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থামল গুরবধরিকন্ 


(1 


আলোচনা কক্ষে গুণ্ড। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


রা ধৃত প্সামবার শ্রমসল্লী 
গোপালদাত নাগ পাটাশিলেপ ধর্মঘট 
মোটানো চেষ্টায় সমস্ত বমপল্থী 
ট্রেড £ঙানয়ন নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে 
'ছলেনা। তান এই সমস্ত নেতা- 
দর কাছে পীক। ভিত্তিতে ধর্মঘটের 


অবসান হতে পরে সেই ব্ষয় প্রস্তাব 


চান'। 

শেষ পর্যন্ত যে শ্রমমন্ত্রী 
আহার বমপল্থীদের সঙ্গে বসতে 
বাজী হ'লন তা প্রুয় একমাসব্যাপশ 
দার্থক শ্রামক ধর্মঘটের পাঁরণাঁত। 
আই এন টি হা সি নেতৃত্বের একশ 
বলে আসাছিল যে, ধর্মঘট ভেঙ্গে 
যাবে এবং সতই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 
সমস্ত চটাবলে পূর্ণমান্রায় কাজ চাল, 
হবে৷ তা হয় নি। 

শ্রমমন্ত্রীার ঘরে যখন বৈঠক 


হসে তখন হঠাৎ ছু সংখ্যক 
“গণ্ড? হঠাৎ ঢুকে পড়ে কুৎসিত 


ভাষয় বামপল্থীদের গালিগালাজ 
শুরু বরে। এমন ীব। মরধোরেরও 
হূমাক দেয়। বামপন্থীরা প্রকাশে ই 
এদের “ভাই এন টি ইউ সর ভড়াটে 


গণ্ডা’ বলে মল্মীর কছে আভিযোগ 


পেশ করেন। মন্ত্রীর আচরণ দেখে 
ঝামপল্থী . নেতাদের মনে হয়েছে 
যে, এই ধরণের গুণ্ডা অনুপ্রবেশ যে 
বৈঠকা কক্ষে ঘটতে পারে ভা ডঃ 
নগ্গের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না! 
শেষ পর্যন্ত বামপন্থীরা বৈঠক 
ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকী দিলে 
শ্রমমন্ত্রী পুলিশ তলব করেন। সঙ্গে 
সঙ্গে এঞাদল পাুঁলশ এস পড়ে। 
“গুণ্ডর দল” সরে যায়। 
বৈঠক শেষ সি পি আই নেত 
ইন্দ্রীজৎ গুপ্ত বলেন যে, আতালাচনার 


(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


তখন 


মহেশতলায় পলেশ বাহিনী কাঁদানে গ/াস ছ;ড়তে ছুড়তে এগোচ্ছে। ছবি 


০৮ [কংগ্রেসের দুই ঘুবছাত্র গোষ্ঠীই 


লণ্ড এণ্ড লাইফ 


মুখ্যমন্জীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে 





মহেশতলায় পুলে,শর গুলীতে 
ছবি £ মা'তিলল মণ্ডল 


গুরুতর রূপে 


ঠা 


আহত পলান মাল্না। 





গুজরাটে পর্ীলশের গুলীতে নিহত মান্মভাই মাস্তি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

যব কংগ্রেস আর ছন্র পাঁরষদ 
পভ অট্টই ফেব্রুয়ারী তারখে এস- 
স্ল্যানেড ইস্টে ?বরাট আঁভষান করে 
এক'দকে যেমন পল্টা গোজ্ঠী যুব 
সংগ্রাম কাঁমাট এবং শিক্ষা বাঁচাও 
কাশির চেয়ে তাদের প্রভাব বেশী 
বলে প্রমাঁণত করর চেষ্টা করেছে 
অন্যাদকে তেমীন এই সমদ্রংশের 
বিশালত্ব, সমাগম [বিভিন্ন ভাষণ এবং 
'িশেষ করে মুখ্যমন্দ্রার কাছে লিখিত 
স্মরকাঁলাঁপর বন্ত-) দ্বারা মুখ্যমন্ত্রীর 
নেতৃত্বকে তারা সরাসাঁর চ্যালেঞ্জ করে 
বসেছেন। এই সমাবেশ থেকে ঘোষণা 
করা হয়েছে /আগ'মাঁ ঘইশে ফেব্রু 
যর থেকে পাশ্চম বাংলার +বাভিল্ন 
জেলার নয়াট৷ কেন্দ্রে যন কংগ্রেস ও 
ছাত্র পাঁরষদ গোষ্ঠী সমবেত হয়ে শহর 
অভিমুখে পদযাত্রা সর করবে। 
অপরদিকে পাল্টা গোষ্ঠী যুব সংগ্রাম 
কাম?টা এবং শিক্ষা বাঁচাও কাঁ্মাটও 
ছাঁব্বশে ফেব্রুয়ারী কলকাত,য় লক্ষা- 
{ধক লোক এন ধান সভা ঘের ও 

করার কর্মসূচী ঘোষণা )কারেছে। 
উভয় গে ষ্ঠাঁর এই কর্মসূচী দ্বার 
একথা স্পষ্ট উঠেছে যে এখন 
স্বয়ং প্রধানমল্তী শ্রীমতী হইম্দির। 
কংগ্রেসের এই দলাদাঁল বন্ধ 
করতে পারবেন না। বরং যত "সিম 
ততই দলাদাল আরো জার 
হয় উঠবে। আর একাঁটি কথাও 
সপঙ্ট। ত: হলো সংরত-সদদীপ-কৃমুদ 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পচ্ঠায়) 


হয়ে 


শোও 


ভাবত চেম্বারের গঙ্গে যুক্ত ব্যবমায়ী একমামে লক্ষণতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
কলকাতার বৃহৎ বাঁণক সভা ভারত 
চেম্বার অফ কমার্স দুন্শীতর আখ- 
ড়ায় পাঁরণত হয়েছে। এই চেম্ঘারের 
সঙ্গে যুক্ত দএকজন ব্যবদায়ী এক- 
মাসের মধ্যে লক্ষপাতি হয়েছেন বে- 

আইনী ব্যবসায় গলপ্ত থেকে। 


বৃদ্ধির মূলেও এই চেম্বারের এক 
শন্তশালী গোম্ঠী। গত আঠারই 
পদম্বর। গভীর রাত্রিতে এক ইন- 
ফরম্যাল “মিটিং ডেকে। চেম্বারের লবণ 
বাবসায়শ সামতর কয়েকজন হর্তা- 
ন্ৰর্ভা হঠং লবণের দাম পণ্ঠাশ ভাগ 
বাড়িয়ে দেন। অর্থাৎ প্রায় শত মণ 


যায়। এরাই পূর্ব ভ'রতের শীবখ্যাত 
লবণ ব্যবসায়ী সাঁমাত। রাতারাতি 
এদের গুদাম থেকে লবণ সাঁরয়ে 
ফেলা হয়। তারপরই কলাবযাত.র চ্র- 
কারী দালাল প্রধান পান্রকাতে এরা 
{বজ্ঞাপন৷ দেয় যে লঘণেরে জহাজ 
আটকে যাওয়াতে এই বিপান্তর 


দেশে লবণের অসম্ভব দাম পাঁচশত পঞ্চানন টাকা ছাপিয়ে চলে সৃষ্টি । সরকারের সঙ্গে এতটুকু 


যোগাযোগ না বংরেই রাতরাতি করিস 
লবণ সংকট তৈরী করে৷ এ চেম্থারের 
সঞ্গে জড়িত কয়েকজন ঝাপ ব্যবদায়ী 
প্রায় লক্ষ লক্ষ টাবা কাঁময়েছেন, 
এক পয়সাও শুলক দেনান। 

এই চেম্বারের "দ্বিতীয় কণীর্ত 
সূতা বেলেতক'রী। পাঁশ্চম বাংলার 

(শেযাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


বামপন্থী আন্দোলনে নতু 


চাণকায সরকার 


পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধর্থ রায়ের 
নেতৃত্বে কংগ্রেস দরকরের রাজত্ব দু লক্ষ্য কর; যাচ্ছে না। কি কৃষিতে, ক 
বছর পোঁরয়ে তিনে পড়তে চলেছে। শিল্পে কংগ্রসী নীতি মোটামুটি 
এখন মোটামুটি সমস্ত জনসাধরণের মালিক ঘোষা, শ্রমজীবী মানুষদের 
ধারণা হয়েছে যে, রাজ্যে শাসন, আশা-আকঙ্খা বিরোধী এবং দেই 
উৎপাদন, সরবর,হ, পণ্মূল্য, নতুন করণে এই নীতির বিরুদ্ধে গণ- 
চাকরী সৃষ্টি ইত্যাদ কোন ব্যাপারেই অন্দোলন গঠন করা দরকার? এই 
কংগ্লেসী সরাবারের উল্লেখযোগ্য ব্যপারে সম্প্রীতি সি পি আই দলের 
কৃতিত্ব নেই, বরং এই দঁ বছরে এই রাজ্য শাখার তিন দিন ব্যাশ আ্বীধ- 
জ্যের অর্থনোতিক অথ আরও বেশন হয়ে গেছ। এই আঁধবেশনে 
খারাপ হয়েছে, ঘরে ঘরে বোকারের অংশ গ্রহণকারী বেশশর ভগ সদসই 
ছড়াছড়ি, জানিষপাত্ের দাম ক্রমশঃ কংগ্রেসী রাজত্বে মানুষের দুর্ভোগের 
বাড়ছে, আর সরকারণ সমস্ত প্রাত- নানা পর নিয় আলোচনা করেন। 
 শ্রাত পাঁরক্পনা ব্যর্থতায় ভরা। সেই সঙ্গে সধরণ মনুষের বংক্ষা- 
সরকারী স্বগকীতিতেই এর প্রকাশ। ভের কথাও এসে পড়ে৷ মানষের 
সাধারণ মানুষ সকলেই মনে করে, অভাব আভযোগ থেকে নানা ধর.ণর 
এমন কি যারা গোঁড়া কংগ্রেসী জ্বতঃস্ফ0* শী ক্ষোভ আজ বাভন্ন 
তাঁরাও, যে বিকিপপ . ব্যবস্থার বা বাজ্যেই লক্ষ্য করা যচ্ছে। পশ্চিমনঙ্জে 
চিন্তা করা দরকার। আবশাই িকজ্প িল্তু বামপন্থী আ.ন্দালনের দীঘ" 
বলতে অবিলম্বে সমাজতল্ প্রতিষ্ঠিত প্রীতহা থকা সত্বেও বিক্ষেভ গৃজ- 
হয়ে যাক এ ব্যথা কেউ মনো করে রাটের মত বিরাট আবার নেয় নি। 
না। এই বিকল্পের বরা এখন এমন এর কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে, এই 
কি সি পি অইও বলতে শুরু রজ্যে মানুষের মধ্যে দঙগ্রেসের 
. করেছে। নেতৃত্ব অথবা সরকার সম্পর্কে কোন 
সি পি আই দলের কথা শেষ বিভ্রান্ত অছে। এখানে আন্দোলন 
ভাবে বলতে হচ্ছ এই জন্যে যে, এই যাঁরা পাঁরচালনা করেন বা যাঁরা একে 
দল গত নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের দানা বাঁধতে সাহায্য করবেন তাঁদের 


ঝোঁক দেখা গিয়োছল তা এখন আর ং 


সেহ দৃষ্টিভঙ্গী ফে ভ্রান্ত একথা 
নিজেদের প্রস্তাবে নানাভাবে স্বীক,র 
করছে। কিন্তু বর'বরই দোষ স্বীকারে 
যে জড়তা আগেও দেখা গেছে তার 
রেশ এখনও বর্তমান। অন্যংদকে 
মাকর্সবাদী কাঁমউনিস্ট পি অথবা 
সি পি এম আন্দোলনমুখী হয়েও 
এখনও এওঁ দলের ওপর গত তিন বহর 
ধরে যে সন্ম্স এবং আক্রমণ চলে 
আসছে তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি 

দি পি এম দলের সমস্ত ঘাঁটি 
এই সন্পাস ও আক্রমণের ফলে ভে'্গ 
ছারখ,র হয়ে গেছে। তেশীর ভাগ 
জেলা থেকে, বিশেষ করে বর্ধমিন, 
উত্তরাবাঙ্গ, নদীয়া, হাওড়া, চব্বিশ 
পরগণার এব!ংশ ইত্যাদ এল।কা 
থেকে তারা উৎখাত হয়ে গেছে। 
অর যে সমস্ত জঙ্গী বম মি 
কামড়ে অন্দোলন সংগঠনে যত 
ছিল তাদের অনেকেই হয় হত 
হয়েছে, অথবা এলাকা থেকো বিতা 
ড়তত এবং কিছুটা হত শাগ্রস্ত। 
আধার অনেকে যারা এতৎ সত্বেও 
নিজেদের (ঠিক রাখতে চেষ্টা করেছে 
তদের মধ্যে বেশ ছু  সংখ্যককে 
আটাক্ক। করা হয়েছে সরক.রী নানা নিব- 


সঙ্গে একা মোর্চায় সমবেত হয়েছে দুর্বলত.ই বিশেষ ভবে লক্ষণীয়। আর তনমূলক আইনে অবথা ন'না ফৌজ- 
এই ম্বক্তিতে যে, কংগ্রেসের বর্তমান আজকের ব'মপল্থী:দের এই দুর্বলতা দন্বী মমলার আসামী হিসেকে। উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে মূল 


নেতৃত্থ প্র্গাতশশল এবং জনসধরণের আশ্যই তাদের নিজেদের অনৈকোর 
বেশীর ভাগ অংশ কংগ্রেমসর দ্বারা ফলেই এটা সাধারণ মানুষের 
প্রভাবিত। গত দু বছরের অভিজ্ঞতায় আভিজ্ঞতা। এই অনৈকোর দশয়ত্ব 
সি পি আই এখন নিঃসন্দেহ যে, সমগত বামপন্থী দলেরই। সি পি 
কংগ্রেসের প্রগাঁতিশীলতার যে সমস্ত আই যে দর্াষ্ভঙ্ঞী থেকে৷ কংগ্রেসের 


সি পি এম-এর অ:নকটা সময়, অর্থ 
এবং লোকাল এই অমসত মামলা 
পাঁরচালনায় 'িযুস্ত। | 
এখন সি পি এম বুঝেছে 
আন্দোলন 


যে, 


স্োবযীবলা করা খাবে না। আর তা 


ছাড়া দি পি এম এ কথও নিশ্চয়ই ॥ 
এখন বুঝেছে যে, অবস্থার সীমাবদ্ধ” ক: 


তার কথা মনে রেখে শ্রেণী সংগ্রামের 
মূল কঠামের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে 
প্রতিটি সমস্যার ব্যাপারে নির্দিষ্ট রণ- : 
কৌশল ঠিক |বারূত হবে। বাস্তক 
অবক্থায় মানুষের বিক্ষোভ দানা 
বাঁধছে, কিন্তু সেই বিক্ষোভকে ব্যাপক 
গণআন্দোলনে ক ভবে রূপান্তাঁরত 
কারা যায়, বা এই আ.ল্দলনের 
আকৃতি এবং গাঁত কিভাবে বিকাশত 
হবে তা নির্ধারণ করাই নেতৃত্বের 
কাজ। ক পাঁরমাণে এই কর্তব্য সি 
পি এম নেতৃত্ব সফল তা আগম 
দিনের আন্দোলনে প্রকাশ পাবে। 
তঝে সমস্ত দলেই, এমন ক 
গ্রেদের এবাংশেও এই  বিশকস 
জন্মেছে যে, পাশ্চঘবজোর মানুষের 
বিক্ষেভের বিস্ফোরণ হতে বাধ্য এবং 
এই বিস্ফোরণে সঠিক পথে পরি- 
চালত করর দায়িত্ব কোন শেষ 
পার্টির নয়, সমস্ত প্রগাতিশখল এবং 
গণতল্ে টিবাসী রাজনোতিকা কর্মী- 
দের যুক্ত উদ্যেঘগর। এই 


শেষক গোষ্ঠীক হত করে এবং 
এই গোষ্ঠীর শেষণ অবসানের 
উদ্দেশ্যে সবগ্রহ্য ন্যুনতম কর্মসূচির 
ভাত্ততত। আজকের অবস্থায় প্রগাঁত- 


সার সরকারকে দায়ী করেছেন। 


যুব-ছাত্রগোর্ঠী 
প্ীলশ বিভাগের উপর তীব্রতম 
(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) আক্রমণ কর। হয়েছে। সমাবেশ থেকে 
গোষ্ঠী যেভাবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী উত্ত নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন |. 
শ্রীরায়ের িরেখী ভূমিকায় নেমে কংগ্রেস সরকার 'নর্বাচনী প্রতিশ্রুত 
পড়েছে লক্ষ্নী-বারিদ-পঙ্কজ পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 
গোষ্ঠীকে মুখমল্ধী  তুলমামূলক- শ্রীস্দীপ  বন্দে্পাধ্যায় বল্লেন, 
ভাবে বেশশ অনুগ্রহ দেওয়া সত্বেও তারা কোনো নেতার চামচ হিসবে 
এ গোম্ঠীও মুখ্যমন্ত্রীর উপরে সুখী কজ করছেন না, জনসাধারণের দুদ- 
নয়। তারাও মুখ্যমন্ত্রীর £বরেধী শার জন্য যাঁরা দায়ী তদের বরদদ্ধে 
ভাঁমকাতেই নেমে পড়েছে। বিশেষ আন্দেলন করতে ইতর্সততঃ করবেন 
করে খেঁলগাঁছিয়া কেন্দ্রের উপশীনবশ- না। এমন কথাও তারা বল্লেন যে 
চনে মনোনয়ন নিয়ে লক্ষ্নী-বরিদ- আন্দোলনের মধ্যমে শ্রী'সদ্ধার্থ শঙ্কর 
পঙ্কজ গোষ্ঠী তাদের অন্যতম রায়কে তারা গদীতে বাঁসয়েছেন সেই 
মুরিদ শ্রীপ্রফঞ্পীকান্তি ঘোষের উপর আন্দোলনের পথেই তাঁকে সরিয়ে 
ক্রুদ্ধ হওয়ায় এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দিতেও ইতস্ততঃ করবেন না। 
দিতি ঘেষের ব্যান্তগত শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় আরো বল্লেন? 
প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ায় তাদের এই সব দাবী আদয়ের জন্য সি পি 


কথা ঘোষিত হলেও অন্য কারো 
একবারও প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ 
না করাটাও তাৎপর্যপূর্ণ 
এদিকে সব্রত গোষ্ঠী প্রকশ্যে 
সরকার বিরোধী ভূ'মকা গ্রহণ করায় 
মান্পসভার কয়েকজন প্রবীণ সদস্য 
ডঃ জয়নাল আবেদিন সাহেবের 
নেতৃত্বে সুব্রতবাবাদের বিরুদ্ধে 
শীস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী 
করেছেন। আন অন্যদিকে ঝারিদবাবংরা 
সরকারা ব্যর্থতার দায় সব্রতবাবুর 
ঘড়েও চাপিয়ে দাবী তুলেছেন যে 
সুরতবাধ্দ যদি মান্্রসভায় থেকে 
জনগণের কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণে 
অসমর্থ হয়ে থাকেন তাহলে ?ভীন 
পথে বন্তুতা না করে পদত্যাগ কর- 
ছেন না কেন? 
এই পটভূমিকায় কংগ্রেসী কোন্দল 


সখোমন্ীর উপর থিরাগ বৃদ্ধি আইয়ের সঙ্গে তো বটেই প্রয়োজন হলে দিনের পর দিন৷ তীব্রতর হয়ে উঠছে। 


অন্যান্য দলের সঙ্গেও যুন্ত আন্দে- 
লনে নামতে তাঁদের দ্বিধা নেই। 

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর 
ছিল অপেক্ষাকৃত সংযত। সরকার 


পে.য়ছে। 
যুব কংগ্রেস আর ছত্র পাঁরষদের 
সর্বশ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদ 
ভট্টচার্য এবং স্বয়ং শ্রীসব্রত মরখো- 
পাধ্যায় তাদের মনোভাব  িন্দুমাত্র বিরেধী ভূমিকা গ্রহণের 
গোপন করেন নি। তারা মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে স্ব্রতবাব্বদের 
বিরুদ্ধে. পক্ষপাতিত্বেরে আভিযোগ মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা 
এনে ক্ষান্ত হয় গন এই আঁভযোগ সত্বেও অনুগামীদের মেজাজ বুঝে 
 স্মরকাঁলাপিতই আছে। তাড়া তিনিও মুখমন্ত্রী এবং খদ্যমন্দীর 
তারা সরাসরি রাজোর বর্তমান দুর- বিরুদ্ধে কড়া বন্তব্য রাখতে দ্বিধা 

বদ্তা অর্থাৎ খদ্া সঙ্কট ত্য প্রয়ো- করেনান। তার বন্তৃতায় পূর্বের মতই 
য় দুব্যের মূল্যধাদ্ধির জন্য সরা- প্রধানমন্ত্রীর উপর 


সুর 


বিধানসভার আসন্ন বজেট অধবশন 
এজন্যই নানা দিক থেকে চিত্তাকর্ষক 
হয়ে উঠবে। একদিকে যেমন সি পি 
আই ধিবধনসভায় বরোধী দলের 
ভূমিকায় নামবে তেমাঁন সুক্্তবাবুর 
অনুগামীরা সরকার এবং যুব জংগ্রম 
কাঁমাটি ও শিক্ষা বাঁচাও কমা 
বিরোধী ভূমিকা নেবে। আর স্যব্রত- 
বাবুর অলুগামীদের বিরুদ্ধে মুখ্যতঃ 
আকুমণ চলালেও যুব সংগ্রম কামাই 
ও শিক্ষা বাঁচাও কমিটির প্রাতীনধিরা 


সদিভ'রশীলতার সরকারকেও - রেহাই দেবেন না। 


শত্রু নাঁঠে 


নিকৃষ্ট নয়। শোষক গোষ্ঠী, নি 
শোষণ বজায় রাখত সধারণ মানুষে... 
একাব্দ্ধ রাজনোতক প্রয়াস ৃ 
তোলার বিরোধী । আর এই “বরে 
ভাই এতদিন বিভেদের রজনী 
মারফৎ শেষণ হজায় রেখে এসেছে 
শোষণকে যে এই ভাবে বজায় 

যায় তাও কিন্তু সমস্ত প্রগতিশীল 
শণতন্তাপ্রিয় র'্জনৈতিকা দলের, জানা । 
তবুও রাজনোতিক। বিভেদই যে, সাধ! 
রণ মনষের পক্ষে সবচেয়ে. বেশ, 
ক্ষাতকর এই শোধ সমষ্টি: করা যাবে! 
যুন্ত গণআন্দোলনের মাধ্যমে। 7 
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বিরোধ নির্দেশ সবই মানুষের একা! 
বদ্ধ আন্দোলন সম্পর্কে শেহ 


যদি _সবভিরতীয় শীলতায় এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রেণীর প্রচণ্ড ভীতির ইঙ্গিত, দেয়। 


লক্ষপতি 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 


হুগ্গলী হাওড়া চাবহশ পরগণক্স 
সুতার অভাবে তাঁতীরা যখন অনা- 
হারে মরছে তখন এই.  চেম্যারের 
শাল্তশালী গোষ্ঠী ওয়েস্ট বেঙখল 


পাওয়ারলুম ওনারস আমোসিয়েশ- 
নের ছত্রছয়ায় সূতা নিয়ে কয়েক 
কোটি টাকা উপার্জন করেছে আন্যয়- 
ভাবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সূতা ঘরে 
অধীন পাওয়ারলুম ওনারস আ্যাসো- 
শসয়েশনকে কয়েক কোটি টাকার 
সূতা বন্টন করেছেন। সূতা সরবরাহ 
হয়েছে আযডিশনাল ডাইরেক্টর অফ 
ইণ্ডাসাঁঈটস (হ্যান্ডলুম) নিউ সেক্রে- 
টাঁরয়েট-এর কাছ থেকে । পাওয়ারলম 
টাকার সূতা বড়বাজরে থাকত করে- 
ছেন উচ্চ কামিশনে চড়া নাফা রেখে। 
এরা যাদের সূতা বন্টন করেছে 
তাদের অনেকেরই পাওয়ারলমম নেই, 
ভরা শুধু ব্যবসায়ী । 


কিছুই চেম্যার আফিসে নেই। বড় 
বাজারের গুপ্ত একস্থানে এরা মিলিত 
কানুন ইতিমধ্যেই পাল্টে ফেলেছে 
এরা। সেই সঙ্গো ' কিছু নতুন সা 
বের কারসজর সাঁজ সাজিয়েছেন 
পাতায় পাতায়। নিরপেক্ষ তদন্ত 


রের শিষ্ট সদস্য ও 


ওঁ আসোঁসয়েশনের  খাতাপন 













তাঙ্ঠিত। স্প্রাত এই" প্রামাণিক পার- 


কিছু তথ্য পাওয়া গ্রেছে। 
প্রমার্ণক পরিবারের রাজ- 
৬ নক জানের শর পুরজয়বাকুর 
রিলোবগত পিতা মৃত্যু্জয়- 'প্রামা- 
কর আমল থেকেই। দ্বিতীয় মহা 
যুদ্ধের সময়" থেকে৷ বর্ধমান পলশ 


লাগের সহাক্রতায় মৃত্যু্য়বাবন মোটা 
টাবখর মালিক হন। বিত্তশালী 
| মৃত্যজরধাবর স্বভাব্কি, কারণেই 


| নন নির্কচনে অবতীগর্ন হান।' এতে 
: তাঁর জামানত জব্দ হয়।'নিনদ্যম না 
"হয়ে. তিনি" কংগ্রেসে ঢোকার" চেষ্টা 
" বরেন' এবং প্র্থামক সদস্য হন। 
॥ উল্লেখ করা প্রয়োজন, ছেচ্লিশ 
. সালেই প্রাদেশিক: মাম লীগের 
রি সম্পাদক জনাব আবুল হাসেমের 
উনগ্রহ পেয়ে ভিনি সরকার' মনো- 
গিত:প্রথপি রুপে" জেলা স্কুল বের্ড 
বং রোড ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের 
' ‘সদস্য হন। জেলা স্কুল 'পাঁরদর্শবৈর 
ন সঙ্গে দোস্ত. করে স্কুল, " বোর্ডে 
$ অর্ডাব সপলই এবং বাসর বিভরণে 
দিতাঁন মেটা টা রেক্জগার করেন। 
টা মক এবদল- শিক্ষককে 
/ ' দাল ল নিষ্ন্ত বরে নতুন: প্রাথমিক 
শিক্ষক নিয়েগ এবং পুরনোদের 
দত 
তেন বলেও 'আভিযোগ। 
প্র্বতশীকলে নির্বাচনে হেরে 


























| বিহার রাজ্য গণতান্মিক যুব 
ইান্টের' সাঁওতাল প্রগ্ণা জেলার 
প্রথম সম্মেলন 'ঁবগত তেইশে ও 
৷ চাঁবশে জান:য়ারী 'পকুড়ে বিপুল 

উদ্দীপনার, মধ্যে অনাষ্ঠত হয়েছে। 
জেলার 'বাভন্ন অণ্চল থেকে শতাধিক 
প্রীভীনীধ, দর্শক ও ভ্রাতৃত্বমক 
রাতানাধ বর্তমান পাঁরস্থাততে যুব: 
আন্দোলনের ননা সমস্যা নিয়ে বস্ত্ত 
আলোচনা করেন। বেকার সমস্যা, 
বুর্জেয়া অপসংস্কৃতির বিদ্ধ 
অভিযান, আদিবাসী ফুবকদের নানা 
সমস্যা এবং অনগ্রসর এই জেলার 
পু নানা আগ্লিক সমস্যার ওপর 
শবাভিত্ব প্রগতাঝ গৃহীত, হয়, . 
শ্ৰীবজয়কুমার . গোস্বামীকে সভা- 
এত, আঅদ্দুল হাকিমকে সম্পাদক 
 শ্রীকৃফক'ক্তু মণ্ডলকে কোষধ্যক্ষ 
র্ণাচত, করে নয়জনের একটি 
দলা কমিটি গঠিত হয়। 


বার রাষ্্য ধণভান্মিক যুব করণের সম্বেগন। ২. 


(দ্পপ্রের সংবাদদাতা) 


রি 


পপ 0 শুুকুবার ১৫ই টি ১৯৭৪ 


গান হেনা বেগ মভাগতিব, 
পারিবারিক বী্তিবাহিনী 


ূ জেলের সংবাদদাতা) | 


গেছে। প্রফরুল সেন মশাই ‘খাদ্যমন্ত্রী 
থাকাকলে। চালের, চোরাকারবারার 
আভযোগে মৃত্যুয়ব্ধ্য। ও তার 


এসোসিয়েশন, বেকারী এসোসিয়েশন, 
‘পোলা সংগঠন 'পরঞয়ববুর মুঠোর 


SSE কামর সি লা LED আভযেক্ও' আর বিরুদ্ধে শোনা 
বর্তমান: সভাপতি. প্র" প্রামাণিকের প্রান্তর এম এল এ ও খপ এড এফ, যাচ্ছে। পুরয়বাবুন বিবিধ অত্য- 
দাপট পারিবারিক এতিহোযেই' সনপ্র- মন্ত্রী. দাশরথী” তার শরণাপন্ন হন মারে” বর্ধমানের" উত্ন্ত প্রাচীন” অধি- 


মৃত্যুয়বাবু। শাঁসালো মৃত্যুয়- বাসাঁরা সম্প্রতি আভিযোগ করেছেন 


বারে নাকত পানা বের বার নাদে গ্রহণ যে" বামনাড়া-'মৌজায় 'মৃত্যুক্জয়বাব্‌ 


করেন ' এবং বিভিন্ন জনসভায় তপ- কয়েকশো শৃব্ঘজমির মালিকানা নিয়ে 
শাল নেতা হিস্মবে পরিচয় বারান। গত+হওয়ার পরেও পুর প্রজরবন 
দাশরথীবাক; কংগ্রেস ছাড়ার -স্গো তাঁর" নিজ কৃতিত্ব আরও. বেশ 
সঙ্গে মৃত্যুঞজয়বাধুও কাগ্রেস' ছেড়ে কয়েকা বি জাম সংযুক্ত করতে 
কৃষব মজদনুর প্রজঢ পাঁটিতিত যোগ পেরেছেন। এ 

দেন। বাহন সালের" নির্বাচনে" দ্শ- : : মৃত্যুজয়বাবুর , দ্বিতীয় 


' লাইনে চাউল সরবরাহ করে-মসলপীম বথণী রুর সঙ্গে রায়না জামালপুর (তরূঃপদবাধ্ু) দাদ্য ' পুরজয়বাবুর 


কেন্দ্র প্রজা সমাজতল্রণ' দলের প্রাথল পৃষ্ঠপোষকতায় আজ ঘ্রধমান মিউ- 
রূপে নির্বাচিত হয়ে 'তিনি- পার্কা- নিসিপদালিটির চেয়ারম্যান তারাপদ- 
পোল্ত নেতা হয়ে” গেলেন। পরে বাবুর বিদ্যা ফম হলে-শীক' হবো, 


রাজনধত-করবার শখ ছিল। ছেচজিলিশ সম'জতন্ত' দলেও' তার। হাল" খারাপ তান এবজন “কৃতি পররদুয়। প্রামা- 
“সালে হিন্দ মহ।সভার' প্রার্থা হিসাবে দেখে আবহাওয়া বুঝে সাতান্ন সালের পিক। পরিবারের আবেগ তিনিও 
বর্ধমান মহকুমার তপশালি' আসনে 'নর্ধচনে কংগ্রেস প্রার্থী "হয়েও পরা অক্ষুপ্ন 'রেখেছেন। 


জয়' বরণ করতে হয়। কিন্তু: যেন মত্যুয়বাুর' তৃতীয় পত্র 
তেন প্রঝারে' তার পুনরুজ্জীথন ঘটে মনোরঞ্জন: প্রামাণিক স্থানীয় ' শ্যাম- 
বাষাটির, নির্ধাচদে। কিন্তু", ভাগ্যের সুন্দর. বলেন্জের অধ্যাপকণ স্কুল 
এমনই পাঁরহাস। সেই নির্বাচনে" জয়- ফাইনাল থেকে" কি এ পর্যন্ত 'সাত- 
লাভের পরা তান আর" বেশ দন বার' ফেল" এবং” পরবতশ্িকালে- টোকা- 
সখের স্বর্গে ঝস'.করতে পারেন ট্রকরি রাজত্বে তিনি] এম” এ ডগা 
নি। মৃত্য্জয়বাবুর আঁল্তিম যাঘার অর্জন বাঁরেলা। প্রান্তন, মুখ্যমন্ত্রী 
সঙ্গে সঙ্গে দনপীত ও দোঁরাত্মের প্রফল্প সেনের আমলে শ্যামফন্দর 
একাঁট' অধ্যায়ের" শেষ হয়" কলেজের’ পারিচ'লকমশ্ডলীর সভা- 
* উত্তরাধিবার- সতে আঁজত গুণ- পাতি ' থাকাকালে মনোরজনবাবু 
চপন্ন পৃ পারঅয়ঝাবু আক্তার প্যামেলভুন্ত না'হ:য়ই'অধস্পক নিষ্যন্ত 
পতার স্থানটি দখল করেছেন। হন।' বিধানসভার মনোনয়ন: পেয়ে 
অতুল্যববরর পদলেহন করে' একদা একই; ঝড়সঈতে . দুই। ভাই ৃবধান- 
বংগ্রেসে তার অনপ্রবেশ ঘটোছিল। সভার সদস্য হবার, রেকর্ডও- আছে» 
জার তার ফলে" ভক্মিপাির' নামে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্ধমান জেল:র 
খাসরুট, কুলগড়িয়ার চাঁটতৈ' মদের ছয়টি তপশনল'' অসনেই পরঞ্রয়- 
দোকান চালু হয়েছিল। পিতাপনত্রের বাবুর জাতভাই মনোনয়ন পেয়েছেন। 
দুনণীতর জন্য কয়েবব'র' তদল্তেরও . ' অন্যাদকে 'মৃত্যুয়ববর চতুর্থ 
চেষ্টা হয়েছিল? রজতিচক্লের পাহাড়- পুত্র স্বল্প; বিদ্যার, সামন্য চাকু- 
প্রমাণ চাপো মাঝ পথেই তা থেমে রর লোক হালে: কি-হব্যে তান 
সরকার মনোনীত দুর্গাপতর প্রজেক্টের 
একজন ডিরেক্টর । আরেকপুরর বর্ধ- 
* মান’ বশ্বব্দ্যিলয়ের ছাত্র নেতা। 
শোনা” য়,” কে-আইনাঁভাবে : ছার: 
চাঁশে জানার দ্কিলে ভর্তি রুরিয়ে; রাজনৈতিক, দাদাদের 
পাকুড় ফুটবল ময়দানে শ্রীবিজয়- নামঃ ভাঙিয়ে ভান ইতমযোই : 
কুমার গোস্্মীর সর্জ পাঁতিত্বে প্রকাশ্য ভালো রে'জগ্গার- শুরু, করেছেন। 
আঁধবেশন অন্ত হয়। আশে-' প্রামাণিক পাঁরবারের কীর্ত 


না টল Cl সীমহণীন। বড় জোতদার হয়েও 
রি চটক লম্পা- এক্স লেভি. দেননা। লং বহিভূ্ত 


জনা হাটি সেন গর ও দে দে দে রন 


পা 


» রায় ও ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্ট: কর্তার জন্য সত্যাগ্রহ করেন; লেভশ 
৪ ed ks আদায়ের জন্য জনসভা করেন, দ্রব্য- 
সম্মেলনকে, আভিনম্দন জানিয়ে বন্তৃতা মূল্য হাসের জন্য আন্দোলন করেন। 
করেন) প্রতিবেশী “রজ্য পাশ্চম- আজ সমগ্র বর্ধমান ' জেলাই, এই 
বংলার ম্যাশদাধার্দ জেলার গণ- প্রাণির পরিবারের দ:পটে উত্তন্ত। 
তা্ন্মক যুব ফেডরেশনের সম্পাদক EE এই 
তুষার দে এবং শ্রমিক নেতা পা Ve 
চয়. 'দাশগপ্ত এবং ue ENS i 
পারদ 


দিয়োছলেন। +কন্তু'আজ ফুড ডালাস 


TC NE 


'} 


লেভী প্রহসনের শিকার 


গরীব চাষী, 


দেপণের সংবাদদাজ) . 
লেভাঁ আদ'য়ের নামে-কংগ্রেসী 


মাভববর, হাঁফ, নেত্য.ও ফুল নেতা- . 


দের বাগাড়ম্বর, ও বাড়াবাড়ি এখনও 
চঘছে। লেভী দিলে সার দেওয়া 
হবে ঝলে যে নিম করা. হয়েছে তার 
ফলে গরীব চ'ষার। মারা যাচ্ছে। গরীব 
চাষীর লেভার ধান নেই। তাই তার, 
সারও, পাবে না। বুড়লোক জাঁমদার 
লেভী দিয়ে যে সার পাচ্ছে তা 
প্রয়োজন্র বেশ?। প্রয়োজন: না থাক- 
লেও সার নিয়ে 'আবার এর! কেলে- 
কার কর সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া 


/ হুগলী হাওড়ার কয়েকাঁট গ্রামে ঘুরে 


দেখলাম সেখানে কংগ্রেস পণ্চা- 
যেত প্রধানরা “স্বেচ্ছয় ধান দাও” 
বলে যে নোটিশ জার করে গরণীব 
চাষীর ঘাড়ে লোকসানের জেয়াল 
চাঁপয়েছেন ভা সফল হবেই। 
অনেক চাষাঁই সরকার জবর 
ভয়ে ভীত হয়ে, ধান ' তুলে “দিচ্ছেন 
লেজ স্বরূপ । আঁতারিন্ত এই সবই 
ধান গিয়ে কেংগ্রেসী জোতদার কর্তৃক 
ফাঁকি দেওয়া লেভীর লক্ষ/মাতা 
পূরণ হয়ে যাচ্ছে। কোনা কোন 
ট্রে । ন্দীয়ার কয়েকটি গ্রামে 
কংগ্রেসী অনগগ্রহপহজ্ট জোতদারের 
চিটেখরা ও ময়লাযুন্ত ধন দিচ্ছে 
লেভা হিসাবে গরাঁব চাষা" ভয়ে. 
ভয়ে লেভার ধান তুলে 'দিচ্ছে তাদের 


খাচ্ছে এই ভুল খাদান়ির ফুলে । 
এই লেভী ধার্য কর্যর প্রবণতার, মুলে 
আছে বব ডি ও অফিসে ও জে এল 
কর্তাদের গাঁফিলতি।, দশ বছর আগে “ 
জাঁমর হিসাব ধরে তারা লেভী ধর্য 
করছেনা। দশ বহরে "ক জাম বাক 
হয়েছে, ফলন কমেছে, তার 'খোঁজ 
কেউ রাখ্ন্নে। আর এই মহরতে 


জামির মালিকের পক্ষে দশ বহরে 


বাকি করা ও বাল করা জমির 
[হিসাব এবং কর বিকি করা হয়েছে, 
অর সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া অসম্ডব। 
চণ্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের মৃশাও 


'ও কে দী'ক্ষি করেছেন তার নাম 


ধাম ও 'পারিচয় দেওয়ার খনর্দেশ 
দিচ্ছেন দেখলাম। আসলে কার কত 
জমি আছে, কতটা জমতে ফসল 
হয় সে হিসাব রাখার দায়িত্ব জে এল 
আর ও অফিস তথা বি ডি ও কর্তৃ“- 
পক্ষের, না রুরদাতার ? 

ধন সংংহের প্রহসন এখনও 
চলছে। যার ম্যথাম্শ্ডু কিছুই নেই 
হুগলী জেলার জঞ্গীপ,ড়া থানায় 
অনেক' অণ্চলে, চাষী লেভার ধান 
পানান এখনও । তারা মালপত্র কিনতে 
পারছেন না). 


ন্বাভ্দ ক 2লাক্ক লণ্ডনে 
'5লন্কন্ষান্রী কুলা সান 


, দ্ধের সংবাদদাতা) 
পান। কিন্তু এ বছর শাকসবজীর 


সর্তনাশের কাল্মে চেহারা এবছর 
দেখা দিয়েছে মেদিনীপুর জেলার 
প্রার্তিটি খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে 

সরকারের আঁধক ফল'ও শ্লোগান . 
এই জেলার ' প্রীতটি চাষীর মনে: যে 
উৎসাহের জোক্সর এনোঁছলো, তা 
সরকারী ওদ:সন্যের ফলে ভাটির 
টানে পিছ হটেছে, সহজ. কথায়: 
হটতে বাধ্য হয়েছে। ফে সব চাষীর 


সঙ্গে কথা: ব্লেছি, তাতে তারা 
বলেছেন “চাষ ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছ; . 


t 


দাম এখনই বেশ চড়া। . ',. 
আলু এক ট.কা থেকে এক. টাকা 
‘বশ পয়সা, পালং শাক যী পয়সা 
টমেটো এক টাকা থেকে এক টাকা 
বশ, বাঁধা কাপ এক ট.কা “কিলো”, . 
ফল কপ ছেট যাট পর়স্য। তাই 
ভাত্টা নুন্/'দিয়েই অনেকে খেতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই নলও বিশ 
পয়সা কোঁজ থেকে ' রকেটের বেগে 
হারশ পয়সয় উঠেছে। 

তাই এখানকার ছোট ছোট! চাষীরা 
ষারা সংখ্যক রেশশী তারা বলেন সর- 


করব ৮? 
চাষের জন্য দরকার সময়মত, 
বীজ ও সার। 'ীকল্তু সরকারী আম- 


কার " পরোক্ষভাবে, গরীজপাতিদের 
মটুন্টফা শিকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে 
লারা সময়মত বাঁজ ও ধার সরবরাহ আম'দের নাশের বু বৰে 
করেন ন্য। : চোরা .বাজরে যেটুকু দিয়েছেন। সরকার চাষীদের “সমা- 
সার প'ওয়া যায়, তার দাম. এত জের বন্ধু বলে মনে করেন না। 
বেশশ যে সর্ধরণ চাষীদের তা নাগা-, যাঁদ তা মনে করতেন, তা হলে 


০ ব্সর দুঃখ নর চাষীরা আজ দুঃখের মধ্যে দিন কাটা" 
'তেন না? যাঁরা অন্যের মুখে ভাত 


মধেঃ ডুবে থাকলেও শীঁতক'লে 
বিশেষ করে পৌষ-মাঘ মাসে একট; তুলে দেন, 'তারাই আজ উপোস, 
, শ্কসব্জশ ও ভাতের মুখ দেখতে সম.জে অংহেলিত, অনাদূত। : 


~~ 
{ 


, ছু. চার 


গার নামে গার বাংলায় 
রক্তত্রে।ত বইছে 


(দ'্প'দের পর্যবেক্ষক), 


স্বাধীনতার পর সম্প্রাত *ও- নানি প্রয়োজন সরকার 
দেশের বাজাবর্ম কোন নীতিতে ধাবিত মিটিয়ে, ফেলেছেন, কেবল রাজনোৌতিক 
. হচ্ছে বৃহৎ, সংঝদ প্রতিষ্ঠানের ধন্ধাবাজরা অকারণ প্রতিষ্ঠিত সর- 
স্বার্থেই সে সব খবর এদেশে প্রচা- কারের বিরোধিতায় দেশে বিশ্খল 
- রত হওয়া প্রায় বন্ধ । প্রচারিত ছে'ড়া অবস্থা শর বরেছে। 
ছেড়া কিছ খবরে এটা লক্ষ্য করা আসলে জোতদার -মহাজনের 
যায় যে শক পার্টি কোনরকম 'দর- (দেশখ-বিদেশ৭) অমানুষিক শোষণের 
কার? বিরোধিতা পছন্দ বারে না। চৌকরদ'র শসক পার্ট শ্রেণগস্বার্থ 
দিচ্ুকল আগে স্বয়ং মুজীবের রক্ষ্মর এ্রীতহাসক ভূমিকা - পালন 
“নকশাল ' দেখলেই, গুলি করো” করে চলেছে। এই ঘার্থষহ শোষণে 


প্রয়োগে ওদেশে “্রক্ষিবাহন* নাম- 


ধারণ বেসরকারী গ্ংস্টর বাহন্মার 


হাতে পর্যাপ্ত ক্ষম্ত অর্পণ করা 
হয়েছে। সশস্ত এই বাহিনীকে দ্ব্না- 
পরেয়ানায় যে কোন লোকরা গ্রেফ- 
তারের ববলমে হত্যার ছাড়পত্র দেওয়া 
হয়েছে। ইতিপু্যেই শাস্কশ্ৰেণাীর 
আশীর্বাদপৃত এই জঙ্গী বাহন) 


ক্ষত আধকারসঙ্জেচন জনসাধারণের সন্দাস সৃষ্টি করে চলেছে। শবগত 


ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের কৃতি- 
ত্বৈর বু নমনা ওদেশের “দৈনিক 
বঙ্গবাতণ” পাত্রকায় প্রকাশিত হয়েছে। 

গ্রত বছর অকটোবরে নোয়া- 
খণলর গ্রামালে তার মার মার 





দপপ ॥ শ্ুক্তরার ১৫ই ফেবয়ারী ৯৯ 


চটকন ধর্মঘট 


তান্্ার জন্য 


হগপাৰ শিল্পালে ব্যাণক মন্্রাম 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


চঙ্দনন্গর £ তেসরা ফেব্রুয়ারী £ 


চটাকল ধর্মঘট ভঞ্ার জন্যে হুগলী 


জেলার 'শিক্পাঞ্চলে কংগ্রেস গুন্ডারা 
মালিকদের দ৷লালদের সৃহায়তায় 


ছাঁববশে জনয়ারী সকাল এঃপরো- 
টায় চন্দনন্ণর গণতন্রিক্‌ যুব- 
ফেডারেশনের পক্ষ থেক চটক্ল ধর্ম 
ঘটীদের সমর্থনে এক 'মাছল হয়। 
এই শীর্মাঘল যখন [র্তালনীপাড়া 





হকুমনামা এদেশের রুগজে বড় বড় 
হরফে মুত হয়েছে। এই সৌঁদন 
তান পুনরায়: ঘোষণা 'বারেছেন 
“আমাদের লোকের হ'তে আমরা অস্ত 
তুলে দেবো ।” ' এই প্রসঙ্গে মুক্ত 
যুদ্ধের সূচনায় “লা মোদে” পি- 
" কার সাক্ষাধবকারে মুজীব্রে উীস্তি 
স্মরণ করা যেতে পারে £ 
. “Js the West Pakistan Gov- 
ernment not aware that ] 
am the only one to save East 
Pakistan from Communism !" 
"_, ম্জর্কাঁথত এই জতায় 
বন্তব্যের মধ্যে এটা পরিস্কার ফে পূর্ব 
বাংলায় এখন! একমার সমস্যা কমিউ- 
নিজমের! মানুষের নতম খাদ্য, 


সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। 
ত'্বের সামান্যতম গপতান্ন্রিক সংগ্রাম 
ও আঁধকারকে পর্যন্ত গলা টিপে 
বন্ধ করবার নির্মম প্রক্লাস চলেছে। 
অথচ এখনো পর্যন্ত এদেশে 
মনজবের জনাপ্রিয়তা ' শ্মনোছ অনা- 
মান্য। তাঁর সরকারও নিরঙকুশ 
সংখ্যগরিষ্ঠত'র' স্বাদ উপভোগ 
বরছে। আহলে সরকার বিরোধিতা 
তথা তার বিরেধা পার্টিগুলির ওপর 
তান এমন! খড়গহস্ত বেন? ' গণ- 
তাল্রিক রাষ্ট্রে রোধাদের গরদ্পর্ণ 
একাঁট ভূমিকা থকে! সেই বরো- 
ধিতাকে! চূর্ণ করতে গেলে গণ্তন্ই 
বিপন্ন হয় এবং ফ্যাঁসজম- ডানা 
[িস্তার করে। বুদ্ধিমান মুজিব আশা 


শব্দে ছাড়য়ে পড়ে। একমাত্র রপহনতবার রাজাবাজার এল্দকয প্রবেশ কুরে 


প্রতীহাকে৷ চূর্ণ করে”।, খবরে প্রকাশ 
সদ্প্রসৃত কৃষক রমণী আঁতুরঘর 
থেকে টেনে বের করে এই পাষণ্ডের। 
ধর্ষণ করে হত্যা করে। শিশু স্তান- 
িকো অস্সে গেথে জিঘাংসা মেটায়। 

একই মাসে কৃষক নেতা শান্তি 


সেনের স্ব অরুণা সেনকে পশদরা 


করে। সদম্ভে বলে £ “তোমার বয়স 
বোশ দেখে ছেড়ে দিলাম» 
ডসেদ্বরে একশো বাত্রশ জ্রন কৃষক 
কা্মাকে গুলি করে| হত্যা কর হয়। 
তাদের লাশগণাঁলকে মাটির তলযয় 
পূতে 'দেওয়া হয়। 


তখন কংগ্রেসী নামধারী গুণ্ডারা 
অতাঁকতে {মিছিল:টর পম্চাংভাগে 
আক্রমণ চালায়। 

1. ঘটনার দিবরশে প্রকাশ যে, 
্মাছল্াটিকে আক্রমণ করার আ্ধুয়া- 
জন পূর্বেই সংগাঠত হয় এবং 
ওই এলাকার, কোন একটি বিশেষ 
স্থানে কয়েকজনকে নানাপ্রাবার মারা- 
ত্বক অস্ত নিয়ে প্রস্তুত থাকতে দেখা 
গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শশ বহু ঝাঁন্তর 
কাছ থেকে জানা, গেছে। , প্রচণ্ড 
বোমার 'বস্ফোরণে সমগ্র গোল্দল- 
পাড়া তোঁলন*পাড়া এলাকা প্রক- 
গত হয়ে ওঠে এবং শিশু সহ 
তেইশজন ব্যাস্ত আহত হন। গুরু- 


গনী দলা শোর এমোমিয়েশনের 


সিরজগঞ্জের আলোংজান গ্রামে তর আহত হয়েছেন চন্দননগর 


কমরেড আব্দুল হামীদ সহ বারে কপপেগিরেশতনার প্রাঙ্নন সদস্য ও সি 


জনকে দির্মস ভাবে হাত করা হয়। পি আই এম কমশী-নেতা অমিয় দাস। 








চরম হৃদয়হীনত! 


(দপপের সংবাদদাতা) 
হগলশী জেলায় বাজন থানার 


রঙ থেকে এক একট ক্লুবের ভালো জন খেলোয়াড়, প্রায় প্রত্যেকেই স্কুলের 


খেলোয়াড় পছল্দ কর আন্তঃ জেলা 
ফুটবল দল গঠন করার এক পাঁর- 
কল্পনা আছে। এবারে হুগলী জেলার 
চশ্ডীতলন একনং বুক স্পেস 
আসে সয়শনের তত্বাব্ধফনে যে কয়” 
জন খেলোয়াড় ব্যান্ডেলে ক্যাম্পে 
যোগ দিয়োছল, তাদের প্রীত নিদা- 





: গ্বার্থাম্বেষীদের চক্রান্তে থে 
- সংবাদ প্রাতাদন নিহত হয় 
' দৈনিক গয়ে, অর্ধ আপনাকে 
সে সংবাদ পারবেশন হছে 
'নিভশীক মতামত গড়ে তুলতে 
সাহাৰ্য করবে! 


দর্পণ 


. কণ 'দদর্ব হারের গুরুতর অঁভিষেগ 


এসেছে। কুড়িটি বুকের মোট আঁশ- 
ছাত্র যোগ 
ক্যাম্পে। 
এদের টনের জানালাহীন ঘরে 
থাকতে দেওয়া হয়োছল। খাবার 
দেওয়া হয়ান। দুপিস বুটি বরাদ্দ 
ছিল, দুশদনে পাঁচ টকা টি এ। এদের 
বিছানা লেপ একই দেওয়া হয়নি৷ 
অথচ সব থ্যবস্থা থাকবে প্রাতশ্রুতি 
“দিয়ে এদের নিয়ে, যাওয়া হয়। চণ্ডী 
তলা এক নম্বর ব্লকের নির্বাচিত 


দিয়োছলো দরদনের 


' গোলরক্ষক সৈয়দ আব্দুল হাফিজ, 


দুর্ষেধন বাগ, শেষ আঁলাকায় খাদ 
পড়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ও অনাহারে 
সৈয়দ আব্দুল হাফিজ ফ'রনজ'ই- 
টিস রোগে আক্রান্ত হয়ে! শয্যাশায়ী 
এবং আরও কয়েকজন অসমস্থ। 
কেন বিশ্রাম না দিয়েই কর্তৃ- 
পক্ষ এদের দিনে পাঁচ ঘন্টা ট্রেনংয়ের 
নামে প্রহসন! করেছেন। ' যেখানে 
থাঁবতে দেওয়া হয়েছিল সেখানে 
শৌচাগার ও জলের. ব্যবস্থাও হল 
না। কৰ্তৃপক্ষ স্প্টসে খরচ করার 
নামে প্রচুর টাকা বারচ্যাপ করেছেন 
বলে প্রায় পণ্যাশ জন ছেলের কাছে 
আভিযোগ শোনা যাচ্ছে৷ খেলার 
আসোসয়েশন গীক জবাব দেবে কে 


»জানে। 


গাণতন্বের নামে প্রাতীদন প্রতত- 
মুহুর্তে ওপর বাংলায় এই রম্তম্রোত 
বয়ে চলেছে। এ দেশের বুর্জোয়া 
পত্রিকার ভাড়াটে সাংব্রাদিকারা যারা 


বাংলা দেশ সম্পর্কে এতকল ভাবা- 


'তারা মলি! শ্রেপীর গোমস্তাদিরাতে 
এত ঝশংক্দ যে এই সকল ' মর্মান্তিক 
ঘটনায় তারা বানের পৃতুন। ননির্বি- 
চরে মুজিবের দালাল :ও ভাসানির 
বিরদ্ধে বিষোচ্গারে! এরা স্বাধীন 
সাংবাদিকতার নজির সল্ট করছেন? 
এদেশে-ওদেশে সে॥ভিয়েতের হজ 
মাস্টারস ভয়েজরা” স্ক্রভাবক কার- 
পেই নিশ্চুপ ৷ ' 


আমর এক। ধৈলাবক সংকটময় ' 


অধ্যায়ের মধ্য “দিয়ে আতিক্রম করাছ। 
বিশ্বের দুটি বৃহৎ শন্তি ক্ষমতা 
ভাগবাঁটোয়ারার নেশায় অন্ত 
স্বরধীনত্কামী দেশগদুলর ওপর 
“সাহায্যের, নামাবল? চড়িয়ে প্রভুত্ব 
বিস্তারে উন্মুখ একমাত উদ্দেশ্য £ 
তুল সরবার-সষ্টি কর। ঝংলা 
দেশ এই অধন্তশীতিক ষড়যন্রের 
শিকার । আফগ্রানিস্ধানকে দ:উদখাঁর 
নেতৃত্ব প্রতষ্ঠা ভার-ই এক হী্গত। 
সদ্য-জাগা নতুন দেশগযীলর ' ওপর 
এ।এক নতুন ধরণ্রে আগ্রাসন? নয়া 
উপনিবেশ খানাবার কায়দা। 


1» 


আম এই ঘটনার পর সরেজামন 
তদল্ত করে জানতে পা'র যে, এই 
আক্রমণ করার সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে 
গেন্দলপাড়ার 'শিক্ষাব্রতী ও সমাজ- 


যুবকের অঙ্গটাল হেলনে ভদ্রেমবুরের 
পুলিশ রশ্গললবান্ুকে গ্রেপ্তার 
করে। শবগত উননীতশে জনয়োরাী 
চল্দন্নগর সাব-জেল থেকে এক 
হাজার টাকার জানে তাকে মহন্ত 
দেওয়া হয়। জ্ভারতীয় দণ্ডাবাধ 
১৪৭ / ১৪৮ / ১৪৯ / ৩৩৮ /৬ 
(৩) ও বিস্ফোরক আইনে তাকে 


দায়র করা হয়েছ । 


ওই চারজন কংগ্রেস, গন্ডোরা 
গ্যাঞ্গাদ জুট ওয়াকর্সের গাঁজিগেটে 
মারাত্মক অস্ত {দায়ে আক্রমণ চালিয়ে 


তিনজনকে গুরদতররূপে ও আরো 


অনেককে আহত করে। দায়রা করা 
সত্বেও পলিশ ওই চারজনবেন গ্রেপ্তার 
করোনি। আরো জানা গেছে যে, চল্দন- 
“নগর চি আই 'বি রপোর্টে ওই সব 
কালগ্প্রটদের সম্থ্্ধে গুরুতর আঁভ- 
যেগে আছে। 

হৃগল+ জেলায় দোসরা ক্কেব্রু- 
য়ারশি বিকালে চ্টাব'ল' ধর্মঘটের সম- 
নে প্রীতহাসিহ জনসমাবেশে অর্ধ- 
লক্ষ্মধক হোতা অভূতপূর্ব ঘটনা 
সৃষ্টি করলেন। বাঁশবেড়িয়া ও ডদ্রে 


স্‌ 5 
টা 


[সি.পি.আই,, এম সহ হয়াট ছেড 
ইডানয়নের নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন ॥ 


বলেন, বন্ধুগণ আপনাদের এাত- 


হাক সংগ্রাম ব্যর্থ হবে ন্ন। ভারত-' 
কর্ষর কোটিপতি নয়াট প'রুবারের' 
অনামনীয় মনে'জবকে পরাস্ত করার: 
জন্যে যে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে, 


এই প্রাতবধুল পাঁরাস্থততে আপ- 
নার লড়ায়ে অবতার্ণ হয়েছেন তা 


কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। অবাক ' 
{বিস্ময়ে দেখছি চাঁরদ্র চটকল শ্রামক- । 


দের ব্রিদদ্ধে আজগবার সরকর্প ও 
আই এন টি ইউ সর একাংশ প্রচণ্ড 


পলিশ শান্ত নিয়ে ঝাঁপয়ে পড়েছে। 


তার 'ন্দর্শন। চাঁবববশ পরগলার 
ব্যারকপুরে জগদ্দলে, হুগল'র 
প্রতিটি শিল্পাণ্চলে দেখা যাচ্ছে। 

জ্যতি বসু জিজ্ঞাসা করেন, 


এই মাত্র দৃ-চার কোটী, টাকাযে ' 


বাড়াত খরচ হবে সেটা ক'র পকেট. 


থেকে যাবে? আই এন টি ইউ স-র 


না সরকারের? খরচ হবে মালিক" 
দের লাভচাধশর আল দু-চার। কেট « 
টাকা। শত শত কোটি টাক মুনা-. 


ফর মধ্যে এই টাকাটা খুবই বম.।, 


[চেয়ে ৷ দেখুন 'গনজরাটা )আমেদংব1দ, 


বোম্বের সৃতাকল প্রমকদের িএক। ৭ 


ভারতংষেরি দিকে দিতে হাহাকার। 
গণুভন্তের ফারিস্তি দেনেওয়।লা সর- 


কর. গাল লাঠি দিয়ে, দমাতে চইছে. : 


এই বিক্ষোভকে। 


তিনি চটকল শ্রমিকদের ওকায- | 


বদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য 
উদাত্ত আহবন দেন । 


এ আই টি ইউ সর সভাপাঁত | 


ডক্টর রূণেন সেন সরকারী ওদাস'নকে 


তাঁর ধিকার , দেন। ব্যণিজ্যমন্তী | 


চিপ চট্রোপধাক্ যে লেকস 


























ররন। শৃঁতীন রাজগঞ জনা 
গ্রেপ্তারীর প্রতি যিক্কার জানান। 


বেঙ্গল চটকল মজদর ইউ- 


[মনের সহঃ সম্পাদক মহঃ ইসরাইল 


আভষেগে] জানা গেছে যে, শ্রমিবাদের বকেয়া সপ্তাহিক বেতন 


মািকপক্ষ দতে না চাওয়ায় সর- 
কারীভাবে আইনীসলাত পন্থা না গ্রহ- 
পের ব্যপরে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন। এস ডি ও ও হুগলী জেলা- 


শাসক মহাশয়রাও নাকি মালিকদের: 
বেতন দেওয়াতে পারেন *ন। মহঃ | 


ইসরাইল বলেন, বুঝুন ব্যাপারটা 


২আপনারা। যখন মালিকরা বলল দেব 
সরকারী আমল/রা চুপ করেব 


না, 
গেলেন। আর এই জনসভার ব্যাপারে 
মলের ম্যানেজার 


লেন “মলের পাশে. সভা করা চল 
28 
ডেকে মাঠ 'পিঞ্টাতে হুকুম ক 
হি | 






























৪ পাঁচ) 
8 শ্যক্রবার ১৫ই ফেন্রুক্সারী ৯১৭৪ 


উপাদনের পার- বোঁশ পাঁণ্ডিত হলে মাথা ঘরে 


।ত্যেন্্রনাথ বহ্থ ৪ বিজ্ঞানের মুক্তি টু etn ne 


| [ee ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া তাই উপায় যায়ান, কোনেযনঁ্দনই না। ' নিজের 
উট নেই। অমাদের চ'রপাঁশে হাজার- িচরে সদানষ্ঠ থেকেছেন, সাধারণ 


ক ন, বৈরি, কইসামল্য জ্ঞানের গহনে বিশ্ধিশম্তওলাদের হুষ্লোড়ে মেতে রকম অত্যাচ -অনাচার, সুন্দরের মানুষের কছ থেক কখনো দরে 
১ লুকয়ে আছে, বিজ্ঞান বদ শদয়ে রইলেন। প্রায় যেন বছ-ছ-ছি। প্রাত্যহিক অপমন, কুধাসতের অঞ্গা- সরে যান নি, সহকর্মী বা ছা-ছাতী- 
টিক দিলো দিযে কাটিয়ে জীবন অসম্ভব। অতএব সাধ সাব- অর্থণৎ সতেন্দরনাথ কেন মধ্যাবস্ততা- বিস্ফোরণে জ্ঞানের কু'কড়ে থাকা, দের ভূম্যাধক রর Lhe 
: সৃত্ন্টুনাথ বসু £ আভরণের খান, দেখতে হবে যেন বিজ্ঞান কেনো মাঁদর গতানমগতিকতায় গা ভসালেন জ্ঞানহন্ভঁর পরিতৃপ্ত সাম্াজ্য। দেখার কথা তার কল্পনাতেও অসে 
গর বাইরে, নিতান্তই দিনা :গোষ্ঠার ঝ শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে না- না এর-ওরুতার । মতো হর্লেন না। অসময়ে চেশ্চহমাচহামল্লা করা গবেষণাগারের ।অন্ধক,রের ঝইরে বে 
জে, সধারণ লোকের সঙ্গো পড়ে। বিজ্ঞান জীবনের, বিজ্ঞান সমাজচেতনা থেকে ব্রত্য হলেন না। বিফল হবে, ইতিহত্দ অমমার-তোমার বিশাল পাঁথবী-যে-পৃথবীর 
স করে, মেঝেতে উপড়ে জনতার, বিজ্ঞানে সুতরাং মলিকনী- যাঁদ হত, কী ভালোই .না হতো কথর তার নিয়মনীতি বদলাবে না। প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মিখেষণগার অবান্তর 
_ শিশনদের সঙ্গে লঠেডা বাদ ভাগ্রহ্য। সারদা জশবন' ভরে তহলে, পাণ্ডতাগাঁরকে যার ব্যবসা কিন্তু. ইতিহাসকে খাদ সবর্ন্ঘত না- প্রাতানয়ত ' সেঞচনে, ফিরে-ফিরে 
রর সঙ্গে সমান পাল্লায় সত্যেন্দ্রনাথ এমন ধারা উটকো কথা শহসেকে ব্যহার করতে, শিখেছে, ও করতে পারেন, ইতিহাসের গত গেছেন। জমিদার প্রথার প্রচ্ছায় য়, 
পাখির ছবি একে, বলে কাটিয়ে গেলেন; শু উঠুকো তাদের সঙ্গে স্ন্দ্রনাথ বস: তাহলে রোধ করে দাঁড়বার মতো দুত ইংরোজ শিক্ষার প্রস্যদরমে উনাবংশ 
Hl TOME বালে কথাকে কাজে রুপা- একাকার হয়ে যেতেন, 'বগ্লবের যে কত উপহসনীয়, সে বিষয়ে শতকের শেষার্ধে সচ্ছলকুলোদ্ভুত 
| হীন, আমাদের হালের ওঁতি- কূপের উদ্দেশ্যে আমরণ সংগ্র নমোচ্চার্ণ যাঁরা গছ যান, তাঁদের সতোন্দনাথের ঈষদতম সংশয়ও ছিল বে বঙালি উচ্জাবন, সান্রনাধের 
" { প্রত্যেকাট সূত্রে তুচ্ছ করে। চালিয়ে গেলন। বিজ্ঞানে জনতার আতঙ্ক রাহাত হতো। - না। পাণন্ডত্যের কাছে বিবেককে প্রা প্রভার গহনে তার'ইশারা। কিন্তু 
শঙগ্াশের পাণ্ডিভম্সন্যরী রাজা- আঁধকর, বিজ্ঞানাশক্ষা তাই জনতার একট; খাঁড়য়ে বলছ কিঃ আসলে বিসর্জন' দিতে পারেনা তনি। উত্তরাধিকারের নিগড়ে ধরা পড়েনাঁন 
কর মেরেছে, দ; ছাটাক চার করা ভাষাতেই প্রদান করতে হবে, দুরহকে সত্যেন বসু জানতেন বিল্লব কেনো ফিন যত বড়ো মণাযাঁই হোন, ইতি- . সতান্দরনথ ; বিজ্নের প্রধান ধর্মই 
ঢর মূলধন নিয়ে আখের গঢাহ- সহজ করে আনতে হবে মতৃভাষার খাঁণ্ডত প্রয়োগের ব্যাপার নয় £ সামা- হাসের গণেশ উদ্টে দেওয়ার ক্ষমতা হ'লো তা মানুষকে আলাদা করে - 
, সভেন্দুনাথ বস অবচল-অবি- প্রসন্ন স্বায়য়। সংগ্রামী সতেন্দ্রনাথ, জক নিয়মকল:য় অর্থনৈণিতক কাঠা- তাঁর আয়ন্তের কইরে। তকে হীতি- চিন্তা করতে শেখয়, বিপ্লদ্র 
(ঘেষেছেন। জ্ঞান কে সাধরণ তাঁর 'বমবাদস ম্লথতা আসেন কখনো মেয় “শিক্ষায় বিজ্ঞানে সংগীতে ধর্মা- হ'সকে দ? হাত মেলে উদার অভ্য- ছাড়পত্র সামনে মেলে ধরে। 
যের কছ থেকে দুরে সাঁরয়ে দিনের পব দিন, লড়াই চাদরে চরণে সমান নভেঞ্গে এগোতে হবে, না জানবার শবেচন্য কেন আহলে তাঁর দ্নীর্দদ্ট সামায়াত নাল 
কর যায়ান, আরো কছে টেনে হয়ে গেডছেন.৷ চেতনার সবগযলি স্তরকে জড়িয়ে থকবে না? জনভকে বাদ দিয়ে আকাশের নিচে সংতনন্দ্রনথ 'বিগ্ল- 
হু; খত তাঁকে দর্গম “শিখরে কয়েক বছর আগে পর্যন্তও হ'ম্‌- হিস্লবে, কেউ একা এগোতে পরে সমাজ িথো, মানবসভ্যতা মিথ্যে, বকে আলিঙ্গন করোছিলন। সবই . 
সত করেন, বরং জনতার বড়দের দলকে বখক্রান্তি করতে না, যেলোক সামাজিক ব্দহহারে- ইতিহাসের িজয়তিলক্ক জনতার পারে না, করে না, তিনি করোঁছলেন। 
ঘীপ্যে উপনশত ক্‌রছে। এমনটা শোনা যেত $ অমন ভালো মাথা ছিল, বিহারে, ঘোর প্রাতাকুয়াশশল তার কপালে, আজ হোফ কাল হে মালষের ম্ান্ত, এবং জ্ঞানের মস্ত 
না, আমাদের দেশে তা নয়ই £ বিজ্ঞনের ক্ষেত্রে আরো কত প্রাত- পক্ষে বিজ্ঞানে প্রর্গাত বইয়ে দেওয়া একদিন শোভা পাবেই। সমাজ তার অঁভফানে সমর্থক সংজ্ঞা লাভ 
চম্দ্নাথের ক্ষেত্রে হয়েছে, করণ শ্ঠার সম্ভাবনা তথা সুযোগ £ছল, অসম্ভব। সত্যেন্্রনাথের মনে তেমন সবাইকে নিয়ে জ্ঞানের বিকাশ সবাইকে করোছল। গুঁপানবোশকতাবোধ 
দ্দনথ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, অরো কত ন মাঁ-নামী; ছঘ-ছাত্রী একটা স্পষ্ট আশ ও ছিল তা-ও নয়। জয়ে, বিজ্ঞানের মনন্ত সর্বইকে সমচ্ছন্ন এ-দোশের পক্ষে এ এক 
ধারণ হলেন বলেই শাদামাটা তৈরী করতে পারতেন, কিন্তু কিছুই ইতিহাস অমাদের বাান্গত াঁধ- আহবান কয়ে £ এই সত্য একাঁদক ।তাশ্চর্য সংঘটনা। সতোন্দনথ বস: 
ন তাঁকে তদের দিজেদের মধ্যে করলেন না, খেয়ালপনায় হেলয় সময় মার্জ-ইচ্ছানআক শ্ষাকে আদৌ থেকে যেমন fনছক মানিক অবে- এই বিশেষ অর্থে, আশ্চর্য পুরুষ 
[ [ত পেয়েছে, অহরহ । নষ্ট করলেন, গবেষপ,গারে শনবিষ্ট- অমল দিতে নয়, ইতিহাসের গে ঝ্যাপরে, অন্যদিকে তেমন শগ্ীলন। এংং এখন পর্যন্ত আঁদ্ব- 
এসির কর্মের শ্রীসম্পদ এঁশ্ব- চিত্তে পড়ে না থেকে কোথায় কোন্‌ পথ-পারক্রমে তার “নিজের নিয়ম, উপলাধ্ধর শ্রুতফলও। তগয়। | 


চি 
রি 





কারা কাহিনী (৩) | | "থেকে প্যতরজ্লিশ গরলা। এই পারে। বন্দীরা তাঁর নাম দিয়েছে 


নিতদ্ত দামান্য অর্থেরও মোটা অংশ “জেলারবাবু?। বালাঁবাক্ধ আসলে 
জমাদ'র ও আঁফসাররা 'অ্যত্মসাৎং একজন! বিচারাধীন বন্দী। {নি 


কর্চচাৰীৰ| সকলেই দুণাতির নী Ue 


য সব ঝ্পীকে দিয়ে হিসেবের জীবনটাও পশচশ ডিগ্রীর এই স্বর্গে . 

অসুস্থ অবস্থায়ও বরচ্দ খাদ্যের অরধ্'কও রোগীর বন্দীরা । বচ রূখান বন্দীদের মি সক্ষাংকরের জন্য বিভন্ন ব্াটয়ে দিতে চন। পুরনো কয়েদীলা 
চে পক্ষে হাসপাতালে কাছে পেশছয় না। ওয়ার্ডারা থেকে কোন কাজ করলো সম্পূর্ণ বেজইনী ওয়র্ড থে! বন্দীদের এক ব্ধার বলে যে একট? আঁভযগ থেকে 

/ হওয়া খুব কঠিন ব্যপার যাঁদ শুরু বরে উচ্চতম কতৃপক্ষ পর্যন্ত ব্যাপার। অতএব যাদের দিয়ে কাজ কিজ, বন্দী,দর ' নিয়ামত গগনার খলাস পবার আগেই কালীবার্ 

| এঁর, ওপর থেনুঝ তেমন সুপারিশ জেলখনার সমস্ত কর্মসরী হাদ- করন্নে হয় তাদের ধলা হয় “স্বেচ্ছ'- কঃজ বারানো হয় তাদের বলা হয় পাীলশঠক: উৎকেচ দেন৷ তাঁর বিরুদ্ধে 
£ “অর্থব টাকার জোর থাবে। অথচ প্যতালের খাদ্য লুষ্ঠনের অংশীগার'। সেবক?। ফাঁদও তারা কাজ বরে “রাহাযর”। এদের মধ্যে যারা কতৃ- নতুন অভিযোগ উপাস্িত বিবার 
মার পর মস চমৎকার আরাম" কোন কোন রোগশর জন্য বরাদ্দ করা লামান্য হাড়াত খঁদ্য ব্য গাঁজা বা পক্ষের নিদেশে সমস্ত রবামের নোংরা জন্য। এইভাবে তিনি বছরের, পর বছর 

ডজনিখানেক সম্পূর্ণ সংঘ ক্যপ্তি হর বিশেষ খাদ্যসমগ্রী। ত.র জন্য ওঁ ধরণের কিছুর জন্য অথবা ধম- ও ঘৃণিত কষ্জ ধরে তর ক্ষমতাকন চালাচ্ছেন। শেট্টা ষয় কখনও কখনও 

হাসপাতালে ,থাকতে পরে নগদ- হাসপাতাল থেকো আদের ডায়েট কার্ড ক'নির ভয়ে। যেভ'বে এই “'দ্বেচ্ছা- ও প্রভাবশালী: এবং  আঁফসের সম্ধের সময় কালীব/7১ মকেটিধে 

বাায়ণের সাহায্যে। এটা সকলেরই দেওয়া হয়। নীগদনারায়ণ ছড়া এই সেবব/দের স্বাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত লাগেয়া ঘরে তাদের কেয়াটার। এই যূন। ীক্তু এবাধা খলা কর্তব্য, 

ঠান! এবং গযালেই এই নগদনারায়ণের গ্চর্ড পাওয়া খুব শল্ত বাপার। জেলে খাটানো হয়, যেভবে গরুর মত ঘর “পাঁচশ ডিগ্রণ” মামে কুখ্যাত। কলবাবু জেল আঁফিসে তাঁর কাজ 


শি পেয়ে থাকে! '_ এই কার্ড' দেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড ওয়'্ড'ররা তাদের তাড়িয়ে বেড়ার, এই পর্শচশ ভিগ্র- ভি অই পি-দের নিষ্ঠার সর্ধে করেন এবং বন্দীরা 
* ' রোগী হাসপাতালে ভার্তি দরকষ/াঁষ হয় এবং এটি কর্তৃপক্ষের যেভাঞে দামান্য অজহ:তে তাদের জন্য আঁ উপদদের ভোজ্য তৈরী কোন রকমে কোন জ্ঢাবধা যাতে না 
ওয়ার সঙ্গ সঙ্গে ডায়েট পায় না। আয়ের একটি বড় দূর । গালগলাজ ও নির্দুভতব প্রহার হয়। প্রচুর পরিমাণ মহ মাংস পক্স সৌদকে তাঁর কড়া দ্যাম্ট। যখন 


'' বকে সঃ খাইয়ে ফেলে রাফা হয়। হাসপাতালে 'ডির্টীট পাকার করা হয় তা প্রাচশনক:লে দাসশ্রম ডিম ও দুধ ছাড়াও মদ ও গাঁজও কেউ মস্ত পায় বলবা তাকে 
‘আয়ণ এটা পূর্যাহে জানা ক বারে জন্য িপই-জমাদারদের মধ্যে প্রচন্ড প্রথকে স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। জেল- দেওয়া হয় ।আপ্রািমিত প্রায়ই রাহে ঘন্টার পর ঘন্টা খাঁসয়ে বাখেন এবং 
' ভব বে, ডান্তার তাকে কি ধরণের প্রাতবোশিত্য। কারণ সমস্ত - জেল- আঁফসরদের বাঁড়র সমস্ত বীজ, স্বল্প হাজার হ'জ্জার টাঁক'র জয়ী খেলা সেই সময়- তানি উৎসহের দিলো 
এ রেট দিতে বলবেন। অতএব রেগসীর খানায় এক চেয়ে লাভজনক কা আর মেয়াদ বন্দীদের দিয়ে বরানো হয়, হয় যদিও জলসার আইনে দায়ে- পলশের বিভিন্ন বিভাগে ফোন করেন 
€স্থা যাই হক তাথবা প্রথম দব- কিছু নেই। প্রায়ই দেখা যায় হস- বাঁদও এটা (পূর্ণ বেআইনী । দারা নিজেদের বাহে চাকা রাখতে এই কথা জানার জন্য যে তারা 
৬শীদন 'একেবারে না! খাইয়ে অথবা পাতালে ওয়ার্ডররা র্যাঁটা মাখন কলা উানিশশো তৈয়ান্তর সালের গোড়ার পারে না। ES HE AS ওক পুনরায় গ্রেপ্তার ঘার্যতি চায় 
ছু বানর জল খাইয়ে ফেলে রাখা হয়। আপেল ইত্যাদি চিঝোেচ্ছে-প্রচুর দিকে এই ধরণের একজন কয়েদী রূইটারদের মধ্যে সবচেয়ে কৃত দিক না। আদ তার বিন্দুআর সম্ভাব্ন 
সিরপর সলফাডক্ীজন আর এ *প মাছ মাধস হাতকে নেওয়ার বাথা না তৎকালঈন স্পণীরল্টেপ্ডেন্ট বব জে পরদুষ কলাঝর্যু।- 'র্তীনা আঁফসে দেখা যায় তহলে কালীবাব: বেচারা 
7 দিয়ে সেই বিখ্যাত চিকিৎসা হয় ঘাদই দেওয়া গোঁল্‌। দাসের বাড়িতে বাজ বকর দয়, কাজ দারেন, আ্যাক্উন্ট রাখেন এবং বন্দীকে নার্নঃ অজুহাতে দীর্ঘকল 
র্‌ হায়। এমন ; ঘটনাও শোনা বদের [প্রতি সহান:ভ্যুতশাল তাঁর পুরে করৃকি এমন গ্রবতররূপে বন্দীদেরও হিসেব ঘরেন। উঁকি অক এর ওর ভারা 
হই একজন ল্যসা্রক রোগাঁকে ডাক্তার গীবধ্্য সহকারী যে একেবারে প্রহৃত হয়োছল ফে তার চেখ দুটি ছাড়া জেলের প্রশ/দন অচল এবং 
[নে জান্দ পনেরো ডোজ এ পি নেই তা নয়। কিন্তু এই সর্বব্ংপাঁ নষ্ট হয়ে ষর। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই করা কালী- বহ অিতাম্ত দুখত চিত্তে সম্পূর্ণ 
খাওয়ানো হয়েছে। দিত ও 'কর্তাের সাধ্য - আরা জেলখানয় ওয়াকশপ আছে বাখুর সঙ্গে যাঁদ কেউ ট্াকপয়সার নিশ্চিত হন যে, ও বন্দীতে। প্রায় 
রোগীদের ডায়েট থেকে যৈ সম্পূর্ণ আদ্হায়। জেলের সমসত বাজ যেখানে কয়েদীরা কাজ বরৈ। তাদের ব্ববাপড়ার় আনতে পাক্সে তাহলে সে গ্রেপ্তারে কেউ রাজী নয় খন, 
মাণ চার হয় তা আঁবশ্কস্য। করে শাস্তিপ্রপ্ত ও বিচারাধীন পারিশ্রীমিক সধারণত দিনে পণ্মারশ জেলের মধ্যে যা খুশি ভাই করতে "(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 















বেশ কিছুকাল আগে যতমান কঙগবাতার ৰ 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসটরহ্মনিয়ম একবার নিন 
- বলেছিলেন যে মন্ত্রীদের মাঝে মঝে পশ্চিমবংলার রাজ্যপাল 
- মিথ্যা বিথা বলতে হয় । অর্থাৎ তান" হিসাবে রূজাজশী যেদিন প্রথম কল. 
প্ধীবার করেই নিয়েছেন যে সব কাতক্স আসেন সোদন শ্রীশরৎচন্দ 
মন্ত্ীই অং্পাব্তর থয কথা বসুর নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ হিল 
বলেন। কিন্তু বুকত পারলাম না র'জাজকে দমদম বিমান বন্দরে 
ফকতবচদলো ড.হা মিথ্যা কথা বলবার বাুলাপতাব? প্রদর্শন করে। এই 
জন্য শ্রীসিদ্ধার্থ রায় ছাত্বিশে জান্ম- বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ত্রিপুরা 
পরীর মতো পূণ্য দিনটিকে কেন কংগ্রেসে সমভাষচন্দরের সঞ্চে যে ব্যব- 
বেছে নিলেন? হার করা হয়েছিল তারই বদলা 
. সংবাদপত্রের খবরে. প্রকাশ যে হিসবে শরৎচন্দ্র বসু এ বিক্ষোভ 
ছাখ্বিশে জানা উনিশশো চলন্ত মিছিলের আয়োজন বরেন। নেতাজশ 
তারিখের এক?ট- সভায় শ্রীরায় বলে- এবং তাঁর পরিবার সম্পঠব্ণ যারা 
ছেন, “আমর: অতুল্য ঘোষ বা প্রফক্ছল: এই ধরণের হান মন্তব্য করেছেন 
সেন নই, আমরা চৈ,র নই এবং তারা সকলেই কংগ্রেসী অথচ, এই 
আমরা সকলেই সৎ ।» আপাতদৃদ্টিতে নেতাজশর আদর্শে অন:প্রাণত হবার 
্বামার মনে হয়েছে যে শ্রীরায় বলতে জন্য কংগ্েদীদের ফি, আকুলি 
চান যে প্রফঞ্ল সেন: অথবা তুল্য বিকুলি। 

(বেযেরা চোর অথবা অসং ধছিলেন। আর এবাটি ঘটনার উল্লেখ 
আমরা জানি, উাঁনশশো উনসত্তর করবো। একবার রাজাজকে অনুরোধ 
সালে কংগ্রেস দুই ভাগ হবার আগে 
পর্যন্ত সিদ্ধার্থ! রায় উপরোন্ত দুই 
নেত,র সাগরেদা করেছেন। চোর- 
অথবা অসতের সাগরেদণ যারা করে 
তারা নিজের সৎ এটা কেউ বিশ্বাস 
করবে? মুখ্যমন্ত্রী হবার পর প্রথম 
প্রথম শ্রীরায় বলতেন “আসি জ্যোতি 
বৃ; নই?। এখন বলছেন “আমরা 
অতুল্য ঘোষ বা প্রফুল্ল সেন নই”। 
জান না উনি পরে আবার বলবেন 
তি না “আমি সিদ্ধাৰ্থ রায়ই নই”। 

সকলেই জানেন উনিশশেহ চুয়া- 
স্তর সাল 'থেকে। ছে্যাট সাল পর্যন্ত 
কংগ্রেসী রাজত্বে যত না চুর হয়েছে 
গত দঃ বছরের কংগ্রেসী শাসনে তার 
দশগুণ চুরি হায়েছে। জবলম্ত দ্টাম্ত 
ভূষি বৈলেজ্কারী। সরকারের 
তল্পাঁবাহবা সংবাদপত্রগ্নীলও স্বীকার 
করেছেন যে ভূষির ব্যাপারে লক্ষ 
লক্ষ টকা চর হয়েছে এবং পেটা 
করেছেন কংগ্রেস স্দস্য, এম এল এ 
এবং মন্ত্রীর বে কেউ। 

- এই প্রসঙ্গে আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্ষিয়ে অমি - সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রতি 
বছর তেইশে জান:স্বারী কংগ্রেসের 
ছোট বড় সবল নেতাই নৌতাজ্জী 
'সম্প্« অনেক খালভরা কথা বলেন, 
'নেতাজীর অদর্শে সকলকে অন্‌” - 
প্রণণত 'হবার উপদেশ দেন্। আর 
পালন করবর জন্য সরকারী নির্দেশ 
দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু নেতাজণ 
এহ তা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ- 
বারী ও “চট্টগ্রাম অস্তাগার লুন্ঠনো”র 
বাঁর নয়ঘদের সম্পর্কে কংগ্রেস 
নেতবন্দ কত হীন ধারণা পোষন 
বরেন তা ষাঁদ কেউ জানতে চান! তা- 
প্রচারিত “মিরর” পাঁছক,র ডসেদ্বর 
তেয়াত্তর সংখ্যাটিতে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের প্রন্তন অফিসার শ্রী দি “এস 
মাথুরের লেখা “রাজাজা ও গাঁচ্ধিজীর 


জিত “চট্টগ্রাম অস্মাগার লুদ্ঠন” 
ছবিটির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানে উপ- 
স্থিত থাবাবীর জন্য। যেহেতু 
শ্রীলোকনথে বল প্রমুখরা সশল্ সংগ্রামে 
বিশ্বাস ছিলেন যেটা কংগ্রেসের 
আদর্শের পারপল্থী তাই রাজাজশ 
শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানে, যোগদদনে 
আপত্তি জনান। তথন৷ শ্রীমাথুর 
রাজাজীকে বলেন যে, শ্রীকিরণশত্ব'র 
রায়, শ্রীভূপতি মজুমদ'র প্রমুখ 
বাংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা যে. তান 
যেন শুভ মহরত অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকেন।। রাজাজশ ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন 
করেন “ওরা কি কংগ্রেসের লোক?” 
শেষ পর্যন্ত রাজী শ্রীমাথুরকে 
জহরলাল নেহরু ও  দঞ্টলভভাই 
প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই 
বিষয়ে তাঁদের মতসত জানবার জনা 
জানিয়ে দেন যে গ্রজাজা যেন শৃভ 
মহরং অনুষ্ঠান থেকো নিজেকে 
সাঁরয়ে- র'খেন। এই নিদেশি পাবার 
পর রাজাজশ শ্রীমা্থরকে মুচকি 
হেসে বলেছিলেন “দেখলে তো, 
আমি কি বলোছলাম”। এরপর 
রূজাজী আর শুভ মহরৎ অন্যু্ঠানে 
যান না! 
সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে, 
রাজ্যপাংলরা দলীয় রাজনীতির উর্ধে“ 
এবং তাঁরা নিরপেক্ষ ফিল্তু উপরেন্ত 
ঘটনা প্রমাণ বার্রবে যে, দ্রাজ্যপালেরা 
কংগ্রেসের অ্পীবহ্ক ছাড়া আর 
ছুই না। এই সমস্ত রাজ্যপাল 
ঝা কংগ্রেস নেতরা যখন ক্ষর্ীদরাম 
বা সূর্য সেনের মর্মর ম্যার্তর গলায় 
মাল? "দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন তখন ক 
দেখিয়ে লব্নো যে এরা প্রচণ্ড 
ভস্ড। 
নেতাজী 'সশল্ম সংগ্রামে বিশবাসশ 
ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেত'রা সর্কারী- 
ভাবে নেতাজ্জীর জল্মেৎসব পালনের 


বারা হয়েছিল শ্রীলোকনাথ বস প্রযো- 


বিরোধিজী বারেছেন। . এমনকি 
আবাশবাণীতে যতে কোন অনুষ্ঠান 
না হয় সে চেম্টও তাঁরা করেছেন। 
কিন্তু নেতজীর প্রাতভ্য ও জন- 
প্রয়তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করবর 
সাহস কংগ্রেসীদের হয়নি বলেই 
কংগ্রসীরা এখনও তেইশে জানুয়ারী 
নমো নমো করে নেতাজশীর জন্মেং- 
সব পালন করছেন এং নিজেরা 
খুব বহু দেশপ্রোমক বলে লোকের 
কহে জাহির করবার চেষ্টা ' করছেন। 

সমাঁর বস; 

, কলকাতা 


ঘেদালের ঘর্দ - 


ভেজাল প্রতষে।গিতার খবর পূর্বে 
থেকে৷ কেউ না জানালেও ভেজাল 
শীষস্থান অধিকারী -পাঁশ্চমবজ্গা। 
এমন খোস মেজাজ খবর সংবদপত্রের 
প্রথম পাতায় অনেকের নজরে এসেছে, 
এমন কি এই. চমকপ্রদ খবরাট খোদ 
দেখেও হয়তো কেউ বিস্মিত হয়ান। 
যেহেতু রুগ্সীর পথ্য থেকে শিশুর 
খাদ্য পর্যণত সমস্ত রকমের খাদ্য 


কারীর মত বহু . কেলেজ্কারীর র্‌ 
অংশশদ,র, যারা মানুষের ক্ষুধার ধু 


তায় অর্ধীষ্ঠিত তাদের পক্ষে সমা- 


জের কল্যাণকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁচ লক্ষ টন; একশ সাত টাকা কুইন্টাহে 


করা আদৌ সম্ভব হবে কি? ওদের 
সমাজভান্দিক কর্মকণ্ড তথা সোনার 
বংলা থেকে এবেবরে ভেজাল 
বাংলায় রুপান্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে বঙগ- 
কাদপিরা ওদের যতই নির্লজ্জ, বেহায়া, 
গাল করুক জনস্বোর ফাঁকা বুলি 
কপণচিয়ে ওবা গদ আকড়ে থাকার 
প্রাণপণ চেষ্টা: বরবেই। ওদের উৎ- 
খাত করতে চই তীর গণজাগরণ, 
নচেৎ আঁচিরেই ওরা মহাকরণকে 
দুনীতর দুর্গ হিসাকে গড়ে তুলবে। 
গৌরাঙ্গ দাস 

হাওড়া 


উনি কবি হলেন '" 


প্রায় দশ বছর অমন্দ্ুত থাকার 
পর. সম্প্রীতি (অশ্বন, ১৩৮০) 
এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাই- 
ভেট লামিটেড কর্তৃক বুদ্ধদেখ বস: 
সম্পাঁদত “আধুনিক বাংলা 
কাঁবতা”র যে পণ্চম. সংস্বার্ণ:ট' প্রকা- 
শত হয়েছে, অজন্্র ছাপার ভুল ও 
দায়সারা: সম্পদনা ছাড়'ও সোটতে 
'আঁছে একটা মজ'র ব্যপার ৷ সি 
সন্ভেষকুমার ঘোষের কাঁবড্বল্যভ। 
এই নতুন! সংস্করণে বুদ্ধদেব বস; যে 
ফজন নতুন কাঁবকে অন্তর্ভূক্ত বারে- 
ছেন, তার মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য 


দপশি ॥ শুক্রবার ১৫ই _. 


[তর কাঁৰ বদ পড়লেও আছেন। 
ব্দদ্ধাদেবের জামই জ্দোতি্ময় দত্ত। 
তাতেও আপত্তি হয় না।' কারণ, 
দত্ত বঁকজ লিখছেন অনেকদিন 










থেযবই। 
কাঁব ৫) 
হলেন কবে ঘেঝে।! 
বড় চাকুরে এই ব্যান্তাটর সাহণৃত্যক 
ও সাংবাদিক হিসেবে এবছন্টা পাঁর- 
চয় থকলেও কাক {হিসেবে তকে 
কেউ চেনে না €বুদ্ধ বুদ্ধদেব বসু 
ছাড়া)! যাঁদও ইদ্নীং নিজেদের 
সাপ্তাহাব। কাগজ “দেশ” ও (আধি- 
পত্য ও প্রভব খাটিয়ে) দু একটি 


বশংবদ্দ কাবতার কাগজে ইদানীং তাব হে 


দ্‌ একটি কাঁবতা ছাপা হয়েছে। 
জনৈক পাঠক 
কলকাতা 


সংবাদের প্রতিবাদ 


আপনার পাঁতকার পয়লা ফে্রু- 
যার সংখ্যায় প্রবাশিত “সাগর দ্বীপ 
বিদেশ সংস্থাকে ইজারা দেবার 
সংকল্প?  শাঁষক সংবাদটির 
প্রীত আমাদের দ্াস্ট আকৃষ্ট হয়েছে 


রজ্য ফৈজনা পর্যৎ হল্যাস্ডের._. 


নোভব নামক একটি প্রাতষ্ঞঠনের 


হাতে সাগরদ্বীপের কাছাকাছি দশ 


মৌশাদ 


ধন সংগ্রহের ফতেয়। জরা বারে- 
ছেন। কিন্তু কিভাবে তা সংগ্রহ হবে 
আর সুস্পষ্ট কোন নরেশ আজ 
পর্যন্ত নৈই-যার ফলে প্রশাসন 
মন্ত্র নেতা হ'ফ নেতা ও কষ্ট ভাররা 
যেষ ইচ্ছা করে চুলছেন। তই 
দেখা যাচ্ছে গ্রামাণ্ছলে ধান সংগ্রহের 
মে বড় জ্বাদ ব জ্ঞমদাবদেব বদ 
দিয়ে গরীব চ'ষী মধ্যচাষীদের ওপর 
জোর জুলুম চলছে । এবং কসাষ' গর 
স্মারক “লঃটের মাল” হিসাবে ব্যব 
হার করা হচ্ছে। খোলা বার্জ'রে 
রসায়াশক সর পাওয়ার সব দরজা 
বন্ধ করে দিয়ে রাসায়াণক সান্রর 
কাঁতিম সংকট সৃষ্ট বারে চাষীঁকে 
হাতে না মেরে ভাতে মারার চক্রান্ত 
চলছে। ধান ন্য দিলে এক ছটাকও 


সার পাওয়া, ফাবে না। এবং এই- : 


ভাবে সার পেতেও হয়রানর শেষ 
নেই৷ এক কুইন্টাল ধান জলের দামে 
দদয়ে এক কুইল্টাল রাসায়াঁণক সার 
পাওয়া ফাবে। তাও পেতে হালে- 
গ্রামসেধক, আল প্রধান কংগ্রেস 
নেতা ও ব্লক ' আঁফস্যরদের পায়ে 
তেল মখখয়ে পারাঁমট জোশার 'বারতে 
হবে। উত্তর অঞ্চলের আন্ষকে দক্ষিণ 
অগ্চলে গয়ে সার দিয়ে আসতে 
হবে, আবার দক্ষিণ আঁচলের চাষীকে 
গটি-গচ্ছা দিয়ে উত্তর অঞ্চলের 
সারের ডলারের কাছে ছুটি. হবে। 

দড়লারদেরও অবস্থ ক্যাহল। 


কিন্তু আর একজন 
সন্তেষকুম'র ঘোষ কবি 
আন্ন্দবজ্রারের - 


সার নিয়ে কেলেঙ্কাগী চলছে 



























জনসংযোগ আফিসার সংন্দর 
উন্নয়ন ও পরিকজ্পনা দি 


we সরু 





Ie 








মল্লিক 


{কনে একশ পাঁচ টাকয় পরক্ুয় | 
লরীর চ'জেরি তো বাথই নেই। ও 


ছেন ন্য। তারপর অনেক ডিলার, 
খরচ খরচায আয় করতে গিয়ে বেশী 
পয়সা চাই। ফলে চ'ষাঁর সঙ্গে তার 
ঝগড়া বাধছে। আবারা চাষাও উপায় 
না দেখে অনেক সময় বেশী পয়সা 
দিতে ঘাধ্য হচ্ছে। 

শুধু তই নয়, এমসগ্রো-ইপ্ডর্ী- 
7455 
না। সর যে নেই এবখথা 
বিশ্ব'সযোগ্য নয়। কারণ এরেটের” 
থে দ্বিগ্ণণ পয়সা দিলে মাল 
পাওয়া ষাচ্ছে। আতর মওকা বুঝে 


পাওয়ায় শতকরা আশি ভাগ কৃষকের 
বাঁজ' তৈরণ হয় নি। আর যদিও বা 
গিক্ছু হয়েছে “কভ'ঝে রোওয়া হবে 
তার ভাবনাতেই চাষীরা অস্থর। - 

অপরদিকে লেভী আদায়ের জোর 
জুলুম. বেড়েই চলেছে। যে চ: 
ঘরে সারা বছরের খাবার ধন হয় 
তাকেও ধান দিতে হবে। 

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 










দশ ॥ শ্ক্রবরে ১৫ই ফেব্রুয়ার? 


কংগ্রেমীরা এবার বেশ আতঙ্কিত ! 


১৯৭৪ 


(দর্পশের পর্যবেক্ষণ) 


গিজর!টে বলদর্প ক্থগ্রেসশ প্রেমী মাল্মসভা গঠিত হথুর সম্ভা- উড়ফায় কংগ্রেস দলের পক্ষে নির্ঝা- 


মাঁ্ছিসভা পদত্যাগ করতে বধ্য হয়েছে। 


ব্না দেখা দেবে। 


ৃ ইন্দিরা গাদ্ধ। চল? প্রচর- চালনো কঠিন হয় 
২ অলপ ভারাদিন আ/.গও.. মৃখ্যমমল্মণ চিমনভাই প্যাটেলকে না ঘাঁটাবার পড়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন- প্রার্থীরা গাঁয়ে 





পায়ে ভ্েটভিক্ষার 


চে 








=; t PE ০ ও 
রা সিজন তানের 
এটি শনি 27258277546 


প্রার্থীরা প্রাতদ্ধান্বঅ 





বির্ছ্ছেন। 


স্টমনভাই প্যাটেল ঘেষণা করেছিলেন নির্দেশ দিয়ে নির্ঘচনী সফরে বের- সভায় শ্রে্চতার চেয়ে পদীলশের বের তে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছেন। 'দধ্লণ গ্রামের মান্মষ এদের চেনে না তাই 


ভাঁধ্‌ পদত্যদা .করবেন না। 
পাটের -জ্নগণ 


গুজ-- লেন । প্রদেশ কংগ্রেস সভ'পাঁত উপা্্থাত থকে বেশশ। 


| যেখানে থেকে নয়শো জাঁপ গাঁড় দির্বচনশ 'ভারা খুজে বেড়াচ্ছেন . বামপন্থী - 
[তাকে পেদতমগ বেরুতে জিনাভাই দরজী মনক্ষ' হয়ে ফিরে পলিশ বম থাকে প্রধ্যনে শ্রীমতী কাজে গিয়োছল। তার মধ্যে দেড়শোটি প্রর্থী। এখানে ওখানে লেক. পাঠা- 


বধ্য করছেন চিমনভাই প্যটেলের এলেন। পরদিন প্রধানমন্ত্রীর অন- গান্ধী দ্দচরা মানটের মধ্যে সভা- উত্তরপ্রদেশ থেকে দিল্লী ফিরিয়ে চ্ছেন সি পি এম, কিষণ্ত আর কোন 


পদত্যাগে! 'গুজঝাট। শান্ত হয় ি। 
গজর.টের দাবী ক্ধানসভা জেলে 
দিয়ে নতুন দির্চন করতে হটো। 
জনোতিক মহলের ধারণা কংগ্রেস 


পাঁস্থাতাতর কেন্দ্রীয় মাঁ্তিসভার রজ- 
নৈতিক বিাটির আঁধবেশন বসল । 
সভপাতিত্ব 'বারলেন জ্গজীবন রাম। 
বৈঠকে চিমনভ।ই মান্পসভকে বরখাস্ত 


তর মষণ শুনতে চায় ন্া। 


স্থল তমগ করতে বাধ্য হন। লোকে নেওয়া! হয়েছে। কারণ ভ্লাইভররা দলের সঙ্গে সংযোগ করতে। 
গাঁয়ের নিদারুণ অভিজ্ঞতার গর আর উত্তরপ্রদেশ, উড়িয্যায় সি পি এম 


অথচ 


গিজেরাটে কংগ্রাসী মন্ত্র এবং শহর ছেড়ে দুর াঁয়ে যেতে চাইছেন, নগণ্য শান্তা 


এম এল এদের দেখেই বিক্ষত না। বংশে প্রার্থীরা ঘেরাও হচ্ছেন. উড মিপরর, পাণ্ডচের 


২ এই দাবী মেনে নিতে পারে৷ না। করার সন্ধানত বিল্ম হল। উপ-মূখ্, মানুষ তাদের তাড়া করছেন। উত্তর- যনতরত্। মীরাটে জৈব কংগ্রেস প্রার্থী এবং উত্তরপ্রদেশ ভ.রতের প্রয় চার 


এ 


বরণ তাহলে গুজর:টে! বংগ্রেতসর মন্ত্রী কাঁল্তলাল শৃঘিয়বো এই 'সিদ্ধা- প্রদেশেও এই প্রৎপতা দেখা 
ক রাজনৌতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হাবে। চ্তের কথা যে ভ.বেই হে'ক জানিয়ে সিম্ধার্থব্যব্য উড়য্যায় যেতে ভয় তাকে 


ফচ্ছে। সমে ডে] 


(আটক করেন। অদের দবা 


" কিন্তু গুজরাটে কংগ্রেসের রাজনোতক দৈওয়া হল। বিন্তিলাল “য়া চিমন- পাচ্ছেন। উীঁড়ষ্যার মন্দুষ বলেছে অনুসারে দশ ড্রাম 


আঁস্তত্ব অহ শীবা? 


£ 
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রী 


চিমনভাই প্যাটেল ম্তিসভার যেঃগ দিতে অন্ধীকার  করলেন। ন্য। 


ভাই পরটেল আহত, দলীয় টক সিম্ধর্থ, রাদয়র এখানে আসা চলবে 'র্ষীনম:য় প্রার্থীর মুক্ত মেলে। 


পাঁণ্ডচেরী এবং মাণপরেও 


উত্তরপ্রদেশে হরিজন, আঁদিবসগ মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 


সভক্ষায় গেলে গ্রামবাসীর প্রান্তে অবস্থিত। অবাধ নির্যাচন 


হলে ।কগ্রেসের এবাক সংখ্যশ্বীরিষ্ঠতা 
লাভ খুব কঠিন। অগামী অগস্ট 


ওপর 


পদত্যাগের ঘটনা খোর আগপাশ- চিমনভ/ই ' প্যাটেল ছুটে গেলেন কংগ্রেসের অবস্থা যে আশাগ্রদ নয়, ক্ষেতমজুরের ও অনেকটা সংহস ভরে প্রচণ্ড প্রভার শিদ্তর করবে। গুজ- 


গুলা কংগ্রেস ফ.ট্‌লের চেহারা লক কাল্তলালের বড়ধৃত। কিল্তু তান ') এখন বড় বড় রংগ্রেসী পাতাবও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। 'ধনশী জাম রাটের ঘটনা কংগ্রেস 


হাইকম.স্ডৈর 


রাখ্য যায় ি। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্যটেলের সঞ্গো আর বসতে রাজ স্বাঁকার করছে। ইন্দিরা গন্ধীর নতুন দারেরা আতত্কিত। এখার মোড়লের ফাটল দশ্যমান বারেছে। উত্তরপ্র দশ 
বংগ্রেস হাহাংমাপ্ড স্তরও এই মত- হলেন না। অগতযা মুখ্যমল্তপ রবজ্য- বন্ধু আদ কংগ্রৈসের কামরাজ 'সি কথায় অরা কাজও করছে না, ভেটও রর | 
হিরেধ মনকষাকাষর পর্যায়ে গিয়ে পালের কাছে মন্ঘিসভার পদত্যাগপত্র পি আঁই-কে অন্মরোধ কিরেছেন দেকে ন/। আগে তাদের এমন মধ 
পে্শছেছে তা পাঁরচ্কর বোঝা গেল। পেশ করতে বাধ্য হলেন। গুজরাটে পাণ্ডিচেরী এবং কোইদ্যটুরে তার তুলে চোখে চোখ রেখে বা বলার নির্বচিনী প্রচরে সকল কংগ্লেম নেত' 


প্রধানমন্দ্র হীন্দরা গান্ধী তখন উীঁড়- 
ষ্যায় নির্বাচনী সফরে, অহামেদদ্াদ 


লেন, চিমনভাইকে সরাতে গেলে তান আরো! আতাঙ্কিত। বড় বড় সংবাদ- পাশ্ডিচেরদিতে সফল 
এবাথা কম। 
জাগে বারবেন এবং গুজরাটে আবং- লুকনো ফায় ধন যে উত্তরপ্রদেশ ও ' 


সৃ'ভচাল্লশজ্ন এগ এল এ সহ দল- 


ইউনিয়ন দখল নিয়ে কংগ্রেমীদের 


একটি 


প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নানা 
প্রচেম্টা সত্বেও বংগ্রেসের ট্রেড ইউ- 


* নিয়ন ফ্রুল্টে ইউনিয়ন দখুলর লড়ই 


দিন দিন বস্ভৃত হচ্ছে। এই ইউ- 
নিয়ন দখলের লড়াই-এর ফলে 
সম্প্রীতি ক্যারেড মোরান নামক চা 
বাবসায়ের সংস্থাটির কর্তৃপক্ষ সংস্থান 


এটিতে লিক-আউউ বোষণা বিরেছেন। 


রং 


বহ্গ্রেসী ট্রেড ইউানিয্নন ফ্রণ্টে 
পরস্পরের প্রচণ্ড ও . মারমুখী 
প্রাতিষ্বান্তার ফলে যে পাঁরাস্থাত 
উদ্ভব হাসছে তাতে বিভিন্ন শিল্প 
প্রীভন্ঠানের কতৃপিক্ষ প্রতিষ্ঠান ব্তধ 
করে দিতে চন দলে শ্রমমন্ত্রী গোপাল 
দস নাগকে। জাইনয়েছেন। এবং সমস্যা 
মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে মন্মিমশায় 
পদত্যাগ বরিতে চেয়েছিলেন এ সংবাদ 
দর্পণের পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে 


_শ্আছে। কিন্তু তারপরেও ঘটনা আরও 


ব্যাপবং ও বিস্তৃত ' হয়েছে। শ্রমমল্লী 
বানেতৃবৃন্দ এবজসপারে শুধুই নীরব 


-স্দূর্শকের ভূমির প.লন করে গেছেন! 


ক্যারেড মোরান নামক সংস্থাটি 
একটি বিখ্যাত চা রপ্তানশীব|রাক 


রাষ্ট্রপাঁতর শাসন জারী হল। 


ঘাঁদ অধ্বা ডি এম কে-র 


সঙ্গে সহাস ছিল না। 


ও উীঁড়ষ্যয় বংগ্রেস প্র্থণীর পক্ষ 


যান 'ন। এদের মধ্যে জগজশীবন রাস, 


গুজরটের ঘটনাবলী উত্তর- িতংলী ছেড়ে দেয় অহলে তান . নির্বাচনী সংগ্রামের ফলে বাস চ্যবনের অন:পাঁস্থাত উল্লেখযোগ্য 
থেকে ফিরে বে! সি পদ্থ তর বহে প্রদেশ এবং উড়িষ্যা নির্বাডনেও গভীর অদের সঙ্গেও হাত মেলাতে রুজী। পন্থা শান্তিগযলর সামলে নতুন নতুন ভারা কি তাহলে নির্যাচনী পরঃজয়েব 
খাজরাট সম্পর্ক শরপোর্ট পেশ কর- প্রভাব বিস্তার করেছে দেখে বংগ্রেস মনে হচ্ছে ইন্দিরা-কামরাজ 'মিলনেও এলকা উন্চুস্ত হচ্ছে। শসংখ্য এল” 


পর গেপন করতে চইলেও 


পাওয়ার অশা বায় স্থলীয় জাসদ ও 
শোষকদের পক্ষ থেকে কংগ্রেস, আদ বাধে চ্াপয়ে নতুন পথের সম্ধনে 
এদিবুব| উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস বংগ্রেদ জনসংঘ এবং ি ফে ভির ব্যস্ত? 


গ্রামঁপ 





২ এজি Leama ~~ 


লড়াইয়ে 


চা কোম্পানীতে লক-আউট 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


সংস্থা । কর্মী সংখ্যা প্রায় তিনশো। হবে না যে, বেহালার এম এল এ শ্যালকের কেসি ট্রাইকুনালে পতিয়ে 
থাহাত্তর সলের গ্রেড়ার দিকে লক্ষ" ইন্দ্রজৎ মজুমদার . কিহাদন অগেও ধর্মঘট তুলে নেন। এর ফলে ইন্দু- 
কান্ত বসর নেতৃত্বে এন এল “সির লক্ষ্মীকান্ত বসুর নেতৃত্বাধীন) জিত্বাকু ক্ষেপে দিযে প্রির-সরত 
একাঁট হীউনিয়ন এখানে গঠন! বক্স গোহ্ঠীতে ছিলেন এবং এন এল সি. গ্োহ্ঠীতে যে দেন। 


হয়। এই ইউনিয়ন -কর্তৃপক্ষেরও 


মিসর একজন। পদ।ধিবাদীও ছিলেন। 


এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ক্যান্েড 


স্বকীত লাভ করে। মাকেনটাইল একবার এন এল সি সির প্রাতানাধ মোরান সংস্থায় ইন্দ্রবজ্ছংবাংু সর্খশস্তি 
ফেডারেশনের অন্মোদিত ইউনিয্ন- হায়ে সদ্রাীক উত্তরত্গা সফরব।লে নিয়োগ করেন এই সংস্থা থেকে 


নের অনেক সদস্যই 


সংস্থায় যোগদান করেন। এই সংস্থর জলাপনা শুরু করোছলেন যাতে উত্যক্ত এন এল সি সির পক্ষ থেকে পাল্টা 


দুইটি ইউনিয়ন থ/কলেও পরিবেশ 
অত্যন্ত শান্ত ছিল। বিদ্তু হঠ.ৎ 
ম.কেন্টাইল ফেডারেশন অন্মোদত 


ইউনিটির সদসটরা, সরসর আই- 


এন টি ইউ সির অনুমোদন নিয়ে 
বসেন এবং রশামণ্ে প্রদেশ বংগ্রেস 
সম্পদক সৌগত করায়,  ইন্দ্রজিং 
মজুমদার এম এল' এ প্রমঃখের আবি- 
ভ্ণিব ঘটে। ইন্দ্রীজৎ মজুমদ'র-এর 
নেতৃত্বে আই এন 'ট ইউ সে ইউ- 
নিয়ন পুরে কর্মচারীদের মধ্যে 
আধিপত্য বিল্তার করতে গোলেই শুরু 
হয়ে যায় সংঘর্ষ ৷ এই সংঘর্ষে রিভল- 
ঝর মারাত্মক অন্বশস্ত ব্যহহার করা 


- হয়। বেশ কিছু লেক আহতও হান। 
: এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসা্পাক হস্তক্ষেপ করেন। এবং শ্রীমজ-ুমদায়ের 


হয়ে হোটেল বর্তৃপক্ষ কলকাতায় এন 


এল এস সির নেতাদের সঙ্গো ফোগা- _ 


ফেগ করেন এবং শ্রীমজমদারকে 
[ফাঁরংয় দিতে কলেন। এ ঘটনায় এন 
এল সি সির পক্ষ থেকে. ইন্দুজৎ- 
ধাবুতবা শেঁঁকজ করা হয়োছিল। এর 
ফলে ইন্দ্রজৎ মজুমদার লক্ষমীকাজ্ত : 
ধস্যর ওপর অসন্তুষ্ট হন। তারপর 
মডার্ণ বেকারীতে কর্মরত শ্রীমজুম- 
দারের শ্যালবের চুরির দায়ে চকরশ 
ষলস। ফলে ওঁ সংস্থার ইউনিয়নের 
অভার্পাত। [হিসাবে শ্রীমজবমদার শ্যাল- 
কের পুনবীনিয়োগের দিতে (ধর্মঘট 
শুরু করেন। ছয় মাস পর শ্রমিকদের 
অনুরোধে জক্ষরীবাবু এ ' ব্যাপুরে 


ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হ্বামেললা এড়াতে 
বর্ৃপিক্ষ সংস্থদীটতে ল্ক-আউট 
ঘোষণা  করেন। অয় ফলে অন্দ 
বিনশ্োো বাদী বেষাঙ্ল হয়ে ঘুরে 
বেড় চ্ছেন। 

বেলাল পেপার শিল, হোটেল 
হিন্দস্থান প্রভাত গংপ্থার এই একই 
কারণে লক-অউট . ঘোষণা করা 
হয়েছিল, সরুবাারণী হস্তক্ষেপে সম্প্রীতি 
এই দুইটি সংস্থয় লক আউট তুলে, 
নেওয়া হলেও উত্তেজনা এখন রয়েছে। 


নয়! 


সমস্ড দায়িত্ব একা শ্রীমতী গাদ্ধীর 


কৃষি দর্পণ 


(ষষ্ঠ প্‌ষ্ঠার পর) 


বাবঝ্দেরও নির্দেশ। সামান্য ধল-চাল 
রস্তা দিয়ে নিয়ে গেলেও কাড়াবখীড় 
ছিনতাইয়ের বহু সংবাদ পাওয়া . 
গেছে। এমনটিব। খোরাকীর ধান ভাষ্গা- 
নোও চ'ষীদের কছে জ্ভীতর কান্সণ 
হয়ে দাঁড়য়েছে। 

অথচ হড় বড় জোতদার জাম- 
দারদের ধান অনায়াসেই চোরা-শেস্তা 
পথে পচ্চার হয় গেছে। কৃত্রিম সংকট 
সৃষ্টি করে মুনাফা লেষ্টার প্রাত- 
যোঁপতী শর হয়ে গেছে। বড় বড় 


এই নতুন দ্লার্জীলংয়ের একাঁটি হোটেলে বেল্গা- এন এল 'স সির প্রভাব মুছে ফেলতে । চাষাঁদের ছেলেরাই, ধন সংগ্রহ কাঁম- 


টির মেম্বার। [দতরাধ তাদের (গ্রে 
আঁচড় যাতে না লাগে তার ব্যবস্থা 
অগে থকতেই পাকা হয়ে গেছে। 
শুধু নেতাদেরই নয়, বহু বিভ্তশালস 
কংগ্রেস এম এল এরা গোপন পথে 


ধান বিকুয় করে দিয়েছেন এ খবর 
আমাদের কাছে বহ: আছে। শুধু 
এম এল এরাই নয়, বহু স্বনামধন্য 
বংগ্রেসী মন্দও রয়েছেন এই দলে। 
অথচ ছেঃট চাষী মধ্যচাষীদের ওপর -. 
ধন সংগ্রহের নামে নারকীয় আঁতা- 
চার পর্যক্ত - চলছে। এ ব্যাপারে 


নষ্টা সম্পূর্ণ ওুঁদাসান। 


[i আট ও 


বিলাতে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পটভূমি 


খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটে টোরি 


কামউানফ ভুজুর ভয়া/দখানোঞহছ্ছ)_ 


বাদী শক্তির এংং ধনজান্মিক দুয়ার ম্যকার্থরের নেৃত্ে 


(দেপলের ভাষ্যকার) 
ইংরেজদের দেশে আগম অঠশে শান্ত সংকুদ্ধিত হবে। 

ফেব্রুয়ারী অন্তবতপকালীন স্যধরণ আর এই সংকোচনে এ সমস্ত 
নিযমচন। গতবারের নির্বাচিত দেশের শিল্প ও অর্থনোৌতক কঠা 
রক্ষপশীল সরহ।র দেশের অর্থ- মের দারুল সংকট দেখা দেবে- 
নৈতিক সংকটে এবং উত্তল শ্রমিক কাঁচামালের যোগুন এক. উৎপন্ন 
আন্দোলনের ' মুখোমুখী: দাঁড়তে পণ্যের বাজ! হন্ঞ।দ নানা প্রশ্নে 
না পেরে পদত্যাগ বারেছে, ও দেশের ওরা ঠেক খাবে। লমাজতাম্ঘিক 
লোকসভা ভেঞ্সে দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় দুনিয়া গড়ে ওঠার এই 
সঙ্গে সঙ্গে নিবিনর প্রস্তুতি শর পাঁরণ'ত আনিবর্ষ হয়েছে। ধনত,ল্িক 
হয়েছে। সেই পুরনো দীতন পট সাম্রাজাধাদী দুনিয়া উপনিবেশ 
নিন প্রাতদ্বন্বী টোরি দল (রক্ষণ: আপ্যততটভাবে ছেড়ে যওয়র প্রথম 
শীল), লেবার পাট প্রেমিক দল) পর্যচয় ভেবেছিল যে, তাদের কোন 
- এবং লিকরেল প্মর্টি (উদারনৈতিক)। সংকট: হতে পারে না, এই ক/রণে 
আবর লড়াই মুলতঃ টের এবং যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ বরাবর 
লেখার দলের মধ্যে, তবে লিবারেল নিজেদের উন্নতির জন্য উন্নত পশ্চিমী 
। দল এবারে একট মাথা চড়া দেওয়ার দিয়! থেকে ভারা মাঝারী ধন্ত 


আশা রখে। দিনাবেই। আরা অন্াঙজর্শতিক রাজ- 


পা 


এ | . , খের খৌ El Le i ৭) রি শন By 
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। শকিনিরা 
প্রথমেই উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করে। 
আক্রমণের নঙ্গে সঞ্গো চীন এব উত্তর প্রর করার চেষ্টা ঝুরেছে। ঘন্মলা- 
ক্রোরয়া হুক্তবাহনী যে কীরত্বপূর্ণ খান শিল্পে ইউনিয়ন নেতৃত্বে আঠ.শ 


সংগ্রামে ,ওদের আগ্রাসী নদীত ব্যর্থ 
করে দেয় ততে দায়াজাবাদ আঁতকে 
ওঠে। ফলে পশ্চিম ইউরোপ ও 
মাকির্নীদের মধ্যে প্রতর্থামক সম্যবাদ 
রোধ বাদ্ধজোটের প্রবণতা বেড়ে 
যায়া 

দিিয়েতন'মে মুস্তিযুদ্ধে মাকিসী- 
দের পশ্চদপসরণ, চাঁনে সত্তর কোটি 
মন্ুষের সমাভ্রজান্মুিক পদ্ধতি 
অ.চরণের অভিনবত্ব, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের যুদ্ধবিধৃস্ত অবস্থা 
থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শান্ত 
হিসেবে আধির্ভাব অর অন্যান্য নানা 
দেশে মণান্ত যুদ্ধ ঝিব সমাজ্তান্তিক 


! আর পার্টির অন্যতম প্রধান নাণীতর কলকাঠি ঠিকমত নাড়তে চেতনার প্রভাব সারা দুনিয়ার মেহ- 


নেজ বাবার এবারে নির্বাচনী প্রচার পারলে এই স্বৃতীয় দুনিয়ার দেশ- 
সম্পূর্ণ নতুন শ্লোঙ্জানের ভিত্তিতে গুলোর মধ প্ররস্পীরক ঝগড়া 
স্মর্ বারেছেন। তানি বলেছেন তার কয়ে ওদের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্ের বিরাট 
দলের লড়াই সরাসরি ' “লেনের ব্যবসার সুযোগ থাকবে। 

বিরুদ্ধে”। সমস্ত দেশ হতভম্ব। ওদের এই ইন্সেঝ প্রার্থামক 


আব শেলেগ্মন। বারধার জানেন যে, পবায়ে ঠিকই ছিল। সেই অবস্থা 


দেশে সে/রগোল পড়ে যাবে, তাঁর এই সমাজতান্যক দুনিয়া দ্বিতীয় বিশব- 
১ ভীন্তিতে। ভাই তান তাঁর বন্তব্য আর যুদ্ধের পর নিজেদের ক্ষতবিক্ষত 
একটু পরিষ্কার করে রেখেছেন। জীর্ণ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে বোরয়ে 
. ছি নেতা বলেছেন £ আজকের অ.সার আপ্রাণ প্রয়াসে লিপ্ত । এই 
- মূল প্রশ্ন হল আমদের দেশ কি সুযোগে সাম্রজ্্যবদ তারে ওঁপান- 
আইনের, যুান্তর এবং পার্লামেন্টারি বোশক শোষণ নানা কয়দায় আরও 
অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্মের দ্বারা তার করুর লেগ পায়। কিন্তু 
শাসিত হবে, না এই দেশে কাঁমউ- যুগ্যোত্তর বুথে তৃতাঁয় নেয়ায় 
ন্ট স্বৈরতদ্ত প্রী্তাষ্ঠত - হবে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষায় বৈপ্লবিক 
টোঁর দলকে ভোট না দেওয়র অর্থ পরিবর্তন, এসেছে। এই অপায় 
ধলবার পাটির জয় এবং লেবার সম.জ্যব দ-বিরোধশী দৃষ্টিভঙ্গী 
পটার আজকের অবস্থায় এ দলে এবং তা থেকে তিল্তজর্গাতক রাজে- 
কাঁমউীনস প্রভাব তুঙ্গে। দলের নর্ীভতে নানট পরিবর্তনের লক্ষণ 
শীর্ষস্ধানীয়, প্রার্তা্ঠত নেতারা দেখা দেয়। 

পুলের বামমাগশিদের কব্জায় রাখতে একদিকে কমিউনিস্ট সম্প্রসারণ- 
পারছেন না। | কদের অংতঙ্ক সৃষ্ট করে মাক্নী 
কয়েক শতব্দী ধরে তথাকাঁথত সম্ভাজ্যবাদীর | উ্রম্যান,  আহইী-সন 
শ্ন্তিপূর্ণ গণতন্ত্রের তিভ্যাস করে হাওয়ার ডালের নেতৃত্বে পৃথি- 
এবং ইতিহাসে গণতান্মক আচয়ণ বাঁতে দুই প্রধান শরবদ্মন শিটিংরের 
পন্ধীতর দৃজ্টাল্ত স্বরূপ হয়ে আজ তত্ব উপস্থিত করে আমরা দুনিয়ার 
হঠাৎ এই স্লোগান কেন? হঠৎ' যুদ্ধ জোট গঠন করার কাজে লেগে 
কোথা থেকে কমিউনিষ্ট আতঙ্ক পড়ে ॥ গন্তল্ম সাম্যবাদ এই দৃই 
এসে উপাঁস্ধত হল? আসলে ভঞ্গে সরা দুনিয়াকে ওরা ভাগ 
সাম্জ্য ভেল্গে ষওয়ার পর থেকে করতে চায়। এই দ্বিমেরু ভাগ প্রাথ- 
বৃটেনে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অগ্রগতি দিক .ভাবে কিছুদিন চাল; থাকলেও 
লক্ষ্য করা গি:য়ছিল £কল্তু এই তগ্র- তর্থকাঁথিত গণতপ্চক দুনিয়া এর 
গতির সামাধন্ধতর কথা তখন ওরা ফাঁক বুঝতে পারে আর কোঝে বে, 
বুঝতে পারে নি, আম ওদের মায় এই. তত্বের ফাঁদে প্রা দেওয়ার অর্থ 
আসে নি যে, ধনতল্মের আভ্যল্ত” সারা পগশত।ল্যিক, দুনিয়াকে 
রণ সংকট ক্রমশঃ তীব্র আকার “নিতে মারি সামাজ্যুদেশ্স উপানিবেশে 
বধ্য শুধ্মার বিভিন্ন ধলতন্তিক পরিণত করা 

দেশের পারস্পারক প্রতিথ্বন্দিতার উদ্ধত আকন চাস্রাজ্যকাদ 
কারণে নয়৷. পৃথিবীতে নতুন তথাকাঁথত গণআঅল্মিক শিশরের- সম- 
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, সৃষ্ট হয়েছে ধন না হলেই তাকে সমম্যবাদী শিবি- 
এবং এই দর্নিক্সা ও উন্নয়ন রের অংশ হিসেবে পাঁরগপিত করতে 
শল নক স্বাধীন দেশের মধ্য নতুন চায়। আর সারা দুনিয়ায় আন্টালক 
_ ধরণের অদান-প্রদন, মৈরীব্ধন ফক্ধাবস্থা “সৃষ্টি কর নিজেদের 
_ বাড়তে বধ্য। যে পরির্থীণে এই মর শিল্পোন্নয়নের গতি বাড়াতে চার। 
০. বাড়বে ঠিক সেই পরিমাপে সাম্রাজ্য. এই ভবে পণ্ঠশ দশকের দ্‌র্তেই 


ধভী মান্দষের মনে . বৈ'লবিক পাঁরি- 
বতনি এুনছে। 
মাকির্নীদের কব্জায় দক্ষিণ আমে- 
টিকার দেশসমূহ এই ম.নসিক। পাঁর- 
বর্খনের আওতার বাইরে থাকতে পরে 
লা। খানে প্রাতটি দেশে নন্ন ভাবে 
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই সেদিন 
চালতে এনিয্রমতান্তিক পর্ধাততে 
নির্ধিচত সমজতাদ্দক ধাঁচের সর- 
বিরেকে সামজ্যবদ উৎখাত বরে দিল 
ব্যাপক হত্যার পথে। এখনও প্রার্ত- 
রোধ সেখানে ভিয়অনামের পর্যায়ে 


ওঠে নি। কিন্তু হীতহাঘ্দর ইঙ্গিত 


ত-এড়ানো যাবে না। বছর অন্টেক 
আগে সাম্মজ্যবাদ' একই. কায়দায় 
ইন্দোনেশিয়ক্স সকর্ণ সরকারকে এ 
ভবেই হটিয়ে দিয়োছল। এ অঞ্চলে 
কংলদেশের মুক্তিযুদ্ধ ওরা যুদ্ধ- 
জাহাজ, এমে ওরা থানচাল কিরুতে 


' চের্সেছিল। ও r 


বারে বারে,ওরা 'আরক ও. ইহু- 
দীদের মধ্যে লড় ই লাগিয়ে দের 
নিজেদের আগ্টলিক ক্ষমূর্তার ভার- 
সাম্য বজায় রাখার জন্য আর যবক্কস্য 
তৈরীর কারন জীইয়ে রাখার 
ভাগিদে। এবারে অরবরা পাল্টা অন্ত- 
মণ শুর করেছে” fনজেদের সম্পদ 
তেল [সরবরাহ আটক (বরে। সমজ্জ- 
তান্তিক দুনিয়া, এবং এই দুনিয়র 
সক্রিয় সমর্থন না থাকলে বে)নও 
মরেই আরবদের এই পথ নেও 
সহস হত নাঁ। এ 

" আন্তজর্শীতক এই অবস্থার 
সারা পশ্চিম দেশে সংকট, তব 
আকার নের। পণ্যের দাম হু হু 
করে বাড়তে থাক শ্রমজশবী ম.নুষ 


আঁতম্ঠ ৷ খোদ মান মূলুকে শিল্প- 


কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক ছটি'ই 
কতে শুরু করছে। আর ইংরেজদের 
দেশে পণ্যের দামের সঙ্গে মানুষের 
ক্লুজীর সমআ রাখার দাবী উঠেছে। 

এই দাবা থেতকই ওদেশের 
প্রান চার লক্ষ কয়লাখাঁন শ্রমিক 
আন্দোলন শুরু বারে। সেই আন্দো- 
জনের গোক্যাবলা করতে না পেয়ে 


জন সদস্যর মধ্যে চারজন কমিউনিষ্ট 
সদস্য অবশ্য আছেন। 'কিল্তু এতে 


'আন্দেল্ন ত আর কাঁমউনিষ্টী নাশ-. 


কাজা কুল পাঁরচিত হতে পারে না? 

সাধারণ মান্য এখন লজ 
জনজুয় কথা তুললেই মালিকদের 
পশে ও ড় সং করে দাড়াবে 
এ আবস্থ এমন) হা পশ্চিমী দুনি- 
য়াতেও আর নেই। [িরা হিটলারকে 
দেখেছে আর দেখেছে এখনকার থৃহৎ 
প:ুজির শোষণের চেহারা ঃ বলেতের 


গোপন হংলে.ট শতকরা প্রায় পণ্চশি 


আন্দোলন শর বরেছে। 
খাঁন শ্রা্মকরা আন্ত ।আর কেবল 
মর এবাটি শিল্পের শ্রমিক হিসেবেই 


কি ভাবে ছাব্ররা খনি শ্রমিক অঁল্ো- 
লনতৰ। মদত দিতে প্মরে। এই অন্দৌ- 
লনকে ঘিরে ওদেশে যে 
সংহণীত গড়ে উঠেছে অতে - দেশের 
সমস্ত প্রতিষ্ঠিত দলের, নৈতৃত্ব প্রচণ্ড 
শাংকিত। 

এই |আবস্থয় মাক্নঈদের 
৬ াপ্তাঁহক “নিউজ 


তার নেতৃত্বের অনকখ নি দখল করে বসে 


আছে। মীবর্নী সাপ্তাহকের এই 


সরুকর মার্কন সরকারের সহায্য 
চেয়েছে। কুঁড়িজন সদস্যের একটি 
সি আই এ দল লন্ডনে সম্প্রতি 


'আদ্দালনের অংশভাগী নয়। দেশের এসেছে বৃটেনে কামউীনষ্ট অন্য 


অন্যান্য শিল্প শ্রামিব প্রস্তাব নিয়েছে 
যে, খাঁন শ্রামকদের  ।আন্দে'লনের 
সমর্থনে তারা এককাট্রা এবং আল্দো- 


ভাবত 


ভারত মহাসাগরের উপকূলকতশী 
বেশিরভাগ দেশকে অগ্রহ্য করে 
ভারত মহানগরের হকে মা্কন 
ঘাঁটির পাকপাকি বন্দোবস্ত হলো। 
ছয়ই, ফেব্রুয়ারী নিকসন প্রশাসন 
অংশ্য ভারত, শ্রীলংকা, অন্দ্রোলয়া 


ও আফ্রিকান দেশংুলোকে স্তেক- 


দেবার জন্যে খলেছে, এটা একটা 
যোগ্ফেগ ব্যংস্থা মাত৷ ব্রিটিশ 
হংকং, অভ্ট্রেলিয়া, নিউাজল্যাণ্ডে যে 
ব্রিটিশ, স্বার্থ রয়েছে তা রক্ষা করার 
জনেই এই ঝবস্ধা। লন্ডনে পার্লা- 
মেন্টে 'দিয়াগো গা্থয্য দ্বীপে 
মাঁক্নি নৌ ঘাঁটি সম্পর্কে প্রশ্নের 
জবব দিতে গিয়ে গৃ্রটিশ সরকারের 
মর্খপার বলেছেন, দিয়াগো গর্থিয়া 
ছ্বীপে দুই সরকারের প্রাভীনাধ 
জহাকজ্জ ও বিমান চলাচল ইজ্যাঁদ 
সম্পর্কে মতামত হিবনিময় করবোন। 
বরেধণী ডেমোক্রটক পাটির সেনে- 
টর লাঁ হ্যাঁমিলটনা, বলেছেন, মার্কিন 
প্রশসন নতুন এক নীতি গ্রহণ 
করছে। তান বলেছেন] দু বছর পূর্বে 
আমরা এই কংগ্রেসে ভারত মহা- 
সগরে নৌ জাহাজ চলচল সমত 
কর? ও ভরত মহাসাগরকে পার- 
মণোবিক সুকাোণ্যল করার কথা বল- 
ছিল অ! “সেন্টোর হ্যািলটন বন্তৃতা 
প্রসূষশ্গে ডথাকাথত যোগাযোগ 


প্রবেশের প্রকৃতি এবং প্রভাব সম্প্র- 
স্রণের কৌশল সম্পর্কে বিশেষ 
অনুসন্ধানের উদ্দেশে। 


ব্যংস্থ”র জন্যে “আট গুণ” অর্থ 
ব্যয়ের অশঙ্কা করেছেন। 

বর্তমানে দয়াশো গ্ার্থিয়য় 
যে তিনশ মাকিনী ফৌজ রয়েছে 
সেটাকে ঝড়য়ে ছয়শ করার মতলব 
পেন্টাগনের; দ্বিতীয়ত, এদয়গো 
শ্াথিয়ার বিমান উত্তয়নের যে রান- 
ওয় রয়েছে তা-ও আরো চার হাঙর 
ফট বাড়িয়ে বরো হ'জর ফট করত 
মৃত্লব। দিয়াগে? গার্থিয়ায় ফোঁজশ 
সংখ্যা তারা দেখাশোনা, পরিচালনা 
করতে পারে। 
উত্থাপিত প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে- 
এই তথাকথিত ফেগাষোগ ব্যবস্থা 
উন্নয়নের জন্যে দু কোটি নবহুই লক্ষ 
ডলার খরচ হাবে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, 
ব্রিটেনের সঙ্গে মাক ফ্ন্তরাষ্টরর 
এই চুন্তির ফলে মাঁকিনি হ্ন্তরাম্ট্রকে 
দিয়গো গার্থিয়ারা জন্যে ব্রটোনকে 
কোন ভাড়া দিতে হবে না। ভয় 
পরিবর্তে ব্রিটেন এই দশপাটা থেকে 
বুদ্ধ জাহাজ, বোম্‌র বিমান ব্যব- 


গর্থয়া দ্বাপ সংকান্ত চান্তর প্রথম 
খসড়া হয় উাঁনিশশো ছিযাটু সংলে। 





"_ প্রধানমন্ত হাঁথের নেতৃত্বে টের জন ভাঙ্গার জন বোন নিপীডন- * 
সরগার এই আন্দোলনকে বমিউ- মূলাঙ্ক ব্যস্থা নেওয়া হলে দেশের 
নিষ্টদের নাশ্ক/মূলক বাজি হিযবে সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী রুখে দাঁড়াবে। 


শি 


৯ 


স্পা 


হারের সাবিধে পাবো দিয়া *- 


ভারত মহাসাগরে মাঁক'ন নোঁহ- 


রের খাঁটি যে - দক্ষিণ পর্ব 

এশিয়ার শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক 

এটা সহজেই অনচুমেয়। ভারতের 
_€শেঘাংশ নবম প.্ঠায়) 


Nk 


" (দর্পশের প্রতিনিধি) | 


মাকনি কংগ্রেসে 





HEAL BS 320° ৃ ্ শি, এ - ২ পচ 
দপশি ॥ -ক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়রী ১৯৭৪ দু ৮ উকি এল ৫ - . 00708 নয় 
সি * ০ FH সি রর ৮.2 ১৪ = রি পট এ কল 


ছেন, তান রমোট কন্দাল মধখ্য--ইসদদ করে আসবো৮-কর্তদূর কাজ জনগণের দর্দীদাওয়া আদায়ের জন্য 
-মান্তত্ব-করেন, পশ্চিমরজ্গেই : ট্রে হাসিল হয়েছে বা কাজ- করতে বার যে কোন সময়ে ষেকোন প্রকৃতির 
: অংসেন। কখনো ঝা মন্তব্য হয়েছে, বার দিজ্লশ ছুটতে হ্য় কি না, সেট (বু সময়- - শস্তিপর্ণ--হাবে- এমন 
মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাত:ক্ন: ধরে রাখার এখন বিবেচ্য । দদজ্লপীতে : সশরীরে কথা নেই), ক্ষোভ, প্রয়োজন ঝেধে 
জন্য একটি সংরক্ষণ সাঁ্মাত গঠন দিয়ে তৈলমর্দন না করলে কি কোন বড়কর্তদের বিনান্দীততে সি পি 
করা হোক এমন সব . রঙ্গারসের কাজ হয়! আই-এর “সঙ্গে যৌথভাবে সংগ্রাম ' 
"===" খোরাক হতে পারও আঁবাশ্য ভাগ্যের যা হোক, সরকারণ হিসাবে ব৷ করার অধিকার শ্রীতষ্ঠার ঘোষণা, 
শ্রীমতী গাল্ধী অববার চাঙা হয়ে প্রচ্ছর। এখন বলছেন, মূল্যবৃদ্ধি কথা তথ্যাভীত্তক সংবাদও প্রকাশিত বেসরকারী সমীক্ষায় একটা খবর অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপাঁতর ' নির্দেশ 
উঠেছেন। জানুয়ারী মাসের মাঝাম ঁঝ আঁচ করতে পরান, এটাই ভূল হয়েছে। কোন সমীক্ষায় দাবী করা দেয়া হয় £ন। ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি অমান্য করর হমকী। শ্লোগান 
পর্যন্ত এতো জের কদামে উত্তর- হায়েছে। হয়েছে সিক্ধার্থঝাব; বশ মাসে বাবদ মোট বাত টাকার . বিল হয়েছে উঠেছে থাদ্যমঞ্ত্ীর বিরধুদ্ধ, খাদ্য 
প্রদেশের নির্বাচনী আঁভফান তথা মহান নেগ্রীর কথা মানতেই হবে। একাশিঝর কলকাতা থেকে দিল্ল এই ব.ইশ মাসে সেটা জনগণের জানা সংগ্রহের , সঙ্গে  জাঁড়ত ভিন জন 
শিলান্যাস অন্যম্ঠ:ন চালয়োছলেন যে পাঁথবীর কোথাও যে এক বছরে বা শির ট্যুরে গেছেন। কোথাও দরকার। 'দিজ্লতে সরকারী- ষে.আঁফিসরের বরুদ্ধে। 
অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে এ “"" স্ংবুদ ছিল তাঁর '*দচ্লা সফরের ঝাড়ীতে িদ্ধার্থংবু বসাবাস করেন, যুবছাৱ নেতাদের এই প্রচস্ড 
অবশ্য নাগপ্নুর চস্পল আপ্যায়ন তাঁর মজ্যবৃপ্ধি শতকরা কুঁড় শতংশ সংখ্যা যানের ওপরে গেছে। যে বড়া তাঁর ও মায়া রায়ের নিজস্ব হদংক'রের খবরের সঙ্গে নয়ই ফেব্রু- 
বরাতে ছিল। যাহোক, ফ্লু, টিটো ও হয়নি, বাংলা দেশের উদ্বাস্তুদের নাম হালে সরকারী ভাবে এ বিষয়ে বাড়ী হিসাবে ঝ্ঝহৃত, তার ভাড়া মার! সংবাদপত্রে আরেকটা খবর ছিল! 
সুসতিমোকে নিয়ে কিছনাঁদন দিল্লীতে করে ভারত-পাক যুদ্ধের প্রয়োজনে ইতি- একটি হসাব-এনকশ দেওয়া হয়েছে। ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেট কত পশ্চমবক্গোর ঘোঁভর আওতার দুশ 
ঘরকুনো হয়ে . থাকবার পর "অ বার মধ্যে যে কয়েকশ কোটি টাকার আঁত- টান টাকা ব্যয় হচ্ছে সরকার কোষ থেকে পাঁচজন এম এল এ পড়েন। মন্ত 
সফরে বেরে'চ্ছেন। এই রিক্ত কর ভ'রত সরকার জনসধারণের ইরানি ভিন ভন ত্যাধত হব। সতেরো জন পরো ঝা আংশিক 
ঠতা একস ন! পাঁচাদন সফর করলন কাছ থেকে তুলেছেন, সেটা বিশেষ থেকে চনাত্তরের ছ':ব্বশে জান্যয়ারী এছাড়া, কংগ্রেসের কোন বৈঠ- লেভি দিয়েছেন। ধরে নেয়া যায়, বকা 
ও'ড়ষা, নাগল্যাম্ড, মাণপঢুর। মন্মবলে ইণতমধ্যে প্রধানমন্মী বিস্মৃত পর্যন্ত বাইশ মাসে ' সিদ্ধার্থবাব; কের জন্য দদজ্ল সফর বাবদ ব্যয় দি এম এল এদের মধ্যে অনেক যব 
[দেশের অর্থনোতক সংকট, খাদ্য হয়েছেন, আশা করেছেন জনটাণও উন্টল্লিশ বার জ্বী গেছেন এবং মুখ্যমল্রশির টি এ বলের অন্তর্গত? এম এল এ-ও রয়েছেন। এদিকে 
ও অত্যাবশ্যকীয় দুব্যাদির অভাব, হীন্দিরা' তরপ্ে ভাসছেন, তই তলিয়ে মেট প'চাশি দিন সেখানে থেকেছেন। পিদ্ধার্থ বাবু হুমকী দিয়েছেন 'লোভি 





॥ হ্‌ল্যব্যদ্ধ ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুকাল দেখার তাদের ক্ষমতা নেই। এই সময়ে দিল্লী অবস্থানের মধ্যে ; © না দিলে, মিস প্রয়োগ করা হবে 
হাবং “তানি যে কথা বলছেন, শ্রীমতী ঙ নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্মাট, . বখগ্রেসী য্যবছতরা আবার এবং এম এল এ হলেও £তান৷ রেহাই 
গান্ধী ওডিষার এক জনস্ভাতেও সেই সংসদীয় দল ও কংগ্রেস ওয়াকিং একি বিরাট শপথ নিয়েছেন” পাবেন না। | 

কথা বলেছেন। মূল্যবৃদ্ধি সব মুখ্যমল্ঘী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের কমিটির অ“ধবেশনে যোগদানের দন- দুনশতত তারা দমন করবেনই করবেন ' সক্টাই গরম কথার ফুলঝণার 
ভজিনিষপত্রের অভ একটা দনয়া- মণ কলকাতা সফর "নিয়ে সংবাদ- গদীলও ধরা হয়েছে। গত (অটই ফেব্রুয়ারী এসপ্লযানেড না.শুন্যকুষ্ভের শব্দ সঞ্চার? কংগ্রেস 


পত্রের স্তম্ভ, পাঁটার গল্প, রকের  ইাঁতমধ্যে সৌঁদন-. এক জন- ইস্টে যনুবহত্র সমাকেশে অনেক দাঁব, এম এল এ কংগ্রেস কমশি, যবছাত্ 
জোড়া ব্যাপর। তদ্ুপার, ভারতে 

আড্ডা মাঝে মাঝে বেশ জমজমাট হয়ে সভায় ভাষণ প্রর্সঙ্গো 'সদ্ধার্থবাব্‌ অনেক শপথ শোনা গেছে য্যব্ছান্র কর্মী অনেকে “হঠাৎ নবাব” হয়েছেন। 
কিছুকাল আগে ছিল বাংলাদেশের থাকে। বাঙ্গা-লেখকরা কর্টদানষ্টও জ্নেরগল'য় বলেছেন “হাত পা গটয়ে নেতাদের মুখে । রাজ্য , সরকারকে দেখা যাক, দুত দমন হয় কিনা! 
| উদ্বাস্তু। তাদের জন্য খরচ হয়েছে মাঝে মাঝে খোরাক পান। কেউ বলে- বসে থাকবো না দিজ্লপ গিয়ে কাজ সভর্ধ করার জন্য 'র্গাছল, সমাবেশ, 51111 শশলাদিত্য 





ভয়৷র সাধারণ সংগ্রামী মানুষ। '' একৃতপক্ষে |দখানকার স্থায়ী কর্ম 
(অষ্টম পৃষ্ঠার পর) , | : . পেণ্টম পৃষ্ঠার পর) চারী। আর্ধকাথশ .রি'ইটার মমরন্তলাভেন 


f 'ল্িলেন দেল আজেণ্দিদ, ভেনেজনয়েল; বোলে. কারা কাহিনী _ . জ্রাসডেন্দী জেলে রাইটাররা 


পিনোছেং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে আনিছা সত্বেও তাকে সিন যেতে পরেও বেশী দিন জেলের ঘ্াইরে 


সবরণ সং মার্কিন ফিলিপাইন, মালাশয়য় গণতন্তশী তার দালালদের পাঠিয়েছেন প্রচারে। দেন। ' থাকতে পারে ন়। তারা ' বারবার 
পঁৱটিশ চির তার প্রবাদ করে- আন্দোলনের শান্ত বৃদ্ধি দক্ষিণ প্রসার দরলালর! বেশী স্যাবধে করতে জেল থেকে কাল’ বব মাসিক জেলে ফিরে অসে। . | 
ছেন এবাং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আল- পূর্ব এশিয়ায় নতুন এক রাজনৈতিক ইয়া নী চি 87 2557 রে পাই জমাদার রাইটার 
[জয়া - 50 পাজে গিয়োছল লক সংঘের ” গোষ্ঠাঁই জেলখানা চল৷ম্ন এবং অরাই 

৪7 নরপেক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে! তৃতীয়ত, সভাপতি ভিলা রিন। সাংবাদিকদের কিন্তু নিঃসন্দেহে তার পাঁরমাণ বেশ ঢু; হাজার বন্দীর ভাগ্য নিয়ল্মণ বারে) 


“ বুরোর বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত -পর্ীকস্তানও সিয়াটোর সদস্যপদ প্রশ্নে বেখা হয়ে গিয়েছিল সে। মোটা। সব টা ওয়ার নাক তুই, চৈজ্টা; করুক না কেন/ এইসব 
হবে। দিয়াগো গাঁর্থরায় পর্বনশা ত্যাগ করেছে। যে সিয়াটোকে| দিয়ে চিলিতে যে শত শত গদতন্্ণ জেলের বাইরে বায় এবং মানঅর্ডার দেবর অনুমতি ছাড়া কোন বন্দী - 
মাঁক'ন সপ্তম নৌবহরের 'আইন- পাশ্চিম শাগুলো এতদিন দক্ষিণ মানুষ খুন হচ্ছে সে সম্পর্কে প্র্ন মধামে কাল বারুর কছে “ফিরে অপ কোন আঁফর্সরের সঞ্ে দেখা দল্পতে ' 


সঙ্গত দৌড়কাঁপ সদ্য স্বাধীন এশয়৷ পূর্ণ এশিয়ায় স্বাধীন আন্দালনের দারলেই ভাডটে প্রচারকরা পালিয়ে তারপর তাঁর আকোউন্টে জমা হয়। পারে ন। এদের বিরদ্ধে কোন 
আ'ফ্রিযর জাত্গচুলোর নিরঃপত্তর টা চর ছে. ভাজি ভাংগা হুডি এবই ব্যপার ছ-ট অন্যন্য রইসির আঁভিযোগ করে জাত নেই কারণ এরা 
: চক্রান্ত. করে এখন বেশনি ল্যতিন আমেরিকান ও মুরো- ও পরনো বন্দীদের ক্সের,। কিন্তু দিনের পর দিন থে পি Ee 


পক্ষে মারাত্মক শ্ষাতকর। ফাঁল- সেই, সিয়াটোর ঝরটা বেজেছে।, সয় দেশ অদের টাকার পাঁরমাণ অনেক বম। - 

্‌ | ঘুরে কিছু করতে j যথেচ্ছ্‌চার চালাচ্ছে আঁফুসাররা . তর 
৷ পাইনে ও জাপানে যে মকিনি ঘাঁটিটি তাই মাঁকনি রটিশ স্বার্থ দিয়াগো পরোন। ভিলারিন ভেনেজুয়েলায় কাজ পান্ডা আর এবজন নকয় অংশাদার। 
রয়েছে তাতে মান ব্তরষ্টী রাজ- গাথ'য়য় যনন্ধ ঘাঁটি: গেড়ে পুনরায় -গেলে রাজধানী ফারাকাসের পৌঁর- পঁচিশ ডিগ্রী ভি আই পি। ভার মাঝে মঝে জেলার বা স:প্যরি- 
নৈঁতক দক য়ে নিরাপদ" মনে নতুন কোন চক্রান্ত করতে চইছে। সভা ভিলারিনকে অবাঞ্ছিত আখ্যা কাজ ধা, চৌঁবলে, যেখানে নতুন 'ন্টেপডেল্ট (জেলখানা ২ পরিদর্শনে 


_ঠরতে পারছেন কারণ সম্প্রতি দেয়। ফলে অপমানিত ন আসেন। তাঁংদার পেছনে আসে হেড- 
জাপান ও ফিলিপাইনে মান চিলির মানংষ লড়ছে লি রা নদের দন ওরের নেতৃ:র একদল ওয়র্ড'র। 
বিরেধা বিক্ষোভ হয়ে গেল। ফ্যাসিস্ত এবনায়ক পিনোছেতের করে পালায় কংরাকসের মানয় ওয়ার্ডে রি টি জেলার বা জ্ুপারিষ্টেণ্ডেল্ট বাখনও 

ধিক্কার দেয় ওদের। | : নিত সমারখ্য কোন ওয়ার্ডে ঢোকেন না এবং তাঁরা 


বর্তমানে মাঁকন ব্রাটশ দ্বার্থ কড়া প্রহর দেয়াল ডিঙিয়ে চি'লর পের; ভেনেজ:ুয়েল. আজেশষ্টনা বেশী সম্ভব খ্দীকে দড়ি হাজতে ন দউাশ্ডে থেরোন বেচুন বন্দী 
বড় রকমের কয়েকাট আপথাতও কিছ কিছ: খবর, অসছে। সে সব প্রভৃতি জায়গা থেকে, যেসব খবর দরে দেওয়া  হয়। তারপর তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। 
খেয়েছে। বিশেষ বরে একদা সিয়া- খবর থেকে জানা যায়, সাল্তয়াঙের় আসছে তাতে জানা যায়, চিলির যখন দাঁড়ি হাজতে থাকা অসহ্য হয়ে দশ 'মানিট এলেমেলো ভাবে এদিক- 
টোর জবরদস্ত স্পা অস্ট্রেলিয়া, সামারক জ্ন্টা মাঝে মাঝে বাধার 22555 অনা ওাঁদাব। ঘুরে এই দেখতারা প্রত্যাবর্তন . 
ছেৎ £ পো দেওয়াল- ওয়া: চলে, যে . চায় এবং এর । 
নিউজিল্যান্ড এখন শিয়াটের নোঁ- নম্ম খাঁন! হচ্ছে। সন্ধ্যার পর রূস্তায় বিরতির ই লি টক 8 SORE Bi 
বহরের জলকোসিতে অস্যাকৃত হওয়ায় 'পিনোছেতের চেলারা ঘুরতে ভয় কারখনায় বা, সরকরী আস্তা- ঝর সাঝন শদতে তার বাধ্য হয়। যাঁদ করা হয়। সাধাল সাড়ে পিট, ছটা, 
পুটিচমখ সাম্াজযবাদশ শাস্তগ্লো প'য়। কখন কাঁ ঘটে যায়। দাঁক্ষণ নার শীর্ষে লালবাণ্ডও উড়ছে। ক্ষুনাক্ষরেও জানা যার যে, নতুন বন্দী সাড়ে বারোটা এবং বিকেলে ওয়ড 
ভাষণ বিপাকে পড়েছে। ধর্বতীয়ত চিলির এক 'বরুট অঞ্চল জুড়ে জান! ষাঁয়। চিলির র্যাভন্ন শহাঁরে নির্দিষ্ট (বোন ওয়র্ডে যেতে চায় অল/বন্ধ করার আগে। গণনার সময় 
সোল নাজিল J ও কারখানা অণ্টলে পিনেছেৎ গণ- 'অহলে কালুরবব্বুর যত্ন চেষ্টা বল্দীদের সমীরযন্ধ ভাবে দাঁড়ছুত 
i রা ক NE EE দদয়েছে। তৎ- থাকে যাতে সে এ 1781 h aN এবং 
৯০০2 সত্বেও মাঝে মাঝেই 'র্বাভন্ন বে- কাছে না যেতে পারে! তারপর যখন কন্দদদের ধার বার একই ভাবে দাঁড়ি তে 
পর্ষপর্পা। তাইল্যাণ্ডে 'কক্তিবাচর- চিলর মুক্তি আন্দোলনের আইীদী পুস্তিকা, ইস্তহার দেখা সে ওয়ার্ড ব্দলাধর চেষ্টা করে তখন হয় যতক্ষণ না গণনা সন্তোষজনক্ষ 
নের সামাঁরব্ প্রশাসনের উৎখাত, পেছনে এসে দাঁড়য়েছেন পেরু, যাচ্ছে। ' তাকে জবাই করা হয়। হচ্ছে? 





নি PRICE: 40 78155 


৷ ” =’ সহন! BPEL হল চলনেতারা ফধারটাতি তাঁদে। 

_ নালিশ থানায় লিপিবদ্ধ করেন 

* "7" প্রথম পঞ্ঠার, পর) কে রাহে যখন রিপার থানার 

ORE EE টৌলফোনে খবর জনত চান তখন 

- সময় যা গড দিয়ে ভয় দেখবার খনার কর্মচারীরা এই ধরণের রাকা 

অপচেষ্টা হয় তাহলে বমপন্থীদেরও অভিযোগের কথা ॥অস্বকার 'ফরেন। 

হা রাত নামছে লাল নার পুলিশের সর্বময় 
হতে পারে। ঢ দেন যে, অভিযোগ 'ভাত্তিহীন। 

আশার কথা, সি পি আই নেতা ম.কর্সবাদী কাঁমউানস্ট নেতা 


আগের দিন তানি অবশ্য যে সিদ্ধার্থ হত, পারে আন্দাজ করে সঞ্চে 
সরকারকে এতাঁদন প্রগ্গাতশধল আখ্যা ফটোগ্রাফংর নিয়ে গিয়োছিলেন। 
দিয়েছেন হসইি সরকরের ঠিমঙাড়ে পলিশ আক্রমণের ধশভতসআন্ 
রা এ ছাবিনেও অনেক অনেক ছবিই তাদের হাতে। এই 
আঁভযোগ্ করেন এবং বলেন যে ছবি ্‌ 
নধর গপশ্াঞ্ছিক আল্দেজেন-এরা! সমস্ত ছাব লোকসভা এবং রাজ্যস্ভ য় 
সম্ঘাসের পথে চূর্ণ করতে চায়। দাখিল করা হবে। ূ 

ইল্দ্রীজৎ গুপ্ত, নাঁরেন ঘোষ, . আক্রমণের বিরদ্ধে প্রতিবার 
কৃষ্ণপদ হালদার, সোমনাথ চ্যাটাজশী জানিয়ে £স পি আই নেতা ডঃ রূণেন 
প্রমথ লে,কসভা রাজামভা সদস্- সেন ও সি পি এমের মনোরঞ্জন 


ইন? দের বামপদ্থণ কমশিরা 
| রর ~~ | টং Sty শ্রমক এলাকা রায় দিলতে কয়েকখাঁন টেলিগ্রাফ 
এক দাঁনক পত্রিকার! পাঁরপ্রমণে যান পূলিশের আগে পাঠান। রাল্টীপাত, প্রধানমন্ত্রী, লোক- 
| - | থেকে খবর 'ছিল। | সভার স্পীকার, এবং বাজ্যসভার 
নেতারা যাওয়ার সং্গ সঙ্গে অধ্যক্ষকে আক্রমণ সম্পর্কে জানানো 


| মালিক সম্পাদকের কাহিনী আগ পর শল এল হয দা না 


স্পঞ্জ জুট মিল গেটে ষখন নেতারা আসেন 








1(দর্পণের সংবাদদাতা) সঙ্গে সঞ্চো তিক, পশ্চিম পাকি- আকোদনের মাধ্যমে স্বয়ং ম্খামন্রাও তখন পর্ীলশ হঠাৎ লঠিচার্য সুর; বার 
কলকাতার একট উর্দ্‌ পত্রিকার স্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য করা্চ তার সহায়। * করে। বেপরোয়া, মার। 
অসাংবাদিক রশিদের উপর নর্ষ ঘনে (মননের ব্যবস্থা করেন। [তান গেলেন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মে- আঁভযোগ করেন যে, এই' আক্রমণের মজার মজা 
সদ্ধহস্ত তান রা জি রা সঙ্গে পারিস্তনের লন সম্পর্কে “ভারত সরকারের আভি- হাত থেকে তারও রেহই পান নি। মুক্ত অঙ্গনে 


| 'স্াংবা- রর ॥ ক্র 
না খানম্ট ফোগাযোগ . বরাবরই থেকে লতি Hic A ন ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধে সাতটা 
। রাষ্ট্র সম্মে- গেছে। | রি ও ম. য় জননেতাদের। আগে ‘ 

828 উদ্দেশো। ইতিমধ্যে বহু ঝংসর আঁতক্লাল্ড। দিক হিসাবে পাকিস্তানে 9৮১৬৫ পর্যায়ে সর- ই 
এই মাঁলক-সম্পাদকের স্ঙ্গে পণীক- এই ভদ্রুলাক কলকাতর নানা ব্যবস'র বাকা পাকা - করে ফেলেছেন। কারা 'িং্শ না থকলে নিশ্চয়ই 
স্তানের যোগাযোগ দীর্ঘাঁদনের। হি গানে বেন জাতি বনে লা কারন ওত সংবাদপত্র থাকতে রূজ্য পালশের এই ধরণের আচরণ শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে জেহাদ: 
নাতে গোয়েন্দা দুরের লেন তেমান সময় এবং সুযোগ বরকে ২ ই ক 20527 মিনি ও নত আলেখ, 
কাছে গত পনেরো-বিশ বংসরে অজন্প ভোল পাল্টাতে থাকেন। ই লি ভার ভিলেন পালার ভান 8 টা ৫ 
আবেগে জমা হয়ে আছে। তা সত্বেও পাঁঞ্চখ পাকিস্তানের সঞ্চো তাঁর বের এই! সম্মেলনে যাওয়ার ব্যাপরে পীলশের কালো গাড়ীতে বোঝই শতাব্দীর সংলাপ 
ভারত সরকার এই ক্যান্তকে পক যোগাযোক্ম কখনও ছিন্ন হয়নি। গত সব মহলেই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। করা হয়। অথচ যখন এই অক্রমণ |. [= বাসদের প্রাপবৃদিকঘাটৰ ] 
স্তানে যেতে দিচ্ছেন কভার” এই কয়েক বসতে “তানি যে বিরাট সম্পতি বিশেষ করে বে ঝর সঙ্গে আগা- চলছে তখন সেখানে অধ্গ্কার চন ও নির্দেশন! ২ রাখাল দান 





by 


















নন ২ কিস্তানের = অনুযায়ী একজন বিচার i 
উত্ত উদ: দৈনিক "কার মালিক ভা করা বি উস ৪৮৪7 রা i রি আক্রমণস্থলে, তয় ওম হম (নিষ্কূপায় 
সম্পাদকের শব জী পাকষ্ভানে। হী করা ক ই... মনা সস তা হাজির কাথা "হয় এই মাছি ০1... পতি শনিবার ৮৫ টি 
দেশ বিভাগে সনি ওই অ্ুলোকের ফাপার তিন ধর)গরই . জরকাতনে বিদ্বস্তস্হে জাদা গেছে গে বকুল সাক্সণ কন নথ ৪ 
মুসলীম স্াখেছু গে অভন্ভ নিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্াডিদের সিহন্যি পেয়ে দপ্তরের ফাইন চাপা বি এই তত চাহ কিরে দম। ns _(৪৬ইপ্রবং হতে ফেব্রুয়ারী ) 
বোন দহন] জব ভয় ভগত আঁড়ছে জহর ভনাকের পাসপোর্ট প্রভাত যোমাড় '! দিনটা বনায় পিপি বহে? : "হলে টিকিট ॥ কূপমায়! 
১ প্রফকচগর সেচের আমে ছিলেন (রায় ব্যাপারে ভাই জয়নাল ৩৩ নতাদেক 5 দওয়া 
“বম ঘর আমাকে মারবে তাঁরাও | তিন বোরতর করে সই? তাঁর পক্ত; সীতোধ্র নাকি এফটা বড় দি | 
মাক বকে সি ঘটার লগ ফুলের (বাড ফিতে নিছে। খতম, মহল থেকেই এই একল হত ঘিশিষ্ (লখক পু 
ফু রপান্তরী $ ee BB শ্থি!॥ অকর পি ভুলায় <.. ত) দা? উঠেছে? উত্ | [বীরে১ চটট্রোপাথ্যাক্ ও নীভ 
লুপ | | লে রস নন লিও হল ও অজ. খু হান ধড়গুলি হলদে চিৎকার করে 
৮.৮ : প্চমযন্ধ রাদাসভা্তর “দন দৈপক , চালিয়ে বহু; জক্ষ টাকার ভা 
- পরিচালনা জোছন দস্তিদার ) | জঃ অরনান্য আবেদিন এবং চর দল সহীলক হলেন সে দিয়েও - তদন্তের দাম । এক টাকা 
নি | গ্রক্করপ্রাড জনৈক: জংবাদক জ্বী উঠেছে? ওই ভনুলোকের কার্ষ- হর 
একাডেমী এখন তাঁর জিত ও সমথক। ক্রি আংশিক 'বরণও যারা রি আচার্যের গল্প ১০০০ 
- তাদের সাহায্য দিয়ে তান সা তের HE মিহির 
$৯ কক্ষ মাক সন্ধা 1টা [পাতিকায সাংবাদিক অসাংকদিক কমণ ' অসমিয়া; পাঞ্জাবী, হিন্দি প্রভৃতি ভারতীয় . ৰ 
হলে টিকিট ১০8 দের ন্যাব) নাবী থেকে শব বাঁ পোলা দরের মাধমে তাত হলে ভাষায় ছনুদিত গল্পগুলি আলোড়ন তুলেছে: 
মদলবার ১০টা থেকে - | তই করে রাখছেন নয বে-আইনসীভাষে বহু রহস্যজনক কাহিনী ফাঁস হয়ে শুকসারী ॥ ১৭২ / ৩৫ আচার্য জগর্দীশ বসু রোড কলকাতা ১৪ 
- নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন। ডঃ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। | 


পাল 











- বস 
সম্পর্ক ফতূক মভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, ভাজা সুবোধ শ্রচলক ক্কোক্সামজ কলিকাতা ১৩ থেকে গাপিত এহং +শ'ণ .কাষ্লর ,৬১ আট জেন কিকাভ-১৪ খেক্ছে প্রফাঁন ' 


| 








ম.নানয়নের নেপথ্য ঘটনা দর্পণের 
পঠকদের অজনা নয়! এই কেন্দ্র 
কংগ্রস প্রার্থণ নন্দলাল ব্যানাজশ 
ঘাঁরদ গেল্ঠীর ভূ-পন সেনগনপ্ত এবং. 


মান্তি দাম 


| ৰ রর ্ | 7. 
টগনির্বচনে মুখ্যমন্ত্রীর এখন ba 


গালিশই উরগ| £ দলীয় কমীরা ক্র = লক | 
মই র্যা 0 দলীয় কম 3 হু সই কল উদ দে৷ দুনাতিগৱায় 


সংবাদদাতা 
nt FEE একমত মুখ্যমন্ত্রীর ভয়ে ভীত সৌগত 
ভাব টার ফর্সশদর. রয় কিছ, পেটেয়া সমাজবি.রাধশর 
থেকে পূলিশ'রই হেশাঁ নীর্ভর- সহব্য নিয় নিব্চনশী অভিযান 
যোগ্য বলে ম.ন করছেন। মুখ্যমন্া পগ্চিলনা করছেন। 
যত বেণ্ড পর ছন তাঁর পায়ের মখামন্তীর মনোনীত প্রার্থী 
তলা থেকে গাটি স.র যাচ্ছে ততই নন্দ ধ্টানজশর সমর্থনে কাজ 
তিন প্দালুশর ওপর বেশী নির্ভর করতে উভয় গোষ্ঠীর অনীহা মুখ্য- 
করতে শ্দরু করে ছন। পশ্চিমবঞঙ্গর মন্তুশর দৃষ্টি এড়য় নি। তিনি এ 
অসন্ন উপনির্বাচন বিশেষ কর ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয় এখন গবসরি 
চলঙগাছিয়া তাদ্দ্রের প্রা-নির্বাচনী পুলিশকে আসর নাম .য়ছেন 
ঘটন লশ একথা £এচ্দহ:তীত ভাবে িংচনশ অভিষান পারচালনা করার 


€দর্পদের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন শিক্ষা" 
মন্ত্রী ডাঃ শন্তি দ.শগুপ্ত তাঁর দল- 
বল নিয়ে দুনশীতর বিরুদ্ধ কার্জন 
পীর অনশন শুরু করছেন খুব 
ভাল কথা। "কিন্তু তাঁর নিজের 
দুনণীতর খবর বে'ধহয় অ.নকেই 
জানেন না। 

উঁনশশো একাত্তর সলের 
নির্বাচনের পর ডঃ দাশগুপ্ত পাঁশ্চম- 
ৰুঙ্গের শিক্ষ.মন্মরী হয়েছ.লন। 


পণ 





প্রমাণ করে 'দিয়ছে। 


০ 


এশ বর্ষ ৫ম সংখ ॥ শ্্রবার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ ॥ দাম ৪০ পয়সা 


ুখ্যমন্ত্ীৰ পক্ষে 
বাছেট 
ঘধিবেশন 


£ বিধানসভার আসন্ন বাজেট 
আধবশন মুখ-মন্তরী সিদ্ধ ্থশত্কর 


রয়ের পক্ষে যে রীতিমত উ.দ্বগ-. | ও 
জনক হয়ে উঠবে তার আভাদা স্পল্ট। 


এই উদ্বগ বি.রাধী দ.লর জন্য 
নয়। বিরোধী দল বলতে. তো তন 
সদস্য বশিষ্ট অর এস পি গোম্ঠী। 
তাদের জন্য ভয়র কোন কার” নেই। 
এই উদ্বেগের বাজ মুখ্যমন্ত্রী 
শ্লীরর দ্বহস্তে রোপণ করেছেন। 
ভাঁর নিজর কোন গেচ্ঠী না থাবায় 
প্রথম থেকই তিন নি:জর অব" 
? থাকে দঢ় রাখার জন্য কংগ্রেসের 
{বাভিন্ন গে্ঠীক উংস্ক দিয় এমন 
অবস্থার সৃষ্ট বরে ফেলেছেন যে 
আরথীমল্লণর অপন বলত ঘবউ 
ঢেই। গত দুই বৎসর শ্রীরায়ের 
» শ্যানকলে পশ্চিমবঙ্গের সর্কক্ষে 
যে সাধক সত্কট দেখা শদ'য়ছে 
পরস্পর বিদমন বং'গ্রসণী গেজ্ঠশরা 
এক দিকে যেমন একে অপর.ক 
দয়ী করছেন আবার সঙ্গ সঙ্গে 
এই সঙ্কটের দয়-দায়ত্ব চাপাচ্ছন 
ঘুখমন্তীর ওপব। অন্যে থাজেট 
আঁধবেশনে গে ষ্ঠ চ্বন্্র চাপ 
সহ্য করতে হাক মৃ্যমন্যী বি'। 
্ প্রগতিশশল গণত ন্রিক মোর্চার 
অপব শরিক সি পি আই এবারের 
আঁধবেশনে প্রায় িরেধ দলর 
দমকা গ্রহণ বরব। একমার অন স্থা 
প্রস্তাব হানা ছড়া পাঁরষদীয় 
আইন-কানননে। িয়েধিতা করার 
কর যে সপ পদ্ধাত আছ তারা 
(শেষংশ সপ্তম পৃঙ্ঠায়) 


২৫ ও 


এই. কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী 


জন্য। ফাও ঝ দু-একজন এগিয়ে 
(শেষাংশ অষ্টম পৃঙ্ঠায়) 





দিদ্ার্থ রায়ের একটি গাধ মেটাতে দলীয় 
বরা অম্বীকার করলেন 


(দপপের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি মুখমন্তী সিদ্ধার্থ” 
শঙ্কর রায়ের একাঁটি আঁভলষ পূরণ 
ঝরতে দলীয় কর্মীরা জিবীকর; 
করে ছন। শুধু তই নয় দল হেধে 
মৃখ.মল্ত্ীর ঘর ঢুক তাঁর সিদ্ধান্ত 
পাঁরকর্ভন বরুতে বাধ্য করেছেন। 

ঘটম*াট ঘটে এ মা.সর মঝা- 


মাঝ সময়ে । মুখ মন্ত্রীর হঠাৎ শখ 


হল একটা প্রদর্শনী প্রকট (খেল- 
বেন। অনেক ভে.চিন্তে জয়গা 
ঠিক হল মালদহ। সঙ্গে সঞ্গ 
শ্রীরায় তাঁর পেয়রের শবদ্যৎ- 
মন্ত বরকত সাহকে তাঁর অণ্ভ- 
লাষের কথ' জানলেন। মুখ্‌মন্ত্রীর 


প্রস্তাব বরা.) সহে০্্ও বেশ 


ঠিক ব'রলেন টিম। ঠক হল খেলা 
হ'ব মৃখ.মল্ী এক.দশ থলাম বদযৎ- 
মন্্ী একাদশ ৷ 

উৎসাহের ॥/শঙগই বরকত সহহব 
জেলার দলীয় ছেলেদের.ক ডেক 
মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবটি দ্দলেন। এংং 
ভ.লভাব “অরগান ইজ, করার 
জন্য ছে.লদের্ৰ। নির্দেশ দিলেন। 
কিন্তু বরকত সাহোবর প্রসতাঝে 
উৎসাহত না হয়ে ছেলেরা একট; 
বেসুর বথান্র্ত বলতে লাগ লন। 
ওদের বন্তব্য এখন যা দেশর অবস্থা 
তাতে কর এ ধরণক্ প্রদর্শনী 
ক্রিকেট খেল,র অনুষ্ঠান জনর্মন 
বিরুপ প্রাতক্রিয়; সৃদ্টি করবে? 


উৎফুজ্ল হয়ে উঠলেন। স্ফীত উদ:রর তবুও বরকত সাহেব না দম ছেলে- 


শিনচ নেমে যাওয়া প্যান্টটা একটু 
টেনে উঠিয় নিয়ে সামনর একটা 
চেয়ারে যসে পড়লেন। দুইজনে বসে 


দেরকে এ কাজে এাগক়ে যাওয়ার জন্য 
চেষ্টা করত বল লন ॥ 


জেলয় ফিরে গিয়ে বরাবাত 


সাহের ঘুর উপাস্ধিভ ছেলেরা 
সহ্কমশীদ্রা কাছে মুখ্যমল্তীর প্রস্তা- 
যাঁট দলেন। সঙ্গে সঙ্গে সই হৈ 
হৈ করে উঠল। সব.রই একা কথা 
বর্তমানে দেশর মানুষের এই চরম 
অভাঝ অনটনের মধ্যে 1ীংশেষ করে 
মালদহ জেল স্ন ভয়'বহ্হ খাদ্যাভাব- 
জনিত পারস্থাজ্ত এ জিনস কোন 
মতেই চমর্থন করা যায় না। যে 
জেলয় হজার হ্‌জার মানুষ না 
খেয়ে দিন কাটাচ্ছে সেখানে মৃখ্যমন্তীর 
পক্ষ এ ধরণের চপলতা প্রকাশ পেত 
পাও তা ভেবে কমশিরা বিস্মিত হন। 
জেলা থে। একদল যুব-ছান্ন 
প্রাতানধি রাইটার্স 1ণল্ডং-এ ব্লকত 
সাহেবর ঘরে ঢুকে জেল র বর্মী- 
দের মন ভা জানালেন। সেখান 
থেকে ওরা গেলেন মৃখামন্তরীর। ঘরে। 
(শেষংশ সপ্তম পৃঙ্ঠায় 


শিক্ষামল্তলী ও এম এল এ গৃহসেবে, 
তান তাঁর পুত্রকে তখন কলকাতা 
িশ্বাবদ্যালয়র আাকিস্টল্ট কল্টরো- 
লা.রর চাবরীতে ঢুকিয়ে দেন 
নিজের পত্নীর জন্য ব্যবস্ধা করেন 
অধ্যণপাবার চকেরী। এবং ডাঃ 
দাশগুপ্ত যে সাটি কলেজের অধ্যক্ষ" 


“সেখানে তান তাঁর কন্যাকে লেক- 


চারার হিসেবে চকরণ করে দেন।, 


"তাঁর ভ্রাতা সত্যজিৎ দাশগুস্তেরও - 


একটা গাঁত কর 'দিয়োছিলেন ডাই 
দাশগুপ্ত! ভাইটি নিতান্ত জুনিয়র ' 
'উদ্বিল হওয়া সত্বেও তাঁকে হওড়া 
ইমপ্রুভমন্ট ট্রাস্টে বারোশ টাকা 
মাই-নর চ/বারণ করে দিয়েছিলেন । 
এবার অবশ্য ডঃ দাশগুপ্ত 
আন্মসভায় দ্ধন পান নি? বোধহয় 
ম্ইজন্যই জেহাদে নে মছেন। ক্ষমতা 
ও গ্ছয়ে নেওয়ার ভাগ বাঁটেয়ারা 
দনয়ে কথগ্রেসঈঈদর খেয়াখেয়ির 
'আর এক অধ্যায় শুর; হয়েছে কজন 
পারকে। 
পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে 
যে, পাঁচ বর অগে এই কার্জন 
পার্ক শ্রীঅজ্য় মুখোপধ্যায় তাঁর 
“অসভ্য” সরকারের খবরুদ্ধে অনশন 
শুর বরেপছলেন, যর পাঁরণাঁততে 
যক্তিফ্রম্ট ম্ুরকারের পতন ঘট। 


লক্ষ্ম গোষ্ঠী 


বেকায়দায় : 


৫দ'গের মছে গুগোল 


_ (দপপের সংবাদদাতা) 


লক্ষ্মী- বারদ- পণ্ব জ-প্রদাঁপ- 
দের মধ্যে মনকষকাঁষ শুরু হ'ফ্রছে। 
প্রদীপ ভট্টাচর্যের সঙ্গে এ-দর 
সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। বেোথকার 
জল কোথ য় গিয় দড়বে কে জানে।, 
কারণ লক্ষণ বসুর এন এল সি ?স 
যে বিভিন্ন কল-কারখানায় ট্রেড 


ইউনিয়ন সংগঠন তৈরী করছে, 
পেরেছে ততে প্রদীপ ভট্টাচার্যের 
অবদান আছে। প্রদাঁপনাৎ্: প্র 


দপ্তরের রাষ্ট্রমন্তিত্বে না থাকল এতটা 
দল একটু বেকায়দয় পড়বে। 


Ee 


দুই £ 


দপ ॥ রব ২২ জা ১১৭; 


দোলবেনিমিনকে নিয়ে মোৱগোল ৫ নানদবাানী বলম 


= 


হি? ০০০০০ 


সে ভিয়েত আহাত্ক এবং 


- সাহিত্যে নোঝেদ পুরস্কার প্রাপ্ত 


আ লকজান্দ'র (সে লঝেনিৎসিনের 
ব্যাপার নিয় ধনতান্্]া দ্নয় য় 
প্রচ্ড সেরগোল আর স্বভাবিক্ক 
কারণে আনন্দবাজ রী সন্তোষ ঘোষ 
শে.কাতুর, বখিত এবং “বোধ হয় 
‘ছুট, ক্রদ্ধ। তাঁর শোক, 'ব্যথা 
এবং ক্রোধ প্রকাশ পায় যখনই মম.জ- 
তান্ত্রিক দুনিয়য় তথ কথিত ব্যান্তৃ- 
দ্বধনতার আস্তিত্বর প্রশ্ন নিয়ে 


বারে, যারে অংলচনা ওগে। সন্তোষ 


বা ল্বাধীনতাপ্রেমী মনপ্রাণ সরা 


ক ব্যন্তিদ্বাধাঁনতা, অথথ জাঁবন 


x জাঁবিকার স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে 


|! 


কিন্তু ঈমভবে সচতন নয়। অধীন 


সাম্রাজ্যবাদ যখন বেোঁরয়া অব্রমণ 
করে, সারা লাতিন আমৌরবায় শত 
যু:দ্ধর বিরুদ্ধে নির্মম হত্যার সন্ত্রাস 
চালায়, ই দ্দনোশয়য় “লক্ষ লক্ষ 
গ্বাধানতাক মাকে কমিউনিস্ট নামে, 
আভাহত করে! ব্যাপক . গণহত্য র 
পথ নেয় আর সর; ই.ন্দাচণনে গত 
প্র বছর ধরে আঁবরাম অব্রমণ 
চালিয়ে যায় তখন কিন্তু অনল- 
বাজার সন্তেষ ঘো.ষর “কলম” 
সরবে জানয় দেয় যে, সধারণ 
মানুষের {বশ্বধ্যাপণী সহাধগন্তা 
সংগ্রামে সন্তে'ষণবু কোন্‌ স্বার্থের 
পক্ষ কলম ধরেন। যে সমস্ত 
পশ্চিমী সাংবাদিকদের কল্যাণে 
তিন অজ্ঞ সোলঝোেনিংসনের 
বিতাড়ন সংবাদ পরিবেশন করে.ছন, 
তাঁদের অনেকেই কিন্তু বিশ্বব্যাপী 
মাঁকর্নী চক্রান্ত সম্পর্কে আ.নক 
চাণ্টল্যকর তথ্য প্রব৷শ কারছেন। 


বিলেতের রক্ষণশীল টো দলের 
সমর্থক দৌনক “ডোল টৌলগ্রাফ* 
একট বিশেষ প্রাতবদন প্রকশ 
করেছেন ক ভাবে উনিশশো পা'য়- 
ষাট্র-সল থেক আজ- পর্যন্ত অত্যন্ত 
গেপনে মাবর্নী যুদ্ধবজরা, আব 
রাম বোমবর্ণ-বরে চলেছ আত 
ক্ষুদ্র দেশ লাওসের ওপর। এই 
যোমবর্ষণের খবর  ফনদ্খবাজরা 
ধনজেদের দেশে নির্বাচিত সেনট 
কংগ্রেস ক জানয় নি। গ্রামের পর 
গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।' হ'জারে 
হাজাকে গ্রামবাসী এনহত, বকভ- 
দেহ, সহায় সম্বলহীন এবং বজ্তু- 


- হারলে। জী'বতদের মধ্য কিছ; সংখক 


যখন. ঝস্তুহারা হয়ে এধার-ওধার 
ভাশ্রয়প্রাথণী হয়, তখন যুদ্ধবাজসা 
নজে দেশের সে.নট, কংগ্রেসকে 
হলে যে কামিউনস্টাদর অত্য চারে 
জজশরত এর" তাই আশ্রয়প্রার্থ। 
এই বিষয়ে প্রথম অনুসন্ধান শহর 
কর ফরাসী দৈনিক লে মোঁদ। 


' তরাই প্রথম ফাঁদ ঘরে দেয় বে, 


আগিবনখরা উত্তর ভিয়তন মে বোমা” 
বর্ষণ বিরতির কথা ঘেষণা করে, 
সমস্ত যোেমর বিমান চালিয়ে 
ন সুছে লাওসের দিকে। এই সংহদ 
অআহলম্বন কঁর ডোল টেলিগ্রাফ এক 


চাশক/ দনক'র 


Ar 


বিশেষ প্রতিনিধি এবং ফটোগ্রাফর 
পাঠন লাওসে। গ্রাম গ্রমে তাঁরা 
ঘরে ছন, জাবনের চিহ্ন পর্যন্ত 
অংলপ্ত। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেও- 
য়ার জন্য দাঁড়য়ে আছে কিছু কিছু 
বিধ্বস্ত গ্রতম মাটি থেক ওঠা 
খুঁটির ধ্বংস বশেষ। অনেক ছবি 
তুলেছেন তাঁরা আর 'র.পার্ট 'লখে- 
ছেন যে, দীর্ঘ নয় বছর ধরে ষে 
পল্লিম ণৃ বোমা ফেলা . হয়েছে ততে 
গ্বচ্ছন্দে বল যায় কোন দেশে প্রত 
হর্গ ফাটে এত বেমা, আর ' বখনও 
বোথাও পড়ে নি! তথাকথিত ই ফাল 
তর শিক এস ক 


ওর আধব সীর্গের সক্ষাত 


পেয়ে-ছন গুরা। তাঁদর মুখ থেকে 


হতবাক। .' 


শেকততুরা সল্তোষের কলম 

টাইম,, নিউজ উইক প্রত 
ম কিনি স প্তাহকে ঁচ'লর নর্বা- 
চত, প্রাতষ্ঠিত সরকারনে হত্যায়: 
আক্রমণ ৎপযস্ত করার শীবশদ 
{বরণ প্রকাঁশত হায়ছে। 'সন্লা বম্বে 
ধনতাদ্নি।। দীনয়াতে পর্যন্ত গণ- 
তন্বের [রুদ্ধ এই অক্রমণ-ক কেন্দু 
করে অনরক বিরুপ সমালে চনা 
প্রকাশ পেয়েছ। অশ.ই সমালোচনা 
প্রকশের এই আঁধকর ব্যান্তিস্বাধী- 
নতা। তব মানুষের বেচে থকার 
দ্বাধীনত'র  ব্রবুদ্ধ মাকা্নী 
আগ্রাসী নত এবং আক্রমণের 
রুদ্ধে, গণহত্যার বিরুদ্ধে, মন 
ষের ভয় বহ পাঁরণাঁতর ময়ে কিন্তু 
“স-্তাষকুমার ঘেষের কলম” সেচ্চার 
নয়? এই সমস্ত 'ব্ষিয়ে তাঁর নীর- 
বৃতা আকাস্মক নয়। এই নীরবতা 
তার জীবনধারণ, জশী-কারজন পদ্ধ- 
[তর সঙ্গে মেলে। তাই সন্তেষ 
ঘোর 'ংরুদ্ধে অমার কোন বিশেষ 
ক্ষোভ নেই, যেমন ক্ষোভ নেই সেই 
সমস্ত মাঁকনী যুবকদের বিরুদ্ধ 
যাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে ভিয়েত- 
নাম ম্যান্ত সংগ্রামের শৃবপক্ষে। 
কিন্তু এই সমস্ত যুব রাও নিজে- 
দের আদিভজ্ঞতায় পার রখ দাঁড় 
ফেছে নিজে দেশর আগ্রসী নগাতির 
বিরহৃদ্ধ। সন্তোষ ঘোষ মহশয় 
জশবনধাবপ পদ্ধাত ও জীবিকার 
প্রয়োজনে যা কর চলেছেন তা 
{নিছক বশেষ তাগাদই] এ কথা 
আম শ্বাস করি এবং সঙ্গ সঙ্গে 
আশা রখ যে, সারা বিশ্বে নয়া 
উপানবেশবাদর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম 
চল:ছ তার তীব্রতর তন একদিন 
নিজেকে শুধ র নেবেন। অন্য কোন 
বারাণ না হলেও» সন্ভাষাবু আজ 
যখ" লিখছেন তা লখলে অর তার 
জশীংকার্জন এত 'নাশ্চত নও থাবন্তে 


পারে। 


গ্রশ্থের সারকাথা 
সোভিয়েত সাঁহাঁত্যক সোল- 
কোঁনৎাসনের বিষ: ফিরে অসা 


= ৩ শীশাস্পা 


বাক। [তান ফা লিখেছেন এবং যা 
এতদিন পর্যল্ত ইংরাজণতে প্রকশত 
হয়ে অতি স্বজ্পমু-ল্য সারা ধন- 
তাঁন্তরক দুনিয়ায় প্রচ-রিত হয়েছে 
তা সাহাতিক বিচরে অপঠ্য। 


ঘ্যানঘে ন বন্ধ, উপন্যা.স কোন 
চরিত্র সৃষ্টি হয় নি। যা হয়েছে 


তা হল অত্যন্ত অপট: সো্ভয়েট- 
রাধা প্রচার। আর এই সাহ তার 
বিচরেই তাঁকে নোবেল প.রস্কর 
দেওয়া হক্সছ। এ কথা মনে বরার 
যথেষ্ট বারণ অছে যে, তাঁকে নোবল 
পুরস্কর দেওয়া হছে সোভিযেট 


হস প্রচার কেন্দরাবন্দ: {হসাবে 
ব্যবহরের উদ্দেশ্যে! 

যে বই নিয়ে এত হৈ চৈ তুু 
নাম “গ:লাগ্‌ দ্বীপপুঞ্জ ছাপা 
হয়েছে রাশিয়ান ভয়”, প্যারিসে 


তাছাড়া উনি হয়ত অর দ: একখানা 
বই লিখন তাতেও কিছ রেজ- 
গার হকে। এই টকয় তাঁর মোট মুটি 
হিলি সে চলে যাবে ভবে এইবার 
তিনি বুঝ ত পারবন যে, পশ্চমী 
বান্তি স্ক্ধাীনত রন চারর শৃবা, বেন 
পশ্চিমী জগতে ব্যান্ত চমাজের থেকে 
বিচ্যাত হ.য় পড়, কেন সারা ধন- 
তন্তিক সমাজ-বস্থ য় মনূষের এই 
পারণাত। 

এতাঁদন পর্যন্ত সোলঝেণনং- 
সিন যা লিখেছেন তর সর্প 
একস কর শ্লগ দ্বাগপ 
নতুন নং SAL 7৭৫ পেয়েছে। 

ইশ ভাষায় গলাগ শব্দের 
অর্থ বিভিন্ন বরের মূল প্রশ:সন 
যন্ম। োলধোনতসন বলতে চে য়- 
ছেল যে, ষ্ট্য লিন শাসনের একটি 





বগ কল কানি 





এংং ডি:সম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে 
বিক্রী শুরু হয়। ইাতমধ্যে প্রায় 
সমস্ত পশ্চিমী ভ্‌ষয় এর অনুবাদ 
হয়ে গেছে। এই বই-এর অংশ 1 শেষ 
বিভন্ন পাঁশচমণী বেতার কেন্দ্র থেকে 
নিয়ামত প্রচারত হয়ে চলেছে। 
নিয়ামত প্রচারত হয়ে চলে ছ, 
সোভয়েত পনীলশ এই _ পুস্তকের 
পান্ডুলিপির চচ্ধন পয় গত বছর 
আগষ্ট মাসে। তখন থকেই সোভ- 
য়েত সরকার প্রশ-সনের সঙ্গো তাঁর 
সংঘর্ষ লগে। প্রশানন মনে বার যে, 
এই বই শ:ফ্বমাত ব্ট্যালিনের সময় 
সন্তাসের বিরুদ্ধে কেন জেহাদ নয়। 
এই বই সোভিয়েত রম্টের বরন দ্ধ 
সঁন্ছক প্রচার পরাসআন। সোভিয়েত 
প্রশণ পশ্চিমে এই বই প্রকাশ 


সম্পর্ক বিরুদ্ধ মত: প্রকশ কার 


এন জানিয়ে দেয় যে; এই বই প্রকাশ 
করা হশসে প্রশাসনকে (লেখ কর 
বিরুদ্ধে ঝ্টবস্থা নিতে হবে। সেই 
তখন থেতেই সেল ঝাঁনংসিন পাঁশ্চমণ 
সংকদপতে উজ্জল তাক্সবনা হিঠেবে 
[কাঁশত হয় চললেন। প্রায় রোজই 
মক্কায় আঁধজ্ঠত। পশ্চিমী সংবা- 
দিকরা তর বিশেষ সাক্ষাৎকারের 
ববরণশ ছ.পতে শুরু করলেন। দিন 
দিন সোল ঝনিৎাঁসন তাঁর বন্তব্য উগ্র 
থেকে উগ্রতর করতে লাগলেন। এত- 
দিন পর্যন্ত সোল ঝাঁনতীনের 1ষয়ে 
যা প্রক শিত হয়েছে তার আনক ংশই 
আমি পডেছি। পড়ে "আমার মন 
হয়েছে ফে সেভিয়ত সাহিত্যিক 
এমন অবস্থা সষ্ট বরতে চই ছন 
যাতে তাঁক দেশ থেক বাহচ্কার 
‘করা হয়। বাঁহচ্কৃত হলে পশ্চিমে 
তাঁব জন্য দরজা খেলা অর নোত্লে 
প্রাইজ এবং এতাঁদন তাঁর যে সমস্ত 
বই ৱী হয়েছ ওর য়ালাট 
কে প্রয় দশ লক্ষ ডলার জমা 
হয়েছে পশ্চিমী বাভম্ব ব্যাত্কে। 


 প্রাতাঁট ছত্লে 


পর্যায়ে প্রায় দ কোটির 'মত লে।বে 
শিভল্ ফন শিবি.র আটক রাখা 
হয়োছিল। সংরা দেশব্যাপী ছড়া.ন৷ 
এই সমস্ত শংব্র-প্রশাসনের অত্যা- 
চরে বন্দীরা অনে-ক নিহত, [রোগ্গা- 
বল্তে, পঙ্গু অথবা অশেষ 'র্যয- 
তনের' শিকার হয়ে ছন। «আইভ্যান 
ডোনসোভচ” নমে যে বই লেখেন 
থাকাানসর ওয়ার্ড পুস্তকেও এই 
কথাই তান লখেছেন। তবে এবারের 
সোভ.য়তের বর্তমান 
প্রশাসন ব্যধস্থা সম্পর্কে তাঁর বিষ 
যেন উল্মত্তত,র পর্যায়ে পৌছে-ছ। 
বন্দী ীনর্ধতনের 'বাভন্ন 
সতারর কথা পহ্খনখপুঙ্খ ভাবে 
[লিখছেন তান। গ্রেপ্তার, বন্দীশালা, 
মস্ত অদালত 'বচ.র, রুদ্ধবক্ষ 
চার, বন্দীচালান বুবস্থা এবং 
শেষ পর্যন্ত হত্যা ব্যবস্থা । এই সম- 
স্তই জ্ট্যলন যুগে হয়েছ। সোল- 
ঝোঁনৎ্স নর এবারের নতুন বন্তবা 
হল যে, যাঁরা ষ্টালন প্রশাস-ন এই 
ছিলেন তাঁদর আজ বির বিরার 
সময় এসেছ অন্ততপক্ষে আজ 
তাঁদের বধ্য করতে হব নিজেদের 
দোষ স্পকর করার জন্য। এই হল 
সেলঝোনীসনের দূবী। উদারতা? 
দ্রেখিয়ে বলে-ছন তাঁদের প্রীত 
নিষ্ঠর ব্যবহার কর'র' দরকার নেই, 
কিন্তু তাঁদের দিয়ে বলত হকে 
যে, “হাঁ আম লোককে ফাঁসিতে 
ঝুলি রপ্ছ, অমি হত্যাক রী।» এই 
সূত্রে তিন অনেক নামে জ্লেখ বার- 
ছেন এংং বলছেন যে চ্টালিনযুগর 
বৈদেশ্িব মন্ত্ৰী মলোটভকে ' এখনও 


তাঁরু মস্কের বাড়ী থেক বোঁবয়ে 
দেখি। 


খে দমস্ত রাশিয়ান দৈনিক 
জার্মান অগ্রসশ বাহিনপর হাতে গত 


জ'মনদের স-ঞ্গ রংশ-দর 
সোভিয়েত প্রাতআরুমণ্রেশ্নজাদে 
পরাজয়ের পর রশ 1 দামের 
যারা জাঁবিত ছক পাউন্ড 
য়েত সরকা রর হাট খেয়ে 
হয় শন্তি চিল বাংলোস। 
ঝোনিৎীসনের “প্রচন্ড কোধ চাচি 
ও রদজ.ভ জ্টর টিন এই কারণে 
যে কেন. তাঁরা, তই সথা বস 
হলেন। 2 রান 

গুল গ দ্বীপ" জাগে শ 






আত্মজীবনী। সোং আছি 
এগার বছর বন্দর” 5 নারী সুষ্ম 
ছেন" » নি 


১8 তত 
অদালতে চরের পর. তাকে মা 
দেওয়; হয়। আদাল ত =স্তুতায় ত 
বলোছিলেন £ “আজ কি অপূর্ব দিন 
এতাঁদন আম বন্দীশাবরে অহা 
একটি দিনের জন্যও গং নতু, আমাঝেঞ 
কোন বচ র.কর সমনে হজির করা 
হয় নি। আজ দেখাছ আপনাদের 
চমবেশে 1 1চারকেরা বললেন শো 
(তার “আইভান ডোঁনসোভিচ” বস 
পড়ে তাঁরা মুগ্ধ । সে লঝেো নিস 
স্বগতোন্ত হ.সবে হলেন £ “সত্যে 
একটি ক্ষুদ্র বিদ্দু যদি মনহ 
মনে এই 1 স্ফোরণ এন থাকে, তা 
হলে যখন সতের ঢেউ হইবে তথ, 
দিক হব?” 

অ.মারন বন্তুব্য যাঁরা বা 

স্বাধীনতা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার 
ঢাভিয়ে.তর বিরদ্ধে সেড্চার তাজ 
অন রূপ ব্যবহার সারা বিশ্বে ম.নু- 
যেরু মুন্তিযুদ্ধ সম্পর্বে“ও দেক্সা.ন 
উাঁচত। আর তদের সচেতন হয ক 
প্রয়োজন আছে এই কারণে যে 
সোভিয়েত র স্টরব্যস্থ, মানবোতিহা সে 
গৃত পাঁরধার্তত করে-ছ, স্বাধীনতা, 
বামী মান্মষের অশা আকাঙ্খ 
দূর্ধর্ষ সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নাজ 
হয়েছ, সান ম্যব'দ পশ্চাদপসরু 
বাধ্য হচ্ছে এবং পাথতীর বহু দেশ 
তদের নবলব্ধ স্বাধীনতা নয় 
সম্রাজ্যবদী অকরুমণ থেক রক্ষ 
করার সু যাগ পাচ্ছে? 

এই সোদন বংলদেশের মু 
সংগ্রামে মাকনি সাম্রাজ্যংদেরয 
বীভৎস চেহারা আমরা দেখেছ ধর 
তাগভিয়েতের অকুদ্ঠ সাহ য্য ধা 
দেশের স্কধীনত,কমমী মানু ষর পু 
নিশ্চিত ছিল। আজও আমাদের 
দেশে মকিনী চক্রন্ত নয়া উপ- 
নাবেশবদর নানা কৌশ-ল ম ন ষেরা 
স্বধাীঁনতা ও দেশের সাভোমত্বক” 
বর ঝর বিপন্ন ঘরার অপচেম্টয় 
লিপ্ত। এখানে নয়া উপানিবেশবাদের 
্রুদ্ধে ভরতে সোভিয়েত সহ- 
যোঁগত- মৈত্শ ও সহয্য এঞাত- 
হা'সক্‌ ভাবে তাংপর্যপূ্ণ। _ 

আনন্দবাজ রশ সন্তাষ ঘে হে্নী- 
এই তাৎপর্যের কথা বে/ঝন না 
বলর ধৃষ্টতা অমার নেই। কিন্তু 
বুঝেও ফাঁবা চয্যোগ বুঝ সোটুভ- 
যেত রোণ্ধিতা বরেন তাঁ দব উদ্দশ 
সম্পর্কে সন্দেহ কবব করণ আছা? 

এই সূত্র একটি দ্টান্ত 
দেওয়; দরকার বলে মনে কাঁর। 

(শেষাংশ অন্টদ পৃষ্ঠায় 


# 





দপণ ॥ শরক্ধৰার ২২শে ফেব্রুয়ারী 


রাজ্যের চামড়া! শিল্পে অমিক শোষণ 


id MES নেতা শ্ব! দালালী ুহুছে 


"ন্‌ লে অভযেগ পাওয়া 
ধগছে।॥' পরে সরকারেরুও দুষ্ট 
আকর্ষণ কযা হয়েছে। 





এ 


 ছজল্ট ফল্ড, 


ভমকা গুরত্বপূর্ণ । 


১৯৭৪ 


(দর্পশপের সংবাদদাতা) 


ঝেলাসও শ্রাম্বদের, দেওয়া হয় না। 

শ্রামকদের দগ্ুনার হাত থেকে 
মুক্তি দিতে ইউনিয়ন অজ পর্যন্ত 
বার্থ হংয়ছে। শ্রীমকদের দ্াবী- 
দওয়া নিয় প্রীত বছরই আল্দে,লন 


কয়েকজন স্বর্থাপ্যেষী নেভার 
স্বুগিাদ্ধি হলেই সে. আন্দোলন 
প্রত্যাহ বর কর নেওয়া হয়। 

এই শিল্পের, সব» থেকে বড় 
ইউনিয়ন বলে দাী করা হয় “ওয়েষ্ট 


আজ পর্যন্ত ফতগীল ব্যর্থ আদ্দো-, 
লন হায়েছে আর সবুলিহি ঘটেছে 
এই' ইউনিয়নের নেতৃত্বে। এই ছউ- 
নিয়ংনর স্থানীয় নেতৃত্বে আছেন 


আধার “বন্দোবস্ত” স্বভাবিক হলেই 
অ'ক্দালন ধিনাশর্তে প্রত্যহার। 
বাহান্তর সালে বেনাস, 
এবং চ.করার স্থায়করণ প্রভাত 
দাংদাওয়া নিয় দুই মাস ধর্মঘট 
পালন করা 
মালিকদের দঞ্গে এক চান্তর 'ভীত্ত-ত 
আন্দেলন খেলা করা হয়। ভরপর সে আল্দেলন প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়। ববিল্তু শ্রমিকদের কিছুই লাভ 
হর নৈ! মজার কথা, তেয়াত্তর সালের 
আশস্ট থেক নভেম্বর মাস পর্ষল্ভ 
এ একই দাবীতে ধর্মঘট চালা,না 
হয় এবং যথারপীতি আবর তা প্রত্যা- 
বেঞ্গল ট্যনারী মজদনর ইউনিয়নকে । হারও করে নেওয়া হয়। ধকিল্তু এবা- 
রের এই চ:ক্তিতে স.ধ্রণ সম্পাদক 
জই কারন ন। কিন্তু অঅ সত্বেও 
প্লামাবল,সরা অবৈধভাবে মাঁলকদের 


অদেশ অন্দসারে সে চুক্তি এখনও 
কার্ষাবর হয় নি। 

এই ঘটনার ক্ষিপ্ত হয়ে রাম- 
বিলাস, বেনক্ষশ মাস প্রমখেরা 
এক মারাত্মক খেলা শুরু করেছ। 
“হারিজনর; বিপন্ন” বলে হারিজন-দর 
ক্ষোঁপয়ে দেওয়ার চেস্টা করছে। 
সম্প্রদ্ায়কতর টভগশর তুলবার 
জন্য ওরা এস এম ইমাম নামক 
অনৈক দাল ল ঘ্যক্তিকে কর্মচারণদের 
অন:মাঁত ছ.ড়াই ইউনিয়নর কার্য 
খল সভাপাঁতি করছে এই ইমাম 
অবার মর্মলিকদের 


সভাপতি৷ ইমামের সাহায্য এখানে 


*সাম্প্রদয়কত ঘ বিষ ছড়ানার চেঙ্টা 


হচ্ছে হলে আঁডযোগ পাওয়া গেছে। 

যেহেতু তামিলনাড়ু সরকর 
আঁর্থক সাহায্য সহ অন্যান্য সুষেগ 
স্াবধা দিচ্ছে ঘ্ই হেতু পাঁশ্চম- 
হঙ্গের ব্যবসায়ীরা তাদের কারবার 
এখন থেক গুটিয়ে নিতে সচষ্ট। 


1 {তৰ ॥ 


নির্দেশে নাম্প্রদায়কতা ও জাতের 
আঁছলাতে শিল্প স্থায়ী অশ.দ্তি 


আইয়ে (রখ সলয়দের ব্াবস্য 
স্থানন্ত রয় সুযোগ করে ধদচ্ছে। 
সি পি আই-এর স্থানীয় শক 
নেতা এই দ'লাল.দর মদত দিংজ্ছন 
কিছু পপর 1প্তয়োগের” আশায়। 
আশর কথা শুভ দ্বিসম্পন্ন 


' হণ্রজন যুবকরা মলক ও ভার 


দলালদের চক্রান্ত ধরো ফেলছে) 
এই যুবকরা রমাংল সদের চক্রাল্তকে 
রুখুত গয়ে ভাড়াটে গুস্ডাদের 
হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। সম্প্রচি 
কিশেরি সং নামে এক৷ তরুণ 
গস্ডাদের হাতে নিগৃহীত হারেছেন। 
এরই প্রাতবাদে তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা মানবেচ্দ্র ঘেষের নেতৃত্বে এক 
িরাট মিছিল এলান] পরিভ্রমণ 
করে। এই মহল থেকে সমস্ত ঘটন। 
জানিয়ে একটি স্মারকালাপি সর 


রার্মবিলস্‌ ও বেনারন্ণ দাস প্রমুখ 
কয়েকজন হাঁরজন। যেহেতু এই 


পু চাব্শে পরশ্গণ.র তিলজলা অঞ্চলে) - শিল্পে কর্মরত শ্রামকদের  আঁধ- 


ছোট ঝড় নানা প্রকরের প্রায় পাঁচ 
শতাধিক চড়া কারখানায় বশ 
হাজারের মত কম এই শিল্পে 
কর্মরত। [বস্তু উপযুক্ত নেতৃত্বের 
জনাব এই বিরট সংখক শ্রীমক- 


কর্মচারীরা দঈ্ঘীদন ধরে চীনা 


আঁলকদের হাত  অত্যচারিত ও 
নিছেপোষত হয়ে আসছে। যাঁদও এই 


1শলেগের মালিকন.র ক্ষেত্রে চীনাদেরই খ্যন্তিপত ল্ভের আশয়। 


সংখ্যাধক্য এবং শ্রমিক শোষণ্রে ' 
ক্ষ তারা জোটবন্ধ তবুও অন্যান্য 
ভাত্ততীয় মালিকর:ও শোষণর ক্ষেত্রে 
পিছিয়ে নেই। 

ক্তমানে “নো ওয়ার্ক নো 
ইপগ-এর ভিত্তিতে শ্রমিকদের 
আজুরশ দিনে পাঁচ টাবা থেকে সাড়ে 
শী টাকা । এই শ্রীমকরা কোন রকম 
ছুটি ভেগা করার অধিকার থেকে 
বাঁন্ঠত। শিল্প অইনকে অমন্য 
কয়ে এই শিল্পে ই এস আই, প্রি 
গ্যচুইটি প্রভৃতে 
জাত পর্যন্ত চাল করা হর নি। 
অই [শিল্পের সমস্ত বমশিই অর্থায়ন । 
পলেরো-কুড়ি বছর চাকরী বির 
গর কেন শ্রমিককে স্থায়ী করা 
ছয় লা। বোন.স্রে ব্যাপারেও- কোন 


কাংশই হাঁরজন, তই এহারিজ্রনরা 
অতযাচারত” এই ধুয়া তুলে রাম- 
{বল.স ও বেনারসস দাস দীর্ঘাদন 
ধরে তাদের স্বার্ধীসা্থ করে 
আসছে । অর হাঁরজন শ্রমিকরা 
সেই দারিদ্রের তিমিরেই থেকে গেছ। 
এরা রলাজনণীতর প.লাবদলের সত্গে 
সাঙ্গ ইউনিয়নের নেতৃত্ব বদল ক.র 
মাতষাটি 
লাল থেতে। এবাত্তর স.ল পর্যন্ত 


রমবিলসরা কয়েকজন সি পে 


এম নেতাকে, ইউীনয়নের নেতৃত্ব 
রেখোছিলেন। ল্লামাঁলাসরা এ অণ্যলে 


দইজদেরকে এঁ দলের অনুগত কর্মী - 


বলে জাহির করত। কিচ্তু বাহাত্তরের 
পলা বদলের পালায় দৃদ: "আনুগত্য 
পাঁরবর্ডন করতে ওদের বেশী সময় 
লাগল না। নেতৃত্ব পবিবর্তন হায় 
গেল। ইউনিয়নের সভাপতি হলেন 
সুব্রত মুখার্জী এবং সধারণ সম্পা- 
দক হলেন [সব্রতবাহ্যর অনুগামী 
শঙ্কর ঘটাল। ইউনিয়নের নেতত্ 
বদল হণলও কিস্তি র্যম দিল সদের 
পুরনো খেলার কিল্তু পারবর্তন হয় 
দন। মালিকদের সঙ্গে “ব'শ্দাব-সত” 
নড়চড় হলেই আল্দেলন শুরু হয়। 


ঘফিগার বরই কী কুকর্মের দ্ট মকর ? 


দিপপের সংবাদদাতা) 

ইউ'নয়ন করবঝই.ডর জনৈক 
উল্চপদস্থ আঁফসর ' ভরত ির- 
আদিৰে রিজাভ ব্যাঙ্কর অনুমাত 
ছাড়; সাতশো ডলার মুদ্রা (ছয় হ'জার 
চীকা) বিদেশে নিয়ে যাবার সময় 
পমদস বিমন বন্দরে গত বই.শ 
জন্তরারী গ্রেপ্তার করা হয়। এই 
সূঘে বিচার 'বিভগণয় ভৃদল্ত 
ছলছে। 

এখানকার কমচিরীদের 
অভিযোগ, এমন একজন আফসার 
কুকংমর দণ্গে জাঁড়ত থাকা সত্বেও 
সকার পদমর্ধদা অক্ষুপ্প আছে এংং 
জতন ও অপরাপক্ষ সুযোগ সাহা 


, পেতেও কোন অস্াবধা হচ্ছে না। 


এই কুকর্মের দশ্ড থেক তথক মুদু্ত 
করার জন্য ইউনিয়ন করবাইড কর্তৃ- 
পক্ষ যথাস্থনে টাকা ঢলছেন 
বলেও অঁভবাগ। প্রসঙ্গত উ ল্লখ 
করা যেতে পারে, উমাশভ্কর পান্ডে 
নাম আঁফ-সর জনৈক দ্র ইভার গত 
ডিসেম্বর মে একটি পথ দূর্ঘটনা 
ঘট:নোর ফলে অ.ইনগত কারণেই 
গনি সমারক কর্মচযাত অ.স্থায় 
আছেন এবং কোনও ,বেতনও পাচ্ছেন 
না? অথচ উত্ত পদস্থ আফসার ভদ্র- 
মহোদয় অবলশীলাক্রমে দক কছই 
পেয়ে যাচ্ছেন কোন আইনে 2- এটা 
সাধারণ কমণচারুদের গ্রজ্। 


সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু আদালতের 





- স্থাবর 


এই তথাকাঁথত্ত হনতৃত মালিকদের 


করের কাছে পেশ করা হর! 








A 





সুতি. 
"অধিগ্ৰহণ হণ 


|! 
{ 
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19টায় আগত erie A গুনুপাতে, নিদ্বোলিধিত 
ক্ষেত্রে, ভাল্পত সন্পশ্বান্প 15 নভেম্বর 1972-এ অথবা 
তায পলে বিক্রয় কিংবা বিনিময়ে মাধ্যমে হস্থান্তলিত 
বে কোনও স্থাবন্র সম্পত্তি অধিগ্রহণ লতে পায়েন+ 
(ক) যদি সম্পত্তি বিতিমেত তারিতে সংশ্লিষ্ট সম্পতি 
শ্ক্াধয বাজার দু 25,000 টাকায় বেশী হয়ঃ 
(ধ) বদি সম্পত্তি বিনিময়ে তারিখে, বিয়ের 
দলিজ্রে উল্লিধিত দলে .তুলনায় ম্যানা বাজাও দূত 
শতকলা 15 ভাগ বেশী হয়; এবং 
(গ) সেই ক্ষেত্রে, যেখানে সম্পত্তি বিভ্িময়ের দলিলে 


*প্রকৃত মূল্য না দেখাবার উদ্দেশ হ’ল 


(i) সম্পত্তি বিনিময়ে কলে অর্জিত আয়ে ওপপ্ত 
প্রদেয় করেত পরিমাণ মাত বা তাপ দায় ধেকে 
অব্যাহতি লাভ 

(i) অথবা হস্তান্তনিত সম্পতিয় প্রাপক-মালিকের 
কোনও আয় বা কোনও টাকাকড়ি বা অন্যান্য 
সম্পত্তির (যা আকন বা সম্পত্তি কপ নিক্পণের্র 
জন্য তাপ প্রকাশ কলা উচিত ছিল কিন্তু তিন তা 
করেননি) ধবল গোপন কলার সাহায্য জন্পা ৪ 


স্থাবর সম্পতির গঃজার্ধ 


এই ক্ষেত্রে হরর সম্পত্তি’ বলতে ঘোস্াধে বে" 


কোনও জমি (কৃষি ভূমি সয়েত) অথবা যে কোনও 
বাড়ী অংশ এবং. যে কোনও বাড়ী বা বাড়ীর 
অংশেত্র সঙ্গে হস্তান্তরিত ক্রান্রধানা, বন্ত্রপাতি, 
আসবাবপত্র, ফিটিংস ও অন্যান্য জিনিষ । অনুরূপ 
ভাবে হস্তাস্তর্নিত সম্পতির ওপর ধে কোনও ধ্র্ননের 
সত্বাধিকারও এই সংজ্ঞার্থেত আওতার ০ |) 


ম্রধিগ্রহণঃ 
৯ 196] আয্বঙ্কল্প বিধির পরিচ্ছেদ মং ১ 
(369/--2699) ধ্রান্রাতে উল্লিখিত স্থাবন্ন সম্পত্তি 


অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নতুন সংস্থাগুলি জন্দু ও কাশ্মীর, 








I হে 


প্লাঙ্য ব্যতীত ভারতের যে ধোররও পরশে হাপিত 
সম্পরতিন ক্ষেত্ৰে প্রযোজ্য হবে । 
অনুরূপ ক্রোনও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিনিময়ের 
ধলিল 1908এর রেজিস্টে,শান্র বিধি তবুরায়ী বে 
মাসে সম্পাদিত হবে, সেই মাসের শেষ থেকে 
ন’মাসেন মধ্যে যে কোনও সময়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
কতৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সম্পতি অধিগ্রহণের প্রন 
ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুক কমতে 
পালন । করদ্বাতাদেক্ ন্যাধ্য অধিকার ঘুক্কাল জন্য 
গাপীল প্রভৃতি বিডি উপায়ে সংস্থান 
আছে। 


ক্লৃতিগ্রণঃ 

সরকার অনুরূপ ভাবে অধিগৃহীত সম্পত্তির 
জন্য বিনিময়ের দলিলে উল্লিখিত অন্ক এবং 
কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে উক্ত অস্কের শতকরা 
গনরভাগ ক্ষতিপূরণ দেবেন ॥ 
রেহাই 8 

যদি কোনও ধাক্তি স্বতঃক্ষর্ড েহ ও শ্রীতি- 
ধিশতঃ নিজের কোনও আমীরকে ল্যান বাজালর 
দৃত্রেত্র চেয়ে কম দামে নিজের সম্পত্তি হস্তাস্তলিত 
কল্রেন এবং বিনিমঘ্রের দলিলে তান্র উল্লেধ থাকে, | 
তাহলে অধিগ্রহণের সংস্থান প্রযোজ্য হবে না। 

আলও বিশদ বিবরণের অন্য প্রয়োজন বোধে 
আ্যসিস্টেট কমিশনার ক্রেন্দ্ী সম্লকার পাকে | 
“ক্ষমতাপ্রাপ্ত কতৃপক্ষ হিসেবে কাজ কল্সার ক্ষমতা এ 
দিয়েছেন) অপ্রবা আমর বিভাগের জনসংযোগ ॥ 
আধিকারিকের (পাবলিক র্রিজেশাদ অফিসার) | 
সঙ্গে অনুগ্রহ 'রে যোগাযোগ করুন ৷ ্ 


দি ডিন্সেকটোলেট অফ ইলপেকশান 


(রিসার্চ, ট্যা টিসাটব্স আযান পাবলিফেশান্র) 
মহুত্র ভবন, কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী প* 


HE ০৬47 73/483 | 





চা হি 


কয়লখানগুলো রাচ্ট্ীয়করণ 
করে শ্রমিক'দর অবস্থার উন্নত 
হয়েছ {ক না, এই প্রশ্ন রেখোছিলাম 
কজন খনির মজুর রামেশরের 
কাছে। উত্তরে রমেশবর জানল, 
"আগারি সল মে গর মন্ট বিলয়ারণ, 
লৈ লয়, লেনিন কই কানুন বদ- 
লা নেই। এজেন্ট, ম্যানেজ'র সবই 
তে এক হ্যায়। মহ জন কা দালাল? 
ভি হ্যায়।» 

র.মেশ্বর ছাতাবাদের 
কেখঁলয়ারীর শ্রামক। ছাত,বাদ জায়- 
গজ ধান্দ স্টেশন থেকে মাইল 
বারো-তরো দুর, ধানবদ-চন্দ- 
পরার ত্র সেকশনে কাতর,সৃগড় 
স্টেশনে নেম আধ মইল মতো 


হাঁটতে হয়। 
ছাত.বাদ এল কায় মোট চেন্দা 
বেধলয় রী আছে। এগুলা অঙ্গে 


বৃটিশ পাঁজি নিয়ান্তিত বাড 
কেম্পানীর ম.লিকানাধীনে ছিল? 
দশ হাজরেরও বেশি শ্রীমাক এখানে 
গুল ওপরে িচুলির চাল গড়ে 
পাঁরবার বিজ হত মাটির দেল 
বলকাতার  বাঁস্তবসীতদর মতো 
ধ্বকটা হস্তি বাদিয়োছ। অর্ধ, 
্ষলকাতর বাঁস্তবসীদর গানত 
ওদেরকে ম দিকের হাতে ভাড়া গুল 
তে হয় না। মলুক কোথায় 
ঁজত্ঞাসা করতে ও জানাল, গয়া 
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জেলর ফ্‌লাভ প্রমে এক সময় 
ওদের অল্প গছ ভ্রম ছিল। 
দুশমন জমিদার তা কেড়ে নিংয়ছে। 
একেবারে নিঃদ্ব ছাচ্ছে যায়ো তেরা 


সল অগে ও এখানে এসে গাহীত 


আর সেফটি ল্যঙ্প ধরছে । ঘর 
স্ম ও একটি বহর ছয়েফের ছেলে 
ভাছে। 
কোলিয়ারীতে, - শ্রকবর-শনি- 
বর প্রাত সপ্তহহেশ্ব পেমেন্ট হয়। 
রমেশ্বর শনিবার আঁল্চিজ্লাশ জীব 
পায়। রাখংর - ছুটি । সব শ্রামকের 
ন্তই (সে সেদিন মম মাইল দুই 
হেটে কাতরাসগড় হাাটে। এক। পশেরা 
(পাঁচ সের) চলল চোদ্দ টাকয়, সের 
দুয়েক রাঙ্গা আল? সেরখানেক 
বি বাঁশের থাঁটি কিনে ফিরে আসে। 
'অলিত গাঁলিতে সরকারী লাইদ্ছ্সে 
প্রপ্ত দেশী মদের দোকান” ছাঁড়য়ে 
আছে, বক গেটা 'তিরিশেক টাকা। 
বৃধবাণরর মধ্যেই এ সরকংরী লাই- 
সেন্সপ্রাপ্ত দোবালে চলে যয়। 
রামেশবরেকা এখন দু-ল ই ভাত 
অর রঙ্গা আল্‌; সিদ্ধ নায় সে! 
এই ওদের খাবর্র। এখন গম পাওয়া 


চয় না। রামেশ্যরের 


শ্রিবাজী ৎুট্রাচর্য 


যাচ্ছে নাঃ কালে বাজারে অড়াই 
টাকা ঢের। রামেশ্বরেরু কথায় বুঝ- 
লাম গম ভাত্গ,তে গে.লই  চাকণ- 


"ওয়ালা তেশ কিছ; আটা বেটে নেয় 


দেখেই ওরা ঝুট ঝামেলয় যেতে 
সংসারে পাঁচ 
সের চল বড়জোর বুধবার পর্যন্ত 
কোনরকমে চলে। তারপর ভাঁড়ে মা 
ভবানী । দোরগেড়ায় এসে হাজির 
হয় সুদখের মহাজন, তৃহস্পাতবর 
সকালে দশ টকা ধার দেবে। শাঁন- 
বার কোঁলয়রী আফটার বাইরে 
চীনেজোঁকের মতো দাঁড়িয়ে থকে! 
আটচল্লিশ টাকর মধ্যে দশ টাকা 
দশ আনা ওকে দিতে হবে, অর্থাৎ 
তন দিনে টাকয় এক৷ আনা সুদ। 

রাসেশ্বরের পাশের ঘরে থকে 
মৌলানা! মুজ্লক ছিল হজারীীতগ 
জেলার উম গ্রামে। কিছু জাঁমও 
ছিল। জাঁমনদূর তাদেরকেও ভূমি 
থেকে উৎথ ত করেছ ওর স্বামাঁ 
(মৌলানার ভষায় আদমণ) হছর 
বায়ক হল মরা গেছে। ওর তিনটে 
ছেলে মেয়ে। বড় মেয়েটর বয়স 
হার থারো-তে?রা হবে। ঘরে বড়ো 
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কোলিয়ারী এমিকদের রোজনামচা 


বাপ-মা অছে। পরিবাহে মৌলানা 
একাই রোজগার করে। ' রোজগ.র ' 


বল-ত সপ্তহে বড়জোর চাঁবশ টকা! 
ওয়াগন। এল পিটের মুখের 


' ভ্যাম্পং গ্রাউন্ড থেকে৷ বুড়ি করে 


ঘায়ে করলা ভরূত হয় মোল নাকে। 
সপ্তহে বড়-জার তনাদন ওয়শগন 
লোডিং হল্স। কোন, সপ্তহে কিছুই 
হল না। 

বড় মেয় লেখাপড়া কিছু করে 
বক না জিজ্ঞসা করত ও জানাল, 
ভূখা পেটে কতা কি হবেঃ 
হাআবাদেও অংশক, রেশানং চল: 


আছে। মৌলানর পরিবরে ছয় 
জনর এবি রেশন কার্ড ও আমাকে 
দেখয়। অমার সঙ্গে মৌলানার 
কথা হচ্ছি বাইশে অকটাবর। 
তেইশে সেপ্টম্বর ও শেষ রেশন 
তুলেছ। অর্থাৎ, আট স্তর দিনে 
(৬-৮-৭৩ থেকে ২২-১০-৭৩) 


“ইীন্দরাবাদী সমাজতান্তিক” ভরত 
ছয় জন গরীব মানুষ রেশনে 
পেয়েছ চার কে জি অটশো গ্রাম 
চাল এবং সত কে জি দুশো গ্রাম 
গম। যার মনে দাঁড়ায়, দৈনিক মাথা 





নদীয়ার গ্রামে গ্রামে খাদ্যাতাৰ 


আল কিনদি 


মূলাহীদ্ধির প্রচণ্ড চাপ আর 
খাদাদ.বযর কৃত্রিম অভঝ সমস্ত 
গ্রামের মানুষের বুকে জগদ্দল পাথ- 
রের মত চেপে ঝসছে। অনহারে 
অপনাস্টতে গ্রামে গ্রমে মানাষ মত্যুর 
সঙ্গে পাঞ্জা কষছে সবশ্িই। নদীয়া 
জেলার [ভিন্ন গ্রম ঘুরে এক ভয়; 
বহ চিত্র লক্ষ্য কারলাম। সব্নুই 
থদ্যাভব, দুব্যমূল্য বাদ্ধর প্রভাব। 
জনজআশীংন বিপর্যস্ত খিধ্বস্ভ। কল- 
কা থেকে সোজা চলে এ.সাছলাম 
কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর থেকে৷ বাসে চড়ে 
অল্দুলয়া গ্রামের পাকা র.স্তা দিয়ে 
হে'টে জলশ্গা নদীর ধারে। সামনেই 
ন্দানয়.র হাই স্কুল। নৌকয় পর 
হলাম। জলঙ্াশর ওপারে অড়হরের, 
ক্ষেত উ“চহ নীচ; ধবসনামা বেঢপ 
রস্তা। দূরে স্যালো চলছিল। 
-"স্যলোর জল ঘণ্টায় চার টাকা। 
দূর্ধলের জলের দরও এরকম। 
হোসেন মিঞা বললেন, চারশ টাকার 
জল কিনে কবিথা জমিতে পুষিয়ে 
ফবে বলুন, তাই আর ভাল্লাগে না 
চাষ করতে সোজা হাঁটতে হাঁটতে 
পটু ভাঙ্গা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ 
কল্পসম। গ্রামের মোড়লের খামারে 
ধান মড়ই চলছে। বহ: জনমুনীষ 
ক'জ করছে ফর্তিতে। অ.মার দক্গীর 
থাড়ীও এ পাটয়্ভঞ্গায়। তারা 
দ্‌ ভাই চাষ বারু। এক ভাই কল- 
ক্ডয় হোস্টেলে থাকে। এম এর 
ছার । নাম নিয়ামত চৌধুরী , 

দনয়ামত বললে সারের অভাবে 
এ অণ্চলে চষবস একেবারে বন্ধ 


. নদীর পারেই। 


হবার মত অবস্থা। অথচ নদ'য়ার 
এই সব গ্রমগ্দলো খ্দয সমদ্ধ। 
চাষবাস সরা বছরে লে.গই আছে। 
জো ফাঁক যায় ন একদম। “নিয়া 
মতের বন্ধু রাঁব হালদ'র বদলে সার 
পাওয়া যয় বৈকি তবে ডবল দাম, 
আর কংগ্রসী হওয়া একান্ত দাস” 
নীয়, তবেই সারের ব্যবস্থা! 

ছেলেটি চাপড়ার একটি স্কুলে 
পড়ে। গান ধজনার, সখ আছে 
খুব। সে জানালে এ অঞ্চলের এম 
এল এ. শ্রীনীলাফমল সরকারের 
কাছে স'রের পাহড়ের কথা। 
চাষীরা সারের অভাবে মথা চাপ- 
ডাচ্ছে অপ্রু নীলকমল করছে ব্ল্যাক। 
উপর্রুস্ত এম এল 


বলে শেনা গেল। ভবে আজ পর্যন্ত 
পাটুয়াভ্গা গ্রামে পোষ্ট পোঁতা 
হয়ান। তেথায়ঃং নমের গ্রামটি 
ওখানে বিদযাতের 


পাঠকাঠির 'সল্গে বিশ্ত্ীভাবে ক্ষেত্র 
লেপে বড় বড় আঁটি করা হংয়ছে।. 
এ অণ্যলে জবালানী হিসবে এ 
পণ্কাঠি ব্যবহৃত হয় সর্বত্র। অড়হর 
ডলের প্রচলন খুক বেশী। অন্যান্য 
কড়াইয়ের চাষও ভ.লো হয়েছে। 
নারকেলের বড় অভাব। ' দূ'মও 
আগদনা। টাকায় একটা । 

গ্রামের ছোট একটা পাড়ায় ডক- 
ঘরের কাজকর্ম হয়। লাউমাচনের 
তলায় মাথা হেন্ট করে জ্যা 
বড়ীতে বন্ধ ঢুকলো পোম্টকর্ড 
কনাতে। পার্টয়াভঙ্গা গ্রাম [থেক 
খাল পোঁরয়ে গেলে যে গ্রামটি পড়ে 
তার নম বারপ্দর। 

লেভীর জুলুম সম্পর্কে। গরাঁব 
চ.ষীর ঘাড় ভেলোই লেভশ আদায় 
চলছে এখনেও। কেউ কেউ লেভশীর 
ধন. সরকারী গোলায় পেশছে 
দিয়েও তার টাকা পয্লান। বড়- 
গণছর কাছে বিলের ওপারে পাট- 
পুকুর গ্রম ওখনে হাইস্কুল রয়েছে। 


সজসরঞ্জাম সহ জাণ্টালক অফিস মতশশালাভে চাল চেরাই দলের 


বুয়েছ। ওদের দুঞকজনের আভি- 
যোগ হলো প্রস্তাবিত রাস্তায় 
বিদ্যুতের লাইন থেকে তার চার 
যাচ্ছে। কগ্রেসী ব্শনতা জনৈক 
জনাব হাফিজ উদ্দীন মণ্ডল তার 
চার করেছে, অর সাজাও হয়ান 
এখন। বন্ধুর ' হাড়ীতে দেখলাম 


সঙ্গে পরীলশের সংঘর্ষ হ'য়ে গেছে। 
ধন পাচারকরশী দলের পাঁচজনকে 
পলিশ ধরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রক্ম 
বিশজন সাইকেল আরেহশী চাল 
পাচারকারশি সমকেডভাবে পুলিশকে 
প্রহার করতে শুরু করে। বেশ 
কয়েকজন পুলিশ আহত হয়েছে! 


চাল পাচ,রকারা ব্যবসায়ী প্রত্যেকে 


প্রায় পাঁচশ ভ্রিশখান সাইকেলের” 


মালিক ৷ সাইকেল চড়ে আরে-হীরা 
ম.ল পাচার করে ঘাটিতে। নিদিষ্ট 
স্থনে চাল পেশছে "দলই জন- 
পিছু দশ কিংবা বিশ টকা মজনরী। 
আর ওখান থেকেই আরোহীর 
দাঁয়ত্ব খ্লাস। সইত খেয়া 
গেলও যায় আসে না। কাছকাহ 
ধন তেও তাই অগুনাঁত মালিকহপন 
সাইকেল যার দাবীদার কেউই নেই। 
ধান চাল 'বিক্লির মত এত ল.ভজনক 
ব্যবসা এখন আর গ্রাম ঝংল,য় নেই 
বললও চলে। 

বেথুয়,ডহরা গ্রামের আদ 
মোল্লার স্গো কর্ধ হণচ্ছিল। 'জিনিস- 
পত্রের দর বৃদ্ধির জন্য তার উদ্বেগ 
খুব বেশী। জনের দম এখন সাড়ে 
‘তন টাকা। তাতে কত চাল কেনা 
যায়? পাঁচটা পেটে খেতে। কোনও 
ক্রমে টেনেটুনে চলে। এর ওপর 
কদিন হলো পুলিশের খুব অত্যাচার 
শুরু হয়েছে। এক সময় এই ভ৪- 


' লের লোকেরা নাকি বামপল্ধী পর 


ভোট দিয়েছিল। পুলিশ তর শেষ 
নিচ্ছে। মাঝে মঝেই চর ডাকাতি 
যোগ দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। থ নায় 
মারধের করে কিছ টকা নিয়ে 
ছেড়েও দিচ্ছে আবার। এভবে নাকি 
পুলিশের হেশ দু পয়সা হাচ্ছি। 


পিছ দশ গ্রম চাল আর পনেশ্গে 
গ্রাম গম। “ইহলোক” থে.ক মোঁলা- 
নর মত গরীবদের হটলায় জন্য এই 
হল সরকার! ব্যব্স্থা। | 


মৌলানার কাছ থেকে “বিদ্ধ - 


নিয়ে একট। চাংক্সর দোক নে 
পয়সার চা আর অ.শ 
জঢুসলা কোম্পানীর হ্‌ 
স্লাইসড ব্রেড 
গেলাম একজন ম্যানেজ? 
ভদ্রলেক কিছ দুর অবাস্ধিত 
গেটিল্দপরের একটি দ্বাষ্ট্রায়ত্ত 
কে'লিয়ারীর দ্বিতীয় 
জর। মাইন পান 
টকা। রাষ্ট্রায়ত্ত হবার 
দেড়েক টকা বম পেতেন! 
বাঁড় হুগলী জেলার 
সরকার বংলা 'িয়েছন। 


গড দশই অকটেবছ সায়া * 


ভারত কয়লাখাঁনর ম্যনেজায়দের 
ধর্মঘট নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচন! 
ফরছিলাম। উনি হেশ রেগ মেপেই . 
বললেন, প্যপর ফিবলুন জে, 
শুনছি খাঁনগঃলা আবার : প্রাইভেট 
সেটারক দিয়ে দেওয়া হবে। 
িস্কোর ' ডইরেকটর 'ঙিঃ মেছ 
শি গস সি এল-এর (ভারত ফ্োকিং 
কেল 'লামিটড) আডভ ইসায় হাতে 


(শেষাংশ সপ্তম পৃঙ্ঠায়) 





Tul iid 


কাঁর* আমাদের ধরে থনায় য়ে 
যায়, টকা পয়সা সব কেড়ে নেয় 


খ 











আমরা কি দেষ কাঁচ বলুন » 


বাবু? 
চাপড়া ব্লকের কিছ; চষীর সশ্য্ে 
কথা হলো। থজেত অভাব নাক 
এখন প্রকট। জমিত জো হয়েছে 
অথচ চারা গছ তেমন ডাগর হয় ?ন। 
সারের নভব, তো আছেই। এখান- 
কার বিক্ষত্থ এক কংগ্রেস বুৰ 
নেতা দুম করে প্রশ্ন করে বলো 
আমকে। যা অদ্ভুত বটেই। ডান 
চাঁবশ পরগণা জেলার কোনও এক 
উপমন্তীর কথা বলাছিলেন। বল- 
লেন এ মন্ত্রীর পর দেখেছেন? ছসকে 


পা 


উঠে, বললাম কেন? বললেন "শপথ সস 


কালে; নোংরা অরে ফা্দম্দপ- 
কালের ময়লা বসা, আল এখন ?* 
প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন চক- 
চকে ঝকঝকে পা কালো নয় এখন 
রঙ পন্টে ফরসা হয়েছে। এ ভপ- 
মন্ত নাকি ধীর ঘরের ছেলে 
এখন চাষীর সর্বনাশে নেমেছেদ। 


গরীব চাষীকে কণ্টে ফেলে দিয়ে ত 


এর অনন্দ। গরীব চাষীর থেকে ধান 
ছিনিয়ে নিয়ে ইনি ধন সংগ্রহের 


মানস গড়ই নামের ডটপটে যুবক নমদ্না দেখাচ্ছেন। বড় আল্মীলয়া -” 


যেমন বললে দঝবদ আমরা ছে'ড়া' 


কাগজ, বোতল, কচি লেহা বিক্রি 


থেকে সেটট বাসে, কলকাতিয় এলে- 
ছিলাম পরের “দিন। 
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নাম। ; 
চাঁলয়েও শেষ পর্যন্ত নব কং রস 








চিমনভাই,  সরকর  নাঁতস্বীকার 
বরেছে। খাদ্যের দাবিতে ও দু" 
তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে অরেক 


করেছে। 
দেজে উঠেছে কসর-ঘল্টা। উদ্যো- 
স্তারা বলে.ছন ঘল্টাধবান ছিল রাজা 
সরকারের অফ্তিমল্নেরে আগমনণ। 
Fরক,র বিরোধী বিক্ষোভ ও চিমন- 
ভাই সম্পর্কে ঘৃণা প্রকশের শেষ- 
তম হাল্‌কা চালের হা'তিয়র নাম" 
বজর্নের সংকল্প-চিমন্আই নামে 
কোন সল্তন নয়। 

ধকম্তু আমাদের 'আশৎকা অন্য! 
দেশের সর্বত্র আমদেবদের পথ 
অনুসৃত হলে তো সর্বনাশ! দুনশীত 
ও অপদার্থতার মাপকরণঠতে নাম- 


, বর্জনের রেওয়াজ হালে স্বাধীন 


ভারতের বিশেষ করে নব কংগ্রেস 
রজন্বের বহু'ভরী, দামী নাম যে 
চিরকালের জন্য অপাঙ্ত্তের হয়ে 
হয়ে যাবে, হুু 'প্ররদর্শন-প্রয়দার্শ” 


নশর লাবণ্যমশ্ডিত শ্রারতমধ্র নামও 
ইতেহ সেরা অফ্তাকুঁড়ে আশ্রয় 
নেবে! 


© 

পশ্চিমসবঙে ফংগ্রেসী যুব- 
ছারা দুশীতির. বিরুদ্ধে ক্ছুদিন 
আগে বিক্ষোভ ছল করলেন। 
হুংকার, হূমকশ অনেল হয়ছিল। 
এবর আরেকদফা শপথ চারজন 
এম এল এ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
দুনণীত দূর করার উদ্দেশ্যে উান:শ 
ফেব্রুয়ারী থেকে অনশনে নেমেছেন! 
না, আমাদের অনশন স্পেশালিষ্ট 
প্রীঅজয় মুখী এর মধ্য নেই। 
অনশনের সংকল্প ঘোষণাব'রণদের 
মধ্যে রয়েছেন ডঃ শান্তি দাশগুপ্ত, 
সর্বশ্রী রথীন তালকদর, পঙ্কজ 
ধ্যানাশি ও স্ঢুধীর দ'স। প্রথ-মান্ত 
দুজন আঁনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন 
ফরবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত 'িদ্ধার্থ" 
বাবু কয়েকজন দুনীতিপরায়ণ এম 
এল এ-র দল থেকে ধাঁহচকারের 
ব্যবস্থা না করছেন, এবং রাজ্য 
কংগ্রেসর অনান্য ক্ষেত্রে দুনপীতি 
সম্পন্ন যথেপয্ন্ত ব্ববস্থদির 
চলবে। এরা.নাঁক প্রধনমন্ত্রী ও 


গৃসদ্ধার্থবাবুকে কিছুদিন : আগে 


চিঠি দিয়ে দন্ত লম্পরকে তাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কারাঘলেল। কোন 
সাড়া প.ওয়া যায় ন। 

এ কাঁ অন্যায় আব্দার! 
সিষ্ধার্থবাব আর কতো প্রতিশ্রযাত 
দেবেন? আর এই পেড়া বাংলায়, 
দুনশীতি উচ্ছেত্গয় এই অশ্লাঁকার | 
কেন? সারা দেশ জুড়ে বংগ্রেসী 
নেতা, মন্তী, এম এল এ, ধুব-ছাত 
নেতা, ব্যংসায়শী ও সন্বকরী আফ- 
সার বালেটাকার় পকেট ভারী 
করবেন অ.র পশিচমধাংলা থেক 
দনশিতি দমনের নামে হাজ্গালশীকে 
বাঁণ্যত করা হ'বে। হলা, গুজরট, 
মহারাম্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহায়, উত্তর 
প্রদেশে যা চলেছে চাই৷ স্তরে 
বাঙ্ঞালণ কংগ্রসী হ্যঘসায় ।অফি- 
সার পেছনের ক্ষমতা রাখেন 
মা, সযেগও পান দা। যেটুকু 
পাচ্ছেন তা নিয় একেবারে অনশন! 
কে না জানে জুনশীতর বিশুদ্ধ 
কংগ্রেসীদের সংকল্প বা অনশন 
আসুল কক্ষণকাজেন্। তেজ্যাজির 
এই ঠাট্রা ” টু 

এ 
সভ-দাহতিভে হিক্ষোস্ত জনা” 


নোর পল্থা নানারকম--শ্লোগান 
তুলে, বড়াত হাততাঁল দিয়ে, ফালো 





আলযলস্কাত্র শি 


_ ভেটেবেনারী কলেজের ছাত্রদের ঘানোনন 


(দপশের সংবাদদাতা 
বেঙ্গল ভেটেরেনরী কলেজের 


” দবর্গীত নতুন কোন ঘটনা নয়। 


বা 


সখা 


আজ বহু ঝর ধরেই এই কলেজ ও 
হন্সপাতারলর আভ্যন্তরীণ পাঁরবেশ 
ফলিত এবং অসবাস্থ্যকর। পশু- 
দের চিকিৎসর জন্য আউটডোর, 
ইন্‌ড.র, অপারেশন থিয়েটার, পো- 
লায়ন, কাম প্রজনন কেন্দ্র ইত্যাঁদ 
প্রতিটি ?ভগের ক্ষায়কু অবদ্থা 
অবর্পনীয়। পশুদের প্রাথামক- 
চাঁকৎসার জন্য আবশ্যকীয় যন্ম- 
পাতি, ওঁষধপত্র কিছু নেই বললেই 
হয়। অপারেশনের উপ যগাঁ বেশ 


কিছু সংখ্যক গরর্দ-ঘাড়া fচাকৎসর 


প্রচুর পশু পাখী চিকিংসার জন্য 
এখনে আনা হয়। বেশ কিছু উৎ- 
সাহশ ছতও খরভ-খরচা করে এখানে 
অবাবস্থা এবং উদাপীনতর দরুণ 
এখনকার পূর্ণাঙ্গ, ব্যাপরটাই একটা 
প্রহসন পাঁরণত। 

ছাত্ররা এই অব্যবস্ধর বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করছেন দশর্ঘদন ধরেই। 
কিন্তু যারা এই দর্গাত দূর করবর 
মালিক, তদের আজও পর্যন্ত টনক 


নড়ানো যায় ন! যাঁদও এ |আন্দো- 
লনের পথে বাগড়া দেবার লেকও 
কম নেই।. টিচার্স কাডীল্সলের 
কিছ; অংশ, এড হক ভান্ততে 


গ্ৰার্থে' সরকরের কাছে কয়েকটি 
জরুরী দাবী তুলে ধরেছেন। 
দাকচলে  বথকুমে (এক), 
পশু চাঁকৎসা বিজ্ঞানের! 


ডুবুড়ত্ড মহাকারপ্রে 
এদিকে চোখ ফেরাবার সময় নেই। 


সম্প্রাত ছারা সাম্মালতভাকে 


এই কলেজ তথা হাসপ'তলের বহু- 
মুখী সংকটগুলির স্মৃষ্ঠ: সমাধানের 


(দর্পশের ভ্রমস্মাণ সংবাদদাতা) 
নব কংগ্রেস দর উপদলীয় সংঘ- 
বেরি আরও সংবাদ পাওয়া গেছে। 
গত আট এবং নয়ই ফেব্রুয়ারী বর্ধমান 
জেলার আউসগ্লাম থ.নার গুসকড়,তে 
শাসক গোজ্ঠীর দুদল যনবকের মধ্যে 
প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে। সংঘর্ষের 
সময় মারংত্বক অস্ত্রা্দ কবহৃত 
হয়েছে। বেমা ফাটানো হয়েছে! 
স্থানীয় কংগ্রেস আফিনের উপরে 
একদল 'যুব কংগ্রেসী গারুনভাবে 
হামলা করেছে। 

জানা গেছে যে, সেখানে সরস্বতী 
পুজার মতব্বরশ নিয়ে এখনও নব 
কংগ্রেসীদের উপদলীয় বিরোধ চলছে 
এবং তা কোন কোন ক্ষেত্র চরম 
পর্যায়েও পেণঁছেছে। এছাড়া, প্রত 


ভূমিকা ন্যক্তরজনক। সবধাতত সাঁললে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থপন ও 


বেঙ্গল ভেটেরেনারী কলেজক তার 
অন্তভূরন্ত করতে হবে, (দুই) 
ভেংট:রনারধ স্নতকদের সত্বর 
মেডিকা-টেকণিয়্যংল গ্রাজনুঁেটদের 
স্বীকাঁতি দিতে হবে, সমপর্যায়ের 


টেকানকা'ল প্নতকদের সমধেতল- 


হার প্রব্তন কল্গতে ছাঁবে, (তিন) 
সরকারী সিন্ধান্ত জন্ষয়ণ প্রত 
প্রকে দুজন করে ভেষেন্েনারণ সার্জন 
অবিলম্বে নিয়েশ করতে হবে, 
(চার), শিক্ষান্তে তেটেম্সেল প্র গ্রাজু- 
য়েটদের এ্যাড হক 'ভাত্ততে পুন- 
হাল করতে ছবে, (পাঁচ) শুধু 
চকরী নয়, উৎপদদ্ুখী পরিকক্প- 
নার গ্রহণের ম্ধ্যমে পশু চাকংসক- 
দের সেমূলক কাঙ্জে ৰতা হওয়ার 
সংযোগ করে দিতে হাথ, ছয়) 
কলে'জর শুন্য পদগুলিতে উপয্ত 
শিক্ষা নিয়োগ হাসতে হাতে, (সাত) 
কলেজের বিভব ওক্ষার্ডশযালর 
বিজ্ঞান£ভাত্তক আধ্দনিকীকপণ, করতে 


হবে। 


0 পাঁচ? 


ব্যাজ বা পতাকা দেখিয়ে বিংশ 
চরম পর্যায়ে যান্মক শব্দ কস্ট 
করে, জুতা বা পাথর ছংড়ে। 
কোনটার উদ্দেশ্য শুধু বিক্ষেভ 
জানানো, কেনটি বা এবেবারে স ত্র 
পন্ড করব র হাতিয়ার? 

সম্প্রীতি উত্তর প্রদেশের নিবি 
চনণ অসরে সাপ ও ককিড়াবছা 
বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্প। শৃহন্দী- 
ভষী অনক কংগ্রেসী নেতার মতে 
মধ্প্রদেশের মখ্যমল্লী শ্রীপ পি 
শেঠী উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী সফরে 
শিয়োছলেন। ঝাঁসতে এক জন- 
সভায় বন্তুতা করতে উঠেছেন আর 
শ্লীশেঠীকে ম্বাগত জননোর জন্য 
বিলাল উঠলো গুটি লাপ, 
অনেক ককিড়াবিস্থা। এছড়া ইচ্টফ- 
বর্ষণ তো আছেই। মহান নেত্রীর 
বলে 'বলায়ন শেঠী সাহেবের সাহস 
আছে। সরাঁস্‌প, কাঁকড়াবিছা, 
ইটপাটকেল সব তুচ্ছ করে তিনি 
দুদশ্ড.বন্তৃতা ঘরেছেন। কিছুদিন 
অগে নগপুরে জুতো ছোঁড়াতে 
ইীন্দরাজশ জ্রনচণ্চা থেকো পালিয়ে 
মান হাঁচিয়েছেন। তার স্নেহধনায 
প্রকাশচন্দ্র শেঠীর সর্প-কাকড়াবছার 
সমাবেশে এবার হল সম্যক প্রকাশ! 
হয়রে বীরচক্রের অসামারিকা সংস্করণ 
নেই? ' দৃশলাদিত্য 


সরকারী তরফে ভাগয় মন্ত 
সীতারম মাহাতো আগাম শিক্ষা- 
বর্ষ থেকেই ডেট.ঁরনারী কলেজকে 
কল্যাণী কৃষি বিশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে 
সংযনন্ত করা হবে দলে ছাদের 
প্রতশ্রাত পিয়েছেন। *ঁকচ্তু এখন 
অবার অর্থদানের জন্য অর্থমন্ত্রীর 
মুখ চেয়ে বসে থকতে হবে। এই 
প্রীতশ্রাত অন্মমোদনের জন্য ফাইল 
পাঠতে হবে তার কাছে। 'র্তানও 
সম্ভবত বিধানসভা অধিবেশনের 
আগে এ সম্পর্ক মুখ খুলবেন না। 
(অতএব প্রাতশ্রু“ত কবে কার্যকর! 
হবে কিংবা আদোই হার্খে কিনা 
সেইটেই লক্ষ্য করবার বিষয় 





অটই ফে্রুয়রী £ঝবকলে গুসকড়ার 
যুব কংগ্রেস আঁফসের সামনে শিক্ষা 
বাঁচাও কাঁমাঁটর সমর্থকদের . সঙ্গে 
অপর একদল যর কংগ্রেসীর দারুণ 
মারাপট হয়েছে। এই সংঘর্ধর 
কবলে পড়ে পাঁচহয়জন আহত 
হয়েছ। স্ফনশয় এক কলেজের 
নির্বচনে কারচাঁপর য্যাপ্মর নিয়ে 
এই সংঘর্ষ হয়। 

এরপরে অর্থাৎ নয়ই ফেব্ুয়ারী 
রাত সাতটা নগদ একদল যব 
কংগ্রেস স্থানীয় নব কংগ্রেসের 
অফিসের উপরে হ'মলা করে প্রচণ্ড 


হোমাবাজশ, করে। প্রণেরু ভয়ে এক-* 


দল কংগ্রেসী পাড়া ছেড়ে পায়ে 
যেতেও বধ হন? 
জেলা শাসক এবং পালিশ 


ঘধন্্ বংগ্রেদী সংঘর্ষে কয়েকজন আহত 


সংপ রন্টেপ্ডন্ট সংখাদ পেয়ে 
ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁল্লা উভয় 
পক্ষকেই সামাল দেওয়র চেস্টা 
করেন। কিল্তু এখনও ক্ষোন মীম" 
সর সূত্র খুজে বের করা যায় নি। 
সংশ্লিষ্ট মহলে ক্ষব্ধ' গুন চলছে। 

এরপরে প্রায় একশ ক্গ্রস সম” 
থক নরন.রী জেলা শুসক্ষ এবং 
বিক্ষোভ প্রদর্শন ধরে এব্যপারে 
দোষ ব্যাপ্ত এবং মস্তানদের গ্রেপ্তাশ 
রের দাবাঁ জ্যনিয়েছেন। এই সম্পর্কে 
অঁভযোগ এবং পাল্টা ীভিষেপোর 
পভাত্তিধত পুলিশ আদ'লতে শুধু 
দৃটি মামলা রুজহ কারে তাদের আইন 
চেষ্টা করছে। পরংপ্রেসী  মস্ত্ুনদের 


লোচনা করা হযেছে তাছ.ড়া বেকারণী 
সম্পর্কে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ভুয়া 
আম্বস এবং প্রাতশ্রাতরও কড়া 
সমা-লাচন' করা হয়েছে। 

এখদের এই সভার পরে স্থানীয় 
অপর একদল কংগ্রেসীর মধ্যে 
[রুপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এব্যাপরে 
স্থানীয় অরাজনৈতিক ঝান্তিরা বল- 
হেন যে, প্রচস্ড ভান্ডার, মধ্যেও 
দাঁজশীলং কংগ্রেসীদের কোন্দনে 
বর্তমানে বেশ গরম 


' হছয়॥ 


কারা কাহিনী (8). 


না গিকিউবিটি অফিগারের আজব নিম 


প্রেগিডেসী জেলের লাইব্রেরী 
কেবলমাত্র দণ্ড'জ্ঞ'গ্রন্ত বন্দীদের জন্যু, 
যাও এখানে আটক বাকিদের মধ্যে 
শতকরা] আশী ভাগ হয় বিচারাধীন, 
না হয় মিসায বন্দী। এই আশী 
ভাগের লাইব্রেগী ব্যবহার করার 
অধিকার দেই। 

বন্দীদের মাত্বীয় হঙ্গনরা যে সব 
বই আনে সেগুলো জেলের অফিসে 
জমা দিতে হয়। কিন্ত তার জন্যে 
ফোন রলিদ দেওয় ছয় না। সুতরাং 
নির্দি বন্দীর কাছে যদি জমা দেওয়] 
বই না পৌছয্-এবং সেটা প্রায়ই 
ঘটে ধাকে- তাহলে কিছুই করার 
নেই। যদি 'বই বন্দীদের ক'ছে 
পৌছায়গ তাতে সংয় লাগে পনেরো! 
দিন, কখনো এক যাস৪। প্রতি 
বছর বন্দীদের জন্য আনা প্রচুর বই 
জেলের কর্মচারীরা চুরি করে। 

কোন প্রাজদৈতিক* বই বা 
পত্রিকার জেলের মধ্যে প্রবেশ 
নিষিদ্ধ | এমন কি যে সব বই এদেশে 
হাজার হাজার কপি ছাপা হয়ে 
শহরের ফুটপাথে বিনা বাধায় বিক্রি 
হয় তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলে 
চুকতে পারে না। এ ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত নেন সিকিউরিটি অফিসার 
যিনি আসলে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক 
এবং বই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । কিছু 
কিছু বই স্পেশাল ত্র'ঞ্চে পাঠানে! 
হয় অনুমতির জন্য। (জেলার কিস্বা 
মুপারিণ্টেণ্ডেট নিজেদের 'অসহায়তা 
প্রকাশ করেন এই কথা বলে যে, এ 
' ৰ্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে স্পেশাল 
জাফর অধীন | 

নতুন সিকিউঠিটি অফিসার 
আসার পর থেকে লেখার কাগজ 
দেওয়া বন্ধ। এব্যাপারে ও অধি- 


সারের নীতি হল কেবলমাত্র. 


পরীক্ষার্ধাদেরই লেখার কাগজ দেওয়া 
যেতে পারে । ১৯৭২ সালের শেষের 
দিকে একজন ডিস্প্লিন অফিসার 
বুদ্ধদেব বসু অনুদিত কালদাসের 
মেতদূভ গ্রস্থকে ছাড়পত্র দিতে 
অধীকার করেন এই কারণে যে, এই 
এস্থে ভারতবর্ধেহ একটি সম্পূর্ণ ম্যাপ 
আছে মেঘের গতিপথ বোববার জন্ম | 
পরে অবশ্য বইচি প্রবেশের অনুমতি 
পায়। বেলমানে॥ রিলেটিভিটি ফর 
লে মান সম্পর্কে প্িকিউঠ্টি অফি 
সারের আপত্তি হল বঃচিতে আযাটম 
বোম তৈরীর ফমুলা আছে। 
উইদাউট মার্কগ আগু উইদাউট 
জ্রাইস্ট: দি আমেরিকান রেশ 
লিউশান বইটি জেলে প্রবেশের অনু- 
মতি পেল না। কারণ এতে মার্কস 
ও “রেতলিউশন* এই হুটো আপত্তি" 


ক কধা বয়েছে। একবার একজন 
ডিও উ্টোবধ পত্রিক'কেও জেলে 
চু্ক্ষে দেননি, কারণ তার কাছে 
অগ্রমতিপ্রীপ্ত পত্রিষ্ধার যে তালিকা 
আছে তাতে উল্টোরথের নাম হিল 
না। মনে কয় তীর তালিকাটি 
দীর্ঘকাল অ'গেকার । 

বচ্চীর! প্রতি মাসে ছুটো করে 
চিঠি লিখতে পারে এশং তা “ওয়েল- 
ফেয়ার অফিসার* মারফৎ পাঠানো 
হয়। প্রায়ই সে চিঠি নির্দিউ ব্যক্তির 
কানে পৌঁছয় না। আর যদ্দি বা 
পৌঁক্ধয় পনেরো দ্বিম যা একমাস বা 
তারও বেশী সময় লাগে । বন্দীদের 
আয় ব্তনর। যে সব ঠিঠি লেখে 
ভাঁকও একই পৰিশতি ঘটে। অন্ততঃ 
তিরিশ জাগ চিঠি বন্দীদের কাছে 
কখনও পৌভয় না। নতুন সিকিউ- 
কিছি অফিসার আসার পর থেকে 
চিঠির ব্যাপাৰে অনিশ্চয়তা অনেক 
বেতেছে | তাই দেখা যায় কাৰে! 
গুরুতর অসুখের খবর সেই ব্যক্তি 
মারা যাবার কয়েক সপ্বাক পরে 
বন্দীৰ কাছে পৌছয়। ১৯৭৩ সালের 
গোড়ার দিকে ২৯ নম্বর ওয়ার্ড 
নিতাই ফাস ভাত মায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে 
যাবার পৰ ভার অস্রখের খবর পায় । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডালের উকিল 
বা লিগাল এভ কমিটিকে লেখো 
বন্দীদের চিঠি তাঁদের কাছে পৌঁছয় 
বিচার সরু হবার পর। লিগ্যাল 
ওত কহিটিকে লেখা কালার্টাদের 
চিটি ঠিক্ত সেদিন কমিটির কাছে 
পৌচয় বেদি আদালত তাৰ মৃঢ়া- 


(দণ্ড ঘোষণা কৰেছে। 


বন্দীদের বেতন মনি অর্ডারে 
তাদের কাছে আসে এবং আবার 
মনি অর্ডারে তলের পরিষাবের 
কাছে যায় । ফলে বন্দীদের পরি- 


বারকে অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে 


হয়, কারণ ভাদের অধিকাংশই 
পনি! কিস্তু এব্যাপাকে দুর্ভোগের 
শেষ মেই । প্রথমত, এস ও-তে টাকা 
পাঠানোর অমুহতি ও এষ ও ফর্ম 
পেতে বন্দীদের অনেক ক'ঠখড় 
পোড়াতে হয়| তাৰপর* যণ্দ বা 
কোন বন্দী ফর্ম পুরপ ঝরে তার সল্প 
টাকা ই'ংস্থিউ ব্যক্তর কাছে দিয়ে 
দেয় তাহলেও হয়ত বেশ কয়েক 
সপ্তাহ পরে সে জান্তে পারবে যে, 
তখনও তার, পরিবারের কাছে 
পৌক্ষনি। খেঁত্র নিলে প্রায়ই 
জানা যায় যে. এম ও ভঙখনো জেল 
থেকে পাঠ'নো হয়নি, কারণ কোন 


অফিসার ব্যক্তিগত গ্রাফোজনে টাকাটা ' 


খরচ বরেছেন এবং তিনি যখন তার 
সুবিধামত টাকাটা ফেরত দেবেন 


তখন এয ও পাঠানো হবে। পুরনো . 
করেদীদের কাছ থেকে জানা যায় 
যে, দবিক্ত্র বন্দীদের এ অর্থ তছনছ 
হয় অফিসারের বেসের খরচ চালা- 
বার জন্ত। পে শ্লিপে সই করা অধবা 
তাদের বেতন নেওয়ার জন্ম কাউকে 
অধরাইজ করা বন্দীদের পক্ষে খুব 
ঝামেলার বাপার। আত্মীয়] ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা দাড়িয়ে থেকেও ফিরে যেতে 
বাধ্য হয় এবং প্রায়ই সংশ্লিউ অফি- 
লারকে উৎকোচ না দিলে কাছ 


' উদ্ধার হয় না। 


চিঠি পাঠানো বা নেওয়ার 
ব্যাপারে আরো অনেক বাধা আছে। 
মতুন সিকিউরিটি অফিসার কিছুদিন 
আগে আদেশ জারী করেছেন যে, 
যাদের চিঠি আছে তাদের নাম ও 
ওয়ার্ডের নম্বর ওয়েলফেয়ার অফিসে 
টাঙিয়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ আগে- 
কার মত ওয়েলফেয়ার অফিসের 
টেবিলে সূগীক্ত চিঠি থেকে বন্দীরা 


যান চলচ্চিত্র উতমব 


১৯৬৫ সালে ভারতবর্ধে আয়ো- 
জিত চলচ্চিত্র উৎন্বে কৈশোরক 
আবেগের সুক্ষ চিত্রণে সমৃদ্ধ «নো- 
বডি ওয়েভ খগুভশাই” ছবিটির 
মাধমে কানাডার কাহিনী চিত্রের 
সঙ্গে আমাদের পথম পরিচয়, যদিও 
বল্লদৈর্ধের ছবির জগতে কানাডার 
শিল্পঠবভবষের কথা অনেকদিন ধরেই 
আমাদের জান! ছিল এবং সে ধরণের 
অনেক চৎকার ভ্ববি। বিশেষ করে 
মর্ান  ম্যাকলারোনর পরীক্ষা 


নিরীক্ষার সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ 


পরিচয় ঘটেছে । ১১৬৫ সালের 
পরেও কানাডার আরও কিছু, 
কাহিনীচিত্র এদেশে এসেছে প্রধানত 
আভর্জাতিক চলচ্চিত্রত জগৎ কিংবা 
ফিল্ম সোসাইটী প্রদর্শনীর মাধ্ষে 
এবং “প্রোলগ* “মেগী ওয়'হর্ড অফ 
লিওতপ'হ্েড* কিংবা * ডাণ্ট লেউ 
দি এগ্রেজ্সূ ফল্” এরকম শিল্পগুণ 
সম্পন্ন কিছু হবে দেখে কানাডিয়ান 
কাহিনীচিত্রের মান সম্পর্কে আমাদের 
বেশ উঁচু ধারণাই জাম্পছল এবং 
সান্প্রতক চল'চ্চয় উৎসবেও আরও 
কিছু নতুন প্রতিভার দেখা পাওয়া 
যাবে, এরকম ভাবা গিয়েছিল। 
কিন্তু এই চলচ্চত্র উৎসব যে 
আমাদেৰ এভাবে হতাশ করবে, 
তা বপ্পেও ভাবিনি? অতীতেও 
এমন অনেক চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছে 
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নিজেদের চিঠি সংগ্রহ করতে পারবেন 
না। তালিকায় তাদের দা না 
থাকলেই ধরে নিতে হবে তাদের 
কোন ঠি আসেনি ৷ নতুন দি উ- 
র্টি অফিস'র দায়িত্ব গ্রহণের পর 
থেকে চিঠির সংখ্যা অনেক কমে 
গেষ্কে | সকালর ত্মৃমান যে. তিনি 
মাত্র কয়েকটি চিঠি বিভবশ করে 
বাকি অংশ গোপনে নট করে 
ফেলেন এবং সেইজনাই কিনি প্রতি- 
দিন যেসব চিঠি আপে তাতে বশ্ী- 
ঘের হাত লাগাতে দেন লা। এখানই 
শেষ ময় | নতুন নিয়ম জল, ওায়ল- 
ফেয়ার অফিস থেকে প্রাতাঙ্গটি 
চিঠির মালিক নিজে এসে চিটি নিয়ে 
যানে আর সেই সঙ্গে আকেকটি নিয়ম 
হল একজন হৃক্তনের বেশী সংখাক 
ধনী একই দিনে ওফেলফেছার 
অফিসে যেতে পারবে না! ফলে 
জরুরী চিঠিও দিনের পর দিন ও”ঃল- 
ফেয়ার অফিসের টেবিলে পড়ে 
থাকে । চিঠির মালিকরা জানতেও 
পারে না। 

যাকে যধো যখন আই জিবাডি 
আই জি অফ প্রিজন ইল-পকশানে 
আসেন তখন ওয়ার্ডর ভেতরটা হাডা 
জেলখানার সর্বত্র পরিষ্কার করার জন্য 


যাতে অনেক শিয় মানের ছবিই 
আমরা দেখেন কিন্তু গুণগত 
অপকর্ধের প্রতিযোগিতায় এবারকার 
ফানাস্ভ! চলচ্চত্র'উৎসব বোধয় 
আগেকার সবাইকেউ টেকা মেবেছে | 
সমস্ত ব্যাপারটা এতই অগ্ককিৎকর 
যে ছালাদা ছবি সম্পর্কে কিছু 
লেখাও অর্থচীন যনে চয়। 

এষন অয় যে এইসব চলনিচর- 


কারদের নিভ্স্ব মাধাযের গুপর কোন, 


দখল নেই। বরং উপ্টটাই। 
চলচ্চিত্রের যাল্ত্রিক দিকগুলি এসব 
ছবিতে দারুণ উন্নতি । কাষের! 
ও আলোক সম্পাতের কফারুকার্ 
চহৎকার, নিচ্গর্থশ্ট কিংবা মুখা- 
ঘয়বের চিন্রণেও ক্যামেরামানের 
কারিগরি দক্ষতা] অসাধারণ। 
সম্পদনা এবং শক্গ্রহণের কাজও 
খুবই উপ্চদরের | কিন্তু এই সব গুপ 
শ্ষে পর্যন্ত কোন কাঁভেই আসে ম'ঃ 
কারণ পরিচালকদের বক্তব্য প্র'্ইশই 
অসার । সুতরাং কলাঝে'শলের 
পারিপাট্যে আর কতক্ষণই ব! মুগ্ধ 


কর] যায়? ছব্গডিলে| দেখে মনে' 


হয় যে ছবি করিয়েরা যেন সবাই 
অবক্ষার ভুগছেন এবং ব্যিয় বস্তুর 
ব্যাপারে সবাই একেবারে দেউলে। 


ভাই অনাবশ্যুক যৌন দৃশ্রর চডা- . 


ছড়ি। শুধু দৰ্শক ভোনানো সুড- 
সুড়ির চেষ্টা! গল্প বঙ্গাতেও কোন 


' নায়কের 


প্রচণ্ড অভিযান শুরু হয়। এই সয় 
বন্দীদের হুর্গতি সীমা ছাড়িয়ে যায়” 
ওয়রডারদের মেজাজ “খুব পর 
থাকে। আগের চেয়ে ie 
বাবহার আরো কড়া, বন্ধ 
ডাণ্ড পড়ে ধন্ঘন । সলা 
খ'মার প্রায় সদয় প 










গরুর পালের যত ৰন7 
মধো ঢুকিয়ে দেও 
তিজিটাররা দেগীতে 
বন্দীদের দিনের 
অনাহারে ধাকতে 


কারণ এরা চলেনা গেলে 
খেতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যানে 
আগমনের জন্য এত তোড়ক্োড ভান! 
জেলখানা ঘুরেও দেখেন না, বন্দীদের 
সঙ্গে সাক্ষ ৎ করা বা তারা কি ভাবে 
জীবন যাপন করে সে সম্পর্কে ধোঙ 
নেওয়া ত দূরের কধা। 

ক্কচিৎ কখনে "সাধারণ" ভিজি- 
টার আসেন এবং সম্পূর্ণ ব্যতিক্রয 
হিসেবেই তার! হয়ত একটি কি হুট 
ওয়ার্ড ঢোকেন এবং কয়েকজন 

( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





মুলীয়ানা নেই, শুধুই ফুলিয়ে 


ফাপিয়ে অভিকধনের প্রয়াস এষং 
পুন্রুক্তিদোষে ভারাক্রান্ত । তাছাড়া 
যান্িক চাকচিক্য বাদ দিলে জবি”, 
গুলোর মধ্যে কোনই মৌলিকস্ক 
মরে পড়ে না। ?কামুরা”ক* 
সেই সনাতনী ঢং-এর ত্রিভুঙ্গ প্রেছেছ, 
রগরগে জেলোড্রামা। “ডেধ অফ এ 
লাম্বারজ্যাক"-এ . যৌনতার সঙ্গে 
অত্ডিত্ববাদের ভেঙ্কাল এক জগাখিচৃদ্ধি 
বানানো হয়েছে। *ইউ-টার্ণ”-& 
সোনালী কেশবতীগ 
সন্ধান্কে একটা দার্শনিক তত্ত্বের 
খোলসে ভরে কিছুটা ফ্যাশনেবঙ্গ 
করে তোলা হয়েছে। শুধুমান্র 
“ওয়েডিং ইন হেয়াইট” ছবিতে 
গোড়ার দিকে. কিছুটা! সমান 
বাস্তবের চেহারা পাওয়া বায়) 
যুদ্ধকালীন পারিবারিক ভাঙ্গন এৰ্‌ং 
সামরিক ন্যারনীতি সম্পর্কে চাপ?" 
বাঈও এতে উপসস্থত | শেষ পর্যন্ত 
'অবস্থ কিছুই দাড়ায় না, অবটাই 
তুচ্ছতার ল্রোতে ভেসে যায়। 
উৎসবের মান কিছুটা বাচিয়েছে 
সুদ্বর হল্পটৈর্ধের ছবিগুলো। ছোট 
মাপের ছবির ক্ষেত্রে কানাডার পূৰ্ণ 
গৌরব অঙ্কুর রেখেছে “ইট স্টাফ” 
*ছ্ট্রাট মিউজিক” পনভেম্বর” এই পু 
হল্পটৈর্ঘের ছবি। সৃষ্টিশীল কল্পনা 
প্রয়োগ দক্গত] এবং যান্ত্রিক চমকের 
সুষম সন্মিলনে এই ছবিগুলোই উৎ- 
সবের একমাত্র উপভোগ্য উপকরণ ! 


দর্পশ ] শক্ুবার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১১৭৪ 


এবারের বেহীয় বাজেটের বিশেষ দিক 


ইস, মজে. অঠশে ফেব্রুয়ারী 
নামমহাত্ম্য হ'ব । বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
আক্খা, জট রচনায় ব্পৃত। 
চিরক,লের এক্সচেঞ্জ মহল বাজেট 
নব সংবাদ দাঁবশেষ অ্ভাঙ্বত - নন। 

মাসার্টারের তেজী ভাব থেকে 
উত্তাল ছিল যন ঘারা অসহ্গত হবে 


অমদাবাদেলপপততি হলের যারা 
ন'মবঝজ, 


“ঠপজাত পণারা দাম রও 


-বিড়বঃ অই মুনাফাও মেটা হংব। 


KN 


আয়করের হার তেমন বাড়বে ব.লও 
ভারা আশঙ্কা করছেন ন;। 

এবা.রর বাজে টর একটা: বিশেষ 
দিক হচ্ছে এই বজেটা পণ্চম পাঁর- 
কচ্পনর প্রথম হছরের শুরুতে 
পেশ করে হচ্ছ। পাঁরকল্পনামন্ত্ী 


 ধড পি ধর চে.য়ছেন পণ্চম পার- 


কিজ্পনর প্রথম দু দ্ছর যেন ঘটাত 
বাজেট পেশ করর নীতি স্থগিত 
রাখা হয়। চতুর্থ পণ্চবার্ষক পাঁর- 


" কঙ্পনাকালে মেট বাংজট ঘাটতির 


পরিমাণ তিন হাজার কোট ট'ক। 
ঘটাতর আনুমানিৰ হিসেব . ছিল 
সাড়ে আটশো কোটি টক । এই 
বিপ-ল ঘটি হ্যয়র তুলনয় সম- 
ধৃগ্রক ভাবে উৎপাদন বাঁদ্ধর হার 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 


যৎসামন্য। ফল দম বেড়েছ শত- 
কমা উনচাহুলশ থেকে পণ্তাশ ভাগ। 
রিজভ ব্যঙ্ক অনো কড়াকাঁড় 


করা সত্বেও ব্যাঙ্কগদীলর দওয়া, 
শহসে-ব দেখা যায় থ্য.ঞ্কগ্ীলর 


দ.দন বেংড়ছে। বলা হচ্ছ যে খাদ্য- 
শুট সংগ্রহের দরুণ দাদন বড়ার 
ফলেই মেট দদনের পরিম ণ হেড়ে.ছু 
বলে দেখা যা.চ্ছ। কিন্তু সরাত্বারের 
ধহসেবে দেখা যয় থদ্যশস্য সংগ্রহের 
লক্ষ্যমান্তা শতকরা ীত্রশ ভাগও পূর্ণ 
হয় বন ভাথচ ব্যঙ্ের। মেট আমা- 
নতের পাঁরমাণ দশ হাজর একশ্নে 
দু কেটি টকা থেক ছাপশ কোটি 
টাকা কমছে। এদিকে ব্যাঙ গল 
ডিসেম্্র থেকে একত্রশ জানুয় রী 
পর্যন্ত 'িজ্র্ভ ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় 
তেষাটি কোটি ট্যাব: কর্জ নয়ছে 
অথচ ব্যাঙ্কগুক্চক নগদ জমার তহ- 
বিল মোটে এক' কেটি ট কারও কম 
বেড়েছ। স্বল্প ময়াদী অন্তত্যাঞ্ডক' 
{হস বের লেনদেনর পখরম.ণও দেখা 
যায় প্রায় বাইশ কোটি টাকা কমেছে। 
সুতরং প্রয় একশা পঁচিশ ঘোটি 
টাকা কোন খাতে লঙ্নশ হল বোবা 
শন্ত। ক পড়, চট ও অন্যন্য শিল্পে 
ধর্মঘটের দরুণ ব্যাঙ্ক থেকে বর্জ 


হক কা না হাব 


নেওয়ার পাঁরমাণও কমেছে, হলে 
কোন উৎপ-দনক যেই ব্যাঞ্কশ্গালর ' 
এই টন লগ্নী হল? শোনা যয়, 
চান, তুলে: এবং খাদশস্য মজুতের 
ব্যপারে ঝ্যাক্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কড়াকাঁড় এাঁড়য় লগ্নী বর:ছ। 
তই কি' শেয়ার বাজ:র এবং পাই- 
করণ বাজার এত তেজীঃ জিনিস 
এত দুর্মল্য? 
জা ব্যাঙ্ক যদি ব্যগ্ক- 
গরীলর কর্জ ও ধাণদনের পরিমাণ 
সফলভাবে নিয়ন্মণ বরতে না পারে 
তাহল সরকারণী বাজটের ঘাত 
মদ্রাস্ষীত হস 
করা ক কার ল্ম্ভব হবে? তছড়াঃ 
খদ্যশস্য সংগ্রহ এবং মজুতের দরুণ 
ব্যাঙ্ক থেক নেওয়া টাবণর পারমাপ 
তো কাজটে দেখ নো হয় না। সংতরাঃ 
সরকার আসল ঘট্ণীতর পাঁরমাণও 
ব্যাক দ দনর আড়াল গে.পন থেকে 
যায়। বাজেট রচনর ধারা বৃটিশ 
অমলর মতই থেকে গেছে। তাই 
এই নিয়মকানুন না বদলানো 
পর্ষ্ত বাজেট থেকে সরকলী 
য়-ব্যয়ের আঙ্গল, চিত্র উদ্ঘ টন করা 
সহজসাধ্য নয়। 


উদ্বেগ জনক 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 
তর সবই প্রয়োগ করবেন। মুলতুব 
প্রস্তাব উত্থাপন, ছাঁটাই প্রস্তাব 


. ভুলে ত.র ওপর ভেট দ.বাঁ, সমর 


সময় সভাকক্ষ ত্যাগ সব পথই তাঁরা 
নেবেন। সি পি অই-এর কছে 
এখন আর সিদ্ধ এব আগর মত 
প্রশাতশীল নন। তাই রজজ্য সর- 
ব্বরের বিরুদ্ধে তারা যে সব জিভি- 
যোগ আনবেন , তার সব কিছুর 
জন্যই মুখামল্শী শ্রীরায়কে দায়! 
করবেন 
চিপ পি আই পি ডি এ ছাড়ছে 
না। তাঁরা তংদর সংগ্রাম ও এঁক্য 
গ্রযই সঙ্গে চালানোর মধ্য এবার 
সংগ্রামের ওপর গুরুত্ব দেবে। অর 
দস পি অই-এর' এই নণীত কার্য- 
করণ করার দাঁয়ত্ব পড়.'ছ 1ব*বনাথ 
মুখাজশি ও সোমনাথ লাহড়ীর 
গুপর। এরা দুইজনই দক্ষ পর্লা- 
মেন্ট রিযান অর তাছাড়া দুজনেই 
কংগ্রেসের সণ্গে ভূল সম্পর্ক রাখার 
নখাতর ীরেধী। এ.দর হাত পড়ে 
সংঘম ও একের নাত যে রূপ 
নেবে তা 'নয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বিগ্ন 
হওয়ার বারণ আছ। 
শকম্তু আব এস পি যতই প্রবল 
শির ধিতা করুন না কেন এবং সি 
£প অই যে ভূমিকাই নন ন’ বেন 
মুখামন্তীর উদ্বেগ থকলেও সেজন্য 
দুশ্চিন্তার করণ ছল না) কারণ 
কংগ্রসব  চখ্খার্গীরজ্ঠতা রা} 
অন্র তছাডা কংগ্রসেব সবব যুব 
এস এল এ-রা অর এস পি এবং 


চি 


দি পি আই-এর কণ্ঠক টিপে 
রাখ.র মত ক্ষমত; রখেন। সিদ্ধার্থ 
ব্মব্দুর ঢু জন্য কোন ভয় (নই । 

তাঁর আসল ভয় নিজ দলের 
সদস্যদরা! 'নিজ দলের বিক্ষুষ্। 
সদস্যর! অংশ্য সরকর বা মৃখ্য- 
মন্ত্রীকে গদীচ্যুত বনতে যাবন নয 
এখ্যান। কারণ তাহ.ল তাঁরা নিজে- 
রই বিপন্ন হত্নে। এম এল এ পদ 
চলে গেল তাঁদের শ্রার হইলো 'কি। 
কজেই মুখ্যমল্লীব আপাততঃ গদ! 
হরাবার ভয় নেই। তবু তাঁর উদ্বেগ 
এজন্য ভেটে তাঁক কাত না কর- 
লেও তাঁর দলের হহু চ্দস্যই তাঁকে 
এর রেহই দেবনা না। এই চর- 
কবের বর্থতীর দক্স মুখ্যমন্ত্রীর 
ঘ.ড়েই তাঁরা চাপাবেন। 

মুখ্যমন্ত্রী গদঁতে আদান 
হওয়ার সময় যুব গেন্ঠাঁ দর 
লেলিয়ে দিয়ে বিজয় সিং নাহার 
সহ প্রণীণ কংগ্রেসীদের চূড়ান্ত 
অপমানত বরূত ইতস্ততঃ করেন 
নি। ধিজয়বাবূরা ক্ষমতা থোচ 
অপ্যত হয়ে সময়ের অপকর্ম 
বসে ছি লন। এখন তাঁরাও সঙ্গস্থ 
হচ্ছেন। এবং মুখ মন্ত্রীর রস্থ 
ভারা ঝল মেটাতে দবধনসন্'র 
আঁধ-বশনকে এখন কাজ লম্পাতে 
দুধ; করবেন না। বজজল- বরা 
এখন এ ব্যপারে দল্লীব “কছ; 
ছু প্রভাবশালী নেতারও সমর্থন 
পাবনা . 

এদিকে প্রান্তন মিশস্ফামন্তী 
ডঃ শান্তি দশগপ্ত আরা সয়েকজন 
এম এল এক 'নয়ে দত দম- 
নের দাঁতে বাজন পাক অনশন 


শুরু কারে দিয়েছন। ক হিধান- 
সভার, আঁধবেশ.নর প্রক্কাল এই 
আন্দোলন শুর) কবন। জাৎপর্য যে 
গিধানসভ য়. তাঁদি্ি আল্দেলনের 
প্রতিফলন করার চেস্টা তা চহ অই 
অনু.ময়। এ'রা অনশন করছেন 
দুনশীতিগ্রস্ত হ্মাঁ,, কংগ্রেসী এম 
এল এ এবং বশশ্রসী কর্মব তাদের 
গবতাড়নের দাবীতে । শাল্তঘাবু 
বলেছেন কারা দুনপীতগ্রস্ত মুখ্য- 
মন্ত্রী তা খাদ ভল. করেই -জ নেন। 
তাঁর বন্তব্য পে একথা স্পট যে 
তাঁদর ম্মল্দোলনও পাংরাক্ষভ.বে 
মুখমন্্রীর বিরুদ্ধেইী। 

ত্যদূক আবার কংগ্রেস 
সংগঠনের নেতৃত্ব নয় বিরোধের 
পারণট্মিতে চধ্গঠন আর সরকংরর 
অম্পন্ষ নিয়ে যে বিতর্ক শু 
হলেছে' এবং সংগঠনকে এডিয় 
সন্কার চ'ল.ছন বলে যে অভষেগ 
উঠেছে িধানসভয় তার ছয়াও 
পুতে বাধ্য। আর তাছডড়া শ্রীরয়ের 
আল্লাসভা এখন অর সখী পরিবার 
নয়। শ্রীরয় যমন তিনেক মন্ত্রীর 
কুকপীর্তর ফাইল নজর হাত 
রেখে তদের ব্ল্যাকমেইল বরে 'নতৃতব 
হজ য় বাখ্‌ছন তেমন অথার এ চর 
মল্লীরাও মুখমন্তীক  বেকায়দয় 
ফেলার, মত রসদ সংগ্রহ করতে শুর 
করেছেন। বাংজই মুখমল্ী আক্ু ন্ত 
হ”ল তাঁরা আপাততঃ অক্রমণক রীর 
সঙ্গে প্রকাশা এসে যেগ ন' দ' লও 
মৃখ্যমন্তীর পক্ষে তাঁরা দাঁজন না। 
সব মালয় তই বধ নসভ র এবা- 
রেখ আঁধহেশন ম:খমন্ত্রার পক্ষে 
উদ্বগজনক ৷ 


.. আমদানী রপ্ত নী খণি জ্যর 
বিষয়ও চিতটি উল্মোচত নয়। 
খাঁনজ ফাঁস তৈল অমদানীর খরচ 
প্রয় এক হাজার কোটি টাকা খেশা 
হবে। কৃটিশ পাউণ্ডের সঙ্গে টাব!র 
দাম বেধে রখর ফল 'ভরতায় 
টাকার দম্ণও পউ-প্ডর অন্তেজা- 
{তক দরের সঙ্গে সঙ্গে প্রয় ষোল 
শতংশ কমছে। এর ফল ভরঙগয় 
পণ্য বিদেশে স্তা হয়েছে কিন্তু 
ভাগতে অমদানণ' বব দশন পণ্যের 
দম খেড়েছে। গত বছরের £চয়ে 
রপ্তনী বাণিজ্য বেড়েছে হল হৈ 
চৈ করা হচ্ছে। কিন্তু সে তো শুধ্দ 
বর অ.গক। 'ব-দশশ দরের হারে 
হেশী ভরতীয় টাকা পাওয় যাচ্ছে 
বলে। আসলে রপ্ত নী খ্ব'ণজ্য বড়ল 
কোথয়? কেন বেন ভিরাতয় 
পপর হুপ্তানী বেড়ছে ১ বসমতী 
চাল, কাপড়, চান, বনস্পাত সিমেন্ট 
ইস্পত এগুলির ব্যহার কমিক 
বিদেশে রপ্ত নী করার নীতি গৃহশত 


হয়ে ছ! এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিখ- 
গলির ভীষণ অভাব এদেশ। 
সীমিত চারবরাহও যাঁদ কমিয়ে 


রপ্তনশী করা হয় তহূল এদেশে যে 
অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য 
এটা কে না জানে? 

বিশ্ব কত্বের [বা শষজ্ঞ দলের 
মতে 'তিয়াত্তর সাংলর দশে জুন 
থে.ক ভারতীয় রুগ্তনশ বাণিজ্যের 
হৃদ্ধ অশানুরূপ হচ্ছ না। তাই 
ভর মজুত দেশী মুদ্রা 
তহাঁহল বাঁচানোর জন্য অন্ত- 
জর্খীতক অর্থ ভণগ্ডরের ীবশষ 
রপ্তনগী তহবিল থেকে ভরত সাড়ে 
চুয়ান্তৰ কোটি ডলার মূল্যের সমান 
এস ডি আর খণ করোছ। হব 
ব ঙ্কের [িশেষজ্ঞদের মত পণ্চাত্তর- 
ছয়ান্তর সংলর ্রিশে জন পর্যন্ত 
ভ্রতর রপ্তানী কাঁপজ্য বাদ্ধির 


বশেষ লক্ষণ দেখা ষয় না। 


তাই এর মুখের খদ্য, 
পরণের কাপড় বিদেশে চলান 'দ.য়ও 
না কি রপ্তনী বাণিজ্য বড়তে হব) 
ভারত গরুকরের এই নীতিই ঝজেটে 
প্রাতফাঁলও হরে বলে আশঙ্কা দেখা 
দদ.য়ছে। অ.শঙ্কা অবশ্য অমূলক 
নয়। সংতরাং এবা;রর বাজেটকে 
এতাভাথ ও অনটন সৃষ্টির বাজেট” 
হলে আঁভাঁহত করা ফাবে। 

{বছ্তু মানুষ তো নীর্ব এই 
অভব অনটন মূল্যবাষ্ধ সহ্য করবে 
না। তাই চিনির অবরণে ঢাকা 
তেতো ব'ড়ব মত বাজেটের 'বিধান- 
গুল ক ঢেকে রখন চেষ্টা কম 
হবে না। মনে হয়, , জাতীয় সয় 
বড়নোর জন্য ব্যন্ক আমানত, 
পেষ্ট আশীফ:সর জমা টাকা এগুলির 
সদর হর ঝড়ব। অনেবগ্যাল 
ট্যাক্স এক চঙ্গে চাপায় দের মত 
রজনোতিক আবহাওয়া দেশে নেই। 
তই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যাঁদ এক' 
সঞ্গ সারা বছরের পূর্ণাঙ্গ বজেট 
পেশ নাও কহেন এবং শুধু মন 


॥ সাভ ॥ 
কার! কাঠিনী 
(ষষ্ঠ পৃহ্ঠার পর) 


বন্দীর সঙ্গে কধা বলেন। এই জন্য 
একটি কি ছুটি ওয়ার্ড পরিষ্কার করা 
হয়। অবশ্যই ভাঞ্জটারসা ঢুকলে 
এই ওয়ার্ডেই ঢে'কেন এবং ষ'দের 
সঙ্গে কথা বলেন তার! হেড 
ওয়ার্ডরের পরামর্শে সুপ রিণ্টণ্ডেণ্ট 
বা জেলারের মনোনীত লোক । 
ভিঞ্জিটাররা বন্দীদের সব রকমের প্রশ্ন 
করেন £ তাদের খাওয়া থাকা) জেল- 
খানার আঁততাবকদের আচরণপ। 


বন্দীদের যখন এইসব প্রশ্নর উত্তর 


দিতে হয় তখন তাদের (ঘরে থাকে 
ডঞ্জন খানেক ডাণ্ড, এবং জেলের 
উচ্চপদস্থ অফিসাখ্রা। ফলে ভিজ- 
টারর। গ্রেল জীবনের যে বিবরণ 
শোনেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন 
সম্পর্ক নেই । বন্দীদের পক্ষে এ ছাড়া 
কোন উপায় নেই । ভারা যদি 
শেখানোর বাইরে একটু উপ্টোপাল্ট! 
বলে তাংলে তিঞ্জিটাররা চলে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথায় ভাণ্ডা 
পড়তে ধাকবে। 

ভিজিটাররা বাঁশ নৈতিক বন্দীদের 
সঙ্গে প্রায় দেখাই করেন না| ১৯৭৩ 
সালের মাঝামাঝি অঙ্য় মুখে'পাধ্যায় 
পান্নালাল দাশগুপ্ত €ভূত্িকে নিয়ে 
“জেল তদন্ত কাজটি” ধরনের কি 
একট! গঠিত হয়| তারা কেক" 
বার জেলখানা ঘুরে গেছেন, কিন্তু 
ওচার্ডের মধ্যে বন্নাদের সঙ্গে কথ! 
বলা দ+কার৪ মনে করেননি। 
সর্বোদয় নেতা ছয়প্রকাশ লারাযণও 
একবার এসেছিলেন এবং 
সুপারিন্টেতেন্টে+ ঘরে »্পশাল 
ব্রঞ্চে অফিসারদের উপাস্থীতিতে 
কয়েকজন বলায় সঙ্গে কথ! বলে- 
ছিলেন ৷ বাপারটার ওখানেই শেষ, 
তার জন্বন্ধ আর কিছু শোন! 
যায়নি । 


সিদ্ধার্থ রায়ের সাধ 

প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 
সপ্ধার্থবাবু ছে:ল দর কথা শুনে 
হাসতে হাত বললেন £ ততে ক 
অছে মানুষ জাঁবনে দুঃখ আছে 
হলে কি বিক্লিয়েশন করত নেই। 
এটা জস্ট একটা রাক্কয়েশন। গীবন্তু 
মুৃখ্যমল্লীর এ কথা ছেলদের মনে 
বোন প্রভাব ফেলতে পরেন না। 
ওর; রাগত ভাবেই মুখমল্মীকে 
জানয় দিলন, এ ব্যপারে তারা 
পিছ করতে পারবেন না? 


en ee লন 


তিস্তা থেকে গঙ্গা । 
বাহির হইল 
লিখেছেন £ 
ডঃ অশোক চিত্র, হাও1য়* চৌধুগী 





একট. মেটামুটি আনম পিক অয়- [|শান্িমর ঘোষ ও সৈয়দ শাংহুল্ল'ঃ 


বায়ে হ্যিসং দাখিল কক মন্ত্র 
তন চার চাসেব ক়বরদ্দ মঞ্জুবীর 
ববদ্থ' কন, তহলেও আম্চর্য 
হার কিছু নেই। 


দাম । ১৫০ পক্কসা 

ঠিকানা £ সৰ্বমঙ্গল্ পল্লী 

পো ছিঃ দহ 
=? 





Regd. No. WB/CC-32 


অফমে কারধামায় 


কয়লা শিল্প 
শ্রমিকদের 
সমাবেশ 


, দেপপের সংব্মদদাতা) - 


জাতীয়ষারণের পর কয়লা শিল্পে 
নিযুতত শ্রমিক কর্মচারীদের ভিন্ন 
স্মস্যা ও কর্তৃপ ক্ষর কাবধ অব্য- 
বস্থর অংসন কল্পে কোল মাইনস 
অথখুরটি লিমিটড, ন্যাশনাল কোল 
ডেভেলপমেন্ট কর.পারেশন লিঃ ও 
ভারত কেকং তেল লিঃ প্রভৃতি 
সংস্থার কর্মচারী সমাত সাম্মীলিত 
ভাব এবি শাল্তশালশ প্রস্তুতি 
কামাটি গঠন কাছ এই প্রস্ততি 
কা্মাটর উদ্যেগে গ্রত সাভই ফেব্রু- 
.ক্লারশ নেতাজী সুভাষ রোডের ওপর 


ভাবত-বাংলাধেশ 


"(দপলের দ্র ম/মান প্রাভনিষি) 
ভারতনবংলাশ সীমান্ত এলা- 
কর ভূতের ভেতরে সম্প্রাত ড.কা- 
তির সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। 
প্রাতাদনই সীমাল্তের বিভন্ন স্থান 
থেক ডকাতর সংবদ পওয়া 
যাচ্ছে। প্রায় সব স্থানেই ড.কাতরা 
গুলী চালিয়ে ও ল:ঠপাট করে 
অমর বংলা দো.শর ভেতরে চলে 


যাচ্ছে বলে পুলিশের সরে জানা 


গেছ। 

এর ফলে সীমান্তের অধিবাসী- 
দের মধ্যে দরুন ঘাসের সপ্চর 
হয়েছ। ডাকাতদের গলাতে অনেকে 
হতহত, হচ্ছেন বলেও পুলিশ 





“শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে জেহাদ 
তণ্ড সত তার নগ্ন আলেখ্য 


শতাব্দীর সংল'প 


[ বঃন্ধদের প্রাপ্তবৃদ্ধব নাটক] 


রচনা ও শির্দেশন। £ রাখাল দাশ 
বেছে ন্‌ হন (বিশ্বরূপার 


পাশে), 
শনিবার ৬ ৪৫ মিনিট 
(২৩শে ক্ষেব্রুতবণরী ) 

হলে টিকিট ॥ ব্পমায়া 





পুর্বরলের নতুন নাটক 
গাচজনের গণৃণো 
অনেক সম্ভাবনা নিয়ে আসছে! 
॥প্রধঘ অণ্জনয় | 
মুক্ত অঙ্গনে 
২৮খে ফেব্রুদাগী সন্ধে সাতটা 








সশ্লামক কতক মতা ইপ্ডিয়া পেস ৭. 


ন হবে? 


গিহীত হয়।- ৃ 
(এস) জাতায়করণের ফলে যে 


সমস্ত শ্রামক-কর্মচরাঁ কর্মচনত 


হার ছন তাহাদিগকে সত্বর চ.কুরীতে 
গ্রহণ করতে হতে। (দুই) চাকুরীর 
নিরাবচ্ছল্লতা অক্ষম রেখে কর্তন 
মান ব্ৃপক্ষকে জ তাঁয়করণের পর 
গৃহীত শ্রমক-কর্মচ.রী দর আঁজর্ত 


ধরটয়ারিং রেনিফিট অর্থাৎ গ্র্যাচুইটি . 
-পেনশন 'ঁদ.ত হবে এবং - 


তহাদের 
চকুরধর সর্তবলণী ; ও. অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধা ক্ষ না করে বসল; শিল্প 
নহন্ত শ্রামক-কর্মডারণী.দর জন্য 
একাঁট য:ন্তিসভ্গুত ও প্রয়োজন- 
দত্তক বেতনক্কস র্ধাপ্পণ করত 
হবে। (তন) ভ্িলদ্যে' “জ'য়ল্ট 
ওয়েজ নাগ ঁগয়েশন কাঁমাট”ত 
জয়েন্ট ফে রামের প্রস্তুতি কাঁমাটর 
এবক্জন প্রাতটনাঁধ গ্রহণ করতে হবে!” 


জানিয়ছেন। আভিষোগে প্রকে, 
রক্ষী ঝৃহনীকে যাঁদও . সাঁমান্ত 


রক্ষর দামত দেওয়া হ.রুছে তথাপি 
তার! এবাপারে অনপূর্প উদাস 


দাতনের গ্রামে গ্রামে 
গমের জন্য হাহাকাৰ 


দাঁতনে গ্রামে গ্রামে . গমের 
হাহাকার । থজারে দে/কানে গম নেই, 
আটা নেই। দীর্ধাদন রেশনেও গম 
নেই। অথচ মাঝ মক কাগজে দেখা 
যাচ্ছে, রেশনে গম বড়ছে। বারা 
রোগী ত'দর এযাঘলা আটার দর- 
কল্। আহলে রোগীদেক্. অবস্থা ক 
, কছলথাজাংর অটার দম 
প্রচুর! যা. সাধারপ মাননষর পক্ষে 
কেনা আম্ভব। চলের দাম. দিনের 
পর দিন বড়ছে। আষাঢ়, শ্রাংণ/ ভদ্র 
মসে শক দাঁড়াঝে ভা এখন থে কই 
অনুমন করা বাচ্ছে। চাষীরা সর- 
বরকে সরকারী দামে লেভী দি চ্ছ। 
অথচ তার বালোথ)্জারে- নিত” 
প্রয়েজনায় জানিস চড়া দাম ধকনত' 
হচ্ছে। 

অজ সাধারণ মান্য বা 
খেয়ে বাঁচবে, তার কোন অশা নেই। 
গ্রীত্মকাল যেমন পানপতা শাকয়ে 
যাঁয় তেমাঁন ভাবে সধারণ মমনুষ 
শুকিয়ে যাচ্ছে। 

আজ এখনকর ঘাজান্স রও 
নেই। সার নিয়ে 'কা.ল' বাজার” 
চলছে। ঠিকমত জ'লর ব্যংস্থা নেই। 
বাঁজও পাওয়া বাচ্ছে ন'। চাষীরা 
খীবা দিয়ে চষ বার উৎপাদন বাড়বে। 
যারা দেশের ভাবষৎ সেই শিশু-দর 
খাদ্য বাজারে পাওয়া যচ্ছে না। 
শিশুরা কি খেয়ে বাঁচযেঃ 





বিরাট, জময়েতে J - ক.য়কাঁট পু ইস, 
দুবী ফ্বালত একটি স্মারবণলাঁপ " বিজ্ঞ প্তু 

কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খাঁন দক্তরের নিউজপ্রিন্টের অভাবে এই সপ্তা হ 
মন্ত্রীর নিকট পেশ করার জন্য দর্পণ আট পৃষ্ঠায় প্রক শ করতে হল। : 


বাজার থেঞে কাগজ উধাও । অনেক 
চেম্ট। করেও অনমরা অনাদের প্রয়ো- 
জন মত কাগজ যোগাড় করতে পারি 
নি। Re _ক্মবক্ষ, দর্পণ 


_কোসিয়ারী শ্রমিক 


চতুর্থ পূষ্ঠার পর) . 








ছেন। বি গা সি এল-এর মাটিয়ে 
প্রিস.ইড করছেন।” 


“অমরা ধর্মঘট করে সোঁদন 
দি লি সি এ.লর সদর দপ্তরে গেলে 
একজন কর্তা অ.মাদেরকে ধর্মঘট 
প্রত্যহ'ব করে শ্রমধদের সঙ্গে 
প্রগৃতির সম্পর্ক গড়ে উৎপাদন 
বাড়া ত হললেন। উৎপ'দন বাড়াতে 


অমরাও চাই, কিন্তু আমদের - 


পরামর্শ ওপরওয়াল রা কেয়ার করেন 
না। এই তে? পরশুঁদন আমার 


ঘবলিয় রাতে নাইট শিফটে একজন . 


মজুর ডম্প.করত গয় অন্ধকারে 
প. হড়কে গড়ে গিয় কোমর ভেঙ্গে 
এখন ধানবাদ সেম্ট্রল হাসপতাল 
পড় অছে। হহ: দিন অর্থারাটিকে 
ডাম্পিং গ্রাটন্ডে ফ্লাড লইট দিত 
বলেছ, বে। কার কথা শেনে।» 
ওঁর সঙ্গে কর্ধ বলে বুঝলাম 
যে, কিছু বন্য -ক্যবসায়শ - এখন 
ধরল র ব্যসা কর অসৎ পথে লাখ 
লাখ ট/বা কমাচ্ছে। কাতর দু থেকে 
ম ইল. দশেক দূরে অবস্থিত চন্দু- 
পুরা থর্মাল পাওয়'র চ্টেশনে- রোজ 
ক.য়ক হ.জার টন বয়লা যায়। এই 
নলা সরবরাহ করার ভার পে রছেন, 
কলক তার অনন্দীলাল পোম্দারেরা। 
কাতরদসের জনৈক ডি এল শর্মাক 
এজেন্ট নিয়াগ করেছ। এ কাজটা 
দি সি সি এল শখনেক বেকার 


"যুবকের মধ্য" ভগ করে দত 


পারতো। 

খাঁন মালক্র: যেমন করে “শাণ- 
তাল্দক সমজতল্মণ” সরকরকে 
ঘণাকা বানিয়েছে তাও জানলম। 
মালপবর। রে রেভিয়োতে রাষ্ট্রীয়” 
কর্‌ণর খবর শুনেই চল যন 
ব্যাত্কের এজেন্টা্দর বাড়ীতে । এক্জ- 
জ্টরা মেট) ঘুষের ধ্বানময়ে না কি 
পরর ঈদন একাল সাড়ে দশটার মধ্য 
মগিকদেরবা গচ্ছিত টাকা (আইন 
বাঁচিয়ে দিয়ে দেন! সরকার সমস্ত 
হ্যাক 'ক চিঠি মারফৎ 
এসাউন্ট কাজয়প্ত করতে বলে- 
ছিলেন। কিন্তু এজেন্টরা পিওনকে 
দাঁড় কারয়ে রেখে সকল এগারোটা র 
সেই চিঠি (রোজজ্টাড? গ্রহণ করে 
হলে ননা আভষেগ শনলাম। 
তখন মািংদের পশবই ফাঁকা 
এভাবেই রষ্ট্রায়ত্ত প্র চস্টাক পেছন 
থেকে ছুরি মরা হয়েছে। এ ব্যাপরে 
শ্রীমতী গান্ধী অশ্চর্য নীরব? 


সম্পাদক হরেন হঙ্গ? 


সাজা লৃবোধ গদিয্যক দেয়ায় জাঁলদ্দাভা ৯৪ খেকে দিত শন দস 


“প্রশাসন মানুষের বেচে থাকার 


মাঁলকদের , 


PRICE: 46 PAISE 


মুখী রঙা 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


বিথ্যাত গাঁণতজ্ৰ এংং দাশশনক এসেছিলেন ধনর্কচিনী প্রচারকার্ষে 
ক্ট্রাপ্ড রাসেল -তাঁর জীবনের বেশীর তাদের ওপরেও. অ.র .- মখামল্ী 
ভাগ অংশই ম:কসঘাদ-লেনিনবাদের কর-ও রা 
কলাণতার পদস্থ 
বিরোধিতা বরে:ছন তাত্বক কারণে HOES 7 
নী এবং. বিশেষ করে সমাষ্ির কল্যণে প্রয়োজনশয় ব্যবস্থা দিনত যাতে 
ব্যপ্তির অবমাননা হত পারে এই করে এই. উপনির্ঘাচ.ন জেত্রা য় । 
আশংকয়। কিন্তু জানের শেষ এর ফল ফলতে শুরু করছে। 
দিকে সায় জাবদী আক্রমণের চেহ',. ব্যপক হারে পর্ণলশ 2 
গ্রেফতার - *রু-করেছে। ল:শর 
ভি সা ছি হন হা'ত- i ee আদি কং.গ্রদের 
নারবীয় হাত্য কান্ড এবং তৃতীয় কমশর,ই গ্রেফজর হচ্ছেন না, প্রি. 
বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাতার সমাজ্যদী অপ- চ্ৰব্রত এবং লক্ষী-বাঁরদ গেচ্ঠীর 
চেম্টর বিরুদ্ধে তান. : যৌবনের অনেকেই গ্রেফতার হয়েছন। এমন " 
ঠিক নন্দ ব্যান,জশির সঙ্গে ফোগ যোগ 
ই 85279 রল্সপ কর: জন্য মুখামঙ্ত্শী পার্ট 
| রাসেলকে অমরা শ্রদ্ধা কর্মীদের সাহাব্য নি.চ্ছন না। মখ্য- 
ধার, তাঁর িন্ত সততার জন্য! মল্লী নন্দবহুর দলো পুলিশ . মার- 
তযে রাসেলের পাণ্ডিত্য বা সততা ফত যেগসূত রক্ষা করে চুলছেন। 
আমরা কি সচ্তেষ ঘেষের কাছে ভাই সংশ্লিষ্ট ' থানার পদািশ 
আশা বরবট : ২... আঁফসারদর ঘন ঘন মুখমন্মীর 


জর থুত্ণা নিয়ে নন্দববুর বাড়তে 
আনন্দ সন্তোষ ঘোষবা ধেতে দেখা যাচ্ছে॥ 


বার বার তাঁর কলম ধরেছেন দুই মুখ্মল্ীর এই আচরণ 
কাংলায় রন্তস্ত সম্প্রদারিক দাণ্গা গোষ্ঠী নিশেষে কংগ্রেস কর্ম"র। ' 
যাঁধবর জন্য। উনিশশো চৌধটি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছন। কংগ্রেস 
সালের কথ্য ম-ন পড়ে। দুই বংলয় কম্মশদের অশঙ্কা মুখ্মন্লশ এর 
সাম্প্রদ য়ক দ গা লেগেছে। এখানে পর আরও প্রাঁতাহংসাপরায়ণ হয়ে 
অনন্দবাজ্। এই দক্গার প্রত্যক্ষ উঠবেন এবং পযালশতক যুণচ্ছভ.বে 
উচ্কানণী দি:য় চলেছে। আনন্দবাজ.রের বাজে লাগিয়ে তাঁর ঘরে ধাঁদের 
এই জম্প দকীয় নগাতর প্রীতবাদে ে.কচোক্ষে হেয় বপ্পার চেষ্টা করতেন 
সেদিন এ সংবাদপত্র গে চ্ঠার যুগ্ম যেমন করা হচ্ছে সোসেন মতের 
সম্পাদক! সমর সেন পদত্যাঙ্খ করে- বেলায়! 
ছিলেন। 

এখনও এখানে প্রায়, দশ 5 “যাই ব ল' পুলিশে বিস্ত ধরে | 
হজরের মত যুবক  বনাঁচারে ন বাংলা মঞ্চে একটি f 
আটক। ব্যান্তস্বার্ধীন্তার এই অব- | হ:সাহসিক সংগ্রামী প্রচেষ্টা 
মাননার সন্তে ঘেষের কলম খো-ল 


স্বহদকললি 
(দ্বিতীয় "পৃষ্ঠার পর) 


চু 


না। হাজার হজর ছেলক। তথা- ঢু হনে | গথে গে 
কঁথত. নকশাল {হসেবে ধরে নিয়ে b 5 
গাল খানে বিরান রা a আশীষ বন্দে পাধ্যায় 
ইউজ রত ॥ কালী বিশ্বনাথ মঞ্চ ॥ 
আছে। - ঘি ॥ ২৬শে যক্রমারা ॥ 
তবে সমাজতাল্লক রণ্টে ২ হয 








ব্যবস্ধা পবা করার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যান্তস্বাধীন্তা কায়েম বন্ধক এংং 

নতুন সমাজতাল্মক মন্দষ গড়ে 

তুল:ক এই দ.্বা আজ সমাজতান্াক 

র/চ্টেই উঠছে এবং সেই {ব্যয় 

নানা, পদ্ধীতর কথা অমরা. শুনতে 

পচ্ছ- চীনে এই ব্যপার নানা 

পরণক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সেখান | 
তারা নতুন মনুষ গড়তে চয়, যে এ 
মান্য ব্যান্তগত ভোগের পাব. |  হুলে টিকিট (১-৭ট1), 

ব্যাপক স.ম জক কল্যাণে 'নযন্ত 
থাববে। 


একাডেমীতে প্র ত মগ্রলবার 
সন্ধ। “টা হিয় মত অতিনয় 
২৪শ ধেব্ৰুচা দীক্ষু লিক 





মঙ্গলবার ১০টা থেকে 








৩৯ পাই 


মেক সফি 


০ . দল কৰঁনাত৬% 


এমমনরী ৫ ঘাই এন টি ইউ মি নেছ। এখনও 
চকল মালিকদের হ্ার্থঃক্ষ। করে চলেছেন 


(Ll 


৯৭শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৭৪ ॥ দাম ৪০ পয়সা দেখা দদতে থকে। ডাঃ 


সভাপতির পদ থেকে | 
ঘরুণ মৈত্রকে 


হটাবার (চেষ্টা চলছে 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


অরুণ মৈত্রকে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস সভাপাত পদ থেকে সরানোর 
“জন্যে দলের এক প্রভাবশালী গোচ্ঠী 
উঠে পড়ে লেগেছে ।। অরুণ মৈন্রের 
জায়গায় এই গোষ্ঠী শ্রীমতী পূরবী 
মূখাজশীকে চায়। 

এঁদকে মন্ত্রী ডঃ জয়নাল 
আবোদনও সরাসাঁর জানিয়ে শদয়ে- 
দিয়েছেন যে রাজ্য কংগ্রেস সভা- 
পাঁতর পদ অলঙ্কৃত করার সম্মান 
তাঁকে দেওয়া হলে তান মাল্রিত্ব 
ছাড়তে পেছপা নন। 

মখ্ামন্্রী সিদ্ধার্থ রায় দোটা- 
নায় পড়েছেন। পূরবী মহখাজশিকে 
তাঁর পছন্দ নয়। কংগ্রেসী রাজনশীতত্ে 


= (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


| ol a ১ 


রাজপথে শিক্ষকদের মাছল। কণ্ঠে ভিন দাবাঁভিত্তিক ্লোগান। নীচে বন্দাম্বাস্ত ও গণতাল্িক আঁধকার 
পূরবীর মত অভিজ্ঞতা দলের আর পলঃপ্রাত্ঠার দাবীতে ইউনভর্সট ইনস্টিটিউট হলে আহত সভায় বামপাথী নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের একাংশ। 


নির্বাচনে বংখেযীদের বিরুদ্ধ 
বংখেগীদের কানু 


€(দর্পণের সংবাদদাতা) 


/ রাজ্যের তনাট উপানর্বাচনে 
ব্যাপক কারচ্যাপ হয়েছে এ ঘটনা 
এখন' (আর কোন সংবাদ নয়। রাজ্যের 
জনসাধারণ ধরেই গুনয়েছে ভাবতে 
সমস্ত 'নর্বচনই এই. কায়দায় হবে। 
তবে চঃচুড়ার বা ঘটেছে তা 
উল্লেখযোগ্যা ওখানে মল ডঃ 
গোপালদাস নার্গের সঙ্গে), 
চি 


স্থানীয়: 


প্রাতম্প্রিত কংগ্রেসী নেতা শাল্তিমোহন 
রায়ের সরাসাঁর লড়াই । 

কংগ্রেসের অনুমোঁদত প্রার্থী 
ডঃ নাগের স্নেহপুছট আর এই অন- 
মোদনের {বিরোধিতা বরে শাল্তিমোহন 
রায়, নির্মল সেন প্রমখ কংগ্রেসী 
নেতারা চন্দ্ুকুমার দে নামে অপর এক 
কুংগ্রেসীকে প্রার্থী দাঁড় করান। 

কংগ্রেসের বিরোধী গোষ্ঠীর 
হাততে প্রশাসন ছিল না, তাই তারা 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 

চটকল শ্রামিক' ধর্মঘটের আগে 
ডাঃ গোপালদ.স নাগ এবং আই এন 
টি ইউ সি নেতা শিশির গঙ্গুলী 
চটকল মালিক সাঁমাতর কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করে শ্রমিকদের বাঁণ্চত কর.র 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে সংবাদ পাওয়া 
গেছে। 

ধর্মঘটের দিন যখন এগিয়ে 
আসাছল তখনও ডঃ নাগ ব্রিপাঁক্ষাক 
বৈঠক নিয়ে যেভাবে গাঁড়মাসি কর- 
ছিলেন তাতেই সকলের মন সন্দেহ 
নাগ কল- 


একট; বকায়দায় 'ছিল। 1কল্তু শেষ 
পর্যন্ত তাদের প্রার্থীাই জয়লাভ 
করেছে একই কয়দায় ব্যাপক কার- 
চাঁপর মধ্যে 1দয়ে। 

শৈলেন চ্যাটাশীর নির্বাচনী 
সংগঠন পাঁরিচালনা করেন ডঃ নাগ 
স্বয়ং জেলার সারাঁবউ হাউসে থেকে । 
দলে দলে ছেলে জোগাড় হয় কার- 
চুঁপর সংগঠন তৈরীর জন্য। তারা 
দীনর্বাচনের দন খাব উৎসাহের সঙ্গে 
কাজও করে। “কিন্তু নির্বাচনের ফল 
দেখে ডঃ নাগ হততাক। 

ডঃ নাগের একজন সহযোগণ 
আক্ষেপ করে বলেন যে, যারা কার- 
চ্যাপির সংগঠনে ছিল তাদের অনেকেই 
তলে তলে চন্দ্রকুমার দের পক্ষে ভোট 
ফেলে দেয়। 


কাতাদ চটকল মালিক সাঁম?তর সভা- 
পাত শ্রীগোয়েঞ্কর গেস্ট হাউসের 
নীচের তলায় থাকেন “বনা ভড়ায়। 
এই বাড়ীতই সাঁমাঁতর প্রেসিডেন্ট 
শ্রীগেয়েঙকা, শ্রমচদ্তী ডাঃ গোপাল- 
দাস নাগ এবং শিশির গাঙ্গুলী 
কয়েকটি! গোপন বৈঠকে মিলিত হন। 

ধর্মঘট শুরু হওয়র পূর্ব 


রানে সমস্ত ঘড়যল্ত ফাঁস হয়ে যায়। 
আ'লাচনা বৈঠকে শ্রমদপ্ত রর সেকে- 
টার দেবব্রত বন্দ্যোপধ্যায়ের মাধ্যমে 
শহাঙ্গন্্র যে সৃপারশটি আসে তাতে 
শ্রামকদের কোন দাই মনা হয় ন ॥ 
(শেষাংশ দশম পস্ঠায়) 







বিধান.মতায় 


মিথ্যাভাষ 


(দশ“ণের লংবাদদাতা) 
গত সোমবার বি টি রোডে 
ট্রাফক কন্সটেবলের ওপর আক্রমণের 
প্রে এ এলাকায় পীলশী তাণ্ডব 
সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় 
মঙ্গলবার 'ব্ধানসভায় একাঁট' 'মথ্যা 
বিবৃতি দিয়েছেন। তান বলেছেন 

(শেষাংশ দম্পজ প্চ্ঠাঙ্জা) 








গোপালদাস নাগ কলকাতায় রাঘি- 
বাসের সময় এখন মারোয়াড়গি শিল্প. 
পাঁত গোয়েঙ্কার (ডানকান ব্রাদার্স) 
গেষ্ট হাউসে থাকছেন। এই গেষ্ট 
হাউসে যাঁদ কোনদিন জায়গা না থাকে 
তবে গোপালদাস বিড়লাদের (জয়শ্রী, 
গ্রুপ) গেষ্ট হাউসে থাকেন। এই { 
গোয়েঙ্কাদের গেষ্ট হাউসে রাতবাস 
করেই তিনি চটকল ধর্মঘটের মোকা- } 
বেলা করেছেন! উল্লেখযোগ্য 
গোয়েগুকা এবং বিড়লারা পাঁশচমবঙ্গের *. 
চটকলগ্লর: এক [বরাট অংশের 
মালিক। 

গোপালদাস  শ্রীরামপুরের বাসিন্দা । 
সাধারণত' তানি শ্রীরামপুরেই থাকেন: 
বিল্তু আজকাল প্রায়ই শ্রীরামপনরে 
রাতে যেতে পারেন না। কলকাতায় 
থাকতে হয়। প্রথম দিকে থাকতেন, 
রাষ্ট্রায়ত্ত জেসপ কোম্পানীর গেষ্ট 
হাউসে। কিন্তু সরকারণী গে্ট হাউসে 
বোধহয় আরাম কম তাই কেপ ও 
গোয়েকার বিলাসবহুল গেছ্ট হাউ- 
সেই রাত কাটান । মাঝে মাঝে 'িড়লা- 
দের গেষ্ট হাউলে। এখানে রা 
কাণটয়ে দিনের বেলায় তিনি সমাজ- 
বাদের 'কথা বলছেন। 








শা রর 


(দ'্পণের সংবাদদাতা) 


কলকাতা পুলিশে পননরাগ্ত 
ডেপ্‌ুটি কাঁমশনার দেবী রায়ের পাঁর- 
বারবর্গকে এখন একখানা প্রাইভেট 
এ্ামধাসেডর মোটর গাড়ী ব্যবহার 
করতে দেখা যাচ্ছে। আমরা খবর 
'নিয়ে জেনেছি গাড়ীখানা হচ্ছে বড়- 
বাজারের কুখ্যাত জুয়াড়ী গাংদেও 
1সং-এর। 

দেবী রায়ের পাঁরধার এখন 
সরকার” গাড়ী ছেড়ে প্রাইভেট গাড়ী : ; 
চড়তে বাধ্য হয়েছেন। কেননা, পুলিশ 
কমিশনার সরকার” গাড় - ব্যন্তিগত্ত 
কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করে- 
ছেন। কিণল্তু নিষেধাজ্ঞায় কি আসে 
যায়? দেখ রায় সাতাশ বছর এক 
গোয়েন্দা দপ্তরে. দারোগা থেকে 
ডেপুটি কামশনার হয়েছেন।  কল- 
চিত। তাই গাড়ীর ক অভাব? 








| 
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ডিভি সির 
fs 


'. জঞ্বটের দদ.ন সভবতই 1ড ভি সি-ব 


ব্যাপক ছুনীতি * 


আজকের এই চুড়ান্ত বিদন্যং 


বথতা ।নয়ে কথ, উতঠছে। মনে রাখা 
দরকার যে 1ভভস সমগ্র পূব 
ভার-ত, এমন ক ভরতে 'বদযুৎ 
উৎপ,দনে সবচে,য় বড় রাষ্ট্র য়ত্ত 
শিলপ। ;) 

স্বাধীন ভারতে দামোদরের 
বিধ্বংসী বন্যার হাত থেকে নিম্ন, 
হঙগেে রক্ষ.র জন্য এবং সেই সঙ্গ 


১-.ক্লচ ও জলাবধদ্‌ধ উৎপাদনের জন্যই 
১প্রধনতঃ 1ড ভি স প্রকল্প র।চত। 


». এই উ-দ্দ-শ্য বহার পশ্চিমবঙ্গ ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাত।নীধ নিয়ে 
এক।ঢ কপোরেশন গাঠত হয়। বর্ত- 
মন হর ও পাশ্চমবষ্গ থকে 
পলা করে এ সংস্থার জেনারেল 
ম/ানেজ,রের পদ পুরণ কর, হয়। 
1 ।ভ সর গল,দর সূত্রপাতও এই- 
খান থেকে! জন্মাণধ বডাভ রস 
বহার! ও প।শ্চমবঞ্গের মধ্যে কল- 
হেরকেস্দু হয়ে দাড়'য়। যর ফলে 
পাঁরকম্পনা ছাঁটাই হয়। বন্যানিরোধ 
ও জলণ্ছে প্রকজ্প ব্যর্থ হয় আংশিক 
পাঁরকজ্পন।র জন্য। সেই ব্যর্থ প্রক- 
জেপর ঝেঝা পাশ্চমৃত্থ এখন বয়ে 
বেড়ান্ছ। 

পরবতশীকালে ভি ভি সি পুরোন 
পার একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থয় 
পারপত হয়। এই উদ্দেশ্যে বিহারে 
দুটি এবং পাঁশ্মঞ্ঞ্জা একাট তপ- 


। .িৎ কেন্দ্ৰ ভৈরাঁ করা হয়। সুচ- 
_ নায় সমস্ত ষন্পাঁতই অমোরকা 


* উপযুন্ত গ্যরান্টি ছাড়,ই। 


পশ্চিম জামনধ প্রভাত দেশ থে.ক 
কনতে হয় এবং যন্ত্রাংশ সরবরা.হর 
যন্ত্রের 
আয়চ্কাল পোঁররে এখন  যদ্মগুল 
অকেজো হয় পড়েছে ফল স্কট 
সৃষ্ট হচ্ছে। ড ভি সর দাঁয়ত্ে 
আঁধাচ্ঠত আঁফসাররা সময় মত 
যন্তাংশ সরবরাহের স্ঝ্ন্দাবস্ত করেন 
ন্নি। ৃ 

ডি ভি সর প্রশাসন পাব" 
চ'লনা করেন একজন জেনারেল 
ম্যানেজার । বিহ'র ও পশ্চিমব-্গর 
কোটা অনুষায়ী একের পর এক 


লে ব্যান্ত রিট. র করার আগে বা উচ্চতর 
৩৬ পদে ষাঘার আগে এই সংস্থার জেনা- 


ক 


রেল ম্া.নেজরের পদ কিছুকাল 
কাট-য় ষান। . এটাই দর্ঘকালের 
রেওয়াজ। ফলে রম্টয়ত্ত বিদন্যৎ 
উৎপাদন শিল্প হিসেবে ড় 1ভ সি 
যথাযথ গ্র্ত্ব পায় ন বিহার, 
পাঁশ্চমবঞ্শা ব্য কেন্দ্রীয় সরকরের 
কাছে। ডি ভি ি-্কো নিয়ে তাঁরা 
রাজনৈতিক ও প্রাদোশকাতার নে'ংর টি 
করেছেন। 

সরকারণ ওঁদ সনের জন্য ডি 
ভি সর প্রশ সন ব্যংস্থা কেন্দ্রীভূত 
হয়ছে এক শ্রেণীর শনম্নপদস্য আমলা 
ও ছু অসৎ হীঞ্জনীয়ারের হাতে। 
এর সম্গে যা্ত হয়ছে কোন কেন 


ট্রেড ইউনিয়ন Ve উচ্চাশা ৷ প্রথম 


ব্যর্থতার, নেপথ্য কারণ 


সরকারী ওঁদাসীন্য * বাংল। বিহার কলহ 


দেশের সংবাদদভো) 


ভাবেই বান্দর করছে কজেই কোন 
সৎ্ক দেখ, যায় বন। এহ দ্-ষঃগ্ে 
[ভ (ভ স-তে লুঠের রাজত্ব চ.ল্‌- 
(ছে আমলহ।জশায়র-্রামক নেভার 
প/হস্পর্শ। একঢ, বেক 'রদ,য় পড়লেই 
এরা শীবহার-পাশ্চমঞোর প্রাদোশ- 
কতার !রপুতে সড়স্দাড় 'দিয়েছ। 
কোন জেন রেল ম)নেজারহ এদর 
ঘাঁটিতে সাহস কিরেন না। এরা এত- 
দূর শান্তশ,ল'ঁ যে, কেন শনভব্ুম্ধি- 
ফপন্ন আফসার বা সাব-ইবজনশয়ার 
খ্ব সধরণ শ্রামক কর্মচারী এদের 
বিরুদ্ধ বিছ বলতে গেলে বিপদে 
পড়েন। দীঘ'কাল ধরে এরা ড় গু 
1স-কে কুরে কুরে খে.য়ছে। 

এই অবস্থায় ভি ভি ?স-তে 
কাজ করর সদচ্ছ, নিয়ে জেনা-রল 
ম্যানেজার হয়ে এলেন !ব এস রাঘবন। 
ডি ভি স-তে এএম তিন প্রথম 
কিছু কাজও বিরোৌছলেন নিজের 
চেষ্টয়। তান ব্দিযৎ উৎপ.দ.নর 
প্রমাণ বাঁড়-য়ছেন। ভিজে দিজ্নীতে 
ছেটাছুটি কর যন্ত্রাংশ কেন,র প্রয়েশ 
'জনীয় বৈদোৌশক মুদ্রার অনুমোদন 
দয় করছেন কেন্দ্রীয় মল্মীর কাছ 
থেকে। কমচারীদের দাবণদাওয়া, 
সহান্দভীতির সঙ্গে বিবেচনা করে- 
ছেন। জ.না গেছে, শ্রীরাঘবন সম্পর্কে 
সাধারণ কর্মচ-র্ীদের কোন অভিযোগ 
নেই। তার; মনে করেছিল, শ্রীরাঘবন 
বেশ কিছ্ীদন ডি ভি সি-তে থাকলে 
এই সুংস্থ। তার দাঁয়ত্ব পালনে সক্ষম 
হবে। 

িল্তু অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের 
ব্যাপা,র মাথা ঘ.মাতে গিয়ে তান 
তাঁর বিপদ ডেকে অ.নলেন। তাঁর 
আমলে 'আঁফস.রদের খ্ীশমত আঁফসে 
আসা যাওয়া ঝা আঁফ.স এসে গল্প- 
গুজব কর। বন্ধ হল। দার্ঘকাল ধরে 
এখনে যে লঠের রাজত্ব চলছিল 
শ্রীরাঘনের প্রচেষ্টা তাতে বাধ স.ধল। 
তাঁত! কজ্জয় আন,র চেষ্টা বিফল 
হল। শৃণ্কিত হয়ে উঠল দুরশীতি 
চক্ত। তখনই রব উঠল শ্রীরাঘব্ন ডি 
ভি সি ছেংড় চলে যাচ্ছেন। আসলে 
তখন থেকেই তাঁকে সরাকর চক্রান্ত 
শুরু! অ.্তঃরাজ্য কলহেও ইন্ধন 
জোগানো হল। শ্রীরঘবন কলবাতায় 
নিজস্ব আঁফস ভবন তৈরি করতে 
চেয়ছিলেন। বাহরের অপত্ত:ত তা 
স্থাঁগত র.খা হয়। 

এই সময় বিহারের কেটায় 
ডি ভি সি-তে চীফ লিগ্যাল আড- 
ভাইসার হায়ে এলেন এমন এক ব্যাপ্ত 
যান পাঁশ্চমবঙ্গের এব জন কনডেমড 
জজ। এর বিরুদ্ধে অল্ততঃ শখানেক 
আইনজ+ দরখাস্ত করোছলেন 
পাঁশ্চমবঙ্গের রজ্যপালের কছে। 
এ*র বিরুদ্ধে রাজ্যপা-লর নোট রূয়ছে 
এবং ইনি বোনাদন হইকোর্টের জজ 
হাত পরবেন না। শোনা যায় হান 
কেন্দ্রীয় মন্ত এল এন মশ্রের একজন 
ঃবশংবদ। 

ধনে পশ্ডিমবন্ ক্যাডারের 


আহ এ এস ৷ তাঁর পরে, জেনারেল 
ম্যানজর হয়ে আসবেন হারের 
লে'ক। এঁদক বড ভ সর সদর 
দপ্তর [বহারে নয় যাবার চেষ্টা চলছে 
দী্ঘক।ল ধরে। সুতরাং শ্রার ঘবুন.ক 
সরানো দরকার। কয়েকাদন আগে 
কর্মচরশদের ডি এর  ব্যাপ র্লে এক 


চ্ান্তত স্যক্ষর করনে শ্রীরাঘধন। ৩. 
কিন্তু চান্ত স্বাক্ষারত হওয়ার অব্য- ৬: ,. 


বাঁহত পরেই দুই ইউনিয়নকে তান 
এই মর্মে চিঠি দেন যে, যে আর্থিক 
[হব ভিত্তি করে তান, চান্ত স্বাক্ষর 
বিরোছিলন পরথতশীকলে খুটিয়ে 
পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, 
চান্ত কার্যকর করতে গেলে পূর্বের 


'হ-সবের চেয়ে দু কেট টাক! বেশী 


লাগব, যে টাকা কর্পোরেশন দতে 
প'রছে না। ক.জেই [তান দুই ইউ- 
নিয়নের সঙ্গে আবার  আলোচন.রর 
ঝদতে চান। জ'না গেল, 'নম্ণপদস্থ 
আমলারা গ্ল্যানমাফিক, ইচ্ছে করেই 
ভুল [হসেঝ দিয়েছিল শ্রীরঘংনকে 
কমচারী-দর চেখে হেয় প্রাতপন্ন 
করার জন্য। অথচ চ্যান্ত স্বাক্ষারত 
হয়েও কার্যকর না হলে শ্রমিক 
কর্মচরীদের আন্দোলনে নামতে হয়। 
আর গেষ্টা ডি ভি সি-তে তালা _ 
ঝে.ল.তে পারলেই শ্রীরমঘবন.ক সরানো 
যাবে, গাংরব করা যাবে অনক 
আপত্তিকর ফইল ও কগজপত যার 
খোঁজে মম আইকে৷ আসতে হচ্ছে 
ভখানী ভবনে। হয়ত এর ফলে সদর 
দপ্তর বিহারে স্থনন্তরর পথও 
পাঁর্কার হবে! | 

ছোটাছুটি ট্রাক কল শুরু 
হয়ে গেছ কলকতা পাটনার মধ্যে! 
চশফ লিগ্যাল আযডভাইসার মহোৎ- 
সহে কজে নেমেছেন। এদিকে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা নীরব 
দর্শকের । অতএব শ্রীরাঘবনকে যেতে 
হবে। . 

ড ভি স-তে কর্মচারীদের 
দুটি ইউীনয়ন আছে। ক্ষুদ্রাট অই 
এন টি ইউ সির । এদের সদস্য সংখ্যা 
কম, তাই ক্ষমতাও কম। যাঁদও এদের: 
জেনারেল সেক্কেট রণ এখন বিহারের 
একজন ক্যাবিনেট মন্তরী। এদের কোন 
কোন নেতার ব্টান্তগত উচ্চাশ.ও কম 
নয়। আফসার ও হীঞ্জনীয়রদের 
ইউানিক্লনেও এমন সব লোক অছে 
যারা নান:ভাবে প্রচুর টাকা কমিয়ে- 
ছেন। 

ডি ভি দির সাধ রণ কর্মচারী- 
দের বৃহত্তম ইউনিয়ন ড ভি সি 
স্টফ এসোসিয়েশন । প্রায় বিশ বছর 
ধরে এর সাধারণ সম্প.দক শ্রীস্চুনীল 
সেনগুপ্ত ৷ শ্রীসেনগগ্ত আর এস পর 
রাজ্য কাঁমাটর সদাম্ট। নিজের সংস্থা- 
টিতে। র'জনৌতক দল দাঁলর হাত 
থেকে বাঁচানোর জন্য তানি কোন 
কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে তাকে 
যুন্ত করেন ন। এখানে সব র জনৈোতিক 
দলের সহ.বস্থান। ঘলতেই হবে 

শ্রীসেনগৃপত বৃষ্ধিমান ব্যাস্ত! এবং 


.  ধনয়নের এংং হল! দয় 
নিম্পনের সভাপাঁত। 


ফাঁরং্কর্মাও বটে। ডি ভি সর 
খেতনভুক কর্মচারী হয়েও তান 
 হীন্ডরন এয়ারলাইনসের শ্রামক। ইউ- 
শ্রীমক ইউ- 
শোন্য যায় 1ভ 
ভি সিরু একজন সাধরণ কর্মচ'রী 
হয়েও তান দাম? ফ্ল্যাট ও নতুন 
আযমবাস,ডর গণড়র মালক। 'ড 
ভি সির আমলারা তাঁর কথ,য় ওঠ- 
বেস করে। এসব শোনা কথ।। 
অসভ্য হলে আশা কারি শ্রীসেনগুস্ত 
প্রাতব্মদ করবেন। 

গিত স।তই জাননয়ারী তান 


স্শীনাহানেতকং 


ব্যারাকপদর মহকুমর খড়দর থানার 
পানিহাটিতে অবাস্থত বেলাল কোঁম- 
ক্যাল কারখানার মধ্যে গত তেরই 
ফেব্রুয়,র একদল সশস্ল কংগ্রেস 
মস্তন অপর একদল কংগগ্রসী সম- 
ঁককে প্রচণ্ড মারধোর করছ বলে 
জেলা প্লশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
জানা গেছে। | 
প্যালশের বিবরণে প্রক,শ, কর 
খান, ইউনিয়ন গড়ার ব্যাপর নিয়ে 
এঁ কাণ্ড হয়। পুলিশ বলেছ যে, 
স্থনীয় কংগ্রেসী মস্ত'ন মন্টু ঘোষের 
ন্যতত্বে একদল কংগ্রপী গজ 
পাইপগান” পিস্তল এবং বোমা নিয়ে 


দে কাম 


De. 


(দর্পখের সংবাদদাতা) 


হাওড়া জেলার অখ্যাত কংগ্রেস! 
গেপাল মঃখন্জা রাতারা।ত দ।রণ 
নেতা হফ্ন ডঠে-ৎন বেলগাছয়ার, 
মনসাতলয়। ঝংলু। কংগ্রেস দলের 
হর নবাচনে দাড় আমানত 
জব্দের পর শ্রীম্খাজা এখন কংগ্লে- 
সের দ্রেড হড়।ণয়ন নেতা। [তর 
গনা্ড।ন। ও অত) চ।র স্থানায় লোকের 
জাবখন আতষচ্ঠ হয় উঠেছে। খেল- 
গ.ছয়র কলক,রখানায় নিয়ামত 
অশান্ত লাগয়ে ।দযফ্ন হীন দ্লাতা- 
রত বড়লেক হয়ে উঠেছেন। কিয়েক- 
দিন আগ হাওড়ায় এক শ্রীমক 
স.্মলনের ডাক দয়ে।ছলেন হীন। 
সম্মেলন উপলক্ষ প্রখ্যাত শিল্পীর 
গ্রানবজনা ও আমে।দের ব্যবস্থার কথা 
ঘে।ষণ্া করা হয়োছল। 

এই উপলক্ষ্যে রেশনের ধিবরাট 
কোট।ও বার করছেন শ্রামকদের 
ভে'জনের জন্য। স্থানীয় ক্লাবের 
উদ্যোগে একই প্যান্ডেল উৎপল 
দত্তের “ক্যর:কড” নাটক আঁভনয় 
করার কথা 'ছিল। শ্রীমুখ জনী হঠাৎ 
আঁবচ্কার করন যে শ্ব্যাারকড? 


'নটেকে উৎপল দত্ত গন্ধীজী সম্পর্কে 


কটুন্ত করেছন। সোজা উৎপল 
দৃত্তর বন্ড়ীতে গিয়ে গাম্ধীভন্ত 
শ্্রীমঃখাজশী অ.ব্দেন করলেন গান্ধী 
সম্পর্কে মন্তব্যের সংলাপাঁট ব্দলে 
দে হবে। এ অংশ সাত্যই না কি 
জাতীয়তা বি-রাধ! ! 

উৎপল দত্ত ওঁ গম্ধগ শষ্যকে 
দূর করে 'দিয়েছন। এঁদকে পাড়ায় 
এসে শ্রীমখাজনি “ব্যারকেড? নক 
মঞ্চস্থ হবে না বলে আনিয়ে দেন 


ংগ্রেসাদের, 


& ন 


০ 


বি সংকদপত্রে এক বিবৃতি 


মারফৎ ডি ভ ?সতে অন্তর্ধাতা শত 
জপ দেশবাসীকে সচেতন করে 
দিছেন এবং সেই সঙ্গে একাট 
তদন্ত কমিশন বসানোর প্রস্তবও 
করেছেন। সাত্যই ড ভি 1স সম্পর্কে 
একট ব্যপক তদন্ত হওয়া দরকার । 
দীর্ঘকাল ধরে জনদ্ঃখারণের অর্থ 
নি ড ভ ?সতে যে 1ছানামান 
খেলা চলছে এংং ডি ভি 'স প্রয়ো- 
জনায় বিদ্যৎ উৎপাদনে কেন বার্থ 
হচ্ছে সে সম্পর্কেও তদন্ত হওয়া 
দরবনর। | 


হামলা 


অকস্মাৎ এ ক'রখানায় ঢুকে কার- 
খানার কমশি নরেন্দুনাথ দে এবং আরও 
কয়েকজনকে মারধর করে। 

থানা পুলিশ যদিও এ ব্যাপারে 
একি মামলা রুজু করছে তথাপি 
কাউকে গ্রেপ্তার করে ন। 

কংগ্রেসীদের চক্র,ন্তে ব্যারাকপুর 
মহকুমার জগদ্দল থ.নার একটি স্থানে 
সিল্রতি আরও এবটিটি সাম্প্রদয়িক 


দাঙ্গা হয়েছে বুল পুলিশের সূত্রে 
জনা গেছে। 

প্লশ এ ব্যপারে! এ পর্যন্ত 
স্থানীয় কংগ্রেসণ মস্তান বল পারি- 
চিত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে) 


নেতা, কহিমা 


by ke 
পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের শ্রীমখ্শ 
তাঁর সাকরেদদের . নিয়ে হ'ম- 
লাও চালান! ইতিমধ্যে বিনা 
নুষ্ঠানের টিকিটও বাকি হয়ে গেছে 
কয়েক হাজার টাকার! সম্মেলন অনু 
শ্ঠন সব কথ! 


শীকারের বিরূদ্ধে অভিযোগ 


দেপ্পণের সংবাদদাতা) 

পাঁশ্চমবন্গ' বিধানসভার স্পীষার 
অপূর্বলাল মজহমদরের বরজ্ধ বহু 
অভিযোগ এসেছে। নূপেন মজুমদার 
তায় তিনি নানা অপকর্ম করে চলে- 
ছেন। তাঁর বেনারস রোডের বাড়ীর 
কছেই নেতাজশগড় 'বদ্যয়তনের 
শিক্ষকদের ভি এ থেকে জোর জলম 
করে টকা অনার করছেন এবং 
এ স্কুলর সম্পাদক হিসেকে 
পদের জোরে শিক্ষকদের বণ্চিত করে 
নিয়'মত টাকা উপায় করছেন. 
বলে আমাদের কাছে ।আঁভযেগ করা 
হয়েছে। তাঁর বাড়ীর সামনেই 
স্বামীজীনগরে যে বহু পতন কবর- 
স্থান ছিল স্পীকার সাহেব তা দখল 
করেছেন জেরজবলুম করে। এখন এ 
কবরস্থন স্পীকার সাহেবের সাজানো 
ফলের বাখান। 


এ -' গুলিণী ব্যবস্থায় বংগরেদীনের হনতকেণ 


* 
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শি ড় মৃমাছরিযোদী বার্যবলাগের অবাধ, ীলাডুমি, 


গত পুজোর ক.য়কাদন : অগে 
খন ৭৭৭৯০৭৭ খংগিদে আন তক অসত 
খর ভতগ বনু প৭০০- ৭ম ৮০ 
শিস "১৭৭৬০৩ ৷ এহ অলপ কাদের 
মুখ প৮৮নখংল র এহ অংশের 
অন্কে [কু দেখ, আরও হয়তো 
অনক কহব দেখক জানব সব- 
, কথ, বলব ন।। যেডুকু বলাছ তা 
থেকেহ বৰাদ্ধমান ঝ॥ন্তর। বাকী 
‘এক নেবেন। 

প্রথমেহ ্শিলিগাড়। বাষ। 
নলের অগে পধন্ত শ।লগ্দা$ডর 
কথ। পোকে জ'নত দা।র্জালং ঝর 
পথে ছেড দ্রেনে ওত।র সেশন হাএবে। 
1*ন্তু বাব।ঢুর ভ.রঙ-চান স্বর 
পর থেকে এহ অগুলের চেহারা দ্রুত 
পাল্ট,ত থাকে। তেরা হয় একশ 
নমর জ.তায় সড়ক। অল্প বছনাদ.নর 


মধেঃই বহার, আসাম: নেপল, 
সাকম ও ভুট,নের সঙ্গে ক্মস্ত 
যেগাযাগ 'স্থাপত হয় শালিগণড় 


শহ.রর,। সম্প্রথ্থরত হয় সগডে গরার 
বিমান্ঘাটি, এবং তই অিন।তদরে 
বেংভুবিতে মন্ত মৃলিটারী ক্যান্টন- 
মণ্ড এসে। ধাঁরে ধার শালগ্যাড়র 
চেহ রার 'পারকর্তডন ঘটতে থ.কে 
এ কংয়ক বছরের মধে,ই এই মহ- 
কুমা শহরটি এবটা অত্যন্ত গর্ব, 
পূর্ণ ব/বস৷ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়য়। : 
£শালগণাড়র চেহ.রা যতই উদ্জবল 
হতে থকে জলপাইগুড়ি ততই ম্লান 
থে.ক দ্লানতর হয়। দীবন্তু, আশ্চর্য, 





সরকারা। ওদাসান্তে 
ততশল্ে সঙ্কট 
১ (দপপের সংবাদদাতা) 
মেদিনীপুর জেলার পট।শপদর 
থানার অন্তর্গত অমার্ধ প্রধানত 


তাঁতাশল্পের জন্যেই সংপ্রাসদ্ধ। 
শান্তপুর, নবদ্বীপ যেমন তাঁতাশুদপ 


' বম অমার্ধও নিজ 


খোশন্ট্ের 

আঁধকারশী। . | 
এখানকার তাঁতাশজ্পুক কেন্দ্র 

বরে স্থানীয় আধবজণরা প্রায় হ.জার 


সব লোবেরা তাঁদের সাম.ন ভাঁব- 
য্যতের কোন উন্নাতর অ.শা দেখতে 
পাচ্ছেন না। কারণ দরকারশী হস্ত” 
ক্ষেপের ফল তাঁতের জন্য যে পার” 
মণ সৃতার প্রয়োজন তা ঠিক! সময়- 
মত পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া 
ময় তার পাঁরমাণ খুবই, কম। 

স্থানীয় শ্রীমকদের মত হল 
হয় সরকার নিয়মিতভাবে “আসল 
তাঁত”দের সূতা ব্টন করুন, অথবা 
খোলা বাজারে যাতে সৃতা.%ওয়া 
মায় তর ব্যবস্থা করদন। 


' মদ এখানে অর্ধেক দমে 


দেপণের সংবদদ্যতা) 


এই শহর গড়ে ওআর পেছনে কেন 
পন নেহ। ' শহর তন বড় 


রাস্ও। বদের নাম রয়েছে, ঝকা 


রাস্তার কন নম হিল না এহ 


সোদনও। মুর কদন হল পোরসভা - 


থেকে কম্মেকত০ বস্তার গকে নেম 
প্লেট ঝোলানো হয়েছে। বড়ার 
কেন নম্বর নেই। হয়কমপড়ত 
বলেজপাড়, ইমলনপঞ্জণ ইত্যাদ নমে 
শহর শরারচা ভগ কর।। 


দেশ থেক আসা একট যুধক ও 
একজন ড্যানশ চ্যরিষ্ট নিম মন্ভাবে 
ছদরক'হত হয়ে মারা যায় এ শহরে। 
নয়া 'দিজ্লীব্র টনক নড়ে। +সম্ঘার্থ- 
কবর কড়া [দশ আদ ডেপুটি 
কামশনারের ওপর । দুর্গপজা ও 
কালীপ5জার মধ্যে প্রায় হাজার- 
খনেক) সমাজাথরোধীকে পুলিশ তুল 
নেয়। |হসেবে দেখা যায় এদের প্রায় 
সকলেই অরুণবান্ুর স্থানীয় লেফ- 





[শালগ্াড়র [নিজস্ব কেন টেনান্ট পা বসুর চেল।। টাউন 

সংস্কৃতি নেই। বিহার, বাংলাদেশ ও 
প.বত্য এলাকার সখ 

নি বৰা অয হেয় ভব সমাচার 
হয়ে-ছ। এর সঞ্যে রয়েছ মরোয়াড়ী ৮৮ 
ও শখ সম্প্রদয়র প্রভব। এখানে ক প্রাসডেম্টের' ' ছেলেও 
দন ভাল লাহএরী নেই, নেই এনদর মধ্যে রয়েছে। 
কোন ক্লাবু। দিনের শেষ ঝেড়ে বার অরুণবান্ত সপারবদ থ।৭৯ 


জন্য কোন পক তৈরা হয় ন অনজ্ঞও। 
যে তন? ট ।সনেমা হল রয়েছে তদের 
গুদামঘর থ্ললেহ বেধেহয় আত;করের 
বণনা দেয়া হয়। ঝাদন হল, একট; 
ভদ্রগে.ছের একাট নতুন হল হয়েছে 
1কন্তু অভব্য 1হল্দা ছাঁরর উৎপাতে 
কন হলেই যাওয়া চলে না॥ 

ফলে সময় কটনোর -অন্য 
উপকরণ এখানে অ.ডল। এই শহরে 
এমন কোন চার দেকান নেই যেখনে 
মদ পাওয়া যয় না। এখনে কাচা 
কালা ট.কার ছড়ছাঁড়, তাই মদ ও 
জুয়ার আসর চলগরম। মদ এখনে 
ঝেশ সস্তা । করণ সিকিম ও ভূটা,নর 
মেল।' 
তাছাড়া রয়েছে ডিফন্স স্ণৃর্ভসের 
ছাপ মরা কেতলগ্বলো। যেহেতু মদ 
এ কাংলটাক'র ছড়াছাঁড়, স্তর, 
এখানকর যুবসম জের মধ্যে অপরাধ- 
প্রবপত.ও প্রবল ৷ হাল'ফল দহএকাঁট' 


' উদাহরণ দিলেই: ব্যাপারট, পরিভ্কার 


হবে। 

'আঁম যখন গত পৃজর আগে 
এখনে আসি ভখন চাঁদার খাতা নয় 
অকাল-.বাধ.নর কচি ও কাঁচা পান্ড.র। 
ঝজার গরম করে তুলেছে। একটা 
কথা গোড়াইতভই বলে রখা ভাল 
এইসব পণ্ডদের পেছনে রয়েছে 
ইন্দিরা কংগ্র.সর , দর্টি ববদমন 
উপদল। এসব মস্তানদের মধ্যে ওয়া- 
গনব্রেকার, খুনী ডাকত, কংলাদেশ 
থেক বেনআইনণ অস্ত পাচ'রকারী 
এবং ইত্য.কার চেহারা ও চাঁরত্লের সব 
যুবকরা রয়েছে। এরা কয়কাট দল 
বিভক্ত হয়ে খান চার-্পাঁচেক ক্লা্ 
তৈরী |বরেছ। এদের দুর্গা ও ক.লী- 
পূজার জাঁকজমক বলকতার অনেক 
বড় পরজোর জেক্লাকেও হ.র মানায়। 
এখ.নকরা থ্বকপ্ায়শ মহল ও কণ্ট্রাক- 
টররা এদূর টাকা জোগায়। 

পুজে র শিবা আগে ও পুজোর 
মধ্যে কতগুলো খুন ও | ছিনতাই 
হয়ে যায়। তর মধ্য দুটি খুন সর- 
কারকে একট বিপদে ফেলে। বাংল. 
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হণজর হস ও স-কে ধমবঘুতে 
চেচ্টা করেন। বকল্তু ও স-র জের 
মুথমন্তা ও আহ-াজর আদেশ। 
|ঙ/ন অর্দণমবুদের প্র ঘর থেক 
খারহ কিরে দেন এবং ধৃত আসামাদের 
চালন দেন মনন! কল্তু কোন 
এক অদৃশ্য শান্তর খেল।য় বীকছাাদনের 
মধে)ই এস্ব ছেলেরা ছাড়া পেয়ে অ'সে 


এবুং ও-॥স প্রথম সসপেন্ড ও পরে 


আ।লপরদুয়াংর ব্দাল হন। 
1শালগদীড় নব কংগ্রেসের দুই 
উপদলের নেতা হন্ছন পীষুষ বস 
ও গোবিন্দ চ্যাটাজী।' প্রথম জন 
ঝর্মাশল কোম্প'নীর স্থানীয় আঁফ- 
সের কর্মচারী, "দ্বিতীয় জন রাজ্য 
[িদনৎ পর্ষদের। এই দুই বান্তকে 
মাসে কতাঁদন তাঁদের আঁফসে দেখ। 
যায় সেকথা সহাকর্মীরই ভল বলতে 
পারখেন। কিন্তু মইন এ'রা ঠিকই 
পেয়ে যাচ্ছেন। তাড়া এদের চলা- 
ফের, দৈনাল্দন জীবনযাপন ও {ব্যয় 
সম্পাত্ত নিয় অনেক কথাই আলো- 
চত হচ্ছে। হঠ,ৎ গজিয়ে ওঠা এই 
দুই নেতার মধ্যে কিছুক,ল আগে 
একটা প্রচণ্ড শান্ত পরাক্ষা হয়ে 
গেছে। ফলে গোবিন্দবাবু কয়েকাদন 
হ/সপাতালে ছিলেন। বস্তু ক্রমেই 
হাচ্ছে যে পীষষহাবদ এন এল 
দস সি-র নেতা গেএকন্দ চ্যাটাজশীর 
কছে হেরে যাচ্ছেন। 
নকশালবাঁড়, খাড়বণঁড় ও ফর্ঠীন- 
দেয়া জায়গাগুলো র্শালগুড়ে থেকে 
বেশ দুর নয়। পাশেই মোঁচ নরদাঁ। 
পার হয়ে গেলেই নেপালে ঢেকা 
যায়। অন্যাদকে মোড় ঘুরে চলে গেলে 
বিহু পাহ্নে। এক ভদ্রুলেক একটা 
জমির দিকে দেখিয়ে বললেন, “ওই 
যে দেখছেন জাঁমিটা ওটা সম্যাসাল্থান 
টি এস্টেটের। ওখ নেই প্রথম ' নক- 
শালপন্ধীরা পতাকা তোলে ও জাম 
দখল করে ৮ i 
পশ্চিম বাংল'র অন্যান্য জায়- 
গার মত এখনেও নকশলাপল্থীদের 
অবস্থা একই বুকিম। যেসক ছেলেরা 


সা Eda? Mi) 


*ত্যকরের বিশ্বাস নিয়ে সশল্ম 
[বিপ্লবের পথ এসোছল, . তা-দর 
অনেকেই ধৃত, অনেকই মৃত অর 
কেউ কেউ 'পলাতক। বাকী সব 
নিম্পেন প্রলেত।রয়াত” ঝলে কৃথত 
পযালশের সহাধ্যপুষ্ট সমজীবরেধী 
সি পি আই-এম-এল দ'ল ঢুকে 
পড়েছিল তারা এখন নঝ কংগ্রে-সর 
পৃতাক৷তলে সমবেত। শলিগুঁড়িতে 
এরা পীষুষ কু ও গে।বিন্দ চ্যাটা- 
জর ছায়,'ত.ল লালিত। জলপাই- 
গড়তে ওদের নেতা অনুপম সেন 
ও জগদ।নন্দ রায়। কেচাবহারে ফজলে 
হক ও সন্তেষ রায়ঃ 

উত্তর বাংলার নর্দীগ্ীলর মধ্যে 


তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা ও তোরসা, 


বর্ষায় ভয়খকরণ হয়ে ওঠে। এখানে 
এপ্রিল থেকে অকটোবর৷ পর্যন্ত বর্ষা 
বিরজমান। দাঁক্ষণ বাংলার মানুষ 
এই বর্ষার কথা কল্পনা করতে পার- 
বেন না। এখন .যে নদীগুলোকে ছেট 
জলধ্ারার মাত দেখ,চ্ছে ভরা বর্ষ 
ওরাই সর্বগ্রাসী চেহার। ধরণ করে। 
কোন বর্ষায় এদর গতিপথ [কোন 
দিকে ছুটবে সেকথা গূর্বাহে থলা 
মূশাকল। তবে ইরিগেশান ভিপ,- 
মেন্টের গাঁফলাঁত ও ষথেচ্ছাচার এসব 
নদীর ধ্বংসলীলার একটি বড় ক'রণ। 
যেমন ধরুন, জিজ্জরন্্র অর্থ ব্যয় করে 
ৃতস্তর ওপর যে সেতু তৈরী হয়ে- 
ছিল এবং যার সরু আ্যাপ্রোচের জন্যই 
উনশশো অটযাঁট্র সালে জলপাই- 
গ্ঁড়র ভয়াবহ বন্যা হয়, সেই সেতু-ক 
আঝুর অজস্র টাকা খরচ করে বাড়ানো 
হচ্ছে! স্বক্‌র বিভাগ: যখন প্রথম” 


‘হার সেতু করছিল তখন শক! ভেবে 


দেখা হয়ান ফলাফল কি হতে পরে? 
নদীগুিক ওপরে সেতু, নদীর পাড় 
ও রাস্তাঘাট-সব ব্যাপারেই যেন 
সরক'রা দপ্তরের সঙ্গে বষ্ট্রাকটার- 
দের একটা জঘন্য সন্দেহজনক চান্ত 
রয়েছে আলাঁখত ভাবে। একজন 
পাকা কন্ট্রাবটারের কথ.য়্ই ঝাল $ 
“দেখুন, উত্তরবঙ্গের নদী য়ে 
ট.কার খেলা কোনাঁদনই শেষ হবে 
না। শেষ হলে আমরা বষ্ট্রাকট'রবা 
যতো কেথায়£ পি ডবল, 1, 
আর হই'রগেশানের ন্মঙ্গ বিলি বন্দো- 
বস্ত কর আম দের চলে যাচ্ছে বেশ। 
জলপ ইগাড়:ত তিস্তার পাড়ে যেখান- 
টায় ফি বছর জল ওঠে, . সেখনে 
বর্ষার আগে দেশ কিছু গুমাট তৈরী 
হয়। ওগুলো নদীর জলে ভেসে 
গেলে সরকারী, ক্ষাতপূরণ মেলে। 
অথচ 'যরা ওই গুমটি বানায় তাদের 
জলপাইগ্যাঁড়তে বাড়ীঘর রয়েছে। 
রাতের অন্ধবারে তিস্তার বাঁধ কেটে 
দেয়া হয় জল ঢে কার জন্য, খবর 
রাখেন ৯ এসব চলছেই, কারণ ওই 
নদীগলো তো আর শ্বাকয় যবে 
না” 


শালিগুঁড়তে চালের দাম তন গ্ছেন। 


ধ্পদ ঘ.-ন্্বর চলা নাচ ১১৭৪ 


টকা ছুই ছ'ই। অথচ , ডি-সম্বর 
মাসের প্রথম লপ্তাহে পাঁচ ?শবেয 


নেমোছল। তখন ম.নুবাব এসে- 


ছিলেন ‘কিছু 'দি.নলর জন্য। কোথায় 
ক গেপন মিটিং হল কে জানে, হঠাৎ” 


_ রাস্তর ওপর দ:-তিন'ট চেক পোষ্ট * 


বসে, গেল। দাজীলং না কি ঘটাত 


জেল: সুতরাং কর্ডানং চলু কর। 


এক দিনেই দাম লফ মারলো সেয়া 
দু ট.কায়। ত.রপর থেকেই হাড়.ছ। 
তিথচ এখান থেকে মাত্র ক-মাইল 
গেলেই জলপাইগুাঁড় ও ইসল.মপরে 
চালের দম অর্ধেক । একাঁদ.ক অবাধে 
চোরাচ,লান চলছে চেকপোছ্টের সু*্গ 
“ব্যবদ্থ” বরে, অন্যাদকক সংগ্র হর - 


নামে অষ্টরম্ভা। কয়েকজন বড় ব্যব- < 
সায়ার সমন্তের ওপারে নেপালে ” 


শুদ.স রয়ছে। চাল এখন জমছে , 
গুদামে । পে জুল ই-আগম্ট মস 
এ চালই “নেপাল রইস” নম রে 
চড়া দামে এখানক'র বাজারে ঢুকবে । 

উত্তর 'বাংলার কথা বলত 


গিয় গঞ্গর এপারের। এব টি, লোকের ' 


কথা না বললে লেখা অসম্পূর্ণ থেক 
যাবে। তিনি হচ্ছেন আমার জ.না স্ব- 
চেয় বড় নমের 'আধিকার- মনর্নীয় ' 
্যৎ মন্দ অবুল বরকত আতউর 
গণ খান চৌধুরী । রাজ্য 'বদযৎ 
পর্ষদ ক পারমাণ 'ট কা .তছনছ করছে 
এবং তার ফ'ল পর্ষদের কিছু আঁফ- 
স.র ও কর্মচারী এবং কিছ কনষ্রাক- 
টার কেমন ফল ফোপে উঠেছেন 


সেট; উত্তরবঞ্গে না এলে বোঝা যায় -- 


না। সম্প্রীত একজন আ্যাকউন্টস 
আফসার কলকাতা থেক এ'স কাগজ- 
প্র দেখে প্রায় মূর্ঘা ষবর আংস্থা। 
তাঁর ধারণা তার্শ থে-ক চাঁজ্লশ লক্ষ 
টাকার মত তছরূপ হয়েছে বিভন্ন 


পর্যায়ে। সন্দেহবশে কিছু দূর এগো- . 


বার পর উন বুঝতে পারলেন যে 


গুর জীবন বিপপ্ন। তাই এখন দেখেও . 


না দেখর জপ করছেন। 


“গ্রামে গ্রাম বিদ্যুৎ 
দাপটে তরাই অণ্যলের শ.লবন প্রায় 
ল্‌স্ত হাতে চলেছে। অথচ এখানকার 
চা-শিজ্পের জন্য এই বনানীর একক্তে 
প্রয়াজন। গণ সাহেবের বন কেটে 
শৎ্দযতের ধান্দায় এখানকার বযৃচ্টি 
কমে যচ্ছে প্রাত বছর। ফলে চা 
গাছের ক্ষাত হচ্ছ অনেক। এই যে 
শালবন নিশ্চহ হচ্ছে একে .. অবার 
তৈরণী করতে পণচশ থেকে [তণিরশ 
বহর লাগুব। শালগতছর . খর 


মাথায় কেন গাঁয়ে ক-ই্ি জায়গয় 


বিদযৎ গেছ কেউ জানে না অথচ 
বেশ কিছু কন্ট্রকটার ল.ল হয 


২১, 


লগর্ণ 1 শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৭৪ 


উজির আড়যরে বটিগযদীয় এতিহ্য 


ত 


নুন দিল্লা, একুশে ফেব্রুয়ারী ঃ 
টিশদের হাত থেকে ক্ষমতা ভারতীয় 
ছংগ্রেসের হাঁটে তত্তান্তরিত হবার 
শাবিবিশ বন্তর পরেও সামস্তযুগীয় রাজ- 
হীহ বাহাড়ম্বর,. জাকজমক ও 
শুষ্ঠানাদির অবসান স্াষাদের কং-. 
গ্রপী শাসকবর্গ ঘটানণি। এমনই 
কটি অনুষ্ঠান আবারও দেখা গেল 
এত আঠারই ফেব্রুয়ারী তারিখে। 
“তন্ত্রের মুর্ত নিদর্শনমন্রির সংসদের 
ধাধিক বাজেট অধিবেশনের আনু 
ছাসিক উদ্বোধন করতে এলেন 
ধাউুপতি, সাম্রাজ্যবাদী ওপনিবে শক 


বাসনকর্তাদের এতিহ্য অনুসরণ করে - 


*য় ঘোড়ায় টানা খোলা গা্ভীতে 
নড়ে । বীতিবন্ধ বাষিক অনুষ্ঠান | 
ঘাধার ওপরে তার শোভা পাচ্ছিল 
/টিশ বাঙ্জপ্রতিনিধিদের ব্যবহাত 
'পানালি শরির কাজ কর] রাজকীয় 
কিম যখমলের রাজছব্র। মুরম্য এ 
ঘাজছত্রটকে পিছন দিক থেকে ধরে 
*াড়িয়েছিলেন দুইজন সুসজ্দিত ছত্র- 
ধর! এ.রাজছত্র কিন্ত রাষ্ট্রপতির 
কেশবিরল হাধাটিকে রোদ থেকে 
চাতে পারেনি, শুধুই রাজকীয় ঘটা 
৪ ছটার অঙ্গ ছিল সে ছব্রশোতা। 
ঘাষট্রপর্তির গাড়ীর সামনে ও পিছনে 
হলেন উনপঞ্চাশ জন নয়নলোভন 
পোষাক সঙ্দিত অশ্বাৰোহী সান্ত্রী 
হাতে- তাদের পতাকাশোতিত 
শ্পম | 'সদ্য শুরু হওয়া বসন্তের 
দ্বপ্রাহরিক রোদে বালসে উঠছিল 


সেই সুতীক্ষ ও সুমার্রিত বল্লমগুলির 


ফলাকা তার সাম্ত্রীদের জরি খচিত 
পোষাকের ছাতি। এই অর্থীরোহী 
লাশ্্ীরা হলেন রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী 
বাহিনীর অঙ্গ বিশেষ । . 
সম্প্রতি এই রক্ষীবাহিনী তাদের 
শততম প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করলেন 
পাড়ম্বরে। অর্থাৎ এই রক্ষীবাহিনী- 
টিও বৃটিশ সাআল্যবাদী এত্ডিহাবাহী 
আর সেই এতিহাগর্ব তাদের শততম 
প্রত্ষাদিবস উদ্ষাপনে সুপ্রকট। 


ম্মবশ্য শুধু এ রক্ষীবাহিনী কেন? , 


সর্বত্রই তো লাম্াজ/যবাদখী এতিহ্বের 
শনি্-অনুসরণ প্রয়াসের অস্তি- 
প্রকাশ। অশ্বারোহী বক্গীবাছিনীর 
পিছনে পিছনে ছিল একখানি বোলস 
শ্য়েস ও' আর একখানি মাপিডিস 
ৰন্স্‌ বিরাট মোটর. গাড়ী ভর্তি 
দাদা পোষাক পরা গোরেন্দ! বিভা- 
হগের লোকজন । অর্থাৎ প্রজা- 
দাদাৰণের থেকে রাষ্ট্রপতিকে বিচ্ছিন্ন 
করে রাখবার বৃটিশ যুগীয় এঁতিহাকে 
শর্বতোভাবে বঙ্গায় রাখবার প্রয়াস । 
- জাই সি এস পদাধিকারী 
হ)বস্থাকে' প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 


লয়েড জর্জ বৃটিশ ৮ 
# 


ফ্রে। বা ইম্পাত-কাঠায়ো বলে 
অভিনন্দিভ করেছিলেন, আজও সে 
ইস্পাভ-কাঠাঘো পূর্ব গরিমার ও 
প্রাধান্মে যাপন কৌলিন্যদীপ্ত তাতে 
কোন বাতায় হয়নি বা করা যায়নি । 
এমন কি ষাধীতা-উত্তর যগে যে 
দেশী’ আই, এ, এস পদাধিকানী 
নিয়োগ বাবস্থার প্রচলন করা হল 
তাদের শিক্ষাদীক্ষা, দৃ্টিরচি, আচার 
আচরণকেও আই সি 'এস-এতিস্ত 
অর্থাৎ লাআাজাবাদশী এতিন্ক অনুসারী 
করে তোলা হল, শাসকশ্রেণীর বকীয় 
শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজনে । | 

দিন বদলেছে, ক্ূপ বদলেছে 
কিন্তু রীতি বা ধারা বদলায়নি! 
তাই বৃটিশ যুগের বড়লাট যেমন 
জা কজমকে এসে সংসদ ভবনে (তখন 
অবশ্য এই তবনটির নাম ছিল কেন্দ্রীয় 
আইনসভা ভবন ) প্রতিবছর কেন্দ্রীয় 
আহইনসভার বাজেট অধিবেশনের 
উদ্বোধন করতেন এবং সেই উপলক্ষে 
কতকগুলি কথার তুবড়ীবাজির ঝলক 
খেলাতেন, এখনও সেই, রীতি ও 
পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করা হয় নি 


"ব! যায়নি | প্রীতি বছরই সংসদের 


বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন 
রাষ্ট্রপতি সাড়ম্বরে, আর সেই 
অনুষ্ঠানে কতকগুলি ভাল কথার 
আতসবাজি জালিয়ে বাধিক ব্রত 
অনুষ্ঠান করে যান। অবশ্য বর্তমানে 
এ আতসবাজির রচয়িতা কংগ্রেসী 


শাসকশ্রেমী। এ আতসবাঁজির- 


জৌলুসও বৃটিশ যুগের তুবড়ীবাজির 
মতই বাস্তব সম্পর্ক বিবঙ্জিত ও 
ক্ষণিক খেলার প্রদীপ? | বৈঠকশেষে 
তারও শেষ। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 
কংগ্রেস. আজ অবধি যেমন পালন 
করেননি । তেমনই রাষ্ট্রপতির 
লিখিত ভাষণে প্রদত্ত কোন আশ্বাস- 
কেও তারা কোন দিন বিশেষ গুরুত্ব 
দেননি। তাই স্কাসট্রপতির এই বাৎ- 


সরিক ভাষণ কোন দিনই নিছক 


সদিচ্ছাসূচক কখাবিলাস ছাড়া আর 
কোন গ্রপ নিতে পারেনি । 
এবারের ভাষণও যে ভার ব্যতি- 
ক্ৰম হবে এমন কথা মনে করা কঠিন । 
দেশক্ষোডা গণ অসন্তোষের যে আগুন 
ধীরে ধীরে রাজ্য থেকে বাজ্যান্তরে 
বিস্তারলাভ করছে তাতে শাসকশ্রেণী 
যে শঙ্কিত হয়েছে তার আভাস এ 


"ভাষণে থাকলেও সে আগুন নেভা- 


ৰার শুন্য সত্যিকারের গণতান্ত্রিক 
সমাধানের কোন ইঙ্গিত তার ভাষণে 
দেখা যায়নি | অবশ্য বুলির ছাই 
দিয়ে সে আগুনকে চাপা দেবার 


প্রয়াসের অপ্রতুলতা| নেই। মুনাফা 
শিকায়ী/চোরাকারৰাৰ্ষীদ্ের নিকটস্থ 


1” স্তম্ভে ফাঁসি দিয়ে মারবার 
ff 


সদিচ্ছার কথা ১৯৪৫ সনে কোন এক 
শীরবস্থানীয় কংগ্রেদ নেতা প্রকাশ 
ভনসভায় সাড়ম্বরে ঘোষণ। করলেও 
আজ অবধি সত্যিকারের কোন 
রাঘববোয়াল মুনাফাশিকারী চোরা- 
কারবাহীর গায়ে ' আচড়চি পর্ধন্ত 
দেওয়া সম্ভব হয়নি কংগ্রেস সর- 
কারের পক্ষে । তাই সম্ভব হয়নি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্রব্যাদির দৈনন্দিন 
দর বৃদ্ধিকে বন্ধ করা ও কায়েম স্বার্থ 
সৃষ্ট কৃত্রিম অভাবকে দূর করা এবং 
সেই ভ্রব্যগুলিকে প্রজ্জাসাধারপের 


চু পাঁচ ) 





কাছে সহজ লভ্য করা। সম্ভব হয়নি 
তাই ফসল প্রাচূর্ষের মধ্যেও খান্ত- 
শস্যের অভূতপূর্ব দরবৃদ্ধি্রনিত শোচ- 
নীয় অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দয়িত্র 
প্রজ্জাসাধারশের ছুই মুঠি ওন্নকে 
সুনিশ্চিত করা । গুজঝাট, যহারাস্ট্ 
প্রভ'ভ বধিষু রাজ্যের সাম্প্রতিক 
ঘটনাগুলি যে এই রকম সরকারী 
ব্যর্থত। ৩ অনীহারই প্রতিক্রিয়া 


জনিত ফভশ্রুতভি তাভে কোন সংশয় 
নেই । আর নিজেদের এই নপুংসকীয় 
ও নির্লজ্জ বার্থতা ও অমার্জনীয় অশী- 
হাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবার 


কদর্ধ প্রয়াসে: প্রতিবাদের কণ্ঠকে 


চাপা দেবার জন্য একদিকে যেমন 


শালীনত1+, “আইন ও শৃঙ্খলা” “সণ 
তান্ত্রিক পদ্ধতি নিষ্ঠা” প্রভৃতি নিয়ে 
তারবরে চীৎকার করা হচ্ছে আবার . 
তেমনই অন্যদিকে ঘহিংসানীতির 


রামধূন গাইতে গাইতে বুলেট কিং+) 


লাঠি চালোনে। হচ্ছে। তবে রাজ 
পথে সেটি সম্ভব হলেও গণভঙ্োর 
জাগ্রভ দেউল সংনদ ভবনের 
পৃপ্যাঙ্গনে প্রকাশ্থত ভেমনটি সম্ভব ₹ 
এখনও | তাই সেখানকাদ অন্ত গণ 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 











দিন আসে, দিন যায়। বাল্য, কৈশোর, নন ৃ 
প্রো এবং তারপর একটু একটু করে বার্ধক্যের পথে পা 
বাড়াই আমরা।জীবনের এই তো অমোঘ গতি! 


সবর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ভারা অবশ্য বার্ধক্যেও বহাল 
| তবিয়তে দিন কাটাতে পারেন। স্বাস্থ্য যদিও সম্পদ, তবু বৃদ্ধ ' 


৷ বয়সে 


সচ্ছলতা এবং স্বাতন্ত্র্য না থাকলে প্রকৃতপক্ষে 


সতী হওয়া যায় না একান্নবর্তী পরিবার আজ ভাঙনের মুখে। 
এখন যদি কেউ আশ! করেন যে জীবনের প্রান্তশীমায় - 
গৌঁছুলে পরিবারের কেউ না কেউ ভরণপোষণের দায়িত্ব 
নেবেন, তাঁ হবে কল্পনাবিলাস। চার চেয়ে জীবন বীমার মাধ্যমে 
নিজের বুদ্ধ ব্যসের সংস্থান কল্পে রাখলে নিশ্চিন্তে হাত 

পা ছড়িয়ে অবসর জীবনের সুখ উপভোগ করতে পারবেন। 
একটি মেয়াদী বীমার পলিসি এ ব্যাপারে আপনার 


নিশ্চিত গ্যারান্টী। 


বাড়িয়ে তোলে জীবন বীমা,” 








সোতিফ্কেত উপস্তাসিক সলঝেনিৎসিন 
ছার উপন্যাস “দি গকাগ আকি- 
পেলিগে” (গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ) গত 
ভিলেম্বর নাগাদ পশ্চিমী দুনিয়া থেকে 
প্লকাশিত হয় এবং এরই পরিপ্রক্ষিতে 
স্ব্ত লেখকে আগেই ধারণা হয়েছিল 
ব্ছাষি. যে কোন সময়ে গ্রেপ্তার হতে 
পারিঃ। তাকে নিয়ে 'আমাদের 
স্থানীয় (কিছু পত্রপন্রকায়' এতটা 


ক্কাক্লাকাটি শুরু হবার কারণ ঠিক - 


খনুধাবণ করতে পারছি না বলেই 


'বর্তবান এই আলোচনার অবতারণা | 


আবাদের স্থানীয় পত্রপত্রিকা- 
গলির মন্তব্যে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে কমিউনিস্ট সমাজে গণতন্ত্র একটি 
নিছক কথাৰ কথ|।. তর্কের খাতিরে 
যা হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু 
সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর কোনরকম 
মোহ না নিয়ে একটাই প্রশ্ন করতে 
ধাধ জাগে, মস্কোয় যখন এ সল- 


ৰেনিৎসিনকে পাববিক প্রদিকিউ- 
. ষ্টারের অফিসে ডেকে পাঠান হয়, 


স্বখন তিনি কেন সেখানেউ পস্থিত 
হয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত করতে 


- পিছপা হন? তথন তিনি কেন 


সেই নির্দেশ অমান্য করে বলেন? 


এর তো! কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া 
হাঁয় না। তার বক্তব্য আর কেউ 


না হোক, অন্তত এই গণতন্ত্রের ধ্বজা-, 


ধারী পত্রপত্রিকাগুলি তে! প্রকাশ 
করবেই (অবশ্য লেটা যদি কমিউ- 
নিস্ট-বিঘ্বেষী হয় )। 

এএবার একটু. চোখ. ফিরির়ে 
দাদার স্থানীয় পন্জরপত্রিকাগুলিকে 
ধেখা যাক। সম্প্রতি চিলিতে যা 
বটে গেল, ভাতে বিশ্ববিখ্যাত কবি 
পাবলো নেরুদার জীবনাবসান 
ঘটলো । কই এই ব্যাপার নিক্ে 
তো কোনরকম উচ্চবাচ্য শোনা যায় 
না। পাবলো নেরুদ, যে কৰি 
দ্বীৰনেৰ শেষ দিন পৰ্যন্ত তার প্রতি- 
স্তাকে বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাক্র 
কঞ্গতির ‘জন্য চিলি ও বিশ্বের 
ধৃংগ্জামেৰ বৈপ্লবিক অছগতির কাছে 
কাছে ব্যবহার করেছেন? কই তাকে 
তো] তার পান] শ্রদ্ধা দেওয়া হয় 
না? 

নজীর একটা নয়, নজীর 
ভুরি ভুরি | নিজ দেশে যে যুবরক্তকে 
বিনাবিচারে কারাগারের ঠাণ্ডা ঘরে 
জমিয়ে রাখা হচ্ছে যার সাম্প্রতিক 


বেরোনোর পথে লেখক রবি সেনকে 


বিনাবিচারে পেপার | এর বিরুদ্ধে" 


লেখনী সোচ্চার হয়না কেন? প্রশ্নটা 


মলবেদিংমিদের জ দণ্য ভবন 
অবশেষে গ্রেফতার হলেন যদি করি তা” কি অসঙ্গত হবে? 
আলেকজাণ্ডার  সলঝেনিৎসিন। 


পরিশেষে এই কথাই শুধু বলতে 
চাই, স্তালিনকে হিটলারের সমকক্ষ 
করাতে উল্লাসে ফেটে পড়া ও 
জেখকে “মহান . ধতিহাপসিক? বলে 
চিহ্নিত করা, অথচ তখন দেশেই 
হিটলারী কাগদায় জনজীবন নির্মম- 
তাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে, এবং সেই 
হিটলারকেই করা হচ্ছে ভণ্রন!, এর 
পেছনে কি যুক্তি দেধাবে এই “দমাঙ্জ 
সচেতন? পত্র পত্রিকাগুলি? 


মত্শিল্পাদের দুরবস্থা 

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ধানার 
অন্তর্গত হাটগ্রাষে ' প্রায় চারিশত 
পরিবার শঙ্খণ্ল্লী আছেন} এইসব 
শঙখশিল্পীগণ কেবলমাত্র শীখ! তৈরীই 
করেন না, শাকের বিভিন্ন অলঙ্কার 
সামগ্রী ও তরে ব্যবহার করার মত 
শৌখিন নানা প্রয়োজনীয় .জিনিস 


তৈরী করেন। এই সব ক্রিনিসের 


জনৈক পাঠক মাল 


উপর শিল্পকর্ম যে কোন্‌ মানুষের 


* দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লক্ষম। এইসব 


জিনিসের চাহিদা আমাদের দেশে 
তো হবেই-_আমার বিশ্বাস বিদেশে 
যধেষ্ট ৰাজার তৈরী করা যেতে 
পারে। বিদেশের বাঙ্জার তৈরী 
হলে এই কুটিরশিল্পকে নির্ভর করে 
বহু বেকারের কর্মসংস্থান হতে 
পারে। হাটগ্রাষের কয়েকজন উদীয়- 
মান তরুণ শিল্পী প্রাদেশিক কুটিরশিল্প 
প্রদর্শশীতে তাদের শিল্পকর্মের জন্য 


পুরস্কৃত হয়েছেন | অথচ এই গ্রামের : 


শঙ'শল্প দের প্রতি সরকারের দৃষ্টি, 
আকৃষ্ট হয়নি। কোনরকম আবিক 
সাহায্য, খণ অথবা সরকারী কোন- 
প্রকার সহযোগিতা এরা পান না। 
আধিক অভাবে শঙ্খশিল্পীগণ কাচা- 
সংগ্রহ করতে পারেন না-_যার 
অন্ত কিছু অবস্থাপন্ন শঙ্খ ব্যবসায়ীর 
কাছে তাদের দ্রিনমজুরীতে- কাজ, 
করতে হয়। হয়তো শিগগির এত- 
গুলি পরিবার বেকার হয়ে ৰসে 


থাকবেন | আর উদীয়মান তরুণ 
শিল্প গণ অভাবের তাড়নায় তাদের 
শিল্পকর্ম ভাগ 'করবেন। . সরকার 
কেন এ বিষয়ে উদাসীন তা ঠিক 
বোধগম্য হয় না। 

, " শিবপ্রসাদ ব্যানাজা 


বুধশপুর 


ইঞ্জিনীয়ারধের আন্মোলন প্রায় 


টান রীতিমত 
নাটক শর হয়েছে। প্রশাসনের 


প্রধান পদের দ'বীদ অনেক, এক-.. 


জনের প্রাধান্য আর একজন সদলবলে 
স্বীকার করবেন না বলে ভয় দেখা- 
চ্ছেন-আবধার আর একজনকে প্রাধান। 
দলে অপর গ্োম্ঠীর * বীতরাগ। 
এ হেন অবস্থ,য় সরকারও 'বিরত। 
রর্তমান প্রশাসক গোষ্ঠী মনি 
হাসছেন কাণ্ড কার্খনা দেখে এ-ই 
হবে। | 

আমলাদের "প্রশাসন 
হঠাতে চাচ্ছেন বে ইঞ্জিনশয়াররা, 
তারা নিজেরা দি? আমলাদের সঙ্গে 
এদের তফাৎ কোথায়? শুধ্দ. নামে। 
প্রশাসানক পদ্ধাত না বদলালে এবং 


, একই সঙ্গে" নিজেদের আমলা" 


তা্লিক দুন্শীতি দূর না করতে 
পারলে প্রশাসনে এ ইঞ্জিনীয়াররা 
বসে করবেন দক? তবুও তাদের 
আগ্রহ অসীম, তই এদের তেড়- 
জোর আন্দোলন। এ শিক আন্দো- 
লন? সে মেজাজ কই? গত আগ- 
স্টের ধর্মঘটে দেখেছি এ সময়ই 
ফোন, *পিওন, ইত্যাদির ব্যান্তগত 
কজৈ কং্হার করে, নিজেদের গায়ে 
আঁচড়াট না লশিয়ে সব সৃষেগ 
আদায় করেছেন। কারণ এরা, নিজ্ে- 
দের রপোর্ট* নিজেরই ধদয়ে থাকেন৷ 
দুর্ননীত পৌোষণের জন্য সে সময় 
ঠিকাদারদের পেয়েন্টও  হয়েছে_ 
ঠিকাদার নিয়োগের কাজও বন্ধ হিল 
না-শধ্‌ প্রচার ছিল ওরা আন্দো- 
লন করছেন। ঠিকাদারদের শঙ্গে 
ই্জনয়রদের গেপন আঁতাত সেদিন! 
থেরুক পর্ষদের কর্মীদের কাছে আর 


থেকে. 


গোপন নেই। ওরাও জানেন সরকার 
ওদের চটনতে চান না-_তাই 'চমক 
লাগানো হুমাঁক ছাড়লেই “কাজ হবে। 
কাজেই তাদের আন্দোলন' অ.ন্দোলন 
খেলায় চমক "ছড়া. অর কিছু 
নেই। 

জনৈক চেঁকনিকা'ল সঃপারভাইজিং 


গ্রডিবাধ 


গর্ত পঁচিশে ডিসেম্বর তিয়ান্তর 


সংখ্যায় দর্পণে প্রকাশিত “সোমেন . 


শীর্ষাক! সংবাদটি আমার দাষ্টিগোচর 
হয়েছে। উত্ত সংবাদটি প্রাত্বাদ ক্র- 
বার আগে সংবাদটি পাঁরবেশনে আপ- 
নাদের সাংবাদিক সততার জন্য ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। 

প্রকীশত সংবাদাটর মধ্যে প্রথম 


থেকে শেষ পর্যন্ত কোন সততা নেই। 


যার সুকৌশলে সাংবাদিকদের 
আড়ালে আমার চাঁরত্র হননে৷ লিপ্ত, 
তারা যাঁদ সধবাদাট সত্যতা প্রস্মণ 
কারবার জন্য এগিয়ে আসেন, আমি 
খুশী মনে তাকে স্বাগত জানাবো । 


যে ছেলেটিকে কেন্দ্র করে সংবা- 


দত্তর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কর- 
লেই সংবাদের সভ্যাসত্য জানতে 
পারবেনগ 


"যায়, 
পোমেন মির, 


-দপপি ॥ শ্ক্রবার ১লা মার্চ ১৯৭ 





মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া তাঁই- 


ল্যা্ড, ইন্দোনেশিয়া, লাওস প্রভৃতি 


নানা জ্ঞায়গান্ম ক্রমেই মুক্তিযুদ্ধের 
শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে । সম্প্রতি যালয়ে- 
শিয়ায় কমিউনিস্ট গেরিলাদের হাম- 


লায় মালয়েশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল 


সরকার বেশ কাবু হয়েছে । সম্প্রুভি 
খবরে প্রকাশ, মালয় তথা দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ার বিখ্যাত গেরিলা নেতা 
চিন পেংকে নাকি নানা অঞ্চলে দেখা 
ষাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লিখিত দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় যালয়ী নেতার 
নেতৃত্বে জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠে- 
ছিল। যেটুকু. খবর পাওয়া যাচ্ছে, 
তাতে মনে হয় মালয়েশিয়ার কমিউ- 
নিষ্টরা আবার সংগঠিত হচ্ছেন | 
এবং ইতিষধ্োই তারা বড় রকমের 


কয়েকটি সাফল্য অর্জন করেছেন. ।: 


গেরিলা আন্দোলন দমন কয়ার জন্যে 
প্রতিক্রিয়াচক্র. যেসব যুদ্ধে অফিসার 
নিয়োগ করেছিল তার মধ্যে চারজন 
গেরিপাদের হাতে নিহত হয়েছে 
বলে সরকারী স্বীকৃতি রয়েছে। 
এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধারা বেশ কয়েকটা 
সরকারী খাটির ওপর আঘাত 


ছেনেছে। যালয়ের এই মুক্তিযুদ্ধের 


গতি বৃদ্ধিতে কম্বোডিয়া, লাওসের 
মুক্তিযুদ্ধ ক্রমেই সাফল্যের মুখ 
দেখছে । | 
"চিলির পাণ্টা পেরু 
লাতিন আমেরিকায় কিউবার 
পর যে দেশটি সবাইয়ের দৃর্টি আকর্ষণ 
করছে সেটি হলে! পেক। পেরুতে 
যদিও নির্বাচিত সরকার নয় | ক্ষম- 
তায় যারা রয়েছেন তাঁরা সামরিক 
বাহিনীর লোক। ১৯৬৮ সালে 
জুয়ান ভলোসকো আলতার্টোকে 
রাষ্ট্রপতি - করে সামরিক বিপ্লবী 
পরিষদ ক্ষমতা দখল' করে প্রধমেই 
আঘাত হানে বিদেশী পুঞ্জির ওপর | 
বিশেষ করে যাকিন পুঁজির ওপর । 


এছাড়া? কৃষি সংস্কার | শ্রমিক কর্ম 


চারীদের জন্যে কতগুলো! প্রগতিশীল 
কাজকর্ম করে পেরুর সরকার লাতিন 
আমেরিকার মাকিন সামাঙ্যবাদের 
চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। পেরু চিলির 
আলান্দে সরকারের ও কিউবার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে অন্যদিকে | ' 
প্রেসনালাঁতিনার খবরে জানা 
সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি জুয়ান 
ভলোসকো আলভার্দো ন্‌ 


সাত্রাম্্বাদের সমালোচনা কং 
ৰলেছেন যে, আরব দেশগুলো 
বণপারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্র 
বলেছে তাভে আরব দেশগুলো 
বিপদাপস্ন হচ্ছে তা নয় এটা ভৃতী 


‘দুনিয়ার পক্ষে বিপদ। অন্য একা 
বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, সাম্রাজ্য 


বাদ ও বিপ্লব এক সঙ্গে খান করতে 
পারেনা । এখন পেরু অন্ত হাতে 
জেগে উঠেছে। পেরুর বিপ্লব ক্রমে 
শক্তিধর হচ্ছে। ক্ষমতার গিয়েই আল 
তার্ো প্রথমেই মাকিন মালিকাঁন, 


'ধীন একচেটিয়া তৈল কোম্পানি 


ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়া» 
কোম্পানি জাতীয়করণ করেন 
সম্প্রতি মার্চিনখনি ছেরোদে পাসকে, 


কপার কর্পে রেশন সরকার দখল 


করে নিয়েছেন। এই উপলঙ্গে 
পেরুর" জনতার বিজয়উৎ্সবে মন্ত্র 
জেনারেল জোরজে কানান্দাজ 
মালদোশাদো বলেছেন পেরুর জন 
গণের বিজয়ের দিন এবং সামা 
বাদে ধ্বংসের অর্থ খিধ্ববের জয় ।* 
পেরুর জনপ্রিয় সরকারকে উত্ধাজ 
করার . জন্যে মাকিন আন্মকুলে 
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা তৎপ 


হয়ে উঠেক্কে বিশেষ করে চিলিতে 


দক্ষিণি প্রতিক্রিয়ায় সাফলোর প. 
থেকে | থা তনভেসরে সন্বকা» 
বিরোধী হমিক্থিলও ওরা করে| রিও 


“শ্রান্ধার দক্ষিণে ওরা “মায়ে 


হচ্ছে । উরুগুয়ে ও চিলি খেঝে 
যুদ্ধের উদ্কানি দিচ্ছে। কিন্তু পেরুর 
সরকার এখনও স্জাগ। 


৭ সারতে তে চে লস রর ক রসের 


ধ্বার্থন্বেষাঁদের চক্রান্তে যে 
সংবাদ প্রাতাঁদন নিহত হর 
দৈনিক পরে, দপ‘ণ জাপনাকে 
সে সংবাদ পরিবেশন সে 
নিরশীক মতামত গড়ে তুলতে 
দাহাষ্য করবে। রর 


দর্পণ 


“হী 


Ld 


be 


হপণ ॥ শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৭৪ 


এবার 


( ৰাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 
দর্পণের এই সংখ্যা প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ, উড়িস্থা! 
পত্ডিচেরী এবং পনিপুরের বিধানসভা, 
শিলচর, কোয়েম্বাটুর, লোকসভা 
আঁ সনে এবং বিহারের মধুবাণী 
বিধানস্ভা কেন্দ্র নির্বাচনী ফলাফল 


প্রকাশিত হবে। 


গতবছর থেকে সারা দেশের 
পরিবতিত রাঙ্জনৈতিক হাওয়া নতুন 
খাতে বইছে। এই হাওয়! ইন্দিয়া- 
কংগ্রেসের পক্ষে নয় ' এটা বলাই 
বাহুস্য। নাগাল্যাণ্ডের নির্বাচনী 


ফলাফল থেকেও দেখা গেল যে নাগা ' 


ইন্দিরা-কংগ্রেসের সহযোগী নাগা 
জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পরাজয় 
বরণ করেছে এবং নাগা গণতান্ত্রিক 
যুক্তফ্রুণ্ট সর্বাধিক সংখাক আসন লাভ 
করে নির্দলীয় আটজন সদস্যেয় সমর্থন 
লহ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছে। 

উত্তরপ্রদেশ এবং উড়িস্যায় রাজ- 
নৈতিক হাওয়া যে স্পষ্টতঃ কংগ্রেসের 
প্রতিকূল বিভিন্ন সংবাদপত্রের জেলা- 
ওকাড়ী রিপোর্টে তা বারে বারে 
স্বীকার করা কয়েছে। সবচেন়ে 
লক্ষণীয় যে উত্তরপ্রদেশ এবং উড়িস্যার 
মত পশ্চাদপদ বাজ্যগুলিতেও আর 
চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বর্ণ 'ও 
জাতিভিত্িক ভোট দেওয়া হবে এট! 
কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছেন 
না। বিশেষকরে মুঙ্গিম, হরিজন এবং 
অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এই 
চিরাচৰিভ বীতি ও অভ্যাস বদলে 
গিয়েছে বলে সংবাদপত্রে বার বার 
ছাঁশিয়ারী দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ 
এইসব পশ্চাদপুরর রাজ্যেও শোষক ও 


শোষিত শ্রেণীগুপি ক্রমশঃ পরস্পর- 


বিয়োধী শিবিরে লমাবিষ্ট হচ্ছে। 
এই অবস্থায় যে গুণগত পরি- 
{ কর্তনের সূচনা দেখা! যাচ্ছে সেটা 
র্ধাচনী ফলাফলে কতটা প্রতি-- 
ফলিত হৰে বলা কঠিন। কারণ 
উত্তরপ্রদেশ, উডভিস্ত!? পণ্ডিচেরী ও 
ষণিপুত্বে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি 
কংগ্রেসের সঙ্গে শোষক শ্রেণীরই 
অন্যান্য প্রতিনিধিদল জনসংঘ, বি কে 
ডি, আদি কংগ্রেস প্রুধ প্রতিদস্বিতা 
করছে। শোষকশ্রেণীর বিকল্প বাষ- 


পন্থা দলগুপি এইসব রাজ্যে যথেষ্ট. 


সংগঠিত ও শক্তিশালী হলে কি হত 
সেটা এখন বিবেচ্য নয়। কারণ 
তাদের যথেষ্ট সংখ)ক প্রার্থীই নেই। 
তবু শোষকদের প্রধান প্রতিনিধি 
কংগ্রেদ দলের পরাজয় ঘটলে বঞ্চনার 
‘বিরুদ্ধে ৰঞ্চিতের সংগ্রামে তাপাঙ্ক 
কোনস্তরে পৌছাতে পারে তার 


. একট। পরিষ্কার ধারনা' কঃ! সম্ভব 


ক 
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এ 


গণতন্ত্রের অবসান 


পিছিয়ে রাখা হুয়েছে। পশ্চিমবজের 
অভিভ্ততা থেকে এই ঘটনা সন্বেহের 
উদ্রেক করে। কারণ গণনার সময় 
যে কারচুপি চলে পশ্চিমবঙ্গের, 
কামারহাটি, দক্ষিণ উলুবেড়িয়া, 
বাঙ্ঞারহাট, পশ্চিম বেলাল! প্রভৃতি 
অসংখ্য কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশের 
কায়দা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। 
দেখা গেছে গণনায় যিনি নির্বাচনে 
বিজয়ী হয়েছেন ফলাফল ঘোষণার 
নময় তিনি পরাজিত বলে জানা 
গেল। ? 

উডিস্তায় হঠাৎ শিক্ষকরা নির্বাঁ 
চনী কাজে অংশগ্রহণ করতে গররাজী 
বলে নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে 
পিছিয়ে দেওয়া হল। অন্ধ ও 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার কর্মী 
নাকি কংগ্রেসের নির্বাচনী কাজে 
অংশগ্রহণ করতে গেছেন। পশ্চিম- 
বঙ্গের বাহাত্তরের কায়দায়ত নির্ধা- 
চলী কাজ চালাবার জন্যে এমপ্লীয়মেন্ট 
এক্সলেঞ্জ থেকে হাজার হাজার তথা 
কথিত বেকার যুবকনের নিয়োগ 
করা হয়েছে৷ 

উত্তরপ্রদেশেও পাঞ্জাব, হরিয়ানা, 
রা্স্থান ও দিল্লী থেকে কংগ্রেসী 
ষেচ্ছাসেবকের দল নির্বাচনী কাজে 
অংশ গ্রহণ করছে । এদেরও উড়িস্যার 
মত নির্বাচনী কাজ পরিচালনা এবং 
গণনার সমঘ্ধ কাজে নিয়োগ করা 
হয়েছে ৰলে অনেকেরই ধারন] | 
সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থাকে কং: 
গ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা! লাতের জন্যে 
কাঙ্জে লাগানো কংগ্রেস দলের পক্ষে 
অসম্ভব এ কথা আন অন্তত কোন 


নিরপেক্ষ মানুষ স্বীকার করেন ন[। ' 


ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 
দল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান 
ঘটাতে পারে এ কথা সর্বাদয় নেত! 
জয়প্রকাশ নারায়ণের যত নিরপেক্ষ 
মানুষও বলতে বাধ্য হয়েছেন | বলা 
ৰাহুলা বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচনে 


টাকার সূৃগ্ম কৌশল, সংবাদপত্রের . 


সাহায্য এবং প্রশাসনিক বলশ্রয়োগ 
এসব প্রয়োগ কৌপল সব সময়েই 


অল্পবিস্তর দেখা যায়| কিন্তু বাহাত্তর 


সাল থেকে হান্দর! কংগ্রেস যে ভাৰে 
রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এই লৰ 
দ্বণিত পন্থ। গ্রহণ করল, সংলদ্দীর গণ- 


তন্ত্রের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে 
না। ; 


উত্তরপ্রদেশ, উড়িস্ত। 
যে অসম্ভব নয়, এমপ্লরমেন্ট এক্সচেঞ্জ 
থেকে নির্বাচনী কর্মী নিয়োগ, 


প্রশাসনিক প্রভাব যথেষ্ট প্রন্বোগ”? 


নানাভাবে শিলান্যাস এবং কংগ্রেস 
হারলে রাজ্যের উন্নতির দ্বার কুদ্ধ 
হয়ে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রীর হুমকি_-- 
এসব থেকে তা পরিষ্কার হয়ে ষায়। 


প্রভৃতি, 
রাঙ্্য অনুরূপ কলাকৌশলের প্রস্কোগ, 


নির্বাচনের ছুদিন আগে সব বুর্জোয়া 
সংবাদপত্র হঠাৎ সুর পাল্টে বলছে 
কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক্য- লাঁতের 
সম্ভাবনা দেখ! বাচ্ছে। মনে হয় 
এটাও কংগ্রেস দলের অন্যতম নির্বা- 


চনী কৌশল । 


অপ্নচ সারা দেশেই কংগ্রেস ' 


বিরোধী হাওয়া প্ৰবল শুধু প্রবল 
নয়, ঝড়ের আকার ধারণ করছে। 
নাগাল্যাণ্ডের নির্বাচনেও এই ঘটনা 
প্রতিফলিত হল । এখন যদি উত্তর- 
প্রদেশে, উড়য্য! প্রভৃতি ৰাজ্যে এর 
ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে নানা সন্দেহ 
উঠবে এট! অস্বাভাবিক নয়। বুর্জোয়া 


' ভমিদার শ্রেণী যদি ঠিক করে ফেলে 


এ দেশে সংসদীয় গণতন্্ও তাদের 
পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দীড়িয়েছে এবং 
এখন আর এব্দলীয় বৈরাচারী 
শাসন প্রবর্তন ছাড়া ভাদের শাসন- 
ব্যবস্থা বজায় রাখা যাবে না, তাহলে 
নির্বাচন আর অবাধ হবে না এট! 
লত্য। সেই ক্ষেত্রে বুর্জোয়া জমিদার 
শোষকশ্রেণী চিরদিনের মত নিরাপদ 
হতে পায়বে, এটা ঠিক নয়। কারণ 





. শোষিত নিপীড়িত জনলাধারণ ভূয়া 


ভোটের জালিয়াতি কারবার মেনে 
নেবেন না এটা প্রায় অবধারিত | 
তখন আর ভোটের মন্ত্রে তাঁদের ৰশ 
করে রাখা সম্ভব হবে না। বাহাত্তর 
সালে পশ্চিমবঙ্গে কারচুপি করে কং- 
গ্রেদ দল বিধানসভা ও প্রশাসনের 
গ্রদী দখল করেছে বটে (যা! নির্বাচন 
না হলেও রাষ্ট্রপতির বেনামে তাদের 


দখলে থাকে) কিন্তু তারা রাজ- ' 


নৈতিকভাবে হতমান এবং পরাজিত 
এ কথা আজ সারা দেশের সমস্ত 
রাসোয যান্বষই হাতেকলমে মাঁঠে- 
ময়দানে দেখিয়ে দিয়েছেন। . উত্তর- 
প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে গণচেতনার যে 
অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে ভার ফলে 
কংগ্রেস দলের সংখাধিক্য লাভ যে 


সম্ভব নয় এই ধারনাই জনমনে 
প্রতিঠিত হয়েছে । যদি মানুষ অবাধে 
ভোট দিতে পারেন এবং চারদিন 
পাঁচদিন পরে গণনা না করে ভোটট- 


রঙে রঙে 


পালন করেছেন, 


দানপর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গণনা 
আল্ন্ত করা হয় তাহলে কারচুপির 
আশঙ্কা ও অভিযোগের কারণ ততটা! 
থাকে না। কিন্তু কংগ্রেস দল অন্যান্য 
গণতান্ত্ৰিক দেশের রীতিনীতি গ্রহণ 
করতে অনিচ্ছুক! তাহলে যে জেতা 


যাক্ক না। 


নির্বাচনী লড়াইএ সবচেয়ে 
মজার খবর প্রধানমন্ত্রীর দফরকালীন 
বক্তৃতা । তিনি অগ্লান বনে বলতে 
পেরেছেন দেশের কাছে দেওয়। 
নির্বাচনী সবগুলি প্রতি শ্রত্তিই তিনি 
একটাও নাকি 
অপূর্ণ নেই। অর্থাৎ দেশে সমাজতন্ত্র 
চলছে, গরিবী হটে গিয়েছে, ভূমি 
সংস্কার হয়ে গিয়েছে, দেশে ধাষ্ট-বস্তর- 
ওষধের অভাব নেই, শিক্ষা ও 
ৰাস্বোর জোয়ার বইছে দেশে এবং 
সর্বোপরি তার আট বছরের বাজতে 
পরিকল্পনাগুল সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। 
এসব কথা শুনলেও হাপি পায়। 


আনন্দঘন মুহিত: 


দোস বসন্তের উৎসৰ- উচ্ছ্গ ' 
রঙস্এর সমারোহ। মানুষের মনে 
আনন্দঘন জীবনের ইঙ্গিত পৌঁছে 
দেয়। কিন্তু উদ্ধত্ত প্রগব্তভায় এই 


জালদ্োর দা 
হয়ে রেলের সম্পত্তির ক্ষতির 
কারণ ন! হয় এবং অনিচ্ছুক বাত্রী- 
(ঢের বিশ্পক্তি্ উদ্রেক না করে। 
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বাংল| সাহিত্যের বাম ৪ ক্সিযাদী গর 


প্রান্তরে বিশুদ্ধ সহত্য 
ঘরানার একজন নবীন সমালোচক 
বামপন্থী লেখকদের এই বলে খবদ্ুপ 
বরেছন যে, তারা শুধু একটি 
শুধশেষ রাজনোতক মতবাদকে সাহ- 
ত্যের মোড়কে পুত্র প্রচার-সাহিত্য- 
রুপে পরিবেশন করতেই জানেন, 
তাঁদের গল্পে কা'ব্তায় উপন্যাসে 
সাঁভ্যকার সৃজনধার্মত কিংবা শিল্প- 
সৌন্দর্য তেমন নেই। সেই: তুলনায় 
বিশুদ্ধ ভাবের লেখকেরা, অর্থাৎ 
সেই সব লেখক, যাঁরা রাজনপীত 
নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নঃ পরন্তু 
£শঙ্গপসৃষ্টির কাজে যত্রশীল, তাঁরা 
অনেক! বেশী শাল্তমন্তার অধিকারী । 
সমালে্ক বামপন্থী লেখকদের 


চালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, তাদের 


যাঁদ ক্ষমতা থকে তো তারা বিশুদ্ধ 
ঘরানার লেখকদের িঞ্পসৃষ্টির 


শাল্ততে পরাস্ত করুন, কবে পাঠক- 


সমজে আপনাদের প্রাতাষ্টিত ও জন- 
দপ্রয় করে তুলহন,। 

সমালোচকের  মণ্ত্ঝগ্ীলর 
মধ্যে একটা তাল-ঠেকার সুর আছে, 
একটা আত্মন্যায়শ মনোভাব, যা মন- 
টাকে বিরূপ করে। প্রথম কথা, 
সাহত্সৃঘ্টির শক্ত কোন বিশেষ ঘরা- 
নার একচেটিয়া সম্পদ নয়, তা সে- 
ঘরানা দক্ষিণ বা বাম যে নামেই আভি- 
হত হোক না বেন। প্রাতভা বা 
গণে সব মতবাদের মানদষের মধ্যেই 
থাকতে পারে, এবং থাকেও। 
কাজেই চ্যালেঞ্জের মনোভঙ্গণীতে কোন 
একটি বিশেষ মতবাদের লেখকদের 


,সর্ব প্রাতভা ও গঢণরিন্ত করে ক্বশ্রে- 


ণর লেখবাদের অন্কুূলে সবটুকু 
কাঁতত্ব দাঁব করা স্বশ্রেণীর প্রত 
কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার নয়। প্রাতিভা 
ঝা শিল্পক্ষমতা কাউবো বাধিত কর- 
বার জন্য দীনরবাঁচ্ছম্ব ভাবে কেবল-, 
মাঘ ব্যাঁরকেডের এক! পাশেই বিরাজ 
করে না, তার 'ছটেফোঁটা ব্টারকেডের 
অন্য পাশেও ছিটকে পড়তে পারে। 
সৃজনশ ক্ষমতা সর্বদাই: শ্রেণীর 


সীমান্ত অঃতরুম করে যায়! তা যাঁদ়ু - 


না হতো তো সংগ্রার্মী মানংষের জন- 
তার মধ্য থেকে গোঁকর মত অপ্রাত- 
বাদ্য সৃষ্টিক্ষঘতার আঁধকারী কথা- 
সাহাত্যকের জন্ম হাতো না, বুর্জোয়া 
স্বার্থের, প্রীতিরোধী মতবাদের ₹শাবরে 
পাবলো নেরুদার মত অসাধরেণ 
কাঁবকে -পাওয়া যেত না। আমাদর 
সাহতোও এর প্রমাণ আছে, 'িন্তু 


সে ভালেচনা যথাস্থানে! বস্তুতঃ, 
এমনতর অ:ল'চনার জন্যই আজ্রকের 
এই প্রবন্ধের অবতারণা । 
শান্তর অসম ৰষ্টন 


তব -অহাঁমকা ও চ্যালেঞ্জের 


সুর বদ দলে পূর্বোন্ত সমালো-. 


চকের বথ'গুলকে একেবারে বাঁঝ 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাংলা 
সাঁহত্যেব অন্ষজ্গ সামনে রেখে 
বচারাকিয়ায় অগ্রসর হলে দেখা যাবে, 
এখানে শান্তির বষ্টন বড়ই অসমান। 


সত্য দ্যোতনা আছে। 


নারায়ণ চৌধুরী 


সমলোচকের বন্তব্য যতই অপ্রীতিকর 
হোক মানতেই হবে যে তাঁর কথার 
মধ্যে কোথায় যেন একটা গরু বস্তব 
নীতি 
হিসাবে কোন একা পক্ষে শ'স্তর সয় 
অর্পারমাণে পুঞ্জণভূত থাকা এবং 
অন্য এক পক্ষে শান্ত একেবারেই না 
থাকা সমর্থনযোগ্য না হতে পারে 
কম্তু আমাদের সমকালীন বাংলা 
সাহিত্যের পারাস্থাত এ ব্যাপারে 
বড়ই গোলমেলে। ঝমপল্থী চিল্তা- 
দর্শের প্রত ঘর্তমান প্রবন্ধের লেখ- 
কের একটা সহজ পক্ষপাত আছে 
গীবান্তু তা সত্বেও লক্ষ্য না করে পারা 
যায় না যে, সাহিত্যের দেবী বাণী 
বাঁণাপাণি যেন তার ক্ষমতা তথা- 
কাঁথত 'বশ:দ্খভাবাশ্ৰয়ী লেখকদের 


উপরেই বেশ কারে ঢেলে দিয়েছেন, 


বামপল্থী ঘরনার লেখকদের প্রাত 
অনুগ্রহ বিতরণে. দেবীর ক্য্পণ্য 
আত স্পষ্ট । 

সাঁতিই, সমসামারাবা বাংলা 
সাধৃহত্যের দিকে যাঁদ মোহম্ন্ত মন 
গিয়ে তাকানো যায়, শান্তর অসম'ন 
বণ্টনের £চপ্ন দেখে মনটা ইচ্ছার “বর 
দ্ধেই হতাশায় ভরে ওঠে। রবীন্দ্র- 
নাথ ও শরৎচন্দ্র বহুকাল গিত হয়ে- 
ছেন, তাদের আর বর্তমান আলো- 
চনার পাঁরাধর মধ্যে টেনে আনতে 
চহীনে। ভার পরের যুগ থেকে 
আলোচনা শুরু করলে দেখা যাবে, 
কিথাসাহিত্যের র্বাশষ্ট প্রাতীনাধাদের 
মধ্যে একমাত্র মাক বন্দ্যোপাধ্যক়কে 
কাদ দিলে'আর সকলেই প্রায় বিশুদ্ধ 
ঘরানার লেখ্‌ক। উপেন্দ্রনাথ গ্ঞ্যো- 
পাধ্যার, তারাশখকার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রেসেন্দ শম, শৈলজানন্দ মুখোশ 
মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, 
বিভূততভূষণ মুখোপাধ্যায়, আচম্ত্য- 


কুমার সেনগুপ্ত, 'অধদাশতকর বায়. 


প্রমুখ স্বীকৃজজ শাঁড়র কথাকরেরা 
সকলেই কমবেশী - বিশুদ্ধ গিশজ্প- 
সৃষ্টির আদর্শে বিশবাসী। অন্ততঃ 
কোন এক £শাবরভুন্ত রাজনৈতিক 
মতাদর্শের অঙ্গীকার বলতে যে 
জানিস ঝেক্বায়। সেটা যে এদের 
কাররেই শিজ্প-চারপ নয়, সে কথা 
একপ্রাবাধ জোর করেই বলা চলে। 
এদের ভভর তারাশঙ্কর আর 
শৈলজানন্দের লেখায় গোড়ার দিকে 
কিছু শ্রেণী-সচেতনতা আর. নির্যা- 
দিত-শোঁষিত মানুষের প্রাভ সাঁতি- 
কারের দরদের পাঁরচয় পাওয়া শিয়ে- 
ছিল £কল্তু পরবর্তী কলে তারা আর 
তাঁদের সেই রচনাবৈশিহ্ট্ট রক্ষা 
করতে পারেনান- বাংলা সাহত্যের 
প্রবহে গা ভাদ্র দিয়েছেন। তারা- 
“কাক? খ্হাসলগবাঁকের, উপকথা”-র 
শঙ্কর প্লাইকমলত “তামসতপস্যা” 
জনবদ্য সম্টা হলেও মৃত্যুকালে 
উপন্যাসকার হসাবে তান যে ভাব- 
মৃতি্শট রেখে 'গছেন তা প্রধানতঃ 
এপ ছাদ জাঁমদাদতপ্লর মমতা- 


ময় রুপকারের ভাবমর্ত। খু 
অঞ্চলের কুলীকামন শ্রেণীর নর- 
নরীর সুখদুঃখের চ্যব আঁকা 


* বাবেই শৈলজানন্দের সাহত্যজর্ঁবন 


থেকে অিবাঁসত হয়ে গেছে। 

পুর্বোন্ত লেখকদের মধ্যে কেউ 
কেউ বিগত, যাঁরা অছেন তাঁরাও 
আজ সকলে প্রবীণ ঘ্য়পীদের কোঠয় 
পড়েন। 
এমন যে, এখানে বষশিয়ন লেখকেরা 
কমবেশণ প্রায় সকলেই প্র।ভিম্ঠানিক 
স্বার্থের হাতেধরা হয়ে চলতে ভাল- 
বাসেন। সঁহত্যসৃষ্টির ভেতর নূতন 
মূল্ত্রবাধ প্রাতষ্ঠয় বা বিদ্রেহদ 
ভাবদদর্শ প্রচারে তাঁদের দষ্টগ্রাহা- 
ভাবেই উৎসাহ কম। সুতরাং 
প্রদের গেজ্ঠীতে যে বামপন্থী তথা 
সংগ্রামী মতবাদের অনুগামপ কথা- 
সাহিত্যিকের দেখা মিলবে না, সে 
কথা সহজেই বোঝা বায়। এরই 


* মধ্যে, প্রচালত রীতিনীতির ব্যতিক্রম 


ঘটিয়ে কেমন করে যে মা:ণক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের আবর্জাব সম্ভব হয়োছল 
সেইন্েই এক এক সময় বস্ময়কর 
বলে মনে হয়'। 

কিন্তু পক্-প্রথীণদের কথা যেমন 
তেমন, অপেক্ষকৃত অপ্রবাণবয়সণ 
কথাকারদের বেলাতেই ক ভিন্নতর 


চিত্রের দেখা মেলে ৪. মেলে বলতে 


পারলে খুশী হওয়া যেত কিন্তু 
বাস্তব দস্থাতি অন্য কথা বলে। 
এখবেও  বামপল্থায় অঙ্গীকৃত 
(কাঁমটেড) নয় এমন কথাকার়দের 
সংখ্যাই বেশী। স বোধ ঘোষ, {বমল 
মিত্র, গজেন্দ্রকুমার শত, সন্তোষ- 
কুমার ঘেষ, রঘাপদ চৌধুরী, 
নরেন্দ্নাথ মিন, নারায়ণ থজ্গো- 


- পাধ্যয়, জ্যোতারল্দ্র নন্দী সমরেশ 


বাস? মল কর, আশুঙ্গশ্বে মাখো- 


পাধ্যায়, স্মনগল গঞ্যোপাধ্যার প্রমুখ 


লোকের অরতম্য অনুযায়ী সব, পক 
শ্থিত'বস্থার শিবিরের লেখক! 
এদের কারও কখনও সংগ্রামী মত- 
বাদে আস্থা থেকে থকলেও আজ 
আর সে আস্থার ছিটেফোঁটাও বেচে 
নেই এ কথা বেঁধকার প্রাতবাদের ভয় 
না করেই বলা চলো এই তালিকার 
নারায়ণ গঞ্োপধ্যায়ের নাম দেখে 
অনেকেই হয়ত আচ্চর্ হবেন, কিন্তু 
অন্তভূরীন্তটি ভেবোঁচক্তেই করা হয়েছে। 
নরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংগ্রামী ধারার 
প্রীত মৌখিক আননশগত্যপরায়ণ 
ধরার স্্ণম্টকুশল রোমান্টিক লেখক) 
তাঁর লেখায় এবস্ময়কর ভাষানৈপং- 
প্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিম্তু 
সমাজচৈতন্যের তীক্ষ[তা থা তার 
সমালোচনাপ্রবণতা তাঁর 'লেখার গোতর- 
লক্ষণের মধ্যে পড়ে না। আর সমরেশ 
বসু? তান লেখকজাীবনের সত্র- 
পাত করেছিলেন বামপন্যা দিয়ে, 
এখন সে পট নিঃশেষে চুকিয়ে ছয়ে 
প্‌রোপনায়ই এস্টাব্লিশমেন্ট-এর 
'শাবরে গায়ে প্রবেশ করেছেন। দল- 


বাংলা সাঁহত্যের এীতহাই " 





খন এই ক্ষেত্রেও অর ব্যতিক্রম ঘটোনি। 


তা হলে ঝকী রইলেন কারা? 


জন মান্রকেই শুধু কা 
সাহত্যিকরুপে [শীররান্তর সম- 
বেত দেখতে পাচ্ছি। এখদের। নিঃস- 
ন্দেহ শীর্ষপাঁত হলেন মাক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়-বাংলার শ্রেন্ভ এবং এযাব 
অপ্রত্দ্বন্দ্বী বাস্তবদন লেখক। [তানি 
এক্ষেত্রে পাঁথকৃংও ঘটেন, কেন না 
“সামাজিক বাস্তবতা” রূপে সমা- 
লোচনত্বক বাস্তব্দর্শের তিনিই 
প্রথম সূত্রপাত করেন বাংলার গল্পে 
ও উপন্যাসে। তার আগে৷ জগদীশ 
গবপ্ত আর “যুব্নাশ্+” বস্তবতার 


নেই কিন্তু তাতে সচেতনভাবে সমজ- 
তন্তের আয়তন যোগ করার কৃতিত্ব 
গৌরখ সম্পূর্ণাংশে মাণিকের প্রাপ্য। 
পরে কমবেশী শাক্ত আরু নিষ্ঠার 
তারতম্য. নয়ে আর যাঁরা এই পথে 
পদন্গরণা করবার চেষ্টা করেছেন 
তাঁদের মধ্যে আছেন_ননশ ভোঁমক 
সুশীল জানা, নরেন্দ্র ঘোষ, মনেরঞ্জন 
হাজরা, গুণময় মনা, সোমেন চন্দ্র 
নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায় মিহির আচার্য, 
শাল্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ 
ঘান্দু, চিত্ত ঘোষাল, অমল দাশগুপ্ত 
রামশগ্কর চৌধুরী, এবং অপেক্ষাকুত 
তরুণতরাদের মধ্যে দেবেশ রায়, দশপেন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ, 


সমীর মুখোপাধ্যায়, মণি মৃখো-. 


পাধ্যায়, কৃষ্ণ চক্রবতশী, সাধন চট” 
পাধ্যায়, অশেককুমার সেনগুপ্ত, শচীন 
দ্বদ্বাস প্রম্খ। এদের যে অংশটি 
তুলনয় বরং প্রবীণ তাঁদের মধ্যে কেউ 
মৃত, কেউ কেউ স্বধমণ্ন্যুত। বাকী 
যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সুলেখক সন্দেহ 
নেই, তবে বলতেই হবে যে, বিশুদ্ধ 
ভাবাশ্রয়ী কাথাসাহাত্যিকাদরা শিবিরে 
যে ধরণের অপ্রাতবাদ্য লিখনকুশলতা, 
ভাষাস্ঞান আর সহজাত শিল্পবেোধের 


পারুয়*পাওয়া যায় যে কেন কারণেই 


হোক, এত্রা এখনও . সেই জাতীর 
শিলপ্সাদ্ধ অর্জ‘ন করে উঠতে পারেন 
“ন। আর ব্লই বাহুল্য যে, তাঁদের. 
প্রততষ্ঠাও সেই অনুপাতে অল্প- 
বিঙ্তর খাঁশ্ডিত রয়ে গেছে। 

উল্লিখৃতদের মধ্যে একাধিক 
জরন্ন তবৃদ কিংবা উদীয়মান পর্যায়ের 
লেখক এখদের বেলায় বয়স নিশ্চয়ই 
এঁকটি শাণনীয় বিষয়, তবে সব দেখেন 
শুনে মনে হয়, বৈংলমান বয়সেই, সব 
শকছুর সচ্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে 
ন্য। 


শমালোচক্ষের অন্তদ্ৰচ্্ব“ 

প্রশ্গতশীল মনোভ্যকাপাম সমা- 
লোচকের (অবস্থানটি মোটেই ঈর্ষা" 
যোগ্য নয়। তাঁন দিবধাদতন্ের আর্জন 
ভিত এবং এই দ্বিধাদ্বল্বের মূল 
তাঁর বৃত্তির সাধর্মের মধ্যেই লুক্কা- 
য়ত রয়েছে । তান চান সমাজসচেতন 
সংগ্রামী ধারাব কথসাহিত্যের পার- 
পোষণ ও সংবর্ধন, এবং ওই শ্রেণীর 


দর্পণ, 1 শক্রবর। ১লা মার্চ ১৯৭৪ 


শিল্পনৈপরণ্যের নারখে বিচার করে 
তাঁকে ক না প্রায়শঃ শুদ্ধ ঘরানার 
লেখকদের রচনাধ্বই সমধিক তারিফ 
করতে হয়, সে কাজ তাঁর মনঃপৃত 
হোক চাই না হোক। সত্যের মুখ 
চেয়েই তিনি এ কাজ করতে বাধ্য হন, 
পক্ষপাত তাঁর যে দিকেই থ.কুক। 
রাজনশৃতি ও সংগ্রামী চেতনার অন- 


যে দ’ল ভারী তাই নন, 'লিখনক্ষম- 
তয়ও ভরাঁ। 


 হবিতার কথা 


বরং কাঁবতার ক্ষেত্রে চিট 
অনেক বেশ আশাপ্ৰদ! এখনে কম- 
পন্থী কিদেরই সংখ্যাধক্য বল মনে 
হয়। আর শুধু সংখ্যায় কেন, শান্ত- 
তেও বেধ হয় এ*রা বিপক্ষেয়্ পাল্লা 
ছাপিয়ে গেছেন। পানরাঁপ, কাবার 
রবান্দ্রনাথ এই সমসামায়ক. কাব্যা- 
লোচনার বৃত্তের বাইরে থাকুন। 
এমন কি” কাজী নজরুল ইসলাম 
কিংবা যতীন্দুনাথ সেনগুপ্তের মত 
সামাব'দশ কিংবা দ:ঃখবাদী কবির 
আলোচনাও এ ক্ষেত্রে উহ্য রাখা যেতে 


হয়, সম্মিলিত শান্তিতে এ*দের প্রভাব- 
প্রীতপান্তকেও ছাঁড়'য় গেছেন বাম- 
পন্থী কবিকুল তাঁদের্‌ নিষ্ঠার একগ্র- 
তার দ্বারা! সমকালীন বাংলা স হন্যে 


রামপল্থী কবির যেন-এক সরংদ্ধ . - 


মিছিল--বিষ দে, বমলহন্দু ঘোষ, 


মঞ্গলাচর্ণ চট্রাপাধ্যায়, গোল'ম কুদ্দুস 
ৰ ভা মন ধাপাধায়। বু বরেন্দ্র চট্টো- i 


পাখ্যায়, কিরণশত্কদ্র সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ 
ধর, রাম বসু, মর্ণাল্দর রায়, তরুণ 


'__ সান্যাল, আঁমতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 


এবং তাঁদের ধারাঝাহণী আরও অনৈক 
তরুণ ও ভরুণতর কবিবৃল্দ। নজন্ূল 
ছিলেন এই ধারার পুরোধায়, ভাগ 
পরেই যে কাবির কাঁবিতায় গণমানুষের 
দুঃখবেদনা সবচেয়ে সার্থক শিল্প- 
অভিব্ন্তি লাভ করেছিল 'তানি_ 
স কানত ভট্রাচার্য। দুর্ভাগ্যক্মে 
সুকান্ত আজ আর আমাদের মধ্যে 
নেই। ীকক্তু মৃত্যুতেও দুকম্ড 
মৃত্যুহণন। সংগ্রামী ভাবোজ্দপনা 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুকান্ত একাই একশো । 
তাঁর কবিতা ভাববাদশ কাঁবদের বন্ধ- 
নাকে ম্লান করে দিয়েছে বললেও 


তং 


দস 1 শক্ৰ ১লা মাৰ্চ ১৯৭৪ 





A 





১৭ ইন 


. | শক্ৰ হয়। যেখানে ৰাজাপাল অবস্থান 
ন টন? করছিলেন | ডেপুটি কমিশনার ও 
: থাখি, খা পোস্টাল সুপারিকটেত্ে্ট কর্মচারীদের 
০. এ তরকারী কর্মচারীদের ভগাৰ দিশক শল গলদ কন 
| ডিন ডিনার সেরে | কাজে যোগ দেন। জানা গেছে 
- আসামী স্বপন চক্রবর্তী ছাজ পরিষদে 
হাওড়া পৌরসভা কর্মীদের ধর্মঘট সমাজবিবোধীদের হামলা হি 
7+ গত বিশে ফেব্রুয়ারী থেকে আর্থিক কাঠামো শান্তশালী এবং - 
হাওড়া পৌরসভার পাঁচ হ'জার কর্ম- স্ত্ম্ভর করার দাবিতেই, এবারের নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্র পরিষদের নেতা 4 
চারা ল।গাতার ধর্মঘট শর করেছেন। ধর্মঘট চিহিত। ৃ ভীতিপ্রর্শন 
এই ধর্মঘটের আহবান জানিয়েছেন, -. পৌরকমশীদের দাঁব £ (এক) ও এম এল এ 2 তিনজন আহত গত বাইশ তারিখে বেলা 
হাওড়া সিউনিসিপ্যাল এমপ্লায়জ চক্গকরের পুরা অংশ, মোটর'ন - HT Hr আড়াইটায় স্থানীয় এম, এল, এ সনৎ 


এসোসিয়েশন, হাওড়া পৌর কর্মচারী 
পণ্টয়েত, হাওড়া পৌরকর্মসরণ সংঘ 


স্শ্গ্রবং-হাওড়া 'মউীনাসপ্যাল কনজার- 


1 
অকর্মণ্য প্রশাসন এবং ক্ষমতা- 
সীন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে দলীয় রাজ- 


. নীতি পৌরসভয় স্থায়ীভাবে অচল 


অবস্থার সৃষ্টি করেছে বহুবাদন 
ধরেই। যার ফলস্বরূপ হাওড়া শহর 
আর্জ নরককুণ্ড। বছরের পর বছর 
বাঁর্খতহারে বক্রধার্য, পোঁরসভার 
প্রাপ্য, অর্থ সরকারী কোষাগারে 
আত্মসাৎ ইত্যাদ জনাঝরোধশ ঘটনায় 





করের ন্যায্য অংশ এবং প্রার্থামক 
শিক্ষার সমন্দয় খরচ সরকারকে বহন 
করতে হবে। (দুই) মহার্ঘভাতর অনু 
দান বাবদ বকেয়া প্রাপ্য এক কোটি 
কুড়ি লক্ষ টাকা সরকারকে দিতে 
হবে এবং প্রয়োজন হলে "বিক্রয় কর, 
প্রমোদ কর, বিদযাৎ কির, স্ট্যাম্প 
উট প্রভভীতির অংশ দিয়ে পৌঁর- 
সভার তহবিল এমনভাবে গড়তে হবে, 
যা থেকে" হাওড়া শহরের রাস্তা, 
কপ, নলকূর্প ইত্যাঁদ মেরামতের সর্ব- 
নিম্ন প্রয়োজন মেটনোর উপযোগশ 
যন্ত্রপাতি, মালমশলা মজুত রাখা যায় 
এবং কমণচরীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিও 


পুরুলিয়ায় গত উনিশ তারিখে 
সকাল আটটায় ডাক ও তার বিশ্তা- 
গের কয়েকজন ক্ষীর বাড়িতে গিয়ে 
প্রায় চ্লিশজন সমাজবিক্োধী তাদের 
প্রচণ্ড মারধর করে বলে দর্পশেক়্ কাছে 
পুরু লয়! থেকে অভিযোগ এসেছে । 
সমাজবিরোধীরা তিনজনকে আহত 
করে। জন কিও্‌ নামে পুরুলিয়া 


‘হেড পোস্টঅফিসের একজন কেরানী 


গুরুতররূপে আহত হুন এবং মারের 
চোটে তার দুটি দাত পড়ে যাওয়ায় 


চক্রৰ্তী বিশে ফেব্রুয়ারী আদালতে 
আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের জামি- 
নেয় আবেদন আদালত কর্তৃক 
নামঞ্জুর হয়। ৃ 

আহত জনকিওুকে প্রথমে হাস- 
পাতালে ভি ক] হয় না রাজ- 
নৈতিক নেতাদের প্রভাবে । পরে 
কর্মচারীদের প্রতিনিধি ও পোস্টাল 
মুপারিন্টেণ্ডেন্টের হস্তক্ষেপে ডি, এম, 
ও বিশ তারিখে বিকেলে তাকে 
হাসপাতালে ততি করার আদেশ 


মুখাজী প্রায় ডজনখানেক যুবককে 
নিয়ে পোস্টঅফিস লেভিংস ব্যাঙ্কের 
ঘরে বেআাইনীতাবে প্রবেশ করেন 
এবং ডেপুটি পোস্ট মাষ্টার ও অন্যান্য 
কর্মচারীদের ঘেরাও করে কুন্ধ কঠে 
ভীতি প্রদর্শন করেন । তার ক্রোধের 
কারণ» সেশ্তিংস ব্যাঞ্কের একজন 
কামানতকারীর টাকা তোলার 
আবেদনপত্রে তার বিভিবহিভূ্ত 
আযাটেফ্টেশন কর্মচারীগণ কর্তৃক 
অগ্রাহ হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
ধান! থেকে অফিসাররা আলেন এবং 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। ডাক ও তার 


পৌরকর্মীরা বিক্ষুব্ধা। পৌরসভার, মেটানো চলে। (তিন) হাওড়া শহরের প্রচুর রক্তপাত হয়। তাদের অপরাধ দেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে 
প্রয়োজনে সাত থেকে দশ লক্ষ টাকা পোস্টঅফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে বারোই জুলাই কমিটির নেতৃত্বে ডাক বিভাগের কর্মচারীরা আশঙ্কা করছেন, 
মাসিক সংস্থান রাখতে হবে,-যতে বিধি বহিভূত উপায়ে টাকা তোলায় ও ভার এবং অশ্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য এম এল, এর প্রভাবে তাদের 
79 ণ্‌ ET SC HN ER তারা বাধা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী ব্যাঙ্ক ও জীবন- বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো! হবে| 


ন্বিভভক্ভি 


" ননয়ামত ভাবে করা যায়। 


প্রীভ্ডন্ট ফণ্ডের্ টাকা জমা 
না দিলে “ঁমসা” হবে-মৃখ্যমন্মীর 
এই ঘোষণাকে বৃম্ধাঙ্গুষ্ঠ দৌঁথয়েছেন 


থানায় ভায়রী করা' হয়েছে। জানা 
গেছে হামলাকারীদের যারা নেতৃত্ব 


দিয়েছিল সেই প্রণব দত্ত ও পন 


বষার কর্মচারী, শিক্ষক শ্রমিকদের 
বিরাট শোভাযাত্রা রাজপথ পরিক্রমা 
করে সাফিট হাউসের সামনে সমবেত 


প্রাথমিক ভাত্তের ব্যাপারে 
পুলিশ নিশ্চেষ্ট বলে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে। . 





১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র ' ঠি 
রোজস্টেশন (সেন্ট্রাল) রুলস্‌-এর পার প্রশাসক উত্ত ফাণ্ডের জিঠম্প 
নং ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত বৰণত লক্ষ টাকা জমা না দিয়ে। কর্ম বাঁজধানী দ্পণ প্রেসী সদস্য অবৈধভাবে ‘ওয়াচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেভাবে উপ- 
, ১। প্রকাশের স্থান চারীদের কোন+অপারেটিভের ভিন | আ্যাণ্ড ওয়ার্ডের কাজের ভার নিজে- যোগ করলেন, যেভাবে জনৈক কং- 
৬১, মট লেন, কঁসি-১৩ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয় ন। উপ- ) দের হাতে তুলে নিয়েছিলেন ভাঁদের গ্রেলী বীরাজণা জনৈক বিক্ষোপ্রদর্শন 
২! প্রকাশকাল- সাপ্তাহক। কল্ট্রাকটরদের গচ্ছিত আট লক্ষ (ত পৃষ্ঠার পর সেই অবৈধ আচরণ সম্পর্কে একে- প্রয়াসীর শার্টের কলার ও গলা ধরে 
৩। মদ্রাকরের নাম__ রে j তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন আর তাই বারেই নীরব রয়ে গেলেন। রাষ্ট্র- বীরত্বের নিদর্শন সৃষ্টি করলেন তা 
হরেন বস টাকা আইন জন এ কযা বালির জারিখে রি পতির সামনে 'বিরোধী * পক্ষীয়দের দর্শকদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
জাঁত_ভারতয় হয়েছে। পোঁরকর্মীর্‌, এখনও তন সংসদ ভবনের সে্টাল হলে ৰাষ্ট্র" বিক্ষোভপ্রদর্শন প্রযা সক্ে তারা করেছিল । সামনের সারিতে অন্যান্য 
| অশোভন মনে করলেও বিক্ষোপ্ত- ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে প্রধান- 


' মাসের বেতন! পান ন। কংগ্রেসের 


তিধা-বিভন্ত ইউনিয়ন এই ধর্মঘট 


পতির ভাষণের পূর্বে কিছু সংখাক 
বিরোধী পক্ষীয় সদস্য সবকারী 
নীতির বিরুদ্ধে সরব বিক্ষোভ প্রদর্শন 


প্রদর্শন প্রয়াসীদের ওপরে সঙ্জোরে 
ও দলবন্ৃতাবে বনু সংখ্যায় ঝাঁপিয়ে 


মন্ত্রী এই নতুন অহিংস. গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতির সুচারু উপযোগ দেখলেন। 


কলিকাতা ৪ ভাঙ্গার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। তারা বিক্ষোতপ্রদর্শন প্রয়াসীর 
বা লাঠি ব্যবহার পড়ে। হারা বিক্ষোভপ্রদর্শন প্রস্থাসী- মুডিযের 
[8158 ধর্মঘট , বিরোধিতার আওয়াজ তুলে- কা কংগ্রেস পক্ষীয় দের জামাকাপড় ছি'ড়লেন, অহিংস ওপরে এইভাবে ঝাপিয়ে পড়ে বহু 
হাঁরেন বস্ যদিও জনদরদশ চাঁরত বজায় সদস্তদের অহিংস মুটাধাভ এইসব মুষ্টাঘাত বর্ষণ করলেন, নিস্কুশ সংখ্যক কংগ্রেসী সংসদ সদস্ত 
জাত--ভারতায় bia be বিক্ষোভপ্রদর্শন প্রয়াসীদের ওপরে হইস্তচালনায় বিক্ষোভপ্রদর্শন প্রয়াসী- অহিংসাপরায়ণত! ও গণতান্ত্রিক 
ঠিকানা রাখার জন্য তারা পণচশে ফেব্রুয়ারী অকু্ঠতাবে বর্ধিত হয়েছে। রাজা- দের কারু করলেন তাদের এই পদ্ধতির যে নতুন নজির সৃষ্টি করলেন 
১৩1১ জহরলাল দত্ত লেন থেকে অবস্থান এবং কলম ধর্মঘট সদস্য লীমহাবীর তাগী সে. বিষয়ে আচরণকে কিন্তু এই বিবৃতি প্রচার- সেটি নিশ্চয়ই সুস্থ কংগ্রেশী গণ- 
কলিকাতা ৪ রাজা সভায় উল্লেখ করেছেন । কারী কংগ্রেস সংস্যকী আার অশোভন তান্ত্রিক রীতি। সম্ভবত আগামী 


শুর করেছেন। পয়লা মার্চ থেকে 













দিনে এই পদ্ধতিরীতির উপযোগ 








$1 সম্পাদকের নাম - ং অহিংস এ গর মনে করলেন না। এক এক জন ) 
হীরেন বসু . TNE be উল ১ বিক্ষোতপ্রদর্শন প্রয়াসীকে “শান্ত? আরও ব্যাপক ও অধিক যাত্রায় কর! 
জাতি_ভারতখয় ধর্মঘটের পাথে' নামছেন স্বতল্লভাবে। ঘোষ ওক্রীজ্যোতির্ম় বদুও তাদের করবার জন্ম অন্ততপক্ষে পাঁচ ছয়জন হবে। কংগ্রেসী গণতান্ত্রিক সমাজ- 
ঠিকানা ' অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন করে কংগ্রেস সদস্য এই নতুন ধন্ণের বাদের জয় হোক! 
৯৩।১ জহরলাল দত্ত লেন টি দেবে আন্দোলন সাংবাদিকদের কাছে। | ৰ ’ 
SEs স্ময়ণীয় এই যে সংবদ ভবনের | একমাত্র কমিটেড নাটক মার্চ মাসে কবে ? কোথায় 11 
*। সন্বাধিকারীর নাম_ এ টি দেব প্রাইভেট লিমি- মধ্যে বহু বিঘোধিত ‘আইন ওশৃ্লা | == = লী 
হাঁরেন বস; টেডের কর্মীরা বাল্ন দাবদাওয়ার রক্ষার’ দাসত্ব সংসদের ‘ওয়াচ ভ্যাগু | €ই মার্চ একাডেমি। ২৩শে রন! | ১৫ই মধ্যমগ্রাম ০ গণনাট্য সংঘ 
আতি_ভারতাঁয (ভিত্তিতে পনেরোই ফেব্রুয়ারী থেকে ওয়ার্ড বিভাগের | কংগ্রেস সদস্যরা } ০ ২ ডে সংলাপ শাখার আমন্ত্রণে | 
চা দয়মমাফিক কাজের” মধ্য দিয়ে সেই দায়িত্ববোবা নিজেদের হাতে | | খপ হও: ১২ই একাডেমি ০ ফ্রেগুস্‌ ক্লাবের 
সং রথ জা লে পর শিস পদ |. তা? ূ ৬ 
৭! অংশীদারদের নাম কানে কাত হং নক মাতে টো সংগী গণতনল্তের ইতিহাসে এক | ১৬ই কীচড়াপাড়া * অভিযাত্রী 
কোন অংশীদার নেই আঠারোই ফেব্রুয়রী থেকে কারখানা নতুন নজির হয়ে রইল! কে তাদের | . 0. আমন্ত্রণে 
- আমি ঘোষণা করছি যে, উপ- লক-আউটা করে দেন। কর্মীরা এ এই দায়িত্বতার দিয়েছিলেন তা | সন্ধা *টা। উতয় টিকিট ' | ১৭ই অবনমহল * উদয় সঙ্যেয 
রন্তু তথ্যগুলি আমার জ্ঞান- দিন কাজে যোগ দিতে গয়ে বিস্মিত আজও জানা যায়নি। ঘটনা শেষে | একাডেমীতে (১-_৭টা), সৌজন্ে। 


হন।, তারা এ ব্যাপারে . আঁবলম্বে 


কিছু সংখ্যক কংগ্রেদী সংসদ সদস্য ॥ 








১৯শে মার্চ একাডেমি-_ছুইইস্হল্প_নির্দে/লালুয়া-_জোছন দাঁত্তবার 






এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিন্দা করে | 
জোরালো বিকৃতি দিলেও যে সৰ ০০ 


- আসামী । 


Regd. No. WB/CC-32 


গরভাবগাণী সব কংগ্েযীই। 
গি ডি একে ববর দিতে গ্ৰস্ত 


(দপশের কংখাদদ।তা) 


এই রাজ্যে সি পি আই আনেক 
গরম গরম কথা বললেও এই দলের 


বিরুদ্ধে । এই গোেষ্ঠাঁর রাজনশৃত 
স্বচ্ছ । তাদের নন্তব্য £ পশ্চিমবঙ্গে 


কেন্দ্র নেতৃত্ব শ্রীমতী ইণৃন্দরা গান্ধীকে আসল লড়াই কাঁমউীনিস্টদের সঙ্যে। 


পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করতে অনুরোধ করেছেন, যাতে 
কংগ্রেসসি পি আই প্রাতিশশল গণ- 
তালক মোর্চা ভেঙ্গে না যায়। 


সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্যশ শদ্লীতে নিজের আঁস্তত্ব রাখতে চায় 


দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রিয় 
দাসমহল্সীকে ডেকে পাঠান এবং 
তাদের মোর্চা বাঁচানোর জন্য সমস্ত 
রকম ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। 
কল্তু ম্াস্কল হল যে, 
পাঁশ্চমবঙ্গে দেবীবাব ও. "ৃপ্রয়দাশের 
কোন জিৎ নেই। কংগ্রেসে যাদের 
গছ আছে তাঁরা সকলেই এখন 
একজোট কংগ্রেস-স পি আই মোর্চার 


সেখানে সি পি আই. আসে কোথা 
থেকে? স পি আই-এর জের 
দিছি নেই তাই একবার কংগ্রেস আর 
অন্যবার সি পি এম-এর সঙ্গে চলে 
এই 
সর্ীব্ধাবাদের সঙ্গে আঁতাত চলতে 
পারে না। 

দলের এই মতাবলম্বৎ যারা 
তাদের শান্তি প্রচুর। এবং তারা সর্ব- 
শক্তি নিয়োগ করেছে মোর্চা কবর 
দেওয়ার জন্য। এদের এক মুখপাত্র 
বলেছেন বে আর শ্রীমতশর নির্দেশের 
দোহাই 'দয়ে দেবী-প্রয়নআরুণ ইত্যা- 
'দির নেতৃত্ব বজায় রাখা যাকে না। 


আদালতে ছুই সম্পাদক 


= (দর্পপের লংবাদদাতা) 


"দ্বেশব্রতী” সাপ্তাহিক পত্রিকার 
সম্পাদক, ষুত্রাকর ও প্রকাশক 
শ্রীগোপাল মজুষদার এবং “লিবা- 
রেশান” পঞ্জিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর 
ও প্রকাশক শ্রীনিমাই ঘোষের বিরুদ্ধে 
কলকাতার অতিরিক্ত চীফ প্রেশি- 
ডেলী স্যাজিস্ট্রেট শ্রীজি বি ঘোষ 
গত মঙ্গলবার চার্জ গঠন করেছেন । 
অত:পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
রিচর করবেন নগর দায়রা 
আদালত। প্রীধভূষদার সাঙটি 
এবং ‘ন ঘোষ এগারোটি মাফলার 
শমেশত্র তী” ও লিবা- 
রেশান” পত্ৰিকাত প্রকাশিত প্রবন্ধের 
ভিত্তিতে এই মাষলা। 

তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছুটি -_ 
এক, তারা জাইনসঙ্গত উপায়ে 
প্রতিঠিত সরকারকে অপ্রিয় করার 
চে! করছেন এবং ছুই, একটি শ্রেণী 
অর্থাৎ কৃষককে আর একটি শ্রেণী, 
অর্থাৎ জমিদারের (জোতদার ) 
বিরুদ্ধে বলপ্রস্বোগের উহা 
দিয়েছেন । 


এ BAC EE 


রালে। তদের ওপর দিয়ে আমান 
ধিক পুলিন নির্ধাতনের বড় বয়ে 
পেছে। শ্রীঘোষকে পুলিশ প্রথম প্রেপ্তার 
করে সত্তর সালে মেদিনীপুরে। 
ডেবরা অঞ্চলের একটি কৃতার 
মামলায় তাকে জড়ানো হয়। সেই 
মাল! খারিজ হলে শ্রীধোষকে কল- 
কাভায় নিয়ে এসে “লিবারেশান* 
পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের 
জন্ম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জান! 
হয়। পরবর্তীকালে তাকে 


চেবাজয। ফাক ভক্ার্য টিন্সসা (ক ৭, 


“আহাষ্ট ট্রাট ষড়যন্ত্র মামলায়” অন্ত- 
তম আসামী করা হয়েছে। 


বছর জেলে আটক। সরকার 
লেনিনের স্ট্যাচু বলিয়েছেন, লেনিনের 
নাষে রাস্তা করেছেন আর আমরা 
লেনিনের আরশ বিপ্লবে বিশ্বাসী 
ৰলে আমাদের জেলে পুরেছেন। 


বেবা ফুড 
(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) 


হেন্‌ কেন? উল্লেখযোগ্য যে, এ রাজ্যে 
বহু গরীব মানষ অছেন যাঁরা তরল 
দইধের অভাবে শিশুখাদ্য হিসেবে 
গড়া দুধ ব্যবহার করেন। 
প্রীত কো জিবেবী ফুডের 
উপরে দবা ভাবে অ'রও চার টাকা 
দাম বেশ পড়বে তা বিশ্লেষণ করে 
সংশ্লিষ্ট মহল থেকে বলা হয়েছে 
ষে, এই লাইসেন্স ফি পাঁচাঁট ধাপে 
অন্দায় করার ব্যবস্থা হয়ে-ছ। প্রথমতঃ 
উৎপাদক কেম্পানীগ্রীলর এখানে 
যে অঁফস আছ তাদের৷ তাঁরা প্রথম 


দশ কে জর উধের্য পরততশী প্রাত 
দশ কে জি বেবী ফুড এবং দুগ্ধজাত ' 


দ্রব্যের বিক্লীর জন্য আট টাকা করে 
লইদেস গফ দেবেন। তারপরেই 


বিক্রেতা ও খুচরা 'বিক্লেতাকেও একই 


হারে এ লইসেম্স ফি দিতে হকে। 
এই পাঁচটি ধাপের এক একটি ধাপ 
প্রতি কে জি-তে আঁশ পয়সা করে 
লাইংসল্স ফি জমা দিলে স্বাভাঁবক- 
ভাবেই প্রতি কে! জি হ্বোঁ ফুডে চর 
টাকা বেড়ে ষাকে। 


জাজ লতার রিকি জেহাদ 


চটকল মালিকদের স্বার্থরক্ষা 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


দেখা গেল এ সংপারশাটি চটকল 
মালিকদের সাঁমাত আই জে এম এ-র 
প্যাড লেখা। এ লেখার ওপরেই 
ভঃ নাগের কিছু সংশোধনী জংড়ে 
দেয়া হয়েছে। এই খসড়া থেকে 
কালী মুখাজীর কাছেও ফড়বন্তরটি 
ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তান তাড়াহুড়া 
করে চান্ত করতে বারণ কিরলেন। 
এমন কি আগে শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের 
যতটুকু স্বার্থের কথা বঙ্গাছলেন এই 
খসড়াতে তাও শবসর্জন দেয়া হয়েছে। 
শিশির গাঙ্গলীর ভূমিকাও 
এঁ রানেই স্পষ্ট ধরা পড়ে গেল। 
চটকল শ্রামকদের য্ুস্ত আন্দোলনের 
ফলেই মালিকরা বার বার শ্রমিকদের 
দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। 
এবারও আই এন টি ইউ স অন্য সফ্ 
কয়টি কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে: মালিত 
ভবেই একই দাবীতে ধর্মঘটের 
নোটিশ 'দয়েছে। গত তন' বৎসরে 
মাঁলকরা কম করে দুই শত কোটি 
ট.কা আয় করেছে। কাজেই এবারও 
চউকল শ্রামকদের দবা মটবে বলেই 
আশা 'ছিল। ও 
এই অবস্থায় চটকল মালিকদের 
তৈরী খসড়া যখন শ্রমমন্ম্রীর সুপা- 
{রশ হিসাবে এলো তখন' আই এন 
টি ইউ সির প্রতানধিদের শৃনয়েই 
কেন্দ্রীয় সব কয়াট সংস্থা তেরো 
তারিখ রাত্রে একাঁটা বৈঠকে ঘসে 
মালত ভাবে একটি পল্টা খসড়া 
করল। fস পি আই নেতা ইন্দ্রার্জং 
গপ্তের হাতে লেখা এ খসড়াটি শ্রম- 
মন্মর হাতে দেয়া হল। 
শ্রীকালণ মুখ জনী ততক্ষণে 
শ্রমমল্মীর ওপর আস্থা হারিয়েছেন, 
সহকমশী শিশিরববুর ভূমিকা সম্পর্কে 
সন্দিহান হয়েছেন। এই অবস্থায় 
তিন শেষ চেষ্টা করলেন যাতে 
এ রঘে কোন চান্ত না হয়। তান 
ধর্মঘট পিছিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন 
যাতে আলেচনা আরো চলতে পরে। 
কিন্তু শ্রমমল্লী আর গিশীশরবাবু 
নছোড়বান্দা তারা চ্যাম্ত করবেনই। 
অবস্থা বুঝে বামপন্থা ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা চলে গেলেন । ক'লীবাবদর 
অনুরোধ উপোক্ষিত হল। গভীর রায়ে 
চটকল মালিকদের, কাছে আত্মসম- 
পণের চণন্ততে শ্রমমল্লী আর শাশির- 
বাকু স্বাক্ষর দিলেন। কালীবাবু ইচ্ছে 
করেই চদীন্তুতে স্বাক্ষর করলেন না! 
পরাদন থেকে ধর্মঘট শু 
হোল । এদিকে আই এন টি ইউ সর 
নোতারা দেখলেন তাঁদের পায়ের তলা 
থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ।  দীর্ঘীদন 
ধরে চটকল শ্রামকদের মধ্যেই আই 
এন টি ইউ সির শল্ত ঘাঁটি। সেই 
ঘাঁটি ভেঙ্গে পড়ছে জর লাভ হচ্ছে 
সিটুর। এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য করে 
সি পি এম গঙ্গার দুই পারে তাদের 
হত প্রভাব 'ফাঁরয়ে অনছেন দুঃত। 


প্রেক্ষে চাপ, ক্লীঝাবু আর কৃষ্ণ- 
কুমার শুরা প্রমুখ যাঁরা গত ধর্ম 
ঘটে মাঁলকদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করে নি তাঁদের মাধ্যমে জটকল 
শ্রামকদের কাছে আই এন টি ইউ 
দির প্রভাব আবার বাড়ানো এবং 
এ আই টি ইউ দস এবং অই এন 
টি ইউ সির সম্পর্ক উন্নততর করার 
উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অনন্যায়া 
চটকল শ্রামকদের এককালীন ঝড়াত 
টাকার পারমাণ পণ্ম্ন থেকে বাড়িয়ে 
পদ্চান্তর টাকা করা হবে বলে স্থির 
হয়। প্রত্যেক শ্রামকের জন্য এই 
বাড়তি বিশ টাকা দেয়ার প্রস্ভাবাঁ 
লিখিত ভাবে এ আই টি ইউ গস 
নেতা মহম্মদ হালয়াসকে জানানো 
হয়েছে। শ্রমদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী 
ব্যানা্জীর কাছে এই প্রস্তাবের টাইপ 
করা খসড়া আছে। 

গত শাঁনবার হীঞ্জনীয়াঁরং 
শ্রীমক প্রীর্তীনীধদের বৈঠকের সময় 
শাশরবাব্ু এ খসড়ার কথা জানতে 
পারেন। স্থির হয় যে সোমব:র ডাঃ 
নাগ ওঁ চিঠিতে স্বাক্ষর দেবেন। 
অথথ এই নির্দেশের ফলে চব 
মালিকদের আরো পঞ্চাশ লক্ষ টকা 
বডাঁতি শ্রামকদের দিতে হঝে। 
মালিকদের বশদ্বদ শীর্শশিরবাবু 


উবে হত গলে 


অরুণ মৈত্র 


(প্রথম পৃষ্ঠার পুর) 


কারুর নেই। চাঁজ্লশ দশকের সুরু 
থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসী রাজ" 
নীতিতে এবং কমিউনিস্ট বিরোধিতায় 
গৃর্তান আটল। গোম্ঠীবাজীতেও তাঁর 
যথেষ্ট সুনাম আছে। এমন কি 
দু্ধর্য অতুল্য ঘোষের বিরোধিতা 
এবং বিধান রায়ের পক্ষাবলম্ধন করেও 
তান দর্ঘাদন' মন্ত্রী থেকেছেন। 

এ হেন আঁভজ্ঞতা সম্পন্ন নেত্রী 
রাজ্য কংগ্রেসের সভাপাঁত হলে 
সিদ্ধার্থ রায়ের পক্ষে মুসিকল, 
কেননা, পূরবী মুখাজশী অবশ্যই 
চাইবেন যে, মৌল নীতি নির্ধারণের 
ব্যাপারে দল মান্মিসভাকে নির্দেশ 
দেবে এরং মীল্িসভা এই, 'নর্দেশ 
রূপাকসিত করঝে। সিদ্ধার্থ রায়ের 
অবস্থা তখন কি হবে? 

কংগ্রেসের প্রভাবশালগ গোষ্ঠী 
হঠাতে চাইছেন না। তারা মীল্সভাকে 
সাংগঠানক কায়দায় সীমিত করতে 
চায়। এই পথ মোটামুটি! প্রভাবশালী 
গোষ্ঠী সর্বসম্মাতিক্রমে গ্রহণ করেছে। 

ডঃ জয়নাল আবোঁদনকে 
সকলে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে 
না। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
অনেক । মন্ত্রী হিসাবে তান খুব 


সম্প্রাত তাঁদের মালিকদের হয়ে একটা সংনাম অর্জন করেন ন, আর 


ঘৃণ্য দালশীলর আর একটি চণুল্যকর তাঙ্থাড়া তাঁর ধ্যার্শধারণ্া অনেকটা খাঁড়তে আদৌ থাকেন না। 


প্রমাণ পাওয়া গেছে। দি বাওনা হেছে নযা [বল নিজ জেলাতেই সীমাক্ধ। 


 লম্পাদক_হ্পরেন বস: 


কাঁজঙাদ্কা ১৩ কতক আত গছ পপর কামগলর নিল 


PRICE: 40 PAISE 


দের তিনি সব ঘটনা জানাজেন। 
মাঁলকরাও চাপ দিলেন! “ 
শিশিরবাব আর  চটকল 


মালিকরা ঘন ঘন বৈঠকে বসলেন সহ 
সোমবার ভোর না হতেই 'শাশর- 
বাবুকে 'নয়ে মালিকরা ছন্টলেন ডাঃ 
লেন ডাঃ নাগের বাড়ীতে । সেখানে 
গশাশরবাব কেদে ফেললেন। আরো 
বিশ টাকা ঝড়ালে শ্রীমকদের কাছে 
দাঁড়াবেন ক করে। বামপল্থীরা জিত- 
বেন আর খুশী হবেন কালী 
মখোর্জা কৃষ্ণকুমার শুরুরা। ডাঃ 
নাগকেও মালিকরা ধমকাতে কসর 
করলেন না। শেষ পর্যন্ত ডাঃ নাগ 
গস্থর করলেন যে ‘তন বিশ টাকা 
বাড়াত দেওয়ার নির্দেশ দেবেন না। 
মালিকদের পণ্টাশ লক্ষ টাকা বে'চে 
গেল। অবশ্য এই উপলক্ষে ডাঃ নাগ 
আর শাশরব্বঝ্ আর এক দফা পুর- 
স্কৃত হয়েছেন মাঁলকদের কাছ থেকে। 


বিধানসভায় 


(প্রথম পৃষ্ঠায় পর) 


16৪6 নম্বর শি 1টি রোডের একাঁট ঘরে 
যে বন্দুক পাওয়া গেছে সেটি লাই- 
সেল্সাবহীন। দর্পণের প্রাতানাধ 
ঘটনাস্থলে সরেজমন তদন্ত করে 
জানতে পেরেছেন যে, সামবার সম্ধ্যের 
পর তাঁরই সরকারের প্বালশ আঁফ- 
দাররা এ বাড়তে গিয়ে পুবোন্তি 
বন্দুকের লাইসেন্স স্বচক্ষে দেখে 
এসেছেন। এরা হলেন কলকাতার 
পুলিশ কমিশনার, ডি সি ডি ভি, - 
এ সি নর্থ, ও সি মার্ডার সেকশান, 
ও সি চিৎপুর। তখন সেখানে দুজন, 
কংগ্রেস নেতা অনন্ত ভারতী ও নন্দ- 
লাল ব্যানাজশীও উপস্থিত ছিলেন। 

দর্পণের প্রাতাঁনীধ জানতে পেরে" 
ছেন যে, এ বন্দুকের লাইসেন্সের 
সিরিয়াল নধরর ২৬১৩৩ । লাই- 
সেল্সাট ধৃত প্রদীপ দের মাতা 
নীহারনীলনপ দের নামে। যে ঘরে 
বন্দুক পাওয়া গেছে সে ঘরটিতে 
থাকেন শ্রীমতী দের কাঁনজ্ঠ পুত্র 
আলোক দে। দীর্তান রাজ্য সরকারের 
একজন কমণচাবী। 

জানা গেছে, বাঁড়র সকলে 
রবিবার বজবজে বিয়ে বাড়তে *নম- 
ন্মণ খেতে গিয়োছলেন। ধৃত প্রদাপ 
দের দাদা অসীম দে, বৌঁদ, ভ্রাতু> 
অপত্রী সৌনই বাঁড় ফিরে এসে- 
ছিলেন৷ কম্স্টেবলের প্রত! আক্রমণের 
পর পাীলশের তাণ্ডব যখন শুর 
হয় তখন অসীম দে ও পাড়ার 
অনেকে ঘটনাস্থল থেকে ভয়ে পালিয়ে 
যান'। তাঁর ছোট ভাই আলোক দে ও 
মা নীহার দেবী দিয়ে বাড়শ থেকে 
ফেরেন ন বলে তাঁদের ঘর তালাবন্ধ 
ছিল। উন্মত্ত পর্ীলশ দল চাঁবর কোন 
পরোয়া না করে দরজা ভেঙ্গে সেই, ৮ 
ঘরে বেআইননভাখে প্রবেশ করে। 

ধৃত প্রদীপ দে কিন্তু এ 
তাঁর 
বাসস্থান লেক টাউনে। 


পদ » উস ০৭ 


চে 


রত 


গ্রণাসনযন্র ব্যবহার ৪ কাঃঢুণির 
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অরুণ মৈত্রর বিরুদ্ধে 





(ছুনাঁতির অভিযোগ 


(দর্পপ্রের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবপা। কংগ্রেসে গোষ্ঠা 
কোন্দলকে 'প্রয়-সব্রত-সোঁগত গোষ্ঠী 
আদর্শগত বদ হিসেবে 'ানিত 
" করতে চায় এবং থলে জাতীয় এবং 
জান্তর্জাতক নিত সংক্রান্ত প্রগতি, 
.প্রাতিক্রিয়ার দ্বল্বই, এই কোল্দলের 
“মূল উৎস। 

অন্যাদকে লক্ষমণী-পৃঙ্কজ-বারদ- 


সোমেন গোষ্ঠীর বন্তব্য প্রিয-সুব্রত- 


সৌগগত গেম্ঠীর দুনশিটিতর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ ফখনই দলের মধ্যে তীর 


আকার নিয়েছে তখনই, এরা এই 
ধরণের প্রগণত-প্রীতক্রিয়ার কথা হলতে 
থাকে৷ 4 


আসলে লড়াই দু্নশীতি নিয়ে। 
দদ-প্রক্ষের মধ্যেই দুর্নীতিবাজ 
লোকের অভাব নেই। কিন্তু প্রিয় 
সুরত গাম্তী দলের নেতৃত্ব করজা 
করে পুনীতির বেশীর ভাগ লুটের 
অংশ আত্মসাৎ করেছে। 'প্রয়-সুব্রত 
পে্গাত্ঠীর সঙ্গে রাজা কংগ্রেস সভা- 
পাত অরুণ মৈরও জাঁড়ত॥ 

অরুণ মৈত্রের বিরুদ্ধে আঁভি- 
যোগ সেই বাংলদেশ মুক্তি সংগ্রামের 
আমল থেকে। কলকাতায় ' মুক্ত 
সংগ্রাম সহায়ক কাঁমটি গঠিত হয় 
এবং সেই ব্যাপারে নানা ল্রণসামগ্রী 


বেধুন হিসেবা পাওয়া যয় নি। 
'অরুপবাকু সাধারণ অবস্থার 
লোক এবং এখন - সর্বক্ষণের রাজ- 


Pলীল লী । ভাল শান্ন ঘ্বশ্স 


মোটর গড়া, কাঁড়তে শীতাতপ 


নয়ন্ণের নানা ঝ্যবস্থা। কোথা থেকে 
এত অর্থের. সংস্থান হল? 

এই কাঁমটির অন্যান্য সদস্য 
দের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ রায়, ডঃ 
জয়নাল অ.বোঁদন ইত্যাদ আরও 
[হবনেকে। প্রত্যেকের খুবরুদ্ধে নানা 
দুন্শীতর অভিযোগ উঠছে। 

প্রিয়দাস মুন্সীর দদন্শীতর 


ওর ফিয়েকাট ভাই কিভাবে রাস্তা 
থেকে সমাজের, প্রাতছ্ঠিত ব্যান্তিতে 
পারণত হয়েছে মাঘ তিন-চার বছরে 
তার দৃষ্টান্ত দিয়েছে। প্রিয় মুন্সীর 
এক ভাই সরকার িকাদ.রনী করে 
লাল হয়ে. গেছে। আর এক ভাই 
ভাইয়ের মুরুব্বিয়ানায় এক সান 
(শেষাংশ নবম প্‌শ্ঠায়) 


পাঁশচমকগ' কংগ্রেসের রাজনীতি 
এখন নাটকীয় মোড় 'নিয়েছে। প্রদেশ 
কংগ্রেস প্রধান অরুণ মৈত্র বেশ কিছু 
প্রভাবশ.লী সদস্যের বিরদ্ধে শৃঙ্খলা- 
ভঙ্গের আঁভযোগ এনে শো-কজ 
করেছেন। এদিকে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা 


" 'বজর় সিং নাহারকে কংগ্রেস থেকে 


বাঁহজ্কার করার তোড়জোড় চলছে। 

পাটি বিরেধা কাজের আঁভ- 
ফোগ এনে শো-কজ' করা হয়েছে 
ল্ক্ষয়শকন্তি বসু, পঙ্কজ ব্যানাজশি, 
শাল্তমোহন রায়, ডঃ শান্তি দশ- 
গুপ্তের বিরুদ্ধে। অর দুনশীতর 
আঁভযোগে শো-কজ, করেছেন সোমেন 


“মল্ল, ললিত শায়েন ও রজনী দলুই- 


শাল বলির দা । 


ঘভিযোগ 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


এখন কংগ্রেসীদের একাংশ 
ঝলতে শর করেছে যে, শাসক দলের 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি গুষ্ডা? 


আর এ রজ্যে সম্ভব নয়। 

১ ভুচুড়য় কংগ্রেস দু ভাঙ্গ হয়ে 
যায় প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে। 
একাদিকে মুখ্মন্ত্ী শ্রমমন্মী এবং 
রাজ্য কংগ্রেস সভাপতির প্রার্থী এক- 
জন অপর 'দিঝে স্থানীয় কংগ্রেসীদের 
অপর একজন। নম চন্দ্রকুমার দে। 
চন্দ্ুকুমার দে মহাশয় নির্বাচিত বলে 
ঘোষিত হয়েছেন। 
কংগ্রেসের আত পাঁরচিত নেত্বর্গ 
প্রচার কাজে নিযুক্ত ছিলেন ' এব” 
কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি করেছেন তদারকীর 
কাজে। স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্লেসী 
ট্রেড ইউনিয়ন নেজ নির্মল সেন 
ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
গৃণ্ডামণ ও ভে কারচপর আঁভ- 
যোগ এনেছেন। 


একটি সাংবাদক সম্মেলনে 


(দপণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি 
অরুণ মৈত্রের এই পরক্ষেপা দলের 
অভ্যন্তরে প্রচণ্ড সমালোচনার ঝড় 
তুলেছে। কংগ্রেসীদের এক বিরাট 
অংশের বন্তব্য অরুণবাবুকে সামনে 
রেখে ক্ষমত সান গোষ্ঠী তাঁদের 
িরোধাদের বীরদ্ধে নতুন কায়দায় 
আক্রমণ শুরু করেছে। এখানে লক্ষ্য 
করার বিষয় যাঁদের বিরদ্ধে শো-কজ 
করা হয়েছে তাঁরা সকলেই ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর কড়া সমালেচক ও বিক্ষুব্ধ 
গোম্ঠীভুন্ত। 

যাঁরা অরুণ মৈত্রের বিরুদ্ধে 
গোষ্ঠী স্বার্থে কাজ,করার অভিযোগ 
এনেছেন তাঁদের বন্তব্, শো-কজ 
কাদা শোস্িতরীক্গাদল দাদ পপীছ্নর 


চুর উপনির্বাচনে কংগরেদের বিরদ্ধে ামী সরকার 





'গচ্চিমবগ এদেশ ক্রম 
এখন তিনটি উণদলে বিৰ 


কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পর কগপ্লে- 
সের উপদল'য় কোন্দল আরও বেড়ে 
শগয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁতি, 
মুখ্যমন্ত্রী 'সিদ্ধার্থশশকর রায়' এবং 
প্রবাণ কংগ্রেস নোঁত ভিন্ন ভিন্ন 
গোষ্ঠীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে 
পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রা শ্রীরায় পাঁহচম- 


নিয়ে সমালোচনাৰ বড় 


আগেই তা রেডিও সংবাদপত্র মারফৎ 
প্রচার করে অরুণবাবু নিজেই দলের 
শশ্খ্লাভৃষ্য করেছেন। 

হুগলরর প্রঝীপ কংগ্রেস” নেতা 
শাল্তমোহন রায়ের বিরুদ্ধে চংচুড়ায় 
দললশয় প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণের আঁভ- 
যোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অথচ গাইঘাটার 
উপানর্বাচনে আব্রতও মুখাজশী ও 
কুমুদ ভট্রাচার্ম সহ ভঝশ গকছু যুব- 
ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে দলীয় প্রার্থর 
বিরুদ্ধে কক্স করার আঁভযোগ থাকা 
সত্বেও তাদের বর্ষ কোন ব্যবস্থা 
নেওয়া হয় ন। রর 
৬ ভূষি কেলেঙ্কাবীর ব্যাপ ব'ট 

‘HEE EEE পন্থা 


চি 
বাংলার ব্যাপারে সরাসাঁরি প্রধানমল্লীর 
দিল্লী থেকে তান কড়া জবাব পেয়ে- . 
ছেন বলে জানা গেছে। 
কংগ্রেস দলের মধ্যে এই দল। 
দাঁলর সময়ে নদীয়া, দক্ষিণ চণুব্বশ 


-পরগণা, বাঁরভূম ও জলপইগুড়ি 


কর্মকর্তাদের বিরুদ্যেও অনাথা 
প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। 
'বাভ উপদলের এই খেয়ে৷- 
খোঁয়র মধ্যে আবার সব! উপদলের 
লোকেরাই নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে 
মুখ্যমল্লীর “বিরুদ্ধেও আঁভিযে গা 
আনতে শুরু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীরায় বর্তমানে আবার ভোল বদলে 
তেমনি আবার অরুণ মৈরের কড়া 
ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর সমর্থন নেই 
জানিয়ে সুব্রত িরোধী গোম্ঠীর 
কাহে নিজেকে নিরপেক্ষ হিসাবে 
জাহির করার ব্যর্থ চেষ্টা ক্রছেন। 
মুখ্যমন্ত্রীর এই তথাকাঁথত নিরপেক্ষ 
থাকার কায়দা সকলেই ধরে ফেলায় 
মুখামন্তীকে সমর্থন করতে কেউ 
এগিয়ে অসছেন না। তবে এখন 
পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে হঠাবার জন্য 
কোন পক্ষই চেষ্টা করছেন না। 
বিশেষ করে কিছু সংখ্যক এম এল 
এ কোন উপদলের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত 
(Es EE পম) 


দিও 


বদর মালদহ ছে বরের 
বিরদ্ধে ঘট রিগোর্টে রর অভিযোগ 


মালদহ জেল! ফুড কর্পোরেশন 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৯৭১৭২ 
, মালের আত্তাস্তরীণ আউট রিপোর্টে 
গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে, 
য! ছুনীতির পর্যায়ে পড়ে। এর 
মধ্যে বয়েছে নির্দিষ্ট চালকলের 
কাছ থেকে পাণ্ডন! চাল অনাদাহী-: 
পড়ে)ধাকা+ বিধি বহির্ভূত উপায়ে 
উপ্ট টা নিয়োগ, এফ লি আই-এর 
কাল ধরে আদায় না করা; চুক্তি 
অনুযায়ী কন্টা্টরদের দেয় হাজার 
হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ এফ সি 
আই-এর তহবিল থেকে রেলওয়েকে 
দিয়ে কণ্টা্টরদের কাছ থেকে 
আদায় না করা প্রভৃতি অভিযোগ ! 
1১৯৬৮--৬৯ সালে মেসার্স, 
মাদলৰ! পাইওদনীয়ায় কোঁ্রপারে- 
টিভ রাইপ সিলকে চাল তৈরী করার 
বন্মঘে ধান দেওয়া হয়েছিল তাতে 
রর কুইন্টল ৭ কেজি ৩৬৬ গ্রাম 
আমন ফাইন চাল, ৯ কুইপ্টল” ৯৬ 
কেজি €৩২ প্রান্ম আমন সাধারণ . 
চাল, ১৫ কেঞ্জি, ৯৪৫, গ্রাম বোকে! - 
চাল কম পাওয়া গেছে। এর দরুণ 
মিলের কাছ থেকে ফুড কর্পোৰে- 
শনের পাওনা ১৪৭,৭৩৯.১২ টাকা । 
ধান ও চালে এই গরমিলের 
কারণ হিসেবে অডিট রিপোর্টে 
বলা হয়েছে এক”, মিলের ধান 
স্টোর করার ক্ষত এবং গুদামের 
ক্ষবস্থা উপযুক্ত পৰীক্ষা না করে 
যিলকে প্রচুর ধান দেওয়া হয়েছে; 
তুই, চালকলের ওপর জেলা অফি- 
দের ভেমন কণ্টোল না থাকার 
ফলে দেখা গেছে এফ পি আই-এর 
ধান, ফেলে রেখে মিল নিজে যে 


ধান কিনেছে সেই ধান থেকে আগে 


চাল তৈরী ধরেছে। 
রাইস মিলের কাছে এফ নি 
আই আরও ১৭,৪৪১,৩১ টাকা পাবে 
কয়েক হাজার থলির জন্য । তাহলে 
এফ সি আই-এর কানে মিলের 
মোট দেনা ১,৬৫,১৮০.৪৩ টাকা। 
ছু বছর কেটে যাওয়া সত্বেও এই 
টাকা আদায়ের তেমন চেষ্টা হয়নি | 
১৯৭২-৭৩ সালের মিলিং এজেন্ট 
-ক্ূপে কাজ করার এবং অফ সি আই- 
এর পাওনা পরিশোধের জন্য কো- 


অপারেটিভ্ভ রাইস মিলের চেয়ার- 


ম্যান কতকগুলো প্রস্তাব (দেন এবং 
এফ সি আই-এর জেলা ম্যানেজ্জার 
তা গ্রহণের অন্য সুপারিশ করেন। 
কিন্তু অডিট রিপোর্টে এই সম্পর্কে 
“বিরূপ মন্তব্য করে বলা হয়েছে যে. 


hes 


"চাল কম পাওয়া গেছে। 


~ হয়নি । 


দেশের সংবাদদাতা) 


এই প্রস্তাব এফ সি খাই-এর ারধেৰ 
বিরোধী । | 

স্টক লেজার কার্ড থেকে দেখ! 
গেছে ১৯৭০৭১ মালে মেসার্স 
মহাদেও রাইস মিলের কাছ থেকে 
২১৯ কুইন্টাল ২১ কেজি ৫০৫ গ্রাম 
আমন ফাইন চাল ১৫১ কুইণ্টাল, 
(৮ কেজি ৪১৪ গ্রাম আমন সাধারণ 
কম চাল, 
সরবরাহের জন্য মিলের কাছে ফুড 
কর্পোরেশনের পাওনা মোট ৬৮? 
০৯৬.১৭ টাঁকা। যদি ও এক বছর 
কেটে গেছে, এই টাকা আদায় কৰা 
হয়নি অথবা আদায়ের জন্য উপযুক্ত 
চেষ্টা হয়েছে এমন প্রমাণ অডিটের 
কাছে উপস্থিত করা হয়নি। 
বিধি বৰঁভুত উপায়ে . 
কণ্টাক্টার নিয়োগ 

পাঁচ. বছর হয়ে গেল ফুড 
কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে | -কিস্ত 
মালদহ জেলায় অনুমে।দিত দরে 
হ্বাশুপিং ও টাপোর্ট ৰুষ্ট কর 
নিয়োগের কোন চেষ্টা হয়নি হলে 
আডিট রিপোর্টে অণ্তযোগ করা 
হয়েছে | এ ব্যাপারে আঞ্চলিক 
ম্যানৈষ্জারের নির্দেশ অমান্য করা 
হয়েছে এবং মালদহ জেলার কোন 
নিয়জিত কণ্টা্টর নিয়োগের প্রয়ো- 
সুন নেই বলে জেলা যান্জোর 
ডেপুটি ্বাঞ্চলিক ম্যানেস্কারকে 
জানিয়েছেন | 

আঞ্চলিক ম্যানেজারের পুনঃ 
পুনঃ নির্টেশেও কোন কাজ হয়নি 
এবং এখনও আডি-হক নিয়োগই 
চলছে। উপরস্ত বে-আইনী ভাবে 


তাদের দরও বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে LL 


আইট রিপোর্টে এরকম কয়েকটি 
দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক’ হয়েছে। 
সামশি বেল স্টেশন থেকে 
সামশি ফুড কর্পোরেশনের গুদামে 
হাল নিয়ে যাওয়ার জন্ত মহাদেওলাল 
.মালিরামকে হ্যাণুলিং এ্যা্ড ট্রান্স- 
পোর্ট ক্টাক্টর নিয়োগ করা হয় 
কুঈন্টাল প্রতি ৫৯ পয়সা দরে এবং 
এক্স-গোডাউন ডেলিভানীর আন্ত কুই- 
টাল প্রতি ১৩ পয়সা দরে । জেলা 
ম্যানেজারের অনুরোধে মহাদেগুলাল 
মালিরাম নিষ্ষে এই দ্র দেয়। এই 
দর ঠিক করার ন্নাগে অন্য কোন 


নিয়োগকে এফ সি আই-এর নিয়ষ 
বহিভূত্তি বলে মনে করে এবং 
স্পেশাল কেস হিসেবে গ্রম্ুমোদন 
দেব পরে নতুন টেণ্ডারের ভিত্তিতে 
স্থায়ী করা হবে বলে। কিন্তু নতুন 
টেগাঁরের ভিত্তিতে অল্পদিনের মধ্যে 
নিয়মিত কণ্টাক্টর নিয়োগ না করে 
পূর্বোক্ত দরে মহাদেওলাল মলিরাম- 
কে ২২-১১ ৭৩ তারিখ পৰ্যন্ত কাজ 
করতে দেওয়া হয়। এক্স মধ্যে 
টেণ্ডার আহ্বান কৰা হয়। 
এফ সি আই-এর নিয়ম অনুযায়ী জন 
সংযোগ অফিসার মারফৎ কাগজে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।। তিন জন 
টেওার দেয় । তার মধ্যে অরবিন্দ- 
নাথ দাস নির্দিষ্ট দরের ১৮১% 


- বেশী, নন্দলাল আঁগরওয়াল ৩০০% 


বেশী, মহাদেওলাল মালিরাম ৪০০% 
বেশী দর দেয়। প্রধম জন ইনকাম 
ট্যাক্স ক্লিয্থাব্ন্সে স টিফিকেটের জন্য 
আবেদন করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
জন নার্টিফিকেট জমা 'দয়নি এবং 
সার্টিফিকেটের. জন্য আবেদনও 
_করেনি। আঞ্চলিক অফিসে টেণ্ডার- 
পত্র পাঠিয়ে জেলা ম্যানেজার 


কিন্তু ' 


- দিয়েছেন। 


এ কণ্ট কর আবার দররৃদ্ধির দাবী 


, করে ৩১, ১০, ৭১ তারিখে। চুক্তি 


বাতিল করার জন্ম একমাসের 


. নোটিশ দেয়। তাকে আবার আভ- 


হক ভিতিতে নতুন করে নিয়োগ 
করা হয় ১, ১২, ৭১ তারিখে অনু- 


মোদ্বিত দরের ১৯১% বেশী দরে। 


বুলবুল চাদিতে কণ্ট।াক্টর নিয়োগ 
সম্পর্কেও একই ধরণের অভিযোগ | 
সেক্ষেত্রেও কাগন্ছে বিজ্ঞাপন না 
দিয়ে খুশিধত কপট নিয়োগ করা 
হয়েছে । ইংচিশবাজারে কণ্টা্টর 
নিয়োগের ব্যাপারে যে সব টেগার 
জমা পড়েছিল সেগুলে, আঞ্চলিক 
অফিস নাকচ করে দের। কিন্তু 
তার মধ্যে থেকে যেসর্স রায় 
ব্রাদ'শকে কি করে কণ্ট ক্র নিয়োগ 
করা'হল সেটা অভিটের কাছে 
পরিষ্কার হয় নি। উপরত্ত সহকারী 
য্যানেঞ্জার ( স্টোরেজ ) টেণ্ডাৎ কেই 
চুক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে নির্দেশ 
এই ব্যাপারেও অডিট 
বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। 

মালদহের বিভিম্ন কেন্দ্রে বিধি 
বহিভূর্ত*উপায় স্টোরিং কাম হ্যাগুলিং 
ও ট্রাপোর্ট এজেন্ট নিয়োগ করা 
হয়েছে। ইংলিশবাজারে সর্বনিম্ন 


ট্েশারদাতাদের বাদ দিয়ে যার] ১ 


বেণী 'দর দিয়েছে সেই মেসার্স রায় 
ব্রাদার্স ও এম এল সান্থাকে নিয়োগ 


করা হয়েছে। ৪, ৯, ৬৮ তারিখ 


থেকে নন্দলাল আগরওয়ালাও একই 


দর্পশি 1 শুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯১৭৪ 


দর ইংলিশবাজ্ঞারে কণ্টাইরের কাজ 
করছে। কিড তাকে নিযোগ, করার 
আগে অন্য কোন কণ্টাউরের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা হয়নি । এবং 
এসব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ম্যানেজারের শী 
অনুমোদনের কোন প্রমাণ নেই। 
সাষশিতে মহাদেওলাল মল্রাষকে 
কণ্টাক্টর হিসেবে নিয়োগও জনিয়- 
মিত বলে আডিট মস্তবা করেছে। 
বিভিন্ন ডি পি-কাম-স্টোরিং 
এজেন্টের গুদ মে ধানের ঘাটতি দেখা 
গেছে. যার দাম প্রায়, ১০১ ৭৩৩, শ২ 
টাকা। তুলসীহাটার বৈদ্ভনাথ 
রামের কাছ ১০৬ কুইণটাল ৪১ কে- 
জি ধান ডেলিভারী নেওয়া হঃনি। _ 
এফ, সি-আই-এর এই যিপুল পরি- 
মাপ ধান গুদাষ থেকে অদৃশ্য হওয়ার 
জন্ম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। 
পুলিশকে রিপোর্ট করা বা এই ঘাটতি 
পরিমাণ ধানের মূল্য ৭, ৮০৪, ১০ 
টাক! আদায়ের চেষ্টাও ‘হয্নি ! 
আব্দুল হক বিশ্বাসের গুদামে এফ- 
সি আই-॥র রক্ষিত ধানে ঘাটতি 
দেখা গেছে যার মুল) ১,৫৭২, ৮৭ 
টাকা । এই টাকা আদায়েরও 


কোন চেষ্টা হয়নি। তাছাড়া সক 
লেজারে ১৯৬৯ ৭০ 


সালের দরুন 
আরো যে ঘাটতি দেখা গেছে তার 
দাম ১, ৩৫৬, ৭& টাকা । এই টাকা 
আদায়েরও চেষ্টা হয়নি 
বছরের পর বছর জেল। অফিসে 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 


নদ গল ওখ শন কিলিকীতা হাইকোটের। আদেশর 


তিনি ' মহাঁদেওলাল. ফলিরামের 
কাছ থেকে একটি যীকৃতিপত্র গ্রহণ 
করেন এই মর্মে যে সে সর্বন্য় দরে 
২৫-১১-৭১ তারিখ 
করতে রাজী । সর্বোচ্চ টেশারারকে 
নিয়োগপত্র দেবার আগে আঞ্চলিক 
ম্যানেজারের কোন মতামত গ্রহণ 
কর! হয়নি । 


কোন চুক্তি না করে কিম্বা কোন 


জামানত না নিয়ে গোপালজী প্রসাদ- 
কে এফ সি আইয়ের পত্তন থেকে 


কুই্টাল প্রতি ৫৬ পয়সা দরে. 


হুবিশচন্দ্রপুরে হাগুসিং ট্রান্সপোর্ট 
কটাক্টর নিয়োগ করা' হয়। . ২৮, 
৩, ৬৯ তারিখে গোপালজী প্রসাদ 
তার দর বুলবুল টার্দির কণ্টাউবের 
দরের সমান করার জন্য মালদা জেলা 
মযানেজারের কাছে দরবার করে। 
এব ফলে তাকে ১৭, ৩, ৬৯ তারিখ 
থেকে “ ৩০, ৬? ৬৯ তারিখ পর্যন্ত, 
কুইন্টাল প্রতি ৬৩ পরসা দরে অ]াভ- 
হক ভিত্তিতে নতুন করে, নিয়োগ 


.কষ্টাক্টরের দে ঘোগাযোগ করা করা হয়। এই .দিয়োগের আগে 


ছ্যাডহক ভিত্তিতে এই 
নিয়োগ করা হয়, কারণ পূর্বতন 
কন্ট ক্র শ্টামসুন্দর সুরেখা ২০ ৪-৬৮ 
তারিখে হঠাৎ টানিনেশান নোটিশ 
দেয়। আঞ্চলিক অফিস এই 


অন্য কোন কণ্টাক্টরের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করা হয়নি। যদিও নিয়োগ- 
পত্রে কণ্ট কবরকে ৫০০. টাকা জামা- 
নত দেখার কথা বলা হয়েছিল. কিন্তু 
লে টাকাও আদায় করা হুয়নি। 


থেকে কাজ্জ . 


ফলে একটি 


No 


চক্রান্ত ব্যর্থ 


(দর্পণের কংবাদদাতা) ! 


বাঁকুড়া জেলার  সোনামুখী 
পৌর এলাকাধীন বাবুপাড়া প্রার্থীমক 
বিদ্যালয়ের সংগঠক প্রধান শিক্ষক 
শ্রীস্নেহময় ঘোষাল, এম এ বি টি-কে 
ব্দ্যালয় থেকে সর.বার চক্রান্ত করে- 
ছিলেন সোনামদখী পৌরসভার সভা- 
পাতি এবং বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের 
সহ. সভাপতি শ্রীন্সারায়ণগোপ'ল 
চ্যাটার্জী । কিন্তু কলকাতা - হাই” 
কোর্টের একাঁট আদেশের ফলে সেই 
চক্রুক্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। 

শ্রীঘোষাল উনসত্তর সালের 
চৌঠা জানুয়ারী থেকে এ বিদ্যালয়ে 
শক্ষকজ করে আসছেন এবং 'তাঁনই 
এর প্রাতিজ্ঞাতা। ঝহাত্তর সালর পয়লা 
মার্চ 'বদ্যালয়টি শিক্ষা অধিকতর 
অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয়ের 
সংগঠক শিইকদের নিয়োগ' অনুমোদ- 
নের জন্য শ্রীচ্য টাশি বাহাত্তর সালের 
একাতিশে মে সংগঠক শিক্ষকদের 
নামের একাঁটা তালিকা শিক্ষা আঁধ- 
কর্তার নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ 
করেন। কিন্তু এ তালিকা 
শ্রীঘোষালের নাম বাদ দিয়ে পোঁর 
সভাপাঁত তাঁকে চাকরী থেকে বাত 
করার ষড়যন্মে লিপ্ত হন। এই চক্রা- 
দ্তের বিল্লদ্ধে শ্রীঘোষাল শিক্ষা 
আঁধকর্তর নিকট আবেদন করেন 


থেকে 


কিল্তু শিক্ষা আধিকতর্ণ তাঁর আবে- 
দনকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিকে 
পৌর সভাপাঁতর স:পারিশ অনুযায়ী ' 
প্রীঘোষালকে ঝদ দিয়ে অপর তিন- 
জন সংগঠক শিক্ষকের নিয়োগ অন্- 
মোদন করেন। [ডিউজষ 
তাঁর প্রত এই আবচারে ক্ষুব্ধ 
শ্রীঘোষাল বাহান্তর . সালের বিশে 
জুন এ আদেশের বৈধতঃ সম্পর্কে 
প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে একি 
আবেদন করেন। এ আবেদন অন 
সারে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদ 
পক্ষের ওপর রুল জরা করে খাব 
পাড়া প্রাথীমক বিদ্যালয়ের সংগঠক 
প্রধান শিক্ষক শ্রীঘোষালের 'নয়োগ 
অনুমোদন করার জন্য কেন হ-কুম- 
নাম! জারী করা হকে না তার কারণ 
দর্শাবার আদেশ দেন। 


দপপ ৭1 শুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯৭৪ 


< ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিতে 
রর মধ্যণিষ | গর্ধজে ভছেলেখেণ।. 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


মধ্যাশক্ষা পর্যতে বর্তমান 
দুন্পীত ও অনাচার যেভাবে চলেছে, 
তাতে মাধ্যীমক শিক্ষার প্রশাসন 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্চেগ পড়বার উপ- 
ক্রম। পর্যতের কর্মকর্তদের গাঁফি- 
লাঁত ও ছাত্রীবরোধশ মনোভাবের ফলে 
বতমানে লক্ষ লক্ষ ছান্রছাশর জীবনে 
দেখা দিয়েছে আনশশ্চয়তা। এখন 
পর্যষতের সব ছুই এলোমেলা, 
পরাঁক্ষা তাই ছাত্রদের জব্দ করার ফাঁদ। 

উনিশশো তেয়াত্তরের উচ্চ 
মাধ্যমক পরাঁক্ষয় শতকরা সত্তর জন 
ছাতকে ফেল করানো হয়েছে। বলা 
যায় যে, পাইকারী হারে আন্ত 
পরণক্ষক ছাঁটাই ও নতুন অনভিজ্ঞ 
পরীক্ষক নিয়েগ এই বিপর্যয়ের 
অন্যতম প্রধান কারণ। এই সর্বপ্রথম 
“রিভিউ” ব্যবস্থার প্রচলন করে পর্যত 


কার্যত মেনে নিলেন যে পরীক্ষার . 


উত্তরপত্র দেখার কাজ সাঁঠকভাবে 
হয় নি। দেখা শ্েছে, বহু ক্ষেত্রে মূল 
পরীক্ষার নম্বর ও 'রাভিউয়ের নম্ব- 
রের মধ্যে অকাশ পাতাল ব্যবধান । 
এর আর এক অর্থ, যে বিপুল সংখ্যক 
পরণক্ষার্থণ যারা অর্থাভাবে fঁরাভউ 
করাতে পারে ন, আরা বর্তমন কর্ম 
কর্তাদের হিংস্র নীতির বাঁল। 
তাছাড়া সাস্লমেল্টারশ পরণক্ষা 
খৃনয়েও কেলেন্কারগ ।কম নেই। পরণ- 
ক্ষার প্রস্তুতি এবং আনুষাঙ্গিক কাজ- 
কর্ম এমন ভাবে ছাঁটকট করা হলো 
যে এ্যাডামট কার্ড ছাড়াই পরাক্ষা 
হচ্ছে। অথচ এ্যাডামট কার্ড হলো 
পরণক্ষার্থীকে সনন্ত করার একমাত্র 
উপায়। পরণক্ষা কেন্দ্রে ডেসাক্রপাটিপ 
রোল (ঘতে ছাত্রদের নাম ও পরণ- 
ক্ষার বিষয় লেখা থাকে) প.ঠানো হন্ব 
নি। উর্তরপন্রের রেকর্ড আফিসে না 
রেখে সেগুলো পায়ে দেওয়া হয়ে- 
ছল প্রধান পরাক্ষকের কাছে! এই 
নয়া পারকজ্পন,র ফলে হাজার হাজার 
ছেলের রোল নাম্বারে গড়ামল হতে 
বাধ্য এবং হয়েছেও। ফলে বহু ছাত্রের 
রেজাল্ট আজও অসম্পূর্ণ সম্ভবত 
এই অপকণীর্তি ঢাকবার জনা সাঙ্ল- 
মেন্টারী পর'ক্ষার ফলাফলের পুস্তক! 
প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ, 
পুল্তকয় কার কি রোল নম্বর এবং 


' কতজনের পরীক্ষার ফল অসম্পূর্ণ, 


তাও প্রকাশ করতে হয়। এই সব 
পরাঁক্ষার যে মার্কসণট ছাত্রদের দেওয়া 
হয়েছে তা আর যাই হোক আইন- 
সিদ্ধ নয়। আইুনানুসারে পর্ষতের 
যে কোন পরাক্ষার ফল প্রকাশ করা 
বাধ্যতামূলক । প্নাস্তকা প্রকাশ না 
করায় কোন মাকর্সীট আসল কি 
নকল তা যাচাই করাও সম্ভক্‌ নয়। 
কোন ছাত্র উত্তরপত্র স্কিন বা 
রিভিউ 'করতে চাইলে তা সম্ভব হবে 
কি করে বোঝা দুঙ্কর। কোথায় 
খাতার রেকর্ড আর-কার কাছেই বা 
খাতা। রেজাল্ট বেলেক্কারী এমন 
জায়গায় এসেছে যে মার্কস’ পাঠা- 


নোর পরেও গ্রেস নম্বর দিতে হচ্ছে। 
তাছাড়া “পরাক্ষা না দিয়েই পাশ” 
এবং একবার পরীক্ষা দিয়ে “ডাবল 
পাশের” ঘটনাও ঘটেছে বেশ কয়েকটি। 

ধৃরভিউয়ের কাজ মুষ্টিমেয় 
ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে সীমাবন্ধ রাখা 


হয়েছে। কর্মচারীদের করণাঁয় কাজ-. 


ঢুকুও ঝাইরের সব প্রিয় পদের 
দিয়ে করানো হচ্ছে। সাগ্লমেন্টারা 
এবং কম্পচ্টমেন্টাল্‌ পরীক্ষার ট্যাবু- 
লেটরদের কাছে প্রধান পরাঁক্ষকের 
সইয়ের নমুনা পাঠিয়ে দিয়ে চরা- 
চারত প্রথা তুলে নেওয়া হয়েছে। 
ফলে মাকর্শীটের যথার্থতা যাচাই 
করা ট্যা্চুলেটরদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। কিছু কিছু অত্যন্ত গোপনীয় 
কাজ কর্মচ'রীদের হাত থেকে কেড়ে 
খুনয়ে বাইরের প্রিয় পান্রদের দিয়ে 
করানোর ষড়যন্ত্র চলছে। যেমন-_ 
পরাঁক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ = 
ফিছাাদন আগে বর্তমান কর্তৃপক্ষ 
ছাতর-ছ.ন্রীের ফাইনাল সাটিফকেট 
মলিয়ে দেখার গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ বিছু বাইরের ভিকে লোক 'দয়ে 
করানোর চেষ্টা করে এবং কর্মচারী 
বিক্ষোভের ফলে তা ঝানচাল হয়। 
আঁভাষাগগ যে, এই জঘন্য পাঁরকজ্প- 


নার মধ্যে জাঁড়ত আছেন পর্ষভ সভা- 


দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। নয়া [সিলে- 


পাঁতর খুবই ঘনিষ্ঠ একজন অধ্যাপক। বাসের মাহাত্্যকীর্তনের জন্য সেমিনার 


পর্ষতের প্রশাসানক দুনশীতি" 
চক্র ক্রমেই পাকাপোন্ত হচ্ছে। সত্তর 
স.লের প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন কিনারা 
আজও হয় নি। পাঁশচমবঞ্গের ছান্র- 
শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী এবং 
আরো অনেকেই, জানেন যে সত্তর 


‘সালে প্রাতাঁট ব্যয়ের প্রীর্ভিট প্রশ্ন 


পর ফাঁস হয়োছল। দ্ঘবদন আঁত- 
সাব্ধানত'র (?) সঙ্গে! 'ভাজলেন্স 
কাঁমশন যে তদন্ত করছেন, তার ফলা- 
ফল কি প্রকাশ্যে জানা যায় fন। 
শোনা যাচ্ছে, তদবেভর বিষয় না কি 
একাঁট প্রশ্নপন্ন ফাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রয়েছে। হিদ্তু ওয়ািকবহাল মহলের 


হচ্ছে। সৌমনারপ্রীত তিন হাজার 
একশো টাকা বাজেটে অনুমোদত। 
আভিযোগে প্রকাশ যে, বীরভূম সোঁম- 
নারে খরু হয়েছে ষোল হাজার 


টাকারও বেশশি। মৌদনীপদর সোম- 


নারে খরচ হয়েছে প্রর্ম দশ হাজার 


টাকার কাছাকাছি। এছাড়া কম নিয়ো- 


শের নিয়মকানুন ভেঙ্গে স্বজনপোষ- 
পের জন্য ঠিকে কর্মী নিয়ে করে 
বছরে সোয়া লক্ষ টাকা বাড়াত ব্যয়ের 
ঝ্ুবস্থা করা হয়েছে। 

বর্তমান পর্ষতের একাধিক 
শাখা আঁফস খেলার ফে পাঁরকজ্পনা 
রয়েছে তা শদধুু অর্থহাঁন নর, জন- 


(অনেকেই আভযোগ তুলেছেন £ একাঁট স্বার্থীবরোধী-এই মর্মে আঁভযোগ 


আস্তিত্বহন প্রেস কিভাবে সত্তর 
সালের প্রশ্ন ছাপাঝর কাজ পেলো? 
কর্তৃপক্ষ এ প্রশ্নে নশরব কেন? 
অনেকের ধারণা, এই প্রেসের রহস্য 
উদ্ঘাটনের মধ্যেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের 
সূত্র ঁনাহত থাকতে পারে! সর্বা- 
পেক্ষা 'ব্স্ময়কর, যে প্রেস ভুয়া নামে 
গত বছরের প্রশ্নপত্র ছেপেছিল, তাকে 
আবার অনেক টাকার কাজ দেওয়া 
হায়েছে। তাছাড়া সাধারণ অর্থ অপ- 
চয়েরও আজজন্র নমুনা আছে। লক্ষ 
লক্ষ টাকার কাগজের কোন (হিসাব 
নেই। পরাক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, 
কাগজের দাম বাড়ছে; অথচ পুরনো 
উত্তরপত্র কী করা টাকার পরিমাণ 
কেন কমে আসছে, কোন করণ খুজে 
পাওয়া যায় না। যথেচ্ছ ভাবে গাড়ী 
ব্যবহার করে গতি বছরে তেলের খরচ 


ডীঠেছে। উনিশশো ছাস্পান্ন-সাতান্ন 
স.লে পরাঁক্ষামূলক জবে বর্ধমান ও 
দিশালগুড়তে ক্যাম্প আফস খুলে 
অত্যাধকা ব্যরূ এবং কাজের জটিলতার 
জন্য সে ব্যবস্থা পাঁরত্যন্ত হয়। কর্ত- 
মান পাঁরকল্পনায় শাখা আঁফসের 
জন্য প্রথম বছর প্রাথথামক ব্যয় চাঁব্বশ 
লক্ষ টাকা ও প্রীত বছর নয় লক্ষ 
টকা ধরা হয়েছে। সরকার কোন 


বাদ্ধর পারকজ্পনা বাঁতল হয়েছে। 
শাখা অফস হলে ছাত্রদের ওপর 
যেমন বাড়াঁত ব্যয়ের চাপ পড়বে, 
তেমন! অযোগ্য প্রশাসকদের নেতৃত্বে 
দুর্নীত আরও বাড়বে। 





দ? বঃ হেলা কংগ্রেস অফিমে অভাবনীয় দন! 


শ্বাস করুন আর নাই করুন, 
দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস 
আঁফসে সেদিন কংগ্রেস বলে পাঁর- 
চিত একদল যুবক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
প্রতব'দ জানানোর জন্য অফিসের 
মধ্যেই প্রস্রাব করে আসে। এর নেতৃত্ব 
দেয় জেলার কুখমত গুণ্ডা প্রান্তন 
নকশাল অিধ্দনা কংগ্রের্সী ঝুলে পাঁর- 
চিত সজল পাশ্ডত। এদের নেতৃত্বে 
সেদিন সন্ধ্যায় জনা চাঁঞ্লিশেক হুখক 
জেল কংগ্রেস আঁফসে এসে চ.কুরার 
দাবী জানায়। এবং তাদের কয়েক" 
জনকে কংগ্রেসের সদস্য করে নেবার 


করেছেন। জেলার তোঁনিশটি ব্লকের 
সভাপাঁতরাও পদত্যাগ পত্র দাখল 
করেছেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী 
দেবাপ্রসাদ চ্যাটার্জী শোভনদেবকে 
অনেক বুঝিয়েও পদত্যাগ পত্র প্রত্যা- 
হার করাতে পারেন ন। শোভনদেবের 
সমর্থকদের ধারণা সজল পণ্ডিতের 
এই 'তশ্ডবের নেপথ্যে জেলার অন্য- 
তম নেতা পর্থ রায়চৌধুরীর হাত 
আছে। ছাত্র পরিষদ নেতা কাশীনাথ 
দেও রীতিমত সক্রিয় এই: অবস্থায় 
অপরাধীদের শাঁস্ত না হওয়া পর্যন্ত 
পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের কোনও 


জেলার সম্পাদক শ্রীরায়চৌধুরীর 


কারসাজিতে আঁফসের মধ্যে এই 


আরজকতার স্তষ্ট। 

তবে এই লড়াই শে/ভনবাবু 
ও পার্থবাবচু ষে কারণেই কর্ন না 
কেন একথা ঠিক উভয় পক্ষই যাদব- 
পরের এই সজল পাঁণ্ডত সহ আরও 
কয়েকজন সমাজাবরৌধীকে মার 
কিছুদিন |অ.গেও পঙ্কজ ব্যানার্জী 
ও লক্ষী বস্বর সমর্থকদের উৎখাত 
করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। 


বলাবাহুল্য জেলা কংগ্রেস 


দাবী করে। জেলা আঁফসে বসে- প্রশ্নই ওঠে না। অনেকের ধারণা, অফিসে এখন তালা ঝুলছে। 


ছিলেন জেলার যুব কংগ্রেস সম্পাদক 
বিপ্লব রায় ও বিজয় বস, প্রচ্দখ। 
সজল পণ্ডিতের দলবল এদের 
প্রচন্ড রকম ল/ছ্কিত করে। আঁফসের 


তছনছ করে। রাত আটটা নাগাদ 


রেল শ্রমিকদের 


ওপর আক্রমণ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


গত উনিশে ফেব্রুয়ারী দুপুর 
বারোটার সময় আকাঁস্মকভাবে কিছু 


সুব্রত মুখাজশী, প্র দৌশকা যুব কংগ্রেস সংখ্যক দুক্কৃত্তকারী শিয়ালদা শবভা- 
সম্পাদক শোভন্দেব চ্যঙ্টা্জশী অফিসে গের চিৎপুর ইয়ার্ডের সক লাইনে 


প্রবেশ করেন। অএ'রাও রেহাই পান 
না। চাকুরীর দাবীতে অগত যুবকেরা 
সাব্রতবাব ও শোভনদেবকে অকথ্য 
ভাষায়, গালিগালাজ করে। | 

ঘটনার প্রাতবাদে ও সংশিষ্ট” 
দের শাস্তর দাবীতে শোভন্দেক 


কংগ্রেসের সকল পদ থেকে পদত্যাগ , 


কর্মরত 'নরণহ ক্যারেজ রেল শ্রামকদের 
প্রচন্ড আগুনে বোমা নক্ষেপ করে 
চলে বায় এর ফলে ছয় জন ক্যারেজ- 
কর্মী আহত হন এবং প্রত্যেকেই 
হাসপাতালে ভার্ত করা হয়েছে। 
এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কা 
অনক। 


1 


বেশ কিছুদিন যাঝখ শিয়াদা 
এলাকায় ট্রেড ইউীনয়ন আন্দোলন 
দমনের জন্য মাস্তানরা প্রকাশ্য বাস 
লোকে অগ্নেয় অস্ম সহ" ব্যাপক 
সন্মাসের সৃষ্ট করে চলেছে। ক্যারেজ 
কমশিদের অভিযোগ, এই সব মাস্তানরা 
যেমন রেল প্রশাসন কর্তৃক প্ররো- 
চিত, তেমান রেল স্বীকৃত দালল 
ইউানয়ন কর্তৃক উৎসাহত এবং 
ইউনিয়নের সঙ্গো জাড়িত। 


র্্ 


লক্ষী বসুর সঙ্গে প্রিয় মুন্সীর 
প্রচন্ড বাক্‌ যুদ্ধ ঘটে গেছে। এক 
সময় উত্তেজনা প্রায় হাতাহাঁতর 
পর্যায়ে পোঁছোঁছল। পরে কয়েক- 
জনের মধ্যস্থতায় উত্তেজনা প্রশাঁমত 
হলে প্রিয়ঝাবু সভা ছেড়ে চলে যান। 
' কার্যকরী সামাতর সভা ডাকা 
হয়েছিল সি পি অই-্এর সঙ্গে 
মোর্চা রাখা হবে ক না সে ব্যপারে 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। পীপ্রয়বাব্দ 
দিল্লী থেকে উড়ে এসোছলেন এই 
সভায় ষেগ দেবার জন্য। সভার 
শুরুতেই: "প্রয়ধাধূ ' লক্ষর্মীবাবকে 
তাঁদের সম্পর্কে সি পি আই-এর 
দালাল করার মন্তব্য সম্পর্কে 
আপত্তি তুলে লক্ষম্নীবাবুকে মন্তব্য 
প্রত্যাহার করতে বলেন।, এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যেতে পারে, শত প্শচশে 
ফেব্রুয়ারী বিধানসভার সামনে যুব - 
সংগ্রাম কাঁমাট ও শিক্ষা বাঁচাও কাঁম- 
টির যৌথ সমাবেশে বলোছিলেন, 
যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পারিষদের নেতারা 
দলের স্বার্থ ক্ষুপপ করেও সি পি 
আই-এর দালালী করতে বেশী 
আগ্রহণ। এরা সোভয়েট কনসুলেটের 
টাকা খান আর মস্কেবার্লন ঘুরে 
বেড়ানা। এদের সম্পর্কে আজ ভাবা 
উঁচিত। 

লক্ষনীঝাবুর এই মন্তব্য প্রিয়- 
বাব: প্রত্যাহার (ঝরতে বললে লক্ষ 
বাবু সরাসার প্রিয়ঝবুকে বলেন, 
“যা বলেছি ঠিকই বলোছ, দরকার 
হলে আবার ব্লব।» যাঁদও লক্ষন্রী- 
কাবু বরাবরই স্পচ্ট কথা বলেন 
তবুও এতটা কড়া জবাব প্রিয়বা্, 
আশা বরেন নি। কিন্তু তাতে পপ্রয়- 
থাবু দমলেন না। পশ্টা আক্রমণ 
করে লক্ষয়শবাবুকে বললেন আপ্পাঁন 
প্রমাণ দিন না হলে আপনার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া হনে । এই সময় প্রিয়" 
বাবুকে লক্ষীবাবর দিকে উত্তোঁজত 
জিত ভাবে এাঁগয়ে যেতে দেখা যাক্স। 
পক্ষনীবাবুও উত্তেজনায় দাঁড়য়ে 
পড়েন এবং পপ্ররধাবুর দিকে আঙ্গুল 
দোখয়ে বলেন £ ভয় আমাকে দেখা- 
বেন না। ঘন ঘন মস্কো-বা্লন 
টাযরের টাকা কোথা থেকে অসে 
জাঁন। আরও তথ্য আমার হাতে 
আছে। বেশ কধা বললে সব ফাঁস 
করে দেব। ইতিমধ্যে কংগ্রেস আঁধ- 
বেশনের ছিসেব অ.জ পর্ষ্ত পেশ 
না করায় বেশ কিছ; সদসা প্রিয়বাবুর 
সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। 

এঁদকে বাইরে প্রব্ল মোর্চা 
বিরোধশ উত্তেজনা অর ভেতরে লক্ষী 
বাঝুর রণংদেহী মর্ত দেখে প্রিয় 
বাবু দমে গেলেন । সভায় উপাস্থিত 
সুদীপ ব্যানাজশী ও সৌগত রায়কে 
বলতে শোনা গেল পপ্রয়দা থক আর 
বা বাঁড়রে লাভ নেই চলুন আমরা 
চলে যাই]? ' 


পপ 


চর 


+ 


হুগলী জেলায় প্রায় সর্বত্র গ্রামের. 


চেহারা! এক |' তীন্র' খাদ্ধ ভাব, 
অনাহার আর বেকারত্বের আলা। 
জনমনুধ্যরাও.যেমন কর্মহীণ রেকার, 
তেম্‌নি: শিক্ষিত তরুণ, বেকারের 


সংখ্যা; বাড়তির: মুধ্ধে। সমস্যা ' 


সমাধান হয়নি, বাড়ছে, কলকাতা 
পরেকেসি;এস, টিঃ- সির নকুল” বাসে 
চড়ে হঠিণখোলা' গিয়েছিলুঘ | 
হরিণখোলা' থেকে গ্রাষের' পথে 
খামাকুলে এলাম। বন্যা এলাকা 
বলে খানাকুল বিখ্যান্ত প্ৰাহ । বন্যা 


এখানকার: চিরকেলে সমস্য! হনে, 


ঈাড়িয়েছেং।, সঠিক' সরকারী ব)ব- 
স্কার৷ অভাবে, যখন” তখন' বন্যা হয়ে 
হয়ে। এখানকার: জনজীবন এক 
অনিশ্চয়তার দ্বারে এসে ঠেকেছে। 
কেউ কেউ বন্যা এলাকা ছেড়ে দূরে 
ঘর বাড়ি বানাবার চেষ্টায় আছেন | 
তবু.মন সরে না, এমন উর্বর! মাটিতে 
যে সোনা ফলে !. 

খানাকুল হু, নম্বর: ব্লকের, ফতে 


মীর গ্রামে তীৰ খার্যাভার 
রন 


আলী সাহেবের সেকথা হচ্ছিল। 
তার মতে এখনও লময্ম'আছে? কাঁজ 
করার বন্যা নিয়ন্ত্রণের? সৎ প্রচে- 
ফ্টার'নাকি' ধুব অগ্রাব'| কানা: 


‘কাছি বাকানগরে বছ দিনের বিরাট 


হানা যা চাষবাসের অসম্ভব রকম 
ক্ষতি করছে, ভার কিছুই করা 
হয়নি । প্অধচ, এই গ্রীষ্মের মর- 
শুমেই- কাজের- সময়” অন্যথা, জলে 
ডুবে ধৈ ধৈঃ করলে কৃষি ও' সেচ- 
দপ্তরের খবর/হুয়।, তখন আর; কারার! 
কিছুই'থাকেনা অস্থিষকালে !' 

. বিকালের দিকে এখানকার 
রামচন্দ্রপুরে বাৎসরিক থেলাধলা 
উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী হুহুষ্ঠান 
চলছিল। এমন অঙ্জপাড়া গাঁয়ে 


এ” উপলক্ষ্যে যেন উৎসবের, সাডা 


পড়ে গেছে. দেখলাম] পার্শবস্তা 
গ্রাহগুলোর-রাস্তা যদিও-খুব খারাপ । 
তবুও'গরুর গাড়ীর 'লিকৃ ধরে) আল- 
পথে পার্বতী কুশখালী, নন্দনপুর, 
কাকনান রাধাকৃষ্ণপুর, নন্দনপুর 


t 


থেকে অসংখ্য উৎসাহী ' দর্শকের’ তীড় 
এপেছিল। | | 

গ্রাগুলোর বেশীর ভাগ মামুষই 
গরীব ।' আরদিবাসীও মুসলমান ! 
এখানকার ছুই একটি সমিতি গ্রামের 
উন্নতির জন্য, কাজ. করে' চলেছে 
নিয়নিত:|। পথিকৃত, যুব সংঘ, 
রামচন্দ্রপুর: পল্লী সংস্কার সমিতি)' 
বন্যারোধে ও আআর।ও সমস্যার সমা" 


ধানের আশায় বহুদিন কাজ 


করছেন। 

এদের একজন জানালেন গ্রামের, 
শিক্ষিত. ছেলেরা. কলকাভা শহরে. 
থাকে, চাকরী ও অন্য, কাজে ।: 


কলকাতা, শহরে গ্রাম; উন্নয়ণী' নামক: 


সংস্থার' মাধ্যযে খিশ-ত্রিশটি গ্রাযের 
ছেলের! একত্র হয়ে গ্রামের" কথা' 
চিন্তা করেন এরা] শাবলমি? 
হপুরের মনল! গরাই একজন সাধারণ. 


চেয়ে খাৰাপ অবস্থা রাজ্হাটি, পাঁন- 
শিউলীর রাস্তার, রাজহাটি.কাক নাল 
চক্রপুর গণেশপুর, চক্রেপুর ধরমপুর 
রাস্তা অবিলশ্বে মেরাষত কর! 
দরকার ছু একজায়গা় খুব, উচু, 
রাস্তা কর! হয়েছিল।ত! তেঙ্গে'গেছে। 
ঠিকউটু ৰাস্তা বোধ-হয়া এই এলা 
কাঁয়:চলবে না] 

শাবলসিংহপুরের' স্বাস্থাকেন্ে” 
প্রচুর রোগীর ভীড়। জ্বানলাম এ 
অঞ্চলে স্বাস্থাকেন্দ বলতে নাকি এ 
একটাই। ও হাসপাতালটচি পূন- 


বিন্যাল:ও অ+র?৩.শঙ্যার জন্য সরকার. 


টাক! মঞ্জুর করেছেন- ইতিমধ্যে |; 
কথা ছিল গ্রামের: সহৃদয়: অধিবাসী: 


চাষী বললো “কি চাষ করনরবাবু, গাষৰাসী’ কিছু, সাহায্য করবে, 


স্যালোর, তেল নেই, ধানের' সার। 
যেই, বীজও অভাব) তার ওপর 
সরকার: আবার; আক্ক এইট ধানেও 
পলেভী* নেবেন বুঝুন ঠ্যালা! 

___ এইসব গ্রামন্তলোর ' ৰাস্তা ভেজে 
চুরে ধ্বীতটবার করে আছে। সব- 


ক্ষ 


, বপানো হয়েছে 


আসলে সেই টাকা ওঠেনি । গরীব" 
গ্রামবাসীর পক্ষে' এত টাকা চাদা' 
'তোলা প্রায় অসম্ভব । বিবেকানন্দ 
কলেজের ছাত্র রামতনু গড়াই তাই 
বললে যে “সরকার একাই.এ কান্ধ 
করুন)- গ্রামের: লোকের টাকার- 
আশা ছেড়ে, দিন “যদিও গ্রাম 
বাণীর, সহানুভূতি ও” সং আছে: 
প্রচুর । নেই শ্তধু আধিক সঙ্গতি। 
গ্রাঙ্ে বিহ্যুত যাওয়ার জন্য" ভাল্লা 
বহুদিন আগে। 
ভালাগুলো এবার নষ্ট হয়ে যাবে। 


. বিহ্যাৎ আসেনি এখনও | সরকারী 
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কজাঁয়। বৌদির ভাই এসে শাসাচ্ছে 
কওসরকে | ভাইটি কলকাতায় 
ইনসুবেস এর দালাল। তাকে 
চিনতাম আমি | ৃ 

আরামধাগের অনেকেরই. শহরে 
বেকারী আছে। হুগলীর বেকারী 
শিল্প এঁতিহ্ববাহীও'বটে। হুগলীর 
“লেড়ো বিখ্যাত'| হুগলীতে, বাড়ী 
বললে"কেউ কেউ হুম করে প্রশ্ন বরে 
বসেন: “বিস্কুটের দোকান আছে 


নাকি?” প্রফুল সেনের নাদ ধর 


অঞ্চলে সবার মুখে | “ঞ্ারাষবাগকে ” 
বর্গ করে থাকেন তো একমাত্র সেন 7 
মশায়,ত] করেছেন” এই কথাগুলো! 
ছোটবড়, সবার-মুখে ফিরছে।। আমি 
শুধিয়েছিলাম সেন মশায় তবে 
“হারলো কেন এখানে 1” তার অন্ধ- 
ভক্তরা], বললো! ণআামরা ভুল করে- 
ছিলাম” 72 
এখানকায় আশেপাশে আলুর 
চাষ যেঙাবে হয় পশ্চিমবঙ্গের আর 
কোথাও বোধহয় তেমন হয় না। 
আলুর জন্যেই হুগলী জেলায় এত 
কোল্ড-স্টোরেক্ত গড়ে উঠেছে। গাছে 
গাছে-আমের বোল ভতি হয়ে গেছে। 
গরমের হাওয়া, বসন্ত জাগ্রত ঘারে, 
কোকিলের সাড়াশবও,. আছে। 
লুকিয়ে লুকিয়ে কি একটা পাখী 
তেতরপেকেডেরেই চঞ্ছে, সবই 
আছে-। খতুর দল হয়েছে প্রকৃতির 
নতুন সাজ। শুধু নেই মানুষের 


বাটা ববিপাপতে এখন সমশ্রী মনোরম" চগ্পলের 
J সমারোহ । বাটার বাসন্তী :উপচার'। . 
স্টাইল ৷ নানা রঙের বাহার এইসব চগ্পলে আছে 


প্রশাদন: স্থানীয যুব সমাজের সঙ্গে: 


উচ্ছাস । পেটের জালায়. মানুষ -. 
একত্র হয়ে কাঞ্জ করলে আরও ক্রুশ. | 


অস্থির | স্ 


« বাটার সেই চরকালগন নিভরিষোগ্যতা আর 


পথ চলতে পায়ের আরাম । আজই আসুন 
মরশুমী নকশার" এই এবরাট. সমারোহে । 
নিচের সঁয নমুনাই ২ থেকে 
৭ সাইজ:.'পর্যল্ত পাওয়া যায়। 





গেছে 


কাটা দলের সর্দার । 


বৈহ্যাতীকরণ সম্ভব হুবে | জগৎপুর' 
নন্দনপুরে ছুজন বাগ্দা ন! ধেয়ে মারা, 
ওদের" হাতে কাজও ছিল 
না মাড়োখানায়' বাঙ্জারের- ধারে 
একট! বুড়ি গোবর নাদি দিয়ে ঘুটে 
বানাতে ব্যস্ত ছিল বুড়ি বিড়; বিড় 
করে"কারে.য়েন গালি, দিচ্ছে । শীর্ণ- 


কায়৷৷ হাড় জিরন্দির শননুড়ি: বুড়ি?' 


অনাহারে আছে'সারাদিন।' 
শুধালাম। তোমার কেউ নেই? 
বুড়ি'ফস'করে দপ করে' যেন্‌' লে 


উঠল “মামার কি ছেলেপুলে নেই” ?. 


বুড়ির হুই ছেলে। একজন যাত্র। 
কোম্পাণীতে নাম লিখিফেছে। শহরে 
থাকে |. আর একজন রেলের তার- 
বাড়ীতে. কেউ 
আসে ন!.॥ দূর সম্পর্কের এক ভাই বি: 
বুড়িকে দেখাশোনা করে| নন্দন-- 
পুরেন্। কওসর' আলীর কলকাতার: 
রাজাবাজারে চামড়ার কারবার | 
কাচা চামড়া কিনে মুন লাগিয়ে 
বিক্রি করে। 

কগুলরের, দাদা কদিন, আগে 
মারা] গেছে পিঠে কার্বাঙ্কল হরে।, 


" বিধবা রৌদিকে' তাড়িয়ে দিয়েছে 


কওসর |. কলকাতার গুদামে আর 


জাড়তের ক্যাপ বাসস সব ভার . 


ঙৃ 


টাওয়ার ককের অভাবে 
যাত্রীদের হগ্যবিধা 


(দপণণের সংখ্দদাতা) 

শিয়ালদা জ্টেশনে যে টাওয়ার 
কুকি! ছিল বর্তমানে সোট সরিয়ে 
ফেলা হয়েছে। স্টেশন এলাকা পুনর্গ- 
ঠনের নমে মেন ষ্টেশন 1ংজ্ডিং ভাঙ্গা 
হয় যদিও প্রায় এক বছর' আগে । ' 
স্টেশনের প্রায়' প্রাতৃটি ফারশই টাও- 
যার ব্লকের দিকে নজর রেখে রেলের 


সময় এবং নিজেদের যাতায়াতের গাঁত -”৯২ 


এবং নিশানা ঠিক করে নেন। বার্ত- 
মানে তাঁরা টাওয়ার ক্লুকের অভাবে 
মহা বিপাকে পড়েছেন। ট্রাম, বাস.ও 
ট্যাক্স থেকো' নেমেও টাওয়ার ক্লক 
দেখে যাত্রীরা ট্রেনের টাইম. টেবল 
অনুসরণ করেন। রর 
যাতীরা দাবী করেছেন যে, আবি- 
লম্বে জ্টেশন এলাকায় একট টাওয়ার 
ক্লক এবং নর্থ স্টেশনের সামনে যাত্রশ- 
দের দৃষ্টিগোচর স্থানে একাট বড় 
ঘাঁড় স্থপন করতে হবে যাত্রশদের "? 
পক্ষ থেতকা অভিযোগ করা হয়েছে 
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€শ্রেদনশশন্তৰে স্বালত্জডি 


‘সব বোঝা গরীবদের ঘাড়ে 


নতুন দিজ্লী, ২৮শে ফেব্রুয়ারী $ 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গন্ধীর 
কংগ্রেস সরকার তাঁদের কংগ্রেস মার্কা 
সমাজবাদের আর একটা চড়া মানা 
গল'ধঃকরণ ধরতে বাধ্য করলেন 
দেশকে । গতবাল দুপুরে এই সমাজ- 
থাদী দাওয়াই দেওয়া হল চুয়াত্তর- 
পঁচাত্তর সনের রেল বাজেটের আকারে, 
তির সর্বস্তরে বাগ ও মালের ভাড়া 
বাঁড়য়ে। এবারে যে ভাড়া বাড়ানো 


শস্পহাবে এ ধারণা গোড়া থেকেই জনমনে 
১. দানা বেধে উঠাঁছল। 'ঁবশেষ করে 
». উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের নির্বাচন 


৯ 
/ 
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শেষ হবার পর রেল বাজেট পেশ কর- 
ধার দিন ার্দদট করায় সরকরের 
এই সম্ভাব্য প্রয়াস সম্পর্কে ।আনেকের 
মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠে- 
ছিল। এই' প্রসঙ্গে অনেতেই বলছেন 
যে রাজ্য শনর্ধাচনের খাতিরে এবারের 
মত রেল থজেট দোর কার পেশ 
করার নজির ভারতণয় সংসদের ইতি- 
হাসে তেমন বোশ নেই। 
সংসদের আঁধবেশন' আঠারোই ফেব্রু 
মারব শুরু হলেও রেল' বাজেট 
পেশ করা হল নয় দিন পরে সাতাশ 
তণরখে। 

এবারের এই দোঁরর মূলে কোন 
প্রশাসনিক কারণ ছিল না? কেন্দ্রে 
কংগ্রেসী মন্লিসভা গদীতে জেপকেই 


বসেছিলেন এবং সংসদের আঁধবেশনও ; 


সময়মতই ডাকা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ 
প্রভাতি রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেসের 
দলীয় ্বর্থ যাতে অণামার ক্ষুগ না 
হতে পারে তার দিকে দৃষ্টি রেখেই 
রেল বাজেট পেশ করতে দোর করা 
হয়েছে ইচ্ছে করেই। কারণ বর্তমান 
দুর্মূল্যতা ও দুচ্প্রাপ্যতার দিনে এ 


॥ ধরণের রেলভাড়। বৃদ্ধ স্বাভাবিক 


শাবেই ভোটদাতাদের আরও খির্প 
করে তুলত কংগ্রেস সরবদরের প্রীত। 
আর 'তার ফলে নির্বাচনে কংগ্রেসের 
,জয়লমভ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারত। 
দল'য় স্বার্থেই খে এই দোর করা 
হয়েছে সেট বেশ স্পন্টা হয়ে উঠল 
গতকাল (সাতাশে ফেব্রুয়ারী) অপ- 
নহে রেলওয়ে বোর্ড আয়োজিত এক 
, সাংবাঁদক সম্মেলনে রেলের 'ফন্যা- 
্সয়ল কাঁমশনার শ্রীকে এস 
ভাস্ডারণর ডীন্ততেও। এবারের এই 
দোর সম্পরকে জনৈক সাংবাদকের 
এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীভাপ্ডারী 
জনালেন যে রেলমল্খ 'বাঁভত্র কাজে 
দিল্লীর বাইরে ব্যস্ত থাকাতেই এবারে 
রেল বাজেট পেশ করতে দেশর 
হয়েছে। “রেলের এই পদাধকারণ না 
ধললেও এ কথা সকলেরই জানা যে 
রেলমন্ত্রী শ্লীলালতনারায়ণ মিশ্র 


তবে এই ব্যস্ত থাক টাই দোর 
মুখ্য বারণ নয়। 

সাম্ৰাজ্যবাদী " স্বার্থে ইংরেজ 
শাসকরা রেলপ্রশাসনে যে ব্যবদ্থা- 


হার 


কাঁপল রায় 


নীতি ও রীত চল করেছিলেন 
স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী সরকার 


আজও তার অবসান ঘটান ন অথবা 


ঘটাতে পারেন ি। সেদিনের সম্রাজ্য- 
বাদ স্বার্থে সৃষ্ট রেলওয়ে বোর্ড 
আজও-তেমনই শান্তধর হয়েই রয়েছে, 
দাপট তার এখনও প্রচণ্ড । অবশ্য 
স্বাধীনতা-উত্তর যুগে শুধু একঝুর- 
মাত রেলওয়ে বোর্ডকে ভড়কে "দয়ে- 
ছিলেন ভদানশল্তন রেলমন্ত্শ গোপাল- 
স্থামী আয়েঞ্গার। তাঁর একাঁট নির্দে- 
শকে রেলওয়ে বে বিকিরণ করতে 
অরাঞজী হলে তান স্পম্ট ভাষায় 
জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রেলওয়ে 
বোর্ড তাঁর নির্দেশ কার্যকরণ করতে 
অসমর্থ হলে রেলওয়ে বোর্ডকে 
বাতিল করে দেওয়া হবে এবং সেই 
মূর্মে তিনি ক্যাবিনেটের কছে সুপা- 
বিশও করোছলেন বলে শোনা যায়। 
রেলওয়ে বোডের  ড়বর্ভিরা 
বেগতিক দেখে তখন মন্ত্রীর নির্দে- 
শকে কার্যকরী করবার পথ খংজতে 
থাকেন। কিন্তু এ ধর্ণ্রে ধমক রেল- 
ওয়ে বোর্ড এ একবারই খেয়েছিল । 
সামাজ্যবাদী যুগের বৃটিশ এীতহ্য 
আজও রেলওয়ে বোর্ড বজার 
রেখেছে। তাই লোকো রানং কমশী- 
দের কছে খোদ রেলমন্ত্রীর দেওয়া 
প্রীতশ্রীত পালনেও তাঁদের টালবাহা- 
নার অল্ত নেই; এই ব্যাপার নিয়ে 
লোকো রশনং কর্মশদের বার বার ধর্ম 
ঘট করতে হওয়ায় এ কথা রেলকমশি 


যে দেশে শতকরা পণ্ঠাশ জনে- 


রও খোশ লোক দারদ্রারেখার নিচে ইজি 


পড়ে রয়েছেন সে দেশে মুষ্টিমেয় 
ধনীর প্রয়োজনে বাতান্দকুলিত। ও 
প্রথম শ্রেণী চ'লানোই, শুধু বৃটিশ 
যুশপয় ব্যবস্থা বহাল রাখা, অবশ্য 
তাকে বাড়ানো ও তার বিশেষ উন্নত- 
বিধান নাশ্চতরুপেই কংগ্রেস সমাজ- 
বাদের সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ। কারণ 
কংগ্রের্সী সমাজবাদের মূল লক্ষ্য সর্ব 
ক্ষেত্রে অর্থশীলদের প্রাধান্য ও সুবিধা 
দেওয়া। তা না হলে তৃতীয় শ্রেণীর 
রেলযাত্রীদের অমানুষিক দুর্ভোগের 
কথা সর্বজনবিদিত হওয়া 
বংগ্রেস সরকার তা দূর করবার জন্য 
সাঁত/করের প্রয়াস করেন না কেন? 

স্মরণীয় এই যে ভাড়া বাবদ 
রেলের যে আয় তার দ্বিতীয় বৃহত্তম 
অংশ অ'সে তৃতীয় শ্রেণীর যান্রীদের 
কাছ থেকে। হাহার্তর-ভেক্সত্তর সনে 
ভাড়া বাবদ অম্ হয়োছল এক হাজার 


ক 


একশো পণ্রষাট কোটি তেয়াত্তর লাখ 


একারিশ হাজার টাঁকা। এর মধ্যে 
তিনশো দ্‌ কোট একচাঁজ্লশ লাখ 
ধ্রাশি হাজার অর্থাৎ শতকরা ২৫-৮ 
ভাগ এসোঁছল তৃতাঁয় শ্রেণার যাতধী- 


দের ক.ছ থেকে; সাতশো কুঁড় কোট 
আটযাঁট্ু লাখ সাতচল্লশ হাজার টাকা 
অর্থাৎ শতকরা ৬১.৮ জগ এসে- 
ছিল ম.লের ভড়া থেফে; আর মান 
একচাঁল্পশ কোটি অআটাঁঘশ লক্ষ 
অন্টাশ হাজার টাকা ৰা শতকরা 
৩.৫ ভাশ এসেছিল উচ্চ শ্রেণী 
অর্থাৎ থাতান;কুলিত ও প্রথম শ্রেণীর 
যাত্রীদের থেকে! অন্যান্য বছরেও এই 
অন্পাতের কম-বেশি বজায় থেকেছে 
অির্থাৎ যাত্রীদের মধ্যে ভাড়া "দয়ে 
যাঁর রেলের ভস্ডার ভরে তোলেন 
তাঁরা হলেন তৃতণয় শ্রেণীর বাত 
উচ্চ শ্রেণীর যার নয়। অথচ ঘূটিশ 
যুগের এরীতহ্য অনুসরণ করে রেল- 
কর্তৃপক্ষ. যত্রীদের আরাম ও সুবিধা 
বিধানের জন্য যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে থকেন তার অধিকাংশই আজও 
মুখ্যত এ ম্ত্টমের় উচ্চ শ্রেণীর 
যান্রীর জন্য। তাই রাতে ঘুমিয়ে 
যাবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীকে কোন 
বিশেষ ভাড়া দিতে হয় না-ককল্তু 
তৃতীয় শ্রেণির য্ীকে দিতে হয় 
ফাপ্য রাত্রির সংখ্যার ভিত্তিতে । তৃতীয় 
শ্রেণীর যার্ীর এই' নিদ্রাকরও এবারে 
রেলমন্ত্রী তাঁর সমাজবাদী কায়দায় 
বাড়িয়ে দদিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 
দ্ুতগাঁত গাড়ীর তুলনায় মল্থরগাঁত 
গাড়ী গেলে নিদ্রাকরই যে শব্দ 
বাড়ে এমন নয়, আনুষাঁঞক আহা- 
রাদির জন্যও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে 


বোঁশ (কাড়ি গুণতে হয়। উচ্চ শ্রেণীর 





প্রথম পৃজ্ঠায একটি ছাঁঝ দেখে নয়ন 
সার্থক হল। ছাবর মুখ্য '্রমার্তির 
মথে আঁনবচনীয় হাঁস, তৃপ্তি ও 
শান্তিতে ভরপুর । একদিকে শ্রীকাম- 
রাজ, অন্যাদকে শ্রীমতী গান্ধী, ম.ঝ- 
খানে দক্ষিণ ভারতের জনাপ্রয় ।আঁভ- 
নেতা শ্রীশবাজী গণেশন। পশ্ডিচরী 
দনর্বাচন ধ্নয়ে শাসক কংগ্রেস ও 
সংগঠন কংগ্রেসের যে বোঝাপড়া 
হয়েছ, তারই প্রকাশ এ ছবিখ নি। 
কী আশ্চর্য পাঁরাস্থাঁত, উত্তর ভারতে 
দুই দলের নির্ঘচনশ সংঘাত, দক্ষিণ 


ভারতে আঁতাত । 


আসলে আঁভনেতা শবজাী 
গণেশনই বোধহয় ছবিটির আসল 
ব্যান্তত্ব। রজনশীতর ক্ষেত্রে শ্লীকামরাজ 
ও শ্রীমতী গান্ধী যে সততা ও চাঁর- 
্রের পাঁরচয় দিয়েছেন সেটা আিনয়- 
কল রই সার্থক প্রকাশ ৷ কখনো নশীত- 
গত বিরোধ ও ব্যান্তগত সম্পর্ক হাঁনতা, 
কখনো সুবিধাবাদী সমঝোতা ও 
নিয়ে অঙ্গণকার। শ্বধ্য নর্বচনল 





তার বাবদে রেলের আগামী বছরে 
বাড়াত আয়, হবে 9:৪8 কোট 
টাক:; আর মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের 
তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়িয়ে রেল- 
কর্তৃপক্ষ পাবেন বাড়াত ১৮.০৬ 
কোটি টাকা এবং সাধরণ যা্ীগড়ীর 


দেশ 


মাথাপিছু দৈনিক আয়ের 
ভিত্তিতে অমাদের দেশে যর ও 
মাল ভাড়ার হার-কাঠামোটিও কংগ্রেস 
সমাজবাদের অর একটি উজ্জল; 
নিদর্শন! খনচে দেওয়া তুলনামূলক 
ছাঁবাটি বিষয়াটকে স্পষ্ট করবে ঃ 

মাথাঠপছ দৈনিক আয়ের পার" 


বছর গড় যাত্রি কিলোমিটার টন কিলোমিটার যাখাপিছু 
পিছু গড় ভাড়ার শিছু 
ছার 


দৈনিক 
আয় 


গড় ভাড়ার 
হার 


(পয়য়ার অঙ্কে) (পয়সার অঙ্কে) (টাকার অফ্কে) 


তারত 
বৃটেন 
ইউএসএ 
কানাডা 
জাপান 
ভ্ৰন্মদেশ 
শ্রীলঙ্কা 
থাইল্যাণ্ড 
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তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ানোর ফলে 
রেলের বার্ষক অয় বাড়বে ১৬:৪৮ 
কোটি টাকা । অর্থাৎ সমাজের দুর্বল 
অংশের কাঁধে যেবাটি বৌশ বরে 
চাঁপয়ে দেওয়া হয়েছে এই কজেটে। 
তা ছাড়া কয়লা প্রভৃতি মালের ভাড়া 
ঝাড়লে তর বোঝাঁটি যে মুখ্যত সমা- 
জের দুর্বল অংশের ঘাড়েই পড়ে সোট 
থুঝতেও সাধারণ লোকের অস্াবধা 
হয় না। কারণ গ্যাস, বিজলপ বা. 
কেরোপসিনের ব্যবহার রান্নার কাজে 
করবার মত সঙ্গতি কাদের স্ত গাঁদের 
অজানা নয়। 


২.৯৮ 
২.৬২, 
৩.৯৭ 








আঁতাত নয়, 'নির্বচনোত্তর রজ- 
নীতিতেও হীন্দরা-কমরাজজ সম্পর্ক 
না ক অটুট থাববে এমন কথা একই 
সভ,মণ থেকে দুজন ঘোষণা করেছেন। 

দাক্ষণ ভারতের রাজনীতি ও 
নির্ধাচনী আসরে আভিনেত-আঁভ- 
নেঘীদর বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। 
আন্না ডি এম কের নেতা অভি:নতা 
শ্রীএম ঁজ রামমচন্দ্রপের প্রভাব ও 
প্রচার আঁভিষানের প্রীতদ্বল্বণী হিসেবে 





শিবাজী গণেশন দুই কংগ্রেসের যৌথ 


নির্বাচন আঁভযানে 'অবতীর্ণ। এবং 
ণশধাজশী গৃণশনের মধ্যে মনে হয় দই 
কংগ্রেসর নির্বাচন আঁতাতের 
প্রতীকী বাঞ্জনা। 

গুজরাটে খদ্যের দাঁবতে ও 
চিমনভাই' প্যাটেল-সরকারের দ্নশ- 
তির বিরুদ্ধে বিরট ও ব্যাপক গণ- 
ধীবাক্ষোভের একদিনের কর্মসচিতে 
ছিল একাঁদন রাতে একসঙ্গে আমেদা- 
বদের ঘরে ঘরে কাসর বা থালা 
বাজানো । থ্থালবাদ্য” ছিল না ক 
নব বংগ্রেস সরকারের আঁফ্তমলখ্নের 
কঞ্জনা। রি 
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মাপ একাত্তর-বাহাত্তরের তুলন:ফ্ন এখন - 
কমেছে। গত পঁচিশে ফেব্রুয়ারী ষে 
পর্র্থনোতক সমীক্ষা উীনশশো 
তেয়াত্তর-চয়ান্তর” সংসদে পেশ করা 
হয়েছে ততে দেখা যায় একাত্তর" 
থাহাত্তর সনে মাথাপিছু বারাক, 
আয় ছিল আমাদের দেশে তিনশো 
ছেচা্লশ কোট টকা কিচ্তু বাহাত্তর- 
তৈয়ান্তর সনে সেটা নেমে হল তনশো 
তেত্রিশ টাকা । এটা নিশ্চয়ই কংগ্রেস- 
মাক সমাজবাদের জয়য-ঘার 
পঁরিচায়ক। 


“্থালবাদ্য? এখন গহজরাট 
থেকে মহবাম্ট্রেও স্থান পেয়েছে। 
দিনকয়েক আগে বোম্বাইতে যে সর- 
কার বর খাঁ বিক্ষোভ দেখা গেছে 
ভাতে থালিবাদ্য ছল বক্ষেভ প্রকা- 
শের প্রকরণ। [দুঃখের কথা, পর্ণীল- 
শের গলতে সোঁদন অল্ততঃ অ.টজন 
নিহত ও পণচশ জন আহত] । সারা 
ভারত জঁড়ে সরক'র রাধা বিক্ষোভ 
প্রকাশের একটি পদ্ধাত 'হি:সবে 
প্থািবাদ্য৮ ব্যহত হতে পরে 
এমন আঁভমত প্রকাশ করেছেন সংগ- 
ঠন কংগ্রেস নেতা শ্রীএস কে পাাতিল। 

থালিবাদ্যর ক্রমবর্ধমান জন- 
প্রিয়তা দেখে মনে হচ্ছে রাজনীতি 
ক্ষেত্রে এটাই হবে শবসর্জনের বাজনা । 

উত্তরপ্রদশের শনর্ধাচনেব গুরু 
দেশের সংকট শ্রীমতী গন্ধীর নেতৃ 
তের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নান 
বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয় লেখক- 
চলচ্চিত্রকার খাজা আহামদ আব্বাস 
“রস” সাম্তাহকে তাঁর নিয়মিত 
স্তম্ভ “লাস্ট পেজ”-এ লিখছেন £ 
“ইট ওয়াজ এ্যান ওচ্ড এডেজ দ্যাট 
সেইড্‌, হোয়াট ইউ শপ 'থিংক্স 
টু ডে, ইণ্ডিয়া উইল িংক টহুমরে"।” 
কশোর প্রেমলঈলার ছবি “বার 
বাহিনীকার বৃদ্ধ আব্থাস সাহেবের 
মন্তব্যের জন্য বাঙ্গালণ হিসাবে 
নীরধতা পালন করাই বাঞ্ছনীয় । 


' ছছয়দে জি 


১ ব পারষতীপুৰদ ষড়যন্ত্র মামলা, 





টি জেলের এম এন বদ আবেন 


চরম রাঁজটনৈতিক-অর্থ নৈতিক 
সঙ্কটে জর্জরিত প্রতিক্রিয়াশীল 
কংগ্রেস সরকার ক্রমাগত শোষণ ও 
নিপীড়নের মারফৎ দুবিসহ করে 
হুলেছেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি 
গানুষের জীবন । অভূতপূর্ব দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি ও খান্ভাভাবে আজ জনপাধা- 
রণের বেঁচে থাকার সামান্যতম 
দুযোগটুকুও তাদের নেই। ইতি- 
হাসের অনিবার্য নিয়মাহৃসারে ভারত- 
বর্ষের মহান জনগণ কোনদিনই 
শোষক শ্রেণীর অত্যাচার নিগীডনের 
কাছে মাথা নত করে থাকেননি । 
ভারা সময়ে সময়ে বিদ্রোহ বিক্ষোভে 
ফেটে পড়েছেন এবং পড়ছেন। 
জনগণের উপর শোষণ ও অত্যাচার 
চালানোর চরিত্র যেমন শোষক 
শ্রেণীর, তেমনি তাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে? সংগ্রাম কৰায় 
ধবং  অত্যাচারীদের কালোহাভ 
গুড়িয়ে দিয়ে মুক্তিলাভ করে নতুন 
পমাজ নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার 
মহান গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করাও 
নঢ্জ্র জনগণের চরিত্র । তাই প্রতি- 
ক্রিয়ানীলরা তয় পায়, জনগণের 
বিক্ষোভ ও বিপ্রোহকে তয় পায় 
ক্রনগণের সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী 
কমিউনিস্টদের । 


ভারতবর্ধের কমিউনিস্ট পার্টি 
(মার্কসবাদী-লেনিনবাদ:) কর্মীরা 
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই মুক্তি 
সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে তুলে 
ধরেছিলেন বিপ্লবের -লাল পতাকা । 
এগিয়ে এনেছিলেন জনগণের সংগ্রামে 
নেতৃত্ব দিতে। প্রতিক্রিয়াশীলরা 
বৃঝতে পেরেছিল তাদের বিপদ ভাই 
বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে 
তারা শুরু করেছিল দমন পীড়ন, 
নিধিচার হত্যা, গুলী, বর্বর ফ্যানিস্ত 
অত্যাচার আর দীর্ঘ কারাবাস 
চিন্তিত করেছিল বিপ্রীধীদের সমাজ- 
বিরোধী হিদাবে। ইতিহাস আমা 
দের এই শিক্ষাই দেয় যেকোন 
দেশে কোন কালেই বিপ্লবীদের 
হত্যা করে কারাগারে নিক্ষেপ করে 
বিপ্লবের গতি বোধ করা যায়না, 
ঠেকিয়ে রাখা যায়না! ইতিহাসের 
অনিবার্ধ নিয়মকে, ঠেকিয়ে রাখা 
বায় না অত্যাচার দমন পীড়নের 
বোলার চাপিয়ে জনগণের সং- 
গ্রামকে । এ কথা ঘত্যাচারীরা 
ভাল করেই জানে এবং বুঝাতে 
পারে। তাই তাঁরা জনতার 
একান্ত প্রিয়তম হাজার হাজার 


কমিউনিষ্ট বিপ্রবীকে আটক করে. 


রেখেছে সারা ভারতের জেলে জেলে; 
মিথ্যা যামলায় জড়িয়ে মিসা, ডি, 


কাজ চালাচ্ছেন। 


আই রুল নামক কালা কান্রনে। এ 
কথা জেনে রাখুক প্রতিক্রিয়াশীল 
সরকার যে শন অত্যাচার নিপীড়ন 
সত্বেও আমরা মরে যাইনি। স্তিমিত 
হয়ে যায়নি আমাদের দৃঢ়তা ও 
সম্পর্ক । আমরা যেখানেই থাকি না 
কেন. তার! আমাদের প্রিয় মহান 
জনগণ থেকে কখনই চিরদিন বিচ্ছিন্ন 
করে রাখতে পারবে না। আমাদের 
দেশের মান জনগণের ওপর অত্যা- 
চার ও নিগীডনের কথা মনে রেখে 
আর] তাই আমাদের অতীতের ভূল 
কাজের জন্য ৃঢ়ঙাবে আত্মদমালো- 
চনা করছি, ঘোষণ! করছি গুপ্ত হত্যা 


কলকাতা (আমহাস্ট” স্থীট ষড়যন্ত্ৰ 
মামলা) লষস্ত মিথ্যা মামলা এবং 
মিস; ভি আই আর-এর মতো কাল! 
কাহৃন। আওয়ান্ত তুলুন সোতিয়েত 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাম- 
রিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল 
এবং মহান সমাজতান্ত্রিক চীনের 
'সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে হবে। 
আমর! বিশ্বাস করি কোন চালাকির 
দ্বার! নয়, জনগণের ব্যাপক গণ- 
সংগ্রামই পারে অত্যাচারী কংগ্রেস 
সরকারের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে বানচাল 


করে আমাদের মুক্ত করতে । কারণ 
অত্যাচারী শোষক শ্রেণী নয়, জনগণ 


কেবল জনগণই হচ্ছেন ইতিহাস . 
সূর্টির চালিকা শক্তি। 


প্রেসিডেদী জেলে আটক-_সি পি 
আই (এম এল ) এর কর্মারন্দ - 


সন্ত্রাসবাদের পথ, কিউনিস্টদের পথ - 


নয়। আমরা কাজ করি জনতার 
স্বার্থে, তাই আমর! ভুলকে ভুল 
বলতে দ্বিধা ৰোধ করি ন।। 

সেই কারণে কমরেড কানু 
স্যান্াল সহ 
জেল থেকে ভুল কাজগুলোর জন্য 
আত্মসমালোচনা করে ইতিমধ্যেই 
এক আবেদন প্রচার করেছেন। 
নিশ্চয়ই আমাদের পার্টির কমরেডরা 
যারা বাইরে আছেন তারা এ 
আবেদন অনুসারে কাজ করছেন 
এবং জনগৃশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, 
বরং জনগর্ণেকৈ সংগঠনে সামিল কৰে 
ব্যাপক গণ আন্দোলন সংগঠিত করার 
আমর! জানি 
আমাদের পার্টির কমরেডর!| ভুল কর- 
লেও তাদের অনেকে নি:বার্থতাবে 
বিপ্লবের মহান আদর্শের অনুপ্রেরপায় 


নিজেদের জীবন বলি 'দিয়েছেন, 


অনেক অত্যাচার সহ কৰেছেন; যারা 
জেলে রয়েছেন তারাও অসীম কষ্ট 
স্বীকার কয়ছেন। 


আজ সার] ভারত ব্যাপী জনতা 
সংগ্রামে. উত্তাল হয়ে উঠেছেন। 
প্রতিক্রিস্থাশীলরা তাই ভয় পেয়ে জন- 
গণের সমস্ত রকম গণতাম্িক অধি- 
কার হরণ করেছে, বিপ্লবীদের 
গ্রেপ্তার করেছে তাই নয়, আটক 
করছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা 
সামিল হচ্ছেন তাদেরও, বর্বর পুলিশী 
অত্যাচার চালিয়ে জনগণের স্বাভা- 
বিক জীবন মাত্রা বিপর্যস্ত করেছে। 
আমর! যাতে আবার আপনাদের 
পাশে এসে দাড়াতে পারি, -যাতে 


পারি আপনাদের কাধে কীধ মিলিয়ে, 


সংগ্রামে সমিল হতে ভাই আপনারা 
ব্যার্থ করুন প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস 


সরকাৰেক আপনাদের নিকট থেকে ' 


আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবার দ্বণ্য 
প্রচেষ্টা । আপনারা আওয়াজ তুলুন 
সকল রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা- 
শর্তে মুক্তি চাই, প্রত্যাহার করতে 


আমাদের ভাইজাগ. 


মোলবেনিৎযিন পরনে 


সোলঝেনিৎসিন এবং তীর গ্রন্থ 


' পগুলাগ দ্বীপপুঞ্জ" সম্পর্কে আনন্দ- 


বাজারের দৌলতে আমরা অনেক 
আগেই জ্ঞানতে পেরেছি। ভারত 
সরকারের নীরবতা দেখে আনন্দ- 
বাজার খুবই বেন! বোধ করেছে 
এবং সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় লিখে 
উপদেশ দিয়েছে যেন সোলঝেনিৎ- 
সিনের বহিষ্কারের প্রতিবাদ জানানো 
হয়| এই গোষ্ঠীর “দেশ” পত্রিকা 
লেনিনকেও একহাত নিয়েছে! 
সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, "এখন 
লেনিন কি ভাবে দলকে শোধন 
করেছেন, তার আমলে কি ভাৰে 
দলে দলে মামুষ হত্যা করা হয়েছে, 
কি ভাবে আটক শিবিরে বন্দী করে 
রাখা হয়েছে- সে সম্পর্কেও প্রাণ 
সমেত অনেক ভধ্য তান হাঙ্ির 
করেছেন।* এদের ওুঁদ্ধত্য দেখে 
বিশ্রিত হুই । পাঠকদের কি এর! 
গরু ছাগলেরও অধম বলে মনে 
করে? ূ 

এই পত্রিকাগুলি যখন তাঁরষনে 
চীৎকার করছে তখন ভারতের অব- 
স্থাটাকি? পুলিশ হিলিটাশী ভূখা 
জনতার ওপর গুলী চালাচ্ছে। ষাধীন 
দেশ বিনাবিচারে আটক হাজার 
হাজার ছেলে কারাস্তরালে। সার! 
গুশ্ররাটে খাস্ধ আন্দোলনে নিহতের 
সংখ্যা দাড়িয়েছে ষাট। কই, এর 
প্রতিবাদে এ পত্রিকাগুলিত কোন 
সম্পাকীয় লিখল না? 


মৈজেয় ভাস্কর 
অশোকনগর 
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দি বোধের নবল দাধ্য়াই 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 


ভারতের পঞ্চাশটা বিশ্ববি্ভালয়ের 


১৪০ জন অর্থনীতির অধ্যাপক একটী 


যৌথ মেমোরেপ্ডামে প্রধানমন্ত্রীকে 
ুদ্রান্ফীতি :জন্তি মৃলাবৃদ্ধি হাস 
করার পরামর্শ দিয়েছেন । অর্থ- 
নীতিবিদদের আশঙ্কা যে বর্তমানে 
যে হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তার ফলে 
শেষ পর্যন্ত প্রচলিত টাকাকডির 
কোন ক্রমক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে 
না। ভাই ভারা কতগুলি জরুরী 
পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধান ষনত্রীকে 
অনুরোধ বরেছেন। তাদের অভিমত 
অনুসারে (১) চলতি মুস্্রার পরিমাপ 
এখনই ত্রিশ শতাংশ কম'তে হবে, 
(২) তারা চান অগ্ডন্তা্গ জারী 
করে এখনি একশো টাকার নোটের 


দাম সত্তরটাকা করে দেওয়া হোক, . 


(৩) ব্যাঙ্কের চলতি আমানতের 
হিসাব থেকে শতকরা ত্রিশ টাকা 
আটক করা হোক এবং ৫ আটক 
টাক! কুড়ি বছর পর শতকরা বাহিক 
পাচটাকা সুদে ফেরতযোগ্য ধাকবে, 
কিন্তু বাঙ্কের সেষ্িংস এবং স্থায়ী বা 
দীর্ঘকালীন আমানতে হাত দেওয়া 
হবে না। - 

এই ১৪০ জন অর্থনীতিবিদ 
ছিসাব কষে দেখিয়েছেন যে ১১৭২-৭৩ 
সালে “অবৈধ আয়ের” পরিমাণ 
৯ হাজার থেকে ১০ হাজার কোটী 
টাকা। এর মধ্যে হিসাব বহির্ভূত 
“কালো টাকার পরিম'ণ ১৮ শো 
থেকে ২ হাজার কোটা টাকা। 
*ঘবৈধ আয়” বলতে সম্ভবতঃ তারা 
বাভাবিক আয়ের উপরে যে সুপাব- 


প্রফিট বা অনঞ্জিত আয় বলে যাকে 


ধরা হয় ভাই ধরেছেন। 
এঁরা দাবী করেছেন এভাবে 


টাকাকড়ির পরিমাণ ত্রিশ শতাংশ ' 


কমিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে মাইনে- 
মজুরী, মুনাফা এবং লঙ্যাংশের 
পরিমাণও বেঁধে দিতে হবে বছরে 
পাচ শতাংশের বেশী টাকাকড়ি 
যাগানের পরিষাণ বাড়ানো চলবে 
না এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সুধের হার 
১০ টাকা হারে বেঁধে দিতে হবে। 
এর ফলে বর্তমান অস্বাভাবিক হারে 
মুলাবৃ দ্বর প্রকোপ কমবে এবং 
প্রচালত কাগজা মুদ্ৰা তুলে দিয়ে 
নতুন মুদ্রা প্রচলনের সবগুলি সুবিধা 
পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রশাসনিক 
অসুবিধা দেখা দেৰে না। এই 
অর্থনীতিবিদদের মুখপাত্র হিসেবে 
ডঃ সি, এন ভকিল এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে এই ঘোষণ! করেন। 
মুত্রাপ্কীতির প্রকোপ কমানোর 
এই কায়দা অভিনব বা নৃতন*নয় | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে 
কতকটা এধরনের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং 


সামস্কিকভাবে কিছুটা সুফলও দেখা _- 
দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুদ্রা- 
স্ফীতি কমানোর এ দাওয়াই যে ব্যর্থ 
হয়েছে আধুনিক পুঁজিবাদী দুনিয়ার 
সবগুলি দেশে জবাভাবিক হারে 
মূল্যবৃদ্ধি ও মুন্দ্রশ্কীতি তা চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। 

ডঃ ভকিল এবং তার অনুগামীর] 
যে চৌহদ্দির মধ্যে থেকে মুদ্র শ্ফীতি 
ও মূল্যবৃদ্ধি কমানোর ব্যবস্থাপন্র 
দিয়েছেন তাকে শুধুই পুঁধিগত প্রয়াস 
আধ্যা দিলে অনেকে নারাজ হবেন। 
তবু এছাড়া একে আর কিআখ্যা ” 
দেওয়া যায়? 

ভার যা যা চেয়েছেন তা যদি 
ভারত. সরকার গ্রহণ করেনও 
তাহলেও কি মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ হবে? 
মূল)বৃদ্ধি যদি ৰা সাময়িকভ'বে কমে 
তার ফলে যে মন্দা দেখা দেবে, 
ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়ানোর ফলে 
উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি হবে এবং মজুৰী 
ও মুনাফা স্থিতিশীল করার ফলে 
ক্রঃক্ষমত! ও নুতন লগ্মী কমে যাবার 
দরুণ যে শিল্প মন্দা দেখ! দেবে 
ভার জন্যে কি বাবস্থা নিতে হবে 
এই বিষয়গুলি সম্পর্কে এই অর্থনীতি- 
বিদেরা কিছু বলেছেন কি না জানা 
যায় নি। 

কিন্তু এই মুদ্রানীতি যে বাজার 
দাম কিছু কমাতে পারে ত! আপাতত 
মেনে নিলেও ভবিষ্যতের আশক্ক। -: 
কমে না। যাদের যোটা মজুত 


তহবিল আছে যেমন বড় বড় 


একচেটে শিল্প মালিক এবং ব/)বসায়ী 
তাদের কাছ এই ব্যবস্থাপত্র খুবই 
আদরণীর এবং গ্রহণযোগ্য হবে| 
কারণ জমা তহবিলের শতকরা সত্তর 
টাকারও ক্ররক্ষমতা বাড়বে কিন্ত 
যাদের কোন মজুত তহবিল নেই 
তাদের কি সুবিধে হবে? যার! 
মাইনে-মছুরী পান তাদের পক্ষে 
মুল,হাসের ঘটনা হবে অবাস্তব কারণ 
ব্যাঙ্ক সুদের হার দশ শতাংশ হলে 
উৎপাদন খরচ বাড়ার দরুন উৎপন্ন 
পণ্যের দাম খুব একটা কমবেমনে . 
হয় না। যদ্দি সামরিক ভাবে কমে 
তাহলে বড় বড় শিল্প মালিকেরা 
টিকে থাকতে পারবে বটে কিন্তু ছোট 
মাঝারী কলকারখানা ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের দুয়ার বন্ধ করা ছাড়া 
উপায় থাকবে না। 


. অবশ্য, এইভাবে ক্ষণস্থায়ী মুল্য- 
হাসের ফলে সামরিক ভাবে ব্যাঙ্গের 
মজুত তহবিলের বৃদ্ধি এবং জাতীয় 
সঞ্চয় বাড়বে । এর ফলে অন্ন 
মোদিত লগ্ীর খরচ ফিছুটা কমবে । 
কিন্ত এর মুযোগ পাবে তে! শুধু বড় 
বড় একচেটীয়া যালিক শিল্পপতির! 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


$ 
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নির্বারনর পোষ্টমাচম 


. সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তিম অবস্থা 


উত্তর প্রদেশ, উড়িস্যা, মণিপুর 
এবং পণ্ডিচেরী সহ আরো কয়েকটি 
উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতি একট! পর্যায় অতিক্ৰম করল | 
উত্তর প্রদেশের যীরাট জেলার 
১৩টি কেন্দ্রে এবং বিহারের মধুবনী 
আসনে কারচুপির জতিযোগ 
উত্থাপিত হয়েছে । অবশ্য বাহাত্তর . 
সালের নির্বাচনে হাত পাকাবার 
পর কংগ্রেস দলের পক্ষে নির্বাচনে 
।কঁরূপি করা অভ্যাসৈ দীড়ি়ে 
গেছে বলে মনে করা অযৌক্তিক 
নয়। কংগ্রেস ,দল ক্ষমতার দল 
ক্ষমতার আসনে না থেকে অন্যান্য 
দলের মত নির্বাচনের সম্মুখীন হলে 
কি ফল হত এটা বোঝাও কঠিন নয়। 
পণ্ডিচেরী নির্বাচনে দুই কংগ্রেস 


এক হয়েও ক্ষমতায় আসা সম্ভব . 


হয়নি। ডি. এম. কে দল কার- 
চুপি করতে না পারার নির্মূল হয়ে 
গেছে কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে 
পারে নি। মপিপুরে এবং নাগা- 
ভূমিতেও কংগ্রেস বা ভার ,সমধিত 
দূলগুলি পরাজিত। কাছাড়ের 
লোকসভা আসনে কংগ্রেসের চিরা- 
চরিত বিজয়কে' গ্রানিকর পরাজয়ে” 


“দেশ ব্যাপী এই কংগ্রেস বিরোধী 
জর মধ্যে উত্তর প্রদেশ কংঞ্েস 
পচিশের মধ্যে হুশো পনে- 
আসন লাভ করে নামে মা 
পংখইগরিষ্ঠতা পেয়েছে। উড়িস্তায় 
একশো ১সাতচল্লিশটি আসনের মধ্যে 
পচাত্রটি আসন পেলে' সংখ্যা 
গরিউতা সাত করা সম্ভব হত, কিন্ত 
কংগ্েস দল মাতম উনসত্রটি আসন 
পেয়েছে |, তার তাবেদার পিপি 
আই অবশ্য সাতটি আসন পেয়েছে। 
ছুই সাঙ্লাতে মিলেও মাত্র একজনের 
সংখ্যা গরিষ্ঠতা। উত্ত প্রদেশ ও 
উদ্ধিস্তায় কংগ্রেস সি পি আই-এর 
গুপর নির্ভর করে (সরকার গঠন 
করতে বাধ্য হয়েছে। 

ইন্দিরা গান্ধী সম্ভবতঃ এই 
অবাঞ্চনীয় নির্ভরতার হাত থেকে 
পরিত্রাণ পাবার,পন্থ! হিসেবে আয়া 
বাষ গয়্ারামদেন্ন সুড়সুড়ি দিয়ে দল 
ভাঙ্গাতে ইতঃভ্ততঃ করবেন না। 
নির্দলীয় এবং দলীয় এম এল এ 
ভুঙ্গাতে হলে আগে সরকার গঠন 
করতে হবে । তাই উত্তর প্রদেশ 
ও 'উড়িস্তার রাজ্যপালের1 তাড়া- 
হড়ে| করে কংগ্রেদ. দলীয় নেতাদের * 
মন্ত্িপভা গঠন করার আহ্বান জানি- 


যেছেন বাঁ জানানো! সাব্যস্ত করে- ' 


ছেন। সরকার গঠিত হওয়ার পর 
দল ভাঙ্গানোর পালা সুরু হবে । 
ভাবতেও কৌকুক বোধ হয় যে এই 
কংগ্রেস দলই সংসদে'দল পাল্টানোর 
বিরুদ্ধে আইন করবে 'বলে ভড়ং 
করছিল। 

ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে এতে 
অসুবিধে নেই। কারণ তিনি গণতন্ত্র 
কিংবা নীতি জ্ঞানে বিশ্বাস করেন 
না। নির্বাচনে কারচুপি করা, 
পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী নিয়োগ করে 
সাধারণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছামত 
ভোট দেবার স্থযোগ হরণ করা 


প্রভৃতি অপকর্মের সঙ্গে ' তুলনা করলে ' 


দল ভাঙ্গানো বা ৰাঞ্জনৈতিক মানুষ 
চুরি বা গুমধুন কংগ্রেস দলের পক্ষে 
অবাতাবিক্‌ও নয়, অসম্ভবও নয়। 

কিন্তু এখানেই তো! ব্যাপারটা 
থেয়ে থাকবে না। ইন্দিরা গান্ধী 
জানেন উত্তর প্রদেশ এবং উড়িয়ায় 
আগামী বছর পৰ্যন্ত কেন, কয়েক 


মাসও কংগ্রেস সরকার টিকতে পারে 


ন|। কংগ্রেসের মত এমন পাচ- 
হিশেলী নানা রংয়ের দলে বাইরে 
থেকে ঝাঁকের কই যেমন ঝাঁকে 
ফিরে আসতে পারে, জাবার ঝাঁক 
থেকে ছু দশটা পিছলে বেরিয়েও 
যেতে পারে। বিশেষতঃ এট! যখন 
বোঝা গেল যে ইন্দিরা গান্ধার নামের 


গুনে 


হাওড়া ষ্টেশনে দৈনিক হাজার 
হাঁজার যাত্রী লক্ষ্য করে ধাকেন যে 
রেলের টিকিট কালেকটার ছাড়াও 
আর এক্‌ শ্রেণীর টিকিট কালেকটর 
(ইউনিফর্ম বিহীন) গেটের বাইরে 
যাত্রীদের । কাছে টিকিট চায় এবং 
কিছু কিছু টিকিট সংগ্রহ করে। এ 
টিকিটগুলি নিবিষ্ট ষ্টেশন থেকে 
আবার বিক্রী করা হুয়। কোন 
কোন সময় কিছু অসাধু রেল কর্ম- 
চারীকে এদের সঙ্গে জড়িত থাকতে 
দেখা যায়। বেশ কিছুদিন হল 
ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে একজন বুকিং ক্লার্ক 


টিকিট পুনৰায় বিক্ৰয়কালে পি, বি, 


আইয়ের হাতে ধরা পড়েন। 


শিয়ালদহ বিভাগের ভায়মণ্ড- 
ছারবার ও ক্যানিং লাইনের ফ্টেশন- 
গুলিতে এই কারবার দারুণ চলে। 
চাকদ্হ, কীাচড়াপাড়া; কৃষ্ণনগর 
প্রভৃতি ফেঁশনে তোর থেকে অনেক 
রাত পর্যন্ত রেলে যাত্রী টিকিট সমাক্- 


বিরোধীরা রেল পুলিশের সামনে 


কেনাবেচা কৰে । 


'যায় না। 


যাদু জার প্রতিশ্রুতির মোহ বাহৃষকে 
আর একাত্তর সালের মত ধোকা 
দিতে পারছে না। বরং লোকে 
স্বণায় নাসিকা কুঞ্চন করছেন। 
দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি যখন 


. ধ্বসে পড়ছে তখন ইন্দিরা গান্ধীর 


সরকার বা রাঁজাসরকার অটল ভাবে 
দাডিয়ে থাকতে পারবে একথা! ভাবা 


বিহারে বারবার মন্ত্রিসভা বাতিল 
করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে 
হয়েছে। 

ইতিহাসের নিরিখে বুর্জোয়া 
সমাজব্যবস্থায় মরণ ঘন্টা চারদিকে 
বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া 
সংসদীয় গনতন্ত্রের ও অবসানের 
লাল সংকেত ফুটে উঠেছে। বিশ্ব 
পুঁজিবাদী বাবস্থার পক্ষে এবং তারই 
একাংশ ভারতীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 
পক্ষেও এই বিপদ সংকেত সমতাবেই 
প্রয়োজ্য। ইংলণ্ডে দংখ্যালঘু হওয়া 


সত্বেও রক্ষণশীলদলের নেতা এড- 
ওয়ার্ড হীথের প্রধানমন্ত্রীর গদী 


ছাড়ার অভিলাৰ দেখা য'চ্ছে না। 
তিনি লিবারেল দলের 'সমর্থনে গদী 
দখল করে রাখার অধিলাষী। অথচ 
বৃটিশ সংসদীয় নিয়মে প্রথম বৃহত্তম 
দল শ্রমিক দলের নেতা হ্বারল্ড উইল 





বেলে টিকিট বিক্রির অবাধ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


হাওড়া ফেঁশনের ভিতরে মটর- 
গাড়ী রাখার জন্য তিন টাকা দামের 
টিকিট রিসেল হয়। এই টিকিটগুলি 
বিক্রয় করার ভার টিকিট কালেক- 
টরদের এবং কালেকশন টিকিট 
কালেকটরদের দ্বার! হয়। বিভাগীয় 
কতৃপক্ষ একবার হৃজন কালেকটরকে 
টিকিট রিসেপ্টিয়ের সময় ধরে। 
অফিসারকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ক্ষমা- 
ঘেন্না করে অন্যত্র বদলির ব্যবস্থা 
করেন । কিন্তু কালেক্টরদের টিকিটের 
রিসেকিং বন্ধ হয় না। 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
একজন পদস্থ আযকাউন্টস অফিদার 
লক্ষ্য করেন যে একই সময় বিক্রী 
দুইটি টিকিটের নম্বরের. আকাশ- 
পাতাল তফাৎ। তিনি তখন সঙ্গে 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের দৃর্টি 
আকর্ষণ করেন। অফিসাররা 
আলেন এবং দত্ত করে দেখেন যে 
ব্যাপারটি সঠিক তারা সঙ্গে সঙ্গে 


এর চেয়ে অনেক বেলী, 
সংখ্যা গর্ষ্ঠতা পেয়েও অন্ধ, গুজরাট১* 





সনেরই সরকার গঠনের কথা। 
লিবারেল দল নির্বাচনী নিয়ম কানুন 
সংশোধন করতে যে দল বাজী হবেন 
তার সঙ্গে: কোয়ালিশন করতে 
রাজী । 

এদেশের নির্বাচনের পরেও 
কতকটা এ ধরশের অবস্থা দেখা 
দিয়েছে। ইন্দিরা কগ্রেস শুধু 
পিপিআই এর উপর নির্ভর করে 
সরকার গঠন করতে ইচ্ছুক নয় তাই 
দল ভাঙ্গানোর পালাস্ন তারা আসরে 
অবতীর্ণ হয়েছে। কিছুদিন সরকার 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে পারে কিন্ত 
দল ভাঙ্গানোর খেলা একদিক 
থেকেই হবে, এটা ভাবাও ছুল। 
শপথ গ্রহণের পর সপিপুর মন্ত্রিসভার 
সঙ্কটকেও দল ভাঙানোর উদ্দাহরপ 
ছিলেবে অ্িযোগ করা হয়েছে 
ইন্দিরা গান্ধীর বাঙ্জনৈতিক প্রশ্তাব 


অন্তমিত হয়নি বটে কিন্তু স্তিমিত 
হয়েছে এটা পরিষ্কার। সুতরাং 
কংগ্রেস দলেও ভাজন আসবে না 
এটা জোর করে বলা যায় না বরং 
আগ মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
আগেই কংগ্রেস দলের মধ্যে ভাঙ্গন 
ধরার সম্ভাবনাও উড়িয়ে এদগুয়া 
যায় না। 


সংশ্লিষ্ট তিনজন টি সি বর্ধাপ্ত 
করেন। পরদিন তিনজন টিসি 
অভিযোগকারী অফিসারের বাড়ী 
গিয়ে বলেন আপনি যদি দয়া না 
করেন তবে আমাদের চাক্‌রী যাবে 
এবং আমাদের পরিবারবর্গ অনাহারে 
মার যাবে | ভদ্রলোকের মনে দয়া 
হয়, তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার 
করেন। ডেপুটি ভি এপ প্রভৃতি 
অফিসাররা এই ধরনের অপরাধকে 


প্রশ্রয় দিতে রাজী হন নি। কিন্ত 


দেখা গেল মাস দুই পরে ও তিনপ্রন 
টি সি আবার নিজ কাছে 'যোগ 
দিয়েছেন। কিছুদিন পরে হয়ত 
দেখা যাৰে তাদের অন্য ফেঁশনে 
বদলি করা হল। 

আরও চাঞ্চন্যকর খবর যে 
একজন টি সির বিরুদ্ধে অভিযোগ 
তিনি ৩০ খাঁনা বইয়ের কোন হিসাব 
দাখিল করেন নি। অর্থাৎ প্রায় 
লাখ খানেক টাকা আত্মসাতের 


Ee 


তাম্লিনাডুতে ডি. এম. কে 


দলের ভাগ্গনও অসম্ভব নস্ব। তৰে 
ইতিমধ্যে ডি. এম. কে এবং এ. ডি, 
এম. কের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার 
সূত্রপাত হয়েছে। অন্তদিকে আজি 
কংগ্রেস ও ইন্দিরা কংগ্রেস পণ্ডি'চরী 
বিধানসভায় একই দল হিসাবে 
বিরোধী দলের আসনে বসবে এটাও 
ঘোষণা কর! হয়েছে। মুস্কিল হবে 
পিপি আই এর। এই দল নিজ 
শক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। হয় 
কংগ্রেস না হয় এ. ডি. এম কে কোন 
না কোন দলের লেভুড় হওয়া ছাড়া 
এর গত্যন্তর নেই। 

কিন্ত দল ভাঙ্গানো, জোট 
বদলের এই পালা সত্বেও ভারতের 
ঈশান নৈধত কোণে বড়ের আভাস 
দেখ! দিচ্ছে। এই ঝড়ে কংগ্রেসের 
ভাঙা তাবু যেমন উড়বে, তেমনি 
তার লেভুড়দের খুঁটিও আস্ত থাকবে 
না! সংসদীয় গণতন্ত্রের অবশেষ 
টুক যার! ধ্বংস করল, তাদের 
ভাঙ্যেও ইতিহাসের অমোঘ শান্তি 
বিধান অনিবার্য | এই বছরেই তার 
সূত্রপাত হল, এই বছরেই তার শেঁষ 
হবে কিনা ভারতের ভাগ্য বিধাতা 
কোটি কোটি মানষই তা নির্ধারণ 
করবেন। 


অভিযোগে তাকে সাসপেণ্ড করা 
হয়েছে। চুরির অভিযোগে হাওড়া 
ষ্টেশনে জনৈক টি টিইর চাকরী খায়) 
কিন্তু বৎসর পর তিনি 
কয়েকটি প্রমোশন সহ আবার 
চাকুরীতে বহাল হুন। রেলের 
ভিজিলেজ ডিপার্টমেট এবং সংশ্লিষ্ট 
অফির্সরিরা যদি একটু তৎপর হন 
তবে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা বীচ্ধান 
যায়। 


১৫1১৭ 


হাওড়া ফ্টেশনের আর একজন 
টি সি তপেন গাঙ্ুলীকে প্রায় লক্ষ 
লক্ষ টাকা তছরূপ করার অভিযোগে 
সাঁসপেশ্ড করা হয়েছে। সেই টি দি 
প্রায় ৩০ খানা ফরেন এবং লোকাল 
বইয়ের কোন হিসাৰ দাখিল করেন 
নি। দিল্লী থেকে তদন্ত চলছে 
শোন! ষায়। j 


॥ আট॥ 


কারা কাহিনী ৫) 


অ্রহায় বন্দীদের ওপৰ নাৰকীয় অধ্যাচার 


সপ্তাহে একদিন কি দুদিন বন্দীর! 
যাতে জিনিসপত্র কিনতে পারে তার 
ব্যবস্থা করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে 
একজন কণ্টাউর বিড়ি সিগারেট 
চা চিনি গুড় সাবান টুথপেস্ট লুঙ্গি 


দপ্তার স্লিপার নিয়ে আসে ওয়েল-. 


ফেয়ার অফিসের লাগোয়া একটি 
ত্বরে। বন্দীরা তাদের ওয়ার্ডমেটদের 
মলে সেখানে এসে জিনিস কিনতে 
পারে, কিন্ত কেবলমাত্র সেইদব বন্দী 
ঘাদের নামে ভেলের অফিসে টাকা 
জমা আছে। জিনিসগুলো বাজা- 
রের সবচেয়ে গা এবং বিক্রি করা 
হয় অনেক বেশী দামে | ওয়ার্ডারবা 
ও জমাদাররা বন্দীদের কাছ থেকে 
নানা অজুহাতে যে সাবান আদায় 
করে তার একটা মোটা অংশও এই 
দুধোগে বন্দীদের কাছে আবার 
বিক্রি কর] হয়| 


বন্দীদের আদালতে হাজির 
করার দিন সকাল নটায় ওয়ার্ড 
থেকে বার করা হয়। এমনকি 
দুস্থ বন্দীদেরও রেহাই দেওয়া 
হয়না, যদি না তারা কোন ডাক্তারের 
সার্টিফিকেট দিতে পারে। কিন্তু 
আদালতে নিয়ে যাওয়ার গাড়ি 
জেলে পৌঁহর ডাক্তার আসার 
আগেই। তাছাড়া এমন কোন 
নিশ্চদ্বতা নেই যে, ডাক্তার অসুস্থ 
বন্দীদের অসুস্থ বলে সার্টিফিকেট 
দেবেনই | এই অবস্থায় বন্দীদের 
পক্ষে একমাত্র উপায় নগদ টাকা 
পাবান বা সিগাকেট উৎকোচ দান। 
এবং অনেককেই এই পথ গ্রহণ 
করতে হয়। 


যাদের পায়ে ভাণ্ু-বেডি বা 
শিকলি-বেড়ি দেওয়া তাদের পক্ষে 
আদালতে যাওয়া সত্যই কষ্টকর 
ব্যাপার | হাতুড়ি ঘা মেরে বেড়ি 
ঘধন খোলা হয় সেটা বন্দীদের 
নাকি শৃঙ্খলিত করে মাননীয় বিচা- 
ধকদের পামনে হাজির করা যায়ন]। 
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পরদিনই অবশ্য তাদের পায়ে বেড়ি 
লাগিয়ে দেওয়া হয়। 

প্রিজন ভ্যানগুলো সচল ভান- 
জিয়ন। জানলা বলতে কতকগুলো! 
জাল লাগানো চৌকো গর্ভ। যেখানে 
বসার শ্রারগা মাত্র পন্ে ষোলটা 
সেখানে তিরিশ চল্লিশ, এফন-কি 
কখনও পঞ্চাশ জন বন্দীকে পুরে 
দেওয়া হ্য়। তার পরেও পুলিশ 
ভাণ্ডার, গুতো মেরে আরো বন্দীকে 
ভেতরে, ঢোকায় । অসন্ভ গরমের 
মধ্যে বন্দর! ঘামতে থাকে, তাদের 
দম বন্ধ হয়ে জাসে। কোন কোন 
সময়ে বন্দীরা অজ্ঞান হয়ে যায়। 
এর ওপর সামান্য অন্ভুহাতে পুলিশ 
বন্দীদের প্রহার করে। এইভাবে 
বিচারাধীন বন্দীরা গণতান্ত্রিক 
আদালত থেকে অর্ধ মৃত অবস্থয় 
দিনাস্তে কারাগারে .গ্রত্যার্তন 
করে। তারপর ভেতরে চোকার 
পরে তাদের লাইন দিয়ে দ্রাড়াতে 
হয়; কারণ তাদের গণনা! কঃ! হয়। 
তাদের নিয়ে যাওয়া হয় আমদানী 
ঘরে। 


আমদানী ধর জেলরূগী নরকের 
মধ্যে এক বিশেষ নরক । এখানে 
নবাগত বন্দী এবং আদালত ফেরত 
বঙ্গীষ্ণর রাত্রিবস করতে হয়। 


এখানে কোন কোন রাত্রে একশো ' 


দেড়শো থেকে তিনশো পর্যন্ত বন্দী 
পুৰে দেওয়া হয়। ঘরের অর্ধেক 
অবশ্য এখানকার স্থায়ী অধিবাসীদের 
দখলে, অর্থাৎ পুরনো কয়েদী যারা 
বন্দীদের দীর্ঘদিন ধরে প্রহার করে 
হাত পাঁকিয়েছে। এই আদরের 
দুলাল প্রভাবশালী কয়েদীর! ( যেমন 
মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী বা ঘটন'চক্রে 
ধৃত কংগ্রেসী গুণ্ডা) মেটনের এবং 
তাদের মারফত ওয়ার্ডার ও অফি- 
সারদের ঘুষ দিয়ে বিরাট হলঘরে 
আরামে থাকে ( যেধর সরাদিন 
খোলা) এবং তাদের খুশিমত খাছ 
ঘরে রান্না করে খায়। হলঘরের 
বাকি অংশে সক্ধ্যেবেলা ঘাদের 
নিয়ে আসা হর তাদের গাদাগাদি 
করে থাকতে হয়! 


অ'মদানী ঘরে ঢোকার পর যুহু তই 
বন্দীদের আবার লাইন দিতে হয়। 
লাইন দিতে তাদের যদি একটু দেরী 
হয় অথবা লাইন যদি সোজা না হয় 
কয়েদী পথিদর্শকরা বন্দীদের বেল্ট 


. দিরে প্রচণ্ড প্রহার করে। 


এর পরেই শুরু হয় তল্লামী। 
তক্লাশীর ফলে বন্দীদের ক্িনিসপত্র 
এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু 
কিছু “খোয়া” যায়। কিন্ত যদ 
কেউ চুরির অধিযোগ করে তক্ষুনি 


তাঁর ওপর পড়বে চড় খুসি লাখি। 
সকলকে তল্লসী করা হয় প্রায়ই 
উলঙ্গ ৰরে আর সেই সময় বন্দীদের 
মহিলা আত্মীয়দের প্রতি কুৎপিত 
খিস্তি বর্ষণ করা হয়। এর পর খাছ্ের 
জন্য তাদের লাইন দিতে হয়। কিন্তু 


এখানে ভীড় অন্কে কম, কারণ ' 


সারাদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে 
খু! কম বন্দীরই তখনও ক্ষুধা ধাকে। 
সকলেই তখন একটু শোবার জায়গ! 
চায়। কিন্তু যেধানে এ ঘরের একটি 
কোন পায়খান৷ ও প্রদাবধানার 
দখলে সেখানে অতগুলো বন্দীর 
শোবার জারগা কোথায়। ঝগড়া 
শুরু হয়, তার ফলে আবার প্রহার 
এবং যে যেখানে আছে সেখানেই 
উপবেশন অথবা শয়ন | 
পি আর পির তল্লামী 

বন্দীদের আর একটি অস্হা 
দুর্গত হল “পিআর পির তল্লাশী” । 
একজন জমাদার ও সাত আটজন 
ওয়ার্ভরের একটি দল এই সময় 
জেলধানার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, যে 
কোন ওয়ার্ডে ঢোকে এবং পুঙ্থান্- 
পুত তল্প'শী চালায়। সি আর পি 
দলের বর্তমান লাডার গরজনারাক্মণ 
পিং জেলখানায় সারাদিন ঘুরে 
বেড়ায় আর বন্দীদের প্রহারের অভু- 
হাত খোজে। এমন হাসপাতালের 
লাইনে দণ্ডায়মান রে?গীগা৪ গরজ- 
নারায়ণের ডাশ্ডা থেকে রেহাই পায় 
না। গরজনারায়ণ ও দলবল থে সব 
ওয়ার্ডে নকশাল বন্দীরা আছে 
সেখানে প্রতিদিন হাজির হয়ে তাদের 
ঞিনিসপত্র তছনছ করে তল্লাশা 
চালায়। বন্দীদের সারিবদ্ধতাবে 
দাড় করিয়ে তাদের শরীরর তল্লাশী 
কর! হয়! কখনও কখনও বন্দীদের 
ওয়ার্ড থেকে বার করে দিয়ে সেখানে 
তল্লাশী চালানে! হয় দরজ! বন্ধ 
করে। ওয়ার্ডে ফিরে বন্দীরা দেখে 
তাদের অনেক গ্রিনিলই খে'য়া গেছে, 
কিন্তু প্রতিবাদ কবলে ডাণ্ড! মেরে, 
ঠাণ্ডা করা হয়। নিয়ম আছে নাকি' 
কোন অফিসারের উপস্থিতি ছাড়া 
তল্লাশী করা যাবে না, কিন্তু সে 


নিয়ম মানা হয় না। বন্দীর যে 
সব জিনিসপত্র ওক়ার্ডার ও জমাদার- 


দের খুব পছন্দ তার! সেগুলো নান! 


"অদুহাতে, কখনও বা ডাণ্ডার ভর 


দেখিয়ে কেড়ে নিয়ে যায়। 


জেল আইনে বিড়ি বা সিগারেট 
নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু দেশলাই নিষিদ্ধ। 
বন্দীদের হাতে দেণলাই দেখলেই 
সিপাইয়া ছিনিয়ে নিরে যায়। কোন 
কোন বন্দী সম্পূর্ণ আইনগত উপায়ে 


-ভাদের আত্মীয়দের কাছু থেকে চা ও 


চিনি পায় । কিন্তু তাদের চা তৈরী 
করতে দেওয়া হয় না। সুতো রাখা 
আইনসঙ্গত, কিন্তু সুচ বেআইনী । 
কারে! কাছে সুচ পাওয়া গেলে 
তাকে পিটিরে ক্রেলে পুরে দেওয়া 
বয় । একশো থেকে দেড়শো লোকের 
চুল-দাড়ি কাটার জন্য সপ্ত'হে এক 
দিন নাপিত আসে । ফলে বহু বন্দী 
দীর্ঘকাল চুল-দাঁড়ি কাটার সুযোগ 
পাস না। কিন্তু কাঁচি ও ব্রেড জেলের 
মধ্যে সম্পূর্ণ নিহিদ্ধ। ওয়ার্ডাররা 
নিজেরাই বন্দীদের গীঙ্জা, আফিম 
প্রভৃত্তি ধুমপান দেয়। আবার তারাই 
পরদিন তল্লাশীর সময় সে লব কেড়ে 
নিয়ে যায়| এমন কি যাদের কাছে 
এ. সব জিনিস পাওয়া যায় ওর] 
তাদের কাছে নগদ জরিমানণও দাবী 
করে। বন্দীর! যদি তা দিতে পারে 
ভাল কথা, ঘদি না পারে তাদের 
জেলে পুরে দেওয়া হয়। কখনও 
কখনও কিছু না পেয়ে ওয়ার্ডররা যে 
দড়িতে বন্দীর কাপড় জামা টাঙ্গার 
সেই দড়ি ছিড়ে নিয়ে যায়। জেলের 
নিয়মে দড়ি বাঁধা নিষেধ । প্রায়ই 
ভারা বন্দীদের কাগজ ও এক্সার- 
সাইজ বুক ছিনিয়ে নিয়ে যায় যদিও 


তাতে “সেল্সারড এণ্ড পাস্ড৬ বলে, 


বলে সরকান্মী স্ট্যাম্প মার] এবং জেল 
অফিল থেকে এগুলো ফিরে পাওয়া 
খুব শক্ত | 

ওয়ার্ডার ' ও জমাদাররাই এই- 
ভাবে জেলখান!| ও বন্দীদের জীবন 
চালায়। অফিসারর] দেবতার মত 
অফিসে বসে থাকেন | বন্দীর! যত্তই 
চেষ্ট। করুক না কেন, তাদের কাছা- 
কাছি যেতে পারে না। অফিসারদের 
কাছে তাদের অভিযোগ জানাবার 
কোন উপায় নেই। সুপাণিন্টেণডে্ট 
বা জেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে এ কথা 
নিশ্চয় বলা উচিত যে, তারা খুবই 
অমারিক যদি কোন ক্রমে কোন বন্দী 
এই দেবভাদের কাছে গিয়ে অভিযোগ 
জানাতে পারে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতি- 
কারের প্রতিশ্রিতি দিয়ে দেন। কিন্তু 
সেই বন্দী আর দ্বিতীয্ন সুযোগ পায় 
না এই কথ! জানাবার জন্য যে, তার 
আশ্বাস বিন্দ্াত্র কার্ধে পরিণ 
হহনি। 


এইভাবে বন্দীদের নাগালের 
বাইরে নিজেদের অট্টালি কায় আরামে 


'উপবিষ্ট থেকে বড বড় অফিসাররা 


ওয়ার্ডার জমাদার পুরনো কয়েদী ও 
*্রাইটারস্দের দিকে জেলখানা 
চালান । iE 
জেলখানার সর্বত্র ওয়ার্ডাররা 
ভাণ্ডা হাতে সবদ্ধা প্রস্তুত সামান্য 
অজুহাতে বন্দীদের পেটাবার জন্য। 
বন্দীদের প্রতি, বিশেষ করে তাদের 
মা-বোনকে জড়িয়ে তারা যে নোংরা 
ভাষা ব্যবহার করে সেটাই তাদের 
সস্বোধনের রীতি | ক্গেলের নিয়ম 
অনুযায়ী ওয়ার্ডাররা বন্দীদের বিশেষ 
করে বিচারাধীন বন্দীদের গায়ে হাত 


দপধি | শুক্রবার ৮ই মার্চ ১১৭৪ 


দিতে পারে না, কিন্তু সেই নিয়ম 
সর্বত্র সব সময় ভাজা হ্য়। বাইরের 
কোন লোক যদি সুপারিন্টে্ডেন্ট বা 


¥ 


. জেলারকে এই ধরনের ঘটনার কথা 
বলে তিনি অবাক হবার ভান করেন, 


যেন তিনি এই ধরনের বিস্ময়কর, 
কথা জীবনে এই প্রথম শুনছেন) 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় 
ওয়ার্ডারদের এই নিয়মিত অত্যাচার 
তাদের সম্পূর্ণ অমুদতি ক্রমেই শুধু 
নয়, তাদের নির্দেশেই ঘটে থাকে। 
যে মুষ্টিমেয় ওয়ার্ডার ও জম দার 
বন্দীদের প্রতি সহানুভূতিশীল তারা 
সদিচ্ছা সত্বেও তাদের সঙ্গে ভাল 
ব্যবহার করতে পারে না বা তাদের 
সাহায্য করতে পারে না। বন্দীদের, 
বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের 
প্রতি ভাল ব্যবহার করার শান্তিধরূপ 
ওয়ার্ডারদের দুর দুরাস্তরের জেলে . 
ট্রাসফার করার বু ঘটনা আছে। * 


লশঙ্্র আক্রমণ ৫ 

সব শেষে অসহায় নিরস্ত্র বন্দী- 
দের ওপর ওয়ার্ডার ও জমাদারদের 
কয়েকটি বীরত্পূর্ণ সশস্ত্র আক্রমণের 
ঘটনার কথা বলি। 

১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসের 
গোড়ার দিকে দড়ি-হাজত্তের' এক 
জন বন্দী নারায়ণ সান্যাল তার ওযঘ্রার্ড 
মেট বা রাইটারকে না পেয়ে একা 
জেল-বাজারে কিছু কেনাকাটা 
করতে গিয়েছিল। এই অপরাধে 
তাকে পেটানে! হয় এবং জেলে পুরে 
দেওয়া হয়। এৰ প্রর্ধবাদে কয়েক- 
জন রাঙ্জনৈতিক ও অন্যান্য বন্দী 
ওয়ার্ড তালাবন্ধের সময় ওয়ার্ডে 
ঢুকতে ঘযীকার করে। জেল কর্তৃ- 
পক্ষ তাদের অভিযোগ ক্ষণিকের 
জন্যও শোনার কিন্বা এ সম্পর্কে তচস্ত 
করার প্রয়োজন্বোধ করেন না, তার 
পরিবর্তে “পাগলি ফোর্স” নামে পৰি 
চিত ফেল প্রোটেকশান 
ডাকা হল এবং তারা নিবিচাৰে ব 
দের পিয়ে ঘাট দশজনকে গু 
রূপে আহত করল। এর 
বন্দীদের জোর করে ওষার্ডের অঠধ্য 
চুকিয়ে দেওয়া হল। আহতদের 
কোন চিকিৎসা হল না। তারা” 
রক্তাক্ত অবস্থায় সারারাত্রি ওয়ার্ডের 
মধ্যে কাটাতে বাধা হল। 

১৯৭২ সালের ধিশে আগষ্ট 
নারায়ণ সান্যাল ও উৎপল ভট্ট" 
চার্ধকে আদালত থেকে ফিরিয়ে 
আনাৰ পর সেলে পুরে দেওয়া হল। 
পরের দিন এই অবিচারের প্রতিবাদে 
বিভিন্ন ওয়ার্ডের বেশ কিছু বন্দী 
বন্ধের আগে ওয়ার্ডে চুকতে অবীকার 
করল | তখন বন্দীদের বাইবে 
রেখেই ওয়ার্ড বন্ধ করে দেওয়া হল. ৷ 
বন্দীরা উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের সামনে 
সমবেত হয়ে জেলের মধ্যে অত 
চারের বিরুদ্ধে এবং সেল থেকে 
নারাচণ ও উৎপলের মুক্তির দাবীতে 
শ্লোগান দিতে শুরু করল । ঘটনা- 
স্থলে কোন অফিপাবের চিকি দেখা 
গেলনা । শুধু ছেড তয়ার্ডার একবার 
এসে বন্দীদের ভয়ঙ্কর পরিণতির ভয় 
দেখিয়ে গেল যদি ন! তার! ওয়ার্ডে 
ঢোকে। ঠিক এর পরেই প্রোর্টেক- 
শান ফোর্সের পঞ্চাশ জন সাস্তী 
ভয়ঙ্কর চীৎকার করতে করতে ছুট 
এল এৰং লাঠি দিয়ে বাকীদেক 
শ্িচারে পেটাতে লাগল। ফলে 






কারো হাত-পা ভাঙ্গল, কারো! মাথ! 


ফাটল এবং অন্যান্যদের সার! শরীনে 
ক্ষত সৃষ্টি হয়ে বক্তক্ষরণ হতে লাগল 
(শেষাংশ নবম পূচ্ঠাক্ষ) 










নখ 


রশ 


দর্পণ ॥ শদুক্রবার ৮ই মার্চ ১৯৭৪ 


“নিমলিকাবু দীর্ঘ লিখিত বন্তব্য পেশ 
বরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে. 
ভ.ড়া করা গুস্ডা এনে শ.সক দলের 
ক্ষমতাসীন গেজ্ঠী সমস্ত ভোটকেন্দ্ু 
দখল করার চেস্টা করেছে এবং জোর 
করে ভোটপত্র কেড়ে নিয়ে ভোট-বকস 
ভার্ত করেছে কজন কেন্দ্রে পরশ 
এবং প্রশাসনের আঁফসারদের চোখের 


পেরেছেন এই 
জন্য যে, চুচুড়ায় এই ধরণের কার- 
চলজদাপ হতে পারে এই কথা ধরে নিয়ে 
চন্দুকুমারবাবুর সমর্থকেরা গ্যশ্ডা 
বিরোধী ব্যাপক আঁভযান সূঞ্টি 
করতে সক্ষম হয়েছেন। 

সংবাদপত্রে প্রকশের জন্য যে 
ইংরেজী বিবৃত নির্মল সেন মহাশয় 
পেশ করেছেন 'ভার বাংলায় সারাংশ 
নিচে দেওয়া হল £ 

চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের জয় 
আসলে গণতন্বের -শন্লুদের ষড়যন্ত্রের 
বিবুদ্ধে সাধ রণ মানুষের প্রাতরোধের 
_জয়। | 
শাসকদল জানত ষে, 





ব্যাপক 


শো-কজ নোটিশ 


. প্রথম পজ্ঞার পর) 


এখন আদালতের 'বচারধীন। একাট 
বিশেষ অআদ্দালতে পীলশশী তদন্তের 
ভাতে পাঁচশ জনের বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই অবশ 
সথায় সোমেন মিত্রের বিরুদ্ধে উত্ত 
অভিযোগের শ্ভিত্ততে দদনশীতর 
আঁভযোগ তুলে শো-কজ করাতে 
কংগ্রেসীদের অনেকেরই ধারণ হয়েছে 
এটা সোমেন মতকে জনগণের কাছে 
হেয় করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু 
নয়। অধচ স্মাগাঁলং, উৎকোচ গ্রহণ, 
প্রভাতি স্যানার্দস্ট আঁভিযোগে প্রিয়” 
সব্রত গেম্ঠীভুন্ত এম এল এ-দের 


নেচ্টীশ জার! করেছেন সে ব্যাপারে 
অরুণধাব; দলের ভাবমটীর্ত অক্ষ 
. রাখতে কোন ব্যবস্থাই নেন নি। 
ম্পাপ্য়-সুব্রত গোম্ঠাভুন্ত ষেসক বিধান- 
* সভ্য সদস্যের ত্রিদ্ধে  মুখ্যমন্তা 
দুনশীতর অভিযোগে শোকজ করে- 
ছেন "তারা হচ্ছেন; কৃষ্ণপদ রায়, 
লালবাহাদুর সং, গৌতম চক্রবর্তী, 
আবতাফডাঁদ্দন মথডল, জগদানল্দ 
রায়, অজিত মুখ জণী। 

প্রকীণ কংগ্রেস নেতা 'ঁব্জয় 
সং নাহারকে কংগ্রেস থেকে বের করে 
দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগ 
নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন কংগ্রেস 
“সংসদীয় দলের দুই-তৃতীয়াংশ সদ- 
স্যের সমর্থন নিয়ে সংসদীয় দলের 
»বাহখ্বণর করবেন। এ উদ্দেশ্যে জ্ঞান 
সিং সে হনপাল এখন এম এল এ-দের 
কাছ থেকে' স্বাক্ষর সংগ্রহ কবছেন। 


বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ফে শো-কজ . 


চড়ার উপনির্বাচন 


প্রথম পৃচ্টার পর) 


কারচ্াপ ছাড়া তারা চচুড়ায় জিততে 
পারে না তই ফেব্রুয়ারী মাসের শুরু 
থেকেই ভারা জুয়াচ্পীরর সংগঠন 
তৈরীর. করার আয়োজন করতে 
থাকে । সমস্ত সরকারী যল্ম এবং 
পুলিশ সংগঠন একা প্রভাবশ লী 
মন্ত্রীর নেতৃত্বে কারচ্দীপর কাজে ঝ্ব- 
হার বরা হয়। (যাঁদও 
মহাশয়! ডঃ গোপালদাস নাগের নাম 
তাঁর বববৃতিতে উল্লেখ করেন নি 
তথণপ এই প্রভাবশালী মল্লীকে 
চিনতে পাঠকের অসুবিধা হয় না)। 

চন্দুকুমারবাব্ুর সমর্থক ও 
কমশদের প্রকশ্যভাকে নাজেহাল করার 
চেষ্টা হয়েছে। এবং এই কাজে খাল 
শাসক দলের ছেলেরাই 'নযুন্ত ছিল 
না, পাঁলশও এই কাজে নেমে পড়ে! 
চন্দ্রবাবুর একজন ভাল কমণ দিলীপ 
দত্তকে প্রচন্ড মারধোর কর: হয়' এবং 
তাব। গুরুতর আহত অবস্থায় হাস- 
পাতালে ভাঁ্ত করতে হয়। নির্বাচন! 
প্রচার দপ্তর থেকে অনেক কর্মীকে 
বাজে অজ্বহতে গ্রেপ্তার করে নিয়ে 


82 বারবার এসে 
কর্মীদের শর সমর্থনে কাজ 


না করার জন্য চাপ দিতে থাকে 
ননারকম শাসানর মাধ্যমে । 





তাঁদের বিরুদ্ধে এ আক্রমণ পারি 
কাঁজ্পিত। আর এ আক্রমণের নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কিছু 
প্রভাবশালী ব্যান্ত। সংংগঠীনক ভাবে 
বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে মোকাঝলা করতে 
ব্যর্থ হয়ে দেবীবাঝ্রা এখন অন্য 
বায়দা নিয়েছেন। 


নীতত যোগ দিয়ে বড় পদে আঁধাম্ঠিত 
হয়েছে। অন্যান্য ভাইয়ের বর্গীহনীও 
আছে। আর তাছাড়া লবণ. হদে 
কংগ্রেসী অধিবেশনের ব্যাপরে চাঁদা 
আদায় ও খরচ সংক্রান্ত হসেব- 
নিকেশ প্রিয় মুল্সীর পেশ করার 
কথা । সবই গাধ হয়ে গেছে।, 
লক্ষমী-বাণীরদের গোষ্ঠী বলছে 
যে মৃখ্যমল্লকে সামনে রেখে বিরোধ? 
গে ষ্ঠ চাঁরত্র হননে নেমেছে, তাই 
ওদের মুখোশ খুলে দেওয়া দরকার। 
আসলে কংগ্রেসকে বাঁচাতে গেলে 
দুনশীতমান্ত করা দরবর। জনমানসে 


কংগ্রেস আজ চোর-বাটপড়ের দল 


ব্সে পরিচিত হয়ে পড়ছে। এমন 


লক্ষমপ-বারিদ গোষ্ঠী স্বীকার 
করছে যে তাদের গেম্ঠীও দু্নপীত 
মুন্ত নয়। তবে এই ব্যাপারে জনসাধা- 
রণকে আস্থায় নিয়ে ব্যাপক তদন্ত 
হোবা নিরপেক্ষভবে এবং সেই 
অনুযায়ী দুনশীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়া হোক। তবেই দল বাঁচবে, 
মানুষের উপকার হকে। 


উজ্লেখত মন্ত্রী সরকারের দু 
নম্র সাকিট হাউসে গিয়ে বসবাস 


শুরু করেন এবং এই বাড়ী বাস্তব , 


ক্ষেত্রে শাসক দলের নির্বাচনী কার্ধা- 

লয়ে পরিণত হয়। ব্যান্ডেল তিপ 

“বদযুৎ কন্দ্রের অপর একটি সরংখরী 

ঝাড়ীও অনুরুপ: উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 

হতে ধ্াকে। টেলিফোন বিদয্ৎ এবং 

-_ অন্যান্য সমস্ত খরচপত্রের দায় স্র- 
কারী তহাবলকে বহন করতে হয়েছে। 

নির্মলবাকু সি বি আই ভদ- 


নির্গল সেন ন্তের দাবী করেছেন । তানি বলেছেন 


এই দুই সরক'রী ভবনের সমস্ত 
কাগজপত্র আঁংলম্বে ক্রোকা করা 
হোক। তদন্তের ফলে ফেব্রুয়ারী 
মাস থেকে সরকার ভবনের দুন্পীত- 
পূর্ণ ব্যবহারের তথ্য প্রকাশ পাবে। 

ভোটের দিন শ'সক গোষ্ঠীর 
ব্যাপক কারচ্দাপর সংগৃঠিত আঁভ- 
যানের নশ্নরুূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
আগের দিন সারা রাত ধরে বাইরে 
ধের লোক অ.মদানী করা হতে 
থাকে' লরণ, জিপ, মোটরগাড়া প্রভাতি 
সবরকম যানবাহন মাধ্যমে । এম্পায়ার 
বোন মিল এবং বাঁশবৌঁড়য়া জট 
{মল এল কায় এই বহিরাগতদের 
থাকার ব্যবস্থা হয়। ২ 

সকাল সাড়ে ছটার পর থেকে 
এই সমস্ত াঁহরাগতদের বিরাট দল 
হুগলী বালিকা বিদ্যালয়ের তিনাট 
ভেট কেন্দ্র কার্ধত দখল ঝরে নের 
এংং উদ্ধতন পুলিশ আফসার এবং 
প্যালশ ঝাহনীর উপস্থিততেই 
চন্দ্রবাবুর পক্ষে নির্বাচন এজেন্ট 
শান্ত দাসকে ভেট' কেন্দ্রে জোরজুলুম 
করে প্রবেশ করতে দেয় না। পৃি- 
শের কাছে আঁভষেগ পেশ করে কোন 
ফল হয় 'নি। চন্দ্রবাব্ুর অপর এক- 
জন-বাশিষ্ট সমর্থক নাথ দত্ত 
ষখন এই ব্যাপারে কর্জীডাঙ্গ' পুলিশ 
আউটপোষ্টে নালশ করতে যায় 
তখন তাকে গ্রেপ্তারের হুমকণী দেওয়া 
হয়। একই জয়গায় অপর একজন 
পোলিং এজেল্ট-. অমিয় হাজরাকে 
অনুরূপ ভাবে .ভেটকেন্দ্রে প্রবেশ 
বিরতে দেওয়া হয়না। 

সকালে এই বাহরাগতের কয়েক- 
জন যখন এই এলাকায় ভেটারদের 
ছুরি নিয়ে শার্াচ্ছল তখন পুলিশ 
আক্লমণকারীদের একজনকে গ্রেপ্তার 
করে কিন্তু এক! ঘন্টার মধ্যেই তাকে 
ছেড়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেসী নেতৃত্বের 
এবং এম.এল 'এদের ‘নির্দেশেই 
ছেড়ে দিতে হয়েছে? , 

বাঁশবোঁড়য়া জট, মিলের নয়টি 
ভৈটকেদ্দ্রে একই ধরণের কারচুরপ 
বহিরাগতদের দ্বারা সংগঠিত হতে 
থাকে এবং শাসক দলের নেতৃত্বে প্রয় 
এক হাজার লোঁষা এই কারচুপির 
কাজে নিষ্স্ত হয় এই এলকয়া 
বাঁশবৌড়য়£ জুট মিল 'ভোটকেনল্দে 
ব্যাপক কারচ্টীপর বিরুদ্ধে যখন 
সম্তঠন কংগ্রেসের প্রার্থখীব ও চন্দ্র 
বাবুর পোলিং এজেন্টরা প্রাতবাদ 
জানয় তখন তাদের নর্দয়ভাবে 
পিটিয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে বার 'বাবে 
দেওয়া হয়। বেলা ঝারটার মধ্যে শাসক 
দলের ভড়াটে সমাজাবরে ধাঁরা এই 
এলাকা সম্পূর্ণ দখল করে নেয়। 
তারপর থেকে খোলাখহীল ভাবে জল 
ভেট দওয়া শুরু হয়। এবং এই 


ঘটনা পলিশ এবং প্রশাসনের নাকের 
ডগায় ঘটেছে। 
। দ্‌ নম্বর সার্কিট হাউসে 
শাসক দলের পক্ষে কারচুপির হেড- 
কোয়ার্টার স্থাপিত হয়। এই দলের 
ভাড়াটে গ্ুণ্ডারা সার্কিট হাউসের 
কাছাকাছি হুগলাঁ মাহলা কলেজ 
এবং হুগলী কারগরী বিদ্যালয়ের 
ভেক্টকেন্দ্র সমূহ দখল করে নেয়। 
অন্যান; এলাকায় স্থানীয় 
লোকের কোন সমর্থন পায় নি বলে 
শাসক দলের ভাড়া্জী বাহিনী অন্য 
কৌশল অবলম্বন করে। পণ্টাশ- 
ষাট জনের এক একাঁট' বাঁহরাগতদের্‌ 
দল স্রষ্ট করে হঠাৎ তেটকেন্দ্ে 
হামলার ব্যবস্থা হয়। হামলাদল হঠ ং 
এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাভিন্ন ভোট- 
বৈন্দরে এবং বিশ-ত্রিশ মিনিটের মধ্যে 
ভেম্টট ভন্ডুলের চেষ্টা করে সরে 
পাড়েছে। লরি, জশপ, বাস, মোটর- 
গাড়ী প্রভৃতি দ্রুত যানবাহনের সমস্ত 
ব্যবস্থাই পাকা ছিল এই হামলা 


পার্টিদের জন্য। প্রাতটি হামলা 
'আভষানে সিগন্যাল টু্থপেম্ট কোম্পা- 


নীর একাঁট ভসনকে পেছনে পেছনে 
যেতে দেখা গছে। এই ভ্যানের 
মধ্যে অবশ্যই অস্শস্ের সরঞ্জাম 
ছিল। হামলাকারশরা খোলা ছার 
তরবারী এবং রিভলবার য়ে ভোট- 
কেন্দ্রের ওপর অক্রমণ চালিয়েছে। 

'আক্রমণকারণরা অপেক্ষমান 
ভোটদাতাদের জোর করে াঁড়য়ে 
দিয়েছে। তারপর ভোর্টকেল্দ্রে ঢুকে 


অগ্ডিট রিপোর্ট 
(দ্বিতীয় পনষ্ঠার পর) ., * 


স্টোবিং কমিশন বিল ফেলে রাখার 
জন্য এফ লিজ্ঞাই-এব ৫৯ ২১৮ ৪৬ 
টাকা অনাদি পড়ে আআ । 
উচ্চতর কড়পক্ষকে এ সম্পর্কে 
ভান নে'ও হয়‘ন। আডিট হিপেশ 
‘ই ব্যাপারে বড়া জম্তবা করা 
হয়ডে। তাচ্কাড৷ ক্রটিপ্ ব্যবস্থার 
জনা এফ সি আট এর, আরো ২৫১ 
৪৬৮, ১৯ টাকা জনাদায়ী রফেছে | 

অহাদেওল ল মলিরাঁষের গুদামে 
রাখা খাড্যশ সঙ ঘটতি, যাং মুল্য 
১৬৮৮৩ ০৩ টাকা। এই গুদামে 
খাম্ভশস্য বাধায় কযশন বিল অথবা 
এই অতিরিক্ত ঘট তি আদায়ের 
কোন প্রণাণ অডোকে দেখানো! 
হয়'ন। এই সম্পর্কে উ-যুক্ত তদজ 
ৰকওফা দরকার হলে অডিট রিপোর্টে 
অন্তরা করা হয়েছে | . 

স্টক েঙ্ঞার বার্ড থেকে দখা 
যাচ্চে, মেস আঁ যকানল্বা »াইস এণ্ড 
আটা হিল ও মেসার্স মগাদেও রাইস 
বিলে ১৯৬৯-৭০ সলে চাল গুদ'ম- 
জাত কৰবার সময় ১৩৯ কুষ্টন্টাঙ্স ৯৬ 
ক ভি ঘ'টত হয়েছে । আব জমে 
৯২৮৩ ৮৪ টাকা আদায় করার 
কথা | বিত্ত এই টাকা আদায়ের 
কোন চেষ্টা হয়নি | ৯ 

এফ শি অই-এর নিয়য শুম্য'য়ী 
স্তাগুলং ও স্টো রং’কণ্ট 'স্টু$রা ষদি 
নিদিষ্ট সময়ে মধো ওয়াগন খালাস 
করতে না পাতে তাহলে বেওয়েকে 


ক্ষঙিপূপ বণ্টা দের 'দতে হয়। 


অথচ প্রতি ৰচর শেল মা'নেঞ্জার 
মেটা টাকার_ ক্ষতি পূ ণ দিয়ে 
য’চ্ছেন। কণ্ট উটের ক'ছ থেকে 
এই টাকা অদ্য়ের কোন চেষ্টা 
আজ পধস্ত জেল! অফিস থেকে কর! 





॥ন্মv 


ভেতর থেকে দরজাস্ব খিল এঞ্টে 
এদের কারচুপির কাজ চালায়। ভোট- 
কেন্দ্রের সরকারী প্রিসাইডিং আঁফ- 
সারদেরংহাত থেকে ব্যালট কাগজ 
জোর করে ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের 
সই করতে খাধ্য করে। এই: সমস্ত 
ভোটপন্র তারপর বাক্সে ফেলা হয়। 
মণকারাঁদের গায়ে চাদর ছিল আর 
ডান হাত কাজের জন্য খোলা ॥ প্রাতাঁ 


, আক্রমণের ঘটনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 


অথবা প্ীলশ সুপারকে জানানো 
হয়। কিন্তু প্রীতবারেই আক্রমণ- 
কারীরা চলে যাবার পর তবে পুলিশ 
এসেছে। 

জনসমর্থন হামলাকারীদের 
পেছনে ছল না, তাই: তারা বড় রাস্ত র 
ওপরে অর্থাস্থত ভোটকেন্দেইই এদের 
আক্রমণ সীমিত র্যখে। ছোট ছোট 
গাঁলর মধ্যে করার সাহস এদের 


দেখে ওরা গণনার জায়গায় আলো 
নিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। চন্দ্র- 
বাবুর সমর্থকেরা এর জন্য আগে 
থেকে প্রস্তুত ছিল। তারা হ্যাসাক 
জেবলে রেখেছিল এই ধরণের ঘটনা 
ঘটবে এই কথা ভেবে নিয়ে। 





হয়নি । এন কি কগাদর তরফে 
এফ সি আই ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে সে 
সম্পর্কেও তথা সংগ্রহ করা হয় না। 
ইংলশ বাজারের চীফ ই ফাপ্ট্টেরের 
মোয়া থেকে দেখা গেছে ১৯৭১-৭২ 
সালেও প্রায় ২২. ০৭২.০০ টাকা 
ইংলিশবাজার বিভিন্ন কণ্টাক্টরের 
তরফে ক্ষতিপিরণ বাব্দ দেওয়া 
হয়েছে | এই- টাকা এফ সি আই 
কেন দিচ্চে সেটা অডিটের কাছে 
পণ্দ্কার হয়নি এবং এই টাকা 


| সং শ্লষ্ট কণ্ট 'ষ্টবদের কাছ থেকে 


আদায়ের বাবস্থ করা উচিত বলে 
অডিট রিপোর্টে মন্তবা করা হয়েছে। 


কাত কাঠিনী 
অস্টম পৃত্টার পর) 

এই জ্বস্থায় যখন তাদের মথো 
অনেকেরই নডবার ক্ষমতা ছিলন! 
তাদের জোর করে ওয়ার্ডের মধ্যে 
চুকিয়ে দেওয়া হল, ওয়ার্ডারর। 
তন্যান্য বন্দ'দের শা'সয়ে গেল, 
আহতদের যেন কোনক্কম সাহায্য 
ন) কর৷ হয় । অবশ্য এই শালানিকে 
গ্রান্থা ন! করে অ হতদের সবরকমের 
সেবা কং! হয়ে উল সকালে দেখ! 
গেল উানশ নম্বরের জিত নাথের 
হাত ছজ্ছেছে, চব্বিশ নম্বরের 
আমতা বায়তোৌধুরর পা ভেঙ্টেছে, 
একুশ ম্বব্ে রমেন চক্রবর্তী যাথা 
ও ঘড়ে গুরুতর ক্ষত. বশ নম্বরের 
জয়ন্ত দাশগুপ্ত ॥ ৮ারা শরী।র গুরুতর 
শ্ছত, তের ০হ্বকের সমল মিত্র ও 
ভঙ্ভুন বানাঙ্ুশর অবস্থা বিপজ্জনক | 
বন্দীদের গ্টোনোর প্রোটেকসান 
ফোর্সের যেব চিপাই বেশী উৎসাহ 
দেখিতেছিল তারা হল হলাদ? হিঠু 
পালে ফান) ক ডিক বে ম্বাইয়] এবং 
কুথাত হেড ওযার্ডার । 


Regd. Ne. WB/CE-32 


শিলিগুড়িতে জনের ৰা 


কংগ্ৰেসাদেৱ হত্যার বদলা নিতে 
কংগ্রেসারা হামলা চালাচ্ছে 


(গর সংবাদদাতা) 


শাসক কংগ্রেসের 


উপদলীয় 


বিন্োধকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের .. 


শিলিগুড়ি অঞ্চলে বর্তমানে ক 
ভয়াল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়েছে এবং সেখানে. জঙ্গলের রাজত্ব 


চলছে। এই বিরোধে পঠ্ণিতি 


ছিলেবে গত দোসং| মার্চ রাত 
আটটা নাগাদ সন্তান বলে বিত 
হুজন কংগ্রেস কমা খুন হৃয়েছে। 

কংগ্রেসী মন্তানদের একদলের 
নেতৃত্ব করছেন উত্তরবঙ্গের অন্যতম 
কংগ্রেদী নেভা শ্রীপীযৃূষ বসু এবং 
অপর দলের নেতৃত্ব রয়েছেন স্থানীয় 
কংগ্রেপী মাতব্বর শ্রীগোবিষ্ন 
চ্যাটাজি। 

পুলিশের আই জি শ্রীরজিত গুপ্ত 
যৌখিক ভাবে মুখামন্ত্রী লীরায়কে 
আরও অনুরোধ করেছেন যে, 
অবিলস্বে তিনি যেন এ ব্যাপারে 
পার্টি লেবেলে বা জলীয় পর্যায়ে হস্ত- 
ক্ষেপ করেন। ' কারণ, শিলিগুড়ির 
বর্তমান প্ররিস্থিতি পুলিশের আসতে 
বাইরে” চলে গ্নেছে। কংগ্রেসী 
মণ্তানদের হাতে এত অস্ত্রশস্ত্র জম! 
হয়েছে যে, পুলিশ ধরপাকড় করতে 
গেলে তাদেরও জীবুন হাশির 
আশঙ্কা আছে। 

দোসর! মার্চের শিলিগুড়ির খুনোঁ- 
ধুনি সম্পর্কে আই জি শ্রীগপ্ত মুখা- 
মন্ত্রী, শীরায়কে নিয়ো রিপোর্ট 


", দিয়েছেন । 


শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট 
রোড এবং সেবক রোডের সংযোগ 
স্থলে শবস্থিভ 
এক রেন্তোরীয় & দিন রাত আটট! 
নাগাদ ' তধাকধিত কংগ্রেদ কমী 
্্ীনরসিত দত্ত গুরফে পেলা কয়েক: 
জন সহকমীর সঙ্গে সন্ত পান করছিল | 
' ঠিক' দেই সমন্তে শ্রীহলাল মণ্ডল 


". নামে অপর একজন কংগ্রেসী উক্ত 


রেস্তোরায় এলে শ্রীর্জদিত দত্তের 
সঙ্গে ক্রোর গলায় কথাবার্তা 
বলহ্িল। ও 

এরই মধ্যে পনর/যোল জন সশস্ত্র 
কংগ্রেসী সপ্তান অকম্মাৎ উক্ত রেস্তো- 
বয় ঢুকে অপিত দত্তের ওপরে 
এলোপাখারি ভাবে গুলী চালাতে 
ধাকে। অসিত সঙ্গে সঙ্গে হুলালকে 
জাপটে ধরে এবং হৃলালকে সামনে 
রেখে ও ছুলালের আড়ালে গা ঢাকা 

দিয়ে গুলীর কবল থেকে সে নিজে 


লগ্পফেক কতক নডাণ' ইন্ডিয়া প্রেস 


“কোয়ালিটি” ' নামে - 


আত্ম ক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু এ 
সাত্বও এরা কেউই হামল! কারীদের 
গুলীর আঘাত থেকে ওক্ষা পায় না 
অপিত ওরফে পেলা লুটিয়ে পড়ে 
ঘটনাস্থলেই মারা বায়। আহত 


'অ+স্থায় দুলালকে বন্দু ত্র স্থানটি 


হাসপাতালে -পঠানে কয়, তথাপি 
হুলালকে বাঁচানো যায় নি। গৃষ্ঠীর 
রাতে সেখানে লে মারা যায়। 
তথাক্‌ থত় কংগ্রো্ কষ! লী মিত 
দত্ত ওবফে পল এবং শ্রীহ্‌”াল মণ্ডপ 
শিলিগুড়ি শঙগরের নাম করা গণ্ডা 
ছিল। অসিত উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস 
নেতা শ্রীপীযূষ . বোসের অনুগামী 
এবং আশ্রিত ছিল । শিলিগুড়ি এবং 


ভার আশেপাশে বিশ্তির দৌগাত্মা- | 


মূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ধ্যকার 


. অভিযোগে গত ১৯৭৩ লালের আক্টো- 


বর মাসে অসিত ওরফে পেলাকে 
বিসায় আটক কর] হয়েছিল । 

- ক্রিস পরবর্তী অবস্থায় অর্থাৎ 
১৯৭৩ জালের ডিসেম্বর মাসে মছা- 
হ্নান্য হাইকোর্টের দরে অলিত 
ওরফে পেল জামিনে মুক্তি পায়। 

দুলাল মৃণ্ডল্র বিরুদ্ধেও পুলি- 
শের একই জুতিযোগ | খুন+বাছা- 
জানি, নী ধর্ষণ এবং'আন্টান্ত কয়ে- 


কটি জপরাধ মূলক কাজের সঙ্গে 


জড়িত থাকার অভিযোগে শিলি- 
গুড়ির পুলিশ তাকে বেশ. কিছুদিন 
ধরে শুঁক্তছিল। অসিত -ও হুলালের 
আততায়ী বা ধুনীরা স্থানীক্প একটি 
ক্লাবের সঙস্ত। স্থানীয় ৰূংগ্রেসী 
মাতব্বর গোবিন্দ চ্যাটাক্জির গ্রুপের 
লোকের! এই ক্লাবটি পরিচালনা করে 
থাকে । 

রাষ্ট্র দপ্তরের রাস্ট্রমন্্রী ভাঃ 
ফক্ষলে হক এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়েছেন । কারণ, তিনিও উত্তর- 
বঙ্গে রাজনীতি 'করেন। -এছাড়া, 
তিনি কোচবিহার থেকে নির্বাচিত 
প্রতিনিধি। এর, আগে তাকেও 
একদল কংগ্রেসী কোচরিহারে জন- 
লতা করতে দেয় নি। . 
, শিলিগুডি এলাকার কংগ্রেস 
মস্তান ভোলা ঘোষ, রবি ঘোষ, 


সুজিত ঠাকুর, দিলীপ গোস্বামী এবং 


আরও কয়েকজন গত চৌঠা মার্চ 


রাতে একটি আ্যান্ধাসাডার মোটর, 


গাড়ীতে চড়ে স্থানীয় বিধান রোডে 
অবস্থিত প্রলয় ব্যানাজি ওরফে 


৭, ভাজা সৃংবোষ জাঁকজক শ্কোল্নরে কঁজলদতা ১৩ থেকে জানত আহ দপ'ণ -কার্ষাজয় .৬১ 


খোকার বাভীতে এ £ গাকিষ পাড়ায় 
অবস্থিত, মিলন ঘোষের বাড়ীতে 
গিয়ে দারুন হাষলা করে প্রচণ্ডভাবে 
গুলী বর্ষণ করেছে ।' তবে, এখনও 
পর্যন্ত কোন হতাহতের খবর পায়] 
যায় নি। জ্রেলা পুলিশ মৃহল থেকে 
এই সংবাদ জানা গেছে 
প্রকাশ, গত দোসর! মার্চ রাতে 
কোয়ালিটি রেন্তে য়ায় দলীক যন্তা ন- 


দের গুলীতে আসিত দত ওরকে 


পেলা নামে যে যুবকটি মাৰা গেছে 
এই হাঁমলাকারীৰ তার স্য্থক । 
ওরা নিহৃত .সচকরাঁর বদলা নিতে 
চাইছে । 

হামলা কারীরা প'ল্ট |্তিযোগ 
করেছে যে প্রলঘ ব্যান কি এবং 
মিপন “ধাযের প্রত্াক্ষ উদ্ক'নীতে 
আতঙ্ায়ীরা দিন ম্লিক্ষ দত্ত ওরফে 


পেলাকে কোয়ালিটি রেন্তোরী'র মধ্যে: 


খুন করেছে কাই ওরা এখন এ 
ঘটনার বদলা নিভে চায় | যেখানেই 
সম্ভব ওর! ওদের “শঢীদ সহক্টার 
বদলা নেবেই | 

নিহত অসিতের সহকর্ী এই 
হাষলাকানীর1 ম্বারও বলেছে যে, 


প্রলয় ব্যাণাঞজি এবং মিলন ঘোষ , 


স্থানীয় কংগ্রেস মাতববর গোবিন 
ব্যানান্জিৰ দলের লোক'। এছাড়া 
স্থানীয় অন্যতম কঃগ্রেস “নেতা 
শ্ীগার্খনাধ ঘোষও এই সব ঘটনার 
নেপথ্যে কল্কাঠি নাডছেন বলে 
পুলিশের কাছে অভিযোগ এসেছে । 

পরবর্তী সংবাদে জানা গেছে যে, 


শিলিগুড়িৰ অবস্থার আরও অবনতি 
বিধান রোডে -এবং, 


খটেছে। 
হাকিহ পাডায় যে মোটর গাড়ীটি 


নিয়ে হামলা করা হয়েছিল পুলিশ 


তা আটক করতে সমর্থ হয়েছে। 
শেষোক্ত এই ঘটনায় যদিও কয়েকজন 
ধরা'পড়েছে তথাপি মূল ম্মতিযুক্তদের 
পুলিশ ধরতে তরসা পাচ্ছে না] 
কারণ তাদের প্রভাব. নাকি অনেক 
দুর এবং উঁচু মহল পর্যন্ত 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হামলা- 


কারী বলে কথিত ভোলা ঘোষ, ববি ' 


ঘোষ, সুঞ্জিত/ ঠাকুর এবং দিলীপ 
গোষামীকে পুলিশ দৌরাত্থযমূলক 
কাছ্গের, অতিযোগে মিসার আটক 
করে জেলে পাঠিস্বেছিল। কিন্ত 
মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ওরা 
এখন জামিনে মুক্ত আছে। 

স্থানীয় কংগ্রেস মহলের একাংশ 
বলেছেন যে, যিসায় আটক এই 
ব্যক্তিফের জামিনে মুক্ত করার 
ব্যাপারে কংগ্রেসী নেতৃত্বই আদালতে 
আবেদনের কাজে সহায়তা করেছে। 


দস্পাদক- হশনেন বল 


" ছেন। 


নকল দাওয় ই 
(ঘন্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


| কারণ ব্যাঙ্কের দান পাবার সুযোগ 


তাদরই হাতে বয়েছে। 


আমরা বুঝতে পারি না যে স্থায়ী-. 
ভাবে মুলাহ্'সের জন্যে এবং মুদ্রা" : 


স্কীতির প্রকোপরে ছায়ত্তা ধীনে 
আনার জন্যে ওয়াফু কমিশনের 
আন্তর্বতাঁকালীন রিপোর্টের সুপাঠ্শি 
কার্ধকন্বী কঃতে কোথায় আট- 
কাচ্ছে। এ অন্তবতগ রিপোর্টে 
সুপারিশ করা হয়েছিল (১) দশ- 
টাকার কাগঙ্গী নোট সং' সমস্ত 
উচ্চমুল্যের নোট বাতিল-বদল করতে 
হৰে, (২) একসঙ্গে পাচ হাজার 
টাকার বেশী খরচ নগদ টাকায় না 
করে চেকের মাধামে করতে হবে; 
(৩) স্থাবর সম্পত্তির রেজেনট্ী 
ঘ্াললে বাজার দাঙে চেয়ে কমকরে 
দেখানো হলে শতকর] পনেরো টাকা 
বেশী দিয়ে দরকার গর স্থাবর সম্পত্তি 


দখল করে নেবেন। স্মরণ করা 
প্রয়োজন যে জরুরী বিধান হিসাবে 


ওয়াঞ্চু , কমিশন ১৯৭০ সালের 
নভেম্বর মাসে এই পন্তর্বত্খকালীন 
সুপারিশ দাখিল করেন কিন্তু ইন্দিরা 
গান্ধীর সরকার এই স্পা'রশকে 


মোটেই আমল দেন নি। 


১৪* জন অর্থনীতিবিদ মূল্যবৃদ্ধির 
প্রধান কারণ হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি 
রোধ করার একটা উপায় বাতলে- 
কিন্তু মুন্যবদ্ধর কারণ 
তো শুধু মুদ্ৰাক্ষীত নয়, ট্যানস 
ব্যবস্থা, বিদেশী সণ, মুনাফার পরি- 
মাপ, এগুলিও. মুল্যবৃদ্ধির জন্মে 
সষভাবে দায়ী । যেষন পরোক্ষ কর 


বলাতে জিনিসের দায় বাড়বেই, 


ব্যাঙ্কের ধরণ এবং সরক্তানী ন্যয় 
আয়ের ' অনুপাতে বেছে গ্রেলে 
মুদ্রা "্কীতি ঘটতে বাধ্য । , তাহলে 
শুধু মুন্ত্রাপ্রচলনের অদল-বদল করে 
কি করে মৃল্যবৃদ্ধ রোথা সম্ভব? 
মূল্যনীতি সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থ। 
একপেশে হলে চলে না। যুক্রানীতি 
এবং সরকারী আয়-ব্যয় - নীতির 
(বাজেট ) একনঙ্কে সমম্ব্র সাধন 
করলেই মূল্য সম্পর্কিত নীতি সফল 
হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য 


ম্ুরী ও মুনাফা, সুদ ও ব্যাঙ্ক লগী, 


আমদানী ও রপ্তানী নীতিও সমন্বিত 
করতে হুবে। 


সুতরাং কোন অ্রকপেশে দৃ্টি-. 


ভঙ্গী থেকে উদ্বৃ ব্যবস্থা গ্রহণের 
ফলে কেবলমাত্র আর্থনীপ্িক ব্যবস্থায় 
সুপ্রতিঠিভজ শক্িপালী অংশেরই 
সুবিধা হবে। যাদের কিছু আছে 
তারা বেশী সুবিধে পাবে, যাদের 
নেই ভারা কোন সুবিধেই পাবে না। 


এই অবস্থার প্রতিফলন এঝার পশ্চিম" 











*পরিচালনাঞ্ জোন" 





দঃ চে কাঁজকাতা-১৬ 



















PRICE: 49 PAISE. » 

তিনটি উপদল 
প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 

নন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ওপর বিবরন 


হলেও তাঁকে অপদস্থ করার পক্ষ- 
পাত নন। 


গদীর দিকে নজর আছে। 'কপ্তু সরা- 
সরি 'সদ্ধার্থাবরোধী অভিযানে 
তাঁরা নামতে রাজশ 'নন। তাঁরা রাজ- 
নীতির গতি লক্ষ্য করছেন, ' বিশেষ 
করে 'দঞ্লশর দিকেই তাঁদের দর্ৃষ্ট। 
সিদ্ধার্থবাব্য যতদিন না সব দিক 
দিয়ে বিপদে পড়ে ততাঁদন এই 
গোহ্ঠী অপেক্ষা করবেন। তবে এদের 
'সিদ্ধার্থীবরোধী গোষ্ঠীদের উস্কানি 
দেওয়ার পরোক্ষ প্রচেষ্টা বজায় আছে। 


বঙ্গা বিধানসভার আঁধবেশনের মধ্যেই, 
পাওয়া যাচ্ছে। 


| 


শিল্পায়ণ ইছাপুর প্রযোজিত 


॥ সাঁওতাল বিদ্ৰোহ ৷ 

কচন| £ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ররিবার, ১*ই মার্চ (রজনায় ) 

সরাল৯-৩* মিঃ 

হলে টিকিট £ ৪টা_৮ রাত্রি 

বিশেষ স্রামন্ত্রিত স্ভ্িনয়_ 
১৪ই মার্চ ( আনন্দমঠ ) 


নাট্যকার প'রচালক অনমুকরণীয় 
সতত্তা ও নিষ্ঠার এক টৃ্টাস্ত স্থাপন 
করে আলোচি নাটককে যথার্থ 
'তলোত্তম! শিল্প নাষের যোগ্য 
করে তুলেছেন__গণনা্য | 
জাহুয়াগী ১৭8 
১৯শে মার্চ একাডেমী 
২৬শে মার্চ রঙ্গনা 


৫ 
এ 
্ 
al ক 
বশে 





সন্ধ্যা "টা! | উভয় টিকিট 
একাডেমিতে ( ১-৭টা) 





ধািমংনে কংগ্রেগীদের বিরোধে 
বারা দিল্লীর টনক নড়েছে 









' ১৭শ বৰ্ষ ১ম সংখ্যা ৷৷ শুক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৭৪ ॥ দাম ৪০ পরসা 


দিলীতে অকণ মৈত্রের বিরদ্ধে 


অভিযোগ 


(দপশের সংবাদদাতা) 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁতি অরুণ 
মৈত্র সহ রাজ্যের ক্ষমতাসীন গোম্ঠীর 


৩ ছাড়াও ডঃ জয়নল আবেদীন তরুণ- 
কাণ্তি ঘোষ, আবদুস সাত্তার প্রমুখ 
রজোর বেশ কিছু প্রভাবশলণ নেতা 
শ্রীইসলামের পেছনে আছেন। 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


| মানব! করনে মি 


১ (দপণের সংবাদদাতা) 





এ রাজ্যে এখন গণআন্দেলন 
ও গণসংগঠনের  কর্মীদেরই 
কেবমমাত্র পুলিশের অত্যাচার 
সইতে হাচ্ছে না, বিনা পার 
শ্রামকে। কেউ গরীব ঘরের ছেলে- 
মেয়েদের পড়ালেও তাঁদেরকে 
গ্রেপ্তার করে পুলিশ লকঅপে 
রাখা হচ্ছে এবং দেশদ্রোহী আখ্যা 
দিয়ে মিলা আইন প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। , 

গর সপ্তাহে এমন এক্ট 
ঘটনা ঘটেছে। "বিদ্যাসাগর কলে- 
জের প্রোতঃ্বশলীন বিভাগ) 
প্রথম বার্ষক অর্থনীতির 
ছ'্রশ কুমারী দেবফানী দত্ত এবং 
বেথুন কলেজের বি এস সি 
পার্ট টুর বিদায়ী ছাত্রী কুমারী 
জয়তশী নাগ উলট ডাঙ্গা অণ্য- 
লের একাঁট বাস্ততে বিনা পাঁর- 
শ্রমকে ছেলেমেয়েদের পড়াতেন 
এবং সেখানে সমজসেবামূলক 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


_. কংগ্রেসের সর্বভারতীর নেতৃত্ব 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের: কজাবর্মে 
মোটেই সন্তুঙ্ট্রী হতে পারেন নি। 
এমন কি প্রধানমল্ত্র গ্রীমতী হান্দরা 
গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে 
সাফ বলে দিয়েছেন যে, কংগ্রেসের 
মধ্যে সার্বিক একা আনতে না 
পারলে রাজ্যে কংগ্রেস সংগঠন ও 
সরক্কার ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা 
করা হবে। 
শ্রীমতী গন্ধী বলেছেন বে, 
কেবলমাত্র বিধানসভায় দশো ষেল 
জন সদস্য থাকলেই পাঁশ্িমকঙ্গে 
কংগ্রেস শাসন কায়েম থাককে এই 
বিশেষ বরে যে কাণ্ড গুজরাটে 


' ঘটেছে বা যা বিহারে ঘটছে অর 
{ পরিপ্রেক্ষিতে। | 


তাই. কংগ্রেসের সর্বভারতীয় 
নেতৃত্ব পাশ্চমবঙ্গে বিলম্বে এ্যাড 
হক. কংগ্রেস কাঁমাটি তৈরীর কথা 
ভাবতে শুরু করেছেন। এই ব্যপারে 
রাজ্য কংগ্রেসের নতুন সভাপাঁত 
করার জন্য চারজনের নম বিব্চেনা 
করে দেখা হচ্ছে। এই চারজন হলেন 
শ্রীমতী পূরবী ম্খাজশি, ডঃ জয়নাল 
আবেদীন, জন.ব (আবদুস সাত্তার 
এবং শ্রীগরুপদ খাঁন 

রাজ্য কংগ্রেস এখন দুই 
শাবরে বিভন্ত। ছাত্র, যুব ট্রেড ইউ- 
নিয়ন এবং অন্যান্য সমস্ত গণসংগ- 
নে দুই শিবিরের দুই কমিটি। 


7 এসে 
পেপছেছে। এই আঁভযোগ এখন আর 
বামপল্থণ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই 
জনসাধারণের কছে প্রকাশিত হচ্ছে 
না। বিধানসভার বর্তমান বাজেট 
আঁধবেশনে বেশ কয়েকাদন কংগ্রেসী- 
দের দুই 'শাবরের সংঘর্ষের থা 
(শেষাংশ দশম পক্ঠোয়) 





মাৱে Ui বিরুদ্ধে ঘরতিযোগ 


(দপপের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তররের বরাচ্ট্র- 
মন্ত প্রদীপ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 
ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রল্টে নিজের প্রভাব 
কায়েম করবার জন্য নিজের পদ্মর্ধা- 


কাজও করতেন। গত বারোই 
মার্চ রাত্রে স্পেশ্যাল ব্য: 
পলিশ সেই উল্টাডাঙ্গা থেকেই 
কুমারী দেবষানশ দত্তকে গ্রেপ্তার 
করে কতগুলি" 'মধ্যা আভযষোগ 
দায়ের করে পরের দিন অন্দা- 
লতে তাঁকে উপাস্থত করে এবং 
সাত দিনের জন্য থানা লকআপে 
রাখার অনুমতি পর। এদিকে 
কুমারণ জয়ত নাগ পরের "দন 
সাবালপে ছেলেমেয়েদের যখন 
পড়তে যান, তখন তাঁকেও 
পালিশ গ্রেপ্তর করে এবং সমাজ 
সেবা করার জন্য তাঁর ওপর 
সা আইন প্রয়োগ করে! গণ” 
তাল্লিক অধিকার রক্ষ: সাঁমাতির 


, পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই 
ঘটনা জানিয়ে অবিলদ্বে বিনা . 


শর্তে কুমার দত্ত ও কুমারী 
নগের মুক্তি দাবী বরা, হয়েছে। 


দার সুযোগ নেওয়ার আঁভিষোগ 
উঠচেছে। 

আই এন টি ইউ সি অনু- 
মোঁদত দুর্গপুর প্রোজেইঁস ওয়ার্ক- 


ইউ দির ওয়ার্মেন ইউীনিয়ন 
গোড়া থেকেই এই শিল্পে কর্মরত 
শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে য্ত্ত 
আছেন। এই ইডীনয়নের সভ পাঁত ও 
সাধারণ সম্পাদক বথাক্রমে প্রবীণ 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আনন্দগেপাল 
মুখাজশি ও দিলশপ দত্ত। 
প্রদীপবাবু বর্ধমান জেলাব 
রাজনশীতিতে নিজেকে স্:প্রাতিষ্ঠিত 
করতে প্রথমেই নজর দিলেন দুর্গা- 
পুর শি্পণুলে' অবাষ্থত বিভিন্ন 
শিল্পে ছউীনয়ন দখলের ওপর! 
দুর্গাপুর প্রোজেক্ট আনন্দবাবুর 
ইউনিগ্রনকে' কব্জা ব'রতে না পেরে 
প্রদশপবাবু তেয়ান্তর সালের মাঝামাঝি 





সময়ে একটি পাল্টা ইউীনিয় গঠন 
করলেন। এই ইউনিয়নের সভাপাঁত 
প্রদেশ দংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ 
সম্পাদক নুরুল ইসল ম। 
আনন্দবাবুর সমর্থকদের আঁভ- 
যোগ যে, জোরজযলুর্ম ও ্রাসের 
সৃষ্টি করে আনন্দবাবুর ইউনিয়নকে 
ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এর দল 
(শেষাংশ দশম পঙ্ঠায়) 


“এবং 


নির্বাচনের স্বার্থে 


ইন্দিরা গান্ধী 
বসান 
ছাড়িয়ে গেলেন 


০ (দর্পণের সংবাদদাতা) 


-_ “শ্ৰীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং 
তাঁর পারিষদবর্গ তাদের ক''কলাপে 
ইতিহাসের জঞ্জালে যে সমস্ত মদমত্ত 
স্বৈরাচারাঁর চাপ? পড়ে গেছে তাদেরও , 
ম্লান করে 'দিয়েছেন। বর্তমান ব্যবস্থা . 
প্রশাসন সাধারণ মানুষের ' 
আশাআকাঙ্খার কিছুই মেটাতে 
পারে নি। কেবলমাত্র চোরাচালানশ। ' 
বড় জমিদার, শিল্পপাঁতি আর দেশের 
আঁধবাসা সংখ্যার শতকরা এক ভাগ 
ওপর সতরের লোকের সুবিধে হয়েছে 
বর্তমন শাসক গোষ্ঠীর কল্যাণে ৷? 
উপরোন্ত মন্তব্য করেছেন 
সোস্যলষ্ট পার্টর চেয়ারম্যান জর্জ 
ফাণ?শ্ডেজ কলক,তায় এক সাংবাদিক ' 
সম্মেলনে । তান বলেন এই শাসক 
গোষ্ঠী হিংসার পথ অবলম্বন করে, 
সৈন্যবাহিনন এবং পলিশ দিয়ে 
সাধারণ মনুষের আন্দোলনকে - 
নিচ্পেষণ করে বেচে আছে।, 

' বর্তমান আঁম্নগর্ভ অবস্থায় 
বামপন্থী এক্যই একমার ‘বিকল্প 
ব্যবস্থার সন্ধ:ন দিতে পারে। তান 
দাবা করেন যে অবিলম্বে লোকসভা 
ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে গণপাঁরষদ 
গঠন করা হোক। এই পাঁরষদের 
কাজ হবে দেশের জন্য নতুন সংাঁব- 
ধান প্রণয়ন করু। 

সেস্যালম্ট নেতা ফাণনন্ডেজ 
কলকাতায় ব.মপল্থণ নেতাদের সঙ্জো 
সাক্ষাৎ করেন পৃথকভাবে । মাকস- 
বাদী কমিউনিস্ট পাটির পাঁজিউ- 
ব্যরে? নেতাদের একাংশ ফার্ণাস্ডেজের 
সংঙ্গে মিলিত হয়ে দীর্ঘ আলোচনা 
চালান এবং গুরা একমত হন যে, 


আঁবিলম্বে সমস্ত বামপল্থাঁ দলের এক” 
মত হয়ে একটি সর্বভারতীয় বন্ধ 
ডকা প্রয়োজন! 


ফার্ণাণ্ডেজ বলেন যে, তান 
ডাঙ্গে সমেত কয়েকজন সি পি আই 
নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন 
তারা বন্ধে সামিল হতে রাজী । 











ঘ দুই ঘর 


ম্বতরদদ্ত্ন্পি 
ইনি 3 


" বুদ্ধদেব বসুর কাল 


বংলার আর এক দিকপাল 
স্বর্গত হলেন। বদদ্ধদেব বসু প্রায় 
সারা জীবন ব্যয় করে গেছেন 
বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর 
অর যে সাক্টী রেখে গেলেন তা 
অনন্য ও অনুকরণীয়। 
ধর্মীয় অনুশীলন, শরারচ্ভ প্রভাত 
জীবনের সমস্ত দিকে উনাবংশ শতা- 
ক্ৰীর উদ্যোগের জের এতাঁদল পর্যন্ত 
বাঙ্গালী সমাজে চলে এসেছে। শেষ 
পর্যায়ে এই উদ্যোগ জীর্ণ, কিন্তু 
তবদও বুদ্ধদেব বস; প্রমুখ মনীবারা 


সমাজের নানা অবক্ষয় শান্তির দুর্বার 


সমাবেশ সত্বেও নিজেদের ব্যান্তগত 
উদ্যোগ শিথিল করেন নিা। জীবনের 
শেষ নিশকস পর্যন্ত অনুশীলনে 
অটল ছিলেন। 

2 ব্দ্ধদেরবাধ অবশ্যই দেখে 
গেছেন নিজ সমাজের বর্তমনন ক্ষায়ফু 
অব্ন্থা আর সাহিত্যে তাঁর উত্তর- 
সুরখীদের দৈন্য। বাংলাদেশ বিভ্ত 
হয়েছে রাজনোতিক ষড়যলোর পরিণাম 
হিসেবে। ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ মানুষ 
নিজ দেশে সম!জচুত হয়ে নিছক 
বাঁচার তাঁগদে ক্রমশঃ সমাজের 
্বাভাঁবক সংংগঠানক 'নিয়মাবানুনের 
বাইরে চলে 'গেছে। বিভত্ত বাংলর 
সাতাশ বছরে সত্তর লক্ষ ছিন্নমূল 
পাঁরণত হয়েছে। অর্থাৎ আজকের 
যুব সম্প্রদয়ের বিরাট একাংশ সৃষ্ট 


[িজ্ঞ।ন 


এসেছে ব্যাপক প্রচারের উন্দেশ্যে। 
ওরা বাছাই করে 'িনজেদের এজেন্ট 
তৈরী করেছে সর্বস্তরে যাতে মানড- 
ষের চেতন! ব্যান্তগত বাঁচার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকে। এর মধ্যে সামাজিক 
সংগঠন বা অন্য কেন স্বস্থ যৌথ 
প্রয়াসকে ওরা বাধা দিয়েছে নানা কায়- 
দায়, এমন কি গোপন হত্যার পথও 
গ্রহণ করতে ওরা বাধা পায় 'ন। 


সমাজের এই অবস্থায় প্রথমেই . 


নেতৃত্বে চলে, আসে এতাঁদনের অপাং- 


করতে হয়। এর পারণাম ক ভয়াবহ 
তা বাংলা সাহাত্যের বর্তমান অবস্থায় 
প্রকট। নগ্ন যৌনক্রিয়া সাহিত্যের 
মূল উপজীব্য করে তোলার চেষ্টায় 
ওরা উঠে পড়ে লগে আর এর 
পেছনে মদত দিতে এগিয়ে আসে 


কাজ'রী পত্রিকা গোষ্ঠী ॥ 
যারাই এর বিরুদ্ধে সংগঠিত 
প্রগতিশীল আন্দে'লন করার প্রয়াস 
পেয়েছে জরাই এই বাজারী গোষ্ঠীর 
মূল শত হয়ে দাঁড়য়েছে। স্বাভাবিক 
ভাবে সংগ্রমী আন্দোলনের মূল 
পরিচালকাশান্ত অবক্ষয় ধনবাদের 
বিরুদ্ধে নার্দিষ্ট হয়েছে এবং মার্কস- 
বাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা এই সংগ্রামে 
প্রধান্য পেয়েছে। ব্যান্তগত ভাবে, 
বাংলা ভাষায়, স্মাহত্যে শিল্পে যাঁরা 
বিশেষ অবদান সাম্প্রার্তক কালে 
রেখেছেন তাঁদের অনেকেই ভ.রুণ্যে 


মাকসবাদ-লোননবাদের শিক্ষায় অনড- 
. প্রাণত হয়েছেন'। 


যদি এদেশে বহত হয়ে থাকে তার 
কারণও খজতে হকে এই ক্ষাঁয়ু 
সমাজব্যবস্থার মধ্যে। অনুশীলন ও 
চর্চার কষে এঁদ্ত্যি উনাবংশ শতাব্দীতে 
গড়ে উঠেছিল ত ব্যান্তগত সীমার ' 
বাইরে ফায় নি। বৈজ্ঞনিক সমাজ- 
বাদের মুল শিক্ষার বিকাশ শোষিত 
শ্রেণীর এীক্যে, এবং এই এক্যের 


ও বর্তমান অবক্ষয়ী যুগ 


চাখক্য সরকার 


ভিত্তিতে অবক্ষয়ী শন্তর মোকা- 
বুলাক়। সংগ্রমী মানুষ নিজেদের 
'আভিজ্ঞতায় বুঝেছে আঘাতের পর 
আঘাত ছাড়া সংঘবদ্ধ সামণশজক 
জীবন অসম্ভব তারা এঁশয়ে 
এসেছে, আর মার খেয়ে ফিরে গেছে 
নেতৃত্বের দৈন্যে। | 

ম'ন্ষের সংগ্রাম যত তাঁত্র 
হয়েছে ততই অবক্ষয়ী শান্ত তার 
আক্রমণ তাঁর করেছে। এত হতাশার 
মধ্যেও মানুষ ফেটো পড়েছে নতুন 
চেতনাবোধে। আজ আর দেশ জত 
ধর্ম ইত্যাদি নানা বোধ মানুষের 
চেতন কে আচ্ছন্ন করে না। সংগ্রামে 
রন্তুক্ষয় প্রাজয় সত্বেও আবার তারা 
ফেটে পড়ে বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী 
মানুষের এ্রীত্হাসক উদ্যমের প্রের- 
ণায়। নেতৃত্বে দৈন্যের ফলে সংগ্রম 


দূপপি ॥ শ্ুক্তবার ২২শে মার্চ ১৯৭৪ 





সংগ্রামকে মোকাবিলা করতে চাইছে 


বাধ্য করছে মানুষকে ব্যপক 'সন্পাসের 
পথ গ্রহণ করতে। গুজরাটে, বিহারে 
আর অন্যান্য রাজ্যে আজ যা ঘটছে 
তা ভারতের সমাজ বিকাশের আঁন- 
বার্ধ পরির্ণাম হিসেবে। কৈ চনে ত 
এই: অবস্থা নয়? কেন? এ প্রশ্ন 
চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, সাধা- 


স্বতঃস্ফূর্ত আকার নেয়, কিন্তু তবুও রণ ম নুষের মধ্যে এ প্রশ্ন" জাগবেই। 


সংগ্রাম চলতে থাকে। হাঁতহাসের 
নিয়মে এ সংগ্রাম থামে না'এবং অক্ষম 
বার্থ নেতৃত্ব ছাঁতহাসের জঙ্জলস্তুপে 
নাক্ষপ্ত হবে, সংগ্রামী মানুষ নিজের 
নেতৃত্ব নিজেই সংগঠিত করবে! 





গুজিণভির। ফাগছে সাধাৰণ মানুষ মরছে 


আঁধকার তদের প্রতিষ্ঠা করতে একশ চল্লিশ ভগেরও বেশ 
হয়েছে। ll বেড়েছে। উনিশশো চুয়াত্তর সালের 

একাঁদকে জীবনের তাগিদে প্রায় বাইশে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় একটি 
আদিম যগীয় এই সংগ্রাম আর প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছিল যে, ব্যত্তি- 
অন্যদিকে সমজব্যবস্ধায় লুটেরা প্রত ম্লবানাধীন ২২৮টি কটন 
দল শিল্প ব্যবসার নামে নগ্ন শোষ-. টেক্সটাইল মলের ব্যালান্স শপট 
ণের এক নতুন ইতিহাস রচনা করে পরাক্ষা করে দেখা গেছে ১৯৭২- 
চলেছে। এই জটেরার দল নিজেদের ৩ সালে তাদের নট মুন:ফা হয়েছে 
প্রযোজনে রাজনীতি কব্জা করেছে ৮,৬৬৪-৭৩ লক্ষ টাকা, যেখনে 
প্র্থামক যুগে আঁত সন্তর্পণে এবং ১৯৭১-৭২ সালে হয়েছিল ৫,১৭৯. 
পরে বেপরোয়াভবে। এদের সঙ্গে ৩৩ লক্ষ টাকা। অতএব শ্রীমতী 
ফ্ল্ত হয়েছে নাদ্কল্হাতিক সাদ গান্ধীর সমাজবদ প্রতিষ্ঠার এক 
বাদের মধ্যমণি মমির হয্তরাষ্্, বছরের মধ্যেই একচেটিয়া মালিক- 


ওয়াণ্চু কমার অন্তর্বতশশকালীন 


রিপোর্ট মারফৎ আমি দৌখিয়েছি যে 
কালো টাকার পাঁরমাণ কাত তাদের 
মতে উনিশশো তিয়ত্তর সালের 
নভেম্বর পর্যন্ত এর পরিমাণ সাত 
হাজার কোটি টাকা। যাঁদ তার" এর 
ওপর বাধা আরোপ করত তহুলে 
মূল্যবৃদ্ধ রোধ এবং নোংরা হাতে 





হাজারে হাজরে যৌন  উত্তেজনাময় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়। বন্ধ হত। 
আর হত্যা ষড়যল্তের কাঁহনী সম্ব- কিন্তু আপনাবা জানেন কালো টাকা 
লির্ত বই ফিল্ম এদেশে অবাধে ছাড়া অপনারা পধাজপাতদের কাছ 


জ্যোতির্ময় বস্তু এম পি 


থেকে এক কপর্দকও পাবেন না। 


-সুতরাং আপনারা আংত্মহতয়া করতে 


চান না এবং ওদের বাড়তে দিয়ে- 
ছেন। রাঘব বোয়্ালদের কাছে নয় 
হাজার কোটি টাকার মৃত কর বাকি। 
আয় গোৌঁপনকারীদের অিকা যাঁদ 
পাবলিক আয/কাউন্টস কাঁমাটর 
সাতাঁশতম রিপোর্ট দেখেন 
ঈশ্বর জানেন সেখনে কতগুলো 
নাম ।আছে-_অন্ততঃ 'তয়াত্তরাট নাম 
পাবেন যেখানে দেখ মোদি প্রই- 
ভেট লিঃ কথা বিবেচনা করা হচ্ছে, 
যেখানে অমরা দোঁখ অফ্ভুত উপয়ে 
িম্ধাল্ত গৃহীত হয়েছে) 

আর একজন ক্ষমতাশালশ লোক 
হলেন নার্ধব্ুক জুট মিলের শ্রীপ্রাণ 
প্রসাদ ধান শুনেছি এব'জন বড় 
কণ্ট্রিবিউদীর এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। বর্তমানে 
দুশো দেশী বিদেশী কোম্পানী 
আছে যাদের কর বকি দশ লক্ষ 
টাকার বেশী । শিল্পোময়নের হার 
মাত দুই শতাংশ । খসড়া পণ্চম পণ্চ- 
বাঁর্াকণি পাঁরকল্পনার একশো আঠারো 
পৃষ্ঠয্ দেখা ফচ্ছে' বিদ্যুৎ ঘাটাতর 
শতকরা হার £ প্রথম পরিকল্পনায় 
ছল '১৫.৪ শতাংশ, দ্বিতীয় পাঁর- 
৩৫.৭ শতাংশ, তৃতীয় পাঁরকক্পনায় 
৩৫.৮ শতাংশ এবং চতুর্থ পাঁর- 
কল্পনায় 8০05০ শতংশ। 

শিল্পের প্রার্জীট ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ 


ডিজেল পেষ্রোল, ইস্প্ত কয়লা 
ওয়াগন - সব কিছুর (অভ/ব। ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 


তখনই মানুষ জানতে চাইবে ক পথে 
ওরা নিজেদের মুক্তি নিশ্চিত করেছে, 
উন্নয়নের পথে সমস্ত দৃসতর বাধাকে 
আতিক্রম করেছে। 


সংস্থান হকে এই পাঁরিকজ্পনঃল্প তার 
কোন আন্ুমাঁনক হিসেব উপাস্থিত 
করা হয় নি। 

বেকার সমস্যা সম্পর্কে বিশে- 
যজ্ঞ কমিটির বন্তব্য চূড়ান্ত খসড়ার, 
ভাঁজ্ঞত বলা যায় যে বেকারের সংখ্যা _ 
১৮.৬  '্মপয়ন। আঁম ডি ?প 
দারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “এটা 
কি করে হয় যে আপনাদের পঞ্চম 
পণ্চবার্ধকী পারিকজ্পনার খসড়ায় 


আসি সম্প্রীতি অজমগড় গিয়েছিলাম । 
ছোটখাট তাঁত যারা পাওয়ারলুম 
চাল, তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। আর 
প্রধানমন্ত্রী জুনিয়ার ইজনীয়ারদের 
ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলছেন তার: 
বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করছে। 
পারিবজ্পনা পর্ষদ কি. করাছিল ? 
বিদ্যুৎ উৎপ'দন কাড়ে নি কেন? 
তেয়ান্তর সালে কেবল বিদ্যুৎ ঘট- 
[তির জন্য পাঁশ্মবঙ্গে ইঞ্জনীযারং 
শিল্পে সাত কোটি টাক,র উৎপা- 
দন কম হয়েছে। 

কলকাতার '্রিটিশ কোম্পানী 
ক্যলকাটা ইলেকাট্রক সাপ্লাই কর্পে- 
রেশন পাঝাল'ক সেবটর থেকে বিদ্যুৎ 
কিনে তিন গুণ দামে কনাঁজউমারের 
কাছে-'বাক্ু করছে। তাদের মুনাফাও 
ন্যায্য পারমণকে ছাঁড়য়ে গেছে। 


বেকার সমস্যা সম্পূর্কে- বিশেষজ্ঞ 
কাঁমর্টির কোন উজ্লেখ নেই ?৮ এর 
. কোন উত্তর পাওয়া যায় 'ন।', 
পশ্চিমবঙ্গে কি ঘটছে? কর্ম 
প্রার্থীদের সংখ্যা শতকরা একশো 
ভাগ বেড়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও প্রায় 
একই অবস্থা । অথচ ।আপনরা পণ্চম 
পাঁরকল্পনায় এই সমস্যার উল্লেখও 
করেন নি। ছাত্র ও যুবকদের ভাঁবষ্যৎ 
কি? 3 
আপনাদের জনয়ার ড.জ্জার- * 
দের ব্যাপার ক? আপনাদের সেক্রে- “ 
টারী তদের সঙ্গে চুক্তিতে এসোঁছল, 
কিন্তু আপনারা তা মানছেন না। 
ভাগয় সেক্রেটট' রাঁর লাখত চাক্তর 
আপনারা অসম্মান করছেন। আ'পনা- 
দের ডাক্'র শিক্ষাকা ও অন্যান্যদের 


আমরা চাই এর জাতীয়করণ ৷ সঙ্গে আপনারা এরকমই ব্যবহার 
আম 'াস্মত যে বেকার সম- করেন। 
স্যার বোন উল্লেখ করা হয় নি, পঁথবীর মধ্যে আমাদের দেশ 


যেন এই সমস্যার অস্তিত্ব নেই। দরদ্রতম।-আজ স্বধীনতার সাতাশ হু 
লণ্ডন স্কুল অব ইকনামকসের (বিখ্যাত বছর পরে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাশ্টলে 

অধ্যাপক ডঃ অমর্ত সেন বলেছেন. এমন জায়গা আছে যেখানে মানুষ 

খসড়া পণ্ঠম পণ্যবার্ধকী পারকজ্পনায় গোবর থেকে !আপচ্য খাদ্যবস্তু বার 

বেকারের বর্তমন সংখা, পৰিকল্পনা করে নেয় এবং ধ্যয়ে পাঁরিজ্কার করে * 
কালে শ্রমিকের সংখ্যা কত বাড়তে আহার করে। কিছু বিদেশ পান্তিকা 

পারে এবং কি পাঁরমাণ কাজের শেষাংশ নবম পচ্ঠায় 


চর 


দর্পণ | শুক্রবার ২২শে মার্চ ৯৯৭৪ 


১ল| থেকে ৯ই মার্চ 





গষ্চিমবন্ধে খুনের ধান 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


গত ১লা নাৰ্চ থেকে প্রায় এক 
সপ্তাহে বঙ্গের বিতিম স্থান হতে 
খুনের যে খতিয়ান পাওয়! গেছে 
এখানে তা উল্লেখ করা হল । 
সরকারী মহল থেকে জানা গেছে 
ষে, খুনের এই খতিয়ানও সম্পূর্ণ নয় | 
দের ধারণা থান! পুলিশ যথা- 
সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 


. কাছে রাঙ্গ্যের খুন খারাঁবির খবর 


দিতে চাইছে না। কারণ, 'রাজ্যের 
বিভিন্ন অপরাধমূলক ' কাজ কর্ণ, 
ছুরতিদের দৌরাত্মা' এবং হত্যাকাণ্ড 
যে বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে পুলিশের 
একাংশ জড়িত আছে। 
পয়লা মার্চ 

মুশিদাৰাদে জেলার লামশেরগঞ্জ 
থানার অন্তর্গত ধূলিয়ান প্রেস কোঁয়া- 
রে গত ১ল| মার্চ রাত সাড়ে নটা 


নাগাদ ইনদান সেখ নামে এক ব্যক্তি . 


ছুর্বতবদের ছুন্বিকাঘাতে খুন হয়ে- 
ছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে ছু’জনকে 
প্রেপ্তার করেছে। 

নীপা জেলার নাকাঞঈপাড়া 
থামার অন্তর্গত কলাবাগান গ্রামের 


ফেলা সেখ এ থানারই অন্তর্গত দোগাছি 


গ্রামের ৰয়েকজন লোকের হাতে 


, প্রহৃত হয়ে মারা গেছেন। পুলিশ 


এ ব্যাপারে হু"জনকে গ্রেপ্তার করে 
একটি ধুনের মামল! রুত্ভু'করেছে। 

বর্ধধান জেলার রায়না খানার 
কামারহাটি গ্রামের শ্রীমতী কৃষ্ণ- 
ভাবিপী হালদার নাষে এক মহিলা" 
কে গত ১ল! মর্চ' বিকেলে স্থানীয় 
এক গরুর গোয়ালের মধ্যে মৃত 
অবস্থায় পাওয়া গেছে। দুর্বৃত্তরা 
এঁকে খুন ৰরেছে বলে পুলিশ 
আদালতে এক মামলা ক্ুদু করেছে। 
এটি একটি রহস্তঙ্কনক হত্যাকাণ্ড 
বলে স্থানীয় লোকের! জানিয়েছেন । 
দোসর! মার্চ 

উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়া 
থানার অন্তর্গত চার নম্বর ছাউপিং 
স্কীমের একটি খালি ঘরের, মধ্যে 
কয়েকভ্রন মস্তান ' শ্রীসন্তোষকুমার 
সাহা নামে এক যুবককে গত ঘোর! 
মার্চ সকালে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে 
ৰলে পুলিশের সুত্রে জানা গেছে। 
যুবকটি এ এলাকার অশোকনগরের 
এক ব্যক্তির চায়ের দোকানে কাজ 
করত । 

পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, নিহত 
সন্তোষ খড়দহ থানার অন্তর্গত খোলা 
এলাকার সুকান্ত পল্লীর বাসিন্দা 
ছিলেন। 
পাঁচই মার্চ 


মালদ! জেলার কালিয়াচক 


থানার মধুঘ'টে গত পাঁচই মার্চ 
বিকেলে অতু সেখ নামে এক ব্যক্তি 
দু্বত্তদের ছুরিকাঘাতে খুন হয়ে- 
ছেন। নিহত ব্যক্তি ও থানারই 
বাধারপুরের বাসিন্দা ছিলেন। 
ছয় ই মার্চ 

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার 
নোস়াপাড়া ধানার শ্যামনগরে গত 
ছয়ই মার্চ বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ 
শ্রীরুদল সরকার নামে এক যুবক 
অপৰ একদল মস্তানের হাতে ধুন 


হয়েছেন | লোহার বরূড এবং 
সাইকেলের চেন্‌ দিয়ে আহত করে 
তাকে হত্যা কর! হয়। 


পুলিশের গুদন্তে প্রকাশ, হ্র্ব- 
তর! শ্রীদরকার কে প্রথমে অপহরণ 
করে নিয়ে যায় । এরপরে শ্রীদরকার 
ছুর্তদের কবল থেকে নিজেজে 
যুক্ত করার জন্য যখন আপ্রাণ চেষ্টা 
করেন তথন তাকে দফায় দফায় 
মেরে নৃশ'স তাবে খুন করা হয়। 


শ্রীনরকার স্থানীয় ফুচিপাড়া রোডের 


বাসিন্দা ছিলেন । 
সাতই মার্চ 

বর্ধমান জেলার কাঁটোয়! থানার 
অন্তর্গত পামুহাটের গভীর নলকুপের 
কাছে এক মাঠের মধো গত সাই 
মার্চ সকালে চল্লিশ বছর বয়স্ক এক 
ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়। গেছে। 
এর কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি । 
তার দেহের বিভিন্ন স্থানে ধারালো 
অন্ত খাতের চিহ্ন ছিল। হুর্ত্তর! 
একে অন্যত্র খুন করে ওখানে এনে 
ফেলে দিয়ে গেছে বলে পুলিশ 


অনুমান করছে । 
আট ই মার্চ 


চব্বিণ পরগণ। জেলা ধ'সুন্দরবন , 


এলালার সন্দেশখালী থানার অন্তর্গত 
খাটিয়াৰার এক ধানক্ষেতের মধ্ো 
গন্ত আটই মার্চ নীলরতন বর নামে 
স্বানীর এক বাক্কিকে মৃত অবস্থায় 
পাওয়া গেছে। তার দেহের বিভিন্ন 
স্থানে ধারালো আন্ত্রাধাতের চিন্ত 
ছিল। তাকে খুনকর! হয়েছে বলে 
পুলিশের সুত্রে জাঁণ] গেছে। 

পুন্িশের তদন্তে জান] গেছে 
ষেঃ সাঁতই মাৰ্চ বিকেলে তিনি 
বাড়ীর বাইরে গিয়ে হুর্বভিদের খগীরে 
পড়েন । 
অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে 
পালিয়ে যায়। I 

পুরুলয়! ছ্ষেলার ঝালদ! থানাৰ 
অন্তর্গত হেসাহীাটু গ্রামে গত ৮ই মার্চ 
প্রকান্ত দিবালোকে শ্রীবলদেৰ 
নাপিত নাষে ষাট বছরের এক 
ব্যক্তি ধারালো অন্ত্রাধাতে খুন 
হয়েছেন বলে পুলিশের সূত্রে জানা 
গেছে। 

পুলিশের তদন্তে জানা গেছে যে 


অবশেষে তাকে ওঝা ' 


শ্রীনাপিত হেসহাটু থেকে যখন ভার 
নিজের বাডী বিহার রাজ্যে অবস্থিত 
হলদিতে যাচ্ছিলেন তখন দুবতিরা 
তাকে হত্যা করে উধাও হয়ে যায়। 

উত্তর কলকাতার জোড়াবাগাঁন 
এলাকায় ইসর! যাদব নাঙে কুড়ি 
বছর বয়স্ক এক যুবক ছুরিকাঘাতে 
খুন হয়েছেন | ৮ই মার্চ সকালে 
এই কাণ্ড হয়েছে। 

এ দিন দক্ষিণ কলকাতার শ্যামা- 
প্রসাদ. মুখাঞ্জি রোডের এক সিনেমা 
হলের সামনে নিমাই মালাকার 
নামে আরও একটি যুবক ছুরিকা- 
ঘাতে খুন হুয়েছেন। 
নয়ই মার্চ 

উত্ত চব্বিশ পরগণার হর 
গত ৯ই মার্চ দু'দল লোকের মধ্যে 
এক সংঘর্ষের ফলে এক ব)ক্তি ধুন 
হয়েছেন এবং আরও কয়েকজন 
আহ্ভ হয়েছেন । 

ছগলী জেলার চন্দননগর শহরে 
এক লিনেমা হলের লামনে গত ৯ই 
মার্চ ছুব্-ত্দের ছুরিকাঘাতে পুলিশ 
কনফ্টেবল সূর্য গুপ্ত নিহত এবং 
শ্রীুপ্তের সর্থী অপর একজন 
কনক্টেবল সম্তোষ পাল গুরুতরবূপে 
আহত হয়েছেন । 

প্রকাশ, ডভিউটির শেষে রাতে 
শ্রীঞ্প্ড এবং শ্রীপাল যখন থানা 
প্রত্যাবর্তন করালেন তখন তুব্বত্ত।! 
অকস্মাৎ তাদের উপরে আক্রষণ 
করে। তাতেই শ্রীণপ্ত নিহত এবং 

শ্রীপাল আহভ হন। 









ডাকঘর সণয় ব্যাঙ্কে, 
১৯৭৪এর ৬ এপ্রিলের আগে 
অস্ততঃ ২০০ টাকা বা তার 
ঘেশি দিয়ে একট! জমার খাড়া 
খুলুন ৷ তারপর ১৯৭৪এর 
৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিমুতম 
জমার পাঁরমাণ বহাল রাখুন । 
যাঁদ ইতিপূর্বে আপনি কোনও 
খাতা খুলে থাকেন তাহলে 
ভাতে জমার পাঁরমাণ 
১৯৭৪এর ৬ এপ্রলের আগে 
অন্ততঃ ২০০ টাকা বা তাত্র 
বেশিতে নিযে আসুন । 


নিজের মামে একাধিক খাত! 
খুলে আপনি পুরস্কার লাভের 


Fi. 0 ভিন? 


A be 


াঁকুডায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক 


সমিতির রাজ্য সম্মেলন 
রবীন্্র ভবনে অনুষ্ঠানের অনুমতি মিলল না 


- (দর্পপের সংবাদদাতা) 

নাখল বঙ্গ শিক্ষক সামাতির 
উনচাঁজ্সশৃতম রাজ্য সম্মেলন এবার 
এীপ্রলের বারো থেকে পনেরোই 
বাঁকুড়া শহারে হবে। সকল জেলা 


- থেকে নার্বাচত প্র দেড় হাজ্মর, 


প্রাতনাঁধ দর্শক যোগদান করবেন। 
স্বাধীনতার পর এ 'ঁব টি এ সম্মে- 
লন বাঁকুড়ায় এই প্রথম। প্রখ্যাত 
আইনর্জীবা শ্রীঅশোকানল্দ বসকে 
সমাপত ও শ্রীম্ন্তি দশ তকে 
সম্পাদক দরে আড়াই শত িক্ষানু- 
রাগ ব্যান্ত, বুদ্ধিজীবী, গণ-সংগ 
ঠনসমূহের প্রীতাঁনধি নিয়ে একটি 
অভ্যর্থনা সাঁমাত গঠিত হয়েছে। 
দু হাজং আসন। এই জাতীয় মহত' 

সম্মেলনের উপযুস্ত স্থান ছিল এ 
78 অন্দ- 


ৃ ৩ /৫ | 
ই ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাক্কের জমায় 


সুযোগ ও সম্ভাবনা বাড়াতে 
পারেন । (অবশ্য কোনও 
একটি ডাফঘরে একজনের 
নামে একাধিক খাভা খোলা 
যাষে না)। 

মনে রাখচ্ডে হবে যে এক 
নামে একাধিক খাভায় জম। 
রাখা টাকার মোট পাঁরমাণ 
€যন ২৫,০০০ টাকাব ওপর 
না যায় । পাঁরবারের 
প্রত্যেকের নামে একটি ক'রে 
জমায় খাত খুলুন । 


পুরস্কারকে পুরস্কার : 


আর তার সঙ্গে সুদ! 
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প্রথম পুরস্কার 


ওটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি 
১০টি তৃতীগ্স পুরস্কার প্রত্যেকটি ২০,০০০ টাকা 


১০০ঠি চতুথ পুরস্কার প্রত্যেকটি 
১,০০০টি পঞ্চম প্রক্জায় প্রত্যেকটি ৫০০ টাকা 


১০,০০০টি হষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকঠি 





অনুর্মাত দেওয়া যাবে না। সম্মেলনে 
শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমস্যা 
সম্বন্ধে (আলোচনা হবে। শিক্ষামূঙ্জদ 
সংস্কৃতিক অন্ুচ্ঠান, প্রদর্শনী প্রভূ- 
তির ব্যবস্থা থাকবে। তবে কি শিক্ষার 
আলোচনাটম সংস্কৃতি বঁজর্ত  নাচ- 
গানের আসর যাঁদ প্রশাসনিক অর্থে' 
সংস্কীত হয় এবং শিক্ষক শিক্ষা" 
কমশীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ফাঁদ সেই 
সংস্কীতির সতীত্ব রক্ষা করতে হয়, 
ভবে সেটা কোন নরকের সংস্কৃি- 
এই ভেবে, বেচে থাকলে, স্ক্মং 
রর্বান্দুনাথ হয়তো মূচ্ছ্িত হাতেন। 
অথচ বশেষ গোষ্ঠীর . বিশেষ অন- 
ষ্ঠানের জন্য পূর্বে আনদুর্মাতি দেওয়। 
হয়েছিল বলে শোনা যায়। 

জেলার সর্বস্তরের শিক্ষক সম্প্রদায় 
অন্ুমাত না দেওয়ায় কাস্মাত হয়ে” 
ছেন। ফান শুনেছেন তিনিই ক্ষুব্ধ 
ও 'বিরন্ত। জেলাবাসীর মত প্রকাশের 
একাঁট গণতান্মক আধকারকে। খর্ব 
করার এ হেল একটি জবলম্ত 
নিদর্শন । 








5,০০,০০০ টাকা 


৫০,০০০ টাকা 
৫,০০০ টাকা 


০০ টাক! 


‘ভূ’ হবে ১৯৭৫এর জানুয়ারী মাসে 


এই ঠিকানায় খোজ নিন £-_ 
ম্যাশনাল সেভিৎস্‌ কমিশনার, 
পোস্ট বক্স নং ৯৬, নার 


পি স্পা 


চে 


॥ চার ই 


(র্থনৈভিক ভ'স্তকার) 

সাভাশে ও আঠ'শে ফেব্রুারী 
সংসদে বেল বাজেট এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের মুল 'বাজেট পেশ করা 
হয়েছে । "ছটা বাজেটেই পরিক্কর 
, ভাবে একটা মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গী ফুটে 


উঠেছে। সেট] হল কোন ৰাজেটেই . 


জনদাধারণের রথা ভাবা হয়নি | 
বাজেট: তৈরী করার পেছনে, মে 


মনোভাব স্পষ্টতঃ দ্রেখা .গেল তার 


সঙ্গে অর্থচনতিক দুৰ্গতি কমানো 


এবং নাহিক উন্নয়নের ছুব্ধহ দায়িত্বের : 


- কথা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 


ধর্তব্ই নয় । একজন সাধারণ 


হিসাবরক্ষকও হেটুকু-নৈপুপোর পৃরি- 
চয় দিতে পারেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 
সেটুকু দক্ষতাও বাজেটে দেখা গেল 
ন|।--অধচ, বাৎসরিক কেন্ত য় 
বাজেট দ্বেশের অর্থ-ব্যবস্থাৰ . সম।ক 
প্রতিধলন এবং জনগণের আসা- 
আকাঙ্ক। ত্বপাযিত করার একটা 
প্রধান হাতিয়ার | কেন্দ্রীয় সরকারের 
রেল ও অর্ধনপ্রর এই কথাটা, ভুলে 
গিয়ে শুধুমাত্র আখমাড়াই কলে, 
আখের ছিবড়ে থেকেও রস নিষ্কা- 
শনের মমভাহীন প্রচেষ্টায় এমন 
তাবে বাজেট রচনা করেছেন যে তার 


ফলে দেশে মূলার্দ্ধি আরো বেশী, 


হারে ঘটবে, [অর্থ নৈতিক এন্দ এবং 


অনিশ্চিত ভবিষ্যত আরো বিপদ 


সঙ্কুল হয়ে উঠবে । 

রেল বাছ্ধেটে যে হারে খা্- 
অব্য ও কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের 
কাচাষাল টু’এবং শিল্পক্াত? পণোর 
পরিবহন ভাড়া! বৃদ্ধি কর হয়েছে 
ভা অতৃতপূর্ব ১ এভাবে তার! যাত্রী 
মালের মাশুলঃঘ্মাদায় করবেন জতি- 
রিক্ত একশো”ছত্রিশ কোটা নাট ত্রিশ 
লক্ষ টাকা । কিন্তু; সহ্েও, রেলের 
প্রকাশ্য ঘাটতি হবে প্রায় তিপ্লাল্ 
কোটী “টাক! এবং 
কাছের জন্যে কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডার 
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“আদায় হয়েছে। দি 


উন্নয়ণমূলক 


' 


বা বাঙ্কে থেকে খপ নেওয়া হবে 
আরো তেষট্টী কোটী ছাব্বিশ লক্ষ 


' টাকা । এর যোদ্দ! অর্থ রেল বাঞ্জেটে 
মোট ধাটতি হয়েছে একশো ষোল, 


কোটী পাঁচ. লক্ষ টাকা । রেলমন্ত্রী 
হিসেবে চলতি বছর যাত্রী” সংখ্যা 
তিন: শতাংশ, এবং মাল ' চলাচলের 


পন্িমাণ আড়াই কে,টা টন বাড়বে।, 
'-কিন্তু গত রছরের সংশোধিত হিসেবে 


দেখা সায় ক্লাত্রী ও মালের মোট 
.মাশ্তল ১০* কোটী টাকার মত কম 
এবারেও 
এই হারে মাসল আদায় না হয় 
তাহলে রেলমন্ত্রীর প্রায় গোট! 
হিসেবই গরমিলের হুউক্ষতে পীড়িত 
হবে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্বক 
প্রতিক্রিয়া হৰে বাজার দামের 
উপর। মুলার ত্ধর হার সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা খুব “ছুশ্চি্তা গ্রস্ত 
বলে ভান করেন। গত বররে 
সমস্ত জিনিসের মৃলারদ্ধি ঘটেছে 
কল্পনাতীত হারে । পাইকা€া মূল্য- 
মাম সারা বছর. উনচষ্টিশ শতাংশ 
এবং খুচরা রাঁজার দর শতকরা পঞ্চাশ 
থেকে দেডশো ভাগ বেড়েছে । রেল 
মাশুল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমস্ত 
পণ্যের 'মাশ্তল খরচই বারে! থেকে 
পনেরো শতাংশ বাড়বে এবং রেলমন্ত্রী 
ঠিক এই হারে মূলাবৃদ্ধির পিবল্পানা 
করেই যেন বাজেট রচন! করেছেন । 
'জাতীয় অর্থশীতিক্রে পন্ঠ করে দেবার 
পক্ষে এই রেল বাজেটই'বথেষ্ ছিল। 
কিন্ত অর্থমন্ত্রও পিছিয়ে থাকেননি । 
যাত্রী ও মালের মাশুল বাড়িয়ে রেল- 
মন্ত্রী টেক্কা দেবেন এটা ভার সইল 
না. তিনি পোষ্টকার্ড, ইনলাণড 


লেটার থেকে বাচ্চাদের লজেকা চুষি-, 


কাঠি সব কিছুর উপরেই উঁচু হারে 


"কর বলালেন | 'অপদার্থতার এ রকম 


দৃষ্টান্ত কমই মেলে । 
বেলের পরিচালন! খরচ (র্ড়েছে 
এবং { মাশুল বাব আয় কয়েছে। 





+ 


শুধুয'ত্র এই একটা চিত্র থেকেই রেল 
দপ্তরের অযোগ্যতা ধরা পড়ে। 


মোট আয় যেখানে এক হাজার চার- ' 


শো সাতাশ কোটা টাকা সেখানে 
পরিচালনা খরচ বারোশ আটান্ব্বই 
কোটা টাকা বা প্রায় নব্বই শতাংশ । 
এর মধ্যে বর্ধিত হারে বেতন ও 
ভাতার পরিমাণ মাত্র বাহান্প কোটা 


. টাকা।- অর্থাৎ পে-কষিশনেৰ রায় 
কার্ধকরী করায় জন্যে ব্যয় বেড়েছে 


বলে রেলমন্ত্রী যে উক্তি করেছেন 
মেটা ধোপে টেকে না । যখন বেতন 
ও ভাতা বাড়ানো হয়নি সেই বছরের 
ছিসেৰ দেখলেই এটা বেশ বোঝা 
স্বায়। 


রেল বাজেটে মুল্য বৃদ্ধির যে' 


নতুন বেগ সঞ্চার করা হল, কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্ত্রী চ্যবদজী সেটাকে আরো 
উর্ধে ঠেলে তোলার চেষ্টা করলেন। 
ঘাটতি ব্যয়ের মাত্র গতবছরের 
বাঞ্জেটে পচাশি কোটী টাকা - ধরা 
হয়েছিল ষদিও নহুন ট্যাক্স বানে 
হয়েছিল প্রায় হুশো কোটা টাকা। 
এবারের বাজেটে নতুন কর বসেছে 
একশো ছিয়াশি কোটী টাকা, কিন্ত 
খরচ বাড়ার দরুন খাটতি হবে 
একশো পচিশ কোটা টাকা। গত- 


বছরের আমুমানিক ঘাটতি পচাশি 


কোটা টাকার জায়গার প্রায় হাজার 
কে'টী টাকা দীড়ায় | শেষ দিকে 
সয়কার গতিক দেখে অনেকগুলি 
প্রকল্প বাবদ খরচ ও আনুষঙ্গিক বায় 
কেটে দিয়ে তিনশো কোটী টাকা 
খরচ কমাতে বাধ্য হন। ফলে মোট 
খাটতি সাড়ে হশো কোটা টাকায় 
নেষে আছে । বিস্ত এবারের ঘাটতি 
আরো বেশী এবং সঙ্গতি সংগ্রহের 
জন্যে দ্র যতটা সম্ভব এঁটে দিয়েও 


শেষ পৰ্যন্ত কতগুলি প্রকল্প ছাটাই. 


করতে হবে কেউ জ্ঞানে না। 
এখানেই সরকারের মূল দৃিতলী 
জনবার্থ বিরোধী । উঁচু আয়ের 


হয়তো ছোটো-খাটো কোনো শিল্প আ 
অন্দ পুতি সংগ্রহ করে এ ধরনের কোনো শিল্প গড়ে তুলতে . 
আপনি আগ্রহী--তাহলে অধিলদ্ষে চলে আসুন ইউকো ব্যাংকের 
কোনো শাখায়, আপনার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করুন! 

ইউকো ব্যাংক থেকে শতকরা মান ৭ই টাকা বার্ষিক সুদে আপনি 
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত খপ পেতে পারেন । ১০,০০০ টাকার 
ওপরে ২৫,০০০ টাকা খপের জন্যে সুদের হার বার্ষিক শতকরা 
৮ই টাকা, ২৫,০০০ টাকার ওপরে. ১,০০,০০০ টাকা ধরণের জন্যে 
সুদের হার বাধষিক শতকরা ৯ই টাকা আর ১,০০,০০০ টাকারও 
বেশি-খণের যাবতীয় খবরের জন্যে চনে আসুন আপনার 
কাছাকাছি ইউকো ব্যাংকের কোনো শাখায় । 


কয বদির বাছেট £ জনমাধারগের বধ ভান হয় 


মানুর যারা তারা আঁয়কর থেকে 
ৰেহাই পেয়েছেন, বড় বড় কোম্পানী- 


গু লর দেয় প্রতাক্ষ করের. পরিমাণও 


কমানো হয়েছে, কিন্তু যাদের কিছু 
নেই, যারা নিঃষ এবং শ্রমজীবি 
তাদের ব্যবহার্য একশো যোলটা 
পণে র উপর পরোক্ষ কের বিপুল 
ভার চাপানো হয়েছে | ফলে চেম্বার 
অব কমার্স-এর একভেটে মালিক এবং 
মু্টিের কিছু কোটিপতি" বাজেটকে 
স্বাগত জানিয়েছে । কারণ তার! 
প্রতাক্ষ কর থেকে. রেছাই পেল শর 
তা নয়, তার! মজুত মালের দাম চড়ে 
যাবার ফলেও বেমকা মুনাফা লাতের 
সুবর্ণ দুষোগ পেল। . ভাই সিগারেট, 
দেশলাই, লঙেক্প, চকোলেট থেকে 
মেনাটা মাঝারি কাপড়, টুধপেস্ট কো 
কিছুই আর করমুক্ত রইল না। 
প্রত্যক্ষ কর দেবার ফলে দাম বাড়ে 
না কারণ অনিত আয়ের উপরই কর 
দিতে হয়| কিন্তু পরোক্ষ কর সন্ভুত- 
মাল, এবং উৎপন্ন পণ্য নৰ কিছুরই 
দাম বাড়ে। রেল বাজেটের যাস্তল 
বৃদ্ধি এবং মূল বাজেটের পরোক্ষ 
করের আঁঙতা প্রসার ও করভার 


বৃদ্ধির ফলে আগামী কয়েক মাপের 
‘মধ্যেই ঘদি দ্রবামূল্যের পাইকানী দর 


চল্লিশ পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে যায় তাহলে 
আশ্চর্য হবার কিছু ধাকবে না। 
চাৰনঞ্জী এমন একটা ভান করে- 
ছেন যে উচু আয়ের মানুষ বড় বড় 
কোম্পানীগুলির মুনাফার উপর কর 
কমিয়ে তিনি কালে! টাকা খুঁজে বের 
করার জন্যে ওয়ার্ক কমিটির সুপারিশ 
'অংশতঃ কার্ধকনী করেছেন। কিন্ত 
কালো টাকা খুঁঞ্জে বের করার জন্যে 
ওয়াঞ্চু কমিটা অন্তবর্তাকালীন যে 
তিনটি সুপারিশ কৰেছিলেন চ)/বনজী 
ত সত এড়িয়ে গেছেন কারণ 
তাহলে ভার মনিবের জমানো 
কালো টাকা বেশ কিছু পরিমাপ ধর 
পড়ে যত। ভা না করে দেশে দশ 


ধু রি 


হাড়ে ভুল্দেছেন, অথদকা 
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থেকে পনেরো হাজার কোটী কালো _ 
টাকা-অটুট রেখে পাশাপাশি -পল্টো ' 
বঅর্থশীতিকে শক্ত করা হলে যে 


দেশের গোট! ' অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ই 


স্তব্ধ ও হন্থর হয়ে যায়, এটা] কেউ 
অধীকার করেন না, কিন্ত কংগ্রেস 


সরকারের বাজেটে এর প্রতিকার 
নেই! ্ 


কেন্দ্র য় সরকারের আসল চরিত্র 
রাজব আদায়ে শুধু নঃ, ব্যয় বরাদ্দের 
চিত্র থেকেও ধর! পড়ে যায়। যোট 
রাঙ্জুব প্রায় সাড়ে পাচ হাজার, 
কোটা টাকা, এর মধ্যে রাজাগলি” 
পাওনা অংশ পৌনে বারোশ? কোট 
কর বহিতূর্ত বাঙ্জ তেরোশ চল্লিশ ২ 
ফেটী টাকা কেন্দ্রীয় নীট রাজস্ব ও 
দাড়ায় পাচ হাজরে হুশো একচল্লিশ 
কে'টা টাকা । এর সধেো প্রশাসনিক 
ব্য প্রায় যোলশ? কোটা, সামরিক 
দণ্তরেব বায়প্রায় সত্ধেরোশ কোটা, 
রাজাগুলিকে প্রদেয় সাহায্য বাবদ 
এগারোশ কোটী টাকা দেবার পর, 
জাতির. দামাঞ্জিক, উন্নয়ণ, শিক্ষা ও 
স্বাস্থা প্রভৃতি 'কলায'পমুল্ক কাজে 
বরান্ধ অর্থের পরিমাণ কমাতেই 
্য়। 

বতাবতঃই একটা জনবিরোধী 
মিধ্যাশ্রয়ী সরকার জনকল্যাণের 
জন্যে অর্থ বায় করার চাইতে পুলিশ, 
মিলিটারী এবং আমলাত্্রের আন্টে ': 
প্রায় নব্বই শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করতে 
বেশী আগ্রহী । রাজ আদায়ের 
পঁচানববই ভাগ জনসাধারণের খাড় 
ভেজে আদায় করে, সেই রুদ্র 
'জমানে| অর্থের নব্বই ভাগ সামরিক 
বেসামরিক আমলাতস্ত্র ও নিপীড়নের 
উপায়গুলি ধারালো করার জন্মে 
একমাত্র উগ্র জ্নবিরোধী এবং হৈৰা- 
চাগী সরকারই বরান্দ করতে পারে। 
রেল বাজেট ও .কন্ত্রীয় মূল যাঙ্জেট 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের এই 
হিংসাশ্রয়ী, শঠতার মৃিই উলবাটিত 


করেছে। ভাই ৰাজেটে চালোয়া * 


ভাবে প্রত্যক্ষ কর হাস, খাড় ক্রয়ের “ 
লোকসান বা সাবসিভি ক্রেতাদের 
ঘাড়ে চাপানো, পরোক্ষ কর আরো 
বাড়ানো এবং শিক্ষা, ৰাষ্থয ও সমাজ 
কল্যাণমূলক খাতে বরাদ্ধ কমিয়ে 
পুলিশ মিলিটারী ও আমলাতম্ত্রে 
বরাদ্ধ বেশী করে বাড়ানো হয়েছে। 


এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হিসেবে, * 


দেশে উৎপাদন হাস” অর্থনৈতিক 
কার্যকলাপ স্তব্ধ বা জারো মন্থরগন্তি , 
এবং দ্রুত হাতে মৃল/বৃদ্ধ হতে বাধ্য । 
এই বাছেটে কেবলমাত্র চোবা- 
কারবারী এবং ফাটকাবাজবাই খুনী 
হতে পারে। 
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চলর শু জ্বাল! দেসত] 
হরর 


উরজবাটে ভাতে মারার ও গান টদ্টো চাল 


নতুন দিল্লী, ১৪ই ঘার্চঃ নতুন 
ল্লীর মহাশক্তির মনোমত না হলে 
স্প্য ভোটাধিকাযুক্ত মন্ত্রিপভাও কোন 
আজরাজেয টিকে ধাকতে পাবে না 
জরাট তার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন | 
দিক থেরে [ভারত 
ল বা আমেলবন্ধ রাষ্ট্র- 






শের 


নুর কারসাজিনৈপুপ্যে বাকৃ- 
=্ভূতিচাতুৰ্যে ও শক্তিপ্পাবন্যে কার্যত 
1 হয়ে পড়েছে ইউনিটারি ৰা কিক 
উইচরিত্রের | অর্থাৎ অঙরাজ্য- 
আলির ক্ষমতা ও অধিকার কেন্দ্রের 
জিমাফিক সঙ্কুচিত ও প্রসারিত 
য়) সংবিধানটি চালু হবার পর 
স্থকেই নিছক দলীয় যার্থে বারবার 
জ্ছার অপধ্যবহার করে আসছেন 
কন্ত্রী কংগ্রেস সরকৰূাৰ। এই 
শ্ঘপবাবহারের সম্ভবত প্রথম নিদর্শন 
আইল অবিভক্ত মাদ্রাজরাজোর মুখা- 
স্ত্রীর পদে গন্রকেশরী টি, প্রকাশমের 
মতি ও বিধিসম্মত দাবিকে উপেক্ষা 
করে চক্রেবতণ রাঙ্জাগোপালাচারীকে 
আনে 'বসালে! | টি প্রকাশম ছিলেন 
বর্ধান সভার নির্বাচিত নেতা আর 
স সমঘ্ে বিধানসত। বা. বিধান 
আর্যদের কোনটিরই সদস্য ছিলেন 
আআ] ঝাক্কালী। পরে অবশ্য মান্রাজের 
জ্চদ[নীত্তন রাজাপাল শ্রীপ্রকাশ' 
আজাজীকে বিধান পর্ষদের সদস্ু 
মনোনীত’ করেন । এই মনোনয়নের 
শ্যাপারে যে রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশকে 
শ্চদানীত্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
শ্রওছরলাল নেহরুর নির্দেশকেই 
শান্যতা দিতে হয়েছিল এ কথা পর- 
ছতাকালে শ্রীপ্রকাশ নিজে সংবাদ- 
পত্রে তাঁর লেখ! প্রবন্ধে প্রকাশ 
ক্ষরেছিলেন | অর্থাৎ বিধান পর্ষদের 
"মনোনীত সদস্য মনোনয়নের 
দ্যযাপারে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার 
শ্সংাবুধান বিরোধীভাবে হস্তক্ষেপ 
স্করেছিলেন । 


কেরলায় ধান পিল্লাইকে তার 


শল থেকে ভাপিয়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 
শাদিতে -বসানো! সম্ভবত “আয়ারাম 
শক্বাঙায? ব্যবস্থার প্রধম প্রকাশ। 
শর সেটাও করেছিলেন (কংগ্রেল, 
স্প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত ছওহরলাল নেহরুর 
প্নেতৃত্ধযুগে | আবাৰ 'কেরালার 


শর্ত কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভাকে গদি-. 
চ্যত করার জন্য ১৯৫৯ লনে যে 


“কেরালা বিমোচন? সংগ্রাম চালু 
কনা হয়েছিল ভার নেপথ্য মূলাধা*- 
শক্তির ‘কেন্দ্র লেন তদ্বানীন্তন 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস সঙাপতি শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী আর তার সে কারশাক্জ 


কিন্ত নতুন দিল্লীর মহা-, 


নৈপুণ্য সফলতা লাভ করেছিল পিতা 
জওহরলাল নেহরুর প্রশাসনিক ও 
সাংবিধানিক রীতি ও বিধি প্রয়োগ- 
কৌশলে । পরবর্তী কালে এই 
প্রশাদনিক ও সাংবিধানিক রীতি ও 
বিধি প্রয়োগকোৌশলকে আরও 
জোরদার ও কর্ষকরী কর! হয়েছে 


খাভশস্যের সরবরাহ পদ্ধতির কৌশলী 


ব্যবহার যাধামে। কেরালার 
দ্বিতীয় নামুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা, পশ্চিম- 
বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিভাকে নাজেহাল 
করবার জন্ট যে এই “ভাতে মারার? 
রাজনীতিকে নতুন দিল্লী বিশেষভাবে 
ব্যবহার করেছিল এ কথা এখন আর 
কারুরই অবিদিত নেই। তবে কং- 
গ্রেসের নিয় দলের মুখ্যমন্ত্রীকে 
ঘায়েল করবার জন্য এইভাবে ‘ভাতে 
মারার. রাজনীতির উপযোগ এই 
প্ৰথম । 

কংগ্রেসের ভেতরে উপ॥্লীয় 
লড়াই আজ কোন পর্যান্ষে গিয়ে 
পৌঁছেছে গুজরাটের ঘটনায় তার 
আরও কিছুটা প্রমাণ মিলবে । অবস্ঠ 
এই উপদ্লীয় লড়াইটি কেবল 
গুজরাটের বৈশিষ্ট্য বা সেই রাজ্ধোই 
সীমাবদ্ধ এমন কথা .মনে করলে ভুল 
করা হবে।' আপন আপন পিতৃ 
পরিচয় সম্পর্কে পশ্চিদবলের কংগ্রেস 
মহলে যে সোরগোল উঠেছে কিংবা 
বিধানসভায় বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও 
সমর্থন ধাকা সত্বে যে কয়েকমান 


আগে উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন কং-_ 


গ্রেসী, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি 
ভ্রিপাঠি নিজে ইচ্ছার বিরুদ্ধে লক্ষৌ 
ছেড়ে নহ্ুন দিল্লীতে এসে বানা 
বাধতে হুল-_এ লবই হচ্ছে কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চটের বহিঃপ্রকাশ 
যে কারণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 
ল্রীত্রিপাটঠকে উত্তরপ্রদেশ থেকে 
সরিয়ে দিলেন প্রায় গুসুরূপ কারণই 
কার্যকরী হয়েছিল তার কাছে 
“অবাঞ্চিত; গুঙ্গরাটের কংগ্রেলী মুখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীচিমনতাই প্যাটেলের অপ- 
নারণ প্রয়াসেও। তাই স্বীয় উদ্দেশ্য 
লাধনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই একই 
ভাতে মারার’ রাজনীথিকে কাজে 
লাগাতে কৃঠা বোধ করেননি । একই 


কংগ্রেস দলভুক্ত হওয়া সত্বেও 


শ্রীচিষনষ্ভাই প্যাটেল প্রায় 


শুরু 


থেকেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 


বিরাগভাজন | গুঙ্গরাটের কংগ্রেশ 
মহলে তাঁকে যে শিক্তিণালী লোক? 
বলে গণ্য করা হয় সম্ভবত সেটিই এই 
বিরাগের মূলে । “শক্তিধর, কাউকে 
শক্তিশালী করাকে কোন শক্তিলিপ্সুই 
কোন দিন বর্দাত্ত করতে পারেন 


না। তাদের প্রয়াস কোন হূর্বল 
লোককে গদিতে বসিয়ে পেছন থেকে 
সুতো টানা। তাই খোজ পড়ে 
জে হকুম’-দের। তাই সংগঠন 
কংগ্রেসের পরিচালনাঁধীন হিতেন্র 
দেশাই মন্ত্রিঘতার পতনের পরে 
গুজরাটের বিধানসভার অধিকাংশ 
কংগ্রেপী সদস্যদের ঘারা নিরপেক্ষ 
ও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত কাউকে 
মুখ্যমন্ত্রী না করে কেন্দ্র থেকে 
শ্রীধনস্তাম ওঝাকে পাঠানো হুল 
মুখামন্ত্রী করৈ। প্রধানমন্ত্রীর য়েহ ও 
আস্থাভাজন ীবাকে সবাই মেনে- 
নিলেন সাময়িকভাবে কিন্তু ১৯১২ 
সনের সাধারণ নির্বাচনের পরে কং- 
গ্রেপ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 
গুজরাট বিধানসভায় ফিরে এলে 
খেয়োখেকিট] দানা বেধে উঠতে 
থাকে, ভাই তখনও শ্রীওঝাই থেকে 
গেলেন মুখ/যন্ত্রী হিসেবে। কিন্ত 
১৯৭৩ সনের গরমের আগেই "শক্তি- 


শালী লোক’ শ্রীচিমনভাই প্যাটেল 


তার দাবি নিয়ে এগুতে ধাকেন। 
শ্রীমতী গান্ধীর যনে ও আন্মকুপ্য 
সত্বেও শ্রাওঝ। গুক্গরাট বিধানসভার 
কংগ্রেসী সদস্যদের মুর্টিষেয় সংখ্যকের 
বেশি সমর্থন জোগাড় কঃতে পারলেন 
না। অর শ্রীমভী গান্ধীর প্রচারিত 
ইচ্ছার বিরদ্ধে দারিয়ে গেলেন 
শ্রীপ্যাটেল। 


ওবা মন্ত্রিসভার পতন ঘটল গত 
বছরের গ্রীষ্মকালে । নতুন নেতা 
নির্বাচনের সময়ে শ্রীপাটেলকে 
আটকাবার জন্য সব রকমের চেষ্ট! 
করা হুল কেন্দ্রের তরফ থেকে । কিন্ত 
' কিছুতেই তাকে আটকানো গেল না। 


বিপুল সংখ্যাধিকো তিনি নেতা দির্বা- 


চিত হলেন। মৌখিকভাবে তাকে 
স্বীকার করে নিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, 
তবে ষনের গভীরে যে তারা আরও 
বেশি রুষ্ট হয়ে রইলেন তা সহজেই 
অন্ষেষ্ | অজরাজোর কোন লোকের 
এ থ্ষউত্তাকে? ভারা বেশি দিন সহ 
করতে রাজি ছিলেন না। তাই 
১৯৭৩ সনের ২০ জুলাই শ্রীপ্যাটেল 
মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে খান্াশস্যের প্রতি- 
শ্রুত সরবরাহে কেমন যেন একটা 
অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। গুজরাট 
চিরদিনই ঘাটতি এলাকা । খাস্ভ- 
শস্যের ব্যাপারে তাকে ততই 
কেন্দ্রের ওপরে নির্ভর করে থাকতে 
হয়! এই ব্যবস্থাটির পুরোপুরি সুবিধা 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন 
শ্রীপ্যা্টেলকে শিক্ষা দেবার জন্য! 
থাছশস্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রধ্য'- 


দির সরবরাহের জন্য. গুজরাট থেকে 


দিনের পর দিন যে অনুরোধ আসতে 


থাকে কেন্দ্র যেন ইচ্ছে করেই তার. 


প্রতি উদ্দাসীন হয়ে রইলেন। এ 
যেন প্াাটেলকে বুঝিয়ে দেওয়া হল 
ভোটের জোরে গদি দখল করলেও 
কেন্দ্রের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তার গদি 
টিকবে না। বাস্তবে ত! টিকলও না। 
খান্শস্যের ও নিত্যপ্রয়োজনীয় -দ্রব্যা- 
দির দুমু লাত! ও দুল্পাপ্যতার কারণে 
গোটা রাজ্যে ব্যাপক গপবিক্ষোভ 
ফেটে পড়তে শুরু করলে বেন্দ 


নি 1 পাঁচ ৮ 
প্রয়োজনীয় খাভ ও নিত্য প্রয়োজনীয় 
ভ্রধ্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যাপারে 
শ্রীপ্যাটেলকে কোন আশ্বাস দিতে 
পারলেন না তবে কেন্দ্রীয় যরা্্রমত্রী 
আৰও বেশি সংখ্যক পাঠানোর প্রতি- 
শ্রুতি দিলেন, ও পাঠালেন। অন্ন 
বাছ্য থেকে যে মোটাদান! শস্য 
শ্রীপ্যা্টেল গুজরাটের জন্ম কিনে- 
ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির 
কারণে সে শস্যকে তিনি দির রাজ্যে 
নিয়ে যেতে পারলেন না, বারংবার 
অনুমতি ঢেয়ে ভিনি তার অনুমতি 
পেলেন না । পৰে অবশ্ঠ মহারাষ্ট্রের 
চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই 
নীতিটি পাণ্টেছেন। তবে তার 
আগেই প্যাটেল সরকার তাদের 
কেন! সেই মোটার্ধানা শস্য যেখানে 


_কিনেছেলেন 'সখানেই লোকসান 


দিয়ে বেচে দিতে বাধ্য হন। এই 
লব দেখে রাজনৈতিকমহুলের ধারনা 
যে শ্রীপ্যাটেলকে “শিক্ষ।) দেবার জন্যই 


কেন্দ্র ইচ্ছা করেই গুজরাটকে ভাতে 
মারার, রাজনীতির বলি করে- 
ছিলেন |. না হলে প্যাটেল মন্ত্র 
সভার পতনের পরেই যে ওয়াগনভনা 
খাচ্ভশস্য গুঙ্করাটে পাঠানো সম্ভব হল 
আগে তা হল না কেন এ প্রশ্ন 
অনেকেই করছেন । এই ধারণাটি 
যে একেবারে অমূলক নয় তার প্রমাণ 
মেলে সংসদে প্রদত্ত কোন কোন 
প্রশ্নের জবাবে । 

তবে গুজরাট এখন বুঝি কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রণণক্তির বাইরে চলে 
গেছে। , 





তেল সংকটে কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে 


বর্তমানে তেল সংকটের ফলে 
কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পাড়েছে। 
তেলের অভাবে বস লরী টেম্পো 
প্রভাত ঠিকমত না চলার দরুণ কাঁষ- 
জাত দ্বব্াদর সরবরাহ, কৃষির জন্য 
রাসায়পিক সামগ্রী আনাও সম্পূর্ণ 
বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কৃঁষজ্ঞাত 
দুব্যাঁদ বিক্রয় না হওয়ায় একদিকে 
চাষীর হাতে কাঁচা পয়সা আসছে 
না, অপর দিকে প্রয়োজনীয় রাসা- 
যাঁণক্‌_ সামগ্রী সরবরাহ না হওয়ায় 
চাষের প্রভূত ক্ষত হচ্ছে। - 

পাম্পসেটও তেলের অভাবে 


আচল হয়ে পড়েছে। “পাম্প মোশন” 


“শ্যালে' প্রভাত না চলার দরুণ 
বোরো চাষে প্রভূত ক্ষত হচ্ছে। 
অনেক কান্ট রোওয়া ঝেরো ধান 
জবলে পুড়ে শেষ হয়ে যেতে 
বসেছে। একে তো সার পাওয়া যাচ্ছে 
না, তবুও কৃষকরা অনেক কাঠ-খড় 
পুড়িয়ে কিছ; বোরো চ'ষ করে- 
ছিলেন, কিন্তু তাও তেলের অভাবে 
নষ্ট "হয়ে যাচ্ছে। তেল যে পাওয়া 


li 


(দর্পপের. সংবাদদাত?) 


যাচ্ছে না একথা টিক! নয় ঝা তেল 
যে মোটেই নেই একথা ীব*বাস করা? 
যায় না। তই যাঁদ হতো অতহলে 
বেশ টাঁবা দিলে মাল পাওয়া ষচ্ছে 
শি ভাবে 2 
কেরোসনও উধাও । কিন্তু দেড় 
থেকে দু টাকা লিটার "দলে কেরো- 
সন ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে। পেট্রল 
সাড়ে তিন টাকা লিটীর। মে'বিল 
দশ টাকা লিটার। শুধু অই নয় 
ডিজেল কনলেই মোঁবল বিনতে 
হবে। অথচ এত দ'মে প্রত মোবিল 


কেনার কোন যত নেই। কারণ 
সাধারণতঃ প্রায় একশো থেকে! একশো 
পঁচিশ ঘন্টা চল,র পর তবেই এক 
লিটার থেকে দুই লিটার মোবিল দর- 
কার হয়। সেখানে অযথা কৃষকের 
এত মোবিল কেনার কোন প্রয়োজনই 
নেই। 

সুতরাং সরকারের উচিত এখনই 
তৈল্য ৷ সংকটের সুরাহ করা এবং 
মতলববাজ' ক্রম সংকট সূষ্টিকারী 
অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে 
শাস্তি বিধান ককা। 


"ভয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যাক গম 


আবার গরমের সঙ্গে “আযারগোট” 
এসেছে। জন্ম প্রাতরোধের জঘন্য 
চক্রান্তে সরক'র লিপ্ত । এবার খাদ্যের 
সঙ্গে বিষান্ক আযরগো্টা মাঁশয়ে 
মানুষের প্রজনন ক্ষমমর্জা নষ্ট কারার 
পাঁরকল্পনা ভলাচ্ছেন সরকার! গত 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ভাই- 
জাক বন্দর হয়ে কনাড? থেকে এই 
তিষান্ত মাল এসেছে। হুগল' জেলার 


মাহেশ এবং চাঁপাদ'লী খাদ্য গো- 
ডাউনে এই এগারোশ টন |আ্যারশোট 
মজুত ঘরে রাখ; হয়েছে। 

খাদ্য বিভাগের কর্মচারীর এই 
মাল খালস হরতে অস্বীকার করায় 
সরকার মহা ফ্যাঁসাদে পড়েছেন। 
জানা গেল এই সব কমচিরীদের 
চাপে পড়ে উর্ধতন কতৃপক্ষ তদন্ত 
চালাচ্ছেন। - - 


‘1&3 


রশ 


₹ গ্রেমিডে্দী কলেত্ের ঘানা 


০ প্রেনিছেলী কলেজের ছাক্- 
ছাত্রীদের কাছে আমর! ভোট ভিক্ষে 
' করেছিলাম | কিন্তু তার! অগণ- 


তান্ত্রিক ছাত্রলংস্থা পি, সি, এস, এ, 


কে ভোট দিয়ে গণতন্্বিবোধী 
কাজ করেছে। আমরা মেরেছি 
ই), আমরা আরো! মারব, এল্পোজন 
হলে আমর! . ফ্যাপিত্ত হব 1” 
হুমকির স্বরে একথ! বলেছেন ছান্জ 
পরিষদের একদ্বন ‘বিশিষ্ট? নেতা । 
স্থান - ও সহয়__কলেম্ প্রাঙ্গন; 
নির্বাচনের পাঁচদিন পর (তেরোই 
ফেব্রুয়ারী ) মাছত এক ছাত্রসভা। 
বুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ার 
গল্প। নি্ধক আত্মস্ুদ্িনয় নিবাচন 
শেষের অনভিকাল পরেই সমস্ত ছাত্র- 
ছাত্রীদের সামনে তত্রবেশের মুখোন 
খুলে নগ্ন আক্রমণ চালিয়েছিল তারা, 
বিরোধীপক্ষের বিক্ষিত প্রার্থী ও 
সমর্থকদের উপর। তাই আর এ 
ধরণের নির্ভেজাল (1) স্বীকারোক্তি 
করতে অন্য কোন বাধা ছিল না। 
প্রেশিভে্গী কলেঙ্গ স্টুডেন্টস 
এলোপিয়েশন (সংক্ষেপে, পি, লি; 
এস, এ) দলমত নিধিশেষে সমস্ত 
ন্যায়কামী ও বিবেকবান ছাত্রছাত্রী 
দের এক এঁক্যবদ্ধ সংস্থা । গতবছর 
জানুয়ারী মাসে ছাআ সংসদ নির্বা- 
চনের পরেই জয়ী তেরোজন প্রাথী 
(হারা চৌদ্দটি আসনে প্রতিত্বদ্বিতা 
করেছিলেন ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে ) 
সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় 
এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা 
করেন। সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শনকে 
অগ্রান্হ করে পি? মি” এস: এ, 
এবারের ছাত্র স-সূদ নির্বাচনে মোট 
একত্রিশটি আসনের মধ্যে একুশটিতে 
প্রার্থী দেয় । কিন্ত তিনজনের মনে- 
নয়ন পত্রে ভুলত্রাস্তির জন্য বাতিল 
হয়ে যায়। ফলে প্রার্থী সংখ্যা কষে 
দাঁড়ায় আঠারোতে। এরপরে 


পুরোদমে হুমকি, শানানি ইত্যাদি 
চলতে থাকে । একুশে. জানুয়ারী 
সকালে পি, সি. এস, এঁর সদস্যদের 





বিরুদ্ধে টেলিফোনযোগে মহিলা 
প্রার্থীর চনিতব্রহমনের অভিযোগ 
আন! হয় | এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে 
ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক থাকার আহ্বান 
জানিয়ে পি, পি, এস এর একটি 
শ্লোগান স্কোয়াড যখন কলেজ পরি- 
করছিল; তখন ছান্ত্র পরিষদের সম্ভা- 
পতি. -ও ভার লেভুড়রা “বন্দে- 
মাতৰম’ ধ্বনি তুলে বাগড়া দেবার 
চেউট। করে ও কিল-চড়-লাখি-ঘু'ি 
চালায়। কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেদী. 
পি, সি, এস, এ-র কনির! রুখে 
দাড়ালে *মাল” আনার অছিলায়, 
তাঁরা পলায়ণ করে। 


আস্থা ফিরে আসতে ধাকে ছাঝ্র- 


ছাত্রীদের মনে। এরপর তারা 


কলেজের মধ্যে তয় দেখানোর জন্য 
সরাসরি ছাত্র পরিষদে অভিযুক্ত 
করেন । কিন্তু নির্বাচনের আগের- 
দিন (সাতই ফেব্রুয়ারী ) সন্ধ্যায় 
প্রথম বর্ষের একজন প্রার্থীর বাড়ীতে 
ছাত্র পরিষদের কর্ণার আই; বি, 
শেজে হান! দেয় ও “নয্মাল? বলে 
শাসায়। ফলত পরেরদিন ছাব্রটি 
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে'নেন। 
মাত্র ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্বিত! করে 
লি, সি, এস, এন ১৪ জন প্রার্থী 
জয়ী হন! অন্য তিনটি আসনে দুজন 
নির্দল প্রার্থী ও একজন ছান্র পরিষদ 
প্রার্থী বিজয়ী হন। নির্বাচনের 
পৰেই তার কৃকর্মগুলোকে আডাল 
করার জন্য পি, সি, এস, এ-র নামে 


কুৎস। করতে থাকে। অন্যদিকে 


অবৈধভাবে গঠিত এই ছাত্র সংসদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার জন্য, 
ছাত্রছাত্রীদের কাছে পি, সি, এস; এ 
ডাক দেল.|. প্ছাত্্পর্ষিদ নিপাত 
যাক» শ্লোগানে বন্ধ ছাত্রছাত্রী গলা 
মেলান। “হামলাবাজী, রুখছি, 
রুখব-র প্রত্যয়েতরা কঠঘরগুলো 
ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে । আতঙ্কিত 
হয়ে ওঠে *অহিংস তপীরা+” বন্দে- 
মাতরম চীৎকার তুলে হিংতর স্বাপদের 
মতো! ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু হাতেই 
প্রতিরোধ শুরু হয়ে বায়। বহু মুখ 
রক্তাক্ত হয়ে ওঠে এই অতর্কিত 
আক্রমণে এখানেই শেষ নয়। 
পরেরদিন নয়ই ফেব্রুয়ারী সমস্ত 
হুমকি জবার শাসানিকে তুচ্ছ প্রমাণ 
করে ছাত্রপরিষদের গুগাবাজির 
প্রতিবাদে প্রেনিডেন্গী কলেজে সফল 
ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয । প্রথম 
বর্ষের ছাত্রীরা ছুষ্কৃতকাবীদের উপযুক্ত 
শাস্তির দাবি জানিয়ে সাক্ষর সম্বলিত 
এক স্মারকলিপি পেশ ৰুরেন। 


আর তার কয়েকদিন বাদেই 
সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা ধিকৃত, 
“একঘরে” ছাত্র প্ষিদ নেতারা 
উপরোক্ত বক্তবা রাখেন। যেরুদণ্ড- 
হীন নিল প্রার্থীর! সুবিধাজনক সর্তে 
ছাত্র পরিষদের সঙ্গে হাত হফেলালে 

তার! ছাত্র সংসদ দখল করে। 
সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ ন! 
করে প্রেসিডেন্সী কলেজের নির্ভীক 
ছাত্রছাত্রীরা সংঘটিত প্রতিরোধের 
যে নজীর সৃষ্টি করেছেন তা সসম্র 
পশ্চিমব'ংলার প্রতিটি মামৃষে মনে 
আত্মবিশ্বাসের ক্ষষত] বাড়িয়ে তুলবে 

বলে আমার গভীর বিশ্বাস । 
জনৈক পি, সি, এস এ সদস্ত 


সি পি এম কর্মীদের প্রতি 


আজকে পশ্চিম বাংলা তথা 
ভারতের সর্বত্র ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক 
সংকট, শোষণ, অত্যাচার তধা সর- 
কারী নিম্পেষনের বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
কৃষক-সর্বহারাঁদের একজোট করবার 
এবং সশক্ত্র বিপীবের মাধ্যমে আধা- 
গুপনিবেশিক এবং আধা লামস্ত- 
তান্ত্রিক ভারত সরকারের উচ্ছেদ 
সাধনে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে 


| লঞ্জাগ করার সময় উপস্থিত । 


১৯৭২ এর নির্বাচনে আপনারা! 


| বুর্জোয়া সরকারের পরিচষ পেয়েছেন 


এবং এ কথা প্রায় সঠিকভাবে বলা 


| যায় যে, পরবর্তী নির্বাচনেও একই 


ব্যাপার ঘটবে । আমাদের ভুল নিশ্চয় 


| কিছু ছিল । কিন্ত আমাদের আন্দো- 
| লনের বিরুদ্ধে শাসকবর্গের প্রচণ্ড 


আঘাত আমরা সামলাতে পারিনি 


0 তার অন্যতম কারণ বুর্জোর! শাসক- 
| বর্গ সৃষ্ট “কংশাল বাহিনী” 1 যার 
ফলে আবাদের ও আপনাদের 


উভয়েরই আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে- 
ছিল। 


তাই নতুনভাবে ত্মসমালোচিত 
হয়ে মার্কস, লেনিন ও মাও-সে-তুঙের 
নীতিকে কাজে লাগিয়ে আমর! এই 
বুর্জোয়া শাসন ও সমাঙ্গকে উচ্ছেদ 
করতে বদ্ধপরিকর | বিপ্লবের স্বার্থে 
আমাদের অনুরোধ যে, আপনারাও 
নানাভাবে সরকারের উপর আক্রমণ 
চালিয়ে যান, আমরাও নানাভাবে, 
আক্রমণ চালিয়ে শ্রমিক কৃষকের 
নেতৃত্বে সর্বহারার বিপ্লব ত্বরান্বিত 
করি I 

এইভাবে বাছির এবং তেতর 
থেকে আক্রমণে বুর্জোরাদের ব্যতি- 
ব্যস্ত করতে হবে। যনে রাখবেন, 
আপনাদের ও আমাদের মধ্যে 
বৈরিতা! বিপ্লবের পথে বিরাট কাটা, 
জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং সর- 
কারী দস্যুদের “কংশাল” সৃষ্টির 
সহায়ক | বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোকু। 

জনৈক কর্মী 
সি, পি, আই; (এম, এল ) 
ষেদিনীপুর 


Pd 


মোলবেনিৎমিন গরমে 


ফ্রান্সের বামপন্থী বুদ্ধিজীবি 
রেজি দেৱ্রেশ্র কথাও বোধকরি 
এসে যায়। ‘বিপ্পবের মধ্যে বিপ্লব 
গ্রস্থের লেখক রেঞ্জি দেব্রেকে 
দীর্ঘদ্রিন বন্দী থাকতে হয়েছিল 
বলিতিয়ার সামরিক জুণ্টার কাঁরা- 
গাৰে বিনাবিচারে । তার কিন্ত 
একবিন্দু চোখের জল ঝরায়নি গণ- 
তন্ত্রের ধ্বহ্বাধারী এই বাজারী সংবাদ- 
পত্রগুলো শুধু ভাই নয় আজও 
পশ্চিমবাংলার অনেক মানুষই হয়ত 
সেই বীর কমিউনিস্ট জুলিয়াস কূচিকের 


নাম শোনেননি যে জুলিয়াস কৃচিক 


প্রাণ দিয়েছিলেন নাৎসীদের হাতে । 
এই তথাকধিত হিটলার বিরোধীদের 
কাউকেই তো! ফুচিক কিংবা তার 
বিখ্যাত ৰই “ফাসীর মঞ্চ খেকে’ 
নিয়ে আলোচনা! ক্রতে শুনিনা। 
যেহেতু সলঝেনিংসিন তার “গুলাগ 
আফিপেলিগোতে ভ্তালিন ও 
স্তালিন যুগের সমালোচনা কৰেছেন - 
সেহেতু তিনিই সঠিক | 

আর এই নির্লজ্জ বেহায়! সর- 
ক'রের হাতেই নিহত হয়েছেন 
বিখাত সাংবাদিক কমরেড সরোজ্ 
দত্ত (শশাঙ্ক ) সহ নেক বৃদ্ধিজ্বীবি 
ছাত্র যুবক। সরোজ দত্ত নিহত 
হবার. সময়ই কিন্তু ওপার বাংলার 
বন্ধিঙ্ছীৰি হত্যা নিয়ে কাগজগুলো 
কেঁদে শাসাচ্ছিল। আর লাখ, লাখ 
গল্প লিখছিলেন লেখকরা। 
কিন্তু সববাই চুপ কমরেভ দত প্রসঙ্গে), 
আমার মনে হয় সলবেনিৎসিনকে 
বড় করে দেখানোর পিছনে সাষা- 
জিক সামাজ্যবাদী রুশী নয়া জারে- 
রা”ঙ আছে। কারণ না হলে তারা 
সলবেনিৎনিন এবং “গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ’ 
নিয়ে এত হৈ-চৈ করতেন না। 

মাকিন সাঁআজ্যবাদীদের সঙ্গে 
দুনিয়া ভাগাভাগির স্প্রে বিভোর 
কুশৰ! চাইছে সলবোনিৎসিনকে 
নিয়ে আরে! হৈচৈ হোক। আরও 
বেশী বেশী করে “গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ’ 
পড়ুক এবং আরও বেশী বেশী করে 
স্তালিন বিরোধী হোঁক। 

কিন্ত ইতিহাস প্রাণ করেছে 
ভবিষ্যৎ কমিউনিস্দেরই আজ সারা 
বিশ্বের মেহনতী ফানুষ সশস্ত্র সং- 
গ্রামের পথে রাষ্ট্র ক্ষয়তা দখলের 
লড়াইয়ে নেষেছেন। রাইফেল 


এরা 


- উঠিয়ে নিয়েছে শ্রমিক, কৃষক, যুব- 


ছাত্র, দিকে দিকে আজ বিশ্রোহ। 
কোন বিরোধী শক্তির ক্ষমতা নেই 
এই অগ্রগতি রোধ করে। 
চিনাংশ্তক সেন 
০. হগুড়া 


দর্পথথ ॥ শ্ক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৭৪ 


 হেটেরেমারী কলেছে 


--- শির্কের ব্য - 


দর্পণ পত্রিকায় গত ২২লে 
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ তারিখে ব্য 
বিরুদ্ধে" শিরোনাধায় “ভেটেরীনার 
কলেজের ছাত্র আন্দোলন? সংবা 
প্রকাশের অন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
বেল তেটেরীনারী কলেজের ছান্জর 
যে সাত দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দো' 
লন করেছেন তা শুধু এ কলেজে 
ছাত্রদেরই দাবী নয়। প্রকতপলোর 
পশ্চিমবঙ্গে পশুচিক্ৎসার সঙ্গে সু 
ল্লিউ সকলেরই দাবী । 


, এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক 
অন্য কোন বিরূপ ভূমিকা থাকা 
প্রশ্নই ওঠে না। এ ছাড়া এ সাড 
দফা দাবীর সমর্থনে বেঙ্গল ভেটেরী 

নারী কলেজের টিচার্স কাউজি্ 
বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের কাছে নিজস্ব 
ব্যক্তব্য রেখেছে । ব্যক্তিগতভাবে 
হু একজন শিক্ষকের বিরোধিতার 
আছে কিন| তা নিরূপণ করা সম্ভ* 
নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে টিচার্স- 
কাউন্সিলের সমর্থন দ্বিধাহীন এবং 
স্পষ্ট। সুতরাং এমতাবস্থায়, প্রকা- 
শিত এ সংবাদে বেল ভেটেরীনারা 
কলেজের টিচার্স ৰকাউজিল সম্বন্ধে 
আপনাদের মন্তব্য অযৌক্তিক! 
আমরা বি, ভি, কলেজ টিচার্স 
কাউন্সিলের তরফ থেকে আপনাদের 
পত্রকায় প্রকাশিত সংবাদের তীব্র 
প্রতিবাদ কর্ধি। ২ 





চক 
সৌমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাধারণ সম্পাদক 
টিচার্স কাউন্সিল, বি, ভি, পি, 


মিয়া বন্দীদের মামলা 


আগামী ১লা এপ্রিল থেকে নতুন 
ফৌজদারী কার্ধবিধি চালু হবে। 
এই নতুন কার্যবিধি আইনে পুরনো 
আইনের ৪৯১ ধারা বাতিল করা 
হয়েছে । ৪৯১ ধারায় আমরা মিসায় 
আটক বন্দীদের মামলা. করছিলাম । 
বর্তমানে এ বন্দীদের মামলা অং- 
বিধানের ২২৬ ধারায় করতে হবৈ। 
লংবিধানের ২২৬ ধারায় মামল] খরচ 
প্রায় চায় গুণ বেশী। এ বিষয়ে 
নিয়ম সংশোধনের জন্য এবং বিনা 
বিচারে আটক বন্দীদের দরখাস্ত 
যাতে আগের যত খরচেই করা যায় 
তার জন্য গণতান্ত্রিক আইনজীবী 
সংঘের পক্ষ. থেকে প্রধান বিচার- 
পতিকে জানানো হয়েছে! তার্কি 
হবে জানিনা | সুতরাং বীদের ইঁতি- 
মধ্যে মামলা করতে হবে তাঁর! যেন 
পয়লা! এপ্রিলের আগেই মারল! 
দায়েরের ব্যবস্থা করেন । 


কলকাতা 


দপপি ॥ শাক্ুবার ২২শে মার্চ ১৯৭৪ . 


গুজর টের এই “বিজয় সারা দেশের 
অত্যাচারিত নিপপীড়ত মানুষের 


ও সামনে নতুন আলে.কবা্'কা। ফ্যাঁস- 
. বাদী কায়দায় হ'মলা চালিয়ে জাগ্রত 
জনগণকে রোথা যায় না, গুজরাটের 


বিজয় অন্যান্য রাজ্যের শোষিত 


. মানুষের কানে এই পরম আশ্বাস- 


বাণশ বহন করে এনেছে । 
বিহারে শুরু হয়েছে গুলি আর 
কারফু। বিহারে ছাত্ররা সারা রাজ্যের 


করে 'দিয়েছেন। ভাগলপুরের ছাত্ররা 
বিধানসভা সদস্যদের কাছে দাবী 


. করেছেন খাদ্য, কেরোসিন, কাগজ 
" এবং বই' সরবর হের ব্যবস্থা গ্রহ” 


ন্বিদেক্প দল 





করতে না পারলে তাদেরও গুজ- 
রাটের মত পদত্যাগ করতে হবে। 


কবি লাগত হয়েছেন বলে পাল 


শের রিপোর্টে বলা হয়েছে। পোটোয়া . 


সংবাদপরগচুলিও ছাত্রদের এই রোষ- 
বাহুর সম্মুখীন হয়েছে। ছাত্রদের 
আঁভিযোগ যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জয়- 
ঢাকা এই. সথ সংবাদপত্র বিহরের 
জনগণের দুর্দশা সম্পর্কে নীরব, 
কিন্তু কংগ্রের্সী অপপ্রচারের প্রধান 
বাহন হয়ে দাঁড়য়েছে। পাঁশচমবঙ্গের 
কংগ্রেসী জন্নটাকগৃলি একথা মনে 
রাখলে ভাল করবেন। কারণ, দেশের 
ছন্রসমাজ জেগে উঠলে কোন অত্য- 
চারশর ভ্রকুর্টি তাদের স্তব্ধ -বরতে 
পারে না। ছাত্রদের কাঁব্জর, জোর 

কত থাইল্যান্ডের ফ্যাঁিষ্ট শাসক 
8৮ 
থেকে বিতাঁড়ত হয়েছেন। গুজরাটের 


চিমনভাইকেও লটবহর সহ বিদায়, 


নিতে হয়েছে। 


কেরলে অর্মীঝমাথ মেননের 
মন্লিসভারও আয়ু বুঝ শেষ! মেনন 
মশাই ছুটে গেছেন প্রধানমন্ত্রীর পদ- 
তলে। ভান তার মাল্তিসভাকে রক্ষা 
করার জন্যে কংগ্রুস- দলকে মুশ্লম 
লগ দল সম্পর্কে অ.রো নরম হবার 
জন্যে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু 
মুশ্লিম লাগ দাবা করেছে কংগ্রেসী 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করুণাকরপ্ো স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর থেকে সারিয়ে দিতে হবে। কংগ্রে- 
সের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া 'কতিন। 
রে ধাঁ দলের ছয়জন সদস্যের অনু- 
পাঁস্থাতর ফলে কাঁদন আগে অচ্দ্ত 
মেনন মন্িস্ভা দশ ভোটে জিতেছেন 
বলে কংগ্রেস আধা-কংগ্রেসী মহলে 
যে উল্লাস দেখা দিয়োছল, পরে 
হিসেব বষে তাঁদের হাঁসি মুখ চুণ 
হয়ে গ্রেছে। মীশ্পম লশগের 
বিক্ষুব্ধ পাঁচজন সদস্য মেনন সর- 
কারের বিরুদ্ধে ভোট দিলে কি হত 
তা অনুমেয়। এঁদকে কংগ্রেসের 
সমর্থন এমন ভাবে দ্রুত হাস পাচ্ছে 


৪ সাত ॥ 
১৮ 


মন্ত নায়েকের মান্মিসভা বড় বড় 


রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস বর্জনের হুংকার 


যে কেরলের প্রদেশ কংগ্রেস 'সভাপাঁত 
এ কে এন্টনা- কোয়াঁলশনের “সুপার 
ক্যাবিনেঠ” লিয়াজোঁ কাঁমিটি থেকে 
পদত্যাগ করেছেন এবং স্ব দার 
দক্ষিণপন্থী কাঁমউনিস্ট পার্টি এবং 
মুশ্লিম লীগের মত শারকদের ঘাড়ে 
লাঁপয়ে জনগণের ক্রোধ থেকে আত্ম- 
রক্ষা করাত চাইছেন। অবস্থা দেখে 
মনে হয় মেনন মাল্পসভার শেষ 
মুহূর্ত সন্নিকট। সি পি এম যাঁদ 
লীগের সঙ্গো কোয়্নলশন করতে 
রাজী হত ত.হলে এই মন্তিসভা এব'- 
মুহূ্তও টিকে থাকত না। কিন্তু 
সিপিএম নী বিসর্জন দিয়ে 
যেনতেন উপায়ে গদ দখল করতে 
চায় দন বলেই লখগোর প্রস্তাব প্রত্যা- 
খ্যার্ন করেছে । 

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নায়েক 
মশাইয়ের নায়কত্ব ঝুঁকি. আর থাকে 
না। মহারাষ্ট্রের আধকাংশ কংগ্রেস 
সদস্য এক মেমৌরেন্ডামে লিখিত 
ভাবে আভিযোগ করেছেন যে মুখ্য 





| 


মালয্শিয়। ৪ তাইদ্যাণে 
মতিয়ার ভংগৰ তা বেড়েছে 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


সাম্রাজ্যবার্দীচনক্র ক্রমাগত প্রচার 
করে যাচ্ছে, আইল্যান্ড, মালয়ে- 
গেছে। মার্চের গোড়ায় ব্যাঙ্কক 
থেকে ওরকম একটি গুজব ছড়ানো 


'হয়েছে। এই' অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের 


কোন একাঁটি ইউীনট নাক আত্ম” 
সমর্পণ করে ভালো ছেলে হবার 


প্রাতশ্রণীত দিয়েছে। তাদের কণীর্ত- 


মান এক নেতা নাকি সশস্ত সংগ্রাম 
বারো বর বাদে পাঁরত্যাগ করেছে। 
খবরটি 'ছোট। কিন্তু মারাত্মক 
বিপ্রাপ্তিকর। কারণ বর্তমানে মাল- 
য়েশিয়া, তাইলাপ্ড, জাভা বাঁলদ্বাপ 
জুড়ে. মনিষুদ্ধ চুলছে। উনিশশো 
প্'য়যাট থেকে ডাঁনশশো সত্তর সালে 
এ অঞ্চলে মুক্তি যুদ্ধ কাত বেকার- 
দায় পড়লেও এখন' কিন্তু চেহারা 
অন্য। বিখ্যাত গেরিলা নেঁভা চিন 


ব্যাগ্ককের EOE দেখা গ্িয়ে- 
ছিল, সম্প্রীত তার তুলনা হীতহাসে 
“বরল। ৫১৪০০০ কিলোমিটার 
'াশস্ট 'তাইল্যাশ্ডের জনসংখ্যা 
আন:মানক দু কেট আশী লক্ষ। 


প্রভূত খনিজ ও বনজ সম্পদ ।আছে। 


দ্বিরীয়ত রণনীতির দিক দিয়ে 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এর '্বাশষ্ট 
ভূমিকা রয়েছে। এর ওপর এখানে 
রয়েছে মার্কন ফোঁজাী ঘাঁটি। সব 
মিলিয়ে তাইল্যাণ্ডের রাজনৈতিক 
ভূমিকার গুরুত্ব অপাঁরসীম। গত 
দু দশকের বেশী তাইলঘস্ড মার্ক 
সাম্রাজ্যবাদের সাকরেদী করে যাচ্ছে। 
বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে মানি 


বিরোধী কণ্ঠস্বরের জোর বাড়ছে। 


গত তিন চ'রমাসে প্রায় দেড়শর মত 
বড় রকমের ধর্মঘট অন্চুম্ঠিত হয়েছে। 
এতে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের সংখ্যা 
ক্লমবর্ধমান। এতকালের শাসক জেনা- 


পেংয়ের. সংগঠনের দাপটে মালয়েশিয়া রেল থানস কিত্তিকাচরণ, প্রপাস- 


কাঁপছে।, 'অন্যা্দকে ত'ইল্যান্ডে ক্রমেই 
সরকার বিরোধী, বিক্ষোভের ঘটনা 
ঘটছে। শীবশেষ করে তাইল্যাশ্ডে 
অক্টোবরে যুব বিদ্রোহকে কেন্দু করে . 
যে সব ঘটনা ঘটেছে সেই পরিপ্রে- 
ক্ষিতে আইঙ্যান্ডের পাহাড়ে জঙ্গলে 
গোঁরল্গা তংপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে 
চাঁ্পশ লক্ষ বাসিন্দা বিশিষ্ট 


চৌরাসাঁথয়ান দেশটয়ুকে দেউলে করে 
তুলেছে। মাঁর্কন খণভারে দেশটি 
শৃঙ্খাঁলত। শজানিষপতরের দর ক্রম- 
বর্ধমান সাধারণ অইল্যাপ্ডবাসর 
স্বাস্থ রোগে জর্জীরত। স্নেসরের 
কাঁচি ফিক দিয়ে এখন প্র-পতিকার 
কণ্ঠ একট সরব হাচ্ছে। 
কিত্তিকাচবল দুরশীতর মারফং 


যে প্রভূত সম্পদ লঃগ্ঠন করেছে, 
বিভিন্ন যুব ছত্ৰ ও শ্রমিক সংস্থা 
তা বাজেয়াপ্তকরুণের দাঝী তুলছে। 
তাইল্যান্ডের বর্তমান আন্দোলনের 
কাছে সরকার নাত স্বীকর 'করতে 
বাধ্য হচ্ছে। 'অইল্যাণ্ডের 'বধান- 
সভার প্রায় দুশ সদস্য পদত্যাগ 
করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে 
শকাত্তক'রণের একশ একাত্তর জন 
সদস্য আছে? তাইল্যাশ্ডবাসীর 
প্রচন্ড আন্দোলনের চাপে সম্প্রীত 
দাট সামারক সরকারের পতন 
হয়ৈছে। এখন রাজ! ২৩৪৫ 'বাশ্ট 
ছেন। এবং সেই কনভেনশন ২৯৯ 
জন সদস্য 'র্বাশস্ট ' জাতীয় বিধান 
পারষদ নির্বাচন করেছে। এবার। 


এই সদস্যদের বেশীর ভাগ বেসামারক 
ব্যন্তি। তবে, পর্যবেক্ষকদের মতে, 
এখনো তংইল্যান্ডের পারাস্ঝাত 
বিস্ফোরক । আবার নতুন ধরণের 
কোন ঘটনা ঘটা একেবারে অসম্ভব 
নয় কারণ একাঁদকে যেমন প্রাতি- 
শীল শান্ত মুখ খুলছে, অন্যাদকে 
প্রাতাক্রিয় শীরাও চুপ করে নেই, 
বিশেষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ! প্রসঙ্গত 
আরো উল্লেখ্য, এখন দেশের অনেক 


বাশষ্ট মানুষ ভাইল্যান্ডে জোট 


নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের পক্ষ- 
পাতাঁ। তবে তার পর্ব শর্ত হিসেবে 
ঘাট ছেড়ে চলে যেতে হবো। বর্ত- 
মান সরকার জ্রোরের সঙ্গে এই দাবী 
তুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তবে 


ধনী জাম্দারদের স্বর্থে কাজ কর- 
ছেন। এই; সব জমিদারদের স্বার্থে 
সরকার কর্তৃক একচেটিয়া তুলো 
কেনার নীতি পালটে দেওয়া হয়োছল। 
এই বিক্ষুব্ধ দলের নেতৃত্বে আছেন 
সমবায় মন্ত্রী ওয়ই জে মোহিতে, 
কৃষিমন্ত্রী শঙ্কর রাও চ্যবন এবং 
সেঁচমন্্র হসন্ত রাও পাতিল । প্রথম 
দফা লড়াইয়ে বিক্ষুব্ধ সদস্যরা জয়- 


'শ্রভ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মনোনিত 


প্রান্তন মন্ত্রী . এন কে িরপদুড়েকে 
বংগ্রেস হাইকমান্ড কংগ্রেস প্রাথশ 
বূপে বিধান পারষদে মনোনয়ন দিতে 
অস্বাঁকার করেছেন। বিক্ষুত্খ সদস্য 
দের প্রাতানিধিরা দিজ্লশীতে, প্রধান- 
মন্তীর সঙ্গে দেখা করে শ্ত্রীনয়েকের 
বিরুদ্ধে বলে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী 
মহারাষ্ট্রে এই ঘটনা সম্পর্কে 
চিন্তিত কারণ অদূর ভাঁবষাতে যদি 
কংগ্রেসে আবার উনসত্তর সালের 
প্ননরাবৃত্তি ঘটে তহালে অথমমন্ত্ী 
চ্যবনের সমর্থনপুদ্ট ভি পি নায়েককে 
মুখামন্মীর পদে রাখা তার পক্ষে 
খিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। 


এটা বলা যায়, বর্তমানে অইল্যান্ডে 
পারাস্থধাতর উদ্ভব হয়েছে তান্ডে 
সংগ্রামরত মাত যোদ্ধাদের পক্ষে 
পাঁরাস্থাত অন্কূল, অস্নুসম্বরণের 
কোন প্রশ্নই আসে না। 


দিয়াগো গার্থি'ম়া ও মন্নিহান 
দিয়াগো গার্থয়ায় মাকিনি নৌ- 
ঘটি করার যুক্ত স্বপক্ষে ভারতস্থ 
মাকর্নি দূত ময়নিহান সম্প্রতি মাদ জে 
য়ে সব মন্তব্য করেছেন' তাতে ছয়ই 
মার্চ পররাষ্ট্র মন্ত্র স্মরণ সং ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছেন মাত । ময়ানহান! 
কছ্পনার স্বপক্ষে যুক্তি দৌঁখয়েছে' ত 
(শেষাংশ অষ্টম পড্জায়) 


বর্ধমান টাউন হলে একটি বেআইনী ঘটনা 


(দ'পপের সৃংবাদদাতা) 


তাতে কেন ফল হয়নি । বর্ধমান 


বিরদ্ধে প্র্রাঘাত করেন। তাতেও 


বর্ধমান টাউন ইস্কুলের ছাত্রদের জেলার 'আর্তারন্ত স্কুল পাঁরদর্শক' ফল হয়ান। কারণ পারচালক সমি- 
অভিভাবকরা সাম্মীলভাবে এই 'শ্রীমতাঁ শাদন্তিলতা চৌধুরী বর্ধমান 'রির সভার্পাতি নবকুমার চক্রবর্তী এ 
স্কুলের পাঁরচলক সাঁমাতর সম্পাদক টাউন স্কুলের মদনোঁজং কামার পনাধাভকে কোন পরোয়াই করছেন না। 


শিবেশকুমার ভার  স্বেচ্ছাচারিতা 
সম্পর্কে একাধিক অভিযোগ করেন। 

উনিশশো সত্তর সালে শ্রীভা 
আঁভিভ.কক প্রাতীনধিরূপে  পাঁর- 
চালক সামোতিতে নির্বাচিত হয়ে- 
ছিলেন। কিস্তু বাহাত্তর সালে ভার 
পুত্র বিজয়েশ তা উচ্চমাধ্যামক 
পরীক্ষায় প.শ করার সঙ্গে সঙ্গে 
দশবেশবাবুর সদস্যপদের মেয়াদ শেষ 
হয়। অ সত্বেও [তান আজ, পর্যন্ত 
তার এ সম্পাদকের সিংহাসন গ্ার- 
ত্যাগ করেন নি। আঁভভ.ববদের 
তরফ থেকে এই: নিয়মাবরুদ্ধ কার্য- 
কলাপের বিরুদ্ধে ভি পি আই, মধ্য- 
শিক্ষা পর্যদ এবং স্টাফ কাউন্সিলের 
মিটিংয়ে প্রস্তাব পাঠ নো হয়। ীকল্ত্‌ 


সরকার মনোনীত সদস্য। 
শিবেনবাবুর সদস্যপদের মেয়াদ 
শেষ হওয়ার ব্যাপারে তান অবাহত 
থাকা সত্বেও কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন 
না। উনিশশো তিয়ান্তর সালের 
মার্চ মাসে, খগেন্দ্রনথ নাগ এবং 
দেবাপ্রসাদ ঘোষ নামে দুজন আঁভ- 
ভাবক প্রাভানাধর সদস্য পদের মেয়াদ 
শেষ হওয়া সত্বেও দীন কোন আপত্তি 
করেন নি। 

আনোয়ার হোসেন নামে জনৈক 
শিক্ষাক উল্ত তন ব্যান্তর বিরুদ্ধে 
ম'মলা দায়ের করার পর যাঁদও অব- - 
স্থার কোন পববর্তন্ট হয়নি কিম্তু 
জেলা স্কুল পাঁরদর্শক শ্রীমতী লগলা 
রায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই অবাবস্থার 


কিন্তু - বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে 


আঁভভাবকেরা জানলেন, স্কুলের 
কম্পাউপ্ড পরিষ্কার, নীচ, জাম 


যাওয়া, স্কুলের গাছ কাটিয়ে বিক্রী 
করা টাকর বোহসেব, আসবাবপন্র, 


.তৈরণ করা, স্কুলঘর মেরামত ও 


পঢ়নঃনির্মণে প্রয়োজনের আঁতারিন্ত 
টাকা খরচ ইত্যাকার বহুতর ছাত- 
বল্যাপকর ঘটনায় _ িবেশবাব্দর নাম 
যুক্ত আছে। ৷ সুতরাং তান এমন 
বৃহত্তর ক্মজ্রের নেতৃত্বের পদ সহজে 
ছাড়বেন কেন £ 


আঃ? 


বামণহীনে ঢাকে বাৱাঘাতে 
বিৱাট জনঘমাবেখ 


উদ্বাস্তদের জুপুনর্বাপনের দাবা 


দেপপের ভ্রাসামান প্রতারনা) 


কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের কংগ্রেস 


হারা পাঁরষদের (ইউ সি আর সর) 


উদ্যোগে গাত ষোলই এবং সতেরোই - 


মার্চ উত্তর চাঁব্বশ পরগণার বারাসত 


এলাকার কাজিপাড়ার পাশে সুবর্ণ- 


পত্তন কলোনীতে এক বিশেষ রাজ্য 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মে- 
লনের গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবে 
রান্জ্যব্যাপী সরকারের নীতিহীম 
উদ্বাস্তু স্বার্থ কিতেরধী চক্রাম্ত এবং 
কার্যকলাপের বিরদ্ধে এক ব্যাপক 
এক্যবন্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া 
হয়েছে। গৃহীত প্রস্তাবে দ্‌ুতার 
সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশ বিভাগের 
পরে পূর্বব্গা থেকে যে লক্ষ লক্ষ 
উদ্বাস্তু এদেশে এসেছেন! তাঁদের 
মধ্যে আঁধকাংশেরই এখনও পর্যন্ত 
সম্ঠে; পুনর্বাসন হয়ান। 


হাওড়া (টেশনের 


উদ্বাস্তুদের দাবাদাওয়া এবং 
সম্মেলনের গৃহীত মুল প্রস্তাব 
সমর্থন করে মাকসবাদশ কাঁমউনিস্ট 
নেতা শ্রীজ্যোতি বস্যু বার'সতের 
সুভাষ ময়দানে আয়োজিত এক 
“বিরাট জনসমাবেশে দৃপ্তকন্ঠে বস্তৃতা 
প্রসষ্ণে বলেন, যে, তীব্র গণ- 
আদ্দেলন ও সংগ্রাম ছাড়া এই 
কংগ্রেস সরকার কিছুই বুঝতে চায় 
নঃ। তাই, আঘাতের পর আঘাত 
হেনে ওদের কাছে, সংগ্রামী ম.ননুষকে 
দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তান 


বলেন যে, দেশে আজ দারুণ : 


স্কট শুরু হয়েছে। 


কংগ্রেসীরা ছাঁব্বশ বছর ধরে- 


কেন্দ্রীয় মাল্িসভা পারিচালন' করা 


সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ ছড়া- 
নোর চক্রান্ত করছে। এই চক্রাম্তকে 
রুখাতই হবে। শ্রীবসু তাঁর দীর্ঘ 
বঁন্তৃতায় দেশের বর্তমান রাজনৌতিক 


মধ্যে দুর্দীতি ৫ 


ব্যভিচারের রাজত্ব 
যাত্রীদের সামাহীন দুর্ভোগ 


" দেপণের সংবাদদাভা) 


হাওড়া স্টেশন এলাকায় সাব-ওয়ে 
তৈরীর জন্য মেইন স্মবারবান গেট 
অনেকদিন থেকেই. বন্ধ। বিকল্প 
হিসাবে দুই নং স্লাটফরমে - একটি 
এবং মেন বুকিং  আঁফসের নিকটে 
দিয়ে আর একাঁটি গেট করা হয়েছে ।? 
প্রয়োজনের তুলনায় যাতায়াতের 
পথগুাল এমিতেই অনেক ছোট, 
তার ওপর অর্ধেকের বেশশ পথ 
জুড়ে হকাররা কেনাবেচা করে। এদের 
" নিকট আলু পটল থেকে আরম্ভ করে 
"অশ্লীল বই. সবই পাওয়া যায়। 
খারশদের সুবিধা! সৃষ্টিকারী বে- 
আইন হকারদের উৎপাত থেকে 
' হাওড়া সেশনকে মুস্ত -রাখ.র দায়- 
দাঁ়ত্ব প্রধানতঃ এস এস এবং রেল 
পরীলশের কিন্তু দায়িত্ব ‘পালন 
করতে গেলে দৈনিক চার-পাঁচিশো 
উপরি ঢাকা লোকসান! 
হাকার দৈনিক দু টকা থেকে তন 
টাকা প্যলিশকে দিয়ে থাকে। 

বসে থাকে। তরাও  শিল্পামত 
পাঁজশকে পয়সা দেয়। সাধারণ 


প্রারতাট - 


যাত্রীরা লাইন দিয়ে রিজারভেশন 
“পান না। কিন্তু এইসব দালালদের 
পাঁচ টাকা দিলে ঠিকই বিজারভেশন ' 
পাওয়া যায়। - 

18455 
কাঁণতারা। এরা দিবারাতিই থাকে। 
রাবিতে এদের জমজমাট কারবার । 
সাট্রাওয়ালারা এবং. অশলীল বই. 


শবক্রেতারা প্নীলশকে বেশী হারে 


পয়সা দেয় বলে এদের কারবার 
এই সমস্ত অসামাজিক ' কাৰ্যকলাপ 
চলে অসছে, অথচ পুলিশ ও রেল 
বতৃপিক্ষ নির্ধকার। 

সবথেকে উল্লেখযোগ্য খবর 


যে, হাওড়া স্টেশনের সুপারিনটেপ্ডেন্ট 


শর্দল্তিময়। ব্যানাজণি প্রশ্ন বারো বহর 
ধরে একনক্গাড়ে একই: চেয়ারে বসে 
রয়েছেন। তারই সময়কালে কত ভি 
এস, জি_এমের কতরর বদলণীর 
আদেশ হল, অথচ তান বার বছর 
ধরে বহাল আঁবয়তে রয়ে গেলেন। 
শোনা যায়। 


"পর সভাপ?তত্বে আুম্ঠিত 


ও অর্থনোতক অবস্থা বর্ণনা করে 
কংগ্রেস সরকারের দমন পড়নের 
" চণ্ডীনপীতির তাৰ সমালোচনা করেনা 
শ্রীসৃহৃদ মাঁল্লক চৌধুরী এম 
এই 
সমাবেশে ইউ সি আর সির সাধারণ 
সম্পাদক এবং লোকসভার বিরোধী 
গ্রুপের : ডেপুটি লশডার . শ্রীসমর 
মুখার্জী পাঁশচমবঞোর উদ্বাস্তু 
জাঁবনের এক অনিশ্চিত ও ভয়াবহ 
চির বিশ্লেষণ করেন। 
"উল্লেখযোগ্য, ইউ দি আর সর 
উদ্যোগে বারাসতের সংভ.ষ ময়দানে 
যাঁদও এই সভার আয়োর্জন করা 
হয়েছিল, তথাঁপ দলমত নিাঁবশেষে 
হাজার হাজ র নরনারা, -স্বতস্ফ্- 
সমাবেশ হাজির হায়েছিলেন। সং 





হুটি নাট্য 
(দপণপের সমালোচক) 
ইছাপ্দর শিল্পায়ন গোষ্ঠী 
সম্প্রাত আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“সাঁওতাল : বিদ্রোহ” নাটকটি 
কলকাতায় মণ্টস্থ করেছেন। এই 
নাটকটি বাঁলম্ঠতা এবং ব্রিটিশ 
বিরোধিতার জন্য এক' সময় বাজেয়াপ্ত 


| হয়োছল। কিন্তু অজ দেশে ব্রিটিশ 


নেই, সাঁওতালরা রয়েছেন। এই 
স্বাধীন ভারতে অদের সমস্যার বদল 
ঘটেছে খুবই সামান্য। জাবনজশীব- 
কার ক্ষেত্রে 'ভির্দের ওপর অত্যাচার 
অন্য রুপ নিয়েছে। সুতরাং গীতি 
হাসিক ঘটনা এবং মূল্যবোধকে বজায় 
রেখেও নাটকাঁটর পরিমার্জন প্রয়ো- 
জন ছল । তা-করা হয়ান। পুরোনো 
দিনের রচনা কলেই আজ কছু কিছ 
বটি বিচয্াতি ধরা পড়ে। সাঁওতাল- 
দের বিদ্রোহের আখ্যান অংশাঁট 
যান্মিক এবং দশর্ঘস্থায়প,- যা বিরক্তি 
উৎপাদন করে। সংলাপ ভাষ্য রচনায় 
কোথাও কোর্থও শহুরেপনা রয়েছে । 

প্রযোজনাগত দিক থেকে মণ্চে 
একরকম করে গ্রম্য ডাইমেনশন 
আনবার চেষ্টা হালেও দুর্বল অভিনয়, 
বিশেষ করে সংলাপ উচ্চারণে তাস্প- 
জ্টতা ও অপটুতার জন্য আরও 
_ একেয়ে মনে হাঁচ্ছিল। একমান্র বেলা 
সরকবই তুফান চাঁরত্রে সার্থক এবং 
তাঁনই যথার্থ আভিনায়ক কোঁশলে 
নাটকিকে বহুলাংশে উপভোগ্য করে 
তুলতে পেরেছেন। 


খিক্পেটার ওঅকরশিপের বাংলাদেশ 
কলকাতার "সম্পন্ন নাট্যদল থিয়ে- 

টার ওঅর্কশপ ভাঁনশে ও বিশে 

ফেব্রুয়ারী বাংলা দেশের রাজধানী 


. ঢাকায় সরকরা সফর করে এলেন। 


গত চোঁঠা মার্চ এক ডেমীর অঙ্গন- 
মঞ্চে নাট্য সাংবাদিকদের এক ঘরোয়া 
চক্তবতণী জন্মান, বাংলা ' একাদেমীর 
আমন্তণে রূজরন্ত ও জশ্রভাা মধু 
নাটক দুটি দ্াদনে দবারের বদলে 
দর্শবে'র উৎসাহ এবং দাবতে চার- 
কার আঁভিনক্ করতে হয়। প্রায় পশ্চা- 
স্তর হাজার দর্শক দুদিনের চারটি 


- দর্পণ ] শ্ঢক্বার ২২শে মার্চ ১৯৭৪ 


কংগ্রেস কমশীসহ : বহু ফবক-ফুবতা 
করেব বু রক বিদেশ দর্পণ 
ভারা ধৈর্যসহ এবং শংপ্তিপর্পভাবে সৈপ্তম পঠায় পর) 


শ্রীবসূর দীর্ঘ ভাষণ শোনেন। 

স্থানীয় লোকেরা বলেছেন যে, ময়ানহান বলেছেন” এই দ্বীপ ভারত 
সম্প্রাতকালে বার.সতে এত বড় জন- থেকে যে'শো কিলো মিটার দুরে, 
সমাবেশ আর দেখা যায় নি। দুর দূর অর এটা রয়েছে মাদাগাসকার 
গ্রামাণ্চল থেকেও কৃষকরা দল বেধে সাগরে। ইচ্ছাকৃতভাবে 'ময়নিহান 
এই সমাবেশে এসেছেন? ভারত সংগরকে মাদাশাসকার সাগর 

প্রায় তন বছর বঁদে ঝারাসতে বলেছেন। অর - এটা নাকি মাঁর্কন 
বামপন্থীদের ডাকে এড বড় জন _ যুন্তরাম্ট্রের কাছে খুবই গুররত্বপূপ । 
জমায়েত দেখে ও অঞ্চলে সাধারণ মান যুন্তর জ্টু থেকে 


মান্দষের মধ্যে প্রচ্ছর সাড়া পড়ে সাত হাজার কলো মিটার দূরে 
যায়৷ মার্কসবদদী কাঁমউনিস্ট পাঁট'র এই দ্বাঁপাটর কেন এই গুরুত্ব তার 


স্থানীয় হমিটির উদ্যোগে এক বিরাট কারণ এাঁশয়া আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন , 
: দেশগুলোর স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার £ 


মিছিল বারাসভ শহরের 
রাস্তা পাঁরভ্রমণ করে এই সমাবেশে জন্যে মাঁক'ন সাম্রাজ্যবাদের এই 
এসে হাজির হয়। . নোঁঘাঁটি প্রয়োজন। ভারতের পক্ষে 
যেমন বিপদ টতমন পারস্য উপ- 
সাগর ও ওমান-এডেন উপসাগরের 


প্রযোজনা 


গার্ঘয়ায় এই নৌঘাঁট করে মার্কন 


ফৌজশ ঘাঁটি করল তা দেখে মনে 
হয় মাকিন য্বস্তরাম্ট্র এই অণ্চলের 
সাঁমকটদ্থ দেশগুলোকে তোয়াক্কা 
করে না। কারণ মার্ক সাম্রাজ্য 


হোমিগগ্যাধা কাপল 
নাতি, 


রর সংবাদদাতা) 


গুলোকে সে খণজালে বেধেছে তিতে 
তারা টু শব্দ করতে সাহস পাবে না। 
মাক'ন যুক্তরাম্রী ভালো ভাবে জানে, 


' স্টেট ফ্যাক্ট আক হোমিও- স্মরণ সিং ব্:দ্ধ হবেন ঘা উদ 
প্যাথা কাউন্সিলে দর্শীত . বেড়েই প্রকাশ বারবেন, এ পর্যন্তই। 
চলেছে। ছাত্ররা এই দুনশীত ও দল- দিয়াগো গার্থিয়ায় ঘাঁটির আর 
বাজী চরম [শিকার। হোমিওপ্যার্থী একটি উদ্দেশ্য হলো বাহোরন, দক্ষিণ 
কীম্দিলের পারচালক মণ্ডলী বংশা- আফ্রিকা, তাইল্য্ড,  অস্টলিঃ 
নামে ক্ষমৃত্যয় অ্ধো্ু{ৃত। অথচ প্রভৃতি নানা, অঞ্চলে যে সামা 
সরকার কার্ত'ত্বাধীন কাউাপিদিলের বাদী ঘাঁটিগুলো রয়েছে তার সঙ্গ 
তা গইজব ভোলা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা। দয়াঙ্ে 
চরুবতশী কিংথা তাঁর পিতা নিমাই গার্থি়া দ্বীপটি লম্বায় পণচশ ও 
চ্রধর্তশ খানি মহেশ ভট্ট চার্য হোমিও প্রস্থে দশ কিলো মিটার । এবং এখনে 
কলেজের অধ্য্ ফু হে ধরে কাঁম- একটি নৌ ও বিমান ঘাঁটি রয়েছে। 
টিতেই আছেন।', বলা টা ইজি ভ্যান ও 

নতুন নির্বাচন হচ্ছে না। অস্রপাতি রাখা ইত্যাকর জায়গার 
নেতা ও মন্রঈদেক মনইপ:ত লোকেরা জন্যে প্রায় তিন কোটি ডলার খরচ 
রাজ্যের হোমিও কাউন্সিলে বসে হবে। পাকাপাকি এই ফৌঁজা 


ৃ সৃষ্ট করছেন। ঘাঁঁটিটি চালু হতে উানশশো 'ছিয়ান্তর , 


এদিকে অপদাত' কমিটির সুযোগ: সাল. পস্ত লাগবে। 
নিয়ে রাজ্যে ব্বঅন দ্-দশ টাকার উল্লেখ্য, ভারত মহাসাগরে এই নবম 
হোমিও দ্র পাওয়া যাচ্ছে ঠিক মাঁকন ফোঁজ' ঘাঁটি করার পর্বে 


তেমন গোঁজামিল দিয়ে বই- লিখে ভারত থেকে এক হাজার কিলো 


ভারতের পক্ষে সম্মানহানকর। 


বাদ জানে, ফেভাবে বাভিন্ন দেশ- 


৯ 


খুব কাছাকাছি ॥ অর্থাৎ দিয়ো ' 


পাপৰ 


ee 


«< 


একদল লোক টাকা কামাচ্ছে দুহাতে । মিটার দক্ষিণে চাগোস আকপেলাগো 


মৈট্রপালউন হোমিও কলেজের মত নামে ভার একটা সর্বনাশা ফোঁজী 
প্রতিষ্ঠাল সম্পূর্ণ. স্বীকৃতি. কাউ- ঘাঁটি গড়ার কাজ শর হয়েছিল বহু 
নল্সলের কাছে না পাওয়ার জন্য সতে- আগে! এইসব দাঁটি রি ্ 
রোই জান;য়রণ চুয়াত্তর সালের আগে পশ্চিমী সান্াজাবাদীদের 
দিতে পারছে না। ফলে এক অক্বা- লেখক, সংবাঁদকের উচিত এর 
ভাবক অবস্থর সৃষ্টি হয়েছে। . বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করা। 
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার | 
হামিওপ্যাথা, পড়ার জন্য সরকারী 
তপশীলভুন্ত কর্মচারীদের জন্য বছরে তপশগল সম্প্রদায়ের না হয়েও তপ- 
পাঁচশত টাকা সাহাষা দেন। কেন্দ্রীয় শণীল বলে নাম লখয়েছেন। তাদের 
সরকরের শত শত কর্ম এই সাহা- 'বসাও ভালো। হোমিও পড়তে 
য্যের আওতায় এসেছেন কাউন্সিলের বছরে মাত্র দুইশত টাকা খরচ । নিন” 
কিছু |অবাস্ছিত ব্যস্তির সাহায্যে, যার শত টাকা ক্যাশ লাভ। 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ২২শে মার্চ ১১৭৪ 


কোন একটি জাতি বেঁচে আছে 
কি নেই তা যাচাই করতে হলে, 
প্রধমেই যার দিকে তাকাতে হয় 
তা হোল তাষা ও সংস্কৃতির দিকে । 
'অপরপক্ষে কোন জাতিকে ধ্বংস 
করতে হলেও এ ছুটির বিনীশ অপরি- 
হার্ধ। তাই দেশে দেশে জাতিতে 
জাতিতে “মায়ের মুখের ভাষা” নিয়ে 
এত কোন্দল, মারামারি; কাটাকাটি । 
সবশেষে, এমনকি এই ভাষা ছন্দের 
পরিসমান্তিও ঘটে যুদ্ধের মাধ্যমে । 

ইদানিং কালে বাংলাদেশে এই 
দন্দবই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনত! 
ক্লপাস্তরিত হয়ে এক প্রান্তের 
ভাষাভাষী জাতিকে স্বাধীন 
জাতি বলে পৃথিবী স্বীকার করে 
নিল--সঙ্ে বাংল! ভাষার স্বাধীন 
সভাকেও বীকৃতি জানাতে বিশ্বের 
ভাব রাট্রগলোরও কোন অসুবিধা 
হয়নি। কিন্তু যে কঠিন এবং মরণপণ 
সংগ্রামের মধ্য দিজ্বে পূর্ববাংলার 
বাঙ্গালী ভাই-বোনের] তাদের মায়ের 
সুখের ভাষাকে হ্বাধীন বিশ্বের দর- 
ৰায়ে সুপ্রতিঠিত করলেন এ ধরণের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃথিবীর ইহ্হাসে 
একটা নুতন লংযোজন। 

এদ্িকটি ভাবলে, অবশ্যই 
আমাদের মনে পড়বে ১৯০১ সালের 
১১ই মার্চের কথা । এই দিনেই 
ঢাকায় প্রথম বাংল! ভাষাকে রাষ্ট্র 
ভাষা করার দ্বাবী ওঠে । তারপর 
খেকে সুরু হয় সংগ্রামের নৃতন, নুতন 
অধ্যায়। ১৯৫২ সালে এই সংগ্রাম 
একট! চরম রূপ নেয়। এ সময় 
এই দ্বাবীর সমর্থনে এবং উদ্নকে রা 
ভাষ! করার প্রতিবাদে ' চাকায় 
ছাজ্রা এক মাইল দীর্ঘ এক শোভা- 






পুঁজিপতিরা ফাপছে 


(দ্বভীয় পৃজ্ঠার পর) 
ও টেলিভিশনে এই ঘটনা প্রচার করা 
হয়েছে। 

সর্ধাবধন অনুযায়ী কেন্দ্রের 
কোন প্নীলশ বাহন থাকার কথা 
নয়। তবু উানিশশো পণ্টাশ সালে 
অংপনাদের পালিশ ঝাজেট হিল তিন 
কোটি টাকা । তেয়াত্তর সালে আপন্দ- 
"দের পুলিশ বাজেট দাঁড়য়েছে 
১৩৫১৮১,৪৬,০০০ টা এরপর 
দি আর পি। আমি একে বাল 
কেন্দ্রীয় রক্ষা পণঠ। যেখানেই গণ্ড- 
গোল দেখা দেয় *স আর পি গিয়ে 
জন্সাধারশের মাম ভাড়া মারে। 
কয়েক বছর আগে এদের. জন্য খরচ 
হত সাড়ে ছয় কোটি টাকা । তেয় নুর 
সালে সেটা হয় নয় [কোটি টাকা। 
উপরন্তু, একাঁটি দণ্তরের হাণশ আছে 
প্চান্দ কোট টকা, যা খুঁশমত খরচ 
করা হয়। এর ওপর আছে “রিসার্চ 
খ্যান্ড আযনালাঁক্যাল উইং। 


দ্জানা গেছে, সি পি এম, সি পি 


অ! মরি বাংল! ভাষ৷ 
সুধীর চক্রবর্তা 


যাত্রা বের কৰে। ২১শে ও ২২শে 
ফেব্রুয়াগী ছাত্ররা আবার একটা 
সি'ছল নিয়ে চাকার রাস্তা পরিক্রেষা 
করতে সুরু করে'। এই মিছিলের 
উপর পাকিস্তান সরকার গুলি 
চালায়। ১ জন তরুণ ছাত্র শহীদের 
মৃত্যুবরণ কৰেেন। . 

এরপর থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী 
একট। জাতীয় শহীদ দিবসের রূপ 
নেয় এবং সমস্ত জাতির- অন্তরকে 
এক উদ্বেল দীর্ঘ সংগ্রামের প্রন্ত ততে 
আহ্বান জ্রানাতে থাকে।, এই 
আহ্বানের পরিণতির দিকে তাকালে 
দেখা যাবে--১৯৩ সালের এপ্রিল 
পর্যন্ত ‘আমার মায়ের মুখের ভাষার’? 
স্বাধীকার অর্জনের সংগ্রামে ১৮৩৬ 
জন প্রাণ হারান | আবার ১৯৭১র 
১৩ই ডিসেম্বর পর্ঘন্ত ও সংখ্য! দাড়ায় 
৩০ লাখে । 

মুলত ভাষাকে কেন্দ্র করে এ 
ধরণের মহৃত্তর আত্মত্যাগের কাহিনী 
ইতিহাসের পাতায় আরে! আছে 
কিনা আমার জান! নেই। তাই 
ভারা অকর্লেশে লিখতে পারে__- 
জামার মায়ের মুখ, আমার মায়ের 
ভ'ষা, আমার মায়ের গান, এ দেশের 
মাটির পরতে পরভে"''আমাদের 
প্রাণে প্রাণে, প্রতি বিন্দু বিন্দু +ক্রে 
মিশে আছে, শিশুকালের পাঠশালায় 
শেখা বর্ণজালা। এষে আমাদের 
সারা মন জুড়ে আছে এষে আমাদের 
চেতনায়, আগুনোর পরশমণি হয়ে 
আছে কিন্তু পশ্চিষবাংল্লাতে এই 


আই (এম-এল), জমায়েত-ই-ইসলাম 
বা আর এস্‌ এসের সল্গে সম্পর্ক 


- থাকলে সরকারী চাকরী মিলবে না। 


কিছুদিন অগে পর্যন্ত সি পি 
আইও “বিপজ্জনক” বলে গণ্য হত, 
কিন্তু এখন এই দলের সদস্য বা 


তারা এই. পুরস্কার পেয়েছে। 
“প্রকৃতপক্ষে পিওন, চৌকিদার 
ও ঝাড়ুদার ছাড়া আর সব সর- 
করা চাকরীতে লোক নিয়োগের 'আগে 
বাছাই করা হয়, অথবা তাদের পাঁরচয় 
ভাল করে না জেনে স্থায়ী করা হয় 
না:।. .সরকারী হিসেবে দেখা যায় 
যে একাত্তর-বহাত্তর সালে কেন্দ্রীয় 
ইনটোলজেল্স ব্যুরো - দুশো পশচশ 
জন কর্মচারীর বিষয় ক্যাবিনেট 
সেকেটাবিয়েটকে পাঠিয়েছে?” 
এর পর অছে ঁমসা ও ভি 
আই আর। আমরা কি চিরকাল 
জরুরী অবস্থার মধ্যে ঝস করব? 
তহলে ইউ পতে , নির্বচ্চন হল 


.. ছুকণ 8 বোধ হয় জরুরী অবস্থা 


তুলে নিলে শাসক দলের পক্ষে 
অসুবিধা হবে। 


ধাঁচের কবিতা কেউ আঙ্কো লিখতে 
পারেননি, শুধু তা নয় লেখার পরি- 
বেশ সৃষ্টিতে একটা! নিদারুণ বিপর্ধয়- 
কর পরিস্থিতির উদ্ত* হয়েছে! যা 
থেকে যে কোন সুস্থ বাঙ্গালী ভাষা- 
ভাষী বাক্তির মনে এপপ্রশ্ন সহজেই 
উকি দ্বিবে-ঘে আমাদের এই 
রাজধানী শহরটি আদে পশ্চিম 
বাংলার রাজধানী কিনা? এতকাল 
পরিচয় ছিল কলিকাতা বঙ্গ সংস্কৃতির 
সীঁঠস্থান। কিন্তু এখানকার বাঙ্গালী 
বে-হারে আটা, জ্বাতপ-চাল এবং 
দছ্ধাতু খাওয়ার উদ্ভোগ গ্রহণ 
কৰছে তাতে বাঙ্গালীর আস্মিক 
বৃত্তিপ্জলির কোন পরিবর্তন 
হুচ্জে কিনা-_সেটা বিজ্ঞানীদের 
ভাববার বিষয়। খাবার ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীদের আহিশ থেকে নিরা- 
মিশের দিকে ঝৌক বাড়াতে বাধ্য 
হচ্ছে | সে সম্যেহ মাছের বা মাংসের 
বাজারের শঙ্কীর্ণ পরিচর্ধা দেখলেই 
বোবা যাবে । সবচেয়ে বিশ্মন্বের 
বাপার কলিকাতা ও সমগ্র পশ্চিষ- 
বাংলায় যে হারে হিন্দি সংস্কৃতি ও 
হিন্দি দিনেষার জয়যাত্রা চলছে 
ভাতে আমাদের নামের পদাবলির 
বিন্যাসে আর কিছুদিন পরে প্রসাদ 
সিং লাগাতে নিশ্চয়ই অনাবশ্টুক 
বলে অজুহাত- কেউ তুলবে না। 
কেননা ভারত-সংস্কৃতির একমাত্র 
অংশীদার তো বাঙ্গালীরাই । আর 
এধরণের কাজে উৎসাহ বাঙ্গালী 
ছাড়া ভূ-ভারতে আর কোন জাতির 
নেই। ভারতের বার্থে একদিন 
যখন আমরা নিজেদের মাতৃভূষিকে 
ভাগ করতে পিছপা তবে এ সব 
বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই বা আমরা 
পিছিয়ে থাকব কেন? 


বেশীদূর গিয়ে এসব কথার খোজ 
করে লাত নে্হে। ১৯৪৮ সালে 
প্রফুর্দ ঘোষ সরকাৰী স্তরে বাংলা 
ভাষার প্রচলনের সঙ্কল্প ঘোষণা 


করেন। তারপর থেকেই সুরু হোল & 


বিভিন্ন অজুহাত | ম্মে পৰ্যন্ত দবীর্ঘ- 
দিন এই. শুত সঙ্বল্প-পড়ে রইল 
ফাইলবন্দী হয়ে হ্মি-শীতল স্মৃতির 
ঘরে-_অতি সংগোপনে। এল 
বাংলা দেশের সংগ্রাম । আবার 
খোঙ্াধুজি; স্বৃতি-বিভ্রিদ, কত কিছু। 
এলেন সিদ্ধার্থ কথা । দিলেন” তিনিই 
কাজ্জ সুরু করবেন, কিন্তু “মিনি বাস” 
হোল, লিমিটেড বাস’ হোল, তাই 
বলে বাংলাভাষা হোল না। লক্ষ্য 
করলেই যে কোন উৎসাহী পাঠক 
দেখবেন কটক ব! উড়িষ্যা থেকে যে 
বাসগুলো কলকাতার এসপ্লানেডে 
আসে, তার কপালে ও'ড়য্থা ভাষায় 
ভার আপন পরিচয় ও জন্ম সুত্র 


লেখা আছে। পৃথিবীর আর সব 
জাত ভায়েরা ভাই করে। ওতেই 
তাদের আনন্দ । বোধ করি 
ইংরেলর! খাওয়ার সময় আমাদের 
কানে-কানে এসৰ দায়িত্বের কথা, 
বলে যান নি, বলেই আমরা 
কিছুতেই এই লৰ পূর্বসংস্কার থেকে 
মুক্ত হতে পারছি না। 

যদি আমর! এসব কাজ নাই 
পারি তবে পূর্ববাংলার ঘরোয়া 
ব্যাপারে আমরা নাক গলাতে কেনই 
ৰা পেছলাম ? আর কেনই বা বাংলা 
ভাষার জন্য যায়াকান্না সুরু করে- 
ছিলাম? আর পাকিস্তানে উর্ঘ 
রাষ্ট্রভাষা কর। অন্যান এবং বাংলা 
ভাষার ন্তাাতা নিয়ে আমাদের 
বিপ্রবিয়াশা কম তো দেখাইনি। 
আমাদের বাংল। ভাষার একনিষ্ঠ 
সাধককুল এবং সম্পাদক মহাশয়েরা 
পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন যে 
কত ন্তাঘা ভার উদ্দাহরণ খুঁজতে 
ভাদের উৎসাহ কোনদিন ভাটা 


পড়েছে বলে আমার জানা নেই। 


বাংলা-ভাষার অকৃত্মিষ এইসব দরদী 
বন্ধুরা কিছুদিন আগেও দেখেছিলাম 
বাংলা-ত।ষ| প্রসারের জন্য সুরেন্্রনাথ 
পারকে দক্ষিণ পশ্চিম কোন থেকে 
মিছিল বের করেছিলেন! বোধ 
করি তারা একটা কমিটিও করে- 
ছিলেন। _ কিন্তু এতদিন বাদে 
তাদের আর উচ্চবাচ্য শোন! যাচ্ছে 
না। তৰে কি আমার সোনার 
বাংলা আমি তোষায় ভালবাসি, 
সেই গানট! কি জ্তধুই তখন পূর্ব- 
বাংলার জন্যই আমরা গেয়েছিলাম । 

ও মুহূর্তে আমরা এডই যোহমুধ 
হয়ে পড়েছিলাম যে তাদের সবকিছু 
যেন আমাদেৰ হদয় থেকে উৎসারিত 
হয়ে উঠছে। তাই সেদিন আমরা! 
লিখলাম-আমকুঞজজ। কচি কচি 
পাতা বাতাসে হলছে। আকাশে 
মেঘের জানা গোনা! সোনার 


বাংলাকে ভালবাসার উদ্দার কণ্ঠের 
গাম। তারই মধ্যে জন্ম নিল নৃতন 
বাংলাদেশ। বার বার মনে পড়ছিল 
শাস্তিনিকেতনের আশ্রকুঞ্জ সমাবর্তন 


জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে জমির স্থায়ী পুষ্টি বাড়াতে 
হলে চাই “সুষম জৈব সার” 


পশ্চিমবঙ্গের ্ষকন্প! তাই ব্যবহার কলছেন 
ইউনাইটে সাঁড সাপ্নায়ামে'র “মুষ জৈব মার? 


১৬/১, শিবতলা লেন, কলকাতা-১৫ 


- প্রাণ 


আপনিও আপনার জমিতে “সুষম জৈব সার” প্রয়োগ করুন ॥ 


0 নয়] 


উৎসবের সঙ্জা। সেই একই রূপ। 
সেই একই রুচি। শুধু আরও কিছুটা 
অনাড়ন্বর | 

এইস লেখা পড়লে কেউ আমা- 
দের সন্দেহ করবে কি যে আমরা 


বাংলা ভাষার অকপট সুহৃদ নই। 


অথচ পুববাংলায় আমরা যে আন্দো- 
লনের ঢেউ সুধি করতে সক্ষম হলাম, 
পশ্চিমবঙ্গে ঠিক ততখানিই আমর! 
এই একই কাজে অকৃতকার্য হলাম । 
ওখানকার সরকারের বাংলা ভাষার 
প্রতি হৃদয়হীন ক্রটি বিন্ভাতির কথা 
সোৎসাহে প্রচার করতে কোনদিন 
আমাদের উৎসাহের এবং যুক্তির 
কোন অভাৰ হয়নি, কিন্তু কি ছাশ্চ- 
বের বিষয়ঃ কি নিদারুণ অনীহা! ও 
উঁদাসিন্য যা দেখলেও সন্দেহ হয় যে 
আগামী কিছুদিনের যধোই সারা 
কলকাতার রাস্তা-ঘাট, সাইনবোর্ড 
রেল স্টেশনের সবকিছু হিন্দিতে হয়ে 
যাবে, ইতিমধ্যেই সর্বত্র লক্ষ্য করলেই 
দেখতে পারবেন কিছু কিছু সাইন- 
বোর্ডের তিনটি ভাষার মধ্যে সর্ব- 
শেষ ভাষাটি আমার বাংলা ভাষা । 

এটা কোন যুক্তি নির্ভর সম্পা- 
দয়িকতা বা লেখক বৃত্ত নয় যে 
ূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের মধ্যে 
আমরা যে আত্মীয়তা নিবিড় ভাবে 
অনৃতব করতে পারলাম আর পশ্চিষ 
বাংলায় এসব কিছুই ক্রমশ অবাস্তব, 
অবান্তর হতে লাগল। ওখানকার 
ধ১শে ফেব্রুয়ারীর জন্য আমাদের 
কলমে যুক্তির ফোয়ারা ছোটে, এখান 
কার ১১ই সেপ্টেম্বর যে ১১টি তাজ! 
অকালে চলে পড়লো 
তার যৌক্তিকতা! লিখতে গেলে কি 
পন্মপ্রীর লোভে হাত. থেকে কলম 
খসে পড়ে। পৃবণ্ধাংলার ভাষা- 
শহীদের জন্য এত কান্না কাদতে 
পারলেন দেব-ছুলালরা। এঁদের 
জন্যও একটু কাছুন না, তবেই না 
আপনারা দেৰ এবং ছুলাল। তা 
না হোক, আগামীকাল ঘে ইতিহাস 
পুরুষ আসবে সে তো বলবে আপনা 
দের সংজে পাকিস্তানের খাশাহ্বে- 
দের কোন তফাৎ নেই। 
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মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন ৫ম এল এর ওগর চটে আছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


মুখামল্্ী সদ্ধার্থশজ্কর রায় 
এখন দলের কিছু সরব এম এল এর 
ওপর প্রচন্ড রকম চটে আছেন। ।আর 
তাঁর এই মনে।ভাবকে ঁতাঁন ঢেকে 
রাখারও কোনও চেষ্টা করছেন না। 
“সেদিন 'বধানসভায় পঞ্কজ ব্যানার 
“সঙ্গো মুখ্ামল্লীর উত্তপ্ত কথাঝূর্তায় 
তা স্পম্ট করে বোঝা গেল। 

গত শ্র্রবার বিধানসভায় টালী- 
গঞ্জ থেকে নির্বাঁচত কংগ্রেসী সদস্য 
পঙ্কজ ব্যানজশী তাঁর এলাকায় 


বরঝ। আমি দিজ্লশ-থেকে ঘুরে এসে 
ব্যবস্থা নেব 
পশ্কজবাবুকেও দেখা গেল সমান 
উত্তেজনায় কথা বলছেন। এমন সময় 
ডঃ জয়নাল আবেদীন; অবস্থা শান্ত 
করতে এগিয়ে আদেন। ভান 
পন্কজকো চুপ করে যেতে বঝলেন। 
এবং মুখ্যমন্ত্রীকে শান্ত হতে অন্দ- 
রোধ করেন। কিল্তু জয়নাল সাহেবকেও 
মুখ্খামলাশ ছেড়ে দেন. নি। উচ্চ 


তাঁকে এই' বলে শাসালেন যে, জয়- 


একটি. স্কুলের অনুমোদনে বিলম্বের - 


কারণ জানতে চেয়ে মুখ্যমল্লীকে 
প্রশ্ন করেছিলেন পঙ্কজবাবুর প্রশ্ন 
শুনে মুখ্মন্ত্ী চটে লাল। তান 
উত্তেজিত ভাবে পঙ্কজবাবূকে। বল 
লেন, তোমাদের কেন কাজ আম 
-করব না। সল্তোষও ঘ্লোণমন্্র সন্তোষ 
রায়) তোমাদের কোন কজ কবে 
লা।. 

এখানে উত্লেখ করা যেতে 
পারে যে, উদ্বাস্তু অধ্যাঁষত টালণ- 
গঞ্জ এল.কাম্প স্কুলের অনুমোদনের 
ব্যাপারে উদ্বাস্তু প্ুনর্বাপন দণ্ঠরের 
সম্মতির প্রয়েজন। কিন্তু সন্তোষ- 
বাবু এ ব্যাপারে কোন কার্যকরী 
বাবস্থা নেন নি। 

পঙ্কজবাবু মুখ্যমন্দণিকে 
"জিজ্ঞেস করলেন, কেন' করা হবে 
নাঃ মুখ্যমন্ত্রী উত্তোজত ভবে বলে 
উঠলেন, তোমরা সম্তে.ষের নামে যা 
তা বলে বেড়াচ্ছ, তুমি আর লক্ষী 
বন্ড বেড়েছে। তোমাদের শায়েস্তা 








| ন'ল তুমি যাঁদ ওদের সঙ্গে কথা 


বল তাহলে আমার সঙ্গে তোমার 
কোন সম্পর্ক থাকবে না। এই কথা 
বলে মুখ্যমন্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে বসে 


হয়ে ষাচ্ছেন। অর মৃখ্যমন্তরীর কথা 
অমান্য করে জয়নাল সাহেব গুদের 
সঙ্গে কথা বলছেন কি না সে খবর 
এখনও পাওয়া যায় নি। 


দিল্লীর টনক নয়েছে 


(প্রথম পু্ঠার পর) .. 


ওরা 'নজেরাই জোর গলায় বলেছে। 

গত বৃহস্পাঁতবার, এক শিবি- 
রের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীলক্ষ্মী- 
কান্ত বস বিধানসভায় সরাসাঁর 
গুপ্ডামীর আঁভষোগে মন্ত্রী শ্রীসুব্রত 
মুখার্জশীকে আভিযুত্ত করেন। ভান 
বলেন যে ভার শাবরের দুইজন 
কর্মীকে স্ত্রতবাবুর আদেশে ধরে 
নিয়ে গয়ে লেহার রড দিয়ে বেদম 
পেটানো হয়েছে। ৃ 

এই আভিযোগের পর এক 
কগ্রেসী নেতা সব্রতবাবুকো আঁভি- 
যোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাস বাদ করেন। 
সুত্রতবাবব আভিষোগ অস্বীকার 
করেন নি। তন. বলেছেন £ “যা 
করেছি বেশ করোছি।”, লক্ষ্কান্ত- 
বধু বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রীকে এই 
আক্রমণের সমস্ত দিববরণ দেওয়া 
সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। 





"প্রকাশিত হয়েছে কংগ্রেসের দুই. শিবিরের 
সংঘর্ষের বিষয় এবং দলে এক্য 
আমের কুমেক শফাঁরয়ে আনার উপয়' সম্পর্কে 
আলোচনা হবে আগামী শাঁনবর 
প্রগতিশীল ত্রৈষাসিক পত্ৰিকা . দলের কর্মপাঁরঘদ বৈঠকে। তবে এ- 
এক টাকা পঁচিশ পসা কথা নিশ্চিত যে, এই -বৈঠকে ঝড় 
স্টলে দেখুন উঠবে। স্মরণ থাবতে পরে যে, 
কিছুদিন আগে অনুরূপ এক বৈঠকে 

‘কাফের’ বিরচিত' 


‘রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে পচুলাল' 


মূল্য পাচ টাকা 


/ 


রাজধানীর রাজনৈতি করজঘঞ্চে যাননীয় পচুলালের আবির্ভাবের পর তীর 
বিচিত্র এবং রহস্পূর্ণ কার্ষকলাপের সরস বিবরণ দিয়েছেন “কাফের+ 
এই ॥দ্মনামের আড়ালে প্রখ্যাত এক সাংবাদিক । রাজনৈতিক 
ব্যজরস রচনায় সমৃদ্ধ বইটি শখের প্রধম দিকে প্রকাশিত হবে বলে 
আশ। করা যায় । বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নি2শধিত হয়ে যাবে 
এ সম্পর্ক আমরা নিঃসন্দেহ। কাজেই হয় আপনার প্রিয় বইয়ের 


দোকানে, নর সরাজার আমাদের কাছে অর্ডার দিন। 


১লা 


ঠৈশাখের পূর্বে খ দের অর্ডার সহ মনিঅর্ডারের টাকা আমাদের কাছে 
পৌছবে ভাদ্র অ তবিক্ত কোন ডাকমাস্তল দিতে হবে না। 


অরুণিম। প্রকাশনী 


৪২১ জয়কৃষ্ণ ঘোষাল ৰোড 
" কলিকাতা-৭০০০৫৭ 





দন্পাহক কতক দভাণ' ইন্ডিয়া প্রেপ 


Pe নর রাজি স্কোর কাঁজতা ১৩ থেকে দত্ত এং দান হদষণজযর় .৬১ জী লেন কাঁলিকাতা-১৩ 


আলোচনা রেশ দূর এগুতে পারে 
নি। সেই বৈঠকে এত হৈ হজ্জা হয় 
যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীণসন্ধার্থ রায় এবং 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত গ্রীদেবী চট্টো- 
পাধ্যায় ছুটে বোরয়ে য.ন। 
তরপর থেকে দলের মধ্যে 
অবস্থা আরও জটিল হয়েছে। 
দলের সর্বস্তরে হতাশা । বিধানসভা 
সদস্যরা এখন অনেকেই নিজেদের 
নির্বচনী কেন্দ্রে যেতে পারছেন না। 
যাঁরা যাবার চেষ্টা করেছেন বিশেষ 
করে গ্রাম এলাকায় তাঁর; জনসাধা- 
রণের হাতে নিগৃহীত হায়েছেন'। 
এই অবস্থায় দলশয় নেতৃত্বের 
প্রত আর সাধ রণ কংগ্রেসী সদস্যরা 
শ্রদ্ধাশীল থাবতে পারছে না। এদিকে 
যে গোষ্ঠী দস পি অইকে ভর করে 
নিজেদের নেতৃত্ব কায়েম করতে চেয়ে- 
ছল সেই গোম্ঠী সি পি আই 
সম্পর্কে আর আস্থা রাখতে পারছে 
না, কারণ সি পি আই বর্তমান অব- 


'স্থর্ম আর কোন স্তরে কংগ্রেসের 


সঙ্গে যোগাযোগ রাখা রাজনীতির 
দদাক থেকে সমশচিন মনে করছে না। 


শ্রম দরের রাহী 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


প্রান্তন নকশ,লশী কিছু আঁফসারের 
সহযোগিতায় এই হামল্যবাঁজি 
চালাচ্ছে। আর গোটা ব্যাপারটাই 
ঘটছে প্রদীধাথাবুর প্রত্যক্ষ নির্দেশে। 
জেলার উপদলীয় রাজনীতিকে 
প্রদীপবাবূ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রল্টেও 
বিস্তৃত করেছেন। যেহেতু আনন্দবাব্ু 
জেল র ' রাজনশীতিতে - প্রদশপবাবূর 
খিরোধণ গোম্ঠীতুন্ত তাই সর্বপ্রকারের 
চেস্টা চলছে আলন্দবাবুর প্রভাবকে 
খর্ব করার জন্য। - আর এর নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন প্রদীপন্দবু স্বয়ং! 
শ্রমমন্ত্রী হিসেবে প্রদীপব বুর 
নিরপেক্ষতা , নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। 
ধবাভশ্ন বিরোধ মীমাংসায় তাঁর 


" ভূমিব দুর্গাপুর প্রোজেকটের এক- 


মাত্র স্বীকৃর্ত ইউানয়ন ওয়াক্মেন 
ইউনিয়নের প্রতি কেন স্নীবচারের 


অরুণ মেত্র 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
শ্রীইসলাম দিল্লীতে গিয়ে 


কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে অরুণ ' 


মৈত্রের কাঁষকলাপের এক বিস্তৃত 
পেট" পেশ করেছেন। এই 
[িরপোর্ট্টে উল্লেখ আছে ক ভাবে 


,অরুণব্বু বিভিন্ন সময়ে নিরপেক্ষতা 


বিসর্জন দিয়ে বিশেষ একটি গোষ্ঠীর 
অগণ্জান্দক সিন্ধান্ত নিয়েছেন। 
0835 
থাকছে না। 

প্রদেশ কংগ্রেস সভ্পাভ 
অর্দণ মৈর জলপাইগ্দাড় জেলা 
কংগ্রেসের সম্পাদক 'দিব্যন্দ সর- 
কারকে অবৈধ ভাবে - সম্পাদকের পদ 
থেকে অপসারিত করেছেন'। যা কি 


না তাঁর এন্তিয়ার বাঁহর্ভতি।' 


, শ্ীইসলাম দিজ্লশতে বে্দ্রীয় 
নেতাদের কাছে সম্প্রতি হগল" 
জেলা কাঁমাঁট বাঁতল করার ব্যাপার 
তুলেছেন। প্রীইসলম বলেছেন ফে, 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত হী 
জেলা কাঁম্মাট বাঁতল করে . অগণ- 
তাক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'ঘবং 
তান যে একাঁট গোষ্ঠীর মুখপান্র 
হয়ে কাজ করছেন 'তা সুস্পষ্ট ভাবে 
প্রমাণ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে 
হুগলী কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা 
শান্তিমোহন রয়ের ব্যাপাবাটিও এসে 
গেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে শ্রীইসলম 
জর্গীনয়েছেন. যে, শাল্তবাব;র বিরুদ্ধে 
কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 
হলে রাজ্য কংগ্রেস করো টুকরে. 


"হয়ে ষাবে। 


প্রিয় মুন্সী ও পুত্ৰত মুখাৰ্জী 
প্রমূখ কিছু  ফুবনেতা কি ভাবে 
ক্ষমতার অপবাবহার করে যুব 
কংগ্রেস ও ইং পারষদকে গোষ্ঠী 
স্বার্থে পারত করছেন সে কথা 
কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে শ্রীইসলাম 
বলেছেন। এর ফলে দলের যুব- 
ছাত্রদের সধ্যে' অসচ্তেষ ব্যাপক 
হারে দেখা দিয়েছে, কখনো কখনো 
'আ সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। শ্রীইসলাম 
কেন্চশয় নেত'দের কাছে - দাবা 
জাপনয়েছেন যে, আবিলম্বে যুব 
কখগ্রেস ও ছাত্র পাঁরষদের কাঁমাট 
ভেঙ্গে , দিয়ে উভয় গোষ্ঠীর যুব 
"ুনতাদের নিয়ে . একাট গ্যাডহক 
কার্মাট গঠন করা হোকা। 


শ্রীসিদ্ধর্থ রায়ও সাম্প্রীতক দিল্লী 


অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা 
করে দলের বিশ খল অবস্থার কৃথ' 


জানিয়ে এর জন্য সাংগঠীনক! নেতৃ 
ত্বের আষোগ্যতজাকে দায়া করেছেন। 
জনা গেছে, শ্রীমতশ গান্ধী সিদ্ধার্থ" 
বাবুকে ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থা মোক. 
{বলয় “প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
কংগ্রেসসী মহলে দলের সাংগঠানক 
নেতৃত্বের পাঁরবর্তনের কথা শোনা 
যাচ্ছে। 





এ সপ্তাহেই প্রকাশিত হচ্ছে 


| কপ্পিকাতা- ১২ 


PRICE: 40 PAISE 


জন ডল জশ্ 


আআদ্ছেদিম্ল 
দেখার প্রতিনিধি) 
“প্র ইভেট ডান্তার ও 'মলি- 
টারী ছঁ্জিনীয়ার দিয়ে রাজ্যের অচল 
অবস্থার অবসান! ঘটানো হে'ক এই 
দাবীতে এক বিরাট শোভযাত্রা সয়ে 
বিধানসভা অভিযান করা হবে 
আগাম’ ছাব্বিশে মার্চ” 


গত বৃহস্পতিবার এক সাংক- 
দিক সম্মেলনে এই কথা জানালেন 


টি 


যুবনেত; সোমেন মির এম এল এ 
মধ্য কলকাতর যুব সার ও 
আহক গ্বাধীন 'ভটচা্য 


লিখিত বিকৃিতে বলা হয়েছে যে, 
টেকনোক্রা্টাদের দাবীর নিশ্চই 
কিছু কিছু যৌন্তিকতা আছে এবং 
অ নিয়ে তাঁরা আল্দোলনও ধরতে 
পারেন কিন্তু এই অন্দোলন কোন 
অবস্থাতেই তই অসহায় দারন্র মানুষের 
জীবনের মুল্যে হতে পারে না৷ 


একদিকে সরকারী হাসপাতালে 
চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে বিনা 
চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে।  অন্যাদকে 
নেতৃস্থানীয় ধর্মঘটী ডন্তাররা প্রাই- 
ভেট প্র্যাকিশ করে হাজার হাজার 
ট.কা রোজগার করছেন। এই |আব- 
স্থার মোকাবিলায় কংগ্রেস ক্মপদের 
এক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানলো 


হয়েছে। পরিশেষে সোমেনবাব , 


ও স্বাধীনবাবু টেকনে ক্র্যটদের শুভ- 


বার. 


করে নিতে অবেদন জানিয়েছেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে আমলাদেরকে টেকনো- 
ক্রযাটদের প্রাপ্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার 


জল) প্রস্তুত হতে বলেছেন। 










 সাঙ্ধক্ষণ 
অভাবনীয় বিছ্বযাৎ ঘাটতির জন্য 
সন্ধক্ষণ-এর ২০শে মার্চ-এর 
“বিশেষ কমিউন সংখ্যা” কিছুতেই 
ছাপিয়ে ওঠা গেল না। &ই 
এচিল সন্ধিক্ষণ-এর সাধাৰণ 
অংখ্যার সাথে এই “ৰিশেষ কমি 
উন সংখ্যা যুক্ত হয়ে প্রকাশিত 
হবে। 





৯ আরতি 


বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 
শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত 
পত্রিকা 


“শতাব্দীর আলো” 


সম্পাদক নৌশাদ মল্লিক I 
১২ ১-বি, বক্কিম চ্যাটাজশ স্ট্রীট 














বি ণি এন টি ইট সি নেতৃত্বের 
"মধ্যে ঘন্তবিরোধ এখন চরমে 
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টেকনোক্র্যাটদের জান্দোলন 





কংগ্রেমী গোষ্টী-কৌদল 
সুমীমাংসায় বাধা দিচ্ছে 


(নিজদ্ব সংবাদদাতা) 


ছার পারষদ ও যুব কংগ্রেসী- 
দের হামলা ও সরক'রের সমস্ত 
রকম দমন পাড়ন সত্বেও রাজ্যের 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 

রাজ্য আই এন টি ইউ সির 
নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ এখন চরম 
আকার নিয়েছে! 

এই বিরোধের একদিকে (আছেন 
রাজ্য আই এন 1ট ইউ 'সির সাধারণ 
সম্পাদক শিশির গাঞ্গুলশ, অন্য 
দিকে আছেন আই এন টি ইউ সির 
সভাপাঁত বিষ ব্যানাজশী। তাছাড়া 
আরও অনেকে (আছেন যাঁরা ভিন্ন 
ভিন্ন করণে নেতৃত্বের কার্যকলাপে 
অসন্তুষ্ট ৃ 

এই পট্টভূমিকায় এই মাসের 
শেষের দিকে বি পি এন ট্টি ইউ 


টির কর্মপারষদের সভা ডাকার - 


আয়োজন চলছে । এই সভ য়ন শাশর- 


* বাবুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠবে 


সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

বি ্প এন টি ইউ সির নেতৃ- 
ত্বের একাংশ মনে করেন যে, পশ্চিম- 
বাংলয় শ্রমিকদের দাবাদাওয়ার 


শিভতাপন নৰ ! 





আন্দোলনকে এশিয়ে নিয়ে যেতে এডলস্স্পাকম্কাম্স 


গেলে এঁক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন 
প্রয়োজনা। আর এই অ.ন্দোলনে এ 
আই: টি ইউ সি, সিটট্য সহ রাজ্যের 


দের আন্দোলনের সুমীমনংসা সদূর- অপরাপর শ্রমিক সংগঠনগহীলকে 


পরাহত হয়ে উঠেছে। দলীয় ব্যাপারে সঙ্গে নিতে হবে। 


মুখ্যমন্মশ ও শ্রীমৈতের সম্পর্ক এখন 


সাত সহস্রাধিক সরকারী ডন্তার আদায় কাঁচকলাফ়। শ্রীমৈর এ ব্যাপারে 


ইঞ্জনশয়ার তাঁদের আন্দোলন ম.সা- 
-এধককাল ব্যাপশি অব্যাহত রেখেছেন। 
-” ড স্তর ইঞ্জিনীয়ারগণ স্বাধীনতার পর 
এই সর্বপ্রথম সরকার বিরোধী এত 
বড়. আন্দোলনে নামতে বাধ্য হলেন। 


এাঁগয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে 
যেতে বধ্য হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর 
সাফ জবাব, আম এ বসপারে 
আলেচ্ঞ্র জন্য কাউকে (অর্থারাঁট 
দিই নি। কারো কারো ধারণা, ডাঃ 


{বিশ্বস্ত সুত্রে জনা গেল রাজ্য আবোৌঁদন বর্তমান পাঁরস্থাততে 


কংগ্রেসের দল'য় কোঁদলের ছোঁয়া 


মৃখ্যমল্তকে কঠের হবার পরামর্শ 


এই আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলতে "দিয়ে তলে, তলে তাঁকে হেনস্থা 


চলেছে। মুখামন্দীর সঙ্গে প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাঁত আরুণ মৈ্রের 
পারস্পারক' জেদাজেদ, সর্বোপরি 
ডাঃ জয়নাল আবোঁদনের এই গন্ড- 
গোলের  সুষোগে আখের 
গোছানোর চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীকে 
তাঁতনোর ফলে ডাল্তার ইাঁঞ্জনীয়ার- 


করার মতলবে রয়েছেন। তবে মন্তী- 
সভার কোন কোন সদস্য এখনই 
এব্যাপারে একটা মীমাংসা চান। 
এদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা 
হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বাস্তব পাঁরস্থাতর 
দিকে লক্ষ্য করে কারো উসাঝাঁনতে 
_ (শেষাংশ নবম পন্টাযস) 


একমান্ধ এই 
পথেই আিচ্ছক মালিক গেম্ঠীর 
কাছ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা 
আদায় করা সমভব। দি পি এন টি 
ইউ ?স-র সভাপাঁত বিষ ব্যানার্জী 
সহ।আরও কিছু নেতা শ্রমিক 
আন্দোলনে এই মৃত পোষণ করেন। 

অপরদিকে শািশরবাবু যৌথ 
আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী। 
শাশরঝুব্দর মতে অন্যান্য বামপন্থা 


শ্রামক সংগঠনের সঙ্গে আই এন! টি. 
ইউ সর হ'ত মেলানোর কোন প্রয়ো-- 


জন৷ নেই। একক শীর্জতেই আই এন 
টি ইউ শি আন্দোলন পারিচালনা 
করতে সক্ষম 'শশিরবাকুর এই 
মতের প্রাতফলন দেখা ষায়া বিগত 
চটদল ধর্মঘটের সময় আই: এন! 1টি 
শেষাংশ নবম পৃষ্ঠার) 





নী ঝৌদনের ফলে গৌৰ বাচন সি 


কলকাতা করপোরেশনের জুন; 
মাসে ফে নির্বাচন হওয়র ক্যা ছিল 
কংগ্রেসী দলায় বিরোধের ফলে তা 
নাও হতে. পারে বলে অনেকেই 
'আশঙ্বয। করছেন। এই আশঙ্কা যে 
* অমূলক নয় তা কয়েকটি জেলার 
পৌর নির্বাচন স্থাশত রাখার নির্দেশ 
জারীর ফলে স্পষ্ট হয়ে গেছে। 

জলপইগবাঁড়, কুচাবহার শশিলি- 
গড় এবং মালদহ জেলায় সম্প্রাত 


যে পৌর নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল . 


পোঁরমন্ত্রী স্মব্রত মুখজশর নির্দেশে 


(ছপশের লংবাদদাতা) 


তা জা রাধা রো বাদি 
পাওয়া গেছে। 

জলপাইগ্াঁড় কুচাবহার 'র্শালি- 
গাঁড় ম.লদহ' প্রভীত জেলায় জেলা 
কংগ্রেস কামিটিগ্ীল ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর কব্জায় থম্ঘলেও জেলার 
আঁধকাংশ কংগ্রেস কর্মীই জেলা 
নেতৃত্বের প্রতি 'বক্ষুব্থ। এই গোষ্ঠী 
এই সব জেলায় রীতিমত পাল্টা 
সংগঠন দাঁড় কাঁরয়েছে। আসন্ন 
পোঁর ির্বাচনে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
পক্ষ থেকে প্রতি কেন্দ্রে দলীয় 
প্রার্থীর বিরুদ্ধে এবজন করে 'নর্দল 


রিনা বানের 
হয়ে গিয়েছিল! 
বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর এই সিদ্ধান্তে 
জেলা কংগ্রেসের নেতারা বচাঁলত 
হয়ে পড়েন। কারণ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠশ 
বিরেইধিতা করলে দলীয় প্রার্থীদের 
জয়ের আশা কম। তাছাড়া শান্তি- 
ভঙ্গের আশঙ্কা ত আছেই। যাঁদ 
নির্বাচনে বিপর্যয় ঘটে তাহলে জেলা 
নেতৃত্বের অযোগ্যতা প্রমাণ হয়ে যবে। 
তাই পৌঁরমল্তী সুর্রত মুখ্জশীকে 
দিয়ে গোটা নির্বচনটাই বন্ধ করে 
দেওয়া হালো। 





সর্বব্যাপী 


গত সপ্তাহে লক্ষ'ধক টাকা বায়ে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলব্মতার 
অনেকগুলো দৈনিক সংবাদপরে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশের লোককে 
জানাতে চেয়েছেন দুবছর শ্যসন' 
ক্ষমতায় থেকে তাঁরা কত কিছু করে- 
ছেন এবং ভবিষ্যতে কত কিছ? করার 
পাঁরিকজ্পনা গ্রহণ করেছেন। যেখানে 
পশ্চিমবর্গোর শতকরা আশ জন 
মানুষের দু বেলা দ্র মুঠো 
অন্নের চ্েগাড়ে প্রাপ্ত ফেখালে 
প্রায় প্রাতাঁট নিতাপ্রয়োজনীয় জান- 
সের দাম এক বছরের মধ্যে দ্বগুণের 


. বেশী বেড়েছে, যেখানে বিদন্যুং সঙ্কট' 


গত সপ্তাহ থেকে মারাত্মক রূপ” 


নৈরাশ্য 
বিরোধী গোষ্ঠীর ছেলেকে প্রকাশ্য 
রাজপথে পযীলশের সামনেই কিল চড় 
ঘি মেরে 'নজের' বাড়তে গুম 
করছেন। বিধানসভায় আভযোগ 
উঠলেও মুখ্যমন্ত্রী 'নর্বিকার। কিন্তু 
তাঁর আস্ফালনের শেষ নেই। এত 
কাণ্ডের পরেও কোন সুস্থ মাঁসত- 
দ্কের মানুষ আস্ফংলন করতে পারে 
ক করে সেটাই বিস্ময়কর । 
সিদ্ধার্থ সরকারের ব্যর্থতার 
ফাঁরসির্ভ, দেওয়ার কেন প্রয়োজন 
নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ 
প্রতাঁদন হাড়ে হাড়ে তা টের 
পাচ্ছেন। কিন্তু একটি ব্যাপরে তাঁরা 
সাফল্য লাভ করেছেন৷ সেটা হল, 


নিয়েছে, এক কথায় সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত দেশের লোকের মনে একটা গভীর 


অরাজক অবস্থা সেখানে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের এই বিজ্ঞাপন সকলের 


কাছে একটা মর্মান্তিক রসিকতা 


বলেই: মনে হবে। 
1সন্ধার্থ সরকারের দু বছর পূর্ণ 
হল। এই দু বছরে সিদ্ধার্থ রায় ও 
তাঁর মল্তিমন্ডলগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
করেছেন নিজেদের অপদার্থতা। 
শুধু অপদাথ্থই নয়, এদের আঁধ- 
কাংশই দুনণীতিপরয়ণ। 'এমন সর্ব- 
ব্যাপী দুর্শীতি ভারতবর্ষে অ'র 
কোন সরকারের আমলে সম্ভবতঃ 
দেখা যায়নি। 

পশ্চিমবঙ্গে পুরোপুরি জঙ্গলের 
রাজত্ব কায়েম হয়েছে। পুলিশ 
হয় না। সধারণ মানুষের জীবনের 
কোন নিরাপত্তা নেই। একদল কংগ্রেস 
ম্সতীন আর একদল কংগ্রেস মস্তা- 
নকে পেটাচ্ছে, পাইপ গান ছার 
চাঁলয়ে খুন করছে। ষ্যব মন্ী 


বলনীপিপিঘাগিচশ এ পা 


নৈরশ্য সত্টা। সিদ্ধার্থ রায়ের 
নেতৃত্বে কংগ্রেস দল গত নির্বাচনে 
ও পার্লামেন্ট রর? গণতন্মের প্রীত 
দেশের লোকের আস্থা ধুঁলসাৎ 
করেছেন। কিন্তু যেহেতু বিকল্প 


"কোন পথ এখনও তাঁদের সমনে 


স্পষ্ট হয়ান এবং বর্তমান পাতি- 
গন্ধময়। ও দুঃসহ এবং ভবিষৎ 
নৈর.শ্যের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে! 
এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ 
দৃষ্টিগোচর নয় বলেই প্রতিবাদের 


কন্ঠ নীরব, প্রাতরোধ অনুপস্থিত। 


প্রদ্ন শনেতে হচ্ছে কেবল শাঁক হবে? 
এই ভাবেই চলবে: ?” এই হাঁজাশাই 
ফ্যাসীবাদী শাসন বা সামারিক এক- 
নয়কতের জগ্ম দেয়। 





1 প্রদুই॥ 


লাল 


গিমবনধে কমিটনিটদের কান্ডে 
মাকিনী ছাওয়াই এয়ে৭ 


চাণক্য সরকার 


গত সপ্ত হে বিধানসভায়' আলো- 
চনার। বাভিন্ন দিনে . মুখ্যমল্তী 
ন্রাসক্ধার্থ রায় তিনটি বিশেষ 
ঘেষণ করেছেন £ (এক) পাঁশ্চম- 
" বশ্োের অর্থনৌতক অবস্থা সঙ্গীন 
এবং মান;য়ের বিক্ষোভ তীর হলেও 
এ রাজ্যে বিহার বা গন্জরাটের মত 
বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই; 
(দুই) রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা 
অবস্থা অন্য যে কোন রাজ্যের তুল- 
॥নয্। ভাল; এবং (তন) তান এই 
রাজ্যে দুনশীত্হশীন পার্ল প্রশাসন 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধর্পারকর। 


মুখ্যমন্্রীর ঘোষণা বাস্তব-. 


সম্মত কিনা তা বিশ্লেষণের আগে 
একাঁটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়ে.জন। 
আসানসোগের কছে এক বিদ্যালয়ে 
ছান্ন কর্তৃক ছুরিকাহত হয়ে ছাববশ 


রয় নিহত হয়েছেন। শিক্ষক তাঁর , 


কর্তব্যে নিযুক্ত থকা অবস্থায় 
ছুরিকাহত হন বিদ্যালয়ের মধ্যে 
* অপরাপর ছাত্রদের চেখের সামনে। 
'আঁভষোগে প্রকাশ যে, ছাটি বার্ষক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পরে নি। 
তাই তার এই প্রাঁতক্লরিয়া। আক্রমণের 
ধরণ দেখে মনে হয়, যে, ছান্রটি। ছুরি 
ব্যবহারে অভ্যস্ত। অক্রমণকারী 
শিক্ষকের তলপেটে দে ছুরি ঢুকিয়ে 
টেনে দেয় এবং এই' ধরণের 'আক্রমণের 
পর আক্রান্তের বাঁচার আশা থকে 
না। বিশেষ অভ্যাস না থাকলে এ 
ধরণের খত. অস্মচালনা সম্ভব 
নয়। বক ভাবে স্কুলের এক' ছাত 
এত দক্ষ হত্যাক.রী হয়ে দাঁড়াল এবং 
শিক্ষাজগতের এবং ছান্রমহলের এক 
বিশেষ অংশে কি মানসিকতা গড়ে 
উঠলে এই ধরণের এর! বাঁভৎস কাশ্ড 
ঘটে যেতে পারে ? 

অজ এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা 
' দিয়েছে সমাজের সর্বস্তরে । মানব" 
ষের বক্ষে ভ দানা বে'ধে ফেটে পড়তে 
পারে ফিনা, র জ্যের আইনশুজ্খলার 
অবস্থার বাস্তাঁবক কোন" উন্নতি 
হয়েছে কিনা অথকা দুর্নীতিমত 
পারচ্ছন প্রশ সন গড়ে তোলা এই 
পাঁরবেশে সম্ভব কিনা তা সাধারণ 
মানুষ দিজেদের 'আঁভজ্ঞতা দিয়ে 
বিশ্লেষণ করে দেখছে এবং তারা 
মৃখামন্ঘীর বন্তব্যের সঙ্গে হয়ত এক- 
মত হতে নও পারে! এখানে গুজ- 
রাটের বা বিহারের মত অবস্থা হবে 
না এ কথা জৌরের. সঙ্গে বলতে 
গিলে সখামপ্তী, বলোঁছলেন যে 
এখনে বিক্ষোভ যারা সংগাঠত করতে 
পারত তারা আর মানুষের 'িশ্বাস- 


বামপন্থীদের সম্পর্কে ইঙ্গিত করে- 
ছেন। 

একটু পুরনো কথার অব্তারশার 
প্রয়োজন অ.ছে এই প্রসঙ্গে। সাতি- 
ষাট সালে ফস্তপ্রল্টা সরকার গঠনের 
সময় থেকেই বামপল্থশদের স্রেকদবার 
নান; কৌশল উদভাবন করা হতে 
থাকে । শেষ পর্যন্ত হত্যা ও সন্তাস- 
বাদের পথই বামপদ্থণদের ঠেকাব,র 
সার্থক পথ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 
এই পথ উনসন্তরের দ্বিতীয় য্যস্ত- 
ফ্রন্ট সর্বার গঠনের সময় থেকেই 
চাল করার চে! হয়। সত্তর সালে 
সরকার পতনের পর থেকে এই হত্যা 
সন্লাসের পদ্ধতি ব্যাপকতা লভ করে! 


একাত্তরের নির্বচনেও এই. পদ্ধাত 


রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। সর্বত্র 
খুন, সমাজের বাশিষ্ট ব্যান্তরা বাদ 
যান *ন। 'বাভিম্ন এল বায় যেখানে 
রামপল্থাঁদের জয় স্িশ্চত ঠিক 
সোই: সমস্ত এলাকায় প্রার্থী হত্যা 
করে 'নর্বাচন বন্ধ রখার চেষ্টা * 
হয়েছে। এই হত্যার এক বিশেষ 
{শিকার শ্রদ্ধেয় গ্রীহেমল্ত বসন 
পালশের তরফ থেনবো বাভিন্ন .অণ্য- 
লের বেকার ছেলেদের সামায়ক চাকর! 
দিয়ে বিভিন্ন হত্যা পদ্ধাত সম্পর্কে 
{বিশেষ শিক্ষ র ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
ফলে সারা রাজ্যব্যাপী সন্ঘাসের 
আবহাওয়। স্াষ্ট হয়েছে। আর 
প্দীলশকে বেপরোয়া অধিকার দেওয়া 
হয়েছে নিজেদের খুশীমত পটিয়ে - 
অথবা গুল করে হ্বর্তা করার জন্য। 
এত ব্যবস্থা করেও কিন্তু একা- 
স্তরের নির্বাচনে: বামপন্থীদের যতটা 
কাবু করর প্রয়োজন ততটা কাবু 
করা যায় 'নি। অল্প সংখ্যাধিক্য 
নিয়ে কংগ্রেস সরকার গঠিত হলেও 
এই সরকার দীর্ধঘস্থয়শি হতে পারে 
দন। তাতে অবশ্য হত্যা-সল্পাসের 
পথ অবাধ থেকেছে, কারণ এই পথ 
কেন্দ্র স্বীকৃত, অনুমোদিত ৷ 
মার্কিনীরা কামউনিস্টদের 
ঠৈকাবার জন্য নানাধরণের রিসার্চ 


করেছে বেশ কয়েকরছর ধরে এবং . 


এর ফলাফল 'বাভন্ব সমমনাঁসকতা- 
ওর! বলে মে, 


কয়েকজন মুঁখক্সর আপ্রাণ -চেষ্টায়'। 
যাঁদ এই সমস্ত গণসংগঠন ভাঙ্গার 
র্যবস্থা না হয় তবে কিছ: গ্রেপ্তার বা 
মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ এবং 


পী- যাবে না বরং এই ধরণের 


আক্রমণে কমিউীনস্টারা-আরও শীস্ত- 
শালী হয়। .. 

তাই মার্কনীদের উপদেশ হল 
ষে, কঁমউানস্টদের ঠেকতে চ;ও তবে 
ওদের ইনক্রাম্ট্রাকচার ভেঙ্গে দাও, 
ওপরের নেতৃত্বের গায়ে হাত দেবর 
দরকার নেই। কারণ তলার ভিৎ 
ভেঙ্গে দলে নেতৃত্ব চুটো হয়ে 
খালি কয়েক আন্দম্ঠানক সভা 
করে নিজেদের আঁস্তত্ব বজায় রাখার 
কথা ঘোষণা করবে মনত। এবং এই 
ঘোষণা করতে দিলে গণতল্মের 
মাঁহমা প্রচার হবে। 


মাকিনিণী রিস্ক প্রয়োগ 


দ্যা অনুশীলন করে পশ্চিমবঙ্গে 


বামপন্থাঁদের ইনফ্রাম্ট্রাকার ভাঙ্গার 
ব্যাপক আঁভষ্মন শদরু হয় এক ত্তর 
থেকে । এবং এই আঁভযানে কাঁমউ- 
নিস্টদের মধ্যে যারা উগ্রপন্থা বা 
নরমপল্থণ তাদের সাহায্য নিতে বাধা 
নেই বরং এই: সাহায্য অপাঁরহার্য। 
একথা স্বীকার করতে হবে যে, আঁভ- 
য'ন সার্থকভাবে রুপাঁয়ত হয়েছে। 
প্রথমে শহরে বামপল্থীঁদের সমস্ত 
গণসংগঠন ভেঙ্গেচুরে ছ রখার হয়ে 
গেছে। তলার স্তরে যারা এই সমস্ত 
সংগঠনের একানষ্ঞ কর্মী তাদের 
কয়েক শ নিহত হয়েছে একের পর 
এক। এমনভাবে এদের খুন করা 


হয়েছে যে, এখন মনে হয় এই সমস্ত' 
হত্য/ পরিচালনা করার জন্য বা কাদের 


হত্যা করা হবে তা নিদিষ্ট করার 
জন্য একাঁটি বিশেষ সংগঠন গড়ে 
তোলা হয়োছিল। - 
িভ.বে এই সংগঠন গড়তে 
হয় অর ইতিবৃত্ত মাঁকর্নী বহু 
দাললে আছে। এর কিছু কিছু 
প্রকাশ পেয়েছে। বিখ্যাত পেল্টগন 
পেপার্স নামক দাঁললে এবং সম্প্রীত 
প্রকণশত ওয়টারগেট নামক পুস্তকে 
রাজনশীততে দিরোধীদের খতম 
করার বাজন পদ্ধটিতর কথা কিছু 
কিছু ফাঁস হয়ে গেছে। এই দুইটি 
বই পড়তে পড়তে অনেকের মনে 
হতে পারে যে মার্ক'নী পদ্ধাততে 
শিক্ষিত কিছু বিশেষ লোকজন এই 
রজ্যে সত্তর দশকের সুরু থেকে 
কাজ করতে আরম্ভ করে। এরা 
এখন নিজেদের সংগঠন পাকা করেছে 
আর বামপল্ধীরঃ তাদের বেশীর 
ভাগ িৎ এলাকা থেকে হঠে গেছে। 
আজব আর ট্রেড ইউনিয়নে বা কৃষক 


সংগঠনে তাদের কোন প্রাধান্য নেই, - 


অনত্রতঃ আগের মত জেতার নয় 
তারা! ছাত্রদের মধ্যে বামপন্থীরা 
সম্পূর্ণ অনুপাস্থিত। 

এই অবস্থায় মুখ্যমন্থী জেরের 
সঙ্গে বলতেই পারেন যে, এখানে 
গুজরাট কা বিহারের মত বিস্ফোরণ 
অসম্ভব । এই উক্তি প্রম'প করে যে, 
মুখ্যমল্লী' বামপল্থাঁদের বদলে 


" ভাজন নয়। অবশ্যই এ ব্য পারে জান গুলিচালনা করে কাঁমউনিস্টদের পালিশ এবং প্রশাসনের যে ইনফ্রাক্টী- 
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কচার তৈরী হয়েছে সে সম্পকে ভাগ ধান জোতদ,র চালকল গোষ্ঠী 


যথেষ্ট আস্থাবান। . ছাত্র এবং ট্রেড 
ইউনিয়নে বামপল্থীদের জায়গায় 
কংগ্রেসী পতাকা তুলে নানা, ধরণের 
* সংগঠন' গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত 
সংগঠনও কিন্তু সাধারণ মানুষের 
চাপে কেন কোন সময় নানা দাবী 
দাওয়ার কথা বলতে বাধ্য হয়। তখ- 
নই পুলিশ প্রশাসন তাদের সংগঠন 
ম'রফৎ ব্যবস্থা নেয়, যাতে অবস্থা 
আয়ত্তের বাইরে না যায়। কংগ্রেসী- 
দের মধ্যে অন্তর্দলীয় কে'ন্দল স্বভা- 
বতই গণসংগঠনে বেশ প্রকট। এই, 
কে.ন্দলের পরিণতিতে বেশ কয়েকাট 
খুন সংগঞ্জিত। হয়েছে এবং কংগ্রেসের 
বাভিন্ন গোষ্ঠী আঁভযোগ করেছে 


এই সমস্ত হত্যা খুনের ব্যাপারে ' 


পুলিশের কাছে খবরাখবর করে কোন 
স্মরাহা হয় ন। হবার কথাও নয়। 
তবে 'সম্ধার্থবাবুর মনে রাখা 


‘ভাল যে, সল্মাসের পথ সামায়িকভাবে 


সার্থক প্রমাণিত হলেও সংগঠিত 
গণআন্দোলন মানুষের ন্যয্য গণ- 
তল্তুক দাবীর ভিত্তিতে দ.না বাঁধবেই। 
কিছু সময়ের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত 
রাখা সম্ভব, কিন্তু মানুষ তার 


ক্ষোভের সংগঠন, দাবী আদায়ের . 


সংগঠন নিজেরাই, করে নেয়। সাম্প্র- 
তক পাটকল শ্রমিকদের সর্থক ধর্ম” 
ঘট রই প্রমাণ। 

আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কে 'সিদ্ধার্থ- 
বাবু যে দবী করেছেন সেই বন্ত- 
বের সঙ্গে মুখামন্মীর নিজের দলের 
উচ্চস্তরের কর্মীরাও একমত নন। 


তাঁরা বলেন যে, সারা রাজ্যের অর্থ- 


নপীততে। প্রশাসনে অইনের কোন 
আস্ত নেই। গত বছরের বেশির 


কব্জ; করে - ব্যাপক চোরাচালানে 
নেমেছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে 
ও অন্যান্য বয়সের বেকার মানুষ- 
চলের চোরচালান জীবিকার একমারশ 
পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। লোকাল. 
দ্রেণে ত'রা সারাদিন ধরে যাতায়াত - 
করে চাল গ্রাম/ণণ্ডল থেকে শহরে 
আনার জন্য। ট্রেনে কোন ভাড়া 
দিতে হয় না। পঢলিশ এবং রেল- 
কর্মচারীদের হাতে পয়সা গুজে - 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ওরা । ঢাল'ও 
এই কারবার চলছে কয়েকমাস ধরে। 
নিশ্চয়ই এই ঘটনা আুস্থ আইন. 





শৃঙ্খলার পারবেশের কথা 
করে না। 
আর দুনশীতিহশন পাৰ 


প্রশাসন গড়ে তে'লার যে 8৪৫ 
মুখ্যমল্শ ঘোষণা করেছেন তা 
নিছক দুঃস্বগ্ন। : কংগ্রেসীদের এক- 
জন গোম্ঠঈনেতা বলেছেন £ মুখ্য- 
মন্মী নিজেই দুনশীত প্রশ্রয় দেন। 
দঙ্টাল্ত [িসেবে- তাঁরা ভূষি কেলে- 
ককারীতে দৌষী ব্যান্তদের সম্প্রাত 
প্রকাশিত 'লম্টের কথা বলেন। 
মৃখ্যমল্তীর প্রিয়ভাজন কয়েকজন এই 
কেলেগুকারণীতে প্রত্যক্ষভকে জাঁড়ত 
থাকা সত্বেও অদের কেউই এই 
ি্টের অন্তভূর্ত হন ন। মন্দের 
অনেকেই দদ্নশীতির সঙ্গে যুন্ত। 
তাদের বিরদ্ধে রাজনশীতর টানা 
পোড়েনে কোন ব্যবস্থা নেওয়া ষবে 
না। আর শাসক গোম্ঠী এখানকার 
শিজেপ ব্যবসায় রাঘববোয়ালদের, এত 
আষ্টেপ্‌ষ্ঠে বাঁধা যে তাদের লুঠ 
বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই দুনপীতি- 
হান প্রশাসন কি সম্ভব ? 





জনৈক কোটিপতি জোজানের 


করে শ্রীবাপুলী আঁভযোগ করেন যে 
গত তন মাস ধরে এ এলাকায় যে 


পুলিশ ক্যাম্পাট রয়েছে তার প্রধান - 


কাজই হচ্ছে রাত্রের অন্ধকারে ধান 
চালান করা। এই জোতদার কলকতায় 
থাকেন এবং গোটা পুসশবাঁহনপ 
এ'র কৃপায় অনায়াসে কয়েক লক্ষ 
টাকা উপার্জন করেছে। কর্ণেকাদন 
পূর্বে উনি: এ সম্পর্কে অনুসন্ধান 


করতে গেলে প্‌লশের৷। ভারপ্রচ্ত 
হাবিলদার তাঁকে গ্রেপ্তার এবং পরে 


চক্তবতশ। তিনি বলেন যে মালদা ও 


-পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সীমান্তে, 
. কর্তবারত পঢ়ুলশের একমাত্র কাজ 


চোরাই চালানকে মদত দেওয়া! 
গরীব চাষীরা প্রাতরোধ করতে 
গেলে তাদের ভাগ্যে জোট অমানু- 
নিক! জিঃলম। কিছুদিন পুৰ্বে - 
মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদন এ 
সম্পর্কে তদন্তের পর কিছু শাস্তির 
ব্যবস্থা করুলেও আবার আগের 
মতই পুলিশের সাহায্যে ফলাও, 
চোরযকারবার চলছে শ্রীরাঁজত্‌ 
গুপ্তের পুলিশ কি এইাভবে জন- 
স্বার্থ রক্ষা করবেন আর আমরা 
নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে » 
চলক : শ্রীচক্রবর্তী জানতে চন? 

প্রীনন্দলাল ব্যনাজশী এবং 

(শেষাংশ নবম পৃ্ঠায়) 
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এবারের বিধানসভা 


- কংখেযীদের টগদণীয় 
 কৌদলের আধঢার পারত 


॥ (দপৰের সংবাদদাতা) 


রারাতে শেষ সম্ভবত এ মাসেই হবে। 
ন। হলেও এাপ্রলের গোড়ায় 'বিধান- 
দরজা আকার বেশ কিছদু্দিনের 
বন্ধ হয়ে মাবে। চমকপ্রদ বলাছ 


এই কারণেই যে, রাজ্যের গ্রমপ্রমা- 


ল্তরের হাহকার,। আকাশছোঁয়া দর- 
বৃদ্ধি, বেকারী ছাঁটাই খ্রনোধ্দান 


দুন্পীতি কোন কিছুরই প্রতিবাদ ' 


বিধ্বনসভায় এবারে তেমন সোচ্চার 
নয়। আর এস পি সদস্য় মাঝে- 
মধ্যে হৈ চৈ করার চেণ্ট। করছেন 
বটে, িল্তু সেখানেও সরকার বিরোধী 
বন্তব্/ যুক্তিতর্ক তেমন কঠোর 
ধারালো হয়ে ওঠে নি। সি পি, আই 
সদস্যগণ বামপন্ধীয়ানা প্রকাশের 


গদে বাজেট বরাদ্দের ওপর 


ডিভিশন ডেকেই ক্ষান্ত। মাঝে মধ্যে 
ঘাঁদের কর্মসুচী হলো ওয়াক আউট 
করা। বাস ওখানেই.শেষ। কোন কোন 
ক্ষেত্রে সরকারের কঠোর সমালোচন্মর় 
কয়েকজন সি পি আই সদসোর 
দ্বিধাগ্রস্ততার জাবও পরিষ্কার ফুটে 
উঠেছে। ট 
কংগ্রেস সদস্যদের অনেকেই 


_ এখন বিধানসভাকে মনে হয় নিজে- 


দের দলীয় কেদিলের আখড়া বলে 
ভাবতে শুরু করেছেন'। এদের দুই- 
শতাধিক সদস্যের মধ্যে নামমাত্র 
সংখ্যক বিধানসভা কক্ষে উপাস্থত 
থাকেন। কোন কোন সময় কোক্সমের 
অজাবে আলোচনাও বন্ধ হবার উপ” 
ক্রম হয়। কক্ষের ভিতর যাঁরা থাকেন 
তাঁদেরও হাত-পা কংগ্রেস পারষদশয় 
দলের চীফ হুইপ জ্ঞান“ সিংজীর 
কাছে বাঁধা। সরকার বিব্রত হাতে 
পারে এমন কোনও কথা ' দলায় 
সদস্যদের বলা বারণ। বাজেট বরাদ্দের 
ক্ষেত্রে বাছাই করা সদসাদের দিয়ে 
বলান্যের চেষ্টা হচ্ছে! ধরা মাক না 
কৈল, কাঁষ ও খাদ্য খাতে বাজেট 
বরাদ্দের ওপর আলোচনার কথা। 
শ্রীআবদুস সাত্তার কৃষখাতের ওপর 
বায়বরান্দের দাবী সভায় অনুমোদ- 
নের জন্য পেশ করলেন। বিরোধী 
সদস্যদের সমালোচনার পর বিতর্কে 
যাঁরা অংশ গ্রহণ করলেন তাঁরঃ প্রায় 
প্রত্যেকেই শ্রীসাত্তারের প্রিক্নভাজন' নিজ 
জেলার লোক। বর্ধমান জেলার 
কেন সদসাই এই বিতার্দ অংশ 


তুলে পরোক্ষে ঘোষ মশাইকে সম্পূর্ণ 
রেহাই দিয়ে গেলেন। সভায় দলীয় 
সদসাদের কারা বলবেন আ ঠিক 
কিরেন জ্ঞান [সংজী। বরাবরই দেখা 
যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যাতে বিপ কে 
না পড়েন সেজন্য তান অত্ঞল্ত 
সতর্ক হয়ে বন্ধা নির্বাচন করছেন। 
অবশ্য এর জন্য সদস্যদের ক্ষোডও 
কিম নয়। ফিল্তু তাঁরা নাচার। 
তবে একথা গ্রিক কংগ্রেসের 
বিবদমান গোষ্ঠীতুস্ত সদস্যরা কিন্তু 
বিধানসভঃ ভবনে দলকজী করতে, 
প্রীতপক্ষকে জব্দ করার মারপ্যাঁচ 
কষতে রাঁতিমত সক্রির়। গত একুশে 
মার্চ কংগ্রেসের এই অধ্তর্দলয় 
কোর্দিলের চেহারা অত্যন্ত নগ্ন হয়ে 
পড়ে। কংগ্রেস পাঁরষদীয় দলের 








বিধনসভা বাতিলের "সম্ধাণৃত হয়ে 
গেছে, রাত এগারোটার মধ্যে গুজ- 
রাটের রাজ্যপাল তাঁড়ঘাঁড় পাংবাঁদক 
সম্মেলন ডেকে সবকথা ঘোষণা করে” 
ছেন, অল ইশ্ডিয্পা রোডও-র রাত্রি- 
কালীন বুলোটিনে বিধানসভা বাঁত- 
ল্রে সংবাদ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
বহুস্থানে কারফু থাকা সত্বেও গভগর 
রাত্রে সার গুজরাট রাজ্যে উল্ল,সের 
গ্লাবন। 

বড় করুণভাকে হেরে গেলেন. 
ইন্দিরা সরকার। শ্রীমতী গান্ধী, 
শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত, শ্রীচন্দ্রীজৎ 
যাদব, ডঃ শক্করদয়াল শর্ম? ঘনঘন 
অনেক কথা বলেছেন। বারবার বলা 
হয়েছে |অস্বাভদীব্ক পাাস্থাতিতি, 
আন্দোলন চলাকালে জনআর দাবির 
কাছে নাতি স্বীকার করা হবে না, আর 
কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা 
সত্বেও বিধান সভা ঝাঁতিলের প্রশ্ন 
গণতস্তবিরোধী, এবং এতে খারাপ 
নজীর সৃষ্টি হবে। 

হীন্দরা গান্ধী বা |অর্কাশব।পী 
সৃষ্ট গোপন করতে চাইলেও লোকে 
ভোলোনি উাঁনশশ উনপণ্াশ সালে 
কেরালার কাঁমিউানস্ট সরকার উৎখাত 
ও বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার ঘট- 
নাকে। অনশনকারী শ্রীমোরারজশী 
দেশাই অবারে সবাইকে সমর 
কাঁরয়ে দিয়েছেন কেরালা মাল্মসভা 





| ধরজাধারা। 


শত 


তবু বল্ভে হবে সতী গানই তব বলতে হতে শ্রীদতী গান্ধীহ করেছেন সরল সত্য কথাটি বলেন 
ee ও গণতন্মের আদর্শের নি। কারচদুর্প-জালিয্তী স্ল্লাস 


চালয়ে 'র্বাচন-জেআ এম এল এ, 
শুধু মদে নয় ক্ষমতায় মাতাল 


সব কেলেওকারশর 
8 রাজ, কুংগ্রেসীরাই 


মন্দা দুর্নশীতর 
পরও ইদ্দিরার ভাবমর্ত কিছুটা কারার 
রক্ষা করার শেষ চেষ্টা হয়েছে যে নতিযকারের উড 


জড়ান সুভানে, দেন ন ্‌ রর তরস্বরে 2 
কংগ্রেসী নৈতৃবন্দ যাই বলুন সব 


মূশীকলের শেষ আসান শ্রামতা সিরিজ 
গান্ধী। আ্কশবা্ণীর বিভিন্ন সংবাদে গু টানি 
বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে ষে'লই ' পশ্চিমবঙ্গের  রাজনণীততে 
মার্চ গুজরাট নবানি্ম/ সামীঘর হালাঁফল বড় বাচ্পচ্ছম নয়ন আর 
প্রাতানাধদ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর অশ্রুরদদ্ধ কন্ঠের খবর। মহখ্যমন্তী 
সলো সাক্ষাৎ করে করে বিধানসভা বাতিল “ শ্রীসদ্ধার্থশক্কর রায় নাক মুখ্য 
করার জন্য (আঁকে ধন্মবাদ জানিয়ে মান্ি্ব ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা 
ছেন। পরজয়ের মধ্যেও শেষ কাঁতি- কথ! ঘাঁনিঘ্টমহলে বলে বেড়চ্ছেন। 
সবটুকু নিতে চান মহান নেন ভাবভঙ্জ বেদনায় বড় ভারাব্রল্ত। 
| খাদ্যমন্ত্রী শ্ৰীপ্রফুল্লকাণিত ঘোষ গত 
® পনেরোই মার্চ কংগ্রেস পাঁরষদ'য় 
পশ্চিমবঙ্গের দুই আইনজীবী দলের সভয় অসংখ্য এম এল এর 
মন্ত্রী সম্প্রীত বিধানসভায় প্রশ্ন্ে- আক্রমণে জীরত হয়ে কাতরকন্ঠে 
স্তর আলেচনাকালে পরম কুশলী অশ্রুমোচন করতে করতে পদত্যাগের 
আইনজ্ঞের মতে কথাবার্তা বলে- বাসনা প্রকাশ করলেন। সত, 
ছেন। প্চর্তমন্ত্রা শ্রীভোলানাথ সেন নব কংগ্রেস নয়কদের কাহিনী পড়ে 
কমণীবরাত আন্দোলনের সামিল এই লেখকের হদয়ও যেন আর্দ হয়ে 

ই্জিনীয়ারদের সমার্জীবরোধী বলে- উঠোছল। 
ছেন। আর স্বস্ঞ্চমন্ত্রা শ্রীআঁজাত আমাদের গ্রেট সেপার্টস্ম্যান 
পাঁজার ভাষায় ধর্মঘটী ডান্তাররা মানুদা ও স্পোর্টস ল।ভার শতদার 
দেশদ্রোহী রূপে আখক্পাত। আইন- দেখাছি স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই। 
সভার কথা নিম্নে আদালতে মামল্ম হাসিমুখে বিদায়ের ব্যথা সইতে 
করা যায় না। এই দুই মল্পীপদ্গব পারছেন না পরাজয়ের প্লান বইতে 
তর্কীবতর্কে যে পারদার্শতার পরা- পারছেন না। নাকি মস্নদ ও তং- 
কাচ্ঠা দেখালেন তাতে আমরা তদের সহ 'আনদ্যাঞ্গক অনেক কিছু 
আদালতের আঁঞ্গানায় সওয়াল-জব- হাতহাড়া হয়ে যাবে এই শোকেই 





উচ্ছেদের জন্য তদানীল্তন 'কিংগ্লেস বের ব্হরটাও উপলান্ধ করতে পাঁর। তারা 'বহ্বল। 
সভানের শ্রীমতী গাম্ধীই দদান্সী। জবাবে, টৌকনো্রাট্সা প্রীতবাদই _ দশিলাদত্য 
প্রুকপাঁটিতে রাজোর 
টী কারখানায় কংগ্রেসীদের দৌরাত্ম্য 2 Tele 
একটি নতুন শিল্পসংস্থা উত্তরপ্রদেশে স্থানান্তরিত ৮১৯৮৭ 
(দর্শনের সংবাদদাতা) কংগ্রেসী মল্লীদের নিক্কয়তা এবং 


পশ্চিমবঙ্গের বিভব শিল্পা- 
গলে কংগ্রেস মস্তানদের দৌরাত্ম্য 
ক্রমশঃ কাড়তে থাক শিল্পপাতি- 
দের একাংশ সমস্ত হয়ে পড়েছেন। 


তাঁরা এ রাজ্যে আর নতুন করে শিল্প 


স্থাপন 'কারতে চইছেন না। তাঁদের 
আঁভিযোগ যে, কংগ্রেসী মস্তাণরা 
মিড ইউনিয়নের, নামে যে দৌরাত্ম্য 
এবং অন্যায় আব্দার করছে তাতে 
চাল; কল-কারখানাগুলিও ' পাঁর- 
চালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 
বিজুর বার্ণিক সভা এবং ব্যবসায়ী 
মহল থেকে একথা জানা গেছে। 


ম্যানুফ্মাকচারং কোম্পূনী লিমি- 
টেডের মালিক গোচ্ঠী একটি নতুন 
শিল্প সংস্থাকে এ রাজ্যের কংগ্রেস 
মস্তানদের দৌরাজ্মের ভয়ে উত্তর- 
প্রদেশে স্থন্মল্তারভ করেছে। উন্ত 


মাজিক গোষ্ঠীর প্ল্মন ফ্যাকার্টরট 


শ্রীরামপুর এলাকায় 'রিষড়ায় অব 
স্থিত। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে 
কংগ্রেস মস্তানরা তাঁদের কারখানা 
ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় বলে তাঁরা সর- 
কারের কাছে 'লাখতভবে এবং 
বিশেষ করে শ্রমমন্ত্রী ডঃ নাগের 
কাছে যাঁদও আঁভষোগ করেন তর্থাপি 


এছাড়া, যে স্ব শিল্পি নতুন তাঁর এর কোন প্রতিকার আজও 


শিল্প স্থাপন করতে চাইছেন তাঁদে- 
রও একাংশ পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তে 
ভিন্ন রাজাগুল বেছে নিচ্ছেন ।- 
বেশী দূরের কথা নয়। রাজ্যের 
শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাশের 
ঘনিষ্ট হচ্দুম্থান ন্যাশালাল ক্লাস 


পান নি বলে জানা গেছে। 


নড়ুন কার্দখলো 

প্লাস ফ্যাক্লীরর এই মালিক 
গেত্ঠৌ একটি বিদেশি ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, হুগলী 


কংগ্রেস ম্আনদের ভয়াবহ দৌরা- 


জেলারই দিল্পশ রোডের পাশে আরও 
একাঁট নতুন শিল্প সংস্থা গড়ার 
সিন্ধান্ত করোছিলেন। সেখানে জাম 
সংগ্রহ করে নিয়ম অননুষায়ণ সর- 
কারের কাছ থেকে অনুমাত নিয়ে 
কারখানাঁটর জন্য সমস্ত প্ল্যান 
প্রোগ্রাম ঠিক. হয়োছল। কিচ্ভু 
সরকারের কাছ থেকে কংগ্রেসী 
মদ্তানদের দৌরাত্ম্য বন্ধের এবং 
প্রদ্মবিত কারখান/ণটার নিরাপত্তার 
ব্যবস্থার কোন 'আশ্বাস না পাওয়ায় 
মাঁলীকাগোম্ঠী হতাশ হয়ে পড়েন। 
তাঁরা এ ব্যাপারে সরকরকে! বারং- 
বার তাঁগদ দিয়েও কোন সাড়া পান 
নি। অবশেষে তাঁরা বাধ্য হয়েই এই 
বেকার অর্জারত পাঁশ্চমবঙ্গা থেকে 
প্রস্তাবিজ শিল্প সংস্থাটি উত্তর- 
প্রদেশে সাঁরয়ে নিয়ে গেছেন। এই 
প্রকল্পে প্রায় এক কোটি টাকা 
বানয়োগ করার ব্যবস্থা হয়েছিল৷ 


ত্মোর কিথা বিশেষভাবে চিন্তা করেই 
প্রস্তাবিত শিল্প সংস্থাটি উত্তর" 
প্রদেশে সাঁরয়ে নেওয়া হয়েছে বলে 
উত্ত প্রকর্পের জনৈক কর্মকর্তা 
জানয়েছেন। 

শুধু হুগলার শ্রীরামপুরই নয়, 
যাদবপুর বেহালা, ব্যারাকপ্র এবং 
অন্যন্য শিল্পাণ্যলের শিল্পপাঁতিদের 
কাছ থেকেও ট্রেড ইউীনয়নের নামে 
কংগ্রেস মস্তানদের দৌরাঝ্সের বহু 
কাহিনী জীনা গেছে। শলপ- 
পাঁতরা বলেছেন যে, তাঁরা সরকারের 
কাহে নানাভাবে এবং নানা কারণে 
ঠ্যাকা আছেন। তাই এখুনি তাঁরা 


প্রকাশ্যে সরকার ও মস্তানদের 


বিরদ্ধে সরাসাঁর কিছু বলতে পার- 
ছেন না। তবে তাঁরা কংগ্রেস 
মস্অনদের এই দৌরাআয জীবনের 
আঁভিজ্ঞতা দিয়ে ভালভাবে উপলব্ধ 
করছেন। 
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ভলহ্বাচ্গাম্্ কুঞ্পল 
উজার লজ 


মা ঘানাবনী ৰং ঘবামাদের অংবাদগত্ 


হিরন 


সাম্প্রতিক): কালেপুঃদংবাদপত্রের* চিনা 


পাতা জুড়ে ছিল দেশের মিনি 
সাধারণ নির্বাচন, গুজরাটের গণ- 
বিক্ষোভ, আর এখন হিহারের, গণ্ড- 
গো” । উত্ত প্রদেশ ও ওড়িশায় 
নবাণ্ৰ০ত [বধানসভাঙ্গ অর্ধিবেশন 
বসার শুরুতেই উত্তরপ্রদেশের রান্জয- 
সরকার, রাষয্্রপতির শাসনাধীন 
ওড়িশার রাজাপালের বিরুদ্ধে এবং 
তৎসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 
নির্বাচনে কারচুপি, প্রশাসনিক 
ক্ষমতার অপব্যবহার, টাকার থলের 
যথেচ্ছ ব্যবহার, সন্ত্রাস ইত্যাদির 
অভিযোগ উঠেছে। সংবাদুপজে 
সে সব খবর প্রকাশিত হলেও, এসব 
কাওকারখাশার দরুন নির্বাচন - যে 
প্রহসন হয়ে ওঠে, গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার নীতি আধর্শ যে ধুলায় 
লুষ্ঠিত হয়৷ আমাদের -তধাকধিত 
জাতীয়তাবাদী পঞ্জিকাগুলি নিজেদের 
পক্ষ থেকে সেনৰ বক্তব্য জ্বোরালো- 
তাবে পেশ করেনি। প্রপ্থিরক্ষা 
বাছিনীর হেলিকপ্টার-থেকে সরকারী 
গাড়ি ইত্যাদি নিহিচার ব্যবহার, 
নির্বাচনের স্বার্থে খান্ভ ও ভোগ্যপণ্য 
সংগ্রহ ও বন্টনে চরম অদাধুতা, 
প্রশাসনিক ক্ষমতা সাহায্যে কংগ্রেসী 
তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি 
নানা কথা টাইম্‌স অৰ হওয়া, 
হিন্দুস্থান টাইম্‌স, স্টেটস্ম্যান প্রভৃতি 
দৈনিক উল্লেখ করলেও ইন্দিরা 
আমলের নির্বাচন পর্ব যে অন্যাষ্য, 
গণতন্ত্রের নামে জালিয়াতি মাত্র, 
একথা বলে না কিংবা স্পষ্টবাদী 
হতে পারে না। পশ্চিমবলের বেল- 
গাছিয়! ও ঢু'চূড়ার নির্বাচন .কল্রে 


ক্বারচুপির যে অভিযোগ উঠেছে 


সেটা রায় সরকার ৰা শাসক দলের 
পক্ষে সম্মানজনক নয়, এমন মৃতু 
অভিযোগ করেছেন শ্রীশষ্ষর ঘোষ 
আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান 
স্যাপ্ডার্ডে প্রকাশিত'বিশেষ নিবন্ধে । 

এবারকাঁর মিনি সাধানণ নির্ধা- 
চনের ফল নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
এধরনের ভূমিকায় আমৰ! এতে টুকু 
আশ্চর্য হইনি। পশ্চিম বদের 


বাহাত্তরের নির্বাচনে লারা রাজ্য 


জুড়ে. ব্যাপক কারচুপি, জালিয়াতি, 
প্রশাদনিক শয়তানি, পুলিশ ও 
গুপ্তাবাহিনীর সন্ত্রাস চললো, বাষপন্থী 
দল ও পত্রপত্রিকা এবং নিরপেক্ষ 
পর্যবেক্ষকরা তথ্যবহুল নানা অভি- 


যোগ উত্থাপন করলেন, তখন এসব ' 


জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা নীরব 
থেকেছে । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 


সি পি আই (এম) পর্যদন্ত এইসব 
বক্তব্য তখনও ফলাও কৰে ছাপা 
হয়েছে, তখনও ভাত্যকাররা -বলে 
যাচ্ছেন । 'জথচ পশ্চিমবঙ্গের ' বছ 
নির্বাচনকেন্দ্রে বেলা একটার মধ্যে 
কোন ঝন্ত্বলে আশি থেকে নব্বই 
শতাংশ ভোট পড়তে পারে সেটা 
খোঞ্ামনে (বচা? এবার সুতা 
এইসব নামী ভাস্যকারেরা দেখান নি। 
আসাদের জাভীয়তাবাদী সংবাদপত্র- 
গুলি শাসকদলের দুনীতি, অন্থঘন্ব, 
সরকারী বিভিন্ন কাজে ব্যর্থতা নিয়ে 
যতোই সমালোচনা লিধুক না কেন, 
আসলে এদের মাঁলিকপক্ষ ও সাং" 
বাদিকের] শাসক দল ও প্রপাদক 
গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তিই করছেন । 
বৈষক্কিক বা. ব্যবসায়িক- স্বার্থবদ্ধিঃ 
শ্রেণীয্বার্থ, পি পি; আহ (এম ) 
বা অন্য বাষপন্থী দলগুলির প্রতি - 
অন্ধ বিন্বপতা নিয়েই তাঁদের কার- 
বার! অবশ্য সংবাদপত্রের ঘাধীনতা, 
নিভ!ক ও সৎ সাংবাদিকতা ইত্যাদি 
বড় বড় আদর্শ নিয়ে লোক দেখনো 
বুকনি দিতে এরা কমুর করেন না।. 

আরেকটি বিষঙ্কও লক্ষ করবার 
মতো। যেটুকু অভিযোগ সংবাদ- 
প্রগুলি তোলে, যেটুকু গালষন্দ 
তারা করে: তা রাজ্য সরকারগুলির 
বিরুদ্ধে, বা কেন্দ্রের বিশেষ কোনো 
নেতার বিরুদ্ধে এবং প্রত্যক্ষভাবে বা 
প্রচ্ছন্নফাবে প্রধানমন্ত্রী এর সমাধান 
করবেন কংগ্রেসকে দ্রোষমুক্ত করবেন 
এমন আশা পোষণ করা হয়। ' এই 
সই সাংবাদিকের! একদিকে বলবেন 


শ্রীমতী গান্ধী জসীম ক্ষমতার, অধি- - 
কারিণী, অন্যদিকে তাকে বাদ দিয়ে 


এব বড় রকমের হৃম্শীতি, সন্ত্রাস, 
কারচুপি, প্রশাসন যন্ত্রের অ"ব্যবধার, 
ব্যবসায়ীদের টাকায় কংগ্রেশী 
নির্বাচনী অভিযানের জন্য কংগ্রেসের 
ছোটথাটে! নেতাদের সমালোচনা 
কর! হচ্ছে৷ কংগ্রেসের সর্বশক্তির 
আধার যদি শ্রীমত্তা গান্ধী, তাহলে 
সরকার ও দলের শয়তানী, হন্ণাতি 
ও ব্যর্থতার মুল দায়িত্ব তার। 


কংগ্রেস কতো কোটি টাকা নির্বা- 


চনের জন্য সংগ্রহ করলো, কোথা 
থেকে তা সংগৃহীত হল, তার খবর 
ইন্দিরা গান্ধীর অজ্ঞাত এটা 
অবিশ্বাস্য] নির্বাচনের কারচুপির 
যে পরিকল্পনা! প্রশাসনিক স্তরে 
হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, 
তা নিঃসন্দেছে কেন্দ্রের নির্দেশক্রষে | 
তাই আক্রমণে আসল লক্ষ্য যাকে 


বিপুল সংখ্যাগন্ঠিতা, .করা উচিত তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্র- 
গুলি জোরালো কোনো বন্ধব্য 


রাখতে পারে না। এই কল 
আমাদের দেশের গণতন্ত্র সাংবাদিক 
সতত! ও স্বাধীনতার সাজা স্রিক 
ঘরপ। 
গুজরাট ও বিহার প্রসঙ্গ 
গুজরাটে ঘটনাবলী "নিয়ে 
অ.ধকাংশ সংবাদপত্র সম্পাদকীয় ও 
বিশেষ [বন্ধে চিমনভাই প্যাটেল 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্বে বিষোদগার করেছে 
এবং বিধানসভা! বাতিল করতে বিলম্ব 
করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমা: 
লোচন! কবেছে। “স্টেটসম]ানে 
এন, জে, এন ও শ্রীএস, নিহাল সিং 
টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়ায় লীখ্যাহলাল ও 
শ্রীগিরিলাল হন গুজরাটের গণ 
বিক্ষোভ নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ 
করেছেন । শুজরাট সরকার ও 
বিধানসভা বাতিল করার ফলে 


উনিশশ উনষাট লালে কেরালার 
কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করার 
প্রসঙ্গ বাভাবিকতাবেই উঠেছে। 
গুঙ্গর1টের ব্যাপারে দিদ্ধাস্ত নেওয়ার 
পূর্বে ইন্দিরান্্রী যখন স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরে আসার কথা ৰারবার 
উল্লেখ করেছেন, তখন কেরালা 
মন্্রস্ত| বাতিল করার বিষয়টি স্মরণে 
আসা. অযৌক্তিক নয়, বিশেষ করে 
সে সময় তিনি ছিলেন কংগ্রেস 
সভানেত্রী এবং কেরালা ঘটনাবলীর 
পেছনে তারও যে অবদান ছিল এট! 
আজ আর গোপন নেই। এ-প্রসসে 
বিশে মার্চ টাইমস অব ইণ্ডিঘ্ায় 
শ্রীগিঞ্চিলাল জৈনের মন্তব্য প্রাণিধান-, 
যোগা £ 


“Jt can’ be’ argued that 
there was a ‘parallel in the 
fate ofi the Communist gov- 
erment in Kerala ‘in 1959. 
But this. view cannot be sus- 
tained 1601 two tfreasors. Is 
Kerala the ministry did not 
fall apart. It was dismissed 
hy the 07700 government. 


" And while the Centre was 10 


selt not directly involved in 


the attempt to bring # down, , 


it could rot claim to be whol- 
ly impartial since the Con- 
gress party was backing the 
movement”, 


গুমঃাটের ব্যাপক আন্দোলন ও 
বিধানসভা বাছিপের সঙ্গে শাসন- 
কর্তৃত্বের কাঠাঙোটাই যে ক্ষতিগ্রস্ত 
হল, ওকধা বলেছেন এন, জে; এন 
উন্িশে মার্চের স্টেটলধ্যান পত্রিকায়।। 
সৈন্যদলকে অপব্যবহার করা!হয়েছে, 
আমলাতন্ত্রের মনোবলঠিভেঙে গেছে, 


মধ্যবিতশ্রেণীর আশা ভল হয়েছে, 
এসব মন্তব্য বরে এন, জে, এন প্রবন্ধ 
শেষ করছেন: . রত 


“The more ‘the বি 
at the Centre [0০502 this 


. “and the less tt bothers about: 


winning elections to the ex- 
clusion ০ everything else the * 
us. Otherwise the Congress : 


" better it, will be for all of 


will for, all time earn for it 
self the epitaph that it used 
its power only to destroy the 
concept of authority”. - 


শাসনকর্তৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক 
নীতিবোধ ও আদর্শের প্রসঙ্গ উাপন 
করেছেন শ্রীনিহাল সিং] “স্টেটস- 
মানে’ ( একুশে মার্চ সংখ্যায়) 
প্টুডে্ট পাওয়ার ইন - আাঁকশন” 
প্রবন্ধে তিনি গুজরাট ও বিহারের 
ঘটনাবলীর একটি শিক্ষার কথা 
উল্লেখ করেছেন £ 


“There is a fair measure of 
agreement amorg politicians 
that elections, as they have 
come to be contested, are the 
priniary cause of the prevail- 
ing comuption, together with 
a precipitous decline in moral 
standard. The ০০1৩8 (0) 


- “দপশি 7 শাবার ২৯শে মাচ ১৯৭৪ 


leaders bEliEVe hat théstac- 
tics -pirsued. during~the- “Con- 


gress Split are largely respon- . 


sible for the. decline in:poli- 
tical. morality. - To try- $0 -cor- 
rect the situation, 
one has to change the rules“ 
under which ‘the ডা চে 


রি 


2 এ । | 
“৮১২১ নিৰ্খাচনের 17 বর্ধলের 


করা উঠেছে, কোনো কোনো বাম- 
* বিধান বচনৰ দা 
করছেন? পরিবর্তন . যে. একান্ত 
কাম্য ও অবশ্য করনীয় একথা, টাইমস 


they feel, 


আব, ইত্তিয়ার সম্পাদক. শম্যাষুলাল৫-" 


বলেছেন ভার দি এণ্ড, অর- র্জ 
 ইলিউসনস “প্রবন্ধে (টান্যস- ১2 
হাওয়া উনিশে মার্চ). ও 


‘Jt is dear that. lie 
- Barty“ will ‘have "4" liard time ০ 


: keeping tfouble' at bay চা 
does not. Undertake; SOme' bas:c 
reforms, and that the. Students 
Will 15155 either” afharchy or 
-an-authoritarian ' ~Yegime "ও 11 
they. rush. #ntq-headlorig - নি 

shes with athe police. <n one 
plate tet another ek 


ও কার্বকারণ্‌ যাইহোক, গণৃতানর 
মধুর বাঁক্যকালের, অন্তরালে আগলে 
খে ফ্যাসীবাদের দাম্ভিক পদধ্ব ন 
জোরদার হয়ে উঠছে ' ইন্দিরা 
কংগ্রেসের এই" কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
আমাদের - সংবাঁদপন্তগুলি এখনও , 
যধা্টযা্য ‘ভূমিকা নিতে-পরিছেন।। 

সামাজিকনও রাজনৈতিক দিক থেকে 
এটাও” বর্তমীন। ভারতের” অন্তত 
পরিঃস্থৃতির-সুচক২ ক ৭০, ৭ 


 ঘ্বকারের লোকেৰ| টেকি. 


ছু দিযে গানাচছে তত 


(দর্পণের সংবাদধাতা ) 

ধান ভানতে শিবের গীত শুরু 
করেছেন সরকার। ধান জানতে 
গেলেই ধান কলে লেতী দিতে হবে 
কুইণ্টাল প্রতি দেড় কেজির মত। 
“ বাদ্জারে চালের দাম সাড়ে ভিন 
টাকা কিলো, অথচ ধানকলে এক 
টাক। ত্রিশ পয়সাম্ বিক্রি কইতে হবে 
লেভী হিসাবে | এই জুলুমের শিকাব " 
গ্রার্মের মাহুয। ধানকলগুলোও 
কাত বন্ধ করে দিয়েছে । ধান ভাপা 
হচ্ছে হা | সরকার জেংতদাঙের 
কাছ্ধ .ৎকে ধান আদার করতে ব্যর্থ .. 
হয়ে. ছোটো "গৃহস্থ? চাষার ওপর 
জুলুস করছেন লেভীর জন্য। বড় 


জোতদারর! তাদের নামে ধার্ষ এ 


শত কুইন্টাল সানের জ্রায়গায় ।ধ, ভি 
ও হ্গফিসে ্িকোয়াহিং অ ফসে 
ম্যানেক্গ করে একশত কেজি ধন 
দিয়েছে। কোন ক্ষেত্রে তাও দেয়নি 
কংগ্রেশী বনে গিয়ে। 


এদিকে বাড়িতে বসে (টকিতে . 


'যাতে ধান কুটিয়ে নিতে. না পারে 
তার জন্য সরকারের লোক বিঃ ডি, 


5৮7 এট সিল 7? 


ও বদ থেকে এসে “গৃঘস্থের টেকি 
কেড়ে নিয়ে গাড়ী, বোঝাই ক্রে, 
নিয়ে যাচ্ছে। .. ৬... -৯ 
“হাওড়া { হুগলী ঢু একটি গ্রামে 
ভুলুম় করে ঘরে ঢুকে টক্িকড়ে 
নিয়ে'যুচুওয়ার এট না,রটেছে [গ্রামের 
বিধবা-ওেতীবণমেয়েরধাদিপ্বানীি 
কক্কে টকিতৈ. কুটিয়ে ই চার টাকা 


"যর পায়, ছেলে মৈয়েদের" লেখা 


পড়া শেখায়] তাদের অবস্থা সঙ্গী, |. 
গ্রামীণ অর্থনীতি ভেদে পড়বে আরও: 
বেশাঁ এই বহরে ঈদে: [ছল 

"অথচ ঢু বি ডিও প্সাফলেরত 


9৮ 


৫ 


Y 


কাছের মাক্ঞায়ুহাপারক্হাজার-১ 


মণ ধান চাল পাচা ‘হচ্ছে৷ চলে৷ 


যাচ্ছে ছেলার বাইরে। ভারা কফ" 


“কোনও ব্)বস্থা নচ্ছে না পালন যা. 


“সৎকার গামা ক পোস্ট, তাতে, | 
' | 


বুষের আজ চরে; কঃ ককা, 


বসে মুখী গাম, সাথ, ; 
ভাদা কলা ৰ নত ; 
করার | অভিযোগ তুলেই, সব, সায়, 
এড়াতে চাইছেন ।'+ গ্রাম্রে গূরাৰ 


্ঞ্ 
সি 


মানুষরা! এই সরকারী ব্গীর হামলায় 


চা 


সি ই 


হেমা লট « রি 


নে 







দর্পণ 1 শুক্রবার ২১শে মার্চ ১৯৭৪ 


হচকস্ণ কেপ 
গাজর EEA 


রর ইদ্দিৰ| বংখেগ দেশে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনছে 


 (কোজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কি বিদা- 
ঘের আগে এ দেশকে রাঙিয়ে দিয়ে 
যেতে চাইছেন ? পশ্চিমবঙ্গে বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের অবসান করার পর অনা 
মান্য কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তরপ্রদেশ 
উড্ভিষ্তা এবং দেশের প্রায় সমস্ত 
রাজ্যে অবাধ নির্বাচনের প্রথাকে লুপ্ত 
দেবার উদ্ভোগ নিয়েছেন। 
রপ্রদেশ বিধানসভায় বি, কে, ডি, 
_ নেতা চরণ সিং অভিযোগ করেছেন 
+ উত্তরপ্রদেশে বাছাই করা একশো 
পঞ্চাশটি নির্বাচনী কেন্দ্রে কারচুপি 
করা হয়েছে। তিনি বলেছেন এই 
দেড়শো নির্বাচনী কেন্দ্রের ব্যালট 
বাকের সীল ভেলে ডুপ্লিকেট ব্যালট 
পেপার ঠেসে দেওয়া হয়েছে। “হিন্দু 


স্থান টাইমস্রে” মত বৃহৎ বুর্তোয়া- 


দের মুখপাত্র এই অভিযোগকে 
উড়িয়ে দিতে পারেনি। প্রথম 
সম্পাদকীয়তে হিন্দুস্থান টাই মস 
(২২শে মার্চ) নির্বাচন সম্পর্কে একটু 
অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ৰলে স্বীকার 
করেও বলেছে কমিশন বসাতে রাজা 
হলে সরকার তার অপরাধ কিছুটা 
স্বীকার করে নিয়েছে বলে লোকের 
. মনে ধারনা সৃষ্টি হবে। দুতরাং 
নিৰপেক্ষ ও উচ্চযোগাতা সম্পন্ন 
ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বেসরকারী 


'উ্বস্ত কমিশন গঠিত হওয়া উচিত ।- 


এ কথা বলে চতুর শিরোমণি বুর্জোয়া 
সংবাদ পত্রটি এক ঢিলে সুই-পাখী বধ 
করতে চেয়েছে। এক বেসরকারী 
তদন্ত কমিশন গঠিত হলে, আপাততঃ 
মানুষ শান্ত হবেন; ছুই, বেসরকারী 
ভদন্ত কমিশনের সঙ্গে ইন্দিরা সরকার 
সহযোগিত! করবেন না| ভার অজু 
হাতও সংবাদপত্রটি বলে দিয়েছে 
এবং তার ফলে সমস্ত দর কারী দলিল 


পত্র বেসরকারী তদন্ত কমিশন পাবে 


না। তারপর এই সীমাবন্ছভার দরুণ 
যে ভাঙ্গাচোরা বায় প্রকাশিত হবে 
“সেটাও সরকার অনায়াসে বর্জন 
" করতে পারবে | অতএব হুকুল রক্ষা 


হবে। মানব আপাততঃ শান্ত হবেন, 


এবং এবিস্যভে ইন্দিরা সরকারও 
বেকসুর খালাস বলে ঘোষিত হবার 
সূচনা হবে। 

_.. মির্বাচনে কারচুপি করা একটা 
ৰাজনৈতিক চক্রান্ত । এই চক্ৰোন্তের 
নাৱিকা যিনি তার হাতে অসংখ্য 

১গপুচর+ পুলিশ, দিলিটারী এবং সং- 
গঠিত গুণ্ডাবাহিনী । তীর হাতে 

- আইন প্রণয়ন এবং আইন প্রয়োগের 

, ক্ষমতা । মিলা, শান্তিকালীন ভারত- 

কষা জাইন, বিচারাল়ে, বিচারক 
মনোনয়নের ক্ষমতা, জেল, ফাসিমঞ্চ 
সবকিছুর .আমুধে তিনি সুসজ্দিতা। 


তিনি যৃধন চক্রান্তে লিপ্ত, প্রশাসন- 
বাহিনী এবং তধাকধিত “প্রতিরোধ 
বাহিনী’ যথন তিনি সাধাৰণ মানুবের 
বিরুদ্ধে অনন্রভ প্রয়োগ করে চলে- 
ছেন তখন আইন আদালত, সংসদ 
নির্বাচনী কমিশন এদব করে কিছু 
ফল হবে বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস 
করেন না। | 

ইন্দিরা কংগ্রেস পশ্চিমবলের মত 
সারা দেশের সমস্ত রাজ্যেই রক্ত 
ঝরাতে প্রস্তুত হুচ্ছেন। তিনি দেশে 
গৃহযুদ্ধ’ ডেকে আনছেন। তা না 
হলে বিহারে প্রতিরোধ বাহিনী? 
গঠন করে ত্ধাকধিত “হিংসার” 
মোকাবিলা! করার আহ্বান তিনি 
কেন জানাচ্ছেন । কংগ্রেসী প্রত্তি- 
রোধ বাহিনীকে? পশ্চিমবলের মানুষ 
চেনেন এই ঠ্যাজাড়ে বাহিনীর অধি- 
নায়ক ছিলেন হয়ং পুলিশের আই, 
জি। অর্থাৎ “সরকারী গুণ্ডাবাহিনীর' 


(জান্টিস মুল্লার মতে ) অধ্যক্ষ বে- 
সরকারী ওণ1 বাহিনীরও সর্দার 
হবেন। পুলিশ খুন করলে একটা 
বিচারের ভড়ং দেখাতে হয়, পাঙ্গানো 
বিধানসভায় হ্‌ চারটে কথা শুনতে 
হয়। কিন্তু বেসরকারী গুণ্ডাবাহিনীকে 
দিয়ে খুন, লুঠ, নারী লাঞ্চণা করালে 
পুলিশের “নিরপেক্ষ? সেজে আক্রান্ত- 


দের হাজতে পোরা এবং খুনেদের 


ধানাপিনায় উৎসাহ. দেওয়া ছাড়া 
আর কোন কাজ থাকে না| পশ্চিষ- 
বঙ্গে বেসরকারী গুণ্ডাবাহিনী একাজ 
ভালোভাবেই করেছে । এবং য়ং 
প্রধানমন্ত্রীকে ব্ধধানে ‘শোবার 
জায়গা” কথে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে 
ঘোরাফেরা করার সুযোগ করে 
দিয়েছে। 

গুজরাট, বিহার জলছে, রাজ- 
স্থান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ধৃদারিত। 
শ্রীমতী গান্ধী এবং তার চেলার দল 


যদি এই আগুন ছড়াতে চান তাহলে 
সেই ‘গৃহযুদ্ধের আগুনে তিনি এবং 
তার হল পুড়ে ছাই হবে। সেই 
ছাইয়ের ওপর গড়ে উঠবে নতুন 
শোষণমুক্ত সমাঙ্গের পাকা বনিয়াদ। 

ইন্দিরা গান্ধীর বনিউভম দক্ষিণ- 
পন্থী কম্টিনিফ্টদের এখন ত্রিশ 
অবস্থা । শ্রেণীশক্রর শিবিরে পাহারা- 
দার এই ‘বিভীষণ’ দল তব চারটে 
মাংসখণ্ডের বিনিময়ে দাসখত লিখে 
দিয়েছে। কিন্তু ভুল বুঝে যেমন 
অগপিত কংগ্রেল সমর্থক ইন্দিরা 
গান্ধীকে মুক্তিসুর্ধ বলে মেনে নিয্ে- 
ছিলেন আজ তারা তেমনি মোহমুক্ত । 
অনুরূপতাবে অসংখ্য সি পি আই 
কর্মীও আজ তাদের নেত্ববৃন্দের লেখা 
দাসখত যেনে নিতে পারছেন না। 
জীবনধারা দেখিয়ে দিয়েছে তাদের 
শ্রেণী সহযোগিতার মার্কলবাদ- 


লেনিনবাদ বিৰোধী নীতি কি ভাবে 
জনগণের ঘৃণার বস্তুতে পরিণত 
হয়েছে। আছ সাজানে| বিধান- 
সভায় বরানগরের শিব ভটচার্ধকে 
শুনতে হয়, চুপ করো, কি করে 
জিতলে সব জানি। 





শিলে কল্প 





গতুগালে মেনাবি্োহঃন্যাটোয় 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


মার্চের মাঝামাঝি পত্ভু গালে যে 
ঘটনা ঘটল পর্তুগালের ইতিহাসে 
তা নতুন এবং চমকপ্রদ | পতুগালের 
সেনাবাহিনীতে ছোটখাটো একটা 
বিস্রোহ হতে হতে হঠাৎ থেমে 
গেল। খবরে জানা যায়ঃ ৬৩ বৎসর 
বয়স্ক জেনারেল ম্পিনোলা হঠাৎ 
বরখাস্ত হুওয়ায় তরুণ অফিলারর] 
খেপে যায়| এছাড়।) জেনারেল 
গোমেসকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। 
সমস্ত পতুগালে দীর্ঘকালীন জরুষ্বী 
অবস্থার মধ্যেও নতুন করে জরুরী 
অবস্থা খোষণা করা হয়েছে । প্রধান- 
মন্ত্রী মাসেলো কায়েতানেো শক্ত 
হাতে বিদ্রোহ দমনের কথা ঘোষণ। 
করেছেন । শিসবনে কড়া সেনসর 
চাপানো হযেছে যাতে কোন রকমে 
কোন সংবাদ বাইরে বেরিয়ে, যেতে 
না পারে। ন্যাটো সাঘরিকচক্রের 
অন্যতম দেশ পতৃগাশ আপদ কালীন 
অবস্থ/ ঘোষণা করে অন্যান্য ন্যাটো 
দেশগুলোকে সর্বশেষ অবস্থা 
জানিয়েছে | প্রয়োজনে ম্তাটোর 
বিভিন্ন সামরিক ঘাটি যেকোন সময়ে 
তৎপর হে উঠতে পারে? ১৯২৮ 
সালে সালজোরের একনায়কত্ব ' 
প্রতিঠিত হবার পর পতুগালের 
জীবনে এটাই বড় রকমের ঘটল] 


প্রত্যেকটি সৈন্টব্যাপকের চতুর্দিকে 
পাহারাদার মজবৃত কর! হয়েছে। 
অভিজ্ঞ মহলের মতে, জেনারেল 
স্পিনোলা প্রমুখ পতুগালের আফ্রি- 
কান নীতির বিরোধী এই কারণেই 
নাকি প্রধানমস্ত্রী কায়েতালোর 
বিরাগভাজন প্রকাশ, মোজাম্থিক, 
আজোলায় বর্বর অভিযান চালিয়ে 
পতুগীজ সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশই পিছু 
হটছে। মুক্তিফৌজের হাতে তখন 
ব্যাপকভাবে পড়ুগীজ বাহিনী মারও 
খাচ্ছে। যোজান্বিক আদোলায়, 
আফ্রিকার বুকে বছ তরুণ পতুগীজ 
অফিসারের যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা 
হয়েছে তাতে ভারা দ্বিতীয়বার ও 
ফন্টে যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করছে বলে জানা গিয়েছিল অনেক- 
দিন আগে। এইসব অফিসাররা 
বুঝেছে, আফ্রিকা থেকে পালিয়ে 
আস! ছাড়া এদের গত্যন্তর নেই। 
সম্প্রতি গিনি বিসাউর স্বাধীনতা 
ঘোষপ্রা ও বাসট্রলংঘের স্বীকৃতির পর 
এই উপলব্ধি ওদের হচ্ছে। লিসবনের 
সেনসরের কাচি তড়িয়ে বাইরে 
যেটুকু সংবাদ আসছে তাতে মনে 
হয়। পতুগালে টসন্যুবাহিনীর 
অসস্তোষ অগ্নিগর্ভ।. পর্যবেক্ষক 
মহলের মতে, ইতিমধ্যেই বড় রকমের 


ঘটনা ন! ঘটলেও স্পিনোলা-কায়ে- 
তানো বিরোধ মিটছে না। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, আফ্রিকায় উপনিবেশ রক্ষার 
নামে লিসবনের ফ্যাসিস্ত সরকার 
দেশের মানুষের ঘাড়ে ক্রমেই নতুন 
নতুন কর চাপিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের 
মধ্যেও কিছু কিছু অসন্তোষ আছে। 
আঙ্কোলা; মোজাম্বিকে পতুগাল 
সাআঙ্যবাদ যে বর্বর আক্রমণ 
চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে 
গীর্জার এক অংশও ক্ষুন্দ। বিশেষ 
করে, মোঙ্গান্বিকে গণহত্যা! সংক্রান্ত 
বিবরণ প্বাইরের৮ যামুবের কাছে 
বলার জন্যে বেশ কিছুসংখ্যক পাদ্রী 
“দেশদ্রোহী” বলে চিহ্নিত হয়ে বন্দী 
জীবন যাপন করছেন । 


স্ঞাটোচক্রের হস্ত 

ন্যাটোর সুখী পরিবারে, এবার 
ভাঙনের সুর । প্রায় এক দশক পূর্বে 
ফ্রান্স প্যারিস থেকে ম্ভাটোর সদর 
দপ্তর সরিয়ে নেবার দাবী করে যে 
বলিষ্তা দেখিয়ে ছিল, আইসল্যাণ 
প্রায় তাই করছে। দীর্ঘকাল ধরে 
আইসল্যাণ্ডের মানুষ আইসল্যাণ্ডের 
বুক থেকে মাকিন খাটি সরিয়ে 
নেবার দাবী করছিলেন। বিশেষ 
করে, ১৯৭৩ সালের গ্রীক্ষমে ন্যাটো- 
বিরোধী বিক্ষোভের পর। ন্যাটো- 
বিরোধী মানুষের. যনোভাব দেখে 
আইসল্যাণ্ডের বর্তমান সরকার গত 
বছর জুন মাসে মাকিন সরকারকে 
আইসল্যাণ্ড মাকিন চুদির বিষয়টি 
ভেবে দেখতে বলেন। এই চুক্তি 
অনুসারে জাইলল্যাণ্ডের বুকে কে 
ফলাভিক বলে একটি মাকিন খাটি 
রয়েছে, যে খাটতে প্রায় পয়ত্রিশ 
ছাঁজারেয় যত মাকিন সৈন্য রয়েছে। 
এটি, একটি বড় ধরণের বিমান খাটি। 


ML ter 


আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
আগেই ইন্দিরা সরকারের পতন 


, ঘটতে পারে বলে রাজনৈতিক 


ওয়াকিবহাল মহলে দিন দিন ধারণ! 
দৃচ়তর হচ্ছে । চুড়ান্ত সংগ্রামের পর- 
মুহুর্তে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্তে 
শাদকশ্রেণী ইন্দিরা গান্ধীকে অপ- 
সারিত করে নতুন যুখের 'আষ্দানী 
করতে পারে। সচেতন মামুষ ইন্দিরা! 
গান্ধীর প্রতিশ্রুতির মুল্য উপলব্ধি 
করার পর আর ওপথে যাবেন না 
বলে মনে হয়। প্রতিক্রিয়াম ীলচক্রে 
শুধু ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে নয়, তার 
সঙ্গে মোরারজী কামরাজ; কিংবা 
ইন্দিরাহীন ইন্দিরাতন্ত্রে বিশ্বাসী 
দক্ষিণপন্থী সমস্ত দলই প্রতিক্রিয়ার 
চক্রান্তে অংশীদার ৷ 

গুজরাটের পর বিহার অলছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর সরকার গুজরাটে 
নতুন আক্রমণের প্রস্ততি চালানে। 
বন্ধ করেশি। বিহারে, উত্তরপ্রদেশে 
তারা ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে 


পড়েছে । উদ্ভত হিংস্র ধাব।র সামনে 


দাড়িয়ে এই কংগ্রেসী প্রতিরোধ- 


, বাহিনীর কোষর ভেজে দিতে হবে 


বলে ছাত্ররা পণ করেছেন । 


১৯৫১ সালে এই কুখ্যাত বিষান | 

খ্বাটির চুক্তি সম্পাদিত হুয়। তৎ- 

কালীন সরকারের মধ্যে যুরোপেও 

আমেরিকার মধ্যে উত্তর আটলান্টিক 

এই হচ্ছে রণনীতির। দিক থেকে 

পা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
I 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের 
পর থেকে আহইসল্যাণ্ডের নতুন 
সরকার তার বৈদেশিক নীতির মধ্যে 
কেফলাতিক মাকিন সৈন্য অপসরণের 
দাবী করে আসছেন । আইসল্যাণ্ডের 
এই দাবীতে ন্যাটো গোষ্ঠীর পতু“গাল 
পশ্চিম জার্মানি বেশ বিব্রভ। বিত্ত 
খোদ আমেরিকা । ন্যাটোর সেক্রে- 
টারী জেনারেল লুনস্‌ ছুটে গিয়েছিল 
তাই আইসপ্যাণ্ডে সরকারকে 
বোঝাতে। যাতে “&ক্যে চিড় 
ধরানো না হয়।” বিভিন্ন সামাজ্য- 
বাদী পশ্চিমী পত্রপত্রিকা আইস- 
ল্যাণ্ডের এই ছুঃসাহসে ক্ষিণ হয়ে 
গেছে। ব্রাসেলে ম্তাটোর সদরদপ্তর 
থেকে আকারে ইঙ্ষিতে আইস- 
ল্যাণ্ডেহ বিরুদ্ধে নানা ধরণের ব্যবস্থা 
গ্রহণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ন্যাটো 
গোষ্ঠী আইসল্যাণ্ডকে তাতে মারার 
জন্যে অর্থনৈতিক বয়কট কনার 
কথাও নাকি চিন্তা করছে। অবশেষে - 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র মাকিন 'আতার- 
সেক্রেটারী পোর্টারকে পাঠিয়েও বেশী 
সুবিধে করতে পারেনি । কারণ 
আইসলাণড এখনো শাস্ত। নানা 
ব্লাকঙেল, শালানিতে সুবিধে হয়নি । 
অবশেষে মাকিন সামাজাবাদ নর- 
ওয়েতে একট। খাটি গড়ার জ্রন্যে 
দৌড় ঝাপ শুরু করে দিয়েছে |. এই 
খাটিটি হবে উত্তর নরওয়েতে । 
প্রাথমিক আলোচনা অসলোতে হয়ে 
গেছ্ছে। যদি সত্য সত্যই নতুন করে 
আর একটি মাকিন খাটি নির্মাণ সম্ভব 
হয় তবে তা হবে যুরোপের নিৰা- 
পত্তার পক্ষে বিপজ্জক। 


- 


£ হয় ৪ 


এক অসহনাঁর ও ক্রমবর্ধমূন 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট 
এবং ধুম্মা়ত গণ-াবক্ষোভের 
পাঁরাদ্থাততে জনগণের সবচেয়ে 
বেশী শোঁষত ও 'নপীড়ত অংশ 
কৃষক শ্রেণীর পাঁশ্চম বাংলার সর্ব- 
বৃহৎ সংগঠন দিস পি আই এম পাঁর- 
"চালত কৃষক সভার সম্মেলন অন্- 
হ্ঠিত হলো মালদহে। এই: সম্মে- 
লনে সি পি আই এম নেতৃত্বের 
কন্ঠে ধানত হলো এমন একটি 
নতুন সমর ও আওয়াজ যা অবশ্যই 
দেশের বিপ্লবকামী মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবে! 

এই' সম্মেলনের সর্বপ্রধান ঘে'ষণা 
হলো-- “কৃষি বিপ্লব”, স্ভুমি-ব্যব- 
সথার আমূল সংস্কার”, “জামার 
প্রথার উচ্ছেদ, শ্শারব কৃষককে 
জামান” প্রভূত মৌলিক দাবী- 
গুলি নিয়ে এই সম্মেলনের পরেই 
কৃষক সভা আক্রমণাত্মক’ রূপে 


সংগ্রাম সংগঠিত ও পারচাজিত 


" মাত “আশু দাবীগ্দালর 


করবে। এাবংকাল বামপন্থী 
পাটিগিযলে কর্তৃক পাঁরচালিত কেবল- 
ভাঁত্ততে” 
“আত্রক্ষামূলক” ৃ্নয়মতান্তিক 
আন্দোলনের কাপুরুযোঁচিত তলে 
তিলে শান্তক্ষয়কারী কাধার'র স্থলে 
মৌলিক দাবীগুলির” ভিত্তিতে 
সি পি আই এম নেতৃত্বে আকু- 
মণাত্মক কায়দ' স্ব. সংগ্রাম গড়ে তোলার 


"_ এই সিদ্ধান্তে নতুনত্ব আছে বৈকি। 


আমরা শ্দাশ হলাম পাটির 
সাধারণ সম্পাদক কমরেড সংন্দরাই- 
যার মুখে এ কথা শুনে নকশল- 
পন্ধীরা কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে 
তাদের পশ্চাতে জমায়েত করতে! না 
পারার ফলেই শেষ পর্্ভ ব্যর্থ 
হয়েছে।” এ কথার সুস্পঙ্ট অর্থ কি 


_ এই নয় যে নকশালপন্থীদের ঘোষিত, 


লক্ষ্য ঠিকই ছিল, কিন্তু কৃষক ও 


শ্রমুব। শ্ৰেণীসহ ব্যাপক জনগণকে 


বিপ্লবী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত 


“করতে না পারার ফলে তারা ব্যর্থ 


হয়? এবং কৃষক সম্মেলনে এ 
কথা তুলে ধরার অর্থ ক এই নয় যে 
নকশালপল্থীদের সেই কৃষি বিস্ল- 
বের লক্ষ্যকে সি পি আই এম সম- 
র্থত কৃষক সভা কাজে রূপায়িত 


. করবে সাঁঠক পদ্ধতিতে ? 


সম্দেলনের মণ্টে কমরেড 


সুন্দরাইয্া ও ক্মরেড হরেকৃফ 


কোঙ্তার বারে বারে স_ষ্পঞট ভাবেই 
এই বন্তব্য তুলে ধরেছেন। কমরেড 
কোতার বলেন 

‘Whatever the Krisak Sabha 
Said on earlier occasions was 
vague amd the form of move- 
ment was defensive. But, Now 
after this conference, the form 


. of struggle will be offensive, 


centering on the basic issue of 
changing the social order. 
“The Krishak Sabha will 


+ have to carry forward the 


struggle to the new height 
beyond the basis of fundamen- 
tal demapds and not just 


on some immediate edmomic 
demand. ‘The fundamental. 
demands include the de- 
mand for social reform and 
complete abolition of both 
the feudal and capitalist 
landlordism.” 
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এতাঁদন তারা যা কিছু বলে 
এসেছেন ত ছিল অস্পন্ট এবং 
আন্দোলনের রূপ ছিল . আত্মরক্ষা- 
মূলক এই সম্মেলনের পরে সংগ্রামের 
রূপ হবে “আক্রমণাত্মক এবং তার 
কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হবে “সমাজ ব্যবস্থার 
পারবর্তন” এবং সেই মৌলিক 
লক্ষ্যের অন্যতম বিষয় হলো সামন্ত- 
তান্তিক ও-ধনতান্মক_এই উলভয়াবধ 
জমিদারী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। 
_এই হলো কমরেড কোঙারের বন্তৃ- 
বোর -সারমর্ম। 

সি পি আই এম-এর কেন্দ্রীয় 
কাঁমাট কর্তৃক গৃহীত কৃষি কর্ম- 
সূচীতে (১১৬৫) বলা হয়েছিল 
“আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক 
অবস্থা বর্তমানে বিকাশের যে স্তরে 
রয়েছে আতে কৃষ সংকটকে আমাদের 
অর্থনীতির বাভন্ন ক্ষেতের মধ্যে 
মাত্র কোন একাঁট ক্ষেত্রের সংকট বলে 
গণ্য করা চলে, না। সমগ্রভাবে সমা- 
জের অগ্রগাঁত ও বিকাশ কীষ-সংক- 
টের সমাধানের উপর ।আজ নির্ভর- 
শীল। ঠিক এই উপলব্ধির দরু- 
ণই আমাদের পার্টি তার কর্মসূচীতে 
বলেছে যে ভূমি আর কৃষকের প্রশ্নই 
হল “সর্বপ্রধান জাতীয় প্রশন।” 
তাছাড়া এটাও বিশেষ গুরুত্বহণীন 
নয় যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদণীরা 
সর্বদা কৃষ বস্লবকে' গণতালিক 
শিদ্লবের মেরুদন্ড বলে চিতর্গীয়ত 
করে থাকে। জনগণতাঁন্মিক বিপ্লবের 
মেরুদণ্ড বা সারবস্তু যে কৃষি- 
বিপ্লব, সেটা ফি না “সর্বপ্রধন 
জাতীয় প্রশ্ন”, সমগ্রভাবে সমাজের 
অগ্রগাঁত ও বিকাশ যে, বিপ্লবকে 
বাস্তবে রুপাঁয়ত করর উপরে 
নিরভরিশশিল- বতর্মান কৃষক সম্মেলন 
সুস্পষ্টভাবে এবং সজোরে সেই 
মোঁলিক কর্তব্কেই ন্মবিলম্বে কাজে 
রুপ্পায়িত করার ঘেঘণা করেছে? 
এবং তার প্রয়োজনীয় সুস্পষ্ট রুপ" 
রেখাও প্রণয়ন করেছে। 

লি পি আই ৫এম-এল)-এর 
ঘোষিত লক্ষ্যের সারবস্তুও ছিল 
হুবহু এক এবং সে লক্ষ্যকে ব্তবে 
রূপ্মায়িত করার জন্য তারা সর্বশক্তি 
নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়েও পড়োছিল। 
কিন্তু সে উদ্যম . মর্মান্তিক ভাবে 
ব্যর্থ হয় । সে ব্যর্থতার কারণ বহুবিধ 
কিক্তু ভার প্রধানতম কারণ যে কৃষক 
ও শ্রামক শ্রেণীকে এই মহান িবস্লবী 
কর্মোদ্যোগে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ 
করতে না -পারাঁ কমরেড স্ন্দরাই- 
য়ার এই বক্তব্য অবশ্যই খাঁটি। 

আজ বস্লবর পাঁরাস্থাত 
অত্যন্ত পাঁরপন্ধ। দেশব্যপী অর্থ 
নোতিকা ও রাজনৈতিক সংকট চরম 
সীমায় উপনীত দিকে দিকে 


সংগ্রামী জনভার বিস্ফোরণ এবং 
সরকারী সশস্ত কাহনীর িলজ্জ 
দমন-পাঁড়ন মানুষকে মারয়া' ও 
মারমুখী করে তুলেছে? দেশ যে এক 
আঁনবার্য গৃহযুদ্ধের সীমান্তে উপ- 
নীত হয়েছে-এ কঞ্চ সরকারী ও 


উদারনোতক নেতারাও স্বীকার 
করেছেন। সমাজ-গর্ভে যে তান 
দ্বন্ব ও নতুন সম।জ্ সৃষ্ট্র (আপার 


হার্য উপাদানগুঁল সমুপাস্থত অ 
অপ্রতিরোধ্য শান্তিতে রন্তান্ত সংগ্রামের 
জন্ম দিচ্ছে। গরিব মানুষেরা আজ 
শুধু _অর্ধাহারে অনাহারে 'বনা 
শচাঁকৎসায় ঠাণ্ডয় জমে কি বন্যার 
ভেসে গিক্সে তিলে [তিলে মরছে না, 
প্রীতাদন দেশের কোন না কোন 
প্রান্তে পুলিশের গুলিতে বা লাঠির 
ঘায়ে প্রাণ হারাচ্ছে প্রাতবাদ-মুখর 


লা 


ক্ুবুভ্ডা হমভ্ড 


যুবক বৃদ্ধ শিশু নারী। এই শেষণ 
নিপীড়ন রক্তান্ত গৃহত্ডন্ধ প্রাতীদনের 
{তলে তলে মরণ, এর শেষ কোথায় £ 
এর অবসান, পারসমাপ্ত একমান্র 
বিস্লাবের মধ্যেঁযে বিপ্লক হবে 
জনগণের বিশ্লব ও সফল। 

“সমা-সংস্কারের পথ হলো 
কলক্ষেপন দার্ঘসূন্ত্রতী ও সমাজ- 
দেহের দুগন্ধিময় অংশগুলির যন্্রণা- 
দায়ক ও ধাঁর আবক্ষয়। সর্বহারা ও 
কৃষ্ণক৷ শ্রেণীই এই অবক্ষয়ের ফলে 
সর্বগ্রে এবং সর্বাধিক যন্ত্রপভোগ 
করে। বিপ্লবের পথ হলো দুগ্ধি- 
যুস্ত, পচে যাওয়া অংশগুঁলকে আঁত 
দত কেটে বাদ দেওয়া, যা সর্ব 
হার'র পক্ষে সবচেয়ে কম কম্টকর।” 
(লোনিন_ “ধাণতাল্নিক৷ বিপ্লবে সোসগল 
ডেমোক্রেসির দুই কৌশল”) আমা- 
দের সমাজে, ইতিহাস যাদের বহু 
পূর্বেই মৃত্যু ঘোষণা করেছে_ 
তেমনই দুই পচা, দুগক্ধযুস্ত ও 
বন্দণাদায়ক অংশ হলো জমিদার 
শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী পাঁজর তজ্পি- 
বাহক মূৎসুন্দি পাঁজ। কংগ্রেস সর- 
কারের সমাজ সংস্কারমূ্গক! কর্স- 
সূচী এই দুই অপ্রয়োজনীয় শান্ত- 
কেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। 
একমাত্র একটি শন্তিশালশ বিস্লবই 
শুধু পারে সমাজবিকাশ |অবরেধ- 
কারী এই দুই শান্তকে কেটে বাদ 
দিকে সমা্জ অগ্রগাঁতর পথকে আব্বা" 
রত করতে এবং তিলে তলে যন্ত্রণা 
ও অপমৃত্যুর অবসান ঘটতে! 

সি শি এম-এর কর্মসূচী এই 
দবস্লবেরই ইঙ্গিত দদয়েছে। আর 
শুধু আশু দাবীর ভিত্ততে এআত্ম- 
রক্ষামূলক” সংগ্রম নয়, এবার সংগ্রাম 
হবে 'আক্রমণাত্মকা”-ষার কেন্দ্রীয় 
লক্ষ্য হবে সমাজদেহ থেকে জাঁমদার 
শ্ৰেণীকে সম্পূর্ণ কেটে বদ দেওয়া, 
আদের জমি সব কেড়ে নেওয়া এবং 


সে জমি গাঁরব ভূমিহীন কৃষকদের 
মধ্যে বাল করা এক কথায় কাঁষ- 
{বিপ্লব সংঘটিত করা। 


দি পি এম একাঁটা বৃহৎ ও. 


_ মালহে কব সম়েলন £ একটি ক্ষীণ আশার আলো 


প্রীভান্ঠত বামপল্থী পার্টি যে পার্ট 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পার্টির মাতা- 
দর্শ হিস।বে দাবী করে, যে পাটির 
পতাকা! তলে সমবেত হয়েছে অগাঁণত 
বস্লবী কর্মী, যে পার্টি আকৃষ্ট 
ও সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছে 
শ্রমক-কৃষক সহ জনগণের ব্যাপক 
অংশকে! এমন একাঁটি পাটির পক্ষে 
অবশ্যই সম্ভব জনগণের সংগ্রামে! 
সঠিক বিশ্লবী সংগ্রামে রুপান্তীরত 


করা এবং তার পাঁরপক্ক অবস্থা ও £ 


উপব্ন্ত সময়ও সমূপাঁদ্থত। কৃষক 
সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচী কি সেই 
গৌরবময়, এ্রীতিহািক, 'বিপ্লবা 
সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার 
নিগ্নানঃ 2 এ বিষয়ে সন্দেহের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই ফে আবি- 
লম্বে কৃষ বিপ্লবের পথে এাঁগয়ে 
যাবার কর্মসূচী অগণিত “বিপ্লবী 
কমপর মনে!ভাব ও ছচ্ছা-আকাঙ্খকে 
সঠিক ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম 
হয়েছে। এবারে নেতৃত্ব যাঁদ অঁদের 
ঘোষণার প্রীত পূর্ণ আনুগত্য 
নিয়ে মর্কসবাদ-লেনিনঝদী বিজ্ঞান 
অনুসারে তাদের ঘোষণার প্রাতাঁট 
শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে তাকে 


সক্ষম হবে এবং সে সংগ্রমকে প্রাত- 


রোধ করা হবে অসম্ভব! কিন্তু এ 


প্রশ্ন না এসেই পারে না যে তারা কি 
তাদের ঘোষপর প্রতি অনুগত 
থাকবে? সি পি আই এম নেতৃত্ব কি 
কৃষ বিপ্লবের সংগ্রামকে আঁবলম্কে 
দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাবে ? 

হতারশব্জক হলেও, এ প্রশ্ন 
না এসেই পারে না। এর কারণ 
অনেক। 

ভারতের কাঁমডানস্ট- আন্দো- 
লনের চল্লিশ বছরের চেয়েও দ'র্ঘতর 
ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে আজ প্রথম নয় 
একাধিকব।র অপূর্ব বিস্নবী পাঁর- 
স্থাত দেখা দিয়েছে, তা আতিন্কান্তও 
হয়েছে কিন্তু কাঁমউনিস্ট পার্টি তর 


বিপ্লবী ভূমিকা! পালনে এগিয়ে ' 


ধায়ন__ অপ্রস্তুত বলে নয়, অনি- 
চ্চুক বলে। তেতাঁজ্সিশ সালের 
দুর্ভক্ষে হাজার হাজার লোক 
মরেছে মাঠে-ঘাটে-রাজপথে। ছেচল্লিশ 
সলে সারা দেশ ছিল আগ্নগর্ভ- 
সারা ভারতের রেল-শ্রা্ক কর্ম- 
চারীরে্ এ্রীতহ্যাসক ধর্মঘট, লক্ষ 
লক্ষ ডাকা ও তর কর্মীর সংগ্রাম, 
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শ্রেণীর বিরুদ্ধে, ভূমি-সংস্কারের 
মৌলিক দ'কীগ্ীলর ভাত্ততে এক 
এক বিরাট সম্ভাবনাময় সশস্ত্র লড়াই * 
চালিয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত - 
তা ব্যর্থ হলো। ছেযেট্রি সালে আবার 
এলো উত্তাল গণ-সংগ্রঘ, সাত্ষাটু 
সালে নকশালবাড়ীর বিপ্লবী কষ- 





এমন নেজও অছেন যারা ফিছু 
করতে না পারলেও নশীতিগতভাবে 
সৎ ও 'নঃস্বার্থপরু থাকার প্রয়াসদ 
_ীবপ্লবী সংগ্রাম তারা অবশ্যই 
সমর্থন করবেন। আর অ'ছেন যাঁরা 
বিগ্লবী নশীত ও , কা্যন্কমের জনা 
সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আছে অগণিত 
বিপ্লবী কমী-ফারা রুশ-চীন- 
ভিয়েতনামের. বিপ্লবী, সংগ্রামে 
উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্টিতে যোগ 'দদিয়ে- 
ছেন) যারা উপফ্ুন্ত নেতৃত্বে সা্বিচ্চ 
বিপ্লব গুণাব্লণ অর্জনে ও চমক- 
প্রদ শোর্ধ প্রদর্শনে সক্ষম যারা 
পার্টির নিরবচ্ছিন্ন পার্লামেক্টারী 


বিক্ষুব্ধ | 
পাটির অভ্যল্তরের এই দুই 
বিরোধী শান্তর অক্তর্থদ্ব অবশ্যই 
প্রাতফলিত হয়েছে মালদহ কৃষক -, 
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে। এই - 
প্রস্তাবে কমিউনিস্ট বিপ্লবপরা যেমন 
একাদিকে দেখছে জনগণের বিষ্লর্বা 
সংগ্রামের সফল সূত্রপাত তেমনই অ- 
বিপ্লবী ও বিস্লব-ীবরোধী অংশ 
দেখছে এর মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর 
এক সম্ভাবনা । 
এই প্রস্ভাব গ্রহণের পার্টির বিপ্লবণ 


পার ভবমযর্ত উজ্জঙল্গতর .করা। 
কারণ দেখতে দেখতে বছর ঘুরে 
যাচ্ছে, সাধারণ 'নর্বাচন অর তেমন 


নাবিকদের এীতহীসক সশস্ বিদ্রোহ দুরে নগ্ন; নেপথ্য প্রস্তুতির সময় 


আজাদ-হদ্দ ফৌজের ন'য়কদের 
মান্তর দাবীতে সারা দেশ জুড়ে 
উত্তাল গণ-বিক্ষোভঁ_এসব হুর 
দাপটে সৌদন সমগ্র ভরত ছল 
ঝঞা-বিক্ষুন্ধ সমুদ্রের মতই অশান্ত। 
মারমুখি জনগণ সৌদন অ.কুল- 
ভাবে কামনা করেছিল একটি বিপ্লবী 
পাটির বাঁলষ্ঠ নেতৃত্বের। ছেচল্লিশ 
থেকে পণ্যাশ সাল পর্যন্ত তেলে- 
হানা কাকদ্বীপ, হাজং পাহাড়ের 
বিশ্লব্পী কৃষবেরা স্থানীয় কাঁমউ- 
নস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জমিদার 


হয়ে গেছে। হীন্দিরা-ওয়েভ তিনেক- 
{দিন আগেই বেটে গেছে; কংগ্রেসের 
ভাবম্যৃর্তি এখন ক্রমেই কিলিমালিপ্ত 
হচ্ছে; অন্তদ্বন্বি তীব্রতর হয়ে তা 
বুঝ আর একটি “বাংলা কংগ্রেসের” 
জন্ম দিতে যাচ্ছে। মাল্তিসভা যুন্ত- 
ফ্রন্টের হাতে আসবে নাঃ সি পি. 
আই এম এর বিপ্লব-বিরোধশ 
অংশের কাছে এই লাক্ষম্টাই আসল. 
এবং কৃষি বিপ্লবের বাগাড়ম্বর এই , 
লক্ষ্য সাধনের উপায় মান্র। 
ধিপ্তু প টির বিব্লবী অংশ ক 
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এই হীন প্রতারণার শিকার হবে ? 
নাকি তা এই চক্রান্তকে বান্মল 
- করে দিয়ে যে বিস্লবী কার্যক্রম . 
"বিপ্লব বিরোধীরা লেক দেখ্ধনল্ল 
উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছে তাকে প্রকৃত 
=-ব্লবাঁ লায়দয় বাস্তবে রুপায়িত 
করবে? মালদহা সম্মেলনে প্রস্তাব 
গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী অংশের 
যে জয় ইতিমধ্যেই. সূচীত হয়েছে, 
একদিকে বগ্লব-ীবরোধশী অংশের 
বিরুদ্ধে তীব্রতর সংগ্রম ও সেই 
. সঙ্গে সুকঠিন' কৃষি বিস্লবী সংগ্রাম 
গড়ে তুলে তারা ক এই ' বিজয়কে 
শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে 
সক্ষম হবে? 

এ তন্তু অভিজ্ঞতা আমর! বহু 

গর ও রক্তের মূল্যে লাভ 

ছ যে, শাল্তপূর্ণ পথে, সাঁদচ্ছা 
, আইন, প্রচারাল্দোলন আর অমলা- 
*তন্মের সাহয্যে যেমন জমিদার 
শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা যায় না তেমনই 
আবার আতিদ্ুত্ত বিপ্লব সংঘ- 
বটাত করব পোঁটাবু্জেয়া 
মানাসকতা নিয়েও দ:ু'সাহসিক 
প্রচেষ্টর সহায্যে ) সফল বারা 
সম্ভব নয়। মাক সবাদ-লেনিনাবাদ 


বিজ্ঞানে পারণত হয়েছে, দেশে দেশে 


সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আহত হয়েছে: 


এক অতুলনীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার। যে 
কোন নতুন দেশে জনগণের বিস্ল- 
বকে সফল করতে হলে সেই দেশের 
বিপ্লবীদের অবশ্যই মর্কসবাদ- 
লেনিনবাদ ও অন্যদেশের শিক্ষা" 


: গুলিকে নিজের দেশের বাস্তব অবল্থ] 


অনুসারে স্যাচ্টাশীল ভাবে প্রয়োগ 
_ক্রতে সক্ষম হতে হাকে। 
4 জনগণতান্ছিক বিপ্লব ও কৃষি 
বিপ্লবকে সফল 'বর্তে হলে 'অনে- 
কাংশে একই: ধরণের সমস্যাযুস্ত ও 
একই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত 
চীন' ও ভিয়েতনামের স্ফল জন- 
যুদ্ধের শিক্ষা ভারতের ক্ষেত্রেও অব- 
শ্যই মহামূল্যবান, এমন কা অনি- 
বার্ধ হিসাবেও বিবোঁচত হতে হবে। 
মাকর্সবাদ লোননব'দশ রাম্ট্র-বজ্ঞা- 
নের বিকাঁশত রুপগৃির অন্যতম, 
মহান ীবস্লবী ম্যও সে ভুং এর 
রচনাবলশতে। প্রাতফাঁলত 'বিপ্লবা 
সশ্রণী সংগ্রামের সর্বগ্রসর রূপ জন- 
বৌশজ্টাগৃলি বিবেচনা করে সৃষ্টি- 
শাল ভাবে প্রয়োগ করতে পারার 
উপরেই ভারতের বিপ্লবের সাফল্য 
নিভরিশখল। 
আমর! অবশ্যই. দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করি ফে এই অনিরার্য ও 
ইীতহাস নির্ধারত পথে “সি পি আই 
এম-এর ভিতরে 
কাঁমিউনিসট। বিপ্লবীরা সুদ্‌ড় পদ- 
“ক্ষেপে এবং িচক্ষণাজর সঙ্গে সব 
বধা 'বঘ]কে “আতক্রম করে এাগয়ে 
যাবেন এবং 'বস্সবের বিজয় অর্জনে 
“সফল হবেন। 
. কমিউনিস্ট বিস্লবীদের 
একটি অংশ 


~ 


এ ॥ সাত 


বিহারের কংগ্রেসী রাজনীতিতে নতুন খেল৷? 


নতুনাদল্লী, একুশে মার্চ £ গুজ- গুজরাটের সাম্প্রাতক ঘটনা তার রুপ:য়ণকারণ সত্মগ্রহীদের পরস্কৃত 


রূটের পরে বিহার । তবে জঙ্গণ 
বিক্ষোভের তীব্রজয় ও ব্যাপকতায় 
বিহার গুজরটকে ছা'ড়য়ে গেছে, 
ছাড়িয়ে গেছে ন্দ্গীত ও হানর পাঁর- 
মাপে ও. পাঁরমাণে। শবহারের এই 
জঙ্গী বিক্ষেভ্কে কংগ্রেস সরকার 
তথা কংগ্রেস দল বিরোধ. পক্ষীয়- 
দের কারসাজরজনিত ঘটনা বলেছেন 
যেমন তারা বলোছলেন! গুজরাটের 
ক্ষেত্রে! তবে গুজরুটে সৈন্যবাহ- 
নাঁকে বিক্ষোভ দমনের কাজে' লাগতে 
কিছুটা দের করা হলেও '“বিহ'রের 
ক্ষেত্রে তেমন দোর করা হয় নি। 
অবশ্য গুজরাটে বিক্ষোভ আন্দে- 
লনের গার্তিতীব্রতা বেড়োছল ধীরে 
ধীরে, বিহারে তেমনাট ঘটে নি। 
বিক্ষোভ অল্দোলনের গাঁতিতীব্রতা 
বিহারে প্রায় শুরু থেকেই বেশ 
চড়াই ছিল4 কংগ্রেস সরকার ও 
কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে গুজরাটের 


জহলল্ত প্রমাণ। কংগ্রেসের বহু 
প্রীতশ্রুু্ত ও কংগ্রেস সরকারের বহ 
“বন্ধোষিত ভূমির সর্বোচ্চ পাঁরমাণ- 
সামা বেধে দেওয়ার কার্যক্রমকে 
বানচ ল৷ করছেন কার? সরকরের 
প্রচারত ও নির্ধারিত খাদাশস্য 
সংগ্রহের নীতির ব্যর্থতার জন্য, 
অপ.লনের জন্য কি বিরোধী পক্ষণ- 
য়রা দায়ী? গত রাঁবশস্যের মরশুমে 
গমের পাইকারণ ব্যবসা অধিগ্রহণের 
কার্যক্রমকে সরকারীভাবে গ্রহণ করা 
হলেও কারা সে কার্ধকরমকে সফল 


করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা সে কার্য 


ক্রমকে ব্যর্থ করতে সফল হয়েছেন? 
এই আঁধগ্রহণের কার্যক্রম ও নীতিকে 
ক্ষত বাতিল করবার জন্য গত 
যোলই মার্চের মুখ্যসল্ত্রী সম্মেলনে 


চাপ সৃষ্ট করলেন কারা? এ 


ব্যাপরে পশ্চিমবঙ্গের “নয়া সমাজ- 
বাদ” মুখ্যমন্ত্রী - শ্রীস্ত্ধার্থশঙ্কর 


‘দুই টুকরো করে কংগ্রেসের হাতে . 
শাসন ক্ষমতা তুলে "দিয়ে ইংরেজরা 


এবং কাইরের 


মত এ ক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে যে স্বার্থা- 
ন্বেষী বিরোধী পক্ষীয়রা জনগণের 
ভাব আঁভিযোগের সুষোগ' নিয়ে 
তাদের বিপথে চালিত করে দেশে 
ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্ট করেছেন। রায় যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান জুগি- 


শকিচ্তু একাঁট মূল প্রশ্নের জবাব য়েছেন তার ঝ্াান্তচতুর্ষের মাধ্যমে 
কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেস দল সব সেটাও “কৈ বিরোধী পক্ষয়দের 
স্ময়েই এড়িয়ে যচ্ছে। দেশটিকে কারসাজি? ধান সংগ্রহের নিধীরত 
লক্ষ্য প্যাতর পথে আন্তরিকভাবে 
ভারত থেকে প'ততাঁড় গুটানোর সক্রিয় পদক্ষেপ না করে কারা তাকে 
পরে ছাবিবশটি দীর্ঘ বছর কেটে বানচাল করবার স্মযোগ দিয়েছেন? 


গেছে, নিরর্বাচ্ছন্নভাবে কংগ্রেসই শাসন কাদের শুক ও করনখীতর করণে, ' 


চালাচ্ছেন সেই থেকে। জনগণের শিল্প ও মুদ্রানীতর কল্যাণে, মূল্য 
অভব আঁভষোগগুলিকে৷ দুর না ও মজুর, নীতির প্রভাবে দেশে ধন 
করে কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেস দল আরও ধনশ হচ্ছে, গরীব অরও,. 
বারংকার বিরোধী পক্ষীয়দের এই গরণব হচ্ছে, এক দিকে. মুনাফার 
তিথাকথিত সংযোগ নেবর সংযোগটি পাহাড় গড়ে উঠছে (অন্য দিকে জশীব- 
দিচ্ছেন কেন? দেশের শাসনশাশ্ত কাহন কেকরের সংখ্যা বাড়ছে, 
তো তাঁদেরই হাতে। সেই শাসনশান্তর নিত্প্রয়োজনশয় দ্রব্যের ও খাদটশস্যের 
সক্রিয় ও উপযুক্ত ব্যবহার মাধ্যমে, দর আকাশে উঠছে, দুমূলঠয ও 
জনগণের অভাব অভিযোগের মূলো- দুজ্গপ্য হচ্ছে। “দ্বৈত মূলনীতির” 
চ্ছেদ তাঁরা করছেন না কেন? সে প্রচলন করে করা চানকল মালিক- 
ব্যাপরেও কি বিরোধী পক্ষাীয়রা দের দঢহাতে মুনাফা লংটাবার সুযোগ 
তাঁদের পথে অন্ত্রায় সৃষ্টি করে- ১ করে দিয়েছেন দৃল্গীয় নির্বাচন তহ- 
ছেন? ভোটদানের ব্যাপারে জন- বিল স্ফখত করবার আশায়? আর 
সাধরণ যদি বিরোধীদের প্রচারে এ সবই কি রাজনৈতিক উদ্দেশা-ঃ 
বিভ্রান্ত না হয়ে, . তাঁদের কথায়: প্রণোদিত নয়? এগুলি কি নয় 
কান না দিয়ে কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে শাসক কংগ্রেসদলের শ্রেণী স্বার্থরক্ষার 
জয়যুন্ত করে থকেন জা হলে এ নির্পক্জ প্রয়াস! 'বহারের বর্তমান 


“ক্ষেত্রেই বা জনসাধারণ কংগ্রেসের ঘটনাগুলিকে তথা অন্য কোন অঙ্গ 


বিরদ্ধে বিরোধী প্রক্ষায়দের সীমা- রাজ্যের অনুরূপ  ঘাটনাপ্রবাহকে 
বদ্ধ শাস্তর প্র্গরে বিপথগ মী হবেন শবরেধী পক্ষীয়দের রাজনোতিক 
কেন, তাতে অযোঁস্তিভাবে কান দেবেন উদ্দেশ্যপ্রপোদত  কারস্াজজানত 


৬৪ বলার অগে বেকদ্রী়  স্বরাজ্ট্রম্তী 
শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত মশায় এই প্রশ্ন 
বিক্ষোভে প্রকৃত ইন্ধনকারশ কে ? গুলিকে একট; ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে 


বস্তৃত অভাব অঁভযোগজানিত দেখবেন কি? ভেবে দেখবেন কি 
জনাবক্ষোভ' আজ যে দেশের 'বাঁভত্ব কংগ্রেসের উপদলয় খেয়োখোঁয় 
অপ্চলে ম'রমুখী হয়ে ফেটে পড়ছে! অথবা বিরোধী পক্ষীয়দের কার- 
তার মূলে বিরোধীপক্ষীয়দের অব- সার মধ্যে কোনাটর অবদান এ 
দানকে বাঁড়য়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে সবের মূলে বোঁশ সক্রিয়। কৃটিশ- 
জনসাধ রণকে িভ্া্ত ও নিক্কিয়্ যুগে বাণকসভার পদাধিকারী হিসেবে 
করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন কংগ্রেস শ্রীদশীক্ষত ঠণ্ডা মাথার পাঁরচয় দিয়ে 
সরকার ও কংগ্রেস দল - নিজেই। সেদিনের বিদেশ - পণ্যবর্জন -নটিতর 


ও সহায়তা করতেন- এ কথা তো 
সাবাত। 
মাথায় ভেবে দেখতে পারেন তিঁন। 


রজনশীতির প্রভাব ' 
শবহধরের কংগ্রেস রাজনীতিতে 
উপদলীয় লড়াই ও খেয়োখোয়র 
অপ্রতুলতা কোন 'দনই ছল না। 
সাম্প্রাতক কালে তার তব্রতাঁট 
আরও বেড়েছে। আর এ ব্যাপরে 
খোদ প্রধানমল্লী শ্রীমতী হান্দিরা 
গাক্ধী 'ব? তাঁর আম্থাভাজন শ্্রীদশক্ষি- 
তের অবদানও খুব একটা নগণ্য বা 


{বিষবিমুন্ত নয়। শ্রীজগজণীবনরামের 


শান্তকে জোরদার" করতে প্রয়,স করে- 
ছিলেন তা আজ আর কারুর আবি- 





ল্লাজঞ্ধানী দ্পল 


দিত নেই (উানশশো তিয়ুর সনের 
বাইশে জুনের ও দশই আগম্টের 
“দর্পণে” প্রকাশিত রাজধানী দর্পণ 
দ্ুষ্টব্য)। বিহারের কংগ্রেসী রাজ- 
নশীতর টানাপোড়েন প্রধানমল্তীর সে 
প্রয়াস পারোপ্দরর সফল হল না। 
অবশ্য লাঁলতবাবুর প্রভাব প্রাত- 


বিশেষ সাক্রিয় ও সোচ্চার হয়ে ওঠো 
শুধু তাই নয় সেই গাঁদ-দখলের 
লড়াইয়ের দাবা খেলায় প্রধানমন্ত্রীর 


মন্শান্তযুস্তু ঘোড়ার চাল দিয়ে ' 


লাঁলতবাবু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্তী 
শ্রীদীক্ষিতকে মাৎ করে দেন। ঘায়েল 
হয়ে! শ্ৰীদীক্ষিত ক্ষতস্থানে জিহৰা- 
লেপন করা ছাড়া তখন আর 
কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর 
সমার্থত প্রার্থী শ্রীকেদার পাশ্ডেকে 
ধরাশায়ী করে লাঁলতবাবুর প্রার্থী 
শ্রীআবদুল' গফুর বিহারের মুখ্য- 


. মন্ত্র গাঁদতে বসলেন। সে লঙ্জা- 
'জনকৃ পরাজয়ের কথা শ্রীদশীক্ষতের 


আজও নিশ্চই মনে আছে। ভাই 
গতকাল পাটনায় সরেজামন সেরে 
এসে তান এখানে সাংবাদিকদের 


কাছে যা বললেন ভা বিশেষ তাং- 
পর্ষপূর্ণ। তিন কার্যত স্বীকার 
করলেন যে পাটনার একখানি দৈনিক 
পান্রকার কর্তৃপক্ষ তাঁদের নয়াঁদক্শর 
দপ্তরের মাধ্যমে [কেন্দ্রের সহায়তা 
চাওয়ায় কেন্দ্র সেখানিকে রক্ষা 
করতে পেরেছিলেন অন্যখাঁনি সম্পর্কে 


তাই ইচ্ছে করলে ঠান্ডা 


টিচার RR 
ফলক কিছু করতে পারেন নি। 


গফুর প্রশাসন ভঙ্গুর 
স্মরণীয় এই ষে পাটনার 
“সার্চ লাইটা ও “ইান্ডয়ান নেশন” 
নামক ইংরেজ সংব'দপত্র দুইখ্যানর 
দপ্তরের ওপরে আঠারই: মার্চ (আক্র- 
মণ চলে। দুইখাঁন কাগজের কর্ৃ- 
পক্ষই স্থন'য্ন প্রশাসনের কাছে 
প্ালশশ সহায়ত'র সানর্বন্ধ অনু- 
রোধ জানান (বস্তুত সার্চলাইটের 
সম্পাদক খবরের কাগর্জে বিবৃতি 
দিয়ে জানিয়েছেন যে গত ষোলই 
মার্চ তারিখ থেকেই পুশ সাহায্য 
চেয়েছিলেন এবং ঘটন্মর দিনে কোন 
সাহাযাই তাঁরা পান নি, বার- 
বার টেলিফোন করেও কোন ফল পান- 
{ন। চাফ সেক্রেটারী থেকে শুরু 
করে কোন উচ্চপদ্দাধিদারকেই 
তান টোলিফোনে পান ন। নেশন 
কর্তৃপক্ষও একই অভিজ্ঞতার কথা 
বলেছেন। তবে তাঁরা পাটনায় কোন- 
রুকমের সাহায্য ন! পেয়ে নয্সাদল্প'র 
স্মরণ নেন এবং তাতেছ' রক্ষা পান) । 
শ্রীদীক্ষিতের এই বক্তব্যের নির্গালত 
অর্থ হচ্ছে যে বিহারে গফুর মাল্ি- 
সভা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে, 
জনর্জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে 
ব্যর্থ হয়েছেন প্রশাসন ডেঙে 
পড়েছে । অর্থাৎ সধাঁবধানের ভাষায় 
বলতে গেলে বলা যায় যে বিহারে 
বর্তমানে যে অবস্থা তা রাষ্ট্রপতির 
বিশেষ দাষ্ট পাবার দাবি রাখে 
অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলা বজায় 
রাখতে গফুর মন্মিসভা ব্যর্থ হও- 
যায় সে সরাঝারকে পদচদ্যত করে 
ঘরকান বিকল্প সরকার বা বাস্ট্রপতি 
শাসন চালু করবার মৃত অবস্থার 
সূষ্টা হয়েছে, বিহারে! সরকার যে 
সার্চ লাইটকে প্রয়োজনীয় পুলিশ সহা- 
য়তঃ 'দয়ে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন 
সে কথা বিহারের চর জন কংগ্রেস 
দলভুক্ত বিধনসভা সদস্য ও খবরের 
ছেন। এ'রা নিশ্চয়ই 'িরোধাপক্ষীয় 
নন। শ্রীজয়প্রকাশ নারুয়ণকেও সম্ভ- 
রত রাজ্জ্রীয্। স্বয়ং সেবক কিম্বা 
আনন্দমার্গী অথবা আত উগ্রপন্থী 
বলতে শ্রীর্দীক্ষিতও রাজ” হবেন না। 
এ হেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও আইন 


-ও  শুঙ্খলনক্ষার ব্যাপ্দরে গফুর 


মাল্মসভার চরম ও সামীগ্রিক বার্থ 
তার কথা বলে সে মাঁন্পসভূর অপ- 
সারণ দাঁধি করেছেন । 
বিহারের এই জনাবিক্ষোভের 
সমাপ্তি কি ভবে, কবে হবে অ জই 
তা বলা কঠিন তবে এই তীব্র - 
জনাবক্ষোভের সময়ে “বহ রকে 
সামল্মবার জন্য প্রধানমন্ত্রী যাঁদের 
পঠালেন তাঁদের মধ্যে লালতবাবুর 
অনুপাঁস্থাত ও শ্রীজগঞ্জীবন। রামের 
সাক্কিয় উপস্থিত এখানকার রাজ- 
নৈক মহলের দুষ্ট এড়ায় 'নি। 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


যু গাছ ৪ 


রা 





নবেনিৎমিন পরনে 


দ্বিতীয় যুদ্ধের সমসাময়িক এবং 
পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের 
যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিপীভিত বঞ্চিত 
মানুষকে আশাবাদী করে তুলেছিল 
তা মুখ্যত সোভিয়েটের নেতৃত্বের 
অক্ষমতা, পরিণামে চীনের সঙ্গে তত্ব 
গত বিতর্কের ফলে .সাআাজ্যবাদ- 
সামস্তস্তস্তরে র, শিকার সাধারণ 
মানুষের বাস্তব কোন উপকার 
হয়নি । 

স্তালিনের রহস্যজনক মৃত্যুসংবাদ 
পরিবেশনের পর অধিক কাল বিলম্ব 
ন! করে তারি স্হযোগীর্ম্ঘ কুশ্চেত 
এণ্ড কোং স্তালিনের নেতৃত্বের 
পাহাড়প্রমাণ অতিযোগ স্ৃপাকার 
করে “নিস্তালিনিকরণ” ব্রতে উদ্বুদ্ধ 
কয়ে উঠলেন | যৌধ নেতৃত্বের দায় 
থেকে স্তালিনযুগে মহামতি ক্লুশ্চেতও 
কি করে অব্যাহতি পান, এইচেই 
আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের ! 
যাইহোক নিশ্তাবিলিকরণের লক্ষ্যে 
পোতিয়েট ইতিহাস থেকে সম্মার্জনী 
থেকে স্তালিনের চিহ্নই মুছে ফেল- 
বার চেষ্টাহল। 

পরিবন্তিত পরিবেশে সরকারি 
প্ৰিয়পাত্ৰ হবার লোভে কিছু কিছু 
কেরিয়াৰিষ্ট, বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও 
যাতয্র্যে বিশ্বাপী বুদ্ধিজীবী মুক্ত 
পৃথিবীর’ রচনার আনন্দে মাতোয়ারা 
হয়ে উঠলেন। শ্রীযুক্ত সলঝেনিৎসিন 
ভাদের অন্যতম মুখপাত্র | | 

ক্লুশ্চেভের “নিম্তালিনিকরণের 
সঙ্গে সংগতি রেখে ১৯৬২র নতেম্বরে 
নোভিমির পত্রিকায় বেরুল তার 
ইভান দোনিসোভিচের জীবনের 
একদিন? উপন্যাপিকা | বিষয়বস্তু 2 
স্তালিনের বন্দীশিবিরের অভিজ্ঞতা ! 
বলাই বাহুল্য এই;প্রকাশ ক্রুশ্চেতের 
অন্ুগ্রহেই ঘটেছে। পস্তালিম বিরো- 
ধিতার সুবাদেই সম্ভবত সেদিন এই 
উপন্যাপিকাঁর জন্মে ছাড়পত্র পাওয়। 
গিয়েছিল। 

এই পর্যন্ত হিসেব ঠিক আছে 
তারপর ছঠাৎ ১৯৬৯ এর ১২ 
নভেম্বরে সলঝেনিভসিনকে সোশি- 
য়েত লেখক ইউনিয়ন থেকে খারিজ 
করে দেওয়া হুয়। | 

ওঁর লেখক-চরিত্রেকে বোঝবার 
জন্যে সামগ্রিক ভূমিকাটাকেই স্মরণ 
কর] প্রয়োজন । 

পদার্থবিচ্ার শিক্ষক সলঝেনিত- 
সিন বিশ বছর আগে একটি সোতি- 
য়েত বিরোধী নাইট “বিজয়ীদের 
তোজ? রচনা করেন। যদিও তার 
পক্ষ থেকে সাফাই; দেওয়! হয়েছে যে 
বহুকাল আগেই তিনি, লাটকটিকে 
পৰিত্যজ্য করেছেন । অবশ্যই কোন 


পুরনে। বচন] ভুল মনে করে লেখকের 
পরিত্যাগ করবার স্বাধীনতা রয়েছে । 
কিন্তু যৌলিক দোতিয়েতবিরোধী 
ভূমিকা থেকে তিনি এক পাও 
নড়েনদি। ভ্তালিন বিরোধিতার 
অজুছাতে ভদ্রলোক সৰ্বহারার প্রথম 
সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সমাজ- 
ব্যবস্থারই বিরোধী । তার, নির্লজ্জ 
প্রমাণ প্যারিসে তার প্রকাশক কর্তৃক 


সম্প্রতি প্রকাশিত-১৯৭৩.এ ক্রেমলিন : 


নেতৃবৃন্দের নিকট লেখা 
শবযুক্ত পন্জ। হু মাষের মধ্যে 
পত্রোত্তর না পেয়ে বাধ্য হয়ে 
সলঝেনিতসিনকে তা সাধারন্যে 
প্রকাশ করতে হয়। 

সেই চিঠিতে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নকে মার্কসবাদ পরিত্যাগ কর- 
বার জন্যে উপদেশ বর্ষশ করেছেন। 
১৯১৭-এর বলশেতিক বিপ্লবের 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬০ মিলিয়ান 
মানুষ শ্রেণী-রাঁজনীতি-অর্থগত কারণে 
দিমুলি হয়েছে । অতএব-_-"আমাদের 
ৃষ্টদেশ থেকে এই মার্কসীয় কামিজ 
ছিড়ে ফেলুন, যা ঘর্মাক্ত, নোংরা 
এবং ইতিমধোই প্রভূত রক্তাক্ত, 
আমাদের দেশের জীবন্ত শরীরের 
নিঃশ্বাস রুদ্ধ করেছে ।” তিনি আশ! 
করেন ক্রেমলিন দেশকে রক্ষা করতে 
পারে নাগন্ষিক স্বাধীনতা, ধর্ষক 
স্বাধীনতা, প্রেসের স্বাধীনতা এবং 
অধিকার ফিরিয়ে এনে | 

তিনি আরো লিখেছেন “রাশি- 
য়ার মানুষ, চীনের তত্বগত লড়াইয়ের 
সম্ভাবনায় আতঙ্কিত |” মানবতার 
পক্ষে এই লড়াই দীর্ঘতম এবং চুড়ান্ত 
রক্তক্ষয়ী । এই লড়াই দশ থেকে 
পনেরো বছর চলবে এবং ষাট 
মিলিয়ান লোকের জীবন ধ্বংস 
করবে। পরিণতি সম্পূর্ণ রাশিয়ান 
জাতির অবনুপ্তি। অতএব মৃত্ত 
আদর্শের জন্যে যুদ্ধের প্রয়োজ্জন কী? 

এই হচ্ছে নোবেল প্রাইজ 
প্রাপক সলঝেনিতসিনের ভূমিকা। 
এরই জন্যে বিদেশের এবং এদেশের 
একজন “সৎ শিল্পীর” মতামত 
প্রকাশের “পবিত্র স্বাধীনতা হরশের” 
জন্যে বোষ্টমী কান্না এবং এখনো! 
কিছু কিছু তলঙ্গীসর্বব “মার্কসবাদী” 
সোভিয়েতের নিন্দা করে লেখকের 
পক্ষাবলম্বনের চে্ট।। 

সোভিয়েতে এ জাতীয় কেরিয়ার 
সর্বয় তধাকধিত ‘মুক্ত গণতন্ত্রের” 
পুজারীদের আরো উত্তব হবে। 
তাঁর কারণ শাসনফন্ত্রকে উচ্ছেদ 
করে যে কর্তব্য ছিল জনসাধারণকে 
নতুন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন 
করা, জনসাধারণকে. আরো অধিক 
পরিমাণে সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে 
যুক্ত করা, তা করা হয়নি। ফলে 
রাষ্ট্র পরিচালনার ছুর্বলতার সুযোগে 
ছিদ্র দিয়ে বুর্জোয়া ইকেরিয়ার সর্বস্ব 
সুবিধাবাদি প্রভৃতি দোষ লোতিয়েত 
সযাজব্যবস্থায় পুরনো কালো ছায়া 
পাখা বিস্তার করবার' পাইকারি 
উদ্ভোগ শুরু করেছে। 


১০১০০০ 


পা 


বাবার শিল্পে নাতি 


দের্পণের সংবাদদাতা) 


রবারের সাইকেল টায়ার টিউব 
তৈরীর ছোট কারখানাগুলো প্রচণ্ড 
সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। একাঁদকে 
বাচিমালের দেশজোড়া স্কট ও 
অসম্ভব দরবৃদ্ধি অনর্গাদকে বড় 
বড় কোম্পানীর সৃশ্গে প্রতিষেগিতার 
চাপ ক্রমশঃই৷ বাড়ছে। ইতিমধ্যে 
পশ্চিমবঝাংলায়া দুইটি রবার কারখ্যান৷ 
বন্ধ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, 
পশ্চিমবঙ্গে টায়ার টিউবের কারখানা 
আছে কুঁড়াটা। প্রত কারখানায় 
শতাধিক শ্রমিক নফুক্ত এবং প্রাতি- 
দিন আড়াই৷ হাজর টায়ার টিউব 
টতরশ হায় এই সব কারখানায় 

স্মল স্কেল রব'র ম্যানুফেক- 
চারুর আ্যসোসিয়েশনের সাধারণ 
সম্পাদক জনাব জাফর আহমদ এক 
সাংবাঁদাক। সম্মেলনে ক্ষুদ্র রবার 
1শল্পের সংকটের কথা বলাঁছলেন। 
রবারের মাল৷ তৈরীর কাঁচামাল. সল-. 
ভেল্ট অয়েলের চার্জ ছিল আটীশো 
পণচশ টাকা প্রাত হাজার লিটারে। 
কে এল রবার শিজ্পের জন্য এ চার্জ 
চারশত পশচশ টাক করা হয়োছল। 


” এখন আবার তা ডবল হয়ে গেছে। 


তাছাড়া বড় বড় কারখানায় 
ক্যালেন্ডারিং মোশন আঁছে। তার 
দাম সত শত পণ্চাশ লাখ টাকা। 


এ মোশন দিয়ে৷ তারা যিন্ম তেলেই 
কাপড় পেসটিং করে ॥ ছোট কারখ'না 
মালিকরা এত বড় যন্ত্র কিনতে পারে 
নি, তাদের উৎপন্দনও কম। 
তারা পিছু হটে যাচ্ছে। 

নমচারাল রব.র নামুক। কাঁচা 
মাল কোট্রায়াম থেকে পাঁশ্চমবহ্গের 
ক.রখ্যনায় সরবরাহ হয়। অথচ এ 
কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানশর জন্য সর- 
কার বড় কোম্পানীগলোকে ঢ লাও 
লাইসেন্স দিয়েছে। এর ফলে দেশের 
বাজারে মলের অভাব এবং দাম 
বেশী। এ কাঁচামাল ছাড়া টায়র 
তৈরী সম্ভব নয়। সাত মাস ধরে 
পশ্চিমবঙ্গে এ মল সাপ্লাই নেই। 
পাঁচ টাকা কিলো থেকে৷ দশ টাকায় 
দাঁড়য়েছে এর দাম। 

অথচ সরকার ব.ংলাদেশ ও 
আঁফ্রুলার মুসলশম দেশে টায়ার 
টিউব প্রচুর রপ্তানী করে থাবেন। 
কাঁচা মাল রপ্তানী না করলেও 
চলতো । 

টায়ার তৈরীর জন্য যে কর্ড 
পাওয়া যায় সারা ভারতে তার 
‘তনাট কারখান্টা অছে। এরা মাল 
সরবরাহ না বরায় উৎপাদনও বন্ধ। 
এ মলের অভাবে টায়ার তৈরী হতে 
পারে না। এদিকে পিনথোঁটক' রবা- 


তা 
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রের দামও আকাশ ছোঁয়। বরে 
মাল নেই। বেনাঁজনের দামও লাফ চ্ছে 
দিনে-রাতে। ক্ষুদ্র কারখানাঙগুলো 
তাদের উৎপদদত মালের দাম দু 
মাসে ছয়-সাত, বার বাঁড়য়েছে।*- 

সাইকেল টায়ারের দাম ছয়, 
থেকে দশ-ঝরো টাকা হয়েছে। 
রিকশার টয়ার দশ টাকার স্থানে, 
সতেরো টাঁকা। আবার নতুন করে 
পণ্চন্তর পয়সা সাইকেল টীয়ারে 
এবং এক! টাকা পণ্চাশ পয়সা রিকশা 
টায়ারে দ'ম বৃদ্ধ করতে হবে। এই 
সঙ্গে আছে বিদন্যং ছাঁটাইয়ের ফলে 
উৎপাদন হ্াস। 

আবিলম্বে স্মল স্কেল কারখানা, 
মালিকদের কাঁচামালের জন্য এ 
[িউাঁট রেহাই দেওয়া! যেতে 
বড় কোম্পানশর গ্রাস থেকে৷ বাঁচাবার 
জন্য রবারের সইকেল টায়ার টিউর্ব- 
তৈরীর ব্যবস্থা একমাত্র একচেটিকা 
ভাবে ক্ষুদ্র শিল্পকে! দেওয়া হোক। 
বড় ক.রখানাঁর এতে ক্ষাতর সম্ভা- 
বনা নেই আদোঁ। রবারের কাঁচামাল 
বন্টনের জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের 
'কাঁমার্ট গঠন, বারা দরকর। রবার 
বোর্ড ইচ্ছা করলেই কাঁচামাল িন- 
থেঁটিক রবারের সর্বোচ্চ দ'ম বেধে 
দিতে পারে। রবার বিদেশে রপ্তানী 
বন্ধ (করে ফানিশড গুডস পাঠানে,র 
দরকার। এতে দেশে কাঁচামালের 
সঙ্কটা কমবে এবং বিদেশে রপ্তানী 
বারে 'আরও বেশ বৈদেশিক মূদ্রা 
অর্জন সম্ভব হবে। 








আকাশবাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


€(দর্পণের সংবাদদাতা) 


আকাশবাণীর দপ্তরের বিরুদ্ধে 
দফ'য দফায় একাধিক সংবাদপত্রে 
আভযোগ ছাপা হওয়াতেও কার্ত- 
পক্ষের টনক নড়ে নি। দিনের পর 
দিন কয়েকজন একাঁজদিকউাঁটাভ আঁফ- 
সার, প্রোগ্রামদাত। যঃ ইচ্ছা তাই করে 
চলেছেন। ফুববাণীতে প্রোগ্রাম পেতে 
গেলে প্রেগ্রাম  একার্জীকউাটিভকে 
খুশি করত হয় নানা স্ভাবে। 
কয়েকজন - প্রোগ্রাম একজাকউাটিভ 
দিনের পর দিন কুমারী মেয়েদের 
প্রোগ্রাম দিচ্ছেন একই মাসে দুই তন 
জায়গয়, কোনবার আলোচনার সংঙ্গে, 
কোনবার কাত আবৃত্তি, কখনও 
নাটকে, সেই সঙ্গে একই শিল্পীকে 
মাসে মাসে একাধিক সুযেগ না 
দেওয়ার নিয়ম জলাঞ্জাল দিচ্ছেন। 
এ ছাড়া ষুববাণীতে কনষ্লাক্টু করে যে 
সব কর্মী নিক়েগ হয় তাতেও জংয়া- 
চার! কোন রকম কিল্ঞাপন ছাড়াই 
আকাশবাণশর বর্মচারীদের আত্মীয়- 
স্বজনকে কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে ।'কোন আঁফসারের 'আচ'র- 
আচরণ এত নোংরা যে লেখা যায় 
না। তিরুণ তরুণী প্রোগ্রাম প্রার্থীরা 
তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। 

কাঁবতা পাঠের জন্য প্রয় 
বিশটা কাঁবতা এক সঙ্গে৷ জমা দেও- 
য়ার এক! অদ্ভুত রাঁতি। দুঃখের 
কথা উঠত কাঁব শিল্পীরা তাদের 
স্বরন্িত কারিতা; পাঠ করার জনা 
যুববাণগতে জমা দিয়ে প্রোগ্রামও 


পান "ন, কাকিতা ফের- 
তও দেওয়া হয় নি। কাঁব- 
তার পহাড় জমা করে কর্তৃপক্ষ 
কা অনন্দ পান কে জাঁনে। যাদের 
গানের আবেদন বিবেচনার মধ্যে 
আছে, দু বছর পরেও চিণ্ডি দেওয়া 
হয় নি সেই সব নবীন 1শজ্পশীদের | 

গ্রাম বাংলার আসল বউল 
গায়কদের গানের আবেদন নাকচ করে 
শহরের নামকরা বাউল গাইয়েদের 
নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে গান করানোয় 
দি লাভ। হুগলী জেলার চণ্ডাতলা 
থানার, গ্রম জগঙোহনপ-রের (হারি- 
পুর) শ্রীমনসাচরণ মাঁল্লক পজ্লী- 
শাশিতির জন্য যে আবেদন করেছিলেন 
একাত্তর সালের দশই সেপ্টেম্বর 
তারিখে, . চির নম্বর ক্যাল- 
১৯(৯৬)/৭১-াপ ১, আকে তিন 
বছর পরেও ড'কা হয় নি। এরকম 
বহু শিল্পী দুব দূরাম্ত থেকে 
আবেদন করেছেন কল্তু আকাশবাপী 
অফসে এসে আফসারদের তোষ-- 
মোদ করতে পরেন না বলে তারা 
উপোক্ষিত। যুৃববাণী ক্রমশঃ ছেলে- 
খেলায় পাঁরণত হচ্ছে। প্রোগ্রামের জন্য 
আরও বেশী পাঁরশ্রীমাকা দেওয়াও 
দূরকার। আঁবিলম্বে পুরনে" আবেদন 
ও চিঠিপন্রের উত্তর দেওয়া হোক। 
একই শল্পাঁকে ঝার বার প্রোগ্রাম 
দেওয়া বন্ধ করা দরক র। 

এই সঙ্গে গল্পদাদুর আস- 


বের বিরুদ্ধে আভিষোশ জমে 


উঠেছে। গলপদাদুর আসর নাম দিয়ে 
বডোদের হট্টগেল চালানো হচ্ছে।, 
শ্রীমতী বেলা দে তাঁর গোম্ঠীভুন্তদেরই 
প্রোগ্রাম বিতরণ করছেন। এখানে 
তার একচ্ছর রাজত্ব। এ ছাড়া ছোট 
দের এই: আসরে বীরেন্দ্কৃক ভদ্র 
দিংবা আরও বয়স্ক লেখকরা কেমন 
করে সপ্তায় সপ্তায় গল্প পড়'র 
সংযোগ পান? ছোটদের আসরে 
বিরাট বিরাটী সামলে িকসনের 
প্রস্তর কঠিন বস্তু প্রচরের দরক্যর 
কি? দুই বছর আগে যারা গল্প 
পড়েছেন তারাও আবেদন করে আর 
গজপ পাঠের সুষোগ প.চ্ছেন না। 

সাধরণ আযানভার্সারণ প্রোগ্রামে 
মুসলমানদের ধমশীয় উৎসব উপ- 
লক্ষে কাঁথকা দু-একজন পেটোয়া 
দিয়ে প্রচার করা হয় যাদের যোগ্যতা 
ও 'শক্ষাগত মন খুক নঈচু। এদের ' 
ফাঁকা কুলির চেয়ে কলেজ ইউানি-” 
ভার্সাঁটর মুসলমান অধ্যাপক, সাংবা- 
দিক লেখকদের দিয়ে ধর্মীয় বন্তব্য 
সহজেই রাখা যেত আকাশবাণীতে 
প্রোগ্রাম আযানাউর্সার নিয়োগ প্রহসন 
হয়ে দ্ীড়য়েছে। কর্তব্যন্তিদের স্বজন . 
ও তাঁদবর ছাড়া চাকরাঁগুলো কেউ 
পায় না। দু মাস আগেও বেশ কিছ: 


সংখ্যক িগ্রীধারণ, .সুকন্ঠ ঝান্তত্ব 


সম্পন্ন যুবক হতশ হয়ে: ফিনে 
গেছেন প্রয়োজনের দ্বিগুণ যোগ্যতা 
থাকা সত্বেও! এদের সহজেই ভয়েস 
টেস্টে ফেল 'বাঁরয়ে নাকচ করা হয়। 
'আকাশব ণাঁ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে - 
ইচ্ছে করে ভয়েস টেস্টে যোগ্যতার 
মাপকাঠি কি? 
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= খাদ্যমন্ত্রী পরুননবান্তি ঘোষের 


চা 


অহা অবহধ। | 


দেপণের সংবাদদাতা) 


ছাত্র পারষদ ও যুব কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে এখন প্রকাশ্যেই খাদযমন্তা 
প্রফল্লকাদ্তি ঘোষের পদত্যাগ দাবী 
করা হয়েছে৷ খাদ্য স্কট য়ে 
নাজেহাল খাদ্যমল্ত্রণ নিজ গ্যেষ্ঠীর 
কাছ থেকেও আশানুরূপ মদত 
না। সর্বোর্পার ঘোষ মশায়ের 
” অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ও তার ওপর ক্রমশঃ 
»আস্থ। হারিয়ে ফেলেছেন; সব 
" মালয়ে প্রফক্লাকর্টিত ঘোষের অব- 
স্থাটা মোটেই আল নয়। 
রাজ্যের চরম খাদ্য সঙ্কটের 
সুষেগ নিয়ে প্রফল্লুকাদিত ঘোষের 
পদত্যাগের দাবী করাটা ছাত্র পার- 
ষদের,পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। ছাত্র 
পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বের 


সঙ্গে শতবাবুর বানবনা নেই। কিন্তু : 


জর পক্ষ নিয়ে যে সব এম এল: এ 


প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রস্তীতরা জাগে 
ষেমন সেচ্চার হয়ে উঠতেন এখন 
আর তেমনাঁট ঘটছে না। সকলকেই 
দেখা যাচ্ছে একট: এঁড়য়ে এড়িয়ে 
চলতে । একথা এখন স্পষ্ট যে, শাত- 
বাবুর সঙ্গে ক্ষুব্ধ গেজ্ঠীর ফুব 
নেতাদের সম্পর্কে বড় রকমের ফাটল 
1 ধরেছে। 

শতবাব যোদন বিক্ষক্ধ 
গোষ্ঠীর যুব নেতাদের কথা না শুনে 
খাদ্য দপ্তর নিলেন সেদিন থেকেই 
এর  সত্রপাত। তারপর থেকে 
বিক্ষুব্ধ গোচ্ঠার অনেক কার্যকলাপ 
থেকে। শতবাবু নিজেকে কিছুটা 
সারিয়ে রেখেছেন। এতে বিক্ষুব্ধ 
ষুব নেতারা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 
তাছড়া বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর দাঁবীকে 
আমল না দিয়ে৷ মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে 
ওকালাতি করতে গিয়ে শতকাবু তার 
নিজের প্রভাব ক্ষুন্ন করেছেন। শত- 
বকুর এই: মনোভাবের পেছনে ছিল 
মৃখামন্ীর আস্থাভাজন হয়ে নিজের 


.. পুলিশ তৎপর 
"... (দ্ৰতায় পৃষ্ঠার পর) 


শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্যও সরকারের 
কাছে এই ‘বিষয়ে একট! পরিষ্কার 
জবাব চান। দজোতদার ও ঠোরা- 
আঁভযোগ আগে আমরা শুনেছি। 
এখন অসরা তা প্রতাক্ষ করছি! 
তার প্রতিকার চাই। এটাই তাঁদের 
মূল বন্তব্য। 

ূ পাট চাষীদের স্বার্থ জলা- 
জাল দিয়ে ভারত সরকারের জুট 
করপোরেশন নব ইণ্ডিয়া বড় বড় 
* ধমল মাঁলকর্দের মুনাফা! লাভে 
' সাহায্য করছেন এই অভিযোগ 
করেন কাটোয়ার কংগ্রেসী সদস্য 
 শ্রীসুররত ম্ুখাজশ। এই' সংগঠনের 





পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ ক্যাবি- 
নেট পর্যায়ের মন্ত্রী হওয়া আর 
“সা”. সাগর. পথ থেকে 
সরে এসে তোয়াজের পথ নেওয়ায় 
তান এখন একুল-ওকুল দুকুল 


হারাতে বলসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছেও শ্রতবাবু তার গুরুত্ব হারয়ে 
বসেছেন। 


ঘর থেকে বের করে দেন। 

সৌন্টমেন্টারল বারদব্রণ কাঁদতে 
কাঁদতে ঘটনা শতবাবুকে' জানান। 
বাঁরদবাবুর এ অবস্থা দেখে শত" 
বাকুও কিছুটা বিব্রত বোধ করেল। 
তান সোজা মুখ্যবল্মীর ঘরে গিয়ে 
ভার অন্চরণের মৃদু প্রাতবাদ জানয়ে 
বলেন, শ্চীফ আপানি ফাঁদ এরকম 
করেন অহলে আপনার সঙ্গে আমর! 
থাঁকি কি করে।” মুখ্যমন্ত্রী শত- 
বাবুর দিকে না অকিয়ে ফাইল 
দেখতে দেখতে জবাব দিলেন, তে.মরা 
যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। এর - 
পর আর শতবব ওখানে দাঁড়ান ন, 
সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। 
মুখ্যমল্ত্ীও এখন" বুঝে গেছেন যে 
শতবাবূর পেছনে আর 'ঁবক্ষুন্ধ 
গোষ্ঠীর জোরদার সমর্থন নেই) 


মন্দ 'অভ্যন্ত অশোভনভাবে তাকে 
খুব 


_. তাই এখন মাঁন্মসভায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
প্রতিনিধি হিসেকে শতবাবুর থেকে 


শ্রম দপ্তরের রাষ্টরমন্তী প্রদীপ ভট্ট- 
চার্ষের কদর বেশশ। 


টেকনোক্র্যাটদের আন্দোলন 


প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 
অর্থাৎ লক্ষ্মী বোস, পঙ্কজ ব্যানাজশি (ভ্রান্ত না হয়ে খোলা মনে আলো- 


চনাক্স বসলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। 
কনফেডারেশনকে খুশী করার 
ব্যাপারে প্রয়োজন"য়। ব্যবস্থা নেয়ার 
অইনসম্মত ক্ষমতাও তার হাতে 
রয়েছে। 
কনফেডারেশনের জনৈক মুখপান্র 
দর্পণ প্রীর্তীন্নীধকে বলেন, তারা 
তিনটি মৌলিক সমস্যা সমাধানের 
দাবীতেই লড়ছেন। এই তনাট হলো 
দিভাগ"য় প্রধান পদে টেকনোক্রাট 
নিয়োগ, প্রশাসানক সংস্কার ও অই 
এ এসদের সমতুল্য মর্যাদা ও বেতন 
দীন। মুখপান্রটি জ'নান একজ্ন আই 
এ এস সারাজীবনে আয় করেন প্রায় 
সাড়ে নয় লক্ষ টাকা । 
নীয়ার, ও ডন্তারর আয় করেন 
তাঁদের তুলনায় অর্ধেকের কম মাত্র 
চার লক্ষ ট্কা। আই এ এসর্ 
মাসিক সর্বাধিক বাড়ী ভাড়া পান 
প্রয় পাঁচশো । সেখানে এরা পান মান 
নববূই টাকা। এর ওপরেও আই এ 


এসদের জন্য তৃতীয় বেতন কাঁমশনে- 


পনার্বন্যাসের দাবী জানয়ে তান 
বলেন যে দিল্লীতে প্রধান দপ্তর 
বসানোর কোন যৌক্তিকতা নেই। 
এটিকে আর বেশশীদিন রাজনীতিতে 
পরার্জিতদের আশ্রয় কেন্দ্রে হিসাবে 
চলতে দেওয়া উচিত হবে না। 

শ্রীপরেশ গোস্বামী (কং) 
দুঃখ করে বলেন যে, ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণ কৃষির প্রসার অথবা ক্ষনদ্র ও 
গাঝাঁর. শিজ্পের বিকাশকে ত্বরা- 
ক্বিত করতে পারে নি, বরং বড় বড় 
চা বাগান; কয়লা খাঁনর মালিক 
এবং পাটকিলের কর্তাদের স্বার্থ 
বজায় রাখার জন্য যা কিছু করছে, 
কারণ এই সব প্রতিষ্ঠানে এখনও 
এদের প্রাতনিধির প্রাধান্য রয়েছে 
রাজ্য সরকার কি এ বিষয় কিছুই 
করতে পারেন না-উনি জানতে 
চান। 


কিন্তু হীঞ্জ- 


আরও বেশ বেতন দেয়ার সূপা- 
রশ করা হয়েছে। বিভব রংজ্জোর 
মুখসন্মীগণ তা যাতে কোনমতেই 
কমানো না হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারকে আগেভযগেই জানিয়ে 


রেখেছেন। 'আথচ ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার- . 


দের ক্ষেত্রে অন্যরকম ব্যবস্থা । এখানে 
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত জাঁটল টেকনিক্যাল 
সর্বোচ্চ পদেও একজন আই এ এস। 
সঙ্গে আলেনচনায় এটা পরিধ্কার 
যে, মৃখ্যমল্তী' চ্যলেঞ্জ গ্রহণের 
মনোভদব থেকে সরে এলে এই 
অ.ন্দোলনের অবসান হওয়া অসম্ভব । 
রাজ্য সরকরের সেচ বদন্যৎ সহ 
কয়েকটি দপ্তরে দায়িতপূর্ণ পদে 
টেকনোক্রাট 'নিয়েগ এবং ডেপুটি 
সেক্রেটারী পর্যায়ে দুটি ভাগ করে 
একাঁটি বিভাগে ডান্তর ইঞ্জিনীয়ার 
বসানো হলে বর্তমান অচলাবস্থার 
অবসান হাতে পারে? মুখামলণ 
ডন্তার ইঞ্জনীয়ারদের আই এ এসদের 
সমতুল্য স্বীকার করে 'নিয়ে সেই মত 
বেতন না দিলেও কনফেডারেশন 
আপেছষ আসত রাজশী। 

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের 
বর্তমান অক্িশর্ভ পাঁরাস্থিতিতে মুখ্য- 
মন্ধপ কি সুষ্ঠ মীমাংসার পথে এগু- 
বেন, নাক ছাত্র পাঁরষদ যুব কংগ্রে- 
সীদের দিয়ে হামলা কাঁরয়ে, শো- 
কজ নোটিশ জার} করে ডান্তার 
হ্জনীয়রদের . আন্দোলন ভাঙার 
চেষ্টা করবেন। যাঁদ অইই হয় মুখ্য- 
মন্ত্রী বিরোধী মন্লিসভার অন্যান্য 
সদস্যরা মুখামন্ত্রার হেনস্থা দেখে 
পরিস্থিতি ভয়ংকর হতে বাধ্য। কেননা 
বলা ভালো সরকারী আবেদনে সাড়া 
দিয়ে এখন পর্যল্ত একজনও কাজে 
যোগ দেনান। ফারাও দিয়েছিলেন 
তাঁদের সাত জনের মধ্যে ছয়জনেই 


পুনর য় কনফেডারেশনের সঙ্গে যোগ, 


দয়েছেন। 


৭৯ 


0 নয় ॥ 


মাই এন টি ইউ সি নেত্র বিরোধ 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 


ইউ সির ভূমিকায় । সম্প্রাত দিল্লীতে 
বাবু ও তাঁর সমমনোভাবাপন্ব এনেতৃ- 
কুন্দ এক প্রস্তাব দেন যে, শ্রমিক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে আই এন 1টি ইউ 
সি একল; চলার নাতি গ্রহণ করুক। 
এই প্রস্তাব যখন এ সভায় গৃহণত 
হতে চলেছে তখন আই. এন টি ইউ- 
সি সভাপদত শ্রীভগবতার হস্তক্ষেপে 
শাশরবাবুদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ 


' হয়ে যায়। বুর্ঘ হয়েও শাশরঝবু 


হাল ছাড়েন নি, রাজ্য ইউনিটকে দিয়ে 
টনি এই নাত গ্রহণ করিয়ে 
নেবার চেষ্টা করছেন। 
কর্মপারষদের অন্যতম সদস্য 
ল্ক্ষমীকণত বসুও বি পি এন টি 
ইউ সি-র নেতৃত্বের ঘোরতর বিরোধ? । 
[তিনি মনে করেন এই নেতৃত্ব শ্রমিক- 
দের কল্যাণ সাধনে অপারগ । তাই 
নেতৃত্বের পাঁরবর্তন প্রয়োজন। এ 
ব্যাপারে 'র্জান প্রয়ে.জন হলে রাজ্যের 


অন্যান্য বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন- 


গুলির সঙ্গে হাত মেলাতেও পছ- 
পা নন। 

সম্প্রাত বেল ল্যম্প কারখানায় 
আই এন টি ইউ 'স-র প্রাতম্ঠিত 
নেতৃত্বের সঙ্গে সংন্রত অুখার্জীর 
উপদলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে গেছে। 
এই অবস্থায় সমন্্তবাবূর সঙ্গে আই 
এন টি ইউ সর নেতৃত্বের বিরোধ 
এখন চরম পষায়ো। 

বব প এন টি ইউ সির নেতৃত্বের 
মধ্যে এখন বাভিন্ন উপদল পরস্প- 
রের প্রীত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছেন। আগামী কর্মপাঁরষদের সভায় 
তার ছাপ পড়বে। আর এ' সভায় 
রাজ্য কউন্সিলের বার্ধক সম্মেলনের 
প্রসঙ্গও উঠবে। কারণ এই. সভা 
ডাকার জন্য বহুদিন ধরে দাবী 
জানানে। সত্বেও নানা টালবাহানায় 
তা এড়িয়ে যাচ্ছেন এই আশঙ্ক য় যে 
এতে করে হয়ত তারা নেতৃত্ব থেকে 
অপসারিত হবেন। 
শিশিরবাবডর বস্তুব্য 

আই: এন টি ইউ সি নেঅ 
শ্রীশীশর গঙ্গুলশ দর্পণে গভ 


EY 


উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁর 
সম্পর্কে পাট শিল্পপাতিদের সংস্থার 
কাছ থেকে দৈনিক চার হাজার টাক 
নেওয়ার যে আঁভযোগ করা হয়েছে 
তা সম্পূর্ণ ভীস্তহণন। 

তান বলেন যে, তার সম্পর্কে 
অপপ্রমার করা হচ্ছে এবং একথাও 
তান জানেন যে, এই অপপ্রচারের 
জন্য দায়ী তাঁর নিজের দলের এবং 
ট্রেড ইউনিয়নের প্রীতদ্বন্ব*, গোষ্ঠারা। 
জন বলেন যে, যত অপপ্রচারই 
তাঁর সম্পকে হোক না কেন 'শনজের 
দিবেকের কছে আমি মুন্ত স্বচ্ছ 
এবং সেই জন্য আম জানি সত্যের 
জয় হবেই ৮? 

দলের এবং ট্রেড ইউনিয়নের 
মধ্যে তার বিরোধী গোম্ঠীরা অবশ্য 
বলেছেন ষে তারা শাশরবাবু 
সম্পর্কে আরও বহু তথ্য হাজির 
করবেন। তবে দর্পণের পক্ষ থেকো 
শাশরবাবুকে , বলে রাখা দরকার 
যে, বিরোধী গোষ্ঠীর আঁভযোগের 
সঙ্গে তাঁর বন্তব্ও দর্পণে ছাপা 
হবে। 


এবারের বিধান সভা 
তেতো পণ্ঠোর পর) 


সতর্ক করে দেন। মোটামুটি ভাবে 
বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে ষয়। 
সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যপার 
র.জ্য বিধানসভার অভ্যন্তরে যখন 
বাজেট বরাদ্দ নিয়ে নিসেতজ গতান্থ্‌- 
গাতক আলোচনা চলছে ঠিক তখন 
প্রায় প্রার্তীদনই 'বাঁভল্ গেম্ঠীর 
দাদাদের বল্যাণে হাজতখাটা আসা- 
মারা িধনসভার লবীতে বুক 
ফলকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বিধান 
সভার আভ্ডাখ.না, ইলা রায়ের ক্যান্টীৰে 
বসে দাদদের সঙ্গে চায়ের আসর 


সপ্তাহে প্রকাশিত এক সংবাদের? মশগুল করে রেখেছে? 





জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে জমির স্থায়ী পুষ্টি বাড়াতে 
হলে চাই “সুষম জৈব সার” 


পশ্চিমবঙ্গের ক্ষষকরা তাই ব্যবহার করছেন 


ইউনাইটেড মী মার্নায়ামের “ঘুষ দৈব মার” 


১৬/১, শিবতলা লেন, কলকাতা-১ | 


আপনিও আপনার জমিতে “সুষম জৈব সার” প্রয়োগ করুন ॥ 
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রাখা, এক বিভাগ 


' রূপ করর 


Regd. No. WB/CC-32. 


অক্ষিত্জৈ লালা 


শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দ্ধ বেল নয 
কারখানার মালিবের জন্য চক্রান্ত 


(দপপের. সংৰাদদাতা) 


' বেঙ্গল ল্যাম্প ' কারখানার 
স্ৰেচ্ছাচার মালিক - দধর্ঘকাল যাবৎ 
বরারখনার ' শ্রমিক ও  কমণচারীদের 
ওপর ক্রমাগত ন্যায় নত ও আইন- 
বিরোধী অত্যাচার উৎপাঁড়ন এবং 
সন্মাসের রজত চাঁলয়ে একাট 
রেকর্ড, সাষ্টী করেছেন_এই অভি- 
যোগ: করেছেন আই এন টি ইউ সি 
পাঁরচালত শ্রীমক পণ্টায়েখ। 

বহু সংখ্যক কমশকে বে- 
আইনা লে-অফ, ছাঁটাই আঁনদিল্ট- 
কালের জন্য অস্থায়ী ভাবে ঝুলিয়ে 
থেকে অন্য 


মনগড়া ঠিকাদারদের নামে কম 


বেতনে শ্রামক ভার্ত করে দীর্ঘকাল 
ষাবং ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক থেকে 
বাত কর এই প্রীতষ্ঠীনের নিত্য 
নৈমাত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়য়েছে। 

সাতর্ষাট সাল থেকে পাঁচ বছ- 
রের মধ্যে তিনবার লক আউট করে 
প্রায় কুঁড় মাসের ওপর কারখানা 
বন্ধ রেখে মালিক প্রায় এগারশত 
শ্রমিক ও তাদের পাঁরবারের ছয় 


- হাজার মানুষকে অনাহার ও আবাল 


মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। 


ইতিমধ্যে একজন শ্রামক প্রাণ-' 


ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তাঁদের 
সংগ্রামী মনোবল এখনও অটুট। 
তারা নশীতর লড়াইয়ে গৃণতান্তিক 
মানুষের সমর্থনকে- পাথেয় করে 


. অন্যায় জুলুম ও অপচেম্টাকে বার্থ 


করতে দডঢপ্রাতজ্ঞ। . 
শশ্রামক পণ্চায়েত’-এর নেতৃত্বে 


মে মাসে 'একাঁট দ্াবশপর পেশ করা 


“হয়। বহ: টালবাহানার পর সেপ্টে 


ম্বর মাসে একটি তিপাঁক্ষক চুক্তিতে 
এ়েকাটি মূলে দাবা স্বীকৃত হক! 


অবসর গ্রহণের নির্দেশ দিলে 
আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় 
শ্রমিকদের । এরপর সাতই নভেম্বর 
গ্যাস সরবরাহ কম হওয়ার অজু- 
হাতে প্রায় সাতশত কর্মীকে আঁন- 
্ট কালের জন্য লে-অফ করা 
হয়। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা অন- 


শন সত্যাগ্রহ শুরু করেন একুশে 
তাঁরখে। পুলিশের সহায়তায় 
মালিকের আশ্রিত গুস্ডা দিয়ে 
পাঁচই ডিসেম্বর রাত্রে অনশনরত 
শ্রমকদের : ওপর হামলা: করা 
হয়। কয়েকজ্জন সত্যাগ্রহী নারী ও 
পুরুষ শ্রামক আহত হন, তিনজন 
গ্রেপ্তার হন এবং অনশন্মকারীদের 
শাবির ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই সময় 
প্ীলশের সাহায্যে বহু" কাঁচামাল 
পাচার করে লক-আউট ঘোষণা 'করা" 
হয়। 

এর প্রাতবাদে এ এলাকায় 
হাজার হাজার শ্রমিক পুলিশী 
জুলুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দো- 
লন চালালে পলিশ প্রত্যাহার করার 
প্রীতশ্রাত দেওয়া হয়। , ইতিমধ্যে 
আঁটাত্রশ জন শ্রামককে মিথ্যা মা" 
লায় হয়রাপি করা হচ্ছে। গত সাড়ে 
চার মাসের ওপর সরকারী সব 
দণ্তরে মন্ত্রীদের দরবারে অনেক 
আবেদন নিবেদন হায়েছে। বিধান- 
সভায় আঁভযানও হয়েছে কিদ্তু 
কারখানার দরজা আজও খোলেনি? 


সাভেয়ার্ধ এমোমিয়েশনের রাধ্য সামেন 


পশ্চিমবঙ্গ ।সাভেক়্ার্স এ্যাসো- 
সিয়েশনের সপ্তবিংশাতি রাজ্য সম্মে- 
লন গত নয়ই এবং ঝ/রোই (ফেব্রুয়ারী 
বহরমপরে অন্যাষ্ঠত হয়েছে। দশর্ঘ- 
দিনের অবুহালিত দাবি দাওয়া এবং 
আগামী দিন বৃহত্তর অন্দোলনের 
কর্মসচী্টব। কেন্দ্র করে এই সম্মে- 
লন! গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সম্মেলনে 
আন্দোলনের প্রা্থামক ধাপ হিযপবে 
আগামী মর্চ মাসে সারা ভীরত- 
ব্যাপশ চল্লিশ লক্ষ সরকারী কর্ম 


চারীদের একদিনের প্রতশক ধর্ম- 
ফটকে সঁফলামাণ্ডিত কারার. আহবান 
জানানো হয়। জেলার বাংর ই জুল ই 
কমা, কেন্দ্রীয় সরকরণী' কর্মচারপ 
সমন্বয় সমিতি, জীব্নবাঁমা কর্ম 
চারশ সমিতি, এ বি টি এ, রাজ্য 


কো-আঁভর্বশন কাট, কৃষ কার- - 


গার সংস্থা এবং সেক্লেটারিয়েট 
এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের প্রাত- 
নাধরাও এবারের সংম্মলনে প্রকশ্য 
অধিবেশনে উপস্থিত ছলেন। 


ও টক && কোণানীর ভ্রদিকদের ৬গর 
পুণ্ডাদের হামল! 2 কারখানা লক-ঘাউট 


"গত ষোলই মার্চ শনিবার সকাল 
সংতটার সময় তারাভলা হাইড- 
রোডের সংলগ্ন গড়গাছা রের্ডেক এ 
অক এন্ড কোম্পনার শ্রমিকদের 


ই ই কংগ্ৰেসীর বিরুদ্ধে . বিরুদ্ধে 
অর্থ তদ্বরাপের অভিযোগ 


€দর্পখের সংবাদদাতা) 

দাক্ষণ কলক।তার রামারাবদাস 
হরলালকা হাসপাতালের টাকা তছ- 
ব্মপারে জেলার দুই 
কংগ্রেসীর বিরুদ্ধে গুরুতর আঁভ- 
যোগে উঠেছে। এ'দের একজনা পাচা 
টি CE 
হ।সপাজিলের একজন 'কম্মীও -বটে। 
চেক মারফৎ প্রায় দ: হাজার টাকা 
ছিয়ান্তর নম্বর রক যুব কংগ্রেসের 
জনৈক নেতা শ্রীরণাঁজৎকুমার ঘে ষের 
হ'তে তুলে দেন। শ্রীঘোষ নাকি ব্যান্ক 


থেকে টাকা ভাঙ্গিয়ে পরে নিয়েও 





সম্পামক কতক জভাণ' ইন্ডিয়া প্রেস ৭, 


নেন। ফলে যারা প্রকৃত পাওনাদংর 
এখন' পর্যন্ত অরা টাকা পাচ্ছেন না। 
অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যান্তরা টাকার খোঁজ 
করতে গিয়ে জানতে প:রেনচেক 
যথারীতি ইস্যু হয়ে গেছে। এবং 
ভাঙানোর কাজও শেষ। 
অভিযোগের বিস্তরিত িব- 


ওপর ঘী এলাকার কিছু গুস্ডা 
বিভলভার প.ইপগান সহ হামলা 
করে? শ্রমিকদের বোনাসের দাবীকে 
বানচাল .করে "দয় তাদের "মেরে 
ঠান্ড.করার জন্যই এই হামলা। 
- কেমপানীর কর্তৃপক্ষ, এই হামলার 
নেপথ্য নায়ক বলে অভিযোগ । হাম- 


লয় ণ ডাদের গুলনীতে আহত হয়ে 


ছেন পাঁচজন শ্রাৰ। উত্তপ্ত পার- 
এবং স্টক গ্যান্ড কোম্পানীর ইউ- 
নিয়নের চার জন নেঁতা সহ' কয়েক- 
জন শ্রামককে গ্রেপ্তার ' করে নিয়ে 
যায়। 


ইনি রন হঁভিধোই পুলিশ দপ্তয়ে পাঠানো শ্রম্বিদের সঞ্গো কতৃপক্ষের, 
হয়েছে! জেলার জনৈক প্রভাবশালী চ্া্ত ছিল মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে 


ছেন।' কিন্তু অন্ভিযোগ, পীলশ হবে! সেই জা পার 
দপ্তর হাসপাতালের টাকা কারচুপির করতে গিয়েই শ্রমিকরা আক্রান্ত হন। 


এই ঘটনাটি জানা সত্বেও উদাসী কারখানা বর্তমানে' লক অউট 
মায় 'নার্বকার। ঘোষণা করা হয়েছে। 


~ 


আদ ॥ ভর পক 


PRICE: 40 PAISE. 


জনমার্থে বিরোধী বাবা = 


(দপশের পর্যবেক্ষক) 
বেশ কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধীন ডক ও তার 
বিভাগে কাজকর্ম সংক্ষেপীকরণের 


চকাত চলছে। সত্তর সালের নভে- ' 


মবরেই প্রেরিতব্য চিঠিপত্র বা পার্সেলে 
ডোলভগা জ্টাঁপং প্রথা 'বিলোপের 
নিদেশি জারী করা - হয় কিন্তু 
কমীদের প্রীতবাদী তৎপরতা এবং 
এঁ বছরেই আঠাশে নভেঞ্বরের 'ধর্ম- 
ঘটের দরুণ এ জনস্বার্থীবরোধী 
নিদেশ কার্যকর করা যায়ান। 
গত এক বছর ধরে ডাক ও অর 
বিভাগের কর্মকর্তারা রোঁজস্টার্ড 
চিঠিপত্র এবং পার্সেলের 'র্কানময়ে 
ডোলভারী 'রাস্টা দেওয়ার প্রথাও 
তুলে দেওয়ার নিয়ম চালু করার 
চেন্টা চালাচ্ছে। এর ফলে চিঠিপত্র 
এবং পাসে*ল ন্ান্ট জায়াগায় 
পে'ছাঁতে দেরণ হওয়া এবাং *পওনদের 
হয়রাশ হওয়া চিত্র কিছু নয়। 
অন্যদিকে আনরেজিজ্টার্ড চাঠপত্রের 
ক্ষেত্রে রেকডেড ডোঁলভ'রশ সার্ভস 
নামে একট নতুন নিয়ম স্চালু করার 
হথা ভাবা হচ্ছে যার ফলে প্র,পকরা 
চিঠিপতাঁদ না পেলেও সংশ্লিষ্ট 
বিভাগ তার জন্য দায়শ থ.কবেন না। 
পয়লা জুলাই থেকে এক্সপ্রেস 
ডেজিভারণ প্রথাও তুলে দেওয়া হবে 
বলে ঘে'ষণা করা হয়েছে। গত পয়লা 
জানুয়ারী থেকেই এই সিদ্ধন্ত 
'বার্যকর করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু 
কর্মীদের সংগঠিত প্রাতরোধে অ 
সম্ভব হয়ান। এক্সপ্রেস ডোঁলিভারা ' 
প্রথা ষাঁদ বাস্তর্বেই তুলে দেওয়া হয়, 
(তাহলে শ্বধুমাত্র পাশ্চমবঞ্গেই 
পাঁচশো চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ও 
করপিক বেকার হয়ে ' পড়বেন। জন- 
সাধারণও দীর্ঘীদনের ক্লার্ক সীর্ভ- 
সের সুবিধা থেকে বণ্চিত হবেন। 
কোন ব্যাস্ত বা প্রতিষ্ঠান যাদের 
নামে নিয়মিত পণ্ঠাশ বা তার আঁত- 
কিন্ত চিঠিপত্র আসে, তাদের বাধ্যতা- 
মূলক ভাবে লাষ্ট. বক্স গ্রহণ করতে 
নিশি দেওয়া হয়েছে। গপিয়নকমপ 
উদ্বৃত্ত দেখানোর উদ্দেশ্যেই এই 
নির্দেশ ৷ গত কয়েক বছর ধরে “বিশেষ 
করে কলবাতাযু সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
কাজকর্মে ওঁদার্সীন্য দেখা 'দিয়েছে। 
মেইন মোটর সার্ভসে নিয়মিত 
বিপত্তি। পুরনো ভাঙা গাড়শগহলির 
স্থান অপুপহি থেকে যাচ্ছে। 
বিমানে ডাক প্রেরণের কাজে 'শাথ- 
লতা দেখাঁদচ্ছে। গত বছরেই মোট 
শহরের পঞ্চাল্লটি পোষ্ট অফিস থেকে 
মেল মোটর সাভদ তুলে নেওয়া 
হয়েছে। কলকাতায় জনসায়ারণের যে 
দিনে পাঁচবার ডাক পাওয়ার সুবিধা 
ছিল, নতুন নিয়মে তাকে করা হয়েছে 
তিনবার এবং সময়ের ব্যবধান 
নিদিষ্ট নাও থাকতে পারে। বিভ- 
গায় কাজীবর্মে এমনিতর সংকোঁচন- 


বঁড়ানোর দাবী জান'য়। 


নশীত প্রয়োগের ফলে আজকের 
সংক্টাজনক পাঁরাস্থাতনুতও কর্ম- 
কর্তারা বেশ কিছু; সংখ্যক! কর্মী 
ছাঁটাইয়ের কাজে সফলকাম হবেন। 

একাঁদকে যেমন নাচের কমশ 
মহলে ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত, অন্য- 


দিকে উপরের পদস্থ মহলে একাঁট 


পদেই একাধিক ব্যক্তি নিয়োগ 
হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে 

সার্কেলে একজন পেষ্টসাস্টার * 
রেলের জায়গার বর্তমানে কাজ কর 
ছেন দূজন। আন্দরুপাভাবে দুজনূ 
ডিরেক্টীরের্ জায়গায় আছেন চারজন। 


আর ভিগনামের . 
বর্মচারাদের বিদ্বো 


বেঙ্গল চেম্বার অব কমাসের সময 
হওয়া সত্বেও আর ডিগন'মের মলক 
এববেধকাল চেম্বারের সূচক সংখ্যার 
চিতি তই কর্মাারশী দর মহা'ঘাঁভাতা 
দিয়ে আসাছিলেন। কিন্তু আজকের 
এই অস্বাভাবক মূল্যর্ৃম্ধ ও 
চেম্বচরর সূচক সংখ্যায় কারু 
থাকার জন্য গত চার মাস আগে 
কমর!" মািকর কছে মহার্ঘ ভাতা 
আলে৷চনা 
বৈঠকে মালিক এই সংগত দর, 
মানত অস্বশক,র করে৷ 
মালিকের এই অনমনীয়। মনো- 
ভাবের বিরদ্ধে কর্মচারীর! িন্ষেভ 





'জান/চ্ছন গত দুই মাস ধরে? 





রাজধানী দর্পণ 
(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 


এটা যে রাজনৈতিকভাবে একেবারেই 
অর্থহীন এমন কথাও কেউ মনে 
করতে পারছেন না। এই সক মহলে 
আরও লক্ষ্য ঝরা হয়েছে যে এই 
সময়ে যাঁর: এখান 'থেকে বিহয়রে 
গিয়েছেন তাঁরা. প্রায় সকলেই মিশ্র- 
বিরোধী। যে ঝাবনজীর প্রভাব খর্ব, 
করকর জন্য বিহারে প্রধানমল্র্ণী 
লাঁলতবাবুকে প্রাতদ্বন্তণী শান্ত হিসেবে 
গড়ে ভোলবার চেষ্টা করাছলেন, 
ঘটনার চাপে পড়ে শ্রীমতী গান্ধীকে 
আবার সেই কাবুজশীর শরণাপন্ন হতে 
হল-সে ব্যপারে লালতবাবু কোন 
গুরুত্ব পেলেন না। ঘটনার এই! গাঁত 
বিহারের কংগ্রেস রাজনগীতিতে উত্থান- 
পতনের কোন নতুন খেলার হাঞ্গিত- 
বহ কি না সেটা এখনই নিশ্চিত 
করে বলা না গেলেও_ঘণ্টনাটি যে 
সতর্ক দংষ্টির অধিকার তাতে কোন: 
সংশয় নেই। 





দাতা লযোষ লাক চ্কোয়ার ফাঁলকাতা ১৩ থেকে জাগ্রত অন্ধ দপ'ণ হ্যা .৬৯ জট জেন কাঁকাত-১$ হেটে প্রব্দাপনত 


 কমিউনিঠদের নে খাতের ব্যাগারে 


. গ্রথে কংগ্রেদে ীব বিরোধ £ সার. মৌছিযে মৈত্র এবং 
ইন্দির। ধীর মেড নিয়েও পন 
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গাটশিল্প মালিকদের গক্ে 


সরকারের জঘন্য চঞ্াত 


'চটকল মুর ইউনিয়নের মভয় 
জ্যোতি বন ও বিষের গুরুর চাষা 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


আন্তজাতিক বাজারে এদেশের 


৮০ পাষ্ট ও পাটজাত দ্বব্যের যেমন 


=~ 


পতিত 


PN 


» নি অল্পাঁদনের মধ্যে। ইতিমধ্যে 


প্রায় তিনশ কোটি টাকার ওপর 
‘বিদেশ! মুদ্রা অর্জন করেছে ভার্ত 
পাট ও পাটজাত মাল রপ্তানী করে। 
আরও প্রা সাতশত কোটি ট্কার 


অর্ডার পাওয়া গেছে বিদেশ থেকে। 


অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পি 
একচেটিয়া পজিপিতির হাত থেকে 
শনয়ে জাতীয়করণের দীর্ঘ দিনের 
দাবা কংগ্রেসী সরকার : উপেক্ষা 
করেই শুধু চলছে না, ক করে চট- 
কলের মালিকদের মুনাফাকে বাড়ানো 
যায় এবং এই শিল্পের সঙ্গে 
সংশ্লষ্ট শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা 
থেকে বণ্িত করা যায় তার অপ- 
কৌশল চাঁলয়ে ষাচ্ছে। 

মাঁলকদের লোভ চাঁরতার্থ করার 
সবচেয়ে জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্তী ডাঃ 
গোপালদাস নাগ এবং আই এন টি 
ইউ সি নেতৃত্বের এক প্রভাবশালণ 
অংশ । 
সম্প্রাত কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
টু পারচালিত, বেঙ্গল চটকল 
মজদুর ইউনিয়নের বিশেষ কন্ভেন- 
শনে গৃহীত এক প্রস্তাবে উপরের 
এই মদ্তব্যাট করা হয়। , 

কনভেনশনের প্রস্তাবে চটকল 
শ্রমিকদের আন্দোলনের তাৎপর্য 
রশ্লেষণ এবং আগাম; দিনে ক 
কর্মসূচীর 'ভাত্ততে আন্দোলন 


হওয়া উচিত তার নির্দেশ রয়েছে ॥ 


€(দপর্ণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঞ্গ রাজ্য কংগ্রেসে কাঁমউ- 
নিস্ট-বিরোধশী অংশ এখন আর রাজ্য 
রাজনশীতিতেই খনজেদের সীমাবদ্ধ 
রাখতে মইছে না। কোনও মতেই 


সংগঠিত প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল চটকল ছু 


মজদ:র ইউনিয়নের সদস্যদের 
আগামী দনের জড়াইকে গ্ররুত্ব- 


পূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করিয়ে ছি 


ভাষণে ৷ 
শ্রীস বলেন যে, বিগত 
তোঁত্রশ দিনের ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে 
তাঁরা নিশ্চয় অভিন্ঞতা অর্জন করে- 
(শেষাংশ দ্বিতীয় প্‌্ঠায়) 


সিদ্ধার্থ 


বেশ কছাঁদন চুপচাপ থাকার 
পর কেন্দ্রীয় বাঁপজ্য মন্তী দেবা 
চট্টোপাধ্যায়, পাঁশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
সম্ধার্থশঙক'র রায়কে সারিয়ে দেবার 


বলে বসত সূত্রে জানতে পারা 
গেছে৷ খবরটি মুখ্যমন্ত্রী "সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ের গোচরে আসায় র্তানও 
সতর্ক হয়ে গেছেন। 
পশ্চিমবোর মখামন হবার 
জন্য বেশ {বহুকাল ধরেই চেষ্টা 
করে আসছেন। এই উদ্দেশ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের যুব-ছাতদের , একাং- 





আদানপ্রদান চ্ান্ত জাত 
র্তাবাদ এবং 'জোটনিরপেক্ষআর 
. নাতি বিরোধা। 

এই সূত্রে স্মরণ করা যায় সংগ- 
ঠন কংগ্রেসের সভাপাঁত ডঃ প্রতাপ 
চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ও সাম্প্রতিক এক 
বন্তব্যে অনুরূপ মত প্রকাশ করে৷ 
বলেছেন যে, আঁবলম্বে ভারতের 
উচিত মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 


আরও ঘাঁনস্ট সম্পর্ক স্থাপন কর, ( 


অন্য কোন কারণ বাদ "দিয়েও, অন্তত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাগিদে। তান 
বলেন, ম্দীকর্নীরা ভারতকে ছয় 
হাজার কোঁট টাকার ধরণ মকুব করে, 
দিয়েছে, আর সোভয়েতের সাহা" 
য্যের পারমাণ ত ছশো কটি টাকার 
বেশী নয়'। 


রায়কে সরাবার জন্য 
'দেবীপ্রসাদের আবার তৎপরতা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


শকে সম্ঘর্থশঝবর রায়ের বিরদ্ধে 
কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন এবং 
বেশ বিটা সফলও হয়েছেন। 
কিন্তু ব্মজ্যের আঁধকাংশ এম ,এল এ 
এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাবশালী 
গোষ্ঠী বিশেষ বারে প্রধানমল্তী 
সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের বিকজ্প 'হসেরে 
দেবীবাবুকে উপযুক্ত মনে করেন 
নন বলেই তা সম্ভব হয় নি। একথা 
দেবীবাবও ভাল ভাবে জানেন। 
তবুও "তান হাল ছেড়ে দেন ন! 

সম্প্রাত দেবী চট্টোপধ্যায়, 


প্রিয়রঞ্জন দাস্মুন্সী। সৌগত রায় 


সাক্ষয়ে দেওয়ার ' প্রয়োজনীয়তা 


এবং পাঁশ্চমবঞ্গের জনৈক কেন্দ্রীয় 
উপমন্তণ একই বিমানে ' দিল্লী 
যাঁচ্ছলেন। বিমানে বসেই দেবী” 
বাবুরা পাশ্চমবঙ্গের বর্তমান রাজ- 
নৈতিক পটভূমিবখায় “সিদ্ধার্থ বাবুকে 


সম্পর্কে আলোচনা করেন। সবচেয়ে 


দাক্ষণপল্থী। কমিউানগাদের সঙ্গে 


কোনও রকম সহযোগিতার বিরোধী 


আজকের যাঁরা রূজ্য কংগ্রেসে কাঁম- 
উীনস্টশীবরোধী জেহাদে নেমে- 
ছেন তাঁরা অনেকেই বয়সে এবং 
রাজনীতিতে নবীন। তাই এদের 
সহনশশলভার অভাব অথবা প্রকাশ- 
ভঙ্গীতে ওদ্ধত্য বয়স এবং স্বভাব- 
সুলভ। '‘বজয় সং নাহার মহা- 
শয় তাই এদের তেজ মনোভাবের 
গুণগ্রাহশী হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
কধগ্রেসী সংগঠন গড়ে তোলার এবং 
আভ্যন্তরশন কোন্দলে ঠাণ্ডা মাথায় 
শন মণ প্রকাশের রাত নীৃত 
সম্পর্কিত! 

কংগ্রেসের এই অংশ দাবী করে 
যে, সংগঠনে ত , বটেই, এমন কি 
ধবধানসভার সদস্যদের মধ্যেও তাঁদের 
প্রভাব প্রাতপাত্ত 'আরুণ মৈত্র, প্রিয় 
দাশ ম্‌ুন্সট ব্রত মুখাজশী, 
সৌগত রায় গোষ্ঠীর থেকে অনেক 
বেশী। এই কারণেই শেষোক্ত গোষ্ঠী 
কোন সাংগঠানক সভায় আলোচনায় | 
বসত চায় না। সভা ডেকে হয় 
ভস্ডুল করে দেয় নয় ত সভাই ডাকে 
না। আর “বিধানসভায় দশে মেল 
জন সদস্য নিয়ে যে সংগঠন আছে 
সেখানে iE পর রায় 
কেউ কিছু বলতে উঠলেই সভা 
ভেলো খায়া। 


দ্বপ্ সংঘর্ষে পাঁরপত কেন £ 

এই নিয়ে৷ কংগ্রেসে দ্বল্ব সংঘ- 
ফের পর্যায়ে এসে পেশছেছে। এত- 
দিন রাজ্য কংগ্রেসের ছ্বন্ব আপাত- 


" দাচ্টটত নেতৃত্বে থাকার সুযোগ 


সুবিধা ভাগ বাঁটোয়ারার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল। কিছুদিন হল 
কাঁমউীনস্ট 'বরোঁধিতার উগ্রতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে এবং সংঘর্ষের একটা 
আদর্শগত চরিত্র এসেছে। কংগ্রেসের 
ষে অংশ দক্ষিণপল্থশ, 'কমি্উীনিস্টীদের 
সঙ্গে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার! 
পৃক্ষপৃ তাদের অনেকেই অভিযোগ 
করেছেন যে, রাজ্য পুলিশের সর্ব- 
ময় কর্তা আই জি রঞ্জিত গণপ্ত 
বিভিন্ন সংঘর্ষে পুলিশের সাহায্যে 
কামট্টানিস্ট 'িরোধশী অংশকে নানা- 
ভাবে মদত দেয়। অবশ্য অন্য 
গোষ্ঠিও' পুলিশের বিরুদ্ধে নানা 


ভাবে পেশ করেছেন নানা সময়ো। 


আশ্চর্যের বিষয় উল্লেখিত উপমন্ত্রী - 


যান 'সিদ্ধার্থবাবর অনুগত বলে 
রাজনোৌতাব মহলে পাঁরাচিত, শৃতানও 


সম্ধার্থঝিবুকে হিয়ে দেওয়ার 
ব্যাপারে একমত হন। ঠক হয় 
(শেষাংশ দ্ৰিতাঁয় পচ্টাক়) 


দেবীবাবুর বন্তব্য ৃ 
এই পারিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় 
কাণিজামন্ী অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ 
(শেষাংশ নবম পশ্ঠায়) 
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ভলস্প্পািম্ষ 
চা 


 ধাপ্পাবাজ মহিলা 


- উচিত কথা বলার জন্য 
শ্ৰীমতী ইন্দিরা গান্ধী সবেদয় 
নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ্রে ওপর 
খচেছেন। দেশের অবস্থা যত খারাপ 
হচ্ছে, পবতপ্রমাণ সমস্যায় গভর্ন-. 
মেন্ট যতই হাবুডুব্ড খাচ্ছে, পাঁর- 
ত্রাণের পথ ষতই দূরে সরে যাচ্ছে 
এঁশয়াব মুন্তিসূের মেজাজ ততই 
উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এখন সব দোষ 
বিরোধী দলগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে 
তিনি নিজেকে জনতার রোষ থেকে 


বহ । এদের কাছে এই মহিলা শিশু 
চেষ্টা করেছিলেন এদের পদাজ্ক 
অনুসরণ করতে। সম্ভব হয়ান। 
প্প্রীতভার” 'আসসান জমিন ফারক। 
দেশটাও ভয়ানক বড়। সাম্প্রদায়িক 
প্রাদেশিক অনেক সমদ্যয। সময়টাও 
. প্রথম বিধ্বযুদ্ধ পরবতী যুগ নয়। 
তবু মাহল? চেষ্টার ব্রুটি করেন “ন। 
যুব কংগ্রেস ও ছাত্র, পরিষদের সন্তাস 
তারই প্রমাণ । | 
; আজ যাঁদ ভারতবর্ষের প্রধান- 
মন্তী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে 
আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে 
আদালতের ভাষায় চাক্জশশট দেওয়া 
, হল্সা তাহলে তাঁর বিরদ্ধে অভি- 
যোগগুলোর তালিকা হবে এইরকম 
এক, আপানি গরীব হটাবার 
ধাপ্পা দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন, 


তিন, চি রাত 
ব্যাপী করেছেন এবং নিজেও দুনশি- 
-" তপরায়ণ। কারণ আপনার রাজত্বেই 


প্রায় আঁধকাংশ মন্মী ও কংগ্রেস, 


নেতা দুন্পীততে আকন্ঠ নিমাজ্জিত। 
কারণ আপনার প্র বলেই শ্রীমান 
সঞ্জয় গান্ধী মোটর কারখানা স্থাপনে 
অবৈধ সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। 
চার, আপনার নীতি দেশকে চরম 
সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং 
মানুষকে অনাহার ও অর্ধহারের 
সম্মুখীন করেছে । আপনার রাজত্বে 
অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়ে 
গেছে। | 

পাঁচ, আপানি দেশের প্রাত- 
রক্ষার কাজে নিয়োজিত সামারক 
বাহিনীকে ক্ষুধার্ত মানুষের 
আন্দোলন দমনের কাজে লাগয়েছেন 
এবং এর ফলেই সামারিক বানর 
গুলিতে দেশের মানুষ খুন হয়ে- 
ছেন। 

ছয়, আপনি দেশের বামপন্থী 
তরুণদের হত্যার ষড়যন্দ্র করে 
তাদের খুন কাঁরয়েছেন। 

সাত, আপনি দেশটাকে নৈরাজ্যের 
মধ্যে ঠেলে, দিয়েছেন। 
. আঁভযষোগ আরও অনেক। কিনতু 
উপরের সামান্য কয়েকটি আঁভ- 
যোগের আপাঁন দি জবাব দেবেন ? 
আপনি বলবেন, যেমন খুনে ডাকাত 
চোর বাটপাড়রা বলে “আমি সম্পূর্ণ 
নির্দোষ” | কিন্তু আমরা- সাধারণ 
মানুষ প্রমাণ করব আপনি নির্দোষ 
নন, আপনি অপরাধী । আমরা তথ্য 
দদয়ে প্রমাণ করব আপান অপরাধী 
নিকৃষ্টতম অগ্ীরাধী। 





মেদ্ৰীপূুর জেলার চাষীরা 
খাদ্য সংগ্রহের আইনের বেড়াজালে 
আটকে দেউলিয়া হতে চলেছেন। 
সম্পন্ন চাষীদের. ধরা আইনের 
সাহায্যে অসাধ্য, কারণ আইন যেমন 
আছে, তার তেমন ফাঁকও আছে। 
যাঁরা বেশী দামে ধান রাজারে বিক্রী 
করতে পারেন তাঁদের মুনাফা হয় 
বেশী। মেদিনীপুর পশ্চিম বাংলার 
অন্যতম শস্য ভাশ্ডার কিন্তু 
বর্ষার আগেই এখানে এখন চালের 


দর কিলো প্রতি তন টাকা ছাড়িয়ে বার 


গিয়েছে। 

ফিছদন আগে ডেবরা থানা 
কৃষিজীবশ কল্যাণ সাঁমাতির ডাকে 
এক কৃষক সমাবেশ হয়ে গেলো। এ 
সভায় বিভিন্ন বস্তা সরকারের কাহে 
দাবী রাখেন- (এক) দুব্যমূল্য বৃদ্ধির 


হার ধার্য (তন) গ্রামে শহরের মতন 


রেশন ব্যবস্থা চালু রাখা। চোর) 
বোরো মরশুমে রাসায়াণক' সার 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা। 


€দর্পশের সংবাদদাতা) 
ক্ষমতার অপব্যবহার ' করে সর- 
কারের কাছে দেয় ন্যাষ্য লেভি না 
দেয়া, টেষ্ট রালফের টাকা র্যান্তগত 
স্বার্থাসাদধর কাজে লাগানো । সহ 
কয়েকদফা গুরুতর আঁভযোগ তুলে 
নলাণমল্তী শ্রীসর্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে 
এক' তথা মুক্নলীর গোচরে আনা 
হচ্ছে বলে খ্ুবুর পাওয়া গেছে। 
শ্রীরায়ের একজন 'বাশষ্ট অন্দচর 
জনৈক প্রীনাগ সম্পর্কেও এ একই 
সঙ্গে গুরুতর অভিযোগ আনা 
হয়েছে। 

কেনাবহারের  মাথাভাঙ্গা 
নিবাসীদের পক্ষ থেকে যে সব 
অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন বিধান- 
সভা সদস্য ইাঁতমধ্যেই মুখ্যয়ল্ীকে 
জানিয়েছেন। সদস্যগণ মৃখ্যমল্পীকে 
জানিয়েছেন যে. শ্রীরায়ের বাবা 
প্রীসতীশচন্দ্র রায়ের নামে (মৌজা 
পঠটিমারী, থানা মাথাভাঙ্গা) চাঁল্লিশ 
বিঘা জাম আছে। এই জাঁমতে আগে 
লোভ ধার্য হত একন্তু বাহার্তব 
সালের পর থেকে আর কোন লেভি 
ধরা হচ্ছে না। এছাড়া সতপশবাবুর 
জামির খাঁতয়ানে ।আম্বকা বসুর 
নামে পণ্ঠাশ বিঘা জমি রয়েছে। 


দেবীবাবু তৎপর 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


সৌগতবে। নিয়ে দেবীবাব্দ কেন্দ্রীয় 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। 
সদ্ধার্থবাবুর একজন াঁনষ্ঠ বন্ধু 
ওঁ বিমানেরই যাত্রা ছিলেন। গৃঁতীন 
বাছে থেকে সমস্ত কঞ্ধাবার্তাই 
চুপচাপ শুনে যান। এবং দিল্লীতে 
নেমেই টোলফোনে 'সন্ধার্থ বাবুকে 
ঘটনা জানয়ে দেন। 

” দেবীবাকু এ নিনয়ে দিজ্লাীতেও 
কয়েকজন কেন্দ্রীষ নেতার সঙ্গে 
কথা বলেছেন। দেবাবাবু তাঁদেরকে 
চালনায় সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। 
ফুলে জনমনে" কংগ্রেস বিরোধ মনো- 
করেছে। দলের মধ্যেও শৃঙ্খলা বলে 
{কিছু নেই। এর জন্য তান সিদ্ধার্থ 
রায়কেই দায়ী করে বলেছেন আঁবি- 
সভা ঢেলে সাজানো দরকার । 

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কেই শুধু 
নয়, তরুণবশীন্ত ঘোষ জয়নাল 
আবেদীন প্রমুখ রাজ্যের কয়েকজন 
প্রভাবশালী মল্দীকেও দপ্তর্চন্যুত 
করার জন্য দেবীবাবু দিজ্লাঁতে দর- 
করছেন। এই প্রথম দেবীবাবন 
তিরুণক্ান্তি ঘোষের বিরুদ্ধে অযো- 
গ্যতার আঁভযষোগ তোলায় রাজ- 
নোৌতক মহলে কিছুটা বিস্মরের 
সংাষ্ট হয়েছে। 

সরকার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়েছে এবং দলের মধ্যে 
{বশঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে 
দেবীবাবুর এই আঁভষোগ্রকে জোরদার 
করার জন্য সুদীপ ব্যানাজপর 
নেতৃত্বে রাজ্যের এক যুব প্রাঁতীনাঁধ 
দল 'দিকুলশতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃ- 
হের বাছে ক্সনুরপ আঁভযোগ 
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গনী বিরুদ্বে নেভি না দিয়ে. 
জমি ভোগের অভিযোগ - 


অভিযোগ” সতাঁশববাবব উত্ত জামি 
আম্বকারারুকে দরধল না দিয়ে নিজেই 
ভোগদখুল কুরেন। এছাড়া মন্দ 
শ্রীরায়ের নামে এ তাল্‌কেই পনের 
বিঘা জাম আছে। কিন্তু এই মোট 


শ্রীনাগ হালেন শ্রীরায়ের এরু- 
জন দানজ্ঠ কমশি। জেলায় এর মায়ে 
পনের কিবা পিতার নামে পণ্ম- 
তাজ্লিশ বিঘা জাম রয়েছে। কিন্তু 
অজ্ঞাত কারণে এই ষাট বিঘা জাঁম- 
রও কোন লেভি ধার্য হয়নি। একা- 
ত্তর-বাহাত্তর সনে বাংলাদেশ. থেকে 


Ea 


জানিয়ে এসেছেন। এই যুব প্রতি- 
নিধিরা অভিযোগ করেছেন মুখ্য 
মন্দা সরকার পাঁরচালনায় ও সংগঠনে 
একা প্রীততষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছেন। 
প্রাতানীধ দল এ ব্যাপারে শনাখল 
ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজং যাদবের 
হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। 

দেব চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায় 
ও প্রিয় মুন্সী সহ রাজ্যের যুব-হাত 
নেতৃত্বের একাংশের আঁভযোগ যে, 
প্রধানমন্ত্রীর মনে কোন প্রভাব 
ফেলতে পারে নি” একথা জেনে 
সদ্ধার্থববু কছুটা  আমবস্ত। 
সদ্ধার্থবাবু তাঁর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর 
এই সমর্থনকে কাজে লাগগয়ে 
মান্ঘসভায় ও সংগঠনে তাঁর প্রভাব 
আরও বাড়াবার চেষ্টা করছেন। 


পাঁটশিল্স 


প্রেথম পৃচ্ঠার্‌ পর) 
ছেন যে নিচের তলায় শ্রামঞ্ক এঁক্য 
কতটা প্রয়োজন এবং (ভার শাঁস্তই বা 
কী! 

য্েহনতী মান্দষের পক্ষে যে 


অবস্থা, অনুক লে : আসছে এ কথা 


স্মরণ কাঁরয়ে দেন শ্রীবি চি রপাঁদভে। 
তান সারাভারুতে সাম্প্রীতককালের 
কয়েকটি ধর্মঘটের উল্লেখবরে দেখান 
যে বোম্ঝইএর সূভাকল ই্ডিয়ান 
এয়ার লাইনস, রেল-এর লোকো এবং 
চটকল৷ শ্রমিকদের লড়াইয়ে সর- 
কারের অনমনীয্প মূনোভাবকে নম- 
নীয় হতে হয়েছে শ্রমকদের কাছে। 
যাদের “অচ্ছৎ” বলে সাঁরয়ে রাখতে 
চৈয়োছল সরকার পরে তাদেরই 
সঙ্গে আপোষের কথা বলতে বাধ্য 
হয়েছে। 

সমাজের সর্বস্তরের লোকের 
মনে বিক্ষোভ দানা বেধে উঠছে। 
কিন্তু তাকে সংগঠিত রূপ না দিলে 
এসব শবপঞ্ষে যাওয়ার সম্ভাবনাও 


স্তাগও শরণার্থীদের ভাল্র আটা 
বিতরণের জন্য 'ঁনযুন্ত ডিলারদের 
কমিশনের টাকা আজ পর্যন্ত এই 
মহকুমায় কেউ পান নি। “ফান্ডে” 
শতকরা পাঁচ ভাগ দিলে কাঁমশনের 
টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন 
বলে শ্রীনাগ সং্লিহ। কাঁতিপয় 
ডীল্লারের কাছে টোপ দ্েন। ন্যায্য 
রাকা গাওয়ার ব্যাপারে ভাতা 
ভিলারগ্ শেষ পয়ল্তি এ 
ফান্ডে গাঁ গ্রাসেক্্ি টাকা 
অঞ্গীরার করতে রাধ্য হয়েছেন” 

ব্রাথমন্্রীর কৃপাধন্য রীনা, 
তার 'ররুদ্ধ পক্ষরে পুলিশ প্রশা- 
সনের সাহায্যে ম্লাজেহাল করছেন 
বলেও আডিষোগ উঠেছে। 

জেলার সাধারণ মানুষের 
দাবী, কোচাবহার ও মাথাভাঙ্গা 
মহকুমার শ্রীরায় ও শ্রীনাগের কজ- 
কর্ম জশূপকে্ মালতী আর 
লক্ষেব তদন্ত শুরু রুরুন। '. 


দেখা দেয়। শ্রীরগীদন্ে সেজন্য বারে 
বারে নিচের তলার ' এক্টের উপর 
জোর দেন, কারণ তার মর্তে ওটাই 
হল শান্তর আসল উৎস। 

শিল্পার বামপল্ধী নেতাদের 
বৈঠকে সারা ভারতবাশপশী সরকার 
ধিবরোধী আন্দোলনের জন্য প্রস্তু- 
তির কথা উল্লেখ করেন কোন কৌন 
বস্তা । তাঁদের ভরসা যে ভবিষ্যতের 


বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিয়- - 


বাংলায় শ্রামবশ্রেণী বিশেষকরে চউ- 
কলের শ্রমিকরা নিশ্চয় পেছনে 
থাকবে না। 

কনভেশনের প্রস্তাঝে অত্যন্ত 
পারত্কার জানয়ে দেওয়া হয়েছে যে 
সরকার এবং মালকপক্ষ সদ্য সমাপ্ত 
তোঁতশাদন ব্যাপী ধর্মঘট অবসানের 
সময় যে সব প্রনতিশ্রনৃত দিয়েছিলেন 
তা যাঁদ পালন, না করেন তাহলে 
শ্রামকরা 'আরও ব্যাপক আন্দোলনের 
মারফৎ সে সব আদায়। করে নেবে। 
নতুন করে দঙ্গ-দফা দাবীর জন্যও 
তারা লড়বেন আবার। 

ট্রেড ইউনিয়ন নেঁতদের সঙ্গে 
আলোচনার সময় স্থির হয় যে বোনা- 
সের পাঁরবর্তে এককালীন ভাতা 
একশ কুড়ি টাকা করে দেওয়া হবে 
প্রাতাঁটী শ্রমিককে যান ত্রিশ দন 
কাজ কবেছেন। '্ক্ল্তু টাকা দেওয়ার 
সময় নানান রকম টালবাহানা করা 
হচ্ছে এবং এ ব্যাপারেও শ্রমমন্তীর 
কার্যকলাপ যথেষ্ট সন্দেহজনক 
ফুরণে কাজ করেন এমন শ্রামিক- 
দের মজুরীর হার 'নিষ্ধণারণ কেন্দ্রীয় 
শ্রমমন্ধীর রাফ অনুসারে বদাঁল 
শ্রীমকদের ভাতা দেওয়া এবং 'দিন- 
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এখনও যে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে তার 
প্রতিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন এই কনভেনশন প্রয়োজন 
হলে একাঁদনের প্রতীক ধর্মঘট হাবে 
এাপ্রলে। 







রাশি 
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মাটিন রেলের স্বপ্ন উবে গেল 


_ হাওড়া হুগলী লাইনের_ যন্ত্রপাতি 8২.লক্ষ:টাকায় বিক্রী হয়ে গেল 


(দপপণের সংবাদদাতা) 
মার্টন রেলপথ বেসরকারী প্রৃত- 
্ঠানের কাছে বিযালিশ লক্ষ টাকার 
বার হয়ে গেল। রেল লাইন ও 
যাবতীয় ষন্্পাভি খুলে গাড়ীতে 
চাঁপয়ে' হাওড়া হ;গলীর বিখ্যাত 
মার্টিন রেলের সব জজ্পন্ম কজ্পনা 
আর স্মৃতি নিয়ে চলে যাওয়া 
হাচ্ছে। 67451 
মানের বদলে ব্রড টা 
দিন হওয়া সম্ভব নয়। সাউথ 
| রেলের ' ইাঁজিন কাম 
ট্রাঁফাক সাভের সমীক্ষা থেকে জানা 
গেছে এর জন্য খরচ 
লাগবে তেরো . কোট .টাকা। 
* এত টাকা কেন্দ্র দেবে না। রাজ্য সর- 
কার ষদি আট কোটি টাকা দিতে 
রাজী হয় তবে বলডগেজ লাইন বসতে 
পারে। পিম্ধার্থবব মার্টিন রেলের 
ফাইল খনয়ে বারবার দিল্লী গিয়ে" 
ছেন আর ফিরে এসেছেন। মাটন 
নিয়ে কংগ্রেস নেতরা কেবল ধা্পা 


(তন) টি এ পাই-ম.টিন রেল 
পারিদুর্শন করে বললেন “মার্টিন 
নিশ্চয় চালাবো, এটা খুব দুঃখ- 
জনক ব্যাপার এতবড় রেলপথ বন্ধ” 

(চার) জয়নাল, আবৌদন বধান- 
সভায় প্রশ্নে ত্তরে বললেন মার্টিনের 
এখনও দানা 
বাঁধোন, তরল অবস্থায় আছে। 


মংবাদধত্রের 


সম্পাদক এম 


» (দপপের সংদদতে) 


মুঁ্শদাবাদ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক সংবাদপঘ “বাল;চর” পতি- 
কায় ' “লজ্জা” শীর্ষক সংবাদে সুখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসুর মড্যুতে 
শ্রীপৎ সিং কলেজে শোক পালনের 
পারবর্তে জাঁকজমক করে ট্যুইন্ট 
নৃভসহ সরস্বভী নরঞ্জনের শোভা- 
বানায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফলে 


ছাঘ পাঁরষদ নামধারী ছু যুবক - 


পাঁকাটির সম্পাদক তরুণ সাংবাদিক 
শ্রীস্ুবীর বোথরাকে নিগৃহীত করে? 
তারা শ্রীবের্থরাকে পথ থেকে জোর 
করে ধরে কলেজে নিয়ে গিয়ে উল্ত 
সংবাদের অন্য ক্লাসে ক্লাসে ক্ষমা 
চাইতে বলে। অন্যথায় শাস্ত দেবার 
হুমকি দেক্স। . শ্রীবোথরা তাদের 
প্রীভবাদ-পত্র পাঠিয়ে গণআন্দিক 
পদ্ধীতর কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিলেও 
তারা শুনতে চায় না। শ্রীবোথরা তা 
সান্বেও আঁবচল-থাকেন। এক শ্রেণীর 
ছাত্রের হাতে সংবাদপত্রের গণতাম্মিক 
আঁধকার খর্ব হওয়ায় অনেকেই 
ক্ষোভ প্রধ্ষশ করেছেন। 


(পাঁচ) এল এন মিশ্র বাজেটের 
পরু কাজ শুরু হবে মার্টিনের। 

(ছয়) প্রয়রঞ্জন দাশমুন্সী বলে- 
ছিলেন £ মর্টিন ২ রেল না হলে 
জোর ।আন্দেলন করা হবে। . 

রাজ্য সরকার মাটন চালাবার 
দাায়তব নিলো না। সে ক্ষেত্রে তেরো 
কোটি টকা নিয়োগ করে তিরিশ 
বছর সময় লাগবে স্বয়ম্ভর স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ হতে। এবং বছরে এক 
কোটি টাকা লোকসান দতে হবে। 
মার্টিন যাঁদ না চলে ব্রডগেজ 
লাইন পাততে হয় তাহলে রাজ্য সর- 
কারকে কেন খরচ বহন করতে হবে ? 
কোন রাজ্যে বক ব্রডগেজ লাইন 
চলছে বেন্দ্রু রাজ্য যৌথ মালিকানায়! 
ব্রডগেজ লাইন হবে এই প্রাতশ্রনৃত 


যে কংগ্রেস ধা*পা ছাড়া কিছুই 


নয় এটা তার শেষ প্রমাণ । 


তাছাড়া মার্টিন রেলপথ চলেছিল 


\ . 


প'চাত্তর বছর। লাভও হচ্ছিল। 
শেষের দিকে মাত্র পাঁচ ছয় বছর 


লোকসান হয়েছিল। তাও ষৎসামান্য। 
ইচ্টার্ণ রেলের বোস কামটিও! 


রিপোর্ট দিয়োছিল 'যে, প'চয্নাশ লক্ষ - 


টাকা হলে রেল চলতে পারে। সে 
জায়গায় কোটি কোট টাকা না হলে 
মার্টিন চলবে না, এসব ক্ষগ্রেসী- 
দের ধস্পাবাজী। 
রাজাসরকার এখনও বলছে যৌথ 
পাঁরচালনায় ১:৭ কোট টাকার 
জাম রাজ্য সরকার দিতে রাজী 
আছে। এক কোট টাকা লোকসান 
দেওয়া বছরে বছরে রাজ্য সরকারের 
পক্ষেও সম্ভব নয়। এদিকে শোনা 
ষচ্ছে ব্রডগেজের জন্য শর্নীর্দিষ্ট 
জমির মালিক মার্টিন কর্তৃপক্ষ জাম 
ও মালপন্র এমনভাবে ঝাঁক করেছে, 
রেল তৈরীর জন্য যেখানে আর 
সুযোগ নেই। 


হলীতে বমন্ত রোগের গরানৃ্ঠাব 


টাক [নয়েও রেহাহ নেহ 


(দর্পণের, সংবাদদাতা) 


হুগলী জেলার সর্বত্র ব্যাপক 
হারে জল বসন্ত দেখা দিয়েছে। 
বিশেষ করে বাঁশঝোঁড়য়া, চন্দননগর, 
তোঁলনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপাদানী 
প্রীত শিক্পাণ্চলগদুলোতে এই রোগ 
ছাঁড়য়ে পড়েছে। মান্য যখন দুব্য- 
মূলাবৃদ্ধ জনিত পাঁরাস্থাত। ও লে- 
অফের পারপ্রোক্ষিতে আর্ক দুর্ভোগ 
ম.থায় নিয়ে কোনক্রমে জীবন চালাচ্ছে 
তখন এই প্রকার অস্বা্তকর রোগের 
প্রাদুর্ভাবে তারা আরো আঁতষ্ঠ হয়ে 
উঠেছে এবং কাপ্নষ্টিজীনত পাঁরি- 
স্থাতি ব্হহ রোগীকে দীর্ঘীদন 
শয্যাশায়ী থকতে বাধ্য করছে। 

হুগলী জেলার হেল সার্ভ- 
সের জনৈক মুখপান্র দর্পণ জানিয়ে" 
ছেন যে, বাঁশবোঁড়য়াতেই একমাত্র 
মারাত্মক ধরণের বসন্ত দেখা গেছে। 
অন্যত্র জল-বসম্ত যাঁদও এই রেগ 
মাবাত্মক নয় তবুও ব্যাপক হারে 
দেখা TE ডা: 


আঁভযোগে জানা গেছে বে, টিকা 
দেওয়ার পর শতকরা চল্লিশ থেকে 
পঞ্চাশ জন এই রোগের কবলে 
প্ড়েছে। কারণ অনুসন্ধানে তৎপর 
হয়ে, দর্পণের সংবাদদাতা চন্দননগর 
ব্যান্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করেন। জ্ঞান! গেছে যে, টিকা দেও- 
যার অব্যবহিত পরে এই রোগ 
ব্যাপক হারে * দেখা দেওয়ায় তাঁরা 
চাঁন্তত ৷ দ2-একজন চিকিৎসক জানা- 
লেন যে, ইনজেকশন অনেকাংশে 
রেগের লক্ষণ নিয়ে দেখা 'দিচ্ছে। 

আভিযোগে জানা গেছে যে, 


য়ারী মাস্রে গোড়াতেই পাঁরব,রের 
সমস্ত ব্যন্তি সহ নিজস্ব গৃহ সংলগ্ন 
ব্যান্তদের টিকা দেওয়ার ব্ববস্থা 


করেনা টিকা নিয়েছে যাঁরা তাদের - 


মধ্যে শতকরা" ষট জনই এই রোগে 
আক্রান্ত হয়েছেন। 


হাওড়ায় দুহাজার প্রাইমারা স্থলে ৷ 


স্রকারা পাঠ্যবই 


€দপণের সংবাদদাতা) 

বছরের তিন তিনটে মাস চলে 
গেল। হাওড়ার প্রায় দু হাজার, 
প্রাইমারী স্কুলে এখনও সরক'রী 
পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়ান। স্কুলের 
শিক্ষকরা কারবার ধন্গা দিয়ে বইয়ের 
দোকানে বই লা পেয়ে ফিরে আস- 
ছেন। 

নিখিল বঙ্গ প্রাথামক 
সাঁমাতির হাওড়া জেলা সম্পাদক 
অরুণ মুখাজশী এ ব্যপারে হাওড়া 
িি আই এবং স্পেশ্যাল এডুকেশন 
আঁফসারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, 


এখনও মেলেনি 


তারা কোন সদুত্তর দিতে পারছেন 
না। স্কুলের ছান্ছারীকা এখনও বই 
না পাওয়ায় কোন পড়াশুনো হচ্ছে 
না৷ রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে 
যোগাযোগ করলে তারা বলছেন £ 
আড়াই লক্ষ বই ছাড়া হয়েছে এশ্ন পর 
আর বই পাওয়া যাবে না! অন্য- 
দিকে তৃতীয় শ্রেণীর ছঠীতহাস বই 
এখনও ছাপাই 'হয়ীন। এর ফলে 
ছাত্রছাত্রী আঁভভাবক ও' শিক্ষকমহল 
উীদ্বদ্ন। এই অধ্যবদ্থার সঙ্গে 
হাওড়ার চার লক্ষ ছাহাত্রশর তাঁবষ্যৎ 
জাঁড়ৃত। 





শক্ডন্রন্বঙ্গ শনম্বাজাল্ল, 
রর EASE 


শি কালে টাকার মো 





দেশের পর্মবেক্ষ) 


শহরের বাইরে একটা রেস্তো- 
রাঁর লিন-এ বসে কাঁফ খেতে খেতে 
কথা হাচ্ছল। শাঁলগ্াড়র জনৈক 
প্রালশ আফসার ও আঁম। 1বকে- 


.লের আলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। 


দুরে শিভক রোড ধরে দ্বুতগামশ 
গাঁড়র হর্ধের চীৎকার, মাঝেমাঝে 
চারপাশের ঘনায়মান স্তব্ধতাকে 
আঘাত করে যাচ্ছে অতার্কতে। 
উনি বললেন, দেখুন, দশালগণাঁড় 
আসলে পশ্চমবাজ্ভ্রার নগরজীব- 
নের একটা ছোট সংদ্করণ। এখানকার 
রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজক 


অবস্থা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য শহ- 


রের চেয়ে আলাদা নয়। তবে একটা 
[দিকে একটু তফাৎ রয়েছে। কল- 
কাতা ও জআীসানসোলকে বাদ দলে 
এত কালোটাকার খেলা অন্য কোন 
শহারে নেই। এই কালেচাকার স্রোত 
বইছে বলেই তার আন্নষাঙ্গক অপ- 
রাধগদলোও রয়েছে অঢেল। 

আমি জানতে চাইলাম, এত কালো- 
টাকা হঠাৎ এখানে এলো কোথেকে ? 
কেন, অসদাবধা কোথায় £ এখানে 
মালার! ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে, শপি 
ডর ভি, ফরেষ্ট, ইীরগেশন রয়েছে 
এবং সবার উপরে রয়েছে রাজ্য 
বিদনং পর্যৎ। আর চা বাগানের কথা 
তো আপনি জানেনই । একটা ছোট্ট 
উদাহরণ দিই । প্লাসবার নামে ট্রাকের 
একটা নাইলন. টায়ার আছে যার সর" 
কার নারষ্ট দাম হচ্ছে তেরশো 
টাকা। অথচ সেটা বিক্রি হয় সাড়ে 
চার হাজারে। এই লাভের টাকা 
নানা ভাবে খরচ হচ্ছে। এর কিছুটা 
গুণ্ডা পোষার কাজেও ব্যয় হয়। 
। "তা সব জেনেও আপনারা কিস 
বিহিত কচ্ছেন না কেন? - 
আমরা ? আমরা কে? আপান 


শক পাঠস্থানগলো দেখেন নি? 


যে কোন শহরের রাস্তার বাঁকে বাঁকে 


একটা ছোট্ট ঘর দেখতে পাবেন যার 
দরজায় একটা করে ময়লা ত্রেঙ্গা 
পতাকা ও একগালদ হাঁস নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর ছধি। পঁকীর .সঘ- 
চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ করে আপান 


উপলক্ষ করে এখানে যে ব্যাপক 
ধরপাকড় হয়োছল্‌ তখন পুলিশ 
নাকি । স্থানীয় কুখ্যাত গ্প্ডাদের 
অনেকের জবানবন্দী টেপ রেকর্ড 
করে নিয়োঁছলেন। শোনা যায় এদের . 
জবানবন্দীতে এখানকার কংগ্রেস 
নেজদের নাম বরদ্বার উঁচ্চাঁপনত 
হয়েছে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে 
পুজোর . সময়কার অপারেশন পক্মি- 
চালনার ভার পড়েছিল ম:খামল্লীয 
পত্নী শ্রীমতী মায়া রায়ের ওপদ্ধ। 
যেসব নেতাদের নাম ও ফার্তিফলাপ 
টেপ রেকর্ড হয়ে গেছে তাঁরা এখন 
চাইছেন এসব গ্যণ্ডাদের পুথবী 
থেকে সারিয়ে দিতে। তাই শন 
হয়েছে খুন ও পাল্টা খননের রেস। 
কংগ্রেসের দুই বিবদমান উপদলই 
মারাত্মক আগ্নয়াস্ম নিয়ে আসরে 
শেমেছেন। 
শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক সওদা- 
গর আনোয়ার বেশীশদন- থাকতে 
পারুলেননা এখানে । তয়ুণ এই অধা- 
ডালা আই এ এস অধিসারাঁটির সদ- 
চেয়ে বড় অপরাধ ' তান স্থানীক্ন ' 
কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস-এর সম্তান- 
দের 'পান্তা দেনান। তাই ।আঁলপদুন্ধ 
থেকে পাঁষুষ দেকে অরুপব্যাবর তদ- 
বির করে নিয়ে এসেছেন তায় জায়- 
গায়! বছরথানেকও হয়নি৷ পা 
দে এখানে সেবেশ্ড মফিসালপ 
ছিলেন। এরকম বদল সাধারণত হয় 
বলে শোলা যাযলা। 
ইতিমধ্যেই শ্রীদে সম্বন্ধে নানা 
কথা শোনা যাচ্ছে, বিশেষ করে টাম্বার 
ও 'সিমেন্টা এ্যালটমেন্ট [িয়েই। ভা ' 
লোভর চাল গোপনে কনে “নেপাল 
রাইস? বলে যারা প্রচণ্ড দাঙ্গে 
শালগুড়র বাজারে বিদ্ধ করছে ও 
সাধারণ মান:ষের রপ্ত শনুষছে তাদেল 
সাথে শ্রীদের ওঠাবসা সবাই দেখতে 
পাচ্ছেন। অবশ্য এসব লোককে তুষ্ট 
রাখতে না পারলে তা পক্ষে এখানে 
চাকুরী করাও মুশকিল। 7 
কিন্তু এস ডি ও সাহেহকেও 
ম্লান করে দিয়েছেন এই মহবুজায় 
সেকেন্ড আঁফসার শ্লীদীপক চাকলা- 


যদ এ ঘরে ঢুকে পড়তে পারেন নবীশ। শুধু রাস্ভাঘাটেই নয় অফি- 
তবে কোন্‌ শালা আপনার গায়ে সেও তাকে অনেক লঙ্্প দেখা গেছে 
হাত দেয়! এই যে দোসর্চ মার্চ মত্ত অবস্থায় থাকতে। বয়সে নিজ- 
সন্ধ্েবেলা হিলকার্ট রোডে সবার ল্জই. তরুণ এই ডেপ্নাট সাহেবেন 
চোখের সামনে গুল করে দুটো আবার পেটে দু-এক পেগ পড়লেই 
গুণ্ডা মারা হল, তারা কে আমরা শেলী, কাঁটস এবং বিশেষভাবে বাক়্- 
সবাই জাঁনি। কিচ্তু দেখুন পরাঁদন রণ সাহেবেরা জযেধ্ধ ডগায় এলো- 
কংগ্রেস অফিসে পতাকা নেমে গেল, পাথাঁড় নাচতে শুরু করেন। শাঁল- 
সারা সহরে ভয় দেখিয়ে হরতাল গাঁড় প্রায় সব কাঁট বেআইনী 
করা হল, কই প্রশাসন কিছু কারুতে ঈদের দোকানে একে দেখা খায়। 
পারলো ? আপন এখানে এসেছেন কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে 
এই সেদিন। চোখ কান খোলা রাধ্মন, এসব হোটেল রেস্তরাঁয় মদ্যপান 
অনেক দেখবেন, শুনবেন ও করতে করতেই উন নাকি মালিকদের 
জানবেন। | ধমকান বে-আইনশ মদ দৃবারির জন্য 
চোখ কান খোলা রেখে দেখঘার জেলে পাঠাবেন বলে! 

ও জানবায় চেষ্টা করে চলেছি। গত  দেশেল্ল আইন এবং শৃঙ্খলা এরাই 
পুজোয় সময় দুই বদেশীর হত্যাকে রক্ষা কম্পছেন। 
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- চরম জনা 


\ 


ES টা - ' 


পল্লী লেপ 
le Etats 


আপুর খানের জনা হানার চা চট 


আল কিনি. 


দনের পর দিন গ্রামের হত- কন্টানিরগণও দ্ুততালে কাজ না চট জোহা TENE 


ভাগ্য খেটেখাওয়া মান্যগ্রলোর শপ চাল্মনোর ফলে বর্ষার আগে কাজ বাঁধা রেখে শেষে হেরে ছিল, তারপর মাঠের বালি; 


ঘর্যামর চিরতরে '“ভেলো যাচ্ছে। শেষ করা সম্ভাবনা শিকেয় তোলা একদিন স্থনীয় কাগজে ছোট খবর 


কঙ্কলসার গরাবরা একমুঠো ভাতের থাকছে। ম্মটি খোড়ার ড্রেজারের কি বের করে দিয়ে চলে: গৈল-“রেলে' 


জন্য কাঙ্গাল, দুয়ারে দুয়ারে তাই 
মত্যুপথ্রযানণ ভিক্ষুকের আর্ত 


, চিত্কার প্রার্থনা, “একমুঠো ভাত, 


একটু ফ্যান' থাকলেও দিন বাবা, দু 
দন: না খেয়ে নাড়ী ছিড়ে গেল . 


হাল কর্তারা দেখেছেন ক ? শুধ 
“কলকাতার বড় হোলে ' হায়ার 
বন্টুকটর, সরকারী কর্ত? ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীদের ককটেল পার্টিতে র জিন 


ূ দিয়ে হলদিয়া ' সৌলৱেট করা হচ্ছে: 
দের সোনাপুর জের গোপাল- মার কি কর প্রহসন। গোপা- 


কাটা পড়ে মৃত্যু তার সজল 
করুণ কাঁহনশ বলতে বলতে ছেলে- 
টার চোখ "দিয়ে দ্‌ ফোঁটা. জল - 
গড়ালো। ' 

EB রন 


.কত অভাগা হতভাগিনী - কুমারী, 


পার গ্রামে ঘুরছিলাম। 'ঁকছুক্ষণ বল্লভপুর থেকে দাক্ষণদিকে একটা বিধবা, সধক নিজের, দেহটা ঘুষ 


আগেই খলাপুর থেকে বাসে এখানে 
এসেছি। সুধীর মাইতির বাড়ীতে। 


' সুধীর কৈউ-কেটা কান্ত না হলেও 


সৎ উপায়ে চাষবাদ করে দু-পয়সা' 
কামিয়েছে। খড়াপুর দ্েশনের আশে 


পাশে এক সপ্তয় কয়জনের টাকা লুঠ রের পাকা ব্যবসায়ী শ্রীমন শম্ভু পেট £ 


গ্রামে যাত্রা হাঁচ্ছিল। ঠাসঠাঁস' ভীঁড়। 
ঠিক এই সময়টা ' যাত্রার - মরশুম। 
একটা দুই টাকা টিকিট। দর্শকের 


অঁজাব নেই অভাব শ:ধু জায়গার 
যাত্রার প্যাপ্ডেলের কাছেই, দশ বছ- 


দিচ্ছে দটো পয়সার জন্য তা স্পষ্টই 
আমার মেখে . পড়লো। চালের 
কেজি এখন এখনে িনটাকা কুঁড়ি 
পয়সা জন মুনশষের রোজ চার 
টাকা। ক পয়সা থাবে [তিন "চারটে 
শাকপাতা খেয়ে . পেটের 


হয়েছে ছুরি মারার : "ঘটনা ঘটেছে ঢোলের সঙ্গে কথা হলো। পনেরো জ্বালা. অগত্য নিভাতে হয়। ' গ্রামে 


" তার হিসাব দিচ্ছিলেন কথায় কথয় . টাকা দিয়ে দুদিন যাত্রার ভেতর মল - স্রাই' কলে আর তিষ্ঠতে পারাছিনা। 


বললেন “ছয়শত গ্রাম চালে. দুবেলা বিক্রির সুযোগ পেয়েছে। বাড়ীতে বার্দদের স্তুপ জমা হচ্ছে নাকি, 


নতি 
রার ধ্নপাতমাল নামের' ছেলেটি দু 


. বহর পাশ করে বসেছিল, এখন 
, মোখিল, কেরোসিন “ডিজেল বক্কর 


কজে নেমে ধার দেনা করে কারবার 
দাঁড়ি করিয়োছল, ৭ ‘ তেলের্‌ দাম 'দু- 
তিন গণ বেড়েছে, ত্লৈও 
ফারঝার ' বন্ধ। হঁলদিয়ার : রহমত 
শেখের সঙ্গে ডেবরার দু মাইল দুরে 
'একটা পড়ায় দেখা, কলকাতার 
হাঘাবাসে থে পড়াশোনা কারে। 
সে, চ.য়-পাঁচ জন বৃদ্ধ তাঁথ'যানণীকে 
নিয়ে হংগল্লী জেলার * ফুরফ:য়াহ 
ধামে যাচ্ছল। ' f 
‘কথায় কথায় শুধালাম তোমার 


চাকরী কি হলো? ইবমামিকসের এম 


এ রহমত রক্তক্ষু করে, সরকারের 
বংশ উদ্ধার করলে। হলাঁদিয়া এলাকা 
বে কাস নেতা, ছা়নেতা' এবং 
কগ্রেসী এম এল এপ্স 'মামা, . 
সম্বন্ধী আল. দুই. তাই, হলদিয়া 
পেয়েছে। অথচ তাদের ডিগ্রী, ও 
যোগ্যতাও কাম! কংগ্রেস মদ্তান৷ না 
হলে যে চাকরাঁ, পাওয়া যায় না সেই 
সে আমাকে এক প্রস্থ 
“দিয়ে দিল। এ 
নু হলাদয়ার ভবিষ্যৎ প্রাপ্ত 
নিয়ে কংগ্রেস মঞ্তীয়া সভা সাঁমাত 
গরম হরে তোলেন, কাগজে রোডওতে 
হলদিয়ার কথায় ' যখন কান ঝালা- 


_ পালা, সেই হল্দিয়াতেই কাজ" মে 


তেতাল,য় চলছে। মাটি খুঁড়ে কাঠের ' 


ভল্লা পুতে স্থিতস্থাপকতা ও 
ভারসাম্য ক্ষার রে 


._" হোঁচট খাচ্ছে, ওদিকে খোয়া বালি 


ইজাদি আসছেও 'কম। প্রাইভেট 


নেই। 


এই একদল আগেও " ' লোকের 
মুখে মুখে ফিরতো।-উনিশশ সাত- 


যাঁট সালের পর.থেকে দারা দেশে চুঁ 
রাজ্যে রাজ্যে বত শান্তির উত্থান ৪! 


পতন ঘ্টালেচ - এল ' গেল কতো 
কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী ফ্রন্ট মাল্প- 


সভা । বিধানসভায় ' কখনো সমর্থন 


কখনো "বিরোর্ধিত -নিয়ে' - কে 
নাটকীয় ঘটনা - ঘটলো । . এর মধ্যে 


কো দল গড়া ছল; কতো ভাতে 


খাদের দেহাত "ভাষায় নাম হয়েছিল 
আয়ারাম-গয়ারাম। : 

এই সমস্যা রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যে আনশ্চয়আ ও 
সংকট এনেছিল এবং এর ফলে 
সংসদীয় গণতন্মই একটা প্রহসনে 
পরিণত হয়েছিল। এর প্রাতকারকজ্পে 
কেন্দ্রীয় সরকার . বিক্চেনা করতে 
করতে শেষ পর্যন্ত এই কিছুশদন 
আগে সর্ঘাবধানের বাত্রশতম সংশো- 
ধন পাঁরকজপনা করেন। সংসদ ক 
রাজ্যের আইন সভার সদস্যের দল- 
পাঁরবর্তন বা যে দলের প্রার্থী" 
হিসাবে তান নির্বাচিত হয়েছেন 


আইনসভায় অর বিরুদ্ধবাদী হয়ে - 


যাওয়া ইত্যাদি এই সংশোধনে রদ 


বলতে চাওয়া হয়েছে। দল-পারবর্তন ' 


ইত্যাদির জন্য আইনসভার সদস্যপদ 
থেকে ইস্তফা .।আবাশ্যক করলে 
পুনানির্বাচনের সমস্যা" রয়েছে এবং 


গয়ারামের ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে' 


সাহস পাবে না, দলত্যাগ্রে সম্ভা- 


বনা হাস পাবে, সরকার ও আইন-. 
“সভার খস্থাঁত অসবে। 


| চলে না। বাইরে থেকে কিনতে হয় তার বৃদ্ধ মা আর বাবা একটাই মানুষের ক্ষুধার্ত মনে। শুধু আন 
কিংবা ধান ভানিয়ে নিতে হয়, ধান বোন ছিল, চম্পা নামের বোনা তার সংযোগের অপেক্ষা । 
ভাতে. গেলে দেড় কেজি ধান গচ্চা রেলে 'চল পাচার করতো, কেমন করে দেবে আগুন 
শর, করেছে ভিডি 7 আমায় চলে পোশীছেচে। মোহনপুরে . ঝাড়গ্রামেত্র 


কিন্তু কে 


সবাই বলে ওরা 








আকারে সংসদে উথ্থাঁপূত হবে .হবে 


এখন সব চুপচাপ । তারপর ঘটল 


ফলে বগ্রেসের বড় ক্ষীণ সংখ্যা- 


গরিষ্ঠতা, তাও আবার সি পি আই- 
কে সঙ্গে চাই। তারপর শোনা গেল. 


কংগ্রেসের তরফ থেকে “সবারে কারি 


আহবান” ভাক কিছু নির্দল সদস্য - 
ও সংগঠন কংগ্রেস সদস্যের প্রত . 


নব কংগ্রেসে যোগদানের জন্য পরোক্ষ 
আমন্বণ। লোকদঞ্জার খর়ীতরে 
অবর্থ্য প্রত্যেক এম এল এর বিষয়াট 


পথক পৃথক তাবে গণান,সারে- 


িবেচনাসপেক্ষ বলে উল্লেখ করা 


প্রস্জাবত সংশোধনণ বিল ' 


ঘাক ওয়া মারামারি করে বলব 
আনুুক, আমার গায়ে চোট না লাগে। 
ভাই এপর্যন্ত প্রায় কোথাও 
অসল্তেষ -চোখে পড়োনি। মানুষ 
চোখ বুজে মার খাচ্ছে, মরছে জীবন 
চলছে টিমে তোতা, গাততে। 
রমেচন্দ্রপরের ফুটবল মাঠে 
চিট শো ছিল। গোধুলী লগ্নে 
ধুলো উড়ে একাকার। 
জুতো চাঁট উড়ছে। ব্যাপার 
কি £'যে দলাটি- শহর থেকে আসার 
কথা ছিল, তারা আসোঁ্ন। এদিকে 
" বিশ, পয়সা হারে টিঁকিটও বারুত। 
একটা খেল্ম শেষে দশক ক্ষেপে 
গয়ে বিষম মারপিট, চটে আগুন 
আর কর্ত'দের চামড়া তুলে নেওয়ায় 
খেলা গ্রামের . মাঠে স্কুল কলেজের 
স্বাস্থুকেন্দ্র তৈরীর চেষ্টায় প্রদর্শনী 


খেলা হয়। প্রায়ই শহরের বহু টিম. 


-নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয় ন! ফলে 
কর্মকিত্দের মহযীবপদে পড়তে হয় 
এমন হামেশাই ঘটে। 

শমাষ্টর দোকানগুলোও ছানা 
আর চিনির ।আভবে-ব্ধ হবার উপ- 
ক্রম। খড়গপুরের মিম্টাম্ যাবসা- 
য়ীরা তাদের নিয়াষ্ঘিত দরে আটা 
ময়দা ও সুজি বনস্পাৃঁতি সরবরাহের 
“জন্য একাঁদিন প্রর্তীক ধর্মঘট করলেন। 
ঝাড় গ্রামে যবে কংগ্রেস আল ফংগ্লে- 
সীদের মন কষাকাষ চরম পর্যায়ে 





থেকে বাঁণ্যত হবেন। অন্যথায় তাকে- 


_ আইনসজর সদস্য পদ থেকে ইস্তফা 


দিতে হবে। শ্রীপাঁপিওয়ালা কলে-- 


আইন রূপে বলবৎ হয়, তা হবে 


করে নির্বাচিত হয়েছেন, এখন বরোধণ সর্ধাধধানের প্রীত এক. জঘন্য আঅপ- 


থেকে ট্রেজারী বেণ্ে আসন নিতে 


"চলেছেন, এরাও যে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ' 


“আয়ারাম” মান, একথা : কংগ্রেসী 
নেতৃবৃন্দ স্নাবধাবাদীর মতো আপা- 


, অত নিঃসধেকাচে বিস্মৃত হয়েছেন। 
মনে হয়, কংগ্রেস সক আয়ারামের - 
_ আগমনকে গণতল্দের মাহমার পাঁর- 


রাধ এবং এতে ভারতীয় সংসদকে 

যেন স্বানিন্দিত, মনে হবে। 
সংসদীয় গণতন্মে আয়ারাম- 

গয়ারামদের সমস্যা “নিয়ে কংগ্রেস 


্বিত দেখাক না কেন, পাক্কা ওয়া- 
লার মতো বুদ্ধিজীবীগণ  ব্যন্তি-' 


 প্রন্ভাব গৃহীত. হয়েছে! ' 


টিকা দিতে. গিয়ে জানডা 


করোঁছ, তাতে বর্তমানের সংবিধান 


শা ই এ ১৯৭৪ 


EEE পরতে 
বিজ 
সর চেয়ারম্যান শ্রীমল্লদেবের উপ- 


'দর্ধাততে।. মোহনপ্ুরে স্বাস্থযকেন্দ' 


ব্রত 


খোলার [নর্দেশও এসেছে ডঃ জয়- শহা 


‘নাল 'আবোদনের এক-চিঠির ফলে 
(চিঠি নং ১৯ এইচ, ছি ৩৭৩৮৩- " 


২০/১৪)। এদিকে. যুব কংগ্রসী- 
দের মত হলো মোহনপরের, পার 
বর্তে স্বাস্ক কোন, হোক থয়ের- 
বাঁনতে। এর] একশ নয় ঘণ্টা অনশন 


চালালেন। আমলাগোড়া স্বাস্থ্য- - 


কৈল্দের মন্মথনাথ বিবাড মশায় বল- 
লেন কি বলব রিপোর্টার সাহেব, 


আল কি। এরা দুজনে 





থানারই দুই নম্বর রকের ছয়নং আট. < 


লৈর শশাবোঁদিয়া গ্রামে টিকা দিতে 
ধাঙ্সলো, অস্তের উরি 
.. দারণভাবে আহ হয়েছেন। 


গিয়ে 
ভার 
সঙ্গী হাসপ্লাতালে। এগরায় এক 
ভয়াবহ আগুনে পড়ে দ হাজার 
মন ধান, দশটি গরু মারা শিয়েছে। 


ওখনেই এক ভদ্রলেক্র বাড়ীতে 


সন্ধ্যার সময আহার করেছিলাম়। 
এস টি সর বাস ধরে খড়াপ্দুর হয়ে 
কল্গফাত রওয়ানা হয়েছিলাম জ্বশ্য 
এথার্দ থেফেই। « | 


জে রও স্বাধীনতা, ’ জনপ্রতিনিধিদের বাফ- 


স্বাধীনতার জন্য যতই, আতাকত 


| ' হন, আসলে কিন্তু নিৰ্বাচনে ধার- 


চুপির ষে চেহারা আমরা - প্রঙ্ঞক্ষ 






ঘাসের সন্ধান পেক্পেছেন। এই ঘাসের 
স্পর্শে শরীরে একট; জ্বালা ধরে। . 


বৈজ্ঞানিক শ্রীজরান্বন্দ লোনকর এর 
“কংগ্রেস গ্রাস” 
এবং যথাযোগ্য সরকারী নথীপতে 
এই নামেই তা লিপিবদ্ধ হয়েছে।, 


কংগ্েসী সদস্যরা এই . নামকরণের, 
. প্রারতিবাদ জানিয়েছেন, দ্ঃজন সদস্য ৩২ 
তো সরকারী নথাঁপর থোকা এই নাম 


মুছে ফেলধার দাবও জানিয়েছেন । 


রাজের জনস্বাস্থমজ্তী শ্রীজ এস ' 


সারনায়কের জ্বীকারোন্ত £ সরকার 
মনি Ls A নিট 
বহাল নন) 

'- মহারাষ্ট সরকার গর 
হলেন দল, কমা দাদ La 
বৈজ্ঞানিক বাধ্য হলেন কি' না, জা 
জানবার : জন্য আমরা উৎসুক হয়ে 
রইলান। . WE 

আফশোসের কথা, এমন 
সার্থকনামা ঘাসের ন্মম পাঁরফর্তনের 


জন্য ঘদগ্রেসীর দাক জানাচ্ছে! 


শিলাদিত্য 


ন্ট 


গা 


২ 


= 


ছি 


দণ ] শ্ক্রবার ৫ই এপ্রিল ১৯৭৪ 


- একটি ঘনীতিঃ গদাধিকারের অগব্যবহার 


স নতুন দিলী, ২৮ মার্চঃ পদা- 
ধিকারের অপব্যবহারজনিত ছুর্নীতির 
এক নতুন কাহিনী শোনা গেল গত 
পরশ (২৬ মার্চ) লোকসভায়। 
প্রন্নোতরের জন্ম নির্ধারিত সময়শেষে 

সমাজবাদী দলভুক্ত সদস্য অধ্যাপক 

মধু দণ্ডাতাতে একটি ষল্লবিজ্ঞপ্তির 
তুলে এই: কাহিনীটিকে 
সঙ্ভার নজরে আনলেন । 
ছিল “অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 
আই পি) সহ্যাত্রী রক্ষী দলের 
ধ্রের্ট) জন্য রক্ষিত আসনের 
” অনমুমত দখল? সম্পর্কে। এই 
প্রশ্নের তিনটি অংশে জানতে চাওয়া 
হয়েছিল--(ক) এ কথা কি সত্য যে 
১৯৭৪ সনের ১১ মার্চ তারিখে 
লোকসভার অধ্যক্ষ মহোদয় যখন 
জর্টিয়ার মেল যোগে দিল্লীতে আস- 
ছিলেন তখন তার (অধ্যক্ষ সহো- 
দয়ের ) শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার 
পার্বতী কামরাখানিকে অধ্যক্ষ 
মহোদয়ের সহযাক্রী রক্ষী দল কর্তৃক 
ব্যবহৃত বলে দেখানো হয়েছিল, 
যদিও অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে কোন 
সহযাত্রী রক্ষীদল ছিল নাট (খ) 
রেলকর্তৃপক্ষের কাছে কি এই অভি- 
যোগ করা হয়েছিল যে অধ্যক্ষ 

, মহোদয়ের সহযাত্রী রক্ষীদলের জন্য 
নির্ধারিত আসনগুলিকে বাস্তবে 
অননুমোদিত টাকা -নিয়ে রেল- 

“কর্মচারীরা অন্য যাত্রীদের দিয়ে 
দিয়েছিলেন ; এবং গে) এমন ঘটনা 
ঘটে থাকলে এ ধরণের দুর্নীতি 
নিরোধের জন্য কি বাবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে? 

প্রশ্নের জবাব দিলেন উপ রেল- 
মন্ত্রী শ্রীমোহদ্মদ শফী কুরেশী। 
অবশ্য রেলমন্ত্রী শ্রীললিতনারায়ণ 
মিশ্র তখন সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
শ্রীকুরেশী প্রথমে যে লিখিত জবাৰটি 
পড়লেন পরে সেটিকে একটু 
সংশোধন করে নিতে হয়েছিল 








ডাকে । তবে এই সংশোধনটি করা 


হয়েছিল প্রশ্নের (খ) অংশের 
" বাপাৰে। শ্রীকুনেশীর মূল জবাবটি 
ছিল এই রকষের_(ক) ১৯৭৪ 
সনের ১০ মার্চ -ভাবিখের ফ্রটিরার 


মেলে গ্রলন্ধর থেকে দিল্লী আসছিলেন . 


লোকসভার অধ্যক্ষ মহোদয় 
অমৃতদরে ফ্েশন কর্তৃপক্ষের কাছে 
পুলিশ অনুরোধ জানালে উক্ত 
ফ্টিয়ার মেলে একখানি অসংরক্ষিত 
_ তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দশ আসন- 
যুক্ত একটি “বে? বা অংশ অধ্যক্ষ 
মহোদয়ের সহযাত্রী রঙ্গীদলের জন্য 
২ নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এটা জানা 
গেছে যে সহ্যাত্রীদল অএতদুদ্দেস্ট্ে 
অমৃতসর থেকে আসছিলেন; রেল 
কর্তৃপক্ষের কাছে কোন অভিযোগ 


করা হয় নি। যাই হোক এটা জানা 
গেছে যে দিল্লী হেইন ফ্টশনে কিছু 
যাত্রী অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে 
অভিযোগ করেন যে তার সহযাত্রী 
রক্ষীদল দিল্লী অবধি আসেন নি 
আর তাই আসনগুলি কিছু দাম নিয়ে 
অন্য যাত্রীদের কাছে বেচে দেওয়া 
হয়েছে | এই যাত্রীর! এ কথা বলেন 
নি যে এই লেনদেনে রেল কর্মচারীর! 
জড়িত ছিলেন; এবং (গে) রেল- 


পুলিশ কর্তৃক আসন অপব্যবহারের 


অভিযোগ পেলেই অবিলম্বে তার 
তদন্ত করে .দেখতে হবে 
এবং অগৌণে তাৰ ব্যবস্থাবিধান 
করতে হবে-এই নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে] এ ধরণের হুর্ণাতি দমনের 


দিকের ‘এই যাত্রীরা এ কথা বলেননি 
যে এই লেনদেনে রেলকর্মরারীরা 
জড়িত ছিলেন? অংশটুকু বাদ দিলেন 
আর শেষের দিকে নতুন একটি বাক্য 
জুড়ে দিলেন “ব্যাপারটি তরদস্তাধীন” | 

এই সংশোধন থেকে এটা স্পষ্ট 


হল যে উপরেলমন্ত্রী মশায় ব্যাপারটি 


পুরোপুরি না জেনে রেলপদাধিকার- 
দের দেওয়া বিবরণটিকেই পরিবেশন 
করছিলেন লোকসভায় | আর এই 
সংশোধনের ফলে যে তার বক্তব্যের 
ভেতর থেকে যাবতীয় কণ্ট ডিকৃশনেত্র 
অর্থাৎ বচনবিরোধ বা যবিরোধোক্তির 
অবলান ঘটল তা কিন্তু নয়। এই 
দিকে উপমন্ত্রী মশায়ের দি আকর্ষণ 
করে প্রশ্নকর্তা অধ্যাপক দণ্ডাভাতে 





ল্লাজ্দক্মালী দুল 





জন্য রেলওয়ে চেঁকিং কর্মচারীদের 
দৃর্টিও আকর্ষণ কর! হয়েছে। ম্মারও 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিশেষ 
ঘটনাটিকে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষের 
অর্থাৎ পাতিয়ালাস্থ রেলপুলিশ এ 
আই প্রির কাছে পাঠানো হয়েছে 
উপরেলমন্ত্রীর উত্তর দেওয়া শেষ 
হতেই অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন যে 
উত্তর দেওয়ার আগে মন্ত্রী মশায় তাঁর 
কাছে ব্যাপারটি জেনে নিলে ভাল 
হত। তা হলে তার সম্পর্কিত এই 
প্রশ্নটি আসত ন! । যাই হোক এটা 
একটি অসাধারণ ঘটনা। প্রশ্নকর্তাকে 
তিনি ( অধ্যক্ষ মহোদয় ) বললেন যে 


" শ্ৰীদাণ্ডাভাতে তাকে আগে জিজ্ঞাসা 


করলে ভাল হত lL . 

কংগ্রেস পক্ষীর শ্রীএন কে পি 
সালতে, শ্রীখার এস পাণ্ডে এই 
প্রশ্নের আলোচনা বন্ধ রাখবার জনু- 
রোধ জানালেন; অনুরোধ জানালেন 
অধাক্ষ মহোদয়ের পদমর্যাদ| ও লম্মান- 
রক্ষার যুক্তিতে | কিন্তু অধ্যক্ষ মহো- 
দয় বললেন যে এ ব্যাপারে তার 
পদমর্যাদা বা সম্মানের কোন প্রশ্ন 
নেই! তাই আলোচনা বন্ধ করার 
অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে তিনি 
বললেন প্রশ্নটি যখন এসেছে তখন 
তার আলোচনা হওয়া দরকার | না 
হলে আবার অন্য রকমের গোলমাল 
সৃষ্টি হবে। তিনি জানতেন না প্রশ্নটি 
কিভাবে এল। অধ্যক্ষ মহোদয়ের 
বক্তব্য শোনবান পন উপরেলমন্ত্রী 
তার দেওয়া লিখিত মূল জবাবের 
(খ) অংশকে একটু সংশোধন কর- 
লেন, নতুন করে তার জবাব 
পড়লেন | এ অংশের গোড়ারদিকের 
“রেলকতৃপিক্ষের কাছে কোন অভি- 
যোগ করা হয়নি । যাইহোক, এটা 
জান] গেছে যে? অংশটুকু এবং শেষের 


অন্নপূরক প্রশ্ন মাধ্যমে জানতে চাই- - 


লেন অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে আদ 
কোন রন্গীদল ছিল কিনা। সং- 
শোধিভ জবাবেও এই প্রশ্নের উত্তর" 
মেলেনি । এই প্রশ্নের জবাবে উপ- 


রেলমন্ত্রী মশায় জানালেন যে রেল- 


পুলিশের পাতিয়ালা হেডকোয়াটার্স 
থেকে তারা (রেলকতৃপিক্ষ) খবর 
পেয়েছেন যে অধ্যক্ষ মহোয়য়ের সহ- 
যাত্রী রক্ষীদলের কাজ দিয়ে তার! 
চার জন্‌ পুলিশ কর্মচারীকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন ১০ মার্চ অমৃতসর থেকে 
আম্বালা অবধি । উপরেলমন্ত্রীর কথার 
মধ্যেই অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন 'যে 
তিনি জলম্ধর থেকে আসছিলেন । 
অর্থাৎ অমৃতসর থেকে নয় । শ্রীকৃরেশী 
জানালেন যে এ খবর তারা 
পাতিয়ালার রেলপুলিশ হেড- 
কোয়া্টার্স থেকে পেয়েছেন। এ 
চারজন পুলিশ কর্মচারী অসৃতসর 
থেকে আম্বালা অবধি এসেছিলেন । 
আম্বালা থেকে দিল্লী অবধি নতুন 
রক্ষীদলের আসবার কথা ছিল, কিন্তু 
ভারা আমেননি। ঘটনাটি নিয়ে 
তদন্ত হচ্ছে। 

এর পরেই অধ্যক্ষ মহোদয় তার 
নিজের পক্ষ থেকে ঘটনাটির পুরো 


বিবরণ লোকসভায় দিলেন। তিনি: 


বললেন যে অধ্যক্ষ ও মন্ত্রী ফিনিই 
সফর করুন না কেন তাকে আগে 
থেকে জানিয়ে দেওয়া ভাল যে তার 
সঙ্গে সহযাত্রী রক্ষীদল যাচ্ছে। 
“আমি এসে সোজা গাড়ীতে ঢুকে 
গেলাম । জানলাম না কিছু। 
জলন্ধরে কেউ আমাকে বলেওনি যে 
আমার সঙ্গে সহযাত্রী ৰক্ষীদ ল 
ৰয়েছে। দিল্লাতে গাড়ী ধেকে যখন 
নামলাম তখন পার্শ্ববর্তী কামরার 
কিছু লোকজন- এদের মধ্যে সুই জন 


ছিলেন আমার পরিচিত__এসে বল- 
লেন যে তারা আমার কাছে অভি- 


- যোগ জানাতে চান। তিন চারজন 


কনফ্টেবলকে দেখিয়ে তার! বললেন 
যে 3 লোকগুলি লাগোয়! কামরা 


খানি দখল করে তার গায়ে লিখে, 


দিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ভাঃ 
ধীলনের রক্ষীদল |” এতে আমি 
বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলি যে “কি অদ্ভুত 
ধরণের সহ্যাত্রী বক্গীদল আপনারা ! 
বাইরে আপনার! লিখে রাখলেন যে 


‘অমুক ভত্দরুলোকটি ভেতরে বসে 


আছেন । ফলে আমি কোধায় 
আছি এ কথাটি যে জানত না বাইরের 
এই লেখা পড়ে সেও ভেতরে ঢোক- 
বার জন্য প্রলুক্ধ হতে পারে। পার্শ্ব 
বতা! কামরাখাশি যারা দখল করেছিল 
তাদের দেখিয়ে অভিযোগকারীরা 
বললেন যে পুলিশেকে মাথাপিছু চার 
টাকা করে যে যাত্রীরা দিলেন তখন 
অন্য যাত্রীকেই এ কামরার ভেতরে 
চুকতে দেওয়া হল। আমি তৎক্ষণাৎ 


“প্লাটফর্মের ওপরে দাড়ানো! ছুইজন 


রেল কর্মচারীকে ডেকে বললাম 
“দেখুন, আপনাদের সামনে আমার 
কাছে এই অভিযোগ কর! হচ্ছে। এ 
ব্যাপারে আপনাদের তদস্ত করতে 
হৰে।’ তারপরে অধ্যক্ষ মহোদয় 
আরও বললেন ষে সেই সময়ে তিনি 
খন প্ল্যাটফর্মে এলেন তখন অধ্যাপক 
মধু দগডাভাতের সঙ্গে তার দেখা হয় 
এবং অধ্যাপককে তিনি-বলেন “দেখুন 
তো! কেমন অন্যায় ব্যাপার । আমি 
এখানে বসে আছি জানা সত্বেও যদি 
আমার সহযাত্ৰী রঙ্গীদলের নামে এই 
সৰ ঘটতে পারে তাহলে অন্য পরের 
আর কি কথা? বাড়ীতে এসেই 
অধ্যক্ষ মহোদয় রেলপুলিশের এ আই 
জির অভিযোগ লিখে পাঠিয়েছেন, 
কিন্তু এই প্রশ্ন নিয়ে লোকসভায় 
আলোচনার সময় অবধি কোন জৰাঁব 
পাঁননি। রেলমন্ত্রীর কাছে তিনি 
কোন চিঠি লিখেছেন কিনা শ্রীপিলু 
মোদীর এই প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ 
মহোদয় বললেন যে উক্ত পদাধি- 
কারীর থেকে জবাব পাবার পরই 
তিনি রেলমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন এ 
ব্যাপারে। বর্তমানে ব্যাপারটিকে 


এই অবস্থায় থাকতে দেওয়ারই তিনি 
পক্ষপাতী । 


এই ঘটনার বিবরণ থেকে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে আর 
এগুলি নিয়ে আশু তদন্ত হওয়া দর- 
কার-। অযৃতসর থেকে সহ্ধ্যারাত্রি 
সাড়ে আটটা নাগাদ ছেড়ে ক্রিয়ার 
মেল পরদিন ভোর সাতটা নাগাদ 
দিল্লী পৌঁছয়, পথে পড়ে জলম্বর আর 
আহন্বালা! জলম্ধরে আসে এ গাড়ী 
রাত প্রায় দশটা নাগাদ আর 
আর্থালায় রাত প্রায় আড়াইটে 
নাগাদ! উপরেলমন্ত্রী মশায়ের বক্তব্য 
থেকে দেখা যায় যে প্রায় এগারো 


ঘণ্টার এই সফরের সময়ে অধ্যক্ষ 


মহোদয়ের নিরাপত! রক্ষার দায়িত্ব 
হুইটি সহযাত্রী রক্ষীদলের ওপরে 
দেওয়া হয়েছিল । চারজন রক্ষী নিয়ে 
গঠিত প্রথম দলটির ডিউটি ছিল 
জলন্ধর থেকে আম্বালা অবধি 
€(অমৃত্তসর থেকে এই দলের যাত্রা 
সরু হয়েছিল ) অর্থ্যাৎ ডিউটি ভাদের 
ছিল প্রায় চার ঘণ্টা ( অম্ৃতসরকে 
ধরলে ছয় ঘণ্টা মত) আর দ্বিতীয় 
দূল্টির ডিউটি ছিল আম্বালা থেকে 
দিল্লী অবধি অর্থাৎ প্রায় চার ঘন্টা। 
নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনে 
নিযুক্ত সহযাত্রী রক্ষীদলের জন্য অসং- 
রক্ষিত কামরায় আসন নির্দিষ্ট করায় 
(এটাই প্রমাণ হয় যে তাদের ডিউটির 
সময়ে ও রক্ষীদলের জেগে ধাকবার 
কথা। তাই!বোঝা যাচ্ছে না চার- 
জন রক্মীর জন্য দশটি আসন নির্দিষ্ট 
(কার্ধত সংরক্ষিত ) করে রাখা হল 
কেন। দ্বিতীয়ত, আম্বালা থেকে 
দিল্লী অবধি যে রক্ষীঘলের ডিউটি 
ছিল তাদের অন্বপস্থিতির কারণ 
কি। কেন তাত্রা তাঁদের ডিউটি 
পালন করতে এলেন না? রক্ষী- 
দলের জন্য নিদিষ্ট করে রাখা আসন- 
গুলিতে অন্য যাত্রী বসিয়েছিলেন 
কারা অবৈধভাবে টাকা দিয়ে? এই 
অবৈধ লেনদেনের ব্যাপারে কার! 
কারা জড়িত? এই ঘটনাটি কি 
আকস্মিক অথবা এটাই সাধারণ 
ব্যাপার 1 এইসব বিষয়ে নিরপেক্ষ 
ও পৃঙানবপুখ তদস্ত হওয়া! একান্ত 
দরকার । রেল ও পুলিশের সঙ্গে 
সম্পর্কবিহ্ীন কোন শক্তিশালী তদন্ত 
কমিশন ছাড়া! যে সত্য তথ্য উদবাটিত 
হবার সম্ভাবনা খুবই কম তাতে 
সন্দেহ নেই.। রেলমন্ত্রী মশায় এ 
দিকে নজর দেবেন কি? 


হিন্দা শিক্ষক সম্মেলন 


পশ্চিমবঙ্গ হিন্দী শিক্ষক সংস্থার 
মেদিনীপুর জেলা শাখার সম্মেলন 
হয়ে গেল ওরা মার্চ বালিচক হাই 
স্কুলে । এই সম্মেলনে সভাপতির : 
আলন গ্রহণ করেন উক্ত বিষ্ালয়ের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীসরোজাক্ষ নল । 
সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীলাল 
মোহন মাইতি | 

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলির 
মধ্যে ছিল (১) বর্তমান কর্মরত 
হিন্দী শিক্ষকদের পি, এফ খোলা 
এবং বিভিন্ন বিদ্ভালয়ে পুরে! সময়ের 
জন্য হিন্দী শিক্ষক নিয়োগ করা। 
(২) অনার্স ও এম, এ-র মান্যতা 
স্বীকার করা এৰং শিক্ষাগত যোগ্যতা 
অনুযায়ী বেতন দান করা। 

সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা পশ্চিম- 
বঙ্গের একযাত্র হিন্দী শিক্ষন কলেজে 
যে দুর্নীতি আছে, তার উল্লেখ 
করেন । যে লব হিন্দী শিক্ষক ১৯৬৬ 
সালের আগে নিযুক্ত হয়েছেন তারা 
বর্তমানে স্থায়ী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত, 
কিন্তু এ সময়ের পরে ধারা নিয়োগ 
পেয়েছেন তারা অস্থায়ী হিসাবেই 
নিষুক্ত। 


‘বাংল সাহিত্যে | বাম ও. দক্ষিণমার্গ 
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পয়লা মার্চ সংখ্যার নি: মনেই আসে নি। ফর্মের বাহ্যক 
প্রকাশিত “বাংলা সাহিত্যের বাম ও ' স্বাদ কি, সৌন্দ্যকেই তনি বড় করে 
দক্ষিণ মাচাশী প্রবণতা শীর্ষক নারায়ণ দেখেছেন, বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়ীদের চেত- 
চৌধুরীর প্রবন্ধাট সম্পর্কে দ:-একাঁট নার দেউীলিয়াপনাঁর কথা তোলাটা 
কথা বলতে চাই। বাহুল্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু 

সাহিতা-রাজ্যে গল্প-উপন্যাসের ভাঙ্গিসর্বস্ব দক্ষিণ মাগীদের তুল- 
কমার্শয়াল; -ভ্যাল্দ অনেক বেশী। নায় প্রজ্ঞাপ্রধান বামপল্ধী স্রষ্টাদেরই 
পুঁজিবাদ সমাজের বুর্জোয়া বদ্ধ" আমরা মহত্তর বলে মনে কারি, কারণ 
' জাঁকীরা জাঁই এই ব্যবসায়িক বাণ এদের তাঁজা হাতে সত্যং শিবং কাল্‌ই 
মাধ্যমাঁটকেই সেবা করতে উদগ্রীব স্ন্দরং হয়ে উঠবে। অন্যাদকে 
হয়ে ওঠে। তরল কল্পনা, যথেচ্ছ - দাঁক্ষপাঁদের সুন্দরের খোলসাঁট চির- 
লদ্‌কা-লদাক-শ্রান্ত যৌন-ঘটনায় কালই সত্য-ীশব-বাঁজত . শুন্যকুম্ভ 
ঠাস! এই. কারবারাঁট সাধারণত হয়ে বিরাজ করতে চাইবে! - 
সমাজ-চারন, উদঘাটনে অনিচ্ছুক ; নিল সাহা, বার্তাসম্প.'দক 


সামগানাট এখানে উপোক্ষিত। সাত | 
ইন্দিরা গান্ধীর উপদেশ 


রাজার ধন এক মািকের মতো মাণিক 
গত নয়ই মার্চ ববিশ্বভারতীর 


বন্দোপাধ্যায় তাই এক মহৎ ব্যাতক্রম 
' বিশেষ৷ কিন্তু কাগজ প্রচার ও সর- 

মাঝে আঁশক্ষা-অজ্পাবদ্যায় দগদগে দেবার সময় মহতী দেশনেত্রী ভার- 
* দেশের সাধারণ মানুষের ' এক-বৃহ- তের “ প্রধানমন্তর শ্রীমতী গান্ধী 
দংশ এই সমস্ত ভাবাশ্রয়ী সাহতকেই হিংসার পথ পাঁরত্যাগ করার উপ- 
'অবসরাঁবনোদনের পরম পাথেয় বলে 'দেশ দদয়েছেন। তান আরও বলে- 
মেনে ' নিয়েছে, আর লেখকদেরও ছেন এমন অনেক ব্যাস্ত আছেন 
বেড়েছে জনাপ্রিয়তা ৷ এই: গড্ডালিকা যাঁরা সতাদশের চেয়ে “ক্লোধকে” 
. প্রবাহের বাইরে দাঁড়িয়ে দারিদ্যের _ 

, সঙ্গে লড়াই করে নেশা ভাঙার সংগ্রাম 

কথা নিয়ে কর্থাঁশলপ কম হওয়াই ত্রা্ি ক্স) 
সবক তাছাড়া সমাজ-বলের উনের 
উপন্যাস-গল্প প্রকাশই বা কে করবে? 
দারদ্য ও নিরক্ষরতর পাঁরবেশে 
ডীদ্দঘ্ট পাঠকও সহজলভ্য হবে না। 
তাই পথে-ঘাটে-মণ্টে আবৃত্তি যোগ্য 
ক্র বদর কাঁবতা রচনাতেই বাম- ' 
পন্থা সাহিত্য-সেবাঁদের শান্ত নিয়ো 


জার হাত। (অথচ সার নয়ো কালো- 


সারের অভাবে কৃষকেক্স মাথায় . 


. এদের আরেকাঁট মস্ত অংশ. 


নিয়োজিত মানুষের মুত্তি কামনায় 
মুখর নাক রচনায়। এ'নাটক মুদ্রিত 
না হলেও বপ্লব-প্রয় হাজারো 
নাট্যগোষ্ঠী কর্তক আঁভননীজ হয়ে 
সহজে" সস্তায় দারিদ্র জনতার দুয়ারে _ 
পেশীছে যেতে পারে। সখের কথা, 
নারায়ণ চৌধুরী মশাই নীল দর্পণ, 
“ সরেন্দ্রবনোদিনী, জমীদার দর্পণ, 


ফাকি, সাঁওতল বিদ্রোহ তাঁতুমীর 
জন্মভূমি, স্পার্টাকাস মারীচ-দংবাদ, 
ঘাটোধ্বচ, রাজরন্ত, ইতহাস কদেঃ 
চারব্রের বিদ্রোহ, আবৃত্ত দশাঁমক 
রন্তে রোয়া ধান, হচ্ছেটা কি ১৭৯৯ 


‘+ 


প্রাধান্য দেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণণয় 


বর্তমান প্রশাসনের যারা কর্ণধার 


তার] সবাই ক্রোধের বশীভূত। এই 
অদম্য ক্রোধ, যত্রতত্র গুজিচাল্না, 
বিনা বিচারে বছরের পর বছর যুকক 
গোম্ঠাঁকে কারাগারে বন্ধ রাখা, 
সভাসাঁমাততে বিরোধী দলগদালর 
অশালীন ভাষায় নিন্দা কর'র মাধ্যমে 
প্রকাশ পায়। ররান্দ্ুনাথ স্বয়ং এই 


দমননপীতির- নিন্দা করেছেন তাঁর দীর্ঘ ".. 


জীবনে। জালিওয়ালানাবাগের গণ- 
হত্যা ও হিজল" জেলের বন্দী হত্যা 
তার প্রমাণ। । 

বিদেশী শাসকবর্গের দমননশীত 
যাঁকে এত বচাঁজত করেছিল, 


'স্বদেশীয়দের এই নির্মম তাকে কি 


পাঁরমাণ কষ্ট দিত তা সহজেই অন;- 
মেয়। উীর্নশশো একমিশ সনে 
সেপ্টেম্বর মাসে সবশ্রী। সন্তোষ মিত্র 
ও তারকেশ্বর সেন জেল 
ওয়ার্ডারের গ্দ্গতৈ নিহত হন। 
রবীল্দুনাথ তার প্রাতিবাদে মন্মেন্দটের 
পাদদেশে জনসভায় ভাষণ . দেন। 
দ্াজশীলং থেকে স্টেটসম্যান কাগজে 
প্রতিবাদ পত্র দেন, ত? অবশ্য মুদ্রিত 
হয়নি। এই হিজল? জেলের ঘটনাকে 


রুষকদের ওপর র পুলিশী আক্রু 


বাজার চলছে কৃষকের চোখের . * 


সামনেই। হতাশায় জৰালায় বুকের 
আগুণ দ্বিগুণ হাচ্ছে। প্রীতবাদের 
মুখে ঝাপিয়ে পর্ডার জন্য প্যালশী 
ব্যবস্থা পারা । ' সেই ঘটনাই ঘটেছে 
গত একুশে মার্চ ধনেখাল বি ডি 


ও অফসে। এীদনই ধনেখালি অণ্ঠ- 


লের কৃষ্কাদের সার বালি বন্টনের 
দিন ধার্য করা হয়োছল) নির্দেশ 

মতো বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা ধনে” 
আপ 
বেত হন। পরে [ক ডি ও স্বয়ং 


পারমিট “ইস্যু” করতে থাকেন। £8 


ধীবন্ভু লোক- দেখানো ঢঙে পারামট | 
ইসন্য করা হলেও যেখান থেকে সার | 
“দেওয়া হাৰে সেখানে ফোন করে | 


.কেনদু করে দেশীয় যতীন্দ্রমেহন ও 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁদের বিরোধ 
মায়ে ফেলেন। মনে রাখা কার্তব্য 
মতৰ দুজন ব্যান্তর মৃত্যুতে এ ঘটনা- 
গাল ঘটেছিল। গত চার বছরে কম 


করে একশত জন বিচারাধীন বন্দী ! 


জেলে নিহিত, আর কয়েকসহস্্ 
প্রীতীদন 'নর্যাতিত। যাঁরা রবীন্দ্র- 
স্মৃতির প্রাত শ্রদ্ধা জানান দুঃখের 
কর্থা তারা. এ ঘটনার সঙ্গে প্রত্ক্ষ 
ও পরোক্ষ ভাবে জাঁড়ত। 

| _' অর্ণব রায় 


প্রকাশকের বিরুদ্ধ 
. অন্ভিযোগ 
-আম নবজাতক প্রকাশনের 


“স্তালিন রচনাবলী” পাওয়ার জন্য 
বিজ্ঞপ্তি ও নিয়মাবলী অন্যায় 


দশ টকা আগ্রম জমা দিয়ে৷ গ্রাহক- - 


ভুন্ত হয়োছ' গ্রাহকের শর্ত অনচ্যায়ণ 
চোদ্দ খণ্ডে প্রকর্মশতব্য এই রচনা- 
বল্গীর মূল্য একশ চাল্পশ চাঁকা। 
প্রীত খণ্ড প্রকাশের পর দশ টাকা 
দিয়ে নিতে হবে। এই চযান্ত অনু- 
যায়ী প্রথম খণ্ড দশ. টাকা *দয়ে 
পেয়োছিও। একল্তু বর্তমানে এ 
প্রকাশক সংস্থা রচনাব্লীর মূল্য- 
বৃদ্ধি করে গ্রাহকদের জন্যও চোদ্দ 
টাবা। ধা করেছেন" আমাদের 
জিজ্ঞাসা গ্রাহকদের স্পো যে লিখিত 


ক্র্মণ 


রর EE 


J নীতি চাল: করেছেন। 


হাপ্কিং মৌশনগুলো থেকে কুই- 
ন্টালে আড়াই কোঁজ চাল বাধ্যতা- 
মৃূলকভাবে দেবার নির্দেশ জারী কর৷ 
হছে অর্ধৎ ধান |যৈ-ই ভানতে 


যাক না বেন তার ষতটুকু ধানই 
- ভান: হোঁক-চাল। তাকে দিতেই 


হবে। আর এই: চাল নেওয়া হচ্ছে 
মাত্র এক টকা সতেরো পয়সা দরে। 
দরে চাল্‌ বাক্ত হচ্ছে সেখানে অত 


১; কম দরে চাল দিতে চাষীরা, একে- 


বারেই ইচ্ছক নন। 


বোরো চাষ - 
বোরো চাষের ওপর গ্রাম বাঙ- 


লার কৃষকদের জীবন অনেকীংশেই 


সমালোচকদের উপেক্ষা করে গেলেন। দিনের শেষে বি ভি ও-র “এই | 
উপপোক্ষতা রইলেন মাহলা সাঁহাত্য- অন্যায় আচরণে কৃষ্করা ক্ষুত্খ হয়ে | 
করাও । সর্বোপাঁর সাহিত্য-বিচারেও 'ওঠেন।"িব ডি ও সাহেব আত্মরক্ষার | 
চৌধ্ররী মশাই প্রয়োগ করেছেন সেই জন্য পর্দীলশ ডাকেন। পদালশের দল 
জরাজশির্ণ বিশুদ্ধ ভাবাশ্রয়ণ শিল্পের হায়নার মতো ঝাপয়ে পড়ে কৃষক- 


মাপকাঠীটি। তাই: সাহিত্য বীণা- দের ওপরে বেধড়ক প্রহার চালায়। | , 


, পলির একদেশদর্শিতার যুক্তি খাড়া দুজন কৃষকের মরাণাপন্ন অবস্থা। | 
করেছেন। এল এস 'ভি-র নেশাগ্রদ্ততা বব ডি ও সেই সুযোগে প্লশের || 


বা ফুচকার ম্দর্খরোচকতাব মাঝে যে সশস্র প্রহরায় পালিয়ে যান। 2 


্বাস্থ্করতা বাড়ন্ত_একথা তার এ অবস্থা 'শুধু ধনেখালতেই নয়, 





নভ'রশপল । আর সেই বোরো চাষই 
‘কৃত্ৰিম সার সংকটে শোচনীয়। 


| ঘেরাও করে ফল হচ্ছে না। ষুক 
নেতাদের আন্মকূল্যে কখনও কখনও 
সার মেলে কিন্তু তাদের মন পাওয়া 


| মুখের কথা নয়। হুগলী জেলার 
| বিভিন্ন রকের খবর £ কালো আস্তা- 
নায় টন টন রাসায়নিক সার মজুত 
আছে। সেখানে ' হাত দৈয় - কার 
সাধ্য। | 


৬৯, ঘট লেন, কাঁল-১৩ 


অণ্ল প্রধান, গ্রামসেবক, বব ভি ও ' 


দপণ 1 শুক্রবার ৫ই এপ্রিল ১১৭৪ 
চুক্তি হয়েছে আমার রাঁসদ নং ৩১ 


এম; ইসলাম: স্বাক্ষারত। তারিখ 


একান্রিশে মার্চ ত্ম়ান্তর ), তা ওই _ 


তেন, বিশেষতঃ টাঝাটা) যখন গ্রাহকরা 


উৎকট এবং সংকীর্ণ 
মনোবৃন্তিঃ এটা আমরা 





' হু শিয়ারা 
আপনি বহু সংখ্যক এম এল 
এ দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রায় 


.দুই বৎসর. শাসন ক্ষমতায় আসীন 


মুখরোচক প্রাতশ্রহীত্ত আপাঁন' পালন 
করতে পারেন নি। নিত্য প্রয়োজনীয় 


| 1ীজানবের দাম আরজ আকাশচুদ্ব _, 
' পাঁ্চমক্‌ঙ্জের মমনুষ আজ |আসহায়” 


অবস্থার মধ্যে. দিন কাটাচ্ছে। 
শগারকী হটাও? শ্লোগান আজ- 


ভাঁওতা বলে প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ = 


আজ শোষণের শেষ সীমায়। আপান 


শক চান পশ্চিমবঙ্গের ছারা গুজ-. 
রাট ও বিহারের পথে, তাদের সম" . 
সগর মোকাবলা করুক! আমরা 
'অহিংসায় দিশবাসী॥ - আমরা মনে 
কার হিংসার দ্বারা কোন সমস্যার 


সমাধান হয় না। কিন্তু বর্তমান 


পাঁরস্থাতির পর" মান্পসভার বিস্ময়" 
কর নীরবতা সাধারণ মানুষকে 
আরও হতাশ করেছে। এই অবস্থায় 


. আমরা আপনাকে হরীশয়ারী দিতে, 


চাই যে আপাঁন ফাঁদ পাঁশ্চমবঞ্গে 2 
সাধারণ মানুষের সমস্যাকে .এঁড়য়ে 
যেতে চান তাহলে আগামী দিনে যে 
হংসাত্মক ঘটনা টাকে অর জন্য 
আঁপন দায়ী থাকবেন। আশার্কার 
আপনি. আমাদের বন্তব্যকে যথেষ্ট 
গুরুত্ব দিয়া পাশ্চিমবঞ্গকে এই 
অবস্থা থেকে রক্ষা করার শপথ 
নেবেনা 


এ 





সস. 


দর্পণ |] শ্ক্রবার ৫ই এপ্রল ১৯৭৪. 


হকুস্ণ ক 
. ছাতা . 


কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দল এখন 
উচ্চতম পর্যায়ে পেশছেচে। কংগ্রেস 
স্ভাপাঁত শঙ্করদয়াল শর্ম? প্রধান- 
মন্ত্র ইন্দিরা গান্ধীর কাছে উত্তর 
[নির্বাচনে টাকাপয়সা 


ইতিমধ্যেই 


কংগ্রেস স্ভাপাঁত “জনৈক উচ্চপদস্থ” 


নেতাকে পার্ট সংগঠনের দায় 


. থেকে ' সরিয়ে '1দয়েছেন। জানা 


গেছে ইনি হচ্ছেন প্রধানমন্তণর 
একান্ত বিশ্বস্ত সংপাল কাপুুর। 
রায়ঝৌরলণ লোকসভা কেন্দ্রে ইনিই 
ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইণন্দরা গান্ধীর 


" চাঁফ ইলেকশন এজেন্ট। উমাশজ্কর 


দীক্ষিত এবং সংপাল কাপুর দুজনে 
মিলে কংগ্রেস সভাপাঁতকে অন্ধকারে 
রেখে নির্বাচনী ফান্ডে যথেচ্ছ খরচ 
করেছেন এবং এখন 'হসাবে' প্রচন্ড 
গরমিল দেখা ফাচ্ছে বলে কংগ্রেস 
॥ সজপাঁতি আঁভয়োগ করেছেন। ্ষে 
" সমস্ত বাক এই ধরণের দুনপীত- 
মূলক অনাচারের সঙ্গে জড়িত 
“তাদের সকলেই কঘগ্রেস দলের উচ্চ- 
7 তম পর্যায়ের নেতা। তাই তাদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহ- 
ণের আগে কংগ্রেস সভাপাঁতি ডঃ 
শর্মা প্রধানমন্ত্রী হান্দিরা- গান্ধীর 
অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু উচ্চ- 
পর্যায়ের এই শববাদে শেষ পর্যন্ত 
কংগ্রেস সভাপাঁতকেই পদত্যাগ করে 
সরে যেতে হতে পারে এমন আশ- 


 ক্কাও আই সি শি মহলে - শেনা' 


যাচ্ছে | 


পাঁত নির্বাচনে সময় কংগ্রেস দলের 
মধ্যে কলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পেশীছ্াবে 
এবিষয়ে কারো সন্দেহ 


“নেই।" লোকসভা ও করাজ্যসভার" 


সদস্যদের গবপুল সংখ্যাগারষ্ঠ অংশ 


কংগ্রেস দলভুক্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে .. 


কংগ্রেসের পক্ষে অসীবধে নেইী। 
কিন্তু দেশের কংগ্রেস গবরোধশ 
মেজাজ দেখে অনেক কংগ্রেস এম 
* পিই ভবিষ্যত ভেবে উদ্বপ্ন। সময় 
বুঝে আঁদ' কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতল্ল 
দল কেন্দ্রে একট জন্বতয় কোয়া 
১-লিশনের সরকার গঠন “করে দেশের 
সংকটজনক অর্থনোতিক রাজনোতিক 
পাঁরাস্থাতর মোকাঁবলা করার 
প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাব কংগ্রেস 
"দলের মধ্যেও বিক্ষগুভাবে আলো- 
চিত হচ্ছে। সুর্বোদয় নেতা জয়” 
প্রকাশ নারায়ণকে রাষ্ট্রপতি পদে! 


আগামী আগস্ট মাসে রাম্ট্র-! 


(দর্পশের ভর 


সরুকার গঠনের প্রস্তাবেও অনেকে 
আগ্রহশীল। আঁদ' কংগ্রেস নেতা 
এস. কে পাতিল্-_ এই কোয়াল্শনে 
সি পি আইকেও নেবার জন্যে আগ্রহ 
প্রকাশ করেছেন। সর্বভারতীয় বাম- 
পন্থী দলগর্ীলর মৃধ্যে একমাত্র সি 
পি আই এম-কেই বাদ দিয়ে কোয়া- 
'শলশন সরকার গঠনের কথা উঠেছে। 
যাঁদ কংগ্রেস বিরোধী (বিশেষ করে 
ইন্দিরা! বিরোধী) অ-কাঁমউনিস্ট 
দলগুীল এই প্রস্তাবের পেছনে বেশ 


- কছু সংখ্যক কংগ্রেস দলীয় এম পি 


এবং এম এল এর সমর্থন সংগ্রহ 
নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত 
প্রার্থীর পক্ষে জয়লাভ করা কাঁঠন 
হয়ে উ্জতে পারে। 
প্রধানমন্ত্রী এই সমস্ত সম্ভা- 


“বনাই বিবেচনা করছেন। তান এক- 


দিকে দাঁক্ষণপল্থী প্রাতাক্রয়াশীল 
শান্তুগদুলিকে কনসেশন "দিয়ে চলে- 


হেন অন্যাদকে বামপল্থী দল- 


গুঁলর কাছে *সমাজতন্মের” লক্ষ্য 
পূরণ করার জন্যে তাকে সমর্থন 
করার ব্যান্তগত আবেদন জানাচ্ছেন। 


বেগ দলের এখন ফা সংকট 


অনেক লক্ষণ কংগ্রেস দলের |আভ্য- 
ন্তরীণ কলহ উপযুক্ত সময়ে প্রকাশে; 
ফেটে পড়ার ইঙ্গিত ঘোষণা করছে। 
পশ্ডিচেরীর একুশদিনের এ ডি 
এম কে-সি পি আই কোয়ালিশন 
মশ্রিসভা এক ভোটের ব্যবধানে গদী- 
চযত হল। বিপক্ষে কংগ্রেস-আঁদ 
কংগ্রেস এবং ড এম কে ভোট দলে 
এই পরাজয় ঘটে। বিদায়ী মান্দ- 
সভার সুপারিশ অনুযায়ী লেঃ গভ- 
ণরি.রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে 
রাম্্রপাঁতর শাসন প্রবর্তন করেছেন। 
যাঁদ এবারের রাজ্ট্রপাত নির্বাচনের 


আগে নতুন শীনর্বচন না হয়. তাহালে 


গুজরাট এবং পণ্ডিচেরীর দুটা 
বিধানসভা,/রাষ্ট্রপাঁত *নর্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করতে পারবে না। এই ঘটনা 
পরবর্তী কালে এক প্রচণ্ড সাংবি- 
ধানিক সংকটের সূচনা করতে 
পারে৷ 

'অর্থনৌতক সংকট যখন! তীব্র ও 
ব্যাপক হতে থাকে তখন রা্জনৌতক 


গ্রহণের কার্যক্রম বাঁতল করেছেন, 
বড় বড় একচোঁটয়া কোম্পানীগালকে 
সম্প্রসারণের সুযোগ 'দয়ে চলেছেন 
এবং ভূমি সংস্কারের মৌলিক 
প্রশ্নকে মুলতুবী রেখেছেন। সঙ্গে 
সঙ্গে তান আমেরিকার দিকেও 
খানিকটা কুকে পড়ে, দাক্ষণপল্থা 
দলগালকে বোঝাতে চাইছেন যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার 
মৈত্রী অনড় নয়। 
* এই দুমুখো নাঁতির-ফলে গান্ধী 
শেষ পর্যত্ত সবদিক রক্ষা করতে 
পারবেন বলে মনে হবার কারণ নেই'।. 
উনসত্তর সালে লোক-ভোলানো 
শ্লোগান চুয়াত্তর' সালে কার্যকরী 
করা যাবে এটা ভাবাও ভুল ৷ ভারতের 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়োজন একেবারে, 
ফযীরয়ে যায় নি বটে, কিন্তু তান 
আর অপাঁরহার্থ নন! তার অনেক- 
গাল লক্ষণ এখন স:পাঁরস্ফুট। ' 
গুজরাটে বিধানসভা ভেঙ্গে 
দেবার পর হীর্দরাজশীর শান্ত বাড়ে 
ন। তিপুরা বিধানসভায় বিপুল 
সংখ্যাগারজ্ঞতা সত্বেও রাজ্যসভা 
নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থশখর পরাজয়? 
মাঁণপুরে প্রদেশ কংগ্রেসং সম্পাদকের 
কংগ্রেস বিরোধী রাজ্য সরকারের 


পক্ষে যোগদান, মধ্যপ্রদেশ ও মহা- 


রাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস সদ- 
স্যের মুখ্যমল্শী পারবরতনের দাবী, 
বিহার গফুর মান্ত্িসভার পদত্যাগ 
'দাবী করে. বেশ কিছু সংখ্যক 
কংগ্রেস সদস্যের দাবী পেশ, পশ্চিম- 
বঙ্গ কংগ্রেস দলে পরস্পর গোষ্ঠি 
ধিবরোধী স্বাক্ষর সংগ্রহ”_এমন 


স্ধায়িত্ব অন্তাহ“ত হতে বাধ্য। আমে” 
রিকা, কৃটেন, ফ্রান্স এবং ইতালপীতে 
পর পর রাজনৈতিক. সংকটের ঢেউ 
বয়ে চলেছে ॥? 
আজ এই. অবস্থা। কারণ অর্থ- 
১ নৌতক সামাজিক সংগঠন হিসেবে 
পঠাজবাদ দ্রুত ভেঙ্গো পড়ছে। 
প্ঠঁজবাদী দেশগুলিতে তাই; রাজ- 
নৌতক ২আঁস্থরতা বারে বারে দেখা 
দিতে বাধ্য। ভারতের : প:জিবাদণ 
জমিদার চক্রের সাম[জিক+আর্থনৌতক 
সংগঠন ভেঙ্গে পড়ছে। 

কোট কর্মক্ষম মান্ষের মধ্যে ' 
কোটশ্র বেকার! এতনকোটপ শিক্ষিত 
মানুষের মধ্যে প্রায় নবৰনই লক্ষ বা 
এক কোটী বেকার ॥ - প্রত বছর গড়- 
পড়ত! মদ্রাপ্ফণীত ও মুল্বাদ্ধির 
হার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশ, 
প্রায় চীঁজ্লশু শতআংশ। শ্জ্পোৎ- 


পাদন অচল, কাব উৎপাদনে বিশৃ- ' 
গলা? এই গভীর সংকটে ইন্দিরা 


সরকার স্থায়িত্ব বলার রাখতে পারবে 
এটা নিতান্ত দুরাশা 
কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটগুল একে 
একে ভেঙ্গে পড়ছে। পাঞ্জাবে অমৃত" 
সরে জনসংঘের কাছে কংগ্রেস 


প্রার্থীর বরা ভোটের ব্যবধানে 


পরাজয় কংগ্রেস হাইকমান্ডর্কে 


' বচাল্ৃত করে-তুলেছে। পা্চমবঙ্গের 


শিলে দত কর্পনি 


সারা পৃথিবীতেই ' 


লে 


এ সাত ॥ 
মত পাঁজাবেও অকটা চরম দলপতি: 
পরায়ণ কংগ্রেসী সরকার চর্লছে। 
সর্কারী কোষাগার থেকে টাকা- 
কাঁড় দিয়ে গুণ্ডা মস্তান " পোষা 
হাঁচ্ছে। পাঞ্জাব সরকারের দুনীণতর 
একটা চমৎকার সাম্প্রভিক উদাহরণ . 
দই। সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের ' 
হাতে ষাট বছরের উপরে বৃদ্ধ .ও 
বৃন্ধাদের মর্টীসক পনেরো টা 
পেন্সন দেবার জন্যে একটা ফান্ড 
আছে। পাঞ্জাব সরকার ফাঁদের- 
পেন্সন দিয়েছেন তাদের (তালিকায় 


- দেখা যায় বহুসংখ্যক ব্যন্তি যাদের 


ক্রস অঠারো থেকে পক্মতাজিলশ, 
তাদের পণ্জাশ টাকা মাসে পেন্সন 
দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে এরা 


পারে, বামপন্থী গণতাল্তিক দলগাল | 
এই শবপদের কথা মনে রেখে চললে 
বিপদ এড়ানো যেতে পারে। 


: মানী ধীর বিরদ্ধে মর পরলো 


(দপপের পর্যবেক্ষণ) . 


তি 


ভারত মহাসাগরে দিয়াগো ব্রিদদ্ে তার প্রাতবাদ জানানে! হয়। যুদ্ধের পারতাড় কষছে মার্কিন * 


গাঁ্থয়ায় 'ফোঁজা ঘাঁটি গড়,র 
ব্যাপারে মার্কন যুক্তরাষ্ট্র এখানো 
আঁবচল। কিন্তু এর জন্যে মাঁকর্ন 
সাম্রাজ্যবাদ এবার একটু [বিপাকে 
পড়েছে। কারণ এই ফোঁজণ ঘাঁটর 
জন্যে প্বা্থবীর বৃহৎ কৃহৎ রাজ্ট্র- 
গুলোও অস্বাস্তি বোধ করছে। এমন 
কি 'ব্রিটেনেও ঝড় উঞ্চেছে। জনমতের 
চেহারা দেখে ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত 
বলছেন, ব্রিটেন মাঁক্কন চুক্তিটি 
একবার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন । 
অবশ্য এব্যাপারে মানি য্্তরাষ্ট্রের 
কাছ থেকে কোনরুপ সাড়া পাওয়া 
যায় নি। 

এবার অস্ট্রেলয়ারও ভিন্ন 
সর! সেখানকার বর্তমান সরকার 
দিয়াগো গার্থয়ায় মাঁক্ ঘাঁটির 
বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রাতবাদ 'জাঁন- 
য়েছেন। অস্ট্রোলয়ার বর্তমান সরকার 
গিকা্ণৎ উদারন্তিক। হীন্দোনৌঁশয়া, 
বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ভারত আল- 


“জোঁরয়ার প্রতিবাদ সবাইয়ের জানা। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আন্যন্য , 


আরব ষ্যন্তরাম্ট্র-ইরাক ইয়েমেন থেকে 
শুরু রুরে ছোট ছোট্ট আরব আ্ফ্রি- 
কান রাষ্ট্রপর্যন্ত তণব্ল ভাষায় মাঁকন 
সঞ্জাজ্যবদের নিন্দা করছেন। . 


আরব ইজরাইল যুদ্ধে মার্কন 
ব্স্তরম্ট্র বিশেষ স্হুবধে না করতে 
পেরে ভারত মহাসাগরে একটা 
নতুন খাঁটি গেড়ে সদ্য স্বাধীন উন্ন- 
পনশীল' দেশগুলোকে ভয় দেখ নোর 
রাজনীতি গ্রহণের এক ব্র্ধ প্রয়াস 
করছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত- 
মান পররস্ট্রনীতর চেহারা দেখে 
মনে হয় যে, ম্ার্কন য্স্তরাষ্ট্র এক 
সর্বনাশা সংকটের কিনারায় এসে 
পেশছেছে। ক্রমেই অর্থনীতিতে 
চরম সংকট ঘনীভূত হাচ্ছে। এটা 
অবিশ্বাস্য হর্লেও সত্য যে, মাঁক্ন 
যুক্তর.ষ্ট্রে কর্তমানে প্রায় এককোটির 
বেশী মানুষ বেকার। বড় বড় কার- 
চঙছে? আমৌরকার '*নগ্রোদের 
অবস্থ খুবই 'শোচনীয়। কালো 
অঞ্চলে” অনাহার, রোগ, মৃত্যু নিত্য 


সমাজতান্লিক রাষ্ট্রগুলো এই মাক সহচর বিদুৎ শান্তির স্বল্পতার 


প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই 
প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। সম্প্রীত 
অন:ষ্ঠিত আলজেরিয়ার, জোট নর- 


পেক্ষ বুরোর বৈঠকে পীয়াগো গর্র্থি- ' 


য়ায় মান ঘাঁটি গড়ার প্রচেষ্টার 


জন্যে [অন্ধকার নেমে আসছে আমে- 
রিকায়া! তৈল সংকটের ফলে যান: 
বাহন প্রায় অচল। 

সব শক মিলে, এক বিরাট: 
সংকট । এই সংকট থেকে বাঁচার জন্য, 


পঠজির্গাতিরা। কোনমতে নতুন যুদ্ধে 
জাঁড়য়ে পড়তে পারলে এই সংকট 
থেকে, ত্রাণ পাওয়া ফাবে বলে মাঁকন 
পুজি আশা করছে। তাই প্রতিবাদ 
সত্বেও নিলজ্জের মত 'দয়াগো গার্থ 
যায় ঘাঁটি বানাতে মার্কন সামাজ্য- 
বাদ বন্ধ পাঁরকর ॥ 


ইথিওপিয়ায় বিদ্রোহ 

ইথিওপিয়ায় সম্প্রতি সৈন্য বিদ্রে 
হের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সম্রাট হাইলে 
সেলাসী সৈন্যদের দাবী দাওয়ার . 
প্রতি দর্শষ্ট ‘দেবেন বলা সত্বেও 
শদ্ঘতীয়বারও সৈন্যরা আঁদ্দস' আবা 
বাকে কাঁপিয়ে তোলে। পরে অবশ্য 


বিত্রোহে ব্যর্থ | নায়ক আত্মহত্যা 


করছেন বলে শেষ সংব'দ। প্রসঙ্গত. 
উল্লেখ্য, যদিও ইাথওপিয়া বৈদেশিক 
নীতির ক্ষেত্রে অফ্রোশীয় দেশগুলোর 
স্বাধীনজও সমর্থন করে প্রগাঁতশীল 
ভূমিকা পালন করছেন 'তঁথাঁপ একে 
প্রগাঁতিশশল সরকার বল? যায় না। 


সামাজ্যবাদ রাষ্ট্রগুলোর অবাধ 

শোষণে ইথওপিয়ার মানুষ জবলছে 

অর্থনীতির এমন অবস্থা দাঁড়য়েছে 
শেষাংশ নবম পৃচ্ায়) 


জট ॥ 7. | a A দৰ্প বার হই আদ ১৯৭৪ 


হে অতুল গীতির প্রচারে স্বার্থ শুন্য ভাবে: 
সহায়তা করে তিনি মেহের খণ 


ভ্রীহটের অধিবাসী,” শান্তি- 
নিকেতনেও বিদেশে লেখাপড়া করা 
মানুষ ডক্টর সৈয়দ মুগ্রত্তবা লী 
কথা সাহিত্যকে তার আত্ম প্রকাশের * 


আধার গাহাড়ী ানান জলা মী 


৯৩ বছর বজ্গসে প্রসিদ্ধ শিল্প- 
সমালোচক ও শিল্পভাত্বিক অর্ধে্্ 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে “ও, সি 
গাঙ্থুলীর” পরলোকগমন বয়োধর্মে - 
অপ্রত্যাশিত বা আকম্মিক ন! 
হলেও, শিল্পঞ্গতের ৰাৰ্থের বিচারে 
অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবে প্রতিভাত 
হতে বাধ্য । কমবেশী সত্তর বছর 


কাল জুড়ে এই মানুষটি বাংলার _ 


ও ভারতের ' শিল্পসংস্কৃতির আব- 
হাওয়ার সঙ্গে অচ্ছেডতাবে জড়িত 
ছিলেন 9 মৃত্যুতে সেই € মি 
ছিন্ন হয়ে গেল। | 

কলকাতা, বড়বাঙ্গারের, এক 
বিখ্যাত বনেদী পন্িবারে অর্ধেনু 


ধারার চিত্রাদর্শ তখনও তার মনপ্রাপ 
অধিকার করতে পারেনি । তাঁর 
:. জীবনে এই ব্যক্তিগত. পরিবর্তনটি 
শটে ভগিনী নিবেদিতা " শিল্পগুরু 
: অবনীন্রাাধ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু 
“ কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ 


হাঁরেল সাহেব প্রমুখ বিশিষ্ট গুণী-? 


জ্ঞানীদে'র সংস্পর্শে আসার ফলে। 
পৃশ্চাত্্য চিন্তরীতির মোহ পরিত্যাগ 
করে সেই যে তিনি ভারতীয় তথা 

প্রাচ্য কলালগ্ষ্ীৰ চরণে তার প্রাণের. 
সবটুকু আনুগত্য নিবেদন করেন? 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর সে 
অবস্থানের ব্যত্যয় ঘটেনি । 

যৌধনে চিন্্াক্কপবিষ্তায় উচ্চ শিক্ষা 


লাভার্থে তাকে বিদেশে পাঠাবার : 


রক্ষণশীলতার অন্য ঠার আর বিদেশ 
; যাত্রা হয়ে ওঠেনি! তিনি কলেজীয়্: 
শিক্ষার অস্তে হাইকোর্টের জ্যটনী- 
শিপ পৰীক্ষা পাশ করে একটি প্রসিদ্ধ 
সলিসিটর ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হন । 
" জীবিকার স্থূল ( এবং কুট ) বৈষতি- 
কতা অন্য যে-কোন ষল্পতর শক্তির 
কিন্তু অর্ধেন্রকুমারের শিল্পপ্রীতি ছিল 


7. অতটাই দুৰ্গ যে, স্গিসিটরের কর্ম 


তার সাংস্কৃতিক বিকাশের আদে 


" বাধক হতে পারেনি, বরং অর্থের , 


সচ্ছলতা তার মনোমত সাধনাকে 
আরও সহ করে তুলেছে তার 
কাছে। প্রভৃত অরথবায় করে হুপ্াপ্য 
চিত্র ও শিল্পের নমুনা সংগ্রহ ক্র! 
- ছিল ভার এক জীবনব্যাপী শখ। 
ধনের কৌলিশ্য না থাকলে এই শখ 
অপরিতৃপ্তই থেকে যেত। 


চিন্তরশিল্পের ' আলোচনাকে নিছক 


-ভে্টল্যাণ্ড ) 


" নারায়ণ চৌধুরী 


শিল্পাবুক রূপে র্যা ভাবের প্রবক্তা হলেও অর্ধেন্দরকুমার * 
ভারতশিল্পের “আত্ম” আবিষ্কারের 


বোধ হয় সামাজিক বিশ্বাসে তাদের 
ব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করে- পারিবারিক রক্ষণপ্ীলতার বাত 
ছিলেন। ভারতশিল্পের " মর্ম উদ্‌- শেষ বয়সেও: কাটিয়ে উঠতে 


ধাটন' করে তিনি ,এক জীবনে পাঁরেননি। কার আত্ম-জীবনী-মূলক ' 


ইংরেজী বাংলায় একাধিক প্রস্থ বৃহৎ গ্রন্থ. ভারতের শিল্প ও-আমার 
ও বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখে - কথা; (শ্রীমতী সুধা বদু অহুলিখিত ) 
গেছেন। প্রাচ্য কলারীভির তর্ব- থেকে জানতে পারা যায়, চীনদেশে 
বিশ্লেষণে সিস্টার নিবেদিতার ধ্যানী তিনি যখন বক্তারূপে আমস্তিত হয়ে 
ঘনোভাব, কিংবা ডক্টর আনন্দ যান তখন এদেশ থেকে রীধুনী ৰামুন 
কুমারতামীর প্রতিকা তার না. সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিন- 


থাকলেও, শিল্পের ইতিহাস জ্ঞানের, দেশী আহারের ছোয়া বাচাবার জন্য 
পাণ্ডিত্যে তার রচনা তুলনাহীন নী, পণ্ডিত মদনমোহন মাল- - 


ছিল বলা যায়। 'বিষ্যাবতার ক্ষেত্রে - ব্যের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ- 
হাভেল, পার্সি' ব্রাউন, স্টেলা দানের উদ্দেশ্যে বিলাভ যাত্রার কালে 
ক্রামরিশ», জেমস কাজিনস, জহীদ শিশিতে করে গঙ্গাজল নিয়ে যাওয়া । 


| সুরাব্দিঃ নীহাঁররপ্রন বাস প্রমুখের এ সমস্ত গোড়াষির আভ্বকের দিনে 
য় সমসারে তো তিনি ছিলেনই, সম্ভবতঃ 


কোন অর্থ হয় না। মরতে যরতেও 
এঁদের কারও কারও চেয়ে তার, মরতে চাক ন! এমনিভর পুরনো 
পান্তিত্য .গভীরতর ছিল। অর্ধেন্দর ব্রন্মণা সংস্কারেরই এ একালীন ভগ্রা- 


কুমারের শিল্পসমালোচনার একটা বশেষ মাত্র। - ৮: 


প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি 
ব্যক্তিগত রসোপতোগের স্তরেই ' মাত্র সাতষটি বৎসর বয়সে 


সীমিত'রাখেন নি, তাকে ইত্তিহালের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেত| ও সংগী- 
বৃহত্তর পটভূমিতে সংস্থাপিত করে “ তজ্ঞ যু পাহাড়ী সানন্যালের মৃত্যু - 


তার ভিতর ভ্যানের হাওয়া সঞ্চালিত খুবই শোকাবহ একটি ঘটনা । ভার 
করেছিলেন. দতত। শিল্পরসিক জন্য দার্দিলিং-এ, তবে পৈতৃক অধি- 


.গশায় গণ্ডায় মেলে, কিন্ত এমন ঠঠান ছিল উত্তর ভারতীয় শিল্প-সংগী- 


“তের পীঠস্থান লক্ষৌ শহরে |, লক্ষ 
শহরেই তার আবাল্য বাস ও সেখা- 


পণ্ডিত শিল্পরসিকের দেখা পাওয়া 
সচরাচর দুর্ঘট |. 


শিল্পমংগঠদেও অর্ধেন্সকুমারের নেই শিক্ষাদীক্ষা। পরিণত 'যৌর্বনে . 
কর্মদক্ষতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা এসেছিলেন, ' 
- ষায়। আজ থেকে পঞ্চাশ- বছরেরও সেই থেকে কলকাতাকেই দ্বিতীয় 


অধিককাল আগে'তদানীস্তন বাংলার . প্রাণের শহর রূপে বরণ করেন। 
গ্র্ণর রোনান্ডসের (মাুইস অব . একদা পোশাকী নাম ছিল নগেন্দ্- 
পৃষ্ঠপোষকতায় যে নাখ সান্যাল সেই নাম লোকে ভুলে 
ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল গেছে, ডাক নাফ "পাহাড়ী সান্স্যালই* 
আর্ট নামক প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়, ভার"চলচ্চি্জ জীবনের শিল্পীসতার 


' জম্মাবধি অর্ধেন্দক্লমার ছিলেন তার 'সঙ্গে আটে পৃষ্ঠে লেপ্টে দিয়েছে । 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত, এবং এই প্রতি- চলচ্চিত্রমোদীদের কাছে এই নামটি 
ঠানের মুখপত্র কূপে প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রীতিসিক্ত নাষ | 

“রূপম” পত্রিকা তিনি দীর্ঘকাল পাহাড়ী সান্যাল. একাধিক গুণে 
যোগ্যতার সঙ সম্পাদনা করে ' গুণী ছিলেন।' লক্ষ ম্যার্িস কলেজ 
ছিলেন । পত্রিকাটির শিল্পসোঁ্বের থেকে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের শেষ 
প্রতি তার এতটাই সজাগ মনোষোগ' পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে 
ছিল যে, তিনি ইংলগু এবং জাপান ডিপ্লোমা লাভ করেন। তবলা ভিনি 
থেকে ছবির ব্লক করিয়ে এনে চমৎকার ৰাজাতেন, গানও গাইতেন 
ছাপতে প্রচুর টাকা খরচ করতেও মন্দ না।। তবে গলা ধুৰ সুরেলা 
দ্বিধা করতেন না, তবু এদেশের ছিল না ৰলে শেষের দ্িকে গানের 
অয়ত্ুকৃত ব্লকের প্রিন্টে তাঁর যন অভ্যাস আর ততটা বলবৎ রাখেননি । 


উঠত না। কারর্ড-শিল্পের এঁকাস্তিক অতুল প্রশারের" গানে বিশেষ অধি- 


অনুরাগই ষে এই “সম্পর্ণপা” সাধন্চ কার ছিল, শেষ বয়নে আগ্রহী ছাত্র- 
স্পৃহার উৎস লে কথা সহজেই দের বিনা পারিশ্রমিকে অতুল 
অনুমান করা চলে। ₹' শ্রসাদের গান শিখিয়ে, আনন্র 

শিল্প-বিশ্বাসে অগ্রসর মনো- পেতেন। অতুল প্রসাদ সেনের 


বোধ হয় এই ভাবে কিছু পরিমাণে 
হলেও “পরিশোধ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। এই থেকেই মানুষটির 
সুন্দর দ্বতাবের ধাত বোঝ] যায় 
আর বাস্তবিকই. সহজাত 
'সহাদয়তা আর সৌপ্জন্যে তরা এক 
চমৎকার মানুষ ছিলেন পাক্গাড়ী 
সান্যাল যারাই তার লান্গিধ্যে এসে- 


ছেন তার স্বভাব মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন 


লক্ষৌয়ের পুরাতন বনেধী শিষ্টাচার 
ও শুদ্রতভার আবহ সর্বদাই ঘিরে 
থাকত তাকে-তাকে এই ক্ষেন্তরে 


. পরাজিত করা সহজ ছিল না। তার 


সাংস্কৃতিক যোগ্যতাও ছিল বিলক্ষণ 


ইংরেজী, ফরাসী, দূ ভাষার 


অনর্গল কথা কইতে পারতেন। রচনা 
শক্তিও তুচ্ছ ছিল না। কোন একটি 


সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠার অতুল প্রসাদের - 


শ্মৃতিচারণমুলক যে . ধারাবাহিক 
নিবন্ধ লিখেছিলেন শেষ 'জীবনে 


- তাতেই ভার লিপিনৈপুণ্যের প্রমাণ 


মেলে। ' খুবই সুরসিক ছিলেন। 
তার ব্যক্তিত্বের গ্রীতিপ্রসন্ন সৌরভ 


সহজেই লোকের মনে সঞ্চারিত : 
করতে পাঁরতেন। এটি একটি.বিরূল 
গুণ। 


সুদর্শন আকৃতির জন্য, গোড়ার 


দিকে নিউ খিয়েটার্সের হব একটি 
ছবিতে হীরোর ভূমিকার অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। কিন্তু নিজেই বুঝতে 
পেরেছিলেন হীরো হওয়ার. চেহারা 


ভার ধাকলেও হীরো- চরিন্রামুগ 
বাঁচনভুঙ্গী কিংবা অভিনয় কুশলতা ' 
তার ছিল না। সেই' কারণে পরে 


আর পারত পক্ষে নায়কের ভূমিকায় 


“নামেননি--টাইপ- "চরিত্র (কিংবা পার্শ্ব | 
চরিত্রের অভিনয়ে প্রভূত যোগ্যতার 


পরিচয় দিয়েছিলেন। ভার বাগ 
ভঙ্গীর ভিতর কেমন একট! আতহুরে 
'আহুরে ভাব ছিল, সেটি কোন কোন 


ভূমিকার রূপায়ণে চষৎকার মানিয়ে 
যেড । 


পাহাড়ী সান্নযাল. গত হওয়ায় 
বাংলা চলচ্চিত্র শ্রগতের খুবই ক্ষতি 


হলো। যোগ্যতর অভিনেতা আরও 


অনেক পাওয়া যাবে কিন্তু এমন 
সুন্দর ম্বভাবের মানুষ খুব ৰেণী 
হারান তর 


সৈয়দ মুজভবা. আলী 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা 
আলীর ধৃত্যু অভ্যস্ত আকশ্মিকতার 


চমক নিঙ্গে আমাদের হতচকিত ও 


বেদনার্ড করে - দিয়েছে। কারণ 
মৃত্যুটি ঘটেছে হৃদরোগে, আর মৃত্যু 
বরণের পক্ষে উন্‌সত্তর বৎসর বয়স 
আজকের দিনের আয়ুর পবিষাপে 
এমন কিছু বেশী বয়স নয় বোধ হয়। 
আশি-পঁচাশি বছর বেঁচে থেকে আজ _ 
জাত বিট্‌ নাহিক যা হয 


Hl ডক্টরেট ডিগ্রী ছিল তুলনামুলব 


মাধ্যম রূপে ব্যবহার করলেওঁ ₹ 
সংজ্ঞার্থে তিনি, ঠিক কথা সাহিত্যিক 
ছিলেন ন!। তার সাহিত্যকে বলা 


'যাস্ব আলাপচারীর সাহিত্য_রম্য- 
' রচনার লক্ষণাক্রান্ত, 'কতকটা লঘু 


চালের কথা শিল্প | দেশে-বিদেশে 
“পঞ্চতন্ত্র চাচা কাহিনী প্রভৃতি সনু 
কয়টি বইয়েরই এই বৈশিষ্ট্য । 







তত্বের তবে পাণ্ডিতা তার মে 
কুললক্ষণ ছিল না বরং এই বং | 
সঠিক বলা হয় যে, তার অতিরিক্ত 

কারণ মুখরতা পাণ্ডিভোচিত গাস্ডী- 
যের সহায়ক ছিল না।  পাঠ- 
কেরা তার লেখা যে বিশেষ 
তারিফ করতেন সে তার 
অভিজ্ঞতার ঝুলির অফুরন্ত আখ্যান- 
আধখ্যায়িকার ( আনেকডোটস ) 
সঞ্চয়ের জন্য আর সেই সব আঁখ্যান- 
আখ্যায়িকা -দিশী বিদেশী প্রাং-এর 
বাল্সলার মিশেল সংযোগে বেশ 


স্বাহছ আকারে পরিবেশন করার 


কৃতিত্বের জন্যু। ্বাস্র্ডাতিক- বন্ধন- 


কলার তিনি এক অভিজ্ঞ সমঝদার 


ছিলেন--ফাক পেলেই তাঁর লেখায় 
এই প্রসঙ্গের অবতারনা করতেন এবং 
নিঞ্জেকে গুরমেট' রূপে প্রতিপন্ন করে 
তুলতে ইভস্ততট করতেন না। পাঠ- .. 
কের রসনায় বিচিন্র আহার্ধের স্বাদের 
সঞ্চার করে পাঠক আকর্ষণের এটি যে 
একটি সুস্ম কৌশল তা! বিচক্ষণ পাঠক $ 
ধরতে পারলেও, আমুদে গল্পগেলা 
সতর্ক পাঠক ধরতে পারতেন কিনা 
সন্দেহ'। 

খতিয়ে দেখতে গেলে, ঢাকা- 
কাহিনীর গল্পগুপিই তার শ্রেষ্ঠ - 
রচলা। নিছক হাস্য পরিহাস কিংবা 
লঘু কারল্য এই রচনাগুপির অশিষ্ট 
নয়, অনেকগুলি গল্লেই দেখতে পাই 
হাসির অন্তরালে বেদনার অস্রুও ট-. 


টল আতাস । মেঘ ও রোদ্রের এই - 


রামধনূ বর্ণসম্পাতই গল্পগুলিকে শিল্প- 
রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে । . | এ 
. সৈয়দ মুক্ষতবার লেখায় কথার,” 


বড়ই -আতিশযা। আর শ্রুতিকটু 
গ্রাম্য শব্দসম্তারের অতিপ্রাধান্য। 


" সংহতিগুণ তার লেখায় খুঁজে পাওয়া 


যায় না। কিন্তু এইসক।ক্রটিবিচ্যুতি 
বাদ দিলে যাহৃষটি যে অনায়াসর সর 
সিক হিলেন আর ছিলেন সপ্তসমুদ্রের 
বন্দরের ঘাটে ঘাটে তরী ভিড়ানো 
অভিজ্ঞ নাবিক সদৃশ ভূয়োদর্শাঁ ব্যক্তি 
সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ করা চলে 
না। তার সাহিতোর ব্যাপক জন- 
শ্রিক্কতাঁতেই তার সাহিত্যের 
আকর্ষণের পরিচয় মেলে! আমর! 
এই লোকপ্রিয় সাহিত্যিকের স্থৃতির 


উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ।- 


দর্পণ ॥ শ্যক্রবার €ই এপ্রিল ১১৭৪ 


প্রদেশ কংগ্রেসে বিরোধ 


প্রেথম পম্ঠার পর) 


1 
৷ বকামউনিস্টদের সঙ্গে বর্তমান অব- 
স্থায় কেন আঁতাত দরকার তার কাঁরণ 
ব্যখ্যা করে একাট আট পৃঙ্ঠা ব্যাপী" 

























মধ্যে আলোচনার জন্য প্রচার করা 
হয়েছে এবং কিছু কিছ আলোচনাও 
হযেছে ইাঁতমধ্যে। আলোচনার ফলে 
শিবির ভাগের 'তাঁর্তা বেড়েছে। 
দেবীবাবুর 'বরুদ্ধমত যাঁরা পোষণ 
করেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ জয়- 
ঘোষ, প্রদ্দীপ ভট্টাচার্য, লক্ষমীকাল্ত 
বসু প্রমুখ নেজরা। 

কাঁমউনিস্ট িরোধশীরা লিখিত 
কোন বন্তব্য পেশ করেন 'নি। তবে 
তাঁরা নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ- 
আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত 
হয়েছে যে, রাজ্য কংগ্রেসের কোন 
সভায় এই বিষয় আলোচনা স্বর 
হলে এই গোষ্ঠাঁর বন্তব্য হাজির কর-. 
বেন ডঃ আবেদীন এবং প্রদীপ 


ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকবে না। 
আর সমস্ত বামপল্ধীরা যাঁদ এক- 
জোট হয়ে যায় তকে কৌশলগত 
দক থেকে তা কংগ্রেসের পক্ষে 
গ্রারাতুক হবে। 
সাতর্ষাট থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত 
যে সমস্ত বীনর্বচন পশ্চিমবঙ্গে 
সংগঠিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করে 
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলতে চেয়ে- 
ছেল- বামপন্থীরা দুই' শিবিরে 'বিভন্ত 
থাক্ষলে কংগ্রেসের সুবিধা হয় বর্ত- 
পারপ্রোক্ষতে বামপদ্থাদের 


দলে সিদ্ধান্ত ও রূজকর্ম প্রভাবত 
করার সুযোগ পাবে। 


গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বিহার এবং 
অন্যান্য কয়েকাঁট রাজ্য যে ব্যাপক? 


জনীবক্ষোভ দেখা যাচ্ছে তার উল্লেখ 
করে দেবীরাব পাঁশ্চিমবঙ্গের কাঠন 
খাদ্য সমসর প্রসঙ্গ অবতারণা 
করেছেন। তান বলেছেন খাদ্য 
সংবট আগামী কয়েক মাস ধরে 
আরও ভয়াবহ আকার নেবে এবং 
এর ফলে রাজ্যে এক বিস্ফোরক অব- 
স্থার রাজনশীছতে 'বিরোধীপক্ষ 
ঝায়েলা বাধাবার চেস্টা করবে এ 
কথা ধরেই নেওয়া যায়। তারা 
চাইবে সরকারকে হেনস্তা ক'রতে 
এবং সম্ভব হালে সরকারকে খতম 
করতে। 

“এখন আমাদের নিজেদের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা . বিবে- 
চনা করা দরকার। বিধানসভায় 
আমাদের সদস্যসংখ্যা কাত সেই 
চিন্তায় আত্মসন্তোষের ভাব আমা: 
দের থাকা উচিত নয়। অনেক রাজ্যে 
বিধানসভায় কংগ্রেপী অদসাদের 
সন্দেহাতীতভাবে সংখ্যাগারচ্ঠঅ 
সত্বেও সরকারের পতন হয়েহে। 
সংকটের মুহূর্তে দলের মধ্যে ঝিভন্ন 
ধরণের সদস্যেরা এক'জোট' হয়৷ সর- 
কারের পতন ঘটানোর জন্য) ইতি- 
মধ্যেই কিছু কিছু ।আশুভ ইঙ্গিত 
এ রাজ্যেও দেখা যাচ্ছে সরকারের 
এবং কংগ্রেসী সংগঠনের নেতৃত্বের 
সতর্ক হওয়ার দরকার এবং সময়ো- 
পযোগণী এঁক্য জ্নানাশ্চত করে এই 
অশুভ হীঞ্গির্তের বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়ানোর দরূকার। 


“গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের 


' ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ 


করা উচিত। এ দুই রাজ্যের জন- 
সাধারণ অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় এবং 
ওখানকার সরকারও মোটামুটি 
স্থায়ী ছিল।।» 
দেবীবাব্দক প্রশ্ন ৪ পাঁশ্চমবঙ্গে 
কংগ্রেসীদের এই সমস্ত ঘটনায় কি 
প্রাতক্রিয়া হবে এবং ক রণনপাঁত 
তারা গ্রহণ করবে ? নিজেই উত্তর 
দিয়েছেন £ সমস্ত স্তরে এঁক্যবদ্ধ 
এবং দ-ঢ় প্রচেষ্টার প্রয়োজন আজ 
এই প্রচেষ্টায় কংগ্রেসীদল, সরকার 
এবং অন্যান্য দলসমূহকেও জড়াতে 
হবে। 
কেন্দ্রের দিকে চেয়ে থেকে বা 
ওখানকার সরবরাহের ওপর নির্ভর- 
শীল থেকে কোন লাভ হবে না, কারণ 
ঘ্টাতি দেশজোড়া। একাত্তর সালে 
সাড়ে পণ কোট লোকের জন্য 
প্রায় এগার কোট খাদ্য যথেষ্ট ছিল। 
তারপর বছরে শতকরা সাড়ে তন 
করে অধিবাসী সংখ্যা বেড়েছে 
এবং বর্তমান বছরে যদ একাত্তরের 
মত খাদ্য সরবরাহ হতে পারে এই 
কথা অনুমান করলেও, ঘাটতির 
পাঁরমাণ যথেষ্ট দাঁড়াবে। যা আশংকা 
করা গিয়েছিল ঘাটতি তার থেকেও 
বেশ" হতে পারে। তা ছাড়া, এ বছর 
মাঁকিন যুক্তরাম্ট্র থেকে গম পাওয়া 


পদক্ষেপ 
পদক্ষেপের খা চিন্তা করতে 
পার £ 


(এক) আমাদের দলের সাংগ- 
ঠাঁনক শাক্ত এবং লোকবল৷ পুরো- 
পুর সাঁমল করতে হবে; (দই) 
একাত্তরের মত এখন গণতাল্লিক 
জোটের সরকার গঠন করত হবে 
আর থানা. অণ্ুল স্তরে গণকার্মীট 
গঠন করতে হবে। এই কাঁমাটিতে 
সদস্য হবেন ,স্থানীয় এম এল এ, 
নির্বাচনে দ্বিতীক্স সথানদধকারী 
০ থানার ভারপ্রাপ্ত 

ভূমিসংস্কার দপ্তরের 
মি ডি ও, খাদামন্্ীর 
মনোনীত একজন ব্যান্ত এবং ভূমি- 
রা নি নিমের এরর 


মূলক এবং প্রশাসন ও রাজনৈতক 
দল এমন কি 'বিরোধাঁদেরও সুচি- 
দ্তিত পদ্ধাততে অন্তভূক্ত করার 
চেষ্টা হয়েছে। এই কাঁমাট গঠনের 
ফলে সরকারী কর্মসূভীর সঙ্গে 
জনসাধারণের অংশ গ্রহণ স্ানাশ্চিত 
করা যাবে। অপরূপক্ষে এই কাঁম- 
টিতে আমাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা 


ভাবে আলাপ আলোচনা করতে 
হবে। এই পন্ধাত নশীত এবং কৌশ- 
লগত কারণে স্বীকৃত হওয়ার প্রয়ো- 
জন আছে। নীতির দিক থেকে এই 
পদ্ধাঁত ব্যর্থ হলেও, কৌশলের 
ব্যাপারে এর সাফল্য 'আনবার্ঘ, বিশেষ 
জনসনের ওপর প্রভাবের কথা চিন্তা 
করে; না 

(পাঁচ) রেশন এলাকায় দুই 
ধরণের মূল্য তালিকা চক করা 
দরকার। রেশনে যে খদ্যমূল্য 
বর্তমানে 'নাদর্টি আছে তা কেবল 
মাসে সাড়ে সাত শো টাকা আয়ের 
পাঁরবারেক জন্য 'নার্দিম্ট হবে। আরও 
বেশ আয়ের পাঁরবারকে খাদ্যের 
জন্য আধক মূল্য দিতে হবে। 
অবশ্য আয়ের 'ভাত্তিতে ঠিক কোন- 
খানে দাঁড় 'টানা হবে তা বিবেচনা 
করা যেতে পারো কিন্তু নীতির 
দিক থেকে শহরের উচ্চতর আযের 
পাঁরবার সমূহ খাদ্যের বেশী দাম 
ধার্য করা উচিত; 

(ছয়) চাফীকে খাদ্যশস্যের 
জন্য আরও বেশী দাম দিতে হবে, 
এ বছরে না হলেও পরের বছরে। 

এবছরের এই সময়ে এই নীতি 
গ্রহণ করলে হয়ত চাষীদের যে অংশ 
ইতিমধ্যেই খাদ্যশস্য জন্ম দিয়েছে 
তারা বিরক্ত হতে পারে। কিন্তু এর 
বদলে যে অবস্থা ঘটতে পারে তা 


আরও বেশী দুশ্চিন্তার কারণ হতে 
পারে ॥ 


দি পি আই কংগ্রেস প্রসঙ্গে 


দেবীবার; এরপর সরাসাঁর রাজ- 
নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। 
“আমাদের নিজেদের মধ্যে কংগ্রেস- 
সি পি আই আঁতাত সম্পর্কে পারি- 
কার হওয়া দরকার। এই অশতাত 
কি বর্তমান শিিস্তেজ অবস্থা 
থেকে নিশ্চিহ ইয়ে যাবে? 
আম্মদের দলের বর্তমান অবস্থার 
কথা চিন্তা করে আমরা ক রাজ্যের 
জনসাধারণের আশা-আকাজ্খা 
সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে, আঁতাত 
কেবল কোন রকমে জীবিত থাকবে 
না, একে আরও সক্ষম ও ফলপ্রস্‌ 
করে তুলতে হবে? 

দেবাঁবাব্‌ সি পি আই-এর 
সঙ্গে আতাত চান্স; রাখার যুক্তি 
হিসাবে বলেছেন £ সি. পি আই-এর 
নেতিবাচক কৌশল সত্বেও, উঁড়িষ্যা, 
উত্তরপ্রদেশ এবং মণিপুরে আমাদের 
ওঁ দলকে সঙ্গে নিতে হয়েছে। আর 
পাঁশ্চমবঞ্গে আঁতাত ভেঙ্গে গেলে 
মার্কসবাদী ক়িউনিস্টদের নেতৃত্বে 
ত্যাবার যৃন্তফ্রন্ট গঠন আনবার্ষ* হয়ে 
দাঁড়াবে। আর এই ফ্রন্টে সি পি আই 
সামিল হবেই। 

দেবাবাকু উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন 
করেছেন £ “এই. পাঁরিণাঁতর জন্য 
আমরা ক সাংগঠানকভাবে প্রস্তুত ! 
ছার, যুব, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিধান 


একটা বাহাক রূপ খাড়া করা আব- 
লদ্বে প্রয়োজন। যাঁদ কংগ্রেস-স 
পি আই আঁতাত ভেঙ্গে যায়, আর 
কংগ্রেস যদ বিভক্ত এবং দূর্বল থাকে 
তাহলে বিরোধাঁপক্ষ অবশ্যই অব- 
স্থার সংযোগ গ্রহণ করকে আর 
দলের মধ্যে ক্ষুব্ধ গোষ্ঠি আরও 
বেশী চাপ সীষ্ট করবে। এতে 
দলের মধ্যে বিক্ষত্খ গোম্ঠ আরও 
তাঁৱ হবে। 

ভান দলে কঠোর সাংগঠ- 
নিক নশীত প্রচলনের প্রয়োজনীয়তার 


॥ নক ॥ 


কথা বলেছেন। তাঁর - মতে দলের 
কর্মনামাতি সময় নিয়ে ক্রঘা- 
গত বসে আগে সমস্যার সংজ্ঞা ও 
চারত্র এবং সমাধানের উপায় 'া্িন্ট 
করবে। তারপর রাজ্য কংগ্রেস কার্মীট 
এই ব্যাপারে পুজ্খানঃপুঙ্খ আলো 
চনায় নষুন্ত হবে। এর ফলে দলের 
যারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তারা সরকার 
এবং দলের 'সচ্ধান্ত নির্ণয়ণ পম্ধ- 
তির সে যুন্ত হবে। 

তাঁর শ্রেয় কথা দলের মধ্যে 
বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আবি- 
লম্বে কঠোর সাংগঠাঁনক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। 

অর্থাৎ আঁতত বিরোধ 
গোষ্ঠীকে দরকাব হলে পারঁটি* থেকে 
তাড়াতে হবে এ কথা সোজাসীজ 
না বললেও দেবীবাবুর যান্ত এই 
সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলি দেশ 
কারে। 

আঁতিত িববোধী গোজ্ঠরা 
দেবীকাবকে খুব একটা পান্তা দেন 
নাণ লক্ষীকাল্ত বসু মহাশয় বলে- 
ছেন। ৪ দেবীবাব্‌ কথায় কথায়, লম্বা 
‘ক সব কাগজে লিখে ফেলেন। ও সব 
পড়ার সময় আমাদের নেই। দলে 
কমিউনিস্ট অন্যপ্রবেশ (আমরা রুখ- 
বই। সব ঝেপটয়ে বিদায় করব। 


বিদেশ দর্পণ 
(সপ্তম পন্ঠার পর) 
যে, সৈন্যবাহনপ নাকি বেশ কয়েক- 
মাস মাইনে পয্মীন। ফলে সমাজের 


- সর্বত্র চাপা বিক্ষোভ রয়েছে," ফেহেতু 


ইাঁথওপিয় য়, কোন সংগঠিত তেমন 
মজবুত শ্রমিকশ্রেণীর পার্ট নেই 
সেহেতু 'নার্রঘে] রাজতন্ম চলছে । 
পর্যবেক্ষক মহলের মতে, ইাথও- 
য়ায় যে ধরণের অর্থনৈতিক্‌ সংকট 
চলছে তাতে এ ধরণের ছোট্টখটো 
অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার আশা 
ছেড়ে দেওয়া যায় না। মাঁকন 
যুক্তরাষ্ট্র যে এই দারুণ সংকটের 
সুযোগ নেবে সে িবষয়ে 'নঃসন্দেহ ৷ 
বাঁদও আরব ইজরইলের বিরোধের 
সময় সম্রাট সেলাসী ম্যাক সাম্র্য- 
জ্যবদের সমালোচনা বারেছেন 
তথাপ সেলাসীর সঙ্গে মার্কন 
যুক্তর স্টরেব সুন্দর অর্থনোতিব! সাম- 
{রক সম্পর্ক বর্তমান মাঁকন বশে- 
যন্ঞরা আদ্দিস ।আব্যয়া দাক ঘরে 
বেডাচ্ছে। 





জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে জমির স্থায়ী পুষ্ট বাড়াতে 
হলে চাই “সুষম জৈব সার” 


পশ্চিমবঙ্গের ্ষকদা তাই ব্যবহার করছেন 
ইউনাইটেড সীড সারায়ামের “নুষম জেব মার” 


১৬/১, শিবতল! লেন, কলকাতা-১% 


আপনিও আপনার জমিতে “সুষম জৈব সার” প্রয়োগ করুন ॥ 





টি 





Regd.- Ne. WB/CC-32 


চন্দুলাকে ম্্চমন্্ এবং 


- কলিকাতা অন্ধকার। ঘোর 


"অমাবস্যা? এমন ফি ল্মলবাতিটিও . 


জলে না। দুঃখ .অথবা সুখের বিষয় 
যান লালবা্তিটি জবালিবেন তিনি 
অর্থাৎ মুখামন্ত্রী ওরফে “লুনা 
পাঁরাঝম্পনায় সম্প্রীত বিশেষ ব্যসভ। 
যতদূর জানা গিয়েছে, খোর অমা- 
বস্যায় একটি মার ' মোমবাঁত এবং 
পাঁরিধানে একখণ্ড গেরুক্সা. কৌপণীন 
সম্বল করিয়া ' [তান চাঁদে পাঁড় 
শদবেন। সংবাদটি আপাতিশ্রবণে চমক- 
প্রদ মনে হইলেও ইহার যে একট 
সুদুরপ্রসারী সমাজতাল্তক গুরুত্ব 
আছে তা তান দিনকয়েক আগে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বিব্শীত মাধ্যমে 
প্রচার কাঁরয়াছেন।;  বিব্যতিটির 


- উভয়দিকই 'বিপন্ন। তা সত্বেও জন- 
গণের সাঁহত বিশ্বাসঘাতকতা আমার 
কান্তিগাত এবং সর্বোপার কংগ্রেস 
দলের আদর্শ (বিরোধী । সেই কারণে 
সঙ্গে এককভাবেই জনগণের সেবা 
করে যাব। আপনারা জানেন ইঞ্জি- 
নাঁয়ারদের ধম্ঘটী' তাঁদরামে, এবং 
দু-একটি বিদ্যুৎ. উৎপাদনকারী 
সংস্থার বামপন্থী মনোভাবের জন্য 





করেছি। কিন্তু আর নয়। . আমার 
ধৈর্যের বাঁধ ভেক্ষোছে। আরম" একক- 
ভাবেই এই বৈদ্যুতিক সমসদার দীর্ঘ" 
স্থায়ী সমাধান করব। আর সেই 
উদ্দেশ্যেই (আমার চন্দ্রাভিষান। : এই 
প্রসঙ্গে আজ্র একটি কথা আবার 
জেরের সঙ্গে বলতে চাই আম 
প্রফল্প সেন নই,' আমি অতুল্য ঘোষ 
নই, আমি রাঁীতমত “বাপের ব্যাটা ৷? 
সুতরাং ওদের মতো ধান্দাবাজী (আর 
{বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ে সমাজবাদ 
বায়েম করতে চাই না। আশম ভাই 
ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শে. .» 
মুখ্যমন্ত্রীর বিবার্তাটা শোনার 
পর দুই-একজন ঝাণু স্মংবাঁদক 
আরো কৌতুহলী হৃইয়া উাঁঠলেন। 


বলাবাঁল কাঁরতে লর্মগলেন £ “সবই যায 


বুঝল্ম, কিন্তু চন্দ্রাভষানে' যাও- 
যার .পারপাসটা তো ঠিক ক্রিয়ার 
হলো না । দেয়ার ইজ ভেঁফানটি 
এ নিউ ' ফরমূলা।” - সাংবাদিকদের 
অনুমান মিথ্যা নয়। কেন না ফর- 
মূলা আবিষ্কার মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ 


সহজাত পট্ত আছে। শ্ৰমিক- 
খাদ্যসংগ্রহের ফরমূলা ইত্যাকার 


বহুবিধ ফরমূলা আবিঘকারে তাঁহার 


শবশেষ পার্দার্শতা দেখাইয়াছেন। 
যাঁদও বেকারী দূরীকরণের তেআঁল্লাশ 
হাজারী বা সতেরো হাজরশ ফর- 
মলায় তিনি সর্বাধিক খ্যাত অর্জন 
কাঁরয়াছেন। কিন্তু আঁধারনগরী 


অব ন্যাচারাল পাওয়ার, এ সোস্যা- 
'লামষ্টক গাইড টু এ্যাসট্রোনাম এবং 
মুন-রে এ্যা্ড গারবিজম--এই তিন 
খানি গ্রন্থে মুখ্যমল্তী তাহার নতুন 


আইন ব্যবস আর কেঁঘায় চন্দ্রল্মেক। 
এই না হইলে “বাপের ব্যাটা ৷” 
কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ওরফে লনা 
সাড়ে তেরো ওরফে “বাপের ব্যাটা” 
পশ্চিমবঙ্গের আকাশে . স্থায়ীভাবে 
শুক্লপক্ষ 'আমদানীর যে ফরমুলা 
বাঁহর করিয়াছেন তাহাতে একান্ত 
ভ.বেই 'বদনযৎকেপ্দুক কলিকারখানা- 
গুলির সংকট মেচন করা যাইবে 
ক? “সাংবাদিকদের এই প্রশ্নটির 


, উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মনচাঁক! হাসিলেন। 


[তান বাঁললেন £ঃ আপনারা জ্োনে- 
শুনেও, আমাকে ঘন্টান কেন বলুন 
তো 2 দেশ থেকে দি ডি আই অর, 
শসা উঠে যাচ্ছে? আপনারা দক 
জানেন না আমার হৃদয় ভেলভেট 
কাপড়ের ন্যায় তুলতুলে ও নরম ॥ যে 
করণে (আম বার বার ডি আই অর 


অর্থাৎ ডেনজার/স হীঁডিয়লাঁজ অব 


রূলং পার্টি প্রয়োগের ঘোষণা করা 
সত্বেও প্রয়েগ কার নি। তাই চন্দু- 
লোক থেকে শুরুপক্ষ  আমদানগ 
সত্বেও একাঁজাস্টং থার্মাল পাওয়ার 
ম্টেশনগুলোর প্রয়োজন তো আর 





_নাংস্কৃতির উপর গুিশী ভন চলছে 


(দপের প্ররতানাষ) 

নাটাসংস্কীতির ওপর আঘাত 
আবার তাঁৱতর হচ্ছে। বিভন্ন 
নাট্যান্জ্ঠানে শুরু হয়েছে পলিশ! 
জুল:ম। নাট্যকম্প বা ন্যট্যকারের 
ওপর বাৃঁটিশযুগীয় নির্যাজনের যে 
আজও অবসান হয়াঁন তার প্রমাণ 
সম্প্রীতি ইউনিট থিয়েটারের কর্মী 
রবীন চৌধুরীর ওপর পুলিশের 
বর্বরোচিত আক্রমণ । 

ইউনিট থিয়েটারের, পক্ষ থেকে 
এক প্রাতিবেদনে বলা হয়েছে; £ গত 
একুশে ফেব্রুয়ারী রাতে ইউনিট 
থিয়েটারের একজন অত্যন্ত নরীহ 
কর্মী-অভিনেতা রবীন চৌধুরীকে 
ইউনিটি থিয়েটারের সামনে থেকে 
সাদা পোশাকে প:লিশের দুই ব্যাস্ত 
প্রকাশ্যে বল্পূর্বক জীপে তুলে 
উত্তরপাড়া ' থানায় নিয়ে যায় এবং 
সেখানে তাকে নির্মমভাবে . প্রহার 
করে। ঘটনার সূত্রপাতের প্রত্যক্ষ- 
দশ“ ছিলেন ইউনিট থিয়েটারের 
তিনজন স্মভ্জ এবর কোহন্নগর মহা- 
দেশ পরিষদের দুজন সভ্য। ঘটনার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নাট্য- 
দলের তরফ থেকে দুজন এবং! 
সেখানে প্রহৃত শ্রীচৌধুরীর আহাঁভি? 
কষা শুনতে পানা এর কারণ 
জানতে চাইলে শ্রীচৌধ্ুরীর ভাইকে 


জন্পামত্ঞ ফাক দভাশ ইণ্ডিয়া প্রেস ও, 


সঙ্গে সঙ্গে লক আপে. আটকে 
দেওয়া হয় এবং বাকী দুজনকে থানা 
থেকে বার করে দেওয়া হয়। এরপর 
স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে 
শ্রীচোধ্দরীর মা থানায় গেলে পুলিশ 
তাদের সঙ্গে অত্যন্ত অসভ্য আচ- 
রণ-করে। গ্রেপ্তারের কারণ জানতে 
চাইলে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আঁফসার 
বলেন যে শ্রীচৌধুরীকে ছিনতাইরত 
অবস্থায় পাওয়া যায়। ভাইকে কেন 
লকআপে আটকনো হল জানতে 
চাইলে উত্তর পওয়। যায় এটা অদের 
খুশী। কাইশে ফেব্রুয়ারী সকালে 
স্থানীয় অধিবাসীরা শ্রীচৌধুরর 
ভাইকে . উকিলের সাহায্যে মন্ত 
করেন কিন্তু শ্রীচৌধুরীর কোন' ব্যব- 
স্থাই করা হয়লা। স্থানীয় আঁধ- 
বাসার! শ্রীচৌধুরীর নির্দোষিভা 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণতা নিশ্চয়তা দান 
করা সত্বেও। আবার এ দিনই 
দুপুর বেলা! শ্রীচৌধুরার দাদা থানায় 
জানতে গেলে. তাকে বলা' হয় ছিন- 
তাই নয় তার কার্টার আঁভিষোগে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরো 
স্নারী কোর্টে প্রেরিত পুলিশের 
অভিযোগ থেকে জানা যায় যে শুধু 
চুরি ছিনতাই বা. আরকাটা নয় হত্যার 


চেষ্টা এবং -অস্বরাখার আঁভিযোগও 
শ্রীচৌধুরীর বিরুদ্ধে আছে। 


সাংস্কৃতিক কর্মীর ওপর, পুলি- . 


শের অমান্দাষক এই. অজ্মচারের 
প্রতিতকাদে তেইশে ফেব্রুয়ারী উত্তর- 
পাড়ার অসংখ্য মা-বোনের উত্তরপাড়া 
থান? ও গ্রান্ড ট্রাক রোড অবরোধ 
করে বিক্ষোভ জানান* উত্তরপাড়া 
কলেজ ও গার্লস হাই স্কুলের ছাল” 
ছান্রীরাও এই বিক্ষোভে সাক্য় অংশ 
গ্রহণ করেন! এছাড়া! প্রতিবেশী 
কয়েকাট, সাংস্কাঁতিক সংস্থার পক্ষ 


, থেকেও এই অত্যাচারের প্রতিবাদে 
" {বিক্ষোভ মাঁছিল বার করা হয়। - 


অন্যাদকে তরুণ 'অপেক্প, যাল্তা- 
দলের আগাম প্রযোজনা মাও খসে 
তৃং (রচন্€-পণৃরচালন £ উৎপল দত্ত) 
এব প্রতিও পুলিশের নজর পড়েছে। 
জানা গেছে ইতোমধ্যে বড়তলা ধানার 
পুলিশ তরুণ অপেরারু জনৈক প্রাতি- 
'ননীধকে ডেকে উত্ত পাললঁটির 
বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে 
এবং পশ্ডীলাঁপ দেখতে চায়। 
দিকল্তু পান্ডুলিপি ।এখন্যো পর্যন্ত 
পুলিশকে না দেখানোর জন্য পালা- 
টিব ওপর তাদের কড়া নজর পড়েছে 
বলে আভযেগে। | 


দম্পাদক- হপরেন যস্য 


ভাজা লৃযোধ আঁক চাকার কলিল্নতয ১৪ খেকে আত এহ্‌ শন. 


গ্রাম বাংলার বাজি নাট্যান্‌জ্ঠানে 
পীলশশী এবং কংগ্রেস গুপ্ডাদের। 
হামলার আরও. খবর আসছে দর্প- 
ণের কাছে। বৃটিশ আমলেও নীল 
দর্পণ, সংরেন্ত্রীবনোদনী,এবং এক. 
দের অনেক প্রবীণ নাট্যকারের এবং 
কমশি+আঁভিনেতার ওপরই এই অক্র- 
মণের খড়া নেমে এসৌছল। আঁভিনয় 


কেন্দ্র করে কলকাতা এবং মফঃস্বলের 
সাংস্কার্তিক সংস্ধার মধ্যে সংগ্রামী 
প্রীতীক্লয়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে? 

গত চোঠ্য মার্চ অব্গনমণ্েও 


' করিয়া বাঁললেন £ 


PRICE: 49 28158 


ফদীরয়ে : যাচ্ছে না।' অথচ গুছ; 
সংখ্যাত্ব ভাঁদোড় স্বার্থান্বেষী ইাঞ্জ-- 
নীয়ারদেরও ঢিট করা সম্ভব হচ্ছে। 


' অর্থাৎ বিদ্যুৎ বাঁটোয়ারার ফরমুূলার 


সঙ্গে আমার. .শঃক্রপক্ষ আমদান্ঠ- 


ফ ‘বিদুৎ ঘাটতির স্থায়ী সমাধান 


'ডেকে আনবে । এর ফলে কাঁলকাতা" 


বাসীর আঁধারই দূর হবে না, গ্রামে 
গঞ্জে মাঠে ঘাটে সর্বত্র চচ্দ্রীকরণের 
অযুত ছটা! দিকদিগল্ত উদ্ভাঁসত 
বারবে। আমি জানি, এই 
কর্মের আঁনকার্য ফলস্বরূপ 
কেরোসিন ক্রেজ, রা আমার 
কুদ্ধ হবেন। কল্তু আম 
হাত নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় 
পত্র নিয়ে ওদের সঙ্গে * 
চুক্তি” বহ বার করোঁছ। তার ফ্ল 
হয়েছে উল্টো আঁ যেহেতু জনগণের” 
সেবাদাস, , সেহেতু এই ফরমূলা 
আ'বিধন্দার ভিন্ন অন্য কেন উপায় 
ছিল না! 

এই ফরমূলা আবজ্কারের 
আইডিয়া আপাঁন কোথেকে 
পেলেন £৮-_সাংবাঁদকদের এই প্রশ্নের 
জবাবে ম:খমন্মন ওরফে “কাপের 
ব্যাটা” (তাঁহার বক্ষ দ্বিগুণ, স্ফীত 
“এ ব্যাপারে 


আমাকে অন্প্রেরণা জনীগয়েছেন 
আমার গৃহোদ্যানে , অবস্থানরত 
আঁতাঁথ লক্ষমীপেশ্চা। 





অনার্য মত 





থিয়েটার ওঅর্কশপ বাংলাদেশ সফ- 


রের আভিজ্ঞতা বর্ণনা করবার একাঁট 
সভায় রবীন চৌধুরীর এই ঘটনায় 
নিন্দাসচক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। 
উদ্যোগ নিয়োছিলেন, “নাট্যপ্রসঙ্গ” 
পিত্িকার সম্পাদক মনোরঞ্জন 'বশ্বাস। 
ছাঁবহশে মার্চ পি এল টি এবং এীপক 
থিয়েটার পান্রকার উদ্যেগে বাজন 
নাট্দলের প্রাতীনগধদের নিয়ে এই 
পুলিশী (আক্রমণের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ 
হকার জন্য একটি কাঁমাঁট গঠিত 
হয়েছে। এই কমিটি, সিদ্ধাণত নিয়ে- 


নল মিদ্ুষেট 


ওপেন এপিক থিয়েটার 
প্রীত শনিবার / বিকেল চারটেয় 
কার্জন পার্ক 
আগামী শনিবার ছয়ই এপ্রল 
নাটক / ভ্খন সে৷ এক হীতহাস 
পাঁচালশগান / মাতবন্দনা 


৪৮২ 


ছেন যে প্রতাঁট সাংস্কৃতিক সংস্থা শী শী 
সমাজানিষ্ঠ খাজ; চেতনার একটি 
সম্ভাবনাময় নাট্য আন্দোলন ফি 


তাদেব অন্যাষ্ঠিতব্য কোন নাটক বা. 


. অনুষ্ঠানের আগে এই ঘটনার নিয়- 





আনত ৬৯ জট জেন কাঁজন্াজা-১৮ কেক হ্যা 


প্রিয-মুরত গোঠীর গোপন বৈঠক £মুখ্যমহীর 
অথবা দলের দির্দে ঘমা করার গিদ্ধান্ত 





১৭শ বর্ষ" ১২শ সংখ্যা ৷ শক্ববার ১২ই এপ্রিল ১৯৭৪ ॥ দম ৪০ পয়সা 


গণ্চিমবজ্গ রাজ্য সৰকাৰী 


কা্চারীদের 


সন্মাস ভীতপ্রদর্শন অপ- 
প্রচার চেয়ার দখলেঝ হুমকী সত্বেও 
পাশ্চমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারী- 


কম্পাউশ্ডের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে 
] দেখা গেছে। এস পর অফসে মাত 
»স?জন কর্মচারী কাজে যোগ 'দয়ে- 
িলেন। ধর্মঘটের, আগের দিন এবং 
ধর্ঘ্টের দিন সন্ধ্যায় সরকারী কর্ম- 
চারদের দীর্ঘ মিছিল রাজপথ 


সফল ধর্মঘট 


সম্পাদক, দর্পণ ॥ / 
হিরোর স্কুল কলেজগুল- 


তেও ছান্ছারীরা! সম্পূর্ণ অনুপস্থিত 


ছিল। 1শালগ্দাড় জলপাইগুড়িতেও 
ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল। 

- ধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাফল্যে 
সরকারী কর্মচারীদের মনে যেমন 


সমগ্র পশ্চিমবঙ্গাবাসীর মধ্যেও সাড়া 
পড়ে গেছে। মাত দু বছরের কংগ্রেসী 
শাসনে রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে যে বিশু 
গুলা প্রকট হয়েছে: সরকারী কর্ম- 
চারীদের ধর্মঘট তার শবরুদ্ধে মূর্ত 


প্রাতবাদ। এই ধর্মঘট প্রমণ করল. 
{ যে, সন্মাস গুণ্ডামী ভিগীতপ্রদর্শন 


ফ্যাঁসস্ত আক্ৰমণ এঁক্যবদ্ধ মানুষকে 
দাবিয়ে রাখতে পারে না। 
দর্পণের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, 
মুখ্যমন্ত্রী: মুখে যাই বলুন না 
কেন রাজ্যের সরকারী, কর্মচারী 
ধর্মঘটের সাফল্যে পর্ভীন রীতিমত 
চাঁল্তত, বিব্রত। মঙ্গলবার ধর্মঘটের 
দিন তার দুজন 'পিওনও মহাকরণে 
আসেনান। কর্মীর অভাবে খোদ 
মহাকরণেরই একাঁটা লফট সম্পূর্ণ 
অচল গল । কর্মীদের অনুপাঁস্থতে 
মহাকরণের দরজা খুলতে এন ভি 
এফের সাহায্য নিতে হয়। 
সরকার কর্মীদের উপাস্ধাতর 
হার ফলয়ো ফর্ণীপয়ে বলার চেস্টা 


করলেও মুখ্যমন্রীকে বসীকার করতে 


হযেছে, প্রশাসনের মূল কেন্দ্র মহা- 
করণেই এদিন শতকরা ছেযোঁট্র জন 
কর্মী অনুপা্থ্ত ছিলেন। বীর- 
ভূমে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ষাট। 
এছাড়া জেলার দফাওয়রীঁ হিসাব 
দিতে গিয়ে মুখ্যমল্তী এবার শুধু 
ঢোঁক গিলেছেন। অনেকেরই ধারণা 
সরকারী প্রচার যাই হোক না, কেন 
একথা ঠিক, সরকারের রক্ত চক্ষু 
উপেক্ষা করে সরকারণ কর্মীরা এবার 
॥  (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠা) 


- (দপপণের সংবদেদিভে) '' 

প্রিম-সূুক্রত গোষ্ঠী এক গোপন 
সভায় সদ্ধাল্ত নিয়েছেন যে, তাঁরা 
মহখ্যমন্তীর বা দলীয় কোন নির্দেশ 
মানবেন না! এই গোম্ঠীর মতে 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও মুখ্যম্ল্রশ 
পুরোপ্নীর বিক্ষুত্ধদের কক্জায়। 
এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী অথবা দলীয় 
নেতৃত্বের কোন নির্দেশ মেনে কাজ 


স্থাতেই কারও খবরদার সহ্য করা 
হবে না। 

এ গ্যেপন সভায় যারা; উপ- 
রোন্ে সিদ্ধান্তের পক্ষে জোরালো 
বন্তব্য রেখোছলেন৷ তাঁরা হলেন, 
রাষ্ট্রীমল্ী সুব্রত মুখাজশী, ছাত্রনেতা 
কুমুদ ভ্টালগর্য এবং প্রদেশ কংগ্রে- 
সের অন্যতম সম্পাদক সৌগত রায়। 
যাঁদও প্রিয় মুন্পী এতটা বাড়া- 


বাড়ির পক্ষপাঁত নয় তবুও শৃতান 
চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে 
বাধ্য হয়েছেন। 


দলীয় দেশি অমান্য করার 
₹পারণাত সম্পর্কে কারও কারও মনে 
দ্বিধা ছিল- সাব্রত তাদেরকে আশ্বস্ত 
। করেছেন; এই বলে যে, পপ্রয়-সবব্রতর 
গায়ে আঁচড় দেখার সাহস খাম 
বা প্রদেশ কংগ্রেসের কোন নেতা 
রাখেন না।” স্তরীাং চিন্তার কোন 
কারণ নেই। তাছাড়া শদর্লশরু কোন 
কোন নেতার এই. দিদ্ধান্তের প্রাত 
সমর্থন আছে এরকম হীঙ্গতও 
কর্মীদেরকে দেওয়া হয়। 
১) 'িজ গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে 
মুখ্যমল্পী বা দলের নির্দেশ লঙ্ঘন 
করতে ভয় না পায় ভর জন্য সংব্রত 
নিজেই ম.খ্যমল্লীর সাম্প্রতিক একটি 
নিদেশ শুধু মানেন নি তা নয় 








দ্বার রা রায়ের বিরোধীদের তি মনতিসঞয়£ 
ভবে ভাদের মধ্যেও পচ অন্তবিরোধ 


। দেপশ্ের সংবাদদাতা) 

মুখ্যমন্তী সিদ্ধার্থশশ্কর রায় 
সম্প্রতি একটি জেগতিষী পর্মীর- 
ঝাঁরক মাঁহলা উপদেষ্টামশ্ডলশর 
পরামর্শমিত তাঁর মৌলিক এসম্ধাল্ত 
নিচ্ছেন, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 
ব্যাপারে। একদম নাজেহাল হয়ে এ 
ছাড়া রাস্তাও নেই তাঁর। ীর্তান 
এখন! বুঝছেন যে খুন দলে এবং 
মন্তীমন্ডলশ্র মধ্যে তাঁর বিরোধী 
গোষ্ঠী ক্রমশঃ আরও বেশী শান্ত 
স্টিয় করে এখন তাঁকে প্রায় সার্থক 
চ্যালেঞ্জের আশঙ্কায় ফেলে দিয়েছে। 


কথা। আসলে এখন আর মান্দা 
দিল্লাঁ গেলেই শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে 
দেখা করার সুযোগ পান না। 


শ্রীমতী গান্ধীর সেবটারীর কাছে 
ধর্ণণ দিয়েও - (অনেক সময় তান 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন 
নি। 

বিরোধীরা বলেছেন যে, তাই 
মানুদার এখন থেকে 'দঞ্লশ যাওয়ার 
ব্যাপারটা কমে এসেছে। এই ব্যাপা- 
রেও মুখামল্্ী নাক শ্রীমতীর কাছে 
ধমক খেয়েছেন। তাই এখন মানুদা 


নিজের অথবা স্ণ মায়া রায়ের আইন 


পেশার কারণে দিচ্লশ গেলে প্রধানমন্ত্রী 
অথবা দলের সর্বভারতীয় বর্তাদের 
অগোচরে থাকার চেষ্টা করেনা। 


» সংবাদপত্রে যাতে প্রকাশ না হয়ে 


পড়ে তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা 
নেওয়া হয়। 

তবে 'িবরোধারা! মনে করছেন 
যে, মান:দাকে হটাবার বথেষ্ট 
প্রস্তৃতি এখনও হয়া নি। আর 
তাছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে সিদ্ধার্থ” 
বিরোধী অংশ একেবারে এককাট্রা এ 
বথা মনে করার কোন কারণ নেই। 
যেমন লক্ষমমীকান্ত বসু অথবা তাঁর 
পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীর 
সঙ্গে প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ যুব" 


তফাৎ আছে। 

সকলেরই ভয় যে কোন একজন: 
বেশী প্রভাবশালী না হয়ে পড়ে। 
কংগ্রেসের মধ্যে সিন্ধার্থীবরোধী 
গোষ্ঠীর বিভিন্নতা এবং প্রচ্ছন্ন 
বিরোধ বাস্তবে সিদ্ধার্থ মাল্পিসভার 
স্থীয়ত্ব বজায় রাখতে সাহায্য 
করেছে। 

এই বিরোধী গোম্ঠীতে যে 
সমস্ত মন্ত্রীরা সামিল তাঁদের মধ্যে 
যথেষ্ট অন্তার্বরোধ আছে। আবার 
এই সমস্ত মল্লীদের যুব ছাত্র ট্রেড 
ইউনিয়ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমর্থনেও 
নানা সংকট দেখা যাচ্ছে। 

যেমন শিল্পমন্ত্রী তরদণকান্তি - 


ঘোষ ও খাদ্যমল্যশী প্রফুরুলকান্তি 


ঘোষ জ্যঠতুতৌ-খুড়তুতো ভাই 
হওয়া সত্বেও একে অপরকে রাজন 
নীতির গোচ্টীসৃম্টিরি ব্যাপারে 
মোটেই বিশ্বাস কিরেন না। আধার 
তরুণবাবুর নেতৃত্বে যাওয়ার উপ- 
যোগশী নানা উপকরণ থাকা সত্বেও 
তাঁকে তাঁর নিজের সমর্থকেরাই কখ- 
নও রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বে বসানোর 
(শেষাংশ নবম পৃম্ঠায়) 


দুই 11 


যত আল লেঞতি 


 গশ্চিমবন্ের মাধু আবার ঘাদোদনযনী 


সন্ত্রাসের আবহাওয়াকে পৰাজিত 
ঘরে আবার বিক্ষুক্ধ মাহ্ৃষের গশ- 
সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে পশ্চিষ- 
বঙ্গে । আবার প্রমাণিত হতে চলেছে 
অবাধ শোষণের, ছুনীতির এবং চরম 
অক্ষমতার সরকার জন সমর্থন 
বিবৰ্জিত হয়, কেবলমাত্র পুলিশ প্রশা- 
সন ভাড়াটে গুণ্ডাদের যুক্ত সন্ত্রাসের 
দারা মানুষের বিক্ষোগ্তকে ঠেকাতে 
পারে না। 

মানুষের আন্দোলনের চাল 
আবার আন্দোলনমুখী সমস্ত মানুষের 


ওঁক্য গড়ে তোলার আবহাওয়া সৃষ্টি ' 


করবে | গঁক্য গড়ে উঠবেই নানা 
রাজনৈতিক অপকৌশল সত্বেও । 
পশ্চিমবঙ্গেও এই এতিহাসিক সত্যের 
কোন ব্যতিক্রম হবে না।_ সম্প্রতি 


এই রাজ্যে যে উত্তাল ছাত্র আন্দো-- 


লন চলছে, আবার যেভাবে লরকারী 


কর্মচারীরা সমস্ত সমকারী নির্দেশ 


' উপেক্ষা করে একদিনের সার্থক ধর্ম- 
ঘট. করলেন তা খেকে এই সত্য 
পৰিষ্কাৰ যে, সন্ত্রাসের পথে আর 
বেশীদিন মানুষের আন্দোলনকে 
ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। 
ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারদের . দীর্ঘ 


দিনের কর্মবিক্বতি আন্দোলনের প্রথম . 


পর্যায় শেষ হল ,এই কয়েকদিন 
আগে । মুখ্যমন্ত্রী থেকে আর্ত করে 
শাসকগোঠীর সবাই সক্রিয়ভাবে এই 
আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। 
আর জি কর মেডিকেল কলেছে 
ধর্মখটী ডাক্তারদের ওপর--গুণ্ডা 
লেলিয়ে ফেওয়া হস্মেছে এবং এই 
আক্রমণের বিরুদ্ধে এ হাসপাতালের 
ছাত্র, নার্স ও জন্যান্য কল্পচারীর] এক- 
যোগে প্রতিরোধে নেমেছেন | 

সাম্প্রতিক পাটকল শ্রমিকদের 
ধর্মঘটের সাফল্য প্রমাণ করেছে যে 
কোন রাজনৈতিক অপকৌশলই 
শ্রষিক শ্রেণীর ন্যায্য দাবীর আন্দো- 
লনকে দমিয়ে দিতে পারবে ন]। 
আন্দোলনের চাপে আবার সি পি 
আই অন্যান্ত বামপন্থীদের সঙ্গে 
সামিল হয়েছে এই শ্রমিক আন্দো 
লনে |] পিপি আই-এর এক বিরাট 
অংশ কংগ্রেসের তথাকথিত প্রগতি: 
শীল ও গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে পাওয়ার 
তাগিদে জার আন্দোলন থেকে দূরে 
ধাকতে রাজী নয়। 

গুজরাট, বিহারের যে বিরাট 
অভ্যুথান দেখা দিয়েছে তা মানুষের 
'আন্দোলনী মেজাজেৰ পরিচয় দেয়। 
এই যেজাজকে কেউই আর উপেক্ষা 
করতে পারছে না। একদিকে সমস্ত 
বামপস্থীর! একজিত হয়ে সর্বভারতীয় 


চাণক্য লরকার 


আন্কোলনের কথা তাবছেন এবং 
যোটামুটি আগামী তেসরা মে একটি 
সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস পালনের 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । . 

এই সিদ্ধান্তে সর্বভারতীয় ভিতিতে 
সি পি আই অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে 
সামিল হলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 
সি পি আই-এর রাষ্যশাখার এক 
গোর্ঠী ৰংগ্ৰেসী অআতাতের 
ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে 
পারেনি । কিন্তু এই ঘোরের 
মেজাজ সারা বেশীদিন রাখতে পার- 
বেন না কারণ তাদের নিজেদের 
দলের নিচু স্তরের কর্মী ও সমর্থক 
নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পক্যবন্ধ 
বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 
এগিয়ে আসবে ওপরের যা নির্দেশই 
ধাকুক না কেন। 


SEN এ ধরণের ঘটনা 
ঘটেছে বসিরছাটে। এখানে সিপি 
আই ও সি পি এম ছাত্র সংসঠন এক- 


" যোগে ধর্মঘট আন্দোলনে নেমেছে 


যদিও রাদ্যপ্তরে হুই ছাত্র 
সংগঠন এখনও কোন সমঝোতায় 
পৌছায় নি। সম্প্রতি কলকাতায় 
ষে বিরাট ছাত্র মিছিল হয়ে গেল 
তা থেকে প্রমাণ হয় যে পিপি এম 
আন্দোলনের ডাম দিলেও সেই 
আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হয়েছে 
পিপি আই-এর এক বড় অংশ এবং 
কগ্রেসী ছাত্র গোষ্ঠটারও একাংশ । 
যেছাত্র গোর্ঠী ভয়ে হোক ভক্তিতে 
হোক কংগ্রেসের সঙ্গে এখনও নিছে- 
দের যুক্ত রেখেছে । ভারা বুঝতে 
আর্ত করেছে কংগ্রেসী নেতৃত্বের 
যা চেহারা ভার দ্বারা ষামুষের সমা- 


জের কোন কল্যাণ সম্ভব নয়। এই 


. বোধই ত গুজরাটে ও বিহারে ছাত্র . 


সম্প্রদায়কে বিরাট অভুযথানে উদ্ধ 
করেছে! এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে 
পড়তে ৰাধ্য.এবং কলকাতায় সাম্প্র- 
তিক সার্থক ছাত্র হ্িছিল অনুরূপ 
অভুযুস্থানের ইল্লিত দেয়। 

শুধু ছাত্র শ্রমিক মহলেই আন্দো- 


লন সীমাবদ্ধ থাকছে না। সম্প্রতি 


বর্ধমান জেলার এক খবরে প্রকাশ 
যে কৃষকরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে যুক্ত- 
ফ্রন্ট আমলে পাওয়া জমি পুনরুদ্ধারে 
নেমেছে। কৃষকদের বনু নেতাকে 
শাসকগোর্ঠী হত্যা করেছে, আবার 
অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে 
গেছে। ূ 

.. কিন্তু শোষণ ত আর বন্ধ হয় নি, 
ৰরং এই ছু বছরের কংগ্রেসী শাসনে 
ভূমাধিকারীরা আরও নগ্ন আক্রমণ 
ও শোষণের সুযোগ পেয়েছে। খাস্- 
শস্তের ব্যবসায় নেমে তাদের একাংশ 
আজ হাজার হাঁজার টাকা আয় 


ংখ্যালনুদের সঙ্গে সবকারের ধাগ্াবাদী 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যা লখুদের সম্পত্তি 
ও শিক্ষার নিরাপত্তার ব্যাপারে রায় 
মন্ত্র! বার বার গ্যারান্টি ঘোষণা 
করলেও দু বছরে একটি কাজও হয়নি 
এ ব্যাপারে। প্রথমতঃ মাদ্রাসাকে 
শিক্ষার জন্য সংস্কার ও নতুন কমিটি 
গঠন কায়েমী বার্ধবাজদের হাত 
থেকে রক্ষা করা হয়নি । মাদ্রাসার 
সিলেবাস পাণ্টানোও সম্তহ হয়নি। 


শুধু হু একজন কংগ্রেশী মুসলমানকে - 


হু একটা পদ দিয়ে ব্যাপারটা ধাদা- 
চাপ! দেওয়া হয়েছে। ওয়াকফের 
সংস্কার হয়নি । রেসের ময়দানের 
কুড়ি বিঘাব মত জমি, গড়ের মাঠের 
জমি মুদলদান সপ্রদায়ের ওয়াকফ, 


করা সম্পতি। এখানকার ভাড়া ও 


জমির দাম এক পয়সাও ওয়াকফ 
বোর্ড পায়না । এ টাকা দিয়ে 
সংখ্যালঘু ছাত্রীদের আবাদ ও উচ্চ 
শিক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব করে আগের 
ওয়াকফ কমিশনার এফ, চৌধুরী, 
আই, এ, এস সাহেবকে চাকরী 


খুইয়ে চিরতরে বেকার হতে হয়েছে। 


বর্তমান ওয়াকফ কমিশনারের অফিসে 
সিদ্ধার্থব্রাতা, পদত্যাগী এম, এল, এ 


-গফুরুর রহমানের মত নিরক্ষর 


মাহযকে পাঁচশ টাকা মাহিনার 
গেজেটেভ পোস্টে বসিয়ে সব চাপ 
দেওয়া 'হয়েছে। হুগলী জেল! ওয়াক- 
ফের জন্য নতুন ওয়েলফেয়ার অফি- 


সার নিয়োগ করে ওয়াকফ সম্পতি 


চুরি বন্ধ, করা হয়নি! কলকাতার 


অফিসের মন্ভপ যুতয়াল্লী সাহেবের 


বিলাসের খরচ যোগাচ্ছে হুগলীর 
কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি । 


হুগলার মহসীন ফাণ্ডের টাকার . 


পরিমাপ এক কোটির কাছাকাছি। 


'এ টাকার হিসাব নেই।- একট! 


কমিটি পর্যন্ত সরকার গঠন করেননি 
মহসীন বৃত্তির টাকা কয়জন ছাত্র 
পেয়েছে । বিধানসভায় প্রাক্তণ কং- 
প্রেস মন্ত্রী অবুর রউফ আনসারী 
মহসীন ফাণ্ড সম্পর্কে কয়দিন আগে 
সরকারের কাছে অভিযোগ পেশ 
করেছেন । অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থে মহসীন ফাণ্ড কমিটি গঠিত 
হওয়া দরকার | 


রাজা সরকার হজ্জ কমিটির নির্বা- 
চন চুপি চুপি করে কংগ্রেলী মুসলমান 
কে আরব ভ্রমণ করান প্রতি বছর। 
শিক্ষিত তরুণ মুসলমানকে কমিটিতে 
নেওয়া হোক | শীঘ্রই নির্ধাচন হোক । 
সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের ওয়াকফ 
বোর্ডের বর্তমান মাসের হিসাব ও 
ও বাধিক সভা শেষে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
নির্বাচন কর! দরকার। চিরকাল 
ন এক বোর বধি কৰি: 
টির সদস্য হবেন? 

এ ছাড়া মুসলীম ম্যারেছ 
রেজিস্টার নিয়োগের কধা ছিল 


জেলায় জেলায় প্রতিটি থানা এলা- 


দপণ | শক্বার ১২ই এপ্রিল ১১৭৪ 


করছে । 
এই জমির মালিকরা এখন আর - 
ভাগচাষ প্রথার বিশ্বাস করে না। 
ব্যাপক ভাবে প্রায় সমস্ত জেলাতে? 
ভাগচাষীদের উচ্ছেদ -করে ভূষিহীন 
দিন মজুরদের দিয়ে তারা জযির 
চাষের ব্যবস্থা করছে । জয়ির মালি- 
করা ভাবছে এতে মুনাফা বাড়বে । 
কিন্তু তা হওয়ার নয় | 
সামরিক কিছু সুবিধা 
ফলে গ্রামে সংঘর্ষ অনিবার্য 
দাড়াবে । আর তাছাড়া 
কারীর! বদি ভূমিহীনদের সঙ্গে 
যোগে আন্দোক্নে না . নাষ়েন, 
তাহলে চাষাবাদের জোগানের” 
ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে তাদের যে 
আন্দোলন তা মার খাবে। তাই 
তুষ্যধিকারীদের এক বিরাই অংশ 
ভূমিহীনদের সঙ্গে এক যৌথ আন্দো- 
লনে সামিল হতে বাধ্য। এই যৌথ 


আন্দোলনের ইঙ্গিত গ্রাম বাংলায় 
পাওয়া! বাচ্ছে। 












কায়। এর ফলে কোন মুদলযান 
কোথায় বহু বিবাহ কবছে লব কিছু 
ধর! পড়ে যেতো। কিছু বেকার 
লোকের কর্মসংস্থানও হতে | এখন 
এক একজন রেজিস্টার দশ বারোটি 
থানার কাজ করে সব টাকাই পকেটে 
নেয়। সংখ্যালঘু কমিটি ক্রমে উচ্চ - 


ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি ছিল। সেই 


কমিটির ঢু একজন সদস্য পদভ্যাগও 
ঝরেছেন। আর্দিকালের এই 
অকেন্ধো কমিটি নতুন লোক দিয়ে 
গড়া হোক। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টান 
আ্যাংলে ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থের, কধাও 
ওঠে | মনোনীত আধালো ইণ্ডিয়ান 
সদস্য কোথায়? এদের দুরবস্থা 
কথা সামান্য চিন্তা করলে সাম্প্র- 
দায়িকতা করা হবে না বলেই আমা- 
দের ধারণা । 


একটি কলেজ কর্তৃপক্ষের হচ্ছাটারিতা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
লাভপুরের শম্ভুনাথ কলেঞ্জের 
ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষ ভ্রঞ্জেন্দনাধ 
ঘোষের ষেচ্ছাঁচাৰিভার বিরুদ্ধে এক- 
যোগে অভিযোগ করেছেন। সম্প্রতি 
কলেজের বাংলার অধ্যাপক নিশিনাঁথ 
দেন ছুই মাস ছুটি ভোগের পর 


‘আবাৰ যধারীতি কলেজে এলে তার 


চাকরী শেষ বলে অধ্ক্ষমশায 
আকস্মিকভাবে নির্দেশ দেন । যোলই 
মার্চ নিশিনাধবাবুকে অধাক্ষমশীয় 
কয়েকঙ্গন ক্লার্ক সংগে নিয়ে কলেজ 
থেকে তাড়িয়ে দেন | স্থানীয় ধানার 
পুলিশ. এসেও নিশিনাধবাবুকে 
শাসাতে শুরু করে। এই ঘটনার 
নেপধ্য কারণ জানা যায়নি । 


বিশে মার্চের আরেকটি ঘটনা | 
ছাত্রছাত্রীরা এ দিন কলেজে ক্লাস 
করতে গিয়ে দেখেন অধ্যাপকরা হাত 
গুটিয়ে বসে আছেন। ক্লাসে, যেতে 
পারছেন না। কারণ স্টাফরুমে 
এ্যাটেণ্ডাল রেজিস্ট্রার নেই। ক্লার্ক 
দিলীপ পাঠককে ছাত্র ও অধ্যাপকর! 


অস্বীকার করেন ।-শেষ-পর্যস্ত সকলের 


চাপে এ্যাটেওাল রেজিস্ট্রার পাওয়া 
যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে নোটিশ 
আসে বিশে মার্চ -ও একুশে মার্চ 
কলেজ বন্ধ। নোটিশের নীচে 
অধ্যক্ষের বাক্ষর। অধচ সেই মুহূর্তেই 
তিনি কলেজে অনৃপস্থিত। পরে 
ছাত্র ও অধ্যাপক সকলের সামনে 


প্রমাণ হয় যে দেটা জাল নোটিশ । 
সব মিলিয়ে কলেজে একটা বিশৃঙ্খল. 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নিশিনাথ 
বাবুকে হাটাইছ়ের চক্রান্ত চলছে। 


অভিযোগে প্রকাশ, অধ্যাপিকা বীণা 
সেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ' 


শিবানী ব্যানাজ্াকেও হাটাইয়ের 


কধা উঠেছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর : 
প্রচেষ্টায় সে চক্রান্ত সফল হয়দি। 


কলেন্তে সপ্তাহে অধ্যক্ষের উপস্থিতি 


মাত্র দুই কি তিন দিন। কলেজের 
যে কমিটি আছে তাও ব্যতিল হয়ে 
গেছে গত আাটাশে ফেব্রুয়ারী বিশ্ব 
বিভ্ভালছের স্বীকৃতি না পাওয়া সত্বেও 
অধ্যক্ষ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 


দর্পণ ৪ শুক্রবার ১২৪ এপ্রিল ১৯৭৪ 


মাই জে এর বাধিক সভায় 
+ জরকার-মাদিক চক্রান্তের নিনঘ। 


--সশ্ভাপাত প্রফুল্ গাঙ্গুলার ভাষণ 


দেপণের সংবাদদাতা) 
অর্ধশতব্দীর উপর দীর্ঘ সংগ্রা- 
মের খ্রীতহ্যঙ্গন্ডিত সাংবাদিকদের 


- সবচাইতে প্রাচীনতম ট্রেডইউানয়ন 


ংগঠন . হীন্ডিয়ান জার্ন- 
টস এসোসিয়েশনের (আই- 
॥এ) প্রাত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
“শষ করে শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল- 


“পাস নাগের পক্ষপততিমূলক ।আচরদ্রে 


তাঁর নিন্দা করেন এসোসিয়েশনের 
সভাপতি শ্রীপ্রফুজ্পরতন গঞ্গো* 
পাধ্যয় আই জে এন্‌র বার্ষ'ক সভায় 
গত সপ্তাহে। 

তাঁর ভাষণে শ্রীগঙ্গোপাধ্যয় ক্ষোভ 
প্রকাশ করে বলেন যে সংবাদপন্র 


মালিকদের, প্রেরণায় কিছু সুষোগ- 


পাটি 


ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টের 
প্রতি শ্রমমম্মীর ব্যান্তগত গোপন 
দূর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। 

কিল্তু শ্রমমন্ত্রী হিসাবে 
প্রকাশ্যে একটি বিশেষ, প্রতিষ্ঠানের 
প্রীতি পক্ষপাতমূলক আচরণ কোন- 
রূপেই সমর্থন করা যায় না। 
শ্রীগঞ্গেপাধায় বলেন যে, ডাঃ নাগ 
আই জে এর প্রাতানাধদের কাছে 
আর ম্নোভাব গোপন করেন নি। 
তান বলেছেন যেমন এককালে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকদের 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এ আই, 1টি: ইউ 


" [সি থেকে বোঁড়য়ে কংগ্রেসী সম- 


করা আই এন টি ইউ সি প্রাতজ্ঠা 
করেন কাঁমিউনিস্টদের প্রভাব থেকে - 
মন্ত হওয়ার জন্য। অন্ধরূপভাবে 
আই জে এর থেকে কংগ্রেসীদের 
নতুন সংগঠন এন ইউ জের সৃষ্টি 
হয়েছে। ডাঃ নাগের মতে আই জে 
এ একটি কাঁমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠানে 
পাঁরণত হয়েছে। | 
শ্রীগঞ্গোপাধ্যায় ডাঃ নাগের এই 
উাঁস্কর [তীব্র প্ৰতিবাদ জানিয়ো বলেন 
যে জান আই জে এ-এর 'নীতি- 
নিধ্ধারণ্রে সঙ্গে দীর্ঘাদন - যুক্ত 
আছেন এবং সেই. অপরাধে বাঁদ 
আজ তাকে কাঁমিউীনস্ট আখ্যা দেওয়া 
হয় তার মত বড় সত্যের অঁপলাপ, 
আর নেই। 
শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন যে 
তার মত অনেক কাঁমউানজম 
ধাঁ আই জে এর সদস্য রয়ে” 
ছেন। কোন দিনই এই প্রতিষ্ঠানের 
রাজনশীত নিয়ে আলোচনায় হয়ানি। 
সাংবাদিকদের |আঁধকার এবং সাংঝা- 
দিকতার মান উন্নয়ন করার জন্য 
এই সংগঠন সংগ্রাম করে আসছে 


“= এবং কারে যাবে? 


Ma, 


' শ্রমমন্ত্রী আই জে এর প্রতি- 
নিখদের, কাছে আরও জানিয়েছেন 
খে ম্‌খামন্দার নাঁক একই ধরণের 
চিন্তাধারা। তান পুলিশ রিপোর্টের 
ভাঁন্ততে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। 

এ ধরণ্রে আচরণ শ্রীগঞ্গোপাধ্যায় 
বলেন, সত্যই একটি মারাত্মক ঝোঁক 


যার সম্পর্কে আই জে এর সদস্য- 
দের সজাগ থাকা প্রয়োজন। 

রাজ্য সরকারের প্রেস এটাক" 
ক্লঁডটেশন কাঁমাটিতে আই জে এর 
মনোনীত দুজন সদস্যকে বাঁতল 
করে তার পরিবর্তে এন ইউ জের 
সদস্যদের অল্তভূ্ণন্তর সিদ্ধান্তকে ডাঃ 
প্রাতকাদ জানান। যাঁদ সরকার মানে 
করেন যে অপর সংগঠনকে প্রাত- 
নধর করার সুযোগ দেওয়া উচিৎ 
অ উনি দিঘৃতত পারেন কিন্তু আই 
জে এর মনোননত সদস্যকে বাতিল 
করে কেন। 

প্রফুল্পবাব্; বলেন যে আর একটি 
প্রচার সরকারী মহলে বলা হয় যে 
আই জে এ পাকা গোষ্ঠীর মালি- 
কের আনুগ্রহপুস্ট এবং এন ইউ জে 
আনন্দবাজার, গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষ- 

তায় কর্ন হয়েছে । এন ইউ জের 
52 
ব্যাঞ্চা করবেন 1কল্তু আই জে এ 
যে কোন -ম্মালকগ্েচ্ঠীর তঁবেদার 


নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ করেছে তার ' 


দীর্ঘীদনের আপোষহীন সংগ্রামের 
ইতিহাসে ॥ এই ধরণের অপপ্রচারের 
বিরুদ্ধে মুখর হওয়ার জন্য শ্রীগঞ্গো- 


. পাধ্যায় সদস্যদের অনুরোধ করেন? 


এই প্রসত্গে পি টি আই-এর 


কলাপ দম্পা্ক'ত সংবাদ যেন বোর্ডের 
ডিরেন্টরদের অন্যতম আনন্দবাজারের 
' মালিক শ্রীঅশোক সরকারের কাছে 
হুকুম ছাড়া প্রচার না করা হয়_নিল্দা 
করেন কোন কোন সদস্য । 
শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় পরিষ্কার জানি” 
য়েছেন যে. সরকারের বা মালিকদের 
'অনুকম্পায় (আই জে এ কোনাঁদন 
যেমন চলোনি ভাঁবষ্যতেও চলবে না। 
নিজেদের শান্তর জোরে তাঁরা তাদের 
অধিকার অজ্জন করবেনই। 
বার্ষিক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে 


প্রিন্ট অপ্রতুলতায় এই শিল্পের 
কোন্‌ সংকটও সৃষ্টি হয় নাই বরং 


- মুনাফা গত কয়েকবছরে বহুলপারি- 
মাণে বাদ্ধ পেয়েছে। 


কর্মচার*দের 
দাবা আর বৈশাঁদন উপেক্ষা করা 


গ্রামে গে খেলাধুলার জন্য 
বরাদ্দকৃত টাকা নিয়ে ছিনামনি 


দেপ্তপের সংবাদদাতা) 
গ্রামে গঞ্জে খেলাধুলার উন্নীতর 
কোনও লক্ষপণই দেখা যাচ্ছে না। 
বর্তমান রাজ্য সরকারের উনিশশো 
চুষ্লাস্তর-পণ্টান্তর' সালের বাজেট 
রাজ্যের ৩৩৫টি বুকে খেলার 
উন্নতির জন্য এক লক্ষ আটবটি 
হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এ সব 
কলাক ও স্পোর্টস অন্পসেীসয়েশনে 


7 মাথা পিছু পাঁচশত টাকা বরাদ্দ 


হবে।। এ টাকা খুবই সামান্য। একাঁটি 
ফ:টরল মাঠে কার তৈরীর জন্য লাগে 
পাঁচশত টাকা। তারপর ফুটবল 
খেলার বুট, জার্স বাদ দিলাম। 
ক্লাব তৈরণর সাহায্যের কথাও তো 


'শছল। ওঁ টাকা দেবার নোটিশ সব 


ক্লাবে যায়ান। তাছাড়া নোঁটশও 
অদ্ভুত ধরণের। কি কি সরঞ্জাম 
কতর্দরা দিতে চান, ভার পরিমাণ না 
জানিয়ে শুধু কার কত চাই জানাতে 
বলা হয়েছে এলেমেলোভাবে। তা- 
ছাড়া গত বছর ইস্টবেঞ্গল-মোহন- 
বাগান-মহামেডান দলের প্রদর্শনী 
খেলা থেকে আয় করা টাকা গ্রামের 
ক্লাবকে সাহায্য করার কথা ছিল ভার 
{ক হলো। এ পষণ্ত দশাঁট ব্লকের 


সঙ্গে যোগায়োগ করে জানতে পার- 
লাম ওঁ ব্যাপারে নির্দেশ অসোন। 
আসলে ক্রাঁড়ামন্মীর আমলারা এ 
টাকার হিসাক দেখাতে চানান। তাই 
গ্রামের ক্লাবগদুলর অবস্থা দিন দিন 
আঁর্থক দিক হতে সঙ্গীন হয়ে 
উঠ্ঠছে। তাছাড়া রকে 'ফাঁজক্যাল 
এডুকেশন অর্গানাইজার নিয়োগ 
বাড়ানো হয়নি! -চন্ডীতলা এক নম্বর 
দু ন্বর ব্লকের লোকেরা এ ধরণের 
পদের খোঁজ রাখেন না। শাবলাঁসংপদুর 
বকের লোকেরা চমকে উঠ্ঠলেন এই 
পদটা আবার কাঁ দাদা ? খেলাধূলা 
প্রসারের জন্য আরও এফ এ ও 
নিয়োগ দরকার ভালো মাঁহনা ও 
চাকুরীর নিরাপত্তা দিরে। 

প্রা্জীট ব্লকের এলাকার প্রীত- 
ষ্ঠিত অৰ্থাৎ ভালো ভালে! কীট 
যুক্ত ক্লাবকে স্বীকীত দিয়ে প্রাত 
ক্লাবের প্রাতাঁনধি নিয়ে ব্লকে ব্লকে 
কাঁমাট গঠন করা হোক। বুকের 
উদ্যোগে ক্রীড়া দপ্তরের সাহায্যে 
গ্রামে বড় টি দিয়ে প্রদর্শনী ফুট” 
বল খেলা হোক। যা টাকা উঠবে 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ক্লাবকে দেওয়া 
হোক। এতে লাল ফিতার বাধাও 


দমে অশান্তির আপন ? 


॥ তিন ॥ 


দুই দল বংগ্রেমীর মাৰামাৰি 


মস্তানদের হাতে রিপোর্টার নাজেহাল 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


বৃহত্তম কলকাতার অন্যতম 
গুরত্বপূর্ণ অংশ বা অঙ্গ দমদমে 
শাসক কংগ্রেসীদের দলীয় [বিরোধ 
ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ 
করছে। অশীন্তর আগুন ছাঁড়য়ে 
পড়ছে। এই বিরোধের একাদাকে 
স্থানীয় এম এস্‌ এ লাল বাহাদুর 
সিং এবং অপর দিকে শতবাবূর 
দল। প্রায় প্রাতাদনই দু দলের মধ্যে 
হাতাহাতি, মারামার। রেঃমাবাজশ 
এবং পাইপঙান ব্যবহৃত হচ্ছে। মাঝে 
মাঝে থানাও ঘেরাও হচ্ছেঃ এই 
বিরোধের মাঝে যুগান্তরের একজন 
র্পোর্টারও পড়েছে। তিনি, গত 
সাঅশে মার্চ রাতে পাঁতিপদকুর 
এলাকায় কংগ্রেসী 'মস্তানদের হাতে 
দার্মন নাজেহাল হয়েছেন। , 
যুগান্তর পাঁত্কার উক্ত রিপো- 
টারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী মস্তানদের 
আঁভয্যেগ যে, পেশাগতভাবে তিনি 
যাঁদও নিরপেক্ষ, তথাঁপ তান নির- 
পেক্ষ থাকছেন ন্ম। ভান শাসক 
এবং 


আই জি শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত মুখ্য- 
মন্দা শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কাছে 
প্রদত্ত -এক৷ রূপোর্টে বলেছেন যে 
গত সাতশে মার্চ রাত আটটা নগাদ 


স্থানীয় কংগ্রেস নস্তন স্বপন 


গায়েন মত্ত অবস্থায় যুগান্তরের 
রিপোর্টার শ্রাউপেন চক্রবতপীর 
উপরে হামলা করে গালিগালাজ 
করে। পরের দিন সংবাদ পেয়ে 
প্রাীলশ গিয়ে - মস্তান স্বপনকে 
গ্রেপ্তার করে।- 

এরপরে ঘটনার ম্রেড় অন্যাদকে 
ঘুরতে থাকে। উপেনবাবুর সমর্থনেও 
আবার কিছু মাস্তান এগিয়ে আসে। 
আঠাশে মার্চ সকালে কোশব সর- 
কার ওরফে জাম্মন নামে, উপেন- 
বাবর একজন সমর্থক উপেনব'বুুর 
বিরোধ মস্তান স্বপনের সহকমশি 
গোরা নামে একজনকে ধরে বেদম 
মারধর করে। | 

সে সঞ্চে এই সংবাদ দ্রুত 
পাাতিপকুর এবং ,ভার আশেপযুশে 


থাকবে না। আর খেলার সঙ্গে 


সম্পর্হীন ভিপি আই নামক 
আমলার রক্ত চক্ষুও সহ্য করতে 
হবে না। প্রতি বুকে এখনও কেন 
খেলার - ধণের জন্য খোঁজ খবর 
নিতে গেলেও হতাশ হতে হয় বি 
ডি ও সাহেবরা থাকেন কোথায় ? 


হয়েছে? হাড়ুডু খেলার উন্নাতর 
জন্য এক টাকারও সাহায্য পায়ান 
কেউ। অবিলম্বে তাই পল্লী ক্রীড়ার 
জন্য আরও টাকা বরাদ্দ করা হোক। 
ক্লাবগুলো যেন তা সহজে পায়। 


কাস মজনদের মধ্যে ছাড়িয়ে 
পড়ে এবং উত্তেজনা চলতে থাকে। 
মস্তান স্বপনের সহকর্মী গোরার 
প্রহৃত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাদের 


অন্যান্য সহকমশীরা দুত পাঁতিপদুকুরে 
ছুটে আসে। ওরা রিপোর্ট উপেন 
বাবু এবং জামানের লোকদের. উপরে 
পাল্টা প্রচন্ড হামলা চালায়। 
উপেনবাবুর বিরোধী মস্তান ও 
হামলকারাদের নেতৃত্ব করে থা 
কার অন্যতম মস্তান জয়া (টাচার্য। 
এই হামলায় এবং লাঠির আঘাতে 
তিন চার জন বেশ' আহত হয়। 


জামান্দের পক্ষ থেকে বোমাও ছোড়া 
হয় বঙ্গে আঁভযোগ করা হয়েছে। 
অপরদিকে! উপেনবাবু এবং জামান- 
দের পক্ষের একজন ছুরিকাঘাতে 
আহত হয়েছে। 

আই জি শ্রীগ্প্ত মখ্যমন্তীকে , 
আরও জানিয়েছেন যে, . বিবদমান 
দুপক্ষই শাসক কংগ্রেসের লোক 
হওয়ায় থানা পুলিশ উভয় পক্ষের 
পরদ্পর বিরোধী অভিযোগের 
ভিত্তিতে দুটি মামলা রুজ; করে 
নিরপেক্ষতা . বজায় রাখার চেষ্টা 
করেছে? পালশ এব্যাপারে উভয় 
পক্ষের দশ-বারো জনক গ্রেপ্তার 
করেছে। 

উল্লেখযোগ্য, রিপোর্টার উপেন- 
বাব; পাতিপ?কুর হাউাসং এস্টেটেই 
বাস করেন। -পুলিশ এব্সপারে 
প্রথমে 'আঠাশে মার্চের ১৬৯ রেকর্ডে 
একাটি কেস করে অসর্ভান স্বপনকে 
গ্রেপ্তার করে। পরে উভয় পক্ষের 
আভিযোগের 'ভীতততে থানায় যে, 
কেস হয় তার নম্বর বথাক্রমে 
১৭৩ এবং ১৭৪।, 

এই ঘটনার আগে এবং পরে 
দমদমের গোরাবাজার, পাঁতপুকুর, 
শ্যামনগর, নাগের বাজার এবং সাত- 
গাছ এবং বিমান ঘাটি এলাকার 
কাছে শাসক কংগ্রেসের মস্তানরা 


আরও কয়েকটি কাণ্ড করেছে বলে - 


পুলিশের সূত্রে জানা গেছে। 
কংগ্রেসীদের এই উপদঙ্গীয় বিরো- 
ধঝে কেন্তু করে পলিশ প্রথমে 
স্থানীয় এম এল এ - গ্রুপের এবং 
পরে এস এল এ বিরোধীদের 
গ্রেপ্তার করায় ৷ উভয় পক্ষই থানা 
ঘেরাও কারে প্াঁলশের বিরুদ্ধে , 
বিক্ষোভ প্রদর্শন দরে। তাছাড়া এম 
এল্‌ এ বিরোধপরা দমদম বন্ধ করেও 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


! 


॥ চার ॥ 


অর্থনৈতিক দপণ 
15-28-০০৩১ 


র্ব্যাণী বকা? 


, কারের বদলে যাঁদ আদি কংগ্রেস- 


গৃিবাদ 


ছু) মামন্তবাদের ৭টছড়|। 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) ৯ 
মাইঘনের খাদে কত কুমারীত্ব সর্ব- পথ দেখাবার সাহস আছে, সঙ্কল্প! পনর, 'আকুনী মশাটে ব্যাপকভাবে 


ভিউ-এর জন্যে 
কর্মপ্রর্থার ওপর পীলশ গ্দাল 
চালায়॥ ফলে. দুজন কর্মপ্রার্থী প্রাণ 
হারিয়েছেন, তারা আর কোন দন 
চাকর চাইতে আসবেন ন্য। অনেকে 
আহাত্ত হয়েছেন। তারা সবাই হয়তো 
আর কর্মক্ষম” থাকবেন না। বেকার 
সমস্যা সমাধানের এই পুলিশী দাও- 
যাই কংগ্রেস সরকারের সযাঁচল্তিত 
পাঁরকল্পনা কনা জান না, তবে 
ক্ষায়ষ পুঁজিবাদ যুদ্ধ এবং সংঘ- 
রর অজুহাতে লক্ষ লক্ষ তরুণের 
স্বপ্নময় জীবনকে স্তব্ধ করে দিয়ে 
বেকার সমস্যার কর্াৎ লাঘব করার 
চেষ্টা করে এটা অজানা নয় 

কাঁদন আগে রাজ্যসভায় শ্রম- 
মন্ত জানিয়েছেন যে দেশের কর্মক্ষম 
মানুষের সংখ্যা আনুমাণিক! পঁচিশ 
কোঁটা। এর মধ্যে অনভতঃ পাঁচ 
কোটি বেকার। সরকারী নিয়োগ 
কেন্দ্রে আঁলকাভুন্ত শাক্ষত বেকা- 
রের সংখ্যা একাত্তর সালে একাম 
লাখ, বাহাত্তর সালে উনসন্তর লাখ, 
তয়ান্তরের অকটোবর পযন্ত বিরাঁশ 
লাখ। চঃগ্লান্তরের 'মার্ঠ.মাসে এদের' 
সংখ্যা হয়তো, এক কোঁটি। এর মধ্যে 
দক্ষ কারিগর, হীঞ্জনীয়ার এবং ডাক্তা- 
রের সংখ্যা লক্ষাধক। 

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদ্তরের মতে 
এই' রাজ্যে [তালিকাভুন্ত বেকারের 
সংখ্যা পনেরো লাখ হলেও, মোট 
- বেকারের সংখ্যা অর্থাৎ যারা হতাশ 
হয়ে আর তালিকায় নাম লেখান না, 
তাদের নিয়ে তিঁরশ লাখের ওপর। 
এর সঙ্গে যোগ দিন তোঁরশ লাখ 
ভূমিহীন খেত ' মজুর, চটুয়াজ্লিশ 
লাখ ছোট ও মাঝারি চাষী। এরা 
বছরে চাষবাসের সময় মাত্র একশো 
দিন কাজ পান, বাকী দুশ পাট 
দন বেকার । 

একট! চাকরী খালি হলে 
হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে। ভেতর 
থেকে মহামান্য ব্যান্তদের সপাঁরশে, 
খাঁলপদ ভরাঁত হয়ে যায়। পাঁশ্চম- 
বণ্গের 'ংগ্রেসণ রাজত্বে বেকার যুবক- 
দের বণনা করার এমন হাজার 
হাজার দৃস্টা্ত চোখের ওপর দেখা 
যায়। স্বয়ং মখোমন্ত্রী যেখানে 
‘নজের গদণ রাখার জন্যে দলীয় 
এম এল্‌ এ-দের চাকরী দেবার কোটা 
বেধে দেন, সেখানে চরম দুনপাত, 
দলবাঁজ এবং নৌতক জিধঃপতন 
দেখা যাবে এটা আর আশ্চর্য কি? 
গসউড়র জনসভায় যুব বংগ্রেস 
নেতা সুদর্শপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা 
করেন জনৈক - মল্যী (অবশ্যই তার' 
বিপক্ষ গোষ্ঠীর) ও তার চেলাচামু- 
শ্ডার দল চাকরী দেবার অ্ছলায় 


নাশ করেছে তান জানেন। সবাই 
জানে। ঞত যুবককে মস্তান বানানো 
হয়েছে, সমাজ বিরোধী শয়তানে 
পারণত করা হয়েছে. সম্ভবতঃ 
সদীপবাবু তাও জানেন। 

এখানেই মৌলক প্রশ্ন এসে 
যায়। দুর্নীতি, ব্যঁভচার, স্মাজ- 
বিরোধী ঘৃণ্য কার্যকলাপের উৎস 


পঠীজবাদ-সামন্তবাদের সাক্ট। কি 
করে? পঃজবাদীরা জানে যে কল- 
কারখানা দূত বাড়িয়ে গেলে শ্রীমক- 
দের 'চাহদা বুদ্ধি পায়। চাহিদা 
বাড়লে দামও বাড়ে। অর্থাৎ শ্রামকের 
চাহিদা বাড়লে মজুর বাড়াতে হয়'। 
মজ;রী বাড়ালে মুনাফা . আনুপাঁতে 
কমে। আই- পঠাঁজবাদরা শ্রমিকের 
দাবী রোধ- করতে চীয়। তাদের শ্রেণী 


নীতি গ্রহণ করে যার ফলে দেশে 
বেকার কাড়ে। বেকার মানেই কর্ম- 
প্রার্থণ শ্রসিক। তাহলে দরাদার করে 
মজুরী কমিয়ে রাখা যায়। তাহলেই 
মুনাফা বাড়ানো যায়, যত কম 
মজুরী, তত বেশী ম্বনাফা। তাই 
বেকার সজ্টির নীতিই ভারা অন্য- 
সরণ করে। কংগ্রেস সরকার তাই 
করছে। ' 

সামন্ত জাঁমদারেরাও বেকার 
সৃষ্টি করে। জাম থেকে কৃষককে 
উচ্ছেদ করে, ধারকর্জের৷ তমস?ক 
দাঁললের জোর কৃষকের জি কেড়ে 
নিয়ে, তারা লক্ষ লক্ষ কৃষককে জাম- 
হান খেতমজুর তৈরী করে। এদের 
বছরে চষবাসের কটা মাস কাজ 
থকে?. তাও খুব কস মজুরীতে। 
তারপর তারা বেকার। আঁনাশ্চিত 
জীবন, পারুবার উপবাস আধাউপ- 


বাসে: কাটার । হয়তো কারখানায়, গঞ্জে 


ছোটে কুলিকামিনের কাজ খাঁজে 
কলকারখানা খাঁন, দোকানপাটের 
মালিক সামান্য মজুরী দিতে চাইলে 
তাই নিয়ে কাজ 'করে। ফলে যারা 
আগেই কাজ করছেন, মাঁলক তাদের 
ছাঁটাই করতে সাহস পায়, কম মজুরী 
নিয়ে কাজ করতে বলে। দেশে মজ- 
রের সংখ্যা বাড়ে মজ:রশী বেতন 
কমে - যায়, ।আঁধবাংশ মানুষের 
জীবনে নেমে আসে আঁনশ্চয়তা, 
অনশনের অভিশাপ ৷ রর 

এখানেই পঃজিবাদ আর সামন্ত 
বাদ গাঁটছড়া বেধে চলে। তারই 
প্রাতভীর্নীধ বর্তমান কংগ্রেস সরকার । 
সুতরাং কংগ্রেস সরকার কোনদিন 
বেকারী সমস্যার সমাধান করতে 
পারবে বলে কারো আশা থাকলে 
তন হতাশ হবেন। কংগ্রেস সর-, 


স্বতন্দ-জনসংঘের সরকার হয় তাহলে 
দি বেকীরীর জালা? মিটবে ? 
নয, ॥ 
নীতির 
একই কায়দায় পধাজকাদ সাম" 
বাদকে বজায় রেখেই এর শাসন 
চালাবে। তাহলে কে বা কারা 
বৈকারা সমস্যার সমাধান করতে 
পারে ? যাদের বিকজ্পনশীতি, বিকল্প 


আছে দেশের অর্থনীতিকে নতুন- 
করে গঠন করে বেকারী, গাঁরবী, 
অনশন সমস্ত সমস্যার সমাধান 
করতে একসান্ন তারাই পারেন। 
অর্থাৎ প্রকৃত বামপল্ধী ও গ্রণ- 
তাল্লিক শান্তি পারে এই বিকল্প 
পথের সম্ধান দিতে, সমাদ্ধর পথে 
দেশকে! নিয়ে যেতে। 

কি সেই বিকল্প পথ ? চরম 


কোটশ মানুষের আশাআকাঙ্খাকে 
ফলবতণ করতে পারে কোন সেই 
পথ £ যে পথে দেশে বেকার থাকবে 
না, উপবাস থাকবে না, ভিক্ষের 
অমর্যাদা থাকবে না, নিত্য নতুন 
সমাঁম্ধর উন্মন্ত উৎস দেশের সব 
কোণে আশার আলো উজ্জ্বল ভাঁব- 
ষ্যতের নিশ্চিন্ত প্রতিশ্রাত কর্মধারায় 
বিকাশত করে তুলবে কোন সে 
বিকল্প নীতি, বিকল্প কর্মপন্থা ? 
আমরা 





-করাখার “আধার” 


বিশদভাবে তা ভাঁবষ্যতে ' 
প্রাতভূ সরকার এমন সব আর্থক নি 


দর্পণ 1 শঃক্রবার ১২ই. এপ্রিল ১৯৭৪ 


হাওড়া হুগলী অঞ্চলে ভেজাল 


€দর্পশের প্রাতনিধি) 
হাওড়া হুগলী বহাগ্রামে, হুশ- 
লশর তোঁলানপাড়া, চাপদাঁনী, 


আং্গাঁদ, হাওড়ার পাঁচলা উলবেড়ে 
অগ্ঠলে” উত্তরপাড়া, ভানকুনি, বাঁদ- 


বসল্তরোগ হচ্ছে। গ্রামে ঘরে ঘরে 
এই রোগ। কলেরাতেও বহুলোক 
আক্রানৃত। এদিকে স্বস্ধ্যে দপ্তরের 
লোকেরা খাতা দেখাচ্ছেন ঘরে ঘরে 
টিকা দেওয়ার নামে ভার্তি। যত 
লোক তার চেয়েও বেশী টিকা দেয়া 
সমাপ্ত । চন্ডীতলার কৃষ্ণপ:র গ্রাম 
কিংবা পাঁচলা সর্বত্রই টকা দিতে 
লোক আর্সোৌন আঁভযোগ, কম৷ থাক- 


' দারিদ্রে ধুকে মরা দেশের বাহান্ন লেও বড় আঁভযোগ ভেজাল "টিকা । 


শুনলে আশ্চর্য হবেনা যে টিকা 


সাত্গে নীর্ঘস্ট টিকা ব্যবহার করে 
আম্পুল খতম করতে হয়। সযড়ে 
পাঁরবেশে রাখতে হয় আযাম্পুল তথা 
টকা দেবার মালমশলা। “টকার 
যল্নও স্টোঁরলাইজ করা হয় না ভিক- 
মৃত। 

একই ঞীমপুল টিকার মাল- 
মশলা অকেজো হয়ে গেলেও তাই 
'নাদ্বধায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ভ্রম” 


উদ নাক্রণ কা ধু রোগন্বাদ্ধ 3 ঘাস্যকেন্তে ঘবযব্থা 


- তে 
সাধারণ বুঝতেই পারে না। অন্য- 


পথে ওষুধপন্রগুলো বিক্ধি করে 
খাতায় বাজে নাম লিখে ভার্ত করা 
হাচ্ছে। কেউ {দেখতে চীইলেই নাম 
দেখানো যাবে। কলেরার বিরুদ্ধে 
অভিযান কোথায়? শোজারানী 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খবর শনলাম, 'ব্রিচিউ 
পাউডার ছড়ানো 
কোথায় 2 তারা সব প্রোমোশন ₹ 
স্যানটারী ইন্সপেক্টর 
সর্ানটরণী ইন্সপেক্ররদের ত 
গাফিলতি ।আছেই। তাছাড়া 
দণ্তর কি গ্রামের স্বাস্থযকেন্দ্র ব্রা? 







পাউডার, কাঁটনাশক পাচ্ছেন নাঃ 


ডান্তার তা বাজারে বিক্রি করে দচ্ছেন। 


হগলীর উণ্ডীতলা। থানার একট 
স্বাস্থ্যকেন্দ্ের ভারপ্রাপ্ত ডান্তারবাব; 
স্থানীয় দোকানে মাসে মাসে দ্য 
{তিনশত টাকার ওষুধ 'বাক করেন। 
লাল 'ন্রকোণের বিরাট ছাঁব থাকলেও 
খুব কম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লাল ওষুধ 
ছাড়া অন্য কিছু মেলে। ষা খেলেই 
কলেরা ধরবে। তাছাড়? ডান্তারবাবূর 
সময় কোথা তান যে বাইরের রুগণ 
দেখতেই বাস্ত। আর একট স্বাস্থ্য- 
কেন্দ্র ফেরত শিক্ষিত রোগা আমাকে" 
(শেষাংশ নবম পণ্ঠায়) 





বিনা টিকিটে ভ্রমণ 


/ 























আমরা চাই সবাই আপনার মতোই 
সৎ হোন; সবাই আপনার মতো টিকিট কিনেই 
রেলে যাতায়াত করুন ৷ 

কিন্ত অনেকে তা করেন না-_আর করেন 
না বলেই প্রতি বছর ভারতীয় রেলওয়েকে 
বিনা টিকিটে ভ্রমণের দরুন কোটি কোটি 
টাকা খেসারত দিতে হয় । 

এই ক্ষতি কিন্ত আপনারও । কারণ 
ভাড়ার টাকা থেকেই আপনার রেল ভ্রমণের 
সুযোগ-সুরিধা, রেল কামরার উন্নয়ন, 
রেল প্ল্যাটফর্মে সংস্কার এবং রেল চলাচলের - 
স্বাচ্ছন্দ্য বাবদ খরচ-খরচা করা হয় । 
উপরন্ত ভেবে দেখুন তো, ভাড়ার কড়ি গুণছেন 
আপনি--জথচ আপনার প্রাপ্য আসনটি 
হয়তো দখল করে রেখেছেন একজন 
বিনা টিকিটের যাক্লী ! 

বিনা টিকিটে ভ্রমণের অভ্যাস বন্ধ 
করতে সাহাম্য করুন । আর এজন্যে টিকিট 
পরীক্ষকদের সমর্থন করুন । 


বিনা টিকিটে ভ্রমণ ৃ 
সং মানুষদেরই ক্ষাতি ভার । 
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ল্রাজ্তল্বানাঁ চল 


গঙিচেৰীৰ বাজেট নিয়ে সাংবিধানিক ধোক। 


নতুনদিল্পী, চোঁঠা এপ্রিল ১৯৭৪ 
দয়ার সংসদায় গণতন্মের ইঁতি- 
হাসে সর্ধাবধানের অপলাপ ও অপ- 
ব্যবহারের ব্যাপারে সম্ভবত নজির- 
বা রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন 
শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধীর 
কংগ্রেস সরকার এ 
পারে তাঁদের ৷অ্রস্থাটা যেন বাংলা 
প্রবাদের "দুই কান্কাটার» মত। 
বাংলা প্রবাদে বলে “এক কানকাটা 
গাঁয়ের বার দিয়ে যায় আর দুই 
কানকাটা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যায়।” 
কোন দুজ্কর্মের জন্য গাঁয়ের বিচারে 
যার একটি কান কাটা গেছে স্বকীয় 
দুত্কর্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ শরীরে য়ে 
গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ষেতে সে যেন 
শকছুটা লজ্জা বোধ করে। তাই তার 
প্রয়াস লোকচৃক্ষ্মকে এটিয়ে চলা! 
সম্ভবত এট শুধু লক্জাজ্জানতই 
নয়, শিছুটা ভয়াসশ্রিতও বটে। অব- 
শশ্স্ট কানাঁটকে বাঁচিয়ে রাখাও তার 
জক্ষ্য। কিন্তু দুটি কানই রার কাটা 
গেছে স্বকীয় দুম্কাতির কারণে, তার 
আর কান হারাবার কোন ভয় নেই। 
লজ্জা সরমেরও বালাই তার তেমন 
থাকে না--তাই গাঁয়ে দোঁরাত্ম্য তার 
অপারসীম, 'ির্ভয়। কেন্দ্রীয় সর- 
কবের আবাস্থাটিও যেন অনেকটা 
সেই রকমের। দলীয় স্বার্থে তাঁরা 
এতো বার এতো ভাবে সংবিধানের: 
'অপলাপ' ও অপব্যবহার করেছেন যে 
এখন. আর নতুন কোন অপলাপ ও 
অপব্যবহারের সাফাই গাইতে তাঁদের 


কপিল রায় 


মন্ত্রী মশায় আরও বললেন যে এই 
হচ্ছে সরকারের অভিমত, তবে এ 
ব্যাপারে সরকার প্ররোপ্ার সংসদের 
হাতে। অর্থাৎ যা হবার হয়ে গেছে 
এবারে ক্ষমাঘেন্না করে একটা 'বাঁহত 
কিছু করবার দায়িত্ব সংসদের । সর- 
কার ভাঙলেন তবু মচকাতে রাজি নন 
তাঁদের বিচ্যাত ও নাট জন্য তাঁরা 
সরাসাঁর ন্ট স্বীকার করলেন না। 


বেআইনশ অর্থসঞ্জশ 

সাংবিধানিক একাটি প্রশ্ন 
তুলেছিলেন ভি এম কে সদস্য শ্রীএরা 
সৌঁঝয়ন উনা্রশে মার্চ। আঠাশে 
মার্চ পাস্ডচেরীর বিধানসভা ভেঙে 
দেওয়া হয় মন্তিস্ভার পতনের পরে। 
উনাত্িশে মার্চ  পাশ্ডিচেরীর বার্ধক 
আঁর্থকব্যবস্থা সংক্রান্ত দাঁললাঁদ 
লোক সভায় পেশ করা হয়। এক- 
ঘিশে মার্চে আর্ক বৎসর শেষ। 
তাই তার আগে পরবর্তী পুরো 
আর্ঘক বধসরের বাজেট বরাদ্দ 


£7" সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 


শুকান সণ্কোচ দেখা যায় না সম্ভবত "' 


তেমন সঙ্কেষ্টরোধের  ক্ষমতাঁটও 
তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন ব্টাঝ। আর 
রই প্রমাণ মেলে পৃশস্ডিচেরীর 
বাজেট উত্থাপন জতক্রান্ত একটি 
সাংবিধানিক প্রশ্নের উত্তরে গতকাল 
€তেসরা এপ্রিল) লোকসভায় কেন্দ্রীয় 
আইনমল্ী শ্রীএইচ আর গোখলে যা 
বললেন' অতে। প্রাক মল্ীজীবনে 
শ্রীগোখলে প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে- 
ছিলেন 'বাঁশষ্ট (আইনজশীবী ও পর- 
বর্তলিকালে হাইকোর্টের বিচারপাঁত 


'শহসেবে। তাই এ ব্যাপারে তাঁর এই 


বন্তব্যাটকে আরও করুণ করে তুলে- 
শছল। অসমর্থ নযোগ্য একটি বিচা- 
রণায় বিষয়ের সমর্থন করতে গিয়ে 
গীতাঁন যে বক্তব্য রাখলেন তাতে যুক্তির 
থেকে দংখ্যাধক্যজানত শান্তর দাপ- 
টাঁটই যেন বোশ ফুটো উঠেছিল 
বস্তুত তাঁর বন্তব্যে যে যুক্তি ছিল না, 
সংবিধানের সমর্থন ছিল না সোঁট 
উপলব্ধ করেই যেন সুচতুর আই- 
নজীবী আইনমন্ত্রী মশায় তাঁর ভাষ- 
ণের শেষে মার্জনাটিক্ষার সুরেই 
বললেন-“সরকার যা করেছেন তা 
শুধু যে যথাযথ তাই নয়, প্রল্ভু 
সে সবই হচ্ছে পৰুরোপুাঁর বৈধ ও 
সংবধানসম্মতও বটে সংসদের মঞ্জু 
বাঁসপেক্ষে রাষ্ট্রপাত এই সব ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছেন। উপসংহারে আইন- 


গান্ধী ওাঁড়শা সফরকালে একাধিক 
জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে নানা দল 
নানা শ্রেণী নানা ব্যান্তর শৃবরুদ্ধে 
িষোদ্গার করলেন। যতো বিপদ 
ঘনিয়ে আসছে, যখনই সংকট তাঁৱ 
হয়ে দেখা দেয় তখনই চিরাচাঁরত 
রীতিতে তান বিভিন্ন পাঁর- 
স্থিতি, অকংগ্রেসী রাজনোৌতক দলের 
কার্যকলাপ, ভীম শ্রেণীর মানুষকে 
দোষ’ সাব্যস্ত করে নিজেকো দায়- 
মৃস্ত করতে চান। এবার আবার 
বন্তৃতা প্রসঙ্গে তান বলেছেন তান 
না কি চিরকালই অত্যন্ত স্পল্টবাদী। 
লোকের পেছনে 'তাঁন নিন্দা করেন 
না, যা বলার সামনাসামনি বলেন। 
এবং এই চাণরার্কা, বৈশিষ্ট্য না কি 
একেবারে নেহরু-পারিবারের এ্রীতহ্য। 

এমন কথার কাঁ প্রশংসা না 
করে পারা-যায়! এ-ধরণের “উীন্তির, 
অধিকারণশ বলেই না হীন্দরাজস 
মহান নেঘ্রী। আমাদের মনে নুতন 
করে আশার সপ্টার হচ্ছে_এবার তবে 
দিক ইন্দিরাজী স্পষ্ট করে আত্ম- 
বীক্ষণ করবেন ? একটচু-স্পম্ট করেই 
বলুন না, পাঁশ্চসবশ্গের বাহাত্তরের 
দনর্বাচনে কি হয়েছিল £ ওাঁড়শা- 
উত্তরপ্রদেশর এবারকার 'নর্বচনের 
স্ট্যাটোজ পশ্চিমবঙ্গের থেকে কতটা 
আলাদা ১ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে 


কার থাকে না। তাই সংসদকে দায়ে 
বার্ধক বাজেটাট পাশ কারয়ে নিতে 
হয় ভারত সরকারকে। আর আপন 
আপন রাজ্যের বিধানস্ভাকে 'দয়ে 
আপন আপন বার্ষক বাজেট পাশ 
করিয়ে নিতে হয় রাজ্য সরকার- 
গুিকে। কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপাত 
শাসন চালু হলে সেই বিধানসভার 
এধরণের কাজাঁটকে সম্পাদন করবার 
দাঁয়ত্ব পড়ে এসে সংসদের ওপরে । 
পাঁণ্ডচেরীর ক্ষেত্রেও এবারে তাই 
হয়েছিল৷ উনাত্রশে মার্চ এবারে ছিল 
শুক্রবার পরাদন ছল শানবার। 
শনিবারে সংসদের বৈঠক সাধারণত 
বসে না আর রাববার তো এমান- 
তেই ডে অব স্যাব্যাথ অর্থাৎ 'বিশ্রা- 


বসল সেইদিন রাষ্ট্রাবত্তমন্ত্রী শ্রীকে 
আর গণেশ সেই রাষ্ট্রপতির আদেশি 
লোকসভায় রাখতে গেলে এই ব্যাপা- 
রাঁটির অসাধীবধানক 1দকটির দিকে 
লোকসভার দত্টি আকর্ষণ করে- 
ছিলেন শ্রীসৌঝয়ন। বিরোধী 
পক্ষীয়রা সবাই শ্রীসৌঝয়ানের বন্ত- 
বকে সমর্থন করেছিলেন। তই 
আইনমন্ত্রী শ্রীগোখলের উপস্থাপিত 
যাশ্তর অসারতার দিকে যখন 
শ্রীসোঝয়ন গতকাল স্াবধানাঁদ 
উল্লেখ করে লোকসভার দৃষ্টি আবা- 
রও আকর্ষণ করাঁছলেন তখন মান- 
নীয় অধ্যক্ষমহোদয় তাঁর কাছে: 
জানতে চাইলেন এখন প্রীতাঁবধানাঁট 
দক হোয়াট ইজ দি রেমেডী। 
অর্থাৎ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 
তখন সুনিশ্চিত হয়েছেন ষে পাঁশ্ড- 
চেরীর বাজেট নিয়ে সরকার যা করে- 
ছেন সেটা ঠিক যথাযথ ও বৈধ নয় 
তাই 'তাঁন প্রাতীবধানের খোঁজে 
শ্রীসোঝয়নের পরামর্শ চাইলেন। 


সেবিয়নের জবাব ্ 
শ্রীসোঁঝয়ন বললেন-যে মান- 
নায় আইনমন্ত্রী মশায় যে সব অসু- 


শবধার কথা তেসরা এপ্রল আঁরখে 


সদনকে বললেন-সেঁটি সরকার 
উনত্রিশে মার্চ তারিখে বলে সদনের 
সহায়তায় তার সমাধান করতে 
পারতেন। সেই অস্বাবধাঁদর বিচার 
দাঁয়ত্ব সদনের সরকার সে. আঁধ- 


Vl ছু শাঁয চ 
না? পরুকার সেই চেষ্টাই করেছেন। 
প্রয়োজনবোধে তারিশ . ও একন্রিশ 
তাঁরখে বিশেষ বৈঠকের বাবস্ধা করে 
বাজেট পাশ করানো যেত। অতাঁতে 
জরুরী ' বিধায়ক' পাশ করানোর 
জন্য'িবশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে 
অনেক বার। প্রয়োজনবোধে একবার 
রাত দশটায় টোলফোনে খবর "দিয়ে 
বৈঠক জকার নাঁজরও রয়েছে৷ 
এক্ষেরেও তেমন করা অসম্ভব ছিল 
না। তান আরও বললেন যে সপ- 
কারের তো এটি জানা যে বিধানসভা 
বা লোকসভার মঞ্জুর ব্যাতরেকে 
অর্থ ব্যয়ের কোন অধিকার সরকারের 
নেই আর তেমন ভাবে অর্থাৎ বাঁধ” 
বম্ধভাবে গঠিত ।'আইনসভার মঞ্জুরি- 
বিহীন ব্যয় অর্থের অবৈধ ব্যবহার 
বা উপযোগ। তাই বেআইনী । 
শ্রীসোঝয়ন বেশ স্পষ্ট করেই বললেন 
যে পণ্ডিচেরীকে মঞ্জার থেকে 
বাণত করা তাদের লক্ষ্য নয় তাদের 
উদ্দেশ হচ্ছে অথমঞ্জীরর ব্যাপারে 
সাবধান ও সংসদের আঁধকারকে 
প্রাধান্য স্বীকীতি দেওয়া ও সেই 
ব্যাপারে সরকারের অবৈধ (আচরণকে 
সংযত ও সংশোধন করা'। লংসদের 
অনুমোদিত ছাড়া অর্থ মঞ্জ;র করা 
হলে ভাতে সংসদ ও গণতন্ত্র সব 
তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে- এটি কোন 
দলগত ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে আইন- 


(শেষাংশ দশম পৃঙ্ঠায়) 


দের গ্রন্থে বা নেঁভল ম্যাক্সওয়ে- 





পযরোপনীর জালিয়াতি ।আর কার- 
চাঁপর পর কী হঃস হল যে দীনর্বা- 
চিত কিছু কোন্দ্রে, কিছু বুথে রয়ে 
সয়ে কার্প করলে লোকের কাছে 
নিবনচনটা খ্ীনকটা বিশবাসযোগ্য 
করা যায়? যেহেতু মহান নেত্রী 
নিজেকে স্পষ্ট বস্তা বলে দাঁব কর- 
ছেন, সেজন্য তো এটাও আমরা 
আশা করবে যে পত্র মোটর মেকা- 
নিবা সঞ্জয় গান্ধীর রাতারাতি মারুতি 
কোম্পানীর ম্যানোঁজং ডরেকটপ্স 
হওয়ার পেছনে কোন প্রতিভা কার্য- 
কর, তা প্রকাশ্য দিবালোকে তিন 
ঘোষণা ফরবেন। হান্দিরাজী যাঁদ 
স্পম্টবাঁদনী তবে তান বলুন 
উাঁনশশো উনষাটের কেরালার নাম্ব্‌- 
'দ্রপা সরকারের “বিরুদ্ধে তথা- 
কাঁথত গণ-আন্দোলন পণরচালনার 
জন্য কাত কোট মাঁক্নী ডলার 
ব্যবহৃত হয়েছিল ? 'ঁকংবা এবারের 
উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের জন্য কত 
কোট টাকা হীন্দরাজী ও তাব 
সাগরেদ গোষ্ঠী ভারতবর্ষের ব্যব- 
সাঁয়ক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আদায় 
করে বানময়ে'ভাদের কি কি সুবিধা 
দিয়েছেন 2 রক 

আর স্পম্টবাদতার এীতহ্য ? 
জওহরলাল কোন শ্রেণীর স্পষ্ট বন্ধা 
ছিলেন তার পাঁরচয় ছাঁড়য়ে আছে 


প্যাটেল পল্পবালতে, মৌলানা আজা- 


। লের “হাঁডিয়াজ চায়না ওয়ার» গ্রন্থে। 
একথা অনস্বীকার্য অন্তত এই 


একাঁট বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী পিতার 


পক্ষান্তরে স্পজ্টবাঁদতার একাঁট 
প্রমাণ সম্প্রীতি পাওয়া গেছে শ্রীর্জয়- 
প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে। সর্বো- 
দয় নেতা সরকারী নশীতর বিরুদ্ধে 
জনগণের বে“চে থচ্কবার আঁধকারের 
দাঁবর সমর্থনে শান্তি মাছল পাঁর- 
চালনার সংকল্প ঘোষণা করোছিলেন। 
ব্যস, আগুনে ঘ্যৃতাহ নত পড়ল। 
মহান নেত্রী একেবারে দিশাহারা 
হয়ে কিটুকট্টিব্য করলেন” প্রত্যুত্তর 
সর্বোদয় নেতা এক! বিবৃতি মারফৎ 
ইন্দিরাজীর উদ্দেশ্যে 'ীকছ স্পষ্ট 
কথা বলতে বাধ্য হলেন। 

প্রীমতণ গান্ধী বলেছিলেন ধনীর 
কাছ থেকে যারা টাকা নেয়, দুনপীত 
সম্পর্কে তাদের কথা বলার অধি- 
কার নেই৷ শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সেই 
উীন্ত প্রসঙ্গে বলেন £ প্রধানমল্দ্ী যে 
স্তরে নেমেছেন; তান নিজেকে সেই 
স্তরে নামাতে অক্ষম। প্রধানমন্ত্রীর 
বিচারের মাপকাঠি যাঁদ সর্বক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা হয় তাহলে শ্রীনারায়ণের 
মতে মহাত্মা গান্ধীই সব চেয়ে 
দুর্নপাঁত পরায়ণ ॥ কারণ, তাঁর- যাঁরা 
শপছনেই সমর্থন ছিল গান্ধীজীর 
সঙ্গাঁতিসম্পন্ব ভক্তের দল। 


পূর্ণ নির্বাচনপদ্ধাত সর্বোদয়, 
আন্দোলন এনিয়ে হীর্দরাজশীর আহে- 
তুক নাক-গলানো নিয়ে জয়প্রকাশ 
তাঁকে তীক্ষ ভাষায় আক্রমণ করে” 
ছেন। এমনটা বোধহয় মহান নেবার 
কঙ্পনারও বাইরে ছিল। শ্রীনারায়ণ 
বলছেন, “তাঁর তথাকাঁর্থত ভাবমার্ত 
এবং নির্বাচনে জয়ের পর শ্রীমতী 
গান্ধীর সম্ভবত এই ধারণা বদ্ধমূল 
হয়েছে ষে জনগণ তাঁর সঙ্গে রয়ে- 
ছেন এবং তান সব কিছুতেই পার 
পেয়ে যাবেন। কিন্তু তান ভুলে 
যাচ্ছেন তান মুখের স্বর্গে বাস 
করছেন ৮» শ্রীনারায়ণ অবশ্য একথাও 
স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন যে, তার 
সংস্কৃত ও রাঁচিতে ব্যন্তিগত ুটি- 
ব্চ্যিত নিয়ে কারুর সমালোচনা 
করতে বাধে। অর্থাৎ তাই: সেকাজে 
অর্থবহ ৷ এর বৌশ স্পম্টকথা না 
তান বিরত আছেন। হঞ্গিতটা 
বলাই বোধহয় শ্রেয়। 
® 

পণ্টম পাঁরকল্পনার চূড়ান্ত" 
রূপের ঠিক নেই। এখন যা অবস্থা 
এর খোল-নলচেই নাকি 'বদলে যাবে । 
(অবশ্য প্রধানমন্থী ও কেন্দ্রীয় পাঁর- 
কঙ্পনা মন্ত্র শ্রীচাড পি দারের স্পষ্ট 
কথা ঃ-পয়লা এপ্রল পঞ্চম পাঁর- 
কল্পনা চালু হল। বস্তুবিহীন এমন 
বায়বীয় শব্ভারম্ভ পয়লা এাঁপ্রলেই 
সম্ভব । এরপর থেকে “অল ফুলস্‌ 
ডে”-র বিকল্প হিসাবে “ইন্ডিয়ান 
প্ল্যানিং ডে” আক্তজরীতক স্বীক্কাত 
না পেয়ে যায়! 
ji {শিলাদিত্য- 


জাত ৰ 
I রং রি 


্ষবভ্ডাশমভ্ড 


বনবাসীাও বঞ্চনার শিকার 


দৰ্পণ | শুক্রবার ১২ই এপ্রদ ১১৭৪ 


ব্যবসায়ীদের 


সত্বেও আরন্ত হয়ে গেছে। এটা 
হল সরাসরি পেটের উপরে আঘাত, 
বেঁচে থাকার সামান্য স্বাধিকার থেকে 
বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা । বহু আন্দো- 
লন ও অত্যাগ্রহের ফলে ১৯৫৯ লালে 


বন] নেই £ 


যাধীনতার পরে ঝাড়গ্রাষ যহ- 
কুমার বণবাসীদের বন সম্পর্কে 
চিরন্তনী ৰহু সুযোগ সুবিধা থেকে 
ধাপে ধাপে বঞ্চিত করা 'হয়েছে। 
এইবার বনবিভাগ মহল কুড়িয়ে বেঁচে 
থাকার অধিকার থেকেও বনবাসীদের 
বঞ্চিত করার চক্রান্তে কোমর বেঁধে 
নামলেন! ১৮ই মার্চ ঝাড়গ্রাম ডি, 
এফ, ও ষহকুমার সমঘ্ত থানার হুল 
কুড়াবার টেপার বের করেছেন । 
মহাঁজনরা টেপার দেবেন ও মনল 
একত্রিত করার একচেটিয়া অধিকার 
পাবেন। বঞ্চিত হবেন লক্ষ লক্ষ 
গরীব বনবাসী যাহাঁদের পেটের ক্ষুধা 
ছযাস এই মনল কুড়িয়ে মিটত। 
যাদের দুই একটি ব্যক্তিগত যহুলগাছ 
আছে তাদেরও নিজেদের মহল ফল 
নিয়ে চলাচলের জন্য অযধা কাঠের 
যতনই বনবিভাগের পারছিটের হয়- 
রানি ভোগ করতে হবে। টাকার 


বাশীদের বহুবিধ সর্ত দিল, এককথায় 
বনবাপীরা কাঠপাতা, ফলমূল, বালি, 
মাটি, কাকড় নিয়ে কোন দিনই 
কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ 


।করেনি | জহিদারী প্রথা উচ্ছেদের 


পর জল সংরক্ষনের নামে সরকার 
জঙ্গলের বালি মাটি, কাকড়, পাতা, 
ঝাঁটি, কাটা, কাঠ প্রভৃতির উপরে 
বহুবিধ পারমিট এবং ট্যাক্স প্রবর্তন 
করে জঙ্গল মহলের অধিবাসীদের 
দৈনন্দিন জীবনযান্রা এবং আতিক 
কাঠামো! বিপর্যস্ত করে তুলেছে। 
উপরস্ত জঙ্গলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন 
কয়েছে। 

বনবিভাগের চাষযোগ্য পতিত 
জমি চাষীর! দীর্ঘদিন ধরে চাষ করে 
আসছেন | .বনবাসীদের উচ্ছেদের 
চেষ্টা সরকারেয় প্রতিশ্রুতি থাকা 


তৎ বাক্েস্ত 


মেদিনীপুর জেলার মেকিস্্রেটের 
মধ্যস্থতায় ফয়সালা হয়েছিল পাত! 
মহল; অন্যান্য ফলের উপরে কোন 
বাঁধানিষেধ থাকবে না। এইবার 
সেই প্রতিশ্রতিও ভঙ্গ করা হুলে!। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনমন্ত্রী শ্রীশীতা 
রাম মাহাত পুরুলিয়া জেলার জঙ্গল 
এলাকার অধিবাসী | আমার প্রশ্ন, 
মন্ত্রী হয়ে গ্রামের মানুষ আস্মীয়- 
স্বজনকে কি ভুলে গেলেন। আমার 
আবেদন সরকার যেন এই টেণ্ডার 
বাতিল করেন! জঙ্গল মহলের 
অধিবাসীদের সমস্ত অসুবিধায় ফেলে 
বছরের পর বছর জঙ্গল মহাজশদের 
দিয়ে সরকার কেবলমাত্র ৰাজত্বের 
দিকে নঙ্ধর দেবেন দেশবালী সহা 
করতে €স্তত নয় | 

রাজারাঁষ সিং 


ও ভিল্বা 


দেপশের সংবাদদভো) 


কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে 
দেশের সর্বত্র কয়লার দাম যেমন 
বেড়েছে তেমনি সরবরাহ কম, ফলে 
চরম সংকট সর্বত্রই | কয়লার অভাবে 
রেলের চাকাও ঘুরছে না কয়েক 
ক্ষেত্রে। খনিমন্ত্রী সাংবাদিক সন্মে- 
লনে সাত কোটি আশি লক্ষ টন 
কয়লা এ বছর উৎপাদন হবে, পঞ্চ- 
বাৰিকী পরিকল্পনাতেও অর্থ বরাদ্দ 
আছে এ বাবদে, এই সব কথা বলে 
রেহাই পেতে চেয়েছেন। 

আসলে কর়লাখনি চালাবার দক্ষ 
কমা ও অফিসারের অভাবে এবং 


সরকারের দপ্তরগুলির মধ্যে পারম্প- 


রিক সমঝোতার অভাবের ফলেই 
সংকট আরও তীব্র। সেই সঙ্গে 
আছে এক শ্রেণীর কয়লা ব্যবসায়ীর 
চক্রান্ত । কিছুদিন আগে ফেডারেশন 


বিভাগীয় কর্মীদের “উপরিপাওন।* না 
থাকায়, তাঁরা আগের মত কয়লা 
সাফাই ও চালানের দ্রুত বাবস্থা 
করছেন না । খনিতে কর্মরত সরকারী 
কর্মীদের ঘুষ দিয়ে বর্ধমানে বে” 
কয়েকটি খনিতে গোপনে কয়লা তু 

চালাও চালান যারা দিচ্ছেন তাং, 

প্রতিনিধি কলকাতার দুই তিন। 
চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন? 
কাতার বড় হোটেলে মন্ত্রী ও কোল 
মাইনস অথরিটির কিছু দাঁলাল- 
ব)ক্িকে ককটেল ডিনারে সরস ও 


শান্ত রাখছেন | এবং শহরেও কয়লা 


কারদা- করে বিক্ষিপ্তভাবে সরিয়ে 
দিয়ে কিংবা! জম! করে কৃত্রিম অভাব 
সৃষ্টি করছেন । এই সুযোগে ডিলার. 
দাম বাড়িয়ে দিয়ে এক ব্যাপক 


জনে সরকারের রাক্িলী খা এত অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের অব্যবস্থা ও প্রচণ্ড সংকট তৈরী করছে 
বেড়ে গেছে যে তারা উচিত অন্ব- আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোগে কলকাতায় করলা সম্পর্কে দিন দিন। 

চিতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এই দর্পণে “শ্রম দপ্তরের রাষ্টরযন্ত্রীর প্রকল্পের কিছু অফিসার সহ ওয়াকার্স সর্বভারতীয় সেমিনারে বিড়লা সাহেব 

হুতিক্ষ ও মৃলানৃদ্ধির বাজারে লক্ষ বিরুদ্ধে” শিরোনামায় যে সংবার্দ ইউনিয়নের লোকেরা দালালের কয়লাখনি রাষ্টরারতের বিরোধিতা 

লক্ষ বনবাসীদের উপরে এই আঘাত পরিবেশিত হয়েছে তা বিভ্রান্তি মাধ্যমে উৎকোচ গ্রহণ করে এক- করেছেন। কলকাতাৰ বিখ্যাত বাব- বন্দাধুদ্ধির ধাবতে 
দড়ার উপরে বাঁড়ার খায়ের মত মূলক। থটনা হল এই দুর্গাপুর চেরা কারবার চালায় । গত লারী ইভান চেম্বার অফ কথার. জঘতি গরিষয় 
পড়বে । ঝাড়গ্রাম মহকুমা জঙ্জল- প্রজেক্টে এক শ্রেণীর লোক যাদের ১৯শে বার্চ একই পদ্ধতিতে কর্মী কর্তা ব্যক্তি ধাপার সাহেবও ধার 

মহল বলে পরিচিত। মহকুমার সঙ্গে মূল সংগঠনের কোন সম্পর্ক নিয়োগের সময় ওয়ার্কমেল ইউনিয়ণ কোটি-কোটি টাকার কয়ল! সরবরাহ (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অসংখ্য অধিবাসীদের হুবেলা ভাত 
জোটে না। তিন চার মাস জঙ্গলে 
ফল মুল শিকর বন আলু প্রভৃতি 
‘খেয়ে তার! বেঁচে ধাকে। 

বনবাসীরা বরাবরই এই জঙ্গলের 
উপরে নির্ভরশীল । .ইংরেজের সময় 
চোয়াড় ও ইতিহাস বিখ্যাত সাওতাল 
বিজ্রোহ, শিলার জঙ্গল আন্দোলন 
জঙ্গল অধিকারের রক্ষার জন্যে হয়ে 
গেছে । অসংখ্য প্রাণের বলি নিয়েও 
ইংরেজ সরকার জঙ্গলের মানুষের 
বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি, 
আপোষ করতে বাধ্য হয়েছিল। 
ফলে প্রঙ্গারা পেয়েছিল নানারকম 
সুবিধা । কোন কোন এলাকার 
সেটেলমেন্টের কাগজে এই ,দর্ের 
কথা উল্লেখ আছে। ঝাড়গ্রামে 
রাজাবাহাহুর নরসিংহ যর্লাদেব, 


মুপিদাবাদের নবাৰ ইংরেজদের জবমি- . 


দারি কোম্পানী প্রভৃতিও প্রজ্জাদের 
কাঠের ও ফলমূল কুড়াবার নানা 
প্রকার সুযোগসুবিধা দিয়ে আস- 
ছিলেন। তার! জলে ফলমূল, 
পাতা শুকনো কাঠ প্রভৃতি দিয়ে চির- 
কাল জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল 
স্থানীয় অধিবাসীরা! বহু ক্ষেত্রে বিনা- 
মুল্যে কোথাও, বা নামমাত্র মুল্যে 
জ্বালানী কাঠ গরুরগাড়ী ও লালের 
কাঠ, গৃহ নির্মাণের কাঠ প্রভৃতি 
পেত।. জঙ্গলের উপর স্থানীয় অধি- 


নেই তারা আই, এনঃ টি, ইউ, সি 
নামের আড়ালে শ্রমিকদের উপর 
অপরিসীম অত্যাচার চালায় । ভয় 
দেখিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে 
টাকা নেওয়া, কিছু কর্মীকে কাজে 
যোগদান করতে না দিয়ে ছাটাই 
করা ইত্যার্দি। কংগ্রেস কর্মীরা 
ও শ্রমিক গোষ্ঠী এই অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে তীর প্রতিবাদ জানায় এবং 
কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়ে “হ্গাপুর 
প্রজেই ওয়ার্কচেন্স” ইউনিয়ন নাষে। 
সংগঠন 'গড়ে তুলেন ১৯৭২ সালে 


নট্যসেবাদের ক্রোধ 


সম্প্রতি কয়েকটি নাট্যসংস্থার 
ওপর পুলিশি হামলার যে সংবাদ 
পাওয়| গেছে তা অত্যন্ত দুঃসহজনক 
এবং যেরাচারী মনোভাবের 
পরিচায়ক । | 
স্মরশ থাকতে পারে ইংরেজ আমল 
থেকে শুরু করে এ দেশে স্বাধীনতার 
পরও এই ধরনের বহু ঘটনা ঘটেছে। 
কিন্তু এ সকল আদুরিক শক্তি কখনই 
নাটাসেবীদের কঠ$বর-বোধ করতে 
সক্ষম হয়নি । আমাদের আশা এবং 
বিশ্বাস এবারও তাদের পরাজয় 
ঘটবে । সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের 
একত্রিত হয়ে রুখে দীড়াবার দিন 
এসেছে । সংঘবদ্ধন্তাবে যদি আমরা 


প্রতিবাদ'করে। তখন বেশ কিছু 
সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে তার! 
ওয়ার্কমেল ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীরণেন হোমের উপর 
আক্রমণ চালার শ্রমিকরা এর 
বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন এবং সমাজ 
বিরোধীদের মোকাবিলা করেন। 


সাধাৰণ সম্পাদক 
দুর্গাপুর প্রজে্টস 
ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন 
রপেশ হোম 


সংগ্রামে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে 
এদের রক্তচক্ষু প্রতিবারের ম্যায় 
এবারেও দেখবেন অন্ধকারে .আত্ম- 
গোপন করতে বাধ্য হয়েছে। 

নাট্য সংস্কৃতির উপর হামলার 
প্রতিবাদে আমর! জন্ষত গঠনের 
জন্যে শীঘ্রই একটি সভা অনুষ্ঠিত 
করছি। এতে যদি সরকারের টনক 
না নড়ে তাহলে গ্রামে-গঞ্জে-রাজপথে 
আমাদের সংস্থ! বৃহত্তর আন্দোলন 
করতে বাধ্য হবে। এবং সেই সঙ্গে 
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধেও |. 


লক্ষ্মণ বন্দোপাধ্যায় 
সম্পাদক 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংরক্ষণ সমিতি 


হয় কঃলাখনি রাষ্ট্রায়ত্তের বিরোধিতা! 
করে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা 
কৰতে বদ্ধপরিকর । 

রাণীগঞ্জ ঝরিয়! বর্ধমানের কিছু 
অঞ্চলের কয়লাখনির কর্মচারীদের 
সঙ্গে বেআইনী যোগাযোগ করে গর্ত 
খুঁড়ে সুড়ঙ্গ পথে কয়লা চালান দিয়ে 
চলেছে একদল ব্যবসায়ী । এ দ্বিকে 
কয়লাখনির মুখে অর্থাৎ পিট হেডে 
লক্ষ লক্ষ কুইণ্টাল কয়লা জঙ্গে আছে । 
১৯৭০-৭১ সালে পিটহেডে জমা কয়- 
লার পরিমাণ ৬০১ লক্ষ টন থেকে 
বেড়ে ৮০১ হর্যেছিল। ওয়াগনের 


অতাবে এ কয়ল! সরানো! সম্ভব 


হয়নি। তাছাড়া যেখানে ১০০০০ 
ওয়াগন প্রতি দিন বোঝাই হলে মাল 
সাফাই সম্ভব হতো সেখানে ১৯৬৯- 
৭০ সালে ওয়াগনের সংখ্যা দীড়িয়ে- 
ছিল ৬২৪৩ জার ১৯৭০-৭১ ছিল 
৫৫৩৫ | ১৯৭৩ ডিসেম্বরে পশ্চি- 
মাধ্চলে ২১৩ ওয়াগন কয়লা সরবরাহ 
করার কধা! ছিল, সরবরাহ হয়েছে 
৪৪ ওয়াগন ( হার্ডকেপ ) মাত্র । 

" আগে খনিমুখের করলা খুব বেশী 
জমে গেলে খনি মালিকরা রেল কর্তৃ- 


পক্ষের কাছে “আত্মসমর্পণ” করতো! । . 


রেল কর্তৃপক্ষ ঝোপ বুঝে কোপ মেরে ১ 
প্ৰ্যজিগৃত সমঝোতায়” মাল সাফাই- 
য়ের কাজে লাগতো । খনি রাস্ট্রা- 
স্বত্ের ফলে সংশ্লিষ্ট অফিসার ও 


সংস্কৃতি পরিষদের আহ্বানে গত . 


সাতাশে মার্চ সন্ধ্যায় স্টুডেন্টস হলে 
সমবেত শিল্পী সাহিভ্যিক বুদ্ধিজীবী- 
বৃন্দ বিনা বিচারে আটক রাজবন্দী- 
দের মুক্তির দাবী তোলেন এবং 
কারাগৃহের অন্তরালে তাদের ওপর 
যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো 
হচ্ছে, ত। অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি 
জানানো হয়। জেলখানায় অত্যা- 
চারের ফলে যে সব রাঙ্জবন্দী নিহত 
হয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করা হয়। 


সভায় সভাপতিত্ব করেন, কবি 
বীরেন্দ্র চট্োপাধ্যায়। নজরুলের 
ছুটি এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
একটি কবিতা আবৃত্তি করেন কাজী 
সব্যসাচী । এ ছাড়া বিস্তৃত বক্তব্য 
রাখেন সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 
অশোক মিত্র এবং ক্ৰান্তি পত্রিকার 
সম্পাদক জ্যোৎসু! সিংহরায়। সম্ভা- 
পতি শ্রীচট্টোপাধ্যায় বহুধা বিশ্ুক্ত 
বামপন্থীদের একত্র হবার জন্য 
একান্তিক আহ্বান জানান । সঙ্তায় 
সংগীত পরিবেশন করেন ক্রান্তি শিল্পী 
সংঘ। 


কল-- 


₹ ফদ্দিফিবিৱে সংকট বাড়ছে -. 


t 


চে 


এপি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই: এপ্রিল ১১৭৪ 
Hades Ba aah চি 


- কটি ₹ রাজ্যে বংখেগী মনত গুধী 


ইন্দিরা গান্ধী ভয় দেখাচ্ছেন পডতুল আবদুল গফুর বিধানসভার যে ছান প্রতিষ্ঠান আন্দোলন শুরু - 


দলত্যাগ করলে তান আবার নির্বা- 
চনের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজন 
হালে বছরে দশ বার নির্বাচন কর- 
" তান পিছ: পা হবেন না। 
বিধানসভা কংগ্রেস পাঁর- 
সভায় তানি কংগ্রেস 

এ-দের এই ভয় দৌখয়েছেন। 
খাবার কারণ আঠাশে মার্চ 


.. গাজাসিভার ন্ট আসনে উপ- 
» নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-সি পি আই 
“ দলের মিলিত শান্ত কংগ্রেস দলের 


উনসত্তর, সি পি আই সাত এবং 
নিলয় চার জন কংগ্রেস দলে 
যোগ দেবার ফলে মোট আঁশ জন 
বলে আশা করা হয়োছিল। একুশে 
মার্চ স্পীকার ননর্বাচনে কংগ্রেস- 
সি পি আই আটাত্তরাঁটি ভোট সংগ্রহ 
করতে পেরেছিল। কিন্তু আঠাশে 
মার্চ রাজাসভা শৃনর্বাচনে কংগ্রেস- 


" সস পি আই প্রার্থীরা প্রথম প্রেফা- 


এবং বিরোধ দলগুলির প্রার্থী দু- 
জন পান [একাত্তরাট বরে প্রথম 
প্রেফারেন্দ ভোট। আবার কংগ্রেস 
প্রাথশ ভৈরব মহাক্তি দি পপি আই 


"প্রার্থী লক্ষ্মণ দাস মহাপান্রের চেয়ে 





bd 


অর্থাৎ 


"১, মধ্যে একচঞ্লিশ জন কংগ্রেস 
fs SS 
জন ছি পি আই ৷ উনিশ জন বিরোধ 
দলশ্য় সদস্যের মনোনীত প্রার্থী 
ফিস্তু কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত 


করে রাজ্যসভায় নর্বাচত হয়ে , 


১.গেলেন। অর্থাৎ অন্ততঃ দশ- 
+ এগারো জন কংগ্রেস সদস্য গোপন 
ব্যালটের সুযোগ য়ে সি এম 
প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। হন্দিরা 
গান্ধী এখানেও ছুটে এলেন।-- ভন 


ধরার কথা বট। আগষ্ট মাসে - 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচন! যাঁদ রাষ্ট্রপতি 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


ভেতরে গাল চালয়ো দঘসদীয় 
গণ্তন্মের পরাকাম্ঠা প্রদর্শন করে- 
ছেন। চিমনভাই প্যাটেলের চেয়েও 
গুরুতর দুনশীতবাজ গফুর সর- 
কারের মন্ত্রীরা, ইন্দিরা গান্ধীর 
প্রশ্রয়পন্ট (আশ্রিত ব্যান্ত। সর্বোদয় 
নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধী পিস 
ফাউন্ডেশনের ' কর্মীদের অকারণ 
গ্রেপ্তার এবং  হয়রাঁণর বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ-জানিয়ে বলতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন “সরবশরী দুর্নীতি, অযোগ্যতা 
এবং অন্যান্য অপরাধের নীরব দর্শক 
হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তা সে পাটনা, দিল্লী বা যেখানেই 
হক। আম এই জিনসের জন্যে 
স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কার 
শন ।» শ্রীনারায়ণ এওয়ান অঞ্চলে 
কীটনাশক বিষ খেয়ে অনশনের 
জবালা এড়ানোর ঘটনা তুলে ধরে 
বলেন, অল্লাভাবে মানুষ যদি বিষ 
খেয়ে অবালা জড়াতে বাধ্য হয়, 
শিশু সন্তানদের বিক্রী করে দেয়, 
তাহলে: কি নীরব বসে, থাকা কোন 
দেশপ্রোমকের পক্ষে সম্ভব? 
ই্ল্দরা গান্ধী তাই চটেছেন। 
তান জয়প্রকাশ নীরায়ণকেও এক- 


হাত নিতে ছাড়েন-নি। গুজরাটের 





আর'একদফা সাফল্য) প্রায় দেড়- 


, প্যাথেট লাও, মধ্যপশ্থী ও দাঁক্ষিণ 


পল্ধাবাহিনীর কোয়লশন জর- 


করেছিল সেই নবান্মাণ সাঁমাত: 
কিল্তু জয়প্রকাশজীকে আঁভনন্দন 
জানিয়েছে। তারা বলেছেন যে স্মস্ত 
খাঁটি দেশপ্রেমিক ব্যান্তকে একযোগে 
দাঁড়য়ে কংগ্রেসী কালো রোগের 
বিরুদ্ধে লড়াই' করা দরকার । বিহার 
তাই তৈরী হচ্ছে। গুজরাটের মত- 
আচমকা, |অসংগর্জিত স্বতঃস্ফূর্ত 
আন্দোলন শুধু নয়। ঁহংস্র কংগ্রেস 
সরকারের মোকাবিলা করার উপযুন্ত 
সামর্থয রাখে এমন প্রচ্ড আন্দোলন 
বিহারে গড়ে উঠছে। তাই সেনাদলকে 
আবার সজাগ থাকতে. বলা হয়েছে। 
বাঁচী শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বাঁধিয়ে কারফ জারীর ব্যবস্থা 
হয়েছে। বিহারের কংগ্রেস সভার্পাত 
সাঁতারাম কেশরণ হমাকা দিয়েছেন, 
তান বিক্ষোভের মোকাঁবলা কর- 
বেন। বিনা টিকিটে. রেল ভ্রমণের 
দায়ে ও অন্যান্য ফোঁজদারী অপরাধে 
দণ্ডাত্তাপ্রাপ্ত আসামী সঈতারামজী 
ফৌজদারী অপরাধষোগ্য সমাজ- 
বিরোধী -ব্যন্তদের সুসংগঠিত করতে 
পারবেন বলেই “কি ইদন্দরাজ এমন 
রত্রটিকে কংগ্রেস সভাপাঁতি করেছেন ? 


বেলের অবস্থাও টলটউলায়মান।- 


কেরল প্রদেশ ' কংগ্রেসের সভাপাঁত - 





বাহিনীর হাতে দেশের চাঁজ্লিশভাগ 
অগ্ল। এবং এই' সব অণুলে. কৃষক- 


. দের মধ্যে বিনামূল্যে জাম কন্টন ও 
অন্যান্য জনগপতাশ্রিক, কার্যক্রম গ্রহণ . 


করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 


_লাওস, কাম্বোডিয়া, ও ভিয়েতনামে 


মুক্তি যুদ্ধ সাঁঠকভাবে পাঁরচালনার 


কার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্যাথেটলাও য়েন হুথো, উত্তর ভিয়েতনামের 


এ কে এন্টনী প্রকাশ্যে কোয়ালিশ- 
নের দুই শাঁরক লি পি আই এবং 
মুশ্লিম লীগকে তাঁর আকরসণ 'করে- 
ছেন। ম্াশলম লগ অভিযোগ 
করেছে যে কোয়ালিশন সরকার প্রাঁত- 
স্টার দিন: থেকেই কংগ্রেস লীগকে 
খতম করার পাঁরকল্পনা চাঁলয়েছে। 
[সি পি আই-এর পুতুল মুখ্যমন্ত্রী 
অিচ্যাত মেনন মুশ্লিম লীগের মাি- 
গাঁত দেখে কেরন কংগ্রেসকে! মন্তি- 
সভায় যোগদানের আমল্মণ জাঁনয়ে- 
ছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভপাঁত সি 
প আইয়ের মত ছোট তরফের এহেন 
ধূম্টতা সহ্য করতে নারাজ। সস পি 
এম শববঞ্প সরকার গঠন করতে 
মুশ্লিম লশগের সঙ্গে সহযোঁগতা 
করার নশীত গ্রহণ করলে অত 
মেনন মাল্তসভা কালই ভেঙ্গে 
পড়বে। কিন্তু মুশ্লম লাঁগ কংগ্রে- 
সেরই মত আরেকাঁট সুযোগসন্ধানী 
দল বলে সি পি এম তার সাহায্যে 
মন্ত্রিসভা গঠন করতে রাজী নয়। 
একথা নাম্বাঁদারপারদ প্রকাশ্যেই 
ঘোষণা করেছেন৷ ল-ভবতঃ সস শপ 
এম আগামী বছর শনর্বাচন পর্যন্ত 
এই দুন্পীত পরায়ণ সরকার থাকুক 
এবং বেলের মানুষের মনে সি পি 
আই, কংগ্রেস, লগ দলগুলি সম্পর্কে 
উপলাব্ধি স্পম্টতর হক এটাই ভান। 


দেশের বেশীর জগ অংশ ইতিমধোই 
মুক্ত করে নিয়েছে। ম্যস্তাথলে কাচ্বো' 
ডিয়ার মান্য সিহান্ুককেই রাস্টী- 
পাঁত নিযুক্ত করেছেন এবং আঁশাটর 
বেশী দেশ হীতমধেদ সিহানুক সর- 
কারের স্বকীতি দিয়েছে। ক্রমশ 
পরাজয়ে শবধবস্ত নল আতঙকগ্রস্ত। 
নল যেটুকু অণ্তল (অর্থাৎ রাজধানী 
নমপেনেও এখন আর ধরে রাখতে 
পারছেনা, টৈন্যবাহনী পর্যন্ত 


বিদ্রোহ করছে। ফলে এ্রাপ্রলের 


, গোড়ায় নলের সৈন্যবাহিনীতে বড় 


রকমের রদবদল হয়েছে। এ অব- 
স্থায়, লাওসে একটি কোয়াঁলশন 
সরকার গঠনের ঘটনা বিশেষ 'তাৎ- 
পর্যপূর্ণ। অর্থাৎ এই. ঘটনার ফল 
সদর প্রসার । কাম্বোডয়ার ব্যাপক 
মুণ্ডি আসম । আরো উল্লেখ্য, 


খোলাসা হবে। 


৪ সাত ॥ 


তাই কেরল সর- 
কারেরও যে কোনদিন পতন ঘটা 
আশ্চর্য কিছু হকে না। 

কংগ্রেস-অদিদ কংগ্রেস-ডি এম্‌ 
কে তিন প্রজকয়াশীল শাক্ত মিলে 
পা্ডচেরীর এ ড় এম কে-দি পি 
আই মাঁল্রসভার পতন ঘর্টাল। এ 
ডি এম কে চায় দন পি আই উীঁড়ষ্যা 
এবং উত্তর প্রদেশে এর জবাব দিক। 
দক্ষিণ ভারতে [টিকে ধাঁকার- জন্যে 
সি পি আই অনেক জ্ীবধাবাদশ 
জোটে ঢুকেছে। পাঞ্জাবে, বিহারে, 
উত্তরপ্রদেশে জনসংঘ, স্বতল্ম দলের 
কোলেও আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে 
নি। সি পি আইকে যারা কৌশল 
পার্ট অব ইন্ডিয়া বলেন তাদের 
মত্ত দস পি আই চাপে পড়লে 
উীঁড়ষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে গোলমাল 
শুরু করতেও পারে। অবশ্য আগে 
ব্রেজনেভ সাহেবের হুকুম চাই। 
জ্যোতি বসুর জায়গায় শিব ভট্টা- 
চার্যকো আমদানী করার কৌশল 
কিন্তু বেশী দিন চলে না। মানুষের 
ঘৃূলা এই কৌশলকে চিরাঁদনের 
তরে নীরব করে দেয়। 


এদিকে ' পাঁণ্ডিচেরীর বাতিল 
মাল্িসভা বাজেট পাশ করে যায়ান 
বলে রাম্ট্রপাতর আদেশে বাজেট 
পাশ করা হয়। অথচ সংবিধানে সর- 
কারী অর্থব্যয় মঞ্জুরের একমান্র 
ক্ষমতা সংসদের। সংসদ চলছে তবু 
কংগ্রেস সরকার সংসদের আনর্মীত 
নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। 
এটাও গণতল্ধের নব কংগ্রেস 
নমুনা! সংদদেও তাই ঝড়, উঠেছে। 


ইন্দোচীনের মস্তিযুদ্ধের বিশেষত্ব 
এই যে, ইন্দোচানের *বাভন্ন দেশের 
মুক্তি যোদ্ধা গোঁরলারা এটা বুঝতে 
পেরেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে 
ঘাঁনষ্ঠযোগ যোগ, মতামত বিনিময়, 
সাহায্যের মাধ্যমেই দেশমুক্তিকে তরা- 
ন্বিত্ত করা যায়। মতাদর্শগত বিরোধের 


‘নাম করে তাই সকলে মান্ত- 


যোদ্ধামহল ছিনীবাচছিঘ হন 'ন। 
কারণ ইন্দোচীনের সবচেয়ে বড় শত্রু 
মার্কন সামাজ্যবাদের ‘বিরুদ্ধে এরা 
সর্বদা সজাগ । বিশেষ করে। সম্প্রাত 
মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ 'িশব জনমতকে 
(অস্বীকার করে ভারত মহাসাগরে 
দিয়াগো গাঁর্থয়া দ্বীপে যে পার- 
মানাবক সামারক ঘাঁটি পাড়ছে সে- 


বিষয়ে ইন্দোচীনের মানুষ সর্গেভন। 


মাঁকরনি ফুক্তরাষ্ট যে আবার এই 
অঞ্ুলে হঠকারী নাত গ্রহণ করতে 
যাচ্ছে তা দিয়াগো গা্ঘয়ায় ঘাঁটি 





 মেঘান্ত্র প্রযোজিত অপের। 


(দর্পণের সমালোচক ) 

অপেরা! বলতে ঠিক যা বুঝি, বহু- 
দিনই বাংলা মঞ্চে তা অনুপস্থিত 
ছিল। অথচ অপেরার মতো হৃদয়- 
গ্রাহী শিল্প মাধ্যম বোধকরি দ্বিতীয়টি 
নেই। এ কালের প্রথম সারির 
কয়েকটি নাট্য প্রযোজনায় অপেরার 
বান্িক স্বাদ অন্শ্ভব করা গেলেও 


সম্পূর্ণভাবে কোনটিই অপেরা নয়।, 


সম্প্রতি মেথমন্দ নাট্যগোষঠঠী কল- 
কাতার মঞ্চে আলোতর! অন্ধকার? 
নামে একটি ষল্পায়তন্ী অপেরা 
উপস্থিত করলেন। অপেরাটি রচন! 
ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন পরেশ 


ধর! 


গণসংগীতে গীতিকার এবং সুর- 

কার হিসেবে পরেশবাবুর অবদান 
অনব্ীকার্ধ। তার চিন্তা-চেততনার 

_ বলিষ্ঠতা এবং সুরারোপে আঁধুনিক- 
তম সাংগীতিক নিষ্ট। আমাদের মুখ 
করেছে। আনন্দের কথা, বহুদিন 
স্বেচ্ছা নির্বাসনে আমাদের বঞ্চিত 
করে রাখলেও, আবার তিনি নতুন 
উদ্দীপনায় ফসল*ফলাতে প্রতিশ্রুত 





আলোচ্য প্রযোজ্জনাটির সবচেয়ে 
অভিনব এবং আকর্ধণীম দিক হুল 
সুরের সীমাহীন বৈচিত্র্য। ছয়টি 
চরিত্রের নাটক। অন্পবিস্তর প্রন্তে- 
কেই নাচে গানে অতুলনীয় । 
শ্রমিক-মালিক ঘবন্ব, উত্তক্কের ধন 
বৈষম্য, নিপীড়ন, শোষণ, হত্যা এৰং 
অবশেষে নিপীড়িতের সুনিশ্চিত 
জয়ের ইজ্িতই হুল নাটকটির সারাৎ- 
সার। ঘটনাক্ৰম গতানুগভিক এবং 
বৈচিত্র্যহীন, হওয়া সত্বেও, এমনকি 
আজকের দিনের শোষণধারার ভিন্ন- 
তর তথা চতুরতম বৈশিষ্ট্যগুলিকে 
উপেক্ষা করা সত্বেও নাচ-গানের 
শিল্পসন্মত বিস্তারে প্রযোজনাটি 
অনন্য । গীতিকথা এবং সুর্মহিমায় 
চরিত্রের বিশ্লেষণের কাজ অবশ্যই 
উপভোগ্য তথ! শিক্ষনীয্ব। যদিও 
বোমা নিক্ষেপের কর্কশ শব্দ, ইউনিয়ন 
নেতা এবং দালাল ইউনিয়নের প্রতি- 
নিধির নীরল বক্তৃতা, সংগীতাশ্রয়ী 
নৃত্যে অপারদমতাঃ কোথাও কোথাও 
বথাষথ দৈহিক সঞ্চালনে অমন- 
ষোগিতার ফলে প্রযোজনাটি ঘন- 
পীনদ্ধ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্ত 


{| রলমশ্ডিত সংগীত অভিনেতা অভি- 


নেত্রীদের সুরেলা স্বর নিক্ষেপে অনন্য 
রূপ পেয়েছে । বিশেষকরে ঢচনঢনিয়া 
ঢ্যাং (মালিক ) কটকুটিয়া কুট 


| ( দালাল ) সত্যিই অনবস্ | অন্তান্যর' 
| সংগীতে সফল, কিন্তু নৃত্যানুষজে 
| অপূর্ণ রয়ে গেছে। আগামী প্রযো- 
| জনায় নিশ্চয়ই উত্তরন ঘটবে । 


এ ছাড়া অপেরার আগে পরেশ 


} ধরের পরিচালনায় নবযুগের গানের , 
{ অনুষ্ঠানটিও উল্লেখযোগ্য । পুরোনো 


দিনের এবং সাম্প্রতিক কালের রচিত 


কিছু গানের সমস্বর একাধিক 
"৪ বৈশিষ্ট্যে উচ্ছল। “মুরগী ক্যার- 





হলে চাই “সুষম জৈব সার” 


পশ্চিমবঙ্গের ক্কষককর্না তাই ব্যবহার কল্লছেন 
ইউনাইটেড মাত সাপ্লায়ামের “মুষম জেব মার” 


১৬/১, শিবতলা লেন, কলকাতা-১৫ 


আপনিও আপনার জমিতে “সুষম জৈব সার” প্রয়োগ করুন ॥ 





জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে জমির স্থায়ী পুষ্টি বাড়াতে 


কারায় আগা পাড়ে না” ও অপা 
সংস্কৃতি বিরোধী সংগীতের পরি- 
কপ্নাটি সমাজ সচেতনতার দৃষ্টিকোন 
থেকে সাহসী এবং বলিষ্ঠ! জগন্নাথ 
ধরের অর্কেন্টরাও মাজিত 'রুচিসম্পন্ন 


এবং তথাকখিত গড্ড/লিকাপ্রবাহী - 


নয়। 
শিশুচলচ্চিজ্র প্রতিযোগিতা 
ভারতীয় শিশু চলচ্চিত্র পর্যদ 
আটাত্তর দিন ব্যাপী যে শিক্ষামূলক 
শিশুচলচ্চিত্র উৎসব এবং দ্বিতীয় বিশ্ব 
শিশুচলচ্চত্্ প্রতিযোগিতার আয়ো- 


“জন করেছিলেন, তার সমাপ্তি ঘটল 


গত -একত্রিশে মার্চ রবিবার । এই 


“উপলক্ষে নির্ধাচিভ্ভ ছবিষুলিকে 


পুৰস্কৃত করবার জন্য এ দিন সন্ধ্যা 
ছটায় রবীন্দ্রসরোৰৰ ষ্টেডিয়ামে এক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
প্রতিযোগিতায় (২২শে মার্চ থেকে 
৩০শে মার্চ) বিচারকের ভূমিকায় 


অংশগ্রহণ করেছিলেন পাঁচশত শিশু |. 


একশো! সাতটি দেশ থেকে প্রাপ্ত 
এক হাজার দুশো বাহাত্তরটি ছবি 
দেশের বিছ্যুৎ্হীন আশিটি গ্রামে, 
বিভিন্ন হাসপাতালে এৰং বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের তিনশো! বাষটাটি কেন্দ্রে 
৩'৭& লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রদর্শিত 
হয়। একুশটি দেশের মোট পঁয়ষরিটি 
ছবি সার্টিফিকেট অব বেরি পুরস্কা- 
রের অন্য মনোনীত হয়েছে। প্রথম 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্বানাধিকৃভ ছবি 


তিনটিকে বর্ণ রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক 


দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠতম ছবিটিকে 
দেওয়া হয় গ্রাণ্ড প্রিন্স পুরস্কার । 


'পুৰস্কার প্রাপ্ত বিশেষ কয়েকটি ছবিও 


এই অনুষ্ঠানে দেখা গেল। 
কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশন, 
টেলিভিশনে এবং পর্যদের নিব 
উদ্ভোগে সমগ্র অনুষ্ঠানটির একটি 
তথ্যচিত্র তুলে নেওয়া হয়েছে পর্ষদের 
ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাপক প্রচারের জন্য । 


গণ আন্দোলমের 
আহবান 


€( দর্পপের সংবাদদাতা ) 
খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে ও 
জ্রব/মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পশ্চিম- 


'{ বাঙলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ- 


ৰত ছাত্র ও যুষকদের ওপর পুলিশের 


লাঠি গুলি কাঁদানে গ্যাস প্রভৃতি' 


নির্যাতনের প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা 
করে ইণ্ডিয়ান আওয়ামী লীগের 


সভাপতি হাজী মহিউদ্দিন এক বিব্- 


তিতে বলেছেন, সমস্যা জর্জরিত ও 
বিষিয়ে পড়া পশ্চিমধনে খাদ্যের 
দাবিতে সাধাৰণ মানুষের বিক্ষোভ 
অসম সাহসিকতার পরিচন্ন | তিনি 
দলমত নিধিশেষে সমস্ত মানুষকে 
এীক্যবন্থতাবে এই গণ আন্দোলনকে 
জোরদার করতে এবং শোষক সর- 
কারকে পর্যুদস্ত করার আহ্বান 
জানিয়েছেন। 


আধুনিকতার ঢাক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই এপ্রিল ১৯১৭৪ 


স্পা 


মৃগান্ধশেখর রায় 


প্যহ্ববংশ৮ ছবির : যুবক চতুর 
খন আকঃ$ দেশ্লী মদ 'গিলে যাবতীয় 
পাধিব সমস্য! সম্পর্কে সরব প্রতিবাদে 
মুধর। তখন গল্পে শোন! সেই 
নেংটি বরের কথা মনে হচ্ছিল। 
বীয়ারের পিপেতে হাবুডুবু খেয়ে 
উঠে মদসত সেই ইছুর এক হলে! 
বেড়ালকে দ্বন্দযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে- 
ছিল। যুগযন্ত্রণার প্রতিভূ ্যহৃবংশ* 


ছবির মাভাল নায়কদের অবস্থাও 


অনেকটা সেই রকমের । সবটাই 
নেশাখোরের প্রলাপ মাত্র, বাস্তবের 
গভীরতার চিহ্ন যাত্রও ছবিতে নেই। 
ছবিতে অনেকে সমসাময়িক আত্মিক 
সঙ্কটের চেহারা দেখতে পেয়েছেন 
এবং আধুনিক সিনেমার শিল্পরীতিও 
ছবিতে সুপ্রযুক্ত বলে কিছু সমালোচক 
দাবী করেছেন। অবশ্য আক্মক 
সঙ্কট অর্থ যদি কিছু মোদে! মাতাল- 


দের বেলেল্লাপানা হয় এবং আধুনিক 


সিনেমা বলতে যদি বোঝায়.ক্যামের] 
ও ল্যাবরেটরীর কিছু উদ্ভট ভেলকি- 
বাজি যেলোর বিছর বক্তব্যের 
সাথে অনুমাত্র সম্পর্ক নেই, 
তাহলে, সমালোচকের উপরোক্ত 


দাবী নিশ্চয়ই গ্রান্ হবে। আসলে 


পরিচালক নিজেই জানেন না ছবিতে 
তিনি কি বলতে চান। তাই কিছু 
চটকদার বুক্‌নি এবং কায়দাসর্বঘ 
সিনেমা ভ্গির জগাখিটুড়ি সমাবেশে 
দর্শকের ভাগে; শুধুই ভ্রাস্তিকর 
যন্ত্রণ। | ১ 


ছবির চারমূৃতি সমান সমস্যার 


শিকার এবং পৃথিবীর বিরুদ্ধে তাদের 


বিক্ষোভও প্রচুর । যদিও তার 
মধ্যে কোন কার্ষকারণ সম্পর্ক খুঁজে 
পাওয়া ঢুফর। বোতল বোতল 
মদ গলাধঃকরণ করাই ছবির 


মুখ্য চরিত্রদের একমাত্র কাজ বলে 


মনে হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য 
তাদের পারিবারিক জীবনের খণ্ড 
খণ্ড দৃস্তের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় 
হয়। কিন্তু সেগুলো সেই লনাতন- 
পন্থী বাংলা সিনেমার মেলোড্রা- 
মাধমী ধারারই আধুনিক সংস্করণ 
মাত্র। 


মূল কাহিনীর পাশাপাশি আরো 
ছুটি উপকাহিনীও আছে। তার 
একটির কেন্দ্র চরিত্র উত্তমকুমার | 
এক হুতাশ আদর্শবাদী । আর 
একটিতে শমিলা ঠাকুরের এক 
বিকাশগ্রস্ত উত্তকামী যুবতীর 
ভূযিক!। দই আখধ্যানেরই উপস্থা- 
পনাতে কাঁচা হাতের কাজ ধরা 
পড়ে । এবং কিছু মামুলি আশ্লেষ- 
দৃশ্যের রূপায়ণে পরিচালকের বাল- 


বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণ 


সুলভ £চাপল্য একান্তই হাস্য,কর 
মৌলিকতা জাহির করবার জন্ে 
ছবিতে নানা চটকদার ম্যাজিক 
আমদানী করা হয়েছে । ১ 

কিন্তু আঙ্গিক পারিপা 
অভাবে সেগুলো ছবির গা” 
ব্রপের মত দৃষ্টিকটু বলে মূ 
মাঝে মাঝে এও সন্দেহ হয় ( 
চালক তার কাহিনী বিন্যাস ও 
চৰিত্ৰায়ণের দুর্বলত! ঢাকবার জন্যেই - 
আদিক চাতুর্যের আড়াল দিয়েছেন । 
আসলে পুরে! ছবিটাই আধুনিকতার 
বিরক্তিকর শুড়ং/সমত্তটাই বদ্দহজমের 
টোস্বা চেকুর। | 


একদিন সূর্য 
পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণের 
আর একটি অপচেষ্টা “একদিন সূর্য 1” 
নায়ক আকিয়ে। ব্যবসা! ও শিল্পের 
দোটানায় বিচলিত | যথারীতি 
প্রেমিক, প্রেমিকার আবার নিজের 
মার ব্যাপারে কি একট! গুঢ় সমস্তা 
আছে, ছবির মধ্যে অবশ্ঠ সেটা 
একেবারেই বোঝ! যায় না। 
নায়িকার প্রায়-অন্ধ কাকা 
হুইটম্যান জাওড়ান এবং সবগ 
প্রেষের মাধুর্য সম্পর্কে নায় 







বিরহ আছে এবং 
মিলনও | কিন্তু এত সব 
ছবির মোদ্দা কধাবস্ত কি 
বারেই পরিষ্কার 'নয়। পরিচালক- 
কে নিশ্চয়ই কেউ বলেছে যে ছবিতে 
গতি থাকতে হবে। তাই তিনি 
শায়ক-নাগ্িকাকে নিয়ে ময়দানে 
চড়কি খুরিয়েছেন। নায়ককে 
কাহণে- অকারণে কলকাতার 
রাস্তায় ছুটিয়েছেন। কিন্তু এত 
সত্বেও ছবিতে গতি তো ছুরের কথ! | 
কোন স্পন্দনই আসেনি । 

_দিনেষার গুকাশ ভি ক 
তার কোন জ্ঞানই নেই। যদিও 
এখানেও সুল কায়দাবাজির ছড়া- 
ছড়ি। 

কিন্তু কে বোঝাবে ষে প্রচলিত 
শিল্পরীতি ভাবার আগে সেটাকে 
যথেষ্ট পরিশ্রম করে আয়ত্ত কয়তে 
হয়। . গড়তে জানলে তবেই তাল-স্, 
বার অধিকার ' জন্মায় । .নইলে 
পুরোটাই হয় কালাপাহাড়ী 
বিকৃতি । 


এ্সআফস। তছনছ হয়। 


দশ | শুক্রবার ১২ই এীপ্রল ১৯৭৪ 


মী মনতোষ রায় ৪ ভান গিং 


পশ্চিমবঞোর বেশ কিছু 
দপ্তরের কাজাকারবার নিয়ে ‘বাজন 
মহল থেকে নানা আঁভাফেগ- উঠেছে। 
কংগ্রেস মহলের বশেষ করে গোষ্ঠী 


নিয়ে আঁভিযোগগযাল ফুব কংগ্রেসী- 
দের পক্ষ থেকে দিল্লীতে পাঠানোর 
কথাও চিল্তা করা হচ্ছে। 


বিদেশ দর্পণ 


মোহনগালের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


(দপপের সংবাদদাতা) 


এই প্রসঙ্গে এরা 
নিয়েও প্রশ্ন দেখা 'দয়েছে। অনে- 
কেই' বলেছেন যে, মান্দ্িসভায় এমন 
কিছু লোক স্থান পেয়েছেন যাদের 


" সততার ব্যাপারে সরকারী; রিপোন 


টেই' নানা বিরূপ মন্রব্য কারা হয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে শ্রাণমন্্রী সন্তোষ 
রায়ের বিরুদ্ধে সরকারী রিপোর্টে 
বিরূপ মন্তব্যের কথা উঠেছে। 
যুভফ্রল্ট আমলে গাঁঠত “্পাওয়ার- 
লুম এনকোয়়ারী কাঁমাটির” চেয়ার- 
ম্যান শ্রীএন সি রায় যে সরকারী 
রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে তদা- 
নীল্তন এম এল এ এবং কৃর্তভমান 
ভ্রাণসদ্ী সন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে 
কতকগুলি গুরুতর ' দুর্নীতির 


- আভিষোগের কথা উল্লেখ করা 


সম পষ্টোর পর) 


বিভন্ন দেশের সরকার পৰ্যন্ত 
এই অবাঞ্ছিত ঘাঁটির বিপক্ষে । কারণ 
এই: ঘাঁটি এশিয়ায়, আফ্রিকায় সদ্য- 
"স্বাধীন দেশগুলোর স্বাধীনতার 
পক্ষে সমূহ বিপদ ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
আরবে মাঁকনি যাক্তরাষ্টরের নীতি 
কোণঠাসা হবার পর এই নতুন ষড়- 
যন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ চুড়ীসাণ শনিচ্ছে।' 
তবে দুখের কথা, 
দশকে আবার এক মাঁকন বিরোধী 
আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে যা বিজন 
7 দেশের ম্যান্তষ্বম্ধের পক্ষে অন্বকূল। 


এবার সজরের . 


হয়েছে। ' 

. শাঁদ কোচবিহার কো-অপারেটিভ 
টেক্সটাইল সোসাইটি 'লাম্টেড”-এর 
চেয়ারম্যান হিসেবে সন্তোষ রায়ের 
বিরুদ্ধে আঁভযোগ যে, শ্রীরায় এবং 


সরকারী কর্মঢান্রীদের ধর্মঘট 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


' নতুন নজারের সাষ্ট করেছেন। নিউ 
সেরেটারিয়েট বাঁজ্ডং, ফ্লীস্কুল স্ট্রীটে 
খাদ্য দপ্তর, হাইকোর্ট ইতাদদি 
প্রধান প্রধান কর্ম স্থলগুলো। এদন 
সম্পূর্ণ অচল হরে 'পড়ে। হাই" 
কোর্টে প্রায় সরকারী িনশতাখধিক 
কর্মীর জায়গায় মান সত্তর পণচান্তর 
জন মঞ্গলবারাঁদন কাজে যোগ 
এ দিয়েছেন। এদিন, ন্ট সেক্রেটারি- 
++ য়েট বিশ্ডিংয়ের বিভন্ন দপ্তরগ্লো 
কাঁতপয় কর্মীর তাঁসখেলার আড্ডা- 
থানায় রন্পাল্তারত হয়ে পড়োছল। 

কর্মীরা কাজে আসুন আর 
নাই অসুন শাসকগোষ্ঠীর মস্তান 
বাঁহনী কিন্তু এব্যাপারে তদের 
করণীয় কাজ যথারীতি করে গেছে। 
এদেরই আক্রমণে রায়পঞ্জে স্বরাজ 
সাহা গুরুতর আহত হয়ে প্রাণ. 
হারান। কো-আর্ডনেশন' কাঁমাটর 
মোদনীপুর 
সদর হাসপাতালেও নার্সদের ওপর 
হামলা করার চেষ্টা হয়। মালদহের 


প্* গাজোল থানার অল্তভূর্ত এলাকাতেও 


এই ধরণের ঘটনা ঘটে। 
কলকাতার ওপরেও ধর্মঘটী 
[ভারশজন কর্ম মস্ভানবাহিনীর 


কী প্াস্টিন = ১ 


হাতে চরম ভাবে লাঞ্ছিত হন। কল- 


কাতা মোঁডকেল কলেজ, সি এম পি 


ও বিক্ডিং কর্সীশয়াল ট্যাক্স, আই 
দড় হাসপাতাল প্রভৃতি এলাকায় 
ব্যাপক সন্তাসের চেষ্টা চলে। কিন্তু 
সাধারণ কর্মীদের ফাঁদে ফেল? সম্ভব 
হয়ান। তাই গন্ডগোল তেমন 
ব্যাপক আকারে কছু হয়ান। 
বলাবাহংল্য মস্তান বাঁহনীর 
এসব কাজ্জকমের আঁড়ীলে পর্ীলশ 
কর্তপক্ষেরও গোপন মদত ছিল। 
এরাই মারাত্মক অস্যশস্ত্রে সাঁজ্জত 
তনজন যুবককে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে 
ধরেও, জনৈক কংগ্রেসীর্‌ হস্তক্ষেপে 
তাদের ছেড়ে দেন। 


হুগলার গ্রামে 
উুর্ঘ ষ্টোর পর) 


দশটা ট্যাবলেট দেখালেন। নাম 
আযালপ্রুসীন। দাম নিয়েছেন ডান্তার- 
বাবু দেড়টাকা করে৷ একটা। অথচ 'তার 


' গায়েই লেখা ফিজিসিয়ানস স্যাম্পল 


নট ই বি সোজ্ড। মোট দাম পনেরো 
টাকা। 


,পেশছুলো। 


করে ভি এ বিল নিয়েছেন। এবং 
সিয্নমান্যযায়ী এব্যাপারে এমাঁস- 
স্টান্ট রেজিষ্ট্রারের যে আগাম অন্দ- 
মৃতী প্রয়োজন তা নেওয়া হয়ান। 


'কো-অপারোটভের ষোল জন শেয়ার 


হোজ্ডারের মধ্যে একটিও উইজর 
সদস্য নেওয়া হয় নি। যা বিনা 
সোসাইটির নিয়মাবলীর বিরোধী । 
লপেণমল্লী সন্তোষ রায় পাঁরচালত 


কো-অপারোটভাঁটর বিরুদ্ধে আরও 


একটি গুরুতর আঁভযোগ শ্রীএন সি 
রায়.তার িপোর্টে উল্লেখ করে- 


ছেনা।  উনিশশো ছেষট সালের 
দশই জুলাই তারিখে হিসাব পরীক্ষা 
করার সময় দেখা যায় যে, খাতায় 
যে পরিমাণ টাকা ক্যাশ ইন হ্যান্ড 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে অসলে 'ভার 


* চেষে অনেক কম টাকা তখন হাতে 
, ছিল। 


জ্ঞান সিং দোহনপালের দপ্তরে 
টায়ার কেলেত্কারণ ও রাষ্ট্রীয় পার- 
বহনের নানা দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক 
তদন্তের দাবী উঠেছে। এ ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট দন্ত্রীর কাছে আভিষোগ 
করেও কোন প্রাতীক্রিয়া দেখা যায় 
নি বলে অভিযোগকারীদের পক্ষ 
থেকে বলা হয়েছে। অনেকে 
মন্ত মহাশয়ের উদার্সীন্তায়। সন্দেহ 
প্রকাশ করছেন । 

এই. দুটা দপ্তর ছাড়া, (সাস্থ্য 
দপ্তর, সে দপ্তর, কুটীর শিল্প 
দপ্র নিয়েও তদন্তের দাবী উঠেছে। 


ছাত্রদের হান অমান্য আন্দোলন 


একেবারে ভেঙ্গে- পড়েছে। চারটি 
বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এস এফ আই, 


এফ আর এস, আর এস ও, এস. 


এস ও খাদ্য ও কেরোসিনের দাবীতে, 
ওঁ দিন কেন্দ্রীয় ভাবে আইন অমা- 
ন্যের সিদ্ধান্ত নেন। পীলশ দণ্ত- 
রের প্রায় প্রত্যেকাট বিভাগই: এীদন 
এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে ওঠে। সকাল 
থেকেই পলিশ বাহিনী মধ্য কল- 
কাতার *বস্তীর্ণ এলাকা একেবারে 
ঘরে ফেলে? 
ওয়ারলেসে! দুটো নাগাদ খবর 
আসে ছাত্ররা সুবোধ মাঁজ্লক 
সৈকায়ারে জমায়েত হচ্ছে। সংখ্যায় 


সাতশো। বাচ্চা আর মেয়েদের সংখ্যাই 


বেশী। খবর শুনে পুলিশের পদস্থ 
আফসার প্রকাশ ভট্টাচার্য, মিঃ 
হালদার, রান! মুর প্রস্তর ম:খ 
স্বাদততে ভরে ওঠে। - আড়াইটা 
নাগাদ লালবাজারের কন্ট্রোল ওয়ার- 


লেসে খবর পাঠায় সংখ্যা বেড়েছে। . 


হাজার খানেক হবে। শুধু মেয়েদের 
সংখ্যাই আড়াইশো। বি কেয়ারফুল। 
পৌনে তিনটা। পুলিশ আঁফসারদের 


মুখ ভারী হয়ে ওঠে! এ সময় জানা 
গেল, জমায়েত প্রায় দু হাজার 


. কাতে ব্যর্থ হয়েছেন। 


সরকার বিরোধী ধ্যান দিয়ে আঁফস- 
পাড়া মাতিয়ে তোলে। র 

পলিশ দপ্তরে এখন জোর 
গবেষণা গ্দলিশের এই, সামাগ্রক 
ব্র্থতর জন্য দায়ী কে! এ নিয়ে 
পারস্পারিক দোষারোপও চলেছে। 
বার্থ হয়েছে, কারো ধারণা, বেঙ্গল 
পলিশ স্টেশনে ষ্টেশনে ছাত্র আট- 
ঈংবে একথা 
পাঁরচ্কার, কোন দপ্ঠরই, সুচতুর ছাত্র 
নেতৃত্বের কাছে যে তারা সম্পূর্ণ 
পরাজিত ' হয়েছিলেন সেকথা প্রকাশ 
করতে নারাজ। 


বিরোধা গোষ্ঠী 


(প্রথম প্র পর) 
-কথা চিন্তা করত পারে না। র্তান 


অনেকের সন্দেহ উদ্রেক করে। আর 
তা ছাড়া বাগবাজার, কাশীপুর, 
বরানগর ইত্যাদি অণ্চলে তাঁর যে 
নিজস্ব সমর্থক গোষ্ঠী আছে সেই 


ছান্ছাতশ এসে গেছে। আরও আসছে। গোষ্ঠাকেও সদ্ধার্থ-বরোধাীরা সবাই 


এমন সময় খবর এলো মিল 
এগিয়ে আসছে। ওদের আগে একটি 
প্যীলশের পাইলট ভ্যানও রয়েছে। 
পুলিশের খবর ছিল ওরা রাজভব- 
নের কাছেই আসবে । ভগনাটী সেই 
মত কছুটা এগয়ে (আগে ভাগেই 
রাজভবনের কাছে এসে দাঁড়াল! 
পীলশ বাহনীও প্রস্জত। কিন্তু 
ওরা এলো না। পুলিশের ইনটালি- 
জেন্স দারুণ মার খেলে। ছাত্র নেতৃত্ব 
অত্যন্ত কৌশলে পুলিশের চোখে 
ধুলো দিয়ে সরাসরি মহাকরণে গিয়ে 
মিছিলটি খোদ লাল- 
বাজারের সামনে দিয়েই রাইটার্স 
ধ্বাজ্ডংয়ের প্রধান ফটকের কাছে এসে 


খুব পছন্দ করে না। 

সিদ্ধার্থ বরোধা গোম্ঠীর, 
এক প্রধান, ডঃ জয়নাল আকেদোঁন। 
(তাঁর সম্পর্কে শুর নিজের সমর্থক 
গোম্ঠীর খুব আস্থা আছে বলে 
সনে হয়েছে যে তিনি একটু আত্ম- 
মনে হয়েছে য, তান একট; আত্ম- 
কোঁন্দ্িক (আর তাঁর কৌশলগত নানা 
দোষরাটি আছে । 

'সিম্ধার্থ-বরোধাীর নানা অংশ 
বিজয় সং নাহার মহাশয়ের কাছ 
থেকে! নানা সাংগঠাঁনক বুদ্ধ পেয়ে 
থাকেন। িল্তু নাহার মহাশয়কো 
মৃখ্যমন্পী করার কথা কেউ চিন্তা 
করতে পারে না। . 


0 নল] 


গোপন বৈঠক 


' প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


পদাধিকারশ আছেন তাঁরা জন্য অব- 
শাই আূঠাশে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 
ইউনিয়নগুলর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক 
ছিন্ন করেন। নিচে মুখ্যম্তীর সার্কু- 
লারের বয়ান দেওয়া হল £ 

০০] am sorry ito say in- 
spite of my repeated request 
one or two Ministers who 
have mot severed their cot 
nections with "Trade Unions, - 
I want to make tt absolutely 
clear that every Minister, 
State Minister and Deputy  - 
Minister must disassociate 
himself from every Trade 
Union with which 0৩ 
may still be connected, 
either as President, Vice- 
Presidenit or as an official, by 
the 28th February 1974 This . 


is a ‘must, and this ordey 


has to be followed by - 
every body...” 
আঠাশে ফেব্রুয়ারীর, মধ্যে 


যেখানে মুখ্মল্তী সমস্ত মন্ত্রীকে 
ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সরে দাঁড়াবার 
জন্য 'নিদেশি দিয়েছেন, সেখানে 
স্মব্রতবাব্ত পুরনো ইউীনিয়নগনীল 
তো ছাড়লেনই না উপরন্তু নতুন 
করে ন্যাশানাল ওয়াটার ফ্রন্টের স্ভা- 
পাত হয়ে বসলেন। এখানে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন জ্ব্রতবাব আগে 
থেকেই ইলচেক, জেশপ -প্রভৃতত 
দশিল্পসংস্থায় ইউনিয়নের সভাপাত 
পদে আসান আছেন। 

সুব্রতর এই উদ্ধত মুখ্যমন্ত্রী 
উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন।' 
মুখ্যমন্তীর উদ্বেগের কারণ হল, 
স্ব্রতর এই উদ্ধত্য দমন করতে না 
পারলে তাঁর প্রীতি অন্যান্যদের ভাত 
স্বভাবতঃই নষ্টা হয়ে যাবে। ' জানা 
গেল' মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে ক করা 
যায় তা নিয়ে মাল্সভার কয়েকজন 
প্রবীণ দদস্যের সঙ্গে ।আলোচনা 
করছেন । 


কষিমন্ত্ী আবদুস সত্তার 
যথেষ্ট উচ্চাশাসম্পন্ন। কিন্তু তান 
আন্ত বুদ্ধিমান। চট করে কৌন, 
গোম্ঠীতে জুড়তে চাইছেন না। 
নিজের িৎ ঠিক রেখেছেন যাতে 
তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কংগ্রেস সংগ- 
ঠন. বা মাল্ঘিসভা না চলতে পারে। 

এই সমস্ত বিচারে এখনই 


্যার্থ মান্মসভা কোন সঙ্কটের 


মধ্যে এসে পড়েছে, অদততঃ দলের 
জাহ 5707 কোমল কলা এব 
বলা যায় না। 

সিদ্ধার্থ বাবুর টি 
বলছেন জান না, তবে নতুন বছরের 
শুর থেকে পাঁশ্চমবঙ্গে ।আন্দো- 
লনের ঝড় ক্রমশঃ শান্তশালী হবে 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর 


ফলে কংগ্রেসের অল্তদ্বন্ধব আরও 


বাড়বে এবং শেষ পর্যন্ত বিকল্প 
সৃখ্যমন্ত্রী ঠিক না হওয়া সত্বেও 
দলের মধ্যে বসক্ধার্থ-বিরোধী অংশ 
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দলের পর্যবেক্ষক) 
গত তেইশে মার্চ রাইটার্স 
দর্বাল্ডধস্‌' চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী 
কর্মচারী সামীতর বার্ষিক সম্মেলন 
প্রায় পৌনে দু শতাধিক প্রাতীর্নীধর 
উপাঁস্ধীততে রাইটার্স 'বাচ্ডিং 
ক্যান্টিন হলে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত- 
মান রাজনৈতিক অবস্থা আগামী 
আন্দোলনের করণীয়, আর ব্যয়ের 
শহসাব এবং মোৌলক ও স্থানীয় 
সমস্যার ওপর চৌদ্দ দফা? প্রস্তাব 
সর্বসম্মাতক্রমে গৃহীত হবার পর 
আগামী বছরের সম্পাদকমশ্ডলস 
ধনর্বাঁচিত হন। ছাবিবিশে মার্চ" প্রকাশ্য 


: আঁধবেশনে “বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক 


ধাঁরেন্দচন্দ্র' দা আগামী 
আন্দোলনের প'রপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব” 
পর্ণ বনতব্য_রাখেন। 


Al 


' প্রাথমিকহুশিক্ষকদের . 


আন্দোলন 


রাজ্যের মোটা সাতাঁট প্রার্থামক 
শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে গত ।আঠাশে 
মার্চ প্রায় পনেরো হাজারেরও বেশী 
ৃশক্ষক-শাক্ষকা বিধান সভা আঁভ- 
যান করেন? দলমত নির্বিশেষে এমন 
একটি যোঁথ অভিযান অবশ্যই 
উফ্ণেখযোগ! ঘটনা। বেলা' তিনটে 


নেতৃবৃন্দের ভাষণের যৌথ 'মাছলাঁট 
বিধানসভা আঁভমুখে যাত্রা করে। 
কিন্তু রাসমাণ রোডে প্দীলশ 
মিঁছলের গতিরোধ করে! এর পর 
সাতাঁট সংগঠনের চোদ্দজন প্রাত- 
শনীধ মুখ্মন্তীর সঙ্গে শৃবধান- 


। সভায়! আলোচনা করতে গেলে জর 


দেখা মেলেনা। শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয়” 
বাবুরও পান্তা পাওয়া যায়ান। 
স্বভাবতই, প্রাতানাধরা ক্ষুব্ধ হন, 
মুখামন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ীর এই 
উদাশশন আচরণের 'বরুদ্ধে নিন্দা- 
সুচক প্রস্তাব নেন॥ 1117 


আই টি এর প্রমিকদের 
কর্মবিরতি 


ইন্ডিয়ান টোবাকো কোম্পানীর 
ধখাঁদরপুর কারখানার এগারোশ শ্রাম্ক 
প্রায় একমাস ধরে কর্মীবরাত 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত 
সার্তাশে মার্চ একট শ্রীমক কনভেন- 
শনে চলতি আন্দোলনের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে ককেকাঁটা. সিদ্ধান্ত গৃহীত 


, 'হয়। উত্ত সিদ্ধানত৷ অন্যায় শ্রামিক- 


দের দাবী হল $ ছাঁটাই ও সাসপেন- 
সনের হুকুম তুলে নিতে হবে, 


বেতনের ওপর ' বোনাস দিতে হবে 


এবং ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে 
হবে। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয়! সর- 
কারের কাছে অন রোধ, তাঁরা যেন 
শ্রামিক-মাঁলক বিরোধের সুষ্ঠু 
মীমাংসায় শঁঘই প্রয়াসী, হন এবং 


গন্পক ঘাতক জভাদ' ইণ্ডিয়া প্রেল 


রোঁভনিউ বাবদ AE 
লক্ষ টাকা ক্ষত হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। 


মুর শ্রমিকদের 
আন্দোলন 


গত দু বছর ধরে পম 
প্রাইভেট লিমিটেড ও রূপেমনদ্রা 
প্রন্টার্সের শ্রামকর। দঢুর্মঃল্য ভাতা 
অআপতর্বতশীকালীন ভাজা এবং বাং- 
সারক ইনাক্রিমেন্ট ইত্যাদির দাবীতে 
আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। শ্রম- 
দপ্তরে এনিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে 
এবং শ্রামকর্দের সঙ্গত প্রাপ্য মিটিয়ে 
দেওয়ার জন্য মালকদের ওপর চাপও 
দেওয়া হয়েছে। কোন ফল হয়ান। 

শ্রমিকদের এই আন্দোলন 
আরো তীব্র হচ্ছে এই: আশংকায় 
মাঁলক গত তৈরোই মার্চ রাতের 
অন্ধকারে কারখানা ক্লোজার ঘোষণা 


ঘোষ গরিবাবের গিত" রে 


অবৈধ কারধব্লাগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক 
সম্পাদন শ্রীযান্ত তুষারকাদিত ঘোষ 
দবাজ্ম জনষ্যভায় জনসাধারণকে 
নানা সদুপদেশ দিয়ে থাকেন, কিল্তু 
তান - ও তাঁর পাঁর্বারবর্গ 
ক করে যুগ ল্তরের আশী শতাংশ 
শেয়ারের মালিক হয়ে বসলেন--এই 
এই' সম্পর্কে অনেকে দর্পণের কাছে 
প্রশ্ন করেছেন। 

যগাম্তরের জন্ম থেকে অমৃত- 
বাজার পাঁরিকা প্রাইভেট বলীমটেড 
যুগালতরের ৩৫৪টি শেয়ারের ।আঁধি- 
কারণ ছিল, অর্থাৎ মূল শেয়ারের 
৬৪.৭১ শতাংশ । কয়েক বছর যাবত 
যুগান্তরের একটি শেয়ারও আর 
অমৃতবাজার পাত্রিকার অধিকারে নেই। 
প্রশ্ন হল,  শেয়ারগুলো গেল 


করে। শ্রম দপ্তরে গত পপচশে মার্চের কোথায়? 


মিটিংয়ে: মালিকপক্ষ উপস্থিত 

থাকোন। . 
ক্লোজারের পর থেকে শ্রমিকরা 

তাদের দ্রাবিতে কারখানার সামনে 


অবস্থান আন্দোলন শুরু করেছেন । 


জানা গেছে, কয়েক বছর 
আগেই তুষারঝাব আত 'সঃকৌশলে 
যুগান্তরের তিনশো চয়ান্াটি শেয়ার 
পাকার কাছ থেকে পকেটীদ্থ 
করেন। এর ফলে হুগাম্তরের শেয়ার 


ধাদি বোর্ডের বেন্রাইণী লেনদেন 


(দাশের সংবদদাত?) 
আঁট রিপোর্টে বিরুপ ও কঠোর 
মন্তব্য করা সত্বেও রাজ্য খাদি 
বোর্ড লক্ষাধিক টাকা এখন কাক 
ঠিকাদারকে দিতে যাচ্ছে বলে খবর 
পাওয়া গেল। 


কংগ্রেসের লবণ হুদ আঁধ- 


বেশনে খাদি দপ্তর যে প্রদর্শনীর ; 


আয়োজন করে সেই উপলক্ষে কর্তৃ- 
পক্ষ প্রায় দু লক্ষ টাকা খরচ করেন। 


আঁডট 'রিপোর্দে প্রকাশ, এই' টাকার ' 


আঁধকাংশই প্রায় নদীতবাঁহর্ভ'তভাঁবে 
খরচ করা হয়েছে। এরমধ্যে এক লক্ষ 
পাঁচ হাজার টাকা খরচ করার ব্যপারে 
আঁডট কগ্ঠোর শন্তব্ও করেছে। 
কংগ্রেস অধিবেশনে প্রদর্শনীর নামে 
নীতি বাঁহভূতভাবে খাদ সংস্থার এই 


টাকা খরচ করার সময়ে বোর্ডের সা 


সদস্য সম্পাদক ছিলেন প্রদেশ 
কংগ্রেসের সম্ভাপাত শ্রীঅরূণ মৈত্র 
সহধার্মণণী শ্রীমতী গীতিকা মৈত্র। 
চেয়ারম্যান ছিলেন কংগ্রেস সদস্য 
শ্রীকৃফকুমার শুক্লা। বেপরোয়া খর- 
চৈর একটি: নুন! হিসাবে জানা 
গেল, এ সময় কয়েকাট সামান্য 
পাতাবাহার গাছের জন্যই "নাকি 
হাজার হাজার টাকা খরচ কর্য হয়। 
রিপোর্টে প্রকাশ, সংস্থার টাকা 
খরচ করার ব্যাপারে গুরুতর ভরাট 
বিচ্যুত ধরা' পড়ে। প্রদর্শনী সংক্রান্ত 
কাজকর্মের জন্য টেঁনডার কোটেশন 
'নিয়মানূষায়ীী ডাকা হয় ন। কল্দ্রাক্টীর-- 





৭, রাজা সুবোধ দাঁল্লক শেকল 


দের কোন বাঁধাধরা ওয়ার্ক অডারও 
ছল না। কনস্ট্রাকসন সংক্রান্ত 
কাজগুলো কোন পি ডাঁরউ ভি হীঞ্জ- 
নশয়ারকে দিয়ে নিয়মমাফিক সাঁর্টি 


না করাই, বাছনীয়। 
কিন্তু বেআইনী ভাবে লেন- 
দেন করা সংস্থার এই লক্ষাধক 


তবে বাপ: ওদের নিয়ে আকার টানা- 
হ্যচড়া কেন। ওদের টাকা বুঝিয়ে 
দেয়া হোক। 

কিন্তু দপ্তরের কর্মীরাই গোল 
বাঁধয়েছেন। কমশিদের প্রশ্ন, খাঁদ 
সংস্থার টাকা রখীতবহিভূত উপাযে 
লেনদেন করার জন্য যারা দায়ী 
তাদের সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত 
শুরু না করার প্রকৃত কারণ ক ? 
কেনই বা পুরো ব্যাপারটা পুলিশের 
দুন্ীত দমন বিভাগের হাতে যাবে 
না। 


জম্পদক-হুপরেন বস; 
ফাঁলকদত। ১৩ খেকে 


জিত এবং পণ ফান . 


হেল্ডারর! স্বভাবতই যুগান্তরের 
শেয়ার থেক বণ্ণিত হালেন। মানুষ 
কত বড় লোভী ও স্বার্থপর হলে 
নিজ বংশের, অর্থাৎ পাত্রকা বাড়ির 
ছেলেদের এইভাবে বাঁণ্চিত করেন। ' 

কয়েক বছর আগেও ভারুত- 
বর্ষের কয়েকজন শিল্পপাঁত সঙ" 
ন্তরের শেয়ার হোজ্ডার 'ছিলেন। 
এখন বাইরের লোক : য:গান্তরের 
শেয়ার হোল্ডার হিসেবে আছেন মাল 
(তিনজন ॥ সবই মহাপ্রভুর মহিমা ॥ 

পিতার উপযুক্ত পুত শ্রীতঙ্গুণ- 
কান্তি ঘোষ। জনসেবার্থে তান 
মান্দত্বের কন্টাকশষগ্ বেছে নিয়েছেন । 
না হলে তিনি শ্রীত্রীগৌরাঞ্গের নাম- 
গানে জীবন কাটিয়ে দিতেন। বে 
মাদ্দিতব যখন পেয়েছেন তখন পারি- 
বাঁরিক পাকার জন্য কিছু গুছিয়ে 
নেওয়া দি এমন দোষের? | 
. _ উনিশৃশো সাতষটু সাল থেকে 
সত্তর সাল পর্যন্ত এই চার বছরে 
অমৃতবাজার পাত্রকার বিশেষ সংখ্যা 
প্রধানত হয়েছিল একশো আট- 
চ্লশটি। এই হিসেবের মধ্যে আমৃত- 
বাজারের শতবার্ষকীর গহস্কেও 
আছে। এই চার বছরে একশো আট- 
চ্লিশাট বিশেষ সংখ্যায় সোপ্ল- 
মেন্ট) মোটা বিজ্ঞাপনের পাঁরমাণ 
ছিল এক লক্ষ একান্ন হাজার সাতশো 
বারো কলম সোন্টামটার এবং তার 


কয় বছর )তরুণবাকু মন্ত্র ছিলেন 
না। একাত্তর সাল থেকে 'ঁতান 
আবার মন্ত্রী পদে বহাল। একান্তর 
সার্ল থেকে তেয়াত্তর সাল পর্যন্ত 
এই তন বছরে অমৃতবাজার পাকার 
মোট বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে একশো 
মাণ দুই লক্ষ বারো হাজার নয়শো 
নব্কুই কলম সৌল্টামটার এবং এই 
কাবদ আয় সাঁহীঘ্রশ লক্ষ চৌষটি 
হাজার আটশো উনচাঁক্লশ টাকা। 
অর্থাৎ উরঃণবাব তিন বছর মন্দ! 
থাকাকালে তাঁর কাগজ এঁবশেষ 
সংখ্যার বিজ্ঞাপন বাবদ চোদ লক্ষ 
উনসন্তর হাজার দুইশো বিয়াজ্লিশ 
টাকা বেশী আয় করেছে। 

আরও আঁভিযোগ_ তরুণবাব 
ণনজের প্রীতষ্ঠানের কর্মচারীদেরও 
বণ্তিত কারেছেন। জানা গেছে, বেদ্দ্রীয় 
সরকারের আদেশ অবহেলা, করে 
ভান তাঁর প্রতিষ্ঠানের অ-নাংবাঁদক 
কমশিদের দেয় এগারো মাসের অন্ত- 


বৰ্তী ভাতার সাড়ে একুশ টাকা 


দিব্য আত্মসাৎ করে বসে আছেন। 
এক্ষেত্রে মোট টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় 


তিন লক্ষ। 


, PRICE: 40 2255 


রাজধানী দর্পণ 
পেঞ্চম পৃষ্ঠার পর) 
সভার আঁধকার ক্ষমতার প্রশ্ন। এই 


করতে পারেন। অধ্যাপক হরেন 
মুখাজশী - বললেন সরকার তাঁদের 
বিকৃতি ত্রটদ্বীকাঁত' জুড়ে দিয়ে 
পূণার্া করাত পারতেন। 

_ সমাজবাদী নেত শ্রীমধু 
বললেন সরকার সংবধানকে 
ছেলেখেলা করছেন। তিন সংবিধা-“ 
নের সংশোধনেরও পরামর্শ দিলেন 
তবে জানালেন যে তেমন সংশোধ- 
নের অপব্যবহার সরকার যে করবেন 
না তার জন্য সরকারকে সুস্পষ্ট 
প্রীতশ্রুত দিতে হবে। - 

সব পক্ষের করা শুনে অবশেষে 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বললেন যে 
সদস্যদের উপস্থাপিত যুক্তি ও তার 
জবাকে দেওয়া আইনফন্তীর বন্তব্যাদি 
শুনে তান. এই সিল্ধাল্তে পেপছে- 
ছেন যে আর্ক ব্যাপার সম্পকিতি 
প্রক্রিয়াদর ব্যাপার পুরোপুরি সংস- 
দের এন্তিয়ারভুক্ত ॥ মাননীয় অধ্যক্ষ- 
মহোদয় কিন্তু সরকারের এই 


জাজবল্যমান বিচহার্তীর জন্য কোন - 


প্রত্যক্ষ বটি স্বীকাতির নির্দেশ না 
প:রোপুাঁর সংসদের হাতে” কেই 
তেমন স্বীকাতি হিসেবে গ্রহণ করে 


- নিলেন। তবে প্ডচেরণ 
’ নব্বুই টাকা'। উল্লেখযোগ্য যে, এই, Eo 


সংক্ল্ত আর্ঘক দাললাদ সংসদের 
টেবিলে রাখতে দিলেন না ভারতের 
সংসদীয় হার্তহাসে হীতপূর্বে আর 
কোন দিন সরকারকে এমনভাবে 
অঙ্গরাজ্যের বাজেট য়ে নাস্তানাবুদ 
হতে হয় নি। লোকসভার মাননীয় 
)অধাক্ষি মহোদয়ের এ ধরণের 'নর্দে- 
শও এই প্রথম। যাইহোক সমস্যার 
সমাধানের জন্য তান বিভন্ন দলের 
প্রতানীধদের এক বৈঠক ডেকে পথ 
খুজবার চৈষ্টা করবেন। সেই বৈঠকে 
তিনি আইনসল্পম ও বিত্তমন্তকে 
আমন্মণ জানাবেন। 

বাজেট মঞ্জনীরর ভোটে সরকার ১ 
হেরে গেলে নিন্দা হয়, 'তআই তাঁদের 
পদত্যাগ করতে হয়, কিল্তু সরকারের 
অসাধবিধানক ও অবৈধ কাজকর্মের 
ফলে যাঁদ তাঁরা নির্ধারিত লময়ের 
মধ্যে বাজেট প্রস্তাবঘটিত (আদেশাঁটই 
সংসদে পেশ করতে না পারেন 
কিংবা তাঁদের তেমন প্রয়াস যাঁদ 
সাংবিধানিক ও 'বিধিসঙ্গত কারণে 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অগ্রাহ্য ৮ 
করেন তাহলে কি সরকার বোশি 
নন্দিত হন নাঃ 





৬১ দন বেল ফাঁলকাঙা-১৩ পেড়ে প্রদত্ত 





সি দি এম চী বাম বীর 


- ধেটানোর 
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প্রিয় দামমুগী গণ্চিমবঙ্গের 
স্বার্থে দী কার্ধবলাগে দিপ্ত 


(বশেষ সংবাদদাতা) 


1 . 


পরী ধরন. 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
বামপন্থী দলগ্ালর নেতৃত্বে 


. গণআন্দোলন যতই তীব্র হচ্ছে, 


" বিষয়ে নেতারা একমত যে, 


কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ততই সন্মস্ত হয়ে 
পড়ছেন। 
বিশেষ করে 
শহরে ও গ্রামাঞ্চলে যেভাবে মানুষ 
হাজাকে হাজারে সরকার বিরোধী 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাকে 


কিভাবে - মোকািবলা করা যায় তা. 


নিয়ে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ঘন ঘন 
শল্াপরামর্ট 'করছেন। একটা 
এই _ 
আন্দোলন্কে প্রথম থেকেই গড়িয়ে 


' ধদতে না পারলে সমূহ বিপদ দেখা 


দেবে। তাই তিক হয়েছে একান্তর- 


১ বাহাত্তরের কায়দায় পাড়ায় পড়ায় 


ঠ্যা্গাড়ে , বাহনীকে নামান হবে 
সি পি এমের এবং অন্যান্য বাম- 
বায ফলো 
জন্য ।- 
রত 
ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভা- 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত জানব যাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আপাঁন পতি সহ রাজ্যের কয়েকজন প্রবীণ 
সংসদ সদস্য প্রিয় দাসমূল্সীর আতিণরন্ত খাদ্যশস্য মঞ্জুর, না" করেন। নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 


িরদ্ধে- রাজ্যের ক্বার্থীবরোধী  প্রিয়বাবু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে 
কাজ করার এক চাগুল্যকর সংবাদ উপস্থিত রাজ্যের খাদ্যমন্দরর দিকে 
75 পেরেছে। সম্প্রাত অঙ্গ নির্দেশ করে শ্রীআমেদকে 
পাশ্চমবঞ্গের এক প্রীতানীধ দল বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাকওর- 
ধন দিজ্লীতে কেন্দ্রীয় খাঁদামন্তীর সেন্ট ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী 
সঙ্গে দেখ। করে রাজ্যের জন্য রাজ্যের খাদ্যমন্তী এবং. বিধানসভার, 
“২আঁতাঁর্ত খাদ্যশস্য বরাদ্দের দাবী- সদস্যরা । পশ্চিমবঙ্গ সরকার. যখন 
জানাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় একই আভ্,ন্তরণ সংগ্রহের দাঁক্ত্ব পালনে 
বৈঠকে উপস্থিত থেকে প্রিয়বাব; ব্যর্থ হয়েছেন, ছখন তার দায়ভাগ 
'পশ্চিমবঞ্গের জন্য যাতে আঁতরিন্তু কেন্দ্রের নেওয়া উচিত হবে না। 
খাদ্য বরাদ্দ কর? লা হয় তার, জন্য প্রয়ঝারুর এই; কথায় সভায় 
কেন্দ্রী্ খাদ্যমন্ত্র কাছে সোচ্চার প্রচণ্ড, উত্তেজনা দেখা দেয়। 
রিডার বা প্রারতীনাঁধরা এঁক-. 
'প্রয়বাবুর 


করার দাবী জানাতে. 
দল প্রথমে কেন্দ্রীয় রাসায়াণ্ক , 
“দপ্তরের মন্ত্রী দেবকানজ বড়ুয়ার 
5 
খাদ্য পাঁবাস্থাতি গনয়ে 
5 
কেদ্রীব। .খাদামন্তী, ফকরদদ্দীন 
আলি আমেদের বাড়ীতে ৷ 


দেপণের সংবাদদাতা) 
অগামী “উঁনিশে এবং বিশে 
সেখানে ' এপ্রিল তাঁরখে পৃশ্চিমব্গ প্রদেশ 


আলোচনায় ঠক হয়েছে কংগ্রেসের 
যুব-হমত শাখকেই ১ বামপন্থী 
কর্মীদের পেটানোর ' দায়িত্ব * দেওয়া 
হঝো। এবং. এ ফাজে কংগ্রেস যুব- 
ছাত্ররা পুলিশ ও প্রশাসনের . পূর্ণ 
সহযোগিতা পাবে। তাছাড়া পড়ায় 
পাড়ায় কুখ্যাত সমাজ্বরোধারা তো 


'আছেই। জানা গেছে আলোচনায় 
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পাশ্চমবঙ্গের খাদ্যমলাশ সহ চাঁছলশ কংগ্রেস কাঁমাটর বৈঠক। এই বৈঠকে " 


জন এম এল এ ছাড়াও সর্দার যে ঝড় উঠবে ভার , স্পষ্ট আভাস 
আমজাদ আলি, পৃরবশ মহখাজপ.. প্রদেশ কংগ্রেসের সব "পক্ষই পেয়ে- 
মহম্মদ ইসাক৷ ও তন দাস- ছেন? এই ঝড় যাতে সংগঠনের 
বীঁমুন্পী এম শপ উপস্থিত ছিলেন। ভাতমূলকে আঘাত নী করতে পারে 
7. পশ্চিমবঙ্গের ্রাতীনাধরা যখন সেজন্য দিল্লী থেকে সারা ভারত 
কেনদরশয় খাদামদ্রশকে রাজ্যের ভয়া- “কংগ্রেস কাঁমাটির সভাপাঁত শ্রীশঙ্কর্‌- 
এ" বহ খাদ্য পাঁরাদ্থাত্র গররর্ণনা ফাদবকে আগেভাগে খবর দিয়ে আনা 
দদচ্ছলেন তখন হঠাৎ প্রিয় দাস- হয়েছে। শ্রীযাদব চেচ্টী করবেন ঝড় 

' মুন্সী উত্তেজিত হয়ে কেন্দ্রীয় থামাতে । কিন্তু রাজ্যের শ্যেমনীয় 


উপস্থিত্র শীপ্রয়-সন্রত-প্রদীপ প্রমুখ 
যুব নেতারা এই” দায়িত্ব দিতে রাজী 
হুয়েছেন। 

আক্রমণের পদ্ধতি সম্পর্কে ঠিক 
হয়েছে, প্রাতাঁটি এলাকা সি শপ 
এম সহ বামপন্থী' কর্মীদের গাঁত- 
বধিব ওপর সতর্ক দষ্টি রাখা 
হবে, যাতে করে * এলাকাগলিতে 
আন্দোলন সংগাঠত করার কাজে. 
কারা কারা নিয়োজত আছেন তা 
বের করা ধায়। তারপর শুরু হবে 

০০4 


পোশচেছে যে শ্রীযাদব কি কৃতকার্য 
হবেন। কংগ্রেসের বাজন গোষ্ঠীর" 
প্রাতানধিস্ধানশয়দের অনুমান শ্রীযাদব 
খুব বেশী ফাঁদ কিছু করতে পরেন 
তা হালে একান্ত সাময়িকভাবে দিন 
কয়েকের জন্য সমস্যাগুলোকে শুধু 
ধামচপা দিয়ে রাখবেন।, যে কৌন 
মুহুর্তে আবার 'িহ্ফেরল ঘটবে। 
শুধু শ্ৰীযাদব কেন, সারা ভারতু 
কংগ্রেস কাঁমাটর সভাপাঁত শ্রী শঙ্কর 
দয়াল শর্মা এমনাঁক প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং এসে 


ক্ষ করলেও পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের 


' খাদ্যমন্দীকে বলতে থাকেন £ মিঃ অবস্থার পটভুঁমিকাষ কংগ্রেসীদের ' সমস্য মিউবে না। 


" এআমেদ“আি, আপনার কাছে দ্যবী ঘরোয়া বিবাদ ৷ এমন স্তরে এসে 


f প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীঅরূণ 


শা 


বামপল্যা দলগুলোর 
সি শপ এমের ডাকে - 
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এবার লবণ কেলেঙ্কারী 


(পের সংবাদদাত) 
কলকাতার বাজবে দুষ্টাকা 


কলো লবণ পাওয়া গেলেও ' 


পে মফঃস্বলে কোথাও কোথাও 


লবণ উধাও? ,লবণ নিয়ে লক্ষণ 


লক্ষ টাকা -আয়েব পথ সংপ্র- 
: শস্ত করেছেন, একদল অসাধু 
- ঝ/বসায়ী, 'যাঝ; সবাই' ভারত 
চেম্বার অফ কমার্সের সল্ট 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
যুস্ত। এর! জ্রাতারাঁত গোপন 
বৈঠক করে সৌরাস্ট্র ও তু'তী- 


কিরণ- লবণ যে জাহাজে আস- 


ছল, ভা গত সপ্তাহের মাঝা- - 


মাঝি সময়ে - জলপথে স্যান্ড- 
হেডে নাময়ে - নিয়েছে । লক্ষ 


লক টন লবণ এভাবে সয়ে 


পশ্চিমবঙ্গ বংেমে এখন মোদী অবস্থ। 


মৈর দুই? দুইবার দিজ্লশী গিয়ে 
অবস্থ্টা বুঝে এসেছেন। 'ঁতান 
একদিকে কংগ্রেসের [অন্তদ্বন্ত্বের 
তাৱত: “আর  অন্যাদকে রাজ্যের 
শোচনীয় অবস্থা বিবৃত করে আবি- 
ল্ম্বে দিজ্লীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা, 
করেছেন। আপাতত ,হাই কমাণ্ড 
শ্রীধাদবকে,, ' এখনে পাঠিয়েছেন। 
তিনি এসেই প্রথমে জেল কংগ্রেস 
সভপাঁত এবাং সম্পাদকদের সঙ্গে 
চেস্টা করেছেন। -. 

অবস্থা জাটল রশীতমত সঙ্কট” 
জনক। কংগ্রেসের দুই যুব ও ছাত্র 

€শেষাংশ দ্বিতীয় পৃন্ঠায়) 


Pe 


এবা' নিরাপদ গুদামে বোঝাই ' 
কবেছে। প্রায় শূন্য জাহাজ 
কলকাতা বন্দরে িভিড়লেও 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সে ব্যবস্থাও 
পাকা! 

সল্ট ট্রেডার্স আ'যসোসয়ে- 
শন পূর্বাঞলে আসাম 'মাঁণপৃর 
পুরা, পশ্চিম বাংলায় লবণ 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে -বন্টন করে।, 


কলকাতা ও অপর স্থানে লক্ষ, 


কোঁজির” দ্পণের প্রকাশিত লবণ 
কেলেম্রকারীর সংবাদে 'স বব 
আই তদন্ত কবাছল লবণ বযব- 


-সায়শদের উল্লিখিত সংগঠন ও 


বাঁণকসম্ভা সম্পকে? ' তাও 
বশেষ ব্যবস্থায় বন্ধ করা 
হয়েছে। 


i] 





সূৰ্য আদিত্য 


আন মাহমুদের গ্রেপ্তার পদ | 


_. খবরটাকে আঁতুরঘরে গলা 
টিপে মারবার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলা- 
দেশের প্রাীতভাবান কাঁব আল মাহ- 
মুদের গ্রেপ্তারের ঘটনা। সংক্ষিপ্ত 
. সংবাদে পাঁশ্চমবাংলার বাংলাদেশ 
হাই কামিশন থেকে সাফাই দিয়ে বলা 
হয়েছে সাহিত্িকীতির জন্য নয়, 
“গণকম্ঠ» পান্নকার সম্পাদক হিসেবে 
তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপ- 
রাষে বলা হয়েছে তিনি নাশকতামূলক 
কাজ করাছলেন। এ সাফাইয়ে এ- 
দেশের কাব এবং ল্লাংবাদিক বন্ধুরা 
গভীর 'পাঁরতীপ্তর সঙ্গে নিরাপদে 
ল্যাজ নাড়ছেন বলে মনে হল। এই 
সেদিন কবি নরেন্দ্র চক্তবতশী যথেষ্ট 
আহ্যাদে “দেশ” পনিিকার . পাতা 
জুড়ে আল মূহমুদকে য়ে দারুণ 
' পদ্য িখলেন। প্রকাশক-সাহাতিক 
মনোজ বস্ু তাঁকে “জয়৷ বাংলা” 
পুর্কারে ভূষিত করলেনা। সল- 

EE দুরবস্থায় গণতল্তের 
পূজারীগণ আদাজল খেয়ে লেগে- 
ছেন। অথচ আল মাহমুদ সম্পর্কে 
তাঁরাই ক্লীতদাসসুললভ মৌনীবাবা | 
আল্‌ মাহমুদের অপরাধ কী? 
না, কি হয়ে তান সংবাদপন্নকে 
মাধ্যম করে রাজনশীতর মণ্ডে নেমে- 
ছিলেন ওপনিবেশক ও সামন্ত- 
তাদ্বিক শোষণের দেশে একজন 
সচেতন বুদ্ধিজীবীর সদর্থে রাজ- 
নগীত করা ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাজ 
ক’ আছে! এদেশের কাঁব সাহাত্যক- 
গণও তো সংবাদপত্রে রাজনৌতিক 
সম্পাদকীয় ও ফিচার লিখে যাচ্ছেন'। 
আসল প্রশ্নটা হচ্ছে রাজনশীতি, কোন 
_ রাজনীতি? অর্থাৎ শাসকশ্রেণী ও 


তার পার্টির রাজনীতি তথা কায়েমী- 


স্বার্থকে জিইয়ে রাখার রাজনশীত 
সর্বদা প্রার্থত। এর বিরোধ গছ 
হলেই অপরাধ । 

নিঃসন্দেহে জন্মাবাধ ্ঘাণ- 
কন্ঠের” রাজনীতি সরকার রোধ 
কায়েমীস্বার্থ বিরোধী । গণর্তাল্লিক 
দেশে বিরোধীদের একটি মহান 
উজ্জ্বল ভূমিকা আছে” সরকারের 
বার্যকলাপ সমালোচনা করবার পাবি 
অধিকার আছে। 'বরোধধদের এই 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সর্বজন- 
স্বীকৃত। যাঁদ দেখা যায় কোন গণ- 
তাল্মক সরকার এই !িরোঁধতাকে 
পছন্দ করছেন না তাহলে বুঝতে 
হবে দেই সরকারের  গণতান্তিক 
দৃষ্টিভঙ্গণর মধ্যে ভাট আছে। 
“গাণকৃল্ঠের” ওপর পর্যায়ক্রমে সর- 
কারি ও স্রকারপুঞ্ট গ্যাংস্টারের 
বহুবার আক্রমণ চালানো হয়েছে। 
নানান অজুহাতে প্রেস বাজেয়াপ্ত 
করবার চেষ্টা হয়েছে, কমশীদের ব্যন্তি- 
গত নিরাপত্তা 'াঘিত করবার 
আশুভ লক্ষণ দেখা গেছে। দুনিয়ার 
গণতাল্তিক মানুষের কাছে “গণকল্ঠ” 
গণতল্বের এই বিপদ সম্পর্কে মুহু- 
মহ্‌ হশিয়ারী. দিয়েছে। এতপ্রাত- 
কূলতা সত্বেও গণকন্ঠ সাহসের সঙ্গে 


সংগ্রাম করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে 


রেখোছল। মহজীব সরকার সম্পা- 
দককে গ্রেপ্তার করে সাংবাদিক আঁধ- 
কারের ক্ষেত্রে একটি কুনজীর সৃষ্টি 
করলেন সাংবাঁদক'তার মাধ্যমে 
আল মাহমুদ বৃহত্তর জনসাধারণের 
স্বার্থকে তুলে ধরবার চেষ্টা করে- 
ছিলেন। তান নিশ্চয়ই মসী ফেলে 
অসি নিয়ে রাজপথে নেমে পড়েন ি। 
পুলিশ মিলিটারী র্াক্ষবাহনী 
দৃক্িত, ঢাশতাক্বিক সরকার সামান্য 
একটি কলমকে' এত ভয় করেন। 

আমরা বাংলাদেশের রাজনৌতক 
পাঁরাঁস্থীত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য 
করে যাচ্ছি। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার আঁধ- 


কারা শাসকপার্টি ছিটেফোঁটা সমাহ , 


লোচনাও সহ্য করতে পারছেনা। 


যে কোনো অজুহাতে সরকার “বরো- 


ধিতাকে “দেশদ্রোহিতা* আখ্যা দেওয়া 
হচ্ছে। এমনকি শাসকশ্রেপীর লেজ;ড় 
মস্কোপন্থীঁদের দপ্তরেও হানা দিয়ে 
ভাঙচুর এবং পবন লালপতাকাকে 
ছ'ড়ে কুঁটিকাটি করে ফেলা হয়েছে। 


-চশনাপন্থী বার্ণত নেজ ও কর্মীদের 
ওপর অমানুষিক অত্যাচার পর্যন্ত. 


চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃহৎ নবরোধী 
পার্ট পজাতীয় সমাজতান্তিক 
দলের” ওপর হামলা! (ৃনত্যঘটনা। 


- কেবলমাত্ৰ বিরোধী রাজনশ?ত করার 


জন্যে শতশত কর্মীদের ওপর 
হ্ীলয়া অব্যাহত আছে। সর্বোপরি 
জলভাত হয়ে গেছে? 
দেশের সরকার মানুষের নতম 
খাদ্যবদ্তের আধকর পূর্ণ করবার 
অক্ষমতায় 'নার্ঘচারে স্টীমরোলার 
চাঁলয়ে কতাঁদন মানুষের সংগ্রামকে 
দাবিয়ে রাখবেন। জনসাধারণের 
আস্থা হারিয়ে বর্বর পশঃশান্তর 
ওপর নিভর করে কাঁ “বঙ্গবন্ধু” 
ও তাঁর সরকার আর একাট গৃহ- 
যুদ্ধ ডেকে আনবেন ? আমরা আঁব- 
লস্কে তাঁর ম্যান্তর জন্যে বাংলাদেশ 
সরকারের নিকট দাবা রাখাঁছ। 
এদেশের কাঁদাহি?ভিক নাঁদ- 
ধার সুতারাঁকন স্ট্রীটের কর্ম চারণ 
কতাঁদন প্রভুূসেবা করে নিজের 
শ্রেণীস্বার্থের' মর্যাদা বাঁধত করে 
নপুংসতের মতো দিন গুজরান কর- 
বেন ? “সার্চ লাইট? বা পপ্রদীপ”-এর 
স্বার্থ নিয়ে সন্তোষ ঘোষ স্বাভা- 
ফুত্তফ্ুন্টের কালে আনন্দবাজারে 
হাসলা নিয়েও কটাক্ষপাত সমশচীন 
হয়েছে? কদ্তু গণকন্ঠ ও আল 
মাহমুদ সম্পর্কে তানি কী রহস্য- 
জনক কারণে চুপ করে থাকবেন ? 
এদেশের . “স্বাধীন” সাংবাদিকগণ 


। পাঁশ্ভিনন্বঙ্গেস্পস অল্ৰহু। 
প্রথম প্ঠার পর) 


গোষ্ঠী শুধু পরস্পরের প্রত মার- 
মুখাঁই নয়, নিজেদের জনাপ্রয় করার 
জন্য জনসাধারণের 
প্রশ্নে সরকার বিরোধী আন্দোলনের 
জন্যও প্রস্তুত। অন্যদিকে! বামপন্থী- 


"কও আন্দোলন সুরু করতে যাচ্ছেন। 


বামপন্থী যুব ও ছাত্র সংগঠনগুল 
আন্দোলনে নেমেই পড়েছেন। 
গেেন্দা দপ্তরের যে রিপোর্ট সম্প্রাত 
রাজ্য সরকারের হাতে এসেছে এবং 
যার অনুাপ্ি দিজ্লীতে গেছে অতে 
আশঙ্ক! প্রকাশ "করা হয়েছে আঁব- 
ল্‌ম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ শা করা হলে 
বাসপন্থস ছাত্র ও যুবকদের আন্দো- 
লনে সাধারণ ছাত্র সমাজ সামিল 


হয়ে পড়বে। ছাত্র পাঁরষদ নেতা 


শ্রীকুমনদ ভট্টাচার্য হুমাক৷ দিয়ে 
রেখেছেন যে তার! বামপন্থী ছাল্র- 
দের আন্দোলনকে বাধা তে দেবেনই 
না বরং তাদের সঙ্গে হাত িলা- 
বেন।। কন্তৃতঃ গোয়েন্দা দপ্তরের 
রিপোর্টে বলা হয়েছে ষে বাঁসরহাট 
আর চুচুড়ায় ' কংগ্রেসের অন্দ- 


গা্মী ছাত্ররাও স পি আই এম-এর 


সাত্র সংগঠন এস এফ আইর সঙ্গে 
আন্দোলনে নেমে পড়েছে। দিসি পি 
আই-এর যুব এবং ছাত্র সংগঠনগ্ীল 


দুঃখ দুদশার ততঃ 


আন্দোলনরে কর্মসূচী) নিয়ে৷ ফেলে- 
ছেন।। স্পম্টই, বোঝ যাচ্ছে আপ- 
৪ এরা নিজস্ব উদ্যোগে আন্দো- 
লন সরু করলেও বামপন্থী ছাত্র ও 
যুবদের আন্দোলন দানা রোধে 
উঠলে এরাও সেই: আন্দোলনের 
ধাত! থেকে ীনজেদের সারিয়ে রাখতে 
পারবে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে 
ছাত্র আন্দোলন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকারকে উীদ্বি*ন করে তুলেছে। 
পাশ্চমবঙ্গে এখনো আন্দোলন 
ব্যাপক হয়ান কিন্তু স্থুরু হলে 
অন্য রাজ্যগূলির থেকে এখানকার 
আন্দোলন তীব্রতর হবে। 

- রাজ্য সরকার রাজ্যের কংগ্রেস 


নতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতারা এজ- 


ন্ই বিশেষভাবে দহীশিন্তগ্রস্ত। 
{বি পি সি পির আসন্ন বৈঠকে বাম- 
পন্থী জুজুর কথ্য বলে কংগ্রেস 


ছাপ ও ধবদের বরেধ বন্ধ রাখার 


চেষ্টা করা হবে। 

কংগ্রেসের বহু এম এল- এ এবং 
কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুন্পীতর 
আঁভষোগ উঠেছে। এক গোম্ঠী অন্য 
গোষ্ঠাঁভুন্ত ব্যান্তদের বিরুদ্ধে দুনশি- 
তির আভষোগে সোচ্সারা৷ এই 
বিবাদ ৷ বন্ধ করা ষাবে। 


ওন্ল লাঁভলম্মুন্না 


প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


ব্যবস্থা গৃতান করবেন। এরপর সোঁদন 
আর সভা চলে না। 

এরপর পশ্চিমবঙ্গের প্রাতানাধ 
দলতক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চক্ষে হেয় 
করার জন্য প্রিয়বাকু এক জঘন্য 
কাজ কিরে বসলেন। প্রাতীনাঁধ 
দলের নেত! প্রদেশ কংগ্রেস 'সভা- 
পত্র অরুণ মৈত্রকে তান নির্দেশ 
দিলেন সেই, দিনই- 'দিজ্লী ছেড়ে 
চলে ফওয়ার জন্য। [প্রয়ভন্ত অরুণ- 
বাবু “বান রাজ্যের সাড়ে চার কৌ 
মানুষের মুখে (অল্পের জন্য দরবার 
করতে শঁগয়োছলেন সেই দিন রাতেই 
কলকাতা রওনা হয়ে যান। প্রাতীনধি 
দলের নেজ অরুণ মৈত্রের এই ফাজে _.__'. 
দিমুঢ় হয়ে পড়েন॥ . 

এই সময় পচ্চিমবঙ্গের প্রি- 


' নিধি, দলকে সাহায্য করতে এগিয়ে. 


আসেন রাজ্যের তিনজন সংসদ সদস্য 
শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী, সর্দার 
আমছাদ আলী এবং কে এস ইশাক। 
সংসদ সদস্যদের সহযোগিতায় 
প্রতার্নীধদল তেরো [আাঁরথে প্রধান- 
মন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করন। 
প্রধানমন্ত্রী একঘণ্টা ধরে প্রীতানাধ 
দলের বন্তব্য শোনেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে টেলিফোনে পশ্চিমবঙ্গের 


' দাবী মেনে নেবার জন্য কেন্দ্রীয় 


খাদ্যমল্লীকে নির্দেশ দেন। এবং 


সঙ্গে দেখা করতে বলেন। এরপর 


আর কতদিন পরের পিঠ চুলকে 'দয়ে প্রা্তানাধদল কেন্দ্রীয় - খাদ্যমন্ত্রীর 
নিজের আরামের মৌতাতে চোখ বন্ধ কাছে রাজ্যের. খাদ্য পাঁরিস্থাতির, 


করে দাঁড়ের ময়নার মতো িমোবেন ? সামীগ্রক চিত তুলে ধরেন এবং বলেন 


যে, পশ্চিমবঙ্গকে 'আঁতারন্ত পণ্ডাশ 
হাজ্জার টন খাদ্য 'না [দিলে রাঁজ্যে 
গুজরাট ও বিহারের থেকেও ভয়াবহ 
পার্রীস্থাতর সৃষ্টি হবে জানা গেছে। 


কেন্দুয়ী খাদ্যমন্তী প্রাতানাথ দলকে 


{বশ হাজ্জার টন আৃতারন্ত খাদ্য 
এবং 'পাঁচ লক্ষ িটার৷ কেরোসিন 
তেল দেবার পপ্রাতশ্রুতি গিয়েছেন 

কেন্দ্রীয় খাদ্যমল্তীর প্রাতশ্রাত 
পাওয়ার পর যখন রাজ্যের প্রাত- 
শনধরা বঙ্গভবনে বসে সার্মাগ্রক 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা কর- 
ছিলেন তখন হঠাৎ প্রয়বাকু সেখানে 


নৃতন পরিকণ্পনা 
(প্রথম পৃন্ঠার পর) . 


এ সমস্ত আন্দোলন সংগঠকদের 
ওপর ব্যাপক হারে আক্রমণ ॥ তাতে 
সুফল পাওয়া না গেলে গুপ্ত হত্যা 
আঁনবার্ষ। 

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে 
স.পি এম কমশদের ওপর হামলার 
খবর পাওয়া গেছে। গত ছান ধর্ম 
ঘটকে কেন্দ্র করে বাম _ ছান্রফেডা- 
বাড়া গিয়ে কংগ্রেসী গুণ্ডারা 
তাদের ওপর চড়াও হচ্ছে। দাঘণদন 


“সোকাবল। করতে হবে। 
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প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব বনাম 
সরকারের বিরোধের তাঁৱ্যতাও কম 
নয়। শ্রীযাদবকে এই সমস্যাও 
আবার 
প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে _ 
উপদলাীয় কার্যকল্মপের অভিযোগ * 
এনে কায়েকজন একযোগে নেতৃত্ব বদ- 
লের অভিযোগ আনবেন। 

এছাড়া আছে রাজ্যের সঙ্কটজনক 
খাদ্যের অবস্থা । কংগ্রেসের বিভন্ন 
গেক্ঠী এমনাক! স্ক্মং মুখ্যমন্ত্রী 
পর্যন্ত কেন্দ্রের (বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রীত বৈষম্যমূলক আচরণের আঁভ- 
যোগ এনেছেন। অন্যাঁদকে৷ কেন্দ্রীয় 
মল্মী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
প্রণব মুখাজশি প্রমুখ পাল্টা অভি- 


যোগ এনে খাদ্য সংগ্রহ, প্রচেস্টীর 


ব্র্থতর দায় পুরোপুরি এ 
ঘাড়ে চাঁপিয়েছেন। তে 
এই পটভূমিকায় বি পি সি দির 


বৈঠক বসছে । প্রকাশ্যে নানা আঁভ- 
যোগ থাকলেও আসর্লে প্রীর্ডাট 
গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা ক্ষমতা করায়ত্ব 
করার। কাজেই কেনো অবস্থাতেই 
কংগ্রেসীদের বঝাদ' বন্ধ করা সম্ভব 
নয়। হাই কমাণ্ডের পক্ষ থেকে৷ সব 
ধামা-চাপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে চলবে ॥ 


পারছেন না ষে বিরোধ মেটানো সম্ভব ' 


হবে পা 


 উপাস্ধত হন। দপ্রয়বাকুর oR 


[তকে কোন গ্রুরত্ব না দিয়ে: বঙ্গ- 
ভবনে উপস্থিত প্রাতানাঁধরা নিজে- 


দের মধ্যেই আলোচনা করতে থকেন। 


{কিছুক্ষণ পরে পৃপ্রয়বাব জনৈক 
প্রাতিনধিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 


আপনাদের দাবী সম্পর্কে খাদ্য. 


দণ্ঠর থেকে আমাকে বলা হয়েছে যে 
(আপনারা পেতে পারেন উত্ত সদস্য 
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বাবুকে জানিয়ে 
দেন, " প্রিয়বাব আপাঁন হয়তো 
জানেন না যে, কেন্দ্রীয়। খাদ্যমল্তী 
শকছুদক্ষণ, আগেই: আমাদেরকে আঁত- 
প্রাতশ্রাত দিয়েছেন। এরপর '্রিয়- 
বাবু নিঃশব্দে বঙ্গভবন থেকে মাথা, 
নশচু করে বোরয়ে যান। 


সম্প্রতি যে সব সি পি এম কর্মী ও 


সমর্থকরা বাড়ী ফিরেছেন তাদেরকেও ১: 


পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই আবার বাড়ী 
ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছেন। 
তবে মান্য এখন আগের থেকে 
অনেক অনেক বেশশ সচেতন এবং 
সংগঠিতও | দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস 
'অপশাসনে দারিদ্রের. কষাঘাতে 


নিম্পেষিত মানুষ আজ বশচার জন্য.» 


লড়াইকে অবশ্যম্ভাবী বলে ভাবতে 
শুর করেছে। তই. শাসক দলের 
জেনে” রাখা ভাল বাহান্তরের কায়- 
দায় চয়াক্তরের সংগ্রামী আল্দো- 
লনকে দমিয়ে রাখা যাবে না। 


চে 


চে 
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ইভ ্রন্যঙ্গ: শলস্না্গা্ 
টি রি 


জনৈক জীদৱেল বংখেদীৰ দিয়া তি কাহিনী 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


জলপহইগদাড়র জাঁদরেল কংগ্রেস, 


নেতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ শিকদার এবং 


সৌভাগ্য অজ্জন করেন) একটি সম- 
বায় সংস্থার তহাবিল তছরুপ, জাল- 


.প্য়াতি প্রভীতর দায়ে আঁভবন্ত। সম- 


বায় বিভাগ থেকে তদন্ত করে 
তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ 
করা হয়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা 
কংগ্রেস নেতা সেজন্য এই রিপোর্ট 
চাপা পড়ে রয়েছে। সমবায় দষ্টরও 
। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছে না। ফলে উত্তরবঙ্গের জীবনে 
ষে সমবায় ছাপাখানাঁটি বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করতে . পারতো' সেই 
সংস্থাটির আজ নাভিশবাস উঠেছে। 

জলপাইগ্হাঁড়র সমবায় বিভাগের 
ইন্সপেক্টর শ্রীআর পি সেন তদন্ত 
শেষ করে যে শৃরুপোর্ট দিয়েছেন 
তাতে শ্রীসকদার এবং তার চেলা 
বাজারা সাংবাঁদক শ্রীবীরেম্্র বসুর 
বিরুদ্ধে মরাত্ক আঁভযৌম করে- 
ছেন। 


এমেনমঘ়াণ কমোডিটি কগে রেশন 


উনিশশো ছেষাটু সালের একুশে 
ফেব্রুয়ার এই সমবায় সংস্থাটি 
প্রান্ত হয় কিণ্তু কাজ দর 
হয় .২৩-২-৭০ আঁরখ থেকে। 
৩০-১১-৭২ তাঁরখ পর্যন্ত এই 
সংস্থায় কাজ হয়েছে ৯৩৮৬.৭৫ 
পয়সার 'কন্তু এ তাঁরখ পর্যন্ত 
লোকসানের পাঁরমাণ ৫৭৬৬.৪৮ 
পয়সা। সংস্থার নির্বাচিত ছয়জনের 
ডিরেক্টর কোর্ডের সম্পাদক ছিলেন 
উত্ত সাংবাদিক শ্রীবীরেন্প্রসাদদ বস 
এবং সভাপাঁত শ্রীরবীল্্রন্থ সিক- 


'দার। কাঁমাঁটী নির্বাচন এবং দুর্শীত 


প্রভৃতি ব্যাপার অভিযোগের ভিত্তিতে 


২৯-৯-৭৩ আরিখে তদন্তের ফলে 


চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্বাঁটত হয় 
এবং শেষ পর্যন্ত প্রশাসক নয্যন্ত 
হয়। আশ্চর্যের বিষয় মারাত্মক তথ্য 
পাওয়া সত্বেও প্রশাসক: আইনগত 
কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। 

তদন্তে উদ্ঘাঁটিত তথ্য থেকে 
জানা যায় সংস্থার্টিুক কিয়েকজনৈর 
স্বার্থে কুঁক্ষগত করে রাখার চেষ্টা 
হয়োছল। ফলে “ক” শ্রেণীতে 
দুই জন “খ” শ্রেণীতে তিনজন মত 
সেয়ার হোল্ডারের নাম পাওয়া যায়। 
তদন্তকারী আঁফসর মন্তব্য করে- 
ছেন 3 শেয়ার বক্তার জন্য কোনো 
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এবং এলাকা 


“জল্পাইগ্াড় জেলা ও দাঁজলিং 
জেলার 'শালগ্দাঁড় মহকুমা অন্ত- 
ভূত্তি থাকা সত্বেও জলপাইগুড়ি 
সদর মহকুমার মধ্যেই সংস্থ্ীটকে 
' সীমাবদ্ধ রাখা হায়োছল। প্রথমেই 
সংস্থা সম্পাদক ও ভিরেইরদের জন্য 
মাসিক টি এ ভাতা মঞ্জর করা হয়। 
অথচ নিয়মানসারে, বিশেষ কোন 
ভ্রমণের জন্যই শুধু [ি-এ দেওয়ার 
কথ্া। -. 

{রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ প্রেসাটকে 
লাভজনক! ব্যবসায়ে নিষ্তন্ত না করে 
সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র কন্চু এবং অন্য- 
তম 'ডরেক্টর. শ্রীদ্বজেন সরকার 
(তদের [বিশেষ স্বার্ণে লাগিয়েছেন। 
শ্রীবন্ ও শ্রীপরকার দিনের পর 
দিন “সান্ধ্য বাত? নমে একাট 
সান্ধ্য দৈনিক কাগজ ছেপেছেন যার 
বাবদ তেমন কোন টাকাও দেননি 
তেমাঁন কোন হহিদ্াবও রাখেন । 
এই কাগজ ছাপার খরচ বাবদ 
তাদের কাছে ৭২১০ টাকা পাও- 
স্নানা হয়েছে। ১-৭-৭১ থেকে 
৩০-১১-৭২ তারিখ পর্যন্ত সম- 
য়ের মধ্যে ৬৪৬৭.৩৩ পয়সার 
কাগজ কেনা হয়। এবং এ সময়ের 


বাবদ লা ৯৩৮৬.৭৫ . পয়সা 
পাওয়া 'যায়। এ টাকাব ছাপা 
কাজের জন্য ৪৫০০, চাকার কাগজ 
খরচা হতে পারে। বাঁক ১৯৯৭.৪৪ 
পয়সার কাগজ হয় “সন্ধ্য বাত 
ছাপাতে খঁরচ হয়েছে নতুবা আলাদা 
বিক্রি করা হয়েছে বা আদৌ কেনা 
হয় নি। কারণ মেসার্স বি এস 


সপ্লায়ার্স কোগজ স্রবরহেকারা) ' 


একটা, ভুয়া সংস্থা ফর কোন হাঁদস 
পাওয়া যায় নি। এই সংস্থাটির 
কাছ থৈকে মাঝে মাঝেই ীতন-চার 
হাজার থেকে তিন-চার শত টাকার 
কাগজ কেন্দ হয়েছে। কিল্তু কোথাও 
সংস্থাটির নাম ঠিকানার কোন হাঁদস 
পাওয়া যায় নি। এইরূপ সংস্থার 
সঙ্গে, নিয়ামত ব্যবস্থা করার 
দায়িত্ব সম্পাদকের উপর প্রত্যক্ষা- 
ভাবে বর্তায়। )অর্থচ দম্পাদকও এদের 


মোঁসনের জন্য কিল্তু 
বিক্রির কোন! কাগজ পত্র নেই। যে 
কাগজ পাওয়া গেছে এবং অন 
সন্ধানে জানা যায় একজন রবীন্দু- 
নাথ রায় ষোলশ টাকায় জেলা সম- 
বায়, প্রেসকে একটি মৌশন অর্বশ্য 
বিক্রি করে। 'কদ্তু তার সই এবং এঁ 
ভাউচারের সই: এক নয়। ফাঁদ এরা 
একই রবীন্দুনাথ রায় হন তবে এক 


জন্য বাইরের থেকে কাইশ্ডিং-এর? হাজার টাকার হেরফের কেন এবং. 


“খরচা দেখানো হয় ১১২০.৬০ 


5 ছাপা খরচ 


সইও মিলছে না কেন? এটা একট 
জালিয়াতির ঘটনা বলে রিপোর্টে 





একটি ভীত টাক চুরি ঘাধ। 


দেপণের সংবাদদাতা) 
বিশ্বস্ত সূত্র থেকে দর্পণ জানতে 
পেরেছে রাজ্যের িকছু বড় ব্যব- 
সায়ীর চাপে পড়ে সিদ্ধার্থ রায় 
এসেনাদিয়াল কমোিটি কর্পো- 
রেশন গড়েছেন। এ কর্পোরেশনের 
কাঁমাটতে যাদের, বসানো হয়েছে 
তারা কেউ কেউ সায় গ্রেপ্তার 
হয়েছেন, কেউ খাদ্য আইনভঙ্গ ও 
ভূষি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জাঁড়ত। 
সেই সঙ্গে এ কাঁমাঁটতে যারা আছেন 
এ সব ব্যবসায়ীরাই ভদ্রলোকের চাস 
মানৌন বলে 'সিদ্ধার্থবাবন, খাদ্যমল্লী 
সবাই তারস্করে চেঞ্পচয়েছিলেন। 
রৃজরাতি তারা, সিদ্ধাৰ্থ ববাবকে 

ম্যানেজ করেছে কোন যাদবলে। 

' উক্ত কামাটর চেয়ারম্যান স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া খাদ্য কাঁমশনার এস 
{ব রায়ও আছেন। কঁমিট রাজ্যের 
বাইরে থেকে সর্ষে ও ডাল '*সারয়া- 
লস কনে এনে বাফার স্টক মজুত 
করবে। এ মাল রাজ্যের ঘাটাত পূরণ 
করবে। এঁ কাটতে ডাইরেক্র 
*হসাবে আছেন কটন মিলের মালিক 
ইন্ডিয়া! চেম্বার, অফ কমার্সের দুর্গা- 
প্রসাদ চক্রবর্তী । বেঙ্গল ন্যাশনাল 
চেম্বার অফ কমার্সের মিলন সেন, 
ভরত চেম্বার অফ কমাসেরি রাজা- 
রাম গভওয়ানীওয়ালা। এরা তিন- 


ধজান্স, এরা পাঠাবে। 


২ জনেই খাদ্যের খ জানেন না, এদের 


ব্যবসা বড়বাজারে কাপড় শবক্রি 
নাড়ি, 
এরাই আবার বিহার উত্তর 


প্রদেশ থেকে খাদ্য, সর্ষে ও ডাল - 
জাতীয় দ্বব্য আমদানীর নীতি ঠিক ' 


করছেন। এদের এজেন্টরা ইাঁতময্যেই 
লক্ষ লক্ষ টাকার অর্ডার পেয়ে 
শেছে। রাজ্যে তৃতীয় শ্রেণীর পচা 
রাজ্যসর- 
সরকার গুনবেন হাজার হাজার টাকা 
লোকসান, ' মাঝপথে ডাইরেন্টররা 
কমিশন বাবদ এবং নিজেদের দালা- 
লের মাধ্যমে টাকা. লন্টবেন। ইাঁত- 
মধ্যে কাজও শুরু হয়েছে এই 
পথে। 


oleae আগে পাঁশ্চম- 
বৃঙ্ের ফুড সেক্রেটারী কিছ; ব্যব- 
সায়ীদের বিশ্বাস করে, উত্তর প্রদেশ 
থেকে লক্ষ টাকার পাট বাঁজ কিনে 


এসোঁছলেন। মাল ওয়াগন 'বোঝাই 


হয়ে চলে এসোঁছল বাঙলায়। সমস্ত . 


জেলায় ডি এমের মাধ্যমে পাটা বীজ 


বিতরণ করাও হয়োছল ধথাকীতি। =" ৮ -- 


দেখা গেল, বীজ থেকে শুধু গাছ, 
বেরয়ান। সব বাঁজই পচা বা খারাপ 
ছিল। রাজ্য সরকারের ক্ষতি হয়ে- 
ছিল নব্বই হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় 
সরকার তাদের প্রাতশ্রাত পণ্টাশ 


ভাগ দাম অনুদান হিসাবে দিতেও 


অস্বীকাক করোছলেন এ কেলে- 


॥ তিন ॥ 


মন্তব্য করা হয়। এছাড়া সম্পাদক 
শ্রীধীরেন্প্রসাদ বসু ও ডিরেক্টর 
বাঁভশ্ন ভাকে টাকা নিয়েছেন। টাকা 
আদায় করে একা থেকে দুই সপ্তাহ 
পরে জমা করেছেন। ভাউচারে অনেক 
পেমেন্ট হয়েছে যার কোন বিবর্ণ 
নেই। সম্পাদক শ্রীবাঁরেন্দুপ্রসাদ বস 
সংস্থায় ২০১৮ টাকা জম দিয়েছেন 
বলে ফা দেখানো হয়েছে 'তাঁও কেবল - 
কাগজে কলমে বলে প্রমাণিত হয়। 
হিসাবে দেখা যায় প্রেসের বর্তমান 
সম্পত্তির, পরামাণ ১১২৬৫৫০ 
পয়সা কিন্তু দেনার পারমাণ 
৯০৩৭৬:৪৮ পয়স্া। ১৯৭৩ 
সালের তেসরা মার্চ এই 'রপোর্ট“ 
পেশ করা হয়। ক্িল্তু আজ পর্যন্ত 
অঁভিযুন্ত ব্যান্তদের বরদ্ধে কোন 
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় 
নি। অধিকন্তু প্রশাসকের হাতে দিয়ে 
প্রেসটিকে ধসের পথে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে ভঙ্জলা প্রেস নেই। 
এইরূপ একাঁট সমবায় প্রেস গড়ে 
উঠলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের আশা 
আকাঙ্খা মেটাতে পারদ্রতী। অথচ 
এখনো এর শেয়ার সাধারণের মধ্যে 
বিক্রি করা হচ্ছে না। এখনও প্রশা- 
সকের হাত দিয়ে এ সব বাস্তৃঘুঘুরা 
কাজ হাসল কুরে য্চ্ছে। এর 
দাঁরত্ব কি সমবায় বিভাগের কর্তা- 
ব্যান্তদের নেই ? 


| এত দীপক ঘা ঘৰা তু 
কোন হদিশ মেলেনি 


sy 


দীপক ব্যানার্জ" এবং সমরাঁজৎ 
ঘোষাল নামে ষে দুজন তরুণ গত 
পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যুদ্ধ- 
সম্পাক্তি সংবাদ সংগ্রহ করতে 
বাংলাদেশে গিয়েছিল তাদের আজও 
কোন সন্ধান নেই। হয় তো ওরা 
বেচে আছে এখনও ৷ এ খনয়ে কারো 


গ্কারীর জন্য। শেষে পৌনে এরূ লক্ষ মাথাব্যথা নেই। না সংবাদপরের না 


টাক! কেন্দ্র পশ্চিমবাঙলাকে [দিয়ে 
ছিলেন। সেই সব ভালোমানুষ 
ব্যবসায়ীরা একই পথে মুনাফা লুটে 
নিচ্ছে। খাদ্যের 'নামে এ 
প্রহসন। - রঃ 


ধর গুদের কবলে বেহালার দাহাগুর 


বেহালার সাহাপুর অগ্ুলের ব্যাপক 
অংশ এখন কৎগ্রেসী গদুন্ডাদের 


কবলে! এ আঁভযোগ করেছেন স্থানীয় 


অবস্থা বর্ণনা করতে শিয়ে বলে- 
ছেন £ স্থানীয় এম এল এ ইন্দ্রজৎ 
মজুমদারের 'আাঁল্পবাহক কিছু সংখ্যক' 
মদ্তান এই জন্তাস্রে নেতৃত্ব দদচ্ছে। 
এদের প্রাতানিয়তই বুক ফ্ণীলয়ে 


রুঙ্গা, সুভাষ চক্ুবতণি, প্রদ্যোৎ 
চৌধুরী, - টা (ছকু), সংশাল্ভ 


ছ্েতু), বাবুল দোলুই, স্হাঁজত 
মন্ডল বেদি) এবং অন্যান্য অনু- 
চরেরা একের পর এক উৎপাতজ্ানত 
ঘটনা ঘাঁটয়ে চলেছে। মদ্যপান করে 
রাস্তায় হৈ হুজ্লোড় করা, আঁধক- 


সরকারের । 

যুদ্ধের উত্তেজনা কেটো গেছে 
বহাদন। এর মধ্যে আর কোন খোঁজ 
খবর করা হয় নি। ভারত-পাক-বাংলা- 
দেশ বৈঠকও হয়ে গেল সম্প্রীত 
দিল্পীতে ৷ জান না এ প্রসঙ্গ উত্থা- 
পিত হয়েছে ক না। অল্তত সংবাদ- 
পল্লে তার কোন উল্লেখ নেই। 


-ন্যংবাঁদকতা' ভাগের ছাত্র সংস্থা 
«কাব্স্” (ক্যালকাটা ইউনিভাি 





রাতে ভশগীত প্রদর্শন, চুরি দিন- 
তাই, মেয়েদের সম্ভ্রমচ্যত ঘটানোর 
কাজে এরা সর্বদা লিপ্ত । উপয্দন্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন হুমা 
নেই। 


(দপণের সংবাদদাতা) 


বাঁড়ং ক্ক্লাইবার্স) জি 
তেসরা এঁপ্রল বিশ্বাবদ্যালয়ের 
চবারভাঙ্গা হলে এক সেমিনারে ছাত্ররা 
এ বিষয়ে তোলপাড় করেছেন। 
সেমিনারের আয়োজন  হয়োঁছল 
দীপক-সুরাজিৎকে শুধু মান স্মরণের 
উদ্দেশ্যে নয়, ওদের সম্পর্কে 'নাশ্চিত 
সংবাদ কি করে পাওয়া যায়, সেই 
ব্যাপারে সরকারী এবং বেসরকারণ 
তিরফে উদ্যোগ গ্রহণের দাবিকে 
সোচ্চার করার উদ্দেশ্যে। ছাব্রসুংস্থার 
পক্ষ থেকে তারবাতণ পাঠানো হয়ে- : 
ছিল দিজ্লীতে ব্রিপাক্ষিক বৈঠকে 
বিষয়টি আলোচনার জন্য। আলোচনা" 
সভায় “কাব্‌স”-এর সম্পাদক সমত 
বন্দ্যোপাধ্যায় দড়তার সঙ্গো এ 
সম্পর্কে কলকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের কথাও উল্লেখ 
করেন। কেননা দ্বীপক-স্দ্রাঁজৎ 
এখানকার সাংবাঁদকার্জ বিভাগেরই 
প্রান্তন ছাত্র ছিল সেমিনারে যুদ্ধ 
ও সাংবাদিকতা” বিষল্ষে আলোচনা 
করেন প্রখ্যাত সাংবাঁদক শিবদাস 


বন্দ্যোপাধ্যায় ও আঁজত দাস প্রমুখ? 


চর 2. 


বাঙালী মুগলমানদের হতাশ! বাড়ছে 


চৰম .অশিক্ষা আর নিদারুণ 
দ্বাবিদ্র্য বাঙালী মুপলমানদের হীন- 
দশার প্রথম. প্রধান কারণ। 
সমাধান বিভক্ত বাঙলার তেইশ 
বছরে একচুলও হয়নি। বরং ক্রেমশঃ 
বাঙালী মুপলমানদের হতাশ! ও 
অবসাদ বেড়েছে, সেই নঙ্গে এক 
প্রচণ্ড অনীহা । এই. অবসাদ হীন- 
মন্ততার রোগ বাঙালী মুসলমানদের 
অশিক্ষিত অংশকে যেমন অক্টে- 
"পাশের মত চেপে ধরেছে ঠিক 
শিক্ষিত চিন্তাশীল মুসলমানকেও । . 

মুসলমান হয়ে জন্মালে এদেশে 


অলিখিত পরাজয়ের টীকা পরে 


নিতে হয় ললাটে। অনেকেরই 
তাই ধারণা, কেউ এই হীন ধারণা 
সযত্নে লালন করে মনে মনে প্রশান্তি 
লাঁত কৰে, কেউ ব। সামান্য দ্ব্যবহার 
ও উন্নতির পধে বাধা 
চেঁচিয়ে ওঠে সেই চক্রান্তের ইশারা 
দেখেছি বলে। 
আশঙ্কা মুছে ফেলার উপদেশ বাঙালী 
মুসলমানকে সহজেই ছুড়ে দেওয়া 
ঘায়, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব সাম্প্র- 
দ্রায়িক কুটচক্র বার বার অশান্তির 
আগুন আলছে, ৰাষ্টরধন্ত্ের যেসৰ 
(জীবন্ত অংশ মুসলমানদের প্রতি দ্বণ! 
জাগিয়ে তুলছে: তাদের অনর্থক 
হয়রাণ করছে, তাদের প্রতিও 
কি'ঞ্চধউপদেশ কিংবা 'সাবধানক্কার 
সব ণী পাঠানো দ“কার । 


যার ন 


পেলেই 


মনে মনে এই. 
-খুঁড়ছে। 


বাঙালী মুসলমান সমাঙ্জ স্ত্রী 


শিক্ষায় একেবারে পিছিয়ে। &' 


সমাজে নারীয় লাঙল; গঞ্জন আর 
অশিক্ষার কথা লিখে শেষ করা যায় 
না। বিধবার কি দারুণ যন্ত্রণা 
মুসলমান সমাজে | অশিক্ষিত! বলে 
এরা নির্মধ সমাজের কাছে নিজেদের 
ঈপেদেয় কিংবা আত্মহত্যার তুলা 


. বারবপিতার জীবন বরণ করে দেয়। 


বর্মের কাহিনী আর মিষ্টি বুলি 
ছাড়া এদের কাছে বাস্তবে সাহায্যের 
হাত কেউ ৰাড়াক়্ না। দ্ৰীশিক্ষার 
প্রসার হলে বিধবা কিংবা অন্ত 
কোনও মুসলমান মেয়ের এই অসন্থ 
অবস্থ হতো না; হাতের কাজ বা 


- অন্যান্য বৃতিতে নিযুক্ত হতে 


পারতো । 


পণ প্রথার যত গভীরভর পালা 


মুসলমান সমাজের রজ্ধে রক্তে শেকড় 
চালিয়েছে। কতশত অবলা যুবতী 
ঘরে ঘরে চার দেওয়ালে মাথা 
হৃতভাগ্য পিতা তাদের 
বিবাহের ব্যবস্থা! করতে অক্ষম । 
হাজার হাজার টাক! নগদ আর ঘড়ি 


সাইকেল . দেওয়ার মত সামর্থ্য 


'কজনের আছে? : মুসলমান সমাজে 


ধনী সমাজপতির মাথায় আবার ' 


সামস্ততাম্ত্বিক 
ভাবে চেপে. 


মনোভাব দারুণ 
বসে আছে.। 


গঞ্জনা ভর্খসনা নিয়ে হীনন্মন্ততার 


জীবন [কট মুদলমান মেয়ের! । 


চিরকাল কারীর অত্যাচারের এরা 


নির্মম শিকার। মুসলমান সমাজের 
শিক্ষিত ছেলেরা শিক্ষিত] মেয়েকে 
দ্রী হিলাবে পায় না। কারণ মুসল- 
মান মেয়ের! শিক্ষার কথা এখনও 
ভাবতে পারে না। হু একটি ব্যতি- 
ক্রম অবশ্য ধর্তব্য নয়। সেই রকম 
মুসলমান শিক্ষিতার জন্য মাত্র পাওয়া 
-অদস্তব । হুগলী জেলার সিহুর খানার 
জনৈকা রেহানা বেগম কলেজের 
- অধ্যাপিকা, তিনি সাত বছর ধরে 
শিক্ষিত মুরুচিসম্পন্ন সুসলয়ান ছেলে 
পেলেন না। . . - ূ 

আবার ডঃ আবুল হামিদের 
মেরে ডঃ কনি সিংয়ের সঙ্গে পরিণয় 
সুত্রে, আবদ্ধ হয়েছেন। শ্রীঘ্তী 
মাসুদা কানি সিং আমাকে বললেন, 
“বাঙালী মুসলয়ান সমাজে সুপাজ্ের 
অভাব আছে এ কথা আপনি 
অস্বীকার করতে পারেন 1”, পণ- 
প্রথার সঙ্গে সঙ্গে আবার মুসলমান 


সমাজে “এরেশ? বা পুত্র কন্যার. 


অংশ সম্পর্কে কথ! এসে যার। 


ইসলাম ধর্মের নির্দেশ আছে পিতার” 


সম্পত্তি একটি ছেলে য! পাৰে ছুই 
মেয়ে, তার সমান পাবে। অধচ 


মুসলমান পিতা তাদের. কন্যাকে _ 
ফ।কি দেয়, এক পয়সাও দেয় না। 


যার ফলে মেয়েদের বিয়ের সময় 
একবারেই বেশ কিছু জাদায় করে 
নেওয়া হয়, যার নাম পণ । মুসল- 





₹ প্চিৰকে বঞ্চিত বৱাৱ মারব চক্রান্ত 


ডি অপ্তাহে ইঞ্জিনীয়াখিং শিল্প 
সংস্থাগুলির বার্থ রক্ষার নতুন সর্ব- 
ভারতীয় সমিতি 'গড়ে উঠলে। 


ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিবীরারিং অবসোসিষে- 


শনের বাধিক সভায় সভাপতি শ্রী 
এম, এল, নন্দা এ কধা ঘোষণ! 
করলেন ছাবার। পূর্বাঞ্চলের ছুটি 
বৃহত্তম সংস্থা ইণ্ডিয়ান চেম্বার, অফ 
কমার্সে? সঙ্গে যুক্ত ইঞ্জিনীয়ারিং 
আ্যাসোপিফেশন অফ ইণ্ডিয়া এবং 
(্ঙ্গল চেম্বার ঘফ কমার্সের সঙ্গে 
যুক্ত ইণ্ডয়ান ইঞ্জিশীরারিং আলসো- 
পিয়েশন একত্রিত হয়ে এখন থেকে 
আসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ান ইঞ্জি- 


নীয়ারিং ইণ্ডাসট্টি পে পরিচিত হবে। 


আগে ছুটি সংস্থাৰ মূল অফিস ছিল 
কলকাতায়, এখন অফিস উঠে যাবে 
খোদ রাজধানী দিল্লীতে । 

কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বড়- 
কর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ 
করার জন্য দিম্ুতে অফিস গড়ার 


~ 


(শের নাত 


যতই যুক্তি দেখান না কেন শতশত 
কর্মচারী এখন মাধায় হাত দিয়ে 


বসেছেন এই হঠাৎ সিদ্ধান্তে । 


.. এটা সম্পূর্ণরূপে  পশ্চিঘবঙ্জকে 
অবহেলা করার একটা- চক্রান্ত ৷ 
অথচ এদের খামখেয়ালী প্রাদেশিক 


তার উষ্কানির বিরুদ্ধে, কেউ মুখ ' 


খুলছেন না। পূর্বাঞ্চলে বাঙলা; 
আসাম, ওডিশ। ত্রিপুরাতেই সারা 
দেশের বেমীরতাপ কারিগরী ইঞ্জি- 
নীয়ারিং কারখানা ও ফার্ম রয়েছে। 
এদের জলুই উক্ত হই জ্যাসৌপির়েশন 
কাঙ্জ করতো দিল্লীতে আসো 
সিয়েশনের' হেড অফিস হলে এর! কি 
সুবিধা পাবে? বরং & সব বড় বড় 
সংস্থা যার হেড অফিস কলকাতার 
আশেপাশের গেষ্টকিন স্তাক্রবি, ত্রেধ- 
ওয়েট জেশাপের মত সংস্থা । ও তুই 
আলোসিয়েশনের মাধ্যমে সুষোগ 


- সুবিধা পাবার জন্য দিল্লীতে .তাদের 
- হেড অফিস: সরিয়ে নেবার চেষ্টা 


করবে। 
চলদ্ধে। 

তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন 
আইন শুলগলার উন্নতি হয়েছে বলে 
ঢক্কানিনাদ করছেন, নতুন বিনিয়ো- 
গের আহ্বান জানাচ্ছেন, তখন এই 
ছই সংস্থার দিল্লী যাত্রা সত্যই দুর্ভাগ্য- 
জনক। এতে কোটি কোটি টাকার 


বাবসা বাশলার হাতছাড়া হুবেই। 


এতই যদি যোগাযোগের অব্যবস্থা 
তবে দিল্লীতে লিদ্বাস অফিস খুল- 
"তেই বা আআনোসিস্রেশন অফ ইণ্ডিয়ান 
ইপ্রিনীয়ারস-এর ' বাধা কোথায়? 
দিল্লীতে হেড অফিপ হলে হাজার 
টাকা 'যাহিনার কর্মচারীরা সুবিধা 
পাবেন ঠিকই, ছাপোষা কেরামীরা কি 


করবেন এবার ? দিল্লীর বায়ৰহুল . 


জীবন যাপন তাদের অতিষ্ঠ করে 
তুলবে ৷ দিল্লীতে যেতে অনিচ্ছুকদের 
হাতে ধরিয়ে দেওয়! হবে লেফাফা! 


“চাকরী করতে চাও," কি চাও নাঃ 


সই করে।* 1. 


বাস্তবে : সেই চক্রাস্তও ' 


স্পা 


মান পিতা যদি ইসলাঁষের নির্দেশ 
অনুযায়ী পুত্ৰ কন্যাকে তাদের সম্পত্তি 
-ধেকে সমান ভাগ বাঁটোক়ারা করে 
দেন তাঁছলে এই সমস্য। আর তীব্র 


থাকে না। যুসলমান সমাজে ঘড়- 


বেশী ধর্মসতা বা ওয়াজ নমিহত হয় 
যে সব সভায় প্রধ্যাত ধর্মজানসম্পক্ন 
পণ্ডিত আলেম আপদেন। কিন্ত 
তারা এই সব মুল সমস্যার ওপর 
জোরালো বক্তব্য রাখেন না । কেমন 
যেন এড়িয়ে যান। -ফলে সমস্থ! 
থেকেই.যায়। 

এই সব মোল্লা মৌলবীদের 
অনেকেই কাঠ মূর্থ। যারা ধর্মের 


কিছুই জানেনা! ছু একটা ন্তোক 


বাক্য মুখস্থ করে দেই বুলি উড়ে 
যান সভা-সমিভিতে | মুণ্দাবাদের 
আগুপুর গ্রামের. একটি ছোট্ট পাড়ায় 
এক সুদখোর মাতাল ব্যক্তির বাড়ীতে 


জনৈক যোল্! থাকেন যিনি সুদ 


খাওয়ার বপক্ষে আর এ ব্যক্তির 
বেশ্তালয় গমনকে সমর্থন করে 
চলেছেন । তিনিই আবার বক্তা 
দেন মুসলমান লধাজে সদর 
স্থাপনের জন্য । 

এ থেকেই - অনৃভব করা যার রঃ 
সব অবিষ্ষ্তকারীর হাতে, মূর্খের 
হাতে মুসলমান সমান্জে নৈতিক 
উন্নতি কতটা সম্ভব। দুঃখের কথা 
এই সব মোল্লা-মৌলবীর দাপট 


বাঙালী মুসলমান সমাঙ্জে বেডেই 


চলেছে । এর! বলেন স্বর্গের চাবি 
তাদের হাতেই আছে। তাদের 
তোয়াক্ করলেই হাতে চাঁদ পাওয়া 
সম্ভব। আজ পর্যন্ত এই মোল্লা- 
মৌলবীদের মধ্যে ঝগড়া ও টানা- 
টানি মেটেনি। তাদের নেই 
সংঘবদ্ধ প্রচার । শুধু উকিলের হত 
“ফি? নিয়ে এরা মানুষকে জ্ঞান দিতে 


/ডোটেন। যাদের অর্থ নেই ক্ষমতা 


নেই তারা এদের ভ্ঞ'নবাণী লাভ 
করেন লা। এই ছিদ্র পথেই নানা- 
ধরনের পীরের আবির্ভাব ঘটেছে । 
আধুনিক পীর বা ধর্মগুরুরা যোটর 


গাড়ী ছাড়া চলেন না, গাড়ীর 
ভেলের দাম মকেলকে দিতে হয়। 


কলকাতার তালতলার তিন পীরের 
মধ্যে প্রচণ্ড . মারধার চলছে। 
সম্্থবকর] দিচ্ছেন হাততালি ৷ .গীর- 
স্থান পুলিশের দখলে । স্বৃত মায়ের 


সম্পত্তি কোন এক পীর ভাই হৃত্তর্গত - 


করেছে এই অভিযোগে চরম গণ্ড- 


গোল হচ্ছে বলে ওখানকার পীর- 
"ভক্তরা জানালেন। রী 


বাঙালী মুসলমানদের অপব্যয় 
করার প্রচণ্ড প্রবণতা পতনের আরও 
এক কারপ। ' চব্বিশ পরগনার 
সত্তোষপুৰে ছুদন মুপলমান দঞ্জিকে 
দেখলাম মেশিন বন্ধক দিয়ে টাকা 
ধার এনে হাজার টাকার উট কোর- 
বাণী করতে | বিবাহ, উৎলবে 
অতিরিক্ত খরচ কয়ে অনেকে নি: 
ফকির হয়েও হায়। তার ওপর তে! 


দরপশি রি ১৯শে এপ্রিল ১১৭৪ 


মামলা করার নেশা! আছেই । শিবপুর 
মোল্প।পাড়ায় পনেরো জন মুসলমান 
তাদের জমিজম। ভিটা. বিক্রি করতে 
বাধা হচ্ছে। কার্য্যোপলক্ষে সেখানে 


সপ 


গিয়ে কথা বলে জানলাম এরা «7 


'মামলা-করে ফতুর হয়েছে। একজন 


আরবে হজ্জ করতে য।চ্ছে। তার 
জোয়ান পুত্র, বিড়ির পাতা! মুড়ছে 
যার সামনে ঢাউন এক বেতারযন্ত্র। 
হিন্দী গানের ঝংকার.। আমি 
বললাম “হচ্ছে যাওয়ার চেয়ে ছেলে- 
দের লেখাপড়া শেখান, কাঞ্জ হবে . 
ফিএ11” তিনি বললেন পাড়ায় 
অনেকে হাজী হয়েছে আমিই বা 
ছোট থাকব কেন? 

এই অবস্থার মুদলমান “শিক্ষিত 


ছেলেদের কর্তধা বিরাট । তাদের - 


প্রচেষ্টা থাকলে অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর 
কর! সম্ভব | যোল্লাতম্ত্রের হান্ধ থেকে 
সমাজকে মুক্ত করাও সহজ হয়। শুধু 
হিন্দুদের প্রতি ক্ষো্ত. করলেই হবে 


না। পঁচিশ বছরের শাসনে দেশে 
কংগ্রেসীরা মুসলমানদের শুধু ভুজু 


অর্থাৎ বায়টের ভঙ্গ দেখিয়েছে, হু 
একজন মুসলমানকে হন্ত্রী করা ছাড়।। 
কখনও দাঙ্গা বাধিয়েছে, কখনও 


আবার ভারতরক্ষা আইনে ধ্রেলে 
পুরেছে, পাকিস্তানের দালাল অভি- 
যোগ দিয়ে ॥ অবস্থাটা কিছু 
পাণ্টেছে। আর যতটা পাণ্টাবার 


“দরকার, তাতে বাঙালী হুসলমানদের 


অংশ নিতে হবো পশ্চাতে তৈল 
দিয়ে. কেউ কোনও দিন ‘সত্যকে 
চিরকাল লুকিয়ে রাখতে পারবে 
তাই সনে প্রাণে বাঙলার 
সংস্কৃতির সঙ্গে বৃংত্তর বাঙালী বার্থে 
সুসলমানকেও লড়তে হবে যত সব 


না। 


অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার আয় 
ছুশাসনের বিরুদ্ধে। রোগ, পুষে 
রাখলে মুক্তি হবে না। 





০ 





দর্পণ 1 শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল ১৯৭৪ 


শ্ৰাজ মানা চঞ্ন 





: পাদ আই মন্ত্রী অশোক দেনের বিদ্ধ 
₹ দি বি দাই প্রন চার্ডশীটের বিবর। 


5 
সংক্ষেপে যাকে বলা হয় 
সি বি আই সেই সেন্ট্রাল ব্যুরো 
অব ইন্জ্ভষ্টিগেশুন নামক কেন্দ্রীয় 
সরকারের (তদন্ত সংস্থাটি অবশেষে 
অপরাধমূলক ড়যল্ল প্রতারণা 


সেন ৯৯৫৭ থেকে ১৯৬৬ সনের 
জানুয়ারী অবধি ভারতের আইন- 
মন্দ ছিলেন। লব্ধ প্রাঁত্ঠ আইন- 
জীব? শ্রীসেন সুপ্রীমকোটে'রি অনা- 
তম প্রবীণ (আইনজীবী । গত পাঁচই 
এপ্রিল তান বিপুল ভোটাধক্যে 
সূপ্রীমকৌর্ট, বার )অন্সোণসয়েশনের ' 
সভাপাঁত ন্বাঠিত হায়েছেন। কল- 
কাতার দৌনক বসুমতী নামক 
বাংলা দৈনিক পাকার [নি কর্তা। 
. আর এই: বসুমভীকে কিনে নেওয়া 
ও তার পাঁরচালনার ব্যাপারেই 
শ্রীসেন ও তাঁর সাতজন সহযোগণর 
বিরদ্ধে এই' সব অভিযোগ এনে- 
“ছেন দস বি আই। দাঁর্ঘ পাঁচ বছর 
আট! মাস তেইশ “দিন আগে ১৯৬৮ 
সনের সাতই মে তাঁরখে তদানীন্তন 
রোজস্ট্রার অক নিউজ পেপার্স 
শ্রীকে এন বামজজাই বসুমতী 
সংক্লাণ্ণ কার্যকলাপের ব্যাপারে 
লাখৃতু আঁভযোগ করলে সি বি 
আই তদন্ত শুরু করেন। সেই ফার্ট 
ইনফরমেশন! রিপোর্টের নম্বর হচ্ছে 
৪/৭৪-এফ এস-/1, তাং ৭-৫-৬৮। 

চোদ্দ পৃ্ঠাব্যাপী এই চার্জ- 
শশটের লেন্বর ১/৭৪ তাং ১১" 
১-১৯৭৪) আভিযোগে , প্রকাশ, 
প্রীসেন গোপনে বেনামীতে বসহমতশ 
বাধার সনের অক্টোবর-ডিসেম্বর 
মাসে কিনে নেন আর এই সংস্থা 
খাঁন চালান। সে সময়ে শ্রীসেন 
ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমল্লী। 
. শ্রীসৃশীলকুমার কুণ্ড নামক কল- 
কাতার জনৈক মদীর নামে এই 
সংস্থাটি কেনা হয়। পরে "১১৬৩ 
সনের দশই জানুয়ারী শ্রীসেন নিজে 
. বস্মমতী (প্রা) লিঃ নামক কোম্পানী 
হাড় করলেও এ কোম্পানীর 
প্রোমোটার বা প্রবর্তক শৃহসেবে 
কাগজে পত্রে নাম রাখা হল 
-্ীস্শীলকুমার কুণ্ডু, শ্রীবীরেন দে. 
শ্রীদলণপ সেনগুপ্ত ও শ্রীভ পি 
চ্তবর্তীর। শেষোন্ত দুইজন ত্যাগ্র- 
ভার বা রাজসাক্ষণ হয়েছেন! এই 


কপিল রায় 


কোম্পানী গঠিত হলে শ্রীকুণ্ডু 
বস্গুমতী সাহত্য মান্দরের যাবতীয় 
িয়ষসম্পাত্ত- বসুমতী প্রো) শলঃ-র 
নামে হস্তান্তাঁরত করে দেন। 

সি বি আইয়ের চীর্জশীটের 
অ৬যোগে দেখা যায় যে শ্রীসেনই 
হচ্ছেন প্রধান আপামী। প্রাক্তন 
আইনমণ্তী শ্রীসেন 'ঁনজে বসুমতাঁ 
সাহিত্য মান্দর কেনবার ব্যবস্থা 
করেন এবং আইনমল্লী থাকাকালে 
(ছেষাঁটু সনের জান;য়ারশ অবাধ) 
দিল্লী থেকেই 'তাঁনই কার্যত বস্সু- 
মতীর কার্য পাঁরচালনা করতেন। 
অবশ্য নেপঞ্চে থেকে। কাক্তগত- 
ভাবে বসুমতাঁর কাজকর্ম দেখাশুনা 
করবার জন্যও [তান প্রায়শই কল- 
কাতা যেতেন। 

১২৬৬ সনের জানলার মাসে 
শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী 


থেকে বাদ পড়েন। 
পরল! ্প্ম্বর গ্রীসেন বস্তার 
ডিরেক্টর নির্বাচিত হন এবং ডরে- 
কর বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে 
শোনার দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। বেনাম- 
দারদের নামে রাখা মোট 
৮,৮৩৫টি শেয়ারের মধ্যে মোট 
৪,৫৫০টি শেয়ার এগারই আগস্ট 
তারিখে তাঁর দুই মেয়ে কৃষ্ণ সেন 
ও শ্যামলী সেন এবং ছেলে. অনিন্দ্য 
সেনের, নামে হস্জন্ভারত করিয়ে 
নেওয়া হয়। এই হস্তাল্তরকরণ 
সম্পার্কত প্রস্তাবে প্রথম ন্যাশ- 
ন্যাল পাবালাসাট ফোরামের নামের 


উল্লেখ দেখ যায়। ১৯৬২ সনে 


এই ফেরামাঁট স্থাপিত হবার 
কাহনীটিকে সি বি আইয়ের এই 
চাজশিপটে বাস্ুষ্ষতী (প্রা) িঃ-এ 
তার আর্ক লব্নশকে চাপা' দেবার 
জন্য শ্রীঅশোক সেনের ক্পিত 
সাষ্ট ও রুপকথা বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। আরও অভিযোগ করা 
হয়েছে যে এ দিনের সভায়৷ বান 
সভাপাতত্ব করোছলেন সেই শ্রীববে 
কানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্ইটিকে 
জাল করা হয়েছে। | 
চা্জশাঁটে আরও আঁভযোগ করা 
হয়েছে ১৯৬৫ সনের শেষাশোষ 
অথবা ছেষাঁটু সনের গোড়ায় বর্তমান 
আটজন আসামী, ছয়, জর্ন রাজ- 
সাক্ষী ও অনা যে চিন জনের নমে 
আঁভযোগ আনা হয় ন তাঁরা সবাই 
গিলে এক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র 
করেন -আর এই ষড়যন্দের লক্ষ্য 
বিজ্ঞাপনদৰতা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও 
'লোকজনকে প্রতারিত 'করর্বাব জন্য 
ভুয়ো সরবরাহকারীরদের কাছ থেকে 
লেখার ও ছাপার কাগজ খাঁরদের 


“সাজানো প্রমাণ” হাজির করে দৌনক 
বসদমৃতীর দৌনক প্রচারসংখ্যাকে 
প্রতারণাপূর্ণ ভাবে ও জঃয়াচছার করে 
বাড়িয়ে ফাঁপয়ে দেখানো। এটা করা 
হয়েছিল আঁতাঁরন্ত নিউজাপ্রন্টের' 
বরাদ্দ ও বোঁশ বিজ্ঞাপন লাভের 
উদ্দেশ্যে প্রচারসংখয়াকে বাস্তবের 
বোশ করে দেখয়ে এ বি সি. আঁড্ট 
ব্যুর্যে অব দার্কুলেশন)-এর, প্রচার- 
সংখ্যা সাটীফকেট সংগ্রহের জন্য। 
চজশীটে অভিযোগ করা হয়েছে যে 
১৯৬৬, ১১৬৭ ও ১৯৬৮ সনে 
মোট উনআমশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার 
চারশ একান্রশ টাকা বাহাত্তর পয়সার 
এই ধরণের ভুয়ো খাঁরদের গহসাব 
দেখানো হয়েছে এব মধ্যে ১৯৬৬ 
সনে এই ধরণের ভুয়ো খাঁরদের পাঁর- 
মাণ ছল আঠাশ লাখ সাঁহীন্রশ 
হাজার চারশ' নয় টাকা আঠার পয়সা 
১৯৬৭ সনে ছাঁক্বশ লক্ষ 'ছয়াত্তর 
হাজার চারশ আঠাশ টাকা দুই পয়সা 
৯৯৬৮ সনে চব্বিশ লক্ষ অষ্ট 
হাজার পাঁচশত চ্ুরানব্বুই টাকা 
ধাহাল্ পয়সা । এই তিন বছরে বাভিন্ন 
সময়ে যে সব সংস্থার কাছ থেকে 
এই সব ভুয়ো খাঁরদের - হিসাব 
দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে 
ট্যাগোর কমার্শিয়াল কপেরেশন 
প্রো) লিঃ, ওরিয়েন্টাল পেপার হাউস 
এস ভট্টাচার্য আন্ড কোং, ইন্টার- 


সংস্থাগুলি। চাশশটে অভিযোগ 
করা হয়েছে ষে.এই সব তথাকাঁথত 
সরবরাহকারীদের মধ্যে বেশ কিছ; 
সংখ্যক হচ্ছে অলক সংস্থা। আবার 
বসুমতী বিক্রেতা এজেন্টদের মধ্যে 
অনেকেরই কোন ' দৌহক আঁস্তত্ব 
নেই এবং বিক্রেতা এজেন্ট হিসেবে 
যাঁরা কাঙ্গপানিক নন তাঁদেরও অনে-, 
কেরই 'বাক্ির হিসাবাঁটি বেশ খানি- 
কটা পাঁরমাণে ফাঁজপার্নক। বাস্তবের 
থেকে বেশ করে দেখানো । গহসাবের 
কারচুপি করে বসৃমতী কর্তৃপক্ষ 


_ তাদের আঁডটরদের কাছ থেকে ১৯৬৬ 


প্রথম ছয় মাসের জন্য দৌনক প্রচার- 
সংখ্যা এক লক্ষ পণ্টাশ হাগার 
পাঁচশত )আটানব্বই খাঁন বলে 
একাঁট৷ সার্টিফকেট সংগ্রহ করেন 
এবং তারই র্ভাত্ততে তাঁরা এ বি দি 
সাটিণফকেটের জন্য দরখাস্ত করেন। 
দৌনিক্ষ প্রচারসধধ্যা, এক লক্ষ দই 
হাজার একশ িস্পান্ন খানি - বলে 
একখানি স্াটণফকেট তাঁরা এ বি 
নসর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এই 


দিলীপ সেনগুপ্ত, ডি [পি চক্ুকর্ভগ 


ও স্মুকুমাব গুহমজুমদারের গরু 
পূর্ণ ভূমিকার আঁভিযোগ রয়েছে 
চার্জসীটে। বাড়িয়ে দেখানো প্রচার- 
সংখ্যার ফলে বসমতীর বিজ্ঞাপন 
প্রভূত মারায় বলে চার্জশশটে দেখানো 
হয়েছে। বিজ্ঞাপনখাতে ৯৯৬৫ সনে 
আয় হয়েছিল সাত লক্ষ ছাঁপাল্ন 
হাজার তিনশ বাহাত্তর পয়সা, 
১৯৬৬ সনে বার' লক্ষ উনসন্তর 
হাজার দুশো বাঁশ টাকা একশ 
পয়সা, ১৯৬৭ সনে চোদ্দ লক্ষ আশ 
হাজার আটশ ছাব্বিশ টাকা বাহান্তর 
পয়সা ও ১৯৬৮ সনে সতেরো লক্ষ 
সাতন্ন হাজার পঁচি টাকা আশি 
পয়সা । ৪ 

অভিযোগ করা হয়েছে যে ভুয়ো 
সরবরাহকারী সংস্থাগ্যীলর কোন 
কোনাঁট অশোক সেনের যোগসাজসে 
সৃষ্টি এবং এই “ভূঁয়ো সরবরাহকার 
সংস্থাগুলির কোন কোনাঁটার স্বত্বা- 
ধিকারী বলে বার্ণত শ্রীএ কে দত্ত, 
শ্রীএম কে কিবাস, শ্রীএস ভট্টাচার্য 
ও শ্রীএস কে রায়কে শ্রীসেন 'িরা- 
পত্তা সম্পর্কে রক্ষা নিশ্চিতির প্রাত- 
শুতি দিয়েছিলেন এই সব ভুয়ো 
সস্ধাগ্টীলর ব্যা্ক আ্যাকাউন্ট 
খোলার ব্মপারে শ্রীসেন ও তাঁর 
বিশ্বসত্ সহকর্মী শ্রীসুন্দর আদও- 
য়ানী ও শ্রীস্মকুমার গ্হমজহমদাবের 
যে ভূমিকা ছিল সে সম্পর্কেও আভি. 
যোগ করা হয়েছে এই চাজশীটে! 


শ্রীসেনের পদাধিকার ও প্রাতস্ঠার 


এই কাজে সম্দাত দিয়োছলেন বলে ৭ 


'আঁভিযোগ করা হয়েছে। প্রীআদওয়ানশ 
হলেন বস্গমতীর . ডিরেক্টর ও তার 
নিউজপ্রিন্ট আযন্ড ফিনান্স, কন্ট্রো- 
লার এবং শ্রীগুহমজুমদ্ার হলেন 
বসমতাঁর মুদ্ূক ও প্রকাশক । 





হারেন বস্থর 
রাজনৈতিক .উপন্তাস 


আগ্তণের 
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ধস বি আই কর্তৃক এই চার্জ 
শট আদালত দাখল করায় ও তার 
বিস্তারিত বিবরণ প্রচারিত হওয়ায় 


রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে বিশেষ 


কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার 
ভাঁবষ্যংগাঁতর দিকে সকলেই সাগ্রহ- 
দৃষ্টি রাখছেন। সি বি আইয়ের 


তদন্ত এর আগেও অনেক কংগ্রেস 


নেতার "বর্দ্ধে হয়েছে তকে ভার 
প্রচারাটি এবারের মত ফলাও করে 
কথনো হয়েছে বলে কেউ মনে করতে 
পারছেন না। আর এই ব্যাপারাট 
অনেকে কাছে রহস্যময় বলে মনে' 
হয়েছে। আশা -করা যায় অদূর 
ভবিষ্যত এই রহস্যের অবসান 
ঘটবে। রা রো 
স্মরণীয় এই, চতুর্থ লোকসভার 
সময়ে বহুবার বস্গুমভাীর ব্যাপার 
নিয়ে সংসদে বহ; প্রশ্নাদ উঠোছিল। 





এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক। এককালে দিশেষ একটি 
রাজনৈঁতক দলের কর্মী ছিলেন পূত্র বিপ্লবী রাজনশীততে দীক্ষা 
িয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন! এই তন পুর 
ষের রাজনৈতিক আভঘাত এবং সমকাল ননাজসত্য বতমান উপন্যাসে 


প্রাতফালিত। 


মূল্য পাঁচ টাকা 


বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড 


৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 
দর্পণ ক্কার্যালয়েও পাওয়া যাবে 








. সচেতনতা ছিল না, ছিল না কোন - 


+ 





টির er 


এবং বগলব পরুকৃতশী নিমাকার্ষে 
মেয়েদের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়? 


মহান সাংস্কীর্তক 'িস্নবের সময়েও 


* দেশের বিভিনব গ্রামান্চিল এবং আধা- 


শহরে এলাকার " মেয়ের রীতিমত 
ঝাঁপিয়ে পড়োছিলেন দেশ -গড়ার 


. কাজে । শবস্লব পরবর্তী অবস্থান 


যে সব মেয়েদের কোন রাজনোতিব 


শ্রেণী সংগ্রামের কোধ-_তারাই বিস্ময়- 


“ কর ভাবে এগিয়ে এলেন লড়াইয়ের 
তারা. 


ময়দানে সক্রিয় রণসজ্জায়। ' 
মত চেতনা, স্বাধীনতার স্পৃহা এবং 
নিরলস লড়াইয়ের আঁভঙ্তা {ৃ্দয়ে 


“দই লাইনের লড়াই” এবং “সংশো- 


ধনবাদের” গরত্ব বুঝতে শিখেছেন। 


৷ আজ চশনের মেয়েরা সর্বাঙ্গীণ ভাবে 
' দিপ্নাবের এবং দেশ “গঠনের একটি 


অপরাজেয় শান্ত। 

বিশ্লকের সেই আবৰা 
সাফল্যের মুহুর্তে, অর্থাৎ মাও সে 
তুং যখন বিপ্লবীদের আহবান কর- 
লেন-পশজ্পের ক্ষেত্রে শিক্ষা নাও 
তাচিং থেকে, আর কৃষির ক্ষেত্র 
শিক্ষা নাও তাচাই 
আধা-শহ্দরে ও গ্রামান্টলের মেয়েরা 
চার দেয়ালের ঝধদশাকে চূর্ণ'করে 
কমিউন 'র্ভাত্তক উৎপাদন কার্ষে 
আত্মনিয়োগ করলেন। কেননা ক্রমাগত 


মনন্তির স্বাদ তাদের এটা বুঝতে . 
. শিখির্োছল যে বিপ্লঝা সাফলযকে 


যাঁদ স্থায়ী এবং সম্‌দ্ধশালী করতে 


কহু সংখ্যক গ্রামাণ্যলে- উৎপাদনকার্ষে 
প্দরষদের কোন চিহমান্ন ছিল নান. 
সেখানে মেয়েরাই" ছিল একমাত্র শ্রম- 
শান্ত। “আটই মার্চের কর্ম" দল” 
(সার্চ এইচ ওয়ার্ক টিমস), : লৌহ 
চেতনাসম্পন্ন মেয়ে বাহন?” (আয়রন 
উইজ্ড গাল ডিটাচমেন্টস), “আই 


মার্চের রেলওয়ে দল” (মার্চ এইট 
- রৈলওয়ে গ্রপস) ও 


“লাল মেয়ে 
বাহিনী” (রেড ওমেন গ্রুপস) ইত্যাদি 
কৃষি এবং “শিল্প ক্ষের্নের মাঁহলা 
সাংগঠনগ্ীজ ক্রমে কলমে উৎপাদনের 


'. কেন্দ্রীয় শান্ত হিসেবে কাজ কর- 
ছিলেন শশক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, 


ব্যবসা এমন: কি চিকিৎসায় পর্যন্ত 
ভূমিকা গ্রহণ, করলেন। 


মাতৃভূমিকে প্রাতরক্ষমর কাজে আত্ম- 


. নিয়োগ করলেন ।-এক' কথায়, সমাজ- 


তাঁক্দিক বিপ্লব এবং তংপরবাত্শী 
সাংস্কাতিক 'িদ্লবে সমগ্র চাঁন জুড়ে 


যে গ্রলয়গুকর ঝঞ্জা দেখা দিয়েছিল, - 


রই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রীতর জন্য 
আজকের চঈনের মেয়েদের সামাজিক 


£ জীবনে এসেছে এক. নতুন দুষ্টিভল্গণী 


_ এবং নীরা দজবোধের নবতর 
'চেতনা। 7 





। সামারক - 


স্ুটিজদেন 


8 নারা- 
মণান্তর প্রশ্ন, অবশ্য সম্পর্কিত। 
সমাজভাল্ক 'বিস্লঝ এবং তার 
নির্মাপকার্য যেমন মেয়েদের অংশগ্রহণ 
ছাড়া সম্ভব ছিল না, তেমনি সর্ব 
হারা মুক্ত ব্যাতরেকেই মেয়েরা 


আর্জত এই নতুন দৃদ্টিভঙ্গী লাভ. 


করতেন, এ কথা ীমধ্যে। এই নতুন 
দঁষ্টভঙ্গণী অর্জনের মূলে চীনের 
মেয়েরা কয়েকটি বিষয়ের ওপর 


গর্ব আরোপ করোছলেন।, যেমন, : 


শ্রেণী সংগ্রামকে আখগত করা, দুই 
লাইনের সুক্ষ লড়াইকে উপলব্ধি 


করা, মেয়েদের বড় অংশকে মার্কস 
বাদ, লোৌননবাদ ' এবং মাও সে তুং : 


চিন্তায় শিক্ষিত করে তোলা, লিও 
শাও চির সংশ্োধনবাদণ প্রভাব থেকে 


ম্ত হওয়া এবং মেয়েদের মধ্যে শ্রেণী - 
সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ্রে জন্য' 
“একটা ' 


প্রচার চালানো-সর্বোপারি, 
ভালো কাজই য়ে একটি বৃহত্তর 


সফল কাজের জ*্ম দিতে ' পারে”. 


এই আদর্শকে মনেপ্রাণে ' বিশাস 
করা। উপরোন্ত বিষয়গুলির ওপর 
গুরুত্ব দেওয়ার ফলে চীনের মেয়েরা 


মধ্যে পার্থক্য করতে শিখেছেন তাই 
নয়, মাও সে তুং-য়ের . সর্বহারা 


[বগ্লবী লাইনকেও সঙ্গেতন ভাবে গ্রহণ, 


করেছেন। এই বোধ চীমের মেয়েদের 


পুরুষদের মধ্যে রাজনৈতিক অর্থ 
নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং এমন কি 
ফারাক নেই। জাঁবনের সর্বক্ষেত্রে সম 
অধিকার । অথচ বিপ্লবের আগে 
দু হাজার বছর ধরে সামন্ততাদ্ঘিক 
দাসণ বাঁদর মতে। আজকের চীনে 


শ্রেণী সংঘর্ষ অক্ষুগ্প থাকা সত্বেও ' 


মেয়েদের , প্রাত ঘৃণার মনোভাব 
সম্পূর্ণভাবৈ অন্তার্হথত হয়েছে! সম 


 পাঁরশ্রমে পারিশ্রমিক দানের ক্ষেত্র 


নারী “পুরুষে আজ আর" কোন 
ঈবাভেদ নেই,। আজকের নতৃনতর 
প্রথা এবং অভ্যাসকে' চূর্ণ করে 
বিবাহ সম্পার্তি সব' রকমের কুসং- 
স্কার বাজ হয়েছে! প্রেম, বিবাহ, 
শিশু শিক্ষা, নসর, - কিস্ডার- 
গার্টেন, শিশু প্রাতপালন সব 
কিছুকেই নাবী-পৃরুষ সর্বহারা 
দঙ্টিভঞ্গী ‘নিয়ে ‘বিচার করছেন। 
লোনিনকে, যে ভারা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
কাজে প্রয়োগ করে থাকেন, তার 
প্রমাণ মেলে তাদের বিপ্লবোত্তর 


“ ভাবনায়! কেননা ._লোনন বলোঁছলেন;' 


টির সর্বস্তরে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে 


কোন ভেদ নেই। পুরুষ সহযোদ্ধারা, 


পারেন মেয়ে সহযোদ্ধারাও “ সেই 


থেকে”-তখন শুধু খাঁটি এবং ভুয়ো মার্কসবাদের 


০. ' বিভাগীয় প্রধান, টেকানীসক্লান এবং ২ ” 
সাধারণ শ্রসিকের পদে অধিষ্ঠিত দিলেও আগে কলকাতাতে সপ্তাহে . 


গোষ্ঠী স্বাতল্ল্য এবং ধমশিয় কুসং- 


মেয়েদের : "সামাজিক উৎপাদনকাৰ্ষে স্ভ্ভ।হবভ 


! অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দেওয়া, ছা 
পারিবারিক দ।সত্ব থেকে মনত রা, 


রান্নাঘর এবং . নার্পারীর অপমান- - 

জনক. একঘেয়েসিত থেকে মুন্ত 

কর॥ একান্ত দূরকার। রত 
আজকের চীনে পাটি কাঁম- 


মেয়েদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শক্তি- 
শালী করবার দকে। সর্বস্তরের 
মহিলা সংগঠনগীল পার্টি কাঁমাটর 
সহষেগী শান্ত হিসেবে কাজ করে 
চলোছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় মেয়ে- 

দের | কাজকর্মের ওপর বশেষভাবে 
গুদ দেওয়া হচ্ছে। মাও বলেছেন £ 
“সময় বদলেছে । আজ ন.রাঁ-পুরুষে 


এক বন্ধুর . সঙ্গে দেখা করতে! 
শুনলাম ওখানে নেপাল রায় হাতা 
মামলার . শুনানী হচ্ছে। দেখলাম 
এ মামলার সিনিয়র পাবাঁদক 
প্রীসকউটার এ মামলার একজন 
পরিমাণ কাজই করতে পারেন।” মাও- রাজ দীকে কারাগারে প্রথম 
য়ের এই উৎসাহদ্দান চীনের প্রার্তাট গার ম্যদাদদেবার জন্য আবে- 


যে পারমাণ কাজ" সম্পন্ন করতে 


এবং, প্রতিটি মেয়েই পাট'র নির্দে- ' 
শকে রত হিসেবে গ্রহণ করে উৎ-. 
পাদন্র শতকরা হার ক্রমাগত 
বাড়িয়ে চলেছেন।' উনচাল্লশ সালের 
পর থেকে আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র বর্তমানে আমাদের ' একটা মস্ত 


দন জানাচ্ছেন। ওঁ সাক্ষী ভিন্ন 


দপণ 1 শুক্রবার ১৯শে পীপ্রল ১৯৭৪ 


পশ্চিমাদের ক্চার বাবস্থা এ 


যে; তি মামলায় মীম আদালতে 
বিচারাধীন বন্দী সম্পর্কে একজন 


বসনিয়র সেসন জজ কি করে এই 
ধরণের আদেশ দিতে -পারেন। 


সংশ্লিধট আদালতে বন্দী 'আবে- 


. দনপন্র পেশ করলে সেই, আদালতের 


এই আদেশ দেওয়ার - কথা। 
উল্লেখযোগ্য যে, নেপাল রায় হত্যা 
মামলা থেকে৷ ওঁ সাক্ষী ক্ষমা পেষে- 
ছেন এবং এ মামলার জবান 
জেলে- আবদ্ধ নয়।  - 

পাবলিক প্রীর্সাকউটার য 
আদালত-থেকে বোঁরয়ে bbs 
তখন জেলের খাঁচায় আবদ্ধ নেপাল 
রায় হত্যা মামলার কয়েকজন 
আসাম অর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
জানায় এব পরে বিচারকের [নির- 
পেক্দৃত সম্পর্কে সন্দেহ ' প্রকাশ 
করেন তাঁদের সন্দেহ বে তারা এই 
[বিচারকের কাছ থৈকে শাঁফাবচার 
পাবে না, এবং এই পাবালকা প্রাস- 
কিউটারের কাছ থেকে ন্যায্য কাব- 
হার পাবে না। 





জার সেন 
কলকাতা 


॥ 


চন গ্রে কয়েকটি কথা: 


এ টি বলতে শুনেছি, যে সমস্ত. 


গপাঁকং শহরেই সাইব্রিশাট টেক্সটাইল সমস্যা হয়ে ঠাডিয়েছে লোড শেডিং। - ব্যবসায়ী বিকল্প আলো যেমন,, টর্চ. 


মিল গড়ে উঠেছে। এই মিলগুলি এই সংকট কাঁয়ে উঠার জন্ুই 
থেকে৷ নিয়ামত সুতা, উল, সিক্ক, সাওতালভিতে বহু অর্থ ব্যয় করে 
িদ্োটক ফাইবার এবং সুচী তাপ-বিহ্াৎবেন্দর খোলা হলো 
এই উৎপাদন - কার্যে নিফুন্ত মেয়ে ১১১ এ 
ই হাস যে সেখান থেকে এখনও ঠিকমত, 
এর মধ্যে .সম্ত্রিশ শতাংশ মেয়ে বিছ্বাৎ সরবরাহ হলো না। 


আছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এরা তিনদিন বেশে কয়েক ঘন্টা করে 
অবশ্যই দশ্রাম নেন, কিন্তু সে সম- লোড-শেডিং হত ( এখন অবস্থা সেটা 
চিনি টি Se বেড়েছে )। আমরা এতে অভান্ডও 

৪988 সাঁরবারু এবং ই পড়েছি, তাতে কাজকর্মের 


বিরত উৎপল কাৰ্যকে সামাজিক ক্ষতি যাই হোক না কেন। অথচ- 
মূল্যে এরা" কখনোই পৃথক করে উৎসবের দিনগুলিতে সহর যে. রকম 


ফলে অবসর সময়ের আলোকমালায় সেজে উঠে তা দেখে ' 


দেখেন না। 
রাজনৈতিক, আলোচনাগ্ীলি হয মনে হয় আমরা বোধহয় বিদ্যুৎ সং" 
সার্বিক'এবং শিক্ষাদণপ্ত। মাও সে কট কাটিয়ে উঠেছি, কেননা কোধাও 
তুং বিশের দশকেই. চোখের অঙুল দেখিনা যে জেনারেটার দিয়ে- আলো 
দিয়ে দেখিয়েছেন, চীনের, একজন জার্পাঁনো হয়েছে। - এই বাড়তি 
পুষে হেল প্রশাসনিক কর, আলো যা! আলান তাদেরকে অনু" 


স্কারেক কার, “একজন মেয়েও রোধ করি যে তারা যেন দেশের 
তেমনি. তার গৃহাকর্ত বা স্বামীর বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই 
কাছে শৃংখলত ক্রীতদাস। কিন্তু যেখানে. কটা ফ্লাড লাইট দিলেই 
আজ চাঁন থেকে 'তাঁ অন্তাঁহতে। “কাজ হয় সেখানে আশপাশের বাড়ী- 
_ টপাৰিং-এর প্বাণ্টলে অব- গুলি এবং রাস্তা & রকম আলোক- 
0087 ষ্টেট কটন লে হালায় সাজিয়ে বাহবা বা! কুড়ান। 

টি ও অন্তভুস্ত . এদিকে বহুদিন ধরে ধামাচাপা! 
নিতো রো বলতে পর্য্স্ত ঠিক হয়েছে 
কামউনিষ্ট পাটির মূল সংগঠন যে বিছ্যাতের দাম বাড়বে (যদিও 


সুসংহত নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। কার- পরোক্ষভাবে বেডেই গেছে )। এমন- . 
কি কিছু সংখাক ls লোককে | 


(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


- এমনিতে মফরলের কথা বাদ 


ৰ্যাটারী, হারিকেন, ' কারবাইভ 
বিক্রি করেন তাদের সঙ্গে সি, ই, 
এস, সির একটা যোগসাজসে এত 
2 হচ্ছে।: , 

হিমাংশুকুমার রায় 


নত ায়েছের চাকার 


মৌলবোনিৎসিন সাখারভের 
ঘটনায় শিল্পিসত্তা এতই সংবেদনশীল 
হয়ে উঠেছে যে তা বোধহয় ষয়ং 
সোলঝেনিংসিনকেও লজ্জা দেবে। 
কিন্তু হে সস্তোষকূম্যর, রাইটার্স 
বিজ্ডিং থেকে যখন লেখক রবি সেন 
গ্রেফতার হন, যখন বরাবর রাও, 
চাৰবান্দা রাজু, এম, টি, খান প্রযুখ 
লেখক সম্পাদকদের অন্যায়তাৰে- 
মিসায় আটক করা হয় তখন তোমার 
কলম কোধায় ধাকে? এ ব্যাপারে 
“দেশ” পত্রিকার ভাড়াটে ভীড় গৌর- 
কিশোর ঘোষ কি বলেন? নাঃ 
এ ব্যাপারে ভিনি কিছুই বলেন না 
কারণ, তিনি জানেন, সুদুর রাশিয়ার 
ঘটনা নিজে -‘রূপদশী’ বালখিল্য 
রচনার “সোচ্চার চিন্তা. করতে পারে, 
কারণ তাতে বেশ প্রাজ্ঞ চামচিন্তেক-- 
মত পৰোক্ষতাবে কমিউনিজষের 
অপকারিতার . কধাটাও বুঝিয়ে 
দেওয়া যায়,- কিন্তু দেশের কথা 7 
নৈব নৈৰৈ চ। 

"_ স্টামলকুমার সেন্ড 

, কলকাতা 


মাছ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে এপ্রল ১৯৭৪ 


মহাবাস্ট্রের মখামল্তী ভি ?প 
নায়েক আপাতত বেচে গেলেন। 


নি {দ্বতায় প্রধান বসব্তন্নাও 


জিত 


টাটা... কালতেই বং 


* হয়ে গেল। 


মাঁন্টসভার রদবদল করা হবে না। 


" ভারতের কোটনি'স কাঁমাঁটর 


(সেচমন্দ্রী) কংগ্রেস পাঁর- 

দলের সভায় আুখামল্তীর 
আচরণ এবং সরকারী ব্যর্থতা নিয়ে 
তার অন্মগামী আটজন এম এল এ 
কঠোর ম্তব্য করার পরাদন সভার 
প্রথমেই, পাঁরষদীয় দলে এই সুম্পককে 
আর কোন আলোচনা না করার 


, িম্ধান্ত ঘোষণা করেন। মুখামন্ীর 


সমর্থকেরা প্রথমে হত্চাকত হয়ে 
উঠোছলেন কারণ তারা পাতল 
মশায়ের্‌ অকস্মাৎ এই পশ্চাদাপসর- 
পের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন 
না। তারাও নরমগরম বন্তুতা করার 

হাজির হয়েছিলেন পকল্তু 


সণ ০ 
০৪৫ 


i 


_ স্বেচ্ছাচার আর ভ্রষ্টাচারের ছবি 


(স্নাজনৈঁতিক ডল) 


বিদ্যালয়ে ডকটরেট ড্র নেবার ভিলা EE যে ক্াপারে যে কাঁন্ডাট করেছেন, 


জন্যে তাঁকে আধ 'ঘন্টা দের করে . জয়প্রকাশ নারায়ণ ভিম্ন পথে চলে- 
পেপৃছাতে' হয়েছিল। সঙ্গম সেতুর ছেন, তার সঙ্গে আঁচ 


কাছে তার ওপর পাদুকা নিক্ষেপ 
করা হয়, এবং বহন জায়গায় কালো 
পতাকা দেখানো হয়। দোকানপনট 
হোটেল, রেস্তোরাঁ, আফিসঙগনীল সব 
বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীফতী গান্ধী মহা- 
রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাহে 
নিতান্তই একজন অবাঞ্ছিত .ব্যাস্ত 


খোদ নয়া দিজ্লশীর কারণ মানুষের. ধারণা তান তাদের 


ছি মিরা রন: রতি দখল করেছেন। 
দনিবাচুনের কোন 

সম্প্রীতি পুণায় প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর আগমনের প্রাতবাদে 
বিরাট িন্দেমভ এবং বয়কট ধর্মঘটে 
রূপ দেখে হীন্দরা গান্ধীও,. সম্ভ- 
বর্ত ভড়কে গেছেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশ 
কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর": আগমণের ছাদের আন্দোলনকে সমর্থন 
দবরদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্ম 
সৃচীকে মর্যাদার লড়াই হিসেবে 
গ্রহণ করেছিল। কিন্তু রুদ্ধ মহা- 


রাষ্ট্রীয় জনতার সামনে তারা মখ 
দেখাতেও সাহস' পার নি। পীলশও 
শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে ঘোষিত পথ 
দিয়ে যেতে সাহস করে ন। তার 
গাড়ী অন্য পথে ঘর্নীরয়ে নিতে 
০০০০ {বদ্ব-- 


[লেশ কেপ ন 


যে তান একজন চপলমাতি প্রোঁঢ়া 


লোকসভায়, তুর আলোচনা কালে 
ভাবের? জানা গেল বে রাম্টীপাঁতি ভি ভি 
কোন মতৈক্য নেই। একজনের গিরি পত্নী মোহনী শিরি, 
পরোক্ষে তার কুৎসা রটনা ষে শ্রেণীর উপরাচ্টপত জি এস পাকের 


মন্ত্রী হওয়া তাদের সাজে না। রাষ্টমন্লী ইন্দ্রকুমার গুজরালের 
চা ভাবে প্রকাশ্যে বিবৃতি_দিয়ে পুত্র নরেশকুমার, ইন্দিরা গান্ধীর 


জানাতে বাধ্য হয়েছেন জয়প্রকাশজীর স্নেহভাজন সাকরেদ প্রান্তন স্বরাষ্ট্র 


সঙ্গে তাঁর কোন মতভেদ নেই এবং সচিব এবং বর্তমানে দেশরক্ষা 


তাহলে কে মিথ্যাবাদশ ? 
ইন্দিরা গান্ধী কোন একজন 
বিশেষ ব্যার্ত িসেকে নন, ভারতের 


. প্রধানমল্লী হিসেবে-যে স্বেচ্ছ্চার 


ও ভ্রম্টাচারের আমদানী করেছেন, 
দেশের মানুষ আজব আর তা সইতে 
রাজী নন। তান যে 'দিজ্লশ শহরে 
বাস করেন, সেখানে সন্ধ্যার পর 
মহিলটরা বাইরে যেতে সাহস পান 
না। খুন, লুঠতরাজ দিল্লীর নিত্য 
সঙ্গী । প্রধানমন্দ্রা তার চারপাশে যে 


দণ্টরের সচিব গোবদ্দ নারায়ণ 


সঙ্গে প্রব্ণনা করে প্রধানমল্্রীর গদী ওরকম কোন কথা, বলেন শন। (একে দেশরক্ষা মন্ত ' জগজীবন- 
রামের উপর নজর রাখার জন্যে 


সম্ভবতঃ দেশরক্ষা দপ্তরে বদলশ 
করা হয়েছে), বতর্মান স্বরাষ্ট্র 
সাঁচব 'এন মুখার্জী, প্রান্তন রাষ্ট্র 


দার্ত বি কে নেহরু, মিঃ বি বব, - 


লাল এরা সবাই এই: জমির আঁধ- 
বারী হয়েছেন সম্পর্ণে বে-আইনী 
পন্থায়। হীন্দিরা গান্ধী যেখানে 
তার পছন্দসই লোক বাছাই করে- 
ছেন, সেখানে দৈবাৎ কোন সং 
লোকের , দেখা পাওয়া ভাগ্যের 


সব বাছাই করা আমলা ও সতাবক কথা, বিরোধ দলের ফাননীয়' সদ- 


নন, তিনি এখন ছুলে হউক কৌশলে জুটিয়োছির তআরাও তাদের মাঁপ- 
হউক ভারতের প্রধানমন্্রীর পদে. বানী হুজুরাইনের- রাঁতনীতি 
আসান । চপল মিথ্যাভাষণ এখন, |অনঃসবণে দক্ষ। শদজ্লীর লেঃ 
আর তার .পাক্ষে শোভা পায় না। গভর্ণর বালেশবর প্রসাদ . দিল্লী 
ছি যা হয জট হরির জায় বালির * 


৯ 


সো জগ হয় তা বকে পালে 
ন। 


ইন্দিরা গান্ধীর বাছাই করা, 


আপনজন্দের মধ্যে সৎ ব্যান্ত যেমন 
খুজে পাওয়া শক্ত তেমান দক্ষতার 





বহরকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে। 
মার্ক'ন সাম্রাজ্যবাদের এই সর্বনাশা 
যড়যল্মের বিরুদ্ধে খাস মার্কিন 


২ ৪ সাত ॥ 


কঠিন) প্ততুল মাখ্যসল্চীদের মাথোঁ 


পশ্চিমবহ্ের মদখামল্মণী হে একটা 
রত্ন! দর্তন আব্বার যে ল্যোক- 
গুলিকে বেছে নিয়েছেন অদের 
মধ্যেও সেরা হলেন আবু. বরকত 
অমআউল গাঁণ খায চৌধুরী । এবং 
বাধাকঁপবং তরুণ কান্তি ঘোষ। 
পাজাবেরে জৈল সিং এহেন আরেক 
জন ব্যাত। জনসাধারণের 'অর্থ- 
ভাণ্ডার পাঁরচালনার ন্যনতম সততা 
ও ফোগ্যতা না থাকলেও ইম্দিরা- 


ৰ ১ জার, কৃপায় কয়েকজন মডার্ণ 
মেয়েদের স্বভাব, ভারতের প্রধান- পাত এম এস পাঠক, তথ্য দপ্তরের 


জব্দ হোসেনের আবিভগব ঘটেছে 
এবং একা প্রায় প্রাতটী রাজ্যেই 
তখত তাউস দখল্‌ করে আছেন। 
পাঞ্জাব সরকার এই মু্খদের নিয়ে 
মহা বিপদে পড়েছিল। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক থেকে আঁগ্রম দাদন পাবার 
সাষোগ নিয়ে তারা চারগুণ টাকা 
তুলে নিয়েছিলেন। : এ যেন 
যব ক্ধপ্রেসীদের পুজোর চাঁদা। 


যেমন কুশ বিল কাটলেই হল। 


পাঞ্জাব সরকার এভাবে পাওনা |আট 
কোটী টাকার জায়গায় বাঁশ কোটা 
টাকা তুলে. নিয়োছলেন। (রিজার্ভ 
বাঙ্ক হুকুম দিলেন আঈচলিশ 
ঘল্জার মধ্যে সব বাড়াত টাকা শোধ 
না করলে তারা পাঞ্জাব, সরকারের 
সমস্ত পেমেন্ট বন্ধ করে দেবেন। 
ফলে সর্দারজীদের কালঘাম ' ছুটল। 
কোনমতে কুঁড় কোটী টাকা জোগাড় 
করে দিয়ে বাকী টাকা দেবার জন্যে 
এদের মত লোকের হাতেই আজ 
দেশের শাসনভার, দিল্লী থেকে ' 
আন্দামমনতকা। 


দরাজ হাতে ভারতকে ' সাহাযোর 
বরাদ্দ বাড়াতে ব্যস্ত। অন্যাদকে ষে 
সাকন য্যন্তরাষ্ট্ের ইমেজ একটু 


দক্ষিএ-গূর্ব এশিয়ার ভারসাম্য কার প্র 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


ভরত, পাকিস্তা” ও বাংলা- 
দেশের মধ্যে সম্প্রাত অন্রষ্ঠত চভ. জন যে, দদিয়াগো গার্থয়ার সমস্যাকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারসাম্য কেন্দু করে একটা প্রবল ঝড়' উঠেছে - 
রক্ষার বড় রকমের এক ঘটনা । বিশেষ যাতে সাম্মাজ্যকাদী শান্ত রাজনৈতিক 
করে, ভারত . উপমহাদেশের এই দিক থেকে কোনঠাসা হচ্ছে। সম্প্রীত - অন্যদিকে 
ইৃতনাট দেশের সত্তর কটি মানুষের ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ-রাষ্টর 
কাছে এ চুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। এই মাঁরসাস৷ রাগে গার্থয়ায় মার্কন 
চ্ানতর ফলে সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশের- নোঁঘাঁটির তাঁর প্রাতবাদ করেছে। এ 
সম্পর্কের অনেক উন্নত হতে রাধ্য। প্রতিবাদ শুধু মাঁ্কন সাম্রাজ্যবাদেরই 
তবে, এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নও বিপক্ষে নয়ন, বৃটিশ সাম্রাজযবাদেরও 
এসে যায়। এক দশকের ছু বেশী বিপক্ষে। কয়েক বছর আগে মরিসাস 


ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই দুই মহান ক 
দেশের মধ্যে এখনো একটা তিস্ততা ' 
রয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ 
খুন, রন্তপ্তরোত ও ব্যাপক যুদ্ধের 


পরও যখন গ্রাক-ভারত সম্পর্ক মধুর ব্রিটেন ও সরিসাস সরকারের” মধ্যে 


শার্ট 


হধুত পারে তবে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব 


স্থাপনে আপাতত কোথায় ? সম্প্রাত 


চঁনর একাঁট বেসরকারী জনসংস্থা 
এক 
প্রীতাঁনাধদল প্রেরণের  আমন্বণ 
জানয়েছেন এটা সুখের কথা! 
ভারত চাঁন সম্পর্কের বরফ গল্তে 
শুর কবেছে মনে হয়। 


চাাঁক্ত.হয় ফে, ব্রিটেন শুধু এই দ্বীপ্পাট 
যোগাযোগ কেন্দ্রের জন্য ব্যবহার 
AS AE LS জন্য 
ন্লাটশ টি রদ; 
জানয়েছে। 
ভিতর 


পার্ট এবার কিছুটা বিপাকে 


সঞ্জো-সঞ্গে এটা বলা প্রয়ো- পড়েছে। দিয়াগো গার্থয়া সংক্রান্ত 


মার্কন-ব্রাটশ চ্ার্তীটা পুনরায় 
পর্যালেচনা করে দেখবেন বলে তারা 

গোঁয়ার মাঁক্নি যয্তরাষ্ত্ 
দিয়াগো গার্থিয়ায় সামারক খাঁটি 
বানাতে . বম্ধপাঁরকর। বশ্বজনমতের' 
চাপে পড়ে 'যাঁদ মাক্নি যস্তরাম্ট্ 
পশ্চাদপসরণ করে তাহলেও কিন্তু 
মা্কন যুন্তরাষ্ট্রের “দুঃখ করার” 
কিছু নেই। কারণ হাতিমধোই ভারত 
মহাসাগরীয় অণ্চলে মাঁকন য.ন্তরাজ্ট 
সামারিক ঘাটি করে বসে আছে। 


.বাহারনে মাকনি ঘাঁটি থেকে গুজ- 


,. রাটের অকার দুরত্ব মান: সাভশো 
যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে ভাড়া নেয়! 


পাঁচ নাব্য মাইল, কেপ কামরুন থেকে 
'দয়াগো গাঁর্থযার দুরত্ব নয়শো নাব্য 
মাইল, ঘাঁটি নর্থ-ওয়েম্ট কেপ 
(অস্ট্রৌলয়াস্থ) থেকে ' ভারতের 


“নিকোবর দ্বীপের দূরত্ব দু হাজার 


পণ্টাশ নাব্য সাইল, ককবাণেরি দুরত্ব 


মুজ্লবকে প্রবল ঝড় উঠেছে। মানি ভাঙচুর হয়েছিল সে আবার ভারত 


সেনেট্টে নকসনকে বেশ বেকায়দায় সরকারের কাছে গম বিক্রয়ের সুযোগে 
পড়তে হচ্ছে। মাঁকনি সেনেটর পেল্‌ ব্রতী হবার চেষ্টা করছে। 
দিয়াগো গার্ণিয়ায় সামরিক ঘাঁটি 

নির্মাণের ঘটনাকে মাঁকিন। স্বার্থ স্বাগত শ্রীনতশী আলেন্দে 

বিরোধী কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। চিলির নিহত রাষ্্রপাত সআলে- 
সেনেটর ক্লাই বর্ণ পেল: এ ঘটনাকে অন্দর স্ত্ণ শ্রীমতী আলেন্দে ও. 
অস্ত্রের ঝনঝনানিকে ত্বরাণ্বিত করবে তার” কন্যা জর সফরে এসেছেন। 


বলে মনে করেন।, এসব ঘটনা থেকে "তান ভারতের সম্ম্মীনত আঁতাঁথ। 


(অবশ্য একটা জিনিস পারিভ্কার হয়ে এই সম্মানিতা আঁতাঁথকে চিলির 
যাচ্ছে যে, আগের আমলে ব্রিটিশ, ভ্রারতদ্থ দৃতাবাস এক বিবৃতিতে 
মাঁকিনি, ফরাসী, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ অলপমান করেছে । . দর্ঈখের ও 
খুশীষ্ত যে সব কারবার করত এবার ক্ষোভের কথা, ভারত সরকার ফাঁদচ 
সে কাজটি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে আলেন্দে শ্রত্ার তীব্র নিন্দা করে- 
দাঁড়াচ্ছে। - ছিলেন তথাপি চিলির বেআইনস 
প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, দিয়াগো, গার্থ- সরকারের সঙ্গে কটনোতিক 
যার ঝাপারে সিয়াটো, আসপাক, সম্পর্ক অক্ষর রেখে চলেছেন। 
আনজ-ক, আনজ:সের " অন্তভুন্ত স্বাধীনতার সমর্থক ও ফ্যাসীবাদ- 
পর্যন্ত মাঁকিনি সরকারের বিরুদ্ধা- বিরোধশ ভারতীয় জনগণের কাছে 
চরণ করছে। এটা এ দশকের শুভ এটি একাঁট লজ্জার ঘটলা। আঁব- 
লক্ষণ। একদিকে পশ্চিমী সামাজা- লম্বে শী্গীলর ফ্যাসীবাদী দূতকে 
বাদী শান্তি রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত থেকে চলে যাবার দাবী 
পেছন হটছে, অন্যদিকে বিশেষ করে ভারতীয় জনগণকে করতে হবে। 
অর্থনৈতিক িক' থেকে বিভন্ন কারণ এটাই ভারতের মানুষের গণ- 
সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে অনু টার কাজরিন উহা বাতি 


দু হাজার পাঁচশো সত্তর নাব্য মাইল। প্রবেশের চেষ্টা করছে। এড হীশ্ডফ পর্ণ । 


এসব ছাড়া, পর্তুগীজ সাম্রাজাবাদ কনসটিকাম' সাম্প্রতিক বৈঠক এর 
আফ্রিকান অণ্টলৈ লরেন্স. মার্ক 'ও একাঁট দজ্টাল্ত। 


মাকন পশ্চিম খ্মন-করে বর্বর সামারক একনায়ক ' 
জার্মানী, ফ্রান্স, প্রভূত রাষ্ট্র হঠাৎ (শেষাংশ নবম পড্ঠায়) 


$ প্লট ৪ 


. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বুজ্ধদেব 
‘বস; একট গণনীয় নাম। প্রায় দীর্ঘ 
' পণ্চাশ বছর যাবৎ তিনি আধুনিক 
- বাংলা সাহিত্যের অগ্র্গীতর হাতি 
হাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 


" দপপ ॥ শঢক্রেবার ১৯শে এপ্রিল ১১৭৪ 


বুদ্ধদেব বস্তু ও তার সাহিত্য 


নারায়ণ চৌধুরী 


করেছিলেন। আধ্বীনক বাংলা সাহ- গর্প উপন্যাস প্রবন্থ নিন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 


তত্র যেটা “কল্লোল যুগ 


বলে লোচনা রম্যরচনা 


কাব্য” 


পরে বদদ্ধদেব কলব্দতার কল্লোল, - 


শ্রমপকাহিনী 
চাঁহৃত সই যুগ এবং ভার পর থেকেও নষ্ট শিশু সাহিত্য পার্ক সম্পাদনা সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় 
এ পর্যন্ত বাংলা সাঁহত্যের যে ধারা প্রভৃতি সাহিত্যের 'বাচন্র বিভাগে ভাবে ফুক্ত হন এবং ওই: পারিকার 
চলেছে তার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর তার: প্রতিভার স্ফ্ীর্ত ঘটেছিল একজন নিয়ামত লেখক হয়ে ওঠেন। 
নাম ওতপ্রোতভাবে - জড়িত ছিল প্রাচর্যে ও স্ৃষ্টিক্ষণার রুমবেশী তাঁর বন্দীর বন্দনা; কাবাগরন্ধের 
বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় ন্ট উৎকর্ষে। কল্পনার এদ্বর্য খ্যব বেশী একাধিক কবিতা ও বিতাঁক্ত গল্প 


এত দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যের 
সৃষ্টিতপর্তার প্রবাহ এক জাঁবনে 


উচ্চস্তরের ছিল এমন কর্ধা বলা যায়৷ 
না তবে স্বচ্ছন্দতা, বিস্ময়কর রকমের 


বজায় রেখে চলতে পারার ক্ষমতার দ্রুত-লিখ্তে পাৰার ক্ষমতা, শব্দ- 


মদুলে ছিল পাহিতোর- প্রতি প্রা 


' যাবার পরও 'একাঁট মহৎ বৈশিষ্ট্য 
তর শল্পণ-ব্যান্তত্বকে ঘিরে থাকবে 
অত্যুজ্জবল' ভাবে। সেটি হলো তপর , 
সাহিতাসাধনার একাগ্রতা-_স্দশর্ঘ-. 
হাঁন অবিচ্ছেদ রচনা তংপরতার 
আর খুব বেশী..পাওয়া যাবে বলে 
মনে হয় না। সাহিত্যসেবাকে ভিন 
একটি ব্রত রুপে গ্রহণ করেছিলেন 
আর এই ব্রতের উদযাপনায়' নিয়ো- 
জিত! থাকতে থাকতেই 'তাঁর জশব- 
নের। অবসান হলো। 

নানামখো রচনা 

সাহিতকে ব্রত রুপে গ্রহণ কর-? 
বার পক্ষে" যে মানসিকতার প্রয়োজন 
হয় অর পাঁরস্ফুর্তর্ষ পক্ষে তাঁর 
শল্পশান্তি খুবই উপযোগণ ছিল। 
তিনি একজন বহম্খী রচনাশান্তির 
অধিকারী লেখক িলেন। এই বহু- 
মুখীনতার, সংবিধা ছিল এই যে 


লেখবার বিষয়ের অভাবে তাঁর ' 


লেখনী কখনও কমিয়ে পড়বার অব- 
কাশ পায়নি _শিজপীমেজাজের 


ল্তরে তিনি (তাঁর কলমকে ক্রমাগত 
ছুয়ে বোঁড়য়েছেন। কাঁবতা ছোট: 


জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে জমির স্থায়ী পুষ্টি রাঁড়াতে 
হলে চাই “সুষম জৈব সার” 


~ 


পশ্চিমবঙ্গের ক্কষকরা তাই হ্যবহার করছেন ্‌ 
ইউনাইটেড সা সাপ্রায়াদে'র “ঘুষ দৈব সার” 


১৬/১, শিবত্তল' লেন, কলকাতা-১৫ 


- আপনিও আপনার জমিতে “সুষম জৈব সার” প্রয়োগ করুন ॥ 


শান্তি এবং ভাষার সাবলণল্গ গতি 


. উদ্ভাবনী প্রতিভার কমবেশী অভা- 


বকে ঢেকে রেখেছিল বরাবর ৷ 
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরণ, 
রাজশেখর বস: প্রমুখের পর এমন 


" ছিমছাম সুবনিস্ত বুদ্ধিদীপ্ত অথচ 


প্রাঞ্জল গদ্য খুক কম লেখকেরই 


কলম, থেকে নির্গত হয়েছে বলে মনে। করেছিল। তরুপ 


হাঁয়। [ভাষা ছিল বেশগময় স্বচ্ছন্দ- 
প্রবাহাঁ, একট? হয়তো ছড়ানো- 
ছিটানো -ফুলানো-ফাঁপানো, 'কন্তু 
"অদ্ভুত স্ব্দু। আর কোন কারণে না 
হলেও এই উজ্জল গদ্য . শল্পের 
জন্যই বুদ্ধদেব বসুর নাম দীর্ঘকাল 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলা সাহ- 
ত্যের ইতাহাসে। - 
ছান্রাবস্থাতেই ব্দদ্ধদেবের বাংলা 
সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ ।. তিনি আঁতশয় 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ঢাকা 


ববিশ্বাবদ্যালয় থেকে ইংরেজী এম. 


এ পরাক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 


"হয়ে উত্তীর্ণ হন। বি এ ইংরেজ. 
অনার্সেও তান আশ্চর্য ভাল ফল 


করেছিলেন। ইংরেজী . ভাষা ও 
সাহত্যে তাঁর অধিকার ও বহু 
পাঠিকা অর ভাষাশন্তর মূলে তান 
বা্দারসকে করেছে এবং 'আর গদ্যের 
প্রাঞ্জলতা ও আর্থব্যান্ত (larity) 
সাধনে সহায়তা করেছে ॥ পড়াশুনায় 
মেধা তাঁর সাহিত্যোৎসাহে' বাধা 
সৃষ্ট তো করেইান বরং তা আরও 
ঝাঁড়য়েছে। কলেজে পড়তে থাকা 
কালেই তান ও তাঁর কাঁববন্ধু 
আঁজত দত্ত যম সম্পাদকতয় 
প্র্গাত পাত্রকা প্রকাশ করেন এবং 
পনায় চালান! প্রগ্গাত মাসিক পাত্র- 
কাতেই' তাঁর প্রথম উপন্যাস “সাড়া” 








রজনী হলো উতলা কল্পোলের 
পৃজ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়। রজনী 
হলো উতলা-র শ্পিষ্পগ্ণ খুবই কম, 
শুধু দেহক্ষুধার অলঙ্জ প্রকাশের 
তথাকাঁথত সাহসিকঅয় গল্পটি সেই 
সময় প্রচন্ড সোরগোলের সৃস্টি 


সমাজ সংস্কৃতি : 








পাঠক-পাঠিকারা 


(কাক্য) (আভিনয়, অভিনয়! নয়, 
রেখাচিত্র (ছোটগল্প সংকলন): এরা 
ওরা এবং আরও অনেকে, যবনীকা 
পতন,  কুডোডেনডনগুচ্ছ, হে' বিজয়ী 
ফুটলো কমল (উপন্যাস); আমি 
চণ্টল হে, "সমদ্রুতীর, সব পেয়োছির 
দেশে (ভ্রমণকাহিনী) ইত্যাঁদ। প'য়- 
ষাঁট্র বছরের অকালপ্রাষ্থত জীবনে 
তান সবশদন্ধ প্রায় দুশো বই 
লিখোঁছলেন। এই থেকেই তাঁর 
রচর্নার প্রাচ্চর্ষশাস্তর একটা আন্দাজ 
পাওয়া! যেতে পারে। এই অক্লান্ত- 
কর্মা লেখক পরে আর যে সব গদ্য- 
পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে সমধিক 
বিখ্যাত হয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে 
কঞ্কাবতী, দময়গতী ও অন্যান্য 
কবিতা, দৌপদীর্‌ শাড়ী, শরতের 


- প্রার্থনা, বসল্তের' উত্তর (কাব্য); 


কালো হাওয়া, তাঁথডোর, মোল- 


নাথ, রাতভোর, কৃষ্টি (উপন্যাস); 


দেশালতর (উুমপকাহিনী) তপস্বী ও 
তরঙ্গিনশ (কাব্যনাট্ট); মেঘদূত 
হেচ্ড্ঁলনের কাঁবর্জা, .,বোদলেয়ারের 
কবিতা (অনুবাদ); ইত্যাদি} শিশু 
সাহিত্যের একাধিক বইয়ের হিসাব 


- তালিকার মধ্যে ধবা হয়ান? এব মধ্যে? 


তপস্বী ও তরাঞ্গনী কাব্যনাটের জন্য 
কয়েক বছর তাগে তাঁকে আ্যকাডেমণী 
প:রস্কাবে সম্মানিত করা হয়। প্রথম 
জীবনে এরা ওরা এবং আরো 


‘অনেকে বইটির জন্য |আলশলতার 
জীবনে রাতভোর বাষ্ট উপন্যাসটির 


রর 
লতের ' বিচারের জম্মখীন হতে 
হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তান আঁভ- 
যোগ থেকে মুক্ত পান) 


জাবন-ীপর্জীবক্ন - 
সাব্বতসেবাই৷ ছিল বুদ্ধদেব 
বসুর মুখ্য কর্ম সে কথা আগেই 
বলেছি। জীবিকার প্রয়োজন মেটাবার 
জন্য তাঁকে অবশ্য অধ্যাপনার কর্মেও 
কিছুটা সময় ও উদ্যম ব্যয় করতে 
হয়েছে তঝে তাঁর স্াাগ্রক জীবন 
পাঁরিকজ্পনার ছকের ভিতর অধ্যাপনা 
উপজাীবকার আঁধক গুরুত্ব কোন 
সময়েই লাভ করতে পারোনি। . এই 
গোঁণ ভূমিকায় প্রথমে শান কল- 
কাতা রিপন (মান সরেন্দুনাথ) 
কলেজে ইংরেজীর লেকচারার রূপে 
কাজ করেন, পরে পণ্যাশের দশকের 
মাকামাঁঝ সময় থেকে যাদবপুর 
বিশ্বাবদ্যালয়ে "তুলনামূলক সাহত্য” 


র - না্মে-হিউম্যানিটিস শাখায় যে নতুন 


বিভাগের সূত্রপাত করা হয় তার 
মুখ্য অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে 
“বিভাগাঁটকে সংগঠিত করেন। ষাটের 
দশকে পরিদর্শক অধ্যাপক রুপে 


- মাকৈনি যাক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখান- 
কার ‘নউ ইয়র্ক কলম্বিয়া, ইলিনয় । 


প্রভূত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। 
শেষ জ'ঁবনে মাকনী জীবনাদর্শ 


, আর মাঁক্নী মূল্যবোধের প্রতি 
: ফেনে একটা বিশেষ পিক্ষপাত চোখে 


পড়ত, যা কখনও কখনও (আমাদের 
চোখে দিকটি: ঠেকেছে। একাধিক 
রচনার আদলের 'ভতর তাঁর এই 
পক্ষপাত্রে  পারচয় পাওয়া 
যেত। সাইত্যচ্চার মধ্য পর্কে এক- 


বার অধ্যাপক হ'রেন্দ্রনথ মুখো- 


প্রভাবে সাম্যবাদের দিকে. আকৃষ্ট 
হয়োছিলেন, এমনকি প্রগাঁত লেখক 
সঙ্গের খাতায় নামও 'লাখয়ে: 
ছিলেন; কিন্তু তাঁর এই বামপল্থী 
সাহত্যাদর্শের- উৎসাহ অচিরেই 
'জুঁড়য়ে আঁসে। আবাল্য বিশুদ্ধ 


ঘ্যান্তস্বাতল্তবাদী সাহিজে/র আদর্শে ' 


লালত-বা্তপ্রান্ত মন কতকাল আর 
কামপন্থার ক্ষুরধার পথ আঁকড়ে ধরে 
থাকতৃত পারে £ তাই বিপক্ষ শাবি 
রের সামান্য একটু ইসারা পেতেই 
প্রথমতম সুযোগে প্র্গীতি লেখক 
সঙ্ঘ থেকে সরে পড়েছিলেন। শেষ 
বয়সের বুদ্ধদেব লিখনশাস্ততে 
যেমনই হোন, ভাবধারার দিক দয় 
প্রাতীক্রিয়শীলতার একাঁট ম্ার্তমন্ত 
বিগ্রহ ছিলেন এবং নিজের চার- 
পাশে যত সব ইত্গবঞ্গীয় দৌ-আঁশলা 
লেখকদের এনে জরটয়েছিলেন। 
বাজারী লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে এই _ 
লেখকদ্রের ছিল গভাঁর প্রাণের যোগ । 
বস্তুতঃ এ'রা বাজারীদেরই অষ্গাঁ- 
ভূত ছিলেন৷ হালাফল বাংলা 
সাহিত্তোর খবরাখবর ' যারা রাখেন 
তাঁদের কাছে ,এই যোগাযোগের 
আছে বলে মনে কার না। 


যাই -হোক, বুদ্ধদেবের প্রীত 


আঁকচার করব না। তাঁর চ্যালাচাম_- ... 


প্ডারা যে ধরণের. লেখকই হোন 
নিজে তিনি ছিলেন অপ্রাতর্বাদ্ 


লিখন! ক্ষমার আধকারী শত মির 


উরে দ্বারা স্বীকৃত একজন প্রাত- 
ভাশালস সাহিত্য শিক্গপী। ব্যক্তি" 
জাঁবনে তান ছিলেন ' অহংকদী, 
ণবজাতীয় রশীতনশতির- প্রীত মান্রা- 
[তারন্তরূপে! মমত্ব বাশঞ্টী একজন 
উন্নাপক বুদ্ধিজীব্পী। ধবর্দোশয়ানার 
প্রীত তাঁর যে-পাঁরমাণ উগ্র অন্দ- 
রাগ ছল, ঠিক সেই পরিমাপেই ছিল 


স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি ' 


সীমাহীন অবজ্ঞা। কল্তু -যখন 
চিন্তা কার দৃম্টিভঙ্গীর এই সীমা- 
বন্ধতা ও স্পর্ধা সত্বেও এই 
তাঁর জীবনের পণ্যার্শাট বছর 





ভাষা-চর্গায় নিরলস নিরবাচ্ছমিভাবে “ 


ব্যয় করেছেন তখন তাঁর প্রত সব, 


ক্ষোভ .আভযোগ জল হয়ে যায়। 
ভুলতে পীর না এই অকাট্য তথ্য 
যে, আমরা যারা [তাঁর পরে জাঁন্ম- 
যো, তান একদা তাঁর িরল 
সাহিত্যানষ্ঠার উদহরণের দ্বারা 
আমাদের মধ্যে সাহত্যপ্রণীর্ত সংক্রা- 
চিত করেছিলেন এবং সমস্ত ক্ষয়- 
ক্ষত সহ্য করেও সাহিত্যকে 
আঁকড়ে ধরে প্লাককার প্রেরণা জীগ- 
য়েছিলেন। 
সেই বীরপুজার মনোভাব আমর 


ব্যর্থ। সার্থক উপন্যাস রচনার জন্য 
চাই জীবনের নানা দিকের ব্যাপক 
আঁভজ্ঞতা, তিশক্ষ] পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, 


সত্য বটে তরুণবয়সের! 


|] 
এ 


মনস্তত্বজ্ঞান ও গভীর মানবীয় _ 


সহানভীত। এর কোনটাই বোধহয় 


তাদশ মাত্রায় ছল না বুদ্ধদেবের। 


তাঁর উপন্যাসে এক ধরণের কাব্য- 
স্বাদ মাঁন্ডত কথার অজন্র্তা আছে 
পাতার পর পা ফেন্ানো কথার 
বাহুল্য তার একাধিক উপন্যাসের 
বর্ণনাংশ প্রায়শঃ প্রবন্ধষর্মী হয়ে 
উঠেছে কিন্তু চাঁরত্রস্ণাণ্ট খুব কম 
ক্ষেত্রেই খশল্পাসিদ্ধির  কিনারাষ 


পেশচেছে'। 'আগভর মনস্তত্বের ছাপ এ 


বহন করে উপন্যাসগ্ীল হয়ে উঠেছে 


পুঞ্জ পরঞ্জ কথার স্তুপ মাত। মান্দ- 
যেরে প্রতি ভালবাসারও শবশেষ - 


পাঁরচয় নেই লেখাগুলিতে। এমন 

অহংকোঁদ্দ্রিক মানুষের প্রাণে সর্ব- 

সাধারণের জন্য দরদ না থাকাহী 
শেষাংশ নরম পৃষ্ঠায়) 


দর্পণ | শদকুবার ১৯শে এপ্রিল ১১৭৪ 


চীনের মেয়েরা 


(ঘন্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


মস্থানাকে কেন্দ্র করে' গ্রঠিত স্ট্যান্ডিং 

কামাটি (যা তিনজন পুরুষ এবং 
চারজন-মহিল] নিয়ে গাঁত) দৈন- 
ন্দিন কাজের জন্য পার্ট কমিটির 
কাছে জবাবার্দীহ, থাকে৷ 


নারসত্বর নতুনত্ব . 
পাীকং-এ এমন অনেক বয়স্ক 
মাহল/কমশি বিভিন্ন . কারখানায় 
ছড়িয়ে আছেন, যারা এখনো পুরোনো 
দিনের দম স্মহার্ড উদ্ঘাটন কারে 
বলেন ৪ স্বামীর পাঁরবারে তাদের 
ছিল বাঁধা। বিবাহ মানেই 
রের সংসারে পশ্দর মতো' শ্রম” 
দানের চুক্তি! পারদ কৃষক পরিবারে 
মেয়েরা কখনোই ,.জমির অংশীদার - 
ছিল২না। এই সৌদনও ীর্পীকং-এ 
কর্মরত শীর্ষস্থানীয়া একজন! পার্ট 
বর্মী তার আইভিজ্ঞতা থেকে বল- 
- ছিলেন £ উাঁনশশে। . বিয়াল্পশ সালে 
মাল কুঁড়ি বছর বয়সে জাপানী অন- 
প্রবেশকারীদের ঝরুদ্ধে লড়বার জনে 
জনগণকে সংগঞ্জিত করঝ্মর কাজে 
' অ ত্মনিয়োগ কাঁর। আম নিজে যে 
প্রদেশে জন্মেছি, অর্থাৎ সাল্ট:ুংয়ে 
শত; কবলিত অঞ্চলে গোরলা বাঁহ- 
নীর সঙ্গে কাজ করতাম। লড়াই- 


যখন মারমুখী আক্রমণ চালিয়ে 
যাচ্ছিল, আমরা তাদের সহযে'গণী- 
শক্তি হিপাবে উৎপাদনের কাজে 
শক্ত িলাম। সৈনাদের জুতো, 
পোষাক থেকে শুরু করে পর্যপ্ত 
খাদ্য যোগানের কাজে আমরা, মেয়েরা 
নিযুক্ত ছিলাম। ভছাড়া আহত 
যোদ্ধাদের স্থানান্তরের জন্য স্ট্রেসার- 
বহক; শুগ্রষার জন্য নার্সিং অথবা 
+ জরুরী গোপন সংবাদ আদান প্রদা- 
নের ক্ষেত্রেও আমদের ভূমিকা ছিল 
মৃখ্য। আমরা অজ নারীত্বের নতুন 
স্বাদ পাচ্ছি। দাঁরিদ্য পৃরাড়ত নর- 


খাদকের যুগ আমরা পোঁরয়ে এসেছি। 
আর তারই ফলস্বরূপ আজ 'পাকং- 
এর সাঁইত্িশাটি মিলের উনত্রিশজন 
মহিলা উচ্চপদ আঁধকার করে রয়ে- 
ছেন। এবং মধ্যবতশ পদগ্ীলতে 
রয়েছে দুশো একজন। 

দু নম্বর ষ্টেট কটন মলের 
দক্ষ মোঁসন চালক বয়াল্পিশ বছর 
বয়স্কা উ আই -মেইর শ্রীমক জীবন 
শুরু হয় তৈরো। বছর বয়স থেকেই 
শিয়াংশু প্রদেশে। মান্তির পরে 
তাকে পিকং-এ বদলা করা হয়। উর 
মা এক ধনকুবেরের বাড়ীতে ফর- 
মাইসি কাজ করে দিত। উ-ও কাজ 
করত মিলে। সকল ছটা থেকে 


সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ। খাওয়ার জন্যে ' 


আলাদা কোন অবসর নেই। কাজের 
ফাঁকেই কেন রকমে খেয়ে নিতে হাতা 
কোন কোনদিন চৌদ্দ থেকে ষোল 
ঘণ্টা পর্যন্ত বাজ করতে হত। 
ধনকুবেরদের মতে এই জাতের শ্রমি-- 
কবা ছিল, “দু পেয়ে কুকুর” । শ্রম- 
দানের সেই বিপজ্জনক _ পারবেশ 
নেংরা অস্বাস্থ্যকর জায়গা, শ্রামক- 
দের চিকিৎসাহীনতার কথা ভাবলে 
উ-দের চোখ ফেটে জল আসে। এই 
বিবিধ অত্যাচারের পরেও চলত 
ফ্রম্যানের অমানুষিক চাবুক। 


অপমান এবং নিষ্ঠুর - অত্যাচারে “ 


জজীরত এই সব শ্রামকদের গরম 
পোষাক পরা এবং- খাওয়ার পর্যন্ত 
সময় দেওয়। হতনা । 


বিপ্লব পরবর্তী সমাজতন্রিক 
নিমার্ণকর্ষেরি। চেয়ারম্যান মাওয়ের 


অনুসরণে তারা বিশ্বাস করতেন 


শলহ্বাভ্জ সৎ ক্ষচ্ভে 
(অষ্টম পৃচ্ঠার পর) | 


সম্ভব তবু এরই মধ্যে তাঁর দর 
রি মোটের উপর উৎরেছে 
বৃ ষায়_কালো হাওয়া ও তাঁথ-। 
ডোর। কালো হাওয়ার বিষয়বস্তুতে * 
তথাকথিত গুর্বাদের ব্ষময় পরি- 
ণাম দেখানো হয়েছে এবং এক 
সম্যাসিনী দাতাজীর পাল্লায় পড়ে 


তবে বর্ণনা খুব সন্দর। দ্যাট উপ- 

ন্যাসেই দুটি চমৎকার স্নেহপ্রবণ 

পিতৃ-চারর আঁকা হয়েছে। এই 
|) 


থেকে বলা যায় বুদ্ধদেব বসুর সামা- 


জক জীবনের অভিজ্ঞতা তেমন না 
থাকলেও পাঁরবারক জীবনের 
আঁভিজ্ঞতা ছিল 'নাবড়॥। পাঁরি- 
বাঁরক গণ্ডপর মধ্যে চলতে-ফরতেই 
তান বেশী স্বল্পতা অনুভব করু- 
তেন! কাঁবগরু রবীন্দ্রনাথের শেষের 
কবিতার অনুকরণে ' প্রথম বয়সে 


| যোৌদন ফুলো কমল নামক একখ্যান 


উপন্যাস লখেছিলেন। অনুকরণ- 
টিকে খুব সার্থক বলা চলে না! 
ভাষাশিজ্পের অনুসরণ ভালই' হয়েছে 
তবে চাঁরত্রায়ণ বিশেষ কিছ হয়ানি। 
- ছোট্ট গল্পের সম্বন্ধে প্রায় একই 


র কথা বলা ষায় তবে ছু কিছু 
* ছোটগল্প আছে, যায সত্য সত্য 


শিল্পরসেক্তির্ণ। যেমন, মেজাজ, 


প্রশ্ন, আমার বন্ধ: ভবভুচ্জি প্রথম ও 


শেষ, প্ীধারানশির নিজের বাড়ী, 
হরি [তন বন্ধু প্রভৃতি। 


কংগ্রেসে অংশ গ্রহণের, নজীর 


 প্রক্য রক্ষার কাজে তান সমেষ্ট। 


৷ বৈগ্লাবক দৃঢতা। 


-কাবতাগ্যালর্‌ মধ্যে প্রেমের উচ্ছাস 


রচনার আকাশ কমবেশী আচ্ছন্ন 


/ 


যে মেয়েদের এঁক্যবদ্ধভাবে উৎপাদন বিশেষ সমসগা - | 

এবং রাজন্মৌতক ক্রিয়াকণ্ডে অংশ - ভাবতে অবাক লাগে, মেয়েদের 
গ্রহণ করতে হবে তাদের অর্থনৌতিক , গোপনীয়, ব্যাক্তিগত এবং পাঁরবারিক 
এবং রাজনোতক মানোরয়নের জন্য৷ 'সমসমগ্ীল সম্পর্কেও মল বা কার- 
উ আই মেইর দ্‌ড়ানচ্ঠ কাজের জন্য খানার প্রশাসনিক কতৃপক্ষ সহান্- 
তান চুয়ার সালের পার্টির সক্রিয় ভূঁতশীল তথা সচেতন। মেয়েদের 
সদস্যা হিসেবে অন্তর্ভান্তর সযোগ খতুকালীন -শারীরিক অক্ষমতা, 
পান। বিগত সাংস্কীতক বিপ্লবের সন্তান সম্ভবা মায়েদের আঁতরিন্ত 
সিময় উ নলের পাটি ার্মাটিতে 


শনর্বাচিত হন। অন্যান্য বিবাহত পু 


মেয়েদের মতই তান এবং তার .বিধগর্ণল দেখা দিলে কচজর পাঁর- 


স্বামী উভয়েই কাজ করেন এবং মাণ কমিয়ে দেওয়া: ছুট | দেওয়া 
তারা আজ সুখী জীবনের অংশীদার। এবং প্রয়েজনায় চিকিৎসা ওষুধ- 
নত জলি পতরাদির ব্যবস্থা মিল থেকেই করা 
রত! এখন আর কাউকেই উ-র 

ছেলেবেলার মতো পেটের জলা উর সনদে দাত শিশদদের খানে 
র না রর এবং আন্যযাঁঞ্গক যত নেওয়ার জন্য 
হয় না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অধারের মায়েদের দিনে দুবার অবসর দেওয়া 
সমাপ্তি ঘটেছে। | হয়! সন্তান হবার আগে গভর্বতাঁ 
ফুকতশদের মধ্যেও অসাম উদ্দীপনা | 
পারলক্ষিত হয়েছে। চাং ফেং ওয়েন উল্ড হালকা রকমের, কাজ কবে 
এবং ফু ইউ ফাং-এর -মতো মেয়েরা দেওয়া হয়। 

সংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাফল্জনক মিলের ডে-কেয়ার সেন্টারে 
ভূমিবন্ গ্রহণের পর নবম পার্ট এবং কিন্ডার গার্টেনগীলতে দিশু- 


ও "দের ঠিতনমাস বয়েস, থেকে সাত 
Ke পেরেছেন। 2 বছর পর্যন্ত সব রকম দায়িত্ব নেওয়া 
পাল কামার. সদস্যা। পাকি হয়। এক বছরের কম শিশুদের ডে- 


জেনারেল বনটওয়্যার মিলের জনৈকা- কেয়ার সেপ্টারে রাখব:র জন্য 'এক-. 


কর্মী উ ফেং লান এখানকার একটি জন শ্রামকের আয়ের কুঁড়ি ভাগের 
দায়িত্বপূর্ণ পদে 855 এক ভাগ বায় হয় 

পারচালনার অন্যান্য ও f + রববেশে' 
সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে পারিবারিক . EH 
সংসম্পর্ক রচন এবং জনগণের সঙ্গে সঙ্ছন্দ জীবন। স্ব:মাঁ-স্র 


সাংস্কাতক বিপ্লবের সময় দলউ- পারিবারিক কাজ সম্পাদনের কোন 
কুয়েই-ইং নামে দু নম্বর কটন মিলের শ্রেণী বিভাগ নেই। যে কেউ যেকোন 
একটি মেয়ে ছিল রাঁতিমত লাজুক। কাজ 'বরেন। হাতে ঝাড়; নিয়ে ঘর- 
আঁজ্ তার চোখে গভগরতা, দেহে দৌর পাঁরচ্কার র.খতে স্বামীর যেমন 
সাংস্কৃতিক. কোন আপত্তি নেই, তেমনি স্ত্রীর 
শিপ্লবের সনা থেকেই 'চীনের থাঁল হাতে বাজারে ছুটতে নী 
মেয়েদের মধ্যে এক নতুন জেনারেশন সংকোচ নেই। আর রামা ? কোন 
গড়ে উঠল। কোন পরিবারে পালা করে রান্না হয়। 

উভয়েই তুখোড়। মেয়েদেরও তাই 
টিনার, সহকর্মণ হলে রাঁসকতা' করতে দেখা 
গল্পটির. আবেদনের কোনা তুলনা যায়, “জানিস আমার উনি চাও- 
হয় না। 1, চাওটা ভীষণ ভল রাঁধতে পারেন। 
রাত এপ 

বিদেশ দর্পণ 


সঙ্গে আমার মতের এক্য হয় না। 
বন্দীর বন্দনা শীকংৰা কশ্কাবতীর 
(সপ্তম পশ্ঠার পর) 


আছে কিন্তু প্রেমের গভীবু নেই। ২ 
বয়ইসন্ধিলপ্ন কুমারাকশোরের রোমা- চক্র আমতা দখল করেছে মার্কন 
ন্টিফ ভাবলডতার বাণ্পে ওই সব মাজ্যবাদের প্ররোচনায়? চলিতে 
চলছে গণহত্যা! সমস্ত দেশটা 
কাঁবতায় আবেশ থাকাটাই যথেষ্ট বন্দীশিবিরে রুপাম্তাঁরত - হয়েছে। 
নয়, তার জঞ্চে থাকা চাই পাঁরণত 'চাঁজর যা কিছ ভালো তাকেই খল 
মনন ও প্রজ্ছার অন্মভব। - শেষোস্ত করা হচ্ছে এখন। এমনাক্‌ সংবাদ- 
বিচারের' মানদণ্ডে বুদ্ধদেবের পষ্টোর প্রার্ভীনাধদের গভবাধ 
কবিতার ঘণ্টা খুব স্পষ্ট। তবে িয়ন্মিত করা হচ্ছে বৈয়নের্ের 


নি কর. মুখে। এসব সত্বেও চিলির সাধারণ 
শব্দসম্ভার্ের কারখনায় কারখানায় জমায়েত 
তেই হবে। আর ছন্দের নৈপুণ্যও হচ্ছেন এটা আশার কথা। শ্রীমতী 


'আছে। প্রেমাননভূতিক আবরণে দেহ- (আলেক্ছে চিলির শবস্নকী আত্মার 
বাদের আধিক্য “কখনও : কখনও প্রাতিভু। [ভান ভারতের বিবািন্ন 
y শহরে সফর .করছেন। হাজার হাজার 






রাজনৈতিক সর্বাদক থেকেই স্বাধীন।, 


নি 


ও তর্কে, সাদর , হি 
জানাচ্ছেন। 
বিরতির 
দক্ষিণ আফ্রিকার এক বর্বর শ্মসন 


'চলছে। এই বর্বর শাসনের বিরুষ্ধে 


প্রাতবাদ ও সশস্ত্র প্রীতরোধের সংখ্যা 
বড়ছে। জোৌহানসবার্গ, ডারবান 
পোর্ট এলিজাবেথ, বিভিন্ন সহরে 
মুজুরীবৃদ্ধিও সংগঠনকরা ইত্যাকার - 
দাবাঁতে হাজ;র হাজার মজনুর ধর্মঘট 
করেছেন এবং ঁরছেন ॥ এই প্রাতি- 
রোধকে ধ্বংস করার জন্যে ফ্যাঁসস্ত 
শাসক ‘একটি মাত . পণ্থাই গ্রহণ 
করছে; তা হচ্ছে নির্বিচারে _ গুল 
চালানো। এরবমেরই এক ঘটনা 
ঘটেছিল গত বছরের শেষ দিকে কার- ' 
ক্নীভলের সাল্নকটে আফ্রিকার সব- 
ধর্মঘ্টা করেছিলেন। শাসক 'নার্বিচারে 
গুলী চালিয়ে বহু শ্রমিককে খুন 
করে। তৎসত্বেও শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙ্গা . 
যায়ান। এইসব শ্রমিককে খুন করে 
এইসব গণহত্যার প্রাতরাদে সম্প্রাত 
দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েকাট বড় বড় 
শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে। 
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খল ব ম্তেত 


আমাদের বিখ্যাত 
রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে 
শাদা দাগ দুর হতে থাকে ও পীঘই - 
মিলিয়ে যায়। বিনামূল্যে এক 
শিশি দেওয়া হয়। 
“Prem Trading Co. (S.N.)P. 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 


‘Somraji’ 





: . বেরোলো 
এ সংখ্যায় থাকছে ২ সংস্কৃতি লাম-. 
য়িকী | “ভিয়েতনামের অগাস্ট- 
বিপ্লব? | দীপেন্দু চক্রবর্তীর প্রবন্ধ £ 
‘আমি কি ভারতীয়? / আরো 
চারটি প্রবন্ধ হিন্দী, ওড়িয়া, উদ 
সাহিত্যের প্রগতিবাদী ধারা ও 
দিজীৰ নাটক সম্পকে/ প্রেম চন্দের 
গর ও কিছু হিন্দী কবিতা 
এবং 
ইউজিন পতিয়ারের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
সহ দেশী বিদেশী সংগ্রামী গণ 
সংগীতের সংকলন। 
কার্যালয় £ ৩২, রাণী হর্যমূধী রোড, 
'" কঙ্গিকাস্তা-৭০০- +০৩২ 
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গর & মি রা টি এ 
করের খামধেয়ালীর ফলে 
ঘরে বর্দীর নিশ্চিত অব 


(দপপের সংবাদদাতা) 


পুর্ভ বিভাগ ও সি এম, 
ডি এ কর্তৃপক্ষের . খামখেয়ালীপনায় 


পূ্ত' বিভাগের (সড়ক) অধীনস্থ কাজের 
স্বাক্লি ৬-এর প্রায় ছয়শো কর্মী . 


55 মুখে 


সি এম ডি এ-র চীফ ইজ- 
ই্জনীয়ারের এক আদেশ বলে 


* "পয়লা নভেম্কর থেকে দি এম ভি 


এর অধীনে নিয়ে আসা হয়। সব- 
চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার উপরোন্ত 
কর্মীদের বিন এম ডি এ-তে নিয়ে 


আসার (আগে .সং*লভ্ট কর্মীদের ' 


সঙ্গে এ ব্যাপারে তো আলোচনা 
করাই হয় নি, উপরন্তু তাদের পূর্ত 


বিভাগে থাকার সময় যে সুযোগ, 


সমবিধা ছিল সি: এম ডি এতে আসার 
পর তা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ ' ব্যাপারে 
কতৃপক্ষ কোন সুবিচার করছেন 
না। | 
পূর্ত*বিভাগে থাকার সময় 
এই সমস্ত কর্মীরা যে যে পঢ়ে 
ছিলেন স্‌ এম ডি এতে আসার 


পর তাঁদের পদগণীলর আমল পার, 
বর্তন করা হয়েছে ফলে কমণীদের 


মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে 
একা; উদাহরণ দিলে 1 বাঁপারটা 
পারজ্কার হকে। ধেমন ধরুন, পূর্ত 
বিভাগে থাকার সময় যে কমণি থার্ড 
ক্লার্ক আথকা 'সানয়র একাউন্টস 
ক্লাকের' পদে ছিলেন সি এম. ডি 
এতে আসার পর তাঁদের অনা পদে 
বসানো হচ্ছে। কারণ 'স এম ডি 


'এতে থার্ড গ্রেড ক্লার্ক অথবা সান 


য়র একাউন্টস ক্লাকের কোন পদ 
নেই। অন্যাদকে যে কমন পর্ত 
দিভাগের অধার্মে টাইীপণ্টের কাজ 
করতেন. তাঁকে দি এম ভি এতে 


প্রকাশিত হল 
মিহিল্ৰ আচাশের-বাজ্তটনৈভিক ভপন্যাস 


টাইিম্ট-কাম-ক্ার্ক-এর পদে বসানো 
হয়েছে। ফলে সংট্লস্ট কর্মীর *" 

কাজের,/চাপ্ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। 
কিন্তু তার জন্য কর্মীটিকে কাড়াঁত 
কোন (অর্থ দেওয়া. হচ্ছে না। 
এতো একটা উদাহরণ দেওয়া হল. 
এছাড়াও আরও অনেক দের 
আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে, কর্মীদের 
সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে দারুণ ভাবে 
ব্যাঘাত “ঝটানো হয়েছে। কমশরা 
কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে আবে- 
দন করেও কোন সুফল, পায়৷ নি। 

সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সি এম 
ইভ. এত আসার পরু আরও অনেক 


' যোগ দিয়েছেন। এই সমস্ত: আঁফ- 
সাররা গিলে সি এম ডি এ-কে এক 


মাথাভারশ প্রশাসনে পারণত করে - 


ছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে- সমস্ত 


নিজেদের ক্রারণে : অকারণে 
নতুন| নতুন উচ্চপদ সৃষ্টি করছেন 
অথচ তাঁদের অধীনস্থ. কম্মচাবীদের 
ন্যাষ্য দাবীর প্রত কোনপ্রকার সৃহা-' 
নুভূতি দেখানোর প্রশ্নে নানারকম 
অঠওরায় সৃষ্টি করেন। | 
। শি. এম ডি এতে স্টৈনো- 
করে জনৈক অবাঙ্গালী আমলা তাঁর 
স্বজনপোষণেব পরাকাঙ্জ। দেখাচ্ছেন? 
অথচ এই দপ্তরের উচ্চপদস্থ আঁি-. 
সারদের )আঁফিসে আসা ও যাওয়া 
ছাড়া এমন কোন কাজ নেই যার 


জন্য স্টেনোগ্রাফারের পদ সৃষ্টি করে - 


বেছে বেছে এ পদে অবাঙ্গালীদের 
নয্লোগ করতে হবে। 


বলে আভযোগ পাওয়া গেছে। জানা 
গেছে প্রীফডে্ড ফির টকা 
প্রতিমাসে নিয়ামত" কাটা হলেও সেই 
টাকা কিন্তু এখনও কমশিদের 
এাকাউল্টে জমা পড়ছে না। সর- 
কারী দপ্তরে এ ধরণের ' ঘটনায় 


কর্মীরা হতবাক? এছাড়া এই সমস্ত 


কমশীরা সরকার প্রদত্ত নানাবিধ খণ 
গ্রহণ্রে ক্ষেত্রেও অসুবিধার সম্ম- 
খাঁন হচ্ছেন। কারণ পূর্ত ভাগ 
ও সি এম ভি এ কর্তৃপক্ষ কেউই 
এদেব খণ মঞ্জুরের ব্যাপারে দিভা- 
গয় দায়িত্ব নিতে রাজী হচ্ছেন না। 

কতৃপক্ষের খাসখেয়ালপনায় 
সাধারণ “কমশীর্দের যখন সর্বনাশ, 
তখন 'সদ্ধানন্দ চ্যাটাজীর মত কিছ; 
স্বার্থান্বেষী উচ্চপদস্থ আফসার 
এই সুযোগে তাঁদের আখের গিয়ে 
নিচ্ছেন।' পূর্ত বিভাগের  একজি- 
কিউাটিভি , হঞ্জিনীয়ার _সদ্ধানন্দ 
চ্যাটাজশি মহাশয় প্রমোশন নিয়ে 
সুপারনটোন্ডং হীঞ্জনীয়ারের পদে 


আব গ্ৰহৰ ৬০৫ 


রাজনীতিপচেতন লেখক এই উপন্ামে অসাধারণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও 

মননশীলতার আলোকে সত্তর দশকের বিপ্লবী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ 
. করবার চেষ্টা করেছেন। “ লেখক অশে| করেন না সকলেই তার দৃষ্টিভঙ্গির ' 
“ সঙ্গে একমত হবেন তথাপি ভিম একটি মত হিসাবে মুক্তবুদ্ধি’ পাঠক একে 


যাচাই করে দেখতে পারেন । 


৮ 


শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলকাত। ১৪ 
" বিক্ৰয়কেন্দর ৷ নাথ ঝাদার্স, কথা ও কাহিনী, দে বুক স্টোর্ 


দক কক হর ও সহ গলা প্কোয়ার কাঁজকাভা ১৩ থেকে মদত এবং দর্পণ ০০ ৬১ 





টিপি এবং সরকারী তথ্য.ও জন সং- 
যোগ বিভাগ, ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্পের 
কয়েকটি মণ্ডপ ছাড়াও সংসদের 


| নৃত্যনাট্য, লোক-সংগীত, 


লেক টাউনে 
সাংস্কৃতিক মেল! 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
সমপ্রতি উত্তর কলকাতায় লেক- 


টাউন সাংস্কৃতিক মেল! শেষ হল। 
উদ্ভোক্ত! পাতিপুকুর লিক্ষা সংসদ । 
ব্দ-সংস্কৃতি বা পূর্ব ভারত সাংস্কৃতিক 


মেলার সংগে এর কোন চরিত্রগত 


ফারাক ছিল 'না। তবে স্বাভাবিক 
কারণেই এই মেলাটি আয়তনে ক্ষুদ্র । 
কিন্তু আয়োজনে অবশ্যই 
ছিল। ls 


ব্যাপ্তি 


সি এম ডি এ, সি এম পি ও, এম 


নিজ মণ্ডপটি আকর্হণীয় হয়েছিল। 


শিশুদের হস্তশিল্প, সুচী শিল্প, কাগজ . 


শিল্প অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।. ' 
এ ছাড়া অন্য একটি বৃহত্তর মঞ্চে 
টু ও 
সংগীত; ধিয়েটার ওঘর্কশপের রাজ- 
রক্ত ও শতাব্দীর 'স্পার্টাকুস” নাটক 
প্র্শিত হয়। দেশব্যাপী এই অরাজক. 
অবস্থার মধ্যে শহুরে ভাববিলাসী 
রোশনাই--আাল! গতানুগতিক এই 
মেলার গুরুত্ব কমে এসেছে। বোধ- 


| করি, সেই কারণেই মুষ্টিমেক্ কিছু 


বাবশ্রেণী ছাড়া সাধারণ মাষের 


তেমন সমাগম ঘটেনি | ঘটেনি। 


সম্পাদক হরেন বস 


' শেষ হয়। 


নি PRICE: 40 PAISE 


₹ অগ্নিৱেখা ন ভস্মশেষ? 


 “অগ্নিরেখা” মহেশ কাউলের শেষ 
অবদান এবং তার মৃত্যুর পর 
হৃষিকেশ মুখাজজির তত্বাবধানে ছবিটি 
কিছু কিছু জায়গায় 
বয়স্কমুলত শিল্পতঙ্গি ও সংযমের গুণে 
ছবিটি তিরিশের দশকে প্রভাত 
স;ডিও ও বন্ধে ট্‌কিঙ্গ কৃত হিন্দি 
ছবির উচ্ছল এঁতিহ্ের কথা স্মরণ 


করিয়ে দেয়। খুব একটা অভিনব 


ন! হলেও প্রধম দিকে বেশ উপ- 
ভোগা। বিপত্নীক সঞ্জীবকুমার গৃহ- 
শিক্ষিকা শারদার প্রেমে পড়েন। 
শাব্দারও একই অবস্থা, কিন্তু বিয়ের 
কথাতে মেয়েটি যেন কিরকম পিটিয়ে 
যায়! বোঝা যায় মেয়েটির অতীতে 
কোন গুপ্তরহ্স্য আছে! ফ্রাশব্যাকে 
দেখা যায় যে এক »ম্পট ধশীলস্তাঁন 
মেয়েটিকে ধর্ষণ করে এবং তার ফলে 
একটি সন্তান হয়। সব কথা শুনেও 
কিন্তু সঞ্জীবকূমার নাছোড়বান্দা। 
বেগতিক দেখে সর্জীবের আগের 
পক্ষের শ্বাশুড়ী পরিবারের- সম্মান 
রক্ষার জন্য মেয়েটির কাছে গিয়ে 


কাকুতভি-মিনতি করেন যাতে নে 
সপ্জীবকুমারকে ছেড়ে চলে যার 


মেয়েটিও তাই করে। সন্ত্ীব-তো 
খুব বিমর্ষ। তার ছুই শিশুসস্তান 
এখন বিপভারণের ভুমিকায় অবতীর্ণ 
হয়। চুপি চুপি বাড়ী ধেকে পালিয়ে 
তারা তাদের শিক্ষিকার সন্ধানে 
বেরো্‌স্ব। এক আশ্রমে শারদার 
দেখা মেলে। সঞ্জীবকুষার তো খুব 
খুসী হয়েই তাকে বাড়ী ফিরিয়ে 
আনতে চার, কিন্তু শারদা দুটি শর্ত 
দেয়। প্রথমত লে বাড়ীতে থাকবে 


মাইনে করা ঝি হিসেবে। দ্বিতীয়ত 


সপ্তীবকুমারকে একটি ভালো মেয়ে 
দেখে বিয়ে করতে হবে| উপায়াস্তর 
না দেখে সজীবকুমার বাজী হ্য়। 


বিয়ের আয়োজন আরম হয়| 


পাত্রীও হাতের কাছেই মজুত ছিল। 


'উ্র আধুনিকা বিন্দু, বড়লোক সজীব 


কুমারকে Us সে তার প্রেমি- 


.. খ্যাকাডেমি মঞ্চে পূর্বর বলবে ঃ 


পাঁচজনের গপপো . 


" লোড-শেডিং। 
, বেরিয়ে আসছিলাম যে নাটক্‌ যখন 


মৃগান্কশেখর রায় 


কের সাথে কারবার" চালাতে উদ 


গ্রীব। 


কিন্তু পর্দায় বিয়ের অনুষ্ঠান 
আর্ত হবার সাথে সাথেই প্রেক্ষাগৃহে 


একটু ক্ষর্ম হয়েই 


সবে জমে উঠেছে, তখনই এই উপ- 
ভ্রব! তাছাড়া ছবিটা এ পর্যন্ত 
মোটামুটি খারাপ লাগছিল না। 
উপস্থাপনায় লবসময়েই বেশ 
পরিচ্ছন্নতার ভাব ছিল। নায়ক 
নায়িকার প্রেমপর্ধে নাঁচগানের 
যাইফেল বসানো হয়নি। খুনিত- 
লোচন কোন তিলেনও ছবিতে ছিল 
না। সাধারণভাবে ছি'চকাঁছুনে 
ব্যাপ।র-স্যপারকেও প্রশ্রয়. দেওয়া 
কয়নি। তাই শেষের দিকে নাট্য- 
সংকট যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। 
তখনও আরও ভাল কিছু আশ! করা 
অন্যায় ছিল না। কিন্তু পরে এক 
রন্ধুর কাছে ছবির শেষাংশ যা শুন- 
লাম তাতে মনে হল ভাগ্যিস লোড- 
শেডিং হয়েছিল বিয়ের আসরে 
সঞ্জীবকুমার মাতালের -তঙগিতে গান 





গ্রাইতে গাইতে ঢোকে,। তাই দেখে 


সবাই ভ্যাবাচাকা, শারদাও গামু- 
গেয়ে ধমক দেয় সঞীবকে। শ্বাশুড়ী 
তখন নিজের ভুল বুঝতে পারে | 
পরে সঞ্জীব শরদার চারহাত এক - 
করবার জন্ম এগিয়ে আসেন । 
বিন্দুরও কোন অসুবিধে হয় না। 
তার প্রেমিক তখন লটারীর প্রাইজ 
পেয়ে লক্ষপতি । অতএব সবাই সুখে 
ঘরকম্মা করতে ধাকে। পরিচালকের 
কি উর্বর কল্পনাশক্তি। সব শুনে 
এই প্রথম আমি বিদ্যুৎসফকটকে ধন্য- 
বাদ জানালাম এ যমবন্ত্রনা থেকে 
আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে। 


জানান রেহান হরি রেজার 


পচ্ছলের দলে | 


"নাটক / নির্দেশনা রঞ্জন ঘোষ . 
২তশে এপি টা / হলে টিকিট (৪) 


মূল কাহিনী ॥ মাণিক বৃন্দ্যোপাধ্যায়। গান। হুক্তি জটাচা। ্ 








আট. লেন কাঁলকাতা-১৩ 


' থেকে প্রকাশিত 





স্বশ্রী প্রিয়র্জন দাস্মুন্সী, সক্রত 
মুখাজশী, "প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং 


_মরুল ইসলমক নিয়ে যে চার 


সদস্য 'বাঁশষ্ট কাঁমটী গড়ে দিয়ে 


রি মুখামন্ত্ী, তার- কাজের গল নাল ই ও রঃ 


_ ভিগ্রগ্গীততে সনেতাষ প্রকাশ 
খববীষ্ত দলেও উত্ত কাঁটার কাজ 
আদৌ অগ্রাসর হয়ান। | শ্রীষীদব 
আশা প্রকাশ করে গেছেন যে াঁরশে 
শ্রীপ্রলের মধ্যে কাঁমটী বিবাদের 
ফয়সালা করে ফেলবে। 
তীরশে গ্রাপ্রল কেন মে মাসের 
মাঝামাঁঝর মধোও কাঁম্টার বৈঠক 


১৭শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা ॥ শযকুবার ২৬ শে পিন ১৯৭৪ 1 দাম ৪০ পয়সা -আদোঁ হবে কনা সন্দেহ? শ্রীপ্রয়- 


চন্ত্িং যাদব ঘন ৈত্রকের 
জক্ দিয়ে দেনেন 2 বিদ্রো 


কাপ সভাপতি । ন্রিীঅর্শ টুক 
স্াাংগঠাঁনক কর্তৃত্বের প্রশ্নে র্ল্যাৎক 
হক লিখে দিয়ে৷ গোছেন। ছাত্র ও 
যুব সংগঠনের প্রশ্নে ছা পাঁরষদ 
ও যুব কংগ্রেসকেই একমান্র স্বীকৃত 
, সংস্থা হিসাবে পারিগাঁণত করে 


রেখে যাব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের 


সাংগঠনিক নেতৃত্বে পাল্টা সংগঠনের - 


প্রাতানধিদের গ্রহণ করতে বলা 
হছে! 1 গাঁড় ।পশ্চমবঙ্ছে দীপ 
ডি এ বিরোধী কংগ্রেসীদের সি পি 
আই সম্পর্কে নরম মনোভাব গ্রহণ 
করতে বলা হয়েছে৷ 

যাদব মিশনের নর 
কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদ ও যুব 


কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে 


রীতিমত হতাশ দেখা 'দিয়েছে। এই 
অকদথাঁয় । পাঁশ্চমবঙ্গে বিধপ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ দলাদাল বন্ধ হওয়া 
দুরের কথা ক্ষুব্ধ বিদ্রোহীদের 
মনোভাব পূ্বাপেক্ষাও ; কঠোরতর 
হরেছে। তবে শ্রীধদবের মনোভাবের 
মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
শের কথা মনে করে আপাততঃ 
বিদ্রোহ গোষ্ঠী একান্ত সামায়ক- 
ভাবে চুপচাপ থেকে ভবিষ্যতে 
রো অনেক: বেশী সরব হওয়ার 
জন্য পাঁরকল্পনা 
শবদ্রেহী গোষ্ঠী অর্থাৎ যুব সংগ্রাম 
কাঁমটি, শিক্ষা বাঁচাও কিট এবং 
এন এল 'স সর নেতৃব্ণ্দ একং এই 
সরভক্ীলর পাীপোষকেরা ক্ষমতা- 
সীন গোহ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্র মকে 
অনেক বেশী শীল্তশালী, করার 
ব্যবস্থা করেছেন। বস্তুতঃ কলকাতা 
থেকে সুরু করে ধ্ভিন্ন জেলায় 
বিদ্রোহ! কয়েকদিনের, মধ্যে পূর্ব 


গ্রহণ করেছেন। 


পেকষা অনেক বেশধ নখ ও কুাসিত 
আকারে ফেটে পড়নে বলে আভাস 
পাওয়া যাচ্ছে yj 

শ্রীফাদব কংগ্রেসের যুব ও 
ছাহদের মধ্যে বিরোধ মেটাবার জন্য 





দাসমূল্সী ইাঁতমধ্যেই গস পি আই. 
প্রগাঁতশীল কংগ্রেসের সম্পর্ককে 
আরো দৃঢ় করার পারকজ্পনান্ুসারে 
মস্কো গেছেন। বিদ্রোহী গোচ্ঠীর 
দাসের সতে অতাতের মত এই 
কর্মিটরও শিশু মৃত্যু ঘটারই 
সম্ভীকুঝ। শিক্ষা বাঁচাও কামী, 
ফ্ুব সংগ্রাম কাঁগিটী এবং এন এল 
সি সি এখন খুব বেশী হৈ চৈ 
না করে [নিজ নিজ সাংগঠাঁনক কাজ 
(শেষাংশ অস্টম পৃষ্ঠায়) 


গোৰিদ গঙ্ধর Y অত্য বু 


- €দর্পখের সংবাদদাতা) 

” দক্ষিশ চবিবিশ পরগণা জেলা 
কংগ্রেস কাঁমাঁটর বিবদম।ন দুই 
গোষ্ঠীর" লড়াই এখন তুঙ্গে গিয়ে 
পেশীচেছে। উভয় গোম্ঠীই পরস্প- 
রের বিরুদ্ধে গুরুতর দ:নশীতির 
আভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর শরণা- 


পন হয়ে পড়েছেন। 


গোষ্ঠীগত জড়াইষের একদিকে 
রয়েছেন রূষ্ট্রসন্ররী গোঁবন্দ নস্কর 
অপর শদকে একদা শ্রীনস্করেরই 
স্নেহধন্য সত্য বাপুলী। 

জেলার এই দুই নেতার সমর্থক- 
দের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই বেশ কছ7- 


দিন ধরেই চলে আসাঁছল। 
ইদানীং তা ৮ 
মাধ্যে একদিন বিধানসভা ভবনে 
শ্রীবাপলণর নেতৃত্বে তার সমর্থক 
জনাকয়েক এম এল এ  মুখ্মন্্রার 
কাছে শ্রীনস্করের দুনবীতির' প্রমাণ- 
সাপেক্ষে একটি টেপ দিয়ে আসেন। 
ওরা বলেন, টেপ বাজালে নাকি 
মাহলা সংকা্ত অনেক তথ্যই 
শ্রীনস্কবের বিরুদ্ধে ধরা পড়ে ষাবে। 
এছাড়া শ্রীকাপুজীর সমর্থকদের 
আঁভযোগ ' শ্রীন্্কর স্বজনপোষণ, 
স্চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুন্পীত্যিত 
লিপ্ত ৷ 


রা: 


শক্ল্তি - 


রর ঘার এককীর্টি 


পশ্চিমবঙ্গের যুব মন্ত্রী 
শ্রীসত্রত স্্খোপাধ্যায় কল- 
কাতা কর্পেছরেশনের গাঁড়য়ান, 


হাটী মাকেটের সুপারিন্টে 


ন্ডেন্টকে ' মারধর করেছেন 
বলে জানা গেল। ঘটনাটি ঘটে 
গত বৃহন্পাঁতবার পাঁচশ 
এপ্রিল । এই অন্যায় আচরণের 
প্রীভবার্দে মাকে্টের কর্ম 
চারীরা কলকাতা কার্পেরেশনের 
কমিশনারের আঁফসে সমবেত 
হয়ে বিক্ষোভ জানান এবং এর 
প্রাতকার দাবী করেন। 
এই ঘটনার সুত্রপাত 
গাঁড়য়াহাট মাকে্টের একাঁট 
নতুন স্টলকে কেন্দ্র কারে। 
বলেছিলেন স্টলটি ভেঙ্গে 
দিতে, কারণ ওটি নাঁক কর্স্ো- 
গজিয়ে মুউবঠছে । 'সৃপারিন্টে- 


111. শ্ডেন্ট ওঁটী নাক ভাঙ্গতে 


দেপশের সংবাদদাতা) এ 


অস্বীকার করেন। তাঁর যদন্তি 


কার্পোরেশনের কেউ না কেউ 


অনুর্মতি দিয়েছেন। জানা 
গেছে, আযাডামানস্ট্রেটার নাক 
অনুমাত দিয়েছেন। এদিকে 
সংপারন্টেণ্ডেন্ট তাঁর আদেশ 
লঙ্ঘন করায় সংক্রভ চটে 
লাল” বলেন, “আপনাদের , 
দিয়ে কোন কাজ হবে না৷ , 
আপাঁন -িজাইন করুন। 
আনায় এখুনি রেজিগনেশান 
লেটার দন” সুপাঁরল্টেধ্ডেম্ট 
তখন স্ম্রতরে লিখে দেন, 
মন্ত্রীর আদেশে আম পদ- 
ত্যাগ করাছ? চিঠি পড়ে 
স্দব্রত তেলেবেগনে জলে 
ওঠেন, শক, আমার “বিরুদ্ধে 
কমপ্লেন ৮৮ শোনা গেছে, 
তারপর 'ক্ষপ্ত মন্ত্রী গাঁড়রাহাট 
মাকেটের স্ংপারন্টেণ্ডেন্টকে 
জুতো পেটা করেন। 


অরুণ মৈত্র ও ত্রাণমন্ত্রী 
কংখথেগীদের হাতে নাজেহাল 


খুদপণের ভ্রার্জমমণে প্রাভান]ধ) - 

হুগলী জেলার বলাগড় এলা- 
কার' একস্থানে গত একুশে এপ্রল 
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপনীত শ্রীঅরুণ' ' 
মৈত্র এবং ন্রাণমন্ত্রা শ্রীসন্তোষ রায় 
একদল বিক্ষুব্ধ দলীয় কমর কাছে 
নাজেহাল হয়েছেন বলে জানা গেছে? 


" শ্রীমৈ এবং শ্রীরায় বলাগড় 
থানার একস্থানে মৎস্যজ্জীবীদের এক. 
সম্মেলনে যোগদান করতে {গয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু হুগলী জেলার 
কংগ্রেসের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা, 
শরীশাপ্তিমেহন রায়ের সমর্থক বলে 
কাঁথত একদল কংগ্রেস কর্মী ডাণ্ডার 
সঙ্গে-ঝান্ডা লাগিক্সে. শ্রীমৈ্ন এবং 
শ্রীরায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন। এমন ফি 'বক্ষোভ- 
কারীদের মধ্যে কেউ কেউ ঝান্ডা 
দিয়ে এদের (ভাড়া -করারও চেষ্টা 
করেন। | 


বিৰোধ চৰমে 


এদিকে, এই ব্যাপারে শ্রীবাপুলী 


মুখ্ামন্্ীর শরপ্মপন্ন হয়েছেন জেনে 


শ্রীনস্করের সমর্ধথকরাহনী রীতিমত 
উত্তেজিত। এ ;জল কংগ্রেস কাঁমাটর 
জনৈক প্রভাবশালী নেতা দর্পণ 
প্রাতার্বাষকে বলেন শ্রীবাপুলী এখন 


গোবিন্দবাবুর কাছে. পান্তা না পাও- 


য়াতই মন্ত্শীবরোধী গোষ্ঠী তৈরী 
করতে সাক্রয় হয়ে উঠেছেন। 
জেলা কাঁঘাটিক অনেকেরই: প্রশ্ন 
চার লক্ষ টাকাব ছাতুয়া সেচ প্রকল্পে 
কাজ করার জন্য যে ব্যাক্তাট' সম্প্রচিত 
কন্ট্ান্তু পেয়েছেন তার সঙ্গে 
" (শেষাংশ অস্টম প্‌ন্ঠায়) 


কিন্তু পুলিশের উপস্থিতিতে 
শেষ পর্যন্ত কোন ॥অপ্রদীতঁকর . 
ঘটনা ঘটতে পারে নি। বিক্ষোভ- 
কারপরা বলেছেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে 
যে দলগত স্বজনপোষণ এবং 


২ জনস্বার্থ বিরোধী কাজ চলছে 


শ্রীমৈত্র তার অন্যতম প্রধান পৃন্ঠ- 
পোষক। | 

প্রদেশ কংগ্রেসের “সভাপাঁতর 
বিরুদ্ধে একদল কংগ্রেস কর্মশ 
প্রকাশ্যে এই ধরণের আচরণ করবেন 
শ্রীমৈৱ আগে তা কল্পনাও করতে 
পারেন নি। 

এ ব্যাপারে কি করা যায় 
শ্রীমৈঘ এখন! বিশেষভাবে চিন্তা কর- 
ছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে সর- 


প্রতি 


দিন দ:-তিন ক্ষেপে বেশ কয়েক ঘন্টা 


করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার 
ফলে এই সংখ্যার দর্পণ আমরা আট 


পৃষ্ঠায় প্রকশে করতে বাষ্য হলাম। 


5... কর্মণধ্যক্ষ, দৰ্পণ 


1 


খুনের মামীর পরি 


n সম্পদক, Ln 


- হত্যার- অভিযোগে আঁভযু্ত 
আসামী একজন প্রীলশ। আঁফসার 
গশউমঙ্গল সিংকে গ্রত্ত দশই এপ্রল 
আিস্টন্ট কমিশনার পদে প্রমো- 
শান দেওয়া হয়েছে। তার ঠিক 
দুদিন আগে অর্থাৎ অটই এ্রাপ্রল 
মেক্টোপাঁলটান ম্যাজিস্ট্রেট সার্জেন্ট 
বিমল ঠাকুর, সাব-ইন্সপেক্কর চিত্ত 
' গাঙ্গুলণ ও আনল মাত সহ 


_ £শউ মঙ্গল পিংকে খুনের দায়ে দায়- 


' রায় সোপার্দ করেন! ' 


ঘটনাটি ঘণ্টে ১৯৭০ . সালের 
_এগারোই' নভেম্বর । আঁভযোগকারী 
শ্রীবনয় চক্ষবতশী তাঁর আঁভিযোগে 
বলেছেন যে, ৯৯৭০ সালের এগারই 
নভেম্বর এই চারজন পুলিশ. আঁফ- 
সার নর্থের জঅকালান. ডেপ্াাট 
কমিশনার 'বভূতি চক্রবর্তী ও আযাসি- 


স্টান্ট পুলিশ কাঁমশনার প দে সহা 


তাঁর “ভাই৷ রাঁঞ্জত, ও সমীরকে 
হত্ঠা করে। এই দই 
ভাই রাত দশটা নাগাদ শ্যামপুকুর 


. জ্ট্রাটে তাঁদের বাঁড়র সামনে রোয়াকে - 
বেসে গল্প করছিলেন। 


সেই সময় 
প্ীঘশের তিনাঁটা গাঁড় তাঁদের 


' সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাঁড় থেকে . 
বিভূাঁত চক্রবর্তীর ন্টতৃত্বে সাদা - 


পড়ে এবং, কুধীসত: ভাষায় গালি- 


রে প্রচণ্ড মারধর করতে থাকে৷ . 


- ঘুষ খেয়েও পেটে হাত দিয়ে 
রাঁঞ্জত প্রাণের ভয়ে বাঁড়র দোতলায় 
বাথরুমে আশ্রয় নেয়। কিন্তু চিত্ত 
ধরে তাকে টানতে টানতে রাস্তায় 
নিয়ে আসে ।আর বিমল ঠাকুর তাঁকে 
গুল করে। ওদিকে শউমগ্গল 
সিংরা সমশ্রকে হৃত্টা করে। আর 
বিভাঁত' উক্তব্তশি গাঁড় থেকে 
নেমে রাঞ্জিতকে গলি করে? 
তারপর পুলিশ আঁফসাররা 
অহত দুই ভাইকে জীপের মধ্যে 


ছুড়ে ফেলে দেয় "এবং জপ উত্তর 
কলকাতার বিভন্ন রাস্তা ঘুরতে 


ঘুরতে রাজার ঘাট নামে গঞ্গার ঘাটে ' 


এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে। আহতদের . 
ভাই: অভিযোগকারী শৃবনপ্স.ও অন্য- 
তম সাক্ষী মাণিঞ্ককেও ওরা গাঁড়তে 
তুলে নেয়। আহতদের হাসপাতালে 
নিয়ে ফাওয়ার জন্য এ'রা- অনুনয় 
বিনয় করোছলেন। “আহত রাঞ্জত 
ততক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে- 
ছিলেন এবং সমীর- যল্ত্রশায় চাঁৎ- 
কার করাঁছলেন। এই সময় সামনের 
গাঁড় থেকে একজন পুলিশ আঁফ- 


সার মুখ বাড়িয়ে চেচিয়ে বলে ওর. 


মুখটা বন্ধ করে দে। অমনি জাঁপের 
মধ্যেই অনল মির অহাত অসহায় 
সমমীরকে গণুর্ণ করে তার মুখ বন্ধ 


করে দেয়। 


~ 


এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে নিহতদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীবনয় চক্ুবতশী ও তাদের পিতা 
শ্রীহর্য চক্রবর্তী রাজ্যপালের কাছে 
আবেদন করে কোন স্দীবচার পানানা। 
অবশেষে ১৯৭০ নলের ডিসেম্বরে 
মামলা শুরু হয়। 


আশ্চর্ষের বিষয় যে, দায়রায় 
সোপর্দ করা সত্বেও বিচারক এ চার- 
জন পলিশ আঁফিসারকে ব্যান্তুগত 


 জামিনেই মুক্তি দিলেন। এই আদা- 


লতের ইতিহাসে খুনের আসামীকে 
ব্যন্তিগত জামিনে মুক্ত. দেওয়ার 
ঘটনা বিরল। অপরাধী বিভাত 


চক্রুবত্শী ও পি দের শীবচার কর্যর | 


জন্য শ্রীটীবনয় চক্ৰত কলকাতা ফু নু 
পায় 2 সারা দেশের প্রশাসন যে দলের রক্ষা করে আর মুখে 


| হাতে, সেনাবাহিনী, পুলিশ, দি জনগণ” শ্লোগান তুললেই সমাজ- ক্লাস নিতে চান। হাঞ্গামার, আশ- 


' এই অবস্থায় খুনের আসাম? পু 
শউমঙ্গল সিংকে প্রমোশন দেওয়া ছু 


হাইকোর্ট মামলা করেছেনা। 


ক্ষায় প্রচণ্ড “রকমের গণ-টৌকাটনক, , 
' পরীক্ষার্থীর প্রকৃত নদ্বর 'থেকে | 
- ষথেচ্ছভাবে নম্বর 
বিগত কয়েক বছরের উত্তীর্ণ ও অন্য- চু 
তাঁর" ছাত্রদের খাকর্শীট দিতে অহে- ছু 
785 মানুষ হাড়েহাড়ে বুঝতে 

পত্র ফাঁস, মৌখক পরীক্ষায় নম্বর টি না হা জাজ 
খামখেয়ালশভাবে কেটে । নেওয়া, | 
“উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি বহু অপকর্ম | 
বিনা বাধায় চল্‌ছে। এই ব্যাপারে | 
শ্রম কল্যাণ দপ্তরের 'িরেক্উর, লেবার | 
ইন্সটিটনটের লেকচারার, শ্রম দপ্তরের B 
রাষ্ট্র প্রদীপ: ভধাচার্য, সেত্ে- | 
টারী, সহ' সেক্রেটারী" প্রভৃতি,।অনে- | 
কের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী রা আঁভযোগ 
“করে দর্পপিকে বলেছেন যে, এদের চু 
জন্যই -উন্ত পাঠক্রসাট প্রহসনে পাঁর- i 
ণত হয়েছে এবং সমাজ কল্যাণমূলক ঘর 


Hild Laid i das 








J শ্বাস করে লা 


| পথ-বড় জাঁটল ও কন্টকাকীর্ঘ। 
॥ সেখানে জনগণকে “আসাম আত্মত্যাগ 
প্র করতে হয়” 
টু কথা। ভারতের মত অন্ত বিরাট «একটি কলেজ কতৃপক্ষের স্বেচ্ছা- 


কেটে নেওয়া, ষ্ 


/মাফিয়ারা টি চেপে ধরবে। 


দপ্‌ ॥ শ্যক্রবার ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৪ 


[সাত 


এখনও দেখের নোৰকে বোৰ বানাবার চে 


dA শ্রীমতী হিরা একথা মেনে নেবার মুত নির্ববদ্ধিতা এ হার 
গান্ধীর আভফোগ দেশের ভেতরে? আমাদের কাররই নেই যে মর্মে তির কারণ দেখাতে বলেন শ্রীসে 
ও বাইরে কিছু. লোক তাঁকে সরা- কয়েকটি বিরোধী দল তাঁর সমস্ত সর্বাকছ; অগ্রাহ্য করেন ও এসম 
কার ষড়যন্ত্র করছে। এরা কারা, কেনই কাজকে পন্ড করার ষড়যন্ত্র: করছে। --আসানসোল ' বিধান্যচন্্র - কলেছে 
বা তাঁকে . সরাতে চাইছে সেকথা দেশের জনগণকে যাঁদ তাঁর দল: বাংলার অধ্যাপক শহসাবে কাজ কর 
তান স্পষ্ট করে বলছেননা ॥ এছাড়া সাত্যই জয়ীগয়ে তুলতে সক্ষম হতো থাকেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ দশর্ঘ দু 
রয়েছে' দেশের 'কছ7 অসাধু ব্যব- তবে কোন শাঁন্তই তাঁর ভালো করার মাস অপেক্ষা করার পর শ্রীসেনে' 
দায়ী যারা খাদ্যদ্রক্‌ ও অন্যান্য নিত্য প্রচেষ্টাকে ব্যহত করতে পারত না। . কাছ থেকে কোন উত্তর না পেট 
প্রয়োজনীয় বস্তুর কৃত্রিম ঘাটাত এটা মনগড়া কথা-নয়, ইতিহাসের ১১1২. তারিখে কলেজের পারিচালব 
তৈরী করে দেশের সংকট - সৃষ্টি শিক্ষা। -- ED সমিতির মিটিংয়ে শ্রীসেনের চাকর 





করছে।। উনিশশো বাহাত্তর সালে ' বরবাদ করেন এবং ২৪২. 
মদ সূর্যের ডাকে (আমরাতো তাই জনগণকে জাগাতে হলে তাঁদের বাজার প্কায় বাংলার 'অধ্যাপীত 
শুনেছি) দেশের জনসাধারণ () মধ্যে নেমে আসতে হয়, তাঁদের এক- পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় 


গোছাগোছা ব্যালট - পেপার বাক্সে জন হতে হয়,- নিজেকে আত্মত্যাগ বিধানচন্দ্রু কলেজের চাকর থেবে 
ফেলে যে নেত্রী ও - তাঁর, দলকে করতে হয়। অভ্রধীলহ' গজদন্ত অপসৃত হওয়ার পর শ্রীসেন গচ 
বাঁসয়েছিল তাঁর জ্ঞখ থেকে দূ দু বছ- শমনারে বসে জনগণের শত ম্ক্ট- যোলই মার্চ শম্ভুনাথ কলেতে 
রের মাথার এসব কথা কি শোভা মেয় কয়েকজন কোটপাঁতর স্বার্থ আসেন ও অধ্যক্ষকে যাচ্ছেতাই কথা, 
“জনগণ বার্তা বলে গায়ের জোরে কলেতে 


আর পি. ও ঁব- এস এফ. জাতীয়. বাদ আঁসেনা। ধাস্পাটা ধরা পড়তে শুকায় ও- কলেজের ল্যাবরেটরশ 


" সমস্ত শাক্ত যাদের অঞ্গনুীল হেলনে বেশী সময় লাগেনা । তখন ক্ষমতাকে অন্যান্য সম্পান্তির ক্ষতির সম্ভাবনঃ 
| হাজার হাজার লোককে জেলে পরে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব রকমের অস- অধ্যক্ষ পুলিশে খবর দিতে ঝাধ 
ভরি ফেলতে পারে, করে দিতে পারে - দুপায়ের আশ্রয় তে হয়। “তখনই হন। 
| বিকলাঙ্গ, রাস্তায় দাঁড় করিয়ে, প্রয়োজন হয় প্াীলশ শাটার 

চর করিয়ে পয়েন্ট র্যাঙ্ক গুলি করে ও মাফিয়ার। 


অধ্যাঁপকা বাঁণা 'সেন মোডকে 


মেরে ফেলতে পারে, সে দলের নেতা গলভের দরখাস্ত করে গত নভেম্বর 


* ১ কিন্তু জনগণের হাত থেকে তো (ধক ফেব্রুয়ারী + পর্যন্ত অনু 


জড়ব্দ্ধকে বললেও হাজার প্যলশ আর 'মালটারই পস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে তান বব 
| থাকুকনা কেন তৈরী. হোক না কেন “এড ক্লাস করে পরণক্ষার জন্য তৈর' 


আন্যন্তরাণ ব্যাপার ' 


ইত্যাদি। আঁত উত্তম - গান ঝরে আঁ্রলের দে | 


দেশ্রে দারিদ্র্য রতারাতি দূর করা চাঁরতা” $শরোনামায় প্রকাশিত স্বাদ পদার্থ বিদ্যায় অধ্যাপনা করেছেন ও 


রক্ষায় মনোনয়ন ও চূড়ান্ত পরাঁ- যায় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলবেন পাঠ করে আমরা বিস্মিত হয়েছি। - দুবছর আগে কৃষ্ণনগর সরকার 


| ক গণ দঃ বছরে সাধারণ মানষের উনিশশো তেষটং সনে বারভুমের কলেজ থেকে পকছাদন অধ্যক্ষের 
দুঃখকম্ট- তিনি -ও তাঁর দলের সর- লাভপনর প্রার্তিষ্িত শম্ভুনাথ কলেজ, কাজ করার পর অবসর নেন। তান 


কার কতটা কাঁময়েছেন ? :বাঙলাদেশ নানা কারণে নিশো আটফাটু 

'শবজয় উৎসব” (অন্ততঃ তাঁর দলের রন্ধ হয়ে ষায়। উীনশশো 'তয়াত্তর bio 'ধিজ ও ন. ১৫৪-এডু (দস এম) 
তরফ থেকে ওজবেই পোষ্টার পড়ে- _সনে বাঁরভুমের দকদ্বজ্জন ও লাভ- ৫&1৯1১৯৭০ বলে সরফারণ স্পন- 
ছিল) -শেষ হকার পরই দেশের পুর অণ্যলের 'শক্ষানূরাগণীদের ।আনু- সর্ড কলেজে অধ্যক্ষতার জন্য 


লোক-বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলার, রোধে আবার খোলা হয়েছে। শ্রীনাশ- পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিক 


ববে শুরু করলো, দৈনন্দিন 'জাবন- তারিখের লিরণচন কাঁমটির সভায় চিত গত সতেরোই | sh 
ধারণের চেষ্টা কত প্রারণান্তকর হয়ে বাংলার অধ্যাপক [হিসাবে নিজের দলত" কালেনে: মত ও 
দাঁড়য়েছে। বাঙলাদেশ বিজয়, যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি বর্ধমান 'িলবাবদ্যালয় শর তার 
নির্বাচন ও লোককে ধাপ্পা দেবার এবং বদ্ধমান বিশবাব্যালয়ের কলেজ - অনুমোদন পাঠাবেন বলে জাদিয়ে- 
অর্থের অপচযের পরিদর্শক তাঁর নির্বাচনে অসমত ছেন। ১৯৫৯-এর বর্ধমান ববশ্ব- 
সংযোগে লোক ফুলে ফেপে প্রকাশ করেন। কলেজ কতৃপক্ষ পরে বিদ্যালয় আইনান্‌যায়ী বিশ্বাবদ্যা- 
ঢোল হয়ে উঠলো। 'কল্তু প্রাতবাদ সম্পূর্ণ গ্যাড হক ভাঁত্ততে- সামায়ক- লয়ের অনুমোদিত, . 
করা চলবে না, তাহলেই প্নীলশ, ভাবে শ্রীসেনকে বাংলার অধ্যাপক - Le 
আর পি আর প্রধানমন্ত্রীর দলের হিসাবে নিয়োগ করেন। গত ডসে- ধর বাড বাতিলের ক্ষমতা নেই। 
. বরের আাবামাকি সময়ে শ্রীসেন *ম্ভুনাথ কলেজের পারিপর্ণ গভীন* 
প্রধানমল্তী যাঁদ দেশের জন- হঠাৎ কাউকে কোন সংবাদ না দিয়ে বাঁড এসাসেই গাঁঠিত হবে। 
সাধারণের ক্হত্তম অংশের ভালো কলেজ থেকে উধাও হন। কলেজের =. | 
করবার সাঁদচ্ছা, নিয়েই কাঁজ করে- ছাতছাতীদের '-- পড়াশুনার ক্ষত রবিশত্কর' বন্দ্যোপাধ্যায় 
. ছেন তবে এমনটি হলো কেন? ম্যান্ত- '্জাশঙকা করে অধ্যক্ষ শ্রীসেনকে ! . সেপারভাইজার, 
স্ন আজা হঠাধ রাহপ্রস্ত 'কৈন? রোঁজগ্রী নোঁশ ও একাধিক চিঠি কলেজ কতৃপক্ষের পক্ষে 


i 


গনি শুক্রবার ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৪ 


_ ল্লাজ্ত থানা চপ 
সে 


" দিল্লীর দে বানের না বাংৰদাণ 


১৯৭৪ এ মাসের প্রথম সপ্তাহে: 
_. এখানকার বনেদী গল্ফ ক্লাবে. গলফ 
খেলতে গিয়েছিলেন মহামান্য ক্ষুদে 
১৯৪৭ £ঃ.এ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
সময়ে তাঁর একটি বল হাঁরয়ে ফায়। 
যে ক্যাড (গলফ খেলার বল; খুঁজে 
আনার কাজে নিয়োজিত অঙ্প্বয়স্ক 
আটিতরককে ক্যাড বলে) মহামান 


দে ঝ্জ্যপালের -শ্রীহস্ততাঁড়ত ' 


“বল খুজে আনার কাজে নিযুক্ত ছিল 
সে বহু খোঁ্জাখনীজ করেও হারিয়ে 
যাওয়া বলটির কোন সন্ধান পেল 
না। মহামান্য ক্ষুদে রাজ্যপালের 
মেজাজ গেল চড়ে। বল চুারর আঁভ- 
যোগ - উঠল। ক্যাঁডদের অবস্থা 
সঙ্জীন। টেলিফোনে পালিশের 
ফ্লাইং স্কোয়াডকে খবর ' দেওয়া হল, 
দুই ট্রাক ভার্ত পুলিশ এসে ক্লাবের 
কাঁড়াভূমি ত্র তম করে খুজতে 
লাগলেন আট টাকা দামের সেই. 
হারিয়ে যাওয়া বলটিকে। অবশেষে 
একটি গাছের শাখায় আবদ্ধ টব- 


চর রানি 


করেও এবং এমন কি প্রশাসন ব্যাপারে 
কোন দক্ষতা বা প্রাশক্ষণ না থাকা 


»সন্থেও কি করে যে শ্রীবলেশ্বর প্রসাদ 


এমন উচ্চপদ লাভ করলেন তার 
গোপন কথা এখানকার অধ্যাভিজ্ঞ 
মহলের তেমন, আঁবাঁদত নয় ।জামলা- 
তান্তিক ও রাজনোতিক মহলের ওপর- 
মুর্বী রয়ে- 
ছেন বলে শোনা যায়। এবং কোন 
{বিশেষ প্রশাসনিক যোগ্যতা " না 
না থাকা সত্বেও তাঁর এই উলকাগ্থতি 
পদোন্নতির মূলে রয়েছে , তাঁর এই. 
তান সতত তৎপর। তাই কোন 
আইনকানূনের তোয়াক্কা তান তেমন 
করেন না। তাঁর দাপটে প্রশা- 
সন. প্রকম্পমান। প্রশাসনের মাথার 
ওপরে বসে রয়েছে৷ তাঁর সৃষ্ট! নিজস্ব 
সেক্রেটোরিয়েট সর্বশীন্তিমান। রাজ- 
ধানীতে “আতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যান্তদের 
দ্বারা বে-আইনীভাবে জাম গ্রাস 
করার” যে কলঙ্ক কাহনদ সম্প্রাত _- 


"স্থায় বল্াঁটিকে পাওয়ায় প্রমাণিত প্রকাশ পেয়েছে তার মূলেও মহা- 


হল সে বলাট . চুর ফাক ন। বল 
পেয়ে হাসি ফুটে উঠল মহামান্য 
ক্ষুদে রাজাপালের গম্ভীর মুখে। 
মহামান্য খুদে রাজ্যপালের এই মহ- 
ম্মদ তুঘলকী আচরণের জন্য গলফ 
ক্লাবের ক্যাডিরা একদিন! প্রাতবাদ 
দিঁদবস পালন করলেন। তবে মহামান্য 
ক্ষুদে রাজ্যপাল তাঁর এই অশোভন 
- আচরণের জন্য “ছোটলোকদের” কাছে 
কোন! শর্ট স্বীকার করলেন না। 
বিহারের হৈ পাঁরাবারে শ্রীবলেশ্বর- 
প্রসাদ জন্মগ্রহণ করোছিলেন সেখানে 
কোনদিন গলফ খেলবার সুযোগ তাঁর 
ছিল না, বহু সংখ্যক পাঁরচারকের 
সাহাষাসহায়তা লাভের সুযোগ তেমন' 
. ছিল না। কিন্তু এখন তিনি প্রধান- 


ee 


মান্য ক্ষুদে রাজ্যপালের অবদান, ও 
তৎপরতা বড় কর্ম নয়। বস্তুত এ 
ব্যাপারে মহামান্য ক্ষুদে রাজ্যপালের 
অবদান ও তংপরতা এতোই অশো- 
ভন হয়োছল যে সে সম্পর্কে সুপ্রীম 
কোর্টকেও বিরুপ মন্তব্য করতে 
হয়েছে। আর এই মল্তব্য করেছেন 
স্বয়ং প্রধান বিচারপতি শ্রীএ এন 
রায়। নিউ ফ্রেন্ডস কো-অপারেটিভ 


হাউস বিাজ্ডিং “সোসাইটির কিছু 


সংখ্যক পুরানো সদস্যের সদ্সাগদ 
বাতিল করে নতুন সদস্য গ্রহণ করে 
সেই নতুন সদস্যদের মধ্যে জাম 
‘বাল করার ব্যাপার নিয়ে এই মন্তব্য 
করা হয়েছে। পুরানো সদস্যদের 
সদস্যপদ বাতিলের অজুহাত হিসেবে 


মন্দ শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধীর শাসিত সোসাইটির তরফ থেকে বলা হয়ে” 


*সমাদবাদীী” ও “গণতল্যদী? ভার-, 


তের অন্যতম ক্ষুদে রাজ্যপাল। তাই, 


তাঁর গলফ খেলার বল পথপ্রণ্ট হলে 
সত্তাকে খুঁজে বের করবার জন্য ট্রাক 


[ছল বে সময়মত তাঁদের দেয় জাকাঁটা . 


না দে পারায় এ সব পুরানো - 


সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল করা 


হয়েছে এবং তাঁদের 'জাযগায়' নতুন 


সদস্য গ্রহণ, করা হয়েছে। মহা" 


পড়ে। আট টাকা দামের এই বলটি- মান্য ক্ষুদে রাজ্যপাল কর্তৃক খনষ্য্ত 


খুঁজতে এসে পীলশকে যে পাঁর- 
মাণ বহৃমূল্য পেট্রল ও . জনবল 
ব্যবহার করতে হল তার মন্দ্রাগত 
মুল্য কি আর থেকে কম 2 এটা ক 
সরকারী অর্থের ও পদাধিকারের 
অপব্যবহার নয়? এ অপব্যবহার কি 
দুনশীতর পর্যায়ে পড়ে না? দিজ্লী 


' বসেও, কোন প্রশা-- 


এই সোসাইটির ম্যানোঁজং কাঁমাট এ 
বছরের পঁচিশে জানুয়ারী এ প্রস্তাব 
করেন। ছাবিশে জানুয়ারী _(সারা- 
ভারতে এই 'দিনাটি প্রজ্ঞাতল্ল দিবস 
হিসেবে সরকারী ছুটি হিসেবে 
পালত হয়) উক্ত কাঁমাঁটর ডাঃ জগ- 
[জিত সিংহ মহামান্য ক্ষণদে রাঁজ্য- 
পালের অআনুমাত চেয়ে পাঠান এবং 


- সেই দিনই: মহামান্য ক্ষুদে বাজ্য- 


লিখিত অনুমতি মেলে 
(সং এফ ০৭)।  &৭-সি ভি। 
ভি ডি এ চিঠি দুষ্টব্য)ট। ওয়োঁটিং 
লিচ্জে যে একশ তিনজন সদস্যপদ 
প্রার্থীর নাম আগে . থেকে ছিল 


_ অিষ্টযা্ট শ্রীআর লি জৈনের স্রণ 


ৰ শ্রীমতী মোহনী জৈন, আমোরকাম্থ 


তাঁদের দ্যা উপেক্ষা করে ষাট জন 
নতুন সদস্য -গ্রহণ করার অন্দুমীত 
মলল:। স্মরণীয় এই যে বেশ কয়েক 
বছর. আগে এক সরকারী আদেশ 
জাঁর করে উনিশশো সাতষাটি সনের 
আগল্ট মাসের পরে কো-অপারোটভ 


গ্রহণ নীষদ্ধ করা হয়েছিল। তা 
ছাড়া ওয়েটিং -লিষ্টের সদস্যপদ 
্রার্থদের দাঁব সততই পরের 
সদস্যপদ প্রার্থীদের থেকে অনেক 
বেশি জোরদার ) তাই আইন। তবু 


ভারতাঁয় রাষ্ট্রদুত শ্রীটি এন কলের 
কন্যা শ্রীমতী প্রীতি সেহগল 
(ভ্রীবলেশবরপ্রসাদরে চাকুরী জাবনে 
উন্নাতির মূলে" আই দি এস প্রদাধি-. 
কারণ এই শ্রীকলের অবদান বিশেষ 
হরত্বপণ বলে শোনা যায়), আসা” 


‘মের প্রান্তন রাজ্যপাল শ্রীকৃ্জকুমার 


নেহরু, কেন্দ্রীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী 
শ্রীইন্্রকুমার গজরালের পুত্র শ্রীনরেশ- 
কুমার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীএন 
মুখার্জী, প্রান্তন ' স্বরাষ্ট্র সাঁচক ও 
কত্মানে প্রতিরক্ষা, সচিব শ্রীগোঁবন্দ 
নায়ায়ণ প্রভৃতি। এই ৷অনদমাতদানের 
ব্যাপারে শ্রীবলেশ্বরপ্রসাদ তাঁর 
পূর্বগাম' ক্ষুদে রাজ্যপাল .আদিত্য ' 
নারায়ণ কার উঁদিশশো একাত্তর 
সনের ছয়ই জুলাইয়ে দেওষা নির্দে 
শকে অগ্রাহ্য করেছেন। 


‘তিন 
“এখন জানা" গেছে যে শ্রীগুজরালের 


পিতা শ্রীঅবতারনারায়ণ গুজরাল 
যখন এই সোসাইটির সদস্য ছিলেন 
সে সময়ে তিনি নাকি এখানকার! 
লাজপৎ নগরের সু ফিরোজগান্খী, 


রোডে একখান রাঁড়র মালিক 


"ছিলেন এবং সেই কারণে তান সদস্য 
দের পক্ষে (অবশ্য দেয় এঁফডোঁভটে 
'এ কথা বলত পারেন ন যে দিজ্লশীতে 
তাঁর কোন বাঁড় বা জাস নেই 
ঘীদজ্লীতে কো-অপারোঁটিভের মাধ্যমে 
জাম পেতে হলে সদস্যকে এ. কথা 
ঘোষণা করতে হয় যে দিক্লীতে তাঁর 
কোন বাড়ি বা জাম নেই)। জাই 
তান কোন এফিডোভট্টও দাখিল 
করেন নি। ফাইহোক তাঁর জীবিত- ' 
কালে তাঁর .সদস্যপদ তাঁর মনো- 
নাঁত কারুর ওপরে বর্ততে পারে না 
কো-অপারেটিভের আইন তাই বলে। 
কাজেই সব প্রকাশ হয়ে ফাবার পরে 


এই ক্ষেতে অহামান্য ক্ষুদে রাজ্যপাল _ নিজ পূত্ শ্রীনরেশকুমারের সদসা- এখন যে তান জাম না নেবার সংকল্প 


নতুন সদস্যগ্রহণের |অন্দ্মতি দিলেন। 
এই ষাটজন নতুন সদস্য কারা ? 
এদের মধ্যে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি 
শ্রীগারর পত্ত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনী 
গার, উপরাচ্ট্রপত শ্রীপাঠকের 
অন্যতম পুত্ৰ শ্রীএম এস পাঠক, মহা- 
মান্য শ্রীবলেশ্বরপ্রসাদের জ্মজ্শ্পুত্র- " 
বধু শ্রীমতী এস ভি পুরুষোত্তম, 
মহামান্য ক্ষ:দে রাজ্যপালের স্পেশ্যাল 


পদপ্রাপ্তি ব্যাপারে তথ্যমন্তী শ্রীগুজ- 


রাল লোকসভায় যা বলেছেন জতে/ 'ভীত্তি নেই। এটা নিছক মুখরক্ষর 


তাঁর পুত্রের স্থাতিকে আদৌ জোর- 
দার করে না। কারণ কো-অপারেটি-. 
ভের আইন এই যে কোন সদস্য তাঁর ১ 
জমি হসতীল্তারত করতে পারেন না। 


ওয়ারশসুঘে এ ধরণের জামি লাভ জমি”কে বিঘোষিত সরকারধী সিদ্ধান্ত 
করা যায় কিন্তু হস্তান্তরণের মার- 


/5557545 





ঘোষণা করেছেন, বল্তুর্ত তার কোন 


চেষ্টা মান্র। প্র 

ওপরতলার পদাধকারীদের 
কলোনী কসক্তাবহার নামক এলাকার 
পাশ্ববিত্শী আড়াই একর “সবুজ 


যাঁতিন করে বসত এলাকায় রপো- 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





_ গত বছর বিনা টিকিটের যাত্রীর : 
৮০ 











A 
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আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে বিনা 
টিকিটের যাত্রীরা হয় একা, নাহয় সবাই মিলে, . 
অহেতুক মারপিট করতে শুরু করেন ।' 
রা 
দিলেও গুখু টিকিট-ন! কাটার দরুনই 


রেলওয়ের কোটি 


eid i de 

এই ক্ষতি কিন্ত আপনারও । আমরা 
‘একথা বলিনা যে আপনি একাই এইসব 
আপ RE LES 
আপনার সহযান্রীরা মিলে ষদি টিকিট 
পরীক্ষকদের 


সমর্থনে এগিয়ে আসেন, 


ইট তাহলে তারা অনেক সহজে তাদের নির্দিষ্ট 


কাজ সুষ্ঠুাবে করতে পারেন এবং তাতে 
লাভ হবে আপনাদেরই |. 


বিনা টিকিটে ভ্রমণ" 
"সৎ মালুষদেৱই স্তি কাত ৪. 


পুর্ব জেরজলগলেস। 
|| 


ন 


টি 


&চীর ॥ 


,. . উনিশশো . পণ্টাম সালে - 
জাতীয়করণের পর ' ইম্পারয়াল 
ব্যাত্কের নাম হলো স্টেট ব্যাগ্কা অব 


“-ইশ্ডিয়া। লগ্নীকাঁত মূলধন: ও কর্ম- ফাইন “স্পিনিং গ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং . 


চারী সংখ্যার দিক খেকো অন্য যে লিমিটেডকে স্টেট ব্যাঙ্ক কয়েক লক্ষ 


কোন ব্যাঙ্কের চেয়ে এর গুরুত্ব আনেক টাকা! খণ "দিয়েছে ব্যাঙ্কের বাহাত্তর 
একথা . 
- কার ফযেজবে শিজেপান্নয়ন এবং কৃষি দ্বাঁকার করে বলা হয়েছে যে, ওঁ 


বোশ। জাতীয়করণ কারে ভারত সর- সালের বাঁ্ষক রিপোর্টে 


উৎপাদনের পাঁরপ্রোক্ষিতে এই ব্যাঙ্ককে স্পিনিং বসলে এখন সেলাবাহনদীর 


"কুঁড় বছর পর এখন আমাদের দীবচার ( পোষাক পাঁরয়ে ' মফৎলালের 


করা দরকার যে, জাতীয় (অনৈতিক স্বার্থে সেনাবাহিনীকে দিয়ে গণ- 
অগ্রগাঁততে স্টেট ব্যাক এখন পর্যন্ত আন্দোলন ভাঙ্গার চেষ্টা করা হবে 
কাটা ভূমিকা পালন করতে পের্ছে। আর ি1)। 

যে কারণ দেোঁখয়ে শ্রীমতী : 


ইন্দির। গান্ধী চোদ্দটি ব্যাক রাষ্ট্র  শধয তাই নয়। কলকাতার 


ষ্টেট ব্যাঙ্কের হাড়ির খবর 


তাঁর স্ত শ্রীমতী প্পাঁ তলোয়ার এ সাঙ্ঞাল্লণ জন কর্মচারী 


নয়া দিল্লীতে “অলংকৃত? নামে এক" সপ্তাহে যে একাঁদন ছুট, এখন পাচ্ছেন, 


বিলাসবহুল আসবাবপত্রেক বিপণন: সেটাও শ্রীনগেন বন্ধ করতে 'চাই- 
চালু করেছেন কয়েক লাখ টাকা ছেন। তাঁর নির্দেশে এই. সাতচঞ্জিশ' 
নিয়োগ করে। জনের হঠ্ঠাঘ গত মার্চ মাসের বেতন 
হয়েছে। 


একই কারণে তাঁরই পিতা.ইম্পি- 


বিকাল ব্যাঞ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করোছলেন।- 


কারণাঁট হল, স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে 


'' অনুম্ষত ও দাঁরদ্র কৃষক সমাজকে 


সবিধাজনক শর্তে খণ দেওয়া, যাবে 
এবং  বৈষম্যহাঁন দাদনের, মাধ্যমে 
শিলপক্ষে তেও - অগ্রসর হওয়া যাবে। 
কিন্তু সমাজতলোর নামাবলী গায়ে 


" ধৃদয়ে স্টেট ব্যাঙের যে সব - নবাব- 


জাদারা বিভন্ন উচ্চ পোষ্টে রয়ে- 
ছেন, তাঁরা সকলেই সমাজের একাঁট 


বিশেষ শ্রেণীর প্রাতীনাধ, ভাই সেই' 


শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় তাঁরা সর্বদা 
তৎপর।.. এদেশেব অর্থনীতি যেমন 
পণ্চান্তরটি 
ব্যা্কের লোকাল এবং কেন্দ্রীয় 
বোর্ডের পাঁরচালকমহ্ডলসও কাঁতক- 
গুলি পাঁধিবারের কথামতো চলছে। 
স্টেট ব্যাঙ্ক কার্তিক শিল্প উন্নয়নের 
জন্য এ পর্যন্ত যত টাকা খণ দেওয়া 
হয়েছে, তার তিন-চতুর্থাংশ পেয়েছে 


টাটা-বিড়লার মতো: শিল্পপাতিরাই। 


এদের অধীনস্থ শিল্প প্রাতজ্ঠানগুলি 


" একচেটে প:াঁজপণৃত . 


দুটো বৃহৎ বাড়ী “টাটা সেন্টার ও 
 “জীীবনদীপপ” ভাড়া নিয়ে স্টেট 
ব্যাণ্কের সম্প্রসারণ নীতিকে কার্যকর 
. করতে গিয়ে ব্যাক্ক কর্তৃপক্ষ মুলত 
একচেটে। পরীজপাঁতদের . সাহাফ্য 
করেছে! স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
শ্রীআর কে তলওয়ারের জন্য দেশের 
নয়টি বড় শহরে একাঁটি করে বাড়ী ও 
একটি ইম্পালা, গাঁড় রাখা হয়েছে। 
কলকাতায় এলে তাঁর ফেরার জন্য 
বেশ কয়েকখাঁনি বিভিন্ন জায়গার 
, প্লেনের টিকট কাটা হয়, কারণ 
কোন্‌ সার্কেলের হেড আঁফসে [তিনি 
যাবেন তা। আগে ঠিক থাকে না। 
" দৃকিক্তু তানি একখানা নিয়ে দমদম 
থেকে চলে গেলে ঝাঁকগ্ীল ফেরৎ 
, দেওয়া হয় না। এই [টিক্টগুিল বে- 
চেয়ারমযনের বশংকদরা সেগুলো 
ব্যবহার করেনা। 


উল্লেখযোগ্য যে: ্রীতলোয়ারের 


সঙ্গে পাঁস্ডচেরী -আশ্রমের ঘানম্টতার 
জন্য কিছুদিন আগে. সংসদে ঝড় 


বয়ে গেছো গত আঠারোই ফেব্রুয়রাণ ' 


শুরুৎস পাতিকায় প্রকাশিত হয়েছে৷ কি 


"উনিশ কোটি টাকা খণ পেষেছে। পয়েন্টে অবস্থিত ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল 


শাল্তিপ্‌র-বকাঁসরহাটের কয়েক হাজার আঁফসের আঠারো তলায় পনেরো 
তাঁত যখন অনাহারে মূত্যুম্্খে, লক্ষ টাকা খরচ করে নিজের ঃআঁফিস 


‘তখনই বোম্বাইয়ে অবস্থিত মফৎলাল ধর সাজিয়েছেন, তার চাণ্ল্যকর তথ্য। 





ঘেন্ন হয়েছে : ঘের হয়েছে 
সাম্প্রতিক কালের নির্ভাক জিজ্ঞাসায়:ও বলিষ্ঠ বক্তব্যে ভাস্বর - 
চিরকালের এক অভূতপূর্ব কাব্যগ্রন্থ ।- কংগ্রেসের সন্ত্রাসী 
রাজনীতি ও তাদের .নিষ্ঠুর নির্যাতনের গুরুত্বপূর্ণ দলিলের 
পর্যায়ভুক্ত এমন কাব্যগ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় এই প্রথম এবং 
'. পাতায় পাতায় ছবি ও কাটুন 
- FLOOD OF LIGHT by : MONORANJAN HAZRA, M. P. 
With introduction of E. M. S. NAMBOODIRIPAD 
Co - Price Rs. 7-50 | 
Bistributor : NATIONAL BOOK AGENCY 
12, Bankini Chatterit Sect, Caloutta-t2 
পুন্তক বিক্রেতাদের জন্য ২৫% কমিশন - 
V. P.-তে বা ডাকযোগে সংগ্রহেচ্ছ ব্যক্তিরা সত্ব নিম্ন ঠিকানায় 
যোগাযোগ করুনঃ 
‘_ MONORANJAN HAZRA 
C/o Bangla Desh Publications. 
9, Lalbazar St.. Qalcntta-l 0 
চা এ 25228 


সনি 


বিশেষ প্রতিনিধি । 


'ডোমোণ্টক সারভেন্ট হিসাবে খাষ্টানো 


হয়। এদের মাইনে ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল 
পুল থেকে খরচ করা হয়। 


যে দব বড় বড় অফিসরারা থাকেন, 
তাঁদের, সেবার জন্য এরকম সাতচাল্লশ 
জন কর্মচারীকে লাগানো হয়েছে। 
আঁফস্যর-পত্নীর পোষা কুকুরের ময়- 
লাও এদের দিয়ে পাঁরশ্কার করানো 
হয়। ব্যাঙ্ক এদের মাইনে দেয়, ইউানি- 
ফরম দেয়, অথচ এরা ব্যাঙ্কের 
অন্যান্য কর্মচারীদের মত সপ্তাহে 
দেড়াঁদন ছুাঁটর বদলে একাদশ এবং 
নষ্টাশানাল “ফেস্টিভ্যাল, গেজেটেড 
হলিডে বাবদ মোট তেইশ দিন ছুটির 
মধ্যে সার বারো দিন পান। এক বছর 
আগে তাও পেতেন না, কিন্তু মাস 
ছয়েক আগে এক িবপক্ষণয় আলো- 
চন্মর পর কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর 
করেন। পরো বাঁড়র চাকরের মতো 
এদেরকে দেখা হয়। L 


. _ কলকাতা ব্ৰ্যাণ্টের প্রধান, যাঁকে 
সেক্রেটারী এ্যান্ড ট্রেজারার বলা হয়, 
তাঁর নাম শ্রীএস সি নগেন। তাঁর 
কোয়ার্টার ছয় নং থিয়েটার রোডে। 
{বরাট বাগান ও লন সমেত বিরাট 
ম্যানশান। তাঁর জন্য ব্যাঙ্ক দু:-জন, 
দারোয়ান, দুজন ড্রাইভার ও- দুজন 
চাকর নিয়ে মো এগারো জন কর্ম 
চারীকে নিয়োগ করেছে। এদের মাইনে, 


ঠিকাদার 
জনকয়েক অভাবগ্রস্ত , লোক ধরে 
দৈনিক দ:ু+আড়াই টাকা মজার "দিয়ে 
এই কাজ কাঁরয়ে নেয়। এ ব্যাপারে 
অবশ্য 'প্রাণ্থ ম্মান্জোরের পঙ্গে 
ঠিকাদারদের অসৎ শর্তও তৈরী করা 
হয়। . কিন্তু এই .কাজে কয়েক শ 
বেকার লোকের স্থায়শভাবে চাকরী 
হতে প্মরতো। অবশ্য ব্যাক এখন 
অটোমেশন বসাবার - পাঁরকজ্পনা 
নিয়েছে। পণ্রবাটু সালেই বোম্বে 
সেন্টারে বাঁসয়েছে, এখন পাঁশ্চম- 
বাংলীয়' বসাবার চক্রান্ত করছে। 
আয়-ব্যয়ের রহস্যমূলক ছিসেব 

- স্টেট ব্যাঙ্কের বাহাত্তর সালের 
বার্ষক রিপোর্ট একটু খতিয়ে দেখ- 
ভাবে তহাবিল ত্ছরুপ হচ্ছে, তা 
বুঝতে পারা যায়্। পাড়ার সরস্বতী 
পুজোয় যেমন ছেলেরা গত বছরের 
আয়-ব্যয়ের হিসেবে সিদ্ধি থেকে 
িসজনের খরচ ধরেও কয়েক শত 
টাকা বাবধ খরচ দেখায়, স্টেট, 
ব্যাত্কের এ রিপোর্টে তেমনি আঁডাঁটং 
'ল-কনস্ালটেশন, স্টেশনারণ, প্রিন্টিং 
শবজ্ঞাপন ইত্যাদি যাবর্তীয় খরচ 


দৌখিয়েও অন্যান্য খরচের (আদার ' 
এক্সপেণ্ডিচার) খাতে প্রায় ছ.কোঁট * 
বারো লক্ষ টাকা দেখান হয়েছে। অথচ ' 
ওঁ (একাত্তর-বাহাত্তর) বছরে ব্যাঙ্কের ' 


লক্ষ টাকা! এর আগের বছরে এ 
প্অন্যান্য খরচ” হয়েছিল প্রায় চার 
কোট বাহান লক্ষ টাকা । এবং 'িয়া- 
স্তর সালের 'ঁরপোর্টে তা নাকি 


দাড়য়েছে প্রায় সাড়ে নয় কোট ' 


বোনাস, গাড়ির পেট্রোলের দাম সমেভ- টাকায়। বুঝতে কোন অস্নাবধা হয় 


বছরে মোট সত্তর হাজার টাকার মত 
বাড়মিত আর্থক স্ীবধা' শ্রীনগেন 
পান। ডেপ্0াট সেকেটাঁর শ্রীএস কে 
দত্তও এরকম সুযোগ পান, অবশ্য 
ডেপযা্টি বলে একটু কম। অথচ মজার 
কথা হল, এই দ্বিধা ইনকাম ট্যাক্স 


” ফখদানের অজনহাতে যা হচ্ছে 


না'ষে, এই' “অন্যান্য খরচের নামে 
জনগণের! টাকায় 'তলোয়ারদের বাঁড়ী- 
গাড়র সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে 


ব্যাঙ্কের নয়ন হলো: যে. 
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পারেন, এর বোঁশ হলে হেড আঁফ- 
সের অনুমাত নিতে হয়। এই, খাণ- ,. 
দানের নামে বিভব ব্যাণ্ডের ম্যানে- 
জাররা ভুয়ো ফার্মের প্যাড ছাপিয়ে - 
লক্ষ লক্ষ টাকা উদরস্থ করছেন.১- 
প্রডেস্টেড 'বলখাতে অনাদায়ী লক্নার 
পাঁরমাণ বছর বছর বাড়ছে। কিন্তু 
বার্ষিক রিপোর্টে কখনই এই লগ্নার 
পাঁরমাণ এবং তার মধ্যে কত আদায় 
হয়েছে, তা দেখান হয় না। 

* ভুয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে 
ফেমন ভাবে ব্র্যাণ-ম্যানেজাররা লক্ষ : 


"লক্ষ টাকা চর করছেন, তার প্রকৃষ্ট - 


উদাহরণ হলেন স্টেট ব্যাঙ্কের ইম্ফল 
ৰ্যাণ্টের শ্রীপ কে মিত্র মহাশয়। 
শ্রীমর চারশো উনন্রিশটি কারখানার 
নাসে এক কোটি সাত লক্ষ 

খণ মঞ্জুর করেছেন। এর! 
ফারখানারও কোন আঁস্তত্ব 'নেই ১ 
সভায় এ বিষয়ে জনৈক সদস্যের 
প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমল্মী 
ধরে শ্রীমন্্ চারশো উনাব্রশটী ফার্মকে 
টাকা দিয়েছেন। সব ক্ষেত্রেই যথাযথ 
পম্ধীত মানা" হয় না? বর্তমানে সি 
বি আই ব্যাপারটি তদন্ত করছে এবং 
শ্রম বর্তমানে সাসপেনশানে 
আছেন।” (সেটটসম্যানা ২-৮-৭২) 
্যরোব রিপোর্ট! আমঝা জানতে পার- - 
লাম, না। 


কৃঁষিখাতে বৈষদ্যমঃলক লনা 
ইম্পিরিয়াল ব্যাক রাম্ট্রীয়কর- 
পের পর থেকে একটানা বারো বছরের” 
মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে কীঁষখাতে 
কোন কণ দেওয়া হয় 'ান। প্রথম - 
পাঁচশালা 'পাঁরকষ্পনায় কৃষি ও রাঁহং, 
বাণিজ্য ব্ভাগগাঁলকে - (এক্সপোর্ট 
ইস্ডাপুসট্র) খণদানে অগ্রাধিকার দেও- 
য়ার সরকারাঁ ঘোষণ্ম সত্বেও সাপ 
কতৃপক্ষ জাতিকে বৃন্ধাঙ্গুষ্ঠ দোখ- 
প্লেছে। আটফাঁটর লাল থেকে৷ কৃষ খণ 
দেওয়া শুরু হলেও পূর্ব লয় 


রাজাগাঁল এখন পর্যন্ত যে সুযোগ 


পেয়েছে অঁ প্রয়োজনের তুলনায় যৎ- 
সামান্য। কাঁষখাতে প্রত্যক্ষ খাণের 
তুলনায় কো-অপারোঁটিভের মাধমে 
পরোক্ষ ধাণ বেশি দেওয়া হয়॥ এই. 
গ্রামীণ কো-অপারোঁটাভগাল প্রধানতঃ 
জোতদার ও ধনী চাষাঁদের 'নিয়ন্ণে 
থাকে। সেজন্য গ্রামাঞ্চলের ধুরন্ধর 
জোতদার.ও ধনী চাষীরাই এই ফলে, 
টাকা পাচ্ছে. শর্করা নব্বুই জন 
নিরক্ষর দরিদ্র চায়ী এখনও কোন 
টাকা পায় 'ীন। 


~~ 


চাকরপ কেনাবেচা চলছে 

শুধু অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই 
নয, কর্মী িনয়োগেও স্টেট ব্যাঙ্কে 
একটা নৈরাজ্য চলছে। লাখ লাখ 
শিক্ষিত বেকার যুবক ষখন “এমপ্লয়- 
মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে বছরের 
পর. বছর কার্ড 'র্ীনউ করে যাচ্ছে, 


... স্টেট ব্যাঙ্কে তখন কয়েকজন ।আঁফ- 


সার তাঁদের জ্ঞাত-গোম্ঠীদের 1 বে- 


ছাড় দেওয়া আয় হিসেবে দেখানো পাঁচশ হাজার টাকা পর্যন্ত খা ব্যাণ্ড আইনসভাবে চীকরাঁ-করে দিচ্ছেন: 


হয়না 


(শেষাংশ সপ্তম পাচ্টায়) 


£ 





"- রাজশ-হয় অহলে আইনশঙ্খলার ) 
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পা 


লা কল দেলণ 


ll কমাপ্ডাল্ট. এবং একজন এসস্টাল্ট 


সনি ও যান ৃনার ও ভংগ 


EE চারে পরই জানা যায়’ * আঁভষোগশ্নাীল এবং কেনা" বাধ্যতামূলক! দুজন - 


'জইনশৃজ্খলা : ভঞ্গকারণদের 


সত্য কিনা। নিউজাঁপ্রন্ট চর, 


পাঠক এম আর টি পু কাঁমশনের . 


বিরদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী _ প্রভিডেন্ট ফশ্ডের টাকা গায়েব, -কাঁছে নালিশ করার পর টাইমস অব. 
- থেকে এমন কি কংগ্রেস আঁফসের . 


গপয়ন পর্যন্ত সোচ্চার। ঢাউস ঢাউস 
খবরের কাগজের মালিকেরও 'দেশে 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দুভাবনায় 


০ জজশীরত। অবশ্য আইন শৃঙ্খলা 


বলতে তারা মনে করেন জনসাধারণের 
প্রাতকাদহীন বশ্যতাদ্বাকার। মান্দষ_ 
ভাষাহপন জানোয়ারের মত 
গহপ্যালত পশ্দ হয়ে থাকতে 


অবস্থা চমৎকার, যদ প্রাতবাদ করে 


| নাকি আর থকে না। 


ইান্দরা গান্ধী দেশের সংাবধানকে 


. বি দেয়ে, . নিবািচত 


চে 


 পালকমেক্টের তোয়াক্কাসা নাঁ রেখে 
শাসন চালিয়ে যেতে পারেন, জুগজীবন 
বাবু দশ বছর আয়কর দেবার কথা 


- সঁজ্রাম কেশরী বিনা টিকিটে রেলে. 


পেকারের লোক 


যাতায়াত করে কয়েকবার আদালতে 
শাস্ত পেলেও, এম পি হাতে 
পারেন, এমন কি রাজ্য: কংগ্রেসের 
সভপাঁত ‘হয়ে যেতে পারেন৷। এতে 
আইনশষ্থলা, চমৎকার বজায় থাকে ।' 
দিক্লীতিত মূল্যবান. জ্রীম দখলের 
কাজে ভি আই পরা দলে দলে যোগ 
ইদিলেন। াদিজ্পীর _ 


লেও নাকি বর্তমান প্রশাসানক- দনয়মে 
তাদের বে-আইন? বলা যায় না। 
স্বভাবতই, ইন্দিকাজীদের সম-. 


. থক সংবাদপর্গ্ীলও হাতে কলমে 


. অন্রুপ:.- আইনশৃঙ্খলা : বজায় 


রাখতে * "আগ্রহশ। - ?িনিউজাপ্রন্টের - 
ঘাঁটী হিসেবে যাঁদ ধরা যায়৷ (অবশ্য 
ধরার. লোকই নেই), তাহলে গৌরাঞ্গ- 


. ভক্ত থেকে শ্বেতাঞ্গিনী ভক্ত কোন 


"_ জাতায়তবাদৰ, . নিভশিক তিলক 


আঁটা খবরের ক্রাগজওয়ালারা যে 
হাঁতকড়া পরতে বাধ্য হবে না, তা 
হলফ করে বলা জুশীকল। প্রান্তন 
কংগ্রেসণি আইনসন্থী মশায়কে কেন্দ্রীয় ' 
পুলিশ আদালতে দোপার্দ করেছে। 
আভিযোগশনাঁল মারাত্মক বলে উচ - 
আদালতেই বিচার ০ 


লেঃ গন্ভপর . 


এ দুটা কাজ জাতীয়তাবাদী সংবাদ 


ইন্ডিয়া অপরাধ স্বীকার করে; 


ব্যবসায়ের অঞ্চা। কিন্তু অধুনা. ভারত- হিল্দ-স্থান টাইমস লিখিত কৈফিয়ত 


সরকারের সংবাদপত্র ব্যবসায়ে পার্টা- 
নার শাগ্তিপ্রসাদ জৈনের টাইমস অব 


ইপ্ডিয্লা এবং একচেটিয়া কুলপাত 


ববড়ন্মার, 'পহন্দুস্থান টাইমস” আইন: 
শৃঙ্খলা মেনে চলার. একা, চম্কার 
দক্টান্ত স্থাপন করেছে! এদেশে এম 
আর *ট পি 'আইনে কোন জানস 
কিনতে . গেলে সঙ্গে অন্য একটি 
বিক্রয়ের অফোগ্য_ জানিসও ক্রেতাকে 
কিনতে বাধ্য করা বে-আইনণ ও অপ- 
রাধমূলক কাজ। টাইমস অব ই'ৃস্ডিয়া 
প্রীত শনিবারে-টাইমস উইকাঁল বলে 
একটা সাপ্তাহক- ফিচার সংবাদপত্র 
প্রকাশ করেন। এর দাম বারো পয়াসা। 
টাইমস আব ইপ্ডিয়ার দাম পপচশ 
পয়সা। কিন্তু শানবারৈ ,টাইমস অব 
ইন্ডিয়ার গ্রাহকদের. আঁতারন্ত বারো 
পয়সা দিয়ে টাইমস উইকাঁল গকনতে 
হয়। অনেকে জানেনই না ধে এদুটো- 
আল্লাদা কাগজজ। তাদের ধারণা, এটা 
শনিবারের ' আঁতারন্ত সাক্গিলমেল্ট। 
তাই তারা সহ্হীত্রশ পয়সা দিয়ে ওটা 
হননতে বাধ্য হন। হ্ন্দুস্থান টাইমস 
একাজটণী করেন . রাবিবারে। তাদের, 
আলাদা .ক্গজটীর নাম সানডে ওয়া- 


দিয়েছে এবং অদের প্রার্তানীধকে ' 


কাঁমশনের , সামনে উপস্থিত হতে 
বলা হয়েছে। এরাই আবার আগামী 
কাল পম্পাদকাঁয় কলম অথবা সম্পা- 
'দকীয়,পচ্ঠায়। আইনশৃঙ্খলা “এবং 
দেশের সমস নিয়ে খ্মড়া কান 
ঝাড়তে কসুর করবেন না। . 
অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষক 
কংগ্রেসী প্রীলশের কথাই ধরুন না। 
পঠ্চঘবঙ্গের বনদপ্তরের: মন্ত্রী ীতা- 
রাম মাহা 
ডাকাতদের সঞ্গে-পীসশেররশীত্্ত 
আঁতাতের অভিযোগ । তুলেছেন 
পযীলাশের বড়কতণ উর্ম'শক্কব দণীক্ষত 
বর্ডার সাঁকউীরট? ফোর্স "নিয়ে 
রপীতম্ত "বড়াই করেন। গুজরাট 
হোক, বিহার “ হোক, - পাঁশ্চমবৃষ্গ 
হোক, আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন বলে. 
আঁচাটি করতে পরালে দানি সঙ্গে 
সঙ্গে সি আর পি আর 'ঁব এস ওফ - 
তলব করেন। . সম্প্রাত দশীক্ষিতজশর “ 
খই, .পোষ্যপুরদের নয়জন গ্রেপ্তার 
হয়েছে। অপরাধ নাগ্য মহলা ও 
তরুণীদের আটক করে আদের উপর" 
. পাশাবক অভাচার করা। এই দলে 


নিশাত! এরা কেউ 


পুরুলিয়া জেলার -" 


_ অস্মমাজিক অপরাধ, জেন বধি 
বন্ধ রেশন এলাকায় রেশনের বদলে 
*শডউ শ্লিপ? দেওয়াও অপরাধ। 
দু কোঁজ চাল. খোলা বাজারে বিক্রী 
করতে এলে চাষী বৌয়ের জেল হয়। 


: কিন্তু প্রায় সপ্তাহেই “ভিউশ্লিপ” 


দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী প্রফল্রকান্তি ঘোষকে 
জেলে যেতে হয় না। : 

এমন চমৎকার আইনশৃঙ্খলা পারি- 
দ্থাত কেউ কোনাঁদন , ভুভারতে, 
দেখোঁন। এ নিয়ে -ইন্দিরাজশ ের্কে, 
পীসম্ধার্থ বায় কত না হাম্বা হাচ্কা 
করেন। তবু লোকে বোঝে না। বলে 
ট্রেনে চড়তে ভয় করে, অপাঁরাঁচিত 
জায়গায় ভয় করে, মন্ত্রী দেখলে ভয় , 
করে, পলিশ দেখলে সাত. হাত 
তফাৎ দিয়ে. হাঁটে। . 

ঘনশ্যামদাস িড়লা যা শিখোছলেন, 
তা ভাঙ্গয়ে তিন পুরুষ স্বাধীনর্তার 
আগে ফে সম্পদ চোদ্দ কোটী, 
টাকা) জমিয়োছলেন তার পণ্চাশ- 
ষাট গুণ বেশশ.নাফা কাঁিয়ে নিয়ে- 
ছেন। এখন তাদের ধনদৌলত চোদ্দ 
নয় আটশো কোটী টাকা। কালো 


দ্য'স্যাডো অব মহাত্মা” ছায়া ছেড়ে, 
 হীন্দিরাজশীর আইনশৃঙ্খলার খর 
রৌদ্রালোকে গা হাত পা সে'কে 
- নিচ্ছেন। তানি ইণ্ডিয়ান চেম্বারস 
অব কমার্পের কো্টীপাতিদের “এই 
কংগ্রেসী 'আইনশৃজ্খলার . মাহমা 


লড। ওটারও দাম বারো পয়সা ০০৫৮ শুনিয়ে বলেছেন এখন, যেন “ওরা” 


ন্বিদেস্ণ কল 


"প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল - হচ্ছেন।” 
গছ সপ্তাহে কলকাতায় বচালর নিহত 


রাষ্ট্রপাত -.সালভার্দোর আল্ান্দের 
ল্মী শ্রীমতী আলান্দে ও কন্যা 


১ ইসাবেলা আলান্দের নাগািক- সম্ব- 
ধর্নরি মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণের 


প্রাণের কথা মূর্ত হয়ে ওঠে। কল- 


কাতায় এই হাদ্ব্ধনা সমসত দলমত . 


নির্বশেষে মলে আয্লোজন করলে: 
.আরো শোভন হত। শবস্স্বশ আন্দো- 
ল্‌নের এ্রীতহ্য্ডত কলকাতা মহা- 
নগর রাষ্ট্রপতি আলান্দের স্তী ও 


পেরে খুশী হয়েছে . সন্দেহ" নেই। 


তবে ধচালর ধবপ্লবী -আন্দোলনকে 
য্ধার্থভাবে সাহায্য কারতে । হলে 
প্রয়োজন দারা দেশব্যাপী মাকেন 
‘রোধ আন্দোলন 'সংগাঁঠত করা। 
কারণ চিলিতে সি আই এ-র উদ্যোগে 


~~ 





.. মানুষের স্থান সংকুলান হতে পারে। 


: সাধয় প্রতিরোধ 


- কন অ্রের দৌলতে। * 


চিলির .বর্বর সামরিক প্রশাসক 
সমস্ত দেশটার্কে এখন এক কয়েদ- 
খানায় পারণত করেছে। হাজার হাজার 
কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্র ও গণতম্ত্কে 
হয় খুন করা হয়েছে নয় কনসেন- 


ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে. রাখা . 


হয়েছে।. কৃখ্যাত শমগাগুয়া ক্যাম্পকেও 
আজ হার মানাচ্ছে। সমস্ত দেশটার 
চাঁ ্লশ ভাগ শ্রামক- আজ লে-অফ 
হয়ে পড়ে আছে। জিনিসপত্রের দাম 


- আকাশচুম্বী । অনাহার মৃত্যুর হার 


বাড়ছে। এ! অবস্থার মধ্যে প্রাতীদন 
তিন-চার. শত ম্যন্ষকে . মিলিটারী 


“ধরে নিয়ে গয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। - 
জিজ্ঞাসাবাদের নমুনা হিসেবে, প্রথমে - 
. মারধোর, ইলেকাঁট্রক শক ভো আছে, - 


যেমন ঘটোছিল এটিয়েল কাগয়ানির ৷ 


-পিনোছেতের কড়া. নজর এঁড়য়ে কহু 
" কুছ খবর বাইরে বেরিয়ে আসছে। - 


এখনো সান্তয়াগোর স্টেডিয়ামে বন্দী 


পিনোছেণ্ডর বর্বর . শাসনের ' 
“বব্রনুদ্ধে সমস্ত কমিউনিস্ট, সমাজ- 
তনত ও গণতন্দ' আজ এক্যবদ্ধ। 


"সমস্ত দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে গোপন ' 


' সংগঠন। দক্ষিণ চালতে, গ্লামগলোতে 
পনোছেতের সৈন্যবাহনী খুব 
সবিধে করতে পারছে না। পিনো- 


ছো্তির সৈন্যব্যিহনশিতেও, নানা অস- . 


ন্তোষ। পিনোছেৎ সাধু সাজার "জন্য 
কথা বলে স্তোঁকা দেবার চেষ্টা করছে) 


ক্রমেই. এগোচ্ছে চিলিব 
দঁবাভন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যে দেশপ্রোমক.. 
গোঁরলাদের তৎপরতায় ' আতঙ্কগ্রস্ত 
পনোছেৎ চক্র। - অগ্নিগর্ভ “চালতে _ 


bea | 
রাজী বিড়ন্যজা * কহ 


বদলের কথ্য বলে। 


, গোলডা মায়ারের 


মানুষ। যে, 


& পাঠ । 


মানে কগ্রেসীরা “আমাদের” অর্থাৎ 
শ্রকচেটে মালিকদের হকুম শুনতে 


কিছু বদমায়েস এখনো; ব্যাঙ্ক আমা-- 


নভের বেশ? স্দদ চায় চোরা কার- 


বারে ব্যাঙ্কের দাদন, দেওয়ঃ বন্ধ 
করতে চাঁয় এবং কাগজ নোট রূদ- 
কালো টাকাই 
যাঁদ না থাকে আহলে কংগ্রেসী 
আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকবে ক “করে 
(বিড়লাজী জজ্জন্য তলে তলে শাস- 
য়েছেন। তান বলেছেন দেশে দাম 


. বাড়ছে বটে কিন্তু সৈটাও আইন- 


শ্‌ঙ্খলার ফল। হাতেপায়ে শৃঙ্খল 
পরে উৎপাদন বাড়িয়ে যাও, নাফা 
বাড়বে, দুঃখ ঘন্চবে। বটেই আ। 
বিডলাজশর হিন্দ মোটরসের অন্যতম . 
মালিক হকে মাঁক্নি 'দৈতাসদৃশ |" 
কর্পোরেশন জেনারেল, - মোটরস। 
ইণ্দিরাতনয় সঞ্জীব গান্ধকেও বড়- 
লাজ ডিরেক্টর করে নিলে পারেন" 
আহলে কগ্রেপ দলের মুর্ব্ৰীদের 
একসঙ্গে পাওয়া যায়, নয়নভরে 
দেখা বাঁয়। - 
দানি 
শংটম ঘুরে৷ এসে শ্রীমতী গান্ধীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ: করে. নিক্সন-ীকাস-. ২ 
গগারের মনের কথ! শুনিয়ে এসেছেন।. - 


" গান্ধী সব কিছ চমৎকারভাবে 
টাকা বাদ দিয়ে? ঘনশ্যামরদসজশ “ইন 


িলেমিশে ষাচ্ছে। ' আইনশৃঙ্খলা 


কড়া হ'তে বজায় রাখতেই  হবে। 


সাম্রাজ্যবাদ একচেটে পঠীজমর্গীলক 
আর জাঁমদার গোষ্ঠী একসঙ্গে 
লেছে। এরা -কিল্তু দাক্ষণপল্থী 
প্রতীক্রা়শশল. নন কারণ ব্রেজনেভ 
এখনো তা বলেন ননি। - 


চলছে। সম্প্রতি . ইজরাইলের সেনা- 
পাঁতপ্রধান রদবদলের “ঘটনা তাৎপর্য । 
পদত্যাগ ইত্যাকার্‌ 
প্রদ্তাক যে এই আভ্যন্তরতণ বিরো- 


ধের প্রকাশ এটা না বললেও চলে। 


- দ্বিতীয়ত, সমস্ত ' দেশটা, এখন 


করছে। এছাড়া বেশ রি ভাগ আঁ্ি- 
রান দেশের সঙ্গে আজ ইজরূইলের 


গর্ত বছর “কুু” সংগঠিত হয়।জেনা- আশ হাজার মানুষ, প্রসঙ্গত নতুন ইাঁতহাসের ইণ্গিত. ক্রমশ স্পষ্ট কুটনোৌতিক সম্পর্ক {ছন্ন হয়েছে। 


সরি তন 


উল্লেখ্য, এখানে মার পাঁচ -- হাজাব 


হয়ে উঠেছে, এটা 'িবপ্লবণী আ্মান্দো- 


4. 


হানে হি নি 


্ নটর মস মৃত ছা 


| অপসংস্কৃতির যে অশুভ 
প্রবহটা বর্তমান কালে না্ক্ষেত্রকে 
কিছুটা আচ্ছন্ন করেছে, তা প্রধানত 
যৌনতাকোঁচ্দিক। বঙ্গরজামণ্ডে এই 
কর্লেদান্ত দৈত্যের উদ্ভব ও প্রসারের 


ইাঁতহাসটা বেশ কোঁত্‌হলোদ্দাপক। 


আনুমানিক পনেরো ষোল বছর 
জনৈক হার্ডওয়ার ব্যবসায় শ্রীরঙ্গম 
মণ্টের স্বত্ব নে তাকে পবশ্বরূপণ়্ 
"পাঁরণ্ৃত করেন। নাট্য উন্নয়নের জন্য 
তাঁর উদ্যোগ তখন প্রায় ফেটে পড়তে 
থাকে। বেশ সাড়ম্বরে তান শহর 
করেন৷ িরীশ নাট্য প্রাতিষোণতা 
এবং বিচারকের আসনে বসিয়ে দেন 
কলকাতার প্রায় ষাট দত্তর জন খ্যাঁত- যাত্রা 
মান নাট্যকার, নাটট-সমালোসক এবং 
, সাংবাদিকদের । এ ছাড়া প্রত বছর 
প্রায় পক্ষকাল,ধরে বেশ জাঁকিজমকের 
সঙ্গে তান নাট্যস্ম্মেলনে করেন 
বিশ্বর্‌পা প্রাক্গণে। একজন ব্যব- 
সায়ীর এ রকম সুস্থ নষ্ট্প্রশীতি 
-দেখে তখন সকলেই খুব বাহবা 
'দিয়োছল। কিন্তু যথা সময়ে তাঁর 
সিংহচর্ম খসে পড়ল। ধারে ধীরে, 
শুতি নাট্যরূপকার (নাট্যকার নয়) 
এবং পাঁরচালক বনে গেলেন। মণ্চের 
মালিক হলে ক না হওয়া ষায়। 
. তারপর ণচৌরঞ্গণী” নাটকে প্রায়-নগ্ন 


ত করার প্রথম কৃতিস্ট:কু এই ভদ্র 
লোক দাবি করতে পারেন। বর্তমানে 
কাগজে বিরাট সচিত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে 
এই ভদ্রলোক আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন 
যে. (নারী) দেহদর্শন- দোষের নয়। 
এর দেওয়া “বিজ্ঞাপনের কদর্যতার 
" কীমা, নেই। যেঁ সব ঢাউস কাগজে 
এর বিজ্ঞাপন বেরোয়, সেগুলো 
ছেলেপ্দলেদের সামনে -খদলে পড়া যায় 
না? এর থেকেই' বোঝা যায় বৃহৎ 
পজর করায়ত্ত এই যব পন্তিকা- 
গহীলও যৌনসংস্কাত তথা অপসংস্ক- 
তর ধারক ও বাহক। 








এক্কাত্ডেমী অতি 
'৬ষ্ট জুন | ১৪ই জুন সন্ধ্যে ৭টা 


[শান্তিনগর £ ভত্রকালী : ছগলী ] 


প্রযোজনা £ . 
হচ্ছে টাকা? 
"| লাশ বিগনী গোঃ ইন্দু 
নাটক £-অরুণ চক্রবর্তী | অমল রায় 
নির্দেশনা £ আশিস্‌ চট্টোপাধ্যায় ূ 


"শিল্পী বলে দাবি করেন। 


পরেশ ধর 


“চৌরঙ্গী”র ক্যাবারে নাচ কল- 
কাতার কয়েকটি সর্দাবধাবাদী নাটায- 
গোষ্ঠীকে সঙ্গে সঙ্গ প্রভাবিত কারে 
ফলল। অর্থোপার্জনের সহজ পাচ্ছিল 
পথে (তারা গায়ে কাদা মেখে গাঁড়কে 
যেতে লাগল সানন্দে। নাটক লামধারণ 
অত্ৰন্ত অযোগ্য রুনার অভিনয়ও 
শতরজনী পার হতে লাগল : প্রায় 
অরললাক্লুমে। ক্যাবরে নাচের মাধচমে 
নিরাবরণ নারী দেহ দেখাবার বাসনা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বেশ কয়েকাঁট 
দলের মধ্যে। কলকাতার “বাবুদের এই 
রুগ্ন অবক্ষয় মানীসকত প্রভাব 
বিস্তার করল যাহা জগতেও। কল- 
কাতার মণ্টের অনুকরণে কয়েকটি 

পার্টির বিবেক বাঁজতি মাল- 
কেরা ক্যাবারে নাচের মহলা নৃত্য- 
শিল্প এনে বন্যাবি'্লব ঘটিয়ে দিল- 
যাক্সর আসরে । দুষ্টান্ত স্বরুপ নিউ 
আর্য |অপেরার “জোয়ার”, চৌরঞ্গণ 
অপেরার “চৌরঞ্গঁ”, শ্রীমা অপেরার 
“রক্তের পাপ”, নউ রয়েল বাঁণাপাঁন 
অপেরার প্জীবন মরণ”, ভারতী 
অপেরার দ্্দাবী” প্রভৃতি নাটকের 
উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব 
নাটকে প্রায় নগ্ন নারী দেহের নিলজ্জ 
আন্দোলন দেখাবার জন্য উদ্দেশ্য 
মূলক ভাবে ক্যাবারে দৃশ্যের আব- 


জরণা করা হয়েছে। 


এই প্রসঙ্গে “দাবা? - যাত্রা" 


. প্রয়োজন, কেন না এই নাটকের ক্যাবারে 
‘নাচ যে ধরণের বিকৃত-কুধীস্ত্ত দেহ- 


ভাঁঙামা দেখিয়েছে সে রক্ম আর 


কোন যান্নপাঁলায় দৌখ নন! এখানে 


ৃৃতনাঁট মেয়েকে এক সঙ্গে নচানো 
হয়েছে এবং তারা তাদের বিশেষ 
“বিশেষ দেহাংশ এমন -কুরুচিপর্ণ 
ভাবে সণ্টালিত করেছে যার তুলনা 
দেলা ভার। খনর্লজ্জরতা এবং রুচি- 
বিকারের এমন - কালো ছায়া পান্রা- 
ভাবতে দুঃখ হয়। আরো. দুঃখ হয় 
এই কারণে যে, যে নাট্যকার ির্দে- 
শক এবং. গাঁতিকার-সুরকার এ 
কুীসত দৃশ্যটির রূপাক্ষণে সহায়তা 
তাঁরা 
হলেন ষথারুম়ে কীরু মুখোপাধ্যায়, 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং আভীজৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতে তাঁরা গণ- 
নাট্য সংঘের শিল্পী ছিলেন। এখনও 
আছেন ক না জানি না? বীরুবাবু 
রাঁচিত এবং জ্বানেশবাকু পারিচাজিত 
“্রাহ-মৃস্ত” যাত্রাপালা একদা পাশ্চম- 
বঙ্গের শহারে গ্রামে গঞ্জে জনাসাধা- 
রণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্ট করেন 
ছিল। ম্যাস থিয়েটার, প্রযোজিত 
গোকশির “মাছ নাটকে জ্ঞানেশবাবৃূর 
নির্দেশনা এবং আঁভনয়; নাটাক্ষেত্র 


| এবস্ময়কর অবদান রোখেছে। আঁভাঁজৎ- 


বাবুর “ছিপখান তিন দাঁড়ি” একটি 


উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ সবর সংষ্টি। 
এদের মত শিল্পী ষাত্রাজগতে এলে 


আমরা আশা করব যাত্রার আসরে 


~~ 


যয 
কল্তু প্বাবী” যাব্রাপালায় চিক দেখ- 
লাম ? দেখলাম অপসংস্কৃতির কার- 
বারীদের সঙ্গে সহজে ঘৃণ্য পথে, 
অর্থেপাজনের উদ্দেশ্যে এপ্রাও 
লাইন দিয়েছেন। কাঁলমা থেকে 
যাত্রকে উন্নীত করার পাঁরিবর্তে এরা 
নিজেরাই সেই কালিমায় সানন্দে নত 
হয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া “দাবী” 


নাকের বষয়কল্তুর মধ্যেও ঝাঁলম্ঠ 


সমাজচেতনার একান্ত অভাব! এর 


কাঁহনী গড়ে উঠেছে একটা ব্যক্তিগত 


দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে, যেখানে 


নায়কের কার্ধাবলীর মধ্যে কোনরকম 


সামাজিক তাৎপর্য নেই। 

মণ্ডে ক্যাবারে নচ্চ শুরু হবার 
পর অশ্লীলতার ক্ষেত্রে কোঁচত্ 
আমদানি করে, চমক স্ৃম্টিরু ও মুনাফা 


লুটবার একটা নতুন প্রয়াস দেখা, 
,গেল। এরই ফলস্বরুপ বাজারে এল 


“কারবৃধ”। এ নাটকে ক্যাবারে নাচ 
নেই, কিন্তু যা আছে তা কাবারে 
নাচের চেয়েও বোধহয় |আশালীন। 
একজন: বারবধূর সঙ্গে জনৈক ধনী- 
বান্তর যে ধরণের আঁত-ঘানিষ্ঠ 
দৈহিক ঝাপার-স্যাপার এখানে 
দেখানো হয়েছে, তাতে. বোঝা যায় 
যে প্রযেজকের উদ্দেশ্যটা 

সুস্থ নয়। তাছাড়া এক ধন! ষ্ব্যান্ত 
একজন বারবাঁণতাকে নিয়ে, বিদেশে 
গেল ফূর্ত করতে এবং শেষ 
পর্যন্ত সামাজিক সর্যাদা না পাও- 
যাতে নাটকের শেষাংশে মের়্োটর 
বেদনা-এটা কি বর্তমান বিক্ষুব্ধ, 
বাঙাল জীবনের কোন সমস্যা 
স্পষ্টই বোঝা ন্যায় এই নাটকের 
উদ্যোক্তা' বর্তমান ক্ষায়িফ এবং 
দিকের প্রতি অঙ্নীল নির্দেশ করতে 
চান না। [তান চান যোনদশ্য 
দোঁথয়ে পয়সা কাঁমইতে, এবং তাঁর 
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ, হয়েছে। অথচ 
ব্বারবধূগর নাট্যরূপকার নির্দেশক 
এবং নায়ক অসীম চকুবতশি একদা 
প্রগাঁতির বরে সামিল হয়ে নাট্য 
উন্নয়নের কেতন উাঁড়য়োছলেন। দে 
কেতন নাময়ে রেখে . আজ আনি 
রো-হট '্আবলবাসার ধ্বজা কাঁধে তুলে 
নিয়েছেন। আশ্চর্যের কথা, এ 


ব্যাপারে তান বহু জ্ঞানী গুণীর 


সমর্থনও .পেয়েছেন। এমনকি নাট্য 


পিঠের দিক! থেকে জোব করে পুরো- 
পর খুলে ফেলে । দশ্যাটকে আঁধি- 
কতক উত্তেজক করার জন্য 'ছিপ- 


এই জরাগ্রস্ত, 


দর্পণ | শক্রবার ২৬শে এপ্রল ১১৭৪ 


লঁকে ওঁ দৃশ্যে ব্োসয়ার পরানো 


- হয়নি৷ পরি মণ্ট থেকে৷ সুরু করে 


দর্নীত কেমন করে পাঁবন্র যান্রার 
আসরকেও কলুষিত করছে এটা 
তার একটি বিশিষ্ট নদর্শন। 
অধ্ঃপতনের একটি বেদনাদায়ক 
এবং চঃড়ান্ত নিদর্শন আমরা দেখতে 
পাচ্ছি প্দায়গন” নাটকে। বর্তমানে 
এ নাটকথ্যান, মনার্ভা থিয়েটারে 
এবং স্টার রঞ্সামণ্চে ঘনঘন আঁভনয় 
হচ্ছে। এই নাটকে ইতীগতপূর্ণ দেহ 
স্চালনের মাধ্যমে মণ্ডের ওপর 
নরনারীর মৈথুন ক্রিয়া দেখানো 
হয়েছে। যৌনদৃশ্য দেখানোর ব্যাপারে 
“সায়গন”-এর নাট্যকার ও নির্দেশক 
'সকলের ওপর টেক্কা মেরেছেন। 
ইনি হলেন ইন্দ্ুজৎ সেন সেই 


একদা “লাল লন্ঠন” (একট বিখ্যাত ' 


চোনিক নাটকের বাংলা রুপ) নামে 
একখানি অসাধারণ নাটক কঙালী 
দর্শকদের উপহার দয়োছলেন। সেই 
চাঁরন্লাভনয়' এবং নির্দেশন্মক কথা 
আমরা ভুলতে পারবনা। এর পরেও 
তিনি, দুখান প্রর্গাতমলক নাটক 

প্রবাহ” “এবং '“নজরূল”। 
কিন্তু তারপরেই ইন্দ্রজধ্বাব্; “সায়- 
গন”-এর অন্ধ বৈবরে প্রবেশ করলেন 
"কেন? এ কিসের হরধাগত বহন 
করে নি উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবী 
মেয়েরা দেশের মণান্তর জন্যে মার্ক 
সৈনিকদের কাছে দেহদান করে গোপন 
সংকাদ সংগ্রহ করছে এবং তাই ধর্রণ 
কাষাট মণ্ে দেখানো হোল ১-এ 
যুক্তি অন্তঃসারশূন্য এবাং আত্ম 
বঞনাপ্রসৃত। ।আসলে সহজ পথে 
জর্নীপ্রয়জ অর্জন ও অর্থপ্রাপ্তি_ এ 


লক্ষ্য । “দায়গন”-এর বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত 
নগ্নপ্রায় নারী চিতাটর মধ্যে তাঁর 
অসৎ উদ্দেশ্য প্রাতফাঁলত। এই 


ব্যপারে রাসবিহারশী. সরকার এবং : 


ইন্দ্রীজং সেন একাকার হয়ে গেছেন। 
যোঁনগক্ধী নাটক আরও আছে। 
বিবি, নব কলেবরে- মুক্তি পাচ্ছে 
অবৈধ এবং নার্ভ মণ্ডে সমরেশ 
বাসুর প্রজ্ঞাপাঁত। 


. এ কথা আজ আর বুঝিয্কে.বলার.. 


অপেক্ষা রাখে না যে যৌনতা-্রিষ্ট 
এই অপসংস্কীত 'স্থিতাবস্থা 'টাকিয়ে 
রাখান জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
হাতে এক' মস্ত হাতিয়ার। সমাজে 


এই সংস্কীতর যত. বেশি প্রচার ও 


-প্রর্গার হবে, ধিস্লবশী যুবমানসের 
' বলিষ্ঠ চেতন তত বোশ বিকৃত ও 
পঙ্গু হয়ে সামাঁজক অন্যায়ের 


বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে না! 
রুগ্ন, জনাবরোধশ 
শিল্প সৃষ্টিতে যারা 'আজ অদত 
যোগান দিচ্ছে ভারা হয়ত জানে না 


_ ফে তাদের এই হান কার্যাবলশ সমা- 


জের -পচাগলা ব্যবস্থাটাকে দীর্ঘস্থায়ী 
কবে; তারা কায়েম স্বার্থরক্ষার 
পরোক্ষ সহায়ক ।' ভাদের এই শিল্প 
নতুন উদ্দীপনায় পুনরায় িকাশো- 
ল্সুখ গণসংগীত ও গণনাটকের 
কণ্ঠকোধ করতে চায়, 

' সুতরাং গোটা পণিচমবঙ্গা জুড়ে 


এই জঘন্য অবক্ষয়ী যৌন-সংস্কৃ্তির 
শবরুদ্ধে আজ একটা, ব্যাপক' 


গণ 
আন্দোলন সর, কা প্রয়োজন 
অপসংস্কাতর বিরুদ্ধে লেখালেখি , 


যে শুধু লেখাঙ্গোখতে আর্‌ কজ 
হবে না। যদিও "সাধারণ মানুষ 
কৌতূহলের বশবতশ হয়ে এই. সব 
অঠাডলটা-মা্ক্য নাটক দেখতে যায়, 
কিল্তু মনেপ্রাণে রা : এগদালকে 
সমর্থন করে না। “দাবা” যান্রাপালা 
যখন ষ্টার রঙ্গমন্টে অন্দীষ্তত হয় 
তখন ক্যাবারে দৃশ্যের সময় ছু 


দর্শক ধিক্কার দিয়ে ওঠে। এ আমার” 


নিজের কানে শোনা । অতএব এই 
সব নাটকের শৃবরুদ্ধে গণ-আন্দোলন 
গড়ে তুলতে পারলে যে 
পাওয়া যাবে সে বিষষে 


গড়ে তোলা যেতে পারে ভর 
একটা খসড়া প্রসাব সকলের বিবে- 


_চনার জন্য নিচে দেওয়া হল £-  * 
(এক) সক রাজনোঁতক দলের যুব 


ও ছাত্র-ফ্রল্ট আছে। এ দু ফন্টের 
প্রাতার্নাধ নিয়ে একাঁট সর্বদলীয় 
সাঁমাত গড়তে হবে। 

(দুই) 'যে কোন , রাজনোতক- 
দল থেকে একজন আহ্বায়ক ঠিকু- 
- করে এই',সা্মীত গড়ার জন্য সাধারণ 
সভা, ডাকতে হবে।-এ সভায় সামাত 
গাঁত হবে। 


(তিন) অন্ততঃ পাঁচশো স্বেচ্ছা 
সেবক 'িয়ে এই সাঁমাত একটি 
বাঁহনী টৃর্জীর করবে। শহর বা মফ- 
স্বলের যে কোন জায়গায় অশ্লীল 
নাটক বা. ফাঁতাপালা হওয়ার 


প লারা 


(ছয়) মফস্বলের যে - সব 


০, 


নেই! কোন পম্ধাততে আন্দোলন * 


উদ্যোন্া প্রতি বছর নিজ *নজ অঞ্চলে "= 


অনুরোধ জানাবে যে তাঁরা হেন! 


অশ্লীল যান্রাপালার বায়না না কারেন। 


তা সত্বেও ফাঁদ বায়না হয়, তকে 
হকে। | 
[i 


(সাত) "থিয়েটার ও যাত্রায় যে 


সব মাহিলা শিল্পী আঁভনয় করেন, এ 


তাদের সংঘবদ্ধ করে বোঝাতে হবে 
যে তারা যেন নাটকে কোন রকম 
অশ্লীল ভূদিকা গ্রহণ করতে রাজি 
না হন। বোঝাতে হবে এই ধরণের 
আঁভনয়ে অংশ গ্রহণ করা আদের পক্ষে 
মদাহানাকর। 


র্‌ 


~~ 






"চটি 


৯৩ ঠিক. 


বের ূ 


“এক রোগ হয়েছে। 


ইউ স্যাক্ | 
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এই 





দিয়েন আর জয়পরিকাশজর দেশপ্রেম 


তে 


স্পা 


লাভ। 


৪ লাত 


- 


ও আত্মিক শদদ্ধতার ভূয়সী প্রশংসা , ইন্দিরাজশীর মঞ্ভুবোর, জবাবে কাটা মূভিটোন, সন্ট লেক না গলফ 
করে তাঁর এসব গুণ স্বাধীর্নজ জয়প্রকাশজীর স্পন্টেদান্ত প্রকাশিত কলার, স্থায়ী ন্‌ অস্থায়ী কলকাতার 
সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যার হবার পর হীঁন্দরাজী নিজে তাঁর প্রসতাবিত. 'টোলীভশন দিয়ে বেশ 


দন 


- ঝুলে বর্ণনা করেছেন। সংবাদে প্রকাশ বন্তব্যের বিকৃতি বা বচনত ঘটেছে কিছুদিন যাবৎ কার্তাকন্তিদের নানা 
সংসদ সদস্যদের এই বিবৃতির খসড়া বলে সংবাদে প্রতিবাদ করেন 


আভমতের“ভশীড়ে কলকাতাবাসী ঠিক 


: না কি ইন্দিরাজীকে দেখানো হয়েছিল তা সত্বেও একান্ত অনুগত {শয্যার ঠাহর করতে পারছে না ব্যাপারটি 


আমাদের প্রধানমন্তীর সমপ্রতি গতদের ' সাহাযেে কিছ : পাটা এবং তাঁর সম্মাতিক্রমেই অ সংবাদপত্রে মতো শ্রীমতী শৃতপথা কিন্তু ওয়ার্ধার কোথায় কি ভাবে হচ্ছে।, 
এর আগে পথে নাগপুর বিমান বন্দরে গত নয়ই সংবাদপত্রে দেখা যেতে লাগলো 'এ 


এশ্রাগের ব্যবস্থা নেওয়া। এর  একাঁদকে 


প্রকাশার্থে দেওয়া হয়। 


হঠাৎ 


নাম জয়াতঙ্ক। এরোগের উপশমের রয়েছে শ্রীনারায়ণকে তুষ্ট করা এবং অবশ্য কংগ্রেসের নয়জন সংসদ সদস্য এপ্রিল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপ- বহর দুর্গপৃজোর মহাসপ্তমীর [দন 
জন্য দিকে দিকে বাঁদ্যর সন্ধান হীন্দরাজীর ভূবনেশবরের মন্তব্যগনঁল এই বিরোধের প্রেক্ষিতে - ইান্দরা- -কথনের সময় বলেছেন; ভুবনেশ্বর শহভ-উদ্বোধন/- তারপর জানা গেল, 
প্রশস্তিতে মুখর জয়প্রকাশ বিরেধাঁ শ্রীমতী গান্ধী- শ্রীনারায়ণের বিরুদ্ধে ষষ্ঠীর দিন? এবার আমাদের মুখ্য- 


চলছে, সম্ধন চলছে নানা শিকড়-  স্যক্দপত্রে ক্রানকটা বিরকিভাবে 
বঁটিকার। - পরিবেশিত, এমন কথা প্রাতিষ্ঠা করার 
ইংন্দিরাজশর, অশোভন *ব্ষোল্গা- প্রয়াস। অন্যদিকে রয়েছে শ্রীবনোবা 


এক ধিবাঁত দিয়োছলেন। 
এদিকে ওাঁড়শার 


_ কোন কথাই না ক বলেন নি। আশ্চ- মেতা শ্রীপিদ্ধার্থ রায় ' জানালেন 
জুখ্যমন্তী ফের কথা, যখন এত জল খোলা হল একেবারে মহালয়ার দন অর্থাৎ _ 


রের.জবাবে জয়প্রকীশজী যে কী ভাবে ও শ্রীনারায়ণের মধ্যে একটা শ্রীমতী নাঁদ্দনী শতপথ হঠাৎ একে তখন শ্রীষ়তী শতপথী হীন্দিরাজীর পনেরোই অকটোবর শৃভারম্ভ অবশ্য 


বিকৃতি ' দিলেন! , 


- নতুন শিরঃপাঁড়া। কংগ্রেসী মহলে 


একেই ঘুভ গোলমাল পাকিয়ে তোলা এবং বারে রাজ্যের বশেষ [মানে করে কথাগুলির সত্যতাকেই বেমালঃম নানা “্যাঁদ” বাঁকন্তু”-র শর্তসাপেক্ষে ।, 
মহান নেৱাীর সব দিক থেকে শরিরে সর্বেদিয় আন্দোলন ও এর কমণী- ওয়ার্ধায় ভ্রীবিনোবা ভাবের সঙ্গে অস্বীকার করতে চাইছেন। বড় ক্ষোভের এই তো গত তেরো এপ্রল আকাশ- - 
॥ + ধপ্পাগঞ্ুলা: আর দের মধ্যে একটা সংশয়ের ভাব কয়েকদিন আগে সাক্ষাৎ করেছেন। . সঙ্গে তান বলেছেন, প্রধানমন্ত্ক্রে। বণ” স্টাফ আটিক্টস ইউনিয়ন 


|”... তার জাগিয়ে "তোলা । 


ওড়িশার ভূমি বন্টন ব্যবস্ধা নিয়ে এমন কথার জন্য দায়ী করে, জনগণ 1আক্পো্জত রবান্দ্ সদনে [তিন দিন 


অভাবনীয় চাঞ্চল্য, রোগনী নিজেও সদস্য গত নয়ই এঁপ্রল্‌ এক বিবৃতি দলগুলির  িংসীশ্রয় কার্যকলাপের যাঁদ মিথ্যাই হবে, তাহলে তর প্রাতি- 
ত্বরায় রোগমীন্তর জন্য যারপর- মারফৎ জয়প্রকাশ-ইদৃশ্দিরা- ঁবর্বেযকে হুমকীর মোকাব্লা করর ব্যাপারে বাদ' কর্যত গয়ে এমন করুণ 


নাই তৎপর হয়ে উঠেছেন। 


“দুঃখজনক” বলে ব্ণন্য করে এই বিনোবাজশীর _ উপদেশ নিতে না কি কাকুতি-সিনাঁত কেন ? শ্রীমতী শতপর্থী 


কংগ্রেসের একাম জন সংসদ পরামর্শ কর'র জন্য এবং দিরোধী অন্যায় করছেন। সংবাদপত্রের খবর ' ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে প্রধান আঁত- 


দির - ভাষণে সিদ্ধার্থববু শুধু 
শৃভারম্ভের দিন ঘোষণা কিরেই 


হয, ছয়প্রাকশ-ইাদ্দরা রোধ দুই মহান ভারতীয়ের মধ্যে বিরোধ শ্রীমতী শতপথী ওয়ার্ধা গিয়োছিলেন। ভুলে গেছেন সব -সাংবাঁদকই একটি  ক্ষাল্ত হলেন না, প্রথম দিনের প্রথম 


' প্রসঙ্গে. আলোচনা করছি। জয়- . সষ্টর “প্রয়সে”র জন্য সি পি আই বুঝতে অস্মাবধা হয় না মুখে যে কথাকে ভুলভাবে “রপোর্ট করতে অনুষ্ঠানের পাঁরকল্পনাও 


এ 


প্রকাশজী মহাত্মা গান্ধীর তুলনা ও কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডে কমন কথাই: বলা হোক না কেন, আসলে পারে না। শতপথ হলেই সত্যকথনের 1দলেন। মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠান 


য়ে নিজের জীবনানবাহের পদ্ধ- শনিঙ্টদের প্রাত বন্ধুভাবাপন্ন কংগ্রেসণ- 
গতর স্বপক্ষে যথার্থভাবে যান্ত দের বিরুদ্ধে আভিযোগ করা-হয়েছে। 


প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই শ্রীমতী শত- 
পথা জয়প্রকাশজর ব্যাপারে বিনোবা- 


আঁধকার জন্শয় নার 
িথ্যার জাল বুনে, বিনোবাজ্ীর 


দেখিয়েছেন, পক্ষান্তরে 'ইন্দিরানজীর জয়প্রকাশজীর বন্তব্কে রাজনৈতিক জাকে বাজিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন: পদলেহনে, জর্প্রকাশজীর দেশসেবা 
বহু কার্যকলাপ ও রাীীতনশীতব উদ্দেশ্যপ্রণোপিত বলে রেলমল্যশি কিংবা হয় তো হান্দরাজাীর হয়ে ও ত্যাগরতকে স্ব সমালোচনার উর্ধে 


প্রত দিদ্ুপ করেছেন। 


দলগত . শ্ীএল এন মিশ্র ও সংসদ সদস্য একটু কাঁদা গাইতে গিয়োছলেন। প্রাতষ্ঠা করে, ছলে-বলে-কোঁশলে এই 


রাজনোিক বিরোধ ক: নির্বাচনী শ্রীচন্দ্রশেখর যে অভিযোগ করেছেন পার্ট কোঁদল থেকে পার্টি ভাঙ্গবার বিরোধ মিটিয়ে ফেলা ফয় কি না 
সংঘাত নয়, সংবদেপত্রের  শববৃতি- সেজন্য একান্নবজন সংসদ দদস্য ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী সিদ্ধহস্ত বলে টাই এখন লক্ষণীয়। * 
প্রমাণত। এবার বিনোবাজী ও জয়- * 
প্রকাশজশীর মধ্যে বিরোধ ' পাঁকয়ে - 
১০০০৪ 


“মারফং এই আক্রম্যণ হীন্দিরাজীর দোষারোপ করেছেন। বিবৃতিতে এ'রা 
বেসামাল অবস্থা । এখন. কেউ বলছে . শ্রীমতণ" গান্ধীকে দেশের হাসা 
তাবেদার গোম্ঠন, একান্ত অন;- ক্ষণের এ্ীতহর্মীসক বান্তি " আখ্যা 


রাধা িল্স স্টুডিও না ক্যাল- 
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,_ পরাক্ষ্ নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের 

-.একই,পারবারের পাঁচ-ছয় জন ব্যাঙ্কে মধ্যে যে কজনের চাকরী হয়েছিল, 
চাকরণী করছে, এমন বহু আভিযোগ শ্রবশ্বনাথ গায়েন এর মধ্যে অন্যতম। 
কর্মচারীদের কাছ থেকে শ্ননেছি। - চাকরী শুরু করার মাস তিনেক পর 
হঠাৎ রতন চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে 

বনয়মান্ডয্য়ী ব্যাঙ্কে - কেরানী .যান। খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, 

‘ও ক্যাশিয়ারের চাকরীতে স্কুল ফাই- শ্রীগায়েনের হয়ে অন্য একজন বাঁহরা- 
নাল হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় গত ব্যান্ত কয়েক হাজার টাকার 
বম্পা্টমেল্টাল.ও, থার্ড ভাভশনে ববানিময়ে পরীক্ষায়  বদেছিলেন। 
“পাশ করা কেউ চাকর পেতে পারে 'কল্তু চাকরী হওয়ার পর শ্রীগায়েন ' 
. না। ফিম্তু অনেক ক্ষেত্রে অফিসারদের তাঁর কন্টাক্ট পূরণ না করায় এ 
টানেল তেরে! -' বহিরাগত ভদ্রলোক ব্যাত্কের সেন্ট্রাল 
- আঁফসে সমস্ত ঘটনা জাীনয়েদেন। 

ব্যাণ্কের প্রচলিত নিয়মে, কেন এট জানতে পেরে শ্রীগায়েন ব্যাঙ্ক 
মাহলা কর্মাকে সাব-আর্ডনেট৷ পদে কোন সাজা দেওয়ার আগেই চাকরী, 
চাকরা, দেওয়া হয় না। শুধু মৃত ছেড়ে চলে যান। আরও আঁভযোগ 
কর্মচারীদের বিধবা স্তর ও নিকটতম যে, এ পরীক্ষার ভাক্ততে যে কয়- 


, আত্মীয়াদের ক্ষেত্রেই এই. নিয়মের জনকে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের - 


ব্যাতকরম হয় এবং সেই ব্যতিক্রম সর্ব- মধ্যেও অনেকে এরকম কালোবাজারী 
জনগ্রাহ্য। কিন্তু বিশেষ ব্যন্তির পরা- করেছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই 


টাকাটাও নশ্চিত, কারুর চাকরার 


জন্য ঘুষ নেওয়া হয়েছে। 


ম্যানেজারের উদ্ধত 


ব্যাঙ্কের নেতাজী স্চ্ভাষ রোড 
শ্যখার ব্যাণ্ড ম্যানেজার গত চোদ্দই 
মার্চ মের্সৈঞ্জার শ্রীরামলায়েক সিংকে 
তাঁর নিজের চেম্বারের মধ্যে অক্থ্য- - 
তব রানা করে৷ সতের. 
অপরাধ ছিল সে, তানি তাঁর গায়ের 


ইউনিফরম পরেনানি জিন 


গারদ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ '' 
করেন নতুবা পুলিশ দিয়ে বের 
করে দেওয়া হল রো হমকা 
দেন। 


কর্মচারীদের. দেবা 


মেন্টে কাঁডিপয় ক্লারক-টাইনিন্ট। পদের একটি সেকশন আঁফিসারের টলে নামে নেতাজশ সভোষ রেড ব্রাণ্টের 
জন্য তেয়াত্তর সালের নয়ই জানুক্লারী * দশ হাজার টাকা পান। কর্মচারীরা দুজন কর্মীও গত সাঁতবছর ধরে 
- ব্যাণ্কের পঁববেকানন্দ রোড ৱ্যাণ্ডে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, এই অস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। 


“এইভাবে স্টেট বসাঙ্কের মত একট 
দরকারী প্রতিষ্ঠানে অবাধে ঢালাও 
দূর্নীতি চলছে। দুর্নীতির বরুদ্ধে 


। * অবশ্য কর্মচারীরা ক্রমশই এঁক্যবন্ধ 


হচ্ছেন এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়ে 
04458 


_বাজধানা দর্গণ 


(তয় পক্ঠোর পর) 


 ল্তারত করবার জন্যও ..গ্রীবলেশ্বর- 
.প্রস্মাদ কিছুদিন আগে এক শনর্দেশ 
জার করোঁছলেন। এটি এমনই বে- 
আইন? হল যে কেন্দ্রীয় সরকার 
মহামান্য ক্ষুদে রাজ্যপালকে (তির 


' শনর্দেশ রদ করতে বলেছেন যে 


ছণিশ জনকে বস্তেজাম দেবার জন্য 
মহামান্য ক্ষুদে রাজ্যপাল এই বে- 


মর্শে জনৈক মহিলাকে কলকাতা কিছু উচ্চপদস্থ 'আমলাও জ'ড়ত- রামাসরঞজন মিসির নামে কাঁ- 'আইমী নির্দেশ জার: করেছিলেন 


মেন ব্যাণ্ে সাব+অর্ডনেট ' পদে. আছেন। এইভাবে রাস্টরায়ন্ত একটি 
নিয়োগ করা হয়েছে, বান এ ব্যাত- ব্যাত্কে হাজার হাজার টাকার বাঁন- 
কলমের আলিকায় পড়েন না। ময়ে চাকরী কেনাবেচা চলছে। কল- 

কাতা মেন ত্রাণ্ডে কর্মরত ফরাস 


কাজ মেন ব্রাণ্ডের জনৈক কর্মচারণ 
উাঁনশশো বেয্পজিলশি সাল থেকে৷ 


. অস্থায়ীপদে বহাল আছেন। আজ 


তানি অবসর গ্রহণ করলে এক পর- 


তাঁদের অন্যতম ছিলেন শ্রীবলেশ্বর- 
প্রসাদ নিজে? 


সম্প্রীতি -এই মহামান্য ক্ষুদে 


স্টেট ব্যাণ্কের কলকাতাস্থ শ্রীভাণিক সং গত বাহান্তর সালের . সাও অবসরকালখন বোনাফট পাবেন রাজ্যপাল আবার পররাষ্ট্র মল্ণা- 


টাটা সেপ্টারের ফরেন ভিপৃট্টা- আটই অক্টোবর অফিস ছুটির পর 


না? 


 মাহষাসটরমা্দনশ চণ্ডপাঠ দিয়ে না 


ক টৌর্লীভশন, চালু হবে। 
কলকাতা টোৌলাভশনের প্রথম 
প্রোগ্রাম ডরেক্টর রূপে দিদ্ধার্থ রায় 
্সরণীয় হয়ে থাকবেন। শু 
আশঙ্কা মন্ঢ্দোর কৃপায় টালিগঞ্জের - 
টৌলাভশন সাওতালীডর বিদুযুং- 
প্রকল্প না হয়ে যায়৷ .. শিলাদত্য 


ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
- বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে জানা 
গেছে।  শ্রীকলের পজ্জপোষকতায় 
শ্রীবলেশ্বরপ্রসাদ এক সময়ে পররাষ্ট্র 
সন্মণালয়েও কাজ করতেন) উত্তর 
প্রদেশের কোন একাঁট মদ্য প্রস্তুত. 
ফারকের কাছ থেকে বিনাশুজ্কে মদ্য 
'খাঁরদের জন্য বিশেষ অন্মমাত এই 
মহামান্য ক্ষুদে রাজ্যপাল জনৈক 
ব্রিটিশ কূটনশীত . পদাধিকারশীকে 
ীদয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ 
সেক্রেটারীকে দুই পৃজ্ঠা লম্বা এক 
রাখতে বলেছেন। তা লাক স্থাঁগত 
করা হয়েছে। 


মহামান্য এই ক্ষুদে রাজ্যপালের 
আচরণে ও কথার 'দজ্লীর কংগ্রেসশ 
মহলেও বিশেষ  অসল্তুম্ট হয়েছেন 8 
মেক্র্পালটান কাউন্সিলের আসন্ন 
বৈঠকে তাঁর এই. মহামান্য ক্ষুদে 
সিদ্ধান্ত গ্রহ করেছেন বলে শোনা 
যাচ্ছে। তাঁরা শ্রীবলেশ্বরপ্রসাদের্‌ 


শ্রীগপ্রেশ্বর এবং শ্রীস্সীতারাম -লয়ের কাজেও নাক গিয়েছেন বলে অপসারণও দাঁব করেছেন। 


সি ০ 


REET. No. WB/CC-SE 5 


বেদঘরিয়| ঘনে দি গি এম বর্মী 
মমর্থক  গাধাৰণ-মান্যের 
গর কংগ্রেমী &াদের হাম 


দেপলের সংবাদদাতা) 


কলকাতা মহানগরীর অদূরে 
উত্তর শহরতলীর বেলঘরয়া এবং 
নিমতা অঞ্চলে কংগ্রেসী মস্তানরা 
আবার শান্তিপ্রিয় সাধারণ নাগরিক- 
_ দের উপরে নানাভাবে হামলা শুরু 


করেছে । মস্তানদের হামলার কবলে, 


- পড়ে বেশ কিছু নাগরিক প্রহৃত 
এবং গুরুতররূপে আঁহত হয়েছেন 
বলে অভিযোগ পাওয়! গেছে। 
পুলিশ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা 
পালন করে চলেছে এবং ওরা 
নেপধ্যে কংগ্রেসী মন্তানদেরই সব- 
রকম মদত দিচ্ছে স্থানীয় শাস্তি- 
প্রি নাগ ৰি ক দের পক্ষ থেকে 
জানানো হয়েছে যে, এক অসত্য 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে মস্তানর! এই 
দৌরাত্ম করছে। স্থানীয় নাগরিক- 
দের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড 
ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত: 
আঠারোই এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা 
নাগাদ. লিমতা থান], এলাকার 
উদয়পুরে স্থানীয় যুব কংগ্রেসী বলে 
কথিত শ্যামল ভট্টাচার্য নামে একজন 
যুবক ছুরিকাঘাতে আহত হয়। 
স্থানীয় লোকের দৃঢ় অভিমত যে, 


উপদলীয় বিরোধকে কেন্দ্র করে, 


দলীয় মন্তানদের হাতেই শ্যামল 


আহত হয়! অথচ পুলিশের একাং- 





তয় সংস্করণ 


অনিবার্ধ বিলের জন্ত আসমা 
ছুঃখিত 

সংস্কৃতি সাময়িকী / ‘ভিয়েতনামের 
অগাষ্ট বিপ্রব__অন্থবাদ, অচেনা 
মিত্ৰ / ‘আমি কি ভারতীয় ? দীপেন্দু 
চক্রবর্তী | হিন্দী, ওড়িয়া, উদু 
| প্ৰগতিবাদী সাহিত্য সনবদ্ধে লিখেছেন 
নির্জা মল্লিক, গৌতম ভন্র ও 
হাঁসিমী/দিল্লীর নাটক, অজয় সিংহ/ 
হিন্দী, গল্প ও কবিতা কিছু গণ- 
অংগীত। . 


কাৰ্য্যালয় ৩২, রাণী হর্যমুখী রোড, 
কঙলিকতি1-৭০ ০ ০ ০২. 







মাথায় আঘাত পার। 






শের নেপথ্য সহযোগিতায় কংগ্রেসীরা 
প্রচার করতে থাকে যে, সি পি এম- 


এর কমার শ্রীরট্টাচার্ধকে আহত 


করেছে] ঝড়ের বেগে এইস অপ- 
প্রচার নিমতা বেলঘরিক়া অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়ে । এরপরেই ক'গ্রেসীর! 
পি পি এম-এর কাদের উপরে 
এবং গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রগতি- 
শীল নাগরিকদের উপরে হামলা, 
মারধোর এবং কয়েকজনকে খুন 
করার পরিবল্পন! করে| পরিকল্পনা 
অনুযায়ী পরের দিন অর্থাৎ উনিশে 
এপ্রিল নিমতা. হেলঘরিয়া অঞ্চলে 
বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। 
অপরদিকে ব্যারাকপুরের অতি- 
রিক্ত পুলিশ সুপারিপ্টেনডেন্ট সরকার 
ও আই দি রঞ্জিত গুপ্তের কাছে 
সরকারী ভাবে এ ব্যাপারে ষে 


“লিখিত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন 'তাঁতে 


কোথাও বল! হয়নি যে সি পি এম 
কর্মীরা, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে 
বা শ্রীভট্রাচার্ধকে * আহত করেছে। 


.রিপোঁটে পরিষ্কার ভাবে বলা 


হয়েছে যে, “অজ্ঞাত পরিচয় লোকের ! 


দ্বারা” শ্যামল আহত হয়েছে। 
ব্যারাকপুরের অতিরিক্ত পুলিশ 
সুপারের এই রিপোর্টটি রাজ্য সর- 
কারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর. থেকে দর্পপের 
প্রতিনিধি সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয়েছেন | জনসাধারণের - সন্দেহ 
নিরসনের জন্য ইংরেজীতে লেখা 
রিপোর্টটির বাংলা বয়ান এখানে 
ছবহু প্রকাশ করা হল। 
- “গত আঠারোই এপ্রিল সন্ধ্যা 
সাড়ে ছ’টা নাগাদ নিমত্বা-উদয়পুরের 
বাসিন্দা শাসক কংগ্রেসের সমর্থক 
আশুতোষ ভট্টাচার্যের পুত্র শ্যামল 
ভট্রাচার্ধ তার এক নিকট আত্মীয় 
তপন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণ উদয়- 


| পুরের ওলাইচণ্ডী রেডি হয়ে যখন 


পদব্রজে যাচ্ছল তখন দক্ষিণ নিষ- 
তার ছাত্র সংসদের কাছে “ছ সাতজন 
অপরিচিত লোক” মারাত্মক অস্রশত্ত 
নিঙ্ছে শ্যামল ভট্টাচার্যকে আক্রমণ 
করে] আক্রমণকারীদের হাতে 
"গুপ্তি এবং ছোরা” প্রভৃতি ছিল। 
এতে শ্যামল ভট্টাচার্য গলায় এবং 
বক্তপাত . 
হয়! অবশেষে স্থানীয় লোকেরা 
ক্রুজ শ্রীশুটাচার্ধকে মেডিক্যাল 


কলেন্ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। 
এই ঘটনায় “চারজনকে” গ্রেপ্তার 


কর! হয়েছে। এলাকার অবস্থা 


শর আছে I» 

পুলিশ রিপোর্টে -কোধাও কিন্ত 
বলা হয়নি যে, আক্রমণকারীরা বাত 
বৃক্তিরা সি লি এষ-এর লোক । 
অথচ, নিমতাঁ এবং বেলঘরিয়ার 
কংগ্রেসী সন্তানরা প্রচার করতে 
থাকে যে, কংগ্রেসী শ্যামল ভট্া- 
চার্কে সি পি এম-এর কর্মীরা 
আহত করেছে । কাজেই সি পি 
এম-এর  কমাঁদের মারধর এবং 
শায়েত্ত! করে এর বদলা . নিতে 
হরে। - i 


ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ উনিশে 


এপ্রিল কংগ্রেসীদের, ডাকে বন্ধের ' 


ধারা বিরোধিতা করেছেন সন্তানরা 


' ভাদের উপরেও চড়াও হয়েছে। 


বেলখরিয়ার সি পি এম অফিসে চুকে 
আগুন ধরিষে তাণ্ডব নৃত্য করেছে। 
এখন প্রতিদিন গভীর রাতে নিমতা 
বেলঘরিযার সি পি এয সমর্থকদের 
এবং সাধারণ নাগরিকদের বাড়ীতে 


গিয়ে কংগ্রেসী মপ্তানরা হামলা এবং 


মারধর করছে] ও মস্তানদের 
হামলা থেকে মহিলারাও রেহাই 
পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। 

শ্যামল শুট্টাচার্ধের উপরে হামলা- 
কারীদের 'গোয়েন্দা কুকুরের সাহায্যে 
ধরা হয়েছে বলে পুলিশের যে বিবরণ 
ষুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে তার 
কোন ভিত্তি নেই। কারণ, 
ক্ষেত্রে পুলিশ গোয়েন্দা কুকুর নিয়ে 
যায় সাধারণত তা রাষ্ট্র দপ্তরে 
জানানো হয়ে ধাকে। কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে রাস দপ্তরে কোন রিপোর্ট 
দেওয়া হয় নি। 


পুলিশ এ ব্যাপারে যাদের 
গ্রেপ্তার করেছে তাদের. ষধ্যে 
বেলঘরিয়ার যতীন দাস বিদ্া- 
মন্দিরের দুজন ছাত্র আছে। ছাত্র- 
দের এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং . 
অবিলম্বে তাদের মুক্তির 'দাবীতে 
গৃত বিশে এপ্রিল থেকে বিস্ত|- 
মন্দিরের বালক ও বালিকা বিভাগের 
সমস্ত ছাত্রছাত্রী লাগাতার ধর্মঘট 
করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে । 


উল্লেখযোগ্য তে, গত আটই 
ফেব্রুয়ারী দর্পণের পাতায় আমরা - 


লিখেছিলাম যে, কংগ্রেশীরা নিজে- 
দের উপদ্বলীয় বিয়োধ এবং 'ঝগর়াকে 
সি পি এম-ত্রর ঘাড়ে চাপানোর 
চক্রান্ত করছে। এক্ষেত্রে আমাদের 
সংবাদ প্রমাণিত হয়েছে। 


যে _ 


প্রদেশ কংণেম 
(প্রথম পন্ঠার পর) ।. 

পুরোদমে চালির়েছেন। 

বিক্ষনন্ধ গোষ্ঠি সবচেয়ে হতাশ, 
হায়োছে কংগ্রেসের সাংগঠানক 
ব্যাপারে শ্রীঅরুণ মৈরকে৷ -্রযঙ্ক 
‘চেক দেওয়ায়। হুগলী জেলা কংগ্রে- 
সের শ্রীশোন্তিমোহন রায় প্রমুখরা 
অনেক দলিল পেশ করে যাদবের 
. কাছে প্রমাণ কিরেছিলেন যে শ্রীমৈর 
হুগলী জেলা, সম্পর্কে দলবাজি 
করে কংগ্রেস ভেঙ্গে শদচ্ছেন । দক্ষিণ ' 
চাব্বশ পরগণা, কীরভুম জলপাইগযাঁড় 
প্রভাত জেলা থেকেও আঁভযোগ 
ছিল। কল্তু শ্রীযাদব বলে গেছেন, 
শ্রীমৈঘ যে কোন (সন্ধানত গ্রহণ 
করার . আঁধকারী তবে স্পগুলো। 
কার্ষকরণ করার আগে এ আই. সি 
সির অন্মোদন. নিতে হবে শুধু 
বুঝে নিয়েছেন সাংগ- 
ঠাঁনিক, ব্যাপারে তাঁরা আঁদো সুবি- 
চার” পাবেন না। 

বিদ্রোহীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে- 
ছেন সি পি অহেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের 
প্রশ্নে । শ্রীফাদব পি ডি এ রাখার 
জন্য চেষ্টা করতে বলে গেছেন৷। স্ব 
দিক থেকেই শন পি আই দঘে'ষা 
কংগ্রেস নেতা শ্রীসৌগত রায় প্রমু- 
খদের রতির্সত উল্লাস অরে বিদ্রো- 
হীরা তাই মন-মরাঁ। এই অবস্থায় 
বিদ্রোহীরা আবার 'দিজ্লীতে একটি" 
গোপন মিশন পাঠানেরে কথা 
স্থির করেছেন। এ মিশন 'দজ্লীতে 
গয়ে হাইকমান্ডের দি পি আই 
বিরোধী (অবর্শের সঙ্গে যোগাযোগ - 
করে 'ঁবদ্লোহঁদের' প্রতি শ্রীঘাদবের 
শ্রীঅরূণ মৈত্র, সোঁগঁত রায়, 
সুদীপ ব্যানাজশী প্রম্ুখেরা যাদবের 
মিশনকে নিজেদের পক্ষে পেয়ে 
এখন কোঁশল বদলাচ্ছেন।' তাঁরা 
শ্রীযাদবের কাছে কয়েকজন এন্র 
বিরদ্ধে দরনশিতির  স্যানদিল্ট 
আঁভযোগ তাঁর! রেখেছেন । শ্রীধাদব 
এই আঁভিযোগগ্যাল প্রধানমন্ত্রীর - 
কাছে পেশ. করারু আশ্বাস দেয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্রীর সঙ্গে সংগ- 
উনের চনাঁটাদের 'সহাযেযীগতয করতে 
বলে গেছেন এজন্যই শ্রীস্মদীপ 
ব্যানাজশ্‌ প্রমুখেরা প্রকাশ্যে এখন 
আর মণ্লীদের আক্রমণ করছে না।- 
যুব কংগ্রেসের আন্দোলনে এখন 
অই প্রধান আঁক্লসণের লক্ষ্য হয়ে 
দাঁড়য়েছেন আই জি শ্রীরাঞ্জত গুপ্ত 
এবং অন্যান্য বড় বড়" আমলারা ৷ 
যাই হোক শ্রীধ্ুদক বামপল্থী- । 
দের ভয় দোঁথয়ে এবং প্রধানমল্মশীর 


দোহাই: দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ; 


দববাদ ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে 


৮৪৬ টংবালেও খর 
বিক্ষোভ বেড়েছে। এই বিক্ষযেভ যে 
কোন মুহার্তে' অতীত অপেক্ষা 


অনেক বেশী! 'নপ্নভবে আত্মপ্রকাশ 


করবে বলে অনেকে মনে করেন। 





~~ 


মক মণ যা হন ০ লা ক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ - থেকে তি এবং বণ কার্ধালয় ৬৯ .মট লেন  কালিকাতা-১ 


PRICE: 40 22158 


Ss 

বিদেশ দর্পণ 

(পঞ্চম পৃজ্ঠার পর) . 
তেল-আঁভব সরকার অবশ্য অর্থ- 
নৌতিক সাহায্যের আঁছিলায় পুন- 
রায় বিভন্ন আফ্ৰিকান দেশগুলোর 
মধ্যে [ঢোকার- চেম্টা করছে। কিন্তু 
এবারের অরব-ইজরাইল যুদ্ধের 


পরিণটি আরব-আীফ্রুকান দেশ- - 


গুলোকে অন্য শিক্ষা দিয়েছে। তা 
হচ্ছে, আরব ও আফ্রিকান দেশ- 





আঁভযোগ_ সংগঠনের বিভত্স কমিটি 
থেকে সংশ্লিষ্ট এম এল এদের, 


পদত্যাগের নির্দেশ" দেয়া সত্বেও 


শ্রীবাপলি এখনও প্রায় বারোট 


পা 


রেখেছেন এছাড়া, এম. এল এ হবার _ 


পরে শ্রীবাপদীলর বিভিন্ন ব্যাপারে 
রাজাসক খরচ সম্পর্কে নানামহ্‌লে 
প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। 


অভিযোগকারী সদস্যা্ট বলেন__ 
শ্রীবাপুল্র এখন সন্মা হওয়ার সাধ 
হায়্ছে। অই উন এখন ঘোলা জলে 
শিকার ধরার চেষ্টা করছেন। 





নিশান প্রকাশনীর বই ২ 
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন ১ 
কেদারনাঁথ ভট্টাচার্যের 


(ম দিবসের কাহিনী 
ও শীতিহ্য 8:00 
মরিস কর্ণফোর্থের 


মানবীয় মূল্যবোধ 


ভগিনী নিঘেদিতা ৩০০ 


প্রাপ্তিস্থান : জাগরণী 
১৪বি, দমদম রোড, কলি-২৮ 


থেকে প্রকাশিত 

















' 5৭শ বৰ্ষ ১৫শ সংখ্যা £ শুক্রবার ওরা মে ১১৭৪ ॥ ছা ৪০ পয়সা 


তরুণকান্তির কাগজ 





যবতবাছার 


ধিকার 


কয়েক কষ টাকা. 





জপ সংবাদদাতা) 


পলা পের ১৯৭২ সালে 
মন্ত হকার পর এই: পাকার 
বিশেষ সংখ্য: বাবদ আয় কৃদ্ধির 

এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ জানা গেছে। 
EUR Ph Ee 


' জু পরব প্রাপ্ত খার্জীযে এই 


রিভিউ 


নু 





৯৮০৪ স্মল থেকে ১১৭১ 
সাল পর্যন্ত এই আট বছরে অম্‌ত- 
বাজার পাকার বিশেষ সংখ্যা বাবদ 
গড় আয় হয়েছে মোট সাঁইত্রিশ লক্ষ 
'বয়াজিশ হাজার ঠাকা। এই: হিলা- 
বের মধ্যে অমৃতবাজার পাকার 
শতবার্ধকীর িসাবও আছে। 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) ' 





পা 


কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় " দেখামানর 


গুলী করার আদেশের সংবাদ 
কোরয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গল্পাতে দেখা- 
মান গুলী করার আদেশ দেওয়া 


শব. হয়োছল। চেদ্দই এঁপ্রলের টাইমস 


অফ হীশ্ডয়ায় বোঁরয়েছে সীমান্ত 


৮ ১ রক্ষার" বর্ীহনীকে অ.দেশ দেওয়া 
- হয়েছিল ারাঁফিউ ভঞ্গকারণী ও 


ধ্বংসত্ক কাধে লিপ্ত ব্যাক্তিদের 
দেখামান্র গদুলশী করার! ষোলই এপ্রিল 
টাইমস অফ ইল্ডিয়া-.খবর দিয়েছে, 
জেলা শাসক স্বীকার করেছেন ষে, 


: চেন্দই এরীপ্রল তান কারাফউ ভঙ্গা- 


কারীদের! দেখা মাত গুলী করর 


-অদেশ শদয়েছেন। পি টি আই খবর 
দিয়েছে, শ্রীলাল স্বাঁকার করেছেন যে: হাক 
- তেরেই' এরীপ্রল ভন লুট আঁক্ন- 


ছার ধরিষদ্র হই গেটীর হয়ে 77 
অহন ইন্দিরা দই বীম 


' বর্ষের ফলে স্ুরেন্দ্রনাথ কলেজে দুই 


- দের কলেছের জড়, আশেপাশে 





সহ 


(দেপপের সংবাদদাতা) : 


গান্ধী দুজনেই খতম ছার পরিষদ ' 
ও শঁশক্ষা বাঁচাও কাঁমাটর মধ্যে-সংঘ- 


গান্ধীর দুখানা তৈলাঁচন্র ভেঞ্গেচরে 
একাকার হঁয়েছে। ছাল্র পরিষদের ২ 
কর্মীরা ভেঙ্গেছে মহাত্মা গান্ধীর 
চি্রাটা।আর প্রাতশোষ নিতে শিক্ষা- 
বাঁচাও কাঁমাটর সমর্থকেরা ইন্দিরা |! 
গান্ধীর ছবি জেগে টকিরো! টকরো 
করেছে। 

-সাতাশে "এপ্রিল, সুরেলা 
কলেজ দিবা "বিভাগে ইউনিয়ন নির্বা- 
চনে সাজ" সাজ রব উঠোঁছল। প্রাতটি 
ক্লাশে চার জন করে প্রীতানধি এবং - F 
সমাপত, .সাধারণ- সম্পাদক, ও সহঃ- * 
_ সাধারণ সম্পাদক ০ হবার, (| 
কথা 1 ~ YH ১০০ ০ ০ 

এস এফ আই, ছাত্র পারষ্দ, 86812 পি সিকি 
শিক্ষা বাঁচাও কাম, ডি এস ও এবং. 


১৮০৫১: 


ছিলেন। গত দুবারের কারচ্গীপর মোতায়েন। [তাঁরা নীরব দর্শক মাত৷ " 


ফলে নির্বূচনে সাধারণ ছাত্রদের খদব এস এফ আই-এর পক্ষ থেকে তখন 
বেশ উপাস্থাত আশা করা না অবাধ ও সুষ্ঠু নিব্ণচনের দাবা. 
“গেলেও, গত বছরের চেয়ে এবার উপ- করে অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি 
স্থিতি অনেক বেশ ছিল। “দখল করা হয়া £ এস এফ আই 

বেলা এগারেষ্টার - পর ভেক্ট- প্রার্থীরা সরে দাঁড়ালে ছাত্র পরিষদ * 
গ্রহণ শর হয়। একটি ক্লাশে (বি কম), কর্মীরা ব্যালট. পেপারে) ্রশ দিয়ে 


«প্রার্থী পান, দশাট ভোট, আরেকাট বাঁচাও কমিটির সমর্থকেরা ছুটে আসে 


ক্লাশেও অন: রুপ “অবদ্থা দেখা দিলে এবং সংঘর্ষ শুরু হয়। মহ 
ছাৰ পরিষদ ও শিক্ষা বাঁচাও কাঁ্চটির « “ইক্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও” 
সমর্থকদের মধ্যে চাণ্ডল্য দেখা দেয়। ধ্বীন আর পর পর বোমা ফাটানোর 

ছাত্র পাঁরষদ.. কর্মীরা ক্লাশে আওয়াজে, এলাকা মুখর হয়ে ওঠে । 
ক্লাশে ঢুকে এস এফ আই প্রার্থী ও সংবাদ পেয়ে শিয়ালদহের ,কংগ্রেসা 


ভোটারদের ওপর হামলা শর করে এম এল এ সোমেন মিত্র একদল লোক : 


এবং সবাইকে কলেজ থেকে বের করে নিয়ে মিছিল করে কলেজের সামনে 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠার) 


জ্যোতির্ময় বন্ধ 


সংযোগ ইতাদ কার্যে: হি রাত 
ফিউ ভঞ্গাকারীদের দেখামাত্র গুলী আর্ীম-বলতে পারি এই, মন্লীকে ' 
করার , আদেশ, দিয়েছেন। পি টি" বিদায় নিতে হবে। 
আই ছের তারিখে ' গয়া থেকে এ' 
খবর 'দিয়েছে। চোদ্দ তারিখে জনৈক কা উস শ্রীবস বলেন 
অনাম সরকারী অুখপান্রকে উদ্ধৃত যে, তেরই এীপ্রল “বিকেল পোনে 
করে ইউ এন আই খবর , দেয় এই 'পাঁচটা নাগাদ 'সরকারণ জনসংযোগ : 
আদেশের কথা ঠিক নয়। পনেরো (আফসার শ্রীঠাকুর মাইক্রোফানে 
তারিখে পি টি আই অংবার জানায় ঘোষণ? করেন যারা সরকারী আদেশ 
যে, জেলা" শাসককে এ ব্যাপারে লঙ্ঘন করবে তাদের গুলা করা 
1জজ্ঞসা রা ' হয়েছিল এবং তান , হবে। 'ঁজান একথা অস্বীকার করে- 
এর সত্দতী স্বীকার করেন? -. * 
শ্রীবস্য বলেন, হয় স্বরাষ্ট্র মন্দ কারণ তিনজন কংগ্রেস জনপ্রাত- 
অথবা পি টি আই এই সভাকে বাধ গয়া স্টেশনের 'রফ্রেশমেন্ট 
৪257 রুমে বসে নিজেদের কানে-তা শুনে- 
মন্দ মশায়ের যাঁদ আত্ম- ছেন। এদের একজন! গয়া থেকে 
মানে তাহলে বন জাত এ এক এ একজন এন 


Ed 


ছেন, ফিম্তু এর কোন 'ভীত্ত নেই, 


বাংলা দেশ থেকে খবর পাওয়া 
গেল ষে, বৃটিশ শাসন কাল থেকে 


এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধশ 
স্বাধীনতা ও বামপল্থধী আন্দোলনের 


প্রবীণ নেন বিস্লবী নেতা শত 


সেনের পত্নী শ্রীমতী অরুণা সেনকে 


বাংলা দেশের রক্ষীবাহিনী অকথ্য 


নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। তাঁর 


বয়েস হয়েছিল ষাট বছর। 

. জানা গেছে, গত চৌঠা ফেব্রু. 
য়ারণ শেষ রা্রে ফারদপ্‌র জেলার 
মাদারূপ:র মহকুমার রামভদ্রুপুর 


- গ্রামের বাঁড় থেকে রক্ষণ বাহন/ 


শ্রীমতী সেনকে. হতগা করার জন্য 
নদীর ধারে নিয়ে যায়। তবে সেদিন 
তারা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে 
ছেড়ে দেয়? একদিন পর শেষ রানে 
রক্ষী বাঁহনী আবার গ্রামে হানা 
দেয়। গ্রামের নারী .পুরুষ নাব 
শেষে সকলের ওপর তাঁরা ।অত্যাচার 


চালায়। মেয়েদের ওপর অশালীন 


আচরণ করে। বহু. লোককে তারা 


নিজেদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তদের 


পর অকথ্য নির্যাতন করে। শ্রীমতী 


অরুণা সেন ও. তিনটি যুবতী - 


মেয়েকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বর্বরতম 
অত্যচার চালায়। খবর পাওয়া গেছে 


করেছে দ:-টিনদিন পর্যন্ত অন্য 
. মেয়েদের করুণ |আর্তনীদ শেনা 
যায়! তারপর সর্ব পতব্ধ। হয়ত 
তাদের হত্যা করা হয়েছে। 

বাংলাদেশ আন্দোলনের সময় 
'' (মাংশ নবম পৃষ্টা) 


ইরা মী লোকাছাকে দিধ্য| কথা বলেছেন 





দি আর একজন প্রান্তন এম প। 


গয়াতে (অধ্যাপকদেরও গ্রেপ্তর . 


কর! হয়। সারা ভার্ত ছাত্র ফেডা- 


_রেশনের ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়। 


-বারই এপ্রিল বেলা একটা থেকে িন- 
টের মধ্যে পাঁচটি জারগয় গুলশ 
চালানো হয়। বহু লৌক- মারা, 
গেছে। তাদের কবর দেওয়া হয় বা 
পুড়িয়ে ফেলা, হয়।' আট থেকে বারো 
বছরের বহ: ছেলে. মারা, গেছে। 
দেখা গেছে, সীমান্ত রক্ষণ ব্যান 
হাসপাতালে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে 
দিয়োছল। দুঘন্টা পরে 'কীরাঁফউর়ের 
আঁদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে 
ঘোষণা করা হয়নি। 


"মে, . শ্রীমতী সেনকে তারা হাতটা. 


পা 





পিছে 


i | গমবলা সরকার _ কিতা রাগে পু 


পে জল দৈনিক সংবাদপত্র আঁষ ভোগ, 


- 





ean তে ত 


সারা ভারতবর্ষ জুড়েই অন্দো- 
লন আর" বিক্ষোভ । শবাভন্ন স্তরের 
শ্রমিক কর্মচারীদের দরী ভিত্তিক 
আন্দোলন যেমন একদিকে, অন্য- 


" {কে তেমান, রাজনোতিক বিক্ষো- 


ভও ফেটে পড়ছে। কংগ্রেস নেতারা 
বলছেন, _ দাঁক্ষণ মাগশীরা গণতল্লুকে 
হত, করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। পশ্চিম- 
বশ্গেও আন্দোলন (দানা বাঁধছে 
যেখানে দাক্ষণপন্থী শান্তর কোন 
অস্তিত্ব নেই। সন্মাস হত্যা ও 
বিভীষিকার রাজত্বে ফাটল ধরছে। 
ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক কর্মচারী আইন- 
জাবী প্রস্ীতি সকলেই দাবার 
আন্দোলনে সোচ্চ.র। একথা {বশেষ- 
ভবে বলা প্রয়োজন যে, গত দু 
বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে এই রাজ্যই 
সবচেয়ে অধঃপাতে গেছে। অবস্থা 
দেখে মনে হয় এই রাজ্যের মল্তণ, 
আমলা ও' প্ৰালশ সবচেয়ে বেশী 
দূরশীতিপরায়ণ ও অপদ'র্থ।, এই 
পারপ্রেক্ষিতে নয়টি বামপন্থী দলের 
যুন্তফ্লল্ট আগামী তৈসরয মে আইন 


আকন, স:তই মে বন্ধের আক 


ভাঁওঙা দেওয়া এক, আর প্রকৃত 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং দারিদ্র 
দুর করা অন্য জানস! সুতরাং 
সংবাদপঘে প্রকশত হয়েছে নেতাদের 
ঝুড়ি ঝুড়ি বিবাতি আর জনসভায় 
বন্যা রয়েছে -ভল ভাল বন্তৃতর। 
কাজের কাজ কিছুই হ্যাঁন। হওয়ার 
কথাও না। গুরু ত কাজ করতে আসে- 
নান। ওঁর! এট৫্সছেন লুটেপুটে 
খেতে । লুটের রখবা নিয়েই গুদের 
ঝগড়া বিবাদ। কংগ্রেস দ্বিধাবিভন্ত 
হয়তাছল লুটের বখরা নিয়েই। দস 
পি আইয়ের বন্ধুরা একথা বুঝতে 
অক্ষম যে, সম জতন্তের বাণ’, , 
প্রগ্গাতশখলতা গুদের একটা ভেকমাত্র 1* 
ওসব কথা বলতে হয়া 

আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে, 


ইত্যাদির ক্রয়ত্ত কংগ্রেস দলের 
নির্বাচিত নেতা 'হসেষে তুর প্রধান- 
মন্তিত্ব ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াচ্ছল পনতুল- 
নাচের ইতিকথা। কিনতু মাহলা অস- 
ম্ভব দাস্ভিবঃ অহংসর্ব্ব ও আত্ম-_ 
কেন্দ্রিক, যেগুলো জননেতা হওয়ার, 
পক্ষে সবচেয়ে বড় বধা। বার 
এদিকে বুদ্ধিমতী । কংগ্রেসের পুরনো 
ভাবধারা অনুসরণ (করে চললে যে 


“দেরী নেই একথা ইন্দিক্* সাতষাট্রি 


সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল 
থেকেই বুঝতে পেরোছলেন। অতএব 
কংগ্রেসকে দু টুকরো কর। সমাজ- 
তল্মের কথা বল? বল, ফিমরাজ 
মোরারজীরা প্রাতীক্রি্,শীল, ওদের 


. জন্যই সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে 


না, ওরা একচেটিয়া পঠুজপাঁতদের 
দ.লাল। ভাঁওতায় যে কাজ হয়েছিল 
পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল 
তার জবলন্ত প্রমাণ। . জওহরলাল 
বোকা বানিয়ে গেলেন আর তাঁর 
একমাত্র সন্তান এই কাজে ব্যর্থ হবেন 
এটা কখনও হতে পারে? 

পুরো ব্যাপারটা ধাস্পার ওপর 
থাকার জন্য নতুন নতুন ধাপ্পার অ শ্রয় 
দিনতে হচ্ছে। যেমন একটা মিথ্যে 


ইডি ইক ক ক ক. উঠার রর Fd 


হয়; কখনো বাদগল্ধী দলগুলোর 
ঘাড়ে, আক কখনও এপ্রাতীক্রিয়াশশল 
শান্ত”র ঘাড়ে।: সম্প্রতি দিজ্লইতে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে 
গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে 
'্রক্ষিণপল্থ প্রাতক্লিয়.শশল শান্ত ও 
কয়েমী স্বার্থ জনগণের, অসুবিধার 
সুষোগ নিয়ে যুবশাল্তিকো বিভ্রান্ত 
করছে এবং সারা দেশে হিংসাত্মক 
আন্দোলন ছাঁড়য়ে দেওয়ার চেষ্টা 
বরছে। আর তর ফলে উৎপাদন 
ব্যহত হচ্ছে এবং অর্থ নোতক ঈঙ্বট 
আরও বাড়ছে ।» এই প্রস্তাব দক্ষিণ- 
পন্থী জুজর ভয় দোখিয়ে বিক্ষুব্ধ 
ম.নুষকে - বোকা বানাবার চেষ্টা 
ছাড়া আর টিছু নয়। উল্টো বলা 
যায় কংগ্রেস দলই যুবশান্তিকে বিভ্রান্ত 
ও দু্নাতিপর.যণ করেছে। বিশেষ 
করে যে রাজ্যে যুবরা ক্ষমতায় গেছে 
সেখানে । যেমন পশ্চিমবঙ্গে । অন্যান্য 
রাজ্যে বংগ্রেসী যুব-ছত্র অন্দোলনে 
সমল, কিন্তু হাজার সমস্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ জজণীরত 
হলেও এখানকার, ছান্র-যুবরা 'নার্ব- 
'বার। ক্ষমতার ভাগবাঁটোফ়ারা নিয়ে 
দুই উপদলে খেয়োখোঁয় চলছে। মাঝে 
মাঝে শুধু আন্দোলনের হুমকী 
দেওয়া হয়। | 
অমনরা জীন দাক্ষিণপল্থী দল- 


ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে দু টুকরো বললে সেই িধ্যেকে টাকব্‌র জন্য গুলোর পক্ষে সাফাই গাইবার কিছ 


রি ১ 





জি টুর ভাম্বৱের বাক বাহিনী 


_ নতুন "দক্লণ, পণচশে এপ্রিল 8 
দিজ্লশর “ভি আই 'প ল্যাপ্ড গ্র্যাব” 
“রজত গুরত্বপূর্ণ ব্যান্তদের দ্বারা 
বে-আইনীভাবে জাম গ্রাসের” কল- 
হ্কজ্জনক ও দূর্নীতমূলক যে 
ব্দীহনী এখন প্রকাশ পেয়েছে (গত 
সপ্তহে সে সম্পর্কে আমরা এই 
কলমে 'িখোছ) তার জেরটা সম্ভব 
বেশ গড়াবো। দিজ্লীর ক্ষুদে রাজ্য” 


- পাল শ্রীবলেশ্বরপ্রসাদের ম:ণ্ডটা 


পুরোপ্দার গড়াকে ক না 
ভা এখনই নিশ্চিত করে বলা কাঠন, 
তবে আদর “ভীবষাতে তাঁকে যে 
এখানকার রাজানবাস রোডস্থ “রাজ. 
কাস” (ক্ষুদে রাজ্যপালের সর- 
কারী বাসভবন) থেকে সরে যেতে 
হচ্ছে ততে সম্ভবত এখন আর 
তেমন সংশয় নেই। তার মদুখরক্ষা 
বরে কিভাবে এই সর৷নোর কাজাট 
করা যায় ত! নিয়ে উচ্চতর মহলে 
শলাপরামর্শ চলছে বলে জানা গেছে। 
স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তো 
বটেই, ইতিমধ্যে সংসদের দুই ভবনেই 
তাঁর অগোণ অপসারণের দাবা 
উঠেছে। গত বাইশে এপ্রিল স্যেম- 


. কার দিজ্লন মেট্রোপালটান কাউন্সি- 


লের আঁধবেশন উদ্বোধন করতে 
আসার পথে তাঁকে যেভাবে প্রদেশ 
কংগ্রেস নেঁজদের সংগঠিত জন- 
বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়োছিল, 
সেই বিক্ষোভকারীরা যেভাবে নল 
লক্ষ্য করে প্দুকা বর্ষণ বরছিলা 


, কপিল [রায় 


সেটা এখানকার রাজনৌতক মহল 
[বিশেষভাবে লক্ষ্য ৷ ক্যরছেন। আর 
সেদিনের আঁধবেশন শেষে কীডীল্স- 
লের নেতা চাফ এাঁজ্সাকউটিভ কাউ- 
দ্সিলের প্রখ্চত' কংগ্রেস নেতা 
শ্রীরাধারমণ যেভাবে কউ্দিল সদ- 
নের সদর তোরণে গিয়ে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনকারী ও তাঁদের নেতা 
শ্রীঅর্জুন দাসকে সাদরে তাঁর 
নিজের অফিস কামরায় নিয়ে 
এলেন এবং যেভাবে তান শ্রীদাসের 
সঙ্গে লে য্যন্তভাবে সোঁদনের 
বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে সাংবা- 
দিকদের কাছে তর্ধার্দি পারবেশন 
ঘ্লেন সেটাও এখানে লাক্ষাত 
হয়েছে। শ্রীদংস নিজে মেট্রোপালটান 
কাউন্সিলের একজন বাশ সদস্য 
এবং [ভান কংগ্রেস দলভুন্ত বিক্ষোভ 
্রদর্শনবারীরা. “ক্ষুদে রাজ্যপাল 
নিপাত যাও” “চোরডাকাত ফিরে 
যাও” প্রভীত শ্লোগানসম্বালত 
পোস্টার.ও ধান সহযেগে ক্ষুদে 
রাজ্যগালের সামনে বিক্ষোভ- প্রদর্শন 
বরেন। 

গতকাল (ভাঁব্দশে এপ্রিল) রাজা- 
সভায় এই. বে-আইনাী জমিগ্রাস 
সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব 
উঠেছিল তার আলোচনায় অংশ- 
গ্রহণ করে কংগ্রেস ওয়ার্ক কমি- 
টির সদস্য ও তবুণ তুক্পী নেতা 
শ্লীচন্দ্রশেখর এই ক্ষুদে রাজ্যপালের 
আশু অপসারণ দাঁব 'করেছেন। 


পালক সন্ধ্যার আগেই শ্রীবলে- 


শ্বরপ্রসাদকে অপসারিত করবার = শে 


জোর দাবি করেছিলেন িরোধী- 
'পক্ষায় প্রবস্তাক্স। শ্রীচন্দ্রশেখর সে 
দাঁব সমর্থন করেছিলেন । এই আলো- 
চনা প্রসঙ্গে শ্রীচমন্দ্রশেখর' কাতকগদাল 


নৈতিক প্রশ্ন তুলোছলেন এবং তাঁর 


মুত গণতান্টুক রীতি পদ্ধাত ও 
'সর্থাতনীতির সুষ্ঠু বিকশ বিধানের 
জন্য এইসব নীতির সধত্ব পালন 
একান্ত কর্তব্য ও ।অপাঁরহার্য। তিনি 
বলেন যে বে-আইন? জমিগ্রাসের এই 
কলঙ্ক্জনাক ও দূর্শশীতদুষ্ট 
ঘটনার কারণে সরকার ও কণ্যগ্রসের 
নাম কলাঁঙ্কত হয়েছে। কাজেই এ, 
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করাত সরকারের আর দোর করা 


উচিত নয়া 


শ্রীচন্দৰশেখর আরও বললেন যে 


নিজস্ব বাড়ীগীলিকে বিরাট বিরাট 


বাংলোগ্যালকে মোটা টাকায় ভাড়া 
বাল করে কম ভাড়ার সরকারী 
বাড়ীতে গ্রীক মন্দ, “ পদ্যাধকারণ, 
সংসদ সদস্য প্রভীতদের পক্ষে সামা- 
জিক দর্লীতি। এই দুনপীত দূর 
করবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন সেটা সদনের ঝর্তমান 
আঁধবেশন শেষ হবার আগেই ঘোষণা 


“কারা দরকার। সেই দাঁবই তান 


করলেন। তরুণ তুকশি নেতা আরও 
বললেন যে ষোগসাজসেব কথা প্রমা- 
শিত না হলে প্রাপ্তবয়স্ক কোন 





কারীর ওপরে, দোষারোপ কা বাঞ্ছ- 


নীয় নয়? তবে এই আত গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যান্তদের দ্বারা বে-আইনীভাবে জামি- 
গ্রসের কলক্কজনক ঘটনায় রাষ্ট্র- 
পাতি শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্ব টাগারর 
পাত্রবধ শ্রীমতী মোহনা শরির নাম 
উল্লিখিত হওয়ায় শ্রীচন্দ্রশেখর বল- 
লেন যে রাম্ট্রপাঁত শ্রীগাঁরর উচিত 
তাঁর এই পত্রবধূকে রাষ্ট্রপতি ভবন 
ছেড়ে অন্যন্ত বসবাস করতে বলা। 
স্মরণীয় এই যে শ্রীন্রশেখবের 
ভাষণের আগে কয়েকজন বন্তা 
অঁভযোগ বর্ছলেন যে, নিউ 
ফ্রেন্ডস হাউস বিজ্ডিং সোসাইটির 
সঙ্গে পন্রালাপ করবার সময়ে 


শ্রীমতী - মোহনী গিরি রাষ্টপাঁত 


ভবনের লেটারহেড বা ছাপানো 
চিঠির কাগজ ব্যবহার করোঁছলেন। 

ভারতের রম্ট্রপাত পদে বর্ত- 
মানে যিনি আঁধাষ্ঠত (এবং পুন- 
নির্বাচিত না হলে যাঁর কার্যকাল 
হবে সেই শ্রীভ ভি 'গিরির অন্য- 
তম পন শ্রীভাস্কব গারর পত্নী 
হচ্ছেন শ্রীমতী মোঁহনী গার । 


শ্রীমতী মোহন গগারর বাবা ও মা 


দুই জনই এখন মুত। বঝ ডি এস 





লে ২২2 তক চি কি শত হি তি 
ও.সাধ,রণ মানুষের শব, কংগ্রেস. 
দল সেই পাঁরমাণ প্রারীকিয়াশীল, 
কায়েম” স্বার্থের পোষক ও সাধারণ 
মানুষের শত । তাই ওদের ভয় -» 
দেখিয়ে কংগ্রেসীদের পক্ষে" মানুষকে 
দাবিয়ে রাখা অথবা দেশব্যাপশ সংক- 
টের দায় ওদের ঘাড়ে চাঁপয়ে রেহাই 
পাওয়া সম্ভব নয়, ফ্যাসিবাদী শান্তির 
কথা ওয়াং কমিটির প্রস্তাবে বল্লা 
হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নিজেই ফ্যাসি- 
বন্দী কায়দায় পশ্চিমবঙ্গে বামপল্থী- 
দের উৎখাত করেছে, নির্বাচনে জালি- 
য়াঁত করে ক্ষমৃতায় এসেছে। সুত্তরাং 
কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে ফ্যাীসবাদী 
শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলা শোভা পায় | 
না। 

এদিকে খে ইন্দিরা গন্ধপর 
আসনই চরঁলটলায়মার্ন। সামনে রাম্ট্র- 


পাত দীনর্বানের আন্ন a 
এক নেই এ =. 
সের মধ্যে তৱ ক্ষমতার লড়াই এবং 
রুল্ট্রপর্তি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই 
ইন্দিরার রবরবা। চুয়াত্তর সালে পাঁচ 
বছর পরে সেই রাষ্ট্রপ্পাত নির্বাচনকে 
কেন্দ্র করেই তাঁর পতন ঘটবে “ক না 
কে জানে। কিন্তু রাজনোতিক ভাঁবষ্যৎ- 
বাণী করা মোটেই নিরাপদ নয়: 


+ করনে 


তল 


ন আজে * 


= খিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপক এবং পরে 


কাজ -করতেন তন জাঁতসজ্ে 
(লীগ অব নেসনস)। আর মা বাণী 
বঈ রাম ছিলেন অল ইন্ডিয়া রোঁড- 
ওর 'মউাজক প্রোডিউসর। এখান- 
এলাকায় তাঁর একখানি সুরম্য বাড়ীও 
তৈরী করে গিয়েছিলেন 'ঁতান। 
অর্থাৎ শ্রীমতী মোহিনপ গিরি জন্ম- 
লাভ করোছিলেন অবস্থাপন্ন ও 
শিক্ষিত 'পরিকারে। ভার স্বামী 
শ্রীভাসকর 'গারও পদস্থ ব্যান্ত। 
মেসার্স ডানকান প্লাদার্স নামক 
শিদ্পবাণিজ্য সংস্থার বাঁশম্ট পদ-- 
ধিকারী। শুধ মাস্‌ মাইনে যে তাঁর" 
মোটা তাই নয়, পরক্ত পঞসরকুইজিটসও - 
অর্থাৎ আন্ফাঁঞ্গিক ভাতা প্রভূমুতও 
তাঁর বিশেষ মোটা অঙ্কের। এ ধর- . 
ণের সংস্থাগ্যালর রীতি অন্যায়ী 
শ্রীভাস্কর গর্গারও বসবাসের জন্য 
ভালো বাড়ী ঝ তার জন্য যথা- 
যোগ্য ভাড়া, ফানবাহনাদিজজীনত রাহা 
খরচাঁদিও পেয়ে থাকেন মোটা অত্কো। 
শোনা যায় বাড়ীভাড়ার দরুণই নাক 
কোন মার সংখ্যাযুন্ত মোটা অঙ্কের 
টাকা পেয়ে থাকেন। এবং এই ভাড়ার * 
টাকার উদ্দেশ্যে তিনি নাকি তাঁর ' 
(শেষাংশ দশম পৃজ্ডায়) 


এইচডি 1 শুক্রবার শর মে ১১৭৪7 


মেরা দা বিবাদের দায়ে 
.& জনৈক ক্রেণী এম এল এন 


(দপপলৈর সংব্যদদাত) 
- বাসহতা। নির্বাচনী। কেন্দ্র 
' কংগ্রেস এক, এল. এ. পঞ্চানন সিংহ: 
সম্পকে বে+আইনীভাবে টাকা রোজ- 
- গর, কালোবাজারঁদের সঙ্গে যোঙ্স- 


সাজস; মহিলা সংক্রান্ত 'কেলেঞ্কারীর 


মোট সতেরো: দফা গ্ুরুতর/আভিযোগ্ 
করে” ওঁ: এলাকু ক জনৈক প্রভাবশালী, 
কংগ্রেস, নেতা গোপন- তদক্তের জন্য 
নাম্বার বাছে ভার বিস্তারিত তথ্য 
, পেশ করেছেন। 

1 রদ 
সম্বলিত" চার স্ম্টার একট চিঠিতে 
শত্বনি জানিয়েছেন। কে শ্রীসংহের, 
কাজকর্মে কংগ্রেসের, ভারমরর্ত চরম- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার মুখে. নির্বা- 


চন এলাকার *বশেষ চার ব্যাস্ত 


বোস” রায় পান্ডে, জানা জেলায় 
নরক গুলজার করে তুলেছে এদের 
মধ্যে, প্রমোন্তা দুই" ব্যান্ত বোস ও 
রায় ব্যাঙ্ক ও. সিজিল. সাপ্লাইয়ের 


বরখল্ত কর । জান্ম৷। ওগো, 
হাজার", হাজারা একর বেলন আয়: 
শ্রযাসংহের' সুহরতাতেহ এনজেদের' . 
অয়ত্তে রেখেছেন। 
শ্রাসংহের পুত রিও 
সম্গ্রাত চাকুর, পেরেছেন৭ সরকারী স্কুল" 
গম". পেষাই ক্র, অন্দুমাত। ।নক্ে 
1ভান্‌ এখন।' বেস্রকারা গমও১পেষাই 
করছেন। এ. ব্যাপারেও তদরেতর" জন্য 
আবেদনকারী' বা তুলেছেন। ₹ এ. 
' এর অভিযোগ পনলশ'' কর্তৃক 
বাজে প্রায়: লক্ষ: টাকার চোরাই ' 
মালের। বেশ “কিছু অংশ ও কালো- 
বাজরাদের- ছাঁড়য়ে নিক্পেও যাওয়ার 
জন্য শ্ৰীসিংহ তার: প্রভাব: প্রাপ্ত 
প্রয়োগ করেনও। EATS 
জেলার: সিমেন্ট” পর a 
জনৈক চ্ৰীলাউ: দননিতমদুলক কুঁক- 
রসের জন্য.ধ্বৃত হওয়ার পরেও: শ্রাসংহ 
এর সহাযার্থে' এশয়ে আসেন। 
. এছাড়া সহ. একজন বড় জোত-- 


ৰা 
~~ 


দার: হয়ে তাঁর জগচাষাঁদের নান. 
ভাবে, নাজেহাল করছেন।: ডাকাত, 
মোর ওয়াগন-ব্রেকার পরসাতর সঙ্গে 
শ্রমাসধহের দহরম মহরম সম্পকের 
জন্য তদন্ত প্রার্থী কংগ্রেস নেতাট 


গোপন অন্নুসন্ধান-, মারফণ প্রকৃত *- 


কারণ খুজে বের করারও; আবেদন, 
জানয়েছেন।.. 

_ উত্তা'আঁভিয়োগকারী- নেতা, তীর, 
“চিঠিতে শ্রীীসঘহর; অভীত' জীবনের 
বিবরণ, দিয়ে . বলেছেন শ্রী 

নকুল" \[শক্ষক থারর সময়; 
একাটি" নাকী ধর্ষণের মামলায়" জাঁড়ন্প- 
পড়েছিলেন। কুসুম: নামে জদেক, 
শ্াক্ষকংকে- কৈডন্যাপ করার দ্যায়ে" 
শ্রীসংহকে- অনেকে. দায়ী” করেন। 


মহিলাটি এই ঘটনার পর. তাঁর 


নায়, স্বজনের. সমস্ত হাত - 


হারয়ে এ: 'এলাকাতেই, ভাগের 
বাধ্য হচ্ছেন। এক সময়ে শ্রীসিংহ 
দমন বিভাগের হাতে ধরাও পড়েন? 
এর জন্য তাঁকে জেন্মু' শাসক শ্রীজে 
 স সেনের কাছে হাঁজিরও করা হয়। 


টামান গিলে মামিবের দানাণী কৰছে বীর 


নি 
. শিল্পে নব কংগ্রেস নামধারী; কিছু 
দালাল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং 
মালিকপক্ষের যোগসাজনে শ্রামক- 
দের ওপর দুঁজারজনস্দ্ম ক্রমশ. 


জোরদার হচ্ছে। সস্প্রাত সাভেরা 


এন্ড কোম্পান থেকে" সাতজন 


শ্রামককে" মালিকপক্ষ এই দানাল 
নেতাদের" মহফেিতায় অবৈধ ভাবে 
ছাঁটাই: করেছেন।' . . 

নব' কংগ্রেসী একদল দালাল 
কিভাবে ট্যানারি শেপ ইউনিয়নের 


- নাম করে' মাঁলকদের টাকা, খেয়ে 


Ed 


শ্রাসিকদ্বার্থ বিরৌধী। কাজ করে 
চলেছেন তার বস্তাঁরত | 
দর্পণে প্রকাশ করা হয়েছে। 
এই- শিল্পে মালকপক্ষের সহ" 
যোগিতায়: ভাড়াটে. গুণ্ডা ও দালাল' 
ইউনিয়নগ্পর' কাজকারবঝর' অব্য", 
হত। 


ছাতনেতার আক্রমণে 
দেপশের দত্রাদর্দভা) 
গত; পয়লা এীপ্রল। আমতা' রাম- 
সদর” কলেজের অধ্যাপক: যোগী 
লালৎ হালদার; ও অধ্যাপক. ফণশন্দ্র 
না্চশাসমল কলেজের স্টাফরূমে'বখন' 
ব্সোঁছলেন, . তখন. এ' কলেজের ছাত্র" 
“পররিষদ' নেতা সুবোধা প্রোষ' কয়েক-. 
জন: গঠুণ্ডাসহ ছাদের, বাইরে ডেকে 
এনে অকথ্য গাঁলগালাজ। করে; শাসায়' 
এবং অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে অধ্যাপক 
শসমলের ওপর দৈহিক আক্রমণের” 
চেষ্টা, করে; তার নির্দেশে উত্ত- অধ্যান 
পকের মাসমাহনা: বন্ধ রাখার” হুমকশ' 
দেয়: 


, কমনিরা এই ধর্মঘটে ফোগ 


(দশের সংবাদদ্যত) 


সমপ্রাত।ইন্ট- ক্যালকাটা লেদার 
এণ্ড ট্যানারি. ইউনিয়ন. এই শিঙ্গেপ 
লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। জানা 
গেছে মালিকপক্ষের সঙ্গে এক গোপন 
চুক্তি অন্দসারেই' এই; ধর্মঘট। 
কারণ কাঁচামালের অভাবের জন্য 
মালিকদের বেশ কিছদদিনিসরখানা 
বন্ধ: রূখার প্রয়োজন;ছিল। . 

সাভেরা এ্যাণ্ড কোম্পানীর 
দিতে, 


জানতেন যে, ধর্মঘটের আঁছলায় 
কার চেণ্ট করবেন। ধুঁদও. কর্মীরা 
খন কাজে ফোগ দেন৷ অনেক ভাতকে 
উপেক্ষা 'করেও, কিন্তু মাঁলকপক্ষ 
এ ব্যাপারেংক্মীদের সঙ্গে কোনরুপ. - 


সহা্ুযাগিতা কুরেন-নি।, তারপর 
মাসখানেক বাদে এঁপ্রলের গোড়ার - 
অধ্যাগক বাবা) 


কলেজের নিক্টব্তা মেসে থাকেন; . 
সদ্য: বিবাহিত ছাঁ পরিষদ” নেজ 
সুবোধের পর্টিবারিক-জনবন'ষাপনের 
জন্য: একটি বাসস্থানের আবশচুক' 
হয়।' এবং 879 
জেটি দাবা। করে। আপত্তি জান্মলে 
সুবোধ“ . মারধরের: ভয় দেখায় এবং. 
একাঁদনের” মধ্যে ঘর- ছেড়ে' না দিলে 
আমতা: থেকে চলে' যেতে হবে বলে" 
হমকা দেয়।' পরাঁদন- তারা অধ্যা- 
পক দুইজনকে ঘর থেকে বের' করে" 
দদয়ে-ঘরাঁট বলপ্ূর্বেক দখল করে। 
ব্যবহার্য জানিসপত্গুলি” জোর। করে 


দিকে যথারণীত ধর্মঘটী টে গেছে। 
হঠাৎ ধর্মঘটে অংশ গ্রহর্ণকার 
কিছু কমশী ধৰ্মঘট বিরোধী কমপ- 
দের ওপর চড়াও হযে প্রচণ্ড মার- 


ডাকেন। ৃ 
প্রায় নেই বললেই চলে? 


দের বলে দেওয়া হয়, এ ছাঁটাই-এর. 
ব্যাপারে দ্রাইবন্যাল, গেলে পাঁরণাঁত 
খুব খারাপ হবে।, 


“ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই শিপ 


থাকলেও মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডার ' 
ভয়ে কেউ. মুখ খুলতে পারছেন 
না। সবচেয়ে আশ্চর্ষেরং কথা সপ 
আই-এর লোকাল কাঁমাট- এই. সব 
দালালদের অপকর্সে মদত .জেন্গা- 
চ্ছেন। শ্রমিকের পার্টি যাঁরা দাবা" 
করেন তাঁরা এই ইমামদের মত পার- 
চিত মালিকের দালালদের এবং তাদের 
শ্রামকবিরোধী নীতির ক! করে 
এবং কোন" স্বার্থে প্ঠপোষণ্া, 


ঘটনার: বিবরণে, জানা যায় খে' বাইরে ফেলে দেয়।" অধ্যাপক দুজন করেন তা এ অঞ্চলের শরমজীবশ 


অধ্যাপক শ্রীশ্াসমল ও শ্রীহালদার” 


এখন“বাস্তুহারা। 


নি তি 


দু সদ, দেন হানে 
মিচ ৬ন্র অন্যায় দাগ 


(দশের সংবাদদাতা) 
ছববশ: বুছরের' পঙ্গু হাত ।ফরে- 


পেরেছেন সিদ্ধেশ্বর' ' পাণ্ডে । জাঁব-. 


নের। একট" চুড়ান্ত, উদ্বেগ থেক 
আন. এখন মুক্ত হয়ে লম্পণ্র" 
সক্থ। কিন্তু এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত 
হতে গয়ে শ্রীপাংং্ড: একাঁট তন্তু 
আভজ্ঞতও. কুঁড়য়েছেন-' 

দীর্ঘাদন। পঙ্গু বাঁ! হাভাঁট' নিয়ে, 
অনেক ধৈর্যশীলতার পরাক্ষা' দিয়ে 
শ্রীপান্ডে জানতে. পারুলন কে দরর্গা- 
পর ষ্টীল .মেইন. হসপিটালের জনৈক 
জন্সর ভি: মখোপধ্যায় অর্থো- 


সক্ষম।- শ্রীপ্যণ্ডে- খবর” পেয়েই ছুট- 
লেন দদ:গণপুরে। সেখানকার স্টীল 
মেইন হসাপটালের' চীফ মোঁডক্যাল 
আফসার" পি কে-চ্যাটাজপির কাছে 
ভার্তর আবেদন, জানানো হলে তান 
শ্রীপান্ডেকে১ একরকম দূর: করে 
দেন. এবং বলেনঃ এই. হাসপাতালে 
বাহরাগতেরর প্রবেশ নিষেধ) শ্রীপান্ডে 


অবশেষে বিষ মনে আবার কল- 


ডন ॥ 


তেহি: “এম ও: নগদ, এক হাজার 
টাকা'এবং-পরে আরও আতারন্ত চার 
হাজার টাকা' দবা . করেন। জীবন- 


যন্দণার' হাত থেকে মনত হওয়ার জন্য 


শ্রীপান্ডেকে এক , হাজার টাকা নগদ 
দিতে হুয়। পরে অবশ্য চার হাজার 
ঢাকার (িরদংশ মকুব হয়ে যায়। 


- শ্রীপাণ্ডে প্রায় তন. মাসের মধ্যেই 


সুস্থ হায়ে' ওঠেন?' 

এই তিস্ঞ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে _ 
গিয়ে তান বিক্ষোভের সঙ্গে জানান ঃ 
দর্গপুর স্টীল' মেইন হসপিটাল *- 
স্বাস্থ্যপ্রদ' পারচ্ছল্তা এবং শল্য 
চিকৎসায় ব্যাপারে' আধ্যানক- যন্ম- 
পাঁত বহুল। অথচ হসপিট্‌লাট . 
প্রীত বছর" মারাত্মক লোকস্মনের' কবলে 
পড়া' সত্বেও শনাদষ্ট' গঞ্জের 'বান- ' 
সামে বাহরাগতের প্রবেশ বন্ধ কেন? 
শষ্যাও সাধারণতঃ কিছু পাঁরমাণ 
শূন্য" থুকেই। তাছাড়া সি এম ওরই 
বা' এত হাদ্বতাঁদ্ব কিসের £ একমান্ন 
তার’ বিরুদ্ধেই সর রোগণদেক আভি- 
যোগ কেন? 

হাসপাতাল থেকে নত হওয়ার-পর 


.আগে। 
সরকারের অবহেলার দৌড় কতথাঁন। ' 


" শিশুরা প্রার্থীমক শিক্ষার সংযোগ 


কাতায় ফিরে আসেন এবং কংগ্রেসী_ শ্রীপাণ্ডে জনসাধারণের স্বার্থে এই 
কর্তাদের সুত্রে রষ্টরসন্তী প্রদীপ হাসপাতালে ইস্পাতকর্মী ছাড়াও 
ভট্টাচার্যের কাছে বিষয়াঁট তুলে বাঁহরাপতের জার্তর নিয়ম চান 
ধরেন'। প্রদাঁপবাবু একটি ব্যান্তগত করার ব্যাপারে" সংশ্লিষ্ট. দায়িত্বশীল” 
পত্র দিয়ে শ্রীপান্ডেকে ভার্ত করে' কর্তাদের কাছে যে fলাখত আবেদন 
দিতে অন্দরোধ করেন। তারপর জানিয়েছেন, এখনও পর্যপ তার 


০৮ কোন ফলাফল লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। 


বারামাচের ধকটি গ্রামে অনহমায় অবস্থা 
ll (দেপণণের সংবাদদাতা) 


বারাসত থেকে ট্রেনে গুমা স্টেশনে “শিয়াল কুকুর মান:ষ এক স্গো বাদ 
নেমে ছয় মইল দূরে মাঁজকবৌঁড়য়া . করে। যোগাযোগের ব্যাপারেও কোন 


দু, 'গ্রাম। সেখানকার মান্দষের দুর্গত দাধাম নেই। গ্রামের যুবকেরা তব 


স্বচক্ষে দেখে: এলাদ দিন কয়েক নিজেদের চেষ্টায় মালিকর্বেডিয়া : 

ও থেকে সওড়া” রোড পর্যন্ত দেড় 
গ্রামের এণদো পাঁরবেশে ঢুকতে - মাইল রাদ্তা তৈরী করে নিয়েছেন। 
না-ঢুকতেই সকলে সমস্বরে আঁভ- [জানসপত্রের দাম অন্যান্য জায়গা 
যোগ করলেন ঃ চর ছিনতাই রাহা- থেকে অনেক বেশী। চাল তিন 
জানি এবং নারণধর্ষণের একাধিক টকা, নব্কুই থেকে সাড়ে চার টাকা, 


ঘটনায় জনজীবন আতিষ্ট।- গ্রামের আটা আড়াই টাকা, ভাল পোনে তন 
থেকে একরকম বতিত। চোখে পড়ল রি ভিন 
ছাউনি নেই . খোড়ো -চাল বাতাসে OE 


বরাদ্দ। বিনা চিকিৎসায় বহু 


উড়ছে। গ্রামের জরাজীর্ণ মানষের 
মতো স্কুলাঁটর অবষ্থা। জেলা পাঁর- 


যদের হাসপাতালাট নামেই পাঁর- |, 


চিত, কাজে নয়: ডান্তার আছে যা 
ওষুধ নেই, ওষুধ. অছে তো ডান্তার 
নেই। অথচ প্রাত বছর- নাঁক কয়েক 
হাজার টাকা এই হসপাতালাটর জন্য 


রোগণ চালাঘরে ধুকছে। 

পানীয় জলেরও অভাব। দীষত 
জল খাওয়া মানেই মৃতুুর' পারো- 
য়ানা। অধিকাংশ . 
অকেজো। একট; বৃষ্টি হলেই 





পাশ 


Free !! Free !! 
ঘ্বণ ব শ্বত 
আমাদের বিখ্যাত ৭3০৩2] 
রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে 


Eree | 


- আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই 


শাদা দাগ দূর হতে ধাকে-ও শীশ্রই 
মিলিয়ে যায়। বিনামুল্যে এক 
শিশি দেওয়া হয়। 
‘ Prem Trading Co. (S.N.)P. 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 
৯৯ 


মরেই - 


ie, (তেখৰ্মোডিক ভাষ্যকার)” * 
বাহাত্তর সালে বিধাননগরে কংগ্রেএ 
সের চুরাত্তরতম পরর্ণষ্গ অধিবেশনে 


এক বছরে পাঁচলক্ষ নতুন কর্ম সংস্থা- 
নের প্রসব গৃহীত হয়োছল।. 


কংগ্রেস সভাত থেকে, সাধারণ, 
প্রাতানধি সকলেই একবাক্যে দাবশ 
করেছিলেন যে ক্ষমতাসীন কংগ্লেস্‌ 


সরক্ষর এই প্রাতশ্র্থাত রক্ষা রুরবেই।. 


এর মধ্যে ভারতের বাচাল শ্রেষ্ঠ 
মুখ্যমন্ত্রী [সিদ্ধার্থশজ্কর . রায়ের 
- প্রাভশ্রুতি ধরছি না। বেকার সম- .. 
* স্যার কষ্ট কিণ্িৎ “লাঘবের. জন্যে 
সর্বভারতীয় দলের এই গুরুতর 
- প্রতিশ্বত কাঁ ভাবে লব্দ পরিহানে 
পাঁরণত হল সেই কৌতুকাবহ পার- 
ণাতর 'আলেচনাও . না হয়, দুরে - 
থাক। কিন্তু প্রাত মাসে যে দেশে 
. লক্ষাধিক শীক্ষত বেকার কর্মসংস্থান 


কেন্দ্রে নাম লেখাচ্ছে, যে দেশে চার. 


- চারটি, পাঁরিকজ্পনার শেষেও বেকা- 


রি ওশিল্লোৎপাদনে ভারমাম্য নেই 


কহাসতাও তাও রোধ, করা সম্ভব হচ্ছে নী - 


~~ , i ES? শপ ব্রত 


থে এমন অনা, নানক 


" এবং হুন্তহীন। . ২ .. 
কর্মসংস্থান সমষ্টি হয় দেশের 
উৎপাদন কাঠামো থেকে। . উৎপাদন, 


কাঠামোর, তন জগ ।. প্রথম কৃষি, 


দশ 2 “বার ওরা মে ১৯৭৪ 
পোক রকি ই তর হল। 


মালিকের? কাঁচা পাটের নি 


দিতে পারলে বেশী মুনাফা করতে 


কার? চল্লিশ কোর্ট ‘চাকা বন্দ EN রাজ ই "শিল্প, ২ তৃতীয় . বণিজ, পায়ে, আর, তৈরী চট আরো. বেশ! . 


করোছিলেন। . 


- এর' মধ্যে" দিজ্লীর জন্যে আড়াই 


কোর্ট টাক বরান্দ হয়। সমাজ-. 
কল্যাণ দপ্তরের হাতে আশশটি চাকুরী: 
সাম্টর জন্যে লক্ষ ধিক! টাকা দেওয়া 


ফেরৎ [গয়েছে। - এ ,ও সেবামূলক 
ভারত সরকারের আতা কর্ম- ক কার্ষাবলী। শিল্পকে. 
সংস্থানের এই কর্মন্মুচী এমন শোঁচ- আবার দুভাথে ভাগ করা যায়, প্রথ- 
নায় ভাবে ব্যর্থ হল কেন? পশ্চিম . মত ভারী ও-মুল শিল্প, দ্বিতী- 
বঙ্গো_ শুধ্দ পশ্চিমবঙ্গে কেন, সারা সৃতঃ ভোগ্যপণ্য শিষ্প। 


দামে বিক্রয় করে পার প্রফিট 7 


আদায় করতে পারে। এবার পাট চাষা: 


ঠকছে তাই আগামী বছর সে পাট 
কম-বনবে। পাটের দাম চড়া হবে। 


হয়। শুনলে হাঁস পায় যে এর মধ্যে দেশেই . আজ বেকারের সংখ্যা ' যদি কৃষ ব্যবস্থাকে ভিতি করে তখন মুনাফা ' কমলে মালিকের 
তারা. মার পাঁঠিশটি, টাক খরচ .করে আঁদাশ্চুম্বী) . অথচ. কর্মসংস্ধান -শিল্পোল্নয়নবক অর্থনধাত পাঁরচাল- মন্দার ধুয়া তুলে মুর ছাঁটাই 


একজন লোককে এক সপ্তাহের জন্য 
চাকুরী, দিয়েছে। কর্পাটকের সর- 
কার এই খাতে তিন. ' কেশী টাকা 
- পেয়েছিল । তারা এটাকা খরচ করতে 


পারে" নি। বহার, উত্তর. প্রদেশ, 


- পশ্চিমবঞ্গ সর্ব একই চিত্র॥ বিহারে 
অগধ তি 5 


সিভিক নান, 
দেশ্বর প্রসাদ জানিয়েছেন। . . 
._ 'পশ্চিমবলোর ক্ষেত্রে সরকারের 


প্রকল্পের কোটা. কোট টাকা.ফেরৎ নার প্রধান . দায় দিয়ে পরি- 
পাঠিয়ে দিতে হল। এই অস্মভাবক কল্পনা রচিত হয়৷ তাহলে কমতি 
বার্থতার কারগ খুজে দেখা দরকার সংস্থান সৃষ্টির কথ্য ভাবতে হয় ন, 
- কেন্দ্র সরকার বেকার সমস্যা লক্ষ লক্ষ কাজ সৃষ্টি, হয়, এবং 
সমাধানের জন্যে. আঁতারন্ত পাঁচলক্ষ- তখন মান্য চাকরীর পেছনে" ছুটে 
চাকুরী সহৃক্টীর যে. পারিকজ্পনঃ মা রা Ck 
তৈরী করোঁছলেন সেটা.একটী বালির - 


বলা দরকার যে বালির বাধটাও : ‘পণ্য, শিক্ষেপর যন্মপ্যাত, সার, 
নিতান্ত ।আপটয হস্তে টুর. বন্যা কেমিক্যালস ইত্যাদি আসে। আর 
আসার দরকার হয় :নি.। বিনা বন্যায় কা এবং শিল্পের উৎপাদিত পণ্য 


করবে॥ এই পহঁজরাদী রাক্ষুসে 
পাটের উৎপাদনও বাড়ানো যায় না. 
চটের উৎপাদনও _ বাড়ানো যায় না। 


মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করাটাই যা 
পাঁরকঃ্পনার লক্ষ্য। প্রতি বছর ব। 


রের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে; বো বেকার সমস্যা ভাব্রতম। অথচ" 


- সেদেশে বেকারী .সমস্যাকে ফ;সমল্তর কেন্দ্রীয়. সরকার আঁতরিস্ত কর্ম- 


কিংবা " প্রীতশ্রাতর: ধাপ্পা দিয়ে সংস্থান প্রকল্পের 'জন্যে যে সাড়ে - 


উড়িয়ে দেওয়া যায় .না। সাত কোটী ২ টাকা :মঞ্জর করে- 


আপনাআপানই তা ভেঙ্গে পড়েছে? 


নিদিষ্ট মেয়াদানেত এই “ভারসাম্য 


সম্ভার i করার .বজায় থাকবে না। পারকজ্পনাকারী- 


“কারণ এটা, বৈজ্ঞানক- অর্থ- জন্যে; ব্যাঙ্ক, বাঁধা, লগ্ন প্রাত- দের কাজ হবে বারে বারে সেই ভার- 


মাজত ধারণার উপর - প্রা্তাষ্ঠত . 


টন, বিপিন: বাবস্থা, শিক্ষা ও. সাম্য ফিরিয়ে আনা। ' অর্থাৎ উৎ- 


সার দেশে একবছরে-পাঁচ লক্ষ ছিলেন, পশ্ডিমবঞ্চোর রাজ্য সরকার ছিল না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সরকারী দপ্তরের. জা বাড়তে . পাদন কাট্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের 


চাকুরী "সৃষ্টির জন্যে ভারত সরু তার অর্থও খরচ করতে, পারেন-নি . 












জন্যে কিছ; টীকা - বরাদ্দ করলেই 


f° 





তপ্ত গ্রণথ্মে পথ চলা দুষ্কর, 


} .-" .ষ্দি না পায়ে থাকে শীতল 
লি টি দি ক রি ঠৈ ৫ 
1 LL টি ণ উর দা পরে ২:১০, 
১৬৮ - _ পদসেবার জন্য অনবদ্য - . : ৯ 


আর চষ্পল-হালকা, 





খোলামেলা, মজবুত । : . 


থকে। ক্ষের আরো প্রসারিত করা . এবং 
এই বৃদ্ধি তক্ষক জখতে হলে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য 


আনয়নের জম্যে পারিক্ষপন'মত কাজ 
কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে-পারস্প- করাই: পরিকল্পনার লক্ষ্য। ফলে 


EGR 


f রা 


- রক নির্ভরশীলতা এবং উৎপাদন ও উৎপাদন- বড়ে, ভোগ কাড়ে, বর্ম 


ভোগের মধ্যে ' সম্পর্কটা মনে রাখা সংস্থান বাড়ে। _-. 
' দরকার। পঃজিবাদী - মুনাফা আহ” ঠক এই “জানিসটাই ক্রস সর 


কার সয়ে ৮৬ 
রপের গলাকাটা - প্রীতষোগিতীর তে | 
ব্যবস্থা বজায় রেখে পারকল্পনা করে. - 


যায়, নঃ। অর্থাৎ পঠাঁজবাদা কাঠামো সমস্যা অভাব অনটনের সমস্যা, অর্থ” 


, বজায় রেখে অন্তর" পুরিকল্সন৷ নৈতক অগ্রগতির বেন . সমস্যাই 


লক্ষ্য এসব ঘোষণা, করে তারা ঠিক: 
কৃষি ও 'শৃঙ্পের সামঞ্জস্য বিধান করা এই কারণেই ব্যর্থ হয়েছেন। বেকার - 





“বাহির তে শি 
: কৃষিক্ষেত্রে পাট উৎপম “হল, চট- 
“কলে সেই পাট মোনা হল। চপ 


দার স এ ত পর লগ 


- করা হয়েছে বলে এক গুরুতর আঁ 

যোগ. উঠেছে॥ স্রকারী টাকার অধি- 
_কাংশই রা্জাসক খানাপিনায় ও 
বান্তগত কাজে . ব্যবহৃত হয়েছে বলে 
-আঁভযোগ।. সবচেয়ে বড় কথা, সর- 
করো অর্থের অপচয়ের প্রশ্নটি রাজ্য 
_মাঁল্পসভার অনৈক- সদস্যই আভিযোগ- 
আকারে তুলেছেন। 






- -& থেকে ১০ সাইজ 


৯ # 
০ 
এল হেড ve তি 


« 


2 টাকা খরচ - 


তারা সমাধান করতে পারেন নি। " 


বৃর্তমান উৎপাদন . , কাঠামো বজায় 
রেখে স্পস্যা সমাধ'নের আশ'ও 
অর্থহীন, বাতুলজ-মা। 


দিবি বৈঠকে খাগিন। 


সরকারের হান্জাৱ হাঙ্জার। টাকা কুবি 
রি ৮০০০ টি হি 


িদ্তু তা-না করে সরকারের অহে- . 


মন্চিসভার _সদস্যটির অভিযোগ-: তুক এক বিরাট অংকের টাকা খরচ 
- এব্যাপারে কৃষ দপ্তর ও শবধানসভার . 
‘ " এক: বিরাট . আফসার বাহিনীকে - 
. দাঁজশলং নিয়ে আসা হয়। বিষধ্ন 


করা হালো। তাঁর দাবী অবিলম্বে 


পর খাঁতয়ে দেখ: হোক। ". 


দপ্‌ ॥ শুক্রবার শুরা মে ১৯৭৪ 


_ভারত-রুশ চুক্তির একটি ২ সমীক্ষা 


*.- পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময়ে 
হিন্দা-রুণী ভাই ভাই আওয়াজ এক 
উদ্দাম জনসমুদ্রে অভাবনীয় তরঙ্গ 
সৃষ্টি করেছিলো তাৰ্বতবাসীর চিন্তায় । 


ভেবে দেখার প্রয়োশ্রল, আজ প্রায় 


ছু” দশক আগে সাধারণ ভারতবাসী 
যে নীতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 
তা হলো ভারত ও রাশিয়ার £জন- 
গণের মৈত্রী প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাব- 
,-ধারাকে গণ্ডীযুক্ত করা সন্তাবনাকে, 
আর সচেতন রাজনৈতিক মহল 
“প্রত্যাশী করেছিলেন আরও বেশী 
রকমের কিছুটা-_অর্থাৎ ভারতীয় 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রেম- 
বিকাশের সম্ভাবনাকে ; পশ্চিমী 


সাআজ্যবাঁদের তৎকালীন অবস্থা ও 


, স্ট্রাটেঞ্জীর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ 
যদি পৃথিবীর বৃহতম দেশের সঙ্গে 
পৃথিবীর বৃহত্তম . জনসমফ্টির ঘনিষ্ঠ 
আধান-প্রদ্দানকে- সামাজ্যবা দ- 
বিরোধী ও মুক্তিকামী শক্তিসমূহের 
: আরেকধাপ অগ্রগতি হিসাবে বিচার 
করে থাকেন, তাকাও নিছক ভাব- 
বাদী ছিলেন না। একটা বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় ষে সরকারী সমাজের 
গণ্ডীৰ বাইরেই জনগণ এ মিলনকে 
বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? 
ব্যাপারটার সামাজিক ও রাজনৈতিক 


তাৎপর্য এখানেই, যদিও তার পেছনে' 
"কোনও সংগঠিত রাজনৈতিক পরি- 


চালনা ছিলনা | কারণ এ মৈত্রীকে 
আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে লক্ষনীয়- 
ভাবে অসংগঠিত যে আলোড়ন ছিল, 
তা হলো জনগণের যতন্ফুর্ত সামা- 
জিক ও রাজনৈতিক প্ৰবণতা ও 
প্রেরণ! |, আলোচ্য বিষয়ে আমরা 
দেখতে পাবো জনগণের অসংগঠিত 
ষতংস্কুর্ত প্রবণতা ও প্রেরণাঁকে 
কিভাবে শ্রেণীত্বার্থের- কাছে শাসক- 
শ্রেণী ব্যবহার করার সুযোগ ছাড়ে 
না। 
আঙ্ক যখন “তারত-সোভিয়েত 


“ন মৈত্রী” সরকারী ও বেসরকারী প্রচারে 


" প্রায় তুঙ্গে উঠেছে, ব্রেঙ্গনেভের 


ভাষায় “qualitatively new, 
positive advancement in Indo 
— Soviet relations”, তখন তার 
পেছনে সে অন-সমুদ্রের আওয়াজ 
কোথায়? অতএব নিশ্চয়ই সেই 
‘পঞ্চম দশকের পটভূমিতে বর্তমান 


Qualitative change ব্যাপারট। কি 


ও তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে, 


বিশেষত যখন সোভিয়েত বাশির 


পৃথিবীর ও ভারতবাসীর কাছে ভারত 


সরকার ও তার রাজনৈতিক পার্টি 
কংগ্রেসের পক্ষে রাঁঞ্জনৈতিক প্রচার- 
কের ভুমিকায় প্রকাশ্যে অবতীর্ণ 
(সন্বর্ঘনার উত্তরে ব্রেজনেতের দিল্লী 


- শ্রীকান্ত বস্ুরায় 


ভাষণ ) এবং ভারতীয় রাজনৈতিক 
পাটিগুলিকে ও জনগণকে ইন্দিরা 


"গান্ধীর নেতৃত্বকে অন্সবণের নির্দেশ 


ও উপদেশ দিতে সুরু করেছে । 
বিগত ২৩ বছরের পরিসরে 


দিল্লী ও মস্কোর মধ্যে ছুটি-গুরুত্বপূর্ণ 


চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ; এ প্রসঙ্গে 
একটা কথা মনে রাখার প্রয়ো- 
জ্রনীয়তা আছে, তা হলো-_রাট্রীয় 
পর্ধযায়ে তা কতখানি প্রযোজ্য ও 
গ্রাহ্য এবং তা বিচারের নীতি কি? 
যারা রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যেকার 
সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক দৃর্টিতঙ্গীতে 
দেখতে জানেন, তারা জাতীয় জন- 
গণের ও আন্তর্জাতিক জনস্বার্থের 
বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে 
এ বিষয়ে য়তামত স্থির, করতে 
পারেন, না-তাহলে আলোচ্য 
বিষয়টি দাড়াচ্ছে নিয়রূপ £_ 

১। ভারতীয় রাষ্ট্র ও জনগণ 
কি অবিষ্াজা ও ঘন্বহীন ? 

২। রুশ জনগণ ও সোভিয়েত 
শাসক মণ্ডলী কি অবিভাজ্য ও দন্ব- 
হীন 

৩1 রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনও 
চুক্তি আন্তর্জাতিক শান্তি, বিভিন্ন 
জাতীয় জনগণের এঁক্য ও সমাজ্জ 
বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে ( বিশেষতঃ 
ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাস্থ ) কি কি শর্তে 
সহায়ক এবং তাঁর বৈষস্থিক বিচার 
কি কি বাস্তব ভিত্তির উপর নির্ভর- 
শীল ? ভারত-সোতিয়েছ চুক্তিগুলির 
সে সৰ যানদণ্ডগুলি কি কি এবং 
উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কতটা সহায়ক? 

৪1 আমরা জানি, ষে কোনও 
ছুটি রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগো্ঠীর মধ্যে- 
কার চুক্তি সমূহের রাজনৈতিক; অর্থ- 
নৈতিক (কখনও কখনও সামরিক ) 
দিক এবং হিসাব আছে, এবং চুক্তি 


‘সংশ্লিষ্ট বাট্রগুপির আছভাত্তরীণ ও 
. বৈদেশিক নীতি এবং পরিস্থিতির 


মধো তার ভিত্তি নিহিত ধাকে, রুশ 
ভারত চুক্তি সমুহের সে ভিত্তিছুমি 
কিকি! 


6 TA রর 


চুক্তির মধ্যে নিহিত বিশেষ প্লান বা 
স্বীম অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয় নতুবা 
চুক্তিগুলি নিছক নীতিভিত্তিক হয় 
যায় কোনও সময় সীমা নির্দিষ্ট করার 
প্রয়োজন থাকে না। ভারত সোভি- 
যেত চুক্তি দীর্ঘ মেয়াদী চরিত্রের 
বিশেষ তাৎপর্য তাহলে কি কি হতে 
পানে? 

৬। আপাত দৃষ্টিতে ছুটি ভিন্ন 
চুক্তি হলেও (আগস্ট ১৯৭১ এবং 
নভেম্বর ১৯৭৩) তারা পরস্পর পরি- 
পূরক কিনা এবং তা কি তাবে; 
তাহলে তাদের দিক দর্শন ( অর্থাৎ 


সুদূর লক্ষ্য) কি? ভারত বাংলাদেশ. 


Ld 


পা 


"চুক্তি ও প্রস্তাবিত রুশ বাংলা চুক্তি 


ওঁ একই নীতির সম্প্রসারিত বাছ 
কিনা | 

৭। ছিলী মস্কো ' চুক্তিদ্বয়ের 
বিশেষতঃ ৯!৮।৭২ সালের তধা কথিত 
“শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি” কতটা লেনিন 
বণিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্মত ? 

৮। €(ক)- ভারত-সোভিয়েত 
অর্থনৈতিক চুক্তি (৩০/১৯৭৩) 


আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক বিকা-, 


শের কতট| সহায়ক 1 (থ) রা্জ- 
নৈতিক অর্থে শর্তগুলি কতট। সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের সহায়ক কিংবা 
কতটা শ্রমিক ও শ্রমিক কৃষকের 
শ্রেণী বিপ্লবের প্রস্তুতির সহায়ক ? 
পক্ষান্তরে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে 


"আন্তর্জাতিক শ্রমিক গ্রক্ক্য (বৈপ্লবিক 


্রক্য ) চেতন! বিকাশের পক্ষে কটা 
সঙ্গতিপূর্ণ ? 

৯। চুক্তিচুক্ত দেশগুলির অন্যান্য 
আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষিত 
বৈদেশিক নীতিগুলির (ষথ! রুশ- 


মাকিন deen এবং এলীয় ,যৌধ . 


নিরাপত্তা পরিকল্পনার ) সংগে ভারত 
রুশ চুক্তিগুলির কোনও দূরদর্শী, 
অন্তরঙ্গ বা অনুচ্চারিত সম্পর্ক রয়েছে 
কি না? যদি তা হয়, তবে তা বিশ্ব- 
মানব মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে কি 
ভাবে যুক্ত? একই কারণে তাহলে 
লাতিন আমেরিকান যৌথ নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার কোনও রুশ অনুপ্রেরিত 
প্রচেষ্টা চলছে না কেন? 
১০1] যে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 


কৃষিবিপ্ীব অস্বীকৃত অবস্থায় -আছে, 
এমন কি প্রকৃত অর্থে গলা চিপে মেরে. 


ফেলার চেষ্টা চলছে সে দেশে সে. 
পরিস্থিতি বজায় রেখে শিল্পবিপ্রৰ 
কি সম্ভব? যদি তা না হয়, তবে 
বর্তমান ভারতীয় অর্থ নৈতিক-__রবাজ- 


নৈতিক পৰিপ্ৰেক্ষিতে - রুশ-ভারত 
" অর্থনৈতিক চুক্তি কি ভুমিকা নিতে 


পারে? 


১১। এচুক্তির ধারাগুলি ছাড়া - 


ও আগেকার অন্যান্য চুক্তি, ঘোষণা, 
প্র্টোকোল্‌ ও রুশ-ভারত শাসক 
পার্টিগুলির খোলাখুলি ও গোপন 
পরামর্শে গৃহীত ব্যবস্থাগুলির রাজ- 
নৈতিক শ্রেণীভিত্তি কি এবং তার 
আন্তর্জাতিক দিক্‌ নির্দেশ কি? 
উপরিউক্ত সমস্ত প্রশ্নের সঠিক 
বিচারের মধ্যেই নিহিত আছে 
দিল্লী-মস্কো সম্পর্কের রহস্য এবং এই 
দিলী-মঙ্কো অক্ষ (203) ভারতীয় 
ও এশীয় শাস্তি, 


অক্টোবর বিপ্লবের সার্থক পরিণতির 


পক্ষে কতটা অনুকূল কিংবা বিরোধী ' 


আঁতাত, ভার উত্তর | 
' আক্ক তাদের কাছেই এ প্রশ্নগুলি 


নত পন্থা], 


জনগণের মৈত্রী ও - 
বিপ্লবের অগ্রগতির স্বার্থের জন্য ও 


রাখছি, যারা লেনিন-বনিত রাষ্ট্র ও 
বিপ্লব, রাষ্ট্র ও জনগণ, শান্তিপূর্ণ 
-সহাবস্থানের বৈজ্ঞানিক বৈপ্লবিক 
কৌশল ও নীতি, সমাজতান্ত্রিক 


রাষ্ট্রে উপরিকাঠামো ॥ও ভিত্তির 


মধ্যেকার দ্রন্ব ও তার সমাধানের 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কৃষিতে ও 
শিল্পে বিপ্লবের পারস্পরিক ভূমিকা 
ও সম্পর্ক নির্ধারণ . এবং তার রূপা- 
রপে ব্যর্থতার পরিণতি সমূহ এবং 
সর্বোপরি আত্তর্জাতিক শ্রমিক. এঁকা 
প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ও সমস্যাকে ( বর্ত- 


মাঁদ জটিল ও পরিবতিত অবস্থায় 


প্রধান ও অপ্রধান ঘম্দগুলিকে নির্ণয় 
করে) বিপ্লবের স্বার্থে প্রয়োগ ও 
সমাধান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । এমন 


-কি যারা এসব ব্যাপারে আন্তরিক 


তাবে ভিজ্ঞামু ও বিশ্বাসী তাদেরও 
আঙ্জ আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে এসব ব্যাপারে | জানি এদের 


_যধো 'একটা বৃহৎ অংশ রয়েছেন 


যারা ১৯৭১ সালের ভারত-পাক 
যুদ্ধের সময় ইন্দিরা-নেতৃত্ব ও ভার- 
তীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও বঙ্গ 
বিজয়কে পূর্ববঙ্গের মুক্তি যুদ্ধে ভার- 
তের অবদান বলে উল্লসিত হুয়ে- 
ছিলেন এবং লেনিনকে বৃদ্ধানুষ্ঠ 
দেখিয়ে এমন একটা ধারণা পর্যন্ত 
পোষণ করতে পেরেছিলেন যে 
একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের standing 
গেট (যাকে লেনিন বলেছেন 
Permament “organisation of 
force for the supression of the 
people ) নিজ দেশের গণ্ডীর বাইরে 
এসে এক মুক্তি ফৌজের ভূমিকায় 
কার্যকরী হতে পারে। জানি 
তাদের অনেকেরই সে ভূল ধারণ! 
অনেকটা কেটেছে পরবর্তী বাস্তব 
অবস্থা অনুধাবণের তিত্তিতে। যা 
হোক্‌ মূল প্রশ্নে আসা যাক। 


প্রশ্নের উদ্তরগুলি খুঁজে দেখতে 
হবে ১৯৭১ ও ১৯৭৩ এর দুই চুক্তিকে 
document হিসাবে বিচার করে। 
বিচারে দেখা যাবে যে এই ছুই 


অপরটির অগ্রজ্জ শুধু প্রসবকালীন 
সময়ের স্বাভাবিক পার্থক্যে। অধবা 
বলা যায় ‘এশীয় নিরাপতা ব্যবস্থার? 


পরিকল্পনা প্রসৃত এই হুই বাহ - 


আসলে বর্তমান সোতিয়েত ও ভারত 
রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের গর্ভ প্রসূত 
অস্ত সান! ভারত- বাংলাদেশ 


মেত্ী চুক্তি ও প্রস্তাবিত রুশ-ৰাংলা : 
সমগোত্রীয় চুক্তি এরই একটা সম্প্র- 
সারিত অঙ্গ মাত্র প্রথমটাকে যদি. 


SEATO-র কৃশতায্য বলা£ুষায় তবে 
দ্বিতীয়টাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর- 
বর্তী মার্ললে পরিকল্পনার ধাঁচের 


ব্রেঙ্জনেত পরিকল্পনা বলা চলতে 


পারে! চুক্তি ছুটির মধ্যে ন্হিত 
সারাংশটুকু * ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য কর- 
লেই বুঝতে কষ্ট হবে না এই ছুই 
রাষ্ট্রশক্তি আমাদের ও রুশ জনগণকে 


৯ ॥ পা ৪" 


কোন্‌ সম্পর্কের পথে নিয়ে যেতে 
চায়। 
প্রথম ধাপ__১ই আগষ্ট . 
১৯৭১ সালের চুক্তি 
১। ১৯৭১ সালের চুক্তিতে, 
কিছুটা মামুলী ভনিতার পর মুল 
বিষয়গুলি .দুকৌশলে সন্নিবেশ করা 


. হলো_৫ষ ধারায় বর্ণিত ভারত 


সরকারের ‘গোষ্ঠী নিরপেক্ষতাকে” 


' সার্টিফিকেট দিয়ে ১০ম ধারায় একের 


শত্রু অপরেরও শত্র, অন্য কিছু মান- 
বোনা গোছের একটা প্রতিশ্রুতিকে 
নীতি হিসাবে যবীক্কৃতি দেওয়া 
হয়েছে-ফলে ওম ধার! একট! 
ভাড়াধি মাত্র ৷ 

১২! ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতিকে 
আন্তর্জাতিক নিরাপতা' ও উত্তেজনা 
প্রশমনে “অবদানের” জন্য দুস্পষ্ট 
প্রশংসা করার পর ডুচিয়ে দেওয়! 
হলো ১০ম অনুচ্ছেদ যার সারাংশ 
হলো-_ 
Further  decleards that no 
Obligation exists not shall any 
Obligation be entered into, 
between itself and any other 
state or states which might 
cause military damage to the 
other party— 

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক উত্তে্গন! 
প্রশমনের অন্য কেউ { পট ভূমিকার 
ভারত ও রাশিয়া) পররাষ্ট্র নীতি 
ক্ষেত্রে অন্ত তৃতীয় শক্তির সঙ্গে (কুট- 
নৈতিক সম্পৰ্ক বজায় ধাকা সত্বেও 
নিশ্চয়ই) কোনও ঘনিষ্ঠতা বা 


দায়িত্বশীল সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে . 


না, এমন কি আক্রান্ত ও আক্রমণ- 
কারী প্রশ্নেও কোনও প্রকার বিচার 
বিবেচনার নৈতিক দায়টুকুও নীতি 
হিসাবে বর্জন করলেন ; লক্ষ্য কর- 
বার বিষয় যে, আক্রমণকারা দেশ 
ও সামরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ( Mili- 
tarily damaged ) হয় এবং চুক্তি 
ভুক্ত শক্তি 'আক্রমণকাঁরী হিসাবে ও 
শেষাংশ অষ্টম প-ষ্ঠায়) 


দলিল দিল্লী-মস্কোর ছুই সন্তান একটি - 


দবার্থান্বেষাঁদের চক্রান্তে বে 
সংবাদ প্রাতাদন নিহত ছয় 
দৈনিক পত্রে, দপণ আপনাকে 
সে সংবাদ পরিবেশন করে 
নিভশক মতামত পড়ে তুলতে 
গাহাব্য করবে।, 


দর্পণ 
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নন. সত্যাদ ওরা অ ১৯৭৪ 


দাদীর দাবদোদন তীর £ বিধবের দিকে মুখ ফেরান 


আগামী সাতই মে বামপন্থী রের কিস্তি শিল্প বানর ও পার্লামেন্টের সদস্য হয় সোজা- 
গুলো ভারতব্যাপাঁ . বন্ধের ডাক . সৃষ্টি করবে-নতুন উদ্দশপনা। সুজি জমিদার ও পজিপাঁত প্রেণণর 
পদয়েছে। কিন্তু একথাও 'আমাদের . কৃষ ব্যবস্থা ও কৃষকের জীবনে - লোক কিদবা তাদের টাকার জোরে 
অবশ্যই বুঝতে হবে যে শ্য দাবীর আমূল পরিবর্তন সাধিত, . হলে. ঈনব্ণচিত হয়ে জদের . বাজনোতিক 


লড়ই দিয়ে জনগণের সমসযগ্ছালর 


"স্থায়ী সমাধান' হবে না, হতে পারে 


না। শুধুমার এর- দ্বারা কোন সমাহ 
জেই' মন্দুষ অভাব ও শোষণের হাত 
থেকে মন্ত পায়ান। পেতে পারে 
না, পাওয়া । অসম্ভব। মুল্যবৃদ্যিং 
বেকার সমস্যা দারিদ্র প্রভৃতে-যে সব হবে 


. সমস্যা জনসাধারণকে. তাঁবুভাবে, 
আঘাত করছে তা কতশ্যল মুল 


জাতীয় মমস্যার বহিঃপ্রকাশ মাত 





কোন! লমস্যাই সমাধান সম্ভব 


_নয়। এই দর. স্কপ্রধান। জাতীয় 
২ সমস্যা হলো--এক . কৃষি ও কৃষকের 
সমস্যা এবং দুই, সাম্রাজ্যবাদ পঠাজ 
ও তাঁর সঙ্গে য্যন্ত দেশী বৃহৎ 
প্ীজর শোষণের সমস্যা। 

কৃষি ও-কর্ষকের সমস্যার সমাধান 
.অর্থধৎ জমিদার শ্রেপীর, সম্পূর্ণ 


পথ খুলে বায় শিজ্পেরও। প্রয়ো- 
জনায় কাঁচা মালের যোগান ও বাজা- 


অর্থাৎ. এক কথায়, কৃঁষি-বিগ্লব 


সংঘার্টত হলে খাদ্য সমস্যা দূর হবে, 
জাতীয় উৎপাদন [আঁত দ্রুত বৃদ্ধি. 


পাবে, কল-কারখানা বেড়ে বেকাররা 
চাকরী পাবে, কৃষক সন্তানদের শিক্ষা 
ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব 


স্বার্থের প্রীতীর্নধত্ব করছে। বড় বড় 
সরকারণ আমন, পুলিশ ও মিলি- 


. টারী আফসার অসংখ্য সংদড় সূত্রে 


এই শোষক শ্রেণীগযঁলর সঙ্গে 
আবদ্ধ। সমগ্র রাষ্টর-ব্যবস্থাটাই জাঁম- 
দার প্াঁজপাতিদের স্বার্থের তিত্বা- - 


১, জাতীয় উৎপাদন বাদ্ধর ফলে 
লা করা সম্ভক হবে। 
এক কথায়, কৃষ . বিশ্লধ সংঘাটত 


লেবাদাস। . 
রাও 


হওয়ার উপরেই নির্ভরশীল আর সব উচ্ছেদের আইনের ফলে জাঁমদার- 


. সেই সঙ্গে জাতীয় আগ্রগাতর বায়, চাষী হয় ভূদিহশন। কৃষি উৎ- : 
পথে অপর প্রতিবন্ধক বিদেশশ পঃজি “পাদনে সাহায্য করার জন্য ব্যাঙ্ক 


বধায়ক ষল্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী পাঁজর 


করছে যে সশস্ত শক্তির দ্বারা সুর- 
ক্ষিত প্রতিক্রিয়াশীল _. শাঁ্গুলিকে' 
উচ্ছেদের (অপর কোন পথ নেই 
একমাত্র পথ হলো জনগণের বিপ্লব 
সংঘাটত করা-যে পথকে' চিহ্ত 
চনের জনগণতাল্িক < বিপ্লব, ও . 
ভিয়েতনামের জনগণের এতিহাসকা 
জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ॥ আমাদের 
জনগণের সামনে সকল সমস্যা সমা- : 
ধানের একমাত্র যানতাসদ্ধ ও ইাঁতি- 


= হাস নিধ্ীরত পথ হলো রুশ চীন, 


পীভয়েতনামের বিপ্লবের সুমহান 
শক্ষা্ঘীলকে কাজে লাগিয়ে, আত্মো- 


ও তার সঙ্গে মুক্ত দেশী বৃহৎ রাম্্ীয়করণের- নামে গ্রামের "-ধনশ- লাভের জন্য অবশ্যই আমাদের লড়াই 
পির বাজেয়াপ্তকরণ প্রয়োজন! দের হাতে ' টাকার জোগান: দিয়ে করতে হবে, কিন্তু এ কথা এক 
গ্জ্পগ্যীলর" অসম "প্রতিযোগিতার গরাব কৃষকদের, খাণ মারফত শোষণ মনহতর্তের জন্য, ভুলে চলবে না বে 
‘পথ ক করেই 'জাতীয় সম্পদকে করতে এবং মজুতদ্দরী ও .কালো- অর্থনোতক ও 1 জিত 


সাহায্য করা : হয়। 

কা এবং শোর আমি নারির ও দেশ] দার শারদ দিনই মৌলক 
সংগ্রাম জনগণের শেষ করে বৃহৎ পাকে মুনাফা লভে সাহায্য সমস্যাগ্ সমাধান হবে না। তার 
জনগণের বৃহত্তম ও দড়ত্ম অংশ  করে। সরকারী  বদান্তার ফলে, জন্য, বর্তমান শাসন ও সমাজ-ব্যব- 
শ্রীসিক ও কৃষক শ্রেণীর দশটি এই যেখানে সাজ্চজ্লিশ সালে স্থার আমল - পারবর্তনের জন্য 
মূল সমস্যার এবং সংগ্রামের ম্‌ - এদেশে বিদেশী পনুজির পরিমাণ আমাদের দড়ে পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে 
০০৯০ পু হবে স্কিন বব সংগ্রামের পথে। 
Us . তাই, আজকের বাঁচার লড়াইয়ের 


' আইন-আদালত, আমলাতন্ম ও মাল. মুল, সমস্যলা্ীল 
সভা মৃষ্টিমেয় জমিদার ও পঃজে- মারফৎ লোকফে বিদ্রান্ত করে এবং ও বিপ্লবী কর্তব্য সম্পর্কে জন-' 
পাঁদের শান্তির আঁধার, তাদের রক্ষা- যে কোন আঘাতের বিরদ্ধে লাঠ- সাধারণকে সচেতন করে তোলা এবং 
কর্তা তাদের শোষণ ও নিপীড়নের গল, জেলখানার সাহংস, শান্তকে 
" শন্তিশালী হাতিয়া়। কংগ্রেসের উদ্যত রেখে জাঁমদার, পঁজিপাত ও 
প্রভাবশালী নেতারা। আঁধকাংশ মন তি শোষণে সাহায্য 





bE TUES 
না। দু বছর আগে যখন সিদ্ধার্থ 
রায় এ প্রদেশের কর্ণধার হন, তখন 
থেকেই সংবাদপত্রে জনসভায় প্র 
বোজরে বার বার প্রচার করা হয়েছে 
হাজার হাজার গ্রামে বিদুৎ দেওয়া 
হয়েছে। 

পশ্চিম বঙ্গের এতকাতি 
বিদুৎ মন্তশী জনাব, গাঁণ খান মান 
দ্‌ মাস আগে ফেব্রুয়ারীতে কাগজে 
কাগজে বন্তৃতার মাধ্যমে ' ঘোষণা 
করোছিলেন আগামণ মে মাস থেকে 
অবস্থার উল্লাতি হবে। গ্রামে গ্রামে 
বিদুৎ যায়ান, গেছে কিছু খোঁটা ০4 


. তার। এ তার দিনের পর দিন চু 
হয়ে কিছ, লোকের অন্ন সংস্ষীন 
- করেছে, খোঁটার সরবরাহ করে জনাব 


be OO 


 ইঞ্জিনীয়ার ধর্মঘট -হওয়ায় '' জনাব 


খান বেশ জোর গলায় এই ধর্মঘট ও 
নাশকতামুলক কজেকেই বিদ্যৎ বিল্া- 
টের জন্য দায়ী করেছেন। ম্যখ্য- 
মন্মা আইনাবদ ও বাস্তববুদ্ধি 
সম্পন্ন, তাই চাঁজ্লশ দনের ধর্ম্রটোধ 
দোহাই না দিয়ে একেবারে ৬৫-৬৬ 
“তে চলে গেছেন! আমাদের প্রশ্ন 
এই যে বিদ্যতের বন্যায় গ্রাম বাংলা 
ভাসাবার আগে ক বিকল বন্রের 
দিকে-নজর বায়ান? 'আজ এতাঁদন 
পরে নিজেদের, দূর্শীত ও.অযো- 
গ্যতা ঢাকবার - জন্য. এই সাজানো. 
অজুহাত পশ্চিমবঙ্গের জনগণ গ্রহণ 
করবেন না। 


সমুধীন গত 
সংকাঠন বিপ্লবী সংগ্রমের জন্য 
নিজেদের ও জনগণকে প্রস্তুভ করাই || Se 
helo Lind ale অনুষ্টপ. 


. ধন্য মোদের কংগ্রেমরাজ 


আপ্রল মাসের প্রথম সপ্তাহে করা হয় নী, বন্দী: থাকা অবস্থায় আমলাতন্ল ও পাঁরকজ্পনার সাহায্যে 


বর খানার জব অর্থত বাড়ার আপের .লঙ্গো দেখা জনগণের, কোন সমস্যাই সমাধান 


ls EET OE প্রধান কতব্যি। প্রকাশিত হল 
জুতার দ্বারা এ কথা-- সন্দেহাতীত . {ি পি আই বেদ) এর ভালিনবিষয়ক রচনায় সন 
ভাবে প্রমাণ হায়ে গেছে. যে আইন, তি ০ | না 


‘বাভন্ন অণ্ল : থেকে প্রায় - একশত 


করা হরেছে। এ সংবাদ আনন্দবাজার 
পাকার (৮1৪) প্রকাশিত হয়েছে) 
শৃভাত্ততে যাদের: গ্রেপ্তার করা হয়, ' 


2 


বছরের পর বছর গাঁড়য়ে গেলেও 


করার অন্মাতি মেলে না। মামলায় হয়ান, তা হবেও না। এসব কিছ 
আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজে, নানার জনগণকে প্রজারত করে কয়েমী 


ধবঘ] সৃষ্টি করা হয়। এই গ্রেপ্তা- স্বার্থকে শক্তিশালী করার উপায় ু 
রের মূল কারণ জন আন্দোলনকে মা। এপস সাজীনো নত 
স্তব্ধ করা। চাল কাপড়, তেলের দাবী, আদায়ের নিয়মতদ্ সম্মত ৰা 
চিট চোরাকারবারী ও সংগ্রামের দ্বারা" মোৌঁলক সমস্যা- 
তাদের মদতদার ব্যতীত সকলেই গঁদির সমাধান হওয়া, সম্ভব ন'র। চৈর বৈশাখের নিদারুণ গরমে 


বি্মত, দিধ্বস্ত। ইদানীং এই অভাল. আরও প্রমাণ হয়েছে যে নীনর্বাচনের 
বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লবণের ফঁতিম মাধ্যমে ০কংগ্রেসকে  গাঁদচযুত করে 
- আভাবা এই নরদেহশী শয়তানের বাষপল্ধী সরকার যদ প্রতিষ্ঠা করা 
দলের ‘বিরুদ্ধে আভষোগ_ থাকলেও যায়ও. (যমন করা গেছিল” পশ্চিম 
পযলশ নিক্রিয়, লায়ীবচারের অন্‌ বাংলায় ও কেরালায়) তার দ্বারাও 
রাগল নুখসন্দশ উদ্দাসীন।- এক সংবিধানের গণ্ডীর মধ্যে থেকে বর্তা- 
কোঁজ চাল খোলা বাজারে কিনলে: মান আমলাতন্মের সাহায্যে জনসাধা- 
একজন আইনের চোখে অপরাধ, রণের জশবনে -কৌন পরিবর্তন ঘটা- 


যখন চঁববশ ঘণ্টার মধ্যে চোদ্দ ঘন্টা 
বিনা বিদ্যুতে. যার অর্থ বিনা জল, 
বিনা লাইট ও বিনা ফ্যানে অভ্যস্ত 
হয়ে, নিজের . সহনশখলতায় নিজেই 
অবাক হয়োছ,. তখন উীনশে এপ্রি- 
চোখে পড়ল িম্ধার্থবাব্যর সাফাই 


- কার্যালয় . 
| গান, ১৯৬৪-৬৬ Ni বদ" | পি ৫৫বি, সি আই টি রোড! 
তের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁরা |আলার ||... - কোলকাভা-১, 


উপর এই. সমস্যা চাঁপয়ে গেছেন। | 
















€ চীনের কমিউনিন্ট পার্টির 
স্তালিন মূল্যায়ন প স্তালিন ও 
তারতের নবদংস্কতি আন্দোলন 
উ জ্তাসিন ও লংশোধনবাঘ ডঃ 
হার্ট (চায়না পলিসি ্টাভি গ্রপের 
অনুরোধ ক্রমে লিখিত) পর হার্টের 
নয়া-ই্ক্ষিবাধী প্রবন্ধের জবাব 
€ (বিশেষ ক্রোড়পত্র) আত্ত- 
তিক কমিউনিস্ট আন্দোলন 
ভূমিক! @ গল্প/ কবিতা! / মতামত 
 লাম্প্রতিক লংস্কৃতি সমাচার _ 
! অয়টুপকে সমালোচনা ' করুন | 
লেখা পাঠান / গ্রাহক, হোন ॥ 






সস 


ie 





দর্পণ || শন্্রবীর ওরা সে ১৯৭৪ - 


রাষ্ট্রপতি 


রাষ্ট্র্পাত নির্বাচন যত এখিয়ে 
আসছে কখগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ 
কলহ ততই বেড়ে চলেছে। কলহ এবং 
রেষারোষ কংগ্রেসের চিরকেলে অলা- 
ভূষণ । কখনও সেটা গভীরে আত্ম- 
গোপন করে গ্রাকে বাইরে থেকে 


বোঝা যায় না, কখনও আবাব এক- 
জমা ঝা উপদংশের মত  নর্বাঙ্গে 
ঘা হয়ে ফুটে বেরোয় ॥ উনসত্তর সালের 
পর একাত্তর সালে কংগ্রেসী চিরকেলে 
রোগ চাপা পড়েছিল, আজ আবার 
' (তা সর্বাঞ্গে দগদগে ঘা হয়ে ফুটে 


রাখা সম্ভব হবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং" 
. রাষ্ট্রপতি সমমনৌভাবাপযে না হলেও, 
দুজনে! সমান হলে চলবে না। একজন 


অন্যজন হবেন নিতান্ত শোজবর্ধনের 


*. সভাস্বন্দর ব্যাস্ত ;- 


উনসত্তর সালে বাষ্গালোর 


এ আই সি সি -অধবেশনে৷ ইন্দিরা 


গান্ধী ও তার উপদলের সঙ্গে কাম- 
রাজ-সঙ্জীব রোত্ড-নিজালঙ্গাস্পার 


=; প্রথম সংঘর্ষে এটা স্থির হয়ে যায় 


‘ যে কংগ্রেস দলে ভাঙ্গন আনিবার্ষ ৷ 


দাক্ষিপপন্ধী গোঁড়া কংগ্রেসীদের 
“বিরুদ্ধে স্বপক্ষে জনমাত সংগঠিত 
করার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী বাম- 


- পল্থী শ্লোগানের আড়ালে নিজের, 


আসল উদ্দেশ্য গোপন করে যান 
তান আঁবভন্ত কংগ্রেস ওয়ার্ক 
কামাটর প্রস্তাবিত প্রার্থী নশলম 
সঞ্জীব রেড্‌ডাঁর রাষ্ট্রপতি পদ- 
সবক হিসেবে স্বাক্ষরও করেন। তার- 
পর জগজশবন রাম এবং ফকরুদ্দিন 


- অনুযায়ী স্বাধীন ভোট দেবার অধি- 


কার দাবী করেন। বলা বাহুল্য সব- 
কিছুই হীন্দিরা গান্ধীর সম্মতি 
ইনয়েই চলাছল। তারপরের ঘটনা, 


নো EEL বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা প্রকাশ্যে জৈল 


কিন্তু কংগ্রেসী শীষবেকের সিং মান্মসভাকে দুরনশীতির অভি- - 


তাড়না” যে এখনো সমান জোরেই যোগে অপসারণের দাবী করেছেন। 
আত্মপ্রকাশ. করছে তাতে খ্নুব বেশী মধ্য প্রদেশে প্রকাশচাঁদ শোঁঠর মান্মি- 
(আশ্চর্য হবার ক আছে ? সভা যে কোনাদন প্দতাগে বাধ্য 


ব্জোয়া রাজনশীতর লক্ষি হতে পারে। উত্তর€ প্রদেশে এবং ' 


আঁলাঁখাঁত-সব সংক্ষরতম কলাকোশলের উড়িষ্যার সরকারও ' পাকাপেন্তে নয়। 
নয়। ইন্দিরা গাম্ধ-জগজশীবন রাম চক্ষু উপমল্লী কেদারনাথ টিং এবং তার 
সৌদ কমরাজ-নির্জীলঞ্গাষ্পা চক্রের আটজন সহকর্মীকে সুলতানপুর 
বিরদ্ধে জয়” হয়েছিলেন। কোন পথে জেলা কংগ্রেসের সভাপাতি হরভজন 
সে আলোচনা থাক। সং ছয় বছরের জন্যে কংগ্রেস থেকে 

অল্পে জোড়াতাঁল দিয়ে আবার বাহচ্কৃত করেছেন। ভীঁড়্যায় নব- 
একটা কংগ্রেসী সরকার বসানো হয়েছে নির্বাচিত কংগ্রেস দলের সাত আট- 
বটে, কিন্তু বিধানসভার, অধিবেশন জন' সদস্য রাজাসভা নির্বাচনে কংগ্রেস 
দীর্ঘীদন চাঁলয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে বিরোধী; প্রীর্থণকে ভাট দিয়েছেন 
না। গুজরাটে সাল্িস্ভা শুধু নয়, ত্রিপুরায় অনুরূপ বিক্ষোভ জান- 
“বিধানসভাই: ভেঙ্গে দিতে হয়েছে, রয়েছেন এগারোজন! কংগ্রেস এম এল 
কিন্তু গণ- “বিক্ষোভ, থামে নি, নতুন এ। মহারাষ্টে ভি পি নায়ককে 


রূপ গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ গলি মুখ্যমন্দীর পদ থেকে অপসারণের 


চলছে লোক মরছে। বিহারে গুজ- 
রাটের প:নরাবাত্ত ঘটকে এটা কেউ 
আর অস্বীকার করতে পারছেন না! 


- পাণ্ডিচেরীতে সরকারের পতন ঘটানো 


হয়েছে। 'বহারেও যে বিধানসভা 


" থাককে সে ভরসা কম। জগজশীবন 


রামের পর সুরেশ কুঙ্গারের গফুর 
মাল্দসভ৷য় যোগদানে অস্বীকার 
বিহারের রাজনৈতক' দলার্দীলর চিন . 


পারত্কার করে 'দয়েছে। পাঞ্জাবে 
পর্ঠুগারে 


শত হণ্তার সরচেয়ে চমকপ্রদ খবর 
পতুগালে সামরিক অভ্যুত্খান। দীর্ঘ- 
কাল ফ্যাঁশস্ত একনায়ক সালাজ্মরের 


কায়েজনো সরকার ন্যাটোর দেশ- 
অর্থসাহাষ্য পেয়েছে । 
আজ্গোলা, মোজ্াম্বকের মানুষ 





জন্যে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা অনবরত 
৬ যাচ্ছেনা এমন কি 
নিস্তরঙ্গ কাশমরেও কংগ্রেস দলে 
ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। রাজস্থান, 
মহধশূর, -আসাম, পশ্চিমবঙ্গ হমা- 
চল সর্বত্র কংগ্রেস দলে গোষ্ঠী কলহ, 
রেষারোঁষ প্রবল হয়ে উঠেছে। 

এ অবস্থায় কংগ্রেস দলের 
সরকার! প্রার্থী দক রষ্ট্রপাতপদে 
Ss Ln Bia 


গাত এক দশকের বেশী পর্তুগালের 
বিরুষ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত, এখন 
আঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গান 
বিসাউর সরকার রা্টীসংঘে স্বাঁকৃ- 
তিও পেয়েছে। আঙ্গোলা; মোজা- 


; শ্বকের ব্যাপক অণ্যলে দীর্ঘকাল ধরে 


স্বাধীন জনগণের সরকার- প্রতি 
চ্ঠিত হয়েছে। যাঁরা সামাজিক হীতি-, 
হাসের ছাত্র, তাদের কাছে এটা স্পষ্ট 
যে, পরতুগাঁজ সাম্রাজ্যবাদ আফ্ি- 
কায় অনর্থক যুদ্ধ চালাচ্ছে। 
পর্তুগালকে আফ্রিকা ছেড়ে 
আসতে হবেই এবং যত তাড়া- 


ভাঁড় সে আফ্রিকা ছেড়ে ।আসে- : 


ততই তার পক্ষে মঙ্গল। কারণ যে 
ফোঁজের হাতে খুন হচ্ছে তাতে 
আতঙ্কগ্রস্ত খাস পর্তুগালে এজন্যে 
বিক্ষোভ ঘনীভূত হচ্ছিল। এমন কি 
সৈন্যঝাহনীর ব্যাপক অধশের মধ্যে 
অধীফ্রকায়া ফাওয়ঃর বিরুদ্ধে মটে- 
ভাব ছল । বিশেষ করে, সৈন্যবাহি- 
নশর প্রধান . জেনারেল আন্তানিও 
কর্তা গোয়েশ ও ত্র সহকারী 
জেনারেল আল্তোলিন দা 1স্পনোলা 
আফ্রিকায় যুদ্ধ চালানোর বিপক্ষে 


- থাকার ।অপরাধে দুমাস আগে কায়ে- 


তান সরকার এদের বরখাস্ত করে। 


sti £ সা প্র 





সত্তর সালে সরকারী কংগ্রেস প্রার্থণ 
নীলম সঞ্জব রেভূডিকে যেভাবে 
গোপন কংগ্রেস প্রার্থী টি ভি শির 
পরাজিত করেছিলেন, টিভমন। ঘটনা 
এবারেও ঘটবে । নাকি এবারে রাষ্ট্র” 


পাত নিবাচন হাতে পারে না। 


মধু লিয়ে সংসদে সংবি- 
ধানের ধারা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন 


প্গুজরাট এবং পাঁশ্ডিচেরণ বিধানসভা 


বাতিল হয়ে থাকলে বৈধভাবে রাষ্ট্র- 
পাঁত নির্বাচনই হন্ত "পারবেন 
তাই দীন গুজরাট - এবং পাঁণ্ড- 
চেরী বিধানসভার নাচন অত্রি- 
লম্বে করার পর রাষ্ট্রপাঁত নবচনের 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে - অনুরোধ 
করেছেন। ধরা যাক মধু দায়ে বা 
বিরোধী দলগলর দাবীর তোয়াকা 


না রেখে রাম্ট্র্পাত নির্বাচন হল ।. 


সরকারণ কংগ্রেস প্রার্থী যাঁদ জেটত- 
নও তাহলে কি 


স্ীপ্রম কোর্টে আবেদন করবেন? 
অথবা ষাঁদ সরকারী কংগ্রেস প্রার্থীর 
বিরুদ্ধে অন্য িরোধী প্রার্থী জী 
হন তাহলেই বাক হবে? 

অথণনোতক সংকট থেকে সাংবি- 


ধাঁনক রাজনৌতক সংকটের উৎপাত্ত . 








হল না, মাথা মোটা ঘোর দাক্ষণপন্থা 
ও প্রাতীক্ুয়াশশল বলে সৈন্যবাহনীর 
কাছে পাঁরচিত জেনারেল জোয়াকন 
লুস কুনাকে সেনাপাঁত পদে নিয়োগ 


ফলে সেনাবাহনীর মধ্যে 


করল। 


আঁভসুখে যাত্রা শুরু করলে তাদের 
গাঁতরদদ্ধে করা হয় এবং 
অফিসার সহ' সত্তর জনকে গ্রেপ্তার 


করে এই অভ্যুখানকে দমনের চেঙ্টা . 
করা হয়। থমাস ও কায়েতানো ভেবে- 


ছিল সৈল্যবাহিনশির ॥অস্নেতাষ দমন 


'করা গেছে। তা যে নয়, তা পশচিশে 


এপ্রলের ঘটনা প্রমাণ করে। জেনা- 
রেল 'পনোলার নেতৃত্বে - সৈন্যবাহি- 
নর আন্দোলন সংস্থা ক্ষমতা দখল 
করে জানিয়েছে যে, জাতীয় মুক্তি 
সংস্থা স্থাপন-, করছে। - রাষ্ট্রপাঁত 


থমাস ও প্রধানমন্ত্রী মার্সেলো কায়ে- 


বিরোধণ প্রার্থী 
নির্বাচন নাকচের যথেষ্ট কারণ দোখয়ে 


ঘটনাপ্রবাহ নতুন বাঁক নিচ্ছে। বাম- 
পল্থী ও গণতান্ত্রিক বিশ্লবঈ শীর্ভুকে 
যেকোন প্রী্ভীবঙ্লবী অভ্যুথানকে 
পরাজত করার ক্ষমতা অর্জন করতে 
হবে। ব্যাপকতম, দিষ্ঠ একা এবং 
শ্রেণাশতুর বিরদদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম 
আগামী কয়েকচাসে ভারতের রাজ- 
নপীতর চেহারা বদলে দিতে পারে । 


স্লাটোর সুখী পরিধান | 


ন্যাটোর ব্যাপারে স্পিনোলা কোনা 
নাত গ্রহণ করবেন এখনো জান তা - 


“বলেন নি। তবে মনে হয়, ্পিনোলা 


সংশ্লম্ট দুটি দেশের সংগ্রামরত 
মনৃশ্ত্ুন্টের সঙ্গে অলাপ-আলো- 
চনায় পক্ষপাঁত ঝা জাতীয়তবাদশ - 


. (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


ভারত-রুপ চুক্তি 


“পে পঙ্ঠার প্র) 


₹ সামরিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে; এ 
ক্ষেত্রে আক্রষণকারীর সঙ্গে ০৮13- 
gation ধাকছে কিন্ত আক্রান্ত, 
দেশের কাছে কোনও obligation “ 
চলবে না। 

৩1 সর্বোপরি. এ. চুক্তিতে 
একটা সামৰিক চুক্তির পরিপূর্ণ 
চরিত্রান/করেছে এবং মূলতঃ যার 
ভূমিকা হিসেবে আন্যান্য ধারাগুলি - 
সুনমঞ্জন ভাবে সাজানো হয়েছে, 
তাহলো ইত টির নয 
ধারায়" 

«Undertakes 
from providing any assistance 
to any third party that eng- 


to _abstain 


ভারত পাকিত্তান যুদ্ধ আরম্ভ হয়+ এ 
ব্যাপারে রুশ-ভারত ভূমিকা বিশ্বজন- 
বিদিত। ) | মি 

বলা হয়ে থাকে পূর্ববঙ্গবাপীকে 


. মুক্ত কৰার খন্তে এ যুদ্ধ অপরিহার্য । 


হয়ে উঠেছিলো এবং তার জন্যে 
সারাবিশ্বে নিজেদের প্রশংসা নিজে- 
রাই করেছিলেন প্রচুর । 

৪ |. আনুষাঙ্গিক প্রচার ব্যবস্থাও 
পাকাপাকি করা হলো "ম ধারাত্ন 
রেডিও সংবাদপত্র ও- ছায়াছবি 
: ইত্যাদি প্রচার মাধামগ্ুলিকে চুক্তির 


ধারায়, আবদ্ধ করে উপযুক্তভাবে - 


সাঙ্জানে! হলো! চুক্তিযাহাত্ব্ প্রচারের 
উদ্দেশ্য অনুসারে । 


ages in armed conflict with 


, এবারে এক্সূপ সামরিক সাহায্য 
the other party In the event. চুক্তির রাজনৈতিক দিকটা কিছু 


of either party being subjected খতিয়ে দেখা যাক্‌। আমর! জানি 
to any attack or threat there ‘Countries. want independence, 
of, the high contracting parties 


shall immediately enter in to 1 গা যু গ সে যুগ, 


mutual consultations in order _ পাঞ্জাবী বুর্জোয়া লুঠনবাদের বিরুদ্ধে 
to remove such ‘threats and পূৰ্ববঙ্গ বাসী জাতি হিসাবে মুক্তি 
চাইবে এ স্বাভাবিক ঘটনা; কিন্তু 
কাশুজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই জানেন 
সচেতন সংগঠিত : শ্রমিকশ্রেণীর 
অর্থাৎ একের যুদ্ধ উভয়ের সম্মিলিত নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের বিপুল 


to take appropriate effective 
measures to ensure peace and- 


security of their countries” 


. যুদ্ধে রূপান্তরিত হতে বাধ! নেই! সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব ও ভূমিকীন কৃষক ' 


লক্ষণীয়, এ প্রকার চুক্তি এমন ছুটি শ্রেণীর সংগঠিত সশস্ত্র বিপ্লবের পথে 
রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হলো যারা জনগণের অন্যান্য অংশকে ফ্ধা- 
বিশ্বমহূলে socialist এবং ‘bourgouis সম্ভব সহযোগী শক্তি হিসাবে সমা- 
৮০0০ হিসেবে ব্যাপকভাবে বীকৃতি- বিষ্ট করেই এযুগে জাতীয় মুক্তি 
॥ প্রাপ্ত । আরও লক্ষণীয়, third আসতে পারে।  এযুগ এমন. একটা 

Party তৃতীয় শক্তি বলতে কোন ষগ যখন সামাজ্যৰাদ ৰিৰ্োধী 
বিশেষ শ্রেণী রাষ্ট্রকে. চিহ্নিত 
করা পর্য্যন্ত কোনও তাগিদ ছিল বিপ্লব ব্যতিরেকে জাতীয় স্বাধীনতা 
না। পৃথিবীর কোথাও এহেন টুকৃও এনে দিতে পারে না নিশ্চয়ই 


সামরিক চুক্তির (যা আবার শাস্তি- বিদেশে - আশ্রিত কিছু বুর্জোয়া, 


চুক্তি” নামে অভিহিত) নজীর শ্রেণীর লোকের নেতৃত্বে শ্রেণীচেতনা- 
বর্তমান যুগে নেই | তাছাড়া সংঘর্ষের হীন কিছু যুবককে বিদেশী অস্ত্রে 
কারণ অনুসন্ধানের পর্যন্ত বিন্দুষান্দ্র "ট্রেনিং দিয়ে এবং জাতীয় শ্রমিকজন- 
নীতিগত -বীকৃতি অথবা সংঘর্ষের ও কৃষকশ্রেণীকে বিপন্ন অবস্থায় 
কারণ দুরীকরপের কোনও বিকল্প অসংগঠিত রেখেবিদেশী শৈন্ব 
পরিকল্পনা চিন্তাও এত্বে স্থান ৰাহিলীর নেতৃত্বে যুদ্ধ জনকের মধ্য 
পায়নি। সাধারণতঃ এ ধরণের চুক্তি দিয়ে একাজ হয় না। সোভিয়েত 
কি ধরণের রাষ্ট্র ছুটির পক্ষে সম্ভবপর অস্ত সঙ্দি্ত ভারতের মত একট! 
তা বুঝে নিতে বিশেষ অসুবিধে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পৃজির 
" থাকার কথা নয়, নিশ্চয়ই 1০০১৩2-- দালাল বুর্ডোয়া রাষ্ট্রের সৈন্য- 
+ list'or Fascist type-র চুক্তি- বাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে রাষ্ট্রশক্তি 
চরিত্র এতে গুরুত্পর্ণভাবে নিহিত। দখল করে কোনও জরাতিরাষ্টর 
যুক্তিসঙ্গত ভাবেই স্বরণ সিং বণিত "৭ আভ্যন্তরীণ গুণগত' পরিবর্তন আনা 
. treaty of peace agninst war’’- মায় না জনগণ মুক্ত হয়না এমনকি 
এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ৭ 06৪0 জাতিও স্বাধীনতা পায়না । এ ধরণের 
of war for no ঢ৩৪০৩-এ | একটা ব্যবস্থা গ্রহণ একটা সাম্রাঙ্জ্য- 
(এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভারত বাদী নীতিপুষ্ট ধনতান্ত্রিক পরি- 
পাকিস্তান সম্পর্ক সকলেরই জানা! কল্পনার অংশমাত্র--যার' দ্বারা শুধু 
১৯৭১ মালের সেপ্টেম্বরে এ চুক্তির এক অস্থানীয় বুর্জোয়া '৫ 
exchage of instruments of 2৮৮ শোধকের পরিবর্তে স্থানীয় অপর 
fication হওয়ার ছু'মাসের মধ্যেই গোষ্ঠি শোষকরাহ্দ প্রতিষ্ঠা করাই 


nations want 0০০০0 peoples EE 


ট্রাটেজীও জনগণতান্ত্রিক- -, 


‘অপেক্ষাকৃত কষ। 


সন্তব। জনগণের মুক্তি এত সহজে 


, আসেনা, আসতে পারেনা; এমনকি. 
একটা! স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরও জন্ম 


হয় না| একধা ব্রেজ্নেভ কোসিগিন 


কিংবা, সি পি এস্‌ ইউ জানতেননা 


এমন নয়) জেনেশুনেই করেছেন 
নিতান্তই-শ্রেণী চরিত্রের প্রেরণায়। 
বিক্ষুদ্ধ পূর্ববঙ্গের বুর্জোয়া শ্রেণীর 
একটা অংশের দীর্ঘ, দিনের চাঁপাপড়া 
শোষণ স্পৃহাকে আংশিক পূরণ 
করার মধ্য দিয়ে ভারত-সোভিয়েত 
মৈত্রী চুক্তি তার অনুচ্চারিত প্রাথমিক 
কাজটুকু সম্পাদন করলো ব্রেঙ্গনেভ 
ডক্ট্রন ভার পথে একপা এগুলে! | 
তারভ-রাশিয়া-পা কি স্তা ন বাংলা- 
দেশের অমিকশ্রেণী পরস্পর অনেক- 
গুলি জটিল, অয়াতাবিকও বাঞ্ছনীয় 
সম্পর্কের স্তরে প্রবেশ করলো, আর 
পূর্ববঙ্গের জনগণের বছ আকাঙ্িত 
গণমুক্ধি সাষয়িকভাবে হলেও পথ 
ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত ও পরাজিত হলো] 


শুধু পাঞ্জাবী শোষকের বুরোক্রেটিক . 


ভুমিকায় এলো বাঙালী বুরোক্র্যাট 
বুর্জোর্া শোষক; আর পাপ্টানো 
অভিভাবক-আমেরিকার স্থলে 
রাশিয়া ভারত | ভারতের ভুমিকা 
এখানে এক তাবেদারী ভূষিকা। 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক এঁক্য, আন্দোলন 
ও জাতীয় জনগণের আন্দোলন 
সমূহের বিরুদ্ধে এক নিকৃষ্টতম 
নেতৃত্বে-ক্রেমলীন আমাদের চোখের 


'সামনেই আত্মপ্রকাশ করলো। 


আজ পর্যন্ত সোভিয়েত, ‘সাহায্য 


" যা নীতিগতভাবে (আনুপাতিকভাবে 
না হলেও) পাওয়া গেছে, তা 
"পাশ্চাত্য ‘সাহাযোৰ’ একই ধাঁচের 


অর্থাৎ অস্ত ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয়, 
know how ক্রয়, সুদে ধার নেওয়া 
ইত্যাদি প্রকারে যদিও এ স্থলে 


'খপদনি ও বিক্রয় রাষ্ট্র পরিচালিত 


ব্যবস্থায় সংগঠিত | সর্বশেষ হিসাব 
না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা যায় 
যে, সোভিয়েত সরকারের কাছে 
ভারতের খণের পরিমাণ দু হাজার 
কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে অনেক 
আগেই | -ভারতসরকাঁর নিশ্চয়ই 
অত্ীকার করতে পারবেনন! যে 
এ ধরণের অধিকাংশ সোভিয়েত 
প্রেরিত জন্ত্রশন্্র ও অন্যান্য সামরিক 
“সাহায্যে ( সুদসহ বিক্রয়ের ) দাম 


হিসাবে এসেছে । প্রসঙ্গত £ উল্লেখ- | 


যোগ্য সোভিয়েত সামরিক সাহায্য 
ধারে বিক্রয়ের একটা নামাস্তর--ঠিক 
পশ্চিমী ধাঁচে, অবশ্য সুদের হারটা 
ক্মনেকে নে 
অবাক হবেন যে, এমনকি কোরিয়া 
ও তিয়েৎনাষের যুদ্ধেও যে ‘সাহায্য’ 
দেওয়া হয়েছিলো! তাও বিক্রয় মুল্যে 


দান হিসাবে নয় পক্ষান্তরে চীন 
পাঠা. - কখনও অস্ত সাহাযোর বিনিময়ে মূল্য 


গ্রহণ করেন!1.( “We do not trade 
in arms, we give them freer— 
chou Enlai ) - b 


হু্বল, 


এ প্রকারের সাহায্য’ও আত্ত- 
জাতিক উত্তেঙ্গনা সৃষ্টিতে সহায়তা, 
পার্পন্বিক আলোচনার মাধ্যমে 
মীমাংসাকে প্রাথমিক নীতি হিঘেৰে 
আমল না! দিয়ে উদ্দেষ্ঠমূলক ভাবে 


জাতিসমূহের জনগণকে বুর্জোয়া 


নেতৃত্বে পরিচালিত ও সংগঠিত হতে 


উৎসাহিত করা, শ্রমিক শ্রেণীকে 


আত্মবিস্মৃত, বিভক্ত, ঘন্্ব 


দর্পশ ॥ শ্রক্রবার ওরা মে ১৯৭৪ 


প্রবত্ত ও উগ্র জাতীয়তাবাদী করে 
করে €তোল।__এসৰই -আত্তর্জাতিক 
শ্রমিক আন্দোপনে সাম্রাজ্যবাদী 
ফ্যাসি্ট অহৃপ্রবেশের লক্ষণ। 
ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর. এ সম্পর্কে 
বিশেষভাবে সঙ্গত থাকা উচিত, 
যাতে না আমর] বারবার . একই 
দাবার বড়ে হই। 

২২ (চলবে ) 


রাণী বিডলা গাল'গ কলেজে 
অধ্যাপক নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব 


দেপপের সংবাদদাতা) 


- দক্ষিণ কলকতা রানা 'বিড়লা 


গাল কলেজে চাকরীর ক্ষেত্রে কিন্তু ওঁর -ডাক আসে 'িন। 


[িশেষ একটি ধর্মের প্রতি পক্ষ- 
পাঁতিত্ব দেখানো হয়ে থাকে। অন্ততঃ 


একটি ক্ষেত্রে এই অভিষোগ খর্ব স্থায়ী পদে নিয়োগ করা 


বাঁলিষ্ঠ। 

রানী বিড়লা গার্ল'স কলেজে 
ইংরেজীর লোকগরার পদে- জনৈক? 
শ্রীমতী দীপাক্বিতি ঘোষালকে 
তেয়াত্তর সালের তেসরা মার্চ আরখে 
অস্থায়ী পদে নিয়োগ- করা হয়। 
দীপার্বিতা এ ফলেজেরই কৃতী 
ছাত্রী এবং কলকাআ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরেজীতে: এম এ।' তাছাড়া কল- 
কাতা 'ৃবশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং 
এর ডিপ্লোমাও শ্রীমতী দাীপাঁন্বিতার 
আছে। 

শ্রীমতী দীপাঁদ্বিতাকে যখন 


' অস্থায়শভাবে ইংরেজীীর লেকচারার: 


পদে নিয়োগ করা হয়. তখন এ 
কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মন্ৌরমা 
বসন তাঁকে মৌখিক প্রাতশ্রতি দেন 


যে, ফখন'পদাঁটি পাকা করার সময় ' 


শ্রীমতী দীপাদ্কিতাকে (অগ্রাধিকার 
দেওয়া হবে। অধ্যক্ষা শ্রীমতী বসু 
তাঁকে আরও বলেন যে, এই উদ্দেশ্যে 
কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে 
তখন যেন দীপান্বিতা আবেদন 


- করেন। 


প্রায় মাস ছয়েক চাকরী করার 
পর হঠাৎ: শ্রীর্মভী দীপাপ্বিতা ঘোষা- 
লকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে 
দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কাগজে যথা- 


রীতি জ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল . 


স্থায়ী লেকচারারের পদের জন্য। 
শ্রীমতী দীপান্বিতা অধাক্ষা ঘোষের 


ন 


জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে জমির স্থারী পুষ্ট বাড়াতে 
যা “সুষম জৈব সার” - 


পশ্চিমবঙ্গের ক্ষষকর! তাই ব্যবহার করছেন . 
' ইউনাইটেড মাত মাপ্ায়াদে র “সুষম দৈৰ দার 


"১৬/১, হি লেন, কলকাতা-১৫ 


আপনিও আপনার জমিতে “সুষম জৈব সার” প্রয়োগ করুন ॥ 


পা 


কথামত আবেদনও করোছলেন। 







শ্রীমতী ঘোষালকে বরখাস্ত 


শোনা যায়, অধ্যক্ষা মনোরম 


জ্লামীর নামে হয়রানি 


চন্দননগর ঃ বিগত বিশে এপ্রিল 
রাত একটায় চন্দননগরের পুলিশ 
দক্ষিণ চন্দননগরের যুগসপাড়ায় 
পশুপাঁতনা্দের বাড়তে হানা 
দেয়। মধ্যরারে পুলিশের অবিভবে 
শ্রীদে ও তাঁর স্ী-কন্যারা হতচাঁকত 
ও বিহ্হল হয়ে পড়েন। 

আঁভযষোগে জানা গেছে যে. 
হাওড়ার গোপাল নামক একজন” 
নকশালের সন্ধানে পুলিশ শ্রীদের 
বাড়ার হানা দেয়। শ্রীদে “গোপাল” 
নামক! যুবককে প্রকৃতই চেনেন না' 
বলে জানা! গেছে। শ্রীর্দে একজন 


" সমাজকর্ম lL এবং ব্রজ্চারী - আন্দো- 
, লনের (তীত্বক প্রবন্তা ও সংগঠক ।. 


বর্তমানে চটাশল্পে কর্মরত এবং 
ভিক্টোরিয়া জুট মিলের স্টোর ইন-, 


bd 


কেরাণী সংগঠনের সহঃযুশ্ম স্পা" 
দকা। 











একর ক্ষমজপাদা সৌ 


রাখীবন্ধন প্রীতি, বন্ধ মিল- 
*- নের প্রতাঁক॥ এবার রাখীর নুতন 
. বারন! বিহারের ব্যাপক সরকর- 
বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে মুঙ্ে- 
রের ছাত্রছাত্রীরা এক. আভলব 
উদ্দেশ্যে রাখীবন্ধনের আয়োজন 
করেছে। দর্নীতির বিরুদ্ধে, মূলা" 
পদত্যাগ ও 'বধনসভা বাতিলের 
দাবিতে বিরোধী, দলগহাঁল, ছাত্র 
সংঘর্ষ সাঁমাত, শ্রীজয়প্রকাশ নরা- 
স্লগ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষকা, বুদ্ধি- 


১. ইত্যাদ সর্বশ্রেণির মানুষ যে 


/- আন্দোলনের শরিক! "হয়েছেন তার 
অর্গা হিসেবে মুশ্গেরের ছাত্রীরা 
পণচশে এপ্রিল থেকে “রাখাঁবন্ধন 
সপ্তাহ” পালন করছেন।” হয়তো 
অন্যও অন্যরূপ ব্যবস্থা ছাঁড়য়ে 
. পড়েছে।” 


দবাভম সরকংরী, দপ্তরের সামনে 


মেয়েরা ?পকোঁটং করছেন। যেসব 
সরকারী কর্মচারী এসবের মধ্যেও 
বোগদীন করবেন, মেয়েরা তাদের 
হাতে রাখী পরিয়ে দেবেন। 


এদনাঁক ষে বব এস এফ এবং সি আর . 


" শপ বাহিনী আন্দোলন দমন করার 


কাজে নিয়োজিত, তদের আঁফসার '. 
জওয়ানদের ' হাতে মেয়ের রাখী 


বেধে দেওয়ার চেষ্টা! করবেন। 
স্তাঁতই রকমফেরে হয়ে ওঠে 
বাজসুতি, একই করভাল অবস্থায় 
পাৱভেদে কখনো আঁভনন্দনসচক, 
কথনে . অপমানসূচ্ক। মনজ্েরের 
মেয়েরা এবর রাখী বন্ধনে আন- 


ছেন মুঞ্গের মেয়েরা! - 
গুজরাটে “থালবাদ্য” ছিল 


মে থেকে এক সপ্তাহব্যাপস প্রতিবাদ. 


_ জনাবেন)। এই সপ্তাহের নামকরণ 





সংগঠনের িজ্ঞাপনদাতদের জাতীয় 
সম্পান্ত ধৰংস ও হিংসাত্মক কার্য" | 


-কছম্সমবঞ্গো ক ঘটছে? 
: দংখ্যা শতক্রুঃ এ 
ছে! অন্যন্য রাজ্যেও 
ঘা। অথচ [আপন পলা 
দল এই সমস্যার উল 
ছার ও ফধকদের ভাঁ 


1 টি রি: ETRE. ও 
২৯. 


বিপদ অনুযায়ী এই "সপ্তাহের 


কর্মসহূচির একটি অঙ্গ হবে 'দজ্লী | 


ও দেশের অন্য কয়েকটি স্থানে ক'লা- 


ধার স্থাপন। এই 'কালাধারে থাকবে | 
কংগ্রেসী সরকারের প্রীতশ্রুতিভঙ্গ, | 
ব্যর্থতা, সু 
দেশের মানট্‌ষের চরম দুদশাময় -এক | 
ইনতহাস। এর নাম - হবে “নচ্ষল দ্র” 


দেশশসনে সর্বা্গণন 


বাক্যাবলশী লাঁজ্বত প্রীতশ্রচীত ৮ 


দিল্লীর লালকেন্সার মাটিতে স্থাপিত 


স্বাধীন ভারতের সবাক্ষপ্ত ইতিহাস | 
- সরকার গোপন রাখা সত্বেও এখন ছু 


লোকমুখে বিদ্রুপ -ও রসিকতার 
খোরাক হয়ে উঠেছে। 


একটু লঙ্জা পদবে ৮ 


কীরলেন, - টৌলভিশনের তোড়জোড় 
দেখলেন, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয়ে 
কয়েকাঁটি সংস্থার প্রাভাঁনীধদের সঙ্গে 


আলোচন! করলেন, এবং কেদ্রকারী | 


এখনে কি করছে? 


জনসংযোগ আঁফসারদের এক প্রীত-. 
নিধি দলের সঙ্গে দেশের সাম্প্রীতক 


প্রিপিধাতি নিয়ে অলোচনা কারুলেন। | 


মন্রী মহোদয় জনসংযোগ আঁফসার 
এবং বাঁ সরকারী, ও বেসরকারী 


কলাপ রোধে ব্যাপক প্রচ রাবাষ 


, চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জ.নান। 


জনসংযোগ আঁফসার হিংস- 
ত্বক কার্যকল পের বিরদ্ধে প্রচার 
প্রীভশ্রাত দেন এবং এ বিষয়ে কাজের 
সহীবধার জন্য এদেরই একজন কে” 
আর্ডনেটর হয়েছেন। 

. আঁত উত্তম . প্রস্তাব। _এবার 
জনসংযোগ অফিসাররা কেসর বেধে 
সরকার নদেোনঁশত দেশের কাজে 
অবতরণ হবেন । শুধু জানা যায় নি, 
বেসঁকারণ “প্রাতষ্ঠানগীলি বা জন- 
সংযোগ আফসাররা বিনা পাঁর- 
শ্রামকে এ দায়িত্ব পালন করবেন কি 
নাঃ 

" এরপর ককঝে দেখবো এই জন- 
সংযেশ আঁফসারকুল দুর্নীতি, 
স্বজনপ্যেষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং 
স্বদেশীয়ানা, নী প্রগাঁত, মাদক 
ব্জনের--স্বপরক্ষে আন্দোলনে অব- 
তীর্ণ হয়েছেন। শশিলাদিত্য 


ভাবীকলের রর 
জন্য কংগ্রেসী সরকার, যে আত্মপ্রশ- | 
ই বরোছিলেন, & তরুণবাকু "১৯৭২ সালে শিল্প 
সরকারী: অফিসারদের ।মহযাদধঘের | 
প্রগত্যাবত কালাধার-- স্থাপনের পর, | 
অনুরূপ পাগলামি . করতে ভাবয্যতে 


এত একুশে এপ্রিল কেন 

তথ্য ও বেআরমন্তী শ্রীআই কে || 
গ্ুজরাল কলকাতায় অনেক কাজ কর- | 
লেন। আনন্দ - পুরসকার বিতরণ 





ছরগকাস্ির কাত 


(প্রথম পৃজ্ভার পর) 


| ১৯৭২-৭৩ সালে তরুণকাঁদতত ঘোষ 
| পাশ্চমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য মন্দ 
্র থাবর সময় এই দু বছরে এই পাঁত-. 
বর বিশেষ সংখ্যা . বাবদ গড় আয় 
হয়েছে “পাঁরুআপ সপ্তাহ” পার" | 


হয়েছে তেত্রিশ লক্ষ একশো টাকা। 


ঘর নীচে এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ 


দেওয়া হল ঃ | 
_ বিশেষ সংখ্যা বাবদ (আয় 
১১৯৬৪ ৩,৯৪,৬১৭ টাকা 
১৯৬৫ ৩.৬০১৪০১ ১১ 
বড 
১৯৬৬ ২২৭৫৬০০ 99 
১৯৬৭ ২.৮৩১০৫৬ 9» 
১৯৬৮ ১১,১৬,১০৪, >, 
. (শতৰাৰিকী সহ) 
১৯৬৯ ৪ ৭৪ ৫৫৬ টাকা 
-১৯৭০ 8,২১,৪৮১ ")) 7 
১৯৭১ 8,৬৪ ৬৭৭ ১১ 
(অর্থমন্ত্রী ছিলেন) 7 
১৯৭২ ১৪,০৮৪,৪৬৭ টাকা 
৮১৯৭৩ -১৮১৯৩৬৯৪। 9 


এই হিসাব : থেকে দেখা যাচ্ছে 


বাণিজ্য মন্ত্রী হবার পর বিশেষ 
সংখ্য্‌ বাবদ আয় বিরাট লাফ য়ে 





দনায় “মালাচন্দন” নামে 
পুস্তক প্রকাশিত - হয়েছিল'। কাব 


_ শতবাৰ্ষিকী বছরের . আয়কেও 


ছাড়য়ে গেছে। মনে রাখা দরকার 


প্রকাশিত. বিশেষ সংখ্যায় বৃহৎ 
ব্যবসায়" প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাউস ঢাউস 
সব বিজ্ঞাপন দিয়োছল। 

১৯৭০ "সালের জুলাই মাসে 
অমৃতবাজারের মালিক সম্পাদক 
তুষারকান্তি ঘোষের পণ্টাশং বিবাহ- 
বার্ধকী উৎসব পালন করা হয়। 


. তাঁর সাংবাঁদকূভীর পণ্যাশ, বছর 


উপলক্ষে দেশে বিদেশে- যেমনভাবে 
উৎসব পালন করা হয়, বিবাহ সুবর্ণ 
জয়ন্তী সেভাবে পালন- করা হয়ান। 


“ দেশের সাধারণ মানুষ উৎসবের কথা 


জানতে পারোন, 'ঁকন্তু পাশ্চিম- 
বঙ্গের বিখ্মত কাব স্াহা্তীকগণ 
ঘোষ দম্পাঁতির বিবাহ সুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসবে অগশগ্রহণ করেছিলেন। এই 
উপলক্ষে সমপ্রিয় স্রকারের সম্পা- 
একটি 
স্াহাত্যিকগণ এতে কবিতা ও প্রবন্ধ 
চিখেছেন। তাছাড়া ছিল চারখ-না 


লাইন কাঁবতা-- 
দাদু দিদার ভালবাসা 
৷ সংগোপনে মুচকে হাসা।/ . 


এই দুলাইন কাঁবতার লেখক তুফার- 


- বাবুর নাতিনাতনী। 
অমৃতবাজারের শতরবার্ধাকী উপলক্ষে ' 


তুষারবাবুর দুটি সববর্ণ জয়ন্তী 
উপলক্ষে প্রচ টীকা খরচ হয়েছে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ।অসতবাজার ও 
ঘুগানতরের।'অ-সাংবাদাক কমশীগণ 
আজ পর্যন্ত তাদের ন্যাযা পাওনা, 
এগারো মাসের আঁতাঁরক্ত মহার্ঘ 
ভাঁতা একুশ টাকা পণ্চাশ পয়সা 
পায়ীন। -এই বাবদ প্রাতাট অসাং- 
বাদক কর্মী দুশো ছত্রিশ টাকা 
পরণ্টাশ পরদা থেকে দীর্ঘ কিয়োক' 
বছর ধরে বাত হয়ে আছেন। তার 
মানে একজন মল্মী হয়েও তরুণ- 
কান্তি কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ 
অমান্য কিরে মুলেছেন। এই মহার্ঘ 
ভাতা. কমশীদের বেতনের অংশ। 
এক জনা প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও 
রায়টি থেকেও কর্সীরা ব্যান * 
হচ্ছেন। 

জানা গেছে অমৃতবাজার পন্রিকার 


. “মালিকরা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ সর- 
ছাঁব। একাট ছবির নীচে ছিল দু 


কারের কাছে ভিন লক্ষ টাকা, এখনও 
জমা দেয়নি। অঞ্চ কর্মশদের বেতন 
থেকে প্রাতমাসে টাকা যথারীতি. 
কেটে নেওয়া! হাচ্ছে। রি 





' 'বিদেশ-দর্পণ 
(সপ্তস পঙ্ঠার পর) 


পক্ষপাতি। শস্পনোলা সর্ব দলের 
সরকার গঠনে পক্ষপাতি। কিন্তু এই 
সরকারে. কমিউনিস্ট বা সমাজতল্মীও 
থাকতে পারবেন ক না এমন কোন 
কথা বলেন নি। সব ছা. দেখে 
শুনে মনে হয়, পতুগালে এক নতুন 
ইতিহাসের উন্মোচন হচ্ছে। 


ভিয়েতনামে শাক্ত চটান্তর পরও 


প্রি দাক্ষিণ ভিয়েতনামের পিউ সরকার ক 


করে চুক্তি লঙ্ঘন করতে সাহস করছে? 
এবং এই! চুক্তি লঙ্ঘনের ঘ্টনা একাটি- 


পালাতে দেখা যায়! যুব কংগ্রেসের 
অন্যতম নেতা দুলাল রায়ের মাথায় 
লা: দিয়ে আঘনত করে মাথা 
ফাটিয়ে দেওয়া হয়? ঢিভকটো'রয়া 
কলেজের ছাত্র পাঁরষদ নেত্রী সাবতা 
ঘোষ দাঁদ্তদারের কাপড় ধরে টানা- 
টান করা.হয়েছে বলে ছাত্র পাঁরষদের 
পক্ষ থেকে আভিযোগ করা হয়েছে। 
উভয় পক্ষে মেট আহতদের সংখ্যা 
দশ। এর মধ্যে দুজন হাসপাতালে 
ভর্তি হয়েছে। i 

শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাটর নেতা- 


- দুটি নয়, তন লক্ষেরও 


বেশঁ। 
শান্তি চুক্তির পর আশা করা গয়ে- 
ছিল, মাঁক্কন যু্তরাম্ট্রী দক্ষিণ ভিয়েৎ- 


“নামকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করা বন্ধ 


করে দেবে। কিন্তু তা করা হয় নি! 
সরকারী ভাবেই মার্কিন যন্তরাষ্ট্রের 
স্বাঁকৃতি হচ্ছে, চুক্তি স্বাক্ষরের এক 
বছরে শতকরা পশচশ ভাগ অস্ত্রশস্ত্র 
সাকিন যাস্তরাম্ট্ কম .দিয়েছে। বৈ, 
গোপনে 'মাঁকনি যুন্তরাষ্টর , কতটা 
সাহায্য দিচ্ছে তা জানা যায় না। 
চ্যান্ততে ছিল দক্ষিণ. ভিয়েতনামের 
থিউ দরকার সমস্ত রাজবল্দীদের মত্ত 
দিয়ে দেবে। কিন্তু এখনো দশ লক্ষের 
মত মানুষ থিউ সরকারের . কুখ্যাত 
বন্দীশালায় নির্যাতিত হচ্ছে। আল্ত- 


জাতক প্রাতীনাধদের থিউ এই সব .. 


অণ্টলে যেতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। 


ছেন। সংঘর্ষ চলাকালে বেলা সাড়ে এ 
বারোটা নাগাদ অধ্যক্ষ 'ির্বচন 
বাতিল বলে ঘোষণা করেন। তখন 
অবস্থা আয়ত্তে আসে। 


ফিলসফি অনার্সের 


ইংরাজি ও বাংল! উভয় ভাষায় রচিত 
HISTORY OF WESTRN PHILOSOPHY 


(from Bacon to Hegel ) 
by Swarup Gupta M. A, 
7 BIJURI AKHRA 
7, FAKIR CHAKRABARTI LANE, 
Et 7 CAL-6 
Ph : 55-1494 


+ অরুণ! সেন 
। প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


পাক বাহিনী প্রীত সেনকে গ্রেপ্তা- 
রের চেষ্টা করে৷ তাঁর বাঁড়বর 
ভেঙ্গে দেয়৷ তাঁর “পুত্রকে কারা- 
গারে নিক্ষেপ করে। তাঁর স্বামী 
শীক্তি সেনক দেখবামান্ গাল 
করার আদেশ দেয়। এর আগেও 
একবার পাক সরকার শান্তি সেনের 
সমস্ত স্থাবর অস্ধাবর লম্পান্ত 
বাজেয়াপ্ত করে এবং শ্রীমতী সেনকে 
শিশঃপরা লহ রাস্তায় বের করে 
দেয়। শ্রীমতী সেন মাদারপূর 
গাললস স্কুলে শিক্ষকতা করতেন? 
ভারতে শীবঙ্লব দল, অনুশীলন 
সাঁমীতর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পর- 
ঝতশী কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় তান ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টতে যোগ দেন। 
উল্লেখযোগ্য যে কৃটিশ শাসক 
ও পাক বাহিনীর মতই. মজনীব 
সরকার এবং তার রক্ষা বাহিনীও 
শ্রীমতী অরুণাঁ সেনের স্বামী শাক্ত 
দেন ও তাঁর পন্রকে খুজে বেড়াচ্ছে। 





জন্য একই খণ্ডে 


N 


Regd. Ro, WB/CC.32 


মানা ক্যাঞ্গের ডউদ্বা্তদর 
হদপাঃ টি আশ্রয় কিছুই নই 


 দর্পপের সংবাদদাতা) 


ট 
মধ্প্রদেশের মানা ক্যাম্পে লক্ষ কাছে তৈতাল্লিশ লক্ষ টাকা ছান- জান/রী থেকে খাদ ও পুন-' 


লক্ষ উদ্বাস্তুদের জীবন দ:ার্বষহ 
হয়ে উঠেছে। অনাহারে, আঁশক্ষায় 
এবং অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানের, ফলে 
ক্রমশঃ এদের জীবনে আরও অন্ধ- 
কারময় 'হাঁতাশা ছেয়ে আসছে। 
উীনশশো সত্তর-চৃয়ান্তর সালের 
মধ্যে দণ্ডকারণ্য ও মানা এলাকায় 
সাত লক্ষ ছিন্নমূল +. উদ্বাস্তু ও 
_ সবহারাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা 
থেকে। মানা ক্যাম্পের. সাড়ে পাঁচ 
লাখ মান্মষের মধ্যে দশ ভাগ 
পেয়েছে আবাদশ; জাঁম এবং নববুই: 


- ভাগ লোকের ভাগ্যে মিলেছে আনা- 


বাদ এবং পাহাড়ী জাম। এ জাঁমতে 
কোনও চাষই হয় না। 

"চরম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে 
লক্ষ লক্ষ বেকার মান্বষের অল্প: 
সংখ্যকই পায় : কেন্দ্রীয় সরকারের 
: ভোঁল £ইসাবে জেরা টাকা। এ 
টাকা কেউ পায় কেউ পায় না 
আবার। বাধ্য হয়ে সোমত্ত মেয়রা 
দেহ! ব্যবসায়ে নেমেছে, কেউ. কেউ 
পাঁলয়ে যাচ্ছে দুরে। এই অস্বা- 
ভাবক অবস্থর সুযোগ নিয়ে 
এদের প্রাপ্ত ডোলের টাকা মেরে 
দেওয়া ও নানাভাবে ঠকানোর চক্রান্ত 
চলছে। ৷ হোসেনবাদ- জেলায় তাওয়া 
প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ উদ্বাল্ভুদের দু- 


' চার আনার পারিবধর্ত খাঁটি 
নেওয়া হুয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের , 


৬ 
॥ হি 


এই অসহনীয় অবস্থার পরি- 
. বর্তন চাইতে গেলেই দেশদ্রোহী বলে 
আখ্যা পেতে হয়। বার শত গৃহ- 
স্থের প্রায় ছয় হাজার যুবককে 
' আন্দোলন করার অজুহাতে তাড়িয়ে 
' দেওয়া হয়েছে, বাঁকীদের ভাগ্যে 
জুটেছে জেল হাজত। গু তেইশে 


মনও হয়েছে। আসলে কাজ হয়েছে বাসনের দাবীতে মানা ক্যাম্পের 


মধ্যপ্রদেশ সেচ দপ্তরের মাধ্যমে। 
সদ্তা দরে শ্রম যেমন পাওয়া গেছে। 
টাকা কারচপও. হয়েছে দ্রততালে। 

দেড় লক্ষ [ছিপমূল বান? 
ন্দাদের জন্য দুইটি মাত্র হাসপাতাল , 
আছে। সবেধন নীলমণি একজন 
মোঁডক্যাল আফসার সর্বময় কতণ। 
বসন্ত মহামারীতে কুকুর বেড়ালের 


মত হত্জগ্যরা মরছে। ... 


বাসিন্দারা অনশন করছেন পালা- 
ক্রমে। উদ্বাহ্তু উন্নয়নশশল সাঁমাতর 
মানা শাখার সম্পাদক সতাশ মণ্ডল, 
আনল দাশ প্রমূখ কলকাতায় সম্প্রতি 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে- 
ছেন, তাদের 'দাবী না মিউলে আগামী 
মাসেই মানা ক্যাম্পের ছয় লক্ষ 
উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে 


চলতি বাসে রাজনৈতিক ভাষণ 


_ একুশে এঁপ্রল দাক্ষণ কল- 
কাতা থেকেই ফিরাছ নয় নম্বর ব্সে। 
হঠাৎ বাসের ভেতরেই জনৈক যুবকের 


বেজডকণ্ঠ ভেসে এল। রীতিমত রাজ- 


নৈতিক বন্তৃতা। বন্তুতার বিষয়, দেশের 


বর্তমান পারস্থিত .এবং আগ্মামী 
দিনের কর্তব্য । বাসধাতীরা সকলেই, . 
নশরবে শুনাঁছলেন যুবকাঁটর ভাষণ। 


কোন কোন আগ্রহী যাত্রশর কিছু 
কিছু রাজনোতিক প্রশ্নেরও জবাব 
য়ে যাঁচ্ছল যবকাঁট। ভাষণে. মনে 
হচ্ছিল যুবক নকশালপন্থী হওয়া 
বাঁচি নয়া অবশেষে বাসাঁটি যখন 
' পূর্ণ সিনেমার কাছে দাঁড়ায় জনৈক 
ভদ্রলোক যবেকটিকে বন্তত থামিয়ে 
দিয়ে বাস থেকে নামিয়ে থানায় দেও- 
যার জন্য ধস্তাধা্ড, করতে থাকে! . 


প্রকাশিত হল ২ এ 
মিহ্িল্ল আচােল ন্লা্জটনত্তিক, ভপস্যাল . 


তু গরহর ৬০০ 
রাঁজনীতিসচেতন লেখক এই উপন্তাসে অসাধারণ পৰ্যবেক্ষণক্ষমতা Ef 
মননসীলতার আলোকে সত্তর দশকের বিপ্লবী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ : 


করবার চেষ্টা করেছেন। লেখক আশা করেন ন! দকলেই তার দৃষ্টিভঙ্গির 
নি রিনি মিল পাঠক একে 


- যাচাই করে দেখতে পারেন । 


শুকসারী | ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বস্থ রোড। কলকাতা ১৪ এ 
বজ্র ৷৷ নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, দে বুক স্টোর্ম | 





hs 


'আপনীর,সবান্ধব আমন্ত্রণ । 


আগামী ১১ই মে শনিবার ঠিক বেলা ৪টে থেকে - 
কলকাতার কার্জন পার্কে প্রেশ ধরের পরিচালনায় মেথমন্ত 


গাইবেন নিবযুগের গান’ এবং বীর সেনের পরিচালনায় 
" সিল্লযুয়েট অভিনয় করবেন ‘তখন সে এক ইতিহাস? । 





প্রতি শনিবার নাটক চলছে । 






করা বে-আইনশ। ভদ্লোকাট নিজেকে 
পুলিশ আফসার 'বলে পাঁরচয় দেয়। 
পরে বাসযাঘ্রীরাও যুবকের হয়ে 
ভদ্রলোকাটির সঙ্গে হাতাহাতি শুরু 
করে। এই: অবকাশে যুবকটি পালিয়ে 


যেতে সক্ষম হয়! 
ল্লাজঞ্খান্ী ক্স 
চারার তায পৃষ্ঠার পর) 


শাশ:ড়ীর তৈরী বাঁড়টির ব্যবস্থা 
করে রেখেছেন। - 

- অঞ্চ_ শোনা যায় নিজে [তান 
সপারবারে থাকেন তাঁর বাবা বর্ত- 
মান রাম্ট্রপাত শ্রীগাররির সঙ্গে, 


রাষ্ট্রপাঁত. ভবনে! ,এবং এর জন্য, . 


ভ্রীভীকরু . 'গারকে কোন বুকম! 


* ভাড়া দিতে হয় না। উপরন্তু আরও 


শোনা যায় যে, গ্রেটার টকলাশের 
বাড়াতে শ্রীভাদ্কর "গার নাকি: অন্য 


ভাড়া আদায় . করছেন। অর্থাৎ এই 
সব আভিযোগ সত্য হলে দেখা যায় 
খে শ্রীভঙ্কর, গিরি ভাড়ার ঝাবদেই 
তন দিক থেকে লাভবান হচ্ছেন। 
বাড়া ভাঁড়: বাবদ. যে টাকাটা দীর্ভীন 
মাসে মাসে পেয়ে থাকেন তার একটি' 


কাপদকও তাঁকে খরচ "করতে হচ্ছে: 


না, নিজে / 'স্পারবারে নিখরচায় 


রাষ্ট্র ভবনে বসবাস করছেন এবং - 
জনিত নানাবধ যোগ সেীবধা - 


মে দিবস বিশেষ সংখ্যা । 


ভোগ 'বরছেন, উপর টার টা 
টাকা পাচ্ছেন” শ্রীভাস্কর গার যে 


রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকেন তার প্রমাণ 
. বুয়েছে দিজ্লী টেলিফোন ডিরেক্ট- 


বার 
ফেব্রুয়ারী - সংস্করণের একশ চার 
পক্ঠার তৃতীয়. কলমে। মেসার্স 
নম্বরগুল এখানে দেওয়া রয়েছে, 
ডানকান - ব্রাদার্সের ' “দৌলয়ে ন: 





নক কক না ই জল 9 যার কলকাতা ১৩ থেকে মাত এবং দর্পণ কাৰ্যালয় ৬১ 





ৃ “PRICE: 40 PAIS) 


গাইড গৌর নিয়ে 
জেল! বংগ্রেমে ভাঙন অনিবার্য 


" দের্পপের সংবাদদাতা) _ প্রার্থীকে সমর্থন করার 'সদ্ধাল 

অনেকে টালবহানার পর অব- ' নিয়েছেন। সবচেয়ে উচ্লেখফোগ্য হ 
শেষে জলপাইগুড়ি পৌর 'নর্ধাচনের জেলা কংগ্রেসের দুইজন সার 
আর্থ বুক হয়েছে দশই জুন। এই ল্ম্পাদক আঁল্ত মি এবং- দিবোন্দ 
'নর্বাচনে "কংগ্রেসের সরকারণ প্রার্থীর সরকার একে অপরের বির প্রা 
বিরদ্ধে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী প্রাতদ্ব- জ্বান্িবতা করছেন।- দিব্যেন্দুবাব, 
ন্দবিতা করার সিন্ধান্ত নিরেছেন। সঙ্গে জেলা কংগ্রেসের ক্ষমত:সদ 

: জলপইগুঁড় পৌরসভার মোট গোষ্ঠীর নেতাদের সম্পর্ক ভাল ন 
আসন সংখ্যা উনিশাটি। জানা গেছে (তাই তিন দলের মনোনয়ন পান 
ক্ষমতাসীন গেষ্ঠা এই নির্বাচনে সম্প্রাত প্রদেশ কগ্রেম জাপ" 


'আঠারেটি আসনে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ওপর বাীক। কিন্তু ইতিমধ্যেই আব 
প্রার্থীরা, প্রধ্জ্বান্দ্বতা করছেন। হাওয়া ক্রমশঃ গরস হয়ে উঠছে 
অলংকাৰ অনিল লিগ অই বিক্ষনব্ধ গোষ্ঠীর তরফ থেকে বল 
. হয়েছে মে মাসের  গেড়ার দি 
- ক্রয়েকজন প্রাদোশক নেতা ক্ষ 
গোষ্ঠীর প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচন 
্ প্রচ রকার্ষে অংশ প্রহণের জন্য জল 
দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখা যায়. পাইগড় যাবেন। রাজনৈতিক হবে 
শ্রিভাদকর [গারর আর্বাসক টোঁল+ ধারণা এই নির্বাচনি কেন ক 
ফোন নম্বর হচ্ছে ৩৭-৫৩২১। অলপাইগণাড় জেলা ' কংগ্রেসে এক 
(ল্লাখীয টোলফোন, ডিরেকটরার বড় রকমের ভাঙ্গন দিব 
88১. প্ঠা দুষ্টবয)।' 
রাষ্ট্রপতি 'ভবন ঝা তার টোল- 
ফোনের এ ধরনের ব্যবহার, বড়া 
ভাড়া না নিয়েও বাড়া ভাড়া বাবদ ||' 
টাকা নেওয়া প্রভাত দুর্নীতির পর্ষ 
পড়ে বি নু - সেট? - বিচার করে 
দেখবার দিন কি আজও আসে নি? 





এ্রকাডেসী সঞ্ছেত 
৬ই জুন / ১৪ই জুন সন্ধ্যে টা 
ইউনিট থিয়েটার 
[শাস্িনগর £ ভন্রকালী £ হুগলী ] 
ও চিজ? 

হচ্ছে টাকী? . 
লাশ বিণনা গ্লোঃ ইনু 


নাটক : অরুণ চক্রবর্তী / অমল রায় 
নির্দেশনা £ আশিম্‌ চট্টোপাধ্যায় 










সংশোধন; 
- গত উনিশে এপ্রিল সংখ্যায় 
দপণে “জনৈক জাঁদরলে কংগ্রেসীর 
জালয়ীতির 'কাহন*”? শীর্ষক 
সংবাদের এক জায়গায় "জনৈক 
র্বান্দ্রনাথ রায়ের?” উল্লেখ আছে। : 
খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওঁ 'নামটি উত্তাল গণ-আন্দোলনে. 


উনাকে মান রা গণনার সংগ্রামী হাতিয়ার 














- শাঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে ' 





- এজেন্টগুণ স্বর যোগাযোগ করুন 
রঙ্গমঞ্চ | ১*৭বি রায় বাহাদুর রোড, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 
কোলকাতা-৭০০০৩৪ সাম্প্রতিক শাখা 
.মট লেন কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশ 


১৭শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা ॥ শ্ক্রবার ১০ই মে ১৯৭৪ ॥ 





ছাম 80 পয়সা 


বেতার ভাষণে স্বখ্যমন্্ীর ভাওতা 


রেলের কোটি কে 
টাক! অণচয়ের কাহিন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ও অন্যান্য নেতৃরুন্দহ বহু সংখ্যক কর্মীর 
গ্রেপ্তার, ভীতিপ্রদর্শন, অপপ্রচার সত্বেও রেলকর্মীর! ধর্মঘটে 


নেমেছেন। 


রেলের চাকা অচল। 
প্রশান ও সংবাদপত্র মিথ্য। প্রচার চালাচ্ছে । 


আকাশবাণী, সরকারী 
অপরদিকে 


রেলকলোনীতে চলছে পুলিশ ও কংগ্রেসীদের বীভৎস 
গুণ্ডামী। চলছে ধর্মঘট ভাঙ্গার সবরকমের কায়দা । কিন্তু রেল 
কর্মীরা অটল। ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও সর্বশক্তিমান মালিকের 
শাসানি তাদের দমন করতে পারেনি । 


“রেলকম্মীদের “সর্বনাশা” ধর্ম- 
ঘটের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী জনসমর্থন 
আদায়ের জন্য গত মঙ্গলবার বেতার 
ভাষণে যে ব্যখ্যা প্রদন করেছেন, তা 
শুনে হাসি সন্বরণ করা দায়।"__ 
একথা বলেছেন ধর্মঘটী রেল শ্রামক- 
দের জনৈক মুখপাত্। তর প্রশ্ন, 
মুখামন্তী শিশুসলভ যুক্তি দিয়ে 
জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে চাঁলত 
করতে চেয়েছেন, অথচ এই ধর্মঘটের 


পেছনে সরকারী অপদার্থতর উল্লেখ 
করবার মত তাঁর সাহস হল না কেন 

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, খাঁকছু 
বেতন পওয়,” শ্রমিকদের মাইনে 
বাড়ানোর চাইতে তানি 


সম্প্রতি তাঁর 
এই মৌখিক উৎসাহ লক্ষ্য বরা যাচ্ছে 
এবং সভ সমিতিতে তান এই কথাই 
বলে বেড়াচ্ছেন। বেকারদের চকুরণ- 


(ই মে'র বাংলা বন্ধ 


. সনস্সাদল্কীল্স 


সাতই মে পশ্চমবাংলার সংগ্রামী 


আরেকটি উজ্জল দিন 
বামপল্থী 


ইীতহাসে 
রূপে আত্মপ্রক।শ করল। 


দলগুলির আহবানে অসছনীয় জীবন- 


যল্ত্রণার প্রাতবাদে 'এক' সর্বাত্মক 
সফল ধর্মঘট কংগ্রেসী অপশাসনের 
বিরুদ্ধে পশ্চিম বংলার . অগণিত 
মানুষের ধূমাঁয়ত বিক্ষোভই শুধু 
প্রকাশ বরে নি, সংগাঠত আন্দো- 
লনের দুর্বার গণচেতনাকেও নতুন 
স্তরে বিকশিত করেছে। 

হাটবাজার, দোকানপাট' স্কুল- 
কলেজ বন্ধ। ডালহোঁসী-চৌরঙ্গী 
পাড়ার সওদগরণী আঁফস, ব্যাঙ্ক 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান খাঁ খাঁ করছে। সর- 


অনুপস্থিতির দরুণ কোন ক'জকর্ম 
হতে পারে ন। শিক্পাণ্লে চটকল, 
ইনজিনিয়ারং সৃতাকল শ্রমিকেরা 
অনুপস্থিত, ধর্মঘটে এমন ব্যাপক 
সড়া বহুদিন ধরে দেখা যায় নি। 
জোর করে সরকার কিছু বাস 
ট্রাম চালিয়েছে। কিন্তু তার সংখ্যাও 
অন্যন্য হরতালের দিনের তুলনায় 
নগণ্য। দুপ্যর বেলার পর থেকে বাস 
ট্রাম আর বিশেষ চলে নি। দোকানপাট 
একটিও খেলে ন। কলকাতার রাস্তায় 
ছেলেরা ফুটবল খেলার আসর জমি- 
য়েছে। সারা দিন বামপন্থী দলগ্লির 
নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ মিছিলগুলি 
“বংলা বন্ধ? করার আবেদন নিয়ে 
পথ পরিক্রমা করেছে। বেহালায় 
গোটা র্মাছলকেই পলিশ গ্রেপ্তার 
করেছে। ইডেন হসাঁপটাল রেডে 
(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 





তেসরা মে বহরমপ্যরে সারা ভারত গণ ,প্রাতবাদ' দিবসে বামপল্থণী মি(হলের ওপর প্যলিশের জা 


দানের ব্যাপ,রে তাঁর সতেরো হাজারী 
বা তেতাজ্লিশ হাজ,রী পাঁরকজ্পনা 
কোথায় গিয়ে দাঁড়য়েছে, তা জন- 
সাধারণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে 
পারছেন। অনগাদকে মুখামন্লী অ রও 
বলেছেন, রেল শ্রমিকদের বেতন 
বাড়াতে গেলে “সাড়ে চারশো থেকে 
পাঁচশে। কোটি টাকা” আতিরিন্ত প্রাত 
বছর কেন্দ্রীয় সরকারকে গুণতে হবে। 
কিন্তু সরকার এবং রেল প্রশাসনের 
অপদার্থতার দরুণ কোটি কোটি 
টাকা যে “পেছনের দরজা” 'দিয়ে 
খরচ হয়ে যচ্ছে তার একাধিক উদা- 
হরণ দিয়েছেন উক্ত মুখপান্রুটি। 
তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 
আজ এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই, 
যেখানে বে'নাসের দাবী স্বীকৃত নয়। 
একমাত ব্াতক্রম সরকারী কর্ম- 
চারীরা। উনিশশো তেষাঁট সলে 
বোনাস সংক্রান্ত প্রশ্নে সুপ্রীম কেট 
রায় দেন £ “কাজের চাঁরন্রের ওপর 
বোনস নির্ভর করে..কার পাঁর- 


(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


গণসংগ্রামের এক বলিষ্ঠ পদ্মে 





আই এন টি ইউ সি সম্মেলন h 





গাব কমিটি গঠনের ব্যাগাৰে 
যৃবত-যৃদাগের মারমুখী বড় 


(দ্পণের সংবাদদাতা) | 


রূস্ট্রমল্্ী সুব্রত মুখাজশীর সঙ্গে 
যুব নেতা সদীপ ব্যানাজী ও 
দেবপ্রসাদ রয় ও সৌগত রায়ের 
মধ্যে চরম বিরোধ দেখা 'দিয়েছে। 
বিরোধের একাঁট পর্যায় স্মব্রতবাবূর 
কিছু অনুগামীর হাতে সুদীপ ও 
দৈবপ্রসাদ প্রচণ্ডভাবে অপমানত ও 
লাঞ্ছিত হয়েছেন। 

সৃব্রতববূর সঙ্গে সূদীপ, দেব- 
প্রসাদ ও সৌগত রায়ের বিরেধের 
সূত্ৰপাত সম্প্রার্ত অন্ষ্ঠিতাঁব পি 
এন টি ইউ সি-র রাজ্য সম্মে- 
লনকে কেন্দ্র 


সৌগত রায়ের সঙ্গে স্বব্রত- | 
বাবুর অন্দগা্মীদের বিরোধ বধে 
সম্মেলনের বিভিন্ন সাব কাঁমাঁট গঠন l 
করুর ঝাঁপর নিয়ে। সব্রতবাব্ুর 
সমর্থকদের এবং আই এন টি ইউ ৃ 
সির অনেক প্রবীণ কর্মীর ।'অইভযোগ 
যে, সৌগতবাবয তার নিজের খেয়াল- 
খুশীমাত পেটোয়া লোকদের নিয়ে 
সম্মেলনের বিভিন্ন সব কমিটি গঠন 
করছেন। এই নিয়ে আই এন 1টি! ইউ 
সির সদর দপ্তরে সৌগতবাবূর 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিঙ্ষেটভ দেখান 
(শেষাংশ নবম প জ্ঠায়) 




















|... গত সপ্তাহে আই এন টি ইউ 
সির পাশমবঙ্গ শখার তিন দন 
ব্যাপী শ্রমিক সম্মেলন অননীচ্ঠিত হল 
কলকাতয়। সম্মেলনে মূল ঘোষণা 
ছিল £ আই. এন টি ইউ সি শাসক 
কংগ্রেস দলের শ্রমিক এবং শ্রমজশীব 
ফ্রন্টের একমাত্র গণসংগঠন, এই 
ফ্রন্টের বর্তমান মূল দ'য়িত্ব হল মেহ- 





রা. নত মানুষকে বেবলমান্র বেতন বাঁধ 


ৃ আন্দোলনে সীম.বদ্ধ রাখলে চলবে 
না, রজব মান্ষকে দেশের অর্থ- 
নৈতিক সমাজক বিপ্লবের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করর মত যোগ্যতা অর্জনে 
ব্যাপক৷ সহায়! করতে হবে, আই এন 
টি ইউ সিকে তার রজনোৌতক 
দায়িত্ব পালন করতে হলে সংগঠনের 
প্রয়েজন কংগ্রেসের রাজনীতিতে 
শিক্ষিত উপযুক্ত সংখ্যয় ক্যাডার 
সংগ্রহ করতে হবে। 
অর্থাৎ বেতনভোগণী সর্কক্ষণের কর্মী 
যরা রাজনপীতর প্রত্যয়ে দঢ় চিত্ত 
এবং দলের কর্মসূচী রুপায়ণে 
আত্মত্যাগে প্রস্তুত। 

এই সম্মেলনে রাজ্য কংগ্রেসের 
সমগোষ্ঠির নেতারা উদ্যোন্তা হিসবে 
সমবেত হয়েছিলেন এবং আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দে- 
লন মারফত নিজেদের রাজনৈৌতিক 
প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে । এই সম্মে- 
 লনের প্রধান সংগঠক ছিলেন রাজ্য 
| কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক 
সৌগত রায়। সৌগতবাবু রাজ- 
নশীততে এবং বয়সে নবীন এবং 
প্রত্যয়ের দিক থেকে অন্যান্য অনেক 
বংগ্রেসী নেতাদের তুলন য় অনেক 
বেশী স্বচ্ছ। ‘তাঁর ধারণা কংগ্রেসী 

সংগঠনে সমাজতন্ম বিরেধা ঝোঁক 
অনেক বেশশ তীর হলেও সর্থক 
শ্রমজগীব মানুষের চাপ সৃষ্টি করতে 
পারলে কংগ্রেসকে গণতান্তিক 'বিপ্ল- 
বের মূল লক্ষ্য পথে ফিরিয়ে আনা 
যবে। 

_ সৃম্মেলনে একটা কথা পার- 
ভ্কারভ বে ঘোষণা করা হয়েছে কোন 
কোন সময় সরার্সীর আবার কোন 
সময় পরোক্ষে যে,  শ্রীমক-কৃষক 
আন্দোলন মূল রাজনৌতিক আন্দো- 
লনের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। সম্মেলনে 
প্রায় সমস্ত বন্তাই বলেছেন যে, আই 
এন টি ইউ সি শুধু কারখান র 
শ্রামকের দবীর আন্দোলনে সীমাবদ্ধ 
থাকবে না, সংগঠন ব্যাপক শ্রমজর্গীব 
= মানুষকে, বিশেষ বরে ভূমিহীন 
_দকষাণকে আন্দোলনে সংগাঁঠিত করবে। 

সম্মেলন বেশ পারার কথা- 
বার্তার মধ্যেই শুর: হয়োঁছিল, মাঝ 
. পথে ধারক খেয়েছে তনাট বন্তৃতায়। 
লি ভার: অই. এন 'ঁট 








উর বিডি ই এই ধর্ম- 
ঘটকে ভাঙ্গার জন্য আই এন টি ইউ 
সি আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কারণ এই 
ধর্মঘট আসলে শ্রমিক কল্যাণের নামে 
“রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত” 
টি রও উর সাদ বাগ 
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পরিচালিত রেল শ্রমিক সংস্থা এই 
আন্দে'লনের সমর্থনে এগয়ে অ সতে 
ি না৷ 
মামলা সিদ্ধার্থ রায় অরও সর- 
সার বলেছেন যে, রেল শ্রমিক 
আন্দোলনের নামে আজ সমস্ত দেশ- 
দ্রেহীর একত্রিত হয়েছেন দেশের 
অর্থনশীতকে ।অচল করে দেওয়ার জন্য। 
এই দেশদ্রোহীতাকে উপয্বস্তভাবে 
চ্যালেঞ্জ করতে হবে সমস্ত শান্ত 
দিয়ে। অর্থাৎ কংগ্রেস, আই এন' টি 
ইউ সি ও দলের অন্যন্য গণসংগঠন 
যেমন একদিকে এই ধর্মঘটা বিরো- 
ধিতা করবে সক্রিয় ভাবে, ঠিক তেমান 
সরকারী প্রশাসন, প্নলশ, মাল- 
টারী এঁগয়ে আসবে এই ধর্মঘটকে 
বণচাল করার জন্য। 

মৃখামন্তী বেশ মরায়া হয়ে 
বলতে শুরু করেছেন, হঠাৎ শ্রোতা- 
দের মধ্যে থেকে কয়েকজন গুঞ্জন 
করে উঠলেন। মখোমল্নী একটু গলা 
চড়ালেন, কিন্তু শ্রোতারা দমে যাবার 
কোন লক্ষণ দেখালেন! না। তাঁদের 









আপনি এন এল নি সে চো 
দেওয়ার বা এই সংগঠনের দলীয় 


স্বাকাত প্রত্যাহারের কি ব্যবস্থা 
করেছেন 2” 

একটু দমে গেলেন মুখ্যমল্লী, 
বললেন “এ আপনাদের অন্তদর্বন্দব 
আপনারা পরে এ ব্যাপারে আলে'- 
চনা করবেন।”। তারপরই শুরু হল 
তার জেহাদ ঘোষণা সমস্ত সংগঠিত 
শ্রমিক আন্দোলনের বিরাদ্ধে। যে 
ভাষায় তান তাঁর বন্তব্য হাজির কর- 
লেন তার মূল সর ছিল আজ দেশের 
{ক্ষোভ আন্দোলনই সমস্ত অব্য- 
বস্থার জন্য দায়ী এবং এই আন্দো- 
লনকে গাঁড়য়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পকা 
করা দরকার।  সিদ্ধার্থবাবুর 
অন্দোলন গুড়িয়ে দেওয়ার সম্পর্কে 
এত জোরালো বন্ধুতা দেওয়ার সাহস 
রাখেন, কারণ এ ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট 
আঁভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে । এই রাজ্যের সমস্ত 
সংগঠিত আন্দোলনকে কি পদ্ধাততে 
চূর্ণ করা হয়েছে তার ইতিব্ন্ত 
দরপণের পাতায় বহুবারই বিশ্লোষত 
হয়েছে আর সাধারণ মানুষেরও এ 
ব্যাপরে কোন বিজ্রান্তি নেই। আজ 
মুখামল্লী মহাশয় একটু বিপাকে 
পড়েছেন কারণ আন্দোলন অজ শুধ 
879 


ছাণড়| জেলায় খাদ্যের জন্য হাহাকার 


আল-বিনদি 


হাওড়ার সর্বত্র খাদ্যের জন্য 
হাহাকার চলছে। চালের দাম সাড়ে 
তন টাকা কিলো। তাও মেলে না। 
গরীব দুঃখী জনমজুরেরা একটা 
পাঁউরুটি আর গুড়ের বানানো এর” 
চা খেয়ে জঠর জবালা জুড়তে 
পোড়া এ দেশে । তাও উপায় নেই। 
রুটি মেলে না কোথাও। রোজ 
সকালে ।আন্দুল স্টেশন রোডের 
বেকারী থেকে যে লোকটা ঠেলা 
গাড়ীর রাঁটা আনত সে তিনদিন 
ধরে আসছে না বলে জানালো শান্ত 
হালদার। শান্তর আসল বাড়ী বলা- 
গড়। হুগলী জেলাতেই পড়ে। এখানে 
উত্তম সেলুন খুলেছে। মৌড়ীগ্রামের 
মোড়ের এ সেলুনও ভালো চলছে 
না। পাড়ার ছেলে ছোকরারা নাকি 
তেমন চুল দাঁড় কাটছে না 'হাঁপ 
হবার নেশায়। কিন্তু নখ? না মশাই 
তাও কাটে না, দেখছেন না এখনও 
বিশেবর সেরা নখওয়ালা প্রাত- 
যোঁগিতায় শেষমেষ গছ হয়ান। 
[ভবে সবায়ের ধারণা নন্দ চক্রবর্তী 
মানে হাটখোলা গ্রামের রাখ: উকি- 


সৌভাগোর অধিক হতে চরহ! 


নন্দর বয়স উন'তরশ ৷ ছেলে বললে ভুল 
হৃত পারে। উল্‌নবেড়ে স্টেশন 
মাস্টারদের ভাগে: ব্যবসা করে। হায় 
শেয়ার । মূলধন কিছু নেই শুধু 
ম্যানেজ করে হি'লাকা মাল হয়৷ 
সরিয়ে দেওয়া। বাইরে চালান 
যাবার মালগুলো ওলটপালট করে 
যাতা মাল বোঝাই প্যাকেটে 
ঢোকানো। 

আন্দুল থেকে যে বাসে পাঁচলা 
যাওয়া যায় তাতেই চড়লাম। কাছ'- 


হালা নানার 


তার বসে হাত পেতে আছে 
























পড়ছে বিক্ষোভ প্রকাশে । | 

প্রধানমন্ত্রী ডঃ গোপ লদাস নাগ 
যা বলেছেন তা সম্মেলনে উপস্থিত 
না থেকে দূর থেকে মাসক্রোফোনে 
শুনলে মনে হত যেন 'হম্মংাসংক, 
গোয়েঙ্কা, বিড়লা ট.টাদের কেউ বন্তুতা 
করছেন। ডঃ, নাগ বলেছেন ভরতের 
মূল সমস্যা হল “দাঁয়ত্জ্ঞ নহীন 
শ্রমিক প্রেণণ যারা শ:ধু বেতন বৃদ্ধির 
আন্দোলনে নিষ্ত।” আক্ষেপের সুরে 
তান বলেন যে অমরা তাদের কর্মে, 
উৎপাদনে উৎসাহিত করতে পার 
নি। কেন শ্রমিক শ্রেণী দবাঁদাওয়া 
পেশ করে, কোন অবস্থয় শ্রীমক 


দর্পণ ॥ শ্যক্লবার ১০ই মে ১৯ 


আন্দোলন 


আন্দোলন সবই দেশদ্রোহীরা বাভিন্ন 


বির্োযোধতার আহ্বান 
জাননো হচ্ছে। 
কর্মীবরাঁতি, বন্ধ, আইন অমন 


বন্ধুতা করেছেন। ত'র মূল বথা তাই 
ছিল। এদিকে আই এন টি ইউ 


যে, আগামশ পনেরোই মে 
থেকে সংগঠন র্জ্যে লাগ. ত্র 





মধ্যে সরকার কম দামে নিত) প্রা 
দাত গলপাতা দেওয়ার, উপ 


শ্রেণী উৎপাদন বাড়াবার কাজে জী Fa 


নিয়েগ করে বা সমাজিক এবং আর্থ- 
ভন্ডামী এবং ব্যর্থতার কারণে আজ 
শ্রামক! শ্রেণী প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ একথা 
ডঃ নাগ জেনেও উল্লেখ করেন নি। 

সম্মেলনের ঘোষণার এবং রেল 
ধর্মঘট বিরোধী বন্তৃতার মধ্যে কেন 
সপ্ত ছিল না। আই এন টি ইউ 
দিস আজ কংগ্রেসের শ্রমিক ফ্রন্ট 
মূল শাক্ত 


বাসে যাহাতে উগ্র 


Es ORL Hc Ls 
অস্টা হালদারকে শংধালাম, 
সু হন পৃ নুর 
স্থানীয় পাটকলে দক্ষ এবং নামকরা 
কর্মী গুলু, সুরেলা মাস্ট কন্ঠে 
পল্লাগীত গাইতো। সেবার শহরো 
এক বড় নেতা গলুর সঞ্চে নাকি 
হ্যান্ডসেক করোঁছল। সেই 
হলো কিঃ অন্টা জানালো, রি 
ননয়ন্তণের জন্য 'অস্রপচারের ফলেই 
সে মারা গেছে। যা সারোন। 
মরহুম আউয়ুব হাজীর দালানে 
উঠলাম। হাজী সাহেক তার বাড়ী 
ছেড়ে দেশছাড়া পরলোকে গেছেন। 
তার ছেলেরা বাপ মাকে নিয়ে সাত- 
ক্ষীরায়, বাংলা দেশে '*গয়োঁছল, 
এখানকার স্থাবর অস্থাবর তাবৎ ঘর 
বাড়ী সম্পান্ত মায় কবর পর্যন্ত 
বেশচে দিয়ে। এখন যার' বাড়ী অর্থাৎ 
 উপস্থিথত মালিক দারুণ ভাগ্যবান 
না হলে বড়বাজারে লাটের কাপড় 
কিনতে গিয়ে তার ভেতর লুকানো, 
সোনার বার কেন পাবেন। সেই টাকা 
ভেজো ভেঙ্গে সা সাহেবের 






























করার কবস্থা করেন। 

আসলে আই এন টি ইউ ছি 
সংগঠকেরা বুঝেছেন যে সংগঠনকে 
শান্তশালশী করতে গেলে সংগ্রামী কম 
সূচীর দরকর। সংগঠকদের এই 
বোধের জন্য ধন্যবাদ। তাঁদের মনে 
রাখা দরকার সংগ্রামী কর্মসূচী র্‌ 
য়ণ করতে গেলে 'কয়েকাঁট মূল-র 
নোতিক বিষয়ে এক্যের পথে মেহনতী 
মানুষের ব্যাপক গণতাঁিাক ও 
প্রগাঁতশল সংগঠনের প্রসারই সমস্যা 
সমাধানের একমাত্র পথ। 

































গাড়ীর বুরখা) একদক্গাল বাচ্চা, 
ছেলে, জোয়ান পুরুষেরা নিবিষ্ট 
মনে সূচের মুখে সূতা দিয়ে যাচ্ছেন।, 
পাশে বসানো বেতার যন্রে কান্‌ 
 ঝালাপালা করা হিন্দী গান। গাঁয়ের « 
মাঝে তিন চারটে তাল গাছে মোচ 
কেটে, তেল মাখিয়ে, মুছে ভাতে ভাঁড় 
বে'ধেছে। সুমিষ্ট তালের রসকে : 
গেশঁজয়ে তাঁড় করার মহড়া চলছে। 

দ্‌ বছর আগে তাড়ি খেয়ে এই 
রে সাতজন লোকের একসঙ্গে 
মৃত্যু হয়োছিল। 

প্রায় নিম দুপুরে কুবো পাখীর 
লুকানো ডাক কানে আসে। সব 
শতব্ধতা ভেঙ্গে যায়। পুকুর পাড়ে 
বসে ফাতনার দিকে চেয়ে ধৈর্যশীল: 
মেছনড়ে বলেছিল। গরমের সময় জলও 





কাদার 


সত 


গুছিয়ে নেওয়ার সাধ্যমে। 


নর 


- নেওয়া হচ্ছে না কেন? 


NN 


be 


ৰক 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ১০ই মে ১৯৭৪ 


আকাশবাণী কলকাতার খবর. না ক 
ইউনিয়নের নেতা; 
নিজেদের আখেরগোছাতে তৎপ; 


ষ্টাফ আ্টিষ্ট 


"(দের সংবাদদাতা) 
অকাশবাপা কতৃপক্ষের অন্যায় j 
আচরণ, অবিচার প্রভৃতির. ফলে বেন না যে বেতন বেষম্যের | 
[শব স্টীফ ইডীনয়ন নেতারাও কম দায়ী নন। 
বাহাত্তর সালে আকাশবণাতে নতুন 


উন্দ্দর, কীপস্ড ও জেনারেল এাঁস- 
স্টঠল্চদের বেতন কমে চগল। সংবাদ 
1বভগ যাদের ওপর দাড়য়ে সেহ 
রাঁপোর্টগর সহ-সম্পাদক ও ভাষ্য- 
কারদের বেতন যঃ মোটামুটি সংবাদ 
; পাণ্ডকদরে সমান ছিল তা সামান্য 
কিছু বাড়ালো কিন্তু সংবাদ পাঠক- 
দের বেতনহার অনেকু ঝড়ল এবং 
এদের আবার সিনিয়র স্কেলও রাখা 
হল। আশ্চর্যের ক্্ধা এই -ঝেতনহার 


সংবাদ পাঠকরা ছিলেন বলেই কি 
সংবাদ পাঠকদের বেতনহার বাদ 
পাওয়া উচিত, কিন্তু (অন্যদের বেলায় 
' তা হল না কেন? তখন ইডীনয়নের 


দু্পীতির ধুয়ো জেলেন অথচ তাঁদের শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও 
“নিজেদের বিরদ্ধে দুর্নীতির |আঁভ- নিজেদের বেতনহার বেড়ে যাওয়ার 
যোগ আনার মত কাজ করে চলে- | র 
ছেন। ইউনিয়নের সম্পাদকের কথাই j 
ধরন। তিনি একজন সংবাদ পাঠক। 


কিন্তু সংবাদ পাঠকের উপযুক্ত কষ্ট- রণ” ১ 
স্বর ও উচ্চারণ জ্ঞান কি তাঁর আছে! | প অঅ. 


তার কন্ঠস্বর যাঁদ 'আঁডিশ্মনে 
পাশ হয়ে থাকে তবে সকালেই সবীকার 


করেছেন। তাহলে সংবাদ পাক৷ ইউ- 
নয়নের সম্পাদকের 


আছে। ব্যাতিক্রম শুধু প্চিমবঙ্গো। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা দ্টরের সুপারিশ- 


ন সম্পাদককে বাংলাদেশের স্বাধী- তখন পাশ্চিমবঙ্গেও একাট ক্রীড়া 
৬ দিল্লী পারবদ গাঁ হয়েছিল। অথচ গত 


. থেকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল “ক বছরে এ সংস্থার কোন আস্ত 


বারণ বিভাগেব সাহাধ্য করবার জন। আছে কি না ভাবোবা যায় নি। 
. কিল্তু-তাঁন কলকাতায় পাকাপাঁক - 
ভাবে থাকবার জন্য যুববাণপীর ঘোষ- রাজ্যের মখ্যসন্তী নিজেকে স্পোর্টস- 


কের পদ গ্রহণ করে" একটি যুবকের ম্যান হিসেবে জাহির করতে ভালো 


রুদ্ধ করে 'দিলেন। 


' সংবাদ পাঠকের বেতন হার'বৃষ্ধি বোধ করেন, ইডেনের এক আসরে 


পেলো তখন 'তাঁন-ইউানয়নের পদা- ফাঁকে বলতে শোনা যায়, “কুড়ি 
শিকারের সুযোগটা প্মরোপযারি গ্রহণ বছর আগে আমাকে যাঁদ মুখ্যমন্ত্রী 
করলেন অনশনের হুমাক . দিয়ে. ও বাংলা ক্রিকেট দলের আঁধিনায়- 


কণ্টান্টে যে ফাঁক ছিল তার সুযোগ কত্বের মধ্যে একাঁট বেছে নিতে বলা - 


নিয়ে আবার সংবাদ পাঠকের পদে - হত আহলে আম অধিনায়কের 
ফিরে এলেন এবং আবার এ পদে দায়িত্ব নিয়েই এগিয়ে আসতাম” 
আর একজনের নিয়োগের  সম্ভা- সেই, রাজের ক্রীড়া, পরিষদের এই 
j -.- হাল কেন? মননীয় ক্লীড়ামন্তী 
শ্ৰীপ্রফনল্পকান্তি ঘোষেরই বা এ 'বি- 
ম্যের জনা কমপদের জাঁভফোগ আছে! যয়ে অনীহা কেন? অথচ এই সর- 


ইউীনয়ন এই প্রশ্নটি তুলে -কর্মশ- কারের 'দায়ত্ব গ্রহণের পবেই প্রফল্র- - 


| - দের আস্থাভাজন হঞয়ার চেষ্টা কর- 'কাঁলতি ওরফে শতব্ব; একাধিক 


লেও তাঁরা অস্বীকার করতে পার- " 
জন্য 


বেতনহ।র চাল হল। তাতে এযান/৬- 


মেনে নেওয়্য হল। ইউনিয়নের -নেতৃছে 


bs 


ক্রমে যখন প্রত্যেক রাজেঃ একটি -_ক্রে গঠনা-করার ঘোষণাও 


2 


: 


bs 


e-em L 
রর ৯ তি 


.. ক্যাজুয়াল ব্যবস্থাটাই - ইউ-. 
নিয়ন তুলে দিতে চাইছে। ক্যাজুয়াল 
প্রথার মধ্য দিয়ে যে .দু-চারজন' স।ম- 
ক কাজের সুযোগ পান তাও বন্ধ 


অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেওয়া হয় না! 
তাছাড়া ইউিঙ্ছনের নেতারা দিনের 
পর দিন অধিকাংশ কাজের বোঝা 
চ্দীপয়ে নিজেদের “বড়ো - বড়ে” 
কাজে € ব্যস্ত রাখেন। . এই বড়ো 
কাজের নমুনা ক্যান্টিনে গেলেই টের 
পাওয়া যায়। | 

এবার এবাংলার দুলাল” দেব- 


(দর্পপের- সংবাদদাতা) 


ক্রীড়াঙ্গনে সগর্বে ঘোষণা করোছিলেন 


যে, খেলা ধুলোর উন্নতির জন্য যত” 


টাকা বায় করা প্রয়েজন এই সরকর 
“তা করতে পিছ পা: হবে না, এবং তার" 
জন্য তান ব্রাড়া পারিষদ আবার নতুন 

টং করে" 
উিশশো তিস্নাত্তর সালে মার্চ 
মাসে কলকাত্যর' একদল ক্রীড়া সাংবা- 
দিক পাতিয়ালায় নেতাজশ সুভাষ 
ন্যাশানাল ইনসাটিটিউট (অফ -স্পে্টিস 


কেনা এই অবস্থাঃ যে পরিদর্শন করতে শেঁছিলেন। কেন্দ্রীয়. 


সরকারের তৃত্বরধানে এই: - সংস্থার 


: এ পদে চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনাকে বাসেন, “কলকাতা বিশ্বাবিত্যালয়ের ধরতরী করা। কিরন রাজ্যে ব্রগড়া 
আবার যখন, তিনটি খেলার “রু? হিসেবে গর্ব- . 


পরিষদের সুপার্িশক্রমে এখানে 
শিক্ষথীরা উপস্থিত হন। এ সংস্থার 
প্রধান শ্রীআর আনন্দ সাংবাদিকদের ' 
দুঃখের সো জানিয়েছিলেন যে, 
কলকাতা ভারতাঁয় ক্রীড়'জগতের 
পণঠস্থান হলেও এ - রাজোর ব্রশড়া 
পরিষদ. বা সরকার কারও. কাছ 


“থেকেই আমরা কোন সহযোগিতা 


পাচ্ছি, না। আমরা. দুজন প্রাশক্ষক 
দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত তিনেক! চেষ্টা. 
করেও কোন শিক্ষার্থী খুজে না 
পাওয়ায় তাঁরা ফিরে আসেন। 

এ পাঁতয়লাতেই ভারতীয়. 


নর কোন অকিড 


আলালবাবর রসদ আঙ্সাছ। ইউ- 


, উৎস্মহ হয়ে উঠলেন। তাঁর মাথায় 


তখন পদ্মশ্ৰীর মুকুট। কিছ লোককে 
পারকজপনা মাফিক কাজ শুরু কর- 
লেন। এপ্রিলের মঝামাঁঝ আকাশ- 
বাণীর দুঃস্থ শজ্পীদের জন্য 


স্মহাধ্য অনুষ্ঠান হল। তার অহৰাঁ- 


যন্দ্ধ 


টাকাও: 
তার 


পুরদকার পেয়েছেন শুধ 


আঁবচার কর? হবে। তাঁর তাঁদের 
অন্ত্রগ্গ অনুগতদের কথাও ভাবেন। 

কিছুদিন আগে আঁকাশবাণীতে 
কয়েকটি শুন্য পদে নিয়োগের জন্য 


আলম্পিক ফুটবল দলের প্রান্তন 
সেন্টার হাফ চন্দন সং দাঁজশীলং 
থেকে গিষ্লেছিলেন প্রশিক্ষণের, জন্য। 
একাঁদন '_ সকালে পাঁশ্চমবঞ্গের 


শিক্ষার্থীদের নিয়ে চন্দন সং উপ- 
স্থিত হয়োছলেন সাংবাদকদের 





৮২ 


' কাছে। সরকারের কাছ থেকে৷ প্রাপ্য 


টাকা এ সমস্ত শিক্ষার্থীরা ছ মাসের 
পণচ্ছিলেন না এবং সেই টাকা যাতে 
তাঁরা জড়াতাঁড় পান সেজন্য তান 


সেদিন সাং্বাদকদের কাছে 'অন:- . 


রোধ করোছিলো ক্রীড়ামদ্তরীর দৃ্ট 
আকর্ষণের জন্য। ব্রীড়ামন্ত অবশ্য 
কলকাতার সাংবাদকদের - আশা 
দিয়েছিলেন যে ক্রীড়া পাঁরষদের 
ভালুকদ।রের পদত্যাগের পরেই (তান 
নতুন করে ক্রীড়া পারষদ গঠন কর- 
বেন এবং পাঁতিয়ালাক্' পাঁষ্চমবঙ্গের 
'শিক্ষার্থীদেরও- প্রয়োজনীয় টাকা 
পাঠিয়ে দেবেন। শ্রীতালুকদার “পদ- 
ত্যাগ করোছলেন উীনশশো 'তয়াত্তর 
সালের এপ্রল মাসে। কল্তু তারপর 
একবছর কেটে গেলেও আজ অবধি 


স্পোর্টস কাউন্সিল তৈরী -হলোনা। 


ক্রাঁড়া পারষদের ' বদলে সিদ্ধাৰ্থ 
রা সরকার বিকল্প এক নয়া 
ব্যবস্থা কবেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য 


ভিন ॥ 
পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এজন্য খব- 
রের কাগন্জে ীবজ্ঞ'পন .'দেওয়া হয়, 
লিখিত ও কণ্ঠদ্বরের পরীদ্মন নেওয়া 
হয়। শেষে মৌঁথক পরাঁক্ষাও নেয়া 
হল। ইউানয়ন কিন্তু এ. পর্যন্ত কোন 
আপত্তি তোলে নি। কিন্তু যখন 
চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রার্থী নির্বচন করা 
হচ্ছে তখন৷ ইউনিয়ন দাবা করল যে 
এ সব পরাক্ষা তারা মানবে নাং. 
ই্ডানয়নের নেতাদের প্রিয় প্রার্থীরা 


করা হয়েছে। 'প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য 


জন্যই, পদ্মত দাবী করা হল।, ইউনিয়নের সম্পাদক সংবাদ পাঠকের 
মিতর-বন্দ্োেপাধ্যয় শুধু নিজে- 


পদ থেকে যুববাশী ঘেষবের পদে 
গিয়োছলেন। বেতনহার বাঁদ্ধর সঞ্গে 
সংঙ্গে আবার পুরনো পদে ফিরে 
এসেছেন। এটাঁ যাঁদ অবৈধ না হয়, 
তাহলে কথিকা প্রযোজকের ক্ষেত্রেই 
বা তা অবৈধ হবে কেন? 


৯ 


একটি স্পেস ডাইরেন্টরের পদ 
স্াষ্ট করা, হয়েছে এবং সেই পদে 
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাল্যবন্ধ; শ্রী 
দাসকে' বাঁপয়েছেন। কে এই ধ্রুব 
দাস? এককালে কালাঘাটে "যানি 
'ক্রিকেট খেলতেন ও সাম্প্রার্থক কালে 
যার ঘোড়া ভারতের বিভন্ন রেস- 
কোর্সের মাঠে একের পর এক বিজ্র-- 
যর সম্মান অর্জন করেছে। হ্যাঁ, 
“টপমোস্ট” ঘোড়ার সাঁলক এ ধ্রুব 
দাসই বর্তমান স্পোর্টস জইরেক্র। 
ধ্রুব দান নিজে কোন ক্রীড়া সংগ- 
ঠনের সঙ্গে কোনদিন! যা্ত ছিলেন 


. না। আর অছাড়া আমলারাও এই- 


সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, সুতরাং এই 
রকম শিখস্ডী সামনে পেয়ে আম- 
লাঁদের স্বার্থ, চাঁরতার্ঘে সুবিধাই 
হচ্ছে ক্রীড়ামল্মী প্রথমে স্পোর্টস 
কাঁডাল্সল তৈরীর ব্যাপারে উৎসাহ 


প্রকাশ করলেও এখন তান পিছিয়ে 
‘গেছেন, - কারণ মুখ্যমন্ত্রীকে চীর্তনি 


চটাতে চাননা। আর অঁছাড়' স্পের্টন্স 
কাউন্সিলের সদস্য নেওয়ার জন্য 
তাঁর গোষ্ঠীর এম এল এ-রা প্রায় 
শখানেক নাম সুপ্যারশ করেছেন। 
এদিকে পৌরমল্্রী সুব্রত মুখার্জী, 
হুমাকা শদয়েছেন স্পোর্টস কাউ 
নিসিলে তাঁর দলের লোকদের নিতে 
হবে। সাব্রতবাকু নিজে কলকাতা 
(শেষাংশ পণ্চম পৃষ্ঠায়) 


. স্বার্থের উপযোগী করে ' সাঙ্গানে]। 


| (1 চার 


ভারত রুশ চুক্তির এ একটি দীক্ষা তে). 


দ্বিতীয় থাপ ঃ তারত-লোভি়ে 
' অর্থ নৈতিক চুক্তি_১৯৭৩ 
চৃক্তিটা একটু খতিয়ে দেখলে 
[ব্রজনেত, ডকৃট্রিনের ছুটি অঙ্ক (০ 
calculations) স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 


প্রথমটি অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়টি রাঙ্জ- . 


নৈতিক । ৰ 
TEE CU 


ধারায় বর্ণিত the two partits shall. 


co-operate in the matter" of 


supply of equipments and 


services in setting up -plants. 
in third countries অর্থাৎ বিশ্বের. 


পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে এরুচে্টয়া 
পুঁজির বাজার ও বিনিয়োগ করার 
যৌধ প্রচেষ্টা এবং যন্ত্রপাতি ও কারি- 
গরী বিক্রয় ও রপ্তানীর যৌথ 
'অতিযান। | 

২1. protocol on cooperation 
bitween the planning commi-- 
ssion of. India and the state 
planning committee ofthe U 
5.5. 2 অর্থাৎ - ভারতীয় অর্থ- 
সোভিয়েখ , পরিকল্পনার 


সকলেই জানেন এসব অসম শক্তিদের 
মধ্যে শক্তিশালা পক্ষ মূল কার্যকরী 
ভূমিকা নেয়, দুর্বল পক্ষে নির্ধারক 


ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ প্রান্থ ধাকে 
সর্বাবস্থায় এধরণের চুক্তি - 


না! 
জাতীয় বিপ্পববিয়োধী, মার্কশবাদ- 
বিরোধী) আমাদের নিজন্ব জাতীয় 
পরিকল্পনা বলতে কিছু থাকছে দা। 


7 ৩] একে উপযুক্ধতাবে পোভিয়েৎ 


স্বার্থে কার্যকরী করে ভোলার ০০- 
operation in the manufacture 
individual industrial products, 


‘construction in India and U. 
S. S. R. of new enterprises to 


increase mutual deliveries of 


goods required by the U.S. 5... 


R. and India. ভারত কর্তৃক 
ঃ 


কান্ত বন্যায় 
সোভিয়েত শিল্পকারখানা সনে 


কারীগরি ও বৈজ্ঞানিক প্রাধান্য ও 
সুযোগ কি যথেষ্ট আছে, কিংবা ' 


আদৌ আছে? পক্ষান্তরে সস্তা দরে 


কাঁচামাল ও কম পারিশ্রমিকে শ্রম- 


‘ক্রয়ের দ্বারা ভারতে রাশিয়ার বিবিধ 
শির বিস্তারের সুযোগ উন্মুক্ত হলো! 
যার ফলে রাশিয়া - তার আভ্যন্তরীণ 
ও. বৈদেশিক বাজারে প্রয়োজনীয় 
যোগানদান ও বাজার বৃদ্ধির সুযোগ 


লাভ করবো বলা বাহুল্য রাশি- 


যর নিজ প্র্যানিং কমিটি সেভাবেই 
আমাদের প্লানিংকে ধাচ দেবে এবং 
ভারত সব্কার দেশবাসী কোটি 


কোটি বেকারের সামনে জয়ে'্ট- 


ভেঞ্চারের শিল্পে চাকুরীলাতের 


- প্রত্যাশা ও প্রচারকার্ধ চালিয়ে 


যাবেন, কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে 
যা চিরদিনের মত রসাতলে চলে 
যাবে তা হলো আমাদের যাধীন 
জাতীয় অর্থ নৈতিক বিকাশের সর্ব 
প্রকার সম্ভাবন! | 


- তাহলে দেখা বায় এসব সাহাযা' 


. শর্তহীন নয়, অর্থ নৈতিক (ও রাজ- 


নৈতিক) শৃঙ্খলে. আবদ্ধ। মনে রাখতে 


হবে যে ইতিপূর্বে বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পে : 


ও ব্যঙ্ক শিল্পে বিদেশী একচেটিয়া 


. পুঁজির আধিপত্য আমাদের জাতীয় 


স্বাধীন অর্থ নৈতিক বিকাশের সুযোগ- 
লেকে অনেকখানি গ্রাস, ক্রে 
করে রেখেছে। 'ভারত-রুশ অর্থ- 
নৈতিক চুক্তি সে সম্পদ ও সম্ভাবনা- 
গুলিকে আরও অনেকখানি প্রাস 
করার এক ব্যাপক আয়োজন মাত্র । 


8 | the Govt. of U, 5. S. R.: 


where-ever necessary shall 60০ 


der to the Govt. of India app- 


ropriate cconomic assistance, 
অর্থাৎ উপবিক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের 


সোভিয়েৎ সরকার ভারতসরককারকে 


“প্রচুর পরিমাপে সুদে ধণ দেবে। 


প্রত হল 


রশ 


সিহিন্ল আঙ্গা্খের ব্রাক্তটনত্িক শুপক্যাস 


"জত প্রহর ৬:০০ 


Ee লেখক এই উপস্কাসে অসাধারণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও 


সননশীলতার আলোকে সত্তর দশকের বিপ্লবী আন্দোলনকে বিশ্লেষণ 
করবার চেষ্টা করেছেন। লেখক আশা করেন না সকলেই তার দৃষ্টিভঙ্গির 
87857549955 পাঠক একে 


' যাচাই করে দেখতে পারেন। 


শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগটীশ বহু রোড । কলকতা ১৪ 
- বিক্রয়কেন্ || নাধ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, দে বুক স্টোর 





‘গোটা 'চুক্তিটিতে 
জাতীয়তাবাদী চরিত্রের প্রতিফলন. গভীর 


“5 


€ | (The nd parties shall ) 
grant. mutual advantages 
privileges, © facilities 
fovourable terms in trade 
অর্থাৎ একটি অনুন্নন্ত দেশকেও একটি 


72 
and 


'সমাজতাম্িক উন্নত দেশের সঙ্গে 
আমদানী রপ্তানী বাণিষ্যে আত্ব- 


জাতিক বাজারের চাইতে সুবিধা 
জনক সর্ত দিতে হবে। অর্থাৎ 
আমাদের সামান্য রপ্তানী বাণিজ্যোর 
ক্ষেত্রেও বিশ্বের বাজারে আমাদের 
রাজার অন্বেষণের স্বাধীনতা খর্ধ।. 

: শ্রধানতঃ লক্ষ্য রাখতে ফুবে 
সোভিয়েৎ 


স্পষ্ট | 


চকিতে ৰণিত আছে রাশিয়া 
আমাদের কৃষি উৎপাদনের উন্নতিতে 
সাহায্য করবে। ' এটা আর একটা 
ধারনা, কারণ যে ধায় পৃথিবীর 
স্থল ংশের এক তৃতীয়াংশের 'অধি- 
কারী হয়েও আজ বিপ্লবের ৫৫ 
বৎসর পরও পৃথিবীর ইতিহাসে 
বৃহত্তম এবং দীর্ঘ মেরাদী খাস আম- 
দানীর চুক্তিতে াবন্ধ হয়েছে (অব- 


তই কুলাক শ্রেণী উত্তৃত নয়া. 


বৃর্জোয়া শ্রেণীর ডিট্টেটরী শাঁদন 


বাবস্থা রক্ষা করার জন্য) সেরা 
কৃষি সমস্থা বলতে কি বোঝায় এবং 
'কি প্রকারে আমাদের কৃষ উৎ- 


পাদনে উন্নত পরিকল্পনা দিতে পারে 
তা বুঝতে হবে| সম্প্ৰতি যে ২০ 
লক্ষ টন গম খণ রাশিয়া ভারতকে 
পাঠাচ্ছে তার, 
নৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশক। 

চুক্ষির পটভভুমিকা--যারা মনে 


করেন কৃষিবিপ্লব ছাড়াই শিল্পবিপ্লব 


“ সম্ভব, তারা হয় মুর্খ, না হয় শয়তান 
নিমিত্ত অথবা অন্যান্য ,অহুক্ত কারণে যু 


তাছাড়া আর কিছুই নয়। আমর]. 


* জানি পূর্বেকার অন্যান্য পঞ্চবাহিকী 
- পরিকল্পনার যত আগাধী পরি-. 


কল্পনাতেও ভারতে কৃষিবিীবের 
কোনও স্থান নেই; বস্তুতঃ থাকতে 
পারে না। এ রা্িকালে সুর্যা- 
লোকের অভাবের যতই. সত্য। 
তাহলে রাশিয়া থেকে আরও 


রাজনৈতিক অর্থ. 


জাতে যে, খোদ রাশিয়ার কৃষি-. 
বিপ্লব’ সয়াজতাম্ত্রিক- স্তরে পৌছবার 
আগেই তা ‘কৃষিতে. প্রতিবিপ্পবী . 


- (কুলাক নেতৃত্বে) শক্তিন্বার আক্রান্ত 


ও পরাজিত হয়েছে যার ফলে 


‘রাশিয়া আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে 


নিজ দেশেই খাঁন্ধোংপাদনৈ (কোনও. 


‘অতি প্রয়োজনীয় কার্যকরী পরি- 


কল্পনা দিতেও অপারগ (এ কথা 
মন্কো-ওয়াশিংটন 'ছুক্তিগুলিতে 
পরোক্ষভাবে হবীকৃত, তাছাড়া উপ- 
চুক্তি সমূহের ফলে 'সাইরেবিয়ায় 


প্রাকৃতিক গ্যাস ও আলানী. নিষ্কা-- 
শণের ক্ষেত্রে যে যাকিনী ও- তৎসহ . 


জাপানী ফিনাল, ক্যাপিটেলের কাছে 
২০ ৰংসরাধিক কালের জন্ম বন্ধকী 
শর্তে রাজী হতে হয়েছে - তা 
সোভিয়েত শিল্পবিপ্পবের ক্ষেত্রে এক 
গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কটের নজীর 
সত্ৰ )। মোট কথা, যে দেশে 
কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক পুমর্গঠন সম]- 
ধান হয়নি, এমন কি যে দেশে প্রতি- 
বিপ্লবী: আক্রমণে ' কৃষিতে বিপ্লব 
বিপর্ষস্ত, সে দেশের সঘগ্রা সম্পদ- 
সমূহের উপযুক্ত ফ্লপ সামাজিক 
বাবহার ও নিয়োগের সাহায্যে সযগ্র 
জনগণের সৃঞ্জনী শক্তির ক্রমোম্নত 
বিকাশ সফল হতে পারে না_এষন 
কি অমিক শ্রেণীর মালিকানাধী নেও 
লয়) সোভিক়েখ রাশিয়ার *ক্ষেব্রে 
এ কথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হলো। . 
ভাই এক' নজীরবিহীন সাষাঁজিক - 
অর্ধ নৈতিক: রাজনৈতিক ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক অপূর্ব শ্রেণী- 
চরিত্রের (নয়! বুর্জোয়া ) প্রবণতায় 
ঘরে বাইরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 


আরও মনে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালীন তৃতীয় 
মহাযুদ্ধের আলধীয় . সোভিয়েৎ 


রাশিয়া ' ক্রতহারে অর্থনৈতিক. 


incentive প্রধা চালু করে এক- 
বিরাট সামাজিক শিল্পগঠন - করে- 


ছিলো (যার আজ পর্যন্ত উৎপাদন ' 


বৃঙ্জায় রাখা unproductive এমন 
‘কি anti-productive. হস্কে দবড়ি- 
য়েছে )। 
অন সরঞ্জাম মাত্রাহীন ভূপাকার 
ধারণ করেছে তাকে সাধারপ অন্ত্রের 
বাজার ' ধূর্জতে হবে। 
(নয়া বুর্জোয়া! শ্রেণীর রাষ্ট্রণক্তি 
“কৃষিতে কায়েষী সম্পর্কে জড়িত ) 


স্বীতকায় ভারী শিল্প, বৃহৎ শিল্প+ যেখানে সাধারণ শিল্পবিস্তাৰের পশ্ষে 


"দরাজ হাতে খপদান ও সামরিক 


দাহায্য (খণ) এগুলি কিসের 
বার্থে? সোভিয়েত ও ভারতীয়, 


- রাষ্ট্রব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ ও বাহক 


হন্বগ্ডলির কি কি' সহ্ধনিতা আছে 


বার ফলে এ দুই রাট্রশক্তি পার- 


স্পরিক নির্ভরগীল অবস্থায় চলতে 
উৎসাহী? ; | 
বর্তমান সোভিয়েৎ অর্থনীতির 


' গোড়াকার খবর যারা রাখেন তারা 


এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে 
চলেছে, উৎপাদন সম্পর্কে যেখানে 


প্রেরণায় ভাটার টান ভলছে, অর্থ-. 


নৈতিক-রাজ্নৈতিক উপরিকাঠামোর . 


সঙ্গে যেখানে ভিত্তির দ্রন্ব ক্রমশঃ" 


বেঁড়ে চলছে, পে দেশকে খাডসংগ্রহ 


ও শিল্পবিস্তারের জন্য কাচা মাল; - 
-সত্তাশ্রম ও খানের বাজার দখলের 
তাগিদে কার্ধকরী বৈদেশিক নীতি 


গ্রহণ করতে হবে। তাই 'ব্রেজনেভ, 


যে মহশক্তির সাধারণ 


' কৃষিসন্কট, 


দপপণ 1 শক্ুবার ১০ই মে ১১৭ 


ভন সতর্ক pragmation সহ 
কাৰে এশিয়ার বিশাল বাজারে হত 
সমস্রসারণ করেছে) সুখে এলীয় 
যৌধ নিরাপত্তা” পরিকল্পনার বিরাম 
হীন ব্যাখ্যা নিয়ে অগ্রসরষাল 
রাশিয়ার মার্শাল প্লান্‌। পকাৎ 
পদ এশিয়ার যারাই এ টোপ গিলবে 
তারা তাদের শাসক শ্রেণীর বার্থের 
কাছে নিজত্ব ববাধীন ভ্বাতীয় অর্থ- 
নৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাকে ও 
বাধীন বৈদেশিক নীতিকে জলাঞ্জলি 
দেৰে। 

. একটা কধা না বললে বোধহয় 
প্রসঙ্গটা! কিছুটা ফাক থেকে যায়। 
তা হলো সমাজতান্ত্রিক সাহায্য 
আসে সর্তছীনভাবে-_বাধীন অর্থ- 
নৈতিক বিকাশের স্বার্থে জাতীয়] 
স্বাধীনতা ও দেশের প্রতিরক্ষার বার্থে 
জনগণ যাতে বৃর্ভোয়াদের দ্বার! 
সৃষ্ট আন্তর্জাতিক যুদ্ধে কামানের 
খোরাক না' হয় তার শ্বার্থে- 
সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক সাহায্যের 
জন্য, কোনও সুদ দিতে হয় না এবং 
অষ্ত্রশস্তের জন্য কোনও দাম দিতে 
হয় না; সাধাযাদাতা দেশকে.কোনও 
বিশেষ নুবিধাদানের অন্দীকারবন্ধ, 
হতে হয় না এবং এ সমস্ত" সাহায্যের 
নদে কোনও রাজনৈতিক বা সাম- 
ক্লিক সর্ত (উক্ত বা অনুক্ত ) থাকে 
না। যেষন চান কোনও দেশকে 
যখন সামরিক সাহায্য করে তখন 
কোনও দাম নেয় নাঃ অন্যান্য 
সাহায্য--আধিৰ, যান্ত্রিক কিংবা 
খাত-_-ভাঁও সাধারণভাবে বিনা সুদে, 
সামান্য কোনও কোন ক্ষেত্রে মাত্র +. 
শতাংশ সুদ গ্রহণ করে বিশেষ বিশেষ 
কারণ বশতঃ। যতদুর জান! যায়, 
চীনের আন্তর্জাতিক সাহায্যের পরি- 
বাণ রাশিয়ার চেয়ে (কাশিদ্ার 


"সামৰিক হিলাবও ধরে ) অনেক বেশী 


যদিও চীন এখনও নিজেকে একটি 
দরিদ্র দেশ “বলে নিচ করে 
ধাকে। ছু 

রাজনৈতিক বিচারে অর্থ, 
নৈতিক চুক্তি ১ ভারতীয় জন- 
গণ যাতে শোষণের মাত্রা, চরিত্রটা 
ও আমাদের জনগণের বৈপ্লবিক ও 
সাংগঠনিক রাজনীতিতে আস্ত 
জাতিক প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ধাতী' 
কাধকলাপের দায়োজনগুলি ধরে 
ফেলতে না পারে, তার জন্য ব্যাপক 
ব্যবস্থ। রয়েছে এ চুক্তিতে £ Deve- 
- lopment of 4000০739৮7০ ties in 
the ficlds of literature, press, 
Cinema; radio, television etc, 
অর্থ।ৎ প্রচার যন্্রগালকে উপযুদ্তাবে . 
নোচ্চার কয়ে রাষথতে হবে এবং 
তৎসহ they agrecd that the 
. CONDgTESS and the CPSU should 
maintain - links and contacts. 
This can be done, among 

(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই মে ১৯৭৪ 


. রাজ্যসভায় সি পি আই ও সংযুক্ত : 
" সমাজতন্ত্রীদলের পারস্পরিক কুৎসা 


ভুনা, দোসরা মে উনিশণ্ো 
চূয়ান্তর-গত ডীনাত্রশে এপ্রিল 
সোমবার বিকেলে." রাজ্যসভার 
আলেচনাটি -আচমকা বেশ তেতে 
উঠল। দেন দুপুর আড়াইটের 
সময়ে রাজ্যসভায় ইস্পাত 'ও খাঁন 
মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ নিয়ে আলো- 

চনা শর হল। সে আলোচনায় 
প্রথম বস্তা ছিলেন জনসংঘ নেতা 
. শ্রীভ কে সাক্লেচা। তাক পরে 


মালব্য (ইস্পাত “ও খাঁনমল্তী 
শ্রীকশব দেও মালব্যের কনিষ্ঠ 
- সহোদর), সি পি অইয়ের শ্রীকল্যাণ 
রায়, কংগ্রেসের শ্রীসে:য়াইলিং শিশো- 
শ্রীরা রায়, কংগ্রেসের শ্রীবাপনপ'ল 
“দাস, দসি-প আই .এম-এর 'শ্রীনীরেন 
'কুম,র ব্যয়, ভি বিরাজ ও কমল: 
নাথ বা-তাদের ভাষণ চলল . পঃচটা 


: " কেশব দেও মালব্য পণ্তাশ মানট: ধরে।' 


িরোরণী . পক্ষায়রা-' যথারণীত সর- 


-_ কারে সমল্োচন :.করলেন . নিজ 


- নিজ দলের নীতি (অনুসরণ করে। 


কিন্তু আচনকা আগ সৃষ্ট হল : 


_ অন্য কারণে। ঘাঁড়তে তখন চারটে 
বেজে পাঁচ শিনিট। ওড়িশা, থেকে 


বাদী নেতা শ্রীরবি রায় গুরতর 
“*অভিষেগের' একু. বাকুবোমা ফটা-' 


লৈন। হঠাৎ "ভান 'অঁভিযোগ কর. 


'-জেন যে. িয়ারসেল কোল-ীলামটেড 
* নামক যে খাঁন সংস্থা” রয়েছে জার 
মালিক উত্ত খনির মজুর নেতা রাজ্য 
সভার দদস্য. শ্রীকল্যাগ রয়কে: উনিশ 
হাজার "টাকা দিয়েছেন।. 
যায় আরও বললেন যে শ্রীকল্যাণ 
রায়ের . নিচে ' কাজ 'করেন জনৈক 
মিষ্টার জহার-তাঁকেও টাকা দেওয়া 
- হয়েছে। 
বারিশ শ’ টাকা দেওয়। হয়েছে। 

নর রে ররর 
যে এই সব দেখে মনে হয় যে টাকা 
খেয়ে এ'রা সবাই সেদিনের বান্তুগত 
মালিকদের “বশ হয়ে? গিয়েছিলেন 
“হাবাঁ হয়ে থে?। এ সময়ে! গুদের 
সঙ্গে এদের গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। 


'. এই' লেনদেনের ব্যাপার সুম্পাকর্ত 


উত্ত সিয়ারসোল, কোল  িলিটেডের 
ক্যাশ-ভাউচার তাঁর কাছে রয়েছে বলে 


"- সমাজবাদ" দলের 
“তাঁর -জানেন। . তাঁর ও ‘অণ্টলের 


শ্রীরবি রায় 


আর- একজন ' বি 


কপিল চরায় 


শ্রীরার রায়ের বন্তধব্যের তাঁর প্রাত- 


বাদ করলেন। অন্যতম সি পি 
অই দদর্স শ্রীসনৎ রাহা ছুটে সদ- 
নের 'বাইরে যাবার একটু পরেই 


শ্রীকল্্যার্ণ রায়কে হন্তদল্ত হয়ে সনে 


আসতে দেখা' গেল।- সি পি'আই 
অজুর নেতা একটি পয়েল্টা অব 
অর্ডার তুলে সদনকে জানালেন যে 
কেন এক খাঁন ম্যালকের কাছ 


-. থেকে তান শ্লৌকল্যাণ' রায়) উীনশ 
/ যথাক্রমে বললেন কংগ্রেসের শ্রীহর্ষদেও 


হাজার টাকা নিয়েছেন বলে শ্রীরাব 
রায় যা বলেছেন তা একেবারেই 


সথ্যা। রোগদুলট সংস্থা থেকে আসা, 


রোগদুম্ট মনের উদ্ভাবিত রচনা এ 
সব, বললেন শ্রীকল্যাণ রায়? সংযুন্ত 
সমাজবাদ নেতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 


“সি পি আই নেতা বললেন যে হয় 
"শ্রীরধ “রায় এ ব্যাপারটি প্রমাপ' 


করুণ আর না হয় প্রত্গাহার 


" বরুণ । শ্রীকল্যাণ রন আরও বল- 


লেন' যে কন্পলা -খাঁন' এলাকায় সংযুক্ত 
_লেঃকজনদের, 


বোন কোন বড় -ব্রবসায়ণীর কাছে 


. যেঁতেন, তাঁদের. বাধলোতে বসবাস 
.করভেন।' ভানএজনালেন য়ে সদন 
চাইলে যে কোন সময়ে, সংসদীয় ' 
“কোন, বমাটিকে, তিনি উত্ত এলাকায় 
তদন্তের জনা নিয়ে যেতে রাজ ' 
- অছেন,মজহ্ররাই সব ..অভিযোগের 
-€ সদ্য নির্বঘচিত সদস্য সংযুক্ত সমাজ-. 


জবাব দেবেন। তবে তান জানেন যে? 
সংযুক্ত সমাজবাদী দলের কোন, কোন 
নেতা, ক্নলার্থান. . এলাকায়. যাওয়া 
ছেড়ে দিয়েছেন। মজহরদের- হাতে 
“ভালো সম্বর্ধনা লাভের” ভয়েই যে 


₹' তাঁরা এটা করেছেন সে কথা বঙ্গতেও | 
" ক্র করলেন না শ্রীকল্টাণ রায়) 


নিক সতের হাউ হানে 
রদের শেষণ করছেন বলেই . অব- 


শ্রীকল্যাণ রায়। 


রায়ের অনুরোধ বা চ্যলেঞ্জে কান 
দিলেন না। স্পষ্ট বরেই শীর্তান বল: 
লেন যে যে তথ্য তানি সদনের সামনে 
রেখেছেন তকে প্রত্যাহার, করবার 
বোট! বিথাই ওঠে লা কারণ ওটা 
সত্য তথ্য। তান আরও জনালেন 
যে সংযুস্ত সমাজবাদ দলের কর্ণী- 
দের সম্পর্কে শ্রীবল্যাণ রায়ের হাতে 
কেন তথ্য থাকলে শ্রীব্লগণ রায় তা 
অনায়াসেই সদনে উপস্থাপিত করতে 


দাবি করলেন সংযুক্ত সমাজবাদী নেতা। € পপারেন। 


এই প্রসঙ্গে “তিনি একখান ফাগজও 


অপরাপর সি পি আই. সদস্যরা 


না 
তম সদ প্রীরাজনারায়ণ একখান 
কগজ থেকো কিছু পড়তে, গেলে 


'সদ্ধে, আবার প্রচণ্ড. হৈ চৈ শুরু 
. হয়ে যায়। ভইস, চেয়ারম্যান হসেবে, 
তখন, সভার বাজ পাঁরচ লনা কর- 
"ছিলেন শ্রীমতী পরবী . মুখাজশী। 


সবার জন্য শ্রীরাজন রায়ণতে - কার - 
বার দান নির্দেশ দিলেন) শ্্রীরাজ- 


শ্রীরাব রাম কিন্তু শ্রীকল্যর্ণ ' 


৮” না নি পনি 


দার টার 
বলতে প্যকলেন--ডান টব নিয়ে- 
ছেন। এখন মিথ্যা কথ! বলছেন। 
উন মজুদের হত্যা করেছেন। চটে 
উঠে শ্রীক্লগণ রায়,বললেন যে শ্রীরাজ- 
নারায়ণ হচ্ছেন নিউ সদগ্রা্ম কোলি-' 
য়ারীর প্পেভ এজেল্টে” বা মাইনে- 
করা দালাল, “স্টএজ”.বা হাতের 
পৃতুল! শ্রীকল্যাণ রায় আরও জানা- 
লেন সে.' নারীদের শ্লীলতাহানি 
(মোলেজ্টেশন) ও মহিলাদের দিয়ে 


উচ্ছৃঙ্খল উদ্মন্ততায় শ্রীরাজনারায়ণ 


কেসন মেতে উঠোঁছলেন সে সবই 
ত র (শ্রীকল্যাণ রায়ের) জানা আছে। 
শ্রীরাজন।রায়প ঘাঁটিত এই সব আঁভ- 
যোগ প্রমাণ করবার জন্য শ্রীকল্যাণ 
রায় তৈরি আছেন, বললেন ঁতনি। 
থাকুলে শ্রীরাজনারঃণ, তাঁর এই 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ "বরে কয়লাখান 
এলাকায় চলুন। শ্রীকল্যাপ রয় আরও 
জান লেন যে একবার মনালিকুপক্ষের 
কাছ থেকে টাব নেবর: সমে 


"ল্রীর্লাজনারায়ণ পর্চাোহানাক্ক হযতে- 


নাতে ধরা পড়েন। সই সমফে সেই 


ব্মপারে - অজররা, ক্ষেপে: উঠে 


প্রীরাজনারায়ণকে “ঘিরে ধরলে পুলিশ 
এসে মেষ জ:শ্রীরাজনারায়ণকে উদ্ধার 
করে। এ নিয়ে একটা মামলাও প্ীল- 
শের কাছে ছিল। শ্রীকল্যাণ রয় 


'আঁভিমোপা করলেন সে কয়লা খনির 


রূষ্ট্রীয়ক'রণ যাতে বাতিল করা হয় 
ত্রান জন্যই. শ্রীরাজনারক্রণরা তাঁর 
বি এই লব" অলক ' 


বাহিনী. 


নেওয়া যায় ন্য। তাই তান সংয,ন্ত 
সমাজবাদ নেতা শ্রীরূবি রায়কে' 
অর উল্লিখিত দলিল্মীদকে সদনে 
পেশ করতে নির্দেশ দিলেন। শ্রীরাঁব 


রায় অ পেশও করলেন। স্মরণীয় 
এই যে লোকসভাব সদনে এ ধরণের 


দাঁললাঁদ পেশ করার নাঁজর' খ্ডুব ' 


কোঁশ নেই। 
সংসদীয় একটি কমিটি দিয়ে 
এই সব ব্যাপার তদন্ত করিয়ে দেখ- 
বার কথা বললেন প্রীকল্যাগ 'রায়। 
ব্যপ্তিগৃত কৈফিয়ত দিতে উঠে 


এর পরে শ্রীরাজনারয়ণ আবারও” 


তাঁৱ ভাষায় শ্ৰীকল্যাণ রায়কে অক্ক- 
মণ কারলেন। শ্রীরাজন,রায়ণ বললেন 
যে যে কোন" সদস্য ইচ্ছা করলে তার 
সঙ্গে আঙ্গানসেগে গিয়ে দেখে 
আসতে, পারেন সেখানে শ্রীবল্যাণ 
রয়ের - অবস্থা 'ও মর্যাদা কোমন। 
শ্রীরাজনারায়ণ মন্তব্য, করলেন যে 


' সেখানে গেলে স্বাইকার কছে স্পষ্ট 


হয়ে যাবে পূ্ববতপি প:জিপাতিদের 
সঙ্গে হাত 'মালয়ে প্রীবল্যাণ রায় 


ভাবে টাকা 'নতেন। এ ব্যাপরে' 


শ্রীরাজনারক্রণ - শ্রীভূপেশ গৃপ্তকেও 
সালিস মানতে রি বরের, 
লেন। 


শ্রীভৃপেশ গুপ্ত কিন্তু স্ালস 


"জজ পন 


এ না। বষয়াঁটকে। 








তিন পবশেষ আঁধকার কমিটির” 


কাছে পাঠাবার পরামর্শ : দিলেন 
শ্রীরাব রায়ের রাখা-দাঁল্লের ইল্পেখ 
করে তিনি বললেন যে কলম্ুণ রায়ের 
নামটি লেখা থাকলেও স্বাক্ষর রয়েছে 
“সুমের . সেন” নামক: কারুর তা, 
ছাড়া কোন চেকমুড়িতে কোন ব্যান্ত- 
বিশেষের নাম লেখা; থাকলেই বলা 
যায় না যে সেই বিশেষ ঝ্ঠান্তট 


টাকা নিয়েছেন। - 


শ্রীকল্যাণ রায় আবার বললেন যে । 
গত: কুড়ি বছরের মধৌ, তিনি 
একটি পয়সাও কোন দিন 'নেন দি 
তেমন অভিযোগও এর আঙ্গে কেউ 
কোন দিন তাঁর বিরুদ্ধে করেন [নি। 
এটা সবৈব মিথ্যা? “কেউ যাঁদ 
বলেন যে শ্রীরাজনারাযণ -এক্জন 
গর্ভবতী লোক, সেটার মতই এটা 
মিথ্যা। বললেন: তরুণ সি. পি আই 
মজুর নেতা শ্রীকলদণ রায়। সশ্ো- 


সঙ্গেই সাড়ম্বরে জবাব দিলেন 


নারায়ণ। বিজ্ঞানের এখন এতই: আগ্র-, 
গাঁত ঘটেছে যে কল্যাণ রা গর্ভ . 
চাইলে আমরা । তাকে গর্ভ "দিতে. 
পারি। {জ্ঞানের এতই. অঅল্র্গাত ' 
হয়েছে যে .কল্যাণ US Ga 
বানাতে পারা বঁয়। . y 
SEEN? 
ছোঁড়ছুঁড় চলল। এ ধরণের বাক- 
যুদ্ধে রাজ্যপভার মর্যাদা রক্ষিত হয় 
বিনা সে বিচারের ভার , সদ্স্মদের 
আর দেশের জনসাধারণের । 





লী জেলা মর শি লিন 


রা পের সংবাদদাতা) 


মাণ আটাশ লক্ষ টীকা। 


1 


রে একদিকে যেমন বাজারের অবস্থা ব্বদ্ধর ছেলেরা আক্লন্ত। পুলিশ 
চট শিল্পে প্রতিনিয়ূত লোড-শোঁডং সাধ,রণ মানুষকে অতল গহররের নিছক দশ'কম্মতর। | 


শ্রামক কর্মগরীদের . অসহনীয় - 
দুর্গাততে ঠেলে দিয়েছে বলে জানা 
গেছে। বিগত অ ঠারোই এাঁপ্রল থেকে 
অবস্থা চরমে! বাহাত্তর ঘন্টা পবেও 
কারখানা গুলের চাকা চলোন। 
বিশ্বস্তসূন্রে দর্পণ জানতে পেরেছে. 
যে আই জে এম এ নাকি চারমাসের 
জন্যে কারখ নাগলোর উৎপাদন বন্ধ 


মুখে ঠেলে দিয়েছে অপর দিকে 
চটকলগুলোতে প্রাতীদন লে-অফ 
শ্রমিক কর্মচারীদের আর্থক ক্ষার্তর 
কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বগ্রাসী 
হাহাকার আর দৈন্য বহু পারবারকেই 
অর্ধহার অনহারে দিন-কাটাতে বাধ্য 
করছে। তাড়া কংগ্রেস নামধারশ 
বেশ কিছ সংখ্যক লোক বামপল্থী- 


করে রক ক্লোজারের প্রস্তাব দিযেছে। দের শাষেস্তা করার জন্যে উঠে পড়ে 


* আরো জানা গেছে যে, এতি- 
হাক চট্টকল ধর্মঘটের পর থেকে 
এ পর্যন্ত সরক:র বারো কোটি টাকা 
বিদেশ মুদ্রর ক্ষাত স্বীকার করতে '- 
বাধ্য হয়েছেন। সরকারী পাঁরচালনা- 
ধন বিখ্য ত ব্রেথওয়েট কারখনা দুই 
মাসে আঁশ লক্ষ টাকা লোকসান 
এদয়েছে। সেখানে .লে-অফ করেও 


তিন মাসে চ্তাশল্প্র ক্ষাতর পাঁর- 


লেগেছে। প্রদোশকত"র উপকানীও 
CSTE TE EL! 
হুশলা নদীর উভয় তারে 
-চটকল, সৃতাকল ইত্যাদি সমূন্ধ, 
শিল্পাণ্টলে নেমে এসেছে চরম দৈন্য। 


মানুষ তাসহনশয় অবস্থয় দিশেহারা । 


চুর ছিনতাই প্রভূত অসামাজকতা 
আজ নিত্য নৈমাত্তক বাপার হয়ে . 


 ক্রাড়া পরিষদ : 


রি তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 

ক্লীড়া জগতের দুই. প্রধানের অন্য- 
তম একটি দলের বিশেষ, রকমের ' 
সমর্ঘক। এ দলের খেলা থাকলে 
সেদন দিতাঁন মাঠে উপাস্থত 
থাকেন। তাই স্পোর্টস কাউপদিল 
সম্পর্কে তারও দাবী আছে) 


আসরে ভাষণ দেন তখন সাঁজ ভাবত্বে ' 
অবাক লাগে এই, রাজোর নেতারা 
নিজেদের স্বর্থে কি ভাবে খেলাধু- 
লোকে ’ পাঁও্কলতার মধ্যে নিয়ে 


দাঁড়য়েছে। সারা নামক' জুয়তে যাচ্ছেন। 


হয়া, 


ভারতীয় নাবিকদের জন্য ভেট 
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' ক্ষার পঞ্চাশ. টাক! মূল বেতনের সঙ্গো_ 


হাসের পাতা ওল্টানোর সঙ্গে সঙ্গোই 
চনুত্তর সাল এক নতুন চুক্তি নিয়ে 
হাজির হল আমাদের সামনে। আমরা 


ও ১ ছয় মাস কাজ করি, ছয় মাস বেকার 


থাক, তই কর্মরত থাকাকালীন 
মারাঁধক কচ্ছতাসাধন করে. সয় 
করতে হয় বেকার থাকাকালীন রুটির 
দাম। না, পাপড়ের সঙ্গে আমাদের 
তুলনা হয় না, কারণ শীতের সয় 
করতে হয় চযন্তনামার গণ্ডীর ভেতর 
থেকে। তাই নতুন চুক্তি নিয়ে আসে 
।আমাক্পর কাছে নতুন আশা। 


আন্তজাতিক শ্রম সংস্থার 


সিজ্গাপূর সভায় গৃহিত প্রস্তাবা- 
ন্মুসারে বর্তমান নাবিক ' নিয়োগে 
পদ্ধাতর স্থতাবস্থা বজ রেখেও 
এশিয় নাবিকদের ন্যুনতম. বেতন 
যেখানে অষ্টচান্লপশ পউন্ড নেয়শ 
পাঁচ টাকা) দেয়ার দাবী মাঁলপপক্ষ, 
শ্রমকপক্ষ এবং সরফারপক্ষেরস্বীকাতি 
লাভত করেছে, সেখনে  তথাকাঁথত 
বর্তমান অবস্থর পাঁরপ্রেক্ষিতে নানা 
অজুহাতের কুম্ভীরাশ্রুপাত করে 
কোন সংশোধনী (যারা শ্রমিকদের 


- পকেটে কাটতে সাহায্য করে) আনার 


চোন প্রকার অন্যায়, আধকার কোন 


ইউনিয়ন প্রাতনিধিরই নেই। তাই বর্তন - 


মান চুকত সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ 


যুক্ত করে বাকী টাকা “ড় এ ডি সা? 
পর্যায়ে বন্টন করা হয়েছে। চ্দান্তর 
পূর্বে একজন “ঁসমেন” ' যেখানে 
কমবেশী চারশ সত্তর টাকা (বেকার 
ফশ্বেশী চারশ সত্তর টাকা (বেকার 
থকাকালীন কিছুই না) রোজগ্দর 
করতেন সেখানে বর্তমান চক্র 
ফলস্বরূপ কমবেশী সাড়ে ছশো 
টাকা যা : আন্তর্জাতিক 
শ্রম সংস্থা ঝাঁক .স্বীকৃত নূন্যতম 
বেতন কাঠামোর এক তৃতীয়াংশ 
নশচে। এতদসত্বেও বর্তমান চুহান্তির 


ফলে আদায়ীকৃত অর্থের বৃহৎ অংশ- 


মূলে বেতনের সঙ্গে যনন্ত না করে 
“ও এ ডি এস” প্রভৃতি পর্যায়ে 
বন্টন করায় উক্ত টাকার উপর ধার্য 
বোনাস প্রাভডেল্ট ফণ্ড ও বাঁদ্ধতি 


' হারে আঁতাঁরন্ত কাজের মজুরী বাবদ 


* কর্মরত পণ্জাশ হাজার নাঁবক বৎ- 


সরে প্রায় আড়াই কোঁটি টাকা আঁতি- 
রিন্ত ন্যাষ্য প্রাপ্য থেকে বাণ্টত হলেন 
নাবিকের পকেট কেটে এই টাকার 
অংশ িখতভবে মালিকের পকেটে 
' তুলে দিতে যাঁরা সাহায্য করলেন 
' তাঁদের নাবিকের বন্ধু না বলে মাি- 
' কের বন্ধ বললে থব আঁবচার করা 
' হয়াঁক? -. 


পারছে না। 


শিপিং এ্যাক্টের আওতায় নিবদ্ধ এন 
এম বি (ইণ্ডিয়া) চুক্তি নিয়দ্বিত 
ব্ৰিটিশ পতাকাবাহণ জ্ঞহাজে .কর্মরত 


পঞ্চাশের দশকে একজন, মেহ- অংশেই তাঁদের পরা পালিত ভারততীয় নকিকদের উক্ত ৫% 


নাতি নাবিক একশত পণ্তাশ টাকা 
মাসিক 


(জাহাজে থাকাকালীন) 


হয়। 
এ বিষয়ে দু একাঁটি উদাহরণ 


রোজগার করে “জীবন যাত্রার ম.ন”? এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ 


গড়পরতা যে হারে বজনয় রাখতে 


প'রতেন আজ সত্তর-এর দশকে নগদ 


অর্থে আয়ের মাতা বদ্ধ পেলেও. 
দেশে বিদেশে যখন মানধিক্য - 


করছি। কেন্দ্রীয় শ্রমমল্তণ শ্রীকে ভি 
রুঘুনথ রেজ্ডী যখন ৮-৩৩% 
ন্যুনতম বেনাস দেক্সার কাথা ঘোষণা 
করলেন সেই সময়েই জাহাজ মালিক 


_বেনাস দেয়া 'াষদ্ধ বলে ফোিত 
হল । স্মরণ প্রাকতে পারে ভারতদয় 
নবকদের স্ংহি ভাগ অংশ আজও 
ক্রাটীশ পতাকাবাহী জাহাজে কাজ 
করেন। এ থেকে বব স্বাভাবিক 
কারণেই দঃট প্রশ্ন আজ অমাদের 
সামনে পাঁরচ্কার। প্রথমতঃ এন এম 


দূর্মূল্য জনিত কারণে টাকার মূল্য- গেম্ঠ' তাঁদের তাঁবেদার ইউনিয়নের “বি (ইণ্ডিযন) চান্ত নিয়ান্মত হলেও 


মান ভারত সরকারের ঘোষণা মতে 


একশ ট/কান্া্রশ টাকায় (বর্ত- 
মানে আরও কম) এসে দাঁড়িয়েছে 


১ সকালেই এন এম বি 


সঙ্গে মোটে &% বোনাস কর্মরত 


করার অপরাধে ভারতীয় নাবিকরা 
ক অপরাধী ৯ না সম্তাদ্দমে নাক 
[নিয়োগ করে বিদেশ জাহাজ 
কোম্পানীর মালিকরা মুনাফা কাঁজত 
ব্যবসা কারে আীরাতবৃসশীকে ' করুণা 


' করছেন, যার ফলে তদের প্রত 'কৃত- 


' জ্ঞতা প্রদর্শন করে আমাদের নাবিক- 


নাবিকদের দেয়ার চুক্তি স্বাক্ষারত 
কারল। সব চেয়ে আশ্চর্যের [বিষয় 
হল ভারতীয় ন'বকরা ভারতীয় 
বাহী যে কোন পতাকার নীচে কাজ 
করুক না কেন জরা কিন্তু আসলে 
(ইণ্ডিয়া) 


পাছে এ অন্যয় শোষ- 
ণের বিরুদ্ধে নাবিক সম্প্রদায় সংগ- 
ঠিত প্রাতবাদ মুখর হয় সেই ভয়ে 
নাবকের সামাঁজক ও রাজনৌতিক 
জীবনের, উপর বহুমুখী আক্রমণ 
রচনা করে চিরস্থারশী শোষদ্রে পথ 
পারজ্কারের ষড়যন্তে লিপ্ত আছে। 
প্রথমত নাঁবকা সংগঠনের নামে 
এজেন্ট নিয়োগ করে নাবিকের 
বিরুদ্ধে -নাধ্রককে সংঘর্ষে লিপ্ত 
করা, যাতে এ অন্যায় শোষণের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ ও প্রাতরোধ কোন 
প্রকারে সংগঠিত রূপ না নিতে পারে। 


অন্যাদকে এজেন্টদের সহায়তায় রুদ্ধ- 


সলভ মালিকের চুক্তি নবিফদের 
মেনে নিতে বাধ্য করা? এ ব্যাপারে 
ভূতীয়- শান্ত হিসাবে সরকারশ- 
আমলাদের ভূমিকা উল্লেখষোগ্যভাবে 
আপাত্তকর। নাঁবকরা শিপিং মাচ্টা- 
রের (ভারত সরকারের প্রাতীনীধ) 
নিকট বির প্রার্থী 

দ্বিপাক্ষিক চান্তর দোহাই দিয়ে হাত 
পা গুটিয়ে কচ্ছপ সুলভ মনোভাব 
দেখান যেন লেপ ন্যায় ও শাদ্তি 
বঙ্জায় রাখার কোন দায়িত্ব তাঁর নেই, 
শুধুই বৈদোশিকা মুদ্রারুপে লেভাঁ 


নাবিকদের কছ থেকে আদায় হচ্ছে 


কনা নিয়ামতভাবে তাঁচ্বর তদারক 
করেই ক্ষান্ত থাকেন। আমলার ভূলে 
যান সরকারী অর্থ হলেও পরোক্ষ- 
ভাবে ন'বিঘ্বর উপাজরত অর্থের 


হলে তান, 


হন এবং প্রাত বছর এরূপ চান্তির 
মাধ্যমে আদ্তজর্দাতক হারে ভীর-. 
তীয় নাবকদের কম মাহনা দিয়ে 
কাজ কারয়ে' নিয়ে উত্ত জাহাজ 
মালিক গোষ্ঠী কমপক্ষে প্রায় সতের 
কোটি. টাকার মত বিদেশী মুদ্রা ভরত 
সরকারত্কা উপহার দেন; অথচ মার্চেন্ট 


দের বাঁপ দেয়া উচিত 2 

এন. ইউ এস, আই (বোদ্বে) 
কর্তৃক ম্বাক্ষীরত এই জহদশ 
চুত্তির প্রয়োগ পদ্ধাতাঁটী আরও 
অভিনব ; মধ্যযুগীয় বর্বরতাও এর 
কাছে লঙ্জায় ঘোমটা টানে। কোল- 
কাতা বন্দরের জাহাজ মালিক গেজ্ঠী 
এন ইউ এস আই' কোলকাত)-এর 
লিখিত অনুমোদন পত্র ছাড়া কেন স 
বাবদে উপার্জিত মজুরী মিটিয়ে 
দিতে অস্বীকার করে এক জংলগ 
আইনের প্রবর্তন. করলেন। আর্থিক 
দুদশাগ্রস্ত নাবিকদের একা বৃহৎ অংশ 
বহুমূল্যে তথাকাঁথত অনুমোদন পর 
যোগাড় করে শেষ পর্যন্ত অন্যায় ও 


দপপি ॥ শক্বার ১০ই মে ১৯৭৪ 


জুলুমের সঙ্গে আপোষ - করতে 
ঘতে হয়োছিলেন। কির্ততু কেন এই. 
অনযয় আবদ।র ? এন ইউ এস আই 
(কোলকাতা) কি নাবিকদের 'নয়োগ- 
কাত? তবে একথাও ঠিক অন্যায় 
অত্যাচার যেখানে সজ্চু প্রাতরোধা ও 
সেখানে, নাবিক গোষ্ঠী এই অন্যায় ও 
জুলুমের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন 
এবং শেষ পর্যন্ত গর্ত একত্র সালের 
অক্টোবর মাসে মুখ্য পুরশ.সক 
শ্রীএইচ এন সেনের রায়ে জঙ্গলের 
আইন বাতিল হয়ে গেল এবং নাঁব- 
ঝরা সর্সার জাহাজ মাঁলাকদেরঃ 
কাছ থেকে' তাঁদের অনাদায়শ বোনাস 
মজুরী আদ'য় করে জয়ের ইতিহাস 
সৃষ্টি করলেন। 

শিক্তু এখানেই আত্মসক্তান্টর 
অবকাশ নেই। আক্রমণ প্রার্তীনয়তই 


পি 


লী 


০ 


স্পা 


আসছে। যতদিন এই সমাজ ব্যবস্থ এ 


থাকবে, এই শাসক শোষকের জঞ্গা- 
লের রাজত্ব কায়েম থাকবে ততাঁদন 
এই অন্যতম অত্যাচার শ্যেষণ্রে 


বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, আন্দেলন 
চলয়ে যেতে হবে। (আজ আমাদের 


শপথ নেবার 'দন। হাটে ঘাটে কলে 


বন্দরে ক্ষেতে খামরে শোঁষত নির্ধা- 
তিত খেটে খাওয়া প্রাতটি। সংগ্রামী 
মান্মষের সঙ্গে বজ্তম্রষ্ট দৃঢ় করে 
আওয়াজ তুলতে হবে গেলামীর 


শৃঙ্খল ভাঙ্গবই অঁঙ্গাব। জয় 
আমাদের হবেই। 
টি A ies 


গুরলিয়| জেলাতে সরকারী গাঠ্যবই মেলেনি 


দর্পণের পাঁচই এপ্রিল সংখ্যার পর্যন্ত-এস ই ও-দের কাছ থেকে যোগ্যতার মাপকাঠিতেই বেতন ও *' 
প্রকাশিত “হাওড়াব দ: হাজার প্রাই- কিনতে পাওয়া যায় নি। ফোরের প্রমোশনের অন্যায় ও সাবধান 


মারী স্কুলে সরকার পাঠ্য বই এখনও 
মেলে নি” শীর্ধকা সংবাদাটির প্রাত 
আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কিচ্তু 
শুধু হাওড়া কেন, পশ্চিমবঙ্গের 
প্রীর্তাট জেলারই এই একই চিন্র। 
বিশেষ করে আমাদের এই পুরুলিয়া 
জেলার অবস্থা) বোধহয় তারও 
সঙ্গীন'। মফঃস্বলে বি ডি ও আঁফসে 
এস ই ও-রা এতদিন সরকারী পাঠ্য- 
পুস্তক বাল ও 'বাক্ত করে আস- 


ছিলেন। এই বছরের গোড়াতেই তাঁদের , 


কাছে শুনলাম এস আই অফ স্কুল 
আঁফস মারফৎ এ বছর পর্যাপ্ত পার- 
মণি বই বিনামুল্যে বিতরণ করা হবে 
যাতে আর এই বই কেনার দরকার 
হকে না। অথচ আজ মে মাসের 
মাঝাঙ্গাঝ হতে চললো তার কাছে 
থেকে শ্রেণী প্রতি মান দীতন। সেট 
করে বই বিনামূল্যে পাওয়া গেছে। 
এস ই ও-দের কাছে বই এত কম 
'কনতে পাওয়া ' ষচ্ছে,ষে তা দিয়ে 
বিদ্যালয়ের চাঁহদা পূরণ হবাব নয়। 
অথচ মজার ব্যাপার এই যে-- বেশী 
দাম দিয়ে (তিরিশ পয়সার বই আড়াই 


টীকা থেকে তিন টাকা) এবং অর্থ বই. 


(যার দার্ম সাড়ে পাঁচ টাকা) সহ 
অঢেল পাওয়া যাচ্ছে! এই সব বই 
কোথা থেকো আসছে কর্তৃপক্ষ দয়া 

ক্লাশ প্রি কোনও বই 
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“অক ও দ্প্রকৃতি পারিচয়ের”ও 
একই হাল। অরাও দুর্ভাঙ্য তৃতাঁয় 
শ্রেণীর ইতিহ'স ন্য়ো। সরকারী 
বিজ্ঞাপ্তঠত প্রকাশ পুরনো হাতহাস 
নাকি এ বছর বাতিল করা হয়েছে। 
অথচ নতুন বইও “পাওয়া যাচ্ছে না। 
কিছ্ঁ্দন আগে রাইটার্স বাজ্ডিংয়ে 
লোক পবম্পরায় শুনে এলাম যে 


বিরোধী ব্যবস্থা সংশোধনের ঘোর- 
তর 'িববোধী। মাননীয় শিক্ষামন্দী 
এই বাঁপারে তদন্ত করবেন ক? 


অবণাঁভূষণ মজুমদার. 


ও 
নতুন হাঁতিহাসের - পাশ্ডূলিপিই নাকি 


এখন পর্যন্ত লেখা শেষ হয় গন এবং 


ডি পি আই, সোস্যাল এডুকেশন 
মহাশয় অবশ্যই বেনামে। তান এবার 
এরি পি আই: হবার জন্য উমেদারী ও 
তাদ্বর নিয়ে এতই ব্যস্ত যে বইটি 
লিখে উঠতে সময় পানান। এই 
সবের সাঁত্যামথ্যা জাননা। তবে 
খবরটি গুজবে হলেই আমরা খুশী 
হব সবচেয়ে বেশী । ধারণ ইনি ড পি 
আই: হলে শিক্ষা বিভাগেব ক হাল 
হবে সহজেই. অন্মেয় | জানিনা 
সমাজশীশক্ষা বিষয়ে শক বিশেষ 
পারদার্শতার আঁধকারণী বলে তান 
এ বিভাগে উচ্চতম আসনে বসে 
আছেন-_ষাঁন নিজ বিভ্যগের আঁশ- 


সে বইটি নাকি লিখছেন স্বয়ং ডেপুটি 


, চক্রান্তে যে 


এখন ক্ষক- প্রশাসনিক কর্মদের শিক্ষাগত PUERTO UE ENRON SRG 


~~ 


ন্যাষ্য আন্দোলনকে দাম্ভিক কংগ্রেস, 
সরকার লাঠি গল এবং রক্তের বন্যায় 


ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ফলে - 


গুজরাটের মান্য সহজেই শর 
চিনতে পারেন'। তাই শেষ পর্যন্ত 
তাদের রাজনৈতিক চেতনা আরো 
, প্রসার লাভ করে এবং গুজরাটের 
" মান্মসভা এবং গোটা 'বিধনসভা 


৪৮৫ দাবাদাওয়ার আন্দোলন কি অমোঘ 
*. নয়নে উচ্চতর রাজনৈতিক সংগ্রমে 
পরিণত হতে পারে গুজরাটের 
সাম্প্রাতক ঘটনাই তার প্রমাণ । - 


চণ্ডুভাই প্যাটেল দেশের জাঁমদর- 
জোতদর-সজহতদার এবং পঠাঁজ- 
বাদশদের পক্ষে নশীত ও কর্মযারা 
পারচালনূর জন্যে যখন' প্রধানমল্্ী 


| হীন্দরা গান্ধী ও কংগ্রেস দলকে দায়ী 


হ'জার গরীব কৃষক ও খেতমজুর 
উল্লাসভাবে তুমুল হর্ষধ্বান করে 


১; অকে সমর্থন জ.নান। সুরাট, বুল- 


সার কয়রা প্রভাতি জেলায়ও আদি- 
বাসী কৃষক ও খেতমজুরেরা নব- 
চেতনায়' উদ্দণপ্ত হয়ে উঠেছেন । তাই 
কায়েম স্বার্থের প্রতিভূ হিন্দুস্থান 
টাইমস লিখেছে, “নব নিমণণ সাম- 


, [তর আন্দোলন এখন গুজরাটে 


শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে উপনীত 
হয়েছে” (উনার্্শে এপ্রল)। 
' মহারাষ্ট্র, বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, 


গোলানে ইরাইদী 


আবার গ্দেল্লান হাইটসে ইজর.ইলী 
ধাহনী হামলা শুরু করেছে। কাঁল- 
গগারের ইজরাইল সফরের সঙ্গে 
সঙ্গে এই. আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধ 
পেয়েছে। কিসষ্পারের দফরসূচীর 
মধ্যে অবশ্য, দামাসকাস ও কায়রো 
অন্তর্ভুক্ত । ধুরন্ধখর 'কাঁসঞ্গার অবশ্য 
মধ্যস্থতার ভন 'ক্রছেন। কিন্তু 
মান য্ব্তরাম্্র আরব ভূখণ্ডে যে 
প্‌নরয় তার পুরানো আসনাঁট ফিরে 
পেতে চাইছে সোঁবষয়ে' সন্দেহ নেই। 
গত আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আরব ও 


চট আফ্রিকান দেশগুলোর কাছে মার্ক 


যুক্তরাস্ট্রের ভাবমর্ত বেশ খানাকটি 
ধ্বসে গেছে। মার্কন যুক্তরাষ্ট্র সব 
চেয়ে বেশা বিপাকে পড়েছে তৈল 
উৎপাদনকারী দেশগুলোকে নিয়ে। 
ইজরাইলতঃ সাহ য্যকরার অপরাধে 
এখন মার্কিন যক্তরাষ্ট্র আরব ও 
'আফ্রিক'র দেশগুলোর কাছে প্রায় 
অপাংস্তেয়। 'তাই সব করুণ আর্ত- 
নাদ শোনা যাচ্ছে পীর্ষাসঙ্গারের মুখে 
বরবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ, আরব ও 
আঁফ্রুকার বেশীর ভাগ দেশ সমাজ- 
তান্িক বা জনগণতান্তিক রাষ্ট্র নয় 
বরং বাজ দেশের মাথায় আমীর 
ওমরাহরার রয়েছে। আরব ও আঁফ্রি- 
কার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
আন্দোলনের প্রচণ্ড ঢেউ জোট, নির- 


জমিদার গোষ্ঠিই সে জনগণের পয়ল। 
নম্বরের শতু এটা পরিদ্কারভাবে 
বোঝার পক্ষে এই অর্থনৌতিক 
সংগ্রামগূলি ব্যাপকভাবে সাহায্য 
করছে। পাঁশ্চমরঙ্গের তিন লক্ষ 
চ্টকল শ্রমিক, বোম্বাই ও তামিল- 
ন.ড়ুর কাপড়ের কলের মজুরবাহিনশ, 
দেশব্যাপী সরকারী কর্মচারীদের 
প্রতীক ধর্মঘট-_ এমনি ডাক্তার হীর্জ- 
নিয়ারদেরও .সংগ্রমে সামিল হবার 
অভুটদয় হতে চলেছে। কংগ্রেসী 
শাসন-শোষণের বিকল্প যে জনসংঘ, 
স্বতল্ল বব কে ডি, -একমান এঁক্য- 
বদ্ধ বামপদ্থী, গণতাঁন্বিক শাক্তই যে 


দেশে িকজ্প প্র্গাতশীল শাক্ত * 
- মানুষ “ধারে ধীরে সেটা বুঝতে 


শুর: করেছেন। 

"জনগণের চুত পারবর্তনকামশ 
এই- মনোভাবের ফলেই আজ বম- 
পন্থী ও গণতা্দিক শত্তিগনঁল সর্ব- 
ভারতীয় 'ভীত্তিতে এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
কংগ্রেসী' শাসনের বিকল্প নেবে 
সর দেশে আত্মপ্রকাশ করতে চলে- 


ছেন। অর্থাত অর্থনৈতিক শোষণের 


" নির্মস অভিজ্ঞতা রাজনোতিক চেতনা 


ও সমধানের পথ খুজে নিতে জন- 
গণকে উদ্ধুদ্ধ করছে। এই পাঁর- 
প্রেক্ষিতে তেসরা মে সারা ভারত- 
ব্যাপী প্রীতিবংদ দিবস পালন এবং 
দেশবঞপী রেল ধর্মঘট ও কেন্দ্রীয় 
ডাক' ও তাঁর দপ্তর সহ' বিভিন্ন সর- 


ও পাত ঈ- 





করা কর্মচারীদের আসাম কর্ম- ধোঁকা দিয়েছেন। লোকে তা ধরে 
বিরাঁত নতুন সম্ভাবনার 'দিগল্ত খুলে ফেলেছে । এখন এই দুমাসশী দাওয়াই 
দিয়েছে । নিয়ে জরা মাথা ঘমায় না। 

তারা দেখতে পাচ্ছে, কংগ্রেস 
শঙকাতুর শাসক দলও উল্মাদের মত দল দেশে অভূতপূর্ব লংকট সৃষ্টি 
আচরণ করছে। রেল কর্মচরীদের করেছে। যখন দেশে লে 
সঙ্গে আলাপ-আলোচন/র সময় রেল উৎপাদন উৎসাহবাগক তখনই চরম 
শ্রমিক নেভৃব্ন্দকে গ্রেপ্তার এরকম খাদ্যঃভাব দেখা দিয়েছে এবং কংগ্রেস 
5 ॥ কংগ্রেস সরকার দেরাকরবারী মজুতদারদের 
এম পি কৃষকান্তও ক্ষ:ন্ধকন্ঠে হাতে হাজার হাজার কোটী টাকা 
এটা বলতে বাধ্য হয়েছেন। তুলে 'দয়েছে। 


সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস হাই" < 
} তারা দেখতে পাচ্ছে হইল্দরা 
কমান্ডের মধ্যেও তর মর্তভোদ ও টিং 


আর কিছু নয়। দগর্ণপুরে এক এবার তাকে নত হিসেবে প্রাতাষ্ঠি্ক 
জনসভায় উঠাত নেতা প্রিয়রঞ্জন. করার চেষ্টা হচ্ছে। 

দাস মুন্সী আশ্বাস দিয়েছেন যে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নাকি আর : 
রানী করার জন্যে দেশব্যাপী বামপন্থী 


ক্ষেপ গ্রহণ করবেন যার ফলে ওঁশতান্দিক শীল্তশ্ণীলর একা তাই 


“কংগ্রেস দলের প্রভাব পুনরজ্জশীবত অপাক্হার্য। আশার কথা এর শুভ 


হবে। দাসমু্সী. মশইরা অনেক সূচনা হয়েছে তেসরা মে। 





(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


গু্ানে মে দিব 


ফিরা হয় ত) এ ক্ষেত্রে স্মরপীয়। 
দ্বিতীয়ত, ইজরাইল বার বার করে 
বলছে, সে আরব 


'ফগ্রেদী অপশসনকে অপসারণ . 


দেশের পক্ষে দূত মাক সায়াজ্য- 
বাদের সঙ্গে মাখাসাখ করা প্রকাশ্যে 
সম্ভব, নয়। 

এদিকে তৈল সধকাটে জীরত 
ম.কর্নি, ব্রিটিশ, সামাজ্যবাদ পুনরায় 
(আরও - আঁফ্রকানদের দষ্গে মাখা 
মি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। 
একজন 'কাসিষ্গার নয়, গত কামাসে 
মাঁক'ন যনন্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন 
জবরদস্ত কাটেনৈআকা এই অণ্চলে 
ঘুরে শেছেন। এ অগ্ুলের উন্নয়নশীল 
দেশগুলো বুঝতে পেরেছে, কোন- 
ঠাসা সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও ধনবধদী 
পশ্চিমী দেশগুলোর কাছ থেকে 
এবার স্সঙ্গ বাণিজ্য হওয়া সম্ভবনা 
দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, তৈল 
উৎপাদনাকার দেশগুলোকে মাকিনা 
যুতরাষ্্র, গ্রেট ব্রিটেন পশ্চিম জামানী 







Rh ই বলিষঠতা ধৰ 
চে টু সাকিন) রাগাবে ধীৰ্ঘকাশ যে সামরিক জন্টা ক্ষমতা দখল 


টে এ স্ব 

না ন্যাটোর 'নুখী পৰে হচ্ছে অর ইঙ্গিত স্পষ্টা। 
স্ঞ্চলের পুর | প্রানঘ এক দশ! 
জা পারিন থেকে ন্বাটে'ষ 

. শিষ্যা দতীর সরিয়ে ণ্ৰোস্ঠা'দাৰী কয তালে মে দিবস 


বার এ বলিষ্ঠতা ছ্রেদিয়ে ছিল, আহঃ 

করেছে তাদের আদল: এখনো স্পষ্ট 
দেশগুলো তেলের ভদ্র দর দিতে না হলেও হঙ্গতবহ। এটা স্পন্ট যে 
চাচ্ছে। সম্প্রতি বারোটা তৈল উৎপা- জন্টার নায়ক স্পিনোলা চান না যে, 
দক দেশ যে সব সিন্ধান্ত নিয়েছেন ৬2 
তা “তেল-ক্‌টেনীদীত’র প্রকৃষ্ট উদা- না এরকম ধারণা । এর জন্যে 
হরণ। তবে ভয়ের কথা, বিপাকে সম্প্রতি পাঁচশো চয়ন জন৷ রাজ- 
' পড়া মাকন সাম্রাজ্যবাদের শাহ কগ্ঠ। বন্দীদের মুস্তি দেওয়া হয়েছে, এর 
শুনে ষাঁদ তৈল উৎপাদক দেশগুলো মধ্যে কাঁমউনিস্ট, রগাডকাল ও 
সম্গীত বলে ভুল করেন তবে ভাব- সমাজতন্ত্র 'বর্মীরা রয়েছেন? দীর্ঘ 
য্যতে খেদোস্ত করতে হবে সন্দেহ প্রায় পণ্টাশ বছর কাল সারা পর্তু“- 
নেই। গাল ছল জেলখানা । কাঁমউীনিস্ট 
... প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, . কাঁস- পর ভার জন্মকাল থেকে, বলতে 
ারের কটনতিপণার বৈশিষ্ট গেলে বেআইনী জিসবনের কুখ্যাত 
হচ্ছে, প্রথমে বিপক্ষ দলকে। মার স্ব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে দেশের 
দেওয়ার পর আহা, উহু করে দরদ সর্বশ্রেষ্ঠ সল্জনরা ছিলেন এতাঁদন 
দোখয়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা। যেমনটা বন্দইী। প্রগতিশীল লেখক, সংবাদিক, 
চিয়েৎনাগের ক্ষেত্রে মাকনি যডন্তরাষ্টর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী রয়েছেন এই স্ব 
করেছে। প্যারস ছীন্তর আগের ম্দান্তপ্রাপ্ত রাজনৌতক কর্মীদের ম্যে। 
দিন হ্যানয়ে যে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


ছক 


* -, -অচল- রুরে 'দেবার' আয়োজন! 


পা কাথা বলেছেন তিনমাস পরে আসছে | 
প্রত্যাহার .করে ‘নলে বন্দীদের ব্বাঞ্ুপচি। নির্বাচন অবশ্য . বাঁদ | 
সংপ্রীম কোর্ট তন্য বোনে” রকম 
রায় না দেয়। গত রস্ট্রপাত নির্ব- | 
চনার মাধ্যমে বিরোধ-মগমাংলায় চনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দ্বিধাবভনত ছু 


নহয় শব 
হ। হন্যাদঃ রাহে 
" ধ্া। অধর আপন বছ”. 
- হু এই জনসন উলে 
হয ও খরকদের তা 


টপ আপ পা 








মে মাসের গেড়র দিকের দেশের ধিষর়ে কাজকর্ম করুর জন্য কেন্দ্রীয় 
.., উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। চাঁরাদকে সাজ কিংবা রেলমল্তী ললিতনারায়ণ মিশ্র 
' রব। সারা ভরতে কোনোদিন আইন 'নজে তখন আলোচনায় বসলে তাঁর 
অমান্য আন্দোল্ন, কোনোদিন, কনক সম্মানহানি হতো)। সাত, রেল 
দশই মে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্মঘট এড়াকার উদ্দেশ্যে আলো- 
 লাত লক্ষ তৃতীয়, ও. চতুর্থ শ্রেণীর চনার . মাধ্যমে সমস্যা _স্মাধনের 
১ কর্মচারীর ধর্মঘট, এর আগের দুদেন জন্য রেল মন্রীর মতো আন্তারক 
, এদের. 'কর্মাবরাত, ও - গণছুাঁটর অর .কে আছেন? ' ৃ 
প্রস্তাব, সর্বোপরি আটই মে থেকে বিহারের শফুর মন্মিসভা পঢুন- 
রেল ধর্মঘট ।- এল্লেখা বখন বেরোবে গর্ঠনের স্বাদে -শ্রীললিত্নারায়ণ 
, তখন: অনেক - ঘটনাই ঘটে . বাবে, মশ্র" নিজেকে যে বড় মাপের নেতা 
হয়তো হওয়ার পূর্বমুহুর্ভে সরকার {হাসবে দেখতে পেয়েছেন, সে জানে 
আলাপ-আলোচনার . দরজা আবার. রেল ধর্ম'ঘ: র প্রস্তাঁতপর্বের ঘটনা- 
, খ্রল্ঝার জন্য বন্দী ' শ্রামক নেতাদের বলাতে মহান: নেরা তাঁর.রাজনোতিক 
মুক্তি দিয়ে দোসরা' মে-র হঠকারতা দাবাখেলায় শিশ্রজশীকে আব্বার ছোট 
ও ম্‌্খাীমর : প্রায়শ্চিত্ত করবেন), গিনি না 
হয়তো বন্ধে. পাঁশ্চমবাংলায়” বা: 


-. অন্র.রস্ত.ঝারবে, হয়তো বা রেলের - কাত (পরের 
চা বন্ধ হয়ে সন্য.. ভারতে একা ৭ অভাব-অনটন, 'মূল্াবাদ্ধি * বে 
. ভারা পরাস্থতির উদ্ভব হবে।..চারসপকেবেষভ, হতাশা যাই থাক | 


- হয়তো একা আবরদনীয়-চ্রম অবস্থায় - বব কংগ্রেস নেত" সস 
.. গঁগয়ে প্রোঁঁছবে এই সরয়ার! " মুন্সি। সম্প্রতি, দূর্গাপররে - এক 
মধ্যে। 


-২* পের শাহানশার-স্পো মোলাকাৎ.করে বইধা 09 বড় তা অৱশ্য -প্রীদাস- 


কতো রকম চৃক্তি করে এলেন। তাঁর- মনা খোলসা কল্পে বলেন নি। 


স্বরে ঘোষণা করা হচ্ছে সফল সফর হয়তো তান নিজেই ডা জানেন না। 


অৈবশ্য আমরা জানিনা, | জয় মতে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতশ 
অনেক তৈলমদন করেও ভবিষ্যতে হানা গাচ্ধণ 


বাহে |. এগ কোপার “লোক যে- বহে - ইন্দরাডা 


"দেওয়ার . করা! ভা না. সারা দেশ. সত্য - নয়) " : দপয়রঞজনকষ: = জেনে ' 
গিয়েছেন লেকে ঠিক ব্বতে পার- | 


 , আন্যবর - রেলম্‌ল্্রী শ্রীললিত:. ছেন মহান, লে বর্তমানে: শুধু 


'না়ণ মিশ্র: টিত, ও ' একান্ত - পর্যবেক্ষণ করছেন, . এবং তাঁর পর- চু 
লংগোপনে দেসারা পে শ্লীজজ্ঞণ ফার্প- : বশ জার্থরম আমরা সাধারণ ক্রি - 
শ্ডেজ সহ সতশর মতো রেল শ্রামক ভারতবাসদরা কিছুদিনের মধ্যেই | 


নেত! ॥ও কর্মীকে, গ্লোপ্তর করিয়ে জানতে প্ররবো। _. 


মস্ত দেওয়া হবে সরকার আলো" 
চনা বসবেন। -' অর আঁভিষোগ, 
ফার্পাস্ডেজ নাকি: আলাপ-অলো- 


আল্তাঁরক নন, "ভান প্ররোচনামূলক হায়োছল। এবরে ' হয়তো একদলই 


Eb “কণী আশ্চৰ্য দ্বৈতসত্তা পাবে’ এবাসনে, শাসক ও || 


পর 'দে/কানাট এখানে উঠে এসেছে? এই 
পর. স্থানান্তর ফি ভাবে সম্ভব হল সেটাই, 
ত্র রহস্য! পূর্যীলয়া শহরের আশে- 


 নুগ্রভাবে। তর পরেও কতোবার 


আলোচনা বৈঠক বসলো। আলে'- পাঁরবার্তনে বহুরুপে সংাদ্থতা এক. 
"তবু দ্র ভরা আপা করোছিল। শশম্দীলক্মা “দিল ছাৱ পাঁরষদের সমার্জীবরোধণীরা 
: অফশোস;, দশীক্ষত থেকে দাসমননী-. | 


দের সমর দোলানোর ভুদিকারই | 


- চনায সরকারী মুখপান” রেল, 'দ্ত- - 
_ রের্‌.উপমন্তী শ্ীকুর্শেশর -আত্মীয়-.. 
বিয়োগের - জন্য .আবিশ্বাসাভাবে ' 
বৈঠক স্থগিত রইলো কয়েকদিন 
মে হলে ‘এমন সণ. ৰ | 


মানবাঁকে ' প্রতাক্ষ _ করবো 


এখন পাঁরাস্থাত ছু 
ছিলো তেলের -:দাম কমানো পর্যবেক্ষণ করছেন। - কোনে ' কোনো 


প্রয়র্জনবধ্ হজ খাটি ছু 





রি গণ! 


দ্কল ধরে চারশ পরগণা 
জেলা স্কুল বোর্ডে দুর্নীতি 


চলছে। জেলা স্কুল কোর্ড বর্তমানে 


প্রায় শাসক 'কংগ্রেসের দলীয় কার্ষা- 
লয়ে পাঁরণত। এদের জন্য কয়েক 
হচ্ছেন। জেলা স্কুল কের্ডের উপ- 
দেষ্টা মস্ডলীর কর্মাকীর্তারা বধে- 


আছে বার মলক!" সর্দার . ওঝাগর 
সং 


সর্দারজধ একজন প্রান্তন 
সৌনক। সেইজন্য তদানীন্তন জেলা 


শাসক তাঁকে মদের দোকানের লাই - 


সেন্স দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে 


তার আনতে গিয়ে পরশে হাঁডে' 


পাশে, যে দট মদের দোকান আছে 


ও দমদার আশেপাশের লোবারাও 


| প্রতিবাদ পর দর্োছল। কিন্তু ভে 
| কোন কাজ হয় না 


দশ বছর অগে “সরকারী . 


- থাকে। ষাকে নিযোগপনত দেওয়ার 


ই ওপর জোর' জুলুম চালার্ছেন। তার 


ভয় দেখানো হয় এর তান্ডব- 


: ধলে+জানা, গেছে, 


টি [তার উপর নিজেদের স্লোগান 


শপ সি এস এ কর্মীদের উপর 


 ঝেন্তি (আদায়ের ( চেন্ট; কারে এবং 


দর্পণ 7 শ্ক্রবার ১০ই সে ১৯৭৪ 


নো লো) দুল বোর্ড 


_ দেপরণের সংবাদদাভাট.. 


ok 


উনার TL BS ret aN. 
সত্বেও নিয়োগ পর দেওয়া হয়েছে। ভয়েও মেয়েরা তটস্থ। পশ্চিমবঙ্গে 

দর্পণের কাহে অভিযোগ করা কংগ্রেস সরকার গদশতে বসবার পর 
হয়েছে, বারাসত কেন্দ্রের এম এল এ তান তাঁর ভ্রাতবধূকে মধ্মগ্রাম 
শ্যামাচরণ অবৈর্তানক প্রার্থামক বিদ্যা- 
লয়ে! অর্গপতান্মিক উপায়ে নয়োগ- 
পনর 'দিয়েছেন। 
দরকার মনে হয় তাকে ভান তা নতুন বিদ্যালয়ের অনুয়োদনের 
দিয়ে দেন। , -তাঁর- দলের, বাপারেও বহু -আভিষোগ আহে। 
টাকা লুঠছে। দরবার বাঁ হাত ড়ভ করে কংগ্রেস দলের অযোগ্য 
লোকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। গ্রামের “ 
“বেকার যুবকরা! দীর্ঘাদন পার 
করে 'য়ে.” সব বিদ্যালয় চলছে 
সেগুলো, অনুমোদন পাচ্ছে না; ।অন্য- 
মোদন পাচ্ছে না, অনুমোদন পাচ্ছে 
রাতারাতি গাঁজয়ে ওঠা 'বদ্টালয়- . 
গুলো। , | 


ভি আই-এর সই করা নিয়োগপত্র 


আগ করে স্থানীয়, বাশিল্দাদের 


বিরুদ্ধে প্রাঁভবদ করলে, পুলিশের 
পারে না। মধামগ্রামের একাঁট প্রাথ- 


হা Pe te চাবরাঁতে রা যোগ 
"শ্ৰীঞ্মণ্ডা কৃ: “পেঁয়েছেন। ২৪ 
{বিভাগে ভাককী ' করতেন কোন সরকারী অর্থ ।অপচয়ের আরও. 


* "কারণে দশ, বছর আগে তাঁর - চক্কর - একাঁটু ঘটনা হল,. স্থ্নীয় সন্ত "- 


চলে বায়। এইবার * পশ্চিমবঙ্গে মহাশয়ের এলাকায়. াট হাজার টাকা * 
বাংগ্রেস সরকার প্রাতষ্ঠিত হবার প্র’ খর৮-করে গোলাপ চাষ। প্রর্ল্য়া * 

তিনি তাঁর চকরণ ফিরে পেয়েছেন “ আতাদ্ত 'দাঁরদ্র জেলা? | এখানকার, " 
এবং গত দশ বছরের বকেয়া বেভনও ' অধকাংশ' মান্মষ দেল পেট ভরে 
: খেতে পায় নাঁ। গোলাপ চাষ না করি 


তার অন্ঠতস-.কর্মকর্তন। 'শোনা' যাচ্ছে - -জ্রেলার মঙ্গল 'হত- বনে স্থানীয় জন- 
এই লাক কবর দিয়েই তিন তা সাধারণ মনে করেন। - 


. ছাত্র পিন জী 


দেশের সংবাদদাতা): - 


" প্রোসডেন্সী কলেজের পি শি এস 
এ নামক . একটি ছাত্র সংগঠনের, : 
তরফ থেকে জানানো” হয়েছে যে): 
গত এরীপ্রল জাগে - 
রচিবেলা ছাত্র পাঁরষদ পি দি এস-এ 
র দেওয়াল. লিখনগ্াল মুছে. দিয়ে 


এ ৰ কার্য- 
" কলচ্ুপ্র.ফলে কলেজের মধ্যে ব্যাপক. 
সম্ঘাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু 
ছাত্র কলেজে 'ফিরে- .যেতে পরছেন 
না। কলেজের মধ্যে সর্বক্ষণ পুলিশ জ 
[পকেট থাকা সত্বেও আরা এই - 
গুন্জামী বন্ধ করার কোন চেষ্টাই - 
করোন। ঘাণআন্মিক আঁকার রক্ষা 
সামাতর তরফ থেকে দর্পণকে এই. 
ঘটনা জানয়ে বলা হয়েছে, ছাত্রদের 
মাতামত জানানোর পর্প ্বাধপঁনতা . 
এবং গণ সংগঠনের অধিকারের উপর 
এই ঘৃণ্য আক্রমণের আমরা তাঁর 
প্রাতকাদ জানাচ্ছি। ' সাশ্লঘ কর্তৃ- 
।আঁব্লম্বে বলেজে সল্মাসের অব- :. 
সান ক্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এ 
আনা হোক, LE hd 


শল্খে 'দেয়। পি দি এস এ এই 
ঘটনার প্রতিবাদ ! জনায় এবং ভার 


~ 


লোহার রড, সোভার বেল, চেন, 
ইত্যাদি গয়ে আক্রমণ করে। .কয়েক- 
জন ছাত্র এতে, আহত হয়।' এক- 
জনের চশমা - ভেঙে ষায়। পরের- 


পি সি এস.এ-র, কর্মীদের কছ' 


ভরা পি সি এস এ সংগঠন গায়ের 


- শীলা? - | চার থেকে বরখাস্ত. .্রাসদেব জোরে ভেঙ্চো - দেবে বলে অক এর মেতে রান ।- se CE 
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বেলে অগচয় 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


চালনায় এবং কি' উন্দেশ্যে পারচালিত 
হচ্ছে তাতেও কিছু যার আসে না; 
যেহেতু ভারত সরকারই রেলের মালিক 
এবং রেল বোর্ড দ্বরা রেলওয়ে 
পরিচালিত হয়-সেই কারণে বোনা- 
সের ক্ষেতে সরকারী কমচিরদের 
পৃথক ভাবে বিচার করতে হবে 
বার্থ যুক্তি হিসেবে এটা স্বীকৃত 
হতে পারে 'ন1।” অন্গাদকে উীনশশো 
বাহান্তর সালে বোনাস 'বাভউ কামাটির 
চেয়'রস্যান বি কে মদন তাঁর রিপোর্টে 
বলেছেন "গত কয়েক বছরে শিল্প 
স্রাইবনন্যাল, লেবার এাঁপলেটা ট্রাই- 
বুনাল, হাইকোর্টা ও ল্মুপ্রম কোটের 
রায়গ্াীলতে  উজ্তেখ করেছে যে 
ফোনাস মালিকের উপহার, বদ ন্যতা 
বা এককালীন দান নয়। বোনাস 
শ্রামকের একটা আঁধকার। যেখানে 
শ্রামকের প্রাপ্ত বেতন লিভিং ওয়ে- 
জের কম, সেখানে লাভ ওয়েজ 
আর প্রাগত বেতনের ফারাক বোন.স 
“দিয়ে পূরণ করা হয় এবং সেই কারণে 
বোনাস বেতনের গচ্ছিত অংশ হিসেবে 
গণ্য হয়ে আসছে৷!” বোনসের 
ব্যাপারে স্মপ্রীম কোর্ট এবং সরকার 
অনুমোদিত কর্সিটি রায়দানের পরেও 
আজ আবার তা 'বিব্চেনার জন্য 
নতুন কাঁমাট গঠন করতে হয়েছে! 
উল্ত,মু্খপরটি আরো রলে- 
ছেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর তেরো 
দিনের বিদেশ সফরের বায় উনচ্িশ 
লক্ষ টাকা, কোরীয় মল্মাঁদের ভ্রমণ 
বব ব্যয় (বহাত্তর-তেয়াত্তর সালে) 
২৮.৩৭ লক্ষ টাকা, মাঘ কয়েক দিনের 





সম্পাদকীয় 

(প্রথম পৃঙ্চার পর) 
শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পেশ 
বাহানী বাঁপিয়ে পড়েছে। বেহালা 
থেকে বাগবজার সর্বঘ এই বলিষ্ঠ 
প্রাতবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। 

শুধ্; কলকাতায় নয়, আসান 
সোল, বুলি দর্পর পাঁছমবংলর 
শিল্পাণ্চলে বর্ধমান বাঁকুড়া মার্শ - 
দাবাদ হাওড়া দুগলশ চাঁৰ্বশ 'পর- 
গলার গ্রামাঞ্চল ও শিল্প এলাকায় 
স্প্রতবা্দে জনজীবন স্তব্ধ, নিৰ্ভুল 
ভাবে নতুন দিনের নিশানা নিয়ে এসে 
' হাজির! এঁকাবদ্ধ মানুষের কণ্ঠ 
অসহনায় যল্রপার বিরুদ্ধে গর্জে 
উঠেছে বিক্ষুর্ধ উত্তল সাগরের মত। 

এবারের ধর্মঘটের নতুন বৈশিষ্ট) 
এর সংগঠিত উদ্যোগ । এই বাংলা” 
ব্যাপঈ ধর্মঘটের বিচার করতে হলে 
সদ্য অতপততির ঘটনাগ্লি থেকে একে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।. গত 
খ্গরো মাসের মধ্যে পর পর িনাঁটি 
সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল একাঁদনে 
সংগঠিত হয় নি। সরকারী. কর্মচারণ, 
-শিক্ষক-অিধ্যাপক, চটকল শ্রামক এমন 
{ক ডান্তার-ইনাজনিয়ারদের পর্যন্ত 
নিজ নিজ ক্ষেতে দাবীদাওয়ার সংগ্রামে 
দাঁ্ঘদিন ব্যাপী কর্মবিরতি ও ধর্ম, 


বিধাননগরধর্ত প্রধানমন্দাীর 


কু নির্মাণের জন্য কৃষ্ন হয় ছয় 
লক্ষ টাকা, রাম্ুপ্রধানের জন্য বছরে 
ব্যয় হয় এক কোটি সত্তর লক্ষ টকা 
সেখানে রেলকর্মীদের এই. ন্যাষ্য 
দাবীতে অবহেলা কেন £ 

বেত'র ভাষণে কাঁথত মুখ্য- 
মন্ত্রীর ঘাটতি বাজেটের প্রশ্নাটও 
একটি ভাঁওজ। মুখখপান্রীট বলেছেন, 
আয় ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অংশ থেকে 
শতকরা ছয় ভাগ 1ভীভডেশ্ড চলাত 
পাঁজর ওপর সাধারণ রূজস্ব খাতে 
দেবার জন্য বাদ দেওয়। হয়। রিজার্ভ 
ফন্ড, ডৌপ্রসিয়েশন ফান্ড ডেভে- 
লপমেন্ট ফান্ড বাবদ টকা উদ্বৃত্ত 


থেকে সাঁবয়ে রেখে বাজেট দেখানো - 
-হয়। ক্ষষক্ষাতির বরাদ্দ বেতন ও 


অন্যন্য খরচ বাদে দেড়শো কোটি 
টাকা উদ্ধৃত্ত থাকে বলে মুখপান্রটি 
মন্তবা করেন। 

তাঁর মতে, এর পরেও রেলে 
প্রীত বছর আয় কেন বাড়ছে না, ভার 
জন্স মূলত দায়ী রেল প্রশাসন। 
সরকার রেলকমশদের বাঁণ্চত করে 
পকাঁশলে শিল্পপতি ও ব্যবসাদ পদের 
পকেটে মেষ টাকা ঢোক চ্ছে। 

(এক) সামজিক দায় হিসেবে 
কম ভাড়য় কয়লা, ধাতুপিশ্ড ,খাদ- 
শস্য অথ নুন বাঁশ লাইমস্টোন 
ডেলোমাইট ইত্যাদি বহন: করতে 


দেওয়া হয়। (দুই) রোড ভ্রা্সপেউ- 


গুলিতে অবাধে লাইসেন্স দেওয়ার 
ফলে উচ্চহ,রে মাল পাঁররহন রেলে করা 
কমে যাচ্ছে। ফেট ফরওয়ার্ড'রর এবং 
কনটেনার ব্যবস্থার দরুণ ভাড়; কম 
নেওয়া হয়। তিন) মজুতদার, 
কালে'কাজারণ, ফটটাকাবাজদের আঁধ- 
কাংশ সময়েই গুদাম ভাড়া মকুব করা 
হয়_এর পাঁরমাণ গড়ে বছরে দশ 
কোটি টাকা! চোর) মূল পরিবহন 


ঘট করতে হয়েছে। অসংখ্য আশিক 
সংগ্রামকে বরে বারে সারা রাজ্য 
ব্যাপী বন্ধের মধে দিয়ে একসুহ্রে 
গ্রথত করে পশ্চিম বাংলার মানুষ 
দৃঢ়পদে এাঁগয়ে চলেছেন। 

মৃত্যুর আগে চেতনা িলো- 
পের মত কংগ্রেস সরকারও চৈতন্য 
হারিয়েছে। তারা গণতা্দ্মিক পথ পরি- 
ত্যার্গ করে জনগণের ন্যায্য দাবী- 
দাওয়াকে লাঠি গুলি ও রক্তের বন্যায় 
ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে। তারা চোখের 
সামনে ইথিগ্াপয়া এবং পর্তুগালের 
পারপাম' দেখে শিখতে চায় ন। যে 
অত্যাচার সন্দাসের অমোঘ পাঁরণাত 
হচ্ছে অত্যচারণ শাসক! শ্রেণীর সুনি- 
শ্চিত বিলোপ। 

সাতাশে জুলাই, সতেরোই নভে- 
দবর অর সাভই মে পশ্চিম বাংলার 
মানুষ সফল ঝাংলা বন্ধের মধ্য দিয়ে 
শাসক শ্রেপীকে জনশন্রু (হিসেবে 
চিহ্নত করেছেন, বিচ্ছিন্ন করেছেন? 
দকক্তু এটাই যথেষ্ট নয়। অত্যাচন্রী 
একদলীয় স্বৈরাচারকে চূড়ান্ত ভাবে 
৮75 
তর এীক্য চাই, আরো দঢ়পণ (তীর 
পর্যায়ে গণসংগ্রামকে উন্নীত করতে 
সংগঠিত শান্ত নিয়ে - অত্যাচারী 
0 
হবে। 


সপ 


আইনের দুর্বলতার জন্যে মাল চার 


সবিষে হয়েছে। এজন্য রেলকে কব্‌-. 


সায়ীদের ও শিল্পপাতিদের বাহাত্তর- 
তেয়াত্তর সালে ক্ষাতপূরপ দিতে 
হয়েছে তেরে? কোটি বাইশ লক্ষ টাকা! 
(পাঁচ) রেলওয়ের যন্যপাঁত ও সর- 
গাম চুরি হয়েছে উনপণ্ঠাশ ' লক্ষ 
টাকার, এছাড়। মার্থাভারী রেল বেড" 
রাখার জন্য বছরে খরচ হয় দু কোটি 
টাকা, বেনারস ্টেশনের সম্মুখ ভাগ 
পুননি্মীণের জন্য খরচ হয়েছে প'য়- 
যি লক্ষ টাকা, রেলওয়ে বাহাত্তর- 
তেয়াত্তর সঁলে চারশো আট কোটি 
আট লক্ষ টাকার স্পেয়ার প্টদ 
যষ্ত্রপাত কাঁচামাল কনেছে। দুব্য- 
মূল্যের পাইকারী হারবৃদ্ধির ফলে 
ক্লীত জিনিসগুলির মূল্য বেড়েছে 
শতকরা একুশ ভাগ। ফলে . দেয় 
টবকার অঙ্ক বেড়েছে । তাছাড়া 
শিঙ্পপতদের কাছে পাওনা পড়ে 
আছে কয়েক কোটি টটকা। চেোরা- 


চলান ও আশ্ডার ইনভয়োসংয়ের . 


জন্য ট্যাক্স বাকী থাকছে এক হাজার 
কোট টাকী। অনাদায়ী ট্যাক্সের মোট 
টাকা। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তির বেতার 
ভাষণে সরকারী অর্থের এই অপচয়, 
অপব্যবহারের কোন উল্লেখ করেন 
নি। এই অপচয়ীকৃত টাকাগনুলি ফোগ 
করলেও রেলে উদ্বৃত্ত আয় বা কর্মী 
দের বোনাস, এমন কি বেতন বৃদ্ধ 
করা সম্ভব নয়? 
লি্যার্থশতকর রায় তথা কেন্দ্রীয় সর- 
কারের এই ভাঁওভার অন্তরিহস্য 
রেল শ্রমিকদের কাছে চাপা-থাকে নি! 
রেলশ্রাঘকদের ভীত প্রদর্শন এবং 
যোগদানের জন্য বি এস এফ, পি 
আর পি, মিলিটারী যেভাবে বাব 
ষ্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে 
এদের খরচ কি প্রবততশীকালে সাম- 
বলিক খাতে দেখানো হবে? ধর্ম 
শুরু হওয়ার আগেই জবালানী স৪- 
য়ের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ দুশ্রোটি 
দৃরপ ল্লার ট্রেন বাঁতল করে সর- 
কারই স্বয়ং ধর্মঘটের সত্রপাত করে- 
ছিলেন। জবালান' মজুত করাই যাঁদ 
সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, তবে ভিজ্রেল 


‘চালত প্রাজধানী এক্সপ্রেস” কাঁতল 


করে কোন জবা্জানশ মজত করা 
হয়েছে? সিদ্ধার্থ বাবু রেশমি 
এবং জনসাধারণকে এই ধর্ম ভাঙ্গার 
জন্য উসকান? দিয়েছেন, কিল্তু এসব 


'কাণ্ডকারখানার কোন সদুত্তর তাঁর 


কের ভাষণে নেই। 

স্বব্রত-স্দাপ 

(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 
হর্সছে। 'অনেকে প্রন ' তুলেছেন 
এন টি ইউ সতে ম/তব্বরশ করেছেন? 
এরপর তাঁরশ আরখে সম্মেলন 
শুর হয়। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমাবেশ 


খুব বেশ .না হলেও আলোতে, 
সম্মেলন মণ্ডপ উদ্জবল। এই ব্যাপক 


৬ 


বিদেশ দর্পণ 
__ (সপ্তম পদ্ঠোর প্রর) 


তবে স্মখের খবর, এই প্রথম পর্তৃ- 
গালে মে দিবস পালিত হল। 
স্পিনোলা মে দিকস উপলক্ষে পয়লা 
মে ছুটির দিন বলে ঘোষণা বরে- 


মিঝকচ গিনি বিসাউর স্বাধীনতা 
দেবার প্রশ্নে স্পিনোলা কি করবে 
এখনে; স্পস্ট ন,৷ সর্বশেষ খবর 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 1স্পনোলা 
অনেকটা ব্রিটিশ ধরণের ডোসানয়ান 
স্টাটচ। দেবার পক্ষপাতনী। 
"_ আঁম্লকায় পতুগ্মিলের উপ- 
তাল 
বাদের অধিকৃত অগলগলো হল 
আঞ্গোলা, গান বিসাউ, কেপভ দে" 
দ্বাঁপ, সেন্ট থদাস ও প্রিনাসাপ দ্বাঁপ 
ও মোজাম্বিক। ভূখণ্ডের পরিমাণ 
বিশ লক্ষ বর্গ কিলো মিটার, জন- 
সংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ । অ.ফ্রি- 
কার এই অণ্তলে প্রভূত খানজ সম্পদও 
রয়েছে৷ এই অঞ্চলে পর্তুগাল, পাশ্চম 
জার্মনশ, মার্কন। যুস্তরাষ্টী, ব্রিটেন, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভাত সাম্রাজ্যবাদী এক 
চেঞ্জ পঠুজপাঁত দেশগুলোর প্রভূত 
লাভের কারবার। আফ্রিকার এই 
অঞ্চলে পর্তুগাল স' ম্লাজ্যকদের উপ- 
নিবেশ রক্ষার জন্যে মান সাম্মজ্য- 


বাদের সাবশেষ স্বার্থ রয়েছে। এই? 


হশীরের যোগান আর্সে। এই মহাদেশে 
মাক্ষিনি য্যস্তরাষ্ট্ের প্রত্যক্ষ বিনি- 
যোগের পরিমাণ তিনশ কোটি ডলার । 
এখন আফ্রিকার এই অঞ্চলে মার্কিন, 
গেড়ে বসতে চাইছে । আই মাদীবানি 
লামাজযবাদের নেতৃত্বে ন্টটো চক্র 
আফ্রিকায় পর্তুগ্‌লের উপনিবেশ 
রক্ষার নাম করে 'নার্বচারে গণহাত্যা 
চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিচ্ছে ॥ প্রস- 
শাঁত উল্লেখ্য, ব্রিটেন পর্তৃগলের 
সঞ্গে তার চারশ বছরের বন্ধুত্ব ও 
মৈরীর জান্তা গত বছর উদ্যাপন 
চেষ্টয় আছে! আরো উল্লেখ্য, 
কুখ্যাত ফায়েতানো সরুকারের অ.মলে 
ব্রিটেন পর্তুগীজ আফ্রিকায় খুন 
ব্রিটিশ সেনাপাঁতদের পাঠিয়ে মুক্তি 
যুদ্ধকে ধংস করতে চেয়েছে। মনে , 

হয়, বর্তমান পর্তুগাল সরকার সেই 
দেনে নীতি অর করে লা 


আলোকসক্জার ব্যাপারে সমুব্রতবাবু 


প্রতিবাদ করে বলেন যে, দেশে যখন 
বিদতের অভাবে বলকারখনা বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার শ্রা্মক 
কচ্যিত হচ্ছেন তখন একটা শ্রমিক 
সংগঠনের পক্ষে এই. ধরণের 'বদযৎ 
অপচয় করা ঠিক নর়।- স্ম্ততবাবুর 
এই মন্তব্যে সৌগত, সুর্দীপ ও দেব- 
প্রসাদ প্রচণ্ড চট্টে যান। দেবপ্রসাদ 
একটা ঘরোয়া সভায় এ ব্যাপারে 
তিলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, “সত্ৰত 
(শেষাংশ দশম পন্ঠায়) 


HA 


ভারত-রুশ চুক্তি 
(চতুর্থ পন্ঠার পর) 
other ways, through exchange 
of visits and ideas _এক কথায় 
হুই রাজনৈতিক দৃ্টিত্গীর যুক্ত 
অভিযান, সি আই এর স্থলে কে জ্জি 
বির তদারকী |. লক্ষণীয় যে সি আই 
অনুপ্রবেশ করেছিল গোপন পথে, 
আর কে জি বি প্রবেশ করছে সিংহ- 


+ ছুয়ার দিয়ে একেবারে নির্লজ্জ বায 


মর্যাদায়, অর্থাৎ খোলাখুলি রাষ্ট্র- 
শাসনে; অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও 
সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের অভ্যন্তরে 
জনগণবিরোধী রাজনীতির স্বার্থে ও 
বৈপ্লবিক রাজনীতিতে অন্র্ধাতিক 
কার্যকলাপের সক্রিয় শক্তি হিসাবে। 

২। খোলাখুলি সিপি আই ও 
সি পি আাই (এম )কে ইন্দিরা 
সরকারের হাত শক্ত করতে উপদেশ 
দান এবং সরাসরি দেশী বিদেশী 
পুঁজির ও দেশীয় সামস্ত-মহাজনদের 
শ্রেণী রাজনীতির প্রধান প্রতিনিধি ও 
রক্ষক কংগ্রেস পার্টির সধর্থনের 
সোচ্চার প্রচার ( অভ্যর্থনা-সম্ভায় 
ব্েঙ্গনেভের ভাষণ ও অন্তান্য আলাপ 
আলোচন]1)। 

উপরোক্ত নীতিগুলি কি আমা- 
দের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
সরাসরি হস্তক্ষেপ ও নিয় প্রচেষ্ট! 
নয়? 

যোদ্ধা কথা গোটা অর্থ নৈতিক 
চুক্তিটি একটি জাস্তর্জাতিক প্রতি- 
করিয়া-চক্রাস্ত যা ভারতীয় বিপ্লবের 
রপনীতি ও রণকৌশলকে আরও 
জটিল করে তুলেছে। এই পরি- 


স্থিতিকে সঠিকভাবে. বিচার বিশ্লেষণ ' - 


করতে হুবে। অবশ্যই আমাদের 
অভিজ্ঞতা আরও বাস্তবসুখীন হবে 
যতই মুল ব্যাপারগুলি আরও পরিষ্কার 
রূপে দানা বাঁধবে ও আত্মপ্রকাশ 
করতে থাকবে । সারমাঁজ্যবাদ .ও 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ তারতীয় 
অর্থনীতি রাজনীতিতে যতই সহ- 


যোগিতা প্রতিযোগিতার (collusion 


and collision) পথে এগুবে ততই 
সোস্তিয়েং সামাজিক সাম্াজ/বাঘ 
ভার্তীয় জীবনে বাস্তব বিপদ হিসাবে 
এগিয়ে আসতে | প্রসঙ্গক্রয়ে লক্ষ্য 
করুন নভেম্বর চুক্তির ছু সপ্তাহের 
মধ্যেই আমেরিক| একেবারে ১৬৬০ 
টাকা দান’ করে ফেললো | আরোও 
অনেক কিছু দেবে বলেছে । ভারত 
সোতিয়েৎ চুক্তির জন্য তার কোনও 
খেদ নেই, শীভ্রই যে প্রশ্নটা দেখ। দেবে 


তাহলো ভাৰতবৰ্ষ কি সি আই একে _ 


জি ধর যুক্ত কম্যা্ডে (00176 comm- 
and এ) চলছে কিংবা competitive 
command এ (প্রতিযো গিতা মুলক 
কয্যাঞ্ডে )? এতাধিক আলোচনা 
আপাততর স্থগিত ধাড়, আমাদের 
অভিজ্ঞ হা প্রসূত সঞটুটু যের সঠিক 
ভাবে চলতে পারে ৷ 
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দেবতত্ববিদগণের অন্দসন্ধান' কা্যে'র 


ফলে জানা শিয়াছে যে এই দেবতার. 


আ'বিভ্ণব হয় বিশেষ সময়ে বিশেষ 
স্থানে। যখন তখন তান প্রকাশিত 
হননা। তিন সর্বদাই ক্রুদ্ধ এবং 
দাস্ভক প্রকাতির। তাঁর তুষ্ট বিধান 
যে সে লোকের কর্ম নয়। অথচ 
ভাকে তুষ্ট না করা পর্যন্ত পর- 
বাসীর রক্ষা নাই। আবার তার 
ক্রোধের মান্না যাঁদ বাড়তে থাকে, তবে 
প্রলয় আনবার্ধ। পুরবাসীর অনুমান 
ঘতমঙ্নে কাঁপকাতর ফুটপাত 
আঁলতে গাঁলতে শান ভাস্কর যে 
প্রাবল্য লক্ষ্য করা যাইতেছে, ভাহা 
কিছু নয়, এ ভয়ঙ্কর ভয়াবহ দেব- 


ধনও করিবেন। তাহাতেও পাপ 
ক্ষণ করা যাইবে - কিনা সন্দেহ । 
এমতাবস্থায় মুখফিল্ঘশর ভ্রাভতপ্রীতম 
আব: গণ সাহেব একটি ফরমূলা 
বাহির কাঁরয়াছেন। হিন্দু ধর্মে তার 


- "বিশেষ ব্যৎপাত্ত থাকার দরুণ জান 


জানেন যে ঘ্মের অমবদ্যায় শন চক্ষে 


তাটির তুষ্টি সাধনার্থে অর্থ নিবে- আর মিতার আক টিতে দেখেন না। অতএব অন্ধকার বা ব্ল্যাক 


দন। 
শতহস্ত বিশিষ্ট এমন আপগ্রেডেড 
শান বড় একটা দেখা যায় না। অর্থাৎ 
এ হেন শনির সম্ভাব্য চেহারা অনন- 
মান করিয়া বলা যায় যে হান আর 
পাঁচটা শনির মতো অত্যে ন্যালা- 
ক্যবলা নয়। তার একটা রীতিমত 
ইজ্জত .আছে। বিহারী শান কা 
গুজরাট শনির সঙ্গে এর কোন 
তুলনা চলেনা । কিন্তু আমাদের এই 
বঙ্গীয় শনির দর্খঙ্ট কতদূর এবং 
গাঁতাবাঁধ কি তা এই বিশাল মুর্তি 


শনির আবির্ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত মহ- 


লের দিকে চোখ রাখলেই অননুভব 
করা ষায়। কাহারা এই দেবতার 


আর্শকর্ভকে আতক্কিত 2 কাঁজিকতাস্থ. 


পৌরাপিতা হইতে শুর; করিয়া এশি- 
যার ম্যান্তমন্্তা পর্যন্ত আতাঁঙ্কত। 
সম্প্রাত কচি কচি উজবৃক দেশ- 
প্রেমিকদের - পঁচাকচ্ছে” করার জনয 
যে আবির্ভাব হইয়াছিল, তা রা 


বহিঃপ্রকাশ । 
অন্যাদকে শান; দেবতার গাঁত- 
বাঁধ নির্ণয়ের জন্য সরকরী তরফে 


-ষে “দেবতস্ববিদ কমিশন” নিয়োগ 


করা হইয়াছে তাহার প্রার্থামক 


রিপোর্টে জানা “যায় যে শান এখন - 


মহাকরণে মখ্যমন্দ্রীর কক্ষে বিচরণ 
করিতেছেন। ধর্মগ্রল্ণে আছে, পাপাঁরা 
দেবদর্শনে অক্ষম, অধ্চচ মুখ্যমন্ত্রী 
শানর অবাস্ধীত অনুভব কাঁরতে 
পারেন না॥ তিনি সর্বদাই আতঙ্ক 
বোধ করেন।, কিল্তু আমাদের মৃখ্য- 
মন্ত্রী পাপী এ কথা বলার দুঃসাহস 
কয়জনের আছে? 

শোনা যায়, শানু দেবগণের মধ্যে 
সর্বাধক ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র একে 
শুধ্মাত পূজা পার্বনে তুষ্ট করা 
সম্ভব নয়। যাঁদও খুখ্মল্মণ বিভন্ন 
শাঁনভক্জখ সাঁমতির তহবিলে কয়েক 


অন্উটই একমাত্র ভরসা। বৈষম্য 
বিলোপ নশীতর সূত্র - অনসেরে 
মখ্যমন্তর। স্বয়ং তাহার বেলতলা 
রোডের বাঁড়ীতেও অক্ধকার বাঁটো- 
যারা কারিয়া লইয়্ছেন। জনদরদী 
নেতা আর কাহাকে বলে। অতএব 
মৃখ্যমল্তীর গৃহের অন্ধকারেও শান- 
দেবতার ঠাঁই হয় নাই। রাজভ্রবন 
এবং হাইকোর্ট হইতেও তান বজা- 
'ডিত। অবশেষে মহকরণে মৃখ্য- 


. মল্তীর কক্ষাহী একমাত্র ভরসা! 
'গাঁপ সাহেবের ইচ্ছা, মুখ্মন্মীর কক্ষ- 


কেও অন্ধকার নিমাজ্জিত করা 


. ইউক্‌ ৷. 


“দবেতত্ববিদ কাঁমশন” অবশ্য 
গণি সাহেবের এই প্রপভীবে। নীরব, 
আছেন। তাহার শাঁন ঠাকুরের অব- 
স্থান সম্পর্কে সহজে মুখ খুলি 


‘PRICE: 40 25157 


তাহারা বারংবার কাঁরয়াছেন। কিল 
গাঁপ সাহেবের বিশ্বাস তাহার ফর 
মূলায় ভুল নাই। ভান সাধের মাঃ 
বেরাদরকে সত্য নারায়ণের সি 
খাওইয়া শানর হাত হইতে নল 


কাঁরবেন। তাহা ছাড়া “যেখানে 
বিদ্যুৎ সেখানেই শাঁন? এই তথে 
বিশ্বাসী আবু গাঁশ সাহেব. দ্য 
একমাত্র সংবাদপন্রগালির দপ্তরে 
একমাত্র সংবাদপর্গন্গীলর ওপর ভং 
কারবে। কলিকাতার বাকী অংশ 
ব্যাক আউট। গাঁণ সাহেব তাঁর একস 
ফরস্লার আঁভনবত্ব দাবী কাঁরয় 
বলিয়াছেন ঃ “যে কাগজগহীহ 
আমকে সাল প্রাতপম কর 
জন্য সব তথ্য ফাঁস "করে দিচ্ছে 
শনি দৃষ্টি তাদের ওপর গিয়েই 
পড়া উচিৎ আমি সেই ফরমুলাই-" 
বার করোছি।” কিন্তু গণি সাহেবের 
মনোবাঞ্ছা কতটা পূরণ হইবে, ভা 
সন্দেহজনক । কেননা পৃবেই বলি- 
যাছি এ শান গজব্াটী-বিহারী শনির 


লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর কারবেন তেছেন না। তবে এ শান যে পাঁশ্চম- চাইতেও উচ্চপদস্থ এবং দাম্ভিক 
বালয়া স্থির করিয়াছেন এবং সেই বঙ্গের .আকাশে বাত'সে সর্বত্রই প্রকৃতির। 


সঙ্গে কয়েকাট তির উদ্কো- 


বিচরণ কারতেছেন সে ইঞ্গিত 


পলা কপি 
(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) 


মাগর, পাঙ্গ. মাছ খুজতে হয়। 
মাছের দামও আগ্দন। এই সব এলাকা 
আধা' শহর, আধা গ্রাম। ক্রমশঃ 
চাষের জাম কর্মে আসছে। জমির 
ওপর শড়ে উঠছে বির বাড়া, 
কারখানা । দুষিত গ্যাস ।জাশেপাশের 
আকাশে । আর মাটিতে নালা জলা 
বেয়ে কাঁধিখানার বিষান্ত 'তেল আর 
রলায়নিক তরল চলে আসে গ্রামের 
মাঝেও । আঝদাী জামির ক্ষাতও 
হয়। শুনোছি চাষযোগ্য জামর ওপর 
ঘর বাড়া বানাতে গেলে জেলা 
হয়। ফার টাকা সে সবই করতে 
পারে। তাই কে কার অন্দমতি নেয়। 
'. দীপক্রজঙ্গা গ্রামের লাগোয়া 
. শ্যামলপুকুর হাঁটে দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে 
কেনা, বেচা দেখাঁছলাম। চাষী 
ব্যাপার হাটুরে ক্ষদ্র ক্রেল সবার 
মুখে হতাশার ছাপ। সবাই ক্ষুব্ধ । 
কোথাও চাল সেলে না। চায়ের 


১৩ই মে সোমবার 


যুদ্ধ সুদ ' সন্ধ্যা ৭ট। 


শহরের একমাত্র বিভকিত নাটক 
যুগ সভ্যভার নগ্ন আলেখ্য 


“শতাব্দীর সংলাপ” 





দোকানগ্বলো উঠেই যাচ্ছে। চিনি 
নেই। চায়ের দামও অনেক। প্রতি 
কাপ পনেরো পয়সায়। মেলেনা 
তেমন। কালো কুচকুচে তেলে 


' পাঁপড় ভাজাছিল যে লোকটা সেও 


বললো "পপড়ের দাম বাঁড়য়েছ 
বাবু?। রঙ করা ছোলা বেচাঁছল যে 
লোকাটা সেও দশ পয়সার ছোলা 
দিতে চায় না। 

এটিও টি OEE 


এক তরুণ কথা প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পে 


স্বয়ম্ভরতার প্রকল্পের ব্যর্থতা ও 
হতাশার কথা শোনালো। সে দুবছর 
ধরে চেষ্টা করে ইলেকাট্রক পার্টস-- 
এর কারখানা খ্লতে পারছে না 
অথচ তাদের |অজগাঁয়ের জলার 
মধ্যে বির এক সাইন বোর্ড, রাস্ট্রা- 
য়্ত ব্যাঞ্কের প্রাঁতশ্রুীত। টাকা ধণ 
দেওয়ার কথা লেখা আছে। আসার 
সময় আমায় বললো, আচ্ছা কংগ্রেসী 
কোনও ক্রেতার সঞ্গে আলাপ কাঁরয়ে 
দিতে পারেন। ওরাই হয়তো পারলে 
দঁকছু করতে পারবে। কারণ কংগ্রেসী 
না হলে বাঁচা মূশকিল। পাঁশ্চম- 
দিকের মানে একটা ভাগাড়, গরু 
ছাগল মরা ফেলার স্থান। কোনও 
এক নেতা সেটাও গ্রাস করে নাক 
দিনে নিয়ে বসে আছেন। সেই য়ে 


নামটা পরে জেনোছ। ভুটান : 
স্থানীয় কসাইখানা থেকে চামড়া 
কিনে নুন দিয়ে শ্যাকয়ে রাখে। 
এক সময় কলকাতার রাজাবাজারে 
চালান দেয়। কোথা থেকে চকিতে এক 
মধ্যবয়সী এসে মৃত প্রাণীটর কাঁলজা 
ছিড়ে মাংস সাঁরয়ে একটা থাল 
কাটল ছুরি ঢুকিয়ে । থাঁলর ভেতর 


পাওয়া . কি 'এক মাংসাপিন্ড মুখে ! 


পুরে ফেললে।। 
পরে জানলাম ওটা নাক গোরক- 
চোনা। শত্গীধক টাকা দাম। গরুর 


মাথায় অদৃশ্য জন্প পড়লে নাকি ওটা 


জন্দায়। হাতীর মাথায় যেমন হয় 
গজমতা হার, হাঁরণের মৃগনাভী। 
আর মানুষের মাথায় পড়লে বদ্ধ 
পাগল কিত্বা চিরকেলে মৃশ্শী রোগ। 
এই. অসহ্য গরমের সময় পাড়ায় 
পাড়ায় যাত্রা পালা চলছে পুরোদমে । 
কলকাতার বিখ্যাত এক মাত্রা পাঁটর 


“গাড়ী দেখা৷ যাবে দাঁড়িয়ে আছে 


রাস্তার মোড়ে। সারারাত জেগে 
জেগে অমল আরামের মৌতাতে 
ক্ষরধর্ত ভাষা মজুর মান্য যাত্রা 
দেখে, গাইয়েদের মাষ্ট সুর অনুকরণ 
করতে করতে খ্ীশমনে মোৌজ করে। 

ভি্নপসা গরমে বিদন্যৎ বিদ্রাটে 
সিনেমা হলে পচে মরার চেয়ে এদের 
কাছে খোলা আকাশের তলায় বসে 
যাত্রা দেখা অতীব স্খকর। বাকী 
সময় তো চালের দাম, কয়লা, নুন 


- অনাঘ ময় 


হাওড়ার বেলগাছিয়৷ অঞ্চলে কংগ্রেসী 
মন্তানদের দাপটে জনজাবন অতাষ্ঠ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

হাওড়া বেলগাঁছয়ায় কয়েকজন 
মস্তানের দাপটে ও নানা অসামাজিক 
কার্যকলাপে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে 


' গুল পিগ আয়রন কোটা থেকে কিছ; 


মালের ভা এদের দিতে হয়। 


কয়েকাট কারখানা মালিক চারশত " 


টাকা এদের দেয় বলেও জানা গেছে। 
কারখানার নামগুলো দপরণ- জোনেছে। 
গত সপ্তাহে উত্ত ষূব নেঅব্রা বার- 
শত টার উদ্ধারপ্রাপ্ত কেরোসিন 
যা নিরানবব্ই পয়সা লিটারে বাক্রুর 
কথা একশো দশ পয়সা লিটার দরে 
'বাক্ষ করলো। লিটার প্রাত এগার 
পয়সা ওদের নাফা। কেরোসিনের 
কালোঝজারীরা এদের খুশি করার 
জন্য মাসোহারর ব্য,সথা করেছে। 

এত সত্বেও স্থানীয় ক্ষুব্ধ 
কংগ্রেস কমল সরকার তর গোঁঞ্জর 





বেশ বচসা হচ্ছিল দু পক্ষে । কিছু" কেরোসনের উধাও হবার সংবাদ কারখানায় রঙ করার জন্য প্রাপ্ত 

(প্রাপ্ত বুদ্ধির নাটক) দূরে িনাঘনে ৰঞ্জি বনে সদ্য ফেলে শংনে বিবশ বিরক্ত মুহূর্ত কাটানো কেরোসিন র্যাক করার অভিযোগে 
নাটক ও নিৰ্দেশনা ॥ রাখাল দাশ | ফেলে যাওয়া মৃত গাই গরুর বুকে ছাড়া গত্যন্তর নেই। দিন দন চরম গ্রেপ্তার হলেন। উক্ত মস্তানদের কার্য- 
“হলে টিকিট | ক্লপমায়া নির্মম নিষ্ঠুর ছার ফ্যঁসি ফ্যাঁস থাদ্যভাব মৃত্যুর দিকেই ঠেলে কলাপের প্রাতবাদ করতে গিয়েই এই 
২ ৰ হা ত দা দদিচ্ছে। গ্রেপ্তার ও বিপান্ত। জেল , থেকে 

সম্পাদক কর্তৃক মরণ ইশ পরে 44 রাজা স্লোষ মক পার কাকা ১৩ থেকে টান জে কাষণলক্স-- ৬১ মট লেন 


~ 


বোঁরয়ে কমলব/ব, স্থানীয় ভিন্ন 
গোষ্ঠার মস্তান ও স্পীকার অপর্ব- 
লাল মজুমদারের পি এ শ্রীন সর 
মজুমদারের সহারতাক্স মস্তান গোষ্ঠীর 


- পেয়ারের লোক যুব কংগ্রেস নেতা, 


মানিক চক্রবর্তী যান সি এম ভি 
এর কল্টাকটর হয়ে হাজার হাজার 
মণ সমেন্ট গদ্দামজাত করে ব্যাক 
করেন, তাঁকে ধারয়ে দিলেন। যুব 
কংগ্রেসের দূুপক্ষই এখন পরস্পরের 


হাটে হাড় ভেঙ্গে দিচ্ছে। বোমা 


ছযীরতে দু চারজন আহাতও হয়েছে 
এই বাবদে। 
সুত্রত-ম্দীপ 
(নবম পৃজ্ার পর), 
বেশ বড়াবাড় করলে ওর হাতে. 
হ্যারকেন ধরিয়ে দেওয়া হবে।» এ 
সভায় সংব্রতবব্দর কিছ; অনুগামী 
উপস্থিত ছিলেন। ওরা দেবপ্রসদের 
মন্তব্যের কথা সুব্রতবাবুকে জানান। 
এরপর ছ'ত্ পরিষদের কিছু কর্মী 
প্রথমে স্‌দাঁপের বড়া চড়াও হয়। 
সুদীপ [তখন বাড়ীতে ছিলেন না। 


অকথ্য ভষেয় গাঁলগালাজ 

এবং সদদাঁপকে মারা হবে বলেও 
শাসান হয়া এরপর বিক্ষোভকারণরা 
এম এল এ হোল্টেলে গিয়ে দেব- 


প্রসদকে নিগৃহীত করে। 


কাঁলফাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


ha 


# 


পা 


কংগ্রেদের ‘জঙ্গী েচ্ছাদেবকর!' জেল থেকে চাড়া গেল ৪ 
. রেল কলোনীতে এুলিদ ও গুণ্ডাদের যৌথ হাম 





১৭শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা | শত্রেবার ১৭ই মে ১১৭৪ 


বিভিন্ন ঘফিদে 
কংগ্রেঘবিরোধী 
লোবদের 
ধায় বার 


' (দপপের সংবাদদাভা) , 
বুধবার ধর্মঘটের 'দিন মৃখ্য- 


' মন্মণী সিদ্ধার্থ রায় রাইটার্স বচ্ডিয়ে 


এক জরুরী সভার আয়োজন বরেন। 


' সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের 


মধ্যে দুই কংগ্রেসী এর এল' এ সুধীর ' 


বেরা এবং প্রণব ব্যানাজশী।, আর 
যাঁঝ। আমাত হায়োছিলেন আদের 
মধ্যে ছিলেন৷ বিভন্ন সরাকারনী,, 
মাকেন্টাইল, ব্যাঙ্ক এল আই সি 
ইত্যাঁদ আঁফসে কংগ্রেদী ইউনিয়- 
নের নোতৃবূদ্দ। 

মৃখ্ামন্তী বলেন যে, সি পি 
এমের সংগঠন বাজ প্রতিষ্ঠানে যে 
অটুট আছে তা অস্বীকার করার 


উপায় নেই। বংগ্রেসধ যে সব পাল্টা : 


দরজা ব্যাঞবা। এখানে শল্ত ইউ- 


1 দাম ৪০ পয়সা 


. জের লবামদাতা) 

গত কন্সেব্দদনে মৃখ্যমল্্ী 
সিদ্ধার্থ রায় রাজ্য কংগ্রেসের 'ববদ- 
মান দুই প্রধান গেৌত্ঠীর সঙ্গে 
আলাদা ভাবে মাঁলত হয়ে অবিলম্বে 
এ্রীব্যসাধনের আবেদন করেছেন। 
তাঁর মূল বন্তব্য ছিল £ স্বাভাবিক 
বারণে জনম বিক্ষুব্ধ, আন্দোলন- 
মুখী। বামপন্ধীরা, বিশেষ করে 
দস পি এম এবং সি পি আই 
আবার এবজোট হওয়ার চেষ্টায় 
নেসেছে। এই. পাঁরিপ্রেক্ষিতে ক্টংগ্রে- 
সের মধ্যে, জঙ্গণ এব, যেমনটি 


ছিল বাহাত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে, 
আশু প্রয়োজন। 

কংগ্রেসের সংগঠন, সরকারী 
প্রশাসন একং পুঁলশ  একর্ষোগে 
কাজ কারতে পারলে বামপল্থীদের 


ঠেরহনো সম্ভব_এই ফরমূল্া নিয়ে 
দ্যা রায় একদিকে জরুরী গোপন 
সভা করেন নূরুল ইসলাম, প্রদীপ 
ভট্টাচার্য এবং বাঁরদবরণ দাসের 
সঙ্গে, আবঝর অন্যাদকে সুরত 
ম্খা্ী, সদা ক্যানার্জ দি 
নেতাদের সঙ্গে ॥ 
হরির CE 


(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


Et মন্তানদের 


চাকরী ছেওয়৷ হচ্ছে 





গনেবোই মে বি জীবনযান্। বির 


দেপর্পের সংবাদদাতা) 


করেছে। প্রশাসানিক বয্পপক প্রস্তুত, 
কংগ্রেসের ভাড়াটে গস্ডাদের তড়- 
পানি, গণতন্মের প্রার্থীমক বাধকে' 


কংগ্রেসের. প্রচন্ড নির্যাতন ও 


নিয়ম । কমশিরা নেতা আশায় সেনের 
নৌঁতৃত্বে ধর্মঘটের পক্ষে প্রচার চালা" 
চ্ছিলেন। হঠাৎ নুরুল-সুদঈপের 


নেতৃত্বে কয়োকাজন এগিয়ে গিয়ে ' 


আশীষ সেনের গলা টিপে ধরে। 
তবে সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন কর্মীরা 


_এঁগয়ে আসতে বাংগ্রেসী “স্বেচ্ছা- 


সেঁবকরা” সরে পড়ে। এরপর নূরুল" 
স্ুর্দীপের দলকে এ . অঞ্চলে আর 
দেখা যায় নি। . 


বাংলা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কলকাতায় 


কয়েকাট সরকারী ঝাস চলছে, কয়ে- 
কটি ট্রমকে সটল সাঁর্ভ'স করিয়ে 
ট্রাম চালু রাখার বিভ্রান্তি সৃস্টি 


করা হয়েছে, সরকারী কর্মচারণ 


ফেজারেশনে'র্ধ আওতাভুন্ত কর্মীদের 
এমনকি কিছু সংখ্যক বাইরের 


1 লোকদের নগদ টাকা "দিয়ে রাইটার্স 


িজ্ডিংসে হাজির দেখিয়ে উপস্থাতর 
হার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছে। 
কশ্তু তাতে জনসাধারণকে 
ভোলান্মে জায়ান। জীবন বাঁমা, 
আরু ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা সমস্ত 
কান্দাকর্ম অচল করে 'দয়ে রেল ধর্ম 
ঘটীদের প্রত সংহাতি দেখিয়েছেন। 
কংগ্রেস মস্তানদের জবরদস্ত সত্বেও 
কলক্তার ছোট বড় দোকানদারদের 
দোকান খুলতে বাধ; করা ঘায়ান। 
যারা খুলেছেন তাঁরাও দোকান কর্ম- 
চারীদের অনুপাস্থাতর ফলে কাজ 
করতে পারেন নি। 
শিল্প সংস্থার শ্রামাবদের ধর্মঘটের । 
ডাঁক দিয়েছিলেন সাতাঁট কেন্দ্রীয় 
(শেষাংশ দশম পঠায়) 


রাত এম এড ৯ 


, ধদ'পলের সংবাদদাতা) 
রেল শ্রামক' সংগ্রামের সমন্ৰয় 
বাঁমাটর নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একটি 
গোপন স্মংবাঁদক সম্মেলনে আঁভি- 
ষোগ করা হয়েছে যে, লারা পূর্বা- 
গলে রেলে ধর্মঘট? শ্রামাবাদের জায়- 
গায় নতুন লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। 
বিভিন্ন অঞ্চলে *মস্তানাদের” 
পাবার দেওয়া হচ্ছে। কোথাও বা 
খেশন মান্টারের কাজ করার জন্য 
আবার বোথাও ইলেকাট্রক ট্রেন 
চালাবার জন্য। 
সমপ্বঞ্ কাঁমাটির এক মুখপাত্র 
বলেন যে, 'এর ফলে রেলের কোটি 
কোটি কার সম্পত্তি ধংস হয়ে 
বাবে। আনাড়ী লোকোর হাতে পড়ে 
যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটবে। 1 
খড়গপদরে। হাওড়ায়। যে 
কয়বোটি দুর্ঘটনা ঘটেছে তার দৃষ্টান্ত 
তুলে ধরেন এই মুর্খপা্ন। "তান 
বলেন যে, নাশকতামূলঙ কাজের 
যে অভিযোগ রেল শ্রমিকদের বিরদ্ধে 
আনা হয়েছে তা “সর্বেবে মিথ্যা ৷” 
সমন্বয় কমিটি কার ঝার বাভিন্ন 
সার্কুলার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্ররোচনা ' 
সাত্বেও সংগ্রাম গণতাল্লিক একং 
ছেন। মুখপার বলেন যে শ্রামবা 
অভূতপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে নেতৃত্বের 
এই নির্দেশ পালন করে চলেছেন। ' 
শ্রমিকদের এই আচরণ রেল- 
বর্তিপক্ষ এবং শাসকগোষ্ঠীকে মরায়া 
করে ভুলেছে। অই এখন পুলিশ- , 
গুণ্ডা যুক্ত আক্রমণ শুরু হয়েছে 
ধর্মঘট রেল শ্রামকদের পাঁর্বার- 
বর্গের ওপর সারা রাজো রেল 
'বালোনীতে। 
সমন্বয় কমিটির মুখপার এই 
অঁভযোগ করে বলেন যে, এই আক্- 
মণের গণতান্ত্রিক মোকাবলা কর- 
বেন শ্রীমকদের মা স্লী, কেন ও 
ছেলে মেয়েরা! 
ঝুধবার সাধারণ ধর্মঘটের দন 
রেলশ্রামক পারিবারতুন্ত মহিলাদের 
এক বিরাট মিছিল জলপাই 
অণ্চলে রেল আঁফিস ঘেরাও বরে 
তাঁদের ওপর 'কংগ্রেসী গুপ্ডাদের 
“অকথ্য অত্যাচ্দরের প্রতিবাদ 
জানাতে আসেনা : 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


ক নটি 
Ll 


শুই 


(7 


সু 


\ 


আট দিন হয়ে গেল 
রেলওয়ে প্রশাসনের স্বাভাবিক ' 
অবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। যাঁদও 
সরকার নানাভাবে প্রচার করছেন৷ এবং 
রেলওয়ের স্ব-নির্বাচিত মুখপান্ররা 
প্রাতাদন। সংবাদপত্রের প্রাতানাধদের 
ক্লছেন যে, রেল , চলাচলে প্রায় 
স্বাভাবক অবস্থা এবং প্রাতাদন 
আরও স্বান্সমাবক হাচ্ছে। চিরকাল 
দেখাছ নানা পাঁরসংখমন এদের 
কন্ঠস্থ। চ্যালেঞ্জ করার মত পাল্টা 
মেসনারী আমাদের নেই, তাই বিনা 
প্রতিবাদে এ'রা পরিসংখ্যান আউড়ে 
্ঝাচ্ছেন। রেলমল্্ শ্রীএল এন মিশ্র 
ওরফে নগদনারাসসণ মিশ্রও রেলের 
শ্রামক কর্মচারীদের. ধর্মঘট ব্যর্থ হয়ে 
ষাচ্ছে এট প্রমাণ করতে কোথায় 
কত কর্মচারী কাজে যেগ দিল 
ইত্যাদি তথ্য রাজ্যসভায় ও সাংবা- 
দিকের কাছে পেশ করছেন। 'িচ্তু 
বায়েমী স্বার্থের এই ধবজাধারীদের 


ভীত এমন কি, জীবনহানিরও 
ইঙ্গিত ঘূণাভরে উপেক্ষদ করে মহা- 
নগরীর দোকানদার এবং ব্যবসায়ীর্য 
গত ছয়ই মে সফল হরতল পালন 
করে রাজ্য সরকারের খামখেয়ালী 
মনোভাবের প্রীতবাদে বিক্ষোভ প্রদ- 
শনি .করেছেন। দুঃখ হয় পজ্যের 


ৱেল ধর্মঘট 


শতবাবদূর শত হনমকী; ভয়- ' 


& সকার 

পক্ষে অতীক দুঃখের কথা যে, এসব , 
তথ্য দেশের লোক বিশ্বাস কুরে না। 

গুদের কোন বথাই 'বদ্বাস করে না। 

কারণ' সরকারী প্রচারের সঙ্গে তাঁদের 
অভিজ্ঞত! মেলে না। দেশের লোক 

শুধু একাথ। বাস করে যে, ওরা 

ব্যাড় ঝুড়ি মিথ্যা বলতে ওস্তাদ । 


দায়ে পড়লে এরা রাজ্যসভা লেক- 


সভাকোও মিথ্যার কলুষস্পর্শ থেকে 
রেহাই দেন না। সংবাদপ্রগুলোও 
বেশ অদ্ভুত খেলা শুরু করেছে? 
এদের প্রথম পৃচ্ঠা পড়লে মনে হবে 
রেল চললে সম্পূর্ণ স্রক্ভাবিক' 


অবস্থা। কিন্তু ভেতরের পৃষ্ঠা থেকে 


এবারই মনে হয় যে, ধর্মঘটের ফলে 
রেলওয়ে ত বটেই, সরকারও সংক- 
টের সম্মুখপন। 


জর্জীরত। বাজেটে ঘটাতির পারি- 
মাণ প্রত বছর বড়ছে। অর্থমন্ত্রীকে 
হিসেবে কারচুপ: ঘাঁটয়ে লোককে 
ভাঁওতা দিতে হচ্ছে। মনুদ্রাস্ফীতি 


রোধ করা সরকারের সাধ্যের বাইরে। সূদতে ২ 
ক্রমাগত অনিচ্ছুক মালিক .. 


কালোটপ্ুকর পাঁরমাণ 


বাড়ছে। দ্রব্যমূল্য রোধ করতে সর- =: 


পার সম্পূর্ণ অক্ষম, ফলে 'ন্তি- 
প্রয়োজনীয় জিনসের দাম প্রাতাঁদন 


” দর্পণ ॥ শক্তুবার ১৭ই মে ১১৭৪ 


* 
সস পল পাপ 





ক্রমশঃ রাজনৈতিক সর্ধকটে: পরিণত 
হবে? 


উধ্বমুখী। এদিকে সরকারের প্রাতাট  ভাবিষ্যতের কথা নয়, রাজনোতিক 


স্তরে দুর্নীত। কে কাকে বাধা 
দেবে, সকলেই চুর করছে। আর 
এমনভাবে চুরি করছে যেন সময় 
আর অবাঁশম্ট নেই, রাত শেষ হয়ে 
এল, সুর্য উঠবে, নতুন দিন আসবে। 

সরকার এখন চূড়ান্ত অর্থ-- 
নৈতিক সংকটে। . ধনতান্তিক কাঠা- 
মেন্ধ লালিত এই' অনগ্রসর দেশের 
পক্ষ বর্তমানে এই সংকট থেকে 
মদুক্ক হওমার কোন পঞ্চ খোলা 


। নেই। কারণ এই দেশের সরকার 


কংগ্রেস সরবার একচোঁটয়া পর্ধাজ- 
পাঁতিদের ক্রীতদাস । ফলে এই সংকট 
আরও ঘনীভূত হাবে এবং এই সংকট 


সংকট শুর হয়ে গেছে। রেল ধর্ম- 
ঘট তাঁকে, অনেকটা এগিয়ে নিয়ে 
গেল। এবং সরকারের পতন ঘটা- 
বার স্মযোগও সমুপাস্ষিত। কারণ 
এই ধর্মঘট মূলতঃ অর্থনৈতিক 


দাঝীভীত্তক হলেও আজ যাঁদ বিভিন্ন 


সরকারী সংস্থায় ও শিঙ্গেপে একের 
পর এক ধর্মঘট শুরু হয়ে ফায় 
তাহলে চুড়ান্ত রাজন্নোতক সংকট 
এবং সরকারের পতন ঘটার আশঙ্কা 
দেখা দেবে। একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে, রেল ধর্মঘট 
সরকারকে অনেকাংশে পঙ্গু করে 





থেবেই সারা ভারতে রেল ধর্মঘট । 
এতেই শাসক কংগ্রেসীরা উাঁদ্বগ্ন 
হয়ে পড়েন। 

অবশেষে দোকানদরদের মোকা- 
বলা করার জন্য খাদ্যমল্ত, শ্রীপ্রফুল্র 
কান্তি ঘোষ এবং তাঁর সাকরেদদের 
উপরে দর্ীয়ত্ব পড়ে। উত্ত দাঁয়ত্ব এবং 
ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রফক্লুবাব্দ পাঁচই 
মে উত্তর কলকাতার বিধান সরশ্পীর 
কয়েকজন বস্ত . ব্যবসায়ীকে তাঁর 
কাছে ডেকে নিয়ে যানা। ব্যবসায়ীরা 
সরল বশ্কাসে - এবং. অনেক, আশা 


ছয়ই মে দেকানদারদের হরতাল 
পালন করা চলবো না। কারণ, এ 
হরতাল তথাকথিত “পপুলার গভর্ন 
মেন্টের” বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তাই 
হরতালকে যে কোলন উপায়ে বদ্ধ 
‘করতেই হাবে। 

উঁপমস্থত ব্যবসায়ারঃ শৃতঝাবুর 
এ প্রস্তাব শুনে তো প্রায় হতরাক। 
কারণ, সারা কলব্দজতেই হরতালের 
সিদ্ধাল্ত। এটা শুধু তাঁদের এলাকা- 
গত নয়। এই 'িঙ্ধাল্ত সংগ্রাম কাঁম- 
টির এবং সংগ্রাম কাঁমাটর নির্দেশেই 
সারা কলকাতায় এ হরতাল হচ্ছে৷ 
কাজেই এ ব্যাপারে তাঁরা ক্যেন মতা- 
মত দিতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা 
শতকবুর বাথায় রাজী নম হওয়ায় 
শতবাধু এবং তার সাকরেদরা একার 
'নজ মূর্তি” ধারণ করেন। 
তাঁরা হুমকী দেন যে, হরভাল 
বারলে এর পাঁরণাত খারাপ হবে 
এছাড়া, ঝ্বসায়ীদের মধ্যে যাঁরা 
যাঁদ কোন অঘটন ঘটে বা তাঁরা যাঁদ 
অপহৃতও হন সংগ্রাম কাঁমাট কৈ তা 
বত পারবে ই অর্থ আকার 
হাঁঞ্গতে বাণ্চিয়ে দেওয়া হয় যে, 
হরতাল করে সরকারের. বিরুদ্ধে 


বিক্ষেণ্ভ জানালে তাঁদের কারো 
কারো অপ্ঘাত মৃত্যুও ঘটতে পারে। 
ব্যবসায়ীরা ভীত সল্পস্ত হযে 
তাঁদের সংগ্রাম মাটির নেতাদের 
কাছে ছুটে যান। অবশেষে সংগ্রাম 
কির নেতারা এক্সমপাঁরে দত 
হস্তক্ষেপ করে শতবাবূর সঞ্গে 
আলোচনা করেন। শতবাবুর সেই 
একই কথা যে, হরতাল, করে পপ;- 
লার গভর্ণমেন্টকে বিব্রত করা চল- 
ব্নো। | 
শতবাবুর শত হুমকী সত্বেও 
ব্যবসায়ীরা নাত স্বীকার না কারায় 
তান বেশ বেকায়দায় পড়েন। (তান 
তখন পাল্টা প্রস্তাব দেন ফে হাঁ 
ছয়ই মে দৌকানদারগণ একটি সর্তে 
হরভাল প্যালন করতে পারেন। সেটা 
হচ্ছে যে, ন পাঁর্টর আহত সাতই 
মে তাঁরখের “বনের দিনে” 
দে'কানদারগণকে মহার্ঈগরীর দেকান 
রাখতে হবে। এঁ দিন দোকান বন্ধের 
কোন ক্ড়াকাঁড়ও থাককে না বলে 
তিন আশ্বাস দেন। | 
সংগ্রাম কাঁমটির 'প্রাতানাধরা এ- 
ব্যাপ্ররে শতঝাবনকে সহঝোগিত। 
বরবেন বলে যদিও আশ্বাস দেন, 
তথাঁপ কার্যত সাতই মে এর বিপ- 
রাত ঘটনাই ঘটে। মহানগরীর সক 
দোকানপাট হয়ই এবং সাতই মে 
পর: পর দ্যাদনই সম্পূর্ণরূপে বঙ্ধ 
থাকে। এতে মুখ্সন্্রী এবং খাদ্য- 
মন্দ উভয়েই আকার ক্ষিপ্ত হয়ে 
পড়েন। 

সাতই মে মুখ্যমন্ত্রীর দিদিমা 
দারদের একজন _ প্রীতানাধ শ্রদ্ধা 
জন্লাতে 'শিয়ে' নুখ্যমন্নীর বাছে 
ধমুকানি” শোনেন। প্রকাশ, মুখ্য-- 
মন্তী বলেছেন যে, “না মশায় আপ- 
নাদের. জন্য আমি কিছু বলতে 
পারর না। কারণ আপনারা কথার, 
খেলাপ কারেছেন। আপনারা কই 


। ধরা সন্ভব। কি পি এন ডি অরে 
1 দর সভাপাঁত বিফ ব্যানার. বিজ্ঞ 


রাজপথে পূ. ৮৫ 
| পর্ডহে ললো দৈনিক এ 


থেকে শ্রামকদের ন্যায্য পাওনা পচি 


) ‘fa 5 
সরকার: কলকাতার 
সংবাদগরে ঘুষি সের, 





দিয়েছে। তই এই ধর্মঘট ভঙ্গার 
জন্য কোটি কেটি টাকা খরচ করা 
হচ্ছে। পুলিশ গুণ্ডা সমমজাবরোধন- 
দের লোলয়ে' দেওয়া হয়েছে ধর্মঘট 
শ্রামক-কমচারদের পেছনে। সেনা- 
বাঁহনীব মহড়া চলছে বাম 
রাজ্যে। দেশরক্ষারা কাজে নিয্যন্ত 
সেনাবাহিনীকে, অধুনা দেশের অভ্য- 
ন্তরে সক্রিয় রাখা হয়েছে। 
যুদ্ধের মহড়া চল্ছে। যুদ্ধ বৈ ক, . 
তবে মহড়া নয়, আসল ঘুদ্ধখ শুরু 
হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের দঞ্গে 
শাসক শত্তির। সেনাব্াহিনগকে! কি 
তৈরী করা হচ্ছে বোন ক্লুর আঁভ- 
সন্ধির জন্য? 


মে 'কন্ধ পালন করে বিক্ষোভ 


‘মিছিল করে আমার কাছে গিয়ে- 


ছিলেন। আম ও শত আপ্নাদের 
দাবী বিবেচনা কারার আশ্বাসও 
দিয়োছলাম। কিন্তু, আপনারা কথার 
খপ, করায়, আমার পক্ষে আর' 
[িছু করা সম্ভব নয়» 
দোকান্্বারদের এ প্রাীনাধ 


— 


৮ 


যেন = 


মুখ্যমন্র কাড়ী থেকে সংগ্রাম কান- 


লোচনা করেন। এর পরে অরাও কড়া ই 


মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁরা বলেন 
যে, মুখ্যমন্ত্রী “আযাক্তিকা কথা”? 
বলেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন 
যে, সংগ্রাম সাঁমাতর কমন্সূচী 
অনুযায়ী: ফুঁদও দোঁকানদারগণ 
এঁকাবন্ধভাবে আন্দোলন 'করছেন 
তঞথ্চাপি তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দৃম্টি- 
দাঁগীর লোক 'রয়েছেন।  আছাড়া, 
হওয়ার স্গে তাল রেখে তাদের 
চলতেই হবে। হরতালের সময়ে 
দোবানো খোলার সুযোগ পেয়ে যদি 
কথগ্নেসী মস্তানরা দেঁকানপাট লুঠ 
কারে তবে মখ্যন্তী এবং শতকবু 
দি তা রুখতে পারবেন? 
সংগ্রাম কাঁমাটর নেতাদের 
দঢ়তয়' শেষ পফন্তি মুখ্যমন্্রী এবং 
শতকাবু নাত স্বীকার করতে বাধ্য 
হন। শতবাব সংগ্রাম কাঁমাঁটার নেতা- 


বাধ! হায়েছেন। . . 


০ 


পি 


r 


| নবখান দেও 


. আলিপদুরের পঞ্চম ' ট্রাইবু- 
নালের বিচারক শ্রীএম আর মল্লি- 
শলপন্থীদের মামলা । এই মামলার ' 
আসাম চুক্ল্লিশ জন; এদের 
মধ্যে সি পি আই: (এম এল) দলের 


বাদ দেওয়া হয়েছে। সরোজ দত্তও 
এই মামলার অন্যতম আর্সমশ। 
অন্যান্য |আস্মমীরা আদালতে 
অভিযোগ করেন; যে, পালিশ 
সরোজ দক্তকে' গুলী করে মেরেছে 
এবং এই ব্যাপারে আদালতকে তদন্ত 
কর্‌র কর্ধা . বলেন। আদালত 
পৃলিশকে “একাঁটি রিপোর্ট পেশ 
করার আদেশ 'িয়েছিলেন্‌। পলশ' 
এই 'িপোর্টো বলেছে যে, সরেঃজ 
না। তাদের মতে সরোজ দত্ত পলা- 
তকা| 

ইতিমধ্যে পুলিশ অসাম 
চ্যাটাজশী, সন্তোষ রণ, িশথ 
ভটচার্য, জঙ্গল সাঁওতাল, নমাই 
ঘোষ, সাধন সরকার প্রমুখ প্র 
সকলকেই আদ্যল্তে হাজির 
করেছে। অন্য একটি ! “ষড়ষন্তু” 
মামলায়, কান; স'নয'ল সৌরেন বসু 
ভাইজাক জেলে আটক থাকার 
জন) তদের হাজির করা যাঁয়াম। 
এই মামলার অপর একজন আসামশ 
নাগেশ্বর রাও, পূর্বোক্ত “ষড়যন্ত্র 
মামলঃ থেবে। ছাড়া পেয়ে গেছেন। 
তাই তাঁকেও পুলিশ হাজির করতে 
পারোন। 

আসমীক্বা আদালতের কাছে 
প্রার্থনা জানল তাঁদের. একই জেলে 
আটকা রাখার আদেশ দেওয়ার জন্য 
যাতে তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য' 
পরামর্শ করতে পারেন। আদালত । 
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনকে 
আদেশ দিতে রাঁজী হালেও তান 
নিরাপত্তার কারণে এই আদেশ বল- 
বং করতে অসম্মত। | 
সেন্ট্রাল জেলে আর্টিক'অছেন। তান 
আদালতে অভিযোগ করেন তাঁকে 


একটি ক্ষুদ্র প্রকোচ্ঠে ভান্ডাবোঁড় 


দিয়ে সযক্ষে আলদা' করে রাখা 
হয়েছে। 

আসীমীদের প্রথম শ্রেণীর 
বিচারাধীন বন্দীরুপে গণ্য করার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের 
রাজনোতিক বন্দীর মর্যাদা দেবার 
দাবীও মেনে নেওয়া হয়েছে। কচ্তু 
তাঁরা আদালতে অভিষোগ করেন 
যে, জেল-কতৃপক্ষ তাঁদের র্াজ- 
নৌতক গ্রন্থ, পত্রপািকা এবং পছদ্দ- 
মত দৌনক পাকা দিচ্ছেন না। 

এ'দের বিরুদ্ধে প্রধান অভি 


যোগ হল এ'র্য অন্যান্যদের সঙ্গে 


৪ বদের বিরদ্ধে মামা! 


\ 
ওরফে কাক সাধন -সরকংর, শ্পর শোষণ নিপীড়ন ও অত্যচার। 
ধনশাখ জটচায, জঙ্গল সাওতাল বাঁমউানস্টর্য চন এই অধাসামন্ত- 
সৌরেন বস্ ও অন্যন্যদরে নেতৃত্বে তান্রিক অধা-উপানবোশক রাষ্ট্র 
সপ আই. মোক্সবদা লোনন- কাঠমোর বি্সবের দ্বারা পাঁরবর্তন 
বাদী) দল গঠন করে ১৯৬৯ সাল ঘটাতে আর সাম্রাজ্যবাদী স্মল্ত- 
থেকে লুন্ঠন, ডদ্বঘাত, শ্রেণী শত; কদী শোষণ ব্যবস্থা থেকে জন- 


- নাম দিয়ে “জোতদার” ও প্দালশ _ গণকে মুজ্জ করে প্রকৃত দ্রনগণ্‌ 


খতম এবং অন্যান্য ধরণের বল প্রয়ো- আন্ত সরকার গঠন করতে। ভারত 
গের ঘটন ঘটানোর যড়যন্ম চলয়ে দরকার ছয় বর্তমান ব্যবস্থা বজায় 
পাঁশচমবঙ্গ রাজ্য সমেত সমস্ত রেখে জন্ঠ্ন অব্যাহত রাখতে। আমা- 
দেশে নৈরাজ্য সৃষ্ট ম্মরফৎ ।আই- দের বিচার এই নীতরই অঞ্চা। 
চে, করেছেন। - । , ২, বে, প্রাভক্রিয়শীলরা যা চায় তা 

শ্রীজঞ্গাল সাঁওতুল অদানতে হতে পারে নাঃ কারণ ইতিহাস 
আসামীদের সর্বসম্মতিক্রমে একটি তৈরখ করে এই শোষকেরা নয়, ইতি- 
লিখিত বিকৃতি 'দিয়েছেন। বিক- হাস ধুতরা করেনা জনগণ। ১৯৬৭ 
ততে শ্রীজ্গল সাঁওতাল নিজেদের সাল থেকে ১৯৭৪ সালের 'বাভন্ন 
ভরতে সম্পরাজ্যরাদ + সামল্তবাদ ঘটনা প্রমণ করে ফে প্রীতক্রিয়াশীলরা 
বির্োধন, সংগ্রামী এীতহ্যের উত্তর" ভয় পেয়েছে। তাই বিপ্লবীদের 
সঃরী হিসাবে 'চাহন্ত করে বলেছেন বিচারের প্রহসনেই তারা ক্ষত 
আমরা প্রাতিক্রিয়শীন ভারত সর- নয় ভাঁত প্রাতক্রিয়াশীল সরকার 
করের বিচারের কাঠগড়য়। আর নির্মম দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের 
অন্যদিকে চলছে মেহনতা মানুষের শু; দুটো খাওয়া-পরর আন্দো-, 





 ব্লাঁ করছেন। 


কারও কাছে অিদ্পদ্ট, নয়। 


£._ ঘ তন 


| 


লন দন কর্মীর অন্য চালাচ্ছে ।' ভাবে ঘোষণা করাছ যে, গুহ 


. ফ্যাসিস্ত আক্রমণ শ্রামক-কষক ও ও চন, স্বাদ লোননবাদ ও মা 


মেহণুভী জনতাও এর সফল মোকা- চিনভাধারায় পরিচালিত কৃষ বিস্প: 
তাই ভাত সন্দস্ত বের পরিপন্ধা। হীতিমধ্যে অন্ঞ 
সরকার-একে একে কেড়ে নিচ্ছে প্রদেশের ভাইজ'ক জেল থেকে কম: 
জনগণের ল্যাধ্য গণআন্মক আধ- রেড কানু সান্যাল, নাগভূষণ পট্র- 
কারগুলো। a ০ 15 নয়েক সহ' ছয়জন নেতা আমাদের 

তাঁদের 'কচ.র সম্পর্কে 


বাদের কাছে ষঃরা ভারতবর্ষের সম্পদ অপপ্রচার চালাচ্ছে।' 

ল্ঠনের দ্বারা খলে দিয়েছে ব্রেজ- অনগণের কাছে আহ্বন জয়ে 
নেভ কোঁসাঁগনের কছে তারা আজ শ্রীসাঁওতাল বলেছেন, যারা আমা- 
বাদির কর করতে ময় তাঁ দের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় কাঁর- 
.. কে তাদের কাছে দাবী করুন কেন 
- ভারতের কামভীস্ট পার্টি বিচ হল না বারাসতে দশটি তাজা 
মক সবাদ-লেনিনবাদত)-র ভুল .বিষ্লবী । যুবকের হত্যাকান্ডের, 
দুটি সপর্কে প্রশ্ন তুলে শ্রীজঙ্গল ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গতীরে পাওয়া 
সাওতাঁল বলেছেন, মস্তি সংগ্রাম সাতটি বিপ্লব প্রাণের হত্যকারী- 
সমায়কভাবে ধাক্কা থেয়েছে। প্রশ্ন দের, কেন বিচার হল না, বরানগর- 
জাগে আমাদের কি কোন ভুল হয়ে 
ছিল। জনগণের স্বর্থে সক্রিয় হতে 
গেলে ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভ'- | 
নি সাচ্চা বিদ্লবীরা , শহরে নির্বটারে বিপ্লবীদের গাল 
অতাতের ভুল স্বীকার করেন, আত্ম- করে বা পলিশ লক-অ:পে অসহায় 
সমালেচনা করেন। আমরা দড়- বন্দীদের [পিটিয়ে হত্যার। 


গুরিশ ৪ এম এন এর সহযোগিতায় বোবা মির রা 


পুলিশ ও এম এল এর সহ- একটা পারক্কার চিত্র খুঁজে পাবেন। 
ফোগার বেলঘারয্য় এখন সন্তাসের... ইন? মিত্র লুঠ, | রাহাজানি 
রাজত্ব সরপ্রাতাক্ঠত। সি পি এম সহ. নরহত্যা প্রভাত. রত 
বামপল্থী দল্রে কমপিরা আবার অঁভযোগে যাবজ্জীবন কাদণ্ডে 


এলাকা ছাড়া। এমন কি পি ডি এর দশ্ডিত হয়। এর বিরুদ্ধে ইনু হাই- 


(দেপণের সংবাদদাতা) 


সঙ্গে আপোষ করে ফেললেনা। প্রতিটি কারখানায় গাঁজয়ে উঠছে এন 
ইন্দ্র বিরুদ্ধে প্রদীপ পালিত এল সি সি ইউনিয়ন।.যার নেতৃত্বে 
প্রকাশ্যে যাই বলুক আসল রাগ ছিল কুখ্যাত ইনু মিত্র এবং এম এল এ 
অন্য কারণে। প্রদীপবব, কামর- প্রদীপ প্ালিত। নিজেদের যাত্র'পথকে 
হাটি কেন্দ্রের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়- নিরঙ্কুশ করার জন্য ইন্ড এখন কার- 


অপর শারক সি পি আই-এর কমশী- 
দেরও রেহাই নেই। সম্প্রাত সি পি 
আই-এর দৈনিক কালাল্তরের বহদুং- 
সব পালন করেছে এই সমাজাবরো- 
ধাঁরা সাড়ম্বরে। যেসব কংগ্রেস কম 
এই সমাজ বিরোধীদেক বিরুদ্ধে 
বন্তব্য রাখছেন তাদেরও রেহাই নেই। 

এই সন্মাসের ' নায়ক কুখ্যাত 
গুণ্ডা ইন্‌ মিত্র।/কিন্তু : অশ্চর্ষের 


বিষয় যে ইনুর বিরুদ্ধে 1বধানসৃভায়, 


বরাত “দিয়ে স্থানীয় যে বিধানসভা 
সদস্য প্রদীপ পালিত ইন্দর গ্রেফ- 
তার দাবী করেছিলেন, সেই প্রদীপ 


" কোর্টে আপীল করে এবং আপীল 
মঞ্জুর হয়। তারপর তেয়াত্তর সালের 
গোড়ার দিকে ইন জাসিনে মুলত 
পায়। এবং অড়িয়াদহর কংগ্রেস 
নেআ দেবী ঘোষালের শরাপন্ন হয়। 
' দেবীবাবু সেদিন ইন কে কাছে টেনে 
নেন এই আশায় হয়ত ওর্‌ স্বভাবের 
পরিবর্তন হবে। , দেবীবাবুর নিক্মন্দ- 
পুধীন। থাকাকালীন সময়ে ইনুর 
চাঁররের আমুল পারবর্তন না হলেও 
একট! বিষয়ে ' সকলেই একমত যে, 
ইন্‌ বেশ কিছুটা , সংযত, ছিল। 
দেবাীবাব; জবলেন ইনুর শুদ্ধকরণ 


নের লঙ্গে বুস্ত। শ্রাম্কপক্ষের হয়ে 
' তন মালিকদের সঙ্গে যে কয়টি চনত 
করেছেন সব করয়ীাটই মালিকপক্ষের 
আন্দুকুল্যে। জর প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
সরদ্বতী প্রেসের মলিক-শ্রা্ক 


খানায় কারখানায় হামলা মলিয়ে 
পুরনো ইঙাঁনয়নগুলির বম কিতাদের 
পদত্যাগে বাধ্য করছে। যারা রাজ” 
হচ্ছেন না, তাদেরকে : মেরে ফেলার 


প্দীলিত এখন ইনুর প্রধান পৃষ্ঠপোষক সম্পন্ন । তানি ইন, শ্রমিক আন্দো- 
স্থানীয় জনসাধারণের প্রশ্ন, সেদিন লনে অংশ গ্রহণ করার , সুযোগ 
প্রদীপ পালত ইনুর বিরুদ্ধে বিধান ' দিলেন। আকু এখানেই মারাত্মক ভুল 
সভায় যে সব আঁভযোগ এনেছিলেন হয়ে গেল। ইনু ট্রেড ইউনিয়নকে ( 
সেগীল কা (তবে মিথ অথবা, অন্যতম উপজাবিকা, করে 'মাঁলক' 
উদ্দেশ্য প্রণোদত। আর . সেদিনের পক্ষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া 
বিধান৷ সভায় দেওয়া বিবৃঁতাঁট যদ শর করে দিল। তারপর শুর; হল 
সাত্য হয়ে থাকে তবে সেই কুখ্যাত সাট্টার ঝের্ড থেকে টাকা খাওয়া, 
গ্ু'্ডাটি আজকে তার ঘনিষ্ঠ সহ- এবং রাহাজানি। ইনুর কাজকর্মে 
কম কেন? নচেৎ সোদন যদ প্রদশপ দেবীক্বু রীতিমত অসন্তুষ্ট হলেন 
বিধান সভায় অসত্য বিবৃত দিয়ে এবং যখন বুঝতে পারল দেবাবাবুর 
থাকেন তবে আজকে তাঁনা বিধান পৃম্ঠর্পোষণা আর পাওয়া ফাবে না 
সভায় মিথ্যা ভাষণের অভিযোগে তখন ইনু দেবীবাবুর অনশ্ামীদের 
অঁভিফুন্ত হবেন না কেন? "ওপর মারমুখী হয়ে উঠল । 

এই: প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষে . এদিকে প্রদীপ পালত নিজের 
স্থনীয়' আধবাসীদের সঙ্গে কর্া কোণঠানা অবস্থা থেকে বোঁরয়ে 
বলে যেটুকু জানা গেছে তা আলো- অসার উপায় খুজছিলেন। এবং এই 
চন্য করলে পাঠকরা হয়ত মোটাম্াট_ সযোগকে কাজে লাগানর জন্য ইনুর 


চদান্তাটি। এই চুক্তির বলে প্রদশপবাব; ভয় দেখান হচ্ছে। সম্প্রতি কৃষ্ণ রাবার 
শ্রীমকদের বিশ পার্সেন্টের পরিবর্তে ফ্যা্টরীর জনৈক শ্রমিক ইনুর 
শতকরা ৮.৩৩ ভাগ বোনাস নিতে কোপানলে পড়ে ঘরবাড়ী ছাড়া। 
বাধ্য করেছেন। যাঁদও সরস্বতী 
প্রেসের লাভের অঞ্য। কমোন। মালিক LL ER ডি জানিয়েও 
পক্ষও তাদের প্রতি ফল নেই। কারণ প্রদাপ পালিতকে 
নেতাকে প্ঢুরুকৃৃত করতে কুঁণ্ঠিত সার সাট্রা এবং অন্যান্য গোপনসূতে 
নন। কিন্তু পথের কাঁটা দেবী যে অর্থ পেয়ে থাকেন তা থেকে 
ঘোষল। দাবার নত আই এন বাঁ্জত হতে তারা রাজী নয়। 
টি ইউ সি অনুমোদিত পাল্টা ইউ- টনি 
নয়নগীল এই স্‌ শ্রমিক বিরোধশ একদ! প্রদাপি .পাঁজিতের পরা- 
চুক্তি বাতিল করে দিতেন আর মর্শদাতা স্থানীয় কংগ্রেস নেতা 
প্রয়েজনে। দেবীবাব; , ইন্দুকে এ বম্বরঞজন ঘোষাল প্রদশপবাবূর কারষ- 
কি কবহার করতেন। এই খানেই কলাপে রীতিমত অসম্ভুঙ্ট। বেল- 
ক SE সৎ-কংগ্রেসীরা কোণঠাসী। বামপন্থী 
বিরুদ্ধে এখন অর কোন আঁভযোগ কর্মীরা ঘর ছাড়া । পুলিশ এম এল :' 
থাকার কথা নয়। কারণ ইনু এখন এ ইনুর রাজ বেল্ঘারয়ায় প্রাতি- 
প্রদীপবাবন্ব সহযেশী এবং ইন স্ঠিত। এরই প্রেক্ষপটে বিধানসভায় 
মিত্রের “শ্রমিক কল্যাণের” মূল * 
লক্ষ্যের সঙ্গে প্রদীপবাব্ুর চিন্তা- TT A 
ধারার, বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। SIRT EE REO 
যেহেতু আই এন টি ইউ ?স-র ও পাঠকদের হওয়র 
সংগঠন দেবশবাবুর কবজায় তাই কথা নয়। 


বার মিন 


টিটি ঘৰ 


কালচার এখন দুর্নীতির দাখড়| 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


দাক্ষণ কলকাতার গোলপার্কে 
অবাঁস্থত রামকৃষ্ণ মিশন ইনাস্টাটউট 
অব কালচার প্রাতষ্ঠার্নীট। দুনশীতির 
আখড়ায় পাঁরণত হয়েছে। বাহ্যতঃ 
প্রাতম্ঠানটর ধমশয় আচ্ছাদন থাকা 
সত্বেও প্রশাসনিক অপকর্ম এবং 
যথেচ্ছাচারিতার জন্য বর্তমানে এখান- 
করি পরিবেশ যে পরিমাণ বল্যাষত 
হয়েছে, তাতে ইনাস্টটিউটের সাধারণ. 
কমশী এবং জনসাধারণের এই প্রীত- 
জ্ঠানটর ওপর কোন আস্থা থাকছে 
না 
যোগ করেছেন, স্বজনপোষণ, প্রশা- 
সনক স্বার্থে নিত্য নতুন: নিয়ম -প্রব 
তনেব ফলে এই সেবামূলক (?) 


প্রতিষ্ঠানটি রীতিমত ব্যবসায়িক চক্র" 


ল্তের শিকার হয়েছে। এখানকার 
{বিবেকানন্দ হল থেকে স্বামণ বিবেকা- 
নন্দের পূর্ণাবয়ব প্রীতকাতাট 
প্রায়শ্হই অন্যক্জনের জন্য এই 
হলাটস্বাইরের বিভব সংস্থাবে! ভাড। 
দেওয়া হয়ে থাকে!  ঠাকুরঘরূং বা 
মেডিটেশন হল এখন আর. জন- 
সাধারণকে বাবহার করতে দেওয়া হয় 
না। 

ইাস্টউটের চাকুরীতে বেকার 
যুবকদের সুযোগ না দিয়ে কিছু 
ফাঁরিঙ্গা বৃদ্ধা 'মাঁহলা এবং উচ্চ- 
পদস্থ সরকারী চাকুরী থেকে অবসর- 
প্রান্ত বৃন্ধগণকে মোটা বেতনে নিয়োগ 
করা হয়েছে। আরো ।আঁভিযোগ, এমন 
২ কি বিগত পণ্রধাট্র সাতার সলে 
যে.সমস্ত কর্মী দুর্নীতি এবং নিয়ম- 


কা 
বছর আক্র তারা সসম্মানে উচ্চ- 
বেতনে উচ্চপদে পুনরহ্যল হয়ে 
ছেন। 

' এখানকার বড় গ্রল্থশারাঁট জন- 
সুযোগ পান -না। লাইব্রেরীর বার্ষিক 
চাঁদার হার যথাক্রমে ছত্রিশ, ষাটা এবং 
একশো কুঁড় টাকা। নিয়মিত সরকারী 
অন্দুদান গ্রহণ করা সত্বেও সরকারকে 
দেওয়া প্রৃশ্াত প্রতিষ্ঠান কতৃপক্ষ 
ভঙ্গ করে চলেছেন। দুঃখ ছাদের 
কল্যাণে এখানে সরকারা অর্থে প্রাত- 


. ত ডে জ্টুডেন্টস হোম”ও ' বন্ধ 


করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইনস্টি- 
ঘরগুলি দেশের বা বিদেশের ছাত্রসম'- 
জের প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবহৃত না 
হয়ে ধনী এবং সরুকারী উচ্চপদস্থ 


সারয়ে আফসাররাই ভোগ করে ' থাকেন। 


এমনও আভিযোগ পাওয়া গেছে যে, 
খাওয়া ও থাকা বাবদ ইনাস্টাঁটউটের 
একটি এ্যাপাটমেন্টের ভাড়া যেখানে 
বারোশ টাকা সেখানে সেই গ্যাপার্ট- 
মেষ্টগুলি কিছু সুন্দরী মাহলাদের 
শুধু থকার জন্য দেওয়া হচ্ছে মানত 
ষাট টাকা ভাড়ায়। 

দক স্বামী 'নত্যস্বরূপানন্দ সুষোগ, 
বুঝে আত্মীয় এবং তার কয়েকজন 
বিস্তশালী গুণগ্ৰাহী ভক্তকে চকুরশীতে- 
নিয়োগ ঘরেছেন বলে আঁভযোগর এবং 
পদ শূন্য করর জন্য পুরনো 
স্থায়ী", কমচারীদের, চাকরী থেকে 


ও 
বরখাদ্ত ভীত প্রদর্শনের ব্যবস্থাও 
পাশাপ্নীশ চলছে। সম্পাদক মহা- 
রাজের পি এর জন্য বিশেষ পেশ 
স্কেল এবং ঝকী কর্মচারীদের জন্য 
ষড়যল্ল দম্পর্কে কর্মীদের সর্জেতন 
করে দেওয়ার 'জন্ব জনৈক সনদ- 
সবক অন্যত্র ! বদলী করা হয়েছে। 
সত্তর সালে ইনাচ্টাটউটের হ'ত 
ভগ্য কর্মী নৃপেন শিকদার এবক 
ভাকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্ম- 
হত্যা করে প্রাতবাদ জানিয়োছলেন। 
কিন্তু দে তথ্যও চক্লদ্ত কবে 
ধামাচাপা দেওয়া হয়োছলে। .. 

সরকারী অর্থের বিপুল অপ- 
চা ও দুনপীতিপরযণ পাঁরিসালন 


পাওনা ও সর্বোপাঁর ন্যয়নশীত 
নিরপেক্ষ বিচরর সর্বপ্রকার পথ 
কন কর] হয়েছে। আজ রমকৃফ 
বিবেকানন্দের নীমার্িবতি প্রথম 


সির প্রায় 'সব গ্রাতিষ্ঠানেছি। 


দুর্নীতির বেনোজল ঢুকছে। 
ইনম্টিউটের 
কৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সভাপাঁতি 
স্বামী বারেশবরনন্দজশী এবং 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্য 
মন্ত্রীকে এ ব্যপোরে একটি বে-সর- 
কারী তদন্ত কাঁমাট গঠনের 
মাধ্যমে এই. চুড়ান্ত অকবস্থার 
প্রতিবার প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু 
রাজ্য  সরুকারের পক্ষ থেকে 
কর্ধকরণী কোল পদক্ষেপ গৃহীত 
হয়েছে “বলে জানা যায়নি। 





বাংলাদেশে ভারতের মৃতীবন 
বপ্তানীর ব্যাগারে কেলেক্কাৱী 


{ দ'্পণের, সংবাদদাতা) 
ভারত থেকে! বাংলাদেশে সৃতী- 
বদ্ব রপ্তানীর নামে ভারত সরকারে- 
রই অনুমোদিত বোম্বাইয়ের একাঁটি 
সংস্থা ভারতের নুনাম নষ্ট করছে 
বলে সংঁশলষ্ট।া সরবরণ এবং বে- 
সরকারী মহল থেফে। জনা গেছে। 
এই. ঘটনাকে বন্দর করে ব্যবসায়ী 
মহলেও দারুণ আলোড়নের সৃষ্ট 
হয়েছে। 

ঘটনার বিবরণে জান। গেছে 
যে, ভারত-বাংলাদেশ বাঁপজ্য চুক্তি 
অনুষ্য়ী ভারত সরকারের অন্ু- 
মোঁদত কটন! টেক্সটাইল এক্সপোর্ট 
প্রমোশন কাউীন্পল নামে একাঁট 
সংস্থা সম্প্রতি বাংলাদেশে? পাঁচ 
ঘধ+টি কার সতীক প্রঞ্রনীর 
জন্য বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 


অংশ রপ্তানীর জন্য বোম্বাইয়ের 
এমন একাঁটি ব্যবসায়ী প্াতিষ্ঠানের 
উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে 
যার বংলা দেশে বদনাম ছাড়া 
সুনাম নেই। অতীতে এই প্রাত- 
ম্টানের কার্যকলাপ নিয়েও উভয় 
দেশের বিভিন্ন পর্র-পন্নিকায় কাঠোর 
সমালোচনা এবং লেখালোখ হয়েছে। 
এক রহস্যজনক কারণে কটন টেক্স- 


উইল: এক্সপোর্ট প্রমোশন . কাউন্সিল 


আবার সেই প্রাতিজ্ঠানাটিকেই মদৎ 
দিয়ে চলেছে। সংশ্লিষ্ট মহল 
অনুমান করছেন যে, এই ঘটনার, 
সংঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ ছু 
দুনপীতগ্রদত পদস্থ |আফিসারও 
জাঁড়ত আছেন। 7, 

জানা: গেল, পাকিস্তানের ব'বল 
থেকে বাংলা দেশের মাম পাওয়ার 


এক চুক্তি করেছে। কিন্তু চ্বান্ত পরে বিগত উীনশতশঘ বাহাত্তর 


অনুযায়ী সৃতেশ বল্তের এক বিরাট 


সালে বোম্বাইয়ের এই প্রতিষ্ঠানটিই 


মান্দষের  অব্যবহারযোশ্য . এবং 
অত্যন্ত নিম্নমানের খারাপ লক্ষ 
" লক্ষ টাকার সূতীবস্ম বাংলাদেশে 
রপ্তানী বারে ভারতের সুনাম নষ্ট 
করেছে। * অথচ আবার' এখন! সেই 
প্রুয়াক লিস্টের? 
একপ্ট প্রমোশন কউদ্িসিল' পাঁগ 
কোট টাকার চুক্তির মধ্যে একক- 


‘ভাবে প্রায় ডিন কোটি টাকার 
বিভিন্ন সুতীবস্ঘ বংলাদেশে রপ্তানী 


করার অনুমাতি দিয়েছে। ওয়াকি- 
বহাল: মহলের ধারণা যে, এবারও 
অতীতের ন্যায় সৃতীবস্ত রপ্তানশর 
ক্যাপারে আবার এক' কৈলেওকারীর 
ঘটন্ম ঘটবে। 


পযবণণ্ণলের ঘাবসায়গীরা শ্টিত 
পাঁচ কোটি টাঞ্ুর রপ্ঠানী-, 
যোগ্য সূতী বদ্বের মধ্যে অব- 
শিশ্ট দু কোটি টাকার সমৃতীকদ্ত 
রপ্তানীর জন্য যাঁদও 
অন্যান্য অগুলের সৌভাগ্যবান 
কঁবসায়ীরা অন্চুমাতি পেয়েছেন, 
তথাঁপ পূবধণলের হতভাগা কোন 
ব্যবসায়ীকে! বা" ব্যবসায়ী প্রাত- 
(শেষাংশ ন্বস প্ঠায়) 


বমশির রাম- 


প্র্নগত্ঠানকেই, 


? 


দর্পণ [| শর্মার ১৭ই মে ১১৭৪ 


চীফ যারে দুণীত্ির 
যে ির্া পর্ধদের নাতিখাঘ 


রি সংবদেদাজ) “ 


পশ্চিমবঙ্গ . সরকারের একট 
গ্ুরূত্বপূণ সংস্ক নম'ণ পষদ 
অথ'ৎ কনস্মকশন বোর্ড এহ প্রাত- 
টনের চীফ হাঞ্জনায়ার শ্রীপ কে 


চেঙজশার স্বেচ্ধচটীরতা, দন তি, 


স্বজনপোষণ এবং বহুবিধ জিপকর্মের 
ফলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে ধুকছে। 
সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে ।নদারুণ 
আতঙ্ক ও হাতশা। 

রাজ্যের উন্নয়নমূলক নিমার্ণ- 
কার্ষের দাঁয়ত্ব এই সংস্থাটির ওপর 


মধ্যে শতকরা পাঁচ জন মান্র স্থায়ী 
পদে শনষুন্ত। এই প্রাতজ্ঠানকে দ্থায়ী 
ঘেষণ। এক. শতবরা আশীজগ্ 
ন্ন-গেজেটেড কর্মচারীকে স্থায়ী 
করার দাবী দীর্ঘকালের। 

নির্মাণ পর্ষদে 1বাভাব, পদে 
CO bor KE UE 
চ্যটাজশী ঘোর স্বেচ্ছাচারী। আইন- 
কানুনের কোন পরোয়া করেন না। 
এ ব্যপরে পতর্তমল্লীকে ধাপ্পা 
[দিতেও তাঁর কোন দ্বিধা নেই। অব- 
সারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বহন আবেদন 
নিবেদন সত্বেও তাঁদের পদুন-কন্যাদের 
চাকরী -দিতে পিকে চ্যাটার্জী 
নারজ। দুরারোগ্য য্যধিতে আক্রান্ত 
কয়েকজন কমশী তাঁদের পরন্র-কন্যাদের 
জন্য চাকর প্রার্থনা করোছলেন। 
কিন্তু তাঁর শ্রত্যাখ্যাত। অথচ পি 


কা চ্যাটাজ্শব জ্াতুজ্পুত্র ও তাঁর 


অনুগত কর্মচারী চণ্ডাদাস বসুর 
পুত্রকে ট্রেসার পদে - নিলে করা 
হয়েছে। নিমাণ পর্ষদের প্রচলিত 
নিয়ম কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম- 


উন্নীত করা হয়। ভাড়া যেখনে 
নতুন নিযুক্ত কর্মীদের কলকাঅর 
বাইরে পোস্টিং করা হয়, সেখানে 
এদের কলকাতায় রাখা হল। 
এদিকে অন্যের ন্যধ্য দাবা 
উপেক্ষা করে চণ্ডাঁদাস বসকে, 
সেকেন্ড গ্রেড ক্লার্ক হিসেবে 
প্রমোশন' দিয়ে চীফ হাঁজনীয়ার 
অফিসের গ্যর্ত্বপূ্ণ ত্রাণ ক্লার্ক 
করম হয়েছে। এর অযোগ্যত, ও 
অপদার্থতা কর্মচ'রী মহলে সুি- 
দিত। পি কে চ্যটাজশির বাড়িতে 
‘দুধ সরবরাহ করে এমন একজন 
লোকের ছেলেরও চাকরী হয়েছে। 
হাঁরিণঘা্টা ভিশনের একজন চতুর্থ 


ভারতের শ্রেণীর কর্মচারীর আকাঁস্মিক মৃত্যুতে 


তাঁর কর্মক্ষম পদুত্র . বহু আবেদন 


১ নিবেদনের পর চতুর্থ শ্রেণীর পদে 


চাকরী পায়, কিন্তু ছেলেটি যোঁদন 
চাকরীতে যেগ দিতে যাবে সৌঁদনই 
টোলফোনে পি কে চ্যাটাজশীর 


নির্দেশ অসে ছেলোটকে যেন কজে 
যোগ দিতে না দেওয়া হয়। ছেলেটি 
আজ পর্যন্ত কাজে যেগ দিতে 
পারোন। এই ধরণের স্বেচ্ছাচারিত'র 
ঘটনা আনেক ৷. নর্থবেঙ্গল ভা'ভসনের 
(এক নং) স্টোরকীপর তুষার দেব 
শি কে চ্যাটাজীর খুবই অনুগত, 
আই তাঁর, স্দীকে গোপন পৃক্ধাততে 
চাকরী দেওয় হল। তাঁর 
ইন্টারভিউ পর্যন্ত হয়ান। কমশীদের 
বদলীর ব্যাপারেও পি কে চ্যাটার্জী 
ষথেচ্ছচার চালাচ্ছেন। 

সম্প্রাত নির্মাণ পর্ষদের .কয়েক 
জন পেটা আঁফিসঘ্নকে নিয়ে শি 
কে চ্যাটাজশি বারকয়েক দিজ্লশ- 
বোম্বাই সফর করেছেন। কাজ 
বেড়ানো ও ফহীর্ত করা। অথচ এক- 
জন " চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর প্রকৃত 
সরকারী জের জন্য মাত্র ছ টাঁকর 
টি এ বল আল আটকে দিয়েছেন। 
নরকারাঁ গাড়ির অপব্যবহারও চলছে। 
দুটি গাঁড় পি কে চাক্টাজশীর হেফা- 
জতে। একটিতে তিন আঁফস যাতা- 
যাত করেন, অন্যাটতে তাঁর গিল্নী 


বাজার হাট করেন এবং ছেলেমেয়ের j 


স্কুলে যাতায়াত করে। ' 

নিমণণ পর্ষদের কাজ হাতিহাড়া 
হয়ে যাচ্ছে। 
অকেজো হয়ে পড়ছে। অথচ পূর্ত 


বিভাগের (অধীনে অন্যান্য হীঞ্জ- 
নীয়ারিং সংস্থার কাজ বাড়ছে, তাদের 


প্রসার ঘটছে। অধোগ্যতা ও অকর্ম- 
পাতার এমন উদাহরণ. খুব কমই 


, আছে। তবে. নিজের আখের গুছো-' 


নোর বেলায় পি কে চ্যাটাজশ অতীব 
সক্রিয়। কয়েকজন পেটেয়া ঠিকাদার 
মারফত তান লাভবান হচ্ছেন। এক- 
জন ঠিকাদার সামান্য পুজি সম্বল 


৭ মধ্যে থেকে ট্রেসার পদে, করে নির্মাণ পর্ষনে ঠিকাদারী শর 


করে। এখন সে কয়েক লক্ষ টাকর 
মালিক। বাঁড়গাঁড়র মর্দীলক হয়ে 
িকাদারাট বিদেশও ঘুরে এসেহে। 
শপি কে উটাজশ যার সহায় তার 
ভাবনা কিঃ 

পি কে চ্যাটাজশি সরকারের কাছ 
থেকে হাউস 'ঁবাজ্ডং লোন নিয়ে 
পাঁতপদুকুর টাউনাঁশপে বাঁড় করে- 


ছেন। যে পাঁরমাণ টাকা লোন হাসবে | 


পাওয়া গেছে তাতে কি অত বড় 
কাঁড় করা সম্ভব অভিযোগ যে, 
এ কাঁড় তৈরীর কাজে সরকারী 
মালমশলা ব্যবহার করা হয়েছিল। 
তার না কি প্রম্মণও আছে। ঘর্তমানে 
এ কাঁড়র এক্সটেনশান হচ্ছে। একাত্তর 
সালে বাংলা দেশের মুক্ত যুদ্ধের 
সময়ে শরণার্থীদের অস্থায়ী শিবির 
নির্মাণের প্রায় দেড় কোর্টি টাকার 
কাজ প কে চ্যাটাজশী যথেচ্ছভাবে 
তাঁর পেটোক্! ঠিকাদারদের দেন। 
সরকারী অর্থের অপচয় হল, িস্তু 
গিয়ে নিলেন কয়েকজন ব্যন্তি। 


As 


দপপি- | শক্লুবার ১৭ই মে ১৯৭৪ 


২ আসা হয়। ব্যাপারটি চাপা দিয়ে 
5৬ দেওয়া হয়! এবং কয়েকজন জবান- 
যার অফিসারের বাছ থেকে সামান্য 


উঠিয়ে নিয়ে, চলে যায়। গুজরাটে 
নগরপারুকার ও ভুজ অগ্চলে দুই 


লোবমভায় সীমাত ্ বাহিনী সম্পর্বে উর যা 


(দপশের অংকাদদাভা) 


হাজার উট এরা লুন্ঠন করে এবং 
রুস্তমজীর এক আত্মীয় ব্রিগোঁড- 
যার ইরাণণ প্রকাশ্য নীলামে কয়েক! 
লক্ষ টকায় ৫সগ্জলো বেচে দেন। 
এ চাঁকাটা ‘কং হল? এটা ক সত্য, 
নয় যে,'এই টাকাটা আঁফসরদের 


জাঁম সংগ্রহের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত 
ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে, লেঃ কর্ণেল 


১১৬৮-৬৯ সালে 
পোষার খরচ ছিল ২৬.২৪ কোটি 


টিকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের ঝাজেটে . 


এর জন্য আন্ুমাঁনক ব্যয়বরাদ্দ 
৫৭:৪১ কোট টাকা। বি এস এফ 


বল আনার সময় সরকারের পক্ষে নিরাপত্তা ক্ষার কান্দে লাগানো 
শ্ৰীচ্যবন বলোছিলেন যে, এই বাহিনী হয়েছে। ~ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভারত সীমান্তের শ্রীবসু বলেন, এই বহন 
নিরাপত্তা সুর্নাশ্চত করা, দ্বিতীয় তৈরী করা হয়েছে লোককে পেটা- 
সীমান্ত 'অগ্টৈ . বরবাসক'রীদৈর নোর জন্য। সরকার একাঁট সমান্ত- 
মনে আস্থার ভাব জাগিয়ে জেলা. রাল বাহিনী তৈর করছেন যাঁদ 
এবং সেই সঙ্গে চোরাচালান ও সীমান্ত কোনদিন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অভ্যা- 
অঞ্চলে যে সব অপরাধ ঘটে থাকে থান ঘনে। সামারক বাহন থেকে 
তা বন্ধ করা। . সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে বেতন ও 
শ্রীজ্যোতর্মক্প বসু বলেন, ভাতা অনেক বেশঈ। সামারিক 
শ্রীচাবন একথা বললেও 'আঁম তখন বাহনীতে বর্তমানে যথেষ্ট 'বিক্ষোভ 
বল্লোছলাম, কেন্দ্রীয় পুলিশের সমা- রয়েছে। সি আর 'প প্রধান বি বি 


্তরাল বাঁহনী হিসেবে সীমান্ত 
রক্ষী বাহিনীর সৃষ্টি এবং দমন- 
মূলক কাজে ব্যবহার করাই এর 
উদ্দেশ্য 


হচ্ছে। স্বরম্ট্ী মল্কের বার্ষক 


রিপোর্টে পাঁরচ্কারভাবে বলা হয়েছে 
যে, সীমান্ত রক্ষণ বাহিনীকে উত্তর- 


প্রদেশ, অল্প প্রদেশ, আসাম, 
উাঁড়ষ্্। পিপুরা, পঞ্জাব, মধ্য" 
প্রদেশ, রাজস্থান, বহার, গুজরাট, 


; রক্ষার কাজে . একে ব্যবহার করা 


মিশ্র ভুবনেশবরে বলেছেন যে, প্রত্যেক 
রাজ্য সরকার সি আর .পিকে চায় 
কারণ . পিরিপ্থিতির মোকাবিলায় 
তারা সীমান্ত রক্ষী ও সামারকা 
বাঁহনীর তুলনায়, ন্যুনতম শান্ত 
ব্যবহার করে। অন্যান্য বর্াহানপর 
তুলনায় এরাও কম নিষ্ঠুর নিয়। 


বহার বরেছে। এক 
জায়গায় উঠানে একাঁটি শেল ফাটা- | 


দনার্বাচরে। ব্যবহার 'করেছে। 


তেই এক বৃদ্ধ মারা যান দম বন্ধ 


পাশ্চমবঙ্শা) মেঘালয়, মাঁণপুর, 
টিটি UTE চালাচ্ছে। 


- গৌৱগভাৰ কমিশনার আাগল দু্ীতি মন্পর্কে চুপচাগ 


(দর্পশের কংবাদদাতা) 


, কলাকার্জ কর্পোরেশনের কাঁম- 
্ভশন্যর বনাম কর্মচারিদের লড়াইয়ে 
এই সংস্ধার সঙ্কট আরও গভীরে 
প্রবেশ করেছে। পৌর কামনার 
: িশবপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয় ষাট 
হাজার টাকা ব্যয় করে কলকাতার: 
দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, কর্মশ- 
দের আীর্থক দাবীদাওয়া - মেনে 
নেওয়ার অর্থ নাগারকদের স্বার্থ 
হানি। অর্থাৎ সব টাকা, কর্মচারী 


দের আর্থিক দাবী মেটাঁতেই চলে. 


যাবে, নাগীরকদের কল্যাণে কোন 
কাজ করা যাবে না। 'ীকদ্তু কর্ম- 
চারাঁদের পক্ষ থেকে কমিশনারের 
বন্তব্যকে অসত্য ও কর্মচারীদের 
& জনমানসে হেয় করার চক্রাব্ত। বলে 
.  আভবোগ করা হয়েছে। এমপ্লায়জ 
এ্যান্ড ওয়ার্কসদ ইউনিয়নের অন্য- 
তম নেতা শ্রীইল্দ্রনারাযণ ঘোষ আম- 
'লাদের গাঁফলা্ুত বর্গ রেশনের 
লক্ষ লক্ষ টাকা. অপচয়ের কতক- 
বন্তব্যকে রীতমত চ্যালেঞ্জের সম্ম- 
খাঁন ? করেছেন। দুনশীতিগ্রস্ত 
আমলাচকের ষোগসাজণস কাব 
পক্ষ লক্ষ টাকা পৌরসভাকে লোক- 
“সান গুণতে হচ্ছে তার কতকগুলি 
দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল £ 
(এক) কপেররেশনের মাকেটের 
” দোকানশ্বলর ভাড়া কোন অজ্ঞাত 
কারণে শতকরা পনেরো থেকে কুঁড়ি 
কাক হঠাৎ কাঁময়ে দিয়ে এই 
লংস্ৰাকে কস্েক হাজার টাকা লোক- 


সানের মুখে দাঁড় কাঁরয়ে দেওয়া 
হয়েছে। 

(দুই) কপে্রেশনের স্ক্যাপ মাল 
বাবদ বর্তমান দর অপেক্ষা শতকরা 
ছয় টক, বেশী দাম দিয়ে কেনার 
জন্য খারদ্দার থাকা সত্বেও শতকরা 
ছয় টাকা বমমূল্যে বিশেষ কিছু 
ব্যান্তর কাছে সেই মাল বান্ধ করা 
হচ্ছে। এর ফলে নাঁট ক্ষার পার- 
মণ বছরে তিন লক্ষ টাকা। 


(তিন) পৌরসভার বাজেটে এই - 


সংস্থার গোশালা ও জন্তু ' জানো- 
সারের খাদ্য ও 
জন্য বছরে কয়েক হাজ্জার টাকা 
বরন্দ করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
এটা 'ভাল করেই জানেন যে গোশা- 
লায় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। 
এই' টাকা কার সেবায় লাগে। 


(চার) এল্টালশ ওয়াকশপ, জনও না বারো লক্ষ 


ডিপার্টমেন্ট, সাইট শয়াকশিপ 
প্রভাত বিভাগের শ্রামকদের 'বাঁসরে 


রেখে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। অথচ চনা না করেই বাইরের ঠিকাদারদের TEE a 


দিয়ে আশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সমাদ্দার সাহেব ব্যয় কৃদ্ধির কথা | 
ভরি তান এ ব্যাপারে কোন প্রাতবাদ 


বাইরের ছা ঠিকাদারদের দিয়ে 


‘হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে 


এই কাজগুলি করিয়ে নেওয়া হচ্ছে ' 

(পাঁচ) পেঞ্রেলের দারুণ সংকটের 
দিনেও পৌর সভর আঁফসারদের 
গাড়ীর চাকা সংযত হয় নি। বরণঃ 
ড্রইভারদের ওভার টাইম দিবে 
আঁফিস ছুটির পরও গাড়ীর চান্স 
সচল ব্াথা হয় অফসারদের বান্ত- 
গত কাজেই। যার ফলশ্রুাত 'এই 
খাতে কয়েক হাজ্যর টাকা ব্যয় 
বৃদ্ধি? 


| 


রুক্ষণাবেক্ষণের'- 


ছয়) খিদিরপূুরে জঞ্জাল ফেলে : কর্মীদের আয় ব্যাদ্ধর ব্যাপারে | 
মাঠ বন্ধ করার পনেরোদিন আগে কর্তৃপক্ষের তাঁর আপাত্ত থাকলেও | 
ডাম্পিং গ্রাউপ্ডের রাস্তা তৈরীর পীকছ কিছ 'পেসেয়া লোবদের ছু 
জন্য লি, এম ভি এর পক্ষ থেকে বেতন বৃদ্ধি করে লক্ষ লক্ষ টাকা & 
পৌরসভাকে এক লক্ষ বিশ হাজার ব্যয় করতে কতৃপক্ষ বিল্তু পিছপা ছু 
টাকা মঞ্জুর 'করা হয়। সেই রাস্তা 'হনঁ না। যেমন, সরকার কতৃক | 
নাকি আজও হ্য়ান। [অথচ এ পৌরসভার অধিগ্রহণের পর্বে কর্ম- চুর 
টাকার কোন হাঁদস পাওয়া যাচ্ছে চারীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এক | 


না। চ্জতে ঠিক হয় যে, বিশেষ ভাতা 


(সাত) 'শতাঁধক নিম্নমানের গাড়ী য্যত্রয়ত ভাড়া এবং অন্যান্য কোন || 
কেনা হল কর্মীদের তীব্র আপাতত সুযোগ-স্ঘাবধা বিশেষ কোন শ্রেণীর ছু 
সত্বেও। এক! মাস বাদে সব গাড়ী- কর্মচারীদের জন্য এককভাবে বরা ছু 
হবে না। বিল্তু অংগ্রাম কাঁমাটর সু 
পৌরসভার লক্ষ লক্ষ, টাকা ক্ষত অজ্ঞতার দুশত বেলিফের জন্য [3 
প্রমোশন চালু করে দই লক্ষ টাক || 


গুলি অচল হয়ে গেল। কার 
স্বার্থে নিম্নমার্নের গাড়ী দিনে 


করা 'হল। 
" (আট) জঞ্জাল নিজ্কাশনের বায় ব্যয় বৃদ্ধ বরা হয়েছে। * 


টাকায় নেমে আসে 


কাজ করাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে পৌর- 

SACL PUES ছিজ ভিন 
লক্ষ টাকা! 

নে) বছরের' পর বছর নতুন গর্তপর্প। 
যল্মপাতি ব্যবহার না করে তা স্কাপ আছে নাগারকদের স্বার্থ । 
গহসগুবে বক্ করে দেওয়া হয়ি। 
সবভবতঃই অনেক কমমূল্যে। 
আবার এ সব যন্ত্রপাঁত নতুন করে | 
বেলা হয় উচ্চ মৃল্যে। আসা প্রশ্নের জবাব দেবেনা। 


ক্ষতি লাভ করে। পন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 


হয়ে। এই শেল আমোরিকা থেকে ছু 
আমদানী। এরা হত্যা লুন্ঠন ধর্ষণ 


5 প্রাভডেন্ট ফান্ড ও | 


ওপরের আভযোগগহুল অত্যন্ত 
বি জায় কমিশন্চুর সাহেবের বিশেষ আদেশ . 
আশা | বলে। বর্মন মহলে কমিশনার সাহে- 
টি টা (৬ সৃষ্টি হায়েছে। অনেকের 
সত্যের সাথে! এগিয়ে এস এ দু আবেগ নামশনার সাহেব তার 
এর জন্য | 
যাওয়ার এই পালায় ' পৌরসভার ষাট হাজার টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞা- | 





£ পাঁচ ই 


যৱ গি এ 
সৰকাৰী গাড় 
ব্যবহাৰ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

পৌরমন্তী সুরত সুখাজপির 
ব্যাস্ত সচিব কালিদাস। ভট্টাচার্যের 
বিরুদ্ধে রীতবাহভূর্তি ভবে সর- 
কারী গাড়ী ব্যবহার করার আভি- 
যোগ পাওয়া গেছে। পৌঁরুদভার 


একি গড় এখন বর্ষণের জন্য. 


'ঝাঁলিদাসবাবুর সেবায় নিক্লোজিত। 

জানা গেছে পৌরসভার কমি- 
শন্ার এক বিশেষ আদেশ বলে 
কালিদাসব্ববুর জন্য পৌরসভার 
একাটি' গাড়ী বরাদ্দ করে. দিয়েছেন। 


ব্যান্তগত 'সাঁচব মাইনে করা সরকারী ' 


কর্মী ৷ এখ্দের জন্য সরকারী নিয়মে 
কোন! গাড়ীর ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য 
মল্লীদের ব্যন্তিগত সচিবরা এই নিয়ম 
মেনে কোন সরবধরণ গাড়ী ব্যাম্তগত 
'অথবা সরকারী কাজে বাবহার 'করেন 
না। জংব্রতব্কবূর প্রাইভেট সেক্রে- 


প্রি টারণ রীতনীতির তোয়াক্কা না ঘরেই 
প্রি এই বাজ করছেন।  + ' 


কলকাতা পৌরসভার গাড়ি 

রোজ সকাল থেকে 
সাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ব্যব- 
হার করেনা আর এর জন্য পৌর- 
সভাকে রোজ বিশ-পণচশ লিটার 


হাজার টাকা ব্যয় করে বাপ্পেটি ও 
আসবাব পতন দিয়ে সাজানো হয়েছে। 
উদিশশো একক সালের. পৌর 
আইনে ব্যক্তিগত সচিব জে দুরের 
বাথ অন্শির ব্যান্তগত ব্যবহারের 


উদ্দেশ্যে পৌর অর্থে কোন জানস 


কেনা বে- 1, তবুও মন্ত্রীর 


. জ্ঞাতসারে এই বে-আইনী কাঁজ্জ ঘটে 
মন্ত্র মশায় এই বে- . 


যাচ্ছে। এবং 
আইনী কাজে ,জাঁড়য়ে পড়া সত্বেও 


করন! 
' এই সমস্ত বে-আইনী কাদ ঘটছে 


বের এই কাজে দারুণ বিরূপ প্রাত- 


ব্যাঁজগত উচ্চাশা পূরণ করার জন্য 


পাপী 


জনসাধারণের টাকায় বে-আইনীভাবে ' 


মন্লীর মনোরঞ্জন করছেন। - 





ঘুখ্যমন্তার প্রলাপোক্তি ' 

হাতের কাছে একটা মাইক 
এবং সামনে কিছু বশংবদ শ্রোতা 
থাকলে একজন শিক্ষিত ও বিচার- 
,ব্াদ্ধ সম্পন্ন (?) লোকও যে কত 
প্রলাপ বকতে পারে, ভার জলন্ত 


1 


দৃষ্টা্ত আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীসম্ধার্থ রায়। গত পয়লা মে, 
উাঁনশশো চয়াত্তর, ওয়েষ্ট বেঙ্গল 
ককো-অপারেটিভ দ্পানং মলের 
নতুন করে চালু ' হওয়া উপলক্ষ্যে 
ষে অনুষ্ঠান হয় তাতে শ্রীরাক্স কিছু 
বাপ 'বিতিরশ করেন আর সেট 
'আঁকাশবাণটর সংবাদ বিচ মীরফৎ 
শোনবার দুর্ভাগ্য: আমীর হয়. 
শ্রীরায় বললেন, গত দু বহরে 
সরকার ছাঁবযশ হাজার ' ছেলেকে 
চকেরী দিয়েছে।' খারা ভাবার কর-. 
ছেন তাদের মাহনা এবং বোর্খস 
না বাড়িয়ে বেকারদের চাকুরী দেওয়া ' 
"ক উচিত নয়? রেলের কর্মচার- 
দের, বোনাস দিতে হলে সত্তর কোটি 
টাকার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সমস্ত 
সরকারী কর্মচারী বোনাস দাঁব 
করলে থরচ৮ হবে চারশো কোট 
টাকী,। এটা কি সম্ভব? ১ ০ 
৷ শ্রীরায় খুব ভাল ভাল কথাই 
বলেছেন। কিন্তু এম এল এদের যখন 
দৃশো টাকা করে৷ মাইনে বাড়লো 
তখন তো বেকার যুবকদের বর্থা 
মনে পড়ে নি? না কি মাইনে না 
বাড়লে উপদলশয় কোন্দল আরও 
বেড়ে যাকে সেই ভয়েই এ বিষয়ে 
আর উচ্চবচ্য করেন নি? নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ 
মানুষের ক্রয়ীস'ধ্যের মধ স্থাতি- 
শণল রৈখে সরকার’ যদ বলেন 


ঢা রনির তার তা না 
করে গালভরা' বাণী ' শোনানো 
ভগ্ডামী ছাড়া কিছুই, নয়। ' 


.. এই প্রসঙ্গে আর একজন 
অর্বাচীনের : কথা মনে পড়ছে। 
' তন হচ্ছেন রেল মন্ত্র শ্রীএল এন 
মিশ্র। জর্জ ফার্ণাশ্ডেজকে গ্রেপ্তার. 
করার কারণ , হিসাবে নানা রকম 
আঁভযোগ দায়ের করা হয়েছে। 
যার মধ্যে আছে, লোককে ক্ষোৌপয়ে 
তোলা, সরকার সম্পাত্ত ধ্বংস 


করার প্ররোচনা দেওয়? ইত্যাঁদ।. একই ' 


' সঙ্গে বলা হয়েছে যে ধর্মঘটের 
মত্ত দেওয়া হবে। এর- থেকে কি 
এইটাই প্রমাণ, হয় না৷ যে ধর্মঘট 
প্রত্য হার .ক'রার জন্য চাপ সৃষ্টির 


যখনই কমপন্থী দলসমূহ কোন 


কাট মৌলিক ও বৈপ্লবিক পাঁর- 


সরকারের তরফ থেকে বলা হয়' যে, 
গপতাদ্বিক পদ্ধাততে ' ধর্মঘটের 
মোকাবিলা করা হবে। ধর্মঘটের 
আগে হাজার হাজার লোককে 
গ্রেপ্তার করে ধর্মঘট “বানচাল করার 
প্রচেচ্ট আর যাই হোক, গণভাল্িক 
পদ্ধাততে মোকাঁবলা করা নয়। 
সমম্প্রতিককলে অঁম্রা কুটেন ও 
জাপানে দুটি বড় বড় ধর্মঘট হতে 
দেখেছি যা সারা দেশকে স্তব্ধ ও 
অচল করে "দিয়েছিল, 
দেশের সরকার ধর্মী শ্রমিক ঝা : 
নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তর করার  প্রয়ো- 
জনই বোধ করেন নি'। গণতন্ত্রকে 
যাঁদ প্রদশপের আলোর সঙ্গে তুলনা 
করা যায় তাহলে , স্বভাবতই 
আলো-কে এক একজন এক এক- 
রকমভাবে ব্যবহার করবেন৷। কেউ 
প্রদীপের সামনে রমায়ণ পড়েন আর 
কেউবা নোট জাল করেনু। অন্যান্য 
সভ্য দেশে যখন প্রদীপের সমনে 
রামায়ণ পড়বার ব্যবস্থা আছে তখন' 
আমাদের নেতারা নোট জ্বাল কর- 
তেই ব্যস্ত। , তাই এরা যখন গণ- 
তান্নিক পদ্ধীতর কথা বলেন তখন 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে 
ইচ্ছে হয় এদের ক্ষমা বরে, এরা 
জানেনা: কি অপরাধ করছে। 
সমীর বস; - 


দিলা 'লাডড, 


পশ্চিমবঙ্গের ' বচনভূষণ মুখ্য- 
মন্দা মান্যবর শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
গত জান;য়ারীঁতে চেতলার যতীন 


"দশে সেতু উদ্বোধন করার সময় এ 


সভাত উপস্থিত ভম্তমশ্ডলশকো 
ঝলোছলেন৷ “অমার 'দল্লশ ফাওয়া 
নিয়ে অনেক লোক অনেক বথা 
বলছে। আম ক দিল্লী গিয়ে কাজ 
করক নয: এখানে বসে থাকব ?” 


(কলকাতা 'থেকে চলে, 
যাচ্ছে। অর্থাৎ 


প্রু্টি নেই। এত বিপর্যয় সত্বেও 
মুখ্যমন্ত্রী "দিল্লী যাচ্ছেন না 
রুজনশীততে এট 


বর্তন। গত বারোই এঁপ্রল চাঁববশ- 


জন, এম এল এ অরুণ মৈত্রের নেতৃত্বে 


কিন্তু সে 


এই: 


মূখ্মন্তরী. যাবর সমর করতে : 


পারেন নি। কিন্তু এহ বহ্য। মুখ্য 
মন্ত্ী শুধু যে দিজ্লী দর্শন 
সর্থাগত রেখেছেন তই নয়? এবার 
উচু, গলায় দিল্লীর বিরুদ্ধেও 


' সমালোচন্ম করছেন। গত উনাতিশে 


এপ্রিল নেতাজী সুভষ রোডের 
আচরণের কঞ্সের সঙ্গলোচন্যর কথা 
প্রথম পাতাতেই আমরা দেখোঁছ। 


পশ্চিম বাঞ্গল'র একান্ত সেবক 
মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী, কা লাভ গেয়ে 
পস্তচ্ছেন দেখে জনগণ আঁতশয় 
স্ুধীন গুপ্ত 
. কলিকাতা 


' ছাত্রভন্তিঃ পরদঙ্গে ! 

আমি উত্তরবঙ্গ িধবাবিদ্যালয় 
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের, একটি 
ছাত। | আমাদের কলেজে ছাত্র 
ভার্তর ব্যাপারে যে নোংরামি 
অরম্ভ হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে তার 
পারপ্রেক্ষিতে এই চিঠি লিখছি! 
' গতবার (১৯৭২-৭৩ নেসনে) 
প্রথম বর্ষে তিনজন ছাত্র (হিমান্রী- 
শংকর, দাস, ঁপনাকী তরফদার ও" 
অরবিন্দ চক্ুবতপি) ভার্ত করা হয় 
কোন বিজ্ঞাপন ছাড়াই এবং সম্পূর্ণ 
গোপনীয় ভাবে, যাঁদও শূন্য 
সীটের সংখ্যা ছিল মাত দুইটা! 
এইবার অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সেসনে 
মোট পাঁচটি সাঁট খাল ছিল। এখন 
আর আছে কনা জাননা। 

Bnet 


“ও পরে, উপাচার্য মহাশয়ের নিকটে, 


যাই। উপাচার্য মহাশয় তো প্রথম 
দন আমাদের বললেন যে উনি 
নাক আদৌ জানেনই না যে 


‘অন্যন্য মোঁডকেল কলেজে ভা্তর 


ব্যপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এর- 
পর 'আমরা বর্ধমান মোঁডকেল 


উনি বললেন, ওনার করার কিছু 
নেই, বিশ্বাবদ্যালয়ে যে “এাক্সকিউ- 


টিভ কডীশ্দল বাঁ” আছেন 
 ওনারাই ঠিক করবেন কাকে ভার্ড 


'আঁনাচ্ছি, তারা যেন এই দরর্নলীতি 
প্রাতরোধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। 

| “প্রয়ন্রত দাশগুপ্ত - 
এম বি বি এস, ছাত্র দ্বিতায়' বর্ষ 
উত্তরবঙ্গ বিম্বাবদ্যালয় মেডিকেল 


ধর্মঘটের ডাক দেয় তখনই কংগ্রেস . দিক্লী : গিয়েছিলেন, সেই দলেও কলেজ 
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এস এল এম 


বিদ্ধ গুলি ভুয়াচুনিনন মামলা . 


২. (দপনের সংবাদদাতা) 


দাক্ষণ চাববশ পরগণার দুই 
কংগ্রেসী এম. এল এ-র বিরূদ্ধে 
দাঙ্গাসহ: কয়েকটি শুরুতর আভ- 
যোগে শেষ পর্যন্ত পৃথক কাঁট মামলা 
দায়ের করা : হয়েছে। 


সংশ্লিষ্ট বিধানসভ। সদস্যদের 
মধ্যে একজন হলেন শ্রীঅরাবন্দ নস্কর 
অপর জন জেলার কংগ্রেস কমার 


অনেকেই নানা ,আঁভফোগ। 

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
ুদছেও ক আঁভযোগ 
গয়ে" পেশীচেছে। অনেক আঁভযোগই 
শুরু. করেছে। এর মধ্যে চার, 


সাউ। শ্রীসাউ এই বিধানসভা সদস্য- 
টির বিরুদ্ধে দাঙ্গা চর আটক 
ফাতয়াতে বাধা সৃষ্ট ক্ষরা, ভটাত- 
প্রদর্শন করার, মোট পাঁচাট আঁভ- 
যোগে কুলতলণ থানায় আঁভযোগ 
দলাপবদ্ধ করেন। 

এদিকে প্যীলশ স্বয়ং কংগ্রেস 
নেতা পাথর প্রাতমা কেন্দ্রের বিধান 


সভা সদস্য শ্রীসআ বাপযীলর বিরুদ্ধে 


ভারতায় দণ্ডাঁবাধর ৯৪৩১ ১৪৭. 
৩৪২, ১৮৬, 6০%, 
০72 
সহ অন্যান্য আঁজযোগে 
রুজু করেছেন। ৰ 

জানা গেল, দক্ষিণ চাঁববশ পর- 
গণ্ধর এই নেতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে 


' কখগ্রেদীরাও এখন সোচ্চার হরে 
উঠেছেন! ইতিমধ্যে জেলা কংগ্রেস 


কার্মীটর প্রায় কুঁড় জর্ন সদস্য 


 শ্ীবাপালর বিরুঁ্ধে ট্বীপয়সা 
' সংক্লান্ড কয়েকদফা গুরুতর আভি- 


যোগ করে নির্বাচনের পর তাঁর 
উপার্জিত |সম্পা্তর বিস্তৃত তথ্য 
উদ্বটনের দাবী জানিয়েছেন। জেলার 
নেতৃত্ব বিরোধী অংশের দাবী জেলা 


 কাঁমাটর শএরুত্বপুর্ণ পদ থেকে অপ- 


দায়ের হওয়ণ্র ঘটনায় ও 


আমরা যারা নির্দিল্ট আয়ের মানুষ তাদের অনেকের প্রায় প্রত্যেক মাসে ' 
একই সমস্যা । প্রথমে দরাজ হাতে খরচ বা রিছু বাড়তি চাপ, তারপর 
মাস যেন আর শেষ হতে চায় না। তখন দু’তিনটে বিয়ের নেমস্ত্গ পেলেও 
মুক্ধিল। কিন্তু হায় ! পূজোপাবপ, উৎ 


সব, অতিথিঅত্যাগত জার 


লৌকিকতার দায় কখনো মাসের প্রথম বা শেষ বিচার করে আসে না। 


সেজন্যে ইউবিজাই-তে একটা আকাউন্ট খোলা ভালো । মাসের প্রথঙ্গে 


টাকাটা ব্যাক্ষে রেখে তারপর দরকারমতো 


খরত করুন । এতে 


সাশ্রয় হবে, ধীরে ধীরে কিছু টাকা জমেও যাবে । তখন বাড়তি খরচের 
ধাক্মা নিজের সঞ্চয় থেকেই মেটাতে পারবেন । অসুবিধেয় পড়তে হবে 
না । টাকা ইউবিআই-তে রাখুন, বাড়িতে রাখলে টাকাতো কপুরের মতো 





চে 
হ 


৩৭১৯. 


দর্পণ 1 শক্রবার ১৭ই সে/ ১৯৭৪ 


বেল-ধমিকদের অবিশ্রণীয পড়াই 


AS 


নথ 


চলতি সপ্তাহে দুটি দংবাদ- 
ঘটনা দেশের রাজনৈতিক পাঁরাস্থাত 
নিরূপণে আবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
এক রেল ধর্মফ্ট, দুই, দিজ্লপর 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । প্রথমটির সঙ্গে 
দ্বিতীয়াটর আপাতঃ সম্পর্ক নেই। 
যাবে দুটি ঘটনার মধ্যে একটা গঢ় 
লম্পর্ক' বিদ্যমান । সেক্যুলার রাম্ট 
আজও সাম্প্রদায়িক দাঞ্গা হয়, ধমশিয় 
উন্মাদনা অনায়াসে জনজপবনকে 


- প্লানিময় করে তুলতে পারে এটা 


পাঁরতাপের বিষয়। পশ্চাদপদ মনো- 


বাসদের ওপর নির্মম বলপ্রয়োগ এ 
ঘটনাগলিকে শাসক শ্রেণীর মুল 
ভা থেকে 'বাচ্ছিন করে দেখা ভুল 
হবে। 

রেল ধর্মঘট এই মূল ভিত্তির 
বিরুদ্ধে পুরোপনীর না হলেও 
খানিকটা অন্ততঃ তার বিকাশের 
বিরুদ্ধে এক 'সবল প্রাতবাদ। অত্যা- 
চার ষ্যান্তহীনতার পাখায় ভর করে 
আসে। হ্ান্তহশনতা বাদ দিলে মানু- 


"_ €দর্পশের পর্ধবেক্ষক) ' 


যের সমাজে পশুবল ছাড়া আর 
কিছু থাকে না। ভারতের শাসকশ্রেণী 
আজ আরু যুক্তির ধার ধারে না। 
পশ্দবলই তাদের একমাত্র সম্বল। 
তাই রেলকমশীদের ন্যায্য যান্ত প্রদ- 
শ‘নে কর্ণপাত না করে রেলশ্রামিক 
নেতা জর্জ ফার্পাশ্ডেক্স সহ' হাজার 


“মস্তানদের সরকার” বলে আখ্যা 
দিলে অন্যায় হবে ক? পাড়ার ভদ্র- 
সমাজে ঘৃণিত মস্তানেরা যেমন শঠতা, 
ছিনতাই প্রভূত অসামাজিক কাজে 
লিপ্ত থাকে, বর্তমান সরকারও বৃহ- 
স্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুবৃপ আচ- 
রণ করছে। তারা দিল্লীতে সম্প্র- 


' দায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে গণতাম্তিক 


অগ্রর্গাতকে দুখে দিতে চায়, মাঁণপুরে 
কুমারী বোজ্রের ওপর পাশবিক 
অত্যাচার ও ধর্ষণের পৈশাচিক লীল। 
চালিয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য 
করে। কেরলে বিবাহিতা নার থান৷ 
লকাআপে ধার্ধতা হয়ে আত্মহত্যা 


বর হীরা রি 


খুন হওয়ার ঘটনা ঘা অসংখ্য। ' 


হাবজন রমণী, আদিবাসী কন্যা এবং 
ভারতীয় জায়া-জননীরা অজ্জ এই 
পশুবলের শিকর। অর্থনৌতক ভাবে 
জ্যতর যে অংশ দূর্বল এবং পশ্চাদ- 
)পদ' তাদের ওপর অতয়চারের ঘটনা 
শুধু অসংখ্য তাই নয় প্রায় প্ররতীট 
ঘটনার সঙ্গেই শাসক দলেব কোন না 
কোন অংশ প্রায়ই জড়িত_এ লজ্জার : 


' সীমা নেই। 


এই শাসক শ্রেণীর হান্তহীন 
জানোয়ারসূলভ অচরণের বিরুদ্ধে 
দেশের কুড়ি লক্ষ রেলশ্রমক তাদের 
ন্যায্য দাবীব সংগ্রামে যখন 'দশ্ডায়মান 
হন, তখন তারা শুধু নিজেদের দাবা 
দিয়েই লড়ছেন তা নয়, তারা সমগ্র 
দেশের অত্যাচারিত বিপুল জনগণের 
পক্ষে, জানোয়ারী শাসনের বিরুদ্ধে, 
শকুনিসুলভ কপট দ্তক্রীড়ার বিব্দ্ধ 
লড়াই করছেন। এঁদক দিয়ে দেখলে 
আজকের রেলশ্রামক ধর্মঘটকে গোটা 
দেশের সংগ্রামের গূচী মুখ বলে ধরে 
নেওয়া ষায়। একথা ঠিক যে রেল- 
মতই' তাদের আংশিক অর্থনোতিক 
দাবীর সংগ্রামে লিপ্ত কিন্তু দেশের 
বর্তমান পাঁরাস্থাতই' এমন যে এই 
আংশিক দাবাীদাওয়ার সংগ্রাম যতই 
ন্যায্য হউক না কেন, তার বিরুদ্ধে 
০০/৮858554 


ধারায় পাঁরণত হয়। তখন এই সংগ্রাম 
অর্থনৈতিক গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ 
থাকে না। পুলিশ, ' সি আর দি, 
বি এস! এফ-এর আক্রমণের মূখে 
আত্মরক্ষার তাঁগিদেই এই সংগ্রাম 
রাজনোতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়া 


দিল্লীর সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা, 
সারা দেশব্যাপী শাসক শ্রেণীর দুর্বল 
জনাংশের ওপব বিশেষ করে হাঁরজন 
আদিবাসী নারীদের ওপর আক্রমণ, 
অর্থাৎ সংগঠিত পশৃবলের বিরুদ্ধে 
রেলশ্রামক ও অন্যন্য শ্রমজশীবি মানু- 
ষের লড়াই দ্ুতবেগে রাজনৈতিক 
স্তরে উন্নীত হতে চলেছে। এঁদক 
দিয়ে রেল ধর্মঘটোর সমর্থনে “ভাবত 
বন্ধের ডাক খণ্ড খন্ড 'বাক্ষপ্ত 
সংগ্রামকে একসংতে গ্রার্থত এক মহা- 
অভ্যুন্থানের সুচনা কলে ধরা যায়। 
সারা দেশের মানুষ এঁক্যবদ্ধ হয়ে 





: পরুগানে নুন ইঙ্িতঃ নিন € মাল 


(দপপের প্্যবেক্ষম্ষ) 


পুলে যা ঘটছে তা নানা | সংবাদপরের ওপর জবরদস্তি সেন- 


দিক থেক! বোঁশষ্টপূর্ণ) যে সামারক 
জণ্টা ক্ষমতা দখল করেছে তার 
নায়ক জেনারেল আন্তোনিও দ্য 
স্পিনোলার চালচলন  কথাবাত্ণ 
অন্যান্য সামরিক জন্টার নায়কদের 
চেয়ে স্বতন্ত তাতে সন্দেহ নেই। 
কোন সামারক অভ্যুঙ্খীানের পর 
সামারক জন্টার সদর দপ্তর সাধা- 


, রণ মানুষের কাছে আতঙ্ক স্বরূপই 


ক 


# 


: থেকেছে। কিন্তু এখানে চি ভিন্ন। 


সদর দপ্তরে সব সময় সামারক বে- 
সামারক লোকের ভাঁড়। সদর দপ্ত- 
রের' ঘরগুলো কফাঁমউনিস্ট সমাজ- 
(জনত, গণতম্তী ) নানা মানুষের 
ভাঁড়ে সরগরম! অনবরত মানুষ 
যাতায়াত করছে। ব্যাঙ্কের পাঁর- 
চালক থেকে মজুর । আর এই 
নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে হরদুম 
গল্প গুজব, থাবা, আলাপ- 
আলোচনা চালাচ্ছে জন্টা নায়করা। 
এক বয় লিসবনে এখন উৎসব 


“ নেমে এসেছে। 


“পর্তুগালে ভ্রমণরত সাংবাদিক” 
দের নানা রোজানামচায় আজ পর্তু- 


' গালের উপরোক্ত দৃশ্যই ফুটে উঠছে। 


সুখের কথা, এখন পর্তুগালে 


সারের বন্দোবস্ত চনই। সাংবা- 
দাকরা' স্বছল্দে চলাফেরা করতে 
পারছেন। 

চস্পনোলা জানিয়েছেন, সঁতে- 
রোই মে সরাসরীভাবে একটি সর- 
কার প্রতিষ্তা করা হবে। এ সর" 
কারে পর্তুগালের বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল যে থাকবে সে বিষয়ে 
এখন আর সন্দেহ নেই । স্পিনে'লা 
কমউনিসট ,সমদজতন্তী সহ সমস্ত 
রাজনৈৌতিক বন্দীদের ম্যাক দিয়ে- 
ছেন। “ কায়েতানোর আমলের 
রাজনৈতিক, পুলিশ বিভাগ ভেঙ্গে 
দেওয়া হয়েছে। ফ্যাশস্ত আম- 
লের পুলিশ গৃপ্তচরদের হয় বন্দ 
করা হচ্ছে, নয় রাস্তায় নাম টানিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে? বিখ্যাত কমিউনিস্ট 
নেতা দীর্ঘ বারো বছর বদেশে' 


বিপুল জমগ়্ত তাৎপর্যপূর্ণ । 
সমচ্জতন্ত। নেতা ডক্টর সোরেলের 


'উত্তোজত আলোচনা । 


মতে বাদ 'দিয়ে৷ কোন 
সরকার সম্ভব নয়। 

প্রসঙ্গত ভল্লেখ্য, বামপন্থী 
যুব সংস্থাগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধ 
ইপয়েছে। ঝমপল্থ* কুবসংস্থা- 
গুলো প্রাক্তন ফ্যাঁসস্ত সংস্থার 
দণ্তরগুলো দখল করে নিয়েছে। সব 
সময় কর্মতৎপরতা লক্ষণীয়। এই 
দ্তরুুলোর বারান্দায় ' সব সময়, 
পর্তুগালে 
যেন বমপল্থী হাওয়া বইছে 
পর্তুগালের জীবনে এবছরই মে 
দিবস ছুটির দিবস. ঘোঁষত হায়ে- 
ছল। আরু এই মে দিবসে শ্রামিক- 
দের পাশাপাশি ফোজের কুচকাও- 
যাজ, রন্ত পতাকার সার পর্তু- 
গালকে নবরূপে সাঁজ্জত করে 
তোলে। এ মে দিবসের মধ্য দিয়ে 
পর্তুগালের মানুষ কোন দিকে যেতে 
চায় তা স্পন্ট। 

এখন পর্তুগালের মানুষের 


'গেলে তাকে আঙ্গেলা, মোজী- 
দ্বক, গিনি 'বিসিউর জনগণকে - 


স্বাধীনতা দিতে হয়ঃ কারণ কুশাসাক 
ফ্যাঁসস্ত কায়েতানোর হাত থেকে 
বলতে গেলে বিনা রন্তপাতে ক্ষমতা 






দখল করলেই দখলকারণ আামারক 
ফৌজ প্রগাতশখল বলে চিহ্নিত 
হতে পারে না। প্রগতিশীল । হতে 
হলে শুধু বন্দী মুক্ত, সংবাদপত্রের 


স্বাধীনতা ও সর্বদলের সরকার 


গঠনই এবমানন উদ্দেশ্য হতে পারে 
না। দীর্ঘ চাঁচলশ বছর ধরে পর্তু- 
গালের শ্রমজীবী মানুষ ফ্যাঁশস্ত 


থেকে বৌরয়ে আসতে হবে এবং 
শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। 
আঁফ্রবায় ত'নজানিয়া, জামিয়া, 
কলো প্রভাতি রাষ্ট্র জেনারেল 
স্পিনেলার ' কাছে আম্গেলা, 
মোজাম্বিক, শগিনিবেসউর ফ্বাধী- 
নৃতা ঘোষণার দাবী, জানিয়েছে) 
যখন স্পিনোলা স্বদেশে গণতন্ত্রী 
বর্ষেক্ম গ্রহণ করছেন, এখন 


মস্ত 





ভারত বন্ধে সাফল্য এই আমূল 
পাঁববর্তনের পথে আরো একটা দড় 
পদক্ষেপ? ॥ 


ভাটোতক্ের ) ১ 

ভাটোর/' সুখী: পৰচিয়ারে 

আস নেয় পুর | পো এক দশও 
পে পারিস থেকে ন্রাটে'র ' 

, শিক্ষা দপ্তর দিয়ে ্বোকদাবী কম 

+" আইন 


রি IEE 2 
দাবী করতে পারে। তাছাড়া, সংশ্ল্চ 
আফ্রিকার রাস্টগদলো  আঞোল্যা, 
মোজাম্বিবের মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরা- 
শ্বিত করার জন্যে আহবান জানন। 
আঙ্গোলা, মেজাদ্বকে পর্তুগীজ 
শাসনের বিরুদ্ধে যে মনকতষ্ধ 
চলছে গত কয়েক সপ্তায় ভা আরে! 
ব্যাপক ও ‘বিস্তৃত হয়েছে। ' মুস্তি- 
করবে না এটা শৃনাশ্চত, যাতে ঘরে 
গাঁটছড়ার মত থাকে। ন্যাটোচক 
অবশ্য একটা গাঁট ছড়া বাঁধতে চাইছে। 
ন্যাটেচক্ক থেকে বোরয়ে আসতে 


?গাঁন িসাউর স্বাধীনতার সরকারী 
স্বীকাতি পর্তৃগালফে আবিলচ্কে 
দিতে হবে। 

তবে উল্লিখিত কাজগুলো 
সামরিক জুন্টা করলে তা বৈপ্লাবক 
আন্দোলনের ইতিহাসে নতুনতর 
ফ্ষঁনা হবে সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে 

(শেষাংশ নবম প্‌শ্ঠার) 


॥ আট ॥ 


ভারত রুশ চুক্তির 


ভান্তর্জাতিক প্রসঞ্জে ভারত 
' সোভিয়েও চুক্তি দ্বয় £ 
(“Politics is the concentrated 


expression of economics”) , 


চতুর ক্রেমলিন্‌ ভারতকে প্রথম - 


ও প্রধান রঙ্গমঞ্চ হিসাবে গ্রহণ 
করতে ভুল করেননি । বরং এটাই 
স্বাভাবিক। উততয় সরকারেরই নিজ 
নিজ ভূমিকায় একপ একটা তাগিদ 
ছিল। এখানে আন্তর্জাতিক ধনভর্তর- 
বাদের উপর নির্ভরদীল এক বিটলে 
একচেটিয়া . পুঁজিবাদ (ভাবেদারী 
একচেটিয়া বলা যেতে পারে, যা 
নয়া উপনিবেশবার্দের আন্তর্জাতিক 
স্বার্থের অনুকূল ও পরিপূরক ) জাধা- 
সামস্তবাদের সহযোগিতার এক 
নীতিজ্ঞানকীন দমন যন্ত্রের মাধ্যমে 
বেশী বিদেশী একচেটিয়া পৃজির এক 
নির্মম শৌোধণ্‌-হর্গ সৃষ্টি করে চলেছে। 
পশ্চিমী খণের বে.ঝ! যখন দশ 
হাজার কোটি টাক! ছাড়িয়ে যায়, 
পশ্চিমী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
পুঁজির পরিমাণ যখন এক হাজার 
কোটি টাকার অনেক উপরে উঠে, 
ৰপ্তানী যখন ক্রমশঃ নিয়দুখী, সাষা- 


জিক অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন এক - 


রাজনৈতিক সঙ্কটে পরিণত হয়, 
জনগণ ও শোষকশ্রেনী যখন পরম্পর 


মুখোমুখী হওয়ার অবস্থায়' এসে 


পৌছক্, ধরোয়। বাজার যখন নির্মম 


শোষণ ক্রিয়ার ফলে শিল্প কৃষি, 


সঙ্কটের আবর্তে এক সাধিক নৈরাস্ত- 
জনক পরিস্থিতিতে নিঅজ্জমান হয়, 
তখন শাসকশ্রেণীকে নতুন শর্তাধীনে 
নতুন বাবু’ খুঁজতে হয়--বিশেষতঃ 
যদি এ নতুন বাবু উপরি পাওনা 
(ঘুষ) হিসাৰে একট। নির্ভর্গীল। 
ভৌগোলিকভাবে নিয়ন্ত্রণ যোগ্য 
ভাবেদার বাঞ্জার পাইয়ে দিতে 
পারে। রি * 
তাহলে দেখ! যাচ্ছে ভারতীয় 
শাপকশ্রেণীর মহলে মহলে এক 
বিকল্প অভিভাবক শক্তি প্রয়ো- 
জনীয়ত! ইতিপূর্বেই অনুভূত হচ্ছিল, 


আর ছিল নতুন বাজারের তাগিদ. 


যব! ভারতের শাসকশ্রেণী নিজ 
7 শক্তিতে অধিকার করতে অক্ষ | 
বর্তধান রুশরাস্ট্রেরে আন্তর্জাতিক 
দডিতঙ্গী সে সেতু বন্ধ রচনা করতে 
সক্ষম | তাই ক্রেমলিনের দৃষ্টিতে 
ভারতে পূর্বে প্রভূত কাঁচামাল, 
সম্তাশ্রম, যন্ত্রপাতি ও তৈরী মালের 
প্রশস্ত বাজার। তাই এশীয় যৌথ 
নিরাপতা ব্যবস্থার কল্যাণে ভারতীয় 
রাষ্ট্র শক্তির সহায়তায় *পূর্ববঙ্গে উপ- 
যুক্ত 'তাবেদারী তত্বাবধানে 
‘নিরাপত্তা’ প্রসারিত হলো । লক্ষ্য 
অবশ্যই আরোও পূবিকে দঃ পুঃ 


শ্রীকান্ত বস্তুরায় 
এশিয়াকেও ‘নিরাপদ’ করার দিকে । 
আপাততঃ আমেরিকার সঙ্গে সং- 
ঘর্ধের আশঙ্ক। বর্ত রান পরিস্থিতিতে 
বিলীকষান | পক্ষান্তরে বিস্বৃত খাস 
ভাণ্ডার, যন্ত্রঘক্ট্রের বাজার; সুদে 
খণদানের বাজ্জার ও কমিউনিজম- 
বিরোধী শোষকশ্রেণীর ঠাসা কমি- 
উনিষ্ট আতঙ্ক হাতছানি দিয়ে 
ভাকছে। লাভ গোটা এশিয়াকে 


‘নিরাপদ’ করে খাগ্ভ আমদানী ' 


শিল্পের বগ্তানী বাজার, কাচামালের 
আমদানী বাজার? অস্ত্রের রপ্তানী 
বাজার আর-_বিতিন্ন দেশের শ্রমিক 
নিরাপদ সামাজিক সাত্যাজ্যবাদ ও 
চীন-ইন্দোচীনের উপর চাপ সৃষ্টি। 

_. আমরা জানি বারা ফেপিনগান 
বিক্ষী' করে তার! মেশিন বিক্রী 
করে, এবং তৎপর দরাজ হাতে সুদে 
ধণ ও যৌধ শিল্পোঘোগ দ্বারা খণ- 


“গ্রাহক দেশের স্বাধীন জাতীয়। অর্থ- 


মীতি ও পরিকল্পনার সম্তাবনাগুলিকে 
ক্রুত গ্রাম করে। এক্ষেত্রে খণদাত! 
হিসাবে সোভিয়েং ও মাকিনী বৈদে- 
শিক নীতির সহধ্রিতা সুস্পষ্ট 
জামরা, আগেই আলোচন! করেছি 
এই ব্রেজজনেত ডকৃটিন আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে হই মহাশক্তির (Super power) 
আধিপত্য বিস্তার ও বিভাজনের 
একটা বিপ্লব-বিরোধী পরিকল্পনা 
বস্তু ॥£ এলীয় যৌধ নিরাপত্তা ব্যবস্থার 
প্রবর্তক স্রীব্রেঙ্গনেভ যতই গুরুত্বপূর্ণ 
ভাবে দোভিয়েৎ বৈদেশিক নীতিতে 


সক্রিয় হচ্ছেন, ততই ভারত ও ' 


আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েতের 
মৈত্রী সাহায্য চুক্তির বহর ক্রতবেগে 
বেড়েই চল্ছে এবং উভয় প্রসঙ্গে 
চুক্তিগুলির/ পরিচালিক। 'দৃ়িভঙ্গী 


‘প্রায় অভিন্ন ও পরিপূরক। কুশ- 


মাকিন মংদ্ঞ'চুক্তি ও ওয়াশিংটন 


চুক্তির ধারাগুলি লক্ষ্য করুন (সঙ্গে 


ভারত-বাংল! চুক্তিটা মনে রাখলে 
ভাল হয়)। অত্যতঃ 
দশকের আন্তর্জাতিক রাজনীতি 
যারা ধারাবাহিকভাবে ও নিবিষ্ট 
ভাবে লক্ষ্য করে আসছেন ভারা 
নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কি ভাবে 
সংশোধনবাদীয় সহাবস্থানের নীতি 
ক্রমশঃ বিশ্ব ধনতন্ত্রের সঙ্গে 'নির্ভে- 
জাল অর্থনৈতিক ৩ বৈদেশিক 
নীতির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্বতা সহযোগি- 
তার- এক দীর্ঘস্থায়ী মিশ্র নীতির 
স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে, বা রাষ্ট্রীয় 
নেতৃত্বে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামাজিক 
অর্থনৈতিক এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে 
বাণিজিক রাজনৈতিক ট্রাটেজীতে 
ক্রমশঃ বিকাশমান ও প্রকাশমান। 
সাম্প্রতিক কালীন রুশ-ভারত চুক্তি- 


বিগত এক-. 


_ জনগণের কি কর্তব্য? এশিয়া জুড়ে 


একটি সমীক্ষা (৩) 


t 


গুলির সঙ্গে রুশ-মাকিন Detente-' 
ভিত্তিক মক্কেচুক্তি ও ওয়াশিংটন 
চুক্তি এবং সাম্প্রতিক  বধাএসীয় 
পরিস্থিতিতে রুশ-মাকিন ভুমিকা, 
বহুল প্রচারিত এশীয় যৌথ নিরাপত্তা 
পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যাপাৰ 
নয়। একই নীতি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন 
প্রচেষ্ট মাক | ' | 

এরূপ অবস্থায় জনগণের বৃহত্তম 
অংশের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে 
জাতীয় কৃষি ও শিল্প বিপ্লবকে প্রকৃত 
অর্থে উপেক্ষা ও আক্রমণ করে শুধু- 
মাত্র বিশ্ব ধনতান্ত্িক স্বার্থ ও দেশী 
ব্যক্তিগত! মুল ধন ' নিয়োগের 
উপায়গুলিকে সুপুষ্ট করে তোলাঁর 
কোনও নীতি জনগণ প্রহণ করতে 
পারে না। যদ্ছি আমরা -ধনতন্্র ও 


ফাসিবাদের বৈচিত্রা ও বৈশিষ্টা- 


গুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 
চিনতে শিখে থাকি তাহলে একথা 
অনস্বীকার্য যে ভারতে ইতিমধ্যে 
যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক রাজ- 
নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক 
regimentaticn সংগঠিত হয়েছে 
(বিশেষতঃ বৈদেশিক সাহায্য. ও 
সমর্থনে-_-১৪টি দেশী ব্যাঙ্ক জাতীয় 
করণ পর্য্যন্ত তার থেকে বিচ্ছিন্ন 
কোনও ব্যাপার নয়) তাকে শক্তি- 
শালী ও সংগঠিত করতে ভারত- 
সোতিয়েৎ চুক্তিগুলি আরেক ধাপ” 
অগ্রসর পদক্ষেপ । এরূপ কে 
সমর্থন করার অর্থ বিচ্শৌ পুাজকে 
(এস্থলে বিদেশী রাডীয় পুঁজি ) অব- 
লম্বন করে বৃহৎ শিল্পকে আরোও 
বৃহদাকার করে ও প্রচুর পরিষাণ 
গন্্র খণযুল্যে আহরণ করে আমা- 
দের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
ফ্যাশিবাদ সাআাজাবাদকেই আরো 
সংগঠিত করা। মূল কথা, হলো 
ভারতের বর্তমান শাসক শোষক 
শ্রেণী ফ্যাপিবাঁদের ও সাম্ত্রা্জাবাদী 


|| 


ধণতন্ত্রকে অবলম্বন না করে বাঁচতে, 


পারে না এবং সেন্য উপযুক্ত বৈদে- 
শিক “সাহায্যের আবশ্টিক প্রয়ো- 
জন। শালুক চেনে গোপাল ঠাকুর 
--ভারতৈর বর্তমান শাশক শোষক- 
শ্রেণীর একাংশ বর্তমান পরিবর্তন- 
শীল পরিস্থিতিতে চিনেছে বর্তমান 
রুশরাস্ট্রকে। হল্পবেশীর লাম্পট্য ! 
বিপ্লবের বাণী মুখে নিয়ে বিপ্লবকে 


, গ্রাস কন্বা) যা ভারতের বেলায় 


গিন্বীবী হটাও’ সমাজতন্ত্র রূপে 
এসেছে তাই রাশিয়ার বেলায়-_২ 
“To bold’ the red flag to 
destroy the red: flag” লে 
সক্রিয়! ' 

এই যখন অবস্থা তখন ভারতীয় 


t 


যুদ্ধের উত্তেজনাকে বজায় রাখতে 
সাহায্য করা, মাঁকিনী অস্ত্র ও ধণের 
পরিবর্ত ( অথবা সহযে'গে ) সোভি- 
রেখ আন? যন্ত্র ও খুপর চাপে স্বাধীন 
অর্থনীতি ও বৈদেশিক 'নীতির ' 
আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া, এশিয়া- _ 
বাসী শ্রমিকশ্রেণীর' মধ্যে সক্রিয় 
ধরঁক্যৰিরোধী চক্রগুলিকে শক্তশালী 
করা, সমস্ত সংগ্রামী ও হৈপ্পবিক 
নীতিকে ' জলাঁজলী দিয়ে দেশী- 
বিদেশী বুর্জোয়া শোষণে পিউ হয়ে 
থাকা এবং তৎদহ রুশ জনগণের 
সহিত তাঁষাদের জবনগর্পণের সম্পর্ককে 


ক্ৰমশঃ এক আত্মঘাতী স্তরের দিকে 


এগিয়ে নিয়ে যাওয়া-কিংবা এ 
সমস্ত শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের, 
ধক বিন্বোধী- প্রক্রয়া ও ষড়যন্ত্রকে 
শ্রনসমক্ষে তুলে ধরে তার উপযুক্ত 
প্রতিরোধের প্রতিষ্ঞা নেওয়া? এ 
দুয়ের মাঝধানে আর কোন ও পথ 
নেই । ধনে রাখা উচিত বিভিন্ন 
প্রকারের সাঘাজযবাদ, নয়া উপনি- - 
বেশবাদ ও সামাঞ্জিক স'আজ্যবা - 
জানে যে, যতদিন পর্য্যন্ত তারা আন্ত- 
তিক শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য 
বজায় রাখতে পারবে, এক অংশকে 
অপর অংশের উপর আধিপত্য 
বিস্তারে উৎসাহিত করে রাখ! যাবে 
ততদিন পর্যাস্ত আস্তর্ভাতিক 'কমিউ- 
নিষ্ট মান্দোলনের বিরুদ্ধে সাআাজ্য- 
বাদকে একটা . পান্ট। ব্যবস্থা 
(5ystem ) হিসেবে জিইয়ে রাখা 
যাবে। জনগণ মান্দোলনের সামনে 
প্রধান dialectical strategy 
এঁখানেই । 

যারা.ফ্যাসিবাদ কাকে হলে তা 
সম্যকরূপে জানেন (দুঃখের বিষয়, 
প্রকত অর্থে ফ্যাসিবাদ ও তার 
বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আমাদের সঠিক 
ধারণার অভাৰ ) এবং যারা ইন্দিরা 
সরকারের চরিত্রকে সঠিক ভাবে 
চিন্তিত করতে পারেন, তারা নিশ্চ- 
ই বাস্তব ঘ্টনাধলীর মাশামেই 
বুঝতে পারছেন ব্রেচ্গনেভ, সাহেব 
(যার মতে ইন্দিরা গান্ধী সহাজ- 
তান্ত্রিক) ও তার তধাকধিত CPSU 
কোন্‌ সমাক্ঞতগ্র প্রতিষ্ঠা করছেন 
নিদেশে এবং কোন্‌ পথে নিয়ে 
যেতে চাইছেন: ভারত, রাশিয়া 
পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ার জনগণকে 
এবং কোন্‌ শ্রেণী স্বার্থের প্রেরণায়? 
কেনই বা চীনের' সঙ্গে তত্বগত 
বিরোধ ( Struggle. between two 
lines ) ক্রমশঃ, রাজনৈতিক বিরোধ. 
এবং তৎপরবর্তী কালে আস্তর্জাতিক 
রাষট্ী্ বিরোধে পরিণত হয়েছে? 

ভারত-সোভিয়েং অর্থনৈতিক 
চুক্তি তো সবে হলো। এবার 
স্োভিয়েৎ রা ট্রী য় অর্থনৈতিক 
সাহায্য’ পশ্চিমী একচেটিয়া! পুঁজির 
পসাঙ্থাত্যের? সঙ্গে প্রতিয়োগিত! 
প্রতিছন্বিতার মাধ্যমে আমাদের 


t 


দপপি | শক্রধার ১০ই মে ১১৭৪ 


জনগণের স্বার্থ ও ট্রিবের পথে যে 
অপূর্ব এঁতিহ শিক ঘদ্বের সমা- 
বেশ করতে চলেছে তা ক্রমশঃ তার- 
তীয় জনগণকে সোভিয়েখ রাষ্ট্রের 
সঙ্গে (জনগণ হিপ্বের ওঁতিহাসিক » 
নিযে) অচিরেই এক অবাঞ্চিত 
সম্পর্কের সন্মুখীন করতে পারে । 
দৃষ্টান্ত রূপ, মস্কোর সঙ্গে পিকিছের 
ঘন্ব তাই আর তুত্বাত লীষারেখার 
স্তরে ধাকতে পা নি--রাষ্ট্রীযস্তরে 
শ্রেনীভিত্তিক antagonistic contra- 
diction দাড়িয়েছে-_দীাড়িযেছে 
সমাজতন্ত্রের লঙ্গে সামাজিক সাম্রাঞ্জা- 
বাদের প্রকাশ্য দ্বন্বে । সোভিয়েৎ 
সামাজিক সাআঙ্যবাদ ও নামাঞ্জিক -. 
ফ্যাসিবাধকে বুঝতে হলে নিজ দেশে 
প্রত্যক্ষ অণিজ্রতার , প্রত্যেকটি 
দিককে বৈজ্ঞানিক দুটি ভদীতে 
বিচার ও বিশ্লধ করতে হবে, 
আমাদের জনগণের সঙ্গে সামাজিক, 
সংশ্বাজ্যবাদের ঘন্বগুলি নির্ধারণ 
করতে ,হবে--তারতের জনগণের 
বিপ্লবের স্বার্থে তো বটেই; এমন কি 
রাশিয়ার ও এশিয়ার জনগণের 
বিপ্লবের বার্ধেও। | 
প্রকৃত রুশ-তারত মৈত্রী প্রতিষ্ঠ। 
সম্ভবপর মাত্র এক পথে- তা রাশিয়া 
ও ভারভে$ বৃতম জনগণের ( বিশে- 
ষতঃ শ্রমিকশ্রেণীর ) বৈপ্লবিক সহ- 
যোগিতার ঘারা-দিল্লী মস্কো চুক্তির ৯ 


সাহাযে তো নয়ই বরং একে বৃহ- 


‘ততম জবনসমফ্ির কাছে সঠিক ভাবে 


মুখোস খোলে ধরার মাধামে। ১ 
ভারতের জনগপের তো! বটেই, রুশ 
জনগণের 'ও একাজে এক এতি- 
হাসিক গরুদায়িত্ব রয়েছে। 

[সমাপ্ত] 


ভুল সংশোধন ' 
বর্তমান নিবন্ধটির বিগত ছুটি 
কিস্তিতে অনবধানতাবশত কয়েকটি 
তুল রয়ে গেছে। ওরা মে সংখ্যায়. 
প্রকাশিত পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে 
‘রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা কতখানি 
প্রধোজ্য’-র পরিবর্তে পড়তে হবে 
প্রায় পর্যায়ে যাকে মৈত্রীচুক্ত 





বলা হয়ে থাকে, জনগণ পর্যায়ে 


তা””"” এবং চতুর্থ কলমে “াৰ্শকে 
পরিকল্পনার স্থলে “মার্শাল” হুবে। 
১০য সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠার চতুর্থ (. 
কলমে “বিরাট সামাজিক শিল্পগঠশ- 
এর স্থলে প্পামরিক শিল্পগঠন---* 


পড়তে হবে। নবষ পৃষ্ঠায় পঞ্চম " 


কলমে ১৬৬০ টাকার পরিবর্তে হবে 
৩১৬৬০ কোটা টাক!” . | 
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রেল ধর্মঘট আবাবাণী ও সংবাদগত 


Never tell a little lie; 
tell a lie so big that people 
cannot simply believe that 
you are lying |” 
সারা ভারতে ধর্মঘটের প্রথম 
দিন ধেকেই রেল চলাচল বিপর্যস্ত 
হয়ে গেল৷ ধর্মঘটের মোকাবিলার 
্রস্তুতিপর্বে কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই কয়েকশ 
ট্রেন বাতিল করেছেন। পুলিশ 
সি, আর, পি, বি, এস এফ আঞ্চলিক 
'হিনী, কংগ্রেসী গুণ্ডা, যুবকংপ্রেসী 
প্তানদের সহাকতায় কিছু বা 
প্রেস ? সমর্থক দালাল রেলকর্মী 
দিয়ে কিছু রেলপথে কয়েকটি যাত্রী- 
ৰাহী গাড়ী বা যালগাড়ী চালানো 
হল; দূরপাল্লার ট্রেন যাত্রী থাক 
আর. না ধাক দুট্টো বগী এজিনে 
জুডে তাকে অমুক এক্সপ্রেস অমুক 
মেল নাম দিয়ে শুধাকথিত ট্রেন 
চললো। রেল কলোনী, রেল 
ইয়ার্ড, বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী 
ৰেলকম ও তাদের পরিবারবর্গের 
উচ্ছেদ বা নির্ধাতন, সাদ| পোষাকের 
পুলিশ, ভাভা করা যুবকংগ্রেসী মন্তান 
ছোকরাদের স্তব্ধ জনবিরল স্টেশনে 
স্টেশনে আনাগোনা, কাউন্টারে 
“দা বা তথাকখিত ট্রেন চড়া। 
শিয়ালদহ-হাওড়ার মতো! কর্মব্যস্ত 
জনাকীর্ণ স্টেশনে যেখানে স্বাভাবিক 
স্থায় শত শত ট্রেনের নিয়মিত 
আনাগোনা, সেখানে এক লাইন 
ধরে দশটি তথাকধিভ টেনকে আমি 
আপনি যাত্ডায়াত করতে দেখলে, 
কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবশীলাক্রমে একশটি 
ধট্রেন বলতে পারেন । 
ইন্দিরা সরকারের নীতি অনুযায়ী 
কর্তপক্ষ বলছেন: কতো শতাংশ 
উপস্থিতি কতে| শতাংশ সালগাড়ী 
বা যাত্রীবাহী গাড়ী চললো! । এসব 
একেবারে অঙ্কের ম্যাজিক । মাঝে 
মাঝে একটু-মাধটু ট্রেন বাতিলের 
কথাঃ অন্তর্ধাতমূলক কাজের জন্য 
ধন বাতিলের কথা৷ বলা হয় । 
এই মিথ]াওলিকে সত্য বলে জন- 
পাধারণের কাছে খানিকটা! প্রতিভাত 
করানো | 
প্রধানমন্্রী শ্রীমতী গান্ধী, রেল- 
হন্ত্রী শ্রীমিশ্র, রে লও য়েবোর্ডেৰ 
চক্কারম্যান জীবেগী থেকে বিভিন্ন 


রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ' 


হনোপুটি জনসংযোগ অফিসাররা 
দঙ্গের পর দিন এই মিথ্যার বেসাতি 
করেছেন আর তাঁদের কথায় 
শাকের বাস্ঠি বাঁজাচ্ছে অল ইণ্ডিয়া 
যাডিও- এবং আংশিকতাবে পুঁজি- 
শতিতের বৃহৎ দৈনিক, থাকধিত 
গ্াতীয়ভাবাদী বাজারী সংবাদ পত্র- 
চলি! এই সংবাদপত্রগুলি অবশ্য 


এসৰ করে 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


জনমতের ?তিপ্রকৃতি অনুযায়ী ব্যব- 
সায়ী বুদ্ধিতে খানিকটা সত্য কধনে 
বাধা হয়েছে। পারিপার্থিক 
অবস্থার চাকা ঘুরেছে বলেই এদের 
সংবাদ পরিবেশনে খানিকটা 
সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে । এমনকী 
কিছু সংবাদপত্র এবার যিথ্যা খবর 
প্রচার করার জন্য আকাশবাণীকে 
তীব্র তাষায় আক্রমণ করছে । 

অল ইণ্ডিয়া রেডিও কেন্দ্রীয় 
সরকারের খাস . তাল্রক। এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রসাধনী বীজমন্্র ‘বছ- 
জন হিতার, বছজ্ধন সুখায়”) কিন্তু 
আসলে এর মূলমন্্র এ-লেখার যুখ- 
বন্ধে উদ্ধৃত হিটলারী শাসনের 
গোকেবল্সীয় প্রচার-আবাদর্শ । বস্তুত 
আকাশবাণীর বিরুদ্ধে জনতার 
ক্রোধ, সংসদে ও সংবাদপত্রে ব্জিপ- 
বাপ নতুন করে বরিত হবার বিশেষ 
কোনো যৌক্তিকতা নেই। কংগ্রেনী 
সরকারের সঙ্গে বিরোধের সময় কে 
কবে শুনেছে আকাশবাণী নিরপেক্ষ- 
ভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছে? 
সরকার-বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনই 
হোক, বামপন্থী বা জনসংঘী সংগ্রাই 
হোক; মিথ্যা বিভ্রান্তিকর সংবাদ 
পরিবেশন এবং কৌশলে বিরোধী 
দলগুলি সম্পর্কে মপপ্রচার আকাঁশ- 


বাণীর মহৎ! আদর্শ ।' সঙ্গে চলে: 


কংগ্রেসী নেতাদের সার্থকতার ক্রমা- 
গত প্রচার, সরকান্ী কথাবার্তার 
হিসেবে ফেষন ইনিয়ে বিনিষ্বে 
অন্যান্য অনুষ্ঠান । 


নেহেকু-প্যাটেলের আমল থেকে 
এই একই ‘চিত্র, একই চকিত্র অল 
ইণ্ডিয়া রেডিওর | উনিশশ” ধাট 
সালের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী- 
দের ধর্মঘট ও রেল ধর্মঘটই ছোক, 
কেরালার খাস কম্যনিস্ট সরকার 
বিরোধী আন্দোলনের ঘটনাবলীই 
হোক? পশ্চিদবঙ্গের যুক্তত্রণ্ট আমলের 
কংগ্রেপী শাসনের বা রাষ্ট্রপত্তির 
শাঁসনকালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণেই 
হোক, হাল আমলের অঙ্কের বিক্ষো্ত 
গুজরাটের আন্দোলন বা বিহারের 
ঘটনাবলী হোক, অল ইণ্ডিয়া রেডিও 
সংবাদ প্রচারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রচাযন্ত্র যাত্র। কোনো শিশুও 


যখন পুলিশের এলোপাধারি গুলি- . 


বর্ষণে নিত হয়েছে, সেই সংবাদ 
পরিৰেশনেঞ্ড আকাশবাণী চিরকাল 
বলেছে “মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ 
করতে গিয়ে পুলিশ গুলি ছুঁড়তে 
বাধ্য হয়।” আকাশবাণীর সংবাদ 
বিভাগের তথা কেন্দ্রীয় তথ্য ও 


বেতার 'মস্ত্রকের কর্মকর্তার 
পুলিশের বক্তব্য বলেই দার়মুক্ত, এর 


বেশি জাপবার বা জানানোর দায়িত্ব 


তাদের নেই। বহুরের পর বছর 
হরতাল কা ধর্মঘটের দিনগুলিতে 
কখনে! ধর্মঘট বানচাল করার অন্য 
বারেবারে ঘোষণা কিংবা সংবাদ 
পরিবেশনে নির্জলা মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর 
সংবাদ ও বিরোধী দলগুলি সম্পর্কে 
কৌশলে অপপ্রচার কিংবা তাদের 
বক্তব্য সংবাদে কোণঠাসা করে 
দেওয়ার আকাশবানীর তথ্য নিঠ 
সংবাদ পৰ্ববেশন, এর বহুঙ্গন হিতায় 
গোয়েবল্শীল নীতি আদর্শের প্রকাশ । 

অল ইণ্ডিয়া রেডিও তথ! অল 
ইন্দিরা রেডিওর কাছ থেকে এর 
চেয়ে বেশি কিছু আশা করা অন্যায়, 
অর্থহীন । বারবধৃও কোন সময় গৃহ- 
বধূ হয়ে হচ্ছন্দে ও মর্যাদা সহকারে 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু অল 


* ইত্তিয়ায় রেডিওর চরিত্র বদল হয় 


না। এর ভূমিকা-পরিবর্তন করতে 
গেলে এর কর্তাতজা কর্মকর্তাদের 
কিংবা এর নিয়ামক আল্ত্রণাঁ 
লয়ের দেশপ্রেম প্রমাণিত 
হয় না। বরং অগিজ্ঞতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণির ছলাসলা 
বেড়েছে । তবে আকাশবাণী এবার 
গোড়া থেকেই এতো বেশি ধারী 
দিতে চেয়েছে, এতো মুর্খের যতো 
মিথ্যা প্রচার করেছে যে সর্বত্র জনগণ 
তা বড় সহজেই ধরে ফেলেছে । 
তাই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বিরুদ্ধে 
সংসদে, সংবাদপত্রে বা জন্সন্ভান়্ 
নতুন করে আক্রমণ করে বিশেষ 
ক্ষতি বৃদ্ধি হবেনা। ধরে নেওয়া 
ভাল কব্দাতাদের টাকার সরকারের 
এই প্রচার ও বিনোদন বর্ভমাণ 
সমাজে ছু ক্ষতের মতো এভাবেই 
অবস্থান করবে যতোদিন পর্যন্ত না 
সরকারের পরিবর্তন হচ্ছে কিংবা এর 
বিরুদ্ধে অন্য ধরণের গণবিস্ষোভ 
ফেটে পড়ে। 

বর্তমানের উত্তপ্ত, উত্তেঞ্জক পরি- 


সৃতী বস্তু 
চতুর্থ পষ্ঠার পর) 


দলকে সেই স্মযোগ দেওয়া 
হয় ি' বলে আঁভষোগ পাওয়া 
গোছে। 

জানা গেছে এবার বাংলাদেশে 
রপ্ানীযোগট সতী বস্তের মধ্যে 
প্রধানত শাড়ী; লংক্লথ, মানি 
কাপড় এবং ড্রিল প্রীত আঁলকা- 
ভুক্ত করা হয়েছে। fl 

প্রস্গাত উল্লেখযোগ্য যে, 
বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে 
যাণিজ এবং পশ্যদ্রব্য আমদানী 
য়প্তানীর ব্যাপারে একদল, নতুন 
ক্ষত দালাল বক টীুটের সমষ্টি 
হয়েছে । তারাই” পেছন থেকো এর 
কলকাঠি নাড়ছে। 


স্থিতির মধ্যে অবশ্য আনন্দবাজার 
পত্রিকা ও হিন্ুস্থান স্ট্যাণ্ার্ড 
আকাশবাণীর বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় 
স্তম্ভে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে আন- 


ম্বের খোরাক দিয়েছেন। অবস্থাটা 


যেন চালুনী ৰলে ভন'চকে-*। 
জাকাশবাণীর বিরুদ্ধে সংবাদে অনৃত 
ভাষণের আলামরী অভিযোগ এনে- 
ছেন এই পত্রিকা গোষ্ঠী। ভাবখানা 
যেন এর! সংবাদ পরিবেশনে ও তথ্য 
সংগ্রহে সর্বদা সত্যভাষী, একেবারে 
ধোয়া তুলনীর পাতা! আনন্দ" 
বাজার সংবাদদাভাদের অনুরোধ 
একটু আত্মবীক্ষণ করুন। বাংলা- 
দেশের যুদ্ধের সময়কার তথ্যনিষ্ঠ 
সংবাদের নমুনা তোলার দরকার 
নেই। দরকার নেই পশ্চিমবাংলার 
অসংখ্য হরতাল বন্ধের প্রতিবেদনের 
বিশ্লেষণ । তারা শুধু একবার বলুন, 
পশ্চিহবাংলায় বাহাত্বরের নির্বাচনের 
কি রিপোর্ট বা বিশ্লেষণ তারা পরি- 
বেশন করেছেন ? এতো বড় একট। 
সামগ্রিক জালিয়াতী সংঘটিত হুল, 
সরকারী তরফ থেকে এতো পুলিশী 


বিদেশ দপণ . 
(সপ্তম পৃঙ্ঠার পর) 


জুনসীর নায়করা যে ধরণের আচরণ 
করেছেন ম্তা কিছ 'বরল দজ্টান্ত। 
তবে এটা উল্লেখ্য, জুন্টার নায়করা 
ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছেন এবং 
জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে চলতে 
চাচ্ছেন। পর্তুগালে যে ঘটনা ঘটল 
তাতে মাঁকনি সাম্রাজ্যবাদ কিপিং 
কমজোরী হল সন্দেহ নেই এবার 
মসাকন যুু্তরাষ্ট্র কোন . ষড়যন্ত্র 
করবে সেটা দেখার ব্যাপার। ক্ষার” 
ইউরোপে 'বিশেস করে, পর্তুগালের 
ভোঁগাঁলক অবস্থানের একটা গুরুত্ব 
রয়েছে সামারক দিক দিয়ে। 
অঞ্চলে কমিউনিস্ট নয়, একটা 


করেছে তার তুলনা নেই। 
গেট ইত্যাকার ব্যাপার এখানে গৌণ 
ব্যাপার । কারণ এটা, পংঁজর্সাতদের 
অন্তদ্বন্০বের ফল। ভাঁবষ্যৎ মার্কন 
কেনেডীও তোড়জোড় - করছে ॥ রবার্ট 
কেনেডগ রামষ্ট্রপাত হলে আমোরিকার, 


শ্রমজশীবদের মোক্ষলাভ হবে বলা | 


যায় না। কারণ কোনেডী বংশ 


এ ২ 


॥ নয় 


সন্ত্রাস ও কংগ্রেণী গণ্ডাষী- সমস্ত 
নির্বাচনটাই কারচুপি। আনন্ক- 
বাঞ্জার বা হিনুস্থান স্টাপ্ডার্ডের 
নিরপেক্ষ সাংবাদিকর! কি চোখ বুজে 
নির্বাচনকেন্ত্র ঘখুরেছিলেন ? প'ত্রক! 
কর্তৃপক্ষের ভুমিকা এই ঘটনাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতে কি সরকারী ত'বে- 
দারের নয় আর সাংবাদিকদের 
সামান্য কর্তাজার ? ওয়াটার গেটের 
চেয়ে দশগুণ বড় কেল্ক্কো রী পশ্চিম- 
বাংলার বুকে সংঘটিত হুল? আনন্দ- 
বান্ধার গোষ্ঠী তার পরিচয় কি ধু'জে 
পেয়েছিলেন, বা পেলেও তা সংবাদ- 
পত্রে পরিবেশন করেননি কেন? 
গণতন্ত্রের নামে জন্মু ও কাশ্মীরে 
বারবার এবং ইদানীং কালে পশ্চিম- 
বাংল! ও অন্যান অনেক রাজ্যে 
নির্বাচনে যে ব্যাপক কারচুপি 
হয়েছে, আনন্দবাজার তথা অন্যান্য 


জাতীয়তাবাদী নিরপেক্ষ পত্রিকায় 
তার প্রতিফলন বা প্রতিবাদ 
কোথায়? তাই বলছিলাম আকাশ- 
বাণীর সংবাদের বিরুদ্ধে আনন্দ- 
বাজারী বিষোদগার ক্ষোভ বা ঘবণার 
পরিবর্তে হাসির উদ্রেক করে মাত্র | 





সুণীবনি যুক্তরাষ্ট্রের পন্নজপাতিদের 


ব্যাপারটা তৈল উৎপাদনকার আরব 


'ও আঁফ্রকার দেশগুলো ভাল চোখে 


দেখে 'নি। মাকন যুন্তরাষ্টরকে তেল 
দিতে অস্বীকার করে মানি অর্থ- 


'স্ল্িংগারতের পাঠিয়ে আরবদের 
হুমকি দিয়েছিল। পরে যাঁদও একটা 
রফা হয়েছে। মার্ক'ন যুন্তরাম্ট্র বেশী 
দরে তেল কিনতে বাধা হচ্ছে। 
ফলে তেল সংকট ও বিদ্যুৎ সংকট 
দুই হচ্ছে ভেনেজুয়েলা থেক 
তেল এনে এই সংকট ঠেকানো বডই 
দু্কর। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে 
ন্যাচারাল গস আনার প্রস্তাব 
করেও এই দুর্‌হে সংকট থে; ঘণ 
পাবার চেষ্টা হচ্ছে। 


Pree {I Free 1! 


আমাদের বিখ্যাত ৭5০০০:৪11+ 
রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ স্বারিয়ে 
আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই 
শাদা দাগ দুর হতে ধাকে ও শীঘ্রই 
মিলিয়ে যায়। বিনামূল্যে এক:. 
শিশি দেওয়া হয়। 
Prem Trading Co. (S.N.)P. 
P O. Katri Sarai (Gaya) 
সাপ পপ পট 


' Regd. No. WB/CC-32 


্ারাই এধন রাজ্য সরকারের 
প্রধান ভরসা 


১ (দপপ্ের সংবাদদাতা) 


ঘট উপলক্ষ্য করে 


সাতই মের বাংলা বদ্ধ, পনে- 
রই 'মের ভারত বন্ধ এবং রেল ধর্ম 
কংগ্রেস এবং 
সরকার মহা; ফাঁপড়ে পড়েছে। সর- 
কার? স্তরে এবং সাংগঞ্ানক স্তরে 
বন্ধ এবং ধর্মঘট বানচাল করার 
সাংগঠনিক ভিত্তিতে কংগ্রেস এবং 
কংগ্রেসের সংযুক্ত. গশ-দবগঠনোর 
নেতৃত্ব চেষ্টা করেও কমশীদের মাঠে 
নামতে পারেনীন। ভাই ' সবটাই 
নির্ভর করেছে প্রশাসনের ওপর । 

সার্য দেশের জনমত সরকারের 
উপর এবং সরকারী দল কংগ্রেসের 
উপর খাতা ক্ষুব্ধ সাম্প্রাতক ঘটনা- 
বলিতে অ দনঃসন্দেহে: প্রমাণিত 
হয়েছে। শুধু তাই নয় সাধারণ- 
ভবে রধগ্রেসের ঝঠজার পিছনে 
ষ্যরা নন কারণে এসেছিলেন তাঁরা 
দকছুদিন থেকেই নিম্পৃহ হয়ে পড়- 
ছিলেন। সম্প্রীতি তাঁরা দূরে সরে 
যেতে শুর করেছেন। বাজেই 
কখগ্রেসকে পুরুপ্হার মস্তান এবং 
সম্মজাবরোধাঁদের " উপর ীনার্ভর 
করতে হচ্ছে । দ: চার জন এম এল 
এ ভাড়টে মস্তানদের উপর [নির্ভর 
কারে বন্ধ এবং. ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে 
আত্মনিয়োগ করোছেন। 

মুৃখ্যমন্তী বারংবার বেআর 
ভাষণের মাধ্যমে জনসাধারণকে রেল 
ধর্মঘটের এবং বামপদ্থী 
আন্দোলনের ওপর হামলা করার 
জন্য উস্কানি 'দয়েছেন 'কিচ্তু 


. উল্টো ফল হয়েছে? কোথাও জন 


সাধারণ রেল ধর্মঘটের 'বিরোরধতায় 
নামেনি- নামেন বাংলা বদ্ধ বা 
সাধারণ ধর্মঘট বানচাল করার 
কাজে? 

রেল ধর্মঘট ভাঙার জন্য 


নি 


ক্যালকাটা লিটার 
মোমাইটি 


( গভঃ রেজিঃ নং এস্‌/ ১২৮২১ ) 
লেখকদের লমবায় ভিত্তিক এই 
সংগঠন জুলতমূল্যে পুস্তক প্রকাশন 
কর্মনূচি অনুযায়ী একটি গল্প 
সংকলন প্রকাশে উদ্ভোগী। অংশ- 
গ্রহণেচ্ছু লেখকগণ ৩০পঃ ভাক- 
টিকিটসছ লিখুন অথবা যোগাযোগ : 
করুন অনিল দত্ত সহযোগী সম্পাদক 
ডি জি প্রেস পাবলিসিটি সিশ্ডিকেট 
৩/২এ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্দা স্ীট্‌, 
কলিকাতা-২৫ 
ফোন-_৪৭-৫২৪* 


পুরোপ্র পুলিশের উপর নির্ভর 


করুতে হচ্ছে। মস্তানরা যে সব 
কাজ করছে তাতে জনসাধারণের 
ক্ষোভ বাড়ছে। মস্তানারাও সরাসাঁর 
ফেল কাঁড় মাখ তেল নাতি গ্রহণ 
করছে। নগদ টাকা ছাড়। কথা নেই। 


বন্দেমাতরম স্লোগান তোলার জন্যও 


টাকা চাই। 

জনসাধারণ সাবস্ময়ে দেখছে 
মদ্তানদের এই সব টাকা জোগানো 
হচ্ছে সরকার ভাণ্ডার থেকো রেলের 
ভাণ্ডার থেকে। স্বল্পসংখ্দকা দালাল 
আঁফস্মারদরে মাধমে টাকা দেওয়া 
হাচ্ছে। [বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন 
উঠতে শুর্‌ কারেছে রেলের সম্পান্ত 
কি কংগ্রেসের সম্পত্ত। কংগ্রেসের 


বিভিন্ন অফিসে 
(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


রকম সরকারী সহযোগিতা সত্বেও 
অবর্মণ্য। | 
নেতারা অভিযোগ করেন যে, ব্যাঙ্ক, 
মাকর্টাইন আঁফসা : এবাং কিছু 
কেন্দ্রীয় অফিসের কর্তৃপক্ষ মহল 
ব্ষগ্নেসি ইউনিয়নের সঙ্গে ঠিকমত 
সহযোগিতা করছেন না? এই বার্ড 
পক্ষ মহল সম্পর্কে সরকারের 
সজাগ হওয়ার প্রয়োজন আছে। 

আর তাছাড়া, সরকারের উচিত 
ইউনিয়নের সক্রিয় কমশীদের বিরুদ্ধে 
কঠোর ব্যবাস্ধা নেওয়ার । 

এই ব্যাপারে কংগ্রেসী ইউ- 
নিক নেতাদের বিভিন্ন অফিসে 
কংগ্রেস বিরোধশী লোকজনের নামের 
তালিকা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা 
হয়েছে। এই. সমস্ত ঝ্যাক্তদের কংগ্রেস 
- বিরোধিতর তীব্রতা 'বচার করে 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যবস্থার মধ্যে 
থাকবে শিসা প্রয়োগ থেকে আরম্ভ 
করে আশ্টাল্গবা ভাত্ততে, কিছু ' 
মারধোরের বাবস্থা করু। অবশ্যই 
পদ্ীলশ সংগঠন 'কাংগ্রেসী ইউনিয়ন- 
দের স্বররকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত 
থাবাবে। 


মন্তানদের চাকরা 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আক্রমণ 
শুরু হয়। প্রথমে টিয়ার গ্যাস, 
তারপর লাষ্টিচার্জ। এতেও মহিলা 
মিছিল পোঁছয়ে যায় নি। তখন 


ব্যাপক গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা বারা হয়। 
এই ধরণের দড় প্রতিবাদ অন্যান্য 


m———————————_—_ __‘_I—_—_! অগ্চলেও সংগঠিত হয়েছে। ' 


সম্পদের কতক মডার্প' ইণ্ডিনন প্রেস ৭, রাজা স্মবোধ মল্লিক . প্কেয়ার কাঁলকাতা ১৩ থেকে মি এবং দর্পণ কার্ধাকায় ৬১ মট লেন কাঁতাকাতা-১৩ 


কোন পক্ষই! এঁগয়ে আসছে না বরং 
সিদ্ধার্থবাবুকে সবাই একটা; জব্দ 
করতে পারলে খুসী হন। 

এজন্যই স্মতই মের বাংলা 
বন্ধ, পনেরই মের ভারত বন্ধ এবং 
রেল ধর্মঘটের মোকাবিলার জন্য 
কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, ছাত্র পারধদ 
এমনাঁক শিক্ষা বাঁচাও কাঁমটী আর 
যুব কংগ্রেস সংগ্রাম কাঁমটীও কোন 
রাজনৈতিক কমস্মিচী গ্রহণ করতে 
পারোন ॥ 

নিকট অতীতেও দেখা গেছে 
বামপন্থীদের যে কোন আন্দোলনকে 
উপলক্ষ্য করে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের 
সঙ্গে যুক্ত গণ-সংগঠনগুলি রাজ্য 
স্তর থেকে শ্বরু করে বকা স্তর 
পর্যন্ত কর্মকত্ণাদের নিয়ে বৈঠক 
করে করম্মসূ্ভী গ্রহণ করেছে। 


চট্টোপাধ্যায়, আই এন টি ইউ সর 
রাজ্য সম্পাদক শ্রীশশির গাঙ্গুলী 
দায়সারা গোছের এবা বিবৃতি দিয়ে 
জনসাধারণকে আন্দোলনের 'মোবঃ- 
বিলায় নামতে আহ্বান করেছেন। 
যুব নেতা শ্্রীপ্রয়রঞন দাস 
মুন্সী এমন ফি স্বয়ং শ্রীলক্ষ্ী- 
কান্ত বসও নীরব । রেল শ্রমিক, 
ফুক কংগ্রেসী নেতা শ্রীপ্রদীপ 
ঘোষকে মস্তানদের সাহাষ্যেই হামিব- 
তাঁম্ক করতে দেখা যাচ্ছে। 


মুখ্যমন্তী আরো বিপদে পড়ে 


গেছেন কারণ ওই উপলাক্ষ্যে বংগ্রে- 
সের এ সব ভাড়াটে মস্তানরা 
প্রকাশ্যে বৈশআহীনী আম্নেয়াদ্র 
বাবহারি করছে। পুলিশ রোজ এ 
ব্যাপারে রিপোর্ট" দিচ্ছে। মস্ভানরা 
ধর্মঘটের মোকাবিলার সঙ্গে সংঙ্গে 
শিশ্পালদহ-হাওড়ার গত এলাকহতেও 
জোর জবরদাঁস্ত বরে মেয়েদের গা 
থেকে গয়না ছিনিয়ে নিচ্ছে ব্যবসায়ী- 
দের টাকার থাল: জোর করে তুলে 
নিচ্ছে। অথচ সব কিছু দেখে এবং 
থাকতে হচ্ছে 


by 





যৌথ হামলা 
প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 
গোষ্ঠী নেঅরা একযোগে কাজ 


“ ধারার প্রতিশ্রীত দিয়েছেন মুখ্য 


মন্তীকে এবং এই দুই পক্ষের দাবী 
অনুযায়ী প্রাতপক্ষের পজঙ্গ” 
স্কেস্থাসেকব'রা সম্প্রতি জেল থেকে 
ছাড়া পেয়েছে। এই সব স্বেচ্ছা- 
সেবকের দল নিজ নিজ পাড়ায় 
ন্না সমাজবিরোধী কাজকর্মে পিপ্ত 
থাকার অভিযোগে আটক 'ছিল। 
সব ছাড়া পেয়ে এল্যকায় কিরে 
কামিউন্নিসিদের “গাণতান্বিক” মোকা- 
বিলার কাজে নেমে পড়েছে । 
সাধারণ পোষাকে পুলিশের দল 
এদের পথ প্রদর্শবা হয়ে সারা রাজ্যে 
বিভিন্ন রেলওয়ে কলোনীতে গত 
কয়েকদিন ধরে হামলা চালাচ্ছে রেলের. 
ধর্মঘটী শ্রামবদের সন্ধানে। যেখানে 
শ্রমিকদের পাচ্ছে না সেই সব এলা- 
'কায় তাদের পরিবারবর্গকে অশেষ 
নির্যাতন ভোগ করতে. হচ্ছে। 
মেয়েদের তারা অকথ্য ভাষায় 
গাঁলগালাজ বারছে, রান্বা ভাত লাথ 
মেরে ফেলে দিয়েছে । আবার 
অণ্চলে সম্প্রতি সাঁওতাল ও অন্যান্য 
আদিবাসী তরুণীদের হোমগার্ড 
হিসেবে পলিশ কাজে নিয়েছে। এই 
সব হেমগাডের দল বংগ্রেসী 
সৈব্চছাসেকক সৈজে বাভম্ন রেল 
কলোনীতে মেয়েদের প্রচন্ড মার- 
ধোর করেছে বলে আঁভযোগ বরে- 
ছেন রেল কর্মচারীদের সংগ্রাম সম- 
দ্বয় কমিটির নেতরা। 
এই বিষয়ে বিস্ভৃত তথ্য দিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ পেশ 
করা হয়েছে সি পি এম নেতা 
জ্যোতি বসুর পক্ষ থেকে। জ্যেযীত" 
বসু আবিলদ্বে প্রধান মল্তীর হস্ত- 
ক্ষেপ দাবী বারেছেন। 
যতই িসদ্ধার্থবাবু এক্ের ' 
আহবান জানান, যুব, ছার, শ্রামক 
এবং .বিছুটা কৃষকদের মধ্যে কংগ্রে- 
সের গণ সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে বিব- 
দমান গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া আরও 


PRICE: 49 ৮8155 


৫ 


পনেরোই মে 


প্রথম পৃষ্ঠার পর) । 


, রেড ইউনিয়ন সংগ্থা। মাত এক 


মাত্র পনরে থেকে  বিশ। ইঞ্জি- 
নীয়ারং শিল্প, কাপড় কল শিল্পের 
শ্রামকেরা পঢুরোপ্যাঁর ধর্মঘটে যোগ 
দিয়েছে। চ্টকল৷ 'শঁমকেরাও 
পাঁছয়ে থাকোন। আই এন &ি 
ইউ সির, একংশের দখা; দানকে 
বার্থ করে তাঁরা সাধারণ “ধর্মঘটে 
সামিল হয়েছে। 

মফঃস্বলের প্রীর্জীট জেলায় 
পনেরোই মের ডাকে জনসাধারণ 
বেশ করে সাড়া দিয়েছে। উত্তর 


'বাংলার কোন জেলায় রাষ্ট্রীয় পাঁর- 


বহনোর বর্মীরা একাঁট স্টেট ঝাসও 
'রাস্তায় বের করতে দেয়নি। স্কুল- 
কলেজ, হাট-বাজার সব কিছু বন্ধ 
করে দিয়ে পশ্চিম বাংলায় ছা্র-যুবক 
গরীব কৃষক সরকারকে জানিয়ে 
দিয়েছে শত সহস্র বিদ্রা্ত সৃখ্টির 
চেঞটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রেল 
শ্রামকরা সারা ভারত ব্যাপী যে 
নয়া আন্দোলনের উৎস মুখ খুলে 
দিল তাকে প্রশস্ততর করার দায় 
থেকে তাঁরা পিছিয়ে থাকবে না। 

. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
আকাশবাণীর মাধ্যমে ভাষণ দিসে. 
জনসাধারণকে রেল কর্মীদের বিরুদ্ধে 
প্ররাচিত করার সব অপচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছে । রেল৷ ধর্মঘট প্রত্যাহক জশীবনে 
জনগণের অনেক! অস্যাবধা সৃষ্টি 
করেছে। কিস্তু এজন দায়ী সর- 
কার। সরকারকে তাই আঘাত দিতে 
হবে। জনগণ তাই এগিয়ে এসেছে । 





মারফৎ দুই গোষ্ঠীকে সমস্ত ,রুবম গায়ে হাত দেবে না। এই (আশ্বাস 
যান্প কিনা । ' প্রার্থীমক ভাবে তিনি সন্তুষ্ট করেছে। 
চি ] 
কোঁটিল্য গুথ'র ছুঃসাহদিক উপন্যাস 
বারোক্র্যাসী ১০২ 


দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাহক হোন। . 


সেক্সপীয়ার 


রচনাবলী 


ভূমিকা : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । নারির ঘোষ 


মপাস৷ রচনাবলী 


প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । প্রতি খণ্ড দশ টাকা 


তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-* 





bie 


~~ 


খেকে প্রকাশিত 





১৭শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | শুক্রবার ২৪ শে সে ১৯৭৪. 


. ধর্মঘট ভাঙছে! 





_কর্ুনের মিথ গার 


দেপণের সংব্দদদাতা) 


সরকার পুলিশ ও গৃণ্ডাদের বেপ- 
রৌয়াজাবে কাঁজে লাগাচ্ছেন । 
গর্ডারা শুধু পূলিশী জুল 
মের সহযোগ্নী নয়, বুকিং - 'কাউ- 


" ল্টীরেও এদের বসানো হচ্ছে। টিকিট 


কেস থেকে যে টিকিট বিক্রী হচ্ছে 
তা আঁত পাঁরামত হলেও সে বিকার 
টাকা পর্য%ত পুরোপহার জমা 
পড়ছেনা। বাভিন্ন স্টেশনে ওপেনিং 
এবং ক্লোজিং ব্যালেন্সের কোন 


- দৈনন্দিন স্টেটমেন্টও রাখা হচ্ছে নী। 


Eb) 


এবং গার্ডাদের কর্মবিরতির সময় 
কাজোরাগ্রাম বুকিং কমউল্টার থেকে 


তেরই মার্চ তারিখে আটশত পণ্টাশ 
টাকা তোলা হয়েছে? এই টাকা . 
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কাউন্টার থেকে কা তুলে নেওয়া 


এ হচ্ছ ৷ এইসব বচ্জ্নুসেবাঁ”দের 


দৈনন্দিন খরচ .মেটাবার জন্য। রেল 
‘কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার 
করে বলেছেন যে, ক্যাশ কাউন্টার 


থেকে সরাসাঁর টাক! তুলে খরচ 


করা যায় না। এই. বন্তব্য ঠিক নয়। 
বুব্ং কাউন্টার থেকে টাকা তুলেই? 
যে অনুগতদের খরচ মেটানো হয় 
তাৰ প্রমাণ Dy/COPS/SPL/ 
Calcutta এবং ‘ EO/UDL এর 
গত' মার্চ 


he 
হি 


নৈহাদটর রেল কলোনণগণুলর বাসিন্দা করেছেন। প্রতিনিধিদের. সঙ্গে সংসদ 
সদস্যা শ্রীমতী বিভা ঘোষ গোস্কমী 


ধর্মঘট রেল শ্রমিক-কর্মচারশদের 


. পারবারবর্গের মহিলাদের ওপরে 


প্যালশ এবং সি আর পি যে বর্বর 


এবং অমানুষিক অত্যাচার করেছে, 


তা প্রজক্ষ করলে এবং শুনলে সভ্য 


"_4 সমাজের ফে কোন মানুষ শিউরে 


পি 


উঠবেন 


Ee SE HE ন 


সামাতির একদল প্রাতানীধ উনিশে 


- মে কাঁচড়াপাড়া এবং নৈহাটির আক্রান্ত মা 


কলোনাগুঁল সরেজমিনে তদন্ত ও ' 
পাঁরদর্শন্‌ করে গত একুশে মে কল- চার, 


তি 


রেল কেনা চে গুলিণের বত ষ্াচার 


(দেপের 
তারের বৈঠকে তাঁদের ' te , বর্ণনা, & অঞ্চলের বিভন্ন রেল কলোনী গরুত্রভাবে আহত করেছে। বিভা . 


এবং শ্রীর্গলিল গাঞ্গুল' এম 'প 
ছিলেন৷ | 

আক্রান্ত মাঁহলারা প্রাতানধি- 
দের কাছে যে আঁভযষোগ পেশ 
করেছেন সাংবাদিক বৈঠকে ভাও 
বিশ্লেষণ করা হয়? 
_. ধঘিটের দিন থেকে শুরু 
হয়েছে শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 


মা-ভগ্লী। স্মী ও পরিবারের ' 


অন্যানাদের- ওপর আক্রমণ, অত্যা- 


nu দল ৪0 পরসা. -. 


“Amount drawn from station 
earning of Kayaragram on 18. 
3. 74 to meet the cost of-food 
০5 e"gaged in pilot “work- 
ing and to pay award to staff 
doing extraordinary 
during emergency created by .. 
the guards from 10. 8, 14. 
এই উদ্ধত থেকেই বুঝতে 
পারা যাবে যে, রেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে 
বরেই সাংবাদিকদের কাছে ভুল তথ্য 
€শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


work 


কংবাদদাতা) 


গুরুতর ভাবে আহত নয়জন মাঁহলা 


মঞ্জুশ্রী দাস, আশা দে, ' কমলা, 
মজুমদার, - ইরা অধিকারী, বিভা 


বাবার উপক্রম হয়েছে। পুলিশের 








বাদী টস 





ঘলেপবজেদ 








দাস হাত বাড়িয়ে প্ীলশের আকুমণ 
ঠেকাঘৃতত গিরয়োছলেন বলে তাঁর ডান 
হাতখানি পুলিশ বেয়নেট "দিয়ে 
একদম ফুটো-করে দিয়েছে। সেই 
ফুটোর মধ্যে রন্তাক্ত তুলো গোঁজা 
রয়েছে। শষ্যশায়শ আহত মা গাঁতা 
ভট্টাচার্যের বুকের ওপর উপুড় হয়ে 
তার ছোট শিশুটি বুকের দুধ 
টানছে। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। 
তার পরও যোলই মে কৃষ্ণা চ্যাটা- 


গাড়ী ধরে “আমার মাকে ছেড়ে দাও” জণিকে পুলিশ ও গুস্ডারা -এমন 


বলে কাঁদছিল ক্লাস 


"নস্ট পার্টির (লি পি এম) 


ফীধানো মার 


Se পাপ সি শি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


মধ্যে 
প্রচণ্ড 'িডেদের ফলাও কাহিনী - 


কল্কাজ এবং সর্বভারতীয় কয়েকাট 


বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্রে নিয়ামত 
ভাবে প্রকাশ হয়ে চলেছে।- 

_ দপর্পি এই সম্পর্কে বিশদ 
তদন্ত করে এই সিদ্ধাদ্তে পেপছেছে ' 
যে, এই প্রচার একদিকে বুর্জোয়া 
সংবাদপত্রের রাজনৈতিক স্বার্থ চার" 
তার্থ করছে আর অপরাদকে পি 
পি এম দলের, কয়েকশত শত. 


ও সমর্থকেরা কয়েকজন স্বার্থা- 
শ্বেষী' নেতৃস্থানীয় পার্ট কর্মীদের 
দ্বারা বিপথে চালিত হয়েছেন। 
এই সমস্ত নেতৃস্থানীয় পার্টি 
কমীরা প্রথমে সি পি আই-এর 
নানা মুখপন্রে এই সব কাঁহনী. 
বাস্তবাপেক্ষা অনেবগুণ ফাঁপয়ে 


প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে। 


পরে বুর্জোয়া পাকা গোম্ঠীতেও 
এই প্রচারকের দল 'নজেদের কল্পিত 
বানা . কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য 
ভঙ্গীতে বালয়েছেন নিজেরাই 
উদ্যোগ নিয়ে । 
সম্প্রাত সি পি এমের কল-, 
* কাতা জেলা কমিটি এই ব্যাপারে 
" নাটের গুরু এই আঁভযোগে 
শ্রীপাঁযুষ দাশগ্যপ্তকে পার্টি থেকে 
মিতাড়নের সুপারশ কিরেছেন। 
কলকাতা জেলা: কাঁমাটর ' সভায় 
'আঁভিষেগ উত্থাপন করেন শ্রীলক্ষ্মী 
সেন আর সমর্থন করেন, শ্রীপ্রশান্ত, 
শূর। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন 
শ্রীনরেন সেন। | | 
_ পাঁযুষবাব দলের দীর্ঘ দিনের 
কমশি। বস্তুতঃ তান প্রায় ছাঁব্বশ 


বছর আগে দলের কর্মী হিসেবে 
পার্টির সদস্যপদ লাভ করেলা এবং 
এইটের ছোট পশুর মাত প্রহার করেছে যে তার নেতীঁত্বের , ওপরতলার অনেকেরই 


৮ বেপরোয়া গ্রেপ্তার! এখনও মেয়ে ইরা অধিকারী । জকে থানার "মাথার চুল পর্যন্ত পুলিশ হাতে ১. প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেনা। ' 


- কাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক পর্বত কাটা রেল হাসপাতালে- ডা নিজের হাতেই প্রহার" করে 


শেষাংশ দশম পক্ঠাক্স) 


(শেষাংশ শ্বিতাঁযা পশ্ঠেয়ে) 


i 


ছিল ন'। এর আগে যদি অনুরুপ | 
বিস্ফোরণ এ দেশে ঘটে না থাকে ছু 
+ তার কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বা | 


সেই জ্ঞান প্রযোগক্ষমতার অভাব 
নয়। এই ব্যাপারে শ্রীমতী ইন্দিরা 
ই 


_ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। = 

এই. বিস্ফোরণের ফলে একট 
সত্য প্রমাণত হয়েছে যে, ক্ষমীতী- 
সীন গোষ্ঠীর রাজনোৌতক “সদ্ধা- 
নেত্র পাঁরপাত হিসেবে এ দেশে 
' বিজ্ঞানের এবং কর্ষীরগরণ 'শক্ষার 
ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব এবং এই 
প্রয়োগের জন্য কোন উন্নত দেশের 
প্রয়োজন নেই। শিল্পে, কৃষিতে বা 
বৈজ্ঞানিক অনুশীলন এদেশে হয়েছে 
কিন্তু সব কিছুই . লেবরেটারীর 
ডাচ্টাবনে পড়ে আছে। এই; সমস্ত 
অনুশীলনের সহায়তার জন্য কা 
প্রশ্নোর্গ ব্যবস্থার - জন্য উপয্ু্ত 
সামাঁজক অর্থনোতিক কাঠামো গড়ে 
তোলার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শাসক 


শ্রেপী বা শাসক দলের পক্ষ থেকে 


স্দাাদকটিভাবে নেওয়া হয় ।ন। 


হিপ এম-এর জন্ম। 


| ছিলেন একজন 'বাশন্ট স্দস্য। 





নো! ংবাদ 


এবং সি পি 
এম এর ওপর তলার নেতৃত্বের তন 


।  সর্বাঙ্ষণের কর্ম? 


ট্রি পীব্ষবাবু দল থেকে মাসে , চারশ 


টাকা প্তেন। দলের ইংরাজী 
সাপ্তাহকে লেখালোখ করার এবং 
তার সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল. তাঁর 
পাঁটর পক্ষে তিনি নির্বাচনে কেন্দ্রীয় 
এবং রাজ্য আসনে প্রার্থী 1হসেবে ' 
মনোনীত হয়েছেন। 

চন সংক্রান্ত ব্যাপারে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর পক্ষে ফে প্লেনাম 
বধধমানো অন্দাষ্ঠ্ হয় সেই ব্যাপারে 


উত্তর কলকাতায় এবং অন্যানা, ্রস্তাবানুযায়ী তিক হল যে, আব-._ 


অণ্চলে পার্ট শাখার যে সমস্ত 


'অন্যযাক্ীণ সংযোগ সুবিধা, পানা নি 
বলেই যে আজ সি পি এম বিরোধী, 


কাজকর্মে নেমেছেন তা ঠিক নয়'। 


‘আজ তাঁর যে বিভ্রান্তি তার 


অন্যত্র প্রধান কারণ হল গণআন্দো- 


লন থেকে. তাঁর বিচ্ছিতা আর এই 
বিচ্ছিতাকোধ থেকে  বিভেদের 
অবশ্যম্ভাবী প্রবণতা । আজ বিভে- 
দের যে কাজে তান নেমেছেন, 
ভাতের অবশ্যই, দলের বেশ কিছু 
সংখ্যক কম ও সমগ্রকদের সহ- 
যোগী হিসেবে তানি পেতে পারেন। 
আর 'বিভেদকে পাকা করার " জন্য : 
আর প্রচার ব্যবদ্ধার জন্য অর্থের 
যোগান স্বা্নশ্চত করতেও তাঁর 
কোন অসুবিধা হওয়ার কৃথা না। 

আজ পাষুষবাব কা. আম্ান্য 


সগ্রহ করতে পারছেন তার প্রধান 
করাণ 'হল সি 'প এম দলের সাংগ- 
উঁনিক দুর্বলতা । 

শন্ত সংগঠন কেবলমাত্র সাঁঠক 
রাজনীতি এবং নিরন্তর আলোচনার 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। 


' কার্যক্রম পালনের আর দলের বিভিন্ন 


করছে কি.না তার হিসেব করাও 
সংগঠন শক্ত করার অন্যতম পথ । 
কিন্তু রাজনীতি সম্পকে 


পাঁরচ্কার ধারণা না-থাকলে দল 
কোনও মতে শ্ত সংগঠনে পারিণত 
হতে পারে না! রাজনোতিক সচে- 
তিনতা বাঁদ্ধর একমাত্র পথ হল 
আন্দোলনে আশে গ্রহণ এবং প্রত 
আন্দোলনকে পাটির কার্ধরুণ এবং 


. মাকর্সবাদী-লোননবাদশ দরক্টভঙ্গন 


থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করান 
বিশ্লেষণের এক পর্যায়ে আর্ত 


_ বিশ্লেষণও এসে পড়তে -কাধ্য। আর. 


সে আত্মীবন্লেষণ হবে রাজনশীতর 
ওপর দাঁড়িয়ে: | 

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দো- ' 
লনের পঞ্চাশ 'বছর, উড 
লু 
চলা এবং বিশ্লেষণের ওপর গরম কার প্রচারের নমূলা দেখে সাধারণ 
দেন নি, বেমনাঁটি দিয়েছে চীনের ননদ হতভম্ব হলেও প্রচারের 


মের কাউনিস্ট কৌত্তুকাবহ দিকও কম নয়! গত 
ত ' ০2718 


লাইনে রানাঘাট লোকাল, কাঁচড়া- 
একটি) ঘট্‌নার কথ! এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে। চাঁচ্গশ পাড়া লোকাল, নৈহাট লোকাল 


দশকের মাবামাঝি। ভিয়েতনামের এবং কল্যাণী ,লোকালগ্ীল যথা- 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের এক সভায় রীতি চলাচল করেছে বলে রেল 
দলের জঙ্গী বর্ম গিয়াপ প্রশৃতাব কতৃপক্ষ দাবা করেন এবং আকাশ- 
করেন যে, দলের তরফ থেকে এখনই বাণাঁর প্রচারে, বার বার . চারটি 
সশস্য সংগ্রামের আহবান জানানো লোকাল ট্রেন চাল; হয়েছে ব্‌লে 
দরকার। নিজ বন্ধব্যের * সমর্থনে প্রচার করা ইয়। | 

অনেক যুক্তি হাজির করলেন 'তান।  : আসনে শী দিন একটমাত 
আলোচনার মাধ্যমে সব যুত্তি খণ্ডত লোকাল ট্রেনকে রাপাঘাট লোকাল 
হল। কমরেড হো চি মিনের > 

কিন্তু ''এদেশে কমিউনিস্ট 
লম্বে পাঁটর রাজনোতক শিক্ষা আন্দোলনের ধারা সম্পূর্ণ অন্য 
আরও দূঢ় করতে হবে আর প্রার্তাট খাতে 'বয়েছে সব সময়। ' ইংরেজী 


দলের সদস্যকে এমন পর্যায়ে নিয়ে কালয়ে লিখিয়ের দল ' প্রাধান্য 


আসতে হবে যে তারা মার্কসবাদী পেয়েছে সব সময়। এখনও তাব 
দর্শনের মূল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন ব্যাতক্রম হয় নি। : 
দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে প্রারে। সঙ্গে - দি পি এম জঙ্গী কর্ম দলে 
সঙ্গে শুরু হল শিক্ষা! ঝবস্থা- আনতে পেরেছে। মানুষের অভূত- 
শিক্ষা শিবির গ্রামে শহরে 'সব জায়- পর্ব সমর্থন পেয়েছে অন্ততঃ 
গায় অত্ন্ত গোপনীয় সংগঠনের কেরালায়, অন্ধ, পাশ্চমবঙ্গে এবং 
মাধামে। দেখা গেল আন্চচ্ঠানিক নিপা । কিন্তু পার্টিতে আলো- 
শিক্ষা না থাকলেও গ্রামের চার্যী চনার .কোন ভিৎ গড়ে ওঠে নি। 
অথবা কারখানার শ্রামক মাকসবাদের রাজনীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাকে 
জটিল বস্তুবাদের তত্ব সহজেই যথাযোগ্য গুরুত্ব দলের নেতৃত্বের 
বুঝতে পারে এবং নিজেদের প্রত্যয় "তরফ থেকে কোনও দিনই দেওয়া 
758: হয় দন। 
শক ভাকে কাজে লাগাতে হবে তার এর . পাঁরণাত অবশ্যম্ভাকী। 
রণকৌশল নিজেরাই ঠিক করতে বার ধারে “ রাজনোতিক বিভ্রান্ত 
পাঞে। আজ [ভিয়েতনামের যে মহান দানা বাঁধবে। বাস্তব অবস্থা আন্দো- 
বিপ্লব -তার সাফল্যের মূলে আছে ' লনের এবং এই আন্দোলন উচ্চ- 
সেই প্রার্থামক শিক্ষা প্রচেষ্টা! পর্যায়ে যাওয়ার অবস্থা থাকলেও 
চীনের ঘটনাবলশীতেও' এই দলের 'সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষা 
একই কথা প্রমাণিত হয়েছে। আত্ম- এবং প্রত্যয়ের দঢ়তার অভাবে নানা 
গর্বী বাকসর্ব্ব মধ্যাবত্তের ' দল বিভেদ ও শ্ৰান্ত দেখা, দেবে। 
পাঁটকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে বর্তমানে 
করেছে। কিন্তু বিগ্লব এগিয়ে গেছে, শি পি এম-এর। সত্তর সালে ফু্ত- 
শুখুমাৰ যুদ্ধ করে নয়। যুদ্ধ বা ফ্রন্ট সরকারের পতনের পর দলের 
অস্ত গোঁণ হাতিয়ার। আসল 'কথা ওপর প্রচন্ড হিংসাশ্রয়ী আক্রমণ 
ছিল রাজনর্শীত এবং সেই রাজ- ' চলছে ক্রমাগত। দূঢ়তার সঙ্গে পার্টি 
নণীততে সমস্ত পাটি সদস্যকে, এই আক্রমণ মোকাবিলা করার চেষ্টা 
উপযুক্ত ভাবে দীক্ষিত করা। কারণ করেছেন এবং করছেন। দলের বেশীর 
কমিউনিস্ট পার্ট ত নেতাদের ভগ সদস্য দৃঢ়তার সঙ্গে এই আক্ক- 
প্র্টি। রাজনৈতিক “চিন্তাধারায় মণের সম্মুখীন হয়েছেন। আজও 
উদ্বুদ্ধ, বিশ্লেষণের দ্বারা  জন- তাই সি পি এম দেশের ' একমত: 
স্মুধারণের একাংশের আন্দোলনকে শক্তিশালী সংগঠিত পার্ট। এ কথা 
ঠিক পথে চাঁলত করতে সক্ষম সি পি এম-এর শব্ুরাও স্বীকার 
একা অগ্রণী অংশই কেবলমাত্র : করে। পাঁটরি এই সংগঠন অবশ্যই 
পার্টি সদস্যপদের' অধিকারী ৷, এই নেতৃত্বের ।দটভা ও প্রত্যয়ের সাক্ষ্য 
ভাবেই চশনের পাটা গড়ে উঠেছে, বহন করে। . 
বিশ্লেষণ আলোচনার মাধ্যমে . রায় দিশ হাজন পাটির লহ 
পাটির বানিয়াদ এত শল্তু ছিল যে, ও সমর্থকের দল শহরতলণী এবং 
প্রচণ্ড প্রতিষ্টাবান এবং কমিউনিস্ট বিি্ন জেলা" থেকে প্রচণ্ড হিংসা- 
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেন তু শিউকেও আকা আক্রমণের মূখে কলকাত্যয় এসে 
দলের সদস্যপদ থেকে খারিজ করতে আশ্রয় নেয়। অসহনীয় দুর্দশার 
পার্ট দ্বিধা বোধ করে নন উনিশশো, মধ্যে, পড়েও এই বাস্তুহারার দল 
উনিশ সালে। এত আলোচনা ?কদ্তু দলের প্রতি নিজেদের তন্‌- 
“বশ্লেষণের মাধ্যমে এই কাজ সংগ- গত্য হারায় নি। তা যদি হারাত তা 
ঠিত হয়েছে যে, নানা বিপর্যয়েও হলে সি পি এম-এর পক্ষে . এড 
দল দু. টুকরো হয়ে যায় নি) . , আকুমণ সত্বেও আবার আন্দোলনূকে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৭৪ 


বহুরূপী ট্রেন 





ভি 
বলে ‘শিয়ালদহ' ষ্টেশন থেকে ছাড়া * 
হয়। ওঁ একটি ট্রেনই প্রথমে কাঁচড়া- 
পাড়া ৯ লোকাল হয়ে কাঁচড়াপাড়া 
পর্যঘত,, তারপর. নৈহাঁটি লোকাল" 
রূপে নৈহাটি পর্ষল্ত এবং কল্যাণী 


লোকাল সেজে কল্যাণী জ্টেশন ছুয়ে - 


যায় এবং প্রায় তেরো ঘন্টা পরে 


 কাপাঘাটে পেশছে রাণাঘাট লোকাল 


রুপে পাঁরচিত হয়। অথচ যাত্রী 
মাই জানেন যে শিয়ালদহ থেকে 
রাণাঘাটের মধ্যেই কঁচড়াপাড়া, 


. নৈহাটি এবং কল্যানী স্টেশন। রূণা- * 


বেড হলে নব 
যেতে হয় 


পলা প্রাপক: পাপ রস জা) 


বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব 
হত না। - 
তবে এই পরিশ্্থাততে কিছু 
পার্ট, সদস্য ও সমর্থকদের নানা 
বিজ্রান্তি দেখা দেবে এটা স্বাভাবিক? 


"এই অবস্থায় দলের যারা অধিকতর: 


সচেতন অংশ তাদের” উচিত পার 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে দলের 
রাজনৈোতিক মান উন্নয়নে এবং সমস্থ 
করা। | 
এই পাঁরপ্রেক্ষিতে পাঁযুষ- 
বাবু. এবং অন্যান্যদের ভূমিকার 
কথা এসে পড়ে। তাঁরা দলের সঞ্চো = 
বহুদিন ধরে যুক্ত এবং নানা বিশিষ্ট 
নেতৃত্ব পদের আঁধকারী 'ছলেন। 
পাঁটিতে দীক্ষা বসা করা 
পশীফুষবাকুর অন্যতম বিশেষ দত ৯" 
'ছিল। 

কারে বারে বিভিন্ন দায়িত্বে 
মতার কথা পার্টিতে আলোচিত 
হয়েছে। কোন কোন ঘটনায় পাঁষুষ-- 
বাবর সততার প্রসঙ্গ এসে - 
পড়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে পার্ট এর 
মোকাবিলা করতে পারে লি। আজ 
তাই এই পরাণাত । 

' দপণের তদন্তে প্রকাশ তে, 
পার্টু যাঁদ সংগঠন ও শিক্ষা পদ্ধীত 
আবিলম্বে_ এমনভাবে সংশোধিত না 
করতে পারে যাতে আলোচনা ব্যাপক 
হয় তা হলে দলে নানা গোলমাল ৯. 
থেকেই ঘাবে। 

এই ব্যাঁপান্রে দি 
নেতৃতও সজাগ বলে দর্পণ জানতে, 
পেরেছে। তাই এবারকার দলের সদস্য 


- নবীকরণের ব্যাপারে ষথেষ্ট সৃতর্ক'তা 


অবলম্বন করা হচ্ছে 
কিল্তু এই সততর্কতাই সব 


' নয়। (আসলে প্রয়োজন' পার্টি সদস্য- 
“দের বৈজ্ঞানিক দযাজ্টভঙ্গশর ভিত্তিতে 


চিন্তা করতে শেখানো। এ কাজ. ' 


- প্রাথথামক কিন্তু খুব কাঁঠন। দলকে 


আগেকার সমস্ত: এ্রীতিহ্য ভুলতে 


থেকে শুরু করতে হবে! ' ঠিক - 
যেমনাট করেছিলেন-কমরেড হো চি 


' মিন বা চীনের পার্টি। 


দর্পণ] শাক্ষবার ২৪শে নে ১১৭৪ 


ks 


জনসমর্থন হারিয়ে কংগ্রেম আরও মারমুখী 
মি গি এম বদের থর 


পি 
চি 


এগালণা 


আন্দোলন যত তীত্র হচ্ছে, 
স্বার্থাপ্বেষী গোষ্ঠীর দল আন্দো- 
অক্ষম এবং অপদার্থ প্রমাণ করার. 
নানা চেষ্টায় নেমেছে। একাঁদকে 
প্রধানমন্ত্রী হীন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর 
দল কংগ্রেস নিজ দলে ঝামপল্থী 
মনোভাবাপন্ন সমস্ত নেতা ও ওপর- 
তলার সক্রিয় কর্মীদের ঠান্ডা করার 
সমস্ত কবঝস্ধ পাকা করছেন। রেল 
ধর্মঘট এবং এই ধর্মঘটের সমর্থনে 


+// সারা দেশব্যাপণ শ্রমিক শ্রেণীর সম- 


ৰথ 


বিন 
oe) 


_ নৈতিক দিক থেকে পনর্ভরশীল” 


রন শ্রীমতী গান্ধী ও বংগ্রে্সকে 
ভাবিয়ে তুলেছে।' সঠিক ভাবে তাঁরা 
. ধুঝেছেন যে রেল ধর্মঘটীদের সর্ব- 
ভ'রতীয়' আন্দোলন থেকে শ্রামক 
শ্রেণীর আন্দোলন গুণগর্গ দিক থেকে 
না হলেও পাঁরমাণের এবং আয়- 
তনের দিক থেকে নতুন চরিত্র নেবে। 
তাই শ্রীমতী গান্ধীর এই ধর্মঘট - 
সম্পর্কে রণহুধকার। 

হয়েছে ঝম্পন্ধীদের, বিশেষ করে 


, সিপি এমের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের । 


পশ্চিমবঙ্গে বঃগ্রেসের তথাকাথত 
প্রশাতশল” অংশ যাঁদের অনেকেই 
মস্কোয় ঘুরে এসেছেন এবং যাঁরা 
এতদিন কংগ্রেস-সি পি আই আঁঅ- 
তের প্রয়োজনীয়তার কথা অন্ততঃ 
মুখে মাঝে মাঝে আওড়াতেন এখন 
তাঁরাই সংবাদপত্রে সি পি আই রাজ- 


নয় বলে বন্তব্য হাজির করেছেন, 
বলেছেন এই দল [নিজেদের সুবিধায় 
যখনই: সুযোগ বোঝে আঁতাত বান- 
চাল করার চেষ্টা করে। তাই কৃংগ্রেস- 
সি পি আই আঁভাত পাঁশ্চমবল্গে 
“চাল; থাকা উচিত কি না সেই 
সেই সম্পর্কে নতুন করে ভেবে দেখা 
উচিত। (আসলে বহান্তরের নিবণ- 
চনের পর থেকে কংগ্রেস দলি পি 
আইকে কোন পাত্তাই দেয় নি- এই 
অভিযোগ দি পি আই-এর)। 

- এই ব্যাপারে দাগ্নেসের বন্তব্য 
পাঁরচ্কার ভাবে রেখেছেন এই রাজ্যের 


আনি কংগ্রেসী রাজনীতির মূল প্রবন্তা 


চর 


শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৷ দেবীবারু 
তাঁর সাম্প্রতিক আন্তঃপাটি সার্ক 
লারে কংগ্রেসসি পি আই আঁতাত 
এখনও অন্ততঃ নামে টিকিয়ে রাখার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 
দেব্শীবাবু তাঁর সারকুলারে 
বিশদ ব্যাখ্র দিয়ে বুঝিয়েছেন যে 
পাঁশ্চমবঞ্গে কংগ্রেসের আসল রাজ- 
নৈতিক' শু সি পি এম । এই দল 
মোট্টামুট সংগঠিত এবং এই দল 


4 আঝর বামপন্থীদের সংযুক্ত মোর্চা 


সংগঠনে নেমেছে গণতান্মিক উপায়ে 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভীবের 
চ্যালেঞ্জ ধহসেবে। এই অবস্থায় 
কংগ্রেসের চেষ্টা হওয়া উচিত এক- 
দিকে নিজেদের সাংগঠাঁনক এঁক্য 
দূঢ় করার আর অন্যদিকে এমন সব 


(দপপের সংবাদদাতা) 
ব্যকথা নেওয়া যাতে সি পি এম 
বামপন্থীদের একাত্ত করতে না 
পাঁরে॥ তান উনসন্তর এবং বাহান্ত- 
রের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ 
করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন 
যে, কংগ্রেসের দ্বতায়োন্ত 'নর্ব- 
চনে যে বিরাট সাফল্য এবং সি পি 
এম-এর দুর্বলতা দেখা গেল তার 
অন্যতম কারণ ছিল কংগ্রেস 1স. পি 
আই আঁতাত সঙ্গে সঙ্গে তান 
হযশিয়ারীও অবশ্য দিয়েছেন, বলে- 
ছেন যে, সি পি আই-এর সঙ্গে 
আঁতাত করতে গয়ে একাঁট মৌলক 
কর মনে রাখতে হবে যে, কোন 
সময়েই যেন এই আততেন নেতৃত্ব 
সি পি আই-এর হাতে না চলে 
যায়। 

এই তত্ব রাজ্য কংগ্রেসের 
এক অংশের রক্ছছে অবশ্যই গ্রহণ- 


যোগ্য ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্তি।িিা 


হয়ত বা এখনও আছে। কিন্তু জন- 
সাধারণের আশা আবদৃতক্ষা 
থেকে এবং তারই প্রাকাশে গণ- 
আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বীচ্ছন্ন 
হয়ে সমস্ত কংগ্রেস দল সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংক- 
টের আবর্তে আটকে পড়েছে। সর্ব- 
ভারতীয় কাংগ্রেসী নেতৃত্ব এই 
সংকটে অবশ্যই, এই দল যে শ্রেণীর 
অর্থে এতদিন পাঁরপদষ্ট হয়েছে 


সেই শ্রেপীকে খুশি রাখার. ব্যবস্থায় - 


টিনমেছে। আন্দোলনের তাঁৱতায় 
এখন মানুষকে ধোঁকা দেওয়া 'আর 
কায়েম চক্থে'র ঘৃঠষণ এই দই 
কাজ একই সঙ্গে চাঁলয়ে যাওয়ার 
সুষোগ কমে আসছে । 

এই অবস্থায় কংগ্রেস দলের 
পক্ষে আর , গণ-আযন্দোলনের ব্যাপারে 
ফোনও রকম গণতান্িক বা নরম 
মনোভাব সম্ভব নয়। তাই যে অব- 
স্থায় এবং পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের 
উত্তাল. গণ-আন্দোলনকে কংগ্রেস 
দমন করার পদ্ধাত নিয়োছল 
দশকের সুরদতে সেই পম্ধাত এখন 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রহণ করতে 
বাধ্য। তাই সারা দেশে রেল ধর্ম- 
ঘটের নেতৃত্বে যারা, যে সমস্ত 
নেতা এই ধর্মঘটের সমর্থনে সোচ্চার 
ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই এখন 
জেলে । 

একই সঙ্গে রেল কর্মচারী 
দের বাড়ী বাড়ী ঘুরে হাজার 
হাজার ধর্মঘাঁটদের নানাভাবে 'নর্ষা- 
তনের ব্যবস্থা হয়েছে। রেল কলোনী- 
গুলিতে ধর্মঘাঁটিদের না পেয়ে তাঁদের 
পারবারবর্গের ওপর নানা অত্যাচা- 
রের কাহিনী প্রকর্দীশত হয়ে চলেছে 
সংবাদপত্রে । 

কংগ্রেস দলের মধ্যে বহু সং, 
শিক্ষিত, উদ্যমী ষুবক' আছেন 


এই 


মাঁরা। এখনও 'কবাস . করেন যে, 
দেশে সমাজতন্দ প্রতিষ্ঠা করে গাঁরবী 
হঠানোর যে বাণী প্রধানমন্ত্রী 
শ্ৰীমতী . গাঁল্ধ হাজির করেছেন 
ভাতে অবশাই সারবন্তা, আন্তাঁরকতা 
আছে । (অনেকেরই কিন্তু মনে সংশয় 
জাগছে যে, হয়ত বা তাঁরা ভাঁও- 
তার মধ্যে পড়েছেন। এবং সেই 
জন্যই 1বাভগ্র দলীয় সম্মেলনে এবং 
আলোচনায় তাঁরা নানা ক্ষোভ প্রকাশ 
বরেন। এখনই তাঁরা বুঝতে সুরু ' 
করেছেন যে, (তাঁরা যতই ক্ষোভ 
প্রকাশ করুন বা মানুষের কল্যাণে 
যে কোন কর্মসূচীয় প্রস্তাবই দিন 
না বেন তার কোনটাই দলের সর্বোচ্চ 
নেতৃত্বের কাছে গ্রাহ্য হবে না। এই 
নেতৃত্ব সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পির 
মধ্যে আর দেশ শাসনের ব্যাপারে 










1971-72. 


কারবার £ 0.41 কোটি 


ধু 


প্রকণ্ণাধীন ব্যন্ধি ৫503 ১৬. 


ক্রমশঃ আরও বেশী স্বৈরাচারশ 
হয়ে উঠতে বাধ্য। 

এই রাজনোতক অবস্থা 
সম্পর্কে সাধারণ মান্ষ সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ“এ কথা মনে করার কোন কারণ 
নেই। বরং মানুষ নিজের জীবনের 
আভিন্্তা থেকে সমস্ত বুঝতে 
পারছে আর ভেতরে ভেতরে গুমরে 
মরছে। তারা ক্রমশঃ আন্দোলনমুখশ 
হচ্ছে, বিভন্ন রাজ্যে স্বাশস্ফূ্ত 
অনন্দোলনে নেমে পড়ছে। 

পশ্চিমবঞ্গো এই আন্দোলনের 
সংগঠিত রূপ নেওয়ার সম্ভাবনার 
কথা চিন্তা করে কংগ্রেস সর্বোচ্চ 
নেতৃত্ব উদ্বিদন। এই আন্দোলনের 
সংগঠিত রূপ দেওয়ার ক্ষমতা 
আছে যুন্ত বামপল্থী মোর্চার। এই 
মেন্ঠার সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে 
শান্শালী অংশ সি পি এম। তাই 
কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এবং 
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ 
থেকে আর এক দফা সি পি এম 


1972-73 


টাকা. 


সপে 


' কারীদের পুলিশ 


প্রকপ্াধীন ব্যক্তি 21312 
কারবার $ 1.07 কোটি টাকা) 


এক বছরে এই প্রকল্পের অধীনে, 

ইউনিট ক্রেতাদের সংখ্য! ছিগুণ _..সপ 
হয়েছে । কিন্তু প্রকল্পটি এত ভালে! ঘে এই 
সংখ্যা কুড়ি গুণ বেশি হওয়া উধিত ছিল | 


ইউনিট ট্রাঙ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া 


কলিকাতা * নুন দিলা র্‌ মান্রাস রি 


7 ঘঁঙ্ন॥ 
বিরোধী কার্যক্রমে মনোনবেশ করার 


সময় এসেছে। 

এই কার্যক্রমের স্বাক্ষর বহন 
করছে পশ্চিমবন্শোর বিভিন্ন জেলায় 
সাম্প্রতিক গ্রেঞ্সর। কয়েক» 
শত সি পি এম কর্মী ও সমর্থবকে 
প্ীলশ তুলে নিয়ে গেছে। দাঁক্ষণ 
কলকাতায় রেল ধর্মঘটের এবং 
পনেরোই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে 
শি পি এম সংগঠিত একাঁট 
'মাঁছলের প্রায় সমস্ত অংশগ্রহণ- 
গ্রেপ্তার করেছে, 
জেলে নিয়ে গেছে আর এমন কি 
জামিন পর্যন্ত দেয় নি। ছিল 
শান্তিপূর্ণ ছিল, মিছিল বন্ধের 
উদ্দেশ্যে একশো চূয়াল্লিশ ধারা বল- 
বং ছিল না। কোন গোলমাল হয় 
নি, একথা কাঁলিঘাটের আশেপাশের 
লোকেদের কাছে শুনতে পাওয়া 


'গেছে। কিন্তু প্রায় শতাধিক লোককে 


স্ৰী পুরুষ সমেত, পুলিশ গ্রেপ্তার 
করল আর তাদের বিরুদ্ধে এমন 
আঁভিষ্বোগ সাজাল যে, আদালতে 
তাদের ভ্রামন হল না। এই হল 
সরকারের বর্তমান দর্সিভতগণী। 
(শেষাংশ চতুর্থ পচ্ঠায়) 












|| 


-~7 Savp 14) 


॥ চয় & 


বিল টলিসের নির্মীয়মান ফৌডিয়ামের 


আড়াই হাজার আমন সৰকাৰ ব্যবসায়ীদের, 
কাছে চিৰকালেৰ জন্য বিক্রি বৰে দিচ্ছেন 


আগামী বছর ছয়ই ফেব্রুয়ারী 
থেকে কলকাতায় যে দশদিন ব্যাপী 
হওয়ার কথা সেটা আদৌ অনুষ্ঠিত 
হবে টিনা এবং হলে কোথায় হবে 
সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা 
ষাচ্ছে। সন্দেহটা যে আদৌ অমূলক 
নয় তর কারণ ফে ইনডোর স্টোড- 
য়ামকে ঘিরে এই বিরাঠী আয়োজনের 
ব্যবস্থা ভার কাজ এখনও পাকাপাকি 
ভাবে শুরু হয়ান। অথচ রাজ্য সর- 
কার গত ফেব্রুয়ারী মন থেকে বলে 
আসছেন স্টোডয়ামের জন্য কোন 
চিন্তা নেই ওটা পনেরোই নভেম্বরের 
মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। 
সেরাজে'ভাতে অন্যুক্ঠুত 
গত বব টেবিল টোনিসা আসরে 
স্থর হয়েছিল পরবর্তী আসর 
বসবে ভারতে। ভারতের কোন 
রাজ্যে এই প্রাতযোশিতা 'অনুষ্ঠিত 
হবে সেটা নির্ধারণের দায়িত্ব ভার- 
তীয় টেধিল টোনস ফেডারেশনের । 
বিন্তু ভতের কোথাও এই ধরণের 
বির) অন্দুষ্ঠানের উপযোগী ইন- 
ডোর স্টেডিয়াম নেই। সুতরাং যে 
রজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা এই 
প্রীতযোগতা চালাবার দায়িত্ব বহন 
করবে সেই রাজ্যকে স্টেডিয়াম তৈরীর 
যাবতীয় দাঁয়ত্ব বহন করতে হবে। 
প্রথমে 'দল্পশ ও পরে বাঙ্গালোর 
বাড়তি দায়িত্ব বহনে রাজি হলেও 
শেস পর্যন্ত এই অল্প সময়ের 
মধ্যে সেঠডয়ামের ঝাঁক {নিতে তারা 
প্রস্তুত নয বলে কৃপিক্ষকে! জানিয়ে 
দেয়। কিচ্তু পাঁশ্চমবপোর ক্লাড়ানু- 
রাগী মুগ্যমন্ত্রা বিশ্ব টোবল 
টোনস ফেডারেশনের সভাপাঁত রয় 
ইভান্সবে। বলেন, ' স্টোভয়ামের জন্য 
চিন্তা করবেন না। আপন রা স্থান 





দ্বার্থন্বেষাদের চক্রান্তে হে 
সংবাদ প্রতিদিন নিহত হর 
দৈনিক পরে, দপ‘ণ আপনাকে 
সে সংবাদ পরিবেশন করে 
নিভপিক মতামত গড়ে তুলতে 
সাহায্য ছরবে। 


(দর্পপণেন সংবাদদাতা) 


নির্ধারণ করুন। আমরা/ঠিব। সময়ে 


 স্টোভয়ু'ম তৈকা করে দেব। মুখ্য 


মন্মীর কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার 
পরু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উীন- 
শশো চু্াত্তল সালে বিশ্ব টেবিল 
টোনস কলকাতাতেই হবে। ইভ,ল্স 
অবশ্য বিলকাতআ ত্যাগের প্রাককালে 
এই স্কপ সময়ের মধ্যে স্টেোডয়াম 
তৈরীর ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে 
সাংবাদিকদের জ্রানিয়োছিলেন, ইউ- 
রোপের কোন কস্ট্রাক্টার নয় মাসের 
মধ্যে এই বিরাট স্টোঁডয়াম তৈরীর 
দায়িত্ব নিতে রাজশী হতেন না। 

ইভান্স কলকাতা ত্যাগ করেছেন 


- অ.ঠরোই ফেব্রুয়ারী। অথচ তরপক 


তিন মাস হয়ে গেল স্টোভয়ামের 
খুনন কার্ষই শেষ হয় নি। এখন 
বর্ষায় কাজের ব্যাঘাত আরুও বাড়বে। 
অ.গামী জুলাই মাসের আগে পুরে 
পুরি ভাবে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব 
হবে ফি! না সে বিষয়ে যথেষ্ট! সন্দেহ 
দেখা ঘচ্ছে। তারপর জুলাই মাস্রে- 
কাজ ধরেও যোলই নভেম্বরের মধ্যে 
কাজ সম্পাদন করা যথেষ্ট 
কঠিন ব্যাপার । সন্দেহাটঃ আরো? 


কীচ| মানে 


কম্পনায় ওহধ 


বের টাকার উৎপাদনকে দ্বিগুণ 


করার প্রস্তাব থাকলেও বাস্তবের 
সঙ্গে প্রাতশ্রুত বিজ্ঞাপ্তর ঢের 
ফারাক। স্বদেশে কাঁচামালের অভাব। 
বিদেশ থেকে বাঁচা মাল রপ্তান্নীর 
তুট, অবৈধ বন্টন ব্যবস্থা ও রাঘব 
বোয়ালদের চক্রান্ত সব মিলে চরম 
হতাশা। বলতে কি ওষুধ শিল্পে 
খ্্রগ ফোমন” ওষুধ দীভক্ষি শুরু 
হয়েছে। অল ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাক- 
চারস অরগানাইজেশনের ড্রাগ গ্যান্ড 
ফারমাসিউীটক্যাল কউন্সিলের 
চেয়ারম্যান বাশ মোদী একথাই 


বলেছেন। 


বিরাট বিরাট ওষুধ উৎপাদন- 
কারী বোম্পানী ছাড়াও ছোট ক্ষুদ্র 
শিল্প প্রাতিষ্ঠানের অবস্থা আরও 
সংকটময়। আঁবিলম্বে দেশে প্রস্তুত, 
বাঁচমাল গ্লিসারিন, আযলকোহল, 
কসাঁটিক সোডা, ফেনাইল, মূল 
প্রস্তুতবারক কারখানা থেকে সরা- 
সার ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর- 
বরাহ করা দরকার। এই সব কাঁচা 
মালের দর  উীনিশশো সত্তর 
সালের দরের সঙ্গে সমতা রেখে 
চললেও নন এস্বেনসিয়েল কাঁচামাল 
প্যাকাজিং-এর দরকারী গ্লাস 


ঘনীভূত হয়েছে এই জন্য যে এর 
আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দু-দুটো 
স্টেডিয়াম তৈরীর  পারব্চ্পনা 
ঘোষণা করোছলেন। কিল্তু সল্ট 
লেকে কম্পোজউ স্টোডয়ম বা 
রবীন্দু সরোবরে ইনডোর স্টেডিয়াম 
যেটার শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রী নিজেই 
এক বছর আগে করেছিলেন কোনটার 
বাজ আজও শুরু হয় নি। 
সের্টোডয্লাম তৈরী সম্বন্ধে মনে 
আরও সন্দেহ প্রকট হয়েছে এই জন্যে 
যে ঠিকাদার স্টোডিয়াম তৈরীর দায়ত্ব 
নিয়েছে সে এর ব্যয়ভার ধার্য 
বরেছে চুরানব্ই লক্ষ টকা। 
এবং রাজ্য সরকার বর্তমান 


বরাদ্দ ব্য়জর ধরেছেন চুরানবহূই 
লক্ষ টাকা। কিন্তু এ টাকা আসবে 
কেথা থেকে? সরকার এখন এক 
নয়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। 
দেীডয়ামের জন্য নিাদষ্টি বারো 
হাজার দর্শক আসনের মধ্যে তারা 
আড়ই হাজার বাবসায়ীদের দিয়ে 
দেবার পারকজ্প্না করেছেনা। ব্ীড়া- 
মন্তীর ঘরে কয়েকদিন আগে এ 


কেতেল, গ্লাস , আঠামপল মেটাল 
বানটেনার মেটাল ক্যাপ-এর দাম 
নিয়ন্দরণহন হয়ে লাফাচ্ছে ফি দিন। 
গত ছয় মাসের মধ্যে প্যাকাঁজং 
মালপরের দাম ত্রিশ থেকে নবদুই 
ভাগ বেড়েছে। দেখ! গেছে উীন- 
শশো তিন্নাত্তরের সেপ্টেম্বর থেকে 
উনিশশো চুয়ান্তরের মার্চের দর 
নিম্নরূপ £' করগেটেড ডজন বক্স, 
এক হাজার পিসের দাম- নয়শ ষাট 
টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এক হাজার 
সাতশত পকস্মীন্রশ ঢাকা হয়েছে। 
বাদ্ধর পরিমাণ শতকরা নব্বুই 
ভাগ। পি পি ক্যাপ পশচশ মালি- 
মিটারের, এক হজ্জার পিসের দাম 
আঁশ টাকা থেকে বৃদ্ধ পেয়ে এ 
সময়ের মধ্যে 'িরানবহুই টাকা 
হয়েছে । পেপাঁসন, কোঁজ প্রাত 
একশত দশ টাকা দর ছিল এখন 
হয়েছে একশত পাস্ষট্রি টাকা 


এই অবস্থায় কোম্পানাীগুলো 


তাঁদের মালের দর ব্া্ধর জন্য কন- 


ব্রেল কর্তৃপক্ষের কাছে যে আবে- 
দন করেন, তা তাড়াাঁড়ি অন্ব- 
মোদন বা উপদেশ আদেশ ইত্যাদি 
সহ প্রেয়োজনবোধে) জানানো দর- 
বার। (অথচ যখন পঞ্চাশ ভাগ দর 
বৃদ্ধির অনুমোদন পাওয়া যায়, 
তখন দেড়শতগৃণ দাম বাদ্ধি পেয়ে 


সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তাতে 
প্রকাশ আড়ই _ হাজার আসন 
তাদের বিব্ষী করা হবে। গ্রাতি 
আসনের মূল্য ধরা হায়েছে তন 
হাজার উকা। অর্থাৎ স্ট্ডয়াম 
শুরু করার আগেই স্টেডিয়ামের 
কুড়ি ভাগের বেশী আসন ক্রি 
করে দেওয়া হবে। যে ব্যবসায়ীদের 
এই সুযোগ দেওয়া, হবে তারা যে 
আজীবন এর সুষোগ পাবেন তা 
নয়, তাদের বংশধররাও এই সুযোগ 
লাভ করবে। যে ব্যবসায়ী প্রাতস্ঠান 
আসন ক্রয় করবে তাদের প্রতিষ্ঠান 
তাঁদন না বন্ধ হচ্ছে তারাও তত- 
দিন এই সুযোগ লাভ করবে! 
তিন হাজার টাকায় এই সুযোগের 
জন্য যে বোন প্রাতিষ্ঠানই আগ্রহী, 
কারণ এই টাকা আবার আয়কর 
মুস্ত। কেন্দ্রীষ সরকারের নয়া 
নীতি অনুযায়ী খেলাধুলায় যে 
বান্তি বা প্রতিষ্ঠান অর্থ ব্যয় করবে 
তা হবে করমূক্ত। 

“এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে 
সরকার যখন প্টোডয়ামের দায়িত্ব 
বহন: করছেন তখন প্রত্যেক নাগাঁর- 
কেব সমান আঁধক্কার থাকা উচিত 
আর সরকারের হাতে ঘাঁদ টাকা 
নাই থাকবে তবে এতবড় একটা 


দায়িত্ব নেবার মানেই বা কি। রুবীন্দ্ু, 


সরোবরের কাছে সরকার ইতিপূর্বে 
ইনডোর স্টোডয়াম নির্মাণের যে 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে টাকাই বা 
আসতো কোথা থেকে'। এদিকে 
রজ্য ব্লীড়ামল্্ী টোবল টোনস 


দপপ 1 শ্ুরুবার ২৪শে মে ১৯৭৪ 


লাভ হবে তা থেকে রাজ্য সরকারকে 
ভাগ দিতে হবে। 

রাজ্য ঢোবল টোনস সংস্থার 
জনৈক প্রাতীনীধর বন্তব্য, একদিকে 
সরকার স্টেডিয়ামের কুঁড় ভাগন 
আসন বান্ধ করে দিচ্ছেন ফা থেকে 
আমরা কোন অর্থ পাচ্ছি না, অপর 
দিকে ক্রীঁড়ামন্দী বাভি্ব সাব 
কাঁমাটতে তার [নিজের লোকজনদের 
নেওয়ার জন্য আপাতঙঃ উদ্যোস্তা- 
দের কোন সভা না করার নির্দেশ 
'দয়েছেন। ক্রীড়ামজ্্ী বিশে মে 
দিল্লীতে মাচ্ছেন , কেন্দ্রীয় ক্রীড়া 
পরিষদের বৈঠকে যোগ. দিতে । এ 


বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর 


বাম সাব কার্মীট করা হবে। এ 
মৃখপন্ছ আরও বলেন, আমাদের 
এখন উভয় সংকট। না পারাছি সর- 
কারকে চটাতে, না হচ্ছে কোন 'বাজ 
কর্ম। তবে স্টেডিয়ামের ব্যাপারে 
সরকার যদি কুঁড় ভাগ আসন আগে 
থেকেই বাকি বরে দেন তবে আমরা 
কোন লভ্যাংশ দিতে প্রস্তুত নহী। 
কারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থ 
ব্াতরেকে সরকারের খরচের পাঁর- 
মাণ খুব একটা বেশী হাবে না। 
সরকার স্টেডিয়ামে পরবর্তী আনু 
আ্ঠান থেকে সহজেই অর্থাগম করতে 


' পারবেন। অবশ্য স্টোঁডিয্সাম তৈরীর 


ব্যাপারে রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা- 
রও যথেষ্ট সন্দেহা। তবে স্টোঁড- 
য়াম না হালে তারা বঙ্গ সংক্কাত 
সম্মেলনের মতো সার্মায়ক ব্যবস্থা 
করে বিশ্ব টোবল টেনিস আসর 


বিশ্ব টোবল টেনিসের আসরে খে বসাবে 


অভাব ৪ বিদ্যু্‌, বিভ্রাটে ওষধ 


(দর্পরশর সংবাদদাতা) 


> 


গেছে। তাছাড়া কোলটার থেকে 
পেট্রেকৌমক্যাল এবং অরগ্গাঁনক 
কোঁমবযাল তৈরীতে জোর 
দেওয়া হলেও ক্ষুদ্র শিল্প মালিকরা 
এ থেকে তেমন সুযোগ পাচ্ছেন 
না। সি এস আই আর গবেষণাগারে 
এ তৈরীর ধারা পদ্ধতি খুবই দামী 
ও খরচা লাগে বেশী। ক্ষুদ্র শিল্প 
জালা চর ভু জোগাতে সারে 
না। 

বিদ্যুৎ বিভ্রা্টের জন্য আরও 
বেশী ক্ষাতকর অবস্থার মধ্যে এই 
[শিল্প এসে পড়েছে। এয়র কাঁন্ড- 
শন ও রেফরিজারেটরএর একান্ত 
দরকার, আথচ বিদুৎ নেই। তাই 
লইজেশন নির্বীজকরণ গ্লুকোজ 
স্যালাইন বোতল, আনানাটবায়টিক 
দ্রাদা, ভায়টেজ তৈরী বিদুৎ ছাড়া 
অসম্ভব । নিয়ামত বিদ্যুৎ সরবরাহ 
ব্যবস্থা অক্ষ রাখা দরকার। গত 
সপ্তাহে কলকাতায় নিখিল ভারত 
ভেষজ উত্খাদক সম্মেলনে ভেষজ 
উৎপাদন উপদেষ্টা কাম চেয়ার- 
ম্যান শ্রীজয়সৃকলাল হাতা অবশ্য 
সব সমস্যা সত্বেও উৎপাদন বাঁড়য়ে 
দেশে বিপ্লব আনার জন্য আহবান 


গিয়ে মন 


শ্‌ 


A 
a” 


জাময়েছেন। ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাতানাধিত্বের ব্যাপারে 
বিমাতুসালভ মনোভাবের কথা 
ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ [করেছেন 
স্বাস্থ্যমন্দী আজত পাঁজা। 


ংখগ্রেস মারমুখা 
€তৃতীয় পৃচ্ঠার পর) 


এই সঙ্গেই চলছে আন্দোলনের 
বিরদুদ্ধে হিংসাশ্রয়ী )আক্রমণ। এমন 
কি সি পি 
মোঁদনীপ্রে একটি কৃষক আন্দো- 
লনের ওপর গুণ্ডা ও পঢলিশের 
যৌথ আক্রমণ হয়েছে কয়েকদিন 
আগে। হিংসাশ্রয়ী আক্রমণের তীব্রতা 
বাড়তে বাধ্য। হত্যাকাণ্ড, খুন জখম 
এতদিন কাগ্রেসের আনতর্দলীয় 
কোন্দলের অংশ ছিল। এখন দলকে 
একান্রিত করে যারা মারপিট, হত্যা 
খুন জখম ইত্যাদি কাজে পারদশশ 
তাদের যুক্ত সমাবেশ ঘটিয়ে সংগ- 
ঠিত আন্দোলনের ওপর 
চালানো হচ্ছে। 

এই পাঁরপ্রোক্ষতে মাক্সবাদী 
কমিউনিস্ট দলে রাজনোতিক বিভে- 
দের কাহিন। এবং বিভিন্ন বুর্জোয়া 
সধবাদপত্রে জার ফলাও প্রচার 
স্বাভাবিক ঘটনা। 


আক্রমণ ৯ 


আই পাঁরচ্যালত এ 


লা 


লা 


দপণ ॥ শক্কবার ১৭ই সমে ১৯৭৪ 


রা 


"৯ ভারতে ডিকটেটরশিপ আসছে ? 
বর্তমান পট্টভূদ্দিতে ভিকটেটরশিপ 
বলতে বোবাচ্ছি নির্বাচিত রাজা 
সরকারদের খারিজ করে পুরোপুরি 
কেন্দ্রীয় শাসন এবং প্রশ সনে সাম- 
রিক বাহিনীর সরাসরি অংশ গ্রহণ। 
ঠিক কবে, কোন ব্যক্তিদের সামনে 
রেখে এই ভিকটেটরশিপ আসবে 
সেটা আলোচ্য নয়। ডি হটেটরশি- 
পের আগমন দুটো লড়াইয়ের দিশ! 
দেখাচ্ছে । প্রধম লডাইটা স্বভাবতই 
- ডিকটেউরশিপ রুখবার লড়াই. এ 
কাই যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আসবে 
লড়াইয়ের প্রশ্ন ডিকটেটরশিপ 
উৎখাত করার জডাই। দ্বিচীয় 
লড়াইয়ের প্রয়োন্তনের উপর নজর 
রেখে প্রথম লঙ্ভাই লড়তে হুবে। 
এই সম্ভাবনার মুল্যানে ভূল করলে 
ছুট! লড়াইফেই 'দশপ্রেমিক ও গণ- 
তান্ত্রিক লড়াকুদের অপ্রয়োজনীয় 
ক্ষতি ৰীকার করতে হবে। 
ভারতে যা চলছে তার উপর এই 
ডিকটেটকশিণ আনবে--১) বাঙ্গালী, 
তামিল, গুড়িয়1, তেলে; মারাঠি 
ইত্যাদি জাতিদ্তাদের যে অংশ- 
গুলো এখন “করে খাচ্ছে" তাদের 
দমন ; ২) নান! স্তরে নির্বব চিত্ত 
বিধানসভা, ক্রিলাপরিযিদ, কোঅপা- 
টিত ইত্যাদি সংগঠনগুলো থাকার 
ফলে. বিভিন্ন জাতিসত্তার যে শ্রেণী- 
প্লে! কম. বেশী অধিকার ভোগ 
করছে তাদের সেই অধিকার হরণ ; 
৩) অহিংস ও আইনী পথে দাবী 
ভোলার রাস্ত'কে বেছাইনী ও দেশ- 
ক্রোহী ঘেষপা? ৪) প্রপ্তানীর” 


তাতে ডিকটেটারশিগ কায়েম 


হার মন্তাবণ। পর্বে 


সুবিমল সেন 


নাম করে বিরাট হারে জ'তি সত্তা- 
দের সম্পদ লুঠ, দেশের বাঙ্জার 
দেশের শিল্প ও দেশের সামুষকে 
বর্ধতা) &) গোটা দেশের উপর 
রুশ আধিপত্যের বিস্তার ) ৬ ) সর্বব- 
ভারতীয় একচেটে ও জামলাতা স্্রক 
পুঁজি স্বারা ছোট ও মাঝারী পুঁজি 
সম্পূর্ণ গ্রপ। এই সব করার চেষ্টা 
হবে। সফল হওয়া নিয়ে আমাদের 
মাথাবাথা নস্ব। আমর! দেখবে! 
ডিকটেটরশপ রুখকার লড়াইয়ে ও. 
ভিকটেটরশিপ উৎখাত করার 
লড়াইয়ে ডিক্কটেটরশিপের প্রচেষ্টা 
কি কি সুযোগ খুলে দেবে? 


১। প্রত্যেক রাঙ্গে বর্তমানে 


" রাজনীতি ও প্রশাসনে অংশগ্রহণ- 


কারী একদল লোক তাদের লাতের 
ফসল থেকে বঞ্চিত হবে। মিলি- 
টামী ঘেছেতু ক্ষমতার বড় অংশে 
ভাগ বসাবে সেহেতু পুলিশ গ্বামলা- 
কুলের এক অংশ ডিকটেটরশিপের 
বিপক্ষে যেতে চাইবে । বেশীর 
ভাগ বাজে) মিলিটারী “বিজাতী॥” 
হিদাবে চিন্তিত হবে । ফলে এই 
দ্ন্ব তীব্রতর. হবে। পূর্ব বাংলার 
ইয়াহ'ইয়াশাহীর বিরুদ্ধে পুলিশ 
বিড্রোহের ইতিহাস তাই প্রমাঁপ 
দাখিল করে। 

২। ছোট মাঝারী পুঁজিপতি 
ইব্জিনিয়ার-ভাক্তার-শ্শিক্ষক+ ধনী চাষী 
ইত্যাদি প্রতিটি জাতিসত্তার ভিতর 
এই শ্রেনগুলোর একটা অংশ বর্তধানে 
রাজ্য সরকার-আমলা-পুলিশদের 
অঙ্গে বখরার ব্যবস্থা করে রো" 
গাৰের হাস্তা বানিয়েছে | কণ্ট ক, 





টিক! £ (১) সম্মাক্ষাবাদী শোষণের একটা বিরাট দিক (হয়তো 
সবচেয়ে বিরাট দিক ) হ'লো এই কম-দামে কেন! ৰেশী-দ'মে বেচার চক্কর | 
এ সম্পর্কে একটা ধারণা করার জন্য নীচের তালিকা দিলাম-- 


ভারত যা কেনে 


নি 


গম- সরকার দেশের কিষাণের কাছ থেকে ১৯৭৩ সালে *৮ পয়সা 


কিলে) দরে কিনেছে । একই সালে কুশের থেকে কিনেছে ১টাঃ ২৫ পঃ 


কিলো দরে । 


(এই গমই রুশ যাকিনদের থেকে কিনেছে ৯১ পঃ কিলো 


নি দরে |) অতএব দেশের রেশনে গষের দাম কত দাড়াবে সেটা অন্যান 


করা যায়। 


কেরোসিন--রুণ সরকার আগে কেরোসিন বেচতে! ২৪ পঃ ষ্টার 


দামে । এই .করোলিন আমর! কিনি ৮৫ পঃ করে। 
গুণ দাম বাড়িয়ে টে লিটার শিছ ১ 'টাকা ২৫ পঃ। 


দেবে? 


এবাৰ কুশরা পাঁচ- 
আমরা কত 


ইস্পনত--৬২৩ টাকা টন থেকে মাকিনরা ঘাম বাড়িয়ে করেছে 
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সার--১৯০ টাকা টন থেকে মারিনরা দাষ বাড়িয়ে,বরেছে &*১টা: টন 


$  ভামা--১০ টাকা কে জি থেকে 
* ভারত ষা বেছে 


২০টাঃ কেজি 


পাট-_টন পছু ২২৬৮ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১৬৬৭ টাকা 
চা-কেজি পিছু ৮ টাকা ১০ পয়সা থেকে ৫ টাকা ২০ পয়সা 
জুত|-জোড়। পিছু ২৮ টাঃ ৯০ পয়সা থেকে ১৯ টাকা ৯০ পয়সা 
আকরিক লোহা_ টন পিছু ৭১ টাকা থেকে ₹" টাকা 


চাৰি, লেভী থেকে ছাড়, লাইসেন্স 
বিদেশ ভ্রধণ রাজ্য সরকারের 
মাধ্যমে অনংখ্য খাতে-এদের আম- 
দ্বানী। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, 
দিল্লীতে, এদের প্ৰভাব নেই। রাজ্য 
থেকে ক্ষমত1 যত দিল্লীতে যায় তত 
সরে এদের পায়ের তলার যাটি। 
শ্রেণীসত কারণে এরা কেউই ডিক- 
টেটরশিপ বিরোধী নয়। শ্রমিক- 
কিষাণদের প্ৰাটামে।* ঠেজয়ে 
ঠাণ্ডা করার এরা বপক্ষে। এদের 
বিরোধিতা উঠবে নিজ স্বার্থের 
খাতিরে। এই স্বার্থ এখনই এদের 
ঠেলছে রাজ্য ( জাত্তিলত! ) ভিত্তক 
ক্ষত! দাবীর স্বপক্ষে । 

ভিকটেটরশিপের একটি 


৩ 


ভন্যতম লক্ষ্য হবে আরে! কমদামে, - 


আরো! বেশী পরিমাপে বাংলার পাট, 
আদাষের চা, উড়িয্যর লোহা, 
বিহারের করলা, কেরলের মাছ 
ইত্যাদি বিদেশীদের হাতে তুলে 
দেওয়া ১। জাতির শিল্প, জাতির 
বাজার, জাতির মানুষকে ভুখা রাখা । 
এই *রগ্ডাশীশ্র বিরোধিতা করবে 
রপ্তানীর বোঞ্জগার বঞ্চিত ছোট ও 
মাঝারী পুাজপতিসহ জাতিসতা- 
গুলির জনগণ। 

৪। সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারী 
দমন হবে ভিকটেরশিপের প্রধান ও 
জরুরী লক্ষ্য! এই কাজ হাসিল 


“করার শপথ নিয়ে ভিকটেটরশিপ তার 


সমর্থনে জমায়েত করবে বিদেশী ও 
দেশী শোষকগোঠী ও বিভ্র স্ত মধ্য- 


বিতদের | ব্যাপক সংগঠিত শ্রখিক 


কর্মচারীদের এই ঘটনা ঠেলে দেবে 
রাজনৈতিক লড়াইয়ের দ্িকে। + 
একতরফা শোষণ, প্রতি- 
কারহীন অত্যাচার ও হুঃসহ হূর্ণশার 
চাবুকে জর্জরিত সাধাৰণ মানুষকে 
ভিকটেটরশিপ দেবে না ভোট বাক্সে 
বদলা নেবার আশা বা ধর্ণ।৷-অ=শন 


| 


হরতালের সাময়িক স জ্তবনা | একটাই 


পথ ধাকবে তাদের সাষনে'। অর্থাৎ 
ভারতে এই ডিকটেট«শিপ কায়েষ 
করার প্রচেষ্ট। যত. তীব্র হবে, যত 
দৃশ্যুমান হৰে, তত বাড়বে-_ . 


ক) ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্ট গড়ার 
মৌকা। 

খ) ব্যাপকতম জনগণকে রাজ- 
নৈতিক কার্যক্রমে আনার মৌকা। 

গ) ব্যাপক সংগঠিত শ্রমিক- 
কর্মচারীদের রাজনৈতিক তাবে সচে- 
তন ও সক্রিয় করার মৌকা। 

ডিকটেটরশিপ রুখবার ও উৎ- 
খাত করার লড়াইয়ে সাচ্চা ও সাহসী 
দেশপ্রেমিক ও গণছ শ্রী এই মৌকা 
ব্যবহার করবে। এই লড়াৰয়ে 
লড়তে হলে, এই মৌকাগুলো নিতে 


হলে ভিকটেটরশিপের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
ও ভারত উপষহাদেশের জাতিপ্রশ্ন 
সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দরকার । 
কাটা সহজ নয়। ঘ্টনার' 
মধো এমন অনেক কিছু. থাকব য| 
গণতন্ত্রের শত্রুরা ব্যবহার করার 
চেষ্টা করবে 1 
ভারত জোড়া পু' জি, কেন্দ্রীয় শাসনের 
সুবিধাভোগী গে ঠীগুলো ছাড়াও 
এমন কিছু শ্রেণী আছে যারা মুলতঃ 
দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্ত- 
গুলোর শ্ক্র না হয়েও জাতিসত্তার 
আত্মণিয়নত্রণাধিকাঞ্জের দঢাৰী কে 
সন্বহ ও শুয়ের চোখে দেখবে। 
অথচ জাতিলতাদের আত্ম নিয়ন্ত্রণা- 
ধিকারের ছাবীকে বাদ দিয়ে আমা” 
দের দেশে-গণতাম্ত্রক লড়াই এগোতে 
পারবে না। সেই শ্রেণীগুলোর 


মধ্যে পড়ে প্রতিটি জাতি এলাকার 


ক্ষেত্র £ | 
(ক) অন্তঙ্জাতির ছোট-নাকারি 
পু'ঞ্জিপত্তি যারা যে এলাকায় পু'জি 


খাচায় (খ) যে জাতির ছোট মাঝারি _ 


পুঁক্জিপতি যারা অন্য জাতির এলা- 
কায় পুজি খাটায়; (গ) অন্য 
জাতির যারা সেই এলাকায় গতর 
খাটায়; (ঘ) সেই জ্ঞাতির যারা 
অন্য এলাকায় গতর খাটায়! 


তাছাড়া প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
ধর্ম ও (যেখানে বর্ণ বভেদ তীব্র) 
বর্ণ ভিত্তিক সংখ্যাল'ঘঠ আছে, 
আছে উপজাতীয় জনগণ। এরা 
প্রভোকে এঁতিহাসিক. কারণে সে 
জাতির ংখ্যাগরিউদের সন্দেহ করে, 
ভয় করে। 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এদের সণ্বেহ 
ও ভয় দূর কর হবে। পশ্চিম 
বাংলার ন্ীরে দেখি এখানে বড় 
কারখানায় ৮৪০,০০০ শনিক কাজ 
করে। এদের শতকরা ৪০/৪০ ভাগ 
সংগঠিত এবং সেই হিসাৰে একটি 
বিরাট শক্তি । এদের মধ্যে শতকরা 
৬৪ ভাগ “বাঙ্গালী” বলতে সাধারণ 
ভাবে যা বোঝায় ত! নয়। এই 
অবস্থায় “ভুমিপুত্রদেরই চাকরী 
দিতে হবে” ৰ! “অবাঙ্গালী খেদাও” 


আন্দোলন অবস্তই অগণতান্ত্রিক এবং 


তা শত্রুকে সাহায্য করবে | তেমনি; 
দাঞ্জিলিংয়ের নেপালী, বীরভুমের 
লাওতালরা দীর্ঘাদন সহ়েছেন 
বাঙ্গালী আমলা অযিদার-অহাজন্দের 
ওঁদৃত্য, অত্যাচার ও জোচ্চুরি। 
১৯৪৭ থেকে বাঙ্গালী মুশলিমদের 
করে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর 


নাগরিক | এদের সন্দেহ ও ভয় 
কাটিয়েই চলবে ভিকেটরশিক 
বিরোধী লড়াই । 


জাতি প্রশ্ন নিয়ে সাধ্যমত 


বিদেশী স্বার্থ, দেশী - 


লড়াই লঙার স্বার্থে - 


& পাঁচ ॥ 
আলোচনা পরে হবে। আপাততঃ 
ভিকটেটরশিপের সম্ভাবনার আলো- 
চনা। 

যে ধরণের কথা বলছি তার 
প্রস্তুত বছ'দন ধরে চলছে কিছুটা 
পরিকল্পিত ভাবে কিছুটা ঘটণাচকে | 
গত ১০-১২. মাসের খবর  হাতড়ালে 
তার অঞ্জন প্রহাণ পাওয়া যায়৷ 
স্মংণ করানোর জন্য নীচের 


'ফিরিস্তি। 


অর্থনীতির ক্ষেত্রে 

শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহে, লগ্মী 
ও পুঁজির ক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তা- 
নীতে বেড়ে চলেছে কেন নিয়মিত 
পাবলিক মেইৰের সর্বগ্রাসী প্রসার | 
সমাজতন্ত্রের বাণ! উড়িয়ে এসব হচ্ছে 
কিন্তু বাস্তবে বড় সাহেবদের বিলা- 
সিতা, বিদেশী নির্ভরতা, শ্রমিক 
শোষণ ও যন সবই এই পাবলিক 
সেক্টরে চলছে আগের চেরে তীন্র 
গতিতে । 

- দেশকে বঞ্চিত করে, কম ঘামে, 
বেশী মাল বপ্তানী করার দীর্ঘস্থায়ী 
চুক্তি একটার পর টা হয়ে 
চলেছে ।- 

কৃষিতে মুল, উৎশাদকের ফসল 
অল্প সংখ্যক দালাল, ফড়ে, কালো- 
কারবারীর হাতে তুলে দেবার জন্য 
সরকাঁরা ক্ষমতার প্রয়োগ । ফলে, 
উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও দাম কষে না । 

শিল্পক্ষেত্রে লগ্নীর চেয়ে ব্যবলায়ে 
লগী জাজ বেশী মুনাফা! দিচ্ছে । ছোট 
ও মাঝারী কারখানা মালিকয় ভাই 
চরম নংকটাকীর্ণ। | 

কালো টাকা দ্বাঞ্জ তারতক্চোতা 
পাপ্ট। অর্থনীতি চালাচ্ছে। ফ্াজ- 
নীতি ও প্রশাসনকে সে অনেকাংশে 
গ্রাস করেছে । সংস্কৃতিতে বিকৃত 
করেছে জআন্মগত্ত - ভাবে কালে! 
টাকা প্রতিযোগিতা! বিমুখ, জাতি 
স্বার্থ বিরোধী ও ফালিস্ট। 

রাজাগুলোর আয় দখল করে ও 
নোট ছাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজা- 
দের ধণ দেয়। এইখপের বোঝার 
দ্বারে রাজাগুলো আছ কেন্দ্রের 
হাতে বাধা । ূ 
. স্টেট টেডিং ফুভ কর্পোরেশন 
ও কালোবাঞ্জারীদের যৌথ উদ্ভোগে 
বেশীর ভাগ রাজা আজ কেনার খাছ- 
দানের উপর নির্ভর । 

নেতিবাচক-_বিছ্যুৎ ও অপরা- 
পর ভারীশিল্পে উৎপাদ্দন কমে যাচ্ছে 

বেকারী বাড়ছে, দাম বাড়ছে, 


দুর্দশা বাড়ছে 
+ সমাঙ্জের, উপর থেকে নীচ 
পর্যন্ত একটা লক ভাবে 


ছোট কিত্ত সংখ্যায় বড় গোঠী তৈরী 
হচ্ছে যারা জনগণের হূর্দশ' লামা- 
জিক অনাচার ও কালোবাজারীর 
মধো খুঁজে পাচ্ছে, তাদের জীবন 
ধারণের উপায়। ফলে ব্যাপক 
জনগণ তিক্ত ও পরিবর্তনমুখী । 


(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


গণ্চিবন্গেৰ মাননীয় রাজ্যপাল পমীগেযু 


বৃটিশ আমলের চেয়েও নিচে নেমে 
গেছে। 

আমরা তর্রভাবে ' প্ৰতিবাদ 
জান:চ্ছি আপনার সরকারের জাম- 
দার! প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কা- 
রের মিথ্যা বাগাড়মবরের বিরুদ্ধে 
বার ফলে বস্তুত, জমিদার জোত- 
দার ও ধনী চাষীদের হাতে জামর 
কেন্দ্রভবন বেড়ে গেছে এবং সেই 
সঙ্গে গাঁরব চাষী হয়েছে ভূমিহীন, 
বেড়েছে তাদের বেকার দশা ও 
দর্গরদ্য, যার ফলে শুধু যে কৃষি- 
উৎপাদনই ব্যাহত হচ্ছে তা-ই নয়, 
সেই সঙ্গে কৃষি ও কৃষকের পশ্চাদ- 
পদতা শিষ্প ও সমগ্র জ্যতয় অর্থ- 
নীতির অগ্রগীতর পথ রুদ্ধ বারে 


জানাচ্ছি বিদেশী পহাঁজ ও তাঁর 
সঙ্গে যুক্ত দেশী একচেটিয়া পুঁজির 
প্রাজ সরকারের বদান্যতার বিরুদ্ধে, 
ফার ফলে তাদের পক্ষে দেশের 
আভ্যন্তরীণ বাজার ও অন্যান্য 
সুষোগ-সাবধা দখল করে রেখে 
ছেটা ছোট কল-বরখানা ও ব্যবসা 
বাণিজ্য ধংস বরা সম্ভব হচ্ছে ॥ 

অম্মরা হপব্রভাবে প্রাতবাদ 
জানাচ্ছি বড় বড় পর্জিপাতি ও ব্যব- 
সাদারদের কালো টাকার হাতে সমগ্র 
জাতীয় অর্থনীীতকে সমর্পণ করার 
বিরুদ্ধে, যার ফলে, তাদের পক্ষে 
জনগণকে ইচ্ছাকৃত শোষণ লুন্ঠন 
করা সম্ভব হচ্ছে। 

আমরা প্রাতবাদ জানাচ্ছি 
জাতীয় অর্থনগাতকে ক্লমবর্ধমানভাবে 
মাঁকিনি সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ সামী- 
ধজক সাম্রাজ্যবদের উপর নির্ভর- 
শীল বারে তোলার বিরুদ্ধে, যার 
নাত ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করা 
এবং অঙমান অর্থনৈতিক চ্স্ত 
আমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দেশের 
পাচ্ছে; যার ফলে বস্তুত ভরত 
রাষ্ট্র মাকনি সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ 
সামাজিক সমাজ্যব্দের নয়া উপ- 
নিবেশে পাঁরশত হয়েছে; যার ফলে 
ভারত?্য় ভূখণ্ডে এবং সংলগ্ন সম:- 
দ্রাচলে রুশ-মকিন শান্তি-দ্বল্ব ভার- 
তের পক্ষে একা আতঙ্কের কারণ 


শ্পিলুলীআ্র ওশভি বালে 


আমরা জানতে পেরেছি রেল 
শ্রসিকদের অভ্তপূর্ব  ধর্মঘটকে 
ভাবার চেষ্টায় রেল কর্মচারীদের 
মা বেনদের উপর চলছে পাশবিক 
অত্যাচার! ধর্ষণ, পণড়ন, কোয়ার্টার 
থেকে বের করে দেয়া, বলপূর্বক 
ধরে নিয়ে যাওয়া--কিছুই আর বাদ 
থাকছে না। এই মুহূর্তে যে কেনো 
শিল্পার বিবেক গর্জে ওঠা উচিত। 
নারকীয় 'কাণ্ডকারখানা পূর্বেকার 
সব সীমা ছাঁড়য়ে ষচ্ছে। অমরা 
এর তীর প্রাতবাদ বর। কী ঘটছে 
ইত্যার্দি কোক্সা্টরে 2 বোন নীতি 
বলে এদের বেশয়া্টার থেকে উচ্ছেদ 
ফরা হচ্ছে? শারীরিক বলপ্রয়োগের 
রাস্তা ধরা হচ্ছে? আমরা অন্তত 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন 


করতে পার, কাঁ বরছেন তান এ 
ব্যাপারে ? এই পাশবিততা কি চলতে 
দেয়া হবে? আমরা শিল্পীরা এখ- 
নই উত্তর জানতে চাই। অন্যথায় 
আমদের সর্বশান্ত নিয়ে দেশের 
সমস্ত গণতল্পিক মানুষকে জানাবো 
মুচ্টিমেয় কয়োবজন উন্মাদ কেথায় 
নিয়ে যাচ্ছে আমদের এই মহান 
দেশক 


উৎপল দত্ত, শোভা সেন - 
তাপস সেন, সরোজ দে. 
সলিল সেন মণাল সেন, - 


বসন্ত চৌধুরণী, জহর রায় 
সৌৰ 


ভাশ; বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ 


রয়ে 


৬ মপাল . মুখোপাধ্যায় - 
অপর্ণা সেন, অন্ফপকুমার? . 


কর্তৃক অস্বীকার করা এবং চীনের 
সরকার ও জনগণের সঙ্গে স্বাভা- 
বক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
তোলার উদ্যোগ গ্রহণ ন্য করার 
বিরুদ্ধে। 
* আমরা প্রাতবাদ জানাচ্ছি সমগ্র 
শিক্ষা ব্যবস্থাকে জন্তীয় অগ্রগতির 
সঙ্গে সম্াত-বিহীন ও অকার্য- 
করণ করে তোলা এবং শিক্ষা-কেস্দ্র- 
গ্ালকে দুর্নীতির কেন্দ্রে পাঁরণত 
করার বিরুদ্ধে 

আমরা প্রীতবাদ জানাচ্ছি 
মন্ত্রী ও বড় রড় আমলাদের চরম 
দুনণীত অপদার্থভা, সরকারী তহ- 
বিলের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং স্বজন 
পোষণ প্রভূত জঘন্য অপরাধ 
গুলির রিরুদ্ধে। 

আমরা বিশেষভাবে প্রাতবাদ 
জানাচ্ছি সরত্শর কর্তৃক জনগণের 
গণতান্নিক আঁধকারগ্যাল একে একে 
হরণ ঘুরা এবং তরু স্থলে কালো 


টাকা ও পলিশ বাহিনীর নির্লজ্জ 


একনয্কত্ প্রাতষ্ঠা করার বিরুদ্ধে । 
প্রীতা্ট গণ-আন্দেলনকে লাঠি, 
গুল ও জেলের সাহয্যে দমন বরা 
হচ্ছে। বরনগর-বেলেঘাটা প্রভৃতি 
অসংখ্য স্থানে প্রকাশ্য রজপথে 
দাঁড় কাঁরয়ে প্বীলশ রাজনৈতিক 
কমপদের ঠাণ্ডা মাথায় পাঁর- 
বণজ্পতভাবে হত্যা করেছে। লাল- 
বজারে অসংখ্য ধৃত রাজনৈতিক 
বমশ্দরে উপরে অমনষিক বন্যা 
তন চালান হয়েছে এবং হচ্ছে। 
জেলখানায় অসংখ্য রজনোৌতিক 
কমশিকে পিটিয়ে ও গুল করে 
হত্যা বরা হয়েছে। সি পি আই 
(এম এল) সহ কাঁমউনিস্ট িস্লবী- 
দের বাভিন্ন সংগঠন বে-আইনী না 
হওয়া সত্বেও তার সভ্য ও সমর্থক- 
দের 'নাবচারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে৷ 
দি পি অই (এম এল) এর মুখপত্র 
ণদেশরভশ” ও পীলবারেশনা” বে 
আইনশ না হওয়া সত্বেও, তার প্রকা- 
শক ও মু্রুকরকে জেলে আটক 
রাখা হয়েছে; সারা দেশে বিপ্লবাঁ- 


রাজনৈঁতক নেতা ও কর্মী- 
দের আটক রাখা এবং তদের প্রাপ্য 
আঁধকারগ্যাল হরণ করার বিরুদ্ধে 
আমরা তীব্র প্রাঁতবাদ জনাচ্ছি। 
সারা ভরতের জেলাগীলতে বাঁশ 
হাজার, যার মধ্যে শুধু পাঁচিম- 
বঙ্গের জেলগ্ীলতেই বিশ হজার 
রাজনৌতিক নেতা ও কর্মীকে 
সূদীর্ঘকাল- যাবৎ আটক রখা 
হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েক হাজার 
হচ্ছেন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 
আইনে বিনা বিচারে বন্দী। অনেকে 


| হুই কৰন্ত কয় এরা কার, বেনই . 
যা, তটুক সযাতেজুচুইছে সেকথা । 
পো মেনে দেবার মৃত নিবনিষ্ধ 

ও লট বদ কই দেই যে যি তল 
পকি 


বিরোধ এনে আঁত সস আসি 


রি 
শ্ব 
ঘি. 


আছেন যাদের বিরুদ্ধে আনীত 
আঁভর্যেগ আদালতে মিথ্যা প্রমাণ 
হওয়া; সত্বেও তাদের আবার নতুন 
কোন থম আঁভযোগ দিয়ে আদা- 
লত থেকেই, গ্রেপ্তার করে জেলে 
পাঠান হয়েছে। আঁধকাংশ আছেন 
যারা উনসত্তর-সত্তর সলে গ্রেপ্তার 


, হওয়া সত্বেও আজও তাদের বিচার 


হয়ান। বহু সংখ্যক রাজনোৌতক 
কর্মীকে মিথ্যা তত 
জাঁড়ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, 
ফাঁস? প্রভূত সাজা দেওয়া হয়েছে। 

রাজবন্দীদের আঁধকাংশকেই 
উপঘ্ব্ত প্রাপ্য মর্যাদা না খুঁদয়ে 
সাধারণ অপরাধীদের মত তৃতীয় 
শ্রেণীর বন্দ হিসাবে রাখা হয়েছে। 
রাজনোতিক বন্দীদের বৈধ বই. 
গীলও পড়তে দেওয়া হয় না। 
দর্পণ, ক্রাটয়ার প্রভাত নির্দলীয় 


পা্রকা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন 


রাজনোৌতিক দলের মুখপত্র জেলে 
প্রবেশ নিষেধ রাজনোৌতিক বন্দী- 
দের অনেককে মিথ্যা গকম্বা বিন 
অজুহাতে দীর্ঘকাল ধরে স্বাস্থ্য 
কর “সেলে” বন্ধ রাখা হচ্ছে এবং 
ডান্ডা বোঁড় লাঁগয়ে রখা হয়েছে। 
অনেককে চাঁবরশ ঘল্টই লাব-আপ 
রাখা হয় এবং দৌহিৰভাবে নিপীড়ন 


গান্ত সমালাচিন। 


দর্পশ ॥ শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৭৪ 


বোঝা বাবা 
ol; 


নক 


| 


পোষক, তা বৃটিশ মান সামাজ্য- 
বাদ ও রুশ সামাজিক সম্ম্জাবাদের 
স্বার্থের পরিপোষকা; তা মজতেদার 
কালোবাজারঠ ও ভেজালদারদের 
পাঁরপোষক। (আমরা মনে কার 
বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের নামে যা 
শব চল রেখেছে তা কার্যত, 
জমিদার, বৃর্জেয়া আমলা ও প্টার্ল 


তেসপাহতসেন ্ল্দেস্ম হাজল 


সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ 
সম্পাদনা £ দিলীপ মজুমদার নব- 
জাতক! প্রকাশন। এ-৪৪ কলেজ 
স্ট্গট মাকেটি, কাঁলিকাতা-বারো । 
মূল্য-পনেরো টাকা । 

সোমেন চন্দের নাম আজ আর বড় 
কেউ মনে রাখে না। মনে রাখা 
উচিত দীকলা সে বিচার করার সুযো- 
গই বা কোথায়? তাঁর লেখাগুলো 
এখন আর পাওয়া যায় না। তা ছাড়া 
্রঙ্গিতশশল লেখকদের একটা নান্বো- 
লন যে ছিল তা ইতিহাসের বস্তু 
হয়েছে। আজকের নতুন লেখকেরা 
যদি কোন গৌরবময় এ্রীতহ্যের খোঁজ 
করে, সাহায্য পাবার মতো উপাদান 
মেলে না। আমাদের সামনে লোভ 
রিরংসা নৈরাশ্য আর পেছনটা হারিয়ে 
যাওয়া মুছে যাওয়া অন্ধকরে। সেই 
অন্ধকারে অনেক কিছুর মতো সোমেন 
চন্দও লুপ্ত। 

দিলীপ মজুমদার সেই হারানো 
দনগণলো ওলোটি-পালট করে সেমেন 
উদ্ধার করে এনেছেন। আধুনিক 
কলের এ এক লুপ্ত রে দ্বার । এবং 
নির্ুলভাবে সম্পাদক বুঝেছেন বে 


ছাপিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয় (যদিও 
শুধু সেটাই একটা দুঃসাধ্য গবে- 
ষণার কাজ), কারণ সোমেন একজন 
লেখকমান্র নন, একটা আন্দোলন 
একটা আদর্শের প্রতীক, একটা, ভাঁব- 
য্যতের পথ নিদেশি। দূলীপ সেই 


বিচার বিশ্লেষণ ও দসদ্ধান্তের 
দায়িত্ব তিন গ্রহণ করেন নি। হীতি- 
হাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিন্যস্ত 
করেছেন এবং সর্ষের মতো স্বত- 
প্রমাণ তথ্যগুলি একটিই নিদেশকে 
অন্রাল্ত করে তুলেছে-দাহাত্যিকের 
জীবনাদর্শ কত দায়িস্বপূ্ণ, কত 
গৌরবময়, কাত সংগ্রামী । রন্ত দিযে 
সত্যকে কিনতে হয়, এবং আগুনের 
মতো সত্য' চাপা ধকত্তে পারে, 
নিভে ঘায় না। 

ডঃ ক্ষেত গু 


দপপ ॥ শ্ক্রধার ২৪শে মে ১৯৭৪ 


রাজনৈতিক গগনে ঝড়ের আভাম 


রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রায় 
০পক্ষকাল অতিক্রম বক্স । পৃথিবীর 
১ ইতিহাসে এ ধর্মঘট বৃহভম ধর্মঘট 
বলে চিহিতত হয়ে গেল । বিশ লক্ষ 
শ্রামকের এত দশঘদন ব্যাপী ধর্মঘট 
এববার ফ্রান্সে হয়োছল। সেই ধর্ম- 
ঘট চলেছিল এগারো দিন। তারপর 
ফরাসী সরকার নত মস্তকে দাবী 
মেনে নিম্মোছিল। আরেক! দিক দিয়েও 
ভারতের রেল ধর্মঘট চিরস্মরণণয় 
হয়ে থাকবে। ইতিপূর্বে কোন দেশের 
পরাঁজবাদশী সরাবার শ্রামক ধর্মঘটের 
বিরুদ্ধে এমন দানবীয় ভাবে গোটা 
» রুষ্ট্ীফ্কে নিয়োঁজত করে নি। 
সলো সঙ্গে গবেরি সঙ্গে স্মরণ 
করতে হয় কোন শ্রমিক ধর্মঘটের 
পেছনে এমন বিপুল গণসমর্থনও 
কোন দিন দেখা যায় নি! কার্যতঃ 
রেল ধর্মঘট দেশের সমস্ত প্রীতি" 
ক্রিয়শীল সমাজ শবরোধী শান্তির 
মুখোস খুলে দিয়েছে আর কোট 
কোটি শ্রমজীবী মানুষকে রেল 


কমদের সমর্থনে ঢোঁনে এনেছে 
ব্ংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে লড়ায়ের 
খোলা ময়দানে। মনে হয় এ যেন 


এক অঘোঁষত শ্রেণীযুদ্ধ। একদিকে 
দানবীয় ইন্দিরা সরন্ণারের পক্ষে 
ক্ষুদে মালক গোষ্ঠী পর্য্ত সমস্ত 
শ্রমজীবী মানুষের ঘণ্য শত্ুুর দল। 
অন্যাদকে ক্ষেত-খামার, < কলোকার- 
খানায়, আঁফসে-আদালতে স্কুল 
{ কলেজে কর্মরত শ্রমজশবী বাভিন্ন 
২ স্তরের সাধারণ মানুষ। - 

রি এই সংগ্রাম ভারতের রাজ- 
২ গগনেও ঝঞ্জার সৃষ্টি করেছে। রস্টর- 
পতি ভি ভি গার প্রধানমল্লীকে 
ডেকে পাঠিয়ে রেল ধর্মঘট মিটিয়ে 
ফেলার «পরামর্শ দিয়েছেন। এ 
পরামর্শ সম্ভবতঃ নিদেশের মতই 
শ্হানয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
অনুমানে ব্যাপারটা আঁচি করতে 
পেরেছেন বলে মনে হয়।। কারণ 
রাষ্ট্রপাত প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে পাঠা" 
লেও তান একা রম্টার্পাতর সঙ্গে 
দেখা করতে যান 'ন৷। সঙ্গে বগল- 
দাবা বারে দুজন প্রবীণ মন্মী 
ফকর্বাদ্দন আল আহমেদ এবং 
জগজীবন রামকেও নিয়ে গিয়ে- 
এছিলেন। বংগ্রেসী ।অদ্ত্বন্দের এটা 
“সর্বাধুনিক বাহঃপ্রকাশ। রাম্ট্রপাত 
গারর সঙ্গে আলোচনা যে প্রধান- 
মন্ত্রীর পক্ষে সুখবর হয় নি তার 
লক্ষণ দেখা গেল পরাঁদন। কয়েক- 
জন বগ্েসী এম পি পরদিন রাষ্টু- 


- হায়েছেন। 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 
পাঁতর পক্ষে অবমনানাকর কি না 
“জানি না কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে 
আনল্দবাজারী 'কলুধিত বিবেক বেশ 
একটা আতাঁ*কৃত তা বোঝা যায়। 
দালালের ' ভয় আগে দেখা দেয়। 
তাই “শ্ন্ধও?’ তার বেশশী। 
পাঞ্জাবে জৈল সিং মাল্মসভার 
পদত্যাগ দাবী করে তার স্ব 


দলীয় কংগ্রে্পী প্রতিদ্বন্বীরা সম্মুখ 


সমরে অগ্রসর! হারিয়ানা, হিমাচল 
প্রদেশে একই চিত্র। মহারাষ্ট্র, সধ্য 
প্রদেশ এবং মহশুরেও কংগ্রেস 
উপদর্লায়৷ বিসংবাদ কংগ্রেসী মাল্ত- 
সভাগুলির অস্তিত্ব পর্যদত বিপন্ন 
করে ডুলেছে। 


কংগ্রেসের বামপন্থী সাজঘরের 


মেকআপম্যান সি পি আই পযন্ত 


তোবড়ানো কংগ্রেসী গণ্ডদেশে সমাজ- 


তল্তের রং লাগাতে পারছে না, 
কুণ্িত জরাজীর্ণ ললাটে সমাজ- 
ছহন্লের তিলক একে দিতে পারছে 
না। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পাটির 
মুখপত্র প্রাভদাও সুর বদলে বলতে 


মাকিনী মদতে 


বাধ্য হয়েছে যে পনেরো হাজার রেল 
শ্রমিককে গ্রেপ্তার, হাজার হাজার 
কর্মী ছাঁটাই বরে ইন্দিরা সরকার 
সারা ভারতে এক অসহনীয় প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। - 
ফলে পি পি আই মেকআপ- 
ম্যানরা কংগ্রেসী সাজঘর ছেড়ে দর্শ- 
বের ভূমিকা নিতে চলেছে বলে 
ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। সি পি আই 
চেয়ারম্যান এস এ ভাঙ্গে বলেছেন, 
একচেটিয়া হঠাৎ ফেঁপে ওঠা কোটি- 
পাঁত আব কুলাকদের সরকারের 
বিরুদ্ধে রেল শ্রাসকদের এই দাবী 
সারা দেশের শ্রমিকদেরই দাবী। 
প্রাদা এটাও উল্লেখ করেছে৷ 
আগামী বাইশে মে 'তারখে সি পি 
আই জাতীয় কার্যাবরী কামাঁটির 
বৈঠকে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে 
গাঁটছড়া বাঁধার নীতি সম্পর্কে পর্যা- 
লোচনা বরা হবে। 


t 


এর জ্ঞানোদয়ে স্মহায্য করেছে। সি 
£প আই যাঁদ গণতা্ছ্িক জন্মতের 
শিবিরে ফিরে আসে, যদ প্রতি 
ক্রিয়ার বৃহত্তম ঘাট কংগ্রেসী শিবির 
পাঁরত্যাগ করে তাহলে আশ্চর্য হবার 
কিছু নেই। তবে এর বাহাদুরপটা 
ধর্ঘিটি রেল শ্রমাকদেরই প্রাপ্য 
হবে। তারা ভদের দঢুজর ফলে 
দেশের বামপন্থী ও  গণতান্যিক 
চিবিরকেই শন্তিশালী করে তুলেছেন! 

কিন্তু যাঁদ সি পি আই কংগ্রেস 
দলের সরব্গরকে বর্জন করে, 
ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক দাক্ষিণ- 
পন্থী পদক্ষেপকে আঁকড়ে না ধরে 
সবল বিরেধিতা করতে এগিয়ে আসে 
তাহলে উত্তরপ্রদেশ এবং উ়য্যায় 
'বগ্লেসী সরকারগরীলর ভাঁবষ্যতও 


ইতিদধ্যে কেরলের অচ্যুত মেনন অন্বকার। 


সারের পতনাশঙ্কাও সি পি. আই- 


আবার ইজৰ লী হাম 


আরব ভূখণ্ডে কাসিষ্গারের 
উপাস্থাতর সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
মধ্যপ্রচ্য গরম হয়ে উঠেছে। সতে- 
রোই মে ইজরইলশ বোমারু বিমান 
গুলো লেবাননের ওপর যে ধরণের 


, আক্রমণের মহড়া চালায় ততে স্বতই 


এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মার্কন 
মদত না পেলে কেমরভাঙ্গা ইজ- 
রাইল এই ধরণের হঠকারী ক 
করতে সাহস পেতনা। ইজরাইলের 
এতদূর সাহস বেড়েছে যে, সে 
বেইরূতে ছাঁটী বোমা ফেলেছে। 
ইজরাইলৈর দু দফা আক্রমণে অট- 
চাল্পশ জন লেবানন প্রাপ হারিয়ে- 
ছেন এবং একশ চুরাশ জন অহত 
সংবাদাবিষয়ক মল্তী 
ফাঁম বলেছেন, এই বর্বরেচত ইজ- 
রাইলী হানায় খুনজখম ছাড়াও 
অন্যান্য ক্ষত হয়েছে, বহ মানুষ 
গৃহচ্যত হয়েছেন। তেল আভিভ 
অবশ্য ঘোষণা করেছে যে, লেবা- 
পর্ষুদস্ত করার জন্যে এই আক্রমণ 
চালানো হয়েছে। 
দামসকাস থেকে ছ ঘল্টা পূর্বে 
তেল আভিভে ডঃ [কাসঞ্গার ফিরে 
আসার পর এই অক্রমণ শুর 
হয়েছে। ককাসিঙ্গার অবশ্য বলছেন 
ষে তান ইজরাইলী পক্ষের সঙ্গে 
আপোষ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। 
তবে এই অলাপ আলোচনা আরব- 
দের পক্ষে কতখাঁন সহায়ক সেটই 
“বিবেচ্য । 

পালেল্টইন ম্যান ফ্রন্ট (লপ 


ডি এফ এল পি) সর্বশেষ দিবৃ- 
ততে বলেছেন যে, এই হামলার 


জন্যে ইসরাইলকে বেশ ভুগতে হবে। ' 


দীর্ঘকাল ধরে ইজরাইল নানা 
ছনুতোয়; লেবাননে, হামলা চালিয়ে 
ষাচ্ছে। গত আরব ইজরাইল য্দম্ধের 
প্রক্কলে ইজরাইল বেইরুতে ঘাতক 
পাঠিয়ে প্যালেস্টমইন গোরলা নেতৃ- 
বৃন্দকে খুন করেছে এবং গোঁরলা 
ঘাঁটি তছনছ করেছে। এবং এই 
বর্বরোচিত কাজের সফাই গেয়োছল 
ইজরাইলের প্রাতরক্ষা। মন্ত মৌসে 
দায়ান ও প্রধানমন্দ্রা গোলভা 
মায়ার লক্ষণীয় যে, এবারও ইজ- 
রাইল বাহন লেবাননে আশ্রিত 
পযালেস্টইনী নেভাদের দপ্তরের 
ওপর আক্রমণ চাঁলয়োছল। ইজ- 
নাতি না মেনে এই যে বারবার 
অন্য দেশের সামা লক্ষন করছে 'তা 
আিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। 
তকে সখের কথা, এবারে ইজ- 
রাইলশী হামলার মোকাবিলা করেছে 
রিয়ার কোমর িমানক্গলো। 
একটা ইজরাইলী বেম্যার বিমান 
কুপোকাধও হয়েছে। 

এটা জানা কথা, মাঁকিনি ষুন্ত- 


'অস্নশস্ন দিয়ে সাহায্য করছে। তবে 


তৈল সংকটের ফলে এবার পাঁশচমী 
দেশগুলো একটু বেকয়দায় পড়েছে 
{বিশেষ করে মার্কন মান্তরাষ্ট্। 
সেজন্য মার্ক হ্যন্তবান্ত্ী অরব 
দেশগুলোর সঙ্গে একটু ভাব জমা- 


পারবেন না! 


_ বেব্ুল, উড়িয্যা এবং - উত্তর- 








হয়তে করা সম্ভব হবে না। রষ্ট্র- 
পাতি '্গার যে ভাবে রেল ধর্মঘটের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত 
হয়েছেন, ভর পেছনে ক্রমশঃ প্রকাশ্য 
উপন্যাসের মত অনেক৷ কোঁতুকাবহ 
এবং 'বিয়োগ্ান্জ ঘটনা সার বেধে 
এগিয়ে আসছে। 

বর্তমান রাজনৌতিকা রঙ্গমণ্ে 
নাটক জমে উঠেছে এবং শেষ ।অঙ্ডে 
বংগ্রেসী অপশাসনের বিয়লেগান্ত 
পাঁরণাতর সব দুলক্ষিপ , রজনোতিক 
পর্যবেক্ষবদের নজরে আর অস্পষ্ট 
থাকছে না। 





করাছল। এ 
অবস্থায় ধকাঁসৎ্গার দৌত্যাগার 
‘করার জন্যে পশ্চিম এশয়ায় হাঁজি- 


জমানোর চেষ্টাও 


রও! আরব দেশগুলো কাসঙ্গা- 
রের অসল উদ্দেশ্য বুঝতে অপা- 
রগ হবে বলে মনে হয় না। ব্লাক- 


সরকারী নিয়ম হয়োছল যে, পণ্টাশ 
ডলারের বেশী কোন ' সরকারী 
প্রীতানীধ উপহার গ্রহণ করতে 
ধনতল্মের এমনই, 
জন্যে নৌতিকতা ‘বসর্জন দিতে 
এরা পিছপা হয় না। তাই লক্ষ লক্ষ 
টাবা ব্যয় করে নিকসন তার ব্যানত- 
গত খামারের উলতি কান ফরেন 


লভা গঠিত হাক্সেছে। 


+ পিস চাপা লরি 


1 আট ॥ 


মু ঘ্যানুমিনিয়াম শিল্পে ঘট 


দেখদের সংবাদদাতা) 


কীচামালের অভাবে ক্ষুদ্র ছ্যালু- 
মিনিয়াম শিল্পে প্রচণ্ড সঙ্কট ঘনিয়ে 
এদেছে। আজ এই সক্ষটের শিকার 
বিপন্ন কর্মচ্যুত পঁচিশ হাজার শ্রমিক । 
গত দশমানে যেখানে আলুমিশিয়াম 
মিট, ওয়ার: কালোবাজ্জারী করে 
সারা দেশে পচিশ কোটি টাকা 
বেআইনী ভাবে পকেটে পুরেছে হৃষ্ট 
ব্যবসায়ীর! সেখানে পাঁচশত কার- 
কারখানায় একের পর এক তালা 
ঝুলেছে। নাফাকারী এ সব “বেও- 
সায়ীগ্র বিশাল' লোভী মুখে ঢুকে 
যাচ্ছে শত শত শিল্পী কমাঁর রক্ত 
জলকর! মজুরীও। 

ঘরে বগে ব্রাশ ঘসে, কেটে ছেঁটে 
বিনা বিদ্যুতে যারা মালের কিছু 
অংশ তৈরী কবে এমন শ্রমিক মেয়ে 
পুরুষের ইয়ত্তা নেই যাদের কাজও 
আজ বন্ধ । তারা মজুরী পাচ্ছে না। 
তাদের সৎ উপার্জন বড় ডিলারের 
মুঠোর মধ্যে চুকে যাচ্ছে। হাওড়ার 
মুদুরী অঞ্চলে. ছোট ছোট কারখানা 
যা ছিল, তার অনেকগুলিই টিম টিম 


কৰে চলছে না লা না লোকসানের 
ভিত্তিতে । গোদের ওপর ব্ষর্কোডা! 
বিজলী বিকার এনেছে আম তীত্র 
হতাশা ও উৎপাদন হাস। 

পশ্চিমৰ্জে আটশত কারখাল] 
সঙ্কটের বলি। আল্মিনিয়াহ স্মল 
স্কেল ম্যানৃফ্যাকগারাঁর স আগসো- 


'সিয়েশনের সম্পাদক শী মলাপচল্র 


স্বোৌরাগ্িয়া এক সাংযাদিক সম্মেলনে 
বিপন্ন ছে'টো ব্যহ্স'য়ী ও শিল্পীদের 
অবস্থা তধা সহ জানিয়েছেন । 

গত ৭১ সালে ভাৱরঙভ সরকার 
আলুযুনিয়াম প্রোড'ট্টসের দা, 


. বেঁধে দিয়েছেন, অথচ কন্টে ল রেটে 


কাচা মাল পাওয়া যায় না। বেশী 
দাম দিয়ে কিনতে হয় কন্টোল 
থেকেই। এখানেই ট্রাজেভী। 


কন্টেণল রেট যদিও আট টাকা 


কেনি তবু এ মাল কিনতে হয় তিন- 
গুন'দাম দিয়ে। অর্থাৎ দাষ লাগে 
সাড়ে বাইশ টাকা কেক্কি প্রতি। 
যাদের কারখানা নেই এমন ঝানু 
ব্যবসায়ীরাও মাসে মালে কহ দামে 


মাল পাচ্ছে, অথচ হতভাগ্য ক্ষুদ্র 
শিল্প মালিকরা দামের সঙ্গে তাল 
রাখতে পারছে না। কচাষালের 
বেশীর ভাগ বড় কারখানাগুলো গ্রাস 
করে নিচ্ছে মাদের পর মাস। 
আযালুমিনিয়াষের বাসন চুড়ি, 
সৌখীন দ্রব্য। ইলেংট্রিক গুডস 
ইত্যাদি তৈরী করতে যে জ্যাপু- 


সিনিয়াম সিট লাগে কাচাষাল 


হিসাবে তার সরবরাহ অবশ্যই নিয়- 
মিত করা দৱকার। সরকার দাম 
বেঁধে দিলেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেননি: আালুমিনিয়াম 
ইনসটের দাম ফেব্রু ₹ টন প্রতি ৫৬০০ 
টাক! ধ্বেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 
১৩,৫০* টাকা। এখনও যা ইচ্ছা 


তাই চলছে । সরকাঁর২এস, টি, সির - 


মারফতে দিয়ে এদের মাল বিক্রি 
করার ব্যবস্থা করতে পারেন, সেই 
সঙ্গে বাজারের ব্যবস্থা! | লরকারের 
সরবরাহ করা কাচা মাল প্রসেস 
করে দিতে ক্ষুদ্র শিল্পি ইউন্টিগুলো 
বাঞ্জী আছে। ভারা যদ ম্জুণী 
ঠিকমত পায়। কারখান| বন্ধ করে 
যে একদল বড় ব্যবসা্্ী কাচামাল 
ব্রাক করছেন তাদের হাত থেকে 
শ্রমিকর] রক্ষ। পেতে পারে | হাজার 
হাঞ্জার বিপ্ম শ্রমিকদের রক্ষা কবার 
জন্য অধিলহে কাচাধাল সরবরাহের 
বাবস্থা করা দরকাব। 





কয়েকটি নাট্য প্রাযাজনা 


(দর্পশদের সংবাদদাজ) 
* উনিশ শত্তকীয় কলকাতার হয়। বরুণ দ্াশগুপ্তের নি-দশনা-. 
-'আলালী বাবুদের ছুলালী রজব্যাদ ‘কর্মের নিপুণতা সামগ্রিক মধ প্রক্তি- 
“নিস্তে' চতুব্জ পালা জমিয়েছেন য়াতেই লক্ষ্য কায! গেছে তবে 
ব্বদনটাদের বজ্জাতি। হাসি গল্প প্রেক্ষাণৃহের অভ্যন্তরে আলো- 
নাচের হুল্লোড়। বজ্দাতি কতদূর আধাকী পরিবেশে এ নাটকের নেশ।- 


গড়ালে তবে কৃপণ রূপা আর 
রামজয় সর্বস্বান্ত হয়, বির মিনি 
প্রহারে ক্ষিপ্ত হয় রূপটাদ-_তার 
সাক্ষাৎ প্রমাণ রস আর বদবুদ্ধির 
শিরোমণি বদনটাদ। এ নাটক 
দেখা মানেই মজলিশী সন্ধ্যা। 
মলির্েরীস্ ধাচে অজিত গল্গো- 
পাধ্যায়ের এই বজনাট্যে রসের মাত্রা 
যথার্থই সংযুক্ত হয়েছে। নিভাস্তই 
রঙ্গনাট্য বলে শ্লেষ বা প্রহসনানুগ 
ব্যাঙ্গের দিকে নাট্যকার কেন 
কু'কলেন না, সে প্রশ্ন অবান্তর | 
অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পী অনবষ্ভ । 
তবে ক$যরকে খাদে নিয়ে দিবি 
" চ্যাটাঞ্জী (বদনঠাদ ) কৃ'ত্ৰম রসোৎ 


পাদনের যে চেষউ। করেছেন, তা. 


সব সময়ে সুখআব্য নয় সুপ্ত 


আছে। সংগীতের সুনিয়ন্ত্রণ . অবস্থাই: 


প্রশংসনীয় ! কিন্তু এমন বসনাট্যে 
গানের কথাগুলি আরও কৌতুকাবধ 
ক্লে ক্ষাত ছিল কি? যদিও সুরা- 


রোপে দেবাশন দাশগুপ্তের মৌলি-, 


স্পষ্ট তো। মঞ্চ সন্ভায় বৈপরীত।) বা 
ছন্দপতন না ঘটলেও, কোন কোন 
_ সময়ে পশ্চাৎপট ভারাক্রান্ত মনে 


নিমন্ত্রণ । 


ধরানো শক্তি বতখা!ন; প্রোক্ষা- 
গৃহের বাইরে দে ক্বোর কেটে যায় 


মুহূর্তেই । যেন রাজদরবারে অম্নহীন' 


উৎপীড়িত প্রজ্জাকুলের জন্য রসের 
যথার্থ সহয় চেতনার দায় 
যদি চতুরঙ্গ ন! বহন করেন, তবে 
নেহাতই গভীর গোপন সুকুমার 
কলার আাসুপ্রসাদে তারা কতদিন 
বাঁচবেন ? 
জদ্বেষক £ রপক্ষেজে আছি 
বলতে গেলে মঘঃঘলেরই একটি 


' দল অস্বেৰক কলকাতায় এসে নিয়- 


মিত অভিনয়ের হুঃসাংস অর্জন 
করলেন। মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 
রর্ণক্ষেত্রে আছি? নাটকটি সম্প্রতি 
এর। মঞ্চস্থ করলেন থিয়েটার 
সেন্টারে। প্রযোজনায় বলিষ্ঠ ভা 
আছে স.ন্দহ নেই। চারজন বন্দী 
যুঃকের বিপ্লব জয়ের সংকল্প এবং 
তাকে কেন্দ্র করে বহু বিকশিত ছন্দ 
নিয়েই নাটক । প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক 
নাটকে ভাবোচ্ছাসের যে আরোপিত 
প্রয়োগ লক্ষ্য. কর]. যায়, এ নাটকে 
তা নেই। তা না ধাকলেও তাত্তিক 
তত্বেই নাটকের সর্বাঙ্গ রে গেছে) 


ফলে বন্দী যুবকদের অন্তৰ্দন্ এবং 
তাদের মানুষ হিসেবে প্রতিঠিত 
হওয়ার সুযোগ অনেকটাই লঘু। 
বরং ফ্ল্যাশবাকের চরিত্রগুলি যথার্থই 
প্রাপবস্ত। প্রযোল্রনাটি সার্থক 
হওয়ার মূলে রয়েছে বহক্ষেত্রে শ্লি- 
সম্পর্ক পরিকল্পনা | কেন এ রাক্ষনীতি 
নয়, কেন এই রাজনীতি, তার 
প্রয়োঙ্রনান্তগ ঘটনাক্রমিক বিশ্লেষণ 
না থাকার ফলে এই অতীব সন্ত 
বক্তবটি বিশ্বাসেও কোথায় যেন 
ফাটল ধরে। তা সত্বেও কিছু কিছু 
নাষট্যমুড, আলোপ্রক্ষোপন এবং 
আবহুলুর গ্রস্থনার গুণে নাটকটির 
তেজোদ্দীণ্ত ভঙ্গী সর্বদাই অন্ষুগ্ 
রয়েছে। নাট্যকারের মতে; অতি- 
নয় চলাকালীন আমরাও হত্যার 
মধোই বসেছিলাম | তবে অভিনয়ে 
বারংবার ফ্টাটিক এ্যাকশনের 


প্রাবল্যে নি্ধিধকের চিন্তার দীন্তা - 


প্রকাশ পেয়েছে | এবং নাটকটিকে 


এত ক্রতগামী না করে পরিবেশন 


করলে প্রযোজনার সর্বাঙ্গীন অন্তর 
আহরণে সুযোগ থাকত বেশী। 
যঞ্চসজ্জা কোন ভূষিকা পালন করে- 
নি। সঙ্গীতের অংশ সত্যিই চমৎ- 
কার। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে 
পরম্পরবিরোধী সুর গায়ে গায়ে 
বাবহারের ফলে কানে বান্ধে। 
অপ্িনয়ে নির্দেশক স্থব্রত দত্ত এবং 


'অুলী বনু সাবলীল । সঙজীতাংশে 


ছিলেন তড়িৎ চৌধুরী । 





এ য়} অবশহি এ-ব্য পে ২৯০ রা কাজ সামনাশী আবহ মা 


হা, f 
তীর 1 আদব এ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১০ই মে ১১৭৪ 
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* ন .অপর দিকে প্রযোজনীর 'রাসা চা 


বর্ধিত হাৰে কর আদায়ের জনয 
চাষীদের পর ভুনুম | 


নৌশাদ মল্লিক 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে 
গ্রামে চাষীদের উপর বধিত হারে 
খাজনা দেওয়ার জন্য জঘন্য জুলুম 
চলছে। চাষীর .খাজন। দেয়ার 
ক্ষমতাথাক আর নাই থাক তাকে 
বধিত খাজন! দিতেই. হবে। এ 
ব্যাপারে স্থানীয় ভূমি সংস্কার দপ্তর 
থেকে বন্ধ ন্যক্কারজনক ঘটনাঁরও 
খবর পাওয়] গেছে। ” 

১৯৭২ মালে বর্তমান সরকার 
শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েই চাষী- 
দের খাজন! বৃদ্ধির নির্রেশনামা জানী 
করেন। সেচ এলাকায় তিন গুণ 
এবং অআসেচ এলাকায় ছিগুণ হারে 
খাজন! বৃদ্ধির আইন প্রণয়ন করা 
হয়। বর্তমানে সেই আইনকে 
কার্ধকরী করার জন্য ভূমি-রাজস্ব 
দণ্তৱ উঠে পড়ে লেগেছে । 

অথচ চ'ষীদের এই হারে বধিত 
খাজনা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই 
নেই। এ ব্যাপারে সরকারের 
কাছে কৃষঙ্ক সমিতি ও অন্যান্য 


সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু. 


দুর্ভ গ্যের. বিষয় সরকার, নীরব । 
অথচ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় 
বাসয়নিক সামগ্রী পাওয়া যায় না, 
বীঙ্গ সার পাওয়া যায় না। 
জনীয় জলেরও অভাব দেখ! যায়। 
তারপর চাষ করেও উৎপাদিত কৃষি 
সামগ্রীর উপযুক্ত মুল্য পাওয়া যায় 
না! যেধন পাটের কথাই ধরা যাক। 

এক বিঘ। জ্বহিতে পাট করতে 
খরচ পড়ে ৩৫* টাকা থেকে ৪০০ 
টাকা। ১ বিঘা! জমিতে . সর্বোচ্চ 
€ থেকে ৬ মণের বেশী পাট হয় না। 
১ মণ পাট উৎপাদন, খরচ ৬০ থেকে 


৭০ টাকা। সেখানে কাচ! পাট 
বিক্রয় করে চাষী দাম পায় বড় 
জোর ৪৫ টাকা হণপ। | 


ৰড় বড় গম ব্যবসায়ীর কাছেও 
সরকারের আত্ম সম্পনের কথা আমা- 
দের জান! আছে। চলতি বছরে 
সরকার গমের দাম কুইণ্টাল প্রতি 
১০৫ টাকা ধার্য করে দেন। কিন্ত 


/ সার-জল দিয়ে গমের উৎপাদন খরচ 


এর থেকে বেনী পড়ে যায়। 
ধান চাষের ক্ষেন্জেও তাই । 


খোলাবাঙ্জারে সার নেই, বীজ নেই, 


7৯০৩ 


প্রয়ো- ৷ 


অথচ কালোবাজারে বেশী টাকা 
দিলে সবই পাওয়া যায়। যেখানে . 
ইউরিয়ার সরকারী মূল্য ৫২ টাকা 
বস্তা সেখানে কালোবাজারে প্রায় 
টাকা ব্ত। বিক্রী হচ্ছে। 
সার যেখানে ৩৩ টাকা বস্তা ছিল 
সেখানে কালোবাজারে বিক্রী হচ্ছে 
১০৫ টাকা দবে। এই অবস্থায় 
কি ভাবে চাষ করা সম্ভব আর সেই 
চাষে কি কোন লাভ হতে পারে। 
আজ চাষীর উৎপাদিত জ্রিনিসের 


দাম নেই, চাষী উপযুক্ত বাজার পার 


না, অথচ নিতা প্রয়োঞশীয় জিনিসের 
আকাশ ছোয়া দাম। একে চাষী 
সংসার চালাতে গিয়ে খ.ণর বোঝায় 
ছলে মরছে, তার ওপর বধিত হারে 
খাজনা আদায়ের জোর জুলুম চাষীর 
কাছে কাটা ঘায়ে মুনের দ্বিটের 
মতো দেখা দিয়েছে। 

চাষী ভয়ে ভাবনায় অস্থির | 
অনেক জায়গায় খাজন! আদায়ের 
জন্য শুধু পাইক বরকান্দাজই নয়, 
পুলিশ প্রশাসনকে পর্যন্ত কাজে 
লাগানো হচ্ছে! পুলিশের 
দেখিয়ে জোর করে খাজনা আদায় 
কর] হচ্ছে। শ্তধু ভাই নয় যে 
সমস্ত এলাকার চাষীরা বধিত খাজনা 
দেওয়ার ব্যাপারে রুখে দীড়াচ্ছে 
সেখানে তাদের উপর আক্রমণ 
পর্যন্ত চলছে বলে সংবাদ পাওয়া - 
যাচ্ছে এবং গ্রেপ্তারেরগ হুমকি 
দেওয়া হচ্ছে। ফলে চাষী উচ্চ 
সুদে কাজ করেও খাজনা দিতে বাধ্য 
হচ্ছে। এভাবে খাজনা দিতে». 
গিয়ে বহু চাষী পরিবারই নিঃষ হ্যে * 
যাচ্ছে। 
- সামন্ততান্ত্রিক শোষণের এক 
মূর্ত প্রতীক বর্তমান সরকার চাষীর ” 
রক্ত শোষণ করবার জন্য এর! পণ 
করে বসে আছেন] তাই আজ 
চাষীর! বাঁচতে হলে এলাকা 
ভিত্তিক প্রতিবার করলেই চলরে. 
না-সারা. রাজ্য জুড়ে এই বধিত 
হারে খাজনা দেওয়ার বাপারে গণ 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঞরয়োজন 
রয়েছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মে ১৯৭৪ 


,ঞপশ্লিম্বন্বতের 


“বেন ধর্মঘট ভাঙ্গার ব্যাগাৰে 


ষ্টার মুখ্যমন্ত্রী 


(দপণের সংবাদদাতা) Hl 
অন্যাদকে / মুখ্যমল্লী আভ- সু 


রেল ধর্মঘটের ফলে সারা দেশ - 


একমাত্র তমা 
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মিথ্যা প্রচার 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


রি পারবেশন করেছেন। আসল কথা' 
টি হচ্ছে, এবারের সফল ধর্মঘটের 
| মেকাবিলা করতে গিয়ে “সরকারের 


এমন [কান য্্তসংগভ বন্তর্য নেই 


ৰ যা ধর্মঘটের যুন্তিকে নস্যাৎ করে 


দিতে পারে। ললিতনারায়ণ, মিশ্র 
তেসর মে লোকসভায় । বলেছেন, 


জুড়ে অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হও- যোগ করেছেন সংগঠন হিসাবে প্রদেশ তিরিশে এপ্রিল তার প্রথম সন্দেহ 


য়ায় কংগ্রেসের আভাম্তরগ-দলগা- 
দাঁলর বহিঃপ্রকাশ কম মনে হলেও 
“আসলে বিবদমান গোষ্ঠীগুলি ছুরি 
শানাচ্ছে। উভয় গোষ্ঠাই মুখ্যমন্ত্রী 
"ভ্ৰীসি্ধার্থপণ্কর রায় বিরোধী প্রচার 
ভল্গা করে তুলছে। | 

রেল ধর্মঘট ভাঙ্গার ব্যাপারে 
কয়েকজন বাছাই করা এম এল এ," 
সমাজবিরোধাী। এবং রেলে নিযুন্ত 
কংগ্রেসী মস্তানরাই প্রধান ভূঁরাকা 
গ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ- 
শ্ঙ্কর রায় আপ্রাণ চেষ্টা করেও 
সংগঠনগতভাবে কংগ্রেস বা কংগ্রে- 
সের সঙ্গে যুক্ত কোন গণসংগঠনকে 
ধমণটা ভাঙ্গার ব্যাপারে নামাতে 
"পারেন নি) 

আশ্চর্যের বিষয় মান্বসভায় 
মৃখ্যমজ্লশর বিশ্বস্ত সহযোগপরা 
পর্যন্ত রেল ধর্মঘট ভাঙ্গার ব্যাপারে 
অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহস 
পাচ্ছেন না। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
দলাদল৷ এবং জনসাধারণের মেজাজ 
বুঝে যে মুখমন্তী রেল ধর্মঘট 
নিয়ে রোজ অন্ততঃ তিনটি করে 
[বিবৃত ঝাড়তিন 'তানও আজ 
নীরব। সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রাত্য- 
ইক সাক্ষাৎকারের সময় রেল ধর্ম- 
ঘট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্তী দুই একটা 
কথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে এজফ দি 
ট্লৈক্ড বিলে আর দাহ অদ্বা+ 
কার করে নেয় 

- কংগ্রেসের মধ্যেকার বিবদমান 
প্রধান দুই গোচ্ঠীই এখন সুখা- 
মন্দার উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে 


নিজেদের সুবিধা আদায় করার -, 


নীত্র গ্রহণ করেছে। রেল ধর্মঘট 
বিরোধী জনমত সৃষ্টি করতে রাজ্য 
সরকার ব্যর্থ হয়েছেন বলে উভয় 
গোষ্ঠই প্রসার চালাচ্ছে। উদ্দেশ্য 
দিল্লীতে মুখখখমন্ীর ক্রমক্ষীয়মান 

আরে কমিয়ে আনা। এম- 
নাকি দিল্পাঁতে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতা 
সম্পর্কে নালিশ জানাতেও উভয়” 
পক্ষ কসুর করছে নাঃ 





Free] 1 ০৩11 Freel! 
থবভা ব স্ত 
আমাদের বিখ্যাত ‘S০mঃaji’ 


রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে 
আনছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহ্থারেই 
শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই 
মিলিয়ে যায় । - বিনামূলো এক 

-. ». শিশি দেওয়া হয় 

Prem Trading Co. (S.N.)P. 
0০ Katri Sarai (Gaya). 

EEE NETS ডট তি 


কংগ্রেস কিংবা কংগ্রেসী ছাত্র ও" যুব স্ন 
গোষ্ঠীর কোর্নাটই পারকম্পনা নিয়ে 
ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে নামছে না। | 
ধর্মঘট বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারে | 
তারা আদৌ অংশ গ্রহণ করছে না। ছু 
তাই সব-ঝ্োক বহন করতে হচ্ছে সর 
প্রশাসনকে. বস্তুঙ্ধি রেলধর্ম'বট এবং | 


সারা রাজ্য জুড়ে অস্বাভাবিক অব- 
স্থায় জনগণের মধ্যে যে বিদ্রোহাত্মক 
ভাব দেখা দিচ্ছে তার মোকাবিলা 
করতে হচ্ছে শুধু সরকারকে । ফলে 
প্রশাসনের শান্ত আরো কাড়ছে। 


উপর.নির্ভরশখল হয়ে পড়ছেন? 
এই অবস্থায় বামপন্থীদের, 
প্রভাব বাড়ছে। রেল যর্মঘটের সম- 


নে সতেরই মে 'বাভল্ন কেন্দ্র ছু 
ট্রেড ইউনিয়ন এবং বামপন্থী জন- | 
সংগঠনের ডাকে যে বরাটা মাছল | 
বের হয়োছিল তার বিবরণ সংবাদপত্রে ছু 
প্রক শিত না হলেও সরকার আত- 


তেকের সঙ্গে তা লক্ষ্য করেছেন। 


গণ সমর্থন সরকারকে চিন্তা- | 


দ্বিত করে তুলেছে ॥ অথচ এসব 
বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ, থেকে 
সমাজ বিরোধাঁদের সাক্রয়' ভূমিকা 


টহানিরালা ছাড়া অনা হই করা 


হচ্ছেনা । 
অন্যাদকে কংগ্রেসের দুই যুব ও 
ছাত্র গোষ্ঠাঁর বিরোধ মেটানোর 


জন্য এপ্রিল মার্সে কংগ্রেস কর্ম 


সামতির বৈঠকে যে সব ব্যবস্থা. 
অবলম্বন করা হয়েছিল তা পুরো-" 


পদুরি ব্যর্থ হয়েছে। দুই গোষ্ঠীর 


এপ্রিল মাসের মধ্যেই 'শেষ হবে 
বলে. ঘোষণা করা হয়েছিল সেই 
কমিটির বৈঠক আদৌ বসোঁন। আর 
বসবেও না। 
বিরোধ মেটার বিন্দুমাত্র আশা 
নেই'। দুটি পাল্টা ছাত্র ও যুব সংগ- 
ঠনকে নেতৃত্বের . সংমিশ্রণ ঘাঁটয়ে 
একটি সংগঠনকে তুলে দেওয়া 


) হবে এবং ট্রেড ইউীনয়ন ক্ষেত্রে 


ধীরে ধরে আই এন .টি ইউ [সির 
মধ্যেই .সকলে কাজ করবেন বলে যে 
সূত্র বের করা হয়েছিল তা আদৌ 
কার্যকরী হচ্ছে না। 

- রৈল ধর্মঘট | “এবং. বামপন্থী 
পালের যাও 
যুক গোষ্ঠী এবং দুই ছা গোষ্ঠী 
শন্জ নিজ সত্তা বজায় রাখছেই না 
শুধু নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর 
চেষ্টা করে যাচ্ছে একে অপরের 


বিরুদ্ধ একটার পর একটা আঁভ- প্র হোক 
০ 


যোগ খাড়া করছে 





অর্থাৎ দুই পক্ষের 


 নছুম একচেটিয়া পতুজপাতদের যে 


হয় যে, ফার্ণান্ডেজ এবং রেল 
শ্রমিক নেতারা ধমর্ঘটোর চেয়েও 


কর্তৃক প্রচারিত ৮৯২৭৪ পোল 
(ড-আই), পূর্য রেলের সি ও পি 
এস এর 'ডাল্ট্রবিউসন. নং ও সি/ 


সি' ও এন/ ৪, তথ্য ও বেতার 


তরি দপ্তরের আন্চলিক আঁধকর্তা বি বি 
মৃখামদ্ী পুরোপ্যীর প্রশাসনের ছু 


/ দাসের নাম স্বক্ষারত ডি ও নং 


ঘর ১1৪৭৪ প্রোগ্র উপাসক্ে্ট ইত্যাদি 
জ্ট্রাইক . 


গোপন সার্কুলার এবং 
স্কীম নামক বইখানি সাংবাদিকদের 
হাতে ষাবেই। এইসব সাকুললার 
গেছে যে, সাতাশে ফেব্রুয়ারীর 
পর থেকেই ধর্মঘট ভাঙ্গার চক্রান্তে 
সরকার কোঁট- কোটি ডাকা খরচ 
করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্মপক 
গ্রেগীর এবং অনন্য 

ঢালাও ননিদেশ ছাড়াও মিথ্যা, প্রচা- 
রের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। 
এবং কিভাবে এই * প্রচার 
চালাতে হবে (তার নির্দেশ দিয়ে 
বি বি দাস বলেছেন, “এমনভাবে 
কথা বলতে হবে যে, লোকে৷ যেন 
বন্তাকে সাংবাদিক, 'শিক্ষান্রতী অথবা 
সম্মানজনক পেশার লোক বলে 


তাঁরা দাবী করেছেন। সরকার পক্ষ 
থেক! বলা হচ্ছে ষে,. রেল কর্মী- 


দের পাওনা মেটাতে গেলে পাঁচশ (. 


থেকে পাঁচশ গণ্ডাশ কোট টাকা 
দরকার হবে। এটা মিথ্যা কথা। 


বোনাসের জন্য ৷ লাগবে চা্পশ | 


কোটি টাকা, , সমহার বেতনের খাতে 
লাগবে একশ আশি কোটি টাকা 
এবং অন্যান খাতে আশ কোর্ট 
টাকা। সাকুলেয তিনশ কোটি। এই 


টাকা দেবার জন্য যাল্ধীভাড়া বৃদ্ধির | 


প্রয়োজন নেই। সোস্যাল বার্ডেনের 
এক তৃতীয়াংশ মাশুলে মাল পাঁর- 
বহন করা হচ্ছে . সেটা বন্ধ করা 
প্রাতিরক্ষার জন্য - বিশেষ 






নের খরচ রেলমন্তক থেকে ব্দল 


করা হোক প্রাতরক্ষা দগ্তরে। বড় 
বড় ব্যবসায়ীরা সময়মত ওয়াগন 
খালাস না করা সত্বেও তাদের যে 


,ডেমারেজ চার্জ মকুব করা হাচ্ছে 


সেটা বন্ধ করা হোক। রেলে মাল 


পরিবহনের খাতে যে বিরাট অংক * 


অর্থাৎ বেশ কয়েক কোটি পীকা 
ক্ষাতপূরণ দেওয়! হয় সেটা বন্ধ 
করা হোক! 

- কর্তৃপক্ষ কাজে যোগদানকারী, 


শতকরা দশ থেকে পনেরো জনকে 
প্রথম দিন থেকেই লোকচক্ষে আনে 


নি। এখন ধীরে ধীরে তাদের এনে 
দেখাচ্ছে যে কাজে' যোগদানকারীর 
সংখ্যা বাড়ছে।- এটাও ধাপ্পা। দর্প- 
শের পর্যবেক্ষক গোপন সূত্রে ধর্ম- 
ঘট এবং কাজে ফোগদানকীরী- 
দের সাঁঠক পাঁরসংখ্যাম সংগ্রহ 
করতে: সক্ষম হয়েছেন। স্থান 
সংক্ষেপ হেতু শুধু শিয়ালদহের 
চিন্ঘটই এখনে টিপস্থাপিত করা 
হচ্ছে। শিয়ালদা ডি এস অফিসে 
এক হাজার দুশো সাতর্যাট্ জনের 
মধ্যে কাজ করছেন একশ বাইশ জন, 
বুকিং, গুড্স্‌, ক্রেমস পার্সেল 
চাবশ আঠার জনের মধ্যে প'য়্ষাটট, 
578 মধ্যে 

' ডিজেল লোকোমোটিভে 
রি জনের মধ্যে শূন্য, 
আষ্টরম্যান ও ভ্রাইত্রারদের তিনশ 
বাষটি জনের মধ্যে একশ তেইশ জন, 
চোঁকং ষ্টাফ এবং গার্ডদের সাতশ 
দুই জনের মধ্যে দুশ দশ জন, 
ট্যাকস্ন রোলিং সেডের এক হাজার 
তিনশ তেতাল্লিশ জনের 'মধ্যে দুশ 
অষ্টযাঁটট জন, টি আর ডি দুশ 
চল্লিশ’ জনের মধ্যে .চাববশ জন, 


ক্রেজ শেডে এক হাজার দুশ আটাট ' 


জনের মেঃ একশ উনাফবহুই জন 
এবং সিগন্যালের তিনশ বিয়াল্পিশ 


জনের মধ্যে: পশচশ জন। 'শয়ালদা . 


ভাঁভশনের নৈহাটির চিত্র হচ্ছে 
এই £ লোকোর তিনশ বাহাক্ম জনের 
মধ্যে দশ জন, ক্যারেজে সাতশ 
চোদ্দ জনের মধ্যে পনের জন, অপা- 
রোঁটং ও দ্রাফকে ধুঁতনশ পণ্ান্ন 
জনের মধ্যে উানশ জন, টি আর ডর 
একশ ছেচাল্লশ জনের মধ্যে পাঁচ 
কাঁচরাপাড়া ওয়াক্কশপে কাজ 


জন। 


খনার 


* কও বাড়বে 


0 নয় ॥ 
করছে সাকুল্যে তিনশ উনাত্রশ জন, 
যেটা কোন পর্সেন্টেজিও আসে ' 
না। ধুললুয়া ওয়'কর্শপে বারো 
হাজার তিনশ ষোল জনের মধ্যে কাজ 


কারীর সংখ্যা নেমে এসেছে পণ্ড শে: 
ফলে যোগদানকারীর ক্রমবর্ধমান 
সংখ্যার রহস্যটা সহজেই অনুমেয় 
- এবার, আসছি চলাচলকারণ 
গাড়ীর সংখ্যায়। প্রথমেই লক্ষণীয় 
যে, স্বাভাবিক সময়ের আট! বগশ- 
মিট রেকগ্ুলোক বৃতমার্নে ছয় 
বগাঁফুজত করে গাড়ীর সংখ্যা বাড়ানো 
হয়েছে। অর্থাৎ 'তনটা রেককে 
চারটা গাড়ী করা হয়েছে। এবং 
এই রেকগ্দুলোকেই বারবার চাঁলয়ে 
অনেক গাড়াঁ দেখানো হচ্ছে। প্রশ্ন 
উঠ্ভতে পারে যে, গাড় বাড়লে চাল- 
কিন্তু, প্রায় সব 
গাড়কেই “স্পেশাল” মার্কা দিয়ে 
শর্ট ডিস্টেন্সে চালানো হচ্ছে। 
ফলে, যেখানে আট বন্দী ডিউ- 
টিতে একজন ড্রাইভার তিনটা টিপ - 
দিতেন এখন শট ভিসটেল্দে সেই 
ড্রাইভারকে দিয়ে কমপক্ষে পাঁচাট 
টিপ করানো হাচ্ছে। উপরষ্তু এদের 
ষোল ঘন্টা ডিউটি করানো হচ্ছে। 
অর্থাৎ এক জনকে দিয়েই গড়ে আচীটি 


'করে গাড়াঁ চালানো হচ্ছে, শিয়ালদ। 


থেকে রোজ 'তাঁরশ থেকে চল্লিশ 
খানা গাড়ীর যে বাহার দেখানো 
হচ্ছে তা সবসত্বেও. সময়মত ছাড়তে 
পারছে না কারণ ড্রাইভারের সংখ্যা 
সাত থেকে আট জন! 1." 

দপ্ণের: পর্ষাবেক্ষকের সমণক্ষণ 
অনুযায়ী হাঁওড়া ডি এস আঁফিসে 
ধর্মঘটির সংখ্যা শতকরা বিরানবদুই 
ভক্ষ গচ্ডন '্ৰায়সেল শতক, ' 
উননবহ্নই জন, মোটরম্যান ড্রাইভার 
শতকরা পশ্চান্তর জন, ডিজেল 


‘লোকো শতকরা চুরাশি ভাগ, ইলে- 


কারক শতকরা ছিয়াশ এবং (অপা- 
রোঁটিং ও ট্রাফক শতকরা অন্টআশ 
জনা 
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বাদ 


রর 
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১ শাম গো বয়: সংগ্রামী মি যদ : 


. গণ্সংগ্রামের চাপে একাদিকে 
কংগ্রেস তার উদারনৌতক এবং 
বামপন্থী মুখোস ফেলে" দিতে বাধ্য 
হচ্ছে আর অপরদিকে দেশেব 
গল্তান্তিক শন্তির এবং আপামর 
জনসাধরণেব আঙ্রগ্রামী। এক্যবোধ 
তাঁৱতর হওয়ার দিকে। বাভন্ন 
রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধ আন্দোলন 
অনেক সময় স্কতঃস্ফুর্ত মনে হালেও 
এই সমস্ত আন্দোলনের চাঁরত 
মুলত বামপন্থী কট্টর দক্ষিণ- 
'পদ্ধীদের সুর্খেগ গ্রহণের নানা 
প্রয়াস" সত্বেও । মরীয়া কংগ্রেস 
নেতৃত্ব এখন নিজেদের মধ্যে তথা- 
কথিত বামপন্থীদের কোণঠাসা 
করতে বাধ্য, আর যারা কগগ্রেসের , 
সুযোগ সুবিধার -- আশায় এসেছে 
তার 'অবশ্যই দ্রতৌরাতি দলের 
সুস্পজ্ট দক্ষিণপল্থী ঝোঁবোর সঙ্গে 
গা মেলাতে দ্বধা করবে না। সারা 
দেশব্যাপী কংগ্রেসের এই চেহারা 
এত পরিষ্কার যে,  দ্‌ষ্টাল্ত দিয়ে 


রেল কলোনীতে জত্যাচীরঃ 
(প্রথম পৃঙ্গার পর) 


ছিড়ে নিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে" 
পারে ফে কৃষ্কার মাথার ছে'ড়া চুল 
" তর মা সংসদ সদস্য মহম্মদ ইস- 
মাইলের হাতে দিয়েছেন হীদ্দরা 
শান্ধাকে দেখাবার জন্য। এই আহত 
মানবোনেদের দেখে মর্মাহাত্ত ও বিচ- 
শলিত হয়ে হাসপাতালের মাঁহলা 
নার্সরা সহান্ভূতিতে বুকে কালো 
ব্যাজ ধারণ করে এই রোগীদের সেবা 
করছেন! এ ছাড়াও বাবুরক ও 
নীড় কলোনীপ্তি অনেক মাঁহলাই 
রয়েছেন, যাঁদের শরারের ক্ষত এখনও 
শুকায়ান ৷ বেয়নেটের আঘাতে সন্ধ্যা 
পালের উরুতে ফেটে গেছে। 

এই ব্লকের লিলি: দত্ত, শাঁদ্ত 
ভ্টচাষ? জ্যোংস্না? গাঙ্গুলী, 
তাপসী দর্ত-এদের মতো আরো 
অনেকেই আছেন যাঁদের শরীরের 
বিভিন্ন জায়গায় ব্যান্ডেজ . বাঁধা 


বয়েছে। অথচ এই বাবুরকের গৃহস্থ. 


বরের মেয়েরা কোন্‌ প্ররোচনাই দেয় 
মি পুলিশকে । এলাকাটি শাদ্তিপূর্ণ 
ছল। তবে মেয়েরা অভিষোগ করেন 
যে গত এগারোই মে স্থানাঁয় কংগ্রেস 
এম এল এ প্ররোচনা সৃষ্টি করার 
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চাপক্য লরকার ' 


এই সৃত৷ প্রাত্জ্ঠার দরকার হয় না। 

সাধারণ মানুষের কাছে এই 
সত্য জলের মত পাঁরন্কার হয়ে 
গেছে কংগ্রেস. নেতৃত্ব এবং রাজ্যে 
আর কেন্দ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার রেল 
শ্রামকবিরোধী কার্যকলাপে ।- বিশ 
লক্ষ শ্রামক! কর্মচারীর দেশ জোড়া 
এই অভূতপূৰ্ব দার্থক ধর্মী 


"ঘটের' সংগ্রামকে শুধু অর্থনৌতক 


দাবী দাওয়ার লড়াই মনে করা 
ঠিক নয়। এই সংগ্রামের সঙ্গে যে 
মূল প্রশ্ন জাঁড়িত তা হল সর- 
কারের শ্রম, আর মল্যানয়ন্ত্রণ 
সংক্রগত নীতি এবং জাতীয় উৎ- 
পাদনে শ্রীমকের যোগ্য ভূমিকার 
স্বীকৃতি। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের. 
শ্রেণীচারত 'অনুধায়ী- যে নীতি 
হওয়া উচিত- তাই ক্রমশঃ বিকশিত 
হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর দ্দতীয়” সার দেশের 
মেহনতী মানুষ বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধা। 
যারা এই দৃঢ়. অন্তর দিয়ে সম- 


পরেই বারই মে প্ীলিশের অত্যাচার 
শুরু হয়। 

. এ্রীর্দন বেলা বারোটা নাগাদ 
পুলিশ এসে বেপরোয়া ধরপাকড় 
শুরু করলে আশেপাশের বিভিন্ন 
কলোনী থেকে মেয়েরা বোরয়ে 
এসোছলেন। পুলিশ এবং তথাকথিত 
মেয়ে হোমগার্ডরা পুলিশের - গাড়ী 
থেকে ইণ্ট পাথর ছ:ড়তে থাকো। 
তারপর হঠাৎ পলিশ উপস্থিত পাঁচ 
শৃঁজাঁধক মাঁহলাকে চতুণদক থেকে 
থরে ফেলে লাখ, বেয়নেট, ব্দু- 
কের কু'দো, বুটজুতো দিয়ে পশুর 
মত হিধন্র হয়ে মারতে থাকে৷ 
মহিলারা সকলেই একবাক্যে, বললেন 
যে থানার ও সি এই: বীভৎস নার- 
কীক্ঝ অত্যাচারের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। 
ৰবারো আঁরিখের নৃশধস অত্যাচারের 
পরেও বিজ্ঞ রেল. কলোনীর 
মেয়েবা দল বেধে থানায় গিয়েছিলেন 
প্রতিবাদ জানাতে_কিল্তু সেখানেও 
আঁদের ওপর প্রার্তবরের বদলে 
আরো অত্যাচার চালান হয় 

- ভূতবাগান কলোনীর মাঁহলা- 
দের ওপর পুলিশ বেপরোয়া (আক্ক- 
মরণ করেছে৷ বৃদ্ধা মাহলা সুরবালা . 
হাত মুচড়ে দিয়েছে আর্ত 
5 বুটজনতা দিয়ে 
আঘাত করেছে। ছোট সেয়ে চীনু 
সাহাকে দারোগা ৫) নিজের .হাতে 
লাঠি দিয়ে মেরেছে। রেখুকা দাসকে 
পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। 
এসব বর্বর প্যাঁলশরা, মহিলাদের 
অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে ও বলে 


সংগ্রামের পথেই _ মোকাবিলা 


মালিক! শ্রেণীর বিভিন্ন সংগঠন 
চেম্বার অব কমার্স। 
সরকার এবং শোষক গোষ্ঠীর" 
এই সাহস আসলে মরায়া অবস্থার 
প্রাতফলন। মেহনতাঁ মানুষ বুঝাতে 
পারছ, এই চ্যালেঞ্জের সার্থক 
মোকাঁবলা একমাত্র এক্যবদ্ধ 


করা যায়। সাধারণ মানুষের চুপে 
তাই বা রাজনৈতিক গোচ্ঠী 
জোটাবদ্ধ হওয়ার * চেষ্টা করছে। 
তবে আজ হীতহাস যে পর্যায়ে এসে 
দাঁড়য়েছে তাতে গণসংগ্রাম কেবল- 
মাত একটিই .বৈজ্ঞাঁনক . পথ নিতে 
পারে এবং এই পথের নিশ'না 
মাবসবাদবলোননবাদে নাহত। 

কায়েমীস্বার্ধের কব্জায় শিল্পে 
এবং মূলতঃ সামল্তান্নক কাঠা- 
মোয়' গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসা- 
রের সম্ভাবনা স্গীমত, মেহনতশ 


মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রীত " 


ইপ্টখোলা কলোনীতে পাঁরমল 


দত্তকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর মা - 


বাধা দিলে পনীলশ তাঁর মাকে ধাক্কা 
দিয়ে ফেলে দেয়'। রাপু সাহা, বেলা 


বিশ্বাস, কৃষ্ণা . বিশাস, ইলা 


বিউবাস স্নান করছিল। তাঁদের 
সেই. অবস্থায় মারতে মারতে টেনে 
নিয়ে আসে। সি আর পি, পুলিশ 
ও মেয়ে পলিশ মিলে মেয়েদের 
মারতে মারতে ঘর থেকে টেনে বের 
করে নিয়ে আসে। 

নিউ কলোনার মেয়েরা বললেন, 
খ্র্ম্ষটের আগের দিন, সাভঁ তারিখ 
থেকে আসমরা- রাতে ঘুমুতে পারি 
নি। রোজই রাতে পুলিশ ও গৃণ্ডা- 
দের আক্রমণ ঠেকানো আমাদের 
কাজ হয়েছে। গত বারো তাঁরখে 
বাবুরদের, সামনে আক্রমণের ফলে 
এখানকার অনেক মাঁহলা আহত 
হায়েছেন। 

Ee TERE EE CT 
লারা তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভের সঙ্গে 
বর্ণনা করলেন তাঁদের ওপর পুলিশী 
আরুমণের কথা। গর্ত এগারোই মে 
বাজ বামপন্থী দলের আহবানে 
এই এলাকায় মাঁহলাদের একট 
মিছিল বের হয়। ছিল রেল 
কলোনশর সহন্্রাধক মাঁহলা [ছোট 
ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে অংশ গ্রহণ 
করেন। ধাঁধ বঙ্কিম কলেজের 
সামনে দিয়ে মিছিল যাচ্ছিল। এই 
এলাকায় একশো চুয়াকিলিশ ধারা - 
ছিল না। কিদ্তু পলিশ সিঁছলে : 
বাধা দেয় এবং অতাঁক'তে মহিলা- 





পিলার ওাশ্সিস্চেটযোপাীনিণ ৃ 
হি গণ্ডো ও দের ওপর কাঁপিয়ে পড়ে। লাঠি, 
৬ই জুন ১৪ই জুন সন্ধ্যা *টা : . পলিশ নানারবম ভগীতি প্রদর্শন বেয়নেট, বন্দুকের কু'দো দি বহু 
১লা জুন থেকে হলে টিকিট করেই চলেছে? মাহলাকে আঘাত করে। 
লম্পাদক_হুশরেন বস: 


শক ক না হন জল ৭ রাজা ক্মবোধ লাক স্কোয়ার কলিকতা ১৩ খেকে মিড এব 'দপৰি কলং 





শে অসে ত্সাীস দঙৰ ধানাাদস ' 


কুল! ভই সমস্ত উৎপাদন ব্যরস্থায় 
প্রচণ্ড সংকট। গ্রামে ও শহরে শ্রমিক 
এবং মধ্যাবত্ত, ি। চাকুরে। ব্যবসা- 
দার, ছোট শিল্প 'বা অল্প জাঁমর 
মালিক সবাই আজ বুঝতে আরম্ভ 


করেছে দেশ যে পথে চলেছে সেই. 
* পথে বিকাশের সুযোগ ত নেইই 


বরং আঁম্তত্ব বিপল্ন॥ যেহেতু গ্রামে 
এবং 'শহরে শ্রমিকরা সংখ্যায় অনেক 
বেশ তাই মধ্যবিস্তকে আজ: শ্রীম- 
বকে সঙ্গে তে হবে। তা না 
হলে এখানে লাতিন ।আমোরকার 
দেশগুলির যে অবস্থা সেই অবস্থা 
দাঁড়াবে। আল্তজর্পীতক সাম্রাজ্য 


বাদ শান্ত দেশের মধ্যাবত্তকে টার- . 


গেটা করে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে 
এই বিভ্রাদ্ত 


সমস্ত শীল্তকে বিশেষ করে মধ্য- 


বদ্ধ বরতে পারবে! 


সারা বিশ্বের আধ্মানক হাঁতি- 
হাসে, বিশেষ করে ভ;রতবর্ষে হঠ- 
কারী এবং সংশোধনবদা ঝোঁক- 


সমূহ আন্দোলনকে বিপথে চালিত 
করেছে। 
বরাবরই আন্দোলন মধ্যবিস্তদের 


হাতে থেকে গেছে। এ সেই ধরণের 
. অধ্যাবন্ত ফারা নিজেদের শ্রেণী চারন্ের 
সমস্ত বিভ্রান্তি আন্দোলনের প্রতি 


স্তরে গজে দেয়, শ্রামকশ্রেণীর 


চার আয়ত্ত করতে বা শ্রামক 


শ্রেণীকে নেতৃত্বে আসতে -দিতে চায 
না। 


শ্রামকশ্রেণীর 


আন্দোলনের চাপে নেতৃত্ব সাক 


শ্রেণী সংগ্রামের পথে চালত হতে 


পারে সমস্ত সংগ্রামী শাল্তিকে এক 


শিবিরে বেধে । রেল শ্রামক ধর্মঘট 


সেই পারাস্থাত সাঁষ্ট করেছে। 


রুশপল্ধী সি পি আই এখন 


নিজেদের  সংশোধনবাদশী ঝোঁক 


কাটিয়ে “উঠছে বলে মনে হয়। 


ইন্দিরা গাম্ধী পাঁরচালত সরকারের 
বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তা- 
বের সিল হঁয়োছল (তারা। এখ- 
নও রাজনোতিক স্ভরে দ্বিধা থাক- 
লেও শ্রামক আন্দোলনের ক্ষেত্র 
তারা অন্যান্য বামপন্ধীদের সঙ্গে 


এবযোগে কাজে নেমেছে। সঙ্জো 


সঙ্গে কংগ্রেস সি পি আইয়ের 
সমালোচনায় মৃখর। সি. পি 
আইকে বামপল্থী শিবির থেকে 





এর এক্‌মান্ কারণ হল 


আন্দোলন ' 
তাঁৱতর হলে, ধনতান্নিক বিকাশের 
অবশ্যম্ভাবী সংকট বিবার্শিত হলে 


PRICE: 49 25138 


সি পি আই; বামপন্থী 'শাবরে 
সাঁমিতভাবে হলেও সামিল হওয়ায় 
কংগ্রেসীরা। {শেষ করে প্রধানসন্ত 
শ্রীমতী গান্ধন প্রচন্ড ক্ুব্ধ। 


শ্ৰেণীসংগ্ৰাম দীর্ঘ এবং শেষ 


পর্যন্ত রন্তক্ষয়ী হতে বাধ্য। এই 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রাতীনয়ত প্রচণ্ড 
{হিংসাত্মক আক্ৰমণ চলছে এবং চলবে 
এভাঁদন হত্যা এবং হিংসার বিরুদ্ধে 
শ্রমিক শ্রেণী আত্মরক্ষার স্বাঞধে 
কোন, সার্থক প্রীতরোধ গড়ে তুলতে 
পারে নি। আত্মরক্ষার পথ হিংসা- 
আক প্রাতআকুমণে' নয়। এই ' পথের 
সন্ধান পাওয়া যায় সমস্ত সংগ্রামী 
এক্যবদ্ধ করার সাঠক রাজনীতির 
মধ্যে। 


কবিতার মুক্তি চাই 
সম্প্রতি কতিপয় পঞ্জ পত্রিকায় 
প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ পূর্ব 
বা্ডলার বিপ্রবী কবি ও সাংবাদিক 
সাহিত্যিক ইন্দুসাহীর সমস্ত রচনা: 
বলীকে পূর্ব বাঙলায় নিষিদ্ধ ঘোষণা 
কর! হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বেই 
এই মহান কবির একটি কাব্যগ্রন্থ 
প্রকাশ করার স্থযোগ পেয়েছি। 
' এপার বাঙলার প্রগতিশীল পাঠক 
তা অভিনন্দিত কোরেছেন। . 
পূর্ব বাঙলার নির্ধাতীত কৰি ইন্দু 
সাহা পূর্ব বাঙলার লাহিত্যে যে 
গণমুখী ধারার বাহক প্রতিক্রিয়া 
| শীলর! সেই গণমুখী ধারাকে প্রচণ্ড" 
ভাবে ভয় করে। তাই তারা এই 
শ্রেণীসংগ্রামের সাহ্ত্যিকে মেহনতী 
জনগণের কাছ থেকে আড়াল 
“করার চেষ্টা কোরেছে তার রচনা- 
বলী নিষিদ্ধ কোরে । 

আপনি পাঠক। সমাজসচেতন 
পাঠক । আপনার কণ্ঠে প্রতিধ্বন্তি 
হোক-_এই মহান বিপ্লবী কৰিব. 
আমাদের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের 
অপরাজের আহ্বান £ 


আসুন বিদ্রোহ করি 
ঘাম £ চার টাকা, 

রঞ্জন প্রকাশনী কতৃক প্রকাশিত 

প্রাপ্তিস্থান £ নবজাতক প্রকাশন 

এ৬৪ কলেজ ই্রাট মার্কেট, কলি-১২ 

এবং কখা ও কাহিনী, দে বুক স্টোর 

র্যাতিক্যাল বুক ক্লাব, শঙ্কর বুক টল, 





er 


দূরে রাখার কৃতিত্বের দাবী কংগ্রেস | নিউ বুক সেন্টার, প্রগেসিত বুক 
খোলাখুলি তাদের দলের বিভিন্ন | সেপ্টার । | 


বন্তব্যে বার বার রেখেছে। আজ 








৬৯ ম লেন 


কাঁজিকাডা-৬৩ খেকে প্রকাশ 


ল্তভন শস্যের উড ও শেষ পৃষ্ঠায় 


‘কারু সমধনের ঘামার দরকার নেই। আমার ধেছনে ঘাছে। 
মঠ কংগ্রেযী গু! মন্তানের দল’ ধা দিদার রায় 





১৭শ বর্ষ ১৯শ সংধ্যা | শুক্রবার ৩১ শে মে ১৯৭৪ 1 দাম১৪০ পয়সা" 
t 


মি ণি এমেৱ রাজ্য কমিটিৰ নৈঠে 
পাটির সংগঠন ৫ । 


রাজনৈতিক লাইন 


সঙ্মর নানা আলোচনায় সর্বসম্মৃত- 
ক্রম একটি সিন্ধান্ত বোরয়ে আসে। 
তা হল £ মানুষের বিক্ষোভ এবং 


॥ বেন ধর্মঘটে গি গি আইয়ের 


ভূমিকায় বংখ্েগ 


কে ৰ হালোটন 


শচদোলন ভার ও দু প্ৰসান্ত 
হাজ্ছ, সেই সংঙ্গে মেহনতী মানুষ 


' সি পি এমকে বমপন্থী . এক্য 


জার নেতা হিসেবে কংগ্রেসের 
বিকল্প হিসেব দেখত চাইছে, এই 
দলের কাছ থেক. যোগ্য নেতৃত্বের 
আশা করে, কিন্তু সি ণীপ এম মানু 
“যর আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী 
নিজের সংগঠন বিস্তৃত করতে অথবা 


থুণিঃ 


গি ডি এ এখন অটুট থাকবে 


, (পপর সংবাদদাতা ' . 
সর্বভারতীয় ভাজতে সি পি 


' ব্রাজ্যে কংগ্রেস নেতা সুদীপ 
বন্দেযপ্রধ্যল্প, সোঁগত রায় প্রমুখ 


আই-এরু বিশেষ ভূমিকায় কংগ্রেস কয়েকজন গৃকছাদন আগে সি পি 


নেতৃত্ব প্রচন্ড খশীশ। কংগ্রেসের 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পাশ্চিমবন্দা কংগ্রে- 
সকে জ্বানয়েছ যে সি পি আই- 
কোন অংশ যেন অংশ গ্রহণ না 
ফরে। 


£ 


আই-এর রূপ সমালোচনা করেন 
এবং কলন যে, সি পি আই রেল ' 
ধর্মঘণটার উদ্যোগের অংশীদার, ক্রমশঃ 
সি পি এম-এর , কাছাকাছি এসে 
পড়ছ আর সি পি আইয়ের মধ্যে 
কধ্সশ্রস বিরোধতা তীব্র হচ্ছে। 





সিদ্ধার্থবাঝু কর্মসম্তীতর নেঅদের 
প্রচণ্ড ধমবের সুরে সাফ বলে দিয় 
ছেন যে, নিজ মন্ত্রিসভা টিকিয়ে 
রাখার জন! ব্যবস্থা সর্জান. পাকা 


ane ed 
erases: 


সদস্য সংখ্যা, বাড়াতে সক্ষম হয়, নি। 

। ফল আন্দোলন অনেক সময় 
চ্বত্ৰদ্ফুর্তভ্যবে গড়ে উঠলেও 
বা পাটির 'গণসংগঠনের দ্বারা পরি 
চা্সিত হলেও আশানুরুপভাবে 
ব্যাপক হাতে পারুছ না। ' দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি স্ম্মাস কংগ্রেসী , গ্রন্ডারাজ 
শাসকপার্টর শোষক তোষণ প্রভাত 
নানা বিষয়ে মনুষের প্রচন্ড বিক্ষোভ 
আন্দোলনে, ষোগ্যভাকে , প্রতিফলিত 
হায় নি। এর অন্যতম প্রধান করণ 


হল সি পি এম-এর দুর্বল সংগঠন- 


এবং সঁবেনপাঁর মাকস্বাদ-ওলনিন- 
বাদ শিক্ষর তুটি। 

পার্টির সংগঠনের দুর্বলতা 
এবং শিক্ষায় হাটী দুটি সংলগ্ন 


' প্রচ্ন! ঘশক্ষার ত্রুটি থাকলে সংগ- 


ঠন মজবুত . হতে পারে না, আবার 
সংগঠন দুর্বল থকলে শিক্ষার দিক 
মজকূত ঘর, অসম্ভব। তাই বাঁজ্য 
কাঁমাটর সিদ্ধন্ত যে, এই দুর্বলতা 
ও ঘটি অঁিলদ্বে কারি ওঠার 
ব্যবস্থা নিতে, হবে। nt 

। , রাজ্য শাখার সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ 


দাশগুপ্ত দর্পাগের সংজ্গা, এক সাক্ষাত- 


কা্‌র বলেছেন যে, দ'লর মধ্যে নানা 


ধরুপ্র বিঙ্গান্তি বা আন্দোলন 


। (শেষাংশ নবম পৃহ্ঠার) 
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সি ১ 


করছেন। অই দলের অভ্যন্তরে: 
কোন'চাপ সৃষ্টির চেষ্টা তানি সহ্য 
করবেন না। 

সময় যারা উপাস্থত ছিলেন 
তাঁরা সিদ্ধার্থববুর এ ধরুণর 
আচরণের আশা কারন নি বা তার, 
জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শুধু ধম- 
কের সুর নয়, 


দাঁড়ায় যে, যাঁদ৷ কংগ্রেসের কোন 
অংশ তাঁর মতানুষ্ঞযী না চলে সেই 





রীতিমত হন্মকী, 
“দিতে থাকলেন নতানি-ষার অর্থ এই 


‘ D 
2 


অংশকে! রা উর 
করা হাবে। এবং দরকার হলে সি প 
" এম প্রমুখ বিরোধীদের : শায়েন্জ 
করাত যে দাওয়াই ব্যবহার করা হয় ' 
তাই: করা হবে। 

টৌবল চাপড়ে _সদ্ধার্থকাব, 
কলন £ “আপনারা ভেবেছেন শি? 
দাবী রেখেছেন তার ব.লছেন অমুক 
আঁরখের মধ্য সরকার দাবী না ' 
মানলে আই এন টি ইউ +স এমন 

(শেংযাংশ নবম পংজ্ঠায়) 


রেল ধর্ম ভার পি 
শিল্পগতির দল খ্বই টনি 


তিনটি বড কারখানায় স্বৈরাচার 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


কেন্দ্রীয় ও রাজ? সরকারগুলির 
রেল ধর্মঘট ভাঙ্গার নীতি ও পদ্ধ- 
জিতে পঁশ্চমবঞ্গর শিজ্পপাঁতিরা 
খুবই উৎফলল্পল। তাদের অনেকেই 
এখন রাজ্য শিল্পমন্ত্রীর কাছ গিয়ে 
বলতে শুরু করেছেন £ শিল্পে প্রচুর 
লোকসান যাচ্ছ। 
তাদের পক্ষে আগেকার শিল্প 
সংক্রান্ত বাভিন্ন চান্ত মেনে চলা 
সম্ভব নয়। 

যেমন পাট, । ইঞ্জিনীয়ারং 
ইত্মাদ শিল্পে যে সমস্ত চুক্তি 
হয়েছে' সেই অনুযায়ী নযনতম বেতন 
ভাতা ইত্যাদ দেওয়া শিজেপর পক্ষ 
সম্ভব নয়। আর. কেন্দ্রীয় সরকার 
যদি রেলের মত সংগঠন অর্থা- 
ভাবের অজুহাত তুলে ধর্মঘট 
ভাঙ্গার কাজে এত শান্তি প্নুক্লাগ 


তাই এখন আর 


করতে পর তাহলে শিল্পপাতিরা 
শিপ শান্তির জন্য অনুরূপ সর- 
কারী সাহায্য আশা করত পারেন। 
এই পারিপ্রোক্ষিতে 'তিনটি বড় 
শিজেপ প্রায় দশ হাজার শ্রামকের 
ভাগ্য বিপর্যয় অবশ্যম্ভবশ। প্রথম, 
সসংহানিয়াদের খ্যাল্মমিনিয়ম .কর্পো- 
রেশন; দ্বিতীয় কুখ্যাত শ্াালমার _ 
ওয়ার. এবং তৃতীয় ন্যাশনাল 
কার্বন। তিনাঁট . প্রাতষ্গানেই এখন 
লক আউট। কোন শ্রামক আন্দো- 
লনের জন! নয়। রেবলমান্র মাজিক 
চায় তার ল্মভের পরিমাণ বাড়াতে 
করতে। 

গীল্যামনিমম কর্পোরেশনে যা 
ঘটছে তা এক 'ভাজ্জব ব্যাপার। গত 
সেপ্টেম্বর থেকে নিংহানয়াদের এই 

(শেষাংশ দশম প্ঠায় 


বৃহ ৰুই ॥ 2. 


দে ভা হাল 


(হরর 


ছি ধক কঃ যা, 


নতুন দিজলা, তেইশে মে, ১৯৭৪ রা 
_রাজস্থ্মনের খরমন্রভুমির বুকে" দানের পর সাতচাজ্লশ সনের 
ভারতের প্রথম পরমাশ বিস্ফোরণ পনেরোই আগনট তারিখে , দেশ- 
, ঘটানোর ফলে দুনিয়ার রাজনৌতিক বিভাগ্রজনিত ক্ষমতা হস্তাল্তরণের 
দরবারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা, ফলে ভারত স্বাধীন হলে পণ্ডিত 
গান্ধীর প্রাভষ্ঠা ও মর্যাদা যখন জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারত 
বৃদ্ধি পাবার ও দৃঢ়তর-হবার মুখে সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী - “পদে 
ঠিক ' তার পর পরই ইাঁতহাসবেত্তা বৃত হন এবং চৌর্াট সনের সাতাশে 


' ডাঃ শবপ্রসাদ স্মেনের নেহরু মূল্যা- মে তারিখে তাঁর মৃত্যু না ঘটা 


রন প্রকাশিত হওয়ায় এখানকার অবাধ তান স্বাধীন ভারতের একচ্ছত্র 
রাজনৈতিক মহলে কিছুটা বিস্ময়ের নেতা ছিলেন। ভারতের প্রথম 
সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত তাঁর এই উপপ্রধানমন্দী সর্দার _ বল্লভভাই 
নেহর্দ মূল্যায়নে ডাঃ সেন খুব প্যাটেলের মৃতু ঘটে -উনিশশো 
বোঁশ নতুন কথা কিছু বলেন নি। পণ্টাশ সনের ডিসেম্বর ম্মস। আর 
কিন্তু ষে সময়ে এই জানা , কথা- সদর প্যাটেলের মৃতুর পরে 
গাও নতুন করে, বলেন সেটা  প্ডিত নেহরুই ছিংলন কংগ্রেস 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ডাঃ সেনের তথা ভারত সরকারের সর্বময় নেতা, 
এই 'মূল্শায়ন এসেছে তাঁর নেতৃত্বা- প্রভাব প্রাতপাত্ত।ত নিরঙ্কুশ । এই 
ধীন “ইনাস্টাটউট অব. 'হিষ্টোর- পরিপ্রেক্ষিত তাঁর সম্পর্কে "ডক" 
ক্যা ক্টাঁজ” নামক সংস্থা, কর্তৃক শন্পীর অব ন্যাশেনাল বাইওগ্রাফ”র 
প্রকাশিত “ডিকশন্বার অব ন্যাশে- সম্পাদক বাঁদ কোন বিশেষ সম্পা- 
নাল বাইওগ্রাঁফ” নামক চার . খণ্ডে দকীয় সংযাজন যুক্ত করেন, তাহালে 
প্রকর্মীশতব্য বিরাট বইয়ের তৃতীয় 'স্টো খুব অধৌন্তক কিছু নয়। 
' শশ্ডের প্রাক্দশনা উপলাক্ষ্যে। ইণীত- এই সম্পাদকীয় সংষো- 
পুর এই বড় বইয়ের প্রথম দুই জনের কোন- কোন বন্তব্য ও মন্তব্যা- 
খণ্ড প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে দর সমর্থনে ইাতিহাসবেক্স সম্পা- 
কিন্তু তখন সম্পাদকের পক্ষ থেকে 'দক মশায় কোন প্রামাণ্য দাঁলল- 
কারুর সম্পর্কে কোন বিশষ ভিত্তিক উল্লেখাদি অবাধ করা 
সংযা্জন বা আ্াডেস্ডাম জুড়ে প্রয়োজন মনে করন নি। 
দেওযা হয় নি। ভিন শুধ এমন সব আঁভমত প্রকাশ 

“সম্পাদকীয় সংযোজন” সংযু- করেছেন প্রচারিত মাক'ন মহলের 
ন্তির বৈশিষ্ট্য লাভ ঘটছে : শুধুই আভম'তর সঙ্গে ' যেগদালর সাদশ্য 


' এই তৃতীয় খন্ডে প্রকাশিত নেহরু- সহজেই চোখে পা.ড়। নেহরুর অনু" 


জীবনী সম্পরককে। এমন কি এই সূত পররাষ্ট্রনীতি ও . অর্থনৈতিক 
খাপ্ড প্রকাশিত সদ্ণার বল্লভভাই নীতি সম্পর্কে ডাঃ সেন যা ক লছেন 
প্যাটেলের জীবনী সম্পর্কেও কোন সেগ্লরই উল্লেখ করা যায় দৃষ্টান্ত 
সম্পাদকশয়। সংযোজন সম্পাদক মশায় সে ব। এই সাদশ্চটি' ডাঃ সেনের 
গত বিশে মে তারিখে এখানকার 'অভিমতকে বেশ খানিকটা পারমাণে 
আঁভজাতি হোটেল ওবেরয় ইন্টার মূল্হীনও করে দিয়ছে। . ডাঃ? 
কান্টনেন্টালে-এ অনুষ্ঠিত তাঁর সেনের এই ইনাস্টাঁটিউটাটর * প্রীত- 
সাংবাদিক সম্মেলনে বালি. করেন ম্ঠার মূলে মাঁকন গোয়েন্দা সংস্থা 
নি। বিলি করা হয়েছিল শুধুই সি আই এর অন্যতম কনাডিট অর- 
নেহরুজীবনশ সম্পর্কে “সম্পাদকীয় গান্মইজেশন বা অন্গ্রহবিতরণী 
সংযোজন” ও দ্বিতীয় খন্ডে প্রকা- প্রাতিষ্ঠান “এশিয়া. ফাউস্ডেশন”-এর্‌ 
শত |জিাজীবনীটি সাইক্লোধ্টীইল অকৃপণ (আন্মকূলোর সক্রিয় বিদা- 
করে। এই ঘটনাটি নিশ্চয়ই উপেক্ষ- মানতার যে কথা এখানকার বান 
' নয় নয়। অবশ্য ঘটনাচক্রে ভারতের মহলে শোনা যায় তার পারিপ্রোক্ষিতে 
রাজনৈতিক জাঁবনে' পা্ডত নেহরুর এই আঁভিমতগত সাদশ্যাটা আরও 
' স্থানটি যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হায় উ ঠছে। 
গুরুত্বপূর্ণ. ছিল তাতে কোনই সংশয়. চীন-ভারত সীমান্ত, বিরোধ 
নেই 

" এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ, ,৪ লোচনা ডাঃ সেন করেছেন অকে* 
জ্প্রাতষ্ঠিত ব্যবহারজশবী কংগ্রেস: খুব 'তথ্যানষ্ঠ বলা কঠিন, বিশেষ 
'নেভা, পণ্ডিত মাতলাল নেহরুদর ক'রে বর্তমনে যে'সব তথ্য ও দালল- 
একমাত্র পত্র ও বিষয় সম্পাত্তর ভিত্তিক প্রামাণ্য পুস্তক্দাদ বাভনন 
উত্তরাধিকারী . পান্ডত, জওহরলাল শবুষ্ণাকারী, এতহ্াসকরা 'প্রকাশ 
. নেহরু গান্ধীজীর, 'পিষ্ভাপাষকায় করেছেন তাঁর পাঁরিপ্রোক্ষিতে। ডাঃ 
যে- শু ক্রপ্রেসের সর্বচ্চ নেতৃ- সোনর এ. সমালোচনায় দ'ক্ষপপল্থী আর 
মণ্ডলাতে বিশেষ স্থান লাভ করে- উগ্র জাতীম্তাবাদশদের য্যান্তীবহণ- 
. ছিলেন তাই নয়, পরন্তু ভার তর নতার প্রভাব [িশেফভাবে পারনূর্শ- 
: প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদাঁটও . পেয়ে- মান। নির্ঃপক্ষ প্রীতহাঁসিক গবেষণা- 
ছিলেন তাঁরই, কারণে। : উনিশশো কারা সত্যানুসম্ধানের প্রয়াস তাতে 
ছেচাল্লিশ সনে অন্তত সরকারে ল্খা যায় না। 


ও নেহরুর চাঁন নীতির যে সমা- 


রন হা 
জীবনী রচনার প্রয়োজনীয়তা অন- 
স্বীকার্য হলেও ডাঃ সেনের 
নেতৃত্বাধীন ইনচ্টিট্যুট কর্তৃক প্রকা- 
শিত আলোচ্য গ্রপ্থাঁদতে সে প্রয়ো- 
জনীয়তা পূরণ হবার সম্ভাবনা 
কম। কারণ এদের গ্রন্থে বািশিন্ট 
ব্যক্তিদের জীবন রচনার ভার এমন 


লোকদের দেওষা হয়েছে যাঁর্য ব্যন্তি-' 





দেশ বিভাগের মূলে পাঁণ্ডিত জও- 
হরুলাল নেহরু ও সর্দার ক্ললভভাই 
প্যাটেলের অবদান কতটা ছিল এবং 
এই দুই জনের মধ্যে কার অবদান 
কতটা তা আজকের যুব সম্প্রদায়ের 
ঘতমন স্বাবাদীত নয়। অবশ্য দেশ- 
বিভাগের জন্য পন্ডিত. জওহরলাল 
আবিস্য্যকারিতা ও অহামিকাজ্ঞাত 
আঁববেচনা এবং অযথা গছ" যে 


লেখবা 'িয়োনার্ড মোসলে তার 
“দ্‌. লাষ্ট ডেজ অব দি বৃটিশ রাজ” 
নামক বইয়ে উানশশো একশটি 
সনেই প্রকাশ করে দির্মোছলেন। 
ডাঃ সেন অর উদ্ধৃত ' দিয়েছেন। 
মোসলে তার এই বইয়ে লখেছেন- 
“্উানশশ্যো ষাট সনে এই গ্রন্থকর্তার 
সঙ্গে কথোপকথনের সমায়ে, নেহরু 


‘যা বলেছিলেন তাতে তান সম্ভবত 


সত্যের কাছাকাছি এসাঁছলেন। তিন 
বর্মেছিলন “সত্য কথা হচ্ছে »আমরা 
সবাই ক্রানত্ শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, 
'আর- বয়সও আমাদের বেড় চলে- 
ছিল। আমাদের মধ্যে কম সংখক 
লোকই আবার জেলে যাওয়ার 
দুর্ভোগ সহ্য করাত পারত। আমা- 
দের আঁভলাষমত এঁক্যবদ্ধ ভারতের 
দাবিতে টিটি হয়ে দাঁড়ি.য় 


-দিয়োছিলেন ।? 


থাকলে আমাদের ভাগ্যে কারাবাস 
অবধারতর ছিল। প্রথমে জওলতে 
দেখলাম আমরা পাঞ্জাককে এবং 
দৈনিক খ্বনাখ্দীনর খবর শুনতে 
লাগলাম। দেশ বিভাগের পাঁরি- 
কল্পনা একটা পথ দেখাল আর 
আমরা সেটা গ্রহণ করলাম” আর 
এই পরিকল্পনা মেনে" নেওয়াংনার 
কাপর লে মাউরটব্যাটেন যে 
প্রভাব বস্তার কারোছলন তার 
উল্লেখও,মোসাল- তাঁর বইয়ে করে 
গেছেন। এই বইক্সর (জাইকো 
সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৬) 
একশ এক পৃঙ্ঠার় নেহরুর ওপরে 
লেডাঁ মাউন্ট ব্যাটেনের প্রভাব প্রসং্গ 
বলতে গিয়ে মোস'ল িখে:ছন £ 
“সেই মূর্ত (অর্থাৎ নতুন বড়লাট 


= + » সাঙ্গ ভ*- 


্ঘ. বাঁলুতউ * 
গরীবদের 
ডে বোঝ! 


লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তিন 


ঘন্টা আলচেনার পর) থেকেই তান 


(পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু) মউন্ট- 


মাউন্ট ব্যাটেন পরিবারের প্রত 
তাঁরা (হরুর) অন্যরাগ আরও 


অনেক বেড়ে 'গেল লেডী মাউন্ট- 
ঝ্াাটনের সঙ্গে তাঁর (নেহর্‌র) 
সাবাসিকোত্রপ্ট কনন্রান্ বা পরবর্তী 
সম্পকের ফলে। দশর্ঘ দন ধরে 
তিনি (নেহরু) ছিলেন মৃতদাব এবং 
নিঃসজ্গ পুরুষ । লেডী মাউন্ট- 
বগ়টেন তরি (নেহরুর) জীবনের 
এক, গ্বর্দত্বপূর্ণ ফকিকে ভরে 
নেহরুর * জণাবত- 
কাল এই প:স্তক প্রকাশিত হলেও 
নেহরু এই 'পুসতকে উল্লিখিত কোন 
বন্তব্যের কোন প্রাতবাদ করেন, নি। 

গাঁদ ম্মভের লোভে বার্ধক্যপথ- 
ষারী নেহরু যে দেশ বিভাগে রাজশী 
হয়েছিলন তার তাৎপর্যপূর্ণ 
আভাস ,মোসলের আগেই দিয়ে 
গিয়েছিলেন. কং-গ্রসের অন্যতম 
প্রথমসারির নেতা - মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ তাঁর “ইণ্ডিয়া উইনস 
ফ্রিডম” নামক বইয়ে। তার মৃত্যুর 


উদ মি নির শামানি ত্য ও দন ৰে হাজরা দিতে & 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি এক [অভিযোগে জানা.গেল 
যে, এন এল সস যে সকল কার- 
খানায় তাদের ইউনিয়ন আছে 
সেখানকার প্রত্টেক কর্মচারীর ওপর 
গত পপচশে মে প্রা্িজ্ঠা বার্ষকীতে 
যোগ দি হি 
করেছিল। 

ফতোয়া জারণী করে' বলা হয়ে- 
ছিল যে যারা এীঁদন তাদের প্রাতষ্ঠা 
বাঁর্ষকী সভায় যোগ না দেবে পরের 
দিন তাদের কারখানায় প্রবেশ করতে 
দেওয়া হবে না। 


{ব টি রোডে অবাঁস্থত "হিন্দ 


সাইীজং কোম্পানীর কর্মচারীদের, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩১শে মে ১৯৭৪ 


পরে  উানিশশো উনযাট সনে এই 


পৃস্তকখান প্রকাশিত হয়। অবশ্য শা 
মৌলানা; আজাদের এই পঢ়নতকের , 


বর্তমানে অিপ্রকাশিত ত্রিশ পঠা 


বিবরণ জানা, যাবে। এই দাঁলল- 
পত্রের পরিপ্রোক্ষতে আজ আর এ" 
কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই 
যে আঁবভন্ত বঙ্গদেশে মুসলীম 
লীগের প্রভাব বুদ্ধির মুলেও 
ছিল পাণ্ডিত নেহরুর অদুরদার্শতা, 
আঁবিমষ্যকারতা ও অহামিক্য। আবার 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা সহায়- 
সম্বলহীন উদ্বান্তু বাঙালশীদের 
সর্কনাশের মূলেও ছিল পণ্ডিত 
নেহরদুর এবচোখো পনর্বাসননীতি। সক 
উনিশশো সাঁইতিশ « সনের স্ধারণ 


. উনিশশো পণ্চাঁশ সনে প্রকাশিত 
হলে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত » 


চনে রে অবিভক্ত টি 


মোলভণ ফজলুল হকের কৃষকপ্রজ্জা 
পাটির সঙ্গে মিলে কংগ্রেপ্‌কে মাঁলা- 
সভা গঠন করাত না দিয়ে কেন্দ্রীয 


কংগ্রেস নেতৃত্ব -আর বিশেষ করে / 


কংগ্রেসের সে সময়কার, সপভাপাঁত 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শুধু 
যে. অবিভক্ত বঙ্গদশে মুসলীম 
লীগের প্রভাব বাড়াবার সুযোগ 
করে দিয়েছিলেন তাই নয় পরল্তু 
পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের পথ- 
কৈও সুগম ও স্বীনসম্সিত করে দিয়ে- 
ছিলন। উীাঁনশশ্মো। সাঁইঁগ্শ সনে 
কৃষক প্রজাপার্টি কংগ্রেস মিলিত ' 
মাঁন্মুসভা গাঁঠিত. হলে' দেশ বিভাগের 
বিপর্যকর পাঁরণাত পেকে যে দেশকে 


- বাঁল্সনো যেত সে সম্পর্ক অনেকেরই 


এখন কোন সংশয় নেই। কেন্দ্রীয়' 
কংশ্্রস নেতৃত্ব সামাগ্রকভাঁবে এবং 
তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপাঁত পণ্ডিত 


জওহরলাল নেহর; বিশেষভাবে এই - 
সব নাশা পাঁরণাতর জন্য মুখ্যত দায়ী। . 
আজ যারা কংগ্রেস 


এসেছেন বা 
রায়ছেন এবং সর্বগুণাকর বলে নেহ- 
রর জয়গানে মুখর । তাঁদের এবং 


'তরূণ সম্প্রদায়ের 'অবগাঁতর জন্য 


জাতীয় জীবন " নেহরুর এই অব- 
দানের দিতে দৃষ্টি আকর্ষণ কবে 
ডট সেন দেশের প্রতি অন্তত কিছুটা 


কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। স্তুতিপাঠ 


ও হাতিহাসদ্বীকৃতির এ পার্থক্য 
অনস্বীকার্ষঃ 





কলেছিল, কিন্তু কাজ করত কারণ 
টি এদিন প্রত্যেক কর্ম- 
চারীকে কাজে আসতে বলা, হয় 
এবং লরণ (বারে শহণীদ মিনারে নিয়ে 
যাওয়ার ' প্রীতশ্রাত দেওয়া হয়। 
এ কোম্পানীর এন এল দস সির কর্তা 
ব্যান্তরা এ দিন কারখানা কিংবা 
শহপদ গিনারের সভায় কোন কর্ম- 


চারীর গরহ্যাজর' সহ্য করবেন না +- 
ইতিপর্ব 


রলেও হুশিয়ারী দেন। 
তাদের কোন একটি সভার যোগ না 
দেও্লার অপরাধে দুজন কর্মচারীকে * 
কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয় ধন 
বলেও আঁভযোগ পাওয়া গেছে। 


lk) 


. কংগ্রেস ষড়যন্ত্রে কান না "দিয়ে, লক্ষ 


* হয়েছিল, অনুরূপ কুটিল চক্রান্তে, 


দর্পণ ॥ শরবায় ৩১শৈ মে ১৯৭৪ 


_ কনবা। এ চখ গণ্িমবকে খতম বার মুচুৰ। বেদী রিবন 


HOU নত তাতে নতুন 
বন্দর হলাদয়ার নাব্য জলপথও .আর 
চর বছর পরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। 
ফরাক্কা' ফণডার ক্যানেলের কাজ 
শেষ হবার কথা ছিল তিয়াত্তর 
পর কেন্দ্রায় চক্রান্ত সফল করার সালের ডিসেম্বরে এবং তারপ্র 
পথে আর কোন বধা নেই। ' ফলে থেকে গঙ্গায় ফরান্ধা থেকে উৎসারিত 
আর কয়েক বছরের ' মধ্যে পাশ্চম- / চল্লিশ হাজার কিউস্কে জল ছাড়ার 
বঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা মরুভীমতে কথা৷ মৃতপ্রায় গঞ্গান্দী এবং কল- 
পাঁরণত হাতে চলেছে, কলকাতা ও ২ কাতা ও হলাঁদয়া বন্দর সঞ্জপাবাত 
হলীদয়া বন্দরের, সমৃদ্ধির কহ্পনা হয়ে উঠার কথা। 
অতীতের তমালপ্ত, কর্ণসুরর্ণের কিল্তু কেন্দ্রীয় সরকার ফরাকা 
মত বাঁলর চড়ার নীচে আত্মগোপন ফাঁডার ক্যানেল যাতে শেষ না'হয় 
বর্বর যে আশঙ্কা পরলোকগত তার জন্য একটার পর একটা চক্তাল্ত 
বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা করোছিলেন, করে চলেছেন। . সম্প্রাত পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস অপশাসনের চক্রান্তে আজ ও অন্যত্র হঞ্জনীয়ার ও ডাস্তারূদের 
তা.আর দুরাগত বিপদ নয়, ?শয়রে ধর্মঘটের পর মুখামন্মীর, হস্তক্ষেপে 
সং্রনিতর, মত পশ্চিমবঞ্গাবাস্র যে আপোষ মীমাংসা হয় সেই 
মাথার উপর ঝুলছে। অনুসারে ফরারায়' কর্মরত হীঞ্জ- 
সদ্ধার্থশঙ্কর রায় যতই দেবী নীয়ারদের কাজে যোগদান করার 
পৃজায় নিমগ্ন থাকুন, পাঁশচমব্চ্গের কথা কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার 
জন্যে মার এখন ছিন্নমস্তারুপ। পাঁশ্চমবঙ্গা থেকে ডেপুটেশনে 
কংগ্রেসী অপশাসন এবং কারচুপি পাঠানো ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে কমরিত 
সন্মস্‌ 'নীরবে সহ্য কাক্সর ফল ' 
পশ্চিমবঙ্গাবাসী হাতে হাতে পেতে 
চলেছেন। অতীতে দেশ বিভাগের 


(দপ“পের রা 
কলকতা বন্দরকে শ্যাকয়ে মারার 
স্মচতুর কেন্দ্রীয় পার্বজ্পনা সফল 
হা জলেছে। বাহত্তর সালে কংগ্রেস 
'প্জ্য সরকারের গদা দখল করার 


লক্ষ বঙ্গবাসশকে ফেভাবে ঘরবাড়শ 
ছেড়ে পাঁশমবন্ছে আশ্রয় নিতে 


আবার পশ্চিমবঙ্গের মরুভূমি ছেড়ে 


সি ll নিউজ প্রিল্টের প্রকৃত অভাব 
- মুখ্াসন্মী গঙ্গা থৈকে চা্িশ সামন্য। কালোবাজারীকে প্রশ্রয় 
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ভরসা পাচ্ছেন না। 


হাজার কিউসেক জলধারা পাবার দেওয়ার জন্য একো বিরাট করে 
যে. আশ্বাস পেয়োছলেন বলে দেখানো হচ্ছে। বৃহত সংবাদপনধ 


বাহাত্তর সালে দাবী করেছিলেন, রেজিষ্টার অর নিউজ পেপার আঁফ- 
চুয়া্তর সালেও সে দারা কাগজে দের দদনশীতিপরায়ণ অফিসারদের 
কলমেই রয়ে গেছে। রাইটার্স সঙ্গে যোগসাজসে কাগজের ফাঁপা 
ধকাহডংয়ের দরজা জানাল কাঁড়- প্রচার সংখ্যা দোঁখয়ে নিউজ 'প্র্টের 


ব্রগা পর্যন্ত পাশ্চমবাংলার আসন্ন চোরাকারবার চালাচ্ছে। 
বিপদ সম্পর্কে সরব হয়ে উঠেছে সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় 


বিল্ডু কংগ্রেস মন্ত্রীর মনখ খুলতে ' সং 2 আঁভিষোগ 


কি সোনা মার হৰে৷ ছাতি, চোরাঝারবারকে প্রশ্ দিচ্ছেন। 
মধ্যে কলকাতার কাছে অষ্ঠারে উদাহরণস্বরূপ তান বলেন যে, 
মাইল জুড়ে গঞ্গাবক্ষে জাহাজ আনন্দবাজার এ ব্যাপারে হাতে- 
খাত আরে! সরু হয়ে একসছে। নাতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু তাদের 


পনেরো দিন. অন্তর গঙ্গার জল- ' 


পথের অবস্থা পরশক্ষার রেওয়াজ 


- বাতিল করে এখন প্রাতাঁদন বিশে- 


জ্ঞরা নাব্যতা পরাক্ষা করে দেখছেন। 
আর দুচার বছরের, মধ্যে আঠারো 
ফুটে জলমণ্ন  তলদেশাবাশি্ট 
(ড্রাফট) বা তার চেয়ে বড় জাহাজ 
আর কলকাতা বন্দ:র আসাষাওয়া 
করত পারবে না বলে বিশেষজ্ঞরা 
দূঢ়ানাশ্চিত।' ফলে কলকাতা বন্দরে 
2 ধ্বংস হতে 

' উীনশশো আন্টাশ -সালে 
ক আগে কল" 


কাতা বন্দরে এককোটপ কুঁড়লক্ষ উন 


মাল খালাস বোঝাই করা হয়েছিল, 
উীনশশো তয়াত্তর সালে তার পাঁর-' 
মাণ আন্র সত্তর লক্ষ টন।- বিশে- 
ষজ্ঞরা মনে করেন যে যে হারে গঞ্গা- 


বিললনুদ্ধে আঁদ্মলতে | মামলা করা 
হয়নি। কারণ পূর্ব ভারতে এই 
পারিকার সার্কুলেশন সবচেয়ে বেশ; 


'ইসদের বিরুদ্ধে মামলা করলে তর. 


কংগ্রেস সম্পপ্রক্ আল কথা বলবে 
না। অশোক সেনের বসুমতাঁর 
কথা উল্লেখ বরে শ্রীবসূু বলেন যে, 
বসমতীর ব্যাপারটা ধরা পড়ে 
১৯৬৭ সালে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে 
মামলা করা হল ১৯৭৪ সালে। 
"১৯৬৭: সাল থেকে ডি 
(চোরাকারবার গলাচ্ছে 

শ্রীগূজরাল ভাল করেই জানেন। 
ব্যপারটা চাঁপা পড়োছল'। সিদ্ধার্থ 
রায় যখন 'দল্লীকে লিখলেন অশোক, 
সেন পা্চমবঞ্গে রাজনৈতিক গণ্ড- 


কেন হীঞ্জনীয়ারক: কাজে যেগ 
দিতে দেন নি। মুক্চমল্ত্ী ।সদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রক নিজে 'দল্লাীর দরবাংর 
ধর্ণা দিয়েও কেন্দ্রীয় সরকর!কে 
দায় ইঞ্জিনীয়ারদর কাজে ফারয়ে 
নিতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার 
চন না যে ফরাক্কা ফীড'র ক্যা'নলের 
কাজ তাড়াতাঁড় শেষ হোক এবং 
ফলে চুক্তিমত চল্লিশ হাজার কউ- 
স্কে জল গঙ্গায় প্রবাহিত করার 
দায়িত্ব তাদের .উপর, বর্তাক। তারা 
এটাও “চান না ষে পশ্চিমবশ্গের 
কোন হীঞ্জনীয়ার ফরাক্কা 
কতটুকু জল ‘আসলে ছাড় হল তা 
যেন জানত পারে। এই দুটি 
শুভ @) উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্ৰীয় 
সরকার শুধু হীঞ্জনীয়ারদের কাজে 
যে দিতে দেন নি তা নয়, ফরাকা 
প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ চার কোটা 
টাকাও আটকে দিয়েছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারের পূবণ-লর 
প্রতি বীতরাগ। গঞ্গানদীর জল- 
ধারা থেকে “ উত্তরপ্রদেশ ও বিহা- 


গোল শুর: করছেন তখনই ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হল। 

শ্রীসু বলেন, (নিউজ, প্রল্ট 
আমদানীর ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে, 
গণ্ডগোল করা এবং নেপা মলের 
উৎপাদন নিদিষ্ট সীমার চেয়ে কম 
[বরে রাখা হয়েছে। প্রভীবশ্টলী 
সৃংবাদপত্রগ্চুলেই সাকুলেশনে কার" 
চ্দাপ করে সর্বোচ্চ পাঁরমাণ নিউজ 
প্রন্ট আদায় করে। বি 


থেকে 


রের বনসংগর সেম ও বাঁধ পারি- 
কজপন্ম রদবদ আশা হাজার ॥কউ- 


সেক জল বরাদ্দ করার পর ফরাক্ষা 


থেকে চাল্লশ হাজার কিউসেক জল 
আদো দেওয়। সম্ভব হবে কমা 
সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ 
রুয়েছে। বাহারের জ্যান্ত অননস্যরে 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারে নতুন কোন 
গঞ্গঃজর্ীভাঁত্তক সেচ প্রকল্প করা 
হবে না বলা হয়ৌোছল। কিল্তু এই 
প্রদেশের হীন্দরা নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী 
বহুগুণাজ্জী ওঁয়রো তনাট বড় বড় 
সেচ প্রক্জ্প .কার্যকরী . করবার 
আদ দয়েছন। ফলে কলকাতা 
বন্দরের পক্ষে জল পাওয়া আরো 
দুর্ঘট হবে বলে পশ্চিমবঙ্গে আশঙ্কা 
দেখ) দিয়েছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রা 
সিদ্ধার্থ রায় পর্যন্ত এই চনত খেলা-: 


পের ঘটনার প্রতি প্রধানসন্ম্রী হান্দিরা ' 


গান্ধীর দৃষ্টা আকর্ষণ করেছেন। 





নতুন সফকরপ বার করার অন্ুমাত 
দেওয়া হচ্ছে। নিউজ প্রিন্টের প্রকৃত 
ঘাটাত থাকলে এই অনুমাত দেওয়া 


তদন্ত করলে জানা যাবে এদের 
সম্পত্তির পাঁরমাণ। তিন হাজার 


৪ চিল ॥ 


কল্পনাও কেন্দ্রীয় সরকার পরিত্যাগ 
করেন নান। তদুপরি এখন আণাঁবক 
1বস্ফারণের . স্মুযাগে গথ্গানদীর 
উপারুভাগ থেকে রাজস্থানের মরু 
অঞ্চল" য়ে গঙ্গার দ্রোতোধারাকে 
আরবর্সাগরে প্রবাহিত ক্রার এক 
পাররুল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ 
কর্তে চিলেছেন। | 

এভাবে পাশ্চমবঙাকে . এক 
দুদ্তর মরুভূমিতে পরিণত করার 
রচন্য কর: হচ্ছে। পঁশ্চমবঞ্গের 
পুতুল সরকার পশ্চিমবঙ্গের আসম 
দুর্যোগে পাঁশিমবঙ্গের স্বার্থ রক্ষার 
জন্যে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অপরাগ বলে 
প্রাতপন্ন হয়েছেন। 

পাশ্চমবর্গাকে রক্ষা করতে 
হলে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত 
ব্যর্থ করে দেয়ার জররী উদ্দযাগ 
গ্রহণ করা এখনই প্রয়োজন বলে 
সরকারী বেসরকারী বিশেষজ্ঞরা 


একমত । ২ প 
৪ 
১ 


: সৱাৰ মিউজ গিটেৰ কালোবাজাৰীকে প্রথয় দিচ্চেণ 


লোকপভায় সি পি এম সদস্য ভ্যাতিময় ব্রন অভিযোগ 


সংবাদপত্রের মধ্যে পচশাট প্রচুর 
পাঁরমাণ নিউজ প্রিন্ট পেয়ে থাকে। 
সাকুলেশন বেশী দেখানো হয়, এর 
জন্য দায়ী কে? সরকারীভাবে 
প্রগারত প্রেস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে 
৯৯৭১-৭২ সালে দৌনিক সংবাদ- 
প্রকে এক লক্ষ পণ্চানববূই হাজার? 
মেট্রিক টন নিউজ প্রিন্ট দেওয়া 
হয়েছিল যা মোট বরাদ্দের সাতাশ 
শতাংশ। 


বিড়া| মাজে বং ছাটাই হচ্ছে না 


। 


কল্কতা আর হাওড়ার লক্ষ 
লক্ষ , জনসাধারণ এবং অসংখ্য 
ছোট বড়ো শিল্প যখন বিদ্যুৎ 
ছাঁটাইয়ের ফর্লে নিদারুণ ক্ষাঁত 
স্বীকার করছেন তখন বিড়লার 
শিল্প ‘সাম্নাজ্যকে বিদ্যুৎ ছাঁটাই 


থেকে অব্যাহাত দেওয়া হয়েছে।, 


এখানে যখন তাঁৱ বিদুৎ ছাঁটাই 
চলছিল তখন এবং এখনও 1বড়লা 
পারবারের মালিকানাধীন ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে একাঁদনের জন্যেও 
বিদ্যুৎ ছাঁটাই হায় নি কথাটা 
অবিশ্বাস হলেও প.রোপণর সত্যি 
ঘটনা । 

বিদ্যুৎ মন্ত্রী বরকত গণি 
খানচৌধুরীর সঙ্গে এক গোপন 
চুক্তি অনুযায়ী িড়লাদের হন্দ 
মোটর, কেশোরাম রেয়ন, 'বিড়লা- 
রন 


(দর্সণের সংবাদদাতা) _ 
হোম ইত্যাদি ব্যবসাভে বয় 
ছাঁটাই নেই। এক হঁহল্দ মোটরস . 


গ্‌প্তাজাীর পিছনে মদত দিয়েছেন 
পাশ্চমবঞ্গের কংগ্রেস রাজনীতিতে 


প্রতিদিন পনেরো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ? এক শল্তিশাল মাঁহলা ৷ এম 'ি। 


খরচ করে। 

জানা গিয়েছে, বেলাভিউ 
নার্সিং হোমের প্রধান পাঁরচালক 
গাজীর মরফতে এই চুক্তি হয়। 


এই মহলা এম পিকে খাঁশ করার 
জন্য বরকত সাহেব তামাম. বিড়লা 
সামাক্গাকে বিদুৎ ছাঁটাই থেকে 
অব্যাহতি 'দিয়েছেন। | 


জারা গে হাউণে শ্রমন্ত্ীর রাত্রি যাপন 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ডঃ 
শাপালদাঁস নাগ এখনও গেয়েজ্কা 
গেষ্ট হাউসের মায়া ছাড়তে পরেন 
{৷ কে পি খৈতানদের (ভানকান 
ব্রদার্স) কালীগঞ্জ সারকুলার রোডের 
শেস্ট হাউসে আগে ডঃ নার্গ িয়- 
মিত থাকতেন। এখানে থেকেই 
চটকল ধর্মঘটের মীমাংস্য আলোচনা 


চাঁলায্লাছলেন। এই খবরাঁটি দর্পণে 
বেরুবার পর উনি এখন নয়ামিত 
গোৌয়েওকা গেস্ট হাউসে থর” 
ছেননা। অধিকাংশ {দূনই শ্রীরামপ,রে 
নিজের বাড়ীতে চলে ধন। কিন্তু 
রাতে কলকাতায় থাকলে তাঁর 
গেয়ে্কা গেষ্ট হাউসেই রাত কাটে। 





বড় আনন্দের । সংবদ। এক 
লহমায় দশগদুণ মর্ধাদাবৃদ্ধি! দেশ- 
বাসীর নাঁক' “উন্নত মম শর 


অবস্থা। ভারত পারমাণবিক 
বিস্ফোরণ ঘটাল। না, একটু ভুল 


হল। পারম্মপাকক বিস্ফোরণ শুধ ও 
বলা ষাবে না। এইরূপ কাক্যবন্ধ হবে 


অসম্পূর্প। স্বাসবদা বলতে হবে 
“্াল্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমারণাবক 
বিস্ফোরণ” যতবারই এই কিস্ফো- 


হবে' শাপ্তপূর্ণ উদ্দেশ্যে। কেননা,। 
দশটা ভারত) বুদ্ধ-গান্ধাঁর দেশ 
শাঁদ্ত অহেংসার বাণী আমরা দেশ- 
বিদেশে বিতরণ কাঁর। অন্য দেশ 
বিস্ফোরণ ঘটালে, ভূগর্ভে বা বায 
মণ্ডলে পর+ক্ষা করলে তাকে আমরা 
ছিঃ ছিঃ কার, (আখ্যা দিই যুদ্ধবাজ, 
বাড়বে, এতে দুনিয়ার শান্তি বিদিবৃত 


নাকে আমরা মার্নীঝক। , 
উধের্ব স্থান দই নাঁ।' বলি, পাঁথ- 
বশতে এত যখন দাঁরদ্রা, অভাব, 
উন্নয়নশীল দেশগুল যাবন অর্থা- 


রাখতে চাইছেন, . কিংবা একটি 
বিশ্বাসঘাতক রাস্ট্ের খল নায়কেরা 
মহন গণআদ্নিক, অখণ্ড শাল্তি- 
কামী, আবামশ্র আহিংসবাদী প্রাত- 
পারমাণাবক অস্ত তৈরী করে ঠাণ্ডা 
লড়াই জিইয়ে রাখতে 'চায়। মানুষের 
মঞ্গল, এশিয়ার কল্যাশ সর্বোপাঁর 
প্রাতবেশী রাষ্ট্রের অগ্রগতি যে এই 
রাষ্ট্রের চক্ষুশূল। i 
এহন আমাদের দেশ বিশ 
তৈরাঁকে৷ পাপ বলে, নিজেরা কদাচ 
বিস্ফোরণ ঘটাবো না ঘোষণা করে 
করে হাজারটা, আন্তজাতিক, 'দ্ব- 
পাক্ষিক, ত্িপাক্ষক বা. নিরপেক্ষ 
সংসদে ও সভাগ্ালতে “শান্তির 
লালিত বাণী” প্রচারের মহান ব্রত 


গ্রহণ 'বরেছিল। (অবশ্য, আভ্যন্তরীণ, 


ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচনে ব্যাপক 
প্রশাসানক্‌ জালিয়াতি, কারচুপি ও 


ক্র দেশজবড়ে উৎপাঁড়নশানর্াত, 
চালাই, বৃভুক্ষ£ লক্ষ লক্ষ মানুষে 


ক্ষেত দেখলে বাঁহঃশলুর ষড়ব* চট 
বলে সামারুক বাহিনী, সি আর দি 


আর অঠ্ঠারোই মে-র বিস্ফোরণের 


রক্ষিত হোক। বিবরণের 'শ্রোটীকায় 


লেখা লেখবার সময় পর্যন্ত রেল- 


মুখপানগণ ' বত, কর্মীকে কাজে 


যোগদান করিয়েছেন তাদের প্রেস- 
নোটে বা সাংবাঁদক বৈঠকে, তাতে 
অনায়াসে বলা চলে ' উপাস্থাতর 
সংখ্যা শৃভাংশকেও আতকরম করে 
গেছে। বেননা, রেলওয়ে রো্ড-এর 


চেয়ারম্যান শ্রীবেরী-ষাকে আর ঢু 


কিছু না. হোক রেল-রত্ব নামক নতুন 


একটা খেতাব দেওয়া উীঁচত--ধর্মঘট ' 


শুরুর সো সণ্গে অর্থাৎ আটই ও 
নয়ই মে। প্রেস বনফারেন্সে বলে" 
ছিলেন যে যথাক্রমে এ দুই দিন 


মা আটজন ও সাতজন কর্ম" ধর্ম- 


ঘটে যোগ দিয়েছেন এবং ধর্মঘটের 
প্রাজাক্রয়া “মারাজনাল ৷” 

। রেলওয়ে বোর্ড বা বিভাগীয় 
রেল কতৃপক্ষের কমশী , উপাদ্থাতর 
গণনার আভনব পদ্ধাতি সম্পর্কে 
সংবাদে প্রকাশ, তিনজন আঁুসার 
ও একশ জুন কর্মচারী নিয়ে গঠিত 


গুশ্ডামী কারি, যত্রতত্র নিরস্ত্র নিরীহ কোন বভাগে যাঁদ তিনজন আঁফ- 


মান্ষকে গুল" ঘরে হত্যা কারি, 
হাজার হাজার, মানুষকে  দবনা- 
“বিচারে বন্দী করে রাখ, শ্রীমকদের 
ন্যা্ছ আন্দোলন ও ' ধর্মঘট ভাঙ্গা 
বার জন্য মিথ্যা কথার বিরাটা কার- 
খান্য খুলে যাবতীর শান্তি - প্রয়োগ 


'সারই উপস্থিত থাকেন এবং সকল 
কর্মচারাই অন্যপাদ্থত থাকেন, 
আহলে ' তিনজন অফিসারের উপ- 


স্থাতির। দরুণ সামাগ্রকা হিসাবে 


না কি ভেতশ দশামক ‘তন 
শৃতাংশ গড় উপস্থিত ধরঞ্া হবে। 


সম্নিকৌশত। রি 


পশ্চিমবঙ্গের ডক্তুর হাঞ্জ- 
নীয়ারদের একচাল্লশ ha যর্ম্টের 
পর প্রান্তন” মুখামন্তী ' শ্রীঅজয় 


মখাজপীর নেতৃত্বে, কমিটি গড়ে 


ডন্তার ই!ঞ্জনীয়ারদের দাবী মেটা- 
নোর্‌ প্রীতশ্রাত আসলে যে একটি 


' বিরাট ধাপ্পা অ এখন যে কোন 
,ইীঞ্জনীয়ার 


সরকার ভান্তার এবং 
উপলব্ধ করছেন। , অজয় মুখাজশী 


“প্র কামটর ফে কয়েকটি বৈঠক হয়ে 


গেছে ত'র কার্ধাববরশ অনুসরণ 


ঘর করলে সহজেই বোঝা যাবে যে এই 


কামাট ডান্তুর-ইঞ্জিনধয়ারদের মূল 


দাবী তো মানবেই না বরং বিদ্রোহী, 
[ ডাক্তার .ইাঞ্জনীয়ারদের শায়স্তা করার 


ব্যবস্থা করবে। 


কর্তব্য স্থর করে ফেলেছেন। আপা- 


ততঃ ডান্তারদের ক্ষেত্রে স্থ্তাবস্থা 
বজায় রাখা হবে এবং বিদ্রোহী 
.ইীঞ্জনীয়ারদের শায়েস্তা "কা হবে। 


রি সরকার এ. বিষয়ে একটি মাষ্টার 


প্ল্যান রচন্ব কারে ত কাষকিরী 


| করতে আরম্ভ করেছেন। এই মাল্টার 
প্র *ল্যানের মূল নায়ক মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং 


আর তাঁর বিশবদজ অন্ুগামী পূর্ত 
মন্দা শ্রীভোলা সেন, বিদ্যুৎ মন্মা 
শ্রীরকত, আল গাঁণ খান * এবং 
স্বাস্থ্মমূ শ্রীজীজত পাঁজা। 
বিশ্বস্তসুত্ধে জানা গেছে 
' আপাততঃ সরকারী ডাক্তারদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হবে না। উদ্দেশ্য ডান্তারক ও ইাঁজ- 
নীয়ারদের' একে ফাটল ধরানো। 


তাঁদের সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে 


অসন্তোষ স্ন্টি। প্রথমেই বিদ্রোহ 


ইাঞ্জনীয়ারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 


গ্রহণ করা হচ্ছে। অবশ্য ডান্তারদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
না করা হলেও তাদের কোন দাবী 
মেটানো হবে না। 





.  আরেকাঁট ' সংবাদে, প্রকাশ, 
রেলওয়ে বোর্ড যে মাকিন সংস্থা 
আই বি এম থেকে! কয়েকখান কম- 


পিউটার কিনেছেন সে. সম্পর্কে ছু 


কমিটি গত স]জশে এীপ্রল সংসদে | 
পাঁরবেশিত এক. রিপোর্টে বলেছেন | 


যে, কমাঁপুউটারগল সব পুরনো 


যন্ম িকশ্ডিশন করা এবং আই 'ব | 


হয়েছে বলে সন্দেহের অবকাশ 


'রয়েছে। 


8] 
উপস্থিতির হিসাবানকাশ কি এই | 
সব কমাঁপউটারদের কীর্তি? জয়া 
চুরির কর্মীপউটারে অঞ্কের জাল- 


য়াতি করার বিশেষ পদ্ধাত বোধহয় 
শিলাদিত্য 


যী ডাার-ঞজদীয়াদের 
. শারেত বৰাৰ ব্যথা 


(দেপপের সংবাদদাতা) 


'ইী্জনীয়ারদের বসানো' হচ্ছে। 


বিদ্রোহী ইনয়ারনের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়ে গৈছে। 
হীঞ্জনীয়ারদের মধ্যে যারা অসৎ ,এবং 
দুনশী।তগ্রস্ত এবং নানা মহলের' 
চাপে সরকার যে সব ইঞ্জনীয়ারদের 
বিরুদ্ধে তদারক কাঁমশন এবং সি 


এব আইয়ের তদন্তের ব্যবস্থা করে- 


ছিলেন সেই সব ক্ষেত্রে ফাইল উধাও 
করে দিয়ে তদন্ত চাপা দেয়ার ব্যবস্থা 


'করেছেন। মার্কামারা দুনপীতগ্রস্ত 


টাঁঞনীয়ারদের প্রমোশন দানের 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অজয়' মুখাজশী 
বামশন দুর্নীতিগ্রস্ত, এই ধরণের 
কয়েকজন হীঞ্জনীয়াকে (মারা 
আবার আই এ এস ভক্ত) সেক্রেটারী- 
কামশনার পদে বসাবেন। আবার 


এই .সব পদে আই এ এস-রাও ' 


থাকবে। দুনীতিগ্রস্ত অথচ আমলা” 
তন্দের ভক্ত ইঞ্জনীয়াররা ধর্মঘটে 
যোগ দিলেও তাদের পুরদ্কৃত 'করার 
ব্যবস্থা, প্রায় পাকা। যে সব হাঁজ- 
নীয়ারদের আত্মসম্মান জ্ঞান এবং 
ব্যন্তি্ব আছে তাদের সবাইকে বাম- 
পল্থী মনোভাবাপন্ন লেবেল দিয়ে 
87485 
শুরু হয়ে গেছে। | 
ফ্রারাক্কায় এগারো জন হীঞ্জ- 
নীয়ার আজো কাজে যোগ , দিতে 
পারছেন না'। মুখ্যমন্তী তথা রাজ্য 
বাদ পাঠিয়ে চুপ করে রয়েছেন। 
এরা সত্য সত্যই ফারাক থেকে 
বিতাড়িত হবেন কি না ঝুকে না 
পদ. খালি রয়ে গেছে। সেখানে 
কাউকেও প্রমোশন দেয়া হচ্ছে না। । 
সি এম ডি এ-র কাজে কর্ত-- 
ব্যের অবহেলার ' অজুহাত সৃষ্টি 
বরে ধর্মঘটের অন্যতম নেতা চিফ 
হীঞ্জনীয়ারকে (দই নং) হেনস্থা 
করা হচ্ছে৷ তার দোষররঁটি ধরার 


| জন্য এ দপ্তরের একজন দুনপীতগরস্ত 


এবং অপদার্থ অথচ অনুগত ইজি- 


নীয়ারের ওপর দায়িত্ব দেষা "পপ 


হয়েছে। পূ্তমন্তী শ্রীভোলা সেন 
স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছন কোনও ধর্ম 
ঘটপ' হীঁ্জনীয়ারকে যেন ?িস এম শভ 
এ-র .উচ্চপদে বসানো না হয়। দু- 
চার জন হীঁ্জীনীয়ার অবশ্য মল্মীদের 
দিয়ে তাঁদ্বর করিয়ে ফাঁড়া কাটাচ্ছেন, 
কিন্তু যাদের মন্তী ধরার সুযোগ 


.এম-এর প্রীতি পক্ষপাতদদষ্ট এই | রিতার বডি হালা ধারে! 


কারবারে বিরাট আরর্ঘক জুয়াচুরি প্র 


সি এম পি ও এবং 'পাবালক 
হেক্থ ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের, বেশীর 
ভাগ ইঞজনীয়ার ' (ধর্মঘটে সামিল 
হয়োছলেন। ফলে প্রনর্গাঈত সি 
এম ভি এতে এই দুই দপ্তরের, 
কোন ইঞ্জনীয়ার . চাকুরী পান নি। 
গুরুত্বপূর্ণ পদগুলেতে আঁত বৃদ্ধ 
এই 
ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ার উপদেষ্টার, কথাও 


/ 


শোনা হচ্ছে 'না। যর্মঘটী হীর্জ- 
নীয়ারদের প্রাতীদন অপমানজনক 
আচরণর সম্মুখীন হাতে হচ্ছ। 


উদ্দেশ্য এরা যাবত অপসনিত বোধ " 


করে 'নিজ্জেরাই চাকুরী ছেড়ে লে 
যন। ডাকুরীরত  হীঞ্জনীয়ারদের , 
জব্দ বরার জন্য অবসরপ্রাপ্ত ই্জ- 
নীয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। 

এই সব কারণে ইঞ্জিন”য়ারদের 
মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে। কনফেডা- 
রেশনের সি পি আই নেতৃত্ব নীরব 
হয়ে আছেন। হীঞ্জনীক্'ররা নতুন 
করে ঈঙ্ঘবম্ধ হচ্ছেন। শীঘ্রই ডান্তার 
ও ইা্জনীয়ারদের একাট বৈঠক ডেকে 
ভাঁবষ্যৎ বর্মপল্থা 'নর্বচনের চেষ্টা 
সদর; হয়েছে। | 


পুলিশের সহায়তায় 
ডাকাতদের অত্যাচার 


(দর্পশের সংবাদদাতা 


চবিরিশ পরগণার নাকাশীপাড়া 
থানার পুলিশের 'সহায়তাঁয়। কুখ্যাত 
জাকাত কাল, স্ম্নীল ঘোষ পরম 
খরা তের গ্রামে আগুন জবালি- 
য়েছছ, দুজন মাহলার ছলীলতাহাঁন 
করেছে আহত ছজন গ্রামবাসী 


হাসপাতালে। . 
গ্রামরক্ষণ বাহনী এ কুখ্যাত 
ডাকাতকে বরে প্রহারে জর্জ 


রত করে গ্রামে ফেলে রেখোঁছল।' 
অকস্মাৎ ডাকাতদের সমর্থবরা লাঠি 
বল্পম ইত্যাদি নিয়ে সংখ্যালঘুদের 


. দপশি 1 শকবার ৩১ মে ১১৭৪ ' 


1 & 


দ্‌ 


কহ 


ওপর চড়াও হয়ে অকথ্য অত্যন্চার ' 


ও 'স্নত্াস্‌ চালিয়েছে। নাকাশপাড়া 


থানার আঁফসারদের চোখের সামনে , 


এ সব ডাকাত স্ম্প্রাত বাংলাদেশ 
সীমান্তে প্ীলশের বন্দুক! ছিনতাই 
কারছে। কোনও তরনন্তই করা হয়ান। 
এদের অত্যন্চার ক্রমশঃ জনজীবনে 
অশান্তি ডের! আন্ছে। 





জভাল্স ছালাত আন্ত) 


স্বভ্ভার্ন ই্ভন্স। 


গস 


৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাতা-১৩ 


ফোন £২৪১৯৪৩ 


শপ 


< 


দর্পণ ম শক্রবার ৩১শে নে ১৯৭৪ 


ভারতে ডিবটেটারশিগ কায়েম হা মন্তাবন! সম্পর্বে (৬) 


*প্রাজনীতির ক্ষেত্রে 


আমলা পুলিশদের ক্ষমতা প্রচণ্ড 
ভাবে বেড়েছে । বেডেছে কেন্দ্রীয় 
ফৌছের সংখ্যা । 

প্রতিঠিত হয়েছে রাঙ্াপালদের 
হস্তক্ষেপের ক্ষমতা । চালু রাখা 
হয়েছে ডি আই আর মিসা এমার্জেন্সী 
ইত্যারদি। আছে সংবিধানে ৩৬৫ 
ধারা, যার বলে কেন্দ্র যে কোন 
সময় ক্ষমতা নিতে পারে রাজ্যের 
হাত থেকে! J 

ইন্দিরার জনপ্রিয়তা! 


“)তবু আজো তিনি ভারতে সবচেয়ে 


ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিত 
বাক্তি। সমগ্র পার্টিগুলপোঁর নেতারা 
এই প্রতিষ্ঠায় সাহাষ্য করেছেন 
"এশিয়ার মুভ্িসূর্ধগ অস্ত যাবার 
আগে তার প্রতিষ্ঠার সুযোগ, শাস- 
করা নেবে | | 
ফৌজ পাঠিয়ে জাতিদের সংগ্রাম 
দমনের ঘটনা বেড়ে চলেছে । 
সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারাদের 
আন্দোলন করার অধিকার ত্যাগ 
করার জন্য বারবার আবেদন 
করছেন গিরি-ইন্দিরা-ব্রেজনেত সহ 
তামাম নেতৃত্ব। তাদের বিরুদ্ধে 
ব্যাপকভাবে লাগানো হচ্ছে মিসা 
ডি আই আর | দেশের অর্থ নৈতিক 
দুর্যোগের জন্য দায়ী করা হচ্ছে 
সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের অবাধ্য- 


4 পনাকে | প্রচার হচ্ছে যে তার! 


ক 


অর্থনীতির “আছৃরে ছেলে” । 
আন্তর্জাতিকভাবে রুশ দৈত্য 
শক্তির সংগে ভারতের কেন্দ্রীয় 
শাসকগোষ্ঠীর গাটছাড়াবাধ। একটা 
গুণগত পায়ে চলে গেছে। 
তারতে কুশ, আধিপত্য সহ্ন্ধে 
মাকিন আপত্তি কমে গেছে। 
তুরূপের তাস হিসাবে গ্রিইয়ে 
রাখা হচ্ছে চীনের সঙ্গে শক্রুতা । 
নেতিবাচকভাবে রাজ্য সর- 


কারদের ভুনীতিঃ দলীয় ঝগড়া আর " 


নি্কর্মতা । 

রাঁনৈতিক দলের নেতাদের 
ভীরুতা; ভোতামী ও নিদ্করিঃতা। 

প্রতিবাদকারীদের উপর বীভৎস 
শ্বেত সন্ত্রাস এবং নির্বাচনে কারচুপি 
ও ফ্যানিষউ বলপ্রয়োগ । জনগণের 
মনে বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে তাব্র 
দ্বপার-জন্ম দিয়েছে । 
সামাজিক-সাংক্কতিক ও 
সাধারণভাবে অনগণের 


. আনলিকভার ক্ষেত্রে 

নামকরা বুদ্ধিজীবীদের চরম 
সুবিধাবাদ | , | 

খবরের কাগজগুলোর উপর 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ । 

সিনেম|, পেষাদার থিয়েটারে 


কমেছে, 


কালো টাকার কজ। ও সেই 
টাকার জোরে ফ্যাসীবাদী। অবক্ষয়ী 
দর্শনের প্রচার | 

রেডিও টেলিভিশনে সরকারী 
কজা। 

' হিন্দু জাতীয়তাবাদ, উপজাতি 
নির্যাতন, গুকুবাদের বিস্তার | 

নানা দেশনায়ক, সৃমাজসেবী 
ইত্যাদিদের মুখে ডিকটেটরশিপের 
গুণগান ! 

শিক্ষার ঢর্ষোগ, শিক্ষিত বেকাৰ 
বৃদ্ধি. দবনীতি, মৃস্তানি ও শ্যাভিচার | 

সব প্রশস্ত করচ্ছে ডিকটেটর- 
শিপের পথ । আনকে জ্ঞনগণ ও 
জাতিসতাদের দমন করার সৃষোগ | 
যারা ক্ষমতায় আছে, তারা চেষ্টা 
কৰছে বাবস্থাকে পাল্টে ক্ষমতা 
হাতে রাখতে | যার! ক্ষমতায় নেই 
তারা অবশ্যই পাণ্ট| চেষ্টা করবে । 
কারা ভিকটেটরশিপ আনার 
চেষ্টা করছে? কারা ভিকটেটর 
শিপ চাইছে? 

১। ভারতজ্োডা পুঁজি তাদের, 
তারা চাইছে, চেষ্টা করছে তাদের 
মুখপাত্ররা নাভাল টাটা, প্রাক্তন 
মন্ত্রী পাতিল, খৈতান বারবার 
ভিকটেটরশিপ দাবী কিৰছে। 
বাঙ্ছারের প্রতি দ্ব দ্বিভা কে তারা 
মনে করে আশ্চর্য। জআতি- 
সত্তাভিতভিক ছোট-মাঝারি পুঁজি- 
পতিদের তারা মনে করে অপটু, 
অদক্ষ বিড়ম্বনা মাত্র । সেই ছোট- 
মাঝাখীদের রাজ্যন্তরের ক্ষমতাটুকু 
এরা ওপড়াতে চায়। তাদের গ্রাস 
করতে চায় স্বাতাবিক পুঁজিবাদী 
প্রতিযোগিতা দিয়ে নয়, কেন্দ্রীক 
রাষ্ট্রশক্তি আমলাপুঁক্তি ও*ব্যাংক- 
পুরিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার 
করে। শ্রমিক-কর্মচারীদের “চিট” 
করার জন্য তারা ডিকটেটরশিপ 
চাইছে ।' সংগঠিত, শ্রমিক-কর্মচারীবা 
ডি আই আর? মিসা, জরুরী অবস্থা, 
অনিনাজ ইত্যাদি মানছে না। 
পোষমানা, শুদ্ব, পেশাদার নেতাদের 
মানছে না। দেশের বাজারে 
ঘাটতির পুরে! সুযোগ নিয়ে মানুষের ' 
রক্ত চুষে মুনাফ্কার পাহাড জমাবার 
শ্বন্য এবং সেই মুনাফা রক্ষা করার 
জন্ম ভাৱতজোডা পুঁক্ধি চাইছে 
ভিকটেটতশিপ | " 

“ ২। দেশের বিরাট জমির মালিক; 
বিরাট মহাজন ও কিষাণের ফসল ' 
নিয়ে যে মজুতদাৰরা! হৃষ্তিক্ষের বারুদ- 
ভরা কালো টাকার ফানুস ওভায়? 
তারা ডিকটেটরশিপ চাইছে! 
ব্যাপক জনগণের খালিপেট নিঙডিয়ে 
তাদের পঁশ্বর্ধ ও অবস্থান । কিন্ত 
গত ক’ বছরে ভুধা মানুষের হিং 


| ধর্মবীর, 


প্রতিক্রিয়া ব্যতিক্রমের গণ্ডী পেরিয়ে 
সাভাবিকতার পর্যায়ে পৌছেছে। 
“অহিংসাৰ  বতিক্কের” ভেড়া 
বানানো বুজ্জরুকির উপর আর নির্ভর 
কঃ! যাচ্ছে না| সুন্দরবন থেকে 
গুজরাট, মহীশূর থেকে কাশ্মীর 
ভুলব হচ্ছে বি এস এফ, সি আর পি, 
সৈন্যবাহিনী । “শাস্ত” এলাকা- 
গুলোও উত্তাল । 

। ৩1 সক্ৰিয়ভাবে ডিকটেটরশিপ 
চাইছে উচ্চ আমলাকূল। রাজ- 
নৈতিক চাপে তাদের ক্ষমতা সীমা 
বন্ধ। জনগণ ও কর্মচারীদের গণ- 
তান্ত্রিক চেতনায় তারা উদ্িগ্ন। 
তাদের সাধের বুটিশসৃষ্ট প্রশাসন 
ব্যবস্থার প্রভুভক্তির আদর্শ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে তাদের মধ্যে অনেকে 
(বিশেষ করে নীচের দিকে) 
দেখাচ্ছে প্রাদেশিকতার ঝোৌক। 
দেশী ও বিদেশী যে সব স্বার্থরক্ষা 


তাদের ইতিহাস লালিত মজ্জাগত ' 


অভ্যাস সেই স্বাথরক্ষার খাতিরে 
হাকসার, কাঁউিল, ঝা 
প্রমুখের! বারবার প্রস্তাব আনছে 


“জাতীয় জরুরী সরকার” গঠন 
মারফৎ ভিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠা 
করো! 


৪ | সেনানায়করা চিন্তিত | দেশের ' 


অর্থনৈতিক দুর্যোগ, জাতীয় আত- 
নিয়ন্ত্রণের দাবী, রাজনৈতিক ঝড়- 
ঝাপটা তাদের সিপাহীদের উপর 
ছাপ রাখছে। “অবাধ্যতার” ঘন! 
বাড়ছে । সেনানায়করা জ্ঞানে 
যে তাদের অধীনে আছে ভারতের 
শাসক শ্রেণীর শেষ, সংগঠিত, শক্তি- 
মান বাহিনী | ছুর্যোগঃ দাবী ও 
গণবিক্ষোভের হাওয়া আরো বেশী 
বাড়লে এই বাহিশীর সংগঠনে 
শক্তিতে এবং হুকুমের প্রতি আনুগত্য 
চিড় ধরবে | তাছাড়া, সরাসরি 
প্রশাসনে যুক্ত হবার উপরি আরটাও 
লোভনীয় । পাবলিক সেকটবে ১৭ 
জন সহ অসংখ্য অবসরপ্রাপ্ত জেনা- 
রেল, গ্যাভষিরাল, মার্শাল আঙ্ক 
ভারতজোডা পুঁজির সংগে সরাসি 
যুক্ত। কাশ্মীর থেকে নেফা পর্যন্ত 
সীমান্ত প্রদেশ জুড়ে প্রাক্তন উচু 
অফিসারদের দেওয়া হয়েছে ৯০০০, 


১২০০০ বিঘার উর্বন খামার । রক্ষা 
করবার অনেক ছুই আছে 
তাদের । প্বাংলা-বিজয়ী* সৈন্য 


বাহিনী শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে কম 
কলংকিত সংগঠন। (টালীগঞ্জ, 
কাশীপুর বা বীরভূমে অবশ্য তাপের 
অন্যক্পে দেখা গেছে | ) সাধারণ 
ভাবে বন্সান্্াপ ইত্যাদি কাজে 
লাগানোর ফলে তাদের সম্বন্ধে 
সৃষ্টি হয়েছে একট! বেশ দক্ষ “মুস্কিল 


আসান” গোছের তাবমুত্তি। এটা 
থাকতে থাকতে সেনানায়কর! এট! 
ব্যবহার করে নিতে চায়। 

| ডিকটেটরশিপের দাওয়াই 
বাৎলাচ্ছে রুশ্রা । এটা ঘটনা যে, 
যে বিদেশী শক্তি যখন ভারত আধি- 
পত্যে থাকে সে তখন কড়া কেন্দ্রীয় 
শাসনের ওকালতি করে। ১৯৩- 
৬২তে মাঁকিনরা এটা করতো। 
রুশরা করতে! ভারতের জ্াতিসত্তা- 
দের আত্মনিয়ন্্পাধিকার সমর্থন ।২ 
আজ্জ রুশ আধিপত্য চলছে তাই 
ব্ৰে্নেভ বলেন : “বিরোধী পক্ষের 
প্রয়োজন দেখি না”] ভাবত নিয়ে 
রুশ মাকিন দ্বন্ব যদি খুব তীব্র হ'ত 
তাহলে হয়তো কিছুদিন চলতো 
টালবাহানা । কিন্তু ব্রেজ্জনেন- 
নিকসন যৌধ ঘোষণ! দেখে বিশ্বাস 
হয় যে ভাতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কুশ- 
মাকিন প্রতিযোগিতা এখন তীব্র 
নয়। 


ক্ুশদের সঙ্গে ১৫ বছরের সর" 
বরাহ চুক্তি, চেকৌ্লোভাকিয়ার 
সঙ্গে পরিকল্পনার একীকরণ, মাক্কিন- 
দের কাছে ৬০০ কোটি টাকা ধার 
(যার সুদ বাবদ বছরে প্রায় ২৫৫ 
কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা দরকার ) 
জাপানে কাচামালের প্রয়োজন-_ এ 
সবেরই একটা মানে! পাট, চা, 
লোহা; চামড!, করল], কাপড়, চিনি 
আরো বেশী বেণী রপ্তানী করতে 
হবে। ইন্দিরাজী ঘোষণা করেছেন 
যে দেশের চাহিদা খারিজ করেও এ 
রপ্তানী করতে হবে | দেশের ভিতরের 
বেশী মুনাফা ছেড়ে দেশের সাধারণ 
পুঁজিপতিরা এই ভয়ঙ্কর বপ্তানীর 
সিদ্ধান্ত স্বাধীন তাবে নেবে না। 
তাদের বাধ্য কর] চাই। পাবলিক 
সেক্টর গ্রাস করবে তাদ্দের। ডিক- 
টেটরশিপ করবে তাদের কঠরোধ। 

৬। ডিকটেটরশিপ চাইছেন শনী- 
ভূষণ, শঙ্করদয়াল প্রমুখ কংগ্রেসের 
কেন্দ্রীয় পাণ্ডারৃন্ড । দল তাদের 
টিকছে না। অসংখ/ সুযোগ সত্বেও 
দক্ষ ফ্যাসীবাদ কারে তারা করতে 
পারলেন পা। দলাদলির ফলে 
শাসনের লাগাম খসে যাচ্ছে হাত 
থেকে । ধাদ্য-শিক্ষা রাস্তা-শ্রয-সেচ- 
ব্াস্থ্-সব খরচ সাপেক্ষ দাক়গুলো 
রাজ্য সরকারের যাড়ে চাপিয়ে কেন্দ্র 
নিজের হাতে রেখেছে ব্যাঙ্ক, কর, 
রপ্তানী, বিদেশী বাণিজা, খনি, বড়- 
শিল্পের চাবিকাঠি । ভোট ব্যবস্থার 


কল্যাপে রাজ্য সরকারগুলো স্থানীয় : 


} 
টিকা : (২) Selig Harrison- 
এর “India, Most 
Dangeros Decadue” বা | 


the 


' একীড়া কাটছে না। 


॥ পাচ 


গ্রণমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারে 
না। ধনী চাষী মাঝারী ব্যবসায়ী 
ইত্যাদি শ্রেণীর যথেষ্ট প্রভাব এই 
সরকারগুলোর উপর । এই ছুই 
চাপের ফলে রাজ্য সরকারগুলো 
কেন্দ্রের সঙ্গে খা ও অর্থ বরান্ধের 
জন্য, গ্রীর জন্ম লড়তে বাধ্য হচ্ছে। 
তারা ভূমিপুত্রদের চাকরী দেবার 
আইন বানায়; ধনী চাষী ও মিল 
মালিকদের শস্যের জন্য বেশী দাম 
দেয়, লেভী ফাকি দিতে সাহাষা 
করে; খরায় বন্যায় ক্ষতির তীব্রতার 
রিপোর্টে বাড়াৰাভি, করে কেন্দ্রের 
টাকা মারৰার চেষ্টা করে শিবসেনা 
বা লাচিত সেন! গোছের সংগঠনের 
সঙ্গে অবস্থা বিশেষে হাত মেলায় । 
এসবের ফলে জাতিসতাদের আত্ম" 
নিয়স্্রণাধিকারের প্রশ্ন তীব্রতর 
হচ্ছে। রাজ্যে রান্জো ভারত মাতার 
বরপুব্রদের মুখ্যমন্ত্রী করে বসিয়েও 
এব একমাত্র 
ওযুধ--ডিকটেটরশিপ | 

41 পূর্ব বাংলায় কেলেংকারী ঘটার 
আগেই ডিকটেরপিশ আনতে চায় 


, শাসকরা,। সেখানে জনগণের ধাক্কায় 


মুঞ্জিব সরকার খাবি খাচ্ছে] মুজিব 
সরকার ডুবলে পূর্ব ভারত উঠবে 
খরচের খাতায় ও মহান নেত্রীর যুদ্ধ 
জয়েয় গিণ্টি খসে যাবে 1 গতবারের 
“মুক্তি” যুদ্ধেই একদল লোক ৰাগড়া 


দিয়েছিলে|। এবার আরো অনেকে 
দিতে পারে | পশ্চিমবাংলাস্ব বাডা- 
লীরা বলতে পারে যে ওপার বাংলার 
বাঙ্গালীদের মারতে ভারতীয় 
ফৌজকে এবার বাংলা মাড়িয়ে যেতে 
দেবো চিনা । তাঁর আগে ডিকেটে- 
টরশিপ চাই। 


৮। বিদেশী ব্যক্তিগত পুজি রুশ 
আধিপত্যে ডিকটেটরশিপ পছন্দ না 
করলেও নিজেদের লগী বাঁচানোর 
স্বার্থে তারা ডিকটেটরশিপ চাইছে । 
ইংরেজ্র চা ব্যবসায়ী, মাকিন অভ্র- 
খরিদ্দার, জাপানের ইস্পাত শিল্প 
চাইবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, চাইছে 
ডিবটেটরশিপ। শত কোটি টাকা 


লগ্রীপয়ালা বিদেশী কোম্পানীগুলো 


আই পি আই, ইণ্ডির়া টেবাকো১হিন্দু- 
- (শেষাংশ অষ্টম পঙ্তায়) 





' ॥ ছয়! 


দায়ে গড়ে দি ণি ঘাই 


_'গতিক্রিয়াশীল’ বংগ্রেদীদের দার 


\ (দেপণের সংবাদদাতয) 


বাইরে লোক দেখানো কংগ্রেস ল্যোকা রূপে আখ্যাত। কিন্তু এত 


বিরোধী ভাঁমকা নিজেও সি পি করেও সি পি আই শেষ রক্ষা 


আই. এন্টালী কেন্দ্রের আস উপ- করতে পারবেন বলে মনে হয়৷ নাব 
নির্বাচনে দলায় প্রার্থীর জয়কে কারণ সি পি ' আই-এর আবেদন 
সুনিশ্চিত করার, জন্য রোজই নিবেদন কংগ্রেসের সি পি আই 
কংগ্রেস নেতাদের তোষামোদ করে বিরোধী অংশের মনে তেমন কোন 
চলেছেন। সি পি আই' যে, শুধু সাড়া জাগাতে পারে নি। শুধু তাই 
আদের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের এপ্রগাঁত- নয় কংগ্রেসের এই অংশ সিদ্ধান্ত 
শণল” অংশকেই তোষামোদ করছেন নিয়েছেন যে; সি পি আই প্রার্থীর 
তা নয়। তারা কংগ্রেসের (যে অংশটা পরাজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য 


" প্রচশ্ড কংগ্রেস বিরোধী তাদেরেকেও 


নিয়ামত ঘর্তাষামোদ' করছেন। 
সম্প্রাত সি পি আই-এর 


জনৈক নেতৃস্থানীয় যুব নেতা 


'ফ্লাজ্যের এক' কংগ্রেসী যব নেতার 


রশ 


, দষ্টিতে প্রাতাকয়াশীল 


জয়ের জন্য-তাঁর সমর্থন 'তিক্ষা করে 
এসেছেন। 


কাঁমউানিস্ট {বরোধী বলে 
ল্টুারিচিত এবং সি পি আই-এর 
গোষ্ঠীর 


বাঁদও এই কগ্রেসী 
যুব ' নেতা আাজনৈতিক মহলে : 


তাঁরা কাজ করবেন। 


আছে। শাসক দলের কিছু ষুব- 


পা মেনে নেধার মৃত চনিববদ্থধিত - 
পপ পেট পাস লা 
রদ অহিংম ও গণসান্্িক প্রতিরোধ 


রেল ধর্মঘটের সমর্থনে হরতালের 


.. এবং এখনও কোন অজ্ঞাচার বা 


দাঘার টিকিট নিয়ে কাল্োবাজারা 


গত ঝাইলে মার্চ অনার ও আমার 
এক৷ বন্ধুর দশঘায় যাওয়ার বিশেষ 
প্রয়োজন হয়ে পড়োছিল। ধরতিলরি 
রাম্জ্ীয় পাঁরবহনের, আঁফসে টিকিট 
না পাওয়ায় ' জনৈক ভগ্ুলোকের 
কাছে জানতে পারি যে, এ আঁফসের 


জনৈক টি ।আইকে অনুরোধ করলে 


. টিকিট পাওয়া যেতে পারে। 


আঁম 
সত্যে অঙ্গে তাঁর কাছে টিকিটের 
জন্য অনেক অনুরোধ করায় তিনি 
আমায় আড়ালে বললেন আমার কত- 
গলো শৃটীকিট চাই। ' আম জানা- 
লাম, আমার িনখানা টিকিটের 
প্রয়োজন! তান বললেন একজনের 


জুলুম দেখলে তার প্রাতবাদ করতে 
আমার মন আমায় বাধ্য করে। আম 
হরতলের বিপক্ষে এবং স্বপক্ষে 
নয়। পনেরই মে সর্বত্রক হরতাল 
হবে এবং দোকান বাঁজারও, বদ্ধ 


থাকবে এটা আসার জান? ছিল না। 


সেজন্য আগের দিন আমার বাজার 


" দোকান হক্সীন। 


হরতালের দিন সকালে উঠে 
আম বাড়র শিশুদের খাদ্যের 
জোগাড়ে বেহালা ম্যান্টনের সামনে 
ভায়মপ্ডহারুবার রোডে যাই খাবা- 
রের 'দোকান খোলা আছে কনা 


[তিনখানা টাকট তাঁর কাছে আছে, 
পনের টাকা করে দিলে তিন তা 
আমাদের ঈদতে পারেন! আমি 
টিকিট কিনলাম। টিকিটের নম্বর 
এ ৭০২২৫, এ৭০২২৬, এ৭০২২৭ 
সীট নং ৩৩১ ৩৪, ৩৫ এবং বাস 
নং ডবল; বব এস ২০৭১ বসের 
সংধ্যই আমি কণ্ডাক্তরকে এ সম্পর্কে 
বল্সেছিলাম। খোঁজ নিয়ো জানলাম 


ভদ্রলোক নিয়ামত টিকিটের কালো- 
রা 

সাধন রায়চৌধুরী 

চাঁবহশ পরগণা 


সমর্থন করা উঁচিত। কারণ শ্রীহুদা 
অপেক্ষা শ্রীঝগীর পাঁরাচাত এই 
কেন্দ্রে অনেক বেশী । কোন প্রার্থীকে 
সমর্থন জানানো হবে এ প্রশ্নে 
চিছুটা ” মত পার্থক্য থাকলেও 


" একটা বিষয়ে এই গোম্ঠী একমত 


অ হচ্ছে সি পি আই: প্রার্থীকে 
পরাঁজীত কর । এই কাজে নেপথ্যে 
যাঁরা কলকাঠি নাড়ছেন অরা হচ্ছেন 
ডঃ জয়নাল আবেদীন, আব্দুস 
সাক্তার, প্রফন্লকান্তি ঘোষ, লক্ষনী- 
কান্ত বস পঙ্কজ ব্যানাজশী প্রমুখ 
রাজ্য কংগ্রেসর পি ডি এ 
বিরোধ নেতারা । 

এই সব দেখেশুনে দি পি আই 
আতাঁজ্কুত হয়ে পড়েছে। কারণ এই 
উ্পনির্বচিনে অদের প্রার্থী পরা- 
/জিত হলে দলের । মর্যাদা ক্ষ 
“হবে।-এবং সে ক্ষেত্রে সরকারী দলের 
সঙ্গে থেকে সুযোগ সদীবধা নিয়ে 
বামপল্ধী ইমেজ রাখার ' স্মীবধা- 
বাদী কোঁশল ছেড়ে পুরোপুরি 
কংগ্রেস বিরোধিতায় সি পি এম সহ 


- অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে 


হাত মেলাতে হবে নিজের 'আস্তত্ব 
রাধার জন্য। অই সি পি আই 
কারে তাঁদের বাড়তেই হত্যা দিতে 
হচ্ছে যাঁদের এতকাল: তাঁরা প্রাত- 
ক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে এসেছেন। 





দেখবার জন্য । দেখ দোকান বন্ধ। 


হঠাৎ দেখি পাড়ায় অপকর্মের জন্য 


কুখ্যাত তথাকথিত দুই আঁহংস 
কর্মী একাঁটা বদ্ধ খাবারের দোকানের 


আদের ওপর অহিংস লাখ কিল 
চড় বার্ধত হল। তাঁরা হঠাৎ লাথ 
কল চড় খেয়ে কেদে ফেললেন। 
আদি 'সন্ধার্থ রায়ের অহিংস প্রাত- 
রোধ দেখে স্তম্ভিত তারপর 
সারাঁদন ধরে চলল আঁহংস পদ্ধ- 
ভিত দোকানদারদের ওপর দবুত্ত- 
দের হামলা । যারা দোকান বন্ধ 


, ফারোছিল বেহালার কংগ্রেস নেতারা 


তাদের শাসাল যে, ষোল আিখ 


. থেকে তাদের দেগ্কান খুলতে দেওয়া 


হবে না। যোল . অরিখ সকালে 
দ্যেকান খুলতে গিয়ে ডায়মন্ড হার- 
বার রোডের. দোকানদাররা ম্যর খেল। 
বেহালার আঁত ধূর্ত নেতারা প্রচার 
করল যে, ডায়য়ণ্ডহারবার রোড 
চওড়া করবার জন্য ষোল তর্মারখেও 
দোকান বন্ধ! সিদ্ধার্থ রায়ের কছে 
জিজ্ঞাসা কার এরুপ আর কতাঁদন 
চলবে? ওদের একট; শিক্ষা দিন। 
ওরা আপনাদের নাম 'ডোবাচ্ছে। 


দর্পণ 1 শক্রবার ৩১শে নৈ ১৯৭৪ 


রেল ধৰ্মঘট ভাঙ্গতে কংগ্রেসী 


সরকাদের জঘন্য অত্যাচার 


কয়েকজন কবি সাহিত্যক বুদ্ধি্জাবার প্রতিবার 


কয়েকজন কবি সাহাতিক ও নীতহধন ৷অত্যাচারী সরকার এখনই 
্রাদ্ধজীবী সাম্প্রাতক রেল. ধর্মঘটের . পিছ হটতে বাধ্য হবে এবং শ্রমিক 
পটভূমিকায় ' কংগ্রেস সরকারের কমণচারীদের বাঁচার অধিকার প্রাতি- 
বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি জ্ঠিত হবে। 
দিয়েছেন। 'সমর সেন, চণ্ল চট্টো- “আমরা এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
পাধ্যায়; িরাণ চক্রবতণী, বাঁরেন্দর সরকারকেও সাবধান করে দিতে চাই 
চট্রোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, ডঃ অশোক ; 
ত, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, জ্যোৎস্না যে যখন তখন এবং ₹ 
সিংহ: 'রায়, অধ্যাপক দিলীপ চক্র- হাত দেখিয়ে তারা এই দেশের যুব- 
বঁতশী, অধ্যাপক সন্তোষ যি, অধ্যা- শক্তি এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে 
সৌরীণ - ভট্টাচার্য, ডঃ বাদ্ধদেব 


ভট্টাচার্য, অধনপক নির্মল বস 
অধ্যাপক সুকোমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি 
স্বাক্ষারর্ত এই ভি বলা 
হয়েছে £ | 
“ধর্মঘটী রেলশ্রামক ও কর্মচারী 
এবং য়াহলাসহ তাঁদের পাঁরবার- 
পাঁরজনদের ওপর যে নৃশংস অত্যা- 


মর দেশ জুড়ে চলছে এবং যেভাবে 


সংবিধান ও গণতন্ত্রকে শিকেয় তুলে 
দিয়ে তাঁদের স্বাধীনভাবে চলা- 
ফেরার নাগরিক আঁধকারকে কংগ্রেস 
সরকার পায়ের তলায় পিষে ফেলতে 
চাইছে, তার বিরদ্ধে ঘণা ও ধিক্কার 


এবং মাহলাদের ওপর সমার্জীবরোধী : 


ও পুলিশের হামলার অসংখ্য ঘট 
উল সমস্তপ্রকার 
মূল্টবেধকে বিপর্যস্ত করছে। 
গণতন্তের ধজাধারী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র 
নামে এই চরম ব্যাভচারের বিরুদ্ধে 
আমরা ‘তাঁর ঘূর্পা এবং খক্কারেক 
মাধ্যমেই আজ্জ প্রাতবাদ জানাতে বাধ্য 
হাঁচ্ছ। 

“কংগ্রেসী সরকার জাতীয় 
সম্পাস্ত বলে প্রচারত রেলপথ ও 
রেলসম্পান্ত প্রভাতি ফেভাবে বিভিন্ন 
এলাকায় দলীয় স্বেচ্ছাসেবকদের 

হাতে তুলে দিয়েছে এবং তুলে দিচ্ছ, 
855 
তার বিরুদ্ধেও বিকার জানাচ্ছি 
এর ফলে রেলওয়ে সম্পাত্ত স্থায়ী 
ক্ষয়ক্ষাতর সম্মুখীন হয়েছে। জাতির 
ভাঁবষ্যৎ নিয়ে এচ্সবে জ_রাখেলার 
আঁধকার তাদের নেই। জ্রার্জীয় 
সম্পত্তিকে দল*য়' সম্পত্তিতে পারুণত 
করে এ সরকার শাসন ক্ষমতার 
চুড়ান্ত অপব্যবহার  করছে। 
এই. নশীতাঁবগাহ্ত কাৰ্যকলাপে 
দেশের সাধারণ মানুষের 'িল্দুয়াত্ 
সমর্থন নেই। বরং ফাত্তে এই ধরণের 
ধৃষ্টতা তারা আর বেশীদিন চাঁলয়ে 
যেতে না পারে, সেজন্য দেশের 
মানুষ ক্রমেই সংঘবদ্ধ ও প্রস্তুত 
হচ্ছে। | 


দেশের পালিশ এবং দলের গুস্ডা- 
বাহিনীকে কাজে লাগ্যনো হচ্ছে। 
শুধু পাশ্চিয় বাংলার জেলখানা- 
গুলিতেই দিনা বিচারে তারশ 
হাজারের বেশ যাবক-ফুবভীকে 
আটাঁক রাখা হয়েছে। এই দেশের 
মানুষ সকলেই অন্ধ এবং বাঁধর 
খোলা রেখে প্রত্ক্ষ করছেন” এবং 
একাঁদন এই সমস্ত পাশাবক অন্ু- 


' জ্ঞানের চার তাঁরা দাবী করবেন।” 


_মাকিনী লবা 


সক্রিয় 
(দপতের সংবাদদাতা 
গত একুশে মে কলকাতায় 
রোটারি ক্লাবের, খানাপনার সমাবেশে 
টাটা কোম্পানীর মগ্ানৌজং ভাই- 
রেঈর রুপি মোঁদ মাঁক্কনী; শাসন 
ব্যবস্থা এদেশে প্রচলনের জন) দাবা 
রেখেছেন। 
অনুযায়ী পার্লমেন্টারী  গণতক্্র 
এদেশে ব্যর্থ হযেছে এবং এমন 
অবস্থা সূষ্টি হয়েছে যার ফলে: যে 
কোন- মুহূর্তে ঞ্ভল্লাবহ” শ্রমিক 
শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হারে 
যৌতে পারে। 
যখন মাঁক'ন দেশেই মার্কিনী 
রাষ্ট্রপতির নানা অপকীর্তর কথা 
আলোচিত, হচ্ছে এবং এই ব্যবস্থার, 
ফৌন্তকত সম্পর্কে সন্দেহ ব্যাপক 
সেই অবস্থায় ম্যর্কিনী “গপতন্মের 
মাহম্ঘা প্রচার রাজনৌভক দক 
থেকে অৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমাভী গান্ধীর 
নেতৃত্ব কংগ্রেসের ' দাঁক্ষিণপণ্থী 
ঝোঁকের সুযোগ নিয়ে তিনি দেশকে 


ke) 


নান্যাবধ পাশাঁবক SE ক 
অন্যষ্ঠান করছে। এই কাজের জন্য 


০৯০ 


Bb 


% 


কায়েম স্বার্থের স্বৈরল্মের পথে 


নিয়ে যাওয়ার আন্দোলনে নেমে- 
ছেন! 


চে 


দর্পণ 1 শচক্রবার ৩১শে মে ১৯৭৪ 


(রাজনোতল্ক পর্যবৈক্ষক) 
4% বিশলক্ষ রেল কমশীর ধর্মঘট, 
* প্রত্াত্বত হল। পাঁথবনীর 
ইতিহাসে এত দীঁঘস্থায়শ, এমন 
কৃহত শ্রমিক ধর্মঘট দেখা যায় নি। 
কংগ্রেস্পী কেন্দ্রীয় সরকার ' এবং 


- গ্রাম রাছোই বিদ্হী গাব, নি 


তন্মের ওড়না ফেলে দিয়ে খোলা- 
খুলি তার বিষাক্ত নখদন্তের ভণীত- 
‘কর প্রদর্শনী সাজাতি শুর করেছে। 
পরীজিপাঁত, সামন্ত শোষণ এবং 
সাআ্সাজংবাদী নয়্য কায়দায় (শোষণের 
পক্ষে দাঁড়িয়ে সারা দেশের বিরুদ্ধে 
, ফ্দ্ধ ঘোষপ। করেছেন। বঙ্গোপ- 
সাগরে, আরব সাগরে, তৈল অন্দ- 
সন্ধানে মাঁ্কন কোম্পানীগনীলকে 
ইজারা, একভেউ মালিকদের অবাধ 
সম্প্রসারণের আঁধকার দান, গমের 
দের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এগাল 
« শ্রীমতী গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসী 
প্রাতরিয়ার অর্থনোতিক টচিত্র। 
সঙ্গে সঞ্গো ভারতীয় জন- 
অর্থনৈতিক শোষণ অব্যা- 
“হত রাখার জন্যে শ্রীমতী গান্ধীর 
সরকার সারা দেশে জরুরী অবস্থা 
বয় রেখে প্রচন্ড দমননশীতির 
সাহায়ো দুর্গত মানুষের আবেদন- 
নিবেদন কিংবা বিরোধিতার ভাষাকে 
স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন। কবে 
বুদ্ধ শেষ হয়েছে, কবে বাংলাদেশ 


বরোধাঁদের হত্যা করে, হরতাল হলে 
ষকে চ্বচ্ঘা আভপ্রায়ে চলতে 
দেয় ন্ম; যখন এই ঘৃণ্য ফ্যাঁসদ্ত- 
দাঁড়ান ‘তখন ইন্দিরা গান্ধীর প্যালশ 
তাদের আড়াল করে; দাঁড়ায় । 

এহেন হীন্দিরা গান্ধীকে প্প্রগাত- 
শণল” আখ্যা দেওয়া আজ বোধ হয় 


ন দিস পি আঁই-এর মতো লেজুড় 


পাঁটরি পক্ষেও আর সম্ভব হয়ে 
উঠছে না। ' | | 
সি পি আই-এর সাধারণ 


+ সম্পাদক রাঁজ্েশবর রাও কংগ্রেসের 


লেজুড়বৃত্তি পারত্যাগ করণে রাজী 
নন। 'তাঁন কেরল মাল্মসভায় কংগ্রে- 
সের সহ্যাব্রী। কাজেই কংগ্রেসী দায়- 
ভগ তার পক্ষ -এড়ানো সহজ নয়। 
অচঠযত মেনন সরকার রেল ধর্মঘটে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অক্ষরে 
অক্ষরে চেনে চলেছে এবং ব্যাপক 
হারে সা ও অন্যান্য বে-ত্বাইনী 
ব্যবস্থা প্রুয়াগ করে বারত্বপূর্ণ এই 
কার্জ কংগ্রেসর যোগ্য সাকরেদরূপে 
নিজের পরিচয় দিয়েছেন। অধ্চ স 
গপ আই সর্বভারতীয় ক্ষেতে রেল- 
ধর্মঘ্টকে সমর্থন করেছে বলে জাহির 


‘করে! সত্য সেলুকাস, এ এক '্বাচত্র 


প্যার্টি। 


‘ 
t 


সায়গন সরকার মার্কন যুন্ত- 
রাষ্ট্রের প্রঅক্ষ প্ররোচনায় প্রাত- 
দিনই শাদ্ত চান্ত লঙ্ঘন করে চলেছে। 
সম্প্রতি ভিয়েতনচমর কাঁসউনিস্টদের 
মুখপত্র কোয়ান দোই' নানদান আঁভ- 
যোগ করেছে যে, সায়গনের মার্কিন 


প্রভুর নদেশে সায়গন সরকার ; 


প্রায়শই অস্থায়ী বিপ্লবী সরুকারের 
অধিকৃত অণ্চলের ওপর বোমাকর্ষণ 
করে বাচ্ছ। শুধন মাত্র একদিন 


মান হানার ঘটনা ঘটো। নানদান 


" ম্ণতব্য করেছে যে, মানি ও সায়- 
- গন প্রশাসন যা করছে তা হলে 
, পৃথিবীর শান্তিকামী প্রশা্গিশীল 
| মনের স্বার্থের পারপম্থী॥ এমন 


কি ।আমোরকার জনগণের স্বাথেরও। 
গণতন্বিক ভিয়েতনাম প্রজতল্ত 
সম্প্রাত মাকিনি সরকার ও পিউ 
সরকারের কাছে প্রোরিত এক াপিতে 
এই হামলা থেকে বিরত হতে অন্ু- 
রোধ জাননয়েছেন। এবছর এপ্রিল 
মাংস ষোল থেকে ২ বিশ তারিখের 
মঞ্চে সারগানের পুতুল - সরকার' 
২৭৬১ বার অস্ম সম্বরণ নাত 
লঙ্ঘন করেছে। উনিশশো তেয়ান্তর 
উনিশশে! চুয়ান্তর সালের [বশে 
এঁপ্রল পর্যন্ত সায়গন সরকার 
২৬৫৫৭৬ বার শান্তি চুত্তি' লঙ্ঘন 
কারাছ। এপ্র-লর চারাদনে সয়গন 


উতৰ ভিয়েতনামে 


দেশের পর্যবেক্ষক) 


__ এহেন হীন্দিরা মার্ক প্রি 
শশলতাঁসকে বাঁচিয়ে রখার কদর্য 


আই যে শেষ রক্ষা করতে পারবে তা 


মনে হয় না। দেশের কেটা কোটী 


বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ । 
এর ছাপ সি পি আই-এর সাধারণ 
বর্মী ও সমর্থকদের উপর পড়বই। 
শুধু সি পি আই কেন, খোদ 
কংগ্রেসের, মধ্যেও এই দেশবজাপী 
বিক্ষোভ প্রচণ্ড শ্রাতিকর়ার সৃষ্ট 
করেছে। কংগ্রেস দল 'হা্সেবে কোন 
দিনই এঁক্যবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন 
উপদল ও গোষ্ঠাঁ স্বার্থ কংগ্রেসের 
আভ্যল্তরেই পরস্পরকিরোধী সংঘর্ষে 
লিপ্ত রুলুছে। হীন্দরা গাম্ধীর 
স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়োন, ততদিন 
এই. গোচ্ঠীগ্ল ইন্দিরা লেতৃতে. 
এঁক্যবদ্ধ থাকার ভড়ং দোঁখয়ে চলে- 
ছিল। আর্জ গণাবশ্ষোভের তাঁর 
পর্যায়ে এই ভড়ং ধুয়ে মুছে।, 
চায়েছে। শণাকক্ষাভা যত বাড়ছে 
ততই, কংগ্রেসের এই. আভ্যন্তরীণ 
কলহ-সধ্র্ষ বেড়ে চংলছে। 
. গুজরাটের পর বিহারে এই 
সংঘর্ষ ব্যাপকতম রূপ ধারণ 'কংরেছে। 
বিহারের কংগ্রেসী রাজনীতি ক্ষেত্র 
প্রদ্পর যুধ্যমান ' জগজীবনরাম 





গোষ্ঠী এবং এল এন মিশ্র গোষ্ঠী 
ইন্দিরা মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী” আব- 
দল গফুরের বিরূদ্ধে এক.যাগে 
আক্রমণ শুরু করেছে। হীন্দিরা গান্ধী 
এই আক্রমণকে সামলাতে না পেরে 
উভয় গোষ্ঠীর  নেতীদের ডে.ক 
জুজ্‌র ভয় দেখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
আশ্বাস দিয়েছেন যে রাম্ট্রপাত 
গফুরটক সায় দেবেন। পু 
| মধ্যপ্রদেশ এবং মহাঁশুরেও 
বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা পদ্তুল শেঠি 
ও উরসের বিরুদ্ধে সারি । মধ্যপ্রদে.শ 
নব্বই জন, মহাঁশুরে একাত্তর জন 
কংগ্রেসী এম এল এ এই দুই 
রাজ্যর মুখখমন্্ীদের সরানোর দাবী 
পরে চবক্ষের করেছেন। মহ্ারাস্টরে 
একশো ছন্রিশজন এম এল এ মুখ্য- 
করেছেন৷ পাঁশ্চমবাংলায় কংগ্রেস 
সন্ত এম এল এ ছান্র-যুব শ্রামক 
সংগঠনগলি জবাই মিলে গোষ্ঠী 
লড়াইয়ে মত্ত। পাঞ্জাব রাজস্থান 
এমনকি কাম্মীরেও গোচ্ঠশ কলহ" 
দানা বেখধে উঠেছে। উত্তর প্রদেশ 





প্রশাসন দুশ উনসত্তরবার জাম দখ- ' 
জোর চেষ্টা করেছে, দুই হাজার দুশো 

দীলশী আঁভিধান, চালি- 
য়েছে, একশ তোঁত্রশ কার কামান 


বোমাবর্ষ। £ (১ 







সমাজতদ্তী গণতন্ত্রী ও নিরপেক্ষ 


? 


চলাত ৪ 





ভোট বিভক্ত হওয়া ঠেকানো ফাব 
'না। একদা পা্চিমকাংলায় অজয় 
মুখাজণী, বিহারে মহামায়া প্রসাদ 
-সিংহ এবং উত্তর প্রদেশে চরণ সং 
যে সঙ্কটজনক মহরতে কংগ্রেস 
পারত্যাগ করে িরোধী শান্তগ্যীলর 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসী কর্তা- 
ভঙ্জাদের উৎখাত করেছিলেন, এবা- 
রের ঘটনা তার চেয়ে অনেক বেশী 
ব্যাপক হাতে চলেছে । ' 
ইন্দিরা গান্ধীর শয়তানী শাসনের 
মৃত্যু ঘন্টা বেজে-- উ্ঠেছে। গাণ- 
সংগ্রাম যত তাঁর ও ব্যাপক হবে তর্ত 
দত্ত এই শাসনের অবলনুপ্ত ঘটার 
মুহূর্ত স্মিকট হবে। 

রেল শ্রমিক ধর্মঘট জনগণের এক 
ইন্দিরা শর্ননের শবাধারে শেষ 
পেরেকটা ঠুকে বন্ধ করে দিচ্ছে। 
এর রাজনৈতিক প্রারতিক্িয়া, স্দদূর- 
প্রসারী । 


/ 


বলায়) _ স্কাষ্টোর সুখী পরিহান্ে 





স্পরের মধ্যে সহতধাঁগিন করে 


দাশি়ছে এবং একশ একত্র বার দলের সরকার গঠিত হয়েছে। সম্প্রতি চলছে। 


(বিশেষ ধরণের মাধিক্নি বিমান বৈমা- 
নিক সাড়া অটোমেশনে চলে) অস্থায়া 
বিস্দবী সরকারের আধিকৃত কোয়া 
প্রদেশের ওপর দিয়ে ঘুরেছে। সায়- 
গন ও. কন সম্মাজ্যবাদের জঘন্য 
প্ররোচনা সত্বেও ভিয়েতনামের বিশ্লবী 
জড়াতে চাচ্ছেন না। “তবে অস্মহাতে 
“ভিয়েতনামী / গোৌঁরলারা , সাযগনী - 
আক্রমণের মোকাবিলা করছেন এটা 


ভীয়েতনামী লড়াকু মানুষের পাশে 
'মাঁকনি পুতুল নল সরকারের হাত 
থেকে কাম্বোঁডয়র পাঁচ ভাগের 
মঞ্চে চার ভাগের বেশশ অগুল 
মন করে ফেলোহন। এছাড়া, 
লাওসেও পট পরিবর্তন হয়েছে। 
লাওসে এখন , কমিউীনস্ট 


প্রিগ্ন সুভান্য ভয়ের সভাপাঁতত্বে 


তত হয়ে গেল তা সাঁবশেষ উল্লেখ্য 
পারির্যঙদর বিস্মজ্িশ জন সদস্যই 
উপস্থিত 'ছিলেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইন্দোচীনের 
জনগণের শীর্ষ সম্মেলনের চতুর্থ 
বার্ধকী, উপলক্ষে প্রিন্স স্ন: 
অভিনন্দন জানিয়ে বলেন থে, গত 
চার বছরে ম্াক্নি সাম্রাজ্যব্দের 
বিরূদ্ধে সংগ্রামে ইন্দোচাঁনের মানুষ 
বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। 

চার বছর পূর্বে প্যাথেটলাও 
নেতা সুফানভং কাম্বোডিয়ার 
িহানুক এবং অটথায়শ বিস্লবী 
সরকার 
গণআন্যিক ভিয়েতনাম প্রজাতল্ের 
নেতৃবৃন্দ মাঁলত হয়ে শান রাহ 
গ্রাস থেকে নিজেদের মস্ত . করার 
শপথ নেন এবং সেই অনুসারে 
ইন্দোচাঁনে বভিন্ন মদ্তিফ্রন্ট+ পর- 


(দাঁক্ষণ ভিয়েতন্মের) ও 


॥ অট ॥ 


বন্দর কর্যচাদীদের মহার্ঘ তাভ। 


১ দেপরণের সংব্রদদাতা) 


$ । I F 
কেন্দ্রীয় সরকার ও বন্দর কর্তৃপক্ষ 


সমাজতন্ত্র কায়েমের পথে একটি দু 
পদক্ষেপ রেখেছেন । যতদূর আমাদের 
জান! আছে বন্দর প্রতিষ্ঠান সমূহ 
একটি মাত্র জায়গ! যেখানে মহার্ঘ 
ভাতা মূল বেতনের ওপর নির্ধারিত 
না হয়ে শ্রেণীর ওপর ঠিক হয়। 
একই মুল বেতনে তৃতীয় শ্রেণীর 


কর্মচারী আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর . পে- 


অফিমারদের মৃহার্ঘভাতায় অনেক 
তফাৎ। ১৯৬৯ সালের পয়লা জানু- 
স্থারী তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৪২৫ 
টাকা থেকে ৪৭৫ টাকা পর্যন্ত মুল 
বেতনে ১৬১ টাকা ও £৭৫ টাকা 
ধেকে ৬৭০ টাকা! মূল বেতনে ১২১ 
টাকা হিসাবে মহার্ঘভাতা পেয়েছেন | 
আর ও সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অফিসাররা ৪২৫ টাকা থেকে ১০০০ 
টাকা পর্যন্ত মূল বেতনে মহার্ঘতাতা 
পেয়েছেন ১৬৫ টাকা । 
গত ১লা এপ্রিল থেকে অবস্থা 

কেমন টাড়িয়েছে দেখুন | তৃতীয় 
শ্রেণীর কর্মচারীরা ৪২৫ টাকা থেকে 
1৪৭৫ টাকা মূল বেতনে ২৮৮০৪ ও 
£৭৫ টীকা থেকে ৬৭৫ টাকা পর্যন্ত 
মূল বেতনে ২৮৭.৫০ টাকা মহাৰ্ঘ- ' 
ভাতা! পাচ্ছেন। আর অফিসারবৃন্দ 
ও একই মুল বেতনে: ৩৪৭ টাকা 
মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। ফারাকটা 


ডিকটেটর শিপ 


€পণ্চম পৃষ্ঠার পর) 


স্থান লিভার, ইণ্ডিয়ান আ'যালুমিনিয়ম 
ইউনিয়ন কার্বাইড, ফিলিপস্‌ পুঁজির 
ও মুনাফার নিরাপত্তার বার্থে চাইছে 
ভিকটেটরশিপ। 

. ৯। যারা এই ব্যবস্থায় লাভের স্বপ্ন 
দ্রেখে, বুদ্ধিজীবী, পেশাদার, অফি- 
| সার লেই সব ভাগাড়ে কুলাঙ্গাররাও 
আনন্দে উৎসাহ দেবে দেশব্যাপী 
ডিকটেটৰশিপ আনার প্রচেষ্টাকে | - 
' শক্তর সংখ্যা বা শক্তি কম নয়। 
তবুঃ তাদের মধ্যেকার দন্দগুলোও 
বিরাট এবং তীব্রতর হবে। ৃ 1ডক্কটে- 
উরশিপ-বিরোধী শক্তি, গণতন্ত্র ও 
জাতীয় আত্মনিযনত্রণাধিকার প্রতি- 
ষ্টার ' তরফে যার। আছে তাঁদের 
সংখ্যা যেমন বিপুল; আখেরে তাদের 
শক্তিও তেমন ' বিরাট | তাদের 
. মধ্যে দ্ন্ব আছে। তবে জনগণের 
মধ্যেকার ছন্দ, সেগুলো । আন্তরি- 
কতা? সততা; ও বৈজ্ঞানিক দৃর্টিতজী 
সে ছন্ব কমাতে ও সমাধান করতে 
সাহায্য করবে । নেতাদের হুর্বলতাই 
তাদের সবচেয়ে বড় ছুর্বল। ভবি- 
স্তৎ লাইফের যোদ্ধারা আজ বিভিন্ন 





কোথায়: গিয়ে ঠেকেছে দেখুন। 
এবং সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে 
যতদিন যাবে যড় মুল্য'সূচী বাড়বে 
ততই এই ফারাক বাড়তে থাকবে | 
কতৃপক্ষের একটা যুক্তি আছে । ' 
তাহলে, এই সব মহার্ঘভাতা নির্ণর 
করেছেন তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে ওয়েজ 
বোর্ড ও অফিসারদের ক্ষেত্রে দেশাই 


করবার নেই। তবে এর মধ্যে 
একটা কিন্তু আছে।) বন্দরের 
অফিসারদের ছৃভাগে ভাগ কর! 
হয়েছে। এক ষেরিন অফিসার ও 


: ছুই» নন-মেরিন অফিসার । বর্তমানে 
' যে নীতির ওপর অফিদারদের মহার্থ- 


ভাতা নির্ণয় হয় তা ঠিক করেছিলেন 
কে, টি, দেশাই কমিটি ননৃ-মেক্ধিন 


অফিসারদের ক্ষেত্রে । ১ মেরিন অফি-' 
সারদের জন্য নির্দিষ্ট কমিটি এই 


নীতির কধা মোটেও বলেননি এবং 
ওই অফিদার কেন্দ্রীয় সরকারের 


কর্মচারীদের প্রযোজ্য হারে, মহার্ঘ- 


ভাতা পাচ্ছিলেন । ' তবে ' কিন্তু্টা 
হল- এই যে বন্দর কর্তপক্ষ ও 
কেন্দ্রীয় সরকার মেরিন অফিসারদের 
ক্ষেত্রে একই মহার্ঘগাতার নীতি 
মেনে নিয়েছেন অথচ তৃতীয় শ্রেণীর 
কর্মচারীদের দেখাচ্ছেন ।' 


উঠি হল বিভিন্ন পে- 


পার্টিতে ছড়িয়ে রি একে 
অপরকে চেনেনা তালা । নেতৃত্বের 
কচকচানি কৌদল তাদের বিভ্রান্ত 
করেছে। করেছে পরস্পরের প্রতি 
সন্দিহান | “বাম” দলগুলির নেতারা 
জাতিসতাদের . আত্মনিয়ন্্ণাধিকার 
অযীকার করে ভারত উপমহাদেশে 
গণতান্ত্রিক [বিপ্লবের পথে ৰাধ! তৈরী 
করেছে। / 

বাজ্যন্তরে কংগ্রেসী ফ্যাসীবাদের 
খবরদারীর জন্য দিল্লীর কংগ্রেপীদের 
কাজন মেনে, দৈন্যবাছিনীকে শ্রেণী 
নিরপেক্ষ বাহাহুর ছেলে হিসাবে 
খাড়া করিয়ে, পূর্ববাংলা সিকিম, 
সিংহল, নাগ।-মিজো-কাম্মীর-দেশের 
ও বিদেলের জাঁতিদের উপর শাঁর- 
তীয় ফৌজের উৎগীড়নকে সমর্থন 
করে তার! গণতন্ত্র ও জাতীয় আত্ম- 
নিষ়ন্তরণাধিকারের লড়াইয়ের ক্ষতি 
করেছে । 
সোভিয়েত ট্যাংক-_এর। পাঠায় অভি- 
নন্দন ! ঢাকায় জে: অরোর!-_অতি- 
নন্দন! আফগানিস্থানে ' রুশপন্থা 
কু__অভিনন্দন ! রুশ ভারত-সাম- 


রিক চুক্তি_-মঅভিনন্দন | খুনী কং-. 


গ্রেশী শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
ব্রেজনেভ বামনেতাদের পাকের 


কমিটি । সুতরাং তাদের কিছু, 


চেকোশ্লোভাকিয়ায় 


, কমিটি বায় দিলেও 


কেন্দ্রীয় সরকার .ও বন্দর Se 
তাদের নিঙ্জত্ব বিচার বিবেচনা*করার 
পর এই ৰায়গুলি কার্যকর করে 


থাকেন। ' উপরোক্ত তথ্য থেকে 
বর্তমান শাসক শ্রেণীর আমলা তোষণ . 


নীতির নিকৃষ্ট উদ্বাহরণ পাওয়া যায়। , 
এখানে একটা কথা উল্লেখ করা ' 
 প্রশ্নোজন। কে টি দেশাই কযিটি 
নন মেরিন অআফিলারদের বেতন 


কাঠামোর পুনধিন্যাপ করার ফলে? 


ওই শ্রেণীর অফিসাররা যেত পৃজার 
সময় গড়ে ২০,০০০ টাকা করে 


বকেয়া পাওনা টাকা পেয়েছেন 1' 


ব্যক্তিগত হিসাবে প্রায় ৪০,০০০ 
টাকা! পর্যন্ত কেউ কেউ পেয়েছেন । 
ইদানীংকালে এ পে-কমিটির 'রায়ে 
" এককালীন এত .টাঁকা কেউ পেয়ে- 
ছেন বলে আমাদের জান| নেই | 

' এত গেল কতৃপক্ষ ও সরকারের 
কথ।, কিন্ত কলিকাতা বন্দরের স্বীকৃত 
ইউনিয়নের এই ব্যাপারে ভূমিকাকে 
এই ট্রেডইউনিয়নের অন্যতম নেতার 
একটি বিবৃতি কয়েকদিন আগে 
কলকাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে । তিনি বলেছেন, 
“আমি বরাবর কংগ্রেসে আছি এবং 
কংগ্রেসের স্বার্থে কাজ করে যাব 1” 
সুতরাং বুঝতেই পারছেন নাকে 
সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমনো ছাড়। এ 
ব্যাপারে তার আর কিছুই করণীয় 
নেই। 
অতএব এই নীতি যদি সরকারী 
ও বেসরকারী সর্বক্ষেত্রে বিস্তারিত 
হয় তাহলে পেটোক়্া আমলাদের 
নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের ধবঙ্গা ওডানে! 
খুবই সহজসাধ্য হবে। 





তলার ভোটের যাঁটিটুকু সরিয়ে দেয় 


-_তবু অভিনন্দন : এদের দ্বারা ক্ছু | 


হবে না। 
ডিকটেটরশিপ রোখবার, ডিকচে- 
টরশিপ ওপভাবার লভাইয়ে নেতৃত্ব 


দেবে অন্য ধরণের লড়াকু বীরেরা 


ইতিহাস, বিপেষ করে: সাম্প্রতিক 
ইতিহাস প্রমাণ করে যে এদেশে 
তাদের অভাব নেই। তাগিদে 
তারা শহরে-গ্রামে-বন্দরে-কারখানায় 
লড়ছে। তিল তিল করে সঞ্চিত 
হচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতা । অনশন- 
ধর্মঘট-সাবোতাজ-বন্দুক কোন অন্ত্রই 
তাদের কাছে অপাংক্রেয় নয় | কাজের 
তিভিতে বন্ধু খুঁজে নিচ্ছে তারা। 
সচেতনতা! যত বাড়বে তত ক্রুত হবে 
এই প্রক্রিয়া । তৈরী হবে ভারত 
উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব করার 
জন্য অবশ্য প্রয়োজ্জনীস্ব তত্ব । গড়ে 
উঠবে সে বিপ্লব পরিচালনার প্রয়ো- 
জনে সংগঠিত শক্তি। এ স্বপ্ন নয় | 
এটা বাস্তব সম্ভাবনা । এই সম্ভাবনা 
আপন তেজে বেড়ে উঠছে বলেই 
শাপকগোঠী_ডিকটেটরশিপ কায়েমের 
চেষ্টা করছে। সাঙ্গ চাই সচেতনতা, 
সাহস, আশ! এবং এক্য। 


| 


, গুরুতর সঙ্কট শুরু হয়েছে। 


' মন্্ী মহোদয়ের সাঁহত এই সম্পর্কে 


* এক লক্ষ শ্রামক কর্মচারী এই শিল্পের 


দ্ধ 1 শক্রবার ৩১শে মৈ ১৯৭৪ 


বিদ্যুৎ সন্ধটের ফলে 
বহু ছাগাধান| বন্ধ হতে চলেছে. 


দের্পপের সংবাদদাতা 
বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য পাঁশ্চম- 
বঙ্গের প্রিন্টিং প্রেস বা মুদ্রণ 
শিল্প সংস্থাগুলিতে বর্তমানে এক 


N 


এ'দের সামনে! আজ এক আ্নাশ্চত 
অবস্থা এবং ছাঁটাইয়ের খড়গ 
ঝুলছে। 

ফালতু কথার সম্রাট মুখ্য- 
মন্দ শ্রীস্দধার্থশছ্কর বায় বেকার 
জজশীরত পাশচমবঞ্চেু* বেকারী দুর 
করার কোন সবুজ সঙ্কেত দিতে 
না পারলেও বেকারশ তৈরী করার 
'জন্য বিভব শিল্প সংস্থায় লাল 
স্ত্কোত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। 
দীর্ঘাদন ধরে তরুণকাদ্তি ঘোষ- 
মান্দিত্বে থাকা সত্বেও তাঁর দপ্তর পর 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকর্কাট” 
ছাপখানার ,মালিকগষ বিস্ময্ প্রকাশ 
করেছেন। ' lb 

রাজ্য সরকারের ফালতু এবং 


এরই মধ্যে এই সঙ্কটের জন্য বেশ 
কয়েকাঁট প্রিন্টিং প্রেস বা ছাপাখানা 
বল্ধ হয়ে গেছে। এই সব ছাপা" 
খানার মীলকদের একা বিরাট 
অংশ যাঁদও শাসক কংগ্রেসের সম- 
থক, তথাপি তার বর্তমান শাসক 
গোষ্ঠীর ওপরে আর আস্থা রাখতে 

পারছেন না। 
তদের আঁভমতে প্রকাশ, 
রাজ্যের মুখ্যমূতরী শ্রীটসদ্ধার্থশত্কর 
রায় একজন “ফালতু লোক।”। তার 
কথার কোন মূল্য নেই। তাছাড়া অনুপযুক্ত মন্দের এই ধরণের 
তাঁর সহকর্মী রাজ্যের বিদ্যুৎ মল্রশী কার্যকলাপ এবং 'উদা্সীনতার প্রাত- 
“ডবল ফালতু”। মদখমন্তীর অন্য- বাদে ও ছাপাখানার মালিকগণ এক 
(তম সহকর্মী রাজ্যের শিল্প ও যুক্ত আন্দোলনের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
বাঁশজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকাদ্তি ঘোষ করেছেন। ঝাঁমক-কর্মচারীরাও এই 
মান্রতবর সম্পূর্ণ অন:পয্্ত। কারণ। আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানা 

শ্রীঘোষ নিজেই জানেন না যে, তাঁর গেছে। 
দপ্তরের অধীনে কোন্‌ কোন্‌ বিভাগ এই আন্দোলন সত্বেও সরকার 

ও 
(2 ওয়েস্ট বেঙ্গল মানার ফাঁদ ছাপাখানাগনল বিদুৎ সর- 
প্রিন্টার্স অক্পসোসিয়েশনের এক' বরাহের ব্যবস্থা না করেন তবে 
রাজ্যের সমস্ত 'প্রন্টিং প্রেস বা 


প্রেস হ্যাপ্ড আউট বা বিজ্রাপ্ততে 
ছাপ্মখানাগনুলি .বন্ধ করে দিতে বাধ্য 


যে কথা বলা হয়েছে তা হবুহ 
এখানে প্রকাশ করা হল। “গত উন- হবেন বলে সংশ্লিষ্ট মালিকরা এক" 
হুশিয়ারী দয়েছেন। 


পাঁরশেষে, ছাপাখানার মাঁলক- 


দের প্রেস কিন্দ্রপ্ততে প্রশ্ন 


সাক্ষাৎ কাঁরয়্যাছলাম এবং পরে 
চোঁঠা এঁপ্রল মাননীয় শিল্প মন্ত্রী 
মহোদয়ের সাহতও এই ব্যাপারে 
সাক্ষাৎ কার , কিল্তু, অহাদের 
কথায় আমরা কোন আস্থা খুজিয়া, 
পাই নাই। শিজপমল্মীর বন্তব্য 
বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু কাঁর- 
বার নাই এবং 'িদুযুৎ মন্ত্রীর বন্তব্য 
কয়লা সময়মত যোগান না পাইলে | 
সম্ভবপর নয়! তাহাব শেষ বন্তব্য 
ছিল বিদ্যুৎ পাইলে তান আমাদের 
বিদ্যুৎ সরবরাহ কাঁরবেন এবং না 
পাইলে সরবরাহের প্রশ্নই ওঠে না। 
/পশলপমন্রীকে জিজ্ঞাসা কাঁরিয়া- চরম দুর্গাতর অপ্যশও তাদের 
ছিলাম আমরা অর্থাৎ আমাদের 
“প্রিন্টিং ইন্ডান্ট্রী কোন “সেল” এর 


শেষে 


বালিমিছালেন সম্ভবতঃ তাহারই | Free] Free!l 551! 
মানা টুর অন্তভূক্তি।” Ee 

সিন্স" আসোম়শন্র | খঁ্ঘণ বা স্ব ত 
প্রাতানীধরা রাজ্যের শ্রমমল্ত্রীর দর- আমাদের বিখ্যাত ‘Som৷aji 


বারেও দরবার করেছেন। কিন্তু, 
হোথাও কোন সুরাহা হয় নি। উপ- 
রন্তু, সব মন্তীই দায়িত্ব এড়ানোর 
চেষ্টা করছেন। 

এর ফলে মুদ্রণ শিঙ্পে বর্ত- 
মানে এক গভীর স্কট চলছে। প্রায় 


রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে 
আসছে, মাত্র তিন্‌ দিন ব্যবহারেই 
শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই 
মিলিয়ে যাস । বিনামূলো' এক 
শিশি দেওয়া হয়। 

Prem Trading Co. (S.N.) P 
জোট বড় ও মাঝারি ছাপাখানা- | P. 0. Katri Sarai (Gaya) 
গুলিতে জাীবকা নির্বাহ করছেন। ৬. 55525 
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[nd 


4 সম্পর্কে সঁঠিক' ধারণা গড়ে না উঠ- 
লেও একটা জিনস পারচ্কার--তা 
হল মাদুরাই কংগ্রেসে আন্দোলন 


সম্পর্কে বা গ্রামাঞ্চলে পার্টি সংগঠন বদ্রান্তির 


অধিকতর শক্তিশালী করা এবং 
'আ্দালন প্রসাারত করার ব্যাপারে 
পার্টিতে কোন বিজ্রা্ত নেই। 
দিবাছু কাপারে। যেমন রাজনৈতিক 
কতঠিকর কাপার। পার্টি মানে করে 
আক্রমণের মুখে গণতন্ত্রকে পুনঃ- 
প্রীতভ্ঠা করা৷ ঝামপল্ধীদের অন্যতম 
ন রাজনৈতিক কতব্য। ' এই 
ব্যাপার 'নানা বিভ্রান্তির সুযোগ 
আছে। কিভাবে গণতন্ন পুনঃ- 
প্রাতিষঠার আন্দোলন এগুবে বা সেই 
আন্দোলন করতে গর নয়া সংশো- 
ধনবাদ মাথ্য চাড়া দেবে কিনা এই 
সব নানা প্রশ্ন এসে পড়ে। অবশ্য 
কোন পার্টি সদস্যই মন করেন না 
যে, বর্তমান রাজনৈতিক পরণিষ্থাতি, 
গণতরদ্র বর্জনের যুগে এবং গণড়া- 
তাল্িক বিপ্লবের স্তর সশস্ত সংগ্রা- 
মের পর্যাক্স এসে গেছে। | 
আসলে গ্রাম শহরে মানুষ প্রাত- 
বাদ আন্দোলন করতে চাইছে--এই 


আন্দোলনক দানা বাঁধতে হবে, - 


ব্যাপক ও জম্প্রস্মীরত করতে হবে। 
সন্দাসের বিরুদ্ধে তবেই, সাধারণ 
“মান্মাষর রাজনৈতক শান্তি এক্যবদ্ধ 
সংগঠিত প্রাতরোধের আকার নেবে। 
্ীংগ্রাম এগ! | 

/_ গত দু কার যে সাব শ্রামক 


1স.পি এমের রাজনীতি 


প্রেথম পঞ্ঠার পর) 
সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি ' র 


লেন। এ থেকে দশড়ায় এই যে, 


গত ষাটা বছ রর সংগ্রামের পর আর 


নেই। অর্থ দাঁড়ায়,. এই যে এই শব- 
রের 'বিলনাপ্ত ঘটেছে, সমা্াচ্ত দীপ 
হটেছে। সি পি এস এই তত্ব স্বীকার 
করে না। পাটি অবশ্য মূনে'করে 
সোভিয়েত পার্টির সংশোধনবাদ 


সমস্যার সৃষ্টি করছে। 'কন্তু তা 
দেশ নয়, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের 
দৈশ এই তত্বও সি পি এম-এর কাছে 
গ্রহণযোগ্য নয়। ৯. 
চান কিছুদিন হল একাঁট নতুন 
তত্ব হাঁজর করোছে। সারা পৃথি- 
বাঁকে ওরা তিনভাগে ভাগ করেছে-_ 
(এক) বৃহৎ শক্তি জৌট-অথণং 
মার্কিন সম্াজ্যবাদ ও সোভিয়েত 
ইউনিযন; (দুই) উন্নত দেশ স্মৃহ 


সদ্ধার্থ রায় -. 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


আন্দোলন করাবে যে, রাজ্যের অর্থ- 


নৈতিক রাজনোতিক কাঠামো সম্পূর্ণ 


কর্মচারী আন্দোলন হায়েছে সবই বিকল হয়ে য্বে।” 


সংগঠিত হয়েছ কংগ্রেসী সন্দাস ও 
আক্রমণ উপেক্ষা করে! এই সব 
আন্দোলন মানুষের মনে সহস 
এনেছে, ফলে আন্দোলনের চেহারা 
বদলেছে এবং সংগ্রাম শুধু অর্থ 
নৈতিক দাবীদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে, নি। 


একই সঞ্গে অনুরূপভাবে যদি আছে 


গ্রামান্চল আন্দোলন সংগঠিত করা 
যেত তাহাংল ' রাজ্যের রাজনৌতক 
পারাস্ধাতর অন্য চেহারা দেখা যেত। 
সু পি এম সংগঠন এখন গণতন্দ্ 
হনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বলতে মান 
যৈর আঁধকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের 
প্রসারের কথা, বোধে। অর্থাৎ 
গ্রণতন্দ্ পুনঃপ্রাতিষ্ঠার জন্য (বধান-। 
সভায় ফিরে যাওয়ার কথা পাটির 
কোন স্তরই দাবী করে নি। ।, 
বিদ্রাদিত সৃষ্টি হয়েছে চীন- 
সোৌভয়েতকে নিয়্ে। চীন এবং 
সোভিয়েত নেতারা যে সব কথা বলে 
তর কমিউনিস্ট আন্দোলন বা গণ- 
তাশল্লক বিশ্নবের জন্য সংগ্রাম নানা- 
ভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে সি পি এম- 
এর অনেক সদস্য মানে করেন। 
একদিকে, সোভিয়েত পার্টির 
ইন্দিরা গান্ধী, কংগ্রেস দল এবং 
ভারতাঁয় সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন 


+দ্ধার্থবাবূ প্রশ্ন করেন +£ 


'আপনারা আমাকে সরাতে আর 


আমার মান্লিসভাকে হিতে চই- 
ছেন ১ আপনাদের ধারণ্য যে 'আপ- 
নাদের .সমর্থনের আমি পরোয়া কার 
বা নির্বাচনের ব্যাপারে আপনাদের 
সাহা্যোর, কোন প্রয়োজন: আমার 


2 

জনৈক, গ্রেড ইউনিয়ন নেতা 
দর্পপকে ' ঝ:লছেন বে, তারপর 
দিদ্ধার্থকাবু প্রায় উন্মত্ত 'হয়ে চাঁৎ- 
কার করতে থাকেন। “কারুর সম- 
৫নের আমার সরকার নেই। আমার, 
পেছনে আছে সংগঠিত কথগ্রসী 
গুণ্ডা মস্তানের দল যারা শুধু 
একটি মাত নির্দেশে ফৈ কোন কাজে 
প্রস্হুত। এদের কাজকর্মের কিছুটা 
আভাস নিশ্চয়ই আপনারা গত 
কয়েক বছরে পেয়েছেন। এখন এরা 
আরও” সংগঠিত ৷? 

রাজ্য আই এন 1 ইউ সি 


সভাপতি শ্ৰীবিষ্ণু ব্যানাজ্জ ন ভ্যাবা- 


চ্টাকা অবস্থাক্স' চুপ করে বসে থাকেন। 
মখ্যমন্তরর পাশে ব'সাঁছলেন শ্রম- 
মন্তণী, ডঃ গোপালদাস নাগ। বিফ 
বাঁ! এই! ধরণের চাঁৎ্বর শুনে 
বললেন £ আপাঁন আমাদের আলো- 
নার জন্য ডেকেছন। শৃকল্তু যে 
ধরণের কথা ৷আঁপনি বলছেন তাতে 


Ll 


ঘলস্ন॥ 
প্র i 
t 


ফাদের চাঁরতর সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু বৃহৎ নামে কোন বড় পাটির প্রত নার্ব- মেম্বারের সংখ্যা প্রায় চার হাজারের 
শান্ত জোটের সঙ্গে যাদের নানা চার আনুগত্য নয়। চাঁন ঝ সের্দীভ- ম। | 


্রাধ আছে: এবং (তন) উন্নয়ন- 


চাঁন চায় এই তৃতীয় ৫ এক- ১ 
ঘজাট। অর্থাৎ এই. “সমস্ত দেশের 
সরকার, সমূহ একান্ত হয়ে জোট 


সংগ্রাম করে চজাছে। 
। চন” যে তত্ব হাজির করছে 


তা সেঈভয়েত তত্বের এক নবর,প। ' 


অর্থাৎ শ্রেণীর ' বোন প্রসঙ্গা, নেই, 
আছ বাষ্ট্র।জোট বাধার কথা। এই 
বন্তব্য সি পি'এম-এর কাছে বিভ্রা্ত- 
কর বলে মননে হয়েছে। 


তাঁল্মক [িপ্লুকের ' নেতৃত্ব ও গম 


পদ খারিজ করা হয়ে[ছ। 


' শীল দেশসমূহের তুতীয়, গোষ্ঠী। প্রচারের বিরদ্ধে সি পি এম “ভার করতে 


প্রতিবাদ জানাকে। িন্নতনূমে 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বস 
শি এম বরাবরই .সোচ্চার। 


“কাঁধবে। বেশীর ভাগ তৃতীয় গোষ্ঠীর , পার্টি সংগঠন সপে প্রশ্নের, তন উপাদানই 
রাণ্টুযল্য শোষক শ্রেণীর করায়ন্ত এবা উত্ত:র প্রস্মেদবাব; বলেছেন যে এবার শাঁল। ' 
= এই সমস্ত দেশের . মেহনিতী মানুষ 


প্রায় হাজার তিনেক মৃত পর্যার্ট সদস্য 


্ 


পাটি‘ 
সদস্য নবকরণের ঝাঁপারে এবারে_ 
দলে খুব কড়াকাঁড় করা হায়। ' 


পারি সংগঠনে 


একার সি পি এম-এর পাশ্চিম- 


তবে পার্টিকে শাকিশার্নী 
গেলে স্দস্সংর্থার ভাতে 
করা যাকে নঁ। শান্ত আসে সঠিক 
রুঁজনীতি, অধ্াঠন এবং আন্দো- 
লন পরিচালনার ক্ষমতা থেকে। এই 


পা টির মধ্যে _স্ম্হলোচনা 


এর ফলে কাটে না। ছোট ছোট 
গোষ্ঠীত্তি আঁবর্সম পড়াশুনার 


শক্তি সম্‌হের সঠিক বিচার জাত্তীয় বঙ্গ: শাখার সদস্য দাঁড়িয়ে :ছছ একনিশ ব্যবস্থা এবং সমালেন্চনার সুযোগই 
অঁন্দোল্‌নের ॥আভজ্ঞতা থেকেই হাজারের“মত।. দু ঝৃছর আগে ছিল, পাটির রাজনৈতিক মান উন্নত করতে 


নিদ্ধর্পীরত হাঁবে।- 


চোঁত্ৰিশ হাজারের ছু বেশী। 


পারো এর বার্তায় পার্ট বরা- 


তাঁর মানে অবশ্য এই নয় যে ইতিমধ্যে নতুন সদস? এসেছে প্রায় ' বরই দুর্বল থেকে যাবে। 'আল্দোলন 
দস পি এম আল্ত্জার্গীতক সাম্য- হাজ্যর ত:নক। অর্থাৎ পাঁচ ছয় সার খাবে। জনসাধারপের ' নৈরা- 
বিরু্যে। "কিন্তু আধজজর্ীতকতার পদ হরিয়েছে। এবারে ক্যাণ্ডিডেট আরও গেড়ে বসট। ,. 


রর 


প্‌ 


আলোচনার কোন সুযোগ নেই। 
বিফ্ুবাবর বললেন £. তাঁর, 
সংগঠনের তরফ থেকে তান দরব্য- 
মূল নিয্ল্পপ ও নিত প্রম্নোজনীয় 
জিনিসপত্র কাল ব্যবস্থার উপয্ত্ত 
সরকারী সংগঞ্জুনর দাবী রেখেছেন। 
সরকার এই ব্যাপারে ব্যর্থ হালে আই 
এন 1টি ইউ কে আন্দোলনে 
নামতে হবে। 2 
আর রেল কর্মচারী শ্রামিক 
গ্য, তাঁর সংগঠন  শ্রামক' শ্রেণীর 
সংগঠন, তাই এই সংগঠনের” পক্ষে 
কোন ধর্মঘট ভাঙ্গা অসম্ভব কাজ। 
বি্কুবাবুরর এই নিরভীক জবাবে 
মুখসেন্ত্ী তেলেবেগুনে জৰ.ল 
ওঠেন। 
শৃস্দ্ধার্থবাকু আবার বলতে 
শুরু করেন £ রৈল্‌ কমীদের শায়েস্তা 
করার জন্য তন আই এন টি ইউ 
সির ওপর নর্ভর করুছন না। সারা 
রাজ্যব্যাপী তাঁর নিজের সংগঠন 
কাজে নেমে পড়েছে। তান জোরের 
সঙ্গে বালন £' এই মস্তান গুস্ডারা 
তাঁর কাছে ।অনেক বেশী প্রয়োজনীয় 
বামপন্থীদের শ্রীমক ধর্মঘটের 
প্রসঙ্গে তিন বলেন £-এই ধমখ্ৰটির 
‘সময় ট্রাম বাস চাল রেখোঁছিল 
গুণ্ডা মস্তানের দল। আই এন 1টি 
ইউ সির কোন সাহায্যই' রাজ্জ্য সর- 


কারের দারকার হয় *ন। তান বলেন । 


ফে, আই এন 1টি ইউ সির হুমকীতে 
তান মোটেই বিচীলত নন! 

+- বিফুবাবু ‘বলেন £ ধর্মঘটের 
দন ধারা ট্রাম ঝস চালিয়েছিল 


তাঁদের আপান গণ্ডা সদ্তান বল- 


তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন CEE 


ছেন। এ ব্যপারে আমার আপাত্ত কর্মে তিনি খুবই প্রাঁত। 


আছ। তারা কংগ্রেস শ্রমিক। 
সিদ্ধার্থবাকু প্রসংগাল্তরে চলে 
যান। বলেন, রেল ধর্মঘট ভাঙ্গার 
ব্যাপার শীর্ভীন পূর্ণ দাঁয়ত্ব। দদিয়ে- 
ছেন বর্ধমান জেলার জন্য শ্রমদপ্ত:রর 
মন্তী প্রদীপ ভট্টাচার্য আর খা. 
প্ররের জন্য মন্ত্রী জ্ঞান সং স্বোহন- 
পালকে। অন্র্প দায়িত্ব তান 
দিয়েছেন বাঁভন্ন কখপ্রসী নেতাদের 
খিয়ালদা 'ডাঁভসনের জন্য। তান 
স্পষ্ট ঘোষণা, ক্বিন যে, যাঁদের 


জোরগলায় তান বলেন যে, 
শুধু হাওড়া ষ্টেশন এলাকা ম্যানেজ 
করার জন্য তানি দৌনক দশ হাজার 
লোকক্জনদের ভাতা দেওয়ার জন্য! 

বিষ্বাকু ও অপর দ-একজন :' 
নেতৃস্থনীয় আই এন টি! ইউ সি 
কষ্মণী ক্ষীণ কণ্ঠে বুলেন £ এই বাঁদ, 


মুঞ্চমল্ম আলোচনা 'ভেঙ্গে দেন। 


রি প্র 


সি পি আই কংগ্রেদ 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


এই পরিপ্রেক্ষিত, করগ্রেসীদের 
তারা দাবী করেন যে, রচজ্য কংগ্রেস, 
সি পি আই মোর্চা জিইয়ে রাখার 
কোন দরকার নেই। তারা নআন্য্ঠা- 
দিকভাবে আজ্য কংগ্রস সভাপতির 
কাছ দাবী করেন যে, আবিলম্বে 


রাজ্য কংগ্রসের কর্মসাঁমতির বৈঠক 


ডেকে কংগ্রেস সি পি আই মোর্চা 
সম্পর্ক বস্ধষ্ত নেওয়া উীচত) 

তাঁদের বন্তব্য £ মোর্চার সাইন- 
বোর্ড খালি আ.ছ। এই সাইনবোর্ড 
খুলে নেওয়ার দরকার। এতে জনম ন 


পারত্কার যে, সি পি আইয়ের সহ- 
ফোঁশিত কংগ্রেসের প্রয়োজন আছে।' 
বিশেষ করে পাঁশ্চমবঙ্গে। 


এই রাজ্যে সি পি এম-এর সংগ- 
তন নানা আক্রমণ সত্বেও এখনও 
যথেষ্ট শাক্তিশালী। তাই দস পি, 
'আইকে কংগ্রেস! মোর্চা থেকে দূরে 
রাখা যায় না। এই অবস্থায় আই 


আর করগ্রেসীস টি আই স্োর্গ 


ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য, কধ্শ্থাস কর্ম- 
সাঁমাভির বৈঠক হচ্ছে "না! 


t 


্ 


85৪৫. No. ইতি 


. রেল ধর্ঘটের ধো টম. 


ok ec Rie 
ধর্মঘটী বিগ দিন চলগক্র পর প্রত্যা- 
হৃত হল। রে.লর বিশ লক্ষ শ্রমিক 
কর্মচারী সরবার, পুলিশ, গ্‌ণ্ডা 
ও অনান্য নান] ধরণের অক্রমুণের 
মুখেও ধর্মঘটে, অবিচল 'থেকে ভার- 
তাঁয় শ্রমিক আন্দোলন ইঁতহাস 
সূ্ৃষ্ট করেওছন। এত বড় এবং এত 
দণর্ঘস্থায়শ '. সর্বভারতীয় ' শ্রীমক 
আন্দোলন এর আগে এ দেশে হয় 
নি। আশ্দোলন, কেবল রেল শ্রসিকদের 
মধ্যেই সণীমাবন্ধ ছিল না। দেশের 
সমস্ত শ্রামক শ্রেণী এই আন্দোলনের 
প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন 
এই চিল্জন্ন যে, এই ' আং্দালনের, 
ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সামনে '' নতুন 
দিগন্ত উ্মনন্ত হচ্ছে। 'আনেকেই 
আশা করেছিল এত সাহস এবং 
, দূঢ্ুতা কখনও ব্যর্থ হ'ত পারে না। 
ধক অবস্থায় রেল ধর্মঘট 
প্রতাহৃ হয়েছে তা এবং এই’ ব্যাপারে 
শি পি আই এবং এ আই টি ইউ 
টির বিভেদর রাজনশীতর ভূমিকা 
নেই! সি পি আই তার রাজনশীর্তত 
অটল, এবং এই, দল এখনও মনে 
করে যে, কংগ্রে:সর 'মধ্যে হীন্দিরার 
নেতৃত্বে “প্রগাঁতশল” অংশ' দেশ 
গণআঁল্মক বিদ্লবের সহায়ক। মাঝে 
. মাক এই নেতৃত্ব দক্ষিণপন্থী ঝোঁক 
- দেখালেও এই' নেতৃত্বকে চাপ সৃষ্টির 
রাজনীতি আারফৎ বামপন্ধী পথে 
বাখা ফাৰে। দি পি আই রেল ধর্স- 
ঘটাক নিজেদর ভাপ সৃষ্টির রাজ- 
নমর একটি প্রয়োজনণয় হাতিয়ার 
হিলৰ বিচার করেছে, বিদ্তু কিছু- 
তেই এই ধর্মঘটকে সাফল্যের পথে 
নায় যাওয়ার জন্য । সারা দেশবয়পণী 
মেহনত মালুষের € আন্দোলনকে 


রি 


মধ্যাহ্ন 
সম্ভ প্রকাশিত: 
(দন বর্ধ ওর সংখা! ৭৫) 
বিষ্নসৃপী £ বাঙল! কমিউনিস্ট 
সাহিত্য / অপসংস্কৃতির নাটক | 
, স্বপাল লেনের ছবি / যার্কসীয় 
দৃষ্টিতে বিবাহ ও. যৌন চেতনা / 
লোক সাহিত্য এবং গণলাহিভা | 
দা্প্রতি ক' জার্মান নাটক |. 
বৃুলগেরিয়ার ছোট গল্প / ছোট 
গল্পও কবিতা/ 
লিখেছেনঃ সুবল চক্র বতাঁ/ 
দিলীগকুমার হিজ্র / আই ভেলো 
৷ পেই্রঙ্ত / দিলীপ মিত্ৰ / হরপ্রসাদ 
মিত্র / সবর বন্দ্যোপাধ্যায় | 
নম্পাদক £ শৈলেন্ত্রনাথ বসু ও 
মুখেজ্্র তটাচার্য 

২৭, আমছাস্ট স্ট্রীট / কল কাতা-৯. 





চাণক্য সরকার 


তাঁৱতর বক্র বা উন্নত পর্যায়ে 
নিয় যাওয়ার চেষ্টা করে ন। বরং 
অন্যান্য বামপন্থীদের এই. বমপারে 
প্রচণ্ড কধা দি-ক্ছে। , | 

শেষের দিকে যাতে, রেল ধর্ম-. 
যু ভেঙ্গে যায় অর জন্য শৃবাভন্ন 
ধর্মঘটে প্রয়োজনীয় এক্য ও, সংহতি 
বিরোধী নানা প্রগ্তাব স্বয়ং ডাঙ্গে 
দিয়েছেন। শেষ পর্যণত সি ?পি আই- 


এর পক্ষ থেকে উদ্যম ' নিয় রাষ্ট্র. 


পাঁতর সঙ্গ মাদ্রাজে দেখাসাক্ষাতের 
ব্যবস্থা হয়। তরপরই রূম্টুপখত 
ধর্মঘট প্রত্যাহারের আবেদন জ্ঞানান। 
সশা সঙ্গো নেতৃত্বের এবধুশ 'ধর্ম- 


. ঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ' ঘোষণা 


করেন। নেতৃত্বের অপর অংশ বা 
সমস্ত বামাপল্থী টড ইউনিয়ন 
গোষ্ঠী ধর্মঘট প্রত্যাহারের, এই 
সিদ্ধান্তের ব্যাপারে . ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন। 

‘দেশের সমস্ত) জনসাধারপ জানে 
যে রেল ধর্মঘট সৃচনক্প সমগ্র শ্রামিক 
কর্মচারীদের , সমর্থনপ্নদী ছিল। 
যাদের মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় 
ছিল তা, কেটে যায় সরকারী অচ্চরণ 
পদ্ধতি৷ নিয়মমমফিকা ধর্মঘটের 
নোটীশ দেওয়া হয় আটটি দাবীর 
ভিক্তি:ত। আলোচনা শুরু হয়৷ রেল- 
মন্ত্রীর সঙ্গে এবং অট দাবার মধ্য 
ছয়টি দাবীর ব্যাপারে মীমাংসা 
সম্ভব বলে উভয় পক্ষ মত প্রকাশ 
করেন। অবশিষ্ট দুই দাবীও. বিচার 


'করা যায় বলে মান হয়, কিন্তু এ 
ব্যাপার প্রয়োজন ছিল, কেন্দ্রীয় 


সরকারের বোনাস সংক্রাদর্ত এবং সর- 
করা 'প্রতিষ্ঠান চমনুহ কর্মচারীদের 
রজণী সম্পর্কে সঠিক নর সংজ্ঞা 
নির্ধারণ । অর্থাৎ অমীমাংসিত দুইটি 
বিষয়_বোনাস ও সরকার পাঁরচািত ' 
শিল্পে শ্রামক কর্মচারীদের আরের 
সমতা_বশেষ কাঁমাটি মারফৎ 
বিচা.রর ব্যবস্থা বরলেই * ধর্মঘটের 
প্র্লোজন হত না। বোনাচের ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই বোনাস 
রিভিউ বমিটি নিয়োগ করেছে এবং 
এই কমিটির ওপর 'রেল শ্রামক দূর 


বোনাসের দাবী বিচার বরে দেখার. 


ভার দেওয়া ফেতে পারত। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
কংগ্রেসের বেদ্দ্রীয্স নেতৃত্ব এই সব. 


কোন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন 
 না। ফেব্রুয়ারী মাসে সমস্ত রাজ্য 


সরকারের বাহে এবং বিভিন্ন (আণ্য- 
লিক রেল কতৃপক্ষের কাছে বেল্দুশয় 


'উপযযন্ত বাবস্থা গ্রহণ 'বরার তাশিদ 


দিয়ে। সেই অনযায় . বেন্দে এবং 
সমস্ত রাজ) রেল কর্তৃপক্ষ, রাজ্য 
পুলিশ প্রশাসন, বর্ডার িকিভীরাটি 
ফোর্স, সি আর পি এবং বিভব 
গোয়ল্দা দপ্তরের যুক্ত বৈঠক হতে 


০1 থাকে মার্চ মাসের শুরু থেকেই। 


[| 
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রেলের বিভন্ন প্রোলফোন কেন্দে 
রেল ব্মচারশদের সরি গমালটারণী 
থেকে লোক এনে বসানো হয়! 
আর গোয়েন্দা, দপ্ত-রর আঁফসাররা 
বিঃ রেল আফ.স ও কারখানার 


কাজে নেম পড়েন মুশিয়া শ্রামক. 


ও কর্মচারীদের তালিকা প্রস্তুত 
করার জন্য৷ So 
. রৈলমল্তীএক নির্দেশ দেওয়া 


হয় যে, শ্রামক কর্মচারীদের য্ক্ত 


সংগ্রাম সমন্বর কামিটির নেতাদের 


সঞ্গো খুব হ'দ্যতার সঙ্গে আলোচনা ' 


জালিয়ে যাওয়ার । আলোচনা ক্রমশঃ 
দীর্ঘ হতে থাকে।, , ূ 

ফখনই কেন্দ্রীয় সরকার 
কাছে ধর্মঘটী ভাঙ্গার. )আঁয়োজন 
পাকা হয়ছে বলে সংবাদ আসে 
তখনই শুরু হয় ব্যাপক গ্রেপ্তার। 
সংগ্রাম সমন্বয় কাঁমাটর ফার্পণ্ডেজ 


- সহ বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় 


ধর্মঘট সুর হওয়ার কয়েকদিন 
আগেই। যে ভাবে, এই গ্রেপ্তার বরা 
হয় তাত, সারা দেশে শৃবস্ময়ের 
সৃষ্টি হয়। 


চলাকালে এবং যেখানে মীমাংসা ' 


প্রায় হাতের মধ্যে এই অবস্থায় সর- 
কারের প্রেচনামূলক গ্রেপ্তার" মেহ- 
নতী মানুষ ক ক্ষুব্ধ বরে। তখন 
রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের আটই 
মে থেক ধর্মঘট কলা, ছাড়া আর 
কোন পথ ছিল না। " 
So 


"হয়ে গেছে কর্তৃপক্ষের নানা ব্যব- 


স্থায়। আ.গকার কেন্দ্রীয় নির্দেশে 
কতৃপিক্ষ ট্রেন ও মালগাড়ীর সংখয 
মায় প্রায় অর্ধেকে নিয়ে আসে 
ধর্মঘটের আগেই'। 
আটই মে যখন ধর্ম“ সুরু 
হল তখন রেলের চাকা আ্পূর্প 
বন্ধ হায় গেল। শ্রমিক কর্মচারীরা 
একযোগে ঘোষণা বারলেন যে, 
তারা সরকারের অচলোচন্ম বি়াধী 
নীতির প্রাতবরদে এক্যবদ্ধ। সঙ্গে 


সঙ্গে, দেশবণপশি বিক্ষোভ ফেটে 


পড়ল একই প্রতিবাদ সমস্বরে ঘোষণা 
করতে। ৰ | 

' ঁকক্ষোভের চেহারা দেখে শাসক 
গোল্ঠা ও শাসকদল উল্মত্তভাবে 
কাঁপিয়ে পড়ল' সম্পাস স্ব্টঁতে। 
সারা দেশব্যাপাঁ ছড়ানো রেল কা লা- 


নণীত মাহলাদর সবামিমক্ষে বলাৎ- 
কারন বারা হয়েছে বলে অঁভযোগ 


আছে। . | 
এত সল্লাস এবং তার সঙ্গে ' 


অবিরাম মিথ্যা প্রচার সত্বেও কিন্তু. 


ধর্মঘট শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল । 
এ অভজ্ঞঅ যারা দৈনিক দেল 
ফাতায়াত করে তাদের। শিল্প ওয়া- 


৮ 


মীমাংসার আলোচনা 


PRICE: 49 PASS 





' ক্লুমিই সতব্ধ করা যায় না। এ দেশেও 


ইতিহাসের বাঁতক্রম হাব না। শ্রামক 


চে 


শিল্পপতিরা উল্লসিত 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 
শিল্পে অলাবদ্ধ- প্রায় চার হাজার 
শ্রমিক রাস্তায়। রাজ্য সরকার অনেক 
কাকাতি গুমনাতি বরেছে কার- 
খানা চাল: করার জন্য। কোন, ফল 
হয় নি। 

শেষ পর্যন্ত রাজ সরকারের ) 
তরফ থেকে এই শজ্প সরূকারণ 
অধিগ্রহণে যাওয়া উচিত এই মর্ম 


কিবা না বানে তন 
একটি কাঁমাঁট নিযুক্ত হয়েছে। এখন 
আর সরকারী আঁধগ্রহণের কোন 
বয়পার নেই। নতুন কাঁমাটর রাজ 
হল শি মালিক যে দুইটি দাবী 
তু লছেন তার যৌন্তকতা বিচার করা ৷ 
মালিকের দাবী £ বিদ্যুৎ ইউানট 
প্রতি দু পয়সায় দিত হাবে আর 
্যালুমিনিয়মের যে নিয়ন্ঘণসূল্য 


সারা দেশব্যাপী চালু আছে তা এই 


১ কারখানার উৎপাদনের ওপর প্রয়োগ 


করা চলবে'না। অর্থাৎ নিয়ন্তিভ! 
মূল প্রান্ন সাত হাজার টাকা টনের 
বদল সিংহাঁনয়াকে ঢালাও কালো 
কাজার আঠরো- হাজার আকার 
বিক্রী করতে দিতে হবে। 

' শালিমার ওয়াকস আগে হ'রিদাস 
মূন্দ্রার কতৃত্বাধী:ন ছিল। নানা মামলা 
,মোকদ্দমার পর, অংশীদার হযনের 
হয়তে এই কারখানা চলে গেছে। 
কারখানায় জাহাজ তৈরী ও মেরা- 


বিদ্রান্ডি সৃষ্ট করে এবং আন্দো- 
লন্যাক! বিপু পাঁরিচালিত করে। 
বিভেদর শাক্ত সম্পর্ক নতুন 
অভিজ্ঞতা মেহনত মানুষের আল্দো- 


'লন্কে শন্তিশালী কর.ত বাধ্য। , 


এমাঁনতেই সাধারণ মানুষ প্রশ্ন 
করছে £ সরকারের গুণ্ডা পুলিশের 
সমা.বশ এর ব্যাপক আকারে এর 
আগে কখনও দেখা যায়' নি। যারা 


শ্নতাপ্রয়োজনীয় জানফপত্ের দাম, 


তা'দর বিরুদ্ধে ত কই কখনই এই 


শান্ত সমাবেশ দেখা বার নি? এই 
এই প্রশ্নই হীাভ দেয় সাধারণ 
মানুষ সরকারের শ্রেণী-চারঘ ফম্পারকে' 


বিরোধী বিভিন্ন শান্তসমূহ বিভেদ ও ভাবতে সুর্‌ বারেছে। 


মত করে৷ কাটি - কোটি টাকার 


. অর্ডার বেশীর ভাগই বেদ্দ্ীয় প্রাত- 


বিভন্ন বন্দর 
কর্ৃপঞ্ষের। 

গত সাতমসা ধরে কারখানা 
কর্তৃপক্ষ শ্রামকদের এক পয়সাও 
মাইন দেয় নি। শ্রামকরা তবু 
কাজ করে চলছে আর রাজ্য এবং 
4 কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নানা বন্তব্য, 
রয়েছ। শ্রমিক ইউনিয়নের বন্তুব্য £ 


"অর্ডার প্রায় দুই ঘটি টাকার মত। 


এর। মধ্যে কতৃপক্ষ প্রান্ম 

টাকা, অর্থাৎ এক. কোট টকা 
পেয়ছে। সমস্ত টাকাই কর্তৃপক্ষ 
সেরে, সিয়েছে। তাছাড়া শ্রমিকদের 
প্রভিডেন্ট ফাশ্ডের কয়েক লক্ষ আর 
ই এন আই এর জমা বাবদ কয়েক 


'লক্ষ টকাও কর্তৃপক্ষ খেয়ে বসে 
আছে। 


শ্রমিকদের ।আভিষাশ যে, মালিক 
পক্ষ কার বার চেষ্টা করেছ কার- 
খানার সমস্ত যেশিনপন্র বাজারে 
বিক্ৰী কর 'দিতে। দাম প্রায় এক 
কোটি টাকার মত হবে। শ্রামকাদর 
'সত্কতায়, তা সম্ভব হয় ন। 
শ্রীদকা:দর।তরফ থেকে দাঝী £ 
এই কারখানা জাতায় উৎপাদন 
তরে একটি বিশেষ ভূমিক! পাল 
করতে সক্ষম! এই ধরণের কারখানা” 
দামিত্বহশন কোন মলি কর হাতে 
রাখা, ঠিক ঠবে না। অহাড়া মাল, 
পাঞ্জাবী হাঁলও বৃটিশ পাশপোর্টের 
আঁধকারী। বে কোন সময় 2 
ভিলেতে পালন্তে পারে৷ এত, লেখ 
সত্বও কিশ্তু সরকারের তরফ 'থঝে 
কোন উত্তর পাওয়া যায শৃন। 
ন্যাশনাল কার্কনেও একই অবস্থ, 
চালু কারবার। হঠাৎ জক-আউ 
ঘোধত হায়েছ। কেন এই ক্কথ 


তার.কোন সদুত্তর নেই। . সরকা' 
কোন ববস্থা নের 'নি। 
থেকে প্রকাশিজ 


এ 


১ 


ঢা 


খৃড়াণুরের ঘটন! | ২৮ণে মে থেকে ধা্টা রেল-কমীদের 


ধর এলি & পুণ্ডাদের ঘমাহৃষিক 





১৭শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা শক্রবার ৭ই জন ১৯৭৪ ॥ 


দাম ৪০ পয়সা 


রেলের বিভিন ধীটি কগী- 
নির্যাতনের কারখানায় পরিণত 


(দ্পপের সংবাদদাতা ) 
তিন সপ্তাহব্যাপী রেল ধর্মঘটের 
অবসান ঘোষণার পর |আটাশে মে 
সকাল ছণ্টায় কর্মীরা দলবদ্ধভাবে 
ছিলেন মুক্ত মন নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রেলমন্মী 
প্রীলালতনারায়ণ মিশ্র সহ রেল 
প্রশাসনের কর্মকর্তারা একবার নয় 
বহুবার ঘোষণা করেছেন যে, ধর্ম 
* ঘাট কমশদের ওপর কোন প্রাতি- 
হিংস্ামূলক আচরণ করা হবে না। 
কিন্তু রেলকর্মীরা কাজে যোগ দিতে 
এসে প্রথমেই পালিশ এবং কংগ্রেসী 
হাতে খনগৃহশীত হাঁয়েছেন। কমশী- 
দের বিরাট এক অংশ'ক হয় অপ- 


সারণ না হয়৷ বরথাস্ত করা হয়েছে। 
আঁফস কারখানাগ্লোকে পরিণত 
করা হয়েছে প্যীলশী দর্গে। গভীর 
দুঃখের কথা এই ফে, প্রশাসনিক 
নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেও তথা- 
কাঁথত অন্ররত কৃমণীদের সন্তানদের 
চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিন্তু ধর্ম 
কর্মীদের আঁত 'সম্প্রীত চাকুরীপ্রাপ্ত 
সল্তানদের করা হয়েছে ছাঁটাই। 
প্ীলশ এখনও কর্মীদের মিসায়। 
গ্রেপ্তার করছে। | 

আর্গাশে 'মে [রেলকর্মীরা কাজে 
যোগ দিতে এলে শালিমার ইয়ার্ডে 
কুখ্যাত সমাজবিরোধীরা এপস্তল 
এবং ছুরি নিয়ে তাঁদের ওপর আন্রু- 
মণ চালায় এবং কয়েকজনকে গুরু 
তরভাবে জখম করে। শিয়ালদা 


রী পরার মাটির ॥ মানুষ 


(দপপণের সংবাদদাতা), 


গত সপ্তাহে দর্পণে সিদ্ধার্থ 
বাবুর রাজ্য আই. এন টিং ইউ পি 
নেতাদের হুমকীর খবর প্রকাশ হও- 
জর পর ম্যধ্টমন্ত একটু সতর্ক 
হয়েছেন! আর আই এন টি ইউ সির 
নেভরাও মুখ্যমন্জীর সঙ্গে পর- 
বর্তী সাক্ষাতকারে নেতা হিসেবে 
আই এন টি ইউ সর সর্বভারতীয় 
সভাপ'ত শ্রীবিজৰ ভগবতশকে সেঁঙ্গে 


'নয়ে গিয়োছলেন। 


এর আগের সাক্ষাতকারে মৃখ্য- 
মন্মী সিদ্ধার্থ রায় রাজ্য আই এন 


/ টি ইউ সি নেডৃত্বকে সরাসার বলে 


দিয়োছিলেন যে তাঁর হাতে ক্ষংগ্রেসী 
“গুন্ডা মস্আনের। দল” আছে । আব 
কোন সমর্থন তার প্রয়োজন 
নেই! “এই সমর্থনের জোরে আজই 


যাঁদ রাজ্যে কোন নির্বাচন হয়৷ তবে 
আমার মনোনীত প্রার্থীরা দুশো 
আঁশাটি আস:নর মধ্যে আড়াই শ্োোঁট? 
আসন পাবে” 

শ্রীভগবতীর নেতৃত্বে পরবর্তী 
সাক্ষাতকারে মৃখ্যমন্তী একেবারে 
মাঁট'র মানুষ। এক গাল হোসে 
সবাইকে তান দাঁড়য় অভর্থনা 
জানালেন এবং বললেন যে, সস্তা 
দরে নিত প্রুয়াজনীয় জানসপন্র 
মানুষের কাছে পেশছে দেওয়ার জন্য 
তান আকুল। আর ' রেশন ব্যবস্থা 
সারা রাজ্য বিস্তৃত করতে পারলে 
তাঁর চেয়ে খুশী আর কেউ হবেন 
না। 


শুর করেছে। 


দর্গণে খবর ফীঘ হায় 


* ইন্সপেক্টর এস 


, CT সংবাদদাতা) 


॥ . মুখ্ামল্ত্রী . শ্রীসন্বাৰ্থ শঙকর 


রায়: সম্পূর্ণ, অসত্য কথা . রলেছেন। 
তান প্রাদোশকতার উস্কানী দিয়ে- 
ছেন। তাঁর এই অসত্য কথার, পরে 
খড়াপুর শহরে এবং তার আশেপাশে 


. এক সন্দাসের রাজত্ব চলছে? পুশ 


রেল শ্রমিকদের ওপরে প্রচণ্ড হামলা 
, হামলাবাজদের এই 


কমশীরাই নয়, তাঁদের পাঁরিবারবর্গ, 
এমনাঁক সাধারণ শাদ্তাপ্রম্ন নাগ- 
রিকরাও নিগৃহীত, লাঞ্ছিত এবং 
গ্বহ্ঘাড়। হাচ্ছন। ফলে, রেল শহর 
থড়াপুরে বর্তমানে এক চাপা 
বিক্ষোভ এবং ক্ষুব্ধ গুলন শ্বরু 
হায়েছে। এই 'ক্ষোভ,যে কোন সময়ে 
এক প্রচন্ড [বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। 

গত আঠাশে মে খজাপুরের 
রেলওয়ে ওয়াকশিপের ঘটনা সম্পর্কে 


মুখ্যমন্ত্রী প্রীসিদ্ধার্থশঙকর রায় . 


ঘত্যাগার চলছে 





রাইটার্স বিজ্ডংয়ে বসে সংবাদপদ্ধের 
প্রাতীনীধদের কাছে যে বিকৃতি 


দিয়েছেন তার তাঁর প্রীতব্মদ জানিয়ে 


ধমণ্ঘটা রেল শ্রামকদের পক্ষ থেকে 
ঘৃণা ও ক্ষোভের সান্গে উপরোক্ত 
কথাগুলি বলা হয়েছে। 

ধর্মঘটী রেল শ্রামকদের পক্ষ ' 
থেকে দড়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
খঙাপুর রেল ওয়াকশিপে যে ঘটন্ 
ঘটেছে মুখ্যমন্ত্রী তার পূর্ণ বপ- 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃচ্টায়) 





ক্যারেজ শেডে “ঘোষ ভ্রাতারা” বেপ- 
রোগা অঙ্করমণ চালিয়ে আহত 
করেছে বৃহন্সংখ্যক শ্রমিককে একা 
সারা শিক্পালদার সৃষ্ট করছে সন্মা- 
সের বিভীষিকা । খজাপনরে ধর্মী 
ঘাঁট কর্মীর, কাজে যোগ দিতে এল 
আদের ওপর চলেছে কংগ্রেসপন্টে 
সমাজবিরোধীদের নারকীয় তাস্ডব। 
স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সন্ধার্থশঞ্কর রায় 
খডাগপদরে উপস্থিত থাকা সত্বেও 
সেখানে , সাময়িকভাবে প্রীতষ্ঠিত 
হয়েছিল সমাজ িরোধীংদর রাজত্ব। 
আকাশবাণশ কংকা বাজ্জারী সংঝদ- 
পনের পাতায়! খজাপুরের ঘটনা যে” 
ভাকেই' প্রাতফাঁলত হোকনা কেন 
ধর্মঘটি রেলকমশিরা কাজে 'যেশ 
দিতে এলে, তা-দর ওপর দালাল এবং 
গুষ্ডারা সোদন ষে নারকীয় ।অত্যা- 
চার চালিয়েছে তা মধ্যযুগীয় বর্ধ- 
রূতাকেও হার মানায়! 
সন্মাসের রাজত্ব কায়েম. করা 
হয়েছে সাঁতরাশ্গাছতে এমাক্জেন্সিশ 
আফসার কামংলর ঘরে বসে সি. ডর; 
এম ঘোষ একং 
ব্যারেজ ফোরকান এস কি আইচ 
নিয়ামত্রভাবে সন্ত্রাসী; কার্যকলাপের 
পারকজ্পনা করে যাচ্ছে। দঃ পে 
রেলওয়েমেল্স কং'গ্রসের পাণ্ডা এম 
কে মিশ্র এবং সেই সঙ্গে ইলেক- 


এর প্রয়োজনে যা দকছ্‌ করণীয় | ট্রিক ডিপার্টমন্টের ধুজ্রীটা দে ও 


(শেষাংশ নবম পান্ডাক্স) 


শেষাংশ দ্বিতীয় পৃম্ঠায়) 


ইন্দিরা গান্ধী 


প্রধানমন্ত্রী; এবং কংগ্রেসের 
সর্বময্ী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
পশ্চিমবঙ্গের দুই কংগ্রেস নেতাকে 
সম্প্রাত প্রচন্ড ধমক 'দয়েছেন বলে, 
রাজ্য কংগ্রেসের ওয়াকিবহাল মহলের 
খবর। 

শ্রীমতী গান্ধী বাণিজ্যমন্ত্রী 
দেবীপ্রসা্দ চট্রোপয্যায়কে  কড়কে 
দিয়ে বলেছেন যে, তান যেন আর 
পশ্চিমবঙ্গে ঘন ঘন শিল্প রাজ্য 
কংগ্রেসের ব্যাপারে অহেতুক মাথা 
না ঘামান। শ্রীমতী জানান যে, 
দেবীবাবুর প্রত সপ্তাহে কলকাতায় 
গিয়ে পার্টিতে গোষ্ঠী কোন্দলে মদত 
ওয়ার খবর নানা সতে পেয়েছেন। 
এই ধরণের আচরণ শ্রীমতাঁর কাছে 
শোভন বলে মনে হয় ধন । 

এর আগে প্রধানসন্ত্র রাজ্য 
ম্ুখ্যমল্পী সিদ্ধার্থ রয়কে কলে 
দিয়েছেন যে শ্রীরাংয়র ঘন ঘন 'িজ্ল? 
আসার দরকার নেই। এখন সিদ্ধার্থ 
সঙ্গে দেখাও করেন না। এমন কি 


রর 


দেবীবাবু ও 
রবে গর ধমক দিয়েছেন 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


কংগ্রেস ওয়াকিখি কমিটির সঁভতেও 
ইসদ্ধার্থবাবু যোগ দেন নি, অবশ্যই 
প্রধানমল্তীর নিদেশের পর। এই 
সভায় : পাঁশ্চমবঙ্জোর বন্তব্য ,রাখেন 
প্রিয় দাদমুল্দী। , 

বহুদিন থেকে দেবীবা রাজ্য 
মৃখ্যমান্তরত্বের আশায় নানা দলবাজণ 
করেছেন বলে কংগ্রেসের বিভিম 
গোষ্ঠীর অভিযোগ । নির্বাচনের আগে 
তান লক্ষয়ীকান্ত বসু মহাশয়কে 
নানাভাবে সাহায্য করে দাঁড় কাব্য 
ছেন এবং তাঁরই পরামর্শ মত লক্ষনী- 
বাকুর এন এল সস সংগাঠিত 
হয়োছ। 

পরবতী ' যুগে দেবাঝব: প্রয়- 
সুব্রত-সৌগত গোম্ঠীর কাছাকাঁছ 
আনেন এবং রাজনীতির ব্যাপারে 
গুরুদেবের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
সম্প্রীতি সৌগতবাবুব নেতৃত্বে যে 
শ্রমিক সম্মেলন এবং [শিক্ষা সম্মেলন 
হয়ে গেল তা দেবীবাবূুর পরামর্শ 
মত। দেবীবাব্‌ চেয়েছিলেন প্রিয্- 

(শেষাংশ নব পশ্য) 


সস 


থেকে শ্রামকদের ন্যায্য পাওনা পি 


। করা সদভব। ৰি পি এন টি অর্ |. 
1 নর সভাপতি দর ব্যান . বিজ্ঞ 
| ৪ বশ সরকার কলফ্তার বাদপথে সূ 
মালিক ... হে কিলো দৈনিক সংবাদপতে কৃষি জোর, 


পটু করার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী এই ভূমিকা 
॥ অবলম্বন করেছেন তাছাড়া [তান 


অ্বন্ড্িত্র্রেন্ত লক্ষ 


"এবার নিজেদের কথা লিখতে 
হাচ্ছে। ক্ষুদ্র পান্রিকার, বিশেষ করে 
বামপন্থী সংবাদপত্র ন্যাভিশবাস। 
নাঁভশ্বাস অবশ্য সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পের 
যদিও গভর্ণমেন্ট মুখে একচেটিয়া 
ঝ্যধসায়নীদের বিরুদ্ধে য্দদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন। কিন্তু সংস্কৃতি জগতে যে 
দুর্দিন নেম এসেছে সেটা সম্পূর্ণ- 
রুপেই হীন্দিরা সরকারের অবদান 
বলা ষায়। দেশে তোর সাদা কাগজের 
অভাবে প্রকাশনা জগতে স্কট দেখা 
দিয়েছে, এমন ীক। যা অবশ্য প্রয়ো- 
জনায় সেই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনের 
ক্ষে'ও। 

আমাদের মত ক্ষুদ্র পাঁতরকার 
সপ্ববট প্রধানতঃ মুদ্রণ জগতের সব 
কিছুর, বশেষ করে নিউজ প্রিন্টের 
গত এক বছ'র দ্বিগুণেরও বোশ 
দরবাদ্ধর জন্য, শীদ্বর্তীয়ত, বিদুৎ 
বিশ্রট। | 

সম্প্রাত আবার নিউজ প্রিন্টের 
দর বাড়ল রিম পছ: প্রায় দশ টাকা। 
অর মানে প্রতি সপ্তাহে আমাদের 
খরচ বাড়ল কয়েকশো টাকা! 
পাঞ্ঠুকরাই বলুন, যে কাগজের কোন 
সম্গাতি নেই, যে কাগজের বিজ্ঞাপনের 
জোর নেই, যে কাগজের প্রাত শাসক 
দল ও শাক শ্রেণী রুষ্ট এবং হয়- 
রাণ করার জন্য যার বিরুদ্ধে একের 
পর এক মামলা ঠুকে দেয় সে কাগজ 
সোনার দামে িউজীপ্রন্টা কিনবে 
কোথা থেকে আব টিকে থাকবেই 
বা কি করে? 

নিন ঞ্চন্টির  দরক্দ্ধির 
অজন্হাতে বড় বড় সংবাদপর্গ্লো 
মঙ্গলবার থেকে তাদের পড্ঠা সংখ্যা 
কাময়েছে। এই প্রসঙ্গে আনন্দ- 
বজ্জার পাঁত্রকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকা- 
শিত “নব্দেনে” বলা হয়োছে তাদের 
'আস্তিত্বের সঙ্কট । কথাটা গাঁজাখুরৈ 
গঞ্জেপর মত। কারণ কোন সঙ্কটই 
এদের গায়ে লাগে না। সব সধ্কটকেই 
এরা মনাফা বাঁদ্ধর কাজে লাগায়। 
ছোটদের সঙ্কটে এদের মত একচোঁট- 
যাদের টকা বাড়ে। কালো সাদা রঙ- 
বেরঙেব টাকা । ছোটদের গিলে খেক 
আনন্দবজার ফুলে ফেপে ঢোল 
হচ্ছে। নিউজ প্রিন্টের দাম বাড়ল ত 
এদের বয়েই গেল। এদের গ্রুপের 
বাল্ব কাগজের বিজ্ঞাপানর দর 
, এরা এত বাড়িয়ে রেখেছে যা সাধা- 


রণ ছোটখাটো কবসায়দের প্রায় 
ন্মগালের কাইরে। নিউজ 'প্রন্টের 


সম্প্রতক দর বদ্ধ উপলক্ষে স্ন শ্রধীর আফসার ও 


| সহায়তায় ধর্মঘটী শ্রীমাকদেরই উলঙ্গ 


নিশ্চয়ই আর একা প্রস্থ বাড়াবে। 


সরকারা বিজ্ঞাপন সংস্ধা ডি এ ভি i 
র্‌ তনের কোন ঘ্টানাই ঘটে নি। এগ 
| সম্প্ণ ভভীত্তহীন এবং কাল্পনিক 
 ক্দাহনী বলে শ্রামকরা জানিয়েহেন। 
কোন অস্দাবধে নেই। বিনা দ্বিধায় ছু 
বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ এদের দিয়ে | 
অথচ ক্ষমদ্র পতিকার ছু 


পিও এদের কাছে মাথা নত করে। 
কথায় কথায় বিজ্ঞাপনের দর বাড়াতে 


দেওয়া হয়। 
ওপর ভি এ ভ পির কি দাপট। 


কত ক বায়নাব্ধা। বিজ্ঞাপন ছাপতে | 
হয় প্রাপ্ধ জলের দরে। আর কিজ্ঞা- চু 'আঁফসারের সহায় শ্রামকদের 


ভ্রু নানাভাবে অপমানিত করে এবং ক'জে 


পনের দর বাড়ানো? সে প্রায়! তপ- 
স্যর ব্যাপার! 


প্রকা্টাকদের নাভিম্বাস। কারণ ছু 
আনল্দবঝাজাররুপশ ষচ্ঘের যে সুবিধা 
সে স্মাবধা অন্যদের নেই। - 


অ'স্তিদবের প্রকৃত সণকট দর্পন || 
ণের মত ক্ষুদ্র পত্রিকার । বহু পাঁ্রকা, | 
বামপম্থীমতাবলম্বী পাকা ইতিমধ্যে | 
কবি-সাহি- | 
অনেক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ, অনেকে | 
ধুকছে। দর্পণ টিকে আছে পাঠকদের সী 
শহভচ্ছায়। কয়েক মাস আগে এক- রী 
বার দর্পণের দাম কাড়ানো হয়েছে। সর পেরে প্রাদোশকতার 'জিগির তোলে 
আর দাম বাড়ানো সম্ভব নয় ভরি ওরা তেলেগভাষা রেল শ্রামাকাদের 
আঁস্তত্ব রক্ষার জন্য হয়ত মাঝে ক্রি সঙ্গে বাঙ্গালীদের সংঘর্ষ লাগানোর 


মাঝে দাপণের  পঙ্ঠাসংখ্যা বাধ্য প্রা 
ভর মানুষের চেষ্টায় যাঁদও তা বেশীদুর 


বন্ধ হয়েছে। তর্দণ 


হয়ে কমাতে হবে। 


রেহাই নেই। 


ঘটক, পরিকর যতই সঙ্কট দেখা | এবদন আফসার করেকজন। বাছা 
দিক ডি এ ভি পির কর্তাদের ধ্যান পি শ্রামককে উলঙ্গ করে “হঠাবাহার” 
ভাঞ্গকে না, কোন চিঠির কোন উত্তর টি 
মিলবে না। অর্থাৎ আমরা বলতে পুর কংগ্রেসী গণ্ডারা এ আঁফসারের 


চাই বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো টু 


|| নায়ার ধর্মঘটী অনিলকুমার দাসবে 
| প্রচন্ড মারধোর করে। 


কিন্তু আক্রমণ. শব কষ ছুট ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকুটি! স্থানে 
পাঁতরকার অস্তিত্বের ওপর বা মান্র- ছু 
যের রাীজ-রোজশ্মার কা প্রাণধারণেব রি সর্বত্ই ধর্মঘটী শ্রমিকদের পিছু 
ওপর নয়, তার সংস্কীতকে বিলুপ্ত ছু 
করাব ষডযন্র শুর হয়েছে। কিম্বা | ০595 
বলা যায় এ হল সৰ্বব্যাপী আক্রমণ | 





প্রেথম পৃষ্ঠার পর) - 


রাত কথা কংগ্রেসী 


গুদ্ডাদের দৌরাজ্যের কথা আড়াল 


বঞ্ছেন। 


॥ এই ঘটনার সঙ্গে সি পি আই এবং 
| মার্কসবাদী কমন্যনিস্ট পার্টাকে 
| জাঁড়য়ে এক আষাটে গল্প বানয়ে- 


ছেন।- আসলে কংগ্রেসী গুণ্ডা, এক 


পুলিশের 


করে মারধর করেছে। নারী শনর্ধা- 


ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া গেছে 
তাতে জানা যায় যে, আঠাশে মে 
ধর্মঘটখি শ্রমিকরা দলবন্ধ ভাবে 
ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য বিভাগে 
কাজে যোগদান করতে গেলে কংগ্রেসী 
গুণ্ডারা পালিশ এবং এক শ্রেণীর 


যোগদান বাধা দেয়। ডেপ্নাঁট চীফ 
মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার কলে কথিত 


করার নিশ দেয়। তদনুযায়ণ 


সহ্তায় এ কাণ্ড করে মারধর 
করে। ডিজেল শপের একজন ইাঁঞ্জ- 


, এই ঘটনার পরে খড়াপূর শহরে 


চর ধর্মঘটী শ্রামককদের মধ্যে দারুণ 
সু বিক্ষাভ ছড়িয়ে পড়ে। 
পাশের মত জাঁড়য়ে ধরেছে। লেখকর' চুন নিজেদের এই জঘন্য অপরাধকে চাপা 
এ ভি বাহিত TE দেওয়ার জন্য সরকারের . প্রশ্মসাঁনক 


কংগ্রেসীরা 


ব্যবস্থাকে কঃ: লাগায়। ধমণ্থিটী 
শ্রমিকদের 'িরুদ্ধে অসত্য রিপোর্ট 


|| দিয়ে পিশ বাহিনীকে : আরও 
প্রি হংসৰ করে তোলে । রাজ্য পুলিশের 


দুজন পদস্থ আঁফসার ঘটনাস্থলে 
য়ে কংগ্রেসীদের কথামত “আযাক- 
শন” নিতে গেল তাঁরা ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মু- 
খীন হন। একজন পলিশ আফসার 
{রিভলবার থেকে গুলী চালিয়ে 
বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ছন্রভগ্গ করে দেন 


| বলে আভিযোগ পাওয়া গেছে। 


এরপরে, কংগ্রেসীরা ধর্মঘটী 
শ্রীমকদের বেকায়দার্ম ফেলতে না 


চেষ্টা করে। কিন্তু শুভব্দাদ্ধ সম্পন্ন 
তথ্যাপ এই 
'অপ্রণীতকর ঘটনাও ঘটে। পালশ 
ধাওয়া কারে ব্যাপক ভাবে গ্রেপ্তার, 


এ পর্যন্ত পুলিশ শত্যাধক 


পলি শ্রীমককে। এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করেছে। 


এই ঘটনার পর ধর্মঘটী শ্রামক ও 


| তাঁদের পাঁরবারবর্গের ওপরে কংগ্রেসী 


মস্তানদের প্রচন্ড হামলা শুরু হয়েছে। 
সংগ্রাম কাউন্সিলের অন্যতম কর্মী 
অশ্র7 দক্ত.ক লোহার রড দিয়ে। পিটিয়ে 
হাড় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। গুণ্ডারা 
তার দেহ সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে 
পরাড়য়ে দিয়েছে। ইউনিয়ন নেতাদের 
ব্মড়ী.ত প্রায়ই শান্তশাল বোমা, 
নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে 
শ্রমিক! ইউনিয়নের একাটি ক্যান্টিন 
আগুন দিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 

রেল শ্রমিকদের অনেকের 
কোয়ার্টারে এখনও 'ন'ক্ষণ্ত বোমার 
আঘাতের চিহ্ন পাঁরখক্ণর দেখা যাচ্ছে। 
গুস্ডারা কালো গ্যামবাসাডার মোটর 


গাড়ীতে এবং প্ীল.শর জীপে ঘুরে অভি.যাগ করা হয়েছে। 


দর্পণ 1 শুক্রবার ৭ই জুন ১৯৭৪ 


ঘুরে শ্রমিকদের ভীতি প্রদর্শন 
করছে। গুগ্ডাদের মধ্যে 
একাংশ প্ীলংশর পোষাক পরে 
রাতের অঙ্ধকারে ধর্মঘটী শ্রামকদের 
কোয়াুরে গয়ে ভীতি প্রদর্শন সহ, 
টঠাবাকাড় আদায় করছ বলেও 
অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরীলশ 
এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন 
করে চ.লছে। আই-জি রাঁঞ্জত গণ 
যাঁদও পরের দিন খড়াপুরে উপ- 
স্থিত হয়ে ঘটনাটি সম্পর্কে সরে- 
জাঁমনে তদন্ত করেছন তথাঁপ 
এখনও মস্তান ও গুস্ডাদের আয়ত্তে 
রাখার কোন ব্যবস্থা হয় নি। রাজ্যের 
পাঁরবহণ মন্ত্রী জ্ঞান সং সোহনপাল 
এই গুন্ডাদের আশ্রয়দাতা বলে 
শ্রমিকদের পক্ষ থেকো দ্‌ঢ়তার 





রেলের বিভিন্ন ঘফিম 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


ক্যারেজের বিমল দাস বাহরাগত 
সমাজ বিরোধীদোর নিয়ে সল্বাস 
সৃষ্টি করে চলে.ছ সাঁতরাগণীছর 
সর্বত।  কাঁচরাপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য প্রভাস 
কুষ্ডুর নেতৃত্বে গ্ণ্ডারা ভূতবাগান 
রেল কলোনশতে হানা দিয়ে সাতনং 
শপের দেবেন বিশ্বাস এবং নয় নং 
শপের সূর্য গ্প্তকে ছুরি মেংর 
গুরদুতরভাবে আহত [করেছে। আন্র- 
মণকারা,দর দলে আব, বাচ্চ: এবং 
চন্দন বিশ্বাস ইত্যাঁদ কুখ্যাত গুণ্ডা- 
রাও ছিলো অঞ্টাশে মে ধর্মঘট 
রেল শ্রমিকরা . কাজে ষোগ দেঝাব 
পর থেকে এই নাসের রাজত্ব চল'ছ 
সর্ব এসব গুস্ডাদের, প্ীলশ 
গ্রেপ্তার তো করছে না, বরং তাদের 
সহায়তা করছে। অঞ্চ ধর্মঘট অব- 
সানের পরও রেল কর্মী ও নেতা, দর 
গ্রেপ্তার করা হচ্ছে র্ভীরশে মে 
চিত্তরঞ্জনে সি এল ডবল; লেবার ইউ- 
নয়নর সাধারণ সম্পার্দক শ্রীএ্স 
আর দ্াাস। ইউানয়ন নেজ শ্রীকে ডি 
সরকার সহ এগারো জনকে িসাষ 
গ্রেপ্তার কাকা হওয়ছে। 

ধর্মঘট সুরু হবার পর থেকে 
আজ প্ত পূর্ব এবং দাঁক্ষিণ- 
পূর্ব রেলে: অপসারণ, বরকাস্ত, 
সাসপনসন এবং চাকুরী ছেদের 
সার্মাগ্রক হিসেব ধরলে সংখ্যা দাঁড়ায় 
প্রায় পৌনে দঢ় লক্ষ॥ চৌদ্দ (দুই) 
ধারন (আপসারিত হাঁটছেন বেশীব 
ভাগ কর্মী! তিনশ এগারো কি 
(দুই) ধারায় বরখাস্ত হয়েছেন 
পাঁচশর ওপর। আটাশে মে কর্মীরা 
কাজ যেগ দেবার পর থেকে এ 
পর্যন্ত এই' দই রেলে অপসারত 
হয়েছেন আট হাজার সাতশ একটি 
জন। হাওড়ার টোলফোন অপা'রটরা 
প্রত্যেকেই বরখাস্ত।  টোঁলফোন 
নিয়ন্তণ করছ সৈন্যব্দহনী | হাওড়া 
মেন লাহীনে বর্ধমান পর্যল্ত বেলুড় 
সহ প্রাস্ণ প্রাতাট রোড সাইড স্টেশ- 
নই কোবিন এ এস এম ও সুইচ- 
ম্যানরা অপসারিত হয়েছেন। লোকো 
কাঁনং আটাফেরও এক 'ঁবরাট তশ 


ছাঁটাই হংয়ছে। 'িবশেষ লক্ষণশয় যে, 
টিকেট চৌঁকং ম্টাফেরও এক বিরাট 
অংশ এবার ছাঁটাই হয়েছেন। সবষ্রী 


ডি বি রয়, শৈলন সমল্ই, 
হরল্ময় মুখাজশী, দিলীপ ভট্টাচার্য, 
সমর মনখাজী, এস সি পাল, 


এন সি রায়, শ্রীমতী দীপালি 
মজুমদার এবং শ্রীমতী ঝণশী সোমের 
নাম একক্ষত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ওয়াকশপ, আফস এবং অন্যান্য 
অপারেটিং ও লাইন ফ্টাফের মধ্যে 
বরখাস্ত তাঁলকায় উল্জেখযোগ্য 
হচ্ছেন নর্বপ্রী কানাই ব্যানাজশি, 
আঁজিত ঠাকুর, আনল ভট্টাচার্য, 
অসাম বাগচী, হর গাঙ্গুলশ, 
মর্পল গৃহ, িস্লব চক্রবর্তী, 
দিলীপ মুখার্জী, শিবাজী সান্যাল 


আবার” 


Ll 


সপ্ন 


শপি কে দত্ত, শ্দভেম্দু ম্ুখাজশী, সির 


গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখরা। 

' আশা করা 'গয়োছল যে, 
রেল ধর্মঘট অবসানের পর কর্মীরা 
কাজে যোগ দিতে এলে কর্তৃপক্ষ 
সহযোগিতার ঝহু বস্তার করবেন। 
বার্ধতঃ ঘটছে ঠিক উল্টো। পূর্ব 
রেল সদর দপ্তরে এস সি ও (জি) 
সরোজ মুখাজশির মত অফিসার ত 
বেপরোয়া প্রাতীহংসায় মেতে উঠে- 
ছেন। লাইন এবং ইয়ার্ডের 'আঁফ- 
সাররও একই ব্যবহার করছেন। 
আঠাশে মে পূর্ব রেংলর জামালপুর 
ওয়াকশপের কর্মীরা ষখন ছিল 
করে কাজে যোগ "দিতে যাচ্ছিলেন 
তখন এস এম ডবল; শ্রী তাঁদের 


একজনকে প্রহার করল উত্তেজনা” 


চরমে ওঠে। কাঁচরাপডড়া ওয়াকশিপেও 
এস ডবল জি এস কং একই ধরণের 
প্রাতীহংসামূলক অচ্রণ কবছেন। 
সাঁতরাগাঁছিতে এমার্জেন্সদী আঁফ- 
সার কামত্লর ঘর তো পরিণত হয়েছে 
কমশ-নির্ধাতন পাঁরকল্পনা দণ্তরে। 
এখনও গ্রেপ্তার চলস্ছ। "তাঁরশে মে 
সায় গ্লেপঅর করা হয়েছে 'চত্ত- 
রঞ্জন লেবার ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীএস আর দাস সা 
এগারো জন৷ নেত্দ্থান'য় কর্মীকো। 
ফলে, কর্মীরা কাজে যোগ দিতে 
এসেও ক্ষুব্ধ এবং ক্ষোভ এমন 
পর্যায়ে এসে গেছে যে, কোন ঘোষণা 
ছাড়াই যে কোন মুহূর্ত যে কোন 
অণ্চলে রেলের চাকা বন্ধ হতে পাবে। 


পর্ণ || শক্রবার ৭ই জুন ১৯৭৪ 


এন এন দিসি ৰাজ্য মম্নেনন 
বিবদমান গোষ্ঠীদবন্দ্রের ভিত নজীর "এ 


(দপশের 


এন এল স স-র সদ্য স্মাপ্ত 
তৃতীয় বার্ষক সন্মলনের মধ দিয়ে 
প্রমাণিত হলো যে শুধু ট্রেড ইউ- 
ইউনিয়নের ক্ষেত্রেই নর, কংগ্রেসের * 
সমস্ত ফ্রল্টে এমনাক মূল সংগঠনের 
ধা বংগ্রেসের বিবদমান গোষ্জ্ঠী- 
গলির সাধো আপের কোন 
সম্ভাবনা নেই। বরং ট্রেড ইউনিয়ন, 
ছাত্র, যুবক,, কৃষক অর্থাৎ প্রাতাঁট 
ফ্রন্ট দটো করে সংগঠন পরস্প- 
রের বিরুদ্ধে সংগ্রম রত থাকাংবে। 
মুখ/মন্তশ শ্রীনদম্ধার্থশঙ্কর মুখে 
যথারীতি একোর কথা বলবেন- আর 
কার্ধাক্মরে, উ্য় গোষ্ঠীর পিঠ, 
চাপড়ে জর নেতৃত্ব বজায় রাখ- 
বেন। যখন ষে গোষ্ঠী বেশী জোর- 


দার হবে তখন সেই গোম্ঠীর প্রত - 


নজের “সহানদুভীত য়ে বেশী আছে 
তা প্রমাণ করু:বন। 

এন এল সি সির প্রার্ভীনাধ 
চম্মলনে আর প্রকাশ্য আঁধবেশনে 
সব্শ্রী লক্ষ্মীকান্ত ঝসড;, পক্কজ্জ 
ব্যানাজী, কৃষ্ষকুমার শংকা প্রমুখ 
বন্তাদের প্রধান আক্রমণের লক্ষাস্থল 
ছিল বধ্গ্রস, ছাত্র পাঁরঘদ, ফুব 
কংগ্রেস, আই এন টি ইউ সি প্রভৃতি 
স্বীকৃত সংস্থার নেতৃব্ন্দ। এন এল 
টিসি স্পা ঘোষণা করেছে আই 
এন টি ইউ সর সংঞ্গ তাদের অন্ত- 
ভুঁন্ত হওয়ার কোন সম্জাবন্য নেই, 
বরং (আই. এন টি ইউ সনির ' বিরো- 
খিত! দ্বার! তাদের . অস্তিত্বকে 
্লিুপ্ক 'কংরই শ্রামক শ্রেণীর প্রত 
এন এল সি সি কর্তব্য পালন 
করবেন। 

ঠিকই একই বন্তব্য গত 
বয়েকাঁদনের মধ্যে শিক্ষা ঝাঁচাও 
কামাটি এবং যুব কধগ্রাস সংগ্রাম 
কাঁর্মীট ঘোষণা করেছে। যুব কখগ্রেস 
সংগ্রাম কমমাটির অন্যতম তাত্বক 
নৌতা শ্রীবারিদাক্রণ দাস৷ বন্তব্যটা 
আরা স্পষ্ট বারে ধরেছেন। তাঁর 
মতে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের বাভিন্ন 
ফ্রন্টের ধনতৃত্ধ যাঁরা আঁকড়ে ধরে 
আছে অর্থাৎ এ সব সংস্থার ক্ষমতা- 
মীন গোম্ঠীগ্লির পিছনে এখন 
আদৌ কোন জনসমর্থন নেই। এরা 
সাব্ধাবাদী এরা ক্ষমতা আঁবড়ে 
আছে। এখন আদের জোর করে 
ক্ষমতাচ্্যত করতে না পারলে সংগ- 
১ নর তথা সরকারের ও জনগণের 
আদো মঙ্গল' হবে না। 

কৌতুহলের বিষয়, এতাঁদন 
পযক্তি লক্ষ্যী-বারদ-্পত্কজ গোজ্ঠী 
নিজদের বিদ্রোহী বলে পাঁরচয় 
দিত_ীব্রুহশী তারা সংগঠনের 
সম্পর্কে, সরকারের সম্পর্কেও । হালে 
কিন্তু তারা আর সরকার বিরোধী 
থাকছে না। আই: এন টি ইউ স- 
দ্রব্যমূল্য বাঁদ্ধ প্রাঁতরোধে আদন্দা- 
লন শুরু করবে বলে যে ঘোষণা 
করছে এন এল গস সি সরাসার 
তার [বিরোধিতা ব্রার কথা ঘোষণা 
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সংবাদদাতা) 


করে মুখ্যমন্তীকে দর্বশান্ত "দিয়ে 
সাহায্য করবার আশ্বাস 'দিয়েছে। 
অর্থাৎ মুখ্মল্তীর সংষ্গ এই গোষ্ঠীর 
সম্পকেরি পাঁর্বর্তন ঘ্টেছে। মুখ্য- 
মন্গও এন এল সি পিক। আশাী- 
বাণী পাঠিয়ে স্বীকৃতি দিছেন। 

এই বিদ্রোহ গোষ্ঠীর . ছাত্র 
“সংস্থা শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাঁট জুন 
মাসের প্রথম সপ্তাহে (আদর রাজ্য 
সম্মেলন করবে বলে ঘোষণা করেছে। 
এই সম্মেলন থেক যে. তারা। ছাত্র 
পারষদের বিরুদ্ধে সরাসাঁর জেহাদ 
ঘোষণা করবে আ তারা জানাতে 
ঘটি রাখে নি। 

দ্বভাবাতই কথগ্লেসের ক্ষমআ- 
সীন গোষ্ঠী অর্থাৎ অরুণ মৈত্র, 


সৌগত রায়, নিত্যানন্দ দে প্রমুখরা : 


এবং ছার পাঁরষদ ও ফুব কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব নীরবে বস নেই। তাঁরাও 
নিজেদের শান্ত সংহত ক.র পাল্টা 
টগাম্ঠীগ্যালকে প্রাতাক্রয়াশীল আখ্যা 
[দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সার্বাধ। লড়াই- 


~~ 


এম এল এদেন 


1 তন ॥ 


এর প্রস্তুত গড়ে তুলছেন। অবশ্য তলত হলহ্বাচ্গাল্জ 
জে রারালা 


একথা ঠিক যে এই গো্ঠী এখন 
একটু বিপদে পড়েছে। এই গোষ্ঠী 
লস দি আইয়ের সঙ্গে জল. সম্পর্ক 
রাখার পক্ষপতী। 'কদ্তু সি পি 

চল্প্রু তকালে। বামপন্থীদের . 
be ভিন 
এরা বিপদ পুড়েছিল। তকে শেষ 
পর্যন্ত পি পি আই রেল ধর্মঘিটকে 
ডুবিয়ে দিয়ে আকার ইন্দিরাজীর 
সমর্থন পাওয়ার অধিকারী হায়েছ। 
এই অবন্থায় কংগ্রেসের উত্ত প্রগাতি- 
শীল (?) গোষ্ঠী গ্রীল আবার সি 
পপ, আইক সংগে শনয়ই হয়তো 
আসরে নামবে। 

ফাই হোক কংগ্রসোর দুই 
গোষ্ঠীর বিবরোধ মেটার কোনো 
সম্ভাবন্ম নেই। শ্রীচন্দ্রজৎ যাদব 
বা অন্য কান ঠৰচ্দীয়। নেতা আপা- 
ততঃ সে চেষ্টাও করবেন না। কাজেই 
স্পষ্ট বোঝা বায় এই দুই গোষ্ঠীর 
বাদ, সমস্ত সংঘর্ষ প্রভত চল- 
তেই থাকবে। মুখ্যমন্্রী বামপন্থী 
বিরোধী আঁভযানে দুই ' গোষ্ঠী কঃ 
একত্র করার চেষ্টা অতীঁতও করে- 


ছেন এখনও করছেন, 'কদ্তু তাতেও 
গোষ্ঠ দুইটির মধ্যকার তিজ্ততম 
সম্পর্কের বিল্দমাত্র পরিবর্তন 


ঘটান, ঘটবার কোন আশাও নেই। 


গৌতম চক্রবর্তার বিরুদ্ধ 


বহু অভিযোগ 


(দপপের সংবাদদাতা) 


রাজ্যের বেশ পকছঠু বিধাল- 
সভা সদস্য মালদহ ॥থকে নির্বাচিত 
বিধানসভা সদস্য গৌতর্ন চক্রবর্তীর 
বিরুদ্ধে তদন্ত দাবী করেছেন। এই 
সব [বিধানসভা সদস্যদের অভিযোগ 
যে, গৌতম নানা সূত্র থে!কক নিজর 
ক্ষমতা 
টাকা উপায় করছন৷। 

আঁভফোগে প্রকাশ, গৌঁতিম 
তার ভাই অনুপম ' চক্রবতশীর নামে 
সেচ দপ্তর ঘর্থকে পানেরো লক্ষ টাকার 
ব্রিজ তৈরী ও মাটিকাটার কন্টাক্ট 
দনয়েছেন। এই কন্টাক্ট গৌতম 
জোগাড় বরেছেন রৃতিবাহভূর্তি- 
ভাবে। কারশ . কন্টান্ দেওয়ার 
আগ টেস্ডার ডাকার যে নিয়ম 
আছে-এ ক্ষেত্রে তা পালন করা হয় 
নি। বেশ বীছটা আঁগ্রম হিসাবে 
নায় নিয়ন, যা অনান্য সাধারণ 
'ঠিক'দাররা পান না। 

রাজ্য বিদুৎ পর্ষদে লোক 
নিংন্লাগের জন্য যে কাঁমাট গাঁঠিত 
হয়োছিল তার সদস্যরূপে তান বেশ 
কয়েক! হাজার ।শোক' ঢুঁকিয়েছন। 
এবং এই চাকরণর 'বানময়ে 'তয্নার্থক 
জেনদানের আঁভযোগও  উঠেছে। 
যাদের গৌতম কাজ দিয়েছেন তার 
মধ্যে অ.নন সর্ম্জাবরেধীও আছে 
বলে আভযোগ। 

এদের নাম পীলশের খাতায় বহর 
অপরাধের সঙ্গ শর্লীপরথ্ধ আছে ॥ 
সরকারী কর্মচারী:দর ক্ষেত্রে পুলিশ 
ভোরাঁফকেশনের যে 'নয়ম আছে তা 


অপব্যবহার করে প্রচুর ' 


পালত হলে এই সব সমাজ- 
বিরোধীদের! চাকরী থাক কি করে 
তা ভাবার 'বষয়। 
গেলে সেখানকার কংগ্রেস কর্মীরা 
এই সব প্রশ্নে তাক বিব্রত 'করেন। 

কমার গোঁতিমের কার কলাপে 
উত্তোজত এবং উত্তেজনা 'বপদসীমা 
ছাঁড়য়ে যেতে পারে ভিয়ে তান এখন 
নিজের দনর্বাচনী এলাঝা ও পিতৃ- 
পুরুষের ভিটা ছেড়ে প্রায় স্থায়ী 
ভাবে দাক্ষণ কলকাতার এক ক্যাট 
ঝাঁড়ীর বাসিন্দা হয়েছেন। গৌতম 
তার ঘাঁনম্ট-মহলে বেড়াচ্ছেন, তান 
নাকি আর মালদহে রাজনশীত ।বর- 
বেন ন্ম। 

মালদহ জেলার কংগ্রেসী ফ্ুব- 
ছাত্রদের আঁজযোগ গোঁতম গোম্ঠী- 
স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তাদে- 
রকে চাকরী বাকারী সহ' নানা প্রলো- 
ভনে ভুঁলয়ে তাঁর প্রাতদ্বল্বীদের 
বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছেন। এ কাজে 
ব'খনও কখনও ছেলেরা" মারূাপটে 
জাঁড়য়ে পড়েছেন , এবং ফলশ্রীত' 
হিসাবে থান! পঢঁলশের হল্জাতি 
হায়ছে তাদের ওপর। দীকল্তু 
গৌতমবাব; বিপদ বুঝে নিজে 
কলকাতায় পালিয়ে গা বাচিয়েছ্েন। 
আর ছেলের দল পড়ে পড়ে মার 
খেয়েছে। এদিক চাকরী বার্করীও 


দেওয়ার যে প্রাতিশ্রতি গৌতম 
দিয়ৌছলেন তা [তান পালন করেন 
ননি। El 4:5 


মাৱ পাচাৰেৰ ব্যবমা £ যান 


ভি হয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে 


€দর্পপের প্রাতীনীষ) 
চা-বাগানের 'অবাস্থাতর জন্যই 
উত্তর বাংলায় প্রচুর পারমচ্ণ 
রাসার্াণ্কা সারের /আমদানী ঘটে। 
ফার্িলাইজার, কপোরিশেনর নাম- 
রূপ কারখানা, [সাম্প কারখানা ও: 
{দেশ থ্যেকা আমদানী করা সার 
চা-বাগানগুলোকে দেয়ার ব্যবস্থা 
সরকার করেছেন কর্পেশনের 
মারফত। এই. সার বন্টন ও তার 
ব্যবহার দিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে 


থেকে শুরু করে ও রাজ্যের ক্ষুদে 
আমলা পর্ণ সবাই মাঝে মাঝে 
তারস্বরে চীৎকার করে ওঠেন, ”দশে 
সারের ভয়ঙ্কর “ঘ্চিত। আমা.দূর 
এমন সঙ্গাত নেই যে বিদেশ থেকে 
প্রয্লোজন (অঢুষায়শী সার. আমদানী 
করে এ ঘষ্টাতি মেটান্নে যায়৷? অথচ 
নিয়া্গতভাবে ওয়াগন ভার্ত সার 
নিয়ে লম্বা মালগাড়ী কোচাঁবহার 
থেকে বংলা দেশে যাচ্ছে। গাড়াঁটার 
নামই হয়ে গেছে “ইউরিয়া স্পেশাল” । 
আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় সার 
নেই। পেদ্রল নেই, গিডজেল নেই 
এবং আরো অনেক কিছুই নেই। 
অথচ 'দাব্য সব জানিস, আমরা 
বাংলাদেশকে 'দাচ্ছ। ীকল্তু ‘কেন? 
বাংলাদেশের করেন্সী কি হঠাৎ 
আমোঁরকা বা জাপানের কারেদ্সীর 
মত দুর্লভ হয়ে গেল? 

সব্লীই হোক বা দহুর্বলই হোক 
সমস্ত চা-বাগানের ওপরু সার ব্যব- 
হারের নিদেশ রয়েছে। মজার ব্যাপার 
হচ্ছে হের প্রত কতটা সার 
ব্যবহৃত হবে অর্‌ পরিমাণ নিয়ে, চা 
বোর্ড, সরকার এবং সাহায্যকারী 
ব্যাঙ্কের শনর্দেশের মধ্যে আনেক 
ফারাক রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে চা- 
বাগানাগলো। সর্বোচ্চ পাঁরমাণ সারই 
ব্যবহারের জন্য নিচ্ছে সরকার ' 
নয়ান্দত মূল্য, অঞ্চ ব্যবহার 
করছে তার অনেক কম। বাকী যা 
থাকছে সেটা রাতের অন্ধকারে গঙ্গার 
এপারে চলে আস.ছ লরী বোঝাই 
হয়। যে সার শালগ্ীড়তে ফার্ট- 
'লাইজার কাঁপ্চারেশনের কাছ থেকে 
চা-বাগান পায় এক হাজার টাকায়, 
সেটা গঙ্গার ওপারে পাচার করতে 
পারলে স্মড়ে তন হাজার পর্যন্ত 
[মলে । 

কয়েশমাস আগে এনফোর্স- 
মেন্টেব লোক এসে উত্তরবাংলার 
[কিছ সারের ভালার ও চ:-বাগানের 
কাগজপত্র ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু 
এমব 7লাক হাসানো ন্যানামীর মানে 
কি? সার নিষে যে জঘন্য জেচ্চঃর 
চলেছে দশর্ঘকাল ধর সেকথা দি 
পলিশ জানতোনা কোর্নাদন £ অল্প 
কিছুদিন আগেই শিালগযাঁড় [থে 
ট্রাকভাঁর্ত ইউরিয়া ফারাক্কা সেতু পার 


(হয়ে বহরমপনুর ঢুকতে যাচ্ছ র.তের 


অন্ধকারে অমন চেক-পটে 
থমলো প্ুলিশ। থম.বার কথা 
নয়, বারণ পঞ্জলশের জ্ঞাতসারই 
দার্থাদন এ কারবার চলছে। ট্রাকাট 
নতুন 'লেকের ছল বলেই থামা-না। 
সংঘাতক অপরাধ ।, এক জেলা 
থেকে অন্য জেলায় সার যাওয়া বে" 
আইনী | সুতরাং লরী আটক দ্রাই- 
ভার লক আপে। খবর পেয়ে ছুটে 
গেলেন গাড়ীর মালাক, বললেন হাত 
জোড় করে, স্যার আমার [ক অপ- 
বুধ? মালত আমার নয়! বেশী 
পাঁয়তাড়া কসলে লরীর মালিককে 
সায় ধরা হবে বলে ভয় দেখানো 
হল। তারপর হঠাৎ আইনের বেলুন 
ফে'সে গেল। নগদ টাকার লেনদেন 
হংলা। সেই পরীলশ আফসার, অপ- 
রাধীদের খরচে সপাঁরবারে দ্বাঁজীলং 
কালম্পং গ্যাং, সব বযোড়ুয়ে 
গেলেন মহানন্দে। 

শোনা যাচ্ছে উত্তর বাংলা থেকে 
প্রচুর পারম্মণে এই সার পাচারের ' 
ব্যবসায় মল্তীমশাই থেকে ক্ষুদে 
প্ণীলশ পর্যন্ত সবাই জড়িত। যার . 
যার ভাগের টাকা ঠিক! সময়, মত 
ঠিক জায়গায় পেশীছে যায়। 


দশালগ্য়াড়ুর৷ আয়কর অফিসে 
দুনশীতি 

সম্পর্কে দু চারটে কথা” না বললেই 
নয়। ডাঁনশশো তিয়ান্তর-চুয়াত্তর 
আ্থক বছর এ আঁফস আঙ্মকর 
আদা করেছে ' বিয়াল্লিশ লক্ষ 
টাকার মত। এখানকার 'বিক্য়কর 
আঁফস এই বছরে আদায় করেছে 
এক কোটি ছয় লক্ষ টাকারও কিছু 
বেশী। ওয়াকিবহাল '  মহা.লর 
দূবশবাস আয্নকর বাবদ আদায় বয় 
করের চেয়েও বেশী হওয়া উচিত, 
কিন্তু হচ্ছেনা। কেন হচ্ছেনা এর 
কারণ ।অন্সন্ধান বারতে গয়ে আম 
দিছু মারাত্মক ' তথ্যের সদ্ধান 


* পেয়োছ। 


আয়কর আঁফসের জনৈক 
কর্মচারীর জবানীতেই বাল ঃ “এখানে 
কালোটাকার এত ছড়াছড়ি, বাঁতা- 
রাত লাতকর গাঁড় বাড়ী হচ্ছে, 
অনেকগুলো বড় দেখতে দেখতে 
পাঁচ-ছ তলা হয়ে গেল। কিন্তু 
কই. গত চার বছরে একটাও 'ইন- 
ভেঘিটগেশন কেস” হয়ান এ অফ্‌ স। 
কি করে-হবে? এ আঁফ 'স এজন 
তাঁফসার আছেন যান জেই কম 
করে (রণর্ণ দাঁখ লর জন্য গোপনে 
মদত দেন! তান সরাসাঁর উকিল- 
ববৃদর বলেন যে তা দর মক্ষেলদের 
অনেক কালো টাকা, ' সৃতর। অর 
থেকে পীকছু দিতেই হবে। উীন 
সমস্ত বড় বড় ফাইল গনয়ে বসে 

(শেষাংশ চতুর্থ পচ্টায়) 





একচেটিয়া মালিক ও পু'জিবাদের ৷ 
মুনাফা শিকারের অর্থনীতি, 


খলক ভাষ্যকার) 


ছু 


কচ তি r 


> 


একটি, মালিকদের এক পাদন ক্ষমতা সত্ধ্বহার করা সম্ভব ভাগ আয়ত্ত কররংর সুষোগ 


প্রতিনিধিদল গত বাইশ মে প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা, 
কর দেশের অর্থনোতক অবদ্ধ 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বলে 
সংবাদ পাওয়া গে.ছ। এই প্রীতানাধ 
দলের মধ্যে ছিলেন কে কে বিড়লা, 
' হারশ মাহান্দু, কে পি গোয়েচ্কা, 
চরতরাম, কে এন মোদী, এ ভি 
অরপাচলম, সি ভি ম্মকিওয়ালা 
এবং, জি এল বনশাল। ক্‌হং। 

শজ্পপাতি গোষ্ঠীর এই মুখপারেরা 
প্রধানমন্ত্রীকে শ্লেপাৎপাদন হার 
কারণগর্ল বর্ণনা কারে আব্লত্ব 
এই অস্নীবধাগরুল দুর করার জন্যে 
অননুরাধ জানিয়েছেন । 

এক.চটে মাঁজিকদের আব্দার 
অনেক। এরা পীজবাদ বিকাশের, 
। নিয়মে প্রীতিযোগিভ করে উৎপাদন 
কর.ত আর আগ্রহী নন, সক্ষমও 
নন। :তাদের যোগ্যতা এবং পাঁর- 
চালনা ক্ষমতার বহর এর থেকেই 
' বোঝ। যায়। ' আরা চান আ.দর 
মুনাফা ম্‌গয়ার ক্ষেত্র রিজার্ভ বনা- 
গলের মৃত সংরক্ষিত কর্ম। সরকার 
দের এই. সংরাঁক্ষত বাজার তাদের 
অবাধ মুন:ফা শিকারের পার্কাপোন্ত 
ব্যবস্থা করে দিক। সরকারী 


আঁ নখীত এমনভাবে পরিচালনা ” স্ব 
i ন্বচতলন্কাত্ডা পৌশ্ৰসভ্ডান্নম ৮১ হুজ্ঞাব্ব ভাকাপ্ত 


করা হাক যাতে এই সব মহাজানেরা 
দিনা আয়াসে অঢেল মুনাফা ঘরে 
' তুলতে পারেন। দেশের অর্থনোতিক 
শ্ৰীবৃদ্ধি বলতে তারা এটাই বোঝেন। 
| কংগ্রস সরকার এতাঁদন ধরে 
_ যৌভাবে এবাচেটিয়য পঠাজাতি এবং 
রাজা : মহারাজা জমিদারদের সেবা 
কার এসেছেন, তারা এধন তার 
চেয়েও বেশী চান। এখন তারা 


চান, রাষ্ট্র  তহাকল থেকে তাদের 


মুলধন। 'জোগানো! হোক, আদর 
করার ব্যবস্থা করে 
দওয়া হোব। এবং ব্যবর্মন্ে যে 
লোকসান হবে (তি যেন সরকার, 
তহবিল থেক' ভরতুবণি দিয়ে 
পুষিয়ে দেওয়া হয়। 

কংগ্রেস সরকার (দাশের অর্থ 
নৌতিব1 শ্রীব্দ্ধি সাধনের নামে 
অদ্লানবদ ন এই লব অসম্গত দাবী 
মেনে নিয়ে ছন আর এর খেসার.তর 
সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়ে ছন দেশের 
শ্রমজীবী মানুষের উপর। 

এর মধ্যে একটা লক্ষণ বেশ 
উদ্বগজনক। ইকনামাবা টাইমসের 


শিল্পের উৎপাদন! ক্ষমতার সাড় 
একাত্তর শতাংশ ব্যবহার করা সম্ভব 
হযয়োছল, কিন্তু তয়াত্তর সলে মার 
ছেষাঁট্র শতাংশের খীবছ্‌ বেশী উৎ- 


, লেনদেন হয়ানি। 


হয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদন কামর 
এই সব শিপ 'মনাফার ভাগ বৃদ্ধি 
দারা হায়েছে।  অন্যকর্থায় িনিস- 
পরের ঘটিত সৃষ্টি করে, মল্য- 
কৃদ্ধি করে প:জিবাদণ মালিবাদের 
মুনাফা বুদ্ধি করা হয়েছে। যে. 
নামই ?দওয়া হো নানা বাক্যজালের 
আড়ালে এটাই হীন্দিরা গান্ধীর স্র- 
।কারী নীতি। ৰ | 

এই নাতি স্বভাবতই জন- 
স্বার্থাবরোধাঁ। বাজারে জিনিস" 
পরের ঘাটাত স্রষ্টা করে দাম 
ঝুড়চনা এবাং যে পর্যন্ত শ্রমজীবী 
মানুষের আয়টুকু নিঃশোফত না 
হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দাম বাড়িয়ে 
যাওয়া এই নীতির প্রথম ধাপ । এক- 
[চটিয়া - পহাজপ্াতজদের বার্ধত 
শিল্পোৎ্পদন ক্ষমতা মঞ্জুর করে 
বাজারে পণ্য সরবরাহে ঘাটত সৃষ্টি 


দিয়েছে। 
ছান্দিরা সরকার সমগ্র জন- 


সাধারণকে, তাদের শ্রমর্জিত আয়: 


পঠুজকাদী. মনাফাম্‌গয়ার অসহায় 
। শিকারে পাঁরণত করেছেন। 


দ্বিতীয় ধাপে তর উৎপাদন. : 
স্বীকার ক.রছেন। অথচ এই বাধিত 


বুদ্ধির জন্যে সমস্ত মানুষকে অন্ু- 
প্রাণত করিতে চেয়েছেন। উৎপাদন- 
বৃদ্ধি করতে বলার উদ্দেশ্যও এক- 
[চে মালিকদের মুনাফাব্ণদ্ধ। পাটি 


'চষীরা পর্ঠ উৎপাদন করোছিল। 


আখচাষাঁ, তুলোাষী, গম চাল সবই 
বেশী উৎপন্ন হয়োছল। অর ফল 
কি দাঁড়িয়েছে? কাঁচাপাট, আখ 
তুলো, চাষীর কাছ থেকে জলের 
দামে কিনে মজত করেছে প:ঃজিবাদী 
মলক এবং কুলাকেরা। অরূপর 
বাজারে চট্ট, দান, কাপড়ের দাম 
আরা তুঙ্গে উঠেছে। অর্থাৎ অঁত- 


হাজারী কাঁমশনের রিপোর্টে অনল 
দৃস্টন্ত দয়ে দেখানো হয়েছে, যে 
সচেতন সরকারী নীতি কি ভাবে 
টাটা বিড়লা প্রমূখ শিল্পপাতকে 


সমূহ শি-জ্পাৎপাদন ক্ষমতার সিংহ- 


অর শ্রমার্জিত ফল পায় না। 
শিল্পক্ষেত্রে ''এবই অবস্থা। 
উৎপাদনবাঁক্ষ করে শ্রামকেরা ক 
তার ফল ভোগ করেন? রেল 
শ্রমিকর কথ্থাই ধরা যাক। জরতায় 


রেল কৃহত্তম সরকার শিল্প।? 


শিল্প বলতে সরকারশ সাহেক বাবু. 


দের আপত্তি আছে, এটা নাকি 
সমাজসবী সংস্থা। এখনে মুনা- 


ফাই নাক প্রধান লক্ষ্য নয়? আমি 


উৎপাদনের ফল কি রেলকমীরা 
পেয়েছেন? বরং সামাজিক দায় 
বূলে চুনকাম করে দৃশ্য , পচিশ 
কোটি টাকা বড় বড় শিল্পকে মালের 
শশুল বাবদ ছাড় দেও হয়োছে। 
ভারত দরকার [রলে লগ্নশ করেছেন 
আটশো |আটাশ কেটা টাকা আর 
এ পর্যল্ত মুনাফার অংশ নিয়েছেন 
এক' হাজার আটশো আঠা রা কোটি 
টাকা। সমাজসেবার চমৎকার 
দৃষ্টান্ত বলতে হাবে। 

চিনিকল, সৃতাকল, চটকল, 
ইঞ্জিনীয়ারিং ওষধ রং যে কোন 
শিল্পেই অন্রূপ অবস্থা। শ্রাম- 
করা হাড়ভাঙ্গা খাটুনঁ খেটে উৎ- 


'পাদন বাড়ান, . কিন্তু পেট পরে 
দুবেলা খেতি. পান না। গ্রামের 


| 
০০০০ 


অচল পান্ডা আহ্নদ্ান্ী 


কলবযতা পৌরুমভর ক 
অফিসার বিড়লা গোষ্ঠীর কাছ থেকে 
উৎকোচ গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ টকা 


খরচ করে; অচল গাড়ী ও যন্ত্রাংশ. 


কিন.ছন -কুলে আঁভ.ষাগ পাওয়া 
গেছে। 

কিছুদিন আগে বলাকতা 
পৌরসভার জন্য তিনটি 'এ্যামবাস্মডর 
মার্ক-টু গড় কেনা হয় বিড়ল।দের 
হিন্দ মাটরস থেকে। প্রার্ভাট 
গাড়ীর দাম সাতাশ হাজার টাবদ। 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


গাড়ীগনলি যখন পৌরসভার সেন্ট্রাল 
গ্যারেজে আনা হয় তথন দেখা যায় . 
গাড়াঁগঃলি দুডিপূ্ণ। এবং গাড়ী- 
গুলির যল্্রপ্নতি সবই পুরনো। 
পক্ষের নজরে 'আনেন। ' পৌরসভার 
ভিটোমোঝইল' ইঞ্জনীয়ার মেজর গুহ 
বাঁকে সেন্ট্রাল গারেজকে দুপাতি- 
মতক কারার জন্য মিলিটারী থেকে 
আমদানী করা হয়ছিল, , তান 


সার পাচারের ব্যবসা ' 


(তয় পন্ঠার পর) 


' আছেন, এবং সেই ফাইলের মধ্যে 


পরাটারা যেমন খাঁপা তেমন সর- 


এমন একটি 'ফাইলও পাওয়া যাকে” কা.রর ক্ষত হয়েছে সাংঘাতিক। 


কিনা সন্দেহ যাত টাফা-পয়াস্মর 
শুনলে অবাক 
হবেন বছর ₹দড়েকের মৃধ্যেই উন 
শালগনঁড়তে বাড়ি বানাতে শুরু 
করেছেন। I 

চাকুরী যাবার ভয় উন করন 
ন্‌! কারণ হীভিমধ্যেইই এতো জম- 
যেছেন থে আগামী তিন পুরুষ 
হাসে খেলে অধঃপতনে যেতে 
পারে। 'িন্তু (আগাম টাকা-পয়না 
নিয়েও উাঁন কাজ করেন না। ফলে 


কার এর মধ্যেই প্রায় হাজারখানেক 
কেস ভামাদী হয় গেছে। কিন্তু 
কে কি বলবে? কলকাঅয়। ওপর 
মহলে শুর ধরাকরার 'লোক আছে। 
সম্প্রতি গুর বালির আদেশ এসেছে 
তাও এঘর থেকে ও ঘরে। শশাল- 
গুড়িও ' ছাড়তে হবে না। কিন্তু 
যেহেতু নতুন ঘর প্রা্তিযোগ কম 
ভাই শতানি উঠেপড়ে েগেছেন বদ- 
ডি 
হয়েও বাবে। ' 


1 
সার্টিফকেট দিয়ে দেন। এদিকে 
দেখা যায় যে, গাড়ির মাবিল ট্যাপ্তক 
উপচে পড় বাচ্ছে এবং ইঞ্জিন 
ভিকমাত কার্জ করছে ন্ম। কমশীরা 
সাফ জানিয়ে দেন ফে, এগাড় 
চালানো সম্ভবপর নক 

- ব্যাপারটি ইউনিয়ন নেতা 
শ্রীশান্তি সেন পৌর কর্তৃপক্ষ এবং 
পৌর মন্মীকে জানান। কিল্তু তাতে 
কোন ফল হয্স না। 

সম্প্রীতি গ্যারেজ কর্মীরা 
গ্যারেজ সংক্রান্ত বিষয়ে ' নবানযান্ত 
স্পেশ্মল আফসার কাপল চৌধ্ব- 
রকে/ ঘটনা জানান। কর্ণেল 
চৌধুরী গাড়ীগুলি পরণক্ষা করে 
বলেন যে, গিগুল. রাস্অয় বেরকরার 
উপযুক্ত নয়। একাশ হাজ্গার টাকা 
দিয়ে কেনা এই গাড় এখন 
সৈম্মীল গ্যারেজে অচল ' অবস্থায় 


পড়ে আছে। / 


এরপর হিন্দ ডি থেকে 
পশচশটি মোটরের ইডিন কেনা হয়। 
কম্তু পরাক্ষা কর দেখা যায় 
ইণিনগ্লো সব কর়টিই পুরানো। 
রংচং করে পরনো -ইঞজিনগলো 
নতুন (ইর্জনের দামে পোঁরসভাকে 
িরুণবরা হয়ছে। এ ঘটন্টাটও 
ইউনিয়ন নেতা শান্তি সেন কাঁম- 


by 


‘লাগে ? মুলধন? 


দপশি ॥ শ্ক্রবার ৭ই জুন ১১৭৪ 


ফসল ফলান, কিল্তু উপবাস তদের 
[নিতৃসজ্গাদ। মধ্যবিত্ত. মানুষের 
জাঁবনজশীবিক অন্ফরূপভাবে 
বিধ্বস্ত। 


অজ্ঞুব নেই। নানা ধরনের ক কাঁচা- 
মা-লর প্রাকীতিক সম্ভার এদেশে 


< 
অথচ ভারতবর্ষে i! 


বিদেশী শোষকর্দের শিল্পকারখানা 


স্থাপন করতে উঠ্যাগণ করেছে। 


ভ্ারতবর্ষে শ্রমশন্তির ।আঁভাব নেই। 


শিল্পোৎপাদন বাড়াতে আর কি 
শান্তর দান। EK 
তবু অভাব অনশন বেকারী 


এদেশের মানুষের 'নিজ্ঞসঞ্গণি। কারণ 
এদেশের সরকার দেশের ' ম্দনবুষের 


স্বার্থে পরিচালিত হয় না, তারা 
একচেটে মালিক: ও সজুতদার কুলাক- 


দের স্বার্থ 'সরকারী নীতি রচনা 
করে| তা কার্ককরী 'করে। ইন্দিরা 
গাল্ধী এই শোষণের মনটা পরি- 
চালনা ক.রন। 

চিলি জেল 
নিত্য অনটন ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির 


i 
শনার ও মল্তীর্‌ গোচরে আনেন। 


সু সবাই “েসিনক ভরে +৩৯ 


নশরুব। 

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই 
নীরবতা নিরামিষ নয় গাড়ী 
কেনার ব্যপারে দুন্পীত, পৌর- 
সভায় দীর্ঘীদনের। হল মোটরের 
এজেন্ট জনৈক কেষ্ট ' ঘোষ পৌর- 


এই দুনশীত ও চুরি বহুঁদন ধরে 


চালিয়ে আসছেন। এবং কেম্টবাবুর 
চর করবার যে সফলতার সঙ্গ 


চল ছ তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ' 


দেখা যায় যে, চাবরশি থেকে অবসর 


স্বপদে ' বহাল 


্রেম্ঠী এখনও 

1রখেছেন! 
কোন সভ্য দেশে জনসাধারণের 

টাকা নিয়ে এই ধরপের বাটপাঁড় 


সেও তো শ্রম 


Ps 


EE 


এই ঘৃণা সমাজ িরোধীদের 
কার্ধাবলাপ না দেখলে ঁঝবাস করা 


কঠিন হত। চুরির টাকা খেয়ে পোঁর- 


বাড়ীর আঁফসাররা কাকশক্তিহীন ৷ 


কিন্তু পৌরমন্ত্রী এ ব্যাপারে নির্বাক , | 
" থাকলে জন্সাধার.পর ধারণা ক 


হবে মাননীয় মন্তণী একটু চিন্জ কর- 
বেন কি? ' 


4 





ডি 
এবারে নাকি পঠ্ার সংখ্যা ড় 
দুটো করা হবে। 


দর্পণ | শুক্রবার ওই জুন ১৯৭৪ 


যাগযতেে বিশ্বাস মন্ত্রীদের কাহিনী 


হয় নি, এমন ক লীলতবাকুর সঙ্গে 
দেখা করবার মত সষেগও আর 






bd 
ধ্‌ 


নতুন দিল্লী তাঁরশে মে ঃ 
সাধুসন্ত আর জ্যোতিষীর প্রভাব 
রাজধানীর শাসকদলভুন্ত রাজনৌতক 
 নেতৃমন্ডলীর ওপরে সম্ভবত আগের 
তুলনায় এখন অনেক৷ বেড়েছে। 
বস্তুত কোন করে হাত দেবার আগে 
এমন কি সরকারী . বাসভবন বদ" 
লাবার আগে কংগ্রেস নেতাদের 
বিশেষ করে মন্তীমন্ডলাীত যাঁরা 
রয়েছেন তাঁদের অনেকেই জ্যোশত- 
. যাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন! 
প্রধানমষ্দ্রা হবার পরে স্ব্গত 
শাস্বী যে তাঁর পর্ব 





" 


তিন সরকারী বাসভবনটি বদলাতে 
অস্বীকার করেছিলেন তার মূলেও 
নাক ছিল জ্যোতিষীর পরামর্শ। 
প্রান্তন জ্বনাষ্ট্রম্ত্ট শ্রীগুলজারণীলাল 
নন্দা যে তাঁর জ্যোতষা শ্রীহাবেলী- 
রামের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজেই 
হাত 'দাতেন না একথ্ম এখানে তেমন 
অজানা নয়। শোনা যায়, বর্তমান 
প্রধানমল্্ী শ্রীমতী ইন্দিরা শান্ধী 
তাঁর জ্যোতষাঁদের ও আস্থাভাজন 
সাধুসন্তদের পরামর্শ ও আশীর্বাদ 
না নিয়ে কিছুই করেন না এমন 
ণক.কখন কোন রঙের শাড়ী ও 


সহায়ক ও কল্যাণকর হবে তাও 


তাঁরা কম তৎপর নন। ভব এই সব 


এ সাধুসল্ত ও জোতষীর প্রভাবে 


জোয়ারিভাটার ' খেলাও রয়েছে, তাই 
সে প্রভাব সব সময়েই সকলের 
ওপরে সমানভাবে মৌরএসীপাট্রা 
ননয়ে স্থায়ী হয়ে, থাকে না। অর্থাৎ 


[িসের কন্ঠহার পরা তাঁর পক্ষে ' 
নাক এই সব জ্যোতষাঁরাই বলে ' 


এ যেন চিজ 
নিরাময়্রয়াসে ' চিকিৎসক! ও অযদ্ধ 
বদল করা আর ক। কোন চিকিং-, 
সকের দেওয়া কোন অধুধ ব্যবহ?র 
তেমন ফল না পাওয়া গেলে যেমন 
চিকিৎসক, ও. 'অফদুধ ' বদলের, 
আঁধকতর ঘোগ্যভাশালী. শচীকৎসক 
ও অধুধ বদলের আধিকাঁতর 
যোগ্যতাশালী  চিঁকৎসূকের ও 
অধিকতর শক্তিশালী অষুধের দর- 
কার দেখা দেয় তেমনই কোন সাধু- 
সন্তের ও জ্ঞেরর্তীষক প্রক্রিয়া, 


পরামর্শ ও আশীর্বাদে আশান্দরূপ 
ফল না পাওয়া গেল পরানোর 





ক্লে নতুনকে আম্থা আসনে 
বসানো হয়। তেমন একটি ঘটনার 
খবর সম্প্রতি পাওয়া গেছে। 
দেবদেবী, সাধসম্ত ও জ্যোতি- 
যাঁর ওপরে বর্তমান রেলমন্ত্রী 
দা 
ভীন্ত ও বিশবাসা। তাই ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের প্রসিদ্ধ মন্দিরাদিতে 
তিন দৈনিক পুজা দিয়ে থাকেন 
বলে শোনা ফায়। আবার জনৈক 
মালয়ালণ জ্যোতিষীর ওপরেও নাক 
তাঁর কিছাদন আগে পর্যন্ত অটুট 
আস্থা ছিল। এই জ্যের্টতষীকে 
আন্মরা! স্বামণজশী বলে আভাহিত 
করব। নিজের প্রাতষ্ঠা ও প্রাতপাত্ত 
বৃদ্ধ করাবার উদ্দেশ্যে লালতধ্মবু 
নাক! প্রায়শই এই স্বাম্ণীজীকে 
দিয়ে যাগষজ্ঞাদী করাতেন আর এ 
ধরণের যাগষজ্ধের গড়পড়তা খরচ, 
শোনা যাস, ছিল তের চোদ্দ হাজার 
টাকা । এই স্বামশীজগ আবার কোন 
কারেণ জ্যোতিষী! বিদেশ 
বাপিজ্য মল্লীপদ পাবার আগে এই 
স্কামীজণকে দিয়ে লাঁলতবাবু যে 
যন্ঞ কবরয়োছলেন তার জন্য খরচ 
নাকি পড়োছল পনের হাজার টাকা ৷ 
জ্যোতিষী স্ঝমীজ্রী নাক তখন 
বলেছিলেন যে বিদেশ বাপজ্য 
মল্মীর পদ লালতবাবুর প্রতিষ্ঠা ও 


- প্রভাবঝকে স্নদূরপ্রসারা হতে সহা- 


ফলজ করবে তার পরে যখনা বিদেশ 
বাণিজ্য মন্ধপদ থেকে রেলমল্লী- 
পদে তাঁর যাবাব সম্ভাবনা দেখা 
দিল তখনও এ্রৰট যজ্ঞ করাণলন 


পক্ষে আরও বোঁশ শনভদ ও লাভদ 
হকে! আবারও পূজা দেওয়া হল, 


«< 


আরও শ্তিশাল যজ্ঞ করে লালত- 
বাবুর জয়ক স্ীনাশত করবার 
দায়ি দেওয়া হল এই স্জমশজশকে। 
স্বামীজশর উত্তরস্মাধকা ' হিসেবে 
এবারে তার সঙ্গে. গেলেন এক 
শ্যামকান্তি, সুকেশা ও সনদর্শনা 
তরুণী ফোশিন। ' ৃবমানে তাঁদের 
নিয়ে যাওয়া হল। . শোনা যায় এই 
বিশেষ যজ্ঞাটিতে নাক খরচ হয়ে- 
ছিল পশচশ হাজার টাকা । পরের 


দিকে লালাতক্যব্, নিজে যজ্ঞকারাঁদের 





এড়িয়ে তান তাই নতুন জ্যোতিষীর? 
সন্ধানে মন দিলেন। অন্য দিকে এই 


. খরচের দরুণ পুরো টাকা না পেয়ে 


যাত করে নিজের জুতার তলা ক্ষয় 
করে ফেললেন- স্বামীজী তই কলে 


, বেড়ালেন। অনেক ঘোরাঘুরির পরে 


মোট যোল হাজার টাকা নাকি তান 


পেয়েছেন এখনও চবিহশ হাজার. 


টাকা নাক তাঁর পাওনা রয়েছে। 
লাঁলভবাবুর বাড়ীতে বহবার ঘোরা- 


ঘুর করেও কিন্তু ।আর কোন ফল 


নাকি তাঁকে দেওয়া হয় না। 


স্বামীজীর সঙ্গে লালতক্মবুর 
লোকজনের চড়া গলায়, কথা কাটা- 
কাটি চলছে। আর ঠিক সেই স্ম- 
য়েই দেখা গেল যে একজন নতুন 
মারা ব্রাহ্মণ জেঘ্তিষীকে সঙ্গে 
নিয়ে লালতবাবু বোরয়ে আসছেন। 
লালিিবাবু স্বামীজার [দিকে ফিরেও 
তাকালেন না এবং, বিমানবন্দরে 
যাবার জন্য অপেক্ষামান মোটর 
গাড়ীখানর দিংক এগিয়ে গেলেন। 
গ্রাড়ীতে উঠে কসবার আগে লালত- 
বাবু তাঁর এই নতুন আস্থাভাজন 
জ্যোতিষীর আশীর্বাদ গ্রহণ কর- 
লেন এবং তাঁকে পরে' এসে তাঁর 

দেখা করতে বলংলন। 
জ্যোতিষী স্বামীজশি লালতবাবুর 
কাছেও ঘে'ষতে পারলেন না৷ এখন 
রাগে ও অপমানে ক্ষেপে ওঠা 
স্বামীজী তাই দূরে দাঁড়িয়েই অর- 
স্বরে চীৎকার করে উঠলেন 
এ লোকটা" প্রতারক। জ্যোতাষর ও 
কিছুই জানে না। লালতবাধ্‌ 
কিন্তু স্বামীজশীর কথায় কান না 


" দিয়েই ম্মেটর হ্ীকয়ে চলে গেলেন 


আর সেই চলমান মেষ্টরের ঘূ্ণায়- 
পড়ল স্বামীজাীর মুখে চোখে । রাগে 
কাঁপতে কাঁপতে 'আঁভশাপ দিলেন 
স্বামীজশী। মিশ্রজশী প্ৃতামার পতন 
আসমা অচিরেই তুমি কেন্দ্র 
মন্মিসভ্ থেকে বিতাঁড়ত হয়ে 
রাজনোঁতিক মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হবে। 
লালতবাবুর সরকারী বাসভবন- 
সংলগ্ন বাগিভার বস্মা কয়কাট কাক 
স্বামীজীর চড়া গলার আওয়াজে 
ভয়ে পেয়ে “কা” “কা” কবে উড়ে 
শেল! 

এ ধরণের ক্রুদ্ধ স্বামীজীদের 
আভিশাপ বীতরাঙ্গ যাতে কোন রকম 
ক্ষাত নম করতে পারে তর জন্য 
নাকি ললিতবাবু আগে থেকেই 
অষ্টঘাঁট বোধে রেখেছেন। বাভিন্ন 


: অণ্টলের কবজ দৈবদেবার তুষ্টি- 


ধানের জন্য নিয়মিত পুজার 


আয়োজন তো' আছেই তার ওপরে 


খামারক মহার্ঘ অর্থ নিবেদানেরও 
কাত নেই! এই তো গত জান্ু- 
যার মাসে কন্যাকুমারিকায়। শিল্পে 
মন্দিরের আঁধচ্সতী দেঝাঁ কুমার 
এসেছেন। মাদুরাইয়ের মানচ্ষাী- 
দেবীর পায়ে যে সুবর্ণ আর্ঘ নিবেদন 
করেছি'লন; 'তারও ম্রাগত মূল্য 
খুব সামান্য নয়। তা ছাড়া কালশ- 
ঘাটের কাল মান্দরেও নাক তাঁর 
নামে 
দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শোনা যাচ্ছে 


প্রাতাঁদন একটি করে পাঠা 


প্রকাশ তথ্যমদ্মী শ্রীইন্দ্কুমার 


 ুজরাল নাকি কয়েক দিন৷ আগে 
' দুঃখ কুরে জনৈক কাঁমিটীনস্টা এম 
' পিকে বলেছেন যে অল ' ইণ্ডিয়া 


রেডিওর সমালোচনা করণে গয়ে 


কমিউনিস্ট নেতার হামেশাই: তাঁর 
: (লীগুজরালের) নাম উল্লেখ করে 


স্মালেচেন। করেন অথচ রেলের 
রেলমন্তস, শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্রের 
নামের উ.ল্লখ অবাধ করেন না। 
সে" সময়ে তাঁরা পমালেচ্না করেন 
আমলাতন্রের রেল , ঝেডেরি।' এই 
দ্বৈত মানে শ্রীগণ্জরাল বেদনা বোধ 
করেন, বিশেষ করে তাঁর অতষ্টতের 
পরিপ্রেক্ষিতে। . স্মরণীয় এই যে 
লাহোরে শ্রীগ্ুজরাল ছাত্রজীবনে 
ছাত্র 'ফেডারেশনের বিশেষ সক্রিয় 
কমশী ' ছিলেন এবং পার্টিরও খুবই 
ঘাঁনষ্ট, ছিলেন। গোড়াতে দিজ্লাতেও 
পারি বিভন্ন. জনসংগঞ্জনে তাঁকে 
সক্রিয় দেখা যেত। পরে কোন এক 
সময়ে পার্টির সঙ্গে তার যোগাযোগ 
ছিন্ন হয়ে যায় কোন এক আই সি: 
এস পুত্র পার্টনেতার সঙ্গে ব্যান্ত- 
গত বিরোধের কারণে। ৰ 

উপস্থিত জনৈক সাংবাদিক 
তাতে মচ্তব্য করলেন “গনজরালজা, 
লালিতবাব; দেবদানাবের তুষ্ট বধা- 
নের জন্য সম্মানভাবে চেষ্টা করেন, 
জ্যোতিষাঁকে দিয়ে যাগষজ্ঞ কাঁরয়ে 
থাকেন, গলায় ছয়টি রুদ্রাক্ষের মালা 
ধারণ করেন আবার গ্রহতুণ্টির জন্য 
আঙুলে ' আঙুলে গ্রহ রক ধারণ 
করেন। সেটা তো ভোলা ঠিক হবে ' 
না, 

এ মন্তব্যে শ্রীগ্জরালের বেদ- 
নার লাঘব হয়েছে িন। জানা যায় 
নি। 











॥ ছয় ॥ 





নয় দশনৰ 


আপনার শ্রপপি” পত্রিকায় 
৬80 


সংবাদ প্রচার” শীর্ধাক প্রবন্ধ 
, পড়লাম । এই প্রবন্ধে প্রকাশিত 
শ্রদ্ধের পীযূষ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে। 
অন্যান্য বিরুপ মন্তব্যের কথা এখানে 
না এনে আম 'শুধ্য একটি উক্তির 
€পীঁষুষবাবর সততার প্রসঙ্গ 
এসে পড়েছে”) তীর প্রাতবাদ। 
জানাচ্ছি। আম শ্রদ্ধেয় দাশ্গুপ্তের 
স্লী বলেই, নয়, ভারতের কাঁমউানস্ট 
পর্্টর (মার্কসবাদী) একজন ঘানষ্ট 
সক্রিয় কর্মী হসেবেও এহেন ডউান্তর 
নিন্দা করছি। 

আম আমার শ্বশুরুকঝাড়তে 
[বাদন এসেছি সোঁদন৷ থেকে 
দেখো আমার স্বামীকে হাসিমুখে 
. দারিদ্যের সঙ্গে লড়াই করতে, 
অসাম কর্তব্য পালন করতে, ।অ্পহ- 
নীয় ব্যথা বেদনাকে সবন্দরভাবে 
সহ্য করতে, সততার সঙ্গে সাহসের 
সঙ্গে সকল সমস্যার মোকাবিলা 
ঝরতে । আমার নখীতানজ্ঠ শ্রদ্ধেয় 
শ্বশুর মহাশয় (আজ আন বেচে 
নেই) এবং শ্রদ্বোক্সা শাশুড়ীমাতা 
অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে এবং আনন্দের 
সঙ্গে (আমাকে বলতেন (এবং আর্জও 
বৃদ্ধা শাশুড়ী এ 'বষয়ে অত্যন্ত 
গার্বতা) যে আমার স্বামী একজন 
নির্জীক, সৎ ও কর্মঠ ব্যান্ত' আম 
দর্যারদ্য ও দুঃখের সঙ্গে যে আর 
একাঁট জিনিস) *বশ্রালয়ে পেয়োছ 
এবং আজও সম্বল করে চলেছি 
সেটি দুর্লভ ধন, সতআ সহদয়তা। 
বলা বাহুল্য, মীন্দ্র কলেজের অধ্যা- 
পন জীবন। থেকে: কর্ম চনত হয়ে 
দর্খাট বছর কাঁ কঠোর সংগ্রামের 
মধ্যাদয়ে আমার স্বামীকে এগিয়ে 
যেতে হয়েছে (অ. পাঁরাচত সবারই 
সীবাদিত। ' সে সময় আম তাঁর 
নিলেোভ নির্ভীক কর্মী রূপপাঁটি নতুন 
করে দেখোঁছ। শধ্ঃ ঘরে নয় পার্টির 
ক্ষেত্রেও তাঁকে সমান সংগ্রাম করতে 
' হয়েছে। দেঁখোছ । তার গভীর 
বিশ্বাস আরু সেই কদ্বাসে গভীর 
নিষ্ঠা। পরে আমিও স্বামীর পার্টির 
একজন স্ক্রিন কর্মী হয়ে উঠি। 
কী আত্মীয় স্বাজন' বন্ধ্বান্ধব, কী 
কমরেড ও ছাহাত্র সব মহলেই ওর 
প্রচণ্ড জনীপ্রয়তা আম দেখোছি। 
আজও তা মানভারে বজায় আছে 
এও দেখে  আসঠিছি। নির্বাচনে 
আমার স্বামী , প্সঞ্চতা”্র জন্য বহু 
কংগ্রেস ভোটও পেয়েছিলেন। পার্টি 
নির্বিশেষে ঝহুলাকের মুখে আমার হাজার 
স্বামীর সততার প্রশংসা আমি 
শুনেছি আজও শ্যান। আমি তা 
ধ্ুব বলে জানি এবং ইদানীং কালের 
ঘটনাও তা ্রমার্শিত। তাছাড়া 
' কতাদন কত. অদস্ ঘটনায় ওর 


যতত| পরনে 


নির্ভ'লক আচরণ-কত রোগীর সেবায় 


ওর উদার মৰ্নীদ৷ আমাদের 
সবাইকে মুগ্ধ করেছে। এবং এটুকু 
না বললে পাপ হবে, শুধু আত্মীয় 
ক্ষেত্রেই নয় পরকে যান অপন 
সল্তানের মত সেবা করন, নিজের 
মুখের গ্রাস গরীঝকে হাঁসমূথে 
তুল দিতে পারেন, পার্টির 
আহ্বানে যিনি অসুস্থ স্ত্রী ও 
শিশুপ তের প্রাত নিীর্বকার 
হতে পারেন, (কোন সময়ে নিষ্ঠুর 
বলে মন হত) দারিদ্রের মধ্যেও 


যানি অজন্র : প্রনোভনকে লাথি 


মেরে মনের আনন্দকে _ পাথেয় করে 
সুদূঢ় থাকতে পারেন তান আকে 
ভাব সং। 

্বদ্তি দাশগণগ্ত 


সংবাদদাতার উত্তর 

শ্রীপীযুষ দাশগুপ্ত সম্পর্কে 
দা্পণে ফা কিছু প্রকাশিত হয়েছে 
সবই সু পি এম-এর “বাজ 
নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া। 
অনেক আঁভযোগের কথ্ম জানা যায় 


ই রর 


তথ্য দর্পণের হাতে 'আসে। 


হাতে পারে, অন্য কোন লাভ হয় না। 
পযূষবাবুর সততার প্রশ্নও এই 
প্রসঙ্গে উঠেছে। 'সেই' সব আঁভ- 
যোগ দর্পাণে প্রকাশ করা হয নি। 
প্রীমত দশেগনপ্তা যখন এই. প্রসঞ্গের 
অবতারণা করেছেন, তখন দু একট 
অভিযোগের কথা বলা প্রয়োজন। 
(এক) পার্টির সর্বক্ষণের 
কর্মী [হাসেবে পাধূষবাবক এক- 
সময়ে মাসে চারশত টাকা মাসোহারা 
পেতন। 'কিঞ্তু যে দায়িত্ব তার ওপর 
ন্যস্ত ছিল তা যপ্ধাযষথভাবে পালন 
না করে প্মার্টর অজ্ঞতসারে তানি 
অপর চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং 
এর জন্য তান মাসিক কেতনও 
পেতেনা। 
(দই) যে কলেজের তাঁন এখন অধ্যক্ষ 
সৈই কলেজের অধ্যাপকদের মাসিক 
বেতন দেওয়া হয় নি এবং সরকারী 
সাহায্য এসে পোঁছায় নি বলে 
পাঁফুযবাব; কলকাতার এক 'ঁবাশষ্ট 
নাগারকের কাছ থেকে সাড়ে তন 
হাজার টাকা ধার নেন এবং কথা 
দেন যে, সরকারী অনুদান আসার 
সঙ্গে সঙ্গে তানি এই টাকা ফেরত 
দোকেন। বেশ কাক বছর হয়ে 
গেছে এবং সরকারী অননুদানও পরে 
এসেছে, ক্কল্তু ধার করা টাকা আর 


ফেরত দেওয়া হয় নি বলে উত্ত 
ভদ্রলোক আঁভবোগ করেছেন। আভ- 
যোগ করে এই ভি্রলোক বলেছেন 
যে টাকা ফেরত দিক বান দিক ওর 
উচিত ছিল আমার সঙ্গে যোগাযোগ 
করা, অন্য কোন কারণে না হালেও 
অন্তক: সামাজিক ভদ্রভার দিক 
থেকে? 

(তিন) ন্যাশন্যাল বক এজেল্সার 
কর্মকর্তাদের অন্যতম হিসেবে তাঁর 
সম্পর্কে ছু ' কিছু আঁভষোগ 
আছে । একসময়ে তাঁকে জ্ট্যীলানের 
রুনাবলীর অংশাঁবশেষ বাংলা অনু- 
বাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর জন্য 
তাঁকে আঁগ্রম (আটশত টাকাও দেওয়া 
হায়। এ দায়িত্ব তান পালন করেন 
ন এবং টাকাও ফেরৎ দেন নি। 

এই সমস্ত এবং আরও অন্যান্য 


মাইনে ও বোনাসের ব্যাপারে 
সরকারের নীতা একবার পরীক্ষা 
করা যাক। বোনাস সম্পর্কে আর 
নতুন করে বলার কিছ নেই। মহা- 
মান্য সুপ্রীম কোর্ট ও সরকার 
বাতৃকি-ীনব্যন্ত কাঁমশনই; দ্ধ্র্থহান 
ভাষায় বলে দিয়েছেন যে বোনাস 
কাজের ধরণের ওপর নির্ভর করে 
না, ওটা সকল শ্রামক ও কি্চিরী- 
রই নয্য়সষ্গত প্রাপ!। তাছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকার আইন বার বলে- 
হেন যে লাভই হোক ব্য লোকসানই 
হোবা সমল্ত বে-সরকারণ ব্যবসায়ী 
প্রীতত্ঠানকেই, বোনটন দিতে হাবে। 


সুতরাং ঝেনাসের ব্যাপদ্রে লাভ ' 


লোকাসানের প্রশ্নই: ওঠেনা।. 

দেশ বর্তমানে চার ধরণের 
ব্তেনভুক কর্মমর' রয়েছেন £ (এক) 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্মচারী। 
(দই) সরকার নয়ল্মণে ।আটোনমাস 
আস্ধার কর্মচারী, (তন) রাজ্য 
সরকারের কর্মচারী ও (চার) বে- 
সরকারী ঝবসায়ে িধুস্ত কর্ম 
চারী। শেষৌন্ত লোকদের কথা 
আলোচনা! করুক না, কারণ সরকার 
চিরকাল ঝুলে এসেপ্ছন-ওরা ব্যবসা 
করে লাভ করে, ওদের, সঙ্গে 
অন্যের তুলন্দ চলতে পারেনা। 
বেশ ভাল কথা। . 

কস্তু প্রথম তিন ধরণের কমশী- 
দের একটা তুলনামূলক আলোচনা 
করলে আশাকাঁর কোন, অপরাধ 
হবেনা! [তিনজন উচ্চ মাধ্যমিক 
পরাক্ষা পাশ করা মধ্যাবত্ত ঘরের 


ফৃবকের কথাই আমরা ভাবিনা'কেন।, 


ধরুন এক্ট: দিনে এরা তিনজন 
পিওনের চাকরী পেলেন ইন্ডিয়ান 
অয়েল কর্পোরেশান, খ্যাক্াউন্টেট 


জেনাপ্লিন (পশ্চিমবঙ্গ) ও রাইটার্স 
ববিচ্ডিংসে। মাসের শেষে এরা যখন 
মাইন পরবেন দেখ ফাবে প্রথম 
জনের মাইনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
জখনর থেকে তিনগুণ এবং [দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় জনের মধ্যে মাইনের 
ফারুক খুবই স্মমান্য। অথচ তিন- 
জনই পিওনের কাজ করেন। কর- 
পিক ও আঁফসলদের বেলায়ও ঠিক 
একই ব্যাপার । ছাড়া ইণ্ডিয়ান 
অয়েল, কুঁধিক প্রন্থীতত বোনাস, 
ও ওভারটাইম ও অন্যন্য সুখ 
সুবিধার ব্যবল্থা রয়েছে। সরকার 
বলে খান, ইন্ডিয়ান আল, 
এল আই সি ও ব্যাক্ক জাতীয় 
সংস্থার ব্যবস্দ করে লাভ করে। 
অই. ওদের একা. সংখ-স্দীবধা 
এবশনী দিতে হয়, তোল্পাজজ করতে 
হয গুড হিউমারে রাখতে হয়। 


কে'ড়ছে পাঁচ, কারো দশ কা কারো 


হেন; হয় না খেয়ে শহকয়ে মরো 
নয়তো চুর _করো। মজার ব্যাপার 
হচ্ছে যে সরকার নিজের (কর্মচারীকে 
বাঁচবার মাতে! মাইনে দিতে পারেনা 
সেই, আবার তার কর্মচারীর কাছ 
ধেঁবেং কাজ, সততা ইত্যাঁদ বড় 
গলায় দাবী করে। | 
গত মন্চ মাসে রাজ্য 'বধান- 
সভায় মুখ্যমন্ত্রী সরকারী কর্মচারী- 


দের ফাকুরী ও মাইনে সংক্তান্ত কত- 


গল সিদ্ধান্ত সদর্পে ঘোষণা করে 
দছলেন। সেগ্ীলকে হঠাৎ রটায়ার্ড 
মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখাজশীর আওতান্ন 
কেন ফেলে দিলেন বুবঙ্গামনা। কথা 


মার্কমবাদী লেনিনবা্দী 
শিক্ষার ব্যবস্থা করুম 


» সমাংলাচনা এবং প্রত্যেক তাৎপর্য - 


* মিলিয়ে যায়৷ 

























দর্পণ 1 শুক্রবার এই জুন ১১৭৪ 


হল এ সম্বন্ধে প্রত্যেক সাম্বার 
বিশ্বাসী মানুষের মনেই প্রশ্ন 
জাগবে। দর্পণ পতকা এই 
ব্যাপ্রে অন্ুসন্ধিৎস্য হযে খ্য 
বিবরণ এবং তার পারপ্রাক্ষতে খে 
সমালোচনা করেছে তাকে প্রত্যেক 
মাকর্পবাদ্দীই স্বাগত জানাবে । যে 
কোন কাঁমিউনিস্টা পাটির কর্মীদের 
মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব 
থাকে, তবে কেবলমাত্র ক্ষাণকের 
আবেগের মোহে' মাঝে মাঝে “আইন 
অমান্য” ইত্যাদি নানাধরণের বিক্ষোভে 
হয়তো, তদের সাঁমল করা ষাবে, 
গকদ্তু পার্টির মাকা্সবাদী-লোঁনন- 
বদ চার কেবলমল্ধ এ পথে বজায় 
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আলোচনা, সমালোচনা ও আত্ম 


পূর্ণ ঘটনার সার্থক বিশ্লেষণের 
উল্লেখ অত্যন্ত গন্রনুত্বপূর্ণা' আমা- 
দের দোশর কমর্চানস্ট পাটির মধ্যে 
এসব ব্যাপঞ্ুরুর ঝপিকা উপস্থিতি 
লক্ষ্য করা আজ পর্যন্ত যা নি। 
সেই জন্য একজন মাকর্সাবাদ-লেশিনন- 
বাদ বিশ্বাসী গণজান্রক কর্ম” 
হিসাবে সি পপি এম নেতৃত্বের কাছে 
আমার দাবী পাটির মধ্যে এবং 
সংঙ্গা সঙ্গে অন্যান? গণসধাঠনের 
মধ্যে বাঁপকভাবে বৈজ্ঞানিক মাকাস- 
বাদীএলোনিনবাদী শিক্ষার ঝ্বস্থা 
করুন। 
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলকাতা. 


) 
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ঘা বা স্বেত 


আমাদের বিখ্যাভ ০59000211 
রোগীদের সম্পূর্ণতাখে রোগ সারিয়ে 
আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই 
শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীন্রই 
বিনামূল্যে এক 
শিশি দেওয়া হয় । 

Prem Trading Co. (S.N.)P 
 P. O. Katri Sarai (Gaya) 








আপনি কী আপনার প্রগতি- 
শীল বই বিক্রির ব্যাপারে 
অন্মুবিধেয় পড়েছেন? তাহলে 
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন। আপনার ও আরে 
তানেকের প্রগতিশীল বই 
বিক্রির আয়োজন করা 
হয়েছে। 


ফেলে) 


দশ ॥ শ্ক্রবার এই জুন ১১৭৪ 


আপাত জয়ের মধ্যে যে পরা- 
জয়ের অঞ্কুর নিশ্চিতভাবে, দেখা 
দেয় অনেকেরই সেটা চেখে পড়ে 
না। মূঢ় দম্ভ এবং প্রার্তীহংসায় 
আচ্ছন্ন দৃষ্টি অস্বচ্ছই থাকে॥ রেল 
ধর্মঘট প্রআহর্ত হওয়ার ফলে এই 
ব্যজোঁয়া সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় 
রাজনোতক সংবাদদাতা এবং সম্পা- 
দকাঁয় ভাষ্যকারদের বকল,ম ফুটে 
উঠেছে। " 

সঙ্গে সঙ্গে এও পরিষ্কার 
হয়ে গেছে যে কুঁড় লক্ষ রেল কর্মীর 
ধর্মঘটের ফলে ইন্দিরা সরকারের 
হাঁটু দানি শর হায় গিয়েছিল । 
এই হাঁটু ভেঙ্গে পড়া কাঁপন এমন 
পর্যায়ে গিয়ে পেশছেছিল যে আর 
চার প্াঁদন [ধ্মাঘট চললে দেশের 
বুর্জোয়া অর্থনীতির চাকা স্তব্ধ 
হয় যেত এবং এই দনর্ঘটনার রাশ্ম- 
'বাকরণে ইন্দিরা কংগ্রেসের ক্যান- 
সার ক্ষত চূড়া) পর্যায়ে উপনীত 
হত। “সরকারের হাঁটু কাঁপ্যান সুরু 


উইঢ়াব। রাজ্যে রাজ্যে বিদ্রোহের 
বিস্ফোরণ অপেক্ষমান। আজ 'আত্ম- 


ত্যাগের আঁস্থানার্মত বজ্র বু্জেনয়া 


শোষণের কপট (অক্ষের উপর উদ্যত! 
দালালদের ' সেকথা মনে করি! 
দিই। শেষ বোবাপড়ার দিনে ভগ্ন- 
উরু রাজশাল্ত যে দ্বৈপায়ণ হদে 
আত্মগোপন করকঝে তার বড়ো বেশী 
বাকী নেই। আপাত জয়কে স্থায়ী 
মনে করে শোষকশ্রেণী ষাঁতই আত্ম- 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


পরাজয়ের আগুন তাদের ঘিরে 
ধরছে, এবিষয়ে সন্দেহ' নেই। 

' শান্ত পূর্ব সীমানার রাজ্যগন্জীল 
কোনাঁদন কংগ্রেস রাজত্বের বিরো- 
ধিতা করে 'িন। কিন্তু তাদের জাত 
ও গোষ্ঠা কলহের ফলে যারা 
খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে সেই পশ্চাদপদ 
মানুষগ্লও আজ বসে নেই। গত 
তেসরা ও পনেরোই মে আসামের 
বীর জনগণ ইন্দিরা পূতুল শরৎ 
সিংহর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়জে। 
“ভারত বন্ধ” সফল: করে ধর্ম" 
ঘট রেলকমশদের প্রতি একাত্মতা 
প্রদর্শন করেছেন। আসাম সরকার 
একমাত্র এই রাজ্যেই ছয় হাজার 
রেল কমশীএকা গ্রেপ্তার করেছে। তার- 
পর তারা যাতে আদালত থেকে 
জামিন না পান তার জন্যে ফৌজন্দারণ 
দন্ডাবাঁধর ধারা স্থাগত রেখ সর- 
কার জ্াঁমন দেওয়ার ক্ষমতা আদা- 
লতের হাতি থেকে প্রত্যাহার করে 
[িয়েছ। জনগণের প্রাতরেধের 
রুদ্রমর্তি আনেক কংগ্রেসীকে বচ- 
দলত করেছে। এই সুযোগে 
ক্ষমতালোভনর দল সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয়েছে। আসাম প্রুদশ কংগ্রেসের 
নি'দেশ প্রত্যক্ষভাবে অমান্য করে 
গত সপ্তাহে নওগাঁয়ে আসাম প্রদেশ 
বন্্রেস কমশি ' সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


"আত্মহত্যার দেশ, 


শ্রী উদ্াের পরাজয় ঘটবেই টন 


হল। বিয্া্লিশ জন খ্যাতনামা 
প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য এই সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন। কৌতুকের বিষয় 
মুখ্যমন্ত্রী শরৎ সিংহ এবং প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি লালিতকুমার 
দোলের অন্দ্ুগামী গোষ্ঠীর প্রব্রশ্য 
বিরোধিতা সত্বেও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী 
জনাব ফকক্নদ্দন (আদি আহামেদ 
নওগাঁ সম্মেলনে নিন্দে উপস্থিত 
হাতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করে 
যে বাণী পাস্রীন তাতে 'বিদ্রোহশী : 
গোষ্ঠীর প্রত অকুন্ঠ সমর্থন 
জানান হয়েছ । সম্মেলনে 
[বিদ্রোহী গোষ্ঠী দাবী করেছেন যে 
আসামের মোট চোদ্দ জন কংগ্রেসী 
এম পর মধ্যে বারোজন এবং পণ্চা- 
নব্বই জন কংগ্রেস এম এল এর 
মধ্যে ।ছেচাল্লিশ জন তাদের সাঙ্গে 
হাত 'মাঁলয়েছেন। মংখ্যমল্তীর 
বিরদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলে 
আতা চাঁব্বশ জন এম এল এ তাদের 
সমর্থন জানাবেন বলে আশ্বাস 
দিয়েছেন। 

পূর্ব প্রাঞ্তর আরেকটী রাজ্য 
লিপুরা।  হিন্দদ্ধান টাইমংসর 
সংবাদদাতার মতে ত্রিপুরা একটা 
একট উল্মাদ 
তৈরী করার রাজ্য । অভাব অনটন 
নিতসঞ্গী করে, প্রতিকারের উপ্বায- 
হশন কংগ্রেসী শয়তান শাসন 





পাঁরবারগুলির কর্তাব্যান্ত অসহায়- 
ভাবে স্নেহপালত পোষ্য 'শিশদ 
নারীদের অনশন মত্যু, অপুষ্টি 
জানত জীবনাবসান দেখে দেখে 
হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। হয় উন্মাদ 
হরে যাচ্ছেন না হয় আত্মহত্যা করে 
জীবন যল্মণার জালা জুড়োচ্ছেন। 


কর্তৃপক্ষ এবং হাসপাতালগনুল থেকে ' 


সংগৃহীত তথ্যাদি পরিবেশন করে 
সংবাদদাতা যে করুণ মর্মন্তুদ চিত্র 
অঙ্কন করেছেন, তা দেখে ইন্দিরা 
কংগ্রেসের শয়তান শাসনের বিরুদ্ধে 
ভারত্বাসীর মনে অনপনেয় ঘৃণা ও 
রোষ পুঞ্জভূত হয়ে উঠবে। 

পূর্ব প্রান্ত থেকে চোখ 'ফাঁরয়ে 
পশ্চিম প্রান্তের দিকে তাকালেও 
একই চির ফুটে ওঠে ৷ কংগ্রেস সর- 
[কারের নয়ঃ খাদ্যনীতির ফলে বর্ষা 
নামার আগেই রাজস্থানে আকাল 
শুরু হয়েছে। রাজস্ধানে এ বছর 
তীর শর্ত সত্বেও গমের ফলন 
হয়েছে ছাব্বিশ লক্ষ টন। রাজস্থানে 
দরকার প:নরো লক্ষ টন গম। অথচ 
সরকারী নীতির ফলে প্রাচুর্ষের 
মধ্যেই আকাল এল। গমের বাজার 
দাম গত বছর ছিল পশ্চাঁশ টাকা 
কুইম্টাল, এ বছর ভা দুশো পঁচি 


গণ্চিম এশিয়ায় মাকিন | 


ঘায়াত্যবাদের 


গঞ্াদগমরণ 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক) 


ইজরাইল-াদারয়ার সর্বশেষ 
চনত মধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি 
স্থাপনের সম্ভাবনা উল্জবল হয়ে 
উঠছে? একনিশে মে জোনভায় 
অন্বান্ঠত এই চনন্তি অনুসারে বিরো- 
শত আচল থেকে দুপক্ষই চৌ্ষাট 
কিলোমিটার সৈন্য সরিয়ে নেবেন 


' এবং দুপক্ষই অস্পুসম্বরণ নাত 


কঠোরভাবে মেনে চলবেন। এই চচুল্ত 


- মেনে নেওয়ার ফংল ইজরাইল পরোক্ষ 


হার স্বীকার করল। কারণ ইজ- 
রাইলশদের মন্দদাতা মাঁক্ন পক্ষ 
বলেছে যে, ইজরাইল অকটোবর 


যুদ্ধে অধিকৃত জ্ঞায্নগা ছেড়ে চলে 
যাবে। প্রসঙ্গত উচ্লেখ্য, আরব-ইজ- 
রাইল যুদ্ধের মাঁমংসার পর গাঁত 
বছর থেকে আরব দেশগুলো এই 
দাকীই কারে আসাছিল। কিন্তু ইজ- 
রাইস জিদের বশে নাঁতদ্বীকার 
করতে অস্বীকার করেছিল । প্রসঙ্গত 
উচ্লেখ্য, এবারও শরনিতচুক্তির পূর্বে 
ইজরাইল গোলান হাইটসে শুন 
জালিয়ে তুলছিল। বিশেষ দরে 
ইজন্বইল 'কাঁসিষ্গারী ' কুটনীতি- 
পণার নীতি অনুসরণ করে ভয় 


দেখিয়ে ক্র্ষোদ্ধারের নীতি অন্দু- 
সরণ কররাছল। কন্ভু আরবে এ নীতি 
ফে আসার হতে বাধ্য এটা দেরীতে 
হলেও ইজরাইল এখন হাড়ে হাড়ে 
বুঝতে পারছে। আজ আরব দদদীনয়া 
অনেক বেশ? সংঘবদ্ধ । 'দ্বতায়ত, 
সিমাজতান্মক দেশগুলো ছাড়াও 
এশিয়া আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশ- 
গুলো আরবের, মানুষের পেছনে 
এসে দাঁড়য়েছেন। তৃতীয়ত, িসবনে 
রাজনোঁভিক পাঁরবর্তন হওয়ার সঞ্চে 
সঙ্গে আফ্রিকার মন্য্ধ - দ্বিগুণ 
উৎসাহত হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ 
খর্বরে জানা যায়, ঈলসবনের নয়া 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিানিঝিসাউ, মোজা- 
বাক, আজ্গোলার মুক্তিযুদ্ধের 
প্রাতনিধিদার আলাপ-আলোচনা ভাল 
খাতেই কইছে? িসবন নীত- 
গত ভাবে স্বাধীন শিনাকসাউকে 
স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারাঁট মেনে 
নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই স্বাধীন শিনি- 
বিসাউ সরকারকে চুরার্শিট দেশ 
স্বীকাতি দিয়েছে এছাড়া, গিলসবনে 
সালাজার পক্ষের পরাজয়ের পর যে 
সব খ্টনা ঘটছে অতে আঁফ্কার 


মুস্তিযুদ্ধ তথা আরব-+আীক্রিকার মাস্তি 
যদদ্ধ উৎসাহ পেয়ছে। বিশেষ করে, 
পর্তুগালের মত একাঁট ন্যাটো দেশের 
কর্তৃদ্বে এখন যে দরকার, সে সরকার 
ন্যাটো গোষ্ঠীর স্বার্থের বিরুদ্ধে 
নানা ধরণের কাজকর্ম করে চলেছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আঁফ্রকায়, 
বিশেষ করে পততুগাঁজ আফ্রিকায় 
উপ্পানবেশ বজায় রাখতে চায়! ন্যাটো 
চক্রের মাঁকনি যডুক্তরাষ্টু, লিটন, 
পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্র। সে- 
ক্ষেত্রে মোজরাম্বক, আগ্গ্মেলা, 'র্গান- 
বিসাউর . স্কায়ত্তশাস্নের অধিকার 
পর্তুগাল মেনে নেওয়ার মানে ন্যাটোর 
পক্ষে আীর্থক, সামারক দিক দিয়ে 
পরাজয়। এ পারিস্থাজিত্রে কর্তমান 

{বকুনা করা প্রয়োজন? 
ন্যাটোচক্কে আআঙ্গনের আরো 
দৃষ্টান্ত আছে। সম্প্রাত ফে তুরস্ক ও 
গ্রীসের মধ্যে পাঁয়তাড়া চলছে তা-ও 
সাঁবশেষ উজলখ্য। এ অবস্থায় 
মাঁকন সম্রাজ্যবাদ। 'কান্টং বিপন্ন 
সন্দেহ নেই। ফলে মাঁকিনি য্তেরস্ট্র 
ইজরাইলযৰক র্দরিয়ার সন্গো চুন 
|: 


সাত 





ফলে এ বছর সরকার প্রায় দশ কোটি 


টাকা বিক্রয় কর কম পাবে ঝলে সর 


কারণ মহলের ধারণা । 
রাজস্থানের সাধারণ মানুষ 
কিন্তু জেগে উঠছেন। পরংলাকগত 
মুখ্যমন্ত্রী বরবভিউজ্লা খানের শূন্য 
আসন দহ রাজস্থানে যে তিনাট 
উপাির্ঝাচন হল, তার দর্টটতেই 
কংগ্রেস পরার্জত হল। এর একটি 
পেয়েছে সি পি এম ৷ 
পূর্ব-পশ্চিম,  উত্তর-দক্ষিণ 
ভারতের সারা অণ্চলেই আজ কংগ্রেস! 
শয়তানি শাসনের বিরদ্ধে বিক্ষোভ। 
আজ ফাঁদ রাষ্ট্রপাত 'ভ ভি গার 
সংসদ ও রাজ্য বধানস্ভাশগুজি 
ভেঙ্গে দিয়ে জনমত গ্রহণের স্মষ্ঠ 
বন্দোবস্ত করে সাধারণ নির্বাচন 
ঘোষণা করেন তাহলে প্রবল ঝড়ের 
ফুধকাংর ইন্দিরা কংগ্রেসের অপ- 
শাসনের অবসান ঘটবে এ বিষয়ে 


কোন সন্দেহে আছে ফি 






সরে যাবে। প্যালেস্টাইনের মবীন্তযুম্ধ 
চলছে, এবং চলবে। ' প্যালেস্টাইনের 
মৃন্তিষদ্ধের ওপর হামলা চালাবঝার 
চেষ্টা যে ইঞ্জরাইলা করবে না, অ 
নয়। তবে, ইজরাইল এবার একট: 
কমজোর। সর্বশেষ খবরে -জান্ম যায়, 
তেলাআাভভেও জনমত দন দন 
ইঞ্জরাইলী প্রশাসকদের বির-দ্ধে 
যাচ্ছে। আরব-ইজর্মইল যুদ্ধের জন্য 
ইজরাইলর অর্থনৌতক অবস্থা 
ধসে পড়েছে। ইজরাইলপ শ্রমজীবী 
মানুষ তাই: শ্মান্তি চান এবং চান যে 


1] আট _ 


যন্ত্রে গিধী বেখে শট 
ডাইৱেতৱের য় ঢ় রাজনীতি 


যাস পাঁচেক আগে ee 


সরকার ইডেনের প্যাভিলিয়ন দখল 
করেন। বৃটিশ সরকারের ভারত 
ত্যাগের পর থেকেই প্যাতিলিয়নটি 
স্তাশানাল ক্রিকেট ক্লাব বা এ, সি, 
সির কর্তৃত্বাধীনে ছিল। তাই এত-, 
দিন বাদে সরকারের এই খামধেয়ালী 


আচরণ কলকাতার ক্রিকেট মহলে . 


বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। 


ইডেনের মালিকানা নিয়ে সরকার 
ও এন, পি, সির মধ্যে দীর্ঘদিন 
বিরোধের পর পর ১৯৮ সালে স্থির 


হয় সরকারই মাঠের ' একমাত্র, 


দাবীদার | ' তবে ক্রিকেট আ্যালো- 
সিয়েশন অফ বেঙ্গল অর্থাৎ রাজ্য 
ক্রিকেট সংস্থা [ও এন; পি সি এত- 
দিন যে সমস্ত সুবিধাগুলি পেত সেগুলি 
থেকে তাষের বঞ্চিত করা হবে না! 
টি প্যাভিলিয়নের উপর এন, 

সির শুধুমাত্র যে কর্তৃত্ব -রইলো! 
i নয়, প্যাতিলিয়নের সামনের 
আসনগুলিভে বসে তাদের সভ্যরা 
খেলা দেখারও সুযোগ পেলেন। 
ইডেনে ১৯৭২-৭৩ সালে ইংলণ্ডের 
বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলার সময়ও এন, সি; 
শির সত্যরা এইদুযোগ পেয়েছিলেন । 


সরকার যখন এন, লি, সি দখল 
করেন ভার দিন সাতেক বাদেই ছিল 
ক্লাবের নির্বাচন। এই নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গের যুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের বাল্যবন্ধু প্ীক্ষব দাস [প্রত্যক্ষ- 
ভাবে জড়িত ছিলেন। এই গ্রুব 
দাসকে বসানো হয়েছে রাজ্যের 
ডাইরেক্টরের পদে । বর্তমান সর- 
কারের আগে এই ধরণের কোন 
পদের অস্তিত্ব ছিল না। 
ডাইরেকটরের পদটি মুখ্যমন্ত্রী শ্ররারের 
সূর্টি। উদ্দেব্ট শ্রীঞ্তব দাসকে শিখণ্ডী 
ৰেখে টেষ্টষ্যাচের টিকিট সংগ্রহ 
কর]।' আর টেম্যাচ খীন্বা পরি- 
চালনা করে সেই পি, এ, বি নিজেদের 


ক্রটি সম্বন্ধে এড সচেতন যে শ্রীদান, 


কোন ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব না করলেও 
তাকে রাঙ্গ্য নির্বাচন সাব কমিটিতে 
নেওয়া হয়েছে! 


শীপ্ষব দাস যেই. বুঝলেন যে-' 


এই নির্বাচনে ভার দলের নিশ্চিত 
পরাজয় তখনই তিনি সরকারকে 
দিয়ে এন, সি, সি, দখল করালেন। 
এদিকে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রচারে 
নামলেন যে? যেহেতু এন, সি, সি, 


ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে তাই 


বাধ্য হয়ে সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ ' 


করলেন। a 


দাস ও তার দলের লোকেরা 
এনসি'র সদস্যদের বোঝাতে লাগলেন 


এই নির্বাচনে যদি তারা দিততে 


ন! পারেন তাহলে সদস্যরা এতদিন 


যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে এসেছেন 
তার থেকে তাদের বঞ্চিত কর! হবে। 


বস্তুতঃ এন সি সির নিজ কোন 
কার্ষধারা নেই । বছরে তারা একটি 
কি ছুটি একদিন ব্যাপী ক্রিকেট খেলার 


'অংশ নেয় এবং টেষ্ট ম্যাচের সময 


প্রত্যেক সদস্য দুটি করে টিকিট 
পান। ' তাই ‘তারাও যেই বুঝবেন 
সরকার শ্রীধর দাসের পেছনে রয়েছেন 


তখন তার! আর তাকে চটাতে 


সাহস পেলেনা। কিন্তু তা সত্বেও 
শ্রাধর' দাস বুঝলেন নির্বাচনে তাঁর 
দলের জয়লাতের সম্ভবনা কম। 


কারণ তার প্রতিপক্ষ দলের নেতৃত্বে 


অন্যতম. কর্ণধার শ্রীএম দতরায়। 
তাই নির্বাচনের দিন সাধারণ বার্ধিক 
সভার সুরুতেই জনৈক সদস্যকে দিয়ে 
আইনঘটিত ক্রুটির উল্লেখ করে বেশ 
কিছুদিনের অন্য নির্বাচনে পিছিয়ে 


'ছিলেন। উদ্দেশ্য, আরো! কিছুদিন, 


হাতে পেলে বেশ কিছুসংখ্যক 
সদস্যকে দলে ভেড়ানো সম্ভব হবে । 

সম্প্রতি ক্লাবের বাধিক নির্বাচনে 
শ্রীদাসের লোকেরাই জয়লাত 
করেছে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী যার! 
আগে শ্রীদত্তরায়কে সমর্থন করছিলেন 
তারা শেষ পর্যন্ত শীদাসের দলে 
যোগ দিলেন। একই পুরস্কার স্ব্ধপ 
এক ব্যবসায়ী বাড়ীর ৬ জনকে 
নর লানিরীযুরিসিির ক 
কহলে।। 

জানিনা যাকে ভাঙিয়ে শ্রীদাস 
এই সমস্ত কাজ করেছেন সেই ক্রীড়া- 


বিদ্‌ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় সমস্ত 


বিষয়টি জানেন কিনা । তবে বিষ্ত 
সূত্রে জানা গিয়েছে সরকার আবার 
প্যাতেলিয়নের দায়িত্ব এন সি দির 


হাতে সমর্পন করছেন | সরকার কি. 


কারণে প্যাঙ্ডেলিয়ন দখল করলেন, 
আবার কি কারণেই বা সেই দায়িত্ব 
ফেরৎ দিচ্ছেন এ সম্বন্ধে একটা তদন্ত 


করা 'উচিত কারণ এন সি সির 


সম্পাদক পদে আবার সেই ৰ্যক্তি 


বহাল হচ্ছে খিনি গত ১২ বছর 


ক্লাবের ' হিসাবপত্র দাখিল করেন 
নি। 


বাংলাদেশের চলচ্চিত্র 


সগাষশেখর রায় 


বাংলাদেশের চলচিত্র এখনও 
কৈশোরকাল উত্তীর্ণ হয়নি বললেই 
চলে। পঞ্চাশের দশকে কিছু উর 
সুরু যদিও কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা- 


ভাষী ছবি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে গুঠে ।' 


প্রধমদিকে অবশ্য. কলকাতা থেকে 
কিছু কাক চালানো কলাকুশলী 
ওদেশে যান বটে, কিন্তু অল্পদিনের 
যধ্যেই ঢাকাতে ওরা নিজেদের 


চলচ্চিত্র নির্মাস্কাগোঠী গড়ে তোলেন: - 


এবং স্টুডিও-স্যবরেটরীরও পত্তন 
হ্য়! প্রথমদিকে অবশ্য বেশির ভাগ 
ছবিই ছিল লোককথান্তিত্তিক গল্প 


কিংবা ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী নির্ভর । 


কিন্তু বাট দশকের মাঝামাঝি থেকে 
সমসাময়িক সমাঁজকেন্দ্রিক আখ্যান 
নিয়ে হ্ববি তৈরী করবার দিকে একটা 


প্রবণতা দেখা যায়। মোটামুটি- 


ভাবে গড়ে বছরে প্রায় ব্রিশ-বত্রিশটা. 
ছবি তৈরী হতে ধাকে | একাত্তর 
সালে জঙ্গী আক্রমণে ওদেশের সিনেমা! 
জগতের খুবই ক্ষতি হয় এবং চলচ্চিত্র 
প্রযোজনার সংখ্যাও কমে যায়। 
ফুঁডিও এবং দিনেমাগৃহগুলোর বেশির 
ভাগই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় এবং বহু 
শিল্পী-কলাকুশলীও কলকাতায় চলে 
আসেন । বাধীনভালাতের পরে 
অবন্য এই ধাকাটা আস্তে আস্তে 
সামলে ওঠা সম্ভব হয় এবং ৭২-৭৪ 
সালে যুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা! গড়ে 
বছরে প্রায় চৌত্রিশ। কলকাতার 
সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগের {ফলে হুই 
দেশের চলচ্চিত্রকারদের  চিন্তা- 
ভাবনার আদান-প্রদান সহজ হয়ে 
ওঠে। খত্বিক ঘটক বাংলা দেশে 
“তিতাস একটি নদীর নাম” ছবি 
তৈরী করেন, রাছেন তরফদারের 
পরিচালনায় ভারত বাংলাদেশ যুগ্ম 
প্রযোজনায় “পালক” নির্মায়মান | 
এই ছুটি হ্ববিতেই হুই দেশের শিল্পী- 
কলাকৃপলীরা কাঙ্গ )করার ফলে 
পারম্পরিক সমঝোতার পধও 
সুগম হয়ে ওঠে । সাম্প্রতিক বাংলা- 
দেশ চলচ্চিত্র উৎসৰ উপলক্ষে বাংল! 
দেশের চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের 


কথায় জানা গেল ধে ওদেশের 


চলচ্চিত্র বর্তষানে ঝড়ঝাপটার ধকল 
সামলে নতুন করে নিজেকে তৈরী 
করতে সচেষ্ট হরেছে। 


বলতে গেলে এই চলচিত্র 


উৎলরের মাধ্যমেই বাংলাদেশের 


সিনেমার সঙ্গে আমাদের প্রথম অন্ত- 
ৰম পরিচয় হল। যদিও এর আগে 
কলকাতায় বাংলাদেশের হুটি ছবি 
দেখানো হয়েছে। তার যধ্যে 
জহির রায্নহানের “জীবন থেকে 
নেওয়া” ছবিতে দুর্বল কাঠাষো 


এবং যাস্তিক কুট-বিচাততি সত্বেও 


ভাষা আন্দোলন এবং পাকিস্তানের 
জঙ্গী শাসনেয় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধর্মী. 


বক্তব্যে পরিচালকের ,সামাঙ্জিক ও 
রাজনৈতিক সচেতনতার আতাম 
ছিল। আর একটি ছবি “নতুন 
ফুলের গন্ধ?” অবশ্য নেহাৎই ামূলী 


প্রেষকাহিনী । এবারকার চলচ্চিত্র * 


'উৎসবে নানাজাতের ছবি চিল। 
সামান্দিক, রাজনৈতিক, ওঁতিছাসিক, 
ভক্তিমূলক সবরকমই | সাতটি ছবির 
মধ্যে দি ্বাধীনতা-উত্তর যুগে তৈরী, 
বাকী পাঁচটি পাকিস্তানী আমলের । 
চলচ্চিত্রগুশের বিচারে অবশ্য হই 
যুগের ছবি একই রকম খারাপ। 
যদিও একাত্তর সালের পরে তৈরী 


ছবিগুলির বিষয়বস্তু, সমসাময়িক 


'সমাজবাস্তবের অনেকটা বাছাকাছি। 

জহির রায়হানের “আনোয়া 1৮ 
পল্লীজীবনের পটভূমিকায় একটি 
প্রেমের গল্প । মোটামুটি সাধারণ 


বাংলা ছবিতে যেরকম দেখা যায়, 


স্যার অত্যাচারে কাতর যুবতীর 
করুণ কাহিনী । অবশেষে প্রেমিকের 
আবির্ভাব এবং নায়িকার নবজম্ম 
মুপলিষ-সমাজ্কের নান! রীপ্তিনীতিির 
চিন্ত্রণে পরিচালক অনেক সময়ই বেশ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্ত 
সমস্ত ছবিটাই অবাস্তব নাটুকেপনায় 
ভারাক্রান্ত । কাঁজী জহিবের “অবুঝ 
মন” ত্রিভুজ প্রেমের চিরাচয়িত 
সংস্করণ | ফেনিয়ে ফেনিয়ে ছবিকে 
অনর্থক লম্বা করা হয়েছে। কিন্ত 


কাহিনীবিন্যাস, চৰিত্ৰায়ণ; কিংবা 
সিনেমার কারিগরী বিভাগের কাজ- 
কর্মে একেবারেই কাচা হাতের ছাপ । 
সুভাষ দত্ত পরিচালিক “আবির্ভাব” 


ঘা নদীর পাশে এই শ্রল্ভ গ্রাস! 
এখন এখানে ট্রাক বোঝাই কাপড় 
'জামা, ছেলেমেয়েদের জন্যে বই- 
পর, নুন, ওষধ প্রাভীদন আসুছে। 


। গ্রামের মাচগ্নুলো আর বোমার দেশ 
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ছবিতে বন্ধা নারীর বেদন] চিন্তিত “ 


কিন্তু অন্তর্ডি সুন্ক্রাতার অভাবে 


." চরিত্রের জটিল মানসিকভার 'বিশ্লেষণে 


পরিচালক ব্যর্থ। বরং দৈব ষোগা- 
যোগভিত্তিক যেলোডামা তৈরীর 


দিকেই, তার বেশি ঝোঁক মনে হয়। 


"লালন ফকির” ছবিতে লোকনাঁধকে 
কেন্দ্র করে অতীত যুগের মরমিয়া 


সাধকের ভীরনীচিত্রশের শৈল্পিক 
সম্ভাবনা পরিচালক নষ্ট করেছেন 


অতিয়াত্রায় সরলীকরণ এবং সম্তা 
ভাবানুভাসর্বঘ কখনতঙ্গি অনুসরণে । 


“ওরা এগারোজন” ছবিতে বাংলা 


স্‌ 


দেশের সাধীনতা যুদ্ধের একটি অধ্যায় )+ 


বণিভ। সমসাময়িক খীঁতিহাসিক 
ঘটনার প্রামাণ্য চিত্র এবং কিছু কিছু 
আকশন প্রধান দৃশ্যের 'সুষঠু প্রস্মোগ 


ছবিটিতে আছে। কিন্তু মূল গল্পে 


ক্রোলো আবেগবাহুল্য ‘এবং বক্তৃতা 
বাজি ভীষণ পীড়াদারক ৷ সাম্প্রতিক- 
কালে নিঘিত “ধালোর মিছিল 
ছবিটিতে নাকি স্বাধীনতা উত্তর নান! 
সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত ছিল, 
কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ছবিটি 
সাংবাদিকদের দেখানো হয়নি। 
“নবাব পিরাজদ্দৌলা” ছবির ঘটনা- 
বলী মোটামুটি শচীন সেনগুপ্তের 
নাটক অনুসরণে রচিত (সংলাপও 
বেশির ভাগই এ নাটকের, গান- 
গুলো ধু বদল কর! হয়েছে এবং 
ছবির গানগুলো অনেক বেশি 
উপভোগ্য ) কিছুটা অতিনাটকীয়ত! 
এবং অতি অভিনয় সত্বেও চিত্রনাট্য 
বেশ বচ্ছন্দগতি এবং এঁতিহাসিক 


পৰিবেশ রচনায় বেশ মুলিয়ানার - 


ছাপ আছে। 


উস 


t 
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আসতে পারছেন না। তাই ভার 


রয়েছে? অমেরা যখন খেতে পারাছ 
না, চরম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলোছ, 


ইন্দিরার ধমক 


কয়েকটি ঘটন। এবং এন ax 


শিবন্রত ঘোষ | 
মদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বাদ্ধর ছিল। হঠাৎ দাঁজশলং যাঝর বাসন্য 


চাণপ সমগ্র জ্যাতরু অর্থনীত ভেঙ্গে 
পড়ছে। পণ্থম পাঁরকজ্পনার পণ্তত্ব- 
প্রাপ্ত ঘটেছে। সার দেশ জুড়ে 
চলছে শ্রামক কর্মচারীদের দাবী- 
দাওয়ার অন্দোলন। এমন যখন 
পাঁরাস্থাতি, ঠিক সেই সময়ে কল- 
কাতায় দ্অনুষ্ঠিত হল অস্ট্রৌলয়া- 


ভারত ডোঁভস, কাপ ৌঁনসের খেলা। 


কতিপয় আলালের ঘরের দুলাল ও 
'অভারতীত়্ শিক্ষম-সংস্কৃতি ও রুচির 
ধারব। ও বাহক এই শহরে অনু- 
জ্ঠান আয্লোজনে যখন মেতে উঠলেন 
| কলকাতা তথা সারা রাজ্যের 
চাঁবাঁদকে চলছে হাহাকার আর নেই 
নেই রব॥ 
8 এমতাকস্ধায়। যাঁদ কেবলমাত্র 
কতকগুলি পানাসন্ত 'বস্তশালণ, 
উটকো| বড়লোক, দদুরশীতগ্রস্ত 
আফসার, চোরাবারকারণ ও অসৎ 
চার ব্যান্তর মধ্যেই এই চিত্তাবনো- 
দাঁনর৷ আঁসার সীমাবদ্ধ থাকতো 
তাহলে বলার কিছু থাকতো না। 
বত বলতে হচ্ছে-যখন দেখা গেল 
প্রশাসনিক সব কাজকর্ম শিক 
তুল দিয়ে এ রাজ্যের রাজ্যপ্দুল 
. থেকে শুবদ করে মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্য- 
মন্দ এবং আরও আনক জনপ্রাত- 
নিধি উডবার্ণ পার্কে নিশ্চিন্ত মনে 
দিংনব পর দিন এই খেলা দেখতে 
মশগুল ।, মন্রিত্েব কাজকর্ম ফেলে, 
দনর্ভাবনার। ও প্রমানন্দে খেলা 
»হয়ততে ঝা নতুন দিজ্লশ দেোক এসে- 
ছিলেন কেন্দ্রীয় মাঁন্রকাভার দুই 
কঠাবিনেট মন্ত্র এই পাঁচ "দনের 
আসবে । কিচ্তু সবাইকে অবাক করে 
দিয়েছেন রাজ্যপাল মিঃ এ এল 
ডায়াস সাহেব। 

বিশ্কস্তসচতে জানা গেল, 


রবীন্দ্রভারতশ বশ্ববিদ্যালয়ের আচার্ষ' 


পৃহসাপব গত অঞ্টই মে জাজ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাকতনি ।তনুষ্ঠানে 
রাজ্যপাঁলের উপাস্থত থাকার কথা 


মাটির মানুষ 


) প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


“ঠা সবই তিনি করার চেস্টা করবেন। 
রাজ্য আই এন টি ইউ সি নেতৃত্বের 
মুখরক্ষা হল এবং এইতেই ওরা 
খুশী ৷ ওরা জানেন যে, বি 
করা যাবে না। 

বি Ee 
এন টি ইউ দির "শবশ্লবাঁ” প্রস্তাব 
দিয়ে। ওরা বলছিল তাদের দাবী 
না মানলে রাজ্যে এমন আল্দো- 
লনের ডাকা দেবে, যার ফলে রাজ্যের 
আর্থনৌতক, রাজনৌতক কাঠামো 
অচল হয়ে পড়বে। 

মুখ্যমন্ত্রী জানতেন আই এন 
এটা ইউ সির" কেন্বামীত। তাই প্রথমে 
হুমকী দিয়ে বার করে দিয়োৌছলেন। 
পরে দজ্লন হস্তক্ষেপ করে ব্যাপারটা 
সহজ - করে 'দয়েছে। শ্রীভগকতী 
এসে'ছন দিজ্লীর {নদেশে। 


Ed 


হওয়ায় আটই মে সমাবর্তনে (তাঁর 
পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হে না 
বলে জানিয়ে দেন। এবারে সমা- 
বর্তন ভাষণ দিতে আসন গণপ্রজা- 
তল্ী বাংলাদেশের শিক্ষ্রমল্তীী 
অধ্যাপক, ইউস্মফ আঁল। রবান্দ্ু- 
ভারতী 'শ্বাবদ্যালংয়র উপ্যাচার্য 
ডঃ রমা চৌধুরী অধ্যাপাকা আলি 
ও সমবেত ছাত্রছাত্রী ও, উপস্থিত 
ব্টান্তবর্গঃক জানালেন চ্যান্সেলর 
মিঃ ডায়াস বর্তমানে দাঁজলংয়ে 
রয়েছেন অই তান অন্নপাস্থিত। 
অথচ দশই মে তারিখের কাগজ 
দেখা গেল রাজ্যপাল নয়ই মে কল- 
কাতায় টেনিস ম্যাচর প্রাতিদ্বল্বীদের 
নাম তুলেছেন। আরও জানা শেল, 
ভারত-অন্ট্রৌলক্কা টোনস ম্যাচের 
উদ্দেশ্যে তান দাঁজ্জীলং াত্রা 
বাতিল বরেন এবং রাজভবন থেক 
তার জন্য টোনস উদ্দ্যোন্তাদের কাছে 
কমাপ্লিমন্টারশ টিকিট চেয়ে পাঠান! 

অর্থাৎ তান টোনস ম্যাচ 
দেখার জন্য দাঁজালং যাত্রা বাতিল 


করতে পারেন 'িল্ভু রবন্দ্রভারীতী 


বিশ্বাব্দ্যালয়ের সমাকর্তনর জন্য 
নয়। তাই প্রশ্ন উঠেছে লেখাপড়া 
শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার অপেক্ষা 
খেলাধূলা! যাঁদ তাঁর কাছ বেশী 
গুরুত্ব পেয়ে থাকে৷ তাহলে আচার্ষের 
পদ আঁকংড় থাবদর প্রয়োজন ক? 
এবং তাঁকে ক পরামর্শ দেবার এমন 
কেউ নেই যে ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব 
ও পররাস্ট্র নর্শাতর খাঁঅর অন্ততঃ 
বাংলাদেশের শিক্ষামল্তর প্রতি 
ফথাষাথ সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থ 
শীবছক্ষণের জন্য সমাবর্তন উৎসবে 
উপস্থিত হওয়াটা শোভন হত এবং 
ঞত কেন্দ্রীয় মন্মীদের সামনে 
হাজিরা দদতে কোন অসহবধে "ছল 
না! 

নীরোর আনুগামীদের স্পর্ধা 
কম নায়। 'নজোদর' আক্ষমতা, 
অযোগ্যতআ ও অপদার্থ'ভীর জন্য 
অন্ধ দেশবাসীকে যখন খেতে-পরূত 
কারে ডুবিয়ে দিতে চলেছ, তখন 
তারা উঠে পড়ে 'লগেছে তাশামী 
মহালয়ার দিনে কলকাতায় টোঁল- 
ভিশন জাল? করতে । আর ফেব্রু 
জারী শবধব টেবিল টেনিসের 
নামে আব এক আসর জমাতে । টৌবল 
টোন সর জন্য ব্যয় হবে প্রায় কয়েক 
কোটা ঈীকা। জানা গেল, সমাজ- 
কাদী মুখ্যমন্ত্রী এজন্য ধর্ণ দি চ্ছন 
বডলা পাঁরবারের বাছে শেঠ ঘন- 
শ্যামদাস বিড়লার আশ ব্ছব পার্ত 
উপলক্ষে মোটা টাকা পাবার আশায় 
_পপাববর্ত আদর বেশ কু 
শিল্প লাইসেন্স ও শ্রামক 'নিম্পে- 
ষণের সুযোগ স্নাবধা দেবার প্রাত- 
শ্রা্তি দায়েই। 

কিন্তু বেন এই আমোদ প্রমোদ 
ও টচিত্তাবনোদনের ঘটা এই সমস্যা 
জজনীরত পাঁশ্চমবাংলায় ? এর পেছনে 


, কি কোন শৃবাদেশী চক্রান্তের হাত 


বলকাঅ জঞ্জাল ও ময়লার শহর 


হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বিশ্ব প্রাতি- 
যোঁশিতার নামে সারা দহীনয়ার 
সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার টেলিভিশন 
ক্যামেরার সামনে আমাদের দারিদ্য 
দুদাশা ভুল না ধরলেই কি নয়? 

যারা এসব আনন্দ ক্ষার্ত ও 
হুজ্লোড়বাজীর  উদ্যোন্তা, “ট”- 
কারজ্ত (টেনিস, টোলাভিশন, টোবল 
টোঁনিস) ব্রতী, তাদের শ্রেণী চারৰ 
প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এ রাজ্যের 
ছাৱ, ফ্ুবেস্্রজ ও সাধারণ মানুষ 
চুপ করে থাকাবন কেন? কেন তারা 
গর্জে উঠে বলবেন না টোলাভশন 
চাই ন্ম, বিশ্ব টোবিল টৌঁনস চাই 
না। এ টাক বাঁচাও! এ টাকায় 
ছান্রহ্মৱঁদের সস্তায় কেরোসিন দাও, 
কাগজ দাও, হাসপাতালে ও সেন্ট্রাল 
ডেয়ারীতে জেনারেটর বসাও যাতে 
মুঘূর্য রোগী বাতাস, আলো ও 
দৃধ পায়। শভজতপ নির়ান্ুত অপা- 
রেশন থিয়েটার কবা যায়। 


হলি টি জা কহ লৰ্ড. 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


সুব্রত গোষ্ঠীকে গণকফ্রল্ট মারফৎ 
শান্তশালী করতে। কিন্তু দেখা গেল 
এই গোল্ঠীর গণাভৎ দুর্বল আর 
নেতা বাদে লোকজন এই গোষ্ঠীর 
সঙ্গে বিশেষ কেউ নেই। 
দেবীঝবুূর এই প্রন্নাসের পর 
দেখা গেল দিদ্যার্থবাবড ক্রমশঃ আরও 


বেশী করে লক্ষ্ী-বাঁরিদ-পঙ্কজ 


গোষ্ঠীর কাছাকাছি এসে গেছেন। 
এই গোম্ঠদও প্রাতদ্বল্বী গোষ্ঠীর 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রম সম্মেলন 
করেছে। সম্প্রাত আবাব নুরুল 
ইসলামের নেতৃত্বে কৃষকা কনফারেন্স 
হয়ে গেল বাঁসরহাটে'। 

এই কনফর্ত:রপ্স আসালে আই 
এন টি ইউ 'স গিবরোধশী। আই এন টি 
ইউ সির আলাদা কিষাণ প্রতিষ্ঠান 
আছে। 

সম্প্রাত রেল ধর্মঘটের ব্যাপারে 
দসন্ধার্থবাব লক্ষয্রী-বারিদ-পঙ্কজ 
গোষ্ঠীর আরও কাছাকাছি এসে- 


ছেন। ীসদ্ধার্থবাকুর এখন হাতে 
সময়ও অনেক। দিল্লী যাওয়ার 
উপায় নেই। 


'অনুগতদের এখন মাঝে মাঝে দিল্লী 
ছুটিতে হচ্ছে। এই গোম্ঠী সংখ্যার 
দিক থেকে প্রাতদ্বন্দবী গোষ্ঠীর সঙ্গে 
এট উঠতে না পেরে প্রাতবঝাদ ও 
আদর্শগত সংঘাতের নানা কথা 
বলছে। 

সুরত মুখোপাধ্যায় ঠিকই 
বলেছেন যে, কংগ্রেসে কোন আদর্শ 
বাদ নেই অই কংগ্রে:সর ষা কছু 
সংঘাত সবই ব্যন্তি কেন্দ্রিক নেতৃ- 
ত্বের লড়াই । 5558 
নেই। , i 

HEN সিদ্ধার্থ - 
ক্মব্ব এখন মৃখ্যমল্তী থাকছেন। 
দেবীবাবুকে দিল্লীতে থাকতে হবে। 
আঁবিলম্বে মন্মিত্বের কোন পরিবর্তন 
হচ্ছে না বলে অবস্থা অপপারবার্তিত 
থাকছে। -. 

মৃখ্যমন্পীর দু পক্ষের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। 
কোন গোম্ঠীরই বিশেষ কছু চাপ 
সৃষ্টি করার সুযোগ নেই কারণ, 
সারা দেশে কংগ্রেসে রদবদল শ্লীমতশ 
ইন্দিরার অগগুলি নির্দেশেই হবে। 





‘ভার’ মানেই জরুরী । আর তাই আপনার ‘তার’ 
আঁচরে ঠিকানায় পৌঁছে দিতে আমর। 

যথাসাধ্য চেষ্টা করি । 

‘তার’ বার্তায় পুরে! ঠিকানা লেখ! থাকলে সেটি 
যথাস্থানে অবিলম্বে পৌছে দিতে আমাদের 
সুবিধা হয় । অতএব অনুগ্রহ ক'রে পুরে! ঠিকানা 


{লিখবেন । তাছাড়া ঠিকানার সঙ্গে পন" বা 
পেস্টাল ইনডেক্স নম্বরের শেষ তিনটি সংখ্যাও 
জুড়ে দেবেন কারণ কোনও কোনও শহরে 
‘তার’ বাল করার একাধিক কেন্দ্র আছে । 

এ তিনটি সংখ্য। থাকলে যথাযথ ‘তার'বরেশ্ন 
মাধ্যমে তাড়াতাড়ি ‘তাব’ বাল করা যাবে। 





ডাক ও ও তার বিভাগ 
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যানের আভাবে কোলিয়াৰীতে 


রর বল 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


কয়লার দাম ক্রমশঃ বেড়ে 
যাচ্ছে অথচ পর্বাপ্ত পরিমাণ কয়লা 
জমা থাকা সত্বেও কয়লার সরবরাহ 
হচ্ছে না। একমাত্র কোল মাইনস 
' অথাঁরটির ইস্টার্ন 'িজ্ডিশনেই প্রায় 
আঠারো লক্ষ উন কমলা জমা হয়ে 
আছে। ৃ 

জানা গেল রেল কর্তৃপক্ষ 
প্রয়োজনীয় ওয়াগন সরবরাহ করতে 
না পার্জ এই অবন্থার সৃষ্টি হয়েছে। 
এই ভারে কয়লা জমে যাওয়ায় যে 
কোন ম্মহূর্তে আগুন লেগে যে 
কোন, বড় রকমের দুর্ঘটন্ম ঘটতে 
পারে ৰলে কোল মাইনস কার্তপক্ষ 
আশংক। প্রকাশ করেছেন। 
সম্প্রপ্ত আসানস্মেল ঘুরে.এই 
পাহাড় প্রমাণ কয়লা দেখতে পেয়েছি। 
কতৃপক্ষের একজন মুখপার জানা- 
লেন যে সময়মত ওয়াগন না পাও- 
য়ায় ভারা উৎপাদন কমিয়ে [দিয়েছেন। 

ইতিমধ্যে এই  'ডাঁভিশনের 
কয়েক জাম্মাগায় স্তুপীকৃত বয়লার 
আগুন লেগেছে। এবং এর পাঁরমণও 
নেহাত কম নয়! 

কয়লা সরবরাহ না থাকায় 
কয়লার দাম বেড়েছ। এর পেছনে 
অনেক কারণ আছে। 'এখন যদিও 
কায়ানাখাঁন এবং রেল উভয়ই সরকারণ 
সম্পত্তি অব এর কর্তাব্যান্তরা 
পুরানো দিনের কথা ভুলে ষান 
নি। সাব জায়গাতেই টাকার খেলা? 
ওয়াগন শ্বিকমত সরবরাহ ও কয়লা 
বোঝাই, করে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
রেলবাবুদের পয়সা দিতে হয়। 
কোলিয়ারীর জনৈক ম্যানেজ্ঞার এই 
অভিযোগ 'করেন। [তান বলেন যে 


ব্মোলিয়ারীর মালিকদের মধ্যে আগে 
কয়লা যোগানের প্রতিযোগিতা ছল। 
তখন কে বেশী ওয়ান পাবে এবং 
ডা তাড়তাড়ি কয়লা বোঝাই করে 
পাঠাবে এই উদ্দেশ্যেই মালিকরা 
রেলবাবুদের পয়সা দিতেন। এবং 
এই আঁভাঁরন্ক টাকা অন্যভাবে 
[হিসাবের খাতায় এক করে দেওয়া 
হত। কিন্তু এখন কোলিয়ারণী স্ল- 
কারী সম্পার্ত। সবই পর্কারণী 
কর্মচারী । কাজেই আগের মত আর 
টাকা খ্যাডজ্জাস্ট করা যাচ্ছে না। 
কিন্তু তাতে রেলযাবৃদের কোন 
ভ্রক্ষেপ নেই। ফলে কয়লা জমে 
পাহাড় হয়ে! যাচ্ছে। 


বিশেষ বর রেল ধর্মঘটের 


,সমায়৷ রেল কর্তৃপক্ষ বারবার চীৎকার 


করে ঝলেছেন (য কোলিয়ারীগূলোয় 
অবা ওফাগন সাপ্লাই ঠিকভাবে 
করে গেছেন। . 
গেছে যে পাটমোহানা কোখলয়ারীতে 
ধর্মঘট চলাকালীন মার একদিন 
ওয়াগন সাইডিং হায়েছে। সারা মাসে 
কোলিয়ারীতে মার তিন দিন রেল- 
'বা্তৃপক্ষ ওয়াগন দিতে পেরেছে। 
এই কয়লা সরবরাহ ফাঁদ ঠিক 
ভাবে পূর্বের ন্যায় থাকত তবে কয়" 
ইরান রি 
য়শো টন কয়লা উৎপাদন করে । 
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কোল মাইনস অর্ধারাঁটর চার নম্বর এলাকায় পাহাড় প্রমাণ কয়লা জমে রয়েছে। ওয়াগনের অভাবে এই কয়লা 


বিজি প্রেমে 


সরানো যাচ্ছে না। ছাঁব £ দ্বিজেন নাগ 


দশ অন কর্মী 


ছাটাইয়ে বিরুদ্ধে আন্দোলন 


(দাশের সংবাদগতা) 


করলে দশ জনে সংজ্ঞা সঙ্গে ছাঁটাই 
করে দেওয়া হয়। 

বিজি প্রেসে দুনস্মীতর 
চডোল্ত হাচ্ছে। অপদার্থ ও দন্শীত- 
গ্রস্ত অধীক্ষক রাইটার্স 'বাজ্ডিতরয়র 
কয়েকজন আমলার সহফোগিতায় 
সব লব টপুটে খেয়ে নিচ্ছে। সে 
এক বিরাট কাঁহনী। সময়মত দর্পণ 


সাভই জুন বি জি প্রেসের দশ প্রাতীনীধদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তা প্রকাশ বরবে। 


জন ছাঁটাই কর্মীর পুনর্বহাল ও সর- 
কারণ দমননাতির প্রাতবাদে র্মিছল 
করে রাইটার্স বিচ্ডিং অভিযানের 
দন্ধাল্ত .. নেওয়া হয়েছে। এই 
দিদ্ধাদ্তের কথা ঘোষণা করেছেন 
রাজ্য সরকার কর্মচারীদের পাঁচটি 
কেন্দ্রীয় সংস্থা স্টেট গভঃ এমপ্লীয়জ 
ফেডারেশন, রাজ্য কোন+আঁভনশন 
কাঁমাঁট, যুক্ত কামাট, বিশটি -ইউানিয়- 


ছেন তার তীব্র নন্দা করে আব- 


ডিভি লম্বে ছাঁটাই কর্মীদের পননর্কহাল 


- ছাড়া আপনার কোন মুক্তি নেই ।- 


তুষ্ট করে নিজের আখের গোছান। - 
মনে রাখবেন £ 


তাই দ্বিবারার্র শয়নে স্বপনে তাকে 


1 


“যেজন জননী ভজে যোড়শপচারে। 
তার কোন কষ্ট নাই পু'জিতে কাঁরবারে ৮ 


পাওয়া যাবে ॥ শ্ুকশারী প্রকাশক, ১৭২/৩৫ আচার্ধ জগদীশ বস্থ রোড, 
কলিকাতা-১৪। দর্পণ কার্যালয়, বুকমাক? অবধায়ক ষ্ট্াপ্ডার্ড পাবলিশার্স 
কলেজ গ্রীট মার্কেট এবং বিভিন্ন বুক স্টলে । 











সম্পাদক কতক মভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্মবোধ সম্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা ১৩ থেকে মদত এর দর্পণ কাষণলয় 


ও উক্ত সংস্থার দুইটি ইউীনিঞ্টনর 


সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য সর- 
কারের কাছে দাবী, জানানো হয়েছে। 
অন্যথায় রাজ্যব্াপী ত'ঁৱ আন্দোলন 
বি জি প্রেস কর্মীদের সমর্থনে গড়ে 
তোলা হবে বলে নেতৃবৃন্দ জানান । 
গণ্ডগোলের সূচনা কয়েকজন 
মূবাবাধরের চাকরীর ব্যাপার নিয়ে৷ 
বি জি প্রেসের দুইটি ইউনিয়নের 
দাবী হল অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও 
যারা কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন 
তাদের (ছেলেদের চটকরীতে অগ্র্ীধ- 


সঙ্গে কোন আলোচনা না করে এক- 
তরফাভাঘে অষ্টঁজন মুকবাঁধরকে 
চাকরিতে নিয়োগপত্র দিয়ে বসেন। 
কর্মীরা সরকারী ন'ীতব প্রাতবাদ' 


কংগ্ৰেসী প্রগতিশালদের সঙ্মর্ককে 
সি পি আহয়ের আর শ্রদ্ধা আছে? 


বেহালার কংগ্রেসী এম এল এ 


চুল কেটে নিয়েছ, মারধর করেছে 


ইন্দ্রজৎ মজুমদার প্রিয্-স্ুব্রত-সৌশগত আর নানা অশালশন আচরণ করেছে। 


পল্থী। রেল ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য 
বেহার্সার কাছে রেল কলোনীতে 


কংগ্রসের “প্রগাঁতিবাদীগ্রা এর 
বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানায় দন! 


তান যে বীভৎস অত্যাচার করেছেন সি পি আই-এর মতে প্রগণতশশলতার 
তাতে সি পি 'আই-এর কংগগ্রসী ঘেশ্যা পারিচয় গণাআন্দোলনে একটি দংলর 


নেতরা মর্মাহত, বিক্ষব্ধে। 
সস পি আই-এর কেউ কেউ 
আঁভয্গে করেছেন যে, কংগ্রেসীরা 
এ ব্যাপারে একতাবম্ধ হয়ে রেল 
কলোনীতে ঢুকে মেয়েদের মাথার 
সম্পাদক-_হুশরেন 


বস; 





আচরণ থেকে পাওয়া যায়। এই 
নারখে এতদিন যাদের প্রগগাতশল 
বলে ভাবা গিয়েছিল তাদের চরিত্র 
সম্পর্কে কি সস্দহোর অবকাশ 
আছে? 


৬৬ মট লেন 
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ক্র বলা সম ন্দি ব্ 
১৫ই জুন, সন্ধ্যা ৭ টায় 
অন্বেষকের স্পদ্ধিত ঘোষণা 
মনোরঞ্জন বিশ্বাসের a 
রণক্ষেত্রে আছি 
মঞ্চ । সংগীত--তড়িৎ চৌধুরী 
আলো--চিত্ত সরকার 
প্রয়োগ-_ন্থত্রত দত্ত 
হলে টিকিট 


১১ই জুন 
সংলাপ (রিষড়া ) নাট্যোত্সবে 


নাট্য 
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১৭শ বর্ষ ২১শপসংখ্যা ॥ শ্যক্রবার ১৪ই জুন ১১৭৪ ॥ দাম ৪০ পয়সা 


মুখ্যম্ীর হণী তি 
ম্পর্কে মর্ম 


দন্ত হওয়।দরকার 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
আন্মারঃ দুনশীতগ্রস্ত এই আভি- 


- যোগ তদল্ত করার জন্য মবুথ্যমন্ম 


স্পিন 


সিদ্ধার্থ রায় যে কমিশন নিষ্ত 
করেছেন সেই ব্যপ্যরে কংগ্রেসের 
দুই ীববদমান গোম্গীই খুশি হাতে 
পারে নি। 7 

- প্রথমতঃ, কে'চো খুড়াত গিয়ে 
আবার সাপ ঝোঁরয়ে না পড়ে। সাত- 
ষাট 'সালর যাস্তক্ল্ট মান্মিসভা 
ভাঙ্গার জন্য, এম এল এ কেনার পর্ব 


সত্তর সাল থেক এক এক করে 


- ফাঁস হাঁয়ে যেতে পারে। 


প্রায় হাজার তিনেক তরুণ হত্যা, 
সংগঠনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন 
এবং বাংলা দেশ উদ্বাস্তু শ্রাপর ও 


সংগ্রামের সহায়তায় যে -কয়েক কোট 


টাকা তছরুপ হয়েছে তদন্তের সময় 
হাঁয়ত এই সমস্ত ইতিবত্তের কথা 
এবং এই 
ব্যাপার এমন খুব কম. কংগ্রেস 


- নেতা আছেন . যাঁদের হত কলগ্ক- 


মুন্ত। 
দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস দলের 


- সংগঠনে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তদের 


ধারণ! সিদ্ধার্থবাবব এককভাবে সক 
কিছুই ঠিক করন, দলের সঙ্গে 
কোন ব্যাপারে পরামর্শ করেন না। 
তদল্তের ফলে সদ্ধার্থবাবুর হাত 


শন্ত হবে, আর দল অর কেনা গোলাম 


হয়ে থাকংব। এ অবস্থা চলতে পারে 


পা হারার 


গকারীতৈ মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পার যারা 
তদের. অ-নকেই আঁভফেগের দায় 
থেকে মস্ত রয়েছে। দঙ্টান্ত স্বরুপ 
টেনিস তারকা জয়দীপ মুখাজপীর 
নম করা হায়েছে। 

আরও অনেকে বলেছেন যে, 
ভূষি কেলেঞ্কারীর অন্যতম প্রধান 
নাক প্রভুদয়াল গ্রস্ত বরাবরই 
মুখামল্ীর এবং তার পাঁরবারের 
বিশেষ স্নেহভ্মজন। করগ্রেসীদের 
কেউ কউ বলেছেন যে,” প্রভুদয়াল 
"(শেষাংশ নবম পচ্টায়) 


পুরি নিজেদের কর্তৃত্বে এনে ফেল্া। 


. প্রধান শ্রীওয়াদুদ খানের। 
উল্লেখ্য, ওয়াদুদ খানসাহেব আগে 
টাটাদের তেল-সাবান কোম্পানী 
টমকোর চেয়ারম্যান ছিলেন। 

... কয়েকমাম আগে তান হুকুম 
করলেন, কোকরো কারগাঁল এলাকার 
এন সি ডি ?স-র' যেসব অ-র্থানত 
অর্থাৎ )আন-ওয়াকর্ড খাঁন রয়েছে 
সেগ্াঁল জামসেদপুরে  উক্টাদদের 
ইস্পাত কারখানা টিসব্রোনকে দিয়ে 
দিতে হাবে। তদহপাঁর, কাপ্ঠারিয়া 


" ব্লকে ভরত কোঁকং কোলের খাঁন- 


গুলও টাটার ভোগে লাগবে। এসব 
খানকে টাটারা তাদের ক্যাপটিভ মাইন 
হিসাবে ব্যবহার করবে। 

খাঁন ইস্পাত মন্্কের হোমরা- 
চোমরার সম্মতিতে ' মাথা নাড়লেন। 
“জো হুকুম” বলা ছাড়া. অদের 
উপ্ায়ই বা কী? উ্টার লোক এ 
মন্ত্রকের স্বর বিদাযমান। -ওয়াদুদের 
পরেই সেইল-এর দ্বিতীয় ব্যান্ত আর 
পি বালমোরিয্সা অগে ছিলেন 
টিসকোতি ভারত কোঁকিং কোল-এর 
বর্তমান চেয়ারম্যান আর এন শর্মা 
আগে ছিলেন টিসুকার চীফ মাহীনং 
ইঞ্জনীয়র। সায় তাঁরা দেংবনই। 

(শেংঘাংশ নবম প-দ্ঠায়) 


রেলের স 


+> ৮ চে লজ 
মিরা 
৮২০১১ 
2. 
দস রি 
HAS তা 2.5 
রি নিট 


চু 
০৯ 





। ' (দর্পণের সংবাদদাতা) 
"এন সি সি আর এস-এর পক্ষে 

একতরফা রেল ধর্মঘট প্রত্যাহারকে 

সরকার এবং রেল প্রশাসন রেলকর্ী- 


এবং ব্যার্পকতর বরে তুললেও আঁভ- 
জ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পারছেন 
যে, ধর্মঘটে যোগদানকারী রেল 
শ্রমিক কর্মচারীকে নতাশর করানো 
যায়নি, যাচ্ছেনা এবং যাবও না। 
রেলওয়ে সাভেন্টন রুলের (টড 
এণ্ড এ) চৌদ্দ (দুই). ধারায় হাজার 
হাজার হাজার কর্মশুকে অপস্ারত 


০. eg ০ 
পর্ণো 


ল ৮] 
5৭, 












করা ললেও হত এহকোট | 
কয়েকটি ৃ 
কারে দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের. 
কাজে ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দানের . 
ফলে কর্তৃপক্ষ এখন সমূহ বিপদের 
সমুখীন।, মনে মনে তারা নতুন 
কোঁশলের পাঁরকল্পনা করছেন। 
বিভিন বঠাটিগারর “অনুগত” দের 
দিয়ে তৈরী করানো হচ্ছে বাছাই 
ব্যান্তদোর তাঁলকাঁ এবং সেইমতো 
জার” করা হা:চ্ছ অপসারণের আদেশ! 
প্রসংগত বলা যায় হাওড়ার হেড 
টিকেট কালেক্টর (আউটডোর) বি কে 
চন্দর কথা। শ্রীচন্দ চরাদনই কার্তৃ- 
- (শেষাংশ নবম পঠায়) 


ৰাজেশ ৰাও সোভিয়েত গরস্ার লাভ করলেন ৫7 বৈদেশিক নীতি 
গয়োজনে £ প্রবীণ সদগ্যদের অভিমত 


(দপশের সংবাদদাতা) 

শি শি আই: পাশ্চমকঝদা রাজ্য 
শাখ্যর চারদিনক্যাপী: অধিবেশনের 
সনা হয় এই সপ্তাহের স্ুরুতে 
প্মার্টর সাধারণ সম্পাদক রাজ্েম্বর 
রাও-এর দাঁ্ঘ বন্থুঅর মাধ্যমে। 
তান নিজ দালের  বর্তম্মন “রাজ- 
নৈতিক কৌশল” সম্পর্কে বন্তব্য 
রাখেন। ~ 


ম্যরফৎ। 


শিক নীতির ক্ষেতে সাম্রাজ্যবাদী 
শিবিরের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। ' বড় 
বড় আন্তজাতিক - কোম্পানশরা 
আস্তে আস্তে তাদের ঘাঁটি গে 
বসছে ভারতবর্ষে । 
এই দাঁক্ষশপল্থী ঝোঁককে ঠেকাতে 
হাবে ঝাঁপক এঁক্যবদ্ধা গণ-আন্দোলন 
সমস্ত বামপন্থীদের এঁক্য 
গড়ে তোল্াই- আজকের রাজনোতিক 


শাখায় নানা বিত্করি সৃষ্টি হায়েছে। 

রাঁজেশ্বর রাও বলেন মে' 
আন্দোলন অবশ্যই মানুষের অর্থ- 
নৈতক দাবী দাওয়ার ভীত্ততে গড়ে 
উঠবে। এই আন্দোলন রাজনোতিক 
চার নিতে বাধ্য। কিন্তু [আন্দোলন 
সরকারের পক্ষে অস্বাস্তকর পাঁর- . 
স্থিতি.যেন সষ্টিনা করে) অর্থাৎ 


না! তার বন্তক্ট ছিল £ শ্রীমতী 


কধগ্রেসীদের অনেকেই দর্পাঞ্র ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে বংগ্রেস অর্থ 
কাছে অঁভষোগ করে ছন যে, মান্ত- নৈোতিক। ক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রতিক্রিয়া ও 
সভাক ব্যাপক দুনশীতির কথা প্রথম কায়েম! স্বাথের কাছ আতসমপণি 
ফাঁস হয় ভূষি কেলেওকারীর কথা করে চলেছে। এই: নীতির (আঁন- 
জানাজাঁন হওয়ার পর । এই কেলে-, বার্ধ পরিণত হিসেবে আস/ছ বৈদে- 


ক 


কর্তব্য তবে কি আশম্দোলন হবে, কংগ্রেস অথবা সরুকার '(ঝরোধণী 
তার এ শ্রেণী চারর কি এবং, এই টে y 
আন্ছেলন কার EPR Et নর 
হবে সেই প্রশ্নে এসেই কৃত্য নার বসরা লা হয় 
রাজেশ্বর রাও যে বস্তব্য - হাজির হীন্দরা, গান্ধীকে আর তার স্ঠল্গ- 


ধরেছিল .তাতে সি পি আই রাজ্য- পাঞ্গাদের . বামপন্ধায় ঠেলে নিয়ে 


হওয়া এবং দাক্ষশপল্থী 
কাটানো। 74 
র্জ্যনম্মেলনের প্রথমাদিকের 
আলোচনার পর পাঁশ্চমবঙ্গ বস দি 
আই রাজেশ্বর রাওয়ের সম্ব্ধনার 
আয়োজন করে -মহাজ্রযাত স্দন। 
স্যেভিয়েত কাঁমউানপট পার্টি গত 
সপ্তাহে রূওকে পার অব লোনন” 
উপাধিতে ভূষিত করেছে।: এই 
উপলক্ষেই সদ্বর্ধনার আয়োজন। 
এই সভায় অন্যতম প্রধান 
বন্ত। ছিলেন প্রবীণ নেঅ সোমনাথ 
লাহড়ী। লাহড়ী মৌলক প্রশ্ন 
তোলেন। {তান বলেন সোভিয়েত 
ভারত সম্পর্কের উন্নত হোক এবং 
এই উন্নতির জন্য ' অবশ্যই পি 
আই নিরলস 'কাজ করে ফারে। কিন্তু 
শেষাংশ নবম পঙ্ঠেল) 


কোঁককে 


হর 


জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই | জেলে ৫ বাইরে 


i 


" বংঞগ্রেঘের উগদলীয় মাৰগিট 


শাসক কংগ্রেসদের উপদলয় 


রোধ বর্তমানে চরম আকার ধারণ 


১ করেছে। 


প্রাতদনই রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থান থেকে ছোট-বড় বিরোধ এবং 
হাঞ্গামার সংবাদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর এসে পেশছাচ্ছে। এমন কি 
স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশশুকর্‌ 
রা.য়র উ্পাস্থীঅতে এবং তাঁর সামনে 
স্থানেও উপদলশয় সংঘর্ষ হয়েছে 
মন্তপ শ্রীরায়। যাঁদও এ যাল্রাম্স হম- 
লার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন, 
তথাঁপ প্রদশ কংগ্রেসের সভপাঁত 
শ্রীঅরুণ মৈত্র হামলাকারী 'কংগ্রেস'- 
ছের তাড়া খেয়ে ওখান থেকে চলে 
আসতে বাধ্য হয়েছেন। 

এই ঘটনার পরে মনখ্যমন্তরী 
শ্রীরায় দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছেন, 
মাল্পসূভার সদস্যদের মধ্য প্রচন্ড 
বিক্ষোভ ছাড়িয়ে পড়েছে এবং ছাত্র 
পারদ ও যুব কং:গ্রসের উভয় 
গোষ্ঠির হুমকীতে রাজ্য মা্তি- 


সভার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। 


গত সাতই জুন জলপাই- 
গ:ড়ির দাঁক্ষণ বেরুঝাড়ী এলাকার 
সাতকুড়ায় এবং নবানার্মত তিস্তা 
রিংজর, সম্প্রসীরত এলাকায় এ 
দুটি হাঙ্গামা হয়। অবশেষে মুর্খ- 
মন্ত্রীর প্রবাশ্য কড়া নির্দেশে 
পুলিশ _ লাঠি চার্জ করে ক্ষুব্ধ 
কংগ্রেস দর একাংশকে ছত্রভঙ্গ করে 
দেয়। | 


গেল। আমি আর স্মমলাতে পার- 


" দছনা। আমাকে তোমরা ছেড়ে দেও! 


যত সব অসং ও বাজে লোক এসে 


_ কংগ্রেস; জড়ো হয়েছে। আগে জ্মনলে 


আম এ দায়িত্ব গ্রহণ করতাম না”. 


-অঙ্পকশনের পরে স্থানীয় কখগ্রেসী- 
দের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী 'আভূত- 
পূর্ব বিক্ষোভ শুরু হয্েছে। তাঁরা 
এখন মখনা : শ্রীরুয়েরও অপ- 
সারণ দ্ববী করেছেন। রাজ্য পীল- 
শের গোয়েন্দা বিভাগ রাজ্যের স্বরাষ্ট 
দণ্তরে এবং কেন্দ্রীয় গোয়েল্র বিভাগ 
(এস আই: বি) সরার্সার নয়ীদল্পলীতে 
এব্যাপারে ঘনঘন সংবাদ! প্রৈরণ 
করছে। পুলিশের ' উর্ধতন কতৃপক্ষ 


- এপার মুখ খলেতে চাইছেন লা। 


তাঁ শর বলছেন, ' “আমরা এই সব 
অপ্রীগতকর ঘটনাগ্যাল ওয়াচ বরাছ। 
সরকারী রি পটে বলা হয়েছে 
যে, দক্ষিণ বেরববাড়ী এলাকার সাত- 
কুড়ায়৷ কংগ্রেসীদের উদেগ্নগে [আ য়া- 
জত জনসভাত্ন সভাপাঁতত্ব করার 
দাবা নিয়ে এ সংঘর্ষ হয়। বিদ্রোহ 


" কংগ্রেনেক্ক সমর্থকরা ফাঁদও তাঁদের 


(দপশের প্রতোনধি) 


একজনকে এ সভায় সজপাতত্ব 
করার দাবী জ্বানয়েছিলেন, তথাপি 
মুখামল্ত্রীর সমর্থনে সরকারী কংগ্রে- 
সের স্থানীয় নেতা শ্রীঅগদানন্দ রায় 
এ সভায় সভাপাতিত্ব করার সুযোগ 
পান। এতেই বিদ্রোহীরা আরও 
ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। শ্রীজগদানন্দ রায় 
যখন মনুর্খমন্ঘশ শ্রাসদ্ধার্থ রায়কে 
নিয়ে সভামণ্ডের দিকে পায়ে হে'টে 
এগ্যাচ্ছলেন তখন িদ্রোহ* কংগ্লে- 
সের একাংশ তাঁদের বাধা দেওয়ার 
চেষ্টা কল্পেন। প্থীলশের উপস্থিত 
সংত্বও এই স্ময় বিদ্রোহী এবং সর- 
কার কংগ্রেস সমর্ধকদের মধ্যে 
ধ্ৰস্জধ্ৰস্ত এবং হাতাহাতি হয়৷ 
কয়েকজন ‘বিদ্রোহী কংগ্রেসী জগ- 
দানন্দ রা.য়র জাম ধরেও টানা্টন 
করেন বলে সরকারী কংগ্রেস থেকে 
আভিযোগ কারা হয়েছে। | 

এই: সংবাদ ছাঁড়য়ে পড়ার 
অঙ্গে সঙ্গে সরকারী . কংগ্রেসের 
উঠ্যাগে সংগঠিত প্রায় একশ পণ্টাশ 
জনের একাটা মিছিল আবার স্ভায় 


এসে বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের মোকা- ' 


বলা কর। উভয় পক্ষের মধ্যে 
মারার শুরু হয়ে যায়। স্বয়ং 
থাকর সত্বেও তাঁর প্রভাব এর উপরে 
কোন রেখাপাত করে না। ফলে 
মুখ্যমন্ত্রী বিহুত হয়ে পড়েন। এরং 
তাঁকে বিষগ্ন দেখা খাঁয়। অগত্যা 
অবস্থা বেগতিক বুঝে মুখ্যমন্ত্রী 
কংগ্রেসীদেক এই নোংরমী এবং 
উপদলায় প্রকাশ্য হাশ্গামাতে কঠো- 


প্রত বড়া নিশ দেন। 
মুখ্চমন্তী প্বীলশকে 'নদেশ 
দেওয়ার আগে ফাঁদাও., উভয় 


লাঠিচার্জ করে হাশ্গামায় লিপ্ত 


উভয় গোষ্ঠীর ঘংগ্রেসী:দর ছত্রভঙ্গ _ 


করে দেষ্া। এরপরে কোন রকমে 
নমঃ নমঃ বরে সভার কার্য সম্পন্ন 
বরে সভা সমাপ্ত করে "দওয়া হয়। 


গতস্তা ব্রিজের সামনে গোলযোগ 
তিস্তা বিলের সম্প্রসারিত 
অংশটুকু উদ্বেধন করার সময়েও দু 


'দল কংগ্রেস সমর্থবের মধ্যে প্রচণ্ড - 


হাঙ্গামা হয়। সেখা নও প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাতি শ্রীঅরুপ মৈত্র এবং 
জেল কংগ্রেসের নেতা শ্রীজগদানন্দ 
রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা 


চে 


দারুণ বিক্ষোভ প্রদর্শন বরে। | 
এখানে Les রী নৈতিক কারণে বত এবং দণ্ডিত 
"সলা | বন্দীরা প্রধাণতঃ রাজনৈতিক মর্যা- 


দার দাবীতে অনশন সুরু করেছেন। 


পরী ব ইরে এই দাবীর সমর্থনে অনশন , 


কারে খিঁসত খেউড় করে। এখানেও রর করছেন বন্দীদের যজল, পরিজন ও 


কড়া পলিশ প্রহরায় সভ্য অন্ন | প্রিরজনেরা । উনত্রিশে মে থেকে 


পুতমন্যী | 


অনেক বেশশ ছিল।' 


মৈৱকে চেরি, গপ্ডার সদর এবং | 
অনান্য আপান্তকর শব্দ প্রয়োগ ছি 


জ্ঠিত হয়। রাজ্যের 
শ্রীভোলা দেন এই সভায় উপস্থিত 


থেকে সভা্ট পারচালনা করেন, ছু 


সভ্য শেষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ 
ঝাড়া পুলিশ প্রহরী বোক্টত হয় 


ঝাগজ্েগরা বিমান ঘাঁটির দিকে চলে | 


যান। এরপরে প্রদেশ কংগ্রস সভা- 
মোট.র মল্তীদের পিছু পিছু রওনা 
হন। পাঁথম:ধ বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা 
তাঁকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। 
কিন্তু প:লিশের আপ্রাণ চেষ্টায় 
শ্রীমৈন দৰত মোটির চাল: যদিও 
প্রাণে বেছে গেছেন, তথাঁপ তার 
মোটর গাড়দীট রক্ষা পায় নি। 
আঘাতে শ্রীমৈত্রের মোটর গাড়ীর 
কাঁচগীল ভেঙে 'গিছে। 
উল্লেখযোগ্য যে, কংঘ্রেসীদের 
এই হাঙ্গামা এবং উপদলপয় সংঘর্ষ 
যাঁদও আইন অন্যায্সী পলিশ 
হাঙ্গামাকারী,দর কারও বিরুদ্ধে 
মামলা .করতে সাহস পাচ্ছে না। 
কারণ হাঙ্গামাকাঁবীদের প্রত্যেকের 
পক্ষেই তর্দীবরকারক দ্দাদা” আছেন। 
এখন একমাত্র ভরসা মুখ্যমন্ত্রী 


নবদ্বীপে হামলা 


নদীয়া জেলার নবদ্বীপে গত | 
ছয়ই ছংন' স্থানীয় কংগ্রেস 9 ছয়তো সেই কারণেই ক্ষমতার গগন- 
এর ল্রেকা বলে পাঁরাচিত নন্দলাল ছু 


সাহার নেতৃত্বে একদল সশস্ত 


পাস্ডার উপরে হামলা করে প্রচণ্ড 
মারধর কারাছে। 
তখন বেপরোয্সাভাবে বোমাবাজী করে 


ওঁ এলাকায় স্তর স্ষ্ট বরে। | 


মস্তানদের হামলার কবলে পড়ে 
মোহন পাঁণ্ডা গুরুতররুপে আহত 


- হয়েছেন। তাঁকে নবদ্বীপ হাসপ্দতাল | 
এ পশ্চিষ 


|| অন্তরালে বন্দী রয়েছেন সি, পি, আই 


ভাত" করা হয়েছে। পুলিশ, থানার 
এঁ দিনের এক নম্বর রেক একটি 
মামলা রুজু করেছে। 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৭৪ 


পশম. এবং 


বর্ঠুগক্ষের দানবীয় আচরণ 


(দর্পপব সংবাদদাতা ) 
পম্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে রাজ- 


পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা 


| সমিতির পক্ষ থেকে এসপ্লানেড.ইফ্টে 
ধারাবাহিক ভাবে অনশন চালিয়ে : 


যাওয়া হচ্ছে। দেখেছি ছ মাসের 
শিশুকে বুকে নিয়ে বোন এসেছেন 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ভাইয়ের 


| দাবীকে সম্প্রসারিত ও শক্তশালী 


করতে । দেখেছি এক স্রা-কে। 
তিনি এসেছেন পুত্রের দাবীর 
সমর্থনে | তীর ছেলেকে পর পর 
দ্র বার যিসায় আটক করা হয়। 
দ্বিতীয়বার মিসায় আটকের পর 
কোর্ট তাকে মুক্তি দেন, কিন্তু পুলিশ 
অন্য কেস দিয়ে আৰার 
তাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। মা 
গিয়েছিলেন মুক্ত ছেলেকে বুকে 
জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু আইনের নামে 
বে-আইনের দন্ত আবার পুত্রকে 
ছিনিয়ে নিয়েছে মায়ের বুক থেকে । 


বাংলার মা তার চোখের জল সহল 


করে এসেছেন অনশন করতে নিজের 
পুত্রের এবং সেই সজে তার সহ্‌- 
যোদ্ধাদের মুক্তি কামনায়। এমনি 
অনেক ম!, আনেক বৌ, অনেক 
বোনকে দেখেছি এই . অনশন 
শিবিরে । দেখেছি অনেক ভাই, 
অনেক পিতা, অনেক স্বামীকে । 
সেই সদে দেখেছি দৃপ্তপ্রাণ এক দঙ্গল 


ঠ ধ 
শ্রীরায়। তান ক করেন দেখা যাক। | রা A হার 


আছেন এখানে | 

স্বাধীনতার ছাব্বিশ বহর 
পেরিয়ে আঙ্জ এই দেশে মুক্তির 
স্বাদহীনতার অপর নাম স্বাধীনতা । 


স্প্শী দন্ত আঁজ টুটি টিপে হত্যা 


রি করতে চায় মুক্তির আকাঙ্ষাকে, 
কংগ্রেসী মদ্তান স্থানীয় পালের ছু 
গ্রুপের শ্যামল্গল সেন একং মোহন | 
ট্রি ইংরেজের কারাগারে জীবন দিয়ে 
রী কারণে ধৃত বন্দীদের রাঞ্জনৈতিক 
| সর্ধাদ।। কংগ্রেসী শাসনে, বিশেষ 


অধিকারের দাবীকে। একদ| এই 
দেশের মুক্তি পাগল একদল বন্দী 


আদায় করেছিলেন রাজনৈতিক 


করে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশংকরের 
রাজত্বে সেই মর্যাদা নিক্ষিপ্ত হয়েছে 
আবর্জনার পংককুণ্ডে। আল্রকের 
বাংলার কারাপ্রাচীরের 


(এম ) এর অসংখ্য কর্মী ও নেতা, 
বন্দী রয়েছেন শি পি, আই ( এম- 


এল )-এর বেশ.কিছু কমাঁ ও নেতা | ' 


এদের জীবন আাঁজ জেল পুলিশ এবং 


দাগী কেদীদের হাতে প্রতি মুহূর্তেই 


বিপন্ন । দশজনের ঘরে রাধা হচ্ছে 


পঞ্চাশ জনকে । রোগ হলে চিকিৎ- 
সার বন্দোবস্ত নেই। যাষার ষে- 
টুকুও বাঁ প্রাপ্য তা এরা পাচ্ছেন 
না। চানের বন্দোবস্ত নেই। পায় 
থানার নামে আছে হূরগন্ধধয় এক 
নরককুণ্ড। প্রতিবাদ করার উপায় 
নেই। প্রতিবাদ করলেই দানব 
আক্রমণ । জেলের অন্াত্তরে নিষ্ঠুর 
হত্যালীলার কাহিনী তো অজানা . 
নয়। তবু একটা আদর্শে অনুপ্রানিত 
যুব সমাজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালেও 
চালিয়ে যাচ্ছেন অধিকার প্রতিষ্ঠার 
লড়াই। 

রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন 
করছেন দমদম সেণ্যাপ জেলে চৌদ্দ 
জন, আলিপুরে এক এবং প্রেপি- 


ডেলী জেলে বাইশ জন| খবর ; 


নিয়ে জানা গেল যে, প্রত্যেকেরই 

ওজন চার থেকে সাঁত কে, জি, কমে 

গেছে! নাড়ীর গতি চল্লিশ, রক্তের 

চাপ আশি/ষাট | লিতারে- ব্যাথা 

বুকে ব্যথা এবং প্রায় প্রত্যেকেরই 
অনিদ্রা প্রান্স প্রত্যেকেরই কিড- 

নীতে গণ্ডগোল হচ্ছে। অসীম, 
চ্যাটা জাঁকে আটক, 
হয়েছে ধাসীর সেলে, জঙ্গল সীঁও- 
ভালকে কুষ্টরোগীর জেলে, বছ 
আবেদন সত্বেও এদের স্থান বদল 
হয়নি। বন্দীদের কোন খবরের 
কাগজ দেওয়| হয় না, বই দেওয়| 
হয় না। আত্মীর-বজনের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার কার্য" বন্ধ। সাব 
জেলগলোতেঃ বিশেষ করে ব্যারাক- 
পুর জেলে বন্দী নির্যাতন মধ্যযুগীয় 


রাখা» 


বর্বরতাকেও হার মানাচ্ছে। কথায় - 


কথায় যার চলছে। পয়সা ছাড়! 
কোন কথা নেই, এমন অভিযোগও 
করা হয়েছে যে, কোন কোন জেল € 
পুলিশ এবং দাগী আলামী. নাইট এ 
গার্ডরা মদ খেয়ে রাতে মহিলা 
ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে হামলা চালায়, 
বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের 
ডাণ্ডাবেড়ি, শেকলবেড়ি পরানো 
হয়েছে। এইসব অনাচার এবং 
অত্যাচারের প্রতিকারের দাবীতেই 
জেলে চলছে অনশন, অনশন চলছে 
বাইরেও] আশার কথা যে, এই 
রাজের বামপন্থী রাজটৈত্বিক দল- 
গুলো, ছাত্র, যুবা ও মহিলা সংস্থা 


সমূহ এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন € 


,সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্রমশই; 
‘এগিয়ে আসছেন অনশনরত রাজ- 
বন্দীদের দাবীর সমর্থনে । 

গত ১১ই জুন ইঃ ইন্স্টিকিউট হলে 
বিভিন্ন শ্রমিক. সংগঠন লাংবাদিক 
শিল্পী সাহিত্যিকদের কনভেনসন 
অহুঠিত হয় বন্দী মুক্তির দাবীতে । 


» 


দর্পপ ॥ শ্‌ক্রবার ১৪ই জুন ১৯৭৪ 


নিন িভিথনের দা বে দীনের 
নিয়ে বর্ঠগক্ষের মহ। বি 


৯. 
পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডাঁভ- 
শনের তথাকথিত ।অনুগত রেল 
শ্রমবাদের নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ এখন 
বিপদে পড়েছন। ধর্মঘট 


চলাকালীন সময়ে অনুগত রেল 


কমশীদর যেভাবে আদর, আপ্যায়ন 
এবং অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে 
তাঁরা এখনও রেল কর্তৃপক্ষের কাছে 


7 সই ব্যবস্থ। বজায় রাখার জন্য 


" তারা এক কথায় “দালাল»। 
ঘ.টর সময়েও ওদের আঁধকাংশই 


- আব্দার করছে। 


এর ফলে 'এক 
নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। 
তাছাড়া' অনঃগত রেল কর্মীদের 
একাংশ অহেতুক ধর্মঘট রেল 
শ্রামকদের ভয়ে ভাত সনপস্ত হায়ে 
পড়ছে। তারা সর্বদাই পলিশ 
প্রোটেকশন কা বাঁন্তগত দেহরক্ষণর 


্রীতাদন আঁতাঁরন্ত টাব্য নিয়েছে 
ধম 


কান্দ 'করেমি। এখনও 'ক্রছে লা। 
“আমরা অনুগত লাম আঠার” 
এই দাবী জানয়ে প্রমোশন, ইন- 
ক্রমেন্ট এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা 


বন চাইছে। এমন ীব' রেলওয়ে সাঁভস, 


কারণ সম্পর্কে 


কমিশনকে 'ডগ্গিয়ে তাদের ছেলে- 
মোয়র চাকুরীরও দাবী করছে। “এর 
ফলে, রেল৷ কর্তৃপক্ষ টিজার 
পড়েছেন। | 
একটি ঘটনা 

পয়লা জুন ০ 
স্টেশনে হু মাইকে ঘোঘণ করা 
হল “অনিবার্য, কারণ বশতঃ আপা- 
ততঃ সমস্ত. আপ ট্রেন ছাড়া বন্ধ 
রাখা হল।% এই ঘোষণায় যাতরী- 
দের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ শুর হয়ে 
যায়। তারা সর্বত্র ছুটাছুটি করেও 
এর সঠিক সংবাদ না, পেয়ে বা ট্রেন 
বন্ধের কারণ জানতে না পেরে হতাশ 
হায়ে পড়েন। প্রাল্ধ দ; ঘণ্টা বাদে 
অবশ্য আবার মাইকে রন ছাড়ার 
কথা ঘোষণা করা হয়। 

আবস্মক এই * ট্রেন বন্ধের 
খোঁজ নিয়ে জানা 
গেল যে, গত আটই মে থেক অনু" 


গত রেল “কর্মী, গার্ড ড্রাইভার ও ' 


দালালদের জন্য ফে-পুলশ প্রহরার 
ব্যবস্থা করা হায়াছিল গত শাঁনবার 
থেকে তা প্ররাহার (বারে নেওয়া 
হয়েছে। এর ফলে, এ দিন থেকে, 


ও ড্রাইভ'রদর জন্য কোন পুলিশ 
প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল'না। কিন্তু 
অনুগত গার্ড ও ড্রাইভারগণ তাদের 
নিরাপত্তার জন্য পলিশ প্রহরীর 
ব্যবস্থা রাখার দাবী জ্ানয়ে অক- 


1 


. (দপশের সংব্বদদাতা) 


তারা দাবী করে যে, তাদের স্চে 
প্দীলশ দেওয়া না হাল তারা ইন 
চাঙ্গাবে না। এতে রেল করৃতিক্ষও 
বিপদে পড়েন। রেলের একজন 
পদস্থ আফসার তো আমার ' সাম 
সরা্সার বলেই ফেলেন যে, তথা- 
কাঁথত , অন্যুগতদের’ “বন্ড লাই 
দেওয়! হয়েছে” 
মুর নেই, কেবল পর্দীলশ আর 
পাঁজশ। এই অবস্থা আর কতাঁদন 
চলবে 2 


অবর্শেষ, এই" 'ডাভশনেরই 


"অপর একজন পদস্থ আফসার 


গার্ড ও ড্রাইভারদের নানাভাবে 
প্রলোভন এবং আশ্বাস দিয়ে পলিশ 
ছাড়াই ট্রেন চাল: করতে সমর্থ হন। 
তাঁর কথা নির্ভর বারে ড্রাইভার ও 
গা্ডগণ দীর্ঘ সময় বাদে কর্ম" 
বিরতি প্রত্যাহার করে বটে 'তবে 
মুখে কালো করে বিনা প্যীলশেই 


ট্রেন নিয়ে শিয়ালদা ছেড়ে যার যার ' 


গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওনা হতে 
বাধ্য হয়। 


, নিঞ্জদের কোন. 


ভার ও গার্ডরা 
স্পীকারের সমতুল্য। সরকারী নিয়ম 


অনুষায়ী স্পীকদুরের আগে এবং 
পেছনে যে ভব পাীরষদবর্গ থাকেন 
এইসব ড্রাইভার ও. গার্ডের .ক্ষেত্রেও 
সেইভাবে পুলিশী ব্যবস্থা করতে 
হয়ছে 

টি 


+ ধর্মঘটের: সময়ে আনেক মিথ্যা 


শুধ; পালিশ আর পগীলশ 
ধর্মঘটের সময়ে তথাকথিত 
অনুগত এক) একজন ড্রাইভার ও 
গাড়ের সঙ্গো চারজন করে সশস্ম 
পুলিশ প্রহরী দেওয়া. হত। মস্তানরা 
তো ছিলই। কোন কোন ক্ষেত্রে 
গড কাজ মস্তানরাও করেছে 
বলে প্ীলশের একাঁট মহল থেকে 
জানঃ গেছ) গার্জ ও. জইভারদের 
সঙ্গে ভি আই পর" ন্যায়: ব্যবহার “ 


১ করা হত একজন পুলশ আফসার 


ক্ষোভের, সঙ্গে বলোঁছলেন যে, না 
মশায় আর পারাছ . না। এই স্ব. 
ড্রাইভার ও গার্ডদের জন্য, তথা- 
কাঁথত নিরাপত্তার নামে প্রত পদে 
পদে যে ভাবে সশন্ম পযলশ এবং , 
সাদা পোষাকর পীলশ দিতে হচ্ছে 
তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বিদেশ 
থেক এদেশে আগত ধোন ভ আই 
পির ক্ষেত্রও এত পুজিশ বা দেহ- 
রক্ষার ব্যবস্থ্ম কবা হয় না। ' ড্রাই- 
যেন এক একজন 


' হারান যারে 


নী বন্যাণে নী বোম 
 আবাৰ এঝটেনখান গেলেন 


'(দপপের সংবদদাভা) 
 শ্রমমন্তী ডক গেঁপালদাস 
নাগের কল্যাণে রাজ্য শ্রমদণ্তরের 
ভাগ্য আবার ফিরলো । শ্রীবেো ডাঃ 
নাগের বিশেষ সুপারিশে নিধদীরত 
মেয়াদ শেষ হয় যাওয়ার পর এরা- 
রও, চাকুরীতে একসটেনসন পেলেন। 
এই [নিয়ে তান চার চারবার এক্স- 
(টনসন ম্যানেজ করলেন। 

ডাঃ নগের সঙ্গে শ্রীবোসের 
আঁতারন্ত ঘানম্টতা নিয়ে হাত- 


তু খুজে নেয়া হবে। কিন্তু তা হয় নি। 


তাই শ্রীবোসের আবার এক্সটেনসন। 
ডাঃ নগের আশীবা্দপুস্ট 
শ্রীকোগের শুধু চাকুরীর মেয়াদ- 


 , একটি ব্যাতরেকে প্রততোকটি শিজ্প- 
, সংস্থারই চেয়ারম্যান শ্রীকেসের মেয়ে 


বহাত্তর সনে ইডিসট্রিয়ান রিকনস্ট্রাক- 
সন অক ইণ্ডিয় আই আর ?স 
আই) সংসার সাধারণ চাকুরণীতে, 
প্রবেশ করে মাত্র দু বছরেই এখন 


. ইপ্ড্রাস্ট্ররাল ফিনান্স আফসারপদে 


জাঁকয়ে বসেছেন। 

বলাবাহুল্য শ্রী£কোস আই আরু দস 
অই সংস্থার্টর একজন বোর্ড 
মেম্বারও বটে। এদিকে ডাঃ নাগের 
বিশেষ বিশেষ ব্যন্তির ওপর তার 
দুর্বলতা কেন্দ্র করে নলা আঁভ্যোগ' 
উঠছে । ডাঃ নাগের সংগে বিড়লাদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এস এন 
হাদার অন্তরঞ্গ/ বন্ধু বিজয়বাহাদুর 
সিংকে নিয়েও এখন ধা মহলে 
নানা 'আঁভ.বাগ। শ্রীসং বিড়লাদের 
টৈশোরাম কটন মলের একজন 
পদস্থ আঁফিসার। ইনি সর্বক্ষণ যে- 
ভাবে মহাকরণে শ্রমমন্্ীর ঘরে বসে 


পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মল্িসভায় 
কাঁতিপয়। সদস্যও ঘটনাটি জানেন 


তারাও এব্যাপারে দারুন বিন্লত। - 


ম'দ্দ্সভার; জনৈক সদস্য এ 


ব্যাপারে বলেন কি করবো _ বলুন, 
দক্ষিণ কলকাতা প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাঁত ' শ্রীঅক্মণ মৈত্র বাড়ীর 
পাশে আনিল রায় রোডে ডাঃ নাগের 


ব্মাং ,এী কর্মীবরীত পালন বারে। বাঁদ্ধই হয়নি তান রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত পাকার দরকারী ব্যবস্থা রয়েছে, 


রিপোর্ট দিয়েও প্ীলশকে বহু 


হয়রান ঘঁরেছে বে তান জানিয়ে ' 


ছেন। মাত্র একটি ঘটনা প্রসশ্গে 
[তান জানান যে, একাঁদন খবর এল 
যে, পাকর্সার্কাস্‌ স্টেশনের জ্টেশন 
মাঝ্টারকে ধর্মীঘটীরা অপহরণ করে 
নিয়ে গেছো। এই স্াং্াতক খবর 


। / নি ॥ তন. | 
পেয়ে জি আরু পি, কলকাতা প্াালশ 
এবং ।রলরক্ষী বাঁছিনী ঘটনাস্থলে 


দুত ছুটে ‘যায়। তারা সেখানে, গিয়ে 0 


অবাক হর ঝয়। কারণ, ভারা 
সেখানে ৮পশছে দেখতে পায় যে, 
অপহরণ তো দুরের ক্ধা, উত্ত স্টেশন 
মাষ্টার বহাল তাঁবয়তে আছেন এবং 
যঞ্চারীত কাজ কর্ছেন। এই ধরণের 
আরও অনেক অসত্য ঘটনা প্রচারিত 
বলে উত্ত প্ীলশ আফসার জানিয়- 
ছেন। প্রবযাশ, এক ফালে, অনুগত 
রেল কমর্যর প্রাত সাধারণ প্ালশ 
আঁফসার ও বর্মীদের অন্রদ্ধা আরও 
বেড় গেছে। 


আনো 
দ্সুত্ৰভল্ল সঙ্গে স্যুন্য 
₹০্গ্রস্প ননোভালেন্ ন্বিল্লোম্ 


| ' (দপপের 


রাষ্ট্মন্দ্রী সুব্রত মুখার্জীর 
সঙ্গে যব কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধ 
এখন ব্যান্তগত স্তর থেক সাংগঠ- 
নিক পর্যায়ে গলে এ.সছে। বিরো- 
ধের সূত্রপাত, আই এন টি ইউ সি 
সম্মলন , সম্পর্ক দ্দব্রতকব্ণর 
মন্তব্য এবং তা 'নয়ে যুব কংগ্রেস 
নেতৃত্বর সুব্রত বিরোধ বন্তব্য এবং 
অবশেষে সুপ দেবপ্রসাদের নিগ্‌- 
হাত হওয়ার ঘটনা ' অন্ততঃ দর্প- 
ণের পাঠকদের (অন্জানা নয়। 


বরোধটা .এতাঁদন সুব্রত মুখা-' 


জশীর সঙ্গে স্বীপ-দেবপ্রসাদ- 
সৌগত প্রমুখ কয়েকজন্‌ ফু নেতার 
ব্যন্তগত পর্যায়ে ছিল। কিন্তু 
সম্প্রাত সাদীপ-সৌগতরা, সংব্রত 
মুখা্জশীকে সাংগর্ঠানক দিক দিয়ে 
শিপ্যকে ফেলার সদ্ধাল্ড নিয়েছে 
রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপাঁত সুদীপ 
ব্যানার্জ এক গোপন সার্কুলারে 
জেলার যুব কংগ্রেস কমিটিকে 
জানিয়ে দেয়েছে যে, ছাত্র পাঁরষদের 


সঞ্গে যুব কংগ্রেসের কোন ইউানট ' 


বার্যক্রম গ্রহণ না করে।, এই 
ব্যাপারে কোন পারাস্থাতর উদ্ভব 


হলে জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া 


হয়েছে তারা ফেন, প্রদেশ, নেতৃত্বের 
‘সঙ্গে যোগাফোগ করে। 

সুদশপের এই গোপন, সার্কু- 
লাংরর খবর শুনে সুব্রত মুখার্জী 
খুব চটে গেছেন। . তান অবশ্য 
ছাত্র পাঁরষদকে এই রবম পাল্টা 
ব্যবস্থা নিতে কোন নির্দেশ দেন নি, 
তবে এই সমস্ত ফ্অব নেতাদের অপ- 
দার্থ |আখ্যয দিয়ে এদের নেতৃত্ব থেকে 
অপসারণ] করবার ' অন্য যাবতীয় 
চেষ্টা করবেন বলে জ্ানয়েছেন। 

ছাত্র পাঁরষ'দের নেতৃস্থানীয় 


১ থাকেন তা এককথাল্প দা্বাচ্টকটুর = 


কিন্তু তান মাঁলকদের সংগঠন 
আই জে এম এর শ্রেষ্ট হাউস রাত 
কাটান! মহা'করণে তাঁর ঘরেতেই 


বিজয়বাহাদুর সর্বক্ষণ বসে থ্মকেন। 
, চাকরীর এই. বাজারে চার অক্বেদ্র 


ব্ত্নধারী আঁফসারও চারচারবার 
একটেন্‌দন পায়। আমরা ক কাঁর 
বলদন। আমরা নিরুপায়। যা বলার 
মুখ্যম্ট্ীরে বলুন। 


' মিথ্যা দিকে প্রিয় মুন্সীর 


সংবাদদাতা) 


[ছু কর্মী দদদীপ-সৌগত-দেব- 
্রসার্দ প্রমঃখদের বিরুদ্ধে প্রচার-' 
কার্য চাল যাচ্ছেন। এদের বন্তুব্য 
যুব কংগ্রেস একটা স্থাবর সংগঠনে 
পাঁরণত হয়েছে, নেতৃত্ব কর্মীদের ' 
পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছন, এবং 
নিজেরা দ্নীতর' মধ্যে ডুবে আছেন. 
তাই সংগঠনকৈ বাঁচতে হলে এই 
নেতৃত্বের অপসারণ প্রয়োজন। 

এই বিরুদ্ধ প্রচারে সদীপ- 
সৌগতরা শাৎকত হয়ে পড়েছে । কারণ 
ওদের গোষ্ঠীর মধ্যে সুব্রতর প্রভাব 
যথেষ্ট৷ এবং সুরত এইভাবে তাদের 
প্রচার চালাতে থাকলে সদীপ- 
সৌগতদের পঃক্ষ নেতৃত্বের গদশীতে 
থাকা আর সম্ভবপর হবে না। অথচ 
সত্দীপ-সৌগতদের স্মব্রত মহখাজশীর 
কাছ আত্মসমর্পণ করতেও দ্বিধা 
আছে। 

এই অবস্থায় সৌগত রায় চেস্টা 
করছেন 'বিংরাধে প্রিয় দাসমুন্পীনেও 
জাঁড়য়ে নেবার জন্য। সৌগত অন- 
বরতই সুব্রত্র কার্যকলাপ সত্য 
: কানে 
তুলে দিচ্ছেন। সৌগত পপ্রয় মূহ্সীকে 
০কলেছেন যে, স্তর কার্যকলাপে 
সবাই অসন্তুষ্ট। তাড়া ওর জিচ- 
রণ ক্ষুদে ডিকটেটরের মত) ওকে 
বেশী বাড়তে দিলে ভাঁবষ্যতে প্রিয় 
মুষ্সীরই গদশী নিয়ে টানাটানি হবে। 
সূত্ৰত এখন বলায়াবাঁলডিজ” ছাড়া 
ছু ' নয়। তাই এখন থেকেই 
সুব্রতর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া 
প্রয়োজন। 

এ ব্যাপারে প্রিয় মুন্সী এখ- 
নই কোন সিদ্ধান্ত নেন 'ন। 


Free |! 
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্থভা বা শ্বেত 
জাযাদের বিখ্যাত ‘Somraji’ 
রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ নারিয়ে 
আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই 
শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই 
" মিলিয়ে যায়। বিনামুলো এক 
শিশি দেওয়া হয়। 
Prem Trading Co. (S.N.)P 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 








| আমদের রূণ্ট্রপাত শ্রীভি ভি - 
গার সাম্প্রতিককান্ধে অনেক উপ- 
দেশ দিয়েছছন। রেল ধর্মঘট চলা- 
কালে তানি না কি শ্রীমতী গান্ধীকে 
আলাপ আলোচনর মাধ্যমে মীমাংসা 
কর নিতে ঝলেছিলেন। যে পথের 
88 'দিয়োছিলেন সেটা 

কাকুর হারাজতের কথা নয়, ' এমন“ 
১৮ যাতে 
শ্রমক-কর্মচারী শ্রেণাীঁঝে কোন রকম 
অপমানজনক শর্তের কাছে : নাঁত- 
স্বীঝার করতে না হয়। রাষ্ট্রপতি যে 
ক্ষু্ধ এবং তান যে শ্রমিক শ্রেণীর 


জন্য সম্মানজনক মীমাংসা চান এটা ' 


সংবাদপত্রের খবর। র্লাম্ট্পীত বা 
প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ।আলোচনার বিষয়- 
কন্তু নিয়ে প্রকাশ্যভাবে মুখ খেলেন 
নি। কোন পক্ষই অবশ্য সংবাদপত্রের 
প্রতিবদনের প্রাতবাদও বারেন নি। 
এরপূর মাদ্রাজে এক প্রাজানাধ দলের 
কাছে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ধর্মঘট 
যেন রেলকমশরা তুলে হি 
তাঁর অনুরোধ । 

রেল ধর্মঘট প্রত্যাহত হকার 
প্র রদ্ট্রপাতর কাছ থেবঝে আরেক 
দফা উপদেশ বার্ধত হও়ছে। দিজ্লসতে 
একত:শ মে মোহন কুমারমত্গলমের 
মৃত্যুবার্ধকী অনুষ্ঠানে রাম্ট্রপাঁত 
অনু রূধ করলেন . ধর্মঘট, লব- 
আউট বেশ কিছুন্দনের জন্য একে” 
বারে বঙ্ধ থাক। সবাইকে! তান পরা- 


মর্শ দিলেন, দেশের বর্তমান সংকট- ', 


মোচনে ধর্মঘট অথবা লক আউট না 
করে শ্রমক ও মালিকদের অবশ্যই 
আলোচনার মাধ্যমে $বরোধ 
সার চেষ্টা করা উচিত৷ 

এ এক বিচিত্র দেশ! রাষ্ট্রপতি 
যে সরকারের প্রধান, সে সরকারের 
বেলায় তাঁর উপদেশ পরামর্শ 
প্রযোজ্য হয় না। রেল-ধর্মঘটের 
মীমার্ধার জন্য পূর্বেকার আলো- 
চনার কথার প্7নরাবাত্ত নিষ্প্রয়ো- 
জন। রেল ধর্মঘট প্রত্যাহত করার পর 
কেন্দ্র মাঁল্ঘসভার রাজনৈতিক 
বিষয়বী কাঁমাটর বৈঠক হয়ে গেছে। 
{িরোধাঁয় অনেক বিষয়ও অমী- 
ইন্দিরা গান্ধী 


কার্ধকলাপ, বেতন কাটা, হাজার 


এয়ার লাইনসের এখন একটি বরাট 


ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ লক আউট 


প্রত্যাহার করেন দন! এয়ার লাইনস 


স্মদমবগ্ে দক ঘইছে) : 
দখা শক্তব়্ ও 
হ। অন্যান্য রাহে 
থা। অহ জাপল নয ‘ 
যা এই গমসা উদ্দে 
ছাত ও.বকদের ভাঁ 


আপনসদর জাির- ও) 


যখন একটি সরকারী সংস্থা. তখন 
রাষ্ট্রপাতর লক-আউট সংক্রান্ত 
পরামর্শ এর সম্পাবোও  প্রযোজ্য। 
কিন্তু এখনও এর চেয়ারম্যান 
শ্রীপ্রতাপ লাল সামরিক কায়দার তার 
। প্রতাপ দেখাচ্ছেন, এবং সেই সঙ্গো 
রাষ্ট্প্রধানের পরামর্শের প্রতিও 
বক্ধা্গষ্ঠ প্রদর্শন করছেন। 

উপদেশামৃত শুধবমাত অংবাদপরে 
মন্দূী বা এযার' লাইনসের চেয়ার- 
ম্যান সেসক কথায় বিশেষ কর্ণপাত 


করেন না 


|) 

শ্রীমতী গাচ্ধী হালে সিমলা 
হপ্তাখানেক বিশ্রাম গ্রহণ বারলেন। 
ধর্মঘট, রেল কর্মীদের ওপরে 
আর পি. বি এস! এফ, রাজ্য প্ালশ 
আগিক বাহিনী । ভাড়া করা গুন্ডা 
ও কংগ্রেসী মস্তান দিয়ে এক: বিরাট 
যুদ্ধ পরিচালনার পর তান একট; 
রণক্লান্ত। বৃবসায়া মন্্রা যেভাবে 
প্রতেদিন প্রত্যষে গঞ্গাস্নান করে 
জ.লিয্াত-জয়চবীরর মস্ত কারবার 
করতেন, তেমাঁন শ্রামবকর্মচারী 
শ্রেণীর স্বার্থে তাদের পরম কল্যাণের 
দের ওপর, কলোনীগলিতে তাদের 
স্লী-পূ্র পাঁরঝারের ওপর আক্রমণ- 
নেত্রী আভিসশ্টিত করেছেন। তার- 
ওপর রোঁডও টোলাভসন সংবাদপত 
কিজ্জাপন মারফৎ এক / ব্যাপক মন- 
স্ত্যাত্বক সংগ্রাম চালানোর জন্যও 
মহান নেত্র পরিশ্রম একট? বেশ 
হয়ছে। এর মধ্যেই আবার তাঁকে 
পর্ণ উদ্দেশ্যে” পারমাণবিক 
বিস্ফারণ। 

এসব কারণেই রণক্লান্ত প্রধান- 


সন্মী সিমলায় পডত্র-পতরবধ্‌-ন্ীত- 


নাতনী নয়নে হপ্তাথানেকেরে জন্য 


একটু শীতল ম্যস্তবায় সেবন কর- 
লেন। দিদ্তু বিজন য় পেশছনোর 


দিন অভার্থনার জন্য লোক ফাঁদ না 


আসে এই আশচ্কায় সমলার স্কুল- 
উল বা od 
দেওয়া হল। Ee 
করেই তো আদায় করতে হবে “খগ 
যুগ জগও” আঁভনন্দন। 


প্রচেষ্টা 


দর্পণ 1 শক্ষবার ১৪ই জন ১৯৭৪ 


বি নিরোধ ব্যবস্থায় বিমা রদ: 


- সম্প্রতি কলকাতার সেন্টাল- 
ব্যাঞ্ধ ও বোক্ষাইয়ের স্টেব্যাঙ্কে 
বিধ্বংসী অগ্নির পিছনে প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের হাত জাবিষ্তারের সরকারী 
চললেও অগ্নি নিরোধক 
ব্যবস্থা ও আইনের বিসমিল্লায় 
গলদের কথা কেউ তেমন ভাবছেন 
না। ভারতে আগুন নেভানোর 
ব্যবস্থা বড় বড় বাড়ীতে যা থাকে 
তা খবই লাখান্য। আমেরিকায় 
ম্যাসাচুসেটসে ন্যাশনাল ফায়ার 
প্রিভেনশন আ্যাসোসিয়েশন আছে, 
ফায়ার কোচডর চাউস ঢাউস. বইপত্র 
ও আইনের ব্যবস্থাও আছে | এদেশে 


'এ সম্পর্কে তেমন কিছু ভাবাই হয়না! । 


কলিকাতা পৌরদস্ায় এস, সি ১৬ 
ক্যালক্যাটা মিউনিসিপালিটি ১৯৬১ 
আই কোনও মতেই উপযুক্ত নয় । 
আগুন নেভাবার, আগুন সম্পর্কে 
সতর্ক থাকার নতুন পুর আইন 
তৈরীর ব্যাপারে যছ্গিও মন্ত্রী তোলা- 
নাধ দেন চেষ্টা করছেন বলে 
জ্ৰানিয়েছেন। কলকাতার ফায়ার 
সাতিলে বিচক্ষণ অভিজ্ঞ অগ্নি বিশে- 
যজ্ঞ নিয়োগ হচ্ছেনা এবং যা ইচ্ছা 
তাই লোককে ফায়ার সাতিসে 
নিয়োগ করে আরও এক অস্বাভাবিক 
অবস্থা সৃষ্টি করা ছচ্ছে। কয়দিন 
আগে ফায়ার সান্তিসের ডিরেক্টর 
শ্রীচ্যাটাঞ্জি, মন্ত্রীর নির্বাচিত যোলো 
জন সাধারণ প্রার্থীকে ঘগ্নি-নির্বাপক 
বিভাগে নিয়োগ করতে অস্বীকার 
করেছেন | ডিরেক্টর সাহেব এ 
ব্যাপারে ক্ষুদ্ধ । তিনি অবশ্য বাই-ল 
বদলাতে চান এবং কলকাতার নতুন 
বাড়ী তৈরীর' সময় ফায়ার সান্তিস 
থেকে অনুমতি পত্র" নেওয়! উচিত 
বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে 
ফ্টাকচারাল ইঞ্ছিনীয়ারঃ অগ্নি বিশে- 
অজ্ঞ ও ফায়ার সাভিস ডিরেক্টরের 
কোঞ্জভিনেশন কঙ্গিটি গঠন করার 
দরকার] শহরের হাইডেণ্টগুলো 
এমন ভাবে থাকা দরকার, মাণ্টি- 
ষ্টোরিড বাঁড়ীর' ক্রিশ ফুটের মধ্যে 
থাকা উচিত । হাইডেন্টের কাঁছা- 
কাছি জলের ট্যাক্ষের ছুটি ভালত 


ধাকবে । ছয় ইঞ্চি সাইজের ভালভ- 


হওয়া উচিত। এন, এফ, পি, এক- 
কোড ১৪ রূজ €১১তে হাইডেন্ট 
সম্পর্কে কিছু উল্লেখ আছে দেখা 
যায়। বড় বাড়ী তৈরীর ভেন্টিলেশন 
ব্যবস্থ। ও একাধিক সিড়ি থাকা 
বাঙ্নীয় | যা! আজকাল অনেক 


ক্ষেত্রেই এড়িয়ে যাচ্ছেন সকলে বাড়ী 


‘তৈরীর সময়। বাড়ীর যাঙিক সব 
সময়ই আগুনের বিরুদ্ধে বিশেষ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা খরচ করতে 
বাজী নয় তেমন! এল ভট্টাচার্য 


দেশের সমকাদদতা) 


1 ফায়ার আযাডতাইক্ারের মতে বড় 


বড় বাড়ীতে ফায়ার প্প্রিংকেল ব্যবস্থা 
থাকা দরকার । জলের ট্যাঞ্ষের 
সঙ্গে যে নল থাকবে তার মূখে 
দেওয়ালের সঙ্গে নজল "বালব যুক্ত 
থাকে। নজলের মুখ চেপে ধাকবে 
শক্তভাবে । ঘরে আগুন লাগলে 
বালভ ভেঙ্গে যাবে নির্দিষ্ট টেমপা- 
রেচারে জ্বলও দ্রুতবেগে চারদিকে 
ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে শুরু করবে 
দ্বিতীয়তঃ আগুন লাগলে জ্যালার্ট 
বেল বাক্ছার ব্যবস্থ। চাই। কল- 
কাতার ফেটব্যাক্ক পুড়ে ছাই হবার 
পর ভোররাতে পাশের অফিসের 
দারোয়ানের চেনা ফেরার মত 


অবস্থা আর হবে না তাহলে। ওয়েট 


রাইডার সিন্টেমে প্রতি তলায় ফ্লোরে 
হাইড্রেন্ট পিষ্টেম থাকবে। অগ্নি 
নির্বাপনে সম্ভাব্য রাইল সম্পর্কে 


দরকার । 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্গ অফ ইণ্ডিয়ার 
প্রাক্তন চীফ, ইঞ্জিনীয়ার কে, এন 
সিংহ বলেছেন “কোন বাড়ীতেই 
ফলস মিলিংয়ের পাশে বৈহ্যৃতিক 
লাইন থাকতে দেওয়া! উচিত হৰে 
না। সমস্ত সগুদাগরী ও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের গৃহে ইলেকট্রিক্যাল 
ওয়্যারিওয়ে মেটাল কনডুইটস থাকা 
“অগ্নি নির্বাপনের প্রাথ-, 
মির জ্ঞান সম্পর্কে জনসনকে আরও 
সচেতন ও শিক্ষিত করা দরকার ।- 
সম্প্রতি পি, এষ, পি, ও এবং ইনস- 
টিটিউট অফ ট্ট্রাকচারা লইগ্রি- 
নীয়্ারের উদ্ভোগে ফায়ার প্রিভেন্শন 


এণ্ড ফায়ার ফাইটিং অন হাই 
বাইজ বি(ল্ডং শীর্ধক'এক সেহিনার 
অনুঠিত হয়েছে। অগ্নি নিরোধ 
সম্পর্কে সচেতনতার জন্য আর 
আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
রাঞ্জ্য সরকারের কর! দরকার | 


গণ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত বৰাৰ 
আৰ একটি ড় 


( দর্পপের লংবাদদাতা ) 
প্লাষ্টিক শিল্পে যখন চরষ বিপর্ষয় 
নেমে এসেছে পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র 


কেবল কাঁচা মাল গ্রাদুলসঃ ষোল্ডের 


তীব্র অভাবে ঠিক তখনই একদল 


স্বার্থাস্বেষী কেন্দ্রীয় সরকারী আমদা ও . 


দালাল ব্যক্তির চক্রান্তে কাঁচামাল 
তৈরীর প্রতিষ্টানগুলি পূর্বাঞ্চল: বিশেষ 
করে পশ্চিমবাংলাকে কম মাল সর- 
বৰাহ করছে । এর ফলে গত মাসে 
আরও কয়েকটি কারখানায় তালা 
বুলেছে। রেকার হয়েছে শতাধিক 
ব্যক্তি 

মহারাষ্ট্রে অবস্থিত হোয়েষ্ট নামক 
বিখ্যাত কাঁচামাল সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
যহারায্টকে চকল্লিশভাগ কাচা মাল 
দেয়, দশভাগ দেয় পশ্চিমবাংলাকে | 
অথঠ ' সারাভারতের  ভেব্রিশভাগ 
প্লািক কারখানা পশ্চিষবঙ্গেই 
অবস্থিত | এভাবে মহারাফ্ট্রে কালো- 
বাঙ্জারীও হয় দেদার । 


১৯৭২ সালের শেষের দিকে ' 


হাই ডেনসিটি প্রার্টিকের দারুণ অভাব 
সৃষ্টি হয়। তখন হোয়েস্ট কোম্পানীর 
সেলস য্যানেজারগণ মহারাষ্ট্র সর- 
কারের ডাইরেক্টর অর নমল স্কেল 
ইণ্ডাসট্রর সঙ্গে আলোচনায় বসেন 
১৯৭৩ জ্ঞানুরারীর প্রধম দিকে । 

তার! ঠিক করেন যে ১৯৭২ 
সাজের আগষ্ট থেকে ১৯৭৩ 
সালের মার্চ পর্যন্ত যত কোম্পানী 
রেজিট্ হবে; ততগুলো কো ম্পানীকে 


তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচ! 
যাল সরবরাহ করা হবে। এই নীতি 
কিন্তু মহারাষ্ট্রের 
কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি ব! 
তাদের এটা জানানো হয়নি । 

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে যখন 
মহারাষ্ট্রেরও হাজার হাজার ইউনিট 
স্মল কেল রেঞ্জিট্রী পেল এবং যার! 
রেঞ্িট্রী করেনি তারাও করিয়ে 


নিয়ম চলবে বলে ডাইনেক্টর “অফ 

স্মল ইণ্ডাস্রিঞ্জ ঘোষণা করলেন । 
অর্থাৎ আটমাসু পরে পশ্চিম- 

বঙ্গকে যখন খবর দেওয়া হলে] তখন 


মহারাষ্ট্রে নামী অনামী লেখা অলেখা 


ফার্ম গুলো প,টিকের বড় বড় কোটা 
বার করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। 
সম্প্রতি স্মল ফ্কেপ প্ল'ণ্টিক আসো- 
নিয়েশনের সম্পাদক শ্রীআার আগর- 
ওয়াল সাংবাদিকের কাছে কেন্দ্রীর 
সরকারের এই বিষাতৃনুলভ নীতির 
সমালোচনা! করেন। কেন্দ্রীয় 


সরকারের ডাইরেক্টর স্ব ইণ্ডাট্রীক্ 
এপ, টি, 


সি, ডেভেলপমেন্ট 
কৰিশনার স্মল স্কেল ইণ্ডাট্রীজের 
কাছে লিখে এসব চক্রান্তের প্রতি- 
কার পাওয়া যায় না| কাঁচামালের 
এই কারচুপির যারাত্বক অসহার 
শিকার পশ্চিমবঙ্গ | সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
আর দুইটি বিশেষ পরিচিত সর্ব- 
বৃহৎ প্লাস্টিক কাঁচামাল তৈরী সংস্থাও, 
একই নীতি গ্রহণ করছে বলে অতি- 
যোগ সর্বত্র । 
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আরাম হারাম হায় 


রর কপিল রায় 


নয়াদিল্লশ £ ছয়ই জুন- সারা 
দেশে বর্তমানে বিদুৎ সঙ্কট চলছে। 


হচ্ছে না। রাজধানী 'ীদল্লশর কথাই 
ধরা ষাক। এখানকার সরকারী দপ্তরে 
ডেপুটি সেক্রেটারণর ওপার যে সব 
পদাধদারী তাঁদের আপস কামরা- 


গলি শীততাপানিয়ন্মিত, ক্লাশ ওয়ান 


পদাধকারীদের কামরায় কামরায় 
রুম কুলার বা কামরা শীতলকারী 
বিদযুৎচালত যল্তোপকরণ। স্বাধী- 
নতা উত্তর যুগে খাদ! রাজধানীতেই 
এমন অল্তত কুঁড়ি পণচশাটা বিরাট 
বিরাট দপ্তর সৌধ তৈরী করা 
হয়েছ গাল প্ররোপনীর শীতা- 
তপ নিয়াল্পত। এই সব দণ্তর্সৌধে 
বিজলী পাখার দরকার করে না কিন্তু 
প্রাতাট কামরায় শীতাতপ্পানয়ন্্ণ 
যন্ম দরকার! বিজ্জলী পাখার তুল- 
নায় শীততর্প যন্দের . ক্রয়মূল্য 
আনেক বেশী আর তাকে চালু রাখ- 
বার জন্য অনেক বেশি বিদ্যুৎ শান্তির 
দরকার এবং আনুষাঞ্গক খর্চাদও 
বোশ। শীতের দিনে এই সৌধ- 
গুলিকে বিদুৎ চালিত হপটারের 
সাহায্যে গরম রাখা হায়। 

স্বাধীনতা-উত্তর এই সাতাশ 
বছরে "দ্র নৈসাঁগক আবহাওয়ায় 
যে কোন শেষ পাঁরবর্তন ঘটে গন 
এ কথা আবহাওয়াবদরা বলে থাকেন 
এবং দিল্লীর . সাধারণ বাঁচ্ছদারাও 
উপলাব্ধ করে থাবেন। অর্থাৎ 
নৈসার্খক আবহাওয়ার দিক থেকে 
দিল্লী সেই বৃটিশ. যনুঞ্জার মতই রয়ে 
গেছে। বাঁটিশ শাসকরা সে সময় 
শীতাতপানয়ল্লণবাঁবস্থা ছাড়াই কাজ 
চালাতে পার.লও বর্তমানের ভার- 
তীয় শাসবদের পক্ষে তা আর করা 


সম্ভব হচ্ছে না। শীতাতপাঁনয়ন্ণ 


বাবস্থার সুখ প্বধা ছাড়া তাঁরা যেন 


নড়ে বসতেও চান না। লক্ষণীয় 
এই যে দেশে বিদুৎ শান্তর সঙ্কট 
যত বাড়ছে, তাঁৱ হচ্ছে, শীতাতপ- 
নিফ্নন্মণ যন্তের উপযোগ ও উৎপা- 
দনও যেন ততই বাড়ছে। শঈতাতপ 
নিয়ল্লণষল্তের উৎপাদনকারী সংস্থা- 
গুলর কতৃপক্ষের বন্তর্ক থেক 
জানা যায় যে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ফল্তের 
চাঁদা দেশে এতই বেড়ে গেছে বে 
তাঁরা আর তার সঙ্গে তাল রাখতে 


পারছেন না। ওপরতলার সঙ্গাঁত- 


সম্পল ভাগ্যবান মৃষ্টিমেযণদর সেবাষ 
রত আঁভজাত হোটেলগুঁলর শীতা- 


তপনিয়ুন্ণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখবার 
জন্য যে অচেল বিদ্যুৎ শান্তির সর- 
বকাহ স্মানাশ্চিত করা হয় আই নয় 
সেগনুলির ভেতরে সুইমিং পুল বা 
সল্তরণ দণীঘগ্যালতে যথেষ্ট পাঁর- 
মাণ জল দিতে গিয়ে নিবটবতশ 
এলাকায়, পানীয় জলের সরবরাহকে 
হাস করবার নাঁজরও এখানে আজ্ঞাত 
ন্য়। ৪. 
ওপরতলার মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান 
পদাধকারণ ও সম্গাতিসম্পন্ন শিল্প- 
নল আদ 


বসতবাড়ীগীলও শীতাতপ নিয়-. 


ন্তিত। যে কনফারেন্স হলে তাঁরা বসে 
বৈঠকাঁদ করেন তাও শীতাতপানয়- 
ন্তিত। এমন অনেকেরই মোটার- 


গাড়ী অবাধ শীতাতপাঁিয়ান্দিত। ' 


অর্থাৎ এই সক ভাগ্যবানদের দৈন- 
ল্দিন জীবনযাত্রা শীতাতপ্রানয্াান্ঘিত 


সুখসবিধায় ঘেরা । বাইরের আলা. 


বাতাস তাই স্বভাবতই তাঁদের পক্ষে 
সহাঁ- করা কাঁঠন- শীতাতপার্ষয়ন্্রণ- 
ব্যবস্থার সন্ীবধাসমৃদ্ধ গণ্ডীর বাইরে 
যে সাধারণ নাগারক্দের বসবাস ও 
জীবনষাপন তাঁদের কথা ও ব্যথা 
বোঝাও তেমনই এই সব । ভাগ্যবান 


 কংথেশী পোদের হাতে 
কৃষক নেত। ৪ ব্মী খুন 


কল 


ভাগাবিধাতদের পক্ষে কঠিন। তাই 
যখন কথা উঠল যে কয় হ্রাসের কারণে 
চলব না তখন তাঁদের কেউ কেউ 
ন্মকি এই বলে আপাঁত্ত তুলোঁছলেন 
যে দেশী মোটরগাড়ীর অধিকাংশই 
শ্ীতাতপানিয়ল্ঘণ ব্যবস্থা চালু করার 
উপযোগ" নয়॥ অথচ তাঁদের দৈন- 
ন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরা 
শশতাতপনিয়ন্্ণ সুবিধা পেয়ে 
থাকেন তাঁদের আপ্গকামরা, কন- 
ফারেন্স হল, আঝস স্বই শীতাতপ- 
নিয়ান্মত। সফরের সময়েও তাঁরা 
হয় রেলের শাীতাতপানয়ান্তিত কাম- 
রায় অথবা শীতাতপানিয্লান্মত, 
(বিমানে যাতায়াত কারেন। তাই মোটর- 
গাড়শ শীতাতপ নিয়ন্পিত না হলে 
তাদের শাঁতাতপনিয়ল্রণ সুবিধা 
ঘেরা জীবনযান্ায় অব্মাঞ্চত বেদনা- 
ছায়ক ছেদ পড়ে যব তেমন অব” 


চলছে। 
থেতো বেশ কয়েকজন 'িশম্ট ই্জ- 
নীয়ারকে আঁনয়ে সে সম্পর্ক গবে- 
ষণা ও পরাক্ষানিরীক্ষা করানো 
হচ্ছে। এই 'বাঁশিষ্ট ইঞ্জিনীয়রদের 
গবষণা ও পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা সফল 
হলে ভারতে কংগ্রেসমাক্ণা গণতান্ত্িক 
সমাজবাদের অর্থাৎ শ্লীতাতপাঁনষল্গপ 
ব্যবস্থাব সুবিধাভোগী ভাগ্যবানদের 
পারিচালনাধীন সমাজবাদর মোটর- 
গাড় সম্ভবত আরও দ্রুতগাঁততে 
এঁগয়ে যাবে। 


গুতিশস্ণ সন্পুপ ল্িদ্রিল্ল 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 

গত উনাত্িশে মে রাত সাড়ে 
আটটা নটা নাগাদ যাদবপুর থানার 
অন্তর্গত 1আনন্দপযর গ্রামের কানাই 
মন্ডল ও হোসেনপুর গ্রামের অজয়- 
কৃষ্ণ ধাড়াকে কংগ্রেসী গ্ুন্ডারা 
নৃশংসভাবে হত্যা করে মৃতদেহ গুম 
কক্সার চেষ্টা করে। গুস্ডারা নিহত- 
দের সঙ্গী আনন্দপহুর গ্রামের দান- 


মণ 'করে। তাঁকে ।আশত্কাজনব। অব- 
স্থায় বাধ্গুর হাসপাতালে স্থানা- 
ল্তারত করা হয়। পরে দীনবন্ধু 
ন্মন্ডলও হাসপাতালে মারা গেছেন। 


জানা গেছে, অজয় খাড়া ও 


কানাই মণ্ডল আনন্দপুর হোসেনপুর- 


কৃষক সাঁমাঁতর যথাক্লমে সম্পাদক ও 
সহ-সভাপতি ছিলেন। দীনবন্ধু 
মশ্ডলও কৃষক আন্দোলনের একজন 
কমশি। জোতদার ও ভোঁড় মালিকদের 
আশ্রয়পুষ্ট কংগ্রেসী গুণ্ডা বাহনী 
কৃষকদের দখলশকৃত বেনামী ও বাড়াত 
জাম ছিনিয়ে নেবার জন্যই এই 


-নারকীয় হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছে। 


, এইসব বেনামী জমি সাতর্যা্ট সাল 
- থেকে কৃষক সাঁমাতর নেতৃত্বে কৃষকরা, 


দখল রেখে চাষ করাছিলেন। 

এই নারকীয় . হত্যাকাণ্ডে 
গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ মানুষ 
বিক্ষুব্থ। , পরলিশের. বিস্ময়কর 
থানার রুহস্যজনবা আচরণে মানুষ 
আরও ক্ষুব্ধ। তাঁদের মনে আছে যে, 


গত পণচশে অকটোবর কৃষক আন্দো- 
লনের নেতা 'নতাই নস্কারের হত্যা- 


কাণ্ডের সঙ্গে জাঁড়ত কংগ্রেসী' 
গুণ্ডাদের একজনকেও পলশ গ্রেপ্তার 
করে নি। সাঁ্হত গ্রামাপ্চলের তন 
শতাধক ভূমহীন কৃষক, ক্ষেত মজুর 
ও ভাগচাষী [আজ পর্যন্ত এলাকা 
থেকে বিতাড়িত! শোনা যায় হোসেন- 
পুর গ্রামের ভেড়া ভোগদখল বর্রছেন 
জনৈক কংগ্রেসী। মাকসিবাদী কামিউ- 
নিট পার্টির চাঁব্বশ পরগ্ণা জেলা 
কমিটির সম্পাদবা প্রভাদ' রায় এবং 
চাঁবশ পরগণা জেলা কৃষক সাত 
এক 'িববৃতিতে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার 
ও শাঁস্তর দাবী জানিয়েছেন। 


সিইএসসিরাবকুদদ্ধ 


লৌড-শেডিংয়ের ব্যাগারে 
গক্ষগাভিত্ন অভিযোগ 


॥ সম্পাদক, 


বিদ্যুৎ ঘাটৃতর ফলে শহর ও 
শহরতলীর বিভিন্ন এলাকা লোড- 
শোঁডং অর্থাৎ নিষ্প্রদ্শপের ব্যাপারে 
কলকাতা ইলেকাট্টুক সাপ্লাই দর্পো- 
রেশনের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই 
পক্ষপাতত্বের আভযোগ উচ্চেছে। 
এই ভিভযোগ. খস্ডনের জন্য বেশ 
কিছ্দাদন আগে সি ই এসসি ঝড় বড় 
সংবাদপত্রে ঢউস ঢাউস ‘বিজ্ঞাপন 
[দিয়োছিল। 
এই" আভীষোগ আরও জোরদার 
হয়েছে। হী্জনীয্মরদের ধর্মঘটের 
সময় যখন দরকারী সংস্থা কর্তৃক 
বিদুৎ সরবরাহে 'িরট' ঘাটতি দেখা 
দিয়েছিল তখনও “এসেনাসয়াল 
সার্ভিসে”র সঙ্গে সংশ্লম্ট এলাকা 
ছাড়াও -কয়োবাটি ভাগ্যবান এলাকাষ 
কখনও সিখনও নামমাত্র লোড-শোঁডং 
হয়েছে বলে দর্পণের কাছে বহদর' 
এলাক! থেকে আঁভযোগ করা 
হায়ছে। আরও আঁভযোগ এই যে, 
এই পক্ষপাতিত্ব ঘটছে নগদনারায়ণের 
বারসাজিতে। 

দর্পণের কাছে EEE 
য়ের ব্যাপারে যেসক আভিযোগ এসেছে 
তার আঁধকাংশের বন্তবা £ ?স ই এস 
সি ষথেচ্ছভাবে লোড-শোডিং করছে। 
এ ব্যাপারে তাদের কোন পাঁর- 


" কঙ্পনা নেই। কোন বোন এলাকায় 


প্রীতাদন কয়েক ঘন্টা কারে নিষ্প্রদীপ 
আবার বহু এলাকায় সপ্তাহে এবদিন 


ll লোড-শোঁড়ং, অনেক এলাকা (অবাব 


এ থেকে স্লপূর্ণ মুন্ত। আঁভ- 
যোগকারীদের প্রশ্ন £ কেন এই ৷ 
পক্ষপাতিত্ব? বেন সমস্ত নাগরিক, 
সমস্ত শিল্প মালিক এই সঙ্কটের 
ফল সমানভাবে ভোগ করবে না? এ 
ক্যাপাবে সরকারই বা 'ীর্বকার বসে 
আছেন কেন? 
উচ্টাডাষ্গা অগ্চলে অনেক৷ ছোট 
ছেট কারখানা ও অনেক ছোট- 
বড় ছাপাখানা আছে। এদের অনেক- 
গুলোই বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় । 
কারণ প্রায় প্রাতাদন লোডশোঁডংয়ের 
ঠেলায় অর্ডার থাকা সত্বেও কাজ 
হচ্ছে না! একটি ছাপাখানার জনৈক 
কর্মচারি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 


“কাজ না হলে ত মালিক সে সময়াটর 


পয়ন্ন দিচ্ছেন না। দেবেনই বা 
কোছ্েবে!৯ ফলে এ মাসে মাইনে 
পেয়োছি অর্ধেক আর ছাপাখানার, 
মাইনে জানেন ত? এ মাসে আঁধ- 
কাংশ দিন খাওয়া জুটবে না৷” , 

গত মাস তিনেক ধরে ওয়োলং- 
উন.স্কোয়াব অগ্ললেই লোড-শোঁডং 
সবচেয়ে কৌশ। “এ জিগলের ওপর 
সি ই এস দিসি কতৃপক্ষের একটা 
বিষদাঁস্টি অছে। কারণ এখানেই 
প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় 
থাকতেন। তাঁব আমলেই 'ঁস ই এস 


কিন্তু পরবর্তীকালে ' 


দপণ ৷ 


গস নতুন জেনারেটর বসাবার চেষ্টা 
করে লাইসেন্স পায়ান আর পাশ্চম 


* বাংলার অনেকগুলো {বদুুৎ প্রকল্পই 


তাঁর তোৈঁর।? বললেন একি' ছোট 
ছাপাখানার মালিক। “প্রেস বন্ধ করে 
দোব। কর্মচারীদের নোটিশ দিয়ে 
দিয়োছ। রবিবার বাদ দিয় এখানে 
প্রাতীদন লোড-শোঁডং। [তিন দিন 


"পাঁচ ঘন্টা আর. [তন দিন "সাত আট 


ঘন্টা। আর সেটা দুপুরে কাজের 
সময়ে। আর লোড-শেডিং-এর কোন 
নিয়ম নেই। সকাল সাতটা থেকে 
যে কোন সময় আলো নিভে যায়। 
কোন দিন স্মতটা, কোন দিন নটা, 
কোন দিন এগারোটা বারোটা দুটো 
তিনটে পাঁচটা-ষে কোন সময়। 
পাগল হায়ে যাবার জোগাড় মশাই। 
কোন [ীসাঁডউল থাকলে একটা প্রোগ্রাম 
করা যেত। এ একেবারে নৈরাজয।” 

এ অণ্চলের এক ছেষ্টী কার- : 
খানার মালক বললেন, “আনেক 
দিন ধরেই শুনছি রেশন হবে। 'কচ্তু 
তাব কোন চেষ্টাও দেখছ না। কি 
করে যে কাজ হকে। এখানে রোজ 
লোড-শেোঁডং, অথচ ধর্মতলা স্ট্রিট 
ধরে পূবাঁদকে এগোন দেখবেন 
সেখানে একেবারেই লোড-শোঁডং 
হায় না। আবার ধর্মতলার দাঁক্ষণে 
তালতলায় যান,- সেখানেও নো 'লোড- 
শোঁডিং। বাপারটা কা মশাই, আমরা 
{কি এদেশের মানুষ নই। সি 'ই এস 
করলে কিছ বলে না, সাক্ষাতে বলতে 
গেলে পপ্রোটেকটেড এাঁরয়া”র অজু- 
হাতে ভেতরেই. ঢুকতে দেয় না। 
লোড-শোঁড়ংয়ের ব্যাপারটা কারা 
কন্ট্রোল করে বলতে পারেন ৯ কার, 
কাছে গেলে প্রাতকার পার?” 

এ প্রশ্ন আমারও । দর্পণের 
সম্পাদক হিসেবে আমিও এই লোড- 
শোঁডংয়ের এবজন ভুত্তুভোগ্গী। কারণ 
দর্পণের আঁফস ও প্রেস ওয়োলংটন 
স্কোয়ার অগ্চলে। গত তিন মাস এ 
ব্যাপারে আমি মর্মান্তিক 'আঁভজ্ঞতা 
লাভ করোছি। ঘর্মাস্ত কলেবরে প্রেসের 
ও প্রেসের - কর্মচারীদের - অবস্থা 
দেখে রাজ্যের মাল্মস্ডলী, বিশেষ 
করে বাবাবাগীশ মুখ্যমন্ত্রীর প্রাত 
নশ্ফল আক্ৰোশে দগ্ধ হায়েছি। কিন্তু 
করার কিছু নেই মনকে এই ভেবে 
আশ্বাস দেওয়া ছাড়া ফে। সম্পূর্ণ 
নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য বর্তমান সাঁল্ম- 
সভা যখন গাঁ্দতে বগেছে তখন বিদ্যং 
বন্টনে শঙ্খলা কি বরে আশা করা 
যায়? 


বাংলাদেশ গাকিন্তান & চীন 


শ্রীকান্ত বস; রায় লিখিত 
“ভারত-রুশ চুক্তির একটি সমীক্ষা” 
নামক সুচিন্তিত লেখাটি পড়ে খ্যর 
ভালো লাগলো। আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির. দাবাখেলার সঠিক তাং" 
" পর্ষ অনুধাবন বারতে এ-ধরণের 
- প্রবন্ধ খ্নুবই. সাহায্য করবে। এজন্য 
লেখকক ধন্যবাদ জানাযাচ্ছ। 

এই প্রসঙ্গে আমার ব্ান্তগত- 
ভাবে দু একটা প্রশ্ন মনে জগেছে। 


DEE SORES 
একটা সংশয়“ রয়েছে বলেই, এ- 
ব্যাপারে ।আঁম এবটু পাঁরিঘ্কার হতে 
চই। আশা কার বসু রায় মহাশয় 
অথবা অন্য যে কেউ হোন, এর সঠিক 
জবাব দায় আমাকে সংশয় মুন্ত 
করবেন। 

বাংলাদেশের রাজনোতিক। মস্ত 
সংগ্রাম ভারতের ভূমিকা ক তা 
আমাদের সকলেরই জানা আছে। 
কিছু ব্দাদ্ধিজ্গব?, মধ্যবিত্ত শ্ৰেখার 
যুবক কিংবা ভাবাবেগ সম্পন্ন 
বাঙালণ ভারত রাষ্ট্রের সহায়তায় 
তার বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) পাক” 
তানের প্রত্যক্ষ রাজনৌতক ও অর্থ- 
নোতিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত 
করেছে। হয়ত এর [পছুনে বাংলা 


দেশের কিছ বুর্জোয়া এবং উঠতি - 
পঠীজবাদী শান্ত ছিল। কিন্তু এ 


কর্থা কি অস্বীকার করা চলে, যে 
বাংলা দেশবাসী একটা . বিদেশী 
শান্তি যাদের সঙ্গে ভাষা, সংস্কৃত 
ণকংবা শরঁতহোর কোন যোগ নেই 
তাদের সাক্ষাৎ রাজনোৌতক অধা- 
নতার হাত থেকে মস্তি লাভ করেছে? 


"_. যেহেতু বাংলা দেশে “সংগাঠিত শ্রমিক চা 


শ্রেণীর নেতৃত্বে পারচাীলত জনগণের 
বিপুল সংখ্যাঙ্গীরষ্ঠ গরীব ও ভূমি- 
হন কৃষক শ্রেণীর সংগঠিত” কোন 
য়াজনৈতক দল নেই এবং সে ধরণের 
দলদ্বারা এই মুক্তিমংগ্রাস পাঁরচালত 
ও ননয়ান্মত , হয়নি,. সৈঁ জন্য এই 
য্লাজনৈতক মুন্তি সংগ্ৰাসকে নস্যাৎ 


বারে দিতে হবে_এটা কি ঘটনার .? 


ভারতবর্ষ ও” ক 


দেশ পশ্চিম পাকিস্তান অথবা 


রাজনোতিক স্বাধীনতা থেকে মত্ত 
হয়ে পরাক্ষভাবে ভারত, রাশিয়া 
কিংবা মান্নান! সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা 
অর্থনৌতকা পরাধীনতা বরণ করেছে; 


তেমনি তো ভারতরর্ও ইধরেজের ' 


প্রত্যক্ষ শাসনপাশ থেকে মুস্ত হয়ে 
আজ আমোরকা ও রাশিয়ার সমাজ- 
বাদ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনোৌতক 
শোষণের হাতিয়ার হয়ে পড়েছে। 
তাই বলে ক ইংরেজ শসনের প্রত্যক্ষ 
. নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করাটা 
নিতান্তই -- মূল্যহীন? বাংলাদশে 
ফাঁদ শোষক. পরিবর্তন হয়ে থাকে, 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তো তাই হয়েছে। 
বাংলা দেশ যদি জাতরাস্ট্র সভ্য হয় 
তাহল তার বাংলা ভাষাও 'আম্ত” 
জাতক ক্ষেত্রে স্বীকৃত লাভ করবে 
ভারতবর্ষে যাঁদ আজ . সমাজভাল্িক, 
বিশ্লবৰ ঘটাতে হয় তবে তা কোন 
ব্ীল্ধজীবী পরিচালিত মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীর রাজনৈতিক দল দ্বারা হবে 
না। 
চালিত সংখ্যাগরিষ্ঠ গরাঁব 
ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর বিপ্লবী 
দল দ্বারাই সেটা সম্ভব হবে। ভারত- 
বর্ষে এ ধরণের সঠিক মার্কসবাদী 
দল অছে ক? বাংলাদেশ ত রাজ- 
নৈতিক চেতনায় খুবই অনুন্নত 
সেখানে এ ধরণের দল নেতৃত্ব ঠিক 
এই মুহযুভেই আশা করা যেতে 
পারে কিঃ প্রকৃত পক্ষে গণতাল্ত্কা 
বিপ্লব ও সমাজতান্মিক িগ্লব 
একই সঙ্গে বড় একটা হয় না। 
রাঁশয়াতেও গ্রণতান্বিক  বিশ্লব 
ঘটবার প্রায়! এক! বৎসর .পর সমাজ- 
তান্ধক বিস্লব ঘটাছিল লেনিনের 
নেতৃত্বে। একমাত্র চীনে মাও" সে তুং- 
এর নেতৃত্বে এই দুই বিপ্লব যুগপৎ 
ঘটাঁছল। বাংলাদেশেও ভারতের মতই 
সাঁভকারের কমিউনিস্ট পরার উদ্ভব 


নিয়ল্লিত পরপাঁতিকার মারফত যে- 


[াজ- সব সংবাদ ও তথ্য পাঁরবোশত হয় 


তা হয় মিথ্যা, অথবা অর্ধনিত্য কিংবা 


1. বিকৃত। এ সাল সংবাদ উদ্দেশা 


প্রণোদিত ভাবে প্রচার ধরা হয়। 
সুতরাং চীন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ 
পাওয়া শল্ত। তথাঁপ 'ফাঁলক গ্রীণ, 
এডগার স্নো প্রভৃতি বিদেশ" দাংবা- 
আভ্যন্তরীণ ধ্যাপাব সম্পার্ক িকছুটা 
তনুমান বারা সম্ভব। চাঁন যে 


শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে পাঁর- . 


- চিনের সঙ্গে পঢাকস্তানের 


সাঁত্যকার সমাজতান্পক দেশ এবং সে 


, দুত সাম্যবাদের পথে এগিয়ে চলেছে 


তাতেও কোন গল্দেহ নেই । মাও সে 
তুং-এর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক 'ীব্লব 
সাধুনর প্রচেষ্টা তার নির্ভুল প্রমাণণ। 
শুধু গণতান্রিক কিংবা সামাজিক, 
অর্থনৈতিক বা সমাজতান্মিক বিপ্লবই 
যে একটা দেশ ও জাতির সামাগ্রক 
ভাবে মানসক ও সাংস্কীতক পাঁর- 
বর্জন এটা মাও সে তুং উপলব্ধ 
ব'রতে পেরোঁছলেন বলেই গতাঁন গোটা 


“পৃথবাঁতে সমাজবাদ প্রাতণ্ঠিত না 


হওয়া পর্যন্ত বার বার, সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব ক্রটাবার প্রস্তাব করেছেন। 
দীবদ্তু তথাপি চীনের আচরণ সম্পকে 
ক'য়কাট প্রশ্ন থেকে যায়। বাংলা 
দেশের মুক্তিসংগ্রমম জনগণের দ্বারা 
পাঁরচালত মুন্তিসংগ্রাম নয়, এটা 
একটা খবদেশী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্ত- 
ক্ষেপর দষ্টাল্ড একথা মেনে নিলেও, 
একথা ভিস্বীকার করা চলে না যে 
বাংলাদেশের জনগণ পশ্চিম পাঁকি- 


স্তানের শোষণ ও শাসনে িপপীড়ত* 


হয়ে সেখান থেকে বোৌরয় আসতে- 


ছিল ১ এর পব যখন এই আন্দো- 
লনকে কেন্দ্রে করে বাংলাদেশে গণ- 
হত্যা চলেছিল, নারীধর্ষণ এবং জন- 
গণের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে- 
ছিল, সেজন্য কিন্তু পাঁকং রোডও 
[থকে বেধনরুপ প্রতিবাদ শোনা যায় 
দন। যাঁদ বলা হয় একাঁটা বিদেশশী 
রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত- 
ক্ষেপ বারা চীনের নীতি নয়, " তা 
হলেও প্রশ্ন থেকে ফায়। ভারতবর্ষ, 
আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইন্দোনোশয়া 
প্রভূত দেশে যখনই এ-ধরণের ফোন 
অত্যাচার ঝা নিপপড়ন হয়ছে, তখনই 
শপিকিং রোডও ন্যায়সঙ্গত 


জানিযেছে এবং জনগণের দাবাকে 
সমর্থন বরেছে। চীনের মত একট 


সাম্রাজ্যবাদী মানবদরদী রাষ্ট্র থেক, 


এটা আমরা অবশ্যই আশা করব। 
একটা 
বন্ধু সম্পর্ক গড়ে উদ্ঠেছ এবং যখন. 
আমোঁরকা, রাশিয়া ও এশিয়ার 
অন্যান্য রাষ্ট্র চারদিক থোবা চীনাকে 
শির ফেলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রস্তুত জালাচ্ছে তখন পাঁকস্তানের 
বন্ধৃত্ব কাম্য হতে পারে কিছ্তু 
পর্মীকস্তানকে অস্ত্র ও ততান্য যল্তপ্যীত 
সাহায্য বা বিক্রয় কি খুব নাঁয়- 
সঙ্গত ? প্রথমত এসব অস্ত কার 
বির দ্ধ প্রয়োগ করা হচ্ছে বা হবে ? 
পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন 
অংশে যে সব গণআন্দোলন হচ্ছ 
বা গণতান্তিক ব্য সমাজবাদী শান্তি 
সাক্কয় হতে চাইবে আদর দমনের 
জন্যই প্রয়োগ করা হাবে। আর যাঁদ 
ভআবষ্ ত তৃতীয় , বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হয় এবং তা শুরু হবে পাথকীর 
অন্যতম শান্তশালশী সমাজবাদী দেশ 
চীনের বিবুদ্ধেআহলে কি চাঁন 
মনে কর যে চশনেব হয়ে! পাকিস্তান 
আম্মেরকা বা অন্যান্য শু. দেশের 
বিরুদ্ধে লড়াই করব? অনুরুপ 
ভাবে শ্রীলঙ্কাকেও যে চশন সামার 


1 


বা অন্যান্য অন্দান বা সাহায্য 


দিয়েছ বা দিচ্ছে তা কি ওই দেশের 


গণ-জান্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ, 
করা হচ্ছ না ? এগুলো কি সংশীলষ্ট 
দুর্ভাগ্যজনক নয় ৪ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে 


চীনর বিশেষ য্ান্ত বা গভীরতর 


চান উদ্দেশ! আছে। সেই যান্ত 
বা উদ্দেশ্য ক আর ওপর শ্রীবসুরায় 
বা অন কেউ কোন আলোকপাত 
করতে পারেন? 

পারশেষে আম আরও একাঁট 
বন্তুব্য রেখ এই প্রসঙ্গ শেষ বরব। 
পাকিস্তান একাঁটি ধর্মীয় রাষ্ট্রধর্ম“ 
ও সাম্প্রদাঁয়কতার 'ভাত্ততে ভারত 
ও পাকিস্তান পথক হয়েছে। চাঁন 
এই' ধর্মীভীত্তক রাষ্ট্রক স্বীকৃতি 


দিয়েছে । কারণ এর ীপছনে সাম্রাজ্য. 


বাদী শান্ত থাবলেও দুদেশের জনগণ 
তা মেনে নিয়েছ এবং এটা বিশ্ব- 
স্বীকাত লাভ করেছে। এ পর্যন্ত 
চীন'ক বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। 
কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বিভাগ 
তো একটা সাম্রাজ্যবাদী সূত্র বা 


* বাটারুফ এযাওয়ার্ডডের ওপর 'র্ভাত্ত 


করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই: সূত্র বাত- 
গুলো স্পষ্ট নীতির ওপর 'ির্ভ'র- 
শাঁল। যেমন দেশাঁয় ব'জ্যগুলি_ 
সম্পর্কে বলা হয়ছে এরা ইচ্ছে 
করল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে 
পারে অথবা ভারত ও পাকিস্তান 
এই দুই রাষ্ট্রের যে কোন এর্ধীটর 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৪ই জুন ১১৭৪ 
অন্তভুন্ত হতে পা.র। কি করবে বা 
না করবে সেটা নির্ভর করবে সঞ্পূর্ণ* 
দেশীয় রাজন্যবগর স্বাধীন !আঁভি- 
প্রায়ের ওপর । সেখানে রাজাগযীলন 
গণভদুটের বোন প্রশ্নই রাখা 
ন। র্যাটারুফ সূত্র কেবলমাত্র একাঁট 
ক্ষেত্রে গণভোটের সুস্পষ্ট নির্দেশ 
দিয়ে িয়েছে-সেটা হল শ্রীহটের 
ব্যাপারে । কাম্মীরের সামল্তরাজা 
সেইভাবেই (যদিও নিতান্ত দায়ে 
পড়ে) ভারতভূক্তি অনুমোদন করে- 
ছেন। তাহলে এ ক্ষেত্রে ফা*মীল 
নিয়ে গণভোটের দাবী পাকৈস্জনই 
বা কিভাবে কর কিংবা জওহরলাল 
নেহেরুই বা একদা তা. স্বীকৃতি 
দত পরেন কোন আইনে? আর 
চাঁনও আজ পর্যন্ত বাশ্পরে গণ- ' 
ভোটের নাতি সমর্থন করে কোন ॥ 
যুক্তিতে? মুসলমান 
একথা তো র্যাটাকুফ সাহেব কোথাও 
বলে ফান ন? র্যাটাক্লুফ গ্যাওয়ান্ডের 
একটা অংশ মানব অপর অংশ মানব 
না এটা বোন যুক্তিতে সমর্থন করা - 
যায়? যাঁদা গণভোটের কথাই ধরা 
যায়, ভাহালে _ অখণ্ড . )ভারতবর্ষে 
গণভোট হাল কি সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হাতে পারত? 
আশা করি, শ্রীবস্রায় তাঁর সুঁচ- 
হি বিডি চে 
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এরূলিযায় ৰাগ-মালিবদের যেত 


তাড়। বৃদ্ধির বিরদ্ধে ভ্ান্দোলন 


(দপপের সংবাদদাতা) 


দোসরা জুন £ পুরুলিয়ার ঝস 
মালিকরা জিনিসপত্রের অত্যধিক দর 


কৃদ্ধির অজ্বহদ্রতে স্থানীয় এম এল 


এ ও জেলা কর্তৃপক্ষের সহযেগি- 
তায় সম্প্রীত বাসের ভাড়া আঁতীরন্ত 
বাড়িয়েছে। পুর্ীলয়া থেকে গড় 
জয়পুরের ভাড়া আগে ছিল অর্শ 
পয়সা, এখন সেটা বাঁড়য়ে করা হয়েছে 
এব। টীকা বশ পায়না! এখানে উল্লেখ- 
ফোগ্য, যে, মাত্র কয়েক মাস আগে 
কাস মালিকরা পুরুলিয়া থেকে গড় 
জয়'পুরের ভাড়া পণ'্যষাঁটর থেকে আঁশ 
পয়সা করে। 

ফলে জনসাধারণ- বিক্ষুব্ধ । ভাড়া 
“প্রাতরোধ বামিটি” গঠিত হয়েছে। 
গত মাসের উনাতরশ তাঁরিথে জয়পুর 
থানার প্রতিরোধ করিটি ভরত 
ভাণ্ডারী, সুকুমার মুখাজশী এবং 
এবং শত্তরঞ্জন বিদের নেতৃত্বে বাস 
স্ট্যাণ্ডে বিক্ষোভ। দেখাতে থাকলে 
পুলিশ বাস-সািকদের পক্ষ নিয়ে 
বিক্ষোভকারীদের মধ্য থেকে দেবা- 
শীষ গোস্বামীীকে গ্রেপ্তার বরে থানায় 
ৃনয়ে যায়। এই ঘটনায় স্থানীয় জন” 
সাধারণ" বিক্ষো 'ভ ফেটে পড়েন এবং 
সঙ্গে সপো জয়পুরে হরতাল পালিত 


হয়। জনসাধারণ বেল একটা থেকে 


সন্ধ্যা ছটা পর্ষল্তি থানা অবরোধ ফন্দে 
বিক্ষোভ জানাভে থাকেন। 'কিচ্তু' 
পরীলষ দেবাশশিষকে মস্ত না দরে 
পদ্রহীলয়ায়। চালান দেয়। : প্রাতরোধ._ 
কাঁমটি এই আন্দোলনকে এগিয়ো নিয়ে 
যাবার জন্য সকলকে আহবান জানান। 

এরপর তিরিশে'মে থেকে বাস- 
মালিকরা পুরুলিয়া-ঝালদা রুটের 
বাস বন্ধ করে দেয়। এই সংবাদ 
পাঠানোর সময় পষন্তি এই রটে কোন- 
বাঘ না চলায় জনসাধারণ দারুণ 


দুর্ভোগের সম্মুখীন। বারণ পুরু € 


থেকে ঝালদা বাস ছাড়া আর কোন *” 
যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। 

প্রাতরোধ কাঁমাটর সভাপাঁভ 
ভরত জঁন্ডারীকে জেলা কর্তৃপক্ষ 
জানিয়েছেন যে, বাস ভাড়া: বৃদ্ধির 
পক্ষে বংগ্রেসী এম এল এ নিতাই 
দেশমনুখ নিজে সই করেছেন। স;তরাং 
তাঁদের কিছ করার নেই। . এরপন্স . 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়কে টোলগ্রাম € 
করে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। আজ 
পর্যন্ত এর বোন প্রৃক্তকার হয়ান। 
এঁদকে প্রার্তদন বিক্ষোভ চলছে। 
জনগাধারণ প্রাতবাদে সোচ্চার। বোৌঁশ ' 
১০০০৮০০৪ 





৬ 1 শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৭৪ 


দা বিগেড কিঃ দিনে দা 


জঅশ্বারোহণী বাহন থেকে। পড় 
যাবার পর তার রাজনৌতিক পতনের 
গসনেক ঘটনা ইতিহাসে রয়েছে। 
পাকা অ*বারোহী হলেও বাহন যখন 
বহন করতে চার না, তখন দুর্ভাগ্যের 
সুচনা হল কল রাজপুত অম্বা- 
রোহশরা মনে করতেন। নে:পািয়ন, 
ইংলং্ডর রাজা রিচার্ড এদেরও অন: 
রূপ ' কুসংপবার ছিল বলে কোন 


সিমলায়৷ বিশ্রাম করতে শিং ভূপা- 


ভিত হয়ে হাতের একটা আঙ্গুল - 


ভাঙ্গলন। এর আগে ছেযাঁট্র- 
সাতষটি সালে ডীঁড়ফীয় জনসভায় 
পার ছোঁড়ার ফলে তার নাকের 
হাড় ভেঙ্গোছিল। তারপর থেকে তার 
রাজনোতিব! .নড়বড়ে ভা দাঁঘশদন 
ধরে চলেছিল কংগ্রেসী বন্ধুদের 


নির্দেশ নিয়ে চলাফেরা করনা 
শ্রীমতী গান্ধী শুনেছি এর ব্যাতিক্রম 
নন। আংস্্রলিয়ান টোঁলভিশানের 
* সেই সাক্ষাতবারের “ঘটনা আজও 
অনেকের ম'ন পড়বে। সুতরাং অশ্ব 
থেকে পড় যাওয়ার ঘটনা আসন 
কোন দুর্যোগের . পুর্বাভার্দ বলে 
মনে কর জো্টিতষ শাস্তে বিশ্বাসী 


কংগ্রেসীরা, নাব! ইত্টমদ্ম জপ করতে 


শর] করেছেন। আর দেশরক্ষামন্ত্র 
$ জগজাবন রাম নাকি রাম্ট্রপাঁত 
নির্বাচন না হওয়া পৰ্যন্ত স্বগৃহে 


ছেন। ত্য সেলুবাস 'ঁবাচত, এই 
দেশ। 

দাঁক্ষনপন্থী রাঙ্জনশীর্তীবর্দ'দর 
গধ্যে উত্তর প্রদেশের চরণ সিং অন্য- 
তম প্রধান স্তম্ড। তেসরা জুন 
এটোয়ার কাছে চম্বল নদী পেরোঝর 
সময় তার নৌকা উল্টে যায়। সঙ্গো 


পাহারারত সিকউারিটণী গার্ড তাঁকে - 


জল থেকে টেনে তোলে। উত্তর- 
প্রদেশের ভাঁবতব্য 'িশবাসশরা এ ঘট- 
নাঝে তাংপর্যমূলাব যলে নাকি মনে 
করছেন। - 


ব্রিগেড | 

কংগ্রেস সভাপতি শ্লীশঙ্কর 
লয়ীল শর্মা মহা বিপদে পড়েছেন। 
পালায় জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে 
বিশাল মিছিল রাজ্যপালের সঙ্গে 
সাক্ষাভের পর ফিরে যাবার পথে 
ফলেনা রায় ঝুল জনৈব! কংগ্রেসী 
এম এল. এর নেতৃত্বে ইন্দিরা ব্রিগে- 
পর গযাঁলবর্ষণ করা হয়। এর ফলে 
একুশ জন 'শিছিলকারী 'আহত হন। 
* গান্ধীবাদী আঁহংস 'ক্রিয়াকলাপের 
এহেন ঘটনা শুধ; বিহার নয়, সারা 
দেশেই কংগ্রেস দরকার এবং সংগঠ- 
. হের প্রত অসীম - ঘলার সৃষ্টি 
ফারেছে। -ইূল্ছিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর 
পাদ. দখল কারার পর কংগ্রেস 
গলে মহাত্মা, পগ্রান্থরু; বদলে অরই 
প্রাতষ্ঠা হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল 
হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে। এই 


জর an, 


| (রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 


অশুভ শান্তির বিস্ফোটকগুলি, ছাত্র 


পরিষদ যুব কংগ্রেস নেতা "প্রিয় 
দাসম্ন্পী থেকে ফহলেনা রায় পর্যন্ত 
জাতর দেহে অস্মীম র্লেশের স্যাষ্ট 
ক্‌রছে। এই 'বিস্ফোটকগূল নিরা- 
ময় বারার জন্যে এখন সাধারণ 
মানুষ এাঁগয়ে আসতে শুরু করে- 
ছেন। তাই ফ্যাসস্ত গৃুস্ডার দল 
ইন্দিরা ব্রিগভ নাম নিয়ে শান্ত জন- 
গণের উপর শ্দীল বর্ষণ করছে। 


নাক লক্ষধৰ! টাকা। টাকার কথা 
বাদ দঙ্গেও ভারতের মেহনতী মানু- 
ষের: নিত্যকার লড়াইয়ে বিনি 
বিবাপঘাতকদের মধ্যে চাহৃত 
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পর্টির বর্ত- 
মূ নেতৃত্ব জাঁকই লেনিনের পুণ্য 


না, মাক্সিবাদশ 


কংগ্রস সভাপতি শঙ্বরদয়ালজশী জোতদার,_কছ্বাদন আগে সি পি 


অবস্থা বেগতিক দেখে কংগ্রেস এম 
এল এ ফুলেনা রাক্রবে। সাসপেন্ড 
করে-ছন।,. কিন্তু ফুলেনা রায়কে 
যানি বা যাঁরা এই জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত 
হতে প্রেরণা দান করেছিলেন তাদের 


মত সমাজাবিরোধীদের শায়াদতা করা ম্তর করে মোটা টাকা কাময়েছিলেন। 
যায় না। 
মধো অনেকেই গণৎকারের কাছে - 


লেনিনের অমর্যাদা 

দি পি আই-এর সাঘারণ 'সম্পা- 
দাক রাজে*বর রাও'ক সোভিয়েত 
কাঁমউনিস্ট পার্টি “অর্ডার অব 
লেনিন? এই সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত 
করেছে। পুরস্কারটধর সম্মান মূল্য 


প্রকাশিত তার বিবৃতি থেকেই কেঝা 
গিয়েছিল যে তান এবং তার পাঁর- 
বার আইনসঙ্গত সর্বোচ্চ জাঁমর 
চেয়ে বেশ জমির মালিক ছিলেন 
এব্‌ং সিং ফাঁক দিয়ে জাম হস্তা- 


সম্প্রীতি রেল ধর্মঘটের সময় 
ডাঙ্গে এবং রাজোশ্বর রাও ইদ্দিরা 


. গাঞ্ধীর সংরক্ষিত রিজার্ভ বাহিনী 


হিসেবে, সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে 
সরকারপংক্ষ যোগ দিয়ে রেল কর্মী- 
দোর পিঠে ছুঁর মেরছেন। সি পি 
আই নেত! কেরলের ম:খ্টমন্ত্া 


সধ্যপ্রদেশের পুতুল যখন 
প্রকাশচাঁদ শৈঠিকে স্বয়ং হান্দিরা 
গান্ধী বাছাই করেছেন। শোঠিজশী 


বাছাই বরেছেন পুলিশের ইন্সপেক্টর 
জেনারেল নাগগুকে। . নাগশগদ্র সায়েব - 
নিজে স্বাক্ষর করে. একটি! সাকু্লারে 





যানগোনায় রানে সাফল্য [ 


(দপ“ণের পর্যবেক্ষক) 


"_ চৌঠা জনের খবরটা ছোট কিন্তু 
এর নাতপর্যে ছোট্ট নয়। মদীক্ন 
তাঁবেদার নল সরকারের শিক্ষামন্ত্রী 
কিৎ' 
নিহত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর আহত 
উপংদষ্টা থন্চ চিয়াও মারা গেছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট দু ব্যাস্ত 
ছি সময় ছাত্রদের হাতে বন্দী 
ছিল। " 

[কৎ সাধীকনের মৃত্যু কাম্বোডি- 


কার সাম্প্রতিক রাজনশীততে কোন 


বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কাম্বোডয়ার 
বর্তমান বে-আইন' শাসকের বর ুদ্ধে 
বিক্ষোভের প্রকাশ মাত্র। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, সৌদন ছাত্র ও পলিশ সংঘ- 
ষের মধ্য দিয়ে নমপেনে ষে ঘটনা 
ঘটল তা কামপুচাঁ জনগ্পর বিক্ষো- 
ভের একট রুপ । আঁতঙকগ্রস্ত নল 
নমপেনে বড়া পুলিশী ব্যবস্থার 
বন্দোবস্ত করেছেন। ছাত্ররা বেতন 
হাল, গণতন্তপ্রাতিষ্ঠা।  ইত্যাকার 
দাবীতে সেদিন ফে বিক্ষোভ শোভা- 
যাত্রা বের বরে তা কাম্বোিয়ার 
সাম্প্রাতক মন্ত যুদ্ধের অঙ্গ । 
প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, কাম্ব্ডিয়ার 
গদ্দীচ্যত রাষ্ট্রপাঁত প্রিল্স নরোদম 
[সহাননকেব নেতৃত্বে, পারচািত মন্ত 
সংগ্রাম সম্প্রীতি আরো কয়েকটি শু 
ঘাঁটি দখল করেছে। এখন বলতে 
গেলে নমপেনের ছ মাইলের মধ্যে 
মুক্তি যোদ্ধারা ঢুকে পড়েছে। আতক্ক- 


গ্রস্ত নল এখন শেষ দিনের কথা 


রত 


-আছে। 


ভাবছে। খবরে অরো জানা যায়) 


কাম্বেিয়ার একদল মধ্যপল্থী রাজ- 


নৈতিক নেতা মারফৎ নল. চক্রের 
সাংকন. ছান্্রদের গুলীতে 


কিছু আাকারেদ মস্ত ফৌজের সঙ্গে 


আপোষ মীমাধদা চালানোরও চেষ্টা 


করছে। 
-বলতে গেলে এখন কাদ্বোডিয়া 
িস্লবীদোর পক্ষে চসৎকার পাঁর- 
স্থাতর উদ্ভব হায়েছে। 'জানষ- 
পত্রের দাম ;আঁকাশচবু্কী, যানকাহন 
প্রায় অচল।- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ু শ্রমিক 


* বিক্ষোভ । নলের সেনাবাহিনীর ছেট, 


খাটো ধরণের বিক্ষোভ তো লেগেই 


ব্দ্ধিজীকী প্রগাতশীল ছু মানু- 
ও এখন মনুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে। 
নর্ল এখন ভালো মানুষ সাজার: জন্য 
কিছু কিছু গণতাদ্তিক |আঁধকার 
দেবার কথাও বলছে। 
কাম্যোডয়ায় ম্াম্ত যুদ্ধের ক্রম 
সাফলে মাঁকন সম্াজ্যবাদ বিপন্ন 
বোধ করছে। দ্বিতীয়ত, মার্কিন 
সাম্সাজ্যবাদের এবটা আতঙ্কের 
কারণ হচ্ছে ন.লর সৈন্যবাহনপ 
থেকে প্রাতাঁদনই দল ত্যাগের ঘটনা! 
শুধু দলত্যাগ করেই ক্ষান্ত নয়, 
এসব দলভ্ঞাগশরা মান অস্ত্র নিয়ে 
মুক্তি ফৌজে যোগ দিচ্ছে । 
আঞ্গোলার মৃত্তিষ্দ্ধ ও প়ুগালে 
গরক্ষোভ - 
সম্প্রীতি আঙ্গোলার মানত ফ্রন্ট 


এ অবস্থায় কাদ্বোডিয়ার 








এছাড়া এম পি এল এ এক ববৃ- 
দিতে |আঁঙ্গেলার মুক্তি - সংগ্রামের 
পেছনে দাঁড়ানোর জন্যে সদ্য স্বাধীন 
আফ্রিকান দেশগুলোর কাছে আহবান 


জানয়েছেন। প্রসম্গত পর্তুগালে , 


জেনারেল স্পনোল্যর নেতৃত্বে সর্ব- 
দলের একাঁট সরকার 
গঠনের পর, স্পিনোলা সরুকার 
আঙ্গোলা, মোজাদ্বব, 'গানীবসা- 
উর 'আত্মীনয়ন্ত্ণের নআধকারের দাব্শীট 
নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। "গান 


. 'বিসাউর প্রীতানীধ ও অন্যান্যদের 


সঞ্গো , পতুশালের বর্তমান পররাষ্টু 
মন্ত ডঃ মোরসের সঙ্গে লণ্ডনে 
এক আলেচনাও হয়েছে। তবে 
এখনো পর্যন্ত সরকারীভাবে ব্যাপার- 
টির মীমাংসা বাক ॥ 

দদ্বর্জায়ত, স্দ্লাজারপন্থাী 
কুখ্যাত কায়েতানো সরবধ্থরের অপ- 
সারণের পর পর্তুগালে সাধারণ 
মানুষের মধ্যে একটা প্রবল উৎসাহ 
লক্ষ্য করা গেছে। পর্তুগালের মানুষ 


"শুধু মাৰ আঁফ্রাবায় উপ্পীনবেশ- 


গুলোর স্বাধীনতার দাবীর স্বীকাতি 
দিয়ই সুখ থাকতে রাজী নন। 
এক পর্তুগাল। ফলে পর্তুগালের 


লাও ছ১ 





চাকুরীর (আঁতারন্ত মেয়াদ মঞ্জুর 
করে এহেন গুণীব্যান্তর মর্যাদা দিয়ে" 
ছেন। এবার যাঁদ সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন একেও “অর্ডার অব লেনিন” 
সম্মানে ভূষিত করেন, তাহলে আশ্চ্ 
হকার কি আছে 2 


*ভাটোকের ঘন 
ও স্তাচোর সুখী পৰিয়ারে 
“লা. "আআআযলয় পুর | প্রা এক দশ! 
‘জা পারিস ঘেক্ষে ভাটের 
শিলা দপ্তর পরিয়ে দ্যোস্ডাদাৰী ক - 
বায. বলিষ্ঠতা র্লেবিযে ছিল, আহঃ 


ভরা মনে করেন, সরকারের ভিতরে 
ও ঝাঁহরে চাপ সাৃক্টির জন্য এবং 
গণআন্দোলন প্রসারিত কর্মর জন্যে 
আন্দোলন ।আঁনবার্য। পর্তুগালের দু 


“লক্ষ সৃতকল শ্রামক পঞ্চাশ থেকে 


ধর্মঘট করেছে। লিসবনের পণ্চান্তর 
হাজার শ্রামকও ধমর্ঘটে আঁবচল। 
কাজের ঘন্টা কমানো ও মজুর 
দশ হাজার শ্রমিকের প্রতীক ধর্মঘট, 
উল্লেখ ঘটনা। বড় বড় 'র্মছলে 
িসবনের ঝাদতা এখন গম গম করে। 
রম্তপতাকা এখন 'লসুবনে ফিরে 
এসেছে। একদা বায়েতানোর আমলে 
বা. স্বল্জারের আমলে লালপতকু 
হাতে নেওয়াটা ছিল অমার্জনীয় 
অপরাধ, জেল বা খুন হওয়াও 
বিচির ছিল না। এন হচ্ছে 
সম্মান। প্রর্সঙ্গত উল্লেখ্য, িসবনে 
যে নবজাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাকে 
নষ্ট করার জন্যে প্রতিক্রিয়া চক্ুও 
তৎপর, শ্রামব। শ্রেণীর ন্যায্য বিক্ষো- 


যে তারা করবে । শ্রমিকদর্দী সেজে 
বর্তমান সরকারের বারোটা বাজানোর 
চেষ্টাও চলবে। তবে সুখের কথা, 
শ্রামবশ্রেপী' আজও দঙ্জাগ। 


~~ 


॥ আট & 


মে মাসের ছটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটন। 


মে মালে ভাবতে হুটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা ঘটেছে; একটি আণবিক 
রিস্ফোরণ এবং অপরটি পৃথিবীর 
ইতিহাসে দীর্ঘতম রেল ধর্মঘট । 
আপবিক বোমার রহস্য যেমনি দ্বন্্ব- 
ভিত্তিক, + আঁপবিক বিস্ফোরণের 
ঝাঁজনীতিও তেমনি দ্রন্বভিত্তিক | 
অতএব ঘটনা দুটিকে যে মাসের 
ধীতিহাপিক দুঁডিগুঙ্গীতে বিচার 
করতে হবে । 
আণবিক রাজনীতি 
চাহিধাবে সঙ্কটের এক গভীর 
পরিস্থিভিতে শাসকশ্রেণী এ আপবিক 
বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে! তার দিনকাল 
, নির্ধাচনটাও তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রচা- 
বরের ধরপটাও যেন তথাকথিত 
‘আণবিক ক্লাবের”. আভিজাতে)র 
চঙে সাজানো । 
আণবিক শক্তি ভাল কি মন্দ দে 
বিচার নির্ভর করছে এ মন্ত্রশক্তি 
কান্ত হাতের যুঠোর বাঁধা তাদের 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ঢৃষ্টি- 
" ভঙ্গী কি অর্থাৎ এর যুৎসই ব্যবহারের 
পরিকল্পনাটা ক্রি কি হোতে পারে-- 
এ সব প্রশ্নের বিচারের উপর। 
অজন অর্থব্যয়ে যে যহাকাজ করা 
হলো তা ' কি কোনও শ্রেণী রাজ- 
নীতির বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে 
কিংবা দেশপ্রেমের শুভপ্রেরপায় ? 
প্রাইভেট কোম্পানীর মালিক 
শ্রমিকের গবেষণা ও কারিগরী 
কৃতিত্বকে নিজের মুনাফা শিকারের 


কাজে লাগিয়ে থাকে, বুর্জোয়া- 


রাষ্টরের শাসক শ্রেণীও . তেমনি 
শমিকের কৃতিস্থকে গায়েব করে 
স্বীয় রাষ্ট্রক্ষমত1 ও শ্রেণীযার্থে। 
একচেটিয়া যার্থের কোনও দেশপ্রেম 
থাকে না; ভার পরিচালিত রাষ্ট্রও 
কোনও দেশপ্রেমী ভাগিদে কোনও 
কাজ করে না। এদিকে সরকারী 


, কর্ণধারদের, সাংবাদিক . সম্মেলন, 


থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে 
শাস্তি ও উন্নয়নের বার্থে কি কি 
বিষয়ে এ আণবিক শক্তিকে কাজে 
লাগানো বায় এবং তা কি কি 
অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল 


সেসব সম্পর্কে এদের কোনও 
বক্তব্য নেই। বস্তুতঃ থাকতে পারে 
'( শিল্পোনত আমেরিকা ৰা. 


না 
' ঝবাশিয়ায়ও এ ব্যাপারে কোনও 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি হটেনি)। 
ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক (কারি- 
গরী সহ) স্তরে এ আণবিক শক্তির 
শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের আদৌ 'কোনও 
সুদূর-সম্ভ|বনাও বয়েছে, কি না তা 
ব্যাখ্যা করতে সরকারী মহলকে ও 
. তার ঢাঁকীবাহিনীকে আমরা আহ্বান 


. প্রতিক্রিয়াশীল ধাপ্রা ছাড়া 


জ্রীকান্ত বসুরায় 


জানাচ্ছি। আমরা জানি সত্যকধা 
এরা বলবে না; আমরা আরোও 
জানি, যে উপরি কাঠামোগলোর 
উপর এ জাপবিক খেল দেখানোর 
দায়িত্ব রয়েছে তারা উদ্দেশ্যবিহীন 
ভাবে কোনও কাজ করে নাঁ। . 

এবার ভারত সরকারের শ্রেণী- 
চরিত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক, 
সামাঞ্জবাদের উপর তার নির্ভর- 
শীলতার ফলে ভারতীয় অর্থ নৈতিক 
ভিত্তির সঙ্ঘটজনক অবস্থা ও ভার 
ফ্যাসবাদী চরিত্র বিচার করে দেখা 
যাক। 

কৃষি ও খাঘে কায়েম প্রতিক্রিয়া, 
শিল্পে ক্রমসক্ষোচ, শাসক শ্রেণীর 
আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, দেশে রাজ- 


নৈতিক আস্থরতা, প্রতিক্রিয়াশীল ' 


পররাষ্ট্রনীতি এবং লাম্রাজ্যবাদী ও 
দেশী বিটুলে একচেটিয়ার যুগ্ম শোষ- 
পের জালে জীর্ণ অর্থনী[ত যখন সাম 
গ্রিকভাবে দ্রুত অবক্ষয়ের এক অস্থির 
চিত্ৰকে দেশেবিদেশে প্রকট করে 
তুলেছে, শাসক শক্তির উপর কাঠা- 
যোগুলোকে ( superstructures ) 
তখন আণবিক চটকু মণ্ডিত করা 
ফ্যাসযাদীদের একটা শয়তানী 
উপায়। তবে আমাদের বুঝতে হবে 


অর্থ নৈতিক ভিত্তির সঙ্গে উপরি কাঠা- 
যোর মুঠোয় ধা আণবিক শজি 
ততদিন এ দন্থকে কমাতে পারেনা; . 


শুধু বাড়াতে পাৰে। কেন? 


প্রথমত আমরা জানি, কৃষিতে 


জোতদার মভুতদাব্র মহাজনী রাজত্ব 
সাআজ্যবাদ ও তার উপর নির্ভরশীল 
দেশী একচেটিয়া মূলধনের সহযোগি- 
তায় এক শ্বাসরোধকারী সঙ্কট তৈরী 
করেছে। আমরা জানি দেশের 
সামাজিক অর্থ নৈতিক রাজনৈতিক, 
“সাংস্কৃতিক, শিল্প সম্পর্কিত ও কৃষি 
সম্পর্কিত সমস্ত - রকমের সঙ্কটের 
প্রাথমিক' কারণ এখানেই। এ 
অবস্থা যতদিন বাচিয়ে রাখা হবে 
ততদিন আণবিক শক্তির ৭শাস্তিপূর্ণ 
প্রগতিশীল ভূমিকা” একটা . হাস্যকর 
আর 
কিছুই হোতে.পারে না। | 
দ্বিতীরতঃ, শিল্পে -ও বাণিক্ক্যে 
দেশী, বিদ্বেশী একচেটিয়া পুঁজির 
(রুশ রাষ্ট্রীয় পু'জি সহ) লুটপাটের 
সুবিধে করে দিতে ভারত সরকার 
সমস্ত রকমের জনম্বার্থবিকোধী বা 
প্রকৃত দেশ-স্বার্থবিকোধী নীতি- 
গুলিকে আজব সংহত করতে ব্যস্ত । 


' কৃষি, শিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকা- 
শের নিয়মগুলিকে যারা বৈজ্ঞানিক - 


বিচারে বোঝেন তারা জানেন যে 
ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক, সামা- 
জিক, রাজনৈতিক ' স্তরে আণবিক 


_ শির প্রগতিশীল ভূমিকার কোনও 


সম্ভাবনা নেই । এমন অবস্থার রাষী 
শুধু সঙ্কট বাড়াতে পারে, কমাতে 
পারে নাঃ নিতান্তই শ্রেণীধার্থ রক্ষার 
উন্মাদ তাগিদে । ; 

এ আণবিক বিক্ফোরণকে তারা 
স্বভাবতই একটি মাত্র কাজে লাগাতে 
সক্ষম ; এবং তা হলো- রাজনৈতিক- 
_ মৃলধনী-কুটনৈতিক সঙ্কট থেকে 


উদ্ধার পাবার আশায় কাজে 


লাগানো । 

শ্রীমতী অতিশয় বুদ্ধিমতী (কিংবা 
মস্কো ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক 
অক্ক জ্ঞান টন্টনে-)। শাসক শ্রেণীর 


রাজনৈতিক ফ্রণ্টের প্রধানা হিসাবে. 


মুস্কিল আসানের উপায়টা ও সময়টা 
সমবে নিয়েছেন বেশ বিচক্ষণ- 


ভাবেই । বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে” 


ভারত সরকারের আণবিক হুকৃটি 
মোটামুটি এরকম £ 

কে) জাত্যন্তরীপ (ফ্ঠোজিউ 
প্রতিক্রিয়ার রাজ্জনীতির র্বোচ্চ 
চাল) 

১। শাসক শ্রেণীর গু নেতৃত্বের 
এক অসাধারণ রাজনৈতিক “ইমেজ 
সৃষ্টি । 

"২। ইন্দিরা নেতৃত্বে সামরিক- 
বাছিনীর আস্থাব্দ্ধি এবং প্রশাসনিক 
শক্তিকে সংহত করা! 

৩। ভারতে সামরিক অদ্যুখান 
ঘটলে তাকে যথাসম্ভব “মানানসই” 
রূপ দেওয়া।' 

৪। হজ্জতঙ্দ কংগ্ৰেস দলকে 
ইন্দিরা নেতৃত্বে সংহত করা। 

৫ | জনসাধারণের মধ্যে মোহ- 
সৃষ্টি ও সংগ্রামী *শক্তিগুপির উপর 
মানসিক চাপ সৃষ্টি দ্বারা গণআন্বো- 
লনকে দূর্বল করা । 

৬ | জনসাধারণের অধ্যে উগ্র 


' জাতীয়তাবাদী প্রক্রিয়া সৃষ্টি৷ 


(খ) হদেশিক (সামাজাবাদ ও 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রাজ- 
নীতির পরিপূরক উপায়): 

১। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
সঙ্কটকে অন্তত্ভঃ আংশিকণাবেও 
আডাল কর! ও অধিকতর সাহায্য 
আদায় । 

২।. সাআঙ্গ্যবাদী রানির 
বৃদ্ধি ও বিদেশে মুলধন নিয়োগ 
প্রসার করা । 

৩। সরকারের “মর্যাদা? বৃদ্ধি 
কর]! 

৪। কৃ্টপতিক উদ্যমে নতুন 
শক্তি সঞ্চার । 


৬। এশীয় যৌথ নিরাপত্তা 
পরিকল্পনা? অহৃঘায়ী লি 
(ক) এশিয়ার রাজনীতিতে 


- চীনের ‘পাণ্ট| নেতৃত্বের’ শুন্মদান। : 


-(খ) সামাঞ্জিকভাবে ‘চীনকে 


ঘেরাও করার’ কুশনীতি অনুযায়ী 


চীনের দক্ষিণ সীমান্তে আপবিক চাপ 


সৃষ্টি । 

(প্ৰসলতঃ উল্লেখযোগ্য, রুশ ' 
আণবিক শক্তি চীনের উত্তর ও পশ্চিম 
সীমান্ত বরাবর ঘেরাও করে 
দ্বেখেছে ) 
রেল ধর্মঘট 
ধর্মঘটের প্রধান প্রধান শিক্ষা ঃ 


১। ষেহনতী মানুবের সংগ্রামের 
কাকে প্রতিক্রিয়া যে কত ভয় পায় 


রাষ্ট্রশক্তি য়ে যাসে তার অত্যাচারের 


ছারা ত! প্রমাণ কৰে দিয়েছে। 
শোষিত শ্রেণীগুলি যে সংগ্রাম-বিমুখ 
নয় পক্ষান্তরে সংগ্রাদই তাঁর ধর্ম, 
দীর্ঘস্থায়ী রেল ধর্মঘট ও তার সমর্থনে 
সারা ভারত বন্ধ তা. দেখিয়ে 
দিয়েছে। ) te 
২। অভিজ্ঞতায় মানুষ যখন 
বুঝতে শেখে তখন আমর! দেখি 
একদিকে রাষট্্রীয়স্তরে যখন আণবিক 
বিস্ফোরণের প্রচারের বন্যা, তখন 
মস্কোবাসী নৃত্য করলেও কোনও 
তারতবাসী আনন্দে নাচেনি | অবি- 
শ্বাস জার সন্দেহে ভরা এক দৃষ্টিতে 
শাসকশক্তিকে মানুষ লক্ষা করে 
চলেছে । ‘তবে কি আমাদের শ্রেণী- 
রাষ্ট্রে আজ শ্রেণীগুলি ক্রেদশ- সচেতন 
হয়ে উঠছে, কথা বলছে? ষ্ঠ, 
তাই। বিষয়গত এ দিকটি (৪1৩০3, 


tive side) গণ নভিত্ততা ও চেতনার - 


একটি উন্নততর প্রকাশ ;.' 

৩। কিন্তু ভারতে ফ্যাপীবাঁদের 
সাংগঠনিক শক্তিকে বৈষয়িক (30১- 
1০৩6৩) ও বস্তগত্ত ( objective ) 
ভাবে মোকাধিলা করতে হলে এবং 


দপপি | শুক্রবার ১৪ই জুন ১৯৭৪ 


অপর পক্ষের দুর্যলতাগুলিকে উপযুক্ত- 
ভাবে কাজে লগোতে হলে গণ ঘন্দো- 
লনের স্তর পরিবর্তন দরকার--একথ! 
আজ সারাভারতে প্রমাণ হয়ে গেছে 
অবশ্যই যে স্তর রাজনৈতি ক১ঘ্অর্থ? 
শ্রেণীরাস্ট্রকে শ্রেণীগতভ্ভাবে মোকা- 
বিল ও খারিজ করার কাজ । 


* ৪ ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান 
পর্যায়ে সে স্তরে উত্তরণের পথে 
প্রথম ও প্রধান বাধা কৃষিবিপ্লবের 
রাজনীতির কার্ধতঃ অধধীকৃতি | 
' মনে রাখতে হুবে কৃষিবিপীব কিংবা 
“কোনও বিপ্লবই কোনও সুবিধাবাদী 
রাস্তা ধরে আসে না, এমন কি সং- 
গ্রামের কোন স্তরও এভাবে উত্তরণ 
করা যায় না। 

৫ | এঁক্য ছাড়া সংগ্রাম করা যা, 
না। আবার বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়ী 
ধক্য অর্থহীন ; বস্তুতঃ সুবিধাবাদই 
এপথে প্রধান আভ্যন্তরীণ বাধা। 

৬| কৃষিবিপ্রবের দরজা খুলে 
দাও," তাহলে শ্রমিক আন্দোলনেও 
স্তর উত্তরণের পালা আসবে? শ্রমিক- 
কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ারে 
ভেসে যাবে ছ্বনেক কিছুই -সুবিধা- 
বাদ নৈরাশ্যবাদ, সংশোধনবাঁদ থেকে. 
আরম্ভ করে ফ্যাসীবাদী আণবিক দত্ত 
ও ধাপ্লাসহ মালিকশাধী রাষ্ট্র পর্যন্ত ৷" 


ইতিহাসের দীর্ঘতম রেল ধর্মঘট 
থেকে আমাদের শিক্ষাও তিহাসিক 
“গুরুত্বপূর্ণ হোকৃ। 
প্বীক্যই শক্তি এবং সংপ্রাষই পথ, 
কিন্তু এ এঁক্য' ও লংগ্রাষকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া যায় না যদি পৰি স্থিতিক 
বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুঘায়ী সংগ্রামের 
পদ্ধতিকে গড়ে তোলা না রি NW 


: বরে টিকা বন্ধ হে চলেছে 


দেশের পংৰাদদাডা) 


চন্দননগরঃ ১লা জুন £ অসহনীয় 
বিহ্যুৎ ঘাটতি ও তঙ্জনিত প্রচুর 
ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে টমাস্-ডাফ' ডাফের 
, কোং তার পাঁচখানি ও বিখ্যাত 
ব্রেধওয়েট কারখানা কর্তৃপক্ষ তার 
হুগলী জেলাস্থ গৌরহাটির কারখানাটি 
আবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে 
বলে সরকারকে 'প্রি-নোটিশ? প্রদান 
করে ছ'সিয়ারি করে দিয়েছে । 

সংবাদে প্রকাশ যে, টঈমাদ-ভাফের 
ভিক্টোরিয়া ( তেলিনী পাড়া ), নর্থ- 
শ্যামনগর জুট (ভত্তরেশ্বর ), এযালাস 
জুট (গৌরহাটি )১ টিটাগড় ১নং ও 
২নং (টিটাগড় ) ও গৌরহাটিস্থ ত্রেথ- 
ওয়েট (গ্যাঙ্গাস) কারখানা দীর্ঘ 
দিন ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে 
বৈষমামুলক আচরণ পেয়ে আসছেন 
বলে টষ্াস ভাফের জনৈক উচ্চপদস্থ 


অফিসার দর্পণকে জানান। তিনি ' 


ক্ষোভের দল্লে বলেন যে, এখন 
বাঙ্জারে হেসিয়ান গুভস্, বিশেষ করে 
কিউ চোসটেড কাপড়ের যখন চাহিদা 
প্রচুর এবং অর্ডারও আশানুরূপ ভাবে 
রয়েছে তখন সরকারের এই ব্যাপারে 


নীৱব থাকা সভাই ছূর্ভাগ্জনক | 
স্মরণ ধাকতে পারে যে, এই টমাঁস- 

ডাফের বর্তৃঘান পরিচালন কতৃপক্ষ 
মেটা গ্রুপ এতিহাসিক চটকল ধর্স- 
ঘট্টের মধ্যাবস্থা থেকে মীমাংসার 


আরো জানা গেছে যে, ১৭বর্ষ 
১৬শ সংখ্যা দর্পণে ' হুগলী জেলার 
সমগ্র শিল্পে বিপর্ষয় শীর্ষক সংবাদ 
প্রকাশিত হওয়ার পর এতদঞ্চলে 
দারুণ উত্তেধ্না দেখা /যায় এবং 
' স্থানীয় কারখানা কর্তৃপক্ষ ও সংবাদের 
প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন । গোপন 
সুত্রে জানা গেড়ে যে, জ্ঘত্যধিক 
মাড়োয়ায়ী প্রীতি এই সরকারকে 
বৈষমমূলক আচরণে বাধ্য করেছে। * 
এদিকে চম্দলনগর শ্রষদপ্তর এই 
ক্লোজারের প্রতি ওয়াকিবহাল থেকেও 
সুরাহার কোন হদিশ দিতে পারেন 
'নি। পর্যবেক্ষক মহলের ধারনা আসন্ন 
জুলাইতে হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে 
উত্তাল পরিস্থিতি দেখা দেবে! 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই জন ১১৭৪. 
হোক, জয়ল্তগোপাল লিখলেন 
স্বার্থ কেন্দ্রীয় খনি সচিব শ্রীকে এস আর 
চাঁরকে। তান আঁভযোগ তুললেন, এ 
জরিনা, কেমন ব্যাপার? ইস্পাত দস্তরের 
হুকুমে খাঁন দপ্তরকে কেন চলতে 
খন রং বদলালে ক৷ হবে? ভিতরে হ'ব? তাদের হুকুম এন দি ডি সি 
ভিতরে তারা জে টটারই লোক। কে কেন টাটাদরু কাছে ভূতাদত্বক 
িছণীদনের মধ্যেই কোল মাইীনং ল্যান ভেট পাঠাতে হবে ? 
অর্থারটির (সি এম এ) প্রধান শ্রীচার-র কটি, মনে ধরল। 
জয়ল্তগোপাল কুমারমঞ্খলম এক আন কুড়' নেট পাঠালেন মন্ত্রীর 
এক চিঠি পেলেন ইস্পাত মন্রকের কাছে। তাতে লিখলেন, এই ধরণের 
থেকে। তাতে লেখা, সি এম এর মূল উদ্দোশযকেই বাহত করবে। এ 
কর্তৃত্বাধীন এন দস ডি সি-র বোকারো৷ চলতে পারে না। তাতেও কত 
কার্ল  খনিপুঞ্জের ভূতাত্বক (কোন কাজ হয় নি। শোনা যাচ্ছে 
প্ল্যানগনলি আবলম্বে টাটাদের হাতে মন্তী স্বয়ং ওয়াদুদ. খানের স্বপ্ন 
তুল দিতে হরে। অনুরূপ 'চাঠ সার্থক করে টাটাদের হাতে এ ভে 
দেওয়া হল বি ন সি এলকেও। তুলে দিত আগ্রহী । 
-জড়ে গেলেন কুমারমঞ্গলম স্বয়ং! এই ওয়াদুদ খান বীদল্লশ থেকে 


গুলি ইস্পাত কারখানা আছে যে 
ওয়াদুদ খানসাহেবকে ওখানে এতো 
যাঅয়াত করত হবে ? 

ওয়াদুদ সিল্প্রাত "চিসকোর 
ম্টানাজং ভিএইর শ্রীর্নস মোদিকে 
ভারত কেচীকং কোলের ডিরেক্টর 


, বোর্ডের সম্পদে মন্মেনয়ন দিযে 


ছেন। ফাঁদও টসকো; ভারত কোকং 
কোলের মেট কয়লা উৎপাদনের 
শতকরা তিন থেকে পাঁচ ' ভাগের 
বোঁশ ক্রয় করে না। 
তাছাড়া, িসবো তার নিজের 
কয়লাখানগীলর উৎপাদন না ঝাঁড়য়ে 
আরাম . সরকারী পাঁরচালনাধীন 
কয়লখাঁনগনুলি থেকে কয়লা নিচ্ছে? 
কারণ, ' তার জান, “অ-খাঁনত” 
খাঁনগন্ীল বিকাশ করতে পাঁজবাদ 


খাঁদও লড়বার কারণ ছিল না। তাঁর প্রায়ই টাটা ॥ কোম্পানীর প্লেনে চেপে টু রেলে কিম্ঘটছে? 
তাঁর ** 


ভ্রাতৃবধ্‌ শ্রীমতী কল্যানী কুমার- : কলকাতায় উড়ে আহসন। 

মঞ্পালম মাদ্রাজ ডকে ওয়াদুদ খানর চালচলন রাজারাজড়াদের হার মালায় 
পত্নীর সঙ্গে একযোগে ট্রেড ইউ- সপ্অহে' একবার তান সরকারী 
নিয়ন করতেন। দুই পাঁরবারে সখ্যও _ পয়সায় বোমবাই ভ্রমণে যান। লোক- 
ছিল। ওয়াদুদ খানকে সেইল-এ সভার গত আধিবেশনে মোহন কুমার- 
নিয় আসার মুলেও জয়ন্ত্রগোপা- মঞ্গালমের ভগ্নী ও দি পি আই. 
লের ভ্রাতা স্ব্গত মোহন কৃমার- দলেক এম "পপ শ্রীমতী পার্বতী কৃষ্ণান 
মঞ্গলমের আশীর্বাদ ছৈল। যা প্রশ্ন তুলেছিলেন, বোম্বাইতে কত- 


পপপপিপাীীশিশীচিল এ 


তদস্ত মডেল দে সৃতি 
দুনাতির | মৃখ্যসল্মী কাণে তোলেন ন এবং 

(প্রথম প্ঠার পর) কাশীকাবূর এই “অশিষ্ট? আচরণের 
জন্য অর দপ্তরের: কচ্জরকম” 'সিন্ধার্থ- 
উপনির্বাচনে বেশ কিছ অর্থ সাহায্য বাব নিজ হাতে নিয় নেন॥ অপ- 


দিয়েছিলেন। ২ , মানিত হয়ে কাশীব্যব; মান্দসভা 
সাধারণ মানুষের স্মরণশান্ত থেকে বিদায় নেন। ' 
ক্ষীণ হলেও ব্যাপ়র শুধু 


. হচ্ছে যে, বিধাননগর কংগ্রেস আঁধ- 
বেশনের সময় প্রায়! ত্রিশ লক্ষ টাকার 
এমনকি সরকার নিহত হাল মত তহাবিল অভ্যর্থনা সাঁমাতর হাতে 
রিভার ব্রীজ কাঁমশনের চেন্নারম্যান "ছল এবং এই তহবিলের ইসেব 
পদ থেকে সরে এপছেন সি দি আই দাখিল করার কথা রাজ্য কংগ্রেস 
নেতা মণ সান্যাল। ভার আঁভযেগ সভাপাঁত অরুণ মৈত্র আর সারা- 
ছিল যে ঠিকেদারকে রাজ নির্মাণের ভারত যুব কংগ্রেস সজপাঁত প্রিয় 
কায়িক দেওয়া হল তাদের রেকর্ড দাসমুন্সীর। সেই 'হিয্ব আজও 
ভীল নয় এবং মুখামল্লীর চা্পই এই পেশ করা হল নি। 
ঠিকাদার নিয্লোগ করা হয়েছে। প্রিম্ন সুরত গোষ্ঠী বরাবরই 
সান্যাল মহাশয় সং এবং কর্মঠ ব্যান্তি লক্ষ্মী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ গুণ্ডা বদ- 
হিসেবে পাঁরচিত। তান কমিশনের ম্য়েস মাইনে দিন রাখার অভিযোগ 
দায়িত্বে থাকা বিপজ্জনক মনে করে- এনেছে । এদের প্রশ্ন ঃ কোথা থেকে 
ছেন। - লক্ষ্মী গোষ্ঠী টাকা পায়৷ প্রায় শ 
এই. ব্যাপারে মুখমন্ত্ীর তিনক মদ্তানকে মাসকাঝার মাইনে 
যোগসাজসের অনেক আঁভযোগের দেওয়ার জন ? 
কথা দর্পণে এবং অন্যান্য পত্র পারি- তদল্ত আরম্ভ হলে হায়ত বা 
কানু আগেও প্রকাশিত হয়ৌছ। সব কিছুই. ফাঁস হয়ে যেতে পারে৷ 
িচ্তু তদন্তের কোন ব্যবস্থা হয় তাই এখন চেষ্টা চল" কমিশনের 
নি। | কাছ কেউই. যেন কোন 'লখিত 
=, ভূঁষ কেলেৎ্কারীর কথা যখন আঁভযোগ পেশ না কংর। আভিষোগ 
খাদ্যমল্রী কাশীকাল্ত মৈত মহাশয় উঠিয়ে দেবেন বলে মখামন্ত্ী 
এই ব্যাপার বিচার বিভাশঁয় তদ- ঘোষণা করেছেন। 


ছেন। 


- মজুমদার 


(প্রথয় পৃষ্ঠার পর) : 


পক্ষের থুরর লোক, [কিন্তু একার 
এাঁতহাসিক সংঘ্বদ্ধতার মুখে তান 
সরার্সাঁর ধর্মঘটের বিরোধিতা না করে 
পাঁচ-ই মে সক” রিপোর্ট করেন 
এবং সামাগ্রক - দৃশঙ্পটের অন্তরালে 
চলে যান। চৌদ্দই মে তান বদুজে 
যোগ দেন এবং সংগে নিয়ে আসেন 
আট-দশজন “অনুগত? সহকর্মণকে। 
শ্রীচল্দ এখানেই থেমে যান. নি। 
এসেই [তান সর্বশ্রী সি এস মুখাজশি 
গৃপ্তোরয়া এবং পি দস রায় সহ টি 
বস -টি টি ই-দের 'তাঁরশ জনের 
নামের তলকা পেশ করেন কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে। 
থেকে অপসারত হয়েছেন। শয়াল- 
দাতেও তাই। টিকেট চোঁকং জ্টাফের 
, শ্রীএস সি গাঙ্গুলী এখানে আট 
তাঁরথ থেকেই কাজ করছেন। কাজ 
করেছেন 'তিরানব্ুই সি হেড স্কোয়াড 


. লীঁডার শ্রীএম এস দাস যান “ঘোষ 


ভ্রাতাদের” অকৃপণ সহযেীগতায়' কহু 
প্রার্থীকে বে-আইনীভাবে 'ডাঁওয়ে 
শিয়ালদায় একটি প্রাসাদোপম কোয়া- 
টার দখল ঝরেছেন। আঁভযোগ 
পাওয়া গেছে যে, শ্রীএস সি গাঙ্গুলী 


এবং শ্রী এম এস দাসের পরামর্শ. 


মতোই নাকি সৰ্বশ্ৰী দীপ ভট্টাচার্য” 
হরন্ময়। মুখাজশী (হারা), শৈলেন 
{সমলাই, সমপীর' মুখাজশী এবং পি কে 
কুণ্ডু সহ টিকেট চৌবং ষ্টাফ এসো- 


. দিয়েশনের কয়েকজন কর্মকর্ত্ক 


অপস্মীরত করা হয়েছে। এখানে 
জীল্লখ করা যেতে পারে মে, শ্রীদলণপ 
ভট্টচ্চার্য একজন 'সীক্রয় এবং 'বাঁশিষ্ট 
কংগ্রেসকমশী, গ্যো্ঠাঁগতভাবে তান 
শ্রীসোমেন মিত্রদের লোক ।. অন্যান্যরা 
আদোঁ কোন রাজনীতির পাঁরপোষক 
তো ননই বরং বলা যায় তাঁরা প্রকা- 
রান্তরে কংগ্রেসেরই সমর্থক রাজ- 
নর্গীত্‌ সম্পর্কে সম্পূর্ণ |আজ্ৰ এবং 
কোন এসোসিয়েশনের সক্রিয় কর্মী 
কিংবা! কর্মকর্তা নন শ্রীমতী দপাল 
নামক এমন একজন 
মহিলা. ?ট সি বোও অপসারিত করা 


হয়েছে নিছক ব্যন্তপত আক্রোশে। ১, 


বর্তমানে রেলের সর্বত্র এই ব্যান্তগত 
আক্রোশ মেটাবার পালা চলছে। 
শিয়ালদা অণ্ুলে আক্রমণও চলছে 
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এ'রাঁ সবাই চাকরী 


' খোলাখ্দালভাবে বলেন, এই সরকার 


তাদের স্বাথের পাঁরপল্থী নয়। অ্তি- 
এব এএসা . সবাই মিলে লুটেপুটে 
খাই ৷ 


বাছাই বাছাই লোকদের ওপর। ঘোষ 


ভ্রাতারা তো আছেই, সেই সম্গে আর - 


এক মস্তান স্বপন রায়ের দলও এখন 
এখানে বিশেষভাবে সাঁক্রিয়। ক 


' আকাশবাণী এবং বৃহৎ পরাঁজ . 


নিয়ান্দত কাগজগুুলো ধর্মঘটের সময় 
“স্বাভাবিক? ,ভা-বই গাড়ী চালিয়েছে 
কিন্তু সেই প্রচারের অন্তরালবতশ 
যে সব অস্বাভাঁবক ঘটনা আজ জন- 
সাধারণের জ্ঞান গোচ্চর হচ্ছে তার 
একাঁউ হ'লো 'শিয়ালদ! ডিভিশনের 
নিউ ব্যারাকপুর স্টেশনের ডাকত 
মামলার আসাম, বর্তমানে বারাসত 


বিভাগের ভি সি এস এ সরকার, 
খের সি ১৭/ চেপশাল, ইনাসডেন্ট 
এন বই / ৭৪-১ মেমো অনুযায়ী 
সাসপেস্ডেড কমা্শয়াল ক্লার্ক শ্রীকে 
ধস বাঁতশনয়া ' এবং শ্রীরপ এস- 
॥পাদ্দারের সাসপেনসন আদেশ 
প্রত্যাহার করে চঁবিবশে জান্য়ারী 
তারিখের এক মেমো অনুযায়ী 
তাদের কাজ যোগদানের আদেশ 
জারী। এমন প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই 
উঠবে যে, 'বিচারালয়কে আঁতক্রম করে 
বিচারাধীন আসামখ্ব্ঃকা নির্দোষ 
ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে রেল কর্তৃ- 
পক্ষ কি আদালতকে অবমাননা 
করেন এন৯ শ্রীকীর্জানিন্লা এবং 
শ্রীপোদ্দারের কোয়ার্টার নিউ ব্যারাক- 


od 


৩ পুর স্টেশনে । এ'্রা একুশে জানু- 


যারা থেকে জাঠাশে জানুয়ারী পর্যন্ত 
জেলে গছলেন। উভয়েই ধর্মঘটের 
সমক্ক স্থানীয় কংগ্রেসী মস্তানদের 
সঙ্গো মিশে গিয়ে" এই স্টেশন স্টফের 
ওপর নানাভাবে হার্মলা করেছেন 
বলে আঁভিযোগ শোনা গেছে। এই 
স্টেশনের 
বৈদ্য এবং এই স্টেশনের [কা য়াটণ- 
রের বাস্জ্দা শিয়ালদার পয়েল্টস্‌- 
ম্যান শ্রীগৌরচন্দ্র দাসকে পলিশ 
বিশে মে তারথে গ্রেপ্তার বরে পরে 
ছেড়ে দেয়, কিন্তু আটাশে মে এদের 
কাজে, ফোগ [দিতে দেওয়া হয়ান। 


পোর্টার  শ্রীর্পাতিতপাবন - 


শর 


মি গি মাই রাজনীতি 
‘. (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


মনে রাখতে হবে যে, দেশের কাঁমউ- 
নদ আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান 


রাখ? অথবা এই সম্পর্ক বাঙ্গায় আছে 
বলেই আন্দোলনকে সীঁমত করার 
পাঁরণ্মম মারাত্মক । | 
দস পি আই-এর বহু; প্রবাদ 
ও দীর্ধাদনের কর্মীরা রাজেশকুর 
রাও-্এর সেম্মভয়েত উপযাধ লাভে 
মোটেই খে হতে পারেন নি। এই 
দলের ' যাঁরা গণ-আন্দোলনে যুক্ত 
আছেন এবং সাম্যবদদের আদর্শগত 
দিকে যাঁদের আনুগতা আছে তাঁদের 
অনেকেই বলতে সুরু করেছেন যে; 
দস পি আই' ক্ৰমশঃ আরও বেশী 
করে সোভয়েত বৈদোশক নীতির 
একটি যল্তে পাঁরণত হয়েছে। এই 
উপাধিও সেই নীতির প্রয়োজনে। ! 
রাজ্যশনখার আলোচনায় কয়লা, 
খাঁন শ্রামক ট্রেড ইউনিয়নের: নেতা 
কল্যাণ রায় এবং খজাপযরের নারায়ণ 
চোবে রাজ্দেশ্বর রাও-এর সীমিত 
আন্দোলনের নাত ,সমালোচনা করে 
বলেন যে সি পি আই ক্রমশঃ জন- 
দমক্ষে হোল প্রাতপন্ন হচ্ছে। বিপ্লবী 
পার্টি হিসেবে সি পি আইকে ।আন্য- 
কোন - ঝমপন্ধীরা বশ্বাস কর না। 
এমনাঁক কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা তথা 
কাঁথত বামপন্থী ও প্রগ্গাতশীল 
তারও সি পি আহক শ্রদ্ধার চোখে 
দেখেন না। তাঁরা প্রয়োজনমত' ?স 
পি আইকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার: 
করে, আবার দরকার হলে সিং পি'।আই 
পরিচালিত শ্রমিক নিহিত 
দিয়ে ভেঙ্গে দৌন। 
ভি যু 
সি পি আই ও এআই টি ইউ সির 
রেল ধর্মঘট প্রত্যাহারের সমর্থন. 
এত উৎসাহণ হওয়ার ঘ্টনা বিস্ময় 
প্রকাশ করেন এবং ক্ষোভের সঙ্গে 
বলেন ফে, রেল ধর্মঘটে শ্রীমক কর্ম- 
চরীদের সংগ্রামী মনোভাবা অক্ষর 
ছিল এবং (আন্দোলন আরও দশর্ঘ- 
স্ায়ী করার মত মনোবল তাদের 
ছিল। নেতৃত্ব সমীক্ষার ভুল করেছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস ও সর- 
কারের দাঁক্ষণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন ব্যাপক করতে হাবে কিন্তু 
এই আন্দেলন কখনই হীশ্দরা গান্ধীর 
অস্বস্তির কারণ যেন না হয় এই 
দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা: অনোক' সি 
[পি আই চাদস্য করেন। কিল্তু এখন 
পার্টির ফা অবস্থা তাতে যারা প্রবীণ 
তাদের আর দল থেকে ঝোরয়ে আসার 
কোন পথ নেই। হাত খরচ থেকে 
আরচ্ভ করে বছরে কয়েকবার বিদেশ 
গমন আর এমনকি হাঁচি কাশ সার্দতে 
বিদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় সি পি 
আই নেতারা এখন অভ্যস্ত। ওরা 
[বাধহয়; একট; 'মায়েসী হয়ে পড়ে- 
ছেন। বিপ্লবী রাজনীতি করার পক্ষে 
এত আম্নেস ভাল নয়। 
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দের ফাশন ও সহকারী মনোতার 


ৰ নকশালপস্থী ‘বন্দীরা রাজ্যের 
বিভিন্ন জেলে অনশন ধর্মঘট করছেন 
জেলে বন্দীদের প্রতি সরকারী আব- 
রপের প্রতিবাদে, এবং রাঙ্গটনিতিক 
কারণে আটক বন্দীদের যোগ্য মর্ধা- 


দার জন্ত। অনশন ভিন সপ্তাহ 


পেরিয়ে গেছে, রাজ্য সরকার এই 


' ব্যাপারে বিশেষ কোন নজর দেওয়ার ২ 


সময় পান নি। তাঙ্ধাড়| সরকারের 


এখন যা মন্যেভাব তাতে কোন গণ-” 


তান্ত্রিক আন্দোলনকে সহ করা ভার 
পক্ষে অসম্ভব হয়ে দীড়াচ্ছে। . 
এই সূত্রে প্রাক-যাধীল্ত! যুগে 


জেলে অত্যাচান়্ের তু একটি ঘটনাত্ব 


' উল্লেখ অপ্রাসশিক হবে মা। 28৪০. 
সালের (নপ্টেম্বর - মাঁলে- হিজলী - 
বেলে গুলী চলন এবং এর ফলে ছুই 
উগ্ৰপন্থী তরুণ বস্মী হলেন। ভাদের 

। শ্রীভাম্বকেস্বর বোধ দত্তিদায় 

' এবং ]সস্তোঁধ মিআ। অঙ্গে দলে 
দলমত 1 ববিদেষে স্ায়াদেশেঃ বিশেষ, 
বরে বাংল) গ এতিবাদেয়বড় উঠল । 
যয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিবাধ 
আন্দোলনের নেন: গ্রহণ করলেন | 

তখনকার নিয়মাং যাঁয়ী কলকাতা! 
টাউন হলে প্রতিবাদ সত!র আঁসোঁ 

. ভন করাহল। সভায় তিল ধাপের 
'জায়গা ছিল নলা। আশেপ শের 
সমস্ত রাস্তায় বিশাল. জনতার ভি * 
তখন ঠিক হল সতা বে মহৃমেন্ট, 
ভ্ঃদানে। ভখনকার দিনে উনুক্ত 
ময়দানে সভা হওয়ার রেওয়াজ ছিল 
না। এই প্রতিবাদ সতাই বোধহয় 
নজীর আপন করল। - 

সভায় দলমত নিবিশেষে সবাই 
উপস্থিত। এমন কি ভদদাশীস্তন 
রাজনীতিতে ছুই প্রতিদন্থ্ী শ্রীমুাষ- 
চন্দ বসু ও শ্রীষতীন্্রমোহন: সেন- 
৩প্তও। নিজেদের আভ্যন্তরীণ, 
কোন্দল তখনকার মত স্থগিত রেখে 


আপনি কী আপনার প্রগতি- 
শীল বই বিক্রির ব্যাপারে 
অস্থৃবিধেয় পড়েছেন? তাহলে 
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন ৷ আপনার ও. আরো: 
অনেকের প্রগতিশীল বই 


বিক্রির আয়োজন করা 
হয়েছে। 





চাপক্য জরকার | 
এরা হুজন সামিল হলেন রাজনীতির 


কারণে আটক বন্দীদের প্রতি অত্যা-' 


চার অবিচার ইত্যাদির প্রতিবাদে 
এবং তাদের যোগ্য ্র্যাদার 
দাবীতে | - | 


এই সভার সিদ্ধান্তসমূহ তলা 


কার বিদেশী সরকার বা”: গুরুত্ব 
সহকারে বিচার . করেছিল "এবং 
জেলে গুলী চালনার. ব্যাপারে তর 
সতের ছাদেশ দিয়েছিল তদন্তে 
অন্ততঃ একটা কথা স্বীকার করা হস 
যে? জেঙ্গের মধ্যে বন্দীদের ওপর 
কোন কারণেই গুলী চালনার কোন 
ব্যাখ্যাই থাকতে পায়ে হা। উপ্র- 
পারে 'এবং সেই নত ধরি ভাফের 
হত্যা করভে হয় তবে সরকান্দের 
এই আচরণকে কোন মতে সমর্থন 
করা যায় না। 

এই সব ঘটনা ত্ৰিশ দশকের ! 
এখন আমর! স্বাধীন। এ যুগেও 
কিন্তু শাসকশ্রেশীন্র চরিব্র পালটায় 
দি। বরং বর্তদংন বাঁছনৈতিক 


পরিস্থিতিতে শাজবস্রেশী এবং শানক 


দল বর্ধরতাষ মরীর! হস্তে শাদদের 
ব্যাপারে চরমপন্থার আশ্রয় নিচ্ছে। 
গণতন্ত্রের খোলশ পর্য্যন্ত শর! এখন 
বায় রাখড়ে পাকে না। 

8৯৭০ সাবের তেসর! ফেব্রুয়ারীর 
ঘন]? মেদিনীপুর জেলে নকশাল 
তৃর্বীরা জেলে অমানুষিক অত্যাচার 
ও জীবনযাত্র। সম্পর্কে প্রতিবাদ 
জানাতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে তেল 
কর্তৃপক্ষের বীতৎদ আক্রমণ । সর-; 


কারী সুত্রে পাচজন নিহত বলা হলেও - 


পরে জেল কর্মচারীদের খবরে জানা 
গেছে মৃতের সংখ্যা ২৪ জনের কম 
ময়। 

এই ঘটনায় নিহত একজনের 
মৃতদেহ দেখার সুযোগ. আঁমার 
হয়েছে । বাড়গ্রাম পলিটেকনিকের 
দ্বিতীয় বাৰিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরবীন্দ্র- 
নাথ চক্রবর্তী। নকশালপন্থী অতি- 
যোগে ওকে প্রেপ্তার করা হয়। 
রবীনের মৃতদেহ তার আত্মীয় 


স্বজনের হাতে ফেরৎ ছাসে। দেহে 


বীষ্ভংস অত্যাচারের ছাপ। মুখের 
দ্ীত সব উপড়ে ফেলা, চাপ চাপ 


'রক্ত।- হু হাতের আঙ্কুলগুলো লম্বা 


হয়ে হাত থেকে বুঁলছে। লারা 
দেহে বর্বরতার ছাপ। ' 
এ ঘটনা খালি মেদিনীপুর জেলে 
নয়। পশ্চিষবাংলার প্রায় 
জেলে একই ঘটনার পুনরার্বত্তি 


হয়েছে। শ দেড়েক ত্রপ প্রাণ, 


বিনষ্ট হয়েছে জেলে কর্তৃপক্ষের 


সম 


আক্রমণে আর কয্েকশত চির- 
জীবনের জন্য বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। 
এ তথ্য আমি জেল কর্মচারীদের 
কাছ থেকে পেয়েছি। সরকার 
কৈফিয়ৎ হিলেবে- বলেছেন যে, 
বন্দীর! নাকি জেল ভেঙ্গে পালাবার 


চেষ্টা করেছিস ঘ্বার জেল কর্মচারী- 


দের ওপন্ব হাকতার আয়োজন 
করেছে। জেলে এত হত্যা হয়ে 
গেল এ সম্পর্কে ভেষন কোন প্রতি- 
বা হয়নি; কারণ বং *শৈতিক 
আন্দোল মে ছংণগ্রহণক দের 
সরকারী হত্যার পর্ব ভন নত্বা 
পশ্চিমবঙ্গে অনঠিভ হয়ে চশ্সেছে। 
মানুষ সন্ত্রামে স্তৰ । এব শপে 
সরকারের এই সম্াত্রবাঘ। চেহ1৬/ 
যাহুয কখনও দেখেণি} তই 
ভারা হভভঘঃ সহ কিছুটা 


. ভীত! 


নিথিচারে পুলিশের ঠ্য,ঙাড়ে 
যাহিণ দারা পশ্চিষবাচনার তরুণ- 
দেয় বরে প্রফাঁষ্ট স্থানে গুলী করে 
হত্যা করে এলেছে। 

পায় হু হাজারের মত তরুণ এই 
হত্যার আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। 
পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের কাছে 
ঠাণ্ডা মাখায়' তাদের হত্যার 
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প্রোগ্রামকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার 
চেষ্টা করেছে। তা ছাড়াও দারা 
রাঞ্জযে হোমগার্ড বাহিনী তৈরী 


করার নামে বিভিন্ন এলাকার সমাজ- , 


বিরোধীদের একশ দশ টাকা মাসিক 


"মাইনে দিয়ে পুলিশ একত্রিত করেছে 


সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণকারীদের বেছে বেছে হত্যা 
করার জন্য । 

বাষপন্থীরা এই সময় সরকানের 
এই সম্মাসের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হতে 
পাৰেন নি] বরং কোন কোন দল, 
ঈশেষ করে সি পি আই সরকারী 
+ পকে.সি পি এম-এর কাজ্জ কর্মের 
গর" শা হিসেবে বর্ণিত করে 
“ জেদের সমর্থন জানিয়েছে। এই 
ভাবে রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে সরকার লামরিক ভাবে 
স্তব.করে দিতে পেরেছেন। . 

সাধারণ মানুষের কাছে এ 
ব্যাপার খুব পরিস্কার । কারণ, যে 
সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন বান- 
চাল করার জন্য এত চরমপন্থ! নিতে 
পারে সেই সরকারকে মানুষ কোন- 


দিন ভুযাচোর, ভেজালকার, কালো- 


ৰাজারী শিল্প মালিক ও ব্যবসাদার 
দের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিছে 
দেখে নি। এই ব্যবসাদারগোর্ 
তিলে তিলে সমাঙ্জকে পর্ন করে 
দিচ্ছে আর. কয়েক লক্ষ টাকা খর! 
করে শাসক দল ও আমলা পুলিশবে 
কিনে রেখে দির্রেছে। গণতান্ত্িং 
আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য মে কো; 
পরিমাণ অর্থ এই গো খরচ করছে 
প্রস্তুত | এর প্রমাণ মিলেছে 
ধর্মঘটে | কয়েক হাজার, 
নিয়োগ করা হয়েছে. রেল - ধর্মঘটে 
সময় বিভিন্ন স্টেশনে অফিস চালাবা 
জন্ম । আরও কয়েক হাজার টাক 
পেয়েছে রেল কলোনীতে ধারা" 
বাছিক আক্রমণ চালাতে । 

- আজ কলকাতার বিভিম্ন জেলে 
রাজবন্দীদের যে অনশন চলছে তা? 
সঘর্থনে গণত্বন্তরপ্রিয় সমস্ত নাগর্বিকবে 
এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাপব 
গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক তাৎপর্য 
পূর্ণ অংশ অনশন ধর্মঘট । একদিবে 


দারিদ্রোর তীব্রতা বৃদ্ধ জার জন্য 


দিকে কালোবাজারী, দুনীতির বর্গ 
রাজ্য ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে সরকারী সন্ত্রাস_-এই অবস্থার 
নিরশনে মানুষ বিকল্প এুকাবদ্ধ বাম' 
পন্থী নেতৃত্ব চাইছে । 





মী র্ঘে কংগ্রেদী বৃষৰ HE 


প্রদেশ কংগ্রেসের প্রভাক্ষ নহ- 
যোগিভায় গত লা ও খরা জুন 
বনিরহাট শহরের অদূরে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ কৃষক কংগ্রেসের প্রথম প্রতি- 


" নিধি সম্মেলন অনুঠিত হোল। 


সম্মেলনের ব্যয় যোগান দেওয়ার 
কয়েকটি ঘটন্] প্রকাশ্যে ঘটেছে, 
কয়েকটি নেপথ্যে । প্ৰদেশ কং- 


- গ্রেশের সম্পাদক গ্রোঠীর স্বাক্ষরিত 


চাদ আদায়ের বই নিয়ে বসিরহাটের 
ব্যবঙ্গায়ী মহল থেকে ফোটা অঙ্কের 
চাদা তোলার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্থয 
বহু সৎব্যবসায়ী মোটা! চাঁদার দাবী 
প্রত্যাখ্যান করেছেন! 


ছুদিনের ব্যবসা _ প্রায় বন্ধ. হতে 


বসেছে সেধানে কোন রাজনৈতিক 


দলের পক্ষ থেকে বলপুর্যক চাদা 
আদায় কর! সমীচিন নয । পশ্চিষ- 


বঙ্গ বিত্ত পর্যদে. কংগ্রেসী নেতাক্ের : 
আনুকুল্যে ৰে সব ছেলে. চাকুরী . 


পেয়েছে তাদেয় প্রত্যেককে পঞ্চাশ 


কয়েকজন - 
ব্যবদাদার আমাদের জানিয়েছেন, . 


, * (দপপের সংবাদদাতা) 


টাকা করে চাঁদা দিতে বলা হয়েছে 
প্রকাস্টে না হলেও অনেক কর্মী 
এব্যাপারে চরম. অসন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন । কৃষি প্রধান বসিরহাট 


মহকুমার কৃষক সমাজ যাদের দ্বারা" 


শোষিত হচ্ছে সেই জোতেদা' শ্রেণীর 


. এই সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ 


সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট কৌত়ু- 


ছল সৃষ্টি করেছে! লবচেয়ে উল্লেখ- 


যোগ্য; এতদৃঞ্চলের অন্যতম জনৈক 
মেছোধেরীর' মালিকের দশহাক্ষার 
টাকা চাদ। দেওয়ার ঘটনা এখানকার 
স্থানীয পত্রিকা বলিরহাট হিতৈষীতে 
প্রকাশ হয়ে পড়ায় কর্মকর্তারা বিশেষ 
বিব্রত হয়ে পড়েছেন | ' মেছোধেত্রীর 
মালিকের মোটর গাড়াটিও ( ডব্লু 
বি এফ ৮৩৪১ (সম্মেলনের উদ্যোক্তা 
দের কানে কয়েকদিন ধরেই নিযুক্ত 
ছিল । প্রকাশ, নিমর্ধীড়িয়া_কোদা- 
পিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের চাষীদের 
উচ্ছেদ করে বিলপাকুড়িয়া মেছো- 
ঘেরী তৈরী করতে স্থানীয় চাষীরা 





জস্পাফক কতক মভার্দ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ প্রাক স্কোয়ার কাঁলকাতভা ১৩ থেকে দদ্রিত এব দর্পণ কাৰ্যালয় ৬১ 


তে 
3a: < 


মট- লেন কজিকাতা-৯৩. 


প্রচণ্ড প্রতিরোধ করায়, তাদের 
শায়েস্তা করে যেছোতেরী . চাল 
করতেই এই চাদা দেওয়া হয়েছে 
বলে স্থানীয় জনসাধারণ মন্তব 
করেছেন । 

উল্লেখযোগ্য আর একটি টা 
লেচমন্ত্রীর গ্নেহধন্যু উত্তর চবিবস্ম 
প্ররগণ! জেলা কংগ্রেসের জনৈব। 
সম্পাদকের (যিনি নিজেও +সে্ু 


দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণীছুক্ত ঠিকারঞুহ 


প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠ পোষকতায় লক্ষ লক্ষ 
টাকার ঠিকা আদায়কারী কলকাতা 
এক ঠিকাদারী - সংস্থার দেয় চাদ 
দশ হাজার টাকা কলকাতা থেঝে 
নিয়ে আসার সময় বালে খোয় 
যাওয়ার ঘটনা এতদৃঞ্চলের মানবেন 
কাছে হাস্তরসের খোরাক জুপিয়েছে 
সব-দেখে শুনে মনে হয়েছে, জোত' 
দার ঠিকান্কার চোরাকারবারী মেছো: 


- ঘেরীর; মালিকদের টাকায় 


সম্মেলন থেকে বলিরহাট তধা সার" 
পশ্চিমবাংলার . কৃষক সমাজ বুঝে 


" নিয়েছেন কৃষক কংগ্রেস কৃষক ব 


কংগ্রেস কারও বার্থ রক্ষা যাববেনা। 


/ 


Lt 


! 


জানের জনা ওয়া কমিশন খা 


শম্ভু ক মনের গার রে নামী =: নেন ত 


দশ 





অন্যকেও উদ্দেশ্য বয়ে । 
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পানা হা 








~ 


মু এক 


রে জয় 


বড় চাবৱীৰ ব্যবস্থা বৱলেন, 


দেপ্পশের সংবাদদাতা ) 


মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় নিজের 
এক ভাইকে হ্র্গাপুরের সরকারী 
সংস্থা এম এ এষ পির ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর পদের অন্য অনুমোদন 
করেছেন। ভাইটা কর্ৎকিমী পুরুষ। 
তিনি বর্তমানে ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো 
কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিঘের অন্যতম | 

মুখ্যমন্ত্রীর অপর এক ভাই চা 
এ বাগানে কর্মরত | এই ভাইকে 
“' কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা টি বোর্ডের 
চেয়ারম্যানের পদে অধিঠিত করার 
বাসন! ছিল মৃখ্যমন্ত্রীর। এই অভি- 
প্রায়ে তিনি ঘোষণা কহেন যে, এই 
পদে এমন একভ্রনকে বসাতে হবে 
ধার চা শিল্পে হাতে নাতে কাহ 
করার অণিজ্ঞতা আছে। এতদিন 
এই পদ আপোকিত করছিলেন আই 


এ এস অফিসাররা । 


শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় টি বোর্ডের 
পরিচালন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী । তিনি সিল্ধার্থবাবুর বক্তব্যের 
অন্তনিছিত ইঙ্গিত বৃঝতে পেরে 
সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা-করেন যে, টি 
বোর্ড চেয়ারম্যান পদ্বের জন্য আই 
এন চিউ দির সভাপতি শ্রীতগবতীকে 


অনুরোধ করা হবে। এই ঘোষণার ' 
পর সিদ্ধার্থবাব . আর কিছু 
বলেন নি। ' 


তবে চেয়ারম্যান পদের অধি- 
কারী পূর্বতন অফিলার অনেক দিন 
বদলী হয়ে গেছেন। কিন্তু কোন 
নতুন পদাধিকারীকে এখনও আনা 
হয় নি.। মনে হয় এখনও তদবির 
চলছে । 





| সু নম হতে টান? 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক) 
মদখামন্ত্‌ সিদ্ধার্থশংকর শন গঠনের পর মান্মসভা 
রায় কি পাশচমবঞ্গ ছেড়ে কিংবা কংগ্রেস দলের ওপর- 
ল্লীবাপী হাতে চাইছেন? . তলায়" ওুঁর সত্যিকারের কোনো 
দর্পণ বিশ্বল্তসূত্রে. জানতে. . বন্ধ নেই। । সবাই বিক্ষুত্ধ। 


কলকাজ থেকে ছয় খানা, 
লবরী' সিদ্ধার্থ রায়ের বাড়শর 
কিছু ফার্ণিচার এবং বই 
রওনা হয়েছে। নয়াঁদিষ্লীতে 
২ এগুলো যাবে গ্রেটারকৈলাসের 
একটি ক্রাটে। দেই ফণ্যাটে 
বর্তমানে একজন বাঙালগ' 
ডাক্তীর থাকেন ॥ 
সিদ্ধার্থ রায়ের ভবিষ্যৎ 
নিয়ে এখন জংপনা কল্পনাও 
চলছে। কেননা, ওয়াণ্ত; কাঁম- 


স্পস্ট 


প্রায় প্রত্যেফা মলশিই নিজে- 
দের প্রভাব প্রাতপাত্ত খাটিয়ে 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরদ্ধে, নানা 
ধরণের আঁভিযোগের স্মারক- 
লীপ ওয়াচ কমিশনে পেশ 
কাঁরয়েছেন। কমিশন বসলে 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধেই 
সবচেয়ে বেশল “কাদা ছোঁড়া 


হবে কলে অনুমান করা 
হচ্ছে। এই' অবস্থায় সিদ্ধার্থ 
রায় নিজের ভবিষ্যতের কথা 
[িস্তা, নিশ্চয়ই, করছেন। 


Ns ১৭শ বৰ্ষ টা সংখ্যা | শক্রেবার ২৮শে জন .১৯৭৪ ॥ দাম 9০ পরা 


্ত 


2 সংবাদদাতা) ' 


মুখ্মলপি শ্রীসন্ধার্থশশ্ুকর রায় 
প্রধানমন্দ্রার উপদেশ আর পরামর্শ 


' নিয়ে, মল্পীদের বিরুদ্ধে দ্নশীতর 


ltd 


| শ্ৰীরায় এ ব্যাপারে পুরে .. 
প্রধান মন্ত্র হ'তে খেলে ছন৷; 
রশ পাঞ্চমবল্গোর উদাহরণ 


অনুসরণ করে অন্যান্য . রয়েক্টি . 


রাজ্যের, এমন কি কেন্দ্রীয় মীন্তি- 
সভারও কয়েকজন অবাঞ্ছিত সদস্যকে 
(শেষাংশ সপ্তম পজ্ঠায়) 





ধা এখন বলের সরি 


(দপণের স্রবাদদাতা) 


দনণীতর তদন্তের ব্যাপারে 
মৃখ্যমল্লণী আন্তারকতা - নেই, বলে 
সরাসার আঁভফশ, করেছেন কংগ্রেস 
পারষদীয় দলের স্মধারণ সম্পাদক 


শ্রীলক্ষত্নীকাল্ত বস্ন। 


শ্রীবসু বলেছেন যে, মুখ্মন্র্রীর 


যাঁদ মন্ত্রীদের পাহাড় প্রমাণ দুনশী- পক্ষে 
চির তথ্য উদ্ঘ্টন করাই উদ্দেশ্য, 


থাক'ত তবে এত বড় একটা গুরুত্ব 
পার্ল ' বিষয়ে {তাঁন অস্বাভাবিক 
দ্ুততা অবলম্বন করেছেন কেন? 
লক্ষন্নীবাবু আরও বলেছেন যে 
ম্ট্সন্ত্রীর পরীলশ একজন আসা" 
মীর বিরুদ্ধে চঞ্জ গঠন করতে কম- 
পক্ষে পাঁচ-ছয় মাস সময় নয 
(শেষাংশ সপ্তম পঙ্ঠায়) - 


ব্ঠগক্ষের গরতিহিংগাৰ আষ্তনে 
দুজন হেলকমীৰ ঘাত্মাহতি | 


রেল ধর্মঘট অবসানের প্রায় 
একমাস পরেও হাজার হাজ্জার বর- 


কোন আশু সম্ভবনাই দেখা যাচ্ছেনা । 
কর্তৃপক্ষের প্রাতহিংসাত্মক আচরণের 
সঙ্গে বশম্বদদের ব্যান্তগত আক্রোশ 


{ মিশে শিকলে এদের ভাবিষ্যৎ 'নাক্ষপ্ত 


হর্টয়ছে এক 'িঃসাম অন্ধকারের . 
গর্ভে। এবং -এবং এর ফলে দ:াঁট 
মূল্যবান জীবন: উপহৃত হলো 
মৃত্যুর নির্মম, পদ'প্রন্তে। বারোই 
জুন গলায় দাঁড় দিয়ে আত্মহত্যা 
করেছেন নারকেলডাষ্গা টি আর ডি 


{ হেড লাইপ্সম্যান হিমাংশু আচাৰ্য । 


তেইশে জুন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় 
হা-ওড্-তরকেশ্বর 'লাইনৈর দয়াড়! 


খাস্ত রেলকর্মীর পুনর্বহালের ষ্টেশনে চলন্ত ডাউন ট্রেনের নীচে 


ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন, 
কামারকুণ্ডু প ডর আই 

গ্যাংখালাসী সাদান। এই দুটি করুণ 
মৃতু কিন্তু রেলকর্মীদের মনে 
বিক্ষোভের আগুনকে আরও লোল- 
হান করে তুলেছে। এন লস সি আর 
এস-এর পূর্বরেল শাখর আহব্য়ক 
শ্রীবমল দে৷ বলেছেন, এ'রা দুজন 


. আত্মহত্যা করেন 'ন,.রেল প্রশাসনের 


গগনস্পর্শশ ওদ্ধত্য এদের হত্যা 
করেছে এবং এই রক্তের মূল্য রেল- 
কর্মীরা কড়ায্-গন্ডায় চুকিয়ে নেবে। 


ভিটা ET A হই লিল "খেয়ে, মায়া, রায় 


রানিং হোমে 


. হোমে সংবাদদাতা) 

সন্প্রত্ি বিদ্বার্থ-জায়া শ্রীদতী 
মায়! রায়কে আলিপুরের চিকিৎমা 
কেন্দ্র উডল্যাণ্ড নার্সিং হোষে ততি 
করা হয়। তাকে সংজ্ঞাহীন অব- 
স্থায় অধিক রাত্রে অত্যন্ত গোপনীয় 
পরিস্থিতিতে আনা হুয়। নাপিং 
হোমে মিসেস এম রায় নামে ততির 
খাতায় তার নাষ ওঠে. । 

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য মহলে খবর 
নিয়ে দর্পণ জানতে পারে যে, 
শ্রীমতী রায় অধিক পরিমাণে ঘুষের 
বড়ি খেয়ে ফেলেছিলেন! ফলে 
এই সংজ্ঞাহীন অবস্থা । 

যে বড়ি খেয়েছিলেন, তার নাম, 
যিলটাউন। যে অবস্থান তাকে 
আনা হয়েছিল এবং যে পদ্ধতিতে 
তার চিকিৎস! হয় ভাতে অভিজ্ঞ 
মহলের ধারণা যে, শ্রীমতী রায় 
স্স্ততপক্ষে চল্লিশটি মিলটাউন বড়ি 
খেয়েছিলেন। 

শ্রীমতী রায় শৈশৰ থেকে 
- বিলেতে পালিত । ওর বাবা ওদেশে 
প্রবাসী ৷ শ্রীষতী রায় ' ওখানে স্কুল 
কলেঞ্ধে পড়েছেন এবং পরে ব্যারি- 


২উটর হন। ব্বাভাবিক ভাবে এর 
চালচলন, বাচনভঙ্গী ইত্যাদি সব 
কিছুই বিদেশী চঞচে। 


ওদেশের অর্থাৎ পাশ্চাতা দেশের ' 


বিত্তশাপীরা অনেকে মাঝে মাঝে 
জীৰন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, 
নানা কারণে । এই ধরণের অবস্থা 
ঘটে বেশীর ভাগ ষধ্যবয়দী, মহিলা- 
দের মধ্যে। সম্পূৰ্ণ অভিভূত অব- 
স্থায় এই সমস্ত আত্ম-সর্বষ পশ্চিমী 
সভ্যতার মানুষের অনেকেই আত্ম- 
হত্যার পথ নেয়। ঘুষের বড়ি খেয়ে 
আত্মহত্যা করা সাম্প্রতিক কালে 
প্রায় ফ্যাশন 
* ওদেশে। এই ব্যাপারে ৰহ পুস্তকও 
রচিত হয়েছে । 

শ্রীঘতী রায়ের কি কারণে; 
অধিক পরিমাণে ঘুমের বড়ি খাওয়ার 


' প্রচ্কোজন হয়েছে তা জানা যায়নি । 


তবে ওঁর যারা চিকিৎপা করেছিলেন 
তাদের কেউ কেউ বন্ধু বান্ধব মহলে 
বলেছেন ষে, বড়ি খাওয়ার পরিমাণ 
দেখে মনে হয়েছে জ্রীমতী রায়ের 
তৎকালীন মানসিক অবস্থা অত্যন্ত 
উত্তেঞ্জিত ছিল। 


, জানা গেছে কলকাতার সরকারী 
হাসপাতালের একজন কট্টর কংগ্রেসী 
ধানের্সথেটিফের এর "পাঞ্জাবী বউ 
শ্রীমতী রায়ের. শুশ্রুধার কাজে 


নিযুক্ত ছিলেন। শুশ্রুষাকান্ধিণী 
এই ভদ্রমহিলা নিজেও একজন 
ভাক্তায় |, 


গল্তর কৃপায় শ্রীযতী রায় উপঘুক্ত 
সময়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে 


শীরোগ হয়ে গৃহে ফিরে এসেছেন ।, | 


হয়ে দীড়িয়েছে '' 
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মুখ্যমন্ত্রীর পদলো ভা দেবীপ্রসাদের জেলে বন্দী মহিলাদের পর 
| রাজনৈতি ব্‌ কলাবৌশল 


ওয়াণ্ট; কমিধান নিয়ে পাঁশ্চম- [তান দিল্লী,তই বেশী থাকেন। মাঝে? Ges EE | 


দেপশের লংবাদদাতা 


. বলো সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার ভাঁবয্যং মাঝে কলকাতায় এসে কাঁমউনিস্ট তাই কামউনিস্ট পট কাপারাটি 


যখন আঁনাশিত হয়ে উঠেছে তখন 
দুরে, নয়াদিল্লশতে, শীতাতপ নিয় 
্রিত কক্ষে বসে নাটের গুরুটি 


কায়দা নান: খিয়োর ফিলসফি 
আউড়ে কংগ্রেসর্ণ বুক দিয়ে যান। 
লোকে ভাবে, কতবড় ইন্টেলেক- 


নিশ্চয়ই হাসছেন আর নিজের মখ্য- জাল উনি! 


মাল্িত্বের স্বপ্ন দেখছন। এই 
নাটের গ্রহটি . হচ্ছেন ঘবেছ্দুণয় 
বাণিজ্য মন্দ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায়। . 
উনিশশেঃ বাষাট্ সাল পযন্ত 
দেবাপ্রসাদা আঁবভন্ত ভারতীয় কামউ- 
নিস্ট পার্টির কার্ড হে'ল্ডার সদস্য 
, ছিলেন। বাষাঁট সালের শেষে চীন্দ 
আক্রমণের পরাপ্রোক্ষতে হঠাৎ এক- 


' এরপর আসে উীনশশো একা- 
ত্র সালে পাশ্চম বঙ্গের নিব্চিন। 
'জালিয়াত, জুয়োচনীর, ব্যালট বাক্স 
পালটানের মারফত ইন্দিরা কংগ্রস 
বিপুল ভোটাধিতষ যু বিধান সভায় 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, লাভ করে। 
প্রশ্ন দেখা দিল, কে কংগগ্রসী মৃখ্য- 
মন্ত্রী হবে। দিলত গেলেন 
পশিচম কুঞ্জার তদ্যনশল্তন কংগ্রেসী 


‘দিন যাদবপনর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যা-, নেতা বিজয় পিং নাহার প্রধান- 


পকা ' জয়ল্তানুজ ব্যানাজশীর সঙ্গে 
' দের্বাপ্রসাদ এলেন অতুল্য ঘোষের 
কাছে। আবেদন করলেন, দেবী- 
প্রসাদকে কংগ্রেসে নিতে হবে। দল- 
ত্যাগীদের দিয়ে অনেক কাজ করানো 
যায় নীতি অনুসরণ. করে অতুল্য 


মন্ঘর সঙ্গে পরমর্শ বদ্ঘতে। যাঁরা 
‘খবর রাখেন তাঁরা জানেন প্রধানমন্ত্রী 
আলোচনার শরই প্রস্সব করে- 
ছিলেন ' দেবীপ্রসাদকে মহখ্যমন্তী 
করার। বিজয় নাহার শন্ত হয়ে জবাবে 
বলছিলেন, “তাহলে আঁম প্রাত- 


ঘোষ ওকে কংগ্রেসের সদস্য কর- দ্বা্্বতা করবো» প্রধ্নমন্তী প্রাত- 


“লেন|। [দবাপ্রসাদ ক্ষণ কলকাতা 
কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতুল্য 


দ্বান্ৰতা চাননি। অই আপোষ 
হিসেবে 'সন্ধার্থ' রায়ের নাম করায় 


ঘোষের িশকস্ত্ন হবার চেষ্টা (বরয্ন সং নাহার আপত্তি করেননা। 


‘শুরু করলেন। . উনিশ্শো ' সাত 
স্যলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কংগ্রেস 
পরাস্ত হলো। এবং উনিশশো উন- 
সত্তর সালের নির্বাচনে একেবারে 
' সংখ্যালঘ; দলে পরিণত হল 
কিংগ্লেস ! | 
এলো রুষ্ট্রপাঁত নির্বাচনে 
গার বনাম সঞ্জশব রেছ্ডির প্রাত- 

দ্বা্বিতা নিয়ে কংগ্রোসে“ভাঙন। এই 
দিনা দেবাপ্রসাদ ভোল 
, পালটালেন। * যোগদান * করলেন 
' ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসে। উনিশশো 
' উনসত্তর সালে রাজ্যসভার নির্বাচনে 
তদীনীল্তন বিধান দভায় কংগ্রেসী 


সেবার ব্রত মাথায় ভুলে নিলেন। 
Free |. Freel Free I 
ঘভ ব ম্বেত 
আমাদের বিখ্যাত : ‘5০% 
রোগীদের সম্পূর্ণতাখে রোগ সারিয়ে 


' ফিলিয়ে যায়। বিনামূলো এক 
শিশি দেওয়া হয় । - 
Prem Trading Co. (S.NJP 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 
সা চাপাতির 





পাঠক স্মরণ রাখবেন, ভার- 
তের প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস্সী িক্লেটর 
ইাশ্দরা চেয়োছিলেন দেবীবাকুকে 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে। 
শিকল্তু হয়েছিলেন সদ্ধার্থশধ্কর 
রায়। রায় মাঁদ্ঘসভার আড়াই বছর 
.কেটেছে। এর বধ্য সার পশ্চিমবশো 


এসেছে প্রশাসাঁনক ব্যর্থতা, কোনো ; 


সমস্যারই সমাধান হায়ীন। চারাঁদক 


শুধু কংগ্রেসীদের দুর্শীতর কথা : 


আর লুঠের 'হিসেব।. বিরোধী 
রাজনৈতিক দলগীলকে কাজ করত 
দেওয়॥ হচ্ছেনা। একটা সন্মাসের 


আবহাওয়া পাঁশ্চমবঙচ্গের রাজনীতির ৮. ০ 


অন্চদের নাম বলছে । যারা চেচাচ্ছে 
তারাও ,এমন বিছুু সৎ নয়। লুঠের 
বখরায় এরাও অূশীদ্যর। শব্ধ, 
ক্ষমতার বখরাঁর এই! চিৎকারকারপরা 
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“এই অবস্থা এঁগয়ে, এলো. 


কংগ্রেসী'দর সঙ্গে মোর্চার (পি ভি 


এ) শাঁরক সি পি আই। এই নস, 
আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই | *প' আইয়ের কোনো 'নার্দিন্ট নগীতি 
শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই | নেই নীতি হচ্ছে কারুকে প্রগাত- 


শীল, কারক, প্রীতক্রিয়াশীল বলে 
বিভেদ বজায় রেখে নিজেদের মাত- 
* ব্বারি চালানো। কিন্তু পাশচমবঙ্গে, 
তা ভালোভাবে চলাছল না। স্থানে 


'অস্থানে নব কংগ্রেসসীরা এই রাজ্যে 


প্রকাশ্যে এবং গোপনে রু 


আলোচনার জন্যে রাজ্য পাঁরষ:দের 
মিটিং ভাকলো। সঙ্গে সো লক্ষ্য 
. করন, দদিল্পী থেএং। দেবীবাবদ ছুটে 
' এলেন। দেবীবাব্ ধরেই 
যুব ও 
ছাত্র কংঞ্রেসের এই [চণৎকারবরশীদের 
মদদ 'দিচ্ছিলেন। শুরু হোলো 
দেবীবাবুূর সঙ্গে তাদের গোপন 
শলা পরমর্শ। তাতে যোগ দিয়ে 
ছেন প্রদেশ কংগ্রেসের ' সভাপাত 
অরুণ মৈত্া। ইনিও আঁবভন্ত কাঁমউ- 
নিস্ট পাটির পূর্তন সমর্থক 
ঁছলেন। ভীংকারকারণীর' অধিকাংশই 


অপারণত বৃদ্ধি ফুবক।' দেবীবাব্ই এরর 


এবমার কুশলী ব্াস্ত। 
কঁমিউীনস্ট পট রাজ্য পাঁর- 
ষদের বৈঠকের সময় দেবীবাব্ত 
কলকাতা এলেন। চললো শলা 
গভীর রাতে বামিউীনস্টী নেতা 
কল্যাণ রায়ের কক্ষে। কাঁসউনিস্ট 
পার্টির নেতাদের সঙ্গে অরুণ মৈত্ 
সৌগত রায়দের পি ভি এ ভাবার 
আর. সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে আঁভ- 
যান ' চালানের যড়যন্্র গোপনেই 
চলাছল। িল্তু "সিদ্ধার্থ রায় টের 
পেয়ে গেলন। দিলেন হবদীক। 
“দেখে নেবো।” এই হমাকিতে 
দেখাঁছ সবচেয়ে ভণ্চল হলেন দেবা- 


গাধবিক আচরণে সর্বধ বোন, 


“. ছেপশের সংবাদদাতা) | 

, সম্প্রীতি এই রাজ্যের বিভন্ন 
জেলে রাজনোতক বন্দীদের অনশনকে 
ঘবল্দ্র করে 'বামপন্থী রাজনোতিক 
দলগুলো এবং ব্বাপ্থজীবী লেখক 
শিল্পীরা আজ সোচ্চার হয়েছেন 
রাজনৈতিক মর্যাদ্দদ্ধানের দাবশতে। 
রাজ্য সবারের টনক নড়েছে। লাল- 
বাজার এবং রাজ্য পুলিশ মহলেও। 
চাণ্চল্য দেখা দিয়েছে। সরকার অন্ততঃ 


“ একটা লোকদেখানো! তদন্তেরও' 


কৃবস্থা করেছে। 
কিন্তু প্রথম থেকেই, এ সম্পর্কে 
সরকারা প্রসর শররদু হয়ে গ্েছে। 


, স্বয়ং কারামল্তী শ্রীজ্জন সং সোহন- 
পাল এক বিবৃতিতে , বলে-ছন, 


শ্রীমতী রাজ্যত্রী দাসগঞ্জ এবং 
শ্রীমতী মাঁনাক্ষী সেনগুপ্তা না কি 
কীরামল্ত্রীর কাছে কোন অত্যাচারের 
অভিযোগ করেন নি। কিল্তু, পর- 
দিনই সংসদ সদস্য শ্রীইল্দীজিৎ গুপ্তের 
‘কাছে তাঁরা ॥আঁভষোগ করেছেন। 
ইতিপূর্বে িখিলবঙ্গ মহল্লা 
সামাতির দায়িত্বশীল নেতীরাও এই 
আঁভযোগ লোকসমক্ষে তুলে ধরে- 
ছেন। একথা। খুবই: স্বাভাবক যে, 
কোন মাঁহলার পক্ষে, বিশেষ করে 
তান ফাঁদ উচ্চাশাক্ষত; এবং রাজ-. 
নীতিগতভার্ে সচেতন ও ' ব্যান্তত্ব- 
সম্পন্না হন, তাঁর নারীত্বের নগ্ন 
অবমাননার কথা জনকণ্ঠ উচ্চারণে 
বিবৃত করতৈ পারেন ন! বিশেষ 
করে এমন ' লোকের কাছে যাঁর 
প্রত্যক্ষ 'ীবংবা পরোক্ষ প্রশ্রয় অপ্র- 
কাঁশত দেই দানবীয় উন্মভ্ততার. 
ভিত্তি রচনা করেছে। একথা ভুলে 


SENSOR SE HE TEENS” 
e # 


. মেডিকেদে রা ছাওঢের ইচ্ছে বরে ফেল কৰানো হল 


(দ্পণের সংবাদদাতা) = 


গ্রাশের হার ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁময়ে 
আনা হয়েছে বলে অভ বাগ পাওয়া 
গেছে। এর আগের দুবছর মোঁড- 
সুতরা 
স্বাভাবিক কারণেই .পরীক্ষার্থী 
ছাত্র এবং তাদের আঁভভাবব'রা পরণী- 
ক্ষকদের কাহ থেকে সুচার আশা 
করেছিলেন। : ই 
_অন্টান্য বলেজ হাসপাতাল- 
গুলিতে পরাক্ষার ফলাফল একটা 
শোচনীয় নয়।' আর জি কর এবং 


'নলরতন কলেজ ' দুটিতে পাশের 


হার শতকরা নববুই ভাগ । সে স্থলে 
মৌডকেল কলেজ মাহ Le 
শতাংশ । 

ছাদের পক্ষ থেকে প্রপ্ত 


আভফোগে জানা গেছে, মোডকেল ' 


কলেজে কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে 
ন্যাশনাল মোড-কল কলেংজর কাঁত- 
পায় ডান্তারের বিরোধের দরুণ অধি- 
কাংশ "ছাত্রের ওপরই তার বিষময় 
ফল বার্ধত হয়েছে। এক৷ রুলে জর 
ছাদের অন্য কলেজে পরাক্ষা 
[দিতে গিয়ই এই বিপদ।. ডান্তা- 
ছেন ছাত্রদের ফেল কাঁরুয়ে। মোঁড- 


কেল' কলেজে স্র্জারী, গাইনাকো- ' 


লাঁজ, মোঁডাসন _তিনাঁটি বিষয়ে 
নিকৃষ্ট প্রশ্ন করে ছাত্রদের নাস্তা- 


নাবুদ করা হয়েছে। আর জর কর. 


কলেজে মোর্ডীসনের ফলাফল 
খারাপ হওয়ায় ওখানকার পরাক্ষ- 
কেরা ছন্দের পনেরো নম্বর গ্রেস 
দেন, কিচ্তু 'মেডিকেল, কলেজের 
ছাত্রদের বেলায় সে বালাই নেই। 


| 


' প্রহসন বলে 


শহ্ছ্লন। 


যাওয়া সম্ভব নয় যে, 
স্বামী রপজয়কে bs Ee জেলে 


আরও অনেকের সঙ্গে কুকুরের মত ' 


হত্যা করা হয়েছে। এবং একও 
তিক যে, রাজ্যন্রীর মত পাথর 
সি'দুর মুছে যাওয়া মেয়েরা আজ 


ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করেছেন হত্যা- - 


কাস্ডের নৈতিক নারকদের এই তদ- 
ল্তৈর প্রহসনকে। 

কারামন্ম সোহনপালজণী কিংবা 
মৃখ্যমল্াী [সিম্ঘর্থবাব ক জানতে 


চান রাজনৈতিক বন্দন দের ওপর গর 


পলিশ’ অত্যাচারের কাহিনদ ১ তাঁরা 
শুনুন থে, শুধু , রাজ্যন্রী কিংবা 


মীন্াক্ষণীই নয়, আরও অনেকের ওপরই 


চলেছে বর্বর [অত্যাচার। ধর্ষণ, 
দেহের কোম্লাস্গ জবলন্ত 'সগা- 
রেটের ছ্যাঁকা, মলদ্বার এবং যৌনাঙ্গ 


গরম ডিম এবং লোহার শিক ঢ্দাকয়ে . 


. দেওয়া .ইত্যাদ কোন বর্বর প্রা- 


মাই 'বাদ যায় নি। এই অত্যাচারে 
আজ গ্লাগল হয়ে গেছেন দুই 
সল্ভানের জনন” শ্রীমতী শিপ্রা রয় 
এই অত্যাা,রর“ফলে প্রাতমনহৃতেছি- 
চৌধুরী । তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় 
মহাঁক্ দিয়ে সরবার হত্যার দাঁয়তব 
এঁড়য়েছেন। প্রাতাঁদন তাঁর রন্তবমি 
হুচ্ছে। শ্রীমতী,/কল্পনা চক্রকতণির 
ওপর দানকীয়  অিভ্যাচাংরর পর 
পুলিশ শদধ্মান্ত শ্যয়া এবং ব্রাউজ . 
পারাহত অবস্থায় তাঁকে জেল গেটে 
ফেরত . দিয়ে গেছে। ঘটনাকাল, 
উনিশে জুলাই, একাত্তর সাল। 
এমনি অত্যাচারের শিকার হয়েছেন 


শ্রীমতী ডাঁলয়া ব্যূনাজশী, শ্রীমতী ' 


বিজলী কুণ্ডু এবং আরও অনেকে । 


্ 


নি 


জেলে বন্দী মাহলাদের প্যীলশ 


লক আপে এনে সময় থেকে সমায়া- 
ন্তরে নিগৃহীত করা হয়েছে এবং 
হচ্ছে বল য অভিযোগ উঠেছে 
সে সম্পর্বে প্ীলশের বিভগোঁয় 
তদন্তকে অনেকেই সত্যসম্ধা'নর 
প্রকাশ করে- 
ছেন। পক্ষান্তরে তাঁরা দাবী করে- 
ছেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত 
দাখিল বঙ্গ মাঁহলা - সঙ্ঘের ‘ 


বাণী মজুমদার, নুপুর দে নায় ব'ম 
দলের আইন অমান্য উপলক্ষে জেলে 
য়ে মাঁহলা বন্দশদের কাছ থেকে 
মারের সংবাদ সংগ্রহ কর সংবাদপন্ে 
প্রকাশ করে দেওয়ার পর সারা 
দেশ / আলোড়ন "দখা দিয়ৈছে। 
পৃিশ মহলও নাঁরব নয়। তারা 
'ববৃতিদ্বনকারীদের কাছে যাচ্ছে? 


গেলে। পুলিশ সতাষ্গ পান্রিকার 
সম্পাদশবর কাছে হাজির হয়োছিলেন। 


a 


খর 


' শ্রীমতী শুরু: দা, গ্লীতা সেনগুপ্তা, ১ 
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এতাঁদন পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীদের , 


ব্যপারে বামপন্থীরা প্রায় নীরব 
এখন নানা অত্যাচারের 
বর্বর কাহনীগণীল প্রকাশিত হয়ে 


: দপপি ॥ শুক্রবার ২৮শে জনে ১৯৭৪ 


বানের রর দা নাতে ঢা্ের তিতা 


নতুন, বিশে জুন, চস্টাভ- 


য়েতের প্রতি সি পি আইয়ের যে 
এরুলব্ু আন্দগত্য তার পাঁরপ্রে- 
. ক্ষতি, ভারত-চীন ও চাঁন-সোঁভ- 
য়েত এবং ভারত-সাভয়েত সম্পর্কে 
গস পি আইয়ের ভূমিকার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে, এবং মুর্মক্নি রাম্ট্রপাত 
পচ, নিকসনের সাম্প্রাতিক' পাঁশচম 
এশিয়া সফরের পাঁরপ্রোক্ষিতে দিস 
পি আইয়ের সাধরণ সম্পাদক 
- শ্রীরাজেশ্বর রাওয়ের অর্ডার - অব 
লেনিন সম্মানপ্রাণপ্ততে এখানকার 
*্ সচেতন রাজনৌতিক মহলে কোন 
'-বিস্ম-ক্লর সৃষ্ট করে নি; তবে এই 
সম্মানদানের জন্য যে সময়টি 'বাছ,ই 
কর! হয়েছে তাকে এই সব মহল 


তাৎপরপূর্ণ বলে মনে করছেন। ' 
পাথবীর ইতিহাসের দশর্ঘতম রেল-' 


ধর্মঘট যা গত মে মুসে এই ভারতের 
বুকে ঘটেছিল তার ব্যাপারে সি পি 
আইয়ের সবেচি নেতৃত্বর ভূমকা 
নিয়ে গোটা দেশে সমালোচনা যখন 
ক্রমমুখর হয়ে উঠছিল, সি পি তাই- 
য়ের সাধারণ কর্মী মহাল যখন 
বিক্ষেভের সৃষ্টি হ্বাচ্ছল প্রায় ঠিক 
তখনই' শ্রীরাওকে সর্বোচ্চ সোঁভ- 
য়েত সম্মানে সম্মশনত বরে ছন 
/সাভল্মেত সরকার . ও, সেভয়েত 
কমিউনিস্ট পার্টি । এখানকার কোন 
কোন মহা.লর সতে এমন সময়ে 
> শ্রীরওকে এভাবে সম্মানিত. বরর 
লক্ষ্য হচ্ছে বস পি আই নেতৃত্ব ক 
অশ্বচ্ত করা এবং সি পি আই 
শাকমশিসাধারণ ও জনসাধারণকে বলে 
দেওয়া যে সি পি আইয়ের নেতৃত্বের 
' তননসৃত কর্মনীত ও . বর্মরীতি 
পুরোপতীর  মাক্সবদ-লেনিনবাদ 
- সম্মত। লোননের প্রাতাষ্ঠিত রাষ্ট্রে 
দেওয়া এ সম্মান তারই প্রমণ্য 


সোঁভয়েষ্তর সিদ্ধান্তর্থটত ঘেষ- 
ণায় ফা বলা হয়েছে এবং গত ছয়ই 
জুন সোভিয়েত সংবাদসংস্থা যা 
' মস্কো থেকে পরিবেশন করেছেন 


তাতে যেন এই সব মহলের এই. 


- অঁভিমতটি-. সর্মর্থত .হয়েছে। এই 
সে ষণায় বলা হয়েছে £ “শান্তি, 
গণতন্ত্র ও সামজিক প্রগাঁতুর জন্য 
₹ মপ্রিয়াংস এবং সোভিয়েত, ও ভব- 
তীয় জনগণের মধ্যে' সহযে:গতায় 
মহৎ অবদান জেগানোর বাপারে 
সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে তাঁর ষাট- 
তম জল্মবার্ধকশত শ্রীরজেশবব 
রওকে -সাভিক্পেতের 
সম্মনে ভূষিত করা হল। জন্ম- 


বার্ষিকীতে এই সম্মানপ্রান্তিতে 
শ্রীরুওক আভনন্দন জানাষ 
সোভিয়েত, বামউনিস্টা ' পার্টির 


কন্ত্ীয় কাঁ্মট যে বণ পাডি- 
"হেছেন, এ দিক থেকে 'সাঁউও নশক 
কম তাৎপর্ধপূর্ণ নয়। এই সব মহলে 
তাই বল: হচ্ছ। এই বাণশাত 


এই জর্বেচ্চ 


শ্রীরাঞাক বলা হয়েছে £ “ভারতীয় 
মজুরশ্রেণী ও তামাম মেহনত 
মানুষের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে আপান' 
হচ্ছেন একজন অক্লান্ত ফোদ্ধা। 
ভারতের" কাঁমউানস্ট পাটির জন্য, 
শান্তি, গণতন্তু ও সম্যজবাদের জন্য 
কাজ করতে গিয়ে আপান কোন 
শান্ত ও. সামর্থ নিয়োগ করতেই 
পিছপা হন না”। এই সব মহালে 
বলা হচ্ছে যে শ্রীরাও ও তাঁর পাার্টর 
নেতৃত্ব সাম্প্রীতক্জ রেলধর্মঘটে যে 
ভুমিকা গ্রহণ করোছলেন সোভিয়ে- 
তের. মতে সেট হচ্ছে “জরতায় 


মজুরাশ্রেপ ও তামাম মেহনত মানু- 


সি পি আই সেল্টাল সেক্রেটারিয়েটের 
সদসগদের এক নিভৃত সংক্ষাৎকারে যে 
প্রামশশীনদেশি দিয়োছলেন বলে 
গঁচারিত হায়ছে তার সঙ্গে বর্তম'ন 
অবস্থায় শ্রীরাওকে এই সর্বোচ্চ 
সম্মানদান বিশেষ সঙ্গাঁতপূর্থ কলে 
এই সব মহল মনে করছেন। সোঁদন 
নাক £সোভি রত পার্টর কর্ণধার সি 
শপ আই নেতাদের প্রধানমন্ত্রখ শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর বর্ম“প্রয়াসকে সমর্থন 


"করবার এবং সর্বজেভাবে উৎপাদন 


বাঁড়য়ে ও উৎপাদন ব্যাদ্ধর জন্য 
ধর্মঘটের পথ পবিহার ক.র শ্রীমতণ 
গন্ধির সমীর্জকাদী 'সরুকর.ক 
দৃঢ়তর করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন 
এই বলে যে উন্নয়নশীল দেশে ৯ 
বি রাধী দলের ,আঁস্তত্ব উৎপাদন- 
প্রেয়াসকে ব্যাহত করে আর তাতে 
অগ্রগতি, প্রগাঁত রুদ্ধ হয়! রেল- 
ধর্মঘটে শিল্পবাণিজ্যপাতদের উৎ- 
পাদন প্রয়াসে নিঃসন্দে হ বাধা স্ষ্ট 
1ছুটা, কবোছল। সেই উৎপাদন- 
প্রয়াসক অব্যাহত র খবার উদ্দৈশো 
শ্রীমতাঁ। গান্ধীর সম.জবাদী সরকা- 
রের হাত জোরদার করবার চেষ্টা 
বরোছলেন গস পি অই নেতৃত্ব। 
অর্থাৎ এই ব্যপারে সোঁভিয়েতের 
সর্বোচ্চ সম্মানের আঁধকারশ অর্ডার 
অব লোৌনন সম্মানে ভূঁষত" মঃ 
'নওনিদ ব্রেজানেভের পরামর্শীটাকে 
কার্যকরী বরকরু চেষ্টাই কা.র- 
টি GS | 
যাইহোক, ' এই সম্মানদানের 
ভ্তের য় বস. পি আইয়র 
ভেতরক'র শব্তিতবন্ব প্রকাশ পেয়েছে 
ব’ল ভানবে! মনে করছেন। সি প 
আইয়ের সংবিধানে সর্বোচ্চ পদ 
হচ্ছে পার্টির চেয়ারম্যানের পদ। বর্ত- 


গগন যান এই পদাঁটি অধিকার করে 
-লাফ়ছেন তানি হচ্ছেন প্রবশণতম নাস 


পি আই নেতা শ্রীপদ অমৃত ডাল ৷ 


EEE RO EE শা পাক 


সম্পাদককে দেওয়ার ঘটনাটি রাজ 
টনাঁতক মহলের দ্ণ্ট এড়াল না। 
শ্রীরাওয়ের এই সম্মান প্রাপ্তিতে দি 
পি আইয়ের ইংরেজী ভাষায় প্রাকা- 
[শত সাপ্তাহিক মুখপত্ৰ “নিউ এজ” 
তাঁদের ফ্বেলই জুনের. সংখ্যায় সম্পা-, 
দকীদ্দ প্রবন্ধে শ্রীভাঙ্ষোর উল্লেখ: 
করেছেন এই ঝুল £ আনল্দ-্উচ্ছবা- 


সের এই মুহুর্তে সৌভাগ্যবশত 


“না দিয় শ্রীরাওকে দেওয়া শ্রীডাঞ্গের শ্ং 


প্রত কিছুটা কিরূপতা প্রকাশ করা 


' হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। 
এই বিরুপতার কায়প যে কি তা, 


কিন্তু কেউই সাঁঠক করে বলতে 


পারছেন নী। উপরল্তু এই সম্মান- - 


প্রাপ্তি ধন্য ষাটতম জদ্মবার্ধকীতে 


সভায় পার্টি চেয়ারম্যান শ্রীডাঞ্চো 
১ যাঁদও 





সে সভভঃ্জ তান উপস্থিত ছি:লন 


- এবং একাঁট সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিয়ে-: 


ছিলেন। সে সভায় সভানেতৃত্ব করে- 
ছি'লন পাটির সেন্ট্রাল সেক্রে- 


টারয়েটের অন্যতম সদস্য শ্রীভূপেশ , 


গুপ্ত । এ ঘটনাঁটিও অনেকেরই চোখে 
পড়েছে। সভায় অন্যান্য ব্তারা- 
শত্রীরাওয়য়র ব্যান্তগত নেতৃত্ব অবদান 
ও * স্যার উল্লেখ করলেও 
শ্রীডাঞ্চে তাঁর সর্ধাক্ষপ্ত ভাষণে বিচ্তু 
সে সব কিছু বল্লেন না। তিনি 


হলেও এটা তাঁর একার নয়। এ 


সম্মান গোটা পার্টকে দেওয়া হয়েছে। 


গত দশ বছর ধুর পার্ট যে সঠিক 


নীতি 'িধারত হয়োছিল। প্রীরাজে- 
শবর রাও পার্টির সাধারণ সম্পাদক 


পদে রত হৃয়াছলেন আক পরে। 


অর্থাৎ সঙ্ফটকালে 'পাটঁকে শ্রীডাঙ্গে 
যে শীব্চক্ষণতাসমূদ্ধ পথ নিদেশিনা” 


: দিয়াছলেন সি পি আইয়ের বর্তমান 


কমনীতি ও রীতি. তারই ক্লমপাঁর- 
ণাঁত। সোভিয়েতের এ সমমানদংনই 





থাক.লও শ্রীরাও দকাল্তু নিজে তাতে 
উপস্থিত ' থাকতে পারেন নি! 
পাঁট'র কাজে [সাঁদন তান ছিলেন 
[গোঁহাটাতে ৷ সম্বর্ধনাস্ভয় শ্রীরাও- 
য়ের অনুপস্থিতির উল্লখ করে সি 
গপি আই সেন্ট্রাল স্েক্রটারিয়েটের 
অন্যতম সদ প্রীএন কে কৃষ্ণ বল- 


লেন এ অনষ্ঠানাট যেন “ডেন- 
মাকের য্বরূজকে বাদ দিয় হ্যাম- 
লেট নাটকের অভয় করার মত। 


অর্থাৎ এ যেন “শিবহাঁন ফর”) ' 


শিবহণীন যজ্ঞ , কেমন 


'করে ্দক্ষদাজ্ঞে। পর্যবাঁসত ' হায়- 


ছিল তার বহন সহবাদত। অর্ডার 
অব লোনন সি পি আইয়ের রাজ্জ- 
নৈতিক ও সাংগঠনিক জীবনে সেই 
কীয় রূপ গ্রহণ করব কা নী তা 
এখনই নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তব 
সি পি আইয়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র 
বাঁপ'ত শ্রীডাঞ্চের অতুলনীয় বহু- 
{বিধ অভিজ্ঞভ" 'বচক্ষণতাসম্‌দ্ধ পথ 
বনদেশনা ও সক্রিয় নেতৃত্ব এমন 
কি ভারতের বাঁমিউীনিস্ত্ী আন্দো- 
লুঁ:নর অন্যতম প্রাতষ্ঠাত' যে সেশভ- 
য়েতের - সর্বোচ্চ সম্মানধন্য হাত 
পারে নি তাতে কেনই সংশয় "নই, 


গিটহোণে কয়ল| মু হচ্চে £ দাম বাড়ানোর চকা 


(দপপণের সংবাদদাতা) 


আসন বর্ষায় কয়লার দাম 


2 মর্মীনককা 
ব্যাঙ্ক ভোল্টে লুকানো সম্ভব না 
হলেও একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ভেতরে 
7ভতরে দারুন চক্রান্ত চাঁলঃয়' মাল 
স্টাব করে ফাচ্ছেন। প্রধানতঃ ফাঁদের 
ক্মলাখন [আছে তাঁরা সরকারের 


- করলা নতি ও খাঁন জাতীয়করণের 


সম্পূর্ণ বিরোধতা বরে পিট হোলে 
কয়ল; জমা করছেন। ভিন্ন প্রদেশে 
কয়লা পাচার করছেন বেমালুম। 
এদের গোষ্ঠীর পান্ডারা “ আবার 
আই এম থাপার প্রমুখ ব্যান্তদের 
সক্রিয় সাহায্য পচচ্ছন যাঁরা ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অফ কক্ষার্সের সর্বময় বর্তা। 

এদের আয়োজিত কয়লা সেমি- 
নাবে বিড়লা স্মহেব সরকারকে এক- 
চোট গালাগাল দিয়েছেন বয়লা 
আঙ্গেই। অন্যদিকে যারা ত্রাক লবণ 
ও ট্রেনের পথে কয়লা নিযে আসে 
রণশগঞ্জ বাক প্রর্ভীতি স্থান থেকে 
অর্থাৎ কোল ট্রেডার, তারা পাঁয়তারা 
কষ'ছন দাম বাড়াবার। স্টক নেই বলে 
প্রচার করছেন। 


সংস্থ:র সভাপাঁত শ্রীএ কে রায় কিল্তু 
সমস্যা আশ সুরাহা হবার. কাথা 
বলেন নি বা তক দিত পারেন 
নি। তিনি বঙ্গেছেন রোড ীলত্কক 
কোলিয়ারী গুলোর জন্য মাল আনার 
ডেঁলিভ,রগ পারমিট দেওয়র ব্যাপার 


আরও সংযোগ না দলে মাল আনা 


সম্ভব নয়া দর বাড়বেই। যে খাঁন 
থেকে দশ হাজার মন কয়লা, তোলা 
আত্ছ দু হাজার টন। তাছাড়: 
ওয়াগনৈর অভাবেও কয়লা জমে 
যাচ্ছে। রাপীগঞ্জ থেক  ওয়াগনের 
অভা-ব বলকাত,য় কয়লা আসনে না 


যুক্তি দেখানো হলেও পূঞাবে কি 


ভার সস্তায় কয়লা .একই . সময়ে 
মিলছে এ প্রশ্ন সবার মনে ধাক্কা: 
দেয়। 

নিবাদিকদের কাছে অবশ্য 
শ্রীরায় কয়লা খাঁনর বেনামা মাঁলবা- 
দের বন্টন নশীতর সঙ্গালোচনা করেন। 
কোল মাইনস অর্থারাটর বাবুরা লাণ্ট 


ডিনারের ঠ্লায় আর এ সব কয়লা 
খনির পূর্ব মালিকদের ভিন্ন 
পথে লায়লা চুর "করে পাচারের 
{বরুদ্ধে কঞ্চই বলতে পারছেন না। 
কয়লা বহন করার কাজ ইস্টার্ন ও 


সাউথ ইস্টার্ন রেল কর্তৃপক্ষ বর! 


তাদের মার চ"র হাজার নয়শো পণ্টাশাট 


ওয়াগন আছে অঞ্চচ ওয়াগন দরকার 


আরও বেশী! আরও তে"রাশো 
ওয়াগন হলে সম্পূর্ণ কাজ হতে 
পারে। 

কাজেই এ অরস্থার রেড 
্রাদ্সপোর্ট ওয়ালাদের সাাগ দেওয়া 
ছাড়া পথও নেই। অন্যথায় কয়লা 
জমে পাহাড় প্রম্ণণ হবে, দামও 
বাঁড়বে। বর্ষার সময় খাঁনতে বাজ 


তেমাঁন স্বাবধাও হবে না। অকটো- 


বব-এর মাঝ ঘেঁকেই গত বছরের 
রোড ট্রান্সপোর্টে কয়লা চ.লান 
দেওয়া শতকরা পণ্চাত্তর ভাগ ছাঁটাই 
করছেন ধবল মাইনস অর্থারাট। 
রোড ট্রান্সপেটের মালিকরা এখন 
টন প্রাত পাঁচ টাকা খাঁন কর্মীর 
দালালংদর দিয়ে তবে রেহাই পাম, 
তার ওপর আছে আরও ঘষা 


কি 


মার্কা নর্ঘকোট ট্রেছিলিন রিপোর্টে 
"যে সিভিল সান্তিস বৃটিশ ভারতে চালু 


ব্বাধীন ভারতে নাগরিক জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে এখনও প্ৰৃটিশ-শাসন্” - 
(অপশানন) পুরোদমে চলছে। 
সাৰাতারতে "৮৫৪ 'সালের বৃষ্টিশ 


কৰা হয়েছিল তা যাধীন শারতে 
গর্বের সে চলছে। সাধারণ নাগ- 


ৱিকরা এবং সরকারী কর্মীরা যদিও 
কখনও কখনও এই সব অন্যায়-. 


জুলুম বীঘি নীতির বিরুদ্ধে আন্দো- 
লন গুরু করে থাকেন সরকার 


" স্বাধীনতা! রক্ষার নাম করে এ সব 
আন্দোলনকে শ্তন্ধ করে বন্ধপরিকর 
হয়ে ওঠেন | 
সরকারী এই চণ্ড নীতির শিকার 


সম্প্রতি বেল ধর্মঘট 


হয়েছে। শাসকশ্রেণী আজ পর্যন্ত 


বলতে পারছেন না হে সরকারী: 


- কর্মীরা কেন বৃটিশ-শাসন মানবে | 


" vataneics occured in 


বৃটিশ সরকার ১৯৬৬ সালে লর্ড 
" ফুলটনের নেতৃত্বে এই বৃটিশ সিভিল 
লারভিস পরিবর্তনের জন্য এক কমি- - 


শন বসান, থাঁতে “কাল-বিকুদ্ধ+ 
১৮৫৪ সালের শাসন পদ্ধতি পরিবর্তন 
করে, সময়োপযোগী শাসন সংস্কার 
কৰ! যায় ১৯৬৮ সালে কমিশন 
তার রিপোর্টে সরকারের কাছে 
পেশ করেছে। বৃটিশ সরকার পুরো- 


পুরি ফুলটন রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন: 


এবং তা কার্ধকরীও হয়ে গেছে। 
১৯৩১ সালে ভারতে তৎকালীন 
বৃটিশ সরকার দি রয়েল কমিশন 


অন লেবার পাঠিয়েছিলেন সেই. 


কমিশন রেলের প্রমোশন নীতির 
উপর কটাক্ষ করে মন্তব্য করে- 


ছিলেন 


| there were too many grades, 
that men were blocked for 
১6985 10 lower grades until 
the 
higher. | 
বৃটিশর! এ দেশে এলে ছিলেন 
শোষণ করার মুল উদ্দেশ্য নিয়ে, 


'- আর আমর! প্রায় ২০০ বছর এই 


শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
সংগ্রা করে স্বাধীনতা অর্জন করে, 
সমাজতন্ত্রী হয়েও লেই শোষণকে 
আরও সুরক্ষিত করার সংকল্পে অটল 
রয়েছি | 

কিছু দিন আগে রেলেতে ইটন 
রেলওয়ে ষেনস্‌ -কনন্তেনশান, এই 
লব বৃটিশ - মার্কা নীতিগুলোকে 
বাতিল করার আসন্মোলন নুরু 
করলেও, সরকার এখন পর্যন্ত এ সব 


. দাবিগুলি বিবেচনা করার মত যুক্তি 


খুঁজে পাননি। 
বৃটিশকে তাড়িয়ে দিল, অথচ সেই, 


দেশের লোক 


লৰ ৰৃ টি শ-বিরোধী আন্দোলনের 
নেতারাই এখন দেশের মানুষকে 


কটিশ-প্রদত্ত আইন-কান্তন ও রীত্তি-- 


নীতিগুলোকে মেনে চলার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছেন । 


. ভেনশান, 


বেশিক নিয়ম কানুন? 


" রেলকর্মীদের বেতন বৈষম্যে 
₹ ৰৃটিশফীয় নীতিই দৃঢ়তর হচ্ছে 


Ee রাজনৈতিক ক্ষমতার 


-উৎসই ছিল দকল ক্ষমতাকে কে্দ্রী 


ভুত করাণ এই উদ্দেশ্যেই ' ১৯০২ 


সালে বৃটিশরা রেল বোর্ড গঠন. 
-করেন | 
"অনুদার আধিক সংগঠনগুলো এর 


আই এষ-এফ এর মত 


বর্তমান কার্যকারিতা 'সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করে, এবং তাদের মতে এটা 
একটা “কাল বিরুদ্ধ? সংগঠন, এবং 
উন্নতি কামী দেশে এই ধরণের সংস্থা 
অপরিহার্য নয়। কিন্তু দেশী সব- 


কার ইংরেজ স্মৃতিকে - বিলুপ্তির 


পথে নিযে যেতে কিছুতেই রাজী 
নয়! ও 

জতিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, 
যখনই রেল কর্মীদের প্রতিনিধি 
স্থানীয় ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস্‌ কন- 
জেনাঝেল ম্যানেজারের 
কাছে ছুহ্বার দেখা করে তাদের 


"দাবিগুলি বিবেচনা করার জন্য অনু- 


রোধ করেছেন, উত্তরে জি, এষ, 
বলেছেন ভার ক্ষমতা নেই__রেল 
বোর্ডকে কে লিখে _জানাবেন। 
কনতেনশান চীয় যে রেল বোর্ড 
ভেঙ্গে দিয়ে, আঞ্চলিক ম্যানেজার- 
দের মধ্যে সব ক্ষমতা! বিকেন্দ্রী 
করণের মাধ্যমে বিতরণ করে দিলে 
রেলে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়বে ও 
শ্রমিক সংঘর্ষ অনেকাংশে কমে যেতে 
থাকবে। ' 


০৪৯১ 


রেলের . অধিকাংশ অশান্তির 
মুল কারণ হোল ভারতীয় রেল 
প্রশাসন আধুনিক চংয়ে চলছে না 
শুধু নয়, প্রশাসনের মনোভাব ওপনি- 
বেশিক। বৃটিশর| কাজ-কর্জের ও 
প্রমোশনের ক্ষেত্রে, যে সব ওপনি- 
স্তর-বিল্তান, 
পদ-বিশ্যাস সৃষ্টি করে একই বিভা- 
গের কমীঁদের মধ্যে শ্রেণী বিদ্বেষ 
জাগিয়ে রাখার উৎসাহী ছিলেন, 
বর্তমান শালকগোঠী সেগুলোকে 
আরে! কঠোর ভাবে প্রষ্কোগ -করে 
চলেছেন। -  - | 


এ সম্বন্ধে স্টাডিটীম অব্‌ জআযাড- '- 
" মিনিযটিগ রিফর্ম কমিটির. মত 
"উদ্ধৃত করে দিচ্ছি? পাঠকগণ__ 


তবেই এই সবকারের সমাজতান্ত্রিক 


কূপ দখতে পাবেন 
In the pre-independence 


period, a ‘civil servant during 


his career moved upto three’ 


or four levels above the lével 


of entry. ‘The average post 


independence entrant can 


at the most expect to rise only 


by - levels above his level 


of entry AE in the non=- 


gazetted group it is not ‘an. 


uncommon. phenomenon that 
many employees ‘retire from 
the same post at which ৬ 
started their careers. 

রেলে খারা কেরাণীর চাকুরী 
করেন তাদের মধ্যে বু সংখ্যক 
উচ্চশিক্ষিত, ( মর্ববোচ্চ_ ডিগ্রীধার 
এবং অনার্সসহ ) যুবক নিয়শ্রেণীর 
(মানে রেলের ভাষায় গ্রেড টু) 
কেরাণীর জীবন-যাপন করতে বাধ্য 
হচ্ছেন। কেননা রেলের কোন 
আইন নেই যাতে ঝেল এসব [ুব্যতি- 
ক্রমগুলির কথা ভাবতে পারে। 
এক একজন কেরাণী অন্ততঃ কম 
করে ২৩-বংসর একই স্কেলে 
থাকতে বাধ্য। 


বিশেষ প্রতিনিধি 








এই স্কেলের বেভন--১১০-- 

০৮০ টাকা, বাৎসরিক ইনক্রিষ্যাণ্ট 

৩ টাকা, তৃতীয় বেতন কমিশন এই 
স্কেলকে ২৬০-_-৪৫০ টাক! কৰেছেন | 
আগের স্কেলে যেতে 

ৰছর ৬ মাস অপেক্ষা করতে হোত.। 
তৃতীয় বেতন কবিশন মুল বেভনের 

জবুভি এ যোগ করে এক্ট! স্কেল 


করে দিল, সে স্কেলে যেতে ' এখন ' 


একজনকে ২২ বছর ৬মাস অপেক্ষ। 
করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
ইংরেজরা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা 
উপনিবেশের লোকদিগকে দিতেন 
স্বাধীন দেশের শালকশ্রেণীরা সেটুকু 
দিতে রাজী নয়, বরং তাদের মতে 
এসব মুযোগ-সুবিধাগুলো কমাতে 
পারলেই স্বাধীনতা, নাষক বন্তটির 
সার্থকত1 বোবায়। কিন্তু তবুও 
কম্মারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা 


ভেবে এ অন্যায় মেনে নিতেন, যদি - 


অপরুপক্ষে, রেলের সুবিধ। ভোগী 
উচ্চপদস্থ অফিসারদের বেলায়ও এ. 
সমস্ত নিয়ম কানুন চালু রাখতে রেল 
প্রশাসন বদ্ধপরিকর হতেন । 

_ হিসাব দপ্তরে এই রোগ আরও 
প্রকট ও ভয়াবহ | সেখানে চাকুরী 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একই 
স্কেলে থাকতে হুবে। ' কেনন! 
সেখানে আবার পরীক্ষার পাশ না 
করতে পারলে ও ১১০--১৮০তেই 
জীবন শেষ করতেই হবে; কেন না 


বৃটিশ এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে 


কর্তাদের এই আইন অক্ষরে অক্ষরে 
প্রতিপালন করার নির্দেশ দিয়ে 


একজনকে ১৯ 


গেছলেন | সেই নির্দেশ, কার সাধ্য 
ষে অমান্ত করেন। 

. এই দপ্তরে দেখা গেছে, যে এক- 
জন কনিষ্ঠ কেবালী_বানে গ্রেড টু 
যে কান্দ করেন, প্রষোশন পাওয়ার 
পরও তিনি সেই একই কান্ত কর- 
ছেন, অথচ বিভিন্ন সময়ে এই ৰ/কি- 
টিই দুইটি বিভিন্ন ফেলে কাজ করতে 
বাধ্য হন। প্রথমে 
পরে” ১৩০--৩২৩ 1 
একই রেলের অধীন বিভিন্ন বিভাগে 
প্রযোশনের বাৎপরিক গতি ভিন্ন 
ভিন্ন গতিতে আবতিত হচ্ছে, যা 


১১০-১৮৮০ 


- থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। 


অন্যান্য [বিষ্ভাগে যধন একজন 
কেরাণী, বিনা পরীক্ষায় ১৩০-৩০০ 
{৩৪ বেতন কমিশনে ৩৩০-৫৬০ ) 
স্কেলে যেতে পারেন, তখন হিসাব 
দপ্তরে এই অনিয়ম চালু রাখায় কি 
মহৎ উদ্দেশ্ত সাধিত হতে পারে? 
এছাড়! “একই কাজে, একই বেতন’ 


নীতি চালু করার যে আন্দোলন " 


রেলে চলছে তা আঙ্গও কার্যকরী 
হোল না। অথচ হাওড়! ও আলি- 


পুর কোর্টে এই অন্যায় নিয়োগ- 
নীতির বিরুদ্ধে- রায় বেরিয়ে গেছে, 


যে গ্রেড ওয়ান ও গ্রেড টু করনিক- 
দেরক'জের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য 
নেই। | 

কোর্টের রায় থাক! সত্বেও বার 
বার আবেদন-নিবেদন করার পরও 
বেল-প্রশাসন এই দুইটি স্কেল একক 
করতে এখন পর্যন্ত অনড় । . 
. "আবার যখন একজন গ্রেড টু 
থেকে গ্রেড ওয়ানে প্রমোশন পেলেন 
তাতে তার লাভ হোল- ৫* পয়স|। 
অথচ এক স্কেল থেকে অন্য স্কেলে 
একজন অফিসার প্রমোশন পেলে 
তার লাভ হবে ৯০০ টাকা । অর্থাৎ 
এই ভদ্রলোক প্রথম ১২ বৎসর কাজ 


করেছেন ৪০০--৯৫০ টাকা স্কেলে 1 
তারপর প্রমোশন পেলেন ১৩০০ 
১৬০০ টাকা স্কেলে । কেবানীর ক্ষেত্রে 
২৩ বৎসর কাজ কখতে হয় ১১০ 


১৮৪ টাকা স্কেলে, প্রমোশন পেলে 
হ্য় ১৩০--৩০০ টাকা। 


প্রমোশনের 
পর ৰেতন বৃদ্ধি হোল ১ টাকা। 
প্রথষে যে ব্যক্তি একজন নীচু- 
তলার অফিসার হিসাবে বেলে যোগ- 
দান করেন তিনি চাকুরী জীবনের 
ক্ষেত্রে অন্ততঃ পাচটি থেকে ছয়টি 
প্রমোশন আশা করতে পারেন । 
খস্তত: শেষে দিকে কোন. একটা . 
বিভাগেৰ প্রধান তো ৰটেই । অথচ 
কেরানীদের ক্ষেত্রে ফোগাতা-ধাকলেও 
তা সারা' জীবনে কোন প্রকারে 


প্রশ্ন হোল, 


মুহূর্তে পরিত্যাগ কর! 


করেছে । 


দর ॥ শুক্রবার ২৮শে জুন ৯৯৭৪ 


গ্রেড টু থেকে গ্রেড ওয়ানে জীবন 
শেষ করতে বাধ্য হবেন। 

এ ছাড়া রয়েছে একই ধরণের 
কাজের ভিতর বিভিন্ন গ্রেডেশান 
(স্তর) যার মধ্যে কানের কোন, "১ 
যৌলিকত্ব নেই । আসলে উপনি- 
বেশের . নেটিভদের দ্বীবনী-শক্তি 
বিভিন্ন প্রাণহীন স্তরের সীমানায় 
বেঁধে নিঃশ্রেষ করে ফেলার জন্যই 
একই কাজের মধ্যে এতগুলি স্তরের . 
প্রাধান্য বলবৎ রাখা । যার ৰাহু- 


- পাশে একবার বন্দী হলে জীবনটা 


ক্রমাগত হতাশ! আর নিরাশার নিরু- 
তাপে শেষ হয়ে যায়। 

- কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে 
না বললে ঠিক বোঝ! যাবে না। 
যেমন ধরুন প্রথমে খিনি ১১*--১৮০ 
তে নিয়োগপত্র পেলেন--ডার জন্যু * 
যদিও কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে 
রুটিন লেবারের অর্থাৎ চিঠিপত্র নধী- 
ভুক্ত কর! এবং খাষের উপর নাম 
ঠিকান] লেখার কাজ। অথচ রেলের 
শতকরা সব কাজেই এই ১১০-- 
১৮০ টাকা পদের কেরাণীরাই নিযুক্ত 
আছে। অথচ এই একই কাজের 
জন্য অফিলার-ধাপ পর্যন্ত স্তর রয়েছে 
৪টি থেকে . ৫টি--যেমন, অফিস 
সুপাৰ্িণ্টেণ্ডেট, তারপর অফিসার | 

প্রশ্ন হোল, বৃটিশ-যুগে বৃটিশ- 
শাসনের মুল নীতি ছিল--ভাগ 
কোর, শাসন কোর,’ কাজেই তাদের 
নিয়োগ-নীতির মুল কথা হিল. 
লোককে সম্পূর্ণ শোষণের শিকারে 


পরিণত কর! এবং যে পদ্ধতিতে এ 
কাজ সবচেয়ে বেশী .ফলপ্রদ হয় সেই 


. নীতিই বৃষ্টিশরা গউপপিবেশিক যুগে? 


অনুসরণ . করেছিল, কিন্তু বাধীন 
ভারতের ঘমাজতান্তিক নাহধারী 
শাসকরা এ লব নীতিগুলি আরে! -. 
কঠোর ও দৃঢ় ভাবে অহৃসরণ করতে- 
দারুণ আগ্রহী কেন? বৃটিশর। 
নিজের দেশে এ সব নীতিগুলে| 
কবেই বাতিল বলে ঘোষণ। করেছে । 
সয়কার যখন এই হৃতভাগ) 
রেলের কেরাশীকুলকে উন্নতির কোন 
গ্যারান্টি দিতে সমর্থ নন তার| যাতে 
নিজের চেষ্টায় অন্ম কোথাও বা অনু 


কোন বিভাগে ট্রান্সফার নিয়ে উন্নতি 


করতে পারেন দে সুযোগ দিতে 
আপত্তি কোথায় এবং সেজন্য বয়দের , 
বিধি-নিষেধ রাখার কোন যোৌস্তি-. 
কতা নেই । একবার যখন একজন 


* সরকারী চাকুরীতে ঢুকে গেলেন 


তারপর তার বয়সের বাধা দেখিয়ে 
তার উন্নতির পথকে চিরতরে রুদ্ধ 
কৰে দেবার অমানবিক .নীতি এই 
কর্তব)। 
আগলে বয়সের “কড়াকড়ি একমাত্র 
গৈন্য বিভাগে চলে, অন্যত্র এই 
নিয়যের কোন সার্থকতা আছে কি 
না তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত।, 

তারপর বুটিশ-বার্কা 1. 4৫9 
1 R. 5 নির্বাচন প্ৰথা একেবারেই 
বর্তমান যুগ অচল। কর্মী নিয়োগের 
ক্ষেত্রে যোগাতা ও নেতৃত্বই মাপকাঠি 


হওয়া উচিত্ব। অন্যান্য উন্নত সব 
দেশেই এই নীতি ঝীকাতি লাভত 


দ্শণ ॥ শুক্রবার ২৮শে জুন ৯৯৭৪ 


দো মন্ত্রীদের সন্ত রানের ্যাগারে 


: মানুষের বোন টংগাহ দে রি 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


সপ 


" পাশ্চমবশ্গর মহখ্মন্তী িদ্ধাথ- খল যা রাহাজ্ধান এখন আর কংগ্রেস চলার সময় যেন পাঁজশবাহিন” 


শঙকর রায় তার ক্যাবিনেটাভুন্ত 
মন্রীদের সম্পর্কে দূর্নীতর যে 
আঁভযোগ উঠেছে অ নিয় তদন্ত 
করার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি 
শ্রীওয়া্চুুকে নিয়ে একটা কাঁমশন 
গঠন করেছেন। 'সদ্ধার্থ শঙ্কর রায় 
বোন মতলবে এই! তদন্তের প্রহসন 


_(ব্জিয় সিং নাহারের ভাষায়, ষ্টাল্ট- . 


কাজ) .করুলন ভা নিয়ে কংগ্রেস 


সদলণয় পান্ডাদের মাথাবাথ্চ থাকতে 


- "পারে -কিল্ডু দেশর মানুষের লেশ- 
হর ভুক্ষেপ থাকার বথা নয়া 

বহদরের সর্বোদয় নেতা 
জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন, যে 
পাথবীর অন্য, ষে কোন. দেশে 
“ন.গরওয়ালা কেলেম্কারণীর মত ঘটনা 
(প্রধানমন্ত্রীর নামে শট ব্যাঞ্ক থেকে 
ষাট লক্ষ টাকা চুর). ঘটলে মান্বি- 
সভর পতন ঘটত। ‘তান সঞ্জয় 
গন্ধীর কারবার সম্পর্কেও অন; 
রূপ মন্তব্য: করেন। শুধ কেল্দুীয় 
'সব্।র সম্প.কহই৷ এই মন্তব্য করে 
'জ্াপ্রকাশ নারায়ণ ক্ষান্ত হন ন। 


* তিনি পাশিচমবঞ্গ, আস্ম, কৈরল, - 


bl 


- অই এবং ঁভাঁজল্যাৎস 


তামিলনাড়ু, কর্ণণটক' এবং অঞ্ সর- 
কার গুলি সম্পৰ্দেও অন্র্‌প 
দুনশীতির [আভিষোগ.-পোয্লাছেন বলে 
স'বাঁদক সংম্মলনে উল্লেখ করেন। 
অর্থাৎ যে দেশের প্রধানমন্ত্রী 
স্বয়ং দুনশীতি ও স্বজনপোষণের 
অভিযোগে আভিষুন্ত হন৷ এবং তার 
কোন প্রতিকারের উপায় দেখা যায় 
না, তখন দুনশীতি . দমনের ভড়ংএ 
বে! বিশ্বাস করতে পারবেন ? 
সদ্ধার্থবাবুর নবতম ম্টাপ্টের 
পেছনে আগামী র্লাষ্ট্রপাত নির্বাচনে 


আঁভধানে অপক্পধ বলে গণ্য হয় না। 
চুরি, দুন্পীত বলতে ক বোঝ 
তা শাল্তনম কাঁমটী সংজ্ঞা নিশি 
করে বলে 'দিয়োছলেন। কতগ্রেসীরা 
এখন আর সেই সংজ্ঞা শ্বাস 


করেন না। কারণ একবার কৃষ্ণ নাম. 
, যেমন শত পাপ হরে, তেমন ইান্দরা 


গান্ধীর প্রাত আন:গত্য প্রকাশ করলে 
শত শত খুনথারাপি, . রাহাজানি 
পশাবক অত্যাচারের পাপ ধুয়ে 
মুছে যায়। অন্ততঃ কংগ্রেস সর- 


কার ও তার .আইনশ্‌ঙ্খলার রক্ষা 


বাহন জই মনে করে। মধ্যপ্রদেশর 
যে আই জর কথা এর আগে এই 


স্তম্ভে উ ল্লখ করেছিলাম তার কঞ্চই 


আসল বাথা। পর্দীলশ যাঁদ মাঁহলা- 
[দর ওপর পাশাঁবক অত্যাচার করে 
তাহলে তার আপাতত নেই। শুধ; 
বিধানসম্ভা বসুর আগে বা আঁধিবেশ্ন 


পয ধপঠ পদড়ছ), 
(ফিরে শোও)-র দলে: নাম লিখিয়ে". 


মেয়েদোর ধর্ষণ না করে এটাই আর 
বিণীত আবেদন ॥ ইন্দিরা রাজত্বে 
দেখুন আমরা কোথায় আছ! 
বাজারী গাঁণকারা দীবী বলেন ? 
কংগ্রেসী মোহমন্শারে সি পি 
আই বন্ধুদের কাঁণ্চং মোহভঙ্গ 
হতে শুর করেছে, এর আগুনলাগা 
ঘরে তন্তাপোষ পালট তারা মানুষের 
ক্লোধাশ্ন'' থেকে বাঁচতে চাইছেন? 
পাঁশ্চমবঙ্গে পি ডিএ ভেঙ্গে তারা 
ফি শো 


ছেন। উড়িষ্যায় সংখ্যালঘু নাল্দিনী 
-সংপথীর মাল্মিসভার প্রতিও তারা 
কেউ কেউ খানিকটা বিমুখ হয়ে 
বিধানসভা থে.ক ওয়/ক-আউট পর্যন্ত 
কংর বসেছেন। বিধানসভায়, অভি-- 
যোগ উঠোঁছল যে জনৈক কংগ্রেসী 
মন্ত্ী. খে দপ্ত রর?) হবাবাপ্ 


॥ পাঁচ ঘর. 





জেলার ডেপুটি কাঁমশনারকে নির্দেশ - 


দিয়ে চোরাচালানের আঁভিযোগে ধৃত 
জনৈক চাউল ব্যবসায়ীক ছাড়িয়ে 
এনেছেন। বলাবাহুল্য উত্তর দান 
কালে মন্ত্রী, মশাই এর উত্তর পর্যন্ত 
দেন নি, প্রীতবাদও বরেন নি। সি 


পি আই সদসাদের মধ্যে অন্তত 


একজন  শ্রীপ্রসমকুমার পান্ডা, এই 
ব্যাপারে হজম করতে না পেরে অনান্য 
বিরোধ সদণ/দের সঙ্গে , ওয়াক 
আউট কর্লন। িন্তু ববাগ্রেসের 
প্রগাতশাীল চারে .বিশ্বাসশ অনান্য 
সি. পি আই সদস্যরা শেষ পর্যন্ত 
বিধানসভায় ঝ্মদ থেকে সংখ্যালঘু 
নাঁন্দনণ সৎপঞ্চী  মান্লিসভাকে রক্ষা 
করে এ:সছেন। 
এটা খুবই স্বাভাবঙ কারণ 

ধস পি আই এখন আর লোঁননের 
শিক্ষায় বিশব;সী নন! তারা ঝাান্তগত 
ভোগসম্ভেগ িলা্ীপর উপকরণ 


| * চি ৩ 





সারা গটগদেছ 


দেশের পর্যবেক্ষক) 


. ব্রিটনের লেবার কিংবা টোরণ 
সরকার কেউ আয়ল্যঞ্ডর ওপর 
খবরদারী ছাড়তে রাজী নয়। দ্বিতী- 
মনত ব্রিটিশ সরকার আয়লুণ্ডে 
বিভেদ নশীতি চালিয়ে ব্রিটিশ কতৃত্ব 
বজায় রাখ চায়। সুকীশলে 
আলাস্টারে দশা! জাইয়ে রেখে কাজ 
হাসিল করছে বৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ; এ 
পদ্ধাতরই চমৎকার প্রয়োগ ব্রিটিশ 


ইন্দিরা গান্ধীর ্ট্রাটেজশ সক্রিয় র.য়ছে সাম্নাজ্যব'দ করে.ছ ভারতের মাটিতে 


এটা অনে.কই দেখতে পাচ্ছেন। 
'দুনশীতির আঁভিযোগ আজ উঠে নি।? 
বংলাদেশের শরণার্থীদের , কাঁথা- 
কুম্বল ঘাঁটঝটি ম্যায় পেয়াজ ‘লঙ্কা 
পর্যন্ত রা চুরি করেছিল, সি বি 
J ঘামিশনের 
দপ্তরে নাকি তার রিপো.ট'র পাহাড় 
জমে আছে৷ 
বায়ার থেঞ্চে শর: কর ভঁষ করলা 


সব ঠবলেৎ্কারাঁরই নায়ক যে “চেরের জোরদ।'র করা, হয়। 


" সদা রন’ (এটাও বিজয় [সং নাহ'রের 
* কাছ থেকে ধার নেয়া) তকে তদন্তের ' 


বাইর রেখে নিষ্পাপ শিশু বলে 
প্রচার করও কি একটা শব 
নয় ৯ 


বিহারের জনৈক মন্দ স্বাস্থ্য 


দপ্তরের?) একজন লেডি ডান্তারকে 


ড্র নিত তার উপর ' পাশবিক 
অত্যাগর করেছন বলে শবহার' 
বিধানসভায় কংগ্রেসী দোসর জনৈক 
সি পি আই সদস্য আঁভযোগ- করে- 
ছেন।. ভন্রুলাক, হয়তো বুঝ:ত 


পারেন নি যে পাশবিক অত্যাচার, ' 


কয়েকদশক_ পৃর্ব। এখন উত্তর 
আয়র্লাপ্ডে খবরদার কর জন্যে 
প্রায় ষোল হাজার ব্রিটিশ ফৌজ 
রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটেনের 
লেবার সরকার প্রথমে উত্তর আস্সা- 


লাঁগ্ডে ফোঁজ পাঠায় উনিশশো উন-, 


সত্তর সালের গ্রীম্মে। উনিশ শা 


বরকতের দু বোতল সত্তর সালে টোরীর ক্ষমতায় এলে 
চোঁকিদারী তির 
এখন আবূর, 


আয়লগ্রণ্ডে 


হ্যারজ্ড উইলসনের - ‘সরকার সেই 
'নশীতই চাল'চ্ছে। সমাজতন্তের মাহমা 
কণর্তন করছ ব্রিটেনের লেবর দজ 
আয়লবান্ডে ঠেঙ্গাড়ে দল পাণিয়ে। 

উইলসন সরকার অবশ্য 
সংনংডেলে অনুষ্ঠিত চুক্তিটি নাকি 
‘ডিসেম্বরে বেলফাপ্প, ল'ড়ন . ও 
ডাবাঁলনের মধ্যে য: অনুষ্ঠিত হয়। 


ীস্তর “সহৎ” উন্দেশ্য আয়ারল্যান্ডের 


বিভেদ দূরীবরণ ও বাভিন্ন অংশের 
মধ্যে পনার্মলন। কিন্তু ব্রিটিশ 
সরন্থারর এ ব্যপার যে উৎসাহ 


নেই তা আজ যে কোন মনুষই 


সরকার ডাবলিন .সরকটরর কাছ 
থেকে এই: স্কীকাতি আদ্দয় করে 
নিয়েছে, উত্তর আয়র্লযান্ড সংয্ন্ত 
রূজ্যের (গ্রেট ত্রিটোনর) অংশ। 
এছাড়া ব্রিটেন আয়লরান্ডের 
আহইারশ রিপাবালকান ফোঁজ, 
সনীফনকে আইনধ বলে এবদদি'ক. 
স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্যাদকে প্রোটে- 
স্টান্ট উগ্রপন্থী দর" দাঙ্গা কাহিনী 
আলস্টার . যুবক! দলও স্বীকৃত। 
নির্ষ/িত ক্যাথলিব! সংখ্যালঘুদের 
উগ্রদের সমীকরণ 'ব্রটেনের অভি- 
স্ন্ধিমলক আচরণ এ বিষয়ে স.ন্দহ 
নেই ব্রিটেনের শয়তানির ফলে অ.ল- 
স্টারে এখন আগুন জহলছে, র্ত- 
পাত হাঁচ্ছ। ফ্যাঁশস্তর!তো গৃহ- 
যুদ্ধের -উস্কানি দিচ্ছে। এদের যে 


টেন মদদ দিচ্ছে এ বষয়ে সু ন্দহ ' 


নেই। . আলস্টারে যে ফ্সিস্ত দল্‌- 
টির সশস্র গোষ্ঠী রীম্লছে,. তার 
সদস্য সংখ্যা ফট হাজারের ওপরে। 
“আলস্টার প্রতিরক্ষা সংঘের নিরীহ 
একটি নামের সাইনবোর্ড বহন বরে 
এরা নির্বিচার খুন খারাপি চলয়ে 
যাচ্ছে। সম্প্রীতি এক বিবৃতিতে, 
ফর্টাসিম্টী সংঘটি বলেছে» - গৃহযুদ্ধ 
আনবার্ষ। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর আয়- ' 
ল্যাং্ডে বিদিশ ফৌঁজের্‌ প্রতক্ষ ' 
প্রশ্রয়ে এই গপ্ডাবাহনী অয়লযা- 


গ্ডের মীন্তর নাম করে কাজ 
কারবার চালিয়ে ফাচ্ছ। আয়র্ল“্যাণ্ডের 
- মানুষ আয়লাপ্ড থেকে আঁবলদ্বে 
{্রটিশ ফৌজ সারয়ে নেবার দাবী 
তুল:ছন; ক্রমেই এ দাবী জোরদার 


- হচ্ছে 
বুঝতে পারে। বিশেষ করে, শৃরাটশ 


টার আমেরিকায় 
নয়া ওঁপানবেশিক শোষণ 

এশিয়া আফ্রিকয-লাতন আমে- 
কার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে 
অনুপ্রবেশের নূনা ষড়যন্ত্র বারছে 


. মান যুস্তরষ্ট্রের নেতৃত্বে বিবি 


সাম্াজ্যবাদা। একাঁদক, দেশে দে.শ 
স'মারক সংঘর্ষ ব।ধানো, অন্যাদকে 
ব্যবসাবাণিজ্য মারফৎ সংশ্লজ্ট তৃতীয় 
দ্যানিয়ায় নিজেদের প্রভাব প্রতির্পাত্ত 
বাড়ানো এর লক্ষ্য। উত্বয়নশীল 
দেশগ্‌ূলে,তে টব খাটানো এই 
প্রচেষ্টার একটা অগগ। প্রসঙ্গত 


উল্লেখ্য, উানশশো- আটচল্লিশ সালের 


তুলনায়, উনিশশে? আটবাঁট্র সা.ল 


অর্থাৎ কুঁড় বছরে ভারতে 'িদেশশ" 


পধাজ বানিয়াগের পরিমাণ বেড়েছে 
ছয় গুন। আর একটি তথ্য জানা 
যায়। উনিশশো উনসত্তর-সত্তর-সালে 
বিদেশশ পীজর লাভের অঙ্গের 


ব্‌দ্ধি ঘটেছে শতকরা বাটি ভাগ। 


এর + মধ্যে উনসম্তরাট মার্কন 
কেম্পানীর লাভের হার শতকরা 
একশ প্ান্তর ভাগ! উল্লিখিত 
সময়ে ভারতে চারশ সাতটি দব দশা 
সংস্থা রয়েছে। 

একাঁট তথ্যে জানা যায়, উন্ন- 
য়নশশল দেশগুলো খেক বিদেশ 


' রয়েছে বিপুল সম্পদ। 


টে রা 
আহরণে অভীদ্ত হয়ে গড়ছেন! 


তাদর আদর্শ হলেন মাদাম ফুট্ট 


শৈভা যান চোদ্দ বছর স্োবম্সেত . 


ইউনিয়ন "শক্ষা-সংস্কীতি বিষয়ক 
দপ্তরের মন্ত্র থেকে কারো লক্ষ টাকা 
কয়ে বিলাসবহুল বাড়ী তৈরী করতে 
গিয়ে ধরা পড়েছেন এবং এবার 
সংপ্রীম ওসাভিয়েতের সদস্য পর্যন্ত 
হতে পারেন নি? দস পি আই আরো 
দুজন আদর্শ স্থানীয় সোভিয়েত 
'বামরেড ফিরুবিন এবং 'মিকোয়ানকে 
(দজ.নই বৈদোশক বাণিজ/ দপ্তরের 
মন্ত্রী ভিলেন) বহু মদদ 'দায়োছা লন, 
এরাও আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের 


সাধারণ মানুষ কর্তৃক  প্রভ্যাখ্যাত 


হয়েছেন। আনন্দের কথা যে সি পি 
আই-এব সাধারণ কর্মীরা তাদের 


দ্বন্দের এই অপরাধ - সম্প্া* 


ক্রমশঃ বেশ করে ওয়াকিবহাল .এবং . 


সাক্চার' হয়ে উঠেছেন 1. 


ণের ফ'লে তৃতীয় দঢনয়ার ম'লু.যর 
জাঁবনধ,রণের মান শোচনীয় ভাবে 
কম। উন্নয়নশীল দেশে গড় মাথা- 


পিছু আয় যেখানে দুশ আশি ' 


ডলার, সেখানে উন্নত দেশে দ্ু 
হাজার চারশ কুড়ি ডলার! উত্বয়ন- 
শীলের দুশ ষাট, কোটি মানুষের 
একশ কোঁটি মানুষ, বলতে গেলে 
অর্ধভুক। কিন্তু এই তৃতীয় দান 
ফ্লাতেই প্াঁথবাঁর: সঝুচয়ে বেশ 
সংখ্যক মানুষ কাস করে এবং এখানে 
কিন্তু এই 
লন, করেই 
পঠাজ ফুল 
ওপর নার্ভ 
আদর্শজগবনেব 


তৃতীয় দুনিয়াকে 
পশ্চিমী একচেটিয়া 
ফেপে উঠছে, এর 
করেই অর উন্নত 
ঠটি বজায় রাখছে। 

টি টিসি নিন EE UETECERE 
শ্বার্থাম্বেবীদের চক্রান্তে যে 
দংবাদ প্রাতীদন নিহত হর 
দৈনিক পত্রে, দর্পণ জাপনাকে 
সে সংবাদ পারবেশদ কে 
'নতশক মতামত গড়ে কৃলডে 
খাহাদ্য ফরৰে। ৪৮১ 


দর্পণ 





পাবা! 


' করর নি.দশ এলো। 





দুরের নদী বং দৰ্প 


দিন কয়েক আগে পি এল ট-র 


প্রকেজনা “দুঃস্বপ্নের নগরী” 
(রচনা-পারচালনা £ উৎপল দত্ত) 
দোখুলাম। _নটকাঁটত কলকাতার 


 সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক: রূপচন্র 


তুলে ধরা হয়েছে। ন'টকাঁটির কেন্দ্রীয় 
চরিন্র একট ববেকচাদিলিত বংগ্রেসণ 
মস্তঅন। 'ঁববকের তাড়নাক্ষ সে 
অবশেষে মানাবক সৌজন্যবোধে 
আবিন্ট হয় এবং বমপন্থশ হত্যার 
মতো. বার্বব্যাঞ্জক।() তথা অর্থা- 
গমী- ক্রিয়াকাশ্ডে অনীহা প্রকাশ 
করে। এ ঘটনার কোন রাজনোৌভিক 
তাৎপর্য অনুধাবন করতে যাওয়া 


মর্খামী। যাইহোক," নাটবের সর্থ- 


কত্য [বিচার করবেন নাট্রসমালোচক। 
ইবঞ্তু আমার প্রশ্ন ভি্। 
ঘটনার সঙ্গে সাব্জ্য রো.খই 


. নটকের এক জায়গায় দর্পণ ও. সত্য- 


যুগ দৈনিকের নাম উল্লেখ করা 
হায়েছে। পশ্রিবার নাম দুটি ব্যবহারে 
নক. প্রত্যক্ষ তীব্রতা বৃদ্ধি 


- এপলেও, চিন্ত্রাশশল দর্শকের পক্ষে 


এর গভীর রহস্য উপলব্ধি করা 


.. অসম্ভক নয়। নাটকের প্রত্যক্ষ তীব্রতা 
ব্বাদ্ধর জন্য উৎপলবাব; জ্যান্ত বসু 


মও সে তং, হেমন্ত বচ্‌ ও যাদব- 
পুর বিশ্ববিদ্যালয়র উপাচার্য“ হত্যা- 
সি পি এম, নবশালপন্থী ইত্যদ 
শব্দগুলি, প্রত্যক্ষ ব্যবহরের স্বীচ- 
শ্তিত কোশল অবলম্বন বংরোছন। 
ফলে কোন কোন অগভীর দর্শতের 
কা ছ ঘটনার গাঁত নাটকীয় কিম্ফো- 
রণর আকার নিয়েছে। কিন্তু 
অ পনাদের দর্পণ পাকার নাম ব্যব- 
হার সত্যই রহস্যজনক। . 
নাট্যকাহিনীর সাহায্য নিয়ে এই 
রহস্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে 
শাসবগোষ্ঠীর স্বর্থে ব্যব- 
হৃত মস্তান / মণিভূষণ মিত্ৰ চাকরী 
এবং অর্থের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে 
একের পর এক বামপন্থী হত্যার 
নেতৃত্ব 'দিচ্ছে। সর্বশেষে জঞ্গশ 
বামপন্থী, কমশি স্বপনঙ্ষে হত্যা 
একর মুণি- 
ভূষ'ণর মধ্যে আকাঁদ্মক বিবোক- 


বেধের অভ্যুদয় ঘটল এবং স্বপনকে - 


হত্যা করতে সে আনচ্ছন। এই 
অনিচ্ছা (কন, আর্থৎ স্বপনের সঞ্চে 
মণর কোন সম্পর্ক আছে না এবং 


থাকলে তা কি ধরণের-ত'র শেন 


উল্লেখ নেই। যাঁদ ধরেই নেওয়া হয় 
স্বপনের সঙ্গে কোন রবম বন্ধ; ত্বর 


" খাঁতিরেই মাঁণ তাকে হত্যা করতে 


চায়না, অবে এই একক আকস্মিক 


এবং' দুলভ ঘটনাকে নটকে সাঁহ-' 


মন্বিত করার প্রচেষ্ট্‌ কেন ? 
মণিভূষণের এই অনীহা জানতে 
পেরে প্রীলশ আঁফিপর, 'যুব নেতা 
এবং শিল্পপতি, লক্ষণ পালত 
(যাবা যৌথভাবে স্বপন কৃ হত্যার 


.মাঁণ 


নির্দেশ "দিয়েছিলেন ) যখন তার 
প্রেয়সী . পূর্ণিমাকে এনে অসীমা 
পোন্দারের মৃতো নোটকে। উল্লিখিত) 
অত্যুচার্্‌ করতে শুর; করে এবং 
আটকে রাখে, তার নকছু সময় পরে 
আকাঁস্মক আঁবভূর্ত হয়ে 
এবং "উপস্থিত ব্যান্তত্রয়কে এই বলে 
শাসায় কে ফাঁদ পাঁর্শমকে অবি- 
লদ্বে না ছেড়ে দেওয়া হয় তবে সে 
পুলিশ অফিসার যুবনেতা এবং 
লক্ষ্মণ পালি।তর দ্র কথ: ফাঁস 
করে দেঁবে। এই ভীত প্রদর্শন বরে 
অম্চর্ধজনকভাবে মণ প্রহরারত 
দুজন সশস্ত্র দস আর পি-র গাঁ ঘেষে 
উধাও হ'য় যায় এবং সি আর পি 
দ্বয় স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। 
একাঁটি তথ্যসম্বলিত খাম হাত 


নিয়ে উন্মুক্ত রাজপথে দাঁড়তে দেখ” 


যায়। সে চীৎকার করে বলতে 
থর/কাএই খামের ভেতরের সব 
তঞ্চ দর্পণ 'সত্যযব্ুগে প্রকাশিত 
হবে এবং তিনিই তার সরবরূহ- 
কারী। 
মুখাজশী (কল্পিত নাম) এখনে; বেন 


"এস তথ্য শনয়ে যাচ্ছেন না, অর 
জন্য তাকে উল্বেগ ' প্রকুশ করতে ' 


দপর্ণের বিপেক্টার অশোক. 


দেখা যাঁচ্ছে। সেই সময় আবার 
সশস্ম সি আর " পৈ-র আবিভাব 
এবং তাদের হাতত মাঁণভূষণের 
মৃত্যু | 

এ. “আমার মনে হয়, গোয়েন্দ 
_ কাহিনীর সতো ভৌতিক 'ক্রয়াক//্ড 
দর্পণের নাম বাবহার সম্মান- 
জনক। সি আর পি প্রহরাক্স। যে 


মস্তান পুলিশ অফিসারকে হুমকী 


দিয়ে অবলশলাক্র-ম বোঁরয়ে আসতে 
পারে এবং রাজপথে পূিশ আঁফ- 
সারের, ইঞ্গীতে তার হাতের অস্াঁট 
আ্কেজো ব্ঝত পেরে (আঁফিসারের 
দূরদ-ষ্ট অভূতপূর্ব!) মাটিতে 
ফে'ল দিয়ে 'স আর পি-র গুলিতে 
আত্মাহত শীতে পারে এমন দুর্লভ 
মস্তানের মুখে দ্পলের ন্মমেউ্চরণ 
সাঁত্যই হাসাকর। বাস্তব এবং 


দর্পণ 1 শুক্রবার র ২৮শে জনে জুন ১৯০৪ 


ইন্দিরার পদে পদে জারা. 


গত একারিশে মে তাঁরখের 
আনন্দবাজারে “ইন্দিরা আবার 
জিতলেন” শীর্ষক প্রবন্ধে বরুণ 
সেনগনপ্ত ইন্দিরা, গান্ধীকে সুখত 
করেছন ন নিন্দা করেছেন সঠিক, 
বুঝতে পারলাম না। 

বরহ্রাবাক লিখেছেন, .ইন্দিরাজী 
কৈবল এককার হেরেছেন - গুজরাটে । 
আম কিন্তু মনে কার তান, তাঁর 
রাষ্টরজীবনের মূ ফুদ্ধে হোরেছেন__ 
যেটা বরুপবাবুর দৃষ্টিত পড়ে নি। 


পড়ে নি বোধ হয় এই কারণেই যে 


ইপৃক্দরাজশীর জীবনের পূর্ণাককদশের 
প্রথম পর্যায়ে সংগঠন কধগ্রেদের 
সাঞন্জো সং তর সময়! যে আসল 


অবংস্তব, প্রত্যক্ষ একং- পরোক্ষর স্দ্ধ তিন ঘেষণা করোছলেন 


অপূর্ব সাঁম্মলনধ! দর্পপের নম 
ব্যবহার ক্ষেত্রে উৎপলবাকুর আরে- 
কাটি চাতুর্যও নিহত থাকাতে পরে, 
তা হল বকলম দর্পণবে' দবজ্ঞপত 
করে গেচ্ঠী স্বার্থে দর্পণের সহা- 
গতা অনুগেদনের চেম্টা। অবশ্য 
দর্পণের সাংবাদিক সততাই এই 
চাতু যর সঠিক বিঙগর বরবেন। 
কেননা (বিজ্ঞাপিত করার কৌশল 
উৎপলবাব; মণ্চসক্জয়ও দৌখষে- 
ঃছন। কলকাতার রূপচিত্ রচনায়, 
এয়ার. ইণ্ডিয়া, কোকাকোলা বোরে- 
লীন_এ সবের আলো ঝলমলে 


বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, অ কি শুধু 
"নাট কর ' *শহ্পগত উতত্র্যতার 
স্বাথেই কাবহৃত ! 


জনৈক দর্শক 


নির্যাতনের মুখে নীরবতা 


প্রেসিডেন্সী জেলের আট জন 
নকশালপল্থী নার ধল্দীদের ওপর 
চয পাশাবক' ও ভয়াবহ নির্যাতনের 
সংবাদ প্রকাশিত হয়ছে, তা শুনলে 
প্রতিটি সভ্য ম.ন্ষ শিউরে উঠবে। 
এদের মধ্যে সাতজন ফুবতাঁ এবং 
একজন ষাট বহুরের বৃদ্ধা। মাস 
একবার এদের লালবাজারে নিয়ে এস 
ভূগর্ভস্থ একটা ঘরে, এদের 'জোব 
ব)র নগ্ন করা হয়। তারপব জবলন্ত 
সিগারেট দিয়ে এদের গলায়, স্তনে, 
তলপেটে এবং অন্যন্য নরম জ্রয়গ'য় 
ছে'কা দেওয়া হয। সবা.শযে এ দর 
মলদ্বারে প্রবেশ করানো হয লাহার 
শিক। এরা. সকলেই বিবলাঙ্গ হয়ে 
উন্মাদ হয়ে যেতে বসছে! প্রতি 
মাস একবার করে এদের ওপর এই 
রকম! অত্যাচার চলছে। .এই পাশ- 
বিবাতার (ির্দ্ধে -[গাটা দেশ যাঁদ 
এখনে গর্জে না ওঠে, তবে মানুষ 
{সবে আমাদের আর বেচে থকার 
কোন অধিকার নেই। পৃথিবীর 
বৃহত্তম গণতাল্মিক দেশের এইসব 
জঘন্যতম: নির্যাতনৈর বাহন সরা 
পাঁথবাীঁতে . ছাড়িয়ে দিত হবে। 
আমছুদর বামপল্থী . পাটি 
তাদের নির্বীর্ধ. বনাক্ষয়তা ছেড়ে 
উঠে দাঁড়াব কিঃ অ:মাদের গণ- 
তন্বী ও সমাজতন্ত্র প্রধনমল্তী 


হারা 


নিজে রশ হয়ে নারীর অবমাননা ' 


সহ্য করবেন ? “অর্ডার অব লোনন” 
প্রাপ্ত মহাবিশ্লবী রাজেশ্বর রাও 
ক বলনঃ তাঁর প্রভু ব্রেজনেভ 
দাদ আগে এদেশে এসে বলে 
গিয়োছলেন, ভার.ত্র সব কিছুই 
চমধ্বংর! রাজেশবর রাওয়েরকি তাই 
‘মৃত? 


রাঁবন রষ ' 


আমস্ট্রং স্মিথ লিমিটেড 


বোম্পানীর চেয়ারম্যান এইচ বি 
ধন্দি প্রশ্ন চার ল.খ টাকার অর্ডার, 
পতল করুর  ষড়যল্য .করছেন। এই -, 


কোম্পানীর কলবধতাস্রিত ফ্যান্ঠীর 


হবো:কন শেডে প্র'য় চশ জন .. 


কর্মী ছাঁটাইয়ের [চজ্টা ঠলছে। 
এখানে . ষ্টীল প্ল্যান্ট, থারমাল 
পাওয়ার চ্টেশন, ডক প্রভীত সংস্থার 
জন} ইলেকাীব। প্যানেল তৈরী হয়। 
অন্যদিকে ' শ্রামকদের পাওনা 
ন্যুনতম মজুরী, ডবল ওভারটইম, 
প্রা.ডন্ট ফান্ড, উন্শশো এক 
ত্তর-বাহান্তর সালের সালের বেনস 


বরদপবব্ুর চোখে সেগুলি গোঁণ। 
তাঁর প্রতিশ্রুত সেই ফুদ্ধ প্রাতীক্রয়ার 
শবরদ্ধে, একচেটিয়া প্ধীজর বিরুদ্ধে, 
খাদ্যদুঝ কবসায়ে ব্যান্তগত মালি- 
কানার বিরুদ্ধে, দেশব্যাপী ভেজাল, 
দুনণীত, াক!বারবারীর 'বিরগ্ধে 
কালোটাকার বিরুদ্ধে, মঃলববদ্ধর 
বিরু ম্ধ) সর্বশেষ গরাঁবির বিরুদ্ধে। 
সেইসব যুদ্ধে তাঁর ক্রমাগত পশ্চাদ- 
পসরণ এবং কোথাও কোথাও আত্ম- 
সমপ্পর্ণ বরুণঝব্র চোখে হায়ত না 
পড়তে পার, বীবজ্তু কোটি কোট 
নিঃস্ব, অভুক্ত ভাঁরতঝাগী_যারা 
রম্ট্রপাত পদে শারর নবচ্চিনের 
দিন থেকে বহন আশায় বুক বেধে 
দিল্লাশ্বরীর প্রাতশ্র্ীতর বাস্তব 
রুপায়ণের ভরসায় দিন গূর্পাছিল তারা 


আজ হতাশার অতল শন নিম- 
ধজ্জত। উনসন্তর সালে ইন্দিরা 
গাঁদ্ধীর মধ্যে বাণ্যত ভারতবাসশ সৈ 


বিজয় তাঁর প্রাতি্রীত আসল কর্ম- 


সঞ্ঠী বাহভূত কাষক্ুমের জয় যা 
অগণিত ভারতকাসীর জীবন জরীবি- 


"কাব সঙ্গে সম্পর্ক শূর্না। ইদ্দি- 


রাজ’ -ও তাঁর চেলাচামুস্ডাদের বহু 
[িধঘোষত “সমাজভন্বের”-ষে প্র কাশ 
তারা তাদর বস্তক জীবনের আঁল- 
গাঁলতে প্রতাক্ষ করছে তাতে তারা 
ভগত, প্ৰস্ত ও -উদ্বিগ্ন। 

গল্প আছে, একটি ভিক্ষু 
এক বড়লোকের বঝড়ীতে 'ভক্ষা 
চাইতে গিয় বাড়ীর কুকুরের আক্ু- 
মণের লক্ষ্য হায়। ভিক্ষুক তখন 
গৃহদ্বাম্টীকে মিনাত করে বলে- 
ছিল “কর্তা, ভিক্ষা চাহিনা আপ- 
নার কুকুরকে 'ফাঁর ক নন।” আজ 
শতকর। . পাঁচাশ ভাগ ভারত- 
বাসী সমস্ত. ভারতবাসী বলবনা 


"ইন্দিরা রাজত্বের লা ভর ফসল 


যারা কুড়োচ্ছেন তাদের ছাড়- মনে 
মনে এই মিনাত জানাচ্ছে (পরদল্লী- 
*বরশী আর কিছু চাহনা_ শুধু, 
আপনার  সমাজতগ্মকে ফিরিয়ে 
নিন? | চি 
ভাচ্কর গণ - 


কলবাজ , 





বায়ন বিচারের গাছের কঢ়ি পুলিশের গেটে 


দেশের সংবাদদাতা), | {> 


বলকাতা ও মফস্বলের বাসন 
শক.ক্রতাদের লাভের কাঁড় পালশের 
পেটে! যাচ্ছে। এ আঁভষোগ করেছেন 
বর্ধমানের জনৈক বাসন ঝবসায়ী। 
বিশেষ করে ক'জনা নবদ্বীপ বাঁকুড়ার 
ব্যবসায়ীরা প্রাআীনয়ত পরলিশবে' 
এখশগ” করতে গিয়ে নিজেদের 
কারবার গেট তে বাধ্য হ চ্ছন। | 


মফঃস্বলের বাচন ব্যবসায়শীদের 


" প্‌রনো- ও নতুন ঝসন কেনাবেচার 


জন; 'নি্গামত কলকাতায় যাতায়াত 
করতে হয়। -আর এই. যাতায়াতের 
পথ হড়য়ে আছে পদীলশের ফাঁদ। 


দওয়া হচ্ছে না। এ- ব্যপারে 


শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ঝর বার চা 
লেখা, টেলিগ্রাম করা এবং দদ্বিপা- 


অভষোগকারণ জানান, হাওড়া 
স্টেশন থেকে কড়বাজ:র পর্যন্ত ' কম 
{বারে আট-নয। জয়গাক্ পুলিশকে 
নজরানা দিতে হয়। হাওড়া ,ম্টেশন 
স্লটাটফর্ম) হাওড়া ম্টশন, হাওড়া 
ষ্টেশন থেকে রোরয়ে সাবওয়ে দিয়? 
যাঝর পথে, হাওড়া ব্রীংজর ওপর 
ফ্‌লপাটুর সিঁড়ির মুখে, হাওড়ায় 
ট্রামপাকং-এর কাছ, বড়বাজার ট্রাম 
শেডের নশচে ইত্যযাদ বহু জায়গায় 
সাধারণ পুলিশ ওৎ পেতে থাক ।-7 
এছাড়া, নবদ্বীপ ছ্টেশন - প্ল্যাটফর্ম, « . 
নবনধীপ থাকা, দুর্গাপুর স্টেশন 
বাঁকুড়া মাচ তলা বাসম্টান্ড ইত্যাদি 
সব জায়গা তই. নজরাল; না "দিয়ে - 
মুক্ত প.বার, উপায়৷, নেই। এ নিয়ে 


‘আভি যুগ করতে গিয়ে বিপরীত ফলই 
হয়েছে। নজরানা চাইবর সময় কোন 
ব্যবসায়ী ষাঁদ পুলিশকে বলেন, 
একটু আগেই তো আপনা দর বড়- 


"_. কাকে 985) দিয়ে এলাম, আবার € 


এখানে-কেন? পুলিশের »দফ জ্বর, 
ব্যবসাট। তাহলে বড়কর্তার নাকের 


'ডগায় ব:সই করলে পারতেন, িছে- . 


মাছ তর এখানে কেন? 


দর্পশ ৪ শরুবার.২৮শে 


জুন ১৯৭৪ 


, প্রধানমন্ত্রীর হাত (খেলছেন 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


মন্লিসভা থেকে সাঁরয়ে দিতে চয়। 
বদল্লার স ঞ্গ ঘনিষ্ঠভাবে ফুদ্ত রাজ- 
নৈতিক মহলের খবর হলো যে খুব 
শীঘ্রই ক'মরাজ পারকজ্পনার মত 
আর একাঁট পারকম্পনা নিয়ে এই 
ছাঁটাই পর্ব শুরু হবে। 

'_ প্রধানমন্ত্রীর সংস্পম্ট নির্দেশ না 


থাকলে, মূখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ'শণ্কর 


রায়ের ত সাহস হতো না। অবশ্য 
মহখাসল্মণ স্ব,অটিখাট বেধে নিয়েই 
তদন্ত কাঁমশন বসাচ্ছেন যাতে তাঁর 
মশ্লিসভার কোনো সদস্য কাঁমশনের 
রায়ে দেষী সাব্স্ত না হন। এক- 
একে বেমন কাঁমশন বসিয়ে সকলকে 
আঁভিযোগ পেশ বদতে বলা হয়েছে 


ধরি সমগ্র মশ্রিসভা এবং ব্যাস্তগত 
ভাবে প্রত্যেক মল্মশর ইমেজ বাড়ানোর 
জন্যই তদন্ত কাঁমশন বসানো হয়ে ছ। 


তিনি প্রত্যেক মন্মাঁকে আশ্বাস 
দিচ্ছেন যতে তাঁদর বিরুদ্ধে কোন 


অভিযোগ প্রমাণিত না হয়। 
অঞ্চ মখ্যমন্মীর আসল 
সকলেই বুকঝজে পারছেন। ' 


মন্মী'দর অনেকেরই ধারণা ষে তাঁদের 
বিরুদ্ধে আনীত আঁভঝোৌগগদীল 
প্রম্দীণত হবে না, দীকল্তু কমিশনের 
কাছে পেশ করা আঁভিষেগের ভিত্তিতে 
যতটুকু, আলোচনা, হবে অতেই 
তাদের মর্যাদা নষ্ট হবে। দেদষ প্রমা-' 
দিত না হলেও জনসাধারপের মনে 
হবে যে আসলে তাঁরাই দোষী। 
তাতে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অবাঞ্ছিত 
ব্যান্তদের সংগঠনের নাম করে মান্র-' 
সভ্য থেকে অপসারণের রাজটা সহজ 
হবে। ১ 


ডি 


কোন গেষ্ঠৌ না থাকায় এতাঁদন: । 


পর্যন্ত, তাঁকে একবার সবব্রত-সুদীপ 
আর একবার লক্ষরণ-বারদের ওপর ' 
র্ভর করতে হয়েছে। ওদের মুরু- 
ব্বীরাও সৃযাগ বুঝা মুখ্যমন্ত্রীর 
ওপর নানারকম চাপ সৃষ্টি বারে- 
ছেন। এখন থেকে অর অবসান 
ঘটবে! তিনি দুই যুব গোম্ঠীকই 
বুঝিয় দিতে মন যে কাঁচের ঘরে 


। বাস ধরে কারো গায়ে ঢিল ছোঁড়া 


চলে না। মুখ্যমন্তী মনে করেন এর 
পর থেকে তাঁর মত সকলেই মোন 
নিয়ে চলবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিজের! 
পক্ষে চলার পথ প্রশস্ত হবে। 

' এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্ণ স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রীকে মদত শীদচ্ছন। প্রেস 
রাজ্যে 'বদ্রেহী গোষ্ঠী মাথাচাড়া 
দিচ্ছে ॥ ছিয়ান্তর সালের শনর্বাচনকালে' 
তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বিপদের কারেণ 


স্ুখামন্ত্রী সকলের কাছে অপ্রিয় 
"(প্ৰথম পৃষ্ঠার পর) 


থাকেনা লক্ষ্্বাকুর জিজ্ঞাসা, 
এই. অবস্থার মুর্ক্মন্মী কি করে 


আশা , বরেন ফে, মল্লী' পর্যায়ের ' 


কুঁত্তিদের বিরুদ্ধ দুর্নীতির প্রমান্য 
তথ্ট মাত পনেরো দিনের মধ্যে 
দখল করা সম্ভব। এই ঘটনাই এ? 
কথা বলার পাক্ষ যথেন্ট যে মুখ্য 
মন্দের দুন্শীতির তথ্য উদ্বটনের? 
» ব্মপাংর আন্তারকতার সঙ্গে কাজ 
করছেনন'। এদিক বিজয় সিং নাহার 
কটা সোজা বলেই দিয়েছেন যে, 
কমশন মুখ্যমন্ত্রীর ভাঁওতা ছাড়া 
আর কিছু নয়। 

শুধু লক্ষরনীকান্ত বসু ঝা জয় 
সিং নাহারই নন, কংগ্রেসের, অনেক 
নেতাই এখন মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা 


করছেন। এমন কি তাঁর একান্ত 


অনুগত  মন্মী ও রাজনৈতিক" অনু- 
গামীরাও এখন ম্বম্ীর ওপর 
* ভীষণ চটে গেছেন। সবই ,ফে তাদের 
বিক্ষোভের কথা প্রকাশ্যেই বলছেন 
এমন নয় কিন্তু একাল্ত ঘান্ট মহলে' 
আলোচনায় তাঁরা তাদের সনোভাব 
‘মোটেই গোপন রাখছেন না। 
রর্থমন্দ্রপ শঙ্কর ঘোষ, পূর্ত 
মক্ী ভোলা, সেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রী 


1 


আঁজত পাঁজা ও বিদুৎ মন্দ গাঁণ- 
খান চৌধনরী যাঁরা মুখামন্দ্রার এক.ন্ত 
অনুগত কলে রাজনোৌতক মহলে 
পরিচিত ছিলেন, এ'রা কেউই এখন 
আর মনখামল্তীর ধারে কাছে বিশেষ 
ঘেবছেনা নাঃ 

এদিকে প্রিয় 'মল্সীরা মৃহা- 
জ্ঞাত সদনের ফুব-ছাতদের এক 
জন্য ব্রমাগর্ত চাপ সংষ্ট্র সন্ধাক্ত 
“িয়েছেন। এ সক্ধচদ্তের রশ্প'রখা 
দেবা চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মৈর, প্ৰয় 
মুন্সী, সুরত মহখাজশী ও সৌগতঃ 
রায়ের উপস্থিতিতে গোপন সভা- 
তেই ঠিক হয়ে গেছে। এখন যুব- 
ছাত্রদের নামে এটাকে কাষাকর করার 
দায়িত্ব বেছে সুদীপ ব্যানাজশি ও 
কুমুদ ভটভার্যের ওপর। 

বিক্ষুব্ধ গোচ্ঠীর নেতারাও 
মুখঅন্রশীর ওপর হাড় হাড়ে চটে 
আছেন। তরুণবাদ্তি ঘোষ, জয়নাল 
আবেদীন, প্রফন্পকান্তি ঘোষ প্রমু- 
খরাও এখন 'মুর্খমন্ত্ীকে বেকায়দায় 
ফেলত চাইছেন ।.. শুধ সময় ও 
সুযোগের অপেলন্থ ৷ 


\ 


হায়ে উঠতে পাঁরে।, 
প্রধানমল্লী নিজের পথকে নিধ্কল্টক 
করে রাখতে মৃন। - 

এ ব্যাপারে  সিম্ধার্থবাধু 
প্রধানমল্লীর হাতিয়ার হিসাবে কাজ 
করছেন মার। , অনান্য ' রাজ্যেও 
শীঘ্রই হয় তদন্ত কাঁমিশন বসবে, 
না হলে তদন্ত কমিশনের বা এ 
জাতীমা কোন সংস্থার কথা বলে 
প্রধানমন্ তাঁর [বিরোধীদের শীশ্তহণন 
করে ফেলতে চান। গ্লীধানমন্ত্রীর সব- 
চেয়ে বড় সুবিধা হলো প্রত্যেকটি 
রজ্যের সৃখ্যমন্্রী তাঁর জিনৃকম্পায় ' 
মথ্যমান্মত্ব লাভ করেছেন। তাঁরা 
প্রধানমন্মীকে সাহাষ্য করতে বাধা 


- রাজ্য রাজে! এই ব্যবস্থাগুলো' ূ 


গ্রহণের পরেই প্রধানমন্ত্রী নয়া 
দল্লীতেও একই পথ ধরে তাঁর 
বিরোধী জাঁদরেল কংগ্রেস নেতাদের 


তার আগেই ' 


ক্ষমতাচ্যুত করবেন। মাল্মসভা ধে.ক 
বিআড়ত হলে তাঁরা আর বর্তমানের 
মত প্রভারশাল্শী থাকবেন না। 


সিদ্ধার্থ বাবুকে ব্োেঝান্মে হয়েছে 


যে এই ভক্ত কাঁমশনের ফলে 
স্ল্থার্থ'বাবুর ব্যাক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধি 
পাবে। পাশ্চিমবঙ্গে আপাতত তান 
বিপন্ন হবেন না। আগামী ' নির্বা- 
চনের সময়! যাঁদ দেখা যায় সন্ধর্থ- 
বাবুকে সহজে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রে- 
সীরা মেনে নিচ্ছেন না তাহলে 
দিজ্পীতে একটি গরুতপূর্ণ দপ্তরের 


প্ডার দিয়ে প্রধানমর্্রশ তাঁকে ডেকে. 


নবেন। 


সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু খুব সহজে 
এগুতে পারছেন না। 
তাঁর সহকর্মীরা তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ 


, কিন্তু এত সক িসেব-নকেশ, 


৪ লা ॥ 


হয়ে উঠেছেন। দুই বিবদমান যুব 
পিহ্ঠীও তাঁর ওপর এখন যে আর 
আস্থা রাখতে পারছেন না৷ তাই নয়, 
তারা মুখ্যমন্মীর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। 
অনেকের ধারণা খুব অল্প সময়ের 
মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের  'ব্বদমান 
কংগ্রেসী গোষ্ঠাঁগুলির নেতৃবৃন্দ 
ললিত হয়ে পড়বেন ॥ 

মৃখ্যমন্তরীর রাজনৈতিক জ্ঞানের 
যতই অভাব থাকুক না কেন এই 
উডিবেদি, চি বায দর 
আখেরের "আইন ব্যবসায়ের ! পথটা 
খোলা বাখছেন। তাঁর পুরনো মক্কেল- 
দের সঙ্গে সম্পাকর্টী আরো 
করে রাখছেন। যাঁদ শেষ রক্ষা না-ই 
হয়’ অহলে রাজনশীতি থেকে "বিদায়! 


নন এন গয়েট ছাড়াছাড়ির খেলা 


কলকাতার খে! মাঠে একদিকে 
যেমন থেলোয়াডেরা খেলে চলেছেন 
অপরদিকে নেপথ্যে চলেছে পয়েন্ট 
ভাগাভাগি খেলা । আর এই পয়েন্ট 
ভাগাভাগির খেলায় মেতে উঠেছেন 
আই. এফ এৰ সঙ্কঃ সভাপতি, সম্পা- 
দক, অন্যতম সহঃ ‘সম্পাদকৰ, 
কোষাধ্যক্ষ এবং এদেরই আস্থাভাজন 
কিছু সুবিধাবাদী গভনিং বডির 
সদস্যবৃন্দ । বলা বাহুল্য এদের 
অনেকেই প্ৰথম ডি‘তশনে ভাদের 
ক্লাবের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত।' 

এবছর লীগ সুরুৰ:পূর্বে আই এফ 
এর, এইমব কর্তাবাক্তিবাই সিদ্ধান্ত 


নিয়েছিলেন এবছরে প্রথম ডিভিসন ' 


থেকে দুটি দল নামাবে ও 
দ্বিতীয় ডিভিসন' থেকে একটি দল 
উঠবে । এই মূল প্রস্তাবের উত্থাপ্ক 
ছিলেন কালীধাট ক্লাবের ভীতু! 
কোলে । ' শ্রীকোলের মুল বক্তব্য 
‘খেলার মান উন্নয়ন করতে হলে 
কলকাতা মাঠের প্রথম ডিভিগনে 


কলের সংখ্যা কহাতে হবে। যে পর্যন্ত 


না প্রথম ডিভিসনে, দলের নংখ্যা 
১৪তে দীড়াচ্ছে ততদিন প্রতি বছর 
প্রথম ডিভিসন থকে ছুটি করে দল 
নামবে। শ্রী কোলের প্রন্তাৰ 
গ্রতনিং বডির সভার সর্বসম্মতিক্রষে 
পাশ হয়। কিন্তু আই এফ এর 
কর্মকর্তারা এখন সেই সিদ্ধান্ত 
বদল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন? 


এবং আই, এফ এর অন্যতম 


স্হঃ সম্পাদক, বিভিন্ন ক্লাবের তাবৃতে , 


গিয়ে ১৩টি ক্লাবের প্রধানদের কাছ 
থেকে এই মর্মে এক আবেদন পত্রে 
সই করে এনেছেন? রেল গুয়ে ধর্মঘটের 
জন্য তাদের পক্ষে দল গঠনে বিশেষ 
সমস্যা দেখা গিয়েছিল এবং তার জন্য 


তারা আই এফ এ - সম্পাদককে 


(দর্পণের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক) 


অনুরোধ জানিয়েছে এবছরের মত. 


প্রথম ডিতিসন থেকে একটি: করে 
দল নামার শুস্ক আবার আইন 
সংশোধন করতে। আই এফ এর 
সম্পাদক সাত তাডাতাড়ি আইন 
সংশোধনের জন্য প্রাধমক অনুমতি 
লাভের উদ্দেশ্যে গত ১১ই জুন এক 
সভা ডেকে বসলেন। এবং নেপথ্যে 
তিনি সমস্ত বাবস্থাও করে ফেললেন 
য'তে সভার একটা অনুমতি ও হেলে । 
আই এফ এর সম্প দক-জ্রীবিশ্বনাথ 


দত্তের একটা সুবিধেও ছিল । কারণ . 


প্রী কোলে বর্তমানে আই এফ এ 
গভনিং ব'ডর সদস্য নয় । 

কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা বাদ সাধ- 
লেন ইউবেজল ক্লাবের সম্পাদক 
ডঃ নৃপেন দাস। ডঃ দাস ময়দান 
রাজনীতির বাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ 
নন। এবং খেলার মান উন্নয়নের 


জন্ম তিনি ইতিপূর্বে আই এফ এর 


বিঠিন্ন সমতায় তার জোরালো বক্তব্য 
উত্থাপন করেছেন। এই ধরখের 
লোক যে আই এফ এর সম্পাদকের 
চোখে রিশেষ সুবিধে নয় তা সহজেই 
অনুমেয় । তাই গভনিং বডির সভীয় 
নোটিশ তাকে জানানো হ্য়নি। 
সংবাদপত্র মারফৎ এই ধরণের একটা 
সভা হচ্ছে জান্তে পেরে ডঃ দাস 
সভায় উপ স্থত হন। সভার শুরুতে 
ডঃ দাস সাংবাদিকদের প্রবেশাধি- 
কারের জন্য বক্তব্য রাখেন । কিন্তু তা 
সত্বেও শ্রীজ্যোতিষ ওহ আপত্তিতে 
সভায় সাংবাদিকদের . প্রবেশাধি- 
কারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন,। 
সেদিনের সষ্ভায়, একমাত্র বক্ত। হলেন 
ডঃ দাস! একমাস আগে বে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত যাতে 
পরিবর্তন কর৷ না হয় এবং। ফুটবলের 
উন্নতির জন্য আগের সিদ্ধান্ত যাতে 
বহাল ধারে তারই ব্বপক্ষে তিনি 


2 


তার জোরালো বক্তব্য রাখেন। 


চুপিসাড়ে যার] এটা চেপে রাখার 
মতলবে ' ছিলেন তারা ডঃ দ্বাসের 
আক্রমণাত্মক বক্তৃতায় কিছুটা দ্বিধা 
্রস্ত হয়ে পড়েন এবং হাওয়া অন্য 
দিকে ঘুরে যাচ্চে, ফলে আই এফ এর 
সম্পাদক নিজেই আসরে নেষে 
পড়েন। তিনি প্রস্তাব রাখেন যে 
১৩৯ কলাৰ ওই চিঠি দিয়েছে তাদের 


সংগে তিনি আলোচনাস্তে গঙ্জনিং 
বাঁডর সভায় আবার মিলিত হবেন |. 


সবশেষ খবর) ডঃ দাসের সমর্থনে 


এখন অনেকেই এগিয়ে আসছেন। 
এমনকি ১৩টি ক্লাবের যধো খিদিরপুর 
৩ পুলিশ ইতিমধ্যে তাদের সমর্থন 
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ফোনে। 
আই এফ এর তিন কর্তা এখন গড়া 
পেটা খেলায় মেতেছেন। “তার! 
বুঝতে পেরেছেন এ প্রস্তাবে আর 
গৃশুনিং ৰড়ি সস্মদের অনুমতি মিলবে 
না। তাই জর্জ টেলিগ্রাফ 
(শ্রবিশ্বনাথ দত্তের দল ) কালকাটা 
ক্রিমখানা (প্রীদিলাপ ঘোষের দল) 
ও স্পোটিং ইউনিয়ন (শ্রী এম দ্রত্ত 
রায়ের দল ) এখন পয়েন্ট সংগ্রহের 
জন্য মাঠে নেষেছেন| তাই এই 
ক্লাবগুলির মুখ ,চেয়েই আই এফ এ 
এখন চুডাশু ক্রোভাসৃচির তালিকা 
ঘোষণ। করেনি । এই সা ক্লাবগুলি 
এমনভাবে ক্র ডাসূচি ৬.) করেছেন - 
যাতে ছোট ছোট দলগুলর সংগে 
তাদের খেল৷ হয় জুলাই ষাসে। 
অর্থাৎ লীগ চাম্পিয়াণশীপ সেখানে. 
শেষ হচ্ছে জুলাই মাসের শেষ হুই 
তারিখে । সেখানে প্রথম ডিভিশনের 
লীগ। খেলা শেষ হৰে আগ 
মাসে । ।সবচেজে হুখের কথা মহা- 
মেভান স্পোটিংয়ের মত ক্লাবও এই 
পড়াপেটা খেলায় মেতেছেন | 
শেষ জংবাদ--আই এফ এর 
সঙ্ভাপতি বিচারপতি শ্রীনিখিলচন্ত্র 
তালুকদার আই এফ এর সম্পাদককে 
এক কড়া চিঠি দিয়েছেন | চিঠির 
বক্তব্য, তার অনুমতি ব্যতিরেকেই 
আই এফ এর সম্পাদক ১১ই জুন 
গভনিংবডির সৃষ্ভা ডেকেছিলেন। 


Regd. No. WB/CC-32 


, আসন্ন. রাষ্ট্র তি নির্বাচনের ফংকট ও সু 


লি 


এ হরর বক আছে, ? 


3" আমিনী জুলাই মানের এ 
ব্রাজীপাতি নির্ধটনের জন্যে : পপ্রয্লো- * 
জনয় ঘোষণা জারা 'করবেন। তার 
এক মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্প 
করতে হবে। অর্থাৎ আগষ্ট মচুসর 
তৃতীয় সপ্তাহের আগেই জানা যাবে 
আগাম পচ বছরের জন্যে কে হবেন 
ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং পদাধকার 
বলে ভার.তর স্থল, নৌ এবং 'বমান- 


বাহনীর সর্বাধ্যক্ষ। আগাম পাঁচ 
বছর ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ সময়। 'অৰ্থর্নাতক 


সংকট রাজনোতিক সংকটে পাঁরিপন্ক ' 
' হয়ে, ওঠার সমৃহ' সম্ভাবনা, এ সময় " 


তাঁর হয়ে দেখা দোকে এটা. প্রা 
অবধ্যারত। ' 


সংসদে এবং রাজ্য 'বিধান- 
মন্ডলী নিয়ে গঠিত নির্বাচক 
মস্ডলণ রাম্রর্পাত নির্বাচন করেনা। 
সংসদের এবং রাজ্য বিধানরদভগহীলর, 
নির্বাচিত সদস্যরাই তাদের 'নধ্ণারত 
কোটা অনুযায়ী (ভাট দিয়ে রাম্টর- 
পাতি নির্বাচন করবেন। 
এ বছর সংসদের উভয় সভা 
এবং রাজ্য বিধান্দভাগ্যীলতে কংগ্রেস 
দলের আর্টাম্ম শতাংশ সংখ্যাধক্য 
রয়েছে। এবাক হস্তান্তর-যাগ্য ভোটে 
রেল্স ভোটে মেট অর্ধেক ভোটের 
‘চেয়ে অল্ততঃ একটা [ভোট বেশী 
না হলে প্রথম গণনায় রাষ্টরপাঁত পদ 
কেউ নির্বাচিত হবেন না৷, তেমন 
ক্ষেত্রে ক্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোট 
গণনা হবে এবং দ্বিতীয় গণনায় 
পণ্যাশ শতাংশ ভোট এবং অচ্ততঃ' 
আরো একটি ভোট ফান পা বন, 
তান, রাম্ট্রপাত নির্বাচিত হবেন। 


এই 'হিসেকে কংগ্রেস দলের 
আলি শতাংশ ভোট স্বভাবতঃই 
প্রথম. গণনাতেই প্রার্থীকে” রাষ্ট্রপাত 
নির্বাচন করতে পারবে এটা প্রায় 
অবধাীরত। জা সত্বেও পর্যবেক্ষক 
মহালে সংশয়ের নষ্ট হয়েছে। কারণ 


বৃধগ্রেস একটা এঁক্যবদন্ধ দল নয়'। 


উনসত্তর সালে রাষ্ট্রপাতি নির্বাচনে 


সরকারণ কংগ্রেস প্রার্থস নীলম সঞ্জাঁব 
রেন্ভী, প্রধানমন্ত্রীর গোপন প্রচেষ্টায় 
। পরাজিত হয়েছিলেন তখন প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গাণ্ধী নিজে সঞ্জীব 
NS 
রে্ডীর মনোনয়ন পত্রে প্রস্তাবক হয়ে 
সের নির্দেশ অমান্য করে 'ববেক 
বোধ” অনুসারে ভোটা দেবার তি 
গ্রহণ করোছলেন। 


আজ যাঁদ কংহেসের মধ্যে 
আপাভঃ নীরব কোন কোন গোষ্ঠী 
উনসত্তর সালের ইন্দিরা গান্ধীর 
মত “বিবেকের” দোহাই দিয়ে সর- 
কারণ কংগ্রম প্রার্থীকে ভেট না 
দেন এবং রবধারণ প্রার্থীর বিরুদ্ধে 


নাগালাগু 


7 লৱা 
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হোন চত পির সনদ) টে রে দান 
সীম, কোট সুতি. যে.দ্পরামর্শপ নির্বাক হলেও লিক্িয় বসে আছেন বিধানসভায় 


পর 


ন্‌. চা 
লা 


এ | জো সকার ছেদ দেই তা টক 


মনে হতে পারে ফে কংগ্রস দলের সক্ষও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 'নাদষ্ট পা জজ অথবা অন্তর ভাল - 


দলের কাছে বার বার আবেদন রাখছেন, 
বেলই বা তানি ত্রিপুরা ও উড়িফায় 
তার দলের সদসোরা কেউ কেউ, 


আছে বলেই না? 


মেয়াদের মধ্যেই করতে হবে! 


এর করেন । 


দরুণ শ্রীমতী গান্ধী যদি ববদমা রাজাওয়াড়ী হিসেব ধরে 
ব্রন গোপনে বিদ্রোহ দেখানো যায় যে মহারাষ্ট্রে সাতার, 


৬ করতে পারে বলে মনে করেন তাহলে কর্ণটকে সত্তর, আসামে উনিশ, 


রাষ্টরপাত নিরব্ীনের আগেই সব মধাপ্রদেশে ভূরাশি, পাঞ্জাবে চোদ্দ, 


মান্মদের দুন্পীত সংক্রান্ত : আভি- 


০1 “বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার বিহারে একশো সতেরে, উত্তরপ্রদেশে: 


আঁধকার পেয়েছিন। পশ্চিমবঙ্গে তেতাঁজলিশ, ড়া, সাত, 'পশিচ- 


বঙ্গে ত্রিশ এবং অল্পে ষাট জন 


যোগের তদল্তের জন্যে ওয়ান কাঁম- বিধানসভা |সদর্স বর্তমান ইপ্দিরা 


শন নিযায়াগও প্রধানমন্ত্রীর 


চাপ 


মনোনীত মৃখ্যমল্পীদের সরাসরি 


স্ষ্টির একটা ধর্বাশল ছাড়া আর পবরোধী। এরা কোন ন (কোন সময়ে 
০58 


বিরোধশী, দলের প্রার্থীদের রাজাসভায়. , ' মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্টু, জ্ঞাপন করেছেন। ত্রিপুরায় এগারো 
নির্বাচিত করায় এ দুটি রাজ্যে ছুটে. কর্ণটকে এবং আসামে করগ্রসী এবং উড়িফীয় সাত জন কংগ্রেস 
গিয়ছিলেন। কারণ ইন্দিরা গাম্থীর উপদলশীয় কলহ তাঁর! দ্বারকাপ্রসাদ বিধানসভা সদা রাজ্যসভা শর্বচনে 
কগচের ঘরে চিল পড়ার. . আশঙুকা, মিশ্র, শ্যামাচরণ শুরা, রামলক্ষমণ যথাক্রমে সি পি এম এবং উৎকল 


-_ সং যাদব, বসল্তরাও 


পাতল, 


ল্লাষ্টপতি নির্ঘাচক্কমণ্ডলী'ত সংসদ এবং বিভিন্ন 
রাজ্য বিধানসভার ভোট ও ভোটার সংখ্যা 


ভোটার সংখা 
১৯৬৯ ১৯৭৭ 
৫২১ — 





গুক্ষণাট 


হিমাচল 
£২ 
কর্ণাটক (যীশুর) ১১৬ 
উড্ভিস্তা 
পাঞ্জাব, '!' 
রাজস্থান , 
তামিলনাড়ু 
ত্রিপুরা 
উত্তজ্প্রদেশ 
পশ্চিষব্ 


সর্বমোট 
জ্ষটবা £ 


১৯৬৯ 


মাধালিছচু ভোট সংখ্যা 


১৯৭৪ 
৭২১ 
৭২১ 





১৯৬৯ 


"৯৯৬২০ 


১৩১৩১৮ 


8৩০৮৪৮ 
88২৫ 
১৬৮৯১ 
৩২২৬৪ 
৩৯৪২০ 


৭৩৯৫০ 


৩৫০০০ 





৪৩০,৮৪৭ 
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১৯৬৯' সালের পর মণিপর, যেধালয়, হিযাচল ও ত্রিপুরা! 


রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে ৰিধানসতা সদস্দের মোট সংখ্যা ৩৩৮৯ থেকে 


৩৬৪৫৪ হয়েছে | 


ৃ 3০৮ সম্পাদক__হুশীরেন বসু 
দ্পাদক কতক মডাৰ্ণ ইন্ডিয়া প্রেস: ৭, রাজা স্মবোষ দিক প্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে দ্দাুভ এব 


বিভিন্ন ভাবে তাদের তীর অসচ্তোষ 


কংগ্রেস সমার্থত প্রা্থশ দুজনকে 
ভোটাও 'দয়েছেন। এই; সদস্যেরা 
ফাঁদ , তাদের মনোভাব না বদলান 
তাহালে এই' পাঁচশত একুশ জন 
কংগ্রেস সদস্যের কোটা ,অনযায়ী 
মোট ছিয়াশি হাজার একশো 


_ সাইঘ্রিশটপি ভোট! কংগ্রেসের সরকারী 


প্রার্থণ পাবেন বলে. মনে হয় না। 


এই (ভোটের পারমাণ। মোট ভোটের . সাত সংসদীয় নির্বাচন এবং রাষট্- 


নয় শতাংশের 'মত। 

সদসদের উপর রাজ্য বিধানসভার 
ছাপ পড়কে না এমন ধরে নেওয়া 
ভুল হবে। ইন্দিরা গ্রান্ধীর প্রাত 
মৌখিক! আন্দগত্য সত্বেও আজ 
মান্্সভার প্রবীণ সদসংদের মধ্যে 
কেউ কেউ ইন্দিরা গান্ধীর স্ডানা 
কেটে দেওয়ার? পক্ষপাতী তা 
অজানা নয়। নেহরু ফোরাম এবং 
এবঘাক্যে ভোট দেবেন এটা আশা 
করা কাঁঠন। “বিশেষ করে লোকসভার 
আসনে পর পর কায়েকাঁট উপ- 


7 . শুনর্বঈনে কংগ্রেসের জামানত জব্দ 
. পর্যন্ত হয়ে যাওয়ার ফলে [বশ 


কিছু সংখ্যক সংসদ সদস্য ইন্দিরা 
গান্ধীর নামে ভোট পাওয়া ভবিষাতে 
কতদূর সম্ভব হবে [সেই 'সম্পর্কে 
সংশয়গ্রস্তা সুতরাং ' কংগ্রেসের 


আভ্যন্তরীণ কলহ এক্ষেত্রেও টানা-. 


পেখড়নের বাইরে ধাকবে ন্য। 
সক মায়ে ইন্দিরা মনোনীত ' 


ব্যন্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রথম গণ- 


নায় আটাল্ শ্তংশ ভোট পেয়ে 
নিব্চত-হতে পারবেন এমন সম্ভা- 
বন্য কম। 

উনসন্তর সালে রাষ্ট্রপাঁত পদে 
প্রার্থী ছিলেন তিনজ্রনাস তখন মোট 
ভোটের সংখ্যা ছিল সংসদে চার 
লক্ষ ত্ৰিশ হাজার আইউংশো চল্লিশ 
এবং শৃবধান সভায়: প্রায় সমান সংখ্যক 
ভোট নিয়ে সোট আটলক্ষ একষাঁটু 


দপণ কার্যালয় ৬১ ঘট লেন কালিকাত-১৩ 


hd 


a নিও PYF জাত । 
হাজারের 


PRICE: 40 PAISE 


কিছু বেশী। এর মধ্যে 
কংগ্রেস্রে ভোট, ছিল সদস্য সংখ্যা 


| অনয সর্দি লক্ষ ছেচশীলিশ 


মা 
দ্‌ লক্ষ দশ, হাজার 
শিরিন র্নরনুইসাটি মর লক্ষ ছাপা 
হাজার -ছশো, সাভাশু। সুতরাং উন- 
সত্তর সালেও কংগ্রেসের সংখ্যাধকয 
একম শতাংশের ,বেশী ছল এবং 
সরকার প্রার্থী সঙ্জগক রোঁভ্ভর 
পক্ষে প্রথম গণপায় জয়ী হওয়া 
দ্বাভ্যাকক ছিল। কিক্তু তা হয় 
Uy 


জনা 
লবা এবং সোবিয়েত লবা দুটোর 
সর্গেই একসঙ্গে সমঝোতা করে 
সরু আরের উপর চলাফের করে 
অক লাগয় দিয়েছেন। উনসত্তর 
সালের গলভরা,  বামপর্্ধী 
শ্লোগান তান পারত্যাগ করেছেন, 
এবং খোলাখুলি একচেটিয়া বড় বড় 
পাকি মালিক এবং বিদেশী আঁত- 
কায় কোম্পানীগ্‌নঁলকে ঢালাও 


" সরবিধষে দি:য় চরম দাঁক্ষিণপল্ধী 


প্রা্তার্ধয়র সঙ্গে আপোষ করে 
ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গো তান বাম- 
পদ্থা এঁক্যকন্ধ প্রাতরোধ ক্ষন করার 
কাজে সি পি আইকে| ব্যবহার 
করতে সক্ষম হায়ছেন। কুঁড়ি লক্ষ 
রেলশ্রমিক ধর্মঘট সেটা প্রমাণ করে 
দিহয়ছে। 


পাঁত নির্বাচন স্বাজ্যাবক অবাধ হাবে 
এটা মনে করা ভুল।” রেল ধর্মঘটে 
সরকারী আক্রমণ পদ্ধণীত নিউইয়র্ক 
টাইমস. থেকে আনন্দবাজার, সমস্ত 
প্রতিক্রিয়াশীল কণ্ঠস্বরই আনন্দে, 
গোষ্ঠী ইন্দিরা প্রশাসনের প্রশংসায় 
পণ্চমুখ। সুতরাং দাক্ষণপন্থা প্রতি- 
ক্রিয়া আজ ইন্দিরা গঞ্ধের পেছনে, 
জমায়েত হয়েছে। কাজে কাজেই 
তুলনায় বামপন্থী ও  গণতাঁ্তিক 
শান্ত এখনো দুর্বল। এই অবস্থায় 
রাষ্টপাত নির্বাচন প্রাতীক্য়ার 
শিবিরে যে'অনৈক্য ও সংঘর্ষ সৃষ্টি 
করুক, তার ফলে পাহারাদার বদল 
মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটতে পারে মা। 
তাবলে শাসকাশ্রেণী সংকট থেক 
পাঁরত্রাণ পাবে বলে মনে বরার/কোন+ 
কারণ নেই। 'যানই রম্টপাত নির্ববত 
চিত হউন, তান দেশের শেষ 
নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবেন কনা কে 
জানে ৯ শেষ পর্যন্ত বামরাজ বনাম 
জীয়প্রকাশ, না রই থেকে যাবেন, 
কোন দিকে! তোলদশ্ড ঝুকবে কয়েক 

দিনের মধ্যেই জানা ষাবে। 
এই সঙ্গে আমরা উনসর্তর' 
এবং চ:য়াত্তর সালের রাম্ট্রর্গাত 
নির্বাচক মণ্ডলীর ভোট সংখ্যা ও * 
উনসত্তর সালে বাভিন্ন প্রার্থীর প্রান্ত 

ভোটের হিসেব দেওয়া হল।. 
(চলবে) 


থেকে প্রকাশি 


(দপধের সংবাদদাভঃ) 


আবার ':বপরেয়া গাল 
করে হত্যা সুরু হয়েছে। পাল- 
শের সমস্ত থানায় নির্দেশ গেছে 
যেন এই সক সংবাদ -খব.বর 
কাগজে প্রকাশের জন্য দেওয়া না 
হয়। [আর পলিশ থেকে এই 
সব ক্তাইমের সংবাদ না পেল, 
দৈনিক সংবাদপত্র এই সক খবর 
ছাপে না। 

গত সপ্তাহে চন্দননগরের 
এক ঘটনা । একটি তরুণ সাইকেলে 
করে বড় রাস্তা দিয়ে চলেছে 
8৮15 
লোকজন? 

টিলার 
ইজনের আবির্ভাব। ওর? সাই- 
কেল আরোহীকে তাড়া করে 
আসছে। আরোহণ বুঝতে পেরে 
সাইকেল ফেলে একটা বাড়ীর : 
মধ্যে ঢুকে পড়ার চেণ্ট করে। 

িস্তু মোটর সাইকেলের 
ওরা তার আগেই দোরগোড়ায় 
ওকে ধরে ফেলে ॥ তারপর সমস্ত 
লোকের সামনে ওকে ওরা কুপিয়ে 
হত্যা করে। রক্তান্ত ম-তদেহ' ফেলে 
চলে যাবার সময় ওরা: পথ্চারী- 
দের উদ্দেশ্যে চীৎকার কর 
বলে £ আমাদের নামধাম পযীল- 
শকে বললে রক্ষে থাকবে না। 
পৃঁদিশকে আমাদের বিরদ্ধে ' 


রিবা 


নি 


দাংলাদেশে টোটা 
& বন্দুক গাচাৱ 


(বিশেষ সংবাদদাতা)  - 
বাংলাদেশে৷ বল্দঢুক ও গোলা- 
শবীলরব দাম আকাশছোঁয়া; পশ্চিম 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থূল থে/ক একদল 
ব্যব্সাস্নী টোটা ও বন্দুক পাচার 
করছে বাংলা! দেশে। এরা পুলিশের 
একাংশের সঙ্গে দারুন যোগনধ্যাগ 
রেখে চলেছে ঝুল .প্রকাশ। যশো- 








চা দোকান আছে।, তাতে 'ম'লও খ্মব 
বেশী নেই। হংকং জাপান থেকে 
মাল আসে) অথচ টোটার দাম 
একটা তিশ টাকা। ফ এপারে কছু- 
দিন আগেও ছিল দুই উ/কা। এখন 
সামান্য বেড়েছে টোটা প্রাত। 

এক বাক্স টেট: পাচার করতে 
পারলে দু হাজীর টাকা ক্যাস লাভ 
সমাজ, বিরীধণ এবং শাসক দলের, 











বে নদ « এখন 
গ্রতিহিংমা৷ চৰিতাৰ্থ করছেন 


(ধের সংবাদদাতা) 
__ পাশ্চমবঙ্গে আটক রেলকর্মী- 
দের সৃত্তিদানে রাজ্য সরকারের 
স্বরাট্রে দপ্তর এখনও নারাজ। উপ- 
রক্তু কয়েকটি পররুনা গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা কার্যকরী করতে পলিশ 


সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধর্মঘট প্রত্যা- - 


হারের একমাস পরেও সরকারের এই 
কঠোর মনোভাব অনেকের কাছেই 
খুব তাৎপর্যপূর্ণ বঙ্গে মনে হচ্ছে। 
ইস্টার্ন রেলের পশ্চিমবঙ্গ জোনে 
বরখাস্ত স্থায়ী কমশর সংখ্যা. হচ্ছে 
এক হাজার আউশ! ষোল এবং 
অস্থায়দের সংখ্যা, হচ্ছে তিন হাজার 
একশো চ্য়ান্তর জন। এ. পর্যন্ত 
বশ জনের পুনর্বহালের খবর 
পাওয়া গেছে। রেল প্রশাসন পুল- 
বহালের কর্মসূচকেও বিলাম্বত 
করছেন, উদ্দেশ্যগ্রণোদিত' ভাকে। 
প্রথমতঃ, রেল কর্তৃপক্ষ চাই- 













ছেন ছাঁটাই কর্মমদের পুনর্বহালের |. 


কাজকে-াঁবলৃদ্বত করে তাঁদের .মনে 
এন সস সি আর এস বিরোধী মনো- 
ভাব গড়ে তুলতে .' এবং বেতন না 
পাওয়াজনিত অর্থভাবের চাপে 
হতাশাগ্রস্ত করে তুলত। 

ধু্বতীয়তঃ, এই হতাশ্যকে 
টা 
এই সব কমশীদের দিয় 
দল 
9১5 
অভিফ্‌স্তুদের নান! মামলায় 
জড়াতে পারবেন এবং জটিল জালে 
আটক করে তাঁদের স্থায়ীভাবে রেল 
থেকে বিদায় দিতে পারবেন? ' 

তৃতীয়তঃ, , হরলকর্তৃপিক্ষের 
ধারণা ষে, বরখাস্ত কমশিদের প্রাত 
প্রশাসনের কঠোর মনোভাব লক্ষ্য 
করে সাধারণ রেলকমশীরা চাকুরী 
যাবার জং আর মাথা তুলতে সাহস 
পাবেন না। 


অয়নান-গ্রিয গৌণ, তাতে 


যুব ছাত্ৰগ্োষ্ঠী 


ভিলা? 

- পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ব্যবসায়ে 
আবার চালকলমািলিক' এবং চোরা- 
কারবারাঁদের কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠা করলেন 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় এবং খাদ্য- 
মন্ত্রী প্রফল্ল্লকারন্তি ঘোষ সরকারী 
নির্দেশ জারী করে। চালকলমািলকবা 


এখন বেপরোয়া ধান কন মজুত 


করবে বার বেশীর ভাগ উৎপন্ন 


চাল যে কোন দামে বিক্রী করবে। 

অথচ এবারের খাদ্যনশীতি ব্যর্থ 
হওয়ার দরুণ ঠিকমত আইন প্রয়োগ 
করলে অনেক চালকলমালকেরই 
জে.ল 'থাকার কর্থা। গত বছর আমন 
ধান ওঠার আগে রজ্য সরকার 
খাদ্যনীতি 'ঘাষণায় . বলেছিলেন যে 
চাল সংগ্রহের ন্‌নত্ম লক্ষ্যমাত্রা 
ঠিক হয়েছে পাঁচ লক্ষ টন। | 

' এই পাঁচ লক্ষ টনের মধ্যে 
তিন লক্ষ ষাট হাজার টন. দেওয়ার 


আলে না, 


আবার হত জঘন বিধ [তিকত। $ খযম্ত্ | ও খানম টাল 
বারের ঢালাও সুযোগ দিলেন 





কথা চালকলওয়ালাদের। কথা ছল," 
ওরা ঘৈ ধান বাজার থেকে সংগ্রহ 
করব এবং কলে যে চাল উৎপন্ন 
হবে তার শতকরা ষাট ভাগ স্র- 
কারকে দেবে। ওর! তখন রাজন হয়, 
তব ওদের দাবী ছিল যে, বাকী - 
শতকরা চঁ্লিশ ভাগ কুইল্টল প্রতি 
একশ ষাট! টাকায় ওদের বিক্রী করতে 
দিতে হবে। 

সংগ্রহ আঁভযান সুর হয় 


নভেম্বর মাসে নতুন খাদ্য-বংসর 


সচনার সঞ্চগো সঙ্গে। কিন্তু ধান 
কা চাল কিছুই সরকারের গুদামে 
সবই চলে যায় কালো” 


৪১)বাজারে। তাই ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 





দারুণ | 


- (দপপের EE 


শন। এর মধ্যে চালকলওয়ালারা দিয়েছে 


মন্র পণ্যান্ন হাজার টন। কেন দেওয়া 


যায় নি তার উত্তরে ওরা বলছে 
ধানের দাম বেশী। কিন্তু ধানের দাম 
বাড়াল কে? | 

এ ব্যাপারে সরকারী মহলে 


' নজর না দিয়ে ট্রেন দক কে জি - 


চাল নিয়ে যারা. শহরে 
বেশী দামে বিক্ৰী করতে আসে তাদের 
হয়রাণ কূরে। পুলিশের এই আচরণে 


খাদাদপ্তর বিস্ময় প্রকাশ করে। 


বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। 
পুলিশের বড়কর্তা রঞ্জিত গুপ্ত ' 
পযনলশের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে 


গত সপ্তাহে মহাজ্যাত সদনে প্ীানাধরা কড়া ভাষার 'প্রয়বাবুর সচেতন। তার দপ্তর ওপর চাপ 


ছাত্র-যুবদের সভায় প্রিয় মুন্সীর 
সঙ্গে সমবায় মন্ত্রী জয়নাল [আবে- 


দানের সম্পর্ক নিয়ে প্রচণ্ড ঝড় রয়ে 
গেছে। ছাত্র পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেসী- 


দের এই সভা ডাকা হয়োছল ওয়াচ 
কাঁমশন, যুব-ছাুদের এঁক্য প্রভৃতি 


চতুর্থতঃ, এই সুযোগে কংগ্রেস বিষয়ে স্বালোচনা করার জন্য। 


পাঁরচালত রেলওয়েমেল্স কংগ্রস 
- (শেষাংশ দিভাঁয় পন্ঠায়) 


প্রথম দিন সভায়। প্রয়বাবুর 


সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এই 
বলে যে, যখন জেলার ছাত্র পাঁরষদ 
ও যুব কংগ্রেসীদের বিরদ্ধে আবে- 
দন প্রীর্তাহংসামূলক (আচরণ কর- 
ছেন তখন 'প্রয়বাবয 'ঁক' ভাবে তার 
সঙ্গে আপোষ করে চলেন। প্রাতি- 
নিধিদের বন্তব্য, প্রিয়বাবদের পরা-, 
মর্শেরই আমরা আবেদনের বিরদ্ধে 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


বেড়েছে । এতাঁদন নিস পি এম-কে 
টাইট দয়েছেন। এখন আবার কগ্লে” 
সদরে ঘরোয়া সংঘর্ষে গুপ্ত, সাহে- 


বের ফোঁজ সকিয়। চাংলর ব্যাপারে 


মাথা ঘামাবার সময় কই ১ এই ফাঁকে 
গ্রামাঞ্চলে থানার আঁফসাররা জোত- 
দার-মলমালক গোষ্ঠীর কল্যাণে 
বেশ দু পয়সা করে নিচ্ছে। 
এমাংশ দ্র প্ৰায়) 


ইন্দিরা গান্ধী 





হচ্ছ একথা বুঝতে আর কারো 
বাকি নেই। এ প্রহসনে বৃদ্ধিদশপ্ত 
হাস্যরসের কোন স্থান নেই _কদর্ষ 
ভাঁড়ামা এর প্রধান বোঁশিষ্ট্য ।-বর্ষ- 
য়ান কংগ্রস নেতা শ্রীবজক্ সং 
দেখানো ব্যাপারটাকে স্টান্ট কলে- 


ছেন। 
গোঁসা হয়েছে। কিন্তু এ স্টান্ট যে 
আত দিম্নস্তরের' শ্রীনাহার একথা 
বলতে হম্নত লজ্জা পেয়েছেন। 
আসল কথা, "সিদ্ধার্থ রায় মুখ্যমন্ত্রী 


" হবার পর থেকে যেভাব স্টাল্ট "দিয়ে 


দেশের লোককে বোকা বানিয়ে 
আসাছলেন এবারও তাই. করতে 
চেয়োছিলেন। কিন্তু. এবার তান 
নিজেই বোকা বনে গেছেন এবং এই 
ভুল পদক্ষেপের ফলে তান গদী 
হারালে আমরা অবাক হব না! 
সিদ্ধার্থ রায়কে দোষ দিয়ে লাভ 


নেই। কার বিরুদ্ধে তদন্ত করা- 


বেন? তান” নিজে কি ধোঁয়া তুলসী 
পাতা? শুধু মল্ীদেরই বা দোষ 


কি? অধিকাংশ এম এল এ ক ' 
, স্্নীতির বরপুত ১ এই অল্প করসে 


তারা প্রায় সব কয়টি রিপুর দাসান- 
দাস। রোগা পটকা ফে ছেলেগুলো 
রাইটার্স বিজ্ভিংয়ে আসা যাওয়া করত 
তাদের গায়ে এখন বড়ব্মজীরের 
হাওয়া লেগেছে। এই হাওয়া, লেগেছে 
যুব কংগ্রেসের নেতাদের গায়েও। 


“এদের বাবুয়ানি দেখলে কলকাতার 
বাধ কালচারের ধৰজাধারশরাও লঙ্জা - 


পাবে।' | 48 
এদেরও দোষ দিয়ে লাভ নেই। 
কারণ দন্ত অসদাচার তরল পদা. 
ধের মত নিম্নগা্মী। ওপর থেকে না 
নামে। ইন্দিরা পুৱের মারতি কোম্পা- 
নীর-কথা সকলেই জ্ঞানেন। এই 
কোম্পানীর “ ব্যাপারে কিভাবে পদে 


করা হয়েছে লোকসভার সি পি এম 


সেই তথ্য লাকসভায় উদ্ঘাটন করে- 


ছেন। ধকন্তু গিকছূতেই কিছ হয়ান। 


থাকল তিনি এ সম্পর্কে বহু 
পৃবৈহি তদন্ত করাতেন অথবা পদ- 
ত্যগ করতেন! শুধু তাই নয় 
হরিয়ানা হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন 
বিচারপাতি মারবাতর ব্যাপারে স্মপ্রশ 
কোর্ট একটি আবেদন করাঁছলেন। 
কোর্ট তা নাকচ করে 'িয়ছেন, 


' পঁকচ্তু "কন নাকচ করছেন সেকথা 
kb € 


শি পলাল পা পু পা 


তাতে কংগ্রাসী' নেতৃমহলে ' 


আত্মমর্ধাদাবোধ ' 


ছৈকে আমকদের ন্যায্য পাওনা পি 
। কৰা সদভব। বি পি এন ডি অট 
দর সভাপাঁত বক ব্যানার্জী . বিজ্ত 


করা এব আগে শোনা বায় নি। 
“কমিটেড, বিচারপাতি কিনা! 

এই মারদুতর ব্যাপারে শ্রীজ্যোতি- 
ময়, বস্ম নতুন ।আভযোগ এনেছেন। 
মারীত কনসালটেপ্সি সারাভংসর 
ছোট গাঁড় তৈরীর ব্যাপারে কোন 
দক্ষতা বা প্রতিভা নেই, সুতরাং কবে 
গাঁড়ি তৈরী হবে সেটা, অর্জানা। 
পারামটের মাধ্যমে সংগৃহীত বিপুল 


পরিমাণ ইস্পাত ও দসমেন্ট (তন 


লক্ষ কুঁড়হাজার ব্যাগ) কালো- 
বাজারে গেছে। আবও অভিযোগ ধনী 
ব্যান্তদের কাছ থেকে ভয় : দোখয়ে 


টাকা আদায় করা হয়েছে । শ্রীবসুর ' 


দৃঢ় বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর . পুত্রের 


- ব্যাপারে -যাঁদ যথাযথ তদন্ত হয় 


তাহলে বহু চাণ্চল্যকর তথ্য উদ্বা- 
টিত হবে এবং তার ফলে প্রধান- 
মন্ত্রী ক্ষমতায় থাকতে পাববেন-না। 
শ্রীমতী গান্ধীর কাছে '্লাখত 
পত্রে শ্রীবসং আরও বলেছেন “হাঁর- 
য়ানার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিদিল্ট 
আঁভ্‌ষোগ আনা হয়েছিল। আপনি 
তা চাপ্য দিয়েছেন এবং তাংক রক্ষা 
করেছেন। শুনোছ এই, লোকটি 
খোলাখুনল' বলেছেন যতাঁদন উাঁন 
আপনার গণ্ড বুঝে আছেন . ততদিন 
কিছুই হবে না। কল্ট্রোলাব ও আঁড- 
টার জেনারেল যে বিশেষ আঁডিটের 
ব্যবস্থা করোছিলেন তাতে অনেক 
ব্যাপার উদ্বাঁটত : হয়েছে। তব; 
আপনি চোখ বন্ধ করে আছেন। 
'্লীলালতনারায়ণ, মিশ্র, ফান, 
 “নগদনারায়ণ” নামে সর্বজনপাঁর্চিত 
অপকূর্মব 'রকর্ড করেছেন। কয়েক 
মাস আগে মধুকনীতে একাঁট জন- 
সভায় তান দম্ভভরে বলোছি.লন তে 
তান তদন্তের সম্মুখীন হতে রাজী! 
ধিকদ্তু কিছুই করা হয়ান' যদিও 
আমি তখন থেকেই সরকারকে এ 
ব্যাপার লিখাছ। ঘটনা হল যে, 
এর্ অর্থ সংগ্রহ কর এবং তার 
করে। নাশগারওয়াঙ্গা ও ষাট লক্ষ 
টাকার ঘটনাটি নির্চ্চয় . কেউ ভূল 
যান ন, যাতে অন্ততঃ দুজন 
লোককে (নাগরওয়ালা ও সুপাঁর- 
ন্টেণ্ডেল্ট অব পুলিশ কাশ্যপ) খুন 
করা 'হয়োছিল 1”, 
-. অতএব দুনশীতির প্রকৃত 
তদন্ত ১. . নৈব নৈব চা তাহলে 
যে দেবীর দেহ' থেকে মাটির প্রলেপ 
গলে শিস খড়ের কাঠামো বোরয়ে 
পড়বো 


প্রতাহংস| 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর), 


তথা এন এফ আই |আর-কে পূরো- 


cision of the competent autho- 

on' the question whether it 
easonably practicable to 

hold such enquiry has been 

made final.” 

অর্থাৎ বরখাস্ত ক্মীদের . বিরূদ্ধে: 


দর্পণ | শুক্রবার ৫ই জাই ১৯৭৪৯ 


"র্লেমল্ক থেকে তদন্তের এই 
দামত এড়াবার জনোই , প্বোদ্ধত 
Article 911 এঁর clause (3)-এর 

ন্‌ 


' উল্লেখ 'করা হয়েছে এই সাকু্লন্্র 


ভাগে আনবার একটা পাঁরকজ্পিত্‌, আনীত আঁভযোগর তদন্ত করার , এবং বলা হয়েছে, “বরখাংস্তর আদেশ 


প্রয়াস দ্রলকর্তৃপক্ষ চালাচ্ছেন? 


দায়িত্ব থেকে মযান্তর অজুহাত 


হাইকোর্ট মেনে না নেওয়ায় বর্তমানে 


এখানে উল্লেখ করা যেতে আগেই - সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সরকারের অন্য কায়দা খুজতে হচ্ছে» 
পারে যে, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটি ভর ভারতীয় সংবিধানের Article 311 


সর্বশ্রী এস আর দাস, কে ভি সর্কার এর রুজ (:)-তে স্পষ্ট বলা আছে, 


প্রমখদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের দুই 
দিন পরে মিলা গ্রেপ্তার করে আটক 
রাখা হয়েছে। তাঁদের বরখাস্তের 
"আদেশ মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক 
বাতিল হওয়া সত্বেও প্রীদাস এবং 
শ্রীসরকার প্রমখদর ম্যান্ত .' দিয়ে 
কাংজ- যোগদানের' সুযোগ দেওয়া 
হচ্ছে ন। সর্বশ্রী এস কে সরকার, 
"সি ভি শীল, জ্ঞানা সিং, সি আর 
চক্ষবতশি, শম্ভু রায় প্রমুখ প্রায় 
দুশো জন রেলকমশী এখনও বদশ। 


‘No person shall be dismiss- 
ed or removed or reduced in 
rank except after enquiry in 
which he has been informed of 
the charges against him, and 
given a reasonable opportunity 
of being heard in 
ilhose charges and where i 
is proposed after ‘such inquiry 
to impose on him any such 
penalty until che has . been 


respect ‘of 


পঢুনর্কহালের কাজে' টালবাহানার আর. given a reasonable opportunity 


একটি রহস্যজনক কারণের. প্রাতও 
রজ্যর রাজনোতিক মহল বিশেষ 
গারুত্ব আংরাপ করছেন? 
কিছুদিন আগে সি পি এম ' 
নেত শ্রীজ্যোতি . বসু ' রেলমন্দ্রক 
কর্তৃক গত দোসরা এপ্রিল তারিখে 
প্রচারিত “গোপন” শিরানাম্যুস্ত 
ডি ও নং ই (ভ এ) ৭৪ আর র্জ 


of making representation - on 
the penalty proposed.” 


এবং সহজেই বলা যায়.বে, বিচারা- 
লয়ের রায়কে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে 
এবং গণতান্রিক অধিকারকে অসং- 
রেল প্রশাসন প্রাতীহংসাত্মক যে কোন 
পল্থা অবলম্ধনেই কুণ্ঠিত নয়। অব- 
স্থাদষ্টে মনে "হচ্ছে, রলেকমশিরাও, 
এটাকে চ্যালেজ হিসেবেই পর্ণ 
করেছেন এবং আর যা-ই হোক এদোহি' 
. তাঁরা সরুকার তথা রেল প্রশাসনের 
কাছে নতজানু হয়ে দাসখতের দাঁল্ে 
স্বাক্ষর দিতে রাজা নন। 


(জারপর্থক পদত্যাগপত্র আদায় 


(দ্পবের সংবাদদাতা ) E 


কিস অবশ্থিত উচ্চতর 


ননাখলকঙ্গ শিক্ষক সাঁমাতর কেন্দ্রীয় 


৬-১৩ সার্কুলারাটিরু ' কথ্য, উল্লেখ! মাধ্যমিক বিদ্যালয় কু্মীদনশ হোমস্‌- পাঁরযদের এক সভায়। এই ঘটনার 


করোঁছলেন। সম্প্রাত সার্কুলারাট, 
আমাদের হস্তগত হয়েছে। সার্কু- 
লারের সঙ্গে অইন উপদেষ্টার একি 
নোট জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সার্কু- 
লারের তিন নং প্যারাগ্রাফে বলা 
হায়েছে, 

‘‘In the light of the note re- 
corded (by the ৫5৪৪1 advisor 
and also in ‘the context 


of the anticipated railway strike, 


it should be possible for you 
to avail yourself more often 
than ‘you, have done so far, of 
these provisions in selected 


সম্ভবত কোন সন্দেহের অবকাশ 
রাখে না যে, “সলেকটেড? অর্থে 
{বিশেষ ব্যান্তদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা 


অবলম্বনের নিদেশি দেওয়া হয়েছে যে, 


“Under clause (3) of article 
311 of the constitution, the de- 


এর প্রধান শিক্ষক এবং উত্ত স্কুলের 
পার্চালক সাঁমাতির সম্পাদক সি 'ঁব .. 
রাণার কাছ থেকে জোর করে পৃদ- 
ত্যাগপত্র আদায় করা হয়েছে বলে 
আঁভযোগ পাওয়া গেছে। কািম্পং- 
এর মহকুমা শাসকের এই কাজের 
নিন্দ্য করা হয় গত্‌ বাইশে জুন 


বিশ্বাবঘাতকত৷ 
প্রেথম পৃচ্ঠার পর) 


গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী 
সদ্ধার্থশঙ্রর রায় ও খদ্যমন্দা 
শ্রীপ্রফক্পকাক্তি ঘোষ দিদ্ধান্ভ নিয়ে- 
ছেন যে, চালকল মালিকদের লোভ 
শতকরা কটভাগ থেকে কমিয়ে 
পঁচিশ ভাগ করা হবে। আর ঝদ- 
ঝকণ পচাত্তর ভাগ+ চাল চালকল 


জয়নাল-প্রিয় আতাত বিক্ষুব্ধ 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ৮ ২ 


গোষ্ঠী দ্বক্বে নেমেছি, আর এ কাজ কাঁহনধ 


করতে গিয়ে জেলার প্রথমস্মারর যুব 


শুন প্রিয়বাবু কথার সুর 
পাচ্টে ফেলেন এবং ছেলেদের এই 


ছাত্র. নেতারা হয় সায় গ্রেপ্তার হয়ে- বলে আস্বস্ত করেন যে, ভাঁবষ্যতে 


ছেন, আর না হয় গ্রেপ্তারী পরো- 
য়ানা মাথায় নিযে প্যালক্পে পালিয়ে 
[ববাড়য়েছেন এই অবস্থায় শৃপ্রয়বাবূর 
পক্ষ থেকে কোন প্রকার সহযোগিতা” 


করা হয় ন! 
প্রয়বাবয প্রথমদিকে এই আভ- 
যোগ অস্বীকার করলে জেলার 


প্রাতানীধরা শদনক্ষণ 'দয়ে - কবে 


কোথায় জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে 
প্রয্নবাবু যোগাযোগ করছিলেন তার 
এক লম্বা ফারিস্তি দেন। জয়নালেব 


সঙ্জো তাঁর যোগাযোগের সাঁবস্তার 


5855 


দনাজপুর থেকে ছাত্র পাঁরষদ ও যুব 
কংগ্রেসের অনেক কমশকে জেল 
হাজতে বাস কর্যৃত হত। 


৮ 





পারপ্রোক্ষতে বিচার বিভাগীয় তদ- 
ল্তও দাবী করা হ্্বর্ছে। : রূজ্যের 

শিক্ষা অধিকর্তা এবং কির 
মাধ্যামক পর্ষদের কাছে এই পদত্যাগ- 
পন অনুমোদন না করার জন্য অনু" 
রোধ জানানো" হ'য়েছে। 2, 


পা 


) 





মালিকরা যে কোন, দামে বাজারে 
শবান্ক করতে পারবে। 

এ এক আূভিনক ব্যবস্থা। চাল- 
কল মালিক এবং বড় জোতদাররে দল 
বরাবর চালের কারবার কক্জা করতে 
চাইছিল। বর্তমান সরকারণ দেশে 
চণ্ল ব্যবসঘ্নে ওদের কৰ্জা আইন- 
দ্ধ হয় গেল। , ২ 

সরকার এ বছরে পাঁচ লক্ষ টন 
চ'ল সংগ্রহ করার কথা কুূলছিল। 
এ যাবৎ দেড় লক্ষ-উনের বেশী সংগত, 
হাঁন হয় নি। লক্ষ লক্ষ মণ চাল 
চোরাপথে প্রাক ডবল দামে বিক্রশর 
জন্য সারা রা জ্যর _ শহরগৃলেত 
পাসূর হচ্ছিল। এমন সবই তা ইন- 
দ্ধ হয়ে গেল। . 








Freell Freel 
থ্বতা বা শ্বেত 
আমাদের বিখ্যাত ৭5০2০ 
রোগীদের সম্পূর্ণভাখে রোগ লারিক়্ে. 
আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই 
শাদা'দাগ দূর হতে ধাকে ও শীঘ্রই |. 
মিলিয়ে যায় | বিনামূল্যে এক - 
- শিশি দেওয়া হয়।' 

Prem Trading Co. (S.N.)P 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 
টি ইউসি উন রি 


Free ! 








দর্পণ ॥ শক্রবার ৫ই জুলাই ১৯৭৪ 


নিরাগন্তামুলক ব্যবস্থায় গাফিলতির জন্য. 
ঘগংধ্য শ্রমিক গণ হারাচ্ষো 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
'নরাপত্তামূলাক . ব্যবস্থা গ্রহণে 
চরম গাঁফলাঁতর ফুল সারা ভারতে 
সর্বত্রই গত বছরে হাজার হাজার 
সক্ষম সব্ল শ্রামক কর্মচারী মধ্য- 
বন্তের মৃত্যু ঘটছে পঙ্গু হয়ে 
ছেন, অঙ্গ হানি হয়েছ আরও 


কাজ করে। তার ওপর ডানলপের 
মত বে-সরকারণ প্রাতষ্ঠান পথ- 
নিরপত্তা ও দূর্ঘটনা প্রাতরোধে 
কিছু কাজ করে.বলকাতা পরীলশের 
সক্ো যোগাযোগ রেখেই। 

টকুংরা অঞ্চলে চামড়ার কার- 
খানার গ্যাসে টি বি হয়ে ' আরও 
প্দুভাবিনাময় রোগে ভুগে কিংবা 
মোশনে কাটা পড়ে কতজন শ্রামকের 
মৃত্যু হয়, তাজমহালের কী ছই. 
সুর! তৈল . শোধনাগারের বিবষান্ত 


গ্যাসে কত শ্রামক মারা যাবে নরা- 
পত্তার অভবে তার কথা কাগজে 
বেরোয় না। অথচ হান্দরা গ'ঞ্ধী এ 
তৈল শোধনাগারের গ্যাসে নষ্ট হয়ে 
রঙ চটে যাওয়া থেকে তাজমহলকে 
রক্ষা করার জন্য সমীক্ষার খরচ বারদ 
কত লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি 
দিছেন তা খবরের হেড লাইন হয়। 

গত সপ্তাহে সি এম ,ড এর 
রস্তা তৈরীর কাজ করতে '*গয়ে 


_ একজন শ্রীমক জীবন্ত সমাধিস্থ. 
হওয়ার সংবাদ পাওয়া গে'লও আরও 


শত শত হতভাগ্য শ্রমিক দুর্গা- 
পুরের গ্যাস ফার্নেসে.ঝলসে, টাটায় 
গলিত লাভার উত্তাপে, ব্রীজ তৈরী 
করতে এ চেন ছিড়ে পড়ে মারা 
যায় তার খবর কে রাখে । 'স এম 
ডি এ নিরাপত্তার জন্য সেফাঁট 
ডিপার্টমেন্ট ও কর্সচার্লীদৌর নরা- 
পত্তা বিষয়ে শিক্ষা দৈওয়'র জন্য 


কোনও বিভাগ আজও পৰ্যন্ত 


খোলোনি। | 

গত বছরে কলক,তায় ন্যাশনাল 
সেফটি কা্ীন্সল (মহারাষ্ট্র) এবং 
ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাকটর্জ-এর 
উদ্দ্যাগে “ইশ্ডাম্টীয়াল সেফাট আ'যাণ্ড 
প্রোডাকাঁটার্ভাট” শীর্ষক এক সোম- 
নারে শিল্পে নিরাপক্ত! ও উৎপদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীমক নেতা যতীন 
চক্রবর্তী প্রমুখ ভাষণ দিতে 'গয়ে 
শ্রমিকদের প্রাণহানর খঁতয়.ন দেন। 
এঁ সভায় রাজ্যপাল শ্রীডায়াস শ্রামক- 


শস্য ত্র 


দের আরও খনরাপল্তার প্রতি লক্ষ্য 
রাখার জন্য ব্যবসা! ও বাশজ্য 
প্রীতানাধদের আহ্বানে জানান! 


আসলে বাস্তবঞক্ষত্রে দুর্ঘটনা - 


'নরোধক ব্ৃকন্ধ করছ হয়েছে খুব 
কম। শিল্পে কারখানায় রাসায়নিক 
দুব্য য়ে যার কাজ - করন গিকংবা 
তৈরশংত আরও ব্যাপক উৎসাহ দর- 
কার। মালিক শ্রেণী এগুলো ফালতু 
খরচ বল মনে করেন অনেক সময়। 

এই সঙ্গে রাস্অঘাউ লরী ও 
যানব'হনের রাত্রে আলোহণীন, হেড 
লাইট ব্হীন দ্রুত গাঁত মারাত্বক! 
পলিশ তৎপরতা ছাড়; দূর্ঘটনা 
রোধের ব্যবস্থা, সম্ভব নয় । ঠ্যালা ও 
রিকর্শর আলোই থাকে না। বরা- 
নগর কামারহাঁটি, আলমবাজারে গত 
বহর 'আড্রাইশত রিকশা দবটিলায় .. 
পড়েছে কলে সমীক্ষায় প্রকাশ ৷ 

অগ্নি নরোধক ব্যবস্থা ও 
সাবধানত্/র জন্য পুস্তিকা, প্রচার 
পত্র: ঘর ঘরে পুরসভার মাধ্যমে 
পৌঁছে দেওয়া দরকার। দ:উ দাউ 
জবালা |আগুনের ছবিওয়ালী দবজ্ঞা- -. 
পন্ই যথষ্ট নয়। 

পথ {নরাপক্তয সপ্ত'হ পালনের 
চেয়ে পাড়ায় পাড়ায়, শহরের বিভা 
সম্পকে সম্ভাব্য জ্ঞান দেওয়া উচিত) 


বিদ্াৎমংকটে কোল্ডষ্ঠোরেজে ছাদ বীজ ৭$ 


(ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা) 


বিদ্যুৎ সংকটের বড় শিকার তোলা, নাবী আলুকে কোজ্ড 


পণিমবঙ্ধের | [কোল্ড “স্টেরেজ- 
গুলি। পশ্চিমবঙ্গে ছোট! বড় 


সময় শেষ হয়ে এলে শেষের দিকের 


স্টোরেজে রাখলে ভাল বাজ হতে 


পারে। তখন চৌঁত্রশ থেকে আউ- 


মোট একশত চন্লিশাটি কোল্ড টৌরে প্রিশ টাকা কুইন্টাল থকে, অথচ 


আছে। হুগলার তার!কশ্বর সিঙ্গুর 
আরামবাগ এলাকায় বেশ কয়েকটি 
[কোল্ড স্টোঁরেজের নাভিমবাস 
উঠছ দুত। 'বিদযতের আনয়ামত 
সরবরাহের ফল আলু নষ্ট হয়ে 
স্বাচ্ছে। | 
সাধারণত আবহাওয়াকে 'নয়- 
'ন্িত করে ছাত্রশ ডিগ্রী ফারেন- 
হাইট আনলে তবে কোল্ড স্টোরে 
জের কাজ হয়। অন্যথা চল্লিশ - 
একচল্লিশ ডিগ্রী হলেও গাদ বোরয়ে 
আসে, তার ফলে আল; নম্ট হয়। 
অই 'নার্দন্ট হার বিদ্যৎ সরবরাহ 
এখানে আবশ্যক। এভাবে দেফমাস 
শনা্দষ্ট বিদ্যৎ সমতা রাখা 
* || 

অঞ্চ আঁনস়ামত সরবরযহে তা 
কোন মতেই সম্ভব নয় বাল কেজ্ড 
- স্টোরেজ ওনারস এ্যাস্মৌসয়েশুনর 
"জনৈক মৃখপ ত্র জানান্লেন। তাছাড়া 
যাদের জেনা.রটর সেটা আছে: অরাও 
নিয়ামত ঁডজেল তেল পাচ্ছে না। 

সাধারণতঃ আলু তোলার 


দূর দেখে অনেকেই, আল: 'বাক্তি করে 
দিয়েছে। কোল্ড স্টোরেজে কুইন্টাল 
প্রীতি এক খাতুত ফেল থেকে 
আঠারো টাকা খরচ দয়ে-আংলু নষ্ট 
হতে দিতে কেউ তেমন রাজা নয়। 

অহী জুলাই মাসে যেখানে 
কোল্ড স্টেরেজ (লাড খোলার কথা, 


এখন সেখানেই পনেরই জুন থেকই 


লোড খোলা হয়ছে শুধ: বিদয- 
তের আঁনশ্চয়তার জন্য। এত আগে 
লোড খুললে আলুও ভা.লা থকে 
না, বীজ হিসাবে ব্যবহার করাও 
যাবে না? 

অই আগামী মর্শুমের চাষের 
জন্য যে চার লক্ষ টন আল 7কাজ্ড 
স্টোরেজে জমা আছে সেই নোনিতাল 
আল: কি চাষের অনুপব্ন্ত হয় 
ফাকে? বেশ .কয়েকজন চাষীর সং্গে 


যোগাযোগ করা হাল জরা বললেন 
যে সম্পূর্ণ নষ্ট না হালেও আল; 
বাঁজ হিসাবে খুব ভাল হবে না। 
কেন্ডে স্টোরেজ থেকে এত তাড়া: 
তাড়ি আল: বার করে নিলে বাইরে 
তা ভালা থাকবেও নগু। অথচ কোল্ড 
স্টোরেজ থেকে আল: কার করে 
আরম বাজাওর বিক্রি করার হিড়িক 
পড়ে গেছে। 

সাধারণতঃ কোম্ড স্টোরেজ 
থেকে আলু বের করল সেই আল্‌ 
একমাস' পর্যন্ত ভাল থাকো। অথচ 
অনিশ্চিত বিদ্যুতের ফলে কোল্ড 
স্টোরেজ ফেরত আলু তিন চার 
দিনেব মধ্যেই খেরে ফেলতে হচ্ছে। 
অন্যথা পচ যাবার আশঙ্কা যোলো 
আনা। 

_বিদথ্যৎ সংকটের জন্য অব- 
স্থার আরও অবনত হতে পারে? 
কোজ্ড স্টোরেজও ফাঁকা হায়ে 
অসাছ। আলু এখনই বাজারে চলে 
যাচ্ছে। আগস্ট সেংস্টম্বরে আলর 


দাম আরও বাড়বে। বীজও হবে 
দুষ্প্রাপ্য ৷ 






হত তলৰ ত 


অকর্জন 


ক্ষয়জশাল' [এ] 


অতীতে কাঁবকল্পনায় ছল 
“কান বিনে গীত নাই ;? আর এখন 
কলকাতায় লোকমুখে মান বিনে 
কথা নাই, ফাঁদও 
ছাড়াও দেশে মানুষের অভাব নেই. 
পশ্চিমবাংলার মদ্দ.দর বিরুদ্ধে 
যনতন্ৰ আভিযোগ বন্ধ করার হুমকী 
দিয়ে মিথ্যা আঁভিষোগকারীর শাস্তি- 
রও ব্যবস্থা করা হবে এমন প্রস্তাব 
দিয়ে ওয়া; কমিশন গঠনের পারি- 
কল্পনা 'সিদ্ধার্থবাব; ঘোষণা কর- 


লোন। ভেবেছিলেন এতেই বাজী- 


মাং হকে। সেই প্রস্তাবিত কাঁমশন 
হবে কি হবে না। অভিযোগপত্রগুলি 
প্রাথীমক বিবেচনার পর প্রান্ত 
বিচারপাঁত ওয়াণ্চুর মতামত, কাঁম- 


- শন যাঁদ গঠন করাও হয়; তার আইনা- 


ন্গ ব্যকস্থাদ এখনও কিছ: স্থির 
না হলেও, এই লেখা যখন প্রকাশত 
হবে, তার মধ্যে মোটাম্ট সে সব 
বিষয় এপাকাপাঁক হয়ে যাকে বলে 
আশা করা যায়। 

যে কথা গোড়ায় বৃলাছ এই 
প্রদ্তাবিত তদন্ত কমিশন নিয়ে 
লোকমুখে এখন শুধু সিদ্ধার্থ রার। 
ইতিমধ্যে তিনি জেলাওয়ারণ এম এল 
এদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে 'মালিত 
হচ্ছেন, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের 
প্রদ্তাবিত কলকাতা সফর সম্পর্ক 
পরস্পর বিরোর্ধা উক্তি করছেন। 

একদিন বলেছেন জয়প্রকাশকে 
বিশ্ষোভ দেখানো হবে, দন দুয়েক 
পরে বলেছেন কলকাতা সবার জন্য, 
জয়প্রকাশজী আর সবার মতো 
আসত পারেন, সভাসাঁমাত করতে 
পারেন, চ.লও যেতে পারেন, কেউ 
বাধা দেবে না। আগাম মহালয়ার- 
দিল. কলকাতায় টেলিভিশন চালু 
হবে বলে । সিদ্ধার্থবাব্দ প্রাতশ্রাত 
"দিয়েছিলেন অর্থচ আসল (অথৈ 
জলে। হঠাৎ চৈতন্যোদয় হওয়াতে 
সিদ্ধার্থবাব একটি সাম্প্রতিক অনু 
্ঠানে ঘোষণা কর:লন তানি আর 
কোনো বিষয়েই প্রতিশ্রহাীত দেবেন 
না। [যোলদফা, সতের দফা, বারশ 
দাঁফা, বেকার সমস্যা থেক বিদুৎ" 
সমস্যা সক সমাধানের পর টি ভর 
ব্যাপারে প্রতিশ্রবৃতে ভঙ্গের জন্য 
করুণ আক্ষেপ !] 





গসদ্ধার্থবাব্দ 


॥ তন ॥ 


বল ক ঘটে? : 
দিম শত ও 
ছ। অন্যন্য মাোও 
ধা। অধ আপনা ' 
গছ এই সমস উল 
ছাত ও হবেকদের ভাঁ 


আপনার আসিয়া. 7. 


সর্বাপার সহসা “সৌদন 
দুজনে দুলোছন; বনে” এমন ডুল্েট 
জনসমক্ষে গাওয়া সহধার্মনী [ ব্যাণীর- 
স্টার, সংসদ সদস্যা (হিসেবে উপয্যস্ত 
সৃহকীর্মনীও কুট !] শ্রীমতী মায়া 
রায় কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক- 
গুল ঘুমের বাঁড় খেয়ে অিচৈতন্য 
অবস্থায় নার্সিং হোমে স্থানান্তাঁরত 
হেন। এ ব্যাপারে প্রেস-রিলেশল্স 
নিশ্চয়ই সাইলেঞ্সর দিকে নজর 
দিয়েছিল বোশ। কিন্তু লোকমুখে 
যে ফিসফাস চললো তাতে আবার 
সেই মানুদার নাম। 

এমন কী লন্ডনের লর্ডসে 
দ্বিতীয় টেস্ট ভারতীয় দলের 
শোচনস্ন্ন পরাজয়ে যখন লোকমুখে 
একটা ক্রিকেট বিষয়ক তদন্ত কাঁম- 
শন গঠনের কর্ধা উঠেছে, তখনও 
আবার মানুদা প্রসঙ্া। 'বল'ত- 
তো আদর্শ ব্যাস্ত যাকে নয়ে' ক্রিকেট 
কাঁমশন গাঁঠত হত পাংর। বিল।তে 
দলের কাশ্ডকারখানা ও ' সুধীর 
ঘটনার পর এক মিশন তো বসানেই 
উচিত আগামশীদনে ওয়াচ? কাম- 
শন যাঁদ বংস তখন মুখ্যমল্লীর' কথা 
বোঁশ আলোচিত হবে কনা জাননা 
এতে মাশ্মিসভাই যদি ভেজা ষায়। 
তাই বলছি, মান্দদা তাঁড়ঘাঁড় 'কিকেট 
কমিশনের ব্যবস্থা করুন। দেবীর 


‘কৃপায় এটা করতে খুব |অস্াবধা 


হবার কথা নয়। লোকমুখে ও. 
ছাপার অক্ষরে তাহলে নাম' চলবে 
কিছুদদিন। মুখ্ামল্ী নিদিষ্ট পথে 
ওয়ান; কমিশনের দুলর্পীত সংক্রান্ত 
তদন্ত প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটুক বা 
না ঘটুক, আমরা দদিব্যচক্ষে দেখতে 
পাচ্ছি মানুদার অন্দরমহলে মায়া 
রায়ের ঘনুমর বাঁড় খাওয়া সংক্রান্ত 
তদন্ত [লোকচক্ষুর অন্তরালে চলছে, 
চলবে। 

" শিলাদিত্য 


বিষয় £ মে দিবসের থিয়েটার কমরেড, নাট্যপ্রসঙ্গ। মে দিবদ 


ও পার্বতীপুরম যড়যন্র মামলা! মে দিবস ও এদেশের 
রসরূপ ভান্তকার | বামপন্থী থিয়েটার শোষণ ও থিয়েটার 
ওয়ার্কশপ । মে দিবস ও কলাকার ফ্রন্টের খসড়া ঘলিল। 
 একাক্ক নাটক | ভোটান যাত্রা । মনোরঞ্চন বিশ্বাস | আগ্তন 
, জঙ্গবেই। সুবল ঘোষ । খোদহাটির ডাক। নাট্যরূপ শুকদেব 
চট্টোপাধ্যায় । সর্বহারার সাহিত্য পতাকা চেয়ারম্যানের 
চিস্তা-পভাকা। অরুণ কর। মার্কদীয় শিল্পর্শন। স্থনীল 
চক্রবর্তী । থিয়েটার বিচার ও গণমঞ্চের বারতা । দাম ঃ 
তিন টাকা । সব স্টলে পাওয়া যাচ্ছে৷ 


চার | লি, 


গোলটি উনের ছে অজ 
বাধা ? মরকারের ভক্ষণ নিই 


, (দর্পপের খা 


পর্চিমঝ্গ সরকারের (পোলার 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং 
আরও কয়েকটি বেসরকারী প্রাতি- 
চ্ঠান পোলাট্র ক্ষত ব্যাপক উন্ন- 
তির চেষ্টা ' চালাবার জন্য গঠিত 
হলেও কোথায় ফেন ত্য স্তব্ধ হয়ে 
' গেছছে। অথচ পোলাস্রির উন্নাত হলে 
গ্রামেগঞ্জে বহু কর্মসংস্থান সম্ভব 
হত। 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ঘুরে 
বারাসত, চন্দননগর, ভঈমপুর অগ্চলে 
প্রায় দশটি পোলাট্রর সন্ধান পেলাম 


যেখানে অলা মারা আছে। মনুরগাঁ , 


হসি শুকরের চিহ্নই নেই। বেকার 
ছেলেরা পোলাট্ন তৈরী বরে পশ্যর 
চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী না হ'য়ে 
আরও বেকার হয়েছে! 

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পাঁরকঙ্প- 
নার অবশ্য “পোলার ডেয়ার ও 
ফিসারী উন্নতির চরম সীমায় 
পৌছাবার এক 'বৎবদদ্ত ভবা 
প্রাঁভশ্রীতর প্রতিজ্ঞা আছেই। তাই 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের  ডাইরেক- 
রে অফ আ্যানিম্মল হাসব্যানভ্রী 
ও ভেটেরনারী সাঁভসের উপদেষ্টা 
ডঃ ডি আর মারওয়া সাহেব বললেন 
পোলার ক্ষেত্রে বাংলায় বিস্লব 
এসঁছে গত বারো ব্ছরে। সারা! 
ভারতে জাতীয় ডিম উৎপাদন দুই. 


হাজার আটশো একশ মিলিয়ন 


থেবে। কয় বছরেই ছয় হাজার চলি 
মিলিয়ন হাঁয়েছে। 

সারা দেশে একশো। একচাঁল্শাট' 
হ্যা'রী আছে সরকার পাঁরচালিত 
কিংবা বেসরব্পরী। এরা সধারণতঃ 
মুরগী 'বাক্কি করে। ভারতে মোট 
িমর-দরকর নিরানক্কুই হাজার 
লিমন, অথচ এখন উৎপাদন 
পাঁচশো মীলয়ন মা্। 


তাই এভাবে চলতে থাকলে 


উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে 
একশো আশি বছর লাগবে । অথচ 
যে সব ব্যাপারে এবটু লক্ষ্য রাখল 
ও সরকার সাহায্য উৎসাহ পেলে 


উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব অ ভাবা হয় 
নি। প্রধানতঃ ফরা মুরগীর খাদ্য - 
তৈরী করে অর সঙ্কট তীন্র। 
খাদ্যের দামও চড়া, ঝঁজারে মেলেও 
কম। এ... 

যারা পোলার ফার্ম গড়ে 
তোলে অদের জন্য ঠিবমত ট্রেনিং 
এর সুষ্ঠ, ব্যবস্থা না থাকায় তারা 
মাঝপথে হা-হুতাশ করে। প্রায়ই 
বাচ্চা মার যায়ু। মোশনে ফোটানো 
বাচ্চার আয়নচ্কাল সম্পর্কে সংন্দহ 
জাগে বিদেশী আমদানীকৃত মুর- 
গাঁর স্বভাব চাঁরত্র ও বত্কের প্রসঙ্গে 
অজ্ঞ পোলার মালিককে বিভ্রান্ত 
ও হতাশায় ফেলে! - 

পোলার মুরগী হাঁস ও 
গরুর খাদ যারা তৈর করে ' এমন 
সব ব্যবসায়ীরা সব সময় পশম 
বাংলার বাইরের সমস্যার কথা চিন্তা 
করেন। পম্টতঃ গত বছরে পোলার 
খাদ্য প্রস্ভুতকারকদের, এক গ্যাসো- 
িংয়শন-এ এই কঠোর মনে'ভাব ব্যন্ত 
হলে পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট প্রস্তৃত- 
কারকরা তাঁর প্ৰতিবাদ বরে নানা 
মন্তব্য করেন। 

এতে বড় ব্যবসায়ীদের গায় 
আঁচড় লাগোন, বরং ছোটরাই মার 
খেয়েছে মান্ত। এ সব সমস্যা ও সর- 
কারী গাঁফিলাতর বাঞ্ছা হীন্ডিয়ান 
পেলট্রি ফারমিং-এর মুখপার পোলা 








রি সঞ্চয় সংস্থা 


এপ্রিল ১১ ১৯৭৪ থেকে 


থেকে বধিত ভারে সুদ দিচ্ছেন 


সিকিউরিটি ও আকাউন্টের নাম 


ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক ক 


8% 


৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট 


(II এবং চা পর্যায়) * 


৬. ৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট 


(IV এবং ৬ পর্যায়) 


ডাকঘর নির্দিষ্টকালীন মেয়াদী জম! £ 


১ বছরের 
২ এবং ৩ বছরের 
-৫ বছরের 


৫ বছরের-ডাকঘর পৌনঃপুনিক জমা 
১০ বছরের ডাকঘর ক্রমবর্ধমান মেয়াদী জমা ** 


১৫ বছরের সরকারী ভবিস্তা নিধি কাকা 


রঃ * এতে সুদ করুন 


৭.২৫% 


৬.৭৫%. 


8.9৫% 


+ ৫.৩% 


4 


4+ এতে কর-এ রেহাই আছে এবং সুদ করমুন্ত | 
বিশেষ প্রকষ্পগুলির ওপর সুদ সমেত অন্য প্রকল্পগ্ুলিতেও বছয়ে 


৩,০০০ টাক৷ পযন্ত সুদ করমুন্ত ৷ 


এখনই সঞ্চয় করুন বেগি করে সঞ্চয় করুন: 


জাতীয় সঞ্চয় সঃস্কা : 
পোষ্ট বক্স নং ৯৬, নাগপুর 





পুরনো বাধিক হার 


নতুন বাধিক হার 





পরকাল প্রায়ই সনন্দর ভাবে তুলে 
ধরা হয়। পোলাট্রির খাদ্য ও মুরগী 
বিদেশ থেকে অন্ত ট্রান্সপাট ও 
কাসটম ডিউটি পড়ে যা অসম্ভব । 
স্বদেশে সুলভ মুরগীর বাচ্চা 
পোলট্রি মালকদের ববাক্রি করু'র 
সুযোগও স্কভাবতঃই কম। 
, টিম বক করতে গয়ে ছোট 
ছোট পে'লাঁট্ মালকরূ হমাঁসম 
খায়, কায়মশ স্বর্থচক তাদের মাল 
বম দাম ব্চেতে হয় লাভও হয় কম। 
উত্তরবৃচ্গের কাল'*য়াচক, মালদহ 
এলাকার বহু গ্রামে মুরগীর ধ্বস 
রোগ হায় অথচ এর ওষুধ তেমন 
দেওয়া হয় না! বছরে বছরে হাজ'র 
হাজার মুরগী হাঁস: এভাবে মরে, 
বসন্ত রেগও হয়। 
গ্রামে গঞ্জে মুরগীর চিকিং- 
সার সুব্যবস্থা, চাই। গ্রামের পক 
অফিসে মুরগণ নিয়ে গিয়ে ভেটেরে- 
নারী ঝবুদের সঙ্গে কথা বলা 
“কিংবা তাদের ডেকে আনার আগেই 
মুরগীর বংশ ধংশ হয়। গ্রাম পণ্চা- 
য়েতআঁফিসে মুরগীর ওষুধ ও 
শিক্ষাকেন্দ্রু থাবা উচিত। ভ্রাম্যমান 


দর্পণ 1 শক্রবার ৫ই জুলাই ১১৭ 


ডঞ্ধারখান্য ও ক্ষেত্র বিশেষে রোগ 
নিরাময় রিসার্চ কেন্দ্র খুলতে হবে 

যাঁদও ইনকাম ট্যাক্স না নিতে 
পোলাট্রি চাষকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে 
তবু পরোক্ষভাবে লেভী, সেল্প- 
ট্যাক্স রোজ্য কেন) অকটুগ্ ভিউাটস্ 
রেলর ফ্রে্ চাজের বর্ধিত হার 
অবস্থা আরও সঞ্গীন করে তুলছে 
পোলট্রি তৈরীর স্রঞ্জামের দাম 
আকাশ ছোয়া, পোলছির সরঞ্জাম 
এদশেই তৈরী হয়, - কাঁচামালও 
এদেশে পাওয়া ঝায় অধ্চ দামের 
স্ধিরত নেই। গরু মুরগী হাঁস 
প্রভীতর মলমূত্র থেকে যা সার হয়” 
আঁর চাহদা ও + বাজারের ধা 
ভাবা দরকার। মুরগীর পালক 


ধক দশে রপ্তানী হয় ও এঁদকটাও 


উপেক্ষিত। € 
তই আঁবলম্বে পোলার 
উদ্নাতির দিকে লক্ষ্য দেওয়া দরবার 


- বেকার শিক্ষিত ছেলোদার আরও 


ধ্রোনং ও আঁ্থ'ক সাহায্যের প্রাত- 
শ্রনীত দিয়ে পোলার তৈরী করানো 
যেতে পারে। 


মেছোঘেরীর মালিকরা জলকর 
তৈরী করে চাষীদের সর্বনাশ করছে 


(দর্পশের স্মবোদদাভা) 


 বাঁসরহাট মহকুমার জলকর 
মালিকদের সঙ্গে কধগ্রসের একাঁট 
গেষ্ঠীর সাম্প্রীতক সম্প্রীণীতর সংবাদ 
দর্পণে প্রকাশিত হওয়ায় প্রশাসনের 
টনক নড়েছ বলে সংবাদ পাওয়া 
শেছে। এই সরকার শাসনভার 
হাতে নেওয়ার পর, মাত্র দহ বছরে 
মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় 
অনেক বেআইনী জলকর সষ্ট 
হতয়ছে। বর্তমান তাঁর খাদ্য সংকটের 
দিনে ষের জাঁমকে লোনা জলে 
ডুবিয়ে দয় মাছ চাষের ব্যবস্থা 
বারে একশ্রেণীর পঠীঁজপাঁত তাদের 
উদরস্ফীতির ব্যবস্থা করছে। অর্থ- 


"বলে বলীয়ান এইসব ল্মোকাদর সঙ্গে 


একদল এম এল এ এবং 'বাভন্ন 


থানার পঢলশ কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ 


সহযোগিতা করছে। বন চাষীরা 


তাঁদের শেষ সম্বল জামট-কু বাঁসতে 
অর্থলোভী মেছোঘেরীর মঁলকদের 


“জনতার মুখ’ আক্রান্ত 


দেশপের সংবাদদাতা) 
গত তেইশে জুন শান্তিপুরের 
পাক্ষক সংঝদপন্র “জনতার মুখ” 
আবার স্থানীয় যুব কংগ্রেসী বাহ- 
নর হাতে আক্রান্ত হাকছে। এ্রাঁদন 
বিকেলে ধখন_ শা্তিপদরের কালী 


আদখার্জীর মাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
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বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়াক্মেন্স ইউনিয়- 


নের সপ্তম বার্ষিক নদীয়া 
জেলা সম্মেলনের প্রকশ্য সভা 
অন্ষ্ভঠত হচ্ছিল, তখন সভার 
একাংশ থেকে একদল যুব কংগ্রেস 
“্কল্দম'তরম” শ্লোগান তুলে সভা- 
মন্টের দিকে ছুট অসে এবং 
মণ্ট দখল করে নেয়। তারা বন্তাদের 
লক্ষ্য করে ই্টপাঈকল ছেঠড়, 


বিরুদ্ধে সর্বশান্ত বনক্লাগ করে জল- 
কর বদ্ধ করতে দৃঢ় প্রাতজ্ঞাবন্ধ। 
স্বভাবতই বেআইনী জল্গব রগদীলতে 
মেছোঘেরশীর মালিকদের লাঠিয়াল 


খুনে ডাকাতার সঙ্গে গ্রামবাসী: 


কৃষকদের সংঘর্ষ আনবার্য- হয়ে 
উঠছে। সেই কারণে জেলা শাসকের, 
নির্দেশক 'ম বেআইনী জলকরগৃিত্ড 
একশো চাাজ্পিশ ধারা জর করে 
শান্তিশঞ্খলা বজায় রাখতে মেছো- 
ঘেরীর মালিকদের শনর্দেশে দেওয়া 
হয়েছে। 
ওয়য়াকবহাল মহলের ধরণা, 
অর্থ ও লোকবলে বলীয়ান এই 
সমস্ত মেছোঘেরীর মালিকরা ন্যায়” 
নীতি ও আইনকে বাদ্ধাঙ্নুষ্ঠ দেখয়ে 
যেভাবে জলাবর তৈরী করছে তাতে 
অদূর ভবিষ্যতে নদী-ন'লার মুখ 
বন্ধ হয় গিয়ে স্বাভাবক জল 
নিষ্কাশন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়-ব। 


এ 


চন 


সভামণ্ের টোঁবল' আছড়ে ফেলতে 
থাকে এবং সভা বানচাল করে দেয়! 
এখানেই তারা স্থানীয়। পাক্ষিক 
সংবাদপত্র “জনতার মুখ/-এর বিশে 
জনন প্রকাশিত সংখ্যাটির কিছু কপি 
গোছা করে আগুনে পুড়িয়ে দেক্ 
এবং শেলাগান' তোলে-“জনতার মৃথ 
জবলছে) জবলবে”, “জনতার মুখের 
সম্পাদক মণ্ডলী হবীশয়ার” “জন্প- * 
তার মুখ প্রকাশ করতে দেব না” 
“জনতার মুখ প্রচার বন্ধ করতে 
হবে” ইত্যাদ। এরপর তারা - 
পাকা বন্ধ করে দেবার হুমকি দেয়। 
যুব কংগ্রেস্সীরা প্রকাশ্যে যখন অস্ডব 
ভালাচ্ছিল তখন পরীলশূকে ধারে 
কাছে কোথাও দেখা ঝায়ানি। 


দর্পপ ॥ শক বার ৫ই জুলাই ১৯৭৪ 


ট্গদেশের 


নতুন দিজ্লী, সাতাশে জন 
মনে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের “ধানবাঁজ” 
কেলেপকারাট বেশ আঁনক দুর 
গড়াবে অর্থাৎ চোরাকারাবারের গণ্ডী 
ডঞ্গিয়ে এটা রাজনৌতক ক্ষেত্র 
ঢুকে পড়বার আশঙ্কা দেখা 'দিয়েছে। 

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায়! এই 
কোলজ্কারী' প্রসঙ্গে যে আলোচনা 
হয়ছে তাতে যে ঘটনার পুরো বিবরণ 


প্রকাশ [পেয়েছে তা বলা কাঠি, 


৮৯) 


কারণ এখনও তদন্ত শেষ হয় ৷ 
বিরোধীপক্ষীয় প্রশনকতাঁদের তীক্ষ্ণ 
প্রশ্নবাণে জর্জীরত হয়ে উত্তরপ্রাদে- 


বাজাপয়ী মার দুইটি নাম প্রকাশ 
করেছেন। শ্রীমতী বাজপেয়ী ঝল- 
ছেন যে প্রাতরক্ষামঞ্্ী' জগজাবন 
রামের ছেল ও 'দলর প্রান্তন 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্বর্গত আঁদত্য 
ঝার ছেলে এই ধানবীজ কেলেগকারর 
সৃঙ্গ জাঁড়ত বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। তবে এগীলি এখনও আঁভ- 


পরে ব্যাপারাঁটকে ভালভাবে তদন্ত 
করে দেখবার ভার ' সি আই: ভি বা 
গোয়েন্দা বিভাগের ওপর দেওয়া 
হয়েছে। পক্ষান্তভুরে গত ছাঁব্বশে 
জুন শ্রীজগজশীবন রামের একসমাত ' 
ছেল শ্রীসুরেশকুমার উত্তরপ্রদোশ 
বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীবাস;- 
দেব সিংহ এক চিঠি দিয়ে এই 
অভিযোগ পরুরোপদার অস্বাঁকার 
করেছেন। শ্রীস্যারশকুমার বর্তমানে 
বিহার বিধানসভার কংগ্রেস দলভুক্ত 
সদস্য । প্রায় মাসাধক কাল আগে 
বিহার মাঁ্ঘিসভাকে পুনর্গঠিত কর- 
বার সময়ে মহখ্যমন্তী শ্রীগফুর 
শ্রীসুরেশকুমারকে তাঁর: মাল্সভায় 
গ্রহণ কর:বন বলে ঘোষণা করোছি,লন। 
গ্রহণ করতে জিসম্মত হন। 
কেন্দ্রীয় কাঁষপ্রাতমল্নী শ্রীসন্ধের 
ছেলের জাঁড়ত থাকার. আভযোগাঁট 
শ্রীমতী বাজপেয়ী অস্বীকার কর- 
ছেন। অবশ্য শ্রীমতী বাজপেয়ী বলে- 
ছেন যে এই ব্যপারের _সু্গে  প্রায়' 
ডজনখানক ব্যবসায় সংস্থা জাঁড়ত 
ছিল বলে আভিষোগ এসেছে আর 
এই স্ব ব্যবসায় সংস্থার অধিকাংশই 
হাঁচ্ছ গুজরাটের আর মাত্র একাঁট 
রোংডর একাঁট আযাগ্রোমাকেটং রা 
কৃষিপণ্য বিক্ুয্নকারী সংস্থা। , 
মামলা এখনও তদপ্তাধীন। 
কাজেই এই সব আঁভযোগের সত্যা- 
সত্য নর্ধারণ করা সম্ভব নয় ॥ তবে 
এ ব্যাপায়ে আর কোন আঁত্গুরবস্ব- 
পূর্ণ ব্যাস্ত বা ব্যক্তিপূত্র যে জাঁড়ত 
নে এমন কথা এখানকার ওয়াকি- 
বহাল মহল “বাস করতে রাজী 


- (ধান ব্য গম্ট বাঁজ। 


নবী বেলেন্কারীর কাহিনী 


- কাপল রায় 


নাম তো উভয় রাজধানীতেই সমান- 
ভক উচ্চারত হচ্ছে এই প্রসঙ্গে,। 
তাই, আশঙ্কা, এখানকার মোঁদ 
ফ্লাওয়ার মুলে পাওয়া বেআইনী 
গমের কেলেৎ্কারা যেমন করে 
এখানকার কষ্ধগ্রস মহল চাপা দেবার 
চেষ্টা করছিল উত্তরপ্রদেশের ধান- 
বখজর ব্যাপারেও তেমন চেষ্টা হবার 
সম্ভাবনাই বৌশ। শেষ পর্যন্ত মোঁদ 
মিলের ব্যাপারাটকে নানা কারণে 
চাপা দেওয়া। সম্ভব না হলেও যেমন 
বিচার তার নানাকারুশ দীর্ঘ সময় 
নিচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে এই কেলে- 
ওকারীর পক্ষত্রেও তেমন অবদ্থার 
উদ্ভব না ঘটাটাই হবে৷ বিস্ময়কর ৷ 

, এ কেলেও্কারীর সঙ্গে ব্যান্ত 


হিসেবে কে বা কারা জাঁড়ত বা জাঁড়ত 


নয় তার চেয়ে গুরবহ্পূর্ণ, দিকাঁট 


হাচ্ছ, জাতীয় কৃষিস্ক্রম্ভরতাপ্রয়াসকে 


বানচাল করবার স্প্পারিকীজপিত অপ- 
ঘটা আর গোদা জাঁতর স্বার্থ 
বিনাশ! ঘটনার যে 'ীববরণ এখন 
অবাধ জানা গেছে তাতে দেখা যায় 
যে কিছুসংখ্যক আতিমনাফাশকারী 
ব্যবসায়ী কেআইনীভাবে “বীজ” 
মার্কা লাঁয়ে হাজার হাজার টন 
ধান উত্তরপ্রদেশের তরাই অল 
[থেকে শস্তা দরে কনে পাঁশ্চমবঙ্, 
“বহার, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ প্রভাতি 
ঘাটত অর্জনে সাধারণ ভোন্তা ও 
কৃষকদের কাছে চড়া দরে বাকি করে 
শুধু যে লাখ লাখ টাকা মুনাফা 
ল:টছে অই নয়, পরল্তু জাল: বাঁজ 
দদয়ে তারা এ সব অঞ্চলের কৃষকদের 
প্রতারতও করেছে এবং দেশর 
কাঁষ-উৎপাদনকে (ব্যাহতও করেছে। 

এই সব 'অসং ব্যবসায়ীরা 
বলত যে আদর দেওয়া বীঁজ হচ্ছে 
তরাই অঞ্চলে (অবাস্থত পল্ধনগরস্থ 
গোবিন্দবলভ পল্থ কৃষি বিবি 
বিদ্যালয়ের পরাক্ষিত ও গবেষণা- 
সিদ্ধ আঁধক ফসলদায়ী জাতের 
অধিক ফসল 
ফলানোর আশায় কৃষকরা চড়া দার 
দিয়ে এই বাঁজ কিনুতন, 'কদ্তু 
ওগ্লি সাত্যকারের বাঁজ না হওয়ায় 
অধিকাংশ চক্ষ্ত্রেই বীজ অধ্কুরত 
হত না আর দুই-চারটে যা-ও 
অঞ্কারত হত তাতেও ভাল ফসল 
হত না। অর্থাৎ এই সব ঠগ ব্যব- 
সায়ীদের হাতে কৃষকরা দুইভাবে 


ঠকতেন_ প্রথমত চড়া দরের মাধ্যমে 


আর দ্বিতীয়ত ফল.নর দিক থেকে। 
এই জাল বাঁজ কেনার ফলে সে বছরে 
কৃষক ফসল পেত নাঃ তাই কৃষ 
উৎপাদন কম হওয়ায় খাদ্য শস্যের 
ব্যাপারে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জাতীয় 
প্রল্নীস কাঘবত ও ব্যাহত হল-- 
উপরন্তু সরকার-বিঘোঁষত আঁধক- 
ফসলদায়শ বীর্জ সম্পর্কেও কৃষক 
সাধারণের সুন সংশয় সৃষ্টি হল। 


এটা যে অধ্তর্থাতমূলক অপপ্রয়াস 


বা 


অপচেষ্টাকে এবং এই সব কার্য- 
কলাপে অপপ্রয়াস রত সাঁত্যকারের 
স্বজ্াতন্রোহীদের, 'রিজ্টরশঘরুদের 
প্রাতহত ও দমন করবার কোন সীক্রয় 
ও কার্যকরী ব্যবস্থা আজ অর্বাধ 
আমাদের সমাজবাদশ কংগ্রেস সরকার 
গ্রহণ করেন নি, যেমনাট ঘটে রাজ- 
নৈতিক প্রতিপক্ষ, কিংবা ধর্মঘটী 
রেল অথবা অন্যান্য সরকার? কর্মী- 
দের ক্ষৌত্র। 
উত্তরপ্রদেশ থেকে ধান রপ্তান? 
ছিল আইনত 'নাষদ্ধ। তবে পল্থ- 
নগরের কৃষ বিশ্ববিদ্যাল.য়র পরা- 
ক্ষত ও গবেষণাসিন্ধ আধক ফসল- 
দায়ী জাতের, ধানবীজ জাতীয় 
উৎপাদন বাঁদ্ধর জন্য সরকার 
অন্যর্মীত নিয়ে অন্য- রাজ্যে রপ্তানী 
করা যেত। তাই: রাতারধীত বাঁজধান 
রপ্তানীর ব্যবসায়ে নেমে পড়ল এই 
সব ব্যবসাফ্লীর' আর এ ব্যাপারে 
তারা প্রশাসন ও পুলিশের একাং- 
শের সমর্থন যে পেয়োছল তাতেও 
কোন সন্দেহ: নেই। বীজ রপ্তানীর 
জন্য বৈধ অন্মাত, নিয় এই সধ 
দুরনশীতপ্রায়ণ ব্যবসায়ীরা তরাই 
অঞ্চল থেকে সাধারণ ধান (ৌজ 
করতে গেলে বাছাই করা ধানকে এক 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় রাখতে হায়, সাধারণ 
ধানের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ 





SERN AE ণ্বীজা? 
মাক্ধ লাগে প্রায় তিন কোট 
টাকা দামের প্রায় ত্রিশ হাজার টন 
ধান উত্তরপ্রদেশের বাইরে পাচার 
করোছিল। এই চোরাকারবারের ন/য়করা 
আঁতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদর পুত্র হও- 
মায় সহজেই প্রশাসন ও প্দীলশকে 
বৃদ্ধাঞ্গুষ্ঠ দোঁখয়ে বখরা দিয়ে 
কিংবা ভয়! দোখয়ে৷ দশর্ঘ দন এই 
ভাবে কোট কোটি টাকা (শোনা 
যায় দশ কোট টকা) মুনাফা 
লনুটেছে। শোনা যায় বমাল বোঝাই 
ট্রাক একাধিকবার ধরা পড়লেও সে- 


গুলিকে ছেড়ে দিতে হয়োছল জার 


অ নক্ম কোন উচ্চবাচ্য করা হয় 
নি বা ফর নি? এইভাবে পাচার 
করা ধানের একটা অংশ অন্য ঘাটাত 
রাজ্যের কালোরাজারে যেত সাধারণ 
ধান হিসেবে আর একটা, অংশ যেত 
“্পরণীক্ষিত ও গবেষণাসিদ্ধ বীজ 
হিসেবে, যেত অন্ত চড়া দ'রে। 
এই জাল বীজের ব্যবসা এমনই 
কফে'পে উঠোছল যে বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতারিত কৃষকদের থেকে কীজের 
ব্যর্থতা ও অপদার্ঘতা সম্পর্কে 
অভিযোগ পেয়ে পন্থনগর 

বশ্বাবিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ বজ সি 


সিং নিজে এ 
চিঠি দিতে বাধ্য হন। তরাই ডেভে- 
লপমেল্ট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেও 
এ সম্পর্ক সংশ্লঙ্টমহলের দাঁষ্ট 
আকর্ষণ করা হয়। 


ব্যাপারে সরকারকে 


এর থেকেও গর্ত আঁভ- 
যোগ এনেছেন ডাঃ সিং জে তাঁর 
দ্বিতীয় চিঠিতে । {তান আঁভষোগ 
করেছেন যে বাঁজ আইনকে অমান্য 
করে সরকারী ও সমবাম্ধী কীজ- 
ভাণ্ডারগরীল প্রায় পপচশ কোটি 
টাকা দাংমর নিম্নমানের বীজ কৃষক- 
দের কাছে বাকি কূরছে। তাঁর ।আঁভি- 
যোগ বাজ ।আইন আটা সনে 
চাল; হলেও এখন অবধি তার আঁস্তিতব 
শুধুই কাগজপতে। 

নিম্নমানের বাঁজ 'বাক্কর এই 
যে'আভিযোগ পল্থনগর কৃষ বিশব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য সরকারী ও 
সমবায় বাঁজভাম্ডারর বিরুদ্ধে 
এনেছেন তা থেকে এই ব্যাধির 
ব্যাপকতা ও সঙ্কটময়তার ছাঁবাটই 
ফুটে ওঠে। এই দুষ্ট রোগের সমল 
িনাশের জন্য সরকার এখনও “কি 
পিছ করবেন নাঃ 


কহ্নশ্কাত! ন্বিশ্রন্লিল্তাভলম্ডে ভপাচ্চা্শ 
ও সহ ভপাচাহেন্স ০ক্ষা।ল্ল 


কলকাতা anna 
উপচ্চার্য এবং সহ-উপাচর্ষের 
কোন্দলে বিশ্বাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম 


(দণ্পণের লংবাদদাতা) 


গত সালের বি এ, বি এস 'ঁস, 
বি-কম 'পার্ট ওয়ানের ফলাফল 
এতাঁদনে বেরুল। তাও অনার্স এবং 
ব্যাক পেপারের সংখা বাদ দিলে 


হয়েছে। ডঃ সংত্রন্দনথ সেন আটষটি পাশের হার শতকরা অন্টা-এ এসে 


সালে 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য 
নিযুক্ত হন।। এ বৎসরই' বিশ্বাবদ্যা- 
লয়র হাতিহদ্র্দ নতুন স্ট্যাটিউট 
তৈরী করে সহ-উপচার্যের দর্ঘট পদ 
সৃষ্ট কর হয়। ' 

, আমোরকান লর্বার লোক বলে 
পাঁরচিত [অন্যতম সহ-উপচ্চর্ষ 


(অর্থ অধ্যাপক অম্লান দত্ত প্রথম ' 


থেকেই কোণঠাসা হয্ন পড়েছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘা এবং কর্ম" 


চারীরা তভো অচহেনই, | উপঠার্যের” 


অ্বিদ্মনও এ ব্যাপারে নেহাৎ কম নয়। 
তাই অম্লানবাব মাইনাস হয়ে 
যাওয়ায় এখন ক্ষমআ দখল আর 
কর্তৃত্ব নিয়ে৷ লড়াই বে'ধেছে 
প্রভাবশালী শিক্ষাবিদের মধ্যে । 

গত সাতষাঁটু স'ল থেকে এবগ- 
স্তর সাল পর্মল্ত ছাত্র বিশ্‌জ্খলা 
চলার পর বাহাত্তর সালে অনেকেই 
আশা করোছলেন এবার বশ্বাঁবদ্যা- 


দুই 


দাঁড়ায়। অকৃতকার্য ছাত্রছারীর সংখ্যা 
আগাঁণত। বেবলমাত্র দুটি অথবা 
1তনাট বিষয়ে ব্যাক পেয়েছে পনেরো 
হাজার ছাত্রছাত্রী । পার্ট টু পরীক্ষার 
ফলাফল এ বছরে বেরোঝে কি না 
তাও চিন্তার 'ষয়। এরই মধ্যে 
এসে পড়ল চুয়ত্তর সালের পার্ট 
ওয়ান আর পার্ট টু-এর হাজার 
হাজার পরীক্ষ্থীর ভাবষ্যত। 

এই বিরাট মহাষজ্ঞও কি ভাবে 
সম্পাদন করা হবে সে ব্মপারে 
বিশ্ববিদ্যালয় 'বর্তৃপক্ষ (বিশেষ 
উদগ্রীব ব'ল মনে হয় না। শিক্ষা 
বিষয়ক সহ-উপাচার্য ডঃ পিকে 
বসু ভাব্য্যতের ভবনায় অধশর। 
ধৃছয়াত্তর সাল বর্তমান উপচ্চার্ষের 
বিদ্ধ! গ্রহণ করার কঞ্চ। তাই ডঃ 
বস; এখন থেবেই তৈরী হচ্ছেন। 
দণ্তর দপ্তরে. তাঁর মনোমত লোক 
বসানোর কাজ ধীরে ধীরে শুরু 


নন। বস্তুত উত্তরপ্রদেশের প্রান্তন এবং প্ররোপ্ীর জাতীয় স্বার্থ 
মৃখ্যমদ্ঘী ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিরোধী তা অস্বীকার করা যায় 
ক্যাবনেটমন্তশ প্রীকমলাপাঁতি ত্রিপার্ঠীর কি ৯ অথচ এই সব অল্তর্থতমূলক 
অন্যতম পত্র শ্রীমঙ্গলাপাঁত ত্রিপাঠীর বার্ধকলাপকে জাতীয় স্বার্থীবরোধী 


লয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসংব! হয়েছে। স্ট্যাটিস্টকসের ঝ.নু অধ্যা-' 
ছাত্র হাচ্গাঙ্জ নেই বটে। তবে উপ্া” পক ডঃ বস: হিসেব করেই এগু- 
চার্য ও সহ-উপামার্ষ ডঃ দীপ কে ছেন। ইতিমধ্যে শবশকাবদ্যাল/সরর 
বসুর অন্তর্বল্বে গোটা পরাক্ষা সমস্যা ও তার প্রতিকার” সম্বন্ধে 
ব্যবস্থা রসাতলে যেতে বসেছে। একখানি মুল্যঝন গ্রচ্থও করুনা 


বরেছেন। তবে পনেরো টাকা দামের 
এই বইতে পরীক্ষা স্মসয়ার ব্যাপারে 
কয়েক লাইনেই সমাধান হয়েছে। 
প্রধানমন্ত্রীর স্নেহভার্জন উপা- 
চ্বও দমবার পানর নন। বিশ্বাবদ্যা- 
লর গ্র্ান্টীস কমিশনের কাজের ফাঁকে 
তাঁর আর একবার উপাচার্যের পদে 
আসান হঝ।র ব্যাপারাঁটও পাকা 
বরে আসছেন। বিশ্বাবদ্যালয়েও 


খতন হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। 


ওয়্মাকবহাল মহললর ধারণা, উপা- 
চার্য নিজের গদা মজবুত করার জন্য 
ছত্রদের একাংশকে সুকৌশলে কাজে 
ল'গাচ্ছেন। উদভ্রন্ত ছাতছাত্রদর 
দিয়ে সহ-উপাচার্য ডঃ পি কে 
বসকে অপদস্থ বরা, আরা তাঁর 
মুখ “দিয়ে! বিভিন্ন পরীক্ষার তার 
ঘেষণা করানো আবার তাঁকে দিয়েই 
সেই তাঁর পিছাংনা এটাই না কি 


ডঃ সেনের মল স্টর্যাটিজ। 
দদুই' ' কর্তার এই লড়াইয়ে 
আঁফসারদের পোয়াবারো। কাজ 


দেখারও কেউ নেই। হুকুম তামিল 
করানোরও কেউ নেই। আঁফসে কোন- 
রাম পোঁছে কর্তার ঘরে গেলাম 
ধোকাই যথেষ্ট। কেনে পক্ষের পটল 
ভারী হল, অর কে জব্দ হলেন 
আজকের শৃবশ্কাবদ্যালয্পের প্রশাসন 
বলতে বোঝায় এটাই। 


OPE? 


৪ হয় 


আনন্দবাজারী স্বাধীনত| « এবং _ 


সত্যজিৎ রায় 


_ দর্পণে কিছুদিন আগে প্রকা- 
শিত চাণক্য সরকারের লেখা “সোল- 
ঝেনিৎ'সনকে৷ নিয়ে সোরগোল ও 
অনন্দবাজারী কলম” যেমন সঅ- 
সন্ধী তেমাঁন সময়োচিত। প্রকল্থটির 
শেষজগে লেখক বিগিত [দিনের 
আনন্দবাজম্রী আচরণ তথা [আসদা- 
চরণ- নিয়ে যে কথা বলেছেন, তার 
সঙ্গে আরও কয়েকটি তথ্য উপস্থিত 
করা যেতে পারে। 

(এক) মাকসবাদ-লেনিনবাদ- 
বূরাধী বাট্রাড রটসল আনন্দ- 
বজার পন্িকার কাছে বরাবর “মনপী- 
ষার শেষ কথা” 'ছিলেন। কিন্তু এই 
মনীষী যোদন থেক ভি:য়তনামের 
পক্ষ নিয়ে মাঁকর্নি সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে গণ-আ.্দালনে নামলেন, 
সেইদিন থেঞুক। আনন্দবাজারশ কলম 


তাঁর নামে বীভৎস কুৎসা, রটাতে 


শুরু করল, শুধু - খনর্লজ্জ নয়, 
অসভ্য ভর্যাগতে। আজ এই 
“কলমশএর কাছ নতুন ঘোষণা 
কৃথা আশা ।.. 

' দেই) মাত কিছনদন আগে 


“বিজ্ঞ'নাচার্য সতেন্দন্থ বসদর 


মত্যুশোতে। আনন্দবাজার ঘটা করে 
অশোঁচ্‌ পালন ক.রাছল, এবং এতো 
কাকা, কেদেছিল যে পাঁত্িকার পাতা- 
গুলো পযপ্তি ভিজে স্যাঁৎসে*-ত হয়ে 
থাকত। আর, এরাই একদিন বিশ্ব- 


জরতীর উপাচার্য. সত্যেন বসকে .' 
হেনস্থা করার জন্য হেন শব্দ নেই, 


ববহার করে নি। | 
(তন) চাণক্য সরক্যর চোঁষ'টুর 
দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেছেন। এই 


রবীন্দ্রনাথের রচনার ওপর কলম 
চাঁলীয়, তাকে কেটে ছে'টে এমন 
বিকৃতজাবে ছেপে বার ক্ষত, পড়ে 
মনে হায়ত, রবীন্দ্রনাথ কুঁঝি সাত্যই 
সম্প্রদায়িকভাবাদশ। এরা ইতিহাস- 
জ্ঞানেরও এমন পরিচয় সৌদন দিয়ে- 
ছল, ফা পড়লে ভিনসেন্ট স্মিথ 
সাহেবও কবরে পাশ ফিরে শুতেন। 

এইসব্‌ “পণ্ডিত” ' ব্যান্তরাই 
একদা গড়োছিল “স্বাধীন স্মাহত্য 
মাজা?” সেই স্বাধীনতার, "নমুনা 


দেখা গেল ীন-আক্রমপের সময 


যখন নার মিল থাকায় এরা “চান” 
পর্যন্ত খাওয়া বদ্ধ করল, যখন 
এদের হুমকিতে ম্যন্তকচ্ছ হয়ে পড়- 


লেন 'নরামত ' লেখকরা”, সামা- - 


বাদের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠলেন, 
ত্যাজ্যপুর হকরা আশংকায়, ছুড়ে 
দিলেন কান্না, স্মমাবাদ ও চীন 
সম্পর্কে ম্বরাচিত পুস্তক রাস্তার 
মোড় পাঁড়য়ে ফেলবেন বলে “পাবি 
ঘোষণা” করলেন, বইগুলো লহীকলে 
রাখলেন দপ্তরীর ঘরে, পরে স্তার- 
কিন শ্রী টির ধূমায়ত আঁগ্ন নিভে 


গেলে, সেই ধোঁয়ার আড়ালে বই- 


-আবার ছাড়.লন। বিশ্বাস না হয়, 


“চান দেখে এলাম”-এর লেখক 
মনোজ বসকে জিজ্ঞাসা করুন। 
(পাট) স্বাধীন সাহিত্য সমা- 
জের স্বাধীনতার আর-এক নমুনার 
প্রকাশ গত বছরের পুুজেয়ে। লেখক- 
দের অবাধ স্বাধীনতা রক্ষার বাকুল 
বাসনায় এরা গোপন ফরমান জ্যরশ 
করলেন “দেশ” এবং “আনন্দ 
বাজার”র পূজো সংখ্যায় যাঁর উপ- 
ন্যাস লিখবেন, তাঁরা আর কোথাও 
কোন উপন্যাস লিখতে পারবেন না। 
অথচ প্রচার-যশ-কাট্‌'তে ইত্যাদির 
সীমাহীন লোভে বশংবদ. “স্বাধম্ন 
সাহাত্যক? গোষ্ঠী হাসিমুখে 


প্রভুদের শ্রীচরণে।  সোলকনিৎ- 
সনদের হয়ে, কংব্য স্বাধীন 
সাহত্যরচনার পক্ষে এ'রা কলম 


সাহত্য সমাজ” দ্ঃ-ঠাংএর মধ্যে 
লাঙ্গল গুটি নিয়োছিল সৌঁদন। 


শীনে_ সম্ভবত বচারুলতাগ্র। যদিও 
উদ্দেশ্য ‘ছল, আন্দোলন প্রসঙ্গে 
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রিভিউ লিখল, স্ক্লীপট-এর ক্কেচ 


ঘিপল। তারপরেই শর; হল প্রাত- 


ফোঁগতা কাগবাজারে ও সুঅরিনে, 
শত ঘোষে ও অভীক সরকারে, যুগা- 
তরণঅমৃত এবং আনন্দবাজার-দেশ-এ 
কে সত্যজিৎ রায়ের বড়ো ভক্ত, কার 
সঙ্গে তাঁর অধিক ঘাঁনষ্ঠজ। প্রকাশ্য 
এসব লেখালোখ . চলল, উল্টো কলম 


"ধরলেন ঘোষবৎ এবং সরকারী চামচা 
লেখকক্‌ল। এবং শ্রীরায় আশ্চর্য 


বদান্যতায় অথবা কৌশলে পরস্পর : 
িববদমান দুই- শত্কেই খুশি করে 
চললেন! একে দেন বাণী তে ওক 
দেন বাঁণা। তবে, পাল্লা ভারী হল 
দতারাঁকনের 'দিকেই। গৃহীত হল 
মাকিনি সংকতিভে স্নাতক সন 
গ.্গাপাধ্যায়ের প্রতী্রয়াশ্শীল 
কাহিনশ, শংবা:রর নিক্কয় গল্প। 
“আ ব্য প” ও “দেশ”-এ সত্যজিৎ- 


অ রিট কে ..বোক। বলার 


বা. তাঁকে সরাতেছুছচুইছে সেকথা । 

পা মেনে দেহার মত বনবদ্ধিত 

উন লট দয় কা নেই হি ৪৪ দেখ 
আটি 


hn 


ধরবন না ভো কে বা কারা ধর- "সস 


বেন। হিমলারই তো বেশ বলতেন 
সমাজতন্মের কথ্া। ভূতের মনখেই 


" ত্য রামনাম শোভা পায়! (এইবার 


“উনষ্টারথচ পূজা . সংখ্যা ও, আর 
পরের সংখ্যার - .ভূমিকাটা পড়ে 
দেখুন; ওদুটি এই আঁলাখত বাদ- 
শাহী ফরমানেরই: প্রাতবাদ্‌।) 

€ছর়) দাঙ্গ; এবং চিলির স্গো 
'আ বা প” ও ”দেশ’-এর আর এক: 
স্মরণণীয় লী; “বারো-ইয়ারণ 


লেগেছে। তার প্রতিবাদ কুরে লিখ- 
লেন ক.রকজন ব্বদ্ধিজীবী শিল্পী 
ও লেখক! সকলের নাম মনে নেই; 
তবে জর মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং 
সর্ভাঁজৎ রায় ছিলেন। লেই প্রাঁত- 
বাদ পনের জব্যবে আনন্দবাজার বার 
করল প্বারো-ইয্ারশী কথ? ' (সংখ্যায় 
ছালেন)। দিনের 


হপন, ক্রপব, পকেটসর্বদ্ব “কলম” 


সোনার কলমের করাল ফেডারেশনের 


নেওয়ার, তবু অমল্মপকারীরা “শঁডস- 
টার্ব” করলেন না; দরজার তলা 
দিয়ে পরি ঘরে চালান করে 
' নিঃশব্দে ফিরে এলেন; মনে |আসপম 
শ্রদ্ধা_“ক্ক স্টিভ ব্যান্তত্বের সৃজন- 
শীল মূহূর্তাটকে নষ্ট হতে দেব 
না, একি আমরা বাঁচাব লড়াই 
কারে” | চে 
অতঃপর এই তরুণদের ভাগ্যে 
কী ঘটেছিল, সেকধ্য' থাক। সত্য- 
জিতবুব্ সেদিন জানড়ও পারেন 
ধন, কাঁ সীমাহপন দরদ ও শ্রদ্ধা নিয়ে 


, এরা তাঁকে আড়াল করে দাঁড়াবার 


সংকল্প 'নিয়োছিল, লড়োছিল অন্যা- 
নদের সঙ্গে তাঁরও মর্যাদ্য রক্ষার্থে । 
সবচে: দুখের কথা, জানার বিন্দু- 
মাৱ চৈম্টাও তান কারন ীন। চিঠি? 
পড়েও কোন খোঁজ-খবর নেন নি! 
কেন নোঁন ন, সে-প্রশ্ন অনেকের 
মনে উঠোঁছল। 1কপ্ভু গবেষণায় না 
গগয়ে তথ্য-নর্ভর হওয়া যাক। 

এর পরেও সত্যজিংবাব প্রগাঁত- 


- শ’ল আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। 


তবু, ক্রমেই তাঁকে সতর্ক হয়ে, উঠতে 
দেখা গেল! সরে যেতে লাগলেন 
এইসব আন্দোলন থেকে। ফেডারে- 
শন অফ ফিল্মস সোস্মইটিজ 
অফ ইন্ডিয়ার সভাপাত তানি; তবু 


 যোগা অপ্রত্যক্ষ, ঘরে বসেই দরকার 
চিঠি দস্তখত করেন; প্রায়ই জানায় 


-দেন_যতে তাড়তাঁড় সম্ভব ফেডা- 
রেশন ছেড়ে দেবেন। স্মরণীয় £ 
ফেডারেশন তখন ফিল্ম ইণ্ডা্ট্ির 
চক্ষুশুল, বৃহৎ সংবাদপত্রের বিরাগ- 
ভাজন ; ফিল্ম সোসাইটির '*নষ্ঠাবান 
ক্রাটবদের প্রাতপক্ষ ৫) ভাবছেন 
এখানকার ভাড়াটে ফিল্ম কলমঁচাীরা, 


সভাপাঁতর দিকেও মাঝে-মাক 
বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তারই মধ্যে দিয় 
শরীর পথ করে চলেছেন। সে পথ 


গেছে কৌন্খানে? 


হঠাৎ দেখা গেল, আনন্দঝজার 
অসাধারণ যত্ন নিয়ে “শু গা বা ব্র”-র 


Gl 


ঘল নাতি আযোজঞে 


বাবু লিখলেন গল্প ও ছড়া, ছবি ও! 
প্রচ্ছদ আঁকলেন, সুকুমার রায়ের 
রচনা সংকলন প্রকাশ করলেন, হু-হ 
ধরে কেটে যেতে লাগল। এদর 
ম্যধ্যমে দলীয় লেখক-প্রকাশকের 
কারখানা থেকে চিরনাট্টও একটা 
(বোর রে গেল। ঝঁজার গরম, তার 
আমদানশও গরম। 
.এ-সওয়াওলর কা জবাব সত্য- 
ভিত্বাব। দেবেন, জানিনা। সিচ্ভ- 
বত দেবেন না। কারণ জবাব দদাতে 
গেলেই ণকিটমেন্টের” প্রশ্ন আসে, 
এবং একাধিক সাক্ষাৎকারে তানি 
ঘোষণা করেছেন _ উচ্চকণ্ঠে £ ‘তান 
“কমিটেড” নন। অর্থাৎ “বর্ণ হীন” 
থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ ঝুল (তান 
মনে কংরন। তাই দেশ-এও "ভান, 
দেশ-এর পরম শর “এক্ষণ/-এও 
তান! এই ভ্রান্ত বিদ্রীদ্ত আপাত- 
ফলদায়ক হলেও |আথেরে সর্বনাশা, 
এমনাক িজ্পস্ী্টও এতদ্বারা 
একদিন 'তাঁন বুঝতে পারবেন 
অনেক মূল্য দিয়ে। আপাতত, এস্‌- 
ট্যাবালশসেন্টের কাছে তার এই 
আত্মসমর্পণ এবং - আনন্দকাজারণ 
বন্দরে নৌকা ভেড়ানো-দুটো.ক 
পাশাপাঁশ রাখলই আদ নাওয়লের 
উত্তরটা খুজে পাওয়া বাবে। তর 
সঙ্গে রাখুন সস্তা গোয়েন্দা-কাহনী 
«সোনার কেল্লা”-কে, বাংলা চলাচ্চি- 
ত্রের এই দুরবস্থায় সোট আবার 
গ্রীন” হাব! তার সঙ্গে স্মর্ণ 
করুন, আর একাঁটি স ্ষাৎকারে 
উচ্ভীরত, -সমাজআন্মিক মাজে 
শিল্পীর স্থান. প্রসঙ্গে তাঁর গভীর 


- সদ্দহ ও ভয়। তারপর যোগ করুন 


আল্তজর্গাতক চলচ্চিত্রের রাজনোৌতিকা 
পটক্ষেপ রক্ষণশীল গ্রেট ব্িটন, 
পশ্চিম জার্মানীর বান, আমে- 
রৰার শিকাগো, এইসব অগ্যলেই 
তাঁর গাতাঁবাধ তথা জনপ্রিয়তা 
দনম্নাল্মত ৷ এবং “ম্যাগূসেলে। 
প্রাইজ”! এইবার ' বিয়াগ করুন 
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একদা তথ্যরাজ্য সরকারের চল- 
চ্চিন্ত উন্নয়ন পর্ষদে। ফিল্ম সোসা- 
সাঁটর ধুান প্রাতানাধ নেই, এবং 
আরা ভারত ফিল্ম সোসাইটির সভা- 
পাত সত্যাঁজৎ রায়, এবং এ নিয়ে 
তাঁর কোন শিরঃপশড়া আছে এমন 
কোন খবর এখনও প্নওয়া যায়, নি। 
হয়তে' সেঁক্রটারীর লেখা বয়ানে 


নতুন করে প্রশ্ন উঠছে, এবং 
অত্যন্ত সংগত কারণেই। কেউ বল- 
ছেন, শ্রীরায় “পলাতক রোমান্টিক” 
কেউ বল ছন, তান গত শতকের 
“উদরনৈতক মনবতাবাদী”; কারও 
রিয়নলজাস/” অর্থাৎ “জড় বাসত- 
সুন্দর, নেই পার্থব আভিজ্ঞ) নেই 
সচেতন (বিশ্লেষণ, নেই শিল্প; 
ফর্ম আছে, আর্ট নেই; নেই কোন 
বিজ্ঞানসম্মত জীবনদর্শন। কাঁবতায় 
যেমন সত্যেন দত্ত।_এই দৃষ্টিকাণ 
থেকে তাঁর অবৎ ছবির পঢুনাঁব্চার 
চলছে, বাংলায়, ইংরেজীতে, হিন্দীতে 
উদদূতে। 

অবশ্য, "পথের পাঁচালী”সর 
প্রযোজক -পাঁশচমবঞ্গ সরকার । কিন্তু 
সরকার নয়, মূল ছিল বিধানচণ্দ্র 
রায়ের ব্যান্তগত আগ্রহ, এবং অন্য- 
বধ কারণ । 
আছে সরকারী দষ্টভরগর প্রগাঢ় 
ছাপ। তাচ্ছাড়া, “পথের পাচালধ”-র 
তুলনায় “সোনার কেল্লা”-র সাহি- 
তক মূল্য এক কানাকাঁড়ও নয়। 
গভশর বা অগভীর, রোমান্টক বা 
ধরিস্লোলস্্ কোন বন্তব্ই এর নেই৷ 
ক্রাইম-ীগ্রলার গহসবেও কেউ একৈ 


“শিরোপা দেবে না! 
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বিপ্রবের গান 
চিন চিং বাই 


বর্তমান প্রযোজনায় ' 


চীনের বিপ্লবী উপন্তাদ “বিপ্লবের গান” 


আবার (তৃতীয় সংস্করণ ) প্রকাশিত 
হচ্ছে জুলাই-এর শেষ সপ্তাছে। দাম £ 


৮-টাকা। যারা ৩১শে জুলাই *৭৪ এর ... 


মধ্যে ৬ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক তালিকা- 
ভুক্ত হবেন, তারা ৬ টাকাতেই বইটি 
পাবেন। টাকা -পাঠাবার সয়ে (১) 
মানি অর্ডার কুপনে স্পষ্ট করে নাম ও 
ঠিকানা! লিখতে হবে ; (২) বইটি হাতে 
নেবেন, না ডাকযোগে নেবেন, ত! 
জানাতে হবে! কলকাতা ও বহরমপুৰে 
হাতে হাতে বই পাওয়া যাবে -অন্ষন্ত 
ভি. পি. তে বই পাঠানো হবে এবং 
ডাক খরচ ক্রেভাকেই বহন কোরতে 
হবে। 
পিপল্ন বুক এজেন্সী 
১, কুল্দা রায় লেন * পোঃ খাগড়া 
মুশিদাবাদ জেল! 


< 


* ৯ সরকারের সর্বাধুনিক 
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ইন্দিরা ব্রিগেডের মর্বনাণ। নি কমর? 4 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 
| . ইন্দিরা গার্ধাঃক পুতুল হিসেবে 
প্রধানমন্তা- নির্বাচিত করে কংহুসের 
পরনো নেতারা যে রাজনৈতিক 
খেলা শুরু করোছিলন সে খেলাম 
তারা হেরেছেন৷ অতুল্য ' ঘোষ 
রাজন”/ঁতি থেকে অবসর গ্রহণ করে- 
ছেন, কামরাজ আর (মারারজণ 
দেশাই পক্ষহীন আহত জটায়ু 
হয়েছেন। কংগ্রেসের অন্যান্য সেনা- 
নীরা হীন্দিরা গান্ধীর পক্ষপুটে 
আশ্রয় নিয়েছেন অথবা রাজনোতিক 
নির্বাসন বরণ করত বাধ্য হয়ে- 
ছেন। 

কিন্তু যে প্রতিক্রিপ্নাশশলতার 
আভযোগ তুল ইন্দিরা গান্ধী উন- 
সত্তর কালে পাতিল-মোরারজশীদের 
হতমান করেছিলেন, আজ সেই 
অঁভযোগ শতগুণ হয়ে হীন্দিরাজজশীর কারের 
নব-কধ গ্রসী বামঘেষা ভাবরূপকে 
ম্লান করে ঁদয়েছে। ফলে ইন্দিরা 
গান্ধী নতুন করে ঘঃটপগহীল সাজাতে 
শুরু ঝরছেন। 

কংগ্রেস সরকার ইদানশং যে 
সমস্ত রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করেছে, 
তাব দনুটী প্রধান দিক। এক দিকে 
দেশের একচেটয়া মািলকদের নতুন 
করে সাম্রাজ্যবাদী অমারকা বৃটেন, 
জাপান ও পাঁশ্চম জামানীর সঙ্গে 
প্রায় তিন হাজার কোম্পানী খোলার 
অনুমোদন, একচেটিয়া পাজপাতি- 
দের সাগরে মাছ ধরা থেকে সাবান 
তৈরী সমস্ত ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের 
অন্মাতিদান এবং বি.দশশ আতিকায় 


“কর্পোরেশন গুলোকে সহজে দেশে 


তৈরী হচ্ছে এমন! সব জিনিস, যেমন, 
কাঠের শৃর্ঘনিস রোঁডমেড জামা- 
কাপড়, দাঁড়, প্লাস্টিকের জিনিস, 
কাঁচের ও চাঁনামাদির িনিস-ইত্যাদি 
তৈরী করাব সুযোগ দান, অন্য- 


[দিকে দেশের অকৃষক জামর মালিক- : 


দের উদ্ধল্ত ফসলের মূল্য বৃদ্ধ 
করার |মনুমতি দিয়ে খোলাবাজার ও 
কেরোসিন কাগজ, কাপড়ের ইত্যা- 
দির মূল্যকাদ্ির আঘাত দেশর 
কেনী কোটা মানুষের কাধে গুরু- 
ভার চাপানো, এসমস্তই হান্দরা 
“প্রগতিশীল” 
৮ পদক্ষেপ বলে সি পি আই নেতৃবৃন্দ 
মনে করলেও, তাদের সাধারণ কম 
ও সমর্থকের এটা হজম করতে 


হাতে তাদের টাকার থলে খ্যল মেকানিক পুত্র সঞ্জীবকুমার এবং 
বসেছে।' জগজীবন রামের পূ সনরশকুমারের 
সি পি আই নেতারা চাইলেও মধ্যে সমতা রক্ষার একটা চেষ্টা 
আজ ইন্দিরা সরকারকে দেশর মার) । 
মানুষের কাছে প্রশ্গতিশশল” বলে একি কথা শুন আজ মণ্থরার 
চালানো তাদের ক্ষমআয় কুলোচ্ছে মুখে? কংগ্রেসীদেরও দি আর পি 
না। তাই তার অন্ততঃ মুখে / বি র্মধীতা ১ মাঁণপুর বিধানসভায় 
ইীন্দরা সরকারের কিপিং সমালোচনা কংগ্রেস্সী দলের নেত্য রিশ্মং কেইসং 
করতে হাচ্ছ। প্রগতিশীল নীতির সি আর পি মোতায়েনের বিরুদ্ধে 
এমন কড়া ডোজ হজম করা রাজে- তীশব ভাষায় প্রতিক্মদ করে 'স আর 
শ্বর রাও ভূপেশ গনপ্ত এন্ড কোম্পা- পি বারদ পাঁচ কোটা বাষাটি লক্ষ 
নর পক্ষেও কঠিন। ডাকা ঝয় বরাদ্দের সমস্ত দাবী 
_ তাই পশ্চিমবাংলায় তারা $প নাকচ করে দেবার দাবা উত্থাপন 
ডি এ ভেঙ্গে দিলেন, উীঁড়ষ্যা বিধান- করেন। 
সভায় সংখ্যালঘু নাশ্দিনী সৎপথশ নিরাপত্তা আইন কেন এখনো চালু 
মন্মিসভা (থকে সমর্থন তুলে নেবার রাখ হয়ছে জানতে চান এবং বর্ডার 
ভয় দেখালেন এবং উত্তর প্রদেশ 'সাঁকউারটাী ফোর্সের আঁফসারদের 
বিধানসভায় কংগ্রেস সর- দ্বারা সংঘটিত নারীদের উপর পাশ- 
কারের 'বিরনুদ্ধ ভোট দিয়ে (সেখান কিক অত্যাচার ও নারী' নিগ্রহর 
কংগ্রেসের . সামান্য সংখ্যাধিক্য কঠোর শাস্তি দাবী করেন। আরেক- 
রয়েছে) দেখছজন। জম কংগ্রেস সদস্য ইমোটাস্ব সিং 
সি পি আই মুখ বুজে ইন্দিরা সণিপুরে কেন পাঞ্জাব নিরাপত্তা 
গাল্ধীর “পশ্চাদপসরণ” সমর্থন কর- আইন চালু করা হয়েছে জানতে 
বেন না। কল্তু দুষ্ট লোকে বলে যে চান। কল্তু এমন স্পর্ধা কি কণী 
তারা এই প্রতিবাদ করার অনুমাঁত- ঠাকরুণ সহ্য করবেন ৯ 
ট্‌কুও ইন্দিরা গাম্ধীর কাছ থেকে হণরয়ানার ম]ুখ্যমন্তী বংশী- 
আগেভাগেই নিয়েছ্ছেন। সি পি আই লালের সম্পর্কে জনৈক প্রবীণ 
আরেকটি রোমহর্ষণকারী ঘোষণাও ক্যাবিনেট মন্ত্রী নাকি মন্তব্য করে- 
করেছেন। যদ বর্তমান বুষ্ট্রপাত 
পার পুনরায় নির্বাচনপ্রাথস হন 
তাহলে কংগ্রেস মনোনীভ প্রার্থণ না 
হলেও সি পি আই তাকে সমর্থন 
করবেন এবং কৃষিমন্ত্রী ফকরদাদ্দিন 
আল আমেদ ফাঁদ রাষ্ট্রপাঁত প.দর 
জন্য কংগ্রোস মনোনয়ন পান তাহলে 
তাকে তারা সমর্থন করবেন না। এমন ইতালির 1 রাজনীতি ? ক্রমশঃ 
কড়া সিদ্ধান্ত শ্বনেও ইান্দরিজ্ী ঘোরালো হয়ে উঠছে। “তথাকথিত 
ঘাকড়াচ্ছেন না। কারণ আর কটা কোয়ালশন সরকার ইতালির সাধারণ 
পুতুলের মত সি পি আইও তার মানুষের দুখ দুর্দশা লাঘব .করত 
একট পুতুল বৈ জো নায় পারে না, এবং পারবে না। ইতালিতে 
দেশরক্ষামন্্ী। জগর্জীবন রাম মাঝে মাঝেই ' সরকার বদল হয়। 
ও ইন্দিরাজীর মধ্যে উনসন্তর সাল্র কখুনা সমাজতন্মী, - কখনো বা 
মত হদ্যতা আছে ক না তা নিয়ে ক্লীশ্চিয়ান গপতন্তপ। আসলে ইতা- 
পর্যাবেক্ষকেরা গবেষণা. করুন, কিল্তু িতে যে-ই শক্রমতায়৷ যাচ্ছে সে-ই 
গত পাঁচিশে জুন উত্তর প্রীদেশ ইতালির ধনপতিদের দ্বার্থ দেখে 


বিধানসভায় খাদ্যমন্দা রাজেন্দকুমারী চলছে। এবং তর্থাকাঁথত -গণডল্ত্রীরা - 


বাজংপর়ী জগজাঁবনরামের পুত্র সাম্ববাদের জুজনর ভয় দোঁখয়ে 
স:রেশকুমার ধান পাচারের |আঁভি- প'কাপোস্তভাবে ইতালির ধনপাঁত দর 
যোগে আঁভযুন্ত বলে যে বিবাত সেবাদাস হিসেবে কাজ করছে। মাঝে 
দিয়েছেন তাতে চমকে উঠতে হায়। মাংঝ অবশ্য সমাজতল্তরীদের শ্রামক 
জগজীবনবাবুর পুত্রকে বিশুদ্ধ সংগঠনগুলো কমিউনিস্ট সংগে মিলে 
কথগ্রেসী বলেই না আবদুল গফুর  গমশে কাজ করতে চাচ্ছেন। সম্প্রতি 
“বিহারের মান্মিসভায় স্থান দিতে দেশ বড় ঝড় যে সব ধর্মঘট হয়ে 
চে.মাছিলেন এবং সরকারী শপথ গেল তাতে -কাঁমিউীনস্ট ও সম'জ- 
নেবার তাঁরথও ঘোষণা করা হয়ে তল্তীরা একফোগে কাজ করেছে । 

ছিল। কগ্রেস সভাপাঁতি এবং প্রধান-  একাদাঠক ক্রাশ্চক্মন ডেমেদন 
মন্ত্ীও সন্টুরশকুমারকে হারের ক্র্যার্জিক দল, ও ক্যার্থীলক চার্চের 
ক্যাবিনেট মন্ত করবার প্রস্তা-ক সায় জোট অন্যা্দটক কমিউনিস্ট ও 
দিয়োছলেন। এখন উত্তর প্রদেশের, সমাজতন্তী। শাসক  ক্রণীক্চন্লান 
ইন্দিরা মনোনীত খাদ্যমল্্ী একি . ডৈমোক্তাটরা এখন নক; ফ্যাসশীবাদণ 
সর্বনাশ করলেন? জগজবনবাব্দর দল এম এস ।আইকে মদদ দদচ্ছে। 
পুত্র তরাই থেক দুভিক্ষিক্রিষ্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে. স্গ 
গুজরাটে প্বীজ ধান” বালে লক্ষ লক্ষ ইতালিতে মুসোলানির ₹ ভূত কবরে 


তিনি মাঁণপুরে পাঞ্জাব, 


ছেন, “বয়সে আমার চেয়ে বিশ বছ- 
ক্লের কনিষ্ঠ হলেও বংশীলাল গুণে- 


তুল্য”। ভাশ্দিস পতৃতুল/ বলেন 
নি। (বংশীলালজশী কিন্তু উনসত্তর 
সাঙ্গ থেকে তার খবাঁহন” বলে 
ঘোষিত শ্রীমতী চল্দ্রাবতশীকে মাঁল্ি- 
পদ, থেক বরখাস্ত করতে এক 
লহমা দ্বিধাবোধ করেন নি। বংশী- 
লাল তার “রাজন্যৈতক গুরু” গুল- 
জারপলাল নন্দ কিংবা বড়াভাইসাব 
ভগবত দয়াল শর্মাকে কাউকে রেয়াত 
করেন ন বাহন চল্দ্রাকতী দাদ” 
জার কাছে দরবার করতে ছুট: 
িয়োছলেন। কিন্তু দিদিজী বংশী- 
লালকে ঘাটতে রাজী হন নি। (অথচ 
গ্রহণ করা হায়্ছিল 'দাঁদজশিরই 
নির্দেশে । 

ইন্দিরা ব্রাগোডে সমার্জবিরোধী- 
দেরও অন্তভুরন্ত করা হয়েছে, বলে 
বিহারের অর্থমন্ত্রী দারোশাপ্রসাদ 
কলাই বিহার , বধানসভায়' স্বীকার 
ক'রছেন। স্বীকার না করলেও 


ভারি ষ্যাদীবাদ মাথ! ঢুলছে 


(দশের পর্মৰেক্ষক) 


মুসো লানির [দিনগুলোর কথা স্মরণ 
কারক দিচ্ছে। বিশেষ করে, মে 


॥ সত & 








হান্দরা ব্রিগেডে তো শুধুমার সমাজ- 
বিরোধাীদেরই, থাকার কথ্য। অিন্য- 
[কেউ 'থাকলে তো চুসটা হাব 
ভেজাল! 

পুণা শহরের কর্পোরেশনে 
শোচচনীয়ভাংব পরাজিত হবার পর 
কর্ণ কে শিক্ষক ও গ্র্যাজুয়েট নির্বণ- 
চন" কোন্দুর চারটী আসনেই কংগ্রেস 
পরাজিত হৃস। এখনো কোথাও 
কোথাও অবাধ নির্বাচন হচ্ছে দেখে 
প্রধানমন্ত্রী নাক মহারাষ্ট্র ও কর্ণা- 
টকের মুখামন্ত্ীদের উপর চটে 
গেছেনা এখন পর্যন্ত ইন্দিরা মার্কা 
স্বাধীন নির্বাচন সারা দেশর স্বত্ত 
চাল; হল না, এ কি কম দুভণগ্যের 
কথা! পাশ্চমবণ্গের ইন্দিরা কংগ্রেস 
অবশ্য এ ব্যাপার কাঁজত্বর পারচয় 
দিয়েছে। তব যে কেন তার মন উঠে 
নাকে জানে? 





ব্রিগেড কীভাবে সশস্ত্র তালিম পাচ্ছে 
রোম শহর থেকে কিছনদযুর আযাপে- 
নাইন পাহ'ুড়। সরকার এ সব জানা 
সত্বেও তাদের কিছু বলছ না। 
তবে সুখের কথা, ইতালির 
শ্রামক শ্রেণী ফ্যার্সিবাদী উ.দ্যাগ 
সম্পকে! এঝর (কটা সির্তক। 


নাসের আঠাশ তাঁরখে ব্রেসিয়া শহরে দ্বিতীয়ত, শাসকগোষ্ঠীর অন্তভুস্তি 
ফ্যাঁসাবরোধী দু হাজার মানুষ এক কার্থালক নয়া বামগোষ্ঠ প্রগ্গীত- 
মিছিল সংগঠিত করেন এবং ইতালির -শশল দলগুলোর সাঙগে একযোগে 
ফাটি ছয়জন মানুষকে খনন ও প্রসঙ্গত উল্লখ্য, ইতালপর 
প্রায় একশত মানুষকে জখম করে। অর্থনীতি খুবই দবাল। মুদ্রা 








টে : Eu 
Gy স্টোর সুখী পরিয়াযে . 

“কহনের পুর | প্রায় এক হশও 
শর পাৰিন খেকে আটে 
শিক্ষা দার ল্য ত্ৰোস্তা্াৰী ক্র 
in by ফলিত ধিরে ছিল, ছাই! 
কন যুক্তরাকী মাকিন -াওাকারর্ছে। ছীর্ঘকান 
শিবা 0 Bally at pl 






৪ 


এই: জঘন্য হত্যার বিরুদ্ধে পাঁচ লক্ষ স্যণীতি হচ্ছে, মা্রাস্ফপীতির বাধ. 
মানুষের এক শোক মিছিল ব্রেসিয়ায় সাঁরক হার শতকরা কুঁড়ভাগের 
বেরোয় উন্মিশে মে। ধিক্ার ধ্যানতে ওপর। জিনিষপত্রের দাম আগুন! 


মণ ধান চোরাচালান ীারাছিলেন 
বলে শ্রীমতী বাজপেয়ী রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনের ঠিক আগেই এমন একটা 


| বিবৃতি দা লন, সেটা কি ঠিক হল? 


নাক এটা ইপন্দরা গান্ধীর মোটর 


গিয়েছিল এখন আবার নানা আঁছ- 
সার ইত:লির শাসক শ্রেণী তাকে 
জালে তুলছে। নয়া ফ্যাঁসবাদশ 
এম এস অই প্রকাশ্য যে সব 
তান্ডব শুরু করে দিয়েছে তা :দখে 


Pe 


পমস্ত শহর গম গম করে। হাজার 
হাজার দ্রেড ইউনিয়ন কর্মী, শিক্ষক, 
ছাত্র এই প্রাতবাদ নিত 


ভূলে যাচ্ছেন। ত: না হলে, কুখ্যাত 


_ফ্যাসিস্ত মসোলিনির নাম একাঁট 


ইতালির একচেটিয়া পাজপণতিরা 
দেশের কাসরে- অন্য কোথারও টাকা 
নীয়াগ করতে পারুলে খুশী । 
দ্বিতীয় মার্কন যুন্তরম্ট্র পশ্চিম 
জামানী, অষ্ট্রোরয়া প্রভাত দেশ 
ইতালী 'থ/ক শস্তা শ্রমিক পাচ্ছে 

একাদকে ফ্যাসিস্ত আক্রমণ 
অন্যাদকে অর্থনোতক সংকর 
বিরদ্ধে ইতলণর শ্রামকশ্রেণী 


সংঘবদ্ধ হাচ্ছন। এঁপ্রল ও মে 
মাসে ইতলশর শ্রমজ্জীবী মানুষ বড় 
বড় সংগ্রাম করন। এই সময়ের 


মধ্যে পনেরো লক্ষ বিল্ডিং শ্রামক- 
দের লড়াই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 


Ke 


Regd. Ne. WB/CCS32 


ওয়াধুর কমিশন £ বান মীর 
ছা রি কার্ষবলাণ ৬ চাণক্য সরকার 


=- কু কাঁসশন নিযে জবোদ- 
পত্রে, রাজনৈতিক মহাল এবং সারা- 


ওয়াণ্চ; কি ঝরে জড়িয়ে পড়ছেন? 


ছেন সেই প্রসঙ্গে কথা৷ বলাতে গিয়ে 
এক প্রান্তন ঝাণ্ডু সরকারী আঁযা- 


সার কঙ্গলেন * মনখ্যমল্ল্র এই 


ধরণের কাজ করার কোক কেবলমা্র 


সিন্ধাদ্তের এবং সিল্ধান্তের পর 
গেজেট নৌটিফিকেশনের। 

ওয়াট; কমিশন গঠ.নর কথা 
নানা প্রচার সত্বেও, এ ব্যাপারে কোন 


তাঁর সদিচ্ছার অভবের কথা ফাঁস 'কাীবনেট সিন্ধান্ত নেই। এমন কি 


কর দেয়। তা নাহলে তিনি কাঁম- 


শনের কথা হঠাৎ ঘোষণা ' করলেন, 
সন্গে সূঙ্গে ওয়ান্চুর নাম প্রকাশ 
করা হল, আর খবরের কাগজে এই 


রাজ্য ৷ রুখগ্রাস নেতৃত্ব সংবাদপত্রে 
বিকৃজিত এবং পাটির বিভিন্ন 


স্তরের বস্তৃতার বলেছেন যে' সিদ্ধার্থ 
কাব এত গ্ররত্বপূর্ণ ব্যাপারে দলের - 


বিষয় তদন্তপূ্ব কর্মপদ্ধাতর কথা । সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন আছে 


কি কয়ে। ৩ 
মুখ্যমন্ত্রীর খক্ুরর কাগজ সর- 
কারের নানা ইচ্ছার কথা, প্রকাশ 


আই' এ এস "মহলের কা অধিকার আছে। 


সংঙ্গ সেদিন, কর্থা হচ্ছিল। তাঁরা 
বললেন যে, 'দ্ধার্থবাব আইনজ্ঞ 
অবং আঁইনজশীবশ হলেও সরুকারের 
. গদাঁতে বসে যে আচরণ করে চলে- 
ছেন তাকে কোনও মতে বিধিসম্সত 
বলা চলে না। - ৬১ 
ওয়া কমিশনের ব্যাপারে যে 
বিধিবাহভূতি কাজ তিনি করে চলে- 





কম্তু আঁধকার এক জিনিষ আর 
তা সরকারাভাবে গ্রাহ্য হওয়া আর 
এক। মুখ্যমন্ত্রীর কোন ইচ্ছা কার্য- 
করণ করতে হলে, বিশেষ - করে 
সমস্ত মাল্দসভা বা তার কোন সদস্য 
দুর্নীতিপরাক্ধণ কিনা তা তদদ্ত করার 


/ছন্ট কমিশন নিয়াগের ব্যাপারে 


০ প্রগতি সাহিত্যের অতিতীয় সংগ্রহ রা 
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লি স্‌ 
পাল 


- সম্পাদক ফ্রক লভার্শ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সবোষ মালিক ক্কোমার কলকাতা ১৩ থেকে মনাদুত এক্স দপপি কাল ৬১ 


বলে মনে করেন 'নি। সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে যে, কয়েকটি ক্যাব, 
নেট সভায় ' কয়েকজন প্রভাবশালশ 
মন্ত্রী মনখ্যমল্লীর তদন্ত কমিশন 
নিয়োগের ব্যাপারে আচরণবিধি 
সম্পর্ক নানা প্রশ্ন করেছেন। দলের 


নেতারা এবং মন্দের অনেকেই _ 


বলেছেন মুখামল্লী কাজটা ভাল 
করেন নি। ' 

নিজের দলের ত 
মন্মাই হোন বা রাজ্য কংগ্রেসের 
কর্ম'সাঁমাতর যবে কোন পদাধকারী 
হোন, নানা কথা ভাবতে 'পারেন, 
তাতে জনসাধারণের মানা না ঘামা- 
লেও চলে। কিন্তু সরকারণকাজ- 


1] কর্মের ধারা উপেক্ষা করে : খেয়াল- 


খুশী মত ফা ইচ্ছে করা স্বৈরাচার । 
এই. স্বৈরাচার অবশ্য অনেকাঁদন 
থেকে এ রাজ্যে চালু হয়ছে। চাকু- 
রীতে 'লোক নিয়োগের ব্যাপারে, 
কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতির 
ব্যাপারে, নির্বাচন চালানোর পন্ধ- 
তির ব্যাপারে, যে কোন নাগ্গারককে 
বছর আটকে রাখার ব্যাপারে 


: খেরালখ্শীমত' ‘যা ইচ্ছ করা 


হচ্ছে এই রাজ্যে বাহাত্তরের নির্বা- 
চনের আগে থেকেই। 

ওয়ালি কমিশালর ব্যাপারটা 
এই স্বৈরাচারের আর এক প্রকাশ । 
মুখ্যমন্ত্রী যাঁদ৷ এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 


* নিয়ে৷ থকেন এবং ‘ফাঁদ র্ভান কাঁম- 


শনের কাজকর্ম শেষ পর্যন্ত চালিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ 
থাকন তাহলে তাঁর দু. একাঁট 
আইনসম্মত বিধিকাবস্থা' নেওয়া 
উচিত 'ছিল। 


প্রথমেই প্রয়োজন একাঁটা গৈ রর 


নোিফিকেশনের, ' ফা'ত সরকার 


তথাকাঁথিত ওয়াট কমিশনের 
ব্যাপারে এই ধরণের কিছুই করা হয় 
শন। 
ওয়া্চুর সঙ্গ ব্যক্তিগত কথা বলে 
ছেন বলে ঘোষণা. করলেন এবং 


লম্পাদক হরেন 


মৃখ্যমল্লী শিল্প গেলন, - 





পরে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন কথা ' 


করলেন" প্রথমে বললেন অভিযোগ 
তাঁর কাছে পাঠাতে হবে এবং তান 
বিচার করে দেখবেন সেই সব আঁভি-. 
যোগ তদল্তের ফোঁগ্য কিনা । তারপর 


বললেন যে, যে কেউই আঁভফেগ 


পেশ করতে পারবে না, কিশৈষ করে 
সরকারী চাকুরীতে যাঁরা আঁধান্ঠত 
অথবা যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত তাঁদের 


'কোন আধিকারই নেই। এই ধরণের 


বহু উল্টোপাল্টা কথা একদিন তান _ 
স্বলেন, আবার পরের দিন নিজেকে 


শন্ধরে নেন। 


"_ এখন ঠিক হযেছে ্চারপতি- 
ওয়াঞ্চর কাছে সরাসার অভিযোগ 
পাঠানোর চলবে! তবে রাজ্যপালের 
অর্ডার বোরয়েছে , যে, 


, দর্ভীন্তহীন হলে ।আঁভিযোগকারার 


ভন মাস জেল -ও পাঁচশ টাকা জারি- 
মানার ব্যবস্থা । বহু আইনজ্ঞ বলে- 
ছেন রাজ্যপালের এই ধরপের অর্ডার 
সম্পূর্ণ আইনবাহভূর্ত। বহু আঁভি- 
যোগই আদালতের সামনে আসে এবং 


বিচারে অভিযোগ সত্য প্রমাঁণত ' 


হলেই যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে 
শাস্তি পায়। 'আভব্দেগ প্রমাণিত 
না হলে আভিষোগকারীর সাজার- 
কথা কে কবে শুনেছে। তাই: যাঁদ' 
সরকারের সিদ্ধান্ত হয় তবে সমস্ত 
কিচার ব্যবস্থা বদলানোর প্রয়োজন 


-হবে এবং এই কারণে হায্নতবা সমস্ত 


সংবিধানের আমূল পাঁরবর্তনের 
দরকার হবে। [কোন ব্যাপারে সরকার 
অথবা কোন বিশেষ ব্যান্তর বিরদ্ধে 
অপর একজনের আঁভযোগ থাকতে 


পারে এবং সবরের জন্য এই - 


অভিযোগ পেশ করে সে. আদালতের 
শরণাপন্ন হতে' পারে। এ এক সংবি- 
ধানগত মোঁলিক আঁধকার।. আঁভ- 


যোগ প্রমাণ না হলে শাস্তির বিধান 


এ এক নয়া আধঙ্কার। শাস্তি 
অবশ্য হতে পারে ফাঁদ অভি:যাগ 


“যাঁর বিরদ্ধে-তান পাল্টা মামলা করে 


দেওয়ার কোন এন্ডিয়ার ওয়ার 


“আছে ক না তা বিচার করা দরকার । 








২ ওয়াচ? একজন ' অবস্রপ্রান্তি 
বিচারক । কি ক্ষমজর বলে "ভান 
অধ্লানবদনে অভিযোদাপত্র গ্রহণ 
'করেছেন এবং তাও আবার পরণক্ষ্যা 
'করে-দেখছেন।। কে তাঁকে এই কাজে 
নিয়োগ করেছে। এই সমস্ত কাজে 
মৃখ্যমন্ত তাঁর সঙ্গে ফিসাঁফিস করে 
কথা বললেই তা অমনি জাইনসম্মত 
হয় না। যাঁরা অভিযোগ পেশ 


করেছেন তাঁদের তরফ থেকে অবশ্য [= 


এখনও এ প্রশ্ন ওঠে নি। তবে ওঠা 
“উচিত ছিল এবং সম্গে সঙ্গে এই 
দাবীও যে, রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে তদদ্ত কাঁমশন নিয়োগের 
ব্যাপারে আগে গেজেট নোঁটিফিকে- 
শন হোক তবেই আঁভযোগপত পেশ 
করার প্রন উঠতে পারে। 
এতদিন পর্যন্ত যা হয়েছে তা 
বই কেআইন’ী। অনেকের সন্দেহ 
মুখ্যমন্ত্রী আইন জেনও যখন এই 
কাজ করেছেন তখন তাঁর দুটি 
উদ্দেশ্য থাকতে, পারে । 
(এক) বাঁভন্ন মন্ত্র সম্পর্কে 
(এমন কি নিজের সম্পর্কেও) কি 


দক অভিযোগ থাকতে পারে তা জানা ** 


এবং পরে আইনের ফ্যাকড়া তুলে 
নিজের কোন বশম্কাকে দিয়ে আদা- 
লতে প্রশ্ন তুলে তদল্ত কাঁমশনের 
বিরুদ্ধে ইনজাংশন দিয়ে৷ দেওয়া; 
(দুই) “কংগ্রেস দল ও মশ্দসভা 
সবই দুরপীতিপক্ায়ণঃ এই যে কথাটা 
গত বছরে লোকের মনে গেথে 
গেছে তা কিছুটা কাটিয়ে তোলা। 
শ্য়ে পর্যন্ত ফাঁদ কামিন বসতে 
নাই পারে বা মাঝপথে আটকে যায় 
তবে অন্তজ্ত এ কথা বলা "যাবে যে, 
সদ-ুদ্দেশ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বাবস্থা নিয়" 
ধন কিল তন আর হয়ে 
উঠল না। 


শুকসারী ৷ ১৭২1৩৫ আচার্য জগবীশ 

চন্দ বহু রোড । কলি ১৪ 

প্রাপ্তিস্থান ॥ কম৷ ও কাহিনী, নাথ 
8 ছে বুক স্টোর্স, বুকমাক. 
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মট লেন কলির্ডা-১৩ 


EEE A 


 গয়াধুর কাছে বিজি থেকে বহ গুরুতণ 
“ ঘিযোগ থেরিত হয়েছিল দেসৰ গেল কোথায়? 





১৭শবর্য ২৫শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৭৪ 1 দাম ৪০ পয়সা 


মন্ত্রীদের গতি মুখ্যমন্ত্রীর স্রাব 


(দপণের সংবাদদাতা) এ 


দুর্নীতির আএঁভযোগ আছে 
তার প্রমাণ কিছু নেই ॥ 

যাঁরা এর গবরোধিতা করে- 
ছিলেন, তাঁরা ভীত যে কেচো 


খড়তে গেলে ফাদ সাপ বেরোয় 


-সতাহালে কি হবে মৃখ্যমল্লী বলে- 


ছেন যে এমনভাবে কাঁমশন নিনষ্ন্ত 
হবে আর তদল্তের ব্যয় এমনভাবে 
''না্দষ্ট থাকবে যে, কে'চো খন্ডতে 
গেল খাল কেন্চোই বেরুবে। যাঁদ 
সাপের কোন ছায়া দেখা যায় সঙ্গে 
সঙ্গে চাপা দেওয়া হবে। 

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, এতে 
কংগ্রেসের ভাবমুর্ত'র উন্নতি বই 
অবনাত হবে না। তোমরা কিছু ভেব 
না। সব ঠিক করে দে্খ। 

ওদের নীতি ননয়ে কোন 


"বিরোধ নেই। ভয় আছে নিজ নিজ 


ঢকা পকা হয়ে পড়য়! 


তাই 
সবাই খুব বিচালত। 

শেষ পর্ষন্ত  মখামন্তী 
আশ্বাস দিয়েছেন, তদন্ত কাঁমশন 
নিয়োগের কথা ঘেদষত হলেই যে 
তদন্তের কার্জ শুরু হবে এটা ভাবার 
কোন কারণ নেই। 

কংগ্লেসী মহলের কাছ থেকে 
দর্পণ জানতে. পেরেছে, যে, বাজ 


আইনগত প্রশ্ন তুলে ওয়াচ; কাম 


শনের কাজ আদ পর্বেই বন্ধ করে 
দেওয়া হবে। 


ভাই এ নিয়ে এখন আর' 


কধগ্নেসী মহলে হৈ চৈ নেই। রাজ- 
নশীততে মানুর্কে বিশ্বাসে বেষে 
প্লাখার কৌশলই আসল জ্্রাটেজশী 


(দপশের সংবাদদাজ) 
চুরি করে প্রায় সব ফাঁকা করে 
দিল, এখন আঁভযোম পাঁচ মন্দির 
বিরুদ্ধে তাঁরা নাক কোন আত্মশয়ের 
চাকরী পাইয়ে দয়েছেন। জনসাধা- 
রণ ত বটেই, এমন কি কংগ্রেসী মহ- 
লের প্রায় সবাই বলছেন যে, এই 


গেছে আর তার প্রকাশ এত নগ্ন 
যে, কোন মন্ত্র তাঁর ছেলে ভাই ভাগ্নে 
ভাগ্নীর চাকরী 'বা পদোল্নাতর 
চেষ্টা করেছে এ কথা বললে সমস্ত 
তদন্ত প্রহসন বলে মনে হয়। এ কথা 





পরিষ্কার যে, দু 
আঁভযোগ এলে প্রমাণ he 
নে কত ভিলা 
হশন। 

প্রায় শ দেড়েক আঁভষোগ 
ওয়াণ্টঠুর কাছে গয়েছিল। অন্ততঃ 
তাই সরকার থেকে বলা হচ্ছে। সর- 
কার আপাতঃভাবে এত মিথ্যা কথা 
বলে যে তার কোন কথাই আজকাল 
আর মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য 
বলে মনে হয় না। এর মধ্যে নাক 
দশজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের 
তদন্ত হতে পারে বলে ওয়াণ্ট মত 
শদয়েছেন। এই দশের মধ্যে আবার 


পাঁচজনকে ছাড়পত্র দিয়ে দিলন 


(শেংষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 





মীর বিরুদ্ধে আদ ঘভিযোগঞ্যো। চেপে 
যাওয়ার অভিযোগ এনেছেন বিভিন নী 


(দ্পশের সংবাদদাতা) 


ছি 


'বিচারপাঁত কৈলাশনাথ ওয়ান্চুর 
ধিরপপো্ট পাবার পর কংগ্রেসের 
প্রবীণ-নবীন সব মল্গীরাই ক্ষেপে 
আগুন । বিশেষ করে যে, দশজন 
মন্ম্ীর বিরুদ্ধে আঁভযোগ ওয়চ্ত 
তদন্তযোগ্য বলে রিপোর্ট দয়ে- 
ছেন। 

এই রিপোর্টের পাঁরিপ্রোক্ষিতে 
প্রবীণ সদস্য জয়নাল 
উন তাত পাতি 
কান্তি ঘোষ এবং সান্রত মুখার্জী 
সরাসার মখ্যমন্তীর বিরদ্ধে আসল 
আসল আিযোগগল চেপে দেও- 


শ্নার আভিযোগ এনেছেন । মান্ত- 


সভার এই সদস্যদের আঁভযোগ মৃখ্য-. 


ওয়াণ্তু সাহেবের কাছে পাঠান হয়ে- 
ছিল, সেগীল গোষ্ঠীগত ভাবে 
জয়নাল ' আবেদীন, তরুণকাণ্তি 


ঘোষ, প্রফনু্সকাল্তি ঘোষ” সব্রত 
মৃখাজশী প্রভীতিরা 'বাভত্র তথ্য ও 
পরামর্শ দিয়ে রচনা করেছিলেন। 
এবং এই কাজ করার সময় তারা 
যথেষ্ট সতকতার সঙ্গে গুরুত্ব” 
পূর্ণ আঁভযোগগনলিকেই লিপিবদ্ধ 
করোছলেন। কচ্তু চুড়ান্ত রিপোর্ট" 
যখন এল তখন দেখা গেল, সব 
খুকছুই যেন “ভাণ্ুমতীর খেলার” 

মত হাওয়া হয়ে গেল। আর যেগুলি 
বই তাতেও “কনা জাড়িয়ে ফেলা 
হল জয়নাল আবেদন, সুব্রত 


(শেষাংশ নবম পদ্য) 


স্পীদল্কীন্স_ 


yp “বরো 


স্বার্থে খেটে খাওয়া মানুষের ওপর 
আক্রমণ শুর হয়েছে। রেল ধর্মঘটে 
তার সবচেয়ে নগ্ন চেহারা দেখা 
গেছে। 

গত এক বছরে এনঅপ্রয়ো- 
বেড়েছে তাতে এটা বুঝতে কারো 
অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই 
বদ্ধ 


নেই। কছাঁদন আগে সরকার সুতণ- 
বূস্লর ওপর চাঁজলশ শতাংশ দাম 
ঝাঁড়য়েছেন ব্যবসায়শদের বোঁশশ টাকা 
মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। 
বোবা যাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশের 'নির্বা- 
চনী তহাবিলে' ব্যবসায়ীরা যে টাকা 
চাঁদা 'দয়োছল সেই টাকা, তুলে 
নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন 
সরকার। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রীতি চালের 
চোরাকারবারের ফে ঢালাও সুযোগ 
করে দেওয়া হল তার পেছনেও 
ফাঁদ গোপন লেনদেনের ব্যাপার, ফকে 


কার একে প্রশ্রয় দিয়ো  এসেছেন। 
এই ব্যাপারে ইন্দরা গান্ধী ও তাঁর 
সাষ্গপাঞ্জারা আগের সমস্ত রেকর্ড 
ম্লান করে দিয়েছেন এবং এরা এত 
নি্দ'্জ্জ ও বেহায়া যে খেটে খাওয়া 
মানুষের কাঁধে দুসহ ট্যাক্সের বোঝা 
চাঁপয়ে কবসায়'দের সবরকমের 
স্াবধা দিয়েও সমাজতন্ত্র বুলি 
তপচাতে কসর করেন না। 
কিন্তু জনসাধারণ অত বোকা 
নয়। বিশেষ করে গত দু-তিন বহরে 
ইন্দিরা গান্ধীর 'বাভি্ন এঁন্দুজালিক 
খেল দেখার পর। সাম্প্রীতক আর্ড- 
ন্যান্সের ফলে একাঁদকে দ্রব্মমূল্য- 
বৃদ্ধি রোধের ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে, 
অন্যাদকে তেমান সরকারের হাতে 
কিছু টাকাও আসছে। শুনতে ভাল 
যে,- এগারো শতাংশ সুদ দেওয়া হবে। 
কিন্তু কর্মচারীরা যখন সেই. টাকা 
হাতে পাকেন তখন সেই টাকার মূল্য 
অর্ধেকের বেশ কমে যাবে! 


শি 
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নার গিট ক ঝরতে গিয়ে জয়গান আবেদিন = 


. এন ছুই গোষ্ঠীর বিরাগতাজন 


সের সভাপাঁত হওয়ার । 


উন্দেশ্যে তিনি প্রথম দিকে কক্ষুব্য। 


গোষ্ঠীকে মদত 'দিয়েছেন। এবং 
কমে ক্রমে ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর যুব- 
' ছাৱ নেতারা 'আঁধকাংশই অর প্রভা- 
বাঁন্কিত হয়ে পড়েন। অরুণ মৈত্র 
তথ্ধা প্রিয়সে্রত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
লড়াই-এর কৌশল তানই. ঠিক করে 
দিতেন। কিন্তু নিজে কর্থনো প্রকাশ্যে 
লড়াইঞ নামতেন না? 

এই ভাবেই বেশ কিছু দন চল- 


ছিল; মোটামুটিভাবে রাজ্য কংগ্রেসের, 


দেপদের সংবাদদাতা) 


TE এক সময়ে অরুণ 


* মৈঘের চেয়ে আবেদীন সাহেবকেই 
রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির পদে 


উপযুক্ত মনে করতে থাকেন। আবে- 
দীন সাহেবও বেশ উৎসাহিত হয়ে 
ওঠেন। . 

হঠাৎ [তন সুপার পলিটিক্স 
করে ফেললেন। নিজের অভিলাষ 
নিরঙ্কুশ করার জন্য তলে তলে 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা 
প্রিয় ,মু্সীর সঙ্গে গোপনে একটা 
আঁতাত, করে ফেললেন। এই আঁতা- 
তের শর্ত হিসাবে ঠিক হল রাজ্য 
রাজনশীত থেকে প্রিয়বাবুকে উৎখাত 
করার জন্য সে চেষ্টা চলছে ততে 
অথবা এই প্রচেষ্টাকে বিপথে চালিত 
করে সমস্ত ব্যাপারটাই ভণ্ডুল করে 
দেবেন। আর পশ্চিম শ্দনাজপুর 
জেলায় উভগ্চে উভয়ের বিরদ্ধে আর 


্রতক্ষ সংঘর্ষে নামবেন না।' 
প্রথম প্রথম আবেদীন সাহে- 
বের রাজভবনের বাড়িতে গভীর 
রাতে এবং দিল্লীতে এইসব গোপন 
বৈঠক হত। বেশ 'কছ্নাদন পরে 
বিক্ষুব্ধ গোচ্ঠীর কয়েকজন নে 
প্রিয়-জয়নাল গোপন আঁতাতের কথ। 
আঁচ করতে পারেন। কিন্তু তখনও 
এ-ঘটনা সন্দেহ আর অনুমানের 
পায়ে! 
বিত বানা পপর ব্রি 
গোম্ঠশর নেতারা আবেদন সাহে- 
কের আচরণে কোথায় যেন একটা 
পাঁরবর্তন দেখতে পেলেন। দেখা 
গেল আরুণ মৈত্র বিরুদ্ধে বন্তব্য 
রাখতে অথকা অরুণ মৈন্তকে সরাতে 
আবেদীন: সাহেব 'যতটা আগ্রহ 
ততটা প্রিয় মুন্সীর বেলায় নয়। 
প্রিয় মুন্সীর প্রসঙ্গে কোন কথা 
উঠলেই দ্রেখা ফেত আবেদীন সাহেব 


১১৮ 


ধল 
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নানা, অজুহাতে টালবাহানা করছেন। 
আবেদীনের আচরণে 


গোষ্ঠী - এবং. পপ্রয়-সুব্রত গোষ্ঠীর 
মধ্যে ভাঙগান ধাঁরয়ো উভয়ের ভগ্নাং- 
শকে য়ে একটা নতুন গোল্ঠণ 
তৈরী করতে। এ ব্যাপারে কিছুটা 
এগিয়ে আবেদীন সাহেব দেখলেন 
এটা সম্ভব নয়। কারণ গোষ্ঠাঁগত 
ব্যাপারে উভয় গোষ্ঠীর নেতারাই 
বেশ সংবেদন শীল। , 
গোষ্ঠীতে গোম্ঠীতে ভাঙ্গন 
ধারষে নিজের রাজনীতি হাসিল 
করতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই ধরা 
পড়ে গেলা বিক্ষুব্ধ : গোচ্ঠীর 
নেতারা এবার প্রকাশ্যেই জয়নাল 
আবেদনের ওপরে চটে ' গেলেন। 
সব ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জয়নাল 
ক্ষেপে উঠলেন। একাঁদন রাইটার্স 
জয়নালের ঘরে বিক্ষুব্থ গোজ্ঠীর 


অন্যতম নেতা লক্ষশকান্ত বসুর 


সঙ্গে জয়নাল সাহেবের প্রচন্ড বাক- 
যুদ্ধ হয়ে গেল! সোদিন লক্ষমীকান্ত 
বসুকে জয়নাল আবেদীন তাঁর ভাষায় 





বদীমুক্তি & গুদিণী বর্বরতা 
বিরদ্ধে তদন্তের দাবীতে মী 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

রাজনোতিক বন্দীদের মস্তি, 
মাঁহলা বন্দীদের ওপর পলশের 
পৈশর্মচক অত্যাচারের নিরপেক্ষ 
তদন্ত এবং জেলে বন্দীদের প্রতি 
মানবিক মর্যাদা দানের দাবীতে 
দোসরা জুলাই কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের দ্বারভাঞ্গা হলে অনু- 
ম্ঠিত হলো লেখক শিল্পী ও 
বাদ্ধজীবীদের এক সভা ॥ পোৌরে- 
{ত্য করলেন শ্রীগোপাল হালদার । 
সভায়' শ্রীনেপাল মজুমদার এবং ডঃ 
বুদ্ধদেব ভট্টচার্য বন্দামনান্ত আন্দৌন 
লনকে ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে 
না দিয়ে বৃহত্তর প্রয়োজনে একটি 
এঁক্যবদ্ধ কর্মসূচী ধহণের আহবান 
জানান। সভার কোন বন্তাই রাজ- 
নৈতিক বন্দী মুক্তি এবং নাগাঁরক 
আঁধকার রক্ষার আন্দোলনকে দলীয় 
রাজনীতির আবহাওয়া মুক্ত রাখতে 
চাইলেও এটাকে নিছক' অরূজনোতিক 
প্রয়াস বলে আঁতিমত প্রকাশ করেনান। 
কিন্তু, “পিরচিয়” পাতিকার শ্রীদীপেন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে আরাজনোৌতিক 
এবং নিছক' নাগাঁরক অধিকার রক্ষার 
আন্দোলন বলে মন্তব্য করেন * অবশ্য 
রাজনৈতিক বন্দীম্ুন্তির দার্বা,কোন 
অর্থে অরাজনৈতিক হতে পারে সেটা 
উপস্থিত আঁধকাংশেরই বোধগম্য 
. হয়েছে বলে মনে হয়ান+ দাঁপেন- 
ঝবু ব্যাপকতম অএক্যের ঁভাঁত্ততে 
কিন্তু এই “অরাজনৈতিক ব্যাপক- 
তম কা” সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন 


কৃষক ও 


ডঃ বুদ্ধদেব জ্ট্রাচার্য। তাঁর প্রশ্ন 
“পর্রস্কৃত হয়ে এবং পুরস্কারের 
আশায় যাঁরা মাথা বক্র করে বসে: 
আছেন সৈই সব লেখক শিল্পী 
বুদ্ধিজীবীরা কি এগিয়ে আসবেন ?* 
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তো সরাসাঁর 
বললেন যে, নামী দামীরা সব দাস- 
খং লিখে বসে আছে এবং বাঁজম্ঠ 


আদর্শানুসারশ তরুণ: সংস্কীত কর্মশ- 


£দরই এই [আন্দোলনকে এাঁগয়ে 
মি 

- শীবাশম্ট শিক্ষ্যাবদরা সাবশেষ 
নি কয়েকটি মল্তব্য করে- 
ছেন। ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী 
বলেছেন, ীবচার সম্পর্কে অভিজ্ঞ 
ব্যান্তদের নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন 
করা হোক. এবং জাতীয় ও ,আন্তি- 
জাতক ক্ষেত্রে এই অত্যাচারের 
কাঁহনণ প্রচারের ব্যবস্থা করা হোক। 
অধ্যাপক নির্মল বসু বলেছেন, 
ভেনসনের ' মাধ্যমে এই আন্দোলনকে 
সম্প্রসারত করা হোক।” অধ্যাপক 
অত গোস্বামী বলেছেন, সমাজ- 
বিরোধীদের নিয়ে গাঠিত বে-সর- 
কারী পুলশ বাহিনী উচ্ছেদও এই 


আন্দোলনের লক্ষ্য হোক। ডঃ রর্বান্দ্র- 


নাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, লেখক 
শিল্পা বুদ্ধিজীবীদের এই আন্দো- 
লনের সঙ্গে যুক্ত করা হোক শ্রমিক 
মেহনতী মানুষকে! 
এ দিনের সভায় বন্দীমুক্তি ও গণ- 
তাল্মিক (আঁধকার রক্ষমর সপক্ষে 
আরও বলেছেন শ্রীম্মণিক মুখো- 
পাধ্যায় সঞ্জয় মিত, শ্রীমতী গীতা 


‘প্রেরণের সনফোগ হারালেন। 


সেনগ্‌ুপ্তা এবং শ্রীমতী বীণা চৌধুরী । 
প্রারম্ভেই অধ্যাপক সোঁরান্দু ভট্রা- 
চার্য আ'ংন্দোলনের ব্যাপক কর্মসন্চীর 
জন্য একাঁট গণকনভেনশন অন্মাজ্ঠত 
হবে বলে ঘোষণা করেন। এই 
প্রস্জাবত কনভেনশনের জন্য সর্বশ্রী 
তন্নদাশংকর রায়, প্রেমেন্দ্র মির, 
নারায়ণ চৌধুরী, গোপাল হালদার 
মোহন চক্রবতশী, ডঃ রর্বীন্দ্র ভট্টাচার্য 
ডঃ বদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সংচিত্রা মিত, 
মৃণাল সেন, স্বরূপ দত্ত, পূর্ণেন্দু 
পল্লী, অধ্যাপক সৌরান্দ্রু ভট্টাচার্য, 
অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ, 'িবে- 
কানন্দ মুখোপাধ্যায়, জীবনলাল 
শতআধক জনের একাঁট প্রস্তুত 
কর্মিটি গঠন করা হয়েছে। 


ডাক ও তার বিভাগে: 
জনবিরোধা প্রচেষ্টা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


| ১৪ 


ব্যয় সংকোচনের জন্য ডাক ও তার 
কর্তৃপক্ষ, জনসাধারণের. কিছু সুযোগ 
স্যাবধা কেড়ে নেবার চেস্টা চালাচ্ছে । 
ডাক বিভাগে গত পয়লী জুলাই 
থেকে “এক্সপ্রেস ডোলভার? প্রথা 
ভুলে দেওয়া হয়েছে? জনসাধারণ 
এর ফলে জরুরী এবং দত পত্র 
এজন্য 


চারার পদ লুপ্ত হবে। সারা 


ভারতে এর সংখ্যা দাঁড়াবে আনু 
মানক ছন্ন হাজার। দেশজুড়ে 
ডাক কর্মীরা এই “সিদ্ধান্তের প্রতি 
বাদে গত পাশে জুন প্রাতিবাদ 
দিবস পালন করেন এবং সর্বস্তরে 
কর্তৃপক্ষের কাছে তারবাত প্রেরণ 
করা হয়। & 


Ee 1. শক, ১২ই জুলাই ১৯৭৪ 
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। ্রারমণ করে-কংগ্রেস থেকে ভাঁড় 
দেবেন বলে শাসান। লক্ষর্মীবাবুও 
ছেড়ে দেবার পাত্র নন।' পাল্ট। 
চ্যালেঞ্জ জানান জয়নাল আবেদীনকে 
এক সময়ে উত্তেজনা চরমে ওঠো $ 
লক্ষয়শবাঝু বলেনঃ আসুন আমর 
দুজনেই: বিধানস্ভার সদস্যপদ জগ 
করে নিদলি প্রার্থসরুপে পশ্চিমবঙ্গের 
যে কোন নির্বাচন কেন্দ্রে প্রাতি- 
দ্বান্বিতা কারি। দেখা যাক পাবাঁলক 
ইমেজ কার বেশ । এই বলে লক্ষ 
বাকু ঘর থেকে বোরয়ে। যান। আর 


পাঠিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপাঁতর পদ 
আবেদনের কাছে: সুদুরপরাহত। 
এখন মান্তিত্র নিয়েই টানাটানি। ' 


াইটার্ম বিল্ডিংমে - সর 


গঙ্গে জনৈক 
লী 


ব্িগার্ট বে. 
মংঘর্ষ 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রাত রাইটার্স 'বাল্ডংয় 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধাৰ্থ , রায়ের সঙ্গে 
{রপোর্টারদের প্রায় এক সংঘর্ষ হয়ে 
গেছে। এখন থেকে ঠিক ' হয়েছে 
'রিপোটণরদের সঙ্গে দৈনিক সাক্ষাৎ 
না করে মুখ্যমল্লী দরকার হলে 
সস্তাহে! একবার দেখঃ করবেন। 

দৈনিক সাক্ষাৎকারের একাঁদনে 
এক সাংবাদিক মৃখ্যমন্মীকে প্রশ্ন 


“ করেন £ আপাঁন 'ঁ্বাভশ্ন জেলার 


এম এল এ-দের সভা করছেন জেলা 


অন্যান্য 
দলের এম এল এ-দেরও ডাকুন না? 
আর তা ছাড়া এই সমস্ত সভায় 
দলশয রাজনপীত দিয়ো বড্ড 'আলো- 


চন হচ্ছে। আঁপনি এক রাইটার্স 


কিঁল্ডংকে আপনার পার্ট আঁফিস 
বলে মনে করেন না কিঃ 

প্রশ্ন শুনে মুখ্যমন্ত্রী মহা 
'খাস্পন। উত্তরে বলেন £ মযখ্যমন্তী 
হিসেবে যাকে খুশী আম ডাকব। 
এ অধিকার আমার আছে। এই নিয়ে 
কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। 
সেই সাংবাদিক মনে করেন যে, তিনি 
সিদ্ধার্থ বাবুর খুব ঘান্ঠি। প্রশ্ন- 
কত সিদ্ধার্থ বাবুর গরম মেজাজের - 
উত্তরে উদ্ধত গলায় চীৎকার করে 


বলেন £ এই আচরণের আঁধকার 
আপনার নেই। এই কথা বলে 'িপো- 
উদর মহাশয় 'সিদ্ধার্থবাব্দর দিকে 
চোখ গোল করে ঘাকান। 

রেগে মুখ লাল করে সিদ্ধর্থ- 
বাব; চীৎকার করে ওঠেন, কলেন। ঃ 
বেরিয়ে যান, লাই পেয়ে সব- মাথায় 
উঠেছে। আর যায় কোথায়, সঙ্গে 
হাত গিয়ে 'মুখ্যমন্মীর দিকে 
এঁগয়ে আসতে থাকেন। আর সমণ্ধ- 
স্বরে চীৎকার শোনা যায়৷ £ উইথ 
চি, উইথ ড্র” রিপোর্টাররা বোধহয় ' 
নিজেদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর 
সৌজন্যহীন মন্তব্য প্রত্যাহার করার 
দাবী জানাতে থাকেন। 

ইতিমধ্যে কয়েকজন সাংবাদক 
উত্তোজত প্রশনকারশকে এসে জাপটে 
ধারছেন। আর মৃখ্যমল্তীর পার্সো- 
ন্যাল গ্যগীসষ্টাল্টী এসে ওঁর পে 
হাত ক্লোচ্ছে। 

শিক্ষণ £ প্রশাসনের ওপর স্তনে * 
যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বেশী 
মাঞধামাঁথ করার বক অনেক। 

'রিপোর্টারদের লাই দিয়েছেন + 
বলে মুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগ করে-- 
ছেন সেই ব্যাপারে কিন্তু আর কোন 
কথা সাংবাদক 'মহালে শোনা 
বাচ্ছে না লাই-পদওয়া! বিপো- 
টারের সংখ্যা বেশী না কি? 


st 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৭৪ 


একটি ছাগলের জন) কংখ্েগীদের 
মধ্যে মারগিট বোমবজী রাজণথ 
অবরোধ £ গুলিশ নিবিকার দর্শক 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

সময় কাল--জুলাই ম'সের দুই 
তারিখ থেকে আট তাঁরখ। ঘটনা- 
স্থল-শাদ্তপুর। ঘটনা, শাসক 
কংগ্রেসর নুন উপদলায় সংঘর্ষ । 
উপলক্ষ্-একটি ছাগল। ' পাঁরণাঁতি__ 
হাতাহ।ত, মারামার,। রন্তপাত, 
বোমা বিস্ফোরণ, ন্যাশনাল হাই- 
ওয়ে অবরোধ করে অনশন, গ্রেপ্তার 
ইত্যাদ। এবং সব কিছুর 'নখত 
যোগফল হচ্ছে শাম্তপুরের বিপ- 
ষস্ত ভীত ও সন্দস্ভ নাগাঁরক 
জশবন। 
এই খণ্ড যুদ্ধের সূত্রপাত 
দোসরা জুলাই হাটখোলা পাড়ার 
শ্রীমত গীতারানী দে. নামক জনৈকা 
মহিলা কতৃক একটি ছাগলের 
দাবীকে কেন্দ্র করে। ঘটনার িব- 
রণে প্রকাশ যে, উপরোন্ত মাহলা এ 
তারিখে একটি ছাগলকে তার হারিয়ে 
যাওয়৷ ছাগল কলে দাবী করে গৃহ- 
বন্দী করে। কিছনক্ষঃ পর উন্ত 
ছাগলের দাদার হিসেবে আর 
একজন আসেন কিন্তু গাঁতারূনাী 
তার 'দাবী ত্যাগ করতে রাজণ না 
হওয়ায় কথা কাটাকাটি ঝগড়া 


শ* ইত্যাদির মধ্যেই প্রথম দিনের ঘটনার 


শর্ট 


5) 


পরিসমাপ্তি। পরবত্শ দিন অর্থাৎ 
তিন তারিখ কংগ্রেসের মস্তান বলে 
পরিচিত সাধন পালচোঁধুরী নামক 
একটি যুবক সদলবলে গণতারানীর 
 অনপস্থিতিতে তার বাড়ীতে হানা 
দিয়ে ভাড়াটিয়াদের অনুরোধ উপেক্ষা 
ক্র ঘরের তালা, ভেঙে ছাগলাটি 
নিযে বীরদর্পে চলে যায়। আমি 
ঘটনার সরজামন তদন্ত করতে 'গায়ে 
* যেটনুকু জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই 
যে, তন তারিখেই আর একদল 
যুবক কতৃক সাধন আক্রান্ত হয় 
এবং গদরুতর প্রহারের ফলে তার 
মাথা ফেট যায় এবং পরদিনই ছা 
পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ছেলেরা 
সাধনের বাড়ীতে হামলা করে বাড়ীর 
লোকজনকে মারাঁপট করে যার ফলে 
ওর ভগ্নীপতি গুরুতররূপে আহত 
হন। , 
এরপর থেকেই ঘটনাটি কংগ্রে- 
সের উপদলায় রেষারোষতে পাঁরণত 


 হয়। চার এবং পাঁচ তাঁরখে কিছু না 


ঘটলেও ছয় তারিখে এর প্ঢুনরা- 
বৃত্তি ঘটে। এদিন সকাল দরর্টার 
সময় ছাত্র পরিষদের নেতা 'ভ্্রীষত 
ভৌমক নাক সাধন পালচৌধূরীর 
হাতে ভগষণভাবে প্রহত হয়। তৃষি- 
তের সঙ্গী ছিল শাপ্তপুরের 
পৌরপ্রধান এবং কংগ্লেসী এম এল 
এ অসমঞ্জ দের কন্ঠ ভ্রাতা। সাধ- 
নের হাতে তুষিত অক্লান্ত হলে 
অসমঞ্জ ভ্রাতা ত্বারতগাঁততে পালিয়ে 
যায়। এর কিছুক্ষণ পরই ছাত্র পাঁর- 
বদ ও যুব কংগ্রেসের ছেলেরা দল- 


»বদ্ধ এবং সশস্ঘ ভাব টাউন কংগ্রে- 


সের সভাপাত এবং স্থানায় একা 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপনুলক 
গোস্বামার বাড়ীতে হ।মলা করে 
শ্রীগ্গোদ্কমীর অন্পাস্থাতত তার 
স্মকে অশ্রাক্ত ভাষায় গলাগাটল 
করে এবং তাঁকে বৈধ্ব্যর হুমকা 
দেয়। হামলাকারীদের আভযোগ যে, 
সাধন প্লকবাব্র বাড়াংত আশ্রয় 


নিয়েছিলো জানা গেছে যে, শ্রীমতী 


গেস্বামী থানায় ডায়েরী করা সূত্বেও 
পলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করোন। 

শ্রীগোস্বামীর বাড়াতে হামলা' 
করার অকবাহত পরমূহুতেই ছান্র- 
পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ছেলেরা 
“শাক্তিপ্নুর বন্ধ’ ঘোষণা কর 
মাইকে প্রচার শুরু করে। আমি 
সেদিন শান্তিপুরে উপস্থিত থেকে 
মাইক প্রচারে যা শুনেছি তার হুবহু 
বয়ানটি এখানে উদ্ধৃত করাছ। “আজ 
বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে শান্তি- 
প্ৰর ডাকঘর মোড়ে ছাত্র পাঁরষদ ও 
ধুব কংগ্রেসের আহবানে বিভন্ন জন- 
স্বার্থমূলক দাবী দাওয়া আদায়ের 
জন্য চবিদশ ঘন্টা অনশনের কার্য- 
সুচী নেওয়া হয়। এই আন্দো- 
লশের প্রাককালে অনশন আন্দোলন 
ও ছাত্র আন্দোলনের নেতা তৃষিত 
ভোমিককে শান্তিপরের . প্রবীণ 
কিছ; কুচক্র কংগ্রেস নেজ তাদের 
পোষা গ্রশ্ডা দিয়ে জঘন্য ও বর্ব- 
রোচত আক্রমণের প্রতিবাদে আব 
এই মুহুর্ত থেকে ছাত্র পরিষদ, যুব 
কংগ্রেস এবং শাল্তিপুর মিীনাঁস- 
প্যালিটির চেয়ারম্যান ও এম এল এ 
জিসমঞ্জ দের ডাকে শান্তিপুর বন্ধ 
পালন করুন।” একই সঙ্গে নিন্ন- 
কন্ঠে উচ্চারিত যে কথাগুলো মাইকে 
ভেসে এসেছে তা হচ্ছে এই, “এক্ষুনি 


দোকানপাট বল করুন। {লি পি এম 
[কিংবা অন্য কেউ এই বন্ধ জকোন। 
এটা আমরা ডেকেছি। আজ শান্তি- 
প্র তাণ্ডব হবে| 


{বকেল বেল৷ 


প্রায় সাঞ্ড় 


তিনটার সময় দেখলাম অসমঞ্জবাবদ 


প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ আঁফ- 
সারকে ধমকাচ্ছেন " এবং তার ও 
এ পখালশের  উপীসর্থাততেই কিছু; 
মস্তান চীৎকার করছে, “আজ 
শাক্তিপুরে আগুন জবলবে॥ 
দেখল।ম ন্যাশনাল হাইওয়ে দাঁড় 
দিয়ে ঘেরাও করে অনশন “পালন 
করা হচ্ছে। একশ চুয়ালিশ ধারা 
জারী থাকা সত্বেও প্রালশ 'নার্বকার 
চিন্তে দাঁড় আছে। মনে হলো 
আইন শৃংখলার ব্যপারটা যেন 
যাদুঘরে সমাহিত। শোনা গেল 
পলকবাবুর লোকজন নাক অন- 
শনকারীদের ওপর বোমা মেরেছে 
এবং এর ফলে কয়েকজন আহতও 
হায়ছে। এ ঘটনা সাত -তাঁরখের। 
অবশ্য, লোকমুখে শুনলাম যে,” 
পুলকবাব্দর স্তীর আভিযোগ জিন; 
সরে যাদের - গ্রেপ্তার করার কথা 
তারাই আহত তাঁলকাভুক্ত হয়েছে। 
আট তারিখের খবর, প্নালশ শাম্তি- 
পুর টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক 
শ্রীন7; চ্যাটার্জি, শ্রীগোবিল্দ মুখাজশী 
এবং সি পি আই দলের দুলাল 
গোস্বামীর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। 
, এখানে স্মতব্য যে, অসমঞ্জ দে 
স্দক্রত গোষ্ঠী এবং পনলকবাব;) 
সমর্থক বলে পরিচিত। আরও মজার 
কথা হচ্ছে এই যে, শাঁন্তপুরে সি 
পি আই প্রগাতশল কংগ্রেসী নিবা- 
চনের ক্ষেত্রে দ্বিধাব্ভন্ত। এদের 


একদল অসমঞ্জ দের বকলমে সন্ত 


গোষ্ঠীর সমর্থক, আর একদল 


আনন্দ বিশ্বাস গোষ্ঠীর। দুলাল- 
বাব? পরবতশি দলতুন্ত বলেই -বোধ 
হয় তাঁর ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
বলে অনেকের ধারণা । আট .তারথ 
পর্যল্ত দেখে এসোঁছ শাক্তিপদরে 
জংলশী শাসন চলছে। ঘটনাদৃণেট মনে 
হচ্ছে ছাগলকোন্দ্রক এই: সংঘর্ষ 
আরও মারাত্মক রূপ নিলেও নিতে 
পারে। 





মি এম গি-ব অফিমে বিধৃত 


দের্পণের সংবাদদাতা) 
সি এম পি ও আঁফসে নানা কারণে 
বিশ্‌ঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। তিনাঁট 
বিভাগ ইতিমধ্যেই ভোলা সেনের 
এক ছাতার তলায় সি এম ডি এ- 
তে রুপান্তারত হবার পর 'বধান 
রায়ের পারকাজ্পত দেশের নাম করা; 
ঝঁস্তুকার ও কারিগর গবশেষজ্ঞ ভরা 
সি এম পি ও একটি আঁফসেই টিম 
টিম করাছিল। সত্ৰত মুখাজনীর 
প্রান্তন দপ্তর সি এম পি ও ভোল! 
সেন ও শঙ্কর ঘোষের কক্জার মধ্য 
আসার পরেই তারা তোলপাড় শুরু 
করেছেন সংব্রত চক্র ভেঙ্গে নিজেদের 
গোষ্ঠী তৈরী করতে। কাজের বেলার 
ফাঁকা। চীফ হী্জনীয়ার সুব্রত 


সেনহষন্পু আর এন ম্খাজশি সাহেব 
তা বেশ কিছুদিন 
ধরে। 
চঁফ ইঞ্জিনীয়টুরের আঁফস আল- 
মায়া ভাঙ্গা হয়েছে। তাকে মিথ্যা 
অপবাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল 
লাকি্পে রাখার আঁভষেগে লাস্িত 
কর! হয়েছে, ভার বাড়ীর আলমারী 
পিল করা হয়েছে বলেও জোর 
আঁভযেগে উঠেছে। আর এন 
মুখাজশি আঁফসে আসতেই পারছেন 
না। ভোলাবাবু মাঝে মধ্যেই আটাশি 
হাতে তরতর করে ধৃর্সাড় বেয়ে 
সেমিনার রুমে ঢোকেন আযাসসটেন্ট 
সেক্রটারীর সঙ্গে কাজু বাদাম খেতে 
(শেষাংশ নবম পৃচ্ডার) 


' রড ঝাবহার “করা, 


রি  আ ভিন ॥ 


কৃষগগৰ খাদ্য দরের মহকুস। 


কগ্টোনার য| 


খুশি করছেন 


€(দর্পণের সংবাদদাতা) 


কৃষ্ণনগর পাঁচই জনঙ্গাই_কৃষ্ণনগর 
খাদ্য সরবরাহ '{বভাগের মহকুমা 
কন্দ্রোল।র শ্রা এস স মহলানবাশের 
দুনশাতপঝায়ণ, স্বৈচ্ছাচ্রম লক 
কার্যকলাপ, এম এল এ ও উচ্চপদস্থ 
সরকারী কম'চারী জেষণনশীত এবং 
কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ স্ষ্টর 
অপচেষ্টার ফলে খম্যোবভগ এক 
চরম বিশৃঙ্খলার সৃস্টি হয়ে জন- 
সাধরণকে চরম অস্দাবধার মধ্যে 
ফেলেছে, 

শ্রীমহলানবীশের [বরনুদ্ধ তাঁর 
আঁফসের বাহান্তর জন কমণচারাঁ 
চুুমাত্তর সালের জানুয়ারী মাসে 
খাদ্য এবং সরবরাহ .বিভাগীয় ডিরে- 
উর (জেলা ভিষ্ট্রকউশন, সাপ্লাই 
ও প্রেমীকওরমন্ট)-এর কাছে নয়ন 
দফা অভিযাগ জানয়ে এক দরখাস্ত 
করেন। তাতে তাঁর এস 'ড পর 
বিরদ্ধে কর্মচারীদের চাকুরী 
1স 1 আর, বিষয়ে রিপোর্ট ইচ্ছা- 
কৃতভাবে চেপে রেখে তাদের ইন- 
ক্রিমেন্ট ও অন্যান্য চাকুরীর ক্ষেত্র 
তদ্তের নিষ্পত্তি না করা, জরুরী 
ফাইল রাখা, কর্মচারীদের সঙ্গে 
সমস্ত, পাঁর- 
চালন দ্যবস্থার অভাব ঘাঁটয়ে জন- 
স্মধারণকে অসুবিধায় ফেলে তাঁদের 
সঙ্গে কর্মসরীদের তন্তু সম্পর্ক 
সৃষ্ট ইত্যঘ্দর আভযোগ এনে- 
ছিলেন। আভক্বোর্গের কঁপি জেলা- 
শাসক কাঁমশনার ও সেক্রেটারর 
(খাদ্য বিভাগ) কাছেও দেওয়া হয়ে- 
ছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। 

তরে পরিচালনায় জনসাধারণকে 
সিমেন্ট পেতে মাসের পর মাস 
অপেক্ষা, করতে হয়'। ভাগ্যবান কেউ 
পারামট পেলে তাকে হয়ত 'আনতে 
হয় দশ মাইল দূরে নবদ্বীপ শহর 
থেকে দ্বিগুণ খরচা 'দিয়ে। অথচ 
তাঁর বাড়ীওয়ালার বেয়াইয়ের সিমে 
ন্টের অভাব হয় না, স্থানীয় এক 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর 
*বশুর-দাদাশ্বশনরেরা কেউ আটশ 
ব্যাশ, কেউ এক ওয়ান সিমেন্ট 
পায় অবশ্য কালোবাজারে, বেচার 
জন্যে। কোন কংগ্রেসী এম এল এ-র 
পায়খানার দেওয়াল 'সাড়ির 
ছদের জন্যে একশ-দেড়শ বস্তা 
সিমেন্ট বিনা তদদ্তেই দেওয়া হয় 
এমনকি এম এল এ-দের রেকমে- 
প্ডেস্‌নে যুৰ কংগ্রেসীদের গোহা- 
গোছা পারামট পেতেও কোন অস:ু- 
ব্ধা নেই। ' সিমেন্টের সরকারী 
কন্ট্রোল দর যেখানে পনেরো টাকার 
নপচে , সেখানে সরকারী পারামটে 
সিমেন্ট কিনতে হয় একুশ টাকা থেকে 
চাব্বশ টাকার মধ্যে ॥ ব্যবসাদারেরা 
এস ডি সর কাছে বিশেষ অন্মণত 
পেয়েছেন তাঁদের লরণী করে সিমেন্ট 
আনার খরচ জনসাধারণের ওপর 


চাপানোর, যা বে-আইনশ এবং [বিশেষ 


স্বার্থপ্রণোদিত কারণ ভারতবর্ষের 
কোন জায়গা থেকেই এক বস্তা 
সিমেন্ট আনতে এগার টাকা খরচ 
পড়তে পারে না। 


স্থানীয় ছাত্র পাঁরষদের (মহা- 
জাতি সদন) জেল্ম সম্পাদককে কোন 
তদন্ত না করেই গত বাহান্তর সালে 
তিন কোতয়াল ও চাপড়া থানার 
বাইরে থেকে কয়লা এনে বিক্রির 
হোলসেল ডিলারাঁশপ দেন। এ 'বিষয়ে 
ভারপ্রাপ্ত আফপারকে কিছু জানান 
হয় না। কয়েকটি ঘটনা কোতয়ালি 
থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানতে 
পেরে প্রায় ছমাস পরে তদন্ত করে 
তপনবাবূর.কাছে কোন স্টক বা সেল 
রেজিত্টার, ক্যাশমেমো, এমন কি 
কয়লার 'ডপোর হাঁদশও পান না। 
এস ডি সির পরামর্শে প্রায় একমাস 
পরে তপনবাব; রোঁজজ্টার দিতে যান, 
তারও সাতদিন “পরে ক্যাশমেমো 
বই। তদন্তে প্রকাশ পায় কোতয়াল 
থানায় কয়ল।র বেশ, একটা অংশ 
আঁস্তত্ববিহীন লোককে 'র্বাক্ক কর! 
হয়েছে, যা বাঁক কাগজে কলমে 
দেখানো, হয়েছে, আসলে বিক্রি করা 
হয়েছে তার চেয়ে কম বা আদৌ বক্র 
করা হয় নি, এমন খুচরা ক্রেতাকে 
শাক্ত করা হয়েছে যার কোন স্টক 
রোঁজষ্টার নেই এবং ডুপ্লিকেট ক্যাশ 
মেমো ব্যবহার করে জাল বিক্রি দেখান 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার তপনবাবর লাই- 
সেন্স বাঁতল করার ও তাঁর বিরুদ্ধে 
সরকারকে প্রতারণার অভিযোগে 
মামলা করার অনুরোধ করে এস ডি 
সি কে রিপোর্ট দলেন। এহেন 
গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা না নিয়ে এস ডিসি এক 
মাসের মধ্যেই তপনবাবুকে সত্তর 
মোট্রক টন কয়লা আনার পারমিট 
দিলেন! জানা গেল তপনবাবূর 
বিরুদ্ধে সব দীঁজ। করা কাগজপত্র 
তপনবাবকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। 


রিক্ত মাল পান এবং আর একজনের 
দোকানে পাঁচ-ছয় ব্যাগ মাজার কোন 


শহসেব পান না এবং তার দোকানে 
যা জিনিস্র থাকার কথা, দেখতে পান 
যে তার এক দানাও নেই। এহন 
গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে অবি- 
লম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে 
তান এস ডি, সিকে অন্্রাধ 
জানয়ে রিপোর্ট লেখেন। কিন্তু 
আজ দু; বছর পার হয়ে গেল 
তাদের সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যকথা 
নেওয়া হয় নি, কারণ তারা না কি 
কংগ্রেস এম এল এ-র অনুগৃহীত। 


ৰ 


ক্স 


I চার ছু 


| - 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

গণতঙ্্েক্স নামে ওপার বাংলার 
যে রজতশ্োত বইছে, যে নৃশংস 
বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে “বঙ্গবন্ধু” 
মুদ্দিবের'রক্গী-বাহিনী, তারই শিকার 
অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির 
নেত্রীস্থানীয়া অরুণা সেন, রীণ। 
সিনছ। ও হুনুফা বেগম । গত ওরা 
ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে আ্রুণা সেনকে 
»ঙ্গী-বাহিনীরা জোর করে বাড়ী 
থেকে নিয়ে যায়। তারপর বহুদিন 
খবর পাওয়া যানি! ফলে স্বাভা- 
ধিক ভাবেই তার অনুমিত স্ৃতা- 
সংবাদ বেরিয়ে ছিল দর্পশে। সম্প্রতি 
সুপ্রীম কোট” অরুণ! সেন সহ অপর 
দুঙ্জনকেও বিনাসর্ভে 'মুক্তি দানের 
নির্দেশ দিয়েছে ৰলে জানা গেছে। 
কিন্তু মুক্তিদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের 
ওপর যে পাশবিক অত্যাচার রক্ষী 
বাহিনীরা চালিয়েছে সে সম্পর্কে 
অরুণ| সেনের একটি পূর্ণাঙ্গ একটি 
বিবৃতি ওপার বাংলার একটি পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে । উক্ত বিবৃতিতে 
ফুটে উঠেছে সদ্ভ যাধীন বাংলাদেশের 
রক্ষী বাহিনীর পাশবিকতার 
বুপচিত্র | | 

অরুণা, রীণা, হনুফ!_এই তিন- 
জনকে রক্ষী বাহিনী ফরিদপুর 
জেলার মাদাৰীপুর মহকুষার রাম- 
ভন্রপুর গ্রাম থেকে ধরে মিয়ে যাও 
যার পর, তাদের বিরুদ্ধে সরকার 
কোন মামলাদায়ের করে না এবং 
তাদেরকে আদালতেও হাঞ্জির করে 
না। ঢাকায় বিভিন্ন পত্রে এ নিয়ে 
লেখালেখি হয় এবং পরে সুগ্রীম 
কোটের নির্দেশে' তাদেরকে আঘা- 
লতে হাজির করা হয়। 

অরুণ সেন ও অন্যান্যদের ধরে 
নিয়ে কি রকম বীভৎস নির্যাতন 
চালানো! হয়েছিল তা শ্রীমতী সেনের 
্ববানীতেই প্রকাশিত হল। এর 
থেকেই অনশন করা যাবে বাংলা- 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃশংসিতার 
চিত্র ঃ 


গত ১৭ই আশ্বিন রক্ষী বাহিনীর 
লোকেরা আমাদের গ্রাষের ওপর 
হামলা করে| এ দিন ছিল হিন্দুদের 
হর্গাপৃ্জার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরেই 
আমাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রাষের 
অনেক যুবককে ধরে মারপিট করে। 
লক্ষণ নামে একটি কলেজের ছাত্র 
এবং আমাকে নড়িয়া রক্ষী বাহিনীর 


সমগ্র বাঙ্জায় অদ্িতীয় 
সংবাদ দাহিত্য 
পাক্ষিক “লক্ষ ন্বীপীা!?” নিজে 








বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনীর বর্বর 
পাশবিকতা ৪ দিগুহীষ্ অরুণ| ঘেনেৰ বিরতি 


ক্যাম্পে নিষ্কে যায়। সেখালে 
আমাকে শ্রিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী ' 
শাস্তি সেন এবং পুত্র চঞ্চল সেন 
কোথায় 1; তার! বাষট্রক্রোহী, তাদের 
ধরিয়ে দিন | আরে! প্রিজ্ঞাসাঁ 
বাদের পর সন্ধ্যার দিকে তার! 
আষাকে *ছেড়ে দেয়। চুলক্ষণকে 
সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। 
সে খন বাড়ী ফেরে, দেখি মার- 
ধোরের ফলে সে গুরুতর অসুস্থ । 
চার পাঁচদিন পর আবার তাৰা 
গ্রামের ওপর হামলা করে। কৃষ্ণ 
ও ফজলু নামে হুইটি যুবককে মারতে 
মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা 
বাড়ী ফিরে আসেনি? ভার আত্মীয়রা 
ক্যাম্পে গেলে বলে দিয়েছে, তার! 
সেখানে নেই। তা দে র মেনে 
ফেলেছে বলেই মনে হয়। এরপর 
থেকে রক্ষীবাহিনী মাবে-মাঝেই 
গ্রামে এসে যুবকদের খোঁজ করত। 
কিন্তু তেমন কোন ব্যাপক হামলা 
হয়নি । 

গত ওরা! ফেব্রুয়ারী রাত্রি থাকতে 
এসে রক্ষীবাহিনীর বিরাট একটি দল 
সম্পূর্ণ গ্রাষটিকে ঘিরে ফেললো। 
ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে 
নিয়ে গেল ।, সেখানে দেখলাম 
গ্রামের উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ 
সক্ষম দেহী পুরুষ এমন কি বালক- 
দের পর্যন্ত এনে হাজির করেছে। 
আওয়ামী লীগের ধান! সম্পাদক 
হোসেন খঁ তদারক করছে। আমার 
সামনেই রক্ষী বাহিনী উপস্থিত 
সকলকে বেদম মারপিট করে | শ্রন- 
লাম এদের ধরতে গিয়ে বাড়ীর 
মেয়েদেরও প্রচণ্ড যারপিট করেছে 
এবং অশ্লীল আচরণ করেছে। তাঁদের 
একদফা মারপিট করে রক্ষীরা 
আমাকে . বললো পানিতে নেমে 
দীড়াতে। সেখানে নাকি আমাকে, 
গুলী করা হবে। আমি নিজেই 
পানির দিকে নেষে গেলাম । কিন্ত 
নদীর পানি দূরে সরে যাওয়ায়, হাটু 
সমান কাদাতেই ঢাড়িয়ে ধাকলাম। 
ওরা তাৰু করে রাইফেল ধরল গুলী 
করবে বলে। কিন্তু পরস্পর কি 
ঘেন বলাবলি করে রাইফেল নামিয়ে 
নিল। কাদার মধ্যেই দাড়িয়ে 
থাকলাম । কমাশ্ার গ্রেপ্তার করা 
লোকদের হিন্দু হই ভাগ করে হুই 
কাতারে দাড় করালো । মুসল- 
যানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে 
বললো) “মালাউনরা আমাদের 
ছুবমন | তাদের ক্ষমা করা হবে 
না। তোমরা মুসলমানরা! মালাউন- 
দের সাথে থেকো না। তোমাদের 
এবারকার মতে! মাফ করে দেওয়া 


হলো।* এই ৰলে কলিযদ্দি ও 
মোস্তফা, নামে হুঙ্গন মুসলমান 
যুবককে রেখে আর সবাইকে 
এক এক বেতের বাড়ি দিয়ে 
বললো, “ছুটে পালাও।” ভার! 
ছুটে পালিয়ে গেল। আমার পাঁক- 
বাহিনীর কথা মনে হুল। তারা 
ছুটে পালিয়ে গেল। জামার পাক- 
বাহিনীর কথা মনে হল। তারাও 
এ বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভক্ত করতে 
এমনি সাম্প্রদায়িকতার আশ্রস্থ নিত 
আর ধর্ম-নিরপেক্ষতাঁর ধ্বজাধারীরা 
ভপ্তামীর আশ্রয় নিচ্ছে। 
আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলি- 


মদ্দি ও মোস্তফা সহ ২০জন হিন্দু 


যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের 
দিকে রওয়ান| হল।- তিনজন ছাড়া 
এরা সবাই জেলে। মাছ মেরে 


'কোন রকমে এরা জীবিক। নির্বাহ 


করে। আর তাদের মা বাপ স্ত্রী 
পুত্র কন্তার! আকুল হয়ে কান্নাকাটি 
করতে লাগল । সে এক মর্মবিদারী 


করুণ দৃশ্য । সন্ধ্যার সময় কলিমন্দি 


মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ, হরিপদ 
ঘোষ ছাড়া সবাই গ্রামে ফিরে এল! 
আমি গেলাম তাদের দেখতে । 
দেখলাম সবাই চলতে অক্ষম | 
সর্বাঙ্গ তাদের ফুলে গিয়েছে। বেত 
ও চাবুকের দাগ শরীরে কেটে কেটে 
বসে গেছে। চোখ মুখ ফোলা। 
হাত পায়ের গিরোতে রক্ত জমে 
আছে। তাদের কাছে শুনলাম 
সারাদিন ভাদের দফায় দফায় চাবৃক 
ষেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে 
দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে বারবার 
ছুড়ে ফেলে দিয়ে চুবিয়েছে। পিঠের 
নীচে ও বুকের ওপর বাদ দিযে 
হু-দিক থেকে হু্ন লোক তাঁর ওপর 
উঠে দাড়িয়েছে! মই দিয়ে পেষন 
করেছে। এদের কাউকে কাউকে 
ওদের আত্বীয়রা গিয়ে বসে এনেছে । 

এদের অবস্থা দেখে ষনটা খারাপ 
হয়ে গেল! , ভাবলাম ' যারা. দিন 
রাত্রি পরিশ্রম করেও আজ একবেলা 
পেট ভরে খেতে পায়ন।। জনাহার, 
হুখ দারিত্রের ভালায় আজ অর্ধস্ৃত, 
তাদেয় “মরার ওপর খাড়ার ঘা’ 
কবে জবসান হবে? যে শাসকরা 
মানুষের সামান্য প্রয়োজন, ভাত 
কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না; 
চুরি, ডাকাতি, বাহাক্জানি, শোষণ, 
নির্যাতন যারা রোধ করতে পারছেন 
না, ভারা কোন অধিকারে আজ 
নিঃয মানুষের ওপর চালাচ্ছে এই. 
বর্বর নির্যাতন | অবশেষে চরম 
নির্যাতন আমার ওপরও নেমে এল। 
ছয়ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ভোর না হতেই 


রঙ্গীবাহিনী আমাকে তুম থেকে 
তুললো | আমাকে নিয়ে বাড়ীর 
বাইরে' এলে সেখানে দেখলাম 
রীণাও রয়েছে! আমাদের নিযে 
তারা প্রায় হুই মাইল দুরে ভেদের- 
গঞ্জ বাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা 
হল। রাস্তায় নীশার প্রতি তারা 
নানা অশ্লীল উক্তি করছিল। কাম্পে 
পৌছে দেখলাম, সেখানে কলিমদ্দি, 
মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ 
ঘোষও ররেছে, চেহারা দেখেই 
বোঝা গেল তাদের ওপর গুরুতর 
দৈহিক নির্যাতন হয়েছে। বিশেষ 
করে কলিমদ্দি মোস্তকাকেই বিশেষ 
অসুস্থ দেখলাম । কলিষদ্দি মোস্তফা, 
তুই ভাই-এদের সংসারে আর কোন 
সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমি 
চাষ করে এরা কোনমতে জীবিকা 
নির্বাহ করে। এদের রয়েছে স্ত্রীও 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা । 


আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক 
রঙ্গীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে 
দাড়ালো । শুরু হলো রীণার ওপর 
অপমান সৃষ্টি । কেউ অশ্লীল মন্তব্য 
করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ 
চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়--এমনি 
সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমা 
দের রৌদ্রের ভেতর বসিয়ে রেখে 
তার! চলে গেল। নন্ধ্যান আমা- 
দেৰ একটি কামড়ায় ঢুকলো | অনেক 
রাত্রিতে রীণাকে তাঁর! উপরে দোত- 
লায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই 
শুনলাম রীপায় হৃদয় বিদারী চীৎ- 
কার । প্রায় আধঘপ্টা পর আর্তনাদ 
স্তিমিত হয়ে হয়ে থেমে গেল। 
নিস্তব্ধ, রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে 
ভেসে আসছিল শুধু বেতের সপাং 
সপাং শব্দ আর পাশবিক গর্জন। 
বীণাকে যখন তার] এনে কামড়ার 
মধ্যে ফেলল, রাত্রি তখন কত জানি 
না। রীণার অর্ধাচেতন দেহ বেভের 
ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত | 


বুক্ত ঝরছে । বীণার আন এলে 
পানি চাইল। আমি তাকে পানি 
খাওয়ালাম ৷ রীপা 'আান্তে আস্তে 
কথা বলতে পারলো । রাত্রি তখন 
ভোর হয়ে এসেছে। রীণার মুখে 
শুনলাম ভেদেরগঞ্ড ও ডামুড্যা 
আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা ও এই 
ছুই স্থানের ক্যাম্প কমারপারা উপ- 
স্থিত ছিল। তারা শাস্তি সেন ও 
চঞ্চল কোথায় আছে, তাদের ধরিয়ে 
দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথাদ্ আছে 
জিজ্ঞাসা করে| বীণা কিছুই জানে 
না বলায়, তাকে এমন সব অঙ্লীল 
কথ! ৰলে যা কোন সভ্য মানুষের 


দপপপি ॥ শুক্রবার ১২ই জবলাই ১৯৭৪ 


পক্ষে বলা তো দূরের কথা, কল্পনা 
করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ গ্রিজ্ঞাসা 
ও গালি বর্ণের পর ভেদেরগঞ্জ 
ক্যাম্পের কমাণ্ডার বেত নিয়ে তার 
ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এলোপাথারি 
এমন শিটাতে ধাকে যে পরপর তিন- 
খান! বেত ভেঙে যায়। আবার 
জিজ্ঞাসা করে, শান্তি সেন ও চঞ্চল 
কোথায়? অন্তর কোথায়? শ্বীপার 
একই উত্তর। ক্ষিপ্ত হরে রীশাকে 
ভারা সিলিংয়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে 
ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কষাপ্ডার 
হুই দিক থেকে এক সঙ্গে 
চাবুক চালাতে ধাকে। মারার 
সময় রীণা বলেছিল; আমাকে এভাবে 
না মেরে একবারে গুলি করে মেরে 
ফেল্রন। জবাবে তারা বলে? ‘সর- 
কারের একটা গুলীর দাম আছে, 
তোকে সারাদিন ধৰ্মে পিটিয়ে 
পিটিয়ে মেরে ফেলব। এখন পর্যন্ত 
মারার হয়েছে কী।” অল্প পরেই 
রীণ! অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু 
তাৰ! এ দেহের ওপরই চাবুক 
চালাতে থাকে। জ্ঞান এলে রীণা 
ঘাখে যে সে মেঝের ওপর পড়ে 
আছে। পানি চাইলে তাকে 
পানিও দেওয়! হুযসনি। 


আটই ফেব্রুয়ারী রাতে প্রথমে 
আমাকে এবং পরে রীণাকে দোত- 
লায় নেওয়া হয়। সেখানে দেখলাম 
ভামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী 
ফঙ্গলু মিঞা! গু ভেদেরগঞ্জের সেক্রে- 
টারী হোসেন খা চেয়ারে বসে 
আছে। আমাকে বললো? “ভোষার 
স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র 
কোথায় আছে বলে দাও! তার! 
ডাকাত। অন নিয়ে ডাকাতি 
করে।” আমি বলি, “তারা! ডাকাত 
নয়, তার! সৎ দেশপ্রেমিক । আমার 
স্বামী রাজনীতি করেন, একথা কে 
নাজানে। তিনিই এদের সাধারণ 
লোকের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধের।” 
বীণাকেও তারা একই প্রশ্ন করে, 
রীপা জ্ঞানে না বলায় তারা ক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠে । ভামুড্যা ক্যাম্পের কমা- 
গার করম আলি এবং ভেদেরগঞ্জের 
ক্যাম্প কমাণ্ডার ফজলুল রহমান 
এরা সবাই আমাদের সল্লীল গাঁলা- 
গালি দিতে থাকে । এবং আমাকে 
ও রীপাকে এক সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে 


বীপার বস্তু খুলে নেয়। তারপর' 


কমাপ্ডার হুজ্ন হুদিক থেকে চাবুক 
মারতে ধাকে। আমরা অজ্ঞান 
হয়ে পড়ি | জ্ঞান হলে দেখি আমরা 
উজ্ভরেই মেঝেতে পড়ে আছি। 
বীণার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত বরছে। 
আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষা 
কৃত কম আহত হয়েছি। তবু এই 
রুগ্ন বৃদ্ধ দেহে এই আঘাতই মর্জা- 
ভ্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত | 


ভূষ্চায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার 
_ (শেষাংশ অষ্টম পঙ্তায়) 


সং 


ES 


রর ৭ 
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 দুনীতি কটবি সব ৰাজ্যই প্রতিবাদের বড় 


( ৰাজনৈতিক পর্ধবেক্ষক) 
আসামের রাজনীতিতে হাতে” 
4 খাঁড় নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের 
মর্মোনীত রাষ্্রপাঁত পদপ্রার্থী ফক- 


গেময়ালপাড়া, 


ভাকে তৈল ও রসায়ন দণ্জ:রর মন্ত্র 
না বলে প্তৈজপ্রদানের”  মন্তী 
বলেন। তার নিজ জেলা নওগাঁর 
বরণ করস্ছন। তান নার্বকার। সদ্য 
স্পদাতগণ কৃষি ও খাদ্যমন্ ফক- 
রূদ্দীন আলী আহমদ রাষ্ট্রপাত 
পদপ্রথেশি, এবং গোঁহাটীর িউ- 
নাসপ্যাল রাজনপীত থেকে ভারতের 
বাষ্রপাতি ভবনের উমেদার হয়েছেন। 
দকল্তু গোহাটী এবং বড় বাঁধের 
তাজা প্রণগুলি যখন সি আর 'প 
গুলি আর বেয়নেটে নীরব হয়ে গেল 
তখন {তান খাদ্য বোগানের ব্যবস্থা 
' করতে পারেন নি, তবে খাদ্যের বদলে 
আরো আট ব্যার্টোলয়ন সি আর পি 
এবং গিক এস এফ পাঠানোর ব্যবস্থা 
' করে দিয়েছেন পশ্টশে জুন 
পগোঁহাটী 'বিদ্বক্দিযুূলয়ের চত্বরে 
অসমীয়া ছারদের রক্ত ঝাঁরয়ে, ঘুমন্ত, 
পীড়িত ছারদের হোম্টেলে ঢুকে 
তাদের শুরুতর, আহত কংর, আগাম! 


দিনের কংগ্রেসী একদলীয় শাসনের - 


কুংসিত চেহারা কি হবে ত্য ব্রাঝয় 


তার প্রবল স্রোত ঠেকানো যাকে না? 
গশলচর লোকসভা নির্বাচনে পরা” 
জয়ের পর আসাম রাজনগাতর প্রণ- 
কেন্দ্র গোহার্টী কর্পোরেশন, নির্বা- 
চনেও কংগ্রেসের“ অম্পূর্ণ" উচ্ছেদ 
করে আসর জনগণ ইন্দিরা 
কংগ্রেস ও তার অপশাসনের শরু্ধে 
সুদৃঢ় করায় ঘোষণা করেছেন। এক 


. পুতুল মাঁন্মসভা বদল করে বআরক 


পুতুল মান্সভা কাঁসয়ে এই: রায়ের 
নড়চড় করা যাবে না। 
শুধু আসাম নয়, সারা ' ভার- 
তের উত্তর, দক্ষিণ পাঁশ্চম এবং 
গোটা পূর্বাঞ্লই বিক্ষুব্ধ, অশান্ত। 
নাগাভূঁম এবং 'মিজোরমের 
মৃখ্যমন্তরীদ্বয় পর্যন্ত আজ বৈরা 
নাগা ও এম্জাদের সঙ্গে ভারত 
সরকারকে সরাসার আপোষ আলো- 
চিনা আরম্ভ করবার উপদেশ দিচ্ছেন। 
না্গাভূমি ও মজোৱরাম থেকে সাঁকউ- 
বিটি ফোর্স সাঁরয়ে নেবার এবং 
সেনাবাহনীর ঘাঁটি তুলে নেবাব 
দাবীও তারা ক'রছেন। পশ্চিমাণ্ণলে 
জম্মু ও কাম্মীর এবং পূর্বাঞলে 
আসাম নাগাভভীম ও  িজ্ো- 
রাঃমর রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রমাণ 
করছে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
ইণন্দারা গান্ধীর আভ্যন্তরীণ নশীত 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং তান ও তাক 
দল আজ এই সব রাজ্যে রাজনোতক 
ব্যর্থতার সম্মুখীন । অথচ মার ঘাস 


(দর্পপের, পর্যবেক্ষক) 

ওএ-ইউ-র (অর্গদনাইজেশন 
অব্‌ আঁফ্রকান ইউঁনাটর) সাম্প্র- 
তিক আঁধবেশন সাঁবশেষ গুরত্ব- 
পূর্ণ। সোমাঁলর রাজধানী সৌগা- 
সম্মলন আক্তিকা ও আরব দ্ানয়ার 
মুক্তিযুদ্ধের গতিকে সঠিক পথে 
পারচালিত করছে। এখন আর ও-এ- 
ইউ সিদ্ধান্ত করেই চুপ করে বসে 
থাকে না, সিদ্ধান্তকে কার্যকর 
করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ 
করে। গত অক্টোবরের পাঁশ্চম 
এশিয়ার যুদ্ধের এই তে শিক্ষা, 
আঁভজ্ঞতা। আগ্রাসী ইজ্ররাহীলের 
বিরুদ্ধে আরব দুনিয়ার অস্তিত্বের 
লড়াইয়ে আফ্রকান দেশগুলো মিশর, 
সিরিয়া প্রীতি আরব .দেশগুলোর 
পেছনে এসে দাঁড়ায়, এ দাঁড়ান খালি 
হাতে নয়। অস্ল, অর্থ ও নানা 
সাহায্য সম্ভার হাতে । শুধুমার 
পাশ্চম এশয়াকে বাঁচানেই এই 


‘উদ্যোগের অর্থ নয়, পশ্চিম এশিয়া 
ও আফ্রিকায় ম্ান্তষ্র্থকে ত্বরাঁদ্বিত 


করাও এর উদ্দেশ্য । 
সিরিয়া-ইজ্জরাইলে চান্তর মধ্য 
ধৃদয়ে পাশ্চম এশিয়ার জনগণের 
বিজয় সুনির্শিচত হয়েছে একথা, 
সত্য, কিন্তু এখনো অনেক কাজ 


কয়েক আগে জেয ইউনি এবং" 


কংগ্রেস দলের লন ঘাঁটায়ে তান 


“রাজনোৌতক স্থায়িত্ব ' এনেছেন বলে 
বড়াই করেছিলেন। কৌতুকের বিষয় 


সংযযার্তর সময় মিল্লোরাম কংগ্রেসের 


'ফাট হাজার এবং মিজো ইউনিয়নের 


কংগ্রেস সদস্য হিসেবে তালকাভুন্ত 
করার কথ্য ছিল, কিন্তু সম্প্রতি 
মজে ইউনিয়ন জানিয়ে দিয়েছে যে 
তার সমস্ত সদস্য কংগ্রেস দলে 
যোগ দিতে রাজা হচ্ছেন না? মাত্র 
এক হার্জার “মিজো ইউানয়ন সদস্য 
সংঘ্যান্তর প্রস্তাব মেনে নিয়ে, কংগ্রে- 
সৈর সদস্য হয়েছেন। এরপর যাঁদ 
মিজোরামের মুখ্যমন্লরী চুহজ্গা 
চাকরী খৌয়ান তাহলে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। 

শবহারের বিধানসভা বাতিলের 
আন্দোলন অব্যাহত গত্তে চলেছে। 
কি্তু 'পাটনার সংবাদপত্র ছাড়া 
দেশের অন্যান্য খবরের কাগজ 
দেখলে মনে হবে বিহুরে কংগ্রেসী 
অপশাসন বিরোধশ আন্দোলন বি 
স্তিমিত বিহারের অর্থমন্ত্রী 
দারোগাপ্রসাদ রাই পলিশ খুদে 
দারোগারই মত ঘোষণা করেছেন যে 
সর্বোদয়, গান্ধীসেবা সংঘ, বিহার 
্রাণ কাঁমাট ইত্যাদি যে সমস্ত কাঁম- 
টিতে জয়প্রকাশব্দী য্য্ত, সেগীলকে 
সরকারী অর্থ সাহাঁষ্যদান বন্ধ করে 


বাকী। বিশেষ করে, প্যালেস্টাইনের 
মানুষ দেশে ফিরতে চন এবং একটি 
স্বাধীন, সুখী ও সমাজআঁল্লিক 
প্যালেস্টাইন গড়ে তুলতে চান। 
প্যালেস্টাইনের গোঁরলারা দীর্ঘ দু 
দশকের বেশী যে দেশপ্রেমিক যুদ্ধ 
চালাচ্ছেন মার্কিন ক্রীড়নক ইজরাই- 
লের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে একদিন 
প্যালেস্টাইনের বিস্লবীদের জয় হাবে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোগাদিশ 
সম্মেলনে আফ্রুকার দেশগুলো 
প্যালেস্টাইনের আুত্তি যোদ্ধাদের 
সমর্থন জানান। ও এ ইউর সাধারণ 


উিল্লখ্য। পর্তুগালে ফাযসবাদশী শাস- 
নের ফলে অফ্রিকায় পতুর্গীজ 





দেওয়া হবে॥ এই হুমকি দেবার সময় 
দারোগা সঙ্ছব একবার ভবলেনও 
না যে সরকারী অর্থ জনসাধারণের 
প্রদত্ত রাজস্ব থেকে আসে, তার বা 
তার হজ ব্রাইীনের পিতৃদত্ত অর্থ এটা? 

বিহারের দুনর্পীতপরায়ণ মন্ত্রী 
[দর বাদ দিয় গৌদ্দজন সুনশীত 
সন্তান নিয়ে যে মপ্রিসভা গঠিত 
হয়েছিল, তার মধ্যে দেশরক্ষা, মন্তী 
জগর্জীবন রামের একমাত্র "পুত 
সরেশকুমারকণে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা- 
নৃসার মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুর 
আলিকাভুন্ত করোছলেন। তখন বাবু 
জগজাবন ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষেপে উঠে- 
'ছিংলন। অর্থাৎ তান বোধ হয় মনে 
করেছিলেন যে প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাঁতর মত তার পুহও ইন্দিরাজণীর 
বাছাই করা অপরাধী।  বাবুজীর 
এখন- জানা শেছে। উত্তরপ্রদেশ 
বিধানসভার . কংগ্রেসী খাদ্যমন্মীর 
জবানীতে জানা গেল দেশরক্ষা মন্দপির 
এই সবেধন নীলমার্ণাট তরাই-এর 
ধান লরী লরী পাঁচাব করেছেন 


দভিক্ষক্িষ্ট গুজরাটে ও মহারাস্টে। 


তার আর এক সাথী 'দজ্লীর প্রান্তন 


আফ্ৰিকাৰ বুকে গাঘাজ্যবাদেৰ] 
অন্তিম লু ৫ যুক্তি মাছের ব্যাপক বার 


সম্ত্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন 
আরো জোরদার হয়েছে। পর্তুগালের 
নতুন সরকার স্পিনোলার সঙ্গে মস্তি 
ফ্রন্টের আলাপ "আলোচনা আশাপ্রদ। 
পর্তুগাল সরকার আঞ্গোলা, মোজা- 
ম্বিক, ও শানীবসাউয়ে স্বাধীনতা 
দেবার ব্যপারা্টী নাতগতভাবে 
স্বীকার করেছে। এখন আঙ্গোলা, 
আনুষ্ঠানক আলাপ, আলোচনাও 
চলছে। | 

এ অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটকে 
ভণ্ডুল করার জন্যে দক্ষিণ রোডোঁশ- 
রাও দাক্ষম “আফ্রিকার সরকার 
কারয়ে র্দয়ছে। শান্তি আলোচনা- 
(চলাকালে যখন অস্তসম্ববণ চলছিল 
তখন ন্যার্জের সেবাদ্াস তথাকাঁথত 


- শক্ত ফৌজ” আক্রমণ চালিয়ে একটা 


গণ্ডগোল পাকানোর চেজ্টা করে- 
ছিল। কিন্তু সুখের কথা, ন্যাটোর 
এই ফড়যন্্ আঙ্গেলা ও মোজা- 
ম্বিকের মাতিফরষ্ট এম পি এল এ 
ফোলিদা আগেভাগেই ধরতে 
পেরেছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পর্তৃঁ 
গালে সালজার পদ্থী ফ্যসিবাদীদের 


দেশরক্ষা মন্ত্র জগজীবনবাবদ দশ 


বছর আয়কর দেন নি। যখন ধরা 
পড়লেন, তান জানালেন ভুলক্রমে 
আয়কর দেওয়া হয়ে ওঠ নি। এবার 
জর পত্রের ভুল! বাঁশের চেয়ে 
কণ্চি দড়, বাপেব চেয়ে পন্র বড়। 

এই' সবেধন' নীলমার্ণাটর জন্যে 
জগজশবনবাবুর রাজনশীতর বড়ের 
চাল ভেংস্ত গেল রাম্্রপাত "নর্বা- 
চনের সময় বিহার রাজনীতিতে তার 
মিশ্রকে দেখে নেবার আঁশা,_এবং 
তার চেয়েও বড় আরেকটি প্রত্যাশা . 
ভঙ্গা করে” জগজাীবনবাবৃকে রাষ্ট্র 
পাত পদে ফকন্দদ্দীনা সাহেবের 
নাম প্রস্তভক করুতে হল। হীন্দারা 


চোরাচালানের গোপন ব্যবস্মর সংবাদ 
ফাঁস হয়ে যাওয়ার মধ্যে কেমন ?যন. 
একটা সম্পকে রয়ে গেছে বলে ধল্দ 
লাগে! 





যোঁগজর জন্যে ও এ ইউ দেশগুলো 
এক অর্থতহণবল তুলেছে। এর পাঁর- 
মাণ এক কোটি ডলার। বর্তমান 
পতুর্গীল সরকার ফ্যাসীবাদশ ফরা- 
স্টার ও স্মিথ সরকারকে কোন রকম 
সাহাষ দিচ্ছে না। এবং এই ফ্যাসী- 
ঝঁদণী সরকারগনুলাকে যাতে অন্যা- 
ন্যরা সাহায্য না করেন (সেকথা বর্ত- 
মান পর্তুগাল সরকার খোলাখ্বীলই 
শেষাংশ নবম পশষ্ঠায়) 


1 


Ie! 





ইঞ্জিনীয়ারদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ 


বিদ্যৎ পর্ষদের ইাঞ্জনায়ারদের 
ধর্মঘটী ও অশ্ধমন্ৰটী দুই বিবদ- 
মাল গোচ্ঠীর অসহাযোগিতার ফলে 
উন্নয়নমূলক কাজ কিরুপ ব্যহত 


হচ্ছে তার বিবরণ দৈনিক সংবাদপত্র- 
। গ্নাঁলতে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রীতি 
, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের গ্রাম-বৈদন্য- 


ধতকরণ শাখার চারজন সাক গ্যাঁস- 


মাযার সময়ে অযৌন্তিকভাবে ববাভন্ন 


স্থলে বদলীকে' কেন্ছ্ করে ইঞ্জি- 


! নীয়ারদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ 


বিরোধ দেখা য়েছে, তা কর্মীমহলে 
যথেষ্ট আতঙ্ক স্াত্টী করেছে। 
স্পারনন্টেশ্ডং  ইঞ্জনীয়ার ও 
ডাঁভসনাল হীঞ্জনীক্মার কর্তৃক 
ক্রমাগত উচ্চপর্যায়ের ইঞ্জিনীয়ারদের 
উপেক্ষা করার ঘটন্তে কমশীমহল 
তাঁদের অদেশও উপেক্ষা 'করবেন 
দিক না ভাবছেন। মৌদনীপুর সার্কে- 
লের উত্ত হী্জনীয়ার উক্ত এস এ 
ই-দের কালপর যে আদেশ দেন তা 
দুরাভিসাদ্ধমূলক ও উদ্দেশ্য প্রণো- 
দিত, কারা প্রচাঁলত 'িয়মানুসারে 
উচ্চপদের ইঞ্জনীয়ারদের কোন অন;- 
লাপ দেওয়া হয় ি। ধর্মঘট" 
কালীন জনজীবনে বিদ্যুতের বিপ- 
যয এড়াবার জন্য জরুরী ক'জ 
চালিয়ে যাওয়ায় এই এস এ ই:দের 


বদলীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। 


টেকনিক্যাল সুপারভাইজিং ষ্টাফ 
এ্যাসোসয়েশন এর শৃবরুদ্ধে প্রাত্ঝদ 
জানালে উচ্চ পর্যায়ের ইঁঞ্জনীয়াররা 
এই বদলশীর আদেশ রদ করবার জন্য 
টোলফোন, টেলিগ্রাম চিঠি ডি ও 
চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ 
করেন। কিন্তু সব কিছ উপেক্ষা উত্ত 
ইঞ্জিনীয়ার-দর্বয় এস এ ইদের 'রালিজ 


করে শুধু যে নিজেদের বিবাদকে ' 


তুঙ্গ তুলেছেন তাই নয়, সক 
শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে আতঙ্কের 
ভাব জাগিয়ে তুলেছেন। সকলেই 
চাকগ্তত এবার বাব তাদেরই 
পালা। 

প্রশাসন ইগঞজনীয়ারদের হাতে 
যাওয়ায় সকল কর্ম! আশ্ম করে- 
লেন সাধারণ কর্মীদের সুখ 


(এল ই ই বা এল এম ই বা এল সৈ 


ই) অর্জনকারীদের ক্ষেত্র পূর্বে, 


যেখনে প্রাথামক' পদ ধার্য ছল 


এস এ ই পদ বর্তমানে তাদের প্রাথ- . 


মক পদ হিসেবে ধার্য হয়েছে 
অপারেটর গ্রেড-িতন! “সরকারী 
বিভাগেও এ নুজীর নেই। যে পদেব 
জন্য নট্রনতম' যোগ্যতার প্রস্লোজন 
ছল অষ্টম শ্ৰেণী প্রতি শিক্ষা, 
এবং যে পদের বেতন একজন 'নম্ন 


বিভাগীয় করণিক অপেক্ষা কয়, 
সেই পদ উিশ্লোমা প্রাপ্ত হীঞ্জ- 
নীয়ারদের প্রার্থমক পদ হিসেবে 
ধূর্ষ হলে শিক্ষার যথাযথ মরাদা' ' 
দেওয়া? হবে না। কারিগরী বিভাগে 
প্রধান হিসাবে যখন হইঞ্জনীয়াররাই 
আছেন, তখন এ অন্যায় পদ্ধতি কি 
করে চালু হল, তা বোধগম্য নয়া 

রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আক- 
যৰ্ণ করে অনুরোধ জানাই, উপয্দ্ত 
অনুসন্ধান কর সকল শ্রেণীর" 
কমশীদর মন.থেকে আতঙ্কের ভাব 
দ্ুরীকরণে সচেষ্ট হন এবং প্রত্যেকাট 
যথাযথ মর্যাদা 'দেওয়'র ব্যবস্থা, 
করুন, অন্যায় বিদ্যুৎ পর্যদে উন্ন- 
য়নমূলক কাজ তো ব্যহত হবেই, 


উপরন্তু বিদ্যুৎ সংকট আরও ঘনীভূত 


হব! f 
জনৈক টেঁকাঁনক্যাল সঃপারভাইজিং 
ষ্টাফ, রাদ্য বিদুৎ পর্যদ 


উনি ৫ মাগেষু 


গত ছাব্বিশে জুন সত্যযুগে 
প্রকাঁশত একটি সংবাদে জানতে 
পারলাম কেসি পি আই. নেতা 
ইন্দাজং গুপ্ত লালঝজারে মাঁহলা 
বন্দীদের ওপারে অকথ্য নির্যাতনের 
পাঁরপ্রোক্ষতে প্রধানমন্দীর কাছে 
একাঁট পত্রে তদন্ত দাবী করেছেন। 
কিন্তু অনেকের মনেই ২ প্রশ্ন, 
পুলিশ নির্ধাভংনর এমন বর্বরতম 
।নির্দশন কি ইন্দ্রজি্বাবু এই প্রথম 
পেলেন ১ আদালতের (বিচারক, ব্যব- 
হারজীবী থেকে সাধারণ মানুষ 
পর্যন্ত সকলের কাছেই এ ছ্টনা 
দিনের অদুলার মত সূক্ধু। আর 
নিরপেক্ষ তদন্ত? তার মুখোশও 
একাঁধক কমিশনের বুজরুকীপণার 
মধ্য দিয়ে সে পড়েছে। ' 
কিছাদন অন্নগও দর্পণ 
প্রকাঁশত একাঁট সংরাদে লক্ষ্য করে- 
{ছলাম যে হেমন্ত বসুর হত্যাকারী 
সন্দেহে আঁভিযুস্ত দুই ব্যান্তর ওপর 
অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হয়েছে। 
সে ব্যাপারে কেউ প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন নি। ইন্দ্রজিংকাবু 
দক পারেন না, প্রীলংশের এই বর্বর" 
তার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে এগয়ে 
আসতে? 
কে এস গণি 


কমিণনের নামে জনগণের অর্থ অপচয় 


ওয়াচ কাঁমশনের ফলে পাশ্চম- 
বলা থেকে দুর্নীত. ক নির্মল 
হয়ে ষাবে ? আজ থেকে প্রাব নব্বই 
বছর আগে মপীষী লেখক শ্রীচন্ডী- 
চরণ সেন িখোঁছলেন-*সহীব্চারের 
আশা দিয়া লোকের চক্ষে ধু 
প্রদান কারবার প্লধান উপায়ই কাম 
শন নিয়োগ” । গেত্গাগোবিদ্দ সিংহ 
প্‌ একশ সত্তর) মণীষী লেখ্‌কের এ 
সুচিন্তিত আঁভমত বার বার আজ 
মনে |আসছে।' মুখমন্্ী কারাগার 
ঢেলে সাঁজাবার জন্য তাঁর প্রাক্তন 
শিক্ষককে নিয়ে একটি কমিশনের 
বাবস্থা করোছিলেন। এ কাঁমশন 
সরকারী খরচ ভারত পাঁরক্রমা করে 
প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন, তার ক 
গাঁত হয়ছে? পাঁচ জনের কামরায় 


' কারাগারে পশচশজনকে ঠেসে বিনা- 


ৃবচারে তাঁদেব আৰার্দিন্টকাল নরক 
ষল্পণা ভোগ করাচ্ছেন গণতন্র 
মুখ্যমল্লী ও তাঁর কারামল্শী সর্দার 


ন্মা” 


সোহনপাল। কর্শোপনর গুদামে চান 
নষ্ট হওয়ায় দেশ সেবক শ্রীপ্রফ্ল- 
কান্ত ঘোষ, যান আমাদের মান- 
নায় খাদামল্তী, একটি তদন্ত কাঁম- 
শন নিয়োগ করেছিলেন, তার ফলা- 
ফল কি হল? সরকারী পাঁরবহণ 
দপ্তর দুন্পীতর আখড়া। সরকারী 
কর্মচারীগণের রাজনীতি করা. চলবে 
মুখ্যমন্ত্রীর এই ফতোয়াকে 
বদ্ধাঞ্গন্রীল দোঁথয়ে সেখানে জন. 
গণর অর্থে ছিনীনান খেলা চলছে। 
সর্দার সোহনপাল মাঝে মাঝে বন্তৃতা 
ছাড়া একটি কাঁমশন বাঁসয়েছিলেন 
মাননীয় বচারপাঁত' ব্যানাশীকে 
নিয়ে। এ কীমশনের প্রীতবেদন 
ধামষ্ঠাপা দিয়ে আবার ডঃ দাসকে 
নিয় একই কারণে আর একটি কাম- 
শন নিম্নোগ হয়েছে। এবারও পর্বতের 
মুষিক প্রসব হবে, আমরা যে 
[মরে সেই তমিরেই থাকবো। 
সহীন গুপ্ত 


দুঃষণের নগরী এবং ঘণ প্র 


, জনৈক দর্শকের "দুঃস্বপ্নের 
নগরী এবং দর্পণ” চিঠিখানি মতা- 
মত বিভাগে পড়লাম এই নাটকে 
গিটেলসের কিছ ত্রাট তান নজরে 
এনেছেন। 'কল্তু মনোযোগ দিয়ে 
লক্ষন করলে এগ্ীল যে ব্রুট নয় তা 
তান বুঝতে পারতেন। যেমন, 


দর্শক মশাই' ধরে ফেলেছেন? 
দ্বিতীয়তঃ পীলশ আঁফসার:ক 
ভীতি প্রদর্শন করার ফল হাসেবে 
মাকে পাাীলশের গুলিতে আত্মা- 
হত দেওয়ার ঘটনা কি' কম্পনা- 
প্রসৃত ১. শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে 
ব্যবহৃত মস্তানের মধ্যে যে কাঁমউ- 


নাটকে প্দর্পগ্” নাম উচ্চারিত হয়েছে *নজম অনুভবের প্রথরত দেখা যাবে 


যা তর কাছে মনে হয়েছে রহস্য- 
জনক এবং নিছক দর্পণের প্রশংসা 
পাবার জন্যেই উৎপার্সীবাবূর এ এক 
দুর্ভিসাঁন্ধি। লে'ক ধাঁধরে বাজার 
জমানোর এত শল্তু কায়দাটা তাহলে 


না এই ধারণা টা 
কি ভাবে? 
. কলকাতা 
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ইণ্ডিয়ান আট কলেজে 


জাল মাটিফিকেটের দায়ে? দন 
ডি্লীম। গৱীক্ষাৰথী ঘতিযু 


দেশের সংবাদদাতা) 

রবীন্দ্রুভঘরতশ বিশবাবদ্ালয় কর্ত- 
পৃ্ চলতি করের সরতে, অন্দ- 
চ্ঠিত ইাণ্ডয়চন আর্ট কলেজের সাত- 
জন ভিস্লোমা পরীক্ষার্থসর পরণী- 
ক্ষার ফল প্রকাশ করেন নি। এ 
পরীক্ষা হবার কথা ছিল বাহাত্তরের 
পাঁচই জুন! ধৃকন্তু কলেজের আভ্য- 
ন্তরীণ গোলফোগের জন্য পরীক্ষা, 
পিয়ে দেওয়া হয়োছল। যে সাত- 
জন পরাঙ্ষর্থণর ফল প্রকাশ হয়ান 
তারা হলেন £ অজয় দাশ, লস 
মিত্র, রণাজৎকুমার দাঁস, তপনকুমার 
রায়, সুকুমার, জ্টচার্য, উপেন্দ্রনথে 
মালিক এবং অলোক সেন। 

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, 
পরীক্ষার্থীরা আদের শিক্ষমগত 
ফোগ্যতার বম্পপারে জাল সা” 
টিকেট দখল করার জন্য ফল 
প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়েছে। কলেজের 
সাধারণ নিয়ম হল, কোন ছাত্র স্কুল 
ফাইন্যাল পাশ নয়, অথচ 'অকন। 
বিষয়ে দাক্ষতা আছে; তাকেও কলেজে 
ভার্ত করা হয় কল্তু কলেজ কর্ত- 
পক্ষ আঁর বিনিময়ে ছাত্র কাছ থেকে 
বণ্ডে সই করিয়ে নেয় এই হিসাবে 
যে, ভাঁতর পর পাঁচ বছরের মধ্যে 
জকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে 
[নিতে হবে; অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে 
ডিপ্লোমা পরীক্ষার বসতে : দেওয়া 


হবে না। উপরোন্ত সাতজন হাত 


[কেট দাখল করেছিলেন ঠিকই; 
িম্ভু রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষের সন্দেহে এবং অক্তর্তদল্তে 
পরবর্তীকালে তা জাল প্রমাণিত 
হয়) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলেজের 
তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুহাস রায় উদ্ত 
ছাদের স্টিফকেটা হাতে না 


পাওয়া সত্বেও পরীক্ষার্থী হিসাবে 
তাদের নামগ্ল কলেজ থেক অনু- 
মোদন করে পাঠান। এই সাতজন 
ছাড়া সমীর ঘোষ, পৃথবীশ শিক- 
দার,' করুণাময় করুচীধ্বরী নামে 


করা হয়েছে, সে বছরে উত্ত : স্কুলে 
বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। এমনকি 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নামও 
ভুল। বিদয়লয়ের বর্তমান প্রধান 
শক্ষক প্রদে্াংকুমার সিংহ তেসরা 
মে উনিশশো চর্লান্তর তাঁরথে এক 
চিঞ্িতে জানিয়েছেন, অল্মেক দেন 
নামে কোন ছা এ খৃবদ্যালয়ে ছিলনা । 

স্মরণ করা ষেতে পারে, উনি- 
শশো একাত্তর সালের মে 


' পর থেকে প্রায় আড়াই বছর ধরে 


কলেজের অধ্যক্ষ সুহাস রায়ের 
নেতৃত্বে পাঁরচালকমস্ডল ও সম্ধ্য 
্ষভাগের ওপর যে সব ছাত্রদের 
দিয়ে হামল্ম চালচনা হয়, আলোক 
সৈন ছিলেন তাদের অন্যতম৷ 
সাম্ধ্যবভচগর ডিপ্লোমা 
পরাক্ষাথশি অজয়' দ্মশ দত্তপুকুরের 
নিবোধই হাই স্কুলের আটযাঁট সালের 
দশম £শ্রণীর কল ভাগের ছাত্র 
কলে সার্টিফিকেট দখল করে। উন্ত 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত 
বোস গত উনারশে এপ্রিল এক 


প্রমাণ সংগৃহাঁত হয়েছে। 
.. আরেকাঁটি আঁভযেগে জানা 
যায়, তেয়াত্তর-চুযাত্তর সালের 
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হরিয়াণায় অভূতপূৰ্ব পুলিশী বর্বরতা 


নতুন দল, চৌঠা জুলাই £ ছাত্র রাজনীতি নিয়েই ভানোয়ার- 


৫ হারয়াণার স্বনামধন্য ও কাঁরৎকর্মা স্রারন্দার বিরোধ তাঁরতর রুপ 


০ 


mm, 


he 


* শ্রীসারান্দির সিং হচ্ছেন ভিয়ানী নজর ছোট ভাই শ্রীটকচাঁদকে সঙ্গে 


মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলাল অরুত্নন্দন [নেয়। আইনজীবী কংগ্রেসনেঅ : 


অর্থাৎ মারুতির [বিশেষ কৃপারাক্ষিত স্দীরন্দার সং কলেজে গেলে কলে” 
বলে এখন রাজধানীর রাজনৈতিক জের ছাত্র ভানোয়ার সিং একাধিক 
মহালে বার্ণত। এই সব মহলে বলা বার তাঁকে চ্যালেজও করেন: এবং 
হয়ে থাকে যে ম্ার্রীত প্রসাদসঙ্গ ভয়ও দেখান। মুখ্যমন্ত্রীর পঢুত্রও 
মহাভারত বাঁ্ণত কর্ণের সহজাত ঘাক্ড়াবার বা ছাড়বার পাত্র নন। 
কবচকুস্ডলের মত সততই তাকে শোনা যায় নেপঞ্চে থেকে নাক 
রক্ষা করে চলেছে। আর তাই তান তান কলকাঠি নাড়লেন এই দুুর্বি- 
শুধ্য কে হঁরিয়াপার কংগ্রেসের ভেতর নীতকে শিক্ষা দেবার জন্য! সুযোগ 
থেকে বিক্ষাব্ধথ গোষ্ঠীকে প্রায় একটা মিলেও গেল (কেউ কেউ 
বিলুপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন তাই বলেন তোর করা হল)। 

80588 AS সতের মাইল দূরবতশী ভিয়া- 
‘যাত গণপ্রাতভূ {হিসেবে প্রতিষ্ঠা - নীর কলেজে দৌনক যাতায়াত করেন 
করতে সফলতা লাভ করেছেন। রিওয়াসাবাসণ ছাত্র শ্রীভানোয়ার সিং 
অর্থাৎ তাঁর শাসিত হারয়াণায় তিনি সরকারী পাঁরবহন সংস্থার বাসে 
যা বলেন, ধা করেন সেটাই গণ-. চিড়ে। ডেইলী প্যাসেঞ্জার। গত মার্চ 
তান্রিক। হরিয়াণায় সবার উপরে মাতে এক দন এই বাসে ওঠার 
বংশীলালমাকণা গণতন্ঘ সত্য তাহার ব্যাপার নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত হল 
উপরে নাই। এই গণতন্ত্রকে রক্ষা -বাসে ওঠা নিয়ে বাস কণ্ডাকটার্রের 
করা হচ্ছে পীলশের নিরৎ্কুশ ও সঙ্গে ভানোয়ার' সিংয়ের কথাকাটা- 
সক্রিয় ব্যবহার মাধ্যমে। হাঁরয়াণায় কাটি হাতাহাঁতর রূপ নিল। বাস 
এই গণতন্বরক্ষার ব্যাপারে গত পয়লা কন্ডাকটার থানায় গিয়ে অভিযোগ 
এপ্রিল ঞ্জয়ানী জেলার অন্তর্গত করলেন যে ভানোয়ার সিং তাঁকে 
ওয়াসা নামক গ্রামের এক রাজপুত মারধর করেছেন। এই আঁভযোগের 
পরিবার পদীলশের হাত যে “শক্ষাণ সুত্র ধরেই গত একান্নশে মার্চ একজন 
লাভ করেছেন তার নাঁজর দেশবন্ধধ হেড কনম্টেবল ও একজন কন- 
1চত্তরঞ্জন, দাশের দৌহিত্র "সিদ্ধার্থ চ্টেবলকে 'রিওয়াসায় পাঠানো হল। 
শতকর রায়ের শ্যাসত পাঁশ্চমবঙ্গের গাঁর্সের এক "পাড়ার পেটিছে হেড 


আঁধবাসীদের '৷অভিন্ঞতা বাহভূর্তি কনহ্টেবল সঙ্গ কনম্টেবলকে পাঠাল 


নয়। 'ভানোয়ার সিংকে ডেকে |আনতে। 
ঘটনাটি তন মাস আগে পদালিশের আঁভিযোগ কনখ্টেবলাট 
অন্যাষ্ঠত হলেও তার পৈশাচিকতা ভানোয়ার সিংহের বাড়ী 'ঁগ্নয়ে হেড 
এখনও ওয়াসার লোকজন.ক কনস্টেবলের নির্দেশ জানালে ভানো- 
কেমন যেন সন্পস্ত করে রেখেছে । য্নাব সিং লাখত নির্দেশ না পেল 
ওয়াসা হচ্ছে মৃথ্যমল্ত বংশগ- যেতে অস্বীকার করেন। এই নি: 
লালের নির্বাচনকেন্দ্র তোষম-এর দুই জনেব মধ্যে তর্কাতার্ক ইঞ়। 
মধ্যে। তাই স্বভাবতই মৃখ্যমল্লী ও ভানোয়ার সিং তখন না কি কনস্টেবল- 
তাঁর পরিবার-পারজনের সতর্ক দৃষ্টি টিকে মারধর করেন। উপ্পাস্থত কিছ, 
“রওয়াসার ওপরে। এবং নিজের লোকের চেষ্টায় কনম্টননটি ছাড়া 
নির্বচনকেন্দ্রে বিরোধীশান্তর উপস্থিত পেয়ে হেড কনচ্টেব্লাটর কাছ 
(বৃদ্ধির কথা না বলাই ভাল) তাই গিয়ে সব জানায়। এর পর ক'য়ক 
স্বভাবতই কাম্য নয়'। অথচ এই ঘন্টার মধ্যেই থানা থেকে এক 
বিশেষ রাজপুত পরিবারাট িরোধী- পরীলশ বাহন আসে ভানায়ার 
পক্ষী নেতা শ্রীদেবীলাংলর সমর্থক সিং“এর খোঁন্দে। (কেনংষ্টবল ও বাস 
সুতরাং সর্বশীল্তধর ও একমাত্র গণ- কণ্ডাকটরকে মারধর করবার কাহ- 
প্রাতভূ শ্রীবংশীলালের পরিবারের নীক সাজানো বল বলা হচ্ছে 
৮ জ্বাছে এমন অবাধ্যতা ও ধৃষ্টা ভানোয়ার সিং-দের পক্ষ থেঃক। 
. অসহনীয়। উপরন্তু এই রাজপুত তবে ক্নচুটবলকে মারার অভি ষাগে 
পারিকারের বিশ বছর বয়স্ক ছেলে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে ।। 
শ্রীভানোয়ার সংয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ভানোয়ার সিং:য়র বাড়ীতে 
শ্রীবংশীলালের সাতাশ বছর বয়স্ক তাঁকে পাওয়া গেল না। পুলিশের 
ছেল শ্রীস্মীরিল্দার সিংয়ের বিরোধটা মেজাজ গেল চ'ড়। ভানোয়াব সিংয়েন 
বেশ তাঁৱ ছিল বলে শোনা ফায়। চাঁজ্লশ বছর বয়স্কা বিধবা মা শ্রীমৃতা 
ভিন্নানীর বৈশ্য কলেজের ছা হচ্ছেন শেরবতশকে নির্দেশ দেওষা হল তাঁর 
শ্রীভানোয়ার সিং এবং এই কলেজের '"হলে:কে পরদিন ভিয়ান সদর থানায় 
ছার রাজনীতিতে তানি বিশেষ হাজির করতে। এ দিকে ভানোয়ার 
সক্কিয়। আবার ব্যবসারত উঠিল সং ততক্ষণ কাউকে কিছু না বাই 
* /হসেবে ভিয়ানী আদালত তাঁর র্লাজস্থানে চলে গগিয়েছিলন। ছে"লর 
প্রচুর পসার থাকলেও শ্রীসীরা্দর কোন সন্ধান না পে'য় মা ভাবলেন 
সিংও উক্ত কলেজের ছাত্র রাজনশীতর বে ছেলে"ক হয়ত পুলিশ ধরেছ। 
সঙ্গে বিশেষভাবে জাঁড়ত। উপরন্তু তাই পর দিন আর্থাৎ পয়লা এঁপ্রল 


জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। শৃনয়ে শ্রীমতী শেরবতী ভির়ানী সদর 
শোনা যায় যে এই বৈশ্য কলেজের থানায় গেলেন ছেলের খোঁজে। 


সেখানে শ্রীমতী শেরবতণ .ও প্ক- 
চাঁদকে গ্রেপ্তার করে খুব মারধর করা 
হায়। কিন্তু এতেও পরীলশ , তুষ্ট 
হল না। দুই ভ্রই-বোনকে তখন 
সম্পূর্ণ উলগ্গ করে একই , হাজত 
কামরায় আটকে রাখা হল। পরদিন 
অর্থাৎ দোসরা এপ্রিল সকালে তাঁদের 
বড় ভাই শ্রীদলীপ সং নিয়ানী 
সদর থানায় গেলে তাঁকেও মারধর 
করা হয়) তাঁর পোঁফ টেনে উপড়ে 
ফেলা হয়। আর তাঁকেও উলঙ্গ 
করে সেই হাজত-কামরায় ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয় যেখানে তখনও তাঁর 
বস্তা বিধবা বোন ও নগ্নদেহ ছোট- 
ভাই বন্দী হয়ে কালাতপাত কর- 
হলেন? এর পয়ে নগ্নদেহ তিন 
ভাইবোনকে বিশেষ অবস্থায় রেখ 
আ.লাকঠন্র গ্রহণের ধমকানও না 
কি দওয়া হয়োছিল। 

দোসরা এপ্রিল আর এক দল 
'রিওয়াসায় যায ভানোয়ার "সিংয়ের 
খোঁজে। সেই সময়ে ভানোয়ার 
ধ্সংদের বাড়তে তার বিরাশ বছর 
বয়স্কা দিদিমা শ্রীমতী শৈরবতার মা) 
ও এগার বছর বয়স্ক শ্রীপ্রতাপ সং 
ছাড়া আর কেউ ছিল না। আঁভ- 
যোগে প্রকাশ পুলিশের হাতে 
নিগৃহীত হয়ে বুড়ী 'দাঁদমার মৃত্যু 
ঘটে এবং সত্য ঘটনাটিকে চাপা 
দেবার জন্য পলিশ মৃতদেহে আগুন 
লাগয় প্রচার করে যে ভাননায়ার 
সিংয়ের 'দাঁদমা শ্রীমতী রামজোত 
আত্মহত্যা করেছেন। ঠাকুমা রাম- 
জোতকে পাাঁলশ ধাক্কা মারছে দেখেই 
প্রতাপ সং ছুটে পালিয়ে গয়েঁছল 
বলে শোনা যায়। শৈরবতশ পাঁর- 
বারের আঁভযোগ এই যে পীলশ এ 
সময়ে তাঁদের বাড়ীঘর তচনচ করে 
ফাবতীয় জিনিষপত্র নিয়ে গেছ। 
এমন ক গমাঁদ' রাখবার, 'বরাট 
মাটির জালাগযীলকেও ভেঙ্গে দিয়ে 
গেছে। পলিশ অবশ্য এ সবই 
অস্বীকার করেছে। 

ইতিমধ্যে পুঁজশ জুলুমের 
বিরু:দ্ধ যারাই দাঁড়াতে গিয়েছেন 
তাঁদেরই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে 
আঁভযোগ শোনা গেছে। এইভাবে 
াঁদর গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের 
মধ্যে রয়েছেন সুপরিচিত আইন- 
জীবী শ্রীর্বার সিং ও স্থানীয় 
সাংবাদিক শ্রীধরম' সিং! উকিল 
শ্রীবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে আই পি সি 
৪২০ ধারার একটি মামলা দায়ের 
করা হায়ছে আঁর শ্রীধরম সিংক 
গ্রেপ্তার করা 'হয়োছল রেল ধর্ম- 
ঘটের সঙ্গে যোগাযোগের আভি- 
₹যাগে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা 
দাষের করা হয়েছে রওয়াসা ঘটনার 
পর পরই। বর্তমানে তাঁরা দুজনই 
জামিনে ম্যন্ত। 

শ্রীমতী শেরবতীরাও এখন 
জাম'ন ছাড়া পেয়েছেন। ভানোয়ার 
সিংও হাইকোর্ট থেকে আশগম 
জামন (আআযাস্টিসপেটারী বেল) 
পেয়েছেন তাঁদের গোটা পাঁরবারের 
বিরুদ্ধে কনস্টেবলকে মারধর কব- 








বার অভিযোগে মামলা দায়ের করা 
হয়েছে। কিন্তু তাদের আভযোগ 
পঢ়ালশ তাঁদের ওপরে যে উৎপাঁড়ন 
ও জুলুম করেছে তার কোন আঁভ- 
যোগই থানা গ্রহণ করে নি! এমন 
কি সে সম্পর্কে তাঁদের কোন এফি- 
ডৌফ্রটও কোন 'আদলতে দেওয়া 
সম্ভব হয় ?ন, কেউ তা গ্রহণ করতে 
রাজি হন ?ন। 
'রওয়াসার এই ঘটনায় স্থানীয় 
রাজপুত মহলে বিশেষ বিক্ষোভের 
সর্ট হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে 
সরজামনে তদন্ত করে শ্রীবংশশলাল 
মাল্পসভ:র অন্যতম সদস্য শ্রীমতী 
চন্দ্রাবতী দিল্লীতে এসোছিলেন 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর ব্যান্তগত 
প্রতিবেদন পেশ করতে। শ্ীমতশ 
চন্দ্রাবতী বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোক। 
প্রধানমন্ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
সময় নির্ধারত হবার আগেই বিশেষ 
সরে খবর পৌঁছে গেল মারুতি- 
প্রসাদ রক্ষিত শ্রীবংশশলালের কাছে। 
আর খবর পেয়েই 'তাঁর বেংশলালের। 
বশংবদ প্রদেশ কংংগ্রস প্ারষদীয় 
দলের আঁফিস সেক্রেটারী শ্রীমদন- 





) গরীবদের 
( ‘খাড়ে বোঝ! 


মোহনকে দয়ে শ্রীমতী চক্জ্রাবতীকে 
্রান্ক কলে ডেকে বলা হল ষে পর- 
দিন কার্যয়রশ কাঁমটির এক বিশেষ 
জরুরী সভা আছে কাজেই আবলদ্বে' 
শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর চন্ডীগড়ে উপ- 
স্থিত হওয়া দরকার। তাই প্রধান- 
মন্ধীর.সঙ্গে দেখা না করেই চন্ডীঁ- 
গুড় ফি'র গেলেন শ্রীমতী চদ্দ্রা- 
বতাঁ। সেখানে কিল্তু কার্যকরী কাঁম- 
[টির কোন বৈঠক হল না। হরিয়ান। 
মাল্ঘসভার বৈঠকে তাঁর পদত্যাগ 
দাবা করা হল। তান সে দাবী না 
মেনে সভাকক্ষ থেকে বোরয়ে এসে 
দেখলেন মন্তী খৃহসেকে যে তাঁর 
ব্যবহারের দিশ মোটরখাঁনি যাতে 
করে তিনি সভায় এসৌছলেন আর 
সেখানে নেই। কিছুক্ষণ পরে মনখ্য- 
স্বর পরামর্শে রাজরপাল শ্রীমতী 
চন্দ্রাবতীকে পদচন্যত করেন। তাঁকে 
মন্তিসভা থেকে 'সারযে মুখ্যমল্লী 
আরও শৃনরঙ্কুশ হলেন এবং শোনা 
যায় তারপরেই তান জোড়হাত 
কপালে ঠেকিয়ে ভাঁক্ত গদগদ! কন্ঠে 
নাক বলে উঠলেন, ‘জয় মারুতির 
জয় 1” 





নতুন ুল্ে সন্ত্ৰাস স্ঞ্িিল্ল 
চকজ্ঞা্ত চলছে 


(দ্প'প্রে দংবাদদতা) 
জুলাই চার তাঁরথে প্রেস ক্লাবে 
অন্দাষ্ঠত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপাত এবং 
রাজ্যের প্রাক্তন কির মন্ত শ্রীঅমর- 
প্রসাদ চক্রবর্তী এই বলে অভিযোগ 
করেছেন যে, সাম্প্রতিক কালে বহু 


প্রণোদিত বলে প্রচার করা হাচ্ছ। 
সরকার এবং স্বার্থসংশিলন্ট মহলের 
এই অপপ্রচার.ক তিন নবতর সল্পাস 
সৃষ্টির এক পাঁরকাল্পিত ষড়যন্ত্র 
বলে মন্তব্য করেন। শ্রীচক্রবতশী বলে- 
ছেন, এই রাজ্য রাজনোতিক বন্দী- 
দের ওপর পঢ়ালশের বর্কর অজ্যা- 
চর নাজি জামার্নীর বন্দী শিবি- 
রের বোমহর্ষক নারকণীয় নির্ষযাতন- 
কেও হার মানায়। শ্রীচক্রবর্তী জেলে 
এবং পুলিশ লক আপ পুরুষ ও 
মাঁহলা বন্দীদের, ওপর অত্যাচারের 
সঠিক তথ্য পাঁরবেশনের ক্ষেত্র এই 


রাজ্যের সংবাদপত্রের অনশহায় দুঃখ { 


প্রকাশ করে বলেন যে, একমাত্র 
সাংবাদিকরাই সরকারী মিথ্যা প্রচা- 
রের স্বরূপ উদ্ঘাঁটিত করতে পারেন। 
তান আরও জানান যে, সম্প্রাত 
কারামল্তধ প্রদত্ত যে প্রাশ্রীতর 
ভিত্তিতে রাজনোৌতক বন্দীরা অনশন 
ভঙ্গ করেছিলেন“তার কোন শতইি 
সরকার পালন করঃছন না। তান 
মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নিয়মিতভাবে 
কর্মীদের হয়রাণ করা হচ্ছে ব'ল 
আঁভির্ষোগ করেন। লিগ্যাল এইড 
কাঁমটিব সদস্য আবদুল মাঁতনের 





বাড়ীতে প্দালশ তাঁর অন:ুপাঁসর্ধাততে 
এবং বিনা পরোয়ানায় হানা শৃদয়ে' 
জানষ্পতত্রর ক্ষাত করেছে এবং 
ভাঁর দ্বাদশবরীয় ভাইকে গ্রেপ্তার 
করেছে বলে অঁভ্যষাগ করা 
হয়েছে। ; 


অনুষফ্ট প 
EN 
বর্ষা সংখ্যা 
১লা জুলাই প্রকাশিত হয়েছে 

এ সংখার খাকছে-- 
€ তেলুগু সাহিত্যের ওপর বিশেষ 
ক্রোড়পত্র-(১) প্রতিবাদ থেকে 
বিপ্লবের পথে তেলুগু. সাহিত্য 
(প্রবন্ধ) _নিখিলেশ্বর (২) সুব্বারাও 
পাণিগ্রাহীর কবিতা (৩) মারুওয়াজ 
বাজেশ্বর রাওএর গল্প ৬ বাংলা 
দেশের প্রগতি আন্দোলন ও প্রগতি 
সাহিত্যিকদের তূমিকা- ইন্দু সাহা 
& শরংচন্দর ও বাংলা সাহিত্য 
উ সাম্প্রতিক সংস্কৃতি সমাচার 


bh 


"€ একটি চীনা গল্পের অঙ্বাদ 


€ ছড়া ও কবিতা ভ্উ মতামত । 
কাগজের মূল্যবৃদ্ধি্ন জন্ত সীমিত 
সংখ্যক ছাপা হ’ল। ইলে খোঁজ 
করুন। বিশেষ শরৎ সংখ্যার জন্ত 
এজেপ্টরা! সত্বর কাধ্যালয়ে যোগা- 
যোগ করুন! 


মাৰ একটি 
রাত 


দেপণের সংবাদদাতা) 


আন্তর্জাতিক ইয়ুধ হোস্টেল 
ঘাসোপিয়েশনের ভারতীয় শাখার 
সঙ্ষে রাষ্ট্রপতি গিরি যুক্ত আছেন। 
ইন্দিরা গান্ধী, হুমায়ুন কবীরের 


স্ত্রী শান্তি কবীর, রাষ্ট্রপত্তির 
উপদেষ্টা শ্রী ভি পাদকে পর্যন্ত 
সংস্থার সদ্বস্ত থাকলেও এ 


আন্দোলনের ধারা "কাদের চক্রান্তে 
যেন-স্তরধ হয়ে গেছে! 

কিছুদিন আগে জাপানের 
একটি শহরে ইয়ুথ হোস্টেল 
সদস্য দের সম্মেলনে ভারত থেকে 
আডাই-শত প্রতিনিধিকে শেষ 
পর্যন্ত বিদেশে যেতে দেওয়া হয় নি 
বিদেশ দপ্তরের চক্রান্তে । অথচ 
ভাড়া ও হোটেল খরচের অর্ধেক 
টাকা সম্মেলনে যোগাবার আশ্বাস 
দিয়েছিলেন বিদেশী মুদ্রায় এবং 
বিদেশেই। ঠিক সেই সময়েই 
কংপ্রেসী যুবনেতার নেতৃত্বে দ্রই 
হাতার ছোটো বড. প্রতিনিধিকে 


জার্ানে যুব সম্মেলনে পাঠানো 
হয়েছিল, লক্ষ টাকার বৈদেশিক 


মুদ্রা অপচয় করে। 
পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় যব হোস্টেল 
নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 


করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরোঙ্জিনী 
যহিষী। আরও পাঁচটি প্রস্তাবিঠ 
যুব হোস্টেল তৈরীর মত এটিও 
ঝুলে আছে প্রতিশ্রুতির দড়িতে । 
বিঃ বি, ডি, বাগে কলকাতায় 
টুবিস্ট অফিসের পাশেই ত্রিশ 
জনেয় থাকার মত একটি হোস্টেল 
তৈরী শেষ । একনময় সি, এম পি 
ওর সিনিয়র আর্কিটেক্ট এস; কে, 
দত্ত সাহেব যুব হোস্টেলের ছক ও 
মাপ-জোক দিয়েছিলেন সরকারকে । 
কেন্দ্রীয় সরকার টাকা অনুমোদন 
করলে ও ফাইল-এর পাত নেই । 

এই সব ছাত্রাবাসে কম খরচে 
স্কুল কলেজের ছেলের] থাকতে 
পারে, বান্না করে খাবার বাবস্থাও 
থাকে। যুব হোস্টেল আন্দোল 
নের আঁদর্শই ভাই । এমন তালে 
কাণ্রে বায় করতে গিয়ে ফিতা 
টানাটানির ব্যাপার ঘটছে। সুব্রত 
মুখার্জি (যুব কল্যাণ, যুব উন্নয়ন, 
জনসংযোগ মন্ত্রী) যুব হোস্টেল 
ভার দপ্তরে পড়া উচিত, কি' 
টুরিস্ট মন্ত্রী তরুণকান্তি-ঘোবের 
দপ্তরে পড়া উচিত তা নিয়ে বিস্তর 
মতভেদ প্রকট । 

এ ব্যাপারে সুব্রত বাবুকে 
নিমন্ত্রণ করলে তরুণবাবু, বলেন 
ওখানেই যাও এখানে আনার 
কেন? আগলে কে যুব হোস্টেল 
বানাবার তার নেবে? পূর্ত মন্ত্রী? 
ভোলাবাবু? আস্স ভোলা আমলারা 
ততদিন বরাদাকৃত টাক! দিল্লীর 


দপ্তরে ফেরত দিয়ে দেবেন হ'তে|। 


দুই মন্ত্রীর” দপ্তরকেই প্রশ্ন করা 
যায় কার চক্রান্তে ও টাকা কান্দে 
লাগছে না? ফিরে যাচ্ছে? 





বাংলাদেশের রক্ষীবাছিনার বর্বরত 


চতুর্থ পৃহ্তার পর) ' 


ক্ষমতা নেই । ওর! আমাদের 1ঈকে 
তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। 
ওদের হুকুষে দুঙ্জন রক্ষী সিপাই 
আমাকে টেনে তুলল ৷ আশি অভি 
কষ্টে . দাডাতে পারলাম । বীণা 
পারল ন। | ছুঞ্জন রক্ষী তার বগ- 
লের নীচে হাত দক্কে তাকে টেনে 
তুলে তার গাক়ে কাপড় জড়িয়ে দিল 
ও টানতে টানতে নীচে নামিয়ে 
এল | কমাণ্ডার পিছন থেকে নির্দেশ 
দেয়, “ওটাকে ভাল করে হাটা, 
নয়তো মরে যাবে 1” সকালে কমা- 
গার কয়েকজন রক্ষী সিপাই সহ 
বীপাকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা 
হল। বলল, “বীচবিত্ো না। 
চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি। 
রীশার সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে 
গিয়েছে । একটি পা ফেলবার ক্ষমতা! 
নেই | সে অবস্থায় তাকে ছু হাতের 
দু বাহতে ধরে ছুজন রক্ষী প্রায় 
টানতে টানতে ছু মাইল দূরে বাড়ীর 
দিকে নিয়ে চলল। ঠাট্রা করে 
বলেছিল, ‘হাটলে গ| ব্যথা কমে 
যাবে ।” বাড়ীতে গিয়ে রীণার ম! 
তাকে দেখেই ফিট হয়ে যান। কমা- 
গুৰ রীপাকে তার মার মাথায় পানি 
দিতে বলেন। ঝ্বীপার মার জ্ঞান 
এলে বীপার চেহারা ' এমন কেন 
জিজ্ঞেস করায় কমাণ্ডার বলে, “পুকুর- 
ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে ।” 
রীণাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার 
মা কমাগ্ডারের কাছে অনুনয় 
করলে, কমাণ্ডার ৰলে, “খাসি খাইয়ে 
ফিরিয়ে দিয়ে যাবো। রীণাকে 
তারা ছু মাইল রাস্তা পুনরায় টানতে 
টানতে নিয়ে এলো। এঁদন ছিল 
নয়ই ফেব্রুয়ারী । হ্নুফাকেও তারা 
ধরে নিয়ে এলো এদিন । করিম 
নামে আৰেকটি কৃষক যুবককেও তার! 
রামভত্রপুর থেকে এনেছে দেখলাহ। 
ভাঁকে'এত মেরেছে, যে অবস্থা তার 
সঙ্গীন। নড়িয়া থানায় পর্ডিতলার 
ধেকেও একজন স্কুল শিক্ষক ও হুঞ্জন 
যুবককে এনেছে দেখলাম । বিপ্লব 
নাষে একটি ছেলে নাকি মারের 
চোটে পথেই মানা যায়|. রক্ষী 
বাহিনীর সিপাইরাই বলাবলি কর- 
ছিল। একজন জল্লাদ গর্ব করে বল- 
ছিল, ঘাখো এখনও হাতে রক্ত লেগে 
আছে। শুনেছি মতি নামে আরে- 
কটি যুবককেও তারা পিটিয়ে মেরে 
ফেলেছে । আর আমাদের ধরে 
আনার দু একদিন আগে কৃষি ব্যাঙ্কের 
পিওন আলতাফ কে পেটাবার পর - 
কাত পা বেঁধে দোতলার ছাদ থেকে 
ফেলে মেরে ফেলেছে । 

নয় তারিখ হৃপুরের শল্প পরে 
তারা হনুফা, ক্বীণ। ও আমাকে নিয়ে 
গেল পুকুর ধারে । সেখানে আমা- 
দের একদফা বেত দিয়ে পিটিয়ে 


চুবানোর জন্য পানিতে নাষালো। 
প্রথম আমাদেরকে ওরাই সাতরাতে 
বাধ্য করল! আমর! পথশ্রান্ত হয়ে 
কিনারায় উঠতে চেষ্টা করি। ওরা 
আমাদের বাস দিয়ে ঠালে। 
আমাদের দুরে সরিয়ে দ্যাস্ব | পরি- 
শ্রান্ত হয়ে যখন আমরা সাতরাতে 
পারছিলাম না, তখন পানি থেকে 
তুলে আবার বেত মারতে থাকে। 
শেষের দিকে অমর] যখন আর 
সাতরাতে পারছিলাম না তখন 
তারা আমাদের পানিতে ডুবিয়ে 
আমাদের দেহের ওপর হুপা দিয়ে 
দাড়িয়ে ধাকতো। এমন ভাবে 
তিন দফা আমাদের চুবানো ও 
পেটানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই 
করিম মারের চোটে মরে গিয়েছে । 
আমাদের সঙ্গে আরও একটি অল্প 
বয়সেয় যুবককে চুবিয়ে অচেতন 
করে ফেলেছিল। তাকে ঘাটলার 
ওপর ফেলে রাখে । আমার আচল 
দিয়ে গা মোছানোর সময় ছেলেটি 
চোখ মেলে তাকায়। “মা, আপনি 
কে?” করুণ কঠে ডেকে ওঠে । 
আমি চোখের জল রাঁখতে পারলাম 
না] রঙক্ষীর] তাকে সরিয়ে নিয়ে 
যায়। পরে শুনেদ্ধিঃ ছেলেটিকে নাকি 
মেরে ফেলেছে ৷ 

সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের 
পানি থেকে তুলে ভিজে কাপূডেই 
থাকতে বাধ্য করল। দারুণ 
আমরা কীাপঞ্ি। প্রচণ্ড জর এসে 
গেছে সকলের | এমনি করেই 
রাচোর ছালার চটের ওপর পড়ে 
থাকলাম! পরদিন রাতে রীপাকে 
আবার নিয়ে গেল দোতলায়। 
সেখানে আবাঁর তাকে ঝুলিয়ে বেত 
মারলো | এগারো তারিখ রাতেও 
আবার স্বীণার ওপর চললো এই 
অত্যাচার | রীণা জ্ঞান ছারালো। 
রক্ষী সিপাইদের বলাবলি করতে 
শুনলাম, রীণ। মরে গিয়েছে । রীণার 
কাছে শুনলাম, তার যখন জ্ঞান 
হল সে ভ্ভাখে ভার পাশে ডাক্তার 
বসে | বীণা জ্রিজ্ঞেস করে আপনি 
কে. আমি কোথায়? ডাক্তার আবার 
দেয় আমি ডাক্তার, তৃষি কথা 
বলোনা । কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার 
চলে গেলে রীনাকে তারা ধরাধরি 
করে নীচে আমাদের কাছে নিয়ে 
ঞ্ল। 
একজন সিপাই বীশা ও হুন্রফাকে 
বলে, তোরাতো মরেই যাবি, তার 
আগে প্রতি রাতে আমরা পাঁচজন 
করে তোদের ভোগ করব! তারা 
অবশ্য ‘ভোগ’ শব্দটি বলেনি। 
বলেছিল, অভি অশ্লীল কথা । একদিন 
রাতে ছুটি রক্ষী সিপাই ঘরে চুকে 
আলো নিভিয়ে দেয়। রীণা ও 
হমুফার মুখ চেপে ধরে। ধত্তাধস্তি 


করে তারা ছুটে গিয়ে। 

চীৎকার করে। চীৎকার শুনে 
ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে । 
কমাশ্ডারগড আসে । ওরা তাকে সব 


বললে, নে ৰলে “খবরদার” কণা! 
প্রকাশ করোনা? ভাহলে মেরে 
ফেলব |" 


রক্ষী সিপাইদের কারও কারও 
মধ্যে মাঝে মাঝে মানবতা বোধের 
লক্ষণ পাচ্ছিলাম! তারই একটি 
পিপাইকে একদিন জিজ্ঞেল করলাম 
তুমি কতদূর লেখা পড়া করেছ? 
প্রশ্ন শুনে সে যেন চমকে উঠল। 
বলল "বাংলাদেশে লিখাপড়া শিখে 
কী করব । আমরা জল্লাদ, জল্লাদের 
আবার লেখাপড়ার দরকার কী” 
এই বলে সে দে ছুট। মনে হল, 
যেন চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে 
পালালো। রক্ষী সিপাইন্দের কানা- 
ঘুষাই গুনছিলাম, আমাকে ও 
হনফাকে অন্যত্র কোথায় পাঠিয়ে 
দেবে; আর রীণা ও অন্যান্য পুরুষ 
বন্দীদের মেরে ফেলা হবে! 

১২ ই ফ্রেব্রুয়ারী আমাকে ও 
হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওনা দিল। 
আমরা রীণাকে ফেলে যেতে 
আপতি জানালাম | রীনাও আমাদের 
সংগে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিল । 
কষাগারের কাছে অনুনস্ব বিনয় 
করছিল। কমাণ্ডাৰ তার সহকর্মীদের 
সাধে কি যেন আলাপ করে সেদিন 
আমাদের পাঠানো স্থগিত রাখলো । 

বারো তাঁরখেও ওরা রাত্রিতে 
আকার রাীণাকে বীলায়ে নিয়ে 
হান্টার “দিয়ে পেটায়। তেরো আরিখে 
তারা রীণাকে মারে না। কিন্তু 


দনর্যাতনের নতুন কৌশল নেয়। দম 


বন্ধ করে রাখে, জোর করে চে'প 
ধরে নাক মুখ চেপে রাখে। এমনি 
করে জ্ঞান হারালে ওরা, ছেড়ে দেয়'। 

উনিশে ফেব্রুক্সরী গভীর 
রাতে ওরা আমদের তনজনকে 
নিয়েই রওনা দিল প্রায় চার মাইল 
দূরে ডামুড্যা বক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের 
ৃদকে। কালমুদ্দি, মুস্তফা গোবিন্দ 
ও হরিপদ থেকে গেল, রক্ষারা 
বলাবাল করছিল, তাদের মেরে ফেলা 
হবেো। আমরা কিছু দূরে এলে 
ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গহালর 
আওয়াজ শুনলাম । ভাবলাম ওদের 
বৰি মেরে ফেললো। মনটা খুবই 
খারাপ হয়ে গেল, অর ওপর আমা- 
দের শরীর অবস্থা এমন ছিল যে 
হাঁটতে খুবই কস্ট হচ্ছিল। তবু 
আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাঁটতে । বোধ- 
হায় আমাদের অন্যন্ন পাঠিয়ে 'দচ্ছে। 
বোধহয় বেঁচে ষাবো। এই গিন্তাই 
আমাদের হাটত শাক্ত যোগাঁচ্ছল। 
অনেক রাত ডামুড্যা ক্যাম্পে 
পেশছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে 
স্পপডবোটে কার আমাদের নিয়ে 
যাওয়া হল। সমস্তক্ষণ আমাদের 
কম্বল চাপা দিয়ে মুরদার মত 
ঢেকে রাখা হলো। বেদনা জর্জীরত 
ক্ষতবিক্ষত শরীর তার ওপর গরমে 
কম্বল চাপা থেকে শ্বন্নরুদ্ধ হবার 
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উপর্লম, যেন জ্যান্ত কবর আমা- 
দেরক মাদারীপুর রক্ষী ক্যাম্পে 
আনা হল। সেখানে আমাদের ॥ 
জিজ্ঞাসাবাদ করল। সমস্ত দিন 
আমাদের ওখানেই রাখ লা! খেতে 
দিল না। শষরাতে জীপে করে 
আবার কম্বল চাপা দিয়ে ঢাকারা 
দিকে রওনা হল। আবার সেই 
সুদীর্ঘ পথ জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা । 
ঢাকায় আমাদের প্রথমে ডাইরেক- 
টরের কাছে নিয় গেল। সে আমা- 
দেব খুব ধমক লাগালা। সেখান 
থেকে আমাদের নিয়ে গেল তেঙ্জ- 
গাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়! 
রাতে গোথানে থাকলাম। ২ পরাঁদন 
পাঠালো সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে 
পাঁচদিন রাখার পর আমাংদব নিয়ে 
এল তেজগাঁ কেন্দ্রীষধ গোয়েন্দা 
বিভাগের আঁফাস। সেখানে পাঁচাদনু 
রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর আবার 
সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। 

জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর 
সাধারণ কাারদাদের মতো বাখা হত, 
কম আহার্য দেওয়া হত, দিনবাত 
সেলে বন্দী, সেখানে রাজনোতিক 
অভিযোগে আরও বন্দন আছেন 
তর মধ্যে সতেরোই মার্চ গ্রেপ্তার 
হওয়া জাসদনেত্ী মমতাজ বেগম 
আছেন। অস্ত আইনে সাজাপ্রাপ্ত 
পারাঁভন, ও আরও একজন আছেন 
নাম রুমা। সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীর 
কয়েদী করে রাখা হয়েছে এবং 
সাধারণ কয়েদীদের মত খাটুনী 
করানো হচ্ছে৷ এবং এর ওপর জমা- * 
দারনীরা তাদের নিজেদের জামা- 
কাপড় সেলাই, কাঁথা সেলাই, কাপড় 
চোপড় ধোয়ানো সব কিছুই মেয়ে 
কযেদীদের দিয়ে কাঁরুল্সে নিচ্ছে। 
রাজনোৌতিক বদ্দীনীদেরও রেহাই 
দিচ্ছে না। 





বিপ্লবের গান 
চিন চিং নাই 


চীনের বিপ্লবী উপন্তাস বিপ্লবের গান’ 
আবার (তৃতীয় সংস্করণ ) প্রকাশিত 
হচ্ছে জুলাই-এর শেষ সধ্যাছে। দাম £ 
৮ টাকা । ধারা ৩১শে জুলাই ?৭৪ এর ৭ 
মধ্যে ৬ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক তালিকা - 
ভুক্ত হবেন, তারা ৬ টাকাতেই বইটি 
পাবেন। টাকা পাঠাবার জয়ে (১) 
মানি অর্ডার কুপনে স্পষ্ট করে নাম ও 
ঠিকানা লিখতে হবে; (২) বইটি হাতে 
নেবেন, না ডাকযোগে নেবেন, তা 
জানাতে হবে। কলকাতা ও বহরমপুরে 
হাতে হাতে বই পাওয়া যাবে-_অন্তত্র 
তি. পি. তে বই পাঠানে। হবে এবং 
ডাক খরচ ক্রেতাকেই বহন কোরন্তে * 
হবে । 


পিপন্ল বুক এজেন্সী ৮ 
১, কুলদা রায় লেন * পোঃ খাগড়া 


মুৰ্শিদাবাদ জেলা 
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রি 
দা 
রইলেন মান পাঁচ। 
দর্পণ খবর . নিয়ে জেনেছে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আঁভযোগ পেশ 
করা হয়েছে অত্যন্ত ন্ইনাভিজ্ঞ 


মহল থেকে। যেমন, আবদুস সত্তার ও 


জয়নাল আবেদীন ' এবং অন্যান্য 
অনেকের সম্পর্কে আঁভফেগ তুলে- 
ছেন একজন প্রাক্তন কাঁমশনার, নাম 
সুনীল ব্যানাজশি। সুনীল ঝ্যানার্জ” 
নানা দিববাদ' বিসম্বাদের পর চাকরী 
ছেড়ে দেন আর তখন এই আঁভযোগ 
পেশ করেন চাষের জল সেচের 
জন্য যে কয়েক কেটি টাকার পাম্প 
কেনার ব্যবস্থা হয়েছে তার অনেক- 
খাঁন অংশ ঘুষ বাবদ মাঁন্মসভার 
কেউ কেউ পেয়েছেন। এই আঁভ- 
যোগ তান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখেন 
এবং তদন্ত দাবী করৈন। কছুই 
হয় না। 

ওয়াণ্ড: কাঁমশনের কথা উঠলে 
সুনীল ব্যানাশী মহাশয় তাঁর এ 
অভিযোগ ও আরও বিভিন্ন আঁভ- 
যোগ পাকা ব্যারষ্টারদের দিয়ে 
লিখিয়ে ওয়া্;র কাছে পেশ করেন। 


“কে কোন মতে অগ্রাহ্য করার উপায 
নেই। 
অথচ সরকারের; বা. মুখ্যমন্ত্রী 


রগূর্ণ বহু অভিযোগ 


' (প্রথম পূষ্ঠার পর) 


সন্ধা" রায়ের বন্তব্য হল যে একশ 
[আরশাটির মধ্যে মাৱ দশটি আঁভষোগ 
তদন্তের উপয্স্ত বলে ওয়া? মনে 
করেন। কেন সুনীল ব্যানাজশীর 
আঁভযোগ তদল্তযোগ্য নয় তার কোন 
ব্যাখ্যা নেই। 

দর্পণ বিশবস্তসূত্ে জানে ষে, 
ভূঁষ কেলেন্কারী নিয়ে প্রান্তন মন্ত 
কার্শীকান্ত মৈত্রের মাঁল্পসভা বিশেষ 
করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা 
শিবক্ষোভ আছে। এই ব্যাপারের পাঁর- 
ণাঁত হিসেবে তাঁকে খাদ্যন্দ্বী 'হসেবে 
পদত্যাগ করতে হয়েছে। | 

পদআগ করার পূর্ব ম্দহূর্ত 
পর্যন্ত তান দাবী করোছলেন যে, 
ভূঁষ কেলেন্কারী নিয়ে! একাঁট বিচার- 
{বিভাগীয় তদন্ত. হওয়া প্রয়োজন। 
এতে শুধ চুনোপট দূ একজন 
নয় মাচ্িসভার এবং পার্ট নেতৃত্বের 
প্রাতীক্রিয়াশীল বা প্রগাঁতবার্দী” সব 
অংশেরই উচ্চ পর্যায়ের অনেকে 
জাঁড়ত। 

এ খবর ত কারুর আবাদত 
নেই যে, মৃখ্যমল্তীর মামাতো রোন 
মনও মুখাজনীর ছেলে টোঁনস তারকা 
জয়দখপ মুখাজশ ভূষির পারামট 


পেয়োছলেন। আর ওঁ পারমিট বিক্লী 


করে মাসে এক হাজার টাকার ফালতু 
আয়ের ব্যবস্থা হয় এ পাঁরঝারের। 
অবশ্য মামাতো বোন মনর এক 
সেয়েকেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের 


+ সেক্রেটারয়েটে কাজ দিয়েছেন, ঘরের 


পাঁরপাশ্্বকের শোভা বর্ধনের জন্য। 
এই ভৃষষ কেলেন্কারী চাপা 
দেওয়ার জন্য প্ীলশের গোয়েন্দা 


মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


(প্রথম পৃষ্ঠার প্র) 


মুখাজশী, প্রফর্পকাম্তি ঘোষ প্রমুখ 
প্রভাবশালী নেতাদের? 
এই অবস্থা নিশ্চয় মানা যায় না। 


কের 'আগেই ঠিক হল দেবী চট্টো- 
পাধ্যায়কে কলকাতায় নিয়ে আসার 
দরকার। সেই মত অরুণবাব ট্রাক্ক- 
কলে দেবীবাবুকে কলকাতায় আসছে 
অনুরোধ করেন। এর মধ্যে ওয়াচ 


দের মতামত নেওয়ার জন্য 'আহুত 
বৈঠকে ফাটাফাণট হয়ে গেল মবখ্য- 


বাড়ীতে এক গোপন সভা বসল। 
এতে যোগ দিলেন, অরুণ মৈত্র, দেবী 
চট্টোপাধ্যায়, তর্ণকাঁল্তি ঘোষ, 
সংব্রত মুখাজী। ঠিক হল পরের 


দিন তাঁরা সমবেত ভাবে মৃখ্যমন্লীর 
ওপর চাপ দেবেন যাতে করে 'ওয়াণ্ট: 
কাঁমশন গঠন না করা হয়। আর 
দেবীবাবুকে দিল্ল থেকে এনে সামনে 
রাখার উদ্দেশ্য, 'িদ্ধার্থবাব্; তাদের 


* দাবী অনুযায়ী কাজ 'না করলে 


দেবীবাবুই তাদের বিকল্প । 

এই কোশলে কিছুটা কাজও 
হল। রাবিবার অর্থাৎ সাত তাঁরুখে 
মৃখ্যমল্তীর বাড়ীতে প্রথম দিকে 
মৃধমল্জী দৃঢ়ভাবে মত দেন ওয়ান 
কাঁমশন বসানোর পক্ষে! প্রথম নরম 
কথায় কাজ না হওয়ায় একসময় 


জয়নাল আবেদীন বলে ওঠেন, ' 
কমিশনের ব্যাপারে মণ্মিসভার সদস্য- তাহলে আমরা সবাই পদত্যাগ ! 


করাছি। আপান নতুন.করে মান্িসভা 
গঠন করুন। সাব্রত মুখাজশী ও 
জয়নাল আবেদনের এই কথায় সায় 
দেন। মুখ্যমল্ী জয়নাল আবেদনের 
কথায় ক্ষেপে উঠে কলেন, ওসব ভয় 


* আমাকে দোখয়ো না জ্য়নাল। 


মাসিক পশচশ হাজার টাকার ঝ্যার- 
জ্টারী ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়োছি তোমা, 
দের চোখ রাঙানি শুনতে নয়। জয়- 
. নাল আঁবেদীনও মরীয়া। 


! বিভাগ্নের ঝান; আঁফসার দেবা '; 


রায়কে . তদন্তের ভার দেওয়া হয়। 
দেবীবাবু এই সরকারকে গদীতে 
বসানোর জন্য এমন কোন কান্দ নেই 
যা করেন ?ন। কয়েকশত তর্রণ প্রাণ 
বিনষ্ট হয়েছে এ'রই হাতে । অবশ্য 
সরকারের এবং শাসকগোম্ঠীর 
নির্দেশেই তান তা করেছেন। 

দর্পণ একথা জানে যে, এই 
ভূষি কেলেম্কারীর সমস্ত আনু 
পুর্বক তথ্য দিয়ে ওয়া্শর কাছে 
আঁভষোগ পাঠান হয়। তার কি 
হল? - 

তারপর 'বদযৃুৎ মন্ত বরকত 
গণি খান চৌধুরী পার পেয়ে গেলেন 
কি করে? মলদহের কয়েকজন 
কংগ্রেসী এম এল এ অত্যন্ত পাঁর- 
শ্রম করে উকিল 'দয়ে এই মন্ত্র 
'রিব্ুদ্ধে আঁভযোগ পারের খসড়া রচনা 
করোছলেন। সেই খসড়া ওয়ার 
কাছে গেছে। বলা হচ্ছে যে আভি- 
ঘোগকাঁরীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে 
না বা [অভিযোগকারীরা নাকি ঘল- 
ছেন ফে, তাঁদের সই জাল করা 
হয়েছে। ' মালদহের এক এম এল এ 
বলেছেন সরকারের তরফ থেকে এই 
সমস্ত বন্তব্ত সবই ধাস্পা। এই এম 
এল এ বলেছেন যে, কেউ তাঁর 


কাছে আসেন নি সই জাল 0 | 


জানার জন্য। 
কলকাতা শহরের নর 


জন্য প্রায় একশ চার কোটি টাকা ' 


গত দু বছরে খরচ হয়েছে বলে 
সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে দাবী করা 
হয়েছে। শহরের অবস্থা দেখে কারুর 
মনে সন্দেহের অবকীশ নেই যে, 
এই টাকার বেশীর ভাগ অংশই 
গ্যাঁড়া হয়ে গেছে। ফলে শহরের 
যাও বা কিছু ছিল তা গোল্লায় 
গেছে। এই ব্যাপারে আঁভিযোগ 
গেছে মন্ত্রী ভোলা সেনের বিরুদ্ধে 
তার কি হল ১ 

আর এখানে দ্বতীয় সেতু 
নির্মাণ নিয়ে যে কেলেন্কারণী হয়েছে 
সেই প্রসঙ্গে সেতু নির্মাণ সংক্রা্ত 
আইনানুযায়ী নিযুক্ত বাজ কাম- 
শনার্স প্রাতষ্ঠানের চেয়ারম্যান 


প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন খে, এরা 
বর্তমানের বিশেষ প্রথায় বতগি 
সেতু নির্মার্ণ করেছে তাদের অনেক- 
গ্রীল ভেঙ্গে পড়েছে। তাই এই 
কোম্পানীকে ঠিকেদারী দেওয়া চলবে 
না। 


ওর কথায় মুখ্যমন্ত্রী কর্ণপাত 
করেন! নি।'. কেন্দ্রীয় সরকারের এ 
ব্যাপারে আপত্তি ছিল। কিন্তু কে 
কার কথ্য শোনে। এঁ ঠকেদার সেতু 
নির্মাণের কন্টাক্ট পেয়ে গেল। 

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বেকে 
বসলেন। তাঁদের চাপে আবার আর 
একাঁট পাঁশ্চম জার্মানীর বিশেষ 
ঠিকেদারু ' নিযুক্ত হল উপরোস্ত 
(বিলেত ঠিকেদারের ডিজাইন ও 
কাজকর্ম তদারকীর জন্য। এতে 
[বদেশশ মনদ্রার খরচ অনেক কেড়ে গেল, 
আর যে সময়ে কাজ আরম্ভ হওয়ার 
কথা তার থেকে তন বছর পোঁছয়ে 
গেল। নীট ফল, আগে ধরা হয়েছিল 
'দ্বতীয় সেতু রাস্তাঘাট সমেত তৈরী 
হয়ে যাকে আ্টাশ কোট টাকা ব্যয়ে; 
এখন সত্তর কোট টাকাতেও হবে 
ক না সন্দেহ। 

এই সমস্ত কর্থা আগেও দর্পণে 
প্রকাঁশত হয়েছে। কোন সূত্র থেকে 
কখনও এই সংবাদের প্রাতবাদে কোন 
চিঠি দর্পণ পায় fন। ধরে নেওয়া 
যায় খবরের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করার 
পিছু ছিল না।, 
দর্পণ জানে যে, এই ব্যাপারে 


জান কত গরুত্বপূর্ণ সমস্ত আঁভ- 
যোগ পেশ করা হয়েছে। ফারা পেশ 
করেছে, তাদেরও চিনি আর যে 
আঁভজ্ঞ আইনজীবী মহল এই: সমস্ত 
আঁভিযোগের খসড়া রচনায্ন সাহায্য 
করেছে তাদেরও ৷ সেই আঁভযোগের 
কি হল ভাই? 

প্রফুল্লকাল্তবাব; নিজের 
কথা বলছেন না কেন ৯ তান এবং 
পসদ্ধার্থবাবঃ দুজনে মিলে সম্প্রতি 
চালকল মাঁলকদের চাল ব্যবসায়ে 
যে অবাধ অধিকারের সুফোগ করে 
দিলেন তার খেসারত 'দতে হাবে 
সারা রাজ্যের মেহনতী মানুষকে 
বেশপ দামে চাল কিনে । প্রায় পণ্টাশ 
কোট টাকার খেসারত। এর. বিচার 
কে করবে। খ্যদ্য বিভাগের কাঁম- 


শনার থেকে শুরু করে অনেকেই ' 


এই ব্যাপারে প্রাতবাদ করোছলেন। 
কে কাব কথা শোনে 2 রাজ্যের শত- 
করা আশীজন দারিদ্যু সীমার নীচে 
বাস করেন। পেট নয়ো যে ষড়যন্য 
তার ক্চার কে করবে ৯ 

সমস্ত কল্যাণমূলক কাজকর্ম 
সব 'শিকেয় উঠেছে। এখন দাপাদাঁপ 
এক ভাঁওত্য 'নিয়ে। হাজার হাজার 
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'॥ নয ছু 
বিদেশ দপণ 


| (পন্তম পৃষ্ঠার পর) 


' বলছেন। রা Slate 
কভাবিরোধী বিশেষ ' কাঁমশনের 
রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ন্যাটো 
দেশগুলো, মাঁর্কন ব্রিটৌন, পশ্চিম ' 
জার্মান সাম্রাজ্যবাদ উল্লিখিত বর্ণ- 
বিদ্বেষী রেডোশয়্য ও দক্ষিণ 
আফ্রিকাকে গ্যেপনে সাহায্য 'দয়ে 
যাচ্ছে। 

ও এ ইউ শগহাঁত প্রস্তাবে, ওপাঁন- ' 
বেশবাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম শুরু 
করার আহবান জানিয়েছেন। খবরে 
জনা যায়, ও এ ইউর আহবানে 
সাড়া দিয়ে বিভন্ন আফ্রিকা ও আরব 
দেশ আফ্রিকার বাভিন্ন মুস্তিফরন্টের 
পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় শ্রমিক শ্রেণী সম্প্রতি বড়- 
রকমের কাঁয়েকাট লড়াই করেন। 
শহরে শ্রামক সমাবেশের সঙ্গে তাল 
রেখে গ্রামীণ কৃষকরা সশ্রস্থ সংগ্রাম 
শুরু করে 'দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের 
খবরে জানা যায়, গোঁরলাদোর অত- 
ফ্যাসীবাদী সরকার বড় কাহিল হয়ে 
'পড়ছে। 


সিএম ডি এ 


(ভ্ভায় পৃহ্ঠার প্র) 
খেতে চায়ের ঢোবলে শলাপরামর্শ 
করেন। ফিরে যান আবার। 
পরে দেখচ যায় আর এন মনধার্জশি 
মুখাজশি গোহ্ঠীর ট্রাফিক ট্রানস- 
পেছটেশান সাকোলের এঞ্জিকিউাটিভ 
প্রবীরকুমার ব্যানাজশি বদলণ হয়ে- 
ছেন। এসেছেন একই জায়গার পূর্ব 
তন্‌ কর্মী এল এন ধর সাহেব। 

পরে দেখা যায় আর এন 
কাঁপছেন প্রায়। সাব্রত স্লেহধন্য এই 
সব কমচারীদের ওপর চাপ আসছে 
বলে আভিযোগ। এম 1টি পি' (পাতাল 
রেলের)-র জরুরী কাজও তাদের 
করতে হচ্ছে। বিনিময়ে বাড়তি 
পয়সা নেই। সাইটে গাড়ী-গোনার 
জন্য গ্রাজুয়েট কারিগর এই. সব 
কর্মীদের জন্য নিয়ামত খরচও 
দেওয়া হয় না! ছয় মাসের খরচ 
একবার মেলে মার । 
পি এম পি ও প্ল্যানাররা প্রায় 
বেকার! সব কাজ এখন সি এম ডি 
এর হাতে তাঁরা নিজের খবীশমত 
স্প্যান করে মাটি খুড়ছে। এম টি 
শির কাজের জন্য সমণক্ষার জন্য যে 
ডেপুটেশনে কাজ করার কথা ছিল, 
তার জন্য আলাদা খরচ বহন' করার . 
দনয়ম ঠিক হয়েছিল পূর্ত দপ্ত- 
রের দৌলতে অতেও বাড়া! 


বওদহন ক্ষ 


শুধু নাটক নয় 
বয়স্কদের বাঁচার ওষুধ 


১৬ই জুলাই 
মঙ্গলবার সন্ধ্যা-৭ট! 


শতাব্দীর সংলাপ 
[একালের নগ্ন আলেখ্য ] 
নাটক ও নির্দেশনা ॥ বাখাল দাশ 
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বিলেতে ভারতীয় ক্রিকেট দলেৰ কনক দেশব্যাপী 
[ঘৰাজবত| ৪ নাতিৰ প্রতিফগ ৪ চাধক সরকার 


দবলেতে সফররত ভারতায় কিকেট- 
দলের শেচনায় ব্যর্থতায় এদেশের 
অনেকেই মর্মাহত। শুধ: পরাজিত 
হয়ে হেট মুখে পরাজয়ের প্লান 
মেখে দেশে ফিরলেও কথা 'ছিল। 
ওদেশে গিয়ে আমাদের খেলোয়াড়রা 
যে ব্যবহার করেছেন তা সংবাদপর,' 
রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে বহুল 
প্রসারিত হয়েছে সর্বদেশে। ভারতায় 
হাইকমিশনার কর্তৃক আয়োজিত এক 
সম্বর্ধনা সভায় খেলোয়াড়রা অশো- 
ভন আচরণ কষেছেন বলে প্রকাশ! 
(আবার এক খেলেয়াড় একটি বড় 
দোকানে জানসপন্র কিনতে ঢুকে 
চার অপরাধে আঁিবুন্ত ও দোষী 
প্রমাণিত হয়েছে। 
কলকাতায় অনেক প্রবীণ নধাঁন 
মহলে এবারের খেলোয়াড়দের কার্য - 
কলাপ নিয়ে বিভব আড্ডায় নানা 
আলোচনা শুনাছ গত বীকছাদন 
ধরে। সকলেই একমত যে, “শালা, 
চোরে দেশ ছেয়ে গেছে। ধরা 
পড়েছে খেলোয়াড়রা । পরের পয়- 
সায় বিদেশে ঘোরার সুষ্মেগ 
পেয়েছে। চটয়ে ফার্ত করছে। 
আর কেউ কেউ হয়ত বা ওদোশের 
কোন ক্লাবে পেশাদার হয়ে খেলার 


সুযোগ খনজতে ব্যস্ত? 
আর ভারতাঁয় হাইকমিশনার 
আঁফসে ওরা দেরীতে পেশছে যে 


উদ্ধত বাবহার করেছে তারও নিশ্চিত 
কোন সঞ্গত কারণ আছে বলে কল- 
কাতার 'বাভল্ন মহল মনে করেন। 
এই হাইকাঁমশনার আঁফস নিয়ে কত 
কেচ্ছা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে৷ 
সরকারের অনেক কেম্টীবিজ্ট্র প্রায়ই 
ছলছনতোয় বিদেশ ভ্রমণে যায়, আগ 
তদের আপ্যায়নের সমস্ত রকম 
ব্যবস্থা সঞ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। 
নান ধরণের মাদক পানীয় এবং এমন 
কি সাঞ্গানীর ব্যবস্থাও। আর কোন 
সাধারণ ভারতীয় ছাত্র বা শিক্ষক, 
এই হাইকমিশন আঁফসে গিয়ে 
হাজির হালে তাদের নাজেহাল 
অবস্থ্। একথা অনেকবার কাগজে 
বেরিয়েছে! কিন্তু কোন তদন্ত হয় 
দন। লণ্ডনে কলকাজের টি বোর্ডের 


ওপরওয়ালাদের ফযুর্ততে খরচ হয়। 
একথা তদন্তে প্রকীশ পেয়েছে। 
কিন্তু কোন ব্যবস্থাই নেওয়্য হয় নি। 
' আজ ভরতীয় 'ক্ককেট দল 
যে ছাৰ বিলেত রেখে এল, তা 


দেশের বর্তমান আবস্ধার বাস্তব 


EE HES TE 
বছরে দেশের নৌতক চেহারায় 
আমূল পরিবর্তন এসেছে। চোর 
বদমায়েস গু্ডার দল সব কিছুর 
শশর্ষে বস্‌ আছে। দেশের বর্তমান 
নেতৃত্ব এই বদমায়েসদোর মুখা 
পেক্ষণ। ক্ষমতার গদী আঁকড়ে থাকতে 
যে কোন পথই ওদের কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য। কৌটি কোটি টাকা, যারা 
ব্যবসায় ব্য অন্মপর্থে লুঠ করছে, 
পার্টি ফান্ডে বা নেতার পকেটে 


গেছে। হাওড়া বোঁলালয়াস রোডের 
দু-পাশ ধরে প্রায় শখানেক কারখানা 
নিশ্চিহু। এদেরু কদীরগরী 
দাক্ষতার কোনা অভাব ছিল না। যা? 
অভাব ছিল তা হল মাল বিক্রী করতে 
গেলে সরকার গদীতে যারা বসে 
আছে তাদের সন্তোষ গবধানের কৌশল 
বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান। 
গ্রামাণ্ডলেও এই একই কদণ্ড 
ঘটে চলেছে। ঘটা করে ঘোষণা করা 
হয়েছে জাঁমদারী অবলনপ্তির কথা 
এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত নানা 
আইনের কথা । বাস্তবে কিন্তু দেখা 
গেছে জোতদাররা শীন্তুশাল হয়েছে, 





বহর ধরে চলছে। এখনও 'বরাতর 
কোন লক্ষণ নেই। 

এই কিছুদিন আপে পর্যন্ত 
স্কুল কলেজের সেরা ছেলেরা ছাত্র 
ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিতেন। সন্ত্রাসের 
যুগে এদের অনেকেই হত হয়ে- 
ছেন অথবা কেউ কেউ জেলে নানা 
সাজানো অভিযোগে সমস্ত কলেজ 
স্কুলে ছাত্র ইউনিয়ন ওরা মাস্তানদের 
দিয়ে পারচালিত করছে। এই সব 
ইউনিয়নের কাজ হল পড়াশুনা বন্ধ 
করা আর, পরীক্ষায় টুকে পাশ 
করার ব্যবস্ধা করা। কলেজ স্ট্রীট 
অণ্যলে কয়েকটি: কলেজে ভার্ত হতে 
হলে একটি আত পাঁরচিত গনস্জার 


আসতে চাইকে না। এ অবস্থার 


' জন্য দায়ী কে ? দেশ স্বাধীন হও- 


য়ার পর থেকেই ' রাষ্ট্রের একচ্ছত্র 
ক্ষমতায় কংগ্রেস দল । 

গত আটাশ বছরে ফে সমস্ত 
ক্যবসায়ী' কাঁধে গামছা ফিরি করত, 
অথবা পাটকলে গিয়ে কাঁচা পাট্রের 
দালাল? করত তারা আজ বড় শিল্প- 
পাতি, কায়েমীস্বার্থে পারিণত হয়েছে! 


লক্ষ লক্ষ ভাগচাষী জাঁম থেকে উৎ- 
খাত হয়ে শহরের ফদ্টপাতে। এই 
জ্োতদারদের মধ্যে বরাবরই নামকরা 
মন্ত্রীরা অন্তভূন্ত ছিলেন? তাদের 
জাম ও মেছোঘেরী সরকারী ভূমি 
সংস্কার আইনের আওতা থেকে 
রেহাই পেয়েছে। বিহারে পাঞ্জাব 
হাকষয়ানায়, উত্তরপ্রদেশে ভারতের 
প্রায় সমস্ত ' বুজ্যেই এই. জোত- 
দরের দল অসাম ক্ষমতার আঁধ- 
কারী। দিনের পর দিন খাদ্যের দাম 
ব্যবহার্য দুব্য সমূহের। | 
পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য আটটি 
রাজেঃ নির্বাচন থাঝের মাধ্যমে: 


কংগ্রেস দল পক্ষা্জত হয় সাত বহর ' 


আগে সাত সালে। তখন থেকেই 
কংগ্রেস ভাবতে শুরু করে নতুন 
রাজনোতিক কৌশলের কথা। সীঁত- 
যাঁটুতে এখানে কংগ্রেসের কৌশল ছল 


বদলে কিছু [পাতে চেয়েছে। সত্তর 
দশকের শুরুতে শাসকদল তথা- 
কাথত গণতন্বের মখোস ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছে পাশাঁবক শাস্তি প্রয়োগ 
নামে 

কয়েকাদন আগে 'বহারে সি 
পি আই নেতা জগন্নাথ সরকারের 
সঙ্গে কথা হচ্ছিল পাটনায়। সরকার 
মহাশয় বললেন £ আপনারা ভোটে 
কারচ্াপর কর্ধ বললেন। আমাদের 
এখানে কারচ্াপ বরাবরের ঘটনা। 
যার মারপিটের ক্ষমতা আছে সেই 
নির্বাচনে জিভবে। যস্মিন দেশে 
যদাচার। দরকার হলে সি পি আইও 
ভোটে জেতার জন্য প্রাতপক্ষ যা যা 
অঙ্গ প্রয়োগ করবে ভার সবই ব্যব- 
হার করতে প্রস্তুত। রাজনশীত 
ক্ষমতা দখলের লড়াই। 

সম্প্রীত উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে 
কয়েক কোট টাকা খরচ হয়েছে। 
টাকা এসেছে বড় বড় মিল মালিকের 
কাছ থেকে? যেই উত্তর প্রদেশে 
কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত হল, অমন 
গমের পাইকারী ব্যবসায়ে সরকারী 
ব্যবস্থ্ প্রত্যাহার করা হল, গমের 
দাম কুইন্টাল প্রত হিয়ান্তর থেকে 
বাঁড়য়ে একশ পাঁচ টাকা হয়ে গেল। 
চিনির দাম, কাপড়ের দাম সব 
কিছুই বেড়ে গেল। যারা কংগ্রেসকে 
জেতাতে পয়সা খর” করেছে তারা 
সুদে আসলে উসুল করে 'নিল। 

এর বিরুদ্ধে প্রাতবাছ সর্বত্র! 
হয়তবা এখনও ভতটা সংগঠিত নয়। 
বামপন্থীরা নিজেদের বিভেদ মেটাতে 
পারে নি, রর্কৌশল ঠিক করতে 
পারে নি, মান্দুষের প্রতিবাদের 
আষাকে রুপ দিতে পারে নি। 
বকন্ডু . মানুষের প্রাতবাদ হয়েই 
চলেছে ॥ 

এই অবস্থায় আকার হজ্বার 
পথ নিয়েছে শাস্কদল। প্রতিনিয়ত 
হামলা হচ্ছে বিষ অগ্চলে মুখিয়াঁ 
দের ওপর। গুপ্ত হত্যার সংখ্যা 
বেড়ে চলেছে। আর মাঝে মাঝেই 
সরকার বলছেন তাদের পীলশ নক- 
শালদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে কয়েক- 
জনকে হত্যা করেছে। পালিশ 


PRICE: 40 PAISE 


চালাজে অন্ততঃ বিভাগীয় তদন্ত * 


এক্ট হোত এখন ত্র তার বালাই: 
নেই। 

শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বাঁভংস অরান্‌ 
জক অবস্থা। কবে এবং কিভাবে” 
পরীক্ষা হবে এবং হলেও কবে 
ফল প্রকাশিত হবে, কিছুরই ঠক 
নেই। এই অনিশ্চয়তার পারবেশ অব- 
শ্যই শিক্ষার অনুকূল নয়। 

" এই অবস্থায় কোন ক্ষেত্রেই 
মানুষের প্রচেষ্টার শবকাশ ঘটতে 
পারে না। বিশেষ কোন: প্রাতভাবান 
করে.ফেলতে পারেন কিন্তু তার 
গুণাবলীর পূর্ণীবকাশের দিকে যাঁদ 
'তাঁর আন্তারকতা থাকে তকে. তাঁকে 
দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে সুষোগ্‌ 
খুজতে হয়। + 

কিন্তু আজকের দুনিয়ায় মানুষ 
সচেতন। তারা খবর রাখে আশে- 
পাশের দেশে কি হাচ্ছে। পাশেই 
ভিয়েতনাম, কাম্বোঁডয়া ' লাওসে 
তথাকাঁথত্ত পশ্চাদপদ জাতসমূহ 
দনজেদের সংগ্রামী এক্য ও নেতৃত্বের 
জোরে বিশ্বের সবচেয়ে শীল্তশালী 
দুর্ফর্ষ বোছ্বেটে মাঁক্নি জম্রাজ্য- 
বাদকে দীর্ঘ র্তক্ষয়ণ লড়াই-এর 
পথে পরাজিত করেছে। পাশেই 
শ্যামদেশের ছাৰ যুবকের দর্মীলত 
শান্ত মাঁক্নি সাম্রাজ্যবাদ! ও দেশীয় 
শোষক শ্রেপীর মোর্চার বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়িয়েছে। 

আর চীনে যে একটানা সামা- 
জিক অর্থনৈতিক উন্নত চলছে সে 


কথা চাঁন সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের 


অঁত বড় শুরা স্বীকার, করতে 
বাধ্য হচ্ছে 

মোট কথা হল, ভারতের 
এবারের ক্রিকেট নিয়ে যে কেলে- 
গকারী তা আমাদের জাতীয় ঘটনা- 
বলীর থেকে আলাদা নয়। আজ 
সমাজকে এক বিশেষ চক্রান্ত আব- 
নাঁতর শেষ সীমায় এনে ফেলেছে। 
সমাজ চুপ করে বসে থাকতে পারে 
না। সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ দানা বাঁধতে 
বাধ্যঃ ওরা মরীয়া হয়ে আক্রমণ 
চালাবে! প্রাতবাদ অজ্জেয় প্রাতরো- 


৫ 


প্রচ্ছর অর্থ খরচ করে দল ভাঙ্গানো। নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে, কোন ধের পথ নেবে। এ সত্য ইতিহাস- 
এ অর্থ যারা দিয়েছে অবশ্যই তারা তদস্ত নেই। আগে পলিশ গুল শৃসন্ধ। . 


ইরানি রডের 4 


বঞ্চনা, আরও বঞ্চনা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি 
€ 


বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার / অফ 
কমদর্সের অধীন ছিল: এবং হাঁণ্ডয়ান 
ইঞ্জনীয়ারিং গ্কাসোৃসয়েশন, যা 
হীন্ডয়ান চেম্বার অফ কমার্সের 
অধীনে ছিল একরে যে এযাসেীসিয়ে- 
শন অফ ইশ্ডিয়ান হীঞ্জনীয়ারিং 


প্রীতফলন। গত কয়েক বছর ভারতায় আর ছোট ব্যবসায়ীর দল যারা সৎ- এসোসিয়েশন রূপ ধারণ করবেই 


ত্রুকেট দলের কাতত্বের কথা সক- 
লেরই জানা ॥ গিকল্ভ' আজকের বপ- 


লম্পাদক কতক মভাগ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক সমেয় কাঁলকাজ ১৩ থেকে দিত এব দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লোন কাঁদকাতা-১৩ 


পরে নিজেদের রুজীর সংস্থানে 
নিষুন্ত ছিল তারা নিঃশেষ হয়ে 


তা একপ্রকার 'নশ্চিত। 
সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ম্ীয়ারিং 


সম্পাদক-হশীরেন বসু 


কমিটির সভায় দর্পণের রিপোর্টে 
এবং সর্বভারতীয় একাঁট ইংরাজগ 
পত্রিকার রিপোর্ট নিয়ে, আলোচনা 


' হালেও কমিটি পাঁশ্চমবঙ্গা থেকে 


তাদের অফিস দিজ্লতে নিয়ে যাবার 
জনয বদ্ধপ্পারকর। পাপ্িকার রিপোর্টে 
কান দেওয়া হবে না বলে ুসম্ধান্ত 
গৃহীত হায়েছে। এাঁদকে এ দুই 
সংস্থার হাজারখানেক কর্মীর ওপর 
বদলীর আদেশ। দিল্লীতে বাস করে 
অল্প মাহন্মম অনেক কমশীরই খরচ 
জোগান দারুণ অসুবিধা । 
মহিনার্‌ বাঞ্গালশী কর্মীরা বাধ্য 
হয়েই চাকরী ছেড়ে দেবেন। 


কস 


পূর্বাঞ্জলের ক্ীরগরী সংস্থা, , 


কারখান! কলকাতার |আশেপাশেই 
বেশী, অথচ কলকাতা থেকে দিল্লীতে 
আঁফস স্থানান্তারত করা হচ্ছে 
রাজধানশর উচ্চপাদের ব্যান্তদের নিকট 
সান্ধ্য সহজে আলাঁর খোঁড়া যুক্তি 
দিয়ে! যাঁদও িজ্জীতে লিয়জি 
আঁফস রেখে কাজ করা সম্ভব। এই 
নতুন কঁব্থার ফলে পাশ্চমবঙ্গ, 
আসম তপ রার বহু কারখানার 


কাজেও অসুবিধা হবে বলে কয়েকজঞ্র * 


সরস মল্তব্য করেছেন। কর্তৃপক্ষ 
নির্বিকারু। ইতিমধ্যেই তারা ইপ্ডিয়ান 


চেম্কার অফিসে লোকজন অদল _ 


বদল শুরু করেছেন। ওটাই এখন 


হেড আঁফস। 


থেকে প্রকাশিত 


kd 


ঘুষ নিয়ে চাকরী দেবার ঘ্িযোগ 
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মায়| ৱায় আবাৰ সংবাদ হলেন 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 
1সদ্ধার্থ জয়া শ্রীমতী মায়া রয় 


আবার সংবাদের পাতায় আঁবর্ভূতা। . 


_ তিনটি কারণে £ 


(এক) বাঁড় খেয়ে নার্সং হোমে 


নাঁসং হোমে ভার্ত হওয়ার সংবাদ 
ঠিক। তবে যে বাঁড় দানা থেয়ে- 
ছিলেন তা ঘুমের বাঁড় নয়। কোন 
এক ভোজে তান শট কয়েক 


চি মাছ খেটয়োছিলেন। বরাবরই 


শিচংড়ী মাছে ওঁর এলার্জ। তাই সঙ্গে 
সঙ্গে বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। 
বরাবরের মত এবারও তান ্যান্টি 
'হস্টামন বাঁড় খান। তবে দ্রুত 
নীরোগ হওয়ার আগ্রহে প্রয়োজনাঁতি- 
রস্ত বাঁড় খেয়েছেন। ফল স্বাভা- 
বিকভাবে খার্বাপ প্রাতাক্রয়া হয়। 
(দ্বিতীয়) সম্প্রাত লোকসভার 
দি পি আই সদস্য হরেন মৃখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের একাট প্রশ্নের 
জবাবে কোন কোন সদস্য কারণ না 
দেখিয়েই লোকসভা অধিবেশনে. 
বেশীর ভাগ সময় অনুপস্থিত 
ছিলেন তার একাঁট! তালিকা স্পীকা- 
রের তরফ থেকে পেশ করা হয়। এই 
তালিকায় শ্রীমতী রায়ের নাম উল্লেখ 
করা হয়েছে। , | 
তালিকায় নাম দেখে শ্রীমতী রায় 
প্রচন্ড ক্ষেপে যান আর পালন 
মেপ্টের সেম্দ্ীল হলে চাঁৎকার 


- করতে থাকেন। তাঁর বন্তব্য যে, তাঁকে 


স্বামীর পাশে পাশে থাকতে হয়। 
অর্থাৎ লোকসভার হাজিরা দেওযব 
থেকে এই কাজের গুরুত্ব মোটেই 
কম নয়। আর উন যাঁদ শ্রীসদ্ধা- 
থে'র পাশে না থাকতেন তাহলে গত 
নির্বাচনে কংগ্রেসের যে জয়জয়কার 
তা-সম্ভব হত না। | | 
হয়ত এ য্যান্ত ভেবে দেখতে পারেন। 
পতন) স্বজন! পোষণের আঁভি- 
যোগে কয়েকজন মল্তীকে ওয়াল্ড 
কমিশনের সামনে দাঁড়াতে হবে। এই 


প্রস্গে - কংগ্রেসের দুই বিবদমান, 
গশাবরে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় কি 
দকভাবে স্ক্জন-পোষণ করেছেন 


(শেষাংশ সপ্তম পণ্ঠায়) 


বের ধাকানিতেদেনিন রেহাই গেলেন 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 
মনখামন্তী গত সপ্তাহে রাইটার্স 


বাঁজ্ডিংএ একা বৈঠক ডেকোঁছলেন+ 


কলকাতা পুলিশ এবং পৌরপ্রাতষ্ঠা- 
নের 


চনায় বেশী সময় দেওয়া যায়। 

তাবৎ ড সি, পৌর প্রতিষ্ঠানের 
কমিশনার ও বিশেষ উপদেশ্টা নির্ধা- 
{রত সময়ের আগেই 'উপ্গাস্থত 
হলেন। প্রত্যেকের হাতে “জরুরী” 


-(দর্পপের সংবাদদতো) 


ওয়াণ্ট; কমিশনের সার্থকতা নিয়ে 
বঁবতর্ক থাকলেও কাঁমশন খৃনয়োগ ' 


. এবং সেই ব্যাপারে দুই বিবদমন' 


কংগ্রেসী শিবিরে কাদা ছোঁড়াছাড় 
কমে নি, বরং বেড়েছে। কংগ্রেস 
মহল থেকে পাওয়া; দু-একটি আঁভ- 


যোগের ব্যপার নীচে উল্লেখ করা ও 


হল । 

রাজ্য সরকার ঘোষণা করেন যে, 
দক্ষিণ চাঁবহশ ' পরগণায়' আড়াই 
হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 
করা-হবে। এই. ব্যাপারে কংগ্রেসী 
এম এজ এ ও উপর স্তরের কমশি- 
দের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটিও 
গঠিত হয়। N | 
_ অভিযোগ আছে যে, উপ- 
দেস্টা কাঁমাটির অনেকেই প্রার্থীদের 
কাছে ব্যাপকহারে ঘুষ নিতে শুর 
করেন। প্রত্যেককে দুই হাজার টাকার, 
ওপর ঘুষ দিতে হয়। এবং যারাই 





ফাইল। শুরা সবাই মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের 
সামনে অপেক্ষা কতে লাগলেন কখন 
ডাক পড়ে। তিনটে বেজে গেল; 
সাড়ে তিনটে বেজে গেল। কোন 
উচ্চবচ্চ নেই। i 
প্রায় চারটের সময় জানা, গেল 
যে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্রাম করছেন। প্রাঁত 
পাঁচ মিনিট অন্তর খোঁজখবর নেওয়া 
চলতে লাগল । ঘদলঘ্ীল দিয়ে ষত- 
টুকু দেখা যায়--তাতে টুকরো 
টুকরো খবর ভেসে এল £ এবার উনি 
পাশ ফিরেছেন; এবার একট মাথায় 
হাত রেখেছেন ইত্যাদি৷ 
'., প্রায় পৌনে পাচটরা সময়, 
জানা গেল উনি উঠে বসেছেন এবং 
মৃখ্যসচিবকে তলক করেছেন। মুখ্য 
সচিব হাজির হলেন। পরে অপেক্ষমান 
সবাইকে "তান জানালেন £ বৈঠক 
বসছে না। | 
জনৈক প্রবীণ কমণচারী এক- 
সঙ্গে এতগুলো প্দীলশ অঁফসারের 


ঘুষ দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ- | 


পর পেয়েছে। | - 

কিম্তু শেষে অবস্থা, এমন দাঁড়ায় 
যে, আড়াই হাজার খালি পদের জন্য 
প্রায় পাঁচ হাজার প্রাথশ নিয়োগ পত্র 
পায়। মহা ঝামেলা সঙ্গে সঙ্গে 
উপদেষ্টা কাঁমাট বাঁতল করা হয় 
আর সেই সঙ্গে সমস্ত নিয়োগপরও। 


সমাবেশ দেখে কোঁতুহল প্রকাশ করে 
জানতে চাইলেন যে ব্যাপারটা 'ক। 
সব শুনে মন্তব্য করলেন £ ফ:ট- 
পাথের জবর দখল চলছে, চলবে। 
উদ্যাননগরী হবেনা, কলকাতা । 
তাঁর মতে ওয়াঞ্ট: কমিশন বাঁসয়ে 
অনেক ঝামেলা হয়েছে, ফুটপাতের 
সমস্যায় হাত দলে মাল্তিত্বই টিকবে 
না। "কমান লোঁনন পারেন এ 
এ সমস্যা সমাধান করতে” 
মন্তব্য করলেন। 

পরে ব্যাখ্যা করে, জানালেন যে 
ধর্মতলায় লেনিনের মূর্তির সামনে 
দোকানপার্ট বসানো এবং আকর্জনা 
ফেলার জন্য সোভিয়েত দূতাবাস 
থেকে একটা, কড়া {চি আসে 
পন্তমন্দ্ী সেনের কাছে -কিছ্দাদন 
আগে ৷ {চাঠতে বলা হয় যে, শাঁঘ এ 
এলাকা যাঁদ পরিষ্কার না করা হয় 
তাহলে মুর্তিট সরিয়ে নিয়ে যাও- 

- (শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 


উনি ' 


ছিলেন না মনে হয়। বুধবার সকাল 


হঠাৎ তেমন কোন আঁভিন্ঞ 
সাংবাদক নন এমন একজন বেমক্কা 
প্রশ্ন করে বসেন। আর সব গবশ 
লেটা। প্রধানমন্ত্রীকে বেশ প্রফুল্ল 
দেখাচ্ছিল প্রশ্নের পর একট; গম 


হয়ে গেলেন! 


' প্রশ্ন ছিল ? কলকাতায় রাস্তায় 
রাস্তায় ভিখারীদল অনেকে বংশ 
পরম্পরায় িক্ষে করে চলেছে। , 
তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা 
করেছে। ০ 

কিছুক্ষণ থেমে প্রধানমন্ত্রী . 
বলেন £ আমরা এই চ্যালেঞ্জের 
মোকাবিলা করাছ। আর প্রধান- 
মন্ত্রীর মুড থাকে না। তান তখন 
হেলিকপটারে ওঠার জন্য ব্যস্ত। 


য়া কমিখনে 


| ঘতিযোগকারীর। 


হাইকোর্টের 
গর নিচ্ছেন 


বসার জায়গা ঠিক হয়ে গেছে 
আর ক ভাবে তদন্ত হবে সেই 
সংক্রান্ত পদ্ধাতও! তবে ওয়াপ্ড - 
কাঁমশন কাজ চালাতে পারবেন কিনা 
সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা 
'দিয়েছে। চি ই 

যারা দরখাস্ত করোছলেন 
মল্গগদের বিরুদ্ধে দ্ীতির আঁভ- 
যোগ করে এবং যাঁদের আঁভিযোগ 
কাঁমশনে তদন্তের জন্য পাঠানো হয় 
নি আজাদের কেউ কেউ হাইকোর্টের 
শরণাপন্ন হওয়ার চেস্টা করছেন। 
তাদের বন্তব্য যে, আসল 
দুনণীতর ব্যাপার ধামা চাপা দেও- 
সার চেস্টা হয়েছে, আর আইনানু- 
যায়ী আভষোগ উপফুন্ত দলিল- 
সমেত উপস্থাপিত হলে খেয়াল 

“(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





চি. একটি 


কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্্ 
শ্রীইন্্কুমার গ:জরাল সম্প্রাত কল- 
কাতায় বলেছেন, সংবাদপত্রের ' পাঠক 
শুধু ওপরতলার 'শাক্ষত সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে সাীমাবদ্ধ। আর রেডিও 
ও টিভির শ্রোতা ও দর্শক সর্ব- 
সাধারণের মধ্যে ছাড়িয়ে এবং এর 


হবে। সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রদের 
দ্বিতীয় নিখিল ভারত কংগ্রেসের 
উদ্বোধন করতে শিয়ে শ্রীগুজরাল 
এমন জ্ঞানগর্ভ কথাগ্ীল বলেছেন। 
ধর্মঘট, কোন বন্ধ, কোন পালশী 
গু্লীচালনা, সাম্প্রতিক রেল-ধমণ্ঘটের 
সময় 'আকাশবাণীর ভূমিকার কথা 
স্মরণে রাখুন। . এদিকে, কলকাতায় 
টিভি আসছে। অনেক টালবাহানা, 
অনেক প্রাতশ্রাত। অনেক সমণক্ষা, 
মন্ত্রী ও অফিসারদের অনেক: সফর 
ও বৈঠকের পর িকছাদন আগে 
স্থির হয়েছে এবারের পূজো বা 
মহালয়ায় হল না, কিন্তু আগামশ 
বছ'রর মার্চের মধ্যে কলকাতায় টি 
ভি চাল; হবেই। কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেতারমল্্শ তাঁর এবারকার কলকাতা 
সফরের সময় বলে গেলেন, জোর 
কদমে চেষ্টা হচ্ছে যাতে আগামী 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই কাজ শেষ হয়। 


হবে তা নাকি টি ভিতে" দেখাতেই 
হবে। 6 
ভবন, সন্ত বা দ:-চারজন বড় 
অফিসার বা বড়লোকের বাড়ীতে 
টি ভি না হয় বসলো, কিংবা কিছু 
হোটেলে ক্লাবে পার্কে {কিছু না হয় 
কম্যনিউি সেট বসলো, কিন্তু বিদ্যুৎ 
সংকট ১ আমাদের ঘরে ঘরে যে বাত 
জহলে না, পাখা চলে না। এবং এই 
নালা অবস্থাটা চলছে বহুদিন, 
চলবেও আগাম কয়েক বছর। এই 
সর্বগ্রাসী 'বিজাল-সংকটের মধ্যে 
টোলিভষন চলবে ক ? নাক এভাবে 
গুজরাল "সাহেবের “কমন্যনিকেশন 
গ্যাপ” দূর হবার পথে একটা পদ- 
ক্ষেপ হবে? 

কলকাতায় ফিল্ম ডিভিশনের 
তথ্যচিত্র নির্মাণের আণ্যালক দপ্তরও 
নাকি শীগাঁগরই খোলা হবে, স্থানীয় 
চলাচ্চ্কারগূণ তথ্যচিত্র ও টি গভ 
চিত করার অনেক সুযোগ সাধা 
পাবেন, তারও নাক ব্যবস্থা হচ্ছে। 
, রাজের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী 
শ্রীস্ব্রত মুখোপাধ্যায় হাল বলে- 
ছেন পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের 
অনুকরণে কলকাতায় একা চল- 
চিত শিক্ষপ সংস্থা গড়ে ভেলা 


হানে এবং এজন্য তান শীগাগরই : 


থেকে শ্রামকদের ন্যায্য পাওনা পচি 
। কয়া সদভ্য়। কি পি এন ডি অর 


সরকারী চক্রান্ত 
পুণা ও বোম্বাইয়ে গিয়ে ব্যবস্থা. 


করছেন। 
ভারত সরকার ও রাজ্য . সর- 
কার শ্রবণ ও দর্শন মাধ্যমের বিকা- 
শের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। 
।এদিকে অর্থভাবের কথা বিশেষ 
শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে .না 
বৈদেশিক 'বানময় মুদ্রার অভাবের 
কথা, বা দ্রব্যমূল্যের কথা। 
পক্ষান্তরে, কময্যানকেশনের 
আরেক মাধ্যম সংবাদপত্রের নাভি- 
শবাস উঠেছে নিউজীপ্রন্টের অভাবে, 
এর চড়া দামের জন্য, পর্রপাঁন্নকার 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। 
বিস্তহীন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাঁসক 
প্রগুলি বিলযাপ্তর পথে। মনুদ্রণের 
কাগজের অভাবে পাঠ্যপুস্তক ছাপা 


সংকট বলে বিজ্ঞাপন জগতেও একটা 


দণসময় এসেছে। A 

দেশে সাক্ষরের সংখ্যা সেই 
তারশের কোঠতেই: ' রয়ে গেল, 
স্কুল উত্তীর্ণ বা স্নাতকের শতকরা 
সংখ্যা যে কোন জাঁতকে লঙ্জা 
দেবে। দেশকে |আঁশিক্ষার অন্ধকারে 


' রেখে কযতনিকেশনের . কথা বলা, 
আগামী ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় যে 
বিশ্ব টেবিল টোনস' প্রাতযোগিতা _ 


বা সংবাদপত্রের সামাবদ্ধতার কথা 
বলা. শঠতার নামান্তর; যাও সংবাদ- 
পত্র ছিল বা আছে) নিউজাপ্রন্টের 
অভাবে তার ভাগ্যে নেমে এসেছে 
অস্তিত্বের সমস্যা । পর্রপাঁত্রকা পস্ত- 
কাদি৷ প্রকাশের সংখ্যাহাস ঘটছে, 
ঘটবে এটা হল এদেশে বহ:কালের 
কমন্টানকেশন মাধ্যমের বর্ত- 
মান ও ভাবষ্যৎ। 

একাঁদক থেকে বলা চলে 
স্বাধীন ভারতের সরকারী নীতির, 
ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের রাজনগাতর 
এমনই মাহাত্ম্য, এক শ্রেণীর মাধ্যমে 
যা লেখাপড়ার সঙ্গে জাঁড়ত তা 
ভাঁজ যাচ্ছে অবক্ষয়ের পথে। 
পক্ষান্তরে, যে মাধ্যমে সরকার 
কর্তৃত্ব একচোঁটয়া সেই রোডও ও 
টোঁলভিশন ও জিংশত চলচ্চিত 
উন্নাতর পথে এশিয়া: ষাবে। সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা কথাটি আমাদের 
গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সরকার অনে- 
কাংশেই সংকুচিত করে ফেলেছেন 
নিউজাপ্রিল্ট কোটা; সরকারী গবজ্ঞা- 
পন আর কিছু সাংবাঁদকদের গোপন 
সুবিধা বা, তাদের দিয়ম্্ণের সতে 
তবুও একটু আধটু যে সরকার 


ধিঝরোধী বন্তব্য জনগণ জানতে পারে, 
তা এই সংবাদপত্ৰ মারফতই। তারও কারণ মিথ্যাপ্রচার জনগণের কাছে, 
কেবর সংকুচিত, বন্তক্ক রাখার পেপছলেই গুজরাল সাহেবের কমঠ়- 


স্থান সংকুলান হয় না। 
আপরপক্ষে সরকারী বন্তব্য, 


, ছশ্ডিক্না রেডিওর যে কোন শ্রোতার 


গ্রেদীদের মধ্যে গর ধন ঘংঘর্য ; 


€দর্পশের সংবাদদাতা) 

বরানগরে বতমানে কংগ্রেপী- 
দের উপদলায় সংঘর্ষ তীব্র আকার 
ধারণ করেছে। কথায় কথায় হিজে- 
দের মধ্যে বোমা, পাইপগ্ান, এমনকি 
রাইফেল থেকেও গুলশ চালনো হচ্ছে 
বলে পঢলেশ মহল থেকে জানা 
গেছে। কংগ্রেসী মস্তানরা ভেবোছল 
যে, সি পি এম কমীদের বরাহনগর 
থেকে বিতাঁড়ত করে নিজেরা সুখের 
সংসার গড়বে ।, কিন্তু তা আর হল 
না। এখন পালিশ প্রাতিরাতেই 
কংগ্রেসী মস্তানদের খুজে বেড়াচ্ছে। 
কারণ, থানা প:লিশও এ মস্ভান 
কংগ্রেসীদেরর দৌরাত্যে আঁতিষ্ঠ। 
তাছাড়া কংগ্রেসীদের একাংশও আজ 
উপদলণয় বিরোধের দরুণ বরানগর 
থেকে পাড়া ছাড়া হয়েছে বলে 
'বাঁভম্ব মহল থেকে সংবাদ পাওয়া 
গেছে। পাীলশের সুতে প্রকাশ, প্রায় 
প্রীতাঁদনই কংগ্রেস দোঁরাত্ম্যের খবর 
কংগ্রেসবীরাই থানা পঃণীলশের কাছে 
পেশছে দিচ্ছে। 
ডানলপ বিজ, ; দাঁক্ষিণে*বরের 
বিবেকানন্দ ব্রিজ, বি টি রোডের 
কয়েকাঁট পয়ল্টে কংগ্রেসী মস্তা- 
নরা প্রায়ই ছিনতাই, ডাকাত এবং 
লু্পাট করছে বলে পুলিশের কাছে 
আভযোগ আসছে। 

. গত চৌদ্দই জুলাই এ এলা- 
কায় কংগ্রেসদের এক উপদলয় 
সংঘর্ষের শেষ সংবাদ পাওয়া গেছে। 


পাঁলশের বিবরণে প্রকাষয, বরাহ , 


নগর এলাকার নবজশবন সঙ্ঘের 
সমর্থক “ছোট্রাবাবু ওরফে নির্মল 
দাস” এ দন রাত নটার পরে এক- 
দল সশস্ত কংগ্রেসীর আক্রমণে 
আহত হয়। তার দেহের (বাভিন্ন 
স্থানে ছুরিকাহত করে তাকে 
ক্ষত বিক্ষত করা হয়। এই সংবাদ 
ছাঁড়য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় 
কংগ্রেস মহলে _ এবং কংগ্রেসী 


দেখা দেয়। 





সরকারণ নয়ন্্ণাধীন সংবাদ ও 
মতামত পাঁরবেশনের ঢালাও ও 
ফলাও কারবার চলবে রেডিও ও 
টি ভর মাধ্যমে। তথ্যচিত্র নির্মাণের 
প্রীত আনুকূল্য দেখানোর মধ্যে 
দিয়ে সরকারেরই সুবিধা, কেন না 
সেনসরের ছাড়পত্রের দিক ছাড়াও, 
সরকারী টি ভিতে প্রদর্শনযোগ্য 
কোন ধরণের ছাব হবে, সেটা অল 


পক্ষে সহজেই অনুমেয়? 
ভারতের মহান গণতন্ত্রে সর- 


নিকেশন গ্যাপ, দূর হবে। আর সব 
কিছ; যাক রসাভল। 
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বল্ৰানহল্তে 





(পের সংবাদন্দত৷) 

অক্শষে, বিরাট একদল সশস্র 
কংগ্লেসী মস্তান বরানগর এলাকার 
যুব কংগ্রেসের সভাপাঁত উমেশ 
সামন্তের বাড়ী আক্রমণ করে। 'আক্ু- 
মণকারীরা, নবজশীবন সঙ্ঘের সমর্থক 
বলে পুলিশ ছানিয়েছে। শ্রীসমঘ- 
দ্তের লোকেরাও আক্রমণকারশদের 
প্রচণ্ডভাবে প্রাতরোধ করে। এর- 
পাঁরেই উভয় পক্ষের মধ্যে রাতে 
ঘন্টার পর ঘন্টা বোমা এবং গুল? 
বিনিময় হয়। সংবাদ পেয়ে পলিশ 
গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে ।আনে। 
পালিশ এব্যাপারে উভয় পক্ষের 
মোট, ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে। 


কংখেগীদের এক্য আনোটনা 


পর্থীলশ। বরাহনগর থানার চৌন্দই 
জুলাই তারিখে ছাঁব্বশ এবং সাতশ 
নং রেকর্ডে পরস্পর বিরোধ দুটি 
মামলা রূজন করেছে। উল্লেখযোগ্য, 
এর আগেও দর্পণে প্রকাশিত সংবাদে 
জানা গেছে, স্থানীয়, ষ্যব কংগ্রে- 
সের স্ভাপাঁত শ্রীসামন্ত নিজের 
{রিভলবার থেকে গুল চালিয়ে মার- 
মুখী কথগ্রেসী মস্তানদের হাত 
থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। 


bd 


- কংগ্রেসীদের এই উপদলশয় a 


এবং দোঁরাত্ম্যে স্থানীয় লোকেরা 
নানাভাবে ভীত ও সন্পস্ত হয়ে 
পড়েছেন 


. 


তেন্তে যাধ্যার গথে 


€দর্পণের স্মংবাদদাতা) 


কংগ্রেসী যুব ছাদের এক্য 
আলোচনা প্রায় ভেস্তে যাবার মুখে। 
এ পর্যন্ত প্রায় সাত-আটটি বৈঠকে 
মাঁলত হয়েও একা স্থাপনের জন্য 
কাঁমাটি এ পধদ্ত কোন সিদ্ধান্তে 
আস্তে পারেন 'ি। শুধু তাই নয় 
আলোচনা এখন এমন পর্যায়ে যে, 
উভয় পক্ষই এখন তাদের দাবশ থেকে 
সরে না আসতে বদ্ধপরিকর । এখানে 


গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া 
হয়েছে যে, রক থেকে শুরু করে 
প্রদেশ পায়ে যুব কংগ্রেস ও' ছাত্র 
পারষদের বর্তমান কাঁমটি ভেলো 
দিযে উভয় গোষ্ঠী 'থেকে সমান 
সমান লোর্ক নিয়ে নতুন করে এই 
কাঁমটগুজি, গঠন করতে হবে। 
ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মতে এর চেয়ে 
ষ্যা্তপূর্ণ প্রস্তাব আর হতে পারে 
না৷ 

অপরপক্ষে প্রিয়-সুরতু গোষ্ঠী 
অির্থাৎ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পক্ষ 
থেকে বিক্ষ্ধ গোষ্ঠীর এই! প্রস্ভাব 
সরাসরি নাকচ করে দেওয়া হয়েছে) 
এই গোষ্ঠীর বন্তকা প্রথমে যুব 
সংগ্রাম কামাঁট ও শিক্ষা বাঁচাও 
কাঁমাট ভেঙ্গে দিতে হবে। তারপর 
এই পাল্টা সংগঠনের কয়েকজন 
নেতাকে যাদের ওপর “ইনজ্যাস্টিস” 
করার আঁভযষোগ আছে তাদেরকে 
কো-অপ্ট করে নেওয়া হবে। এই 
গোষ্ঠীর বন্তব্ষ এর থেকে বেশশ কিছ? 
করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়? | 

{ববদমান যুক্ত ছাত্র শোষ্ঠাীর 
নেতারা ভাদের স্ব-স্ব, যুস্ততে 'অটল 


খবর নেন। এই উদ্দেশ্যে তান 
উভয় গোষ্ঠী নেতাদের সঙ্গেই কথা, 


বস্তব্য.শুনে তানও বুকে 'িয়ে- 
ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ষুব- 
ছাত্রদের বিরোধ মেটানো শব্ধ কম্ট- 
করই নয়, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । 

অসম্ভব এই: অর্থে লড়াইটা কোন, 
আদর্শের নয়। লড়াইটা ক্ষমতাসীন- 


"দের বিরুদ্বে ক্ষমভাহঈনদের ক্ষমতা 


দখলের লড়াই। যারা ক্ষমতা দখল 
করে আছেন অর্থাৎ প্রিয়-সন্রত 


গোষ্ঠী চাপে পড়ে হয়ত ক্ষমতার . 


ছিটে ফোঁটা ভাগ বিক্ষুত্খদের মধ্যে 
বাঁটোয়াড়া করে দিতে পারেন। 'কিছ্তু 
তারা এমন কার্জ করবেন না ষাতে 
বাইরের কেউ এসে! তাদের ক্ষমতায় 
আধাআধি ভাগ ' বসায়। অন্যাদকে 
ক্ষমতাহীন গোষ্ঠী অর্থাৎ প্রদীপ- 
বারদ-পজ্কজ গোষ্ঠী ওরা ক্ষমতা 
দখলের জন্য লড়াই চালাবেন। তাতে 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ক্ষমতার ভাগ 
দেয় তো ভাল না হলে যা চলছে তাই 
চলবে অর্থাৎ পাল্টা সংগঠনকে 
আরও জোরদার করা হবে। 

“কিছুদিন আগে জনৈক যুব 
নেতার সঙ্গে এক, প্রসঙ্গে কথা 
হচ্ছিল। এক প্রশ্নের উত্তরে নাম 
প্রকাশে আনচ্ছুক এ যুব নেতা 
বলেন, “দেখুন, এক্য আলোচনায় 
বসতে হবে কারণ, দিল্লী থেকে চাপ 
আছে আলোচনার জন্য। িল্তু- 
একথা, আপাঁনও জানেন আীমও 
জানি যে, আমাদের মধ্যে একন্ধ কোন- 
মতেই সম্ভব নয়। » 


পণ 


কাস 
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Bm. 


. খুঁটির জোরে কপাল ফেরে 


নতুন দিল্লা, এগ।রোই জুলাই £ 
ভাগ্যবানের বোঝা নাক ভগবানে 
বয়ে থাকেন প্রবাদের কর্ধা। তবে 
যে দেশের শতকরা পণ্চাশ জনের 
বোঁশ লোক স্বাধীনতার সাতাশ বছর 
পরেও দারিদ্য রেখার নিচে পড়ে 
রয়োছেন, বেক'রের সংখ্যা যে, দেশে 
শচরবর্ধমান স্বভাবতই সে দেশে এ 
ধরণের ভাগ্যবানের সংখ্যা স্বজ্পই 


হয়ে থাকে। অর সেই স্বজ্পদেরই 
একজন হলেন শ্রীমতী , শকুল্তলা। 
মাসানী। উত্তরপ্রদেশের অন্যতম 


আঁভজাত ধনী এবং প্রান্তন বৃটিশ 
ক ভাইসরয়ের একার্সীকউাটিভ কাউ্সি- 
লের অন্যতম সদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ 
শ্রীবাস্তবের পাঁচ কন্যার অন্যতমা 
ভ্রীমতঁ শকুন্তলা মাসানী হচ্ছেন 
স্বতন্ঘ দলের নেতা ও টাটা-অন:রাগণ 
শ্রীএম আর মাসানীর * ধর্মপত্ষী। 
অর্থাৎ পপতৃকুল ও *বশহরকুল 
উভয় দিক থেকেই তান ভাগ্যবতী । 
কিন্তু তার "থেকেও বড় ভাগ্য তরি, 
নতান নাক রাজধানীর আঁধ্ঠান্রী 
দেবীর প্রসাদধন্যা ঘাঁনজ্ঠ অন্তরঙ্গ 
মহলের অল্তভুক্ত। আর এই দেবী- 
প্রসাদই তাঁর ভাগ্যরাঁবকে ওপর 
তুলছে বলে শোনা যায়। - 

আঁভিজাত ধনীর - দ:লাল' 
₹ কুটিশযঃগে রাজধানীর ও পরে অন্য- 
ক্ষেত্রের শোঁখীন সমাজে রঙ্গীন 
প্রজাপাঁতর মত অপরাপর “নোস্যা- 
লাইটের” বা. “সামাঁজকতা-মন্দে- 
বমা”র মত তাঁকে দেখা গেলেও এ 
-*্ধরণের মাহলাদের যে “সমাজসেবা”র 
“মহৎ প্রয়াসে” নিজেদের হামেশাই 
ব্যস্ত রাখতে দেখা যায তাঁর ক্ষেত্রে 
তেমনটি কোন দিন নাকি দেখা যায় 
ি। রাজনৌতক দলের বিশিষ্ট 
নেতার গহন হলেও আগে িদ্তু 
তাঁকে কোন দন রাজনীতি ক্ষেত্রেও 
. সক্িয় দেখা যায় নি। রাজ- 
নীতি ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব 
ঘটল কংগ্রেস দ্বিধাবিভন্ত হবারও 
বেশ কিছু দিন পরে উনিশশো 
একাত্তর সনের লোকসভা নর্বাচনের 
মখে। পাঁতর পণ্যকে সতীর পূণ্য 
হিসেবে তান যে স্বীকার করেন 


জবর না বা গ্রহণ করেন না সেটা সৌঁদনই 
. »জানা গেল। অর্থাৎ স্বামী শ্রীমন 


মাসানখর রাজনীতিকে তান গ্রহণ 
করতে পারলেন না। তাই একাত্তর 
সনেব সেই ভাগ্যনির্ধাবক নির্বাচংনর 
আগেই তান তাঁর সহেলী প্রধান- 
মনত শ্রীমতী হীন্দরা গাম্ধীর 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের 'নির্বাচনষন্জীকে 
জোরদার কর'লন সেই নর্বাচন- 
সংগঠনের সক্ষিয অংশভাগণ হয়ে। 
মাসানীপত্বী কংগ্রেসের রাজনীতিকে 


“2৯ আঁধকতর কার্যকরী ও ফলদায়শ 


বলে মনে কবে তার স্মর্থনেই 
এগিয়ে গেলেন। নিজের স্তী যাঁব 
রাজনীতির ওপরে ভরসা রাখতে 
পারেন না অথবা নিংজর রাজনীতির 
ওপরে যান নিজের স্ত্রীকে আস্থা- 
শাল করতে পারেন না তার পক্ষে 
সাধারণ ভোটারত্দর ভোট পাওয়ার 


f 


কপিল রায় 


আশা কোথায় ? শ্রীমাসানীও ভোট- 
দাতাদের সমর্থন লাভ করতে পার- 
লেন না। 'নর্বাচনযুদ্ধে স্বতল্মনেতা 
শ্রীমাসানর এই পরাজয়ের অন্যতম 


মধ্য কারণ যে তাঁর স্তী শ্রীমতী 


শকুন্তলা মাসানীর এই কংগ্রেস সম- 
থৰ্ন তাতে এখানকার রাজনৈতিক 
মহলে তেমন কেন সংশয় 'নেই। 
আর নিজের এই ব্যর্থতার জন্যই" 
জদিরেল স্বতন্ত্র নেতা যেন বাজ- 
নৈতিক জীবন থেকে বাণগ্রস্থ গ্রহণ 
করেছেন । 

রাজনৌতক মহলের মতে, 
শ্রীমতী মসানী হিসেবে ভুল করেন 
নি। কংগ্রেসের রাজনশীতকে 'আঁধকতর 
কার্যকরী ও ফলদায়ী মনে করবার 
সুফল তান প্রায় হাতে হাতেই 
পেয়ে গেলেন। দেবপ্রসাদে তাঁর 
পদ ও প্রাঁতষ্ঠার উন্নত ঘটল ৷ 
ভারতের নারীদের সামাজিক অবস্থা 
ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনুসন্ধান কর- 
বার জন্য যে সরকারী কাঁমাট 
দনয়োগ করা হল তার সদস্য-সাঁচবের 
(মেন্বার-সেক্লেটারী) পদাঁটি তাঁকে 
দেওয়া হল? এই পর্দাট লাভের জন্য 


প্রয়োজন'য় শিক্ষাগত, আঁভজ্ঞতাগত 


ও প্রশাসনগত যোগ্যতা যে তাঁর ছিল 
না তার প্রমাণ সম্প্রীতি গমলেহে 
কিছুদিন আগে তাঁকে এ পদ' থেকে 
সারয়ে নিতে হয়েছে। 

যাই হোক এ পদাঁট লাভ 
করায় তাঁর বিশেষ সুবিধাই হয়ে" 
ছিল। কারণ দুই নম্বর তোগ্লক 
রোডের যে স্মাবশাল ও সুসজ্জিত 
সরকারী বাংলোখানি তাঁর স্বার্মী 
শ্লীমাসানী লোকসভার অন্যতম নেতৃ- 
স্থানীয় সদস্য ও পাবাঁলিক এ্যাকাউ- 
ল্টস' কাঁমাটর সভাপতি হজ্বে 
বসবাসের জন্য পোয়োছলেন একাত্তর 
সনের ধনর্ধচনে হেরে যাবার পরে 
সেই বহুবাঞ্ছিত বাংলোখানি তাঁদের 
ছেড়ে যাবার কথা৷ কিন্তু সে বাংলো 
তাঁদের শেষ পযন্তি ছাড়তে হল না। 
সেই বাংলোখানিই দেওয়া হল 
শ্রীমতী মাসানগকে_ দেওয়া হল তাঁর 
বসবাসের জন্য ও দপ্তরের জন্য। 
লোকসভা সদস্য 'হসেবে শ্রীমাসা- 
নকে এই বাংলোর জন্য মাসিক 
ভাড়া গুণতে হত। কিন্তু শ্রীমতী 
মাসানী অবৈতাঁনক পদাঁধকারী-_ 
তাই তাঁর কাজকর্মের সীবধার জন্য 
বিনা ভাড়ায় ব'ংলো, সরকারী খর 
চালকচালত মোটারগাড়ী ও আবা- 
সক টৌলিফোনাঁদির ব্যবহার ব্যবস্থা 


করে দেওয়া হল। আবার “অবৈ- 


'তাঁনকভাবে” কাজকর্ম করবার জন্য 


একটা. অনারোরয়াম বা সম্মান- 
দকক্ষিণাও নক দেওয়া, হত মোটা 
তিত্কের। কিস্তু এমন পদাট তানি 
শেষ, পর্য্ত নজের অধিকারে 
রাখতে পারলেন না। তাঁর দাপটে 
অন্যান্যরা এতই অতিষ্ঠ হয়ে উঠি- 
ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁর অপ- 
সারণের দাঁব উঠল এবং সে দাঁব 
সরকার স্বীকারও করে 'নলেন। 


ঘটনার চাপে পরে তাঁকে সাময়িক- 
ভাবে অপসতও হতে হল। 
কিন্তু এই [বিশেষ পদাঁট হাত 


নতুন পদ' তুলে দেওয়া হল। এবা- 
রের পদ খাস শিক্ষফল্মণালয়ের 
সমাজকল্যাণ দণ্তরে। এখানে তাঁকে 
উত্ত দণ্তরের উপদেষ্টা হিসেবে 
নিয়োগ করা হয়েছে। শোনা যায় 


পাটা নাকি অবৈতানক। তবে এর. 


জন্য তাঁকে নাকি মাসিক পনের শ 
টাকা অনারেরিয়াম বা দ'ক্ষণা দেওয়া 
হবে আর নৈকেদ্যের চড়ার ওপরকার 
মোন্ডার মত “বিনা ভাড়ার বাংলো, 
সরকার খরচে চালকচাঁলত মোটর” 


নদ এঁ 
ছাড়া হলেও তাঁর হাতে আবার একাঁট পদটি যে শ্রীমতা মাসানীর কপালে 


জোটবার তেমন সম্ভাবনা ছিল না 
এ বিষয়ে এখানকার ওয়াঁকবহাল 
রাজনৈতিক মহলে কোন সংশয় নেই। 
ওপরের *নদেশে এই পদের সৃষ্টি 
ও নিয়োগ করতে হয়েছে। তাই 
শোনা যায় শিক্ষামল্রণালয়ের অনে- 
কেই ব্যাপারটিকে তেমন খ্াঁশমনে 
গ্রহণ করতে পারেন নি। সরকাবী 
দণ্তরের নিধ্ধারত সংজ্ঞা অনুসারী 
কোন রকমের “সমাজকল্যাণমূলক” 
কোন কাজের সঙ্গেই শ্রীমতী 


গাড়ী ও আবাসিক টেলিফোন প্রভৃতি মাসানী নাকি জীবনে কোন দিনই 


_আন্যযাঁঞ্গক জ্দাঁবধাদির ব্যবস্থাও 


থাকবে। দুই নম্বর তোগলক রোডের 
বাংলোখান তাঁর কপালে যেন কুম- 

কুমের ফোটার মত জবলজল করছে 
রাত পা করছেন। 
রাজধানীর বাড়া ভাড়ার বাজার হারে 
এই: ধাংলোখাণনক মাসিক ভাড়া প্রায় 
চার হাজার টাকার মত। 

এই উপদেষ্টা পদটি অবৈ- 
তাঁনক বলে নিয়োগটিও সরাসার 
করা হয়েছে_পদৃটির জন্য যে কোন 
ধবজ্ঞাপন দেওয়া হয়োছল এমন 
কথাও শোনা যায় নি। পাবলিক 
সার্জসেস কাঁমশনের' বা অনুরূপ 
কোন সংস্থার মাধ্যমেও এ 'নয়োগ 
করা হয় নি। তাই যোগ্যতা বিচার 
বি hi 


যুন্ত ছিলেন না-তাই সে ব্যাপাবে 
তাঁর নাক কোন আঁভজ্ঞতাও নেই। 
তাই অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এই 
'নবনিষনক্ত “উদদেন্টা” কোন বিষয়ে 
“উপদেশ” দেবেন। 

এই নতুন পদে নিযুস্ত হবার 
পরে শ্রীমতী মাসানীর আঁফস 
কোথায় হবে তা গনয়েও নাক একটা 
সমস্যার উদ্ভব ঘট্োছিল। গোড়াতে 
তাঁকে 'িক্ষামন্তরণালয্েরে অধিকার" 
ভূক্ত কোন কামরায় স্থান দেওয়া হয়: 
নি। এতে শ্রীমতী মাসানী বিশেষ 
ক্ষধ হন এবং শোনা যায় তাঁর 
খুঁটর কাছে নাকি আঁভযোগও 
করেন। যাই হোক 'শক্ষামল্ত্ণালয়ের 
জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা একটি কাম- 
রাতেই এখন তাঁকে স্থান দিতে 





হয়েছে। খুঁটির জোর যে কত বড় 
জোর তা আর একবার প্রমাণিত 
হল। | 

শ্রীমতী মাসানীর নাম -এখন 
এখানে এই প্রসঙ্গে অনেকের মুখেই 
শোনা যায়। অবশ্য কয়েক মাস 
আগেও তাঁর নাম এখানে খুবই 
শোনা যেত--আর সেটি হত এখান- 
কার কুখ্যাত পভ আই' পি ল্যান্ড 
গ্রযাব” বা “আতিগ্রত্বপূর্ণ ব্য্তিদের 
দ্বারা কেআইনপ ভাবে জমিগ্রাস”্" 
এর কলম্কজনক ও দদর্শীতপূর্ণ 
কাহিনী প্রসঙ্গে । এভাবে যাঁরা জাম 
গ্রাস করেছিলেন বলে অভিযোগ 
শকুন্তলা মাসানীর নামটিও নাকি 
'ছিল। 

শ্রীমতী মাসানগকে ষেভাকে 
এ পদে নিয়োগ করা হয়েছে. সেটা 
দুর্নীতির পর্যার্জে পরে কিনা তা 
বিচার করে দেখবার জন্য কোন' দিন 
যে কোন ওয়াণ্চ2 কমিশন নিয়োগ 
করা হবে না তাতে কোন সংশয় 
নেই। কারণ শ্রীমতী মাসানীকে" যাঁরা , 
ওঁ পদে বাঁসয়েছেন তাঁরা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা 
প্রভৃতির মত শীল্তহীন নন। কাজেই 
এ ক্ষেত্রে দুর্নীতির কোন প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। দেবামাহাঝ্য পুরা- 
পের আধুনিক সংস্করণে তাই নাক 
লেখা আছে। 





(দের সংবাদদাতা) 


পটার শিল্পের কির দুইশত ইউনিট দ্র পদকে চায়না. সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- 


ক্লের তীব্র অভাবের ফলে পাশ্চিম- 
বঙ্গের ছোট ও মাঝারী ধরণের 
শিল্প ইউানিটগুলি ধুকছে। বল 
ক্লে প্রধানত মহারাষ্ট্র গুজরাট ও 
কেরালার কয়েকটি কারখানায় তৈরী 
হয়। সেখান' থে-কই এতাঁদন কাঁচা- 
মাল বল ক্লে পাঁশ্চমবঙ্গে আসতো । 
এখন এসব রাজ্যে পটারী কার- 
খানা বদ্ধ পাওয়ায় এবং কয়েকটি 
কৃত্রিম সমস্যা তৈরী করার ফল 
পশ্চিমবঙ্গের পটারী শিল্পে নাঁভি- 
শ্বাস উঠেছে। 

অথচ পশ্চিমবঙ্গের পটারী 
ইউনিটগহীলতে প্রচ্চর রপ্তার্নীর 
অর্ডার আছে। কাঁচা মালের অভাবে 
তারা পাঁটাকে মাল দিতে পারছে 
না। ভাত্দরকে কয়েক কোটি টাকা 
অর্ডার দিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার 
কিছু দেশ। বাসন পাত্র সরঞ্জাম, 
স্যানিটারশ দুব্য, ভিংটরাস স্যানটারী 
টাইল, বৈদুাতক ইনসুল্যেউর 
ইত্যাদি অর্ডারই বেশণি। 

" পশ্চিমবঙ্গের মোট পটারী 
তৈরীর কারখানা আছে দুইশত ৷ 


ক্লে, (চিনামাটি)র জন্য অকিয়ে থাকে 
কেরালাঁ, গুজরাট, - বোদ্বাইয়ের বল 
ক্লে, কোয়'টর্জ এবং ফেলস্পারের 
জন্য বসে থাকে। এ সব প্রাদশ থেকে 
কাঁচা মাল আনে 'মডলম্যান ব্যব- 


সায়ী যাংদর ফাঁড়য়া বলাও চলে! ও 


এদের একাংশ দাম চড়ায় এবং মাল 
লুকয়ে রেখে সংকট সৃষ্টি করে। 


ছেন। এই অবস্থা চললে বিদেশে 
রপ্তানীর বাজারও  নম্টা হয়ে যাবার 
আশঙ্কা, ক্ষুদ্র ইউনিটে তালা ঝূলবে। 


উাঁনশশো তেয়ান্তর সালে লক্ষ লক্ষ ১০২. 


টাকার অর্ডার সাপ্লাই করতে না | 
পেরে পটারাওয়ালারা মাথ/য় হাত | 
দয়েছে। কাঁচা মালের দামও হু হু ॥ 
অল ইশ্ডিয্া | 


পটারী ম্যানুফ্যাকচারর্স আযসোসিয়ে, 


করে বেড়ে চলেছে। 


শন কাঁচা মালেব সংকটের রুথা 


থেকে বল ক্লে আমদানী কণ্রন। 


িহ্যাবীলিটেশন ইন্ডাস্ট্রজ মাকেশটং | 
কাঁচামাল : 







1 চাক্স 


ননী 


কংখেগমেবীৰ 


গর কংগ্রেণীদের শাশবিকত। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


নেতৃত্বের তাঁবেদার বাহিনীতে 


পাঁরণত হতে না পারায় কাটোয়া 
কংগ্রেস চরম দর্মীদ্র্যে জ্জীর্ত তবু 
আদর্শ কম” নির্মলেন্দ্ চক্রবতশীকে 
(কেবলদা) বয়কট করেছে। আঘাত 
পেলেও একাঁটি কথাও ‘তান’ উচ্চারণ 
করেন নি কারও 'বরদ্ধে। নিজ্ব 
বৈশিষ্ট্য সহ নিজের ভাঙ্গা কুগড়ের 
রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে সাধ্যমত 
দাঁরদ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করে ,আছেন। রাজনোতিক সক্রিয়তা 
বর্জন করলেও ব্যান্তগত চর 
মাধুর্য স্থানীয় জনমানসে শ্রদ্ধার 
আঁসনেই বসে আছেন নির্মল চন্র- 
বতশী, জনাপ্রয়তা তার বাড়ছে বই 
কমে নি। 

হিংসায় অন্ধ হয়ে উঠলেন 
কাটোয়ার কয়েকজন স্বার্থন্ধে কংগ্রেস? 
বিশেষ করে আলমপুর অঞ্চল 
কংগ্রেসের বিশেষ পদাধকারণ, 
হিংসোন্মত্ত এই দদুই নেতার অক্লান্ত 
চেষ্টায় সুবু হ'লো দেবচাঁরত নর্মল- 
বাবর চাঁরর হননের, জনপ্রিয়তা খর্ব 


| - করার হন ষড়যন্বর। অগল কংগ্রেসে 


নিজ গ্রামের পক্ষে কর্তৃত্ব (ঁজ আর 
টি আর [িউকওয়েল ইত্যাঁদ) করার 
অবৈধ সুযোগ দিয়ে 'নর্মলবাবুর 
বাসভূঁম গোশবা গ্রাম থেকে সংগ- 
হত হলো কাতিপয় উচ্ছজ্খল' চাঁরত্র 
হন যুবক | নির্মলবাবুর এক জ্ঞাত 
দ্রাতাও জুটে গেল উৎসাহভরে। 
এবং গত এক' বছরাঁধক কাল ধর 
নানা জঘন্য অত্যাচার, হীন অপপ্রচার 
চলছে এই সহায় সম্বলহাঁন আদর্শ 
নিষ্ঠ মানুষাঁটর বিরুদ্ধে? 
গোশুদবা গ্রামের ওই সব জোত- 
জামওয়ালা নকল, কংগ্রেসীদের 
অত্যাচার সীমা ছাড়ালেও বাধ্য 


অনীক - 
লামাজিক-লাআভবাদ-হিবেধী-জংখ্যা 


1 


হয়েই মুখ বুজে সহ্য করে আছেন 
নির্মল চক্রবর্তী। কারণ কার 
বিরুদ্ধে কোথায় আঁভিযোগ রাখবেন 
তান কংগ্রেস নেতা হয়ে কংগ্রেস 
নানে পাঁরাচতদের কাছে নালশ 
করলে শত্রু হাসবে যে। সুতরাং 
অবাধে চলতে লাগল ওদের অত্যা- 
চার, হীন, অপপ্রচার, কুৎসা রটনা । 
তাতেও 'নার্বকার দেখে ওরা ক্ষেপে 
উঠল, নতুন মতলব ভাজতে শুরু 
করল। 

প্রথম চরম আঘাত এলো 
তেরশো আঁশ সালের বাইশে 
বৈশাখ অপরাহ্ন ।, একটা ফালতু 
অজুহাতে হঠাৎ বার-চোম্দ গাছা 
লাঠি নিয়ে গোশুম্বার ওই. স্মস্ত 
দুবত্তরা উপর মহলের কংগ্রেসী- 
দের উস্কানী মত নির্মলবাবুর বাড়শ 
চড়াও হাংলা। একদিকে বিস্মস্্র 
হতবাক বাগানে কর্মরত নিনরস্ধ 
নগ্নদেহ নির্মলবাব্,  অন্যাঁদকে 
পানোন্মত্ত চৌদ্দজন পশু হাতে 
হাতে তাদের উদ্যত লাঁঠি। গ্রাম্য 
কয়েকজন' মানুষের দ্রুত উপস্থিতিতে 
নির্মলবাবুর জীবন সোঁদন রক্ষা 
পেল, কিন্তু বৃদ্ধা বিধবা মা, রুগ্না, 
স্ত্রী লাঞ্ছিত হলেন ওই সমস্ত পশু- 
দের হাতে । কাঁচ শিশুর ভীত ক্রুল্দনে 
শনর্মলবাবুর কারীর বাতাস সেদিন 
ভারী হয়ে উঠেঁছল। 

সামাফ্কভাবে উত্তেজিত হয়ে- 
দিলেন, গর্জে উঠোঁছ:লন 'নর্মল- 


বাবু। এই: দুঃসাহাসক স্পক্ধার 


প্রীতকার করবেনই। 
শন প্রভাতে চণ্ডী পাঠ করতে করতে 
ভুলে গেজন সব অপমান । 


বাকুডায় 


নির্মলঝবুর' নীরব সহনশশলতা 
দুবত্তদের স্পর্ধা আবারও এক ধাপ 


উঠিয়ে দিল। নির্দেশও এলো; উপর 


থেকে। বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠর শেষ 
ভাগ। দশ কাঠা মাত্র পৈতৃক ধান- 
জাম জবর দখল করে নিল কগগ্রে- 
সাঁদের নিষ্স্ত এজেন্ট অমানুষ 
উচ্ছৃঙ্খল ক্্ঞাতিভাই গুণ্ডাদের 
সাহায্যে। সে আজ এক বছর আগের 
কথা। নির্মলবাব্‌ নীরব নিথর । 
এমনিতেই বছরের অনেকগুলো 
দিন আঁটি পোষ্য সহ নির্মল- 
বাবুকে উপবাসে অদ্ধাবাসে দন 
কাটাতে হয়। দশ কাঠা জমির ধানে 
তক বছরের একটা মাস {তন ছেলে- 
দের নিয়ে পেটপুরে দুটো ভাত 
খেতেন। সেই শেষ সম্বলটএকু সত- 
তার খেসারত দিতে খোকা গেল, 
আইনের শরণাপন্ন হতে প্যরূল 
ক্ষাতপূরণ সহ তাঁর জমি নির্মলঝাব 
ফেরত পাবেন এটা 'িশ্চিত। কিন্তু 
তান মোকর্দমার কথা চিন্তা কর- 
বেন, কি করে? গ্রামর সাধারণ 


মানুষ নির্মলবাবুর জন্য কাঁথত 


হলেও করার তদের কিছু নেই। 
ওদের বিরুদ্ধে কথা বললে _ গাঁয়ের 
বাস তুলতে হবে। 
আজও ওদের নারকীয় অত্যা- 
মার সমানে চলহ নির্মলবাক্র, 
উপর। অন্যদিকে আত্মপ্রত্যয়ের 
গভীরআয়। অচল অটল ঘাঁটি ইস্পাত 
"নির্মল চক্তব্তী। ভাঙেন ন, মচ- 
কান নি, স্বকীয়তা, গিবসন দিয়ে 
আত্মসমর্পণও -করেন নন অসুরের 
কাছে। উন্মতাশর, আপন সঙ্কজ্প 
স্থির অচণ্চল মানুষ। শুধু গুর 
চোখে চাউীনতে ক যেন এক গভীর 
ব্যথা। জাম খোয়ানোর ব্যথা সে নয়, 
তিনি মান্দুষের কল্যাণে নিজের ক্ষ 
সংসারটিকে পবর্ণত ভাঙ্গনের প্রত্যন্ত 
সমাস দাঁড় করিয়েছেন। * 


(লশনের কোট! কমল 


বাজারে চালের দাম উর্দসুখা 


দর্পণ ॥ শকুবার ১৯শে জুলাই ১৯৭৪ 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডে - 


কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
.এেপাটসি বোর্ডের? আফসার হতে 
কী কেবলমাত্র খুুটির জোরই যথেষ্ট। 
স্পোর্টস বোর্ডের আঁফসার ভুব- 
নেশ্বর পান্ডে সম্পর্কে সম্প্রীত এই 
আঁভযোগ উঠেছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উনি- 
শশো বাহাত্তর সালে তার 'বশেষ 
ক্ষমতা বলে শ্রীপাণ্ডেকে চারশ- নশ 
পণ্ঠাশ' বেতন স্কেলে ছয় মাসের জন্য 
স্পোর্টস বোর্ডের আফসার নিষুস্ত 
করেন। যদিও কলকাতা 'িশ্ববিদ্যা- 
লয়ের কোন পদে কোন ব্যক্তিকে 
নিয়োগ করতে হলে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি 
" এবং ইন্টারভিউ হাওয়া প্রয়োজন । 
তথাপি এক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যাতিক্রম 
হল কেন? 

স্পোর্টস রা সম্পর্কে 
দুর্শীত এবং অাগ্য "ব্যান্ত নিয়ো- 
গকে কেন্দ্র করে আঁভযোগ দীর্ঘ" 
দিনের “কল্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম- 
কর্তারা এই দণ্তরাটিংক ঘাঁটাতে চান 
না। অঞ্চ স্পোর্টস বোর্ডের মারফৎ 
খরচের পরিমাণ নাক বাঁর্ষক প্রায় 
এক লক্ষ টাকা। I 

খল ভারত 'বশ্বাবদ্যালয় 
স্পোর্টস বোর্ড উীনিশশো একাত্তর 
সালে বোর্ডের অফিসার নিংয়াগ 
সংক্ান্ত একটি গুর্ত্বপুপ' "সিদ্ধান্ত 
নেয়। ওঁ সিদ্ধান্ত! অনুযায়ী, “স্থির 
হয়, “এখন থেকে ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্পোর্টস আঁফসারদের যপ্রাষ্থ 


যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।” যোগ্যতাব 


নাম ব্যখ্যা করে আরও বলা হয়, 


বেআইনী আফসার 1নয়োগ 


f €দর্পণের সংবাদদাতা) 


৪ 


স্পোর্টস আঁফসারের অবশ্যই ফাঁজ- 
ক্যাল এডুকেশন ডিপ্লোমা না থাকলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ বা এম এস 
সি ডিগ্রী দরকার। 'িক্ষায়তন- 
গুলির পীঠস্থান কলকাতা বি*ব- 
বিদ্যালয়ের স্পোর্টস আফসার 
নিয়োগে যোগ্যতার এ শর্তগলি 
আরোপ করা হল না কোন সুপা- 
রিশে? 
শ্রীপান্ডে সম্পর্কে যে তথ্য আমরা 
বিশ্বস্তসত্রে সংগ্রহ করোছি তাতে 
' দেখা যায়, বিশ্বাবদ্যালয়ের আঁফ- 
সার হয়ে কাজে যোগদানের পূর্বে 
তান পূর্ব রেলের চিপুর ইয়ার্ডের 
“ক্লেইমস ইনসপেক্টরঃ পদে আসীন 
ছিলেন। তার 'শক্ষাগত যোগ্যতা হল” 
7 একজন সাধারণ 


নাতির নসনাডকেটের 
সভায় এ ব্যাপারে ' একাধিকবার 
আলোচনা হংয়ছে। আইনসম্মতভাবে 
স্পোর্টস অফিসার নিয়োগের দাবীও 
উঠেছে কিন্তু উপচ্চার্য স্বয়ং যার 
নিয়োগকৰ্তা তাঁকে হঠায় কার 
সাধ্য? উপাচার্য মশাই - 'সানিডকেট 
সদস্যদের শেষ আশ্বাস 'দিয়োছলেন, 
আর এক্সটেনশান নয়। একত্রিশে মে 
উত্ত অফিসারের কার্যকাল শেষ ' 
হবেই । এরপর আইন মাঁফক বিজ্ঞা- » 
পন দিয়ে এবং ইন্টারাঁভিউ গ্রহণ 
করে অফিসার বাছাই হবে। মে মাস 
কবে পার হয়ে গেছে। এ স্পোর্টস” 
অফিসারের মসনদ. কিন্তু আজও 
অক্ষতই বসেছ্ে। কতাঁদর ইচ্ছায় 
তার আবারও এক্সটেশনও হয়েছে। 


ূ বাহির হইল ॥ বাহির হইল ॥ 1 


০৯৭৫ 


.সনন্নেল্ল 
হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থীদের একমাত্র 
সাহায্যকারী পুস্তক 
TEN EXAMINERS’ 


SUGGESTIONS 


পয়লা জুলাই প্রকাশিত হল ॥ (দর্পণের স্রবাদদাতা) 
দ্বীম £ তিন টাকা লা 
@ বর্তমান সোভিয়েত দেশ কি সযাজ- গত আঠারোই জুল তারিখে খাদ্যদপ্তরের কর্মচারীরা 'মাছল সহ New Book Agency 


অন্দুষ্ঠত বাঁকুড়া ফুড শ্যান্ড শহর পরিক্রমা করে বাঁকুড়া জেলা- 
সাপ্লাই গ্যাডভাইসারী  কার্মাট নিয়ামকের নিকট গণডেপনুটেশন দেন। 
রেশনে কোটা কমানোর '{সদ্ধাল্ত কর্মচারীদের 'এই উদ্যোগ জনসাধা- = 
গ্রহণ করেন। খোলাবাজারে চালের রণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দ্বী- 





"তান্ত্রিক ? প্ দামাজিক-সাআাজ্যবাদের 1818, Syama Ch. De Street, 700012 


মতামূর্শগত পটভূমিকা প্ৰ রাজনৈতিক 
অভিব্যক্তি অর্থ নৈতিক অভিব্যক্তি 














গ্রাহক হোন | 


 সাংস্কতিক অভিব্যক্তি € সাম্রাজ্য. দর যখন উর্ধমুখী তখন এই সিদ্ধান্ত পনা সৃষ্টি করে ও জনসমর্থন লাভ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । | 
বাদ বিরোধী লড়াই এবং সামাজিক গ্রহণ অত্যন্ত তাধপর্যৃপূুর্ণ) এবং করে। কর্মচারীদের এক প্রাতানাধদল রর বৰ ৃ 
দাআাজ্যবাদ € দামাদিক-সাম্রাজাবাদ এই সিন্ধান্ত এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে জেলাশাসক ও জেলা 'নিয়ামকের শেক্সপীয়া রচনা লী | রী 
বিরোধী কবিভাগ্চ্ছ-_এবং চীনের উৎসাহিত কর্টরছে। ফুড এড নিকট দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতি খণ্ড দশ টাকা 

. g ১ সাপ্লাই ঞ্চাডভাইসারর্ কাঁমাটর এই পেশ করেন। জেলা 'নয়ামক প্রয়ো- ২৩ 2 
কমিউনিষ্ট পার্টির মতাদর্শগত দলিল £ সপ।সা রচনাবলী চু বে 


জনস্বার্থ ' শবরোধা সিদ্ধান্তের জনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রাত- 
বিরদ্ধে এবং রেশনে সরবরাহকৃত শ্রীত দেন এবং সমবেত কর্মচারীদের | 
খাদ্যদ্রব্টের উৎকৃষ্ট মানের দাবীতে 

পশ্চিমরঞ্গাই খাদ ও সরবরাহ বিভাগ নিকট বন্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য এই 
কর্মচারী সামীত, বাঁকুড়া জেলা গণভেপণুটশনকে কেন্দ্র করে পদীল- 
শাখার নেতৃত্বে গত ছয়ই . জুলাই শের যথেষ্ট তৎপরতা লক্ষিত হয়। ( 


পক্রুশ্চভের ভুয়া দাআগ্জযবাদ এবং 
দুনিয়ার কাছে তার শিক্ষা ।” 


' জনীক | ১, কুলদা রায় লেন ॥ 
পো খাগড়া ৷৷ মুশিদাবাদ জেলা 


প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 
প্রতি খণ্ড দশ টাকা । পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 


কুল্সি-ক্কললম ৪.১, কলেজ রো, কলিকাতা-» 








by f 


দপশি ॥ শক্ররার ১৯শে জুলাই ১১৭৪ 
ন f 


ইন্দিরা এখন বর্দমশয্যায় শায়িত 


£ (রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
ও%%7 কমিশন বসানো নিয়ে 
পাশ্চমবঞ্গের মৃখ্যমন্তী সিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় লেজে-গোবরে হয়েছেন। 
গাই*কাছুর মার্কা কংগ্রেসের প্রতণক- 
চিহনাট সার্থক বলেই মনে হচ্ছে। 
সিদ্ধার্থ বাবু ওয়াঞ্৮ কাঁমশন: বসা- 
নোর দায় এবং কৃতিত্বটা নিজের ঘাড়ে 
নিয়েই আদত বোকামর পাঁরিচয় 
দদয়েছেন। কারণ এটা আজ গোপন 
করে লাভ নেই: যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশেই সিদ্ধার্থ” 
বাব এই পদক্ষেপ নিয়োছিলেন। 
ফ্কহন্দরাজী মুখে যতই নিশ্চিন্ত 
» দেখান) রাষ্ট্রপাত ধনর্বাচন নিয়ে 
“ তার মনে একটা চাপা আশঙ্কা 
রয়েছে এটা অস্বাভাবিক নয়। তান 
যে আজ একাত্তর সালের রাজনৈতিক 
তরঙ্গ শীর্ষে বসে নেই, বরং বন্যা- 
বার অপসৃত হলে পর যে বিস্তীর্ণ 
কর্দমশষ্যা এবং মহামারীর পৃতি- 
গঞ্ধময়। আবহাওয়া দেখা দেয়, ঠিক 
অমাঁন একটা গ্লানকর পাঁরাস্থাতর 
মধ্যে নেমে এসেছেন__একথা ইন্দিরা 
গান্ধীর চেয়ে আব কেউ ভালো 
“বোঝে না। 
পূর্ববাংলার পদ্মার পারের গ্রমে 
যারা বাস করেন, তারাই জানেন যে 
রাক্ষসী পদ্মা কখন যে গোটা অণ্ুল 
গ্রামকে গ্রাম ধৰাঁসয়ে আত্মসাৎ করব 
এই' আতঙ্কে তাদের সর্বদা সজাগ 
থাকতে হয়, নজর রাখতে হয়'। 


ই্দরা গান্ধীও জানেন যে এখন. 


' পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, এবং শ্রিপরার 
চোঁহাদ্দ ছেড়ে ভারতের গণ-আন্দো- 
লন অন্যান্য রাজ্যের দিকেও শল্ত 
মুঠি প্রসারিত করছে। ফলে প্রাত- 
নিয়ত তার মনে আশঙ্কা, কখন 
কোথায় ধ্বস নামে, কোথায় তার 
সাজানো রাজসভা ভেঙ্গে পড়ে। 
গণআন্দোলনের জোয়ার উত্তাল দেখে 
এই আশঙ্কা আরো গভীর, তাই 
যেতেছে ছুটে ৷” | 
'সদ্ধার্থবাব্দু খামোখা ইন্দিরা- 
জশীর কেরামাত কৌশল' না বুুবেই 
দায়ত্বটা ঘাড়ে [নিয়ে বাহবা; পেতে 
এচাইলেন। ইন্দিরাজী কয়েকটি রাজ্যে 
প্ইংগ্রেসী উপদলণয় কলহ বাড়ছে 
এই সংঘর্ষ রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচনে অথবা 
'আরো কোন গুরুত্বপূর্ণ ইসন্নতে 
দ্বিধাবভন্ত হয়ে পড়তে পারে। 
মধ্যপ্ৰদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
কর্ণটক এবং ডী়িষ্যায় তাকে এখান 
হস্তক্ষেপ করতে হবে বলে তান 
মনে করছেন। ওয়া কাঁমশনের 
ধুয়া তুলে িছদ অবাঞ্ছিত ব্যান্তকে 
. বিদেয় করে তিনি পশ্চিমবঙ্গে 
: ফ্কগ্রেসের ইচ্জত খানিকটা বাঁচাতে 
চাইছেন। এবং অন্ততঃ রাল্ট্রপ্পাত 
_. নির্কিনকালে ওয়াণ্ড, কমিশনের 
- খাঁড়াটি যেন এই সব মন্দ এম এল 
এদের মাথার উপর ঝুলতে থাকে । 
' তারা যেন রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে টু 
শব্দটি না করতে পারে৷ তারপর রায় 
বেরুলে আব্জনাস্তূপে তাদের 


নিক্ষেপ করা হবে। নতুন লোক 
আসবে পদসেবার জন্যে। ওয়াচ 
কমিশনে যে. আসলে 
কংগ্রেসী মন্দা এম এল এ-দের 
দিযে রাখার দাওয়াই. সেটা বুঝতে 
কারো কষ্ট হয় না। কাশীবাবুর 
ভূঁষ, বরকতের বীয়ার এবং আপা- 
ততঃ নামকরা যাবে না এমন তাবড় 
তাবড় মল্লীদের চার দুরশীতর 
চকচ্ছা ' রাইটার্সের সিড়ি থেকে 
দেয়াল, পশ্চিমবঙ্গের হাওয়া-বাতাস 
সবাই জানে ॥ স্বয়ং ওয়াণ্ট: সাহেবও 


আরো পনেরোঁটি অভিযোগ সম্পর্কে 


তদল্ত হোক চেয়েছিলেন। কিন্তু 
তাহলে প্রবাঁণ প্রবীণ মল্তীরাও যে 
জাঁড়য়ে পড়.বন। রাষ্ট্রপতি নিব 
চনের আগেই এ রাজ্যে কংগ্রেস 
দুভাগ হয়ে যাবে। সদর অন্দর এক 
হয়ে যাবে। 

তাই ইল্দিরাজীর ইচ্ছেমতই 
সদ্ধার্থকাবু হালকা দশটি আভি- 
যোগ বেছে নিলেন। গদরুতরগর্মীল 
বাদ দিলেন। আর পুলিশ আর 
মাস্তানেরা অভিংযাগকারীদের খংজে 
বেড়াচ্ছে, তাদের দিয়ে আঁভিযোগ 
অস্বীকার করানোর ঠাপ দেওয়া 
হচ্ছে। যাঁদ শেষ পর্যন্ত ওয়াট 
সাহেবের এজলার্সে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ 
আদপেই হাজির না হয়, তাহলেও 
কেউ আশ্চর্য হবেন না। যাঁদ সত্যই 
কংগগ্রসী মল্রীদের দূনশীতি নিয়ে 
তদন্ত করতে হয়, তার একটা 
বিশ্বাসযোগ্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে 
এই রাজ্য রাষ্ট্রপাঁতির শাসন প্রবর্তন 
করে, চণফ' সেক্রেটারী থেকে পুঁলি- 
শের উচু মহল যারাই বর্তমান 
মন্রিসভার বাজ্ঞয পাপকর্মে প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ ভাবে জাঁড়ত তা'দর 
সারয়ে দিয়ে, তারপর কাঁমশন বসানো 

মধ্যপ্রদেশেও ইন্দিরা গান্ধী 


একই চাল. চেলেছেন।' মুখ্যমল্লী 


শেঠি হঠাৎ পণচশজন মন্তশরই পদ- 
ত্যাগ পত্র আদায় করেছেন। এখানে 
সমস্যা একই, শুধু দাওয়াই ভিন্ন । 
সমস্যাঁট হল অন্তর্ঘন্বে জর্জারত 
কংগ্রেসের এক্য (অল্ততঃ রাষ্ট্রপাত 
নির্বাচন পর্যন্ত ঠোঁকয়ে রাখা, সমা- 


ধান হচ্ছে পাঁশ্চমবঙ্গের মত দুশীত- 


পরায়ণ মন্ত্রীদের বিচারের জন্য 
তদন্ত কমিশন নয়, দুনপীতির দায়ে 
যারা তদন্ত কমিশনের দ্বারে হাতি" 
পূর্বেই অভিযুন্ত সেই গৌতম শর্মা, 
স্বারকপ্রসাদ {মিনু প্রভাত গলি 
চানা কেলেঙ্কারীর নায়কদের মন্তি- 
সভায় নিয়ে আসা। ৃ 
ইন্দিরা গান্ধীর পিতা জওহর- 
লাল নেহর] একদা অবাস্ছিত ব্যান্ত- 
দের মাঁল্পসভা থেকে 'বতাড়নের 
জন্যে কামরা্জ প্লান উদ্ভাবন করে- 
ছিলেন। তার ফলে দুন্শপীত কমে 
নি, আঁরো গভীরতর স্তর পর্যন্ত 
দঁবত রোগারুদ্ত হয়েছে। প্রতাপ 
সং কায়রো, কৃষ্চবল্লভ সহায়, বিজু 
পট্রটনায়ক, বীরেন মন্দের 
কেলেঙকাবাঁ এবং তদন্ত কমিশনের 
রায় তা প্রমাণ করেছে। হু 


কের সঙ্গে নান্দনী  সৎপর্থী গোপন 
আলোচনা করেছেন। নান্দনী সৎ- 
ইন্দরাজাী নাক বিজ; পট্রনায়ককে 
উীঁড়ষ্যার কংগ্রেসী মহখ্যমল্তীর 
সিংহাসনে বসাতে ইচ্ছৃক যাঁদ শকজ্ঞু 
রাষ্ট্রপতি পদে , জনাব ফকরদাদ্দন 
আল আহমেদকে সমর্থন করেন। 
াঁড়ফ্যা বিধানসভায় বিজ পষ্রনায়ক 
তাই উী়িষ্যা কংগ্রেসের প্রতি সহ- 
ষোঁগতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। 
অবশ্য দূ্দন নান্দননী সংপঞ্চীর 


সঙ্গে গোপন আলোচনার পরই তান - 


এই প্রস্তাব করলেন। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইন্দিরাজীর 
সামনে দুনপীতি, কারচবাপ, জালি- 
য্নাত এসব .কোন সমস্যাই নয়। 
কংগ্রেস দলের মধ্য থেকে কিছু 
ব্যান্তকে বাল দিয়ে তার নিজের 
ভাবমৃর্ত পুনরায় প্রাতীষ্ঠরত করাই 
তার আসল উদ্দেশ্য। তাই: 'বাভন্ব 
রাজ্যে কংগ্রেস ক্যানসার রোগে তার 
দাওয়াই ভিন্ন ভিন্ন । 


এরি যা 


৪ পাঁচ ॥ 





বংশীলালের কামান 
পু স্রন্দর সিং বিওয়াসায় নারী- 
নির্যাতনের আভ্যষোগে গা ঢাকা 
দিয়ে আছেন। আছেন অবশ্য িতৃ- 


পড়ল । 


গৃহে খাস চণ্ডীগরড়েই। , ওয়াসার 
ঘটনাসম্পর্কে যারা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে 
পারেন, প্যালশ তাদের থানায় ডেকে 
নিযে আটক করছে। এর আগে হাঁর- 
য়ানার কারাবিভাগের ভি আই জর 
হত্যার ঘটনা ঘটছে, কগ্তু কোন 
কিনারা হয় নি। বংশলাল দুর্নী- 
তির ব্যাপারে. প্রতাপ সিং কায়রোর 
প্রাতচ্ছাব এটা প্রায় সকলেই মেনে 
নিয়েছেন। দুই মৃখ্যমন্মীর দুই 
স্বনামধন্য পুর। দুজনেরই নাম 
সারন্দর 'সং। আশাকার আগেভাগে 
যকত করে তারা পূুর্দ্বয়ের নামকরণ 
করেন নি। কিল্তু বংশলাল যে 


কান্বোডিয়ায় মুক্িফৌজের জয় : 


কাম্বোডয়ার জাতীয় মনীন্ত 
ফৌজ বপুল ক্রমে কাম্বোডিয়ায় 
মাঁকন পূতুল নল সরকারের 
বিরুদ্ধে একটার পর একটা আঘাত 
হানছে। রাজধানী নমপেনের বলতে 
গেলে দোরগোড়ায় মার্তফৌজ ৷ 
পূরেকার রাজধানী ওউদং এখন 
দেশপ্রেমিক মন্ত যোদ্ধারা মস্ত করে- 
ছেন। নমপেন শহরের কাছাকাঁছ নল 
সরকারের যে পচিটী ফোঁজ'া ঘাঁটি 
ছিল তার মধ্যে তিনাটর পতন ঘটায় 


মাকন ক্রীড়নক নল আতঙ্কগ্রস্ত। ' র 


এই ঘাঁটিগুলো নল সরকারের শন্ত 


ঘাঁট বলে পাঁরচিত। আশা করা যায় এআ 


এই' বর্ষাব মরশুমে হান কের 
পাঁরচালনাধান মুক্তি ফোঁজ আরো 
বড় রকমের সাফল্য অজনি করে 
কাম্বোডিয়ার মাঁট থেকে বিদেশ 
তাঁবেদার নল চক্রকে সর্বকালের মত 
শনর্বাসনে পাঠাবে । নল সরকারকে 
টিকিয়ে রাখছে মাকন, ব্রিটিশ, 


পাঁশ্চম জার্মান সাম্াজ্যবাদ। বিশেষ 


কর মণীর্কন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থক ও 
সামারক আনুকৃূল্যে নলের মত 
একটা দুষ্ট ক্ষত এখনো টিকে এআছে। 

খবরে জানা যায়, পেন্টাগন 
নল সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্যে 
গড়ে ষোল লক্ষ ডলার প্রতিদিন 
খরচ করার জন্য অনুদান ' দিচ্ছে। 
এ ছাড়া, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র কাচ্বো- 
শডয়'র সীমান্তে অবস্থানকারী 
তাঁবেদার সায়গন সরকারকে কাম্বো- 
ভিয়'র মার্ত ফোঁজের বিরুদ্ধে ব্যব- 
হার করেছে। সম্প্রীতি কয়েক হাজার 
সাযগণাী ফোঁজ কাম্বেশডয়ার 
সীমান্ত আঁতক্রম করে শাম্তাপ্রয় 
কাম্বোডিয়াবাপীর ওপর হামলা 


চালায়! তারা গ্রামে হানা দিয়ে ধন- 
দৌল্ত, চাল, গবাদি পশু হত্যাদি 
লুঠ করে [চলে যায়। আরো জানা 
যায়। আরো জানা যায়, এখন নল 
বাঁহনীতে সাড়ে তিন হাজার মার্কন 
বিশেষজ্ঞ আছে, যাদের সংখ্যা ক্রমেই 
নামান! 

আরো জানা যায়, পেন্টাগণ নল 
সরকারকে সাহায্যের বার-দ; বাঁড়- 
য়েছে। তেরো হাজার মোট্রকটন থে.ক 






বহর কামপনটা বাহনীকে নানাভাবে 
সাহায্য করছে আকশ পথে। 

'অগুলে মাঁ্ক'ন ফৌজশ ঘাঁটির রেখে 
ছোট ছোট দেশ বিশেষ করে উন্ন- 
য়নশনল বা সদ্য স্বাধীন দেশগুলোকে 
ভয় দেখাচ্ছে মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ 
মার্কন য্যস্তরাম্ট্রেত আসল উদ্দেশ্য 
এ অগ্চলে আপন প্রভাব বিস্তার 
করে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর 
সম্পদ লুষ্ঠটন করা আর লন্ঠূনর 
কারবার সে বন্ধুত্ব ও সাহায্যের নাম 
করই করতে পারে। রাম্টুসংঘের 
ষষ্ঠ বিশেষ আধবেশ্লন মার্কন 
সাহায্যের আসল চেহারা ফাঁস হয়ে 
যায়। একমান্র আফ্রিকায় - মার্কন 


করেন তার একটা নমূনা সম্প্রতি 
পাওয়া গেছে। তিনজন বিধানসভা 
সদস্য তিনাঁট বিষয়ে' বিধানসভায় 
প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, বিষয়" 
গুজি ছিল মন্তীদের ভ্রমণ ভাতা, 
টেলিফোন খরচ বাড়ী ভাড়া এবং 
অন্যান্য খরচ জংক্রা্ত। অর্থমন্যশ 
এবং রাজস্বম্র প্রশ্নের উত্তর দেবার 
জন্য হাঁজর থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী 
বংশখলাল সবকয়াট প্রশ্নের একাঁটা- 
মাত্র জবাক দিয়ে যান। জবাবাঁটা 
হল ৪ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যে 
সময় এবং অর্থব্যয় হবে, তা ব্যয় করা 
সঙ্গত নয় বলে সরকার বিবেচনা 
ক্রেন। তিন তিনবার বংশীলাল এ 
উত্তর, দেন। স্পীকার পর্যন্ত হত- 
ভম্ভ। কিন্তু ভয়ে কারো মুখে রা-টি 
15799 


হিট লাভের হার বছরে 
শতকরা পশীচশ 'ভাগ। 


গোপন খেলা 

মোজাম্বিকের রাজ্যপাল মার্সে 
{লিনো দস সানতোসকে জেনারেল 
স্পিনোলা বরখাস্ত করেছে। ক্ষুব্ধ 
সানতোস এখন লিসবনের বিরদ্ধে 
গোপন খেলায় মেতেছে। এবং সেটা 
হচ্ছে ফ্যাসীবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার 
সরকারের সহায়তায় “কুট করা। 


শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয় বর্ণ" 
বিদ্বেষ? দাঁক্ষণ রোডেশিয়াও আছে। 
এই শক্যু”র উদ্দেশ্য, মোজাম্বিক 
আঙ্গোলার মুক্তি সংগ্রামের গাঁতকে 





পু ্থাক্টোর "সুদী, পত্াৰে 
“লায় আআধলেস দুর | পাদ এক দশ 
j লস প্াহিল খেকে আটে 
শিক্ষা দপ্তর শঢ়িয়ে-শে 'বাসণ্দাধী ক 


ধোঁয়াটে করে তোলা। 'িসবনে 
ফ্যাসীবাদী একনায়ক শাসনের অব- 
দানের পর {স্প:নালা আঙঞ্গোলা, 
মেজাঁম্বকের মাস্তি ফ্রন্টের সঙ্গে 
যে শান্তিপূর্ণ আপোষ-আলোচন্ 
চ'লাচ্ছেন তাকে বানচাল করা এর 
উদ্দেশ্য । ইতিমধ্যেই আলাপ-আলো- 
চনাঃক জাঁটল করে তোলার জন্যে 
তথাকথিত “মুকতিফরল্ট”  গাঁজয়ে 
উঠছে, যাদের আঁস্তিত্ব এতাঁদন কেউ 
শো:নান। জানা যায়, এরা সানতোস 
ও ন্যাটোর কাছ থেকে সর্বরকমের 
সাহায্য পাচ্ছে। ফল এখন আথ্গোলো 
মোজাম্কিকের মান্তি সংগ্রামের িবষ- 
রাটী জাঁটল হয়ে উঠছে। 


হর] 


্ অর্ডিনযান্দের নামে াপ্পানাজী 


রতি 
একটি পাঁরকজ্পনা করেছেন। বস্তা- 
বন্দী পরিকল্পনা থেকে তারা দট 
আর্ডন্যান্স আপাততঃ জারী করে- 
ছেন। অর্থমন্ত্রী জ্বন সাহেব বলে-. 
বৃদ্ধ রোধের টাইম বোমা ঝাড়বেন। 
এতে নাক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নামক যে 
ভূত ভারতশয় অর্থনীতর ঘাড়ে 
চেপেছে, সে “বাপ বাপ” কলে 
পালাবার পথ খুজবে। 

কিন্তু “দ্রকমূল্য বৃদ্ধি” রুপী 
যে ভূত ঘাড়ে চেপেছে সেও অত 
সোজা” পাত নয়। সরকারী রোজা-- 
দের সর্ষের মধ্যেই তার অবস্থ'ন। 
অর্থাৎ সরকারী নীৃতগন্ীল এবং তার 
প্রয়োগপদ্ধীত সবাঁকছুই দুব্যমূল্য 
বাদ্ধর জন্যে রাচত। ফাঁকা এবং 
কৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের মধ্যে যে কাঁি- 
গরী সহযোঁগতা রয়েছে সরকারের 
অধুনাতম আর্ডন্যাপ্সগ্ীল তার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ ॥ 

বাজারে টাকাকড়ির যোগান 
কমাতে হবে, তাহলে জিনিসপত্রের 


দাম. কমবে এটা তত্বগীতভাবে, 'অন-, 


(দ্পণের পর্ষবেক্ষক) 


স্বীকার্য। কতটা কমাতে হবে, 
কতটা কমালে বাজার লেনদেনে 
কৃচ্ছচতা হবে না, উৎপাদন ব্যাহত 
হবে না সেটাও বিচার্য বটে কিন্তু 
মূল্যবদ্ধর আগুন নিভিয়ে ফেলাই 
প্রাথীমক কর্তব্য এই আগুন 
নেভানোর পদ্ধাত নিয়েই রোজার 
ডাক পড়েছে। রোজাও ঝাড়ফুক 
করে চলেছেন। কিন্তু ভূতও জে'কে 
বসে আছে। সে পড়বার নামও 
করছে না। 

কোদুশির সরকার হিসেব করে- 
ছেন যে চলতি আর্ক বছরে এই 


আঁডন্যান্সের ফলে মাগী ভাতা ও 
লভ্যাংশ বাবদ মোট পাঁচশ কোট, 


টাকা বাজার থেকে তুলে নেওয়া 
সম্ভব হবে? এর মধ্যে মাগগণী ভাতা 
অনটক হবে সাড়ে চারশ কোট এবং 
কোম্পানীগ্ীলর লভ্ঞাংশ আটক 
পড়বে পণ্টাশ কোি। 

ক্যাবিনেট সেক্রেটারী ববি ডি 
পাণ্ডে বলেছেন, কর্তমান জীবন- 
যারা নির্বাহের মূল্যস্তর দুশো 
ণতরাশ পয়েন্টে ধরলে চলাত সালে 
নয়ণো কোটি টাকা মাগশগণী ভাতা 





পস্পিসি্পিসি 


টিভির নিরবের SEE 
ঘাংস্কৃতিক বিষয়ে অনুরাগী 
তরুণ তরুণীদের ছাত্র ঘ্বর্তি-১৯৭৪-৭৫ 
ভারতে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্ুুশীলনাদির মাধ্যমে 
উচ্চ প্রশিক্ষণ দান সম্পর্কে পঞ্চাশটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হবে। ' 


এর জন্য গুণসম্পন্ন তরুণ তরুণীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র 
আহ্বান কর! হচ্ছে । নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য ১৯৭৫ সালের 


জুলাই থেকে প্রশিক্ষণত্রম চালু হবে। 


| 


অধ্যেয় বিষয় £ (ক) শাষ্তীয় সংগীত--হিন্ুস্থানী ও কৰ্ণাটক 
যন্ত্র ও ক; খে) পাশ্চাত্য সংগীত (গ) শাষ্তীয় ভারতীয় নৃত্য 
কলা; (ঘ) নাটক ; (ঙ) দেশের পরম্পরাগত নাট্যাভিনয় 
রীতি যেমন যাত্রা ; কুড়িয়াট্টাম ও ইয়াক শাগাণ! (যক্ষগণ ) 
প্রভৃতি ; (চ) ললিতকলা (চিত্ৰকলা: ও ভাস্কৰ্য ); এবং 
(ছ) পুস্তকাদির অক্গসজ্জ! জাতীয় প্রায়েগিক ললিত কলা। 

বৃত্তির পরিমাণ ও মেয়াদ £ মাসে ২৫০/- টাকা করে ছাত্রবৃত্ত ; 


মেয়াদ সাধারণতঃ ছুবছরের ৷ 


বয় £ ১লা জুলাই ১৯৭৪ এ ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে 


হতে হবে। 


শেষ তারিখ £ আবেদনপত্র গ্রহণ করার শেষ তারিখ ৩১ 


আগস্ট ১৯৭৪। 


আবেদনপত্র ও অন্যান্য খবরের জন্য ভি নি 
লেখা সাদা খাম (সাইজ--২৩ সে. মি. ১৯ ১০ সে. মি.) 


পাঠিয়ে দিতে হবে নীচের ঠিকানায়। 


১৯৭৪ পৰ্যন্ত দেওয়। হবে৷ 


এই খবর ১৭ আগস্ট 


ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার, 
গভর্ণমেপ্ট অফ ইণ্ডিয়া, 
0 1 (1) সেকশান 
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কম নম্বর ৩৩৩, 


* উইং, শান্তী ভবন, 


নতুন দিল্লী-১১০০*১ 


F : 


DAVP 74/144 


বাবদ শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা 
হাবে। এর মধ্যে অর্ধক নগদে দেওয়া 
হকে এবং বাকী অর্ধেক রিজার্ভ 
ক্যান্তের বিশেষ তহবিলে জমা 
থাকবে।. আটক টাকার সুদ হবে 
এগারো শতাংশ। এর অর্থ এটাই 
হয়। সেটা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের 
জীবনযাত্রার মান আরো নামিয়ে 
দেওয়া। এর ফলে বাজার দাম পড়বে 
এমন আশা করাও বাতুলতা। এখন 
পর্যন্ত মুজ্যস্তরের হিসেবে (সেও 


কারচুপির হিসেব) সকল স্তরের ' 


শ্রমিক কর্মচারীকে মাগগী ভাতা 
দেওয়া হয়ান। ফে নয়শো কোটি 
টাকার কথা বলা হয়েছে তা দেওয়া 
হয়ান দেওয়ার ঘোষণাও হয় নি।, 
অর্থাৎ শ্রামক কর্মচারীদের হাতে এই 
টাকা (আসে নি। সুতরাং বাজারে 
তাব প্রভাব পড়ে 'ন। তাহলে জানিস” 
পত্রের দাম বছরে চাল্পশ পয়তাঁল্পশ 
শতাংশ বাড়ছে কেন? 

আসলে মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ 
মজুরী বা মাপ্গীভাভা বৃদ্ধি নয়। 
আসল কারণ সরকারী আয়-ব্যয় - 
এবং কর-নপীত। এক কথায় সরকার" 


মঞ্জুর ব্যবস্থা সংকোচনের নীতি 
(ক্রেডিট স্কুইজ) গ্রহণ করেছিলেন । 
সবাই জানেন এটা বার্থ হায়েছে। 
লাফে লাফে দাম বেড়েই চলেছে। 
রেশনে গম, চাল ও চানর দাম, 
সাবান, মোটা কাপড় ও বনস্পণতর 


দাম, কয়লা, সার ও ইস্পাতের দাম 


কে বাঁড়িয়েছে। মাগ্গীভাতা বেড়েছে 
বলে? না সরকার পঠাজপাঁত শ্রেণীর 


সংস্থাগল ঝাঁক থেকে মোট 
একশো সাতান্ন কোটি টাকার কিছু 
বেশ দদ্ন 'নয়েছিল। সরকার * 


কিন্তু সরকারী হসবে দেখা যাচ্ছে 


সরকারী সংগ্রহের পরিমাণ দশ লক্ষ 
টনেরও কম। বাকী আড়াই লক্ষ 
টনের দাম কোথায় গেল ? ‘শুধ এ 
নয়। এ দুই মাসে দেশের সরকারী 
টরশন ব্যবস্থা থেকে মোট বারো 


. লক্ষ উন খাদ্যশস্য বিক্ৰী হয়েছে। 


সংগ্রহ মূল্য এবং রেশনের বিক্ুর 
মূল্যের মধ তফাৎ টন প্রত ত্রিশ 
থেকে পণ্চান্তর টাকা। সুতরাং সর- 
কারী হিসেবেই -ক্রয়মূল্যের স্গ 
বারো লক্ষ টন বিক্রীর বাবদ মার্জন 
আরো পণ্ডাশ কোটি টাকার মত 
ব্যাঙ্কে জমা পড়ার কথা। সেট্টা হল 
না, কিন্তু সরকারী খাদ্য সংগ্রহকাবী 
সংস্থাগ্ীল উল্টে একশো সাতাল্স 
কোটি টাকা খণ গ্রহণ করল! 
ধরণ সংকোচনের এই তো নমুনা। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে 


রাজ্য সরকারগীলকে আগের মত 
দরাজ হাতে ও্যাডভাল্স দেওয়া বন্ধ 
করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগ্ঁল 
তই নতুন ফন্দী বার করেছে। সব 
কিছুর জন্যেই এখন অগুর্ণাত - সর- 
কারী কর্পোরেশন তৈরী করা হচ্ছে। 
এই  কর্পোরেশনগ্ণীল সরকারী 
মাঁলকানাধীন কোম্পানী । তাই 
এদের ব্যাঙ্ক থেকে ধণ দেবার বাধা 
নেই। অর্থৎ সরকারী দপ্তরের হাত 
দিয়ে কাজ হলে টাকা পাওয়া যায় 
না, তাই কর্পোরেশন করে _ একই 
কাজের জন্যে মোটা হাতে ব্যান্ক 
থেকে খাণ নেওয়া হচ্ছে৷ খাণ 
সংকোচন নীতির এটা হল' আরেক 
নমুনা । 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৭৪ 


হয় নি। হতে পারে না কারণ পরশ- , 


মণির স্পর্শে লোহা সোনায় পাঁরণত , 
হয় আর এই সব পজপাঁত এবং 
জোতদারদের স্পর্শে সব শঁজানসের 
বাজার কালোবাজাবে এবং সক আয়. 
কালোটাকায় রূপান্তারত হয়। এই 


কালোটাকা আনতে হলে ওদের 
গলায় পা দিতে হয়। ' ঠিক এমন 
কাজটাই ঘংগ্রেসী' সরকার করতে 


পারে না। তার চেয়ে সেনাবাহিনী, 
প্ীলশ ইত্যাঁদ বাবদ আরো খরচ 
বাঁড়য়ে তোলাই: কাম্য। 
কজিপত আয়ের আটকাদেশ 
তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে সা প্রয়ো- 
গৈর মতই হয়েছে। যারা প্রাণপন 
খাটুনীতে উৎপাদন করে তাদের 


শ্রমক-কর্মচারীদের আয় কেটে আয় আটকানো হবে সাড়ে চার্শো 


তাদের দুরবস্থা আবো বাড়াতে সর- 
কারের কোন দ্বিধা নেই, ককিচ্তু 
একচেটে মালিক এবং গ্রামীণ জোত- 
দারদের গায়ে হাত দিতে সরকারের 


সাহসও নেই। পাঁবকজ্পনামন্তরী 
দারসাহেব স্বীকার করেছেন যে 
রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার থেকে এই দুটি 


ক্ষেত্রে যে পুল অর্থ দাদন দেওয়া 
হয়েছে, উৎপাদনে তা প্রাতফালিত 


কোট আর যারা পঠাজ্ খাটিয়ে বসে 
খায় তাদের আটকানো হবে পণ্াশ 
কোটি। কিল্তু তাও হবে না কারণ * 
লভ্যাংশ না দিলে এদের রিজার্ভ 
তহবিলই বাড়বে। আসলে তা'দর 
লোকসান নেই। আর মুল্যবৃদ্ধিও 


থারণদীত চলবে, কারণ কালো টাকার 
পাল্টা অর্থনীতির গায়ে হাত দেবার 
ইচ্ছে নেই। 





জেন ভ্রপ্তানী শ্বালিতজয 
সশ্প্িক্িস্বজ্দেন্ত দুল্রন্বজ্ঞা . 


(দপপের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মাঝারী [কিছ 
ক্বসায়ী বাংলাদেশ এবং অন্য কয়ে- 
কাটা দেশে বল্ল শিল্পের, ও বয়ন 
কাজের উপষোগণ দ্রব্য রপ্তানী করে 
উানশশো তেয়াত্তর-চুয়ান্তর সালে 


কয়েক কোটি টাকা আয় করেছেন। 


অথচ দিল্লীর আমলা এবং কিছু 
কুচক্কী ব্যবসায়ার কুমতলবের ফলে 
এ রপ্তানী প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। 
পাশ্চমবঙ্গ তথা পর্বাুলের ছোট 
ছোট ব্যবসায়ীরা সমব/য় গড়ে একে 


মাল চালান করতেন, কিচ্তু সর- 


কারের টেক্সটাইল প্রোমোশন কাউ- 
ন্সিলের টেকসপোঁসলের তা সহ্য 
হয়ান। 
পরশ্চিমবঞ্জোর ব্যবসায়ীরা 'রহা- 
বিলিটেশন ইন্ডাম্ররস মাকেটং 
ফেডারেশন নামক সংস্থার মাধ্যম 
বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের 
কাছ থেকে সরাসার এক কোট 
বারো লক্ষ টাকার অর্ডার. পেয়োহল' 
ত্ৰিশ ক্ষদ্র প্রাতষ্ঠান তা ভাগাভাগি 
কর সরবরাহ করে। এদের এক্স- 
পোর্ট রেকর্ড উত্তম থাকলেও টেক্স- 
পাঁসলের চক্কাংল্ত এসব ব্যবসায়শর 
ওপর নানা রকম বাধা নিষেধ আস্‌ 
এরা রপ্তানীযোগ্য বস্ম" তৈরীর 
জন্য কাঁচামাল অর্থাৎ সুতার কোটা 


পেয়েছিল। টেকসূপাঁসল এবং আরও , 


কিছু অজ্ঞাত হাতের, ইশারায় সেই 
কোটা কেটে গেছে। অর্ডারের জন্য 


রপ্তানীকারীকে শতকরা দুশো টাবা 


জমা দেবাব নিয়ম বানিয়ে কৌশলে 
ফ্রেট চার্জ, বৃদ্ধি করে এবং টেকস্‌- 
পাঁসূলর সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক 
করার ব্যবস্থা করে এরা স্বাধীন 
অথচ অল্প পাঁজর বস্ত্র র্তানী- 


কারীদের সব পথ বন্ধ করে দচ্ছে। 
পুবাঞলে টেকসপাঁসলের কোনও 
প্রাতনিধি৩ও নেই। টেকসর্পাসলের 
সদস্য আছেন- টাটা বিড়লার মত বড়" 
লোক! হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে ক্ষুদ্র 
রপ্তানীকারকরা টেকসপাসিলের সদস্য 
হাতেও পারছে! না, রপ্জুনাীর পথও” 
প্রায় বন্ধ! | 

সম্প্রাত 'হ্যাবীলটেশন ইন্ডা- 
স্টরিস মাকেণটং ফেডারেশনের সম্পা- 
দক এস সেন এক সাংবাদিক সম্মে- 
লনে দুঃখ করে বলেন, টেকপাসল- 
এর মত আধা সরকার সংস্থা 
গত এপ্রিলে ৪.৩২ কোটি টাকার 
অর্ডার পেয়ে বাংলা দেশের কাছে 
" মাল পাঠাতে পারেনি এবং টেকস্‌- 
পাঁসল তিন কোটি ঢাকার অর্ডার 
এক কুচকণী ব্যবসয়শ সংস্থাকে 
পাইয়ে দেয় যারা বার বার কণ্টক 
ফেল করেছে। | 

টেকস্‌পাঁসল পরে ন্যাশনর্জী 
টেক্সটাইল কর্পোরেশন, হ্যাম্ডলনম 
কো-অপারেটিভ আযাপেক্স সোসাই- 
টির সহযোগিতায় বাংলাদেশে যে 
শাঁড় ও লংঙ্গী পাঠিয়েছিল, 
লোকসভায় ভার কেলেজ্কারণ বেচ্ছার 
ব্যাপারে মন্ত্র দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
বিবৃতিও দিক্সাছ"লন।- এ রপ্তানী 
করা উলগ্গ বহার সস খ্রো শাড়ী ও 
লুঙ্গীর নগ্নতার কথা জানয়ে 
ভারতাঁষ ব্যবসা রাতকে বাংলাদেশ, 
প্রাতানীধ তাঁব্র ধিক্কার 'দিয়েছিলেন। 

পাঁকস্তান সরকার হংকং এবং 
সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে তিরিশ শতাংশ” 
কম দামে বস্ত রপ্তানী করে বাংলা- 
দেশে ভরতাঁয় রপ্তানীর মৃুলোচ্ছেদ 


করার চেস্টা করছে। পু 
% 


দর্পণ & শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৭৪ 


 ্যকিতা্থ ফুটবলের ার্থ গোনা গ্রে 


ইস্টবেঙ্জাল আবার চ্যাম্পিয়ান 
হলো, তবে অন্মবারের চেয়ে এবা- 
রের জয় বিশেষ এঁতিহ্যপূর্ণ। একার 
নিয়ে ইস্টবেঙ্গল পর পর পাঁচবার 
জয়ের সূত্রে মহামেডান স্পোঁটধিয়ের 
এতাঁদন পর্যন্ত কলকাতা ফুটবল 
লীগে একটানা জয়ের যে রেকর্ড 
ছল তা স্পর্শ করতে সমর্থ হলো । 
উল্লেখ্য, মহামেডান স্পোর্টিং 
উনশশো চোৌঁত্রশ সাল থেকে 


' উানশংশা আটাতশ সাল পর্যন্ত পর 


তু 


সেই সম্পর্কে মুখর আলোচনা করে 


পর পাঁচবার লীগ জয়ের কৃতিত্ব 
করোছল। 
কলকাতা ফুটবলে লাগ 
চ্যাম্পিয়ান নিধ্ণারত হলেও লগে 
অবনমনের প্রশ্ন এখনও ঠিক হয় 
নি। আই এফ এ-র বর্তসান নিয়মা- 


নূষায়ণ প্রথম ভিসন থেকে এ বছর - 


দুটা দল নামবে। কিন্তু সেই নিয়ম 
পাঁরবর্তনের জন্য যে উদ্যোগ চলেছে 
তাতে আদো কোন দল নামবে কি 
না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা 
যাচ্ছে। সংন্দ' আরো ঘনীভূত 
হয়েছে এইজন্য যে ইতিমধ্যেই প্রথে- 
িকভাবে আই এফ এ-র গভীর্নং 
বাঁডর সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে 
এ বছর প্রথম ও দ্বিতীয় ডাত- 
সনে লীগ অবনমন বন্ধ রাখা হোক। 
নেওয়া হবে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। 
ততদিনে লগ খেলা শেষ হয়ে যাবে। 

এবারের গোড়ার দিকে লগ 


»শুরুর আগে আই এফ এ-র' গভার্নং 


বাঁডর সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন কল- 
কাতা ফুটবলের উন্াতর জন্য প্রথম 
ডিাভসনের ক্লাবের সংখ্যা কমানো 


চলেননিন্স গ্রেভাই পেলেন 


(দপপের, জড় পর্যবেক্ষক) 


উচিত। এবং তারজন্য যতদিন পর্যন্ত 
না প্রথম ভিভিসনের ক্লাবের সংখ্যা 
চোদ্দাটতে এসে' দাঁড়াচ্ছে ততাঁদন 
পর্যন্ত প্রাতিবছর প্রথম 'াভসন 
থেকে দট দলকে নামানো হবে। 
1কল্তু মাস দনুক্লক আগে যে আইন 
পারবর্তন করা হয়োছল সেই আইন 
পাঁরবর্তনের জন্য আবার কর্তৃপক্ষ 
কেন উদযোগ হচ্ছেন ১ তার কারণ 
আই. এফ এ-র সম্পাদক ও অন্যতম 
সহঃ সম্পাদকের ক্লাব এখন লাগ 
অবনমনের শঙ্কায় শক্কিত। সম্পা- 
দকের দল হচ্ছে জর্জ টোঁলগ্রাফ 
এবং অন্যতম সহঃ সম্পাদক) দিলীপ 
ঘোষের ক্লাব হচ্ছে ক্যালকাটা ভিম- 
খানা। বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়ি" 
য়েছে তাতে প্যীলশ ক্লাব বাদে এই 
দুটি দলের একাঁটকে লাগে অবনম- 
নের আওতায় পড়তে হবে। 


বিশ্বনাথ দত্ত ও 1দলনপ ঘোষ, 


তাদের দলের ক্লীড়াধারা সম্বন্ধে 
আগেই সচেতন: হাযয়াছলেন, তাই 
তাঁরা তেরোঁটি প্রথম 'ডিভিসন 
ক্লাবকে দিয়ে 'একটা প্রস্তাব আন- 
লেন যে রেলওয়ে ধর্মঘটের জন্য 
ক্লাগ্ীলর অনঃশীলনের অভাব 
হয়েছে এবং ভারজন্য আইন . পাঁর- 
বর্তন করে এ কছর দুটির বদলে 
একটি দলকে নামানো হোক। তারা 
ধরে নিয়েছিলেন একটি দল নাম্লে 
পঢলশকেই নেমে যেতে হবে৷ কিন্তু 


আই' এফ এ-র এই প্রস্তাবে শেষ 


পর্যন্ত বাদ ' সাধলেন: ইচ্টবেঙ্গল 
ক্লাবের সম্পাদক ডঃ ন্‌পেন দাস! 
যার 'ফলে এই প্রস্তাব আর পাশ 
করানো হল না। 


(প্রথল প্‌ণ্ঠার পক্ষ) 


যার কথা ভাবতে হবে। ওভাবে 
মহান নেতার প্রতি ওঁদাসীন্য বর- 
দাস্ত করা হবেনা। ২. 

শ্রীসেন চিঠি পেয়েই প্দীলশ 


মায়া রায় 


(প্রথম পৃচ্চার পর) 


চলেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী মায়। 
রায়ের নাম এসে পড়ে। ১ 
কংগ্রেসীদের বন্তব্য £ শ্রীমতাঁ 
রার কংগ্রেস কর্মী ছিলেন না। বান্দর ' 
নীতিতে এমন কিছু 'আঁভজ্ঞতা, সণ্চয় 
করেন নি যে, তাঁকে প্রাতানীধদ্ব- 
মূলক কোন দায়িত্বে পাঠানো যায়। 
অথচ উত্তরবঙ্গের লোকসভার আসনে 


সেই, আসনের জন্য কংগ্রেস মনো- 
নয়ন দেওয়া হল শ্রীমতী রায়কে । এ 


আকাপারে শ্রীসদ্ধার্থ রায়ের সিদ্ধান্ত 


'ব্বাজ্য কংগ্রেসের ওপর চাপানো 
হয়েছে আর দিল্লীর কংগ্রেস পার্লা- 
মেল্টারণ বোর্ডে তখন সিদ্ধার্থ বাবুর 
প্রচন্ড প্রতাপ । 


কামশনার শ্রীসনীল চৌধুরীর সঙ্গে 
যোগগ করেন কত ভাড়াতাঁড় এ 
এলাকা একেবারে সাফ করা যায়। 
শ্রীচৌধুর জানান যে পনেরো মন- 
টের বেশী লাগবে না, কিন্তু এর 
জন) চাই৷ "রাজনৈতিক সন্ধানত” 
কারণ ওখানে এমন সব স্টল আছে 
যার মালিক প্রভাবশ্বালী মহলের 
অনুগ্রহ পুজ্ট। একমাত্র মৃখ্যমন্তীই 
সিদ্ধান্ত নতে পারেন। 
মুখ্যমন্ত্রী তখন 'দিল্লঁতে। 
ন্রীসেন ট্রাঙ্ককলে তার সঙ্গে যোগা- 


যোগ করলেন। পরে পনীলশ কাঁম-' ' 


শনারের কাছে নির্দেশ এল যে 
মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থাকতে থাকতেই 
ভোর বেলায় লৌননের ম্র্তর ঠিক: 
সামনের জাক্সগাঁটি সাফ করে দিতে 
হবে, ষ্টলওয়ালাদের. অন্যত্র বসাতে 
হবে। 

এর পরের কাঁহনী সবাই 


জানেন। পালিশ খুরই' তৎপরতার | 


সঙ্গো' কেবল কয়েকহাত জারগা 
পরিষ্কার করে 'দিয়েছে। লেনিনের 
মান বাঁচয়েছে। ' বাজার কাগজে 
ছাঁব বোঁড়য়ছে “মুক্ত” অণ্যলের ! 


কিন্তু আই এফ এ-র কর্তা- 
ব্যক্তিরা যখন বেকায়দায় পড়েন তখন 
পরামশ্দাতার অভাব হয় না। 
ভবিষ্যতে আই এফ এ-র সভাপতি 
হবার অভিলাষী জনৈক ব্যাক্তি এবার 
ন্রাণকতণর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লন। 
উদ্দেশ্য আই এফ এ-র কর্তাব্যন্তিরা 
ফাঁদ বিপদ থেকে উদ্ধার পান তাহলে 
তারা তাকে ভবিষ্যতে আই এফ এ-র 
সভাপতি করবেন আর ছাড়া 
আই এফ এ-র সম্পাদক ও বর্তমান 
সভাপতির মধ্যে এখন জন্ভাব [বশেষ 
নেই বললেই চলে। আই: এফ এ-র 
গভাঁনগৃং বাঁডর সভা ডাকা নিয়ে 


এর আগে 'সভার্পাত সম্পাদককে . 


এক কড়া চিঠি দিয়োছলেন।" তারই 
বদলা হিসাবে _ আই এফ এ-র 
সম্পাদক সভাপ্পাত্র “লেটার প্যাড” 
ছাপানো বাবদ একশো টাকার ওপর 
একটি বিল আটকে দেন। সভাপাতির 
প্যাডে অবশ্য কেবলমাত্র তার বাড়ণর 
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ছিল ॥ আই 
এফ এর তান যে সভাপাত সে 
সম্বন্ধে প্যাডে কিছ; লেখা ছিল 
না। সভাপতির বল নাকচের একটা 
উদ্দেশ্ট 'আছে। [সেটা হাল তাঁর 
মর্যাদাবোধে আঘাত হানা, যার ফলে 
তানি স্বেচ্ছায়, সভাপাঁতর পদে 
ইস্তফা দেন। - . . 
সভার্পাতি আঁভলাষা ব্যাস্ত 


প্রয়োজন তাহলে এটা সহজেই পাশ 
হয়ে যাবে। তাহলে কর্মকর্তাদের 
নিজেদের ক্লাবগ্ৰীল ।অবনমনের হাত 
হাত থেকে বাঁচবে। তাই, তেসরা 
জুলাই আই এফ এ-র সভায় সর্ব- 
সম্মীতক্রমে যে প্রস্তাব বানচাল করে 
দেওয়া হলো তার দুদিন পরেই 


, পাঁচই জুলাই সভাপাঁতি আঁভলাষা 


ব্যান্তর বন্ধব্যের পাঁরপোক্ষতে এক 
প্রস্তাব নেওয়া হলো এবছরের মতো 
লীগে নামঃ-বন্ধ থাক, এই প্রস্তাব 
যাঁদ পরবতী গভার্নিং বাঁডর সভায় 
পাশ হয় .তাহলে আগামী বছর 
বাইশটি দল কলকাতা ফুটবল লগে 
প্রথম ডাঁভসনে খেলবে। 
ফুটবলের উন্নীতর জন্য যারা 


৪ লাত চট 


দল কমাতে ইচ্ছক তারাই আবার 


দল বাড়াতে ইচ্ছদক। গত বছর জাতীয় 
ফুটবলে কি 'সানিয়র বিভাগে কি 
জুনিয়র বিভাগে কোনটাতেই বাংলার 
দলেরা সাফল্য লাভ করতে পারেন 
ি। ব্যর্থতা দেখিয়েছেন: বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও স্কুল ফটবলেও ॥ ' এই 
ব্যর্থতার 'নারখেই প্রথম পদক্ষেপ 
হিষাবে সিদ্ধান্ত হয়োছল প্রথম 
'ডাভসনে ফুটবল দলের সংখ্যা 


কমাতে হবে। কিন্তু দুঃখের 'ষয় 


য়ে সম্পাদক দুমাস আগে আইন 
সংশোধনের অন্যতম উদ্যোন্তা তান 
নিজেই আবার মাস দ্যয়েকের মধ্যে 
সেই আইন ভাঙ্গতে বেশী উদ্‌- 
গ্রাব। 


নুই বিরোধী গোষ্ঠী 


গ্রধানম্ত্ীকে এড়িয়ে গেলেন! 


-  ধদপপণের সংবাদদাতা) 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিশেষ 
ইচ্ছা প্রকাশ করোছলেন রাজ্য কংগ্রে- 
সের দুই বিরোধী অংশের মুখয়া- 
দের সঙ্গে একত্রে বসতে । কিন্তু তা 
আর হয় নি। দুই গোষ্ঠাই তেমন 
গা করে ন। ' 
এক গোষ্ঠীর নেতারা প্রিয়- 
সুব্রত-সৌগত হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে 
যান। 'প্রয় মুন্সী বলেন«ঃ আমার 
সময় নেই। আমাকে গোয়ালিয়র 
‘যেতে হবে যুব কংগ্রেস সভায় বন্তৃতা 


সম্পাদককে নতুন যঢক্তি দিলেন, করার জন্য। 


এমন এক ভয়াবহ পারিস্থাতর “চনত 
তুলে ধরতে হবে যাতে মনে হয় 
এবারের জগ” চ্যাম্পিয়ানীশপ বানচাল 
হায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, এবং সেটা 
সম্ভব, যাঁদ বালী প্রাতিভা কোর্টে 


। যে কেস করেছে সেই সম্বন্ধে এক 


অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়া 
আই এফ এর গভার্ণং বাঁডর সভায় 
ইস্টবেঞ্গল' ক্লাবের অনুরাগ বেশ, 
কিছু সদস্য আছেন। ধাঁদ এইসব 
সদস্যদের বোঝানো. যায় ইচ্টবেঙ্গাল 
ক্লার্ের স্বার্থে আইন পাঁরবর্তনের 


সৌগতবাবুরও হঠাৎ কাজ 
পড়ে যায় শলিগাড়তে। অন্ততঃ 
কলকাতায় কংগ্রেস শিবিরে খবর 


, চাল; হয় সৌগতবাব; শহরের বাইরে। 


ওর দলের বিরোধী পক্ষের মতে 
সৌগতবাব্ড শহরে থেকেই গা ঢাকা 
দিয়োছিলেন। 

বারদকেও পাওয়া যায় নি। প্রধান- 
মলম খানিকটা আভাষে বুঝতে 
পেরেছেন রাজ্য কংগ্রেসের সংগঠাঁনক 
অবস্থা । তাই এ নিয়ে আর বেশশদূর 


ভস্ম নিস্তে চাকত্তী 


, প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


মহাশয়ের বিরদ্ধে নকছু আঁভ- 
যোগ শোনা যাচ্ছে কংগ্রেস্টী এক- 
গোষ্ঠী থেকে। স্বজন পোষণের 


ব্যাপার? 


সম্প্রতি খাদ্যমল্শর অনুমোর্দনে 
সরোজ ঘোষ নামে এক আইনজীবী 
মাঁসক সাড়ে চার শ টাকা বেতনে 
খাদ্য বিভাগে আইন উপদেষ্টর 
চাকরী পেয়েছেন। খুনজের পেশা 
বজায় রেখে এই উপদেষ্টার কাজ 
রারা হয়। এই কাজের জন্য বরাবুর 


ছিলেন তাদের চাকরী যাওয়ার কোন 
কারণ ছিল না। 

এই ক্যাপারে নিয়োগের ব্যবস্থা 
করার জন্য তিনজন আঁভজ্ঞ আইন- 
জীবশকে নিয়ে একটি কাঁমাঁট আছে । 
শোনা যায় এই কাঁমাট এবং খাদ্য 
দপ্তর এ পদে বহাল যাঁরা তাঁদেরই 
পুনার্নিয়োগ অবনমোদন করেন। 

প্রফস্ল্লকান্তি ঘোষ মহাশয় যখন 
পৌরসভা সংক্রান্ত দপ্তরের মন্ত 
ছিলেন তখন সরোজ ঘোষকে বিক্িং 


ট্রাইবনন্যালের সদস্য করে দেন। ট্রাই- 


ব্ন্টালে কোন বাড়ীর কত পোঁরু কর 


হওয়া উীচত তার গবজার হয়? স্বভা- 


বতই' কলকাতার বড় বড় বাড়ীর 
মালিকেরা বরাবর . আ্রইবন্যন্যালকে 
খুশী রাখার পথ ত একটাই। 


\ 


এগুতে চান ন। কয়েকমুহুর্তের 


জন্য রাজ্য কংগ্রেস সভাপাঁত অরুণ 


মৈত্রের সঙ্গে দেখা হয়। সেখানেও 
রাজ্য কংগ্রেসের সংগঠন বিষয়ে কোন 
কথা ওঠে নি) 


ওয়াঞ কমিশন 


(জৰ পৃঙ্যার পদ্ম) 
খদশীমত খাঁরজ করার আঁধকার 
কারুর নেই। অই বিক্ষযব্ধ যাঁরা 
তারা হাইকোর্টের আশ্রয় নেবেন। 

কংগ্রেসীদের কেউ কেউ বল- 
ছেন যে, সিদ্ধার্থবাব; বা শ্রীমতী 
হান্দরা গ্াম্ধীর আসল . উদ্দেশ্য 
ছল বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পর্কে 
54 
নাম জানার। 

কারসসদের এই অংশই এবং 


সেই সঞ্গে কিছু আই: এ এস আঁফ- - 


সারও বলছেন যে আসলে আঁভি- 
যোগের সংখ্যা মাত্র একশ 'তাঁরশ নয়। 
আরও অনেক বেশী। 

এই সমস্ত অভিযোগ দিলিিতে 
এবং এখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে খাটিয়ে 
দেখা হয়! কোন কোন ক্ষেত্রে আভ- 
ষোগকারীদের বাড়ীতে প্ীলশ 
চড়াও হয়। ভয়ে অনেকে 'পাঁছিয়ে 


করবেন। তাঁর ।আভিযোগ্রপর লিখে 
দিয়েছেলেন হাইকোর্টের এক 
বিখ্যাত ব্যারিষ্টার! | 

এই. আঁভযোগকারীর  রূই- 
টার্ঁস বিজ্ডংয়ে উর্ধতন আফসার 
মহলে যাতায়াত ' আছে। এই মহল 


সাবধান করে 'দিয়েছে। বেশী বাড়া . 


কাঁড় করলে বিপদ হবে। 
উত্তরে অভিযোগকারী বলে- 


ছেন যে, সল্নাসের ভয়ে তান ভীত - 


নন। তান রাষ্ট্রপাঁত, প্রধানমল্ 


এবং সংবাদপত্রে আগে বিবৃতি দিয়ে 


তবে হাইকোর্টে যাবেন। 
তাঁর আশা যে, এই পথ নিলে 
হয়ত আর কোতলের ভগ থাকবে না! 


চর 
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ব্যর্থ খাদাদীতি? দায়ী রী দ্ধ 


পশ্চিমবঙ্গে এ বছরের খাদ্য- 
নীতিতে সরকার! ব্যর্থতা ' নজীর- 
{বহন ৷ গত বছর তন লক্ষ টন চাল 
সংগ্রহের টারগেট ছিল রাজ্য সর- 
কারের, সংগৃহশত হয়েছিল এক লক্ষ 
সত্তর হাজার টনের মত। আর এ 
বছর রাজ্য সরকার, পাঁচ লক্ষ টন 
চাল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। 
এখনও পর্যন্ত দেড় লক্ষ টনের মত 
সংগৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা 
'হসোব গত বছর সংগৃহীত হয়ে- 
ছিল লক্ষ মাত্রার ষাট ভাগের কিছু 
কম আর এবার তার অর্জেক, অর্থাৎ 
তারশ ভাগ। 

এই কারণে গত বছর মহা 
হৈ চৈ পড়ে ষায় মল্দমী ও সরকারী 
মহলে। মহখ্যমন্ত্রী এক পর্যায়ে 
খাদ্যমল্লশর হাত থেকে খাদ্যের পাঁর- 


এমন পায়ে এসে পেশছায় যে, 
কাশীকাল্তবাধ; পদত্যাগপত্র দাখিল 
করতে বাধ্য হন। 

এই' ব্যাপারে কাশীকান্তবাব, 
- বিধানসভায় নিজ বন্তব্য রাখেন এবং 
কি অবস্থার মধ্যে তাঁকে পদত্যাগ 
করতে হয়েছে তার কৌফয়ং দেন। 
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শবাবী ভাষণে 
চৌঠা সেপ্টেম্বর বিধানসভায় ঘোষণা 
করেন যে খাদ্যদপ্তরের ব্যর্থতার 
দায়িত্ব আমার নিজের। আম দোষ 
স্বীকার করাছ। এরপর খাদ্য- 


দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন 


প্রফঃজ্লকান্তি ঘোষ মহাশয়। খুব 
ঘটা করে খাদ্যনীতি স্থির করার 
" জন্য নানা আলোচনা চলতে লাগল? 
রাজ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে অরুণ 
মৈত্র প্রমুখ অনেকেই দাবী করলেন 
যে, চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা কমপক্ষে 
আট লাখ টন হওয়া উঁচত। তাঁরা 
বললেন যে, জেলায় জেলায় সর্ব 


' দলীয় কা্মাট করে (অর্থাৎ কংগ্রেস . 


ও সি পি আই সদস্যদের নিয়ে) 
খাদানশীত সফল করার আন্দোলন 
শর্তে রাজ্য কংগ্রেস প্রস্তৃত। : 

খাদ্যনীত ঠিক করার আগে 
কিল্তু মখ্যমন্দী একবারও রাজ- 
নোতিক পর্যায়ে কোন আলোচনায় 
যেতে চান নি। নিজের দলকেই 
তান সরকারী নীতি নির্ধারণের 
ব্যাপারে যখন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে 
করেন ন, তখন ত সি পি আই- 
এর সঙ্গে আলেচনার কোন প্রশ্নই 
ওঠে না। এই ব্যাপারে সি পি আই- 
এর আঁভমান, ক্রোধ এবং শেষ 
পর্যন্ত কংগ্রেস-ি' শি আই মোর্চা 
ভেঙ্গে গেল। 

যে খাদ্যনশীতি  মুখ্যমন্দ্রর 
নেতৃত্বে নির্ধারত হল তা স্পষ্ট 
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. করতে দিলে ঝুঁকি অনেক। 


চাণক্য লরকার 


ভাবেই চালকল মালিক ঘে'ষা। 
তান সরকারী পাঁরচালনাধীন ফুড 
কর্পোরেশনের ভুমকাকে নগণ্য করে, 
চাল সংগ্রহের ব্যাপারে চালকলের 
ওপর প্রায় পুরোপদীর ধনর্ভরশীল 
হয়ে পড়লেন। দফায় দফায় চাল- 
কলওলাদের সঙ্গে মুখ্যমন্মী ও 
খাদ্যমল্লী রুদ্ধকক্ষ বৈঠক চালাতে 
লাগলেন। চালকৃল মালিকরা অনেক: 
দিন থেকে নানা প্যাঁচ কষছেন কি 
করে ফুড কর্পোরেশনকে বানচাল 
করে নিজেদের লুট পুনঃগ্রাতিজ্ঠা 
করা যার। এবার সে সুযোগ এসে 
গেল। .. 

ইতিমধ্যে ফুড কর্পোরেশনের 
দিল্লী সর্দর দগ্তর থেকে সংস্থার 
চেয়ারম্যান আর এন চোপরা রাজ্য 
সরকারকে এক প্লে জানালেন _যে 
পশ্চিমবঙ্গে চাল সংগ্রহের কাজ 
চালানো সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়! 
এর আগেই চোপরা সাহেব বলে- 
ছিলেন যে, চালকল মাঁলক এবং 
ফুড কর্পোরেশনকে ' একযোগে কাঞ্জ, 
এই 
নীতি কার্যকরী করতে গেলে প্রয়ো- 
জন যোগ্য প্রশাসন ও প্নীলশ। 
রাজ্য খাদ্যদপ্তরের কামশনার এস বি 
রায় বরাবরই .বলেছেন যে, 


প্রয়োজন সরকারের ' রাজনোৌতক 
সদ্ধান্ত। "অর্থাৎ সরকারকে ঠিক 
করতে হবে চালকলমালিকদের ওপর 
প্রশাসানক ব্যবস্থা নিতে মান্মসভা 


ও শাসকদল প্রস্থত কিনা। এ. 


সম্পর্কে কিন্তু মুখ্যমন্মী একাঁট 
কথাও কোন সময়ে বলেন শন 

গত বছর অকটোবর মাসে যে 
খাদ্যনশীতি ঘোষণা করা হল তাতে 
এই সিদ্ধান্ত ছিল যে সরকারণ চাল 
সংগ্রহের লক্্যমাতা পাঁচ লাখ টন। 
এর মধ্যে তিন লক্ষ ষাট হাজার টন 
চাল চালকলওলারা সংগ্রহ করে 
দেবে, আর বাক এক লাখ চাঁজ্লশ্‌ 
হাজার টন ফুড কর্পোরেশনের 
দাক্সিত্ব। সিল মার্টলকরা রাজী হল, 


তারা যে গল তৈরী করবে তার. 


শতকরা ষাটভাগ দেবে। তাদের 
হিসেব অনুযায়ী রাজ্যের প্রায় আড়াই 
শো মিলে বছরে পাঁচ-ছয় লাখ টন 
চাল তৈরী হয়। অর্থাৎ নয়-দশ লক্ষ 
মণ ধান ভাণে। এর ষাটা ভাগ ওরা 
প্রীত কুইন্টাল একশো কুঁড় টাকা 
হিসেবে সরকারকে দেবে আর বাকী 
চাঙ্লশ ভাগ ওরা কুইন্টাল ছু 
একশো তেতাঁফ্লশ টাকা দরে বাজাবে 
ক্স করবে।. এই সিন্ধান্তে মিল- 
মাঁলকও খুশী আর সবকারও। 
যত দিন যেতে লাগল, দেখা 
গেল ধান সংগ্রহ মোটেই এগুচ্ছে 


-না। আর এঁদকে ধান-চালের চোরা- 


কারবার প্রায় প্রকাশ্য ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়াল! লোকাল ট্রেনে হাজার হাজার 
স্রী-পুরুষ শিশু পঁচ-ছয় কেজি 


. নীতির সাফল্যের জন্য প্রার্থামক 


করে চাল নানা কৌশলে গ্রাম থেকে 
শহরের দিকে আনার চেষ্টা করছে। 
প্রীত হাতে তারা দচার আনা ঘুষ 
দিচ্ছে স্টেশন মাজ্টারকে, পালকে । 
তাই এবার মরশ্মের স্যরুতেই 
চলের দাম কৌঁজ প্রাত তিন টাকারও 
বেশী। 

ধানের সরকারী সংগ্রহ মূল্য 
বাঁধা হয়েছিল কুইন্টাল প্রাত শৃতয়া- 
স্তর টাকা! কিন্তু ধান কাটার সময়েই 
দর.উঠউল বস্তা পিছদ একশো টাকার! 
ওপ্র-াঅর্থাৎ ষাট কোঁজর দাম 
একশো টাকা। বাজারে ধানচালের 


- অভাব নেই। কিল্তু সরকারী সংগ্রহ 


ভান্ডারে আর ধান এসে পেশছায় 
নি। সব ধান কালোবাজারে পাচার 
হয়ে গেল। চালকলওলারা নীরব। 


॥ মাঝে মাঝে দু-এক হাজার টন চাল 


অবশ্যই ওরা 'দিয়েছে। ওরা বলতে 
থাকে যে ওদের মিল সব বন্ধ। 
হাস্কিং মিলে চাল তৈরী হচ্ছে। 
গ্রামাণ্চলে লাইসেন্স সমেত হাঁ্কং 
মিলের সংখ্যা ছয় হাজারের মত। 
কিন্তু বিনা লাইসেন্সে কয়েক হাজার 
হাস্কং মিল ছাড়য়ে ।আছে সারা 
গ্রামাঞ্ডলে। খাদ্যদপ্তরের রিপোর্টে 
প্রকাশ, এই সমস্ত হাস্কং মিলের 
বেনামী মালিক চালকল মালিকরা। 

খাদ্যনীতি সার্থক করার জন্য 
পুলিশী সতর্কতা প্রয়োজন এবং 
এই বাবদ ফুড কর্পোরেশনের ক'ছ 
থেকে রাজ্য পীলশ দপ্তর বছরে 
দু কোটি টাকা পায়। 


করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়য়েছে। তাবা 
বাধ্য হয়ে নীরব। আর বেশীর ভাগই 


স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে । উপায়ই . 


বা'কি। সারা রাজ্যব্যাপশী প্রথমে 
তৈরণ হয়েছে চালের চোরাচালান" । 
পরে এই চোরাচালানদের একাংশ 
আইন ভাঙ্গার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত 
পড়ে। চার, ছিনতাই, রাহাজানি, 


খুন ডাকাতির 'সংখ্যা বাড়তেই থাকে। 
আর এই ধরণের বেপরোয়া যুবকের 


দলের প্রয়োজনও আছে শাসক দলের, 
গোষ্ঠির “এবং প্রশাসন পরীলশের। 
মানুষের বিক্ষোভ ও প্রীতবাদ বাড়তে 
বাধ্য। এই স্মাজাবরোধীরা 


চালের 'চোরাকারবারের সঙ্গে এই 
ব্যাপার উল্লেখ না করে উপায় নেই। 
ষের খালি পকেট কার্টার ব্যবস্থা হয় 
নি। সারা সমাজের নৈতিক কাঠামো 
ভেঙ্গে পড়েছে। হাজার - হাজার 


নন্প্াদ্ষ- হুগিয়েন 


তখন ' 
কাজে ।আঁসবে। প্রসঞ্গান্তর হলেও 






কিল সপ ২ 
ছেলে মেয়ে চাকরীর অভাবে পেটের 
দায় চালের চোরাচালানে নেমেছে। 
আর পরে এরাই সমাজ বিরোধী 
হিসেবে বিভিন্ন মহল্লায় আত্মপ্রকাশ 
করছে। করার ছুই নেই। গ্রামের 
জামর মালিক মোড়লরা এই ধরণের 
যুব সমাজ চায়। এদের মাসকাবারী 
পয়সা দিয়ে ওরা জমি থেকে ভাগ- 
চাষী উৎখাত করে, আর দরকার হলে 
গ্রামে যারা কৃষক আন্দোলন গড়তে 
চায় তাদের একেবারে শেষ করে 
দেয়ে। ন্শ 
পাকাপোক্ত ফ্যাসীবাদের উপ- 
যোগ কাঠামো তৈরী করছে শাসক- 
শ্রেণী? এর জন্য যে ধরণের পদীলশ 
প্রশাসন ও যুব সমাজের প্রয়োজন 
সব কছুই গড়ে উঠছে। অর্থনীতিতে 
ব্যাপক চোরাকারবার, গ্রামে বড় 
জোতদারের স্বৈরাচার আর তাদের 
স্বার্থে নতজানু পলিশ প্রশাসন, 
শাসকদলের সৎ অংশের ব্যাপক 
হতাশা, বিরোধী দলের ওপর বজ্গা- 
হপন সল্লাস এবং সহর 1শক্পাণ্চলে 


কায়েম স্বার্থের দাস সরকার সব 


কিছুই ওরা পাকা ব্যবস্থা করে 
ফেলেছে। . , 

এই অবস্থায় তাই: ময্খ্যমল্তী 
{জের হাতে সরকারী খাদ্যনীত 
পাঁরচালনার দায়িত্ব গ্রহণের ঘোষণা 
করা সত্বেও চালকল মালিকদের 
ষড়যন্রের বিরুদ্ধে কোন কথাই সর- 
কারের পক্ষ থেকে শোনা .মায়নি। মিল- 
মালিকের ষড়যন্রের বিরদ্ধে “ব্যবস্থা. 
নেওয়ার পরাবর্তে সরকারের পক্ষ 
থেকে ওদের সঙ্গে নাবড় আলো- 
চনার ব্যবস্থা হয় এঁপ্রল মে মাসে। 


তৈরী চালের শতকরা ষাট ভাগ ও; 
দিতে পারবে না। ওরা মেরে কে. 
বড় জোর শতকরা পশচশ ভা 
দিতে পারে, জার বাদবাকী পণ্চাত্ 
ভাগ ওরা যে কোন দরে বাজা। 


ক্র করবে। তাই সই, সরক 
রাজী হয়ে গেল। 

জুন মাসের প্রথমে এই সুযে' 
চালকল মালিকরা পেয়ে গেছে 
কিন্তু এর ফলে এক ছটাকও চা 
সরকাধুরর ভাপ্ডারে, এসে পেশছা 
নি। সরকারী সংগ্রহের পাঁরম 
সেই দেড় লক্ষ টনে এসে আটা 
আছে। হীতমধ্যে বোরো ধান কা 
হয়েছে এবং সরকার ঘোষণা অন, 
যায়ী বোরো ধানের ওপর লো 
নধধারত। শীকল্তু লেভি আদা 
করার ব্যবস্থা নেই। 

শাসকদল এ ব্যাপারে মাঃ 
ঘামাবার সময় পাচ্ছে না। বা! এতব 
জংয়াচ্দীর মান্ষের জীবন 'ন। 
চলছে তাতে সরকারের বিশেষ কো 
মাথাব্যথা নেই। পার্টিবাজশ 
তাঁগদে লোক দেখান ওয়া? কচি 
শন বাঁসয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদে 
দনশিিততে লিপ্ত হওয়ার আভিযে 
তদন্ত করার জন্য । 

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে 
মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যনশীতর ব্যর্থতা 
দ্শায়ত্ব কার ঘাড়ে চাপাবেনা। গ 
বছর এই কারণে খাদ্যমন্তী কাশ 
কান্ত মৈত্র মহাশয়কে পদত্যা 
করতে হয়েছে। এবারে ব্যর্থ 
আরও চরম। আর মহখ্যমল্্ীর চৌং 
সেপ্টেম্বরের ঘোষণানুষায়শী খাদ! 
নীতির রূপায়ণের দায়িত্ব তা 
নিজের । 


মিলিগার তৈরীর একমাত্র কারধানা বন্ধ 


€(দর্পশের সংবাদদাতা) - 


1সাঁলন্ডার তৈরণীর পশ্চিমবঙ্গ 
তথা পর্ব ভারতের একমাত্র কার- 
খানা বন্ধ হয়েছে। শুধু কাঁচামালের 
সংকট এবং বাজারের অভাবে। গ্যাস 
সিলিন্ড'র প্রস্তুতকারক কারখানা 
সারা ভারতে সাতটি আছে। পাঁশ্চম- 
বঙ্গের একমাত্র 'সালন্ডার তৈরীর 
কারখানা ক্ষ;দ্রায়তন, যা . কিছুদিন 
আগেও মার্টিন বার্শের মত সংস্থকে 
ষাট হচ্জার গ্যাস সিলিন্ডার সর” 
ববাহ করেছে ।॥ ' 

অথচ মাটন বার্ণের অর্ডার 
বন্ধ হাওয়ার সঙ্গে সাঁচ্গ ড্রপ দ্রয়ীং 
ডবল আগ্ভানালড সীট এল পি জি 
সাঁট-এর মত কাঁচামালের কোটা 
থেকেও বণ্চিত হয়েছে, অন্য খদ্দেরও 
নেই। অগত্য একশত -জন*কমশির 
মাথায় লে+অফ-এর খাঁড়া ঝলছে। 


ক্ষুদ্র শিল্প বলে কোট কো 
টাকাওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিত 
পারছে না। কাঁচা মালের দামও চড় 

সিলিপ্ডার কিনে ইন্ডিয়া 
অয়েলের মত প্রণীতষ্ঠান গ্যাস ভঁ 
ত! সাপ্লাই করে। স্রকারশ সং 
ইন্ডিয়ান অয়েলের কাছে সা 
স্ডার তৈরীর অর্ডার চেয়ে ফ 
হয়ান তেমন। ইাংডয়ান ওয়েলে 
কাছে৷ অর্ডার প্রার্থনা করে চি 
লিখতে চেয়ারম্যান বদলও হাফ 
ছেন, ফাইলও চাপা পড়েছে। অথ 
অর্ডার পশ্চিমবঙ্গের বাইরের প্রত 


চ্ঠান লাভ করছে। আবিলম্বে কাঁচ 


মাল সবররাহ ও অর্ডার দিয়ে রাং 
সরকারের পক্ষে এই শিল্প প্রা্তষ্ঠা 
বাঁচানো দরকার । 





থেকে প্রকাণি 





দাগাণী 'ক্যাবেটে' কায়দায় গুলিধ 
গ্রবীরকে ঠা&। মাথায় হত্য| কৰেছে - 


(দর্গণের সংবাদদাতা) 

প্রত্যক্ষদর্শীরা দর্পণকে বলে- 
ছেন যে প্রবীর দত্তকে পুলিশ আচ- 
মকা পেটে বুটের লাথি মেরে হত্যা 
করেছে। পলিশ মহলের খবর যে, 
“এভাবে হত্যা না করলেও চলত । 
প্রবীরকে ভীড় থেকে তুলে নিয়ে 
এসে পরে পাচার করে দলেই হত, 
এত ঝামেলা হত না।” 

কাজন পার্ক অঞ্চলে নাক 
১৪৪ ধারা বলবং। সেদিন ভিয়েত- 
নাম দিবস উপলক্ষে কয়েকটি নাটক 
গোষ্ঠী জমায়েত হয় পার্কে। নাটক 
মারফত ওরা বর্তমান রাজনোতিক 
পারস্থাতর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
জানাতে |চায়। মেহনতাঁ মানুষকে 
সংগঠিত করতে চায়। 

সারা পার্কে সাদা পোষাকের 
পুলিশ ছেয়ে থাকে। যাঁদ ১৪৪ 
ধারা পুলিশ বলবৎ করতে চেয়ে 
থাকে তবে গোড়া থেকেই মাইক্লো- 
ফোন মারফৎ ঘোষণা করা যেত যে, 
না। 

এ পদ্ধাত নেওয়া হয় নি। 
কারণ পাাালশ আক্রমণের জন্য তৈরী 
হয়ে এসেছিল। ওরা যুব গোষ্ঠীকে 
কোন প্রাতবাদ আন্দোলনে নামতে 
দেবে না। যারা এই গোষ্ঠীর মুখিয়া 


তাদের ওরা শেষ, করে দেবে। 
প্রবীর দত্তের হত্যা কোন (বিস্ময়- 
কর ঘটনা নয়। কয়েক শ তরুণকে 
যেভাবে মারা হয়েছে প্রবীরও সেই 
একইভাবে পরালশী সন্মাসের 
শিকার হয়েছে। তবে এবার সকলের 
চোখের সামনে এই হত্যা প্ীলশের 
আচরণে একটু বৌচন্র এনেছে। 

পুলিশ কনম্টেবলদের হত্যার 
নানা পাদ্ধীততে 'শাক্ষত করা 
হয়েছে। জাপানী কৌশল “ক্যারাটে" 
শেখানো হয়েছে অনেককে । এই 
সংগঠিত হয়। পুলিশের খবর ছিল 
প্রবীর নকশালপন্থী। বয়স কুড়ি, 
শীর্ণ চেহারা। 


রস্তান্ত বিশে জুলাই 

বিশে জুলাই ছিল সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী দিবস! বিভিন্ন প্রগতিশীল 
ও গণতান্মিক সংস্কাঁত কর্মীরা ঠিক 
করোছলেন দিনটি তারা পালন কর- 
বেন গণতান্রিক আধকারের ওপর ও 
সংস্কাঁতকর্মীদের ওপর পালিশ 
হামলার প্রতিবাদ, বন্দীমযান্তর দাবী 
ও সর্বোপার সাম্রাজ্যবাদের “বিরুদ্ধ 
জেহাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। তাই 
প্রস্তুতি চলাছল অনেক দিন ধরেই। 


যো, শি সপ নি 


সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী EEE 


কার্জন পার্কে সাংস্কীতক অনু- 
্টানের পর একাঁট প্রাতিবাদ মিছ- 
লের আয়োজন করবেন। এর আগেও 
সংস্কৃতি কর্মীরা গত পয়লা মে ও 
বিশে জন মিছিল করে বোরয়ে- 
(ছিলেন কলকাতার পথে। এটা ছিল 
আগামী ছিনের সাংস্কাতিক যুক্তফ্রন্ট 
গড়ে তোলার তৃতীয় পদক্ষেপ। 
কর্মসূচী অনুসারে বিশে জুলাই 
কাজ'ন পার্কে জমায়েত হন বাভন্ন 
সংস্কীত সংস্থার কর্মীরা । সেখানে 
গান নাটক, ইত্যাঁদ অনুষ্ঠানের পর 
তারা মিছিল শর কারার প্রস্তুতি 
নেন? এমন সময়ে সাদা পোষাকের 
পুলিশ দেবার্ধ চক্রবতশী নামে এক- 
জনকে গ্রেপ্তার করে মিছিলের মধ্য 
টে 
সে নাকি নক্শালপন্থী এবং পুলিশ 
তাকে খজছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
সে একটি সাধারণ - যুবক, চাকরী 
করে এবং একাঁট রেজিষ্টার্ড Ne 
সংস্থার সঙ্গে জাঁড়ত। 
টির নু লক 
কারীরা তখন যে ভ্যানে তাকে তোলা 
হয়েছিল সেই ভ্যানাট ঘিরে তাদের 
সহকর্মীর ম্বীস্তর দাবী জানাতে 
থাকে। মিছিলকারীরা কোনরকম 





ঘ্রাজীৰম 
সংগ্রামী 
হরেক কোগাৰ 


চাণক্য সরকার 
কিষাণ আন্দোলনের তাত্বিক 


সংগ্রাম ও সঙ্কজ্পের। 
দেশপ্রেমিক ভাবাবেগ তারণ্যে বৈজ্ঞা- 
নিক মাকর্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় : 
কঠোর সংগঠনমূখী হয়। রর্ধামানের 
স্বচ্ছল জোতদার পত্র হরেকৃষ্ণ কোণার 
সারা ভারত কিষাণ আন্দোলনের 
হন। 

শ্রেণীচারতের এই রূপান্তর 
ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
বহু নেতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। 
এই রূপান্তর শুধু মাত কঠোর 
সঙ্কল্পের মাধ্যমেই সম্ভব নয়, 
সঙ্কল্পের স্ঙ্গে যুক্ত হওয়া দার- 
কার সঠিক রাজনোতিক বোধ। এ 


দীর্ঘাদন কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে 


প্ররোচনার সৃষ্টি করেনি, বরং নেতা ও আজাবন সক্রিয় সংগঠক যুক্ত থেকে বুঝোঁছলেন যে গ্রামাণ্লে 


প্ররোচনা যুগিয়েছে পুলিশ দেব- হরেকৃ্ণ কোণার দীর্ঘ অসুস্থতার সামল্ঠবাদের বিরুদ্ধে 


কে গ্রেপ্তার করে এবং লাঠি 
চাঁলয়ে। গণতান্তিক সরকারের 
শান্তিপ্রিয় প্মলশের অশান্ত ও 
হিংস্র লাঠি সারা এলাকায় ত্রাসের 
সৃষ্টি করে। গ্রেপ্তার হন মাহলাসহ 
প্রায় চল্লিশ জন। আহত হন সংস্কাতি 
কর্মী, দর্শক-_সবাই।. প্ীলশের 
লাঠি 'হংস্র আক্লোশে আছড়ে ফেলে 
প্রবীরকে। তার বুকের পাঁজর ভেঙে 
যায়, ঘাড়ে, মাথায়, বুকে প্7াীলশ 
বুলিয়ে দেয় মৃত্যুর স্পর্শ । 

বিশে জুলাইয়ের ঘটান কোন 
বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এ হল পূলি- 
শের ধারাবাহক ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের 
একাঁটি অংশ ও আরও ব্যাপক আক্র- 
মণের ষ্টেজ 'রহার্সাল। 

গত তিন বছর ধরে কার্জন 
পার্কে প্রাত শানবার 'বাভিল্ন সংস্থা 


(শেষাংশ সপ্তম পৃক্ঠায়) 





I 
ন 


পর কলকাতার এক নাঁ্সং হোমে 


সংগ্রাম 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





সুন্দরবন অঞ্চলে 





"জোভদার-বংগ্রেণী জোট 
ভয়াবহ অবস্থার ঘৃষ্টি করেছে 


(দপণণের সংবাদদাতা) 

স্দরবনের ক্যানিং, বাসন্তী এবং 
গোসবা থানা সহ ব্যাপক অঞ্চলে 
প্দীলশ-জোতদার এবং কংগ্রেসী 
নায়কেরা মিলে ভয়াবহ অবস্থার 
সৃষ্টি করে চলেছে। জোতদার এবং 
কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার স্বার্থে 
পুলিশ গরীব কৃষক এবং জনসাধা- 
রণের উপর অত্যাচারতো চালাচ্ছেই, 
এমনকি বামপন্থী দল ও গণসংগঠ- 
নের নেতাদের . মারধোর করতেও 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না। গত 
ছয় মাসের মধ্যে এই এলাকায় কোন 
বামপল্থী দল ও গণ-সংগঠনকে 
(একটাও প্রকাশ্য সভা! করতে দেয়া 
হয়নি। শেষ মুহূর্তে বিনা কারণে 
১৪৪ ধারা জারী করে সভা পণ্ড 
করা হয়েছে ফলে সারা এলাকার 
মানুষ ক্ষুত্খ। তারাও- আন্দোলনের 
প্রস্ততি গড়ে তুলেছে। অবস্থা এমন 
হয়ে পড়েছে যে যেকোন ম্হূর্তে 
বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। 

এ ব্যাপারে বাসন্তী থানার 
কর্তারা সবচেয়ে বেশ প্রতাপ জাহির 
কারছেন। কছ্বাদন আগে স্‌ন্দরবন 
এলাকার প্রাক্তন ছাত্র নেতা এবং 
সংযুক্ত কিষাণ সভার সংগঠক ও যব 
নেতা শ্রীমাহর দেবনাথ থানায় একট 
সভার জন্য মাইক ব্যবহারের ভন্‌- 
মাত নিতে গেলে তাঁকে প্রথমে অপ- 
মান করা হয়। তানি চলে 


আসতে চেষ্টা -করলে তাঁকে ধরে 
নিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করা হয় এবং 
পরে একটা মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার 
করে চালান দেওয়া হয়। 

তার কয়েকদিন আগে এ অণ্- 
লের একজন বিশিষ্ট কৃষক কর্মী ও 
অণ্চল পণ্টায়েত সদস্যকে মোঁদনী- 
প্র জেলায় ষোল বছর আগে সংগ- 


,ঠিত একটি ডাকাতি মামলায় 


গ্রেপ্তার করে কাঁথতে চালান দেওয়া - 
হয়। উক্ত কৃষক নেতা ছয়মাস কাল 
জেলে আটক ছিলেন। সেই অবসরে 
তাঁর ধান লুট করে নিয়ে যায়। 

এই সব ঘটনার প্রাতবাদে 
ক্যানং বাসন্তী গোসাবা এলাকায় 
প্রায় চল্লিশটি বিদ্যালয় ও কলেজের 
শিক্ষক অধ্যাপক এবং গণ-সংগঠ- 
নের 


বিরোধী গণ কনভেনসন আহবান 
করেন। বন্তুতা দেয়ার কথা ছিল 
বিশিষ্ট সাংবাদিক, আইনজশীবশী ও 
অধ্যাপকদের। জেলা শাসক নিজে 
মাইক ব্যবহারের অন্মাত দেন। . 
কিন্তু সম্মেলনের পূর্ব রাত্রে 
প্রায় বারোটার সময় থানার 
দারোগা সারা বাসল্তী থানা এলা- 
কায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে 
বলে মাইকে ঘোষণা করতে থাকেন ।: 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





দপপে 1 শুক্রবার হ৬শে জুলাই ১৯৭৪ 


চলচিত্রে জাতীয় পুরস্কার 


কপিল বায় 


না দেওয়া হয় তার জন্য যথা'বাহত 
ব্যবস্থা উচ্চতর মহল থেকে করা 
হয়েছে। জাতীয়' পুরস্কার কাঁমাটিকে 
নাক এই “পরামর্শ” দেওয়া হয়েছে 


গঠিত তার পারপ্রোক্ষিতে, 
.আশা করা খুবই কঠিন ফে কাঁমাট 


স্কার দিয়ে “তেলা মাথায় তেল 
ঢালবার” সার্থকতা কোথায় ১» ব্রণ 
অন্য কোন ফিল্মকে সে পুরস্কার 


' দেওয়া হলে জর উপকার হবে। 
(শোনা যায় এই “পরামশশট”' নাকি ' 


দিয়েছেন খোদ তথ্য ও বেতার মন্দ 


শ্রীইন্দকুমার গুজরাল আর এই. 


জাতীয় পুরস্কার কাঁমাট তাঁরই 
মন্ত্রণালয়ের সৃষ্ট )। এই পরামর্শ 
ষে 'নেশের' পর্যয়ভুন্ত 
বহাল মহলে সে সম্পর্কে কোন 
সংশয় নেই। বস্তুত জাতীয় পুর- 
সকার কমিটি যেভাবে ও ফাঁদের 'নয়ে 
এটা 


উচ্চতর মহলের এই পরামর্শে কান 
না দিয়ে নিছক গুণগত যোগ্যতার 
ভীত্ততে বিচার করে পুরস্কার 
ঘোষণা করবেন। এই: 'কাঁমাঁটিতে 
এমন সব সদস্যও রয়েছেন যাঁদের 


_. কোন ফর্মের গুণগত যোগ্যতা বিচা- 


রের ফোগ্যতা সম্পর্কেই অনেকের 
মনে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। 
কিছুদিন আগেকার একাঁট 
ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভবত এই 
প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না। 'আল্ত- 
জর্ীতক পুরস্কার পাওয়া বাংলা 
ফিল্ম “চারুলতা” দেখে একবার 


. উচ্চতর মহলের সঙ্গে ঘানষ্টী একজন 


মন্তব্য করেছিলেন “এ ধরণের এক- 


ওয়াক. 


ঘেয়ে বিরক্তিকর হবি আমাদের 
দেখানো হয় কেন? কে এর পাঁর- 
চালক 1” পাশে বসা অন্যতম৷ ক্চারক 


' বললেন ফিল্মি শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 


তখন আবার প্রশ্ন হল “কে এই 


. সত্যজিৎ রায়? এমন বাজে ফিল্ম 


তান করেন!” এই ফিল্ম গুণ" 


' যোগ্যতাবিশারদ বর্তমানে জাতীয় : 


পঢুরপকার কামার, অন্যতম সদস্য 
এবং অত্যন্ত , প্রভাবশালপ সদস্য। 


উজ্জ্বল তারকা । 
গুণাগুণ বিচারের অধিকার ও 
ফোগ্যতা তাঁর সন্দেহের অতীত £ 
শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর 
ঘাঁনস্টতার দৌলতেই' তান নাকি এই 
কামাটিতেও স্থান পেয়েছেন.। কাজেই 
এহেন বিচারকদের নিয়ে গঠিত পঃর- 
সকার কাঁমাটির বিচারে যাঁদ আন্ত- 


সঙ্কেত” এবারে জাতীয় পুরস্কার 
লাভের অযোগ্য বলে পরিগণিত হয় 
না। “অশানিসঙ্কেত”-কে জাতীয় 


পুরস্কার না দেবার এই: অপচেম্টার . 


মলে রাজনোতক কারণ থাকাটাও 
অসম্ভব নয়। সাতাশ বরের একটানা 
কংগ্রেস শাসনের ফলে নানাবিধ 


দৃর্যেগ' সঙ্কটের যে ঘনঘটা দেশেব ' 


রাজনৈতিক, অর্থনৈতক ও সাঁমা- 





ate আপস তল ২ 





জিক জীবনকে চার, দিক থেকে ঘিরে ' 


ধরেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এঅশান- 
সঙ্কেত” সত্যিকারের অশানসঙ্কেত 
হয়ে দেখ দেবার ভয়ও হয় তো এই 
সব মহলের মনের কোণে উপৃকঝাঁক 
দিচ্ছে। আর তাই তাকে পুরস্কার” 
মাধ্যমে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়াটাকে 
তাঁরা হয় তো যযন্তয্বস্ত বলে মনে 
করছেন না, আর তাই শ্রীসতাজৎ 
রায়ের অশানসঙ্কেত এবারে জাতীয় 
পুরস্কার পাকে না। 

সম্ভবত সেই একই কারণে আর 
একজন প্রখ্যাত ফিল্ম পাঁরচালক 
শ্রীমৃণাল সেনের “পদাতিক”-কে তো. 
জাতশয় পুরস্কারের জন্য বিচার- 
যোগ্য হবার যোগ্য বলেই মনে করা 
হয় নী অর্থাৎ গোড়া থেকেই 
“পদাতিক”-কে কাঁমাটরু সামনেই 
আসতে দেওয়া হয় 'ন। 





লচ ত ্রাউ্ীন্ন সপল্িন্বতুল্য তৎ কহ 


খান রায় স্মৃতিক্। কমিটির মা মৃম্পর্বে অভিযোগ 


(দর্সশের কংবাদদাতা) 


'ম্্রীভযোগ এসেছে। যেহেতু আঁভ- 
যোগগ্যীল জনস্বার্থ সংশলম্ট এবং 
এর জন্য তদন্তের প্রয়োজন, তাই 
দর্পণ তা প্রকাশ করছে। 

বাহান্তর সালের মে মাসে 
কলকাতা রাষ্ট্রীয় পাঁরবহণের জল্ম- 
দাতা প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত ডঃ 
বিধান রায়ের জন্মদিন সাড়ম্বড়ে 
পালন করার জন্য এ সংস্থর 
তেরোজনকে নিয়ে একটি. কাঁমাট 

হয়। কাঁমটির- সব সদস্যই 


এই উদ্দেশ্যে প্রায় এক লক্ষ তিস্পান্র 
হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয়। বে 


সব সুত্র থেকে এই চাঁদা তোলা হয় $ 


অ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ 
সাতন্ হাজার টাকা, বিজ্ঞাপন বাবদ 
স্ইব্রিশ হাজার টাকা ও শ্রামক কর্ম- 
চারীদের কাছ থেকে চাঁদা বাবদ 


, ষাটা হাজার টাকা 


যদিও তেরোজনের একটি কামাট 
ছিল এই অনুষ্ঠান পারিচালনার জন্য 
প্রকৃতপক্ষে খরচ-খরচার ব্যাপারে এবং 
বিভিন্ন পার্টিকে কন্টাক্ট দেওয়ার 
ব্যাপারে বনসালিবাবু একক সদ্ধা- 
ল্তেই সমস্ত কাজ করেন, এবং এ 


রাষ্ট্রীয় পাঁরবহণের কংগ্রেস ক্টাপারে কর্মিটির আনুষ্ঠানিক কোন 


প্রভাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের জদস্য। 
প্রীমক ইউনিয়নের অন্যতম নেতা 


পাত হন! আর এ ইউনিয়নের অন্য- 
তম সম্পাদক সুভাষ গুহ স্মুতি- 


অনুমোদন নেওয়া হয় নি। এমন কি 
কমিটির স'্ধারণ সম্পাদকের সঙ্গেও 
বনমালিবাব কোন ব্যাপারে কোন 
পবামর্শ করেন না 

জানা গেছে, খরচের ব্যাপারে 


বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাঁমাটর সদস্য 
এবং পাঁরবহনের সাধারণ কর্মীদের 
মনে সন্দেহের উদ্বেক হয়েছে। আঁভ- 
যোগ মহাকাল ইন্গেকাঁদ্রক কোম্পা- 


নর মালিকের সঙ্গে ব্নমালবাবুর 
যথেষ্ট হৃদ্যতা এবং এই সূত্রে টাকার 
আঙ্কে অনেকের মনেই . সন্দেহের 
সৃষ্ট হয়েছে। এরপর শ দুয়েক 
লোক বসার জন্য একটি প্যাশ্ডেল 
ও দুইটি গেটের জন্য .খরচ দেখান 


হয়েছে চোদ্দ হাজার টাকা! এই খর-. 


চও কাঁমাটরা বিনা অনুমোদনো। 

এর পর ডঃ 'বধান রায়ের 
দুইটি মূর্ত গড়ার কল্ট্রাট দেওয়া 
হয় জনৈক 'বাঁপন বিহারী গোস্বা- 
মকে। বাঁপনবাবুর, সঙ্গে এ 
ব্যাপারে দশ হাজার টাকা রফা হয়! 
কিন্তু পাঁরবহন কর্তৃপক্ষ এ বাবদ 
স্মতিরক্ষা! 'কাঁমাটকে এগার: হাজার 
টাকা দেন। বাড়ীত এক হাজ্ঞার 


টাকা কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়া 


হবে কি হবে না এই নিয়ে সমস্যা 
দেখা দেয়। তখন 'বাঁপনবাবুর 
প্রদ্আব অনুযায়ী ঠিক হয় এগার 
হাজ্জার টাকাই বাঁপনবাবুর নামে 
খরচ দেখান হবে। কিন্তু বাড়াত 
এক হাজার টাকা 'বাঁপনবাবু না নিয়ে 
এঁ ঢাকা তান কার্মিটিকে চাঁদা বাবদ 
দেবেন। সেই মত বনমালবাবু দশ 
হাজার টাকা 'বাঁপনবাবুকে দেন 
কিল্তু ঝড়াতি এক হাজার টাকার 
চাঁদূর কোন রাঁসদ “বিপনবাবুকে 
আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বিপিন- 


তাগাদা করছেন বনমালিবাবৃকে। 
অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়া বাবদ 
খরচ দেখান হয় চোদ্দ হাজার 
টাকা। খাবার প্যাকেটের অর্ডার 
দেওয়া শস টি ও-র স্টাফ ক্যান্টিনে 
যার মালিক বনমালিব্াবুর জ্যাঠ- 
তৃতো দাদা । এই খরচেরও কোন অনু- 
মোদন কাঁমাটর কাছ থেকে নেওয়া 


সোনা এই কাঁষাটকে দেওয়্যু হয়. . 
মৃখ্যমল্তর্ণ তহাবিলে' দেওয়ার জন্য। 





অথবা অন্য কোন 


দঅগ্াগত” 
কারণে কোন ফিল্মকে জাতীয় পুর- 
'স্কার প্রাতষোগিতা থেকে বাদ রেখে 
দেওয়া হলে বা সে পদরস্কার কাত 
না দেওয়া হলে ন্যাষ্যতই এ ধরণের 
পুরস্কার সাঁত্যকারের জাতীয় 
জশিবনে তাঁঞ্ধপর্ধহশীন ও গহুরুত্বহণীন 


হয়ে পড়ে। তথাকাঁথিত শ্রেম্ঠতার 
পুরস্কার প্রান্তের জীবনে সেট যত 
অর্থকরীই হোক না কেন জাতীয় 
জীবনে তার কোন মর্ষাদা থাকে না। 
আর এতে যে জাতীয় সংহাতিবোধকে 
যথেষ্ট ক্ষুগ্ হয় এটাও ব্দীঝ 
কংগ্রেস সরকার বুঝতে চান না। 
অথবা জাতীয় সংহাত কোধকে ক্ষ 
করাকেই তাঁরা ধঁনজেদের স্বার্থে 
য্ান্তষন্ত বলে মনে করেন? 


অনুষ্ঠানে মুখাযমন্রী ন আসায় সেই 


সোনা, আর দেওয়া হয় বন! শোনা 


যাচ্ছে এই সোনা এখন ক্যাশ বিভাগে 
পড়ে আছে_কোন গাঁত হয়নি। 

বাহান্তর সালের ছয়ই আগস্ট 
অনুষ্ঠান শেষ হলেও চুক্সান্তর . 
সালের জুলাই মাস শেষ হতে চলল 
তার কোন হিসাব এ পর্যন্ত পেশ 
করা হয় নি হিসাবের ক্যাপারে 
বনমািলবাব:' কাঁমটির সঙ্গে কোন 
আলেম্চনা না করেই কয়াল গ্যাপ্ড 
কোম্পানশ নামে এক আঁডটর ফার্মকে 
হিসেব পরাক্ষা করতে দেন। জানা 
গেছে হিসেবে অনেক গরামিল দেখা 
যাচ্ছে! 

এ প্রসঙ্গে আভষোগ উঠেছে 
ইউনিয়নের: কাজে খরচ করা কয়েক 
হাজার টাকার ভাউচার বিধান রায় 
স্মৃতি রক্ষা কমিটির হিসেবের মঞ্চে 
ঢুকিয়ে দেওয়া 'হয়োছল। আঁডিটর 
ফার্ম আপি করায় তা বাঁতিল হয়ে 
যায়! এখন চেষ্টা হচ্ছে প্রায় পপচশ 
হাজার টাকার মত খরচের ভাউচার 
হাতে লিখে হিসেব মেলান হবে। 

স্বর্গত ড বিধান রায়ের 
স্মাতপৃতঃ এই কামার দেড় 
লক্ষাধিক টাকার শৃহসেবের ব্যাপারে 


৬. বনমালবাবুর বিরুদ্ধে নানা মহল 
. সন্দেহ দেখা 'দিয়েছে। এই সন্দেহ: 


দূর করতে হলে কাঁমটির হিসাব 
নিয়ে পূর্ণ তদন্ত দরকার। 7 


॥ চার | ্ 


) 


সৰকাৰী মনিকা ধন একটি কোম্পানীতে 
হাইকোর্টের রায়ের পূর্ণ মর্যাদা অধীর 


১৯৭৪ সালের ছয়ই ফেব্রুয়ারী 
তাঁরখে কলকাজ হাইকোর্টের 
িচারপাঁত শ্্রীমুরারীমোহন ' দত্ত 
ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর 
আঁফিসার শ্রীএস এন দত্তের আনীত 
একটি মামলার রায়ে শ্রীদত্তকে তাঁর 
পর্ঘপদে' পূর্ণ অধিকার, বেতন এবং 


আত্মীয় ডঃ বিশ্বাসকে অন্যায়ভাবে 
আঁধকতর আয়ের উচ্চপদে নিয়োগের 
ব্যবস্থা করেছেন। 

আশ্চেরি {বিষয় রাজ্য সরকার 
তথা বাঁশজ্য ও শিজ্প সেক্রেটারী 
শ্রীবশ্বাস এই রায়ের বিরদ্ধে 
আপীল করেন নি? কিল্তু রায়ের 
মূল 'নর্দেশগলি আজো যথাবথ- 
আবেদনকারণ শ্রীঞস এন দত্তকে তাঁর 
পূর্বপদে বহাল রাখা হয়েছে, কল্তু 
কোম্পানীরু উদ্বৃত্ত আঁফসার ডঃ কে 
কে আর বিশ্বাসকে তার পদ থেকে 
নঃ সারয়ে শ্রীএস এন দত্তের কিছু 
কিছু কাজের ভার তাঁর উপর দিয়ে 
ডঃ কে আর বিশ্বাসকে শ্রীদন্তের 

এ b 

(পাপ পপ সাআারসি 
জ্বার্থান্বেষীদের চক্রাঞ্তে যে 
সংবাদ প্রাতাদন নিহত ছ? 
দৈনিক পরে দৰ্পণ আপনে 
সে সংবাদ পাঁরবেশন কণে 
গনভশক মতামত গড়ে তুলতে 


দিপনের সংবাদদাতা) 
সমান সংযোগ স্থাবধা দিয়ে রাখা 


' বকেয়া পাওনা আজো নানা অজ:ু- 


হাতে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না! 
প্রসঞ্পাক্রর্মে উল্লেখযোগ্য সরকারী 
বাধি অনুসারে শ্রীদত্তের /অবসর 
গ্রহণের আর বেশী বাকী নেই ' 
মাননীয় {ঁবচারপাঁতর রায়ে 
মামলার যে সব বিবরণ এবং আঁভ- 
যোগের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে 
রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য 
দপ্তরের সেক্রেটারী - শ্রীএন কে 
পোষণের জন্য 'বিধিবাহর্ভূত' পথ 
গ্রহণের ইঠ্গিত দেওয়া হয়েছে। 

রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্ত-. 
রের মল্তী এবং সেক্রেটারী জানেন যে 
ডঃ কে আর 'ব*বাস ওাঁরয়েন্টাল ' 
গ্যাস কোম্পানীর - উদ্কৃত্ত আফসার 
এবং তাঁর এখন বিশেষ কোন কাজই 
নেই! তবু মোটা বেতনে এখনো 
তাঁকে পোয়া, হচ্ছে জনসাধারণের 
অর্থ অপক্য় করে। 

হাইকোর্টে আবেদনকারণ,শ্রীএস 
এন দত্ত খ্যাস্লায়েড 'ফাঁজক্সের এম 
এস সী? তান ওখরয়েন্টাল গ্যাস 
কোম্পানী যখন বে-সরকারী পাঁরচা- 
লনায় ছিল তখন (নিযুক্ত হন। 
পকাম্পানী আকে জার্মানী এবং 


ফ্রান্সে পাঠিয়ে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে 


খবশেকজ্ঞ হিসেবে কোম্পানীর 
শর্ডাস্টুক্ঠ ম্যানেজার পদে নিষুস্ত 
করেন। তখন তার বেতন ছল নয় 


শত টাকা, এছাড়া সববক্ষণের জন্য ২ 


ড্রাইভার সমেত গাড়ী এবং বাসভবনও 
পেতেন। তার বেতন বেড়ে হয় এক- 
হাজার বিষ টাকা। উনিশশো ষাট 
সালে একটি: আইন করে সরকার এ 
কোম্পানী হাতে নেয়। তখন শ্রীদত্তের 
বেতন 'সানয়র আফসার হিসাবে 
আরও পগ্তাশ টাকা ভাতা বৃদ্ধি করা 
হয় এবং কোম্পানীর কাজ পুন- 
গঠন করে ভিস্টি্ঈ গডপার্টমেন্টকে 


ডাষ্টুবউসন এবং সা্ভস পার্ট: 
! মেন্ট করা হয়। শ্রীদত্ত এ বিভাগের 


ম্যানেজার হসাবে কাজ করতে 
থাকেন। 
২... ১৯৬৫, সাল ডঃ কে আর 


_ শীব্বাসকে শ্রীদত্তের অধীনে সর্ব- 
:, সমেত ছয়শ। পণ্যাশ টাকা বেতনে 


জয়েন্ট ভাম্টতী ম্যানেজার পদে 
নিয়োগ করা হয়। ডঃ বিশ্বাস রাজ্য 
সরকারের সংশ্লন্ট দপ্তরের সেক্রে-, 
টার 'শ্রীবিশ্বাসের স্ব-গ্রামবাসী এবং 
তার, ঘনিষ্ট আত্মীয়। ১৯৬৭ 


জালের সেপ্টেম্বর মাসে ডঃ “বিশ্বাসের 


বৈতৈন বাড়ে স্পেশাল আফসার 


: পদে প্রমোশন দেওয়া হয়। তখনো 


তানি আবেদনকারীর অধীনে কাজ 
করতেন ' 

১৯৭১ সালে ডি 
শ্রবশ্বাস পাঁরক সাঁ্ভস কাঁম- 
গনের মাধ্যমে একাট বিজ্ঞাপন দেও- 
পার ব্যবস্থা করেন ভিস্ইিবিউসন 


. এবং সার্ভস ম্যানেজার পদে আবে- 


দন আহবান করে। তদানীন্তন জয়েন) 
সেক্রেটারী শ্রীস আর গুহ মজ;ম- 


দার আবেদনকারীকে জানান যে 


করা হয়েছে! আবেদনকারী, দর- 
খাস্ত ' করজেন। কিন্তু তিনি 
ইস্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখলেন ডঃ 
বিশ্বাসও এ পদের প্রার্থী ইন্টার- 
ভিউ যে ভাবে হয় তাতেই  শ্রীদত্তের 


- সন্দেহ জন্মায় যে এও পদে ডঃ 


বিশ্বাসকে *নয়োগ করা হবে। 
ডঃ বিশ্বাসকে উত্ত পদে নিয়োগ 
করা হয়। তাঁকে শ্রীদন্তের থেকে 
বেশী বেতন দেয়া হোল এর পরেই 
শ্রীবিশবাস তার .সহকারণ সেক্রেটারী 


শ্রীগোঁতমের সাহায্যে শ্রীদত্তকে হেড 


আঁফসে বদলী: করেন। শ্রীদত্তের 
আপাতত গ্রাহ্য হোলনা ॥ উাঁনশশো 
বাহান্তর সালের তেসরা অক্লোবর, 
আঁরখে সেক্রেটারী বিশ্বাসের এক 


হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। 
কোর্টের রায়ে বিশেষ বিজ্ঞাপন দিয়ে 
ডঃ বিশ্বাসের বে- 


দেওয়া হচ্ছে না এবং বে-আইনীভাবে* 
নিষস্ত ডঃ বিশ্বাসকে এখনো নানা 
কায়দায় শ্রীদন্তের সমান বেতন দিয়ে 
পোষ্য হচ্ছে।; / 
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নিও 


চিত 
'বা. তকে সরাতেক্ছইছে সেকথা । 
গা মেনে দেবার মৃত নির্বুদ্ধিত 
কট বলি দর কাররই নেই বে মৃ্িযে। ও 


কটি বিরোধ মল পাঁচ সপ আছিলা শীি 


বোর বানাবা। . 
চে. 


পল পাস দেখ 


বি নিত (অভিযোগ 


অধুনা দৈনিক সংবাদ পত্রে 
প্রায়ই দেখা যায় খে হাসপাতালের 


কাজে যত না সময় ব্যয় করেন, 
তার বেশী সময় ব্যয় করেন তাঁদের 
ঝ্যান্তগত নাঁসং হোমে। সে কারণ 


মুখ্যমল্দজীকে অবগত 
করাতে চাই। এর পূর্বে স্থানীয় 
পান্নকার় এই সমস্ত ডান্তারদের 


হয়ান। এই. সমস্ত ঘটনা ডি এম 


ধারণা মাননীয় স্বাস্থ্যমলগগিও এই 
সমস্ত ঘটনা, জানেন। 
ডাঃ বব বি সকার ও তাঁর স্মী 
ডাঃ পম্পা সরকার বর্ধমান বিজয় 
চাঁদ হাসপাতালের ভান্তার। ডাঃ সর- 
কার (নন-প্রযাকটিসিং) পোস্টমচেম 
ডিপার্টমেন্টে আছেন। কল্তু দুঃখের 
বিষয় এই বর্ধমান হাসপাতালে 
পোষ্ট মর্টম 'ডপার্টমেন্টই অদ্যাবীধ 
নেই। অঞ্চচ তান এ পোষ্ট অল 
কৃত করে স্রীর সহায়তায় ব্যন্তিগত = 
ব্যবসা প্রাতষ্ঠানের (আরোগ্য 'নিকে- 
তনের) সঙ্গে জাঁড়ত। . 
ডঃ পম্পা সরকার একজন স্বী- 
রোগ বিশেষজ্ঞ, কিন্তু তান নিজে 
কিছুই করেন না। সব তার স্বামী 
ডাঃ সরকার করনে দেন। অপারেশনের 
প্র্জাজন ।হলে ' তান রোগীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে আরোগ্য 
নিকেতন নার্সিং হোমে ভার্ত করেন 
এবং তাঁর স্বামী অপারেশন করেন। 
শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বর্ধমান 


দুঃস্বপ্নের নগরী এবং দপণ 


আম এ নাটক দেখোঁছ। তাই 


বিস্ফোরণের আকার নিক না কেন, 


“মতামত” বিভাগে জনৈক দর্শক এব; আসলে কতগুলো নাম উচ্চারণ করে 4 


শ্রীশান্তন্ু সেনগ্প্ত'এদের , লেখা 
দুটা আম মনোযোগ সহকারে 
.পড়োছ।' জনৈক দর্শকের বন্তব্যের 
[সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত-না হলেও 
অনেক জায়গায় তাঁর বন্তব্য আমি 
সমর্থন কাঁর। শান্তনুবাব যে জায়- 


' গাট[ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ 


“সেটা হচ্ছে দর্পণের নাম উচ্চারণে 
উৎপলবাব:র দু রাভিসান্ধর ব্যাপারটা 
এতই: যাঁদ নাম উচ্চারণে 'তাঁন্‌ 
সাহসী তবে জ্যোতি বসু) হেমল্ত 
. বসু প্রম্খএবং দপণের নামের 
সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁলশ-প্রধান, শিল্প- 
পাঁত এবং যুরনেতাকেই , নামগুলো 
তুলে ধরতে তার অস্বীবধাটা 
কোথায়? সেটা তান করেন 'ন। 
‘তাই আমারও মনে হয়েছে কতক- 
গুলো নাম তুলে ধরে সাঁজ লোক 
বাঁধিয়ে বাজার' জমানোর চেঞ্টাটাই 
আসল। দ্বিতীয়তঃ ' জটনক দর্শকের 
লেখার মধ্যে কোথাও তান কঙ্প- 
নাও করেন নি যে পুলিশ আঁফ- 


, আর্যক' ভীতি প্রদর্শনের ফল 


হসাবে মাঁণর আত্মাহীত। এটা 


' শাম্তনুবাব কোথায় পেলেন ৯ 


শাসকগোম্ঠীর স্বার্থে " ব্যবহৃত 
প্রখরতা দেখা যেতে পারে কিন্ত 
তার একটা পদ্ধাত আছে, ীনয়ম 
আছে। 

তবে শেষ কথা অত্যন্ত মনো- 
যোগের সঙ্গে নাটকাঁট দেখলে 
পাঁরচ্কার বোঝা যায় যে অগভীর 
লক যতই 


গোম্ঠীস্কর্থে সহায়তা অনুমোদনের 

চেঞ্টা, ছাড়া ! 'আর কিছুই নেই 
নাটকে। 

বিদ্যুৎ গোস্বামণ 

কলকাত। 


এবার সিদ্ধার্থ শাল? 

সি পি আই এম এল দলের কার্ধ- 
কলাপের সময় শোনা যেতো অনেক 
সময়েই নকশালের অপন্রংশ 
“কংশাল” শব্দটি, কোনও, কোনও 

মুখে একেবারে “হান্দরা শাল”! 
পরবর্তীকালে অনেকের মখে তার 
স্বাখ্যাও শুনোছ- ইন্দিরা 

তৈরা 'একাঁট ”সেল“--নকশাল ভাব- 
ধারা তথা দল দমনের জন্য। তি 

ইদানীং আবার খবরের কাগজে 

ঘন ঘন যত্‌ খুনের রিপোর্ট ছাপা 

হচ্ছে, তাতে পুলিশী আঁভিমত 

হিসেবে একটি লাইন দেখা যাচ্ছে 

খ্টগ্রপল্থীদের হাত হতে পারে” 

সম্তর-একান্তর সনের মত এবার 

(আবার এ রাজারাজনশীতর দাৰি 
খেলায় “সিদ্ধার্থ শাল” বা আর 

কোনও শাল.তথা সেলের 'আবির্ভব ২. 
ঘটোঁন তো? ৷ " 

ন্যায়প্বত' রায় 
. কাঁলিকাতা 
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. স্যামি মরকারের ্যামিবাদে'র বিরুদ্ধে হুঙ্কার * 


ইন্দিরা গান্ধীর ঘাঁনষ্ট সুহৃদ এবং, 
অন্যতম বাঘা শিল্পপাত এস কে 
মোদী চোরাই চালানর আঁভযোগে 
বিমানবন্দরের , শুক বিভাগীয় 
অফিসারদের হাতে ধরা পড়েছেন। 
তাকে দিল্লীর মেট্রপলিটান ম্যাজ- 
স্টেটের এজলাসে সোমবারে হাঁজর 
করা হয়। শুক বিভাগের আঁভিযোগ 
শ্রীমোদ ষাট হাজার টাকা মূল্যের 
বিদেশ" মুদ্রা কিছু সংখ্যক দেশী 
হাতঘাঁড়, ট্রানাজষ্টর এবং অন্যান্য 
নাষদ্ধ মাল পাচার করার চেষ্টা 
করাছলেন। ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমোদীকে 
জামিনে সর্গন্ত দিয়েছেন। ইতিপূর্বে 
বাহাত্তর সালে যখন দেশের পাঁশ্চমা- 
প্লে খরার দরুণ প্রচণ্ড খাদ্যাভাব . 
দেখা দিয়োঁছন তখন মোদী অয়েল 
মিলে এক লক্ষ বস্তা গম গোপন 
মজুত ধরা পড়োছল। সংসদে 
আঁভিষোগ হয়োছল যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 
দশীক্ষতজশী তখন শ্রীমোর্দীর পক্ষে 


পড়োপ্ড়ো হয়েছে, 
দের শুনরাপত্তা বিপন্ন ৷ অতএব 
িধানসভর বৈঠক মুলতুবী হল। 
সিদ্ধার্থ বাবুর পাচা একদিনের জন্যে 
হলেও উড়িষ্যা বিধানসভার বৈঠক 
বাঁতল করে দিল। প্র্যাচাট 
মাঝে মাঝে কলকাতায় ফিরে 
আসছে। পাটনায়ও রার আনাগোনা 


খবর শোনা ষাচ্ছে। হলফ কবে 
বলতে পার না প্যাচার মালক কে, 
বেলতলা না ভুবনেশ্বর ৷ 


বিহারের জামসেদ্পুর এবং 
বেগনসরাইএ “ফ্যাসিম্টদের” রোখার 
লড়াইয়ে কংগ্রেস, পুঁলশ তিনজন 


ছাত্রকে গুল করে' মেরেছে, আরো 


জনা কুঁড় আহত হয়েছে। জয়প্রকাশ 
নারায়ণ যে গান্ধীবাদশী (সাবেক 
গান্ধী, 'নব গান্ধী নন) নন, একজন 
ফ্যাঁসস্ট তা বলেছেন নয়ালুর রব 
হর্ষদেও মালব্য শশশভূষণ, কে পি 
উাঁন্নকৃষ্ণাণ, সতপাল কাপুর, আর 
কে মিত্র প্রমুখ কয়জন কংগ্রেসী এম 
শপ । কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁমাঁট সাম্প্র- 
দেবার দাবীকে “ফ্যাসিস্ট ও গণতন্ত্র 
বিধবংস*” ফড়ষন্ত বলে উল্লেখ 
করেছে। সুতরাং কংগ্রেসী এম *প- 
দের লাইন ছাড়ার উপায় নেই? 
স্বয়ং ইাম্দিরাজশীও বলেছেন নির্বাচিত 
কির্ানসভা ভেঙ্গে দেবার দাবী গণ- 
তল্ম বিরোধী এবং ফ্যাসজমের 
লক্ষণ ৷ 

কথাটা ঠিক! ধরুন উনষাট' সালে 
কেরলের নাম্বার্দীরপাঁদ মাঁল্মসভা ও 
গবধানসভা ভেঙ্গে দেবার দাবীতে 
যে “কমোচন সংগ্রাম” শুরু হয়ে- 
ছল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইন্দিরা 
গান্ধী স্বয়ং। সাতর্ষাটু সালের পর 
পাঁশ্চমবঞ্গে ও কেরলে যাক্তফ্রম্ট 
মান্ঘস্ভা ভেঙ্গে দেবার ষড়যন্দ্ের 
প্রধান নায়িকাও তিনি। “ অন্যান্য 


' ব্রাজ্নের অ-কংগ্রেস্সী মাল্মসভার পতন 


এবং ঝাঁকে ঝাঁকে রাম্ট্রপাতর শাসন 
প্রবর্তন 'করে ই'ঁন্দিরাজী সবসদাই গণ- 
তন্নের 'পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। 


আঁত সম্প্রতি সঁণপুরে দলভাঙ্গা- 
ভাঙ্গি করে মাঁণপুরের অ-কংগ্রেসী 
মাল্ঘিসভার পতন ঘটাতে কংগ্রেস দল 
এবং তার সাঙ্গাত *স পি আই জোট 


পি পাতে উতেরাের ২ 





& পাঁচ 





বোষেছে। এই জোটের নেত্রী এবং পরাজিত হলে সাধারণ নির্বাচন করে ' পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কারচ্ীপর 


তারই চেলচ্চাম-স্ডার দল যখন “গণ- 
তন্ত্র ধৰংস এবং ফ্যাঁসজমের বিপদ” 
সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
তখুন দুকান কাটার বুক ফুলিয়ে 
রাজপথে চলাফের করার দক্টান্ত 
মনে পড়ে যায়। . 

ধিবচনে কারচাঁপ ও জাঠল- 
য়াঁতর সাহাফ্যে জয়লাভ ছাড়া যাদের 
উপায় নেই, তারা যখন গণতল্ল এবং 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুঃখে চোখের 
জল ফেলে, তখন হাঁস চেপে রাখা, 
দায় হয়ে পড়ে। এলাহাবাদ লোক- 
সভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ইন্দিরা 
কধগ্রেস প্রার্থী আঠারো হাজার 
ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হল। এই 
কেন্দু থেকে একাত্তর সালে মুখ্য” 


মন্ত্র হেমবতশী নন্দন বহুগুণ 'নর্বা- 


চিত হয়োছলেন। তার পদত্যাগের 
ফলে আসনে পনীর্নবচন হয়৷ এবং 
কংগ্রেস, প্রার্থী শোচনীয় ভাকে পরা- 
জিত হন। একের পর এক লোকসভা 
ও বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল 
পরাজিত হলেও তারাই নাকি জন- 


গণের প্রাতানীধ থেকে যায়। বৃটেন 


বা অন্য কোন' বুর্জোয়াশাসিত' গণ- 
তন্মেও উপনির্বাচনে পর পর 


জনগণের রার নতুন করে নেবার 
রেওয়াজ আছে। কিন্তু ইন্দিরা 
‘মার্কা গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের! 
সভা সাঁমাত করার প্রার্থীমক আঁধ- 
কারটুকু পর্যন্ত শত বাধানষেধে 
কন্টীকত। কংগ্রেস দল ছাড়া আর 
কাউকে ভোট দেবার আঁধকার দেওয়া. 
হয় না। তব; একটুখানি সুযোগ 
পেলেই, জনগণ কংগ্রেস প্রার্থীদের 
হারিয়ে দেন। ইন্দিরা গান্ধী তাই 
গণতন্ঘের নতুন নতুন ব্যাখ্যা আম- 
দান করছেন। 'তাঁন বলতে চান 
মাক সাম্রাজ্যবাদ এবং একচেটে 
সাঁলকদের স্বার্থরক্ষাই গণতন্ত্র, 
মূল্যবৃদ্ধি ও মুনাফাব্‌দ্ধই গণতল্তের 
লক্ষ্য এবং ভেজাল, অনশন এবং 


.দুরশীতিই তার গণতন্ের সারকতু 


এর বিরুদ্ধে কথা বলাই ফ্যাসিজম। 

ব্রেজনেভ সায়েবের হুকুম, যতই 
পবিত্র ও পালনীয় হউক, এদেশে 
একচেটে মালিক ও জমিদারদের বৃহ- 
তম দল কংগ্রেসের একান্ত স্বোদাস 
শস পি' আই পর্যন্ত মাঁণবের লাঁথ 
ঝাঁটা আরু সহ্য করতে পারছে না। 
কেরলে হীর্দরা কংগ্রেস সম্ভবতঃ 


'কলাকৌশলের দ্রৌনং সমাপ্ত করেছে।, 


তাই তারা আর সি পি আই-এর 
সঙ্গে গাঁটছড়া বজায় রাখতে চায় 
না। অবশ্য-লাথ ঝাঁটা সমানে চাঁল- 
য়েও সি পি আইকে মালত্বের মধু 
ছাড়তে রাজী করানো যাচ্ছে না। 
কিন্তু ইদানীং, নাকি সি পি আই 
আর' পারছে না। কেরল প্রদেশ 
কংগ্রেসের মুখপত্র “বীক্ষণম” সম্প্রীতি 
এক সম্পাদকীয় ' মন্তব্যে সি পি 
আইকে তাঁৱ 'আক্রিরণ করে বলেছে, 
পস' সি আই তার নেতাদের জন্যে 


‘ক্ষমতা এবং ঝ্যসনের নীতি, অন্য- 


দিকে সাধারণ কমশর্দের জন্যে আন্দো- 
লন করার ভড়ং দেখাচ্ছে?” হায় 
কাস তুমিও! তবে সাঁজারের পতন 
হউক! জনৈক 'স পি আই মন্ত্রী 


' নাক "হন্দুস্থান টাইলসের বিপো- 


টারের কাছে বলেছেন, “আমরা আর 
পারাছি না! এখন শুধু 'অচন্তুত মেনন 
‘ফিরে আসার অপেক্ষা করাঁছ। এখ- 
নই না পারলে কি চলবে ? সবে তো 
কাঁলর সন্ধ্যে! দলত্যাগণ বেইমানদের 
রি ইতিহাসের 


গ্রেপ্তার করে গুলিম আবার ঠা | মাথায় বনদীরের ধুন করছে 


দেপশের সংবাদদাতা) 


সম্প্রাত গত কয়েক মাস ধরে 


হুগলী জেলার শৃবাভল্ন অগ্চলে * 


ঞ্পীলশ-নকশাল সংঘর্ষ? এই নাম 
করে পীলশ সম্পূর্ণ বে-আইনী 
ভাবে ঠাণ্ডা; মাথায় ধৃত বন্দীদের 
খুন করছে এবং গ্রেপ্তারের পর 
বন্দীদের কোন খোঁজখবর কাউকে 
দিচ্ছে না বলে আঁভযোগ। জন- 
সাধারণের অবগতির জন্য আঁভিযোগ- 
পুল নশচে উপস্থিত করা হল।' 

চন্দননগরের তেলেনীপাড়ায় 
িছুদন আগে জয়দেব মোদক 
নামে একজন “নকশাল কমি” 
"পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত” 
বলে যে সংবাদ পুলিশের কাছ 
থেকে পাওয়া গেছে সে সম্পকে 
স্থানীয় জনসাধারণের এবং জয়দেবের 
সঙ্গে চন্দননগ্রর থানায় , আটক 
কর্মীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে 
জয়দেব আদৌ এ ঘটনাস্থলে ' উপ- 
স্থিত ছল না! তাঁকে ঘটনার আগের 
দিন গ্রেপ্তার করা হয় ও ঘটনার 
দিন থানা লক-আপের মধ্যে পুলিশ 
তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। 

অভিযোগে প্রকাশ, একই 
কায়দায় গত তেসরা জুলাই তারিখে 
মপারা থানার পুীলশ ধৃত তনজন 
“নকশাল কর্মীকে” থানা হাজতের 
মধ্যে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে রাটয়ে 
দেয় যে তাঁরা “সংঘর্ষে” নিহত 
হরেছেন। 


হুগলী জেলার সীমাল্তে গ্রেপ্তার করে তাদের সম্পর্কে কোন দেওয়া হেক এবং অবিলম্বে ধৃত 


না। সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রামের ওপর 


এখনও ক্যাপক পলিশ অত্যাচ'র 


চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
নম্বর বাস থেকে দুজন তরুণী ও 


একজন যুবককে গ্রেপ্তার করে তাদের, 


কোন থানায় রাখা হয়েছে তা ।আত্মীয়- 
স্বজনদের জানাচ্ছে না বা তাদের 
আদালতেও উপ্পাস্ঘত করছে না। 
ধৃত তরুণীদের একজনের নাম কৃষ্ণা 
ব্যানাজশি' বলে জানা গেছে। 
জানা গেছে একই ভাবে 
পুলিশ আরও বহু তরুণ-তরুণীকে 


খোঁজখবর দিচ্ছে না। ণ 

এই ঘটনাগ্দাীল জানানো হয়েছে 
গণতাল্িক আঁধকার রক্ষা সাঁমাতর 
পক্ষ থেকে । সাঁমাত সরকারের কাছে 
দাবি জানিয়েছে টআঁবলম্বে এই 
তথাকাঁধত “সংঘর্ষে মৃত্যু”র ঘটনা- 
গুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী 
পর্গীলশ আঁফসারদের কঠোর শাস্তি 


উপরোক্ত রাজনৈতিক কমশীদের সমস্ত ' 
খোঁজখবর তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের 
কাছে পেশছে দেওয়া হোক। এই 
বর্বর বেআইনী পদীলশশী অত্যা- 
চারের শীবরুদ্ধে সংস্বদ্ধ প্রাতবাদে 
এগিয়ে আসার 'জন্য জনসাধারণের 
ব্যাপক অংশের কাছে আবেদন 
জানানো হয়েছে। 


' সাংবাদিকতার সম্মেলন বয়কট 


€দপ্পপের সংবাদদাতা) 

দিন কয়েক আগে কলকাতায় 
সাংবাদিকতায় পাঠরত ছাত্রদের যে 
সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়ে গেল, 
সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাংবাঁদকতা বিভাগের ছাত্ররা যোগ 
দেন ন 


হোটেলে হতে পারে তা ভাবাই যায় 
না! এই সম্মেলনে ক্াাঁয়ত অর্থ 
কোথা থেকে এল তাও অপ্রকাশিত। 
অন্যাদকে জনৈক রাজ্য মল্লীর কন্যা 
(যাদও তান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র) এবং 
এক 'শল্পপাঁতর কন্যা এই সম্মে- 
লনের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত 
ছিল। 

সম্মেলনের পক্ষ থেকে যাঁদও 
প্রচার করা হয়েছে এটা সাংবাঁদকতা- 
ছাত্রদের সম্মেলন, তথাঁপ' এখানে 
বেশ ছাত্রেক মুখ দেখা বায় নন 
এক কথায় সম্মেলন, সর্বভারতীয় 
চারর পায় বনি! এই ঘটনায় বিশব- 
বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের' 
ছাত্ররা সমস্বরে বিক্ষোভ জাখীনয়েছেন। 
বিক্ষোভ কয়েকজন 
বিভাগীয় অধ্যাপকও ৷ 


| ॥ ছয় ॥ 


দাইগ্রাদের ঘান। ? ইউবোণের গৃর্বাঞ্ে 
গাঘাজ্যবাদের নুন রখগীতি 


(দপ'পের বিশেষ প্রতিনিধি) 
এক নতুন এলাকায় যুদ্ধ ফেটে 
পড়েছে? এবার যারা যুদ্ধে মেতেছে 
তারা সবাই পশ্চিমী যুদ্ধ জোটের 
সদস্য। ছোট্র ভূমধ্যসাগরায় দ্বীপ 
সাইপ্রাস একেবারে প্রায় মধ্যপ্রাচ্যের 
অংশ বিশেষ। উত্তরে মাত্র মাইল 
পণ্ঠাশেক দুরে অতলান্তিক যুদ্ধ 
জোট চুক্তির অন্যতম সদস্য তুরস্ক। 
আর পশ্চিমে কয়েক মাইল দুরে 
মিলিটারী শাসিত গ্রীস। শেষোন্ত 
দেশও 'অতলাপ্তিক চ্যান্তভুন্ত তেই- 
শটি দেশের একাঁটি। 

তুরুক সাইপ্রাস আক্রমণ করেছে 
সাইপ্রাসে তুকশী আঁধিবাসীদের নিরা- 
পত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে! সাইপ্রাসে 
দুই' সম্প্রদায় গ্রীক ও তুকশি। দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বাঁনবনা 
ছিল না সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদশ 


যুগের আমল থেকে। এই সোঁদন 
পর্যন্ত সাইপ্রাস ভারতের মতই 
বৃটিশ উপনিবেশ ছিল। 


বামপন্থীদের নেতৃত্বে পণ্টাশ 
দশকের শুরু থেকেই সাইপ্রাস 
বিরাট স্বধাধনতা সংগ্রাম শুরু হয়। 
একেবারে সশস্ন অভুগ্থান। একই 
সমষে প্রাতিবেশশ গ্রীসেও, গণরাম্ট্র 
কাষেম করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে বিরাট সশস্ত্র বালব শুরু 
হয়া। 

দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সংগে উপানিকেশবাদের বরুদ্ধে 
সারা বিশ্বে গণঅভ্যুত্থান শুবু হয়ে 
যায়। সমস্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ- 
গুলিতে কাঁমউীনিষ্ট পার্ট আন্দো- 
লনের স্বাভাঁবক নেতৃত্বে চলে আসে! 
এই কাঁমউাঁনষ্টরাই নাজ জাম্দনীর 
আগ্রাসী প্রভাবের সার্থক মোকা- 
বিলায় ব্যাপক সশস্ত আক্রমণ শুরু 


- কবে। যে সংগঠন এবং শিক্ষা এই 


অবস্থায় জনগণ অর্জন করে তা 
মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হয়।' 
এই ঘটনা খাল পূর্ব ইউরোপে 
নয়! সুদূর প্রাচ্যেও একই ঘটনা। 
উনপণ্টাশে চীনে জনগণতাাঁল্ক রাষ্ট্র 
কায়েম হয়েছে। দক্ষিণে সারা ইন্দো- 
চীনে হো চি 'িনের নেতৃত্বে স্বাধীন 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার বিরুদ্ধে সারা সাম্রা- 
জ্যবাদী জোট নেমে পড়েছে। কিন্তু 
পশ্চাদপদ ইন্দে্চীন শোরলা যুদ্ধের 
মহান শিক্ষা অর্জন করেছে 


দীর্ঘ স্থায়ী জাপান আক্রমণের ' 


বিরুদ্ধে সার্থক লড়াই করে। জাপানী 
আক্রমণের মুখে ফরাসী সম্মাজ্যবাদ 


' আর তার ভাড়টে সৈন্যবাহিনী সব 


ছেড়ে ছুড়ে পায়ে চলে যায়। 
স্থানীয় আঁধবাসীরা তখন নিজেদের 
স্বাধীনতার সংগ্রাম নিজেরাই চালায়। 
উত্তরে সংগ্রামী প্রতিবেশী জন- 
গণতাধন্নুক চীনের অবস্থান ইন্দো- 
চাঁনের সংগ্রামী অভ্যুত্থানের পক্ষে কি 
প্রভাবের স্বাম্ট করে তার প্রমাণ 
‘বিগত বশ ক্ছরের ইতিহাসে নজ্জীর- 
{বহন ভিয়েতনামের যুদ্ধে মেলে! 


ঠিক অন্দরূপ সংগ্রামে ফেটে 
পড়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে 
গ্রীসের জনগণ । সাম্রাজ্যবাদ মরণয়া 
আক্রমণ চালায় এই অভ্যুত্থান গুড়িয়ে 


. সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন যুদ্ধ 
বিধ্বস্ত এবং তার পক্ষে তখন একমাত্র 
করণীয় কাজ ছিল পূর্ব ইউরোপে 
বলকান রাষ্ট্রসমূহে প্রগাতিশশল রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা 
এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অন্যান্য 
নানা অভ্যথানে নৈতিক সমর্থন 
জানানো! 

এই পাঁরপ্রোক্ষিতে যে অবস্থার 
সংষ্টি হয়' তাকেও সমসামাঁয়ক ইতি- 


হাসে “ঠান্ডা যুদ্ধ? আখ্যা দেওষা এ 

হয়েছে। | 
ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্য- 

বাদশ রাষ্ট্র বৃটেন, ফ্রান্স, প্রত 


তখন নিজেদের বিধ্বস্ত অবস্থার 
অর্থনৈতিক পরনরুজ্জশীবনের প্রয়াসে 
ব্স্ত। তারাও বুঝতে পারে আগে- 
কার সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো ভেঙ্গে 
গেছে। নতুন শোষণের কাঠামো 
তৈরীর প্রয়োজন আছে। 

এই পাঁরপ্রোক্ষিতে মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত পুঁজিবাদের দুনি- 
য়ায় সক্রিয় নেতৃত্বে চলে আসে। আর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে বিরাট 
যটুদ্ধাস্দ নির্মাণ শিল্প মাকিনি দেশে 
গড়ে ওঠে তার বাজার 'বশবজোড়া হয়ে 
দাড়ায়! যুদ্ধাস্ম বিক্লীর তাঁগদে 
সোভিয়েত ইউানয়নের সংঙ্গে “ঠান্ডা 
লড়াই”-এর তীব্রতা থৃদ্ধি পায়, আর 
সারা দুনিয়াব্যাপা মাঁকিনী নেতৃত্বে 
পঃজিবাদশ রাষ্ট্রদের নয়ে ইউরোপে 
অতলান্তিক জোট, পাশ এশিয়ায় 
মধ্যপ্রাচ্য জোট এবং আরও পূর্বে 
দাঁক্ষণ পুর্ব এশিয়া জোট গড়ে ওঠে 
মাঁকন অস্ত বিক্রী এবং দ্‌নয়াব্যাপ' 
গণঅভ্যুত্থান, গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য। 
এই সময়েই মাঁকনরা ঠাণ্ডা যুদ্ধকে 
বিভিন্ন অঞ্চলে গরম লড়াই-এ পাঁর- 
ণত করতে চায়। দক্ষিণ কোরিয়া 
থেকে কমিউনিস্ট শাঁদত উত্তর 
কোরিয়া আক্রমণ চালায়। জনগণ- 
তান্ত্রিক চীন এবং উত্তর কোরিয়ার 
কাঁমউিস্ট বাঁহনীর যুন্ত উদ্যোগে 
মাঁকর্নিরা হটে যায়। কিল্তু ওরা 
ইরাণের মোসাদেকের নেতৃত্বে জন- 
প্রিয় সরকারকে ফেলে দেয়। মালে 
কমিউনিস্ট গোঁরলাদের বিরুদ্ধে 
কৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মাকিনিশ অস্রের 
সাহাযে! বিরাট হিংসাত্মক আক্রমণে 
নামে। আর ইন্দোচীনে মালয়ের 
আন্দোলন দমন করার জন্য মার্ক 


নীরা ভৌগোলিক দিক থেকে গুরু 
পূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে শ্যামদেশ অর্থাৎ 
থাইল্যাডকে প্রায় গ্রাস করে বসে। 
, এই বিশ্বপারাস্থাততে সাই- 
প্রাসেও মুক্ত যুদ্ধ এগিয়ে ষায়। এর 
মোকাবিলা করার চক্রান্ত সাম্রাজ্য- 
বাদীরা একযোগে করতে থাকে৷ 
সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে 


ববাক্রই সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্বপূর্ণ £ 
, ঘাঁটি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর 


নজব রাখার জন্য এবং সারা মধ্য- 


অক্টোবর মাসে ম্যাকাঁরয়স নানা 
বিশ্বাবদ্যালয়ে' শিক্ষালাভ করেন এবং ২ 


চার্চের 'বাভন্ব কাজকর্মের মধ্যে 


। দিয়ে সাইপ্রাস মার্চের আর্ক [বশপ 


পদে উন্নীত হন। শিক্ষার এক বিশেষ 
পর্যায়ে ম্যাকারয়স মার্কিন দেশে 
বোম্টন বিশ্বাব্দ্যালয়ে শিক্ষা লাভ 
করেন। 

উাঁনশশো ষাট সালে সাইপ্রাস 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয় 


রাষ্ট্রপাত হওয়ার িছু্দনের 
মধ্যেই ম্যাকাঁরয়স 
সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য 


চুক্তি হয়োছল তা বাতিল হয়ে 

গেল। তখন থেকেই আবার গ্রীক- 

তুকশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু। 
আর এই ব্যাপারে গ্রীস ও 


তুরস্কের পারস্পারিক সম্পর্ক ক্রমশঃ 


খারাপ হতে থাকে। গ্রীস ও তুরস্ক 
উভয়েই 'আতলাল্তিক জোটের সদস্য- 
হাওয়া সত্বেও কিন্তু "দুই রাষ্ট্রের 
সম্পকেরি কোন উন্নাত হয় না। এই 
সম্পর্ক উন্নাতির ব্যাপারে যাত্ধাস্ত 


নির্মাণ শিল্পে অগ্রণী আমোরকা, 


ফ্রান্স ও 'ব্রটেনের কোন আগ্রহ 
থাকার কথা নয়। 

প্রায় নব্বই লক্ষ আঁধবাসীর 
দেশ গ্রীসে এক লক্ষ বশ হাজার 


1 এ 


দপপ ॥ শ্বক্রবার ২৩শে জুলাই ১১৭৪ 


সৈন্যের বাহনণ মাক'ন অস্ত্রে সু- 
সম্জিত। দশ হাজার সৈন্যের আধদু- 
নিক সাঁঙ্গোয়া বাহনী আর আছে 
পদাতিক এবং বিমান বাহন? . 
শেষোন্ত বাহিনীতে বাইশ ,হাজার _ 
সৈন্য, দুশো পপচশাঁট যুদ্ধ ও 
বোমারু ঘিনান। এ ছাড়া আছে 
সর্বাধীনক ক্ষেপণাস্ত্র । 
যুদ্ধাস্মের জন্য এত খরচের 
ফলে সারা দেশে অর্থনীতি পঙ্গু 
থেকে যায়। সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে 
ফেটে পড়ে কয়েক বছর আগে৷ এই 


অষ্টআশাট 
মাঁক্নী বিমান । তুরস্কেরও ক্ষেপ- 
ণাস্ের ঘাটীত নেই। 

ইউরোপের পূর্বাগ্ুলে সাম্রাজ্য- 
বাদ নতুন বণনশীততে নেমেছে এই 
অগ্চল ইল্লায়েল, মধ্যপ্রাচ্য রাষ্ট্র 
সমূহের লাগোয়া । সাইপ্রাসের 
ম্যাকারিয়স-বিরোধী গ্রীক সৈন্য- 
কাহিনীর অভ্যুত্থান এবং ফলে তুর- 
স্কের সাইপ্রাস আক্রমণ এই অণ্চলে 
নতুন পাঁরাস্থাতর সূচনা করেছে। 


কাঁচা 'মানেৱ ঘতাবে k দুধে রীতি 


|| 

কাঁচামালের তাঁব্র অভাকে কয়েক 
মাসের মধ্যে শতাধিক ঝান্তি কর্ম- 
চ্যত হয়েছেন। দুইশত ছোট-বড় 
প্লাস্টিক, আযলমহীনয়াম, ইলেকট্রনিক 
যন্ফাংশ তৈরী, টিন বালতি প্রস্তুত- 
কারক কারখানা কার্যতঃ বন্ধ। কল- 
কাতায় ডেভেলপসেন্টা কাঁমশনার এস 
এস আই ডঃ পি আলেকজাশ্ডারের 
সঙ্গে ফেডারেশন অফ স্মল ইন্ডা- 
স্ট্রির ফ্যোস) আফসে এক সেমি- 
নারে কুঁড়টি ক্ষদদ্রেশঙ্প সাঁমাত, 
এ্যাসোসয়েসনের প্রীতীনাঁধ তাঁদের 
আঁভযোগ দড়তা ও ক্ষোভের সঙ্গে 
জ্রানান। 


সাহেবও তাদের ব্যবসায় ঘা লেগেছে 


' কলে শোনান। 


সাঁমাতর প্রাতানীধ মহারাষ্ট্র গুজ- 
বাটে উৎপন্ন এ্যাঁসড জাতপয় কাঁচা- 
মালের দাম বোম্বাই ও কলকাতায় 
দুরকম করে পম্চিষবঞ্গের স্বার্থে 


ঘা দেওয়ার বিমাতৃসুলভ মনোভাবকে ' 


ধিক্কার দেন। স্মল স্কেল ব্যাটতরশ 
এযাসোসিয়েশন চাকুরী ও লোক 


রবারের বন্ধ কারখানার মালিক- 
দের দু-একজন স্মল স্কেল রকার 
ম্যান্যাঠাকচারস। এসোসিয়েশনের 
মাধ্যমে তাদের বন্তব্যে, বৃহৎ {শল্প- 
পাতিদের বিরদ্ধে আঘাত হানতে 
বলেন। পেন্টস মেকারস গ্যাসোসিয়ে- 
শনও কাঁচামাল সংকট, শুজ্কমাশুল, 
ফেট চাজের অসমতার কথা উল্লেখ 
করেন। 

গ্রামেগঞ্জে বেলমেটালের জানিস- 
পত্র প্রস্তুতকারক শিল্পী ও কার- 
গরদের কাছে কাঁিমালের সংকট 
ভয়ঙকর। তারা কাঁচামাল আমদান" 
ও তৈরী মাল রপ্তানীর ব্যাপারে 


যাতে সাহায্য পায় রাজ্য সরকারের 
সমল ইণ্ডাস্ট্রজ কর্পোরেশনের তার 
দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার বলে বেল 
মেটাল মেকারস গ্যাসোসয়েশন মনে 
করে। 

কিছু ব্যবসায়ী সাঁমাত ইলেক- 
ট্রানক দব্যাদ তৈরীর {কিছু অংশ 
ক্ষন শিল্পের জন্য তৈরী করার' 
একচ্ছত্র অধিকার দাবী করেন, অন্য- 
থায় বৃহৎ শিল্প মাঁলক টাটা 'বিড়ল: 
এদের ব্যবসা গ্রাস করার আশঙ্কা 
আছে। প্রস্তাঁবত দ্রব্গ্ণাল হল, 


, সিঙ্গোল ফেস সি এস ভলটেজ 


স্টারিলাইজার ব্সটার তিন কে ভি 
এ পর্যন্ত, ট্রানজাসটেরাইজ রেগু- 
লেটেড জি সি পাওয়ার সাঞ্লায়ার, 
ব্যাটারী এঁলামনেটর ষাট ভি ত্রিশ 


(আ্যা্প) আউটপুট পৰ্যন্ত! 
ইলেকট্রীনক এ্যালার্ম স্বয়ংক্রিয় 
গ্যারেজ লাইটিং, 


দর্পণ | শযক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৭৪ 


ভয়াবহ অবস্থ। 
(প্রথম পৃচ্ডার পর) 


বামপন্থী কর্মীদের শাসানো হতে 
থাকে। পরাদন স্থানীয় কংগ্রেস এম 
এল এ বহিরাগত প্রায় 'তারশ- 
চল্লিশ জন লোককে অস্ত্রশস্ত্র 


সংগ্রামী শ্রীতারাপদ' লাহিড়ী, কলা- 
কাতা 'ব্বাবদ্যালয়ের 
কাউীন্সিলের সদস্যা অধ্যাপিকা অরুণ] 
চোঁধুরণ, ছাত্র নেতা শ্রীক্ষাত 
গোস্বামী) প্রান্তন এম এল এ এবং 
সংযুক্ত 'কষাণ সভার রাজ্য সম্পাদক 
প্রীঅশোক চৌধুরণী বন্তৃতা করেন। 
সভায় এই. জবলহমের বিরুদ্ধে 
ব্যাপকতম এক্যের ভাত্তিতে আন্দো- 
লন গড়ে তোলার আহ্বান জ্যনানো, 
স্হয়। এত বাধা সত্বেও এই. সম্মেলন 
অন্দাষ্ঠত হওয়ায় এলাকার ছার, 
যুবক এবং শিক্ষক, অধ্যাপক এবং 
গরীব কৃষকদের মধ্যে উৎসাহের 
সাঁষ্ট হয়। 

গোসাবা এবং ক্যানং থানাতেও 
একই' অবস্থা । মাস কয়েক আগে 


প্রবীরকে হত্যা 


(প্রন্ষ। প্‌ণ্ঠায় পর্ন) 
খোলা মাঠে নাটক করে অভূতপূর্ব 
সাড়া পাচ্ছিলেন জনগণের কাছ 
থেকে । বাংলার নাট্য আন্দোলন মণ্টের 
সশমাবন্ধতা আঁতক্রম করে, নেমে 
এসোঁছল কলকাতার পথে। শচসক- 

আতাঁঙ্কত হয়েছিল জনগণের 
সংখ্য এর প্রভাবে, প্রতিবাদের ভাষা 
প্রাতরোধের ' নাটকে মুখরিত হতে 
দেখে। তারা চাইছিল প্রথম 'অব- 
স্থায় ,এই জোয়ারকে ' আটকাতে 
প্রাণ দিল প্রকার । এর পরেও প্রাত- 
রোধের সম্দ্খাঁন না হলে ওরা 
মণ্টে মণ্ডে হামলা চালাবে প্রতিবাদের 
গ্রত্যেকাঁট কন্ঠ রুদ্ধ করার তাণ্ডব 
প্রচেষ্টায় 
_ ননাট্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের 

নানাভাবে আক্রমণ আসছে। 
জানা গেছে, ব্যটানগর থিয়েটার 
এওয়াক‘সের শিল্পীরা একুশে জুলাই 
লা আটটায় তাঁদের রিহার্সাল রুম 
থেকে বৌরয়ে এলে প্র্গাতশীল 
নাটক করার অপরাধে 
বারোজন সদস্যকে পলিশ অত- 
শকতে প্রেপ্তার করে। সংস্থার নাট্য- 


একাডোঁমিক ' 


সংস্থার ' 


ক্যানং থ্ধানা এলাকায় সি পি আই 
এমের একটি সভাও এইভাবে বান- 
চাল করে কহু ঝ্ান্তিকে গ্রেপ্পর করা 
হয়। 

বাসন্তী থানার একজন আঁফ- 
সার জনৈক জোতদারের বাড়ীতেই 
বাস করেন। থানা আঁফসারদের সৃহা- 
তায় বে-আইনীভাবে কৃষক উচ্ছেদ 


= গরীব কৃষকের ধান লুট অবাধে 


চলছে? প্রাতবাদ করলেই পরীলগ 
থানায় এনে পেটাতে থাকে। এই 
তিনটি থানায় কৃষকদের বিরুদ্ধে গত 
ছয় মাসেই কয়েক শত মিথ্যা মামলা 
দায়ের করা হয়েছে। প্রাতিটি ক্ষেত্রেই 
জোতদারের স্বার্থ রক্ষা করছেন 
স্থানীয় কংগ্রেসী এম এল এরা। 
তাঁরা থানার কর্তা এবং জোতদারদের 
সঙ্গে বৈঠক করে নিত্য নতুন ষড়বন্ত 
ফাঁদছেন। জেলা শাসককে বারবার 


" সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে তান 


ব্যবস্থা গ্রহণের আস্বাসও. 'দিয়ে- 


, ব্যবস্থা গ্রহণের 'আমবাসও - 'দয়ে- 


ছিলেন কিন্তু যেখানে তান সভা 
অনুষ্ঠানের অনুমত দেওয়া সত্বেও 
থানার দারোগা এবং স্থানীয় এম এল 
এর চক্রান্তে জনসাধারণের ন্চনতম 
গণতান্দিক অধিকার নষ্ট করে সভা 
কারতে দেওয়া হয় না সেখানে তাঁর 
উপরেও আর কেহ আস্থা স্থাপন 
করতে পারছেন না। 
সুন্দরবনের এই ব্যাপক এলাকার 
মানুষ অবশ্য নীরবে সহ্য করতে" 
রাজী নন। বিশেষ আশার কথা এই 
এলাকার হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষক 
অধ্যাপক কৃষকদের সঙ্গে মিলত” 
তুলছেন। এলাকায় এলাকাষ ব্যাপক 
এঁক্যের ভাত্তিতে সংগ্রাম কামটী গড়ে 
আন্দোলনের জোর প্রস্তুত শুরু 
হয়েছে। দুয়ের মরশুম শেষ হলেই 
গণাবিক্ষোভ ফেটে পড়ার সম্ভাবনা এ 
এলাকায় গেলেই নজরে পড়ে৷ 


কার পরিচালক শ্রীসুধীর গৃহকে 
মধ্যরারে তাঁর বাঁড় থেকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই 
সংস্থার তিনজন শিল্প প্রবীর গৃহ, 
সমর দাস ও বিকাশ ঘোষকে কার্জন 
পার্কে, অন্যান্য শিল্পী কমশিদের 
সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। 

এই ধরণের প্ররোচনামূলক 
প্ীলশী তৎপরতার বিরুদ্ধে তীব্র, 
প্রতিবাদ জানিয়ে এবং শিজ্পীদের 
মুক্তির দাবী জানিয়ে গণনাট্য সংঘ, 
পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক শ্রীশাশর 
সেন এবং পাঁশ্চমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন 
সার্ঘাতর সাধারণ সম্পাদক শ্রীদলশপ 


বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিবৃতি দিয়ে- 


ছেন। তাঁরা বিবৃতিতে বলেছেন ৪ 
“সংগ্রামী সাধারণ মানুষ এবং 
সংগঞ্জনের ,ওপর শাসক শ্রেণীর 
নানারুখী আক্রমণ পাঁরকজ্পনার 
সাক্ষী আমাদের সাম্প্রতিক নআভ- 
জ্ঞতা। পলিশ পৌরুষের বর্বর ও 
নৃশংস রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি 
শিত্প-সংস্কৃতি জগতেও প্রসারত 
হয়েছে নানাভাবে? গত বশে জুলাই 
কার্জন পার্ক এলাকায় আমরা এই 
বর্বরতার যে রূপ দেখোঁছ তা সমস্ত 


সং নাগ্ারককেই স্তম্ভিত করেছে। 


হরেন (কাণার 


, (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


শিল্পে বৃহৎ পুঁঞ্জির বিরুদ্ধে এবং রাঁজ- 
নীতিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
লড়াই মুলত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 
বিভিন্ন অংশ । এই সসম্ভ অংশের 
সার্থক সমস্বযই সঠিক মার্কগবাদ- 
লেনিনবাদ । 

তাই হরেকৃফ্ণবাবুর সংশোধন- 
বাদ এবং উগ্রপস্থার বিরুদ্ধে আজীবন 
গ্রাফ কৰে এলেছেন। আসলে 
তার কাছে সমস্যা ছিল সমন্বয়ের 
অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কিষাণ 
সংগঠনের নেতৃত্বে নামস্তবাদ বিরোধী 
সমস্ত শ্রেণীর সমন্বয়ে এক ব্যাপক 
নির্দিউ কর্মসূচী অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী 
লংগ্রাযের সমস্যা । গ্রামাঞ্চলে 
ভূমিহীন কিষাণ বা বিত্তীন ভাগ- 
চাষী অবশ্যই লড়াইয়ের সবচেয়ে 
বিপ্লবী অংশ। কিন্তু বর্তমান স্তরে 


এই অংশ যদি জমিদখলের শ্লোগান, 


নিয়ে গ্রামে উগ্র আন্দোলনের পথ 
নেয় তাহলে -তাংৎ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী ( যারা ব্যাপক বৃহৎ পুঁজিবাধ 


সাদস্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে সামিল 


হতে পারে ) সংগ্রামবিমুখ হয়ে পাশ্টা 
উপ্রপস্থার পথ নিতে পারে | উগ্র- 
পন্থায় শালকশ্রেণী এবং প্রতিষ্ঠিত 
সরকার মদত' দেবে এবং পরিণামে 
ব্যাপক সন্ত্রালের রাজত্ব কায়েম 
হওয়ার সম্ভাবন] দেখা দেবে । 

কৃষক আন্দোলন নিষক্কে বহু 
আলোচনা ' হরেকৃষ্কবাবুর সঙ্গে 
আমার হয়েছে, অবশ্যই কর্মরত 
সাংবাদিক হিসাবে । দীর্ঘ এই 
আলোচনা যার শুরু ১৯৬৭ সালের 
মার্চে এবং য| চলতে থাকে হরে কৃষ্ণ- 
বাবু সম্প্রতি যখন রাজস্থানের শিকার 
পুর থেকে ফিরে এলেন সারাভারত 
কৃষক সভার সম্মেলন সেবে। 

প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রতিঠিত 
হওয়াৰ সঙ্গে সঙ্গেই নকশালবাড়ি 
অঞ্চলে কানু সান্যাল জঙ্গল সাঁওতাল 
প্রভৃতি স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে 
ব্যাপক কৃষক আন্দোলন সুরু হয়| 
ৰড় বড় জ্রোতদারদের বিরুদ্ধে এই 
আন্দোলন এবং এর পেছনে ব্যাপক 
কৃষক লমার্জের সমর্থন ও ছিল প্রচুর ৷ 
হাজার হাজার বিঘে জমি বড় বড় 
জোতদার স্বনামে বেনামে কন্দা করে 
রেখেছিল এবং এই অবস্থার বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ বহুদিনের | কাহ সান্যাল 
মাটি কামড়ে এই অঞ্চলে পড়ে- 
ছিলেন সংগ্রামী সংগঠন গড়ে 
তোলার কাজে । রঃ 

প্রথম যুক্তক্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নকশালবাড়ি 
অঞ্চলের সংগ্রামী অচেতন কৃষক 
সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে 
আন্দোলনের নতুন, জোয়ার আসে 
আর বড় জোতদার শ্রেণী সম্রন্ত হয়। 


শেষোক্ত শ্রেণীর ভই এলাকা 
ছেড়ে পালিয়ে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শুরু হয়' মার্কসবাদী কথিউনিস্ট 
পার্টবিরোধী প্রচার । এই প্রচার 
শুধু স্থানীয় জোতদারদের পক্ষ থেকেই 
হয়নি। এই প্রচারের রেশ এসে 
পৌছায় যুক্ত-ফ্রন্টের বিভিন্ন, শরিক 
দলের মধ্যে | 

যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম 
দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসেবে হরেকৃষ্ণবাবু 
সঙ্গে সঙ্গে নকশালবাড়ি অঞ্চল 
সফরে যান এবং আন্দোলনের 
যারা পুরোধা তাদের সঙ্গে আলো- 
চনায় বসেন। অকাট্য যুক্তির 
মাধামে তিনি তাদের সঙ্গে কি 
পদ্ধতিতে আন্দোলন চলবে এবং 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের তাৎপর্য ইত্যাদি 
বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন | . 

আলোচনা চলাকালে হঠাৎ 
নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কোন 
সরকারী নির্দেশ বাতিরেকেই একদল 
পুলিশ গিয়ে হামলা! চালায় নকশাল- 
বাড়ি অঞ্চলে! পরিণামে অনিবার্খ 
সংঘর্ষ । ' এই সংঘর্ষে কয়েকজন 
কৃষক নিহৃত হয় এবং একজন পুলিশ 
অফিসারও | 


তখন থেকেই হরেকৃষ্ণবাবু বুঝে-. 


ছিলেন যে, যুক্তক্র'ণ্ট যে ব্যাপক 
আন্দোলনের পরিস্থিতির সূচনা 
করেছে তার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র 
দানা বীধছে। পুলিশী সন্ত্াসকে 
পাপ্টা ব্যক্তিসম্্াস বা ক্ষুদ্র এলাকায় 
“্ুক্তাঞ্চল” সৃষ্টির মাধ্যমে রোখা 
যাবে না। এই সন্ত্রামকে রোখা 
যায় জনগণের ব্যাপক এঁক্যবন্ধ এবং 
সংগঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রামের 
মাধ্যমে । 

এই ব্ষিয়ে হরেকৃষ্ণবাবু ও কানু 
সান্যাল শুকনা ডাক বাংলোয় 
আলোচনায় বসেন। সকাল থেকে 
মধ্যরাত্র পর্যন্ত আলোচন! চলে 


- মোটামুটি ক/মতও প্রতিঠিত হয়। 


কানু সান্যাল স্বীকার করেন হুরেকৃষ্ণ- 
বাবুর কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃত 
রূপরেখা । কিন্তু শুকনা ডাক 
বাংলোর আলোচনার পর কানু 
সান্যালের দীর্ঘদিল আর পাত্তা ষেলে 
নি। সুরু হয় “নকশাল” আন্দো- 
লন, পরিণতিতে "যার মাধ্যমে কংগ্রেস 
আবার এ ঝাজেয শাসন ব্যবস্থায় 
ফিরে আলে এবং রাজ্যের সমস্ত 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত 
কাঠামো চূর্ণ করে দেয়] 

** পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় রাজ- 


নীতির মাধ্যমে মানুষের মুক্তি আসবে 


এ অলীক বিশ্বাস হরেকৃষ্ণ- 
বাবুর কোনদিনই ছিল না) অন্য 
যে কোন মার্সবাদ- লেনিন- 
বাদে দীক্ষিত, নেতার মত 
তিনি বিশ্বাস করতেন বর্তমান 


বিপ্লবের স্তরে গণতান্ত্রিক আন্দে-. 


লনই সংগ্রামের একমাত্র পথ। 
আর এই আন্দোলনে সংসদীয় রাজ- 


চলাত ॥ 


নীতি অবশ্যই এক অপরিহার্য অংশ । 
“নকশাল” আন্দোলন এবং 


দীর্ঘ চার বছর ধরে ব্যাপক হত্যা 
ও পুলিশী সন্ত্রাসের মধ্যে তিনি অটুট 
মনোবল নিয়ে কাজ করে গেক্কেন। 
আন্দোলনেৰ ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান থাকায় তিনি কোনদিনও তেলে 
পড়েন নি। বাজানী পত্রিকায় এবং 
সোভিয়েত সমধিত পত্রিকাসমূহে 
অনেক প্রচার হয়েছে হরেকৃফ্ণ- 
বাবুকে উগ্ৰপন্থী হিসেবে চিহ্নিত 
করে। আদলে কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবু 
বরাবর দলের মধ্যে সংগ্রাম করে 
গেছেন সংকীর্ণতাবাদ ও হুঠকারি- 
তার বিরুদ্ধে। 
- পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্য 
হিসেবে হরেকৃষ্ণবাবুর বিশ্লেষণই 
শেষ ' পর্যন্ত দলকে মাহরা কংগ্রেসে 
নতুন ষোড় নিতে সাহায্য করে। 
পশ্চিমবাংলা দিল্লীর উপনিবেশ আর. 
আংশিক পাটিজান যুদ্ধের ষে প্লোগ।- 
নের মোহ দলকে কয়েক বছর আগে 
প্রায় পেয়ে বসে তা থেকে সঠিক 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে 
ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব যাদের 
হরেকৃষ্ণবাবু তাদের অন্ততম। , 
এবারের সারা ভারত কৃষক 
সভার সাধাৰণ সম্পাদক হিসেবে 
হরেকৃষ্ণবাবুই গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক 
একের ভিত্তি কি হবে তার বিশদ 
ব্যাখা! উপস্থাপিত করেন। 


মৃত্যুতে শোকাতুর 
ভাব প্রকাশ করলেও পরিচিত 


অনেকে তার ভিরোধানে বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলছেন । 


মনসামজল নৃত্যনাট্য 


প্রাচীন লোক কাব্য “মনসা মঙ্গল” 
এর পটভূমিতে বর্তমান সমাজের 
শ্রেণীসংগ্রামের এক [আনব নৃভ্ব- 
নাটার্প পাঁরবোৌশত হবে কল- - 
কাতার “রুল সদন”মনণ্ আগামী 
এগারই নসস্টেম্বর। লোক সংস্কৃতির 
আধারে. নৃত্যনাট্টের মাধ্যমে বর্ত 
মান সমাজাচরকে তুলে ধরার প্রয়াসে 
সৃম্ভকত এইটিই প্রথম পদক্ষেপ। 
এই নতুন অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা 
করবে সাংস্কৃতিক চা" কেন্দ্র "সুর 
বাহার?। এই প্রধান অনাষ্ঠানে 
দুটি নৃত্য নাঁটকা পারর্বোশত হকে" 
এ সঙ্গো। এদ্রে মধ্যে একট 
হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের দৈনা'প্দন 
,জাঁবনে শাস্তীয় সঙ্গীত ও নৃতেরে 
প্রভাব বিশ্লেষণে রচিত '্মাট্ঠা 
মাকৃখন্” আর অপরাঁটী আঁভিনীত 
হবে নিগ্রো কর্মী জন হেনারর 
ব্যালাড অনুসরণে । গণনাট্য খ্যাত 
-পাঁরকজপনার দায়িত্বে রয়েছেন। 
সঙ্গীত নিয়্ঘনের ভার নিয়েছেন 
হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর শাস্তীয় সুর 
সণ্যয়নে আছেন সুখ্যাত সঙ্গীত 
পরিচালক ডঃ সম্তোষকুমার ম্খো- 
পধ্যায়। সমগ্র অনু প্রয়োগ 
পারকল্পনা করেছেন সুনল সাহা 
ও কৃষ্ণা সমদ্দার। 


Regd. Mo. UB/CC32 


পম্থান সন্তৰ স্বত্ব 
- স্মুত্য মন্ত্রী হ=্েসাসালন 


॥ . (দপণের সংবাদদাতা) 

“ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টির 
“সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করুন” প্রধান- 
মন্মীর এই নির্দেশের খবর বের 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম বাংলার 
মুখ্যমন্তী সিদ্ধার্থ রায় উঠে পড়ে 
লেগেছেন কি ভাবে এই' খবরাঁটকে 
মিথ্যা প্রমাণিত করা যায়। . 

*  দিদ্ধার্থ বাবুর, উদ্বেগের কারণ 
যথেষ্ট; এতাঁদন - তিনি সকলকে, 
বলে এসেছেন যে তিনি যে ভাকে 
রাজ্য চালাচ্ছেন তাতে হীন্দরা গান্ধী 
খুবই সন্তুষ্ট। কিন্তু এখন বোঝা 
যাচ্ছে যে তান যে প্রগ্গাতশশল গণ- 
তান্রিক. মোর্চা রাখতে পারলেন না 
তাতে প্রধানমন্ত্রী 'অসক্তুষ্ট। 

শুধু তাই নয়। 'দি্পশিতে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেসী নেতাদের বৈঠকে, , যেখানে 
শ্রীরায় ছিলেন, ওয়াংচু কাঁমশনের 
কথাও ওঠে। শ্রীমতা গান্ধী বলেন 
“আমি এ সম্পর্কে গোড়া থেকেই 
চুপ 'করে আছি এবং এখনও কিছ; 
মন্তব্য করতে রাজশী নই” প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে দমদম বিমান বন্দরে 
তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে এই 
_ কাঁমশন করে 'সদ্ধার্থ রায় দলের 


" ইমেজ বাঁড়িয়েছেন এটা তান স্বীকার 


করেন ক না তখন প্রধানমন্ম বলেন 


চট্টোপাধ্যায় গুর হাত চেপে ধরে 
বলেন, “মৃখামন্তীকে এমব্যারাস কর 
ভিন টি হার হর 
যান। 
সদ্ধার্থবাববর এখন একমাত্র 







পাঁচশত টাকায় উঠেছে। 


ও পালি একটি প্রামের মাছ । প্রাছটি হলো বিহারের রাঁচি 
জেলার রাতু ধুকে ৷ দেশের অধিকাংশ প্রামের 
মতই পালিতেও যুগ যুখ ধরে জীবনযাত্রা মন্থর গতিতে 


কর্তব্য কি করে লোককে বোঝানো 
যায় যে পি ডিএ অথবা ওয়াংচু 
নিয়ে কোন আলোচনা হয়.নি। তাই 
খোদ আফকাশবাণী থেকে প্রচারত এই 
খবরকে তান বললেন মিথ্যা যাঁদও 
আকাশবাপীতে “প্রিয় দাশমল্সীর 
নাম করে খাঁর প্রচার করা হয়। 
প্রিয় মুন্সী,অবশ্য কোথাও বলেন 
নি যে তিনি ওই খবর সাংবাদিকদের 
দেন ?ন। 

এদিকে ওয়াংচু দ্মশন করে 
দ্ধার্থবাব্‌ অন্যান্য রাজের 
কংগ্রেসী নেতাদের 'বরাগভাজন 
হয়েছেন। সর্বত্রই শুদ্ধ কংগ্রেসীরা 
অনুরূপ কমিশনের দাবী জানাচ্ছেন 
যার ফলে. ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীরা 
অত্যন্ত বিরন্ত। এবং দিল্পীতে এ, আই 

ক সা" সা 


দর 


সি সি অধিবেশনে ম্খ্যমন্ত্ীকে 
প্রচুর কউুবাকন্ত শুনতে হয়। এদিকে 
পাঁশ্চম বাংলার কংগ্রেসীরা কিরকম 
চটেছেন সেত সকলের জানা। 

_ সব মলিয়ে ভদ্রলোকের অবস্থা 
বেশ শোচনীয়। এবং এতদিন তান 
যাওবা দলশয় অন্তদ্বন্দ্বের সুযোগ 
নিয়ে এধার ওধার করে চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন এবার হয়ত আর তাও 
পারবেন না, কারণ, দু গোম্ঠশী এক 
ব্যাপারে একমত যে একে সরাতে 


হবে। শেষ ভরসা প্রধানমন্দীও প্রায় . 


ষায়। সি পি আইকে চাঁটও না, 
এই কথা মানুবাবুর বুকেই 'ব'ধবে, 
কারণ 'তানিই প্রথম বিধানসভায় এই 
দলকে কংগ্রেসী লেজুড় আখ্যা 
শদক্ষোছিলেন এবং সংসদ৭য় দলের 
এক বৈঠকে সদস্যদের নির্দেশ দেন 
স্ব পি আইকে সবদিক থেকে আক্ল- 
মণ করতে। এখন প্রধানমন্ত্রীর কথায় 
উনি বেশ লাভাস হয়ে পড়েছেন। 


ot =~ 


সড়ান্র প্র স্বাড্ডাল্ত্ দম 
(দেপশের EE 


মূল্যবৃদ্ধির চরম সংকটে হত- 
ভাগ্য মানুষের মরেও রেহাই নেই। 
মৃত্যুর অব্যবাঁহত পরের কাজ কবর 
দেওয়া কিংবা পোড়ানোর খরচ 
আকাশছোঁয়া। কবর দেওয়ার খরচ 
আঠারো 
টার কাপড় আঁশ টাকা, ঘোড়ার 
খরচ, জায়গার দাম ষাট টাকার মত। 
চাঁঞলশ ধুঁদনের { ফাতিহা দুইশত 
টাকা। দ? = বছরে অন্যান্য ছোটখাটো 


পালা জলৰ দান কুঁড় 


শতাংশ বেড়েছছ। 

হন্দদদের জন্য মৃতের. দাহ 
কাজে আট মণ কানের দাম আঁশ 
টাকা থেকে নব্বুই টরাকা। দু বছর 
'আগেও যা ছিল কুড়ি পাঁচশ টাকার 
মত দেশী ঘি পণচশ টাকা কলো, 
শালের দাম দ্রিশ থেকে বেড়ে এক- 
শতের কাছে লাফালাফি - করছে, 
“আরাত” খরচ ত্রিশ টাকা! পরো- 








SI ॥ টলছে। চাষীরা জমি থেকে বছরে মান্ন একটি ফসল 
দু পেয়ে আসছেন ' আর, মূলধন নেই বলে গ্রামের 
রি কারিপরদের চিরকাল অভাবের সংসার । 

5 সম্প্রতি ইউবিআই রাতু জ্ত্রকের পাশাপাশি কয়েকটি 










নী গ্রাম উন্নয়নের জনো বেছে নিয়েছে পালিও তাদের মধ্যে 


ন আছে । ইউবিজাই-এর সাহাযো চাষীরা জমিতে দুটি 






তন ফসলের চাষ করে উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন । এখন 


প..২১- পালিতে একটা বড় কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে । ”সচের জলে 








বছরে দু’তিনঠি ফসল ফলানো স্তব হবে ' আয় 





2 বাড়ানোর জনো খুব ছোট-চাহী ইউবিআই-এর সাহায্যে 





রে হীসমুরপি পালন করছেন তাছাড়া ইউবিআই প্রামের _ 
রে এ খুঙ্ছরা দোকানদার . দর্জি এবং লোহার জিনিষপত্র বুড়ি 






2 ও দয় তীয় ক্রারিগরদেরও আধিক সাহাষা করছে। 












দল্পাফক কতক মজা ইতি প্রেল ৭, জবজা লেখ দিক দ্বার কত ১৩ জগতে দাত এর দর্পণ বদলের ৬১ দউ জলগ কাঁলবনতা-১৩ 


মেরি ইউবিজাই-এর বহু প্রকলের মধ্যে পাজি হলো একটি 
হানি সর 


কর্মসূচীর শুক্ুত্বপূপ অঙ্গ ' 


হিতের 'দক্ষিণা এগারো থেকে একুশ - 


হয়েছে। অখণ্ড হরিনাম যজ্ঞ ইত্যাদি 
দল ভাড়া বাবদ তো পাঁচশত টাকার 
মৃত লেগে যায়। - 

ভারতের পাঁশ্চমবঙ্গ আস্মম 


এবং কয়েকটি অগ্চলে ও বাংলাদেশে 


মুদলশ্* মৃতদেহ কবরস্থ করার 
সময় কাফন বা কাপড় না দিয়েই 
কোনও মতে গোর দেওয়া হচ্ছে 
কাপড়ের 'অস্বাভাবক দাম বাদ্ধর 


'জন্য। পশ্চিম দিনাজপুরে কয়েকটি 


স্থানে হিল্দুদের মৃতদেহও কাঠের 
অভাবে মাটিতে পটতে দেওয়ার 
সংবাদ সম্প্রীতি পাওয়া গেছে। 
প্রেস এশিয়া - ইন্টারন্যাশনাল 
এর সমীক্ষায় মৃতের খরচ সম্পর্কে 
এইসব তথ্য প্রকাশ করে ইন্দিরা 
সরকারের আমলে গরীব মধ্যাবত্তের 
যন্ত্রণার আরও এক দিক! তুলে ধরে- 
হেন। 





ইউনাইটেড ব ব্যাঙ্ক অফ ইতি: 


(কার্বত নরকারের একট হস্থা) 


PRICE: 40 25158 





চাণক্য সরকার 


উদ্দেশ্যে শ্রাম্যমাণ নাটকগোষ্ঠা 


তৈরী করেছে বর্তমান শাসন-শোষণের ' 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর' উদ্দেশ্যে ৷ 
হঠাৎ এরা আবির্ভূত হয় আর নাটক 
সুরু হয়ে যায় জনাকাঁর্ণ পার্কে বা 
ময়দানে । সাধারণ ম্নুষ জড়ো হয় 
কয়েক শত। মুগ্ধ হয়ে সেখানে 


শোনে নাট্টগোষ্ঠীর স্বরচিত বন্তব্য আর 


হনে মনে সমর্থন করে ওদের প্রচার- 
ভঙ্গীর। 

এই ধরণের গোম্ঠীরা নাটক 
করাছল গত শনিবার কার্জন পার্কে। 
হঠাৎ প্যীলশ এসে তাড়া করে 
ওদের। ফলে বিশ বছরের তরুণ 
প্রবীর - দত্ত নিহত হয়েছে, 
আরও জনা পনের আহত এবং 
গ্রেপ্তার হয়েছে। 

_ প্দীলশ বলছে তারা লাঠি 
দিয়ে কেবল মাত্র মৃদুভাবে একটু 
ঠেলা-দিয়েছিল। তাতে কারুর নিহত 
হওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ প্ীলশ 
বলতে চায় এই হত্যার দাঁয়ত্ব ওদের 
নেই। 

পদাঁলশ হঠাৎ নাটক গোম্তীদের 


সি 


তাড়াই বা করতে গেল কেন ? ওরা : 
বলছে ওদের খবর ছল - নকশাল- 


পঞ্ধীরা, নাকি ওখানে হাজির হয়ে- 
ছিল। এই খবরের ভিঁত্ততে পীলশ 
যে “নদ” লাঠি চালায় তারপর 
দেখা গেল একজন নিহত 
কয়েক মাস ধরে পালশী- 
হত্যা সমানে চলেছে। সব. ঘটনার পর 
একই সরকারী কাঁহনী। কয়েকজন 
উগ্রপল্থী তিস্ত্শস্ত দিয়ে জমায়েত 
হয়োছল-আর তাদের ধরতে শিয়ে 
পীলশ আক্রান্ত হওয়ার পর পাঁজশ 
প্রাতআক্রমণে বাধ্য হয়। ফলে কয়েক- 


বাপত করা হচ্ছে। আর এরপর কোন 
তদন্তের প্রয়োজন নেই। ' 
সাধারণ মানুষের ঘৃণা চরম 
এখনও সার্থক প্রাতরোধ গড়ে ওঠে 
নি। চানুষ নতুন কায়দায় গণতাাল্লিক 
প্রতিবাদ ও প্রীতরোধের নেতৃত্বের 
জন্য উন্মখ হয়ে আছে। নানা জী 
গায় মানুষের বিক্ষোভের, নানা প্রকাশ 
দেখা যাচ্ছে। এতে শাসক-শোষক 
শ্ৰেণী সন্ত্রাসের আবহাওয়া আরও 
তাঁৱ করতে চায়। 

একাদকে সাধারণ মানুষের 
বিরদ্ধে এই পাঁলশী সন্মাস আর 


ইন্দিরার মমযীখ একটা কথাও “শোন 
যায় নি। 





জন নিহত হয়েছে। 


আগে পাঁলশী গুল চাল- 


'নার কোন ঘটনা ঘটলেই অগ্ততঃ 


একটা 'ৃবভাঙ্গীয় তদল্ত হত। এখন 
সে সব পাট উঠে গেছে৷ গত কয়েক 


' বছর ধরে সল্তাস, হত্যা, খুন জথম- 


হয় সরাসার পুলিশী সাহাফ্কে 
অথবা গুন্ডাদের দ্বারা সংগঠিত হয়ে 
চলেছে! 

কোন প্রতিবাদের আবহাওয়া 
ওরা সৃষ্ট করতে দেবে না। এর 


৯ই আগস্ট - রংমহল - ৭টা 
নাটকের পটভূমিতে 
পাদপ্রদীপ-এর নতুন নাটক 


মধ্যাহ্নের সূর্ধ্য 


- নাটক-_মানস দতগুগ্ 
প্রয়োগ- দুজিভ গুপ্ত 
অতিনয_বরূপ . দত্ত, সবিতা 
সমাদ্দার, বিমল মৃখাজাঁ, অজয় 
চন্দ, শুকদেব দাসকর, সুশাস্ত 
বোস, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, সুবল 
পাল, মানস দত্তগুপ্ত ও সুজিত 
গুপ্ত ২. শা 
[ হলে টিকিট 7 5 


নিহত হলেই তাকে নকশাল বলে i রি 





কথক প্রকাশক 
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সকলেই এখন সিদ্ধার্থ: 


রায়কে হটানে তত্ধর 
দেবীবার ঘবাবাৱ আরে নামছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


Lk 


r 


পা সা 


কেন্দ্রীয় মন্ত্র দেবী চট্ো- 
পাধ্যায় এবার বিক্ষু্খ গোষ্ঠীর 
অন্যতম প্রধান ষবনেতা লক্ষত্রী- 
কান্ত বসকে সঙ্গে নিয়ে৷ মুখ্যমণ্তী 
বিরোধী অভিযানে নামছেন বলে 
দর্পণ বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছে। 

লক্ষীবাবুর ঘানস্ট সহযোগী 
তরুণ বিধানসভা সদস্য পঙ্কজ 
ব্যানাজী সম্প্রতি দেকীকাবর সঙ্গে 
এক গোপন সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। 
এবং এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। 
যাঁদও পম্কজবাবু বর্তমানে দেবী- 
বাবুর বিরোধী পক্ষভুন্ত, কিন্ত 
একদা উভয়ের ঘানস্ট সম্পর্কের 
কথা কংগ্রেস মহলে ্বাবাদিত। 
এবং শোনা বায় যাদবপুর বিষ্ব- 
শবদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্রাটর ওপর 
দেবীবাবুর এখনও নাক “দুর্বলতা” 
আছে। 

একথা! দর্পণের পাঠকদের 
অজানা নয় যে, দেবীবাবু বরাবরই 
মখ্যম'ত্রী সিম্ধার্থশদ্কর রায়ের 
শির্লোধী । কিশ্তু নানা করণে লক্ষযুী- 
কান্ত বসু এখন মুখ্যমন্ত্রীর িরো- 
ধতায় দেবীবাবুকে ছাঁপয়ে গেছেন। 
এবং এসদ্ধার্থশঞ্কর রায়ের বিরোধিতা 
করতে যে কোন ব্যান্তর সঙ্গে হাত 
মেলাতে তান প্রস্ভুত। 
| বভশ্ব সৃৱে লক্ষত্ীবাবৃর 
বর্তমান মনোভাবের কথা দেবীবাবু 
জানতে পারেন। এবং বহুদিনের 
গোপন আঁভলাষ আবার মাথা চাড়া 
দিয়ে ওঠে। তান বি প এন টি 


ইউ {সর সম্মেলনন যোগ শর্তে 


কলকাতায় এসেই লক্ষয়বাবুর সঞ্চে 
যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। 
কল্তু চট করে লক্ষত্রীবাবূর সঙ্গে 
সরাসাঁর যোগাযোগ করা উাঁচত হবে 
না ভেবে তান দূত মারফত পঙ্কজ 
ব্যানাজশীকে ডেকে নেন এবং 
ধস্তারত আলোচনা করেন। এই 
আলোচনা সম্পর্কে বিভন্ন সুত্র 
থেকে যা খবর পাওয়া গেছে তাতে 


জানা যায় যে, দেবীবাকু এ বিষয়ে 
তাঁর দূঢ় অভিমত প্রকাশ করেন যে 
কংগ্রসের ঝত“মান [বিরোধের জন্য 
মুখানল্্রীর কার্যকলাপই দায়ী এবং 
1সদ্ধার্থবাকু যতাঁদন মুখ্যমন্ত্রী 
থাক:বন, ততদিন বিরোধে আরও 
ইন্ধন যোগাবেন। : 

এদিকে লক্ষনীবাবু দিল্লীতে 
এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক 
চন্্রীজৎ যাদবের সঙ্গেও একটা 
গোপন বোঝাপড়,য় এসেছেন বলে 
দর্পণ জানতে পেংরছে। চন্দ্রা 
যাদবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সদ্ধর্থ- 
শঙ্কর রায়ের সম্পর্ক কোনাদনই 


সি পি এম 


যেখানেই যাই, সব জায়গায় 
এক প্রশ্ন £ আর কতদিন চলবে এ- 
ভবে ? বিকল্প কি কিছু নেই? এ 
শালারা ত দেশটাকে জালয়ে দিলে। 

কংগ্রেসের সম্পর্কে মানুষের 
মোহম্‌্‌ান্ত হয়েছে, এই সব কথা 
থেকে তাই: মনে৷ হয়। মানুষ কছু 
খুজ্ছে। বামপল্ধীরা কতটা, এক- 
জোট হয়ে এই অবস্থার পাঁরবর্তন 
আনতে পারবে সে বিষয়ে মান্দষের 
মনে কিন্তু সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। 

বামপন্থীরা একজেন্টা হয়ে 
মাঝে সংঝে নিজেদের মধ্যে সভা 
করে আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়। 
আগ্রহভরে শহরের মানুষ সে সব 
কথা জানতে চায়। 
বাঁধে না। এখনও সন্তরসের আব- 
হাওয়া মানুষকে পত্গু করে রেখেছে 
বলে বামপল্যীরা মনে করেন! 
অত্যন্ত সঁঠিকভাবেই বামপন্থীরা 
মনে করেন যে, শাসকগোষ্ঠীর সন্ত্রাস 





ভাল নয়। [তিনিও মনে করেন মুখা- 
মন্ত্রীর পদ থেকে সিদ্ধার্থ বাবুকে 
সবারয়ে ' দেওয়া রাজ্য কংগ্রেসের 
পক্ষে মঙ্গল । [কল্তু ষাদবজণীর ইচ্ছা 
অনিচ্ছার ওপর সিদ্ধার্থবাবনুর ভাঁব- 
ষ্ং নির্ভর করে না। তাই চদ্রজিৎ 
যাদব মুখখটমন্্রী বিরোধশ আঁভযানে 
লক্ষ্মীকান্ত বসুকে মদত দেবার 
সদ্ধান্ত [নিয়েছেন। খুক শীগগণরই 
দেবীবাবু যাদবজী এবং লক্ষম্নশকাল্ত 
বস: মালত হাবেন_কিভাবে মুখ্য- 
মন্ত্রীর বিরদ্ধে লড়াইটা জোরদার 
কয়া যায় সে ব্যাপারে আলোচনা 
করতে । 

তাঁর সাম্প্রাতক কলকাতা অব- 
স্থানকালে যুব-ছাত্রদের রোধ 
মিটিয়ে ফেলার জন্য প্রয়-সুব্রত 
গোষ্ঠীকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 
দেকীবাবুর বন্তব্য এখন সবারই “কমন 

(শেষাংশ সপ্তম পৃচ্চায়) 


(দ্ধের সংবাদদাতা) 





পাল্টা সন্মাস্‌ দিয়ে রুখতে গেলে 
শাসকগোম্গীকেই' শান্তশালী করা 
হবে, মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলনের 
বিপর্যস্ত অবস্থা আরও খারাপ 
হবে। 

গণআন্দোলনই একমাত্র পথ। 
কিন্তু কিভাবে? তার কোন হদিশ 
মানুষ পাচ্ছে না। এখনও ছাত্রসমাজ 
কোন প্রকার আন্দোলন থেকে 
দৃরে। পৃথিবীর সর্বঘ কিল্তু ছাত্র- 
যুব সমাজ বামপন্থী নকচেতনায় 
উদ্বুদ্ধ, এমমাঁক মার্কন দেশেও । 








ছাগামী সংখ্যায় 


আগ্যা সংখ্যার দর্পণে পর- 
লোকগত মাকর্স্মবাদী কাঁমতীনিষ্ট 
নেতা হরেকৃষ্ণ কেঁশার সম্পকে 
একটি থিশেষ রচনা প্রকাশিত হবে। 
লেখক £ চাপক্য সরকার। 





ঘড়ত দেখের 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


কার্জন পার্ক থেকে যে সমস্ত 
নাট্যগোষ্ঠীর তরুণ কমশীদের প্যালশ 
ভিয়েতনাম দিবসে কেআইনীভাবে 
গ্রেপ্তার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে 
হত্যাব ফড়যন্ত্,। মারণাস্ত রাখা, 
দাত্গা ইত্যারদ নানা আঁভ-যাগ 
আনা হয়েছে। 

বত্রিশজন আটক ব্যন্তিকেই 
জামিনে মদক্ত দেওয়া হলেও তাদের 
ঝামেলা কাটে দন। তাদের ওপর 
পরীলশের নির্দেশ £ সপ্তাহে একবার 
করে প্রত্যেককে লর্ড 'সনহা রোডে 
গোয়েন্দা বিভাগের সদব দপ্তরে 
হাজর হজে হবো? পালিশ নতুন 
কায়দায় নাট্যকর্মীদের স্বাধীনতা 


সংগঠন গড়ছে 


. ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে 
হয়ত বা একটু আশার আলো দেখা 
যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সরকার 
আক্রমণ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
নেমে এসেছে। সম্প্রীভ সারা ভারত 
রেল ধর্মঘটে তার প্রমাণ মেলে। 

গ্রামাঞ্চলে বামপন্থী সংগঠন 
গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচুর। এত 
বিস্তীর্ণ এলাকায় সল্পাস ছাড়ে 
দেওয়ার সংগঠন সামর্থ্য সরকারের 
নেহী। 

সাঁঠক ভাবেই বামপন্থীরা 
বিশেষ করে মাক্সবাদী কাঁমভীনস্ট 
পাঁ* নতুন কর্মসূচী অনুযায়ী গ্রামে 
সংগঠন গড়ার কাজে মনোনিবেশ 
করেছে। 

এই সংগঠন গড়তে মানুষের 
সমর্থনের কোন অভাব, হবে না তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোন গ্রামে 


গেলেই।  শুধ ভূাঁসহণীনরা নয়, 
গ্রামের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ বর্ত- 
মান শাসন বিরোধী । 





ঢ 


নয়ন্ঘণ করছে। মাঠে-ময়দানে 
ব্যাপক জনসাধারণের সামনে নাটক 
করার বিবুদ্ধে সবরকমের ষড়যন্দ 
চালাচ্ছে। 

অদ্ভুত প্7ালশশী তৎপরতা 
সম্প্রাত আর এক তৎপরতার কাঁহনগ 
সংবাদপত্রের অফিসে পালিশ টেলি- 
ফোন করে জানিয়েছে। অবশ্যই 
প্রকাশের জন্য। 

বহুল পারচিতা লেডাী রা 
মুখাজশীর হাঁরে আর পান্না কর্সনো 
একটি আংটি তাঁর বাড়ী থেকে চার 
যায়। লেডাঁ মহ্ষপ্রে পড়েন--শুধুমান 
আংটর দাম ষাট হাজার টাকা বলে 
নয়। এই আংটি স্রেডী রাণুকে 
উপহার 'দিয়োছলেন রবীন্দ্রনাথ । 

প্নীলশ আঁভিযোগ পেয়েই, 
কাজে নেমে পড়ে। অদ্ভুত ওদের 
গোয়েন্দা বিভাগ। আটট্গীজ্লশ ঘণ্টার 
মধ্যেই আংটি পাওয়া যাঁয়। “ 

দু-এক বছর আগে এক 
সাংবাদকের পকেট থেকে তার সারা 
মাসের বৈতনের টাকা পকেটমার 
হয়ে যায়। এই ভদ্রলোকের লাল- 
বাজারে চেনা ছিল। 

িটেকাঁটভ শব্ভগ কোন 
অণ্চলে পকেটমার হয়েছে এবং ঘাঁড়তে 
তখন কটা বাজে তা জেনে নেয়। 
পরের দন টোলফোন করে [িটেক- 
টিভ ডিপার্টমেন্ট সাংবাদিককে ডেকে 
পাঠায়। অফিসারের টেবিলের ওপর 
তার পাঁবচিত ব্যাগ দেখে সাংবাদিক 
মহাখ্ীশ। পণ্ঠাশ টাকা কেটে রেখে 
ব্যাগ তকে ফেরত দেওয়া হয়। 

এঁদকে রোজ রাস্তাঘাটে, 
ট্রেনে ছিনতাই রাহাজন্ীন, খুন 
ইত্যাঁদ অবাধে চলছে:। কোন কিনারা 
হয় না! 

পঢালশে অভিযোগ করতে 
কেউ বাক্স না। তাতে সুরাহা পিছু 
হয় না। ঝামেলা বাড়ে। মস্তানরা 
ঠিক খবর পায় অসুক লোক পুলিশে 
শিয়োঁছল, তারপর তাদের ওপর 
অত্যাচার আরম্ভ হয়। 


[৪ ধু £ 
রি Hl থেকে শ্রমকংদের ন্যায্য পাওনা পচ 
। কয়া সম্ভব । কৈ পি এন ছি আর্থ 
i গর সভাপতি ফিক বানান. বিভ 
তত ৯১ ৮৪৪ সরকার কলকাতার রাজপথে পু 
অনিচ্থ্ক মালিক ১ [ত -পর্ঘছে জগ্ঘলো দৈনিক সংবাদগতে ঘুষি ফলের _, 


গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিম- 
বৃঙ্গে বিদ্ধ রেশনের পায়তড়া 
চলছে। মাসের প্রথমে বলা হয় 
পনেরো তারিখ থেকে বিদ্যৎ রেশন 
হচ্ছে। পনেরো তারিখে 


রেশন করা যাবে তাক 'গ্যারাণ্টি 
পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে কল- 
কাতার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। 
বিদ্যৎ সরবরাহের পরিমাণ ক্রমক্ষণীয়- 
মান। কলকাতা অন্ধকার নগরীতে 
পারণত। . 

যাঁর জন্যে এবং যাঁর একমাত্র 
সন্তানের জন্য ভারতবর্ষের রসাতলে 
যাবার অবস্থা সেই দাম্ভিক স্বার্থ- 
তিনটি জওহরলাল 


তল শী তু 


“=A 


Pe 
মন্ত্পীমহোদয়া তাঁর স্বভাঝাসত্ধ 
মষাদাসহকারে আসন গ্রহণ কর- 
লেন। ঠোঁটের কোণায় মাপা হাস, 
গাম্ভীষের মধ্যে সামানট সৌজন্য- 
মূলক আভব্যান্ত। দপ্তরের, উচ্চ 
পদাধিকারী কাঁতপয় আঁফিসার। 
, সম্মুখে সাংবাদিকদের দল। স্থান 
দিজ্লী। তাঁরখ গত বিশে জুলাই। 
মন্ত্রীর নিেশে তসতভাবে আহত এক 
সাংবাদিক সম্মেলন। , উপমল্বশীর 
উপপাস্থাততে প্রতিমন্ত্রী নাক কিছু 
সংবাদ সাংবাদকদের কাছে পাঁরি- 
বেশন করবেন। + 
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মল্লা- 
কের প্রতিমদ্দা শ্রিইদ্দকুমার ুজ- 
রাল" সেই ' মৃহামান্য ব্যান্ত। তান 
সীল্মোহর কর্ম একটি মোটা 
লেফাফা আলতো আঙ্গুলে খুল- 
- লৈন। নূতন কিছু ঘোষিত হবে, 
এই আশায় সমবেত সাংবাদিককুল 
নোটবই, পেন্সিল নিয়ে প্রস্তৃত। 
শ্রীগৃজরাল গোপন” চিহিপিত এক 
- গুচ্ছ কাগজপন্র থেকে চলচ্চিত্রে 
এবারকার রাম্ট্রীয় পুরস্কারের 
ঘোষণা করছেন। পুরকার-প্রাপক 
+ "ছবি, পশলপণ ফলাকুশলীদের নাম, 
তন একটির পর একাঁট পড়ে যেতে 
" লাগলেন! মল্ঘশমহোদয়  প্রজক্ষ 


"দুম নী 


নেহরও এক সমক্জ কলকাতাকে “দু- 
স্বস্নের নগর” আখ্যা দিয়োছলেন। 
কিন্তু কলকাতা তখন সত্যই, দু- 
স্বস্নের নগরী ছিল না। কলকাতা 
তখন ছিল বামপন্ধীদের নগরণ। 
সেটা নিশ্চয় নেহরুর পক্ষে ভাল 
লাগার কথা নয়। '_ 

" তারপর সাতটি এবং উনসত্তর 
সালে যুস্তফ্রল্ট ক্ষমতায় আসার পর 
সারা দেশে রটনা। শুর: হল যে, 
কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী । এখানে 
পথেঘাটে মেয়েরা বেরোতে পারে 
না! রাস্তায় বেরোলেই তাদের ধর্ষণ 
করা হয়। আইন শঞ্খলা ' সমস্ত 
গোল্লায় গেছে। কলকাতা  পুরো- 
শহীর জঙ্গল ৷ রবীন্দ্র সরোবর স্টোডং 
গ্রামে হাজার হাজার নারী, ধার্ধত 
হয়ছে । | 

কিন্তু কলকাতা প্রকৃত দঞ- 
স্বপ্নের নগরীতে পরিণত হল' সত্তর 


নালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন মেয়েদের কানের দুল ছিনিয়ে ন্যিচ্ছ। 


ঘটার পর। একবার ভাবুন সত্তর 
সালের মাঝামাঝি সময় থেকে পুরো 
একাত্তর সালটা! খুন আর খুন 


MEE Od বুস্স 


és - বি তে ্হমমবঞ্ষে বক ঘরছে ১ , 
নিখ্যা .শতবয়। এ 
হৈ। অন্যান্য খাছ 
থা। অথচ [আপস বা - 
ধু. এই সমসমর উদে 

*  ছাঘ ও ফযকদের ভা 
ক্ষমজলাবাশী লেঃ 


আপনর আটার, ও) 


কথা নোট করছেন না। তাজা টাঁটকা 


অপমানতও। 
উপমন্শ শ্রীধরমবীর সিনহা ও 
আযাওয়ার্ড কাঁমিটির চেয়ারম্যান 


আউট! হিসেবে সাংবাদিকদের কাছে 
বিতরণ করে 'দিয়েছেন। এমনকী 
পঠুরস্কৃত ছাঁবঙ্ধাল সম্পর্কে কিছু 
প্রাসঙ্গিক তথ্যও ৷ অর্থাৎ “গোপন” 


দ্রগোর্ট স্বকন্ঠে ঘোষণা করার মধ্য “ করলেন? তো ন্যায়বিচার ও পক্ষ- , 


দিয়ে মল্দীর নিজস্ব প্রচারের গুরুত্ব 
ও মর্যাদা থেকে শ্রীগ্জরালকে 
ঘাঁণ্চত করালো তাঁরই অধীনস্থ দশ্তব 
প্রেস ইনফরমেশন ব্যরো। ব্যুরোর 
কোন পদস্থ কর্তারা আ্যাওয়ার্ড 
কমিটির আন:কূল্যে মল্ত্রীকেই অপ- 
দস্থ করলেন তা অবশ্য জানা যায়ন। 


চেয়েও বোশ খুন। প্রাতাঁদন সকালে 
খবরের কাগজ পড়ে শরীর শিউরে 
ওঠে! প্রীলশ খ্মন করছে নকশ্যল- 
,দের, কখনও দস পি. এম কমশিকে। 


স্মাজ বিরোধী বোঝার উপায় 


সম্পর্কে অনেক জাল ভাল কথা 
খলার পরও একটি কথা বলতেই হয় 
ও, তাঁর মত ও পথ পঁশিচমবঙ্গে 
মানুষের জীবনকে খুব সল্তা করে 
দিয়েছে। আজ মস্তানরা যে কজ- 
নরশীতকে আশ্রয় করে সমাজে বুক 
ফীলয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা তাঁরই 
অবদান । 
সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে, 
ক্ষমতায় এসেছে এবং সাধারণ মান; 
যের ঢ:টি টিপে ধরেছে। 

কলকাতা অক্ধকার নয়া কলকাতা 
অন্ধকার 'দিনের প্রথর সুর্যালোকেও। 
বেপরোয়া কালোবাজারী চলছে। 
মেলে না। বোৌশ দাস না দিলে কেউ 
জিনিস বেচে না। বেপরোয়া চি 
ছিনতাই ডাকাঁত। মেয়েদের গায়ে 
গয়না না পেলে শাঁড় খুলে নিচ্ছে 
মদ্তানরা। জনবহুল প্ল্যাটফর্মে 


পালিশ নামক  সমার্জীবরোধীরা 
ঠাণ্ডা সাথায় খুন করছে। এখন 
কলকাতা প্রকৃতই দুঃস্বপ্নের নগরী । 


গুজরাল সাহেবের একা [বিড়ম্বনা ! 

এতো গেল পুরস্কার ঘোষণা 
নিয়ে [বিদ্রাট। কিন্তু চলচ্চিত্রের 
পুরস্কার নিয়ে বিচিত্র কাশ্ডকার- 
খানাও যে সাংব্ৎ্সাঁরক ঘটনা হয়ে 
উঠলো । না, [িবচাত্রের মানদণ্ড, ষথা- 
তা নিয়ে কুটতর্ক নয়। এবারেও 
সেই ঘটনা-_যীন আযাওয়ার্ড কাঁম- 

“বারন ! হাওয়া? ছাঁবর 


পেয়েছেন শ্রীমশাল সেন ও শ্রীআশীষ 
বমণি। এদের মধ্যে শ্রীমতী চুগতাই 
ও আশশষ বর্মণ এবারের আযাওয়ার্ড 
কমিটির সদস্য ছিলেন। 'শিলা- 


ভাবে জড়িত হওয়া সত্বেও ' ইসমং 
চুগতাই, বা আশীষ .. বর্ম কেন 
আডওয়ার্ড কাঁমাঁটর সদস্যপদ গ্রহ 


পাত্হীনতান কথা কাঁমাট বলুন এবং 
কাঁমাটর 'িদ্ধান্তগৃলি ন্যায়সংগত 
বলে মেনে নিলেও সদস্যপদে এ- 
ধরণের ব্যক্তিদের রাখা অশোভন 
অসংগত ৷ - j 
শিলাদিত্য 


) 


পরবর্তীকালে কংগ্রেস - 


"৭ দপণি ॥ শুক্রবার ইরা আগস্ট ১৯৭৯ 





মুখ্যমন্ত্রীর নকট নিবেদন 
নেই। পরলোকগত চারু মজুমদার পশ্চিম বাংলার 'মাননীয় বিশ্বাসী । আমার ছেলে যদি নিজের 


মখ্যমল্্! 'আপাঁন। দেশের সমস্ত 
খুটিনাটি বিষয় ব্যান্তগত ভাবে 
আপন্মর পক্ষে দেখাশুনা করা সম্ভব 
নয় জানি, তবুও এমন কিছ ঘটনা 
ঘটে যখন অসহায় আমার মত নাগ- 


করা আপনাদের দৃষ্টি (আকর্ষণ 7 


করে প্রতিকার প্রার্থনা করে 
আমার ছেলে অরূপ প্রামাণিক 
হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে 
এই বছর। ছোটবেলা থেকে একট: 
দামাল ছিল। কোথা থেকে জানি 
খবর পেল. যে এখানে স্থানীয় 
এম এল এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে 
একটা চাকর, জ্টবে। সেখানে 
মেলামেশার পর থেকে তার দলের 
হয়ে কাজ করতে বলা হল! আমর 
ছোটবেলায় কংগ্রেসের কাজ বলতে 
ফা বুঝতাম অবশ্যই তেমন কোন 
কাজ করঝার জন্য আমারা ছেলেকে 
ব্যবহার করা হয়' নি। তা কর হলে 
আমি৷ খুশি হতাম। কিন্তু সহজ 
ভাকে ' বলতে গেলে তার (এম এল 
এ) ব্যান্তগত প্রয়োজনে' দলের নাম 
করে মস্তান করা ছাড়া আর কছুই 
করার দাঁয়ত্ব তাকে দেওয়া হয় নি। 
একটা চকরণ সে পেয়োছল। চাকরশ 
পাবার পর থেকে সে সমস্থ ও ভদ্র 
জীবন যাপন কারতে ব্যাকুল হয়ে' 
উঠল । কিন্তু এম এল এ মহাশয় 
বিভন্ন সময়ে তাকে অনেক বাজে 
কাজে যেমন মিটিং ভাঙ্গা, মারামার 
কর! ইত্যাদি কাপারে ডেকে পাঠান। 
অরূপ সে ডাকে সাড়া না "দয়ে 
তার চাকরশকে অবলম্বন করে সুস্থ 
ও ভদ্ুজীবন (যাপন করতে চায়। 
বিদ্যুৎ কর্মীদের নদীয়া জেলা 


_ সম্মেলন ভাঙ্গবার জন্য আবার তাকে 


ডাকা হলে সে যেতে অস্বীকার করে 
তারই পারপীততে তাকে সি পি 
এমের দালাল বলে আঁভাহত করা 
হয়৷ ছাগল দিয়ে মারামারির ঘট- 
নাকে উপলক্ষ করে আমার পাড়ায় 
একটি সংস্কীতক সংগঠন ভবন 
ভৈঙ্গো গাড়ে দিয়ে, . সুভাষচন্দ্র 
মহাত্মা গান্ধী এবং প্রধান মন্দ 
ইন্দিরা গান্ধার ফটেসহ: সংস্থার 
সমস্ত কাগজ ও ফাইলপন্ন প্রকাশ্যে 
জবালয়ে এসে আমার বাড়াতে 
অরপকে না৷ পেয়ে গৃশ্ডারা আমার 
বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে ঢুকে আমাকে 
দৈহিক নিৰ্যাতন, করে। এই' সব 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দণ্তরকে 
জানান হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা 
কর্মরত অবস্থায় আমার ছেলে অরু- 
পকে গ্রেপ্তার করান হয় সমাজ- 
বিরোধী আখ্যা দিয়ে। আমার অপর 


ছেলেদের জীবন নাশের হ:মাঁক দিয়ে 


বলা হয় আমাদের ডাকে না এলে 
কাউকেও' ভদ্রভাকে বাঁচতে দেব না। 

আমার প্রশ্ন, আমার: পারবারের 
সকলে আজদিবন কংগ্রেসের আদর্শে 


ভুল বুঝতে পেরে! সৎ ভদ্ জীবন 

যাপন করতে চায় তাহলেও ক তাকে 

অসহায় হয়ে গৃস্ডাদের দয়ায় বাঁচতে 

হবে? 

বাঁগপাণ প্রামাণিক 
শাল্তপর 


প্রকাশ মধবাধ-মন্দর্কে 


গত বারোই জলাই আরে 
দর্পপে শ্যান্তপুরে কংগ্রেসের অন্ত- 
দর্লীয় কোন্দলের যে সংবাদ প্রকা- 
শত হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার 
কিছ বন্তব্য আছে। আমার ছেলে 
আশীষ গোস্বামী এখানকার কমিউ- 
নিস্ট পার্টির সহ-সম্পার্ক' ও নদীয়া 
জেলা, ছাত্র ফেডারেশনের একজন 
কর্মী ৷ 'আর্গার বাড়ীতে হামলা 
করার পর তার নিরাপত্তার .জনই 
তাকে আম পীলশের হাতে তুলে 
দিই। আশ্চর্যের বিষয় মে, পরাদন 
কোর্টে তাকে ডী্লাখত কোমর মাম- 
লার আসামী হিসেবে হাজির করা 
হয়। পটকা ছোঁড়ার ঘটনাটা মিথ্যা 
বলে পরীলশ আদালতে চূড়ান্ত 
রিপোর্ট দিয়েছে। 

কমিউনিস্ট পার্টি প্রগাঁতশলতা , 
বিচার করে কার্যক্রম দেখে ব্যান্ত 
বিশেষের স্বার্থে ত নয়ই। অসমঞ্জ দে 
বা পলক গোস্বামী বন্ধ" ধর্মঘট" 
ইত্যাদির সময়ে কমিউনিস্ট পার্ট- 
কেই মূল শর হিসেবে 'ঝরবার 
আক্রমণ সা 


পুলিশী আক্রমণের, 


রিরুদ্ধে কনভেশন 


পশ্চিমবাংলায় নাট্য এবং সংস্কীত- | 
কর্মীদের ওপর সর্বত্র যে 


হামলা , আত্মপ্রকাশ করেছে তার 


একাঁটি জবলল্ত উদাহরণ গত বশে 
জুলাইয়ে কার্জন পাকের ঘটনা। 
শিল্পী, সংস্কৃতি কর্মী এবং 
সাধারণ মানুষের গণতাল্ঘক অধি- 
কার রক্ষার দাবীতে আগাম” তেসরা 
আগস্ট শনিবার একটি কনভেনশন 
অন্যত্ঠত হচ্ছে বিকেল চারটার 
ইউনির্ভাসিটি ইন্টাটিউট হলে 
এই কনভেনশনের আহবয়কদের মধ্যে 
আছেন মণাল সেন, উৎপল দত্ত, 
আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সর- « 
কার, বিভাস চত্রবতশী, শ্যামানন্দ - 
জালান, জহর ঘোষ, কিশলয় সেন, ' 
ফোহিত চট্টোপাধ্যায়, আসত বসু, 
গুরুদাশ দাশগুপ্ত প্রমথ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ইরা আগস্ট ১৯৭৪ 


। বিনি এটি ইট মি মননে কংগ্রেদী 


রঃ 


ছু তিন ॥ 


সভার মাধ্যমে ঠিক হয় যে, প্রদাপ- জেনারেল কাউনদ্নিল সদস্যরা এসে 
প্রিয় বিবাদ: এখন কিছুদিন বন্ধ হল ভার্ত করোঁছল। তাদের অনে- 


< আমিক ৰাজণীতির নোংর। চেহার। টাঘটিত 
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টিকা সাঁক- 
রাইলে কংগ্রেসী ব পি এন টি ইউ 


সির কনফারেন্দ্ে দুই (বিবদমান ' 


গোষ্ঠীর মারাপটের ঘটনা কংগ্রেসী 
মহল উদ্বেগ সমষ্ট করেছে। 
এখন কংগ্রেসীদের মধ্যেই 
শোনা যাচ্ছে যে, বিশ্প এন টি 
ইউ সির শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে প্রভাব 


কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দর্পণকে 
বলেছেন ধে, কলকাতার 'কৃহৎ 
পজর প্রভাবশালশ অংশ আই এন 
ঢ ইউ 'স-কে বিভেদর আখড়ায় 
পরিণত করতে চায় যাতে কোনক্রমে 
এই প্রাতম্ঠান অন্যান্য কোন কেন্দ্রীয় 
ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক 
আন্দোলনে যেতে না পারে। 

এই বিভেদ পাকা করার জন্য 
এরা কংগ্রেসের বিভন্ন গোম্ঠীকে 
অর্থ সাহায্য দেয়, আবার নজেদের 
রক্ষিত গৃস্ডব্াহনী' দিয়ে সাহায্য. 
“ করে। 

সাঁকরাইল কনফারেল্দে এই 
সত্যের অকার্ট! প্রমাণ পাওয়া গেল। 
7ষৈ অনল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, 
যানবাহনের আয়োজন এবং প্রচার 
আঁভিষান জজ কোনও মতেই, বৃহৎ 
পাঁজর অর্থান্দকৃল্য ছাড়া সম্ভব 
হত না! 

গোয়েশকাদের একাটা বন্ধ জুট 
মলের বিস্তীর্ণ ঘেরা এলাকার এই 
সভার ব্যবস্থা হয়। ইংরেজদের 
,আমলের এই জুট মিল গঙ্গার তাঁরে 
অপূর্ব মনোরম। তখনকার দিনের 


 মাধ্যমে। সঙ্গো সঙগো গোলমাল 
বাঁধে । দেখা যায় প্রায় চার শ. ডেলি- 
গেটের অনেকেই সশস্--আধ্বানক 
আগ্নেয়াস্ত্রে কেউ কেউ সাঁচ্জত। 

অনেকে আগে থেকে শিশির 
গাঙ্গুলীকে এবং অশশীতিপর বদ্ধ 
' দয়ারাম বৌরকে' যুগ্ম সাধার্ণ 
সম্পাদকের গদ থেকে অপসারণের 
নানা ফন্দীফাকর করে এসোঁছল। 
শিশিরবাবু পাকা লোক এবং বৃহৎ 
পণজপাঁত মহলে তাঁর প্রভাব িছ- 
কম নয় । তানও শির প্রদর্শনে 
কিছু কমাঁত নন। . 


০০ 


শিশিরব্মব যখন সংগঠনের 
হিসেব নকেশ পেশ করতে চান 
তখন প্রচণ্ড গোলমাল। অনেকেই 
বলর্তে থাকে যে, শিশিরবাবুর 
হসেবে কারচুঁপ আছে। সংগঠন 
দাবী করে ষে এর শ্রামক সদস্য, পাঁচ 
লক্ষেরও কিছু ঝেশী। কিন্তু কোন 
ইউনিয়ন থেকে বিশেষ কিছু চাঁদা 
এসে সংগঠনের সদর দপ্তরে পেপছায় 
না। তাহলে সদর দপ্তরের মাসিক 
প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ কোথা 


* থেকে আসে। আর তচ্ছাড়া পাঁচ লক্ষ 


সদস্যের যে লিষ্ট দেখানো হয় তা 
ভূয়া সদস্যে স্তা্ত। 

একার সালে বি পি এন টি 
পর তিন বছর বাদে সাঁকরাইলে 
আবার কনফারেন্স হচ্ছে। শ্রীরাম- 


পরে কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক. 


হয়ে কালশ মুখাজশী সৈৱেয়ী বসুর 
কব্জা থেকে বি পি এন টি ইউ 
দিকে মুস্ত করে বিষ; ব্যানাজশী, 
শিশির গাঙ্গুলশী জোটের হাতে 
নেতৃত্ব দিয়োছিল। আগে থেকেই 
শাশরবাবু ব্বঝৃতে পেরেছিলেন, বে 
কায়দায় তান নিজে ক্ষমতাষ এসে- 
ছেন সেই একই কায়দায় তাঁকে সরা- 


কার চেষ্টা হবে। 
তাই তিনি আগে থেকেই 
প্রস্তুত হয়োছলেন। কনফারেন্সের 


ডোঁলিগেট নির্বাচনের ব্যাপারে এবং 
জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য ঠিক 
করার ব্যাপারে, তান ষথেষ্ট সতর্ক- 
তার নিদর্শন রেখেছেন।' . 
প্রথমেই বাদ দিয়েছেন আভিজ্ঞ 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অরবিন্দ বসুকে। 
অরবিদ্দ বসু ইন্ডিয়ান অয়েলে 
এবং ই্জনশয়ারং শিল্পে একজন 
সাক্িয় সংগঠক! 'কল্তু দেখা গেল 
অরািম্ববাবু কনফারেন্সে ডোলগেট 
পর্যন্ত হয়ে, আসতে পারলেন না। 
/ শিশিরবাবুর এই প্রার্থামক জয় 
তাঁর প্রতপক্ষের মধ্যে পরাজিতের 
মনোভাব এনে দেয়। তখন প্রাতপক্ষ 


গোম্ঠী নতুন করে ভাবতে শুরু করে , 


করা যায়। 

নানা চিন্তার পর 'বাভব্ব 
বিবদমান কংগ্রেসশ ট্রেড ইউনিয়ন 
গোষ্ঠী সামায়ক এ্রক্যর 'সদ্ধাল্ত 
নেয়। ঠিক হয় যুগ্ম /সাধারণ সম্পা- 
দক পদের জন্য বিকল্প প্রার্থী করা 
হাব দুপুরের ইস্পাত শ্রামক 
নেতা আনন্দগোপাল মুখার্জী এবং 
কলকাতার 'কাঁভল্ শিল্পে প্রভাব- 


খাল নেতা সমীর রায়। 

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডোৌল- 
গেট অধিবেশনের শঢর থেকেই 
ঝচমলা লাগে সাঁকরাইলে। হিসেব 


{য়ে লড়াই। তারপর. আস বিভিন্ন 
প্রস্তাব! দকছুই' আলোচিত হতে 
পারে নি। এত গোলমাল. তাই 


কিছুই সভায় গৃহীত হয় নি। 
বেলা দশটা থেকে এই. ভাবে 
হট্টগোল চলতে থাকে। কিন্তু খাওয়া 
দাওয়ার বিরাম নেই। প্রীত , প্লেটে 
ছয়খানা করে গরম ফুজকো .লনচ 
আর চারটি বড় আল্বর দম! চেশ্চাতে 


'চেচাতে হাতে প্লেট নিয়ে ওরা লচ : 


আর আলুর দম গিলতে থাকে প্রায় 
আধ ঘল্মা 'অন্তর অন্তরু। মুহুর্মুহু 
চা আসতে থাকে। আয়োজনের ব্রুটি 
নেই। কাছেস যাঁজ্ববাড়ীির ভেন বসেছে 

ঠেশ্চামেচিতে যখন প্রায় ঘন্টা 
চারেক কেটে গেছে তখন দেখা যায় 
শাশরধাবুর 'িশকাসভাজন কয়েক- 
জন দুপুরের খাওয়ার, শলপ বিতরণ 
করছেন এবং কানে কানে খেতে 
যাওয়ার আহবান জানাচ্ছেন ডোল- 
গেটদের। 

প্যচিটা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ 
ধরে ফেলে। তারা পাল্টা শ্লোগান 
দিতে থাকে। : পীশাশির হটাও আই 
এন টি ইউ সি বাঁচাও”। ওরা বলে 
কেউ হখতে যাবেন না। এই ফাঁকে 
ওরা ভুয়া নির্বাচন করে 'শাশর- 
বাবুকে জিতিয়ে দেবে। , 
ওপরে ডায়াসে নেতারা বসে আছেন 


, বিফুবাবু শাশিরবাবু ছাড়াও অরুণ 


মৈত্র, ডঃ গোপালদাস নাগ, কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদকদ্রয় নিত্যানন্দ দে 
এবং সৌগত রায়, প্রদীপ: ভট্টাচার্য 
প্রমুখ অনেকেই। 

বেলা তিনটে নাগাদ িষ- 
বাবু সভাপাত হিসেবে ঘোষণা 
করলেন ডেলগ্রেট 'আঁধবেশনের 
সমাপ্তি। তান বললেন যে আর সময় 
নেই। এবার জেনারেল কাীন্সলের 
সভায় নির্বাচন শেষ করতে হবে, 
কারণ সাড়ে 'ভারটের সময় সাধারণ 
সর্জায় মটখ্যমন্ত্ণী সিদ্ধার্থ রায় 
এবং কেন্দ্রীয় ঝণিজ্যমন্্রা দেবী 
চ'ট্রাপাধ্যাক্ রন্তৃতা করবেন। 

পাশেই একাঁটি পুরনো আম- 
লের বাংলোর' নাচের হলে জেনা- 
রেল কাউীপ্দলের সভা বসল। 
প্রীতীক্ঠিত নেতৃত্বের তরফ থেকে 
আগেকার সমস্ত কর্মকর্তাকে বহাল 
রেখে প্রস্তাব রাখা হল। 

সঙ্গে পাল্টা প্রস্তাব £ আগে- 


খতে হবে। এই, সিদ্ধান্ত অন্- 


রায়ের নাম প্রস্তাবিত হয়। 


কিন্তু কোন নির্বাচন হওয়ার - চেনে 


পাঁরস্থিত জেনারেল কাীন্দল 
সভায় ছিল না। বোধহয় শাশর- 
বাবু বুঝোঁছলেন যে যত সতর্কতাই 
তান আগে ভাগে 'নয়ে * থাকুন 
নির্বাচন হলে হেরে যাওয়ার সৃম্ভা- 
বনা আছে। তাই নির্বাচন না করেই 
হঠাৎ বিফুকবু ঘোষণা করলেন যে 
কর্মকত। নির্বাচন এবং আগামী 
কর্মপারবদ৷ নির্বাচন হয়ে গেংছ। 
িষ্কুবাবু সভাপতি আর ' দয়'রাম 
কোর এবং শাশর গাঙ্গুলী, যুগ্ম 


সাধারণ 'সম্পাদক। বিরাট হৈ চৈ 
আরু ম'রাঁপট। একদল হৈ চৈ 
করে মারতে ছুটেছে 'বষ্ণুববুকে। 


আর অন্যান্যরা নিজেরা মারাঁপট 
করুছ। যে ধার অস্রশস্ম বার করে 
ফেলেছে। নিত্যানন্দবাব নেতাদের 
সঙ্গে পরমর্ “ফিরলেন পরশে খবর 
দেবেন কিনা। 

এই অবস্থায় অনেক জেনা- 
হেল কাউন্সিল 'সদস্য হল থেকে 
পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগ- 
লেন। কিন্তু বেরুতে গিয়ে দেখ- 
লেন গেটের দরজা সশস্ল ভলান্টি- 
ফ্লাররা অবরোধ করে দাঁ়িকে 
আঁহ্ছ। বাইরে শেলাগ্নের প্রচ্ড' 


, আওয়াজ আর অশ্রাব্য 'খাদ্তি। 


কালণ মুখাজশি বলেছেন যে 


প্রায় চাঁল্পশ বছর ট্রেড ইউনিয়ন করছ, 


এ রক্মাট আর কখনও দোঁখ নি। 
সংগঠ'নর ভয়াবহ অবস্থা । গনুন্ডার 
দল ছেয়ে ফেলেছে-অর্থের কোন 
অভাব নেই। শ্রাীমক আন্দোলনের 
দফারফা। ' 

কালশবাবু গেটে এসে অনেক 
কাকুতি মিনতি করে কোনও রকমে 
সন্ধ্যে সাড়ে. পাঁচটা নাগাদ হল থেকে 
পাঁলংয় বাঁচলেন ।' 

ভেতরে তখন এলোপাথাঁর 
ঘণার্স চড় কিল চলছে। হঠাৎ দেখা 
গেল 'সংগঠনর অন্যতম নেতা সমর 
চক্রবতণী রত্তান্ত অবস্থায় ধরাশায়ী। 

পরে সমরবাবু বলেছেন। তানি 
ছুটে গিয়োছলেন বিষ্ণবাবু.ক 
আক্ুমণকারাঁদের হত' থেকে বচ্চাতে। 
যে ঘ্যাষ, কিল, চড় সমরবাবূর ওপর' 
পড়েছে তা নাকি বিষ্দবাবুর 
উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত । 

অনেকেই বলেছেন যে, ভূয়া 


কেই ভাড়াটে লোক! নেতাদের কাউকে 
চেনে না। অই এলোপাথাঁর মার- 
ধোর শুরু করে। বষ্যঝবুকে ওরা 
না৷ তাই গুর দিকে ওরা মর” 
মহ হয়ে ছটেছিল। সমরবাবু তার 
দাড় সমেত কংগ্রেসী ট্রেড ইউনিয়ন 
মহালে 'আঁত পারাচিতা। কিন্তু 
ভাড়াটে লোকেরা তাঁকে ক করে 
চিনবে ৷ বেশ দূ এক ঘা ওঁর ওপর , 
বাঁসয়ে দেয়। 

রক্তাক্ত অবস্থায় -সমরবার্‌কে 
পড়ে থাকতে দেখে অনেক নেতাই 
ছুটে এলেন। সমরবাবুর. এই আহত- 
অবস্থায় কিন্তু একটা উপকার হল 
জেনারেল কাউীন্সলের সভা শেষ 
হয়ে গেল। আর প্রাভাঙ্ঠত নেতৃত্ব 
যাঁদের নায় কর্মপারষদের জন্য এবং 
কর্মকর্তা হিসেবে প্রস্তাব করে- 
ঘোষিত হলেন'। 

এর কিছুক্ষণ বাদেই সিদ্ধার্থ 
বাবু প্রকাশ্য আঁধবেশনে বন্তৃতা 
করার জন্য এলেন আর শুনলেন «এ "1 
নির্বাচন: মান না, মানব না।” 
'সদ্ধার্থবাবুর মুখে কোন ভাবাবেগ 
দেখা গেল না। 'তাঁন বন্ধৃতায় বল- 
লেন £ এঁক্যই কংগ্রেসের শীন্ত। সারা 
শ্রামকশ্রেণী কংগ্রেসের পেছনে। 
কারণ গত দু বছরে কংগ্রেস শ্রীমক- 
শ্রেণীর জন্য যা করেছে তা ইীতহাসে 
এর আগে কখনও হয় নি। ঘ 

পরে জানা গেল যে, ক্ষুব্ধ 


' গোষ্ঠীর তরফ থেকে এই নির্বাচন 


সম্পর্কে অভিযোগ জানাবার ব্যকস্থা 


করা হয়েছে। আই' এন টি ইউ সর 


দিল্লীর সদর দপ্তরে । কলকাতা থেকে 

আনন্দবাবু এবং কালী 
মৃখাজশ' দিল্লীতে সর্বভারতীয় 
সংগঠনের ওয়াঁক্কং কাঁমাঁটর সভায় 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেপী ট্রেড ইউ- 
নিয়নের অবস্থা সম্পর্কে একাট 
বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন সভা- 
পতি শ্রীভগবতীর কাছে। 

অনেকে আবার আদালতে 
যাওয়ার কথা ভাবছেন। তবে কংগ্রেসী 
নেতৃত্ব এ নিযে বিশেষ মাথা ঘামা- 
হা ও সতের যর 
পাগল। 





কার সিদ্ধান্ত অন্যায় আনন্দ- 
মোহন মুখাজশী ও! সমীর রায়ের 
নাম 'করা হল যুগ্ম সম্পাদক পদের 
জন্য। মনে রাখা দরকার্‌ বর্তমান 
গোল্ঠী-র্াকজনপীততে “ আনন্দবাবু 


প্রচন্ড প্রদগ-নরুল গোষ্ঠী বিরধো|। রে রা 


বর্তমান ক্ষেত্রে নানা গোপন 


১লা অক্টোবর, ১৯৭৪ প্রকাশিত হচ্ছে 


রিং 


পপর 


'অমুবাদ : 


পি 


চীনবিপ্রবের অবিস্মরণীয় অধ্যায় 
রি নু EA Stories of Long March-এর অমুবাদ 
লং মার্চের কাহিনী 
বিজনবিহারী পুরুকায়ন্থ মূল্য ৭৫০ 
প্রাপ্িস্থান : 
বুকমাক' 


পে শো পপ 


0/০ অগ্রণী বুক ক্লাব 


এ-১, কলেজ ট্রীট, মার্কেট, কলিকাত'-১২ 
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॥ চার 2. 


এ ই মি মি রিবন কেবল গাল বুলি 


“নতুন 'দল্লাঁ, পঁচিশে জুল।ই- ১ 


একটানা সাতশ বছরের কংগ্রেস 
শাসনের ফলে জ্াাতর অর্থনৈতির 
জীবন গুরুতর সক্কটাপন্ন হয়েছে 
বলে কংগ্রেস তথা ভার পাঁরচাঁলত সর 
কারের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যখন তার- 
- স্বরে চাঁৎকার শুর করেছেন তখনই 
গত উনিশে, বশে ও একুশে জুলাই 
[তিন দিন ধরে এখানকার শশততপ- 
' ননয়ান্রত মভলঙ্কর হলে সেই 
 ক্গ্রেসেরই সর্বোচ্চ নীতি নিধারক 
অঙ্গ এ আই সি সির আঁধবেশন 
 ঝসোঁছল। তাই আশা করা 'গিয়ে- 
ছিল যে সেই, স্কট থেকে 'নষ্কাঁত 
পাবার “কোন' নতুন পথ নির্দেশ এ 
আই দস ?স দিতে পারবে, দীর্ঘ 
' তিন শ ছয় দিন অর্থাৎ দশ মাস 
ছয় দিন পরে এ আই দি সরু এই 
অধিবেশন বসলেও তা কোন “রচনা- 
অক” মৌলিক নাঁতর জন্ম দান 
করতে পারে নি, “বহঃজন হিতায় চ 
বহুজন সবধাক্জ 5৮৮ কোন জনকল্যাণ- 
ছলক 'ীদদ্ধাল্তের প্রস্তাক সে নেয় 
ন। এ আই সৈ সি যা করেছে তা 
হাচ্ছে কংগ্রেস সরকারের চটকদার 
প্রয়াসের অনুমোদন। সে দিক 
থেকেও এ আই" সি তার ির- 
পুরাতন এীতহ্যাটিকে এবারেও বজায় 
রেখেছে" তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

আর বজায় রেখেছে তার গাল- 


' কপিল রায় 


ভর কথার ততুবাঁড় ঝজি। তুবাঁড় 


বাজির স্ফযীলঙ্গ দৰতি যেমন ক্ষাণক 
ঝলকচ্টক ' দোঁখয়ে শেষ হায় বায় 
এ আই সি।সরু আঁধবেশনও যেন 
তাই। চোখ ধাঁধানো মনভোলানো 
কথার স্লোত বয়ে যায় প্রস্তাবের 
বয়ানে আর নেতাদের ভষণে। 
লাহোর, করাচী, আবাদী, ন।গপুর। 
জয়প্র। ভুবনেশ্বর, প্রভূতি (অধি- 
বেশনে .কত' স্মীলাখত গরুগম্ভীর 
ভাষা ও ভাব সম্যুদ্ধ প্রস্তাবই তো 


গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সে এঁ 


পর্ষদ্তিই। পরবতী আধবেশনে 


সদ্ধান্তগযীল.ক কার্যকর টি 
কংগ্রেস তথা তার সাঃকার কতটা 
সফলকাম হয়েছেন অথবা, . সে 
সম্পর্কে আদৌ কি, করা হয়েছ। 
গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলশ্রননীতর 
মূল্যায়ন কোন 'দ্নই হয় নি। মনে 
হয় অধিবেশন শেষে সবাই যেন ভুলে 
যান, গৃহীত প্রস্তাবগ্লর কথা। 
নতুন আঁধবেশনে নতুন প্রস্তাব 
গৃহীত হয়, আগের অধিবেশনে 
গৃহীত প্রস্তাকের ভাগ্য সম্পর্কে কেউ 


কোন প্রশ্নও করেন না। তাই এবা- 


রের আঁধবেশনেও কেউই প্রশ্ন কর- 
লেন না আমেদাবাদ৷ অধিবেশনে 
গৃহীত খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা 


অধিগ্রহণের প্রস্তাব অন্নুদারে উনি- 
শশো তয়ান্তর, সনের রাঁবখন্দের 
সময়ে সরকার বহু ঢাকঢোল 
পাটয়ে যে ব্যবস্থা, গ্রহণ কন 


ছিলেন তাকে উীনশশো চুল্লান্তর « 


সন প্রত্যাহার করা হল কেন। এ 
প্রস্তাব সম্পকিতি ব্যবস্থা, গ্রহণ- 
টিকেও যেমন এ আই সি সি সদ- 
সরা “সমাজবাদী পদক্ষেপ” বলে 


দুই হাত তুলে স্বীকার করে নিয়ে- 
ছিলেন তার পাঁরব্জনকে- যেন 


তেমনভাবে, নীরবে নেনে িলেন। 
অর্থাৎ এ আই সি সি তার প্রস্তা- 


, বাদি সম্পর্কে সদস্যদের উদাসীন 


মনোভাব-এবারে আরও স্প্ট। 

অর্থনৈতিক সঙ্ক্টা 'নয়ে 
(নতৃত্বের গলা ফাটানোর শেষ' নেই। 
অথচ এ আই সি সিরা আধবেশনে 
কিম্তু আলোচনার সময়ে অর্থনৈতিক 
প্রস্তাবকে অগ্রাধকার দেওয়া হয় 


নি। চস অগ্রাধিকার দেওয়া হয়োছল' 


ঘথাক্রমে (এক) পার্টি সাবধান 
সংশোধনী প্রস্তাব, (দুই) আণাীবক 
বিস্ফোরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব, (তন) 
আম্তজর্ীতক পাঁরাস্থাত সংক্রান্ত 
প্রস্তাব, (চার) রাজনৈতিক পাঁর- 
শস্থাত সংক্রান্ত প্রস্তাব ও (পাঁচ) 
অর্থনোতিক নণীত সংক্রান্ত প্রস্তা- 
বকে! শুধু এখানকার সচেতন 
নিক মহল নয, এ আই 


কিন্ত আনন্দের সঙ্গে 
গত বছরের ভারেউ, লভ্যাংশ 
ঘোষণা করছেন 


ইনি বানতবিকই নিরাপদ ও: 
নির্ডরশীন্র বিনিয়োগ 
প্রত্যেকের এ মধ্যে 





'বসিয়ে। 


সস সি সদস্যদের এক অংশেরও 


চনাট স্বভাবতই কম জোরালো ও 
ধারালো হবে। হয়েছিলও তই। 
সদস্যদের বন্ৃতার ধারাটা নষ্ট কর 
বার জন্য নেতৃত্ব আর একটি কোঁশ- 
লও কাজে ' লাঁগয়ৌছলেন। তারা 
জানতেন যে অর্থনৈতিক প্রস্তাবের 
আলে'চনায় অংশগ্রহপকারীর সংখ্যা 


স্বভাবতই বেশি হবে, কিন্তু তা দুনর্শীতি 


সত্বও এই প্রস্তাবের আলোচনার, 
জন্য আঁতারন্ত সময় দেওয়া হয় নি। 
প্রদ্তাবক ও সয়র্থককে বাদ 'দিয়ে 
মোট একযাঁট্র, জন বস্তা এই আলো- 
চনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন আর 
আলোচনা চলেছিল সব মাঁলয়ে 
প্রায় অট ঘন্টা। , তাই সাধারণ 
বন্তাদের কাউকেই: গড়ে ছয়: সত 
মিনিটের বোশ সময় দেওয়া হয় নি। 
আর ছয় সাত 'মানটে অর্থনৌতক 
প্রস্তাব নয় অনেকের পক্ষেই তাদের 
বন্তব্যকে তেমন সচারুজাবে আঁধ- 
বেশনের সামনে রাখা সহজ নয়৷ 
তাই আরও অনেকে এ আলোচন:য় 
অংশই গ্রহণ করেন 'নি। 

পার্ট সংবিধান- সংশোধনী 


প্রস্তাবের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়ে- 


{ছিল খাঁদর বর্ণনা নিয়ে আগেকার 
“হাতে কাটা ও হাতে বোনা খাঁদ”র 


, বদলে একরে শুই “খাঁদ”-র উল্লেখ 
করা হয়োছল। পরে সংশোধনের 


সংশেধন করতে হল “্খাদি”র আগে 
“সার্টিফায়েড বা শংসিত” বিশেষণটি 
তবে মহারাষ্ট্রের নেতা ও 
প্রান্তন মন্ত্র ডাঃ রফিক জাকারয়ার 
মত অনেকেই, নিয়ামত খাঁদর ব্যব- 
হারের 'শর্তাট একেবারে তুলে "দবা! 
অনুকূলে মত প্রকাঁশ করলেন। 
পাশ্চমবঙ্গের একজন বল'লন যে 
অরুণরা খাদি ব্যকহার করতে রাজি 
নন। কাজেই খাঁদ ব্যবহারের শর্ত 
বাখলে তাদের পাওয়া" কাঠন হবে। 
অব অনেকেই জানেন যে এখনও 
যেমন অনেক কংগ্রেসী খাঁদ ব্যব- 
হারটা এ আই ?স সর জাঁধবেশনা- 
দির ক্ষেত্রেই সাঁমিত রো'খছেন 


. পরেও তাঁরা তাই করবেন। 


আর একাঁট মজার উল্লেখ হয়ে- 
ছিল কংগ্রেস সদস্যপদ প্রাপ্তির 
অন্যতম শর্ত হিসেবে মার্দকদুব্য 
বর্জনের প্রশ্নটি নিয়ে। রাজধানীর 
সুরেন্দ্র সেইনী এই শতকে ঘাদ 
দেবার অনুরোধ জানালেন। তান 
বললেন যে সব শর্ত আমাদের সদ- 
স্যরা; তাঁদের ব্যবহারিক জাবনে 


পালন করতে পারবেন না বা পারেন 
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গরীবদের 
ডে বোঝ! 


না তেমন কোন শর্ত আরোপ কর- 
বার কোন. সার্থকতা নেই। তিনি 
আরও বললেন যে সন্ধ্যার পরে মদ 
খাওয়া আমাদের অনেক নেতা ও 
সদস্যরই “আদ অর্থাৎ অর্ভাস- 
হয় গেছে। কাজেই এ শর্তাটকে 
বাঁতল করাই ভালো। শ্রীমতী 
সেইনীর আঁভমতকে জোরদার সম- 
থৰ্ন জানালেন ডাঃ রাঁফক জাকা- 
রিয়া। তিনি বলেন যে, দরশীত্রি 
পরায়ণদর কংগ্রেসের সদস্যপদ না 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে শুধু মাদক 
শান্তকে বর্জনের শর্ত রাখলেই চলবে 
না। কালোবাজারী, পরনারীগমন 
(ওম্যানাই জং), মূনাফাশিকারণী, 
চোরাচালান, ভ্রস্টাভার প্রভূত 
গ্রস্তদেরও সদস্যপদ দেওয়া 
চলবে না। মদ খাওয়াই ' একমান 


'দুননীত নয়, কলোবাজারী, পর- 
, নারীগমন, মুনাফাশিকারী 
তিও গুরুতর দু্নপীত। মধ্যপ্রদেশের 
বয়স্ক এ আই সি সস সদস্য শ্্রীদবে 


প্র 


কুমারী সেইনীর বন্তব্যে ভীষণ বুট 
হয়ে বললেন যে নেতারা মদ্যপানে 
অভ্যস্ত হয়েছেন এমন অভিযোগ যাঁরা 
করেন তদের 'ভার প্রমাণ দেওয়া 
উচিত, না, হলে তাদের শাস্তিদান 
করা দরকার । শ্রীদুবের উজ্মাকে 
দবিদ্মপ করলেন তর্ম্াতম এ আই 
সি সি সদস্য শ্রীরজ্গরাজন কুমার- 
মঙ্গলম। তিনি জানালেন যে মাদকা- 
সন্ত নেতাদের নাম 'করলে অনেকের 
কথাই উঠে পড়বে। ভাই, তিনি তা. 
কিরতে চাইছেন না! না হালে তেমন 
নেতাদের নামগ্দীল তাঁর ও তাঁর 


সহকমশিদের অজানা নয়। মাদকা- 
সান্ক নিয়ে আর কেউ কোন কথ 
বললেন না। বথ্যরীতি সরকার? 


প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। 
সভামশ্ডপের বাইরে এসে অবশ 
অনেক সদস্যকেই নিজেদের অন্ত- 
রঙ্গা মহলের আলচনায় বলতে 
শোনা গেল যে চোরাচালান, কালে" 
বাজার, পরনারীগমন প্রভুতি 
সম্ভবত নেতাদের চোখে তেমন ' 
দোষণীয় নয়। অবশ্য ম্দকাসার্তিকে * 
প্রকাশ্যে দোষণীয় মন করা হলেও 
অনেকের মাদকাসাঁজ্ত . প্রায় সর্ধজন- 
শাদত। আবার মাদকাসক্তি দোষণীষ 
হলেও মাদকদব্যের বাবসাজ করা বা 
তেমন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আত্মীয়তা 
করা বা তেমন কাউকে এ আই স 
সর সদস্য করাটট দোষণীয় নয়। 
যেমন সম্প্রীতি পাঞ্জাবের বিখ্যাত 
দেশী মদের কবসায়া শ্রীকেদারনাথ 
শর্মার ছেলের সঙ্গে কংগ্রেস সভা- 
পাতি ডাঃ শঙ্ষরদয়াল শর্মার মেয়ের 
বিয়ে হল সাড়ম্বরে এই 'দল্লা শহ- 
রেই। পাঞ্জাব মাল্পসভার অনেক সদ- 
সাই: এসেছিলেন বরযানী হয়ে। 
প্রধানমলাসও এসেছিলেন। আবার 
এবারের এই এ আই সিসি আঁধ- 
ধেশনেই এ আই সি সি সদস্যের 
(শেষাংশ পণ্চম পন্ঠাক্স) 


শা 


পা 


খা 


"<, প্রদর্শন করেন। 


৪ 


দর্পপ ॥ শনক্তবার খরা আগস্ট ১৯৭৪ 


রাজ্যে রাজ্যে অন্নাভাবের বিভীষিকা ন 


(্লাজনোতিক পর্যবেক্ষক) . 


কংগ্রেস দলের পেছনে থেকে 


আসলে ,কারা এদেশটাকে শাসন এবং 


শোষণ করছে, তা আজ অন্ততঃ 
দেশের সাধারণ মানুষ মর্মে মর্মে 
অন্নভব করছেন। চারাদকে অন্নাভাব 


বেকারী এবং অবণননীক্ক দরর্দশ্া। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিঃস্ব, যারা [নিঃস্ব 
ছিলেন তারা কর্মহীন 


ভিথারাীঁতে,পরিণ্ত। গত তন বছ- 
রেট মধ্যে ইন্দিরা তরষ্গ দেশে শ্মশা- 


প্রধান মঃরনুবহী। তাই কংগ্রেসী সর- 
কারো শয়ন] পাঁরকজ্পনার ফলে 
তারা কৃষকের উৎপন্ন ফসল হস্তগত 
_কহেছে। তাদের ইসারায় তৎকালীন 
খাদামল্ী (বর্তমান রাম্ট্রপাতি পদ- 
প্রার্থী ) ফকরম্দনী আলি আহমেদ 
কাঁষমূল্য নির্ধারণ” কামিশনের ধার্য 
সরকারী ক্ুয়মূল্য ছিয়ান্তর টাকা 
কুইল্টালের জায়গায় গমের নতুন দাম 
ধার্য করলেন একশো পাঁচ টাকা। 
কিন্তু কংগ্রেসী কুল তিলক জোত- 
দারেরা এতে খুশী হয় নি। ফলে 


দরে গম বেচতে বাধ্য করা৷ হয় নি! 
খোলা বাজ্মরে! তারা অন্য রাজ্যের 
_ খদ্দেরদের কাছে দেড়শো টাকা 'দরে 
গস বিকল করতে শুরু করে। ফলে 


হমাচলের মত ,রাজ্যে গমের দাম 


পড়ছে দেড়শো টাকার 'বেশশি। হিমা 
চল প্রদেশের যে সব সরকারী আঁফ- 


সা” পাঞ্জাকে গম কিনতে শিয়েন 


বাধ্য হয়েছেন যে পাঞ্জাবের কংগ্রেসী 
সরকাৰ হলের কংগ্রেসী সর- 
কারকে সাহায্য করা দূরে থাক বরং 
এ দামের গম সংগ্রহ করতে বাধা 
সংষ্টি কারেছে। 


| রাজধানী দর্পণ 


) (চতুর্থ পৃচ্টার পর) -' 


ব্যাজ ঝুকে লাগিয়ে সভামণ্ডপে 
উপস্থিত দেখা গেল . বিশিষ্ট এক 
মদ্যকারখানার মালিক নারাঙ পাঁর- 
বারেরর এক সুপত্রকে। এখানকার 
একটি আভিজাত মাঁহলা কলেজের 
ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীরা গত বছরের 
চোদ্দই''মার্চ নারাঙ পরিবার এই 
সপন শ্রীকুলদাস নারাঙের বাগান- 
ঘেরা বাংলোর সামনে প্রচন্ড বিক্ষোভ 
ছাত্রীদের আঁভ- 
' যাগ শেষ পর্যন্ত চাপা পড়ে যায় 
‘শ্রীকুলদাীঁপ নারাঙের প্প্রগাতশীল” 
প্রভাবে। এরা আরও বলেন যে 
নেতারা তো মুখে স্বদেশশর বাল 
। কপচান কিিল্তু সিগারেট খাবার 
সময়ে তো দেখা যায় প্রায় সব নেতা 
ও পদাধিকারীই ৫৫৫ বা “ডান- 


A 


hl 


এতে পাঞ্জাবের মহখ্যমদ্তী 
সর্দার জৈল সিং গোঁসা করেছেন। 
{তান বলেছেন (যে একশো চযক্সাশ 
টাকা দরে গম কিনতে পেরে হমা- 


'চল প্রদেশের বর্তে যাওয়া উাঁচত। অন্য বাসী হারজন খেতমজনরেরা বন্য শের মানুষ জবাব দিয়েছে তার 


রাজ্য এর চেয়েও বেশ, দাম 'দয়ে 
গম কিনছে। পাশিমবঙ্গের খাদ্য- 
রঙজ্টীমন্্* প্রফুল্রকান্তি ঘোষ নিজেও 
জানেন পাঞ্জাবী কংগ্রেসী জ্কোতদার- 
চক্র কেমন চাঁজ। 

* এদিকে খাঁরফ শস্যের. ফলন 
তেমন ভালা হয় ন বলে রব উঠেছে। 
কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের বাম্টরম্ল্লী 
আস্পা সাহেব সন্ধে বলেছেন এব- 
ছংরর সংগ্রহ মান্ সাড়ে দশ লক্ষ টন। 
তাই বেশশ দাম দিয়ে বিদেশ থেকে 
খাদটশস্য আমদানী করা ছাড়া উপায় 
নেই, লোকসভায় অনাস্থাপ্রস্তাবের 
জবাবী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী হা্দরা 
গান্ধীও খাদ্যশস্য 'আমদানীর 
সংকল্প ঘোষণা করেছেন। আমদানী 
গমের দর আরে বেশী, দুর্লভ 
বিদেশী, মুদ্রা দিয়ে অ কিনতে হবে। 
অথচ আমাদের সণ্চিত বিদেশ 
মুদ্রার তহবিল প্রায় শূন্য হাত 
বসেছে। এই” কপর্দকশূন্য অব- 
স্থায় বিদেশে গরম কিনতে চাওয়ার 
অর্থ দেশী রাষ্ট্রের কৃপা ভিক্ষা 
এবং দুর্মূল্য বিদেশী গম আম্দনী 
করার পর এদেশ জাত গমের দামও, 


. ন্যায় ও সমতার ভড়ং করে আবার 


বাড়ানো। এদেশের সাধারণ আননষর 
মুখের গ্রাস গ্রামীণ. কুলাক এবং 
চোরা ব্যবসায়ীদের হাত তুলে দেও 
যার শয়তানীকে ।আজ কংগ্রেস সর- 
কারের খাদ্যনীতি বলে পাঁরঙ্কার- 
চিন'ত পারা যাচ্ছে। কংগ্রেস কাদের, 
হাতের যন্ত, এর থেকেই বোঝা 
যায়৷ 

এই খাদ্যননীত সারা দেশের 
সকল রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষণধার 
শ্মশান সৃষ্টি করছে আর খুশীতে 
ডগমগ জ্লে।তদার চক্ক মুনাফার কাঁড় 
গুণে শেষ করতে পারছে না। 


হল” জাতীয় বিদেশী সিগারেট 


' ছাড়া খান না। এই সব বিদেশী 


পণ্যের আমদানী আইনত নাঁষদ্ধ। 
অর্থঃ সেগযীল পেতে এদের কোন 
অসুবিধা হয় না।, এরা ষখন সভা- 
মুন্ডপসংলদ্ন চা-ঘরে বসে এই সব 
নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন 
একজন কেন্দ্রীয় রাম্টম্ল্লী অন্য 
একটি টোবলে বসে উপস্থিত কিছু 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বল- 
ছিলেন আর পাৎলুনের পকেট থেকে. 
বের করে ৫৫৫ সিগারেট নিংজও 
খাচ্ছিলেন এবং অন্যদের খ্মওয়া- 
চ্ছিলন। দৃশ্যটি তাই এ'রা [বিশেষ 
করেই লক্ষ্য করোছলেন। কথা ও 
কাজের এই ব্যবধান যে কংগ্রেসের 
চরাচারত রীতি তাই নেতাংদেরও 
তাতে কোন সঙ্কোচ নেই আর সাধা- 
হণ সদস্যদেরও তাই কোন সক্রিয় 
প্রাতবার্দ নেই। এই হচ্ছে কধগ্রস 
আর এ আই স সি! 


অর্ধাশন 'নত্যসাথী, আসামের উর্বরা 
ভার কৃষক উপবাসে শীর্ণকায়, 
উাঁড়ষ্যা এবং গনজরাটের' গরীব আঁদ- 


ফলমূল, গাছের পাতা শেকড় খেয়ে 
মৃত্যুর প্রত্যাশায় দিন গুনছে।' মনে 


পড়ে বৃটীশ আমলে উঁড়য্যার এক আহমেদাবাদ। মহারাম্ট্রে উত্তর-পশ্চিম 


উদ্ধত ইংরনজ ম্যীজন্ট্রেট বিদুপভরে 


বলোছল। “এখনও গাছে গাছে পাত্তা জ্র্যোতর্ময় বসু সারা দেশের এই 
আছে এখনো এদেশের মেয়েরা বেশ্যা- 


বৃত্ত অবলম্বন করে নি. কাজেই 
এদেশে অক্ষাভাব হতে পারে, কিন্তু 
দুর্ভক্ষ হয়েছে বলা যায় না।” 
সোঁদন মহাত্মা গান্ধী থেকে নেতাঁজী 
ছল । 

আজ কংগ্রেসী আমলে চরম 
অম্াভাকে : মরণের কোলে উলে 
পড়ছে মানুষ তবু দ্াভিক্ষি হায়েছে 


সম্পর্কে! এর আগে বিহারের বাঁকা । 
তামিলনাড়ুর ডাঁণ্ডগুল, গুজরাটের 


বোম্কাই-এর! মানুষ জবাব 'দয়েছে। 
সাঁম্মালত, কন্ঠের জবাব একটা বাক্যে 


সম্পূর্ণ করেছেন, '”সময় থাকতে 
মানে সরে পড়ুন।? তা না হলে 





দেশের মানুষ এই. কংগ্রেস অপ- 
শাসনের প্রেতম্ার্তকে আর বেশী- 
{হন দহ্য করুবেন না। শতলক্ষ সশস্ম 
গুপ্ডাবাহিনী কোটী কোটী মানুষের 
মিলত পদভারে ধুলায় 'নাস্পিষ্ট 
হবে_ এই হলো ইতিহঙ্সের অবধা- 
দিত পাঁরণাম। ক্ষুধা বেকারী এবং 
লুন্ঠনের রাজত্ব শেষ করে দেবার 
দিনও বেশী দুরে নয়। 


ন্যাটোর চক্রান্ত /:গাণ্টা প্রতিরোধ 


(দর্পণের স্মবাদদাতা) 


সাইপ্রাস গ্রীসের বড় কড় 


পর্তুগালে ফ্যাসীবাদ শাসনের অব- 


এটা স্বীকার করা হয় নি। অনশনে খবরের ভাঁড়ে একটি গুরত্বপূর্ণ সানের পর স্পিনোলার পণ্ঠপোঁষত 
মানুষ মরছে তবু নির্মম পাঁরহাসে. খবর কেমন যেন চাপা পড়ে গেছে। সরকার যে সব কাজ করছে, ন্যাটোর 
কংগ্রেসী শাসককুল বলে, এতো কয়েকদিন আগে স্পিনোলা আফ্রি- কতণরা পর্তুগালকে এখন “শত্রু 
অনশন মৃত্যু নয়, এটা অখাদ্য খেয়ে কার পর্তুগীজ উপানবেশগুলোতে শিবিরের” দালাল বলে মনে. করে। 
মৃত্যু ঘটেছে। মানুষ যেন [সাধ করে জ্বাধীন্তা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই ন্যাটো দক্ষিণ আফ্রিকা, দাক্ষণ 


গাছের পাচ্তা, বিষা্জ ফল, বিশুক 
গেপড় গুগলি খায়। ভারতের কোন 
রাজ্য আজ খাদ্/াভাবে 

অবসন্ন নয়? উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, 


_ পরাচমবঙ্গহ উীঁড়ষ্যা, বিহার, কেরল 


সর্বত্র হাহাকার, হা অন্ন, হা অন্ন 
ধ্বনি শোনা যায়। ' 

এঁর মধ্যে চলেছে শাসক কংগ্র- 
সীদের বিলাসব্যসন,' লুন্ঠটন এবং 
দুনণীতি। বুর্জোয়া জমিদার চক্র 
লুন্ঠনের দসন্চক্ক। কংগ্রেস সরকার 


এই খবরের সঙ্গে সঙ্গে আরো 
একটি খবর রয়েছে। অবশ্য খবন্বাট 


জোরদার করার দিকে নজর দিয়েছে 


খুবই: ছোট করে! দেবার চেষ্টা হয়েছে। এদিকে দক্ষিণ রোডোশয়ায় দুর্বার 


তা হচ্ছে ন্যাটো ' গোষ্ঠী দক্ষিণ 
আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডোশয়ায় তাদের 
ঘাঁটি জোরদার করার জন্যে অস্র- 
সংবরাহের পরিমাণ বাঁড়য়েছে। 
সম্প্রীতি অটোয়াতে ন্যাটোর যে 
আঁধবেশন হয় সে-আঁখিবেশন 'বশ্ব- 


গাঁততে গোঁরলা যুদ্ধের প্রসার 
ঘউছে। 

সম্প্রাত মুরোপে ও আঁক্র- 
কায় ন্যাটো প্রগ্গাতশীল শান্তর কাছে 
যে মার খেয়েছে তা খুবই তাৎ- 
পর্ষপূর্ণ। তাই ন্যাটোর ভাবমৃতি 


এদোন আপনজন । কংগ্রেস সরকারের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক সন্দেহ প্রতিষ্ঠার জন্যে “ সাইপ্রার্সকে কেন্দ্র 


উচ্চতম পদাধকারাঁ থেকে পণ্টায়েত- 
স্তর পর্যন্ত এই লহঠেরা চক্রের 


প্রস্তাব উত্থাপন করে জ্যোতির্ময় 
বসু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 


এ 







তা , আপা 


নেই। কারণ ন্যাটোর পাঁরকল্পনা 


স্ধা কামাটি অস্রশস্হ ও সামারক ঘাঁটি 


বাড়ানোর সুপাঁরশ করেছে। এ 


[ুক্ষিম 
ছক্রেটারট পোর্টারকে 





কত iy টে এ NE 
---আাকলেয দূর । প্রা এক দশ 

লা পারিস (খেকে ন্যাটে'য 

, শিক্ষা দণ্তর লরিয়ে শ্ৰোস্ভাদাধী কা 
রা 'জেখিয়ে, কিল, জবাই 
কস “বা 

যু্তরাস্ট্ সমাপ্ত 






| হ্বীর্থকান 
০০০ 


করে পুনরায় কতগুলো, ঘটনা 
হচ্ছে। . . 
“-য্ধবাদা ন্যাটো ডক্কের কার্ষ- 


“সমস্ত দুনশীতর উৎস” বলে- কাঁমাটতে রয়েছে মাক, ব্রিটেন, কলাপে বর্তসানে সামারর উত্তেজনা 
অঁভাঁহত করেছেন। তান বলেন পাঁশ্চম জার্মনী প্রভাত সাম্রাজ্য- কাড়ছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থেকি 
হীন্দিরা গান্ধী নিজে কোর্টী 'কোটী বাদ? রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা মন্তীরা। সামান্য ভাগাও যাঁদ শান্তির জন্যে 


টাকা গ্রহণ করে জ্‌ষ্নের কাজে অগ্র- 
বার্তনন হয়ে দেখা দিয়েছেন। পুত্রের 
মরতে কোঁম্পানীব 'চে্াকারবাব 
তান £ঢকে রাখছেন। কোন দেশে 
প্রধানমন্ত্রী ফাঁদ এমন দুর্নীতিবজ 
হন, তাহলে সেদেশে সর্বনাশ হতে 
বাকী থাকে না। বলা বাহুল্য, 
ইন্দিরা গান্ধী তার জবাবী ভাষণে 


বাভিন্ন য়ুরোপীয় দেশগুলোতে 
“সাম্যবাদ ' রোখার”  পাঁরকল্পনা 
নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তঠধিবেশনে 
ন্যাটোর এক পণ্চবার্ষকী €১৯৭৩- 
১৯৮০) পাঁরিকজ্পনা নেওয়া হয়। 
বর্তমানে ঘুরোপের বাভন্ন দেশে 


ব্যায়ত হত তবে তৃতীয় দুয়ার 
মান্য না খেয়ে মরত না। ' রাষ্ট্র 
সংঘের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, 
প্রীত বছর সারা পাঁথবীতে মোট 
বিশ হাজার কোট ডলার সামারক . 
খাতে ব্যয়িত হচ্ছে। উন্নয়নশীল 


শ্রীবস্টর সুস্পষ্ট দুর্নগীতর আভি- সঘাজতান্রকদেশগলোর সঙ্গে খাঁনষ্ট দেশগুলোকে যে আর্ক সাহায্য 


যোগ সম্পর্কে জবাব দিতে পারেন 
না তান শুধু বলেছেন, আমার 


হগল্ল দেশের লোক 1 জবাব দেংব।/ 


কল্তু সে জবাব তান মেনে নেবেন 
কঃ আঁত সম্প্রাত এলাহাবাদ 
লোকসভা উপনির্বাচনে উত্তর প্রদে- 


সম্পর্ক গড়ে তোলার যে ঝোঁক দেখা 
যাচ্ছে, তা বানচাল করাও এই পরি- 
কল্পনার উন্দেশ্য। ন্যাটোর কর্তারা 
ফ্রাম্সকে পুনরায় পেতে পারবে বলে 
মনে করে। বর্তমানে, বিশেষ করে 


দেওয়া হয় তার চেয়ে এই অর্থের 
পারমাণ ভিশগৃণ বেশী । স্মরণ রাখা 
দরকার তৃতীয় দুনিয়ায় একশ কোটি 
মানুষ অর্ধভুন্ত এবং দশ কোটি 
সক্ষম মান্দয বেকার! | 


A 


॥ ছয় ॥ 
(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


' এলোমেলো অনেক অঘটন ঘটে। 


অঘটন 'মনে হয়৷ উপর থেকে ভাসা 
ভাসা ভাবে দেখলে, কিন্তু একটু 
তাঁলয়ে দেখলেই বোবা যায় অঘটন 
বলে যা মনে হচ্ছে তা অথটন কিছু 


' নয়। আসলে স্বাভাবিক ঘটনা । 
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রূষ্র্পাত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রাথপ 
[হিসেবে ফকরাদ্দন আলি আমেদের 
মনোন্য়ন, ষোল সন্তানের জনক ভি 
ভি গিরি আরেকবার কংগ্রেস মনো- 
নয়ন পাবার অভিলাষ পোষণ কর- 
লেও, তানি ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন 
পেলেন না। আঠাশে জুন ইন্দিরা 
গান্ধী রাষ্ট্রপতি শিরির সঞ্চেগা সাক্ষাৎ 


করে তাকে সোজা বলে এলেন যে ' 
, কংগ্রেস নমিনেশন {তান পাবেন না। 

ভি ভি গার অথবা ফকরাদ্দিন ' 
আলি আমেদ রাষ্ট্রপতি পদে, মনো-, 
নীত হবার মাপকাঠিতে প্বর্জন ': 


প্রত্যাখ্যাত, যাঁদও তান রাষ্ট্রপাঁতর 
পদ অলঙ্কৃত করে পুরো এক 


মেয়াদ টিকেছিলেন। অপর জন খাদ্য, : 


কৃষ, জলসেচ, বিদ্যুৎ, শিজেপাসয়ন 
কোন দপ্তরেই যোগ্যতার পাঁরচয়' 
দিতে পারেন নি। জনাব আমেদ নিজে 


, একজন বড় জোতের মালিক, গোহাটা 


শহরে গত কুড়ি বছরে জমির দাম 
আড়াইশ গুণ রেড়েছে। এর এক 
সিংহ' ভাগ জনাব আমেদ, স্বর্গত 
হরেশ্বর গোস্বামী প্রমথ কংগ্রেস 
নেতাদের পকেটে গেছে। তৈল 
পাঁরশোধনাগার,, মালিগাঁও এ এফ 
রেল হেড কোয়ার্টার, এবং সেনা- 
ব্যারাক স্থাপনের ফলে . জমিবাবদ 
সরকারকে কোটি কোট টাকা ক্ষাত- 
পূরণ দিতে হয়েছে। এ টাকা যারা 


যারা পেয়েছেন তারা প্রায় সকলেই : 


এখন আসামের, বড় বড় কংগ্রেস 
নেতা, মন্মী অথবা এস এল এ, 
এমশপি। ্ট | 

যাক সে কথা। জনাব ফক- 
রাঁপ্বন আলি আমেদ এমন কোন 
বিশেষ যোগ্যতা দেখাতে - ‘পারেন 
দন, যাতে তাঁকে রাষ্টরপাত ' পদে 
সর্বোত্তম প্রার্থী বলে বিবেচনা করা 
যায়। ভি ভ 'গারও এমন আবি- 
শ্বাসের কাজ করেন নি, যাতে তার 
আভিলাষ থাকলেও তাকে ব্মতিল, 
করা যায়৷ | 1 1 


" বস্তি ' নির্বাচনের আর 


দনকয়েক বাকী। চারা গাল্ধীর 
2টি 
শা লি শ্রেস্কে 
৩্রন্কাশ্পিভ হচ্ছে 
সামন্তবাদ, সাাজাবাদ বিরোধী 
ইংরেজী মালিক পত্রিকা 


‘The Unity 
' এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন! 
সম্পা্ক, 0/০ রায় প্রেস 
১৪৪ কে, শ্যামাপ্রসাদ মুখাজি রোড 
কপি-২৬। বিকেল ৬--৮টা। 
Also 
Pre-Shakespearean Dramas 


Price ৩ Rs. 10 00 
Annapurna Book Stall 


2B, Mahatma Gandhi Rd. 
(Near Sealdah Crossing) 











এবং 


হচ্ছে। 


াষটতি নির্বাচনের প্রানে কংপ্রেমের ভাসতে 


বিক্ফোৱ প্রধানমন্ত্রী, উদ্বেগাত্রান্ত 


“নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল রাজ্য বিধান- 
সভা ও সংসদের উভয় কক্ষে বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও এখনো অঘটন 
ঘটতে পারে। না, এমন অঘটন নয় 
যে কগগ্রেস প্রার্থী ফকরদ্দীন আল 
আমেদ বাঁপল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও 


, সঞ্জীব রোভির মত হেরে গেজেন। 
এমন ঘটনা ঘটার মত কোন আভাস 


দেখা যাচ্ছে না। 

কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরো 
গরদুতর ঘটনার ছায়া। এবং ছায়া 
পুবর্গীমনী। আগে আগো চলে।, 


ঘটে চলেছে। তামিলনাড়ু, । মাণপনুর 
কংগ্রেস বিরোধ (নামে মান) সরকার 
ছিল, তাদের 'নিয়ে হঠাৎ টানাটানি 
চলেছে। কেরলে ডাইনপ্ন কামীনস্ট 
কংগ্রেসের 'মাঁলত সরকার্‌ 
আর এস পি এবং মুসলিম লগগের 
পডলাঁটশ সত্বেও জোড়া খুজে পড়ছে। 
কাশ্মীরে হঠাৎ করে শেখ আবদট্লা 
এবং গণভোট ফ্রন্টের সঙ্গো প্রধান- 


মন্বী নতুন ভাবে আপোষ আইলো- . 


চনা করছেন। 


॥. এই" ঘটনাগ্দীল হঠাৎ ঘটে ' 
পিন। এবং এই' ঘটনাবলশী নিশ্চয়ই 


নতুন ঘটনাবলীর জন্ম দেবে। এর 
আভাস ধারে ধীরে দৃষ্টিগাচর 


পচ্চিমবঙ্গের  “কারচ্বাপর" 
কারবারী কংগ্রেসী মাল্ত্রসভা ওয়া 
বাঁমশনের ধোঁয়ার জালায় যাই যাই, 
রব তুলেছে, অথচ এ ধোঁয়া নয়া- 
দিল্লীর ধোঁয়া, এড়ান নেই ছাড়ানও 
{নিই । ‘সিদ্ধার্থ বাবুর ইচ্ছে যাই থাক, 
নয়াদল্পীর গহসেকে বারবার রাষ্ট্র- 
পাঁতর শাসন নিয়েই জক্পনাকজ্পনা 


' চুলছে। রাইটার্সের ই-্টগরীলও যেন 


ইসারা পেয়েছে। সরকারী কাজ- 
কর্ম তাই অচল। ' | 
1 ' আসামে অকস্মাৎ ' বিক্ষুব্ধ 


গোম্ঠী “আত্মপ্রকাশ করল, বা করার 


প্রেরণা ও উৎসাহ পেল। এতাঁদন 
তারা' চুপচাপ ছিলেন। শরত সংহ 
মশাই যে বড়পেটা বা কামর্পের 
লোক নন তা কারোর মনে পড়ে 
নি। আসাম উপত্যকার বাঙালপ 
নেতা শান্তিরজন সরকার শরত 
সিংহের সঙ্গে হাত মেলালেন আর 
কাছাড়ের মহশভোষ পুরকায়স্থ, 
রথীন দেন, আসাম উপত্যকার 
বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে ভিড়ে 
খেলেন। কংগ্রেস দলের ভাবমৃর্ত 
নাক ক্ষুঞ্প হচ্ছে। ।অথচ আসামের 
=) মন মাৱই জানেন এই লোকন্মা 


ফে দলেই থাকুন, ‘সে দলের! ভাব- 
মূর্ত বলে কিছ; থাকে না। 
বিহারে যা ঘটছে তা আরো 
মজাদার। বিধানসভায় কংগ্রেস সদ- 
স্যের সংখ্যা দুশো চল্লিশ । এর মধ্যে 
একশো জনের , বেশী কোন গিবশেষ 
আনুগত্য নেই। নগদ এবং সরকারী 
দাঁক্ষণ্য অনুসারে তারা যে কোন 
গোষ্ঠীর পাল্লা ভারী করতে পারেন। 
রেলমন্ত্রীর সমর্থক! সংখ্যা প্রন ষাট 
এবং দেশরক্ষা মন্দক জ্রগজীবন রামের 


' সমর্থক, সংখ্যাও ষাট পণ্রযাট্র। 


বেচারা মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুর 


তিনি নিজেই জানেন না কবে তাকে 
ধরাশায়ী হতে হবে। এর ওপর 


| জয়প্রকাশজীর গণ-আন্দোলন! কূপ- 
, রামর্শ পেয়ে তান রেলমল্লশর ভ্রাতা 


সেভ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রকে 
মান্পসভা থেকে কাদ দেবার কথা 
ভার্কাছলেন। ফলে মহখ্যমন্্রধর বিরুদ্ধে 
গুরুতর “অভিযোহা এল। িধান- 
সভাদলের তলব সভা আহবানের 
নোটণশে ষাটজন এম এল এ স্বাক্ষর 
দিলেন। গফুর সায়েক হাওয়াই 
জাহাজে চলে 'দিল্পাঁর দরবারে হাজির 
হলেন। মহাসধকট, রক্ষা) করুন। 
কিন্তু শেষ রক্ষা যে হবেনা তা গফ:- 
রও জানেন, মাতাজধও জানেন। 
অপেক্ষা শুধু রাষ্ট্রপতির নির্বা- 
চনের। . 
উড়িয্যত্প ঘটনা আরো আঁভনব। 
বিজ; পাটনায়ক আর হরেকৃষ্ণ মহা- 
তাব, বিরোধী ‘দলের দুই: মহা- 
নায়ক কংগ্রেস মনোনীত ফকরচাঁদ্দন 
আলি আমেদকে রাম্ট্রপাত পদে 


সমর্থন করবেন বলে জাঁনফ়্নেছেন। 


যেটা প্রকাশ্যে এখনো জানানো 
হয় নি এবং গোপনে চ্দীন্ত হয়ে 
গেছে তাহল “রাষ্ট্রপতি নির্বাচংনর 
পরেই নন্দিনী সংপর্থীকে কেন্দ্রীয় 
মান্মসভায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং 


বিজু পট্রনায়ক কংগ্রেসে যোগ. 


দেবেন। সঙ্গে সলো তিনি বিধান- 
সভায় কংগ্রেস দলের নেতা 'ির্বা-, 
চিত হাবেন, ফলং মুখ্যমন্ত্রীর গদা 
প্রাপ্ত । তখন সি পি আই এর 
অবস্থা হবে, “আমারি বুয়া আন- 
বাঁড় যায়, আমারি আঙিনা 'দিয়া।” 
উাঁড়ষ্যায় যা ঘটল, সারা দেশেই: তা 
ঘটবে এবং দস পি. আই. এর জাতীয় 
গণতাঁন্মিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শ্রাদ্ধবাসরে 
শত ফকোর জন্যে রাজ্যেশ্বর রাও 


কোম্পানী ছাড়া বড কেউ থাকবে } 


না। 

উত্তর প্রদেশে নতুন : বহুগুণ 
মাঁন্িসভা গঠনের পর একটা মাসেই 
কংগ্রেসের ভাবম্যার্তর আর, কিছ, 
কিছু অবাশষ্ট নেই। .এলাহাবাদ 


লোকসভা. 'আসনটশ ৯ বহুগুশার | ' 
-নিজস্বা। সেই আসন আঠারো 


হাজার ভোটের ব্যবধানে হারাতে হল। 
উত্তর প্রদেশে নাকি কার্যতঃ দুটা 
প্রশাসন চলছে। একটা ' চালাচ্ছেন 


1 


বহুগুশা অপরটণ ১ চালাচ্ছেন প্রধান- 
মল্তীর' একান্ত ি*বাসভাজন যশ- 


' পাল কাপুর, এম পি! এই আঁভ- 


যোগ করেছেন সস পি আই আুদ- 
স্যেন্ব1 আঁভযোগ "করছেন কংগ্রেস 
সদস্যেরা। এখানেও কংগ্রেস দল 


পাঁচ টাকা। বাজার দর দেড়শ থেকে 


দুর্ঘশা টাকা।' বিড়লাজী শেঠি 
এবং শেঠির মান্সভাকে কিনে 
রেখেছেন বলেই উক্ত কংগ্রেস সদস্য 
একথা বলেছেন! সম্ভবতঃ তোঁন 
জানেন না যে তারু পুরো দল এবং 
হাইকমান্ডকে 'বিড়লাজীরা পকেটে 
পরে রেখেছেন। এটা চিরক্ষেলে সত) 
এখনকার কংগ্রেস সরকারের বেলা 
আরো বেশী সর্/। সুতরাং রাস্ট্র- 


“পাত, নির্বাচনের আগে বা পরে 


তাদের অপেক্ষা করতে হয় না৷ 
পাঞ্জাক এবং 'হাঁরয়ানায় 'অনু- 
রুপ দলীয় সংঘর্ষ এ সময়ে দেখা 


দিয়েছে। হরিয়ানার মুষ্খসপ্ী বংশী. 


ললজী হঠাৎ স্বাস্থামল্তীী চন্দ্রাবতী 
পেলেন। অথচ স্ববং প্রধানমন্তর 
ইন্দিরা গান্ধীর সপর্দরশেই বংশী- 
লাল চন্দ্রাবতী ঝাঁহনকে শীন্মসভায় 
নিয়োছিলেন। বরখাস্ত হয়ে! চল্দ্যবতশ 
ইীন্দ্রাজীর দরকারে ছুটে 'গিষে- 
'ছিলেন। কিন্তু ইন্দিরাজী ভরসা 
দেন নি কারণ লাতিন রি 
পষন্তি। 

পাঞ্জাবের মৃখ্যমল্লী জৈল 
সিংও বিপন্ন । দরবারা সিং প্রমথ 
“দানব দসনকারী” (এরা প্রতাপ 
{সং কায়রোকে তদন্ত কাঁমশনে টেনে 
নিয়ে গিয়েছিলেন) মহাপুর্ষেল 


দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। 


১, দর্পণ ॥ শ্বক্রবার রা আগল্ট ১৯৭৪ 


তার অপসারণের জন্যে উদ্যোগী 
হয়েছেন এবং তার রাষ্ট্রপতি 'ির্বা- 
চন পর্ধন্ত অপেক্ষা করতেও চাই- 
ছেন না। পাঞ্জাবেও একই, কথা, .. 
রাস্ট্রপাঁত নির্বাচন শেষ না হওয়া 
পযন্তি। 

জনাব ফকরদ্দীন 'আহমেদ 
রাষ্ট্রপাত নির্বাচিত হলে ভারতের 
কোন 'জনাবরল হঠ্টাং ! দবর্ণথান 
আবিষ্কৃত হঝে এবং ভারতের তাঁর 
অর্থ নোতিক 'সৰ্চকট৷ [অন্তাঁ্ঘিত হাবে 
এমন দাবী ইন্দিরা গান্ধী করেন নি। 


বলা হয়।'কংগ্রেস এককভাবে একটা ., 
দল বটে কিন্তু এই দলে অসংখ্য 
উপদলশয় গোষ্ঠীও পাশাপাশি 
বর্তমান। ইম্দির গান্ধী তাদের 
এক্যবদ্ধ রাখার জন্য দুটি মুখ 
পন্থা গ্রহণ করেছেন। এক, সরকারী 
প্রসাদ অনুগ্রহের ভাগবাঁটোয়ারা রক 
এবং নির্বাচনী কেন্দ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে 
দেওয়া; দুই, সমাজাবরোধী সকল 
অংশকে থানা-পীলশের হেফাজতে 
সংগাঁঠত করে সমস্ত প্রীতবাদকে 
স্তব্ধ করে দেওয়া। তিনি তা সফল- . 
ভাবেই .কিরিছেন। 

. কিন্তু তার দুর্ভাবনাও রয়েছে৷ 
গণতান্লিক রশীতন্শীত এবং 'নর্বা- 
চন পদ্ধতিকে সরকারী প্রশাসনের ৷ 


/পাহায্যে কলাষত করার পর জন- ' 


সাধারণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন। তাকে 
আরও বেশ করে পুঁজশ ও সমাজ- 
বিরোধীদের ওপার' নির্ভর করতে 
হচ্ছে। ফলে কংগ্রেস দলের সারা 
দেহে [অসংখ্য দুষ্টক্ষত দেখা দিয়েছে। ; 
স্বাভাবিক ও বৈধ সংসদীয়। রঙীত 
ও প্রথা অনুসারে ইন্দিরা কংগ্রেসের 
ভারতের কোন রাজ্যেই 'নার্ববাদে 
ক্ষমতা লাভ করার উপায় ' নেই৷. * 
যেখানেই একট: স্বাভাবিক ও বৈধ 
নর্বক্চন হয়েছে সেখানেই ইন্দিরা ' 
(শেষাংশ সপ্তম পঞ্ট্) 





গ্রাহক হোন 


শেক্সপীয়ার ‘রচনাবলী 


পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 


 মৌপাম! 


প্রতি খণ্ড দশ টাকা . 


রচনাবলী | 


প্রথম খঞ্জ প্রকাশিত হয়েছে। তিন খণ্ডে সম্পুর্ণ | 


প্রতি খণ্ড দশ টাকা । পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 


ভূহতিন-তশঙ্গম ৪ ১ 


কলেজ রো, কলিকাতা» 





দপশি 1 শুক্রবার ইরা আগস্ট ১৯৭৪ 


পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত মংকট 


হয়েছে। ্বনিময় সংকট, মুল্য সংকট 
লেনদেন সংকট, মুদ্রা সংকট, ঢেউ- 
এর পর ঢেউ এসে পজবাদী উৎ- 
পাদন এবং বন্টন ব্যবস্থাকে ভেলো 
ফেলেছে। . 

ইতাল+ সরকার ব্যান্ক থেকে 
ধার নিয়ে কর্মচারীদের মাইনে 
দিষেছে, বড় বড় শহরের কর্পো- 
রেশনের কর্মচারীরা মাইনে পায়াঁন।৷ 


রের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত পড়ে যাওয়ার 
পূর্ব ম্রাস্ফীত দেখা দিয়োছল 
বলে তার ধারণা প্রকাশ করে ডঃ 
স্যাময়েলসন বলেছেন, “উনিশশো 
সত্তর সাল থেকে বাঁণাঁজ্যক [হিসাবে 
পাঁথবীর চৌোঁদ্দটা বৃহৎ দেশের 


" মুদ্রার তুলনায় ডলার মূল্য মোটা- 


মুটি আঠারো শতাংশ হাস পেয়েছে। 
.-এসহতরাং দীঘণদন ধরে মাকিনি লেন- 
দেনে যে দিপুল দ্্টাত চলাছল 
এবার সেটির অবসান হবে বলে 


দেবীবাবু 


প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


এনাম” মুখ্যমন্ত্রী সদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়! তাই মু্ষমন্দ বিরোধ আঁভ- 
যান জোরদার করতে হলে যুব ছা 
এঁক্য খুবই জরুরী। কারণ পশ্চম- 
বঙ্গের যুবশছান্্র নেতাকা যাঁদ এক- 
যোগে মৃখ্যমন্তশীর বিরুদ্ধে আভষান 
১ শুর; কারন অহলে দিল্লী অবশ্যই 
1 এ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা 


। »করবে। এবং সে ক্ষেত্রে তার নিজের 


আশা করা অসঙ্গত হবে না, অন্ততঃ 
অন্যান্য যে সব শিজ্পোন্বত দেশ 
আমদানী তৈলের উপর নির্ভরশীল 
সেই সব দেশের সঙ্গে লেনদেনের 
হিসেবে আর মাঁকন ঘার্টীত হবে 
না বলে ধরে নেওয়া বাক্স» 
পাঠকদের কাছে ডঃ স্যামৃ- 
য়েলসনের এই মজ্তব্যটর অনুবাদ 
তুলে দিয়ে আশা করব তারা বিশ্ব- 
ব্যাপী তৈলসংকা সৃষ্টি এবং মাঁর্কন 
পক্ষপন্টাশ্রিত সৌদ আরব, জর্ডন, 
কুবায়েত, ইরাণ প্রভাতি তৈল রপ্তার্নী- 
কারক দেশগুখীল কোন খুঁটির জোরে 
অপরিশোধিত তেলের দাম চার পাঁচ- 
গুণ বাঁড়য়ে দিয়েছিল তা শকছুটা 
অনুমান করতে পারবেন। অর্থাৎ 
মাকন লেনদেন ঘাটতির চাপ 


অমোরকা বিশ্বের বাজারে তার 
বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষম রাখার চেষ্টা 
করছিল। অন্যদিকে পশ্চিমী দেশ- 
শাল ভিয়েতনাম, লাতন আমে- 
'রিকা, এশিয়া প্রভৃতি দেশে অযথা 
সামারিক ব্যয় চালিয়ে আমোরকা ষে 
অকারণ মনদ্রাস্ফীত ঘিয়ে চলেছে 
তার দিকে অঞঙ্গনাল নির্দেশ করে 
আমেরিকার নীতি পালটানোর জন্মে 
চাপ' সমষ্ট করাছিল। 

অধ্যাপক গলব্রেথের মতে মার্ক 
বাজেটের অর্ধাংশ সমরোপকরণ 
তৈরীর জন্যে বরাদ্দ সমরোপকরণ 
ভোগ্যপণ্য নয়, কিল্তু উৎপাদন ব্যব- 
স্থায় মজুরী ও মুনাফা জনিত 
আয় সৃষ্টি করে। সমরোপকরণ ও 
অন্যান বঙ্মবহুল রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ 
কমালে মাদ্রাস্ফীত কমতে পারে 
কিন্তু শত শত কলকারখানা বন্ধ 
হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক বেকাব হতে 
বাধ্য। 

তাই জামোরিকা বিশ্বের সবি 
সামারক' উত্তেজনা সৃষ্ট এবং দেশে 
[দেশে সংঘর্ষের আবহাওয়া সৃষ্টি 
করতে উদ্যোগ নেয়। ফলে বাজার 
গরম হয়, সমরোপকরণ, ফদ্রাংশ 
ইস্পাভ, কোঁমক্যালস প্রভৃতির দ্রুত 
চাঁহদা বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁপ৷ 
মুদ্রা সৃষ্টি হয়, ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি 
হয়, জনসাধারণের দুঃইখকম্ট বাড়ে। 
ডঃ স্যামুয়েলসন কলেছেন তানি 
{বিশ্বের বাজারে দুটী' কারণে মব্দ্রা- 
স্ফীতির প্রকোপ হাস পাবে বলে 
মনে করছেন। প্রথম কারণ, মূল্য 
বাঁদ্ধর ফলে খাদ্য ও কীষজ্ঞাত 
পণ্যের যোগান ' বাড়ছে; দ্বিতীয় 
কারণ '*দ্বতাঁয় মহাযুদ্ধের আগে 
প্রায় শতাব্দীকাল ধরে যে জির্থ- 


ব্যবস্থার নৈরাজ্য” বলে উল্লেখ করে- 
ছিলেন। 'কিল্তু পঁজবাদণি অর্থ 
নীতাঁবদেরা কেইনসীয় মডেলের 
সাফল্য দাবট করে মাক্সের সিদ্ধা- 
ল্তকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। 
অনেক কায়দাকেরার্মাত সত্বেও কেই- 
নসীয় মডেলে পঁজবাদী অর্থনশীত 
সে তেজজী-মন্দার পাপচক্ক এড়াতে, 
পারে না, বহুবারের মত এবারও তা 
আবার প্রমাণিত হল । 
আমাদের দেশ এই বিশ্বপঃজ- 
বাদী আর্থব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত বলে 
আমাদের দেশের অর্থনসাঁতও সংক- 
টের ধাক্কা কাটাতে পারে না। কংগ্রেস 
সরকারের অধুনাতম 'শল্পার্বীনয়োগ্গ 
নীতি পরিষ্কারভাবে দেশথয়ে দিয়েছে 
যে, স্বানর্ভ'রশ্বাল অর্থনীতি গড়ে 
তোলার বুলি ফাঁকা আওয়াজ মান্র। 
ভিক্ষার ঝাল হাতে পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার অংশ ন্ভারতীয় অর্থ" 
নগীতরও দাঁড়াবার উপায় নেই। 


বিনিময়ে দাতা দেশগুলিি এদেশের 


পহাঁজ লগ্ন ব্যবস্থায় প্রচুর কন- 
সেশন আদায় করে নিয়েছে। ।আজ 
রোডিমিড জামাকাপড় থেকে চিকৎ- 
সার সরঞ্জাম পর্যন্ত যে সক পণ্য 
এদেশেই তৈরণী হচ্ছে, সেগনীল পর্যন্ত 
কংগ্রেস সরকার বিদেশী আঁতকায় 
কোম্পানীগৃলির হাতে তুলে 'দিয়েছে। 
কংগ্রেস সরকারের অজুহাত যে এই 
শবদেশী পুঁজ রপ্তানী বাণিজ্য 


বৃদ্ধ করবে এবং দেশের বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হবে। এর. 
উত্তরে ডঃ স্যমুয়েলসেনের মন্তব্যটী 
উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেম্ট। তিন 
আভ্যম্তরীণ পণ্য ও মজুরণর উপর 
প্রবুন্ত হয়, ফলে স্থানীয় বাজারে 
পণ্যমূল্য ও মজুরী বৃদ্ধি পায়” 
অর্থাৎ মুদ্ত্র্ফপীত ঘটে। অবশ্য 
আমাদের দেশে মজুরী বাদ্ধির হার 
মূল্যকৃদ্ধির তুলনায় এত সামান্য যে 
তাকে মজুরী বৃদ্ধি বলা দিরর্থক। 
আমাদের দেশে মজুরণ হাসের প্রধান 
কারণ মাকসের বার্ণত, প্পাজ- 
বাদের সংরক্ষিত বেকার বাহনণ”। 
কাঁষক্ষেন থেকে উচ্ছেদ হওয়া কর্ম- 
হীন ক্ষেতমজুর এবং বিরাট সংখ্যক 
'শাক্ষিত বেকার সৃষ্ট করে ভারতীয় 
বৃহৎ পংাঁজপাঁতিরা, মজুরীর হার 
কমাতে পেরেছে । তাই দেশের বৃহৎ 
একচোঁটয়া পইজির মালিকেরা কৃষ- 
ব্যবস্থায় সনাতন প্রথাগুলি বজায় 
রাখতেই ইচ্ছুক আমুল ভূমি 
সংস্কারের তারা প্রচন্ড বিরোধী । 
একদিকে বিশ্বের ধনী সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগ্ীলর উপর শৃনর্ভরত অন্যদিকে 
দেশের পচাগলা সামন্ততান্তিক 
কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করে 
চলা, এই দুই দুষ্টক্রতের উপর 
ভারতে প+জিবাদী অর্থনাঁত গড়ে 
উঠেছে। কংগ্রেস সরকার এই অবস্ধা- 
কেই “টাকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। 
তাই এদেশেও সংকট, মূল্য বৃদ্ধি 
বেকারী ও গাঁরবশী কাড়ছে। 


হাওয়া ছেলা স্কুল বোর্ডের দ্বেছাচারিতা 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 

হাওড়া জেলা স্কুল বোর্ড 
এলাকায় শিক্ষক নিয়োগের জন্য 
প্রায় দু বৎসর আগে বাইশ হাজার 
দরখাস্ত নেওয়া হয়। দর্ঘীদন টাল- 
বাহানার পর গত ছয় মাস আগে 
প্রায় দু হাজার বেকার যুবকদের 
নিয়ে একটি প্যানেল তৈরী করে 
ডি পি আই আঁফসে পাঠানো হয়। 
উক্ত প্যানেল তৈরশ করার ব্যাপারে 
কংগ্রেসী এম এল এ আনোয়ার 
আদ কয়েকটি গুরুতর আঁভষোগ 
ডি আই. ও ড পি আই আঁফসে 
পাঠান। নাখলবঞ্গ প্রাথীমক শিক্ষক 
সাঁমাঁতর পক্ষ থেকেও কয়েকটি আঁভ- 


' যোগ রাখো হয়। উন্ত আঁভযোগের 


ফলে 'ডি পি আই প্যানেলাঁটা স্কুল 
বোর্ডে ফেরত পাঠান। গত বারোই 
জুলাই স্কুল বোর্ডের উপদেষ্টা 


একে আদালত গ্রেপ্তারের আদেশ 


করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া 


কিট সভায় এই প্যানেল সম্বন্ধে ; 


আলোচনা করা হয়। সমিতির প্রতি- 
শনাধ ও উপদেষ্টা কাঁমাটর সদস্য 
শ্রীঅরুপ মুখাজশী প্যানেলাটি প7ন- 
রায় রিভিউ করে একমাসের মধ্যে 
ডি পি আই আঁফসে পাঠানোর 
জন্য প্রস্তাব করেন, প্রস্তাবাটা সর্ব" 
সম্মতিক্রমে গৃহপত হয়। বারোই 
জুলাই শুক্রবারের সভায় প্রায় সাড়ে 


চার ঘণ্টা বতকর্মীলক আলো- ' 


চনা হয়। জেলা সাঁমাঁতর সম্পাদক 
শ্রীহুখাজশী আমতা ইষ্ট সংকেলের 
সোনাময়ী হরিসভা সহ কয়েকাঁট 
বিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য পেশ 
করেন। অনুমোদনের ব্যাপারে দীর্ঘ 
'তনঘন্টা আলোচনা করার পর এক- 
টিও বিদ্যালয় অনুমোদন না করে 


হয়। 


অন্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করা 


৪ লাত ॥ 


রাউ্পতি নির্বাচন 


(ষ্ঠ পণ্ড পর) 
কংগ্রেসকে ঘৃণাভরে লোকে দুরে 
নিক্ষেপ করেছেন। সাম্প্রাতক এলাহা- 
বাদ লোকসভা নির্বচচনে মুখ্যসন্তর 
শুন্য আসনে বিরোধী প্রার্থী বিপুল 
ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীকে 
পরাজিত করেছেন। এটাই এখন 
রাজনৈতিক আবহাওয়া । 

এই আবহাওয়া দেখে কংগ্রেস 
দলের এক অংশ অপর অংশের 
বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে আক্রমণ শুরু 
করেছে। যারা ভাবছে স্বাভাবিক 
নির্বাচন হলে কংগ্রেস 
প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হবার 
আশা কম, তারা গোপনে পছন্দমত 
বিরোধী দলের সঙ্গে আঁতাতের 
সুযোগ খুজছে। এরা রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত 
প্রার্থীকে ভোট না দিলে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। 

অন্যদকে ইন্দিরা গান্ধীর 
বেপরোয়া দ্বেচ্ছাচারী নশীতর ফলে 
প্রশাসন এবং ন্যায়বিচারের প্রাত 
মানুষের আস্থা অদৃশ্য প্রায়। সারা 
দেশে অরাজকতার জোয়ার বইছে। 
শিক্ষা, স্বাস্থ, অর্থনীতি, রাজ- 
নীতি সমস্ত ক্ষেতে অরাজকতা । 
হরিজন, নারীসমাজ, আদিবাসী ও 
দূর্বল অংশগুনঁল যথেচ্ছ ?নিপশড়নের ' 
শিকারে পারণত। আইন, শৃঙ্খলা 


রণের ওপর আরো বেপরোয়া আক্রমণ 
চালানোর জন্য তৈরী হচ্ছেন। 
ইন্দিরা গান্ধী অদুর' ভাঁবষাতে 
পূর্ণাঙ্গ ফ্যাসবাদের পথে পা 
বাড়াতে চলেছেন। তাই তারু দরকার 





PRICE; 40 PAIS 


Ropd. 8০. WB/CCI2 7 
সরকারের তথ্য দপ্তরের অধীনস্থ ক্রাস্থ্য দপ্তরের সর্বেসবা অফুসার ব্হোলায় বৃ 
একটি বেআইনী নিয়ো! 515৬ ডাই সাহা মিথ্যা কারণ দৌখরে 227 রঃ 
একাত্তর সালে যখন , কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর মঞ্জরী ক৫প্রেমাদের অন্যাঁচার 
_'(দেপশের সংবাদদাতা) চি আদায় করার আশ্বাস দিয়ে পদটি , 
এক বছুরের জন্য পুনমর্জর করার 


- অর্থ দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ম- 


/ দপ্তরের জনৈক অফিসারের বরুদ্ধে 
বহু বিশিষ্ট ব্যন্তি গুরুতর, দুর্না- 
' তর অভিযোগ করোছিলেন। 'বিধান- 
সভা সদস্য অনন্ত ভারতী সেই সব 
আঁভযোগ' তদন্তের সুপারিশ করে- 
ছিলেন। তদল্তও হোল কিন্তু দর্ঘ- 
দিন রিপোর্টাট চেপে রেখে, এখন 
তদন্তকারী আফসার ডাঃ ইউ 
সেনকে চাপ দিয়ে তদন্তের “রিপোর্ট 
বদলানোর চেষ্টা হচ্ছে। এছাড়া 
আঁভযুক্ত আঁফসারের পদাটই: বে- 
'আইনী। পি এস গস তাঁকে এই পদ 
থেকে সরানোর সুপারশ করেছে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মল্মণালয় ' 


থেকে এই অফিসার তথা দপ্তরের 
ঝুয়ভার নির্বাহ করা হয়। তাঁরা 


দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের অর্থ 
দণ্তরণও একই মত পোষণ করেছেন। 
এমনীক রাজ্য মীন্দরসভার একাঁট 
, বৈঠকেও তাঁকে সরানোর সুপারিশ 


করা হয়েছে। তা সত্বেও 'স্বাহ্থ্যমন্মা 
আজত পাঁজা এবং এ দপ্তরের এক- 
জন পদস্থ আফসার উন্ত ভদ্রুলাককে 
রাখতেই চান। তাঁরা আবার মালতি" 
সভায় কেসাঁট পাঠিয়েছেন। 
পদটি হচ্ছে পরিবার পাঁর- 
কল্পনা বিভাগের সঙ্গীত নাটক 
আঁফসারের। পাঁরবার প্রারকল্পনা 
বিভাগের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন 
আঁফিসার আছেন যার কাজের মধ্যে 
সঙ্গত নাটক আঁফসারের সব কাজই 
পড়ে। তা সত্বেও পরিবার পাঁর- 
কল্পনা কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ 
কেন্দ্রীয় অর্থ লুটেপুটে খাওয়ার 
উদ্দেশ্যেই বে-আইনীভাবে এই 
অহেতুক পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল! 


মোদন সাপেক্ষ তাঁকে নিয়োগ কর- জন্য রাজ্য অর্থ দপ্তরে আকেন 
লেন। কিন্তু অনুমোদন এল না। করুলেন। কেন্দ্রীয় স্বস্থ্য দপ্তর 
তবু কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং পি এস কিছুতহে রাজী হলেন না বরং তাঁদের 
স-তে না, পাঠিয়েই পদটি বহাল বরাদ্দ অর্থ অপব্যয় করার জন্য 
রাখা হল্‌। কেন্দ্রীয় সর্করের স্বাস্থ্য কৈফিয়ত তলব করলেন।, সূতরাং 
দপ্তর জানালেন তাঁদের নিজেদেরই রাজ্য অর্থ দণ্তরও পদটি আর মঞ্জুর 
. অধীনে কলকাতায় 'একজন পদস্থ করলেন না। 'তীরুশে মে তারিখের 
আফসার আছেন যানি এ কাজ মধ্যেই এ 'আফসারকে তার পুরনো 
করেন। কাজেই , বাড়াঁত আঁফসার' দপ্তরে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ 'দিলেন। 
কেন ? ইতিমধ্যে এই আঁফসারের 
পশ্চিমবঙ্গ পাবালক সা্ভস' বিরদ্ধে বিভন্ন নাটক ও সঙ্গীত 
কমিশন আরও কড়া কষা বললেন। সংস্থার কাছা থেকে গুরুতর আঁভ- 
তাঁদের রিপোর্টে বলা হল' বে- যোগ এসেছে। ডাঃ ইউ সেন সাক্ষ্য- 
আইনী ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে? সাবুদ নিয়ে তদস্ত করেছেন। তদন্ত- 
এমনকি তাঁরা একথাও বললেন কারী আফসার এক দীর্ঘ রিপোর্ট“ও 
"সংবিধান অমান্য করে পি এস স-কে পেশ করোছিলেন। কল্তু ডাঃ সাহা 


এই: আঁফসারটিকে পাবালক সার্ভস এড়িয়ে এই নিয়োগের ব্যাপারে তাঁরা যখন মুরু্বপ তখন আর ভয় কি! 
আবার এই পদাটির অবলযৃপ্তির নিদেশ কমিশন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর এবং 


রাজ্যের অর্থ দপ্তর আঁবলম্বে 
পুরনো দপ্তরে ফেরৎ পাঠানোর 
সুপারশ জানিয়োছিলেন। সংশ্লিষ্ট 
আঁফসারাঁটিকে আনা হয়োছল রাজ্য 


£গরম হাওয়া? বি সক্গার্ন 


উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনার প্রতি 


সম্প্রাত মুজ্তিপ্রাপ্ত “গরম 
হাওয়া” ছাঁব সম্পর্কে দেশ আনন্দ- 
বাজার, 'হন্দসথান, স্ট্যান্ডার্ড ও 
অমতেবাজার পাত্রকায় প্রকাশিত সমা- 
লোচনার বিরুদ্ধে কয়েকজন চল্চ্চি্ 
পাঁরচালক, শিজ্পী এবং বাদ্ধজীবী 
একটি বিবৃত দিয়েছেন। এই. বববং- 
সৌমিত্র চট্রোপাধ্যাক্স। শেখর চর্টৌ- 
পাধ্যায়, শহুভেন্দ্র চট্রোপাধায়! উৎ- 









গর্ব সংকলন বেরোবো 
এ সংগ্যায় আছে: 

বিকাশ ও অনৈক্যের চক্রান্ত । 
অমিত মিত্র | বর্ণসংঘাত ও জাতীয় 
আটটি 


(রেঞ্জার্স ক্লাবের বিপরীতে ) 


পু 
পত্রিকা কার্য্যালয় : 
৩২, রাণী হ্ষমুখী রোড, 
কোলকাতা-২ 


শীশত হয়েছে। 





পল দত্ত, অন্দপকুমার, ধর্ণুতসান 
চট্টোপাধ্যায়, সরোজ দে, শাঁমত ভ্জ। 
দীপঞ্কর দে, মৃগাজ্কশেখর, রায়, 
মৈররেয়ী দেবী, গোরা আইয়বব দত্ত, 
ডঃ অশ্যোক মির, শোভা সেন, তাপস 
সেন, প্রমনুখ। বিবাততে. তাঁরা 


বলেছেন_এক্লাজ্প সমালোচনা তর্কা-, 


তাঁত কয়নোই নয়, হতে পারে না। 
ব্যান্ড তাঁর নিজস্ব রুচি ও রোধ 
অনযায়ী শিল্পের সমালোচনা করে 
থারেন এবং শিল্প বিষয়ে ব্যান্ত 
থেকে ব্যান্ততে মতাদ্তর একটি সনা- 
তন সত্য । চূলাচ্চন্লের ক্ষেত্রেও এই 
সত্য সর্বতোভাবে প্রযোজ্য । 
"আমাদের বন্তব্য বিশেষ কোন 
ছবির ভালো লাগা না লাগার প্রশ্ন 
নয়। আমাদের বন্তব্য কিছু কিছ? 
দৃষ্টি ভঙ্গ প্রসঙ্গো। সম্প্রীতি আনন্দ- 
রাজার, হিন্দনত্ধান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ 
পল্িকায় সদ্যমুন্তপ্রাপ্ত 'হান্দ ছাঁব 
গরম হাওয়া”-র সমালোচনা প্রকাশ" 
গ্রভীর আতঙ্কের 
সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করোছ যে উপ- 
রোস্ত 'তনাঁট সমালোচনায় সমা- 
লোচকের এক উৎকট সাম্প্রদর্ঠীয্নক 
দাঁষ্টভঙ্গীর আশ্রয় নয়েছেন। 
আমরা মনে করি, ছাঁকাটর' 'নর্মী- 
তারা নিষ্ঠা সততা ও বাঁলম্ঠ আত্ম- 
প্রত্যয়ের ভঞ্গীতে ভারতের বৃহত্তম 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাঁয়াজিক 


চিল তুলে ধহেছেন। শুভব্দ্ধিসম্পন্ষ . 


জনমানসের কাছে এই সত্য অত্যন্ত 


জরুরী! 


শব্বাল্ভ হবেন না। আমরা 'হ্বাস রাখার জন্য আবার মাঁল্মসভার কাছে 


কাগুজে মণ্তব্য আমাদের হাতে এসে (ব্যাপারটি কি দুনণীতর আওতায় 
পাকার 
গভীর ক্ষোভ ও অস্বাদ্তর সঙ্গে বে-আইনীভাবে বহাল রাখার 'রিরুদ্ধে 
আমরা লক্ষ্য করাছ যে এটিও আগের মত দেওয়ায় প্রস্তাবাঁট একরার্‌ নাকচ মানস দতগুপ্ত ও সুক্গিত গুপ্ত। 


: দায়ক ও রু্িহণীন।” 


বার্ধক বিবরণীতে কড়া মন্তব্য ধূরপোর্ট আলমারী চাপা রইলো। 
করবেন। এই সব রিপোর্টের ভিত্তিতে মে মাস পোরয়ে গেছে। কিন্তু 
৮5 ভাগ্যবান  আফিসারটি এখনো স্ব- 
স্বস্থানে পদে বহাল রয়েছেন। অর্থ দপ্তরের 
কিন্তু মদরুব্বী আঁজত পাঁজা এবং আপাক্তর পরেও এখন তান বেতন 
পাচ্ছেন কিভাবে ? 
বেঞ্গলের বিবেচনাধীন আছে।, 
এত আপত্তির পরেও কিন্তু 
স্বাস্থ্যমল্দরী আর ডাঃ সাহা এ আঁফ- 
সারকে বহাল রাখার জন্য মান্মসভার 
কাছে পেশ করূলেন। সব কাগজপন্ন 
“না জনমানসের আনদনতুষটি দেখে দুজন মন্ত্রী আপত্তি তোলার 
কেটে যাক, রক অদ্বাঁস্ত চেপে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল! 
বস্মক, জরুর সামাজিক দায়িত্ববোধ কিন্তু তাতেও পাঁজা সাহেব হঠলেন 
আজকের অস্থির সমাজের দর্শক না। ডাঃ সাহাকে নাক এ অফি- 
অন্তপ্রাণত হন। “শরম হাওয়াগর সারের খুবই প্রয়োজন। সঙ্গীত- 
নির্মাতারা এটাই চেক্রোছলেন। কিল্তু নাটক আঁফসারের মাধ্যমে প্রচারের 
আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সমা- জন্য শিঞ্পশদের অনেক টাকা দেওয়া 
লোচকত্রয় এই তাৎপর্যপূর্ণ বন্তব্যকে হয়। শুধু অর্থই নয়, অনেক মহলা 
এড়িয়ে গিয়ে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়ক ীশম্পীকেও আয়ত্তে রাখা সম্ভব। 
ঠুঁলি পরে ছবিটাকে দেখেছেন এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই সব 
এবাং সেইভাবে বিহেলষণ করেছেন। (আঁভয়োগই তো এসেছে । 
“গরম হাওয়া?-র মধ্যে সাম্প্রদায়িক এ 
হি গা 2 এখন চেষ্টা করা হচ্ছে ডাঃ 
কথা নানাভাবে এ'্রা বলতে চেষ্টা সেনকে দিয়ে রিপোর্ট বদলানোর 
করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কস্তু ডাঃ সেন যে _পনেরো-বিশ 
বুঝতে বাকা থাকে না য়ে সাম্প্র- জনের সাক্ষ্য নিলেন তাঁর তো এখনো 
দাঁয়ক বিষরে জিইয়ে রাখার ৪ এক ০ থাকবেন 
হশন কৌশল। ক? £ 


“আমর কিবা কার, জন- এই বে-আইনস পদটি রজায় 
সাধারণ এই ধরণের সমালোচনায় 


কার, এই সমালোচকন্রয় তাঁদের পেশ করা হচ্ছে। আঁজিত পাঁজা 
অসুস্থ দৃষ্টভঙ্গশর জন্য জনসমাজে- নাকি দুর্নীতি মক বলে নিজেকে 
ধিকৃত হবেন। প্রমাণ রুরার জন্য ওয়াণ্চ কাঁমশনে 

“এই মুহূর্তে আরো একটি তাঁর কেসি পাঠাতে বলেছেন। এই 


আসে না! সান্দসভার বৈঠকে ডাঃ 
জয়নাল আবেদীন এই ভদ্লোককে 


মন্তব্যটি অমৃতবাজার 
চলচ্চিত্র সমালোচকের। 


পড়েছে। 


তিনটির মতো আঁবশ্বাস্য, বেদনা- হয়ছে। এবার আবার যখন আসছে 
তখন ডাঃ আবেদীন কি করবেন ৯ 





সম্পাদক কতক মডার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


~ 


রাজা সুবোধ মালিক চ্কোয়ার কলিকাতা 


বস; 
১৩ 


বিষয়টি এ জি - 





{(দপপের সংবাদদাতা) -. 


॥ বেহালা ঘথকে ডায়মণ্ডহারব 
তারাতলা পর্যন্ত. আধমাইল রাস্ত 
সামান্য বর্ষায় জলে ডুব্বভূক 
মানুষ প্রমাণ গর্তে ভরা খানাখন্দ: 
এসব রাস্তার অনাম মালিক পাড় 
যুব কংগ্রেসীরা। 

ওঁ অঞ্চলের যে সব দোকান 
বিগত বন্ধে যোগ দেয়ান তাহ 
সাজা স্বরুপ যুব কংগ্রেসারা * 
এম ডি এর নাম য়ে মাপজোক ক 
বাড়ী দোকান ভেঙ্গে নাস্তানাব 
করে খদয়েছে। সি এম দি এ রাস 
বাড়াতেও চায়। তবে পাড়ার স্ব 
কংগ্রেসীদের নিদেশে বাড়ী ভা 
হচ্ছে ও হকে! যুব নেভার বাচ 

রাস্তায় পড়লেও তা ভাঙ্গা হয়া? 
বেহালা 'মীনাঁসপালটির ' প্রা, 
চেয়ারম্যান ভোলানাথ মবুখার্জ 
বাঁড়ীও প্রস্তাবিত রাস্তায় পড়ে 
যুব নেতারা ফিতে ফেলে মেপে ব 
দিয়েছে তা ভাঙ্গা হবে না। ' 
বাড়ীতে একটি ব্যা্কও আছে। 

ধে সব দোকানদার ও স্ট 
ওয়ালা বাড়ণওয়ালা কংগ্রেসের চাঁ 
দেয়, কংগ্রেসীদের সঙ্গে দহরং 
মহরম তা'দর কারুর বাড়ী ভাঙ্গে 
যাঁদও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ 'নাঁদ 
দিনে ঘর না ভাঙ্গলে বুলডোজ 
চালানো যা পালিত হয়নি ওখা 
কর কংগ্রেসী নেতা কুমুদ ভট্টাচাষে 
চেষ্টায়। আমাদের িপোর্টার দেং 
এসেছেন তিনটে সাইকেলের দোক 
ও চারটা স্টেশনারী দোকান এ 
আধস্পূর্ণাবাবুর গোডাউন প্রস্তাব 
রাস্তার ওপর পড়লেও ভাঙ্গা হা 
না। দিনদৃপুরে' শিমেল্টের রা 
কারবার কেউ ধরছে না ওদের ভয়ে 
বাস্ত্যত এবং দোকান ঘর ভা 
হয়েছে এমন একদল লোক আঁবলচে 
শ্ষাতপূরণ সহা অন্যত্র ঘর কর! 
ব্যবস্থা করার জন্য সি এম ' ভি 
ও সরকারের কাছে দাবাঁ জানাচ্ছে 
যুব কংগ্রসদের দাবী ওরা বা 
পল্ধণী অজএব দোষণী। 


৯ই আগ - রংমহল - 1টা 
নাটকের পটভূমিতে 4 
পাদ্রপ্রদীপ-এর নতুন নাটক 


মধ্যাহ্নের সূর্য্য 

নাটক--মানস দতগুপ্ত 

প্রয়োগ--মুজ্িভ গুপ্ত 
অতিনয়-বরূপ দত্ত, সবিতা 
সমাদ্দার, মিলন মুখাজাঁ, অভয় 
চন্দ, সুশান্ত ভট্টাচার্য” সন্তোষ 
ভট্টাচার্য্য, সুবল পাল, সুকুমার 


[ হলে টিকিট ] 


থেকে ম্যদুভত এবং দর্পশ কার্যালয় ৬১ সট জেন কাঁলকাতা ৯৩ থেকে প্রকাশিত 


1 





১৭শ বর্ষ ২১শ সংখ্যা ॥ শক্ররার ৯ই আগল্ট ১৯৭৪ ॥ দাম 9০ পয়সা 


স্বনণোষ। ৪ 


সরকারী ক্ষমত 


ঘগব্যবহাৰেৰ অভিযোগ 


(দপ'ণের সংবাদদাতা) 


কংগ্রেসীদের মধ! এখন জোর 
আলোচনা চলছে ক্ষমতাশালী 
কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সরকারী ক্ষম- 
ভার অপব্যবহার ও ্বজনপোষণের 
ভাভযোগ নিয়ে। অবশ্যই তাঁদের 


নিয়ে যাঁদের নাম ওয়া: কাঁমশনের 
_ তালিকাভুন্ত নয়। 
.. এই আলোচনায় মুখ্যমন্তীর 


বিরুদ্ধেও নানা আঁভযোগ শোনা 
যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভগ্নী শ্রীমতী 
মঞ্জবলা বোস যান কলকাতা হাই- 
কোর্টের একজন এডভোকেট সম্প্রীতি 
- বামী ও পাঁরবারের অন্যান্য লোক- 
জনদের নিয়ে দাঁজলংয়ের সরকারী 
সার্কিট হাউসে তিন মাস কাটয় 
এলেন। প্রশ্ন উঠেছে মুখমন্তীর 
ভগ্ন কোন সরকারী পদাধিকারী 
নন অথবা সরকারী কোন কাজেও 
তানি দাঁজশীলংয়ে যান ন--তাহলে 
মুখ্যমন্ত্রীর বোন বলেই কি তাঁর 
জন সাক হাউস ছেড়ে দেওয়া 


প্রিয় দাসমুল্সীর তাঁর ভাই- 
দর চাকরী ও বিদুৎ পর্ষদের 


(য়াটারদেট 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

গঠ্ডা' বদমায়েস ঠ্যাঙ্গাড়েদের 
জোগাড় করে মাঁকরর্নী রাষ্ট্রপাঁতি 
'শ্বনিজের শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরাচার 
চালিয়েছেন, গণতন্ত্রের মৌ'লক কোন 
নিয়শাবলীর তোয়াক্কা করেন নি, 
{মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে ভিয়েতনাম, 
লাওস, কাম্বোডিয়ায় বছরের পর 
বছর ইীতহাসে নজশীরাবহীন অত্যা- 
চারের ব্যবস্থা করেছেন। 


কয়েক লক্ষ টাকার কক্ট্রান্ট পাইয়ে 
দেওয়ার খবর দর্পণে প্রকাশ করা 
হয়েছে। এখন তান কিছ প্রাত- 


ধঙ্ঠত ব্যবসায়ী ও চন্রজগতের 
অপব্যবহার কর:ছন। 


চিত্ৰ পারচালক তরুণ মজুমদার 
এখন বেশ কিছুদিন ধরে পদল্লীস্থ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাড়ী বঙ্গ- 
ভবনের কয়েকাঁট ঘর দখল করে 
আছেন। বাংজ্যর- সরকারী কর্মী 
যাঁরা কাজের জন্য দিল্লশতে আসেন 
এবং এম এল এ ও এম পর ব্যব- 
হারের জন/ এই বাড়ীর ব্যবস্থা কবা 
হয়। কিন্তু তরুণ মজুমদার এসবের 
কিছুই নন। শ্বাটং করতে "দিল্লী 
গেছেন, এবং 'প্রিয়বাবুর গেষ্ট 
গহল্সপ্র "দ্রশর বঙ্গভবন দণীর্ঘাদন 
ধরে দখল করে রেখে ছন। একে 
রাজ্য সরকারের কর্মীরা কাজের 
জন্য দিল্লীতে গয়ে বঙ্গভবনে জায়গা 
পাচ্ছে না। 

দক্ষিণ কলকাতা নিবাসী জনৈক 
ব্যবসায়ী সুবীর ঘোষকে "প্রয়বাব্‌ 
চাবনজীর কাছ দরবার করে অঠাব 
লক্ষ টাকার ওভার ড্রফ্‌ট পাইয়ে 
দিয়ছেন। শোনা যাচ্ছে প্রদেশ কংগ্রে- 
সের একটি জশপও নাকি উক্ত ব্যব- 
সায়ীকে বাবহার করতে দেওয়া 
হয়েছে। 


‘ 


২ 


ft 


বৃহৎ শক্তি ছোট এশ্চিম বাংলায় গ্ীর ঢ় চালাচ্ছে 





মুক্ত সৰকাৰেৰ থামলে 
হরেক কোণাৰেৰ ভূমিক| 


চাণক্য সরকার 


উনসত্তর সাল। এ রাজ্যে তখন 
যুন্ত ফ্রন্ট সরকারের আমল। ভূমি 
রাজস্ব মন্ত্রা মার্কসবাদী কামউনিস্ট 
নেতা হরেকৃষ্ণ কোণর। আফসার 
মহলে প্রচণ্ড শ্রদ্ধার পাত্র। অনেকেই 
বলছেন যে, এতাঁদন বাদে একজন 
মন্ত্রী এসেছেন যাঁর নিজের ধান্দা 
নেই, লক্ষ্যমাত্রা নির্ভুল। আর আঁফ- 
সের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে আভি- 
জ্ঞতা না থাকলেও ফাইলে নেটং 
অদ্ভূত।- অফিসারদর কল্ফারেন্সে 
সরকারের নীতি ও কার্যকরী করার 
রূপরেখা এমন পাঁরঙ্কার ভাবে 
পেশ করেন যে, কোন প্রশ্ন করার 
থাকে না। 

'রপোর্টাররা প্রায়ই হরেকৃষ্ণ- 
বাবুর ঘরে গিয়ে বসেন বেলা 'তিন- 
টোর পর। প্রাণখোলা গল্প-_ জামির ত 
কিছুই হয়নি মশাই। ‘যা কিছু 


কেনেঙ্কারী ৪ পশ্চিম বাংল। 


শুধু তাই নয়, নিকসনকে 
বাহান্তরের নির্বাচন জেতাবার জন্য 
সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি ডলার 


অর্থাৎ প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার, কোটি 


টাকা চাঁদা দিয়েছে বড় বড় কায়েম'- 
স্বার্থ শিল্পপাত মহল। টাকার 
এই প্রাপ্তি প্রকাশ্যেই স্বীকার করা 
হয়েছে। যা স্বীকর করা হয় বন বা 
যার হিসেবে কারচুপি আছে তর 
অঙ্ক কত গুণ তা মাঁর্কন বিশ্লেষণ- 


কারীরা অনুমান করতে পারেন না। 

এই টাকা দিয়ে চোর ডাকত 
গুণ্ডা বাট'াড় ভাড়া করা হয়েছে, 
বিরোধী পক্ষের লোকজনকে কাবু 
করা হয়েছে, এমনাঁক একজন রাষ্ট্র- 
পাঁত পদের প্রার্থীকে গুলি করে 
হত্যার চেষ্টা হয়েছে। 

ওয়াশিংটনে ওয়ার্ট রগেউ৷ নামে 
এক অণ্লে এ নাগর একটি 

(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 


পা 


. 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
কংগ্রেসের যুবশ্ছাত গোষ্ঠীর 
একাংশ সন্দেহ করছে যে, সমস্ত 
অন্তর্্বন্দব ও সংঘর্ষের মধ্যে গোষ্ঠী- 
কোন্দলের চেয়ে অপর কোন বড় 
স্বার্থ সংশ্লন্ট। এই স্বার্থ শুধু 
যে কোন প্রকার সাধারণ মানুষের 
যুক্ত আন্দোলন, করতে দেবে না 
তাই নয়, কংগ্রসকে দ্বিধাবভন্ত 

রাখতে চায় নিজেদের স্বার্থে । 
এই সন্দেহের যথেষ্ট কারণ 
আছে। যখনই ছাত্র পারষদা অথবা 
যুব কংগ্রেসের বিভিন্ন স্থানীয় 
নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
চালিয়ে যখন একের কাছাকাছি 
আসে তখনই কোথাও না কোথাও 
প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধে যায়। এবং এই 
সমস্ত সংঘর্ষের আশ কোন কারণও 

থাকে না। 

পুলিশের রাজনৈতিক গোয়েন্দা 
বিভাগকে ছাত্র গোষ্ঠীর একাংশ 
দায়ী করে গোলমাল বাঁধাবার জন্য। 
তবে গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদে 
আধাষ্ঠত দ-একজন আফসার বলে- 
ছেন এই সমস্ত হত্যা, সংঘর্ষ, লট, ৰ 
অগ্নিকাণ্ড ও নানা জায়গায় গোল- k 
। 





০ a 


মালের পেছনে বৃহংশান্ত কাজ করছে! 


এই শান্ত আসল দেশী-বিদেশশী 

বড় শিল্পপাঁতদের একটি জোট । . ৰ 
এদের বভেন্ন বিশ্লেষণ দপ্তর J 

আছে। যখনই বিশ্লেষণে দেখা যায় 4 

যে, মানুষের বিক্ষোভ বাড়ার জম্ভা, 

বনা তখনই ওরা সংঘর্ষের পরামর্শ } 

দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে জোটের | 


জাঁড়য়ে পড়াছ। শালারা মহা ধাঁড়' ভাড়াটে গৃণ্ডাবাহনী কাজে নেমে 


বজ। তবে ও'দর দোষ কি? আইন 
কানুন ত সবই গুদের দিকে। 
হঠাৎ দোখ মাথার ওপর "ঁদয়ে 


একটা মোটা বই সাঁ কর উড়ে [গিয়ে 


সামনে কাঠের দেয়ালে দমাক করে 
'আছ'ড় পড়ল। এদিকে হরেকুঞ্চবাবু 


ভচগ্টল কন্ঠে বলছেন £ চোতা, 
শালা। এই আইন কানুন, মায় 
সংবিধান পরধলত। সব “আঁধকরই 


শোষকদের আর যা কিছু ভাল কথা 
তা ওঁ শালা ডাইরেকটিভা 'প্রাল্সি- 
প্ল:স। কথা বলতে বলতে হঠাৎ 
কখন ভারতীয় সধাঁবধানের বইটাই 
ছঠড়ে দি'য়ছেন। 

আর একদিন একা গুর ঘরে 
ঢুকে পাড়াঁছ। দোঁখ ঘরে দুজন 
বদ্ধ লোক বসে গালে হাত দিয়ে 
তন্ময় হয়ে ওঁর কথা শুন:ছন। 
হয় গ্রাম থেক এসেছেন। দুজনের 
জুতোতেই মাটি লাগা বেশ চপচপে 
মাথার তেল গাল দয় গাঁড়য়ে 
আসছে। আম ঘরে  নুকতে (গিয়ে 
বোর আসছি। হরেকৃষ্ণবাব; ডাক- 
লনে- কোন প্রাইভেট কথা হচ্ছে না, 
বসতে পা'রন। 

যা বুঝলাম, দুই ভদ্রলোক 
হুগলী জেলার ধঁনয়াখালি থানার 
কোন এক গ্রামের দুই সহোদর। 
খুব একটা বড় জোতদার কিছু নয়। 
তবে জমি জায়গা আছে, পয়সাকাঁড় 
প্রতিপাত্তিও ৷ এই নিয়ে যত ঝামেলা। 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 








পড়ে। 
(শেষাংশ নবম প জ্ঠায়) 


সাংবাদিক হত্য| 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এভাঁদন বিরোধী মতামত 
সম্বলিত সংবাদপত্রের ওপর হামলা 
চলছিল সংপারকজ্পিত উপায়ে। 
এখন সাংবাদিক হত্যা সরু 
হয়েছে। 

“নয়া রাস্তা” নামে জাম- 
শেদপুরের একটি দৈনিক হিন্দী 
সংবাদপত্রের সম্পাদক নিজগ্‌ূহে 
খুন হয়েছেন। সম্পাদকের নাম 
শঙ্করলাল খিরওয়াল। বয়স 
ছেচাল্লশ। 

এর আগেও আর একজন 
সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন 
বিহারে, একজন নিহত কেরলে 
এবং সায় আটক হয়েছেন এক- 
জন সাংবাদিক উত্তরপ্রদেশে। 
আক্ৰমণ ও হত্যার তদন্তের ব্যাপারে 
পদালশের কোন তৎপরতা দেখা 
যায় না। 
বাড়বে বলে সাংবাদিক মহলের 
আশংকা ৷ সাংবাঁদিকংদর সংগঠন 
মালিকদের যোগসাজসে দ্বিধা- 
সংগঠিত প্রতিবাদ না হয়।  : 





বে ee i 








সরকার তাঁদর জনাবরোধী চারব্র | 


সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রাখলেন 
না। সমাজতন্ত্রের বালি আউড়ে 
তাঁরা যে ধনক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা 
করছেন এবারের আঁতারন্ত বাজেট 
সেকথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে 
দিয়েছে। বাজেটে অপ্রত্ক্ষ করের 
বেশী এবং বলা বাহুল্য প্রতাক্ষ 
করও পরোক্ষ জনসাধারণের ঘাড়েই 
চাপবে। তার অগের দুটো আর্ড- 
ন্যান্সের খ সাধারণ মানুষকে 
জবাই করার জন্য উত্খিত। 
আর্ডন্যান্স মারফৎ জনসাধা- 
রণকে তাদের ন্যাধ্য পাওনা থেকে 
বণ্চিত করে কালোবাজারীদের কবলে 
নিক্ষেপ করা হয়েছ। এখন ব্যবসা 
মানেই কালোবাজার। কোন জিনিস 
নিদিষ্ট মূল্যে এবং খোলাবাজারে 
পাওয়া যায় না। কিন্তু কোম্পানশ- 
গীলর লভ্যাংশ নিয়ন্ম্রণের জন্য যে 
. আর্ডন্যান্স তা কার্যকর কোনাঁদনই 
হবে না। এবারের লোকসভা আঁধ- 


কথা । আর কালো টাকা ১ এই কালো 
টাকা সারা ভারতে পাল্টা অর্থ- 
নীতি গড়ে তুলছে। উীনশশো 
সত্তর সালে এই কালোটাকার 
আনুষ্ঠানিক পাঁরমাণ সাত হাজার 
কোড টকা? এখন তার পরিমাণ 
অনেক বেড় গেছে। ইন্দিরা 
গান্ধীর সধ্য নেই কালোট:কা 
উদ্ধার করার। কালোটাকার. কার- 
বারীদের স্পর্শ করা হচ্ছ নাঃ কারণ 
শ্রর ওপরেই বর্তমন সরকারের 
ওয়াণ্; কমিশনের রিপোর্ট চাপা 
দিয়ে দেওয়া হল। 
মূল্যবৃদ্ধি ও মাদদ্রাস্ফীতির 
যে পাপচক্র তর জন্য অনেকাংশেই 
দায়ী যে এই. কালোটাকা একথা 
ইীন্দিরা গান্ধী বোঝন না এত বোকা 
তান নন। কিন্তু তিন ক্ষমতায় 
থাকতে চান, আবার নির্বাচনে 
জিততে চন। আর এর জন্য চাই 
ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা । তারা মুন্ত 
ত: টাকা না দিলে শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠান অসম্ভব  ব্যাপার। যারা 
চা দেবে তারা জনসাধারণকে শোষণ 
ঢালাও সুবিধা দাবী করবেই। 
টকায় গঠিত সরকারর পক্ষে' 
ন করার কোন সাধ্য নেই। 


শ্রমিক শিক্ষণ কেনে 


বিরুদ্ধে 


শ্রামক শিক্ষণ কেন্দ্রের কল- 
তা আশণ্চীলক শাখার আঁধকতাঁ 
সুশশল্ত মুখার্জির কার্যকলাপে 
নানা উভিযোগ উঠে.ছ। এই আভ- 
যোগ সরকারী কাজে অবহেলা ও 
সরকারী অর্থের অপব্য;য়র। যেহেতু 
আঁভযোগ এসেছে ট্রেড ইউনিয়নের 
সঙ্গ যুক্ত দায়িত্বশীল মহল থেকে, 
দর্পণ তা প্রকাশ করা হচ্ছে এই 
আশায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার সি বি 
আইয়ের মত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কোন 
সংস্থার দ্বারা আভি:যাগগীলর 
তদন্ত করাবেন। 
কেন্দ্রীয় সবকারের শ্রম- 
মন্্রকের অধীন এই শ্রামক শিক্ষণ 
কেন্দ্রের কলকাতা আন্টালক শাখার 
দায়িত্ব পেয়ে সুশান্ত মুখাজশি এই 
সংস্থার বারেটা বাজানোর কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছন বলে বিভিন্ন 
মহলের আঁভযোগ। এই সংস্থার 
কাজকর্ম দেখাশোনা করবার জন্য যে 
পারিমাণ সময় দেওয়ার প্রয়োজন তা 
সশান্তবাবু দেন না। 
দন নাক বেলা একটার আগে 
নাঃ বাজার হাট ছে.লকে ৩ 
পেশছে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে 


আঁফ'স আসতে আসতে তাঁর প্রায়ই ₹ 


দুর গাঁড়য়ে একটা হয়ে যায়। 
দেরীতে আসেন বলে {তানি যে 
অনেকক্ষণ অফিসে থাক_বন এমনটা একজন 
আশা করা ভুল। বড় জোর তিনটে 
কি চারটে। সংশান্তববয আউট। 
সরকারী নাঁথপন্রে কিন্তু এসব কথা 
লেখা থাকে না। আমসা-যাওয়ান্ব বে" 
আইনী পলাটা আইনী করে নেওয়া 
হয়েছ ট্যর প্রোগ্রাম দোখিয়ে। 

এই সংস্থর কলকাতা কেন্দ্রের 
তধী'ন কলকাতা সহ চাঁববশ পরগণা 
হাওড়া, হ:গলী, বীরভূম প্রভৃতি 
জেলাগ্দাীল পড়ে। পাঠক ভেবে 
দেখুন, এতগ্ীল জেলার প্রাতটি 
শিপ সংস্থার শ্রমকদের ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দ'লনের নানা শিক্ষা- 
মূলক গুক্ত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে 
শিক্ষিত করার দায়িত্ব যাঁর ওপর 
কাজে ব্যয় করেনা 

আঁভযোগ উঠে ছ যে, সুশাত 
মুখাজশী মহাশয় সরকারের প্রচুর 
অর্থনুক্ল্য সত্বেও এই কেন্দ্রে 
অবশিত্ট জেলাগুলিতে শ্রমিকদের 
শিক্ষা দেওয়ার কাজটা বেশীদূর 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পান 'ি। 
কেন্দ্রীয় সরকা-রর শ্রমমল্মক শ্রামক- 
দের 'শক্ষদানের ব্যাপারে সারা 
দেশব্যাপী কোটি কোটি টাকা কয় 
করছেন। যার এক বিরাট অংশ এই 
কেন্দ্র পেয়ে থকে । টাকা পয়স'র 


প্রয়োজনীয় হল'কেরও অভব নেই। 


তবুও শ্রামক শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তাব 
ঘটছেনা কেন? এমনও  আভিযোগ 


গু 


পাওয়া গেছে যে, শ্রামক ক্ষিক্ষাদানের 
ব্যপারে উৎসাহ বিভিন্ন ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতৃবৃন্দ সংশান্তবাবুর সঙ্গে 
যোগাযোগ কর কোন উৎসাহবঞ্জক 
সাড়া পান নি, বরণ তাঁর কথাবার্তা 
এই মহলে িনরুৎসাহের সৃষ্টি 
কংরছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এই 
যাচ্ছে। অতাদ্ত য্যান্তসঙ্গত. ভাবেই 
তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্তব্যে অব- 
হেলার আভযোগ উঠতে পারে। 

শ্রমিকদের শিক্ষাদান সংকান্ত 
ব্যাপারে বরাদ্দ অর্থের বেশীর ভাগ 
টাকাই প্রকৃত কাজে ব্যয় না হয়ে 
কিছু লোকের পকেটস্থ হচ্ছে আর 
এ ব্যাপার স্বশান্তবাব আশ্চর্য 
জনক ভাবে নীরব বলে গুরুতর 
আভযোগ পাওয়া গেছ। 

প্রকাশ, শ্রমিকদের শিক্ষাদানের 
ব্যাপারে একাদনের বা তিন দি'নর 
যে ক্লাশগ্ীলর জন্য সবকারী অর্থ- 
মঞ্জুর করা হয়, তার বেশীর ভাগই 


তর 


দেপণের সংবাদদাতা) 


অভিযোগ 


খাতায় পত্রে দেখানো হলেও আসলে 
ক্লাশই নেওয়া হয় না। ভূয়া কাগজ- 
পত্রের মাধ্যমে এই বাবদ বরাদ্দ সমস্ত 
টাকাটাই মেরে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে 
কিছ; শ্রমিক শিক্ষক জাঁড়ত। যাদের 
সঙ্গে সংশান্তবাবূর ঘনিষ্ঠতা সন্দে- 
হের উদ্রেক করে। এই' অভিযোগের 
সমর্থনে একটি ঘটনার উল্লেখ কর! 
হয়েছে যাতে দেখা যাকে কি 
ভাবে শ্রমিকদের শিক্ষাদানের নাম 
করে এই টাকা মেরে দেওয়া হয়। 

বছর দুই আগে অর্থাৎ বাহাত্তর 
সালে বিষড়ায় একটি তিনদিন ব্যাপী 
শ্রমিক শিক্ষণ শিবির করা হয়। « 
তিনদিন ঝাঁপী এই শাবর পাঁর- 
“চালনা করার জনা যথারীতি সর- 
কারী অর্থও বরাদ্দ করা হয়, প্রথম 
দিন ধুমধাম করে উদ্বোধন হল। 
ফটো তোলা হল। অধিকর্তা মহাশয় 
যেখনে নিজে উপস্থিত ছিলেন। 
কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন আর 
ক্লাশ হল না। বাকী দুই দিনের জন্য 


স্্মমবঙ্জো বক ঘটছে? : 
দিংখয শতকর? এ 
হ। অন্যান্য রাজোও 
থা। অথচ আপন ব্য " 
ফা এই সমসার উদ্জে 
- _ ছাত ও যবকদের ভা 


৪৬ nes 
ক্ষরতাশ্াালী লে 


সি পি আই আবারো এক 
কৌশল প্রয়োগ করেছে। আসন্ন 
রাষ্ট্রপাতি নির্বাচনে এই দল ভোটদানে 
বিরত থাকবে। কংগ্রেস প্রার্থগ 
শ্রীককরুদ্দিন আলী আহমেদ বা 
বিরোধী দলগুলির ম.নানীত প্রার্থী 
শ্রীত্রাদব চৌধুরীর মধ্যে কাউকেই 
সি পি আই সমর্থনের উপয্যস্ত মনে 
করে না। ব্রিদিববাবুর কথা থাক। 
ফকরদুদ্দিন সাহেবের কপাল মন্দ; 
তাঁকে সি পি আই কংগ্রসের দক্ষিণ- 
পল্থ গোষ্ঠীর লোক মনে করে 
ব.ল পার্টি নাকি ভোটদানে রত 
থাকবে। একেবারে নতুন ব্যাখা 
শ্রীঅহমেদের কংগ্রস প্রাথ্থীরূপে 
নির্বাচন যে শ্রীমতী হান্দিরা গান্ধীর 
ইচ্ছানুসারে, এটা সারা ভারতের 


সবাই জান.লও দি পি আই কৌশলে 


অন্য কথা জেনেছে-তাই তারা 
একেবারে নির্বাচন বয়কটই করলা 
বলা চলে। সি পি আইয়ের ফক- 
রাঁদ্দন সহেব সংক্রান্ত ব্যাখ্যা মেনে 
নিলে বুঝতে হবে শ্রীমতী গাল্ধীই 
সি পি আইয়ের চোখে দক্ষিণপল্থী 
কিংবা তিনিও দাঁক্ষণপন্থীদের হাতে 
ক্লীড়নক মনা কী কণ্ড, সি পি 
আই তাহলে মনে করছ হইীন্দিরাজীরও 
ক্ষমতা নেই! নানাসে কথা বলা 
যে মহাপাপ ৷ সি পি আই নেতারা 
একট; খোলসা করেই বলঃন না 
ব্যাপারটা কি? 


আপনাদের জটিনয়ার- ভ) 


এঁদকে তো তারা ন্রাদব 
চৌধুরীকে বামপন্থী নেতা হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়েও বলছে যে তানও 
দক্ষিণপল্থী দলগ্যালর ক্রীড়নক, 
কেন না, এই সব দল যেন বামপন্থী 
দলগ্'লকে ভাঁওতা দিয়ে তাঁবে দিয়ে 
আর এস পি নেতা শ্রীচৌধুরীঁকে 
প্রাথশিরূপে দাঁড় করিয়েছে! এমন সব 
“দাক্ষিণপল্থী” প্রার্থীকে একমত 
সাচ্চা বামপন্থী পাটি সি পি আই 
আর ভোট দেয় কি কর ? 

রাষ্ট্রপাত নির্বাচনের ফলা- 
ফলের মোটমৃর্ট ধারণা সকংলরই 
আছে। কেন না, সংসদ ও বিভন্ন 
রাজ্য বিধনমন্ডলীর ভোট সংখ্যা ও 
সেগ্ীলর মূল্য সম্পর্কে হিসাব 
নিকাশ পূর্বাহেই করা সম্ভব। 

রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচনে হারাঁজং 
নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্র-য়াজন 
নেই। এখন বরং দেখবার সি পি অই- 
এর চাণ্টল্যকর সিদ্ধান্ত মহান নেতী 
ক বলেন এবং পরবতী অধ্যায়ে ি 
করেন। সি পি আই শত কৌশল 
করলেও খে:লসা করে মহান নেত্রীকে 
কখনো দাক্ষণপন্থী বলতে পারেন 
কি না সেটাও আমরা লক্ষ্য করুবা। 
রেল ধর্মঘট, সম্প্রীতক সরকারী 


ভিনিম্স ইত্যাঁদর পরও. সরকারী  ন্ 
কম কাণ্ডের: দায়িত্ব ক ইন্দিরাজ বর 


ওপর সি পি আই দিতে ইচ্ছুক 
ইন্দিরাজীও যাঁদ দক্ষিণপন্থীদের 
ক্লীড়ণক হন, তাহলে কাংগ্রে 


আন'্দিত। ls শীতের 'মর 
জাতে: সরকার অংশগ্রহদ 
করবেন না অর্থাৎ প্রদর্শনীতে 


বেনা। “এশিয়া-৭২” 


লক্ষ We 


দ্দমা ইনজাংশন। এখন মখমন্নী 
সংকটের দন 
বাণিজ্ মেলায় অংশ গ্রহণ বা 


হঠাৎ এতো মাথবথা! এটা 
মামলার ফল ? অনেকই যেও 
[তে ছাই পড়ালা ১ 
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ও-কে দেওয়াও হয়েছে। ' 


75, 


মি এম ডি এর টান| EY 


(দপপের সংবাদদাতা) 


[অভিজ্ঞ প্লামবার অর্থাৎ, 
ন্দমা ও প্রণালী তৈরীর মস্ত 
ছাড়া কাক্ত করতে গিয়ে নস এম ভি 
এ লক্ষ লক্ষ টাকার খেসারত 
খদচ্ছে॥ গস এম ডি এর আমলাদের 


এক গুয়েমীর ফলেই বৃহত্তর কল- 


কাতার জল, সরবরাহ ব্যবস্থা পায়- 
খানা তৈরীর জন্য এফাল্ড আনাড়ী 
লোককে নিযুক্ত . করা হয়েছে। 
'আসলে কলকতা কর্পোরেশনের 
চেদ্দ নম্বর আন্ত অনুযায়ী 'স্লাম্বা* 
প্রা রোর্জাষ্মীভৃম্ত হলেই কলকাতার 
যে কোন আগলে খোঁড়াখ্যাঁড়র কাজে 
ফল্মা্ট নিতে পার্তেন। অথচ জ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ সংস্থা সি এম ভি এতে এ- 
সবের বালাই নেই। তাই রাতারানডি 
বাঙালী ব্যবসায়ীরা কষ্ট্রান্টর 
ফার্ম খুলে কলকাতার স্ংস্কার 
মেরামত, পাইপ বসানোর কাজে হাত, 
দিয় টাকা লুটছেন আর বাস্তবে 
দেখা যাচ্ছে সব মহাপ্রভু কম্মী- 
কঈররা বিজ্ঞাপনের সাধারণ ' সুত্র 
জলের ধর্ম নীচে থেকে ওপরের ' 
জেব্রা 
বণ্চিত। 

উদাহরণ EE 


দি এম পি ওর মফঃস্বল যাত্রী: | 


ER 
Eo শপ ও 


ক হস 


.কিরার পর মূল দপ্তরে কর্তাদের নজর 


পড়েছে! তাই মন্ম শঙ্কর ঘোষের 


- গোপন নোট পড়ে একজন একজি- 


কিউাটভ সহ কিছু - ফাঁরগর ও 
এল্ল ভি করাণক উত্তরবঙ্গে আঁফস 
খুলতে শেছেন। শঙ্করবাবর নির্দেশ 
সি এম পি ও কলকাতার বাইরে 
সুন্দরবন, জলপাইগুড়ি, আসান- 
চসাল, শাঁলিগনীড়তে কাজ করুক । 
- গোড়া বৃহত্তর - কলকাতার 
উন্নয়ন, প্ল্যান ইত্যাঁদ জুতো সেলাই 
থেকে চস্ডীপাঠ করবে স্‌ এম ডি এ 
একা। সে কাজ ভি এম ডি এর 
জানা থক. বানা থাক। ফলে 
দি এম ডবল; ইউ এস এ, সি আই 
টি, আরবান ডেভেলপমেন্ট অর্থারাট, 
কর্পোরেশনের মত সং্থাকেও কাজ 
থাকতে অকেজো হতে হচ্ছে বাধ্য 
হয়ে। 

কলকাভার বাইরে সি এম ?প 
ও অফিসের সব দশ্তর এপ্রিলের 
মাঝামাঝি নিযে যাওয়ার কাজ 'শেষ 
কারা হযে। এ পর্যন্ত আঁফস বদল 
বাবদ সত্তর লক্ষ টাকা সি এম *প 
কলকাতা 
ছেড়ে আঁনাম্চত অবস্থায় _ কর্ম- 


'চারীরা যেতে চাইছে না। মন্দের 


খামখেয়লী দেখে বড়, বড় দু-চারজন 
ইঁজনীয়ার ও দক্ষ কারগর- ইাঁত- 
মধ্যেই অন চাকরী ০ 
নিচ্ছেন। 

এককালে এম গপি ওর বড় 


জেলার বোলালয়াস রোড, আপ- 
তপে মনুল্সাী. লেনে, মুশলীম বাসটী, 
পিলখানা এলাকায় পায়খানচ গুলোর 
কথা বলতে পাঁর। এখানে. লক্ষ 
টাকা খরচের পর ড্রেন দিয়ে জল 
গড়ায় না, পায়থানা সাফ করার, 
ব্যবস্থা নেই, নর্দমা নেই। কলগ- 
কতোয় “বাবর বাগান বস্তাঁতে 


চারশত পায়খানা অনর্থক তৈরী - 


হয়েছে। সি এম ভি এর অনভিজ্ঞ, 
প্লামবার মিদ্ঘী ও প্রযুক্তিবিদের এমন 


পায়খানা তৈরণ করেছেন বার ময়লা - 


ভাঁসয়ে পিচ্ছে। জল হলে তো 
কথাই নেই। 

সম্প্রতি হাওড়ার কদমতলায় 
দেখলাম “সি এম ডি এর প্লাকার্ভ 
সস্তায় পায়খানা * বানান, নিজের 
পায়খানা বানান, নিজের পায়খানার" 
মালিক নিজে হোন। তলায় সি এম 
ডি এর নাম লাল কালতে দেখা ।_ 
লাল বাত জবালাতে এ প্রহসন কেন 


জাননা । পোস্টার মারা. এলাকাতে 


বহু আগেই, তো পায়খানার সর্ব 
মধ সেই পায়খানা- 


গুলো ভেঙ্গে নতুন ভাবে গড়া ক 


লৰা তাড়া: কি ভালা, ভুনা 


(ঘপ'পের লংবনদধাতা) 


গ্ল্যযীনং অর্থারটি বানাবার ব্যাপারে 
অনেক এাঁগয়োছলেন। অথচ আর 
এন মুখা্জশী ডাইরেকটর হওয়ার পর 
বিফল মনোরথ হয়ে সি এম পি ও 
ছেড়ে চলে গেছেন। 

‘তান এখনও সি এম পি ও-র 


-প্রীতদ্বল্বী' কর্তাদের ছেড়ে কথা 


বলেন না। সি এম ভি এ আঁফসে 
ডাইরেকটর অফ প্ল্যানিং নামে সমস 


গুলিশ কমিশনারের 
বিরদ্ধে অভিযোগ 


(দপপের আবাদদাতা) 
রাজ্যে যখন টাকার অভাবে 
অনেক উন্নয়নমূলক কাজ বাতিল 
কর হচ্ছে, তখন কলকাতা প্যীলশের 
কমিশনার সুনীল; চৌধুরণ মহাশয় 
িিরিশ হাজার_ টাকা খরচ করে 
তাঁর বাড়ী সাজাচ্ছেন। . 
সরকার নিয়ম অন্যায় পলিশ 
কাঁমশনায়ের এককালশন দশ হাজার 


টাকার বেশ টাকা মঞ্জুর করার 


একিয়ার নেই" তারশ হাজার তো 
অসম্ভব। দশ হাজারের বেশী খরচ 
করতে হলে স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
অনুমোদন প্রয়োজন। তাতে অনেক 
ঝামেলা । তাই ' সুনপবাধ দশ 
হাজার করে [তিন দফায় টাকাটা - 
তুলে নেন। এতে আইন বাঁচলেও 
সরকারের উচ্চপদে. আঁধষ্ঠিত ব্যান্তর 
নীতির প্রন্ন এসে যায়। 


. আঁফসের কারিগর ও কর্তা এস কে রায় সি দি এম পি ওক মত প্রায স্বয়ং পু 
-** তিনটি বিভাগ সি এম ডি এ করায়ন্ত এম পি ও-কে ক্যালকাটা মেট্রপাঁলটন সম্পূর্ণ আঁফস খুলে বসে সি এম | 
পি.ও-কে তিনি নস্যাৎ করার | 
জন্য ছাড় ঘোরাচ্ছেন মারাত্মকভাবে । | 

এই অবস্থায় সি এম পি ও-কে 
কা্জ নেই অজুহাতে একেবারে অচল 
করা. হচ্ছে। অঞ্চ সি এম পি ও-র | 
মাপজোকের ব্যাপারে অন? কোনও -& 
সংস্থা দেখাতে পারে ন। ' ভারতে || 


জু রানা রা 
করম মার কছাদন আগে পজ্যা | অর্ডার পাইয়ে দিয়েছেন। আর এ 


কাঁমশনে চাকুরী নিয়ে চলে গেলেন 


মত “দক্ষতার নজীর 


দিজলীতে। , 


কমপদের সকলের আশা ছিল | 
ট্রাফিক ' এ্যামন্ড আীনসপোর্টেশন | 
-সাকেল সি এম পি ও থেকে স্টেট | 
গ্ল্যানং কমিশনে যাবে। তা না হয়ে ছু 
এ দপ্তর পাতাল রেলের জন্য ট্রাফিক ছু 
প্রি ছুটিতে রাতের শিফটে এবং লে-অফ 


পাঁরসংখ্যান জোগাড় করছে। 


বিশেষজ্ঞ মুখপারের মতে | 
দি এম পি ও-র বর্তমান ট্রাফিককে i 


ও ফলকাতা থেকে' হাত গুটাও। 


| জানা 
ঘি ব্যাপারটি জানে, তথাপি .কংগ্রেসী 
চর এম এল এর গায়ে তারা হাত দিতে 
ট্রি বা এ মধ্চক্রে হানা দিতে ভরসা 








পূর্ব পেলের শিয়ালদ্ায ন্ডোশ- 


ন ক্রি নের রটায়।'রিং রুমে বর্তমানে একা 
[0 মধ্চন্র গড়ে উঠছে। 


এর নায়ক 
এমু এল এ বলে 
প্যালশ যাঁদও এ 


একজন কংগ্রেস? 
গেছে। 


পাচ্ছে না। কারণ, তদের ধারণা 


| যে, এই মধুচক্রের সঞ্গো আরও 
পর উপরতলার কয়েকজন জড়িত আছেন। 


জানা গেছে কংগ্রেস এম এল, এ 


মি এই নোংরা ব্যস্তীট প্রীত সপ্তাহেই 
|| নতুন নতুন তরুপণদের চাকুরী দেও- 
আর য়ার প্রলোভন দেখি শিয়ালদার, এ 


[িটায়ারিং রুমে নিয়ে আসে। অব- 


ৰ রেলের সং কর্মীরা ভয়ে কোন 


প্রতিবাদ করতে ভরসা পাচ্ছেন না। 


ঢ্‌ ন ॥ 


ৰ 


_লিন্মাললছ কেই শানে _ রি 


 দরগপের সংবাদদাতা) 


অধস্তন গরীব কর্মীদের অর্থের 
বানময়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
উন্ত এম এল. এ কবাঁলত এই 
মধূচক্রের তরুশপীদের মধ্যে এ পযন্ত 
কজন চাকুরী পেয়েছে তা ষাঁদও 
জানা যায় নি, তর॥ অনেকেই এই সব 
ভরুণীদের ঘন্টার পর ঘন্টা [র্টা- 
ক্লীরং কমে কাটিয়ে বিধ্বস্ত অব-. 
সথায় বোর আসতে দেখেছেন। 

শিয়ালদা স্টেশনে যাঁরা কংগ্লে- 
সাঁদের সমর্থক তাদের একাংশ বলে- 
ছেন যে, এই সব শয়তান কংগ্রেস 
এম এল এদের জন্য আর মুখ 
দেখানো যাচ্ছে না। আমাদের ইচ্জত 
বলে আর কিছু থাকছে না। 

উল্লেখযোগ্য ৰে, রিটায়ারিং 
রম বাবদ রেলের যা' প্রাপ্য ভা 
' আগেই, মধ্চক্রের নায়ঝাঁট 'মাটরে 
দেয়। অর্থের ব্যাপারে কোন কাপপ্য 
নেই। ঢালাও অর্থের বিনিদর্সে এই 
কারবার চলছে। 


বামন বিরুদ্ধে অভিযোগ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


,পশ্চিমবঙ্গোক্প স্বাস্থ্মন্মী আজত 


যোগ্গাটি কোথায় হাওয়াহয়ে' গোহ। 

আঁভযোগে প্রকাশ, স্বাস্থ্যমন্্ী 
আঁজত পাঁজা তেমন কোন ফ্যাঁত- 
সম্পন্ন নয় এমন একটি ওঁষধ সর. 
বরাহকারাঁ প্রীতষ্ঠান “প্যাটারসন 
গ্যচ্ডে পর়টারসন” কোম্পানী এবং 


ব্যাপান্ধে সঠিক পদ্ধাত মানা হয়ুনি। 
এই স্প্যাটারসন এ্যান্ড প্যাটারসন” . 
ন্মক ওউষধ সরবরাহকারী সংস্থা 
এবং “আডময়’ নামক ওর্ষ্ষ প্রস্তুত- 


' কারক সংস্থা দুইটি একই ম্বালকানা- 


ধাঁন সংস্থা। এই সংস্থার ম্যানোঁজং 
ডিরেকটর অধপ মখজশী। আই 
অধীপ মুখাজী (টোনস তারকা 
জয়দীপ মুখাজশির পিতা, নন) 
আঁজিতবাবুূর খুব ঘনিষ্ট স্বান্ত। এবং 
প্রায় সব সময়ই 'অধীপবাবুকে 
স্বাস্থ্যমন্পীর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত। 
'আঁভযোগকারাীদের পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে যে, এই “প্যাটারসন 
গ্যা্ড প্যাটারসন” কোম্পানীর পার” 
চালক মপ্ডলীর একজন সদস্য 
আঁজত পাঁজার স্তর, এই মর্মে 
তাদের কাছে খবর আছে। 


চটকে মালিকদের বেমাইদী কাছ 


(দপপেরে জর্বাদদাতা) 


" চন্দননগর £ চরম আর্থক সংক- 
টের সুযোগ 'নয়ে৷ হুল ও চব্বিশ 
পরগণার চটকল মালকরা সরকারী 
আইনবাধকে লঙ্ঘন করে সাপ্তাহিক - 


ঘোষণা জানিয়ে গোপনে কারখানা 
চালাচ্ছে। সাপ্তাহিক হুটিতে কাজ 
হলে কারখানাতে বাঁশ দেওয়া প্রধান 


. কব্য। তাও এক্ষেত্রে লাজ্ঘত ছচ্ছে। 
চর লে-অফ নোটিশ দিয়ে বিশেষ করে 
প্র লুম প্রোজকশন চাল? রাখা এখন 
[| নঅনৈমিত্তিক ঘটনা। 


মালিক শ্রেণীর বিশেষ অন্যগ্রহ- 


| ভজন ও আই এন টি ইউ শির 
|| কর্মী নেতা বলে পরীচতদের একাংশ 
গাড়ী গুনছে, সমীক্ষা চালাচ্ছে।- | 
কারণ মন্দার নির্দেশ £ সি এম পি 


এই ব্যাপারে মালিকদের পাশে দাঁড়ায়। 
ফলে মুখিয়া কিছ, শ্রামকদের নিয়ে 
এই প্রাক বিরোধী ঘৃণ্য কাজে 


উৎস্াহত করা হয়। প্রথনে আংাশক 
ভাবে কাজ চাল করা হয়। পৰে 
দারিদ্র, অসহায় ও অসংগঠিত শ্রীম- 
করা ক্রমান্বয়ে এই কঁপারে এ 
ঘৃণা) আঁতাভে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু 
কট্টর বামপন্থী মনোভাবসম্গ্ন 
শ্রমিকরা বহু অত্যাচার সহঃ করে 
এই অন্যায়কে বরদাস্ত করতে; 
পারে নি। 

তি সি এম ইউর সহঃ সম্পাদক 
ধহম্মদ ইসরাইল ভাগীরথীর উদ্ভর- 
তাঁর চটকল সমৃদ্ধ শহরগুলোতে 
এক জবরদস্ত আন্দোলন আসর 
একথা জানালেন। এই ব্যাপারে এ 
আই ি ইউ সিও প্রচ্তিবাদ মুখর। ' 
বিশ্বস্তসূনে জেনেছি যে, চন্দন 
নগর ও ব্যাক্সকপুর লেবার কোর্টে 
কেস রুজু করা হয়েছে! 


EN 





তিন যুবকের হত্যা প্রসঙ্গে ' 


সংঘষের বানানো গল্প তৈরী কগার, 
উদ্দেশ্যে ৷, 

. অহী যুবকদের রংজনে।ডক 
মতাদশের সম্ছগে অনেকেহ একমত 
নন। !কল্তু তাদের সাহস, এ+- 


গত তেসরা জুলাই রাতে 
আকাশবাণী সংবাদ পাঁরবেশন করল 
- ব্যাশ্ডেল থারমল পাওয়ার স্টেশনের 
কাছে হুগলী নদীর তাঁর্নে পদাীল- 
শের সঙ্গে সংঘর্ষে £তনজন নক 
শাল নিহত হয়েছেন। পরাঁদন চৌঠা 
জুলাই বিভিন্ন সংবাদপত্েও খবর 
বের্ুন পুলিশণ বন্তব্য উদ্ধত করে 
‘যে, প্নালশের সঙ্গে সংঘর্ষে সি পি 
আই এম এল দলের তনঙ্গন নেতৃ- 
একজন, ধরা পড়েছেন ও দুজন 
পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। 
_ শিব সংবাদপত্রের সংবাদ লক্ষ্য 
করলে মনে হয় যে উক্ত ষুবকবৃন্দকে 
হত্যা কর, কেয়া ইচ্ছা 'প্বীলশের 
ছিল না। উত্ত যবুককগণ প্রথমে 
পুলিশকে আক্রমণ করে এবং নেহাত 
আত্মরক্ষার্থে পঢালশকে গল 
চালাতে হাঁয় এবং তাতেই তাদের 
মত্যু হয়। আপাতদৃষ্টিতে পদীল- 
শের এই কাজকে সাঁঠক বলেই মনে 
হয়। পাথবীর বৃহত্তম গণতান্মিক 
রাষ্ট্রে এই বুর্জোয়া গণতন্কে যারা 
চ্যালেঞ্জ করেছেন তাদের মাকা্বলা, 
'করতে গেলে প্নীলশের এ ছাড়া অন্য 
কোন পথ আর আছে ক ? 
কিন্তু ঘটনা ঠিক উল্টো। 
তিনজন যুবকের মৃতদেহ পোষ্ট- 
মটেম করার আগে যাদের সেই 
দেহগ্ীল দেখার দদর্ভাগ্য হয়োছল 
আম তাদেরই একজন. সনদেহী 
তিনজন যুবকের দেহে বুলেটের যে 
চিহশানীল ছিল তাক সবগুলিই 
দেহের সামনের 'দিকে। পছনের 
দিকে কোন ঝুলেটের চিহ বা অন্য 
কোন ধারলো অস্মোর আঘাতের 
চহ ছিল না। যুবকদের কারও 
বামাদিকের কারও ডানাদকের বগলে 
ধারালো অল্র দিয়ে বারংবার খোঁচা- 
নোর আঘাতগূলি স্পন্টা দেখা যাচ্ছিল। 
এছাড়াও কারও ডান হাত কারও. 
কাম হাত কারও পা দোমড়ানো ভাঙা 
ফোলা অবস্থায় ছিল। বুটের 
চিহ্গুলি কারও মাথায় কারও বুকে 
কারও পেটে ছিল। একজন যুব- 
“তু কের বুকে যে ভাকে ও যে জায়গায় 
গুল করা হয়েছে আপ্রেয়াস্তের 
- নল না ঠোঁকয়ে সেই জায়গায় গল 
করনা প্রায় আসম্ডব। মৃতদেহগ্ীল 
দেখে আমার মনে হয়েছে এই হত- 
চি ভগ শব ঠিতনজন প্‌ঢনলশের 
হাতে আগেই ধরা পড়োছল। ধরা পড়। 
অবস্থায় এদের হাত দুটি বেধে 
উপরে বলয়ে দেওয়া হয়। সেই 
অবস্থার বেয়নেটের বা. [অন্য কোন 
ধারূলো অস্রের দ্বারা এদের বগলে 
বারে বারে খাটিয়ে আঘাত করা হয় 
[ এবং অত্যচ্চার এমন পর্যায়ে নিয়ে 
, যাওয়া হয় যে তাদের অত্যাধিক 
১ রক্সক্ষরণের জন্য মৃত্যু হয়। ভারপর 
মনি বিটি গযালীবিদ্ধ করা হয় 


নষ্ঠতা, আত্মত্যাগ সমস্ত রকম 
সন্দেহের উর্ষে। ষে যুগে আমাদেগ 
দেশের বেশ কহ সংখ্যক যুব হএ 
শাসক শ্রেণীর পুষ্ট হাতের [শকাগরে 
পারণত হয়ে নান। রকম উচ্ছুণখল 
ঘণ্য জীবনে মন্ত হয়ে রয়েছে অপ-4 
সংস্কীতর জোয়ানে নজেদের ভাসযে 
দিয়ে নোতক, 'অধঃপতনের নরকে 


নজেধূদর চেনে 'নয়ে ঝচ্ছে। নানা 


রকম ধান্দায় নিজেদের ব্যান্তসত্তাকে 
মসালপ্ত করছে, সেই যনে এই 
নকশ।লপণ্থী 'যুবকগণ ভুল পথ 
হলেও ফে ভাবে খনম্ঠা ও আত্ম- 
ত্যাগের দষ্টন্ত স্থাপন করেছেন তা 
সত্যই, প্রশংসার যোগ্য! 
হত্যা করার ঘটনা আগামী [দিনে এক 
অশনভ চক্রান্তের হীঞ্গত বহন করছে। 
গত কয়েক বছরে আমরা দেখোছ 
কলকাতা ও চীন্বশ পরগণার ব্যাপক 
অণ্চলে শাসক শ্রেণীর এই. ঘণ) 
চক্রান্তের বাল: হয়েছে হাজার হাজার 
যুবক। হুগলী জেলায়ও ২ শাসক 
শ্রেপী এ একই ঘটনা একই চক্রল্তে 
ঘটাতে চলেছেন গত তেসরা জুলাই 
বন্দ অবস্থায় তিনজন, ব্্কককে 
গলি করে হত্যা করার মধ্য দিয়ে 
চক্রন্তেকে রুখতে পারে একমান্র 
জনগণই তাই এই জেলার জনগণকে 
সচেতন করার জন্য আম 'বাভল্ন 
রাজনোতিক দলের কাছে অনুরোধ 
করাছি, বিশেষ করে সি দি এমের 
কাছে, কারণ "অন্যান্য রাজনোৌতক 
দলের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
না করেও এটা বলা যায় যে এত 
বেশ সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল আদর্শ" 
নিষ্ঠ, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ ঝ্যাপক 
জনগণ আর কোন'দলেই নেই। 
সি পি এমই মানুষের কাছে সর্বা- 
ধিক সংগ্রামী শান্ত বলে পারশগণিত। 
জনৈক পাঠক 


প্রতিশ্রুতি ও বিস্থৃতি 


মুধ্যসদ্তা রায় মহাশয়' বলেছিলেন 
“কাউকে না খেয়ে সরতে দেব না" 
কলকতার এক নং বাংলা দৌনক 
আনন্দ বাজারের প্রথম পাতায় এই 
সংকদ পাচই মে ফলাও করে প্রকাশ 
করা হয়োছল। তারপর তন মাসে 
গঙ্গার জল' অনেদ ঘোল্য হয়েছে, 
সেই ঘোলাজল কল্লোলিনী কল- 
কাতার নাগাঁরকগণ পান করে 
চিলেছেন। শহর কলকাতায় চোখ 
খোলা রেখে হলে দেখা যায় যে 


1 রণ নাৱায়ণের মন্দে 


কা।লধাপ, কুণ্ডু 


“্দূলহীন গণতন্তের” প্রবন্তা " 
জয়প্রকাশ নার।য়ণ এখন সংবাদপত্রে 
শিংরানাম। তার বন্তৃতা জনসংধারণকে 
আকষণ করছে। তাঁর আহবানে 
[হারের তরুণ সম্প্রদায়ের একটা 
বিরাট অংশ পরাক্ষা বন করছে, 
পড়াশুনা শিকোয় তুল দুর্নীত 
বিরোধ আন্দোলনে কাঁপিয়ে 
পড়ছে। যে ষাই-ই বলক না কেন, 
এস এস পি, জনসংঘ বা আনন্দ- 
মর্গীদের এমন দাপট বা সংগঠন 
নেই যা ‘বিহারের প্রশাসনকে টাঁলয্ে 
শদতে পারে। জয়প্রকাশজী পেরে- 
ছেন। পেরেছেন এই. জন্য নয় যে, 
তাঁর ব্যান্তগত “ইমেজ” ভারতীয় 
জন.নতাদের অনেকের চেয়ে বেশী 
পাঁরচ্ছন বা সমুচ্চ রয়েছে। পেরে- 
ছেন এই জন্য যে, সামাজিক, 
অর্থনোতক ও রাস্টিক সংকটের 
আবর্তে জনগণ হাবুডুবু খাচ্ছে 
সেখানে আক্পো একটি সংকট বদ্য- 
মান_নেতৃত্ব নেই। নেতৃত্বের সেই 
শুন্যতা, অন্ততপক্ষে বিহারের ক্ষেত্রে 
জয়প্রকাশজশী পূরণ করতে পেরেছেন 
সামায়কভাবে হলেও। তাঁর এই 
নেতৃত্ব দেশকে কোনদিকে টেনে নিয়ে 


যাবে সে প্রশ্ন উঠেছে, সঙ্গাত কারণেই। 


সুসংবদ্ধ কর্মসচচও। একটা স্কতঃ- 
স্ফূর্ত বিক্ষোভের অন্যকূল হাওয়ায় 
তান নৌকায় পাল ।টানিয়েছেন 
মাহ৷ সেই নৌকা কোথায় যাবে ? 
আমরা জান না। জনগণ জানে না। 
িয়াঞ্িলশ-এর আন্দোলনের লক্ষ্য 
ধনার্ঘস্ট ছিল, [নিশ্চিত ছিল। আজ- 
কের লক্ষ্য বক? আইনসভা ভেঙ্গে 
দাও। কেন ? না, সংসদীয় গণতন্ত 
দূষিত হয়েছে, দুনীতি ঢুকেছে 
ব্যবস্থাপনায়। রুটি রয়েছে সংবি- 
ধানে। জনগণের গণতান্তিক আঁধ- 
কারের সম্প্রসারণ চাই। আমাদের 
দেশে নেই। কোথায় আছে? 
ইংলগ্ডে, . ফ্রান্সে না আমেরাঁকায় ? 
সেখানে তো গণতন্ত্র” পরুজিতদ্কে 
পাহারা [দিচ্ছে। সেই রকমা গণতন্ম 
চাই আমাদের দৈশে! আসল' কথায় 
আসুন, প্গণতল্লকে” আর একট 
ঘষে মেজে চলনসই করে নিয়ে 





অর্চহারে জীর্ণ শীর্ণ দেহ রমণী- 
কুল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, চোখে 
তাদের তীব্র হতাশ। গ্রাম বাঙ্গলার 


অবস্থা আরও ভয়াবহ, সেখানে 


ভিক্ষাও কেউ দেয় না। চদার ও হত্যা 
ক্রমশই বেড়ে চলেছে । আমাদোর মদখ্য- 
মল্তী ও তাঁর বিদ্যুৎ সন্ত গ্রামে 
খোঁটা ও তামার তার না পাঠিয়ে যাঁদ 
কিছু অন্ন সংথানের ব্যবস্থা করতেন 
তাহলে গ্রামবাসী যথার্থই উপকৃত 


পঃ।জতন্্তক পাহারা দিই। যে “তন্ত্র” 
দুনসাতর জল্ম 'দয়েছে, টাকয়ে 
রাখছে ১স থাকুক বহাল তাবয়তে। 
আসুন, আমরা জেহাদ কার দুনী- 
[তর 'বরুদ্ধে-এইতো সব কথার 
এক কথা জয়প্রকাশজীর। ভার জন্য 
এত সব আয়োজন কসের 
প্রয়োজন আছে। 

দেশের তরুণ সম্প্রদায় অসাহফ; 
হয়ে উঠেছে এই একটা অস্হ্ধ কুব- 
স্থার শবর্দদ্ধে। তাদের রণ বিস্ল- 
বের কথা শোনাও, মাও সে তুং এর 
দোহাই দাও আর জনসংঘ আনন্দ” 
মার্গিদের সম্গে মাছল স্মামল 
করো" এই হচ্ছে জয়প্রকাশক্শীর নব- 
নীর্মত কর্মসুচী! কে বলেছে কর্ম- 
সুচী নেই! কর্মসূচী আছে গুড় 
সক্তুর ও স্ানাদম্টি। 

দু্ননীত দুলীতি দুনণীভ। 
দেশটা দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। 
তার উচ্ছেদ চাই। কিন্তু কেমন 


করে? দনশীতি এমন একটা বিষ-. 


বৃক্ষের কল ধা শেকর শ্দদ্ধ উপড়ে 
না ফেললে উচ্ছেদ করা যায় না। 
শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি আছে। 
অতএব, কুল ছাড়ো, কলেজ ছাড়ো। 
'বিশ্বাবদ্যালয় ছাড়ো। দত 
আছে দেশ জুড়ে। তাই বলে ক 
দেশ ছাড়বোঁএ কেমন হ্যান্ত * স্কুল 
কলেজ বন্ধ রইল্পো। [িশ্বিদালয়ের 
চত্বরে ঘাস গর্জালো, জনগণ কর 
দেওয়া বন্ধ করলো_এমন একটা 
অসহযোগ এদেশ আরো হয়েছে। 
তখনও ঘুষ ছল, দমন পাড়ন সব 
কিছুই ছিল। আর্জ চরম আকার 
ধারণ করেছে। 

মনে করুন, জযপ্রকাশজর 
নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনও চরম 
অকার ধারণ করলো। দেশের প্রাত্- 
ম্ঠিত সরকার সেই আন্দোলনের 
মুখে কী করবেন? ীনশ্চয়ই হাত 
গুটিয়ে বসে থাকবেন না। আরো 
দমন চালাবেন, আরো পণীড়ন চালা” 


দপ্‌ণ ৷ শুকুবার ৯ই আগচ্ট ১৯৭৪ 


বিদ্রোহের কথা তাঁর মুখে শোনা আর 
ভূতের সুখে রাষ নাম “শোনা একই, 
ব্যাপার নয়ক ?. 
দেশের ভিতরে আজ এক 'নদা- 


এ 
+ 


রুণ আস্থাহীনতা এসেছে। 'িদ্যা- রি 


জনের আস্থা নেই। বস্নোজ্যেষ্ঠদের 


পথই একমাত্র পথ ? জনগণের সামনে 
বিকল্প পথ নেই? তাই বাদ হয় 


তাঁন রাজনীতির কথা বলুন. 


হাঁজর করুন। “দলহশন 'গণভল্দোর 
নামে সর্বদলীয় সংকীর্তন কন্ধ করে 
মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নে আসন! 
তান্ডবে খাপ্ডব দহন হয়, দায়িত্ব 
বহন করা যায় না। পণশচশ বছরের 
উপর ভারতীয় জনগণ ধৈর্য রেখেছে 
আজ “ক” পার্টিকে কাল “খ" 
পার্টকে ক্ষমতার মণ্টে বাঁসয়ে। 
জনগণ থ্ঠলট বাক্সে দুন্শীত দেখেছে 


জবর দস্তি দেখেছে। একথা ঝাঁদ সাঁতা . 
হয়, তবে একথাও সত্য বে সেই 


জনগণ জনপ্রাতানধিদের কাছ থেকে 
জোর করে পদত্যাগ আদার করতে। 
দেখেছে। দুটো জবরদাস্তর মধ্যে 
কোনটা ভাল এই প্রশ্নে জনগণ 
বিভন্ত হয়ে পড়েনি, বরং তার আর্্থা- 
হাঁনতা বেড়ে গেছে, বেড়ে যাচ্ছে। 
তাহলে কি পথ নেই? বিহারের 
আন্দোলন কই এই প্রশ্ন তুলে 
ধরেছে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে ১ 


বেন। গান্ধীবাদী নেতা জয়প্রকাশজী - 


ক করবেন? আমরা অনশন | গান্ধী- 


বাদে ঝিবাসী হয়ে যারা গৃহংসার 
(আশ্রয় নেয়, দমন চালায় তারা 
যেমন গান্ধাবাদ থেকে বিচ্য;ত 


আবার গাম্ধীবারদে বিশ্বাসী হয়ে 


হিংসা [দিয়ে অকে যারা প্রতিরোধ 
করতে চায় তারাও ‘ক সমভাবে 
গান্ধীবাদ থেকে বিচ্যুত নর ১ তাহলে 
কি আমরা ধরে নেঝো বে, 'ভারড- 
বর্ষের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ আচল হয়ে 
পড়েছে ? এই প্র্নটীই আজ সব- 
চৈয়ে বেশী জরুরী । 

আম্মার মনে আছে, পণ্ঠাশের 
দশকে আঁবিভন্ত কগিউীনষ্ট পার্টির 
নেতা অজয় ঘোষের সঙ্গে জয়- 
প্রকাশজশীর দীর্ঘ পত্রযুদ্ধের কথা। 


হতেন। কল্তু অতীতের "দরকারে { পথ ও লক্ষ্যের প্রশ্নে জয়প্রকাশ- 


যে প্রতিজ্ঞা করা হয়, বর্তমানের | জীর সেদিনের ' 


দরকারে তা ভুলে যেতে বেশ দেরী { আজকের ভূমিকা ও অবস্থানকে 


হয় না। 


অনুমোদন করেনা। 'পহংসার পথে 


সহন গৃপ্ত | আমি স্বর্গেও যেতে চাইনা” 


এ ৮ 


1 


একথা যার মুখে শোভা পায়' পলিশ 


অভিমত তাঁর | 





/ 


সস 
t 
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£ 
শাস্তিশেখন্ন বসু 


: বিদ্যুৎ সংকট ও তার সমাধান ৪ বর্তমান 
অবস্থার জন্য দায়ী চবম সহকারী ঘবহেল| 





[ সেপ্টার অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ]' 


পাঁশ্চমবঙ্গে তীব্র বিদুৎ সংকট 
শুর হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর 
সালের জুন-জুলাই মাস থেকে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত দুই 
বছরে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের কোন 
কার্ধকরা ব্যবস্থা গ্রহণ না করার 
ফলে এই সংকট বর্তমানে আরও 
তীন্র হয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে 


।.কারখানাগ্মীলর কাজত দিনের বৌশর 


ভাগ সময় বন্ধ, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের 
আয় হাস পেয়েছে শতকরা প্রায় 
পণ্টাশ ভাগ । বিদ্যুৎ সংকটের জন্য 
পাশ্চমব্ঞ্গ  উনিশশো বাহাত্তর 
সালে ৩,১০,৭৩৬ জন শ্রামককে 
লে-অফ করা হয়োছল, একই কারণে 
উনিশশো তিয়াত্তর সালে লে-অফ 
শ্রীমকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৫৩,৭৯৯ 
জন। 

কংগ্রেস সরকারের পণ্চবার্ষ কা 
পরিকল্পনাশুলর দেউালিয়পনা ধরা 
পড়েছে এই শীবদনযৎ সংকটের মুধ্যে। 
এই: গবদ্যুৎ সংকট চলছে ভারতের 


মানের যন্দ্রপাঁত (যা বিদেশ থেকে 
আমদানী করা হয়েছে)! এর ফলে 
বিদ্যুৎ কেন্পগনীলর আয়; খুব তাড়া- 
তাঁড় শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং যে পরি- 
মাণ বিদ্যৎ উৎপাদন হওয়ার কথা, 
তা হচ্ছে না। 

পাঁশ্চমবঙ্গে যে বিদুৎ উৎ- 
পাদন কেন্দরগনাল আছে তার মোট 
উৎপাদন ক্ষমতা (installed capa. 
০) ১৫৩০ মেশাওয়াট। উৎপাদন 


মাসে ছিল ৭৬৫ মেগাওয়াট, বর্ত- 
মান সময়ে প্রায় ৬৫০ মেগাওয়াট । 
অর্থাৎ গত দুই বছরে বিদনৎএর 
প্রকৃত উৎপাদন আরও হাস পেয়েছে। 
প্রকৃত উৎপাদনের তুলনায়' সারা 
পাঁ্চমবঙ্গে দৈনিক বিদুযতের প্রয়ো- 
জন ৮৫০ থেকে ৯০০ মেগাওয়াট! 
প্রকৃত প্রয়োজন যদ ৮৫০ থেক 


ছ ১০০ মেগাওয়াট হয়, তা হলে 


/ 


অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ মেগাওয়াট, 


বিদ্যুৎ উৎপাদন করার. ক্ষমতা থাকা 
দরকার! কারণ, আঁতারন্ত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ব্যবস্থা না থাকলে কোন 
একটি বদ কেন্দ্রের কলকক্জা 
বিকল হলেই ঘাটাতির পাঁরমাণ বেড়ে 


ig 


যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে 
যে, কলকাতা শিল্পান্চলে ৷ বিদন্ৎ 
ঘাটাঁতর পাঁরসাণ আশি থেকে 
নব্দুই' মেগাওয়াট । কিন্তু দৈনিক 
ইংরেজি পত্রিকা “দি স্টেটসমন”- 
এর সংবাদ অনুযায়ী কলকাতা 
শিক্পাঞ্চলে নিম্নার্মাখত তারখ- 
গলিতে যে লেড-শোডং হয়েছে, ভা 
উদ্ধত করা হল £ 


লোভশেভিং-এর পরিমাণ 
(মেগাওয়াট ) 


২০০ 


তারিখ 


১৪-8৪-৭8 
২০০ 
২০০ 
২৩০ 


২০-৪-৭৪ 
২২৪-৭৪ 
২৩-৪-৭৪ 


২৫-৪-৭৪ ২৪০ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন্তব্যের 
মধ্যে কতখানি সত্য আছে, তা উপরে 
উদ্ধৃত তথ্য থেকেই ঝেঝা যায়। 

কলকাতা 'শিজ্পান্ছলে বর্তমানে 
বিদ্যুতের ন নতম চাঁহদা সকালে 
68৫ মেগাওয়াট এবং [কালে 
৫১৫ সেগাওয়াট। যে কারখানা- 
গুল দীর্ঘীদন ধরে বন্ধ হয়ে: আছে 
সেগযীল খুললে বিদ্যুতের চাহিদা 
বাড়বে কমপক্ষে পণ্চাশ মেগাওয়াট । 
শকল্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে যে, 
সকালে ৪৩০ মেগাওয়াট এবং 
বিকালে ৪৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
পাওয়া গেলেই তারা বিদ্যুৎ রেশন 
চাল; করে সমস্যার সমাধান করে দেবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ বন্তব্যও যে 
নিতাক্ত মিথ্যা, তার প্রমাণ পাওয়া 
গেছে একুশে মে, উাঁনশশো চনয়াত্তর 
রজ্য শ্রম-উপদেষ্টা পর্ষদের সভায়। 
ক্যালকাটা ইলেকারউরক সাপ্লাই কর- 
পোরশেন ওঁ সভায় কলকাতা শশজ্পা- 
প্লে বিদ্গীতের যোগানের যে তথ্য 
পেশ করে, তা উদ্ধত করা হলো £ 


সমগ্র কল্কাত! শিল্পাঞ্চলে 
মোট যোগান 

সকালে বিকালে 
( মেগাওয়াট ) 


৩৪২ 


তারিখ 


১৪-৫-৭৪ 
১৫-৫-৭৪ 
১৬-৫৫-৭৪ 
১৭-৫-৭৪ 
১৮-৫-৭৪ 
১৯-৫-৭৪ 
২০-%-৭৪ 


২১-৫-৭৪ ৩৫০ 


কাজেই পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের 
বন্তব্য অন্যায়, সকালে চারশো 
তার মেশাওয়্টা বিদ্যুৎ যে 
পাওয়া যাবে, উপরে উদ্ধৃত তথ্য 


থেকে তার নিশয়ত। পাওয়া যায় 
না। অথচ পশ্চিমবঙ্গ “সরকার প্রচার 
করছে যে, বিদ্যুৎ রেশানং চাল; 
করলেই বিদয়ৎ সমস্যার সমাধান 
হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ রেশানং চাল 
হলে লোড-শোঁডিং যে বন্ধ হবে 
এ নিশ্চয়তা পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার বা 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দুগাীলর ভার- 
প্রাপ্ত গ্রাতানীধরাও [দিতে পারেন 
নি; এ অবস্থায় বিদ্যুৎ রেশানং 
চাল; করলে পারিস্থাত আরও 
জটিল হবে এবং [িদ্যৎ সরবরাহের 
ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য দেখা দেবে। 
ফলে জনসাধার:ণরু দুর্গাত আরও 
চরমে উঠবে এবং শ্রামক-কর্মচারীদের 
রোজগারের ওপর আঘাত আসবে 
আরও তাঁৱ। চনুয়াত্তর সালের জান - 
য়ারী মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত 
ধবদ্ুৎ সংকর জন্য পশ্চিমবঙ্গে 
দুই লক্ষ সত্তর হাজার জন শ্রমিককে 
লে-অফ করা হয়েছে (সূত্র £ দি 
স্টেটসম্যান, কাঁলকাতা ২০-৬-৭৪) 
এবং আগামী দিনে শ্রামকদের ওপর 
আঘাত আরও তশব্র হবে। » 

বাহাক্তর সালের জুন-জুলাই 
মাসে বিদ্যুৎ সংকট তাঁর হওয়ার পর 
গত দুই বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের কোন ব্যব- 
স্থাই গ্রহণ করে 'নি। যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলে সমূহ 'বিদন্ৎ উৎপাদন বাড়ানো 
সম্ভব তা হল ঃ 

(এক) উৎকৃষ্ট মানের কয়লা 
সরবরাহের গনশ্টয়তা। পশ্চিমবঙ্গের 
যে সব কয়লা খাঁনভে উৎকৃষ্ট মানের 
কয়লা উত্তোলত হয়, সে সব কয়লা 
পাঁশ্চমবঙ্গের তাপাঁবদযৎ উৎপাদন- 
কেন্দুগুলিতে সরবরাহ করা হয় না, 
সরবল্মহ' করা হয়৷ নিকৃষ্ট মানের 
কয়লা। নিকৃষ্ট মানের কয়লা ব্যবহার 
করার ফলে বরালারের .টিউবগদালি 
ঘন ঘন খারাপ হয়ে যায় এবং এই 
টিউবগুিল সারুনোর জন্য বয়লার 
বন্ধ করতে হয়, ফলে 'বদুৎ উৎপা- 
দন ব্যাহত হয়। তাছাড়া 'নিকৃষ্ট 
মানোর কয়লা ব্যবহার করার ফলে 
বয়লারের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের 
জন্য ফে পরিমাণ তাপ সাষ্টী করা 
প্রয়োজন তা করা সম্ভব হয় না এবং 
এর ফলে (বিদ্যুৎ উৎপাদন হাস 
পায়। নিকৃষ্টমানের কয়লা ব্যবহার 
করার ফলে বয়লারগ্দালর কর্মক্ষমতা 
তাড়াতাঁড় হাস পায়। ব্যান্ডেল, 


। দুর্গাপংর প্রজেক্ট, ক্যালকাটা ইলেক- 


ট্রিক সাপ্লাই ও গড ভি সির তাপ 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রগদীলতে নিকৃষ্ট মানের 
কয়লার পাঁরবর্তে উৎকৃষ্ট মানের 
কয়লা ব্যবহার করলে বিদুৎ উৎপা- 
দন দশ থেকে পনেরো শতাংশ বাড়ানো 
সম্ভব। ধকন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এখনও পর্যন্ত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দর- 


গলিতে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা সর- 
বরাহের ব্যবস্থা কর নি। বাহাত্তর 
সালের একনিশে জুলাইয়ের শ্রম- 
উপদেষ্টা পর্যদের সভয় সু (আই 
ডি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কামটির প্রাত- 
নিখিরা ভাপ বিদন্যৎ কেন্দুগীলতে 
কেন নিকৃষ্ট মানের কয়লা সরবরাহ 
করতে দেওয়া হচ্ছে তা জানতে চাইলে 
শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ 
সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। চুয়ত্তর 
সালের রাজ্য শ্রম-উপদেন্টা পর্যদের 
সভাঙ্গীলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
লিখিতভাবে স্বীকার করে যে, 
নিকৃষ্টমানের কয়লা সরবরাহ করার 
ফলে অপ বিদ্যুৎ কেন্দুগির উৎপা- 
দন ব্যাহত হচ্ছে। কল্তু এই সভা- 
গর্বালতে যখন বার বার দাঁব জানানো 
হয় যে, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে 
কেন উৎকৃষ্ট মানের কয়লা সরবরাহ 
করা হচ্ছে না এবং পাঁ্চিমবঙ্গ এ 
ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, 
তখন ডাঃ গোপালদাস নাগ একই 
ন্টীরল্তা, পালন করেন। বর্তমানে 
কয়লাখাঁনগীল কেন্দ্রীয় সরকারের 
পাঁরচালনাধীন; ক্ষাজেই পশ্চিমবঙ্গের 
তাপ বিদ্ৎ কেন্দ্রগ্লিতে উৎকৃষ্ট 
মানের কয়লা যোগান দেওয়ার 
বণ্পারে কোন , প্রাতবন্ধকতা থাকা 
উচিত নয়! কিন্তু" পাশ্চমবঙ্গ সর- 
কার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার পাঁরবর্তে নীরবতা পালন 
করেছে। 

(দুই) অপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র- 
গুলিতে উৎকৃষ্ট মানের জবালাঁন 
তেল (লাইট! ডিজেল অয়েল ও 


'ফারনেস অয়েল) সরবরাহের নশ্চ- 


যতা। বয়লারের জপ বৃদ্ধি করার 
জন্য জবালান তেল “স্প্রে” করা 
হয়। কিন্তু কয়েক মাস যাবত নিকৃষ্ট 
মানের জবালানি তেল সরবরাহ করা 
হচ্ছে। এই তেল এত ভারী, এর 


 শঁভসকের্ধীসাট” এত বেশি যে সহজ- 


ভাবে তা “স্প্রে” করা যায় না এবং 
প্রয়োজন অনন্যায়ী তাপও উৎপা- 
দিত হয় না ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ব্যাহত হয়। এই তেল সরবরাহ করে 
ভারত সরুকারের মালিকানাধীন 
ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন। কেন 
যে উৎকৃষ্ট মানের জবালান তেল 
সরবর্মহ' করা হচ্ছে না এবং পাঁ্চম- 
বঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে 'কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা তা বার 
বার জিজ্ঞাসা করেও পশ্চিমবঙ্গের 
শ্রমমন্ত্রী এবং 'বদযৎমন্ত্রার কাছ 
থেকে জানা যায় নি! একাত্তর- 
বাহান্তর স্মলে পশ্চিমবঙ্গের বিদযৎ 
উৎপাদন কেন্দুগুলিতে ব্যবহৃত হয়ে- 
ছিল সতেরো হাজার দুই শো আট-' 
চ্লিশ কিলোলিটার ফারনেস অয়েল 
এবং মার হাজার একশো হয় দিলো" 
লিটার ডজেল তেল। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গের তাপ বিদ্যৎ কেন্দ্র 
গুলিতে প্রায় একই পাঁরসাণ জ্বালানি 
তেল লাগে। আফ্তর্জাতিক বাজার 
থেকে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট মানের 
অহালানি তেল ষাঁদ সরাসার আম- 
দানি করা হয় তকে বর্তমানে বছরে 
প্রায় পাঁচ কোটি টাকা লাগে। যদ 


ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন উৎকৃষ্ট 
মানের জ্বালানি তেল সরবরাহ 


চু পাচ ॥ 


করতে না পারে তবে পাশ্চমবলোর 
শিজ্পগ্দীলর বিদ্যুৎ চাঁহদা পূরণ 
করার জন্য এই পাঁচ কোটি টাকা 
কেন খরচ করা হবে না যেখানে এই 
র'জ্যের পাট, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি 


শিল্পশুলর রপ্তান থেক বছরে 
প্রায় চারশো চচ্সিশ কোনটি টাকার 
[দেশী মুদ্রা আঁ্জত হয়? 


শুধু যে নিকৃষ্ট মানের 
জবালানি তেল দেওয়া হচ্ছে জই 
নয়, যে পারমাণ জবালানি তেল 
প্রয়োজন তাও পাশ্চমবঙ্গের 'বদুুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্ুগদীলকে দেওয়া হচ্ছে 
না। ব্যান্ডেল ভাপ বদন কেন্দ্রের 
জন্য প্রতি মাসে প্রয়োজন তিন হাজার 
কিলোলিটার লাইট  ভিজেল 


অয়েল, কিন্তু গত চার মাসে 


€ডসেম্বর তেয়াত্তর থেকে মার্চ 
চুয়ান্তর) প্রতি মাসে মাত্র চারশো 
কিলোলটার লাইট ডিজেল 
অয়েল সরবরাহ করা হয়েছে। 


(তিন) নিয়ামত মেরামত ও 
যল্মপাঁত রক্ষণাবেক্ষণ (মেংল্টনেল্স) 
কাজের ' নিশ্চয়তা! পঁশ্চম্বং্গের 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রগ্ালতে মেরামত ও 
যন্মপাঁত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্তৃ- 
পক্ষের মানাতাঁত অবহেলার ফলে 
একদিকে িদযৎ উৎপাদন কীহত 
হচ্ছে এবং অন্যদিকে যন্ত্রপাতির 
কর্মক্ষমতা দত হাস পাচ্ছে। কিন্তু 
এ ব্যাপারেও পাঁশিচমবঙ্গ সরকার 
'নীক্কয়। ভারতের প্রায় সব কি 
বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সাম্রাজঃবাদী 
দেশশুলির কারিগর সাহায্যে 
নার্মত। কাজেই কোন গুরত্বপূর্ণ 
কলকব্জ্রা খারাপ হলে তা এ সব 
দেশ থেকে আমদানী করতে হয়। 
কিন্তু ভারত সরকারের গাঁড়মসর 
ফলে প্রয়োজনীয় যন্দপর্নাতগুাল 
আনতে অবথা দেরী হয়, ফলে বিদত্ু 
উৎপাদন ব্যাহত হয়৷ ডি ৰজ সির 


_ওয়ারিয়া বিদুৎ কেন্দুর এক মুখ- 


পার বলেন যে, এ কেন্দ্রের প্রয়ো- 
জনায় বন্পর্মীত আমদানীর জন্য 
উীনশশো ষাট সাল থেকে চেস্টা 
কিরার পর ভারত সরকার, তার 
মঞ্জুরী দেয় উনিশশো চুয়াত্তর সালে। 
বিদুৎ কেন্দ্রগ্ীলর প্রয়োজনীয় 
যন্্রপাত আমদানির জন্য বৈদ্ধোশক 


মন্ত্র ব্যয় করায় মঞ্জরীর ঝ্যাঁপারে 


শ্রম-উপদেষ্টা পর্ষদের সভায় বার 
বার জিজ্ঞাসা করেও জানা যায় নি। 
[আগাম সংখ্যায় সমাপ্যা 





৪র্ঘ সংস্করণ বেরিয়েছে 
॥ স্টলে খোঁজ করুন ॥ 





চু 


চোর বাটগাঢু শান 


পা. 
কংথেমের আৰ 
(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
নেহরু পরিবারের বাগানের মালা 
হবার উপয্যন্ত না হলেও বান বর্ত- 
আন, কংগ্রেস সভাপাতি হতে 
পেরেছেন বলে স্বীকার করেন সেই 
ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা সরবব্জনমান্য 
প্রকীণ সং্বদয় নেতা জয়প্রকাশ 
নারায়ণকে “অসন্ত বৃদ্ধ এবং নির্বোধ” 
বলার মত স্পর্ধ; দেঁখয়েছেন। 
বিহারের মৃখ্যমন্থ্ণ- প্রায় অস্তাচল- 
গামপ মৃখ্যমন্মপ আরদুল গফুরও 
: জয়প্রকাশজণ সম্পর্কে কট্‌স্তি করতে 
কসর করেন ন। জয়প্রকাশ নারায়ণ 
এতে ক্ষুন্ন হয়েছেন এরং প্রকাশ্যে 
ক্ষমা প্রার্থনার দাব? জানিয়েছেন 
এদের কাছে। বাগানের মালা এবং 
গুহতূভ, হবার অন:পফোগণ হলেও 
যাদের অপরের কৃপায় উচ্চপদ দখ- 
লের দ্বিধা নেই তাদের বস্তুক 
সম্পর্কে দেশের মানুষ মাথা ঘামান 
না৷ জয়প্রকাশজীরই মাথা ঘামানোর 
কি দরকার ব্যাঁঝ না। বিহারের 
'ইন্দিরা গান্ধী সেবক নতুন প্রদেশ 
কংগ্রেস সভার্পাত সতারাম কেশরণশ 
মশাই বেগুসরাই আদালতে বিনা 
'টকিটে ভ্রমণ এবং চোরাচালানের 
অপরাধে নাকি দাঁণ্ডিত হয়োছিলেন 
বলে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তাই. 
কুক ইন্দিরা গাম্ধী সীতারাম 
কেশরীকে বিহার - প্রদেশে কংগ্রেস 
সভাপাঁত হবার যোগ্য বান্তি বলে 
নির্ধারণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে তার 
বাছাইকরা লোকদের গুণাবলী 
বিশ্লেষণ করতে ওয়াট) কমিশন 
বসেছে আর তেরঞ্গা' ঝাস্ডাধারী 
খুনে কটপাড় দল হীন্দিরা গান্ধী 
যুগ যুগ জিও ধ্বনি দিয়ে চলেছে। 
'_ হরিয়নার বংশীলাল, পাঞ্জাবের 
জৈল সং, মধ্যপ্রদেশের শেঠি গুজ- 
রাটের ওঝা-চমনভাই এবং সর্বো- 
পার পশ্চিমবঙ্গের হাফ মস্তান 


হাফ ও ফুলমন্ দল ও তাদের 


কাছে সরকার 
দরের চেয়েও বেশী প্রিমিয়াম আদায় 
করেছে। এ খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় 
থাদমন্লশ স্যব্রাহ্মীণয়ম সখেদে। বলে- 
ছেন, ফাঁদ পাঞ্জাব সরকারের নিজস্ব 
প্রাত্ঠানই ঘাটাত রাজাগলর ঘাড়ে 
কঁঠাল ভেঙ্গে আঁতারকত মুনাফা 


এক নাম 


করে বায়, তাহলে চোরাকারবারণদের 


দোষ দিয়ে আর কি লাভ ১ দেশে কি 
সততা সাধুর কোন ক্ষেত্রেই অব- 
শিল্ঠী থাকবে না? হায় সংরক্জাণয়ম 
সাহেবের কি অফশোস। কংগ্রসী 
মুরখখমন্লীদর কাছে সতত এবং 
সাধুতা আশা করা? সব্রক্ষীণয়ম 
আয়নায় জের দিকে অকান, তার 
নিজ দলের নেত্রী ও স্হকমশদের 
"দিকে তাকান। দেখতে /পাবেন দরগা 
নয়। সরকারেই থ্‌কুক আর সরকা- 
রে বাইরেই থাকুক, : মর্থমন্তীই 
হউন অ'র হাঁফ-প্রি কোয়াটার চুনো- 
পট কংগ্রেসীই হউন তেরঙ্গা ঝান্ডার 
নীড় আজ আর সং প্রর্গাতশসল 
মানুষ খুজে পাওয়া যাঝে না। 


লাভের গাঁটছড়া 

শুনতে উদ্ভট লাগবে যে কংগ্রেস" 
লেজ সি পি আইও আজকাল 
অস্কৃটস্করে এরকম কথা বঙ্গতে 
শুরু করেছে। দিল্লীতে সম্প্রাত 
অন্যন্তিত সি পি আই জাতীয় পাঁর- 
ষদের সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক 
রাজেশ্বর রাও বলেছেন, কংগ্রেসের 
অর্থনৌতক নীতি এখন ক্লমশঃ 


অতিরিক্ত 


করার পর ভণ্ড তপস্বীর মত সর- 
কার মূল্যবাদধ রোধ , করার অজদ- 
হাতে বলগাহশীন মূল্য বাদ্ধিরই 
ব্যবস্থা করল।'. 

পঁচাত্তর সালের কজেট এবং এক- 
বিশে জুলাইয়ের আঁতারস্ত কর" 
বোঝা মিলে এক বছরে জনসাধারণের 
ঘাড়ে চারশো প'য়াদ্শ কোট টাকর 


- করভার চাপল। এর মধো আঠারো 


কোটি আর পাঁচ কোটি মিলে একুনে 
মাৱ তেইশ কোট টাকা প্রত্যক্ষ কর। 
এই কর ধনপাঁত সদাগরদের দেয়! 
'অবশ এর কতটা আনয় হাঁবে সেটা 
মুনি-খাষর্দের ধ্সনেরও  অগম্য। 
বাকী চারশো বারো কেদোঁট ঢাকা 
পরোক্ষ কর, যেটা উৎপন্ন জিনিসের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে 
এবং জনসাধারণের অসীম ক্লেশ ও 
দৃগণত সৃষ্টি করবে। 


. অর্থমন্ত্রী চ্বন সাহেব দেশের 


প্র্জরিয়াশীল ও দাঁক্ষণমার্গী হয়ে 
উঠছে। তান আবার একথা বলেই 
ক্ষান্ত হন নি, গুটিকয়েক ক্লেশ 


এদেশ প্রবতষ্ঠা লাভের সুযোগ- 


দান মজুরী বদ্ধ স্থগিত রাখার === 


সাম্প্রীতক আর্ডন্যান্সগ্নাল ইত্যদি। 
তাহলে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগাতশনল 
আর রইল ক তব্দ কিন্তু সি পি 
আই বম্ট্রপাত নির্বাচনে কামপপথী 
নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর পক্ষে দাঁড়াতে 
পারছে না, কারণ দলের সামান্য 
প্রভাব 'িয়ে সংসদ এবং রাজ্য 
বিধানসভগনীলতে ম'ল্রাহন সদস্যপদ 
লাভ এবং আন[ষাঁঞ্গক কলাটা মূলাটা 
একসন্ত কংগ্রেসের দয়াতেই তারা 
পেতে পারে। কংগ্রেস মাঝে মাঝে 
দু চার ঘা শদলেও সাধবী পত্নীর 
মত জরাগ্রস্ত পাঁতদেবতার পদষূগলে 
তৈলমদর্দনর মত সুযোগ দি পি আই 


' ক করে ছেড়ে দেবে? তার উপর 


ব্রেজনেভ সাহেবের অমন শিরোপা ? 
তারও তো নগদ বিদায় আছে! 
সুতরাং িশ্টিং ইীভিউতি করে শেষ 
পর্যন্ত কংগ্রেস খোঁয়াড়ে ঢুকে জাবর- 
কাট'ই সি পি আই এর ক্ষুদ্র গোচ্ঠী- 
টর একমান্ত পল্থা। 


মানবতা বিরোধী গবেষণা 
গপি গা আই একাঁট আধ সর- 
কারী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা। সর- 


2 La 


কার বিরোধী প্রচার দূরের কথা 
ম:সতুতে ভাই অল হীন্দরা রোঁডওর 
মতই, পি টি আইকে প্রপোগাশ্ডা 
টীম অব ইন্দিরা বলা চলে। এহেন 
পি টি আই-এর সায়েল্দ করস- 
পণ্ডেন্ট মশাই না বুঝ এমন একটা 
খবর ফাঁস কর দিলেন যে ভদ্রলো- 
কোর চাকুরীর মেয়াদ সম্ভবতঃ 
ফুরিয়ে এল ৷ ইন্দিরা গাল্ধীর নেতৃত্বে 
পাঁরচাঁলত ভারত সরকার এদেশে 
মান সমর দপ্তরের সঙ্গে এমন 
গোপন চান্ত করেছে যে ভারতে 


সংস্থা মারি সমর দশ্ধরে 
পক্ষে ভারত সরকারকে এই জঘন্য 
কাজে নিয়োগ করেছে। এই গবেষণা 


বাজেট £ গৰীবের গলায় আৰ 


(তত সকত 


চরম: অর্থনৈতিক দুর্গার চিত 
অঙ্কন করে লোকসভায় বলেছেন, 
সম্পন্ন শ্রেণীগ্দলির আতীরন্ত রুয়- 
ক্ষমতা এবং আচমকা মুনাফা সর- 
কারণ কোষাগারে টেনে নেবার জন্যেই 
তিনি নতুন করে করভার বাড়াতে 
বাধ্য হচ্ছেন। [তান ফাঁকা আত্ম- 
সাধারণের ভোগ্যপপ্য কোনটার ওপরই 
তান কর বস্মন নি। কে না জানে 
ইস্পাত এবং অন্যন্য ধাতুদ্রব্ শেষ- 
পর্যন্ত গোটা শিল্পোৎপাদনের মূল্য- 
স্তরে কার্যকর" হয়, কে না জানে 
প্লাস্টিক ও প্লাষ্টিকজাত শস্তা 
জিনিসপত্র লোকে ধতৃপার, বালাতি 
ও অন্যান্য সর্বদা ব্যবহারের পর্টের 
বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন, 
কে না জানে পাওয়ারলুম ও কাপড়- 
কলের মাহ, মোটা ও মাঝাঁর 
স্[তোয় তৈরী পড় যার; পরেন, 
তারা ইন্দিরা গান্ধী ঝা চ্যবন সাহেব- 
দের সত বড়লোক নন। এখন 
এক পয়সা দামের একটি সিগারেট 
কেন, একটি 'বাঁড়ও কেনা যায় না; 
তাই হাঙ্গর সিগারেটের দাম দাশ 
টাকার কম হলে নতুন শুজ্ক না 
বোঁসিয়ে চ্যবন সাঁহেক ধূমপায়ীদের 
বৃথাই আশ্বাস দিয়েছেন, কারণ 
সাধ্দরণ ব্যবহার্য সমস্ত সিগারেটের 
ওপরই এ বছর দ্বিতীয় দায় কর 
বসেছে। এভাকে দেশের মেট 


_শিজ্পোৎপাদনের ষাট শতাংশের 


উপর দফায় দফায় কর ধার্য 
করে কংগ্রেস সরকার সমগ্র 
শিঙ্পোৎপাদনের মূল্যবৃদ্ধির নতুন 


ঝোঁক সুষ্টি করেছেন।- বন সাহেব 


নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন যে ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেটে 
মুদ্রাস্ফশীত রোধের যে গালগঞ্প 
তান তৈরী করোছিলেন বাস্তব ঘট- 
নার কঠিন আঘাতে তা ফাঁকবাজ 
বলে ধরা পড়েছে। মূল্যস্তর প্রতি 
মাসে গড়ে দুই দাশাফক সাত হারে 
কেড়ে চলেছে; এ ভাবে মূল্যবৃদ্ধি 
ঘটলে পাঁরিণমে কি হবে ভাবলে 
শিউরে উঠতে হয়। 

চ্কন সাহেব আরেকটি নতুন 
করের সন্ধান 'খুজে পেয়েছেন। 
তান ব্যাঞ্কের্ন দাদন বাবদ আঁজত 
সুদের ওপর সংত শতাংশ হারে 
কর বাঁসয়েছেন। একান্রশে জুলাহ 
দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কের মোটা দাদনের 
পাঁরমাণ সাত হাজার আটশো তেতিশ 
কোট টার্কা। সুদের হার গড়ে 
এগারো পার্সেন্ট? এই ট্যান্সের 'ফলে 
মোটা আদায় হবে ষাট কোটি টা্ষা। 
কিন্তু ব্যাঙ্ক দাদনের এক-তৃতীয়াংশ 
সরকারণ খাদ্য সংগ্রহ, রষ্থনী এবং 
অন্যান্য অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রে 
স্বল্প সুদে খাটীনো হচ্ছে! ব্যাঙ্ক- 








দপপণ ॥ শ্রবার ৯ই আগস্ট ১৯৭৪ 


রাজস্থানের পারমার এবং বাঙ্গালোরে 
কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ই 'ডাঁপ 
ইাজাপ্টিয়া মশায় ডিম পাঁতজবরের 
বীঁজাণু বহন করে, ওঁ ডিম শবাকয়ে 
রাখা যায় এবং ডাক মারফত অন্য- 
দেশে খামে করে পাঠিয়ে সেখানে 
পশতজবরের মহামারী সমষ্ট করা 
যয়। তাছাড় ব্যাপক অঞ্চলে ফসলে, 
কের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে ফসলহানি 
করা এবং এঁ কীট সমূহ যাতে কাঁট- 
নাশক দ্রব্য প্রয়োগের ফলে মরে না 


মানৰ ব্যা্িকং আইনের দু-একটি 
ধারা অদল-বদল করেই সরকার এর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১ই আগস্ট ১৯৭৪ 


: রাষ্ট্রপতি 


নতুন দিল্লী, পয়লা আগস্ট ৪ 
রাষ্ট্রপীত নির্বাচনে, এবারে সরাসার 
লড়াই। একদিকে শাসনশান্তর অধি- 
*বরা শ্রীমত ইন্দিরা গান্ধীর তথা 
কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীফক- 
র্দাদ্দন আল আমেদ আর অন্য- 
দিকে অধিকাংশ বিরোধী দলের 
মনোনীত প্রার্থী প্রীনাদিব চৌধুরপ 
প্রার্থী হিসেবে আরও এগার জন 
এবারে মনোনয়নপত্র পেশ করে" 
ছিলেন। কিল্তু তাঁদের সকলেরই 
মনোনয়নপত্র খাঁরজ করে দিংয়ছেন 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রিটার্ন 
“আফসার শ্রীব এন ব্যানাজপী। 
পদাধকারে শ্রীব্যানাপী হচ্ছেন 
“ রাজ্যসভার সেকেউরী জেনারেল। 

কিছুদিন আগে রাম্ট্রপাত ও 
উপরস্ট্রপাত নির্বচন আইনের 
সংশোধন করা হয়েছে এই মর্মে যে 
এই' দুই পদে নিৰ্বাচন প্রার্থণ হতে 
গেল প্রার্থখীর মনোনয়নপত্রকে 
অন্যন দশজন প্রস্তাবক ও দশজন 
সমর্থক কর্তৃক সমার্থত হতে হবে 
(এই প্রস্ভাবক ও সমর্থকদের প্রত্যেক- 
কেই উত্ত (নর্বাচনের জন্য গাঁঠিত 
বিশেষ নির্বাচকমন্ডলশর সদস্য হতে 
হবে)। এবং মনোনয়নপত্রের সং্গে 
আড়াই হাজার টাকা জামানত *দতে 
হবে। এই ংশোধনাট পাশের 
উদ্দেশ! হিসেবে বলা হয়েছিল যে 
॥ “চপল” প্রতিযোগীদের চ্ভিড় এড়া- 
বার জন্যই এটা করা হয়েছে। এই 
সংশোধনের ফলে এবারে অবশ্য 
“আগেকার মত “চপল” প্রাতিষোগ- 
তার অবকাশ, ঘটে নি! যাঁরা দশ 
দশ কুড়ি জন নির্বচকের সমর্থন 
লাভ করতে পারেন ন বা আড়াই 
হাজায় টাকা জামানত দেন 'ন তাঁদের 
মনোনয়নপত্র , স্কর্ণাটীন পর্যায়েই 
নাকচ করা হয়েছে। তাই গত উাঁন- 
শশো' উনসত্তর সনের রাষ্ট্রপাত 
নির্বাচনে যেখানে ছিলেন এগার জন 
প্রার্থী এবারে সেখানে হচ্ছেন মাঘ 
দুই জন। 

প্ঠাঁজতান্তিক দুনিয়া বুর্জোয়া 
. গণতন্তগ্মীলতে যেমন ভারতের 
কগ্রেসশাসিত বুর্জোয়া গণতন্েও 
ঠিক তেমনই নির্বাচনে জয়লাভ করার 
4 ব্যাপারে কোন প্রার্থীর ঝান্তিগত 
যোগ্যতা ও দক্ষতা ততটা প্রভাব 
বিস্ভারী বা নিয়ামক হয় না, যতটা 
হয় সেই প্রার্থীর দলীয় সমর্থন ও 
সংযোগ । অর্থাৎ জয়পরাজয় প্রার্থীর 
নয়, সেটা হচ্ছে দলের । ভরতের 
রাজ্ট্পাত ও উপরাষ্ট্রপাত [িরবা- 


নির্বাচনের রাজনীতি 1) 


কপিল রায় 


নাঁত ও সমর্থিত প্রার্থীর জয়লাভ 
অনেকাংশে নাশ্চত। অবশ্য কোন 
কারণে (যেমন, উাঁনশশো উনসত্তর 
সনে) নির্বাচন নিয়ে ' দলের মধ্যে 
মতপার্থক্য তীব্রতর হয়ে উঠলে 
দলীয় প্রাথশীর পরাজয় ঘট্ও অস- 


'ম্ভব ছু; নয়। উনিশশো উনসত্তর 


সনের ঘটনা তারই প্রমাণ। তবে 


সেটা রাঁতি নয়, সেটা একেবারেই 


ব্যত্করিঘ। 

এবারের নির্বাচনেও তেমন 
ব্যতিকিম যে ঘটতে পারে না এমন 
কথা জোর করে বলা কঠিন। কারণ 
রাম্ট্রপাতিপদপ্রার্থণ হিসেবে আঁধকাংশ 
বিরোধীপক্ষীয় দলের প্রার্থী 
শ্রীতাদিব চৌধুরীর মর্যাদা ও স্থান 
অনেক ওপরে । বস্তুত বামপল্ধী 
রাজনীতিতে আজীবন সক্রিয় আর 


অগ্নিমন্রে। সে সক্রিয়তায় এখনও 
ছেদ পড়ে নি। অই. বারবার: তাঁকে 
পড়তে হয়েছে শাসকশান্তর কোপা- 
নলে। বৃটিশ, পর্তুগিজ ও কংগ্রেস 
শাস্কশান্তর কোপানলের মোকা- 
বিলা' তাঁকে . করতে হায়েছে বহু- 
বার । 

সেই দিক থেকে এবারের 
শনর্বাচন বিশেষ তৎপর্ষপূর্ণ রাজ- 
নৈতিক সংগ্রাম। সাতাশ বছরের 
একটানা কংগ্রেস শাসনের ফলে অজ 
দেশে যে সংকটের স্হান্ট হয়েছে 
জর পারপ্রোক্ষিতে এই ক্পজনোৌতিক 
সংগ্রামের গুরুত্ব আরও বোঁশ। জই 
শতকাল এখানে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে তদিকবাব বেশ স্পঙ্ট 
করেই বলেছেন যে এই সঙ্কটের মধ্যে 
এবারের নির্বাচনকে মামুলি বা 
আনুষ্ঠানিক কিছু বলে মনে করা 
যায় না! কারণ এ নির্বাচনে তান 
শুধুই নৌতবাচক বিরোধিতার প্রাতত্ু 
নন, পরল্তু তাঁর এই: প্রাতযোগিতয়ে 
মূর্ত হয়ে৷ উঠেছে জাতীয় আশা- 
আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় আন্তাঁরক 
প্রেরণা । তাই তান মনে করেন যে 
একই মণ্চ থেকে শ্রীআমেদ ও তান 
নির্বাচকদের সামনে তাঁদের আপন 
আপন বন্তব্য রাখঝার সুযোগ পেলে 
ভোটদাতাদের পক্ষে তা সহায়ক হতে 
পারত । 

তবে তেমন সুযোগ যে মিলবে 
না সে বিষয়ে এখানকার সচেতন 


রাজনৈতিক মহলে কোন সংশয় 


নেই। এই প্রসপ্যে তারা অনেকেই 
কিছাদন আগেকার শ্রীআমেদের 
অন্দাষ্তঠত “ইম্প্রস্পট্য” বা পূর্ব 
প্রস্তীতহান সাংবাঁদক' সম্মেলনের 
প্রতি সরকার সংবাদ মাধ্যমগন্ীল যে 
মনোভাব নিয়েছিলেন তার সঙ্গে 
'তাদিকাবুর গতকালের পূর্বঘোষিত 
সাংবাদিক সম্মেলনের প্রাত সেই সব 
মাধ্যমগ্বলর মনোভাবের উল্লেখ 
করছেন। 
উনিশশো বাহান সনের রাষ্টু- 
পাঁত নির্বাচনে ভোট পড়োঁছল মোট 
৬,৯১৫,৯১৩ আর আর মধ্যে 
৫,0৭,800 ভোট পেক্পেছেলেন 
কধগ্রসপ্রার্থ ডাঃ রাজেল্দপ্রসাদ 
উনিশশো সাতাম্ম সনের নির্বাচনে 
প্রদত্ত ৪-৬৩,১৯৭ ভোটের মধ্যে 
রাজেনবাবুই পেয়েছিলেন ৪, &৯+- 
৬৯৮ ভোটে। উনশশো বাষ্ট্র সনে 
ডাঃ রাধাকৃফণ 'জিতেছিলেন পাঁচ লাখ 
দতপ্পান্ন হাজারের কিছু বেশি ভোট 
পেয়ে। উাঁনশশো সাতষাটি সনে 
কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ জাকর হোসেন 
পেয়েছিলেন চার লক্ষ একাত্তর হাজার 
দুশো চয়াল্পশ ভোট আর ডাঃ সুবা 
রাও পেয়েছিলেন তিন লক্ষ তেষাট 
হাজার নয়শ একান্তর ভোট। উনি- 
শশো উনসত্তর সনে যে নির্বাচন 
হয় তাতে কংগ্রেসের সরকারণী প্রার্থী 
শ্রীনীলম স্ব রেজ্ডা (আনুষ্ঠানিক. 
ভাবে এখ্রা নামে মনোনয়নপ্ পেশ 
করোছিলেন স্বয়ং প্রধ্মনমন্ত্র শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী) পেয়োছলেন চার লক্ষ 
পাঁচ হাজার চারশ সাতাশ ভোট আর 


নির্দলীয় প্রার্থী শ্রীভেজ্কটাগার বরাহ* . 


গিরি (অবশ্য খোদ প্রধানমন্ত্রী গোপন 
সমর্থনপুস্ট) পেয়োছলেন চার লক্ষ 
বিশ হাজার দাতাত্র ভেোট। নির্বা- 


শান্তিবিন্যাস আগের বারের মত স্পষ্ট 
রুপ নেয় ন এখনও ৷ তবে িরোধী- 
পক্ষীয় শীল্তগ্যালর অধিকাংশ মিলেই 


এবারে 'তবদবকাবুকে দাঁড় কারষে- . 


ছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সি পি 
আই-এম, সোস্যালিজ্ট পাট সংঘুত্ত 
সৌস্যাণলষ্ট পার্ট, আর এস ি। 
ফরওয়ার্ড রক, ফঃ ব্য (মী), জন- 
সংঘ, 'স্বতন্দ, বি কে ডি, প্রজা 
পাটি প্রভৃতি দলগ্ীস। ডি এম কে 
এর আগে শ্রীআমেদের অনুকূলে 
ভোট দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে- 
দছিল। তখন অবশ্য বিরোধী পক্ষণীয় 
কোন প্রার্থ ছিল না। শোনা যাচ্ছে 
'ডি এম কে নাক তাঁদের ?সদ্ধাল্ত 
পূনার্ধিবেচনা করবার কথা ভাবছে। 





তাঁর পদত্যাগও দ্াব করেছেন এই 
পার্টি বহদবার। এমত অবস্থায় সি 
পি আইয়্রে পক্ষে কংগ্রেস প্রার্থী 
শ্রীআমেদকে ভোট দেওয়া কঠিন। 


তাঁতে সি পি আইয়ের ভোট না 
পেলেও কংগ্রেস প্রার্থীর হারবার 
কথা নয। তাঁর হার হলে সেটা হবে 
কংগ্রেসীদের ?ববেক ভোট না মেলার 
কারণে । 

শোনা বায় কয়েক দিন আগে 
{ন পি আইয়ের ন্যাশন্যাল একাঁজ- 
কউটিভের বৈঠকে 'িদিববাবৃকে 
সমর্থন করবার ব্যাপার নিয়ে তীর 
মতপার্থক্য ঘটেছে এবং সাত ভোটের 
কাঁবধানে : দিদিববাবুকে ভোট না 
দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যাঁরা 
িদিববাবূকে ভোট দেবার অনুকূলে 


মুর্ত আরও মর্সীলপ্ত হবে। তা 
ছাড়া সি আই জাতীয় গণ- 
তান্িক মোর্চায় যে বামপল্থীদেরও 
সামিল করতে চায়। সেই কাজাটও 
পক্ষান্তরে একট্জি- 


অথচ 'স পি আইয়ের লড়াই মুখ্যত 
হচ্ছে দক্ষিণপল্থী আর আঁভ-বাম- 
দোর বিরুদ্ধে। ব্যাপারটি এখন 
সি পি আইয়ের ন্যাশেন্যাল কাউ- 
দ্সিলের িচার্য। এখন এখানে এই 
কাউীদসলের বৈঠক চল'ছে। কাউ- 
ন্সিল এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবেন তা আজও আঁবাদিত। "দিব 
বাবুকে সমর্থন না করার পক্ষে দস 
পি আই: ন্যাশেন্যাল একাজাকিউিভ 
যে অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে 
শোনা যায় তাতে এখানকার সচেতন 


রাজন্মোতক মহলে কিছুটা কৌতুক 


মত প্রকাশ করোছলেন তাঁদের বন্তক বোধ করছেন। 
অন্ভিবিস্ত বাজেট 
ষেষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
করে মূল্যবৃষ্ধি ঘটাচ্ছেন॥ অিঞ্চ বেশী মদনাফা করবে এটাই কংগ্রেস 
সরকারী সূত্রেই জানা যায়' যে এদেশে মার্কা গণতান্রক সমাজবাদ। দার্শ- 
দুই-ভিতীয়াংশ অর্থাৎ পাঁয়তিশ নিক আঁগয়ারের ভাষায়, “অসহায় 


কোটি মানুষ দারিদ্র্য রেখার শীনচে 


বাস করেন। তারা একবেলাও পেট 
ভরে খেতে পান না। অতণব সস্তা 
সাধারণ খাদ্য একবার খেতে দেড় 
টাকা থেকে সওয়া দু টাকা যখন 
মাথাপিছু দরকার বলে সরকারী 
সগীক্ষকরাই বলেছেন, তখন মাসে 
কুঁড়ি টাকার মধ্যে একবেলা খাওয়া 
পর্যক্ত সম্ভব নয়। কাপড়, ওষুধ, 
কাগজ কেনা তো দূরের কথা! অথচ 
এদেরই চ্যবন সাহেবদের হাতে রন্ত 
জলকরা উপার্জনের সামান্য অর্থ 
তুলে দিতে হবে। 
দেশের মোট উৎপাদন ক্ষম- 
তাঁর চল্লিশ শতাংশ অলস বাঁসয়ে 
রেখে ইন্দিরা গান্ধী থেকে চুনো- 
পট কংগ্রেসী পযন্ত শ্রামকদের 
উৎপাদন বাড়ানোর উপদেশ দেন। 
অর্থাৎ তারা বলতে চান কম মাল- 
মশলা দিয়ে কোন মূল্যানুপাঁতিক 
মজুরী ছাড়াই কঠোরতর পাঁর- 


শ্রম করে উৎপাদন বাড়ানোটাই শ্রম- . 


জীঁবী মানুষের কাজ এবং কংগ্রেস 


সরকার যে পরশ্রমজপবী পরগাছা 


শ্রেণীর সেঁবাদ্দস তারা শুধু বিনা” 
আয়াসে, প্রান বিনা ঝকিতে আরো 


"৪ আট 
(দর্পণের সমালোচক ) 


বাস্তছারা যানুষের় সমস্যা যে 
নাটকের উপজীব্য লে নাটকে ।'আজ- 
কের দিনের সামাজিক দ্বদ্বকে সুপ 
করে তোলার সুযোগ অবশ্যই 
রয়েছে । কেননা এ সমস্যাটি দেশের 
সর্বব্যাপী ক্ষয়িফণু অর্থনীতির সঙ্গে 
সংযুক্ত । সুতরাং একটা কলোনীতে 
বাস্তগারা মানুষেরা আকস্মিক বসতি- 
স্থাপন করলে অনিবার্য ভাবেই সং- 
শ্লিষউ জায়গার কর্মকর্তার সঙ্গে দবন্ব 
দেখা দেবে। এই দন্ৰটা যে শুধু- 
মান্ত কলোনীর ব'ন্তহারা অধিবাসীর 
সঙ্গে ধূর্ত চরিত্র কৈলাস বিত্রের, 
তাই নয়; এ দবন্ব শাসকশ্রেণীর সঙ্গে 
নিপীড়িত গৃহহীন এ বাস্তছারা 
মানুষদের । নব গঠিত নাটাদল 
লিভিং ধিয়েটারের “অন্ধুনি+ (কাছিনী 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) প্রযোজনায় 
সেই প্রাধিত ঘন্্টি পরিস্ফুট নয়। 

অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ 
কাহিনীটিকে বলিষ্ঠতম সামাজিক 
দ্বন্দ উন্নীত করার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা 
মূল উপন্যাসে ছিল, নাট্যকার 
নির্দেশক প্রীতম সোরকার সেই হুর্ব- 
লতা! থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন 
নি। কারখানা! বলাবার অজুহাতে 
কলোনীর, অধিবাশীদের কৈলাস 
মিত্রের ভীতি প্রদান, দিবাকে 
নিজের বাৰ্থে ব্যবহারের কৌশল 
ইত্যাদি একাধিক. কারণে দর্শকের 
মধ্যে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে ঘৃণা বা 
ক্রোধ জেগে ওঠে ব্যক্তি হিসেবে ত! 
“ একমাত্র কৈলাস মিত্রের বিরুদ্ধেই 
নিক্ষিপ্ত । কিন্তু কৈলাস ধিত্র যে 
শাশকগোঠীর আজ্ঞাবহ ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক লোভী শয়তান তা নাটকে 
এই চরিত্র বিন্যুসের মধ্য দিয়ে 
প্রমাণিত হয়েছে কি? নাটকের 
পেষ হতে হায় বাসেরে নলে 
কৈলাস মিত্রের ওপর যে আক্রমণের 
দৃশ্য রচিত হুল, তাতে দর্শকের 
একটা সাময়িক ক্রোধের আল! 
জুড়োলে বটে, কিন্তু তারা. বৃহত্তর 
আক্রমণের উদ্দীপনা অর্জন করলেন 
কি? করেন নি। কৈলাল মিত্র 
পুলিশ প্রশাসন শাসকগোষ্ঠী এদের 
বন্ধন এবং চক্রান্তের সুত্রটি দর্শকের 
কাছে চরিত্র বিন্যাসের মধ্য দিয়ে 
হাজির না করলে আজকের নাটা- 
কারের যথোচিত দায়িত্বটি পালন 
কর! হয় না। 

তাছাড়া এ নাটকে অন্যান্য চরিত্র 
নির্মাণের কাজও বড় শিধিল। পরি- 
বেশ সৃষ্টির কাজ বাস্তবানুগ্গ হলেও 
ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। 
নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অজু নই 
তেমন ভাবে রেখাপাত করেনি। 
অভুর্নের আতিক দ্বন্দ, ছুঃসাহনিকতা 
ব্যক্তিত্ব পৌরুষ কোনটিই বন্ষ্ি রূপ 
নেয়নি। দিব্য এবং হারাধনের 
চরিত্র ছুটি তবুও সংলাপ এবং অভি- 
নযওপে বহুলাংশেই সার্থক। কিন্তু 


কয়েকটি নাট পয 


লাবণাদের ঘরে একটি আহৃত সভায় 


: 'দিব্য এবং অভুনের ঘম্ব মোটেই 


জীবন্ত নর। সেখানে দিব্যর সং- 
লাপ খুবই দুর্বল । বিশেষ করে 
মিঃ চক্রবর্তী, পুলিশ, ডাক্তার কৈলাস 
মিত্র ইত্যাদি চরিত্রের অভিনয় এবং 
চরিত্র চিত্রণ মর্মান্তিক ভাবে হূর্বল। 
ঠাকুর্দার ব্রক্ষেপণে প্রত্বর বারংবার 
দীর্ঘায়িত করার ফলে নাট্য, মুহূর্ত 
সাপেক্ষে স্বর বৈচিত্র্যের বাদ পাওয়া 
যায়নি | 

মঞ্চ পরিকল্পনা মঞ্চানগ নয় এই 
কারণে যে ব্যাকফেঙ্গের দুই দিকের 
প্রসেনিয়ম ঘেঁষে দুটো তেতর ঘরের 
ইমেজ তৈরীর ফলে মঞ্চে অভিনয়ের 
পরিসর কম থাকে । অধচ চরিজ্ম 
অনেক।| কাঠের ফ্রেমে ঘরের 
ইমেজ তৈরীর দরুণ বেহিসেবী অভি- 
নেতার! ৪০৮0% ৪:6৪কে সব সময় 
মানেন নি। তবে নির্দেশক প্রীতম- 
বাবুর কিছু কিছু গুণ এবং চিন্তা- 
শক্তির পরিচয় মিলেছে সন্দেহ নেই | 
নাটকের সুরুতে বান্তহারাদের 


আগমন এবং কলোনীতে ঘর তৈরীর. 


দৃশ্য পরিকল্পনা! সত্যিই অভিনব | 
কিন্তু চরিত্রগুলির পোষাক পৰিচ্ছদের 
দিকে যখেউ নজর দেওয়া হয়নি, 
বাস্তবতার খামতি আছে। 


হচ্ছেট! কী এবং লাশবিপনি 

প্রতিক্রিয়ানীল শক্তির বিরুদ্ধে 
অশ্লীল খিস্তি খেউর করে কৌতুক 
উৎপাদন করাই কি প্রগত্শিল 
নাটকের উপক্ীব্যা এছাড়া কি 
কোন অন্তর নেই? ইউনিট থিয়ে- 
টারের ‘হচ্ছেটা কী নাটকে এত 
জন্লীল শব্দ প্রয়োগের বাছল্য কেন? 

একটি দ্বীপের প্রতীক কল্পন! 
করে দেশের বুজ্জরুকী প্রশাসনকে 
ব্যঙ্গ করার চেষ্টা হয়েছে এ নাটকে 
সাম্প্রতিক কালে প্রশাসনিক যথেচ্ছা- 
চার এবং বুজ্গরুকিপনা প্রকাশ্ডেই 
এত হাস্যকর যে নাটকে তার রূপ- 
চিত্র বর্ণনায় উপকরণের কোন জন্ভাব 
হয়না! তা সত্বেও অন্লীল ভাষার 
প্রয়োগ কেন? অশিক্ষিত : সফর 
বিলাসী এবং পেটুক ও জোচ্চোর 
মন্ত্রীদের যথার্থ বিজ্ুপ সহযোগে 
চরিআোদঘাটন নাটকে যে ভাবে 
সংঘটিত হয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলার 
ধ্বঙ্জাধারী পুলিশদের বিরুপ করার 
চেষ্টা হয়েছে তা! স্থূলতামুক্ত হলে 
প্রযোজনার কোন ক্ষতি হৃত বলে 
মনেহয় না। অভিনয়ের প্রশংসনীয় 
দিক হল দলগত অভিনয়। ' 

তরুণ নাট্যকার অল রায় দিন 
দিন ভার রচনাকর্সে কুশলী হচ্ছেন। 
আশা- করব, এ মন্তব্য যেন তাকে 
আরো দাঙ্তিশীল করে তোলে। 
অমল রায়ের লেখা ইউনিট ধির়ে- 


টারের দ্বিতীয় একাস্ক “লাশ-বিপনি 
প্রোঃ ইন্দুমুদ্বি শাসকগোষ্ঠীর 
ফ্যাহিস্ট চেহারাষ্টিকে তুলে ধরে- 


,ছেন। জেলে; থানার লক আপে, 


প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা ছাড়াও 
দিশেহারা! মানৃষেরা বাঁচার কোন 
পথ না পেয়ে অনাহারে ক্ষুধার 
জ্বালায় নীরবে কি ভাবে মৃত্যুর 
কোলে চলে পড়ছে, বিজ্ঞপের কশা- 
ঘাতে তার মর্মস্তুদ চিত্র তুলে ধয়ে- 
ছেন নাট্যকার | তুলে ধরেছেন 
দেশের ওপনিবেশিক চেহ্ারাট।। 
পাশাপাশি বিশ্লেষণ করেছেন বুর্জোয়া 
শিক্ষার অন্তঃসার শুন্যতা এবং একই 
সঙ্গে জর্থনৈ!তক আন্দোলন বিলাসী 


বামণস্থীয়ানা । এ সবই তার 
গভীর সামাঞ্জিক অভিজ্ঞতা এবং 
দ্িতঙ্গীর ফসল । 


একটি নাটকেই মনের সাধ 
মিটিয়ে সব কথা বলবার চেষ্ট। করলে 
সংশ্রি্ট নাটকটির প্রতি অবিচার 
করা হয়। এ নাটকের বিদ্রোহী 
চরিত্র সুজিতের জেহাদ নিয়ে দীর্ঘ 
সূত্রতা, মৃত চরিত্র দুটির পুন্রুথান 
এবং শেষ দৃষ্যে পাতিতুণ্ড মহাশয়ের 
দর্শকের কাছে গা কঠে আজকের 
সহাজের সত্য বিশ্লেষণ সমগ্র প্রস্থো- 
জনটির মানকে অবনত করেছে এবং 
দর্শকের বোধ শক্তিকেও ছোট করা 
হয়েছে। শুধু মাত্র মুখোস উন্মো- 
চনেই এই নাটকের পরিসমাপ্তি 
বোষণা করে, শেবাংশের ভারী কথা- 
গুলির জন্য অ'রেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন 
স্বাদের ভিন্ন নাটক লেখাই ভালো 
নয়কি? 

হুচ্ছেটা কী’র 'মঞ্চ পরিকল্পনা 
পুরোপুরি functional না. হলেও 
দ্বিতীয় নাটকঠিতে মঞ্চ ৰচনা বৃদ্ধি 
দীপ্ত । নির্ধেশন! কর্মে আশিস্‌ 
চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব ৰীকার করেই 
বলছি, তার অভিনয়ে পরিধি্তি 
বোধের অত্যন্ত অভাব। যদিও 
ভার অভিনয় গুণ আছে এবং কঠ$যর 
একটি সম্পদ । প্রদর্শনীমূলক অভি- 
নয়ে ভার কোক অত্যন্ত বেশী। 
অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যেও এ 
ক্রটী সংক্রমিত হতে পারে। অন্য- 
দিকে অনুপম মিম; বিজয় ভট্টাচার্য 


আশিস চক্রবর্তীর অভিনয় যথার্থ | 


শিল্পময়্তা লাভ করেছে। 


শিল্পীফৌজ-এ্রর ছুটি একাক্ক 

প্রদ্যোৎকূমার . রায়চৌধুরীর 
“চেতনা” গল্প অবলম্বনে উৎপল 
বিশ্বাস রচিত নাটকটি সুসংবন্ধ নয়। 
স্বাভাবিক কারণেই প্রযোজনাও 
সার্থক হক্গনি। জমি থেকে কৃষক 
উচ্ছেদের ঘটনা নিয়ে জোতদার 
পুলিশের যৌধ অত্যাচারই হুল নাট- 
কের অন্তর্স্ত। নাটকে উল্লিখিত 


পার্টি সরকার” গ্রতিষ্টার মোড়কে 
বর্তযান শাসকগোষ্ঠী এবং তার ক্ষুদে 
নেতাদের যে চরিব্রগুণি অক্ষিত 
হয়েছে তার নাটকীয়তা ও বাস্তবতা 
নেই বললেই চলে। কৃষকদের জমি 
পুনরুদ্ধার বা সংরক্ষণের ব্যাপারে 
এ সব ক্ষুদে নেতাদের নীতিনিষ্ঠ 
অসহায়তা বাস্তব সম্মত কী” তারা 
কি প্রকারান্তরে প্রশাসনের আত্ঞাবহ 
এবং কৃষক উচ্ছেদে নেতৃত্ব ছেন না। 

1শাখল মঞ্চ পরিকল্পনা, প্রস্থনা, 
কম্পোষ্জিশন, অভিনায়িক হ্বলতা 
শ্রযোজনাটিকে সম্ভাব্য সার্থকতায়ও 
পৌছে দিতে পারেনি। ভবে 
জোত্দারের ভূষিকায় রণেন চৌধুরী 
পরিপূর্ণ সার্থক না হলেও অনুশীলনে 
ভার অভিনয় ক্ষমতা বাড়বে সন্দেহ 
নেই। জোতদারের ভূমিকায় অভি-' 
নয় করে হারাণকে ( কৃষক ) মাস্তা- 
নের চঙে মারতে যাওয়া দৃর্টিকটু। 
নাটকের প্রারম্ভিক গানটি সুগীত। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১ই আগস্ট ১৯৭৪ 


হারাণের মুখে diale৫ পরিস্তু্ধ নর । 

সত্য বন্দ্যোপাধ্যাক়্ের ফতোয়া” = 
নাটকটিও অপরিণত প্রযোজনার * 
দোষে বক্তবাহীন হয়ে পড়েছে। 
একটি নাটকের বক্তব্যকে বলিষ্ঠতা_ 
দানের জন্ম অভিন্ত্রৌর সঙ্গে পরি- 
চালকের ঘন্বথ দেখাতে গিয়ে মুল 
নাটকের মুল ঘন্টি ধোৌয়াটে রয়ে 
গেছে। কানুর সঙ্গে ধীরার মান 
অভিমানের খেলা, অন্যান্য জভি- 
নেতাদের নিব নিপিণু. আলো 
প্রক্ষেপণের ব্যাপারে লাবুর ভাড়ামি 
ইত্যাদির মুল নাটকের সঙ্গে কোন 
সংযোগ নেই ; ফলে নাটকের ভেতরে 
আরেকটি নাটকের যে বলিষ্ঠ দিক 
নির্দেশের চেষ্টা হয়েছে তা দর্শকের 
মনে কোন রেখাপাত করেনা। শিল্পী” 
ফৌজের কর্মাঁরা অন্ুশীলনকে আরো , 
শিল্পদন্মত না করতে পারলে এ 
ব্যর্থতা বারেবারেই ঘ্টবে। 


কামারহাটি বলেন সম্পর্কে অভিযোগ 


(দর্পপের স্রবাদদাতা) 


কামারহাটি রামকৃষ্ণ সারদা 
কলেজ এবং আনু জনশিক্ষা সংসদ 
সম্পর্কে নানা আঁভযোগ এসেছে। 
রোজস্টার্ড সোসাইটি আনু জন" 
শিক্ষা সংসদের অধীনে দুহাট। কলেন্ত 
আছে। সোসাইটির অধীন ছাঘা- 


বাসের এমন ভগ্ন দশা যে যেকোনও. 


ধগ এস ডি ও ভারপ্রাপ্ত আছেন । 

প্রাক্তন যে কাঁমাটর্ক সভাপাঁত 
ছিলেন প্রফল্প সেন, ও কমিটির 
সম্পাদক 'বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় 


অধ্যক্ষপদ আঁকড়ে রেখেছেন আবার 
অন্যাদকে চন্দননগর সরকায়ণ কলেজে 
অধ্যাপনা করছেন। 
আশেপাশে বি টি কলেজ না 
থাকার ফলে বি টি ছাত্ররা বাধ্য 
হয়েই ভর্তি হবার' সময় দুইশত টাকা 
চাঁদা দেয়। এই' চাঁদা বিরাট বোবা- 
স্বরুপ! অথচ কোথায় এ টাকা জমা 
হয় তার হিসাব নেই। 


গরলোকে রূু দোষ 


গত পনেরোই জুন দুরারোগ্য 
ক্যান্সার রোগে আক্রাল্ত হয়ে জ্বনা- 
বসান হলো ভারতীয় গণনট্য সংঘের 
অমিত প্রাতভাদীপ্ত অভিনয়শিল্পী 
রণ ঘোষের। একদা প্রথম শ্রেণীর 
ফুটবল খেলোয়ার রুণু পরবর্তী 
দিনগুলোতে নিজেকে প্রাতন্ঠিত 
করেছিলেন প্রথম শ্রেণীর আঁভনেতা- 
রূপে। চাকুরীগত ভাবে তান 
ছিলেন পূর্ব রেলের . সদর দপ্তরের 


সপ 


, কর্মচারী । প্রচন্ড কমিউনিস্ট বিদ্বেরী। 


কিন্তু বাষাট্রর শেষাঁদকে ধীরে ধারে. 
গণনা সংঘের সংস্পর্শে এসে নানা, 
ঘাত প্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ 
প্যল্ত পাঁরণত হালোন একজন 
আদর্শ স্থানীয় কমিউনিষ্ট হয়ে 
উঠলেন সি পি আই: এম-এর সক্রিয় 


" কর্মী। রা ঘোষের |আভিনীত 


অসংখ্য চাঁরতের মধ্যে অবিস্মরণীয় 
হয়ে থাকবে “কিমাঁলস” এর' বানো- 
রারী কাহার “ভাসান”-এর বধ 
নিধি এবং “লং মার্গ-র . কম্যা- 
প্ডার চাও চেন। ৃ্‌ রি 

রুণু রে গেছেন স্ব ইভ 
দশ বছরের ছেলে বুয়া এবং অসংখ্য 
অনুরাগীকে 


দর্পণ ॥ শুকুবর ১ই আগষ্ট ১১৭৪ 


এহদেছঝ কোণার 


Ke 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


গ্রামের কিছু ছেলে যারা কখ- 
নও কোন রাজনশীত করে নি তারা 
হঠাৎ লাল বাস্ডা নিয়ে বোৌরিয় 
পড়েছে। আর কিছু কিছু জামতে 
নিজেদের ইচ্ছামত লাল পতাকা 


৷ পুতে দিচ্ছ। রোজ রাতে লম্ঠন 


নিয়ে চাষাঁদর মিছিল বের হয়। 
আর মিছিলে খালি শাসানর 
স্লোগান? £ 

প্রথমে বিত্তবান জাঁমদারদের 
কাছ থেকে ওরা চাল ধান আদায় 
করছিল গ্রামে ধর্ম গোলা তৈর করার 
নামে। পরে দেখা বার আদায় করা 


৭১ ধান চাল বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। মানত 


ad 


দট ছোকরার জন্য। ছোকরা দুটি 
এখন নাকি হঠাৎ মাক্সবাদ নেতা 
হয়ে গেছে। ওরা বয়সে চব্বিশ-পণচিশ 
হবে। 

গ্রামে এই নিরে মধ্যাবিত্তরা চণ্টল 
হয়ে পড়েছে। মধ্যবিত্তদের ধর্ম- 
গোলায় আপাত্ত নেই, ঝা আইনানু- 
যায়ী উদ্বৃত্ত জাম ছেড়ে দিতেও 
কেউ বাধা দেবে না। তবে দুটো 
“ছোঁড়ার”  বদমায়েসধর জন্য সারা 
গ্রামের চাষাঁদের আশা ভরসা নির্মল 
হতে চলেছে । 
কৃদ্ধ।দুই সহোদর প্রায় কে'দেই 


. ফেললেন। তাঁদের পুকুরের মাছ সব 


তুলে িয়েছে। জমির আল: তুলে 
নিয়ে গেছে। এখন আবার তাঁদের 
বাড়াঁ শ দেড়েক লোক ঘিরে মার- 
ধরের ভর দেখ্াচ্ছে। সকলের হাতে 
লাঠি, বল্পম, সড়কি, ছযীর ছোরা। 


|| 


._-২_ হারেকৃষবাব্; মন দিয়ে শুনলেন 


হু 


কিছু কিছুর নোট নলেন। হঠাৎ 
জিজ্ঞেস করলেন, তা যা কিছু আপ- 
নাদের ওপর হচ্ছে কেন? আপনারা 
বি মহা মাতব্বর সেজে এর্জীদন 
বসোঁছলেন। দুই মহোদয় চৃপ। 
মন্ত্রী শম্ভীর হয়ে কি ভাব- 
লেন, তারপর টোৌলফোন তুল পি 
এ-কে বললেন, হৃগলীর কৃষক সভা 
নেতা পক্সিতাষ সেনকে লাইন দিন। 
বিশেষ জরুরী । | 
কিছুক্ষণের মধ্যেই লাইন এল। 
হরেকৃষ্কবাবু ইতিবৃত্ত কে জানাজেন 
আর বললেন যে এ গ্রামে 
আঁবলম্বে কৃষক সভার মিটিং ডাকতে 
হবে! সেই সভায় এই দুই সহো- 


+' * দরকে এবং গ্রমমর অন্যান্য সবাইকে 


রা 


বলার আঁধকার 'দতে হবে।, বলা 
বাহল্য গ্রামের সমস্ত চাষী উপ- 
স্থিত থাকবে। পাঁরতোষবাবু কি 
বললেন জান না। 

হরেকৃফবাব ঢোঁলফোন রেখে দুই 
সহোদরূক বললেন যে, ফিরে যান 
গ্রামে। কোন ভয় নেই। একট: 
বাড়াঝ্সড় কর’ছ। এ' তম'দের সর- 
কারের ,বা যনন্তফ্রন্টের নীতি নয়। 
আমরা সাধারণ মানুষের কল্যাণ 
করতে চাই। জুলুম আমাদের নশীত 
বিরোধী । অ'পনারা বরাবর জুলুম 
করে এসেছনা পাল্টা জলম 
্বতস্কুর্ত প্রাতিক্রির়া হসে্ব ₹ফটে 
পড়ছ? এ আঙর্া রুখব। .আন্দো- 
লন চলবে গ্রাঙ্গে গ্রামে গণকমিটি 


[| 


মারফৎ। যাতে আপনাদেরও সহ- 


'যোগিতা অপরিহার্য ৷ 


কোঁতৃহলবশে, যেদিন ধনেখালির 
ওঁ গ্র'মে সভা হওয়ার কথা সৌঁদন ' 
আমি সভর বন্তক শোনার জন্য 
গেলাম। গিয়ে দেখি, ছোট্র স্কুল 
বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। সকলেই 
খুব উত্তোজত। এধার ওধার জটলা 
চলছে। মার্কসবাদী কমিউ'নস্ট 
নেতার গ্রাম এসেছেন, কিন্তু তখ- 
নও সম্ভস্থলে এসে হাজির হন 'ন। 
তাঁরা গ্রামের কৃষকসভার সদস্যদের 
অন্য কোথাও যেন গোপন সভা 
করছেন। যে দুই: ছোকরার বিরুদ্ধ 
আঁভিষোগ তারাও ই ‘সভায় 
হাজির। 

সহজ সদল- 
বলে গুরা গ্রামসভায় এলেন। স্থানীয় 
মাক্সবাদী নেতা জনাব রসুল এবং 
কমল হালদার ওদদর পুরোভাগে। 
সভায় এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে 
আলোচনা শুরু হল। রসূল সাহেব 
ঝললেন £ ব্যাপারটা সবারর জানা। 
আগে উপস্থিত যাঁরা আছেন, তাঁরা 
তাঁদের বন্তব্য পেশ করুন। দুই বাচ্ধ 
সহোদর এক কোণায় ক সব দলিল 
দস্তাবেজ নিয়ে মুখ নীচ করে বসে 
আছেন। 

প্রথমেই এক মুসলমান" মাঝ- 
বয়েসী চাষী উঠে দাঁড়য়ে অনর্গল 
বন্তুতা করে গেলেন চড়া গলায় । 
খালি গা, খেটে খাওয়া চেহারা, 
শরীরে মেদের চহন নেই, পেশ’ ঠেলে 
বেরুচ্ছে। 

চাষী বললেন £ আমরা জুলহমে 
বিশ্বাস কার না। দুটো ছোঁড়া মহা 
ঝামেলা করছে। তাদের শায়েস্তা 
করা দরকার। ওদের বাবস্থা আমরা 
করে দেব। তবে এ যে দুজন কোণে 
ভিলমান্দষের মত বসে আছে ওদেরও 
কিছ: বাবস্থা করা দরকার। সভায় 
উপস্থিত জনতা হৈ হৈ করে উঠল। 
ঠিক, ঠিক। 

RE EE ভর 
স্কুলবাড়ী কবরস্থানে তৈরী হ::য়ছে। 
আশেপাশের দোকান ঘর বাড়ী ঘর- 
দোর সবই . কবরস্থানের অক্তূন্ত 
ছিল। আমরা স্বেচ্ছা এই জি 
গ্রামের কল্যাণে ছেড়ে দিয়েছ। এখন 
দেখাঁছ এই জামির একটা অংশ এ 

দু ভায়ের একজন গ্রস করে নিজের 


পে 


তি দোকান আর ভাড়াটে বাঁড়। 


তৈরী করেছে। 

বেটা চোর, চোর । শাল:রা এত- 
দিন (আমাদের মাথার পা দিয়ে 
চলেছে। কেউই কিন্তু মারধোরের 
কথা বলে নি। এরপর নানা লোক 
উঠে দাঁড়ঃয় অনেক, কথা বললেন। 
সকলেরই লক্ষ্যবন্তু এ দুই ভাই। 
কার পুকুর পঁচিশ টাকা দিয়ে মেরে 
দিয়েছছে। কাকে বাড়তে এনে বেধড়ক 
িটিয়েছে ইত্যাণ্দি। 

দুই ভাইকে তখন বলার জন্য 
অনুরোধ করা হল। তারা কাগজপন্র' 
উস ক্স বলল, অত্যন্ত মোলায়েম 
স্যর £ আমাদের দলিলপত্র সব আছে।! 
যাঁদ মনে হয় আমরা অন্যায় ভাবে 
জাম মেনু দিয়েছ আদালতে ' প্রমাণ 
করতে হবে। হঠাৎ আবার সমস্বরে 
চাঁৎকার, কিসের শালা আদালত । 


তারপর রসুল সাহেব বললেন £ 
জাম বা পুকুর ওরা দখল করে 
আছেন বলে অন্ডিযোগ। এবং গ্রামের 
‘লোক এ বিষয়ে একমত । কিন্তু এখ- 
নও জনতার আদালতে [চারু হয়ে 
নম্পাত্ত হওয়ার সময় আসে নি। 
প্রচ'লত আইন কানুন মেনে চলতে 
হাবে। গ্রামের বিভ্তহীনরা এক কাটা 
থাকলে এই বিত্তবানদের জুলুম বন্ধ 
হকে। বেনামী উদ্বৃত্ত জমি থাকলে 
জমি ভূিহণনদের. মধ্যে বন্টন করা 
হবে। 

বসল সাহেব £ আজকে যে 
সাহস উৎসাহ উত্তেজনা ' বিত্তহপন- 
দের মধ্যে লক্ষণ করা যাচ্ছে তা 
সম্ভব হয়েছে য.স্তফন্ট সরকার প্রাত- 
ভ্ঠিত হওয়ার ফলে। আজকের 
কখনও কথা বলার সুযোগ পান 
নি। তাই তাঁদের ক্রোধ আজ এখানে 
ফেটে পড়েছে। এই ক্রোধ, উত্তেজনা 
উৎসাহ, উদ্যম সব কিছুকেই সাংগঠ- 
নক, রূপ দিতে হবে। 

[তিনি বললেন £ যে দুজনের 


বিরুদ্ধ আঁভিযোগ তারা গাত কাজ | 


করেছে বলে৷ আমরা মনে কাঁর। 
তাদের বিরুদ্ধে আমরা' সাংগঠাঁনক 
ব্যবস্থা নেব। সে কবস্থা আমরা 
করেছি। তবে কৃষক সংগঠন গড়ে 
তুলতে হবে, আরও জোরদার করাত 
হকে। এই সংগঠনে বিত্তহীন ভুি- 


হান চাষী - থেকে গ্রামের মধ্যাবত্ত ' 


সবাই থাকবেন। নিজেদের ' সমস্যা 
নিজেরই. এই সংগঠন মারফৎ 
মাটয়ে নিতে পারবেন। 

সভা শেষ হয় গেল। মোটা- 
মুটি সকলেই. খ্ীশ। তখন রাত 
প্রায় এগারটা। অজগ্রাম, , রাস্তা 
নেই৷ আর রাস্তায় বাঁতি ত দূরের 
কথা। ঝইরে ঘুটধ্ুটে অন্ধকার। 
সভায় দুটা হ্যাসাক টিগাঁটমে হয়ে 
এসেছে। ৰ 

এই সমস্যা শুধু ধাঁনয়াথালি 
থানার একটা গ্রামে নয়, সরা পশ্চিম- 
বাংলায় দেখা 'দিয়োছল। একদিকে 
যারা 'শেশষত তারা ভেবোছল এবার 
তাদের নিজেদের সরকার প্রাতাষ্ঠত 
হয়েছে, সব অন্যায় আবিচার শোষণ 
কধ হাবে। অন অন্যকে জন- 
সাধারণের এই উদ্যমের স্মযোগ নেও- 
যার জন্য কিছ; মস্তানের দল পুরো- 
ভাগে হাজর। 

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা 
হরেকৃষ্ণবাব; সমস্যা ধরোছলেন 
এবং বিভিন্ন কৃষকসভার শাখ'য় সংগ- 
ঠনের' প্রয়োজন সম্পর্ক বিস্তুত 
নির্দেশ, পাঠিয়োছলেন। তার নিদেশ 
ছিল গ্রামে যেন কোনও রকমে 
মধ্যবিস্তরা সন্ত্রস্ত বোধ না করে। 
শোষক শ্রেণী ও তার সরকার এত- 
দিন আইনের রাজত্বের নাম সন্ত্রাস 
চণলয়ে এসেছে। যুজন্ত ফ্রন্ট সরকার 
প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রীর্তক্রয়া হিসেব 
জনসাধারণের উত্তেজনা স্বাভাবক। 
দকশ্তৃ উত্তেজনাকে সংগঠিত পথে 
পাঁরচলনা করত হকে। আর সংগ-. 
ঠ'নর ভৎ যাঁদও ভূরমিহখন চাষী এবং 
ভাগ চষী, তবুও মধ্যাবত্ত এবং 
এমন ক তথাকাঁথত কিছু কিছু 
ধনী চাষাঁকেও সমবেত কর্তে হকে 


‘মুল শ্ৰেণাশৱ্র বিরুদ্ধে ১ 


হরেকৃষ্ণবাব বহন সভা করেছেন 
নিজ দলের কৃষক নেতাদের নিয়ে 
এই সময়ে। তাঁর বন্তুব্য ছিল £ আজ- 
কের রুীববস্থার অংশ এই রাজ্যের 
যা্তফরষ্টী সরকার। এ সরকার সমা- 
জের শ্রেণী বিন্যাসের পরিবর্তন 
করতে পারবে না। এবং সেই অশা 
নিয়ে মাক্সবাদীরা রাজ! সরকারের 
মস্তী হতে আদ্রন নি। 

কিন্তু মান্তত্ব যতদিন ' অছে 
ততাঁদনের সুযোগ নিতে হবে। সংগ- 
ঠন গড়ার কাজে। মানুষকে বোঝাতে 
হবে গশতান্বিক বিল্লব বলতে ক 
বোঝায়। কি ভাবে সামন্তবাদ বৃহৎ 
পহজিবাদ সাম্রাজ্যবাওদর শোষণ এবং 
শোষকের প্রতিভূ এই কেন্দ্রীয় সর- 
কারের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের 
নেতৃত্বে সংগঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


জ্বতা না থাকায় এর তাৎপর্য ও 
পরিণাম বুঝতে পারেন নি। 

এর কিছুটা . ব্ঝোঁছিলেন 
হরেকৃষ্ণবাবব। আমি ব্যান্তগত আভি- 
জ্ঞতায় জানি দুই সহে'দরের কাঁহন' 


থেকে। সামান্য একটি অজ্রগ্রামের 


ঘটনায় যেভ'বে তান ব্যান্তগত হস্ত- 
ক্ষেপ করোছলেন তাতেই আমার 
সনে হয়েছিল যে তান আগামী 
দিনের কথা ভেবে িন্তি। | 

আর গ্রামসভায়' রসুল সাহেব 
এবং কমল হালদার যেভাবে তাঁদর 
বন্তব্য হাজির করলেন তাতে আমার 
মনে হয়েছিল যে, সভ'র ব্যাপারে 
আগে তাঁরা হরেকৃফব্মবুর সঙ্গে 
কথা বলে এ১সছেন। ৃ 

যে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলর 
জনা হরেকুফ্কবাব বরাবর জোর 
দিয়েছেন তা িকল্তু পার্টির সাংগ- 
স্রীনক এবং রাজনৈতিক প্রোগ্রামে 
তত জোর পায় নি। ফলে এই সংগ- 
ঠন ব্যাপক হওয়ার পূর্বেই দ্র 
প্রাতআক্রমণ! দেসে এসেছ সরা 
পাশ্চমবঞ্গে। সমস্ত প্রাতবাদ আল্দো- 
লন এখন স্তব্ধা আন্দোলনের 
অগ্রণী অংশের অনকেই নিহত। 
অনেকে জেলে, অনেকে শবতাঁড়িত। 

তবে সারা রাজ্যে একটা অস্থ- 
' রতা। সকলেই বুঝতে পারছে একটা 
ফেটে পড়ার সময় আসছে। উপযত্ত 
নেতৃত্ব চাই। এই নেতৃত্বের জন্য ফৃত 
লোক হরেকৃষ্ণব'বুর দিকে চৈয়ে- 


' ছিলেন তা তাঁর তি'রাধানে মানুষের 


শোকে প্রমণ ''মেলে। 


॥ নু চু 


ওয়াটারগেট " 

প্রেম পৃষ্ঠার পর) 
হোটেলে বিরোধশী দল ডেমোর্যাটিক 
পারি সদর কার্যালয় ছিল। সেই 
কার্যালয়ে সমস্ত কি্ডু চারি করা 
হয় আর টোঁলফোনে আধুনিক যন্ত্র 


বাঁসয়ে ওদের প্রচার কাজের পাত্তা 
করার চেষ্টা হয়। 


এত খুব সামান্য ব্যাপার । 
আসলে নিকসন এবং তাঁর হত্যাকারণ 
দল একটি লম্বা "খু" লিষ্ট তৈরী 
করে। এদের নামের পাশে কোন 
কোন ক্ষেত্রে লাল দাগ দেওয়া হয়া 
পারকজ্পনা ছিল এদের হত্যা করা 
হবে। এমনাক জ্যাক গ্যাশ্ডারসন নামে 
এক বিখ্যাত দাংবাদককে হত্যার 
আদেশও হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
তা আর হয়ে ওঠে নি। নানা গোল- 
মালে ফে*সে যায়। ৰ 

বাহাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে এবং পরে 
অন্য রাজ্যে যে সমস্ত 'নর্বাচন হয়েছে 
এবং তাতে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে 
এবং যে পদ্ধাতি গ্রহণ করা হয়েছে 
তা প্রকাশত হলে ওয়াটারগে্র কেলে- 
গ্কারাঁও হার মানবে। 


বৃহং শক্তির যয়া 


॥ 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


আন্তর্জাঠতক স্তরে বিভিন্ন 
নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থেকে এই 
জোটের বহু বশেষজ্ঞ আগে ছাত্র 
সম্প্রদায়কে রাজনীতি থেকে দুরে 
রাখতে চায়। তাই এই মহলে সংঘর্ষ 
বেশী। পাশ্চমবংঙ্গর ছান্রসমাজ 
বরাবর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্ত" 
জাতক প্রশ্নে বিরট আন্দোলন 
করেছে। এখন কিন্তু ভাঁড়াটে 
মস্তীনরা এমন, সন্রাংসর রাজত্ব 
চ্লণচ্ছে সারা ছাত্র সমাজে, ,ষে 
ছাত্রদের মধ্যে যারা সংবেদনশীল 

এবং চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম তারা 
৬১১77 
না, কোনও ভাবে মুখ খুললেই 
হত্যা। 

কয়েক বছর আগে, পর্যন্ত, 
বিভিন্ন কলেজে সেরা ছাত্র-ছাত্ররা 
নানা আন্দোলনে, তকর্সভায়, পন” 
পাঁতকা প্রকাশে, আব্‌ত্ততে যো 
দিত। এখন মস্তানদের কলণণে 
সমস্ত 'শিক্ষাপ্রীতল্ঠন থেকে এ 
সমস্ত রাজনৌভক সংস্কীতমূলক 
কাজকর্ম উঠে গেছে। ' 

এটা কোন আকাঁস্মক ঘটনা 
নয়। নকশল আন্দোলনর সময় 
বহু সৎ আবেগময় ছি সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনে যোগ দেয়। তাদের 
একাংশকে সি পি এম প্রভাবিত 
ছার সমাজকে: কাবু করার কাজে 
লাগান হয়। পরে তাদের অনেককে 
এক এক করে গাল কর হত্যা করা 
হয়েছে। অবার অনেককে থানা 
হাজতে বা লালবজার ধরে 'নায়ে' 
শিয়ে এমন অত্যাচার করা হয়েছে 
যে হয় তারা সারা জীবনের মত" 


পঙ্গু হয়ে গেছে বা নিহত হয়েছে। 


Regd. Ne. টির 


ছাই এন টি ইট দি নেত্র 
নি কিরণ রা 


6 ও চাপক্য সরকার, 


' শ্রামক কর্মচারীদের বেতন. ও 
মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি বন্ধ করে কেন্দ্রীয় 
সরকার সম্প্রাত যে আঁডন্যান্স 
জারী করেছেন সে কাপতে গত 
সপ্তাহে দিল্লীতে আই এন ?ট ইউ 
শির সর্ঝভারতীয়' ওয়াঁকং. কাঁমাটর 
সভয় তুম্দল বিতকেরি- সৃষ্টি হয়! 
কিন্তু কংগ্রেসের মত আই এন টি 
ইউ স-তেও খালি গিবতকই হয়, 
সক্রিয় প্রাতবাদের সাহস বিশেষ 
কার্দর দেখা যার না বা প্রতিবাদ 
করলেও তাতে কোন কাজ হয়, না। 

!পশ্চিমবঙ্গা থেকে 'িয়াকিং 
_ কমিটিতে সদস্য হিসেবে যোগ দিতে 
গিয়োছলেন বিষ্ণু ব্যানাজশি, শিশির 
গাঙ্গুলশী, কালী, মুখজশী এবং অর- 
বিল্দা বোস। অরাবন্দ ঝেস জোরালো 
ভাষায় দাম্প্রীতক ন্না্ডন্যাল্সের 
বিরুদ্ধে বন্তব্য পেশ করেন। তান 
বলেন বে, এর ফলে মব্রাপ্ফীত বা 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কিছুই রোখা যাবে 
না আর"দূই কোটি শ্রমিক কর্মাচারী- 
দের! কষ্টের পারসীমা থাকবে না! 
আসলে সাধারণ মানুষকে জখম করার 
এই পদক্ষেপের বিরদ্ধে রুখে দাঁড়াতে 
না পারলে আই প্রন দট ইউ সির ' 
শ্রমিক শ্রেণীর কাছে হাওয়ার কোন 
মুখ থাকবে না!' অনেক পাঁরসংখ্যান 
দদয়ে তানি দেখান বৈ, এই উপায়ে 
' খুব বেশী হলেও বছরে দশ থেকে 
পনের কোটি টাকার বেশী সরকার 
আদায় করতে পারবেন না। অতএব 
সরকারের উাচত হঝে জনসাধারণের 
সহযোগিতায় /অন্যানঃ নানা কর্মসুচী 
নেওয়া ,যার্তে কালোবাজারগ রোখী 
যায়, কালোঁ টাকা উদ্ধার হয়। তি, 
দহসেব করে দেখান যে, প্রায় পনেরো 
পাঁত ও ব্যবসাদারদের হাতে খেলছে 
যার ফলে দেশে, একটি বিকল্প 


} প্রগতিশল বাংল! ছোটগল্পে এ কটি 
|, সংযোজন 

| অকালবেধিন ও অন্যান্য গল্প 
}/ শংকর বসু 

{ সম্পাদন: সত্যেন বন্দোপাধ্যায় 

: প্রকাশক £ রায় ব্যাশ চৌধুরী, 

} ৬২ ছেট্টিংস গ্ীট, কলকীতা-১২, 


& প্রধান পরিবেশক ২ বর্ণ পরিচয় 
{ ৮৩/ৰি পটারি রোড, কলকাতা ১৫. 


সত প্রাপ্তিদ্বান : নিউ বুক সেন্টার, |? 








| 


অথবা সমান্তরাল অর্থনীতি ভাল 
হয়েছে। যত দন যাচ্ছে এই কালো 
টাকা আরও ফে'পে উঠছে, তাতে 
০৫ দু্দশার রর অন্ত নেই। 
বলেন যে, প্রধান- 
রী সুরু করে সব কংগ্রেসী 
টু আব উৎপাদনের কর্থা 
সহযোগিতা গুঁড়া অসম্ভব। আর 
প্রাক কর্মচারী এবং মেহনতী 
গানুষকে আঁস্তত্বের শেষ সীমায় 
নামিয়ে দিয়ে কোন মতে উৎপাদন 
বৃদ্ধির কথা চিন্তা করা 
ভয়ার্কং কাঁমাটতৈ যারা ,উপস্থিত 
ছিলেন তারা নির্বিকার চিত্তে অরাবল্দ- 
বাবুর বন্তব্য শোনেন, কেউ কেউ 
হয়ত বা “তোবা, তোবা” বলে মাঝে 
মাঝে ওঁকে উৎসাহিতও করেছেন। 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে আর কেউ 


মুখাজশি মহাশয় আসরে নামেন। 
তন ,'সর্বভোভাবে অরবিন্দবাবুকে ' 
সমর্থন করেন একাঁট বাক্যের মাধ্যমে। 
তানি বলেন £ আমরা কিছদতেই 
মহাকালশর পায়ে দ? কোট শ্রা্ককে 
বাল দিতে পাঁরি না। সকলে অবাক৷ 
কালীবাব সরাসাঁর শ্রীমতী ইন্দিরাকে 
'আরমর্ণ করে বসলেন যে। 

.. অবস্থা বেগাঁতক দেখে কাম- 
টির সাধারণ সম্পাদক রামানদুজম 
বললেন য়ে মোটামুটি সভার ঘনো- 
তাব বোঝা গেছে? এই আঁ্ডন্যাল্সের 
বিরোধী সকলেই এবং সেই অন্যবায়া 
কিক্তি 


করিয়ে নেওয়া হবে আলোচনার এই 


ছাওয়া দেখে সভার' কার্জ স্থাগত 
রাখা হয় এবং প্রস্তাবের খসড়া 
তৈরীর জন্য চারজনের একাট কারা. 
নিক্োগ করা হয়। এই কাঁমাটাতে ' 
পশ্চিমবঙ্গের 'বষ্ণুবাব্ডু ও “কালী- 
বাবইও ঁছলেন। কিল্তু তাঁরা কাঁম- 
টির সভায় হাঁজর . থাকেন, নি। 
তাই প্রস্তাব রচনার ভার রামানুজমের 


আবার আলেচনার 'জন্য সভায় 
হাজির করা হল, তখন দেখা গেল. 
সভার আর্ড বিরত 


দেওয়া হবে। এই আর্ডন্যাম্স আলো-. 


৭, রাজা স্‌বোধ ম্চ্লিক 


বায় না।, 





বাব: মুখ খোলেন 'ন। 
বামেলায়। 


আসলে ওয়ার্কং কর্মিটিতে : 


অন্ততঃ দশজন পার্লামেন্টের সদস্য! 
তাঁরা তব্য অনেকেই এখন, শ্রীমতী ' 
গান্ধীর 'প্রয়ভাজন, হতে চান। তাঁদের 
ধারণা ওঁকে খ্রাশ করতে পারলে 
মশ্বিত্ব অথবা সরকারণ প্রাতম্ঠানের 


বড় চাকুরী মিলতে পারে দিজ্লশতে 


জোর গুজব যে, রাষ্টরপাত নির্বচনের 


‘পরই মান্্রসভার বদবদল হতে পারে। 


তাই ওয়াকিং কমিটির এম পি 
সদস্যের মুখ খোলেন শীন। অ্রাবন্দ- 
বাবুর আপাততঃ মাল্তত্বে যাওয়ার 
সযোগ৷ কম আর কালীবাবুর 


বীতরাগ্গ এবং কালী ম্খাজশি জানেন 


' যে, তাঁর মন্ত্র হওয়ার বা অন্য কোন 


সরকারণ প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বে যাওয়ার 
সুযোগ বিশেষ নেই। 

যে কোন কারণেই হোক 
রে কানাডা রে 
একার দিব্যদৃস্টি খুলেছে। তাঁরা 
দেখে ছন নৈতৃদ্থানীয় ব্যান্তরা 
কিভাবে, ধ্যান্তগত স্বার্থের) কথা 
চিন্তা করে একেবারে ভেড়ায় পাঁরণত্র, 
হয়ৈছে। শুধু তাই নয়! রামানহজম 
প্রস্তাবে বত্তব্য অম্তভুক্ত 
করার ধেঁ প্রতিশ্রনীত দিয়োঁছলেন তা 


তান 'রাখেন নি) সভা শেষে সন্ধ্যায়, 
নোট: 


সংবাদপত্রের জন্য যে প্লেস। 
তৈরণ করা হল তাতে বিরোধ কোন 
কথাই স্থান পেল না। নেতারা আগে- 
ভাগে যে প্রাতশ্রভ . প্রধানমন্ত্রীকে 


সৃতবাদপ্রে ছাপাবার জন্য দেওয়া 
হল। _ 
কলকাতায় ফিরে, কালীবাবু 
সম্পাদক হরেন বস; 
প্কোয়ার কলকাতা ১৩ 


৪ 


et 





জন্য সংকটের সমস্ত বোঝা ওখানে 
কেবলমাত্র জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা হয় নি। '' শখ! যে 
ফরমূলা দিয়োছল' তাতে কায়েমী- 
স্বার্থের মুনাফা সীমিত করার কঠিন 
নিয়ম "বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। দ্রব্য- 


মূল্য বেধে দিয়ে ওরা জবাইন জারী 


বাদ্ধ কধ করার কথা চিন্তা করে। 
আর এদেশে যা হল তা নজারহণন। 

অরাঁবস্দবাব; ফিরে এসে সম- 
ধক মহলে বলেছেন নেতৃত্বের' খোল 
নলচে বদলানো ছাড়া উপায় নেই। 
ওঁর ধারণা ওয়াকিং কাঁমাটতে এবং - 
আই অন টি ইউ সির দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনেক নেতাই এখন প্রাক বিরোধী 
নানা সরকার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়াতে ভাইছেন। কিন্তু 
সবাইকে ঠিকমত একজোট করা যাচ্ছে 
না। এর জন্য দায় কয়েকজন মত- 

সম্প্রতি অরবিন্দবাবু পাঁশ্চম- 


বঙ্গের আই' এন 1 ইউ সর সভা- 
পাত ও 


কমিটিতে কিভাবে বিফুবাবু ও 
'শিশিরবাব কাঠের পৃতুংলর মত 





সি 


PRICE: 46 ৮5155 


নিশ্চপ বসোছলেন তার বর্ণনা 
দিয়েছেন। এবং এই চিঠির মধ্যে 
ওয়ারর্কং কাঁমাটর' সভায় ক ভাবে 
আলোচনা চলেছে তারও একাঁট 
নাতদীর্ঘ হীতবৃত্ত আছে। 
পশ্চিমবঙ্গ আই এন টি ইউ! 
সির নিব্টনে যে কারচ্াঁপ হয়েছে - 
সে সম্পর্কেও অভিযোগ উপস্থাপিত 
করেছেন অরবিন্দবাবু। তিন বঙ্গে- 
ছেন যে, এখানে সভা ভণ্ডুল হয়ে 
যায়; কোন প্রস্তাব পাশ হতে পারে 
দন আর নির্বাচনের সভায় এত হট্ু- 
গোল ও মারাপট বে সেখানে তো 
নেওয়ার পারাস্থাত ছিল না। 
কিদ্ভু এই পরিস্থিতি বরাবরই . 
চলবে। এই পাঁরীস্থীতর সূচনা * 
বাহাত্তরে এই রাজ্যে সাধারণ নির্বা- 
চন থেকে। তারপর এই কারচ্াাঁপর্‌_.. 
দন্বচিন অন্য রাজে?ও ছাঁড়য়ে পড়েছে। 
রেশ শোনা গেলে পাশ শাল 
টারী নেমে পড়ছে। , 
সম্প্রতি শোনা যার্চেছে, পা্চম- 
বলো নাক আবার নকশাল রাজ- 
মত প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। এর 
মোকাবিলা করার জন্য এ সপ্তাহের 
গোড়ার দিকে রখামন্ী পলিশ ও 
মিলি্টরীর ঝড় বড় আঁফসারদের 
নিয়ে একযোগে বসেছিজেন। হাথ 
এই ধরণের সরকারী ব্যবস্থা আসলে 
অন্য কারণে নেওয়া, হচ্ছে! 
সমস্ত ধামপন্থী দলেরা এক- ক 
যোগে নামছে বাঁ গণআন্দো- * 
লনে। এবং চাপা হহোও জনসমর্থন 
আছে৷ এই আপ্রদ্দালনের পেছনে । 
নিয়োগ করবে। | 
মোকাবিলায় আসা অসম্ভব, কারণ 
নিজেদের অন্তর্বন্থ আর সং 
কংগ্রেসীদের প্রত্যকর অভাব। তাই ৮১ 


প্রয়োজন: সরকার ব্যবস্থা। সারা 

দেশে রাষ্টরশান্ত মানুষের গলায় পা, 

দেবে, সেই হীঙ্গান্ত সর্ব্র। J 
~~ 


থেকে মুদ্রিত , এবং দর্পশ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিরাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


El 


সিদ্ধার্থ রায়কে হঠাচে জয়নাল তরুণ দেবী এখন জোটবদ্ধ 








এ. (দর্পশের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবন্গে কংগ্রেসী রাজনীতি 
নতুন মোড় নিতে চলেছে. বলে 
ওঁ দলের 'বাভন্ন বিবদমান গেম্ঠীর 
আভমত। ওদের সকলেরই বন্তব্য ৪ 


এসদ্ধার্থ রায় বিরোধী গোষ্ঠী অন্যন্য 


নবাভল্ন. বিষয়ে গোম্ঠী কোন্দল 
সমান তলে চাঁলয়ে গেলেও রাজ্যে 
মল্লিসভা রদবদলের ব্যাপারে মোটা 
মুটি একমত। . | 
মূল দুই নেতা এখন 


_ 'ৰশাবরে। এরা হলেন জনাব জয়নাল 


আবেদীন ও শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। 


হালাঁফল অনেকগ্টাল্ত গোপন সভা 
করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্তী 
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্রোপ্থাধ্যায়ের সঙ্গে। 
আসল লক্ষ্য £ সিদ্ধার্থ বাবুকে ক 
করে মহৃখ্যমান্মূহ থেকে হটান যায়। 
দেবাঁকাবূর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার? 
নেতৃত্ব নিতে মোটেই আপাত্তি নেই। 
বরং উনি অত্যন্ত সতক্ভাবে যথেষ্ট 
আগ্রহ দোখয়েছেন। কিন্তু দিল্পকে' 
এখনও ৰোধ হয় রাজী করান যায় 


-নি। 


তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে 
এখন অন্য চিল্তা' চলছে। তরণবাবু 


* ৯৭শবর্ষ ৩০শ সংখ্যা ॥ শ্ক্রবার ১৪ই আগষ্ট ১৯৭৪ 1 দাম ৪৩ পয়সা এদের দুজনেই যুক্ত এবং এককভাবে মুর্খমন্্রীর দায়ত্ব নিতে চাঁন. না। 


ইসন্যন্বাহিনী 
ক ভিন আল্ল পি 
ভ্রল্পচন। 


দেপপের সংবদেদাত২) 
ভেতরে ভেতরে উত্তপ্ত পাঁশ্চম- 
= বঙ্গের অবস্থা দেখে কেন্দ্রীয় সর- 
কার. প্রচণ্ড সন্দ্স্ত। এখানকার রাজ্য 
পারছে না। ওদের ধারণা যে কোন 
মুহ্‌তে' ফেটে পড়তে পারে সারা 
রাজ্যের ফাননয। 

- তাই এখানে নতুন ব্যবস্থার 
দরকার। সম্প্রীতি রাজ্য সরকার আইন 
শৃঙ্খলার প্রশ্নে যে সমস্ত গোপন 
সভা করেছে সেই সভায় সৈন্য বাহ- 
নর উচ্চপদস্থ অফিসাররা সর্বদা 
উপস্থিত ছিলেন। ' 

বর্তমানে রূজ্য পদদীলশের সংখ্যা 
হল' ষাট হাজার। এদের মধ্যে অনে- 
কেই হত্যার রলাজনপীততে নিজেদের 
পুরোপনীর 'র্মালয়ে দিতে রাজী 
নয়। কমলপুরের তথাকাঁথত নক- 

» শাল প্রীলশ সংঘর্ষের এবং হত্যার 
*. _ (শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 


= প্রা ০ 





₹ আরকার হস্া ৪ বনের পথ নিয়েছেন £ 





গুলিশের মধ্যে মাদ। গোণাকে হ্যাতিতি? বাহিনী 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 

হঠাৎ আবার "নকশাল প্রাদু- 
ভর্ব” তত্ব প্রীলশ হাঁজর করেছে 
এবং বলছে, পালিশ উগ্রপন্ধীদের 
হঠাঁৎ আক্রমণের - গেরিলা কায়দার 

কায়দার সাহায্যে - 
প্যীলশের 'হসেবে প্রকাশ এ যাৰৎ 
তেরশ উগ্রপল্ধীদের গ্রেপ্তার করা 
.হয়েছে। কত নিহত হয়েছে তার 


ভৃবঘ-গৌত ক্ষমতার লড়াই 


(দেপশের সংবাদদাতা) 


পোঁরমন্তী সুরত মুখাজশির 
সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক সোৌগত রায়ের 
বিরোধ এখন চরম | পর্যাটে। এই 
সূত্রপাত বছর খানেক আগে 


থেকে। | 
*  ঁবরোধের মূলে ' ছিল সোগত 
বিস্তারের প্রশ্ন! 


পেয়েছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রিয় 
মুদ্সীর ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার 
করে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পার- 
লেও সুত্রতর . ক্ষেত্রে দৌগতের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় 
সৌগতের অনেক কাজেরই. সুব্রতবাব, 
প্রকাশ্যে বিরোধিঅ করতে শুরু 
করেন।- < 

সৌগত রায় যখন আই এন 1ট 

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 


_ সঠিক ঁহসেব দেওয়া হয় ন। 


তবে পলিশ স্বাঁকার করছে যে, 
পুলিশের মধ্যে সাদা পোশাকের 
একটি তরুণ আক্টিভিস্টা বাহন! 
গঠন করা হয়েছে। এই বাঁহনীকে 
ছোট ছোট দলে বিভন্ত করে সার" 
পশ্চিমবঙ্গে ছাড়ে দেওয়া হয়েছে। 
আক্রমণের নানা কৌশলে এরা 
'শাক্ষত আর যন্পাঁতর কোন অভদব 
এদের নেই। 

নকশালীদের বিভন্ন গোষ্ঠীর 
সঙ্গে সাক্ষাতকারে জানা গেছে যে, 
তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এখ- 
নও পর্যন্ত সত্তর দশকের গোড়ায় 
যে আক্রমণাত্মক নীতি নেওয়া হয়ে- 
শিল বা ব্যান্তসন্াসের যে পথে দল 
পা ঝাঁডিয়োছিল সেই পথে যাওয়ার 
ব্যাপারে কোন গোম্ঠীরই কোন মোহ 
নেই অতএব লিন পিয়াও গোষ্ঠী 
বলে যাদের পাীলশ ধরতে বা হত্যা 


করতে আরম্ভ করছে তারা আসলে 


বিশেষ কোন দলভুক্ত না হলেও আত্ম- 
প্রত্যয় সম্পন্ন বামপল্থী। তদের 
শেষ করার আঁভক্ষনে নেমেছে 
পুলিশ । 

“আর যে তরুণ বাহিনী প্যালশ 


ব্যাপক সন্দ্াস চ।লাচ্ছে হত্যা, রাহা" 
জানি, ছিনতাই, লুট, ট্রেণে ডাকাত 
ইত্যাদির মাধ্যমে। 

কংগ্রেসের এক গোচ্ঠীর মতে 
এই পুলিশ সম্ট বাহিনী কংগ্ৰেস 
অনেক তরুণকে চোরা গোপ্তা হত্যা 
করছে এৰং পরে তাঁদের মৃতদেহ 
পাওয়া যাচ্ছে মাটির তলায় অথবা 
পুকুরে । নকশাল বিরোধ এই তত্বের 
আড়ালে পলিশ নিজের শান্ত বাড়িয়ে 
নিচ্ছে। এই: বাহিনী “গণতান্দিক? 
সরকারের মধ্যে নিজস্ব সরকার তৈরী 
করে সারা রাজ্যের ভাগ্য বিধাতা 
হয়ে বসে গেছে। | 

পুলিশ নিজেই বসর করে 
কাদের হত্যা করতে হবে। নিজের 
ব্যাহনী পাঠায় নিজের সিদ্ধান্ত 
কার্ষকরণ করার জন্য। তারপর নিজে" 
রাই কাঁহন? প্রচার করে যে, পদীল- 
কতজন নিহত হয়েছে। এ ব্যাপারে 
কখনও কোন কার হয়ান হচ্ছে না। 
কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আবার 
নতুন করে সি আর 'প বাহনী 
আনার ব্যবস্থা হচ্ছে! 7 


অতএব নেতৃত্বে কাকে বসানো হবে 
তাই নিয়ে মহা সমস্যা। | 

আবদুস সত্তার সাহেব এক 
সময়ে সিদ্ধার্থ রায় বিরোধী গোষ্ঠীতে 
‘কিছু আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এখন 
আর গা করছেন-না। মনে হয় জয়- 
নাল-তরণ সমন্বয়ে তাঁর বশেষ 
স্বস্তি নেই। 


সফল হকে তা এখনই বলা যায় না! 
এখন দরকার রাজ্য সরকার এবং : 
রাজ) কংগ্রেসের মধ্যে, পৃরোপদুরি 
থাকায় এই ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধে 
দেখা দিয়েছে। রাজ্য কংগ্রেস 
নেতৃত্বের সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুর যোগ্য- 
যোগ অত্ন্ত ক্ষীণ । { 

আর তাছাড়া কংগ্রেসী নেতৃ- 
ত্বের একাংশ মনে করে “যে, 'সিদ্ধর্থ- 
বাবুর আবিবেচনার ফলে ন পি আই 
রাজ্য শাখা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে 
গেছে। নেতৃত্বের এই অংশ অবশ্য 
গোপন যোগাযোগ রেখে চলেছেন 
যাতে সি পি আই. মার্কসৰাদশীদের 
নেতৃত্বে নয় পার্ট মের্চায় যোগ না 
দেয়। সি পি আই-এর সর্বভারতীয় 
নেতৃত্বেরও নির্দেশ যে, বামপন্ধী- 


দের সঙ্গে কোন মোর্চা করা চলবে 


না। তবে বামপদ্থায় এখনও তারা 
অটুট এই ভাবমার্ত-. বজায় রাখার 
জন্য কিছ কিছু; ব্যাপারে বামপন্থী 
দের সহ্যে য্ন্ত বিবৃতি দেওয়া যেতে 
পারে। 
জয়নাল-তরূণ গোষ্ঠী সরকারী 
নেতৃত্বে এলে আবার কংগ্রেস-স্‌ পি 
আই মোর্চা গড়ে উঠবে কিনা তাঁ নিয়ে 
এখনও চিন্তা করা হয় ন। তৰে 
সকলেই: একমত যে এই দুই নেতা . 
যতই সি পি আই ‘বিরোধী হোন না 
কেন আশু র'জনৈতিক প্রয়োজনের 
তাগিদে যে কোন পন্থা এদের 
গ্রহণযোগ্য ৷ যা 
অর্থাৎ এখন থেকে রাজ্য 
কংগ্রেস নেতৃত্ব ছয়াত্তরের নর্বা- 
চনের প্রোক্ষতে রাজনৈতিক কৌশ- 
লের কথা ভাবতে শুরু করেশছন। 





শপ এ পা 


থেকে শ্রামকদের ন্যায্য পাওনা পট 
কমা সম্ভব! কি পি এন টি অরে 


Lenin বেগ 
16 সমবক্ষ ! সরকার ফলব্রতার রাজপথে পু 


পথে জটলা দৈনিক সংবাদপতে ঘি ভোর, 


" জ্হায়ামে দেখে স্বাধীন। 


_ আমাদের" আর একটি স্বাধীনতা 
বসের প্রাক্কালে দারিদ্রের জ্বালায় 
ধীঁরেন রায়চৌধরশী ও তাঁর পত্নী 
শৈলবালা ব্রায়চৌধুরীর তাঁদের দুই 
শিশু সন্তানকে হত্যা করে আত্ম- 
হত্যার চেষ্টা এই ধনতান্মিক সমাজ 
ব্যবস্থার শর্মম এবং মানবতা- 
বিরোধী চেহারাটাকে আরও একবার 
উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। এই সমাজ 
ব্যবস্থায় বেকারত্ব ও অনাহার মানুষের 
নিসঙ্গী। সাধারণ মানুষের রন্ত 
শোষণ করে পাাঁজপাঁত শ্রেণী দন 
দিন ফে'পে উঠছে। সরকার, প্রশাসন 


ও শাসক দলের রষ্ধে রন্ধ্রে দুন্শীত। 


রায়চৌধুরী দম্পতি কলকাতা শহরের 
কাসিল্দা এবং তথাকাঁশত ভদ্রলোক 


বলেই বৃহৎ সংবাদপত্রে সংবাদ হতে £ 


পেরেছেন। 'কল্তু এই ধরণের ঘটনা 
গ্রাম বাংলায় কতই ঘর্টে চলেছে কে 
তার খোঁজ রাখে। সেখানে দিনের পর 


বন্ুমতীর পুনঃপ্রকাশ বানচালের 


দিন অনাহারে থেকে গ্রামের গরীব 


অপচয় আর কোন দেশে ঘটে কনা 
সন্দেহ। 

সাতাশ বছর হল দেশ স্বাধীন 
হয়েছে। এই সাতাশ . বছরে সারা 
দেশে প্রায় একটানা কংগ্রেসী -রাজত্ব। 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ এগোচ্ছে 
প্রায় জাহামামের কাছাকাছি পেশছে 
গেছে। 

চাঁনের প্রশংসা করলে দেশ- . 
দ্ৰোহী আখ্যা পেতে হয়। কিন্তু 
যারা ভারতবর্ষ নামক এই দেশটার 


|. পি ও 
নব্বই কোটি মানুষের দেশ 
চীনে জনগণতন্ন প্রাতীষ্ঠত হয়েছে 
আমরা স্বাধীন হবার দুবছর পরে। 
সেখানে সারা দেশব্যাপী বিরাট কর্ম- 
যজ্ঞ চলেছে। সেখানে সমস্ত মানুষ 
সেই কর্মযন্ত্রে অংশ গ্রহণকারী। 
লোকবল সেখানে আশীবণদ। মান:ষ 
সেখানে অসাধ্য সাধন করছে। 
আমাদের দেশে উল্টো। লোক- 
বল এখানে আঁভশাপ! কোটি কেটি 
টাকা খরচ হচ্ছে, পাঁরকঞ্পনা হচ্ছে, 


মানুষ যখন রোগে অক্রো্ত হয় বারোটা বাজিয়ে দল তারা দেশ- নতুন নতুন প্রকজ্পও হচ্ছে। কিন্তু 


তখন সে হাসপাতালে আশ্রয় পায়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র একদিনের 
জন্য। একদিন একটু খাদ্যের মুখ 
দেখেই সে ইহলোক ত্যাগ করে।। 


না, অনাহারে মত্যু ঘটোন। কিন্তু 
পাশ্চমবঞ্গের পদরদালয়া, . বাঁকুড়া 
প্রভীত দারদ্র জেলাগুলোতে একটু 


প্রেমিক। যারা পরাঁজপাঁতি ব্যবসায়ী- 
দের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ 'নয়ে 
নির্বাচনের নামে গণতন্তের ভাঁওতা 
দেয়, যারা চোর বাদপাড়, যারা, 
হত্যাকারী, ধারা চরীর্-জঃক্লাচ্চার করে 
নির্বাচনে . জেতে, যারা মদ্যপ ও 
লম্পট, যাঁরা দেশ ও দশের স্বার্থের 
দিকে না তাঁকয়ে 'আত্মস্বার্থ চাঁর- 
তার্থ করে তারা দেশপ্রোমক। 

অগ্রগাঁতির কথা তুললে যে . তাদের 
আসল চেহারা ৰোঁরয়ে পড়ে। তাই 


প্রুস্বস্নের নগর নাটক আঁভনয়? 


(করার দায়ে” উৎপল দত্ত আজ 
আসামী । এই নাটক নাক বৈধ সর- 


কারের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করছে। 


বৈধ সরকার ও তার মাঁদ্বিবর্গ যথেচ্ছ 
অবৈধ কাজ কারবার চালাবে, কিন্তু 
সে কথা বলাটাই অপরাধ । 


বেকরের সংখ্যা বাড়ছে, ছাঁটাই, লে- 


‘অফ এখানে শ্রমজীবী মানুষকে 


দদচ্ছে। যুবশান্তর এমন অপচয় আর 
কোন দেশে ঘটেনা। লেখাপড়া 
শিখলেও কর্মসংস্থানের সংযোগ 
নেই । কারিগরী. ডগ্রাীধারী অনেকে 
1পওনের চাকরী পেলেও বেচে যায়৷ 
যুব্শ্ান্ত দেশের কোন কাজে লাগতে 
পারছে না। কারণ দেশ গড়ার 
কাজে মন নেই শাঁসক দলের। 
ফলে দেশের সাধারণ মানুষ 
গক্ষূত্ধ এবং “ক্ষোভ. বাড়ছে। 
মানুষের অর্থনৌতক অবস্থা যত 
খারাপের দিকে যাবে বিক্ষোভ. তত 
বাড়বে কিন্তু এখনও ব্যাপক বিজ্ো- 


- হৈর আকার দিতে পারছে না, কারণ 





জন্য অশোক সেনের বাহিনী সক্রিয় 


দেবেন। এই টাকা মূলধন নিয়েই এডিটার হসেবে কারচ্যাপ করে নানারকম মিথ্যা আঁভষোগ দায়ের 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 
বসুমতী পান্রকা সরকারের, হাতে 
লাভের পর - বসুমতদর কয়েকজন 
সাংবাদিক অ-সাংবাদিক আবার. সেই 


"_ পরানো খেলা শুর; করেছেন যাতে 


এই পত্রিকাটি. নূতন করে শুর; করার 
সমস্ত প্রচেষ্টা ৰানচাল হয়। উক্ত 


সাং্বাদক অ-সাংবাঁদক ম্দার্টমেয় 


কর্মী . সমতার বর্তমান সঙ্কট- 


জনক অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রান্তন ' 


মালিক শ্রীঅশোক সেনের সর্মদ্ত 
কুকর্মর জন্য দায়ী। পান্রকাঁট 
সরকার কর্তৃক আঁধগ্রহণের বিরুদ্ধে 
ওঁ কয়েকজন কর্মী এই সেদিন 
পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেহছন। 
এখন হঠাৎ তাঁরা শ্রমমন্ত্রী ডাঃ 
 গোপালদাস নাগের অন:রাগা হয়ে 
তাঁকে নানারকম ভুল -ব্যাঝয়ে নিজে- 
দের সুবিধা আদায় এবং আখেরে 
সংস্থাটির সর্বনাশ করার জন্য সচেষ্ট 
হয়েছেন। এরা এখনো প্রাতীদন 
প্রান্তুন মাঁলক শ্রীঅশোক সেন অথবা 
তাঁর এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করছেন। 


বসুমতার সামনে এখনো প্রচুর 


সমস্যা ৷ পাঁত্রকাটির অবস্থা এখন 
শোচনাঁ়। সরকার একটি. কর্পো- 
রেশন গড়ে সংস্থা পরিচালনার 


দায়ত্ব এ কর্পোবেশনের ওপর ছেড়ে 


'দিচ্ছেন। 
টাকাও 


এককালীন কয়েক লক্ষ 
সরকার কর্পোরেশনকে 


সংস্থাঁটকে দাঁড় করাতে হৰে। এই 
সমন্ম যেখানে নতুনভাবে পাঁত্রকা- 
টিকে দাঁড় করানোর জন্য সং, 
নিষ্ঠাবান এবং দক্ষ কর্মী প্রয়োজন 


তেমান সৰচেয়ে দরকার সকলের টাম- 


ওয়ার্ক তখন শ্রীঅশোক সেনের 
মধ্যে অনৈক্য স্ষ্টা এবং মন্ত্রীদের 
ভুল কবিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা 
বান চন কই 
চীফ রিপোর্টার হতে, কেউ বা 
চাইছেন বার্তা সম্পাদক হতে। অব- 
সর গ্রহণর বয়স দীর্ধদন পার 
হয়ে গেছে এমন কয়েকজন ব্যন্তিও 
চাকুরি রাখার ট্রম্টা করছেন। বসু- 


মতা সম্পর্ক যারাই খবর রাখেন , 


তাঁরাই জানেন, শ্রীসেনের অনুরাগণ 
এ মুষ্টিমেয় কর্মীর যোগ্যতা কত 
কম। শশ্রীসেনের আমলে তাঁরা 
দালাল করা ছড়া অন্য কোন কাজ 
করতেন না। করার ক্ষমতাও তাঁদের 
নেই। 

শ্রীঅশাক সেনের ' অন্যতম 
বেরা এই বাহিনীর নেতৃত্ব 'দচ্ছেন। 


শ্রীবেরা বিধানসভায় নিজে বলেছিলেন 


বসমমতশ থেকে তান এক পয়সাও 
গ্রহণ করেন না। বসুমতীর সং্গ 


পুরাতন মালকের নির্দেশের অজ-- 


f 


কর্ম তাঁলকায় ঢুকিয়ে নিচ্ছেন 
যাতে তিনি পুরাতন কর্মী শৃহসেবে 
চাকুরী দাৰা করতে পারেন। প্রান্তন 
চাঁফ রিপোর্টার শ্রীসেনের সমস্ত 
অপকর্মের সঙ্গী  শ্রীরঅল্্রকৃষ্ণ 
গোস্বামীর ষাট বৎসর আঁতক্রান্ত 
দীর্ঘীদন আগে। তানও থাকার 
চেষ্টা করছেন। একজন সাব-এঁডটার 
সমর চ্যা্ীজশী বার্তা সম্পাদক পদ- 
লাভের জন্য তদ্বির করতে শুরু 
করেছেন। অঞ্চ শ্রীচ্যাটাজশি সর- 
কারের অধিগ্রহণের সক , থেক বড় 


| সেনের প্রতি কাজ কিভাবে সমর্থন 


করে নিজেদের বিশেষ ভাতা আদায়, 
করে নিয়েছেন। আজ এরা হঠাৎ 
সায় হয়ে উঠলেন। শদ্ধ্; তাই 


5857 সংস্থায় 


কর্মরত স্থায়ী ব্যান্তদের বিরদ্ধে 


করা হচ্ছে সরকারের কাছে। আর্কার 
সেই বস্তাপচা “বামপন্থী? আঁভ- 
যোগ আনা হচ্ছে। 
একটা আশার কর্থা শ্রীকেদার 
ঘোষ আভিজ্ঞ সাংবাদক এবং পাঁর- 
চালক। রাজ্য সরকার যাঁদ শ্রীঘোষ 


'এবং সম্পাদক প্রীবরেকানন্দ মুখো- 


পাধ্যায়ের ওপর নির্ভর করেন তাহলে 
সংস্থাটির . দাঁড়ানোর সম্ভাবনা 
থাঁকে। না হলে শ্রীঅশোক সেনের 
সঙ্গীরা পুরনো দিনের মতই ল:টে- 
পুটে খাওয়ার ব্যবস্থা করে সর- 


িরোধী। তিনি সৌদন পথক্ত “এজন্য কারা অনুদানের টাকাটা কয়েক 


তাঁদ্বর গলিয়ে আসছিলেন। গত 
কয়েকমাসে তাঁর তত্বাবধানে ছিল 
বসুমতীর দর্মল্য পাঠীশারাঁট। 
ভামাভোলের বাজছুর সেই পা্াঠা- . 
গারের দীমী' দাগী বইগুলি শেষ 
হয়েছে। শ্রীঁবজয় রায়ের নাম তিন 
মাস আগেও স্থায়ী চাকুরীর তাল- 
কায় ছিল না। হঠাৎ তাঁর নাম এলো 
কি করে। এই সব ব্যান্তরা এখন 
ডাঃ নাগ এবং সরকারের সম্ভাব্য 
মংনানীত পারিচালক শ্রীকেদার ঘোষের 
গলায় মালা দিয়ে সম্বর্ধনা জানাতে 
শুরু করেছেন। 
বস্মম্তীর গত কয়েক বৎসরের 
ইতিহাস যা.দর জানা তারা জানেন 


তাঁর কোন সম্পর্ক' নাই৷. এখন তান স্ত্রী গোস্বামী, চ্যটাজশি, রায় 


আর সুধীর বেরা পাত্রিকীটর বর্ত- 


মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলবে! 
সরকারের হাতে গেলে সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনর্জী রাখা মীন্কিল 
একথা জ্ঞানী. সত্বেও কলকাতার 


ভাইকে বাঁচাতে গার 


হাওড়া টিস্ডেলবাগান রেল 
কলোনীর কুখ্যাত গুণ্ডা মদনলাল 
এন সি বোস নামে জনৈক যুবককে 
রেল কলে-নীর মধ্য সকাল সাড়ে 
আটটার সময় প্রচণ্ড প্রহার করে। এই 
সংবাদ পাওয়া মাত্র আক্রাল্ত যুবকের 


পতা শ্রীঃবাসকে রক্ষা করবার জন্য 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত  হন। শ্রীমতী 
পুতুল মদ.নর নিকট প্রহারের কাবণ 
জানভে চান! ফলে তর্কের সৃষ্টি 


“হাতে নজর নাম এ্যাঁসস্টন্ট মান অবস্থা সর্ম্টর ব্যাপারে অশোক হয়। তখন , মত্ত মদনলাল - শ্রীমতণ 
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যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। এই অবস্থা 
যে বেশীদিন চলতে পারে না এবধু 
একদিন বিক্ষোভ বিদ্রোহের আকার" 
নেৰে একথা শাসক দল বোঝে! তাই 


"দেশটাকে প্ীলশী রাষ্ট্রে পাঁরণত 


করা হয়েছে। জনগণকে দমন করান 
হাঁতয়ার রুপে রয়েছে প্যালশ সি 


আর *প প্রভৃতি, এমন কি সাঁমারক 


বাহনীকেও আজকাল দেশের অভ্য- 
ন্তরে নিয়োগ করা হচ্ছে। এদের 
সংখ্যা যেমন ক্রমাগত বাড়ছে, বাজেটে 
এদের জন্য ব্যয়বরাদ্দও তেমান স্ফীত- 
'কায় হচ্ছে। | 

এই পালশী রাষ্ট্রের শাসকরা 
বুঝবে না কি অবস্থায় মানুষ নিজের 
সন্তানকে হত্যা করে। প্রচালত আইন 
অপরাধীকে শাস্ত দেয় কন্তু যে 
সরকার মানুষের ন্যুনতম প্রয়োজন- 
টুকু মেটাতে পারে না তার নায়করা ৷ 
চিন্তু বেকসুর খালাস। হত্যা এবং 
আত্মহত্যার অপরাধে পলিশ রায়- 
চোঁধুরী দম্পাতর বিরদ্ধে নিশ্চয় 
মামলা করবে। আদালতে এদের 
শাঁস্ত হক' বা না হক কে'চে থাকাটা? 
এখন এদের কাছে দ্যঃস্বস্ন। . দেশ 
এদের হত্যাকারীতে পাঁরণত করেছে, 


' ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ শ্জয়ো। 


সমস্ত সাংঝাঁদক, আই জে এ, প্রেস 
ক্লাব, সমস্ত সংবাদপত্র এই ধ্রীতহ্য- 
মাডত সংস্থাটি যাতে একেবারে 
উঠে না যায় তার জন্য এবং এই _ 


সংস্থায় কর্মরত সাংবাঁদক অসাংবা- 


দিকরা যাতে বেকার না হন সেজন্যই 
সরকারের হাতে নেওয়ার ব্যাপারে-- 
সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন। 
যারা বাধা দিয়েছিলেন তাঁরাই হঠাৎ 


- ডাঃ গেপালদাস 'নাগের সঙ্গে এখন 


ঘন ঘন বৈঠক করছেন। 
বস্মমতীর কয়েক শত কর্মী 
গত কয় বৎসর অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য 
করেছেন। এখন একটা সুযোগ 
এসে.ছ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় 
যে সরকার হাতে নিলেই কাগজ 
দাঁড়াৰে। বরং অনেক অসবৃবিধাও 
দেখা দেবে। এই অবস্থায় আরও 
কষ্ট করতে হৰে, দক্ষতার সঙ্গে 
কাজ চালাতে হবে। সমস্ত কমপিদের 
এ্যের একান্ত-প্রয়োজন।  .তার্থা এ 
গত কয়েক কংসবের আঁভন্ঞতায় 
যড়যন্ত্রকমরীদের স্বরূপ চিনেছেন। 


হাতে ভগিনী আক্রান্ত 


পদতুল বোসকে পেটে প্রচণ্ড লাথি 
মারে। শ্রীমতী বোস সঙ্গো সঙ্গে 
জ্ঞান হারায়, কিন্তু তারপরও মদন- 
লাল আরো কয়েকাঁট লাথি মারে 
এবং স্থান ত্যাগ করে। তারপর 
শ্রীমতী বোসকে অজ্ঞান অবস্থার 
হাসপাতালে 'নয়ে যাওয়া হয়।' 
শ্রীমতী বোসের অবস্থা আশঙ্ুকা- 
জনক। তাব এুঁপতাকে মদন-" 
লাল এবং তার দল পর্গীলশে খবর ন! 
দেবার জন্য শাসিয়ে বলে প্াালশে 
গেলে ফল আরো খারাপ হবে! 
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বিছ্যৎ সংকট ও তার সমাধান ৪ বন 





অবদ্থার জন্য দায়ী চৰম সৰকাৰী দহে (২) 


[সেন্টার অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস ] 


সাধারণতঃ তাপ বিদুৎ কেল্দু- 
গুলির বয়লার ঝরো মাসে একবার 
সার্ভে (অর্থাৎ মেরামত) করতে 
হয়, সময়মত মেরামত না করলে 
বয়লারের কর্মক্ষমতা হাস পায় এবং 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে: যায়। কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এাঁদকে মোটেই 
. দৃষ্টি দেয় না। ক্যালকাটা ইলেক- 
টক সাপ্লাই করপোরেশনের মুলা: 
(জোর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আটটি বয়লার 
গত এক বশরের মধ্যে কোন সার্ভে 
হয়নি, এর মধ্যে একটি বয়লার গত 
' বাইশ মাস ধরে একনাগাড়ে কাজ 
করে চলেছে। দ:্গাপুর প্রজেক্টের 
বয়লারও সময়মত সার্ভে করা হয় 
না। 

ব্যান্ডেল ' তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 
চারটি জেনারেটার আছে। 'নয়ম 
অনুযায়ী তিনটি জেনারেটার চলবে 
এবং সার্ভের জন্য একাট জেনারে- 
টারে কাজ বন্ধ থাকবে। কিন্তু 
১৯৭২ সালের জ্‌ন-জুলাই মাসে 
বিদন্যুৎ সংকট! তাঁৱ হওয়ার পর 
থেকে চারটি জেনারেটার একই সচ্গে 
চালানো হচ্ছে। ১৯৭২ সালের 


একিশে জুলাই রাজ্য শ্রম-্উপদেঞ্টা - 


পর্ধদ-এর সভায় সি আই টি ইউ 
পশ্চিমবঙ্গ কাঁমটির প্রাতানাধিরা 
হুশিয়ার দিয়ে, বলেন, যে, চারা 
-ংজেনারেটারই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং 
এদের বিদুৎ উৎপাদন দ্রুত হাস 
, পাবে! পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 
হংশিয়ারিকে কোন আমল না দিয়ে 
গত দুই বছর যখনই: পেরেছে এক- 
নাগাড়ে চারাঁট৷ জেনারেটারকেই' চালু 
- করেছে, ফলে এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ 
উৎপাদন হাস পেয়েছে; এবং বিদ্যুৎ 
সংকট আরও তীব্র হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে যে বৃহৎ উৎপাদন 
কেল্্রগীল আছে আর প্রকৃত উৎ- 


পাদন ক্ষমতার অনেক কম। এ. 


সম্পর্কে তথ্য নাচে দেওয়া হল £ 


শাস্তিশেখর বসু - 


শ্ 


পশ্চিমবজের মূল বিদ্বাৎ উৎপাদন কেন্দ্র গুলির উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় 
বাস্তবে প্রকৃত বিছ্াৎ উৎপাদনের যান দেওয়া হল 


১৪,৫৭৪ 

ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্বাৎ বেন্ত 

দুর্গাপুর প্রজেই 

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
ডি-তি-পসি ( কলকাতাকে দিয়েছে) 
১৬৫৭৪ | 

ব্যাণ্ডেল তাপ বিছ্বাৎ কেন্দ 

দূর্গাপুর প্রজেক্ট 

ক্যালকাটা ইলেকট্রক সাপ্লাই 
ডি-ভি-সি.( কলকাতাকে দিয়েছে) 
১৮৫৭৪ 


ব্যাণ্ডেল ভাপ বিদুৎ কেন্ত্র 

দুর্গাপুর প্রঙ্গেক্ট 

কালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্সাই 
ভি-ভি-দি ( কলকাতাকে দিয়েছে ) 


১৯,৫৭৪ ' 

বাণ্ডেল তাপ বিহ্যুৎ কেন্ত্র 

হু্গাপুর প্রজেই | 

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই, 
ডি-ভি সি ( কলকাতাকে দিয়েছে ) 


এই পরসিংখ্যান থেকে সহজেই 


বোঝা যায় যে, কবে কোন্‌ ব্দঠৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র থেকে কত বিদ্যুৎ 
পাওয়া যাবে অর কোন 'স্ধিরতা 
নেই। এই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অব- 
স্থার সধ্যে বিদ্যুৎ রেশীনং করলে 
তার পরিণাম হবে আরুও খারাপ । 
এই ত্র বিদন্যৎ সংকটের মধ্যেও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিথ্যা প্রচার বন্ধ 
করেনি। ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতার 
পঁচিশ ক্ছর' পারত উপলক্ষে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে স্মারক গ্রন্থ 
‘25 years of freedom’ - প্রকাশ 
করে তাতে বলা রয়েছে £- 
“পাশ্চিমকণ্গের বিদন্যৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রগ্নালর মোটা উৎপাদন ক্ষমতা 
১৫৩০ মেগাওয়াট। বর্তমানে পুরু 
(মেগাওয়াট হিসাবে ) 


উৎপাদন প্রকৃত ' বাস্তবে প্রকৃত 


ক্ষমতা উৎপাদন ক্ষতা উৎপাদন্‌ 
(Installed (Firm (actual 
capacity) capacity) generation) 
ব্যাণ্ডেল " 
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৩৩০০০ ২২৫২২ ১২০ থেকে ২২০ 
গোঁৰী je | 
তাপ বিদুৎ কেন্দ্র + Stoo ১২৯৭ ১৬ 
ফরাক্ক। প্যাকের . 
তাপ বিছু,ৎ কেন্ত ৩*৫২ ১০৩৭ = 
দুর্গাপুর প্রজে্ট ২৮৫০০ ২০০০০ ৮০ থেকে ১৪৪ 
ডিভি-সি | ৩৭ থকে ৭৫ 
তাপ বিদুৎ কেন্দ্র ( কলকাঙাকে 
ৰ ডি- -ভ্তি-লি- মাইথন দেওছুা হয়! 
- ক্যালকাটা ইলেট্রিক 
সাপ্লাই করপোরেশন ৪৫৩০৬ ৩০৪,০০9 ১৪০ থেকে ২৪০ 
সাওভাপডি ১২৭০০ ¥০"০০ ৪০ থেকে ৫৫ 
তাপ বিহ্থযৎ কেন্দ্র (চাল থাকলে) 


(ডি ভি সি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিছ্যুৎ পর্যদ উগ্র মিলে বৈহাতিক 
রেলের জন্য ১১০ মেগাওয়াট বিহ্নাৎ দেয় ) 


সকালে হুপুরে বিকালে 
€ যেগাওয়াট ) - 


৪০ l 
"৭৬ 


) 


লিয়া জেলার সাওতালাডতে একাট 
বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিৰ্মিত হচ্ছে, 
এখনে আরও ৪৮০ মেগাওয়াট 
বিদ্যৎ উৎপাদিত হবে। উত্তরবঙ্গের 
ডালখোলায় যে বদন কেন্দ্র স্থাপিত 
হকে তার উৎপাদন ক্ষমতা হবে 
২৪০ মেগাওয়াট, এ ছাড়া দুর্গা- 
পরে ২০০ মেগাওয়াট শাল্তসম্পন্ন 
বিদন্যৎ কেন্দ্র স্থ্মীপত হবে। এর 
ওপর কোলাঘাট ও ব্যাপ্ডেলে আরও 
৬০০ মেগাওয়াট বিদনযুং উৎপাদনের 
জন্য 'বিদ্যৎ কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। 
এ ছাড়া, স্ব্পকাল্সীন প্রয়োজন 
মেটাবার জন্যও প্টারবাইন জেনা- 
রেটার” বসাবার প্রস্তাব আছে। 
১৯৭৩ সালের মধ্যে গ্রামীণ এলা- 
কার দশ হাজার গ্রামে বৈদদ্যাতিকর- 
ণেরও পারিকজ্পনা নেওয়া হয়েছে 

সাধারণতঃ বিদদ্যৎ উৎপাদন 


— 


কৈন্দ্গুঁলর বয়লার তৈরা করতে , 


প্রায় তিন বছর সময় লাগে। দেশেই 
তৈরী হোক বা বিদেশ থেকেই আম- 
দানি করা হোক," অর্ডার দেওয়ার 
[তিন বছরের আগে বয়লার সংগ্রহ 
করা সম্ভব নয়। পাশচমবঞ্োর 


. বিদ্যৎ কেন্দ্গ্ীলিক। পরানো .এবং 


অকেজো বয়লারগনীল পারিবর্তন 
করার জন্য নতুন -বয়লারের ' কেন 
অর্ডার এখনও দেওয়া হয়ান। অথচ 
[তন বছর আগে গৌরীপুর বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রের একটি বয়লার বিক্রি করে 
দেওয়া হয় এবং ভিসরগড় ব্দযযৎ 
কেন্দ্র সম্পূর্ণ বৃদ্ধ রাখা হয়েছে। 
সাধারণতঃ একাঁট বয়লারের 
অয়ন ধরা হয় ভাঁরশ বছর। তিরিশ 


কোন কর্মক্ষমতা থাকে না। কাজেই 
এই ধরনের পুরানো বয়লার ব্যবহার 

করলে বিদন্যৎ উৎপাদন স্বাভাবিক- 
ভাবে হ্রাস পাবে। এদিক থেকে 
কলাক! ইলেকাতরক সাপ্লাই কর-- 
পোরেশনের বয়লারগুনল প্রায় 
মুমূর্ষ় অবস্ধাল্। এর কাশীপ্দর 
(প্ররানা) জ্েনরেটিং স্টেশনের 
আটা বয়লার স্থাঁপ্ত হয়েছিল 
১৯১৩ সালে . মেটয়াবুরুজের 
(সাঁদার্ণ জেনারেটিণ স্টেশন) পনেরটি 
বয়লার স্থাঁপত হয়েছিল ১৯২৬ 
সালে; মূলাজ্োর স্টেশনের ষোলাট 
বয়লার স্থাপিত হরয়োছল ১৯১৩৯ 
সালে এবং সর্বাধুনিক নউ কাশী 
পুর জেনারোটং স্টেশনের আটাঁট 
বয়লার স্থাপন হরয্োছল ১৯৪৯ 
সংল। অথাৎ সাভ্চাঈশাটি বয়লা- 
রের মধ্যে উনচাল্লশাটি ট্ৰয়লারের 
আয়ুঙ্কাল শেষ হযে গেছে। কমল- 
কাটা ইলেকট্রিক সা’লাই করপো- 


'ব্রটেনে পার করেছে, এই বয়লার- 
গঢলির জায়গায় নতুন বয়লার আনার 
কোন ব্যবস্থাই নেয়ান এবং এখনও 
নচ্ছে না! এই অকেজো বয়লার- 
গ্যালর জায়গায় নতুন বয়লার আনার 
জন্য ষখন এই; 'র্রীাটশ কোম্পাঁনকে 


. বাধ্য করা উচিত তখন কংগ্রেস সর- 


কার 'নাক্য়ের ভূমিকা পালন করে 
চলেছে। স্বাধীনতার পর গত 
ছাবিবশ বছরে এই সার্ভন্দিশটি 
বয়লার ৰাবদ “ডা প্রীসিয়শন ফান্ডে” 
কয়েক কোট টাকা জমা পড়েছে, 
কিন্তু প্ৰাটশ কোম্পানি সেই টাকা 
নতুন বয়লার কেনার জন্য ব্যবহার 
না করে অন্যভাবে পাচার করেছে। 
এই ব্রিটিশ কোম্পানর নিরবাচ্ছন্ন 
শোষণের ফলেই ক্যালকাটা ইলেক- 
টুক সাপ্লাই করপোরেশনের “বিদুৎ 
উৎপাদনের এই শোচনীয় অবস্থা। 
গত দশ বছরে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই করপোরেশনের নিজস্ব বিদযধ 
উৎপাদন ক্রমাগত হাস পেয়েছে। এর 
পরিসংখ্যান নীচে উদ্ধৃত হলো $ 
বছর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে 
1. যা সরবরাহ করা হয়েছে, 
দেশ লক্ষ ইউনিটের হিসাবে 

১৯৫০ 

১৯৫০৩ 

১৮৪৫ 

১৮২৫ 

১৮০০ 

* ১৬৩৭ 
১৯৭৩০ "১৬৩ 
১৯৭১ ১৪৫৪ 


১৯৭২, ১৬১৮ 


১৯৭৩ ১৭৩৩ 


সাওতালাড তাপ বিদ্যুৎ কেন্দে 
বে জেনারেটার ও" বয়লার বসানো 
হয়েছ তা ঘু্টপূর্ণ হওয়ার ফলে 
চল করার পর সাতবার ীবদন্ৎ 
উৎপাদন ৰন্ধ, হয়েছে। ভুটিপূর্ণ- 
ভীবে বয়লার ও জেনারেটর তৈরী 
করার ফল আঁশ মেগাওয়াটের 
বেশ বিদ্যুৎ এই জেনারেটার থেকে 
উৎপাদন করা সম্ভব নয়; প্রকৃত 


উত্পাদনের পরিমাণ { সা্টিশ [থকে ' 


ষষ্ট সেগাওয়াট; অথচ এর উৎপাদন 


গা তিন | 


ক্ষমতা একশ বিশ মেগাওয়াট। 


অছড়া সগঅলডি {অপ বিদুৎ 


' কেন্দ্রের বিদ্যাৎ কলকাতা শিজ্পণ্গ্‌ল 


পেশছে দেবার জন্য যে ট্রীন্সামশন 
লাইন দরকার তাও এখনো 'তৈরী 
হয়াঁন। কাজেই সাওতালাঁড় প্রক-. 
লেপের ফলে বিদুৎ সংকট সমাধানের 
কোন আশা নেই। কর্তৃপক্ষের চরম 
অবহেলা ও দুর্নীতির ফলেই সাও- 
তালাঁডর প্রথম জেনারেটার চাল; 
করার সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধম্ত 
অবস্থয। 

এ সব কারণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় 
সরকারের নীতি ও মনোভাব পশ্চিম 
বঙ্গের “িদটুৎ-এর চাহিদা পূরণ 
করার জন্য বহু আগেই নিম্নলিখিত 
পরিকল্পনাগ্দাল গ্রহণ করা হয়োছল, 
কিল্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার , 
ফলেই এগাল কারাকরী' করা 
ফায়নি £ | 


(ক) সাওজলডি তাপ বিদু 
কেছ্দ্র £ - 

প্রথমে সৃতীয় প্বা্ষকা 
পাঁরকল্পনার মধ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ 
করা হয়। কথা ছিল এই তাপ 


বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একশ বিশ মেগাওয়াট 


{বাশষ্ট চারাট জেনারেটার বসানো 
হব এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা ধরা 
হয়েছিল ৪৯৯২০-৪৮০ মেগা- 
ওয়াট। পরিকজ্পনা অনুযায়ী এর 
উৎপাদন ক্ষমজ বাড়িয়ে করার কথা 
ছিল এক হাজার-মেগাওয়া্ট। কিন্তু 
পরে ভৃতীয় পাঁরিকজ্পনা থেকে সাঁও- 
তলাডর তাঁপ বিদ্ধ কেন্দু বাদ 
দেওয়া হয়। পরে এই পাঁরিকজ্পনা 
ছাঁটাই করে চতুর্থ পণ্চবার্ষিকশি.পাঁর- 
কল্পনার অক্তভূন্ত করা হয় এবং ঠিক 
হয় যে চতুর্থ পণ্তবার্ধকী যোজনার 
মধ্যে একশ বিশ মেগাওয়াট শান্তি- 
সম্পন্ন দুটি জেনারেটার বসানো 
হবে। কিন্তু ১৯৭৩ সালের িসে- 
দবর গাসের মধ্যে একাটি মাত্র 
জেনারেটার বসানো হয়েছে যা জন্ম 
থেকেই অকেজো। দ্বিতীয় জেনা- 
রেটার কবে বসান্যে হবে তা কেউ 
জানে না। তৃতীয় পণ্ুবার্ধকণ পাঁর- 
কল্পনা অনুযায়ী যাঁদ সাঁওতালভিভে 
একশো কুড়ি মেগাওয়াট শান্তসম্পন্ন 
চারটি হজনারেটার বসানো হতো 
তাহলে পাশ্চমবঙ্গে এই তর বিদ্যুৎ 


_ সংকট দেখা দিত না। 
(খ) কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র £ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে িদ্যুং পর্য 
দের একাত্তর-বাহাত্তর সালের বাংস- 
কলিক রিপোর্টে এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
স্থাপন করার কথা . ঘোষণা "করা 
হয়। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে 
দুশো [মগাওয়াট শল্তিসম্পল্ম দুইটি 
ইউনিট গ্থপন করার -কথ্ম ঘোষণা. . 
করা হয়। বাহান্তর সালের জাল 
নির্বাচনের পরে পা্শচমৰহ্গের 
মুখ্যমল্তী শ্রীসন্ধার্থশঙকর রায়ও 
এই তাপ বিদ্যুৎ €কন্দ্র স্থাপন করর 
কথা বার বার ঘ্রোষণা করেন। কিন্তু 
এই প্রকল্পের জন্য এ পর্যন্ত কোন 
আর্থিক বরাদ্দ করা হয় নি এবং 
প্রাথামক কাজও শহর করা হয় নি। 
(গ) ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
পঞ্চম ইউনিট £ 

(শেষাংশ অস্টম পৃষ্ঠায়) 


০ পা 








মাধ কমিশনের গ্রহন ও 


মালা ছুঁতে বাধ্য করেছেন .আবর 


এবং শেষ পর্ধল্ত নিজ্জে পদত্যাগের 


্রীপ্রফ:জ্সরতন গঞ্গোপাধ্যায় * বলে- 
ছেন যে, সিদ্ধার্থ রায় ওয়াট: কাঁম- 
শনের্‌ ব্যাপারে একটা সাহস সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন (যুগান্তর বারোই জুলাই) 
মোট একশো তাঁরশটি আভযেঃগর 
মধ্যে শ্রীওয়াণ্ মাত দশটি অভিযোগ 
তদন্তফোগ্য বিবেচনা করেছেন। মাল্ল- 


সভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ . 


ঝাকি একশো কুঁড়াট অভিযোগ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় শ্রীগঙ্গো- 
পাধ্যায় একট চটেছেন। তাঁর মতে 
এতে নাক ওয়াঞ্টুকে অপমান করা 
হয়েছে । শ্রীওয়াণ্চ যে দশাট আঁভ- 
যোগের তদন্ত করত চেয়োছিলেন 
তার মধ্যে পাঁচাঁটকে শ্রসদ্ধার্থ রায় 
নাকচ করে দিয়েছেন। এতেও কি 
শ্রীওয়াণ্চুকে অপমান করা হল না? 


কোটি কোটি টাকা খরচ করে ছেলেকে 
_ কারখানা করে দিয়েছেন আর শ্লীরায় 
নিজের প্রীতপাত্তর জোরে স্রশকে 


রণ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 





,  বার্ধক বাইশ টাকা 
যন্মাযিক এগারো টাকা মা 
ন্ৈযাঁসক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পরসা 
উাকাকড়ি ও চিঠিপন্ত পাঠাবার, 
ঠিকানা £ . 
" $5; মট জেল: রা | 


1 


হর) বোকা 
ফর যঘযস্ট করুছে। এয়া ধারা, ফেনই 
যা সাতে চাইছে সেকথা ।. 
ঃ টি পপ SE 

“খনি দয় ভাই মেই যে হয়ে. 
তি স্কট বিরোধি অনা জাল পার আপনি 


য়নছেন যতোই নিজের ঢাক নিজের 


Ed 


পি 


ob 


পাঙ্ছতল জপ 


এমপি করেছেন। দিত 
নীট ফল হকে যে উক্ত পাঁচজন মন্ত 


বেকসুর খালাস পাবেন। এতে কার 


সুনাম কাড়ে ১ শ্রীসদ্ধার্থ রায়ের 
না এ পাঁচজন মন্মার? শ্রীরায় 
পেটান 
না কেন এবং তার তষ্পীবাহক সাংবা- 


_ দিকরা তাঁকে যতোই- তুলে ধরবার 
চেষ্টা করুন না কেন; আমরা জনগণ - 


বুঝতে পেরোছ যে ওয়াণ্ কামিশন 
একটা ধাস্পা ছাড়া আর ক নয়। 
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না 
বলে পারছি না। ভূষি কেলেশকারীর 
মামলায় শেষ পর্যন্ত অনেকেই 
জাঁড়য়ে পদ্ধলেন অথচ কোন যাদ; 
বলে শ্রীদ্ধার্থ রায়ের আত্মশয় 
শ্রীয়দীপ মহখার্জী ও তাঁর বাবা 


বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেলেন। এদের * 


দুজনকে খালাস করাবার জন্যেই ক 
তদন্তের ব্যাপারটা শ্রীদেকী রায়ের 
হাতে ছেড়ে দেওয়া  হায়োছল ? 
মৃখমন্্ী - পাঁচজন: মন্ত্র বিরদ্ধে 
ক সন্দেহের উদ্ধে? এর শৃবচার 
করকে কে? 
পাই 
অবাক হয়ে গেছেন শ্রীৰরকত খানের 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জমা না 


. পড়াতে । আমার মনে হয় এ ব্যাপারে 


সবচেয়ে হতাশ হয়েছেন আনন্দ. 
বাজারের শ্লীবরূণ সেনগবপ্ত, তান 
বরকত খানের দুনশীতির কিছু কিছু 
ফাটোস্টাট ' কাঁপও 'আনন্দৰাজারে 


্থাপিয়োছলেন। সবাই যে লোককে 


অসৎ বলে জানে তার সম্পর্কে কোন 
আঁভযোগ না আসাটা খুবই, আশ্চ- 
ষেরি। 

সংবাদে প্রকাশ যে, ওয়াচ: 
কমিশন নিয়ে যখন মাল্িসভায় 


আলোচনা চলছিল তখন শ্রীসুব্রত - 


মুখাজশি বলেন যে, »ওয়ান্ঠু রাজ- 
নশীত করছেনা এসব লোককে পটিয়ে 
মেরে ফেললেও পাপ হয় না, ওয়া- 
প্ুকে মেরে ঝণ্য করে, দেব কমি- 
শন বসলে হাজার হাজার ছেলে 


. লেলিয়ে দেব। “শ্রীসিদ্ধার্থ রায় সাম- 


নেই ছিলেন অথচ তান এই সমস্ত 
মন্তঝ্র কোন প্রীতবাদ করেন ‘নন 
সুতরাং ধরে নিতে পার শ্রীমখা- 
জর মন্তব্যে শ্রীরায়ের সমর্থন আছে 
অর্থাৎ. কংগ্রেসের স্যার্থ- বিরোধী 
কোন কাজ কেউ করলে তাকে মেরে 
ফেলা কোন অপরাধ নয়। যখনই 


. কংগ্রেসীরা কোন বামপন্থী, রাজ- 


নৌতিক দলের কমীক হত্যা! 
করেছে তখনই আমার মনে মনে ভয় 
হোত হয়তবা পুলিশ, কংগ্রসী 
হত্যাক'রীদের কেটে হাজির করবে। 


| কিল্তু এখন আম ভয় থেকে মুক্ত 


পেয়েছি। কারণ বামপন্থী রাজ- 
নৈতিক দলের. কর্মীদর মেরে 


- অপর্ধই নয়। 


_পাদন ছাড়া আর কোন রেখাপাত 


- রটনা করে বেড়াচ্ছেন। 


ফেলাটা এখন আর কোন অপরাধই 
নয়। (আইন শৃঞ্খলার উন্নত হয়েছে 
এটা মানতেই হবে।)_যে সমস্ত 
কংগ্রেস কপ বিরদন্ধ দলের ক্শী- 
দের হত্যা করে ল্দাকয়ে লহকয়ে 
55 
রোধ, আপনার: এবার | প্রকাশ্য 
ঘোরাফেরা করুন। কারণ আপনাদের 
LON মেনে নিয়েছেন যে 
দিবরচদ্ধবাদণদের হত করাটা কোন- 
সুতরাং এরপর 
আপনাদের কেশ স্পর্শ করুক এ 
সাহস কার হবে» শোনেন নি, 
কালদুরঘাটের একজন ৰি আর মোহান্ত 
এক মন্ত্রীর বিরদ্ধে আঁভযোগ পাঠি- 


,য়েছে বলে ওখানকার সব খাব আর 


মোহাল্তকে পুলিশ কি ভাবে .নাজে- 
হাল করেছে? এরপরেও ক আপ- 
নারা পাশের ওপর আস্থা রাখতে 
পারবেন না আর আই জি রঞ্জিত, 


গ্প্তের পদত্যাগ চাইবেন ৯ ওয়াঞ্চুকে 


প্রতিবাদ, 
গত ছাবিবিশে জুলাই “মতামত” 
বিভাগে শঙ্কর বন্দোপাধ্যায় লাখত 


.টিঠিখানির তাঁৱ প্রাতবাদ করছি। 


শঙ্করবাবু তার নিজস্ব - মতামত 
জানাতে গিয়ে সমস্ত. বর্ধমানবাসী- 
দের জুড়িয়ে ফেলেছেন বলেই একজন 
বর্ধমানৰাসী হিসাবে এই প্রাত্বাদ। 
অন্যথায় এর প্রয়োজন ছিল না; 


কারণ সং ও জনদরদী . চিকিৎসক 


হিসাবে উক্ত ডন্তার দম্পতি বর্ধমান- 


বাসাঁদের মনে এমনই শ্রদ্ধার আসনে 


প্রতিষ্ঠিত যে এ ধরণের চিঠি তাদের 
(বর্ধমানবাসণদের) মনে বিরান্ত উৎ- 


করতে পারবে না। শঙ্করবন্দু 
গোড়ায় গলদ করে বসে আছেন। ডাঃ 
বি বি সরকার যে “পোস্টটি অলঙ্কৃত 


করে আছেন তা পোস্টম্টেম ডপার্ট-. 


মেন্ট নয়। একজন সী রোগ 


. বিশেষজ্ঞ -পোস্টমেম ডিপার্টমেন্টে 


মড়া কাটছেন, এরকম ধারণা কিন্তু 
ন্যুনতম সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় 
দেয়না। লোকমুখে শুনতে পাচ্ছি 
বর্ধমান শহরের একজন জাঁদরেল 
স্বীরোগ (এবং বিশুরোগ 1) বিশেষজ্ঞ 


এবং দুত প্রাতিষ্ঠালগাভের -জন্য ব্যাকুল 


একজন নবীন স্শরোগ বিশেষজ্ঞ 
নাকি উত্ত ডান্তার দম্পতির সুনামে 
ঈর্যাকাতর হয়ে এ ধরণের কুৎসা 
শার্করবাব্দ 
তাঁদের কোন প্রলোভন বা প্ররোচনার 
শিকার হনীন তো? 
| "ডাঃ স্বরূপ দত্ত 
বর্ধমান 


' আস্জ্ ন্বন্ওলীভি- 


পুরোনো কাগজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে 
হঠাৎ করে চৌঠা মে জুয়ান্তর-এর 
যুগান্তরে চণল সরকারের “যেমন 
দেখাঁছ”র কলমে- চোখ আটকে গেল। 


“পুরনো কিলার সেই মরদদ্যানঃ . 


লেখায় কলকাতার পাঠকরা কতটা 
আনন্দ পেয়েছেন জানিনা, কিন্তু 
একজন 'দঘ্ীলাসী 1হসেকে চণ্ল- 
বাবুর লেখা পড়ে ভীষণ বিরক্ত 
বোধ করাছি। 

চণ্টলববুর ব্যন্তিগত ভাল লাগা 
মন্দ লাগার গল্পে যুগান্তরের সাধা- 
রণ পাঠকদের কা লাভ জানিনা, ' 
বিশেষ করে সে গল্প যখন নেহাতই . 
গলগল্প। গিরিশ কারনাড়ের 
তুঘলকের সঙ্গে কলকাতার নাট্য- 
পিপাসুদের অল্প বিস্তর পাঁরচয় 
আছে জানি। “বহুর্পীভে” নাটক- 


টির বাংলা অনুবাদও, বেকোয়। বন্ধু 


শম্ভু মনের কাছ. থেকে এ সংখ্যাটি 


; চেয়ে নিয়ে নাটকটিকে পড়ে ফেলতে 


অন্মরোধ করি চণ্লবাবুকেো। তার- 
পর না হয়৷ নাটকের-_ভালমন্দ দক 
সম্পর্কে অর একদিন . লিখ-বন 
দিতাঁন। কিন্তু নেহাৎ বন্ধু প্রীত 
দেখানর জন্য আমাদের এখানে টেনে 
আনা কেন? ' আলকাঁজকে হাজার- 
বার অভিনন্দন জানাবার আঁধকার 
আছে চণ্চল সরকারদের। কিন্তু 


" আমরা যারা পয়সা দিয়ে কাগজ 


কান তাদের কানে মিথ্যা ভীষণের 
অধিকার নেই চণ্চলবাবুদের। যেমন 
নেই আলকাজিদেরও লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ করে পুরানো কেল্লায় নাটকের 
নামে তামাস্ম করারা মূনে রাখতে 


হবে দেশটা গরীব। তাই নয়া তুঘ- 


লকদের খামখেয়ালিপনা আমরা বর- 


ব্রেথওয়েটে মজদুর সম্মেলন টব 


দর্পণ ] শক্বার ১৬ই আগষ্ট ১১৭৪ 


দাস্ত করৰ না। Hl 
ন্যাশনাল স্কুল অফ দ্্রাঞ্া থেকে 
আলকযঁজ ইস্তফা দেওয়াতে চণ্ল-১ 
বাবু বড় বেদনাহত হয়েছেন দেখছি। 
উনি লিখেছেন, “কারণ জানিনা, 
তবে বম্ধুরা বলছিলেন, লাল 'ফিতের 
ফাঁসে শুর দম বন্ধ হবার উপকর্লম 
হয়েছিল।” যে সমস্ত বন্ধুরা তাঁকে 
এ খবরট:কু দিলেন, তারা নিশ্চয়ই এও 
জানিয়েছেলেন ষে._ আলকাজর 
ইস্তফাতে 'দল্লাঁবাস সকলেই খুঁশি। 
কারণ ওর অবস্থান ন্যাশনাল স্কুল 
অব. ড্রামার সকলের অস্তিত্ব বিপন্ন 
করে তুলোঁছল। আলকাজর ইস্ত- 
ফাতে কেবলমার চণ্টল সরকার, 
অমিতা মালিকের মত সাংবাদিকদেরই!, 
[িছ-্টা মন খারাপ হবার কথা । এর 
পর ফগান্তর অথবা হিন্দুস্থান - 
স্টাডার্ডের পাঠক পাঠিকাদের কাছে 
প্রিৰেশন করার মত খবরের বড়ই 
অভাব হঝে। 

চচলবাবুকে অনুরোধ কার, 
সপ্র: হাউস থেকে রবীন্দ্র ভবনের 


দূরত্বটা যখন বোশ কিছু নয়, তখন 


না হয় আলকাজির ইস্তফার আসল 
কারণটা একবার জেনেই নিলেন । 
কারণ সেই আসল কারণটা জানবার 
জন্য আমরাও বেশ উদগ্রীব। প্রেস 
ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর আর ব্যাশ- 
নাল স্কুল অফ ভ্রমার ডিরেক্টর 


নাল স্কুল অফ ড্রামর ডিরেক্টর দুজ- 


নেই আমলাতল্ের দুটি শত্ত খুটি 

তাই চণ্টলকাবু আমলাতল্তের বরুদ্ধা- 

চরণ করলে . স্বাভাবক কারণেই 
জায়া এর করত হই? 

'_ অরিন্দম মিন 

নয়াদল্লী 


EY 


(দ্পণের সংবাদদাতা) 


গৃত- একাতশে জুলাই বিকেলে 
হুগলী জেলার গোঁরহাটিস্থিত ব্রেথ- 


- ওয়েট '(খ্যাষ্গাস) মজদুর-কর্মচারী 
ইউনিয়নের তৃতশয় বার্ষিক সম্মেলন . 


আপনাদের পরাস্ত করতে পারবে 
না। সমস্ত সম্মাস, ভয়কে উপেক্ষা 
করে আপনারা যে দৃঢ় পদক্ষেপে 


উপলক্ষে. অনযুষ্ঠত প্রকাশ্য সম্মেলনে ' 


সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর 


বলেন, পশ্চিম বাংলায় এক জঙ্গলের 
রাজত্ব কায়েম হয়েছে। হাজার হাজার 
মানুষ ভিখরাঁতে পাঁরণত হয়েছে। 
কলকাতাকে এক ভিখারী শহরের 
মত মনে হয়। শ্রীমতী গান্ধী গর্ব 
করে বলেন যে, “দেশের লোক না 
খেয়ে মরবে তবুও কেড়ে খাবে না» 
মিথ্যা কথা। আমার ভ'রতবর্ষ 
মানুষকে না খেয়ে পশুর মত মরতে 
শেখ'য় নি। আর পিতা পাঁণ্ডিত 
নেহরু উানশশো প'্আঁল্লশ সালে 
জেল থেকে ঝোর-য় বাংলার মন্বন্ভরে 
তিরিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যুক 
ধিক্কার জানিরেছিলেন, আর তাঁরই 
কন্যা এই “মৃতকে নিয়ে গর্ববোধ 
করেন। . 

সংগঠিত ভাবে এরক্যবদ্ধ 
আন্দোলন সামিল হবার জন্য শ্রমিক 
শ্রেণীর প্রাত. উদাত্ত আহবান জানিয়ে 
জ্যোতি বসু ঘলেন, আপনা.দূর জয় 


স্বীনশ্চিত। পাঁথবীর কেন শান্তই 


বন্তৃতাকে শ্রীবস: বিদ্রুপ করেন এবং . 


জনগণ ক সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 
সমানে কঠিন সংগ্রামের দিন আসছে। 
আপনারা যাঁদ এই সরকারকে চরম 
আঘাত দেবার জন্য প্রস্তুত না হন 
তাহ্‌ল দুর্গ আপনাদেরই বইতে 
হবে। 

সভায় দীনেন ভট্ট'চার্য এম সি 
ও বি সি এম ইউর পক্ষে মহম্মদ 
ইসমাইল ও জেলা কাঁমটির সদস্য 
শৈলেন চট্টাপধ্ধযায়ও বক্তৃতা করেন। 


$$ 
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| 
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অগ্রশ্থাত সম্পর্কে . সদা 
কুঁণ্চিত-নাসা এই সব ভূয়া বুদ্ধি- 
জবর দল স্তাম্ভত, হয়ে দেখতে 
পেলেন রাষ্ট্রপাত রিচার্ড 'মিলোয়াস 
নিকসন বাহাত্তর সালে অভূতপূর্ব“ 
ভোটে নির্বাচিত হয়েও দ্নশীত এবং 
রাজনৈতিক প্রাতপক্ষের প্রীত হিংস্র 
অন্চরণ করার দরুণ প্রবল জনমতের 
চাপে পদত্যাগ ! করতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন। এই জনমত সূম্টির পেছনে 
নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পেষ্ট 
টাইম নিউজউইক প্রভাত ছ্গার্কন 
সংবার্দপত্রের অবদান রয়েছে এটা অন- 
স্বাঁকার্য। কিন্তু সংবাদজগতের এই 
" প্রাতৰাদ প্রথমেই বৃহৎ সংবাদপত্র" 
গলির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে 
পোীছায়ান। নিকসনের নির্বাচনে 
অর্থ সংগ্রহের জন্যে যে “কমি ফর 
1র-ইলেকশন অব প্রোসিডেল্ট॥ নামে 
রিপারিক দলের কমিটি গঠিত হয়ে- 
ছিল, তার দদর্শীতমুূলক' কার্য- 
কলাপ এবং ডেমোক্রেটিক দলের ওয়া- 
টার. গেট সদর দণ্তরে গোয়েন্দা” 


বান্তর জঘন্য প্ররোচনা সম্পর্কে 


কটা বামপন্থী প্রগাঁতশশল পন্র- 
পন্রিকা প্রকাশ করে দিয়োছল। 
জ্যাক এপ্ডারসন প্রমুখ ররথী-মহা- 
রথণরা পরবতী, সময়ে' ' আসরে 
নামেন। জরপর নিউইয়র্ক টাইমস, 
ওয়াশিংটন পোষ্ট . প্রমুখ পাকা 
বিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই 
এই অসর্দাচরণের অন্যান্য পৃচ্ঠা- 
গযীলল জনসাধারণের কাছে, উল্চুন্ 
করেন।- আমার সামনে অমৌরকার 
“নউ 'িপারক” ও অন্যান! কয়ে- 
কটা! ক্ষুদ্রুতর পন্রপান্নকা রয়েছে। 
, এই পতরপিকাগনীলর পাতায় 
ওয়াটার গেট এবং নিবঞনী চাঁদা 
হয়েছে। প্রায়. এক বছর পর 'তিয়া- 
শুর সালে মার্কন ৰৃহৎ পত্ৰ-পাঁতকা- 
এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার 
ভাব দেখায় এবং তারপর থেকে 
»দুন্শীতর হীড়র ঢাকনা খোলা এবং 
চুপা দেওয়া অনবরত চলতে থাকে । 
এরই: শেষ' পারণাঁত নিকসনের পদ- 
আগের নিসম্মুল্ত ধর্বাষণা । 
কিন্তু বিশ্বের এই বৃহত্তম গণ- 
তল্পের দেশ ভারতে অন্রুপ-বা 
তারো চেয়ে সাংঘাতিক সাংঘ্যীতক 


রত 7 
পত্র জগত সম্পূর্ণ নীরব। সংসদের 
আলোচনায় সামান্য যেটুকু তথাঁও 
প্ৰকাশত হয়, তাও পর্যন্ত তারা 
সধয্ধে কাটছাট করে এমন ভাবে প্রকাশ 
করেন যে সদাব্যস্ত জনসাধারণের 
পক্ষে তার মর্ম উল্ঘাটন করা দ:রুহ 
হয়ে পড়ে। কয়েক 'বছর আগেও 
সাধারণভাবে দুনশীতর তথ্যাঁদ প্রকাশ 
করার ব্যাপারে বৃহৎ সংবাদপত্র- 


১ গুলির এত অনীহা হিল না। বজ: 


পট্ুনায়ক, বীরেন মিত্র, প্রতাপসিং 
কঁজরো কৃষ্ণবল্লভ সহায় প্রমুখ 
কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আচার-আচরণ 
সম্পর্কে বহু ওজর-আপাত্তর পর 
পরলোকিগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
বাধ্য হয়েছিলেন। কমিশনের রায়ে 


প্রমাণিত হয়েছিল যে সম্দত কংগ্রেস 


মুখ্যমন্ত্রী ও নেতাদের বিরুদ্ধে জন- 
সাধারণ এবং বিরোধী পক্ষ আঁভ- 


ছোট্ট বিন্দু 
জঞ্জাল হয়ে দাঁড়য়েছে। কিন্তু, মাকিনি 
সংবাদপত্রের মত এদেশের কোন সংবাদ- 


যোগ করা হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী 
এই সৰ স্পন্তী আঁভযোগের কোন 
জবাৰ না দিয়ে জনগণ এই. আঁভি- 
যোগের জবাব দেবে বলে দম্ভ প্রকাশ 
করেছেন। জনগণ কি ভাবে এ জবাব 
দেবেন ? দেশে কি স্বাধীনভাবে তারা 
মতামত প্রকাশ করতে পারেন? 
পুলিশ [সি আর পি, বি এস এফ 
অধ্যধষিত এই বৃহত্তম গণতন্তে 


"দীর্ঘকাল যাবৎ ক্কীঘিম ভাবে জরুরী 


অবস্থা জিইয়ে রাখা হয়েছে। সংাব- 
ধানকে ধর্ষণ করা হয়েছে! বাষঢ্রী 
সাল থেকে আজ' পর্যন্ত মাত কয়েক 
কটা মাস জর্ুরা অবস্থা বিহীন 
শাসন চাল আছে। ' বাংলা দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চোম্দদিনের 
“যুদ্ধ যুদ্ধ” খেলার দরুণ, যে জরুরী 
অবস্থা জারী করা' হয়েছিল, আজ 
পাকিস্তানের সঙ্গে সিমলা চুক্তি হয়ে 


'ষাকার পরাও তা দেশের মানুষের 


ঘাড়ে- চাপিয়ে রাখা হয়েছে । সাধারণ 
মানুষের, কণ্ঠরৃদ্ধ, সংবাদ পতরগুলি 
শীর্ণকায়। অল ইন্দিরা রেডিও 
মিথ্যাপ্রচারের বাদ্যযন্তে পরিণত 


হয়েছে 


দশা ঘবহথ| জটন 


থেকে পাহাড় প্রমাণ ' 


ক্ষুধায় অবসন, বেকারী জরি 
দুঃখ কষ্ট তাড়িত মানুষ গুলিকে 
দাময়ে রাখার জন্যে বর্তমান কংগ্রেস 
করেছে। পুলিশ আজ গুণ্ডা মস্তান- 
দের রক্ষী বাহনীর মত তাদের 
হঃকুমেই চলে। দেশে আজ জঙ্গালের 
জানোয়ারদের রাজত্ব । 

কিন্তু এদিন থাকবে না। সাধা 
রণ মানুষের অজেয়, অমর। তাদের 





থালা হাতে দাঁনাীভখারী অক্বপূর্ণ 
মহলা! সমজ। 


চালতা ৬ 


আঁভিষান জয়ী হবে সেদিন. দুর্শীত 


জল্মাস দস্দযতার . শাসনযন্র ভেঙ্গে 
পড়বে। দেশে আবার গণতন্ত প্রীত- 
ষ্ঠিত হবে, ভারতের জনগণের অভি- 
লাষ ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে 


উঠবে। কিন্তু এই গণতন্ম আগেকার . 


গণতন্র হবে না, গণতনল্রের মেক 


একতার অস্ঘ, শুন্য হাতে অভুঁখানের খোলস ঢাকা স্বৈরতদ্ঘ হবে না! এই 


সাহস যোগায়। এর মধ্যে বিহারে 
পাঞ্জাবে, আসামে কেরলে পশ্চিমবঞ্ছেণ 
প্রায় সকল রাজ্যে এই . অভ্যুত্থানের 


- স্ফুলিজ্গ দাবানলে পাঁরপত হবার 


প্রতীক্ষায় রয়েছে।  শ্রাকশ্রেণীর 
হাতে হাত মিলিয়ে এঁগয়ে আসছেন 
ক্ষুধাতাঁড়ত খেতমজুর ও গরীব 
কৃষক, মধ্যবিত্তের বি’লব চেতনার 
অগ্রগামী অংশ ছাত্র সমাজ, বেকারী 


ভারে জর্জারত যুব সমাজ এবং শুন্য 


(দপরণের সংবাঙদাতা), 


সাইপ্রাসর ন্যায়সঙ্গত স্কধীন 


পের প্রধানমন্ত্র ইব্দিরা গাংধীর দৌলতে সাইপ্রাসের অবস্থা জাঁটল মক্যারওস সরকারকে পুনঃপ্রাতষ্ঠার 
জন্যে প্রয়োজন আঁবলম্বে সাইপ্রাস 
থেকে সমস্ত গ্রীক সেনানীদের- 
সারিয়ে নেবার জন্যে গ্রীক সরকারের 
ওপর চাপ সৃন্টি করা। "দ্বিতীয়তঃ, 
সাইপ্রাসের বুক থেকে সমস্ত বিদেশ? বন্দী শিবিরে 'নাক্ষিপ্ত। 
প্রাথীমক 


পদত্যাগ কা অপসারণ দাবী, করার 
মত সাহস হয়নি৷ 


িিজ্জার্ড' ব্যাঙ্ক থেকে অবৈধ- 
ভাবে বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত লেন- 
দেঁনের এ” ফরম) | (ওয় হাঁন। 
চোরাই: পথে' দশকোটশী টাকা মূল্যের 
বিদেশী মুগ পার য় ঈগল 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুীলর মারফত। 
কাক পক্ষণও টের পেল না। ছোট 
একটা ব্যাঙ্কের, ম্যানেজার এই কার- 
চাপ ধরে ফেলেন, এবং রিজাভ 
ব্যাঙ্ককে জানালেন। তখন জানা গেল 
দুই হাজার “এ? ফরম এভাবে সই 
করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনের 
ছাপ সহ এই চোরা চাঙ্গনীদের হাতে 
দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোটে 
ধিতনশ ফরমের হদিস পাওয়া গেছে। 
ঘটনাগদীল জানার পর দুজন চুনো- 
পটী জুনিয়র আফিদারকে সাসপেন্ড 
করা'হল কিল্তু রাঘৰ বোয়ালদেব 
নামোচ্চারণ করতেও কেউ সাহস 
পেল না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের 
মুদ্রা লেনদেনের সকল দাঁয়ত্বের 
ভারপ্রাপ্ত । 'সেখানেই . এই কাণ্ড 
অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে রিজার্ভ ব্যাচ্কের 
কাজকর্ম চলে। এই গুরুতর অপ- 
রাষের জন্যে কেউ ফি'তার এবং 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের পদত্যাগ 


- বা অপসারণ দাবী করেছেন? 


করেন নি কারণ আমাদের বর্ত- 
মাণ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সমস্ত দুনশী- 


তর প্রধান উৎস বলে সংসদে আঁভ- 


থেকে জুঁটিলতর হচ্ছে। এটা এখন 
স্পষ্ট যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 


প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে সাইপ্রাসে গ্রীক সমর- 


বাদশরা সামপ্সিক অভ্যুত্থান “ঘটায়। 
উদ্দেশ্য ভূমধ্যসাগরীয় অণ্যলে সাই- 
প্রাসকে ন্যাটোর একটি ,শস্ত ঘাঁটি 


হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু সাই- 


প্রাসে গ্রীক ও তর্ক বংশজাতদের 


মধ্যে দার্ঘকালের বিরোধের সৃত্র ' 


ব্যবহার করেও ন্যাটেঠক্ত নিজের 
শাবরে অন্তদ্বন্ছকে ঠেকাতে পারল 
না। ফলে, গ্রীক সরকার ও তর্ক 
সরকার এখন পরস্পরের বিরদ্ধে 
মারমুখাঁ হায় আছে। মাঁর্কন, 
সাইপ্রাসে দনরাঁচত . নাম্টুপাতি 
মাকাঁরওসের পক্ষে না দাঁড়য়ে 
তথাকাঁথত সাইপ্রাস সমস্যা সম্পর্কে 
গালভরা বলি কপচেছে। কিন্তু সাই- 


.প্রাসের রাষ্ট্রপতি মাকারওস যখন 


নিরাপত্তা পাঁরষদের কাছে সাহা 
য্যের আবেদন করেছিলেন তখন নানা 
বাগড়া দিয়ে সাহা: প্রস্তাব হটিয়ে 


সৈন্য সারিয়ে নিতে হবে। 







এই দুটি কাজের পর, 


নয়া গণতন্মে জোতদার মহাজন এক- 


শা শিরপগেষ্ঠীর কালাঝজার ৷ 


দনশীতির মূল চর্ণীবচর্ণ করে 
উর বজ রাজা 


অন্ধকার বাবেই আকাশের তারা- 
গলির ভাঁবষ্যর লিখন স্পষ্ট বোকা 


যায়।» 


করা হয়েছে। সর্বোপার, বর্তমান 
সমরনায়করা লোকসভা বাতিল করে - 


সম্পাসের রাজস্ব কায়েম করেছে। - 

গত বছর ধরে সামারক জুন্টা 
উরুগুয়েকে নরকে পাঁরণত করেছে। 
উরুগুয়ের কাঁমউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 


স্ব ৩ ৮ ৮ 


'াঁমাটির প্রথম সম্পাদক [রোর্দান . 


জেনারেল লিবার সৌরিগান প্রমুখ ' 


সহ সাত হাজার মানুষ এখন কুখ্যাত . 


'নার্বিচারে 


লে পারিনি থেকে স্যাটেশ্ 
, শিক্ষা দ্র সরিয়ে তে 'বায্তদবী কা 
বলিউডা নৈষিয়ে ডিল, জাহইং 
1 দীর্ঘকাণ 


wiuar> উজ কটি স্পা 


আর্চীবশপ রক জন্ল্টার গণতন্ত্র দলনের পদ্ধতি? 


মাকারিওস যাতে দেশে ফিরতে পারেন এতসব অত্যাচার সত্বেও উরশুয়েতে 


তার জন্য অনুকূল আবহাওয়া 
সৃষ্টি । 


উরশগ্যয়েতে হ্ষ্যাশিষ্ত সম্দ্রাস নি 


কমিউনিস্ট পার্টিকে খুন করা যায়নি 
বিশেষ করে উরুগুয়ের শ্রমিক 
£শ্রণীকে । 

উরুগুয়ের রাজবন্দীদের -মৃন্তি 


দেওয়া হয়েছে। তারপর বিশে লাতিন আমোরকার আর একাঁট দাৰা করে আজেখন্টনা, মেকাঁসিকো 


জুলাই. সই্রাসে তুর্কি ফোঁজ নামে 


তর্ক ভাষাভাষীদের রক্ষার নাম করে। 


প্রচশ্ড লড়াইয়ের পর "অবশেষে গ্রীক 


রানি কর্লাম্বয়া 


গোঁলর পদত্যাগের পর সেনাবাহনী 


বিবৃতি দদিয়েছেন। আজ্জেল্টনার 


ও তুককি'দের মধ্যে ফ্দ্ধবিরাতি ঘটেছে। ও পুলিশ বাঁহনশর পদস্থ আঁফি- কমিউানস্টদের ১ মুখপত্র নয়েস্তা 


এখন অবশ্য সাইপ্রাসের দুই অংশে 
গ্রিক ও তর্ক ফোঁজের উপপা্থাত। 
পরোক্ষ সাইপ্রাস ভাগাভাখগর কাজটা 
প্রায় পাকাপাঁকি। অর্থাৎ যেন তেন 
প্রকারে, ন্টাটো সাইপ্রাসকে নিজের 
দবদর্ণে ঈঃধহার। করতে বন্ধর্পারকর । 


সারদের সরানো হয়েছে। 'উরু- 
গুয়ের কমিউনিস্ট পার্ট,  সমাজ- 
তল্তশ পাঁটি, উরুগরয়ের জাতীয়, 
শ্রমজীবী সংঘ, ছাত্র মাহলা সংগণঠন- 
গুলোকে বেআইনী ব.ল - ঘোষণা 


পালীন্রা সম্প্রীতি লিখেছে যে, উর্‌- 
কাঁমউীনস্টদের মুখপাত্র নয়েস্তা 
জেলে নিক্ষেপ করেও - উরুগুয়ের 
 শ্রমজশবী মানুষের প্রতিক্রিয়া বিরোধ) 
সংগ্রামকে দিয়ে রাখা যাচ্ছে না! 


চিলির কাঁমউনিষ্টরা - * 


॥ ছয় ॥ 


ছে! জমুক£ 


a) 


অমংলণ ছবি 


স্থগাকশেখর রায় 


প্ক্রীর পঞ্জ" ছবির জযিদার 
"বাড়ীর আবদ্ধ পরিবেশ থেকে; “ছেড়া! 
তমদুক-এর স্মসাদক্কিক গ্রানিময় 
জগৎ অনেক দূর । আগের ছবির 
মুখ্য নারী চরিত্র মৃণাল তার ঘরোয়া 
সঙ্ধীর্ণতা ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে 


‘দা বাড়াতে চেয়েছিল, এই ছবির 


নায়িকা বিজলীর বাইরেই বিচরণ । 


যদিও - নবলদ্ধ যাধীনতার আবাদ. 


তার কাছে কতট! সুখপ্রদ, তা নিয়ে 
২ প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু আপাত 
দৃষ্টিতে পারিপার্থিক এবং অন্যান্য 


তফাৎ সত্বেও ছুটি ছবির মধ্যে একটি. 


বিষয়ে মিল রয়েছে । দুটি ছবিতেই 


পরিচালক তার চরিত্র ও তাদের 


চারপাশের জগৎ সম্পর্কে সমান জজ্ঞ- 
তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এবং বিষয়- 
বস্তুৰে সিনেমার বিশিষ্ট শিল্পশৈলী 
মাধ্যমে প্রকাশে অসমর্থ হয়েছেন। 


যদিও ছুটি ছবিতেই কায়দাবাজির 


অভাব নেই এবধঅর্ধ শিক্ষিত সমালো- 
চকের! সেগুলোই সিনেমার বিশিষ্ট 
গুণ বলে ধরে নিয়ে হাততালি 
দিলেও, সুন্দর বিচারে সেগুলোর 
কার্ধকারিভা সম্পর্কে যথেউ সন্দেহের 
অবকাশ ধাকে। 

সমরেশ বদুর-মূল গল্পটি অবশ্য 
বটতলার রগরগে উপাদানেরই 
" ঘগোন্র এবং পরিচালক ও মুল 
কাহিনীর মূল উপাদানগুলিকে 
ছাটাই-এর কোন চেষ্টা করেন নি। 
একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে চারটি 
যুবক চরিত্রের অশান্ত পরিক্রমা, 
অভাবের ভান্ডনায় নায়িকার দেহ 
বিক্রয় এবং পরিপতিতে গার আত্ম- 
নিধন । একেবারে ছকে বাধা দর্শক- 
হক্ক'নে! অশ্রুপলীবী নাটকের মশলা! 
পরিচালকের রূপাস্তরে নাটুকেদন। 
পারিবন্ধিত হয়নি । যত 
বদের নানারকম কায়দাবাজির 
খোপসে সেই আভিকালেক্ক বস্তাপচা 
ম লকে ঢেকে রাখার সমত্র প্রচেষ্টার 


কোন বিরাম নেই।- কিন্ত বেশির . 


ভাগ সময়েই খোলস ছেড়ে সনাতনী 
. শিল্পারীতি বেরিয়ে এসেছে । কারণ 
কা৷দাকামুনের চমকদারী যতই 
থাকুক । সেগুলে! তো একেবারেই 
কখাবন্তর সঙ্গে অঙ্গাদী: সম্পর্ক- 
বিহীন । তাছাড়া! কারিগরি বিচ্ায় 
যতটা ওস্তাদ হলে "এইসব প্রকঃণের 
চাকবিক্য কিছুটা পরিমাণেও যুক্তি- 
গ্রস্ত করেতোল! সম্ভব হয়: পরি- 
চালকের তার বিল্দুমাত্রও আয়ত 
নয় | লমসামরিক সামাজিক পট- 


ভূমির ব্যাখ্যা এবং তার দাথে চরিত্র 


ও ঘটনার সম্পর্ক বিশ্লেষণে পরি- 
চালকের হূর্বলতা শীড়াদায়ক। 
আদলে এ সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং 


বহি-, 


উৎসাহ, ছুয়েরই অভাব |. কান্দে 
ছবির মাঝে মাঝে আজকের জীবন 
সম্পর্কে ছুড়ে মারা মন্তব্যগুলো 
অসংলগ্ন অবান্তর সাঙ্গানো কধার 
ফুলবুরি বলে মনে হয়। ভাসা- 
ভাস। ভাবে ৰোবা যায় যে চরিজরা 
সবাই সময় ও নমাঙ্রের শিকার | 
কিন্ত সেই যে তাদের যন্ত্রণা ও 
ক্ষোভের উৎস। কিংবা প্রতিকূল 
অবস্থাকে প্রতিহত করে ভাদের-নতুন 
কোন উপলবিতে উত্তরণের ইলিতও 
ছবিতে স্পষ্ট নয় । তাছাড়া চরি- 
ত্রের পারস্পরিক সংঘাত ও- টানা 
পোড়েনে যে নাটকীয় পরিণতির 
সম্ভাবনা ছিল। ' পরিচালকের 
বিনাটকীকরণের নিষ্ষ ন প্রচেষ্টায় 
তাও সমূলে বিনষ্ট । ফলে না 
হয়েছে পাদামটা গল্পকথন, ন! 
হয়েছে আধুনিক সিনেমার রীতি 
অনুযায়ী জটিল মানসিকতার” খণ্ডিত 
প্রতিফলন! কেউ হয়ত পরি- 
চালককে বুবিয়েছে যে আধুনিক 
সিনেষ! মানেই ছোট ছোট খণ্ড 
দৃশ্যের অবতারণা, কিন্তু এটা তাকে 
কেউ ৰোবায়নি দৃশ্যগুলির সুনিপুশ 
বিন্যস্ত সমাহারই সিনেমার প্রাণ 
এবং তা না হলে শুধু ছেঁড়া-ছেঁড়া 
দৃষ্ঠ আলাদাই থেকে বায়। একটি 
সুগ্রথিত প্যাটার্নের চেহারা পাওয়া 


"যায় না। আসলে পূর্ণেন্দু পঞ্জীর 


মত চলচ্চিত্র পরিচালকদের ট্রযাজে- 


ডিই হল তারা ক্যাসিক্যাল গল্প- 


কাহিনী । 


বলার ধরপকে বিঘবৎ পরিত্যাগ কৰে- 
ছেন। অনাধুনিক বলে গালাগাল 
খাওয়ার ভয়ে, অথচ গল্পের গণ্ডী 
ভেজে সিলেষায় নতুন মানা সং- 
যোজনের ভ্রন্ যে প্রকরণ সিদ্ধি দর- 
কার, তার সিকি ভাগও তাদের 
অনায়ত্ত । হবি করবার সময় তারা 
বেছে নেবেন প্রধাপিদ্ধ বছ ব্যবহৃত 
প্যাচ পরজারের মশলা ততি 
অথচ পরিবেশনের যাধ্যম 
হিসেবে ব্যবহার করবেন আধুনিক 
চলচ্চিত্রের শিল্পরীতি । ফলে আঙি- 
কের কারিকুর সবই অদক্ষ ম্যাজি- 
লিয়ানের হাত সাফাই এর মত হাস্য- 
কর হয়ে গুঠে। বাংলা সিনেষ! 
বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জর, এই 
আধুনিকার ভড়ং এখন বোঝার 
ওপর শাকের আঁটি হয়ে দীড়িষেছে। 
আধুনিকতার মুখোসের আড়ালে 
পরিচালকের শিল্প চিন্তা যে কতটা 
সেকেলে, * র একটা উদাহরণ 
দিয়েই এই আলোচনা শেষ করছি! 
ছবিতে আধুনিক কবিদের একটি 
সম্মেলন সংযোদ্ধিত। প্রায় পনের 
মিনিট ব্যাপী এই কাণ্ড কারখানাতে 
তাৎপর্য খুৰ একটা নেই! শুধু মাত্ৰ 
কবিতার লার্ইনগুলো  চরিন্রগুলির 
মুখের ওপর খেপিয়ে তাদের অস্ত- 
দবন্ব-ও মনোবেদন! পরিস্ফুট করবার 
চেষ্টা করা হয়েছে । সাধারণ বাজারী 
বাংল! শিনেমায় এই কাজটা সচরা- 
চর করে ধাকে বাউল। কাৰ্ভনিয়া 
কিংবা রেডিও সঙ্গীত । পূর্ণেন্দু 
পাত্রী যেহেতু আধুনিক; সুতরাং তার 
ছবিতে এই দ্বায়িত্ব নিয়েছেন__ছাধু- 


নিক কবিকুল, চলচ্চিত্রে নব্য ধারার 
আদর্শ উদাহরণই বটে। 


“আভ্ভলন্স__পনুল্পতাল্্ 


“অভিনয়” পুরষ্কার ' 
“অভিনয়? নাটাপত্রের উদ্যোগে 
গত ১ল] আগষ্ট ভারত দভ! হলে 
সাধনকুমার .ওুটাচার্য স্থৃতি সভা 
অ মুঠি ত হয়। এই উপলক্ষে 
১৯৭৩ লালে অপেশাদার মঞ্চে ভি- 


নীত নাট্য প্রযোজ্ধনাগুলির' নাট্্য- 


কার, শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুর- 
স্কৃত করা হয়। পুরস্কার পেয়েছেন £ 
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা £ মারীচ সংবাদ 
(চেতন! ), শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক : অসিত 


বসু (কলকাতার হ্বামলেট ), শ্রেষ্ঠ ' 


নাট্যক্ূপদাত! £ গণেশ মুখোপাধ্যায় 
(প্রছয় মহিমা ), শ্রেষ্ঠ অতিনেত| ঃ 
শ্যামল সেন (গৃহদাহ/ধিষেউ্টার গিল্ড), 
শ্রেঠা! অভিনেত্রী £' প্র! মিত্র 
(বায়েন/একটি দল )। মফঃঘলের 
শ্রেষ্ঠ সংস্থা : ব্রিতীর্ঘ (বাদুরতাট 
দেবী গর্জন ), মফবলের শ্রেষ্ঠ নাট্টয- 


কার £ অমল রান ( কেনন! যাহৃষ/ 


শৌতক)। 


ডঃ সাধন কুমার উট্রাচার্য একাক্ক 
-নাট্য রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত, 


হয়েছেন-_ত্রে্ট পাও্লিপি হচিস্ভাবদু 
(সন্যতা হঠাও) দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পাও 
লিপি: সাগর চক্রত্তি (বেহুলা 
নাচানোর বর্গ )। এই অনুষ্ঠান উপ- 
লক্ষে সাধনকুষারের স্মরণে অভিনয় 
একটি আকর্ষনীয় সঙ্বলনও প্রকাশ 
করেছে। 


বন্দী মুক্তির দাবীতে গণতাস্ত্িক 


লেখক শিল্পী কলাকুশলী 


গত ৯ই আগষ্ট কলকাতার এ 
বিটি এ হলে গপতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী কলাকুশলী সম্মেলনের উদ্ভোগে 
বন্দী যুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকাৰ 
রক্ষার দাবীতে এক সম্মেলন অনু" 
চিত হয়। 

বিশ্বের বৃহত্তম গপতাস্ত্রিক দেশ 
ভারতবর্ষে নিবিচারে হত্যা, বিনা 
বিচারে অসংখ্য বন্দী আটকে রাখার 
প্রতিবাদে শিল্পী সাহিত্যিক সাংবা- 


দিকরা সমষরে তীত্র প্রতিবাদ 


জানান! সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন £ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যাৰ, 
খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র, জীবন বন্দ্যোপাধ্যার 
জ্যোতি ভট্টাচার্য, নেপাল.মকুষগার, 


সীতা মুখা্জা প্রমুখ । . 


দর্গপ.] শক্রবার ১৬ই আগষ্ট ১৯৭ 


যাদবণুর বিশ্ববিদ্যালয় 
বীরের মধ্যে বিক্ষোভ 


(ঘপশের সংবাদদাতা) . 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ- 
পক্ষের বিরুদ্ধে, কর্মীদের স্বার্থ- 
বিরেঃ্ধাী কার্ষকল শপ, অর্থের অপ- 
ময়, কংগ্রেস নামধারী কাঁতপয় 
ব্যক্তিকে প্রশ্রয়দানের আভিযোগ্ন সাধা- 
রণ কর্মীদের মধ্যে [বিক্ষোভের 
সংৃ্ট করেছে। ঞ 

ঘটনার: সূত্রপাত কমশীদের 
বিগত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে৷ 
কতৃপক্ষ এই সময় কর্মীদের ৰেতন 
থেকে উৎসব ভাতা কেটে 'নতে 
থাকেন। এক কেন্দ্র করেই বিশ্ব- 
বিদলয় এরও, অবস্থান ইত্যাদি 
শুরু হয়ে যায়। কমশদের আঁভ- 
যোগ দীর্ঘ পাঁচবছর ধর উৎসব 
ভাতা কর্মীরা পাচ্ছেন অথচ হঠাৎ 


কতৃপক্ষ কেটে' নেয়ার একতরফা 
' দীসদ্ধান্ত নিয়ে | কমপূদর আ+ন্দো- 


লনের মূখে ঠেলে 'দিয়েছেন। তাছাড়া 
কতৃপক্ষের সঙ্গো কমদিদের পে- 
স্কেল ও অন্যান্য ব্যাপারে উপাচার্য 
ডঃ অরবিন্দ বোসের সঙ্গে কর্মদের 
পক্ষ থেকে শ্রীদলাল দাস ঠাকুরের 
দফায় দফায় চুক্তি হওয়া সত্বেও তা' 
কতৃপক্ষ কার্যকর না করে ৰেতন 


কটার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক অচলা- 


বস্থার সৃষ্টি করেছেন। এছান্ধ। 
শ্রীদাস ঠাকুর সহ অন্যান্যদের সম্গে 
বিশে জ্বলাই নির্ধারিত বৈঠকের 
আগেই কর্তৃপক্ষ বেতন কাটতে শুরু 
করে দেন। 

সাধারণ কর্মীদের আঁভষোগ 
এ ব্যাপারে হালাফল গাঁজয়ে ওঠা ' 


. কগ্রেসী নেতা সতনাথ 'বশ্বাসের 


ওপর কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ ভরসা করেই 
এগোতে থাকেন। 


থেকে শ্রীবিশবাসের পদত্যাগ করার 
ঘটনাটি আরও রহস্যজনক হয় 
উঠেছে। এরপরেই: শুরু হয় সাধারণ 


কমশদের শাসানো। বিভিন্ন মহলের 


আঁভ-বাগ জনৈক নব. কংগ্রেসী নেতা 
কতৃপক্ষের - স্বর্ণের আন্দোলন 
গুটিয়ে নেয়ার জন্য কর্মীদের ওপর 
চাপ দিত থাকেন। কর্তৃপক্ষও এই 
নেতাটকে জাঁপ ও -অন্যার্ন উপকরণ 
দিয়ে সাহায্য করতে থটেকন। দেখা 
যায় ধিশ্ববিদ্যালয় প্রজ্গণই এই 
নেতার দুই- স্াকরেদ ভূপেন ও 
প্রশান্ত নামক দুই ব্যান্ত মত্ত অব- 


- স্থয় যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে। 
কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়ে, এ নেতা গড়ীর জন্য 


লাইসেন্স িনিউয়াল ও সারানের 
নাম করে দফায় দফায়' হাজার হাজার 
টাকা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ 
করেন। এব মধে? অট হাজার টাকার 
হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। আঁডট এ 
ব্যাপারে বিরুপ মন্তব্য করা সত্বেও 
কর্তৃপক্ষ এই টাকা সম্পর্কে এখনও 


. কিছু করে উঠতে পারেন নি।, এ-. 


ঘটনাতো রয়ছেইণ। 


এ ব্যাপারে. 
আন্দোলন চলার মুখে 'হঠাৎ ইউনিয়ন . 


কর্মীরা জানান যে, কর্তৃপ্ 
টাকার অভাব দেখিয়ে যখন সাধার 
কর্মীদের বেতন কটন তোড়জোড় 
করছেন তখনই দেখা যায়, শ্ব 
বদ়ূলয়ের প্রায় রোগাীহাপন হেল 
সেন্টারের জন্যে নিত্য নতুন খর 
'ৰাড়ান্মে হচ্ছে: (এমনিতেই এট 
সেন্টারটিতে একজন নার্স, চারজন 
স্ট'ফ, দুইজন ফার্মীস্ন্ট, সাতশ. 
বাঁরেশ পঞ্চাশ টার্কা গ্রেডের এক 
জন মেডিকেল সপারিনটেনডেল 
রয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তারপরেও আর 
একজন উ্চ্‌ বেতনের সুপাঁরনটেন- 
ডেন্ট শনয়োগের ব্যবস্থা প্রায় পাক 
করে ফেলেছেন। কর্মীরা বশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের কোয়ার্টার বন্টনের ব্যাপা- 
রেও কর্তৃপক্ষে স্বেচ্ছাচারী নীতিতে 
রীতিমত অসন্তুষ্ট 

. কর্মীরা এ ব্যাপারে ব্যাপব 
আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি 
শুরু করার মুখেই কর্তৃপক্ষের অন; 
গ্রহভাজন কাঁতপয় ব্যান্ত ইতিমধ্যেই 
আবার শাসাতে শুরু করে দিয়েছে 
তবে লক্ষণীয় ঘটনা হলো এই 
যে 'বিশ্কাবদ্যালয়ের কমশীদের আস 
সংসদ নির্বাচনে সাধারণ ' কমর 
কর্তৃপক্ষে আশ্রিত তথাকথিত নেতা: 
দের সুযোগ খুলে দিতে বদ্ধপরিকর 


আদালতে গি এল টি 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


আগাম’ চাবৰ শে আগস্ট কার্জন 
পাকের খোলা ময়দানে নাটক এবং 
সেপ্টেম্বরে সরকারের কাছে-সাংস্কৃ- 
তক কমশিদেব পক্ষ থেকে গণ- 
ডেপুটেশন দেওয়ার প্রস্তাক গ্রহণ 
করা হয়েছে। গত তেসরা আগষ্ট 


, ইউানর্ভাঁসাট ইন'চ্টাটউট হলে নে 


ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক কন, 
ভেনশনে। 
কনভেনশনে পি এল টির নাট্য 
কার পাঁরচালক উৎপল দত্তর, ভাষণে 
জানা গেল যে তার সাম্প্রীতক প্রযো- 
“পুঃস্বঙ্নের নগরাী"কে কেনল্দ 
করে পি এল টির 'িরদ্ধে পৃিশ 
ফোজদাবী বিধির ১২৪. ধারায় 
€ঁসাডশন) মামলা রুজু করেছে এবং 
সেই সূত্রে গত পয়লা আশস্ট মা 
স্ট্রেট “্দুঃস্বঙ্নের ন্গরীণ্র পাড় 
লিপ য়ে পাঁিয়েছেন। পালোঁ 
আক্রমণ শুধ মাঠে ময়দানে নাটা- 
চর্চার ওপরেই নয়, মণ্চের প্রগাঁতু- 
শশল নাটকগুলির ওপরও ভারা 


: ঝাঁপয়ে পড়েস্থ। 


দর্পপ ॥ শক্রুবার ১৬ই আগষ্ট তি 


-নবগেে দৃক ঘর্টহে? : 

মংখ্যা শতযয়ী ক 

লী ছে। অন্যান্য দাহ্েও 

রি ধা। অথচ আপন রা + 

ke , ছু এই সমস উদে 

ছাৱ ও খুবকঙগের ভা 
ত ই 


টিক্যাল “নো হাও" গ্রহণ করতেন, তাহলে 
, হয়তো এই ওয়াটারগেট কৈলেণ্কারণ ঘটে 
না, বা ঘটলেও তা তাঁর জ'’বনে ওয়াটার্ল 
হয়ে দাঁড়ায় না। িবোধী দলের অফিস 
.বসবার আগেই কীভাবে তা ভেলো: দিতে 
স্থয়, কোটি কোট টাকার নির্বাচনী তহ- 
বিল সংগ্রহ করে কীভাবে ধরা পড়েও 
না জানার ভান করতে হয়, দিবাচনে 
ব্যালট বাক্স, ভোটপত্র কিভাবে ওলোট- 
পালট করে দিতে হয়, প্রশ্থাসনষন্ম বা 
মস্তানকুল ভাবে ভোটদাতার হয়ে ছাপ 
মেরে নিয়ে যায়, এমনকী গণনার সময় তল্মের 
কশতাবে হিসাবে নতুন অক্কের নিয়ম 
তৈরখ হয়, কিভাবে সব 'দলিলপরর লোপ 
করে দিতে হয় সেসব কলাকোৌশলগত জ্ঞান 
নিকসুন সাহেব বা তার 'রিপাবালকান দল 
যদি মহন নেরীর প্রশাসন, পালিশ ও 
দলনেতা ও মস্তানদের কাছ থেকে শিখে 


আপনার আলিয়ার ও) 
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কাভার আপ কিছুই করতে হত না। মহান 
নেত্র রিসার্চ খ্যান্ড এানালিটিক্যাল 
দপ্তরের কিছু কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের ক্যাবিনেট সাঁচবালয়, কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য পর্যায়ের কিছু আই জি, ডি আই 
জি-কে মাঁকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়- ' 
ন্মণের দায়িত্ব দিলে {িকসন সাহেব অব- 
ললাক্রমে জিততেও পারতেন, ধরাও 


পড়তেন না। 'আড়পাতা থেকে দাঁলদ 


পাচারে আমাদের মতো! সমাজবাদী গণ- 
তান্ত্রিক গরশব দেশ যে আমোরকাকে হার 
মানায় সেটা নিকসন সাহেব জানতে পারলে 
এই মারাত্মক ভুল করতেন না। কথোপ- 
কথনের রেকর্ড করা টেপ তো কোন ছার, 
বেবাক মানুষগ্দলেকেই ভারতীয় ইন্দ্রজালে 
উবে দিতে পারুতন। আর মাঁর্কন 
সংবাদপন্ন বা সাংবাদিককুল ১ যারা সব 
খবর ফাঁস করলো? সংবাদপন্রের স্বাধ- 
নতা বা নিভশক সাংবাঁদকতার আড়ালে 
কিভাবে বাজারি বশম্বদ তৈরী করতে 
হয়, সৈটা নিকসন সাহেবকে এ গরীব 
দৈশ থেকে অনেক আগেভাগেই শিখে 
নেওয়া উচিত 'ছিল। ভারতীয় “নো হাও” 
গ্রহণ করলে তিন দেখতেন িউজাপ্রন্ট, 


- জ্ঞাপন, বাড়াঁত টাকা, গোপন সুযোগ 


সুবিধা, বিদেশ যাত্রার নিমন্ত্রণ ইত্যাদি 
কলকাঠি ঠিকমতো নাড়াতে পারলে গনক- . 
সন সাহেব “ওয়াশিংটন পোস্টপকে “বাগ- 


.বাজাব পোস্ট’, “নিউইয়র্ক টাইমসশ্কে 


“সূতারাকন টাইমস” করে ফেলতে পার- 
তেন। উন্নতনাশা গিনকসন বড়ই উন্নাসিক। 
ভারতের মহান গ্রণতল্বের দিকে একটুও 
নজর দিলেন না। অথচ ভারতের ইন্দিরা 
কংগ্নেসী সরকার হরেকৃষ্ণ কাল্টের মতো 
গণতান্মিক নির্বাচনী নো-হাও . এক্সপোর্ট 
করার যোগ্যতা রাখে। 


এই কারণেই বোধহয় অন্য কোন 
রাপ্দের নেতা মুখ খুলবার আগেই 'নিক- 
সন-বিদায়ে বাণী দিয়েছেন আমাদের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সং! সুদূর 
দাক্ষণ কোরিয়ার সিউর্থুল বসে তান বলে- 
চলেছেন 'নকসনেব পদত্যাগ নাকি গণ- 

তল্লের শ্লোঠ এ্রীত্হ্যানুসারই হয়েছে। 
একটা ওয়াটারগেট 'নকসনের ওয়াটার্ল 
হলো, আর অসংখ্য ওয়াটাঁবগেট নিয়ে 
ভারতীয় বাগাড়ম্বর চলেছে অপ্রতহত। 
নিকসনের "অপসারণে গণতন্ের ধৰজা- 
ধারী ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে 


বাণী দেবার হক শরণ সিংয়ের আছে বৈ 


77526 তাই এ- 
দেশীয় একটি সংবাদপত্রের মন্তব্য এবার- 
কার আলোচনায় নিয়ে আসা অসমীচীন 
হবে না। দশই আগষ্ট আনন্দবাজার পা্রিকা 
শীনকসনের রাজনোতিক আত্মহত্যা” সম্পা- 
দৃকীয় নিবন্ধে লিখছে £ “মনে রাখিতে 
হইবে যে অপরাধের জন্য নিকসনকে দোষ 
স্বীকার করিয়া অগত্যা রাজনোৌতিক আত্ম- 
হত্যা করিতে হইল, তাহার অনুরূপ এবং 
তাহাব চেয়েও শতগুণ বেশী অনাচার 
_ঘটিয়াছে মাও-শাসিত মহাচীনে, অনাঁত- 
অতাঁত জমানায় সোভয়েট রাশিয়ায়। 


বাজারেব পক্ষে চাঁন বা সোভয়েট রাশি- 
যাতে এক রঙে দেখানোর চেস্টা না করলে 
কি আর চলে? ওয়াটারগেট অনুষশ্গে 
অন্তর্দেশীয় অন্তর্তদল্ত করবার বিষয় 
আনন্দবাজারশ বিশেষজ্ঞরা ভশবণ স্বাধীন 
ও নিভশীক সাংবাদিক হিসাবে - এড়িয়ে 
যান। কি করে নাগেরওয়ালা বা তদল্তকারণ 
আফিসার নিহত" হয়, কি করে স্টেট 
ব্যাচ্কের সেই ষাট লক্ষ টাকা পাচারকারণ 
ক্যাশিয়ার মালহোত্রা দিজ্লশব নব কংগ্নেস 


ছাড়ি হো 


ভবনের উঠাত কেউকেটা হযে ওঠে, কৈ 
করে ইন্দিরা-তনয় মোটর /মেকানিকের 
যোগ্যতা নিয়ে রাতারাতি মোটর কোম্পা- 
নর ম্যানোজং ডিরেক্টর হয়ে বৌব-কার 
বীর লাইসেন্স পায়, কৈ করে কংগ্রেসের 


-ননর্বাচর্নী তহবিল ওঠে, কিভাবে জ্যোতি 
-বস্ঢু নির্বাচনে পরাজিত হন, কিভাবে 


চার ঘন্টা সমজ্রের মধ্যে নব্কুই হাজার 
ভৌটদাতা নাকি ভোট দিয়ে যায়, কেন 
মহান গপতল্তে হরেক কোণার' বর্ধমান 
জেলায় নির্বাচনী প্রচারে যেতে পারেন 
ন, কেন হেমন্ত বসু নিহত হল এ সব 
বিষয় ওয়াটারগেট অন্ষক্গে আনন্দবাজার 
কর্তাদের ও সাংবাদিকদের মনে পড়ে না? 
মাথা বিকোনো থাকলে মাও-য়ের মহাচন 
বা “গলাগ আকিপেলাগো” নিয়ে অযথা 
মাথা ঘাঁময়ে “ওয়াশিংটন পোস্ট” হওয়া 
যায় না। চাঁন বা রাঁশিয়া.তো দূরের কথা, 
অনেক অন্তরষ্গ অল্তর্তদ্ল্ত হতে পারে 
বাদ কেউ অনুসন্ধানী চোখে বিবেচনা 
করেন, কেন সুরেশ মজুমদারের বর্মণ 
স্টীটের আনন্দবাজার প্রফুজল সরকার 
স্ট্টে অশোক সরকাবের আনন্দবাজার হয়ে 
যায়, চার্লশের দশকের রবীন্দ্র স্মাত 
তহাবিল' রবীন্দ্রনাথ-সংক্লান্তে কোন কাজ 
হয়েছে কি না, সেকালের অনেক বন্যা- 
ঘ্রাণ তহাবল বা ক্যালকাটা ইন্ডাস্বিয়াল 
ফেয়ারের তহাঁবল ক্ষুদে 'নকসনেব মতো 
কোন কোন লোক ব্যান্তগত স্বার্থে ব্যবহার 
কবেছেন কি না? যাদের মাথায় শুধু ' 
কমন্যানস্ট বিদ্বেষের পোকা কিলবিল করে 
তারা কি আব ঘরের কাছের -অনাচার 
চোখে দেখেন? 


থকে মন্তাদের 


ণ| ভাঢ়ানে বিধবিদ্যানয় ছলে 
গুগোল মিটবে ন| 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


. সম্প্রতি হাঁভর্জ হোস্টেল, 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংলগ্ন এলাকা 
জুড়ে কংগ্রেস হ্বব-্ান্দের দুই 
প্রাতদ্ৰন্দ্বা গোষ্ঠীর মধ্যে যে, প্রচণ্ড 
সংঘর্ষ ঘটে গেল তার জের এখন্যে 
মেটে ন! 

উভয় পক্ষই মুখ্যম্ত্রীর হস্ত- 
ক্ষেপ দাবী করোছলেন। কিন্তু 


" মখ্যমন্ম নিজে এ ব্যাপারে মীমাং- 


সার জন্য উদ্যোগ নিতে অস্কী- 





সৈন্যবাহিনী ভরস৷ 


৫ (প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 
পর প্রায় যোলজন পদলিশ কনম্টেশ 
 বলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। 


প্যালশের মধ্যে যথেষ্ট িদ্ষেভ 
দেখা যাচ্ছে। তাদের অনেকেরই 
বন্তব্য 8 তথাকথিত নকশাল আক্রমণে 
যে সমস্ত কনন্টেবল নিহত হয়েছেন 
তাদের বেশীর ভাগই বাঙ্গজশ তরুণ 
এবং একট; নিজেদের সম্পর্কে সজাগ । 
কিন্তু যারা ঘুষখোর বহুদিন এ 
গ্রাজ্যে এসে পর্ীলশের চাকরী বংশ 
পরম্পরায় করে যাচ্ছে এৰং অবসর 
সময়ে আঁুসারদের বাড়ীতে পিয়- 
*নের কাজ করে তাদের মধ্যে কেউই 
প্রায় নিহত হন নি। এই বৈষম্য 
সাধারণ প্যীলশ বাহিনীর মধ্যে নানা 
প্রশ্ন তুলেছে। 


প্যালশের এই: অবস্থয় তাই 
সরকার সৈন্যবাহনী এবং গস 
জার i বা ওপর নিভর 
করতে চাইছে। সৈন্য বাহিনীর বিরাট 
গুপ্তচর বিভাগ আছে আর তাদের 
দিয়ে গ্রামে গ্রামে মর্চ করালে সন্মাস 
সৃষ্টি করা সহজ। ৃ 
এক কালে নাম ছিল ক্রাউন 
রিজার্ভ কাঁহনী অর্থাৎ বৃটিশ 
রাজকে রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা 
হোত এদের। স্বাধীনতার পর এদের 
নতুন নাম হয় সেন্ট্রাল শরজর্ভ 
ফোর্স, অর্থাৎ সেই একই আর 
শপ । কাজও এক। মানুষের 'বক্ষোভ 
আন্দোলনকে প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে 
গুড়িয়ে দেওয়া । 
দ্বিতীয় ফ্যন্তফ্রল্ট সরকার ভেঙ্গে 
যাওয়ার পর এখানে এগারটি রদ আর 
পি কোম্পানী ছিল, অর্থাৎ সংখ্যায় 
এগারো হাঁজার। তারপর"সি আর পি 


বাহিনী অন্য দরকার হওয়ায় এখান- 
কার সি আর পি সংখ্যা কমে পাঁচ 
হাজারে দাঁড়ায়। | 
এখন রাজ্য সরকার দিল্পশীতে দর- 
৪828 অর পির 
শান্ত বাঁড়িয় আগের অবস্থায় নিচে 
আসা অত্যন্ত জরুরী । অর্থাৎ এই 
বাহিনীকে আকার এগারো হাজারে 
নিয়ে ষেতে চায়। 

সি আব পি বাহনীর শিক্ষা 
পদ্ধাত এবং নিয়মকানুন সবই সৈন্য 
বাঁহনীর মত। এদের নিজেদের 
হোঁলিকপটার আছে আর. নানা ধর- 

কেন সি আর পি দরকার তা 
পাঁরহ্কার। শাসকদলের একাংশ ও 
ও প্রশাসন রক্জনীতিতে বিভেদ এবং 
ব্যাপক সন্ত্রাসের মাধ্যমে, মানুষের 
বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে চায়। 


কার করেছেন। কংগ্রেস মহলের 
অনেকেরই আশঙ্কা এ ব্যাপারে ফয়- 
সালা না হলে আবার ব্যাপক হামা 
শুর হবে। জানা গেল, সাম্প্রাতক, 
ঘটনা প্রধানমন্ত্রী সহ কেনদুগয় নেতৃত্বকে 
জানাতে মধ্য কলকাতা যুব কংগ্রেস 
সংগ্রাম কাঁমার্টির আহবায়কদ্বয় পল্ট; 
দাস্‌ ও স্বাধীন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে 
এক হুব-ছাত প্রাভাীনিষি হাক 
যাবেন । 

বিদ্ৰািদ্যালয়্ সংলগ্ন এলা- 
কায় হাঙ্গাসার ক্যরণ সম্পকে" সকলেই 
একমত যে, হাডি্জ হোস্টেল থেকে 
সমাজাবরোধী এবং আবাসিক নয় 
এমন বাসিন্দাদের বের করে দিতে 
না পারলে - ‘বিশ্ববিদ্যালয়. চত্বরের 
হাঙ্গামা কোনাদিনই মিটবে না। 
কাছেও খবর আছে হাঁড্জ হোস্টেলে 
কারা থাকে! প্ালশের খাতায়, দাশশ 
আসামী শবাভত্ন প্রান্ত থেকে তাড়া 
খেয়ে এখন হাঁডর্জ হোস্টেলের 
নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করছে। বলাই 
বাহুল্য খাওয়া থাকা সবই বির্শা- 
মূল্য! বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ 
ব্যাপার: জানেন তাই - 'িশ্ডকেট 
হোস্টেলটিকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত 
নেয়! কারণ হোস্টেলটি সমাজাবিরোধী- 
হাত থেকে যুক্ত করতে এছাড়া আর 
কোন পথ ছল না। 

~কিল্তু মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে 


| ॥ সাত ॥ 


সুব্রত-সৌগত 
_ (প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


ইউ সি-র কিছু নেতার সঙ্গে হাত 
মায়ে ট্রেড ইউনিয়নে প্রবেশ করতে 
যান তখন সুন্রতবাবুই তার পথে 
অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। ময়দানে অন্দ- 
[ম্ঠত আই এন টি সউ সর সম্মেলন 
উপলক্ষে ব্যাপক আলোকসঞ্জার 
জন্য স্ব্রতবাৰ্‌ লৌগত রায় প্রমূখ 
এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের যে ভাষায় 
তিরস্কার করেছিলেন তাতেও সৌগত 
রায় চরমভাবে 54 বোধ 
করেন। 

বহু কংগ্রেস কমর অনিচ্ছা 
সত্বেও প্রিয়-সুত্রতর হাত ধরে প্রদেশ 
কংগ্রেসের গুরত্বপূর্ণ পদ দখল 
করলেও সৌগত রাস চেয়োছিলেন 
সাব্রত মুখাজশীর ক্ষমতা খর্ব করতে। 
কারণ সৌগত এতাঁদনে বুঝে 
গেছেন সমান ক্ষমতা না রাখতে 
পারলে চরাদনই তাকে সুত্রত মুখা- 
জশির কাছে অনুগ্রহের পান হয়ে 
থাকতে হবে। যা তান অসম্ভব বলে 
মনে করছেন। 

সুরত মুখা্খীর হাতে চারীদক 
থেকে সার খেয়ে সৌগত এখন খোদ 
দক্ষিণ কলকাতাতেই সুব্রত বিরোধী “ 
র'জনীতি শুরু করে দিয়েছেন। . 
প্রিয় দাসমযন্সপীর সমর্থকদের তান 
এখন সুব্রত মুখাজশীর বিরুদ্ধে 
কুৎসা প্রচারের কাজে লাগয়েছেন। 
সৌগত রায় এমন ভাবে এগোচ্ছেন 
যাতে স্ব্রতব্মকুর মনে এই ধারণা হয় 
যে, প্রিয় মুন্দীর সমর্থনে এই সব 
কাজ হচ্ছে। ফলে সমব্রতবাবূর 
আকোশ স্বভাবতই “প্রিয় ম্দণর 
ওপর ঘনীভূত হবে এবং সেক্ষেত্রে 
প্রয়-সুব্রত বিচ্ছেদ অনিবাৰ্য হয়ে 
উঠবে! " 

মোট কথা সৌঁগিত সর্বক্ষণ 
চম্টা চালাচ্ছেন সুব্রত , মুখা্জীকে 
কোণঠাসা করার জন্য। এর. প্রাতীক্িয়া 
স্ুব্রতবাব্ূর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। 
সমর্থক সংখ্যার দিক থেকে সুব্রত 
প্রিয় সৌগত অপেক্ষা অনেক বেশী 
শীল্তশালী। সব্রতবাবুর সমর্থকরা 
সৌগতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড উত্তোজত ৷ 
এর প্রাতিক্কিয়া কংগ্রেস রাজনীতিতে 
পড়তে ৰাধ্য। 





দ্বিধাগ্রস্ত। ছাব্রপরিষদের ম;র্ব্বীরা 
হোস্টেল বন্ধ করা বা আবাসিকদের 
স্কীীনং 'করার ঘোরতর বিরোধী . 
এবং তাঁরা মুখ্যমন্পীর ওপর চাপ ' 
সৃষ্টি করছেন। ছার পারষদ নেতারা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ল্পণে রাখার 
জন্য মদ্তানদের এমন একটি ঘাঁটি 
হাতছাড়া করতে রাজী নয়! | 
এ ব্যাপারে পুলিশ ছাত 
পরিষদের নেতাদের কথায় পাঁরচাঁলত 
হচ্ছে বলে আভযোগ উঠেছে। ' 
মধ্য কলকাতার ছাত্রপরিষদের প্রভাব 
বিস্তারের পক্ষে প্রধান অন্তরায় 
কংগ্রেসী যুব-ছাত্র মহলে প্রভাবশালী 
যুবনেতা পল্টু দাসকে পুলিশ নানা 
আঁছিলায় জেলে ঢোকানোর জন্য উঠে- 
পড়ে "লেগেছে বলে আঁভযোগ। পুলি- 
শের এ ধরণের আচরণের কথা মুখ্য” 
মল্মীতেও জানানো হয়েছো। 


Regd. Bo. WB/CC32 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বাতিলের 


নেপথ্য কাহিনী 


নতুন দিল্লী আটই আগস্ট ঃ 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্ৰে: ভারত সরকার 
যে কোন রূপ। কম্পনা বা সুচিন্তিত 
পারকজ্পনা নিয়ে কাজ করেন এমন 
- কথা বলা কঠিন। আর এই কল্পনা 


বাহাত্তর সালের শেষাঁদকে 
এএশিয়া৭২৮ মেলা এখানে অনু- 
গৃ্ঠত হয়েছিল। তার আগেও একট! 
আল্তজর্শীাতক মেলা বসোঁছিল এখানে। 
চুয়াত্তর সনের “ভারত আল্তজর্ীতক 
জন করা হচ্ছিল পূর্ববর্তী 
হসেবে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। 
“আন্তজর্দীভক' মেলার সদস্যপদ 
পেতে হলে একাদক্রমো এ ধরণের 
" িনাঁট বৰাৎসারক মেলার অনুষ্ঠান 
' করতে হয় নিজ দেশে। এবারের মেলা 
অনুষ্ঠিত হলে সদস্যপদপ্রাপ্তির.জন্য 
প্রয়োজনীয় একটি শর্ত পূর্ণ হত। 
বল্তু শেষ মৃহূর্তে এই মেলা-স্থাগিত 
করবার 'সম্ধাল্ত ঘোষণা করায় সেই 
ত পাত গর 
না। 

এ বছরের . চোন্দই নভেম্বর 
থেকে তেরোই িসেম্বর অবাধ এ 
মেলা চলবার কথা ছিল। আর্সোরকা, 
বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাপ্ড 
প্রভৃতি আটাশি 'শজ্পোল্পত দেশের 
এই মেলায় যোগদানের কথা ছিল। 
তাদের সবাই: মেলাক্ষেত্রে আপন 
- আপন প্রদর্শনী মণ্ডপও সাজিয়ে- 
- গুছিয়ে তোর করাছিল আর সে 





বুকমাকের 
পরিবেশনায় নতুন বই 
লু শুনঃ নানা লেখা ৭:০০ 


" শ্চেত্রিনের গল্প ৪:০০ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ' 
শব্খচিলের গান ৮৫০ নির্মল ব্র্ব- : 
চারীর কাব্যগ্রন্থ: মশাল ৩:০০ 
| অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নভেলেট : 

. রিলিফ ক্যাম্প £ ২:০০ 





এই " 


. বিদেশী -অংশগ্রহণকারীরাও 
. অঙ্কের টাকা খরচ করতেন। এই সব 


তৈররকাজ সম্পূর্ণ না হলেও 
যথেষ্ট এগিয়ে গিয়োছল। পোল্যা-: 
শ্ডের মত কোন কোন দেশের প্রদর্শ- 
নাঁয় দুব্যসম্ভার ইতিমধ্যেই বোদ্বাই- 
এ পৌঁছে গিয়োছল অথবা পেশছ- 


বার পথে সাগরবুকে আর্সাছল। 


আলাঁজগ়ার্স, বাংলাদেশের মত চার- 
পাঁচটা সদ্য স্বাধীন - দেশও এই 


আসম সেলায়- যোগদানের বিষয়টি. 


সাক্রিরভাবে বিবেচনা করে দেখাছল 


: - এ ছাড়া ভারতের এগারটি কেন্দ্রীয় 


মন্ত্রণালয়, তেরটি পা্বালক সেকটর 
সংস্থা, চব্বিশটি। এক্সপোর্ট প্রমোশন 
অধিকাংশ রাজ্যে ঘাটীত বাজেট । তাই 
বাইশাট রাজ্য সরকার এবং পণ্তাশাঁট 
এই মেলায় 'সার্থকভাকে যোগদানের 
জন্য উপঘ্যন্ত প্রস্তুতি 'নাচ্ছিল। 
অর্থাৎ প্রস্তুতির কাজটি যখন দেশে 
ও দেশে পুরোদমে চলছিল তখনই 
এই' মেলা স্থাগত রাখার সিদ্ধান্তাট 
প্রকাশ পায়। লক্ষণীয় এই যে এমন 
গুরত্বপূর্ণ “সিদ্ধান্তাট কিন্তু ভারত 
প্রকাশ করেন নি। পয়লা আগস্ট এ 
খবর প্রথম প্রকাশ পায় জনৈক উৎসাহ? 
সাংবাদকের প্রচেষ্টায়। 
এই স্থগিতকরণের ব্যাপার 
নিয়ে গত পাঁচই আগষ্ট রাজ্যস্ভায়' 
যে দৃষ্টি আক্র্ষণী প্রস্তাবের আলো- 
চনা হল তাতেই. এ সম্পর্কে সর- 
কারের প্রথম স্বাকীত পাওয়া গেল, 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমক্ঘী ডঃ দেবীপ্রসাস 
চট্টোপাধ্যায়ের মুখ থেকে। তানি 
রাজ্যসভাকে জানালেন যে এই মেলা 
করতে গেলে ভারতকে দশ কোটিরও 
বোঁশ টাকা খরচ করতে হত এছাড়া 
মোটা 


বাড়তি খরচের দরুণ দেশের মুদ্রা-, 
হ্ষীতজানত কঠিন অবস্থার ওপরে 
আরও জোরদার চাপ পড়ত ।' উপরন্তু 
অধিকাংশ রাজ্যে ঘাটতি বাজেট। তাই 
বোঝাটিও কেন্দ্রীয় সরকারের কাঁধেই 
চাপত.। অন্যাদকে মেলা , থেকে যে 
আয়াট হত .সোঁটও 'না্চত তেমন 


' কিছু ন্য়। হিসেবে দেখা গেছে৷ যে, 


মেলার জন্য দৈনিক দশ মেগাওয়াট 
বিজলী দরুকার হত আর প্রদর্শনশ 
মশ্ডপাঁদর তৈরীর জন্য দরকার হত 
বার হাজার" টন গীসমেন্ট, তিন হাজার 
টন ইস্পাত আর নব্দুই লক্ষ ইট, 
বললেন কাঁণজন্য মন্ত্রী? বর্তমানে 
দেশে এইসব 'ঁজানযের একাল্ত 
টানাটানি ভাই সেগুলির কবহারের 
ক্ষেতে বর্জনযোগ্য উপযোগ এাঁড়য়ে 


পাশ্চমবঙ্গ' রাজ্য বিদ্যুৎ 


ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। 
নেওয়া হত বা হলে গত তন বছরে 


কপিল রায় 


কবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বোঁশর ভাগ- 


টাই অন্য কাজের জন্ম পাওয়া যাবে। 
দেশ যখন চরম (আর্যাকউট) অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কটের ভেতরে পড়েছে, 
দেশবাসী যখন প্রচন্ড দরবৃদ্ধির 
চাপে পড়ে হিমাঁসম খাচ্ছেন যখন 
পারকাঁজ্পত দাদনের ব্যাপারে অগ্রা- 
ধকারগ্ীলকে মৌলিকভাবে পুন- 
্বকেচনা করা হচ্ছে তখন মেলার 
জন্য এমন মোটা অঙ্কের ঢাকা খরচ 
করা সরকার বানায় মনে করেন 


না। তাই অনদিল্ট কালের জন্য এ 


মেলা স্থাগত রাখা হল আর এই 
সিদ্ধান্ত তান নিজে গ্রহণ করেছেন, 


"জানালেন কঝাঁণজ্যমল্গণী। 


এ যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভজ্গ। 
দেশ যে অর্থনোতক সঙ্কটের মুখে 
এসে পড়ছে, ?জানিসপত্রের দর যে 
অকাশচুম্বী হয়ে উঠছে, দেশে 
বিজলী ইস্পাত 1সমেন্ট ও ইটের 
সরবরাহ আয়োজন যে অত্যন্ত সীমিত 
হয়ে পড়ছে এ কথা. কি অধ্যাপক 
দেবীপ্রর্সাদ চট্টোপাধ্যায় বা তিনি যে 
সরকারের মন্ত্রী সেই স্রকার আগে 


জানতেন না বা অনুমান করতে পারেন 


নি। উনিশশো তিয়ার্তর সনের 
তৈইশে মে তাঁরখে যখন এই মেলা 





হয়েছিজ। এবং সেই. মেলার এই 
সাফল্যজনক পাঁরসমাপ্তিতে উৎসাহিত 
হই লাকি সরকার উনিশশো 
চূয়াত্তর সন থেকে এখানে : একটি. 
করে বাৎসাঁরক বাণিজ্য মেলা বসা-, 
নোর সিদ্ধদুত গ্রহণ করোৌছিলেন। 
বাক্েই সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই কথা 
জানানো হয়েছে।. অথচ পরে প্রশ্নো- 
স্তরের -সময়ে তান জানালেন, যে এই 
মেলা থেকে আয় হয়েছিল মাঘ এক 
কোট নব্দুই লাখ টাকা আর খরচ 
হয়েছিল বেশ কয়েক - কোটি টাকা। 
অর্থাৎ “এশিয়-৭২”-এর একদা 
গ্রচারত সাফল্যকে অবস্থার চাপে 
পড়ে মল্তীমশায় এখন অস্বীকার 
করে বসলেন। 

মেলা স্থাগতকরণের ফলে 
রাজধানীর মুনাফা শিকারী একটা 
মহল বেশ মষড়ে পড়েছে। এরা 
লুটেপুটে খাওয়ার নীতি আশ্রয়ী। 
এদের মধ্যে একাঁদকে রয়েছে ছু 
সংখ্যক সরকারী পদর্ধীধকারণ আর 
অন্য দিকে রয়েছে কিছু সংখ্যক 


অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত সাড়ম্বরে গৃহখত ঠিকেদার ও ব্যবসায়ণ। এই সৰ, 


হয়োছিল তখনও ক এ সবৰ ঘনায়মান 
আশংকার কালো ছায়া তাঁদের কারু- 
রই চোখে পড়ে নি অথবা মনের 
কৌণেও ওঠে নি? এক বছর আগে 
যাঁরা পরক্তশী বছরের গাঁতিপ্রকাতি ' 


. সম্পর্কে কোন রকম স্পম্ট' ধারণা' করে 


তার সম্সুখীন হবার জন্য তৈরণী 


হতে পারেন না তেমন লোকজনের- 


হাতে দেশের ভাঁবধ্যৎ নরাপদ কনা 
এ কর্থাটি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ' 
চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর মুরুববীরা ভেবে 
দেখবেন ফি? | 


“এশিয়া-৭২” মেলা নাক 


“বিরাট সাফল্য লাভ করোছল বলে 


সিডি ভা? 


বিদ্যুৎ সংকট 


, ধৃজতায় পৃষ্ঠার পর) 


একাত্তর-বাহাত্তর সালের রিপোর্টে 
পর্ষদ 


দুশো মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি 


পদাধকারণরা ও ম্ুনাফাশিকাঁরীরা 
যে নিজেরাই নানাভাবে মুনাফা 
লোলে তাই নয়নিজ্ঞ নিজ পুত্ৰ ও 
কন্যাদেরও বাভম বৈদেশিক! ও 
দোঁশিক প্রদর্শনী মন্ডপাঁদতে- কাজ 
জোগাড় করে দিয়ে বেশ দু পয়সা 
কামিয়ে নেয়। ভা ছাড়া নানা বাহা- 
নায় বিদেশ সফরের সুযোগও 


থাকেই। 
যাই হোক, এবারে মেলা স্থাঁগত- 


করণের ফলে যে টাকা, "সিমেন্ট, 
ইস্পাত, ইট . ও 'িজ্ঞল বাঁচবে 
তার একটা সৌটামন্্ট বিবরণ ও 
ধারণা মন্তীমশার় দিয়েছেন কিন্তু 
এ পর্যন্ত যে মালমশলা ও টাকা 


চনের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমল্ত্ী 
শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় ডালখোলায় 
এক আণবিক 'ব্দিযৎ কেন্দ্র স্থাপনের 
কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত 
ভারত সরকার এ পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 
করে 'ি। 

এই দশর্ঘমেয়াদশ পাঁরিকল্পনা- 


ইউনিট অর্থাৎ পণ্ঠম ইউনিট বসানোর গুলি না করলে পাঁশ্চমবঙ্জোর বিদ্যুৎ 


কথা ঘোষণা করে। কিন্তু গত তিন 
বছরে এ সম্পরকে কোন কার্যকরী 
যদ 


এই! পাঁরকল্পনা শেষ করা সম্ভব 


ol SAG LE 

মালকশ্রেণী বিদ্যুৎ সংকটের 
সমদ্ত বোঝা চাঁপয়ে দিয়েছে 
শ্রমিকদের ওপর। লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে 
"এর সঙ্গে 
আছে লক-আউট, ক্লোজার ও ছাঁটাই। 
শ্রামকদের আয় শতকরা পপচাগ থেকে 
পঞ্চাশ ভাগ হাস পেয়েছে। অস্বা- 





বুকমার্ক চলাই বাছনণয়। এই স্থাঁগিতকরণের টা লে-অফ করা হচ্ছে। 
01০ অগ্রণী বুক ক্লাব ফলে এই সব দুষ্প্রাপ্য জিনিয় 
এ-১ কলেজ ট্রীট মাকেট, ' অনেক বেচে যাবে। এ পৰ্যন্ত সাড়ে €ঘ) ভাজখোলায় আণবিক 
কঙ্সিকাভা-১২ আটশ টন ইস্পাত দেড় হাজার টন [বিদ্যুৎ কেন্দ্র £ j 
ie . সিসমেন্ট আর প্রায় ‘তারশ লাখ ইট. ৰাহাত্তর সালের জাল নির্বা- 
সম্পাদক কতক মভার্ঁ ইন্ডিয়া প্রেস . ৭, . রাজা সুবোধ মাল্লিক চ্কোয়ার ১৩ 


কলিকা 


+ PRICE: 40 PAISE 


3 পি ডে 
সহ পক 


[টি (যার অচ্ক এক: কোটির বৌশ) এ 


বাবদে ব্যবহৃত ও খরচ হয়েছে সেটা 
যে নেহাৎ অপব্যয়ের পর্যায়ে পড়ে 


না এ কথা মন্মাীমশায় জানাবেন কি? 
আ ছাড়া যে সব মালমশলা . চদার 
-গেছে বলে আঁভযোগ উঠেছে তার 


সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ তদন্ত তান 
করবেন কিঃ আঁভযোগ্নের নিছক 
বাচাঁনক অস্বীকীতই জনমনের সন্দেহ 
নয়, বিশেষ .করে৷ বর্তমানের সর্ব 
ব্যাপী দুনশীতর পাঁরবেশে। 4 
"_ এই মেলার আয়োজনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ট ভাৰে যুক্ত বাণিজ্য মন্দ্ণালয়ের *" 
পদাধিকারী শ্রীকে এস লন্থরা 
নাথ মিশ্র যে সব গুরুতর অভিযোগ 
যোঁদন সভায় তুলোছিলেন তার 
কোঁনি জবাব বাঁণজ্য মল্ঘ দেন নি। 
মন্ত মশায়ের এই নীরবতায় আভি- 


॥যেশগুনল আরও গুরুতর হয়েছে। 


অঁভযোগ করা হয়েছে যে উনিশশো 


- সাতষাট্রি সনে এখানকার জওহরলাল 


নেহর মিউজিয়াম থেকে জওহরলাল 
ও রবীন্দ্রনাথের লেখা ছয়খানি মূল 
চিঠি নিয়ে মাঁকর্নীদের কাছে 
শ্রীল্থরা বেট 'দিয়েছেন। শ্রীণিশ্র 
এ আঁভযোগ করলেন! এ সম্পর্কে . 
একটা তদল্ত হওয়া একান্ত দর্কার। 
মন্তীমশায় এ ব্যাপারে চুপ করে 
গেলেন কেন? ' 

মেলার আয়োজনের পথে যে 
টাকার অপচয় ঘটল সেটা করদাতাদের 
টকা, কোন মন্মী বাঁ কোন পদাধ- 


কারীর পৈত্রিক উত্তরাধিকার নয়। 


তাই তা অপচয়ের নিরৎকুশ আঁধ-, 
কার তাঁদের নেই। কাজেই সে ব্যাপারে 
রণ বাঞ্ছনাীয়। 


মধ্যে যাঁদ্‌ শ্রীসকদের আর পণচিশ 
থেকে পণ্চশ ভাগ হাস পায় এব 
ঘন ঘন লে-অফ ও ছাঁটাইয়ের * 
সম্মুখীন হতে হয় তবে শ্রীমকদের 
তা সহজেই অন্দমমান করা যায়। 
মালিকরা একতরফাভাবে যখন তখন 
থাকলে 'তবে কা্জ। মালিকশ্রেণী 
শীমকদের ওপর বিদ্যুৎ সংকটের যে 
বোঝা গ্রাপয়ে দিয়েছে তাকে সর- 
কারা শীলমোহর দিয়ে শ্রামকদের 
মানতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই পশ্চিস 
বঙ্গ সরকার কলকাতা শিল্পাণ্চলে 
বিদযযৎ রেশানং চালু করার প্রস্তাব, 
এনছে। 


থেকে মুত এবং পপি কার্যালয় ৬১ স্ লেন কাঁলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


£2 উট মুকিত যি 





টিন ৩১শ নংখ্যা ৷ bed. ই৩শে আগস্ট ১৯৭৪ ্ দাস ৪০ পয়সা 


রান না এন টি ইট মি 





নির্বাচনের বৈধ 


নিয়ে বিরোধ 


সাং শা আহ্ভিন্যান্সেন ক্র শিল্ড 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
" দাঁকরইলে রাজ্য আই. এন 
উ ইউ সি নির্বাচন বৈধ নয়৷ এবং যে 
কর্মসামাত নির্বাচিত হয়েছে তার 
কান বৈধতা নেই বলে আদালতে 
কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নের একাংশ 
্গাবেদন - করোছিলেন। আদালত 
থেকে৷ ইনজাংশন জারী করে৷ কর্ম” 
সামাতকে কাজ চালানোর ব্যপারে 
ম্পাময়ক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। 
রাজ্য আই এন এট ইউ সি 
এনতৃত্ব সঙ্গে সঙ্গে আদালতে গিয়ে 
প্রত্যাহারের জন্য আবে- 


. আই এন টি ইউ 'স নেতৃত্বের সঙ্গে 


আলোচনায় বসবেন আঁ্ডন্যান্সের 
ব্যাপারে । কর্মসামীতির বৈঠক না হলে 
সারা রাজ্যের মতামত এঁ সভায় পেশ 
করা যাবে না। আদালত এই 
ব্যাস্ত গ্রহণযোগ্য মনে করে বিশে 
আগষ্য কর্মসামীতির সভা করার 
অন্দমাত দেয়৷ |ঁকতু আগেকার 
নিষেধাজ্ঞা আদালত প্রত্যাহার 
করে 'ঁন। 


নতুন বরাত বিদ্ছু সায় 


চনা সীসাব্ধ রাখে নি। অন্যান্য 
সাংগঠাঁনক নানা আলোচনা হয়। 


আঁডন্যান্স আলোচনা শেষ দিকে ' 


্বকিধের মধ্যে এসে পড়ে। 

এই আলোচনায়, প্রধান বস্তা 
ছিলেন প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
কালী মুখার্জী ।” কালীবাব বলেন 


যে, অর্ডন্যাল্স কোন মতে 'সমর্থন " 


(শেষাংশ সপ্তম পঙ্যোরা) 


 রাষটী্িনি্বচনের ধর 


নিত 


রা 


₹ মন্িযি্যাযঃদবছলের সন্তাবদী। 
আনেকে গোগাল দাম গাগকে মুখী হিঘাবে চান 


দেপরণের সংবাদদাতা) 

রাম্ট্রপাঁত নির্বাচনের পর রাজ্য 
মীল্মসভায় রদবদল হতে পারে বলে 
অনেকাঁদন ধরে কংগ্রেস মহলে নানা 
জল্পনা-কল্পনা । ওদের সকলের 
ধারণা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 


দু একদিনের মধ্যে। শুধু পশ্চিম” . 


বঙ্গের ঝ্াাপারেই নয়, কেন্দ্রে এবং 
অন্য কয়েকটি রজ্যে। 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কি ক 
সম্ভাব্য পাঁর্বর্তন হতে পারে সে 
বিষয়ে দর্পণের সংবাদ স্তম্ভে বহন" 
লেখা হয়েছে। এখনও কিন্তু সিদ্ধার্থ 
বাবু যাচ্ছেন একথা কংগ্রেসণ মহলের 
কেউই জোরের সঙ্গে বলতে. পারেন 
না৷ KE 
বলতে পারেন না. এজন্য যে, 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারুরই : 
কোন হাত নেই। প্রধানমন্ত্রী দি ঠক 


করবেন ভার ওপর স্ব নির্ভর করবে। 
প্রধানমন্ত্রী গত দুমাসে রাজ্যের 


কংগ্রেসী 'যুব-ছাত্রেদের মধ্যে ৭16 দিকে 
ত্রক্য আলোচন! অন্যদিকে মারপিট 


i একদিকে এঁক্য আলোচনা . 
অনাদিকে মারপিট। এই হল কংগ্রেস! 
যুব-ছাত্র এক্যের সর্বশেষ সংবাদ। 

এঁক্য কমিটির চার সদস্ট নরুল 
প্রদীপ? সুব্রত, ' প্রিয় মোটামট 
ভাবে ছাত্র একের একটা- ফর্মুলা 
“বের করছেন বলে . জানা গেছে। 
তাতে কুমুদ ভট্রাচার্যকে সভাপাঁত 
রেখে, নির্মল ভট্টাচার্যকে সাধারণ 
সম্পাদক রেখে ছাত্র পরিষদে প্রথমে 
কথা, উ-ঠাঁছল যে, দ:ইজন সাধারণ 
সম্পাদক রাখা .হবে! একজন ছা 
পাঁরষদের বর্তমান সম্পাদক আসত 
মিত অপর জন নির্মল ভট্টাচার্য। 
ধৃকিল্তু নির্মলবাবুরা এতে রাজী নন। 
সম্পাদক থাকবেন। ছাত্র পরিষদের 
সংবিধানে দুই জন সাধারণ 'সম্পা- 


রা 


দকের কোন" ব্যবস্থা নেই। তাই 
আপাততঃ একজনই সাধারণ সম্পাদক 


থাকবেন এবং সোঁট সম্ভবতঃ নির্মল ' 


ভট্রাচার্য, যান শিক্ষা বাঁচাও কাঁম- 
টির অন্যতম আহ্বায়ক। অন্যদিকে 


অপর আহ্বায়ক সুদান ভট্টাচার্যের 


এখনও যৌর্থ ছাত্র পরিষদে কোন 
স্থান হয়ান। এই শক্য ফর্মলা 
সম্ভবতঃ এই মাসের, শেষের দিকে 
ঘোষণা করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। - 

যুব কংগ্রেস ও সংগ্রাম কাঁমার্টর 
মধ্যে আপাততঃ একোর কোন সম্ভা- 
বনা নেই। কারণ যুব এক্য নিয়ে 
আলোচনা বেশীদূর এগোয় নি। 
বারিদবরণ দাস ও সংদশপ ব্যানাজশি 
এখনও যুব এঁক্যের ব্যাপারে এক- 
সশ্গে আলোচনার বসতে পারেন গন। 
এঁক্য কাঁমাটর চার ' সদর্সুও' এ 


যা PE ET 
যখন একাঁদকে ছাত্র এক্যের 
ব্যাপারে নেতারা আশার কর্ধা 
শোনাচ্ছেন।' অন্য দিকে ছাত্র পারষদ 
ও শিক্ষা বাঁচাও কামর, সমর্থকরা 
পরজ্পর মারপিট করছেন। গত 
উনিশ তারিখে শিক্ষা বাঁচাও কীম- 
টির জনৈক সমর্থক পুলিশ প্রহরায় 
তন মাস ‘বাদে বাড়ী গেলে তাকে 
পুলিশের সামনেই প্রহার করা হয় 
কলে অভিযোগ পাওয়া, গেছে। 'বিশ 
তাঁরখে রাত্রে যুব সংগ্রাম কাঁমিটির 
দুই কর্মা বাড়ী যাওয়ার পথে 
আক্রান্ত হন। এরা সকলেই য্যব- 


নেতা সোমেন মিত্রের সমর্থক। 


বিভিন্ন জেলা' থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বী 
গোষ্ঠীর মধ্যে মরাপিটের খবর 
পাওয়া, যাচ্ছে! 7713 


. মন্ত দেবী ” চট্টোপাধ্যায় এ রাজোর 


মৃখ্যমন্তরীতের গদীর দিকে তাঁকয়ে 
আছেন। তাঁর সমর্থনে আছেন 
রাজ্যের কয়েকজন প্রভাবশালী 
যুব নেতা। আরও প্রকাশিত হয়েছে 
যে, দেবাকাব তাঁর এই রাজ্যের 
রাজনীতিতে 


"গোষ্ঠী চায় ডাঃ গোপাল দাস নাগ 


| সম্পাদক্ীন্ম 


" ভারাও 


রাজোর মূ হেন। ইতিসযেই 


ডাঃ, নাগের কেন্দ্রে কিছু ' সনম 
হয়েছে। বিভন্ন রাজ্যে যে সমস্ত 


গোপালবাব্; অনেক * উচু দূরের, 
একথা দিল্লীতে স্বীকৃত। 

আর এ রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাব- 
শালী যে শিল্পপতি - গেচ্ঠাঁদ্বয় 
গোপালৰাবুকে বিশ্বাস- 
ভাজন বলে মনে করেন। পাটাশল্পে 
ধর্মঘটের ব্যাপারে শ্রমমন্মা হসেবে 
গোপালবাবুকে বিশ্বাসভাজন: বলে 
মনে করেন। পাট শিজ্পে: ধর্মঘটের 
ৰাঁধপারে শ্রমমন্বণ হিসেবে গোপাল- 
বাবুর ভাঁমকা গোয়েতকা পাঁরবারকে 
খ্যুদী করেছে। আব্মর হন্দ মোটর .. 
কারখানায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পারতিস্মলত ইউনিয়নকে কাবু করার 
জন্‌! তিনি'ষে পাল্টা ইউনিয়ন 
রুরেছেন তাতেও 'বড়লা পারবার 


. খুসশী। 


- গোষ্ঠী দলাদহিাতে গোপালবাঁবু 
সমদুরত্ব বজায় রেখেছেন দুই প্রধান 
বিবদমান শাবর থেকে। তাই 
গোপালবাবন দুই গোচ্ঠীর! ডি 
অপাংন্তেয় নন। . ', . 


নবি সনের পদত্যাগ ও ৷ আমাদের দেশ . 


মার্কিন রাষ্ট্রপাত্র পদত্যাগ 


আন বাত শাসন. 


ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ছাঁব সারা বিশ্বে 


প্রকাশ পেয়েছে তা কোন, মামুলশ 


ঘটনা নয়।। সোভিয়েত এবং চীন 
সরকার উভয়েই এই ঘটনাকে হাঁকন 
দেশের আভ্যন্তরীণ . ব্যাপার বলে 


বিষয়ের গুরুত্ব হালকা করার চেষ্ঠা. 


করেছে। অবশ্যই এই. দুই দেশের 


বৈদোশক নীতির . প্রয়োজনে এই ' 
ক্যার্যাই ওরা দেবে। বরাবরই সমাজ- 


তান্ত্রিক দুয়া বিশ্বে যুদ্ধের আব- 
হাওয়া কাটিয়ে বিভন্ন রস্ট্রুকাঠামো, 
ও সমাজব্যবস্থার সহঅবস্থান সম্ভব 
বলে মনে করে এবং সেই অনুযায়ী 
যেখানেই আলোচনার সুযোগ আছে 
সেই আলোচনায় যোগ দেয়। এমনাঁক 
অনেক অধযোন্তিব৷ দটবীঁও নিমাজ- 
'আন্ত্াঁতক' পর্যায়ে আলোচনার 
পারৰেশ বজায় রাখার জন্য। সেই 
পাঁরপ্রেক্ষিতে সমাজতান্মিক দুনিয়ার 
দুই -প্রভাবশাল সদস্য সোভিয়েত 


ও চীন্ন অত্যন্ত সতক্তার' সঙ্গে, 
“নিজেদের প্রাঁতক্িয়া প্রকাশ করেছে) 


একই প্রাতবরিয়া। এই রাষ্টরপাতর 
পদত্যাগ বা নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ 


নিছকই মাকিনাদের [নিজেদের _ 
ব্যাপার অর্থাৎ সোভিয়েত ও চীন 
নে বরে কর ভারেসিবাধের যে 
চক্রের নেতৃত্ব মাীক্নী গোষ্ঠী দিচ্ছে 
সেই গোন্ঠীর সারা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ" 
বাজ এবং' নয়া উপনিবেশবাদের 
নীতির কোন পাঁরবর্তন রাদ্ট্রপত 
পরিবর্তনের দ্বারা অবিলম্বে সম্ভব , 
নয়। তাই. যে আলোচনার আবহাওয় 
সৃষ্ট হয়েছে তাকে বজায় রাখতে 
চায় সমাজতাদ্নিক দুনিয়া? 

কিন্তু আমরা যারা . তৃতীয় 
দুনিয়ায়. বাপ কার তাদের কাছে বে. 
সমস্ত মাক! প্রশাসনিক .ষড়বন্যের 
কথা প্রকাশিত হয়েছে তা গভাঁর 


অর্থবহ মাঁকর্নী দেশে বরাবরই 


কৃহৎ শিজ্পের -কায়েমণস্বার্থ রিপার" 
লিক্যান পাঁট' ও ডেমোক্যাঠটিক 
পার্ট এই দুই দলকে সমর্থন করে 
রাখার জন্য। এদের মুনাফার প্রয়ো- 


জনে দ্বিতীয় বশ্বফুদ্ধ শেষ হও- 


যার সঙ্গো সঙ্গে ইয়াল্টা চান্ত ভঙ্গ ' 
করে মাঁকনাঁরা ঠান্ডা যুদ্ধের 
সূচনা করে, দক্ষিণ কোঁরয়া-থেকে - 
উত্তর কোরিয়ায় আক্রমণ ' চালায়, 


সারা লাতিন আমোরকায় . স্বৈরাচার? .. 


. শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) ---- 
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দপণি | শকুবার ২৩শে আগষ্ট ১৯০ 


চরিজোচ্চুরির বহর* * পিল রায় 


নতুন দ্দজ্লণ, EERE 


যেদাদানকারী স্যবকষবতা 


CAEL 


. বববয়ান্লিশ সনের নয়ই . আগস্টের ছান্র-ছারীর রামললা ময়দান থেকে 
আঁতহাঁসক স্মনীঁতাবজড়িত দিবসে মিছিল করে সমাবেশ স্থানে আসেন 


২ চৌৰশতম বার্ষকী এবারে এখানে 'প্রতাকা উড়িয়ে ও শ্লোগান দিতে 


পালন, করলেন কংগ্রেস শনখিল দদিতে। মিছিলের পুরোভাগে হলেন 
ভারত যুব কংগ্রেদ” ও “ভারতের ববে কৃংগ্রেস্র সভপতি শ্রীপ্রিয়রঞন 
জাতীয় ছার ইউনিয়ন 'অভিধাযুন্ত দাসমন্পো, শ্রীককদ্রীজৎ যাদব, শ্রীসং- 
দুইটি কংগ্রেস সংস্থার আয়োজিত পাল কাপূর প্রভৃতি এম পি ও 
এক বিরাট যুব সমাবেশের মাধ্যমে। নেতারা । কোটা রবের . সমাবেশ 


সমাবেশের পরে উদ্যোন্তরা দাবী ' সভায় সজনেতৃত্ব করেন শ্রীদাস- 
. ,কুরোছলেন বে পাঁচ লাখের ওপর মন্দী। সমাবেশের পক্ষ খেকে কেন . সম 
. “যুবক যুবতী, ছাত্রছাত্রী 'কংগ্রেসকর্মী প্রধানমন্ত্রীকে মাল্যভূষিত করা হল. 


- শই সম্মবেশে যোগদান করোছলেন। না তার করণ ব্যাথ্ঠা করে শুরুতেই 
[যোগদানকারীদের বশ একট! মোটা . শ্রীদাসম্ন্পী বলেন “আমরা তাঁকে 
অংশ (কংগ্রেসের সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রেধানমন্মীকে) ভারতের বিকচোন্মুখ 


“সোশ্যালিষ্ট ইাঁণ্ডয়া”্র দশই অগণ্টের কুস্দমমকোরক উপচ্ঁকন দিচ্ছ” ১ 


সংখ্যার মতে প্রায় দুই, লাখ) এসে" (উই আর প্রেজোন্টং হার উইথ 1 

দছলেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে। . রূজ- বাঁডং ফ্লাওয়াস অব ইণ্ডিয়া) তাই 
ৃ 8 প্রধানমন্রকে  মাল্যভঁষিত করবার 
দরজার বাস ও বেশ কিছ, সংখ্য প্রালত রাঁতিটি বাতিল করা হল। 
শো দেশ ব্যবহার করা হয়োঁছল সম্মুখে উপস্থিত সেই. পাঁচ - লাখ 


_ এখানকার. রাজপথস্ধ “বোট ক্লাব” বকাচান্ুখ- কুসুমকেরোক”-দের ' 


মরদানে অনুষ্ঠিত এই. দিপুল যুব উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী তখন ভাষণ 
সমাবেশে প্রধান, বস্তা ছিলেন: দিলেন ওজাস্বিনী চাষা এই আশা 
প্রধানমন্দা শ্রীমতট ইন্দিরা গান্ধী। নিয়ে যে এই বিকচোদ্মুখ কুসুম- 


মুখ্য যবে ও ছাত্র নেতাদের স্গো যে কোরকগ্দীল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে - 


স্ব, সর্বভারতীয় ক্রংগ্রেন নেজ দেশের কল্যাণে এঁগক্কে আসকে। 
সেদিন, সমাবেশ - উপলক্ষে. রচিত কালোবাজারী, চোরাকারবারী, 
বিশেষ : মণ্ডের ওপরে উপবিষ্ট মজুদদার, মুনাফাশকারার মত 


ছিলেন তাঁদের মধ্যে কংগ্রেস সভা- সমাজশৱুদের - খুজে বের করে' 


পরত ডাঃ শক্করদয়াল শর্মা, কেন্দ্রীয় . তাদের সামাজিকভাবে ববাচ্ছি্ন কর- 
'গ্রদ্মী ও প্রতিমন্মী সর্বশ্রী উমাশঙ্কঃ বার জন্য [তানি বিশেষ আবেদন 


দীক্ষিত, কমলাপাঁত দতপাঠা, ইন্দ্র জানালেন: এই িকচো্খ কুস- 


লে বা সংসদর আলৈচনায়ও উঠেছে। 
বিশেষ উদ্লেখযেগ্য। : .. ! 1 ভবে আঁধকাংশই যে এখনও. অত 





ভোঁনেইই, এমন কি কংগ্রেস দলের 


| ভা মধ্যেও তাঁদের সংখ্যা খুব- একটা 
প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ছ টাকা বো হবার সম্ভাবনা কম'। সংসদের 


ধৃত অপসংস্কৃতি £ করেকটি অস্বস্তিকর, সৈন্টীলি হলে বান কংগ্রেস সদ- 
প্র 0 কিক সংস্কতি £ আদক্কের ] স্যকৈ বৈ সব দর্ভ এই পবকচোল্ুখ 


অপৃদংস্ৃতির ধরাবাহিকভী| 0 গংগ্রামী গেছে তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল. 


ঘংস্কতি ও রাজনৈতিক নাটক 1] হয়। এমন কি কিছ সংখ্যক কেন্দ্রীয় 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে নকল যুদ্ধ 01 অদ্রীও নাক এই লমাঁবেশকে “এক' 


নাটাক্ষেত্রে অপদংস্কতর অশুভ ছায়া বিরাট প্রমাদ” বলে আভীহত করে- 
এ বন্ধোবী থিয়েটার (নাটক) ছেন বলে শোনা গ্লেছে। 

[2] সংস্কৃত বিশারদ (ব্যে্গীতি)।  -- শোনা যায় যব ও ছা মহলে 
বিশেষ ক্রে'ড়পত্র | প্রবীর দত্ত প্বরণে। - 
নিয়ফিত বিভাগ £ অভিমত, পুষ্ণক পর্যা- হয়েছে সবাইকে, সেটা উদখাবার 
লোচনা বাইরে দুরে, নাট্য নিরীক্ষা জন্যই নক মুখ্যত এই সমাবেশের 


. এই বিশেষ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ । অস়োজন করা হয়েছিল লাখ লাখ 
টি ॥ প্রেত সংগ্রহ করুন ॥ টাকা খর করে। কৈউ কেউ বলেন 
দুরু পরিবেশক | পাতিয়াম বুক স্টল এক কোটি ডাকা খরচ হয়েছে। 
| কলেজ ছুট, ক'লকাতা-২. : 'জাাতির চরম আর্থিক সঙ্কটের দিনে 


খের 2 ০০০ 





Ed 





সংজ্ঞ! জানেন না।_অপব্যয় হলে কি জন্য দাদ চন দাত করতে জ সুপার দার দিনের দারা 


র্ধানমন্তর এই আর্থিক সর্ঘকটের 
দিনে সেটাকে অনুমোদন করতেন।' 
এই সমাবেশ অন্ষ্ঠানের পারকল্প- 
নাকারী ছিলেন শ্রীদাসমন্সী ও 


ট্যাকাঁস ভাড়াটা শর্তে হয়েছিল ঠসটা 
নিজের গাঁট থেকেই গেল। হাওড়া 
এক্সপ্রেস, টিয়ার মেল, জিটি এক্স- : 
প্রেসের ব্যাপারেও অনেক অভিযোগ 


পথে বিভিন্ন রেলচ্টশেনে ব্যাপক 


- নয়। তাঁদের ম্যে কিছ; সংখ্যক 


লোকের“ সংখা কষমজীদীন : কংগ্রেস 


শোনা গেছে। - 
পরলোকগত প্রতি মন্্- এম ক 
রাণা যে সরকার বাধলোতে থাক- 
তেন এখন সেটি খাঁল। যুবসমাবেশে 
যোগদানকারণী কেরালার দেড়শ প্রীত 
নিধির থাকবার জন্য সেই সংসাঁচ্জত 


শ্রীধাদব। তাই বব কংগ্রেসে আগত, 


কাঁমটির সদস্য) চেয়ে নৈন।_ প্রাত- 
. নিধিরা চলৈ যাবার,পরে দেখা গৈল 
যে একটা! ঘরের একটা শীতাতপ- 
মায়, মারামারি, লুটতরাজ ও” -দিয়ন্ণযন্ত উধাও ' হয়েছে। শোনা 
অশোভন . অস্্টরণ করেছে। ' যায় অন্যান্য বহু তৈজসপন্ন 
- এঁদকে যে খবরুগ্বলি এখনও প্রচার জানসপরও 


ৎস নয়. কংগ্রেসের .যুবসমাবেশে ক 
ধরণের লোকজনকে আনা 'হল্পেছিল শের নজরে. আনা হয়েছে ৰলে শোনা 
এবং কংগ্রেসের যুব বা ছার সংগঠনে যাচ্ছে। 


কি ধরণের লোকজনের আনাগোনা - গুজরাটের প্রা্ভানীধ দলে , 


তার কিছুটা আভাস মিলবে এই সব. ছেলেদের সঙ্গে এসোঁছিলেন তিন শ 


“ঘটনা থেকে। অবশ্য স্বরাষ্ট্র মাঁহলা। ঈংদদের মীহলী সদস্যদের ওগ 


মশায় একটা সাফাই: গাইতে- গিয়ে 
লোকদভায় বলেই ! যে কাছে তাঁরা এই আভিযোগ করেছেন 


যব সমাবেশে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন '. যে ট্রেপে আসবার সময়ে - সহষার? 


বাংলোখাঁন দুইজন কংগ্রেস এম পি 


(এরা উভয়েই কেরালার এবং যুব : 


নেতা । শ্রীরি আবার কংগ্রেস ওয়াক 


পরে শ্রাতার্নীধিরী-যখন বাসায় ফি 
লৈঁন রাত তর্থন বিশ গভার হয়েলে 
অতাঁথপরায়ণ গৃহকর্তা ও' গহক 
আঁতাথিদের সুখস্ৰাচ্ছন্দ্যের ব্যক 
করতে 'গয়ে' দেখলেন যে- আতা 
সবাই বোতলবাহিনী সোম্র 
মান্রাতিরিন্তভার প্রভাবে বেসামাল 
অবস্থাটা এমন যে গহেক্া ওগ, 


ও জন্য স্থানীয় লোকজনকে পু 
নাক . তাঁলিকামত 
হয় নি লেগনীলও কিন্তু কম বাঁভ- মিলছে না। ব্যালারাটি এখন পরপ-.. কি 


তাঁরা সবাই যে কংস এমন কিন্তু কিছ সংখ্যক য্দবক প্রতীনাধি তাঁদের জন এম পিকে এ প্রসশো অন্দুরোশ 


গা থেকে. সোনার হাঁর, বালী দল 


প্রতি খুলে নিরেছেন। 

 মইলেন যুব সমাবেশে । । যলাদান- এম পি (বর্তমানে [তান একটি সর- 
কারা পাঁচ লাখের মধ্যে চার লাখ কারণ কমিশনের কত) তাঁর বাড়াতে 
নব্দুই হাজারই কি অন্তপ্রবেশকারী পিছ সংখ্যক যুব  প্রা্তনাধকে 
ছিল? সবরাণটীমল্র! কোন সদুত্তর থাকতে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়: 
--ঁদতে পারলেন না। 
যব কংগ্রেসীদের এই সব দৌঁরাতয. করেছেন বলে . এখন শোনা যাচ্ছে 
মাধ ছিল এমন কথা মনে করা 1-' রত 
ঠিক হবে না। থাস রাজধানীর বুকে... 
তাঁরা যা করেছেন তার ছু কিছু . 
এখন জানা'যাচ্ছে। যেমন যুবকংগ্লেসই' 
প্রাতীনধদের দোলাতে, দিল্লী ও: 
সংরক্ষিত আসনের যাদীদের যে অবিলদ্বে পে কমিটির দরপোর্ট 


“অননুপ্রবেশ্রকীরী” ছিল ॥ দ্বরাষ্টু- 
মন্ত্রীকে বিদ্দুপ করেই যেন সোশ্যা- 


‘দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে অতাঁত ইতি- সাপেক্ষে এডহক িলিফ, সমস্ত 


হাসে তার কোন তুলনা সিলবে না। শ.খ্যপদের,“এফ সি আইয়ের স্টাঁফং 
প্রকৃত যারীকে কৌন সাহায্য কর- প্যাটার্ন চাল) দুনশীতি দূরীকরণ, 


লেন -না বা করতে সাহস পেলেন রাজ্য খাদ্য দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা 


না। কারণ যুব কংগ্নেসীরা এই সব কলকাতা 'রাজিওনের শণ্যপদ পূরণ, 
আসন বে-অছনদিভাবে | [জবরদখল ইত্যাদি একুশ দফা দাবীর ভিত্তিতে 
করে নিরেছিলেন।, এগরিই আর এফ সি আইয়ের ডেপরটেশানস্ট 
অঁলামমেলের বেশ কিছু ' সংখ্যক কর্মীরা আন্দোলনে নামছেন! ' 

প্রকৃত যাত্রীকে তাই' তাঁদের সংরক্ষিত .ছে্ষোঁট্ট সালের "দ্বিপাক্ষিক, 
টিকেটের টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট হতে চান কার্যকর না করা, কমণীদের : 
হয়; ট্রেণ.ওঠবার সুযোগ আর তাঁরা কাজের অনিশ্চিয়তা, পাঁরবা্তত গম. 


নাক করা-হয়। তবে কেউ সে অন 
5৮ এগিয়ে আসে 
নি। ' 

এবারের এই যুব সমাবেশে 
আর কোন রাজনৈতিক সাফল্য আং 
কি না তা লিয়ে অনেকেরই সংশ্জ 
আছে। তবে এই. সমাবেশের ফু 
যু কংগ্রেসের সদস্য ও সমর্থ কদেশ 
ত্কারৈর স্বরপেটি জনসমক্ষে চ 
ধন, জান 


৫7 মি জপ দানোদন - 


এই ধরচটা অপবায় হয়েছে বলে খারা পেলেন না। উপর ধরা নীতির. ফলে কয়েক ' হাজার কর্মী "সাংকাদিক সম্মেলনে - জানিয়েছেন 


ঢু 


৮৮ 
হ 


‘তানাসিয়েন কাউীন্টি, 


দ্পশ | শুক্রবার ২৩শে আগম্ট ১৯৭৪ 


(ঘর্পশের প্রতিনিধি) 

ডঃ দ্বারকানাথ কোট্টানস সেমো- 
রিয়াল কাঁমাঁটর চারজন প্রাতনিধি 
সম্প্রতি চীন ঘুরে এলেন, এ'দের 
সফরের সময়কাল ছিল দেড়মাস। ০ 
প্রতিনিধিদের অন্যতম সংগত 
শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে সাম্প্রতিক তথা সাংস্কৃ- 
তিক বিশ্লক পরবতী চশীনের একটি 
ছাঁব পাওয়া গেল। তার অভিজ্ঞতা 
থেকে প্রমাণ পাওয়া বায় যে চন 


ভ্রমণ করেছেন। পাকং থেকে সাংহাই 
লয়াও নিং প্রদেশ, ক্যান্টন (কোয়া- 
নতুং প্রদেশ) দাঁরয়ান, আনসান,া 
সিঠচিয় চুয়ান, গোকুন কামিউন,ঃ 
চেঞঙজাও 
নানকিং, হাংচাও প্রভৃতি অণ্যলে 
কোটনিস কাঁমিটির প্রাতানীধদের 
ব্যাপক গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়। 
চাঁনা কমিউীনিস্ট পার্টির আঁতাঁথ 
হিসাবে শ্রীীবশঝাস সাতাম সালে 
চনে গিয়ে আড়াই (বছর কাটিয়ে 
ছেন। এ আড়াই বছরে চখনের বহু 


মানুষের সঙ্গে তাঁর বন্ধত্ব গড়ে 


উঠেছিল। সেই সব বন্ধুদের অনে- 
কের সঙ্জোই তান আবার "মাত 
হলেন। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো 
আজ বয়সে প্রবীণ, কেউ শের 
থেকে যৌৰনে, কেউ কেউ সাধারণ 
কর্মী থেকে আজ পার্টর দাঁয়িতব- 
শীল পদে উন্নীত। তাদের সঙ্গে 
পুরনো দিনের গল্প শুরু হল। বার- 
বার জানালেন কোটনিসের প্রত 
গুদের অকৃপণ কৃতজ্ঞতা । কোটনিসের 
পাঁরচারক এবং সহকারীদের মধ্যে 
অনেকেই তাঁর কথা বলতে গিয়ে 
হাউহাউ করে কেদে ফেব্লেন। একজন 
'বিদেশী চিকিৎসকের প্রাত হাঁর্দাক 
সহমমশীত জ্ঞাপনের এ দৃশ্য দুর্লভ! 

কো্টনিস ' কামাটর প্রাতনিধিরা 
যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাদের 
নিয়ে উল্লাস। ছেলে বুড়ো সকলেই 
আনন্দে আত্মহারা। কখনোই মনে 
হয়না যে ভারত সম্পর্কে ' এদের 
কোনরকম বিদ্বেষ আছে! উত্তর 
চীনের 'আধিবাসশরা বিচির রঙ বের- 
ডের পোষাক পরে কু এবং ছা 
একপ্রকারের বাদ্যল্ম) বাঁজয়ে অকৃ- 
পণ উৎসাহে প্রীতানাধদের অভ্যর্থনা 
জানান। ওরা গাইতে থাকেন “বও- 
লিও. হোগ্লানং”  (সংস্বগতম 
সুস্বাগতম)1 চাঁরাঁদকে দেকলে 
ছেয়ে যাওয়া প্রাচীর পত্রগুলিতে 
লেখা রয়েছে “ইনচুং ইউ ই--ওয়ান 
সয়ে” (চীন ভারত মৈত্র দশরঘ্ীবী 
হোক)! গোকুন কমিউনের ক্ষেত” 


' গুলি থেকে কর্মরত শ্রামকরা খবর 


পাওয়া মান প্রাঁতানাধদের অভ্যর্থনা 
জানানোর জন্যে একটানা কুঁড় 


পরচিশ মাইল শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে 


দাঁড়য়ে পড়েনা .. 
গ্রীববাস তুলনামূলক উদা- 
হরণ দিয়ে বলেন সংস্কৃতিক বিগ্ল- 


* সচেতনতার 


ই 


চীনের মানুষ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বে 
আন্তরিক আগ্রহী 


চীন ওশ্রভ্যাঁঞ্তি চলেনা শিম্থানেত্র অভ্তিভতত।| 


বের পূর্ববতশী চীনের সংগে আজ- 
কের চীনের আকাশ-পাতাল ফারাক। 
একের পর এক দ:ঃসাহসী কাজে - 
আত্মনিয়োগ করে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হয়েছে চীন। শিল্প কষ সর্বস্তরের 
উন্নীতিতেই চীনঝাসশীর রাজনৈতিক 
ছাপ সংস্পন্ট। 
ষাট সালে চাঁন পুনগর্ঠনের কাজে 
নিয়োজিত রাশিয়ার সর্বপ্রকারের 
কারিগার সাহায্য রাতার্সাত তুলে 
নিলে চীন আত্মীনর্ভরতার শান্তিতে 
অতুলনীয় আস্থার পাঁরচয় দিয়ে- 
ছেন! তগোমিং (সাংস্কৃতিক ব*লব)- 
এর আগে ক্ষেতে যে পরিমাণ ফসল 
ফলত আজ তার বহ: গুণ ফসল 
উৎপাদিত হয়। কারও প্রয়োজনের 
আঁতাঁরন্ত ভোগ প্রবণতা নেই। চিন্র- 
শিল্পী থেকে শুরু করে সামারক 
প্রধান পর্যন্ত কারও ব্যান্তগত গাড়ী 
নেই। ভারতাঁয় মুদ্রায় চীনের প্রধান- 
মন্ত্রী চোঁ এন লাইয়ের মাঁসক বেতন 
সাৰ নয়শো টাকা ।' সকলের মুখেই 
এককথা £ আমার প্রয়োজনের আতি- 
রিন্ত যা থাকবে, তা থাকবে আমার 
দেশেরই জন্যে। 'বগ্লবী সাহাত্যকরা 
কাঁমউনে শ্রামক-কৃষকদের সাক্ষী 
রেখেই সাহিত্য রচনা করেন। রাঁচত 
স্বাহত্যের মূল্যমান। অভিজ্ঞতা, 
সত্যতা যাচাই হয় সংশ্লিষ্ট চারত্রদের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই। 
এর ফলে সাহিত্য শশল্পও যৌথ 
উদ্যোগেই সৃষ্ট হচ্ছে। মনে রাখা 
প্রয়োজন, এ সৰই শীব্লব পরবর্তী 
'নির্মাণকার্যে অগ্রগমনের পদ্ধাত। 
চীনের এই অভাবনীয় উন্নাতর উৎস 
কী ৯_ এই: মর্মে যাকেই প্রশ্ন করা 
হয়“ তান হাসিমুখে নিঃস্কোচে 
জবাব দেন £“সমাও সে তুংয়ের চিন্তা! 

সাও সে তুং " কি কাঁষাবদ, 
বৈজ্ঞানিক, চাঁকৎসাবিদ, প্রষ্যীন্তীবদ 
তবে পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠন 
থেকে শুর] করে আকুপার্জচারের 
সাফল্য পর্যন্ত সৰ কিছুর পেছনেই 
মাওয়ের অবদানের উল্লেখ কেন. 
মাওয়ের চিন্তায় আস্থা রেখে এবং 
প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে তার সাফল্য 
প্রমাণ করেই চীনের . স্বয়ংসম্পূর্ণত। 
সম্ভব হয়েছে। ষাট সালে রুশ 
বিশেষজ্ঞরা হাত গুটিয়ে নিলে লিও 
শাও চি “উৎপাদন বাড়াও” ধান, 
তুলে সংশোধনবাদের যে বীজ চনের 
মাটিতে বপন করার চেষ্টা - করাছি- 


লেন, মাও সে তুং “রাজনৈতিক 


চেতনা বাড়াও৮ সম্পূর্ণ দিপরীত 


শ্লোগানে চীনের বিগ্লবমুখী মানূষ- 


দের নতুন এবং আধানক ' শিক্ষায় 
ক্ষত করলেন। মাও সে তুং দেশ- 
গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক 
মুখোশের আড়ালে বাঁহঃশান্তির প্রাত- 
বিপ্লবী শবষাক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন 
থাকার জন্যই তান রাজনৈতিক 
চেতনা বাড়ানোর ওপর গ্রত্ 


আরোপ করেছেল। সাংস্কৃতিক 
বিশ্লব শুরু হল মাও সে তুং-এর 
'চন্আপ্রসূত শতনাট লাল পতাকার 
(প্র রেড ক্ল্যাগস) পথ ধরে। এই 
‘তন লাল পতাকাকে ওরা বলে 
“সানসিয়াং, হোং চি” চুলহুসিয়ান 
(সমাজতান্নক গঠনকাষ, কাইয়াও 
চীন (দীর্ঘ উল্লম্ষন)। রেনাসং 
কুংসা (গণ কমিউন) এই 'তনাঁট 
পথ মাওয়ের সান সিয়াং হোংচির 
অন্তর্গত। সেই সঙ্গে আর একাট 
নীতিকে তারা কার্যকরী করেছিলেন, 
«তা হল £ চুইং ইং. ল:সিয়ান 
(সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষ 
নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তা 
ছড়িয়ে দাও)। চীনের আজকের অগ্র- 
গাঁত সাওয়ের এই চিন্তাই ফল- 
শ্রদাত। ব্যর্থতআ- পুনঃপ্রয়াস-_কথণতা 
_সাফল্যের পথেই চীনের মানুষ 
আধনিক চীনকে গড়ে. তুলেছেন। 
আজ ‘তন হাজার |টনেজের ডকে দশ 
হাজার টনের জাহান তৈরী হয়েছে। 
চাং হোতে বিশাল পাহাড় কেটে 
পাঁচশো মাইলের একাঁটা টানেল কাটা 
হয়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষের উদ্যোগে 
তৈরণ হয়েছে ইয়াংস দোতলা ব্রীজ । 
জলর ওপর তৈরী হয়েছে আঁফস 
কোয়ার্টার । এই. ব্রীজের দৈর্ঘ্য চার 
মাইল। পাথুরে নদীর তলদেশ খনন 
করে কয়েক বছর এক্টানা পরিশ্রমের 
ফলে জলের ওপর সোয়া এক মাইল 
বিস্তৃত এই ব্রীজ তৈরী হয়েছে। বড় 
ধড় ইস্পাতের কারখানাও ' তৈরী 
ছয়েছে। 

এই ইয়াংস ব্রীজ ' কমিউন 
এবং পারিৰারক জীবনকে বিকৃত 
করে ছাব তুলেছেন ইতালীর * চল- 
চচরকার আন্তআ্নওনি। দীর্ঘ 
বিশাল ব্রীজের চরকে উপেক্ষা করে 
পীজের তলায় ঝুলে থাকা কয়েকটি 
নো! জাম্কাঁপড়ের ছাঁৰ তুলে 


নেওয়া হয়েছে। অথচ আল্তোনওনির 


ছবি তোলার ব্যাপারে সুঝ্যবস্থার 
কোন ঘুঁট ছিল না। যখন যেখানে 
ফেমনভাবে, ছাঁব তুলতে চেয়েছেন, 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক মান;- 
ষকে নোংর। জামা কাপড়ে ভখা- 
রীর রৃপসজ্জায় ছাব তোলা হয়েছে৷ 
সকলের চোখের সামনে সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব পরবর্তী সাফল্যের ছাঁব- 
গাল একের পর এক তুলে 'নিয়ে 
ছাব সম্পাদনার সময় চীনের অগ্র- 
গাঁতর নিদর্শনগীলকে বাদ দেওয়া 
হয়েছে। চীনের মানুষ ছাঁব তোলার 


সময় আল্তোনওনের গোপন উদ্দেশ্য , 


চান, মুন্তর পরের চাঁন এবং সাংস্কৃ- 
তক বিপ্লবের পরের চীন-চীনের 
শতনটি রূপ. (সর্বস্তরেই) িদ- 
শন স্বরূপ মডেল হিসেবে মিউ- 
শঁজয়ামের চেহারায় 'বাভন্ন স্থানে 
রাখা আছে! আন্তোনিওাঁন সাংস্ক- 


[িগ্লবের আগের এবং পরের ছবিকে 
বাদ দিয়ে মান্তিপূর্ব চীনের ছাবকে 
“আজকের চীন” বলে ব্যবহার করে- 
ছেন। এই ছাঁৰ সাম্রাজ্যবাদশ এবং 
সংশোধনবাদী দেশগুলো যেমন চখন 
সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগে 
লুফে নিচ্ছে, তেমন চীনের সাধারণ 
মানুযের কাছে,এ ছাঁব খোলা মনেই 
দেখানো হচ্ছে। এই ছাঁব দেখে চশনের 
প্রাতাট মানুষ হাসছে, হাসছে তাদের 
নিজেদের হাতে গড়া দেশের বিকৃত 
টিতির্প দেখে, তারা] ব্যঙ্গ করছে 
আন্তোমিও'নর বদর্াদ্ধকে। জানিনা, 
এ দেশের কোন ঘটনা নিয়ে বিকৃত 
ছবি তুললেও এখানকার মান:ষকে 
তা দেখানো হত কিনা। , 

. ভারতের প্রত চীনা জনগণের 
যে'কোন 'বরূপ মনোভাব নেই তার 
প্রমাণ সর্ব মিলছে। বাষটি সালে যে 
চীনের সংগে ভারতের একটা যুদ্ধ 
হয়েছিল একথা অধিকাংশ চীন- 
বাসীরই মনে নেই। যুদ্ধের সময় 


দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষদের ' 


কাছে কোন ভারতাঁবরোধী প্রচার 
চালানো হয়ান। পর্রপান্রকায় বেতারে 
শুযুমত নেহরু সরকারের সমা- 
লোচনাই প্রকাশ পেয়েছিল? আজ 
সকলের কাছে ওটা যেন কোন ঘট- 
নাই নয়। দেয়ালে স্বর শ্লোগান 
লেখা হয়েছে 'শহন্দী চিনী ভাই 
ভাই”। প্রত্যেকটা চাঁনৰাসীর ঝব- 
হারে আচরণে অভ্যর্থনয় বারবারই 
মনে হয়েছে ওরা যেন নিজেদের 
আত্মীয় পাঁরজনদের সঙ্গেই কথা 


- 


ছু] ন ] 


বলছেন। এ বন্ধ্ত্ব যেন িরুকালন, 
শাশ্বত। চীনা মাশালের জনৈক 
নীতি নিদ্ধণরক ইয়া চিয়েন ইং (চান. 
কমিউনিস্ট পার্টির সহ সভাপতি 
এবং পালটবুর্যোল শ্ট্যাণ্ডিং কাঁম- 
টির সদস্য) গ্রেট হলে কোটানস 
কমিটির প্রতিনিধিদের একদিন 
ভোজসভায় আপ্যায়িত করার সম- 
মনতো বলেই ফেল্পেন “অমাদের জন- 
সংখ্যা ১৪০ কোঁটি। আমরা একই 
দেশের অধিবাস” (ভারতের ষাট 
কোট এৰং চীনের আশ ফোডী)। 
পাক্কা দু ঘন্টা, তিনি. প্রা্ভীনাধদের 
সঙ্গে আলোচনার জন্য সমর দিয়ে- 
ছেন। নাহি গানে জমে উঠেছিল 
প্রীতির বাসর। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 
গায়ক হিসেবে বিশেষ খ্যাঁত। চপনা 
সংগীতেও তাঁর বিশেষ পারদার্শতা। 
ওরা শ্রীবশ্বাসকে গান গাইতে অনু- 


রোধ করেন। তিনি গাইলেন &২ 


সালে হারীন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 
চীন-ভারত মৈত্রীর ওপর রচিত সেই 
গানটি। উপস্থিত সবাই হাততালি 
জানালেন ' স্কুল কলেজ কারখানা 
খেত খামার যেখানেই গেছেন সেখা- 
নেই সকলে হেমার্গবাবুকে “গো 
সানচা” (গায়ক) বলে উল্লাস ধান 
তু লছেন। অনুরোধে হেমাঙ্গবাকু 
ওদের গান গেয়ে শৃনিয়েছেন। 

মত চারজন বে-সরকারী ভারতীয় 
প্রারীনাধর উদ্দেশ্যে চাঁনা জনগণ 
যে ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন, 
তাতে বিস্ময় জাগছে এই কথা ভেবে 
যে ওরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
ফারয়ে আনার ব্যাপারে কতখান 
উৎসাহণী। হেমাঙ্গবাবু তাঁর সফরের 
অভিজ্ঞতার পারপ্রেক্ষিতে ব্যন্তিগত 
আঁভমতে জানিয়েছেন, 'ভীরত সর- 
কারই প্রকৃতই অগ্রণী হলে মুহুর্তের 


মধ্যেই সরকারী তরফে চীনের সঙ্গে 


বন্ধৃত্ব ফিরিয়ে আনা সম্ভব! 


নিও বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য মনে 


চন্দননগর” নয়ই আগস্ট ৪ . 


ভদ্রেশবরে নিখিল বঙ্গ প্রাথামক 
শিক্ষক স্ামাতর তোতিশ তম রাজ্য 


সম্মেলন গঙ্গার তশরবতী ' টাউন : 


হালে সন্ধ্যা পাঁচটায় সুরু হয়। 
দপ জেলে শদয়ে সম্মেলন উদ্বো- 
ধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন প্রখ্যাত 
অর্থনশীতাবদ ডঃ অশোক মিন্। 
তান উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 
মুদ্রাস্ফরীত আজ প্রকট, শজনিসপত্রের 
দাম হ্‌ হু করে বাড়ছে। মানুষ আজ 
আঁস্থর। এ অবস্থায় প্রার্থামক শিক্ষা 
ব্যবস্থা চলবে ক করে ? শিক্ষকদের 
বেতন হারের কথা জ্ঞান, তাতে 
কোনক্মে দুমূঠো রুজি জোগাড় 
হাতে পারে। পণ্চম বার্ষিক পাঁরি- 
কজ্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে, এগার 
বছর থেকে চোদ্দ বছরের ছেলে- 
দের মধ্যে শতকরা পণ্চান্তর ভাগকে 
প্রার্থীমক শিক্ষা দিতে হবে। পরে তা 
রুমে পণ্টাশ ভাগ ও পরে সাঁইন্রিশ 
ভাগে নেমে এসেছে। হয়তো পরে 
এই সংখ্যা আরও নেছে অন্সবে। 
তান বলেন, সারা ভারতবর্ষে 
সবাঁনম্ন চারশো কোটি টাকা - প্রাথ- 


স্পা 


চাই সর্বাগ্রে। এই দায়িত্ব পালনের 
ভার সরকারের । টু 
ভীম সংস্কারকে তানি গর 
দেন সর্বাপগ্রে। সার্ক সংগ্রামের কা . 
উল্লেখ করেন এবং সামাজিক দায়ত্ব 
পালনের জন্য আহ্বান জানান। 
সভায় অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভা- 
পাঁতি ভবানী মুখোপাধ্যায় অন 
স্ঠান সভাপাত কে জি বসু এবং 
তাছাড়া ভুদ্রে*বর পোঁরপিতা সুধীর 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও পৌর সদস্য দেব- 
গোপাল চক্রবতশি সহ বঙ্গীয প্রাথ- 
মক শিক্ষক সাঁমাত, পাশচমবঞ্গ . 
গৃণতাল্তিক 1 মাহল। 
সাঁমাত, বেঙ্গল চটকল মজদুর 
ইউনিয়ন, ব্রেথওয়েট : (ঞাঙ্গাস), 
বোলস মরকম্‌ এ ঁব টি এর 
হুগলী জেলা কাঁমাটর প্রাত- - 


বন্দ ভাষণ দেনা! চ:ুড্‌ড়া খামার 
পাড়া” গণনাট্য সংঘ গণসংগণত 
পাঁরবেশন করেন। 


' খাসন্তীর এম এল এ। 


আচার 0... 


ফুদরবনের মেই মানুষধেকো 


বাধে নাম চুলা সকার 


দের্পশের সংবাদদাতা) 


. নিয়ে বাজার 1 কাগজেরা এতো 


লাফালাফি করেও কেন বাঘের ছাঁব 
জোগাড় করতে পারল না.সে সম্পর্কে 
বড়খাল পার্বতীপুর অণ্তলের সান; 


' যেরী চিল্তিত। পাব্তীপরের বাঘ 


আসলে বাঘ-ই বাঁধন নয়। তার 


নামও আছে £ দুলাল স্বর্শকার। 


বিঘা জমির মাঁলক। জাঁমদারি প্রথা 
অবলুপ্পতির .দুদশক পরেও দ:সাল- 
ষাবদ এই বিস্তীর্ণ জাঁমদারি দখল 
করে বসে আছেন! এই উনিশশো 
বিঘার মধ্যে চাষের জি আছে, 
গোটাকয়েক ভোঁড়ও. আছে। 
আছে শ-দুয়েক প্রজা-বাদের শ্রম 
কেনা হয় আড়াই টাকা রোজে এবং 
যাদের সঙ্গস্ত উপার্জনই . পুরনো 
খাপের জালে আবদ্ধ। আর আছে 
জাগদার মশায়ের -কাছাঁর বাড 
মধ্যযুগীয় সমল্ততন্দের দরর্ভেদ্য 
দুর্গ। 

জামদার [বিলোপ আইনকে 
aE Tee মহা সি 
শাসন চালাচ্ছিলেন। কিন্তু দিনকাল 
"খারাপ । দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার 
মহাপ্রতাপশালী দুই নেতা গোবিন্দ 
মস্কর এরং. পঞ্চানন সিংহ পরস্পর 
যব্ধরতা, এ'রা যথাক্রমে ক্যাঁনং ও 
গোটিবন্দ 
নদ্করের আরেক প্রতিপক্ষ আছেন, 
তান পাথরপ্রাতমার_ এম এল এ 


সত্য বাপহীল। এইসব লড়াইয়ের 
সুযোগ নিয়ে বর্গদার প্রজারা 
“বেড়ে উঠেছে।» 


জঙ্গল থেকে গ্রামে ওই বাঘের 


'আমদানীর সুযোগটার পর্ণ সধ্ব্যব- . 
. হার করেছেন। 


বাসল্তী থানার 
পেটোয়া আঁফসারদের মাধ্যমে তানই 


' আলিপুরে জেলা পঢীলপশের সদর 


দপ্তরে গরম গরম" রোডওগ্রাম পাঠা- 


* নোর ব্যবস্থা করেছেন--আজ একে 


লা 


" আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর, 


আর '' 


ৰাঘে মেরেছে, কাল ওফে বাঘে 
মেরেছে ইত্যাদ। সরকারশ বন দপ্তর 
পরে স্বীকার করেছে যে 
খবরের বেশীর ভাগই আঁতরাঁঞ্জত। 
এ কাজে দ:লালবাবুকে আরো সাহায্য 


করছেন পণ্টানন সংহ_ীষাঁন আনন্দ, 


বজারের বাস্ন্তীর সংবাদদাতা। 
হচ্ছে প্রজাদের মধ্যে ভীতির. সপ্টার 
করা, তাদের উৎখাত করে বাইরের 
থেকে .অপাঁরাচিত, ভাড়াটে কাঁষি- 
শ্রীমক আমদর্চান করা, প্রজাদের 
পুজীভূত বিক্ষোভকে .. অন্কুরে 
বিনাশ করে দেওয়া । 

দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণায় এই 
ধরণের সামন্ততাল্ক শোষণ কোন 
নতুন ব্যাপার নয়। বজারী কগ- 
জেরা পাতার পর পাতা ব্যয় করছে 


বাঘের গপ িখতে। অথচ এটা. 


যান যে ওই অগ্লের মানুষেরা জলে 


জঙ্গলে বাঘের পেটে আর সাপের 


কামড়ে মরতে বাধ্য। নুন-লাগা প্রান” 


'* শৃনক্ষলা মাটিতে 'বিঘাপিছ চার-পাঁচ 


অণের বোশ ধান হয় না, তাও বছরে 
একবাব। ব্গদর ধান দিতে অস্বী- 


মালিকেরা ঘাঁধ কেটে রাতার্যাত 


নোনা জলে জ্বাম ভাসিয়ে দেয়। 
তারপর ধানের জাঁম হয়ে যায় ভোঁড, 
ছ''টটাকা সাত টাকা কৌঁজতে পারশে 
ভেটাক চালান হয়ে যায় ক্যানিং-এর 
বাজারে) 'আর গৃহহারা বর্গাদারেরা 
ভিক্ষা করতে বার হয় শিয়ালদা 


থেকে ক্যানং পর্যন্ত ওই লাইনের " 


সমস্ত রেল ঘ্টেযনে। 
সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ 
পেয়েছে কলকাতার গাঁপকা সমাজ্জের 
শতকরা নববুই ভাগ আসে দক্ষিণ 
চাঁব্শ পরগণা থেকে৷ তারা কারা ? 
তারা এইসব চাষী পাঁরকারের মেয়ে। 
তাদের মা কাপেদের দেখা যাবে 





১৯৭৪ প্রকাশিত হচ্ছে 


, 'বাঞনৈতিক ও মতাদর্শগত মৌলিক রচনায় সমৃদ্ধ 


ধল্লেনিন সেপ্টার অব ইণ্ডিয়া-র : 


শক্হোঞ্রন্ী সংকলন 
উ তারতের কৃংক আন্দৌকনের-ছু"টি বিতর্কিত, পূর্ণাঙ্গ ছলিল পট জাতীয় 
ও আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন প ভারতের বিপ্রব ও সোভিয়েত 
নেতৃত্বের ভূমিকা! প্ী পার্টি, গণআন্দোলন ও গণসংগঠনের আত্মসমালোচনা 
@ প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে £ চীন-১৯৭৪ ট জনগণের-জীবনের নানাক্ষেত্রের 
সী SMO জীবনের ছবি। 
_.. মূল্যঃ চার টাকা: 


গ্রাহক, পাঠক, বিউিরাডি ও আরবী বিরহ রহ! অবিলম্বে 
* ঘোগাযোগ করুনঃ 


দেনিন সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়া 


৪৬, মতি শীল ট্রিট, (ব্রিতল ), 


কলিকাঁতা-১৩ 





এ সব' 


ক্যানিং-এ তালদিতে, ভিক্ষার ঝৃলি 
হাতে পুরে বড়তে। 

"সুন্দরবন অগ্চলে প্রাত বছর 
প্রায় শ দুয়েক লোক মারা পড়ে 
বাঘের পেটে বা সাপের কামড়ে । এর 
জঙ্গলে যায় মধু আনতে;-মাছ, ধরতে 
ৰা কাঠ কাটতে । এর জন্য ঘুষ দিতে 
হয় ফরেস্ট অফিসে, প্দালশে। কেউ 
কেউ ডাকাতের হাতেও মারা পড়ে। 
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রানের ্তাদী বাণিজ্যের - 
- চারা হতাধাব্যপ্জক 


(দের 
‘ৰল, রপ্তানী নারে 


সংবাদদাতা) 
দণ্রের সেক্রেটারী এস ডি বল্‌ ' 


বন্য প্রাপীর প্রোমিকেরা ভাষণ চেহারা ক্রমশই - হতাশাবাঁজক হচ্ছে মল্লিক সাহোক অবশ্য বললেন, 


চিক্তিত। ত্বারা খবর কাগজে ঘন- 


ঘন লেখলোখি করান, জঙ্গল সক. 


সাফ হয়ে গেল, পশহরা নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাচ্ছে ইত্যাদ। 'বশ্ব বন্য প্রাণী 
তহাবলে পূর্ব ভারতের সেক্রেটারী 
এক বৃটিশ মাহলা। তিনি সআৰার 
খুবই প্রভবশাধিলনী। তার দ্ুপা- 
রিশে শোনা যাচ্ছে ঝড়খাটল অণ্লে 
আরো ফরেস্ট চেকপোম্ট বসবে। 
অর্থৎ গরীব কাঞঠ্রেদের আরো 
বেশ ঘুষ দিতে হবে। ভাবতেও 
অবাক লাগে, আজ যে পশুপ্রেমে' 
গদগদ, তার পূর্বপুরুষের হাজার 


লাথতে। মানুষ সফ হয়ে যাক, ' 


আমীদের শ্ঁসককুলের কেন ধঁচল্তা 
নেই। কিন্তু পশনর স্বাস্থ্য যেন অটুট 
'থাকে। বাঁরভূমে ঝাঁকে ঝাঁকে তাজা 
ছেলে র্মালটারীর গঢ়ালতে মরুক, 
কিন্তু কলকাতার স্ট্যাচুর দেহ যেন 
অক্ষন্ী থাকে। .. 

কলকাতার. কাজগুলো বাঁদ 
দেখার চেষ্টা করত, তাহলে সংন্দর- 
বনের আসল বাঘের কথা লিখতে 
পারতো! বে বাঘ মান্দষ খায়, অথচ 
রক্ত. পড়ে না এক ফোঁটা। শুধু তার 
দহ থাকে ফ্যান খাওয়া ভিখ্মীরর 
শীর্ণ চক্ষু কোটরে। ' 
কিন্তু কাগজ তা - লিখবেনা। 
ত'হলে আরো বড় থাঘ তাদের ট:ট 
চেপে ধরবে। 


থাম দি উযাগন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পথিকৃৎ, ডি, এল, ও ডি, ওয়াই, 
ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ, কমসোমল- 
এর যৌথ উদ্ভোগে ১১ই অ গষ্ট ৬৬ 
তম শহীদ ক্ষুদিকাম দিবস উপলক্ষে 


1 শহীদ ক্ুদিঝাম মুক্তির পাদদেশে 


জগ্দিযুগের প্রবীণ কিপ্লীবী হেমচন্র . 
ঘোষ এর সম্ভাপতিত্বে এক স্মরণ 
সভা! অমুঠিত হয়। এই লতায় গৃহীত 
মুল প্রস্তাবে বিপ্লবী শহীদ কুদিরামের 
প্রতি সংগ্রাধী অভিনন্দন জানানোর 
সঙ্গে সঙ্গে দাবী. করা হয় (১) 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
বিপ্লববাদের ধারার 


পুন লিখিত করতে হবে এবং (২) 


{ ১১ই আগষ্ট শহীদ ক্ষুদিৱাসের দিবস- 


কে জাতীয় দিবস হিলাবে ঘোষণা 
করতে হকে। 


- ক'তার ব্যবসায়ীরা, 


গালের অসম ফী জন্য রপ্তানী [মালিক পাঁচ টাকা পন্যাশ পয়সা 


ভূমকাকে | 
| ষধাষোগ্য মৰ্ধ্যাদ দিয়ে ইতিহাসকে 


, উীনশশো পণ্মষাট-ছিষাটু সালে 
পূর্বাঞ্চলের তথা পূর্ব ভারতের 
সমগ্র ইঞ্জিনীয়ারং দ্রব্য রপ্তানী ভার- 
তের রপ্তানীর শৃছ্ষাঁট্র শতাংশ ছিল। 


উনিশশো বাহাত্তর-তয়াস্তর সালে 


পূর্বাঞ্চল সারা ভারতের ইঞ্জিনণয়ারং 
দ্রব্য রপ্তানীর মধ্ধো! বিশ ভাগ মাত্র 
সরবরাহ করেছে। সম্প্রাত ইঞ্জি- 
নাঁয়ারং এক্সপোর্ট  প্রোমোশন 
কাউাপ্সলে ইস্টার্ণ কিঁজিয়নের এক, 
আলোচনা চক্র উপলক্ষে প্রকাশিত 
প্স্তকায় দাৰশ করা হয়েছে, উীন- 
শশো তিয়াজ্র-চুয়াত্তর সালে একশ 
পণ্চান্তর কোটি টাকার কারিগরি 
TS NT RGA 
কটা পাল্টেছে। 

HME বি 
নার শেষে এঁ কীন্সল মোষ! চারশ 
পয়ত্ৰিশ কোট টাকার হী্জনীয়ারং 
দুঝ্য রপ্তানী; করার পরিকল্পনা 
রেখেছে। . 

পূর্বাঞ্চলের . রপ্তানীর ক্ষেত্রে 
কতকগ্যীল বাধা আছে যাব জন্য 
দিন দিন, হাঞ্জিনায়ারিং দ্রব্য পাকা 
চামড়া, ভায়মণ্ড* আযালুমিনিয়'ম খাঁনজ 
পদার্থজাতদ্রব্যের রপ্তানী রুমশই 
মার খাচ্ছে। সরকারের রপ্তানী নীতি 
বার বর, পাল্টানো এবং কতকগুলি 
ক্ষেত্রে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের চাপে বা 
প্রভাবে নতুন নিয়ম আরোপ .করার 
ফলে রপ্তানী মার খেয়েছে। 

তৈল প্রস্তুতকারক দেশের, 
রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সরকার বার- 
বার বললেও জাহাজের ব্যবস্থা তেমন 
কিছ; হয়নি। কলকাতা থেকে আরব 
ডোহা, মাসকাট ওমম্লান ডুবাই আবু 


_না। যাঁদও পারস্য উপসাগর এলাকা 


থেকে প্রচুর কাঁচামালের অর্ডার, কল- 
পেয়েছে তবু 
কলকতা বন্দর থেকে পারস্য উপ- 
সাধয় এলাকায় জাহাঁজ যায় না! 
বোম্বাই থেকে জাহাঞ্জ ছাড়ে। কর্তৃ- 
পক্ষ পাঁশ্চমবঙ্গকে বাঁণ্যত করার 
জনই কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়ার 
ব্যবস্থা. করছেন না; (দুই) শরজ্জ্ড 
কাঞ্ক জাহাজে মল পাঠবাঁর আগে | 


ও পরে যে ধণ দে তা. অনেকাংশে | - 


কমে যাচ্ছে ৰলে ডঃ দেবাপ্রসাদ { 


রঞ্জন ৰাঁপিজ] বাদ্ধর জন্য প্রাণ- 
পণে চেষ্টা করতে হবে, দরকার হলে 


স্বদেশ মালের যোগান কামিয়ে কষ্ট 
করে তা করতে হবে। ঈতনি অবশ্য 


পূর্বাঞ্চলের রপ্তানী হাসের কথা 
এবং পূর্ব, ভারতে রপ্তানীর ক্ষেত্র 
অস্ুব্ধাগুলোর কথা কছুই বলেন 
নি। এদেশে যখন পাঁচ কোটি টন -- 
ইস্পাত দরকার তখন বাইরের দেশে £ 
ইস্পাতের দাম বৃদ্ধির সুযোগ “নিতে 
গিয়ে দেশের কলকারখানায় ইস্পাত 
সরবরাহে টান পড়্বেই। 

ট্রাসপোরট ফ্রেট চার্জ বাদ্ধ- 
জানত. সমস্যা নিয়ে সাউথ ইস্ট 
গালফ কনফারেন্স কতৃপক্ষের সঙ্গে 
, আলোচনা চলছে বলে জানানো 
হয়েছে। এ সভায় ৰাংলাদেশ ব্যাঁপজ্য 
কমিশনের কনশেলার জনাব কামরুল 
হৃদ" সাহেবও বাংলাদেশে রপ্তানীর 
কথা বলেন। পূর্বাগুল থেকে রপ্তানী 
কাঁমযে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্টেট- 
ট্রেডিং কর্পেরেশনের অসম অর্ডার 
ব্টনও যে দয় তা অনালোচিত 
রয়ে গেছে। বাংলাদেশের অর্ডার এস 
টি সি কয়েক ক্ষেত্রে নিজের দলের 
লোককে চুপ চপ কোটেশনে খুশি 


করে দেন। সতী বল্ল রপ্তানীর ক্ষেত্র 
আধা সরকারী সংস্থা টেকপাঁসিল 


৯ 


| 


Ee 


* 


প্বশ্ট:লর ক্ষুদ্র শাঁল্পের মাল 


টাকা সদস্য চাঁদা করেছে। ক্ষুদ্র 


শিল্প কতৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ থেকে . 


সরাসরি রপ্তানীর অর্ডার পেলেও 
বাঁপজ্য দপ্তরের এক শ্রেণীর আমলা 
মালের দোষ দিয়ে বাধা দেন নানা- 


ভাবে। এসব বাধা কাটিয়েও বিহা- 


আরবের হুর্সলীম দেশে এবং বাংলা- 


- দেশে ছয় লক্ষ টাকার ইঞ্জিনীয়ারং 
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ইত তে কান 5 
রেরা আগে কখনও এরকম গুপ্ডা- 
- শাহীর শিকার হন নি।ণ 
চৌদ্দই আগস্টের হিন্দুস্থান 
টাইমস জানিয়েছেন যে বালসার, 
সুরাট, বীতলাম, গোধরা, বরোদা 
পথে প্রায় প্রতিটি ম্টেশনেই “যুব 
কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকেরা” বন, 
কারণে হাঙ্গামা করেছে, ভেস্ডারদের 
ক্যাশ বাক্স লং করেছে, খাদ্য, 
রর মিঠাই-এমন ক দোকান থেকে 
রাই খেলনা পর্যন্ত জ্দঠ করেছে। এই সৎ 


টির 

র যুব কংগ্রেস 

দিল্লাঁতে সারা 
বশ থেকে 

দেশবাসীকে 

সঙ্গ এটাও 


1 তল্লাসী করে বালসার ন্টেশনে 
প্দালশ যে জিনিষগ্লি উদ্ধর 
করেছে পাঠকদের সেটা জানাই £ 
| প্যাকেট  4নিরেত্ধগ, 
কত) মদের বোতল এবং 
বাসমতা ও অন্যান 
» বলা ৰাহ;ল্য 
৷ যোগাবার 
চা না। 





vais UPL 


হাত্গামাসৃহ্টিকারী ষুবকংগ্রেসীদের 


দিলী সম্মেলন থেকে ফেরার পথে 
বব কংগ্রেসীদের গুগ্ডামী রাহাজানী, 


টাকা, অর্থাৎ-মাসে গড়ে এক লক্ষ 
দশ হাজার টাকা। স্বরাষ্ট্র মন্দা 
দীক্ষতের জন্যে পণ্রষট্রু হাজার 
টাকার "কন বেশশী। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
উপমল্্ী শ্রীমহসিন স্বীকার করেছেন 


যে সাতষাঁট-একান্তর সালের তুলনায় - 


মন্ীদর নিরাপত্তাজনিত, ' খরচ 
ক্রমশঃই বেড়েই চলেছে। 
কনোজের কংগ্রেস এম পি শ্ভু- 
নারয়ণ মিশ্র অনেক চেপেচু প 
রাষ্ট্রপাঁত পদপ্রার্থী ফখরদাদ্দন আল 
আহমেদের বিষয় সম্পত্তির হিংসব 
টেনে বের করংত পেরেছেন। অবশ্য 
এই অপরাধে শ্রীমিশ্রকে ইন্দিরা 
কংগ্রেস দল থেকে ৰাহিম্কৃত করার 


আয়োজন নাকি চলছে এৰং এটাও - 


স্বভাবিক ঘটনা জনাব আহমেদ 
গত পনেরোই আগছ্ট এক ববৃতিদ্ত 
বলেছেন সাদি ও আমার স্লীর 





পনেরো ভাগ এর দুই 'অংশের হিসেব, 
সঠিক ধরে নিলেও বাকী তেরো 
আগের হিসেবটা' দলে ভালো হত . 
না? গোঁহাটী শহরাপ্টলে জামির . 
দার্ম কলকাতাকেও ছাড়ি:য় গেছে। 
হেচল্লিশ বিঘা আসাম মাপের জাঁমর 
দাম কম করেও বাইশ-তেইশ লক্ষ 


টাকা। এটা আসাম সরকারের ক্ষত. 
পূরণের” হিসেব থেকেও জানা 
সম্ভব। ফখর্ুদ্দিন অনলি : আমেদ 
বলেছেন তার মোট সম্পত্তির আনদ- 
সাপক মূল্য ছয় লক্ষ ' টাকা, সংসদ 
সদস্য পিল; মোদী শুধ: তার দিল্লীর 
বাড়ীটই ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে কনতে 
প্রস্তুত ৰলে জানিয়েছেন। জনাব 
- আহা.মদ রাজী হয়ে যান লা! 


দু হাজার দুই শত 
বির্ঘা (পশ্চিমবঙ্গের মাপে দ্বিগুণ) 
এর মধ্যে আমার নিজের নামে পনেরো 
ভাগের দুভাগ অর্থাৎ দশা চুরান- 
ব্বুই বিঘা । এর থেকে কছ: ভূদানে, 
কিছু সরকারকে দিয়ে আমার নি'জর 
নামে এখন পণ্ঠাশ. বিঘা অসি আছে, 


এর মধ্যে ছেচল্লিশ বিঘা 
শহরাণ্টলে ৷” 
* িসেবটা কেমন কেমন ঠেকছে। 


গৌহাটী 





(পাপের সংবাদদাতা) 


মান মুক্তিযুদ্ধে! তি. 


বোমব্যাজ করে আরব ভূখণ্ডে 
গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে চাইছে 

'ব্রাটশ হামলা সম্পর্কে মস্তি 
ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কাঁমটির সদস্য ইউ- 


বর দাপটে ব্রিটিশ গ্যারসন উত্তরে সুফ থের আঁভিজ্রতা উল্লেখ্য। তান 
5 হঠে বায় এৰং" 









বলেন, ব্রিটিশ সামাজাবাদ দোয্গযারর 


র 





I ছয় 





নেই বে মুখিয়ে 


HET whe sun ee 


ডু ্র বোর মে 


রুপান্তরী নাট্যগ্োষ্ঠ কল- 
কাভায় অপরিচিত নয়। রবীন্দ্- 
সদন, আকাদেমণ কিংবা বিড়লার 
মণ্ডে যে -সমস্ত নট্যগ্োষ্ঠী কল- 
কাতার মানষকে নাটক দেখান তারই 
মধ্যেকার একাঁট। 

আর আম হচ্ছ সেই ম্যনদষ- 
দের একজন, যারা দুবেলা দু-মঠো 


, অন্ন জোটাতে আঁস্থর হয়ে পড়ে। 
ক্ষার্ণক অবসরে বিপর্যস্ত মূল্যৰোধ- 


গুলিকে 'ঁফারয়ে আনার জন্যে 
যায় মনদমেল্টের তলায়, - আকাদেমী 
মণ্টে কিংবা কলেজ ম্্ীটের বইয়ের 
দোকানে। পূর্বোন্ত কথাগদীল- বলার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে একটীমাত্র যে, চৌদ্দ” 
বৎসর প্যাঁ্ততে রূপান্ত্রীর নতুন 
নাটক “ভূতের বেগারু' সম্পর্কে 
আমার মতামত নিতান্ত অপেশাদার 


সমালোচকের বন্তব্য বলেই জানকেন। . 


নাটক মণ্চস্থ হওয়ার আগে 
জমার বন্ধু শ্রীপ্রশান্ত ঘোষের (মঃ 


কিন্তু সব শিল্পকলার ন্যায় 


. নাটকও. শংধুমাত্র সাংবাঁদকের সংবাদ 


চয়ন নয় ৰা এঁতহাসিকের অতীতের 
বর্ণনা নয়। প্রকৃতপক্ষে নাটক, 
বাস্তব দৈনপ্দিন জশবনের চেয়ে 
আরও. উন্নততর আরও তাঁন্র আরও 
কেন্দ্রীভূত এক আরও আদর্শের 
কাছাকাছি। বাস্তব জশবনের প্রাত- 
ফলনের য়ে অরও বেশী কিছু 
বলেই মানুষ নাটক দেখতে যায় এৰং। 
অন:প্রেরণ। পায়। তাই নাটক হচ্ছে 
মানুষের সংগ্রামের, হাতিয়ার! এই 


অর্থে এবং সামাগ্রকভাবে “ভুতের 


বেগার” “শিল্প হিসাবে নাটক 'হসাবে 
সম্মান পেতে পারেনা। নাটকাঁটির 
মুলে বন্তব্য. হচ্ছে, “ইংরাজরা আজ 
আর রাঁজ্যশাসনের দায়িত্বে প্রজা- 
কুলের নয়ন সম্মুখে নাই। তাহারা, 
সম্পূর্ণ ব্যবসাদার হইয়া 'এই বাবু- 
যাইতেছেন ৮৪ 

সত্রধর ও গ্লায়কদলের নু 


iad গাধা 


যোগ্য বি নিয়োগ: 


' আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে | 


একজন অযোগ্য ঝ্যান্ককে নাট্য প্রযো- 


৷ ₹* জক হিসেবে . নিয়োগ করা হয়েছে। 


কাগজে নামমাত্র একদিন. একটু 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়োছল' এবং 
- রৌঁডওতে দুএকবার ঘোষণা করা 
হয়েছিল।. অবাক কান্ড যে, এই 
নাটকে দেশে যেখানে নাটক নিয়ে 
বহুবিধ পরাঁক্ষা নিরীক্ষা চলছে 
একং- যেখানে এই পদের যোগ্য" বহু 
গবেষক ‘শিল্পা রয়েছেন সেখানে 
কোন দায়িত্বশীল ও যোগ্য ব্যান্তির 
"আবেদনপত্র জমা পড়নি। তাহলে 


নিশ্চয় কোথাও - একটা বিরাট ফাঁক 


আছে? 

এই, পদের জন্য চাওয়া হচুষ- 
দছিল--(এক) কমপক্ষে বি এ ডিগ্রণ 
(দুই) সংচ্কঁত সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান 
(তিন) নাটকে ডিপ্লোমা (চার) বর্শ্ব 
নাটকে জ্ঞান (পাঁচ) সাধারণ জ্ঞান 


ছয়) রেডিও নটাকে বিশেষ আভ- জী 


জ্ঞতা ইত্যাদ আরও গুণাবলণ। 


নির্বাচিত প্রার্থশ সাধারণ গ্র্যাজুয়েট | 


তার নেই। অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন 


প্রার্থীরা ইন্টারীভিউই পেলেন না। | 


বেশ্নভ্রভ রায়, কপকঞা 
এবং ড্র CAF 


আঁভযোগ প্রবল ৷ 


Sl জনী জন্য কীচামানের - 
“ভাব তীর বনে ক্রটি 


(দেপপের সমবদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গের রঙ তৈরখর 
কারখানগুজার অৰস্থা শোচনায় 
হয়ে উঠেছে। কাঁচামালের অভাব, 
বন্টন ব্যবস্থার অুটির জন্য ক্ষ 
মালিকরা মাথায় হাত দিয়েছেন। . 

টিউনিয়াম অক্সাইডের মত 
কাঁচামাল কেরালায় উৎপাদন হলেও 
মালের পরিমাণ খুব কম। ক্ষুদ্র 
শিল্প মালিকরা অনেকেই চৌধাট 
সালের পর ডাইরেকটরেট অফ 
রেজিন্টিকিত হয়েছেন বলে মাল 


পাচ্ছেন না। তাছাড়া বিদেশ থেকে 
কাঁচামাল আমদানী করার ক্ষেত্রেও 


দিনে 
কটেজ ইন্ডাস্ট্িজ-এ নাম লিখিয়ে" ব্যবস 









দর্পন | শুক্রবার ২৩শে আগক্ট ১৯৭৪ 


হঠে যায়। 
এ ব্যাপার 
কপোরেশনের 

উর্ধে নয়। ও 
বরাহ করেন 
মালের চে 
ও গাহ ব্দেও 
চাঁপয়ে এর 
খুব € 
















বরে 











ক্ষদ্র শিল্পের প্রীত চরম অবঃ 













সেন্স পেয়েও ’ 
বার্থ হচ্ছেন 
সবার্থাশ্বেসু 














গনি? পরেযুর তত আট ১ ৯১৭৪ 


রর রী অন্গাদবের- কিছ ও 


ডু এ 


কয়েকটি মামলা | 


(দপপের সংবাদদাতা) KR 


শআমি' সেন্ট পারসেন্ট 
অনেস্ট। আমি জীবনে কখনও দঁডজ- 
অনেঁস্টি কারনি। কখনও দুনশীততে 
লিপ্ত হইনি» দর্পণ পত্রিকার সম্পা- 
দক শ্রীহীরেন বসুর বিরুদ্ধে একটি 
, মানহানির 'মামলায় সাক্ষ্য দিতে 
গায়ে সমবায় মন্দা শ্রীনজয়নাল আবে- 
দিন একথা বলেন। সালদার জেলা 
অজের আদালতে এই! মামলা দায়ের 
করেছেন ওখানকার পাবাঁলক প্রাস- 


"- গ্িকউটার শ্রীআনিল মৈত্র চাফ সেব্রে- 


এ 


টারীক। লিখিত দনদেশে। দর্পণ 
সম্পাদকের বিরুদ্ধ আঁডযোগ যে, 
তান দর্পণের আঠাশে সেপ্টেম্বর 
উনিশশো 'তিয়া্তর সংখ্যায় “জগ 


নালের বিরুদ্ধে অভিযোগ শিরো- ' 


ণামায় একটি সংবাদ প্রকাশ করে 
মন্ত জয়নাল আবোঁদনের মানহানি 
করেছেন। . 

দপণের্‌ উপারউক্ত * সংবাদে 
বলা হয় যে, পশ্চিমঝণ্গের রাষ্টরয়ত্ত 
শিল্প দপ্তরের মন্ণ জয়নাল আবে- 
দিনের বিরদ্ধে নানা প্রকার দুনপ- 
তির অভিযোগ উঠেছে। অভদ্রতা ও 
অশোভন আচরণের রেকর্ড করার 
সঞ্জে সঙ্গো দুর্শীতির অজ আঁভ- 
বোগে তান নিজেকে ভীড় ফেলে- 
ছেন। সস্তা দরের স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ 
কো-অপারোটভের নাম নিয়ে বড়", 
বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে চড়া 


-১ দামে খরা করেছেন। মালদহ ও 


পশ্চিম দিনাজপটুরের সমত বন্টনের 
লাইসেন্স দেওয়ার . ব্যাপারে শুর 
অশ্যুভ ছায়া প্রাতফলিত হয়েছে। 
আদালতে ববোঁচত হতে যাচ্ছে। 
- সবচেয়ে বড় ঘটনাটি হচ্ছে ওঁর দপ্তর 


তদন্ত এখনও হয় নি। দদুর্গাপর 
} কেমিক্যালসের সাভজন আঁফসারকে 
/ জয়নাল আঁবোদন কোন স্বার্থে বর- 
থাস্ত করেছেন সোঁটা কোন পর্যায়েই 
বিবোঁচত হয় নি। 

্ৰীঅ'বেদিন 
দর্পণে প্রকাশিত সমস্ত আঁভযোগ 
অস্বীকার করেন এবং বলেন যে 
তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করার জন্য 
ক সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর 
পক্ষে সাক্ষ্য দেন কো-অপারোটিভ 
সোসাইটিসমূহের রোজিস্ট্রার শ্রীঅমল 
ঈাটাপাধ্যায়। দুর্গাপুর কেমিক্যালস 


. লিমিটেডের একজন জইরেকটর 


শ্লীআঢা, হোম (প্রেস) সেকশানের 
জ্রীসুকুমার সেন, স্থানীয় যুব -কংগ্রেস 
সংগ্রাম কামাটর নেতা শ্রীআঁসত বস 


খড়বা'কেন্তের বিধানসভা সদস্য ব্যর্থতা একদিকে যেমন সাধারণ এখানকার পার্রশ 


শ্রাহবা হক প্রমুখ । 


" হত্যা লীলা চাঁলয়ে যায়! 


গত একুশে আগস্ট জেলা 
হট নল 
গঠনের কথা। শ্্ীবস্য পাঁচশো 
টানি হের দিদা 
মুক্ত আছেন। 

দর্পণ সম্পাদকের বিরদ্ধে 
আরও তিনটি ম্নহানর মামলা 
চলছে একটি মামলা-. করেছেন 
খুলে সাবধভীভিশনীল জা 
সিয়াল ম্যাজস্টেউর কোর্সে ওখন- 
কার বিধানসভা সদস্য শ্রীকীরেশবর 
রায়। আর দুটি মাল ' করেছেন 
চীফ টপ লিটন ম্যাঁজস্ট্র্টের 
আদালতে যব কংগ্রেসের সভাপতি 
শ্রীস্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জাঞ্গী- 
পাড়ার এম! এল এ শ্রীগণেশ হাটুই। 
প্রথম মামলায় দর্পণ সম্পাদক দশো 
টাকার ব্যান্তগত মুচলেকায় এবং 
পরের দ্াটর প্রত্যেকাটতে পাঁচশো 
টাকার (একজন করে জামিনদার) 
জামিনে মুক্ত আছেন। র্ 
মানহানির দায়ে আর একটি মামলায় 
দর্পণি সম্পাদক শ্রীহীরেন বসুকে 
সাজা দিয়েছেন আলিপনরের আঁত- 
রন্তু জেলা জজ শ্রীমনোরঞ্জন ম্ক। 
আিপারের জেলা জজের আদালতে 
এই মামলাটি দায়ের করেন চব্বিশ 
পরগণার . পাবলিক ' প্রা্সীকউটর 
ভ্রীজ্যোতিম'র রায়চৌধুরশ। দর্পণ 
সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, 
[তানি দর্পপের দশই আগস্ট তেয়াত্তর 
সংখ্যায় “ডাঃ জয়নাল আ্বোদন 
চোর্যকারবারের সঙ্গে জাঁড়ত” 
গশরোনাম্ময় একটি সংবাদ প্রকাশ 


সম্পাদকীয় 

(প্রথম পৃঙ্সর পর) 
প্রাত্চ্ঠা করে আর শেষে 'ভয়েত- 
নামে সর্বাধুনিক যষ্ধাস্্ ব্যৰহার 
করে প্রায় দুই যুগ ধরে বেপরোয়া 
কিন্তু 
ইন্দোচানের মুক্তি সংগ্রাম সমস্ত 
কিছু বরবাদ করে দিয়েছে। আর 
ওখানে প্রার্ম ষাট হাজার মাঁকনী 
যুবক বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। প্রায় 
বশ লক্ষ মার্কিনী যঁবক যারা 
ভিয়েতনামের যুদ্ধে দফায় দফায় 


77858 
আত্মসমর্পণ করে এই মর্মে আবেদন 
করেন ধে, তিনি যখন আদালতে 
আসছিলেন তখন ! মোৌমনপুরের 
মোড়ে কয়েকজন বিক্ষোর্ডকারী 
গাড় চলাচলে কধা সৃষ্টি করে। 
পর গাঁড় চলার কোন সম্ভাবনা না 
দেখে সেখান থেকে 'তাঁন পদরজে 
আদালতে হাজির হয়েছেন, যার ফলে 
তাঁর আদালতে -পেপছতে দেরী 
হয়েছে আতারন্ত জেলা জজ শ্রীবসুর 


নাকচ করে দশ হাজার টাকার নতুন 
জামিনের আদেশ দেন। 
জেরার উত্তরে শ্রীআবোদন স্বীকার 
করেন যে, কেন্দ্র প্রদত্ত মোটা কাপড় 
ক্যালকাটা হোলসেল কনাঁজউমার্স 
কো-অপারোটভ' সোসাইটি সারফৎ 
বড়বাজীরে গেছে এবং সেখানে এই 
কাপড়ের চোরাকারবার হয়েছে। তবে 
ভান এই ব্যাপারে জড়িত নন। 
এই মামলায় আতীরন্ত জলা 
জজ আসামী লীবসকে তিন মাস 
টাকা জারমনা 1 অনদায়ে অরিও দু- 
মাস কারাদস্ডে দণ্ডিত করেছেন। 
মতি পেয়েছেন এবং বর্তমানে দই 
হাজার টাকার জামিনে মু আছেন। 
তেমনি মান কা়েমদ্বার্থ 
গোচ্ঠী আরও মীরয়া হয়েছে। 
এরই পরির্ণাততে ওদৈশে 
রাষ্ট্রপতি কেনোঁড নিহত হয়, আর 


নিকসনকে গদীতে রাখার জন্য কোটি 


কোট ডলার খরচ করার ব্যবস্থা 
হয়। বরাবরই মাঁকর্ন দেশে নির্বা- 
চনে এ- ধরণের ব্যাপার ঘটে। কিন্তু 
ওদেশের মধ্যাবত্ত সমাজ আজ িচ- 
লিত। তারাই আজ যড়যন্মর ফাঁস 
করার কাজে নেমেছে। 

'আঙ্চাদের দেশেও কীয়েমী- 
স্বার্থের যড়যন্্ একই ধরণের 


অংশ গ্রহণ করেছে, তারা দেশে ফিরে হতে বাধ্য। ক্ষমতা আঁধণ্ঠিত রীজ- 
গ্রন্ড বিক্ষোভ আন্দোলনে সংগাঁঠত। নীতাবদদের ওয়া ক্ষমতায় পাকা 


তারা ফাঁস করে দিয়েছে ভাবে 
কায়েমীস্বাধোরি মুনাফার জন্য 
সারা বিশ্বে মাঁকনি নেতৃত্ব কামিউ- 
নস্ট বিরোধিতার নামৈ মানুষের 
মতত সংগম গ:ড়িয়ে দেওয়ার চা 
করছে। : 

ভান সংগ্রামের 
প্রচন্ড সাফল্য আজ পটীর্ঘবীতে 
নতুন চিন্তার নয়া দিগন্ত উন্মোচন 
করেছে। এই সংগ্রামে 'মাঁক'না 


০ ৮ আল পট সক 


মানুষের আন্দোলনকে তাঁর করেছে 


করার জন্য অর্থভাশ্ডার উন্মন্ত করে 
দেবে, সেই অর্থ নিয়ে ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠী গুণ্ডাবদমাইস নিয়ে রাজত্ব 
চালাবে, সাধারণ মানুষ 'না্পিচ্ট 
হাৰে- এই: পারবেশ দিন্তু ইতিমধ্যেই 
আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছো। যা 
সল্ট হয় নি বা দানা বাঁধে নি তা 
হল সংগঠিত প্রাতবাদ বা প্রাতরোধ 
এবং জোরদার প্রচার। এখানে প্রচার 
যন্ত কায়েম স্বার্থের মুঠোয়, তাই 
টার 
অবাধ সম্ভবনা । 


~~ 


SS 


করা ফার্ম না। SE 
| এন টি ইউ 
থেকে বাচ্ি্ন হয়ে পড়বে। বিশেষ 


করে বাম ঘেন্যা ' গাশ্চমবদোর মত, 


রাজ্যে 
হয়েছে; জানষপররের দাম বাড়ছে . 
সে ব্যাপারে অবশ্যই, ব্যবস্থা নেওয়া? 


দরকার। কিন্তু কঁবস্থার প্রথম পর্যায়ে 


বাজারে কালো টাকার পাক্টা অর্থ- 


নীতি চালাচ্ছে, উৎপন্ন সমস্ত দুব্য- 


দামজাত ঝরে পরব 


ব্ৰস্ধা বাণচাল করে দিয়েছে, তাদের : 


বিরুদ্ধে কোন শাস্তির কথা নেই। 
কায়েমী বার্থ গোষ্ঠীর ' বিরুদ্ধে 


ইউ. টি ট সারে 


নি 


(8 সাত 8 


এনৰ দ্তাকার অর্থ 
নদের বীতদাস। নতুন 'চিন্তঃ 
ধারা তাদের মাথায় ঢোকে না। তার 
নেতার সুখ চেয়ে এই আঁডন্যান্স 
সমর্থন করা যায় না। সমর্থন করলে 
ভাঁবষ্যত ক্ষমা করবে না। 
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"সভাপতি বিষ্যুবাব বলেন যে, তাঁর 


পক্ষেও অ্ডন্যাল্স সমর্থন করা 
সম্ভব নয়। শিশির গাঞ্গুলগ আলো- 
চনাম্ন অংশ গ্রহণ করেন ন! 
তবে 'শাঁশরবাব; একটি কোঁশল 
কারেছেন। ভান সভার আলোচনার 
পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা না করে 
সভাকে মূলতুবী' রেখেছেন। অর্থাৎ 
আদালতের আদেশে এই সভা করার 
অন্ত গিলোছল এবং যেহেতু 
৮৮ ডাকা 
ধাবে। 


হা হার কংথেদী দ্য 


 দর্পর্ণের সংবাদদতো) 


হাওড় শহরের বিভিম্ন এলাকার 
কংগ্রেস দৌরাত্য ইদানীং খুব, বৃদ্ধি 
পেয়েছে। হাওড়ার ধৃবাভন্ন এলাকা 


- এক, শ্রেপার কগ্লেসী মস্তানরা তাদের 


পৌঁত্ুক সম্পাত্ত বলে ধরে নিয়েছে। 
তাই হাওড়ার বোলালয়াস 
রোডের কবরখ্মনা ভেঙ্গে দোকান ও 
কারথানা তৈরী হচ্ছে ধরে ধারে 
এদের কল্যাপে। হাওড়া! ময়দানের 
কিছদদুর থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন 
পর্যন্ত রাস্তায় যে কোনও বাস 
লরণ ও 'আরোহীকে এ মস্তান 


 ঠ্যাঞ্গাড়ে ৰাহনশীর জন্য টাকা দিতেই 


হবে। যত টাকা মস্তানরা চাইবে তার, 
এক কড়াও কম করা চলবে না এই. 
নিয়ে প্রায়ই মারপিউ হচ্ছে এ রাস্ভায়। 

সি এম ভি এ হাওড়ায় যে ফাজ- 
কর্ম করছিল, সি এম ডি এ কন্ট্রা- 
কর কর্মী সবাই এদের ভয়ে তটস্থ। 
কিছু টাকা দিয়ে এদেরকে কেয়ার 
টেকারের চাকরী দিতে হচ্ছে। অন্য- 
থায় কাজ বম্ধ। মুন্সী লেন, টিকা 


পাড়া এলাকায় এ ধরণের “কর্মীর ' 


সন্ধান আমি পেয়োঁছ প্রচুর! 
হাওড়া মিউানাসপাঁলিটির 

কাজকর্ম প্রায় বন্ধ । শুধু হাওড়ার 

কোন নেতা গাঁদ দখল করে ওখানে 


ঘসে কর্তার্গার ফলাবে তার জন্য [চি 
ঠাণ্জযুদ্ধ চলছে একাদকে - মন্তী = 


মৃত্যুঞ্জয়বাব; অন্মীদকে কৃষ্ণপদ রায় 
মৃগেনবাবুর দল হাওড়ার একচ্ছত্র 
নেতা হতে চাইছেন। 

চোখের সামনে হাওড়ার ডাল- 
য়া পার্ক ভেঙ্গে চুরে একাকার 
করা হচ্ছে। ধিকছাদিন আগে পর্যন্ত 
ওখানে জেলা ফুটবল খেলা হতো। 
সদর অরগগান ছিল। সেখানে এখন 
খানা খল দর 7 





থেকে সি এর ড এ ওয়ার্ক বলে যে 
চিহ দেওয়া আছে বোর্ডে সেই লছ 
ধরে শাঁলমার গুদাম ফরশোর রোড 
পর্যন্ত গেলে কাজের দিছ তেমন, 
পাওয়া বাবে না। বে 
পিলখানা এলাকার “৮ অবালালস 
সংখ্যালঘ্ শিক মজনু ! কংগ্রেস 
কর্মীরা মন্তী ' মৃত্যুঞ্জয়ের ওপর 
দারুন চটে আছে। প্রায়ই তাদের 
সঙ্গে মৃত্যুঞয়ের গুণ্ডা বাহিনীর 
সাক্ষাৎ মোলাকাৎ হচ্ছে। মূতুজয় 
হয়ালো- উর্মি আমার লোক, অতএব! 
শালকিয়ার স্পীকার অপূর্ববাবূর 
বিরুদ্ধে পাড়ার ছেলেরা সোচ্চার। 
তার সমর্থকদের সঙ্গে স্থানীয় 
দেওয়ালে দেওয়ালে “অপূুর্ববাবু যুগে 


যুগ জিও, আর্জত পাঁজা আমাদের 


নেতা” শলাখিয়েদের সঙ্গে ভিন্ন 
পল্ধীর স্ব" হচ্ছ। মু*্সীলেনে 
আসিড বাল্ব ছংড়ে একজনকে 
দারনভাবে, জখম করা হয়েছে এই 
সঙ্গে আছে ' কারখানা দখল করে 
সেখানকার গ্রেড ইউনিয়ন নেতা বনে 
খাওয়র প্রচ টিকে সংঘর্ষ ৷ 


শিত হয়েছে 
সময়ের কবিতা! £ ক্রোধের কবিতা 


মরুৰৰে অমর ক্রোধ 
মূল্য : তিন টাকা 

স্াশনাল বুক এজেন্দি। নব জাতক 

প্রকাশন ও অন্তত পাওয়া যাচ্ছে - 
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স্বাধীনতার জন্মলগ্ থেকেই ৰংগে 


গুগ্ভাব! [হিনীর আস্টী * * 


} খন, EN Ud ভাত 
_ এমন ক শহরের বুকে বাস থামিয়ে 
* সশস্ত সমাজীব-রাধীদের লুঠ" 
' তরাজের ঘটনা এ রাজ্যে নিত্য 
' নোমাত্তক ঘটনা হয়ে দাঁড়য়েছে। এই 
সমস্ত ঘটনার সঙ্গ যারা জাঁড়ত 
তাদের অংনকেই তথাকথিত মধ্যাবস্ত 
সমাজের অংশাবশেষ। সমাজ" 
. শৃীৰরোধীদের এই ব্যাপক বিকাশ শন 
এই রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সম্প্রীতি 
. যুব কংগ্রেসের দিল্লীর সমাবেশে 
অংশ গ্রহণক রশ হাজার দেড়েক যুবক 
রণ বোম্বুই ফেরার পথে যে সমস্ত 
পাশাবক কাণ্ড কারখানা করেছে তা 
এ দেশের. ইৃতহাসে এর আগে কখ- 
নও সংগঠিত হয় নি। সারাদেশ 
দ্গাপ নৈরাজোর। পাবাষ্থাত স্যৃষ্টঃ 
হয়েছে। ' গ্রাসে গ্রামে ঢকুল খোলা 
হায়েছ -আর তার ম্যধ্যমে সেই 
পুরণো আমলের কেরাণী বা চাকুরী- 
জীব তৈরী করার শিক্ষা, চলছে। 
প্রত বছর লক্ষ লক্ষ বেকার 'শাক্ষিত 
যুবক এসে হাজির হচ্ছে চাকরীর 
বাজারে। চাকরী পাচ্ছে না অথচ 
তাদের বাঁচতে হাবে। এদেশে স্বাধী- 
নতার পর থেকে উন্নয়ন পাঁরকজ্পনা 
সমূহ সমস্ত ভেস্তে গেছে তা সর- 
কারশভাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ দেশের 
জনসংখ্যার বৃদ্ধ এবং উৎপাদন ও 
সুপ দযাদ্ধির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য 





॥ আগ্রহী পুস্তক বিক্রেতাগণ 
অবিলম্বে যোগাযোগ করুন ॥ 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, 
চীনবিপ্রব্রে অবিদ্মরণীয় ইতিবৃত্ত . 


লং মার্চের কাহিনী 


শমুবাদ £ 
অধ্যাপক বিজ্নবিহারী পুরকায়স্থ 
[ সচিত্র, শোন বোর্ড বাধাই ] 
" মৃঙ্য : নয় টাকা 
চিরায়ত মার্কসীক়্ রচনা 
জি, ভি, প্রেধানভ-এর 


‘ইতিহামে ব্যক্তির ভূমিকা! 
[ The Role of the Individual 
in History] . 
অনুবাদক £ 
অধ্যাপক বিজনবিহারী পুরকায়স্থ 
মুল্য £ ভিন টাকা 
প্রাধিস্থান ও বিক্রয়কেন্র £ 
ক্গবুকমাকর্ণ ০/০ অগ্রণী বুক ক্লাব 
এ-১, কলেজ গ্রীট মার্কেট, কলি-১২ 
. » নবঙাতক প্রকাশন £ ' 
এ-৬৪ কলে ছ্বীট মার্কেট, কলি-১২. 
* প্রগতি প্রকাশনী £ 
৯৪/এইচ, কীকুলিয়া রোড, কলি-১৯ 











হিরা গিলে 
ছিলেন ৰা আছেন এ তাদের ব্যর্থতা । 
এই ব্যর্থতা কোন ' 'আকাস্মক 
ঘটনা নয়'। স্বাধীনতার সঙ্গে সঞ্গে 
যে সমস্ত শান্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় 
ক্রমশঃ শাঁন্ভশাল হয়ে উঠতে থাকে 
তাদেরই মুখপান্ন ' হিসেবে কংগ্রেস 
ক্রমশঃ" নজেকে বিকশিত করতে 
থাকে। স্বাধীনতার- পর এ দেশের 
মূল প্রাথামক 'শিজ্পসমূহ পশ্চিম- 
ধঙ্গেই অবস্থিত গছিল। যেমন পাট 
শিল্প, চা বাগান আর হাঞ্জনশয়দীরং 
শিক্প। এককালের বাণিয়া দালাল 
বারা ঠিকেদারী করত তাদের হাতে 
প্রচুর কাঁচা টাকা এসে পড়ে। 
বিশেষ করে দ্বিতীয় বব যুদ্ধের 


বিডি তাতে 


হজ হাল মস জে ওঠে। “নন 


বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ওদের হাতে 
ব্যবসা শিল্প দিয়ে খুশী কারণ 
রপ্তানী ব্যাপারে . নানা কারচুপী 
মারফৎ বিদেশে মুনাফা ঠিকই পাচার 
হতে থাকে! 

এই ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য 
চাই রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ, পুলিশ 
প্রশাসনে ব্যাপক ঘুষের কবস্থা আর 
সংগঠিত গুণ্ডা বাহনী। এই তিন 
কাজেই নয়া ভারতীয় পজিবাদ 
শুরু থেকেই নেসে পড়ে। আর 
কগ্রেসী নেতৃত্ব এদের প্রসার এবং 
সামগ্রিক প্রভাব বিস্তারে সমস্ত রকম 
সহায়তা দিতে ' কার্পণ্য করে ি। 


বছর গুলিতে । তখনকার কলকাতায় এই: পাঁরবেশেই মাত কয়েক বছরেই 


কিভাবে এই িকেদারের দল এবং 


শপক্চাত্তরটি পাঁরবারের বিরাট কায়েম 
স্বার্থের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে আর 


যারা মাল সরবরাহ.করত হদ্ধের-প্রস্তু সঙ্গে সঙ্গে এদের কৌশলে স্বৃষ্ট 


{তর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কাণুময়েছে। 
একাদিকে কয়েক লক্ষ লোক তেতাল্ল- 
শের কৃত্রির খাদ্যাভাবে কলকাতায় 
এবং অন্যান’ শহরে ধুকে ধুকে মরে 
গড়ে রইল আর অন্য দিকে ঠিকে- 
দারদের আর মাল সরবরাহকারী- 
দের টাকার পাহাড় অমতে লাগল। 
যুদ্ধ*শেযে এরাই সমাজের শিরোমাঁণ 
হয়ে দাড়াল। 

ঠা সার নূন 


, ক্রমশঃ এরাই এাগয়ে এল দেশের 


শিল্প গড়ার কাজে। এদের হাতে 
টাকা আর কংগ্রেস সরকারের হাতে 
লাইসেন্স ও পারমিট এই দুইয়ে 
মলিয়ে একেবারে রাজর্জোট। সেই 
তখন থেকে শুর হল লঠ। এর 
আগে দুশ বছর ধরে এ দেশকে শুষে 
বয়ে গেছে 'বিদেশশ ' সাম্রাজ্যবাদ । 
স্বাধীনতার সঙ্গে সণ্গে দেশ! পঃজি- 
বাদ এগিয়ে এল শোষণ ব্যবস্থায় 


নিজেকে কায়েম করতে। প্রাথমিক 


কয়েক বছরে পধাঁজবাদের বিস্তারে 


ছু প্রসারের ভাব স্বাভাবক। 
কিন্তু এদেশের পধুজঞাদ আসলে 
ছোট ছোট ঠিকেদার ৰা দালাল শ্রেণী 
উদ্ভূত বলে পঃঁজবাদী মেজাজ 
এদের ছিল না। এরা সর্বদা দেখেছে 


কি করে তাড়াতাঁড় বেশী টাকা করা 


যায়। তাই ‘শিল্পে উৎপাদন কোন 
দিনই ঠিকমত সংগঠিত হয় দন ট্রেড 
ইউনিয়নের ভূমিকা কি ভা এরা 
বুঝে উঠতে পারে নি। ঠিকেদারী 
চালে গুণ্ডা নিয়োগ ' করেছে যে 
কোন দাবাঁদাওয়ার ! আন্দোলনকে 
গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য। চা বাগান 
এলাকা, আসানসোল, রানীগঞ্জ 
কয়লাখাঁন অণ্তল ইত্যাদ নানা জায়- 
খায় এরা কিভাবে সল্পাস ছ'ড়িয়েছে 
তা ভুল যাওয়ার কথা নয়। ক্রমশঃ 
এই: ঠিকেদারের দল নতুন নতুন 
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লন্পাদক কক ঈভার্প ছাঁণ্ডয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ দ্জিক স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ 


হয়েছে অপদার্থ দুরশীতপরায়ণ 
পালিশ এবং প্রশাসন! 

এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দিশেষ 
অবস্থার কথা বলতেই হয়া এই 
রাজ্যেই এ ঠিকেদার গোষ্ঠীর 'জ্্স। 
আবার এই 'রাজ্ঞেই দেশাবভাগের চরম 
বিপর্যয়ের বিকাশ। একই ঘটনা 
ঘটেছে" পূর্ণ পাঁকিস্তানে। হাজার 


থেকে চলে এসে কলকাতার আশ- 
পাশে রাস্তাঘাটে বাসা বাঁধে। . প্রায় 
সত্তর লক্ষ উদ্বাস্তুর দল পাঁশ্চমবঞ্গে 
এসে পড়ে সাতচাঁল্পশ থেকে চৌষ- 
টির মধ্যে। বাঁচার তাঁগদে এরা সব 
কিছ; করতে প্রস্তুত দছিল। 'দেশ- 


- বিভাগের আগে বলা হয়োছল এদের 


দায়িত্ব সারা ভারতের। পরে কেউই 
এদের দাঁয়ত্ব নেয় নি। বরং নোংরা 
জঘন্য উদ্বাস্তু 'শাবরে আর রেল 
লাইনের ধারে থেকে এরা জীবন- 
সংগ্রামে। সমস্ত মানবিক মৃলাবোধ 
হারিয়ে ফেলে। তখনকার সমাজ 
এদের ঝুকি নেয় ন বা পারণামের 
কথা ভেবে দেখে নি। 

এই সত্তর লক্ষ উদ্বাস্তু আজ 
এক কোটি ত্রিশ লক্ষে পারণত। 
এদের মধ্যে তরুণ তরুণী সমাজের 
জন্ম এখানেই। কি সামাজিক অব- 
হেলার মধ্যে এরা জন্মেছে, বয়সে 


'বেড়ে উঠেছে আর কোন রকমে 


ফেটে পড়ে পাঁশ্চস বাংলায়। তারা 
প্রীতবাদ জানাতে এগিয়ে অস 


নানভাবে। কোন বিশেষ সংগঠনই ' 


ছিল না এদের। স্বতঃস্ফূর্ত এদের 
বিস্ফোরণ । এদিকে অন্যান্য র'জ্যের 


লম্পাদক-হশীরেন বস; 


করেছে। 


বণে অন্যান্য রাজ্যেও প্রার্তাক্রয়া দেখা 


দেয়। সাতার নির্বাচনে তাই 
কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় । 
এর পরই শুরু হয় পুঁজিবাদের 
নতুন ভূমিকা! এট্রা "আঁতকে ওঠে 
নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে আর 
প্রাতবাদের মধ্যে রাজনোৌতিক চেত- 


" নার প্রার্থামক উন্মেষ দেখে। সঙ্গে 


আজো যড়যন্, শুরু হয়ে যায়। 
ওদের পাশে এসে দাঁড়ায় ঝাণু 
বিদেশ সর্থজ্যবাদ যাঁর সারা. 
দাক্ষণ পর্ক এশয়াতে মানুষের" 
বিক্ষোভ আন্দোলন ও ম্দান্ত সংগ্রা- 
মের বিরুদ্ধে আধুনিক রশসম্ভার 
নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প:াঁজৰাদ- 
সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদএকজোট হয়ে 


তারপরে সল্মাসের পথে চূর্ণ করতে 
আসে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল নজের 
মুখপাত্র হিসেবে বরাবরই কাজ করে 


এই কাজ হাসিল করতে ওদের মোটেই 
বেগ পেতে হয় নি। কারণ লক্ষ লক্ষ 
বেকার য:বকের দল ছনম্নছড়া সামা- 
জক আদর্শ বিহীন। তার খাল 
বগ্চনাই দেখেছে আর তাদের সমনে 
নয়তই অপসংস্কীত তুলে ধরা হচ্ছে। 
এতে দেশের যুবসমাজ গুণ্ডা বদ- 
মায়েসে পাঁরণত-না হয়ে পারে না৷ 


মাবিনেট হষ্জিনীয়ারঘের আন্দোলন 


* পশ্চিমবঙ্গ সাবার্ডনেট ইংঞ্জ- 
নীয়ারং সাঁভ'স এ্যাসোসিয়েশনের 
নেতৃত্বে সাবার্ডনেট হীঞ্জনীয়ারদের 
আন্দোলন চলছে। গত মাসে ব্যাপক 
ভাবে গণস্বাক্ষর গ্রহণের পর বারোই 
এবং তেরেই আগস্ট দাবী বাজ 
ধারণ করা হয়। আগামী আঠাশে 
আগস্ট থেকে 


£ (এক) চুড়ান্ত 
'আিচারমূলক বেতন কাঠামো পাঁর- 
বর্তন (দুই) সিনিয়র " গ্রেড ও 
'সাঁনয়ারটি. 'ভীশ্তক পদোলাত 
(তিন) কেপ্দ্ৰীয়হারে “মহার্ঘভাতা 
(গর) ধস বি ডির স্থায়শকরণ 
(পাঁচ) পনেরো পার্সেন্ট বাড়ীভাড়া 
ভাতা (ছয়) ৮.৩৩' বোনাস (সাত) 
টি আর ওয়েল কনস্ট্রাকশন প্রভৃতির 
কর্শীদের চাকরাঁর নিরাপত্তা (আট) 
কাজের সময়সীমা নির্ধারণ নেয়) 
বরকে কর্মরতদের ওপর প্রশাসনিক 
জাঁটলতা হাস দেশ) তাঁড়ৎ শাখার 


করছে। 


দাবীদাওয়ার আজও কোন সমাধান 


হয় নি!  টেকনোক্ষ্যাট-বরোক্রাট 
দ্বন্দ্ব, ডান্তার হীঞ্জনীয়ার আন্দোলন 
ইত্যাকার বহ্াবধ আন্দোলনের চপে 
সুপারভাইজিং জ্টাফদের মুল দাবী 
ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল টেকাঁনি- 
ক্যাল সুপারভাইজিং কর্পরা 
আশা করেছিলেন যে পর্ষদে টেক- 





~~ 


নোক্লাটিদের হাতে ক্ষমতা হস্তাল্তারত ._ 


হলে, তাদের দাবীগাঁলর প্রাত 
সুবিচার করা হবে। কিন্তু এখন 
অবস্থা আরও জাটল। 
প্রমোশনে সুষ্ঠ নীতি নির্দ্ধা- 
রণ, নিয়োগের ক্ষেত্রে সন্ঠ ব্যবস্থা 
নন-াডপ্লোমা সুপারভাইজরুদের 
প্রমোশনের সুবন্দোবস্ত ইত্যাঁদ আট 





সিলুয়েট প্রযো জিভ 
লোকশিল্পীর নতুন পালা 





/ 





খেকে জাত এবং দর্পণ কারষাহায় ৬১ মঃ লেন কলিকাতা ১৩. থেকে প্রকাশিত | 


মাররমবাদীনে আবার কষ 
দখলের তয়ে কংখেগীর|তীত 


কুচ'বহারের ঘটনার তাৎপর্য রা 
্‌ (দর্পখের স্মবাদদাভা) - 


এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই- 
ছেন। 
অনেকদিন থেকেই কংগ্রেস 


নেতারা এবং মন্তীরা বলে আসছেন - 
- E ৩০শৈ আগস্ট ১৯৭৪ ॥ 80 
যে মানুষ ভেতরে ভেতরে গোম- ১৭শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা ॥ শতবার | দাম ৪০ পয়সা 


টি আই এন টি ইউ মির গিশিববার 
হিবোটের আদেশ 


রিনার | 
উৎণন দত্তের | 
নাটক বন্ধ? 





লাগবে না। . 
এ ধরণের কথাবাতরশ মুখ্যমন্ত্রী 


রণ ঘটলে তা ছাড়ে পড়তে সময় 
মানছেন গা 








জেড়'ভালি ' দিয়ে গুঁলচলনার (শেষাংশ সপ্তম পণ্যোয়) 
নন - i BT " (দপপের সংবাদদাতা) 
দিপণের সংবাদদাতা) '_ . দ্গপররের আই এন টি ইউ 
কলকাতার খ্যাতনামা নাটদল টি শি নেতা আনন্দ মুখাজ্জন ' এবার 





আসরে নেমেছেন রাজ্য কংগ্রেস 
ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সাধারণ সম্পা- 
দক শিশির গাঙ্গুলীকে হটাবার 
কাজে। এ ব্যাপারে [তিনি শুধু 
বর্ম গেম্ঠীকেই না খোদ সভা- 
পাঁত বিষ্ণু ব্যনাশীকেও দলে 
টানার ব্যবস্থা করছেন। 
সম্প্রীতি আই এন ?ট ইউ 'ঁসর 
রাজ্য শাখার কর্মসামাততে বিষ 
ব্যনাজশি আসত চট্টরাজ নামে দুর্গা- 
পুরের একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশঁকে 
এ ৃপ্রয়ভাজন। এতে স্বভাবতই অনে- 
* কের মনে হয়েছে যে, বিফরাব; ও 


পিপলস টস . থিয়েটরের সাম্প্র- | 
তিক প্রযোজনা “দুঃদ্বস্নের নগরশ”র ছু 
ওপর পলিশ এবং কংগ্রেস মস্তা- ছু 
নরা একযোগে কাঁপিয়ে পড়েছে। | 
গত ছাবিশৈ অগস্ট সেমবার | 
উত্তর কলকাতার চ্টার রঙ্গামণ্ডে এই 
নাটকের অভিনয় বন্ধ করার জন্য 
মল্তানরা সশস্র  প্রস্ভুতি নিয়ে 
প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে ও বাইরে যে 
ফ্যাঁসস্ত অক্রমণ চালিয়েছে তার 
সঙ্গে বংটিশযুগে লক্ষনৌয়ে নল 
 দর্পণের ওপর পুলিশী অত্যাচারের 
তুলনা করা চলে। 

" প্রত্ক্ষদশশদের “বিবরণে জানা 
ধায়, ঘটনার দিন যুব কংগ্রেস এবং 





ছার পরিষদের মগ্তানৃরা বেলা তিনটে আনন্দৰাক্র মধ্যে একাঁট গোপন ' 
থেকে ম্টার থিয়েটার ব্যারিকেড ৬45, মির 
করে ফেলে। হলের পেছনের দরজায় রী সাঁকরাইলে 

সামনের দরজায় এবং আডিটেরয়ামের এন 1টি ইউ সর যে নতুন কর্মসাঁমাঁর 


-নির্বঠিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে আর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে, 
আদালতে ইনজাংশন প্রার্থনা করা 
হায়। অদ্দলত এর ফলে নির্দেশ, 
- দিয়েছেন যে, মামলা লা মেটা 
ৃঁ . পর্যন্ত আই: এন ?ট ইউ সির রাজ্য 
মন্দার সংসদ -সদস্যর “শকেট? অর্থাৎ কাঁমাট কোন কাজ করতে পারবে না। 


প্রিয় দাশমুন্দীর বিরুদ্ধে অভিযো 


দেয়। ঘণ্টাখানেক পরে বেলা চার- 
টের সময় পি এল টির উৎপল দত্ত 


(দর্গশের সংবাদদাতা) 
কলকাতা টোলফোনের কর্ত- করে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ 


শোভা সেন সহ অপরাপর কলাকুশ- 
রা পেছনের দরজা দিয়ে গ্রাণরুমে 
ঢুকতে গেলে তাদের টেনে শৃহপ্চড়ে 
বাইরে বের করে দেওয়া হয়। 
' আলোকশিল্পী তাপস সেনকে 
মারধর করে। উল্মন্ত রাজপথে 
- অভিনেতীদের সঙ্গো কয়েকজন 
মস্তান রীতিমত ধস্তাধাস্তি শুরু 
করে। ভাঁড়ের মধ্যে কেউ কেউ 
কাপড় চোপড় ধরেও টানাটানি করে। 
সেই সংগে চলে অশ্লীল ভাষায় 
খিস্তি খেউর। এই যুবকদের প্রত্যে- 
কের হাতেই হিল তেরঙ্গা ঝাশ্ডা এবং 
আক্রমণ না করতে পারে, সেজন্যে 
ঝাণ্ডা গুটিয়ে ফেলে এ লাঠি 
গ্যজিই পরে কার্ছে লাগানো হয়।- 
, একট; দূরেই দাঁড়িয়েছিল পাল. 
ভ্যান। ওরা একেবারে নীর্বকার। 
এটা যেন কোন ঘটনাই নয়। পুল- 
(শেষাংশ সপ্তম প্‌ষ্ঠার). 


“ শৃবশকত সুরে জানতে পারা গেছে। 


পক্ষ গত সোমব'র কেন্দ্রীয় যোগা- নির্দেশে উপমক্ত্ী' শের সং গত 
যোগ দণ্টুরের উপমন্ত্রী শের 'সং- রাঁকিবার বিমনে কলকাতায় আসেন 
এর কাছে সংসদ সদস্য. প্রিয় এবং সোমবার রাজভবনে কলকাতা 
“বাজাজ” সিস্টেমে টোলফোন ব্যব- সহ: উচ্চপদস্থ আঁফসারদের সঙ্গে 
হারের আঁভযোগ্র, করেছেন. কলে এক আলেচনা বৈঠকে ালত হন। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যখন উপস্থিত - 

কেন্দ্রীয় উপসন্তী শের সিং অঁফসারদের কাছে টোলফেনের 
গত পণচশে আগস্ট কলকাতায় দর্নীত প্রসঙ্গে আলেচনা ' কর- 
এসেছিলেন কলকাতা টৌঁলফোনে [হলেন তখন জনৈক আঁফসার কেন্দ্রীয় 
দনেপীত ও অব্যবস্থা সম্পর্কে জক্রীর কাছে প্রিয়বাঝ্র “বাজাজ”; 
আভিযোগের তদন্ত করতে। সিস্টেমে টোৌলফোন ব্যবহারের আভ- 

সম্প্রতি সংসদের উভ্ন কক্ষে যোগাঁট তুলে বলেন যে, এই রকম 


কংগ্রেস ও বিরোধী উভয় ' দলের ভাবে প্রভাবশালশ ব্যন্তরা যাঁদ 
. সদস্যরা »পাঁশমবঙ্গের টৌলফোন ০ 'িধিবাহভূত ব্যবস্থার সঙ্গে জাঁড়ুয়ে 


প্রশসনের বিরুদ্ধে গুরুতর আঁভ- পড়েন সে ক্ষেত্রে দুরশীত দূর করা 
যোগ তোলেন। এই - অভিযোগের কঠিন কাজ। . , 

মধ্যে দিয়ে কলকাতা টোলিফোনের “বাজাজ? সিস্টেমটা কিঃ 
গ্রাহকদের চরম দুর্ভোগ. ও টৌঁদ- একটি ফোন লাইন থেকে িন- 
দুর্শীতর বছ্‌ দম্টাল্ত তুলে ধরা কনকেশন করাকে টেকানক্যাল 
হয়। অভিযোগের ব্যাপকতা লক্ষী টীর্মে “বাজাজ” সিস্টেম বলা হয়। 


প্লাগ সিস্টেসে জুটি টোলিফোন আদালতের এই নির্দেশের 
পাওয়ার আঁথকারী॥ সেই হিসেবে পর বিষ্বাবর তরফ থেকে চট্টরাজবে 
প্রয়বাব্‌ কলকাতার বাড়ীতে একটি - কাঁমটিতে নেওয়া আদালতের অব- 
“শকেট” সিস্টেমস টেলিফেন মাননা বলে অনেকে মনে করেন। 
রাখতে 'পারেন। কিন্তু প্রিযাকবু 'তাছড়া, সম্প্রাত দিল্লীতে 
কলকাতার বাড়ীতে “বাজাজ” লস্টেমে কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের 
টেলিফোন ব্যবহারের জন্দ কোন একটি সভয় বিষ্ণুবাবু ও শিশিরবাবং 
অনুমাঁত' কর্তৃপক্ষের কছ থেকে "নবানির্বিত”  কাঁ্মাটির প্রাঁত- 
নেননি কা এর জন্য টোল- নিধি হিসেবে যোগদান করেন। 
প্র্নবাবু দেন না। - কাজ্জ করতে পারে না, 'সেই হেতু 
জানা গেছে কলকততা টোল- এই কাঁমাটর প্রাতানাধ গৃহসেবে 
ফোনের একটি উপ্ুদূলীয় ইউনিয়নের 'দদিহ্লীর সভায় যোগদানও আদা” 
সভাপাতি প্রিয়বাকুর অন্গত প্রদেশ: - শেষাংশ সপ্তম পৃজ্ঠায়) 
সৌগত রা। প্রিয়বাবড নিজের এই সুবিধে করে দেয় বে-আইন? 
প্রভাব খাটিয়ে অল্প সংখ্যক দেদস্য ভাবে। ' ' 
থাকা সত্বেও এই. ইউানয়নটির  *প্রয়বাৰুর বির্ধে এই অভি- 
স্বাঁকীত কেন্দ্রীয় .সপ্ষকারের কাছ যোগাঁট কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শের সিং 
থেকে আনা করে দেন। আর সেই দিকলশতে কেন্দ্রীয় যোগাবে মন্ত্রী 
সব কৃতজ্ঞ - ইউনিয়ন নেতারা 'প্রিয়- ব্ৰহ্মানন্দ রেড্ডশীর কাছে পেশ করবেন 
বাধুকে বিনাপয়সাগ্ টেলিফোনের বলে জানা গেল। : 





ফিরিয়ে আনার গর্ব সম্পর্ণ ধুলি- 
সাং হয়ে গেছে। এখানে কংগ্রেস 
রাজত্ব পুনঃপ্রাতষ্ঠার প্রথম দিকে 
ডাকাত ২ ছিনতাই রাহাজানির 
ঘটনাগুলো প্যালশ ও বৃহৎ সংবদ- 
পর গোপন করে রাখত প্রায়শই । 
প্রমাণ করার চেষ্টা হত যুক্তফ্রন্ট 'আম- 
জের “জঙ্গলের রাজত্বের অবসান 
ঘটেছে, এখন এই রাজ্যের মানুষ 
শালিততে ও স্বাঁ্ততে বাস করছে। 
কিন্তু-বর্তমনে কংগ্রেসী গুণ্ডা ও 
সাজ বিরোধীরা শান্তাপ্রয় নাপ- 


রিকদের ওপর এমন বেপরোরা |. 


আক্রমণ চালিয়েছে, ডাকাতি  ছিন- 
আই মেয়েদের ওপর! অত্যাচার খুন 
খারাপ এমন পর্যায়ে গেছে যে, 
..পঃলিশ ও বৃহৎ সংবাদপত্ৰ এইস্ব 
ঘটনা আর চেপে রাখতে পারছে না। 
পাশ্চমবঞ্গে মানুষের কোন 'রা- 
পত্তা নেই এবং নারীর, নম্দ্রমহীন 
ঘটছে অবিরত--এই প্রচার চালানো 
হত যুস্ত ফ্রন্টের আমলে। আজ 


কংগ্রেসী রাজত্বে প্রকৃতপক্ষে সেই 1. 


অবস্থা ঘটেছে। কসবা অণুলের যে 
" ঘটনার বৰরণ মঙ্গলবারের আনন্দ- 
ঝাজারে প্রকাশিত হয়েছে তা এই 


নির্মম সত্যের প্রমাণ।'এদেশে পঢ়ল- 


শের সঙ্গে গুন্ডা সমাজ িরোধশ 
'-খ্রনে বদমাইসদের শাস্তিপূর্ণ সসহা- 
বস্থান প্রায় চিরন্তন সতা। আজ 
সেটা চরম পর্যায়ে গেছে এবং রাজ. 
“নৈতিক কারণে পর্লশকে অনেক 
রাজ্যে মধাঁযুগাঁয় অন্ধকার নেমে 
এসছে। . 
:মৃখ্যমল্মী সিদ্ধার্থ রায় বলে- 
ছেন স্মাজাৰরোধাঁর কংগ্রেসের 
নাম৷ নিচ্ছে এবং তাদের, সঙ্গো কংগ্রে, 


সের কোন স্বম্পর্ক নেই। আজ একথা. { . 
সব্যসাচী চ্ঠাটাজশি, সদা+ঃ জহরলাল 





বলা যায়৷ তাছাড়া ১৯৭০ ও ৭১ 
সালৈ বস পি এম তথা বামপন্থী 
ধনে এই সমাজীবর্োধীরা সিদ্ধার্থ 
বাবুদের প্রধান সহায় ছিল। িজে- 
দের স্বার্থে 'সদ্ধার্থবাবুরা সমাজে 
যে বিষ ঢুকিয়েছেন শনর্মম অস্ন্ো- 
. গচার ছাড়া ভাকে 'নর্মূল করা যাবে 
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হু রহ ও 


একজন ক্ষজশাল লেঃ” 


কেন্দ্রীয় মন্দের বড়ই দুর- 
বস্ধা। সরকার কাজে তারা ঘন ঘন' 
সফরে বেরোন-ন্দ্ দের বেরোতে 
হয় দেশের নানা কাজে, জনগণের 
প্রত নানা দায়দায়িত্ব পালন করতে ।- 
অথচ সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
অনেক ক্ষেত্রেই নাক তাদের আর্থক- 
ক্ষত স্বীকার করতে হয়। দিন 
কয়েক আগে দিষ্লীতে কয়েকজন 
সাংবাদিককে ডেকে এই কর্থাগল 
'ৰলেছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপমল্ী 
শ্রীএফ এইচ মহসীন। 
সাঁত্য, আমাদের কেন্দ্রীয় ম্জ্ণরা 
তার ওপর দেশসেবার তাগিদে কী 


স্ফ্মবঙ্গে ক ঘটছে? - - 
নিংখ্যা শতক ক 
হৈ। জনসদয রাজোও 
ঘা। অথচ আপন * 
যা এই সমসময উলে 

ছত ও খুবকদের ভাঁ 


সক 


3 আপনাদের ভাতার, ও) 


বড় শহরে-সফরে গেলে দৌনক ভাতা 
বাবদ' মাঘ আটাশ টাকা পান, শৈল- 
নারী ও িশেস স্থান বাদ দিয়ে 
দেশের অন্যান্যস্থানে পান মাত্র সাড়ে, 
তেইশ টাকা। আৰার বিভিন্ন রাজা 
সফরে তারা, যেহেতু সেই: রাজেটর। 
রাষ্ট্রীয় আঁতাথ 'হসাকে গণ্য হন, 
তখন পূর্ণ ভাতার সামান্য এক-চতু- 


বাবদ যে হারে 'বাভন্ন ভাতা পেয়ে 
থাকেন, তার তুলনয়। মন্ত্রীদের ভতা 


এমন ছু বোশ নয়। শ্ীমহসীন 


জাানক্ষছেন মল্ঘীরা 
গেলে সে রাজের 


এটাও বর্শা 
কোন রাজ্যে 


_ ফ্লল্দ্ৰীয় অ্ৰ্জাথরুপে গণ্য হন কলে 
' সাধারণতঃ যানবাহন, বাবদ তাদের 


কিছুই খরচ করতে হয় না। 
সরকারী সফরে এতো কৃচ্ছ- 
সাধন, অর্থের এতো অপ্রতুলজ, তবু 
একেকজন মল্লীর সফরে বেরোনোর 
কমাঁভ নেই। রাষ্ট্রীয় আঁতাঁথর জন্য 


বিমানবন্দরে ৰা রেল স্টেশনে ইম্পো- 
টেড গাড়ী উপস্থিত, উপস্থিত 
সংশ্লিত্ট দপ্তরের 'আঞ্টালক কর্ম- 


কর্তারা, রাজ্যসরকারের প্রার্জানাধ, 
চ্যালাচামুশ্ডারা, অন্যগ্রহপ্রার্থী বা 
175 
কখনো কোনো ইয়ারদোস্ত। - 

কাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীর ৮ 


ত্যাগ স্বীকার! অৰশা সেবায়, জেনে ধাংশ তাদের প্রাপ্য। এর সঙ্গে রাজাসরকারের কাস্থা কা খরচ, অর 


রাখা ভাল, . এই ভ্যাগস্বীকারের 
তাগিদে কেন্দ্রীয় মন্তীরা স্ধারণত 
অন্ততঃ কলকাতায় এ-ভিজ্ঞতা 


মানে ঝা ট্রেনে বা সরকারী বাবে- 
সরকারী, মোটর গাঁড়ীতে সফর বাবদ. 
মন্পীরা একটা 'নাদর্টা-হারে আনু-- 


চলাফেরার দায়দ্ায়ত্ব,ও ব্যবস্থাপনা" 


রাজ্য. সরকারের বা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় 
সরকারী দপ্তরের ৷ তাছাড়া কতো 


দর্পশি ॥ শ্কবার ৩০শে আগস্ট ১৯৭৪ 
_ষঙ্গিক খরচ বাবদ কিছু টাকা পান। 
পদস্থ সরকারী আঁফসারুর সফর-- 


পাট খানাপিনা, কখনো সরকার 
পর্যায়ে কখনো বেসরকারী. পর্যায়ে * 
কখনো মন্লীরা কোনো - ব্যান্তীবশে- 
ষের দ্বারা লাণ্যে ঝা ডিনারে আগ্যা 
য়ত। আর সফরকালে .কেউ 
কোনোদিন তাদের পকেট থেকে মাঁপি-. 
ব্যাগ বের করতে দেখেছেন, এদশ্য ' 
ভুভারতে অত্যগ্ত িরল। 

১, তবুও দৈনিক ভাজ আর তা 
সত্বেও মহসীন সাহেকের মতে মন্মী- 
দের নাক আর্থিক ক্ষণত হচ্ছে 
সফরে বোঁরয়ে। অথচ এটাও মহসীন 
সাহেব প্রচন্ড হির্সাব, মন্দের 
দেশের অভ্যন্তরে 'ভ্রমণক্বদ' বছরে 
আট থেকে দশ - লক্ষ টাকা খরচ 
হাচ্ছে।- টাকার এই. অংশ সন্মাীদের - 
সোট বেতনের করমক গুণ! রধ্ট্য়ু 
আঁতাঁথ 'হর্সাৰে রাজ্য সরকারগুনলর 


 টায়ারের নি কমিটির চেয়ারম্যানের বিরদ্ধে যাগ 


(দর্পশের কংবাদদাতা) 


কলকাতা এবং চব্বিশ পরগণা 


_অরন্থলের বেসরকারী বাসের টাঁয়া- 


রের স্ক্রীনং ফাঁমাটর' 'চেয়ারস্যানের, 
বিরদ্ধে স্বজনপোষণ এবং ক্ষমতা 
অপব্যবহারের এক গুরুতর আঁভ- 
যোগ রাজ্য সরকারের কাহে পেশ 


করা হয়েছে। উত্ত চেয়ারম্যান রাজ্য 


সরকারের মোটর ভোহকলস 'কভা- 
গেরও একজন পদস্থ আঁফিসার। 
সরকারী নির্মম অনুফ্য়ী কেসরকারা 
বাসের টায়ারের স্ক্রীণীনং ' কীর্মিটির 


চেয়ারম্যানের পদে তাঁকে নিয়োগ ' 


করা হটটয়্‌ছে। তিনি দীর্ঘীদন ধরে 
নিজের খেয়ালখুঁশ মত অনেক 
বেআইনপ কাজ করেছেন বলে আঁভি- 
ফোগ পাওয়া গেছে। ' 

স্কীনিং কাঁমাটর সম্পাদক 


খানম এবং অন্যতম বাস পরিচালক 
মানব রায় রাজ্য সরকারের 
পারবহন কাঁমশনার এবং একজন 
এঠাসিস্ট্যাল্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে এ অভিযোগ সহ একটি 
স্মারকাল পি পেশ করেছেন। আভি- 
যোগে প্রকাশ,  স্কীনং কাঁমাঁটর 
সঙ্গে য্্ত বলে বার্ণত একা ক্বার্থন- 
ন্বেষী বিরাট চক্রের স্বার্থে চেয়ার” 
ম্যান এ সর কাণ্ডকারখানা করছেন। 

ঘটনাটি শুধু সরকারী মহলেই 
নয়, ' পুলিশ ।অবাঁধ 'গাড়িয়েছে। 
স্কশনিং কাম্ঘটর একজন  প্রাস্ধন 
কর্ম প্যীলশের কাছে এক কিবততে 
বলেছেন যে, চেয়ারম্যানের কথা মত 
এতদিন শতান গোপনে অনেক বে- 
অইনশী ' কাজে মদত দিয়েছেন! 
পলিশ এ ব্াপারে- বিশেষভাবে 
তদক্ত করছে বঙ্গে পুলিশ মহল 
থেকে জানা গেছে। 


্রীনিং কামার চেয়ারম্যান 
তথা মরকারের এই পদস্থ আঁফ- 
সারটির িরিদ্ধে এর আগেও মের 
ভোহকলসের সঙ্গে ষুস্ত একদল 
কমশি এবং কয়েকজন প্রাইভেট মোট- 
রের 'মালিক নান! আঁভষোগ তুলে 
সরকারের দুষ্ট আকর্ষণ করে- 


উদর 
সরকারের পাঁরিবহণ মন্ত্র জ্ঞান সিং 
সোহনপাল এ ব্যাপারে এক 
গোপন তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন 
বলে বিশক্ত সূত্রে জানা গেছে। 
কারণ, মোটর ভোঁহকলসের এই 


লেন। তাঁরা এর অপসারণের দাবীও কা্মটর চেয়ারম্যান উত্ত স্্কীনিং 


জানিয়োছেলেন। দর্পণের পাতায়, কাঁমাটিরই একজন কেরাণীর সহযোগে 
এর সাতে জাতে এক বাড, 


নেপথ্যে কেআইন কারবার করায় 


এক রহস্ামর Hi উদ্ভব 
হয়েছে। উল্লেখফোগ্য যে, পরিবহন 
মল শ্রীসোহনপাল এর আগে বেল- * 
তলার মোটর ভোহকলসের একাঁট 
ঘুঘুর ৰাসা ভাঙ্গবার জন্য যাঁদও 
এক নির্দেশ জারী করেছিলেন, 
তথাপি উক্ত ঘুঘ্‌র 'বাসার সঙ্গে যাত্ত 
একদল "পদস্থ আঁফাসার অনেক বে- 
আইনী কাজ করছেন বলে আঁভযোগ 
পাওয়া গেছে। i 


bl 





দুল হেল 


ভাঁভ্ঞ তেহে: 


কাছ না করেই শিক্ষকরাই বেদ গাচ্ছেন 


(ঘপ'শের' সংবাদদাতা) 


ঘটনাটি ঘটেছে ডেমকল 
থানার শম্ভুনগর  'গ্রামে। শচ্ভু- 
নগর ও মহবুবনগর পাশাপাঁশ 


গ্রাম হলেও শদ্ভুনগরে মাত কয়োকঘর 


লোকের বাস। পনেরই মার্চ একাত্তর 
তারিখ থেকে যে গশক্ষকেরা মহবুব 
নগরে অক্লান্ত পাঁরশ্রম করে বিদ্যা 
লয়ের জাম সংগ্রহ ও ঘর তৈরী করে 
বিনা বেতনে ছেলেদের শিক্ষাদান 
কাজ চাঁলয়ে আসছেন তাদের বাদ 
দিয়ে শাসক শ্রেণীর দলীয় স্বার্থে 
একেবারে আনকোরা নতুন সইদুল'- 
ইসলাম, মহাদেব বিশ্বাস ও গকপ্কর 


পাল কৃংগ্রেসের এই তিনজনকে শিক্ষক | 


নিয়োগ কর হয়েছে। - শ্ভুনগর 
নাসে কল্পিত এক বিদ্যালয় খাড়া 
করা হল। তাঁরা বাড়ীতে বসে কাজ 
না করেই মইনে পেয়ে অসচছেন। 
যাঁরা বছরের পর "বছর স্কুল সংগঠন 
করে খেটে এলেন - তাঁরা মলেন বল 


'ছেন্চে, আর অন্যেরা খেল কই।. 


বেতন লাভ৷ কারণ কংগ্রেস বলে 
কেতন যখন 'দতেই' হবে, কুলও যখন 
কল্পিত তখন পঠন পানের তো 
কোন পথ নেই। গ্রামের লোক জাল 
খাতাপতর তৈরী “করা ও বে-আইনী- 
ভাবে ঈনায়াঙগপত্র পাওয়া শিক্ষকদের 
'গাঁয়েই ঢুকতে দিচ্ছেন না। গ্রাম- 
বার্সীদের এক কথা--বাঁর এতাঁদন 


এত পাঁরশ্রম করে "স্কুল চায়ে - 


আসছেন তাঁদের চাকরী দলেই 
অমাদের গ্রামে স্কুল হাঁবে নইলে 
অন্য কোন শিক্ষক বা স্কুলে আমা” 
দের দরকার নেই। :. . 

ডোমকল সার্কেলের এস আই 
গ্রামে গিয়েও সাজানো করগ্রেসী 
শি্ক্ষাকদের সেখানে হা্সিয়ে দেবর 
কোন কি ব্যবস্থা করতে পারেন 
দন, শকল্তু মিথ্যা জেনেও তাঁদের 
মাইনের বিল করেছেন। এমনাঁক এক- 
নগর গ্রামে গয়ে অপদস্থ. হয়েছেন। 


. দুনপাতিপরায়ণ 


নাক কংগ্রেস। আসলে নয়া ব্দ্ধ- 
মনিরের: সেবাইতদের যথাবিধি 
নৈবদ্য ভোগ জোগাতে পারেনি, তাই 
তাদের এই দ্দদর্শা। সর্বশেষ খবর, 
বর্ষার স্কুল ঘরটি ভেঙে পড়েছে, 
সেখানে এখন সবুজ বগ্লবের বাদ- 
লের্‌ আঁধার নেমেছে। . 


ই এম আই অফিমে 
. অটোমেশনের চক্রান্ত - 


ই. এস আই হেড আঁফসের 
কাজকর্ম আই: বি এম কোম্পানীকে _ 
দু করাবার চক্রান্ত চলছে। গত 
একুশে আগষ্ট আই 1ঝ এম কোম্পা- 
নর দুজন "বশেষজ্ঞ এই উদ্দেশ্যে 
হেড অফিসে. প্রার্থমিক কাজকর্ম 
শুরু করার জন্য এসৌছিলেন।, 
ক্ষমতাশালশীদের 
চক্রান্তে দপ্তরকে জনকল্যাণের উপযন্তে 
না করে অটোমেশনের সাহায্যে কাজ- 
কর্ম সংকো্নের মাধমে সামান্য 
বেত্নভূক কর্মচারীদের জীবন বিপন্ন 
করে তোলার চেষ্টা চলছে। এঁর 
ফলে লক্ষ লক্ষ বামাকারণী শ্রীমকদের 
হয়রাপি, প্যানেল . ভান্তারদের 


Eth 


সাজানো শিক্ষকদের তো বসে বসেই গুজবে শোনা যায়, প্রকৃত শিক্ষকেরা দার্ভজোগ বাড়বে! 


দর্পণ 1 শুক্ুবার ৩০শে আগস্ট ১৯৭৪ 


f 


নয়। বাতির 


নতুনাদল্লাঁ, বাইশে আগষ্ট 
এবারের রম্ট্রপাঁত নির্বাচনকে কেন্দু 
করে কতকগদীল নতুন নাঁজর সৃষ্টি 
হয়েছে। . / 

সংবিধান চালু হবার পরে 
সর্বপ্রথম রষ্টরপাতি নির্বাচন হয়ে- 
ছিল ১১৫২ সনে। পরবতী নর্বা- 


' চনগাল হয়েছিল ১৯৫৭, ১৯৬২) 


১৯ 


১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সনে। ১১৫৭ 
সনের নির্বাচনে তৎকালীন রাষ্ট্রপাত 
ও উঁপরস্ট্রপাতকে দ্বিতীয় বরের 
জন্য মনোনগ্লন দেওয়া হয়েছিল ও 
নির্বাচিত করা হয়েছিল। ১৯৬২ ও 
১৯৬৭ সনের নির্বাচনে তৎকাল+ঁন 


, উপরস্ট্রপাত পদাধিকারীকেই রষ্টরে- 


পাত পদের প্রার্থী মনোনীত করে 
নিবাচিত কারয়েছিলেন কংগ্রেস। 
১৯৬৯ সনের নিবন্চিনে সাণ্ডকেট 
নামে পরিচিত কংগ্রেসের এক উপ- 
দল (যাঁরা মুখ্যত ইন্দিরা - গান্ধীর 
প্রতিপক্ষ ছিলেন) এই প্রথাটি বদলে 
তাঁদের উপদল'য় প্রার্থী শ্রীনীলম 
সঞ্জীব রেভ্ডীকে প্রার্থশ দাঁড় করিয়ে 
কিভাবে হেরেছিলেন তা সকলেরই 
জানা। সেব'রেও উপরাষ্ট্রপাত শ্রীভ 
ভি গারই (রাস্ট্রপাতি ডাঃ জাকণীর 
হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে 
যান অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপাঁতর 
দাঁয়ত্বভর পালন করছিলেন) বাস্ট্র- 
পাত নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৪ 
সনের এই নির্বাচনেই উপরাষ্দ্রপাত 
পদ্যাধকারীকে প্রথম রাষ্ট্রপাঁতপদে 
নির্বাচিত করা তো হলই না, উপ- 
রাম্ট্পাত পদের জন্যও দ্বিতীয়বার 
মনোনয়ন লাভে তিনি বাঁণ্যত হলেন । 

?বতীয়ত এই বারই 
প্রথম রাজ্টরপাঁত নির্বাচনের অন্যতম 
প্রার্থণ প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাঁর 
নিজের বিষয়সম্পার্তর বিবরণ 
ঘোষণা করলেন। আর এই: স্বাস্থ্যকর 
নজির্টি যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি 
হচ্ছেন বিরোধী পক্ষীয় প্রার্থ 


 শ্রীতদিক চৌধুরী, গজ একতিশে 


জুলাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে 
স্মরণীয় এই . যে কংগ্রেসপ্রার্থণ 


লক্ষ টাকার ওপারে। শ্রীঅমেদ এই 
বন্তব্যকে অস্বীকার করে বললেন যে 


সর্বসাকুল্যে ছয় লক্ষ টাকার বেশ 
নয়। অবশ্য শ্রীঅমেন্দর দেওয়া এই 
বিবরণ প্রকাশিত হলে ষোলই' আগষ্ট 
প্রীপল মোদী ঘোষণা করলেন যে 
এখানকার গলফিলঙ্ক নামক আঁভ- 
জাত এলাকক্স শ্রীআমেদের যে বাড়ী- 


বিষয়যম্পৰি নিয়ে না| পম 


কপিল রায় 


খানি রয়েছে শুধুমাত্র সেখান 
কেনবার জন্য শ্রীমোদাী নগদ ছয় লক্ষ 
টাকা 'দতে প্র্তুত আছেন। শ্রীঅ মেদ 
এ দামে সে বাড়ীখাঁন শ্রীমোদীর 
কাছে বাকি করবেন কি? জানতে 
চাইলেন স্বতন্ম নেতা। শ্রীআমেদ 
সোঁদন লোকসভায় উপাস্থত ছিলেন 
না ত.ই এ ব্যাপারে তাঁর মতামত 
জানা যয় নি। 

ভূতায়ত,এই প্রথম শাসকদলের 
একজন প্রবীণ সদস্য নিজ দলের 
নির্বাচন প্রার্থীকে তাঁর (নর্বাচন 
প্রার্থীর) 'বিষয়সম্পাত্তর বিবরণ 
জনসাধারণের অবগাঁতির জন্য প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করবার জন্য বারবার সাঁন- 
বন্ধ অনুবোধ জানালেন এবং ভাঁর 
অনুরোধে স'ড়া না পেয়ে এ ব্যাপারে 
খোদ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। পরে 
এই সব শচাঠপনের প্রাতালাপি সাধা- 
রহের মধ্যে প্রচারও করলেন। 

কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁদের দলীয় 
প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন জুলাই 
মাসের প্রথম দিনে আর এই প্রবাঁণ 
সদস্য শ্রীশম্ভুনারয়ণ মিশ্র সেই 
দলশয় প্রার্থী শ্রীঅআমেদের কাছে, 
রেঁজেম্ট্ী ডাকযোগে চিঠি পাঠান 
নযই' জুলাই। এই: গিচঠিতেই তিনি 
শ্রীআমেদকে তাঁর [্রৌআমেদের) 
ব্ষয়সম্পাত্তর বিবরণ প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করে স্বস্থযকর নজির স্থাপনের 
অনুরোধ জানান। শ্রীআমেদের দক 
থেকে কোন সাড়া না পের একুশে 
জুলাই আর একখানি রেজেম্ট্রা 
চিঠি কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পাঠা” 
লেন শ্রীমিশ্র। এই দ্বিতীয় গিঠিতে 
শ্রীআমেদকে সাতশে জুলাইয়ের 
মধ্যে তার - বিষয়সম্পত্তির গিববরণ 
ঘোষণা করতে আবারও অনুরোধ 
জনালেন শ্রীমশ্র আর সেই চির 
একটা প্রাতাঁলাঁপ প্রধনামল্শীর কাছেও 
পাঠালেন? সেই দিন সন্ধ্যায় কংগ্রেস 
সংসদীয় দলের প্রাক-আঁধবেশন- 
কালীন "সাধারণ সভায় রাষ্ট্রপাত 
নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর সম্পর্কে 
বলতে শিয়ে প্রধানমন্ত্রী এমন কিছু 
মন্তব্য করেন যার বিবরণ পরদিন 
কাগজে পড়ে শ্রীমিশ্র তেইশে জুলাই 
শ্রীমতী গান্ধীকে একখান চতি 
লিখে কার্যত সেই মন্তব্যকে প্রতটা- 
হার কবাবার দাবি করেন। এবং 
আগষ্ট মাসের প্রথম' দিকে এই সব 
চিঠির প্রা্তীলাঁপ ছাঁপযে প্রচার 


ছেন বলে এখানে কেউ মনে করতে 
পারছেন না? তাই এটাকে একটা 
এখানকার পর্যবেক্ষক মহল! এত 
সৰ স'ত্বও শ্রীশম্ভুনারয়ণ মিশ্রেব 
বিরদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় নানা মহলে 
নানা বকমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছ। 

তবে অধুনালয্ত সেশ্যালিষ্ট 


.কাঁজবামের জন্য শ্রীদশ্রের কড়া 








ভি হিপ পিপাসা, 
টি 


ফোরামের সদস্যরা অবশ্য কংগ্রেস ভটে। এব 
সংসদীয় দলের কার্যকর? সাঁমৃতির 
গত উনিশে অগচ্টের (অর্থাৎ রম 


সক ফাৰ পনঞ ১৩ প 1, 


Ah সঙ্গে মিলে প্রধান্মল্লীর কাছে যে 
প্রশনটি তোলেন শ্রীহর্ষদেও মালব্য। অনুযোগ জানিয়েছিলেন তার কথা 
প্রাক-রাষ্টরপাত নিবচ্চিন কলে শ্রীমশ্র সনে [রেখেই সম্ভবত শ্রীরামধন এই 
যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার কঠোর মন্তব্য করেন বলে রাজনৈতিক 
জন্য এবং অন্যান্য “পাঁটীবরোধণ” মহলের .ধারণা। 
+ শ্রীরামধনের এই মল্ভব্যে শ্রীমালব্য 
সমালোচনা করেন শ্রীমালব্য। শ্রীমশ্রের ও শ্রীকাপূর তর প্রাঁতবাদ জানান। 
অশুবহিষ্কার দাবি করে শ্রীমলব্য ভয়ানক কথাকাটাকাটি চলে বেশ 
মন্তব্য করেন যে এত সবের পরেও কিছুক্ষণ ধরে। কংগ্রেসের অন্যতম 
শ্রীমশ্রকে পারতে থাকতে দেওয়ার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী প্রবণ 
অর্থ হবে 'শৃঙ্খলাবহীনজকে 'মুখার্জীও জানালেন যে এ ধরণের 
প্রশ্রয় দেওয়া। শ্রীসংপাল কাপুর ব্যাপক আঁভিষেগের অবতরণাকে 
ছিলেন সেদিনের সভায় শ্রীমালব্যের তানি স্বাস্থ্যকর মনে করেন না। 
দাঁৰ ও মন্তব্যের অন্যতম সমর্থক। যাই হোক শ্রীরামধন কিন্তু তাঁর 
কিল্তু কংগ্রেস সংসদীয় দলের মন্তব্যাঁি প্র্তহারও করলেন না, 
অন্যতম সম্পাদক উত্তরপ্রদেশ থেকে নাত স্বীকারও করলেন না শম্ভু- 
নির্বাচিত লোকসভা সদস্য শ্রীরামধন নারয্বণ শিশ্রেব বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
শ্রীমলঝদের বন্তব্যের তাঁর বিরো- ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি সোঁদন ওখনেই 
মিতা করেন! তিনি বলেন যে গত থেমে গেল। 
বছরে বিহারের কেদার পাণ্ডে শোনা যায় একাত্তর সনের লোক- 
মাঘ ভাকে গাঁদচ্যাত করুর ব্যাপারে সভা নিচনে হেরে গয়ে রয়- 
আলোচনা করবার জন্য তিনি নিজে প্রতবক্বী শ্রীরজনাকয়ণ ' বজ্র 
যখন বিষয়টি সংসদীয় দলের কার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শবরুদ্ধে যে 
করা সাঁমতিতে তুলতে চেষ্টা করে- | 
ছিলেন তখন সে চেষ্টাকে ব্যাহত ' 
করেছিলেন সোশ্যালস্ট ফোরামের 
সদস্যরা এই অজূহত দোখয়ে' (যে 


্ পশ্চিমবঞ্জে আয়ুবে্দী চিকিৎসার 
সংস্দীয় দলের কার্যকরী সাঁমাতির উন্নীত, কাঁবরাজদের সুযোগ সুবিধা 
হাতে সে অধিকার নেই। শ্রীরামধন বাদ্য, অয়ূর্বেদের গবেষণা ও 
এই' অভিযোগ করেন যে গত বছরের শিক্ষণ এবং সেক্রেটারিয়েটকে পারি- 
এ সভ'র অগের দিন ব্রাতিতে কল্পনা দিয়ে সাহায্য করার জন্য 
সোশ্যালস্ট ফোরামের সদস্যদের ১৯৬৬ সালে স্বাস্থ্য দপ্তরের 
এক নৈশভোজে আপ্যীযিত করে- অধীনে স্পেশাল আঁফসরের (আয়ু 
ছিলেন (রেলমন্ত্রী ললিতবাব্‌ তাঁর বেদ) একটি পদ! সৃষ্টি কর হয়। 
সবকাবণী বাসভবনে । আর এই নৈশ- জানা গেল, বর্তমানে শ্রীএম এন 


ভেজ বৈঠকেই .স্থব করা হয়েছিল 
পরের দিনের সভায় গ্রহণীয় কার্য” 
কৌশল । এবং এইভাবে ীনর্ধা- 
{রত কার্যকোঁশালের মাধ্যমে লাঁলত- 


পাল নামে স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন 
ডেপুটি সেক্রেটারী স্পেশল আঁফ- 
সারের (অয়ুবেদ) পদটির বিলোপ 
সাধনের চক্রান্ত শুর; বরেছেন। 


বাবুর সমর্থকরা পরাদনের সভায় তান চাইছেন এ পদাঁট বিলোপ 
সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং করে [সেই জায়গায় আয়ুর্বেদের 
ব্যপার বিচারাববেচনার জন্য কংগ্রেস অকৈতাঁনক উপদেষ্টার পদ সর্ণষ্ট 
সভাপাঁতর কাছে পাঠানো হয়োছল। করে মাঁসক পাঁচশত টাকা ভাতায় 
কিন্তু এ অবাঁধ এই ব্যাপারে কোন সেখানে তার একজন পৌঁটোয়া 
সংশেধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি, লোককে বসাতে। এই ভদ্রলোক 
আঁভযোগ করলেন কংগ্রেস সংসদীষ আগে আয়ুবেদের (স্পেশাল আঁফ- 
দালের অন্যতম সম্পাদক শ্রীরামধন। সার গছলেন এবং ১৯৭৩ সালে 

উানশ তারিখের এই সভায় 'অৰসর গ্রহণ কারেন। ইতিপূর্বে 


শ্রীরমধন আরও অভিযোগ করলেন শ্রীপাল জোর চেষ্টা চাঁলায়াছলেন, ' 


যে সংসদে ও পাটির সংসদীয় দালের কিন্তু * স্বাস্থ্যমল্তী শ্রীআঁজত পাঁজা 
কার্যকরী সাঁমিতিতে ললিতবাবুকে তা নাকচ করে দেন। 

পাট সদস্যরা যাত তাঁকে (লাঁলত- , উল্লখযোগ্য, স্পেশাল আফসার 
বাবুকে) সমর্থন করেন তার জন্য (আয্মূর্বেদ) পদ: সৃষ্টির আঁগে কাঁব- 
ললিতবব; প্র্শই বাচছাইকবা কিছ র'জ শ্রীমণশন্দ্ূলল দাশগুপ্ত অয়ু- 
পার্ট এস প-ক নিজ বাসভবনে বেদেব অক্তৈনিক উপদেণ্টা ছালন? 
নৈশাভাজে আপ্প্যায়িত করে থাকেন কিতু উপদেষ্টা দিয়ে কাজ চালা- 
কিছ দিন আগে রজ্যসভতক্স পার্ট নোর অসুবিধা হওয়'য় স্পেশল 


নির্বাচন" মামলা দায়ের করেছেন 
তাতে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষের 
উাকলদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রীশম্ভ- ' 
নারায়ণ মিশ্র। আর সেই কারণেই 
তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে 
ভরসা পাচ্ছেন না হাইকম্যান্ড। 
সে যাই হোক, রস্ট্রপাঁত, উপ- 
রাল্ট্রপাতি, মন্লশপদাদিয় . প্রার্থশদের 
কাছ থেকে আপন আপন শৃবষয়- 
সম্পত্তির 'বিবরণের প্রকশ্য ঘোষণা 
দাঁব করে শ্রীমিশ্র একট স্ৰাস্থ্যকর 
প্রথা প্রবর্তন্রে প্রয়স কবোছলেন 
বলে এখানকার রাজনৈতিক মহলের 
অনেকেই মনে কবেন। মার্ক মুল 
কের নবতম রম্ট্রপাত মিঃ ফোর্ড 
তাঁর শবষয়সম্পান্তর বিবরণ প্রকাশ্যে 
ঘোর্ষণা করতে পারলে . পাথবীর 
বৃহত্তম গণতল্ল ভারতের নেতাদের 
পক্ষে তেমন না করবার কারণ ক 
থাকতে পারে তা বোবা, কঠিন। 
িষয়সম্পান্তর  বঁববরণ গোপনে 
শযূমার প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত 
করলে বর্তমানের সর্বব্যাপী দুর্নী- 
{তর আবহাওয়াষ সেটা থে জনমনে 
বিশ্বাস ও অন্থা সষ্টি করতে 
পারবে না « কথা নেতারা স্বীকার 
করতে চান না কেন? 





স্বাস্থ্য ঘরের ঢে টি দেকেটারার বিরদ্ধে অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


অফিসারের পদ স্বাষ্ট করা হয়। 
১৯৬৪ সালে যখন রাজ্য সর- 
কার কলকাতায়, অষ্টাঙ্গ আয়:- 
বেদ কলেজ ও হাসপাতাল নিজে- 
দের নিয়ন্মণে নিয়ে আসেন তখন 
শ্রীএম এন পাল সেখানকার প্রশা- 
সাঁনক ও উন্নয়ন আফসার হয়ে যান! 
১৯৬৭ সংল পযন্ত তান এ পদে, 
কাজ করেছেন৷ এ পদে কাজ করার 
সময় জনৈক কবিরাজের সহাযোগি- 
তায় তান দুন্শপীত চালিয়ে গেছেন 
বলে আঁভফেগ। শ্রীপাল শনীজের 
অনেক আত্মীয় স্বজনকে অন্যায়ভাবে 
চাকরী দিয়োৌছ'লেন। কছুদিন আগে 
শ্রীপাল “আধ্যানক বিজ্ঞানের 
আলোকে আয়ুর্বেদ” নামে একট 
বই লিখে সরকারের কাছ থেকে দশ 
হাজার টাকা নিয়েছেন। কিন্তু সেই 
বই কোন কাঁররাজ বা অ'য়ুর্বেদের 
ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কাজ্রে আজবে 
না। এই ব্যাপারে পূর্বোন্ত কবিরাজ - 
তাঁকে সাহাষ্য করেছেন। তান আগে 
আয়ুবেদের স্পেশাল আফসার 
ছি'লেন। সেই সময় এ কাঁবরাজ 


" গেছে। 


চার ৷ - 







চার জদ্নঘারের রাজনীতি প্র 


 স্ীবধাজনক। এখনো হয়তো কোল- 


কাতার রজ্তায় ফ্যান দাও, ফ্যান 
দাও চীৎকার" যর; হয় নি। কিন্তু 
গ্রামাণ্ডলে ভূখা মিছিল শুরু হয়ে 
চোখ মেলে. অকান কোল- 


০ 


চোখে পড়বে । সম্পাদক মহাশয়, 
নিশ্চয়ই এক পয়সার আন্দোলন, 
বিগত খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলো 
ভুলে যান নি, ভুলে যাননি, পনীলশের 
গুলিতে. বাংলাদেশের যে সব ছেলে- 
গুলো প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা৷ মত 
আবর্জনাতেই ঢাকা পড়ুক শহীদ 
স্দাতগুলো, তথ ওগুলো এখনো 


মোড়ে। সেইসব দনগ্লোতে 'কন্তু ' 


চারু মজুমদার ছি:লন না। কিন্তু 


'জীবন সস্তা ছিল সৌঁদনও। “স্বাধী- 


নতার” পরে প্রত্যেকটি ৰছর আমা- 


তাঁর (চার; মজুমদারের) অবদান!" 
নেপাল রয়, ইনু মত: ' ইত্যাদির 
দশর্ঘ দিন সমাজের বুকে ঘুরে বোঁড়- 
য়েছে, এবং তখন নকশালবাডির 
সৃ্ট হয় ীন। এরা চারু মজুম- 


-দারের অবদান নয়! বরং এরা প্রাতি- 


ব্রিয়াশশল সরকার ভন্ড বাজ্জনৌতক 
নেতা, শয়অন ব্যবসাদার এবং ছেনাল 
বুদ্ধিজবীদের দান। আপনার জানা 
উচত, একটা শীনার্দস্ট সমাজ ব্যব- 


স্থার জারজ সন্তান হিসেবে এরা - 


উই ক এব কর, বেনই 
হা সরাতে ইহে সেকখা। 
"শর মেনে দেবার মৃত গনবদ্ধিত 
লন শি দয কাই লোই থে বশ ie 


বিয়োধই আজ আঁক অজ্ঞ পশলা পা 


' অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়য়োছিলেন 


.. গেছেন শতান। জালখারজারের লক্‌ 
' কেউ একট! আগুলও তুলল না। 
বর সত্যকে স্বীকার করে নিল, তারাও 


প্রতিজ্ঞা করল গোপনে। ভারতবর্ষের 


| দের প্রশ্ন -আপাঁন কোন দিকে ? 


নিন 
ol. 


পঃ 
ঢং 


- বিশেষ শ্রেপীর স্বার্থে বুক ফুাঁলয়ে 
ঘুরে বেড়ায়! 
চারু মজুমদার এই সব সামাজিক 


এবং একজন “বপ্লবাঁর মতই মারা 


আসে পদীলশের হাতে সত্যের আর 
একবার মৃত্যু হল। আপনাদের বড় 
বড় কগেজে এই অর্নচারের ক্রিদ্ধে 


যারা কাদার ' তাঁরা কাঁদল মুখ 
ল্‌াকয়ে ৷ যারা চার; মজুমদারের সেই 


বুদ্ধিজীবীরা এই সামাঁজক অপ- 
রূধ্কে মেনে নিলেন-মখ বুজে। 


সেই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে এই- 
স্ব' সামাজিক: অপরাধের ' বিরুদ্ধে 
‘একজন সৎ) সভ্য ব্টাঙ্বজীবীর মত 
লাক অষ্ট পার গারদকে 'আরো শক্ত 
করার পক্ষেক্ট ' 
| পাঁশ্চসবঙ্গা বাদ্িজীবশ 
শ্রাদকদের পক্ষ থেকে 


সংবাদ 
. কাইশে আগষ্ট তারখের 


যুগান্তর পত্রিকায় অধ্যক্ষ ডাঃ শান্তি- 


কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের. সম্বস্ধে 
ও ছার সংসদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত 
সংবাদের অসত্যতার বর/দ্ধে আমরা 
তীর প্ৰতবাদ 'জানাচ্ছি। এ সংবাদে 
জ্টাফ 'রপোরটারের বকলমে ছাত্রদের 
সম্বন্ধে যে অপপ্রচার করা হয়েছে 
তা অত্যন্ত, গাঁহ'ত ও নিন্দনীয়। 

আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ ডাঃ 
শাল্তকুমার . দাশগৃপ্তকে বরখাস্ত 
করে পরিচালক মণ্ডলীর . চেয়ারম্যান 
ও কাতিপযর সদস্য তাঁদের অনশগ্রহ- 
ভাজন কোনও ব্যান্তকে অধ্যক্ষ কর- 
বার নামত্ত'ষে নির্লজ্জ প্রচেষ্টা 
ও ফড়বল্ঘ চালাচ্ছেন এই সংবাদের 
মাধ্যমে তাই নগ্ন ভাবে প্রকাঁশত 
হয়েছে। গভার্নং বডির চেয়ারম্যান 
ভবআইনীভাবে সভা আহদান করেন 
অথচ অধ্যক্ষ (পভার্নৎ রাডর সেক্রে- 
টার) সভা আহ্বান করলে জোট 


পান। ছাত্ররা এযাবংকাল কেবলমান্র 
একটি (দ্মারকাঁলাপ দেয়া ব্যাতিত 
আর কখনই ব্রাহ্মসমাজজ আঁভমুখে 
যায় ন, তথ্যপি তাদের বিরুদ্ধে 


মখয়া ভায়রশ করা তায়।, এ 


ব্রডগেজ রেল হবে বলে হাওড়া 


প্রস্তর স্থাপন করে গেলেন সাড়- 
ম্বরে* সেই হাজার টাকা খরচের 
বোতাম -টেপা 'ভিত্তিপ্রস্তরের ইণ্ট 
পাথর সৰ খুলে ভেঙ্গে কারা খনয়ে 
পাঁলিয়েছে। আর জানা গেছে যে 
মার্টন রেলের বিকল্প ব্ডগ্নেজ' 
রেল (চাঁপাডাঙ্গা আমতা পর্যন্ত) 
হতে" এখনও দশ বছর দেরী। . 

কাজ এগোয়াঁন মোটেই। এমনাক- 


যাচ্ছেনা। তাছাড়া এ প্রহসন দেখে 
হঠওড়া শিয়াথালার নতুন রেল 
লাইনের প্রস্তাব না থাকায় হুগলপীর 
কংগ্রেসী এম এল এরা তীর বিক্ষো্ভ 
দেখয়েছেন। 

_ এাঁদকে- রেল কখনও. যাঁদ হয় 


এ বছরে পাঁশিমষল্োর বিভিন 
স্থান থেকে দুই হাজার তীর্ঘষাতী 
আরবের মক্কা শহরে হজ্জ সমাপন 
করতে যাবেন। এদের জন্য বিশেষ 
ট্রেনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়, নি।- 
প্রত্যেক. যাত্রী দুই হাজার ছয় শত 
টাকা বহন' করবেন কলকাতা থেকে 
বোম্বাই পর্যন্ত। এছাড়া আসাম, 


এ হিসাবে কয়েক লক্ষ নগদ টাকা 
যাত্রীরা বহন -কংরন। অথচ . নরা- 
পত্তার অভাব ষোল আনা। গাড়ীতে 
যথেষ্ট পুলিশী ব্যবস্থাও থাকে সা। 
১ স্টেট ব্যান্ক থেকে ট্রাভেলারস 
এড়ানো সম্ভব হয়। আজ পর্যন্ত 
ট্রাভেলারস চেকের ব্যবস্থা হয় নি। 
বোম্বাইফলোর মুস্যাফরখানার় যত্রঁ- 
দের থাকার খুব ভাল, . ব্যবস্থাও 
নেই। যাব্রীরা আরবী ভাষা অনেকেই 
জানেন না ৰলে কর্ধাবার্তা বলা 


পনেরো বছর সরকারী চাকুরী করেও 
এখনও সরকারশ চাকুংর হিসাবে গণ্য 
হন-নি। হজ্জ কাঁমাটর শীনর্বচন 
ঠিকমত হচ্ছে না। চিরকাল কংগ্রেসের 
পাশ্ডারাই হল কমিটির সদস্যপদ 
লাভ ক্র'ছন আঁলাখত নিয়মে । 
আঁবলদ্বে “নর্বাচন করে ধর্ম 
শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষিত লোককে 
শিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রবল ৷ 


তিৰ্তিপন্তৱের নামে গ্রহন 


ময়দানে ইন্দিরা গান্ধী যে 'ভাত্ত- 


এ সম্পর্কে ফাইলও খুজে পাওয়া: 


বহার, উত্তরপ্রদশ থেকেও কেউ . 
কেউ. কলক'তা হে বোম্বাই যান। 


] অথচ পদ: আঁকতে ব্রেখেছেন। 


মাঁটনের মূল ময়দান স্টেশন তো 
অনেক দূরে। হাওড়া ডালিয়া 
ময়দানে এখন অবশ্য সেই 'ভাত্ত 
প্রস্তর প্রহসনের চহ] মার নেই। 

এককালের কংগ্রেসী মেয়র 


বিগুণা মহাশয় পার্ক সার্কাসে স্বাস্থ্য 


কেন্দ্র উদ্যুন তৈরীর জন্য যে ভিত্তি 
প্রস্তর স্শাপন করেন, আজ দশ 
বছর পরে সেখানে কুকুর বেড়াল ও 
কেওয়্যারশ মানুষের নোংরা ফেলার 
আস্তাকুশ্ড় হয়েছে। - 

এ গেল এক নম্বর। দু নম্বরে 
সাঁওতালাদ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র 


প্রধানমণ্থ্রী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ' 


করলেও পাঁচ দশ বছরের . আগে 
কিছুই হবে না। তিন নম্বর কল-. 
কাতার ময়দানে মস্ত পাঁরবেশে 
জঞ্জাল বাসয়ে পাতাল রেলের ভাতত - 
প্রস্তর হীন্দরার কল্যাণে এখনও 


(দর্পণের সংবাদদাতা) . 


ইরাক ও ইরাশে ' তার্থযাতার 
জন্য যে কবস্থা আছে সেখানেও 
ওয়েলফেয়ার আফসার হিসাবে এক-. 
জনকে পঞ্রোনো হোক। হজ্জ দণ্ত- 
রের টাকায় ইনি ভ্রমণ করবেন এবং 
যাত্রীদের এবং স্থানীয় মানুষ ও 
পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে লিয়াসো 
আঁফসারের কাজ করবেন। 
. ইরাক ও ইরাণে তীর্ঘষাতার 
জন্য পাশ্চমবঞ্গ সরকারী তথ্য দণ্তর 
শুধু বাংলা দৈনিক পাঁত্কায় ৰজ্ঞা- 
পন দেন। ওঁ বিজ্ঞাপন ধমশিয় 
মাঁসক ও সাপ্তাহাক ' পাঁতিকাতে 
দিলে প্রচারে আরও সুবিধা হয়। 
আকাশবাণ? কলকাতা কেন্দ্র থেকেও 
হঞ্জ ও তাঁ্থযাতর। সম্পর্কে সংবাদ 
প্রঙ্নর করা! দরকার! 

স্বরাষ্ট্র দণ্তরের হজ্জ বভাগে 
চিরকালের স্রাডশন এখনও চলছে। 
খোদ মহাকরণের একতলায়' হজ্জ 


দপ্তরের আঁফংস এখনও সেই ঘোড়েল 
মন্ধেলদের যাওয়া-আসা। প্রাত বছুর 


যারা হজ্জ সরশুমে দু পয়সা কামিয়ে 
নেন। রাজ্য সরকায়েব হচ্জ কাঁমাঁটর 
চেয়ারম্যান কংগ্রেসী এম এল এ 
_কাজশ আবদুল গফফার সাহেব 
হজ্জ আঁফসে খুব কম আসেন। 
Kl 
বছব হঙ্জ ওয়েলফেধয আঁফসর 
{হসাৰে যাওয়ার জন্য যারা দরখ্যঁস্ত 
দেন তাদের প্রাত স্নীববেচনাও করা 
হয়না নির্বাচনের দিন চেয়ারম্যান 
সাহেব অনুপাস্থত। যারা গত তিন 
চারবছর ধরে দরখাস্ত দিয়ে এসে- 
হেন, ওয়েলফেয়াব আফসার হয়ে 
তীর্থ যাতার অন্য তাদের হটিয়ে 
দিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হোম দ্রানস- 
পোর্ট কর্মী মহাকরণের আলি 


দপপ ॥ শুক্রবার ৩০শে আগষ্ট ১৯৭৪. 


প্রহসন ' হয়েই আঁছে। ইদানিং 


কংগ্রেস নেতা উপ-নেতা হাফ -. 


নেতারাও ইন্দিরা কায়দায় দেশের 
চারাঁদকে নানা ছল ছতোয় 'ভাত্ত 


প্রস্তর স্থাপন করছেন। শু; কল- 


~~ 


কাতা শহরে ওঁ ধরণের ভিঁত্প্রস্-ত 


রের. সংখ্যা দশ ছাঁড়য়ে গেছে, 
যেখানে আসল বাড়ী, উদ্যান, 


প্রকপ' সংস্থা তৈরী না হয়ে প্রস্তর . 


সাক্ষী হয়ে অছে। 

পার্ক সাক্ণাসে বেশবাগান মৌড়ে 
শ্রীহরেস্দ্নাথ চৌধুরী মহ্যশয্ উীন- 
শশো উনষাট সালের ছাঁববশে জুলাই 


তারিখে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউাঁজক 


কারী ঘ্যবহথায় দীর্ঘযাৱীনের দয 


ইমামকে নির্বাচিত করা হয়েছে। 

. এঁদকে বোদ্বাইয়ে হজ যাত্রার 
কোটা নির্ণয় যে ভোট - হয়োছল 
তাতে বাংলার চার পাঁচশত প্রার্থী 
হেরেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ 


যাবার অনমোদন পাচ্ছেন না ৰলে 
অভিযোগ করেছেন। 


ছাত্রাবামে বেআইনী দি 


কলকাতার ছাাবাসগণীলতে . 


N 


বেআইনী ভাঁর্ভ যেমন অবাধে চলছে 
বাড়ছে। এর ওপর আছে ' নতুন 
বমেলা। ছাত্ররা! হোস্টেলে ভার্ত' 
হতে. গেলে ' প্রথমেই হোস্টেলের 
হোমরা , চোমরা নেতা আর ঘর 
দখলকারীকে ঘুষ দিতে হয়। বিশেষ 


চার বছর ধরে দরখর্সত করে হজে _, 


করে সেলামীর কথা উল্লেখ করা *.. 
দরকার। ছাত্র অবাঁসিকদের অনেকেই *- 


আবার কেক বছরের ভাড়া দেয় না! 


ভার্তও হয় না। নতুন আবাঁসক . 
ছাতকে ওঁ টাকা বকেয়া ঈমের্ত পর্্ব- 
তন ঝাঁসন্দা আবাঁসকের হাতে তুলে 
দিতে হয়। সে এ ঢাকা হোস্টেলে 
জমা দিতেও পারে, চম্পট দিলেও 
করার কিছু নেই, ফের গচ্চা। মৌজ 
ধরে টাকা ওড়ানোর এক ঘৃণ্য পদ্থা 
শুরু হয়েছে নিরীহ ছাদের জুলুম 
করার জন্য। ওঁ ব্যবস্থা কলকাতার. 
বিশ্বাবদ্যালয় কারমাইকেল ছাত্রাবাস, 


দরপন এবং হাঁ্ডপঞ্জে অহ্পাবিস্তর 


ঢুকেছে। এভাবে ভার্ত হতে না. 


পেয়ে ডাক্তারী ও কারগরণ' ছাত্রদের 
অনেকেই পড়ালেখা ছেড়ে স্থানের 


অভাবে দেশে চলে যাবে ঁক না 


ভাবছে। 


পপ শর এ জল ১১৭৪ 


- কংথেগ যুব সমাজকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
, জনাব ফখরদন্দীন আল আহমেদ 
ভারতের পণ্চম রূষ্টুপাঁত নির্বাচিত 
হয়েঁছেন। তান প্রধানমন্ত্রীর “রাবার 
ষ্ট্যাম্প” হয়ে! চলবেন কিনা তা প্রাক 
নির্বাচনী আশ্বাস দিয়ে বোঝা যাবে 
না। প্রায় বিলুপ্ত গণতাল্মিক আঁধ- 


কারগুলি এদেশে পলঃপ্রাতিষ্ঠিত . 


_ ধনেশি দেন। 


রীণতনশীতির বাহক এদেশের রাজ- 
নৈতিক ও সমাজিক জাঁবনে তার 


-শবষা্জ প্ররাফলন দেখা দিতে বধ্য। 


নয়ই আগস্ট 'দিল্লশিতে ' যুব কংগ্রেস 


, সমাঝেশের ঘটনা থেকে এর আরেকটা 


কাঁভংস চির দেখা গেল। . 

এই কাণ্ডকারথানার মধ্যে শুধু - 
কিছু তরলমাতি যুবক কিংবা সমাজ- 
[বিরোধী মস্তান জাঁড়ত ছিল বলে 
ইন্দিরা গান্ধী অথবা তার কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারগযীল এড়িয়ে যেতে 
পারবেন না। কারণ স্টেটসম্যনের 
মত বশংবর্দ কংগ্রেস পরিকাণ 
বলতে বাধ্য হ’য্নছেন যে উচ্চতম 
কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশেই কংগ্রেস" 
মুখ্যমন্ীরা সরকারী অর্থ দরাজ 


হাতে খরচ করে নয়ই আগস্টের যুব 
' কংগ্রেসী সসবেশ সফল করার সমস্ত 


দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পাঞ্জাব 
হারয়না এবং রাজস্থানের মুখ্য- 
মন্ত্রীরা শিক্ষা দপ্তরের, পণ্যায়্তে ও 


রর জনসংযোগ দপ্তরের কর্তাকাঁন্তদের " 
দিল্লী যুব কংগ্রেস' সম্মেলনে লেক 


পাঠাবার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
কারণ স্বাভাবিক" 
ভবে কংগ্রেসের নামে জনসভা 
ডাকলে সাধারণ মানুষ এখন_ আর 
আসেন না। তখন জেলা কর়্ৃ্পক্ষ 


রদীতমত সাক্লার দিয়ে প্রাতটী 


শিক প্রাত্ঠোন থেকে পঅল্ততঃ ' 


একশোজন করে ছাত্রকে, কম করে 
চার জন শিক্ষকের অধীনে নয়ই: 
আগস্ট দিল্লী পঠাতে নির্দেশ দেন। 
উত্তর প্রদেশের সরকার ধব্না ভাড়ায় 
দিল্লী যাবার ব্যবস্থা করে দেন।! 


এই সমস্ত আশন্তুকের তিনবেলা ' 


খাওয়া দাওয় এবং অন্টন্য খরচের 
বন্দোবস্ত করা হয় সবটাই সরকারী 
খরচে। কত টাকা যে দলীয় স্বার্থে 
এই. শবেশের জন্যে' সরকারী 


কোষাগার থেকে খরচ করা হয়েছে. : 
তার সেক পর্যন্ত নেই। অথচ . 


দেশের দুর্দনে বাজে খরচ বন্ধ করার 
জন্যে প্রধানমন্ম ও তার চেলাচমু- 
স্ডার দল অহরহ আবেদন জানিয়ে 
চলেছেন! ভীডামির আর সীম 


নেই। স্টেটসম্ন সম্পাদকীয় স্তম্ভে ' 


প্রশ্ন করতে বাধ্য 'হয়ছে। “হু পেইড 
দ্যা বিল” টাকা কে দিল। ' 

দেশের ছাত্র ও যুব সমাজকে 
জনগণের প্রাত দা্মিত্ব পালন থেকে 
বিরত রাখাই বর্তমান কংগ্রেসী শাস- 
নের প্রধান লক্ষ্য। 'আদর্শগতভদবে 
কগ্রেসীরা' শিক্ষার ) সুযোগহীন,- 


করে দেওয়া হয়। লক্ষের বিশ্ব 


{বিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস জ্লাম্সেলর ' 


প্রীএ কে ম:স্ভাফী আই এ এস 
আফসার । 
কারের অভীষ্ট পূরণে অবতীর্ণ 





বলিতিয়ায় যি নাম? গরতিবোধ বাড়ছ 


"১  বালাভিয়ার ফ্যাঁসস্ত শাসনের 


খানায় পরিণত হয়েছে। 


পাঁলশশ দপ্তর (ডপ, 
গোয়েন্দা সংস্থা) এখন তৎপর। 
পুলিশী ধেলইয্সের নানারুপ 
ব্যবস্থা । যদি কেউ বাঁলভিয়ার কোন 
সুদূর অণ্চলে ধরা পড়েন তবে তাকে 
পাঠানো হয় কের দণ্তরে, অর্থাৎ 


দের্পধের পা 


অপরাধমূলক অনুসন্ধান দণ্তরে। 
কয়েকদিন ধরে ধৃত ব্যক্তির ওপরে 
চলে জঘন্য অত্যচ্চার। তারপর' তাকে 
লা পার্জ শহরে পাঠিয়ে আর এক 
দফা ধোলাই করা হয়। হাত পা, 
চোয়াল ভাঙ্গা অবস্থায় তখন তাকে 
কোন কনসেনদ্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো 
হয়। অবশ্য বেধড়ক ধোলাইয়ে মরে 
গেলে তাকে বেওয়ারশ ঘোষণা করা 


হয়। অথবা কখনো কখনো মানত . 


যোদ্ধাদের পক্ষাবলম্ৰী সমর্থকদের 
ভয় দেখানোর জন্যে হত- 
ভাগ্যের মাথা মাথা কেটে গাছের 
ডালের মার্থায় পরতে কোন গ্রাম বা 


শহরের ঢোকার রাস্তায় রেখে দেওয়া 
হক্স। এসব অত্যাচার সত্বেও বাঁল- 
বাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন। সাল্তান্রুজ 
বা বাঁলাজিগ্লার পূর্বাঞ্চলে বাম- 
পন্থধীরা বেশ বড় "ঘাঁটি গেড়েছেন। 
বিশেষ করে উকাপো বা গরীব 
কৃষকদের সংগঠন এ অঞ্চলে কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে ।' চেনে ও বেদোয়া 
অঞ্চলের প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছে 
নিজেরাই! শন্ধ্ু একটার পর একটা 
ঘাঁটি গড়া নয়, 'বভিন্ন . অঞ্চলে, 
বিশেষ করে শহরণ্চলেও বিগ্লবী- 
দের শক্ত গোপন সংগঠন রয়েছে । 


তান এ ব্যপারে সর. 





বাবুর আমলে যে রেওয়াজ চাল; 
হল, তা এখন প্রকাশ্য ও গোপন | 
সুরঞ্গা পথ ধরে সারা দেশের শিক্ষা- 





বালডিয়ায় কাঁমউনিস্ট পাটি দের সাধারণ (গশতাল্মিক) দার্কী- 


এখন দেশের অভ্যল্তরে বামপন্থী 
মোর্চা গঠনের পক্ষপাতী। দেশে 
গণতন্ত প্রতিষ্ঠার দাবীতে জোর 
আন্দে লন চলছে । কৃষকদের আঁজত 
অধিকার রক্ষা ট্রেড ইউনিয়ন অধি- 
কার প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে বাঁল- 
ভায়'র ফেডারেশনকে আইনী কীজ 
কর্মের অধিকার দেবার দাবা এরা 
ভুলেছেন। তাছাড়া, সৈন্যৰাহনী 
ও জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সৈনিক- 


দাওয়ার প্রতিও কমিউনিস্ট পার্ট 
সমর্থন জানিয়েছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাঁলভিয়ার 
শাসক গোষ্ঠী দুনশীতর পহ্কে 
নিমজ্জিত। . তাদের নিজেদের মধ্যে 
রয়েছে নানা দলাদাল। আর একটি 
“কা” হওয়া অসম্ভব কিছু নয়া 


বোলগুৱে বংখেগ ঘফিমে দল যুব-ছাৰের মধ্য মাৰগিট 


-  (দপপের সংবাদদাভা) 


* বাঁরভূম জেলার বোলপনুরে 
অবস্থিত শাসক কংগ্রেসের আঁফিসের 
ভেতরে গত যোলই আগম্ট দুপুরে 


" দুদল যুব-ছাতের মধ্যে প্রচশ্ড মার 


পিট হয়েছে। এতে কয়েকজন আহতও 
হয়েছে। 

» পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, 
শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাটর সমর্থক বলে 
বাৰ্ণ ত অমল সিকদারের সুঙ্গে অপর 
একদল শিক্ষা বাঁচাও . কাঁমাটর 
স্থানীয় কম্পশির দলীয় কোন্দলকে 
কেন্দ্র করে প্রথমে তকীবতর্ক হয়। 
এরপরে একদল কংগ্রেস ছাত্র অমল 


সিকদারের ওপর চড়াও হয়ে তার 
হাতঘড়ি এবং পয়সাকাঁড় ছিনিয়ে 
নেয়। অবশেষে ছার-যুবরা দুদলে 
ভাগ হয়ে সম্মুখ যুদ্ধে নেমে পড়। 
হাতাহাতি এবং মারাঁপট প্রচণ্ড 
আকার ধারণ করে। বীরভূম জেলা 
শিক্ষা বাঁচাও কর্মিটির সভাপাঁত 
শ্রীদেব্য দত্ত স্বয়ধ সংঘর্ষে লিপ্ত . 
একদলের নেতৃত্ব করে। . 

.. প্রালশ গিয়ে, অবস্থা আয়ত্তে 
আনে। জেলা শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাঁটর 
সভাপাঁত দেবু দত্ত সহ পুলিশ এ 
ব্যাপারে দুজনকে গ্রেপ্তার করে একাঁট 


মামলা র.জ: করেছে। প্রকাশ, পুলিশ 
উভর়পক্ষঃক এই. ঘটনাটি [মাঁমাট 


করার, পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু, 
কতর্মান গরম! হওয়ার মধ্যে কৌন 
পক্ষই িটমাটের পক্ষপাত নয়। . 
মণ্দিরবাজা”র জি এবং একজন খনে 
' দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মাঁন্দর, 
বাজার থানার চকসদবুদ্ধি গ্রামের 
শ্রীহারধন মণ্ডল এবং আশেপাশের 
আরও কয়েকজংনর বাড়ীতে গত 
পনেরোই আগস্ট স্ৰাধীনতা দিবসে 


এজন্যে বতর্মান শাসক গোষ্ঠী 
আতঙ্কগ্রস্ত 
শূণ্য প্রভাতে” একদল সশস্ঘ 


দর্ববৃত্ত হানা দিয়ে ব্যাপকভাবে লুঠ- 


তরাজ করেছে। দুবত্তরা সেখান 
থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকার 
জিনিস এবং অন্যান্য - অস্থাবর 
সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে গেছে। 
দুবত্তের গুলীতে একজন 
গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। গ্রাম 
বাসীরা যদিও ওদের ধরার জন্য 
এগিয়েছিলেন, তবু ওরা গুল 
চালাতে চালাতে পালিয়ে যায়। 


"সময় আছে। 


॥ছর ঈ 


সংবাদপত্রের পৃষ্টা থেকে 





৩)মে আঃ ১১৫) সালের খাত ঘানোদন 


স্বতস্ফৃতভায়, ব্যাপকতায়, 
ব্াাপকতম জনগণের . অংশগ্রহণে 
১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দেলন 
' বাংলাদশের একট . উল্লেখযোগ্য, 
অধ্যয়। বিশ্লেষণ ও মল্তব্য ব্ত- 
রেকে সমসামায়ক সংবাদপত্রের পাতা 


থেকে সেই আ.ন্দ'লনের একটি রেখা- 
চিত্র অমরা পাঠকের সামনে তুলে” 


ধরতে চেষ্টা কর.বা। | 
বছরের সুর থেকেই খাদ্যদুব্য 
ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দুব্যাদির উৎকট 
মূলধাদ্ধ মনুষকে আঁতম্য করে 
তোলে৷ ৫৯ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী: 
কাঁমউনিস্ট পট একটি বিবৃতিতে 
সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলে- 
ছিলেন £ “আমরা মনে কার এখনো 
এখনো সর্বনাশ 
ঠেকানো ষয়।৮ 
. সতকর্বাণণ গ্রাহ্য করেন ন। জুন" 


জুলাই মাস নাগাদ অবস্থা অরো , 


খারাপ হল। বিশেষতঃ গ্রামাণ্যলে 
স্পষ্ট হয়ে উঠলে দু্ভক্ষের পদ- 


ধনি। ' বিভিন্ন বামপল্থী দলের ' 
নেতৃত্বে গঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ মূল্য-. 


বৃদ্ধি ও দুচিক্ষি, প্রাতর্যেধ কামাটি। 
চৌদ্দই জুলাই থেকে এই কমিটির 


কথা বলে চলে না। সরকারী নশীতির- 


কিন্তু সরকার এই : 


দিলীপ মজুমদার 


বিশ্বস্ত বহক “আনন্দবাজার” 
পাকা {িখাছ.লন, এ আন্দোলনে 
জনগণের অংশ. নেই এবং “মউলের 
মূল্য নিশ্চিত নিম্নগামণ”। 
সরকার? মহালের এই সবা'বন্তব্য 
যে অসার ও অসত্য, দু্ভক্ষ প্রাত- 


রোধ কমির্টি তথ্যপ্রমাণসহ তা বার - 


বার উপস্থাপিত করোছিলেন। তাঁরা 
বলছিলেন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও 
রাজ্য সরকারের পক্ষে তাঁদের বারো 
দফা দাবী পূরণ করা সম্ভব । দাবি-. 
গুল ছিল.ঃ (এক) সতেরো টাকা 
পণ্টাশ পয়সা মন দরে চলল সরবরাহ 
(দুই) সংশোধিত রেশন ব্যবস্থার 
ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং মথা পিছ, 
দেড় সের চাল ও এক সৈর গম নিয়- 
মিত সরবরাহ (তন) খোলা 
বাজারে বশ-বাইশ টাক মন দরে 
নিয়মাতি চাল সরবরাহ (চার) চাল- 
ফলগুলিয উপর শতকরা পণ্যাশ 
ভাগ লেভি বসানো (পাঁচ) রাজ্য 
থেকে সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ টন খাদ্য 


মজুত (ছয়) রাজ্যের ঘটতি সস্পূর্ণ- 


পূর্ণ কর (সাত) দৈনিক মরা 


পিছু দেড় টাকা হারে ব্যাপক টেস্ট ' 


পরাঁলফ চালু করা (আট) সমস্ত 
দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য (নয়) পর্যাপ্ত 


পারমাপ কৃষিখণ বন্টন (দশ) সর্বত্র . 


সর্বদলণয় খাদ্যকামাট গঠন (এগার) 
অসাধু ব্যবসায়ীতদর বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন, (বারো) খাদা- 
অন্মীর অপসারণ । 

“আনন্দবাজার পাঁিকা” রাইটার্স 


ববল্ডিংস অভিযানের সার্থকতায় 
সংশয় প্রকাশ করোছলেন। কিন্তু ' 


একান্িশে আগস্ট মন্মেন্ট -শয়দানে 


দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দশ্য। 


প্র্কাতিক দর্ষেগকে উপেক্ষা করে 
কলকাতা ও পাশ্ববর্তী জেলাগহাল 
থেকে প্রায় তিন লক্ষ নরনারী সমা- 
বেশে সামিল হয়েছেন। এর পরের 
ঘটনা আমরা তখনকার *্ব্ধণীনতা” 
দৈনিক থেকে উদ্ধৃত করাছি £- 
ধ্একাঁতশে আগস্টের ময়দানে লক্ষ 


লোকের সমাবেশের পর শান্তিপূর্ণ 


লক্ষ লক্ষ" নরনারীর মিছিল যখন 
সরকারী দপ্তরাভমুখে যাইতে 
থাকে তখন -১৪৪ ধারার এলাকার 
কর্ডন করিয়া 'মাছিলের পথ রোধ 
কারে। কর্মসূচী অনুসারে জনতা 
শান্তিপূর্ণভাবে দেড়ঘণ্টাকাল রাজ- 


পথে অবস্থান করার পর যখন 


্বেচ্ছঃসেবকদের একটি, দল আইন 
অমান্য করেন সেই সময় অতাঁক'ত- 
ভাবে চারধার হইতে বিশাল সশস্থ 
পলিশ কাঁহনী স্বল্প পাঁরসর 
দ্থানের মধ্যে, বাঁহরে যাইবার সকল 
পথমখ অবরুষ্ধ কারা জনতার 
উপর রাতের অন্ধকারে নীর্বচারে 
টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চর করে। 


ওঁ স্থানেই পৰিশব্যুহে অবরুদ্ধ 


অবস্থায় বৃদ্ধ, নরাী ও শিশু 


নির্বিশেষে সহস্রাধিক মানুষ অহত 


ও নিখোজ হন। এই 'দনেই 
মোঁদনীপুর জেলার সদরে, তমলনুকে, 


ও খাঁলে_এই. তিনস্থানে এবং 


বর্ধমান, বহরমপুর, , গঙ্গ রামপুর 
এবধ কোচাবহারেও  শন্তিপর্শ 
মিছিলের উপর হিংস্র লাঠি চার্জ হয় 
এবং বহুজ্জন আহত হন।” একাংশ 
আগস্ট শুধু, কলকাতাতেই আঁশ 


"জন নিহত ও কহুমানুষ আহত হন? 


বংলা দৈনিক পারুফাঙ্গুলির মধে) 
একমর আনন্দবাজার ছাড়া অন্য 
প্যালশ ও সরকারের প্রাতাহংসামৃ- 
লক আচব্ণর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা 
হয়। যেমন, পয়লা সেপ্টেম্বর যুগা- 
ক্তরের সংবাদ ' শিরোণাম 
“পব.ক্ষাভকারদের প্রাত কাঁদুনে 


'গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠিচালনা,” “বহ- 


রমপ্বরে ও বর্ধমানে পুলিশের 
লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ” 


ধরেই, সমানে চ:ল গ্রেপ্তার; গল 


ও লাঠি। হাওড়ান্য তলৰ করা “হয়: 


মালটার ৷ সরকার প্রচারযন্ঘ, মুখর 


হয়েছে মিথ্যাভাষণে। ডঃ সুনীীত 


চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, 
প্রখ্যাত বঢদ্ধিজগবাীদের দিয়ে হরতাল 
ও আন্দোলনকে জনস্বার্থীববোধা 
বলে প্রচার ' করা হয়েছে। কিল্তু 
কার্যত সমূহ প্রন্চজ্টাই নিষ্ফল 
হয়েছে । আন্দোলন বরং আ'রা 
ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হয়েছে। 
অবশেষে নাত সর্কাকার করতে হয়েছে 
সরকারকেই। সরকারের নাতি স্বীকা- 
রের কিছু নজির চৌঠা |সেপ্টেম্ব- 
রের- “আনন্দবাজারের” সংবাদ 
শিরোণাম থেকেই উদ্ধৃত কার £ 
খাজনা মকুব ও রেশন ব্যবস্থা সম্প্র- 
সারপের প্রীতশ্রীত* লোকসভায় 
খাদ্যমল্পী এস কে পালের ঘোষণা 
পঃ বঙ্গে আঁতারন্ত খাদ্য. সরবরাহ 
পণ্ঠাশ হাজার টন চাল ও আশি 
হাজার উন গম, লোকসভয় প্রধান- 
কাতায় সৈন্যদল তলব করা হয় নাই! 


প্রযোজনার নযচ্য্যদ্বন্দ্ৰ। 
' সন্দীপ সেনের (নটকের চীন) 


মণ ॥ শঢকবার ০০ আগস্ট ১৯৭৪ 


| ছট নাট্য 


যোজনা, 


(দেশের সমালোচক) 


'পাদপ্রদীপের প্রযেজ্জন্য প্মধ্যা- 
হের সূর্য” নাটক হি-সবে উৎকর্ষতা 
কম থাকলেও বন্তব্যে বলিম্ঠ। নাটকের 
ভেতরে নাট্য ।আঁশ্দেলনের আধু- 


নিকতম সত্যকে, প্রতিষ্ঠিত করার 


প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল এ নাটকে।, 
আজকের গণনাট্য চর্চায় জশবংনর 
কেন দিকটিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গাংত 
কেন বাছিত সত্যর জন্য প্রাধান্য 
দেওয়া উচিত-তাই নিয়েই বর্তমান 
নার্টীকার 


“্মহাবিদ্রোহ” এবং  পরবতপকলে 
ইতিহাসের দ্বন্র্বটিক- নষ্ট্যকার 
মানস দত্তগ্‌প্ত তার নাটকের প্রাত- 
পাদ্য হিসেবে চিহিত ক'রছেন। 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাপদ 
আশ্রয়ে প্র্গাতশলতার মুখোস্ধারধ 
নাটচচপ যে শসক শ্রেণীর, প্রত্ক্ষ 
সহায়ক, তা বাঁলম্ঠ এবং দুঃসাহস 
শিল্পনৈপ;ণ্যেই উপস্থাপিত হয়েছে। 
কলত নাট্যকার ' মানসবাবু 
তথা পাদপ্রদশপের এই বাষ্ঠতা 
এবং দুঃসাহাঁসকতাকে- আঘাত করে 
এমন কিছ; ক্ষদ্রত্ব এবং সংকীর্ণ তাও 
নাটকে স্থান পেয়েছে।  বশাণনাটির 
ইীতহার্স বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস” 
-এ মন্তব্য কিন্তু পাদপ্রদীপের 


বিপ্লবী সততার সহায়ক! নয়। সমান 


লোচনার যোগ্য হলেও গণনাটোর 
সংগ্রামী এতিহ্যর সঙ্গে বাচ্ছিম্বতা- 
ঘোষণা করে আকাঁস্মক বিশ্লবীপনা 
দেখানো কিন্তু আত্মঘাতী চিন্ভারই 
নামান্তর। 

প্রন্ত কররী বজন”, “সুদূর 
গ্রীস দেশের নাট্যকারের নাটক”, 
“ফাঁকা টিনের তলোয়ার ঘোরদনো” 
ইত্যাকার সংলাপঙ্গীলই ক মূখোস 
পরা প্রগাতবাদী নাটকের চারত্ো- 


. দ্ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক নয়? 


ব্যান্তর চাইতে নাটকের প্রাতিক্রিয়াশশল 
অন্ত্রস্ভুকে আঘাত করাই তো 
প্রাথমিক প্রয়োজন! শেষ দৃশ্যে 
সন্দীপ সেনকে হত্যা একটি অপ্রত্যা 
শিত এবং অপ্রয়োজনীয় ঘটনা! 


প্রতিক্রিয়াশীল” ৰা বিশ্বাসঘাতক দ 


নাট্যকারকে হত্যা একটি ভয়াবহ এবং 
বিপজ্জনক পথ। এ রাজনশীততে 


সাবধে হবে কার ? রন্তকরবধ বর্জ- ৮০ 


এই উত্তপ্ত মহরতে বিজ্ান্তিকর- | } 
নাটকের মহত্বকে স্বীকার করেই এই ঘন্মাধিক এগারো টাকা 


কথনটর ওপর গর্ব দেওয়া উচিৎ 
ছিল। এই খামখেরলীপনাশহীল বাদ 


লগ ন'টকের বিষ্ঠতায় কোন | 


ঘার্টুর পড়ে না। 
একমত ‘হন তবে অন্গামশ অভিনয়ে | 
নাশ্চয়ই তা সংশোধিত হবে । রজননী- 
কবুর চাঁররে একালের িটর 


কাবসায়ের es ছাপা 
আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার। যদিও 
সংলাপে' কিছু ফুটেহে। নিদ্েশিনায় 
স্যাজত গপ্তর কৃতিত্ব অবশ্যই 
স্বীকার করব। তার নিজস্ব অভি- 
নয় ছাড়াও সমগ্র প্রযোজনা? সুগ্র- 
থিত। ফুলদানীতে : রজনীগন্ধা 
রেখে ঘরেয়া পরিবেশ রচনা, টুকরো 
টুকরো দৃশ্য নাটকগুলির পার্থক্য 
হত করার কাজ স্মাঁচাপ্ভিত এবং 
পরিণত। অভিনয়ে মানস দত্তগুপ্ত 
(রজনীব্যবু), মিলন মুখক্জশীর 
প্যোলশ আফসার) আতিশফ্‌ ছু 
কম থাকলে ভাল হায়! সুজিত 
গৃপ্তর অভিনয় মাঁ্জ'ত। অন্যান্যদের 
আরো নিপুণতার প্রয়্াজন। মাইকের 
কাজ নিখুত হয়ান। প্রথম আঁভনযনা 
বলেই হয়তো আলোর কাজেও বেশ 
ঘুটি রয়ে গেছে। 

সংলাপের কয়েন 

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু অঁভ- 
নীত খ্বায়েন? পুনঃপ্রযোজনা কর- 
লেন সংলাপ গো্ঠী (হুগলা)। 
এ'রা বাহির্বাংলায় বিভিন্ন প্রাত- 


'যোশিতায় এই নাটক করে প্রশংসা 


কীঁড়য়েছেন। প্রশংসা পাবার মতই 
প্রযোজনা । দলগত অভিনয় দেখে 
{বাস্মত হতে হয়৷ মণঞ্ট আলোর 
কাজে দুর্লভ নিষ্ঠার পরিচয় 
পাওয়া ষায়। সুবল শহর |থকে 
ফিরে পাঁচির চেহারায় তার দাদির, 
মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারার 
মুহুর্তে পেছনের পর্দায় দুর্গার যে 
মূর্তি ভেসে উঠল, তার অর্থ 
সুস্পষ্ট নয়। সৌঁরভার ভূঁমিকাভি-” 
নেত্রীর অভিনয় অনবদ্য। অনবদ্য 


- সুবলেঁর আভিনয়, যাকে, বল হৃদয় 


নিংড়ে অভিনয় করা। কায়িক এবং 






দপপ ॥ শুক্রবার ৩০শে আগস্ট ১৯৭৪ 
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: কেন্টীয় )ডভেলপমেনটী কমিশনার 


স্মল স্কেল ইপ্ডান্্ী শ্রীপ আঙ্গেক-. 
জান্ডারের কাছেও বহ: আবেদন 
এসেছিল বাঁভনশ্ব মহল থেকে। 


| ১ কআছুদ্রু শির্ষপ বিকাশে সহায়তার 
জন্য যেসব ঝঁবস্থা আসছে বলে 
সরকার প্রচার করেন আসলে তার 
সামন্যতম সুযোগ সুবিধাও পেতে 
গেলে তরুণ ব্যবসাম্খে প্রচেষ্টা 
হতাশ হয়। ফিছাদন আগেও রাজ্য 
সমবায় মন্ত্রী জয়নাল (আবেদিন 
বলোছলেন “আমরা টাকা নিয়ে বসে 
 আঁছি। ফুবকরা ব্যবসার জন্য টাকা 
ধর নিয়ে যাক” . "> 
ডগ্রাই টাকা, খণ দেওয়ার 
, পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করার দাবী 
উপোক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 
থেকে খাণ নিতে গেলে দারোয়ান, 


করতে সব টাকা শেষ হয়ে যাঁয়।- 


সাঁ্ভ'স্‌ ইনস্টিটিউট, রাজ্য সর- 


কারের স্মল স্কেল ইন্ডাম্ট্রীস কর- 


পোরেশন, ডাইরেক্টর অফ কটেজ 


এ্যান্ড স্সল স্কেল ইন্ডাম্টজ কর্তা- 


দের কাছে ঘুরে ঘরে বহু তরুণ 
হতাশ্‌ হয়ে আশা ছেড়ে দিচ্ছে। 
“বরাহনগরে এস আই এস আই 
অফিসে প্রস্তাঁবত কবসার ছক 'দিতে 
হয়া অনুমোদনের জন্য। 





কুচবিহারের ঘটনা 
জেখদ পৃঙ্টার পর) 
নিজেই বলেছেন রাজ্য কংগ্রেস কর্স- 


আই এন টি ইউ দি 
প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


লতের অবমাননা বলে অনেকে মনে 
করেন। 


পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ট্রেড. 


ইউনিয়নের অবস্থা সম্পর্কে কেন্ত 


সনেতৃত্ব, মায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাম্ধী 


পর্যন্ত যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন। 
হালেই শ্রীমতী গান্ধী: দুর্গাপুরের 
-আনল্দ' সখোজশির সঙ্গে আলোচনা 
করেন। সেখানে আই এন টি ইউ সি 
সভাপ্াত' শ্রীভগবতশ ও সাধারণ 
সম্পাদক রামানুজম উপস্থিত 
শৃছালেন। 


লাল ফিতার বাঁধন ছড়তে গিয়ে সম্প্রতি বরাহনগরে এস আই এস 


ফাইলবন্দী থাকে উ আবেদন। 


অঙ্গ পচা বাস-্ট্রামের প্রায় হোগা” 
যৌগ বিহীন এলাকায় জিবস্থিত এ 
আঁফসে যেতে যেরে পায়ের চাঁট 
ছে'ড়ে। এস আই. এস আই. আঁফসে 
পরশক্ষার জন্য যে রসায়ণাগার আছে 
সেখানে চুরির আড্ডা। গত মাসে 
হাজার টাকার একটি যন্ত্র বেপাত্ত। 
হলো। চারজন দারোয়ান অত বিরাট 
এলাকায় দেখাশোনা ঠিক ঘত কর- 
তেই পারে না। 
আঁবলমদ্বে এস আই এস অই 


আঁফস মধ্য কল্পকাতায় অনার জন্য 


আঁফিসে সেমিনার ফর ইনসেনাটভ 
কেমপেন ফর স্মল ইণ্ডাণ্টর 
অনুষ্ঠিত হবার সময় দেড় হাজার 
স্কীম জমা পড়েছিল। তার এক 
তৃতীয় অংশই এখনও পাশ .হয়ান। 
সরকার ও ব্যবসা উন্নয়ন সংস্থার 
দ্বারা আয়োজত ইস্জাস্টিয়ীল রুরাল 
ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া শক আলে" 


“চন চক্রে যে সব. প্রস্তাব সরকারী 


তরফ থেকেও নশীতগতভাবে মেনে 
নেওয়া হয়েছিল সেই প্রস্তাবনাল, 
কঙজে লাগোঁন। 


সরকারের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত 


প্চমবঞ্া সেক্রেটারিয়েট এম- 
স্লমিদি এসোসিয়েশনের রাইশতম 
বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য 
মহুণকরণের ক্যাঁণ্টন হল ব্যবহারের 
অনুমতি দিয়েও সরকার শেষ পর্যন্ত 
ব্যাপক সংখ্যক প্রীতনিখিদের মহা- 
করণে [ঢোকার অন্দমাঁত দিতে 
অস্বীকার করেছেন! এইভাবে উত্ত 
সামাতির সভাপতি এবং অন্যন্য 
সংগঠন সমুহের প্রতিনিধিদের এবং 


হর্টে গির্সে থাকুক তলে তলে ওদের 
সংগঠন ঠিক আছে। বরং শ্রমিক 
এলাকায় এবং বিভিন্ন কারখানায় 
সাকসবদীরা আস্তে আস্তে আবার 
মাথাচাড়া দিচ্ছে। সম্প্রতি বাভিন্ন 
জুট মিলে ওয়ার্কস কমিটির দনবশ- 


' চন হয়েছে। মোট আটাশাট কার- 


খানার প্রায় সবকাঁটতেই মাকর্সি- 
বাদীরা নিজেদের . প্রাধান্য প্রমাণ 
করেছে। 

তার ওপর নতুন 'আর্ডন্যান্সের 


ব্যাপক। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 


চলি আসতে বাধ্য 


ব্গ্রোসীরা 
মনে করে এখন সি পি আই প্রভা- 
বিত এ আই টি ইউ সকে সঙ্গে 


রেখে মাক্সবাদীদের রোখা শ্ত 


হবে। 
রাজ্য মান্ত্মণ্ডলী এই 1নয়ে' 
যহু চিন্তা করেছে। শেষ পর্যন্ত 


মরীয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, 


কেন্দ্র থেকে আরও খস আর পি 
ঝাঁহনী চেয়ে ' পাঠানো দরাকার। 


- মেট পাচ কোম্পানী সি আর ঁপ 


ছিল, ভাতে আকার যোগ হয়েছে ছয় 


কোম্পানী ৷ 


ৰেশ’ী সংখ্যায় সি আর- পপ 


ঁবক্ষোভ । এখন আর নকশাল+দের 


' পুলিশ হত্যা ইত্যাদি কাহিনী বলে 
- আজাদের আনুগত্য বজায় রাখা ম্স্কিল 


হচ্ছে। . 
এই পাঁরপ্রোক্ষাতেই, সরকার 


এবং সাফারণ মানুষের কংগ্রেস সর- 


মহাকরণের বাইরে যে সব সেক্রে- 
টাঁিয়েট আঁফস রয়েছে, সেখানকার 
দিনর্বাচিত প্রণৃতনিধিদের ' সম্মেলনে 
যোগদানের জন্য মহাকরণের প্রবে- 
শের অনুমাত দেওয়া হয় দীন 

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাঁস- 
স্ট্যান্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 
সরকারের এই স্বেচ্ছাচারী  সিদ্ধা- 
ল্তের বিরুদ্ধে তীর প্রাতবাদ 
জানানো হয়েছে । 


কার বিরোধ প্রচণ্ড বিক্ষোভের 
বিচ্ফোরণকে বিচার করে দেখছে।' 
একাটি গূিজালনার ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে সুদুর কুচবিহারের এক অঞ্চলে 
সরকারী * আঁফিসসমূহে আগুন 
ধারয়ে দেওয়ার ঘ্টনা কৌন মামুল' 
ব্যাপর নয়! 

ভাই সঙ্গে সঙ্গ বিচার 'িভা- 
গয় তদচ্তের আদেশ এবং বিশেষ 
বিমানে কয়েকজন মূল্মী ও কংগ্রেস 
নেতাদের তাঁড়ঘাঁড় কুচবিহার ভ্রমণ 


কিন্তু গুষ্ডাবদমায়েসের হাতে ৰ 


মেয়েদের হেনস্থা, সারা রাজ্য জুড়ে 
ব্যাক! জর্দগালের রাজত্ব, হত্যা 
ইত্যাদি বঞ্চপারে সরকারের এই 
উদ্বেগ দেখা যায় নি। বরং দেখে 
যনে হয়েছে সরকার মোটামুটি এর 
সমর্থক । 


যাত্রা উৎসব 
দুদ্থ শিল্পী এবং. স্থায়ী 
যতামণ্ড নির্মাণের সাহাষ্যকজ্পে 


আগম চাববশে আগস্ট শনিবার 


থেকে সাতই সেপ্টেম্বর . পর্যন্ত 
পনেরো দিন ব্যাপী যারা. উৎসব. 
চলবে মহাজাতি সদনে। উদ্যোগ 
নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাতা সংসদ। 
মোট সভেরে!টি খ্যাতিসম্পন্ন যারাদল 
এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করবেন। 
উৎসবের শেষ দিনে বাত্রাজগতের 
বাঁশক্ট*শল্পীদের সামমলিত আঁভ- 
নয়ে অনুষ্ঠিত হবে ব্রজেনকুমার দের 
“বাঞাল”। 


সম্ধ্যা সাড়ে ছটা। 


॥ পতি ম 


উৎপল দত্তের নাটক লব্ধ 
" (প্রথম পৃঙ্ঠার পর) এই ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষতে নাট্য- 
কেউ মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছিল। . গোষ্ঠী মহলে বিক্ষোভ দেখা 1দয়েছে। 
স্থানীয় কয়েকজন 'বাঁশষ্ট ব্যক্ত নাট্যকর্মী সাংস্কৃতিক কর্শরা এই 
আক্লমণকারী কয়েকজনের মুখ দেখে ঘটনার তাঁৱ প্রীতৰবাদ জ্যানয়ে- 
চিনতে পেরেছেন । এরা ছাত্র পরিষদের ছেন। নয় বাম দল এবাং 'বাভন্ন বাম 
মহাজািত সদন গোম্ঠীর অন্তভূর্ত। ছার সংগূনের পক্ষ থেকে এই ঘট-. 


এ অঞ্চলে সল্মাসের নেতৃত্ব এরাই নার নিন্দা করে সরকার হস্তক্ষেপ - 


দিয়ে থাকে বলে আঁভযোগ। প্রার্থনা করা হয়েছে। যুব সংঘের 
“দঞস্বগ্নের নগরণীগ্র নাট্যকার উৎ- নেতা গর্দাস দাশগুপ্ত বলেছেন, 
পল দত্তকে রাস্তায় ৰের করে দেও- সরকারী বা প্রশাসানক' তরফে এই 


'য়ার সঙ্গে সঙ্গে এক দল চেশ্চায় নাটকের ওপর যখন কোন নিষেধাজ্ঞা 


“বন্দেমাতরম” আরেকদল “গো ব্যাক জারা হয়নি, তখন মস্তানরা এ 
উৎপল দন্ত”, এবং ক্রমে ক্রমে এক নাটক বন্ধ করে কোন সাহসে ৯ 

একটি অশ্লীল বিশেষণ সহযোগে উৎপল দত্ত বলেছেন £ গণ- 
“গো ব্যাক ধ্যান দিতে থাকে। নাট্যের কর্মী হিসেবে গণসংস্কৃতি 
কেউ কেউ মাহলা শিল্পীদের প্রচারের জন্য বিভন্ন বাঁস্ত অগ্তলে 
ব্যন্তিগত জীবনের কুৎসা আশ্রয় করে এবং গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন সময়ে নাটক 
ধান দেয়। ইত্যাবাদরে আরেকদল, আঁভনয় করতে বহুবার প্রান্- 
যারা অভিটোরিয়ামের - ভেতরে 'ক্রম্মাশালদের আক্রমণের সম্মুখীন 
মোতায়েন হল 'তারা মপ্টসঙ্জার হয়েছ, কিন্তু ষ্টার থিয়েটারের 
আসবাৰপৱ, ভাঙচুর করে। এই নাট- এই ঘটনার কোন জযাঁড় নেই। 
কের সেট তৈরীর জন্য প্রচুর মস্তান এবং পুলিশ হাজার ' বাধা 


টাক খরচ করা হয়োছল। তার কছু দেওয়ার চেষ্টা করলেও আমরা যেখা- ' 


মূল্যবান জিনিসাপরও মস্তানরা চুরি নেই সুযাগ পাৰ, সেখানেই আঁভনয় 
করে নির্যে গেছে। ' দলের ক্ষীতর করব। যাঁদও এই ঘটনায় ভীত হয়ে 
পাঁরমাণ কয়েক হাজার টাকা। _কলামন্দির এবং রবান্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ 

নাটক শুরু হবার সময় ছিল দুঃস্বস্নের নগরীর আঁভিনয়ের জন্য 
সাড়ে পাঁচট, পি এল টিকে আর মন্ট ভাড়া [দিতে 
থেকেই দর্শকরা আসতে থাকে৷ তারা চাইছে না। 'মিনার্ভা থিয়েটারও 


_. ষ্টার হলের সামনে এপগে হত- আগামী অভিনয়ের জনা বুক করা 


“ভম্ব। সবাই দেখেন মস্তানরা চাঁর- "ছিল, শীকল্তু মিনার্জার কর্তৃপক্ষও 
দিকে লাঠি নিয়ে ছোটাছুটি! করছে এই ঘটনার পর আর আঁভনয় করতে 
এবং দর্শকদের ফিরে বাবার জন্য দিতে রাজী নয়। | 

হাক দিচ্ছে। মস্তানরা অনেকের | 

প্রবেশপর পকেট থেকে বৈর করে কাঁজন্নপাঁকে' প্রাঁতবাদ' 

ছিড়ে ফেলতে বাধ্য করেছে। শপ বিশে জুলাইয়ের ঘটনার প্রাতবাদ 
এল টির শিল্পীরা এই আক্রমণের জানাতে নাট্য ও সাংস্কাতিক কর্মীরা 
মুখে বাধা দিতে গেলেই পুলিশ কার্জন পার্কে মালত -হয়োছিলেন 


- সক্রিয় হত উঠবে -আশঙ্কা করে গত চাঁৰবশে আগস্টা। পি এল টি 


ঘটনাস্থলে তাঁরা আর বেশীক্ষণ নাম্দীকার শতাব্দী থেকে শর করে 
ল্পেক্ষা করেন নি। ফলে পি এজ রজ্োর প্রায় সব সাংস্কৃতিক সংগঠন- 
টির পক্ষ থেকে দমবেত দর্শকের গাই এই প্রতিবাদ অনুষ্ঠানে যোগ 
কাছে সাঁতা ঘটনা তুলে-ধরারও কোন 'িয়োছলেন। এই' অনুষ্ঠানে প্রবীর 
অবকাশ ছিল না। দত্ত হত্যা, নাটাকর্মীদের ওপর 


দত্ত দর্পণকে জানিয়েছেন £ "এই ওপর মামলা প্রত্যাহারের - দাকীতে 
ঘটনার বিন্দমত্তর আভাস অসমরা একাঁট প্রস্তাব উত্থাপন করেন চল- 
আগে পাইীন। এমনিতেই এই নাট" চ্চিরকার মূপাল .সেন। পৃলিশের 
কের বিরুদ্ধে পুলিশ রাষ্ট্রপ্রোহের হাতে নিহত প্রবীর দর্তর লেখা 
মামলা করেছে, তদুপরি এই আকু- একট কাঁবতা পাঠ করেন উৎপল 
মণ কল্পনাতীত তবে একট: জানতে দস্তা আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আৰতি 
পেরেছিলাম যে এই, আক্রমণকারীরা করেন “ঝড়ের খেয়া”। এরপর বাদল 
কট ববী শুরু হওয়ার আগে সরকারের পারিচালনার় “মিছিল” 


স্টার থিয়েটারের মালিক রাঁঞজতমল _ নাটকটি অভিনীত হয়। 


কাংকাঁরয়াকে “দুঃস্বগ্নের নগর 


এখানে হতে দেওয়া চলবে না” বলে রী দত্য ড়া হালা 


হুমকী দেয়। শ্রীকাংকাঁরুয়া ওদের অন্যদিকে প্রবীর দশ্তর বাড়ীতেও 
জান্ন যে িএল টি. নিয়ম- কিছ যুবক গিয়ে হামলা করেছে 
মাফিক টাকা দিয়ে হল বুক করেছে বলে জানা গেছে। হুমকী য়েছে 
এবং দলমত িনার্বশেষে সকলকেই প্রবীরের মাকে। ক্ষিপ্ত যুবকদের 
হল ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। সূভরণ বন্তব্য £ প্রবীরকে নিয়ে বেশী 
শো বন্ধ করণ প্রশ্নই ওঠেনা। তবুও মাঁতামাঁত করলে অবস্থা খারাপ 
শ্রীকাংকারয়া অবস্থা বেগতিক বুঝে হবে। লাটুকে লোকদের উস্কে 
িকটবতশী পাঁলশকে ' খবর . দিয়ে. দেওয়া চলবে না। প্রন্বীরের মা ঘটনা 
রাখেন এবং প্রলিশের ' পক্ষ থেকে থননায় জারনিয়েছেন। পুলিশ কমি- 
প্রযোজনে ঘটনা 'নিয়ল্ঘণের। জন্য প্রত. শনার অবস্থা পর্যবেক্ষণের অশ্বাস 


শ্রতিও দেওয়া হয়া িদ্তু এই দিয়েছেন। কদতু কি লাভ হবে বলা 
ইটনার সময় ভার, ছিল নিক্িয়। 


মূশাকল। 


"শপ এল 1টর পক্ষ থেকে উৎপল অন্যায় আক্রমণ, দুঃস্বস্নের নগর+প্র - ' 


Regd. No. হিরন 


| 


শ্রমিক দা ঘাদোননের রর নুন ঘ্রাণ 


' দুর ইস্পাত নগরীতে শল 
পি অই প্রজাৰত এ আই টি ইউ 
সি নেত স্ুশল্ত চক্রবৃরী ও তাঁর 
একজন সহকর্মী নিজেদের ইউনিয়- 
“নূর প্রচার কার্ষের সময় সশস্ঘ 
গুশ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন। শ্রীচক্র 
- করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তান এ 
গুস্ডাদের হাতে নিহত হন। তাঁর 
সহাকমশী ভীষণ আহত - অবস্থায় 
এখন হাসপাজলে। এই ঘটনার 
: প্রকাশিত হলেও, এমনভাবে /ঠাংবাদাট 
পরিবেশন করা হয়েছে যতে সাধারণ 
মানুষের দৃচ্টি গড়ে যায়। খবরে 
- প্রকাশ যে, আকুমণকারণীরা কংগ্রেসী 
' এবং অ.ক্রমণ কারার সময় . তারা 
কংগ্রেস পতাকা বহন কর্ম ছাড়াও, 


পি আই-এর বন্তব্য ষে; 
ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে জামন 
দেওয়র জন্য এত' উদ্বেগ লক্ষ্য 
করা ফয় না। এস পি’ আই মনে 
করে যে, পুলিশ এবং - স্থানীয় 
ক্ধশ্রেসের যোগস্মজসে এই হত্যা" 
কান্ড সংগঠিত হয়েছে। . | 
. কলকাতায় এক৷ সাক্ষাতকারে 
টু ও এ আই টি ইউ সি নেতার 
একই কথা বলেছেন। বামপন্থী বা 
যে কোন. শ্রমিক আন্দোলনের ওপর 
ৰ ত থেকে 


সম্পদক বাক দর ই জেল 


- এখনও 


চাথক্য সরকার 


গলে আসছে।  কমগ্েদ সরকার এ 
র্লিজ্যে ঝহাত্তরে ক্ষমতাস্ীন হওয়ার 
পর অবস্থা চরমে ওঠে। এ ব্যাপারে 
সরকারের বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়। কিন্তু সরকার-এ ' বিষয়ে 
কোন সাক্রয় পদক্ষেপ নেয় নি। দেখে 
মনে হয়, সন্দাস ও অক্রমণের মধ্যে 
দিয়ে বাঁজষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লন গাাঁড়য়ে দেওয়াই. সরকারশ 


'নীতি। শ্রামক এক্য যতে সংগঠিত 


হতে না পারে তই এই আক্রমণ এবং. 
এই আক্রমণের হাত থেকে এখন 
এমনকি ক্ংগ্রেসীদের একাংশও ৰাদ 
পড়ছেন না। 

সপ এমএস পি আই 
মতাদর্শগত, বিরোধ একং বিভিন্ন 
গুণ্ডাকাহনা মূল শ্রামক এলাকা 
সমূহ থেকে সি পি এম ট্রেড ইউ- 
নিয়ন কমীদের উৎখাত করে দেয়। 
বড় বড় শিল্পাঞ্চল 
যেমন দূর্গাপুর আসানসোল, রানী- 
গঞ্জ, হাওড়া-হুগল'র কোন কোন 
অঞ্চল, ব্যারাকপুর, যাদবপুর) টালী- 
গঞ্জ, হাইড রোড-তারাতলা প্রভাত 
বহু এলাকায় সিট; ইউনিয়ন অফিস 
কংগ্রেস পতাকাৰাহ"ঁরা জবর দখল 
করে -বসে অছে.। কয়েক হাজার 
সিজু ইউনিয়নের সদস্য কর্মীরা 
নিজেদের চাকরাতে কয়েক বছর ধরে 
যোগ দিতে পারছেন না। প্রথমে যখন 
এই সব ঘটনা ঘটে তখন 1স পি.আধ 
এবং এই' দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 
মোটামুটি খুশীর ভাব প্রকাশ করে- 
ছিলেন । তাঁদের, ধারণা ছিল যে সি 


শপি এম এবং সিট? উৎখাত হলে- 
ওঁরা শন্য স্থান পূরণ করবেন। 


এক না হলেও “কংগ্রেসীদের মধ্যে 
প্রগতিশীল অংশের” সাহায্যে এ 
কাজ সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। 
পরিণামে দেখা গেল এ আই টি ইউ 
সি" আক্রমণের হষ্ঠ থেকে রেহাই 
পেলেন না। এমন অবস্থা সৃষ্টি 
হাল যে কোন অবম্থাতেই শ্রমিক 
শ্রেণী মালিকের শোষণের বর্দ্ধ 
মাথা তুলে দাঁড়াতে গেলেই প্রচণ্ড 
আক্রমণের মুখে শ্রমিক আন্দোলন 
চূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। 
সিটির এক মুখপান্ধ জানান 
যে, পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের ওপর ব্যাপক আক্রমণের 
কথা -কয়েক বার আল্ত্জশীতক 
শ্রীমক সংস্থাকে জানানো হয়েছে। 
এই সংস্থা তিনবার কেন্দ্রীক সর- 
কারের কাছে টুর আঁভযোশ 
সম্পর্কে তথ্য জানতে চায় এবং এই 
ব্যাপারে শিং -ডেকে সরকারী তথা 


হাজির করতে অনুরোধ জানায়. প্রায় 


দু বছর হয়ে গেল ৰার বার স্মরণ 
কার দেওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকার আন্ত্জ্ীতক শ্রীমক সংস্থার 
চিঠির কোন সদুত্তর-দেয় - ঁন। 
দিল্লীর পক্ষ থেকে বার বার সময় 


"অই এন টি ইউ 'স, 


জা অথচ একই অভিযোগ - 
নিয়ে, যখন সি ি.এম-এর প্রীত- 
. 'নাঁধদল প্রধনমন্মর সঙ্গে গত বছর 
দেখা করেন তখন তিনি সরাসার 
বলেন যে, মাকসব।দখদের এবং 
তাদের ট্রেড ইউনিয়নের ওপর যে 
আক্রমণের অঁভযোগ করা হয়েছে 
তা ভাঁত্তহীন। যাঁদ প্রধানমন্ত্রীর 
তাই অভিমত হয় তহলে আল্ত- 
জর্পীতক শ্রামক সংস্থাকে সেই কথা 
জানিয়ে দেও হয় না কেন ৯ এই 
অভিমত পেলে হয়ত এ দবস্থা 
নিজেদের তরফ থেকে তদন্ত করে 
কোন "সিদ্ধান্তে পেশছুতে পার্ত। 

গত বনহুর সেপ্টেম্বর মসে 


লেবার এ্যাডভাইসরী বেডের এক 


সভায় উপাস্থত সমস্ত ট্রেড ইউ- 
নিয়ন প্রাতানীধরা একযোগে শ্রম- 


মন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগের কাছে 


আক্রমণের কথা জানান, এবং বলেন 
গণ্ডা দিয়ে ট্রেড ইউানিয়ন কমণী- 
দের পেটানো হচ্ছে এবং ইউনিয়ন 


আফস দখল করা হচ্ছে। পেছনে 
85৮57 গে হি 


আক্রমণ সম্ভব হত 

সভায় সব চিক 
কংগ্রেস ও দিস পি আই ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতারা উপস্থিত ছিলেন। 
শ্রমমন্তশর সভাপাতিত্বে শ্রমিক উপ- 
দেখ্টা কোর্ডের এ সভা তখন সর্ব- 
সম্মাতক্রমে একটি ছয়-দফা প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। প্রস্ভাৰে বলা হয় £ (এক) 
শ্রমক ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ 
বা গায়ের জোরে ইউনিয়ন দখল করা 
চলবে না; (দুই) আক্রমণের ফলে 
যে সমস্ত শ্রমিক এলাকা ছেড়ে চলে 
গেছেন বা নিজেদের কাজে যোগ 
দিতে পারছেন না তাঁদের স্বস্থানে 
ফেরার এবং চাকুরীতে বহাল করার 
ব্যবস্থা হবে; (তন) যে সমস্ত 
ইউনিয়ন অফিস অন্যেরা দখল করেছে 
সেই সমস্ত অফিসে পূর্বের ইউ- 
নিয়নকে বহাল করতে হকে এবং 
শেষোক্ত, ইউীনয়নের কর্মপাঁরষদকে 
প্রকাশ্য আইনসঙ্গত কাজ করার 


. সুযোগ দিতে হবে; (চার) আক্রমণ- 


কারাঁদের পেছনে পলিশ ও প্রশা- 
সনের সহায়তা বন্ধ করতে হবে এবং 
আক্রমপকারীদের শীবরুদ্ধে জাইনসঙ্গত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 'হবে; . পোঁচ) 
এ ব্যাপারে শ্রমমন্ত্রী আাখমন্্ীর 
সাথে আলোচনা করে প্রয়ৈজনায় 
সমস্ত ব্যবস্থা করবেন; এবং ছেয়) 
মৃখ্যমলীীর সঙ্গে আলেচনার পর 
শ্রমমন্ণ আবার সমস্ত ত্রডে ইউ- 
নিয়নের সঙ্গে আলোচনার জন্য যথ- 
সম্ভব শীঘ্র সভা ডাকবেন? 

তিন মাস পরেও ' কোন: সভা 
ডাঃ গোপালদাস নাগ .ডাকছেন না 
দেখে এগারোই গডসেম্বর লিট, 
এ আই 1টি 
ইউ সি, দুইটি ইউ টি উ সি, টি - 


সম্পাদক _হণরেন বস; 
স্কোয়ার কাঁলকাতা ১৩ 


সায়াঁদের, হাতে তুলে দিয়েছে। 


থেকে - 


- PRICE: 40 PAISE 





ইউ সি প্রভৃতি গ্রেড ইউনিয়ন ছার 


নেতারা একত্রে শ্রমমন্্ীর কাছে একটি এই! বিষয় সংসদে সোমবার অহলো- 


যুক্ত চিঠি দেন এবং তাঁকে দশই মনা প্রসঙ্গে ওঠে। তারপর রেল 
সেপ্টেম্বরের শ্রমিক উপদেষ্টা বেডের ধর্মঘটের ক্যাথারে শ্রামকদের : ওপর 
সভার িদ্ধল্তের কথা স্মরা করিয়ে সংগঠিত আক্রমণ সারা দেশব্যাপী 
দেন। তাঁরা শ্রমমন্মশকে তাঁর প্রাত- এখন অবার - শ্রমিকদের মাইনে 
শ্রুত সভা ডাকার জন্য অনুরোধ কাটার নতুন আর্ডন্যান্স হাজির 
জনান। এই চিঠির কোন উত্তর হয়েছে। 
শ্রমমন্তীর কাছ থেকে এখনও পাওয়া : এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের _ 
যায় নি। বিক্ষোভ আবার দ'না বাঁধতে 
ইতিমধ্যে শ্রামক আন্দোলনে করেছে। বিক্ষোভ এত ব্যাপক খে). 
অনেক কিছু ঘটে গেছে।. পাটকল আই এন ' ইউ সি নেতারা প্রকা- + 
শ্রমিকদের তেতিশ দিন ব্যাপী গবরাট শ্যেই বলছেন যে, সরকারী আর্ড- * 
ধর্মঘট, মে মসে রেল ধর্মঘট ইত্যাণদ।. ন্যাল্স সমর্থন করলে আই এন টি 
বির শ্রীমক আন্দেলনের ইঞ্গিত * ইউ সি শ্রমিক শ্রেণী থেকে একে- 
ইতিমধ্যেই পাওয়া যেতে থাকে। সেই বারে বিচি হয়ে পড়বে। এই 


ডি ইউনিয়ন . টি 
বট ie নিয়ে আই এন ইউ সি-তে প্রচণ্ড 


নেতা এবং সংসদ সদস্য ইন্দ্রজত আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। 
গুপ্ত ও নীরেন ঘোষ আক্রান্ত হন তাই নতুন করে অক্রমণ শুরু হল। 


কয়লার পারমিট নিয়ে কালো বারী 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


EN কেন্দ্রীয় খনি মনকে ডি মালকা' 
“হয়েছে এবং এর সঙ্গে মুহাশয় বাঁদ- তদন্ত করেন তাহলেই 

যব কংগ্রেসের নেতৃস্থানাঁয় ব্যক্তির জানতে পারবেন যে কাদের সুপা- 
জাঁড়ত বলে আঁভযোগ পাওয়া গেছে। রিশের ভিত্তিতে আঠারো শত.পার- = 
আঁভিযোগে প্রকাশ, কয়লা- ' মিট দেওয়া হয়ছল একং কিভাবে 
খাঁন র্ষ্ট্রীয়করণ, হওয়ার পর. সি এই পারমিটগুলি ' কালোৰাজারে 


লিড 17088 
। 
. চলে গেল ব্যাপারাট _ জনস্বার্থে 


লার et হয়। এই পার- ব্যাপব' তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। 
মিটোর জন্য আবেদনপরে সুপারশ সঃ 


প্রায় সবই এখন - অবাঞ্গলী ব্যৰ- 





.. জানা গেছে, বেকার ছেলেরা 
এঁই পারমিট পাওয়ার কিস্মাদন 
ধাদেই তা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী 


রঙ্গমঞ্চ 


করে দেয়, এককালণন কিছু অর্থের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে 
বানিময়ে এর পরই ব্যবসায়ীরা . দাম ছ টাকা 
শুরু করে দেয় কয়লার কালো-  পরিবেশক্‌॥ পাতিরাষ বুক স্টল 
বাজারশী। ধার পারত চার টাকা কলেজ গ্রীট, ক’লকাতা-১২ 


মন কয়লা এখন নয় টাকতে বিক্রী 
_হচ্ছে। এর সঙ্গে বিদ্ছ প্রভাবশালশ 
যুব কংগ্রেস নেতা জাঁড়ত। 


কাধালয় £ ১*৭বি, রায়বাহাছুর রোজ্তক . 
বেহালা, কলকাতা-৭০* ০৩৪ 





মদিত এবং দর্পণ কার্যালর ৬১ মট লেন কলকাতা ১৩ খেকে প্রকাশিত 


ES 


ক 
£ 


হয়োছল ভার মধ্যে একমায় হলাঁদ- 
বাড়া কামাট ছড়া আর কারুর আঁডিট 
০৮৮৮ 
(তন) 





কী মন্দের নিৰাণৰাৰ ব্য 





শব ৩৩শ সংখ্যা 1 শুক্রবার St লেসন ১৯৭৪ ॥ দাম ৪০ পয়সা 


একি রিল 


বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম অরহায়ক 
গমিতির টাক। বংখ্রেগীদের গকেটে 


(দ'পশের সংবদেদাত) কে ঘোষ এ্যান্ড কেম্পোনী গত বহর 
বাংলা দেশ মদুস্তি সংগ্রাম সহা- অর্থাৎ তেয়াত্তর সালের ছয়ই ফেব্রু 
য়ক সাঁমাতর বহু সমালোচিত হিসেব যার সাঁমাতর ম্ানৌজং কাঁমাটকে , 
পাশ করানোর ব্যাপার নিয়ে আবার এক চিঠি দিয়ে ' কতকগনীল বিষয়ে 
সংকট দেখা দিয়েছে আঁডটর ফার্মের জানতে চন। 'যেগুদির উত্তর ন্ম 
আপত্তির ফলে। এদিকে সামার পাওয়া গেলে হিসেক আঁডট করা 


নি 

চোর) হিয়া রাজ্য সামাতর | { দেশের সংবাদদাতা) SO | 
হি বা কেন্দ্রীয় নন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্ম গরীব গন সাধারণের কত টাকা 
সেবশ্রম সঙ্ঘ, গান্ধী প্রতিষ্ঠান খরচ হয় তার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। সমপ্রতি লোকনতায় সি পি 


্রভীত চংস্থগ্যীলকে যে টাকা এম সংস্য শ্রীজ্যোতির্্য় বদুর এক প্রয়ের উত্তরে দব'ট দপ্তরের উপশ্থী 
দেওয়া হয়েছিল আর “ইউটিলাই- শ্রী এফ এইচ মহসীন স্বীকার করেন যে এই: খরচ আগের চেয়ে অনেক 
'জেশন স্টাফকেট”, . বেড়েছে। ১-১-৭৪ তারিখ থেকে ৩* ৬-৭৪ তারিখের মধ্যে কোন্‌ মন্ত্রীর 

(ছয়) শ্রীকে এল ঘোষ ইন্টার- ধন্য কত খরচ হয়েছে তার একটা তালিকা! ভ্্ীধহপীন শ্রীবসুকে দিয়েছেন 


০ সেই তালিক।টি নীচে তুলে দেওয়। হল। ' রঃ 
(সত) ম্যানোজং কাঁমাটতে কি প্রধানমন্ত্রী ৬.৬৮১০৭০"** কেসিপন্থ ২৭,৩২৪'২০ 
. এমন কোন প্রস্তাৰ করা হয়োছুল (অর্থাৎ প্রতিদিন ৩৬ হাজার ) এম এন হাসান 8২,০ ৭৪২০ 
যাতে করে টকা পয়সা লেনদেন ওয়াই বি চ্যযন ৬৬,৫১২*০০ এফ.এইচ মহসীন  ২৪,১৫৩'১০ 
সংক্রান্ভ বিল ও ভাউচার একজনই আজীবন রাম ৩১.৪৯৮০০ বিপিমৌর্ধ ৯.6৫৯০৯ 
মত পশ করবেন, হয়ে থাকলে তার ইউ এস দীক্ষিত ৭৯,৪১৮'৯০  বলৰীর সিং ‘৯,* ১২৪০ 
রি? | এইচ আর গোখেল ৩২,১৩৯'৫* ' অরবিন্দ নেত্রম ১০,০৫৬০* 
বা বদ উহ জরা ৮ 
নি. জেনারেল সেক্রেটারী এবং সেরে” 08 রি রা 
টারীদের এক্রয়র কতখান। . কেবিরেজ্ডি ১১০৬৬১৩০ 58 শ 
বংলদেশ মস্তি সংগ্রাম সহায়ক করণ সিং / ৩৮২০৮ জেড রহষান আলারী ৮ 
সাঁমাতয় টাক পয়সা নয়ছয় করার, আই কেওক্গরাল্।  ১৯৭৯১-৩০ জে বি পটরনায়ক টি. 


আঁভযোগ নিয়ে'দর্গাণে বহুবার লেখ আর এইচ ির্ধা ২৭১১৮১*৩০, 
হয়ৈছে। আঁডটর ফার্ম এস কে ঘোষ 


এ্যাণ্ড কোম্পানার' এই চিঠিটা আবার 


অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রতোকে ১৪,৫৬২০, 





সভাপাঁত প্রান্তন মহখ্যমল্মশ শ্রীঅজয় 
ডাক'র জন্য বারবার অনুরোধ জানবে 
বার্থ হয়েছেন। স্ধ্মীতির নেতারা 
এখন চেষ্টা করছেন ক করে' জোড়া 


যায়! 
জানা গেছে অডিটর ফার্ম এস' 


সম্ভব নয়। আডিউর ফার্ম থেকে 
জানতে চাওয়া "হয়েছিল £ 
(এক) সাঁমাতর মেমোরেণন্ড'ম 
সংব্ধানসূহ' পেশ করতে হবে) ' 
(দুই) ম্যার্শদাবাদ জেলা কাঁমাট, 


. তাল দিয়ে একটা হিসেব দাঁড় করানো শালগাঁড় কমিটি, জলপাইগ্দাঁড় 


কাঁমটি, হলাদবাড়ধ প্রভূত বাভিন্ন 
০০041 


ইরান অভ্র. 
ৰূৰ্ণে বর্ণে দাত্য। 

॥ ৯৮৮৮০ 
সন্তোষ রায়, 


নেতারা জাঁড়ত, ডিস ব্যাপক 
তদল্ত করা হচ্ছে না। িল্তু বাভন্ন 
(শেষাংশ সত পণ্ঠোয়) 


প্রিয় মুন্সী স্বয়ং সুত্ৰত বিরোধিতায় 


অবতীর্ণ ৪লক্মী-দোমেনের মাহায্যগরা্থী 


প্রিয় দাসমুদ্সী এখন স্বয়ং আসরে 


,নেঙ্গেছন। সংব্রত মুখাজীকে জব্দ 


করার ৮77 বিরোধী 
গোষ্ঠীর সোমেন দিন, লক্ষরীকাল্ত 


, বদর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন 


' বলে দর্পণ  বিশবন্ত স্তে খবর 


“ পেয়েছে। 


পঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে 
যে, িছুদিন আগে, দর্পণে সরত- 
সৌগত্ত বিরোধের কথা প্রকাশ করা 


' হয়োছিল। এই বিবার্দে প্রিয়বাৰ 


এতদিন নেপথ্যে সৌগত রায়কে মদত 
দাঁচছিলেন। কিন্তু তাতে স্মবিধে 
না হওয়া এখন তিনি স্বয়ং আসরে 
নেমেছেন । 

প্রথমেই যাব যোগাযোগ 
অন্যত নেতা সোমেন সিৰে ভুলো 
অতাঁতের ভুল ভ্রান্ত্র কথা অকপটে 
স্বীকার করে প্রিল্সৰাবু সোমেন 
শিশুকে: যুব কংগ্রেসে ফিরে আসার 
জন্য অনুরোধ জানান। শুধু তই 
নয় সোমেনবাকু ফিরে এলে তাকে 
তাঁর ইচ্ছামত যে কোন পদ' দিতে 


+ (দপপের সংবাদদাতা) 


প্রিয়বাব; কুষ্ঠিত নন বলে জানান। 


এগারোটা থেকে আড়াইটে পক্ত 


সোমেন' মিরের সঙ্গে বেশ বৈঠক চলে। বাভিন্ন বিষয় নিয়ে 


কয়কবার কবা নিজে সাক্ষাৎ 
করেন। তার , গজ্গে' ছিল.. 
যুব কংগ্রেসের সুদীপ, দেবপ্রসাদ 
প্রভীতরা। যে সুদীপ একদিন প্রিয়- 


বাবুর নির্দেশে মধ্য কলকাতার ষ্বব, 


কংগ্রেসের সভাপাঁতির পদ . থেকে 


সেঁমেন মিনকে বাঁহষ্কার করে দয়ে- 


ছিল সেই সুদ্দীপ . এখন 
সোমেন মিত্রকে যুব কংগ্রেসের প্রদেশ 
জানাচ্ছেন। 

পরিককবাব্দ হিসেব করে সোমেন 
মিরর দ্বারস্থ হয়েছেন। কারণ 
সুরত পুরোপুরি বিগড়ে গেলে 
যে ক্ষাত হবে তা) সেমেন মিল্ক 
দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হবে। তবে 
প্রয়বাবূর অশ্মল্পণে সোগেনবাবু 
কতটা ছড়া দেবেন তা দেখবার 

প্রায় বছর দেড়েক 'কথাবার্তা 
বন্ধ থাকার পর গত কইশে আঙ্গম্ট 


'প্রয়বাবূর সঙ্গে লক্ষ্ীকাল্ত 'বসুর'" 


এক বৈঠক হয় ' লক্ষরুীকান্ত 


' বসুর কড়ীতে। প্রথম দিন রাত 


আলেন্চনা হয়। কিন্তু কোন সিন্ধান্ত ' 
হল্ন নি। 


এরপর দ্বিতীয় সাক্ষাংকার ঘটে 
গত ছাবিবশে আগষ্ট তাঁরখে। 
প্রিয়বাব লক্ষ্মীবাক্‌কে তার সো 
একযোগে কাজ করার জন্য আহবান 
জানান। এবং প্ুরন্যে সমস্ত বিরোধ 
মাটিয়ে নিতে বলেন। এমন কি 
লক্ষ্নবাকুর নেতৃত্বের প্রতিও তান 
তার আশা প্রকাশ করেন। 
 ,লক্ষনীকাল্ত বসু প্রিয় মুন্পীকে 
খুব ভল ভাবে ব্চনন। লক্ষনী- 
বাবু জানেন প্রিয়বাব যা, বলেন ত। 
করেন না, আর যা. করেন তা বলেন 
না! তাই 'প্রিয়বাবুর কথাতে লক্ষমুণ- 
বাব প্ুরোপঢর সঙ্ঘ দিতে_ 
পারেন নি 

. যতদূর মনে হয়, ও 
মধ্যে যাঁদ' এককভাবে কাউকে গ্রহণ 
করতে" হয় ' তাহলে প্রীতম অপেক্ষা 
সুৱতই লক্ষত্ীবাবুর এবং তাঁর সহ- 
কমশিদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য ! 


৮ হত বিভাগ 


(দপ'ণের সংবাদদাতা) . 
পাঁশ্চবঙ্গা সরকারের প্রত্বতত্ব 
মাঞগপাঙ্গদের দখলে । এ বিভাগে 
পাত দু বছরে যত কর্মণ নিয়োগ করা 


কলকাতা বিশ্বাব্্যালয়ের প্রত্বতত্ব 


বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ফলে, পশ্চিয় € 


বঙ্গ সকারের এ. বিভাগে যত লোক 

নিয়োগ করা হচ্ছে তারা অধিকাংশৃই 

সুররতবাকুর বন্ধু ও সিতীর্ঘ। 
প্রত্বতত্ব বিভাগটি এতাঁদন প্রত্যক্ষ- 


ভাবে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত দশ্তরের : 


অধীনে ছিল। শ্রিন্তু বর্তমানে এ 
বিভাগটি পৃতকভাগের অধীনে 
থাকা সত্বেও. তথ্যমন্ত্রী সংব্রতবাবু 
দেখশোনা করেন। মাল্মিসভার একাঁট 
আঁধতবশনে সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু 
'স্‌ব্রতবাবু প্রত্রতত্বের ছার, সেহেতু এ 


বিভাগটি তার তত্বাবধানে থাকবে। ' 


সংব্রতবাৰুর আসল উদ্দেশ্য ছিল এ 
বিভাগে নিজের সতীর্থদের ও তার 
সাঙ্গপাঙ্গা যুব কংগ্রেসের কর্মীদের 
চোরাপথে ঢুকিয়ে দেওয়া । তার 
উদ্দেশ! ঢফল হয়েছে, বিভাগটি 
এখন তার দলকলের অধশনে। 
সম্প্রীতি ওঁ বিভাগটি চোরাপথে/ 
লেকে নিয়োগের এক পূর্ব ইাঁত- 
হাস সুখি করেছে। কছাদন আগে 
আরাকওলজিক্যাল সার্ভে অব ইান্ড- 
যার পক্ষ থেকে পাঁশ্চমবঙ্গের প্রত্ন- 
তত্ত্ব বিভাগে’ একাঁট, নির্দেশ এসে- 
ছিল যে পাশ্চমবজ্গের প্রাতাট জেলায় 
প্রতিক সম্পদ সমীক্ষা করার 


। 


বারা 

সার (ক্লাস টু) নিয়েগ করতে হবে। 

এ সব পদের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





তত কোম্পা- 


দাম বেড়েছে, মালও পাওয়া যায় না। 
তাছাড়া ফিল্ম, পিত ও কেরো- 
{সনের দরবাদ্ধর জন্যও অস্মৃকিধা 
দেখা দিয়েছে। আগে চারশত টার 
তেল বরাদ্দ ছিল, এখন কমে তন 
শত হয়েছে৷ লেবেল মেকার্ঘ 
করেন যে, আ'যালুসানয়াম তাদের 
কালোবাজারে কনতে হচ্ছে এবং 
মুনাফাবাজরা বেশী. টাকা নিয়ে 
তাদের কম টাকার বিল দিচ্ছে। ক্ষন 
শিল্প দপ্তর পনিদ্রামপ্ন। 


আস্থা ফিরে আসবে না। 


" হাহাকার। 


এ ৃ 


পাল [ছনৈক বেদী ব্য 


/ 'ধীঝা বুলি 


fl লক্ষ লক্ষ মণ ধান-চাল চাল- 
কল্প মালিক ও কলোৰাজারাীদের 
সরকার হুমকী, দিচ্ছেন বেঁআইনী- 
ভাবে মজুত করা চল উদ্ধার করবেন, 
এবং গবাঁধবদ্ধ রেশন এলাকায় বাইরে 
থেকে চল অনা দ্বন্ধ কর:র জন্য 
ভারতরক্ষা বাঁধ প্রয়োগ করবেন। 
সরকারের এই হুমকীতে কালো 
বাজারীরা নিশ্চয় মুচাঁক হসছে। 
কারণ জরা সরকার” তার পুলিশ 
প্রশঃসন এবং তার মন্ত্রী হাফ-মল্জী 
াক-মন্তীদের ভাল! করেই চেনে, 
শাসক দল ও তারু'নেতা ক্ষুদে ' 
নেতদেরও তাদের চনতে বাঁক নেই। 
তারা জনে ভিরুতরক্ষা বিধির জালে 
ধরা পড়বে তারাই যারা দুচর কে জজ 
চাল জীবন বিপন্ন করে ট্রেনে 
লুকয়ে নিয়ে আসে। প্নীলশ ও 
হোমগ্ড তাদের প্রাতই নির্মম অত্যা- 
চার চাল'য়। অথচ জোতদার ও চল- 
কল মালিকরা বেপরোয়া 

নতুন করে যে “সদিচ্ছা” পশ্চিম: 
বোর মা্িমশ্ডলী ব্যস্ত করলেন 
তার পাঁরণাত কি হবে আমাদের 
প্রান্তন অভিজ্ঞত্য থেকে তা বুঝতে 
বাকি থাকার কথা নয়। এই মালা” 
মণ্ডল’ পশ্চিমবঙ্গের শাঁদন-ক্ষমতা, 
হাতে নেবার পর বহু সাঁদচ্ছা ব্যক্ত 
করেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ভ তার 
একটুও কার্যে পাঁরণত হয়ান। মুখে ' 
জনসেবায় বড় বড় বুলি 

এ'রা অত্সসেবয় অতশব I 
' যদ সং ও নিরপেক্ষভাবে একটা 
‘তদন্ত হয় তাহলেই এদের কণীর্ত- 
কাহিনী উদ্ঘ্টত হতে পারে। মুখ্য- 
মন্ৰী শ্রীনধার্থ রায় প্রয় দু দশক, 
আগে তৎকালীন খদ্যমন্্ী প্রফুল্ল 
জানিয়ে মাল্পিসভা থেকে পদত্যাগ 
' করোছিলেন' এবং হিরো হয়েছিলেন? 
মানুষের দারিদ্য অনেক গপ 
বেড়েছে। অভবের জহলায়৷ .মান্ষ 


করছ । ঘোষিত খাদ্যনীত রূপায়নে 
মাল্ল্যাভা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। উপরল্তু” 


সমগ্র পিমবঙ্গে সম্পূর্ণ নৈরাজ্য। ' 


'এখন 'িল্তু সিদ্ধার্থ ক্রুদ্ধ হন 
না, পদত্যাগের কথা; ভাবেন না। 
না ভবলেও : তাঁরা ' কিন্তু" 


সাধরণ আনুর্ষের অস্থা হারিয়েছেন। 


তাঁদের ' ঘোষণা ও কার্ষকলাপের মধ্যে 
যে কতখানি ফ্রক নিজেদের বাস্তব ' 


আঁভজ্ঞতা, থেকেই সাধারণ মানুষ তা ৷. 


বুঝতে পারছে! মজুত উদ্ধারের" 
হাজার শপথবাক্য. উচ্চারপেও এই ' 
সাধারণ 
মনেহুষ একখাও জানে যে, আগামী 
' মাস তনেকের মধ্যে যে আমন ধান 
উঠবে তাও গোপন 'সুড়ঙ্গপথে 
" ক্কালোবাজারে চলে যাবে আর সারা - 
বা ফহত হবা 


5. 





ER 1 


- 


লোবমতা অধ্যক্ষের বড় মন্তব্য 


কপিল রায় 


নতুনাদল্লাঁ, উনাগ্শে আগস্ট 
ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আঁভনঝ ও 
বিশেষ গুরুতর॥ তা না হলে লোক- 
সভার মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয় গত 
ছাব্বশে আগস্ট সোমবার শঁজরো' 
আওয়াৰের” পরে অর্থাৎ দাঁম্টি আক- 
শী প্রস্তাবাদি নিয়ে: . আলোচনার 
শেষে নির্জে, থেকে নাম-না-করা 
কোন একজন মাননীয় সদস্যের আচ 
রণ সম্পর্কে অমন কড়া মন্তঝ/ কর- 
বেন কেন? নাম না-করলেও আন” 
নায় অধ্যক্ষ মহোদয় এই . প্রসঙ্গে যা- 
বলেছেন লেট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
আর এই তার স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবদ 
আমরা পাঠকদের অৰগাঁতর জন্য 
নিচে ভুলে দিচ্ছি এই কারণে যে 
দেশের গণতান্তিক পদ্ধাতর [বিকাশ 
প্রসঞ্গো এই মন্তব্যের গুরুত্ব অপার- 
সম! . বি 

নিজে থেকেই মাননপয়। অধ্যক্ষ 

“অনেক ভেবেচিল্ভে আপনাদের 


সামনে এই কর্থাট রাখাঁছ। আমার 


কাছে এক-আধ জন সদস্য লিখে 


দুকেছেন এবং যথেষ্ট হৈ-হযলেড় 
(শোর-শরবা) -করেছেন। সভপাঁত 
মশায় নিজকে মুক্ত করবার জন্য 


হয়োছল, রেহাই ছদিন। এই ব্যাপারে 


' কি করা ষয় তে: সম্পর্কে অমি কয়েক 
-{" জন 'সদধগ্যর সঙ্গে শলাপরামর্শ 


করোঁছ। কিম্তু কেউই গুঁকে অনু- 
মোদন করেন নিযে এ ধরণের 
আচরণ হওয়া দরকার । আমার কাছে 
ইতিপূর্বেও দুই তিন বার আভি- 
যোগ এসেছিল যে ওঁ অবস্থায় উনি 
কথন কোন ব্যৰূসায়নীর কাছে গেছেন, 
কখনও বা কোন' হোঁটেলে গেছেন।” 


fo উঠা 


কাটলেন শ্রীএস এম ব্যান ৷ “উনি 
তো প্রাণ্ড হোটেলে বসেও 92: 
করছেন।” 

রানার টিপপনীকে মেনে 
নিয়েই যেন নিজের কার জের টেনে 
বলে যেতে লাগলেন মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহোদয় £ | 

“ও যরণ্রে অনেক অঁভখোগ 
আমা নজরে এসেছে। আমিও কিছ 
[লেকভ্রনকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞ সা- 
বাদ করেছি (পৃহা থা)। তবুও ওঁকে 
সুযোগ “সুবিধা (বেনিফিট) দেওয়া 
হল। উদ কিছু পান, কহ পো কর) 
এসে বসে থাকেন। কিন্তু বাড়তে 


1 


হয়ে গেছে যে জু একেৰারে সভু- 
কক্ষের ভেতরেও পেশছে গেছে। 
আম আপনাদের এই বিশ্বাস "দিচ্ছি 
যে এ ব্যাপারে আমি ব্যবস্থা গ্রহণের 
(অক্‌শন) কথা ভবছি। আম 
ভেবেছি যে এইট.কুই বলে দি। নাম 
করছি নে। তৰে দিকলেই জানেন। 
দেখুন, দুনিয়:জ ঘরের ভেতরে 
বসে কিছু করা হয়, বাইরেও কিছু 
করা হয়ে থাকে। আর আজকাল তো 
কউক্েই। কিছু বলতেই পারা মায় 
ঘা। বস্তু সভাকক্ষে এসে কেউ অমন 
করলে আসি তা ববদাস্ত করতে 
তৈরী ঝ রাজী নই বাইরে হলে 
তো তার প্রীতাবধানও প্রান্তিযোগ্য £ 
পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পারা 





ষায়। বিন্তু জর্দনের' ভেতর তো 
আম আর সদনই: ব্যবস্থা গ্রহাণের 
আঁধিকারী। তই অবস্থট বিশেষ 
একটা প্রীতিকর বা শোভন নয়। তন 
বছরে তিন চার বার আঁভযোগ 
এসেছে। আমাকে রলা হয়েছে যে 
আগে কোন ব্যবসায়ী কাছে শিয়ে 
ধমক দিয়েছেন উনি এ না, দিলে ও 
না দিলে, তৃতাঁয় বস্তু না দিলে 
ইত্যাদি। ক্িল্তু এ সবের সমা তো 
একটা থাকা দরকার। বাইরে' হতে 
হতে .এখন সদনের ভেতরে এসে গেছে 
আর বেচগ্না সভপাঁতি মশায় তো 
নিজে মুক্তি পাবার জন্য গলা দিয়ে ও । 
কথা বের করলেন। এই নিয়ে দুই , 
দিক থেকেই অমাকে বলা_হয়েছে! 
এ কথা ভববেন না যে এটা নিয়ে 
আম চুপচাপ বসা আছি। ক 
কর! উচিত সেটাই আমি ভাবাছি।” 
নিজে নম না করলেও সংসদীয় 
‘মহলে যে নামাটি অজানা নেই সে তো 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নিজেই 
তাঁর এই গুরুত্বপস্্পণ মন্তব্যে স্বীকর 
করেছেন। তাই এই সব মহলের 
অনেকেই চারাদন আগে: গত বইশে 
আগষ্ট বৃহস্পাঁতবারের বারবেলায় 
লোকাশভ'য় অনুষ্ঠিত একাট বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ করছেন এই প্রসঙ্গে । 
লোকসভায় তখন এফোল্সিিল 
কম্মোডিটিস (আ্যামেশ্ডমেন্ট) বল 


পুর থেকে িবণাচিত কংগ্রেস দলশীক় 
সদস্য সর্দার স্বরণ দহ সেখ 
ভ'ষণ দিতে উঠলেন। ত'র অন্চরণ 


' নিয়েছেন। 


দপ'ণ ॥ শুক্রবার ৩ই সেপ্টেম্বর ৯৯৭৪ 


AE 
ভাষণ দিতে দিতে বারংবার তান 


স্থান .. পারবর্তন «করে চললেন 
নিজের চশমাটি খুজে না পেয়ে যে 
অবস্থার অবতারণা তান করলেন 


সেটিও কম লক্ষ্ণায় ছিল না। . 


সর্দার সোখাঁর বচচনভাঁঙ্া ও গলার 
আওয়'জও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। যাই হোক ৪.৫৭ মিনিটে 
তাঁর ভাষণ শেষ হলে বরোধণপক্ষণীয় 
সদস্য শ্রীজনেশ্বর মিশ্র উঠে দাঁড় 
সভাপতি মশয়ের কাছে আব্দেন 
জানালেন ভাঁবষ্যতে এ ধরণের 'স্থাঁত 
যাতে সদনে না ঘটে তার জন্য সভা- 
পতি, মশয় যেন মাননীয় অধ্যক্ষ 


মহোদয়ের [দলো বসে পরমর্শ করে . 


যথার্বাহত ব্যবস্ধা গ্রহণ করেন। 
কারণ তাঁরা সকলেই গোটা দেশের 


. জনসাধারণের প্রাতনিধি। অল্প কিছু 


দিন অগে সদস্য নির্বাচিত 'হয়ে 
সদনে অনা সত্বেও সৌদনের ঘট", 
না তান লজ্জা বোধ করলেন কারণ 
এ ধরণের পণরীস্থাত আগে ফোন 
দিন দেখেন নি, বললেন শ্রীমিশ্র। 
মাননীর সভাপাঁত শ্রীনওলাকশোর 


স্পা ক 


সিং শ্রীমশ্রকে” এ আপার নিয়ে 
আর কিছু না বলতে বললেন। 
যাই হোক, সভার কাজ এগিয়ে 
চলল। বাণিজ্যমন্ম ডাঃ দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যয় ভাষণ দিতে ' লাগলেন। 
হঠাৎ চদার স্বরণ সিং সেখা' চড়া 
গলায় জানতে চইলেন- সামাজিক” 
বলতে আপাঁন ক কেঝতে চাইছেন 
বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁর দলীয় সদস্ঠকে 
ধৈর্য ধরে শুনতে অনুরোধ জ্ননা- 
লেন। সভাপাঁতি শ্রীনওলাঁকশোর 
সিংও আুনরোধ জানয়ে' বললেন_ 
“আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন। উনি 
জবাব দেবেনা” জামশেদপুরের 
'কদস্য আবারও তারচ্বরে বললেন, 
“উনি বিশদ ব্যাখ্যা দিনা অগি 
জিজ্ঞাসা. করেছি সামাজিক কথা 
দ্বারা কি বোঝ'নো হচ্ছে।” সভাপাঁত 
মশায় আবারও সর্দার - সোখীকে 
ৰট'তে অন্মরোধ করলেন। কিন্তু 
চেঁচিয়ে উঠলেন সর্দার সোথী_ 
“অব্লিম্বে এটা আমি জানতে চাই ।” 
এর কিছুক্ষণ পরে এল সংশো- 
ধনশ প্রস্তাব জেলবার , সময়! 
মাননীয় সদ্য শ্রীলক্ষীনার য়খ 
পাশ্ডের সংশোধনশ প্রস্তাব সংব্রল্ত 
ভাষণ তখনও শেষ হয় নি। সর্দার 
স্বরণ সিং সাথী হঠাৎ বেশ একট; 
চড়া গল'তেই 'আভিষোগ করে উঠলেন 
তাঁর আসন সম্মুখস্থ ডেস্ক থেকে 
তাঁর কাগজপত্র ,কে যেন সারায় 
ভাই তান সভপাত 


কাগজপত্র দেবার জন্য নির্দেশ দিতে । 

এই সব ব্যপারে 'আঁতন্ঠ হয়ে 
দি পি এম সদস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাল- 
দার জানর্তে চাইলেন শাচাক পার্টির 


বাড়তে’ বসজটা ৮ 8 ০ আকলি করল। 2 ধরণের 


চে পদ 


অবশ্য “এইমাত্র” তিনি সেগুলি 
পেয়ছেন। এই সম্পর্কে তান দভা- 
পাত মহশয়ের একটি রৃলিংও 
দাবা করেন। 

এই সময়ে জনসংঘনেত: শ্রীত্উল- 
{বহার ঝাজপেয় মন্তব্য করলেন 
“প্রতিবাদে ডান সভাকক্ষ ত্যাগ করে 


যেতে পারেন।” ঠিক এই কথা শুন- .. 


বার পরেই তৎক্ষণাৎ সজকক্ষ আগ 
করে চলে, গেলেন কংগ্রেস দলভুক্ত 
চাস} সর্দার স্বরণ সিং ' সোখা। 
ঘাঁড়তে তখন প্রায় পাঁচটা বেজে 
বাহন শিনট। 

সভা যেন স্বাস্তর নিঃশ্বাস 
ফেলে বাঁচলে_আর সেই: ' স্ঝাঁস্ত- 


মাননীয় সভপাঁত শ্রীনওলাকশ্োের 


য়ের ছোট্র অথচ তাৎপর্ষগর্প 


মন্তব্যে মননীয় সদস্য তাঁকে 
(সর্দার সেখাঁকে) এই পরমাশ 
দিয়েছেন তাঁর কাছে আম কৃতজ্ঞ” 
এর পরে কংগ্রেস সদস্য সংপাল 


জজ 


চে 


, শিঃমবাসেরই স্বীকৃতি ফুটে উঠল . 


কাপুর সর্দার স্বরণ সং সেম্খীর 


ভাষণ ও মন্তব্যার্দকে সভার নাথ 


থেকে বদ দেবার অনুরোধ জানলেন .. 


শ্রীঅটলবিহরী বজপেম্সী অবশ্য 
নাথ থেকে এ দর্কে বাদ দেকার 
বিরোধিজ করলেন। তবে যা কিছ, 
ঘটেছে সে সম্পর্কে সরকার তথা 
সঁদনকে, বিশেষ ,করে' কংগ্রেস 
পার্টকে যথোঠত গুরুত্ব সহকারে 
বিচরাবক্চেনা করে দেখতে অনুরোধ 
জানলেন তিনি। সভাপাঁভ মশয় 
জানলেন যে সর্দার স্বরণ সিংসোখীর 
ভাষণে আপত্তিকর কিছু; বলা হয়া 


সৌদন ভাষণ দেবার অনুমাত না. 


দেওয়ক্স চর্দার দোখী রুষ্ট হয়ে ” 
ছিলেন। ভাই ভিনি ঘটনাটিকে ভুলে. ০ 


যেতে অনুরোধ করলেন। 

সম্ভবত সভ্পাঁতি 'শ্রীনগল- 
(িশের সিংয়ের এই মল্তব্যেরই 
উল্লেখ রয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ 


মশক্মী তে নিজে মুক্তি পাবার জন্য 
গালা দিয়ে ও কথা বের করলেন ।” 
কংগ্রেস দলের যে সদস্যের আচরপ্ে 


band 


যাননশয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের এমন কড়া . 


মন্তব্য, এখানকার সংসদীয় মহলের 


ধারণা সেই: সদ 8 সম্পর্কে সদন 
তথা কংগ্রেস শ্রীমতী : ইক্দির 
27 
লক্ষপীয়। { 


~~ 


০ 


দর্পপ, ৪. শ্ুুকৰার ' ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ 


' টালিগঞ্জের কষি গবেষণা এয়ে রি 


টাল টগ্টলে জুট টেকনো- 
লা্রক্যাল 'রসার্চ লাকোরেটরাস 
ভারতীয়, কৃষি গবেষণা পরিষদের 
একটা শাখা। এই: গব্যেণাগারের 
বর্তমান ডাইরেক্টর ডাঃ এস বি 
বন্দ্যোপাধ্যয়। এই গরবেষণাগারের 
মোট কর্ম সংখ্যা প্রায় দেড়শো। প্রায় 
কোটি টাকার যল্মপাতি দহযোগে 
এই গবেষণ্যগ্যার বেশ জাঁীকয়ে রাজত্ব 
চালাচ্ছে! উনিশশো আটনিশ সাল 
থেকে এই' গবেষণাগার যে কোট 
ভার অবদান প্রায় শন্য। 

. ডাইরেক্টর ডাঃ এস ঝি! বন্দ্যো-' 
পাধ্যায়ের বিজ্ঞানী হিসাবে অবদান 
যথেষ্ট হলেও স্ব্রোচার, স্বজনপোষণ 
ও দুন্শীততেও তান বেশ পোস্ত? 
স্বজন পোষণের অমোঘ ফল 'হসাবে 
অনেক অযোগ লোক যেমন চাকরী 
ও প্রমোশন পেয়েছেন তেমাঁন অনেক 
যোগ্য ঝান্তকে বণ্চিত করা হয়েছে। 
আবার অনেক বিজ্ঞানকে পাঁচ সাত 
" বছর ধরে কমহিশন অবস্থায় রাখা 
হয্েছে। একজনের গবেষপাকে অপ- 
রের নামে চালানোর আঁভয্যেগ্ও 
আছে। কৌমকযল টেকনোলজির 
হেড অব দি ডিপাটমেশ্ট ডাঃ পি 
কে! সাহা একজন বিচক্ষণ বিজ্ঞানী 
ও পণ্ডিত এবং অন্যায় ও দুনশীতির 
বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তা? ছাত্রজীবনে 
ইনি কখনও প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় 
হন নি। এই' ভদ্রলোকের কাজে 
ডাইরেকটর সব সময় বাধা সুষ্টি, 
করেন এবং এর বিভিন্ন কাজকে 
ছেণ্ট করে দেখান। 'সানয়ারিটি হিসাবে 
ডাঃ সাহার পরবর্তী ডাইরেকটর 
, হবদ্র সম্ভাবনাকে নষ্ট করার জন্য 
ডঃ সাহার চেয়েও জ্বীনয়র কোঁম- 
মির হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ডঃ 


দাশগুগ্ুকে তান অভীন্ত নগ্নভাবে ' 


ওপারে তোলার চেষ্টা করেন ও 
মাত্ৰাধিক ৷ প্রশ্রয় দেন। কারণ ডাঃ 
কর্মের একজন ধারক ও বাহক। এই 
কোর্মান্ট্র ডিপার্টমেন্ট থেকে পিওর 
কোর্মীর্টুর লোক ডাঃ 1প. মুখার্জশীকে 
| কোমিক্য'ল টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে 
". আপলাইভ কোঁমাক্টি) দ্্রানসাফার 
', করা হয় এবং আজ প্রন্ম পচ ৰছর 
ধরে তাঁকে কর্মহীন অবস্থায় রাখা 
হাঁয়। এটা করা হয় ডাই, মুখার্জী 
ডিপাটমেন্ট্রে কিছু দুনপীতিকে' 
তুলে ধরেছিলেন এই অপরাধে ! 
ফিজিক্স ভিপর্টসেন্টে শ্রীএন 
জি সিনহা একজন সিনিয়র , রিসার্চ“ 
জ্ঞাসিস্টান্টও অত্যন্ত ভাল কমণী। 
বর্তমান ডাইরেকটরের সঙ্গে এই 
ল্যবরেটরীর কয়েকটি প্রধান কাজ 
“ভান করেছেন। এই ভদ্রলোক তার 
প্রাপ্য প্রমোশন ও অন্যান! স্বীকৃত 
থেকে বাণ্টত। তান এর প্রাতবাদ যুব 
. করলে তাকে বহু বছর ধরে কর্মহীন 
করে রাখা হাঁয়! এবং তাকে চাকর" 
থেকে বরখস্ত করার জন্য হেন জঘন্য 
কাজ নেই বা. ডাইকেটুর করেন নি। 
এরই, চর প্রকাশ ঘটে, গৃবেষণাগারের 


-অজ্রু্ভ রহয্ণ্দসনক! 


স্যরা হলেন ৪ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


্রা্গানে ডাইরেকটর ও শ্রীসনহার 
মধ্যে উচ্চগ্রামে কলা, গালিগালাজের 
মধ্য 'দিয়ে। শ্রীসনহার উন্নাতি রোধ 
করার, জন্য পরবর্তী পদে ভাইরেক- 
টরের বিশেষ পূর্বপারিচিত শ্রীএ কে 
মুখাজশীকে নিয়োগ কা হয় অত্যন্ত 
নদ্নভাবে। শ্রীমুখাজশীর অপদার্থতা 
আজ ল্যাবরেটরীর্‌ হযীসর খোরাক। 
এই বিভাগের বৰ্তমান হেড ডঃ 
চক্রকর্তীকেও একবার এই অবস্থায় 
পড়তে হয্টেছিল। কিছু অনযয়ের 
প্রতিবাদ করার শাস্তি হিসেবে তাকে 
এই পোষ্টে প্রায় অষ্ট বছর পচতে 
হায়োছিল। বর্তমান ডাইরেকটর ডাঃ 
চক্রবর্তীকেও স্বাধীনভাবে কাজ 


করতে দেন না৷. প্রতি পদে বাধা 
সৃষ্টি করেন ও তার কাজকে ছোট্ট 
কারে দেখান। 


ডাইরেকটরের আর এক বর্ণীত 
এক্সপোরমেন্টালে স্পিনিং ও উহভিং 
সেকসনের ম্যানেজার পদে শ্রীঞএঞস 
কে সিনহার নিক্রাগ। এই নিয়োগ 
শোনা যায় 
কোন কেন্দ্রীয় মন্ত বর্তমান ডাই- 
রেকটর এবধ আরও কছ- বিশিষ্ট 
মহোদয়ের প্রত্যক্ষ পম্ঠপোষত এই 
ভদ্রলোক! এই রকম স্থূলবীত্খ, 
অপদার্থ, একনায়ক এই গবেষণাগারে 
দ্বিতীয় নেই। ছান কয়েক লক্ষ টাকা, 
দামে একটা অভ্ন্ত বাজে মেশিন 


কেনেন। ভোঁভিক কারপে মোঁশনাটির 
ধার্ষমূলয অপেক্ষা বেশী দামেই কেনা 


হয়। এবং প্রায় চাললশ বছরের 


‘তাকে বণ্িত করেন। 


হরেন 
নের স্ঞ্গে তুলনা করে দেখা যায় 
যে নতুন মোশন সামান্যতমও ভাল 
ফল দেয় নি। 

এর অধীনস্থ টেঁজটাইল টেক- 
নোলাজস্ট শ্রীএস এন ঘোষকে দিয়ে 
তান বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ' করান 
কিস্তি তার প্রাপ্য স্বাঁকৃতি থেকে 
শ্রীঘোষ এর 
প্রাতবাদ করলে অত্যন্ত অনায় ও 
বেআইনী ভাবে তাকে চাকরা' থেকে 
বরখাস্ত করার চক্রান্ত করা হয়৷ 
কিল্তু সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় 
শ্রীঘোষের ভীবষ্যাৎ নস্গাৎ দার 
উদ্দেশ্যে তাকে এমন এক ডিপার্ট- 
মেন্টে বদলণ করা হান যেখানে তার 
শিক্ষা ও. অভিজ্ঞতা নিছকই পচে 
পচে মরবে! শুধু তাই নয় শ্রীঘোষের 
চেয়ে অনেক জুনিয়র এক কর্মীকে 
ৰেআইন’ঁভাবে প্রমেনশন' 'দিয়ে 'ডাই- 
রেকটর তার প্রাতহিতসা : প্রবৃত্তি 
চাঁরতার্থ'. করেন। ব্যান্তগত কায়েম 
স্বার্থীসদ্ধির জন্য এই' গবেষণাগারে 
প্রতিভার অপকাঁবহার হচ্ছে। উপ- 
রোস্ত ডিপার্টমেন্টে একজন অপাটিকস 
এর ডক্টরেট নেওয়া হয়েছে, তাকে 
দিয়ে পাট বাছান হয়। একজন 
'ফাঁজজেের ম্টাগনেটিজমের এম এস 
শি নেওয়া , হয়েছে তকে দিয়ে 
স্পিনিংয়ের কাজ করান হষ্টা। আর 
প্রকৃত স্পানিংয়ের লোক' শ্রীঘোষকে 
অকুস্থলে পচতে হচ্ছে। 


বধপ্রে্ী বিবাদ চলছে চলে 


(দলের সংবাদদাতা): 


জি জালা নাঃ 
কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফ" থেকে৷ দলের" 
সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজৎ যাদব 
কল্কতায় এসে রাজ্য '. কংগ্রেসের 
কোন্দল মেটাবার জন্য চার সদস্যের 
একটি কাঁমাট নিযুক্ত করেন। দুই 


করে প্রার্তীনধি নিয়ে কাঁমাটির সদ- 
প্রিয় দাশমুন্সী ও 
সুৱত মুখজন এক গোষ্ঠীর, এবং 
প্রদীপ ভট্টাচার্য ও নঢুরুল ইসলাম, 
অপ্র গোষ্ঠীর । 

আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কংগ্রেসের 
তাত্বিক নেতা দেবীপ্রসাদ চট্টো- 


পাধ্যাক্স। পাছে আলেচনার বয়স 


জানাজানি হয়ে পড়ে, এই ভয়ে! 
দিজ্লঈতে দেবট্বাকুর বাড়ীতে অনেক 
সভা হয়েখছ। মোটামুটি একটা 
মিটমাটের সূত্র পাওয়া ষায়। 
ঠিক! হয় ছার পাঁরষদের ও 
ুব কংগ্রেসে ব্যাপূক ' রদবদল করে 
দুই গোষ্ঠীর ' প্রাতানীধদের নিয়ে 
দুই সংগঠনকে ঢেলে সাজানো, হবে। 
ছাত্র, পারিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পা- 
দক হবেন শিক্ষা বাঁচাও: কাঁমিটির 
সম্পাদক = ভট্টাচার্য। আর 


ছাত্র পাঁরিষদের চীল্পশজনের কর্ম 
সামাভিতে ঢেন্দজন আসবে শিক্ষা 


করেছে এবং শাঁসয়েছে যে, বিৰাদ 
চলছে, চলবে: 

এখন আবার কংগ্রেসে নতুন সদস্য 
কর'র আঁভ্যান শুরু হয়েছে। িট- 
মা ভাই সুদূরপরাহত। দুই গোচ্ঠী 
এখন ভেঙ্গে আরও খন্ড খন্ড 


গেশ্ঠাতে পাঁরণত হবে। যে যার |. 


সমর্থকদের সক্িয় সদস্য হিসেবে 
দলে ভ্ডাকাতে চাইৰে। কারণ এই 
সদসারাই ত ভোট দিয়ে ভাঁবস্কাতে 
কংগ্রেসের বাভিন্ন ,. স্তরের - কাম 
নির্বাচিত করবে! 


আত্র একশত কুড়ি 


| পষক্তি } 
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য় তিন জু 


বাংাদেশের গ্রামে 1 দুঃখ ৪ 


আল কিনি 


.. ঝাংলা দেশের গ্রামে, গঞ্জে যে 
কি অসম্ভব দুঃখ দদর্দশায় মানুষ 
বেচে আছে মফঃদ্বল শহরে বসেও 
অনুভব করা কাঁঠন। সাতক্ষীরা 
অঞ্চলে গত সপ্তাহে দু একটি গ্রামে 


ঘুরাছলাম। সর্ব তাঁর সংকট অনা- ' 
১ হার! ' মানুষের প্রাণের দাম পশু ' 


পাখীর চেয়েও কম ।' বিশাল বাংলা- 


দেশের প্রত্যন্ত পাড়গাঁয়ে কে কোথায় 


মরছে তার সাৰ ' কেইবা রাখবে। 
গত' দুসপ্তাহে' ' সাতক্ষীরার কছু- 
দুরে এক গয় চারজন খুন' হয়েছে। 
একজনকে পটিয়ে মার! হয়েছে, 
গুলিতে একজন ।' 

চমকে উঠে হাসেম |মঞ্াকে 
শংধালাম “এত খুন হচ্ছে কেন ১” 
তিনি মূল প্রশ্নটা চট করে এড়িয়ে 
উত্তরে ললেন, “কেনে খনে 'তো 
ইটা হামেশাই হয় মিঞা?” বাড়ীতে 
উল” ছার পর আঁধার নামলেই 
নানা ধাপ্ধার মানুষের উৎপাতে 


বোধহয় গহস্বামীর গলার স্বর ধরা 


পড়ার আশঙ্কায় এই উত্তর 'বান- 
ময়। 1 


| বন্দুক, মোঁশনগান উপচয়ে যখন ' 
তখন এক দল সংঘকন্ধ সমাজাবিরোধী 


লুঠতরাজ করছে! হঠাৎ হঠাৎ 
সাধারণ আর্ধপেট্য খাওয়া মান্মষ 
সিমেন্ট পারমিট বার করে কিংবা 
রাস্তার কল্দরীক্টর সেঁজে লক্ষপাতি হয়ে 
যাবার, . নমুনা) কম নয়। 1ঝকর- 
গাছির দশ মাইল দূরে: সজনে- 
খালি গাঁয়ের মানরদ্দীনের দিকে 
তাকালেই বোঝা? যায়। 

গত মযান্ত যুদ্ধের সম্ফ্রও সে 
মাঠে লাঙল দিত, এখন তার গাড়ীর 


, হ্বাইভার মাঁহনা পায় পাঁচশত টাকা। 


বড় মাংসের কোঁজ বারো টাকা। 
টকা কোঁজ, 
বর্জারের পাশেই |আঁড়তা লেবুর 
দাম না বললও চলে । [মলের দর 
ফে যার ইচ্ছামত হে*কে দেয়, দস্থরতা 


নেই দাঁমের। চার সাঁড়ে, চারটাকা . 


কেজি। সরসের তেল আঠারা ঈকা 
ঠা? 


৬ 
অবশ্য। [মোটা সাইজের পটলও 


বাজারে সক্তাক্প মেলে। সাইদুল 


'{ হক স্হেবের মমতাজ ম্যানসনে 


মাগুর পটলের অপূর্ব স্বা্দর 
খাসা রাল্লা, কিংবদন্তী পণ্যাশ বাজ- 
নকে হার মানিংয়োছিল সোঁদন? 
যশোর শহর থেকে আট আনা 'রক্সা 
ভাড়া! নেয় আরামবাগ নামক গৃহ 
সেখানেই সাইদ সাহেবের 
নাকি গেলপন্তার বাড়ী ছিল। মনত 
যুদ্ধের সময তা বোমার আঘাতে 
উড়ে ফায়। 
ম্যানসনের ছাদও এখন ফাটল ধরা 
অবস্থায় বীভৎস সব স্মাতির কিছুটা 
স্মরণ কারস দেয়। মুক্তি যুদ্ধের 
সময়ের ভয়ন্কর সব কাহিনী বিবতে 
করলেন সাইদ সঃহব। বললাম: ঠক 
অবস্থা হবে বাংলাদেশের ৷ 


হানার 
ছিলাম না বললেন, “আবার পর্দীক- 
স্তান হবে”। “কন মশার এত লড়ে - 
ররর ব্দলে স্বাধীনতা . নিলেন 


বারীর হাত দিয়ে । তাদের জাল 
পাতাও আছে নাক কলকাতা ও 
ঢাকায়? .. 

' খুলনাক্স বাংলাদেশ রিভার 


' দেখা পেলাম না, যার কথা কল- 


কাতায় শুনোছলাম। হঠাৎ পেটের 
'ষন্ধপায় তান এ জগত ছের়্েছেন। 


মনে হচ্ছিল সব লাল হয়! গেছে সেই 
অমায়ক মানুষটির জন্য শোকের 
রস্তঅশ্রব ঝাঁরয়ে। আমড়াগুংড় সাঁমা- 
ন্তের কাছে'এক গাঁয়ের মানুষকে 
দুধের দাম এত বৃদ্ধি ' পাওয়ার 
কারণ জিজ্ঞাসা করতে করতে শুধা- ; 
লাম বাংলাদেশের এত গরু ছাগল, 
এবং পাকিস্তানী আমলের ' মত 
ভারতে গরু চুর করে নিয়ে! যাওয়ার 
সমস্যাও নেই, অঞ্চ দা কৃদ্ধি কেন ৯ 

লোকটা মুখের দিকে চেয়ে 


বললো শ্বাংলাদেশে বড় আকাল 


পাকিস্তানী শ্রুদের তাড়াংলও ঘর- 
শতুদের হাত থেকে রেহাই. নেই। 
একা মাঁজব ভাই, জাতির আব্বা 
আর শক করবে? একটা মারপিট 
আবার হবেই। 


নারে গ্রামে যায়৷ গরমে 


তেইশে আগন্টের দপণে শাক্তি- সেই সাধারপ মানুষকে দংগ্রামে 


প্ররের জনৈক সাংস্কৃতিক কর্মীর 
নামে প্রকাশিত পতরটির পাঁর- 
প্রেক্ষিতে ' আমরা কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। কিছুকাল ধরে অধি- 
কাংশ সংস্কীত বিষয়ক পর-প্লিকায়, 
বিশেষ করে লিটল ম্মগগাঁজিনে বেথা 
আঁভনয়, অনযুৃষ্টুপ, প্রস্তুতি নাট্য- 
প্রা গ্রভীততে ) উৎপল' দত্ত, 
মূশাল সেন সম্পর্কে বিরুপ সমা- 
লোচনা লক্ষ্য করাছ এবং প্রার়শই 
সেগুলি মেটামুসি য্ান্তবহ বলেই 
আমাদের মনে হয়েছে। 

ব্যান্ত উৎপল দত্তের বিভিন্ন 
সময়ের রকমফের রাঁজনশীতর ঝোঁকে 
সাধ'রণ মানুষের তেমন কিছু ক্ষতি 
ছল না, যাঁদ না সেগ্ঁল তাঁর নাট- 


উদ্বুদ্ধ করার বদলে শত শাবরেরই 
সক্ষম সহযোগিতা করে। কার্জন 
পাকে প্রবীর দত্ত হত্যা, পি এল: টি 
এবং ন্যট্যকর্মশদের ওপর পুলিশ 
তৎপতার বিরুদ্ধে যখন তান রঙ্গনা- 
ও কাজন পার্কের সভায় সৌচ্চার 
এবং মুল শতুকে আঘাত করার 
জন্য সাংস্কাতিক করমশীদের কম্বুকল্ঠে 
আহবন জানালেন তখন সঙ্গীত 
ন্টক একাদেমীর লোভনীয় পদটি 
থেকে তিনি প্দত্টাগ করে তাঁর 
বন্তব্য ও কর্মে সামঞ্জস্য বিধান করতে 
বার্থ হলেন কেন ? 

ভাঁড় “ভূবন 


প্রাভী়ীর 
ম্মোম”-এর সহানুভূতিশীল অষ্টা 


মৃণাল সেন “কলকাতা-৭১৮ এর 


কেও প্রাত্ফালত হতো । “দ্স্বস্নের দরখ-দারদ্র শোষণ বঞ্চনার পুরো- 
হিতদের আড়াল করে পাঁচমিশালশ 
গস্পভাত্তক লড়াইএর যে ব্যবসায়িক 
ভূমিকাটুকু করেছিলেন তা প্রায়, 
নগ্ন হয়ে পড়েছে পরের ছাব “পদদা- 


নগরীর ইতিহাস-বিকৃতি ও আঁতি- 
সরলীকরণের রাজনশীতি মানুষের 
কাছে বিল্রাল্তি নিয়ে আসে; ক্ষোভ 
ও ঘূণায় স্পন্দিত যাদের বুক, 





ভিক”-এ। পদ্দীতকের তাববাদী 
নারী স্বাধীনতা ও প্রতারণামর 
আছলের মঝে “কলকাঅ-৭১৮ এক্স 
একক আত্মতাগের মশালনও রে 
গেছে। 

উৎদল দত্তের মতো মৃণাল সেনও 
সরকারী অর্থ পুরস্কার নিয়েই শুধু 
খুশী নন, তাই দাংস্কীতক কর্মী- 


দের ওপর যখন “চরম অত্যা্ার” 


খাঁড়া নেমে এসেছে তখনও শ্রীসেন 


সরকারণ নানা কাঁমাটতে নিজেকে 
নি্লচ্জভাবে জাঁড়িয়ে : রেখেছেন। 
“বামপন্থী আন্দোলনকে” এগিয়ে 
নেঝার ভাববাদশ প্রশ্নে শিশিরকুমা- 
রের উত্তর নাট্শকর্মীরা যাঁদ 
এদের আপনজন ভাবতে না পারেন, 
তবে অন্যক্স কোথায় ১ 

অরুপ মুখোপাধময়ের “মারীচ 
সংবাদ” কোনও সরকারেরই “চোখের 
ঘুম কেড়ে” নেয়ান। তাই সরকার 
দৈনিকের এক কর্তব্যান্ত আপন 
ভাষাসহ সোনন্দে সে নাটকের প্রকাশ 
দায়িত্ব পালনে অবতীর্ণ! প্রলেখ- 
কের এই বন্তব্য বরং মফঃস্বল বাংলার 
সংগ্রামী নাট্াসংস্থগুলির প্রাত 
প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল এবং 
সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে যোগ্যপারকেই 
স্বীকৃতি দেওয়া হত! 
পারশেষে বলতে চই যে, গণনাট্য 
সংঘের ক্রিয়াকর্ম রবীন্দুসদন একা" 


খত জলি ডিসি প্রতিটি মুহ ত দুর্ঘটনার মুখোমুখি ৷ এই 
হোল প্রতিদিনের কলকাতাস্ন যে কোন পথঘাটের চলমান ছবি । এরই অবর্ণনীয় দৃর্পতি থেকে মুক্তি চায় কলকাতার 
মানুষ । আজ সেই মুক্তির উপায় মান্র একটি । তুগর্ভ রেল। এবং ভূপগর্ড রেলের সুরহৎ কর্মষজকে সার্থক করারও 
উপায় মান্ একটি ৷ তা হোল কলকাতার সহিষ্ণু মানুষের সার্বিক সহযোগিতা ! যস্তের উদ্যম এবং জনগণের 
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, ভাবতে অধাক ল্মগে। 


খণ্ডপ্‌কুর, ৷ জঙ্গলপাড়া 


দর্পণ 1 


যেশ্।। অতএব গ্রামে যাওয়ার কষ্ট- 
কর আহবানটা কেবল ক্বচিত্লভা, 
চেতনা-প এল টির কম্টাল প্রযো- 
জন ক্ষেতে প্রযোজ্য ৯ 
চ্রেশাল্ত চ্যাটার্জী, অনিল ঘোষ, 
অসিত বস্‌, হশরক' সেন, 


তিনি জনুণ'ত্বত কেন? 


স্বাধীন সংস্কৃতিকে স্তব্ধ করে 
দেবার জন্য কার্জন পার্কে যখন 
নাটটপ্রেমিক প্রবীর দত্তকে হতম করা 
হলো তখন টনক নড়ল প্রগাতশল 
নস্ট মহলে। নিজেদের দলাদলি 
ভূলে ওরা এক মণ্ে সমবেত হলোঃ 
প্রবীর নিজের মৃত্যু দিয়ে চানিয়ে 
দিল যে ওদের আসল শত: শুর 
বিরুদ্ধে প্রচ্ড ঘৃণা প্রাতবাদের 
ভাষা নির্গত হলো ওদের কন্ঠ 
ধেকে। মূণাল, উৎপল, আঁজতেশ, 
বাদল স্দধী, সৌদির, গ্দর্দাস 
প্রভীতকে মনে হয়েছাল ওরা সমাম্টি 
নয়, ওরা একজন। মনে হয়োছজ 
চিৎকার করে বাল, দাঁনবন্ধু, সাই- 
কেল, লং সাহেব কেড়ে নিয়েছিল 
ইংরেজের ঘুম, আরজ তোমরা ক 
পারোনা এ বর্ধর শয়তানগুলোর 
মুখোশ খুলে দিতে ১ 

ওঁ সভায় আমি আরও একটি 
মুখ খুঁজোছলামূ, নীলদ্পণ, রাহু- 
মন্ত, বিশে জুনের সেই বাঁলষ্ঠ 
আঁভনেঅকে মাস থিটটররের 
শোঁকির “মা”্র' স্রচ্টাকে। বর্তমানে 
বারা, থিয়েটার, সিনেমার ব্যাস্ত পাঁর 
চালক জ্ঞানেশ মখাজশিকে, কেন 
তান আজ খুনে অনুপস্থিত ? 
তাহলে কি ভাবব ষা শুনোছ অ 
সাঁত্য। তিল শিবির পাঁরবর্জন 
করেছেন? ভারতী অপেরার “দাবী? 
যারাপালায় এক সঙ্গে তিনাঁটী অর্ধ- 
ন'ন নারীর ক্যাকারে নৃত্য ছিল, 
সেটা ক, তাঁরই পাঁরচালন'ফন? - 
মাস থিয়ে- 
টারের “মা? নাটকে! আমার একটি 
ক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল তখন দেখোঁ 
তাঁর পারচালনা। আমাদের মুখে সাঁঠক 
ভাবে ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলাবার জন্য 
তাঁর মথে দিয়ে ফেনা উঠে যেত। 
অনেক দুঃখে তারই মুখের কথাই 


(দর্পধশর সংবাদদাতা) 

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়ার 
কংগ্রোসী এম এল এ শ্রীগণেশচন্দ্ 
হাটুইয়ের জন! দক্ষিণ জঙ্গলপত্ড় 
প্রাথামক ' বিদ্যালয্নের শিক্ষক 
শ্রীসানীলকুমার দাস চাকুরী হারি- 
য্েছেন। আরও কর্সেকজজনও বাল 
হয়েছেন! অভিযোগে প্রকাশ, জেলা 
স্কুল বোর্ডের উচ্চাসনে বসে গণেশ 
হাটুই' চষ্ডীতলা থানা ও জাঞ্গঈ- 
পাড়া থানার বহু প্রাইমারী স্কুলে, 
ইতাদি 
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আজ লিখতে হচ্ছে, “সমাজকে ছেড়ে 


কোন শিল্পী পৃথিবীর ইতিহাসে ", 


কোনাঁদন বাঁচতে পারোন বাঁচতে 
পারবে না? ৭ 


- ক্নবীন কম্পাজ ১ 


[গত ছাবিবশে আগন্টের দুহইস্ব- 
স্নের নগরীর ওপর হামলার প্রাত- 
বাদ/ভায়। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক, দর্পণ] 


শাসকগোষ্ঠীর দুঃস্বপ্ন 


পি এল টিয় “দুঃস্বপ্নের নগরী” 
আজ শাসক গোচ্ঠীর গভীর রাতের 
দুঃস্বগন হয়ে দাঁড়য়েছে। এই নাট- 


কটি প্রচণ্ড জনপ্রয়তয় ক্ষিপ্ত হয়ে ও 


ওরা ফযাসিস্ট কায়দায় নাটকাঁট বন্ব* ' 


করে দিচ্ছে এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা 
নয়। সারা দেশে সামাগ্রিকভাবে ফাসশ- 
বাদকে কায়েম করার যে চক্রান্ত 
চলছে এট তারই একাঁট অল্গা। সরল 
কার বিরোধীদের রাজনোতিক ভাবে 
মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে শাসক 
গোম্জী তাই আজ অস্মের ভাষায় 
সমস্ত গণজাল্ক কা'কলাপও বন্ধ 
করে দিতে চায়! এর পাল্টা হিসাবে 
অশ্লীল নষ্টক, সিনেমা চালু করা 
হচ্ছে। এই কলকাতা শহরে বেশ 
কায়েকটি থিয়েটারে কমবারে নাচ 
দেখান হচ্ছে। প্রিয় দাশমুষ্সীর 
“বিপ্লবী” কডাররা কিন্তু এই সব 
থিয়েটার বন্ধ করে না। শাসক 
গেম্ঠী যাঁদ ভেবে থাকে যে তারা 


দি 


ল্লেফ পিটিয়ে এদেশের কমিউনিস্ট- ॥ 


দের ঠাণ্ডা করবে আর চিরকালই 
তাদের এই রকম দন চলবে তাহলে 
তারা ভুল করছে। আমাদের কেউ -. 
ঠাশ্ডা করতে পারবে না। আমরা 
লেনিনের অনুসারী, আসরা মাও-সে 
তুং-এর উত্তরসূরী, অমরা হো চি 
গমনের কশধর, িডেল কাল্যো 
অন্মাদের প্রেরপা, যুগে যুগে আম- 
রাই জার, বারস্তা, চিয়াংকাইশেক 
দের উচ্ছেদ  করেছি। প্রিয় দাস- 
মুন্দীদের পতনও আমাদের হাতেই 
ঘটবে। 


শঙ্ধরৃভ্র বিশ্বাস 


গণেশ হাটের বিরদ্ধে আরো অভিষেগ ০ 


ধ 


হা 


সাহেব নিজের অনুগত একজনকে “ 
জাশ্গপাড়া থানা অণ্যল থেকে এনে 
দক্ষিণ জঙ্গলপাড়া স্কুলে বসালেন। 
অঞ্চ ওখানকত্র এম! এল এ জনাব মাহ- 
“মদ সাঁফিউল্লা জাঞঙ্গীপাড়া যুব 
কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বেশ 


কয়েকটি সভা তাঁর বিরুদ্ধে বন্তব্য 


রেখেছেন। অজয় নাগ, সামসূল, হক 
ইত্যাদি যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পাঁর- 
ষদের স্থানীয় নেতারা হাটুইয়ের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ আনয়েছেন 
ইছাপুর. মশাদ রেডের সংস্কার বৈদ্‌- 


অঞ্চলে স্থানীয় শিক্ষককে হাটয়ে তিকরণ হল না। আরমবাগে 


দিয়ে নিজের অনুগত দলীয় কর্মী 
শু অন্যান্যদের সেখানে চাকুরী দিচ্ছেন 
সঙ্গে (সঙ্গে অনুমোদনের ব্যবস্থাও 


করে দিচ্ছেন। 


'স্মনীল দাসকে হটিয়ে হাট্ই 


সাতশত ঘর তাঁতীর বাস! এরা সুতা - 
পাচ্ছে না! অনাহারে অর্ধাহারে 
মরছে । গণেশবাবু আরামবাগের 
তাঁতীদের জন্য কিছুই! করেনান বলে 
তাঁতীরা ক্ষুত্খ। 


সদ 


দর্পণ 0 শুক্রবার ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ 


* কাশ্মীর নিয়ে ইন্দিরার মতিগতি 


(রাজনোতক পর্যবেক্ষক) 
কাশ্মীরে শেখ আব্বুল্লার সপো 
একটা সমফ্কাতায় উপনীত হবার 
জন্যে প্রধানসন্তীর দুত প্রীপার্থসারাঁথ 
যে আলেচ্চনা চলয়ে এস্ছিলেন 


শব 


এ্সদকে বসানো হয়া শেখ আব্দুল্লাকে 
দীর্ঘ এগারো বছর কারাগারে অন্ত- 
রীণ করা হয়। থকসী গোলাম মহ- 
ম্মদ কম্মীরের বিধানসভা নির্বাচনে 
অভূতপূর্ব কারচ্াপর নজশর সৃষ্টি 
করেন। পঁচাত্তর বিধানসভা আস- 
নের মধ্য পক্মভজ্লিশাটি আসনে 
কংগ্রেস (তখনকার জাতীয় সম্মেলন) 
বিনা প্রাতদ্বন্রিতায় জয়লাভ করে। 
এই আসনগুলিতে পূর্ব পারকজ্পনা 


শিক্ষক থেকে কোটিপাঁত হয়েছেন। 
এরপর যা ঘটে তাও কংগ্রেস শাসন 
ছাড়া অন্যপ্ন তুলনা পাওয়া ভার। 
অবশেষে শ্রীমতী গান্ধীকে স্বর্গতঃ 
পিতার অন্যয় ও পাপের প্রায়ান্চত্ত 
করতে হচ্ছে। কাশ্মীরের জনগণের 
গণতাদ্তিক আঁধিকার যাঁদ ফিরে আসে 
তাহলে ভারতের প্রাতাট গণতান্ল্রিক 
নরনারী আনাল্দিতই, হবেন। কিন্তু 
সহজে তা ঘটবে কলে মনে হবার 
কারণ নেই। 

শ্রীমতী শাঙ্ধী সহজে দম 
77575 
সম্প্রতি 


আগেকার মত ভেঙ্টা প্রয়োগ করবে 
না এমন আভাস হীঁঞ্গতও ভারতকে 
দেওয়া হয়েছে বল প্রকাশ । জর- 
তের দুম্যখো পররাষ্ট্রনীতর বিষ- 


দেখাতে চায়। অন্যাদকে দেশের অভ্য- 
ল্তরে গণতল্মের সম্পূর্ণ অপহন্ক 
ঘটিয়ে তারা সাম্াজ্যবাদশীদের আশ্বল্ত 
করে যে ভারতের শাসকশ্রেণী' কোন 
দিনই পাঁজবাদশ পথ পাঁরহার করবে 
না। এভাবে দুমুখো নদীত নিয়ে 
এতাঁদন৷ ভারতের শাসকশ্রেণশ কোন 
দিনই পাঁজবাদশ' পর্থ পাঁরহার করবে 
না। এভাবে দুমুখো নীতি নিয়ে 
এতাঁদন ভারতের শাসকশ্রেশী যে 


পররাস্ট্ীনীত ও আভ্যঞ্তরীণ, নীতি. 


গ্রহণ করোছল আর বৃত্ত আঙ্গ অতীব 
সংকুচিত হয়ে এসেছে? 
এই পাঁরপ্রেক্ষিতেই ইন্দিরা গান্ধী 
কাশ্মীহকর পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আন 
জন্যে শেখ আবদুঙ্লার সঙ্গে আলো- 
চিনা শুরু করেছেন, স্বেচ্ছধ্! নয়। 
এই প্রদঙ্গো পাকিস্তানের সঙ্গে 
দ্বিপাক্ষক আলাপ অলোচনা শুরু 
করার পেছনেও সোভিয়েত ইউনিয়- 
নের চাপ অনেকটা কার্যকর! হয়েছে 
বলে মনে হয়। | 
কাশ্মীরে নতুন করে নির্বাচন 
করা শ্রীমতী গাল্ধীর আঁভিপ্রেত নয়। 
কারচুর্পি ধরা পড়লেও তান শেখ 
আবদুহ্লাকে বর্তমান বিধানসভার 
চৌহাদ্দর মধ্যেই ! ওয়াজর-ই-আজম 
বা প্রধানমন্তী পদ ছেড়ে দিতে 
প্রস্তুত তবে শেখ আবদুজলাকে 
বর্তমান কংগ্রেসসলের নেতা নির্বা- 
চিত হয়ই, পদ গ্রহণ করতে হবে! 
স্বাধীনতার সাতাশ বন্ধরের মধ্যে 
একুশটি বছর কাশ্মীরে কার্প 
মার্কা নির্বাচন চালিয়ে: আজ অবাধ 
স্বাধীন নির্বাচন করতে গেলে কাম্মন- 
রের অনসাধারণ করগ্রেস দলকে 
নির্বাচিত করবেন এটা মনে হবার 
কারপ নেই৷ এখানেই শ্রীমতী গাল্ধার 
আসল ঝ্টুঁক। 
শ্রীমতী গান্ধী গণতল্লের ভেক 


} নিলেও জনগণের স্বেচ্ছামত  ভেট- 


দানের আঁধকার কার্ষতঃ স্বীকার 
করেন না? পর্ি্মবঞ্ছে বচ্ছান্তর 


সালের নির্বাচন তার প্রমাণ। শুধু 


কি তাই? শ্রীমতী গাদ্ধীর নব 
কংগ্রেসী দল বিরোধী মতামত প্রকা- 
শের স্বাধীনতা পর্যন্ত খতস করে 


ES 


দিয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজ্জের বাড়তে 


বসবাস, করা, কর্মস্থলে যাওয়া, 
সভাসাঁমাত ইউনিয়ন করা, রাজ- 
নৈতিক মতামত প্রকাশ সবই এখানে 
নিষিদ্ধ৷ শ্রীমতী গান্ধী যাই বলুন 
আজ দ্‌নিয়ার সবাই “ভারতীয় 
গণতল্যের” মহিমা উপলব্ধি করত 
পেরেছেন। বাব দেশের দুশো 
আশিজন বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, সাংবা- 
দিক অর্থনীতাবদ এক যৌথ বিবৃ- 
তিতে ভারতে বিনা বিচারে হাজ্ঞায় 
হাজার রাজনোতিক প্রাতপক্ষকে আটক 
রাখা এবং মিথ্যা সাজানো। মামলায় 
গাঁড়ত করে গণতান্িক আন্দোলনের 
শত স্হপ্র কর্মী ও নদের ব্চা- 
রৈর প্রহসন করে ; করার 
বিরুদ্ধে তাঁৱ ঘা প্রকাশ করেছেন! 
এদের মর্ধো অধ্যাপিকা জোয়ান রাঁবন- 
সন, বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক 
ফোঁলিকস গ্রাঁপ প্রমুখ লন্ডন কেম- 
ব্রিজ, অক্সফোর্ডের নামকরা বিবজ্ঞানশ 
ও দার্শীনকেরা রয়েছেন মনে পড়ে 
যায় উনশশো চোব্রশ সালেও 
দুনিয়ার বুদ্ধিজশবীদের সেরা ব্যাস্ত 
রোমা রোঁলা, অইনম্টাইন, বার্ণড 
শা একই ভাবে 'হটলারী ফ্যাস- 
বাদের' বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়োছলেন। 
রবীন্দ্ুনা্থও অসাম ঘ পায় ফ্যাসিস্ট 
দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে যারা 
ঘরে -ঘরে প্রস্তুত হাতোঁছলেন তাদের, 
কম্বুকষ্ঠে আহবান জানিয়ো গিয়ে 
ছিলেন! 


B পাচ ॥ 





অভূতপূূর্ব। ষাট সাল থেকে ভুয়া- ৷ 


স্তর সাল--এই চোদ্দ বছরের মধ্যে 
এদেশে সত্তর সালের কয়েকমাস! মাত 
এদেশ স্বাভাবক অবস্থায় ছিল। 
বাকী ময় “জরুরী অবস্থা” জারী 
করে দেশ শাসন করা হয়েছে। অর্থাৎ 
কংগ্রেস দল, এমন একটী জাত- 
বরোধাঁ, জনাঁৰরোধী শ্লাজনৈতক 
দল যারা স্বাভাবিক গণতান্মিক আধি- 
কার ধ্বংস না করে নিজের আঁ্তত্বই 
বজায় রাখতে পারছে না। 'বিনা- 
চারে আটক আদালতের এন্তয়ার 
খর্ব করা, প্রাতপক্ষ রাজনোৌতক মতা- 
মতকে পুলিশ ও গুশ্ডা দিয়ে দমন 
করাই এই দলটীর জ্বভাবাসিদ্ধ 
পদ্ধাত। সংসদের অধিকার, আদা- 
জতের পবিত্রতা, সংবিধান”_এসব 
বুর্জোয়া গণতাল্িক ধ্যানধারণাও 
এদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। 

তাই দেখা যায়, পাঁশ্ডনেরীর 
ব্যাক িম্টের অক্তভূ্ত দুর্নীতি- 
পরায়ণ ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানগ্ীলকে 
আমদানী লাইসেন্স দেওয়ার জন্যে 
কেশ কিছু? সংখ্যক কংগ্রেস সংসদ 
সদস্যের দবশপর পেশ এবং 'শ্রশলক্ষ 
টাকার লেনদেন 'নয়ে সংসদে উত্তাপ 
সৃষ্টি হলেও কংগ্রেস সরকার 
তোয়াক্কা করে না। দেখা যায় পাঁশ্চম- 


গণতন্মের নামে ইন্দিরা সারকার বঙ্গ সরকারকে দুবছর ধরে পনে- 


যে অর্থহীনভাবে কৃ, “জরুরী 


রটশী রিমাইস্ডার দিয়েও একাত্তর 


বাঁসন্দা করা হয়েছে ১ না ক আগামী 
সংসদ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বাহা- 
ভরের পুনরাৰ নত ঘাগনোর বনদ্দো- 


'অবন্থা" জিইয়ে রেখেছে সেটাও সালে কুদ্বিং অপারেশন সম্পর্কে ঝ্তটকেই' পাকাপোস্ত করা হচ্ছে ১, 





ন্বিছেস্ণ নল 


চিলিতে বর্বর শাসন 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 
চিলির ফ্যাসস্ত শাসক 


নিস্ট ও সমাজতল্তীদের পিনোছেৎ 


শেষ করতে পারে নি। বে-আইনী 


পিনোছেৎ বর্বর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে অবস্থায় কাঁমউানস্ট পার্টির নেতৃত্বে 


চিলির গণতন্ত্রী মানুষের মনোৰল 
ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। চিলির 
বিভিন্ন অণ্চলে বড় বড় বন্দীশালায় 
প্রীতাঁদনই মান্দষ পোরা হচ্ছে৷ 
কমিউীনিস্ট সন্দেহ হলে তো কথা-ই 
নেই। পিটুনিতে হাত-পা ভালা, 
জান-খতম এখন নিত্কার ঘটনা 
হান উঠেছে। 

সারা দেশটা এখন জেলখানা । 
পিনোছোতর গলোৌহনগরশস্র দেয়াল 
পেরিয়ে কিছু কিছু খবর সম্যজগতে 
এস পৌছচ্ছে। ত থেকে জানা 
খন, স্বীকারোপ্তি আদায়ের জন্যে 
বা নিজেদের খুনে-প্রবৃশ্ত চার- 
তার্থের জন্যে ধৃত বান্ডিদের নথ 
সশচ ফোটানো, পেনথাল ইনজেকশন 
দেওয়া, ইলেকট্রিক শক লাগানো ও 
জহলম্ত সিগারেটের ছে'কা দেওয়া 
প্রাত্যাহক ঘটনা হতে উঠেছে। কুখ্যাত 
ওষুধ ব্যবসায়ী কালো এরবা বিশ 
হাজার পেনথাল ইনজেকশন পিনো- 
ছেতের কাছে! বির্রয় করেছে। 

এত সব সত্বেও চালর কাঁমিউ- 


'আশেলেং, জোস তোহা, 
'স্মাজতল্ঘশী নেতা জুয়ান বুদতোসকে 


র্বাজ্ন কামপল্ধা দল পিনোছেতের 
সামারক শ্যসনের বিরুদ্ধে কাজ 
করে যাচ্ছেন। গ্রামাণ্চলে সামরিক 
আুন্টা প্রাতীদনই নানাভাবে বাধা- 
প্রাপ্ত হচ্ছে। - মাঝে মাঝে সশস্ত 
সংঘর্ষও হচ্ছে। পিনোছেতের আদেশ 
অমান্য করে শ্রামকরাও নানা দাৰী- 
দাওয়ার রজাত্ততে শহরে কারখানায় 
বিক্ষোভ স্ংগ্াঠত করছে । চিলির 
প্রধান প্রধান শহরে মাঝে মাঝে কে 
বা কারা দেক্সালে লিখে রাখছে £ 


“খুনী পিনোছেধ তোমার দিন ঘনিয়ে 


আসছে, চিলির িস্লবী শান্তি" মরে 
নন, মরকে না; হয় চিলির গণতন্দ, 
নয় মৃত্যু; কমরেড করভালান যুগ 


যুগ জাীও।” সান্তায়িগোর পক্ষে পথে 
পিনোছেতের মৃত্যু ঘোষণা করছে ২ 


নিষিদ্ধ এইসব দেয়াল লিখন। 

, শঁপনোছেৎ প্রাতহিংসা চাঁর- 
তার্থ করার জন্যে আলাল্দে 'দর- 
কারের মল্পী জেনারেল আলকার্তো 
ভালর 


খুন করেছে দমাজতন্ত্ী নেতা 
উলদারাসিও গারো” ভিকতর ওর- 
মাজ্জাবালও নিহত। ধীর মাঁস্তচ্কে 
সি আই এর পারচালনায়' চালির 
পলিশ এই সব দুজ্কার্ধগুলো করছে। 
কিন্তু ঘিশ হাজার সান্দকে 
বন্দী, কয়েক হাজার মানুষকে খুন 
করেও 'িনোছেধ নিজেকে নিরাপদ 
মান করছে না! 
সাইপ্রাস প্রসঙ্গ 


1 


২ ছয় 


এক এক 


পে 


'হুদর পক্ষে টাকা পাওয়া প্রায় অসম্ভ- 


বই ছিল। তেলা মাথায় তেল দেও-" 


য়ার এই আত্মঘাতী নাতির কুফল এই 
সময়কার খাশশোধের  মোটামনট 
একটা হিসেব থেকেই বোঝা যাবে। 


প্রথম দিকের কয়েক বছরের বোম্বাই: 


" এর বড় বড় প্রযোজকদের যে টাকা 
“ধার দেওয়া হরয়োছল, তার শতকরা 
পাওয়া ফায়নি, । উনিশশো আটা 
সালের মাঝামাঝি সময়ে কর্পোরেশ- 
নের নতুন ব্যবস্থাপনার শুর! এই 
সময় থেকেই অল্প খর্চাক্স: তৈরী 


সাঁত্াকারের শিক্পসম্মত ছাঁধতে - 


সাহাষ্য করবার নীতি চালু হয়৷ এবং 
ঘুগোল জনের “ভুবন সোম” ছবি 
ছাঁবর নতুন ধারার আরম্ভ হয়! 
“ভূবন সোম”-এর অভ্রবনীয় সাফল্যে 
উদ্ফদ্ধ হয়ে বহু নতুন ছবি করি- 
উ্য়ারাই এগিয়ে আসেন তাদের নতুন 


পরাক্ষাশীনরাক্ষার উদ্দেশ্যে। এদের 
মধ্যে ছিলেন বাভিন্ন ধরণের লোক । 
চলা সমালোচক ফিল্ম সোসাইটি 
: আন্দোলনের লোকজন, ফিল্ম ইন- 
দিক; নাট্য-আল্দোলনের উদ্যোস্তা, 








পির. ছবি 


এই. সময়কার টাকার প্রায় শতকরা 
পণ্াশ ভাগই কর্পোরেশনের কাছে 
ফিরে এসেছে। তার কারণ একটাই । 
এই সব নতুন চলচ্চি্কারেরা সবাই 
সধ' এবং সমস্থ উপায়ে ডাল ছাঁৰ 
তৈরী করতে উৎসুক. বাজার 
প্রযোজকদের অত 'আমৎ ফাটাকা- 
বাজতে এরা অভ্যস্ত নন। তাছাড়া 
এদের তৈরণী ছবির জন্য, দেশের বাই- 
রেও একটা আগ্রহ তৈরী হয়েছে এবং 
সেটাকে ঠিক ভাবে কাজে লাগালে 
বিদেশে এসব ছাঁৰর একটা বেশ বড় 
বাজার গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। 
“গরম হাওয়া?” “পদ্যতক"-এর মত 
সামাজিক ও রাজনোতিক তাৎপর্য" 


“পূর্ণ ছবিতে কর্পোরেশনের অর্থানু- 


কুল্য-থেকে মনে হয় যে শিল্পের 
ব্যাপারে কপেখিরেশনের প্ারিচালক- 
মণ্ডল সবরকম ছতমর্গের বাইরে । 

কর্পোরেশনের পাঁরচালন-ব্যৰ- 
স্থয়। ৰুট বিচ্টাত যে একেবারে 
নেই তা নয়। এ ধরণের বিরাট কর্ম- 
কাণ্ডে দুঞ্চারটে . খত থাকতেই 
পারে। একথা অনস্বীকার্য যে নতুন 
নীতির প্রয়োগের প্রার্থীমক উচ্ছব)প- 
সের প্রাবল্যে ' কপোরেশনের কর্ম- 
কর্তারা চলচ্চ্নির্মাণে বিছা উৎ- 
কৌম্দ্িকতার প্রশ্রয় দিয়েছেন যার ফলে 


জনসাধারণের অর্থের িছ'টা অপ- ' 


দেওয়ার ব্যাপারে সয সময় যে দেশের 
সব অঞ্চল সমান স্যাবধে পেয়েছে 
একথাও বলা ফায় না? বোদ্বাইতে 
কর্পোরেশনের কর্মকেন্্র হবার ফলে 
" দেশের অন্যান্য জায়গার । ছাব-কার- 
রেদের অক্বির-জদারকের . বিশেষ 
অসুবিধে হয়ে থাকে। কিল্তু এইসৰ 
সাংগঠনিক দুর্বলতা সত্বেও. ভারতীয় 
চলচ্চির নতুন সঞ্জাবনে কূপোরেশ- 
নের অবদান যথেষ্টা। ' 
সম্প্রতি ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পো- 
রেশন এবং ফেডারেশন অফ ফিক 


ঘট একান্ত প্রয়োজন 
শুধু সেইটুকু কিনুন 

জাতীয় সঞ্চয়ে 
টাকা রাখুন 


উদ্যোগে কলকাতায় 
কর্পোরেশনের অর্থ সাহায্যে 'নার্মত 
এক চলটিচন্র : উৎসবের: মাধ্যমে 
কর্পোরেশনের কর্মধারূর . কিস্তৃত 


“ পরিচয় পাওয়া গেল। এই চলার 


উৎসবে মোট আটখানা ছবি দেখানো 
হয়। মোটামুটি ভাবে নির্বাচনে সব 
ধরণের ছাবই রাখা হয়েছিল, মান 
কাউলের একান্ত -ব্যান্ত চিন্তার উৎ- 
মৃণাল সেনের, সামাজিক ও রাজ- 
“এক অধুরী কহান””, এই ধরণের 
উৎসবে পাওয়া গেছে। প্রদর্শিত 
“বলেত ফেরং* এবং । কান্তিলাল 
রাঠোড়ের “কক্কু? আগেই কলকাতায় 
আলোচিতও হয়েছে। বর্তম্মন সমা- 
লোচকের পক্ষে রাজাগোপালাচাঁরীর 
গল্প অবলম্বনে তৈরণ তামিল ছবি 
পদক পা্বতী” দেখা সম্ভব হয় 
দন 
চলচিচন্ত উৎসবের প্রধান দর্শক- 
আকর্ষণ "ছিল সুবোধ কোষের 
ণগোন্রান্তর” কাহিনী অবলম্বনে তৈরণ 
মৃণাল সেনের হিন্দী ছবি “এক 
অধুরণী কহ্ান?”। পরিচালক মল 
রুন্মর,; আবেশকাহুল্যকে পরিহার 
করতে পেরেছেন নিশ্চয়ই! কিন্তু তা 
সত্বেও এই ছবির গঠ্নভাঁষ্গতে পাঁর- 
চালকের শিল্পরণীত সৃবিন্যস্ত নয়। 
আসলে গোড়াতেই গলদ। পাঁরচালক 
সনাতন ভঙ্গীতে কাঁথত প্রথানসিদ্ধ 
নাটাঁপাদানে তৈষ্নী গল্প, ' ছে 
নিয়েছেন।  অধ্থচ প্রয়োগরীতিতে 
তিনি আধুনিক দিনেমার ফ্্যাগ- 
মেন্টেশন ভাঁঙ্গালিভ'র, যেখানে খন্ড 
মুহূর্তের আশ্লেষেই শিল্পরস 
ঘনীভূত, চীররায়ণ এবং গল্প বলার 
ক্লাগীদকাল পর্যায়ভাগ যেখানে 
অদ্বীকৃত। এর ফলে গল্পের রস 
শববাক্ষিপ্ত। অথচ গল্পের বাইরে এসে 
নতুন কোন সৃম্টির উপভেগেও 
দর্শক বাঁণচত। কারণ গল্পের কাঠা- 
মোকে তো কখনই ছাড়ানো যাচ্ছে 
না।, অথচ দশ দশকের প্রথমার্ধে 
বিহারের এক্‌ চিনিকলের 'বাভন্ন 
ঘটনাকে কেন্দু করে এই ,কাহিনীতে 
রুষত্ৰ বালষ্ঠভাবে পারস্ফনটী, এবং 





দর্পণ ] শর্রবার ৬ই. সেপ্টেম্বর 


তিক চিন্তাফারাও যথেষ্ট পার্কার। 
কিন্তু সব কই প্রাক গলিয়ে 
যায় শিল্পশৈলা এবং , কথাবস্তুর 
অসম সংমিশ্রণে? 

সত্যদেব দুবের মারাঠা ছাব 
“শাল্তাভা, কোর্ট' চাল; আহে” 
থিয়েটারের চলাচ্চর সংস্করণ হিসেবে 
গ্রহণ করলে খুৰই, উপভোগ্য, বাঁদও 
প্র্চালক মধ্যে মধেই মূল গল্প 
থেকে সরে শিম বাজারণী সিনেমার 
কায়দায় কাহিনী বর্ণনার চেষ্টা 
বিধৃত এবং আস্তে আস্তে সত্য- 
মিথ্যার মাঝখানের গণ্ডী মুছে যায়। 
লীলা বেনারের চরিত্রে সুলভা দেশ- 
পান্ডের অভিনয় এ ছবির এক 
অমূল্য সম্পদ । রাজ মারন্লোসের 
 শারসন্ধ্যা” ছবিতে কেরালার প্রাক, 
তিক পরিবেশের শিল্পদম্মত ব্যব- 
হারের পরিচালক সফল এবং ওয়া 
{হদা রহমানের সংবেদনশীল আঁভি- 
নয় ছবির সর্যাদা বাঁড়িয়েছে। কিস্তু 
মানসিকতার '্বাভন্র: স্তরের ছু্রণে 
বিচিত্র রং কঁবহার কোন কাজেই 


মি 


৯৯৭৪ 


অনুষ্ঠিত পার্চালকের সামাজিক ও রাজনৈ- আসেনি। রাজস্থান লোককথা অব- 


লদবনে মনি কাউলের “দ্ভযদি 
ছাঁব পাঁরচালকের উৎকেলদুকতা 
আবার নতুন করে প্লস্মণ.করল। শুধু- 


মনে হয়! যে ‘অবতার কাউলের দঃঃখ- 
এক 'বড় ক্ষত । | 


চতুরঙ্গ ? মবিন নিবেদন 


দেপ্পপের সমালোচন্) 


দর্শককে বোকা বানিয়ে আতি- 
জাতিক পাণ্ডিত্য প্রকাশের উদ্ধত্য 
বাংলামঞ্চ থেকে এখনও চলে যায়নি | 
চতুরজের ‘সবিনয় নিবেদন’ দেখতে 
গিয়ে সেই কথার্টই হাড়ে হাড়ে 
বুঝলাম । কিসের জন্য এই. রাজকীয় 
মঞ্চসচ্দ্রা, কেন এড কথা, কেন মঞ্চে 
এত লাফালাফি, কেন এত আলোর 
খুঁজে পাওয়া যায় নাঁ। জানিনা 
হয়তো এসব ন! বুঝতে পারাটা, 
দর্শকিরই বোকামি । 

নাট।কার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 
দীর্ঘদিন ধরে নাটরু লিখছেন । কিন্তু 
তিনি এত ধৌয়াশাপ্রেষিক কেন! 
সহজ কথাটা সহজ করে বললে দোষ 
কী? ভাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশের 
দুযোগ নষ্ট হয়ে যায় ? আঁর.সেই 


যোঁয়াশাকে জটিল করে তুলতে , 
নির্দেশক বরুণ, দাশগুপ্তেরও সত্যিই | 


কোন জুরি নেই। 


“বাবুমশাই”এর দুই. ভৃত্য বুদে! | 
এবং গেবলু হয়তে। তাদের ভৃত্য |. 
থেকে মুক্তি | 
হ্য়তে।” বললাম এই |} 
কারণে যে আসলে ভারা মুক্তি পেতে | 
চায় কিনা তাও বোঝার উপায় নেই। | 
কখনো বাবুমশাইকে বিষ খাইয়ে? ॥ 
কখনো ভার অলক্ষ্যে বাব্যশাইয্লের (| 


ভাম্িক জীবন যাত্র! 
পেতে চায়। 


পণ্ডিত, মুখে কাব্যের বর্ণ বারছে, 
রাজকীয় ঠাটঠমকে বাবৃষশাইফ্কের , 
বাড়া--এমন' একজন ভৃত্য প্রতুত্বের ; 
বাদ পেতে চায়। তার জানে প্রভূত্ব 
অর্জনটাই বড়, ভৃত্যতন্ত্র ধেকে যুক্ত 
হওয়া নয়। এষন ভূত্যকে প্রথম 
শ্রেণীর ! কল্পনাবিলাশী একটি. হত্তি 
ছাড়া আগ্ন কি বলা যেতে পারে। 
আর এই হি্মূল হাস্যকর বায়নাকা 
নিয়েই পৌনে এ ঘণ্টার হাটক। 
স্তাকামি, তাড়াযি, অসংগতিতে 
পরিপূর্ণ । ্ 
সম্পন্ন অভিনয়ের গুণে একঘেয়ে 
মিতা কিছুটা কেটে যায়) কিন্তু 
যেকথাটা অজিতবাবু নাটকে বলতে 
চাইছেন, 'তা সত্যিকার বলতে গেলে 
যে সামাজিক দৃষ্িগলী ধাক৷ দরকার 
তাকে এড়িয়ে চললে এমন জোড়া- 
তাল মার্কা নাটকই হওয়া বাতাবিক | 
সে নাটক্‌ চোখ ধাধানোর জন যতই। 


| কেননা “সুর্ধান্তের রঙে রঙীন নক্ষত্রের“ 


অক্ষরে”? লেখা হক। . Ea 


পোষাক পরিচ্ছদ পরে প্রভুর স্বাদ (:. 


পেতে চায়। 


. ৰিলানিতা ছাড়া, আর কি বলা যেঙ্কে |]. 
পারে? বিদ্ধেশী এবং বদেশী সাহিত্যে } 


t 


একে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (ডা : 
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- রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমলণ বলুন 
আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় 
বলুন, বিদেশে রাষ্ট্রীয় আত 
হিসেবে সরকারী সফরে গেলে তাঁরা 
অধিকাংশ সময় উপহার পেয়ে 
থাকেন। সরকারী কিছ উপহার 
যী রাম্্রীয় সম্পত্তি 
হয়ে যায়। কিছ উপহার ব্যান্তগত 
ব্যবহারের জন্য 'নিযুমাসিম্ধ 
জ্বলে বিবেচিত। এহেন সব উপহারই 
প্রকাশ্য সরকারী ঝাপার হওয়ার 
কথা। অবশা শোনা যায় কিছু উপ- 
হার গোপন পথেও অন্যান্মভাবে 
ব্যবহৃত। এই তো নিকসন সাহেবের 
স্মী ও কন্যা,নিকসনের বিদেশ চরে 
প্রাপ্ত গয়না পরে পার্টতে গতায়াত 
করতে লাগলেন বলে মাঁকন মুলুকে 
ঢা পড়ে গেছিল । ব্রেজনেভ সহেব 
নাকি মোটর গল্ড়ী উপহার পেলে 
যারপরনাই খুশী হন। তাই নমা 
দেশেই ব্রেজনেভ-পসন্দ গণ্ড়ী সোভি- 
য়েত নেত'র উপহার জুটেছে।_ 
যে কথা বলতে গয়ে এতো 
ভাঁনভা। পশ্চিম বাংলা'র শিল্প ও 
বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘেষ 


চা 


৬ই সৈস্টেম্দর ১৯৭৪ 


এক্নমবল্সে ক ঘটছে? 
লখ্যো শতকরা ক 
হছ। অন্যান্য হাতেও 
“_ থা। অথচ. শ্াপন য়া - 
পু এই সমসসর উদ্গে 
ছার ও যবকদের ভাঁ 


আগনয়নত হারও) 


পেয়েছেন বাংলাদেশের বাণিজ্য- 


মল্লার কাছ থেকে৷ বাংলাদেশের 
ৰাঁপিজামল্লী বাগবাজারের 'গোৌরভস্ত 
-তরু্ণকান্তিকে ঢাকা বিমান বল্দরে। 
বিদায় জন্মতে এসৌছলেন। শূপ্য- 
হাতে নয়ন: সঙ্গে এক কাঁদি কলা। 
বড় সযত্নে এক বাংলার বাণিজঃমন্তী 
অন্য বাংলার বাঁশিজামল্ীর হাতে 
কদলশী উপহার তুলে দেন। কলার 
কাঁদি নিয়ে যাত্রা, তাও আবার প্লেনে। 
চান। কারবার, হাত বদলের পর ম্ুস- 


গ্রহণ করলেন! বাংলাদেশের বাঁণজ্য- 
মন্ত্রী বিদয় নিয়ে পেছন “ফলে 
বওনা দিয়েছেন: অমান তর্দপ- 
শাল্তকে বিদায় জানাতে বিমান- 
বন্দরে উপস্থিত ঢাকাস্থ ভারতীয় 
হাইকাঁমশনের জনৈক অফিসারের 
হ'তে বৈধবসল্ঘ কলার কাঁদি গাঁছয়ে 
দিয় বিমানের শীসশড়তে পা -দিলেন। 
কলর 'কাঁদর ,গাঁত হল সেই অ'ফ- 
সরের গাড়ীতে, শেষে তার বাড়ীতে! 
' এরপর" থেকে৷ বাংলদেশ সর- 
“গার ভারতীয় - আঁতাঁথদের উপ- 


সম্প্রাত বাংলদেশ সফরে গিয়োছলেন। হারস্বরুপ াশামূলে বাঁধকাপি, 


তাঁদিও উপহার পেম্েছেন। 


প্তাবিলেবু, ডাব কিংবা একেবারে 


ওশতুহুতল্ত, হি ভাস 


প্রথম পৃষ্ঠার পর) ' 


আহ্বান করে পাবলিক ' সার্ভস 
কমিশনের মারফৎ কর্ম 'নয়োগ 
করার নিয়ম। কিন্তু এসব নিয়ম 


বর্তমান ক্ষেত্রে দিল্লী থেকে 
সিলিকন জান 





ংলাদেশ 

(প্র পৃষ্ৰার পল) 
রাজ্য কেন্দ্রীয় ' সরকার এবং 'জুন- 
পি 
টাকার তহবিলের 'জিম্মাদার ছিলেন 
এই সা্তি। উদ্দেশ ছিল কাংলা- 
দেশের মুক্তি যুদ্ধের জন্য আগত 
শরণর্থিদের সাহাবা: করা। আঁভিষো- 


গের প্রমাণ সবি ছাড়িয়ে আছে সে. 
এই টকার অধিকাংশই, কাঁমটির " 


নেতাদের পকেটে ঢুকে গেছে। এই একতিশে- অগস্ট ও বিষয় ইন্টারভিউ পাদুকাশিজ্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসবে 


ভাঁড় করে নিজের লোকদের নিয়ে 
একটি নিয়োগ কমটি গঠন করলেন? 
কাম্টিতে তান নিজে রইলেন এবং 


স্ম্ধীররঞ্জন দস ও 'পাশ্চমবাস্গের 
প্রত্বত্ব বিভাগের অধাঁকর্তা পরেশ 
দাশগৃপ্ত। দরখাস্ত অহযান করে 
কাগজে কোন 'বজ্ঞাপন দেওয়া হল 
না। সুব্রতবব গোপনে তার নিজের 
লোকেদের দরখাস্ত সংগ্রহ করে কমি- 
টার, কাছে সেগুলো পাঠিয়ে দিলেন। 


{ 


£ 


বিষান্ত জা্পণী উপহার দেবেন কনা স্থির শেষ নেই। এই তো সেদিন 
গঁনিনা, ওৰে পরমবৈষ্ণৰ শিল্প ও _ রাজসভক্প পর্যটন দপ্তরের be 
বাণিজ্যমন্ত্রী তরুণকান্তির জন্য মন্ত্রী ডঃ সরোজনশ মাহষী এ 


দলা উপহাপ্র সার্থক নৈবেদ্য হয়ে টি 


থাকবে। পণ্ড বংলার শিল্প-ঝণি- 
জোর হালফিপ অভাবনীয় অক 
স্থার জন্য ত্গশকান্তির কৃতিত্ব কি 
কম! 
অমিয় তরুণ চাঁরত একদিন বাগ- 
রাজারী পত্র-পাঁএকার পাতায় ধারা- 
বাঁহক প্রকাশিত হবে 'িশ্ষ্নই। 
তার স্বস্তিবচন স্বরূপ পূর্ব হেই 
আমাদের একটি স'মান্য উপহার £ 
বাগ্বাজারের গোর্ভন্ত 
_ গৈলেন বাংলাদেশে 
কলার কাঁদ অর্ঘ্য পেলেন 
' ব্যবনাদ্রের বেশে! 
একটা বিশেষ অয়ের্র সৰ কর্ম 


সুব্ধা বা বিনবাযে আনন্দ উপ- 
ভোগের বা জীবনসম্ভোগের) ব্যব- 


“মন্্ ও একজন প্রান্তন মন্মী পাঁচ- 
পুল ব্যবহ'র করার জন্য স্থয়ী 
কমাপ্লমেন্টারী কার্ডের আঁধকারণ, 
অর্থং অশোক হোটেলের মনোরম 
সুইমিং পুলে সন্তরণ সুখ নিখরচায় 
উপভোগ্য করতে পারেন। এই মল্মীরা 
হলেন শ্রীরাজবাহাদুর। ডঃ ক্ষরণ 
সিং শ্রীকে সি পল্থ শ্রীওম মেহটা 
শ্রীমতী মাঁহষাঁ স্বয়ং এবং প্রান্তুন 
মশ্মী শ্রীক আর ভগৎ, এদের কেউ 
নিয়ামত সুইমিং পুল ব্যবহার 
করেন, কেউবা সাঁতার না কাটলেও 


ব্াস্জিমেন্টারী কার্ডের অধিকার , 


ছাড়েন না। 
২ নিখরচক্ী এমন পাঁচতারকা 


-না, মুখে সমাজতল্ত, গাঁরবী হটাও 
কৃচ্ছসাধন, বিলাসিত। কর্জন বায় 
সংকোচ, দেশসেবা ও তঅগীগ্ৱতের 
/কল্টাপবাণী বিতরণ করা যায়। 


চামড়। শিলে কাঁচামালের অংক 
বাড়ছে £ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দেই 


, দেপ্ণের দংবাদদাতা) . 
ঘাঁনয়ে অসছে। রাজারাজার ট্যাংরা 
ইত্যার্দ অগ্চলে ভারতের বৃহত্তম 
চামড়াব রাজার রয়েছে অথচ এখানে 
ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও কারখনার মালি- 
করা মাথায় হাত নি তলা 
সমস্যার জন্য। . 
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চামড়া একসঙ্গে কনে বাজার ফাঁকা 


রাসায়াণিক দ্রব্য আমদানী রপ্তনশীর । 


ব্যঘস্থ! নিজেদের কব্জায় নিয়ে 
নিয়েঁছেন।” 

/ জুতো এবং চাঁট/তৈরাঁর জন্য 
মাইক্রো সোলের শক্ত অবস্থার 'জন্য 
চাই “সাইনা প্রইন” অর্থাৎ এস বি 
আর। এ বচ্তুটি বাজারে নেই। 


এই চিনি বাহ্ভত কাজের জন্য অর্থ+ ভারতে একমাত্র বোঁরালর কারখান'য় 


দশ্তর ও মুখ্যমন্ত্রী নিজে আপাতত ' 
তুলে জানালেন যে নিয়মমাফিক 
পন্থায় কগেজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাৰ- 
লিক্‌ স্যাভর্স কামিশনর মারফত 
লোক৷ নিয়োগ করতে হবে। দিল্লীর 
প্ৰত্নতত্ব বিভাগ থেকেও আপত্তি হল। 
কিল্তু যুবকলে বলীয়ান সুৱৰত- 
বাবুকে কেউ দমাতে পারেন না। গত 


প্রস্তুত হয়। বন্টন ব্যবস্থার হুর 
জন! মালের, দাম লক্ষাচ্ছে। 
“সম্প্রীতি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে 


[সয়েশনের একাদিনের আলোচনা চক্রে 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমস্যা উদ্ঘাটিত 
হয়েছে৷. 

"প্ল্যানিং কাঁমশন চামড়া এবং 


কাঁমটির কাছে মালপত্র সরবরাহ /হল এবং সে ইন্টারাঁভউতে উপস্থিত উৎসাহ দেওয় পরিকল্পনা , গ্রহণ 
করেছেন এমন বহু লেক আজও থাকলো, স্ব্রতবাবুর বহু অপকর্মের - বিরত 


গ্রুপ) ঈাঝ পান নি। কিন্তু হিসেবে 
খরচ যথারীতি দেখানো হয়েছে) 


সাঙ্গাপাজ্গরা। 
এখানে -উল্লেখ করা যার যে 


“দের পাক্ষে-খ্লযাল্ট : মোশনারী 
অমদানী করা, রি পার 


বাজ সরকার অগ্রণী হয়ে ঝার্পক পশ্চিমবঙ্গের প্রত্ুতত্ব ভাগে যারা. আতঙ্গানী"লাইসেন্স পাওয়া খুবই 
ভদল্তের মাধ্যমে চোরদের মুখেশ দৌনক্‌ ‘পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ,অস্বাবধাজনক্‌" হয়ে দাঁড়াচ্ছে) দাঁক্ষণ 


খুলে না দলে বুঝতে হবে দুর্শী- ' 


কাজ করে থধকন তারা সবাই 


ভারতে, বিশেষ করে মাদ্রাজ :কেরা- 


তর রাহ: রাজ্য সরকারকেও মাক স্ররতবাবর চাপ দশর্ঘাদন ধরে লায় চমড়া শিল্পে প্রচুর ' উন্নত 
এন লালিত 


ভাবে গ্রীস করেছে। 


কাজ করছেন। 


, হয়েছে, অথচ সরকীরাঁ 


বাঁধনের জন্য, পূর্বান্জলের চামড়া 
[শজ্পের প্রায় বু নিব অবস্থ। 
পূ্বাণ্ডলে তাই চমড়া পাকা করার 
ফানীশং সেন্টার অবিলম্বে, দরকার! 
পূর্বাচলে সারা ভ'রতের চামড়' 
রপ্তানার প্রস্ {ত্রিশ ভাগের বেশী 
অর্থাৎ ষাট, কোট টাকা বৈদেশিক 
মুদ্রা আনতে সহাষ্য করে। 
চামড়ার ক্ষুদ্র শিল্পে ট্রেনিং" 
য়ের ঝাবস্থা- থাকা দরকার। ভারতে 
তিন হাজার ক্ষ পাদুকা - তৈরীর 
কারখানা আছে। এছাড়া কোয়' নটি 
অর্থৎ মানের প্রশ্নও রয়েছে। প্রায়ই 
ক্ষুদ্র শিল্প উন্নতমানের পাদুকা 
তৈরী করতে পারেনা বলে অভিযোগ 
আছে। বাটার শ্রীসি ডিভেনটট সঁহেব 
উন্নতমমন সম্পর্কে এক সেমিনারে 
আলোচনা করেছেন। শ্নাদ্রুজের সি 
এস টি সির কে সি দাহাও পদুকা 
শিল্পে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য উন্নত- 


মানের কথা বসেছেন! কলেজ অফ. 


লেদার (টকনলাজর' শ্রীএস কে সর- 
কার বলেছেন মোলড ইনফেসটেশন 


সহজে কোয়ালিটি নম্ট করে। পশচিম- 


ৰঙ্গো চমড়া তৈরী দ্ঝ/দির জন্য 
কোয়ালটি কল্টেল ' এবং রপ্তানী 
ব্যপ'রে সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে জে 
দি দেশ এবং জে এস দে ব্যাখ্যা 
করেছেন। মুল্যমান সম্পর্কে ই এল 
কো শাস্মা বান্তুতা, করছেন আগ্রা 
যুটওয়ার আযসোসিয়েশনের- এম এন 
থা স্হেব ক্ষুদ্ধ শিজ্পের বাজার 
সম্পর্কে বলতে. গিয়ে কুটির, শিল্পে 
তৈরপ .মুচশী' এবং অন্যান্য প্রচ্তৃত- 
কারক্রা প্রায়ই ফডিষ্াদের হাতে 
শোঁয়ত হন কেমন কচুর তা বলেনা 
অর্থীমন্রী শঙ্কর ঘৌধ চর্মশীশজ্পের 
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চৰম ঘংকট 


(দর্পপের সংবাদদাত) 


পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্প ' দেশলাই উৎপ'দনের, 
ক্ষেত্রে চরম সংকট দেখা 'দিয়েছে। 
অথচ” পশ্চিমবঙ্গো ' হাজার হাজার 
শ্রমিক এবং প্রন্ম অক্ষম মানুষও 
দেশলাই তৈরী কিছু কিছু কাম 
করে র্বজর 'স্ধান করে থাকে। 
সারা পাশ্চিমবঙ্গো প্রয়েজনার় কাঁচা- 
মল থাকা 'সত্বেও দেশলাই: শিল্প 
তেমন উন্নত হতে পারোন। 

উইমকো নামক সংস্থাই সমস্ত 
কুরে। তাদের কটন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে - 
ক্ষুদ্র শিজ্প মালিকদের গ্রান্ড 'ক্ষাভ 
'সারা পশ্চমবধ্গে চেদ্দাট দেশলাই 
কারখানা আছেন তার মধ্যে একাঁটি 
মাত্র কারখনা নিয়ামত চলছে। ৰাকণ 
কারখ্না বন্ধ বাঁচামলের অভাবে। 
বছরের কেন কোন সময় অাঁশক- 
ভবে খোলে। সাধরণতঃ দেশলাইয়ের 
জন্য কাঁচা মর্ল দরব্দা হয় সালফার 
আযনটিসনী, বু পেপ'র বিকোমইন 
পাশ রোঁজন, বোর্য়ম। পট শিয়াম 
ক্লোরাইড ইত্যাঁদ। শুধু পটণশয়জ 
ক্লোরাইড ছ'ড়া অন্য কাঁচমাল অজ্প- 
বিস্তর পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় , 
ফরাস উৎপ'দন কারখানার উৎপাদনও 
খুব অল্প। তাই বাঁচাঙ্জলের জন 
উত্তর ভারতের ওপর নির্ভর করণে 
হচ্ছে। উইমকো ' কোম্পানী নাকি 
ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য কাঁচমালের নে 
অৰজেকশন স্যাঁটফকেট গ্রহ) করে 
না। তদের কথা, এক টনের বম 
মাল দেবে না। অথচ ক্ষুদ্র শিল্পের 
চাহদা খুব কম, _আর টাকাও নেই 
কাঁচা মাল কেনার। চাঠপত্র লিখছে 
লিখতে ঘয়েকমাস লেগে যায়৷ তন 
মাসর মধ্যেই উত্ত কোম্পানী এন ও ” 
শি বাঁতন বলে ধরে নেয়। ফলে 
আবার পরবতশী ' তিন মাস অপেক্ষা 
করতে হয়। কারখানও কন্ধ হয়। 
সম্প্রতি ওয়েস্ট বেন্মল কটেজ গ্যাস্ড 
স্মল স্কেল ইন্ডস্ট্রীজ আসোসিকে 
শনের সম্পাদক এইচ চক্রবর্তী বল: 
লেন দেশলাই শিল্পে এত লোক 
নিকোগের সুযোগ থাকতেও পশ্চিম- 
বঙ্গের বাইরের কারখানা কতৃপক্ষ 
চক্রল্ত চালিয়ে সমস্ত কারখানা কল্ধ 
বারে দিতে চাইছে। | 





উন্নতর বয়ান দিতে গয়ে ওয়েন্ট- 


শিল্পের উন্নীতির জন্য 'সমীক্ষ 
করতে বলেছেন। কেন্দ্র সারের 
সেন্ট্রাল লেদার 'রিসন্চ ইস্ডসস্টীও 
নাকি কাজ করছে। অথচ পশ্চিম 
বূঙ্গেই বণ্ঠনা সরচেয়ে বেশশী। চমা 
শিল্পী ও, কমশিদের মানা রে 
ভ'ত'র প্রশ্ন এখনও মেটে নি । এখ- 
নও কাঁচা: মালের জন্য ট্যানার- 
গুলো ধুকছে। | 
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তীর im সংগ্রামী পথেই মনোনন ছে 


প্আহংসার, শান্তির ক্বর্গ- 
রাজনীতি আজ পরাজিত। মাকসি- 
বাদীরা আঙ্গ বিহল। এতেই কংগ্রে- 
সের শন্ত। লক্ষ লক্ষ উপোস 
. আঁনাশ্চতের উদ্দেশ্যে, কোনও রকমে 
বে থাকার অশ্মা। অবসর 
ম্ঝতরের . পদধবান। ধুকে ধুকে 
মানুষ মরছে, আত্মহত্যার খবর এখন 
কংগ্রসের জেলা শখা থেকে রাজ্যের ' 
স্দর দপ্তরে রোজই এসে পেশছচ্ছে। 
না। “শাল্ভ। বজায় আছে। 


যকা- 


১. চাণক্য সরকার 


অজ্ঞাত নয়: “বান স্বাধীনতা” 
অথবা এই জাভীয় শ্লোগান আক্জ 
আর কংগ্রেসীদেরও ভোলাতে পারে 
না৷ ব্যান্ত উদমের কোন সুষেগ 
নেই উন্নয়নমূলক অথকা আমদের 
মত দেশে। চাই.যৌথ 
উদ্যোগ, নেতৃত্বে, উৎপাদনে এবং 
সমাজের, প্রতি স্তরে। তথাকথিত 
ব্যাস্ত উদমের অর্থ সামর্থোর অপ- 
চয় দুন্শীতি এৰং ক্ষমতার ব্যাপক 
অপব্যবহার। এই চেতনা আমি 
'কংগ্রেসীদের অনেকের মধ্যে দেখতে 
,পচ্ছি। কিন্তু এই চেতন্য ওদের 
এসেছে নিজেদের সম্প্রাতক আঁভি- 


অশান্ত করতে পারত তাদের শায়েস্তা জ্রতা থেকে, “বিশেষ কোন ইতিহাস-, 


'করা হধয়ুছ। এই অশাল্তিকারী, 
শান্তর কয়েক হাজার সাব্িয় কর্মীরা 
বিনাবিচরে রাষ্ট্র শক্তির প্রয়েগে 
বছর চার-পাঁচ ধরে জেলে অটক॥ 

আমার সঙ্গে ' কংগ্রেসের বহু 
ভরণ ও য্দবক নেতৃস্থানীয় কমণী- 
দের প্রশ্নই কঞ্চ হয়। তাদের বে 
উৎসাহ' বাহাত্তরের গোড়ক্স লক্ষ্য 
করা গিয়েছিল তা এখন সব চুপসে 
গেছে। আঁম বিশবস করতে রাজশ 
নই, যে, এই সময়ত তরুণ যুবকের 
দল কোন প্রত্যয় থেকে ' একাত্তর- 
বাহাক্তরে সি পি এম বিরোধিতায় 
খুনের রাজজন'ীততে অংশ নিয়েছিল 
এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বিশ্বাস 
করেছিল যে, সি পি এম বাড়াবাঁড়র 
রাজনপীতির মারফৎ একদলীয় দ্বৈর- 
তল্লের পথে পা দিয়েছে। 'এই রাজ- 
নীতি রুখতে না পারলে রাজ্যের 
সর্কনাশ। যুব ছাত্রের এক, 'িরট 
অংশকে নব্য ক্ংগ্লেসীরা, জড়ো করে 
ছিল। হয়ত বা মেহনতাঁ মানুষের 
একাংশও ভেকোঁছল . নতুন .কংগ্রেসী 


সংগঠন মান যকে কিছু দিতে পারবে। 


আমার দু বছরের মধ্যে সমস্ত 
চ্রমার, হয়ে গেছে। তরুণ যুব 
কংগ্রেস্সীদের অনেকেই, ভাবতে শুরু 
করেছে যে “এই এমশানের শান্তি? 


বেড়েছে। এ পথ এখন আর কারুর 





প্রকাশিত হয়েছে 
বরাখাল দাশের 
বহুবিভকিত সম্পূর্ণ নৃতন স্বাদের নাটক 
ব সংলাপ 
[ যুগ যন্ত্রণার নগ্ন আলেখ্য ] 
দাম চার টাকা : 
[ ২ষ্টি নারী চরিত্র] . 
. গজ্ান্ভি পশ্্যাস্পন্ন, 
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন | কলি-৪ ” 
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কক লা কিছ ন ৭, রাজা সাধ  শাললক শ্কোযাৰ কাঁতিকাত। 


বেধ থেকে নয়। হীতহাদবোধ না 
থাকলেও কিছু এসে যায় না। 
আভঙ্ঞতার 'ভাত্ততে চেতনা সামা- 
জিকা সম্পদে পাঁরণত হওয়ার 
সম্ভাবন্য থাকে যাঁদ এই চেতনা 
সংগঠিত রূপ নেয় সাধারণ মন্দ 
ঘের নঙ্গালাকাঙ্ধয় এখনই ব্যাপক 
সংগঠন গড়ে ওঠার পাঁরস্থাত হয়ত 
সৃষ্ট হয় নি? কিন্তু কোন সন্দেহ 
নেই যে, সমাজ কখনই স্থাতশশল 
থাকবে না, বাঁচতে তাকে হবেই আর 
সেই. করণে সামাঁজক ট্ানাপেড়েনে 
নতুন শীল্তর এবং . নেতৃত্বের উদ্ভব 
হবেই। কংগ্রেসীদের মধ্যে যারা 
সত্যনিষ্ঠ তরুণ ও যুব শাক্ত আজ 
যে ভাবনায় আবিষ্টঁ তাতে প্রার্থামক 
অবস্থায় কিছু হতশবোধ তাদের 
আচ্ছন্ন করতে পারে। কিল্তু ভাদের 
সতত! নিশ্চিতভাবে তাদের 'নীর্দছ্ট 
কর্মসভীর ভিঁত্ততে ব্যাপক এঁকের 

তথাকথিত ব্যান্তস্বাধীনতা, 
ব্যক্তি উদাস, মুস্ত অর্থনীতি ইত্যাদি 
নানা তত্ের ক পরিণত তা আজ 
আর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবুর দরকর 
নেই। উৎপাদনের মস্ত শক্তি, ক 
কৃষিতে কি শিল্পে অপচয়: এবং 
অনাচারের, পথে ধ্বংসের মুখে। এই 
শান্তর প.নর্যক্জীকন এবং পর্ণ 
বিকাশ কেবলমাত্র যৌথ ম্মালকানার 
মাধ্যমে এবং যোঁথ, উদ্টোগের পথেই 


1 সম্ভব। এই: প্রত্যয়, ধীরে, ধাঁরে “গড়ে 


উঠছে দেশের ফ্ুবশান্তর মধ্যে। ত্মাজ 
হতাশার দন নয়। সর্ববই নয়া 
চেতনার উন্মেষ পাঁরস্কুট, এট থেকেই 
কিকর্শিত হৰে যোঁথ উদ্যোগ। " 

' এই স্‌ক্লে বিগত কয়েক বছরের 
আঁভিজ্ঞতার কথা বলা দরকার” এক- 
মার পাঁশ্চমবজ্গেই (ঁকছনুটা। কেরালা- 
তেও) বামপন্থীদের যৌথ উদ্যোগে 
চারকার প্রীতআম্ঠত হয়োছল স্মত- 
ফাঁট্রতে আরু উনসত্তরে। বামপল্থী' 


* নেতৃত্ব নিজেদের ওপরতলার এঁক্য 


বজায় রাখতে পারে না! কিন্তু 
জাঁমতে, কারখানায় অফিসে কা তে , 
মেহনত মানুষের মনে হঠাৎ যেন 
দরজা খুলে গিয়েছিল। তারা 
এগিয়ে নি রন দাবী 


Ee SORE TET OE 
সৰি। বহুদিনের শোষণের অব্সন 
ঘটতে চেয়েছিল তারা।, সধারণ 
মানষের এত উদ্যম: ক তার এই 
স্বশুস্ফুর্ত 'বিকশ বিগত দুশো 
বছরে দেখা বয় নি। লাল পতকা 
শনক্পে হ্জার হাজার ভ/গচাষী আর 
ভূমিহীন চাষ স্বাধিকার প্রাতিষ্ঠয় 
এগিয়ে ঞুযছে, নেতৃত্বের কেন 
নির্দেশের অপেক্ষা না করেই। তারা' 
ভেবেছে ক্ষমতযয় যারা তখন প্রতি 
প্রীতানিধ। সধারণ মনূষ কিন্তু 
এর আগে কখনও এই বাসে 
উদ্বুদ্ধ হয়ু নি। যৌথ বামপল্থী' 


ষ্ঠার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণে দিশে- 


হারা, হয়ে পড়েছিল। এ ঘটনা 
তাদের চেতনা বাহ্ভূত। একদিকে 
ইতিহসবোধ কম, অপর দিকে 


সংগ্রামী চেতনা: বা অভিজ্ঞতা . প্রায় 
না থাকার মধ্যে! হঠাৎ চক্রিয় মানুষ 
নেমে ' পড়েছে আর কোন অপেক্ষা 
না করেই এগিয়ে চলেছে_দ্ুত ধাব- . 
মান তারা! তল রখতে পারে ন 
কমপন্থী নেতৃত্ব। পেছঃ - পেছ্‌ 
কিছুটা : ছোটার চেষ্টা করেছিল-- 
একেবারে খেই হার, ফেলল । 
তারপর যা ঘটেছে তা স্ৰাভাবিক 
পাঁরিণাত 

সমস্ত দেশেই শোষক a 
অনেক বেশণ শ্রেণী সচেতন। বিশেষ 
করে মেহনত মানুষের এঁক্য তাদের 
চেতনাকে তাঁর করে ভোলে। শোষক. 
শ্রেণীর নিজেদের স্তরভেদে যা “কছু 
সংঘাত থাকে ভা সামায়ক ভাবে. 
তারা ধ্াপা দিতে পারে মেহনত 
মান্ষকে বিভন্ত করার জন্য। এই 
দিবা থেকে তদের ইণতহাসবোধ 
অনেক প্রথর আর ওদের নেতৃত্ব দেও- 
যার জন্য মুখিয়ে আছে আন্তর্জাতিক 
শন্তিসমূহা। এই সচেতন শোষক 
শ্রেণী কিভবে এই রাজ্যের মেহ- 
নতী মানুষের চেতনা বিস্ফোরণকে 
ঠৈকাল এবং কি দুর্ধর্ষ : নৈপুণ্য 
ওদের তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। 

তৰে, এ কথা, ভুললে চর্সে না 
যে, মানুষের চেতনা সংগ্রামকে 
আটকে রাখে নি। এই  চেতনার' 
কোন 'ঘটাত নেই। এই । চেতনার 
সমাবেশ ঘটানোই নেতৃতত্বর , এীত- 
হাঁসিক দাঁয়ত্ব। পিছু সাম্প্রাতক 
ইতিহাসের কথা বলতেই হয়। জাতাঁয় 
সঙ্কটের অক্ষয় জাতীয় এঁক্য প্রাত- 
জ্ঠায় চীনা কমিউনিস্ট , পার ব'' 
ভিয়েতনামী কাঁমিউনিষ্টীদের ভি 
হাঁসিক ভূমিকা উল্লেখ্য। কমিউ- 


 নিষ্টদের নেতৃত্বে মেহনতী মানষের 


সংগ্রাম যে জাতীয় মুক্তি' সংগ্রমের' 
পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, সম্ভব তা 
চাঁন ও ভিয়েতনামে দেখা গেছে। 
নানা বিভ্রান্তি শোষক গোষ্ঠী সৃন্ি 
করে কিন্তু জাতাঁয় ওঁকোর : লক্ষ 


বস 
১৩ 


চরমে:। সর্বস্তরেই অক্ষ একটি সাধা- 


‘রণ ৰোধ জেগেছে যে, এই চঙ্কটের 


হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হালে 
বতমান উৎপে দন ও সরবরহ পদ্ধ- 
টির আমলে পরিবর্তন দরকার । 


আর একথাও জাতীয় সমস্ত শান্তির 


কাছে পাঁর্কার যে, ব্যান্তগত মল" 
কানার যুগ শেষ হয়েছে এবং উৎ- 
পদনে ও উৎপন্ন সমগ্রীর সর- 
ৰরাহে মেহনত মানুষের সহযোগিতা 


ও নেতৃত্ব স্যনিশ্চিত করতে না ( 


পরলে রেহাই নেই। চাঁন ও ভিয়েত- 
নামে জাতীয় এক্য সম্ভব হয়েছে 
জাপানী বা মাঁক্নী। আগ্রসনের 
বিরুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব বজয় 
রাখা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার পার” 
পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে । 

. আজ আমাদের দেশে যে লক্কট 
তার গুরুত্ব বৈদোশিক আক্রমণ থেকে 
কোন' অংশে কম নয়। মাত্র পশচশ 
বছরে বিদেশী শোষণ আন্ষ্ঠাঁনক- 
ভাবে সরে' যাওয়ার পর দেশী 
কায়েম্সীস্বার্থ একই ধরণের শোষণ 
শুধু বজায় রাখে নি” এই শোষণের 
তাব্রতা বেড়েছে। আর যে তার 
সামনাসামান বিদেশীদের দেখা যাচ্ছে 
না সেই হেতু এই কায়েমী স্বার্থের 
পক্ষে জাতীয় এক্য গঠনের পথে 


PRICE: 40 PASSE 





হ'য়ে পড়েছে। এই পারণাতরু কথ 
শেষক গেম্টী অবাহত। কৌশলে 
দিক থেকে তাদের মদত - দেওয়ার 
জন্য সারা দুনিয়ার কায়েমী স্বাথেরগ 
বিরট যন্ত্র সক্বিয়। 

তাই আজ আমাদের দেশের“ 
সংগ্রামের চাঁরর জাতীয় মুক্তি সংগ্রম্ম 
মের চাঁরন্র। ,এই সংগ্রমের সেরা 
সৈনিক অবশ্যই সংগঠিত শ্রমিক 
শ্রেণী, আর ভারতীয় বিশেষ অব- 
স্ধায় গ্রমের কৃষক শ্রেণী; ম্ঁস্কল 
বেধেছে মধ্যবত্শ বাভিন্ন গোম্ঠী- 
দের নিয়ো সব দেশেই এই একই 
ধরণের ম্মসকিল দেখ্য গেছে। এই 
উদোগ সংগঠিত করাই আজ সমস্ত 
রাজনোতক কমীদের কাছে প্রধান 
কর্তঝ বলে বিবেচিত হওয়ার কঞ্চা। 
হঠকারিতা কা সংকীর্ণ তাবোধ । এই 
পাঁরাস্থাততে মাথা চাড়া দেয়। আবা 
শুধু সমন্বয়ের দ্বারা সংস্কারের” 
ধচন্ত৷ সংশাধনবাদী সংগ্রাম বিমু- 
খতা। এই দুই বিজ্ৰাদ্ডর ঝোক 
কাটিয়ে উঠে ' সঠিক কর্সসূ্ঠীর, 
মাধ্যমে জাতীয় একা সংগঠন আজ- 
ইকর সমাজিক ভাগিদা। 


ক্লুইতল্পাত্ল্র, ব্ৰাজত্র 


(দর্পশের সাবাদদাতা) 


ৃ নে সংলগ্ন, উত্তর 
দমদম পৌর এলাকার ' পাটন্য গ্রামের 
শ্রীনজহার সাহার বাড়ীভে গত 
যোলই আগষ্ট ভোর রাতে একদল' 
সশস্ব মস্তান হ'না দিয়ে ব্যাপক লুঠ- 
তরাজ করেছে। প্রায় চার ঘন্টা ধরে 
ওরা এ লুঠতরাজ করে। আশেপাশের 
লোকেরা যাঁদও মস্তানদের মোকা- 
বিলা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, 
তথাঁপ দুবৃত্তরা বেপরোয়ঃ ভাবে 
গুলী-গেলা' চাঁলয়ে তাদের বাধা 
দেয়। .. 

দুর্বান্তরা শ্রীসাহার বাড়ী 
থেকে প্রয় কুঁড় হন্জার টাকার 
জিঁনয এবং কিছু সোনার গহণা 
নিয়ে গেছে। 
| ভিত 

মতা চাল হাঁটার মোড়ের 


উপরে অর্বাস্থত মোহন চন্দ্র পালের 


এক দাঁজ'র | দোর্কানে গত যোলই 
আগস্ট রাত এগারোটা নাগাদ একদল : 


( 


রানি 
সর কিছু লুঠপট করে নিয়ে গেছে। 
পুলিশ বলছে যে, মস্তানরা পাইপ 
গান ও পিস্তল ।দোখিয়ে দোকানে 
উপাস্থত লোকদের চুপ থাকতে 
বাধ্য করে। দার্জ দোকানের মালিক 
এখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে- 
ছেন। 
বরানগরে লা 

' বরানগর ' থানা এলাকার ৮৪নং 
শপি ডর্য ডি রেডের এক মোটর 
পাট'স এবং জাট্নারের দোকানে পত 
সশস্ত্র মস্তান হানা দিয়ে প্রায় কুঁড়ি 
হাজার টাকার জিনিষ লুঠপাট 
করে নিয়ে গেছে। দু্বত্তরা দোকা- 
নের দারেয়ানকে হাত-পা বেধে 
ওঁ লুঠপাট করে! লোহার কোলাপ- 
সিবল গেট ভেঙ্গে ওর অনেকক্ষণ 
ধরে ও কাণ্ড করে আবার সদর্পে' 
চললে যায়। 


থেকে গ্রিক এবং নর্পণ কার্ধজয় ৬১ মট লেন কাঁলকাডা ১০ থেকে প্রকাশিত 


আঁগল্ট 
১৭শ বর্ধ ৩৪শ সংখ্যা শুক্রবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ॥ দাম ৪০ পয়সা এসেছিলেন। 
পাশ্চনবঙ্গেব কংগ্রেস সংগঠন এবং 





দক্ষিণ বলকাত| জেল বং 
"সাধারণ সম্পাদককে হত্যার হমকী 


/ €দর্পণের সংবাদদাতা) 


দাক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক পার্থ রায়চৌধুরণীকে হত্যার 
হুমকী দেওয়া হয়েছে। শহরের 
পার্থ বাবুকে 
সতর্ক করে দিয়ে বলেছে খুব ' 


গোয়েন্দা প্নীলশ 


সাবধানে এবং দলবল সঙ্গে নিয়ে 
ঘোরাফেরা করতে! 

এই ঘটনা পুলিশ সুনে জানার 
পর দর্পণ পার্থবাবুর সঙ্গে ষোগা- 
যোগ করে। পার্থকাবু জানান যে 
টোলফোনে হত্যার হুমকী তাঁকে 
করবার নানা অশ্লীল ভাষ্যর প্রয়োগে 
শোনান হচ্ছে। যারা হুমকী দিচ্ছে 
তারা দাবী করেছে যে, তারা দাক্ষিণ 


» কলকাতার ক্ষমতাশালী কংগ্রেস ' | 


নেতা এবং রাজ্য কংগ্রেস সংসদীয় 
দলের সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত 


বসুর লোক। 
'_ পার্থবাব; বললেন যে, তিনি 
হমকীওয়ালাদের কথা বিশ্বাস 


করেন না। লক্ষযীদা কিছুতেই এই 
পর্যায়ে নামতে পারেন না বলে আম 
মনে কার, পার্থবাৰ্‌ জোরের সঙ্গে 
বলেন। তবে উীন পনীলশের স্তর্ক- 
বাণ শোনার পর একটু বোধ হয় 
বিচালত বোধ করছেন। 
পার্থবাবুর বিবাতি অনুযায়ী 
হর্মকীবাজরা .পার্ঘবাবুকে তারাতলা 


স্তরের কিছু পরে। এবং এই শার্তকে 
(শেষাংশ দ্কিতীক্প পৃষ্ঠায়) 


প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেবীপ্রসাদ ও 
প্রিয়র কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত 


। এবং 'প্রিয়রঞ্জন দাসমূুল্সীর 
কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত খবর নিতে 
মীসেব শেষ সম্তাহে কলকাতায় 


(দেপর্শের সংবাদদাতা) 


সঞ্কীর্ণ গোষ্ঠী বাজনশীতিব ধের 
থাকবেন! কিন্তু কার্যতঃ ভা হয় নি 
দেখে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ' মর্মাহত ও 
ক্ুত্খ। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, 
এ আই 'স দির অন্যতম সাধাবণ সম্পা- 
দিকা পূরবী মুখাজশিকে ডেকে কলকাতায় 
গিয়ে দেবীবাবু ও প্রিযবাবুব কার্যকলাপ 
সম্পর্কে বিস্জারিত অন্ুসম্ধান করে 
একটি িপোর্ট তাঁব কাছে পেশ কবতে 
বলেন। 

প্রধানমন্ত্রী নিদেশি নিয়ে পুরবী 


বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রধানমন্তীর কাছে খবর মহখার্জশ কলকাতায় আসেন আগম্ট মাসের 
এবং প্রিয় মুন্সী কখনো কখনো যৌথভাবে রাজ্য কংগ্রেসের : সভাপতি অন্য মৈত 
কখনো বা আলাদা আলীর ভাবে সর- তবণকান্তি ঘোষ, নুরুল ইসলাম এবং 
কাব’ ক্ষমতা অপব্যবহার কবে গোষ্ঠী ব্ব-ছাত্র নেতাদেব কয়েকজনের সঙ্গে 
রাজনীতিকে মদত দিয়েছেন। শুধু তাই কথা বলেন। এ ছাড়াও শ্রীমতী মুখার্জী 
হাইডরোড অগুলে' ট্রেড ইউানয়নের নয, এ'রা প্রধানমন্ত্রী নামেরও অপব্যব- কোন গোষ্ঠীরই নন এমন কিছু কংগ্রেস 
কাজকর্ম আসতে হাব করেছেন। ফলে বিবাদ আরও বেড়ে এম এল এ এবং জেলা. নেতৃব্‌ন্দেব সপ্যোও 
A ইত 2৮24 

দেবীবাবদ রাজ্য কংগ্রেসের বিবাদ মেটাতে দিল্লীতে বাওয়াব আগে শ্রীমতী 
এবং প্রিষ যুব-ছাত্রদের বিবাদ মেটাতে মৃখাজশি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশণ্কর রায়ের 


নিবপেক্ষ ভূমিকা নেবেন এবং 
হলে দলের সামাগ্রিক এঁক্যেব স্বার্থে 


দককাব সঙ্গে কথা বলে যান। সিম্ধার্থবাবুব সণ্গে 
দেবাঁবাঝুর বিবোধেব জেবটা রাজ্য বাজ- 





মজত উদ্ধারের ব্যাপারে সদ্ধার্থবাব্‌ যুব কংগ্রেসকে নিজের হাতে আইন না নিতে দেশ 'দয়েছেন। 


কংগ্রেণী গোষ্ঠী-নেতাদের গাণ্ট। সত 


৮... ফুৱভকে দিয়ে দে নেতাদের গোলমাল 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 


গত সপ্তাহে রাজ্য কংগ্রেসের সাধা- 
রণ পরিষদের সভা হয়ে গেল। সংগ- 
ঠন যে ্বধাবিভন্ত এবং গ্রীক্যের 
সমস্ত চেস্টা ব্যর্থ হয়েছে তার 
প্রমাণ পাওয়া' গেল এই সভায় উপ- 
গস্থাত থেকে এবং গোম্ঠী নেতাদের 
বোল্ট সভার আয়োজন থেকে। 
সাধারণ পাঁরষদের মোট সাড়ে 
চারশ সদস্যের মধ্যে মাত একশ 
চল্লিশ জন হাজির ছিলেন সভায়। 
' সভায় অরুণ মৈত্র সৌগত রায় প্রিয় 
মুন্পীর আধিপত্য সম্পর্কে সন্দেহের 
কোন অবকাশ ছিল না। 
অন্যদিকে পারষদের সভা যখন 


চলছিল তখন প্রায় একই সময়ে 
প্রভাবশালী কংগ্রেসীদের অপর এক 
গোম্ঠী পাল্টা সভায় বসোছল এবং 
সভা শেষে তারা বলেছে রাজ্য কংগ্রে- 
সের সাধারণ পারষদ রাজ্য সমস্যা 
আলোচনা করার বা সেই সমস্যা 
সম্পর্কে কোন সমাধান ঠিক করার 
উপযুন্ত জায়গা নয়। এই সমস্ত 
আলোচনা রাজ্য বিধ্যন সভাতেই হতে 
পারে। তাই এই গোষ্ঠা আবিলচ্ছে 
বিধানসভার আঁধবেশন ডাকার দাবী 
তুলে আন্দোলনে নামার পাঁরকজ্পনা 
করেছে। 

অন্যাদকে রাজ্য কংগ্রেসের 


কেউ কেউ ঝলেছেন; সব্রতকে 
নয়ৈ বিপদ । ওর রাজনাঁতি নেই, 
কখন ক বলে ঠিক নেই। 


নীতিতে কতটা প্রভাব 'বস্তাব কবেছে 
এবং এব জন্য প্রশাসনেও বা কতটা 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে তা জানবাব জন্যেই 
শ্রীমতী মুখাজশি মৃখ্যমন্ত  িম্ধার্থ 
রায়েব সঙ্গে কথা বলেন। 

জান্ন গেছে, শ্রীরায় সবিস্তাবে 
শ্রীমতী মখার্রশিকে জানিষেছেন যে, কি 
ভবে দের্কীবাকু এবং প্রিফবাবু তাঁকে 
নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করছেন। 
শ্রীবায় আরও জানান যে, তাঁর সঙ্গে 
বিবোধের প্রতিক্রিয়া প্রশাসনে না পড়লেও 
রক্জ্য বাজনীিতে তা প্রাতফাঁলত হচ্ছে 
বৈকি! 

পরব মুখাজশি দিল্লী ফিবে গিয়ে 
প্রধানমন্ত্রাব কাছে তাঁর রিপোর্ট পেশ 
করেছেন। রিপোর্টের সার কথা $ দেবাবাবু 
এবং প্রিয় মুন্সীব কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে 


রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতিতে জাঁটলতা 


সৃষ্টি করেছে। এবং এই অবস্থার অবসান 
ঘটাতে হলে পশ্চিমবপ্দো দেবশবাঝূ এবং 
প্রিয়বাবুর মুর্ব্বীষানা বন্ধ কবতে হবে। 
অন্যথায় সংগঠন আরও দুর্বল হযে 
পড়বে। 

বিশ্বস্ত সুরে খবর পাওয়া গেল 


“শ্রীমতী মুখাজির 1বপোর্ট পাওয়ার পর 


যুব কংগ্রেসের দাত দেওয়া যায় সে 
সম্পর্কে একাঁট সিদ্ধান্ত নিযে জানাবার 
জন্য তানি প্‌ববাী মুখাজশ ও চন্দ্রান্সং 
যাদবকে নিদেশি 'দিফেছেন। 


অগমংস্থতির বিরূদ্ধে 
ডেগুটেশন 


গত সাতই সেপ্টেম্বর শনিবার 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা নাট্যকৰ্মণী 
নাট্যকার, সাহিত্যক ছাত্র যুব প্রভৃ- 
তির সমাবেশে গাঠত অপসংস্কৃতি 
[বিরোধী কাঁমাটর উদ্যোগে রাজ্য- 
পালের কাছে এক গণডেপুটেশনের 
আয়োজন করা হয়। 

ডেপদটেশনে অংশ গ্রহণ করেন, 
পাথকৃৎ, অভিনয় পান্রিকা, স্ফুলিজ্গ, 
ডি ওয়াই ও, চারণিক,  সপ্তীর্থ, 
কমসোমল, এম এস এস, ডি এস ও, 
{বভব, অভিযান, সাংস্কৃতিক পাঁরষদ 
প্রভাত আরো কয়েকটি সাংস্কীতক 
সংস্থা এবং শি-্পী-সাহাত্িক। 


মাৰী-নির্যাজনে মহিলার ভ্রান্ত 


প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারবার্ত৷ প্রেরণ 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 

বর্তমান পাঁশ্চমবঙ্গের জঙ্গলসী 
রাজত্বে মাহলাদের উপর আক্রমণ, 
অপহরণ এবং পাশাবক অত্যাচারের 
অসংখ' ঘটন! রাজ্যের মাঁহলা স্গা- 
জকে আর্তীঙ্কত করে তুলেছে। 
ভারতীয়! মাহলাদের জাতীয় ফেডা- 
রেশনের পাশ্চমবজ্গা শাখা প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীর নিকট সম্প্রাত এক 
তারবার্তায় এই রাজ্যে মহলা সমা- 
জের নিরাপত্তা সূরাক্ষত করার 
জন্যে আবিলম্কে কঠোর ক'বস্থা গ্রহ- 
ণের দাবী জানিয়েছেন। মাঁহলা- 
দেব পক্ষ থেকে আর কোনাঁদন এমন 
আকুল আবেদন জানাতে হয় নি। 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কংগ্রেস রাজত্বে 


নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বলাং- 
কারের ঘটনা আভিজাত মহিলা 
সমাজকেও যে কতদূর 'বিচালত 
করেছে, উত্ত তারবর্তা তারই একটা 
লজ্জাজনক! নজীর হয়ে থাকবে। 
উক্ত তারঝার্তায়৷ প্রধানমন্ত্রীকে 
কলকাতা শহর এবং শহরতলশ এলা- 
কায নারী নিষাতনের অসংখ ঘট- 
নার উল্লেখ করে অপরাধীদের আঁব- 
লম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোরতম শাঁস্ত- 
দানের অন্দরোধ করা হয়েছে। 
ইতিমধ্যে বাঁলগঞ্জ স্টেশনে 
একটি সদ্যাবরাহতা , তরুণীকে তার 
ভাই-এব কাছ থেকে৷ ছিনির্ঘর। নিয়ে 
পাশাকিক অর্ডারের আঁভযোগে 
শেষাংশ ছিত'য় পৃষ্ঠায়) 


॥ দুই | £ 


bY 


শনম্পাদক্কষীন্ 


গদ্য করম 


পশ্চিমবঙ্গে অনশৃনে মৃত্যু 
শুরু হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের | 
মঙ্গল- | 
বার সত্যযুগ পত্রিকায় খবর | 


পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। 


বেরিয়েছে যে, ক্ষুধার জ্বালা সহ 


করতে না পেরে মাতা তার ছি 
শিশু সন্তানকে হত্যা করে ছু 


অগ্নিতে দগ্ধ করে ভক্ষণ করে- 
ছেন। 
শনে মৃত্যুর খবর বেরোচ্ছে। 


এদিকে একটি দৈনিক পত্রিকা | 
খবর দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে | 


খাগ্যনীতি ব্যর্থ হওয়ার দায়ভাগ 


রাজ্য সরকার ও কংগ্রেস পর- ৪ 
স্পরের প্রতি চাপাচ্ছে। অর্থাৎ টু | ৰ 
যেসব কংশ্রেসী সরকারে নেই ছু তিনি ছোকরা- 


ভারা বলছেন সরকার দায়ী | 


আর ধারা সরকারী ক্ষমতায় 
আসীন তার! বলছেন সংগঠন 


যায়নি। 


অসৎ-না সোজাসুজি 


হবে বৈকি। 
জঘন্য অপরাধী, জনসাধারণের 
মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যার! 
টাকা কামীয় তারা খুনী ছাড়া 


আর কিছু নয়। রাজ্যের শাসন ছু 
ক্ষমতায় আর এক মৃহূর্তও ছু 
থাকার অধিকার নেই তাদের । 
আমর! তাদের পদত্যাগ দাবী | 


করছি। 


হয়েছেন। 


শক্ত । 
কাগজে বেরোয় না। 


শুধু নানাভাবে টাকাই কামা- 
চ্ছেন না, তারা অপদার্থও | 
কোন্‌ অধিকারে তারা গদী 
আকড়ে বসে আছেন কে জানে । 


অন্যান্য কাগজেও অন- | 


এই মন্ত্রিসভা সাধারণ মান্ু- | 
যকে নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ | 
নারী-ধর্ষণ এখন নন কম! বলে সংপারচিত। 
প্রত্যহিক ঘটনা। চুরি রাহা- | 
জানি ট্রেন-ভাকাতি যে প্রতিদিন | 
কত ঘটছে তার হিসেব দেওয়া পর 
কারণ সব ঘটন! ত আর ছু 
এই অব- | 
স্থায় নিতান্ত বেহায়া নির্লজ্জ না ছু 
হলে কোন ব্যক্তি বলতে পারে ছু 
যে, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা উত্তম? টু 
সোজা কথা এটা প্রমাণ হয়ে | 
গেছে যে, রাজ্য সরকারে মন্ত্রী- 
রূপে শোভিত অধিকাংশ ব্যক্তি | 





ধড়াহ মোদগুর দাগৱগাড়। 
অঞ্চলে কংধেযী মন্তানৰ। 
বেণৰোয়। দৌস্াম্য চালাচ্ছে 


(দপপের সণবাদদাতা) 


খড়দহ, আগড়পাড়া, সোদাপুর 
অগুলে কংগ্রেসী মস্তান এবং এক 


| শ্রেণীর সমাজ [িরেধশ সাধারণ মানু- 


ষের ওপর জুলুম চালাচ্ছে। পুলি- 


| শের ধচাখের সামনে দিবালোকে খুন 


লুটতরাজ হচ্ছে। পুরানা দাগণ 


॥ আসামীরা ছাড়া পেয়ে আরও 'ভীির 


সঞ্চার করেছে। 

গত সপ্তাহে আগরপাড়া স্টেশনের 
কাছাকাছি এক বাড়ীর চাকুরীজশবী 
ভদ্র্মাহলা রমলা, বাচস্পাত স্থানীয় 
মস্তানদোর হ্যজে অপমানিত হয়ে তাঁর 
দাদা আাসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীব 


দের সাবধান করে দিয়োছিলেনা এ 
দিন রান্নে দশজন মস্তান ব্াচস্পৃতি- 
বাবুর প্র ঢুকে তার বোনের মুখ 
বেধে রড দিস মাথা ফাটীয় এবং 


সাহায্য করেনি বলেই ধান-চাল টুল গাশাকক অত্যাচার করে। ভদ্মহিল 


সংগ্রহের লক্ষমাত্রায় পৌছনো | 
আমরা বলি, এর! | 
ছুই দলই এর জন্য দায়ী। কারণ প্রি 
মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই চোর- টু কোম্পানীর গরাঁব শ্রমিকদের টাকা 
বাঁটপাড় এবং এম এল এরাও পরি 
ধোয়া তুলসী পাতা নন। দেশের | 
রাজা, অর্থাৎ শাসকরা যেখানে ছু 
বলছি ডু 
চোর সেখানে সাধারণ মানুষকে | 
তাদের জীবন খেসারৎ দিতে পর 
আমরা বলি এর! | 


এখন. হাসপাতালে । 

গত সপ্তাহে! ঘসামব্মর বেলা এগা- 
রোটায় কাঁকিনাড়া ট্রেনে দিবালোকে 
ছিনতাই: হল। পরদিন টেকসম্যাকো 


পয়সা ছিনতাই করেছে কে বা কারা। 
খড়দহে একজন খুন হয়েছে। আগর- 
পাড়ায় যে 'সশস্ঘ ডাকাতি হলো তার 
শিকনারা হয়নি । 
সোদপপনুর এইচ বি টাউনে জনৈক 
মিষ্টান্ন ব্যবসঃ্রীর দোকানে লুচি 
সন্দেশ রাবড়ী' খাবার পর, একদল 
কংগ্রেসটি গুণ্ডা খাবারের দাম: দিতে 


| অস্বীকার করে এবং ।দোকানের মালি" 
|| ককে প্রচণ্ড প্রহার করে। ফলে ব্যব- 
| সায়ী মহলেও নিরাপত্তার অভাব তাঁর 


হয়ে দাড়য়ছে। 
মহিলারা. আতঙ্কিত 


প্রেথম পঙ্ঠার় পর) 

যাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে 
তারা সকলেই কসবা এলাকায় কংগ্রেস 
প্রান্তন 
প্যলিশমল্ত্ী এবং বর্তমানে পোঁর- 
মন্ত্রী সুব্রত মুখাজশর নির্বাচন- 
কর্মী হিসেবে এলাকায় এরা সুপ- 
'রিভিত। 


লুটোর রাজ বেশ ভালোভাবেই 
চলছে। ট্রেনে এ সব এলাকা: ভ্রমণ 
করা দিনের বেলায়ও নিরাপদ না 
মেয়েদের শলালতাহানর ঘটনাও যেন 
জলভ্যত হযে দাঁড়য়েছে এ সক 
এলাকায়। 

বহুদিন আগে সোদপুর থেকে 
কটগাছের তলা ও আশেপাশের ঘর 
থেকে ফে তাজা কারতুজ বন্দুক 
উদ্ধার হা্টয়ছল আজও সৈ ব্যাপারে 
কোন কিনারা হয়নি। স্থানীয় বিছ, 
লোকের ধাবণা যে সোদপুর থেকে 


হত্যাম্ক 


দর্পণ ॥ 


ঘোলা পর্যন্ত স্টেশনের কাছাকাছি 
ব্টগাছের তলায়, আরও বন্দুক পাইপ. 
গান পাতা আছে। শাসক্দল ও 
কংগ্রেসী সুবিধাবাদারা বাম হঠাও 
আন্দোলনে যে সব গৃস্ডার হাতে এ 
রক্তের স্বাদ পেয়ে আশ্রয়দাতা নেতা 
উপনেতার রন্তু শুষছে), হুমকী 
দিচ্ছে। 

ঘোলা গ্রামের প্রান্তন আদ 
কংগ্রেসী এবং বর্তমান নব শ্রীনত্য 
সরকার প্মনহাটর ঘোলা অণলে 
যে সরকার? হাসপাতাল হচ্ছে তার 
ঠিকাদারের থোক জোর জুলুম করে 
সিমেন্ট বালি, এবং কাঁচামাল আদায় 
করছেন তাঁর নিজের বাড়ীর উপরে 
মান্দর নির্মাণের নাসে। এই আঁভ- 
যোগ 'অনেকেরই। এ সিমেন্টের 
অর্ধেক নাক অন্যপথে গায়েব 
হচ্ছে। মান্দর তৈরীর নামে ঠিকা- 
দার স্থানীয় ছোটো ব্যবসায়ী সক- 
টেলর কাছেই জোরজুলুম করে চাঁদা 
অদ্যায় কবা হচ্ছে বলে শোনা গেল। 


হহস্বক্ষী 


(প্রথম পত্ঠার পর) 


কেন্দ্র করে লক্ষমীবাব আই এন টি 
ইউ সর পাল্টা, এন এল সি সি গঠন 
করেন। পরে লক্ষমীবাবুকে কেন্দ্র 
করেই কংগ্রেসী কোন্দল দানা ঝাঁধে। 
পার্থবাবু মনে করেন যে, কংগ্রেসী- 
দের অন্তদ্বদ্বি কিছুটা তীব্র হও- 
যার সম্ভবনা আছে। এখন সংগঠনে 
নতুন সদস্য তালকাতুত্তির আঁভিধান 
চলছে এবং এই অভিযান নয়ে 
দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল ির- 
কালের। এখনকার কোন্দলের চেহারা, 
একটু আলাদা_হত্যা পাল্টা হত্যা 
ঘটে যাওয়া বিচিত্ৰ নয়। 

আর তা ছাড়া কংগ্রেসনদের 
মধ্যে অনেক তরুণ নেতাই এখন 
নিজের ভিৎ গড়ে তোলার কাজে 
ব্স্ত। একট উচ্চাকাজ্ক্ষা থাকলেই 
উদ্যোগ তরুণ কংগ্রেসীরা, নিজেদের 
ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে চান। কয়েক 
ইউনিয়ন হাতে থাকলে দলে চাপ 
সৃষ্টি করার শান্ত কাড়ে এবং আখেরে 
কাজ হয়। | 
এই ব্যাপারে পার্থৰাবু লক্ষত়- 
বাবুর কোন্দল এক চরম পর্যায়ে 
পেপছেছে। পার্থবাবু এবং তাঁর 
গোষ্ঠী লক্ষরীবাবু পঙ্কজবাবুর 
গোষ্ঠীকে দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস 
সংগঠন থেকে প্রায় বহিষ্কার করে 
দিয়েছেন অনেকাঁদন। 

লক্ষমীববূর যথেষ্ট সন্দেহের 
কারণ আছে যে, এবার তাঁর ট্রেড 
ইউনিয়নকে ঠুটো করার আঁভিষান 
শুরু হয়েছে। তবে পার্থৰাবুদের 
আঁভিষান কতটা সার্থক হকে তা 


নির্ভার করে শহরের পুলিশের সম- 
থনের ওপর । 

এই প;লিশ সমর্থন স্মীন্নাশ্চত 
করার জন্য দুপক্ষই মুখ্যমন্ত্রার ওপর 
নির্ভরশীল! তার পাঁরপূর্ণ 
সুযোগ নিচ্ছেন সিদ্ধার্থবাব। দুপ- 
ক্ষকেই তান কোন সময়ে প্যীলশী 
সমর্থন এবং কোন সময়, ব্যবস্থা 
গ্রহণের মাধ্যমে সমঝে রেখেছেন। 
এ চিত শুধু দাক্ষণ কলকাতার 
নয়। সারা পশ্চিম্বঙ্গেই এক ছাৰ ৷ 
এবং খনোখুনি সবই এই কোন্দল 
এবং পুলিশী ঘোগসাজসের পারণাঁত। 
ফরা পেশাদার হত্যাকারীতে পাঁরণত 
হয়েছে এবং যাদের গোম্ঠীনেতারা 
কাজে লাগায় তারা ব্যান্তগত সুযোগ- 
সুবিধে, টকা ইত্যাদির বাঁপারটাই 
বোঝে। রাজনশীততে কোন আগ্রহ 
নেই। যে গোষ্ঠা কাজে নামার 
নির্দেশ দেবে সেই গোষ্ঠীকে এই 
পেশাদারদের সুযোগ সবে স্মীন- 
চিত করতে হবে। এবং একাঁট মাত 
পথেই ত সুনিশ্চিত করা যায়। তা 
হল এই পেশাদারদের কাজ কর্মের 
ব্যাপারে পুলিশকে সম্পূর্ণ নিক্কির 
রাখা। 

পেশাদাররা এতাঁদন মোটামুটি 
অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে 
নায়ই খুশী ছিল। এখন একট, 
আধটন যৌন সম্ভোগে মেয়েদের 
দিকে ঝুকেছে। কলকাতার এবং 
শহরতলীর বহু অগ্তলেই কংগ্রেস 
আশ্রিত এই পেশাদাররা মেয়ে টানা- 


টানি এবং তাঁদের বেইজ্জাঁত করার 
ব্যাপারে বেশ সাক্রয় হয়ে উচেছে। 


শুক্রবার ১৩ই সেস্টেম্বর ১৯৭৪ 


নির্মাণ পর্যদ 
কর্মচারীদের 
আন্দোলন * 
€(দপপণের সংবাদদাতা) 


“নির্মাণ পর্ষদ” (কনস্ট্রাকশন 
কোড বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের 
জন্য আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে 
গৃঠিত হওয়া সত্বেও এখনও অস্থায়ী 
দশ্তর হিসাবেই স্বীকৃত। এই অজু- 
হাতে পর্ষদের সঙ্গে যুন্ত চার হাজার 
কর্মী সবরকম সুযোগ সুবিধা 
থেকেই বাঁ্ত। পর্ধদকে স্থায়ী 
দপ্তর হসেবে স্বীকৃত এবং বিত 
দাকীদাওয়ার ভিত্তিতে দীর্ঘীদন খর 
আন্দোলন করে আসছেন কর্মশরা। 
বিগত এক মাস ব্যাপী প্রতি জেলার 
গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং কলকাতায় 
গণডেপুটেশনের পরে আগামী 
বারোই সেপ্টেম্বর চিফ ইণঞ্জনীয়ারের 
কাছে গণডেপুটেশন ও গণস্বাক্ষর 
পেশ করা হবে। এই কর্মসূচীতে 
কলকাতা" হাওড়া, হবলা, কল্যাণ 
ও চব্বিশ পরগণার কর্মচারীরা অংশ- 
গ্রহণ করৰেন। মূল দাবী £ (এক) 
অবিলম্বে নির্মাণ পর্যষদকে স্থায়ী 
ডাইরেকটরেট হিসাবে ঘোষণা করে 
ডাইরেকটরেটের সমস্ত চাকরণগত ও 
অধিকারগত সুযোগ সুবিধা সম্প্র- 
সারণ করতে হবে, (দুই) আফিসার- 
দের ন্যায় স্বল্প কেতনভূক কর্ম 
চারীদের শতকরা আশ ভাগকে 
পর্ষদে স্থায়ী হিসাবে ঘোষণা করতে 
হবে। পদোক্ষতিযোগ্য শূন্য পদগুঁল 
কর্মচারীদের মধ্য থেকে 'সানয়রিটির 
ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে, প্রাতাটি' 
ক্যাডারের কর্মচারীদের ব্রটমৃত্ত 
গ্রেডেশন লিম্ট তৈরী করতে হবে। 
(তন) পাশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত 
নির্মাণ কার্যগন্ীল বর্তমান হীর্জ- 
নীয়ারং দপ্তরগ্লির দ্বারাই রূপা- 
ত করতে হবে চোর) ইঞ্জনীয়ারং 
দপ্তরগুলিকো কর্মক্ষমতা অনুযায়ী 
নির্মাণকার্ষে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে 
হবে, (পাঁচ) কমণচারাস্বার্থ বিরোধী 
যে কোন প্রয়াস আঁবলদ্বে বন্ধ করতে 
হবে। 


rn, 
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এজেণ্টদের প্রতি ," 


অন্যান্য বছরের মত এবছরও 
বারধত কলেকরে দর্পণের বিশেষ 
শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই 
সংখ্যায় সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের 
চেহারাকে তুলে ধরার চেম্টা হবে 
বাভল্ব তখমূলক রচনা, সংবাদ, 
ব্যঙ্গচিত ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে? 
সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে অক্টোবরের 
প্রথম সপ্তাহে । দাম £ এক টাকা 
পণ্চাশ পয়সা । মফঃস্বলের এজেন্ট- 
দের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের 
চাঁহদা আঁগ্রম সহ দর্পণ কার্যালয়ে 
সত্বর জানয়ে এই সংখ্যাটি প্রকাশে 
আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন? 
_কর্মীধ্ক্ষ, দর্পণ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৩ই সেস্টম্বর ১১৭৪ 


গন্থামদাণী লাইসেন্স বেলেঙ্কাধীর 


"তদন্ত প্রধানমন্ত্রী চাগ। দিতে চান 


কপিল রায় | 


নতুন দিল্লী পচিই সেপ্টেম্বর 


' দলীয় স্বার্থে দুনশীতিঘাটিত ঘটনা- 


গঢঁলকে৷ চাপা দেবার প্রয়াসে কংগ্রেস 
সরকার ও সংগঠন যে.কতটা নর্ল“জ্জ 
হতে পারে তার সাম্প্রীতকতম নদ- 
শুনি হচ্ছে সেই ঘটনাটি, বর্তমানে 
"আমদানী লাইসেন্স কেলেঙ্কারীপ 
নামে যৌট সারা দেশে বিশেষ কুখ্যাত 


« অর্জন করেছে । এই আমদানী লাই- 


সেন্স কেলেন্কারীর নিরপেক্ষ তদন্তের 


৭ ঝাপারে গত আঠাশে আগষ্ট থেকো 


বিরোধীপক্ষীয়রা যে অথন্ডণীয় 


. যুন্তিগ্রাহঃ অন্দরোধ বারংবার জান- 


লেন তাতে কংগ্রেস দরকার কর্ণপাত 
করলেন না। এই আমদানী লাইসেন্স 


একখধন স্মারকলিপি পেশ করে- 


' ছিলেন বলে আঁভযোগ উঠোছল। 


এদের মধ্যে উীনশ জন গত 
আঠাশে আগষ্ট লোকসভায় দাঁড়িয়ে 
খত 'ববাত দিয়েছেন যে তাঁরা 
এ দাঁললে সই করেন গন; এ ঘটনার 
সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। 
ভাই তাঁরা দাব করলেন যে এ 
বিষয়ে। পুজ্খানৃপুজ্খ তদন্ত হওয়া 
দরকার। তাঁদের অন্তত ছয়-সাত জন 
দাঁব করলেন যে বশেষভাবে 'নযুক্ত 


, একটি সংসদীয় কমাটর বারা এই 


ক 


॥ বা দানের 


তদন্ত করা হোক। কারণ এই ঘটনায় 
তাঁদের সুনামে কলক্কের ছাপ পড়েছে। 
তা থেকে তাঁদের সুনামদন্যাতকে মনত 
করে সংসদের সুনামকে কলঙকাবহণীন 
করতে হৰে। 

উক্ত উনিশ জন সংসদ সদস্যের 
সদনে প্রদত্ত বসন্তকে একটা নতুন 
প্রশ্নের উদ্ভব ঘাঁট'সূছে। মাননীয় 
সদস'রা বলছেন তাঁরা এ দাললে সই 
করেন 'ন। 'কল্তু দাঁললে তাঁদের নাম- 
ঘটিত সই রয়েছে। কজেই প্রশ্ন 
ওঠে এই আমদানী লাইসেন্স লাভ 
বাপরে বিশেষ স্বার্থ 
। যুন্ত কোন এক'-বা একাধিক বান্ধি এ 


* সব সই করোছল বা কাঁরয়েছিল। 


কাজেই কে বা কারা এ সইগ্ীল 
করোছিল বা কাঁরয়োছল সে বিষয়টি 
তাই দরকার নিরপেক্ষ তদন্ত। তাই 
বিরোধীপক্ষণয়রা দঁব তুলেছেন এ 
বিষয়ে তদল্ত করে একাঁট পর্ণাঞ্গ 
প্রাতবেদন পেশ করবার দাল্সিত্ব 
সধসদের নিযুক্ত একটি কাঁ্মটির 
হাতে দেওয়া হোক। তাঁদের এই 


“দাবর অনুকূলে একাঁটা নাঁজরও 


অবশ্য রয়েছে। আর সোঁট হল 
“মুদগল” ঘটনা । | 

5১৫২ সনের ছাঁববশে জানু 
'স্নারী, সংবিধান প্রবার্তত হকার 
আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। 
তখন ছিল প্রাভশন্যাল পার্লামেন্ট 
বা অস্থায়ী সংসদ আর তাঁরই অর্না- 


তম কংগ্রেস 'দূলীয় সদস্য ছিলেন 
শ্রীনুদগল.। শ্রীমুদগলের ীবরদদ্ধে 
আভিষেশ উঠছিল তান মাক 
কোন কোন 'ৰশেষ ব্যবসায়ীর অন্ু- 
কুলে “লবা” বা “তাদ্বর” করেন 
আবার আমদানীর লাইসেন্স প্রভাতও 

য় দেন। এই সক আঁভিযোগ 
সম্পর্কে পুরোপুরি তদন্ত করে দেখ- 
বার জন্য ম্মস্থায়! সংসদ একাঁট 
বিশেষ কা্মাট নিয়োগ করেন এবং 
সেই কামিটির চেয়ুরম্যান ছিলেন 
শট টি কৃষণস্চারী। তদন্ত শেষে 
কাঁমিটি তাঁদের প্রাতবেদন সংসদে 
পেশ করেন। সংসদ প্রাতবেদন 
[ব্চারীববেচনা করেন এবং তারই 
ভীত্ততে অস্থায়ী সংসদা সরকার- 
পক্ষশয় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে 
শ্রীমুদগলের সদস্যপদ বাতিল করে 
দেন। 

তাই শ্রীমতী: হীন্দরা গান্ধীর 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বর্ত- 
মান আচরণে অনেকেই 'র্বাস্মত হয়ে 
জিজ্ঞাসা করছেন মাত্র একজন এম পি 
ঘাঁটত ব্যাপারে নেহরু দুনঁহতা সংস- 
দায় তদন্ত কাঁমাঁট নিয়োগকে এমন 


অবাঞ্থনীয় মনে করছেন কেন? 


সংসদের দ্বার নিযুক্ত তদন্ত কাঁম- 
টির ওপরে সরকারের কোন কর্তৃত্ব 
থাকবে না ''একং সংসদীয় তদন্ত 
কাঁমটির প্রাতবেদন সংসদে পেশ হবে 
এই সব ভেবেই কি সংসর্দীয় তদন্ত 
কমিটির দ্বারা তদল্ত করানে'র 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন সর- 
কারপক্ষ ১ লক্ষণীয় এই যে সর- 


নৈতিক মহলের ধারণা, নেতৃত্ব চাপ 
দিয়ে এই কাজটি কারয়েছেন। এই 
গ্ৰ মহলের মতে এট হচ্ছে “সেভ 
অর্থাৎ “লাঁলতনার'যলণ মিশ্রকে বাঁচা- 
নোর কর্মপ্রয়াসের" কর্মসূচীর অঙ্গা। 
এই প্রসঙ্গে তাঁরা প্রধানমল্ত্র শ্রীমতী 
হীন্দিরা গান্ধীর গত একাঁতশে অগস্ট 
তারিখে পাঞ্জাবের আম্বালাম়, প্রদত্ত 
ভাষণের উল্লেখ করছেন। এই ভাষণে 
রের জন) [িবরোধশ পক্ষীয়দের তার 
সমালেচ্চনা করে বলেন যে, এ সবই 
বিরোধাীপক্ষাঁয়রা করছেন মূল 
প্রশ্ন থেকে দেশকাদশীর দৃষ্টি সারিয়ে 
নেবার চেম্টায়। তিনি আরও ৰললেন 
যে গেট দেশ অন্ন আব করে খুজে 
বিবোধাীপক্ষায়রা মাত্র চারজনকে 
দুর্নীতিগ্রস্ত শহসেবে পোয়ছেন। 
খোদ তাঁকে, তাঁর ছেলে শ্রীসঞ্জয় 
ও শ্রীবংশীলাজকে। তাঁর নিজের 
নামেব সঙ্গে শ্রীলীলভনারাম্থণ সিশ্রের 


নাম্মাট এইভাবে উল্লেখ করাটি যে 


একেবারেই তাৎপর্যহাঁন নয় এ কথা : 


এখানে কেউই. মনে করতে 
রাজ নন। বস্তুত এইভাবে নামের 
উল্লেখে এখানকার কংগ্রেমী মহলেও 
বেশ কিছনটা ‘বিস্ময় ও হতাশার 
স্্ি। হয়েছে । তাঁদের অনেকেরই 
প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে ৰললেন 
কেন ? 

এখ্নকীর রাজনোৌতক মহল 
বলছেন যে “আর্তি” প্রয়াসের সঙ্গে 
নানাভাবে জাঁড়ত রয়েছে শ্ত্রীবংশী- 
লাল ও শ্রীললিতনারায়ণ 'মশ্রের 
নাম। কাজেই এই দুইজনের কোন 
তদন্তই শ্রীমতী গাম্ধীর সরকার 
করতে রাজি হবেন না। এই প্রুসঙ্গে 
তাঁরা বলছেন যে শ্রীবংশীলালের 
বিরুদ্ধে দুন্শীতর আভযোগ জানিয়ে 
শতাধিক এম পি, এম এল এ একা- 
ধিক স্মারকালাপ পেশ করলেও তার 
তদম্তভার কোন! তদক্ত  কাঁমাটর 
ওপরে দেওয়া হয় নি অথচ প'ঞ্জা- 
ৰের প্রান্তন অকাল মুখ মহতী 
্রীপ্রকাশ সং বাদলের বিরুদ্ধে মাত- 
দুই ভিন জনের আনা দুন্শীতির 


বার জন্ম ক্রামশন বসাতে কোন 
দেরি করা হস্ত নি। এই সব মহলের 
অভিযোগ একই: ধরণের ব্যাপারে 
কেন্দ্র বিভিন্ন ধরণের মাপকাঠি ব্যব- 
হার করে থাকেন দলীয় স্বার্থে। 








আমাদেরও । কাজেই চুরি বন্ধ করতে এগিয়ে আসুন 


লোড-শেডিংয়ের ফলে আপনার দুর্ভোগ যেখানে 

, সেখানে এ ধরনের উৎপাতের দরুন, 
আপনার ভোগাস্তি কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে ॥ 
বিদ্যুৎ পর্বতের যন্ত্রপাতি দেশ ও দশের সম্পদ । 

. এই সম্পদ রক্ষায় সচ্৪ হোন। REE 
নগদ পুরস্কার ছাড়াও উন্নত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা | 


মাত্র কয়েক ঘ 


চালু রাখতে সাহায্য করুন। 


পপস্পিক্নম্রঙ স্াজ্য শিদ্যত ৯ 


আর তই এই সব মহলে আরও বলা 
হচ্ছে যে শ্রীলীলতনারয়ণ 'মশ্রকে 
বাঁচাঝার জন্যই এই অসদার্নী লাই- 
সেন্স কেলেগ্কারীতে জাঁড়ত কুঁড়- 
জন এম পিকে তাঁদের বাঞ্ছিত সংস- 
দশয় তদল্ত কাঁমাট মাধ্যমে নিজেদের 
দোষহানতা প্রম্মণের সুযোগ দেওয়া 
হল না। সি বি আইয়ের দ্বারা এ 
বাপরে তদল্ত করালে তাঁদের যে 
দোষম্যান্ত, ঘটবে এমন মনে করা 
কঠিন। কারণ ইতপুকে সি বি 
অইয়ের লোক তাদের কাছে গেলে 
তাঁরা তো তাকে জানিয়েই 'দিয়ে- 
ছিলেন ষে ওঁ স্সারকাঁলাপিতে তাঁরা 
সই দেন নি। তাই তাঁরা নিজেরাও 
করেছিলেন সদনে। 
শোনা য় এ বছরের তাঁরশে 
মার্চের “রৎস”-এ এই জালিয়াতির 
খবর প্রথম প্রকাশ পেলেই সি ববি 
আইকে -ভোঁরাফকেশন” করবার 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । সি বি আই- 
য়ের ভোরফিকেশনে এই: সব এম পি 
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এ েশৃনশুবৃল্তশৃত হওক 


LA 
খে ওত চা জা জা ডেড জারা জজ জাজ 





দের »ম্পর্কে কি বলা হয়েছে ভা 
কিন্তু সরকার এ পর্যন্ত প্রকাশ 
কর্ন । তবে যতদূর জানা গেছে 
একজন নাক স্বীকার করেছেন যে. 
এ দাললে তান সই করোছিলেন।? 
অঠাশে অগষ্ট লোকসভ'য়' বে উনিশ 
জন 'লাখ্ত বিবৃতি দিলেন ঁভীন 
তাঁদের মঞ্চে ছিলেন না। তাঁর নাম 
শ্রীতুলমোহন রম- শ্রীলীলতনারয়ণ 
মিশ্রের বিশিষ্ট সমর্থক। স্মারক- 
াপতে এরই সইটি ছিল অন্য দকল 
সইয়ের ওপরে ॥ অথচ ইন নাকি 
কংগ্রেস নেতৃত্বকে এখন বলেছেন অন্য 
সই দেখে ইন সই করোছেলেন। ভুলে _ 
গেলেন যে অনদের দই দেখে সই 
খিনি করেন তাঁর সই তো সাধারপ্ত 
সকলের নীচে থাকবার কথা। কিন্তু 
এই স্মারকালাপতে শ্রীভুলমোহন- 
রামের মইটি রয়েছে সকলর 
ওপরে । 

এই স্মারকাঁলাপতে সইদানকারী 


বলে বার্ণত এই একুশ জন৷ এম পির 
(শেষাংশ পণ্তম পৃষ্ঠায়) 










সাহায্য কক্ুন 


b 


বিশেষ দ'য়িহ্বণীল পদে৷ এক বার 


নিয়োগ ৰ্াপারাট  এককলমে 
“অযোগ্য” বলে বাতিল করা যায়না। 
কারণ প্রযোজক পদাট থওারটি- 
কাল, গ্রটকটিকাল এরং মৌখিক 
পরীক্ষা দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। 
দ্বিতাঁয়ত পন্রাটতে কিছু ভুল তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছে। 

(এক) জ্টেটসমাঁন, হিন্দনুনথান 
ঘ্ট/স্ডার্ড ও ষ্ুগান্তরে কমপক্ষে 
দুবর এবং এছাড়া আকাশবাণী 
কলকাতার পাক্ষিক মুখপত্র বেতার 
জগৎ ও আকাশবাণশর সাপ্তাহক 
সর্ধভারতশগ্প মুখপত্র আকাশবাণী- 
তেও যথযথ বিজ্ঞাপন বোরয়োছল। 
এ ছাড়াও বেতার ঘোষণা তো আছেই! 
এমন কি পরে কাগজে বিজ্ঞাপন 
দিয়ে ঢেবেদনপত জমা দেবার শেষ 
দিন ১৮ ৮ ৭৩ থেকে ৩১. ৮ ৭৩ 
জারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। 

: দেই) এই, পদের জন্য আবাশ্যঁক 
গুণাবলীর মধ্যে অন/তম ছিল 
'শব্ববিদঠালয়ের ডিগ্রী অথবা তর 
সমপর্যায়ের কোন ডিগ্রী অথবা 
নক ভিস্লোমা অথবা, নাটক 
সম্পর্ক প্রকর্জীশত কোন' 1 দ্ৰাকৃত 
রচনা”। পরলেখকতরয় এক্ষেত্রে অথবা 


আকাশব্‌ণীর লগবুকে এবং কল- 
কাতার শিল্প: ও সংস্কীতি বিষয়ক 
একশধক পত্র-পরিকায় নাটক সম্পকে 
তাঁর আভিজ্ঞতার নজীর পাওয়া 
ধাবে। ছাড়াও মণ্টে তাঁর অবদান! 
তথা অভিজ্ঞতার দৃশ্টালতও প্রচুর ॥ 
চাওয়া হয়েছিল (ক) বেতার প্রযষো- 
জ্রতা অথবা ট্রেনিং (খ) মাইকো- 
ফোনের উপযোগী স্মকম্ঠ গে) 
নাগর বিশেষভাবে অন্যান্য দেশের 
ব্তোর নটকের শববর্তন সম্পর্কে 
জ্ঞান। এদিক থেকেও বলা যেতে 
পারে যে (ক) নির্বাচিত প্রার্থী 
ফুববাণীর বহু নাটকের সফল প্রযো- 
কর্ক এবং সাধারণ বিভাগেও এই 
পদে নির্বাচনের আগেই, কমপক্ষে 
দুটি নাটকের সফল প্রযোজনা করে- 
হেন (খ) উনিশশো চৌষাঁট সাল 
থেকে আকাশবাণী' কলকাতার 
নাটবভাগের নিয়ীমত : শিজ্পন, 
বহুবার তাঁর কন্ঠস্বরের সঙ্গে 





দর, (তিন) বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপ- 
্থর ছিলেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় 
ভারত বিখ্যাত নাখসেবা। 
পুদ্পা বিশ্বাস. শ্রীময় পাল 
নীলাজন সেন 


॥ দুই ॥ 


আপনার পান্রকায় গত তেইশে 
আগষ্ট সংখ্যায় “আকশবাণী কল- 
কাতা কেন্দ্রে জনৈক অযোগ বান্তুকে” 
নাট! প্রযোজক নিয়োগ সম্পর্কে 
জানই, বর্তমান নাট! প্রযোজক 
পুরো দুটি মাসও হয়নি এই পদের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখনও [তানি 
নিজে কোনো নাটক প্রযোজনা করেন 
ি-এসন কি এখন যে নাটকগদাল 
বেতাবস্থ হচ্ছে, ঢগুলিও এই 
প্রযোজক দায়িত্ব গ্রহণের আগে 
থেকেই নাঁদ্টি করা ছিলো। 
দকনীতভাবে স্দরণ কাঁরয়ে দিতে 
চাই যে, ফোগ্যতা প্রমাণের জন 
কিছুটা সময় বা ছু পাবফরমেল্স 
তো দরকার। কিছু না দেখেই, বর্ত- 
মান প্রষোজকেব অযোগ্যতা সম্বন্ধে 
পর্লেখকা লোখকান্দের অকুম্ঠ আস্থা 
দেখে মনে হয এ চিঠি নিতান্তই 
িদ্বষপ্রসৃত। ঠ 
ফাল; চট্টোপধ্যায় 


॥ তিন ॥ 


দর্পণে আকাশবাণী কল- 
কাতায় অযোগ্য নষ্টপ্রযোজক নিয়োগ 
সম্পর্কে যে চিঠ বোঁরয়েছে তাতে 
আঁত ব্যান্তপূর্ণ কথাই বলা হয়েছে। 
রেডিওর সঙ্গে যুস্ত িশেষত নাটক 
বিভাগের কিছ; বান্তির সঙ্গে আমার 
ঘনিঘট সম্পর্ক আছে বলেই আমি 
জানতে পেরেছি যে এই পদে দলাখিত 
পরাক্ষায উত্তীর্ণ সাতজনের মধ্যে 
তিনজন এম এ ছিলেন এবং এই 
শুনো সম্পর্কে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
সার্টিফিকেট পেয়েছেন। একজনের ত 
নাটকে ফার্টট ক্লাসের, কাছাকাছি 
নম্বর ঁছল। অন্যান্য যোগ্যতা সাত- 
জনের মঞ্চে পাঁচ জন 'বাঁভন্ন অনু- 
জ্ঠান প্রযোজনা, নাটটার্বনা ইত্যাদি 
বিষয়ে তাঁদের যোগ্যতার প্রচুর প্রসাদ 
রেখেছেন। জনৈক প্রার্থী সত্তরটির 
ওপর নার্ট প্রয়োজনা : করেছেন 


বেতারে এবং এখনও করছেন, যে 
ভদ্রলেককে নয়ে'গ করা হয়েছে 
আঁভনয়ের ভিঁত্ততেও নেহাতই 
নাবালক । 

সাধন সরকার 


ৰ 


॥ চার & 


॥ 


দর্পণের তেইশে আগল্টের সংখ্যায় 
প্রকর্মশত চিঠিতে “আকাশবণী 
কোলকাতার” নাটাপ্রযোজকের 
অনার নিয়োগের ব্যাপারে যে বন্তব্য 
রাখা হয়েছে তা খুবই; যযীস্ত্ুস্ত। 
কারণ এ ব্যাপারে সেই “খড়াক 


, দরজা থিয়োরী” আদাপাল্ত প্রযন 


হায়হে। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, 
ইন্টারভিউ দৌওয়ার পরের দিন 


. (যখন [রচ্গল্ট বেরেয়ান) থেকেই 


উন্ত' প্রযোজক ব্যান্তাটী ঘোষণা করতে 
থাকেন যে তানি ফাল্ট' হয়েছেন। 
এরই কাঁয়েকাদনের মধ্যে ডিউটি 
রুমের সামনে দাঁড়িয়ে, জনৈক 
দর্লিপোর্টরকে (ষান পর্বে বেতার 
অন্বৃ্ঠানের সমালেচনা করতেন একাঁট 
প্রাসদ্ধ দৌনকে) নাটক দেবার জন্যে 
এবং অন্যান্য সমূহ সুযোগ দেবার 
কথা বলতে থাকেন প্রযোজকমশই। 
এমন কি এরই মধ্যে পাঁশ্চমবঙ্গের 
জনৈক মলা যখন স্ট্াডওতে আসেন 
তখন তাঁকে “ভাবী সর্বকনিষ্ঠ প্রাড- 
উসার” হাসাবে পাঁরচয়৷ কাঁরয়ে' দেন 
প্রাডউসারের জনৈক! শুভাকাজ্ক্ষী 
দাঁদ। 

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় 


॥ পাঁচ ॥ 


আকাশবাণী কলকাতার নতুন 
না্টন্প্রযোজকের আরও কিছু গণের 
তালক: £ (এক) খুব অজ্পনম্বর 
পাওয়া পাসকের্সে গ্রাজুয়েট। (দুই) 
লিখতে পারেন না, প্রকাশিত কোন 
বই; নেই। ঘেঁতন) নাঞ্জবিষয়ে' ব্যব- 
হারিক বা এাঁকাডোমিক ট্রোনং বা 
ডিপ্লোমা নেই। (চার) বাংলা- 
সাহঅ! সংস্কীতি সম্পর্কে কোনই 
জ্ঞান নেই! বরাবর ইনি স্টাফ আঁটস্ট- 
দের মঙ্গলার্ে যে সমস্ত কাজকর্ম 
হায় এই কেন্দ্রে তার বিপক্ষে ৷ তন 
বছর আগে, যুবৰাণাতে প্রোডাকসন 
এমাসস্টেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার 
জন্য গ হাত প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় 
এই নাট্যপ্রযোজ্রকট্টি এক টেপ থেকে 
ম্যাটার অন টেপে স্রাল্সফার করার 
সময় মূল টেপের মা্টারাটিই ইরেজ 
করে ফেলেছিলেন । সেবারও ইল্টায়- 
ভিউ বোর্ড (সে বোর্ডে তাঁর মামা 
দিলেন) তাঁকে জাল পাঁরয়োছিল, 
এবারও পরাল। 
দীপ্পান্বিতা বকৃসী, সর্বপশি গুহ- 
ঠাকুরতা, শুভা নিয়োগ”, মনীষা 
ঘটক ৷ 


[আকাশবাণীতে নার্টা'প্রযোজক 
নিয়োগ সম্পর্কে প্রীতবাদমূলক ।' 
আরও কয়েকাঁট: চিঠি আমরা পেতুল্লাছি। 
হাওড়া থেকে অমরেন্দ্র দাস৷ এই' 
নিয়োগ নিয়ে তদন্তের দাবী জানিয়ে 
ছেন। এই: প্রসঙ্গে স্বপক্ষে অথবা 
বিপক্ষে আর কেনে চিঠি প্রকাশ করা 
হবে না।- সম্পাদক দপপি] 


দর্পণ ॥' 


শক্রবার ১৩ই সেপ্টেম্নর ১৯৭৪ 


ঈনৈক চি'কতমকের পভারগা ও বিছু এম 


, শ্বত ষোলই আগষ্ট শুক্রবার 
সংখ্যাক মভামত বিভগ্ে বর্ধমানের 
জনৈক ডঃ স্বরূপ দত্তের প্রাতিঝদ 
প্রা পড়ে তাঁকে কয়োকটি প্রশ্ন 
করছি! আপনার ধারণা ডাঃ সরকার 
দম্পতির বিরুদ্ধে আমি কুৎস্ম প্রচার 
করাছি। দিকল্তু যাঁদের বিরুদ্ধে আভি- 
যোগ তাঁর প্রত্যক্ষভাবে আমার 
বিরুদ্ধে কিছ বলছেন না হা আদা- 
লতের অশ্রয় গ্রহণ করছেন না। 
অঞ্চ আপাঁন তাঁদের হয়ে' ওকালাতি 
আরম্ভ করেছেন। এর কারণটা ক 
প্রায় একমাস পূর্বে বর্ষম্মন বি স 
হাসপাতালে ডাঃ বি বব দরবারের 
অঁণ্ডারে আপনার স্রীর প্রসব হও- 
যর জন্য গলে 'গিয়েছেন। আপাঁন 
কি নিজে জানেন না যে ডাঃ পম্পা 
সরকার দিনের প্র দিন অবাংগালা 
ও মূসলমান মাহলাদের সঙ্গো কেশ্রন 
করে ঠগবাজনী করে যাচ্ছেন? এক'জন 
মহল 'চাঁকংসক হিসাকে উত্ত দুই 
সম্প্রদত্য়র মাহলারা ডঃ পম্পা সর- 
কারের কাছে অপ্যরেশন করাতে, 
এসে প্রতারত হচ্ছেন এবং তাঁর 
স্বামী ডাঃ ৰ বি সরকার শব ?স 
হাসপাতালে এবং “আরোগ্য নিকেতন 
নার্সিং হোমে, স্ত্রীর হয়ে অপারেশন 
করছেন। কারণ ডাঃ পম্পা সরকার 
অশারেশন করতে জানেন না। অমার 
এই আঁভিযোগটা ক নিছক বানানো 2 

গত জুলাই মাসে আরেগ্য 


কেরন নার্সিং হোমে মেমারণ থানার 
গণ্ডর গ্রামের ন্যাদা ঘোষের কুমারী 
মেয়ের অপারেশন করে প্রসব করাতে 
গতর এ হতভগ/ কুম'রীর মৃত্যুর 
অন্য কি ডাঃ পম্পা সরকার দায়া 
নন? আপনার যদি সৎসহাদ থাকে 
তবে বর্ধমানের সেই জাঁদরেল 
স্বীরোগ (এবং শিশু রোগ) িশে- 
যজ্ঞ এবং দত প্রাতষ্ঠযা লাভের জন্য 
ব্যাকুল একজন নবন স্মীরোগ বিশে- 
যজ্ঞের (আমি যাদের প্রলোভনের 
শিকার হয়োছ) নাম দুইটি প্রকাশ 
করলে বুঝবো আপাঁন একজন সং 
(যাঁদও আপনার অতাঁত হীতহ্াস 
আমার অজানা নয়) এবং একজন, 
নরপেক্ষ সুাচাকৎসক। | 
পরিশেষে আমারু “গোড়ার 
গলদের” জন দুঃখিত। কারণ ওটা । 
আম বলতে চেয়োছলাস যে “পেম্ট- 
পণ্টম” কিন্তু লেখা বা ছাপার ভুলের 
জন্য পোম্টমর্টম হয়েছে।। আসলে 
ওটা হবে "পোজ্ট পা্টম” (পি পি 
ইউনিট) লাইগেশন করার ডান্তার। 
আমার এই আনিচ্ছাকৃত রুটির জন্য 
আমি দুঃথত। আশা করবো আপাঁন 
একজন চিকিংসক হিসাবে শুদ্ধ করে 
বুঝে নেবেন এবং আমার প্রশ্নগীলির 
যথাযথ উত্তর দেবেন । 
শংকর বন্দ্যোপাধসয় 
বর্ধমান 


গ্রামের বিকগাচালকদে গা 


(দপপের সংবাদদাতা) 


রিকছা সাইকেলের স্পেয়ার 
পার্ট'সের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাও- 
য় এবং বাস ও অটো 'বিকশা 
গ্রামে গঞ্জে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা 
সচল করার চেষ্টা করার সঙ্গো সঙ্গে 
রিকশা চালকদেব উপবাসের দিন 
শুরু হুপুরছে। 

হুগলী জেলায় ' ইউ ৰি আই 
ব্যাঙ্ক কয়েকশত রিকশা ক্রয় করে 
চালকদের হাঁতে তুলে দিয়েছে। দাম 
আটশত ট্রাকার মত। প্রথমে রাই 
খরচা কিচ্ছু দেওয়া হত নতুন গাড়ীর 
জন্য। এখন নিয়ম নেই। প্রাতাদিন 
িকসা চালানোর পর . রিশসা জল- 


যার বেশীর ভাগ মালিকের কেনা। 
চালক প্রাতাদন ভ'ড়ার লন ঝাবদ 
চার পাঁচ টাকা মালিককে জমা দেঁয়। 
নানা কারণে লাভ কম দেখে মাল- 
কও সাইকেল 'রিকসার আশা ছেড়ে? 
অন্য কিছুতে টাকা খাটতে লেগেছে। 

অটো রিকসা যত চলানোর 
ফলে বিকসাওয্মলারা আরও মার 
খাচ্ছে। তাদের খন্দের নেই। হুগলী 


দিতে হয়। অর্থাৎ মাসে জমা বাবদ ১০৩০২ 


ত্রিশ টাকা দিতে হয়। 


ভাড়্য হয় না বলে এ সামানা | 
ন্‌ অনেকে { 
নিদিষ্ণি সময়ে এঁ'টাকা জমা দিলে | 
ফাঁদও চালকের নিজস্ব গাড়ী হয়ে | 
দুঃখের কথা, এ সময় 
পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। | 
টায়ার টিউবের দাম ত্রিশ টাকা ছুই | 


টাকাও {দিতে 
যাবে। 


ছুই করছে। তন মাসের বেশী | 
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(বাজছুনাতিক পর্যবেক্ষক) 


হীন্দিরা গান্ধীর আমলে সংসদ 
সদস্যদের লোক মর্যাদা বলতে দকছু 
যেন আর বজায় থাকছে না। প্রধান- 
মী হসেৰে, ইন্দিরা গান্ধী দেশ- 
ব্যাপী দুর্নীতির প্রধান উৎস একথা 


ইতিপূর্বে সংসদের ভিতরে এবং 


রা 


A 


bd 


বাইরে শোনা গেছে। কিল্তু সংসদের 
বর্তমান আঁষবেশনে যা ঘটল তাকে 
প্রকারান্তরে কেলেন্কারী চাপা দেবার 
একটা নজ্ঞাীর হয়ে, রইল। 
'দিল্পশর “প্রাতপক্ষ” বলে একটি 
হিন্দী সপ্তাহিক প্রধান সংবাদ 
স্দ্ভো অমদানী লাইন্স কেলে- 
ওকারী নিয়ে কংগ্রেস এম পি দের 
তথাকথিত «শুপারিশ” এবং পরে 
তাদের স্বাক্ষর জাল কব হয়েছে বলে 
সংসদে বন্তব্য সরকার পক্ষের এ 
বঝাপারে সংসদীয় তদন্তের দাবী 
প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি প্রাসাঁঞ্গক বিষয়ের 
অবতারণা করে স্মপ্তহকটাী লেখে 
যে ভরতীয় সংসদ এখন "্গাঁণকা- 
লয়ের পর্যায়ে” সংসদ সদস্যরা “এক- 
দল চোর, প্রতারক এবং দালাল” 
ছাড়া আব ছুই নয় এবং প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই চোরদের 


(লীভার হিসাবে দ্বনপীতির প্রধান 


৮ 


উৎস৷” 
মন্তব্টা এমন কঠোর যে সাধারণ 
মানুষের কাছে এটা, স্পষ্ট'তঃই আন- 
হাঁনকর এবং 'বচারযোগ্য অপবাধ 
বলে মনে হবে।। দ্ৰতন্দ সদস্য লু 





ল্রাভ্দম্বানী কে 


মোদী সাপ্তাাহকটীব বিরুদ্ধে সংস- 
দের অধিকার ভঙ্গেব দায়ে ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রস্তাব আনেন। "প্রয়রঞ্রন 
দ্াঃমুন্সী প্রমুখ চারজন কংগ্রেসী 
এম *প এই প্রস্তাব সমর্থনও করেন। 
তাবপর বা ঘটে তার সাধারণ চোখে 
কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না । সরকার 
পক্ষ হিন্দ সাপ্তাটহকটীর বিরুদ্ধে 
আধিকারভঙ্গের প্রস্তাব সমর্থন না 
করে তাব বিরোধিতা করেন। স্পম্ট- 
তঃই মনে হয় যে শত গালাগালি 
সত্বেও কংগ্রেস দল ও তাদের নেত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী লাইসেন্স কেলেক্ক'রা 
সংক্রান্ত ঝাপারটা ধমাম পা দিতেই 
উৎ-ক। 

৷ শ্ৰীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে বযান্ত- 
গত ভাবে দুনশীতমূজক' কার্ধকলা- 
পের আঁভযোগ দীর্ধীদনের। তার 
মন্তীদের মঞ্চে অনেকেই অনুরূপ 
ভাবে কাঁলমালিপ্ত হয়েও নীরব 
রয়েছেন। আমোৌরকার পদত্যাগকারী 
রাম্ট্রপীত নিকসনের বিরুদ্ধে আনীত 
আঁভযোগের সঙ্গে তুলনা করলে 
দেখা যাৰে নিকসনের বিরদ্ধে 


আনত অভিযোগ ইন্দিরা শাহ্ধীর 


বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগের তুলনায় 
গ/রুত্বহীন। অথচ মান, জনমতের 
চাপে নিকসনকে পদত্যাগ করতে 
হয়েছে। 

হয়ে উঠল ৷ কচু সংখ্যক কংগ্রেসী 


পা, ৩ 


্ন্পি 





(তৃতীয় পৃম্ঠার পর) 


প্রায় সবাই ব্যাকবেণ্টের- দদনে 
এদের কাচিৎ মুখ খুলতে দেখা বা 


'*শোনা যায: এদের মধেঃ তের জন 
- বিহার থেকে নির্বাচিত, সাত জন 


উত্তরপ্রদেশ থকে আর একজন 
জদ্মূকম্মীর থেকে। এদের নাম হচ্ছে 


শমশ্র। চিরঞ্জীব ঝা, এম দি যাদব, 
আর পু যাদব, মহম্মদ তাঁহর, 
মহম্মদ ইউসুফ, মহম্মদ জামিল-উর- 
রহমান, রামেশবরপ্রসাদ সং, শ্রীমতী 
কমলাকুমরী, এম জি ভক, ডাঃ 
+সুত্কটপ্রসাদ, চন্দ্র শেলানশী রামস্ব্রূপ 
শম্ভুনাথ, কৃষচন্দ্র পান্ডে, শ্রীমতী 


, সাবিত শ্টাম ও শ্রীইন্দ্ৰীজৎ মাল- 


(হোৱা৷ 

সাতশে অগম্ট রাজঈসভায় 
কংগ্রেস সদস্য সবর্তী জে এস তিলক 
এ জি কুলকাণশি, কালশী মুখাজশি 
গুরম্খ সিং মুসাফির ও কৃষ্ 


- অৰ্থাৎ 


কাল্তের প্রশ্নের জবাবে এই নাম- 
গুলি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন 
বাঁণজমল্পী' শ্রীদেবাপ্রসাদ৷ চট্ট 
পাশ্যস। তান যে এটা আপন 
ইচ্ছায় বা বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে করে- 
ছিলেন তেমন কথা অনেকেই মনে 


: বরতে পারছেন না। অনেকেরই ধারণা 


এটি হচ্ছে অন্য কারুর “কাঁটা "দিয়ে 
কাঁটা তোলার” খেলার বাহরূপ আর 
দেবীবাবু, তেমনই কংগ্রেস সংগঠন। 
বান্তগত . স্বার্থের 
তাগিদে শুধু দলীয় স্বার্থ নয় ' 
উপরন্তু জাতীয় স্বার্থকেও পায়ে 
দলতে কুষ্ঠা করা হচ্ছে না। আদর্শ- 
বিহীন কংগ্রেসী রাজনীতির এই ' 
হচ্ছে প্রকৃত স্বরূপ! এই কেলেক্কা- 
রীঁকে কেন্দ্র করে আবার 'জ প্রকট 
হয়ে দেখা দিল দেশবাসীর চোখের 
সামনে। - 


এস পি লোকসভয় দাবী করলেন 
যে আঁবলন্বে সংশিষ্ট সদ”/দেব 
মর্যদা অক্ষ রাখার জনো একটা 
সংসদীয়, তদন্ত কামা গঠন করা 
হউক । ইতমধ্যে ভ্রিশে অগস্ট সংসদ 
সদস'দের এক সভা ডেকে প্রধান- 
মন্তী তাদের বলেন যে সংসদীয় 
তদন্ত কামট। না' করে কেন্দ্রীয় 
পলিশ দণ্তর তদন্ত কবুক। প.শ 
জন কংগ্রেস এম পি প্রধানমন্তপকে 
চিঠি লিখে দ'বী করেন যে সংসদের 
মর্যাদা যে প্রশ্নে ক্ষন হতে পারে 
সেটা সংসদশয় তদন্ত ‘কমিটি! দিয়ে 
অন্ত করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 
প্রধানমল্ল তাদের বলেন যে সি {বব 
আই তদন্ত করছে এখন নতুন তদন্ত 
কাঁমাট করলে অসবাঁধা হবে। লোক- 
সভয় বাঁণজ্যমলুশ ডি পি চট্রো- 
পাঞ্য়ও জানান যে দস বৰ আই 
তদক্ত চলছে তার ফলাফল শীপ্রই 
জানা যাবে। অথচ তখনও গস বি 
আই-এর কাছে তদন্তের দায়িত্ব 


আ'দোঁ দেওয়া হয়েছে ি না বিরোধী, 


সদর্সদের মনে সন্দেহ জাগে। ডি 
এম কে সদস্য এড়া সোৌঝয়ান জানতে 
চান কবে সি ঝি আই-কে তদল্তের 
ভর দেওয়া হয়ৈছে। উত্তরে তেসরা 
সেপ্টেম্বর আইনমন্ত্রী গোখেল জানান 
যে প্দাদন আগে”। 

ইন্দিরা, গান্ধীর বিরুদ্ধে আরও 
আূঁভযোগ যে শীর্জীন মেহরোৌলিতে 
তার যে কৃষ খামার আছে, দেখান- 
কার কৃষমজুরদের দেশের প্রচালত 
নিম্নতম মক্জুরী) আইন অনুসারে 
মজুরী দেন না। তারা মজুরী চাইলে 
তাদের তানি ছাঁটাই করেন। অনুরূপ 
আভযোগ জগজীবন রাম, কে ডি 
মালবা) {বি কে নেহরু প্রমুখ দেশ- 
নেতাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। 
এরও তদন্ত হওয়া দরকার । 
ইন্দিরা গান্ধীর রূয়বৌরালি কেন 
থেকে লোকসভায় নির্বাচনের: বিরুদ্ধে 
রাজনারায়ণ এলাহাবার্দ হাইকোর্টে যে 
নির্বাচন” মামলা দায়ের করেছিলেন 
সেই মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্যে 
বুধু এবং শীতল নামে দুজন গরীব 
চাষী আদতে এতসছিলেন। স্র- 
কার: উকীল রমেশ শুক্লা তাদের 
দুজনকে আদালত থেকো জোর করে 
তুলে নিয়ে যান এবং মামলায় তাদের 
সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করেন ৰলে 
রাজনারায়ণের কেপশুলী শ্রীকস্তব 
হাইকোর্টকে জানান। জজ শ্রীজে এম 
এল *সনহা সরকারী উঁকলকে আদা- 
জত অবমাননার দায়ে কেন সোপার্দ 
করা হবে না তার কারণ দর্শাতে 
আদেশ দিয়েছেন এবং প্রধান 'িচার- 
পির কাছে সমস্ত নঞ্চীপত্র পাঠিয়ে 
বিচারের জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণের 
সুপারিশ করেছেন। আদালতে বৃধু 
তার সাঁক্ষ্যে কলে যে ইন্দিরা গান্ধী 
তাদের কাপড়, শাড়ী, ধৃত, 
কম্বল পাঠিয়েছেন বলে যশপাল 
কাপূর তাদের বলেন। সে একটা 
ধুতি পেয়োছিল। ভেন্টারদের এভাবে 
প্রলোভিত করা ির্বচনশ দুর্নীতির 
পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং ইন্দিরা 
গান্ষীর উকীল হয়ত সাক্ষীকেই 
বেমালুম সারিয়ে দেবার চেস্টা কর- 
ছিলেন। এই মামলাও অনেকের মনে 
গভীর ওঁৎস্‌ক্যের সল্ট করেছে। 


ন্বিছেস্প কেন 


৪ পাঁচ ॥ 


ন্যাটোর নুন অনরন্জা 


(দশের সমালোচক) 


ন্যাচে থেকে গ্রীসের সরে 
আসার সিন্ধান্ত নিঃসন্দেহে যুদ্ধ 
বাজ ন্যাটোচক্ক বিশেষ করে নটো- 
চক্রের পাণ্ডা মার্কিন যন্তরাষ্ট্রর 
পক্ষে দুঃথজনক। তাই, আবার সাই- 
প্রাসের হাওয়া গরম করার চেষ্টা 
করছে মাঁকন সাম্্জ্যবাদ। ন্যাটো 
থেকে গ্রীসের বোরয়ে আসা ন্যাটোর 
অক্রমণাত্বক রণনীতর পক্ষে ক্ড় 
আঘাত । 

উননশশো উনপগ্ঠাশ সালে 
ন্যাটোর উত্তর আতলান্তক চুক্তি 
সংস্থা) জন্ম। এর মূল উদ্দেশ্য 
ইউরোপে সাম্যবাদ ৰা প্রগ্গাতকে 
ঠেকানো। গত পণচশ বছরে ন্যাটো 
সামারক খাতে ব্যয় করেছে আঠারো 
লক্ষ কোটি ডলার। অর্থাৎ মার্ক 
যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেনন পাঁশিম 
জার্মানীর কড় বড় প:জিপাঁতদের 
পেটে গেছে। যারা সর্বদা ঠাণ্ডা 
যুদ্ধে আবহাওয়ায় তালিম: দিয়ে 
গেছে। যাঁদও জুন মাসে ন্যাটোর 
অটোয়া সম্মেলনে কানাডার প্রধানমন্ত্রী 
পি ষ্রডু বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গাঁত 
রেখে চলার উপদেশ দিয়েছে তবুও 
এটা বগলে অত্যান্ত হবে না ষে, 
ন্যাটোর পান্ডা মার্ক য্যস্তরাম্ট্ 
প্রধানত ঠাণ্ডা যুদ্ধ জাইয়ে রাখার 
পক্ষে। তা না হলে রূরোপের মাটিতে 
মাকিন য্যন্তরাস্ট্র তিন লক্ষ মার্ক 
ফৌজ রাখবে কেন? কেনইৰা 
যুরোপে মাকিন মুঙ্গুকের সাতাশাটি 
টাকটিক্যাল এয়ারফোস" স্কোয়াড্রেন 
থাকবে? এছাড়া, মানি মুল্লুকে 
এগারোঁটি কোমারু স্কোয়াড্রেন রয়েছে। 
যারা চোখেব ইঙ্গিতে স্ুরেপের 
দিকে ছুটে যেতে পারে। এছাড়া 
রয়েছে সব সাজ সাজ বেশে মার্কন 
নৌবহর। ভিয়েতনামে মার খাবার 
পর মানি যুস্তরাষ্ট্র বিসানবহরকে 
আরো একটু জোরদার করেছে। 
জরুরী অবস্থায় যাতে ফৌজ 
পাঠানো দ্রুত কবা যায় তার জন্যে 
আরো অর্থের মঞ্জারী করেছে মার্ক 
কংগ্রেস। 

রুরোপে ন্যাটো দেশগুলোর 
তিশ লক্ষ ফোঁজাী সেনা রয়েছে। 
সাতশত পণ্যাৰ্শাট যুদ্ধ জাহাজ ও 
দুই হাজার পাঁচশাট বোমারু বিমান 
এছাড়া নগাটোর সৈন্যদের তালিম 
দেওয়ার পদ্ধতিও অনেক উন্নত 
করা হয়েছে। উীনশশো সত্তর থেকে 
উীনশশো তিয়ান্তর সালে প্রাত- 
রক্ষা খাতে ন্যাটোর বায়ক্দ্ধির হাব 
শতকরা দশ থেকে বারো ভাগ। 

ন্যাটোর এই সমর সঙ্জা মে 
যুরোপের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক 
তাতে সন্দেহ নেই। | 

বর্তমানে সাইপ্রাসের আবহাওয়া 
আবার উতপ্ত হয়ে ওঠায় মনে হয় 
নাটোর সেক্রেটারী জেনারেল জে 
লুনজ নতুন কোন মতলব ফেদেছে। 
এতদিন পূর্ব থেকে অর্থাৎ সোভি- 
য়েত বা পূর্ব ুরোপীয় দেশগুলোর 


কাছ থেকে হামলা আসতে পারে বা 
“কমিউনিস্ট জুজ.র” ভয় দেখিয়ে 
রুরোপের বেশীর ভাগ দেশগুলোকে 
ন্যাটোর পাণ্ডারা ককব্জা করতে 
পেরেছিল, আজ অভিজ্ঞতায় দেখা 
ফাচ্ছে, আক্রমণের বিপদ আসছে 
ন্যাটো শান্ত গোষ্ঠণর পক্ষ থেকেই। 
বিশেষ করে গ্রীস অন্তত এটা 
বুঝতে পারছে। তুরস্কের রণহৃত্ফা- 
রের পেছনে যে মদদ আছে ন্যাটোর 
অন্যান্য ছোট দেশগুলো বুঝতে 
পারছে। কারণ গ্রীস ও তুরস্কের 
লড়াই-এ মাঁক্ন। ন্রিটিশপক্ষ যে 
ধরণের আচরণ করেছে তা রোধ 
মেটানোর রাজনশীত নয়; দুরে দাঁড়িয়ে 
“মার মার খেলা” দেখার সামিল। 
এই যখন অবস্থা তখন মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ আর একাঁটী রণকৌশল 
িয়েছে। তা হলো, ওয়রশ দেশ- 


অস্ম সংখ্যা বাড়ানো। ওয়ারশ দেশ- 
গুলো কিন্তু বরাবর যযদ্ধাস্ত কমা- 
নোর দাবী করে পারস্পারিক 
সম্প্রীতি বজায়ের ওপর জোর "দয়ে 
খাচ্ছে। 


ভেড়ির দখল নিয়ে . 
গ্রেসীদের মারপিট 


(দপপের সংবাদদাতা) 


সম্প্রাত চাব্বশ পরগণা কুলতলী 
থানা এলাকায় ননা রকম সন্মাস 
চুর ডাকাতির হিড়িক বেড়েই 
চলেছে। কুলতল এলাকয় ভোঁড়র 
দখল নিয়ে প্রায়ই মারাপিট হচ্ছে 
দুদলে। কংগ্রেসীদেরই দুই শাবির 
নিজেদের ভোঁড়র মালিক বলে দাঝী 
করছে পরস্পরের বিরুদ্ধে। হঠাৎ এক 
গোষ্ঠী কংগ্রেসী সমর্থনপদ্ন্ট হয়ে 
ভেড়ির মালিক ৰনে গিয়ে আসল 
মালিককে হ'য়ে দিয্াছ। প্রীশচন্দ্ 
খেলো প্রমুখের দাবশ' ভোঁড় তাদের! 
অপর পক্ষের যন্মথ সাপুই এবং 
অপর পক্ষের মন্মথ সাপুই এবং 
ভোঁড় লিজ দেওয়ার জন্য পাল্টা 
পক্ষই দাল্পসী। 

এর মধ্যে কুলতলণর কংশ্লোসণ 
এম এল এ মরাবন্দ নস্করও 
জাড়য়ে পড়েছেন নানাভাবে। পক্টা 
পক্ষের আঁভযোগ অরাবিন্দবাক্‌ থানা 
পুলিশ লেলিয়ে ওদের খতম করতে 
চান। যাঁদও এ পক্ষে এম পি 
শ্রীশস্তি সরকার আরব রয়েছেন। 
তলা থেকে আমাদের সংবাদদাতার 
কাছে নতুন নতুন আঁভযোগ করছেন। 


০ 


£ হয় ॥ 


অর মূলে আঘাত হানবার জন্যই 
বেধহয় ছয় সাত দশক পূর্বে রচিত 

“ভুতের বেগ্গার” 
মণ্টস্থ করতে উৎসাহিত হয়েছেন। 
রূপান্তরীর এই আকস্মিক উৎসাহ 
নিতান্তই আবেগ নির্ভর এই কারণে 
যে যাঁদ তারা সংগীত প্রধান প্রযো- 
জনার মেহ' থেকে এ নাটক নির্বাচন 
নাও করে থাকেন, তবুও আজকের 
দিনে শুধুমতঘ ইঙ্গ সংস্কাতর 
দৌরাত্ম্য বা ইংরেজ বাঁপকদের এজেন্ট, 
গার (স্ুৎসুশ্দি) গভীরচারী সম- 
স্যাকে কেন্দ্রে করে ভারতবর্ষের আধা 


যাবেন, এ ঘটনা ' আশাতীত। যাঁদ 
নিতান্তই বাংলা নাট্যের এ্রীতহ্য 
তথা পূুর্বসূরী চ্চার ঘোষণা নিয়ে 
বককাতির (ঈষৎ পাঁরবর্তন পাঁরবদ্ধন) 
বাহুল্য বন ' করে এ প্রযোজনা 
মণ্চস্থ করা হত তবে খুব আপাস্ত 
ছিল না। কিততু দবিকৃতিটা যদি প'য়- 
. ষাঁট বছরের ব্যবধানকে বজায় রেখেই 
শহধ্মন প্রযোজনায় শিল্পময় উত্ত- 
রণের স্বাথেইি ঘটে থাকে, তবে 
আজকের এই চুয়াত্তরের প্রর্গাতবাদ*দ 
নাট্যানিদেশ্িক ! হিসেবে জোন 
দাঁ্তদারের কৃতিত্বটা কোথায় ১ ফলে 


রসঘন, সুপারিক্পিত সংগঠতবহুল 


মঙ্গাদার অথচ শূন্যগর্ভ প্রযোজনা 
দেখে দর্শকদের রন্তু হাতেই ফিরতে 
হবে। 

তবুও প্রয়োগকর্মে বনদ্ধদীপ্ত 
ক্যারকেচার ক্রাইম নেপর্চ ধ্বনি 
প্রশ্নেগ এবং সব 'র্মালয়ে একাঁট 
সংনিয়ল্িত শ্রদ্ধেন্স ভংগী থাকার 
দরুণ সেই আ'ভঙ্জাত্যের মোহবদ্ধ 
আত্মগর্ব সাহেবী ধাঁচের ব-্গীয় 
বাঁণকদের প্রর্তীক' ব্যঞ্গচপ্ন গহসেবে 
প্রযেজনটির আংশিক মূল্য রয়েছে 
বৈকাী। সেই সঙ্গে কাশ'নাথ চক্র- 
বতশর কন্ঠে গান ঘেটনার সঙ্গে 
সম্মপ্রস্যহশন কিছু গান ঝাদ। দেওয়া 
যেতে পারে) কুমারেশ মুখাজশি, 
মাঁণকা চক্কব্তী সুজিত ঘোষ ও 
. পার্থ মিত্ৰ প্রমুখের বিশেষ ' সাফল্যে 


' বর্চিত রূপ “ফিরে যাও পুদ্পকরথ” 


ছেন। গ্রুপ ফটো তোলার স্থির চিত্র 
ও স্বপ্ন দৃশ্য রচনায় শিল্পোৎকর্ষতা 
দেখে মনে হয় প্রাবন্ধিক নট্য সমা- 
লোচক দীপেন্দু চক্রবর্তী, নাটকের 
নর্দেশনাকর্মেও যথেষ্ট সক্ষম। 


দর্শকুকে অপমান 

শুধুমাত্র ‘দর্শককে অপমান” 
করার জন্যই নয়, প্রেক্ষাগৃহে দর্শক- 
দের বন্দী করে রাীঁতি্ত মানসিক 
অত্যাচার চালানোর জন্যই থয়েটার 
ইউানট পরাক্ষা-নিরশিক্ষার নামে এক 
নবতর নাট্যক্রীড়া চালু করেছেন 
মাঝসমূলার ভবনে । এটা নাটক নয়, 
কাহিনী নয়, অভিনয় নয়, এখানে 
মণ্টসচ্জা নেই, আসবাব নেই, চার- 
ত্রের দ্বন্ব নেই, অতাঁত নেই বর্তমান 
নেই, ভাঁবষ্যত নেই শুধু নেই নেই। 
দিয়ে শেষ। আছে শুধু কিছ] মহিলা 
ও পুরুষদের কন্ঠে আঁবরল কথার 
ঝড়, জ্টেজের ওপর লম্ফবম্প, দর্শ- 
কের দিকে তেড়ে আসা। থিয়েটার 
ইউানিট্টের কর্মীদের হাতে মারধর 
খাওয়াও 'িচিত ছিল না। এক ঘল্টা- 
ব্যাপী ' এই অসহ্য নাটক্রীড়ার 
শেষাংশে অশ্নাশখা হাতে নিয়ে 
দর্শকদের মধ্যে' ঝাঁপয়ে পড়ে 


চাঁরুদ্রহীন চাঁরত্রগুাল' হাজারো রক- 


মের ছিন্নমূল, অর্থহীন রাজনৈতিক 
প্রশ্নের মুখোস পঁড়িস্ে (যা মূল 
নাটফে নেই বলে অনুমান) প্র্গাতর 
সং সাজবার প্রয়াসও পেয়েছে। দশির্ঘ- 
দিন প্রঙ্গীতশশল থিয়েটারের চর্চা 
করেও শেখরবাবূর (চেট্রোপাধ্যায়) এই 
অর্থহশন বশশুসুলভ চাপল্যের 
আকাঁস্মক প্রাদর্ভাব ঘটল কেন? 
জামা্নীর তরুণ নাট্যকার টার 
হ্টান্ডকের “অফোঁশ্ডং দ্য আঁডিয়েক্স” 
এর এই. অন্নবার্দ প্রযোজনা করার 


* পশ্চাতে যে গভীর শতহি থাকুক, 


দর্শক চটানোর এই নাটকে কিন্তু 
দর্শকরাই উল্টে থিয়েটার ইউনিটের 
ওপর চটবেন। তাদের কাছে সচ্দেহ- 
ভাজন হবে শেখরবাবুর প্রগাতবাদী 
ভিত। অতএব এই সক অল্তঃসার- 


_ শুন্য নাটকের সঙ্গে ব্রেখটের সাদ্‌- 


শোর অাঁওতায়ও দর্শক ভুলকে না। 


রা গর্যালোচদা 


স্যুতিস্ম্্ বেপ্রেল্প ছন্বি 


শান্তি চাঁপা ও নাত মাসীরা £ 
অজয় দাশগুষ্ত। প্রাইমা পাবলিকেশন 
দাম পচ টাক্য। 


সে স্পেডকে ্প্ড বলতে দ্বিধা 


করোনি এবং যে কৈশোরকালের আঁভ- 


জ্ঞতাই মানুষহক সারা জীবন ভাড়া 
করে বেড়ম্ম-সেই কলের প্রত্যক্ষ 


: আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা 'আভিজ্ঞতাগদালকে নিপূণ শিল্প 


শন্ত, বিশেষত শিল্প সাহিত্যের 


১৯৩৮-৫২ 
সালের মঁধ্যে। কিস্তু নিছক আধু- 
'নিকত্বই কোন বড় সাহিত্যের মাপ” 
কাঠি হতে পারে না। এবং ির- 
কালীন গূল্যমানে পেশছুতে গেলে 
লেখককে আরো গভীরে যেতে হয় 
যখন সে এমন একটি অন্তর্দৃষ্টি 
অর্জন করতে সক্ষম হয় যে যুগ- 
ধর্মকে ছাড় কালধর্মে পেশীছূতে 
পারে তাঁর রুচনাবলণী। 


রূপে প্রকাশ করতে পেরেছেন। 
এই ছোট্ট উপন্যাসখ্মনিতে ব্হ্বং 
কারণেই আশা রাখ এটি কালো- 
স্তীর্ণ হবার দাবী' রাখে। 


কতগদাল জায়গা ছোট ছোট 


বর্ণনার মধ্যে অসাধারণ হীঁঙ্গত 


শূক্ররার ১৩ই সেপ্টেম্বর ‘১৯৭৪ 


উদ্দাম যোকনকে ৷ নাঁহারের আত্ম- 
কথন থেকে উদ্ধত দিচ্ছি “চাঁপাকে "১ 
ভবনীর ভালবাসা বাদ দিয়ে৷ ঘ্টীরয়ে- 
ফাঁক স ভেবৌছ। চাঁপা লোভের. 
পাঁরমাপ আমার কাছে; চাঁপা অকাশ- 
ভুদ্বী ঘোহ-কেননা সে সরলা 
পোষার, মলম জানে।” অনেক 
জায়গাতেই ওঁপন্যাসিক অজয় দাশ- 
গুপ্ত কৰিতে রুপাল্ভারত হয়েছেন 
তেমন বর্ণনা বা ইঞ্গিত সারা বইতে 
ইতস্তত ছাড়ানো । 

“কে বলতে পারে একটি 
মেয়ের বুকের দেরাজ্জে কি থাকে? 
মোমবাতির মত জলে -ওঠার অর্থ 
ক; এই যে একান্তে পুড়ে যাচ্ছি 
_কেন কেন--জান না, তব্য পুড়ে 


পাওয়া যায়ঃ যা, কাঁবতার সমগোত্ীয়। যেতে ভাল লাগছে। 'ভবানীকে এমন, 


নাঁহারের আত্মকথন “ওই ছাৰ- 
গুলির নগ্নতা গেথে দিলাম মিনতি' 


মালার শরণীরে, সেই শরীর কুসত। 
অঞ্চ মিনাতমাদীর হাঁসি সুন্দর” 


লেখ্যকর সসাহসের একটি প্রমাণ 
দিই ৷ 


উর 


বার আকর্ষণ। ভবানণর মধ্য দিয়ে। 


পোড়'লৈ ভাল লাগবে; কেউ কাউকে ॥ 
পোড়াতে পারে না, ষয়সই এসে 
আমম্কক ইঙ্গিত করেছে-ভবানী 
আমার ইন্ধন! সে আম্মার স্ব। 
কৈশোরের 'দা্বাকছু।” 

এই কৈশোরক আঁভজ্ঞতাই 
কাহিনীর মূল বস্তু যা কর্ক 
পঠককেও স্মাতর স্বপ্নে ভারাতুর 


সে প্রেমের প্রার্থামাক অভিজ্ঞতা সয় করে তুলবে। 


করেছে। ' আর চাঁপার মধ্য দিয়ে 


কারণে আমার মনকে টেনেছে। প্রথ- 
মত, কাহিনীর ! বিষয়বস্তু এসনই 
যে চার্লি শুধ: নয়, লেখকের 
পদস্থালন ঘটবার সম্ভাবন! প্রতি 
মুহূর্তে। অথচ লেখক অসাধারণ 
সংযমোর পাঁরচয় দিয়েছেন। কিশোর 
নীহারকে ষখন মিনাতমাসী বুকে 
টেনে নেন এবং নীহার তার জীবনের 
প্রাথামক যৌন আস্বাদ লাভ করে 


তখনও কিন্তু, লেখকের বলার '. 


ভাঁঞ্গাতে, পাঠক 'হাসেবে' আমাদের 


কোন উত্তেজনা হয় লা। চাঁরগুল 
ভীষণভাবে জীবল্তা আমরা প্রাত্য- . 
হক জীবনে যাদের দোঁখ, নীহারের - 


আঁভজ্ঞত সেজাদর গাওয়া রর্বাল্দ- 
'সঞ্গীত, চাঁপার হাঁস, মিনাতমাসীর 
ৰদান্যতা, জীবনের অপর প্রাম্ত 
থেকে খোকনের সর্বগ্রাসী প্রভাব, 
অমলের হাইকোর্ট পাড়ায় টাইপ করা 
অথবা তার সংগোপনে ন্যড ছি 
দেখার প্রয়ীস_সমস্তই এই সংকট- 





পি এল টির “দুঃস্বপ্নের নগ- 
রশির” ওপর আক্রমণের প্রাতবাদে গত, 
তিারিগে আগস্ট মণ্ট ও চিত্র জগতের 
কলাকুশলীর? গ্রীক্যবন্ধ আন্দোলনের 
জন্য আকাদমশ ফাইন আসে একটি 
জরুরণ সভাত্ক মিলত হন। ঘটনায় 
ধিক্কার জানয়ে সভা বন্তব্য রাখেন 


উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্রোপাধ্যায়, 
জহর রায়: শেখর চট্টোপাধ্যায়, 
পাধ্যায় প্রমুখ 


(দপর্লির সংবাদদাতা) 


অভিযোগও পাওয়া গেছে। ভুয়া 
ব্যবসায়ীদের নামে কয়লা ৰাঁকা পথে 
যথা সময়ে চলে যাচ্ছে, আর দেশের 
ছোট বড় শিল্প সংস্থা ও সাধারণ 
ক্রেতারা আগ্রম টাকা জঙ্গ দিয়েও 
কয়লা পাচ্ছেন না। বা দু এক ট্রাক 
কয়লা আসছে, তার অধিকাংশই 


মাটির ডেলা পাথর এবং কল-কার-. 


খানয় ব্যবহারের অযোগট। 

ভূয় পারামট বালির এই অবাধ 
লাভজনক কারবারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
ইস্পাত ও খাঁন দপ্তরের উপমন্তী 
সুবোধ 
অভিযোগ পাওয় গেছে! এই ভুয়া 
পারামটের অধিকাংশই: ভোগ করেন 
শাসকগ্জ্ঠর আশ্রয্পুষ্ট বান্তিরা। 


অরুণ ভট্টাচার্য 





কান অথলে দুর্নীতি মা 


পাস্তা দলক দি এন * 


অন্যাদকে বিদুৎ সংকট ছাড়াও যথা- ২ 
সময়ে কয়লা না পেশছোনোর দরুন 


৭”. ছোট বড় িজ্পসংস্থাগ্দীলর উৎ- 


পাদন দারুণভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হচ্ছে৷ 
তদ্বর তদারক করে যথাসময়ে 
কয়লা পেতে গেলে তার জন্য ঘুষও 
দিতে হচ্ছে সি এম এ-র কর্মকর্তা 
দের। 

এর পরেও সি এম এর পূর্বা- 
গল কতৃপক্ষ পথ পরিবহনের 
মাধমে কয়লা সরবরাহ কমিয়ে 
দয়েছেন। ফলে ছোট বড় সব ঝাঁব- 
সাক্সীই ক্ষাতগ্রস্ত হবেন এবং ফুলে 
ফে'পে উঠবে সমার্জবরোধী এবং 
ভাদের আশ্রয়দাতারা। পথ পাঁর-*- 
বহনের মাধ্যমে যে শতকরা আশ 
ভাগ কয়লা সরবরাহ হত তা রেলের, 
ওপর নির্ভর, করলে লুঠতরাজ 
আরো বড়ৰে জরুরী শিল্পে অনা- 
বশ্যক বিলম্ব ঘটবে। দর্নীতকে 
আড়াল করবার এবং ল্ুঠতরজকে 
আরো বাঁড়য়ে তোলবার কৌশল 
ির্সেৰেই এই. নিৰ্দেশ জারী করা 
হয়েছে, এই: মর্মে কোল ট্রেড 


' এসোসিয়েশনের সভার্পাত এ কে 


বায় সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে 


হাঁসদা. জাড়ত বলে অনসূত্র অভিযোগ করেন এবং দাবী করেন 


কয়লা শিল্পের বালি, ব্যবস্থা এবং '* 
পথ পা্িবহনের সঙ্কোচনের বাবস্থ, 


- বিপন্ন অর্থনীতির চিত্র 


~ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ 


“রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট 


(দপপের 


অর্থনশীতর পাঁরভাষায় বাঁ্ষক শত- 
করা দশ ভাগ মনল্যব্‌দ্ধি ঘটলেই তাকে 
শ্রাণএওয়ে ইনযফ্লেশান” বা ছুত ধাবমান 
বে-সামাল মন্্রাস্ফীর্ত বলে আঁভাহত 
করা হয়। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, 
ইতালা, জাপান প্রভাতি ধনী দেশগুলিতে 
এই বে-সামাল অর্থনোতিক দুববস্থা দেখা 
দিয়েছে! এর ফলে দ্যানয়া-জোড়া লেনদেন 
সঙ্কট, মুদ্রা সঙ্কট, এবং চূড়ান্ত আন- 
শচযতা দেখা 'দিয়েছে। 'কিল্তু এসব ধনশ 
দেশে যে হাবে দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে 


এ আমাদের দেশের সুলাবৃদ্ধর হার তার 


চাইতেও দ্বিগুণ তিনগুণ বেশশ। এই 
মল্যবৃপ্ধির ঠেলা সামলাতে গিয়ে কর- 
ভাবে সাধারণ মানুষকে আরো নিখ্পেষণ 
করা ছাড়া বর্তমান সরকারের কোন পথ 
জানা নেই বলে দেখা যায়। 

ইতিমধ্যে তেইশে জুলাই থেকে আজ 
পর্যন্ত সরকারের ঝাল থেকে মনদ্রাস্ষীতি 
বোধের যে স্থল ব্যবস্থাগীল বাধবম্ধ 
করা হয়েছে তা দেখে আঁত দঠখেও হাসি 
পায়। শুধু ফলাফল বিবেচনা করে 
দেখলেই দেখা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
এ হাস্যকর ব্যবস্থাগৃলিব ফলে দুব্য- 
মূল্যে উধর্মগাত রোধ করা যায় ন, 


মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্যে অবিপম্বে 


-স্র্যবস্থা গ্রহণ না করলে ব্যাপাব সাংঘাতিক 
লি I 1 


রিজার্ভ ব্যাক্কের এই রিপোটট এখন 
পর্যন্ত সরকারীভাবে প্রকাশিত হয় ন। 


অগ্নি নিল্নোখক 


সংবাদদাতা) 


কিন্তু ঢেকে রাখলেই গাঁলত ক্ষত সাবে 
না, এটা ভারত সরকাব কবে বুঝবেন ? 
এই অপ্রকাশিত রিপোর্টে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক প্রমাণ করেছেন যে ২ মূল্যবৃদ্ধির 
জন্যে উৎপাদন হ্াসই দায়শী বলে ভারত 
সরকারের রথধমহারথশধবা যে ফতোষা 
জ্রাবী করেছেন তা আদপেই ধোপে 
টেকে না। রিজার্ভ' ব্যাঙ্ক বলেছেন যে 
একাত্তর-বাহাত্তর এবং বঝাঁহাত্তর-তয়াত্তর 
এই দুই বছরের তুলনায় *তয়ান্তব-চুয়াত্তর 
সালে উৎপাদন বেড়োছল, কিন্তু পূর্ব- 
বতশ দু, বছরের তুলনায় তিয়াত্তর-চুয়াত্তর 
সালে মুল্যবৃদ্ধর হার প্রায় তিনগুণ 
অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও 
দুত মলব্‌দ্ধ ঘটছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
এই তথ্য দিয়ে ভারত সরকারের মর্বদ্যবৃদ্ধি 
রোধের িনাঁট দাওয়াইকেই বান্তল করে 
দিলেন। অতীতে দর্পণের এই স্তম্ভে 
আমরা কাপড় চিনি চাল গম পাট 
ইত্যাদি জিনসের উৎপাদন বাৃষ্ধর সঙ্গে 
মল্যবৃদ্ধিও ঘটছে বলে বার বার বলেছি। 
এবং উৎপাদন বৃদ্ধিই মুল সমস্যা নয় 
বলে অভিমত ব্যস্ত করোছি। আজ বিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এই - রিপোর্টে আরেকবার 
প্রমাণিত হজ যে কান্ডজ্বানহন সর- 
কারী নধাতই মূল্যবৃদ্ধি ও তক্জনিত 
কুফলের জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায় । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্পষ্ট ভাষায় ভারত 
সরকারের (এক) খ্দ্যসংগ্রহ ও বল্টন 
ব্যবস্থার ব্যর্থতা; দেই) সাব কাপড় 
চাঁন কয়লা কোঁমক্যালস ওষ্‌ধপত্র ভোজ্য- 


তেল প্রভাত দ্রব্যের নিয়ন্তিত ম্যে 


বৃদ্ধি; “তিন) পরোক্ষ করের হার ও 
ফরযোগ্য দ্রব্য তালিকা বৃদ্ধি, এই খৃতর্নটি 
সরকারণ নীতিকে প্রধানতঃ দায়” করেছেন । 
রিজার্ভ বাজ্ক একই সগোে বাকেট 
ঘাটাতিকে 'নার্দন্ট আমার মধ্যে ₹বে 
রার্খার সর্রকাব  সাফল্যকে প্রশংসাও 
কবেছেন। 


ব্যবস্থাও ঘিপন্ন 


(দপখের সংবাদদাতা) 


সম্প্রতি পার্ক হোটেলে ইাণ্ডয়ান 
ইনস্টিটিউট অফ 'সকউয়িটি আঁফ- 
সারস নামক সংস্থার এক আলোচনা 
চক্ষে সরাদেশের নাম করা 'নরাশ 
পত্তা বিজ্ঞানী এবং নিরাপত্তা 
বিশেষজ্ঞ কর্মচরীরা বহু মুল্যধান 


১ আলোচনা করেছেন। 


চু 


কলকাতা ফায়ার ব্রিগেডের ডাই- 
রেক্টর শ্রী্পি চাটাজশী: নিরাপত্তার 
দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফায়ার 
ব্রিগেডের কাজের কর্থাও আলোচনা 
করেছেন। বস্তা করলেন বিচার- 
পাঁত জে পি মিত এবং সামাতর 
সভাপতি শ্রী অটোমান সাহেব। 
অর্চচ এখানে কলকাতা কর্পোরেশনের 
কোনও প্রাতানাধকে খুজে পেলাম 
না। ঘাঁদও শহরের বাজন দনরা- 


পাত্তা ব্যবস্থার জন তাদের দায়িত্বের 


ফথা উল্লেখ কৰতেই হয়। কপেদ- 
রেশন যে' ছাঁবিহিশ হাজার হাই- 


, ড্রেন শহরের বিভিন্ন স্থানে গড়েছে 


ভার দু ভারটি ছাড়া সব অকেজো । 
আগুন লাগলে নেভাবে, জল 
কোথায়? তাই রাজ্াবাজার ট্রাম 
ডিপোর আগুন নেভাতে জল আনতে 


হলো কলেজ স্ট্রীট থেকে। কল 
কাতার রাস্তায় রাস্তায় ফায়ার 
প্রভেনশন সিগন্যাল গ্লাস বেশী 
নেই * 

ফায়ার একসাঁটংগুইশার গ্যাস 
চেম্বার কয়টি সবকারী আঁফাস 
আদালতে আর দেশ্ধ যায় ১ তাই এই 
অবস্থাক্স সি এম ডি এর দাসত্ব 
বয়েছে। সি এম *ড এ নতুন একাঁট 
বিভাগ স্থাপন করুক যার কাজ হবে 
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা করা, শহরে 
আরও হাইড্রেন্ট তৈরী করা, জলের 
কঁবস্থা এৰং আগুন নেভানো 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে প্রা” 
দিক জ্ঞান দেওয়াব ঝঁবস্থা করা। 

কলকাতা কর্পেরেশনকে মৃত 
বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তাই সি এম' 
দীপ ও-র মত সংস্ধীকে একটি 
বিশেষ গুল গঠন কর কলকাতার 
কোর্থায্ন কোথায় পাকা ঝাড়ী বিপ- 
জ্জনকভাবে রয়েছে এবং যে কোনও 
মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে তার 
হিসাব তৈৰ কারূর কাজ দেওয়া 
যেতে পারে। 


কিন্তু কাজ্জেট ঘাটাতকে সণীমত 
করার এই ল্যফল্যের দাবী যে কত 
বড় ফাঁকি এবং কারুচবপ, পরবতী 
বিশ্লেষণে রিজার্ভ ব্যা্কই তা দেখিয়ে 
দিয়েছেন। সরকারী' খরচ কমানোর 


ব্যাপারে সরাসাঁর পাওনাদার-কন্ট্ানউর- 


দের পাওনা না দিয়ে সরকার খরচ 
কাঁময়েছেন ৰলে দাবী করেছেন। গত 
সপ্তাহে আঁতাঁরন্ত বাজেট দাঁখল করার 
সময় জানা গেল যে সরকার পাওনা- 
দারদের িক্কী হঞ্জয়ার পর টাকা 
দিতে কধ্য হচ্ছেন। কাজ করানার 
পর টাকা না দেওয়ার অজুহাত সৃষ্ট 
করে পাওনাদারদের আদালতে যেতে 
বাধ্য করার নাত কোন দেউলে সর- 
কারের নশীত হতে পারে তা সহজেই 
অনুমান করা যায়। 

শুধ এই নয়ু। সরকারী 
বাজেট থেকে ব্যয়বরাদ্দ খাতায় কলমে 
সাঁরয়ে নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাচ্ককগল 
থেকে ধণ নিয়ে এ সব খরচ সংকুলান 
করে সরকার দেখাতে চাইছেন যে 
বাজ্জেট ঘার্টাত কমানো হল। অর্থাৎ 
আসলে যেটা সরকার ঘাটাতি বাজে- 
টের দায়িত্ব হত, সেই দায়িত্ব সর- 
কারণ ব্যা্কগুলির ব্যালান্স শটে 
চালান "দিয়ে ভারত সরকার কার্যতঃ 
মূল্যবৃদ্ধির পথই সুগম ও প্রশস্ত 
করে দিলেন। j 

রিজার্ভ ব্যাক আরেকটা সাদা- 
সাটা সত্য উদ্ঘাঁটিত করে দিয়েছেন। 
তারা এই রিপোর্টে বলেছেন যে 
ভারত সরকারের খরচ এত বেশী যে 
বাজারে অর্থের যোগানের কোন 
অভাৰই নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ধণ না 
দিলেও, মজুতদার, চোরাকারবারী 
ফাটকাবাজেরা অঢেল টাকা পেয়ে 


শ্্যান্দিৎ 
নহ্কলক্কাস্তশাস্ব্ 


{(দ্পপেব সংবাদদাতা) 
'কলকাতা কগানিং স্ট্রীট এবং বড়- 
বাজার এলাকায় পুলিশ হানা দিয়ে 
বেশ কিছু প্রসাধন দ্রব্য, পাউডার, 
পমেড স্নো নেল পালিশ ইত্যাদি 
তৈরীর জাল কারখানায় ভেজ্জালের 
কারবার হাতে নাতে ধরলেও তেমন 
কিছু বাবস্থা গৃহীত হয়ান। কয়ে 
কাঁটী গায়ে মাখা সাবান টুথপেস্ট 
এবং মাথায় সুগন্ধী তেল নকল করে 
এবং ভেন্দাল 'মাশয়ে একদল ব্যব- 
সায়ী মালদহ: দিনাজপুর শিলঙ 
সেঘালয় ইত্যদি অগ্চলে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে পেশছে। 
দিচ্ছে। কনজুমার গুডস আ্যাকসন 
কমিটিব সদস্য শ্রীআঁজত হেড মহা- 
শয়ন বললেন, এ ব্যবস্মর সঙ্গে প্রায় 
দুইশত ব্বসায়শ জাঁড়ত তারা সমীক্ষা 
করে দেখেছেন যে প্রাতাদন দশ 
হাজার টাকার নকল প্রসাধন দ্রব্য 
ক্যানিং শ্রী থেকেই, চালান যায় 
প্যালশের নাকের ডগা দিয়ে। 

এ ব্যাপারে সই দাকুদ এবং 
ন্টাম্প নকল করার আঁভযোগ করে 
মামলা ঝুলছে প্রায় শতাধিক। 
ইন্ডিয়ান স্টান্ডার্ড ইনাস্টিিউটের 
সঙ্গে সাঠক যোগাযোগের অভাব 
এবং ওঁ কর্তৃপক্ষের আরও সমণক্ষা 
ও গণসংযোগের অভাবে দ্রব্যের 
অূলঠায়ন ও মান সম্পর্কে সচেতনত 
বাড়ছে না তেমন। সরকার" 
ট্রেড মার্ক অর্থারটি অর্থাৎ বাভিন্ন 
ধরণের ট্রেড মার্কা দেওয়া কর্তৃপক্ষ 
আইন অনুসরণ করলে নিশ্চিত- 
ভাবে চোরাকারকার ও নকলদার 
ধরা পড়তে পারতো। তা হয়ান 
এ সব ঝবসায়ী অনেক সময় 
বাজারে চালু ঝড় কোম্পানীর ঘর 
থেকেই খালি টিন যার গায়ে বিখ্যাত 


লোকেদের হাতে প্রচুর টাকা আসছে। কোম্পানীর সই সাবুদ তাজা আছে, 


& টাকা দিয়ে তারা নানা দরকারী 
র্জীনস মজুত করার অর্থ পাচ্ছে। 

সুতরাং সারা প্রশাসনযন্ত 
দুনশীতগ্রস্ত হকে এ আর আশ্চর্য 
কি? ঘুষ দিয়ে বিল আদায়, সর- 


ল্দীকাঃয পাচার করে। এ টিনে বাজে 

মাল ঢুকিয়ে সহজে ক্রয় করে। 
টয়েলেট ডালাকস আসো- 

সয়েশনের জনৈক মুখপাত্র স্বীকার 


কারী ৰড় বড় আঁফসারদের দক্ষিপা করলেন যে কিছ; অসৎ কবসায়ী 


দিয়ে বে-আইনশী আমদার্নী লাইসেন্স 
পাওয়া, উৎপাদন শুষ্ক ফাঁক "দিয়ে 
কালোবাজারে বে-হসাবী পণ্য 
কিকিয়,_এই প্রশাসনযন্দ্র পুষ্ট ব্যাপক 
দুরশীতর ফলে কালো, টাকার পাল্টা 
অর্থনীতির প্রাতষ্ঠা-এ সব কিছুই 
ভারত সরকারের অর্থনৌতক নপাত- 
গুলির ফলসঞ্জাত। 

বিজার্ভ ৰ্যাণ্কের রিপোর্টে 
দেশের মূল্যবাদ্ধজদিত আর্থিক 
অধোগাঁতর জন্যে সম্পূর্ণভাবে ভারত 
সরকারের নশীতিকেই দায়ী করা 
হয়েছে। রিজার্ভ ব্যা্ক কিন্তু কখনই 
একথা খুলে বলতে চাইবেন না যে 


‘এই ধরণের জাঁত-বরোধী দেশদ্রোহশ 


নতি যারা চালাচ্ছেন তারা কোন 
সভ্য সরকারের দ্যায়ত্ব গ্রহণেরও 


“মাকেটি” খারাপ ' করছে। সাঁত্য 
বলতে ক ও সামিতি তেমন জোর- 
দার কোনও কাঁবস্থা গ্রহণ করতে 
পারোন, যার ফলে দাম লাফানো 
কমতে পারে, ভেজাল বন্ধ হয়। 
গ্রামের গরীব মানুষ হাটে কজারে 


. সমস্ত প্রসাধন কিনতে গিয়ে বার 


বার ঠকছে, চুলের তেল লাগিয়ে 
অকালে চুল পাকছে, স্নোর জন্য 
মুখে দাঁগ [পড়েও যাঁচ্ছে। প্ীলশ 
অবশ্য সম্প্রীতি গ্ড়ো মশলায়ও 
ভেজাল খুজে পেয়েছে জনৈক ব্যব- 
সায়ার কাছ থেকে। তার কাড়ী 
থেকে এগারশ কোঁজ হলুদ, তেরোশ 
কেজি গেলমারচ এবং দুই হাজ্ঞার 
কে জি গরম মশলা মাছ মাংসে 
দেবার মত সাত হাজার কে জি পাঁল- 


উলীত্টে প্রসাশন 


& লাত ৪ 


৩০ 
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আরও দুই একটি কারখানা খুলছে 
বলে প্রকাশ। 
তাথচ প্রসাধনদ্রবোর ক্ষুদ্র শিল্পের 
বাবসা সহজেই প্রচুর লাভ করতে 
পারে। এ সম্পকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
স্মল ইন্ডা'ল্টু্জ সাঁভস ইনাঁষ্ট- 
মউটে খবব নিয়ে হতাশ হলাম? 
এ রাজ্যে তরুণ বেকারার প্রসাধন 
বাঁবসায়ে তেমন বেশশি নাম বৌক্জাস্টি 
করোন। কারবারও বেশ খোলোনি। 
সম্প্রীতি পাটানওয়ালা নামক 
প্রসাধন ' তৈরীর বিখ্যাত শিল্পপাত 
রিৎজ হোটেলে সাংবাদিক ভোজ- 
সভায় ঘোষণা করলেন তার দু লক্ষ 
টাকার প্রসাধন দ্রঝ সোভিয়েত দেশে 
রপ্তানী করেছেন। লশ্ডনে ও আরব- 
দেশে কয়েক হাজার টাকার মাল 
মাসে মাসে ষাচ্ছে। ভেজাল ও নকল 
তৈরী করে কলকাতার বাজারে মাল 
বাক্ষব ঝাপারে আরা শাঁক্কত এবং 
রাজ্য সরকারের সাহায্য প্রার্থণী। 


কীচামালের অন্ভাবে 
প্রীন্টিক শিল্পের 
দুশো কারখানা বন্ধ 


(দপপণের সংবাদদাতা) 


প্লাস্টিক শিল্পে এখনই দুই 
লক্ষ শ্রা্মিক কর্মচারীর কাজ পাওয়া 
সম্ভব যাঁদ কাঁচামালের বন্টন ব্যবস্থা 
ঠিকমত করা হয়। সম্প্রতি মন্ত্রী 
জয়নাল আবোঁদন এক সভাত 
আক্ষেপ করে বললেন “আমরা 
সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও প্লাস্টিক 
এর পি ভি গিস মে'ল্ড, দানা গ্রানু- 
লস প্রস্তুতকারক আই সি আই, 
হোঁচেট, ইউ কাবদিইভ-এর মত 
সংস্থাকে কাঁচামাল সুবন্টনে বাধ্য 
করতে ব্যর্থ হলাম, ওরা আমার কথাই 
শুনছে লা”। 

ইস্ডিয়ান প্লাস্টিক ফেডারে- 
শনের বার্ষক সভায় সভার্পাত ভায়া 
সাহেব যথারীতি কায়েম স্বার্থের 
গৃণকীর্তন করে গেলেন। সভার 
শেষে নির্ব্ন হবার কথা ছিল। 
ক্ষুদ্র স্লাস্টিক প্রস্তুতকারকদের প্রাত- 
নিধি আমাদের সংবাদদাতাকে দেখা- 
লেন কাটের ইংজাংশন। ভোটের 
ফল প্রকাশে আদালতের নিষেধাজ্ঞা 
নাকি নিবাচনে কারচ্দ্রীপর আঁভ- 
যোগের ফলশ্রদীত। 

বিশেষ কয়েকজন সদস্য ও 
প্লাস্টিক ফেডাবেশনেব কর্তারা 
পদের জোরে নিজের ব্যবসায় সমৃদ্ধি 


অনুপব্ত্ত। সুতরাং দেশের মানুষকেই 1থনের বিভন্ন রকম পকেটের মধ্যে আনছেন অথচ পশ্চিমবষ্গের প্রায় 
এই সরকারের নণীতগুঁলর বিরুদ্ধে ঘঃটের দাহ গুড়া আটক করেছে। দ:ইশত কারখানা বন্ধ আছে কাঁচা- 


জনমত সংগঠিত করতে হবে। 


ওঁ অবাঙ্গালণ কাঁবসাক্ণী সারা ভারতে 


মলের অভাবে! 


Regd. Ho. ঘ/৩০৪৫ ৮ 


শমিক-কঘকে 


নেতৃত্বে বন 


ব্যবস্থার দাবীই ঘবচেয়ে জননী 


চাণক্য সরকার 


সব জায়গায় একই কথা শুনি 
“এত অন্যায় অনাচার, দুমল্য, সাধা 
,রণ মানুষের দুর্দশা কিন্তু প্রাতবাদ 
হয় না কেন।  মাননযষের মনে কোন 
মোহ নেই বর্তমান শাসক দল সম্পকে। 
[কিন্তু বিরোধীদের নেতৃত্ব সম্পর্কে 
কোন ভরসাও নেই। এই অবস্থায় 
তাই সাধারণ মানুষ নীরব দর্শক 
হয়ে থাকে৷ কুচাবহারে যে বিস্ফো- 
রণ কয়েকদিন আগে ঘটেছে জ থেকে 
প্রমাণ মেলে মানুষের মেজাজ কোন 
স্তরে পেপছেছে। বিনা, সংগঠনেই 
যদি এই কাণ্ড ঘটে যেতে পারে তবে 
সামান্যতম প্রস্ততি থাকলে ত অনেক 
পরিবর্তন সম্ভব হত। 
এই প্রস্তুতির চেস্টা অনেক- 
দিন ধরে নানা রোধ রাজনৈতিক 
দল চালিয়ে আসছে কিল্তু কিছুই 
দানা বাঁধে নি। ৰামপূথীরা এক্য- 
বদ্ধ নয়_অনৈক্যের কারণ তত্বের কচ- 
কান আর পারস্পরিক সন্দেহ। 
রেল ধর্মঘট হয়ে গেল। 
রেল শ্রমিক কর্মচারীদের প্রস্তুতি বা 
এক্যের কোন ঘাটণত ছল না। তাঁরা 
পূর্ণ উদ্যমে, এীতহাসিক ধর্মঘটে 
সমল হয়ে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন 





মহালয়ার. আগেই বেরুবে 
চগচ্চিত্র সাংবাদিক ও নাট্যকার 
প্োৌনল্পান্গশ্রসাদ্ছ শোনে 


তালগাতাৱ, 
গেগাই 


হামতে হাধ়তে হামাতে 
হাদাততে ল্যাং মারার মত 
) ঘণ্টার, 3টি গেটের 





সাধারণ মানুষের আন্দোলন 
বা বিক্ষোভ প্রকাশ' একটা অবস্থায় 
এসে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। 
নতুন পথের সন্ধান করছে শ্রমজীবী 
জন্সাধারণ। শুধুমাত্র মাইনে ঝড়াবার 
বা অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধে 
আসলে কোন লাভ হয় না তার 
প্রমাণ ' মেলে মানুষের দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতায়। । 

এতাঁদন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর যে কয় 
টাকা মাইনে বেড়েছিল তার অনেক 
গণ আজ বেরিয়ে যাচ্ছে শুধু কোন 
রকমে বেচে থাকার খরচ বহন করতে। 
গ্রামাণ্ডলে আরও ভয়াবহ অবস্থা। 
সারা দেশজুড়ে এতাঁদন কৃষিতে যে 
ভগচাষ পদ্ধাত চলে আসাঁছল তা 
প্রায় অবলনপ্ত হতে চলেছে। বেশীর 
ভাগ জমির মালিক নানা কৌশলে 
ভাগচাষীকে ভূমিহশন চাষীতে পাঁর- 
ণত করেছে। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন 
চাষী গ্রামদেশে নিঃস্ব হয়ে শহরের 
পথে পা বাড়িয়েছে ফুটপাথে ভিক্ষে 
করে কোন রকমে বেচে থাকার 
তাঁগদে। 

এই অবস্থার পরিবর্তনের এক- 
মাত্র উপায় শ্রামক-কৃষকের এ্রীকটবদ্ধ 
আন্দোলন ও সংগ্রাম। এই কথা কংগ্রেস 
ও বামপন্থী দলসমূহ প্রায়ই বলে 
থাকেন। যে সমস্ত কর্মসূচীর কথা 
ক্ষমতাসীন দল এবং বামপদর্থীরা 
ঘোষণা করেন তা অনেকটা একই 
রকম শোনায়! গ্রামাঞ্চলে মজহত- 
িরোধাঁ আন্দোলন, ব্গদার উচ্ছেদ 
বন্ধ, গ্রামীণ শ্রামকের দৈনিক 
মজুর অন্ততঃ আট টাকায় বাঁধা 
ইত্যাদা। আর শহরে মুলাবৃদ্ধির 


সঙ্গে, সঙ্গে মাইনে ও ভাতা কা্ধ। ' 
-এর ফলে এখন মাইনে ও ভাতা কেটে 


নেওয়ার সরকারী' আর্ডন্যান্স বিরোধী 
আন্দোলনের কর্থাও ভাবছে উভয় 
পক্ষই। কিন্তু কিভাবে শ্রামক-কৃষ- 
কের আন্দোলন এক্যবদ্ধ হবে আর 
উন্নত পর্যায়ে উঠবে তার কোন হাঁদস 
কোন পক্ষের কছ্ছ৷ থেকেই: পাওয়া 
যায় ন্য। অন্তত ট্রেড ইউীনিয়ন 
আন্দোলনের বর্তমান চেহারা দেখে 


মনে হর না যে, শ্রামকশ্রেণী ঝাঁপিয়ে 


পড়তে চলেছে। : 


আমার মনে: হয়, শ্রামকশ্রেণী 


এখন মাইনে বাড়াঝর বা আর্ড- 
ন্যাল্স বিরোধী আন্দোলনের পাঁর- 


' দাম কমানোর কোন সার্থক প্রচে- 
হটায় সামিল হতে আগ্রহী । এই 


ধরণের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউ- 
নিয়নদের পক্ষ থেকে. সংগঠিত হলে 
তাতে শ্রামকশ্রেণী অংশ গ্রহণ করবে 


চেতনাও তাঁব্রতর হতে পারবে। দ্রেড 
ইউীনয়নদের পক্ষ থেকে প্রীতি 
মহল্লায় অথবা বড় কারখানায় যেখানে 
কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করেন 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরাসাঁর 


উৎপাদকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ৫ 


ন্যায্য মূলে/ বন্টনের , ব্যবস্থা করা 
সেখানে। | 

যেমন সরষের তেলের অথৰা 
কেরোসিনের কথা বলা যেতে পারে। 
এ বছরে মোট বিশ লক্ষ 'টন সরষের 
উৎপাদন হয়োছল, কিন্তু তেলের 
দাম বেড়ে কিলো প্রাতি এগারো 
টাকায় ঠেকেছে। গ্রামের উৎপাদকরা 
অবশ্যই সরষের কিছু বেশশ দাম 
পেয়েছেন কিন্তু এই চড়া দরের 
বেশীর ভাগ অংশ মধ্যবর্তী ব্যবসা- 
দার বা ₹তলকল মালিকরা মেরে 
দিয়েছে! সমগ্র সরষের কেনা বেচা 
চালায় দশ-বারোঁট পারব,রের একটি ' 
প্রাতষ্ঠান ইণ্ডিয়ান প্রোডিউস 


“এ্যাসোসয়েশন। অসার মনে হয় 


গ্রাম থেকে সরাসার সরষে কেনার, 
তেল তৈরী করার এবং শ্রমজীবী 
মানুষের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা 
করা ফেতে পারে। 

এইভাক অনেক নিত্যপ্রয়োজ- 
নু জানষপন্র এবং এমন শক চাল 
ডাল পর্ষষ্ত . সরার্সার। উৎপাদকের 
কাছ৷ থেকে কেনার সংগঠন তৈরী 
করা যায়! এই সংগঠনের মাধ্যমে 
গ্রামের কৃষক ও শহরের শ্রামকদের 
মধ্যে সরাসার যোগাযোগ প্রাতষ্ঠিত 
হতে পারে। এই ব্যবস্থায় গ্রামের 
চাষী নিজ্জ উৎপাদর্ঘর বেশী দাম 
পাবে এবং শহরের শ্রমিক কমদামে 
ভোগ্য পণ/ সরবরাহ স্যানাশ্চিত 
করতে পারকে। মধ্যবর্তী যে সমস্ত 
মজূতদার শ্রেণী আছে তারা লভ্যাংশ 
চত খল ত 
কর্মে ফাকে। 

রড 


ব্যাপারেও বাতি নিজেদের 
কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠার আন্দোলন করতে 
পারে! একাঁদকে যেমন গ্রামে সরা- 


সার চাল ডাল তেল সংগ্রহে ট্রেড 


ইউনিয়ন “নামবে 'তেমাঁন গ্রামেও 
শিল্পজাত দক সমূহ ন্যায্য 
মূল্যে বিক্লীর ব্যবস্থা করতে পারে 
গ্রামের কৃষক সংগঠন মারফত | 


এই কবস্থার জন্য উপযুক্ত সংগ- 
ঠন গড়তে পারলে গ্রামের ভূমহন 
চাষা যাকে প্রায় শহরের দামেই চাল: 
কিনে খেতে হ'য় জোতদার মহাজন ' 
ভালকল মালিক চক্রের বিরুদ্ধে 
রাখ দাঁড়ায় চালের দাম কাবার 
ব্যাপারে চাপ সমষ্টি করতে পারে। 

অর্থাৎ শহর ও গ্রামে যা মোট 
উৎপাদন তার বন্টন ঝঁবস্থায় শ্রামক 


, কৃষকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগঠন 'গড়ার 


মাধমে আন্দোলনের এক নতুন পথের 
নিশানা পাওয়া যোত পারে। 

এই উৎপাদনের ছোট মালিকানা 
যাদের হাতে তারা প্রাথমিক বিরো- 
তা করলেও শেষ পর্যন্ত এই 
প্রচেষ্টার সামিল হতে পাঁরে। কারণ 
ছে! উৎপাদকদের দল, রাঘববোর়াল 
ফাটকাবাজদের হাতে ' বহুকাল ধরে 
মার খেয়ে আসছে। বড় কারখানার 
ম্াীলকের একাংশও এই প্রচেস্টাকে 
স্বাগত জানাতে পারে, কারণ নাষ্য- 
মূল্যে শ্রমিক জিনিষপত্র পেলে শিল্পে 
{বিরোধ কমবে, ফলে কারখানার 


জনসেবক পত্রিকা দপ্তর 
ছাত্রগৱিষদের দখলে 


. &দর্পপের সংবাদদাতা) 
জনসেবক পাকা বহন আগেই 
বন্ধ হয়োছল। আর সেই সঙ্গে 
ছার্টাই হধয়াছলেন শতাধিক কর্ম 
চারী। আজ যখন জনসেবক কোম্পা- 
নর বোর্ড অব ডাইরেক্টর পন 
গঠিত হয়ে ব্যবসা পুনরাক্স চালু 
করবার প্রস্ভীত নচ্ছেন, তখনও 
জুনসেবকের পুরনো আঁফস কাড়ীটি 
ছাৱপারষদের বে-আইনী দখলের 
হাত থেকে পুনরুদ্ধার করা যাচ্ছে- 
না! বাড়ীর মাঁলক জানাচ্ছেন, 
ভাড়াও বাকী পড়ে আছে ষাট 
হজার টাকা! অন্যদিকে শিক্ষা বাঁচাও 


প্রকাশিত হলেই তারা 'ঝাঁড়ী ছেড়ে 
দেকেন। কিন্তু জনসেবক প্রান্তন কর্ম- 


চারা সার্মাতর পক্ষ থেকে সব ঘটনা 
‘জানানোর পরেও তান এখনো জবর- 


দখল ছেড়ে দেন 'ন। 

এ ব্যয়ে রাজ্যসরকারের হস্ত- 
ক্ষেপ প্রার্থনা করে জম্প্রতি মুখা- 
মন্ত্রীকে জনসেবক প্রান্তন কর্মচারী 
সামতির পক্ষ থেকে স্মারকালপি 
দেওয়া হয়েছে। উত্ত স্মারকালাপ 
প্রদানের মাধ্যমে তারা আশা করেন 
সরকার যেখানে রুগ্ন শিল্প পুনরু-- 
জ্জীবনের জন৷! কোটি কোটি টাকা 
খরচ করছেন সেক্ষেত্রে জনসেবকের 








করবে। ফলে নিজের তৈরণ জানিব 
নিজেরা নায্য মূল্যে পেতে পারবে। 
উৎপাদন যল্বের মালিকানা পাঁর- : 
বর্তনের প্রশ্ন এখনই উঠছে না 
শ্ধ্মমাত মজন্তদার শ্রেণীকে রোখার 
প্রয্নোজনে এক ব্যাপক এঁকাঁবন্ধ 
প্রচেন্টা। এই প্রচেষ্টায় সামল 
মৌলিক উৎপাদক শ্রেণী অর্থাৎ 
শ্রমিক কৃষক এবং উৎপাদন যল্দের 
মালিকানার একাংশ অর্থাৎ মধ্য 
বিত্ত ঝ এমনকি উচ্চবিস্তরাও। এর 
বিরোধিতা করবে কারেমী স্বার্থ 
শিজপপাতিরা কারণ ভারা উৎপাদন 
কৰ্জা করে এবং বল্টন ব্যবস্থাতেও 
তাদের ৰেনামী' বখরা আছে। 


শদর্নি | 


(২য় সংখ্যা )/বের হল 
এতে আছে, 
,রেলধর্মঘট ও দেউলিয়ারা 
স্তালিন * কম্যুনিজষের 
পতাকাত্তবলে জুলিয়াস ফুচিক 
* খাঘসংৰকট ও ভূমিসংস্কার 
হরেকৃষ্ণ কোঙার * তার]- 
শঙ্করের সাহিত্যভজীবন সরোজ 
দত্ত ইত্যাদি 
এক টাকা 
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পপর 


প্রকাশিত হয়েছে 
অধ্যাপক ব্জিনবিহারী পুরকায়স্থ 
অনৃষিত ছু'খানি বই ্ 
লং মার্চের কাহিনী 
[ শোতন বোর্ড বাধাই ] 
মূল্য : নয় টাকা 
জি, ভি, প্লেখানত-এর 
'ইডিহামে ব্যক্তির ভুমিকা! 


- মুল্য : তিন টাকা 


কাঁমাটর সভাপাঁত নির্মলেন্দু ভট্টা- বাড়া খালি করে রাজ্যের বেশ কিছু | বুকমার্ক ০/০ অগ্রণী বুক ক্লাব ' 
সংখ্যক বেকারের কম্সংস্থানের পথ ১, কলেজ হট মার্কেট, কলি-১২ | 
এবং এর ফলে শ্রামকদের রাজনৈতিক কাছে ৰলে বেড়াচ্ছেন যে পত্রিকা ' প্রশস্ত করতে পেছপা হবেন না। 


চার্য সংবাদপত্রের িপোর্টারদের 








সম্পাদক কতৃক নডাণ ইণ্ডিয়া 


প্রেস ৭, 


ERNE & 


বস, 
১৩ 


সম্পাদক হশরেন 
স্কোয়ার কলিকাতা 


থেকে মুদ্রিত এবং দর্পন কার্থালয় ৬১ ম্ট লেন কাঁলিকাভা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


) 


পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকার নেবে £ খাদ্যদপ্তরের হ "শিয়ারী 


হাজী মস্তানের হুমকী 


প্রধানমন্ত্রী অনেক মন্্ীর 
মুধোশ খুলে দেবার শামাণি 


(দর্পণের- সংবাদদাতা 





বোম্বাইয়ের কুখ্যাত হাজী 
মস্তান খেপে গিয়েছে। মস্তান 
শাসিয়েছে যে যাঁদ তার নামে 


'_ প্রকাশ্যে সমালোচনা হয়া, 


তাহলে সে প্রধানমন্ত্রী থেকে 
শুর করে অনেক কেন্দ্রীয় 
মন্দীর মুখোশ খুলে দেৰে। 
মস্তানের বন্তব্য এরা সক- 
লেই তার. কাছ থেকে টাকা 
থেয়েছেন। 

সম্প্রাত হাজশ  মস্তানের 
নাম সংসদে বহুবার শোনা 
গিয়েছে । লোকসভায় শ্রীমধ্ু 
লিমায়ে আঁভযোগ আনেন যে 
চৌরা্চালানীদের এই রাজার 
কাছ থেকে হীন্দরা গান্ধণ 
পয়সা খেয়েছেন এবং দুজনের 
একৱে ছবিও ছাপা হয়েছে। 
অর্থ মন্বকের করচ্ট্রসল্ত্রা 
শ্রীগণেশ মস্তানের কার্ষকলা- 
পের সমালোচনা করেছেন। 
“মার্চ অব দি নেশন” 
কাগজের জনৈক সাংবাঁদক 
মস্তানকে ইন্টারভিউ করেন। 


মস্তান জানায় প্রর্ধানমন্ত্রীর 


পেটোয়া, যশপাল ' ঘপুরের 
মাধ্যমে সে কংগ্রেস দল এবং 
সরকারকে শাসিয়েছে মুখোশ 
খুলে দেবে বলে। 

নয়াল্লশী ইন্টারকনাট- 
নেনটাল হোটেলে মস্তানের 
ঘরে সার্তাশে আগস্ট তাঁরখে 
যশপাল কাপুর আসেন। 
মস্তান চটে আছে এবং এক- 


সময় চেশচক্সে উঠে মন্ত 
গণেশের নাম করে গাল দেয় 
“ওই শালা কালা লম্বু? বলে। 
যশপালকে সে বলে, “বা 
খুশী নাও কিন্তু ওই শালা 
লম্ব্‌ ফাঁদ ফের আঞ্জর নামে 
কিছু 'বলে তাহলে শালার 
এবং তোমাদের সকলের 
মুখোশ খুলে দেব”। 

মস্তানের রাগ তখনো পড়ে 
নী সে প্রশ্ন করে “আমার 
নাম কেন তোমরা প্রকাশ্যে 
আনছ ১ তোমাদের ত আমি 
তিন কোটি টাকা দিয়েইছি। 
আরও চাও ১. কত? তন 
কোটি, চার কোটি? যা চাও 
বল, পাবে। কিল্তু আম্মাকে 
ঘাঁটিও না। তোমাদের বিরুদ্ধে 
অনেক মাল আমার টেপ রেক- 


ডারে আছে ।” 


হাজী মস্তানের জীবন 
শুরু হয়া বোম্বাই বন্দরে 
কুলি "হসাবে। তারপরে সে 
চোরাচালানীদের 
আসে এবং তাদের দলে ভিড়ে 
যায়। অসাধারণ কর্মদক্ষতার 
ফলে সে অচিরেই কুলি মস্তান 
আখ্যা পায়। পরবতশকালে 


পয়সা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার . 


পদোম্া্তি ঘটে এবং নতুন নাম 
হয় হাজী মস্তান। 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 


প্রধানমন্ত্রা গণেশকে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভা থেকে ৰাদ দেওয়ার 
জেয ক্রছেল। 


সংস্পর্শে 


॥  পাঁমবজ্গো যে দর্দীভক্ষি শুর 
হয়েছে তা আরও ব্যাপক আকার 
নেবে এবং রাজ্যের সমস্ত মানুষই 


এর কবলে পড়তে বাধ্য। খাদ্য দণ্ত- ' ' 


আরও খাড়তে থাকে। 





EK য় গর মু অণীহ। 


(দশের সখবাদদাতা) 
| গত ষোল তাঁরখে প্রধানমন্ত্রা 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের 
যুব-ছান্র এক্য কাঁমাটির চার সদস্য 
প্রদীপ নুরুল প্রিয় সুব্রতকে দিল্লীতে 
' আলোচনার জন্য ভেকোঁছলেন। 
বিশ্বস্ত সুরে খবর পাওয়া গেছে 
প্রদীপ নুরুল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করতে গেলেও প্রিয়-স্ম্রতরা 
প্রধানমন্তপর বৈঠক বর্জন করায় রাজ- 
“নৈতিক মহলের অনেকেই -বিস্মিত। 
সিদ্ধার্থ রায় দেবী চট্টোপাধ্যায় 


“* চন্দ্রজৎ যাদব-একে একে সব নেতা 


"পশ্চিমবঙ্গে যুব-ছাত্রদের মধ্যে. এক্য 
প্রীতম্চ; করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবার 
প্রধানমন্ত্রী চেয়োছলেন ব্যাপারটি 
শমাটয়ে দেবার জন্য উদ্যোগ িতে। 
তাই শ্রীমতী গান্ধী ষোলই সেপ্টেম্বর 


মরণ মৈত আবার মনি চান 


এখন আৰার আউস ধান কাটা 
(শেষাংশ সপ্তম পণ্ঠায়) 





১৭শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা শুক্রবার ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ঘ দাম ৪০ পর্দা 


বেলঘরিয়ায় জবত চড় থেনেন 


দেপলির সংবাদদাতা) 


অবশেষে পোঁরমন্ত ও ছাত্র তের হাতে। 
পাঁরষদের উপদেষ্টা সঞ্ডলণর সভা- ঘটনাটি ঘটে গত বুধবার বেল- 
পাত জ্দুরত, মুখাজশ প্রহত হলেন ঘাঁরয়া থানায়। স্থানীয় একটি ইন্জ- 
তাঁরই একদা শিষ্য কামারহাটি কেন্দ্রের নীয়ারিং সংস্থা বেণী ইঞ্জনশয়ারিং 
০০ পালি- (শেষাংশ দ্বিতীয় পম্ঠায়) 





তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 

যান, 8 
করেও প্রধানমন্ীর সঙ্গে দেখা ' 
, বারেন নি আর সত তো গ্যাঁট হয়ে 


এঁক্য কমিটির চার সদস্যকে তাঁর কলকাতাতেই ব্সাছলেন। 
সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লীতে এঁক্য আলোচনার জন্য প্রধান- 
ডেকে পাঠান। সেইমত প্রদীঁপ-নূরুল 


(শেষাংশ হ্বিভীয় পন্ঠায়) 


ককাত| কর্ণোবেশনে মচলাৰহ। 
মী ও কমিশনারের স্বার্থ মিনি 


(দেপশের সংবাদদাতা) 


বলকাতা করপোরেশনে কাজ- 
কর্ম প্রায় অচল । ক্লাস ইভীনয়নের 
প্রায় দুই মাস ব্যাপী আন্দোলনের 


জয়নাল কংগ্রেস সভাপতি হতে আগ্রহী ফলে করপোরেশনের প্রশাসন বাবস্থা 
” এখন প্রায় ভেঙ্গো পড়েছে। 
€র্পশের সংবাদদাতা) পদ পেতে আগ্রহখ। এই পদ পেলে গত নয়ই সেপ্টেশর থেকে 


অরণ মৈত্র আর রাজ্য কংগ্রেস 
সভাপাঁত থাকতে চন না, তান 
রাজ্জ্য মাল্ম্সভায়। ফরে যেতে চান। 
এই কথা তিনি তাঁর ঘাঁনস্ট ম্হুল্গ 
মারফৎ সধাশলস্ট সবাইকে জানাচ্ছেন। 
রাজ্য কংশ্রেসের ওয়াঁকবহাল 
মহল মনে করে যে, ডঃ জয়নাল 
আবোদন রান্জ্য কংগ্রেস “সভ্পাঁতর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী একথা বলছে। 


. আর 


তানি রাজ্য মালুসভা, থেকে-পদত্যাগ 
করতে প্রস্তুত। | 

ডঃ আবোঁদন কিছুদিন ধরে 
বেশ 'প্রগাভশশল” কর্থবার্তা বলছেন, 
তাঁর নাক সি পি আই 
সম্পর্কে নাক সে'টকানো ভাৰটা 
কেটেছে। তল্ততঃ রাজ্য কংগ্রেসে 


সংগ্রাম কার্মীটর তন নেতা অরুণেশ 
দত্ত রায়, শশাগকা মুখার্জী ও সত্য 
ভট্টাচার্য সহ কর্লাকস ইউীনয়নের 
চোদ্দজন সদস্য আঁনাদন্টী কালের 
জন্য অনশনে বসেছেন, দাবী আদা- 
য়ের উদ্দেশ্যে । গত ষোল তাঁরখে 
সুরেন ব্যানার্জী রোডের কর্পোরেশন 


অফিসে গিয়ে দৌখ ইণ্ডিয়ান মেড” 


ক্যাল এ্যাসোসয়েশনের পক্ষ থেকে . 
কয়েকজন ডান্তার এসেছেন অনশন- 
ব্রতীদের স্বাস্থ্য পরাক্ষা করতে। 
জানা গেল কয়েকজনের অবস্থা খুবই 


অবনাতর দদকে। অঞ্চ এ রিপোর্ট 
প্রেসে দেওয়ার সময় পর্যন্ত মীমাং- 
সার কোন সূত্র পাওয়া যায় বনি। 
ক্লক ইউনিয়নের দাবী ছিল 
চোদ্দ দফা। তার মধ্যে প্রধান দা 
দাবী- প্রমোশনের সুযোগ বুদ্ধি ও 
'বাঁভন্ জেলায় যারা কালেকশনের 
কাজ করেন তাদের প্রস্নোজ্নায় 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রথমে আযাড- 
(শেষাংশ দ্বিতীয় গষ্ঠায়? 





পদ্চিমবঞ্ছোর মখ্যম্যী শ্রীসিদ্ধারথ 
রায় দৈদিন- বলেছেন “অনাহারে 
কাউকে ধরতে দোব না” সেদিনই: 
সংবাদপত্রে রিপোর্ট রৈরিয়েছে যে, 
জলপ্রাইগুড়ি জেঁলায় চারশো জন 
অনাহারে মারা গেছে। এ খবর দিয়ে- 


দুমুঠো খেতে পাওয়া যঁয়। ট্রেনে 
তাদের উঠতে না দিলেও তাদের 
আল্রকৰনো যাবে না! আনা হাটা- 
পথে আসছে।; কারণ তাদের প্রাণের 
‘ দায়। 

তার মানে পশ্চিমবঞ্গে দভর্ষি 
শুর হয়ে গেছে। ঘাসপাতা "সিদ্ধ 
আর 2? ও অন্যন্য অখাদ্য 
খেয়ে জাঁৰনধারণ করছে মানুষ৷ 
একমাত্র কোলের সন্তানকে জলের 
দরে বিকিয়ে দিচ্ছে হাটে, শেষ. সম্বল 
জমিজমা কু'ড়েঘর গাঁয়ের জোতদার 
সহাজনের হাতে তুলে দিয়ে শহরের 
ফুটপাতে প্লাটফর্মে যাষাবরের 
সংসার পেতে বিকচ্ফোঁয়ত নেনে 
সমস্বরে বাবুদের পা জাঁড়য়ে 
গোগাচ্ছে চীৎকার করছে। আবার 
সেই “ফ্যান দেবে মা? আর্ত চাঁৎ- 


তুলোঁছলেন তা বিধানবা্ুর মান 
সঁভাকে ক্াপয়ে দিয়েছিল ).১৯৬৬ 
সালের খাদ্য আন্দোলন ছল অরও 
জীর এবং তারই ফলশ্রীততে ৯৯৬৭ 
সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরা" 
জয়। এবার বাম্পল্ধীরা এত স্তিমিত 


= 


ডে 


| মিণিএম। 


_(দর্পপের সংবাদদাতা) 

- মাকসিবাদী কামউনিস্ট পাট 
রাজ্যের এই গানক সংকটে তাদের 
আন্দোলনকে আরো ' সম্প্রসারত 
করূর কথা ভাবছেন। সম্প্রাত এক! 
সাংবাদিক বৈঠকে সি পি এম নেতা 
প্রমোদ" দীশগঠপ্ত জানিয়েছেন যে গত 
ব্যাপী অধিবেশনে আগামধ দিনের 


টি 


ই প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে। 
 পনেরোই অক্টোবর পর্ষল্তি প্রচার কন- 


আগামী 


ভেনশন,  সভা-দামাত, মিছিল, 
ঘেরাও এবং মজুত উদ্ধারের মাধ্যমে 
আন্দোলনকে সর্বস্তরের: মানুষের 
মধ্যে ছড়ানোর প্র স চালানো হবে। 
রাজ্যের দুটা বামপল্থী দল পৃথক- 
ভাবে কংগ্রেস এবং জনসংঘের সংগে 


- ঘটনাকে শ্রীদাশগ্প্ত জনগণের স্বতঃ- 
-ফূর্ত আদ্দালন . এৰং 


ধিক্ষোভের 
প্রকাশ বলেই মনে করেন। কংগ্রে- 
সের যুব এবং ছাত্র সংগঠনগদীল এই 
আন্দোলনে ভীত হয়ো সরকারকে 
মৃদু সমালোচনার ভাণ করছে। 
কংগ্রেসী যুব ছাত্ররা মজুত উদ্ধারের 
নামে যে আভযার্ন চালাচ্ছে" তাতে 
বড় বড় ব্যবসায়ীরা ছাড় পেয়ে 
ষাচ্ছে। রাঘববোয়ালদের গায়ে হাত 
পড়ছে না। অনাহারক্লিস্ট বিক্ষৃত্ধ 
মানুষদের ভাঁওতা দেবার জন্যেই মজুত 


এঁক্য প্রতিষ্ঠা 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


মন্ত্র আমলাণ প্রত্যাখ্যান করায় 


রাজনৌতক মহলের ধারণা 'প্রিয়- 
সুব্রত আর. এঁক্য স্থাপনে আগ্রহী 
নয় এমনাক প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধেও 
নয়। প্রিয-সুব্রতর একের জন্য 


' অনীহী হয়ত তাঁদের নিজ. গোষ্ঠীর 


মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্যও 'হতে পারৈ। 
এখন প্রিয়-সুব্রত এক গোম্ঠীতে 
{কিনা তী. বলা দুরূহ .. তৈমীন, 


নুরুল-প্রদপ এভাঁদন মনে করতেন - 


যে, লক্ষম়কান্ত বসু, পঙ্কজ ব্যানাজশী 


সোমেন মি অথবা ঝাঁরদবরণ দাশ 


ইত্যাদি অনেকেই তাঁদের অন্গামী। 
লক্ষরী-পক্কজ-সোমেন- বারদ 


-গত রাবিবার সেন্ট পলস কলেজের 


একটি ঘরে মিলিত হয়ে ঠিক করে” 
ছেন যে, তাঁরা একজোট এবং তাঁরা 
ব্যপক আন্দোলন চীলাবেন। অবশ্যই 
রাজ্যব্যাপশ নিজেদের নেতৃত্ব প্রাতান্ঠিত 


করাই তদের উদ্দেশ্য। .. - 
অর সৌগত সুদীপ প্রমুখ 
দেবীবাবুর দিকে চৈয়ে 


কেন? হাজার হাজার কুইন্টল চাল, 7888 নির্দেশের 
গুদামে মজুত থাকবে আর মাননুষ পুরু জন্য। দেবাঁবাবু হঠাৎ চুপচাপ হয়ে 


না খেয়ে মরবে? 


গেছেন । 


ঘাোননে 


নামছেন 


উদ্ধারের ঘটনা ফল্মও করে প্রসারিত: 
হচ্ছে। উদ্ধার করা খাদ্য স্মগ্রাঁও * 


জনসাধারণের মধ্যে সমানভাবে বাণ্টত 
' স্বাকৃতি। ম্নার্শদাবার্দ ঘাটাত জেলা 
. হওয়া সত্বেও সেখানে দু 'টাকা থেকে 


হচ্ছে না।, 
_. প্াজ্য কমিটির সভায়, বিভিন 
জেলার প্রীতাঁনীধদের কাছ থেকে 
পাওয়া, অনাহার মৃত্যুর একাটি 
রাজ্যে এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা এক 
হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। 'যাঁদও 
জ্জলী থেকে খবর এসে পেশছয়ান। 
প্রমোদবাবূর হিসেবে জলপাইগনীড় 
জেলায় অনাহার মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 
বিরাশি। কিল্তু পরেরাঁদনই জল- 


পাইগুড় জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁতি 


জগদানন্দ রায় . কৰুল করেছেন যে; 
এ জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা চারশো, 


অণ্চলে লঞ্গরখানা এবং চাঁপ ক্যান্টিন 
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খোলার ব্যাপারেও  অরকারী ডর 


বিজ জেলার চাল ভার! 
অর্থাৎ পাঁচ টাকা থেকে ছয়; টাকা । 
গতবারের থেক উৎপাদন ' এবার 
বেশী-ঞ্টা রাজ্য - সরকারেরই - 


আড়াই টাকা কো জি চারা 
যাচ্ছে। ধান চল সংগ্রহের প্রার- 
ম্ভেই পুনরায় সরকারের ব্যর্থতা. 
সূচীত হচ্ছে। ফলস্বরূপ সরকার 
যে জোতদার কালোবাজ'রীর হাতের 
পৃতুল একথাই প্রম্মাণত হয়। 
সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে 
জনমত ব্যাপক আকারে সংগঠিত 


রুরার জন্যে প্রমোদবাবু আরেকধাপ 


এাঁগয়ে গিয়ে চুড়ান্ত আন্দোলনের 
একটি প্রস্তাব রেখেছেন। আঁফস 
কাছারী কলে কারখানায়! সব শ্রম- 
জীবাঁ মানুষদের কাছে “রেশন দাও) 
রেশন কেনার পয়সা দাও?” “যেমন 
খাওয়া তেমনি কাজ” ইত্যাদি স্লোগা- 
নের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোল'র 
আবেদন জানয়েছেন। 


কর্পোরেশনে অচলাবস্থা 
| (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


দি Ht 
ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলো- 
চনায় বসেন এবং ইউনিয়নের কিছ 
কিছু. কিছ দাবা মেনে লেন। 
শ্রীগাঙ্গুলী মেনে নেওয়া দাবীগনীলর 
সমর্থনে লিখিত সুপারিশও করেন। 
এর পর শ্রীগাদলী অসনস্থ হয়ে- 
ছুটিতে চলে যান। সমস্ত ক্ষমতা 
কাঁমশনার সমাদ্দার সাহেবের হাতে 
চলে আসে। তান কয়েকবার ইউ-. 


প্রীতীনীধ পৌরমল্তী সুব্রত সুখা- 
জশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুব্রত- 
বাবু কামিশনারের সঙ্গে আলোচনার 
পরামর্শ দিযে নিজের দায়িত্ব এাঁড়য়ে 


আন্দোলনের একটা স্তরে যখন 
মীমাংসার একটা সূত্র পাওয়া গৈল 
এবং ইউনিয়ন নেতারা 'বাজীও হলৈন 
এই শর্তে যে আবার আলোচনা করে 
সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হৰে। তখন 
আন্দোলন তুলে নেওয়া হল। 'কল্তু 
কমিশনার আলোচনায় বসার আগেই 


কার হারে আন্দোলনের ' সময়কার 
বেতন কাটার আদেশ জারী করে 
বসলেন। ফলে চারজনের ধর্ণা ও 
টিফিনের সময়: সব কর্মীর বিক্ষোভ 
প্রদর্শনকে৷ কাঁমশনার ইচ্ছে করে কর্ম- 
বিরত আন্দোলনের “দিকে ঠেলে 
শিলেন। শুরু হল ক্লাক্স ইউানয়- 
নের নেতৃত্বে আগম্টের বাইশ তারিখ 
থেকে আড়াই হাজার কর্মীর লাগা- 
তার কর্মাবরাত। 'এবং সর্বশেষে 
সেপ্টেম্বরের নয় তারথ থেকে আঁন- 
দর্টি কালের জন্য অনশন। ' 

একথা বলার মত যথেষ্ট কারণ 


আছে যে, কমিশনার করপোরেশনের £ 


কর্মচারী ও নাগারকদের স্বার্থরক্ষার 
থেকে অন্ন ও জের স্বার্থে রাজ- 


নণীত করতেই বেশী আগ্রহী। না, 


হলে বোলফদের প্রম্মেশনের সুযোগ 


সমস্ত নজীর ভেঙ্গে শতকরা আটা. 


ভাগ বাঁদ্ধ করা হল যেহেতু বৌলফ 
দের ইউনিয়নাট স্বব্রতবাবূর বশংঝদ। 
অঞ্চচ দ্বেরোণীদের শতকরা দশ ভাগ 


. প্রমোশনের সুযোগ বৃদ্ধি" করতে 


কাঁমশনার নারাজ। অথচ এর জন্য 
বৌলফদের তুলনায় খরচের পাঁরমাণ 
খুবই: সামান্য।। এই বৈষম্যের কারণ 
ক্লাক্সি ইউীনয়নে সুব্রতবাবুর বশং- 
বদদের প্রভাব নগণ্য। - এ 
। “পোঁরমর্ল্মী এবং কাঁমশনার এখন 
আপোষের পথে না গয়ে আন্দোলন 
অত্যন্ত অগ্ণআাল্ক উপায়ে ভেঙ্গে 
দেওয়ার কাজে নেমেছেন। এদের 


বাবুর দালাল ইউনিস্নন কো-আর্ড- 
নৈশন কাটি মন্ত্রী এবং কমিশনার 
কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে পাওয়ার 


বিভেদ সৃষ্টি করা ঘায়। ' 


০ 


রত চড় খেলেন 


্েথম গ্টোর পর) রি 
কৌম্পানীতৈ এন এল সি সি ও 
সুত্রতবাবুর ইউনিয়নের মধ্যে রেষাঁত 
রোঁষর জের হিসাবে বেলঘরিয়ার এ 
নাটকীয় ঘটনা ঘটো। . te 

বেণী ইঞ্জিনীয়ারংয়ে লক্ষ্মী 
ইউনিয়নের বিবাদের তরফ ফরদালা 


ঘারিয়ায় যান। সত্চে-ছিলেন দেবপ্রসাদ 


রায় ওরফে িঠু। সুব্রতবাবু যাও- 


কয়েন এদিন বেলঘারয়ায় আসতে। 
সেই মত উভয় পক্ষই বেলঘাঁরয়ায় 
হাজির হন। . 

স্বব্রতৰাবযু যখন শে তনেক ॥ 
লোকের - শোভাষারা নিয়ে বেপী,, 
ইঁঞ্জনীয়ারং থেকে মিটিং করে 


শফরাছিলেন তখন লক্ষী বস প্রায় 


হাজার খানিক লোক 'নয়ে বেণী 
ইর্জনশীয্ারংয়ের দিকে যাত্রা করেন 
স্থানীয় .এন এল সি সি আঁফস 
থেকে৷. পাঁথমধ্যে উভয় পক্ষ মুখো- 
মুখ হয়ে যায়। পযালশ স্ক্রত- 
বাবুর লোকজনদের ব্যারিকেড করে 
রাখে। লক্ষীবাবুর অনং্গামীরা 
রাস্তা অবরোধ করেন এবং চারাদক 
থেকে সুব্রতবাবুদের “ঘিরে ফেজেন। 
এই সময় উভর়্পক্ষই ঝদানুবাদ 
শুরু করে দেয়। 

ৰাবদদের অবরোধ ও ঘেরাও তুলে 
নিতে বলেন। এবং লক্ষরীবাবুদেরঞ্ 


এই সময় -স্য্রতবাৰ; স্থানীয় 
এম এল এর 'বরুদ্ধে ঘেরাওকারী- 
দের নেতৃত্ব করছিগ্পেন। বেশ ফি 
গরম গরম কথা বলেন আর যায় 
কোথায় প্রদাঁপ পালিত হঠাৎ এগিয়ে 
এসৈ সব্রতবাকুর গালে এক চড় 
কষিয়ে দিলেন। 

ক্রোধে স্ুব্রতবাবু থরথর: করে 
কাঁপছিলেন। এমন সময় প্রদীপ 
পালিতের অনুশামীরা সুর্রতবীব ও 
দেবপ্রর্সাদের মখে থুথু 'ছেটাতে 
থাকে৷ কেউ কেউ জামা ধরে টান 
টানি শুরু করে দেয়। প্দীলশ হত- 
বা্ি। অবশেষে সুর্রতবাব্‌ উপস্থিত 
প্রদীপ পালিত ও তার অনগামী- 
দর কাছে ক্ষমা চিয়ে আর বেল-: 
ঘাঁরয়ায় আসবেন না: বলে প্রাতশ্র্ীত 
দিলে নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই 
পান। 


দ্পপি 1 শুক্রবার ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ 


আমদানী 


লাইসেন্স : 


কেলেঙ্কারীর ঘাৱ বাহিনী 


কপিল রায় 


নতুনাদল্লশ' বারোই সেপ্টেম্বর__ 
যে "আমদানী লাইসেন্স কেলে- 
কারীর” আলেচ্চনাকে' থন্ধ করৰার 
জন্য কংগ্রেসদল এমন বেপরোয়াভাবে 
িরোধীপক্ষীয়দের যাবতীয় দাবীকে 
নিছাক৷ বিপুল 'সংখ্যাধীক্ছের জেরে 
দাঁবয়ে। দেবার চেস্টা করলেন শেষ 
পর্যন্ত সেই আলোচনাকে কিন্তু 
শাসকদল দ্ধ করতে পারলেন না। 
বিষয়টি বারে বারে সংসদের দুই 
ভবনে এসেছে। প্রায় এক পক্ষকাল 
ধরে এই ব্যাপারটিই যেন সংসদের 
মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠোছিল। 
তবে কংগ্রেসের একমাত্র সান্ত্বনা সম্ভ- 
বত এই যে আলেচচনা বন্ধ না করতে 
পারলেও তার! এই ব্যাপারে সংস- 
দায় কাঁমাটর দ্বারা তদল্তকে বন্ধ 
করাতে পেরেছে আর এই বন্ধ করা- 
নোর ব্যাপারে তাদের পুল সংখ্যা" 
ধিকা যে বিশেষ কার্যকরী ছিল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। কংগ্রেস 
পক্ষীয় বস্তাদের অনেকের মনেই যে 
প্রবল অন্তদ্বন্ব চলছিল তার হীঞ্গিত 
দেখা গেল তাঁদের ভিত 
অসারতায়। 

দি Ha 
সোমবারে (নয়ই. সেপ্টেম্বর) এই 
নিষাঁয়টি নিলে 'লোকসভংগ্মা একটানা 
সাত ঘন্টার ওপর আলোচনা হল 
অথচ লোকসভার যে একুশ জন" সদস্য 
(ঞদের সকলেই কংগ্রেস দলভুন্ত) 
এই কেলেজ্কারীর সঙ্গে জাঁড়ত 
স্মারকালিপিতে স্বাক্ষর দিয়োছলেন 
বলে অভিযোগ উঠেছে এবং যাঁদের 
একজন ছাড়া আর সবাই তাঁদের এই 
সইকে জাল বলে গত তেসরা সেপ্টে- 
দ্বলর লাকসভায় বিবৃতি 'দিষে- 
ছিলেন তাঁদের কেউই কিন্তু নয়ই 
তারিখের আলোচনা মুখ খোলেন 
নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু 
তেসরা তাঁরখে সংসদাঁয়। কাঁ্মাটর 
দ্বারা তদন্ত দাঁব করেছিলেন। আর 
সেই কারণেই ক আলাখিত “হুইপ” 
চাঁলয়ে সরকারপক্ষ তাঁদের নিজ 
দলীয় এই' সব সদস্যের. মুখ বন্ধ 
করলেন? 

আর একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, এই 
স্মারকাঁলাপতে স্বাক্ষরদানকারী বলে 
বাণত একশ জনের মধ্যে তের জনই 
হচ্ছেন বিহারের এবং প্রান্তন বিদেশ- 
বাণিজ্য মন্ত্রী ও বর্তমান রেলমন্ত্রী 
শ্রীললিতনারারণ 'মিশ্রের বিশেষ সম- 
ক। উনিশশো বাহাত্তর সনের 
তেইশে নভেম্বর এই স্মারকাঁলাপ- 
খানি শ্ীমশ্র পেয়োছলেন। সেই সময়ে 
সংসদের শীতকালীন আঁধবেশন চল- 
ছিল, পরবর্তী, বাজেট বৈঠক শুরু 
হয়েছিল উনিশশো তেফ্নাত্তর স'নর 
ফেব্রুয়ারীতে আর মাঁল্্রসভার রদবদল 
হয়েছিল উনিশশো 'ঁতযাত্তর্ব সনের 
চৌঠা ফেবরুয্সরী। তেইশে নভেম্ব- 


সাক্ষাৎ হয়েছে। তান ক এ সময়ে 
এই স্বাক্ষরকারীদের কাউকে তাঁদের 
স্মারকাঁলাপর সম্পর্কে কিছু বলে" 
ছিলেন ১ বলে থাকলে, আজ যাঁরা 
তাঁদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে 
বলছেন সে সময়ে তাঁরা সে ব্যাপারে 
কাঁ বল্লোছছলেন ১ তাঁরা তখন এ 
বিষয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰা 
নি কেন? আর দেখাসাক্ষাতের 
সময়ে শ্রীমশ্র কিছু না বলে থাকলে 
তারই বা কারণ ছি? কারুর কোন 
চিঠিপত্র পাবার পরে তার সঙ্গে 
দেখা হলে সেই, চিঠর উল্লেখাঁদ 
তো স্বাভাবিক সৌজন্যরপীতি। এক্ষেত্রে 
তার ব্যতিক্রম হবার কারণ কি? ছয় 
_ মাস আগে সি বি আই গিয়ে তাঁদের 
"স্বাক্ষর _ যাচাই করে এল অথচ তা 
নিয়েও এদের কেউ কিছুই কাউকে 
বললেন না কেন ১ এটাও লক্ষণীয় 
যে দাক্ষিণাত্যের প্রান্তন ফরাসী ___ 
শাসিত অণ্চলের কিছু সংখ্যক 
বাঁণজ্যসংস্থার ব্যাপারে বিহার, 


উত্তরপ্রদেশ ও জম্ম; থেকে নির্বাচিত, 


এই' একুশজন কংগ্রেস সদস্য হঠাৎ 
{বিশেষ সহৃদয় হলেন। শ্রীমিশ্রের 
আগে যে তিনজন মল্তী এই মন্রশ- 
লয়র দায়িত্বে দছলেন সেই শ্রীব্গী- 


“রাম ভগত, শ্রীমানভাই শাহ ও 


শ্রীদীনেশ সিং কিন্তু এই সংস্থা- 
মুলির দাৰশ স্বীকার করেন নি। যাই” 
হোক শ্রীখশ্রের সময়ে যে স্মারক- 
াঁপ এল তার ভীত্ততে আবার 
পরনার্ধবেচনা, শুরু হল, যে মামলা 
উক্ত ব্যবসায়ী সংস্থাগুলে দায়ের 
করোছল সেগনীলকে তুলে নেওয়া 
হল। শোনা যায়৷ এই প্রসঙ্গে নাক 
কিছু নেপথ্য প্রশ্নাস হয়োছল আব 
তারই ফলে আপোস হল। কেন 
মামলা প্রত্যাহত হয়োছল- সে কথা 
বর্তমান বাণিজ্যমল্লশ . শ্রীদেবীগ্রসাদ 
চট্টাপাধ্য্য জানাবেন কি? 

এই আমদানী লাইসেন্স দ্রানেব 
ব্যাপারটা যখন “ দেবীবাবুব মঞ্জুরীর 
জন্য তাঁর কাছে এসোঁছল, শোনা 
যায় তান নাক তখন এই স্মারক- 
পর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই 
জানতেন না। অর্থাৎ মন্ত্রী মশায়ের 
বিবেচনার জন্য তাঁর স'মনে যে 
ফাইলখাীন উপস্থাপিত কর! হয়ে, 
ছিল তাতে এই স্মরকাঁজাঁপখাঁন 
ছিল না। এটা সত্য হলে তার কারণ 
সম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া বাঞ্চনীয়! 

এই আমদানী লাইসেন্স কেলে- 


গত পয়লা সেপ্টেম্বর 
কাছে যে এজাহার (ফোর্ট ইনফর- 
মেশন রিপোর্ট) পেশ করা হয়েছে 


শ্রীতুলমোহন রামকে মাহে ও. ইয়া- 
নানের ত'মদানঞখঁকারীর প্রতি 
লাইসেন্স বাবদ দশ হাজার টাকা 
করে দিয়েছে।  শ্রীতুলমোহন রামকে 
সাতাঁট লাইসেন্স বাবদ তাই একুনে 


সত্তর হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। । 


এজাহারে দেখা যায় যে, ইয়ানাম 
আযন্ড মাহে ইম্পোর্টার্স আসো- 
সিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীএম কে 


পিচ্লে শ্রীগুরুবচন সিং ও শ্রীকে ভি. 


নায়ারকে সঙ্গে য়ে শ্রীতুলমোহন- 
রামের সঙ্গে দেখা করেন। এই বৈঠকে 
বিহারের প্রান্তন কংগ্রেস এম পি 
শ্রীষোশেন্দ্র ঝাও , উপস্থিত 'ছিলেন। 


আই পি সার ৪২০, ৪৬২, ৪৬৮ 
ও ১২০ 'ৰ ধারা অনুসারে প্রব- 
গনা, জালিয়াত ও যড়ন্তের আঁভ- 
যোগ করা হয়েছে৷ আভযোগে বলা 
হয়েছে যে শ্রীতুলমোহনরাম পহল-ঃ 
শের কাছে স্বীকার করছেন যে তান 
এই স্মাবকালাঁপতে সই করেছেন। 
স্মারকাঁলাপখান শ্রীপজ্লে তাঁর কাছে 
এনৌছিলেন এবং সই করবার পরে 
তান সেখানি শ্রীপন্লেকে ফেরৎ 
দেন। এ স্মারকালাপতে আর কেউ 


লোড-শেডিংয়ের ফলে আপনার দুর্ভোগ যেখানে 
মাত্র কয়েক ঘণ্টার, সেখানে এ ধরনের উৎপাতের দরুন 
। আপনার ভোগান্তি কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে। 


গকারণ সম্পর্কে সরকারপক্ষ থেকে । বিছ্যুৎ পর্ধতের যন্ত্রপাতি দেশ ও দশের সম্পদ | 


তেন না। 
রি 
রয়েছেন তা কেউ বলতে পারেন না। 
তবে তাঁর ক্ষার্যকলাপ সম্পর্কে গত 
নয়ই সেপ্টেম্বব লোকসভায় জন- 
সংঘ নেতা প্রীঅটলাবিহ|রী বাজপেয় 
যে সব আঁভযোগ করেছেন সে সবই 
মুবুতর। যেমন, বিশ্বকর্মা সল্ট 
কোম্পানী নামক একটা সংস্থাকে 
রেল ওয়াগন পাইয়ে দিয়ে শ্রীতুল- 
মোহন রাম নাক একুশ হাজার 
টাকার একখান চেক নিয়োছলেন 
কোন এক স্ররেদ্দ্ুকুমার সিংহের 
নামে, আঁভযোগ করলেন শ্রীবাজ- 
পেয়ী। ভ্রীবাজপেয়ী আরও জানালেন 
যে এই চেকর্খাঁন ষ্টেট ব্যা্ক' অব 
[বিকানীরের ওপরে দেওয়া হয়েছিল 
এবং আঠাশে ফেব্রুয়ারীর তাঁরখ 
দেওয়া থাকলেও সোঁট ভাঁঙয়ে 
নেওয়া, হয়োছিল ছাঁব্বশ তাঁরখে। 
ব্যাপারাট ব্যাঙ্ক কর্ভূপক্ষের নজরে 
এলে তাঁরা সংরেন্দ্রকুমার সংহের 
শ্রীতুলমোহন রামের নতুন 'দিল্লাস্থ 


এ 
ৰ 





সরকার] বাসভবনে যান কারণ এই 
সরেরন্্রকুমার নাকি শ্রীতুলমোহন- 
বামের সাভেষ্টিস কোয়াণর্সে বাস 
করতেন। অবশ্য শ্রীতুলমোহন রামের 
স্মী নক ব্যাক কর্তৃপক্ষকে 
জানিয়োছল্নে যে স্ংরেন্দ্রকুমার 
তাঁদের সাভেন্টস কোয়াটর্সে থাকেন 
না। এই ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য কোন 
সংসদীয় কাঁমাটর সামনে পেশ করতে 
শ্রীবজপেয়ী রাজশী আছেন বলে 


তান আরও বললেন ষে রেলমন্ত 
শ্রীমশ্রের সঙ্গে শ্রীতুলমোহন রামের 
নিবিড় ঘানিষ্টীতা। তাই নিজ গ্রামে 
শ্রীতুলমোহন রাম শ্রীমিশ্রের স্বর্গত 
দপতৃদেব পণ্ডিত রাঁবনন্দন মিশরের 
নামে একটি স্কুল গড়ে তুলছেন। 
এজাহারে এর উল্লেখ না থাক" 
লেও এ কথা এখন শোনা যাচ্ছে যে 
এই আমদানী লাইসেন্সগুলি শ্রীতুল- 
মোহন রাম্‌ নাক নিজেই 'সরকারী 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





A 





সাহায্য করুন. 
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রের পরে প্রায় একমার্ন লোকসভার 
বৈঠক চলেছিল আর সে সময়ে প্রায় 





তাতে এই আভিষোগ আছে যে * ঞপস্িসন্যল আাবদ্য সিহত পার 
লোকসভ,র কংগ্রেস দলীয় সদস্য 


,*চরম নিপাঁড়ন, 
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ফর ডবল 
ৰা তর্ক সরাতেছিচ্ইছে * সেকথা । 
-পা মেনে নেবার মৃত নিববিক্ি 
দিছি শরির কাছা নেই বে মক রিডিং 
০০ র 


কিকে (বাক দাবা 
চে. 


হে 


৬০৮৮৮ পাত 


মল আঁত সত ত 


চার/মডুমদারের,ৰাজগীতি 


পশ্চিমবঙ্গের ব্যান্ধজাীবা শ্রামক- 
দের পক্ষ থেকে “চারু: মজুমদারের 
রজনীত প্রামজ্ে” যে চিঠি সম্প্রাত 
দ্পণে প্রকাশিত হয়েছে, সে 
‘সম্পর্কে আমার কিছু বন্তব্য আছে। 
চিঠিখানতে অনেক পাঁরমাণে ক্রোধ 
এবং ভাবাঝেগ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ 
পেয়েছে। এজন্য একটা কথা গেড়া- 
তেই বলে রাখ যে রাজনশীতিতে 
বিশেষ করে মার্কসবাদী রাজনীতির 
ক্ষেত্র * উচ্ছ্বাস কিংবা ভাবাবেগ ও 
ক্রেধের স্থান নেই। ষে-বন্তব্য যুক্ত 
বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক, চিন্তার-উপর 
প্রাতীষ্ঠত নয়, মাকাঁসবাদের দৃম্টি- 
কোণ থেকে৷ বিচার করলে তা অর্থ" 
হাঁন। আশা কাঁর বঢদ্ধজাঁবা শ্রমি- 
কেরা এই সহজ অঞ্চ স্পষ্ট সত্যকে 
ভুলে যাবেন না। 
্বাধীনতা-উত্তর? ভরতে গত 
দ্যাভিক্ষি, অনাহার ও মহ মারীর 
ফলে জীবন সস্তা হয়৷ উঠেছে এবং 
লক্ষ লক্ষ লোকের মূতুঃ হয়েছে__ 


- এট: আত খাঁটি কথা! দেই শোচনীয় 


মৃত্যু এবং অসহায় মানুষের উপর 
লাঞ্ছনা দুর করার 
জনই তো মার্কসবাদী রাজনীতির 
অবতারণা । এই' জন্যই, তো মাকসি- 


বাদীর মৃত্যুবরণ করে--থাকেন।। 


এখানে দুটো মৃত্যুর কথা বলা হল।., 
একাঁটি অবাঞ্ছিত মত্যু রোধ করতে 
গয়ে অপর একাঁটি মহান মৃত্যুবরণ 
করা। একাঁট উদ্দেশ) অপরাঁট 
উপায়। এই উদ্েশ/ বা উপায়কে 
গীলয়ে ফেললে চলবে না। উপায় 
যাই হোক না কেন, তা যাতে উদ্দেশ্য 
সাধনে সক্ষম হয় এটা প্রত্যেক মাকাস' 
বাদীকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। 
কমরেড চারু মজনমদার তাঁর রাজ- 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে 
গিয়ে যে উপায় বা পথ গ্রহণ করে- 
ছেন তা কতর্টা সার্থক. হয়েছে: সেটা 
ধবশেলিষণ করে দেখে, তবেই সেই 
রাজনীতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ 
করা চলে । কমরেড চারুবাবূর রাজ- 


নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 


হাজার হাজার যুবশান্ত এগিয়ে এসে 
যে অপারসীম দুখ ও মৃত্যুবরণ 
করেছে তার ফলে সেই রাজনৈতক 
উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তা কতটা 
সহায়ক হয়েছে। চারু মজুমদার 
মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের যে জেহাদ 
ঘোষণা করেছিলেন তার ফলশ্রননাত 
দিক তা নিশ্চয়ই আমাদের বাদ্ধিজনীবী 
শ্রমিক বন্ধুগণ ভেবে দেখেছেন। 
হাজার হাজার প্রাণ বাল হয়েছে। 
বহু আদর্শঝদী যুবক আজ কারা 
প্রাচীরের অন্তরালে নির্মম অত্টা- 
চারে ও নিসীড়নে পঞ্গ্ হয়ে মৃত্যুর 
অপেক্ষায় প্রহর গুনছে । কল্তু যে 
আবেগ-তরঞ্গা ভাদের হৃদয়কে মহৎ 
প্রেরণায় উজ্জীবৃত করেছিল, তার 


কণামাঘও ক বিরাট ও বিপুল জন- 
সাধারণের মধ্যে কোন্‌ প্রীতীক্রিয়। 
সমষ্ট করতে পেরেছে ১ আঁধকাংশ 


মানুষই তা সে শিক্ষিত হোন বা. 


আঁশাক্ষিত হোন এনব্যাপারে চরম 
উদাসীন দেখাচ্ছেন। আপনাদের 
চিঠির ভাষায়ই থলি “এই অনাচারের 
বিরুদ্ধে কেউ একটা আগুলও তুলল 
না।” তা হলে লাভ হল ক? অথচ 
আদম একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মৃত্যু- 
জয়ী শহীদ ক্ষুদিরাম লাট! সাহেবকে 
হত্যা করতে গিয়ে একজন ভুল 
ব্যন্তকে হত্যা করে ফাঁসকাঠে মৃতু) 
বরণ করোছলেন। যতাঁন দাস জেলে 


- অনশন করে মৃত্যুবরণ করলেন। এই 


দুটি মৃত্যু তৎকালে আসমদুদ্র িমা- 
চল বৃহত্তর ভারতবর্ষে কা অভূত- 
পূর্ব সাড়া এবং প্রেরণা জাগিও়- 
ছিল তা বোধ কার আমাদের ব্যদ্ধ- 
করবেন। সেই আলোকে শবচার 
করলে, এত সহস্র বীরের মুত্যুবরণ 
উদ্দেশ্য সাধনে ঝুর্থ: হয়েছে বলে 
মনে করা অসঞ্গত হবে না। 
বস্তুত মার্কসবাদী রাজনশীততে 
অন্লাস 1কংৰা -রজনৌতিক হত্যার 
কোন স্থান নেই। এ কাজ কোন, 
উদ্দেশ্যই সাধন হতে পারে না. বরং 
শ!স্কশ্রেণীর হাতকে শক্ত ও নির্মম 
করে তোলে। অজ্ঞ ও আঁশীক্ষত 
জনসাধারণের মধ্যে পাল্টা সন্দাস ও 
বিভীষিকা সংষ্টি করে তাদের বিরূপ 
করে তুলতে শাসকশ্রেণী বহুলাংশে 
দফল হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে হয়ে- 
ছেও তই। একাঁটি কনেষ্টবল কিংবা 
জোতদারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
পুলিশ" যে নির্সম প্রাতিশোধ নিয়েছে 
তাতে জনসাধারণ এ ধরণের আন্দো- 
লনের প্রতি কোনক্রমেই সহানু- 
ভূতিশীল হতে পারোন। যে কোন 
রাজনৈতিক আন্দেলন করতে গেলে. 
তর পেছনে অগণিত মানুষের 
বিপুল মণসমর্থন থাকা চাই। জন - 
সাধারণকে এজন্য ব্যাপক রাজনোতক 


করোছিলেন ১৯ কখনই নয়। প্রথম 
থেকেই তারা “খতম করার” রাজ- 


নীতি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়- 


লেন। প্রথম: দিকে আরা অদের কম- 
ক্ষেতকে পল্লী অঞ্চলের মধ্যে সীমা- 
বন্ধ রেখোছলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
গ্রাম ছেড়ে কলকাতা এবং শহব অণ্য- 
লের দিকে সরে এলেন। ফলে 
শাসকশ্রেণীর, আরো চ্হাবধা হয়ে 
গেল। এই প্রসঙ্গে আরো একটা 
কথা মনে র'খতে -হবে। জন কয়েক' 
কনেষ্টবল অথবা জোতদার খত 
করলে কি ধনভাঁন্নিক বুজে 


শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে বলে 
চারবাবধর দলের লোকেরা মনে 
করেন। বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র এমনই 
যাতে একজন কনেম্টবল মারা গেলে 


হু তার জায়গায় হাজার কনেম্টবল এসে 


স্থান গ্রহণ করবে। একজন জোত- 
দার খতম হলে তার উত্তরাধিকার 
হিসাবে আরো পাঁচজন জোতদার 
এসে সে স্থান নেবে। অথচ শসন- 
ব্যবস্থা ঠিক একস্থানেই দাঁড়ুয়ে 
থাকবে। ক্লাইৰ কার্জনের মৃত্যু হলেও 
ইংরেজ - সাম্মাবাদ ভেঙ্গে পড়োন। 
বরং এক্লাইব-কার্জনের ঘরে বাতি” 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রাজাগোপাল 
আচার এবং পঁশ্ডিত জহরলাল 
জালিয়ে রেখেছেন। সেই উত্তরাধ- 
কারায়া মারা গেলে, সে ভর নিয়ে- 
ছেন মোরা, পাত কামরাজ 
অতুল্য ঘোষের দল আবার অপ্র- 


 ধয়াজনবোধে তাদের খতম করে 


শাসক দল সে ভার তুলে "দিয়েছে 
ইন্দিরা গান্ধীর হাতে । দরকার হলে 
শাসকশ্রেণী একদিন ইন্দিরা গান্ধী- 
কেও সাঁরয়ে দিয়ে 'মালটারী শাসন 
কায়েম করবে৷ কমরেড চারুবাব্দু কিংবা 
তাঁর সমর্থকেরা ক মনে করেন যে 
ভারতবর্ষে অর্থনোতক রাষ্ট্র বিপ্লব 
সাধিত হবে ১ এই জনয বলছিলাম যে 
ব্যক্তিগত সল্পাস বা রাজনৈতিক হত্যা 
কোন আদর্শগত উদ্দেশ্যই সাধন 
করতে পারে না! আর এই জনই 
কাল যে উপায় (05৪2৪) উদ্দেশ্য 
বা আদর্শ (0:2৭) সাধনে ব্যর্থ হয় 
তা পাঁরণামে ক্ষতিকর হতে বাধ্য। 
সম্ভবত এইজন্যই ন্দার্পণ” সম্পাদক 
লিখেছেন, বর্তমানে মস্তানরা যে 
যে রাজনীতিকে আশ্রয় করে সমূজে 
বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা 
তাঁর (চারু মজ-মদারের) অবদান।” 
প্রত্ক্ষ-অবদান না হলেও পরোক্ষ 
অবদান যে নিশ্চিত এটা আমাদের বুদ্ধি 
দেখলে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করতে 
পারবেন! নকশালবাড়ী আন্দোলনের 
সময় সি পি এম এল দলেরা লেকেরা 
সাধারণ দোকানদার জোতদ।র' কনে- 


_জ্টবল কিংবা দিসি পি এম দুলে 


কর্মীদের খতম করার মধ্যেই তাদের 
কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রেখোঁছল। এরাই 
কি সাত্যকারের শ্রেণীশত্র? ১ অথবা 
শ্রেণীশত্রুর উৎস অন্য কোথাও 
খংজতে হবে? 
তা ঠা 
চাটা্জশির নামে একক্ান। ভি 
'ক্ষান্টীয়ার” কাগজে প্রকাশিত হযে- 
ছিল। চিঠিখানা আমার খুব ভালো 
লেগোঁছল। তাঁতে তান তাদের মত 
ও পথ সম্পর্কে নতুন ধরণের িন্তা- 
ধারার ইঙ্গিত করেছিলেন। কমরেড 
চারু মজুমদার সম্পর্কে রকানর্প 
ব্যান্তগত ' আক্ৰমণ না করেও তানি 
তার কিছ কিছু ভ্রান্ত মতবাদ 


" সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে- 


ছিলেন। অতে তাঁর বাস্তববাদশ 
দৃ্টভিঙ্গীর পারচয় পাওয়া বায়। 
করে "ন্‌ বাস্তক্ঝদের সুদ:ঢ় ভূমিতে 


দাঁড়িয়েই সে তার বন্তবট বলে এবং - 


কিম্সিভী অনুসরণ কারে। 


দশ ॥ শক্রেবার ২০শে সৈস্টেদ্বর ১৯৭৪ 


পরিশেষে আর একটা মাত কথা 
বলে অনার বন্তুব্য শেষ করক। লাল- 
বাজারের পদীলশ লক আপে মরদ- 
বাবর মুত হলে, দর্পণ বা বওলা- 
দেশের মত বড় বড় কাগজ এই অনা- 
চারের বিরুদ্ধে একটা আঙ্গুলও 
তোলেনি বলে ব্াদ্ধজীবী' শ্রামক- 
ভাইয়ের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 
শিক্ষিত দাধারণ মানুষও এজন্য 
চোখের জল ফেলোন। শকল্তু সব- 
চেয়ে আশ্চর্যের কথা যে মুর্খামন্তী 
সিদ্ধার্থ শংকর রায় থেকে. আরম্ভ 
করে শাসকগোষ্ঠাীভুন্ত বড় বড় মহা- 
রথাঁরা 'িক্তু চারুবাবুর- রজনোতিক 
আদর্শ ও নিষ্ঠা সম্পর্কে উচ্ছ্বীসত 
প্রশংস্য করোছলেন। তর মৃত্যুতে 
রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড়ো ক্ষাত 
স্বীকার করেছেন। কিন্তু কেন? 


-ব্টাদ্ধজীবা শ্রমিক ধ্ধরা আমাকে 


ভুল বুঝবেন না। এদ্বারা আম এ- 
হীঁঙ্গত করাছ না'যে কমরেড চারু- 
বাব, শাসক শ্রেণীর এজেন্ট'ৰা প্রাত- 
নাধ ছিলেন। আমি শুধু বলতে 
চাই, যে, নিশ্চয়ই চারুবাবূর রাজনীতি 
শাসকশ্রেণীর একটা বড়ো প্রয়োজন 
বা উদ্দেশ; সিদ্ধ করতে সাহাফ 
করেছে। সি পি এম এল রাজনরখীতর 
ক্ষেতে এটাই সবচেয়ে মমর্দিন্তিক' ও 
নিষ্ঠুর পাঁরহাস। - 
পৃখবীশ নিয়োগী 


প্রতিবাদ 


গত [তারশে আগন্ট। তারিখে 
দর্পণ পত্রিকা কাঁলকাতা টোল- 
ফোনসের ইউনিয়ন সম্পর্কে ষে 


খবর প্রকাশিত- হয়েছে, 
আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তার 
তীব্র প্রাতবাদ জানাচ্ছি। 


প্রথমতঃ বর্তমানে কলকাতা 
টোলফোনসে, একটাই স্বীকৃত ইউ- 
নিয়ন আছে। সেটা হচ্ছে “ন্যাশনাল 
ইউনিয়ন অফ টেলিগ্রাফ হঞ্জনীয়ারিং 
এর্সপ্লইজ?। আর এই. ইউনিয়নের 


কোন উপদল নেই। আপনারা ষে 


উপদলীয় ইউীনয়ন ৰলে’ আখ্যা 
দিয়েসহন তা সম্পূর্ণ ভিভ্তহশন। 
আর মেজাঁরাটা মেম্বার অমাদের এই 
হিউীর্নয়নৈর সদস্]। আমাদের এই 
ইউনিয়ন সত্তর সাল থেকে স্বীকৃত! 
এবং এই. স্বঁকীত দেওয়ার মালিক 
“ফেডারেশন অফ ন্যশনাল পোষ্ট 
এান্ড- টোলগ্রাফ অরগানাইজেশন” 


"(এফ এন পি টি ও), কেন্দ্রীয় সর- 
এই এফ এন পি টি ও - 


কার নয়! 
একটি সম্পূর্ণ নিউদ্রাল সংস্থা। 
কাজেই শ্রীপ্রয়রঞ্জন দাশমুল্পী মহা" 
শয় নিজের প্রভাব খাটিয়ে এই ইউ- 


নিয়নের অনুমোদন এনে দিয়েছেন 


এই খবর সম্পূর্ণ ্ভাত্তিহীন। 
দ্বিতীয়তঃ শ্রীদাশমুন্সীকে এই 
ইউনিয়নের নেতারা ফ্রি টেলিফোন 
সার্ভস দেন এ খবরও ভিত্তিহীন। 
কারণ আইন অনুযায়ী সব সাবস্কাই- 
বারই যে 'রপেয়ারং সাঁভ'স পেয়ে 
থাকেন শ্রীদাশমুন্সীও কেরলমাত্র 
সেই সার্ভসই পন! 
- অলক নন্দী 
সেক্রেটারী, নমশানাল ইউনিয়ন, ই-শ্সি 


কুমীৰ ইত্যাদি 


ঈন্য বৃষ্তীৱাঞ 


(দপপের সংবাদদাতা) 
বন্য প্রাণী কল্যাণ নিয়ে তথাকাথিত, 
প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সুন্দর সুন্দর 
সংবাদ: ছাপিয়ে নিউজ প্রিন্ট সংক- 
টের দিনে পাতার পর পাতা খরচ 
করল। এবার রাষ্ট্র সংঘের কুমীর 
বিশেষজ্ঞ থাসটার্ড সাহেব কল- 
কাতর লবণ হুদে এসে রাজ্য সর-. 
কারের বন ও পশু বিভগ্মের ভার- 
প্রাপ্ত শ্রীট পি লাহিড়ী সঙ্গে ঘুরে 


ঘুরে সেখানে কুমীরদের মুস্তা্ল _ 


গড়ে কুমীর নিবাস তৈরীর করার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক 
কুম্ভীরাশ্র বিসর্জন করে গেলেন। 

বাসটার্ড সাহেব. কেনইবা কল- 
কতায় কুমীরদের নিঝস করতে 
এসে গুরত্বপূর্ণ বনাণ্চল ও সংরক্ষিত 
এলাকা পাঁরদর্শনে ধন্য করলেন 
লালবাড়ীর আমলাদের, তা). কল- 
কাতার কোনও সংবাদপত্রে হা 
হয়ান। 

এই সব বাড়াবাঁড় যখন চরমে 
ঠিক , তখনই. আমরা দেখাঁছ 


“ কলব্মতার চিড়িয়াখানায় বাঘ ও 


সিংহের খাদ্য গোমাংস এরং আরও 
কিছ খাদ্য নিয়মিতভাবে একদল 
কমি সাঁর্য়ে ফেলেছেন ৰলে 
অভিযোগে অনেকে সোচ্টারা বেচাবা 
বাধ সিংহ না 
আসছে। অপ্রাসাঙ্গক হলেও উল্লেখ- 
করা চলে কলকাতা 'চাঁড়য়াখানায়” 
বহুদিন ধরে দুনপীত আর দলা, 
দাঁল সমানে চলছে। 

চাড়য়াখানার মূল গেটে' (ঢোকার 
সময় গ্রামের অশাক্ষত দর্শ- 
কের ' কাছ ' থেকে টিগীকট 
চেয়ে নেওয়া, হয়। এ টিকিট পন 


বার পাণ্ট করে বিক্কি করা হচ্ছে। 


বর্মচারীর জন্য তৈরী বড় ঘরগুলো 
একশ্রেণীর কর্তাদের সম্পত্তি হয়ে 
দাঁ়িয়েছে। এসব দ্যনর্পীত সম্পকে 
এক দৈনিক পাঁৱকায় চিঠি লেখার 


-অপরাধে জনৈক চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম- 


জরীকে প্রাণের ভয়ে থাকতে হচ্ছে 
কলকাতায় রাস্তার্থাটো বেওয়া- 
রিশ কুকুর ও ষাঁড় ইত্যাদির জন্য 


এবং গরীব লোকের পোষা প্রাণীর 


সেবায় অল অ্যামম্যাল লাভারস 
সোসাইটি এবং আ্যানিম্যল পট্রটমেন্ট 
ত্যাসোসিয়েশনের গত অর্থাশীর 
টিম টিম করে চলছে। এদের সাহা- 
য্যর জন্য বন্য দণ্টরের, টাকার হাত 
সব সময় গোটানো। বাধ্য হয়ে এরা 
হয়তো সাঁমাতি তুলে দেবেন। 

অল আ্যানিম্যল লাভারস সোসা- 


ক 


থেয়ে শুকিয়ে = 


কা 


bd 


r 


সপ 


পা 


ই্টির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক আমাকে -- 


জানালেন, তারা গত বছর দুই হাজার 
ছোট বড় প্রাণীর চিকিৎসা করেছেন! 
প্রস্তাব উঠেছে এ দুইটি সংস্থা 
কলকাতার বেওয়ীরশ কুকুর, বিড়াল " 
ও ইন্দুরের জন্মানিয়ললণের জন্য 
কোনও ওষুধের ব্যবস্ধা করতে 


পারেন কিনা। 


- 


bd 
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মাধ ভাবছে নিব 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
একথা আর লুকানো নেই যে 
সারা দেশ জুড়ে একটা দারুণ দুর্ভ- 


স্বস্থ, দেখা দিয়েছে। একসঙ্গে 
সরা দেশের সব-রাজ্যে এমন অশ্না- 


" ভব ভারতের . ইতিহাসে কোনদিন 


দেখ যায় নি। সত্য সাত্য যেন 


. ছিয়াত্তরের মষ্বল্তরের দ্বিশত বার্ষিকী 


Lt A উদ্যোগ 


অন্নভাব এবং দুার্ভ'ক্ষাবস্থা সম্পর্কে" 
মনে হয় কোন খবরই রাখতেন না। 
এখন অবশ্য তারা স্বীকার করছেন 


. যে রাজ্যের দুই তৃতপয়াংশ মানু- 


যই প্রচণ্ড অন্নকষ্টে পড়েছেন। সব 
চাইতে যারা দুর্গত তারা হলেন 
ভূমিহীন কৃষক; এদের সংখ্যা তৌন্রশ 
লক্ষ তার পরেই ছোট ছোট চাষা, 
, যাদের কয়েকমাসের খোরাক হয় 
চাষবাস থেকে। অরপর ' রয়েছেন 
শহরের বাঁধা আয়ের বা; নিতান্ত কম 
আয়ের শ্রমজীবী মানুষ-এদের 
সবারই. অন্নকম্ট। চাল ডাল তেল 
মছ সব্জশী কোন 'ক্ছুই অদের 
আয়ের সীমানার মধ্যে পড়ে না। 
এদের সংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার দুই 
তৃতীয়াংশ মা আর এরা হলেন রাজ্যের 
শতকরঘ্ধ পৃণচানববুই জন। আরা পাঁচ 
টাকা কেজি চাল, চার টাকা কেজি 
ডাল,-ছয় টাকা দরে চান বা, িতন- 
টাকা কোঁজ দরে আটা কি করে িন- 
বেন? সুতরাং এদের অন্বকম্ট। ষোল 
টকা কোঁজ পোনা, ইলিশ কই: মাছ 
এরা স্বপ্নে দেখেন, আট টাকা দামের 
কুচো চিংড়ীও আজ নাগালের 
কইরে। সহর গ্রামে সর্বত্র হাহকার। 
হাওড়া শেযলদা লাইনের স্টেশনে 


. ষ্টেশনে নিরন্ন মানুষের ভীড়। সামনে 


অরো আকাল। কংগ্রেস এম এল এ 
গৌতম চক্রবতশী জানিয়েছেন একমাত্র 
হারশচন্দুপুরেই চোদ্দজন মানুষ 


- অনাহারে মারা গিয়েছেন। ' 


প্‌ 


* বাঁধা বিদেশী শাসনের অধীনে - 


পাশ্চমবঙ্গ সরকার কুম্ভকর্ণের 
ঘুম ভেঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ 
দিয়েছেন নিরম্ন মনুষ যেন শহরে 
না আসতে পারে, কংগ্রেসী মন্ি- 
সভার সুখনিদ্রাক্স ব্যাঘাত না ঘটায়। 
সঙ্গে সঙ্গে সুরাবদণীর - আমলের 
লঞ্গরখানা খুলে দুীতন্‌ লাখ মানু- 
.ষকে গম আর ডালের িচুড়ী 
খাওয়ানোর মহৎ সংকল্প ঘেষণা 
কর হয়েছে। উানিশশো তেতাল্পশ 
সালে ভারত রক্ষা অইনের নাগপাশে 


পণ্যাশ লক্ষ বাঙ্গাল কলবক্যতার 
রাস্তায় .কাতারে কাতারে মরে 
আজ কি আবার চযান্তর সালে 
পশ্চিম বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে 


বাহত্তর সালের কারচ্যাপর কাপু- 
ষভাকে সহ্য করার প্রায়শ্চিত্ত করতে 


ঘাস, গাছের পাতা খেয়ে শেষ করল। 
ওখানকার কংগ্রেস দলের একজন. এম 
এল এ বলেছেন, খাদ্যাভাকে কয়েক 
লক্ষ লোক মারা যেতে পারে। আসা- 
মের 'শরসাগর, ভিন্রঃগড় থেকে 
কামরূপ সর্বত্র অন্নাজবে হাহাকার 
চলছে। এখানেও কংগ্রেসী শাসনে 

জোতদার- মজনতদার- চোরাকারবারী- 
দের পোয়াবারো,। 


মধ্যপ্রদেশের 'কংগ্রেস এম এল এ' 


শিউলাল মেহতা পি টি আইকে 
বলেছেন প্রাতাঁদন কমপক্ষে পাঁচশো 
পরিবার রায়পুর জেলা ছেড়ে শহরে 


খাদ্য অন্বেষণে চলে যাচ্ছে। ভ্‌টপুরা - 


তহশীলে "হাজার হাজার পাঁরবর 
অনশনে ধুকছে। ছাঁন্রশগড়, এলকাক্স 
ব্যাপক দুৰ্ভক্ষ দেখা দয়েছে। 
মধ্যপ্রদেশের খাদ্যমন্দী িশোরীলাল 
শুক্লা নিজেই সাংবাদকত্দর কাছে 
স্বীকার করেছেন যে'ব্যাপক ত্রাণ 
কার্য শুরু না করলে অনশন মৃত্যুর 
সংখ্যা ধারণাতীত হাতে পারে। 
রাজস্থানের আজমণীড় জেলায় 
পৌনে দুলক্ষ পরিবারকে টটম্ট 


পরাঁলফ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া 


আরাকান উপায় নেই বলে সংবাদ- 
সরবরাহ সংস্থা খবর দিয়েছেন। 
আজমীড় জেলার কালেক্টর এস এস 
কুমহাত এই খবরের সত্যতা স্বীকার 


গম সাহায্য না পাওয়া গেলে অন-. 


শন মৃত্যু ঠেকানো: যাবে না। 

মহারাষ্ট্রের কয়রা জেল'য় অন 
রূপ দুভিরক্ষাবস্থা দেখা "দিয়েছে। 
প্জোন্টস এণ্ড ওয়ার্কার্স নেতা 
উদ্ধবরাও পাতিল জানিয়েছেন ওস- 
মানাবদ্দ-জ্রেলা থেকে৷ অনশন মৃত্যুর 
সংবাদ এসে পোঁছাচ্ছে। তান 


সাংবাদিকদের বলেছেন মারাঞওয়াদা. 


এলাকার পাঁচট জেলায় দুর্ভক্ষা- 


ব্থা দেখা দিট্ম্ছে। ফলে এই 
জেলগন্জর অর্ধেকেরও বেশ 


মানুষ ঘরবান্ড় ছেড়ে সাংলী, পুণা - 


এবং কোলাপুর জেলার শহরাণ্টলে 
চলে গেছেন। , 

সারা ভরত জুড়ে যখন গরীব 
মানুষ অনাহারে ধুকে মরছেন তখন 
কংগ্রেসী মল্লী ও আমলার দল্‌ অবধ 
দুনপীভির রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। 
পাঁণ্ডঠরীর সাতটী সন্দেহভাজন 
ল.ইসেম্স বন্টনের দুন্শীত এতাঁদনের, 
বংগ্রেসী' শাসনকেও ম্লান -করে 


- দিয়েছে। কিন্তু আরো চটী ক্ষেতে , 


বৈদোশক কাঁণজ্য দপ্তর যে নোট 
দিয়োছিলেন অ পড়লে স্তম্ভিত হতে 


হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীকে এক ' 


কোটা টাকার পশম এবং, টেরিলিন 
সূতা আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া 
হয়েছে অথচ এই. কোম্পানী তৈরী 


- করে এপিন রিং যার সঙ্গে পশম বা 


টোরালিনের সম্পর্ক নেই। হায়দ্ররা- 


বদের একটি কোম্পানীকে আরশি. 


লক্ষ টাকার -অনুরূপ পণ্য আম- 
দানীর লাইসেন্স দেওয়া, হয়েছে। 
আরো দুটী বিশেষ কোম্পানীকে 
স্টেনলেস শীল শীট আমদানণ করার 
লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে অথচ তাদের 
পণ্যেৎপাদনে এগলর কোন দরকার 
হয় না। এই কটা লাইসেন্সের মোট 
মূল্য সওয়া তিন কোটী টাকা। এই 
জাভীয় লাইসেন্স ভারতের বাজ্জারে 
শতকরা চারশ টাকা মুনাফায় বির 
করা যায় অর্থাৎ 'সওয়া তিন কোটী 
টাকার লাইসেন্স রিক্রী' করে এই 
চারটা কোম্পানী মোট কলাবাজারী 
মুনাফা কামাতে পারে সংড়ে তেরো 
কৌটা টাকা। এর থেকেই বোঝা যায় 
ফলে কি ভারে. জিনিসপত্রের দাম 
বাড়ছে এবং কিভাবে এইসব দনশীতি- 
পরায়ণ মন্ত্রী ও আমলারা . বখরা- 
দার কালোবাজারর ব্যবসায়ীর! হ'জার 
হাজার কোটী কালো টাকা সয় 
করতে পেরেছে। 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্ী: উমাশঙ্কর দীক্ষিত 
প্রধানমন্্ণ ইন্দিরা গধীর একান্ত 
আস্থাভাজন ব্যান্ত। সি আর পি 


বলুন সি বি আই, বলুন, কেন্দ্রীয় ' 


পুলিশ গো়ন্দাঝাহনণী তার সরা- 


সার নির্দেশে চলে । দীক্ষিতজী রাজ্য - 


সভায় জানিয়েছেন কুড়িজন কংগ্রেস 
এম পি বলেছেন যে পাঁণ্ডিচেরীর 
ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দেবার সূপা- 
রশপত্রে তারা, স্বাক্ষর করেন নি। 
তারা সত্য কথা বলেছেন না যাচ,ই 
করূর জন্যে সুপারিশপরে তাদের 
পরাঁক্ষা করে দেখা হবে না। অর্থাৎ 


“বিহারের যেসব এম পি রেলমঞ্ত্র 


এল এন মিশ্রের আশ্রিত তারা সাঁত্য 
সত্যি স্বাক্ষর করে এখন অস্বীকার 
করছেন কনা তা যাচাই করে দেখার 
দরকার নেই। " 
উমাশত্কর দীক্ষিত স্বরাষ্ট্রমন্তী; 
(শেষাংশ ঘন্ঠ প্‌ণ্ঠায়) 


এজেণ্টদের প্রতি 


অন্যান্য বছরের মত এবছরও 
বাঁধত কলেবরে দর্পণের 'বশেষ 
শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই, 


সংখ্যায় সমকালীন পাশ্চমবঙ্গের_ 


চেহারাকে তুলে ধরার চেস্টা হবে 
বিভিন্ন তথমূলক রচনা, সংবাদ, 
ব্যঙ্গচত ও আলোকচিন্রের মাধ্যমে । 
সংখ্খাট প্রকাশিত হঝে অক্টোবরের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে ॥। দম £ এক টাকা- 
পঞ্চাশ পঠসা। , মফুদ্বলের এজেন্ট" 
দের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের 
চাহদা আঁগ্রম সহ দর্পণ কার্যালয়ে 
সত্বর জানিয়ে এই সংখ্যাটি. প্রকাশে 
আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। 


-কর্মাধ্ক্ষ, দর্পণ 





ক্ষ নূন সামরিক টি 


বোরো তর ৮০৮৯৪ 


বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে 
অবশেষে মাঁকিন যন্তরাস্ট ভারত 
মহাসাগরে মার্কন নৌ ঘাঁটি! 1দয়াগো 
গার্থিয়াকে আরো উন্নত ধরণের ঘাঁটি 
বানাবার জন্যে একা কোটি একি 
লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছে। এগারই 
সেপ্টে্বর মাঁক'ন সেনেট এই অর্থ 
মঞ্জুর করেছেন। স্বদেশে ও 
বিদেশে নতুন নতুন সমারক ঘাঁটি 
গড়ার জন্যে মার্কিন সাম্াজ্যৰাদ 
তিন শ কোটি ডলারের একটি পাঁর- 
'কঞ্পনা নিয়েছে এবং ৬৬১টি নতুন 
সার্মারক ঘাঁটি নার্মত হবে। এই 
ঘাঁটগুলো যে মাঁকন সাম্রাজ্যবাদের 
অগ্রাসী পাঁরুবজ্পনার অঙ্গ সৌঁব- 
ষয়ে সন্দেহ নেই। 

প্রসঙ্গত উনল্লখ্য, দিয়াগো 
গার্থয়া চ্বাঁপাঁট মার্কন যুক্তরাষ্ট্রকে 
গ্রেট ব্রিটেন ইজারা দিংয়েছে। ইজারা 
দেবার ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেনের প্রগাত- 
শীল মানুষের আপত্তি ছিল। ভারত 
মহাসাগরে মাকিনি নোঁবহরের স্বচ্ছন্দ 
চলা-ফেরার স্দাবধের জন্যে নাকি 
এই ঘাঁটি। দিয়াগো গার্ঘয়ার কাছা- 


সামারক ঘাঁট গড়ার বিরুদ্ধে এশিয়া 
আফ্রিকা ও ভারত মহাসাগর সংশ্লিষ্ট 
দেশগুলোর প্রবল আপাত্ত রককরছে। 


এমন ক, অস্ট্রেলিয়া, 'মালাশিয়া, 


ইন্দোনোশয়াও এই িপজ্জনক ঘাঁট 
“গড়ার বিরুদ্ধে, মতামত প্রকাশ 
করছে। 

ভারত দাঁরয়ায়' ভারতের, খুব 
কাছে এই বিপজ্জনক ঘাঁটি গেড়ে 


' মানি য্যন্তরাষ্ট্রী ভারতকে ভয় 


আঞ্গোলার অুক্তি যোন্ধাদের সঙ্গে 
আপোষ আলোচনা চালিয়ে ঘোষণা 
করেছেন যে, এ দট দেশের জন- 
গণের স্বাধীনতার দাৰ! এরা স্বধকার 
করছেন। প্রসঙ্গত উক্লেখ্য, গত 
বছর গিনি থিসিউ দেশের বেশশর 
ভাগ অণ্চল মস্ত করে একার স্বাধীন 
রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। সোঁভি- 
যেত, চীন থেকে শুরু করে বিভিন্ন 


গান বিমার দ্বিমত 
সংগ্রামের স্বীকৃতি। উনিশশো এক- 
ষাঁট্র-সালে পইগাঁসর নেতৃত্বে পর্তৃ- 
গীঁজ সাম্জ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 
শর । আপক্রবঘর মবন্তিষুদ্ধের নেতা, 
আমলকার কাবরালকে গোপনে খুন 
করিয়ে সম্সাজ্যবাদী ন্যাটো চক্র 
ভেবেছিল যে গান বিসাউ মোজা- 
ম্বিক আঙ্গোলার মুক্তিযুদ্ধকে , 
স্তব্ধ করতে পারবে। তাদের সে চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়েছে। এখন মোজাম্বকে 


তথাকাঁথত__ খেকভ-্মভ্যু্খ ঘটিয়ে 


“মুক্তি ফ্রন্ট সজাগ আছে এটা সুখের 
কথা রিনি 'বিসাউ, আঙ্গোলা, 
যোজাম্বিকের মস্ত আফ্রিকার রাজ- 
নীতিতে নতুন জোয়ার এনে দিয়েছে। 
দাঁক্ষণ আফ্রিকা, রোডোঁশয়ার মন্ত 


দেখাচ্ছে এবিষয়ে আর সন্দেহ নেই * যুদ্ধের ভরসার স্থল এখন আফ্রিকায় 


মাবানি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বনাশা আক্র- 


মণাত্মক নীতি বিশ্বশাদ্তর পক্ষে 
বিপজ্জনক। মার্কিনি যুন্তরাম্ট্র 'বভিন্ন 
জোটানরপেক্ষ দেশগুলোর ওপর 
চাপ সৃষ্টির জন্যে একাজটি করছে, 
এটা এখন জলের মত স্পষ্ট। দিয়াগে৷ 
গার্থিয়া় নৌ ঘাঁটি ছড়া, মার্কিন 
যূস্তরাষ্ট্রেরে একট বিমান ঘাট 
থাকছে। এই বিমান ঘাঁটিতে পার- 
মাণাবক অস্যশস্ত মজুত থাকছে। 
দবতীয়ভ মাকিনি নৌবহরের সঙ্গ 
উন্নত ধরণ্রে বোমারু সর্বসময় প্রস্তত 
আছে। 


আফ্রিকায় মিশ্র ঘটনা 

গত হপ্তায় আফ্রিকায় দুঁট 
বড় ঘটনা ঘটেছে।. একটি হল, পর্তৃ-- 
গালের নতুন সরকার কর্তৃক শিনি- 
বিস্মুউর স্বীকৃতি । এছাড়া, ডাঃ 
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পর্তুগালের প্রান্তন উপনিবেশগুলো। 

অন্যদিকে ইথোপয়ায় রাজা 
বদল হয়েছে। বিরাঁশ বছরের সম্রাট 
হাইলে সেলাদণ গদণচ্যাত। সামারিক 
জুন্টা জেনারেল আমান মাইকেল 
আনদমকে সৈন্যঝাহনশর প্রধান ও 
প্রধানমন্ত্রী ধীনর্বাচিত করেছে। সম্রাট 
পুর প্রিল্ল আসফা হোসেনকে দেশে 
ফেরার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে 
সামরিক কর্ত ব্যন্তিরা।. আটা বছ- 
রের প্রিন্স জোনভায়। অসুস্থ। সাম- 
রিক জুন্টার ঘোষণায় জানা যায় যে, 
-তারা এর দ্বারা রাজতন্নের উচ্ছেদ 
করছে না, দুর্নশীতকে হটাচ্ছে। রাজ- 
পরিবার ' থাকথে তরে ইথোপিয়ার 
শাসন ব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতা কিছুটা 
খর্ব করা হবে। 


 শ্রছর। 


; ফেডারশন্‌_অফ স্মল স্কেল ইন্ডাম্ট 
৷ অফ ইশ্ডিয়ার সভাপাঁত শ্রীভাটি 
সমীপে " টিন প্লেট ফ্যাবারকেটর 
আযসোসিয়েশনের প্রীতানীধগণ, এ 
1শলেপ নানা সমস্যার কথা তুলে 
ধরেছেন। 
রত ৬ 
লাইট ডিজেল তেল দরকার। অথচ 
এ সব তেলের সংকটা মোচনের জন্য 
৷ সরকার কর্তৃক তেল উৎপাদক ও 
: ব্যবসায়াঁদের ওপর কতৃত্ব করার 
কোনও চেষ্টাই নেই। ডাইরেকটর 
অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজও তিলের ব্যাপারে 
" সঠিক যোগদানকারাঁর ব্যবস্থার কথা 
মোটেই ভাবছেন 'না! অবস্থা ক্রমশঃ 
আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকলে 
কারখানা বন্ধ হতে বাধ্য। 

‘জনৈক টিনপ্লেট প্রস্ভুতকারক, 

গস] লাডসারয়া বললেন যে 
পা উঠছে 
দিন৷ দিন্। অছাড়া, আ্যালুমালিয়াম 
- শশ্টির দামও আকাশহছোঁর!। ঘুষ 
দিয়ে আঁতাঁরন্ত টাকা লাগিয়ে .কম 
টাকার ক্যাশমেমো লিখিয়ে মাল 
কনতে হয়। ক্ষু শিল্প মালিকদের 
কাঁষ্টক সোডা, সোডা আস, সোঁড- 
কাঁচামাল বাজার থেকে উধাও ৷ কেটায় 
যা পাওয়া যায় তার পারমীণও খুব 
কমা ঈ্টাউুটারািপ্টপ- ব্যবস্থার যা" 
বাইরে রয়েছে। এই অবস্থায় ড ভি 
ডি টি রেজিস্টার করা ইউািটগদুলো 
দুষ্প্রাপ্য ' কাঁচামাল প্রচুর পাচ্ছেন 
অথচ ক্ষুদ্র ‘শিল্প মাঁলকরা শুদ্ধ 
মাত্র তাঁকয়ে আছে দোকানদারের 
দয়ার ওপর! এ ব্যাপারে স্মল 
ইন্ডাম্ট্জ ডাইরেকটরের সমালোচনা 
করলেন শ্রীঅমর, মালহোন্রা। -তার 
০৮৪ 
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(দর্পশণের সংবাদদাতা) 


পক্ষের শিল্প উন্নয়নের সামান্যতম 
ইচ্ছা নেই। 


পেশচেছে কি না তা জানতে গিয়ে 


টাকা খণের সর্বোচ্চ সীমা বেধে 


চদপ্পি 1 শুক্রবার ২০শে চেপ্টেম্বর ১৯৭৪ 


টিন প্লেট প্রত্ততকারকদের সমস্যা নাীকার ঘতিনীত শাহী সংবাদ - 


- (দর্পশের সমালোচক্ষ) 


নাল্দীকারের সাম্প্রাতক নাটক 


দিয়েছে। অথচ কিছুদিনের মধ্যে যে { শাহী সংবাদ তাদের পৃকবর্ত 
বিজন ঘোষ বললেন যে ভাৰে সব কিছুর দমে বেড়েছে, প্রযোজনা শের আফগান অথবা 
ওয়াগন শেডে এসেছে 'ি' না সাইডিংয়ে কাঁচামালের যেখানে দশ গুণ দাম 


টা কন্ঠে অথচ রেল কর্তৃপক্ষ বাঁধি হয়েছে তখন এ খণ্রে পরিমাণ { 


পাঁচ ঘন্টার বেশ সময় মাল রেখে 
খালাস না করলে গুণাগার দিতে 
হয়। ক্ষুদ্র ইউনিটের জন্য পাঁচ ঘন্টার 
বদলে আট “ঘন্টা সময় দেওয়ার 
দাবীতে 'বজনবাক্দ সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন। জামসেদপুর থেকে কল- 


বাড়িয়ে চার লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব 
উঠেছে। 

অকষ্রয় ট্যাক্স অর্থাৎ এনা 
ভিউটির চাপে ক্ষুদ্র শিল্প মালিকরা 
আরও দমে যাচ্ছেন। বিভিন্ন চেক 


কাতায় স্টীল ৰোঝাই ওয়ান আসতে পোন্টের লোকেরা নাক লরী বা 


সময় লাগে এক মাসের মত। দূরত্ব 
দেড়শত মাইল। তাও আবার আট 
হুইলার ওয়াগনে তা দুত চলার 
যোগ্যতা রাখে । অপরাঁদকে চার হুই- 
লার ওয়াগন পাঁচ ঘণ্টায় ক্রিয়ার 


করার নিয়ম ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাত 


অবহেলা মাত্র । 

বাবসায়িক ব্যাৎ্কগুলিও ক্ষন 
শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত সাহা- 
য্যের হাত সম্প্রসারণ না করে সমস্ত 
যেন গ্াটয়ে নিচ্ছেন। তাই ক্ষুদ্র 
শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঞ্কগনীল দুই লক্ষ 


ট্রাকে কি মাল আছে তা ঠিকমত 
পরশক্ষা না করেই বেশশ টাকা দাবী 
করছে। বাল্ব ক্ষেত্রে নাকি ক্ষুদ্র 
এশক্প মালিকরা আঁতারস্ত শুক 
আর ডিউটি দিয়েছে। এ টাকার 
শতকরা পাঁচ ভাগ ফেরত দেওয়ার 
কথা 'ছিল। এখন পর্যন্ত কোনও 
সাড়া পাওয়া যায়-নি। টিন প্লেট 
ব্যবসায়ীদের সরকার ঠিকমত সাহায্য 
দিলে সহজে আরও কর্মসংস্থান 
সম্ভব হত। টু 


দুত শিল্প গায় গোলযোগ 


' (দৰ্পপের সংবাদদাতা) 


কেন্দ্রীয় {শিল্প মন্দ্রণালয়ের 
নির্দেশে ক্ষুদ্র শিল্প গণনার মাধ্যমে 


কাঁচামাল অর্থ ও যন্দপাঁতর রাজ্য- . 


গত দেড় বছর ধরে চলছে। এ পর্যন্ত . 


সমস্ত রাজ্যেই অক্রপাঁবন্তর গণনার 
কাজ শেষ হওয়ার কথা। অথচ 
পশ্চিমবঙ্গে গণনার কাজে প্রচন্ড 
গোলযোগ এবং গরামলের ফলে 
এক জাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 


- কেশ কেন 
(পণ্চম পৃচ্ঠার পর) | 


গৃতাঁন ভারতরক্ষা আইনে . সিসায় 
আটক করার ক্ষমতা রাখেন। অর্থ 
| দণ্তটর চেয়োছল বোম্বের স্মাগলার 
[কিং কুলি মস্তানদের সায় আটক 
করা হউক । এরা' একমাত্র বোম্বে 
শহরেই দৈনিক িতনকোটনী টাকা অবৈধ 
আ'মদনশ রুপ্তানী লেনদেনে রোজগার 
করে। শীবস্তু দীক্ষিত মশাই স্মাগ- 
লার' মনরুববীদের “পমসায়” গ্রেপ্তার 
করার প্রস্তাব নাকচ করে 'দিয়েছেন। 
এর পরেঞ কংগ্রেসে গ্রগাতশীল' 
খুজে বেড়ানোর ধৈর্য যাদের এখনও 
অটুট সেই সি পি আইয়ের নেতা 
রাজ্যেশ্বর রাও যদি বলেন যে কংগ্রে- 
সের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গো তারা 
সহযোগত করা পাত্র কর্তব্য বলে 
মনে করেন, এমন কি ফাঁদ ভার জন্যে 
দেশের বামপন্থী গণতান্রিক শল্ত- 
গুলিকে বৰ্জ্জন করেই তাদের চলতে 


হয় তাহলেও তারা পেছপা হবেন 
না_তাহলে আশ্চর্য হবার রা 


রাজ্যেশ্বর ভি 


সকার পেয়ে স্মোভয়েত সংশোধন- ' 


ৰাদীদের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছেন! 
ডাঙ্গে সাহেব মনে মনে জহবল- 
ছিলেন। . তাই এবার সোভিয়েত 
সংশোধনবাদীদের বুলগোরয়ান চেলা 
ডাঙ্গে সায়েবকে গডশিস্ট্রভ” পুর- 


/ স্কার দিয়েছেন। এটা বোধ হয় কন- 


সোলেশন প্রাইজ! ডাঙ্গে সায়েব 
ইন্টারন্যাশনেল কমাপাটশনে গোল্ড 


মেডাল পান নি. বটে তবে একটী " 


রোপ্য পদক হলেও তার ভাগে 
জুটেছে। এবার বোধ হয় ভূপেশ 
ঠৈকানো যাবে না। হায় লোনন, হায় 
'ভামট্রুফ ! 


F 


পশ্চিমবঙ্গে ক্ষ শিল্প গণনায় 


বলে-জানা গেছে। তার মধ্যে হস্ত- 


শিল্প, সোৌরকালচীর, 'মস্টাল্ন শিল্প 
ইত্যাদি ক্ষুদ্র এশজ্পকে স্বাভাঁবক 
করণে গণনার বাইরে রাখা হয়েছে। 
এ জাতীয় শিল্পের মোটা সংখ্যা 
এগারো হ্যজার কাদ দিলে পাশ্চম- 


বঙ্গে ক্ষুদ্ৰ শিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় 


মত একািশ হাজার 
যতদূর জানা গেছে এর মধ্যে 


. চার হাজার ক্ষুদ্র, শিল্প সংস্থা 


বিগত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের 
বাজারে মন্দা রাজনৈতিক আনশ্চয়তা 
লগ্নীকরণে অপারগতা ইত্যাদি কারণে 
বন্ধই আছ্ছে। .তিন হাজার ক্ষুদ্র 
শিল্পের কোন হাদশ মেলোৌন। আনু 
মানিক পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প 
প্রোপোজড রেজিস্ট্রেশন করার পরও 
কারখানা চাল; হয়ান। 

' জর ওপর হাজার দুয়েক ক্ষুদ্র 
শিল্প মালিক রাজ্য সরক্দরের শিল্প 
পাঁরচালন কর্তৃপক্ষের ওপর কোন 
প্রকার আম্থা নেই বলেই সেনসাস 
প্রাতনাধদের কাছে কোন প্রকার 
তথ্য প্রকাশ ,বন্ররে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করেছে। 

'(শেষাংশ সপ্তম পক্ঠায়) 


-অসং 


, তৈরণী হয়েছে। 


উৎকর্ষ তায় এ প্রয়াস ব্যর্থ না হলেও 
সমর্সার গভীরে গিয়ে দর্শককে 
অন্যপ্রাণত করার কাজটি অপূর্ণই 
থেকে যায়! স্দ্রীণ্ডবার্গশের এাঁরক 
ফোর্প্টনথ নাটকের ছায়ানুসরণে 
ওরঙ্গজেবের পোঁত ফরুখশীয়রের 
অরাজক রাজত্বের এ্রীতহাসক নিদ- 
শনকে চোখের সামনে রেখে, দেশের 
সাম্প্রীতক দুর্দশার হীঙ্গিত দেওয়া 
হয়েছে এই নাটকে । নান্দীকারের 
এই ইতিহাসাশ্রয়ী প্রযোজনা আরো 
যুক্তিসিদ্ধ হতে খারত”' যাঁদ উপ- 
স্থাঁপত নাটকাহনীতে এমন কিছু 
অসম্ভব এৰং বাড়তি কর্থা বলতে 


পারতেন, যা প্রভুক্ষভাবে সাম্প্রতিক 


ঘটনার আশ্রয়ে বলা অসম্ভর। এই 
এীতহাসিক বা পৌরাণিক মুখোশ 


আঁটা নাটকগ্দীলর ধারাই এমন যে ' 


মুখোশের (ধীতহাঁসিক ঘটনার তথ্চ- 
গত সংগাঁত) প্রাত সম্মান দেখাতে 


গিয়ে মুখ বিকৃত হয়ে পুড়ে। যাঁদও ' 


শাহী সংবাদে “মুখ” অর্থাৎ সাম্প্র- 
তিক ঘটনার সঙ্গে সাদশ্ট রচনায় 


. কোন বিকৃতি দেখা দেয় নি, তবুও 


সম্ভাবনা থাকা সত্বেও প্রযোজনা" 
কোন অর্থেই ঝালষ্ঠ নয়। প্রয়োগ- 
ভাবনায় বাঁলষ্ঠত্য না থাকার দরুণ 
স্ত্রধারের (লোকটি) সম্বোধনে দর্শ- 
কও কাপুরুষ খোজা) বনে ষায়। 
একালের সঙ্গে ঠিক পাঁরপূর্ণ মিল 
খুজে, পাওয়া যায় না ফরুখের সঙ্গে৷ 
মাঁরজুমলার সম্পর্কে মিল পাওয়া 
যায়, না ফরুখের অস্বাঁসতকর মান্রা- 
তিরিন্ত মেরুদণ্ডহীনতার। তবুও 
দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে আমলা এবং 
"ক'বসায়ঁদের হাতের পুতুল, 
তা অনুভব করা গেছে। আঁজতেশ- 


1 বাবু নির্দেশনার গুণে এই আংশিক 


সত্যাট ফুটে উঠেছে। "সংগীতের 
সুরারোপ নীরস হওয়া সত্বেও 
বিরান্তি উৎপাদন করোন, কিন্তু তার 
ব্যবহার আবাশ্কও মনে হয়ান। 
{বিশেষভাবে প্রশংসনীয় মণ্ঠসজ্জা। 


, কয়েকাট ক্যানভাসের ফ্রেম ঘাঁরয়ে 


ফিরিয়ে, শুধুমাত অবস্থানগত তার- 
তাম্য বাগানবাড়ী, মীরজুমলার বাড়া 
লালকেল্লার অন্দরমহলের ইমেজ 
মণ্ঠরচনায় আছেন 
রাধারমণ তরফদার। ব্যান্তকোন্দুক 
অভিনয়ের চাইতে দলগত আঁভনয়ে 
যে নান্দীকার এখন আগ্রহী তার 
প্রমাণ এ নাটকে মেলে। আঁজতেশ- 


করতে এখনো তার কাঠিন্য দূরীভূত 
হয়ান। বিশেষ করে মুখোশ নিষে 
ছেলের সঙ্গে খেলার দৃশ্যে তাঁর 


hee 


অভিনয় 'নিপ্প্রাণ। কিন্তু সামাগ্রিক 
প্রযোজনায় ডিটেলের কাজে আঁজ- 
তেশবাবু অসম্ভব তৎপর। ফলে 
নাটামদ্হ;তে'র আবেদন, আরো সুসং- 
হত হয়! 
কেতন £ অগ্নিগর্ভ' লেনা 

একাঁট বহু আঁভনাঁত নাটক 
“আশ্নগভ' লেন!” য়েই নবগঠিত 
নাট্যদল কেতন মণ্টে নামলেন। মূল 
নাটকাটর দূব'লতার জন্য প্রযোজনা 
সুসংহত না হলেও মণ্সসঙ্জা আলো - 
এবং ধান, প্রক্ষেপণের গুণে 'উৎ- 
কর্ষতা লাভ করেছে। তথাকথিত ** 
কিছু বামপল্ধী নাটকের চারি * 
নির্মাণে যে নীরস আদর্শৰাদী 
ভাবালূতা তথা যান্ত্িকতা লক্ষ্য করা 
যায়, "অধ্নিগর্ভ লেনা”ও সেই 


* নাট দুঃখ সা. 


সংগ্রামের নেশা মানৰচাঁররের স্বভাব- 

একরকম জোর করেই আদর্শৰাদের 

দ্বাবা নিয়ন্তিত] 

_ তৰু এই দূৰ্বল নাটক নিয়েই 

পররদীর্শতা ' দোয়য়েছেন কেতনের 

শিল্পীরা । অভিনয়ে উত্তরণের 

আরো অবকাশ থাকলেও শঙুকর- _. 
প্রক্ষেপণের কাজ এই প্রযোজনার একটা 

বড় সম্পদ, এই নাটকে অসংখ্য 
তারকাখাঁচত অম্লেলাকমালার সঙ্গে 

বিপ্লবমুখী  অগাঁণত' মানুষকে 
মালিয়ে দেবাব দূশ্য সত্যই অনবদ্য ৷ 


গত আঠারোই আগষ্ট বহরম- 
পরে চুয়াজ্লিশাটি সংস্থা ও পত্র- 
পাঁরকা এবং শজ্পাসাহাত্যিক ও 
সাংস্কৃতিক কমশিদের আহবানে একাট 


সাংস্কতক কনভেনশন অন্যীষ্ঠিত 


হয়। এই কনভেনশনে সভাপাতত্ব 
করেন অরাবন্দ ভট্রাচার্য। বন্তব্য > 
রাখেন দেবনারায়ণ বিশ্বাস, বিশ্লব ২ 
কমল সমাজদার, ব্যেশ লাহড়াঁ, 
পলকেশ মণ্ডল 'ও দাঁপশ্কর চক্ষ- 
বতশী প্রমুখ ।-এই কনভেনশনে মৌলিক 
গণতান্ত্রিক আধকারের, ওপর হামলা 
ও আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে 
তোলা, ও এরঁকাবন্ধ আন্দোলন চালে 
যাওয়া এবং সেই সঙ্জো কার্জন ' 
পাকের প্রগাতশীল নাটাসংস্থাগযীলর 
মতই বহরমপুরেও আঁবলম্বে প্রা 
সপ্তাহে খোলা মাঠে সাংস্কীতিক' অনু- 


চ্ঠান শুরু করার . উন্দেশ্যে এক্যবদ্ধ 


ভাবে দি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। 






৪১৫. - কারে জেলা শাসকের কাছে - গণ- 
1ন স্বাক্ষর পেশ এবং ভারত সভা হলে 
কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। 

সাঁধার্ডনেট  ইজিনীয়ারদের 
বাঁকুড়া সাঁমাতর অন্যতম সম্পাদক 
প্রদীপ চক্রবর্শি একটি পৃথক বিব- 
তিতে জানি-ম্লছেন, আগামী একুশে 

. সেগেটম্ৰর এই জেলার দুই শতাধক 
সাবার্ডনেটা ইীর্জনীয়ার গণস্বাক্ষর 
সহ জেলাশাসকের কাছে গণ ডেপৃ- 
শন দেবেন। 

সা খাগ্যাদপ্তরের 
নহিলাদের স্মারকলিপি 


বং 
যোজন দ্রব্যের মুল্য হাস এবং ভাল দাগ না পেয়ে প্রায় সাত লক্ষ 


একরের মত পাট জঁমিরে আউস ধান 
রোপন করা হয়েছে। আউস বাজারে 
এলেও দাম কমবে না। 

দাম কমতে পারত কেবলমাত্র 
সরকারী সংগ্রহকে বাড়িয়ে এবং এই 
সংগৃহীত চাল ঠিকমত সরবরাহের 
ব্যবস্থা করে। সংগ্রহ বাড়ানো সম্ভব 
হবে যাঁদ রাজনোতিক সংগঠন এই! 
কাজের সমর্থনে আঁগয়ে আসে। 

কংগ্রেসের রাজনোতিক সংগঠন 
গ্বশেষ কিছু নেই। গ্রামে যে মজুত- 
দার জোতদার চালকূল মালিক 
ধ্গাত্ঠী সব কৰ্জা করে বসে আছে 
তারাই কংগ্রেস অতএব সরকার যে 
কোন সংগ্রহ নীতিই' গ্রহণ করুন 
না কৈন তা কার্ধকরশী করা যাবে 
না। 

এই অবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেস 
নেতৃত্ব সজাগ। তাই এবারে আর 
অরুণ মৈন্নকে ধান চাল সংগ্রহের 
নাতি বা পাঁরমাণ সম্পর্কে ছু 
ধলতে শোনা যাচ্ছে না। গতবারে 


আসমা এ একুশে লস্ট জৈলায় 
জেলায় সাধারণ সভা, ছল সহ- 





















জহলে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের 
সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ পাশ 
হাজার। 

দেখা যাচ্ছে বিপুল সংখ্যক 
ক্ষাদ্র শিল্প এখনও ডাইরেক্টর অফ 
স্মল ইণ্ডাম্ট্রর রাঁলিকাভুত্ত হয়নি। 
ক্ষুদ্র শিল্পের নবহুই ভাগই গণনার 
আওতার ৰাইরে পড়েছে। শিল্প 
আধিকর্তার অধীনে রোজাম্ট্র করা 
স্বেচ্ছামূলক সই হেতু ক্ষদ্রাশল্পের 
মাঝে যারা ক্ষুদ্র ইউীনট বলে পাঁর- 
চিত তাদের আঁধকাংশই নানা কারণে 


ক্ষুদ্শিল লজ 
(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


কর্ধতঃ দেখা যাচ্ছে গণনার 


বিরক্ত হয়ে লালাফিতার ফাঁসের 
জহালায় রেজিক্ট্রি করোনি। 


এই অবস্থায় নববুই ভাগকে 
বাদ দিয়ে দশ ভাগের ওপর গণনা 
করে যে ভয়াবহ ফল হরে তাতে 
পশ্চিমবঙ্গ তার বরাদ্দ কাঁচামাল 
পাবে না আর কোটা কম' হবে। শিল্পে 
ছাঁটাইও বন্ধ হবে না। তাই আঁর- 
লম্বে আনরোঁজিস্টার্ড ইউনিট গুলোকে 
রেজিস্ট্রভুন্ত করে নেওয়া দরকার। 


বঙ্গে মোট ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা 





বাক খু থর বালি 
চকের (মেদিনীপুর) বুক আঁফসে 
রেশন মারফত ন্যায্য মূল্যে পর্যাপ্ত 
পাঁরমাণ চাল ও গম সরবরাহ, সার 
ও গ্রুপ লোন, প্রাকীতক দুর্যোগে 
ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য, বেকারদের 
কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য প্রাতিরোধ এবং 
সমস্ত রাজনোতিক বন্দী মুক্তি ইত্যাদি 
সাত দফা দাদীর 'ভাঁত্ততে বি ডি 
ও দপ্তরে একাঁট অভিযান পাঁরচালত 


হয়। স্মারকাঁলাপ প্রদানসহ এই 


আঁভিযানের নেতৃত্ব দেন: ঝাঁড়ে*বর 
সিং: শিবরাম বস এবং কাণ্চন 
চৌধুরী । 


হুশিয়ারী 


(প্রথম পঙ্ঠার পর) 
মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘ নতা- শুরু হয়েছে। গত বছর পাটের তানি বড় গলায় বলেছিলেন সর- 


কারের চাল সংগ্রহের পাঁরমাণ আট 
লক্ষ টন নির্দিজ্ট করা উচিত৷ তান 
বলোঁছলেন যে তাঁর দল গ্রামে গ্রামে 
সাধারণ মানুষের কমিটি করে সর- 
কারী সংগ্রহনীতকে সফল করবেন। 


কাজে দেখা গেল কংগ্রেস 
অন্তর্দলীয় কোন্দলে ব্যস্ত আর 
সংগ্রহের কোন কাঁমাটই গঠিত হতে 
পারে নি। রাজ্য সরকার পাঁচ লক্ষ 
টন চাল সংগ্রহ করার কথা ভেবে- 
ছল, িল্তু সংগ্রহের পাঁরর্মণ দেড় 
লক্ষ টনের বেশী এগোয় নি। 

সিদ্ধার্থবাধু এবার "দিল্লী গিয়ে 
ধান চালের সংগ্রহ মূল্য বাড়াবার কথা 
বলেছেন। দর বাড়লেই সরকার চাল 
পাবে এ যান্ত জোতদারের মজৃত- 
গাঁরের ৷ ' 

গতবারে সরকারের ধান সংগ্রহ 
বাঁধা হয়োছল, আগের বছরের তুল- 
নায় নয় টাকা বেশী। কিন্তু ধান 
কাটার মরশুমেই দেখা গেল খোলা 
একশ পঞ্চাশ টাকা। 

আসলে যা প্রয়োজন তা হল বে- 
সরকারী কেনা বেচা. সম্পূর্ণ বন্ধ 
মুস্কিল আছে। প্রাশাসন ও পাল 
শের যা অবস্থা তর ফলে সমস্ত 
সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যেতে 
স্পা । 
গেলে রাজনশীতর উধের্ব উঠে 
ক্ষমতাসীন দলকে এগিয়ে আসতে 
হবে ব্যাপক এঁক্যবদ্ধ গণসংগঠন 
তৈরী করার কাজে। এই কথা কংগ্রে- 
সের বহু তরুণ নেতা মনে করেন। 

কিন্তু তা ক সম্ভব? 





(দর্পণের 





প্রভাবিত থর সংস্থা ছার পারষদের 
কাদে মৃখামল্তরী শ্রীসদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। 
প্ীলশের একাংশও ছার পাঁরষদের 
কমশিদের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। 
কারণ, ছাত্র পাঁরষদের কর্মীরা এখন 
আর মুখ্যমল্মীকে আমল দিচ্ছে না 
এবং পুলিশ বাহনীকে সর্বত্র অকথ্য 
ভাষায় গালিগালাজ করছে। 

তাছাড়া, সম্প্রতি বিক্ষোভের 
নামে ছাত্র পরিষদের কর্মীরা মোঁদনী- 
পুর এবং বালুরঘাউ শহরে যে তাণ্ডৰ 
নৃত্য এবং কেলেঙকারী করেছে তাতে 
আই. এ এস মহলেও ছাত্র পরিষদ 
বিরোধী প্রচণ্ড গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। 
সত্তর সালে বর্ধমানের জ্জলা শাসক 
রাজ্যপালের উপাঁস্থাততে বর্ধমান 
শহরে ছাত্র পাঁরষদ এবং যুব কংগ্রে- 
সীদের হাতে যেভাবে লাঞ্ছিত এবং 
নিগৃহীত হয়েছিলেন আবার সেই 
কায়দাতেই বর্তমানে এ সব ছাত্র- 
যুবদের হাতে পদস্থ সরকারী অফি- 
সার এমন '*ক জেলা শাসকদেরও 
নাজেহাল এবং নিগৃহীত হতে হচ্ছে। 
এই ধরণের বহ সংবাদ দর্পণের 
প্রাতীনাধ জানতে পেরেছেন। পঢ়ালশ 
এবং পদস্থ সরকারী আঁফসারদের 
কয়েকজন দর্পণের প্রাতাঁনাধর কাছে 
আক্ষেপ করে বলেছেন যে, যাদের 
জনা কার তারাই ৰলে এখন আমাদের 
চোর! 


সোদনীপুরের ঘটনা - 
মেদিনীপুরের প্যাঁলশ কর্ত- 
পক্ষ রাজ্য সরকারকে এক রিপোর্টে 
জানিয়েছেন যে, গত এগারোই সেপ্টে 
ম্বর অপরাহে মহাজাতি সদনের ছাত্র 
পরিষদের উদ্যোগে বিরাট একদল 


রাজধানী দর্পণ 


(পেশা পক্টোর পর) 


আভষোগের তদন্ত সি বি আই করবে 
কনা তা এখনও স্পঞ্ট নয়। তবে 
কি লোকসভার আলোচনায় ক 


বারে, বারে উল্লোখত হয়েছে এই 





মাদবাজ 


শেষে মারমা ছাত্রদের ওপর লাঠি- 


আভযানে পলিশ এবং জেলা কর: 
পক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় তাদের “দেশদ্রোহী” 
আখ্যা দেয়। | 

পলিশ জানিয়েছে, এ দিন 
বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ বিক্ষোভ- 
কারী ছাত্রদের একাংশ অকস্মাং 
ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তারা 
আতারন্ত জেলা শাসকের (সাধারণ) 
আঁফসে প্রবেশ করে টোলিফোন ও 
দরকারী ঈ কাগজপত্র এবং রেকর্ড: 
ছিখড়ে ফেলে। পলিশ বাঁধা দিতে. 
এলে ছাত্ররা প্ীলশকে ঠেলে ফেলে 
দেয়। এরপর ছান্তরা আতীরন্ত জেলা 
শাসককে মারতে উদ্যত হলে প্যালশ 
শিয়ে তাঁকে রক্ষা করে। এ ঘটনায়. 


দিনাজপুর জেলার জেলা জজ এবং 
আভতারত্ত জেলা জজের আঁফসেও 
মহাজাতি সদনের সঙ্গে যুন্ত ওঁ ছার 
নামে হামলা করেছে এবং এতে সর- 
কারী সম্পত্তির প্রচুর ক্ষাত হয়েছে 
বলে জেলা প্যালশ কর্তৃপক্ষ রাজা 
সরকারের কাছে প্রোরত এক রিপোটট' 




















পলিশ মহল থেকে আঁভযোগ করা 
হয়েছে। জানা গেছে, পুলিশ অব. 


চার্জ করেছে। এরপরে পলিশ বেশ 
কিছু ছাতকে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করে 
গত পনেরোই সেপ্টেম্বর আদালতে J 
প্রেরণ করেছে। পরলশই জানিয়েছে 
যে, পুলিশী অত্যাচারের প্রাতবাদে 
বালরঘাটের বভিল্প শিক্ষা প্রাত-. 
ষ্ঠানের ছান্ররা যোলই সেপ্টেশ্বর 


কেলেওকারী, সম্পর্কে। এমন কি. 
ডি এম কের নতুন রাজ্যসভার সদস্য 
শ্্রীকাঁদরশাহ শবদ্রুপ করে তাঁর প্রথম 
ভাষণে গতকাল রাজাসভার 'আলো- 
চনার সময়ে 05) 
্রীমপ্রের কাছে এসে তার পাম 


ইস্তাফা দিতে হত না। 

কেঁলেও্কারীর কাহিনীর যে কদর্য 
বাতাবরণ গোটা দেশে ছাঁড়য়ে পড়েছে 
[সব আইয়ের তদন্ত ও প্রতিবেদন 
তাকে দূর করতে পারবে ক ১ অনে- 
কের মনেই সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে 


_ বোধ ব্যানার্জী টু 


১ 


ৃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে । 
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চাণক্য সরকার 


প্রথম যযুন্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম- 
মন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জী দীর্ঘ রোগ- 
ভোগের পর গত সপ্তাহে মারা 
গেলেন। 
হওয়ার পর যে দুজন মন্ত দুইাঁট 
সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দণ্ততরর ভার- 
প্রাপ্ত ছিলেন তাঁরা হলেন শ্রমমন্ত্রী 
সুবোধ ব্যানার্জী এবং ভূমি ও 
ভাঁমরাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ কোণার। 
দুই মন্ত্রীই শুর থেকে তাঁদের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে পারজ্কার ছিলেন। 
তাঁরা জানতেন যে, যু সরকার 
স্থায়ী হতে পারে না এবং এ সর- 
কারকে কায়েমীস্বার্থ বানচাল করে 
দেবে নানা বায়দায়। তাই তারা 
চেষ্টা করছিলেন য্য্তফ্রল্টকে সংগ্রা- 
মের সার্থক হাতর্ারে পরিণত 
করতে। এবং এই ব্যাপারে সুবোধ- 
বাবুর শ্রমমন্ত্রী হিসেবে কাজকর্ম 
যথেষ্ট বিতকের স্বান্ট করোছল 
শ্‌ধ ভারতবর্ষে নয় সারা পাঁথবীতে। 
য্ত্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হও- 
যর সঙ্গে সঙ্গো সমস্ত মানুষের 
মধ্যে যে উদ্যম দেখা গিয়োছিল তা 
ভোলার নয়। এবং সমস্ত শ্রমিক 
শ্রেণী নিজেদের ন্যায্য আঁধকার 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সরকারের সমর্থন 
পেতে চেয়োছিল। এতাঁদনের শোষণ 
এবং প্রশাসীনক জুলুমবাজশর 
{বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী রুখে দাঁড়াতে 
চেয়েছে, . বেশীর ভাগ জায়গায় 
ট্রেড ইউনিয়ন- 

সংগঠন আদোঁ এই উত্তাল শ্রামাক 
জাগরণের জন্য প্রস্তুত ছিল না বা 
এই ব্যাপারে ক দৃষ্টিভঙ্গী হবে 


০ 


যন্তফ্রণ্ট সরকার গাঁঠিত 








সে সম্পর্কেও বামপল্থী ট্রেড ইউ- 
নিয়নসমূহ প্রায় দিশেহারা অবস্থায় 
ছিল। এই পাঁরাস্থাততে শ্রমমন্ত্রী 
হিসেবে সুবোধবাব তাঁর স্বাভাবিক : 
নেতৃত্ব নিয়ে এগয়ে এসেছেন। 

কারখানায় কারখানায় শ্রামকরা 
ঘেবাও করতে শুরু করেছে মালিককে 
ৰা তার প্রাতানীধকে তাদের দাবীর 
দূত মীমাংসার জন্য। . এই ঘেরাও 
শেষ পর্যন্ত শ্রামকদের হাতে এক 
বিরাট অস্ত্র হিসেবে পাঁরণত হয়ে- 
ছিল। তখনও যুন্তফ্রন্টের পেছনে 
জনসমর্থন প্রবল। তাই মালকশ্রেণী 
সাময়িক পেছন হটোছিল। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
তারা এই ঘেরাও অস্ত্র প্রয়োগের 
আইনগত যৌন্তকতা নিয়ে নানা 
[বিতর্কের সৃষ্ট করোছিল। এই নিয়ে 
মালিকশ্রেণীর সংগঠন 'বাভিল্ন চেম্বার্স 
তব কমার্স শ্রমমল্তীর কাছে নানা 
আলোচনায় বসেছে এবং দাৰী করেছে 
যে, এই ধরণের ঘেরাও বে-আইনী, 
তাই শ্রমিকদের এই পথ থেকে বরত 
করার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রীয় শান্ত প্রয়োগ 
করা দরকার । 





নির্মল আচার্য সম্পাদিত হল টিং - ৪ 
স্ন আঙ্ক শারদীয় “রক্তত্াক্ষর” 








নি | র্‌ 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা স্‌বোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা ১৩ - 


লক্ষ সাধারণ পাঠকের সহযোগিতায় 'রক্তস্বাক্ষর'এর প্রতিহত জয়যাত্রা । 
আগামী নভেম্বর বিপ্লব দিবসে পাক্ষিক থেকে সাধ্াাহিক হিসেবে আত্ম- 
প্রকাশ করবে । এবারে শারদীয় সংখ্যায় লিখছেন £-- 

সর্বহী জ্যোতি বস্তু, জর্জ ফার্ণ পেজ, বিশ্বনাথ মুখার্জা, যতীন চক্রবর্তী, 
নীহার মুখার্জা, অশোক ঘোষ, জ্যোতি ভট্রাচার্য, স্থধীনকুমার, প্রকুল্প সেন, 
গণেশ ঘোষ, কল্পতরু সেনগুপ্র, নারায়ণ চৌধুরী, মৃণাল সেন, 
শল্ু ব্যানা্গাঁ। 

অচিন্তাকৃমার সেনগুপ্ত, বিষলচন্দ্র ঘোষ, ইন্দ্রনীল, বিশ্বরঞ্চন সেনগুপ্র 
ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, হরেন ঘোষ, ফণীভৃঙ্ণ আচার্য, সাধন! মুখোপাধ্যায়, 
শ্তামাদান দে, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, শরীক, স্থনির্মল - কুণ্ডু, কাতিক 
মোদক, সুমিত ব্যানার্জা, কল্যাণেশ্বর গুপ্ত, সমর দাস, সত্যানন্দ গুহ, 
শ্যামা দে, বিনয় চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, জন্মেজয়, নিমাই মান্না, ডঃ 
গ্রচ্যাৎ সেনগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রত্বাংস্ত বক্সী, তপনকুমার দাস, 
পূর্ণেদুশেখর পণ্ডিত, ড অসতা দেবী, বিনায়ক চক্র তী, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, 
বেগম ইক! খান, বেগম অনজন| সুলভানা, নির্মল বিশ্বাস, জীবন সরকার, 
স্বপন চক্রবর্তী, বিপ্রবগন্দ্র, অশোক আচার্য, তপন ঘোষ, কাস্তিময় ভট্টাচার্য, 
প্রতাপরঞ্চন হাজরা, ছূর্গ দান দরকার, নির্মন আচার্য, দিলীপ মজুমদার । 

দরদী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্য'য়ের অপ্রকাশিত বচনা। 
সভাপতি :_ নারায়ণ চৌধুরী রক্তন্বক্ষর পাবলিকেশন 
এজেন্টগণ সত্বত্ যোগাযোগ কঙ্কন £ পৰি, ধীরেন ধর সরণী | 
কপিকাতা-১২ ফোন £ ২৪-৯৬৭)। মূল্য চার টাকা। 


বহুদিন এই বিতর্ক চলেংছ। 
কিন্তু সুবোধবাবুর অকাট্য য্যান্তর 
এবং সেই যুক্তি সাবলীল ভঙ্গীতে 
প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রয়োগ করার 
শান্তর সামনে মাঁলকশ্রেণীর বিদেশে 
শক্ষাপ্রাপ্ত তথাকাঁথত জাঁদরেল িশা- 


পীজবাদ ভারতে 1ৰকাঁশত হচ্ছে এবং 
এই অবস্থায় শ্রামকশ্রেণীর স্বাভাবিক 
প্রাতরোধ শুধু ন্যায়সঙ্গত নয় সমাজ 
কল্যাণের জন্য অপাঁরহার্য। তানি 
বলেছেন যে, রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন 
ব্যবস্থানুযায়ী হয়ত ঘেরাও বা এ 
ধরণের শ্রমিক শ্রেণীর প্রাতৰাদ ও 
প্রতিরোধ অসঙ্গত হতে পারে। কিন্তু 
{তান অথবা যুন্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম 
দপ্তর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমল 
থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া 
প্রচলিত আইনব্যবস্থাকে সঙ্গত বলে 
মনে করেন না। যে আইনব্যবস্থা 
সাম্রাজ্যব্যদী শোষণকে৷ পাকা করার 
প্রয়োজনে চাল; হয়োছল সেই ব্যব- 
স্থার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা তাঁর 
কাছে অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে। 
এই সঙ্গে তান সমগ্র বিচারব্যবস্থা- 
কেও চ্যালেঞ্জ জানান। 

এখনও মনে পড়ে সবোধবাবূর 
হাঁস মুখযে হাসি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও উত্তেজনার 
মধ্যে মিলিয়ে যেত না। প্রথম যক্ত- 
ফ্রন্টের মাত্র কয়েকমাসে সুবোধবাবু্‌ 
সারাদেশে মালকশ্রেণীর ত্রাসে পাঁরণত 
হয়েছেন, আর ভারতের অনান্য ' 
রাজ্যেও শ্রামকশ্রেণী পশ্চিমবঙ্গের 
শ্রামক অভ্যুত্থানের রক চেয়ে 
আছে। 

সৃবোধবাবুর ঘেরাও সম্পার্কত 
বন্তব্যের জন্য সারা দেশে তান 
ঘেরাও মন্ত্রী নামে পাঁরচিত হয়ে- 
ছিলেন এবং এই আখ্যায় তান কোন 
অস্বস্তি বোধ করেন নি। 

পয়লা মে অল ইণ্ডিয়া রেডিও 
থেকে শ্রমমল্লী হিসবে সুবোধ 
ব্যানাজীঁকে ভাষণ দেওয়াব জন্য 
অনুরোধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ বলে 
যে, ভাষণের অন্ালাঁপ নিয়মানুযায়ী 
আগে পেশ কারা দরকার । তাঁর খস- 
ড়ায় সুঝেধবাবাড যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
তাৎপর্য, ঘেরাও প্রসঙ্গে প্রচলিত 


' আইন ব্যবস্থা ও বিচার পদ্ধাতর তাঁর 


সমালোচনা উপস্থাপিত  করেন। 
সেই খসড়া বেতার কর্তৃপক্ষ অনু- 
মোদন কবে নি। এবং উঁদ্ধত্যের সঙ্গে 
কর্তৃপক্ষ তার খসড়ার কিছ কিছু 
পারবর্তন করতে ভায়। সুবোধবাবুর 
এর তীব্র বিরোধিতা করেন। 

তবে একথা আজ স্বীকার কর- 
তেই হবে যে বিরাট শ্রমিক কৃষকের 
তাৎপর্য বুঝতে পারে নি (বিভন্ন 
বামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত যাল্ত- 
ফ্ুন্ট। শ্রমিক কৃষক এাগয়ে এসেছে 
নিজেদের অধিকার প্রাতজ্ঠায়। কিন্তু 
নেতৃত্ব এর জন্য প্রস্তুত ছিল ন্য। 
প্রায়জনীয় যে সংগঠন গড়ে 
তোলা যেত তা যযস্তফ্রল্ট দুবার সর- 
কার গঠন করেও গড়ে তুলতে পারে 





বস, 





সমাজকে বিচলিত করে তুলেছে। 
ইউরোপ, আমোরকা এবং ওাঁশয়া- 
নয়ার দুশো আশিজন বিশ্ববরেণ্যা 
অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক! ও ব্রীদ্ধজীবী 
এক যৌথ বিবৃতিতে ভারতাঁয় জেল- 
গুলিতে [বিনা বিচারে এবং আঁনার্দ্ট 
কালের বিচারাধীন আটক বন্দীদের 
দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে বলে তীব্র 
ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন। 

"আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ 
ভারতের 'বাভল্ন সরকারী জেলে 
হাজার হাজার রাজনোৌতক সন্দেহ- 
ভাজন ব্যান্তকে বছরের পর বছর 
বনাবিচারে অথবা বিচারের প্রহসন 
করে আটক রাখা হয়েছে এবং তাদের 
উপর চূড়ান্ত অমানুষিক আচরণ 
এমন দিক দৌহাক নির্যাতন চালানো 
হচ্ছে জানতে পেরে গভীর ক্ষোভ 
প্রকাশ করাছ। আমরা জেনে আরো 
মর্মাহত হয়োছ ফে এই সব বন্দীদের 
অনেকে রাজনৌতিক বন্দী হিসেবে 
মর্যাদা লাভের দাবী করে গত সতে- 
রোই মে থেকে চৌদ্দই জুন পর্যন্ত 
অনশন ধর্মঘট) করতে বাধ্য 


(ঁমসা) প্রয্মাগ এবং নানা ধরণের 
সাজানো মাহ্লা দায়ের করে ভারতে 
একটা 'বচার ঝ'বস্থা থাকা সত্বেও, 
অবৈধভাবে এই সমস্ত ব্যান্তকে আটক 
রাখা হয়েছে। কোন গণতান্তিক 
শাসনব্বস্থাধীনে এই ন্যক্কারজনক 
ভাবে জনগণের মৌলিক আঁধকার 
বিনষ্ট করা হচ্ছে দেখে আমরা 
স্তাম্ভিত এবং মর্মাহত হয়েছি। 





এবং তাদের দ্রুত প্রকাশ্য আদালতে 
বিচারের ব্যবস্থা করা হউক। 

সহযোগী বাঁদ্ধিজীবীদের কাছে এ- ,, 
ব্যাপারে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ 
করে ভারত সরকারের কাছে প্রাত- 
কার দাবী করার জন্যেও আবেদন 
জানাচ্ছি।” এই আবেদনে স্বাক্ষর 
করেছেন প্যারস বিশ্ববিদালায়ের 
ডাঃ সাইমন দা বিভৌয়া, মাসাচ্‌- 
সেউস ইন্সাঁট্যট অব টেকনোলাজর . 
ভযাবজ্ঞাের অপদপক ডঃ নোয়াম 
চোমস্কী, কোম্ত্জ বশবাবদ্গালয়ের 
অধ্যাপিকা ডঃ জোয়ান রাঁবনসন, 
নিউইয়র্ক মাধ্থলী 'রাভউ পান্রকার ' 
সম্পাদক ও খাতনামা অর্থীবজ্ঞানী 


ডঃ পল স্মাইজি, বিখ্যাত লেখক ও 
সাংবাঁদক ফেলিক্স গ্রীণ, লণ্ডন স্কুল 
অব ইকনচিক্সের অধ্যাপক ডঃ অমর্তা 


a 





থেকে দ্রুত এবং দর্পণ কার্ষালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত : 


ধার আগুনে 
যর মানুষ 


(দর্পণের 


... মৃখামন্্ী শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
' এবং তাঁর মন্রিসভা এখন ব্রিঙ্লুখী 
আভ্যন্তরীণ সঞ্কটর সম্মুখীন। 
প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং পরস্পর 
বিবদমান কংগ্রেসের দুই যুব ও 
ছাতগোষ্ঠী সকলেই এখন মৃখ্য- 
মন্ত্রীকে বর্তমান অবস্থার জন্য দায় 
কুৱছেন। বর্তমানে অনাহার মৃত্যু' 
রাজ্যে ত্রাণ ব্যবস্থা ৪ 2 


শহরে আগত ক্ষুধাকাতর বৃদ্ধের অজ একাঁটিই ভাষা £ 


দি্। হলছে 
রা কার্য ব্যর্থ 


ংগ্রেসের পিঠ বাঁচানো দায় 


সংবাদদাতা) 


মন্ত্রিসভা নিজ দলীয় সংগঠনের 
নেতৃত্ব এবং ছাত্র ও যুবকদের দ্বারা 
আক্রান্ত। 

দেশের অবস্থা ভয়াবহ । সমস্ত 
জেলাতেই অনাহার। দলে দলে মানুষ 
ভিটে-মাটি ছেড়ে - দুমুঠো অঙ্গনের 
আশায় ভিক্ষাপান্র হতে নিয়ে শহরের 
ঈদকে ছুটে চলেছে। শুরু হয়েছে 
অনাহার মত্যু। এর মধ্যে আবার নেই 
উপযুক্ত ত্রাণ বাবস্থা । ত্রাণ কার্ধের 


মা জীবে ম সামলাতে ।| 
(গে প্রধানমন্ত্রীর ধমক খেলেন 


€দর্পংণর সংবাদদাতা) 

j রাজ্য কংগ্রেস সংসদীয় দলের 
সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত বসু অবিলম্বে 
“বিধানসভা ডাকার দাবীতে আন্দো- 
লন করতে চেয়োছলেন। অন্দোল- 
নের এক অভিনব পথও আঁব- 
হকার করোছলেন। 

" প্রথমে কলকাত।র চার এগ এল 
এ {বিধানসভা প্রাঙ্গনে ধর্ণা দেবে। 
পভ বপর আরও অন্ততঃ 
একশো কংগ্রেসী এম এল একে 
জমায়েত করে বিধানসভা প্রাঞঙ্গণেই 
(বিধানসভা আঁধবেশন চালদ করবে। 
ওদের মধ্যে থেকে একজনকে ওরা 
স্পীকার নির্বাচিত করবে বলে ঠিক 
হায়েছিল। 
৫ 


/ এ 


এ সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত 'বিচালত 
বোধ করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
সিদ্ধার্থ রায়কে টোলফোনে জিজ্ঞেস 
করেন “ব্যাপার (কি? তোমাকে ক 
কেউ মানছে না?” -সিদ্ধার্থবাবু 
শ্রীমতীর ধমকে মহা ফাঁপরে পড়েন। 

সঙ্গে সঙ্গে তান শিল্পমন্ত্রী 


“তরুণকান্তি ঘোষকে ডেকে বলেন 


“লক্ষীকে সামলাও। প্রধানমন্ত্রী 
ক্ষেপে গেছে।” কিন্তু লক্ষন্নীকে 
ডেকে পাঠালেই ত আর. লক্ষণ 
হাজির হবে . না। বহু টেলিফোন 
করেও লক্ষয়্ীকে রাইট সর [বজ্ডিং-এ 
আনা যায় নি। 
(শেষাংশ সপ্তম পৃচ্ঠায়) 





খাদ্য চাই খাদ্য দাও 


জন্য বরাদ্দ হয়েছে যংসামান্য। আঝর 
ওঁ বরাদ্দ)ুকুও 'বিতরণকালে সকলে 
লুটেপুটে খাচ্ছে। তারপর মজুত 
উদ্ধারের গালভরা : সরকারী 
পাঁরকল্পনা ঘোষণা করে আসলে 
মজুতদারদের অঙ্গ স্পর্শও করা 
হচ্ছে না। 

এই. অবস্থার জন্য নিশ্চয়ই 
সরকার দায়ী । 'কন্তু প্রদেশ কংগ্রেস, 
কংগ্রেসী ছাত্র ও যুবকেরা কি দাঁয়ত্ব 
অস্বীকার করতে পারে। সকলের 
স'হায্য নিয়েই সরকারের মানুষ মারা 
এবং জোতদার মজতদার মহাজন 
তোষণ নশীতি কার্যকরী হচ্ছে। এর 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





শেণীনংগ্রামের বুলি 
ছেড়েছেন প্রিয় মুন্সী 


(দর্পণের্‌ প্রতিনিধি) 


কংগ্রেসীদের পায়ের তলা থেকে 
মাটি সরে যাচ্ছে। অনেক তরুণ ছাত্র 
যুব নেতারা নেতৃত্বকে সরাসাঁর প্রশ্ন 
করতে শুরু করেছেন রাজা কংগ্রে- 
সের বাভল্ন স্তরে দলীয় আলো- 
চনায়। এমন কি দলের মহান নেতা 
প্রিয়রঞ্জন. দাশমুন্সী পর্যন্ত। মহান 
নেতা এই জন্য বলাছ যে বাহান্তরের 
কংগ্রেসের “বিরাট নির্বাচনী জয়ের” 
পর মৃখ্যমন্তরী সিদ্ধার্থ রায় মহাজাঁত 
সদনের এক সভায় প্রিয়কে “নেতা- 
জীব পর বাংলাদেশে এত বড় নেত! 
আর জন্মায় ন” বলে বর্ণনা দিয়ে- 
ছিলেন। 

এখন দলীয় কোল্দলের পাঁর- 
প্রোক্ষতে ক্ষমতার নানা সমীকরণে 
প্রিয় দাশমৃল্পী সিদ্ধার্থ রায়ের 
কাছে ঠক তেমন কলকে পাচ্ছেন না। 
সমানভাবে প্রিয়-বরোধা গোষ্ঠীও 
ক্ষমর লড়াইয়ে নানা চাপের সম্মু- 


খীন। কেউই সুবিধে করতে পারছেন 
না। 

আর সুবিধে করার যে পথ তা হল 
জনসমাবেশ করার ক্ষমতা । ওদের 
কোন গোষ্ঠীর ডাকেই আর লোক 
আসে না। তবু শহরে ওরা বাস 
করতে পারে। গ্রামে গেলে ওদের 
লোক তাড়া করে। তাই রাজনশীতির 
দিক থেকে ওদের অবস্থা বেশী 
সাবধের নয়। এখন বাঁচার একমাত্র 
পথ নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে 
ফেলা । কিন্তু কি ভাবে? 

প্রয় এক নতুন তত্ব হাজির * 

করেছে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ এঁকোর 
জন্য। এই তত্ব প্রিয় এখন অনুগত 
মহলে ছাড়ত শুরু করেছে এবং 
দোস্ত সি পি আইয়ের সঙ্গেও আলো 
চনা করেছে। 

ওর বন্তব্য হল স পিএম 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





অনেক কম্টে মিলেছে কিছ খাদ্য, কিন্তু কে খাবে আর কে খাবেনা। কেই বা তার জবাব দেবে ? 





এর 2০. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ 


নাইম কেলেন্ধারীর “মধ্য নায় 
. চূলমোহম রামের অবানবন্ী 


কপিল রায় 


“মধ্য 
লোকসভায় যে কংগ্নেসদলভুক্ত সদ- 
স্যের নাম . বিশেষভাবে ' উল্লেখিত 
হচ্ছিল অবশেষে সেই শ্রীতুলমোহন 
রাম মুখ খুলেছেন_মুখ খনলেছেন 
এক. বিশেষ সাংবাদাক সম্মেলনে, 
গত সতেরো, সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ 
“সংসদে এই কেলেঙ্কারীটি প্রথম 
_ যেদিন ফাঁস হয়োছিল তার বাইশ 
দিন পরে। এই বিশেষ সাংবাদক 
সম্মেলনাটির আয়োজন করোছিলেন 
নিজে শ্রীতুলমোহন , রাম, এখানকার 
চৌ্ুশ নম্বর গুরদ্বারা রেকাবগঞ্জ 
রোডস্থ তাঁর সরকারী বাসভবনে । 
“লন” পাঁরবেষ্টিতি এই বাংলোর 
বাঁগচায় বসে তান সাংবাদিকদের 
সামনে তাঁর বন্তব্য রাখলেন। (লক্ষ্য 
ণশয় এই যে এ ধরণের বাংলোৰাড়ী 


নেতৃস্থানীয় সংসদ সদস্যরাই সাধা- 


রণত পেয়ে থাকেন)। 


সংসদে এত দন ধরে এ ব্যাপার 
নিয়ে এমন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে 


গেল তাতে কল্তু শ্রীতুলসোহন রামকে 


তখন মুখ খুলতে দেখা, গেল না 
স্বস্তৃত এ সময়ে তাঁকে কোন দন 
সদনেই দেখা যায় নি! তান যে সে 
সময়ে কোথায় ছিলেন সে কথাটিও 


“কেউ পাঠক করে বলতে পারেন গন। . 


তাঁর এই পাঁরদৃশ্যমান অনুপস্থিত 
সে সময়ে অনেক প্রশ্নের: কারণ 
হয়োছল। অবশেষে তাঁর অনুপ- 
দিথাতর করণ শ্রীতুলমোহন রাম 
শনজেই সাংঝাঁদকদের জানালেন তাঁর 
এই সাংবাদক সম্মেলনে। ‘তান 
জানালেন থে সাতাইশে অগস্ট উপ- 
রজ্টর্পাীতর নির্বাচনে ভোট দিয়েই 
তন তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে চলে 
* ণগয়োৌছলেন কারণ তাঁর আগের দিনে 
গাঁ থেকো খবর এসেছিল যে তাঁর 
দাদা বিশেষ অসুদ্থ। তাই ' রোগ- 
গ্রস্ত দাদাকে দেখবার জন্য শ্রীতুল- 
.এমোহন রাম তাঁদের স্বগ্রা বিহারের 
-* শগয়েছিলেন আর সেখান থেকে 
ফিরেছেন গত দশই সেপ্টেম্বর। 
(স্মরণীয় এই যে লোকসভায় এই 
কেলেশ্কারী প্রসঞ্গে - রীত-সম্মত 
আলোচনা হয়োছল নয়ুই সেপ্টেম্বর 
আর রাজ্যসভায় দশই সেপ্টেম্বর)। 
শ্রীতুলমোহন রাম আরও জানালেন 
যে দদঙ্লীতে অনুপাস্থত থাকার 
কারণেই বিরোধ পক্ষীয়দের আনীত 
শমভিযোগাদি তান এর আগে অস্বী- 
কার করবার সুযোগ পান 'ি। কারণ 
তাঁর গাঁয়ে না যায় খবরের কাগজ না 
১ সছে সেখানে কোন রোঁডও ক ট্র্যান- 
জিজ্টার। তাই সংসদের ঘটনার 
কোন কথাই তিনি সেখানে জানতে 
পারেন নি। এখানে ফিরে এসে 
খবরের কাগজ পড়ে এ সৰ তান 
জ্বানতে পেরেই সক আঁভিযোগ অস্বাী- 


কার করে বিকৃতি দিচ্ছেন। দশই 


তাঁরখে এখানে এসে সতেরোই 
তাঁরখে অর্থাৎ দল্লশতে পেশছার 
সাত দন পরে তাঁর এই বিবৃতি 
দেবার কারণটা কি) আগে অর্থাৎ 
আসবার পর পরই তান বিবাত 
দেন নি কেন? সাংবাঁদকদের এই 
প্রশ্নের জবাবে আমতা আমতা, করে 
শ্রীতৃর্লমোহন রাম বললেন যে গত 
বছরখানেক যাবৎ তান গ্যাসাট্রক 
অর্থাৎ পেটের ব্যাধিতে ভুগছেন। 
ষেন বলতে চাইলেন এই অসুস্থতার 
কারণে তাঁর ' বিবাতি 'দতে দেরী 
হল। প্রশ্নের জবাবে তান আরও 
জানালেন যে সেদিন অবাধ 'তাঁন 
এই প্রসঙ্গে লোকসভার মানন"য় 
জানিয়ে কোন চিঠিপন্ধ লেখেন নি। 


কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। শ্রীঝা 
এসেছেন বিহারের দ্বারভাঙ্গা, জেলার 
অন্তর্গত একঘিটাকণী গ্রাম থেকে। উনি-- 
শশো অনটযাট্র সনের মে মাসের 


রাম ও তাঁর স্ম শ্রীমতী রাম ছিলেন 
শ্রীর্গরর সমর্থক! এই নিষ্ে শ্রীমতী ' 
ঝা ও শ্রীমতী রামের সঙ্গে মনান্তর 
ঘটে ফলে শ্ত্রীঝা দম্পাতর সঙ্গে 
শ্রীরাম দম্পাঁতর ছড়াছাড়ি হয়ে' যায় 
পরে শ্রীঝা আবার কংগ্রেসে ফিরে 
বাড়ীতে আর বাস করতে আসেন 
নি। শ্রীভুলমোহন রাম আরও জান'- 
লেন যে শ্রীঝার অনুরোধে তিনি 
আগেও অনেক বার অনেক স্মারক- 


| 





লিপি সই করেছেন! তাই এবারেও, 
সই করবার সময়ে তাঁর মনে কোন 
সংশয় ছল না। সইটি তান করে- 
দিলেন ইংরেজশতে এবং প্রথমে। সই 
করে তান স্মারকলাপাঁট শ্রীঝাঁকে 
দিয়োছলেন। অর্থাৎ শ্রীতুলমোহন 
রাম বলতে চাইলেন .যে অন্যদের 
সইয়ের ব্যাপারে তান কিছুই 
জানেন না। সব দাক্সিত শ্রীবার। 

_ এদিকে পরের দিন সকালে 
খবরের কাগজে শ্রীতুলমোহন রামের 
সাংবাদক সম্মেলনের 'বববণ পড় 






গা তিন যু 


1 গরীবদের 


আরও বলেছেন যে সত্তর সনে শ্রীতুল" .'. 


মোহন রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 
গৃছল্ন হয়। তার পরে আর বাহাত্তর 
সনের নভেম্বর মাসে কোন স্মারক- 
লাপ নিয়ে শ্রীতুলমোহন রামের কাছে, 
শ্রীঝার যাবার ৰা তাতে সই কাঁরয়ে 
নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্রীঝা 
আরও বললেন যে সাতাশে আগষ্ট 
বাজ্যসভায় এ বিষয়টি প্রথম ওঠার 
পর থেকে তান দজ্লশতেই রয়েছেন 
পি বি আই প্রভূত কেউই তাঁকে 
এ-সম্পর্কে কোন জেরা, করেন নি। 


অবশ্য একবার তান বলে বসলেন চপ 


যোগেন্দ্র ঝা একটি বিবৃতি প্রচার করে এই ব্যাপ।রাঁটির সঙ্গে তাঁর জাঁড়ত 
তুলমোহন রামের আনীত সৰ আঁভ- নন বলেই এ অবাধ তাঁকে প্রশ্নাদি 
যোগকে৷ অস্বীকার করেছেন--আরও করা হয় নি। | 
বলেছেন যে আলেন্য স্মারকাঁলাপ শ্রীতুলমোহন রাম আঁভযোগ 
সম্পর্কে তান (শ্রীঝা) কিছুই: জানেন করলেন যে কোন এক উচ্চ পর্যায়ের 
না এবং সোঁটর সঙ্গে তাঁর কৌনই রাজনোর্ভব ষড়বলোের শিকার করা 
সম্পর্ক ছিল না বা নেই। তান (শেষাংশ সপ্তম পৃজ্টায়) 


যে সাতাইশে অগস্ট তন এই প্রসঙ্গে- 


লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহো- 


কোন চিঠিপত্র লেখেন “ি। অবশ্য 
একবার তান বলে বসলেন যে সাতা- 
ইশে অগস্ট তান এই প্রসঙ্গে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে 
একটি চিঠি লিখেছেন। একট: পরে 
সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী প্রশ্নের 


উত্তরে “তান আবার অন্য সুর ধর- ; 


লেন_ বললেন যে 'স বি আইয়ের 
লোক তাঁর কাছে এলে এপ্রিল মে 


মাসে শ্রীতুলমোহন রাম প্রধানমন্ত্রীকে . 


সে ব্যাপারে লিখেছিলেন । শ্রীতুল- 
মোহন রামের এই: চি লেখার 
ক্যাহনপাট িদ্তু নতুন জাঁটলতার 
সৃষ্টি করতে পারে। কারণ প্রধান- 
মন্ত্রীর নিকটবর্তণী, মহল থেকে বলা 
হয়েছে যে তেমন কোন চিঠি নাকি 


প্রধানমন্ত্রী পান নি। তাই প্রশ্ন ওঠে, 


চিঠি শ্রীতুলমোহন রাম যদি প্রধান- 
মন্ত্র নামে পা্ঠিয়েই থাকেন তাহলে 
সে চিঠি প্রধানমন্ত্রীর না. পাবার 
কারণ কি'১ আবার শ্রীতুলমোহন 
রামের চিঠি যাদি প্রধানমল্তশ পেয়েই 
থাকেন (চাঠখানি প্রধানমন্ত্রী পানান 
বলে বলা হচ্ছে) তা হলে সেই 
চিঠির কথা সদনে প্রকাশ না করবার 
কারণ কি? , এ ব্যাপারেও একাঁট 
তদন্ত হওয়া দরকার বলে অনেকেই 
মানে করেন? | 

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 
্রীতুলমোহন বাম অনেক পবস্পর- 
'িরোধঠ কথা বলে আরও জাঁটল- 


তার সৃষ্টি করেছেন৷ উপরন্তু তিন 


আরও বলেন যে, ইংরেজা' না জানার 
কারণে তাঁর স্বাক্ষরিত স্মারকাঁলাপির 
বিষয়বস্তু না জেনেই তানি সই 
দিয়েছিলেন এবং সেই স্বাক্ষর তান 
দিয়েছিলেন শ্রীযোগেন্দ্র ঝাঁর অনু- 
রোধে। শ্রীঝা তৃতীয় লোকসভার 
সদস্য ছিলেন, তখন তান পি এস 
পি দলভুক্ত ?ছিলেন। চতুর্থ লোকসভা 
নব্ণচনে পরাজিত হবার পরে তান 


১ 


দয়ের কাছে প্রাতবাদ্াদা জানিয়ে £: 
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মানের গরম ধাম| াগ দে 
ট্রাম ডিণোয় অগ্নিকাণ্ড অভিযোগ 


যেখানেই - হিসাবের পারামল 
সেখানেট আঁশ্নকান্ড। এবারের আগুন 
ট্রাম কোম্পানীতে ব্যাপারটা খুবই 
ঘোলাটে। অভিযোগে প্রকীশ কল- 
কাতার "যানবাহন উন্নাতর জন্য সি 
এম ডি এ.-এ পর্যন্ত ট্রাম কোম্পা- 
নীকে কাম করে সাত-আট কোটি 
টাক দিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই 
টাকা জনগণের সেবায় না লাগিয়ে 
নিজেদের ভোগ লালসা চাঁরতার্থ 
করছে যার ফলে গ্রামের সংখ্যা দিন 
দিন কমেছে আর লোকসানের মানা 
পাহাড় প্রমাণ হয়ে জনগপের ঘাড়ে 
' চেপেছে। প্রশাসনের এই . ব্যর্থতা 


ঢাকার একমাঘ পথই খোলা ছল এই . 


আদ্নকাণ্ড। ব্যাস সব ব্যর্থতা পুড়ে 
শুরু হবে 


ইঞ্জনপয়ার (সাক ষ্টেশন) শ্রীএন কে 
" কয়াল এবং 'সানয়র মেকানিক্যাল 
ইঞ্জনীয়ার মিঃ শ্রীপাঁত প্রমুখ ব্যান্ত- 
বর্গ এক চক্ত গড়ে তুলেছেন।- 
অনুসন্ধানে জানা যায় বেশ, 
ককায়েক বছর আগে বোম্বাইয়ের উঠে 
যাওয়া দ্রাম কোম্পানীর প্রচুর হুইল 
এবং-দ্রীক লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যে 
কিনে খিদিরপুর ডিপোতে ' খোলা 
জায়গায় ফেলে রাখা: হয়। এই সব 
মূল্যবান সরঞ্জাম জং ধরে নস্ট. হচ্ছে 
এবং বহু; মাল চুর গেছে. বলে 


" শোনা যাচ্ছে।- 


ওভারহেড তামার ভার প্রতিদিন 
স্টোর থেকে বার করে নিয়ে “যাওয়া - 
হচ্ছে অথচ বাতিল তাঁর ঘরে আসছে, 
না বা নিলামে 'বৰাক্ি হচ্ছে না বলেও 
শোনা যাচ্ছে না। 

লক্ষ লক্ষ টাকা মুল্যের পুরনো 
রেল রছ্তা থেকে তুলে এনে টালি- 
গঞ্জ এবং 'খাঁদরপুর ভিপোতে ফেলে 
রাখা হচ্ছে। সংবাদে জানা যয় গত 
জন মাসে বেশ কিছ: রেল চদার 
ষক়্। ডিপো ইনচার্জ রিপোর্ট করা 
সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়ান। 

প্রশার্সক শ্রীকে চক্রবর্তীর ছেলে 
বলেতে লেখাপড়া করে। তাতে অনেক 
দিন দেখেন ন শ্রীচক্রৰতশি, তাই স্ৰম 
কোম্পানীর মোটর কেনার নামে 
শ্রীচর্ুবরখী সমাজদার এবং শ্রীকয়ালকে 
সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিলেন হাচ্গেরী। 
কয়েক কোট টাষ্গর 'বানময়ে পাঁচশো 
মোটরের অর্ডার দিলেন। দেশে ফিরে 
ঠতন্য হল। এত টাকার মাল আভিন্তর 
ইার্জনশয়ার দিয়ে পরাক্ষা না করানটা 
দি ঠিক হল ১ তাই দুজন িশে- 
যজ্ঞকে পাঁঠান হল হাঞ্গেরীতে! 
অদ্ভুত ব্যাপার! বিশেষজ্ঞরা যখন 


হাণ্গেরাী পৌঁছাল মাল তখন জাহাজে 
রওনা হয়ে গেছে। তারপর যা! ঘটবার 
তাই ঘটল ।' মোটর লাগাতে িস্বিরা 
হিম সিম খাচ্ছে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে 
গাঁয়ারের. দাঁত আর ওয়েল ক্যাপ 
ভেঙ্গে সচল দ্রাম অচল হয়ে' যাচ্ছে! 

কোম্পানীর আমলে চারশো 
তিরিশ খানার কম ট্রাম রাস্তা্ণ চললে 
হৈ হৈ-পড়ে যেত। এজেন্ট ভিপেতে 
গিয়ে হাজির হত। 
আর এখন গড়ে 


চলেছেন। যেমন 


মত কাজ করে | 
" ইঞ্জিনীয়ার ৷ 


শ্রীকাল একজন এ্যাঃ 


সাক শ্টেশন দেখাশুনা করাই এনার 


কাজ দিকল্ভু একে বিদেশ হুইল 
টায়ার আমদানীর "ভার দেওয়া হয়েছে। 
ঘন ঘন ?দাঁল ভ্রমণ তাঁর কর্মসূচির 
অন্ত্ভুন্ত। শোনা যায় ইনি নাক 
মন্তীর আত্মীয় তাই এই ব্যবস্থা॥ 

সম্মজদার, সাহেব .. শ্রীকর়লের 
আনদানার ব্যবস্থা দেখে “ তিনিও 
আবদার করলেন শ্রীচক্রবর্তীর কাছে! 
তাঁকেও পারমানেন্ট ওয়ের সব মাল 
ইচ্ছামত কেনাঁর সুযোগ দেওয়া হোক! 
চরুব্তশ সাহেব আবদার মেনে নিয়ে 


মাধ্যমে আর তাঁকে মাল নিতে হবে 
না। সমাজদার সাহেব সরাসরি িকুই- 
জশন করার অধিকার পেলেন। তেয়া- 
স্তর সাল থেকে অদ্যাবাঁধ দেখা যাচ্ছে 
সমাজজদার সাহেব যে মাল চেয়ে পাঠান 
চক্রবর্তী সাহেব চোখ বুজে তা অনখ- 
মোদন, করন এবং চীফ এ্যাকাউন্টেন্ট 
দিনা পক্বধাল্গু তা পাস করে দেন। 
সসাজদার সাহেক আর্ন কাল 
" সাহেবের ভাগ্য সপ্রসম্ন দেখে রেলের 
প্রাক্তন কর্মী ' শ্রীরামচন্দ্রম বর্তমানে 
রম কোম্পানীর য্যুন চীফ মেকানি- 
ক্যাল ইাঁঞ্জনীয্নার যার ওপর মাল 
গ্রহণ বা বর্জন নির্ভর করছে, তাঁনও 
বায়না ধরলেন তাঁরই, অধস্তন একজন 


প্রান্তন রেলওয়ে কর্মী চাই যাকে 


স্টোর পারচেস আফসার কর্ম, যায়। 
চক্রবত্ণী সাহেব বললেন: তথাস্তু। 
শ্রীরাচন্ত্রমের অনুরোধ মত মহাকরণে 
জানান, হল গ্রাম কোম্পানীর স্টোর 
পারচেস 'আঁফসার রূপে একজন দক্ষ 
ইপ্জনীয়ার চাই, প্রাক্তন রেলওয়ে 
কর্মণ হলেই ভাল হয়৷ এীদকে সেই 
দক্ষ রেলওয়ে কী অনেক দিন 


অঃশেই স্ত্রাম কোম্পানীতে শ্রীরূমচন্দুমের _ 


ছত্রছায়ায় সানয়র মেকানিক্যাল 
ইাঁঞ্জনায়ার - রূপে কাজ করছেন। এ 
খবরটা সহাকরণ জানতেন না তাই 


চাকরী নিয়ে 


প্রথম একজনকে পাখলেন। তান 
শ্রীএস ভি চট্টোপাধ্যায় । চার মাসেই 
ভদ্রলোককে চাকরী ছেড়ে পালাতে 
হল। ভারপর এলেন শ্রীড কে দত্ত। 


কেউই ধার ধারত না। শ্রীদত্ত এইসব 
দাবী করতেই কতৃপক্ষ ক্ষেপে 
আগুন। অৰশেষে অপমান করে 
তাঁকে তাড়িয়ে সেই জায়গায় সেই 
দক্ষ: কর্মী শ্রীপাতকে বসানো হল।, 
এখন সোনার সংসার। : 

শ্ৰীপতি এখন অবাঞ্গালী, 
সাপ্লায়ারদের গাড়ীতে ওঠা বসা 
করছেন মাঝে মাঝে শ্রীরামচন্দ্রকেও 
দেখা যাচ্ছে ঘোরাফেরা করতে। 
থেকে. শ্দরড করে স্টোরের বাবু পর্যক্ত 
এক সূত্রে বাঁধা। এমনও আঁভযোগ 
পাওয়ম গেছে, স্টোরের কোন কোন 
ব্যান্ত নাঁক' বাইরে বেনামা কোম্পানী 
খুলছেন। .কোন একাঁট সেকশনের 
িকৃইীজশন পর্ধণলোচন! করলে দেখা 
যাবে একই মেকারের মাল ঘন ঘন 
ধ্রকুইজিশন কর! হয়েছে। তারু কারণ 
আর কিছুই নয় শুধু চালান আর 
বিল দোঁখয়ে হাজার হাজার টাকা 
বের করে নেওয়ার ফন্দি। এইভাকে 
কয়েক বছরে জনগণের নামে কোটি 


'ও ইঞ্জিনীয়ারং কাজে লাগার হরেক 


রকমের পাম্পের চাহিদা মেটায় নানা- 
ভাবে. পশ্চিমবঙ্গে গত বহর আটান্ন 
লক্ষ পাম্প তৈরী হয়েছে। অথচ 
থেকেই গেছে। 7 

চার ইণ্চি বাই, চার ইাঁণ্ট পাম্প 
ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য রিজার্ভ করা 
আছে। এরা ছাড়া লার্জ স্কেলে কেউ 
তৈরী করতে পারে না। তবুও কাঁচা 
মালের অভাবে ক্ষুদ্র ইউীনটগ্াল 
তাদের অর্ডার সরবরাহ করতে 
পারছেনা, উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে! 

[ডি জি দড টি ৩৩% পিগ 
আয়রণ কেটা কার্ট এবং ক্েকের' 
অভাব তথা বিদুৎ সংকটে ২০% 
উৎপাদন -ব্যাহত হচ্ছে। যাঁদও সাঁম- 
তির ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার মালিক 
বাংলাদেশে তিন হার্জার প্যম্প 
রপ্তানী করার পর আর্মোরকার 


আরো অর্ডার -পেয়েছেন। কাচা মাল_ 


সংকটে সব বন্ধ প্রায়। 


দপণ এ শুক্রবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ৯৯৭ 


দি শি রদ [নি যাহ 


(দপর্পের সংবাদদাতা) 


লবণ হুদে কংগ্রেস অধিঝেশন 
উপলক্ষে খাদি ও গ্রামীণ. শিল্প 
পর্ষদের প্রদর্শনী শষ্টল খোলার 
ব্যাপারে যে কেলেন্কারী' ঘটোছল 


-তার খবর দর্পণে প্রকাশিত. হওয়ার 


পর - সরকারের টনক নড়ে এবং 
বিশ্বস্তসূর্রে খবর পাওয়া গেছে দর্পণে 
প্রকাশত ' আভিষোগের ভাত্ততে 
প্রদর্শনী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপর্ 


"সাঁজ করা হয় এবং এ ব্যাপারে অন্তে 


আঁভযোগের সত্যত প্রমাপিত হয়েছে। 


খাদি. ও গ্রামীণ শিল্প পর্যদের - 
+ আরও কিছু; দুনণীতর খবর সম্প্রাঁত 


জানা গেছে। এর মধ্যে পর্ষদের 
পার্চালকমস্ডলশর কিছ; কিছু পাঁর- 
বতনি হয়েছে। কৃষ্কুমার শুক্রার 
পরিবর্তে পর্ষদের চেয়ারম্যান হয়ে” 
ছেন জহরলাল ব্যানা্জশি আর শ্রীমতণ 
গণীতকা মৈত্রের পরিবর্তে মেম্বার 


. সেক্রেটারী হয়েছেন অহন শিশ্রা। 
কিন্তু একশ্রেণীর কর্মচারীদের চুরি 


বাটপাঁড়ি আর বেলেল্লাপনা পর 
তালে অব্যাহত। 

জনৈক কর্মী যান প্রদেশ 
কংগ্রেসের অন্যতর্ম সধারণ সম্পাদক 
সৌগত রায়ের ইউনিয়নের একজন 
দায়িত্বশীল সদস্য, সম্প্রাত ভালা 
চুক্সির দায়ে আভয্যন্ত। ঘটনাটি ঘটে 
জুন মাসের তারশ তারখে। সমর 
সকাল নয়টা। উন্ত. কর্মী সকাল 
নয়টায় আফসে এসে দারোয়ানকে 
আঁফিসের গেট খুলে দিতে বলেন। 
যেহেতু দিনটি ছিল র্নীববার অর্থাৎ 
ছুটির দিন স্বভাবতঃই কর্মরত 
দারোয়ানরা একট; ইতঃস্তত করেন। 
কিন্তু উত্ত কর্মী ভয় দেখানোর পর 
দারোয়ান: দরজা খুলে দিতে বাধ্য 


. হয়৷ কারণ" সৌগতব্াধুর দৌলতে 


উত্ত কমশিির নাক অফিসে খুব 


* দাপট এরপর উত্ত কর্মশীট পর্ষদের 


মূল ভবনের গেটে যে বিদেশী লক 
ছিল সেটি খুলে নিয়ে পত্রপাঠ ফেরৎ 
চলে যান। পরের দিন ঘটনাটি সৰাই 
জানতে পারেন। দারোয়ানরা কোন 
আভযোগ পেশ না করলেও জনৈক 
অধস্তন কর্মচারী ঘটনাটির আনু- 
পার্ক বিবরণ দিয়ে একটি দরখাস্ত 
মৈদ্বার  সেক্রেটারীর কাছে পেশ 
করেন। আঁভিযোগাঁট পেশ কলার পর 
উন্ত আভিষ,ন্ত কমশীট আঁভিযোগ- 
কারার: ওপর প্রচণ্ড চাপ সছ্ট 
করতে থাকেন আঁভযোগ প্রত্যাহার 


-করে নেওয়ার জন্য? কিল্ভু আঁভ- 


যোগকারণ প্রত্যাহার করতে অস্বাঁ- 
কার করেনা আম্চর্ষের কথা পর্ষদ 
কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত উক্ত কর্ম 
চারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থা নেন ?নি। ৪ 
এর পরের ঘটনা শাল কাঠের 
অর্ডার নিয়ে পর্ষদকে কঠাল কাঠ 
গাছয়ে দেওয়া। পর্ষদের আসবাব 
তৈরীর জন্য কয়েকশ কিউবিক 
কাঠের প্রয়োজন হয়। যঞ্চারণীত 
টে'ডারও আইন করা হয়। পর্ন, 
দের কার্পেন্টার একটি টেন্ডার পেশ 


করেন। সৌগতবাবুর ইউনিয়ং 
কিছু কর্মচারী কার্পেন্টারকে ভ 
দৌঁখিয়ে- টেস্ডারি প্রত্যাহার কাঁর 
নেয়। এরপর উচ্চমুল্টের এক 
টেপ্ডার পর্ধদকে দিয়ে গ্রহণ কার 
নেওয়া হয় যার মূল্য পাঁচ হাজ 
টাকা । 
হবে। বিল্তু এল কাঁঠাল কাঠ। কা 
নেওয়া হল শাল কাঠ বলে। বে, 
[কিছুটা কাজ - এীগয়ে যাওয়ার পৰ 
ব্যাপারট।য় কিছু কর্মচারীর সল্দে 
হয়। তারা ঘটনাটি অন্যান্য. কর্ম 
চারীদেরকেও বলেন। বেশ সোর, 
গোল পুড়ে যঃ়্। কর্তৃপক্ষের টন 
নড়ে, পরে জান! যায় যে, অত 
নিম্নমানের কাঁঠাল কাঠ সরবর 
করা হয়েছে। শাল কাঠের পরিবতে' 
কাপেন্টারকে সাসপেন্ড করা হয 
অথচ আসল আসামী যারা শালে 
পরিবর্তে কাঁঠাল কাঠ সরবরাহ, কর 
এবং কার্পেন্টারকে৷ জুলঃমবাজণী কং 
তা শাল বলে লিখিয়ে নিল তা: 
দিব্য আছে। গায়ে আঁচড়া 
পড়ে নি। 
' সোৌগতবাবনর ইউনিয়নের কর্ম 
দের এইসব কাঁাতকলাপ নিয়ে কে 
আলোচনা করতে গেলেই, কপাে 
অশেষ দুর্ভোগ । এই. সব অস 
কমপিদের বাজ৷ কারবার নিয়ে ক 
বলতে গেলে এই _ গোম্টশর কিছ 
লোক অপর কর্মীদের ওপর চড়া 
হয়। জনৈক উচ্চপদস্থ আফসার 
প্রতিবাদ করলে তাঁকে তাঁর উদ্ধ 
তন অফিসার অর্থাৎ একজাকিউ 
টিভ 'আঁফসারের সামনে 'নদয়ভা 
প্রহার করা হয়। এবং একাঁজাকউ 
টিভ আঁফসারকে এ ব্যাপারে রপে 
করলে পাঁরণাম খারাপ হবে বহে 
শাস্মন হয়। 

এই একাজিকিউটিভ আঁফসা 
উত্ত দুনশীতিগ্রস্ত কর্মীদের অস 
কার্যকলাপের পথে বাধা হয়োছিলে 
লবণ হদের ওয়াক অর্ডার ছাড়া 7 
সমস্ত কাজ হয়েছিল তার পেমেন 
আটকে দেন। তাতে এই সব কর্মচারী 
দের স্বার্থহানি ঘটে কারণ লৰ, 
হদে প্রদর্শনী মন্ডপ করে লড়ে 
খাওয়ার , দাঁয়াত্ব এদেরই ছিল। , 
ব্যাপারে ডট আপত্তি তোলে 


শেষে বোডের  গবশেষ সভা: 


 রেজালিউশন নিয়ে এদের টাকা দেও 


য়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' তা সত্বেং 
দেখা যায় অডিট দশ হাজার টাক" 
শবলকে কেটে বারোশো টাক কর 
পরও পাওনাদাররা নট ৰাকো সে 
টাকা নিয়ে গেছেন। ভাবসাব দেখে 
মনে হয় এতেও ওদের মোটা লা 
থাকছ্ছে। ভাবুন একবার । এছাড়া 
আছে মাঁহলা কমশীদের প্রীত অশ্ল* 
অচরণ. ও সম্জমহানির ঘটনা। 


পা 


দর্পপ ॥ শঢক্ুবার ২৭ সেপ্টেম্বর 


১৯৭৪ 





পি SSD লনা ++ যনে 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
খকারীর অন্যতম নায়ক তুলমোহন 
রাম এম পি এতঁদনে মুখ খুলে- 
ছেন। পাণ্ডিচেরীর কয়েকটা ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানকে আমদানী, লাইসেন্স 
দেবার সুপারিশ করে যে একশজন 


= কিংগ্লেদী এম পির স্বাক্ষারত সুপা 


রিশপত্র তৎকালীন বাদপজ্যমন্্ী এন 


'- এল মিশ্রের ' আমলে দেওয়া হয়ে 


{ছল এই তুলসোহন রাম এম পি 
মশাইয়ের স্বাক্ষর "ছিল ' সর্বপ্রথম । 
আমদান+ লাইসেন্সের মঞ্জুরীর সময় 
কত টাকা কে পেয়েছেন তার অস্ফুট 
গুঞ্জন লবা মহলে গোপন নয়।' 
কিমতু তুলমোহন রাম হঠাৎ রং 
দ্দেশ হয়ে, গেলেন কেন, লোকসভায় 
এত সরগরম আলেচনাহল, বেশ 


কিছু সংখ্যক এম পি উঠে দর্টাড়য়ে . 
* জানালেন যে তারা এ সুপারিশে 


স্বাক্ষর করেন িন। অথচ *স বব আই 
এর কাছে যান স্বীকার করলেন যে 
সুপাঁরশপন্রে প্রথম স্বাক্ষর তাঁরই, 


সেই তুলমোহন রাম হঠাৎ হাওয়া . । 


হয়ে গেলেন। যখন হাঁক ডাক হৈচৈ 
কমল) লোকসভার আঁধবেশন শেষ 
হল, একমাত্র তখনও রামবাব; পাট- 


_. নায় আত্মপ্রকাশ করলেন। লাই- 


- 


সা 


সং 


সেল্স কেলেক্কারী চাপা দেবার জন্যে 
যারা উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের মধ্যে 
স্বয়ং প্রধানমন্্ণ এবং স্বরাষ্ট্রমল্ত্রীকে 
দেখা গেছে। যেসব কংগ্রেসী এম পি 
সুপারিশপত্রে স্বাক্ষর করেন 'ন 
বলেছেন তাদের স্বাক্ষর হস্তাঁলাঁপ 
ব্বিশারদদের দ্বারা পরাক্ষা কারয়ে 
সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রস্তাব 
স্বরাষ্মন্ত্ী সরাসার নাকচ করে 
দয়েছেন। মাননীয় এম পি দের 
কথাই ৰোধ হয় যথেষ্ট । এহেন মান- 
নীয়দের অন্যতম তুলমোহন রাম এম 
দপ। তার নিজের দেওয়া তথ্য অনু- 
সারে. তান উাঁনশশো উনত্রিশ সালের 
এপ্রিল মাসে জগ্মগ্রহণ করেছেন, 


, - স্বাধীনতা সংগ্রামে সায় অংশগ্রহণ 


_ ০ আন্দোলন হয়োছিল তার সর্বশেষ =~ 
' আন্দোলন “ভারত ছাড়”? আন্দোলন 


করেছেন, .কয়্কেবার. কারাবরণও 
করেছেন এবং “ভারত ছাড়” আন্দো- 
লনের সময় বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে 
গোরলা যুদ্ধের গোপন দ্রোৌনং 'নয়ে- 
ছিলেন।” শুধু একটা . কথা তুল- 
মোহন রাম হিসেবে গরামল করে 
বসেছেন। রশ সাল থেকে 'বিয়া- 
জিলিশ সাল পর্যন্ত যে স্বাধীনতা 


এবং তখন তার বয়স মাত তের বছর 
এ সময় গোরলা দ্রোণং লাভ এবং 
তার” আগে কয়েকবার -কারাৰরপ (?) 
করে শ্রীরাম যে ভাবে হাত পাঁকয়ে-. 
হেন, তারই ফলে তান বিহারে 
ললিত নারাযণ মিশ্রের পরলোকগত 


গানের বিচিত্র রণ 





পিতার নামে অস্তিত্বহীন একটশ স্কুত] 
খুলোছলেন এক. শেষ পর্যন্ত 
কাংগ্রেসী এম পি হয়ে লাইসেন্স 
সুপাঁরশেও - খেল 'দোখয়েছেন। 
রামৰাবু বিণীত ভাবে বলেছেন যে, 
এত সব দেশসেবা করতে গিয়ে তান 
“লখ্যপড়া”_ কুছ করতে পারেন ন, 
কেবল মিডল স্কুল জ্টান্ডার্ড (প্রাই- 
মারী ধাপ) পর্যন্ত পড়েছেন। তাই 
“আংরেজী” জানেন না কিন্তু সই- 
সাবুদ করতে পারেন, সম্ভবতঃ অন্য 
লোকেরটাও হেলায় ফেলায় করে 
দিতে পারেন। হীদ্দরাজী অনেক 
গুণগ্রাহিতার  পাঁরচষ 'দয়েছেন। 
এহেন রক্সটীকে' মশ্মিসভার. বাইরে 
রাখা কি ঠিক হবে? 

শুনতে অবাক লাগলেও সাঁছ্য,_ 
গত ৰছর্‌ বিহারে রাজ্য বিধানসভা 
নির্বাচনে বাহাত্তর সালে কংগ্রেস দল 
সংখ্যা্গারঘ্ঠ হওয়ার পর থেকে 


৪ পাঁচ 1 


চলাত আঁধবেশন পর্যন্ত রাজ্য বিধান, {হারে কংগ্রেস রাজ চলছে। ইন্দিরা সম্প্রতি“সারা দেশ থেকে উদ্বেগ- 


“সভায় কোন আইন পাশ হয় নি। 
. আইনসভা? আইন পাশ না করে শুধু 


বিল পাশ করে গেছে, কংগ্রেস 
নজীরেও এটা আঁভিনব। কার্যতঃ 
বিহারে গত দ.বন্থর ধরে আঁডন্যাল্স 


জারী, করে কংগ্রেসী' গণতন্ত্র চলছে। চিতা 


সংবিধানমতে আইনস্ভর আঁধবেশন “ 


* হবার আগে জরুরী অবস্থা হলে 


আর্ডন্যান্স জারী' করে শাসন করা 
শুরু হলে এ আঁভন্যান্সকে আইন- 
সভা থেকে অনুমোদিত করে নিতে 
হয়। না নিলে আঁডন্যান্স বাঁতল 
হয়ে যায়। কিন্তু বিহারে সংখ্যা- 
গরি্ঠ কংগ্রেস দল মীল্নসভা গঠন . 
করেও উপদলায় কলহ এবং অন্ড- 
দ্বন্দ্বের ফলে বিধানসভায় কোন সর- 
কারী আইনপ্রণয়ণের প্রস্তাৰ আদ- 
পেই উত্থাপন করছেন না! ভয় কোন 
উপদল কার দলে ভিড়ে ঈল্মিসভার 
বারোটা বাজিয়ে দেবে। কিন্তু আইন- 
সভাকে ফটিক দেবার গণতান্নিক 
রাস্তা্টী কংগ্রেসীরা বের করে ফেলে- 
ছেন। আইনসভার আগে অর্ডন্যাচ্স 


জারী করো, আইনসভয় তানা 


উঠিয়ে বাতিল করে দাও, আইন- 
সভার আধবেশন শেষ হলে আবার 
আর্ডভন্যান্স জারা করো। এভারে 
পণ্ঠাশটশরও বেশী আর্ডন্যান্স বলে 


গণতন্মের কি 'বাঁচন্ন রূপ । 

ইন্দিরাজীর খাসতালনক! উত্তর- 
প্রদেশের ব্যপারও কম কৌতুকাবহ 
নয়। গদ’ রাখতে গিয়ে ট্যাক্স আদায়ে - 
ঢিলে দিতে হচ্ছে, কোন মদরুবৰাী 
কেন্দ্রীয় সরকারের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহুগুণান্সও 
তাই মাত দুশো কেন্টপ টাকা রাজস্ব 
বাকী ফেলেছেন। এখন রাজ্যের 
খর সংকুলানও - দুঃসাধ্য হয়ে 
পড়েছে। তাই তান বিভাগীয় কাঁম- 
শনারদের অনুরোধ করেছেন যে 
বুঝিয়ে সুকিরে ট্যাক্স ফাঁক' দেওয়া 
ম্রুবৰ দের কাছ থেকে, অন্ততঃ, 
অবৈধ টাকা আদায় করার যেন জঁরা 
চেষ্টা করেন। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসী 
মান্্সভার শ্রমমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
এবং সর্মাম্টি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীরা 
মন্ত্র হিসেবে বেতন - ভাতা ইত্যাঁদর 
সঙ্গে রাজনৈতিক পেনসন আদায়, 
করছেন। শ্রমমন্ত্রী দেড়শো 'ঁবঘে 
জাঁমও আদায় করেছেন। তবে মুখ্য- 
মন্ত বহুগুণাব্জ রাজ্য বিধান পাঁর- 
ষদে এক প্রশ্নোত্তরে স্বীকার .করে- 
ছেন যে তান ও শ্রমমন্ত্রী স্বাধীনতা 
সংগ্রাসের সময় এক মাসের বেশী 
আটক ছিলেন৷ অথবা কার্সদণ্ডে 
দাণ্ডত হয়োছিলেন। তাই তার, পেন- 
শন ভোগ করার আঁধকারণী। 








ভারত দরিয়ায় মাকিনী বড়ব 


(রোজনৈতিক গর্বেক্ষক) 


দাক্ষণ পূর্ব এশয়ায় বিশেষ করে 
ভিয়েতনাম, লাওসে মাঁক্কন সাম্াজ্য- 
বন্দ মার খাওয়ার পর মধ্যপ্রচ্য 
ও আফ্রিকায়. নতুন যুদ্ধের ঘোঁট 
পাকাতে চেন; করে বার্থ হযেছে। 
ব্যর্থ মা্কন সাম্রাজ্যবাদ ভারত মহা- 
সাগরীয় অণ্চলগুলোতে ' নিজের 
প্রভাব বজায় রাখার জন্যে বদ্ধপরিকর ৷ 
কারণ এই অণ্যলে মাঁকনি একচেটিয়া 
পঠাজ্পাঁতদের স্বার্থ রয়েছে। এক 
হাজার কোটা ডলার খাটছে এ 
অণ্টলে। এখানের শস্তার কাঁচামাল 
পঃুজপতিদের আর একটি আকর্ষণ। 
এই অগ্চল থেকে মার্ক পহাঁজ- 
পাঁতরা রবার, চা, পাটা ইত্যাকার ' 
লুন্ঠন করে। দ্বিতীয়ত পারস্য উপ- 
সাগরীয় অণ্চলের তেল নিয়ে আসার 
পথ এটা। সুতরাং অর্থনৈতিক: 
স্বার্থ ও সামারক দিক থেকে৷ গুরুত্ব- 
পূর্ণ অগ্ুলে নতুন করে নাক গলাতে 
চাইছে। এবশেষ করে, দিয়াগে। 
গার্থিয়ায় সামারক ঘাঁটির প্রযো- 
জনীয়তার ওপর মাঁর্কন সেনেটও 
জোর দিয়ে অর্থ মঞ্জুর করেছে। 
মাঁক্ন নৌবাহিনীর আঁভধানমূলক 
কাজের প্রধান নৌসেনাপাঁতি ঝৃছ- 
বেল্ট তো বেফাঁস ৰলে ফেলেছে, যে 


“এই অঞ্চলের নানা ঘটনার ওপরে 
আমাদের সম্ভাবিত প্রভাব পড়ার 


জন্যে ঘাঁটি প্রযোজন।» সামারক শান্ত 


দেখানোটাও প্রভাবের একটা অঙ্গ 
বলে নৌ সৈনাপাঁত ঝৃমবেল্ট মনে 
করেন। 
ইন্দো-মাঁক'ন আঁতাত এবং সেন্টোর 
মত জন্ঘন্য সমারক জ্জোটকে দাঙ্গা 
করার চেষ্টা যে শাচ্তির পক্ষে বিপ- 
জনক এ. বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
ভারত দরিয়া অপ্চলের আশে 


পাশের দেশগুলো ভারত থেকে 





আন্দোলনের “স্বীকাতি দিয়েছে। এটা 
মাঁক্নি তাবৎ সমস্ত সাম্রাজাৰাদ 
কৌশলবাজদের কাছে দঃঃখবহ 
সংবাদ। ফলে এ অণ্টলে নতুন ঘোঁট- 
পাকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে 


- মাকিনি সাঘাজ্যবাদের। 


অন্যদিকে এখন আবার আফ্রিকায় 
মুক্তি সংগ্রামের বজয়ের তরষ্গ 
এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিক্য, রৌডে- 
শিয়ায় 'সশস্র মুক্তিযুদ্ধ এখন প্রবল 
গাঁত পেয়েছে। নতুন নতুন সাফল্যের 
সংবাদে মুক্ত যোদ্ধারা চণ্তল। 


সাইপ্রাস এখনো জ্বলছে 

-* সাইপ্রাস এখনো জহলছে। 
এখনো তর্ক ও. গ্রীকদের মধ্যে 
গুল বিনিময়ের সংবাদ। রাচ্ট্রসংঘের 
নিরাপত্তা পারিষদের প্রস্তাবকে 
অকেজ্জো করে দেওয়ার জন্যে ন্যাটো 
চক্র নানা ধরণের কারবার চাল'চ্ছে। 
সাইপ্রাসের জনগণের জীবন নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলছে ন্যাটো। প্রসঙ্গত 


‘কাফের’ বিরচিত 


জনক খবর আসছে, বিহারের সাঁও- 
তাল পরগণায় দাশ লক্ষ মানুষ অনা- 
হারের কবলে ছটফট করছেন, মধ্য- 
প্রদেশের দীভক্ষষারুত্ট। মানুষ বন্য 
গার শেকড় খেয়ে দিন কঁটাচ্ছেন। 
পুরায় উপবাসাকুষ্ট তরুণীর দল 
আত্মহত্যা করে জ্বালা জনড়াচ্ছে। 
গুজরাটে ক্ষুধাতুর মানুষ দাবী 
করছে "গাড়ী করে জল নয়, বিষ 
পাঠান, খেয়ে ইন্দিরা রাজত্বের জবালা 
থেকে পাঁরতাণ পাই ৷” 

কিন্তু শেষ. পর্যন্ত মানুষ কৈ 
চুপ করে বসে থাকৰেন ১ সংভূমে 
দলে দলে সংগঠিত মানুষ জোতদার- 
দের মুখিয়াদের ঘর থেকে খাদ্য টেনে 
বের করে বিলোচ্ছেন খেয়ে বাচছেন। 
পাশ্চমবঞ্েও এই প্রতিরোধ সংস্পন্ট। 
কংগ্রেস সরকারের ভিরসা - এখন 
পৃজিশ। কিন্তু পুলিশও তো দেশের 
গরীব ঘরের ছেলে। আঁফসারগুলিকে 
বাদ দিলে, তারাও তো ক্ষুধার 
জবালায় জ্বলে, উত্তরপ্রদেশে পনীলশ 
দ্রোহের ঘটনা কি আরো ঘটবে 
না ৯ হিন্দুস্থান টাইমসের িপো- 
টারের ধারণা ঘটবে, তিপুরা রাজ্যের 
পীলশ বাহনী কঠোর ভাষায় মান্লি- 
সভা এবং আঁফসারদের জানিয়ে 
দিয়েছেন তারা যদ ক্ষুধায় মরেন, 
তাহলে সরকারকে ফল. ভুগতে হবে। . 


উল্লেখ্য, সাইপ্রাসের স্বাধীনতার তথা 
কাঁথত গ্যারাদ্টার 'ব্রটেন তুরস্ক ও 
গ্রীসূ। এই তিনটি শান্তই ন্যাটোর. 
অন্তর্ভুপ্ত।. উনিশশো- ফাট সালে 


-সাম্্াজ্যবাদীরা জুরিখ-লণ্ডন চৃ্তি 


মারফৎ সাইপ্রাসের জনগণের ওপর 


-এই 'গ্যারান্টার” চাপিয়ে দেয়। 


সাইপ্রাসের তর্ক ও গ্রীক ৰংশভূত- 
দের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে এই গ্যারা- 
ন্টাররা সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ও 
সাব্তভীমতা খর্ব করছে। সাইপ্রাস 
একটি স্বাধীন রাম্ট্র। রাষ্ট্ীসংঘ এই 


. স্বীকৃতি দেওয়া _ সত্বেও বর্তমানে 


নীরব দর্শক হয়ে রয়েছে। মাঁকন 
সাম্নাজ্যবাদের চাপে বিভিন্ন দেশ 
দর্শক এটা . দুঃখের কথা । সমাজ- 
তান্মিক ও প্রগতিশীল দেশগুলো 
সাইপ্রাসের সার্বভৌমতা রক্ষার 
দাবীতে যে আন্দোলন করছেন তা 
আশাকার সাইপ্রাসের জনগণের . 
পক্ষে কল্যাণকর হবে। | 





বাঁজধানীর রঙ্গমঞ্চে পচুলাল’ 
 মৃল্য--আট টাক! 
পৃজার আগেই বাঙ্গালী পাঠক ছু'দলে ভাগ হয়ে যাবেন। একদল ' 
ধার! বইটি পড়েছেন এবং অন্যদল যাঁরা পড়েন নি। - J 
আপনি কোন দলে থাকবেন? বদি বইয়ের দোকানে না পান তা -| 
হলে (আপনার ঠিকানাসহ) ৮ টাকা মনিঅর্ডার .যোগে পাঠালে 


- বইটি পাঠিয়ে দেওয়া! হবে । 
| অরুণিম! প্রকাশনী 


. ৪২, জয়কৃষ্ণ খোষাল রোড কলিকাতা-৭০০*৫* 
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. শিক্ষকরাই বোধ কাঁর আমা- 
দের সমাজের সবচেয়ে -অবহোলত 
অংশ। উপেক্ষা লাঞ্ছনা ও সবে- 
পার আঁর্থক অসচ্ছলতা তাদের 
জাীবনধক' ধারে ধীরে মৃত্যুর দিকে 
টেনে নিচ্ছে প্রাতাঁদন। একটা স্বাধীন 
দেশে শিক্ষাদান রত কয়েক লক্ষ 
মানুষের প্রাত এমন 'নদারুন অব- 
হেলা প্রায় অকজ্পন*য়।. তবুও এসব 
কিছু তারা মেনে নিয়েছে প্রাতকার- 
বিহীন অশন্ত, মানুয়ের মতো । 
তাই ব্যাক সুযোগ পেলে চাম- 
চিকেও লাথি মেরে যায়। রাইটর্সে 
বা সেক্রেটারয়েটে চেয়ারের হাতলে 
কোট ঝ্ীলয়ে যে কেরাণসীবাব্দ 
ইলিশ খেতে হাওয়া খেতে বেড়াতে 
যান গঞ্গার ধারে াঁনও দেখবেন 
একদিন এসে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন, 


সেও 
“দেখ রাঙিয়ে শাসিয়ে যাকে, “পড়া-: 
শুনো সব চুলোয় গেছে মাঞ্টাররা 
" সৰ ব্যবসা করছে।৮ .. 
- আপাঁন ভাক্তারবাবু। সমাজ 
সেবা করছেন। মনচর্যয রোগীর 
“এমারজোদ্স কলে”ও যেতে রাজ 
করতে হবে বলে। সেই, ' আপাঁনও 
এসে একদিন ৰাণা দিয়ে যাবেন, 
“মাষ্টাররা সব প্রাইভেট টযযুইশন 
করে। রাজনশীত করে। লেখাপড়া সব 
গোল্লার ফাচ্ছে | 
আম একজন সরকারী কর্ম 
চারশ। নিজের টোবিলে কাজ জমিয়ে 
রাখি। এটা “ম্যানেজ” করে দিই 
ওভার টাইম খেটে। সন্ধ্যায় -ঘরে 


ফিরে আসি। ছেলেকে গুরু মারা 


বিদ্যা শেখাই। “পড়াশুনোয ফাঁকি 
দিচ্ছে! ফাঁকি তো দেবেই। মাম্টার- 
রাই সব ফাঁকবাজ। শদধু আছে 
বিশ্বাস করুন” কাজে-কর্মে ওভার 
টাইমের ফাঁকে সময় করে উঠতে 
পাঁরনা স্কুলে গিয়ে ছেলের খোঁজ 
খবর নিতে। এ একবার যাই বৎসরান্তে 
প্রোমশনের সময়! প্রথমে মাষ্টারদের 
খুব করে ধমকাই, পরে একট; নরম - 
করে বাল, “স্যার, প্রোমশনটা য়ে, 
দিন। একার থেকে প্রাইভেট মাস্টার 
রাখবো ৷” 
শিক্ষকদের চামড়্যু পুরু, এসব 
কিছু সয়ে গেছো কিন্তু ভাবতে 
সদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয় সমগ্র 
শিক্ষকাসমজজ্থকই *নীতিভ্রখ” বিলে 
অপবাদগ্রস্ত করেছেন! বিশ্বাস না 
হয়, চোখ বাজিয়ে নিন ছয়ই সেপ্টে” 


বরের বুগন্তর পতিকার পণ্ঠম 
পৃ্ঠার প্রথম কলমের উপর। “দেশের 
নৈতিক চরিত্র. গঠনের ভর শিক্ষক 
সমাজের! সেই শিক্ষকরাই এখন 
নণীতশ্ৰষ্ট 

শিক্ষকরা সমাজবাহর্ভূত প্রাণী 


নয়া বর্তমান সমাজে নীতিহপনতা 


আছে, দুৰ্ননীত আছে সর্কপ। দু 
একজন শিক্ষকের মধ্যে সেটা থাক- 
তেও পারে। যেমন থাকতে পারে 
দদ-একজন মল্পীর ক্ষেত্রেও। সেই 
সম্ভাব্যতা ধরে নিয়েই তানি ওয়াংচ্‌ 
কাঁমশন বাঁসয়েছেন। তাই বলে ক 
একথা তান মেনে নিতে প্রস্তুত যে, 
তরি সমগ্র মল্মিসভাই দুনশীতিগ্রস্ত ১ 
শিক্ষকদের হাতে লাইসেন্স-পার- 
মিট বিলোবার ক্ষমতা নেই। তার 
বন্যারাণ সাঁমাতর সদস্যও নয়। 
নীতিহাঁনতা ঝ দুন্শীতি কোন .পথে 
ঢুকবে অদের মধ্যে। তবে কি মান- 


প্রবেশ ব্যান্তগভভাবে আমিও - পছন্দ 
কাঁর না৷ তাই লে কি শিক্ষকদের 
রাজনশীতি করার অধিকার নেই ৯ 
এদেশে ব্যারিষ্টার রাজনীতি করতে 
পারেন, উীকল-মোস্তার-্ডান্তার রাজ- 
নীতি করতে পারেন চ্দটয়ে। যত 
দোষ নন্দ ঘোষ শিক্ষকদের বেলায়! 
তাহলে তে। সর্ধীবধানটাই পাল্টাতে 
হয় এই বলে যে, শিক্ষকরা ছাড়া 
সবাই রাজনশীতত করতে পারবেন! 
ডাইরেকটিভ 'শ্রীন্সপলে “সংশোধনী” 
আনতে হয়-ব্যারজ্টাঁর ছেড়ে রাজ- 
নীতি করুন, শিক্ষকতা, ছেড়ে রাজ- 
নীতি করুন এবং রাজনীতি ছেড়ে 
শিক্ষকতা করুন। আপাঁন একমত 2 


একাংশের উপর। দিল্লশী বোচ্বে 


কলকাতা এখন থরথর করে কাঁপছে, 
কদর্যতার মুখ বিকারে। 
কিছুর ঢেউ এসে পড়ছে বিদ্যায়- 


- তনের তটে। কেন এমনটা হোল ? 


নৈতিক সাহস থাকে তে বলুন, এসব 
কির জন্য এশক্ষকরা দায়শ ১. 
একটা সভ্য স্বাধীন দেশে তারা 


| যথোপযুক্ত মর্যাদা পায়ান এই আঁভ- 


যোগে শিক্ষকরা নিশ্চয়ই মুখ ভার 
করে কতন্য-বমুখ হয়ে পড়োন! 
তারা তাদের কর্তব্য করছে সাধ্যমতো 
নিষ্ঠা সহকারে। " | 
মলনীয় . মৃখ্যমল্ত্ী, "আপনি 
তাদের মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত না করতে 
পারেন আপাত্তি- নেই, কিল্তু নশীতি- 
ভ্ৰষ্ট বলে সমগ্র শিক্ষক সমাজকে 
গালমন্দ করার অধিকার আপনাকে 
কেউ দেয়ান_ ভারতীয় সধাবধানও 


কালিদাস কৃণ্ড্‌ 


প্রতিবাদ 


গত যোলই, আগস্টের সংখ্যায় 
মতামত বিভাগে বধমানের -ডাঃ 
স্বরূপ দর্জেরু 'প্রতিৰাদ” : শীর্ষক 
সংবাদের. আম তর প্ৰতিবাদ. কারি। 
শশুকরবাবুূর . অভিযোগ সত্য 
এবং নাঁয়নিষ্ঠ। কারণ এর পর্বে 
উত্ত ডাক্তার দম্পাঁতর 'ৰরুদ্ধে স্থানীয় 
হর্সোহল।. কিন্তু তখন তো ডাঃ 
দত্তকে প্রতিবাদ করতে দেখান। 

শঙ্করবাবুর অভিযোগের প্রাত- 
বাদ' করতে গিয়ে ডঃ দত্ত বর্ধমানের - 
একজন .স্মী ও  শিশুরোগ 
বিশেষজ্ঞের এবং . একজন নবীন 
স্ীরোগ বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে বিষো- 
স্গার করেছেন। একজন চিকিৎসকের 
পক্ষে এই. বিষোজ্গার কি সুরু, 
পরিচয় বহন করে? 

নারায়ণ রায় 

| দুই, 
১. গত যোলই আগস্ট দর্পণে 
বাদ'-পত্রের আমি তাঁর ; প্রাতঝাদ 
করছি। গত চার বছরে বি সি হাস- 
পাতালের.ও বর্ধমানের সমস্ত নার্সিং 
হোমের অপারেশন রেজিষ্টার দেখলে 
দেখা যাবে ডাক্তার পম্পা সরকারের 
সব অপারেশন স্কার্মী-দেবত : করে 
দিয়ৈছেন। আশ্চর্যের বিষয় তান. 
রোগীদের বলেন- আমি নিজে অপা- 
রেশান কাঁর। ডান্তার বি বি সরকার 
যিনি ডাঃ দত্তের কাছ্বে দেবতা_তানি- 
যখন নন প্রাকাঁটাসং ছিলেন তখন 
নিয় ও তার স্ত্রীর রোগীদের 
অপারেশন করতেন। আমি তখন 
রোগা হিসাবে ভার্ত ছিলাম। তখনই 
এই স্ব তথ্য! জেনেছি।' ডাঃ পম্পা। 
সরকার আমার অপারেশন করবেন 
বলে টাকার অঞগ্ুকা বেশ মোটা নিয়ে- 
ছিলেন। 

লাবপ্যপ্রভা দে 

, বর্ধমান 
[এই সম্পর্কে আর কোন দিসি 
পর প্রকাশ করা হবে না সঃ দঃ } 


এসব 


দর্পণ 


1 শুক্রবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ১১৭৪ 


ট্যাংর। অঞ্চলে ববারের 


কাৰধাগাগলি পরায় বন্ধ 


দিপর্পের সংবাদদাতা) 


ট্যাংরা অঞ্চলের রবারের বিভিন্ন 
জব্য তৈরীর ছোট ছোট কারখান! 
বন্ধ হয়ে গেছে। কাচাফাল সঙ্কটই 
এর জন্য দায়ী। , 

ওসব ছোটো কারখানা মালি- 
করা অল্প পুঁজির কারিগররা যে সব 
পুরাণে ধাঁচের ছোটো! মেশিনে কাজ 
করে' তাতে পরিশ্রম বেশী পড়ে, 
উচ্চমানের জিনিস হয় না। তাই 
বড় কোম্পানীর সঙ্গে দামে পোষাতে 
পারে না এরা। ট্্যাংরার হোসেন 
শেখ বললেন, তার কারখানা বন্ধ 
হবে শুধু মাত্র সিনথেটিক রবারের 
জভাবে | কথা প্রসঙ্গে তিনি জানা- 


লেন; পেট্রোলের উপজাত দ্রব্য - 


(ৰাই প্রোডাক্ট ) থেকে সিধেটিক 
রবার তৈরী হয়। তাই পেট্রোলের 
দাম বাড়ার জন্য সিনথেটিকের দাম 
লাফিয়ে চলছে । তাছাড়া আযে- 
রিকা থেকে সিনথেটিক রবার্‌ আ্বাম- 
নী হলেও তা অল্প । হুড পেট্রোল 
থেকে তৈরী সলডেন্ট তেল। এর 
দাম শত ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । 
শতমোহন ঘোষ ভিকেন্ট। 
ষেশিন তৈরী করতেন অল্প বিস্তর ! 
তিনি বললেন বড় কোম্পানীরা 
আমাদের মত চুনোপুটিদের গিলে 
ফেলছে হশায়! তার কথায় জানা 
গেল ষে, ডানলপ ' কোম্পানী রিকশা 
সাইকেল টায়ার টিউব তৈরী করে 
কমদামে । 'ফলে ছোটো কারখানা 
মালিকরা পনেরো টাক! জোড়া 


টায়ার বিক্রি করেও সামাল দিতে 


পারছেন না। ভানলপ সেখানে গড়ে 
তের টাকায় যাল দিচ্ছে। ফলে 
ওদের ব্যবসা লাঁটে উঠছে। 

বড় কোম্পানী বলে এবং বিদেশ 
থেকে বেণী কাঁচামাল আমদানীর 
সুবিধা নিয়ে ভানলপ মোটর টায়ারে 
দাম বাড়িয়ে, সাইকেল . টাম্বাৰ টিউ- 
বের দাম অপরিবর্তিত রেখেছে। 
ভারত সরকারের সাপ্লাই দপ্তর রীতি- 
মত নিয়ম লঙ্খন করে ছোটো শিল্প- 
পতিদের তৈরী মাল পনেরো ভাগ 
বেশী দাম.হলেও নিতে রাজী হচ্ছে 


না। অথচ নিয়ম হলো ক্ুত্ব শিল্পকে 


বাঁচাবার জন্য 'বড় শিল্পের লরবরাহ 
কারীর মালের চেস্কে বেশী দামেও 
মাল ক্রয় করবে | . | 
নাই টাইল, ৰবার নিওপ্রিন 
ৰবারের মত কাঁচা মালের দামও 
আকাশ ছোয়া । এই অবস্থায় রবার 
শিল্পে পথিকৃৎ পশ্চিমবাঙল! ৰবার 
শিল্পে এখন তৃতীয়। বোস্বাইয়ে 
রবার শিল্পে বিনিয়োগ খুব বেশী । 


সিনথেটিক এণ্ড কেমিক্যা ল 
কোম্পানী (ভারত সরকারের ) যে 
শিনখেটিক রবার তৈরী, করে ভা 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পপতির হাতে 
আসেনা। 

ইলটিটিটশন অফ রৰার ইণ্ডাস- 
ট্রীর (লণ্ডন) ভারতীয় শাখার 
সভায় মন্ত্রী শঙ্ষর ঘোষ রবার গবে- 
যকদের মন দিয়ে গদেষণ| করে ঘদে- 
শেই কাচাখাল তৈরী করে, খাটতি- 
মিটিয়ে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয্নের কধা 
বলেছেন। সেই সঙ্গে ফারাক্কা 
রবার কারখান্‌! গড়বেন। প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। ক্ষুদ্র রবার শিল্প ষালি- 


-কদের কাঁচামাল সঙ্কটের কথা তান 


বলেন নি। সম্পাদক ভি বসু অবশ্য 
ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের সমস্তার.কথ! 
অবহিত আছেন বলে জানিয়েছেন |- 


'অবিলগ্ষে ক্ষুদ্র রবার শ্ল্লিপতির অক 


সাইকেল রিকৃসার টায়ার তৈরী 
একচেটিয়া অধিকার দেওয়া দরকার। 


বস্তির লাইমেগ 
অবাঙালারা পাছে 


(দপ“ণের সংবাদদাতা) 
বনর্পাতি বিক্রি করার জন্য যে 
লাইসেন্স দেওয়া হয়, তা বেশীর 


ভাগই. অবাঙ্গালশ ব্যবসায়ীরা পেয়ে 


থাকে। সমস্ত কলকাতা ও চাঁববশ 
পরগণা হনগলীতে একমাত্র বাঙালশ 
ছেলে এ লাইসৈম্স পেয়েছে ঈন্্ণর 
তাদ্বর এবং অন্য সূতে।- হাজার 
হাজার লাইসেন্স অহরহ বোঁরয়ে 
যাচ্ছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের কম্টলার 
অফ বনস্পতি অফিসে এপ্রিল-মেতে 
যে বাঙাল] ছেলেটি' বনস্পতির 
স্টোরেজ লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত 
দিয়েছিল তার কেস রেশানং ডাই- 
রেন্টরের মাধ্যম তদন্ত  হয়েছে। 
তারপর এনফোরসমেক্টের -ড সির 
‘মাধ্যমে তদন্ত হয়েছে। কোনও ভুল 


রিপোর্ট না পেয়ে আবার বনস্পাতি : 


ডাইরেররেট আঁফিস 
এসেছে কতটুকু মল দরকার এবং 
কোন কোম্পানীর কাছে৷ তা ক্রয় করা 
হবে তার চিঠি।. প্রোডিউসারের 
চিঠি দেখবার পর নয়া 'বাষনাক্কা। ' 
ব্নস্পাঁত, ডাইরেক্টর প্রোডিউসাব 
কোম্পানীর মাল সরবরাহের ক্ষমতা 
আছে৷ কিনা তার প্রশ্ন তুলেছেন। 
এদিকে মাসে মাসে পণ্টাশ ষাট| টাকার 
প্রায় পঞফাশটি টিন স্টোর করার জন্য 
ব্যাৱেকার ধাণের ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে 
গেছে এ বাঙালী ছেলেটির। খোদ 


মধ্যে লাইসেন্স বের হচ্ছে সেখানে 
কেন এভাবে বছরের পর বছর ছেলে- 
দের ফিরিয়ে, হতাশ করা হচ্ছে সে 
প্রশ্ন অনেকের। | 


ed 


থেকে চিঠি. 


লা 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৭শে সেণ্টেদ্বর ১৯৭৪ 


 গুঁজিবাদী দুনিয়ায় ভয়াবহ থিক বট 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 
শবম্বব্যাপী আর্থিক সংকটের 


_ভাঁৱতার ফলে অর্থনশীতাবদ মহলে ' 


বিমুড় মনোভাব দেখা দিয়েছে। 'চরা- 
চরিত অর্থনশীতমত ধারণা এবং পুথি 
গত জ্ঞান বতর্মান সংকটের সম্যক 
সর্মধান খুজে পাচ্ছে না। পাওয়া 
-সম্ভবও নয়। 

নতুন মাকিনি প্রেসিডেন্ট মিঃ 
ফোর্ড জাতীয় অর্থনৈতিক পরামর্শ 
দাতা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ 
"করার জন্যে হারভার্ডের . অর্থনীতি- 
বদ অধ্যাপক গ্যালনে গ্রণস্পানকে 
অনুরোধ করোছলেন। ডঃ গ্রণস্পান 
বলেছেন, 'বর্তমান অবস্থা অসম্ভব 
'শবপজ্জনক। তার মতে এই 'বপদ 
শআজ পর্যন্ত জানা ইতিহাসের কোন 
এ অশ্ভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। আম 
জানি না এমন বিপদের আন্দাজ কি 
করে করৰ। ধরুন”, অর্থনৈতিক মন্দা 


এবং সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার ও 


করা হচ্ছে এবং যে ভয়ঙ্কর ঘটনাবলশীর 


সম্ভাবনা আলোচিত হচ্ছে; এইসব 
ঘটনাবলণ কেন ঘটতে -পারে না, 
সেটা ধলার মত কোন অরলম্বন 
আমার আজ নেই। অর্থনশীতাঁবদ' 
শুর হবার পর থেকে আর কোন 


. কাঁপিয়ে দিচ্ছে। 


দিন অ'মার এই মনে ভাৰ  অংসে 
নি!” 

অন্যতম মাঁকন অর্থনশীতাঁবদ 
মিলটন ফ্রীঁড়ম্যান মনে করেন “বেশ 
কড় বড় কয়েকাঁট কোম্পোনী' সর- 
কার দাক্ষিপ্যের ফলে টিকে থাকতে 
পারে, তবে তারা খাতাপন্রে ইতি- 
মধ্যেই দেউলে হয়ে গেছে।” মাঁর্কন 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল দীরজা- 
ভেরি চেয়ারম্যান আর্থার বার্ণসের 
মতে, “সমাজ জীবন পঙ্গু করে 
দেবার, মত ভিয়ানক' সুদ্রাস্ফীতি 
অমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে 
মুল্যবাদ্ধ: নিয়- 
রণ করতে না; পারলে ব্যাপক হারে 
বেকারী দেখা দিতে বাধ্য। 


বায়বরাদ্দ কমাতে হবে, ' 
বাজেট ডিরেক্টর মি এ্যাশ এই প্রস্তা- 
বকে অবাস্তব বলে ডীঁড়র্জ' দিয়ে" 
ছেন। 

ইতালীর প্রধানমন্ত্রী খোলা" 
খুঁলিই বলেছেন যে ইভালর সামা- 
গজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর টিকিয়ে 


ল্রাজন্ধালী দ্পল 


হয়েছে তাঁকে। 


না। শুধু বললেন যে যথাসমরে এটি 
ফাঁস হবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে তিনি 
এ কথাটি জানালেন যে বুজ্যসভায় 


ভেতীয় পৃষ্ঠার পর) 
আই সতেরো তারিখের সাদিক. 


তাঁর কাছে: যায় ন ৰা তাঁকে কেন 
জিজ্ঞাস'বাদ.করে নি। কারণাঁট ক? 
দ্বিতীয়ত” সাভাশে অস্তাম্ট' ' থেকে 
ষে'লই সেপ্টেম্বর 'দিজ্লীতে আসবার 


এই প্রা্টি প্রথম তুলেছিলেন কয়েক- আগে পর্যন্ত শ্রীতুলমোহন ' রাম 


জন কংগ্রেস সদস্য। 
এখানকার ' সচেতন রাজনোতিক 
মহলের ধারণা প্রীতুলমোহন রামের 


ও শ্রীযোগেন্দ ঝার প্রদস্ত িবৃতি-' 


. আদির ফলে -আলোচ্য. স্মারকালাপ 
সম্পার্কত সই জাল করবার আঁভ- 


যোগাঁট আরও জাঁটল হয়েছে। উপরদ্তু 


১ ১অভিযোগ আরও জটিলতার সৃষ্ট 
“ কয়েছে।' এই যে “উচ্চপর্যায়ের রাজ- 
নৈতিক ষড়যন্ৰ "নিজেকে শ্রীতুল- 


মেহন বাম যার শিকার বলে প্রকাশ্যে 


আঁভিযোগ করছেন সেই ফড়ষন্তের 
তম্তধারক ও বাহক কারা, তদের 
উদ্দেশ্যই বাকি সি বি আইয়ের 
লোকজন সে বিষয়েও তদন্ত করবে 
দক? ঘটনার গাঁত দেখে অনেকেই 
মনে করছেন যে "প্রকৃত তদন্ত হলে 
অনেক গোপন 'কথা ফাঁস হয়ে যাবে। 
কিন্তু এই সব মহলে সি বি 
+. আইয়ের: কর্মতংপরতা ,সম্প্কে 
৮ - আবার ' নতুন সংশয়ের মেন জমে 
উঠছে। কারণ দশ তারিখে তুলমোহন 
রাম দিল্লীতে ফিরে এলেও সি বি 


কেথায় কিভাবে ছিলেন সে বিষয়ে 
সি বি আই কোন তদন্ত ' করেছে 


কি? এতদিন অবাধ এ সৰ বিষয়ে : 


কিছ? না করা হয়ে থাকলে তারই 
বা কারণ কি? শ্রীতুলমোহন রাম 
এখন যে অভিযোগ শ্রীঝার বিরুদ্ধে 
করছেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে সি 
বি অইকে কন্যা বলেছিলেন ক? 


. বলে থাকলে সি বি আই মে সম্পকে 


ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? আর না 
বলে থাকলে তারই বা কারণ ক? 
এখন শ্রীতুলমোহন রাম কিছু নতুন, 
খবর দিয়েছেন সে সবের সত্যাসত্য 
নির্ণয়ের জন্য সস বব আই. কিছু 
করতে তৎপর হবে কি? এই কেলে- 
ওকারীর তদল্তের ব্যাপারে সি বি আই 
এর কর্মতৎপরতাকে, এখানে অনে- 
কেই আশানুরূপ মনে" করতে পারছেন 
না। দুই মাসের মধ্যে সি বি আইয়ের 
তদস্ত শেষ করবার যে প্রাতশ্র্মীত 
কেন্দ্রীয় স্বরাম্টরমন্ত্ শ্রীউমাশগকর - 
দীক্ষিত সংসদে দিয়েছিলেন তাকে 
কারষকরণ করবার জন্য শ্রীদণীক্ষত এ 
দিকে একটু নজর দেবেন ক? 


রাখা যায় বিনা এবং সর্পো সঙ্গে 
সঙ্গে সংসদীয় গণতল্পের ঝা মো 
বজায় রাখা - সম্ভব হবে কিনা, 
সেটাই এখন. ইতলীর প্রধান চিন্তা। 
অর্থনোতক সংকটের তাঁব্রতার ফলে 
চরমপল্থী রাজনপীতর প্রভাব বেড়ে 
যাচ্ছে। ইতালশর সরকার এমন দেউলে 


-অবস্ষয় পড়েছেন যে-গত জুন মাস 


থেকে কম নেপলস ভোনস প্রভূত 
মিউনাসপ্যালটগির কর্মচারীদের 
মাইনে দিতে হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে৷ 
ধার করে। সরকারের দৈনান্দিন খরচ- 
পন্রের জন্যে পশ্চিম জার্মানী থেকে 
দুই হাজার মিলিয়ন ডলার ধার, নিতে 


 হয়েছে। 


বৃটেনের কথা তুলে নাত নেই। 
তারাও আমাদের দেশের মত বছরে 
দুবার বাজেট চাল; করেছেন। বৃটে” 
নের বর্তমান অর্থমন্ম গত মাসে 
শান বাজেটে কোন কোন পণ্যের 
উপর বর - কঙগিয়েছেন।, আঁতকে 
উঠার কথা, কিন্তু - ব্ডুদীশ অর্থ- 


- সঁচব লাঁঙ্জত মুখে বলেছেন, “এটা 


সদভ্রব হল বৃটিশ অর্থনশীতর ভালে 


অবস্থা দেখা: দিয়েছে বলে. নয়, দাম: - 


কমানোর জন্যে কর হাস করা সম্ভব 
হল কারণ আরব দেশগাল 
আমাদের পাঁচশো আশি, 'মাঁলয়ন 
জ্টার্লং স্বত্পমেয়ূদী কণ 'দিয়েছে। 
পশ্চিম জার্সানীর অবস্থাও 
ভালো -নয়। প্রান্তন চ্যান্সেলর উইল 
ব্রান্ড মনে করেন যে পশ্চিম ইউ- 
রোপে সংসদীয় গপ্তদ্তের অবস্থান 
হতে চলেছে এবং আগামী কয়েক 
বছরের মধ্যে ইউরোপে হয়৷ কাঁমউ- 
নিজম অথবা ফ্যাঁসজম একাধিপত্য ২ 
প্রতিষ্ঠা" করবে। > 
অর্থাৎ “যেসব দেশ হি 
ধনী এবং উন্নত দেশ বলে গণ্য হত 
তারা দেউলে. হবার মূখে । প:জি- 
বাদী সমাজের সংকট এখন স্থায়ী 
আকার ধারণ করেছে। -পঠাঁজবাদের 
বাদ্ধর যুগেও 'পঠুঁজবাদী সংকট 
দেখা দিত। কিন্তু সেই সংকট সামলে 
নেবার মত উপায়ও ভেবেচিন্তে বার 
করা সম্ভব ছিল। বর্তমানে পরাজ- 
বাদ? উৎপাদন তার সাধারণ সংকটের 
আবর্তে ক্ষিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ 
এখনকার 'যুশে পঠ্জকাদী সংকট 
সামলে নেবার কার্ষকরণী ব্যবস্থা 
নেওয়া আর সম্ভব নয়। 
ফ্যাঁসবদ অথবা সমাজতল্ঘ 
মুর্ত্বীরা উইল ব্রাস্ডের মত ব্যান্তরা 
সমাধান খুজে পাচ্ছেন না।" পীকল্তু 
ফ্যাসিবাদ, একচেটিয়া” প:াঁজবাদেরই 
হিংস্র রূপ! সমাজতন্ত শ্রামক ও. 
মেহনর্তা মানুষের রাম্টীরুপ। এর 
মধ্যে আগাম করালে কোনটা প্রাত- 
শ্ঠিত' হবে? 
চিরিক 
বাদ হিংস্র ফ্যাঁসবাদের রূপ ধরে 
খোলাখুঁল জনগণের ওপর আক্রমণ 
চালাতে চাইবে। হিংস্র ফ্যাঁসবাদের 
দেশে দেখা দিচ্ছে। ভারত, নেপাল, 
থাইল্যান্ড, {ফিলিপাইন প্রভাতি স্বল্পো, 


মত দেশে স্মার্জীবরোধী অশুভ 


" শান্তগ্ীল নিৰ্বাচন কার্প এবং 


বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল 
করে রয়েছে। এখন খাস বুটেন, 
ইতালী, ফ্রল্দ প্রভাত চিরচ্চারত 
সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশেও শাসক 
শ্রেণীগনল ন্যাটো জেনারেল ওয়া- 
কারদের ফ্যাসিবাদ প্রাতিম্ঠত করার 
ঘোষণা করার মত সাহস যোগ্গচ্ছে। 

একচেটিয়া পুঁজ সামরিক এক- 
নায়কত্ব এবং. ফ্যাসিকাদের রূপ গ্রহণ 
করার মত যে সংকটাবস্থা দেখা 
দিয়েছে, তার একটি মাত্র অর্থই হতে 
গারে। সেটা হচ্ছে বলপ্রয়োগ করে 
অর্থনোতিক এৰং রাজনৈতক সম- 
স্যার সমাধান করার চেষ্টা। অর্থাৎ 
একটা বিশবযুদ্ধ। 
দেশখাির সামীরক ন্দামর্থ এবং 
বশ্বব্যাপ্য পণজবাদ, বিরোধিতা 
আজ যত শান্তি অর্জন . করেছে, 
ভিয়েতনামের যুদ্ধ তাদের যে শিক্ষা 
দিয়েছে, তা বিচার করলে মনে হয় 
আগামী ফুদ্ধখও সাম্রাজ্যবাদী বা 
উম দুলাল জনা হরর পর ই 
হবে। 


সমাজর্জ্ঘিক , 


চলাত ৪ 


মিথ্যা অভিযোগের 
প্রতিবাদ 


(দপ্ণের সংবাদদাতা) 
দ্বারকানাথ কৈটানস মেমোরিয়ূল 


কাঁষাটর সম্পাদক আবদুল মতিনের 


ঝগনানের বাড়ীতে গত ডউাঁনত্রশে 
জুন প্দীলশ আকাঁস্মকভাবে হামলা 
চালায়। শ্রীমীতনকে সেই মুহুর্তে 
বাঁড়ীতে না পেয়ে! পীলশ তার 
বারো বছরের ভাই: এস এ কায়দুমকে 
গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে বাড়ীর 
আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং অল- 
কারাদ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ও দুট 
ঘড় নিয়ে চম্পট দেয়। 
ভারত-চীনের মধ্যে বন্ধত্বপুণ। . 


‘সম্পর্ক  পুনঃপ্রাতঙ্ঠির কাজে 


নিয্লোজিত শ্রীাতনের বিরুদ্ধে আদা- 
লতে মিথ্যা আভযোগও দায়ের করা ' 
হয়েছে। চিত্র পাঁরচালক মৃণাল সেন, 
সমর সেন, ডঃ আয় বস; এবং 
প্রমেদ সেনগুপ্ত যৌথভাবে এক, 
বিবৃতিতে শ্রীমাতনের বিরুদ্ধে এই 
5. মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবী 
জানয়েছেন।' 


না বানিয়ে টুর টাকা জলে যাদ্ধে 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 


সি এমডি এ কর্তৃপক্ষের" 
ভ্রান্ত নীতির ফলে টালাগঞ্জ বাঙাল 
পাড়া, দেশপ্রাণ শাসমল রোড এবং 


' রেলব্ীজ, টালাগঞ্জ বস্তণ এলাকায় 


সদ্য তৈরী করা প্রায় তিনশত -পায়- 
খানা ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। এর মধ্যে 
ত্রিশটি ইাতমধ্যেই' ভঙ্গা শেষ। 
শোচাগারগুিল তৈরী করতে খরচ 
*হয়োছল প্রাতটির জন্য হ।জার দেড়েক 
টাকার মত। কন্ট্রাকটর দিয়ে কাজ 
করিয়ে কত্রা নতুন প্ল্যান চালা- 
চ্ছেন। তাই শোঁচাগার ভেঙ্গে পুনরয় 
র।্তা তৈরী হবে।' 


প্রল্দ আনোয়্যর .শাহ রেড 
এবং দেশপ্রাণ শাসমল রোড দাড়াতে 
গিয়ে আশেপাশের পাঁচটি - দোকান 
সম্পূর্ণ ভাঙ্গা হবে।' এ দোকানের 
মালিকরা আমাকে জানলেন, ভারা 
সি এম ডি এর অকল্যান্ড 'বাজ্ডং- 
এর টি এ্যান্ড টি ভিপার্টমেন্ট-এর 
চিঠি পেয়ে ইঞ্জনীয়ারদের রাস্তা 


সম্পর্কে নতুন কিছু বিকল্প ব্যবস্থা 


বাড়লে ফেবিওয়লারা রাস্তা দখল 
করবে । তাছাড়া টালশগঞ্জ বস্তা থেকে 
দেশপ্রাণ শাসমল রেড পর্যপ্তি রাস্তা 
উত্তর দাঁক্ষণে সোজা করা যেতে পারে। 
গলফ ক্লাবের পাশ দিয়ে রাস্তা টেনে 
এনে একশো চল্লিশ বর্গ ফুট র.স্তা 
চওড়া করা সম্ভব? অথর্চ ভুল রাস্তা 
বানিয়ে প্রচুর টাকা এখনও জলে 
ফেলছে শীস এম ডি এ! কিছ্াদল 
আগে সি এম *প ও বস্তা ভিভিসন 
যে উন্নয়ন কাজ করেছে সি. এম ডি 
এ এ 'ডাঁভসন এক ছাতার তলায় 


এনে তাদের কাজ কে*চে গণ্ডুষ করতে - 


শুর; করোছল। এখন সি এম পি 


ওর মত সরকার সংস্থার পুরনো 


টাকা খরচ করতে হিমাঁসম খাচ্ছেন। 
তাদের ইচ্ছা সি এম পি ও-তে এ 
সব 'ডাভসন ফিরে ধাক। এ অবস্থায় 
কাজও তালগোল পাকাচ্ছে। 
ধমক খেলেন 
(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 
শেষ পষস্তি সিদ্ধার্থ রায়ের 
দূত পহসেবে তরুণবাবু এলেন 
লক্ষনীবাব্দর, দক্ষিণ কলকাতা আঁফসে 
প্রায় মধ্যর ঘরে । নানাভাবে জর্পলেন। 
প্রথমে কেন কথ" শুনতে রাজী হয় 
নি লক্ষী। . 

“আচ্ছা তোমরা যা চাঁও তাই 
তোমাদের দেওয়া, হবে, ভেমরা ' 
ভাবছ কেন। মানৃদাকে দিয়ো এখন 
অনেক কাজ করানো যাবে» এই 
তঁশবাস্রে পর লক্ষযী-পঙ্কজ গোষ্ঠী 
আপাততঃ ধর্ণা এবং বিধানসভার 
আঁধবেশন” স্থগিত রাখতে হয়েছে,। 

“প্রাঙ্গন আঁধবেশন” স্থগিত 
রাখলেও গত বুধৰার কলকাতার চার 
এম এল এ লক্ষয়ী-বারদ-সোমেন- 
পঙ্কজ রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে 
দেখা করে রাজোর সাম্প্রতিক ভয়া 
বহ খাদ্য পাঁরাস্থাত নিয়ে আলো- 
চনা করেছেন। জানা গেছে এই 
আলোচনায় চার এস এল- এ রূজ্য 
পালকে জানিয়েছেন "ক অবস্থায় 
তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভা ডাকতে 
অনুরোধ করোছলেন। এবং মৃখ্য- 
যল্ত যে হ্যা্তৃতে বিধানসভা এখন 
ডাকতে চাইছেন লা. তা যে কার্যত 
ঠিক নয় তাও গুঁরা' বলেছেন। জানা 
গেছে রাজ্যপাল মুখ্যমন্তীর কাছে 
রাজ্যের সামাগ্রক পরিস্থিতি নিয়ে 
রিপোর্ট তলব করবেন। এবং আগাম! 
শুক্রবার “তান চার এম এল এ.সহ 
আঁর যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
ইচ্ছুক তাদের সঙ্গে আলোচনায় 


কর্মীদের মাহিনঃ দিয়ে হাজার হাজার মিলিত হবেন। 


12 Ayr 


"ছুয়ে যায় এবং 


Regd. He, WB/CC-32 


ভয়ের এখন যুদ্ধ 


(দর্পণের সমালোচক) 


সহজ কথাটা সহজ পথে না 
বলে বাঁকা পথ নিলে দর্শকের যে 
ভ্রম ঘটা স্ঝভাবিক, শুভময়ের 
“এখন যুদ্ধ” প্রযোজনাঁট দেখেও 
আমাদের. সেই বিভ্রান্তিরই -শকার 
হতে হয়। নতুন দিনের নেশা "ধরানো 
নবীন প্রাণের এক যুবক ক্ষায়ষদ 
সনাতন এ্রীতহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
রুপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, 


৮ ঝড়ের উন্মাদনা নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা - 


করছে জীর্ণ পুুরাতনের 'বরুদ্ধে, 
দেশে দেশে মান্তযুদ্ধের উত্তাপ {নহে 
আপন ঘরের কোণে । আপাত শ্রীততে 
নাটকের প্রতিপাদ্য আঁভনব না হলেও 
এখানে- চিরকালীন, একটি সমাজসত্য 
' ধূনাহত আছে, সন্দেহ নেই এবং তা 
অবশ্যই প্রশংসার! 'িকদ্তু বিদ্রণীন্তর 
কারণ ঘটেছে উপস্থাপনার পরস্পর- 
বিরোধী বা অসম প্রয়োগকুশলতর 
জন্য। 

নাটকের অন্তীর্নীহত আবে- 
দন ছিল কাব্যক মেজাজের, কিন্তু 
তাকে নাট্যকার প্রণব মিত্র এবং নিদে- 
শক অঞ্জন দাশগুপ্ত উভয়েই তা 
বজায় রাখেন নি, ফলে প্রযোজ- 
নাট সামাগ্রক্ভাকে কোন নিদি 
চার অর্জন করতে পাঁরলোনা। 
অন্যাদকে প্রতশীকধর্মী প্রযোজনা 
বলেও একে হত করা যায়না, 


*যাঁদও তার শক রূপ. নাটকে 


গৃহীত। ফলে না কাব্যিক না 


প্রতীকী, না 'রিয়্যাল কোন 'বিভাগ- 


ভুন্তই হল না, অথচ এর সব ছুই 
এইটেই দর্শকের 
কাছে৷ একঘেয়োৌমতা অস্পষ্টতা এবং 
বভ্রান্তির কারণ! নিজ্জের পতাকেই 
পুরনো যুগের প্রাতভু কল্পনা করে 
যে সংগত বিদ্রোহ, তা যখন মায়ের 
সংগে সম্পর্কের গতানুগতিক তন্তু 
প্রশ্নে পর্যবাঁসত হল, তখন কিন্তু 
সংাশ্লম্ট চাঁরঘ্রের আঁভিনেতা িবরতন 
চটোপ্ধ্যায়কে বোবা) বাহার্বশ্ৰের 
সংগে সংয্‌ক্ত করে ভাবা যায় না। 
মর্মীল্তকভবে নাটকের ছন্দপতন 
ঘটে যখন বাড়ীর উইল সংক্রান্ত 
তাঁদ্বির তদারকের জন্য জনৈক উীকল 
মূল নাটকের সঙ্গে সমান্যতস 


. ষোগসমত্রের আছলায পনেরো, মানট 


ধরে ভাঁড়র্ি করে চলে যান। ছন্দ- 
পতন ঘটে বিদ্রোহী চারত্র অঞ্জন 
দশ্গনৃপ্তের অভিনয়ের হাটতে । কোন 
কোন সময তার আঁভব্যান্ত গতান,- 
গাঁতক ঘস্তানের মতো মনে হয়েছে। 
কিন্তু অনবদ্য হয়েছ নিজের বাড়ী- 


টিকে পুনরাবচ্কারের সেই আভি-. 


নয়াংশটুকু। নাট্যকার প্রণব নিত 
ম.ত্টারমশাইয়ের সংলাপে আঁতি- 
মান্তয় কাব্য করতে গয়ে এমন সব 


শৃশ্যগর্ভ শব্দবন্ধন রচনা করেছেন, - 


যা অদ্বাস্তিকর। ঝড়ের উদ্দামতা 
পেছনের পর্দায় যে আলোকচিত্র 


বিধৃত হয়েছে তা হাস্যকর। মনে 
হচ্ছিল যেন গাছটাই দোলনায় চেপে 
দেল খাচ্ছে। ঝড়ের ইমেজ তৈরা হয় 
[ন। তবু এই ঝড়ের মত 
আভাসিত করার ভাবনাটি ব্ডাদ্ধদীপ্ত; 
তেমানিই বাঁদ্ধদীপ্ত একটি দেয়াল 
ঘাঁড়র মাধ্যমে বিগত সময় এবং 
আগত সময়ের চরিন্রগত পার্থকু 
সূচীত করার কাজটি। প্রযোজনাটি 
সংমীগ্রক অর্থে উৎকর্ষতা লাভ না 
করলেও দর্শকরা তবু এঁ' নাটক চোখ 
ডুবিয়ে দেখেছেন, অর একমাত্র কারণ 
শুভময়ের কলাকুশলীদের গীকান্তিক 
নিষ্ঠা এবং পারিশ্রম। ওঁ পরিশ্রম” 
দেখেই দর্শকরা নাটকের প্রতিপাদ্য 
অনুসন্ধান করেছেন। . 


চরমূর্ভ £ সোকরঞ্জন শাখা 
লোকরঞ্জন শাখা নারায়ণ গঞ্গো- 
পাধ্যায়ের “চারমার্তি গপ্‌পো: নিয়ে 


দেবী চৌধুৱাণী ? 


. 
bod 


তা 
এক পালা ই 
গুলবাজীতে. হাবুল 


৭ 


পালা. বলতে. হবে ।£ চলন্ত রেল- 
গাড়ীতে ভণ্ড সাধুর রসগোল্লা চর 
বরে খাওয়া আর ভুতের-ভয়ে চিপসে 
প্য,লার কাণ্ড দেখে ছোকরা, থেকে 
বুড়ো পর্যন্ত সকলেরই তাক লেগে 
যাবে, যেমনি, মণ্টসজ্জার বাহার, 
তেমান চারমুর্তির আঁভনয়। | 

রাজ্য সরকারেবু সাহাষ্যপদুষ্ট 
এই প্রতিষ্ঠান লোকারঞ্জনের জন্য 
শিশুদের কথাও ভেবেছে, সেজন্য 
অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়৷ বাচ্চাদের 
আনন্দ দেওয়ার মত গল্পেরও অভাব 
নেই শিশু সাহিত্যে। তাই শিশুদের 
জন্য আরও শক্ষামূলক নাটক করলে 
দোষ কিঃ দেশনেতারা যাদের বলেন 
জাতির ভাঁরষ্যত, তাদের জন্য রাজ- 
নীতিবার্জত হলেও সমাজকোন্দুক 
হালকা চালের 'বষষ নিয়ে নাটক 
করতে বাধা কোথায়? এবং নাটকের 
প্রদর্শনী যেন বাঁদ্ধফ: অঞ্চলেই সীমা- 
বন্ধ না থাকে। 


বন্ধিম বিকৃতি 


মৃগান্কণেখর রায় 


দাঁনেন গুপ্ত “দেবা চৌধ,ু 
রান'গ্র চলাচ্চ্ররুূপায়ণে বাঁ্কম- 
চন্দ্রকে একেবারে খারিজ করে 'দয়ে- 
ছেন একথা সর্বাংশে সাঁত্য নয়। বরং 
গ্পাঁবন্যাসে বাঁত্কম্চন্দ্রের মূল উপ- 
ন্যাসের কাঠামো! ই অন;সৃত, যাঁদও 
বক্স আফস তোষণের জন্য ছু 
প্রাক্ষপ্ত উপাদানের সমাবেশ ছবিতে 
আছে, যেমন বৃটিশ কুচিয়ালদের 
দেবার জন্য দেব চৌধ্ুরানীর 'বাভিশ্ন 
রকম ছদ্মবেশ। কিছু বোম্বাই মার্কা 
হান্টারওয়ালশী 'ধরণের্ৰ উত্তেজক 
ঘটনা। গান বাজনার হুল্লোড় এবং 
সাধারণভাবে সমস্ত ছবি জুড়েই 
কুরুচির এক পুরু প্রলেপ । সবচেয়ে 
মজার কথা ঘটনাসংস্থানে মূলের 
প্রীতি বিশ্বস্ত থাকতে গিয়ে পাঁর- 
চালক সূল কাঁহনীর আসল জিনিস- 
টিই ধরতে পারেন 'ন। তাই তার 
বিশ্বস্ততা 'বকৃতিরই নামান্তর হয়ে 
দাঁড়য়েছে। দেবী চৌধুরানীকে 
লেস” নাঁদয়ার বাংলা সংস্করণ বলে 
মনে হয়। কিন্তু পাঁরচালক এটা 
সম্পূর্ণই ভুলে গেছেন। | 
রাবন হুড-এর রোমহর্ষক কাস্ডকার- 
খানার বিবরণ মান নয়, যাঁদও িছ_ 
কিছু খ্যাডভেণ্টারধর্ম ঘটনা উপ- 
ন্যসে সাশ্নীবন্টা আসলে একটি! 
নারাচারত্ের অন্তরর্থগ জীবনের 
একান্ত অনুভূতি ও বাহরঙ্গ জীব; 
নের কর্তব্যবোধের সংঘাতে যে মান- 
দিক দ্র্যাজেডর উদ্ভব, তারই 
উপন্যাসে বিধৃত এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সমসামায়ক সমাজজীৰ- 
নের নিপুণ চিন্রণও উপন্যাসাঁটর বড় 
সম্পদ। কিন্তু যেহেতু বোম্বাই বা 





হালিউড-মার্কা জাঁকজমক সৃচ্টির 
রসদ পাঁরচালকের নেই এবং মূলের 
জাঁটল চারন্ায়নের চলাচ্চতরূপ দেবার 
জন্য যে অল্তদ্ৃজ্টর দরকার তাও 
তাঁর আয়ত্ত নয়, কাজেই শিল্পার্সাদ্ধির 
ভাঁড়ারে শূন্য ছাড়া শেষ পর্যন্ত 
কিছুই জোটেনী এবং তৎকালণন 
জীবনের বাহক প্রাতরুপও ছাবিতে 
অন্মপাষ্ধত। সুচিত্ৰা সেন প্রাণপণে 
চেষ্টা করেছেন মুখ্য নারী ভূমিকায় 
ব্যাক্তিত্ব ও আবেগ সন্টার করতে। 
কিন্তু এখনে বয়সই তাঁর প্রধান শত্রু 
এবং তাঁর ঝচনভঙ্গীতে খুকপনার 
বাড়াবাঁড় (এই প্রসঙ্গে দুঃখজনক 


অসহ্য হলেও একটা কথা স্মর্তব্য 


যে এই ছাঁবতে বুড়ীর ছদ্মবেশে 
দেবী চৌধ্যরানীই কিন্তু স্মাচগ্া 
সেনের শ্রেষ্ঠ আঁভনয়মংশ এবং এতেই 
বোঝা যায় এখন তার ক ধরণের 
ভূমিকায় আভনয়-করা উচিত)। বসন্ত 
চৌধুরীর ভবানী পাক চৈতন্যদের 
এবং নরদেহশ রোবটের এক বিচিন্র 
বর্ণসংকর। ভ্রজেশ্বরের চারন্রের 


'রাঁঞজত মল্লিকের চেহারায় ক্লশিৰত্ব 


পারস্ফুট হলেও আভনয়ে তান 
একেবারেই কাঁচা, এমন কি উচ্চারণ 
এবং স্বরক্ষেপণের প্রাথামক শিক্ষাও 
তাঁর সম্পূর্ণ হয় ীন। এর মধ্যে সাগব 
বউয়ের চারবে সুমিন্রা মুখার্জশীই 
বেশ সজীব ও সাবলীল এবং তাঁর 
অভিনয়ে বিগত যুগের কৌঁতুকময়ী 
ও ক্ষুরধাররসনা বাঙ্গালী গৃহস্থ 
বধুর চাঁরত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 

“বকালে ভোরের ফুল” ছবি- 
তেও বাঁজ্কমচন্দ্র - আছেন, ' যাঁদও 
এখানে তাঁর ভূমিকা নেপধ্যভাষ্য- 
কারের।' নায়ক-নায়িকার সাল্ধা- 
আঁভযানের আবহ হিসেবে “কপাল 


PRICE: 40 2৮158 


ন গ্রে দেবার মেদের গোঠীৰন্তের 


- কান্ডক'রখানায় এট রে 


"ৰ বন্ধে একাংশের তেহাদ . 


সলা, ছা 


কংগ্রেস লেবার সেলের কাজ- 
কর্মে কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন নেতা- 
দের মনে প্রচণ্ড অসন্তোষের সৃষ্টি 
হয়েছে। লেবার সেলের ক্জকম' 
যে মোটেই গণতাঁল্লক উপায়ে চলছে 
না এবং এই অবস্থায় লেবার সেলের 
পক্ষে ষে আদৌ শ্রামকদের কল্যাণ 
করা ও কংগ্রেসী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ 
করা সম্ভব নয়--সে কথা 'বক্ষদুত্ধরা 


বাংগ্রেস সভাপাঁত অরুণ্ণ মৈত্র সহ. 


অপরাপর নেতৃবৃন্দকেও জানিয়েছেন। 

, আভিযোগ, কংগ্রেস লেবার 
সেল থেকে চিন্তা ব্যানাজশী:-ও সমীর 
রায় প্রমুখ তরুণ 'কংগ্রেসী - স্রেড 
ইউনিয়ন নেতারা বোঁরযে য্যুওয়ার 
পর ইথনুক। এই, সেলাট ংশু 
মুখাজনি কৰ্জা করে রেখেছেন। 
তান এই সংস্থার আহবায়ক। এই 
সেলের বর্তমান কাজকর্ম খুব বেশী 
নেই। ঝড়াতি পড়াত ট্রেড ইউনিয়ন 
কর্মী নিয়ে দেবাংশুবাকু নিজের 
কাজ গুছিয়ে চলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতির পূর্ণ সমর্থন পেয়েও 
দেবাংশন্বাবদ এই সেলকে। পুনরু- 


জ্জাৰিত করতে পারেনান। কংগ্রেস” 


দের অপর দই ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থ। 
আই এন টি ইউ ও এন এল 
সি সির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একটা 
রবা-আর্ডনেট বড 'হসেবে কাজ 
করতেও এই সেল ব্যর্থ হয়েছে। 


যোগ পাওয়া গিয়েছে যে, উক্ত ইমাম 
যান এ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক 
ইউনিয়ন আঁফসে হাজরা দিলে তাকে 


যাতায়াত ভাড়া বাবদ দশ টাকা করে _ 


দিতে হয়। তবুও ওরা এসব করতে 
রাজী শুধু বিনিময়ে তাদের জীৰী- 
কার নিশচয়তাটুকু চেয়োছিল। কিম্তু 
হয় শীন। এবাট বিশেষ সম্প্রদায়ের 
লোক ছাড়া বাকীরা পুীলশের 


কুণ্ডুল/'র অংশাবশেষ সউপডদ্রাকে 


শোনা যায় যাঁদও ছাঁবর সঙ্গে তব 
সম্পর্কীবচার খুবই কল্টসাধ্য। 
উত্তমকুমার এ-ছাবর প্রাকৃ-চাল্লশ 
নায়ক, সুতা মুখাজশী প্রজাপাঁত 
ধরণের প্রাক 'বংশাঁত নায়িকা! দীঘার 
সমদদ্রসৈবতে গান জলকেলি, মান" 
অভিমান নায়ক আর মস্তান ভিলেনে 
ছোটখাটো লড়াই। বদ যয়ান 


কিছুই। গল্প বলতে প্রায় কিছুই | প্রস্ততর পথে__জোসেফ স্তালিন 


নেই, তাই যতরকম অবাস্তব ও 
অসংলগ্ন ঘটনাসম্ভারে বোঝাই ছাঁব। 





তাড়া খেয়ে রাস্তায় মালপত্র নিয়ে 
বসতে পারে না। দেবাংশুবাবূরা 
এ ব্যাপারে তাদের কোন সাহা য্যই 
করে নি। যদিও ৰা কেউ কেউ ফান্দ 
ফাঁকর করে রাস্তায় সার দ্বান- 
ময়ে তাদের পুলিশকে মোটা টাকা 
দিতে হয়। হকারদের মধ্যে প্রশ্ন 
অহলে নেতাদের পেছনে টাকা খরচ 
বরে লাভ কি হল? , 
দৈবাংশুবাবুর মৌরসীপাট্রা ভেলে 
লেবার সেলকে চাঙ্গা করে তোলার 
জন্য বেশ কিছ পুরনো কংগ্লেসী 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সম্প্রাত উদ্যোগ 
নিয়েছেন। তাদের দাবী অবিলম্বে 
লেবার সেলের একটি কাঁমাঁট গঠন 
করতে হবে এবং একটি সম্মেলন 
আহবান করতে হবে। প্রথমে দেবাংশু 
বাবু এতে র.জী ছিলেন না। কিন্তু 
দিনে দিনে এই দাবী জোরদার হতে 
লন ড/কতে। জানা গেছে অক্টোবর 
মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মেলান 
হবে। 


এজেণ্টদের প্রতি 


অন্যান্য বছরের মত এবছরও 
বর্ধিত কলেবরে দপ“ণের শেষ, 
শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই 
সংখ্যায় সমকালীন পাশ্মমবত্গের 
চেহারাকে তুলে ধরার চেষ্টা হবে 
বিভিন্ন তথাম্‌লক রচনা, সংবাদ, 
ব্ঙ্গচিত্র ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে । 
সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে অক্টোবরের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে! দম ৪ এক টাকা 
পণ্টাশ 'পয়সা। মফঃস্বলের এজেন্ট- 
দের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের 
চাহিদা আঁগ্রম সহ দর্পণ কার্ষালয়ে 
সত্বর জানিয়ে এই সংখ্যাটি প্রকাশে 
আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। 


-কর্মীধ্যক্ষ, দপণি 
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ৃ ১ বস্‌ 
০ মভাশ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেক আত এবং দর্পুশ কার্যালয় ৬৯ মট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


গত রবিবার শহশদ সিনার ময়দানে দি পি এমের সমাবেশে শ্রীপ্রগোদ 





৯৭শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা শডক্বার ওঠা অক্টে বর ১৯৭৪ ॥ দাম ৪০ পয়সা 


বে কি এখনই নির্বাচনের ৪দ্তুতি? 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পাঁরষদের এরা, দুজনেই প্রধানমন্ত্রীর বিশ্ৰাস- 


যুক্ত সমাবেশে বন্তুতা করে গেলেন 
কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রন্তী 
 ্ীকে আর গণেশ, ওয়ার্কং কাঁম- 
টির সদস্য যুব নেতা ভায়েলা রাঁব। 


জ্যোতির্ময় বসুর 
প্রমের উত্তরে একটি 
সরকারী স্বীকৃতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


॥ গ্রামাফোন কোম্পানী, ব্রুক বণ্ড 
৪ ইন্ডিয়া টোব্যাকো 
কোম্পানী সরকারকে বিদেশী মুদ্রা 
ফাঁক দেওয়ার ব্যাপারে ধরা পড়েছে। 
লোকসভায় সি পি এম সদস্য 
শ্রীজ্যোঁতর্ময় বসমর এক প্রশ্নের 
উত্তরে একথা স্বীকার করা হয়েছে। 
ব্রক বণ্ড ও ইণ্ডিয়া টোব্যাকো 
আশ্ডার-ইনভয়েসিং করতে গয়ে ধরা 
পড়েছে। এরা যথাক্রমে পাঁচশ হাজার 
একশো বিয়াল্লিশ টাকা ও এগারো 
হাজার ছশো তিরিশ টাকা মূল্যের 
রপ্তানী দ্রব্য কম দেখিয়োছল। ইউ- 
নয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধেও তদন্ত 
' চলছে। শ্ৰীবন্‌ 'আরো কয়েকটি 
বিদেশী কোম্পানী সম্পর্কে জানতে 
চেস়োছিলেন। কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে 
কোন উচ্চবাচ্য করা হয় নি। তাঁর 
হিসাব মত এইভাবে প্রতি বছর 
দেশের এক হাজার কোটি টাকা 
মূল্যের বিদেশী মুদ্রা নষ্ট হচ্ছে। 








ভাজন “বামপন্থী” সহকর্মী । এদের 
পরেই এসেছেন প্চমবাংলয় শ্রীযশ- 
পাল কাপুর স্বয়ং। শ্রীকাপুর এখন 
প্রধানমন্ত্রীর সর্বাপেক্ষা [ি*বাসভাজন 
ব্যান্ত। এই তিন 'িশিষ্ট ব্যান্তর কল- 
কাতায় আগমন, জনসভায় ভাষণ, 
কংগ্রেসের যুব ও ছাত্র নেতাদের সঙ্গে 
হৈঠক এবং যুব কংগ্রেস ও ছাত্র 
পারষদের আন্দোলনের ঘোষণাকে 
কংগ্রেস মহলেই আগামী - বংসর 
নির্বাচনের প্রস্তুতি বলে মনে করা 
হচ্ছে। 

পঁশ্চমবাংলার দুই যুবনেতা 
সৃব্রত মুখাজশী আর 'প্রয় দ'সমুন্সীর 
মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও উভয়েই 
আন্দোলনের ডাক দিয়ে কংগ্রেসের 
মর্যাদা বাঁদ্ধ করতে সচেঙ্টা  হয়ে- 
ছেন। দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক 
অবস্থার জন্য কংগ্রেস দলের নীতিকে 
দায়ী না করে কয়েকজন বাছাই 
কংগ্রেস নেতা এবং মন্ত্ৰী আর 
কয়েকজন আমলাকে যে ভাবে দায়ী 
করে তাদের ‘বিবৃদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করা হচ্ছে তা-ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গান্ধীর নীতির অনুসারীই বলে 
রাজ্য কংগ্রেসের একটা প্রভাবশালী 
অংশ মনে করে। 

একাত্তর সালের লোকসভার 
নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী গ্ঝয়ং 
দুই কংগ্রেস সৃষ্ট করলেন। অতা- 

(শেষাংশ সপ্তম পন্ঠায়) 


(দর্পণের প্রাতানধি) 


গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরেব 
রাষ্ট্রমন্মী কে আর গণেশ কলকাতায় 
অভিযানে প্রাণ সণ্টার করতে! বোম্বাইয়ে 
এত ধরপাকড় হল আর কলকাতায় তেমন 
কিছ হচ্ছে না। তাই নতুন করে অভিযান 
দরকার। 


গণেশের সঙ্গে কলকাতার সাংবা- 
দিকদের এক বৈঠক. হয়। সাংবাদিকরা 
সরাসার প্রশ্ন করেন সমাজবাদী নেতা 
মধু 'লিমাই যে আভিধোগ করেছেন তা 
কতটা সত্য। মধ 'লিমাই বর্লছেন যে 
চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আঁভ- 





দাশগপ্ত ভাষণ দিচ্ছেল। সংবাদ ভিতরের পাতায়। 


গণেশ কলকাতায় সাংবাদিকদের কোন পথেই সদুত্তর দিতে পাৰেননি 


hod 


শ্লোগানে আর চিখড়ে ভেজে না।. তাই 


মস্তান বলেছে যে, ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে 
সে এ যাবৎ {তন কোট টাকা 'দিয়েছে। 
দরকার হলে আরও দেবে। ধরপাকড়ের 
ছেলেখেলার ‘ক দরকার । গণেশের কাছে 
প্রশন ছিল এই আঁভযোগের কোন সতাতা 
আছে 'কিনা। 

গণেশের কাছে তৃতায় প্রশ্ন £ঃ অভি- 
যান শুধুমাত্র চোরাচালানী বা আয়কর 


যান শ্রীমতী ইন্দিরার জনসাধারণকে ধোঁক। ফাঁকি ইত্যাদি ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রয়েছে 


দেওয়ার নতুন শ্লোগান। “গাঁরবী হটাও” 


কেন? কলকাতার শিল্প ব্যবসায়ে দেশশী 


বিদেশ’ কায়েমীস্বার্থ প্রতিবছর বিদেশী 
মুদ্রা গোপনে বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা করে। 
পাটজাত দ্রব্য এবং চা রপ্তানী করে মোট 
আয় দেখায় চারশো কোট টাকার মত। 
অথচ আয় হওয়ার কথা হাজার কোট 
টাকা। এর “বিরুদ্ধে কি বাবস্থা ? 
চতুর্থ প্রশ্ন £ এই সমস্ত কায়েমী- 
স্বার্থ গোষ্ঠী নামে বেনামে কংগ্রেসের 
নির্বাচনী তহবিলে কোট কোটি টাকা 
দেয়। আর তা ছাড়া 'দিজ্লীতে এবং 
অন্যান্য বহ রাজ্যে সংসদ সদসারা এদের 
বেতনভোগশী। এই অবস্থায় ‘কি কায়েমী- 


(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





মিদধা্থবাবুৰ বাহারের উদ্দীন উবে গেছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


“অই শ্যাল গো ব্যাক টু মাই 
ফিফটি থাউসেন্ড রূপস প্রফেসন"- এই 
উক্তি পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্যমন্তী 
শ্রীসিদ্ধার্থশতকর রায়ের। কোন 
ঝামেলার ব্যাপার নিয়ে তর কাছে 
গেলেই সে সরকরী আমলারাই 
হোন, বা মন্ত্রী অথবা দলীয় এম এল 
এই হোন তাকে তান এই কথা 
শানয়ে দিচ্ছেন। 

সত্য সাঁত্যই 'সিদ্ধার্থবাবুর 
এখন “ছেড়ে দেমা কেদে বাঁচি” 
গোছের অবস্থা । বাহাত্তরে যে 


উদ্দীপনা নিয়ে তান মুখ্যমন্ত্রীর 
গদীতে বসোঁছলেন এখন ভা উবে 
গেছে। এখন তান কথায় কথায় 
দলীয় এম এল এ এবং মল্তীদের 


করছেন। এই অবস্থা মোকাবিলা 
করতে 'সদ্ধার্থবাব; অপারগ। কারণ 
নেতৃত্বের যে দড়ুতা এই সঙ্কট 
মোকাবিল য় দরকার সদ্ধার্থবাবুর 


বলছেন “প্রেসিডেন্ট রুল করে দেব।" তা নেই। বরণ তান সঙ্কটের মুখে 


রাজ্যে এখন ভয়াবহ অবস্থা । 
খাদ্য সঙ্ক্টা চরমে। দলের মধ্যে 
শৃঙ্খলা 'ফাঁরয়ে আনা যায় নি। বরণ 
বলা যায় দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদল 
কজ করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ 
অংবার বর্তমান. অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে মুখ্ামল্লীর ওপর চাপ সৃষ্টি 


হতাশ হয়ে পড়ছেন। 
মুখ্যমন্ত্রী মন্িত্রসভার সদস্যদের 
কাছ থেকেও কোন সহযে,গিতা 
পাচ্ছেন না, এমন কি এম এল এদের 
কাছ থেকেও। মন্ত্রীরা এখন 
সিদ্ধার্থবাবুকে দায় দায়িত্ব চাঁপয়ে 
(শষাংশ সপ্তম পৃঞ্ঠায়) 
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জয়প্রকাশজীর আঁহংস অস- 
যোগ আন্দোলন জনগণকে কোন 
পথে নিয়ে যাচ্ছে সংগত কারণেই 
এই প্রশ্ন উঠেছে। কেননা তাঁর 
এই আন্দোলনে নির্দিষ্ট কোন রাজ- 
নৌতক কর্মসূচী নেই এৰং তাঁর 
_ কোন সংগঠিত রাজনোৌতিক দলও 
নেই। সর্বোপার তাঁর এই আন্দো- 
লনে তান শ্রামক কৃষকদের অল্ত- 
ভুক্ত করেন ন, যারা দেশের মেরু- 
দণ্ড। উপরন্তু তাঁর এই আন্দোলনে 
এমন কয়েকটি রাজনৌতক দল 
সামিল হয়েছে যাদের শ্রেণী চাঁরতর 
কংগ্রেসী  সরকারেরই অনুরূপ! 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রকৃত গণ- 
আন্দোলন সংগঠিত করতে হলে 
শ্রামক কৃষক ছাত্র যুব ও সকল 
করতে হবে, অন্যথায় সেই আন্দো- 
লন ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা শুধুমাত্র 


{বিদিত । 


তের শোষিত 
মানুষের দুঃখ 


ও গণতান্দ্রিক 


ক'্মসূচী রচনা 


jE Tf 0 
ভয়পকাণঙীরংঘহিংগা গর 
EME sd hn IVE SD id Bo Ee Ls ais no TE, etd BLAIR 
নেতৃত্ব দিতে পারে না। কারণ আঁধ- 
কাংশ ছাত্রই আসে পোঁট বুয়া 
সম্প্রদায় থেকে । এই পেট বুজেয়া 
সম্প্রদায়ের শ্রেণীচারত্র 


জয়প্রকাশজী যাঁদ সীত্যিই ভার- 
লাঞ্ছিত কোটি' কোটি 
দুর্দশার অবসান 
ঘটাতে চান তাহলে তাঁকে বামপল্থী 
দলগুলোর সঙ্গে 
[মিলিত হয়ে এক নির্দন্ট রাজনোতিক 
করতে হবে এবং 
শ্রামক কৃষক ছত্ৰ যুব 
স্তরের মেহনতী ম.নুষকে নিয়েই 
আন্দোলনে নামতে হবে। 
আমরা ৰুঝব ভারতের জনগণের অথ- 
নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
সংকটের সুযোগ নিয়ে, রাজনোতিক 
স্বার্থাসাদ্ধর আশায় জনগণকে ভ্রান্ত 
পথে পারচালিত করে স্বয়ং ক্ষমতা 
দখলের চেষ্টা করছেন 'তাঁনি। 


ৰথ লেবাৰ বুঝতে পেরেছে যে, - 
তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে 
যাচ্ছে। সুতরাং ভাঁবষ্যতে তাদের 
স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয় এবং জন- 
গণের উপর তাদের শোষণ যাতে 
বজায় থাকে সেইজন্য তারা একদিকে 
"ইন্দিরা সরকরের মাধ্যমে দেশের 
_ জনগণের উপর লুল্চন ও অত্যাচারের 

ৰাঁড়য়েছে এবং অপরাদিকে 
দিল্লীর মসনদে বসাবার জন্য নতুন 
কোন “প্রাতিশীল” ব্যক্তির সন্ধান 
করছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে 
ইন্দিরা গান্ধীর ইমেজ নষ্ট হয়ে 
গেছে, জনগণ আর তার “্গরীবী 
হটাও”র ধাপ্পাবাজীতে বিশ্বাস কর- 
ছেনা, ৰরং তাঁর সরকারের বিরদ্ধে 
জনগণের আন্দোলনের তীরতা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। দারিদ্র জনগণের উপর শোষণ 
ও অত্যাচার যত বাড়ছে ততই ইন্দিরা 
সরকার জনগণের কাছ থেকে 'বাঁচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ছে । স্বভাবতই এই অবস্থায় 
ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে বেশীদিন 
ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়! 
তাছাড়া সব্প্রদেশে যে সরকার 
বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে 
সেই আন্দোলনকে যাঁদ বেশশীদিন 


চলতে দেওয়া হয় তাহলে অদূর 


ঠ& 


সববজন- 


ও সকল 


নাহলে 





আমাদের কাছে আপনার জন টাকা 
এখন শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশি 
কার্যকরী সুদ গাবে 


আপনি যদি আপনার জমা টাকার বাড়-রুদ্ধি 
চান, তাহলে এখুনি ইউকো ব্যাঙ্কে চলে 
আসুন! ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকা 
রেকারিং ডিপোজিট প্রকল্পে জমা করে দিয়ে 
আপনি স্রচ্ছন্দেই শতকরা ১৪ ভাগেরও 
বেশি সুদ পেতে পারেন । অথবা ১৫ বছরের 













(জনে; আমাদের ক্যাশ ডিপোজিট সার্টিফিকেট | 


টি ইউনাইটেড কমায় ব্যাঙ্ক i 


জনগণকে স্বাবলম্বী করে ডলতে সাহায্য করছে 


স্কীমে টাকা জমা দিয়ে মেয়াদের শেষে ' 
আপনার টাকা ৪ শুণেরও বেশি বাড়িকে 

নিতে পারেন; কাজেই এতে সুদের পরিমাপ 

দাড়াবে শতকরা ২৩ ভাগ । 

এছাড়াও, ইউকো ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখাতে 

সেভিংস, ফিক্সড ডিপোজিট এবং রেকারিং 

ডিপোজিট স্কীষ তো আছেই, উপরন্তু আছে 

প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সেবার 

ব্যবস্থা । 

বিশদ বিবরণের জনো আপনার কাছাকাছি, 

ইউকো ব্যাঙ্কের শাখার সঙ্গে যোগাযোগ; 
করুন । 








ভাবষ্যতে আন্দোলনের নেতৃত্ব মাকস- 


শা এবং 





{বের মাধামে এই সরকার ও সমাজ- 
ব্যবস্থার অবসান: ঘাঁটয়ে, সমাজতন্ 
প্রতিষ্ঠা করবে আর ধনতন্বের কবর- 
স্থান স্থাপনা করৰে। তাই ভারতের 
শাসক গোষ্ঠী এমন এক ব্যান্তকে. 
ক্ষমতায় বসাতে চায় যার মাধ্যমে 
একদিকে তাদের স্বার্থ সরাক্ষত 
থাকবে এবং অপরাদকে তথাকাঁথত 


বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্তকে ধ্বংস 


করে জনগণের আন্দোলনের স্তপ্ধ 

করে দিতে পারৰে। 
বর্তমান অবস্থায় শ'সক 
গোষ্ঠীতে ইন্দিরা, গান্ধীর বিকল্প 
বা প্রধানমন্ত্রী হবার মত যে'গ্যতা 
কারুরই নেই। তবে বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থাকে বজায় রেখে যাঁদ কোন 
দল-নিরপেক্ষ রাজনীতাবদ) নতুন 
সরকার গঠন করতে পারেন তাহলে 
একমাত্র জয়-কাশ নারায়ণের পক্ষেই 
তা সম্ভব। কারণ দেশের বৃহৎ 
পঃাঁজপাঁত গোষ্ঠী জোতদার, জাম- 
দারদের তান আক্রমণ করেন 'নি। 
বরং তাদেরই পত্র পান্রকায়' জয়প্রকাশ- 
জীর আন্দোলনের খবর প্রথম পাতাতে 
সাবস্তরে প্রকাশ পায়। মনে হয় 
তম ব্যন্তু। জয়প্রকাশজী কি তাঁদের 
সেই ফাঁদে পা দেবেন। তবে ভারতে 
ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে গণ- 
আন্দেলন যখন বাদ্ধ পাবে বা তীর 
আকার ধারণ করবে তখন জয়প্রকাশ- 
জীর দুন্শীতি-বিরোধী আন্দোলনের 
প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাৰে এবং 
প্রকৃতপক্ষে জনগণের উপর তাঁর 
কতটা সহানুভূঁত আছে তাও প্রকাশ 
পাবে। | 
মেঘনাদ চোঁধুরণ 


নির্যাতনের নায়ক 


দ্ধ, সরকারের আমলে 
আইন শ্‌ংখলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে 
বলে জোর গলায় প্রচার চালান হচ্ছে। 
কিন্তু এ প্রচার যে কতখানি মিথ্যা 
তা প্রমাণ করবে নবদ্বীপ . পৌর 
এলাকা এবং পাশ্ববর্তী অগ্চলের 
কয়েকটি ঘটনা। বিগত এক বছরে 
তরশটারও বেশী চার ডকাতি ও 
রহাজানর ঘটনা ঘটেছে। একজন 
খুন ও বেশ 'কছু সংখ্যক আহত 
হয়েছে। 

তিনদিন ধরে অন্ধ বাবা রুগ্না 
ছোট ছেট 
খাবর জোগাড় করতে না 


একটি পনের বছরের তরুণ । ক্ষুধাত' 


শিশুর আহার জেগাড় করতে না ॥ 
পেরে আত্মহত্যা করেছেন ববলারী : 
একজন শ্রমিক। কিন্তু : 
" সম্প্রাত নারীত্বের যে অবম ননা ঘটল | 
যবে: 
তেওরখাল গ্রমে ষোল জন যুবক ; 
মায়ের বক থেকে তাঁর যুবতী কন্যকে। 
ছিনিয়ে এনে *লীলতহন করেছে। 


গরমের 


আদিম ইতিহ সেও পাওয়া 
না। নবদ্বীপ 


পেরে | 
সরকার পাড়ার নিমাই দত্ত আত্মহত্যা ; 
করেছে। অভাবের তড়নায় আত্ম- 
হত্যা করেছে প্রাচীন মায়াপুরের : 






দলা বজেছে পা পাড়য়। 


কাজ করার পর রাজনৈতিক : 
১৯৭২ সালে বরখাস্ত হই। 
সাধারণ দিয়ম যে বরখাস্ত : 
তার আইনত প্রাপ্য পাওনা * 
সঙ্গে সঙ্গে মাঁটয়ে দেওয়া : 
আমি আজও আমার প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডের টাকা পাইনি। যাঁদ এরক' 
কোন নিয়ম থাকে যে বরখাস্ত ব্যা 
প্রাভডেন্ট ফণণ্ডের টাকা দেওয়া 
না তাহলে আমার বেতন থেকে 
টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে সে টা 
কেন এখনও আমি পাচ্ছিনা? 
একটাই অর্থ দাঁড়য় যে এল ' 
সি আমার টাকা মেরে দেবার চেষ্টায় 
অছে। একে জ:য়াচ্ার ছাড়া আ 
কি বলা যায়ঃ । | 








































৬১, ছট লেন, কলি-১৩ 


পা পা এ পে এ এ পপ পে পে ক এ ১৯ পো ৬ 


” দপপ ৫ শুক্রবার ৪ঠা আক্ট্রোবর ১৯৭৪ 


 চোবেরছাতে মন্ত্রী পুড়ল 


(রাজনৈতিক. পর্যবেক্ষক) 

হঠাৎ চেরাইচলানদার মকেল- 
দের .পরেড়াও করার জন্যে কেন্দু় 
,. সরকার মিসা প্রয়োগ করতে শদরু 
-করলেন কেন? কুল মস্তান, বাঁথয়া 
- ইউসডফ প্যাটেল ' এদের কি ব্যবসা, 
-সুাক' পৰিচয়, সব জেনেশুনেই তো 
এট্কংগ্রেস সরকার এদের কাছ থেকে 
লক্ষ লক্ষ টকা দলীয় স্বার্থে এবং 
স্বার্থীসাদ্ধর জন্যে হাত পেতে নিয়ে- 
ছেন। এদের অন্যতম প্রধান ভুলা 
ভিংরা নয়।দিল্লীর হোটেলে বসে 
দম্ভভরে বলে ন ষে এ রাজত্বে চাপ- 
রাশ থেকে প্রধানমন্ত্রী কাকে ঘুষ 
দিয়ে আম বশ করতে পারি না? 
কোন আফসার কোন মন্ত্রী বিনা 
শুলেক কমবেশি বিদেশ মাল সর- 
কারী সফরের স্দষেগে দেশে নিয়ে 


আসে না? ওদের সঙ্গে আমাদের ' 


পার্থক্য তে শুধু চোর।ই, আমদানীর 
পারমাণ নিয়ে 
দুহাতে টাকা ছাঁড়কে চোরা- 


চেলা! i 


অথচ এদের ধরাও সর্বঘ পীল- 


-১ শের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। 
» খবরের কাগজগবীল এমনভাবে সোর- 
গোল তুলেছে যে মনে হয় সাংঘা- 
তক কিছু ঘটেছে এমন সাংঘা- 
{তক লোককে বড় বড় কর্তাদের 
হস্তক্ষেপে ' ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। 
যেমন ধরুন বাঁখয়া সাম্রজ্যের অন্য- 
তমা অংশীদার রতিলাল নাবককে 
সুরাট থেকে বরোদয় দিয়ে আসা 
হয়া কারণ তার ঘরে প্রচুর চোরা- 
চালান মালপত্র ধরা পড়োছিল। বরো- 
ন্দীর্য নিয্নে আসার পর ডউর্ষতন 
প্যীলশ আঁফসারদের নির্দেশে তাকে 
= মুক্তি দেওয়া হয়! উক্ত পলিশ 
স্মাঁফসারেরা নাকি জের'র সময় রাঁত- 
লাল নাৰকের মুখে এমন সব কথা 
শুনতে পান যে কথা ত'রা কিছুতেই 
প্রকাশ করতে দিতে পরেন না। এই 





সব অতাঁব গোপন সংবাদ প্রকাঁশত 
হলে নাক অত্যন্ত অবাঞ্থনীয় পাঁর- 
স্থাতির উদ্ভব হবে। ধন্য শ্রীমতাঁ 
গান্ধীর প্রশাসন আর ধন্য তার 
চোরাভালানদার পাকড়নোর নাটক & ' 

কংগ্রেস দলের মুরুব্বী" [হিসেবে 
চোরাইচলানদারদের দেখা যাৰে এটা 
ভাবা কাঁঠন নয়! কিন্তু কংগ্রেসের 
ফেউ সি পি আই নেতাদেরও কি. 
চোরাচালানে মদদ রয়েছে? একবার 


_চেয়ারম্যান ডাঙ্গে যেন কি এক ফরেন 


এক্সচেঞ্জ এ্যাকাউল্টের দায়ে, খাঁনকটা 
বিব্রত হয়োঁছলেন। কিন্তু আজ 
অচ্যত মেননের মন্মসজও যে 
চোরাচালানীদের দ্ব।রা বিপন্ন হয়ে 
পড়ল! কেরলের কংগ্রেসীস পি 
আই-লীগ জোট প্রধানতঃ চালের 
1চেংরাবাজারী: এবং আগ্তজজাাতক 
স্মাগলারদের সমর্থনে টিকে আছে 
বলে কেরলের মানুষ অচন্যত মেনন 
মাল্দসভাকে আিমাথ মেনন (চোর 
মেনন) মাঁন্ঘসভ। নামকরণ করেছেন। 
কেরল মন্মিসভার , সমর্থক মুশ্লম 
লীগ দুই ষ্যধ্যমান উপদলে বিভন্ত। 
দু-দলেই স্মাগলাররা সভা জীকয়ে 
রয়েছে! কিন্তু বাফাকি থঙ্গল গ্রুপ 
নানা বখরা বিসংবাদের দরুণ মান্রি- 
সভাকে সমর্থন করতে অনিচ্ছুক। 
অচ্দ্যত মেনন যখন তাদের - সঙ্গো 
আলোচন! করে বাগ মানাতে পারছেন 
না তখন তিনি থঙ্গল গ্রুপের বিরোধ” 
মহম্মদ কোয়া গ্রুপের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়া করেন। শোনা যায় এ 
বোঝাপড়ার অলিখিত শর্ত অনুযায়ী 
জচ্যত মেনন কেবলমা বাফাকি 
থঞ্জল গ্রুপের স্মাগলারদেরই আটক 
করর নির্দেশ দিয়েছে। ফলে- মুশ্লম 
লীগ কাউন্সিল এবং রাজ্য, হাউসিং 
বোর্ডের, মুশ্লম লীগ সদস্য কল্লাহা 
আবদুল কাদের এবং তার দলবলকে 
অটক করার ব্যবস্থা হয়েছে। এঁদকে 
কেরল যুব কংগ্রেসের সভাপাতি “পপ 
টি চাকো অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ 
আদ্দয়ধর বিরুদ্ধে আনীত স্থানীয় 
দৈনিক পতিকায়৷ প্রকাশিত আঁভষেগ 
সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত দাবী 
করেছেন। 

এই তালে যা পারো গাঁছয়ে 
নাও, কেরল মল্তিসভার অংশশদারদের 
এটাই এখন আসল লক্ষ্য। কিন্তু 
আগামী বছর কেরলে সাধারণ 'ির্বা- 
চনেরও কথ। অবস্থা যা তাতে 
কংগ্রেসীস পি অই পাচ্ছ তাঁডিত 
বিল্দমন্র সম্ভবনা নেই। সুতরাং 
এখানেও বাহান্তরের ' পশ্চিম বাংলার 
নির্বচনশ নাটকের আভিনস্ব মহা 
শুরু হয়েছে। কগ্রেসস পি অই 
প্রীতাক্রিয়াশীল চকু কি ভ'বে নির্বা- 
চনে জিতল তা এ রাজ্যের সবই 


আনে। কেরলেও গর্ণতল্ন- 
বরোধী, সভ্যতা ও মানবতা- 
বিরোধী এই. দুটি দুষ্টচক্র ভারতের . 
প্রশ্াতশীল আকাঙ্খাকে দুমড়ে 
দাঁবয়ে শাসকশ্রেপীর পদপ্রান্তে বাল 
দেঝ৷র চেষ্টা চালাচ্ছে। জানোয়ার 


- পুলিশ আঁফসারদের অশ্ৰাস দেওয়া 
. হয়েছে করণাকরণ থাকতে ভয় নেই, 


পরে মাকণসস্ট পার্ট যাঁদ জিতে 
য় তখন কেন্দ্রীয় দপ্তরে তোমাদের 
চাকরী সংরক্ষিত থাকবে। স্মাগ- 
পুলিশ সুপার কেরল রাজ্য ?সটুর 
সভাপাঁত দি কানন এবং সি পি এম 
জেলা কাঁমটির সম্পাদক এম ভি 
রাঘবন, কেরল সমাজবাদী যুবজন 
সভার স্ভাপাঁত *শকরমণ জেলা কৃষক 
সভার নেতা কুনীহরমণ এবং অন্যান্য 
নেতাসহ অসংখ্য মানুষকে স্ৰহস্তে 
প্রহার করতে প্রাকে। জননেতাদের 
উলঙ্গ করে প্রহার করা হল, মেয়ে- 
দের পুলিশ জানোয়ারেরা প্রকাশ্য 
স্থলে ধর্ষণের চেষ্টা করল, ব্রাউজ 
ছি'ড়ে ফেলে প্রকাশ্য জনপথে শত 
শত যুবতী নারীর ভড়াল্ত লাঞ্ছনা 
করল। করুণাক্রণ অচ্যৎ মেনন যে 


কামতাড়নার . শিকার হয় তাহলে 
স্বমী হিসেবে আপনার কি প্রাত- 
ক্রিয়া হয়, জানতে উৎসুক রইলাম'। 

থ.নাকাম্মা. জর্জ জানেন না, এই 
নরকের কাঁটের কোন প্রাতিক্রিয়া 
হয় না। 

আমাদের কাঁরৎক'র্মা চেয়'রম্যান 
ডাঙ্গে সাহেবের পরশ্চাত্তরতম৷ জন্ম- 
বার্ষকী কেয়বার পাচ ত্তর হল) 
উপলক্ষে তাকে একটি টাকার তোড়া 
দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 'ব্রংস-এর 
সম্পাদক আর কে করাঞ্জয়া এই 
জন্মবার্ষাকী কামাটর চেয়ারম্যান 
সবচেয়ে মজা হয়েছে মহ বাল্ট্রে সেচ 
ও বিদদ্যতমন্তী বসল্তরাও দাদা 
পাতিলের পত্নী শাঁলিন' পাতিল 
নিজেই কয়েক লক্ষ টাকা তুল দেবার 
আমকস' দিয়েছে। মহাবাম্টরের সমবায় 
র'ও দদ্দ্য পাতিলকে মুখ্যমন্তী 
হিসেবে দেখতে চায়। ভই বোধ হয় 
টাকা তোলার দায়িত্বটা: সস. ঘাড়ে 
তুলে নিলেন। হামসে তুম, তুমসে 
হাম, এরকম ক এক্াশি বোম্বই 
িলিমৈর মত হল যেল। . 

কিন্তু সি পি অন সহচর্ষে, 
কংস্গ্রসী নশীত পালটা না, বরং সি. 
পি অ ইকেই বংগ্রসী শণণ নশীতির 
সমর্থনে দাঁড়তে হয়। ঈান্দরা গান্ধী 
জগজ্ঞীবন র্যমেরা বহুবার একথা 


বলছেন, দস পি আইকে নিয়ে দেশের 
চরপ্রান্তে হাঁসর ফোয়ারা ছ-টছে'। 
বামপন্থী 'গণতাঁল্ুক শাবির ত্যাগ 
করে বুজ্জীয়া জীষদ,রদের কম্বলের 
তলায় আশ্রয় শনয়ে সি পি আই 
নেতারা দলত্যাগ্ধ বেইমানের ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। 

কিন্তু নিয়তি বেইমানদের রেহাই 
দেয় না। অর্থনৈতিক সংকটের তান 
ঢেউণ্ন এই সব “বর্সলিন কুমারীদের 
পরণের পিরাণ খুলে পড়ে। সি পি 
আইয়ের সদ্যলব্ধ বন্ধু উত্তর প্রদে- 
শের মুখ্যমন্ত্রী বহুগুণাহজী জাড- 
শিয়াল আঁফসারদের বার্ষিক সভায় 
খোলাখুলই বলেছেন, যাঁদ কারো 
মাইনে এক টাকাও না বাড়াতে হয়, 
যাঁদ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যে একটা 
ই'টও না কেনা হয়, তবু রাজ্যের 
আর্ক অরস্থা এমন. যে নভেম্বর 
'ডসেম্বর মাসের পর সরকার কর্ম- 
চারীদের বেতন দিতে পারব "কনা 
জানি না। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 


ন্দেকে খুন ও চিলিতে গণতল্র 
হত্যার জন্য সি আই এর 'ঁবশেষ 
দণ্তরের (নেমহাঁন , চল্লীশ জনের 
কামি) অর্থানুকূল্যেরর কথা ওরা 
সিনেটে স্বীকার করেছেন। তবে 
অবশ্য বলেছেন যে, এই অর্থ 
(কোটি কোটি টাকা) অরা দিয়ে- 
ছেন আযালান্দে দিরোধী' পর পাত্রকা- 
গুলোলেকে সাহায্য হিসেবে । চিলির 
ঘটনার পিছনে 'কাঁসংগারের মাঁস্তজ্ক 
কাজ করেছে? 

এই হেনরী 'কাঁসগগার কুখ্যাত 
এফ পি সির কত ব্যন্তি ছিলেন। 
এফ পি সি হলে ফরেন পালাস 
কর্মিটর সংক্ষিপ্ত নম! এর কাজ 
হচ্ছে মা্ক'ন পররাষ্ট্র নীতি নর্যারণ 
করার নামে বিদেশে সি আই এ-র 
কার্যকলাপের নির্দেশ দেওয়া। বছর 
দুই অগে এফ পি সির সভায় 
বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সি আই এর 
কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি নীতি 
নির্দিষ্ট করেন। ফাঁস হয়ে যাওয়া 
খবরে জানা যায়, বামন দেশের 
রাজনোতিক দলগদুলেকে ঘুষ, বিদে- 
শঘদের বিশেষজ্ঞের ছদ্মবেশে আমে- 
দরকার তালিম দেওয়া, বামপল্ধী 
নেতৃবৃন্দতক খুন বা গুম 
প্রগাতিশখল সরকরের উচ্ছেদ ঘটানো 
এবং মাঁকনিপ্রেমী সরকার 'বাভন্ব 
নেওয়া হয়। সি অই এর চাণ্ল্যকর 


করা, . 


0 পাঁচ ৪ 


প্রকাশচাঁদ শেঠি সরকারী কর্মচারা- 
দের কেন্দ্রীয় হারে মৃহার্ঘ ভাতা 
দেবার ঘোঘণা করে মার চাঁববশ ঘন্টার 
মধ্যে অর্থভাবে আঁনার্দঘকালের 
জন্য মহার্ঘ ভাতা বাদ্ধ স্থগিত 
রেখেছেন। পাঁশ্চমবজ্গোর 'সদ্ধার্থ- 
বাবু সবার উপরে টেক্কা দিয়েছেন। 
পনেরেই সেপ্টেম্বর থেকে শত শত 
লঙ্গরখ,না খোলার প্রকাশ্য ঘোষণ ব 
পর এখন সস্তা ক্যাম্টন আর িচু- 
ডাঁর বদলে ড্রাই ডোল দিতে চাই” 
ছেন। তাও নভেম্বর মাস পর্যন্ত 
নয়, কয়েকটা দিনের জন্যে ম'ত। 
ঘোষণা ও কাজের মধ্যে ফারক থ'কা 
কংগ্রেসীদের মধ্যে নুতন প্রথা নয়। 
কিন্তু এবার অর্থনৌতক দনয়মগ্ 
তাদের ভেঙ্গে দুরমুশ করছে, তাদের 
সৃষ্ট পাপের. আগুন তাদের "ঘরে 
ধরেছে। শুধু. আইনশৃঙ্খলা, নয়, 
সরকারী প্রশসনও আজ স্তব্খ হতে 
চলেছে! বাজেট কাটা, ছাঁউিই এবং 
মন্দার 'হাঁড়িক তারই পূর্ব লক্ষণ! 





এমন কি ভারত সরকারও চি্তিত। 
এ' অবস্থায় সি অই-এর ব্যাপার" 
টাতে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে মার্ক 
নীরা নতুন চাল দেবার চেষ্টা 
কারছে। ওরা বলছে, সি আই এর 
কোন মতলব নেই। এই. কথা বলে 
ভারতকে আশ্বস্ত করতে চাইছে। 


কারণ মতলব আরো খরাপ। কারণ 
মাকিন স্টেট সেক্রেটারী, কুখ্যাত সি 
আই এ পাণ্ডা শীঘই ভরত সফরে 
আসছেন। িসিঙ্গারের . আসন 
সফরকে “সুগম” করার জন্যে চাই 
মীকর্ন সম্রাজ্যবাদের নানা দ্তোক। 
এমন কি ভারতের দুর্ভক্ষের কথা 
জেনে মার্ক যুন্তরাষ্দ কিছ; গম 
সাহায্য দিতেও নাঁক প্রস্তুত। 
মাঁক'ন শাসকরা সাধু সাজার 
জন্যে বলেছে, যাঁদ কোন আযম়োরকান 
ভারতে কোন ভারত 'বিরোধা কার্য- 
কলাপে লিপ্ত থকে বা তার সম্পর্কে 
কোন আভিযষোগ থাকে তবে তাকে 
ভারত থেকে সাঁরয়ে নেওয়া হবে। 
তাই যাঁদ হয় তবে যে পিটার বার্লে 
সম্পর্কে গুরুতর সক আঁভযোগ 
লোকসভায় - পর্যন্ত উঠেছে তাকে 
মাঁকর্নি সরকার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে 
না কেন? আসলে মাঁকন সরকার 
এসব কথার অড়লে নানা দেশে 
তার গুপ্তচর চক্রের কাজ হাসল, 
করতে চায়। এবং এটাই, ফোর্ডে'র 
নতুন রজনপাঁতর বৈশিষ্ট্য। ধনিক- 
ফোর্ড করে যাচ্ছেন । 


,' ছেন, তথাপি 


£ ছয় ॥ 


. দুবানণরে যু বংগ্রেদীের 
দাতা £ মাংণিট হাফ! 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


থানার চিনপাই হাই স্কুলের ম্যানেজিং - 
কাঁমাট নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে গত 
কয়েকাদন ধরে শাসক কংগ্রেসের 
চ্থানীয় দুটি! গ্রদপের তথ্যে প্রচন্ড 
উত্তেজনা চলছে। উভয় পক্ষের মধ্যে 
দফায় দফায় মারাঁপট, হামলা, এবং 
লুঠতরাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। 
এক পক্ষ অপর পক্ষকে খুন-খারাঁপর 
হুমকী দিচ্ছে। জেলার পুলিশ 
কর্তৃপক্ষ শাসক দলের এই, দ্াট 
গ্রুপকে আয়ত্তে আনতে না পেরে 
ছবপন্ন বোধ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী, 
মৃখ্যসাচিব এবং স্বরাস্ট্র সচিবকে 
ঘটনার {বিস্তারিত বিবরণ জানানো 
হয়েছে। জেলায় কংগ্রেস নেতৃবন্দও 
এব্যাপারে অসহায় ৰোধ করছেন। 
মুখ্যমন্ত্রী ষাঁদও এঘটনা সম্পর্কে, 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 
পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
এব্যাপারে কাউকে ধরপাকড় করতে 
“ভরসা পাচ্ছেন না। পলিশ কর্তৃ- 
পক্ষের পারজ্কার বন্তব্য ষে “মশায়: 
বর্তমানে রাজ্যের যে রাজনোৌতক 
"হাওয়া দেখাঁছি তাতে যাঁদ মুখ্যমন্ত্রী 
হঠাৎ পাজ্টে বায়'তবে আমাদের 
পেছনে ঠ্যাকা দেবে কে? কারণ 
শাসক কংগ্রেশের মদ্তানরা কখন কার 
নেতৃত্বে চলবে এটা বোঝা মীদকল। 

প্রসঙ্গত তাঁর; আরও বলেন যে, 
দেখুন না বেলঘাঁরয়ার ইন: মতের 
কাণ্ডকারখানা। কদিন আগে সে 
ছল সুব্রত গ্রুপে । স্থানীয় এম 


এল এ প্রদীপ পালত ীবধান সভায় 


যেই তার 'বরুদ্ধে আঁভযোগ উত্থাপন 


করলেন ঠিক তার পরেই সে সুব্রত 
-গ্রুপ ছেড়ে সোজা চলে গেল 
পালত গ্রুপে ।' তাই, আমরা এীনয়ে 
ঝামেলা পোহাতে রাজী নই। আমরা 
শুধু বিশেষ গোয়েন্দা পহীলশ 
নিয়োগ করে ঘটনার প্রাত লক্ষ্য 
রার্খাঘি এবং যথারীতি উর্ধতন সর- 


কারণ মহলে রিপো্ট' পাঠিয়ে 
দিচ্ছি । 

/ বারভূমের এই ঘটনা সম্পর্কে 
জেলা পলিশ কর্তৃপক্ষ আই জি 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ও সৃখ্যমল্তরীকে যে 
পোর্ট পাঠিয়েছেন .তাতে জানা 
যায় যে, গত পনেরোই সেপ্টেম্বর 
দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত চিন- 
পাই হাই স্কুলের ম্যানেজিং কাঁমাটির 
নিনর্বাচন হয়। এই নির্বাচনে শাসক 
কংগ্রেসের দুটি গ্রুপ পরস্পর 
ধবরোধন প্রার্থী দাঁড় কাঁরয়ে। প্রাত- 
দ্বান্বিতা করে। একাঁদকে যুব সংগ্রাম 
কাঁচি এবং অপরদিকে সরকারী, 
কংগ্রেস (আঁফাঁসয়াল গ্রপ) নেতৃত্ব 
দেক্স। নির্বাচনে যুব সংগ্রাম কাঁমাটর 
প্রার্থীরা, পরাজিত হয়। তারা ক্ষিপ্ত 
হয়ে পড়ে। 

এর পরেই, শুরু হয় ওঁ যুব 
সংগ্রাম কাঁদাটর সশস্ম কর্মীদের 
সংগ্রামের নামে প্রত্যক্ষ হামলা। সঙ্গে 
সঙ্গেই ওরা স্থানীয় সরকারী কংগ্রেস 
(আঁফসিয়াল গ্রুপ) কর্মীদের উপরে 
বেপরেয়াভাবে দফায় দফায়, বিক্ষিপ্ত 


জেরি RE EES জর 


ল্রঁভঞ্বান্টী দঞ্প্পী 
| (তৃতীয় প্ছার পর) 


চাইলে শ্যামাদা বললেন?- 
বাৰা, জ্যোতির্ময় ঘেউ ঘেউ করলেও 
সে নির্দোশত গ্যালসেশিয়ান। নয়। 
সে. বড় জোর ইনভেম্টেড এ্যাল- 
সোঁশিয়ন অর্থাৎ মন্ত্রীরাই যেন 
নিজেদের স্থিতিকে দটুতর করাধার 
জন্য তাকে য়ে ঘেউ ঘেউ করায় ।” 
সবাই হেসে উঠলেন, জ্যোতর্ময়- 
বাবুও ৷ 

শ্যমাদা বলে চললেন, “জানো 
জ্যোত্ময়ের ঘেউ ঘেউয়ে যেমন 
মল্মীদেব স্থিতি 'দৃঢ়িতর হয় তেমনই 
কোন কোন: মন্ত্র পদোন্নতি ঘটে 
কোন কোন সাংবশদকের সংাশলন্ট 
মন্ত্রীর বরুপ সমালোচনায়। যেমন 
ধরো কোন এক সাংবাদিক তাঁর 
কাগজের সাপ্তাহিক কলমে পাটচাষী- 
দের পিঠে ছুঁর চাঁলয়ে বাণজ্য- 
সন্ত শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাট- 
কলমালকদের তথা ,শাসক দলের 
স্বার্থপ্াম্ট করছেন (অর্থাৎ পাট- 


“আরে | 


কল মালিকদের অরও মুনাফা লুট- 


হামলা এবং মারধোর করে। এলাকার পস্তক সমীক্ষা 


তিনি ল্ুন্থিভাল্স ই 


(দর্পণের সমালোচচ্চ) 


উভয় পক্ষের কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড 
উত্তেজনা এবং উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে৷ 
অবশেষে সংগ্রাম কমিটির সশস্ত 


কর্মীদের একটি বিরাট দল দবিকট 


চীৎকার করতে করতে চিনপই 
হোসেন বাজারের থাঁসন্দা এবং সর- 
কারী কংগ্রেস দলের কর্মী শ্রীঅশোক 
ত্রের বাড়ী আক্রমণ করে । শ্রীমিন্রের 
বাড়ী থেকে হামলাবাজরা প্রায় দশ 
হাজার টাকার জিনিষ লুঠপাট করে 
নিয়ে যায় হামলাকারীদের হাতে 
পাইপগান, - টাঙ্গাশ এবং তলোয়ার 
ছিল বলে প্লশ জানিয়েছে। 

এর পরেও হামলাকারীরা চিন- 
পাইয়ের সরকারী কংগ্রেস দলের 
কর্মী শ্রীসাধন গেস্বোমী ওরফে 
আঁরন্দমকে আক্রমণ করে তাঁর জীবন 


হাঁনর চেষ্টা করে। কিন্তু, সৌভাগ্য- 


বশতঃ [তান বেচে গেছেন। হামলা- 
কারীর। চিন্পাই এলাকারই সুথা- 
বেড়িয়ার সরকারী কংগ্রেস দলের 
অপর কর্মী ইউসুফ মাজার 
বাড়ীতে হামলা করে তছনছ করে 
এবং তার ছেলে অরদুল মাক্ানকে 
তন্নতন্ন করে খোঁজাখ্যাজ করে। 
িল্তু মাম্নানকে ওরা পায়ান। এতে 
ওরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মাঙ্মা- 
নকে৷ হামলাকারীদের হাতে তুলে 
দেওয়ার জন্যও দাবী জানানো হয়। 

আশেপাশের লোকজন : ছুটে 
এলে হামলাকারীরা ' অশ্গতায তলো- 
য়ার ঘোরাতে ঘোতাতে যাঁদও চলে 
যায়ঃ. তথাপি যাওয়ার সময় বলে 
যায়, “দেখব তোদের কোন বাবা রক্ষা 
করে।” এতে স্থানীয় শাণ্তিপ্রয় 
নগারকগণ ভীত সন্পস্ত হয়ে 
পড়েছেন। প্দীলশ শুধ: আঁভযোগ 
রেকর্ড করে দায়িত্ব পালন করেছে। 


(দপশণের সংবাদদ' তা) 


কাঁৰতাই সংগে আসে কিছু 
প্রার্থনা যেগুনঁল ছিরে দাঁড়য় মান 
ষের অপহৃত হরষ নির্জন কান্না, 
কিছু রন্তের রগ আর প্রাতশোধের 
আয়ে জনকে। এবং একাঁট পারচ্ছন্ 
ভুবনের জন্যে আকুলতা লিখে সরে 
যান কবি। এই সব উ্তিগুডনলই তরুণ 
কাব শ্যামল সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 
“মেরুবৃত্তে সময়ের ক্রোধ? সম্পর্কে 
অবশ্য উল্লেখ্য 

দাশ্শীনকতায় এই কাব সাধারণ 
পারেন ২ “সুখের কথা ভাবতে 
গেলেই ভুবনজয়শী শন ধার? 
(প্রারম্ভ কাঁৰতা) এবং পুষ্ট হবে 
ফুলে ফলে িজ বাসভৃঁম_এই 
অঙ্গীকার মাঝে বেচে আছা তুম?’ 


. (মত বন্ধুর প্রতি), কিংবা “লী 


জনতা আসে ক্রোধের হুষ্কারে” ও 
“বুকের মধ্যে প্রীতশোধ আয়োজন 
এসে কে কে রন্তু দেবে এখন” 
ইত্যাদ ব্যঞ্জনাধ্বানত কবিতায় 
কাঁবকে অনেক ' সংগ্রামের আহ্বানে 
খনমন্ন দোখ। যাঁদও শ্রেণীসংগ্রামের 
বাজনাত এখানে  অনচচ্চাঁকত, 
তবুও যে কাঁৰতায় রাজনীতি 
অগ্রাধিকার চেয়েছে, সেখানে কাঁবতা 
বাজনপাঁতকে আত্মীয় করতে পারোন। 
সথা £ উষ্ণ দিনবলয় রে, যে নামে 
পাঁরুয়, কে কাকে বন্দী রাখে, কুশ 
লেই আছি জেনো, মেরুব্ত্তে সম- 
যর ক্রোধা অথচ রাজনশীত কাব্য 
মাঁহমা৷ পেয়েছে এমন একাঁট' সুন্দর 


তোমাকে লেখা” 
ভাষা ও রীতির সামঞ্জস্য সার্থক। 
সাংগশীতক' চালে এবং কাব্যস্পন্দে 
প্রায় কবিতাই' স্বচ্ছন্দ! কোন কৌন 
চিন্নরূচি ৰরণীয়। আসন্ন বিপ্লবের 
স্পৃহায় শ্যামল সেনের আরও শ্রেণী- 


_ বেঙ্গল অয়েল মিলসের বার্ষিক 


বার সুযোগ করে দিয়ে দেবাঁবাবব , তেলকল মালিকরা সরষের তেলের সভায় অবৈতনিক . সম্পাদক আঁজত- 
দাম বাড়াকর নানা বায়নাক্কা চালাচ্ছে। কুমার দাস বলেছেন ' সরর্ষের উৎ- 


ণকভাৰে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের 
তহবিলে পাটকল মালিকদের দরাজ 
হাতের দানকে আরও সম্ভব করে 
দিয়েছেন) বলে দেবীবব্র তাঁর 
সমালোচনা করলে তাতে .এখানকার 
উচ্চতর মহলে এই ধারণটাই জোর- 
দার হবে যে দেবীৰাব আতিশয় যোগ্য 
ব্যাস্ত এবং ঠিক পথেই চলেছেন। 
কাজেই এ ধরণের সমালোচন:য় 
দেবীবাকুর পর্রদান্ীতি অবশ্যম্ভাবী । 


"তাই কোন সাংবাদিক তেমন কিছ 


লিখে থাকলে সেটা : দেবীবাব্দর 
অনুকূলেই যাৰে। 

আবার: হাসির রোল উঠল।. 
ঘাঁড়তে তখন তিনটে বেজে গেছে। 
এম 'পিরা তাই নিজ নিজ কাঁমাট 
মাটিয়ে চলে গেলেন। তখনকার মত 
আড্ডা গেল ভেঙে। | 


খাদামল্তী প্রফুল্লকাল্তি ঘোষের ছত্র 


ছায়ায় তেল কল মালকরা তেলা - 
মাথায় তেল পাচ্ছেন। ওয়েছ্টা বেঙ্গল বাড়বে। সাঁমীতর সভাপাঁত জার তার 


এসেনাসয়ল কমোঁভাঁটিসপ সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের কেনা লক্ষ লক্ষ টাকার 


পাদন এ রাজ্যে খুব কমছে এবং 


আমদের চেষ্টা বাড়ার ফলে দামও - 


মুসসাঁড | বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে 
ঝাঁক প'য়তাল্লশশো টন সরষের 


সরষে ভাঙ্গার সরকারা কাজ পাচ্ছেন তেলের চাঁহদা। ৪:৫০ লক্ষ টন 


যেমন তেমাঁন সরকারী রেপাঁসড দুই 


তিন. হাজ'র টনেও পারত পক্ষে - 


ওরাই ল'ভবান হচ্ছে। 

বেঙ্গল অয়েল 'িলস আসো 
?সয়েশন শ্রামকদেরও শোষণ করছে 
বলে বহু স্বীকৃত ইউনিয়নের আছি" 
যোগ। শ্রমমন্্ীর হস্তক্ষেপে রিপা- 


সরষের দরকার সরা বছরে। মাত্র তিন 
শতাংশ এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়! 
রাজ্যে সরষের বাজ এসেনাসয়াল 
- কষোডটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে 
কিনে যেমন হরির লুঠ হচ্ছে অপর শনে 
দিকে সরষের চাষের কোনও সুব্য- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠ: অক্টোবর ১৯৭৪ 


বোধে সম্দ্ধত হবে এ প্রত্যাশা 
কঞ্পনা নয়। . ' 

চন্দন মজ-মদারের সাম্প্রাতক কাব্য- 
গ্রন্থ "্অশ্রুত শিশির”-এর বাঁহরঞ্গে 
সামাঁজক সচেতনতার প্রীতশ্রুত 
থাকলেও কবিতাশগুলিতে অসংলগ্ন 
শব্দাবলীর ভাবাবলাস লক্ষ্য করা. 
বার। স্মসংহত-শব্দের জগতে নিরা-'. 
লান্ৰ অপ্ৰত্যাশিত শব্দাবলীর . মাক-. 
মক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। . বোধহয়, 
অনযযষ্গ বোধেই গোলযোগ । প্রকষ্টি 
শতব্য ভাবনার সূতশক্ষ: অনুবতর্শী' 


নিমাই মান্নার “মানুষের ঝড়”ও 
বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশে আগ্রহী, তা 
কাবতাগদীলর নামকরণেই বোঝা যায়, 
কিন্তু তা যে কাঁব্যক আঁনর্বচনীয়তার 
স্তরে যায় না, এটাই  কম্টকর। 
নিতান্তই নগ্ন গদ্যের বাহন না হয়ে 
কাঁবতাগ্লি যাঁদ কাব্যের প্রচ্ছন্ন 
মন্থরতার আরো গভীর স্পর্শ পেত, 
ভবে কাৰতাপাঠে আরো আনন্দ 
পেতাম। তবুও আনন্দ পেয়েছি 
সামাজিক জীবনের প্রাত্যহিক: ঘটনা- 
বঙ্গীর প্রাত কাঁবর আগ্রহ এবং তাঁর 
দায়িত্ববোধ দেখে। = 


মেরু বৃত্তে সময়ের ক্রোধ £ শ্যামল 
সেন। নৰজাতক" প্রকাশন 1 এ ৪” 
কলেজ স্ট্রীট মাকে্ট। কলকাতা 


১ বারো। দাম তিন চাঁকা। 


অশ্রুত শিশির £ঃ চন্দন মজুমদার! 
দররারী প্রকাশনী। ৩০ লোনন 
সরণী । কলকার্তা। দাম তন টাকা । 
মানুষের ঝড় £ নিমাই মামা । 
নেতাজী বুক ডিপো। ৬৩ কলেজ 
জ্টীট। কলকাতা বারো। দাম চার 
টাকা । 


__.. -তেলকল মালিকদের তেলের দাম বাড়াবার বায়ন'কা 


যান একাধারে, সরষের ব্যব- 
সায়ী ও মিল মালিক 1তানই সের 
উলের দাম নিয়ন্তণকারী। এদের, 
হাতেই সরকারও বাঁধা। 


গণডেপুটেশন 

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম সরকারী 
কর্মচারী সাঁসাত .ও রাইটার্স 'বাঁচ্ডংস 
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সাঁমাতর যৌথ 
উদ্যোগে গত চোদ্দই সেপ্টেম্বর সর- 
কারণ কর্মচারীদের এক গণডেপু্ঠী- 

শনে বেতন সংস্কার বোনাস সিলেক 
শন গ্রেড ইত্যাঁদ বারো দফা দাঁবি কর 


ক্ষিত চুন্ততে স্থির হয়েছিল। তন বস্থা করতে কৃষ দপ্তর ব্যর্থ হয়েছে। হয়। গ্রণডেপুটেশনের এই সভায় 


বৎসরের শেষে মোট মাসিক একশ 
পণ্চানবহুই টাকা নানতম বেতন তেল 
শ্রামকরা পাবে। এ চ্দান্ত কেউ মানছে 
না 


সুন্দরবন ও , উপকূল এলাকায় 
সূর্ধমূর্খী এবং অন্য বিকল্প তেল 


উৎপাদক গাছেব চাষ ডকে উঠেছে।' 


বস্তা-ছিলন' £ বিধৃভৃষণ সাহা, হাঁর- 
মেহন ভোমিক জীবনচন্দ্র দাস, 
অরীবন্দ ঘোষ। 


দন ) শুক্রবার ৪ঠা অক্টোবর ১৯৭৪ 


এনএ ঘি গিৰ 
'বাড়িভা। | ছে 
সবার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

' একাঁট আভযোগে প্রকাশ লক্ষ্মণ 
বসু পারচিত.একটি ট্রেড ইউনিয়ন 
আঁফসের ভাড়া শুনছেন রাজ্য সর- 
কার। বাড়ীটির মাঁলক জনৈকা 
- 'বিধবা। ন্মম শ্ৰীমতী শেফালি দাস। 

"বাড়ীর ঠিকানা ৭নং হাজী মহসীন 
- রেডি, কলকাজ-ছাববশ। 
ছাত্র এ্যাকুইজিশন নং ৩৫/৭০) 

(তাং ১৬ ২২ ৭০) সরকারণ প্রয়ে- 
জনে বাড়াট হুকুম দখল করা হয় 


সত্তর সালের নভেম্বর মাসে। _ 


_ কেবল মাত্র সরকারী প্রয়োজনেই 
বাড়নাট ব্যবহার করা যেতে পারে 
কিন্তু বাড়ীটর নীচের তলায়' বর্ত- 
মানে এন এল সি সির একটি আঁফস 
বসেছে।, আর এর জন্য আদালতের 
নির্দেশে সরকারকে প্রায় চার বছর 
ধরে মাসে প্রায় চারশত টাকা করে 


নির্বাচনী প্রস্তুতি 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


তের সমস্ত কুকর্মের দায় পরনো 
কংগ্রেস নেতাদের ঘড়ে" চাঁপয়ে 
প্রধানমন্ত্রী প্রগতিশীল সেজে গরীব 
হটাও শ্লোগান তুলে সারা দেশে 
. হীন্দিরা প্রবাহের স্বাম্ট করো ছলেন। 
৮" গত কয়েক,বংসরে দেশের 
দুদশা আরো বেড়েছে। আগামী 
বৎসরে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে 
পড়বে বলে- তার আগেই নির্বাচন 
অন্দম্ঠানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। 
আঁর সেই, 'নর্বাচন জিততে হলে 
দেশের দুরবস্থার দায় আবার কয়েক 
জনের ঘাড়ে চাপানো প্রয়োজন 
আর প্রয়োজন আবার বামপল্ধী 
সেজে জনগণকে বিভ্রান্ত করার। 

সেজন্যই যুব কংগ্রেস আর ছাল 
পাঁরষদ এত গরম গরম বুল আওড়া- 
নোর সাহস পাঁচ্ছে। এমন ক খাদ্য- 
শস্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
শ্ার্মীগ্রক, রাষ্ট্রীয় বাণিজাকরণের 
শ্লোগান পর্যন্ত তোলা হচ্ছে। শুধ 
“শ্লোগান নয়, এই দাবীতে আন্দো- 
লনেরও ডাক দেয়া হচ্ছে। কংগ্রেসের 
[বেশ কিছু [সংখ্যক প্রবীণ এবং 
প্রভাবশালী নেতা মনে করেন ছাত্র 
পারষদ যুব কংগ্রেসের এই সব 
আন্দোলন শুধু প্রধানমন্ত্রীর আশী- 
বাদপন্টে নয়। প্রধানমন্তীর রর্দে- 
শেই এই আন্দোলন গড়ে উঠছে। 
আর- এই প্রগাতিশশল (?) আন্দোলন 
অন্যান্য রাজ্যেও গড়ে তলা হবে। 
শ্রীষশপাল কাপুর শ্রীগণেশ, 
স্রভায়েলা রাঁব সারা ভারতবর্ষ ঘুরে 
বেড়াবেন। 

হঠাৎ চোরাকারবারীদের ধরা 
এবং তটুকু কাজ হচ্ছে জ থেকে 


ভাড়া গুণে যেতে হচ্ছে। 
প্রয়োজনে টৌলফোনও নেওয়া 
হয়েছে। ৮ 


তোলা হচ্ছে। 
তোলা হচ্ছে তা জান যায় নি। 
এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও পৌর-, 
সভা 'নার্বকার কেন ? 

- অন্যদকে এন এল সি সর 
সভাপাঁত পঙ্কজ ব্যানার্জীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করা হলে এ আঁভফেগ 


-শভীত্তহীন বলে তান জানান। 


প্রীব্যানাজশী বলেন, বাড়শাটর 
দোতলাই শুধু সরকার অধিগ্রহণ 
করেছেন এবং সেখনে জনৈক সর- 
কারণ কর্মচ:রী সপাঁরবারে থাকেন। 
একতলা যেখানে এন এল সন সির 
আঁফস সেট সরকার অধিগ্রহণ করেন 
নি। সুতরাং এন এল সি পির হয়ে। 
সরকার ভ'ড়া দিচ্ছেন এ অভিযোগ 
অবান্তর । তাছাড়া বাড়ীর মালকই 
আমাদের ডেকে এনে ওঁ বাড়ীতে 
বাঁসয়েছেন। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
আমরা এ বাড়ীতে অস নি। কর- 
পোরেশনের বনা অন্মুমাততে নতুন 
বাড়ী করার আভযোগ বিদ্বেষপ্রসৃত। 


একশো গুণ বেশী প্রচার করা ও 
শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনী প্রচারের 
বামপন্থী ভড়ং। আসল দোষীদের 
ধর হচ্ছে না যে সব কংগ্রেস নেতা 
ও মন্তী ওদের মুরুব্বী তাদের 
গায়ে, আঁচড় লাগছে না। 

সব দেখেশুনে প্রবীণ কংগ্রে- 
সরা বিশ্ব,স করতে শুরু করেছেন 
যে মসখানেকের মধ্যেই কেন্দ্রের এবং 
প্রত্যেক রাজ্যের কিছু ছু মন্ত্রী ও 
কংগ্রেস নেতাকে বাল দেওয়া হবে। 
দনশীত আর দক্ষিণপল্থীর তকমা 
কয়েকজনের গায়ে এটে দিয়ে দুনশী- 
তির আসল রক্ষকেরা 'স্থিতাবস্থার 
ধারক-ঝহক শ্রীমতী গান্ধী এবং 
তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের গায়ে 
প্রগতির লেবেল অঁটবেন। আর এই 
লেবেলকেই, আদি ও অক 
সার্টিফকেট [দিয়ে জনসাধারণের 
সামনে দাঁড়ানোর কাজে সাহায্য 
করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে 
সি পি আই।, 

গত সপ্তাহে ময়দানের যুৰ ও 
ছার জমায়েত, যশপাল কাপ্দর কর্তৃক 
পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসীদের মধ্যে দলা- 
দাল সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য, সি পি 
আই আর কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব 
শাখার সম্মিলিত আন্দোলনের কর্ম 
সুচী থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে " 
নির্বাচন আসছে, আর সেই নর্বাচনে 
শ্রীমতী গান্ধী আবার সর্বাপেক্ষা 
প্রশীতশীল বলে নিজেকে জাঁহর 
করবেন! কেন্দ্রে এবং রাজ্যে দুর্নশীত- 


গ্রস্ত আর দাক্ষিণপল্থী হিসাবে 


থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে ত্র 
তালিকাও প্রস্তুত . বলেই পশ্চিম 
বাংলার প্রকাণ কংগ্রেসী ' নেতাদের 
ধারণা? 


গ্গােম্প 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


গণেশ বহু জায়গায় সাংবা- 
দিকদের সঙ্গে সাক্ষাতকারে 'মালত 
হয়েছেন। কিন্তু ঠিক এই ধরণের 
সরাসাঁর প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, 
না। তিন প্রশ্নগুলি লিখে নিলেন, 
কিন্তু সরাসার কোন উত্তর দিলেন 
না। শুধু বললেন £ অনেক র্াজ- 
নৈতিক প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত, তাই 
তাঁর পক্ষে সরাসাঁর উত্তর দেওয়া 
সম্ভব নয়। 
ইন্দিরা গান্ধী নতুন ধোঁকা দেবার 
চেস্টা করছেন এই প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি অনেক ঘ্যারয়ে এই কথা 
বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, আসলে 
চোর/চালানের বিরুদ্ধে অভিযানের 


, প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তিন বছর 


আগে। আইন কানুনের নানা ব্যাগ- 


ডর জন্য কিছু করা যায় নি। এখন 


মিয্লার প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসার করা 
হয়েছে নতুন আর্ডনান্সের দ্বারা। 
তাই অভিযান সম্ভব হচ্ছে দকল্তু 
এই অডন্যান্স ত আগেও করা 
যেতে পারত। তার কোন উত্তর নেই। 

সাংৰাদিকরা - আর এক প্রশ্ন 
করেছিলেন। , 'মসায় ধৃত চোরা- 


চালানপরা জেলে দক রূজনোতক 


বন্দীদের যে অকথ্য অবস্থয় রাখা 
হয়েছে তার অনুরূপ ব্যবহার পাচ্ছে, 
নাকি অদের জন্য রাজকীয়্‌ ব্যবস্থা ? 
গণেশ মিউমিট করে চইলেন। 
কিছুক্ষণ কোন- উত্তর নেই। তারপর 
বললেন অর্থমল্মক জেলের 
ব্যবস্থা নিয়ন্ণ করে না বা জেলে 
বন্দীরা কি. সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে 
তার বেন খবর রাখে না। প্রসঙ্গত 
বলা বয় যে, হারদাস মন্দা প্রমুখ 
কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী শিল্পপাত 
মাঝেস্জে জেলে গেছে। শোনা 
গেছে রাতে তারা নিজেদের বাড়ীতে 
চলে অ:সত, কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে। 
মধু লিমাই যে আঁভযোগ করে- 
ছেন তার কোন উত্তর গণেশের পক্ষে 
দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ শাসকদল 
কি রাজনোতিক উদ্দেশ্যে কোন আঁভ- 
যান চালান তা তাঁর জানা নেই। তৰে 
তান স্বীকার করেন যে, তাঁর তদন্ত 
করার যে বিভাগ আছে সেই বিভা- 
গের হাতে "কারা, চোরচালানের সদর 
তার মোটামুটি একাট বিশদ 'হসেব 
আছে। তাই আঁভষানের শুরুতেই 
এত লোক ধরা' পড়ে বা নিজেবা 
ছুটতে ছুটতে এসে ধরা দেয়, 
কায়েমীস্বার্থের' যে গোষ্ঠী 
কোটি কোট টাকা লুট কুরছে৷ তাদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় 
নি আইনে ফাঁক আছে বলে। তখন 
গণেশকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যেভবে 
রাজনৈতিক কর্মীদের বিনাবিচাবে 
নানা কৌশলে আটক করা হয়েছে 
সেইভাবে আটক করা হচ্ছে না কেন? 
বহু রূজনোৌতক কর্মীকে শুধু আটক 
নয়, বিনা বিচারে কুকুর বিড়ালেব 
মত পিটিয়ে অথবা গাল করে৷ মারা 
হয়েছে কিন্তু লুটেরা কায়েমীস্বার্থের 
{বিরুদ্ধে অভিযানের ক্ষেত্রে এত আই- 
নের প্রাত শ্রদ্ধা কেন? গণেশ বেচা 
রর সাঁত্যই কোন উত্তর ছিল না। 


সাত 9 


তবে হ্যাঁ, গণেশ স্বীকার করে- ED 


ছেন কলকাতার রাঘব বোয়ালেরা 
ব্রাৰরই নানা অজুহাতে ছাড়া পেয়ে 
গেছে, তাদের বিরুদ্ধে নানা কুকী- 
তরি অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্বেও। 
ইংরেজ সামাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান 
স্তম্ভ ছিল বার্ড কোম্পানী । পাট- 
জাত দ্রব্য রপ্তানী করে কয়েকশো 
কোট টাকার বিদেশী মুদ্রা পাচার 
করেছে বিদেশে । ধরা পড়েছে এবং 
বিচারে ফাইন হয়েছে? কল্তু এ 
কেট সে কোর্ট করে তারা বেকসুর 

খালাস পেয়েছে? 

গণেশ বলেছেন যে, একই" 
ভাবে 'িড়লা, বাজেররা, বাঞ্গুর 
কানোরিয়া গোয়ে্কার দল লট 
চালিয়ে যাচ্ছে। ধরলে মামলা ঠুকে 
দেয়। সমস্ত বড় বড় উাঁকলকে ওরা 
এত পয়সা দেয় যে, কোন বড় উাঁকল 
ওদের বিরুদ্ধে মামলা হাতে নেয় 
না৷" মহা বিপদ ৷ 

তাহলে এদের বিরুদ্ধে মিসা প্রয়োগ 
করা হয় না কেন? গণেশ নীরব । 


গিক্ষিবাদের 
বেতন বাকি 


* €দ্পতপের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবষ্গের শিক্ষাদপ্তর বোধ- 
হয় অনন্ত নিদ্রায় নাছুত। এদের 
অনুমোদনের সুযোগ নিযে সর্কঘই 
চলছে বেপরোয়া দুনশীতি। বিভিন্ন 
স্কুলে দানা বেধেছে বাস্তুঘুঘুর 
দল। স্কুল আছে। স্কুলের নামে' 
টাকাও যাচ্ছে কিন্তু স্কুলের শিক্ষক 
শিক্ষকারা বেতন পাননা মাসের পর 
মাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 
৭১/১৯। ডর; সি ন্যানাজশি জ্ট্রীট, 
কলকাতা ছয়, ঠিকানায় অবাস্থত 
বাণী বালিকা বিদ্যালয় নামক জু়ান- 


শারণায় সংখ্যা 





আগামী ১৮ই_ অক্টোবরের 
সংখ্যাটি বিশেষ শারদীয় সংখ্যা- 
রূপে মহালয়ার দিন প্রকাশিত 
হচ্ছে! 

এই সংখ্যার বিশেষ সহ 
রচনা £ খাব কি; খাদ্য সঙ্কট 
সম্পর্কে ছই প্রাক্তন মন্ত্রী ও 
দুই নেতার বক্তব্য; পশ্চিম- 
বঙ্গের কংগ্রেপী আমলে নারী- 
নির্যাতন, খুন, রাহাজানির সাল- 
তামামি; কংগ্রেলী ছাত্র-যুবদের 
দৌরাত্ম্য ; সি পি এম উৎখাতের 
ষড়যন্ত্র; আইন শৃঙ্খলা --যুক্তত্রন্ট 
ও কংগ্রেসী আমল; সুবোধ 
ব্যানাজর্শর অপ্রচীরিত বেতার 


_ বক্তৃতা । 


এছাড়া লিখছেন ঃ বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়। অশোক মিত্র, 
নারায়ণ চৌধুরী, প্রশাস্ত সরকার, 
রণেন নাগ, কল্পতরু সেনগুপ্ত”. 
হীরেন্দর চক্রবর্তী, দিলীপ মজুমদার 
ধনঞ্জয় বৈরাগী, জ্যোতির্ময় বসু, 
পরেশ ধর প্রভৃতি আরও 
থাকছে ১৯৪৩ ও ১৯৭৪ সালের 
দুর্ভিক্ষের ছবি এবং পুলিশী 
বর্বরতার ছবি, অমলের ব্যঙ্গচিত্র। 
এই সংখ্যার দাম এক টাকা 
পঞ্চাশ পয়সা । 


য়র হাই স্কুলের কথা। এখানে ছয় ই সো 


জন 'শাক্ষিকার মধ্যে চার জন. বিগত 
নয় মাস ধরে বেতন. পাচ্ছেন না এবং 
বাকী দদইজন. শৃুধ্মমান ভি এ 
পাচ্ছেন। | 

স্কুলের হেড িন্ট্রেস তথা 
সম্পাদিকা হচ্ছেন শ্রীমতী হীন্দরা 
রায় যানি সক্রিয়ভাবে শাসক দলের 
সৈবা করছেন এবং এই সুবাদেই অব- 
পর্ণীয় স্বেচ্ছাচারতা চালিয়ে 
বাচ্ছেন। শিক্ষকাদের সাথে তারা 
ব্যবহার প্রভু-ভূত্যের মৃত। কেউ তার 
কথার প্রীতবাদ. করলেই চাকরা 
ছানয়ে নেবার হদমকী দিয়ে 
থাকেন। সম্প্রীতি এখানে নবম এবং 
দশম শ্রেণীও খোলা হয়েছ্ছে। দর্প 


,ণের সংবাদদাতা খবর নিয়ে জেনে- 


ছেন যে, স্কুলের নামে গ্র্যান্ট নিয়- 
[িতভাবেই যাচ্ছে অথচ  নম্নবিল্ত 
ঘরের মেয়েরা যারা শিক্ষিকা হিসেবে 
গ্রখানে কাজ করছেন তাঁরা বেতন 
পাচ্ছেন না। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে 
দেখা যায় যে 'শাক্ষকারা কোনাঁদনই 
এই স্কেল অনুযায়শ বেতন পানানি। 
শ্রীমতী ইন্দিরা রায় নিজে নাক 
শ্রীমত ইন্দিরা গান্ধীর মেজাজ নিয়ে 
ক্ষুদে ডিক্টেটর বনে বসে আছেন। 


উদ্দীপনা উবে গেছে 


প্রেথম পৃচ্চার পর) 


" দদচ্ছেন। ভাবটা এমন যে, ব্যর্থতার 


গ্লানি একমন্র সিদ্ধার্থবাবুকেই স্পর্শ 
করূক।. দুইজন প্রবীণ মন্তী তো 
বিদেশে পাড়ি জমিয়ে বসে আছেন। 

দলের এম এল এরাও এখন, . 
দসদ্ধার্থবাধুর সহযেগিতায় এগিয়ে 
আসছেন না। তারা সদ্ধার্থবাবুর 
ওপর চাপ দেবার, জন্য সর.সাঁর 
রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যের সঙ্কট! নিয়ে 
আলোচনা করছেন। মুখ্যমল্ত্রী এম 
এল এদের এই আচরণে প্রচন্ড অপ- 
মান বোধ করছেন। কিন্তু করার 
[ছু নেই। কারণ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 
তান কোন কৃতিত্ব দাবি করতে. 


পারেন না যাতে করে এই সঙ্কটে এম 


এল এ-দের তান ৰাগে রাখতে 
পারবেন। আজ মুখ বুজে সব সহ্য 
করা ছাড়া সিদ্ধার্থব্যৰুর উপায় নেই। 

িশ্বস্তসূতে খবর পাওয়া গেল 
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী 
দিল্ল যাবেন। অবশ্যই! সরকারী 
কাজে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করে তনি পদত্যাগের ইচ্ছা 
প্রকাশ করকেন। 


গণ্িবদে 


চাল গমের কোন ঘাটাতি পশ্চিম- 
বঙ্গে থাকার কথা নয় অন্ততঃ 
বাজ্যের অধিবাসী সংখ্যা এবং 
খাদ্যের যোগানের পরিমাণ সম্পর্কে 
মে তথ্য সরকারী মহল হাঁজর করা 
হয় তার 'ভাত্ততে। অথচ সংবাদপত্রের 
এবং অন্যান্য সরকারী বে-সরকারী 
অনুসন্ধানে প্রকাশ যে, রাজ্যের 
দুর্ভিক্ষে অন্তত পক্ষে পপচশ লক্ষ 
লোক ধকছে। মৃত্যু সংখ্যা নয়ে 
দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু রাজ্যের 
দুটি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের 
(কংগ্রেস ও সি পি এম) মতে এক 
হাজারেরও 'আধক লোক এবারের 
দুর্ভক্ষের বাল। হাজার হাজার 
স্লী-পুরুষ শিশু রেল স্টেশনে এবং 
সারা রাজ্যে ভাঁখরী : হয়ে, ঘুরছে। 
ভাসা ভাসা যে সক অনুসন্ধান 
সংবাদপন্লে প্রকাশিত হয়েছে তাতে 


দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে বাপ মা ছেলে ' 


মেয়ে ছেড়ে দিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে। 
আরও বাঁভৎস, কোন কোন জায়গায় 
., ছেলে মেয়ের ক্ষিদের কান্না সহ্য 
করতে না পেরে তাদের শেষ করে 
দিয়েছে বাপ মা। শ্রীমতী হীন্দিরার 
শগাঁরবী হটাও” অভিযানের কতদূর 


শাবানের গভীর যায 


চাণক্য লরকার 


কি হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ 
নেই। ওর নিজের দলের লোকে- 
রাই এখন এ ব্যাপারে নানা প্রশ্ন 
তুলছেন। 

এ ব্যবস্থায় মানুষের কষ্ট 
লাঘব করা যাবে না। তার জন্য চাই 
সামাঁজক কাঠমোর আমূল পাঁর- 
বর্তন। অর্থাৎ ষতাঁদন না এই পাঁর- 
বর্তন হয় ততাঁদন দুৰ্ভিক্ষ, মড়ক 
ইত্যাঁদ হতেই থাকবে এবং এই 
সঞ্চে জোতদার, ১ চালকলমালিক 
আর গ্রামের নয়া পরাঁজবাদ তাদের 
শোষণ চালিয়ে যাবে। এই সমস্ত 
বন্তব্য হাজির করছে কংগ্রেসীরা, অর 
তাদের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছে দুনীতি- 
পরায়ণ প্যালশ প্রশাসন। 

আসলে দেশের শাসক দল এবং 
গোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তার জন্য 
সমস্যা জটিল করার চেস্টা করছেন। 
তাদেব ধারণা দুস্থ মানুষের দল 
পথে পথে ঘুরে বেড়ালে, মেহনত 
রোজগারী: মানুষ রুজীর পয়সায় 
কোন রকমে বেচে থাকার সংগ্রামে 
ব্যস্ত থাকলে তাদের মাথায় সংগঠন 


রর - হলে। < 
পাদন ব্যবস্থার জায়গায় নতুন পরীক্গি- % গুশি হাজার 
বাদ প্রথার প্রবর্তন হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ “ 


ভ'গচাষা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের 
নয়া পঃঁজবাদ খাদ্য শস্যের মূল্য-. 
বুদ্ধিতে ফুলে ফেপ্পে উঠেছে। 
ছোট জীমর মালিকের, ভাগচাষীর ও" 
অন্যান্য ছোট ‘চাষীর জাঁম- বাজার 
ছাড়া বেশী দামে কনে নিয়েছে। 
অনেক জায়গায় আকালের সুযোগ 
নিয়ে ওরা আবার ক্ষুধার্ত মানুষের 
জাম জলের দামেও গ্রাস করেছে। 
শাসক দল ও গোষ্ঠীর ধারণা যে, 
গ্রামের এই নয়া পঠাজবাদ ভাঁবষ্য- 
হিসেবে এই ব্যবস্থায় ওরা খুশশী। 
. গ্রামে যে নতুন ব্যবসাদার গোম্ঠী 
সৃষ্ট হয়েছে তারা কিন্তু পুরনো 
যুগের 'স্থাতশীলতায় বিশ্বাসী নয়। 
তাদের পুঁজ বাড়তে থাকছে খাদ্য 
শস্যের ফলাও চোরা চালাতে : এবং 
কালোবজারী দামে বিক্রির ফলে। 
ইতিমধ্যেই তাদের হাতে পয়সা 
আছে। তার প্রমাণ গ্রামাঞ্চলে 


বাঁভক্ষ ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার। এই - 


নয়া প:জিবাদের সথ্গে বর্তমান 


1 
এৰং তার মাধ্যমে আপসহীন লড়াই গ্রামীন অবস্থার প্রচণ্ড অসঙ্গাত। 
চালানোর মানাসক অবস্থা থাকবে এবং এই অসঙ্গাঁতর প্রকাশ আজ 
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বুঝছে অবস্থা অস্বাভ বিক। 'কম্তু 
করার 'কছু পথ দেখতে পাচ্ছে 
না 

সকলেই বুঝছে এবং রাজনীতি- 
বিদরা, মুখে বলছে বে, খাদ্য ব্যবসায়ে 


ব্যাপক রাষ্ট্রীয় কতৃত্ব ছাড়া ন্যায্য . 


দামে সুসম ঘল্টন অসম্ভব। আর এই 
কর্তৃত্ব কেবল মাত্র ব্যাপক জন- 
গণের সহযোগতায় প্রাতষ্ঠা করা 
যায়। কিন্তু কি ভাবে এই সহযো- 


,গিতা সুনাশ্চত-হবে তার কোন সঠিক 


ধারণা কোন রাজনোৌতিক দলের নেই! 
কংগ্রেস এবং সস পি এম দুই প্রধান 
রাজনোৌতক দল মনে করে যে, ভূমি- 
হীন চাষী ও ভাগচষীঁদের সংগঠনে 
একান্ত করতে পারলে বিরাট শান্তর 
বিকাশ হতে পারে। দকন্তু এখনও 
পর্যন্ত সমস্ত কিছুই বাকসর্বস্ব, 
হয়ে আছে। গ্রামের রাজনশীত মধ্য- 
বিত্তের হাতে এৰং তাদের দৃণ্িভঙ্গী 
সীমিত! | 

এই অবস্থায় গ্রাম সম্পর্কে যে 
কোন নশীতি নেওয়া হোক না কেন 
সবই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কৃষিতে কোটি 





PRICE: 40 28138 


সংখ্যা হওয়া উচিত সাড়ে তন 
কোটি । মানুষকে পেটা পুরে ' খেতে 
গেলে দরকার হবে প্রমাণ রেশন 
কার্ডের জন্য দৈনিক . সাড়ে চারশ 
গ্রাম চাল ও গম'। অর্থাৎ সপ্তাহে তন 
কলো একশ গ্রামের মত। 

মোট সাড়ে তিন কোটি প্রমণ 
রেশন কার্ডের -জন্য এই হিসেবে. 
দরকার হবে সাড়ে সাতাম লক্ষ, টন 
সল গম। আগেই বলা হয়েছে 
আমাদের যোগান পণ্চাঁশ লক্ষ টনেবু 
মত। এর মধ্যে দশ লক্ষ টন বাজ ভগ 
অপচয়ের জন্য বাদ দিলে হাতে থাকে 
পণ্চান্তর লক্ষ টন। 

অর্থাৎ সারা রাজ্যে পেটী পুরে 
খাওয়ার জন্য যোগানের পরিমাণ 
পচাত্তর লক্ষ টন আর প্রয়োজন সাড়ে 
সাতান্ন লক্ষ টন। সাধারণ গাঁণতে 
উদ্বৃত্তের পারমাণ দাঁড়ায় সড়ে 
সতেরো লক্ষ টন। 


তবে এই উদ্বৃত্ত বা ন্যায্য দামে 
সুসম বন্টন করতে গেলে চাই পাঁর- 


“শার্টটা না৷ গত কয়েক বছর হত্যা ও” গ্রামাঞ্চলে সর্ব। তার ওপর গতা- 





অনুষ্টপ 
" বিশেষ শরৎ সংখ্যা 
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে 
প্রকাশিত হচ্ছে 
১। প্রবন্ধ 
উউ নয়৷ উপনিবেশিকভাবাদ : 
শোষণের দ্বরূপ € মহাচীনের অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনা € স'ংস্কৃতিক 
বিপ্রবোস্তর চীনের অপেরা ঃ | 
ক্যান্টনের চিঠি চীনের মতাদর্শ ূ 
গত সংগ্রামের বর্তমান প্রায় প্রসঙ্গে 
৪ গ্রামশ্চিঃ একটি মার্কসবাদী 
মৃঙ্যায়ণ 
-২। বিশেষ ক্রোড়পত্র 
উ বিপ্রবী কবি হুব্বারাও পাণি- 
গ্রাহীর নির্বাচিত সঙ্গীত সংগ্রহ ও 
পরিচিতি । 
৩। একটি কাব্য নাটক £ ফেরার 
৪ | বিশেষ গল্প-_ ৃ 
€ শপথ € প্রাগৈতিহাসিকের পরে 
€ হয়ে গুয়ে দুই ভাই প লু-শুনের 
অপ্রকাশিত গল্প & “আলবে নিয়ার 
গকি” মিগজেনীর ছুটি গল্প 
এছাড়া € সাম্প্রতক সংস্কৃতি 
সমাচার € কবিভা, লিমেরিক ও 
মতামত । অল্পদংখ্যক ছাপা হল। 
গ্রাহক মুঙ্য ১* টাক! (এক বছরের 
জন্য), বর্তমান সংখ্যার মূল্য ৪ টাকা 
কার্যালয় 
পি ৫€বি, সি আই টি রোড ॥ 
| কোলকাতা-১০ 

















রাষ্ট্রীয় শান্তর নানা প্রয়োগ মার- 
ফৎ মেহনত মানুষের সমস্ত সংগ্রা- 
মকে ওরা প্রায় স্তব্ধ করতে 
পেরেছে। ওরা জানে যে, মানুষ 
বেশীদন নিশ্চুপ থাককে না। তাই 
ওদের নতুন পাঁরকল্পনা £ এমন অব- 
স্থার সৃষ্টি কর যাতে মানুষের 
জীবন ছমছ'ড়া হয়ে যায়। কোন 
সংগঠন গড়ার মনোবৃত্ত ষেন কখ- 
নও না হয়। আর গ্রাতাম্ঠত সংবাদ- 
পর ও অন্যান্য প্রচার যন্ম মারফত 
লোককে জানাও মানুষের কল্যাণে! 
কোন সংগঠনই নেই। অথবা যা আছে 
তা সবই ভূয়ো। এই প্রচার চলছে। 
মানুষকে হতাশার পর্কে ডুবিয়ে 
দাও।, 
এর সং্গো চলেছে নতুন এক 
আভিবান। গ্রামাণলে ব্যাপক" 
ভাবে আগেকার সামন্ততান্মিক উৎ- 


নুগাঁতক শিক্ষার প্রসার হয়েছে গ্রামে। 
ভাগচাষী, নিম্ন ও মধ্যবিত্তচাষীর 
পাঁরবারে গ্র্যাজুয়েট ছেলে মেয়ে এখন 
আর কোন বিরল ঘটনা নয়। এরা 
লাঙল ধরে নিজের হাতে চাষাৰ'দ 
করতে পারবে না, অন্ততঃ এ কাজে 
তারা বিমুখ। আবার শিল্পকর্মের 


দূ 
এমন 'কছ: প্রসার ঘটে নি যাতে এরা 


সকলেই চাকরা পাঁয়। এদের অনে- 
কেই তাই ফালোবাজারী ব্যবসায়ে 
নেমেছে। শুধু চাল গমে নয়, সার 
ও অন্যান্য সামগ্রীতে। 

সারা গ্রামাঞ্চলে প্রচন্ড টানা- 
পোড়েন। যারা তথাকাথত লেখাপড়া 
জানে না" তারাও আকালের ঠেলায় 
বুঝছে অবস্থা বিস্ফোরণের পর্যায়ে 
প্রেশছেছে। যে সমস্ত ছোট ও মাঝারী 
ভামির মাঁলক .ধানের দাম কুইন্টাল 
পেছন দেড়শ টাকা পেয়েছে তারাও 


ক্রীড়া মংছার টাকা নিয়ে দালালী 


(দর্পণের সংবাদদ৷তঃ) 

প্রীতি বছর কিছ: কিছু টাকা 
গ্রামের বিভিন্ন বুকের লাইব্রেরী ও 
ক্রীড়া স্স্থাগ্লির্বক ' সরকারের 
তরফ থেকে দেওয়া হতো। রক 
ডেভেলপমেন্ট আঁফসের মাধ্যমে এ 
টাকা বন্টনের কথা। অথচ বহু গ্রামেই 
বি ডি ও অফিসে একদল টাউটা আর 


_পাললের মাধমে টাকা নিয়ে ছিনি- 


নি খেলা হয়। দি ডি ওর তত্া- 
বধানে ব্লক স্পোর্টস আ'যাসোসয়েশন 
গড়ে খেলা পারিচলনা ও অনুদান 
বাবদ টাকা পকেটে ভীর্ত করার 
কাহনী দর্পণে প্রকাশিত হয়োছল। 

হুগলী হাওড়ায় এ বছর বি ডি 


ও অফিস থেকে কিচ্ছু ক্লাবকে মাথা-। 
পিছ; পণ্ঠাশ টাকা সাহাষ্য জেলা- 
শাসকের উনিশশে। িয়ান্তর-চুয়াত্তর 
সালের তহবিল থেকে নিয়ে বন্টন 
করার কথা 'ছিল। এখন রক কর্তারা 
বায়না ধরেছেন এ পণ :শ ঢাকায় ফুট 
বল ও সরঙ্গাম ইত্যাদি কনে 
দেবেন। তার জন্য হিসাব দাখল 
করতে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে বলা হয়েছে 
পণ্টাশ টাকায় কি জিনিস হবে £. 
তাছাড়া মোন পাঁচ ছয়শত টাকার 
সরঞ্জাম কিনে বি ডি ও আফিসে 
একদল দলাল ' এ টাকার দালাল 





কোটি টাকা খরচ দেখানো হয়। উৎ- 
পাদন তেমন কাড়ে না। বাড়তে 
পারেও না। খাদ্যের উৎপাদন এবং 
চাহদাব অনুপাতে বাজারে যে দামে 
বাকি হওয়া উচিত তার চেয়ে কয়েক 
গুণ বেশণ দামে বাঁকিয়ে যায়। কিছু 
কবার নেই। সরকার বিশ্লেষণে এক 


চাঁরত পথে তাদের খাদ্যনগীত ঠিক 
করে। 
এই মাসেই খাদ্যনশীত ঘোঁশ্বত 


চন্ন সরকার, ক্ষমতাসীন রাজনোতিক 
দলের দৃঢ়তা । এর কোনটাই নেই। 





| পুজার নাটকীয় আকর্ষণ 
অভিনয় করতে হলে একালের শ্রেষ্ঠ 
নাটক এয়াখাল দাশের | 


হওয়ার কথা । আগামশ মাসের পয়লা শতাব্দীর সংলাপ 


থেকে নতুন খাদ্য বছর শুরু হচ্ছে। 
সরকারী আচরণ দেখে মনে, হয় যে, 
ওদের 'কোন নতুন দাঁ্টভঙ্গী নেই। 
সরকারের যেটা বোঝা দরকার 
ত্য হল যে, খাদ্যের উৎপাদন ও 
যোগান এরাজ্যে মোটামন্র্ট খারাপ, 
নয়। অন্ততঃ বন্টন ব্যবস্থা ঠিক 
করতে পারলে মানুষ সারা বছর 
পেট পুরে খেতে পারবে। চাই ক, 
কিছু উদ্বত্ত থেকে যাকে। 
সরকারী হিসেক মতে আমার্দের 
রাজ্যে বছরে প্রায় সত্তর লক্ষ টন 
চাল গম উৎপাদন হয়! আর কেন্দ্রীয় 
সরকার থেকে আসে প্রায় পনের লক্ষ 
টন। অর্থাৎ যোগান প্রায় পণ্চাঁশ 
লক্ষ টন। রাজ্যে উৎপাদনের মধ্যে 
আছে £ পয়তাল্লশ লক্ষ টন আমন 
চাল। আউস ও বোরো চাল 'মালয়ে 
পনেরো লক্ষ টন। আর গম পাঁচ লক্ষ 
টন। মোট সত্তর লক্ষ টন। 
রাজ্যের আঁধবাসী সংখ্যা চার 
কোটি ষাট লক্ষের মত। প্রতি দুই- 
জন শিশুর জন্য একট প্রমাণ 
লোকের রেশন কারের হিসেবে 


সেল হু 
“আমি রাজনীতিতে যাব না মা 





রাজ্যের মোট প্রমাণ রেশন কার্ডের 


[ যুগ যস্ত্রণার নগ্ন আলেখ্য ] 
'১ লেট * ১ নাধী * দাম ৪. 
ক্রেযাতি গ্রন্কাম্পনন 
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন 1 কলি-৯ 








কিন্তু বৃষ্টি ঘি পড়ে, 
ইচ্ছা যার না থাকে মাগো 
সেও ভিজে ফেরে ।” 


তিন নম্বর 


ছাগল ছানার গল্প 
রচনা £ অনির্বাণ চৌধুরী 
স্বর £ সোমনাথ মুখোঃ 
কল্যাণ মুখোঃ 
আলো ঃ মাঃ কচি 
অভিযাত্রী (গণনাট্য সংঘ )-- 
মুক্তাঙ্গন । ১৩ই অক্টোবর । 
সকাল দশটায় । 
হলে টিকিট ৩, ২, ১ টাকা! 







শখ" / 








থেকে দ্াুত এবং দর্পশ” কার্যালয় ৬১ ম লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 





সিদ্ধার্থ ৰায় পরাণ ছানার টাঝাৰ ফোনে 
ফিরে যে চাইছে | বাঈগতির খান আগম ? 


গরধানম্্র 
দগজীবন ৪ 


রম ও ওয়ই ভি চবনের ক্ষমতা 


স্কুডিত করতে চাইছেন অপেক্ষাকৃত 


২ কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভর দিয়ে। 


bel 


বিশ্বস্ত সুঘে জনা গেছে, 
জগঞ্জীবন রামকে প্রাতরক্ষা থেকে 
সরিয়ে এনে খাদ্যদপ্তরের ভ.র দেওয়া 
হবে। তবে . ফার্টলাইজ.র সংক্রান্ত 
- বিভাগটি শ্রীর মের হাতে দেওয়া হবে 
না৷ 

_শ্রীরামকে সক্কটের মুখে খদ্য- 


- দৃ্তরের ভার [দেওয়ার অর্থ জনসমক্ষে - 


_ (শেষাংশ অন্টম পৃচ্ঠা়) 


স্পিকার 


> a i ঠি 
৯৭শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা শুক্রবার ১৮ই অক্টোবর ১১৭৪ 1 ৪০ পৃঃ 





দেপদের নানার. 


পা্চিমবঙ্গো কি রজ্ট্রপাঁতর 
শসন অন্ন? এই প্রম্ন উঠেছে এই 


জন্য যে, মুখ্যমল্লী লিদ্ধার্থ রায় . 


কেন্দ্রের কাছে এই. মর্মে সুপ বিশ 
পশ্সিতত পারেন। অছাডী রাজোর 
সর্বক্ষেত্রে ব্র্থত র স্বক্ষর রেখে তান 
“পণ্টাশ হজ্ব র,টাকার প্রফেশনে” 
ফিরে যেতে চাইছেন। তিনি বলছেন 
তান ব্য রিস্টার্ট করে মাসে পণ্ঠশ 
হাজার টাক; রৌঁজগার করতেন। 
তারা মেজাজ এখন খুবই উফণ। 


বরকত আতাউল গাঁণ খন ।চাঁধুরীও 
' উপস্থিত - ছিলেন৷" গুদের দেখেই ' 
মৃখ্যমন্যী, ক্ষিপ্ত হায় ওঠেন এবং 


বলেন, এখানে প্রোসডেন্টস রুল দর 
কর। আস ।সন্টারকে প্রোটডম্ট'স- 


রুল ইমপোর্জ করার জন্য আডভ ইস: 
করাহু। 
রজ্য বিদুৎ কির 


নিধি দল চলে যাবার পর বরকত - 


সাহেব . বলেছিলেন, ওদের সামনে 
এসব কথ: বলার ক দরকার ছিল 


জানা গেছে পাঁশ্মবঙ্গ যুব 
ক্গ্রেসের - সভাপাঁতি শ্রীসদীপ 
বন্দে পাধ্যাক্স এবং এন এল সি সি 
নেতা শ্রীলক্ষরীকন্ত বস্‌; দুটি পৃথক 
প্রতিনিধি দল নিয়ে মথ্যমন্তীর সঙ্গো 


- মহালয়ার দিন 
প্রকাশিত হচ্ছে, 
শারদ: সংছ্্য। - 





॥ এই সংখ্যার বিশেষ রচনা ॥ 
$ খাত সঙ্কট সম্পর্কে প্রাক্তন 
খানমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কাশী- 


" কান্ত মৈত্র এবং সি পি এম নেতা 


প্রমোদ দাশগুপ্ত ও সি পি আই 
নেত! বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়েয় 


রাজ্য বিদুৎ পর্ষদ কর্মচারীদের এক? দেখ! করতে যান। তান তাঁদের বক্তব্য) 


প্রতনিধিদল ' মহাকরণে মৃখ্যমম্তপর 


সম্গে দেখা করতে গিয্লেছিল। 


কোন কথা শুনতে চান ন:। কেবল 
(শষাংশ সপ্তম পৃঙ্ঠায়) 


~ 


বা বংগ্রেদে এখন এুঝোগুরি দুটি শিবির 


EE যুব আসরে নৈমে পড়ার সামাগ্রকভাবেই Et TEE UE 


গেজ্ঠীর মধ্যে কোর সব চেষ্টা-শুধন 


(দির দংবাদদাতা) . 


সস 


পাশ্চমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এখন দা 


যে ব্যর্থ হয়েছে তই. নয়, দুই গেস্ঠী, য্যুধন শিবিরে {বভন্ত আর দুই 


এখন পুরে পার - দুই শৰু পক্ষ। 
এখন দুই , পক্ষের মরবিবরাও 


শিবিরই মুখ্ামল্তা এবং রাজ্য সর- 
কারকে আকুমণের লক্ষ্যস্থন বলে 





_ যগগাল কাণুর ৪ ছনৈক ট্রাণোর্ট ব্যবদায়ী 


্গ্রাস্নী বহুতল লালা অভিন্মবোগ্ ভ্েছ্ছে 


(দর্পণের সংবাদ) 
প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বস্ত অনুর 
বলে পারচিত যশপাল কাপুর এৰার 
কলকাতায় এসে উঠোছলেন বড় 
ট্রর্সপোর্ট ব্যবস্সয়ণী রতনপ'ল সিংয়ের 


7 টউলগগঞ্জ সাকুলার রেডের বাড়ীতে । 


শ দেড়েক লরীী, ট্যাক্স, বাস, 
ও পেষ্টল পাম্পের মালিক রতনপ ল 
প সিংয়ের সঙ্গে যশপাল কাপুরের: 
রে 
লানা কথা উঠেছে। 


' রতনপংল সং ফুড করপো- 
রেশন অব ইাণ্ডয়ার একজন খাদ্য 
সরবরহকরশ এজেন্ট। স্জাঁর 
বিরুদ্ধে কতৃপিক্ষের অনেক আঁভ- 
যোগ থকা সত্বেও তাঁরা কিছ? করতে . 
পারছেন না প্রভাবশলণ বঝ্ন্তিদের 
হস্তক্ষেপের জন্য। ' 

.* সিংজন প্রকাশ্যেই বলে বেড়ান 
যে, তার প্রধানমন্লীর দরবারেও 
য.তায়ার্ত আছে,। সিংজ' এমন দাবীও 
করেন যে. তান নাকি বিভিন্ন সময়ে 


! 


প্রধানমন্ত্রীকে টাকা দিয়ে সাহায্য 
করে থাকেন। 
একব'র ছাত্র পাঁরষদ নেতা 
কুমুদ "ভট্টাচার্য সংজীকে ঘাঁটাতে 
গিয়োছলেন। কিন্তু পরে কুমুদ- 
বাঝুকেও পিছু হটে আসতে হয়েছে। 
এহেন রতনপালের সশ্গে 
প্রধানমন্ত্রীর বিশ্ব'সভাজন এবং 
কংগ্রেসী মহলে “বামপন্থী” বলে 


পাঁরচিত যশপাল কাপুরের এত দহরম 


মহরম কেন ? 


মন্মার একান্ত ত্মন্তরঙ্গ কর্পেকজন- 
ছাড়া অর সবই একটা না. একটা না 
একটা পক্ষ বেছে নিয়েছেন। এই 
অবস্থার কোনে! শুভ পারব 
৯৮৯8২ 
উভয় পক্ষের প্রস্তুতি থেকে স্পষ্ট 

বোঝা যাচ্ছে যে উভয় পক্ষের মধ্যে 


6 খুনোথুনি, ব্য কি স a সের 
রাজনীতির নেপথ্য নায়ক কারা 
@ কংগ্রেসী যুব-ছাত্রদের দৌরাত্ম্য 
উ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজ- 
নীতি . ১৯৭২-৭৪ ; 
6 সুবোধ ব্যানার অপ্রচারিত 
বেতার বক্তৃতা । 
গ জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ই 
হিন্দী পত্রিকা *প্রতিপক্ষ”-র যে. 
লেখা “সংসদ, না চোর ও দাঁলাল- 
দের আড্ডাখানা” লোকসভায় 
ঝড় তুলেছিল তার অন্থবাদ। 


সেখানে তখন বিদুৎ মন্ত; অধুল EERE SEER 


এই সংখ্যার অন্যান্য - রচনায় 


কংগ্রেস সরকারের অকৃতি ও 
ভুক্কৃতি পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশ 


ও দেশবাসীকে . শ্রবং তার 
স'স্কৃতিকে কিভাবে 'ধ্বংসের 
পথে নিয়ে যাচ্ছে তার তথ্যমুলক 


আলোচন!। 


বিভন্ন বিষয়ে লিখছেন £ নারায়ণ 
_চৌধুখী অশৌক মিত্র জ্যো তর্য় বসু 
কল্প মেনগুপ্ধ রণেন নাগ প্রশান্ত 
সরকার কুমুদ দ শগুপ্ত নলনশী পাল 
চাণক্য সরকার পরেশ ধর হীরেন্ 
চক্রবর্তী মৃগান্ধশেখর রায় সূর্য আদিত্য 
ইত্যাদি। 


এছাড়া থাকছে ১৯৪৩ ও ১৯৭২ 
সালের ছুর্ভিক্ষ এংং পুলিশী বর্বরতার 
আলোকাচত্র ; আঅম.লর ব্যঙ্গচিত্র 


দাম £ এক টাকা পঞ্চাশ পয়দা 


রজ্তান্ত সংঘর্ষ সারা পাশ্চমব ংলায় চরের ররর 


ছাড়. পড়বে। 

মুখমন্্ী শ্রীসন্ধাথশিত্কর রায় 
এখন অসহায় বেধ করছেন। কোন 
পক্ষের গায়ে হাত দেয়ার সাহস নেই। 
বারংবর দিল্লীতে তান আবেদন- 
বেদ করছেন হতদক্ষেপের আর 


উল্টো নরমাল থেকে ধমক খাচ্ছেন 


'নিংজর অপদার্থতার জন্য । 
মাণিকতল যু খুনের ঘটনার 
সংবাদ পেয়ে মাখ্যমন্ত্কি কলকাতা 
ফিরে এলেন। 
রাত জেগে এসে ধকল -কাট তেই 
তাঁর "সারা রাঁববার কেটে গেল। 


কিন্তু মালদহে সমর 


ওদিকে মারামারি বেড়েই চলেছে। 
প্রত্যেক জেলা থেকেই সংবাদ এসেছে। 
অবস্ধর শোচনীয় পাঁরবর্তন ঘজ্জেছে 
খদা রম্ট্রমন্মী শ্রীপ্রফল্লকাদ্ত 
ঘোষকে কেন্দ্র করে। ছাত্র পাঁরষদ অর 
যুব কংগ্রেস অর্থাৎ স্ুব্রত-সুদাঁপ 
কুমুদা গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় নেতাদের 
সামনে বেখে। ময়দানের জনস্ংভ য় 
শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের বিরুদ্ধে 
জেহ.দ ঘোষণা, করার সঙ্গো সঙ্গে 
বোঝা গেল শ্রীঘোষের অনুগতরাও 
নীরব থাকবে না। শ্রীঘোষ কলকাতা 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 


Ed 





৯৯৭০ সাল থেকে এই, কয় 
- ঝর নিন্তুমন্ন থ.কার পর পাঁশ্চমবঙ্গ 
সরকার হঠাৎ জেগে উঠেছেন।- পাঁশ্চম- 
বঙ্গের বাভল্ন জেলখানায় ন.রকায় 
,অবস্থা এবং রাজনোতিক বাল্দদের 
ওপর পাীলশ ও কার রক্ষকদের 
জঘন্য অত্যচারের তথ্য আ্যামনেস্ট 
ইল্ট'রন্যাশনালের পক্ষ থেকে সংবাদ- 


. পত্রে প্রচ্র করার রুয়েকাঁদনের মধ্যেই ' 


ইন্দিরর দ্াসানুদ.ংস “সিদ্ধার্থ সরকার 
কৃহৎ,সংবাদপত্রে মিথ্যা বিবাতি দিয়ে 
সত্যকে চাপা দেবার-চেস্টা করেছেন। 
বিন্তু জেলে ৰান্দ৷ পটিয়ে হত্যা, 
গ্রেপ্তারের পর বাঁন্দদের ওপর পল” 
শের নিয় নির্ধতন, কলকাতা ও 
মফঃস্বলে নকশলদের সোজাস্মাজ 
গুলপী করে হত্যা এসব ১৯৭০ সাল 
থেকে ঘটে আসছে. এবং তার প্রায় 
অধিকাংশ 'রুপো্ইি দর্পণ জাতীয় 
কাগজ প্রকাশিত হয়েছে।' এমন কি 
বৃহৎ সংব দপত্রও কোন কোন খবর" 
চেপে রাখতে পারোন। সরকার 
চেপে রাখতে পারোনি। সরকর এসব 
সংঝদের কেন প্রাতিবাদ করেন নি। 
আযামনেস্টি, ইন্ট রন্যাশন.ল তাদের 
বিপোর্ট তোর হবার পর গত জদন 
মাসে প্রধ নমন্ত্র ইন্দিরা গাল্ধী এৰং 
মহখ্যমন্তরী “সন্ধার্থ রায়ের কাছে কয়্ে- 
কাটি সুপররশ সহ এই পোষ্ট 
পাঠিয়োছল। এ+দের কেউই কোন উত্তর 
দেনীন। এর আগে আটক ব্যান্তদের 
অবস্থ? সম্পর্ক আামনেস্টি ইন্টার”, 
সরকরের কাছে প্রস্তাব রেখোঁছল। 
তারও কোন উত্তর দেওয়া হয়ান। 


স্বরাম্টমল্পশ বলোঁছলেন ১৭৭৮৭ 
জনকে নকশল বলে . প্রেপ্তার করা 
হয়েছে (আনন্দবাজার, সতেরোই 
মার্চ ৯১১৭৩)। এদের অঁধকাংশকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে বডি আই আর ও 
দমসয়। এদের মধ্যে কাউকে দু বছর 


কাউকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিন ' 


বিচারে আটক রখা হয়েছে। একবার 
ছাড়া পেলেই এদের অংবার গ্রেপ্তার 
করা হয়'অন্য, "কোন ছুতোর়। 
১৯৭৩ সালের উনিশে এপ্রিল. সুপ্রীম 
, কেট সিসায় ১৭ এ ধারা বশতল 
করে 'দয়ে এই ধরায় আটক ১৭৬৮ 
জন যাঁদ্দকে মুক্তি দেবার আদেশ 
দেন, কিদ্তু এদের প্রায় সকলকেই 
একই আইনের অন্যন্য ধরায় অথবা 
খুনের আঁভযোগে অটক রাখা হয়। 

এই বান্দদের মধ্যে রয়েছে সি, 
গণ অই এম এল).ও পিপি এম 
কর্মী । আটক আইন ছ'ড়াও অন্যান্য 
আভযোগেও, অনেককে আটক রখা 
হয়েছে। অনেক সময় বিচার না করেই 
কাউকে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয়। 
যেমন ডাঃ গোলাম ইয়াজদ্শীনকে 


১১৭১ সলে গ্রেপ্তার কর হয়েছিল। 
১৯৭৩ -সালে তাঁকে 'বনা বিচারেই 
ছেড়ে দেওয়া হয়। কোন বান্দকে 
একটি আভিষেগ থেকে আদালত 
মহন্ত দলে তাকে আর একটি আভি- 
যোগে গ্রেপ্তার করা হয়। 

' অধিকাংশ জেলের বাঁন্দদের 
গাদাগাদি করে-র'খা হয়েছে। অস্বা" 
পথ্যকর পরিবেশ, পানীয়, জলের, ও 


থদ্যের অভাক। মানুষের অখাদ্য . 


পরিবেশন। অনেক বাঁন্দকে ডাণ্ডা- 
বেড়ি ৰা শিকলিবড়ে দিয়ে রাখ: 


হয়। 
বাঁন্দদের ওপর পালিশ. নির্যা- 


তন করে প্রুচস্ডভাবে। চে.দ্দ নং লর্ড ' 


সিনহা রোডে ও লালবাজারে জিজ্ঞ.সা 
বাধদর সময়: বাঁন্দদের নির্্'য়ভৰে 
পেটানো হয়, তাতে অনেক সময় 
তদের ছাড়গেড় ভেঙ্গে যায়।, 
অহাড়া তাদের পা! দুটো ওপরাদক 
করে ঝণীলয়ে রাখা ' এবং অঙুলে 
ও-শরীরের অন্যান্য নরম জায়গায়? 
এমন কি যৌনাঙ্গে পিন ফোটানো 
হয়। মেয়েরাও এই অত্যাচার থেকে 
কর্দা যায় না। এই সম্পর্কে বহু তথ্য 
ইতিপূর্বে দর্পণে প্রকাশিত হায়েছে। 

আ্যামনোস্ট- ইলারাশদালের 


যাধীদের রজনোতক বাঁন্দদের সেলে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরা কর্তৃপক্ষের 
চর। এর: সেলে ঢুকেই গণ্ডগোল 
ও মারামার শুরু করে দেয়। এবং 
এর সুষেগ নিয়ে রাজনোৌতক বান্দি- 
দের গনদয়িভবে প্রহার কর; হয়। 
হাত আঠ রোই সেপ্টেম্বর দমদম 
সেন্টুল জেলের পাঁচ নম্বর সেলের 
বাচ্চ মুনরশশীকে এ শ্রেণীর অপ- 
র.ধীরা প্রচণ্ড মারধর করে। ' 
বে-আইনীভাৰে ল্জনোর্তিক 


বন্দীদের প্রয়ই শাসিত দেওয়া হয়। 
গত বিশে জুন জেল থেকে পলয়- 


নের আশঙ্কায় দমদম সেম্ট্রল জেলে 
বাল্দদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই 
কর্তৃপক্ষ লক আপে পরতে চন। 
যখন বান্দিরা এই প্ররে চনার বিরুদ্ধে 
প্রীতবাদ করেন তখন গেপাল 
মজুমদার, অশুতোষ মুখী ও 
পাঠিয়ে ডন্ডাবোঁড় পরানে; হয়। 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে অ শু- 
তোষঁকে প্রচন্ড প্রহার করে সেই, অব- 
সয় আদালতে হাজির করা হয়। 
সেখান' থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে 
কনডেমড সেলে পাঠনো ও বোঁড় 
পরানো হয়। » 


= দপশি 2 শ্কবার ১১ই অক্টোবর ১৯৭৪ 


কাতর এলৰ রত রাণা 
হয়েছে। তাঁকে ,আবরাম জিজ্ব'সাাবাদ 
করা হাচ্ছে এবং নির্যাতন করা হচ্ছে। 


"এরকম আরও ঘটনা আছে। নিরূপেক্ষ 


তদন্ত কমিশন সালেই সব উদ্ষ্াাটিত 
হবে। 
আন্ভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হয়। 
পার 'প্ালশ যেসব আঁভষেগ করেত 
ধথাযোগ্য আইনগত সাহায্য পেলে 
সেসব আদালতে টিকতে পারে না! 
তাই লিগ্যাল এড কাঁমাটকে ও 
তাঁদের আইনজীবীদের লেখ বাঁদ্দ:দ; 
চিঠিপত্র লেপাট করে দেওয়! হয়। 
বান্দর! বিচার ধান, 'কিল্তু তাঁদের 
সষ্গা কয়্দাঁদের মত ব্যবহার করা 
হয়, এমন কি তাদের আদ লতে 
হাজির করার আগেই। পালিশ গ্রেপ্তা 
রের পরে সংঘাটত - ঘটনার সুধ্গে 
বান্দাদের জীঁড়য়ে দেয়। ১৯৭০ 
সালের সাতাইশে এপ্রিল নিমাই 
ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১৯ 
সালে তিনি প্রোস্ডেন্পী জেলে 
ছিলেন। পীলশের মতে যে ঘটনা 
১৯৭১ - সালে ঘটেছে তার সঙ্গে 
পাীলশ তাঁকে জাড়য়ে' দেয়ণ 
০০০48 


গচ্চিমবদের কারানীবন ও পুলিশী অত্যাচার 
'অন্গর্কে সরকার য| বলছেন সবই মিধা। 


রিপোর্টে খেলৰ ঘটনা উল্লেখ করে 
অভিযোগ করা হয়েছে অর সবই 
সত্য। সরকার নিজেদের অপকর্ম 
ঢকবার জন্য মিথ্যা কথা বলছেন। 
এই মিথ্যার বিরুদ্ধে গণতান্তিক 
আঁধকর সংরক্ষণ সার্মীত একটি 
সংবাদক সম্মেলনে বলেছে যে, 
আযামনোস্টর পেট বর্ণে বর্ণে সত্য 
এবং এক হিসেবে অসম্পর্ণ, কারণ 
ভ.রতেব্র বিভিন্ন জেলে ক ঘটছে. 


তর এক সামান্য বিবরণ এ রিপোর্টে 


প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে প্রকা- 
িত ঘটন র সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে নির- 


পত্তার অমবাস' দলে অনেকেই - 


এগযে অ সবেন , ঘটনা প্রমাণের 


হয়েছে। জেলে স্থানাভ'ৰ ও অমানু- 
তিক অবস্ধর' কথও ওঁ কমি 
বরপোর্টে বলা হয়েছে। এই কাঁম- 
টির (জাগে ক্রয় সরকার [ীনয্ন্ত 
জেল ম্যানুয়াল কার্মীটও তদের 
শরপোর্টে এই কথা বলেছে। নানা- 
ভাবে বন্দিদের জেলে নাস্তনাবদ 
করা হয়! রন হঠাৎ অল্লাশর নামে 
“তাদের 'জাঁনসপর তছনছ করে তদের 


সব সময় একা সন্মাসের মধ্যে রাখা 


হয়। সেল্সরাশপের নামে বহরমপুর 
হৈলে দেশ অবে্ধক ও বিপ্লবী 
সংগীত গওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
এই নিয়ম ভঙ্গ করলে ভয্ঙ্কর পাঁর- 
ণাঁত্ ভয় দেখানো হয়েছে। নান" 
ভবে বান্দদের উস্কন দেওয়া হয়। 
মাঝে মাঝে নিকৃষ্ট ধরণের অপ- 


- করা হয়েছে। 


জেলে ও পুলিশ লক-আপে 


.নর্ধতন নিতানোমাত্যক ব্যাপর। 


রণবীর ঘোষ, প্রোসিডেন্সী জেল) 
গোরা দত্ত (প্রোসডেন্দ্টী জেল) এবং 
রবীন পাত্রের (দমদম সেন্ট্রল জেল) 
গায়ে পুলিশ লক-অপে চুর দিয়ে 
ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে। আর একজন 


নর্ষণতত বাঁন্দি কীরেন নায়ক কল 


কাতার আঁতীরন্ত চীফ প্রোসিডেন্স 
ম্যাজিস্ট্রেটের .কাছে এক আবেদনে 
জনান যে, তাঁর দেহে শুধু আঁগ্ন- 
দগ্ধ চুরুটের ছ্যাকাই দেওয়া হয়নি 
তাঁর দেহের সংফোগস্ধলে রড দিয়ে 
আঘাত করা হয়েছে এবং তাঁকে থলে 
দিয়ে জীড়য়ে নির্মমভবে প্রহার 
এইসব “নির্যাতনের 
নায়ক হচ্ছে একজন ইন্সপেক্টর রণ. 
গুহ নিয়েগী। ম্যাজিস্ট্রেট জেল-_ 
সুপারল্টেণ্ডেন্টকে তদন্তের আদেশ 
দিয়েছিলেন তদন্তের ফলাফল এখ- 
নও জনা যায় নি। 

ব্যান জশকে. (এখনও জেলে) প্দালশ 
হেপাজতে প্রচণ্ড নির্যাতন করা 
হয়। সে সময় তান অল্তঃস্বত্বা 
ছিলেন এবং প্রহরের ফলে তাঁর 
সন্তন নষ্ট হয়ে যায়। এখনও তান 
দারুণ অসুস্থ এবং তাঁর চাকৎসা 
চলছে। রেগ্রকা রায়কে প্রেদ্যোৎ- 
কুমর রায়, বর্তস!নে বিহারের দুমকা 
জেলে বাঁল্দ) গত দোসরা সেপ্টেম্বর 
কলকাতা হাইকোর্টের সমনে অব- 
স্থিত লিগ্যাল এড কাঁমাটর আঁফসের 
বইরে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
তাঁকে তিনবার শয়ালদা পাঁলশ 
চেয় জেয করা হা ও ॥ 


রাজনৈতিক বান্দদের ।পৃথক' মৰ্যাদা 
দেবার 'কোন প্রায়ে জন আছে বলে 
তাঁরা মনে করেন না। চমৎকার 
কথ.। ব্রিটিশ শাসকদের স্গে দর্ঘ- 
স্থায়ী সংংামের মধ্যে দিয়ে ভারত- 
কাসী যে অধিকার অর্জন করছেন 
ইন্দিরঃ সরকার তা কেড়ে নিতে 
চাইছেন। এর সঙ্গে জাঁড়ক়ে আছে 
কহু দেশপ্রোমকের নাম। 


উদ্দেশ্যমুলক বলীও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


. মুশিদৰাদ জেল; কো-আর্ড 


নেশন কাঁমাটর  ফুপ্স সম্পাদক ' 


সুখেষ্দু ধর এবং মুর্শদাব দ জেলা 


'বারোই' জুল।ই' কাঁমাটির যুগ্স-অ.হবা- 
ফলক অরুণ  ভিষ্রাচার্য দুটি পৃথক 


িববাতিতে বলেছেন £ আমর গভীর 
ক্ষেংভের সঙ্গে লক্ষ্য করাছ যে সর্ক- 
গ্রাসী খাদাসংকট ও অস্ব ভাবক 
মূল্যবাদ্ধ যখন ধরণ আনুষের 
সঙ্গে বাঁধা অয়ের শ্রামক শিক্ষক 
কর্মচ রীদের প্রাভাট পরিবারকে বিপ- 
যস্ত করে তুলেছে তখন সব্রকর 
এ রাজ্যের শ্রামক শিক্ষক কমন্চারী- 
দের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলির সুমি" 


গুলিধ আৰাৱ = 
এক নকশাল 
যুবককে 
ত্য। বর 


দেপরপের সংবাদদত) | 


পয়লা অক্টোবর ত।রথে বে-, 


ঘাঁরয়র ষতীন দাস নগরে পশ্চিম- 


বঙ্গ পুলিশ দ্ব।রাঁআর একটি নার- 


কীয় পৈশ.চিক ঘটনা ঘটে গেলু। 
পিছুদিন আগে 
- ঘটনায় . নিহত প্রবীর দত্তের রত 
শুকেতে না শ্ুকতেই পুলিশ 
'বেলঘারয়ার আর একটি যুবককে 
সমস্থ মস্তিদ্কে হত্যা 'করল। যুবক- 
টির নাম তপন সুর। বয়স অঠারো। 
সে নকশালী রাজনীতিতে িশ্ব!সী 
ছিল। পলশ ত.র বাঁধাধরা রিপোর্টে 
বলেছে যে তপন নাক প্রথমে গাল 
চাজিয়োছল এবং তারপর আত্মরক্ষ.র. 
জন্য পলিশ গল জল তে বাধ্য হয়। 

কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 
'থেকে জানা যয যে, সৌঁদন সকালে 
তপন ভর মর কাছ থেকে দুটো 
রুটি আর অলু ভাজ। নিয়ে বাড়ির 
সামনের রূস্তয় দাঁড়য়ে খাচ্ছিল, 
হঠাৎ পালিশ বহন? সাদ। পোশাকে 


“ 


কার্জন - পাকের 


একটা সধারণ গাড়িতে করে এসে 


তার ওপর আক্রমণ চাল য়! তপন, 
তখন বাঁচবার জন্য পলাক্র চেষ্টা 
করে। কিন্তু সে পালাতে পারেনা, 


পরীলশ তাকে ধরে ফেলে এবং গাঁড়তে” 


তুলে পর পর তার পেটে তিনটে 


গুলি করে। 


এতেই এর ক্ষান্ত 


থাকে না। পরে থানায় নিয়ে তকে _ 
প্রচ্ড প্রহার করে এবং এইসব ঘটনা “ 


ঘটে যাওয়র প্রায় চর পাঁচ ঘল্টা পরে 


তাকে অর্ধমৃত অবস্থায় হস্সপাতালে 


পাঠান হয়। সেখানে পাঁচদিন মৃত্যুর 
সঙ্গে লড়ই করর পর রাববার 
(ছয়ই অক্টে'বর) ভেরে সে মরা 


বায়। 





পর্যদুদস্ত করার হশিন চক্ুন্ত সংগঠ- 
নের কর্মী ও কর্ম কতণদের উপর 
যথেচ্ছভাবে বদলখর অস্ম. সমানে 
প্রয়েশগ করে চলেছেন। বিশেষ করে 


উপর এই আক্রমণকে তটীৱতর করে 


তুলেছেন। এ জেলার রজ্য কো- 
আঁ্ডনেশন কমাটর সম্পাদক ও 
জেলার বরই জুলাই কাঁমিটির অন্য- 
তম যুগ্ম আহঞয়ক শ্রীহমংশু 
মুখাজশীকে উনিশশো সত্তর সলে 
ছব্বিশ থেকে আঠশে অগস্ট রাজ্য 


রত 
টি 
৫ 
সি 


লজ 


শী 


সরকার কর্মীদের তিনদিন ব্যাপী 


ধর্মঘটের প্রথম দিনেই, সম্পূর্ণ 


মংসার পাঁরবর্তে তাঁদের কণ্ঠকে স্তব্ধ কল্পিত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ' 


,করুতে এবং সংগঠনও আন্দোলনকে 


(শেষাংশ সপ্তম পড্ঠায়) 


, দর্পণ ॥ শক্রবার ১১ই অন্তোবর 


১৯৭৪ 


চিত্তরঞ্জন কারখানায় ঢালাও চুরি 


সাতাশ বছরের কংগ্রেস জমানায় 
চার এবং অন্যান্য নানাবিধ দুনী- 
তর নজির দুর্লভ না হলেও সম্প্রাত 
চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈরীর কারখানায় 
সংঘাটত চুর এবং রাহাজণন বোধন 


দোকানে 'বক্রী হচ্ছে। এই কাগজের 
স্তুপ থেকে উদ্ধার করা দুইটি শ্েট- 
2১পাশ বই আমদের হস্তগত হওয়ার 
পর একটি রহস্যজনক গেটাপশ 
সম্পর্কে (পাশ নং ডরু এল ভি/ 
8৪৮১ ফর্ম নং ৪৩৫৭৯৪) তদল্ত 
চাঁলয়ে বর্মন "সংবাদদাতা যে সব 
চাগ্ল্যকর তথ্য সংগ্রহ করতে পেরে- 
ছেন তার 'ভীত্ততে দেখা যায় যে 
কারখানার, ওয়োজ্ডং শপের সপা" 
গরনটেশ্ডেন্ট শ্রী কে মজুমদার 
কর্তৃক স্বাক্ষরিত গেটপাশের মাধ্যমে 
হোমস! আর্ক রোটারী জেনারেটর সেট 
নামে ৭৫৯৬৭নং মোশিনটি চিত্ত- 
রঞ্জন কারখানা থেকে উধাও হয়েছে । 
যে গেটপাশ- বইাট আমাদের হস্তগত 
হয়েছে তাতে ৪৩৫৭৯৪ নং ডুশ্লি- 
কেট ফর্মের কার্বন কাঁপতে উপরোন্ত 
মোশনের পাশ স্লিপ ইস্দ্য করা 


মুখ্যমন্ত্রীর 
তাঃভাবাহী 


দে্পখের দংবাদদতা) ' 


fin, uf 
॥ 


-স্ররায় দাঁক্ষণ কলকাতার এক 'অনু- 


এ ক্ঠানে যে কথা বলেছিলেন তা ভাঁওতা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 


কেন্দ্রীয় বাম্তুহারা পাঁরষদের (ইউ: 
দস ।আরু সর) কার্যকরণ সাঁমাতির 
এক বার্ধত সভায় উদ্বাস্তুদের বর্ত- 
মান অবস্থ্য পর্যলোচনা। করার পরে 
এ আঁভমত প্রকাশ করা হায়েছে। 
সভায় আরও অভিমত প্রকাশ 
“ ক্র হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার মাষ্টার প্ল্যান” নিয়েও এতদিন 
সাধারণ উদ্বাস্তুদের যে ধাস্পা দিয়ে- 
{ভুল ত এখন ৰন্তবে প্রমাণিত ৷ 


লসে নেই এবং চিত্তরঞ্জন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


৪৩৫৭৯৪ নং মূল ফর্ট একে- 
ঝারেই ফাঁকা। এতে ' আদৌ কোণ 
লেখা নেই, ৪৩৫৭৯৪ নং ভু্ল- 
কেট ফর্মের কার্বন কাঁপর মূল 
পোন্সিল কাঁপা পাওয়া যচ্ছে 
৪৩৫৭৯৩ নং এর ডুপ্লিকেট ফমে"। 
এখানেও অবাক হবার কথা যে 
৪৩৫৭৯৩নং মূল ফর্মণটও ফাঁকা। 
এতে *কছু লেখাই নেই। 
মশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 
৪৩৫৭৯৩ নং মূল ফর্মাটতে 
কোন লেখা না থাকলেও এবং 
শপ সুপারিনটেণ্ডেল্ট/ভবল; এল 
ডি/ দি এল ভবলু / চিত্তরঞ্জনের 
স্বাক্ষরাবহধন আঁফস জ্ট্যাম্প থক- 
লেও এতে পাঁসং আউট ক্টাফের 
স্বাক্ষর “রয়েছে। সিকিউরিটি ষ্টাফ 
গে পাশ পরীক্ষা না করে মাল 


_ৰাইরে নিতে দেবার কথা নয় কিন্তু 


আলেচ্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এরাও 


শ্রীমজুমদারের সঙ্গে স্থানীয় প্দালশ 
এবং গোয়েন্দা বিভাগের দাষ্টিকটু 
ঘাঁনম্টতও . বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেল 
যে, কারৎকর্ম শ্রীমজুমদার নাকি 
এবার জুাঁনয়র আঁফসর ব্যংক টেঙ্টে 


(ক্লাশ ট? আফসার) অবতীপর্ণ হচ্ছেন। 


এহেন শ্রীমজুমদারের স্বাক্ষরকৃত যে 
গেটপাশের ম্ধ্যমে পৃবেন্তি মৌশ- 
গটি বাইরে চলে গেল সে সম্পর্কে 
অধ্যাবীধ কোন সাড়া না পাড়ায় 
একথাটিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, চিত্ত- 
রঞ্জনে দনশীতর শিকড় অনেক 
গভীরে! আর একটি গেঁটা পশ নং 
ডরু এল ভি/৫১৬ এবং ফর্ম নং 
হচ্ছে ৬০৫৫৩৩ তাং ১৭ ১০ ৭৩ 
যার মাধ্যমে নেওয়া হষেছে পণ্যাশ কেন্তি 
স্ক্যপউড। আমাদের হস্তগত জি পি 
বইতে দেখা যাচ্ছে যে এই গেট- 
পাশটি বাতিল করা হয়েছে। পাশ 


ll 
রহস্যজনক ব্যবহার করেছে? 'এ বিষয়ে "লেখকের নাম আর কে রায়। কিন্তু, 
et nner termediate ta i 


শৰিস্তারিত ভদন্ত করতে এসে এই 
সংবাদদ/তা এমন অভিযোগও শুনে- 
ছেন যে, সিকিউরিটি ্টফণও বহু 
দুর্ননীতর সঞ্চে জাঁড়ত। তারা 
নামকে ওয়াস্তে গেউটপ'স দৌঁথয়ে 


মাল বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে - 


নিয়ে নেন ভাবষ্যতের সমস্ত প্রমাণ 
দিবল করার জন্য। অর্জনক ক্ষেত্রে 
ভারা এগুলোকে জি পি বুকে 
লাগয়ে' "ক্যানসেল” লিখে রাখেন। 
৬ ২ ৭৩ তাঁরখে ভর? এল ভি/ 
৪৮৯ গেট পাশের মাধ্যমে প্রাপকের 
নামোদ্দেশে বলা হয়েছ এইচ [সি 
এল/ রূপ ওয়ার্ক সি ৯৬১১/ 
৩১১৯০৩/০৫ অর্থাৎ রূপন(রায়ণ- 
পুরের হন্দুদ্ত'ন কেবলকে এটা 
পাঠানো হয়েছে। আম ব্যপক তদন্ত 
চালিয়ে দেখোছ পূর্বোন্ত রোটারি 
জেনারেটর সেটা্টা হিন্দুস্তান কেৰ- 
চারখানাতেও 
নেই। | 

উল্লেখযোগ্য যে, 


৯৯১৭৪ সনের মে 
মাপে অবসর নেবার কথা ছল 
কিম্তু রেল ধর্মঘটের মুখে তার কর্ষ 
কাল বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রূপ- 
নারায়ণপুরের সংলগ্ন আছরা গ্রে 
তার এয়া প্রাসাদোপম  অট্রলকা 
আছে যার মূল্য পুব কম করে হলেও 
দুই লাখ: ছীকা। শ্রীমজুমদারের 
একপুত্র শ্যামল' মজুমদরের একি 
ওর্নেল্ডং কারখানা আছে হাওড়া 


কদমতল য়, নাম, সেলফ ইীজনায়।রিং 


ওয়াকস। 

চিত্তরঞ্জন রেল নগরীর অনে-- 
টির ধারণা যে, 'পূর্বোন্ড পারি 
জেনারেটর সেটটি এই কারখানায় 
স্থানাল্তারত করা হয়েছে। শ্রীমজুম- 
দারের অঁর এক পুত্র নাকী চিত্ত- 


- রঞ্জনে ট্রেড গ্যাপ্রেনাটস এবং স্থানীয় 


যুব কংগ্রেস মস্তান। এদের ভয়েই 
অনেকে টি কে মজুমদার সম্পর্কে 


পূর্বোন্ত | 
» শপ সহপারনটেশ্ডেন্ট শ্রী কে 
র মজুমদারের 


স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে গেউটপাশটি 
যাঁদ ৰাঁতলই করা হয় তবে ৬০৫৫৩৩ 
নং ফর্মের কার্বন কাপাটি ছেস্ড়া? 
কেন? বল'ই বাহুল্য চিত্তরঞ্জন কার- 
খানায় এ ধরণের ঘটনা অহরহই 
ঘটছে। এখানে চল রুম স্টোরে লক্ষ 
লক্ষ টাকর মাল গায়েব হয়ে গেছে। 
তেয়ান্তর সালের শ্রেষ দিকে দস ব 
আই-এর পক্ষ থেকে অ'কাঁস্মকভাবে 
চ্টে'র সাল করে দিয়ে ক সিলযবার 
ফলে ভোঁরাফকেশন 'রপোর্টে প্রায় 
পাঁচ লক্ষ টাকার মাল শট বলে 
উচ্দেখ করা হয়, বৰ্তমানে এই 
ব্যাপারটা নাক সি এম ই (অই ই) 
শ্রীস এস কাপুরের তদল্তাধীন 
রয়েছে। এখনে উচ্লেখ করা. হয় 
তো অসমীচন হবে না যে, ক।র- 
খানার জেনারেল ম্যনেজার এসব 
ক্ষেত্রে “রাইট অফ” করার ক্ষমতার 
অধিক'রাঁ অর্থাৎ এই বিরূটা চাও 
শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়তে পারে। 
চিত্তরঞ্জনে ষ্টীল প্লেট ভর্তি ওয়া- 
গন পারের কাঁহনশও শোনা গেছে। 
বর্তমানে ঘটনাটা দন বব আই-এর 
তদল্তাধীন রয়েছে। এখানে সি ৰ 
অই একট; সক্রিয় হবার ফলে সব 


কুমারী ৪১ 
সাইজ ৭-১০ 


রি জুনিয়র ০৩ 
২ সাইজ ৭-১০ 


১৯১-১, ২-৫ 





২১১-১, ২-৫ " 


লাতিন দু 


আই-্এর স্থানীয় জরপ্রাপ্ত অফিসার 
শ্রীবাগচীঁকে কেদ্বেতে বদলী' করা 
হয়েছে। আঁফসের অনেককে নাক 
কল্পকাতায় নিয়ে মাঁস্তদ্ক ধোলাই 
করা হয়েছে বলে শোনা গেছে। সি 
ব আই লক্ষণীয় কিছু না করলেও 
মাঝে মাঝে দু-একটি দুর্নীতি ধর- 
ছিলো । এদের হাতেই বর্তমান সি এম 
ই (স্ল্যান্টা) শ্রীরজনশ ধরা পড়েন। 
শ্রীরজ্নশশ যখন ওয়াকসি ম্ডনেজার 
(জেনারেল) ছিলেন তখন দিব 
আই টি *প টি শপে রজনীশের 
গাড়ী অ:টক করে তার মধ্য থেকে 
সি. এল ডবল;র ব্যাটারী এবং 
অন্যন্য পার্টস দখল করে। দস বব 
আই গেটা গাড়ীটিই আটাক করে 
নেয়। বিস্ময়ের কথা এই যে রজনণশের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া তো 
দুরের কথা তার পদোন্নাত ঘটেছে। 
এককথায়” বাইরে চিত্তরঞ্জন প্রাচীর- 
বোণ্টত হলেও এখানে রল্ধে রন্ধ্রে " 
বাসা বেধেছে পহাড়প্রমণ দুনশীতি। 


পল্টু ০৬ ' 
সাইজ ৩-৬ 
৭-১০, ১১-১ 


নকশাল 
আন্দোলন 
প্রসঙ্গে 





রা রাজনোতিক ও সামারক 
বাতাবরণ সঠিক হয়োছল ক না, 
এ নিয়ে নিশ্চয়ই মতভেন্দের অবকাশ 


অরূজনোতিক রূপায়ণ পেটিবুর্জোয়া 
শ্রেণসূলভ দৃম্টিভঙ্গী্কে অনেক 





দর্পণের বিশে সেপ্টেম্বরের 
সংখ্যায় প্রকাশিত “চারু মজুমদারের জায়গায় প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিল, 
- পাজনীি” শীর্ষক পত্রের লেখক কিন্তু সি পি আই. (এম এল)-এর 
পৃথবীশ 'নিয়োগণকে প্রশ্ন কার যে, শ্রেণীদ্বন্বের মৌল রাজনপীত থেকে 
'চার্যবাকু ভারতীয় সমাজের-ষে কখনই বর্তমান দিনের মস্তান-রূজ- 
সময়টাতে সি পি আই (এম এল)- নীতি জন্ম নাতে পারে না এবং 
এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই সমর টি লিং.“ 
কোন্‌ শ্রেণাদবন্ুকে স্্ট করে- নিজের কথায় বিশ্বাস রাখবেন। 
দিল ? স্পন্টত, উততশ্রেণীশহ খতম _মাকর্সের ফরাসী দেশের শ্রেণীসংগ্রাম 


ভারতাঁয় সামন্ততন্মের সঙ্গো. নিপা, ও অন্যান্য লেখাগুলো দেখুন। _ 
ডিত কৃষক শ্রেনীর ও জনসাধারণের ইতিহাসে এ নজীর বহুবার দেখা 


দ্বন্বকৈই তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার রক্ষক- গিয়েছে যে শ্রামকশ্রেণী বা গরীব 
দের সঙ্গে শোঁষত মানুষের কৃষকশ্রেণী যখনই সশস্ঘ সংগ্রামের 
দবন্বকেই মূর্ত করোছল। সেই সময় পথে পা বাড়িয়েছে, তখনই তাকে 
সি সিং এম সহ অন্যান্য দলগুলো নিষ্পেষিত করে লুম্পেনদের দিয়ে 
এই মূল দ্বপ্বকে এড়িয়ে কৃষক সমা- শাসকশ্রেণী সশস্ত মস্তান রাজনীতি 
জকে “কিছু পাইয়ে দেওয়ার” রাজ- শুরু করে। আঠারোশ . আটচাজ্লশ 
নশীততে” আবদ্ধ ছিল। ভারতের সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে 
শাসক শ্রেণীও এই: সময় বামপন্থী জুন মাসে প্যারিসের শ্রামকগণ যখন 
রাজনশীতরু অনুগতদের : রাষ্ট্র- িশ্লবের সশস্ন পথে আবার পা 
ক'ঠামোতে ঢুকতে দিয়ে এই “পাইয়ে বাড়ায়, তখন তাকে ধ্বংস করে লুই 
দেওয়ার” রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে- নেপোলিয়ন হাজার হাজার ,মস্তান 
ছিল। কিন্তু রাজনোতক ও অর্থ যুবকদের দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী গঠন 
নৈতিক সংকটের জন্য শাসক শ্রেণী করে, এবং দিনমজুরীর বিনিময়ে এ 
যখন এই রাজন্টীত আর যুবকদের দিয়ে শ্বেত সম্ঘাস: সৃষ্টি 
চালাতে পারছিল্‌ না তখনই তারা সি করে। শুধু সৃষ্ট করেই কান্ত 
পি এমকে রাইট'র্স বিজ্ডিং থেকে -থাকে নি, পোঁটবুর্জোয়া রিপাব- 
উৎখাত করেছিল। তবে একথা ঠ্রিকই লিকান ও সোস্যাল ডেমোক্রাটরা 
যে যতদিন নকশালবাঁড়র আন্দো- যারা লুই নেপোলিয়নকে সাহায্য ' 
লন জীবন্তভাবে দেশের বিভিন্ন . করোছল সংগ্রামী প্যারিস' শ্রামকদৈর 
অংশে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সশস্ত ধরে ধরে হত্যা করতে, পাড়ায় পাড়ায় 
মোকাবিলা করছিল, ততাঁদন সি পি খুজে বের করে নিয়ে জেলে পরতে, 
এম সহ: অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লুই নেপোলিয়ন একার মস্তানদের 
বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী এমন কিছু করে নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
_ নি” কিন্তু উক্ত রাজনোৌতক দল- তার মানে কি লুই-এর শ্বেত স্ল্মাস 
গুলোর নৌতক ও, সার্মারক সহায়- . জুনের প্যারিস শ্রামক যুবকদের 
তায় যখন নকশ্লবাঁড়র আন্দোলনকে অবদান? . বা প্যার কমিউন ব্যর্থ 
সময়িকভাবে ভেঙে দিতে শাসক- ' হবার পর তৃতীয় 'রপাবলিকে যখন 
শ্রেণী সক্ষম হল, তখনই এল... আবার. লুস্পেনদের সশস্মভাবে সংগ- 
“আইন শৃঙ্খলার” ভক্ত সি“পি আই * ঠিত করে নিয়ে ফরাসণ শাসকশ্রেণণ 
এম-এর পালা নকশালঘাঁড়র নার্বচারে অত্যাচার চালিয়েছিল, 
আন্দোলনকে ভাঙতে শাসকশ্রেণীর . তখন লম্পেনদের উক্ত কুকণীর্ত শক 
প্রাত্ভু সরকারের লেগোঁছল তন প্যার কমিউনের সংগ্রামে শোষকশ্রেণীর 


. পৃথবীশবাবু নিশ্চয়ই মাকসের ' 


শ্রেণী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম কুরে, 
শোষিত মানুষের কাজ হবে পাল্টা 
সন্মাস সাষ্ট করা; শোষকশ্রেণণ 
সেহেতু পুলিশ মিলিটারার সহা্যে 
শোঁষত মানুষকে শোষণ করে, 
শোখিত' মানুষকেও শোষণ ব্যস্ব- 
থাকে অং্লমণ করবার জন্য রাজনৈতিক, 


‘রয়েছে, নিশ্চয়ই এ কার্ষসুচীর ও সামরিক . সংগঠন গড়ে .তুলতে 


হয়; শোষকশ্রেণীর শ্রেণীঅবস্থান এব! 
এ অবস্থার নিয়ামক যেহেতু হিংসার 
উপর দাঁড়য়ে . থাকে, সেহেতু 
শোঁষত. মানুষকে শ্রেণ্ণীহংস:র দিকে 
এগুতে হয়। এগুলো দ্বান্দ্িক বস্তু- 
বাদী সমাজ-বিশ্লেষপ থেকে বোরয়ে 


নীতি হয় না। 
পৃথবীশবাবু 


কাউটস্কির সংশোধনবাদ নয়। 


আই (এম এল) - যুবকদের ঘাঁটি 
দেখিয়ে দেওয়া এবং প্রাভিরোধ বাঁহ- 
নীর মস্তান হিসেবে, নকশাল হত্যায় 
‘যোগ দেওয়া এসব পৃথবীশবাবু্‌ 
বেমালুম চেপে গেলেন, 


মাহবুব উল হক. 


নিলৰ্জ্বভাব্. ল্লাক্তনীক্তি : 


“ভারতবর্ষ বর্তমানে এক বিশেষ 
রচ্জনীতি অনুসরণ - করছে। - এই 
রাজনীতিকে এক কথায় বলা যায় 
নিলঞ্জতার রাজনশীত। অভাবে অন 
টনে গণতন্ত্রের গণজন যখন 'ক্লষ্ট, 
তখন, শুধু মাঝে মাঝে মিঠে কথা 
দিয়ে জনতাকে নতুন করে ভাঁওতা 
দেওয়া ছংড়া এই গণতল্তের কর্ণ- 
ধারগণ আর কিছুই করতে পারেন 


বছর, আর সি শপ আই এমকে পুরো- অননুচরদের খতম করবার পরিণাম? - নি। বিগত ছয়ই সেপ্টেম্বরের 


পীর নিচ্িয় অবস্থায় আনতে শোষ্কশ্রেপীর পুলিশ 'মালটারী, . 


লেগেছিল তিন.মাসেরও কম। , অইন আদালত রয়েছে শোষণকে 
তথাকথিত “গণ আন্দোলন” তো পরিচালনার জন্য, শোষকশ্রেণীর 
সি পি আই বাস পি এম' করছে অবস্থান সর্বদাই সশস্ত্র, সুতরাং 
গত চাঁল্পশ বছর যাবত, দি পি আই সেখানে শোষিত শ্রেণীর তরফে যাঁদ 
(এম এল) আন্দোলন করেছে মান কোন সশস্ত অভ্যুত্থান ঘটে ও ব্যর্থ 
. চর বছর যাবত! মূল: ঘ্বন্বকে কেন্দ্র হয়| এরং শোষকশ্রেণী 
করে যে আন্দোলন এগোয়, তার তার রাজনোতক চরদের সশস্ত করে, 
সঁমায়ক ভুল ভ্রান্তি থেকে সামায়ক বুঝতে হবে সংগ্রাম এবার মুখো- 
বিপর্যয় আসতে , পারে, কিন্তু এ মুখি সশস্ম বোঝাপড়ার দিন 
, আন্দোলন চড়াই-উৎরাই পোরয়ে এসেছে। 

শান্তশুলণ হবেই। সি পি আই (এম একথা ঠিক নয়, যে মার্ক'সবাদের 
এল) চারুবাৰুর রাজনীতির কেন্দ্র রাজ্রনীণিততে সন্মাস বা রূজনোতিক 
হচ্ছে শ্রেণাদন্দ্ে, সি পি ' এম ও - হত্যার স্থান নেই। মা্কসবাদের 
অন্যান্যদের দ্লাজনীতির কেন্দ্র হচ্ছে রাজনশীত' দ্বান্দ্বক বস্তুবাদের রাজ- 
শ্ৰেণী সমঝোতায় । খতমের কার্য নাঁতি। কোন সমাজে যাঁদ শোষক- 


খোলাখ্যাল _' 


দর্পণে কেন্দ্রীয় মন্তিশণের নিরা- 
পত্তার ব্যয়ের বহর দেখেই গণ- 
তন্তের গণপ্রিয় . মাল্ুফুথের জীবন 
যান্রার পদ্ধাত কোঝা যায়। ক্র 
ধোঁকা দিয়ে সত্যকে চাপা দেওয়া ও 
দুন্পীতর প্রশ্রয় দেওয়ার অসংখ্য 
নজির আছে। 

ভারতের বর্তমান রাম্দ্রপাত 
জনাব আহমেদ কেন্দ্রীয় খাদ্য মল্মীর 
পর্দে ইস্তফা দেবার সময় বলে- 
ছিলেন যথেস্ট খাদ্য. রেখে গেলাম!” 
বিগত চোদ্দই সেপ্টেম্বরে রাজ্য খাদ্য 
ও মৃখ্যমন্ত্ী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী 
বল্লেন «আমাদের চলে যাবার মত 
যথেষ্ট খাদ্য আছে” ফেগান্তর পনে- 
রই সেপ্টেম্বর) কিন্তু নগ্ন সত্য এই 
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যে দর্ভক্ষের করাল ছায়া দেশে _ 
এসে গেছে, প্রাশ্চ্বজ্গের বিভিন্ন- 
স্থনে অনাহ।রে মৃত্যু শুরু হয়ে 
'গেছে। আগে বছরে একবার বাজেট 
ধার্য করা হাত, নিলজজতার রাজ- 
নীতিতে বছরে দুটি বংজেট ধার্য 
হয়েছে, আশংকা বছরের শেষে তৃতী- 


* ফাটি ঘোঁষত হবে, 


নিলজ্জতার রজনধীতির প্রভাব 


পশচিমবঙ্গেও এসেছে। তাই দেশের -- 


এই চরম সংকটে বাভিন্ন এম এল এর, 
অনুরোধ সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বিধান- 
সভা না ডাকতে কৃতসংকঙ্প। স্র- 
কারণ বাসের তদন্তের জন্য ব্যানাজি 
কাঁমশনের িপেন্ট' ধামাচাপা দিয়ে 
গত জুন মাসে আবার দাস কাঁম- 
শন বসালো হল, দিন দুপুরে 
চোরজ্গীর জনসভায় প্রবীর দত্তক 
পিটিয়ে মারা হল, নষ্টা বিকেক-সর- 
কার নীরব। খ্যাতিমান আভিনেতা 


_ উৎপল দত্তর উপর হমালারও কোন 
, প্রাতিক'র হল লা। 


7. স্রধীন গত 





ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও 


(দর্পশের সংবাদদাতা) - 
চন্দননগর £. হুগলী জেলার 


শহর শিল্পাঞ্ছলে _ অনাহারাক্রুষ্ট 
মানুষরা দলে দলে প্রাণের দায়ে 
গ্রামাপ্চল থেকে এসে| দ্রারে দ্বারে 
ভিক্ষা চাইছে। এদের মর্মস্পর্শী 
কমা নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বিহৰ 
করে তুলেছে। এই সব মানুষরা কেউ 
পেশাদার ভিখারী নয়৷। ভূমিহীন 
ক্ষেতঅমজুর 'হসাবে এদের জাঁবন 
কাটতো। শ্রীরামপুর, ভদ্দেম্বর, 
তিবেণন বাঁশবোড়য়া, পর্যন্ত, বিস্তৃত 
এলাকায় এদের সংখ্যা অনূন্য আট 
হাজার বলে এক বেসরকারী সমী- 
ক্ষায় জানা. গেছে। 

খাদ্য, বস্ম কেরোসিন, খাতা 


- ইত্যাত শেষ নিত্যপ্রয়োজনীয় 


দ্রব্যের দাবীতে চাঁব্বশে সেপ্টেম্বর 


দ্বপ্রহরে এস এফ আইয়োর ডাকে ন 


জেলার তরুণ সি পি এম নেতা 
রতন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে প্রায় চার- 
পাঁচ হাজার ছাতর-যুব ও মধ্যবিত্ত 
মানুষরা চল্দননগর কোর্টের সম্মুখে 


জমায়েত হন। শেষ শরতের দ্বিপ্রহরে - 


তীব্র রোদ্রালোকে সফল জমায়েত 
মহকুমা শাস্ককেও- -বিহবল করে 
তোলে। ফ্বাস্তপূর্ণ দাবীগ্দালর প্রত 
সমর্থন জানিয়ে তান নিজের অক্ষ- 
মতার কথা প্রকাশ করেন। জেলার 
বাষয়সণ মহিলা নেত্রী পর্পা ঘোষ 
ক্ষুব্ধ কন্ঠে সূ্সস্যা - প্রতিকারের 
দাবা জানান। জমায়েতে একজন 
ভূমিহীন ক্ষেঅমজুরের অনাহারে 
মাত্যুর সংবাদ প্রচারিতহয়। চন্দন- 
নগর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
এই তূর্য বাদ স্মার্থত ' হস! 
তাছাড়া আরো দুজন ব্যক্তির মৃত্যুর 
সংবাদ পাওয়া গেছে। 


~~ 


' সে বিষয়ে 


মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ 
এড়িয়ে গেলেন 
(দপপের' সংবাদদাতা) 


গত একুশে সেপ্টেম্বর কলকাতার 
নাট্য ও সংস্কৃতি করমশিদের একট 
প্রাতানাধদল মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর 
রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। প্রাতানাধ 
সম্প্রাত কলকাতায় ও পাঁশ্চম- 
বঙ্গে নাটক ও সংস্কৃতির ওপর যে 
পুলিশী জলম ও হামলা ঘটছে 
মুখ্যমল্লীকে অবাহত 
করা হয় এবং প্রাতকারের দাবী 
জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম 


 বধ্গের নানাস্থানে - নাটক বন্ধের 


ঘটনা, কার্জন পার্কে হত্যা, লাঁঠ- 
চার্জ ও গ্রেপ্তার এবং দুঃস্বপ্নের 
নগরীর ওপর জুলুমের বিবরণ 
মুখ্যমন্মীকে জানানো হয়! মুখ্য" 
মন্ত বলেন £ নাটকের নিয়ন্মণ এবং 


, রাজনৌতক বিরোধিতা হলে তার 


কিছু করার নেই। একথায় প্রাত- 
নাধরা জানতে চান যে এই তথা- 
কাঁথত রজ্জনৌতক প্রাঁতবাদ যদি 
গুণ্ডাথীর আকার ধারণ করে, 
সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার ও 
পাশের ভীমকা কী হবে? এ 
উত্তর দিতে পারেন নি। প্রাতানাঁধ 
দল তখন প্রশ্ন করেন, ষ্টার থষে- 
টারের সামনে গুষ্ডাদের তাণ্ডবে। 
আইন শৃঙ্খলা বাঘ/ত: হয়োছল বলে 
মুখ্যমন্ত্রা মনে করেন কনা। মৃখ্য- 
মন্ত্রী কেবলই বলতে থাকেন, “জন-* 
তার একাংশ” নাটক বন্ধ করে দ'ল 
তন কিছ করতে পারবেন ন! 
প্রাতানধিদল' এর জবাৰে জানান, 
স্বাধীন বন্তব্য সম্পন্ন সচেতন রাজ-- 
নৌতিক নাটক চলছে চলবে। 
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নতুন দিজ্ল, চিতসরা অকটোবর £ 
উীনশশো হেষাঁডু থেকে' শুরু করে কত 
চটকই তো দেখা গেল। এবার নতুন চটক 
চোরাচাানশদের গ্রেপ্তার । 

চোয়াচালানগদেব বিবুদ্ধে এবারে 
- যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তা কয়েক 
" বছর আগে কেন কবা হয ন সে কারণাঁট 


[ধ প্রীমতণ হীন্দিরা গান্ধপর কাছে 
এই আভিযোগ করেছিলেন যে কোন এক- 
জন মুখ্যমন্ত্রী ও একজন কেন্দ্রী কাাঁব- 
নেট মদ্ত্শব সশ্গে জনৈক কুখ্যাত চোরা- 
- চালানশব ঘাঁনষ্ট যোগাযোগ থাকায় এ 
[চোরাচালানীর বিরুদ্ধে সক্রিয় ও কার্ষকবী 
বাবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। অথচ এ 





যে কোন উপয্ষ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে তার অন্তত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
এ পর্যন্ত মেলে নি। চার বছর পরে 
সাধারপভাবে চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে যে 
সাক্রয়তা ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু করা 
হয়েছে সোঁটও যে কতটা আচ্তারক- সে 
সম্পর্কেও অনেকের মনে সংশয় আছে। 
কারণ 'চোরাচ'লানী বলে গত আঠারোই 
সেপ্টেম্বর থেকে যাদের সায় আটক 
করা হয়েছে তাদের সংখ্যা আজ পর্যন্ত 
দুই শযেব ওপরে ওঠে নি! অথচ প্রতি 
বিভ্তমন্তীী শ্রীকে আর গণেশ সংসদেই 
ঘোষণা করোছিলেন যে চোরাচালান বর্ত- 
এসানে সংগঠিত শিল্প হিসেবে গড়ে 
উঠেছে ও হাঞ্জার ছাঞ্জার লোক এর সঙ্গে 
সানাভাবে যুক্ত। তাই প্রশ্ন ওঠে এ 
হাজার হাজারের বাদবাকীরা সব গেল 
সপ কোথাষ এবং তাদের এখনও গ্রেপ্তার করা 
হয় নি কেন। 








না কেন? এই প্রশ্ন করার সঙ্চো সঙ্গে 
অনেকেই বলছেন 'যে রাজনৈতিক প্রাঁত- 
পক্ষকে দমন করবার ব্যাপারে - কংগ্রেস 
সরকার বিশেষ তৎপর! তখন তাঁরা শুধু 
লেতৃস্থানীয়দেরই গ্রেপ্তার করে ক্ষান্ত হন 
না, কম্মীদলকেও ধরেন। দক্টান্ত হিসেবে 
উনিশশো চৌষট্ু সনের 'তাঁরশে ডিসে- 
-ম্বর রাতে মাক্সবাদশ কামিউীনিস্ট পাঁট'র 





' এখনও প্রহস্যাবত। এ কথা এখন জানা 


স্মারকালাপির উজ্লীখত অভিযোগ সম্পর্বে, 


১৯৭৪ 


চোৱাচালাদীদের গঙ্গে কোন কোনযু্্রী 
৪ নেতার ঘনিঠ সম্র্বের ঘতিযো 


কপিল রায় 

এম পি য্শপাল কাপদ্র এই সব চোয়া- 
ালানীদের কাছ থেকে টীকা]: সংগ্রহ 
করেছেন৷ বিহার, নেপাল সীমান্তে বে 
ব্যাপক চোরাচালানের কারবার ফেখ্পে 
উঠেছে তার সঙ্গে বেলমন্তর লালতনারায়ণ 
মশ্রের যোগাযোগ আছে বলেও শ্লীলমায়ে 
আঁভিযোগ করলেন। 
কিন্তু এ সাতাশে তারিখে বোম্বাইয়ে 
সৌশ্যালিষ্ট পাটির সভাপাঁত শ্রীজর্জ 
ফার্ণশ্ডেজ যা বলেছেন তাকে এখানকার 
রাজনৈতিক মহল আরও গুরুতর বলে 
মনে করেন। শ্রীফার্ণাণ্ডেজের এই দিনের 
বন্তব্য থেকে জানা যায় যে উনসত্তর সনে 
হাজী ভয়ে ও নি প্রাণ রক্ষার 

এক সময়ের সহ- 
যোগী ইউসুফ প্যাটেল রাজধ নীতে - 
পণলয়ে এসেছিল সরকারের নিরা- 
পশ্তা ব্যবস্থায় স্মবৰিধা লাভের আশায় 
(স্মরণীয় এই: যে এই সময়ে প্যাটেল 
রাজস্ব গোয়েন্দা কিভাগকে গুণ্রচর 
হিসেবে চোরাচালানীদের গোপন 
খবরও দিত, তাঁদের গ:প্তচরের -কাজ 
করত) আর নতুন দিল্লশতে এসে 
প্যাটেল প্রথম শরণ নিয়োছিল 
শ্রীফার্ণপ্ডেজের। 
শ্রীফার্ণাপ্ডেজ এই প্রসঙ্গে স্বারাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
কোন ফল পান 'ন বলে বলে- 
ছেন আর নতুন দিল্লীতে নিরাপত্তা. 
সাহায্য না পেয়ে, বোম্বাইয়ে ফিরে 
গিয়ে প্যাটেল হাজশ মস্তানের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে নিজের জীবন 
নিরাপদ করে। শ্রীফার্ণান্ডেজের বন্তব্য 
থেকে ' কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে £ (এক) 
রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগে গ্রদপ্তচর 
হিসেবে যে প্যাটেল খবর জগত 
তার এ ধরণের , জীবনাশংকা দেখা 
দিলে সেই রাজস্ব বিভাগ তৎপর 
হল না কেন কিংবা (দুই) কেন্দ্রীয় 
সরকারই বা তার জন্য প্রয়োজনণয়, 
ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না কেন; (তিন) 
প্যাটেলই ৰা রাজস্ব গোয়েন্দা কভা- 
গের শরণ নিল না কেন আর চোর) 
রাজনীতি অভিজ্ঞ বলে বার্ণত 
প্যটেল হঠাৎ সোশ্যালিষ্ট নেতা 
শলীফার্ণন্ডেজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কাছে দরবার করতে এল 
কেন' ১ (%পচি) বোঁম্বাইয়ের প্রবণ" 
কংগ্রেস নেতা শ্রীসদোৰা পাঁতিলকে 
নির্বাচনে হযিয়ে যে শ্রীফার্ণান্ডেজ 
লোকসভায় এসোঁছলেন ওপরতলার 
কংগ্রেস সরকার মহলে তাঁর প্রভাব 
বোদ্বাইয়ের কংগ্রেস্রে নেতাদের 
থেকে বোশ মনে করেই কি প্যাটেল 
শ্লীফার্ণশ্ডেজের শরণ ,নয়োছলেন 
অথবা অন্য কোন করণ ছিল ? এই 
প্রশ্নগূলির বিস্তারিত জবাব আসা 


আর এই যোগাযোগ ষে কেমন ফল- 
প্রদ্দ ও নিরাপত্তাবধায়ক তার প্রমাণ 
যেমন মেলে রাজস্থানের “ছেট সাদ- 


কর দাঁলল দস্তাব্জ, নগদ টকা ও 
গহনাঁদি সারয়ে ফেলবার! 

এ ছাড়া যে কয়জন ধরা পড়েছে 
তারা যে জেলে ভি আই ি-র মত 
ব্যবহার ও সুবিধাদি পাচ্ছে তার 
খবরও এখন আর গোপন নেই। 
যারবেদা জেল থেকে লক্ষে জেল 

এ | . প্রভূততে এদের কাউকে - কাউকে 
পীর সোনা কেলেঙ্কারীর” ব্যাপারে ্থানান্তরত করা হয়েছে। লক্ষ্য 
তেমনই মেলে-হাজ,রো অন্য ক্ষেব্রে। জেলে ঢোকাবার সময়ে দেখা গেল 
নতুন দিল্লীর বুকের ওপরকার সফ- এদের কারুর (কারুর পকেট নোটে 
দরজঙ্গ বিমান বন্দরে আটক রাখা ভরা হাজার' হাজার টকা। আটক 
বমানখানি ‘বিশিষ্ট অন্ত্জাতক বন্দীদের কাছে নগদ টাকা থাকা 
চোরাচালান ড্যানিয়েল ওয়লকট জেল আইনের বিরোধী । অথচ কয়েক 
কেমন করে নিয়ে উধাও হয়েছিল তার দিন যারবেদা জেলে কাটানোর পরেও 
কথা সকলেরই. সমবাদিত। “ছোট তাদের ফারুর কারুর পকেটে এই 
স'দরাঁর” কেলেঞ্ুকারীর স্ন্গে রাজ- বির. ট পাঁরমাণ টাকা এল কি করে: 
স্থানের তদানশল্তন্ব_ কংগ্রেস মুখ্য এখানে অনেকেই এ প্রশ্ন ১. করছেন 
মন্তী শ্রীমোহনলাল সুখাড়য়া এবং ঘটনাটিকে আটক বন্দগদের প্রভাব 
(বর্তমানে ইনি কর্ণাটকের রাজ্া- দ্যেতক বলে মনে করছেন। যে 
পাল) জড়িত ছিলেন বলে বেশ প্রাইভেট নার্স হোমে সকুরনারায়ণ 
কয়েক বছর অগে সংসদে আঁভ- বাখিয়া ধরা পড়েছিল সেখান থেকে 
যোগ উঠেছিল এবং এই কেলেঞ্ককারীর তাকে যখন সরকারী হাসপাঅলে 
তদন্ত ভার দশ বছর আগে সি বি দিয়ে যাওয়া হল তার আগে সে 
আইয়ের হ'তে দেওয়া হয়েছিল।, সি নার্সিং হোমের কর্মচারীদের ও কিছু 
{ব আই এ ব্যাপারে কোন প্রাতবেদন সংখ্যক উপস্থিত সরকারণ পদাধিকা- 
পেশ করেছে কি না এবং করে রর মধ্যে ষ্ত্যানজিস্টর প্রভাতি মূল্য- 


থাকলে সেই প্রাতবেদনে কি ৰলা 
দুভিক্ষ - 


হয়েছে তার কিছুই আজ পর্যন্ত 
প্রকাশ পায় নি। স্রকার এ প্রসঙ্গে 
একেবারে নীরব। অথচ কোন ঘটনার 
তদন্ত ব্যপারে দশ বছর খুব একট: _ 
কম সময় যয়। তাই অনেকেই মনে 
করছেন যে “ছোট সাদরীর সোনা 
কেলেক্কারীটি” দলীয় স্বার্থে চপা সমগ্র উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই হাহা- 
দেবার জন্যই আজও এ ব্যাপরের কার আর অভাব অনটনের দবষন্প 
সুরহ করছেন না কংগ্রেস স্রকার। ছবি। গাঁয়ের নিরব মানুষের চোখের 
এদিকে এই কেলেক্ষারী। অন্যতম [কে তাকিয়ে থাকা বায় না। ইটা 


মুখ্য নায়ক বলে বার্ণত নয়নমল হার ব্লকের মইউাদ্দন শেখের বারো 
পনজাল:ল শাহ এবারের চোরাচালান] বরের কিশোরী কন্যা ঘরের বাইরে 


| যোগাযোগ  দার্ঘীদনের হাঁড়ি চড়োন কাঁদন। শ:ধালাম গুল, 
আর উচ্চতর ' মহলের ঘামষ্ঠতায় তোমার ছেলের কোথায় ? 
সমৃদ্ধ। ভাই এই' বদলপাঁট তার সুবি- ছেলে! রান 
ধাঁবধান্ের জন্যই বিশেষভাবে করা বাৰু। 

রে নলে রাম কাত নাতির উধারে মানে এ দিকে। ন'না 
তার জন্য দোষারোপ করা কঠিন। ভিন ভভিটানের সহায়ো 

উচ্চতর মহলের যোগাযোগ ত্রাণ ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। 

রাজধানীর জনৈক আঁত্বগোপনকারী ডাল চালের িচাঁড় খেতে এল্তার 
চোরভালানশর বিষয়সম্পাত্ত আটকের ভুখা জন্তার বক্র হতভাগার 
ব্যাপারে অদালতের নিদেশিকে শাছল। শান্ত ধার চোখে ক্ষুধার্ত" 
কেমনভাবে অন্তত দশ বারে ঘণ্টার নরনারী শিশু ঝলক সবাই আঁস্থর, 
জন্য অকার্ষকরণ করে রেখে উক্ত নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে থাঝরের 
চেরাচালানীর পরিবার পাঁরজনকে হাঁতাওয়ালা' মানুষগুলোর দিকে । 
স্তর্ক হবার সুযোগ 'দিয়োছল তার মালদহ 'গক্সেছিলুম সোজা 
একটি নিদর্শন ‘মিলেছে খাস নতুন মোটরে। রায়গঞ্জের গৌরী নামের 
দিল্পশরই বুকের ওপরে। এই ঘটনাটি জায়গায় গ্রণয়েল {কিচেন খোলা 
ঘটোছিল গত চাবি সেপ্টেম্বর হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প সামাঁতর তরফ 
জনৈক ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনা- থেকে কর্তাদের দুএকজন প্রস্তব্যস্ত 
রেলের হস্তক্ষেপের ফলে ।. এখানকার লোককে দেখলাম যারা বেশ মনো" 
চঁফ আেঞ্্রপাঁলটগরন মর্জজিস্ইেট যোগের সো কাজ করছেন। ওখানেই 
ভাঁববশ তাঁরখে তাঁর আদালত সৌঁদ- চোখে পড়ে স্দল স্কেল সোপ ম্যান্‌- 
নের মত উঠবার আগে বিকাল চার- ফার্চারস আযসোসয়শনও ৷ - দুই 
টের সময়ে এই আটকের নির্দেশ দেন হাজার লোকের খাবার জে'গাড় করে 
আর গাঁড়মাসি করে তা কার্ষকরা' করা, দান করছে। 
হল সেদিন রাত দুটোর পরে। অর্থাৎ রায়গঞ্জ মহকুমা এলাকায় 
দশ বারো ঘল্টা সময় এ চোর চচল- পনেরো হাজার ক্ষুধার্তের মুখে 
নব পাঁরবার পাঁরজন পেল আপাত্ত- খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে 


পাঁচ ৪ 


রাজধনীযাণ 


এ লা সপ শিস লী ক 


ৰান উপহার 'বালয়োছল। ধরা পড়- 
বার পরে কেরালার কাসরগোড থানায় 
বসে কে এস আবদুল্লচ নামক জনৈক 
চোরাচালান সাংবাদিকদের সঙ্গে 
আলেচনা করোছিল এবং তার পার- 
চালত হাসপাতালের নার্সদের সঙ্গে 
কথাঝাতর্* বলেছিল । রপ্তানী বাঁণজো 
সাফল্যের জন্য গত বছর সে রাম্ট্রঁ 
পাঁতর পদক পেক্পোছিল। Ee 

বন্দী চোরাচালানীদের অনে- 
কেই অবার জেলের বা বাইরের 
হাসপাতালে ঢোকবার ব্যবস্থা করে 
নিচ্ছে অসুস্থতার অজুহাতে ৷ স্বভ- 
বতই হাস্‌পাতালে জেলের থেকে 
অনেক বোশ সুযোগ সুবিধা মেলে। 
আর এ সবই যে চে.রচালানীদের 
নানাবিধ প্রভাব ও গ্রকরণের ফল- 
যাত (তারে কান সন্দেহে নেই। 
নেই। আর তাই সরকারের এঁকা্তি- 
কতা সম্পর্কেই সংশয় দেখা দিয়েছে 
জনমনে। | 


মালদা ইসলামপুর রায়গঞ্জে 


আল কিনদি 


বে-সরকারণ প্রাতষ্ঠান। কাশী বিশ্ব 
নাথ সেবা সা্মীতর মুখপাত্র জানালেন 
পনেরো তাঁর থেকে তারা আরও 
পনেরো হাজার মানুষের খাবারের 
ব্যবস্থা করছেন। দশ তাঁরখে সন্ধ্যায় 
বাপ সংস্থার প্রতিনীধদের সঙ্গে 
আলোচনর সময় মন্ত্র" জয়নাল 
আবোদিন স্থানীয়, বি ডি ও, এস ডি 
ও, আর . উচ্চ পদের অফিসারদের 
ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কেথায় 
কোন খাল বিল, গলি জাঁম ডুবেছে 
দুর্গত কারা তার স্পন্ট ছবি। ক্ষদ্দ্র 
ব্যবসায়! সমাতি ফেডরেশন অফ 
আ্যাসোসিয়েশন অফ স্মল ইণ্ডাঁচ্ট্ 


অফ ইন্ডিয়া (ক্যাসী) রেড ক্রুশ . 


ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শ্লাণ কাজের 
ব্যবস্থা দেখতে অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন। পরীক্ষামূলকভাবে যে পাঁচ 
হাজার লোককে খাওয়ানো হবে 
তাদেরকে মাথাঁপছ7 র্ঁটি তরকারী 
সত্তর পয়সার পাঁববর্তে পশচশ 
পয়সায় বাকি করা হবে। তাও দুঃখী 
মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। 
চাষীদের হাতে কাজও নেই। 
জাম জলে হেঞ্জে গেছে৷ এঁদকে খবব 
নিয়ে জানলাঙ্গ উত্তরবঙ্গের মোট 
সত্তর ভাগ লোকই চাী। সারা 
বছরের তন চার মাস মাত্র এদের 
হাতে কাজ থাকে। 
ইসলামপুর বাজারে ঘুরতে ঘুরতে 
আরও দূরে গ্রামের ভেতরে দোকানে 
হাটে ঘুরতে গিয়ে খবর পেলাম 
জিনিসপন্ের দাস লাফাচ্ছে । এখান 
থেকে বে-সরকারী ত্রাণ সাদাত খুব 
বেশী মালপত্র কিনছে বলে ব্যব- 
(শেষাংশ দপ্তম পৃষ্ঠার) 


be 
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৪ ছয়॥ 


(রজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
রষ্ট্রপাত পদ থেকে অবসর গ্রহণ 
করার পর ভি ভি. গিরি ৰাষ্গালেরে 
স্থায়ী, ভাবে বসবাস করছেন। 
পেম্সনপ্রাপ্ত অবসর জীবন যাপনের 
ফাঁকে মাঝে মাঝে দীর্ঘাদনের বিস্মৃত 
রাজনশীতর অনভযপদোর ফোঁট; তার 
ললাটেও চড় চড় করে উঠছে। বাল্গা- 
লোরে রজ্যপাল সুখাঁড়য়। ও অন্যান্য 
কংগ্রেসী অন্ত নেতাদের উপাস্থ- 
[ততে গার মশাই দেশের দুনশতি ও 
অনাচারের বিরুদ্ধে এবং গরীব জন- 
, গণের দঞখে বিগিত একটা' বন্কৃতা 
সাজিয়ে .গণ্ছক্নে বলতে শুরু বরেন। 
তখন শ্রোতৃমণ্ডলশর ধৈর্যের বাঁধ 
ভেঙ্গে যায়! তারা বলতে থাকেন, 
আপনার পাশে উপবিষ্ট স্মাগলারদের 
র জা সৃথাডিয়াকে দুনশীতির উৎস 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করূন। আঁপান 
এখন য়া ৰলছেন প্রাম্ট্রপাত থাকা 
ক.লে ৰলেন ন কেন ১ আপান রাম্টী- 
পাঁত ধাঝাকাঁলে সরকারী দুর্নীতি 
অর্গণতান্লিক কার্যকলাপ সম্পর্কে 
একটন অঞ্গালও উঞ্জেলন করে- 
ছিলেন কি? 

শির সাহেবের মনঃক্ষুপ্ন হও- 
য়ারই কথা৷ তিনি বলেছেন এমন 
অঁভন্ঞত্য তাঁর জশীবনে এই প্রথম । 
তকে, তার ভাষণ পর্যন্ত দিতে দেওয়া 
হল না। রাজ্যপালকে সভা ছেড়ে 
চলে যেতে হল। এমন অর্সাহবঃ 
মনোভাব জাতীষ জাঁবনের পক্ষে 
ক্ষাতিকর। 

_ বাঙ্গালোরের জনতার বিচার, 
করার মত পাঁরস্থাত এদেশে বতা- 
মান নেই। কিন্তু, ভারা [ষ প্রশ্ন 
তুলেছেন তা বোধ হয় শো দেশের 
সকল প্রান্তের সমস্ত আধৰাসীরই 
প্রশন। গার সাহেব রষ্ট্রপাঁত নবী- 
চিত হয্মেছেলেন যাদের সমর্থনে, 
যেমন কেরল ও পাঁশ্চমবন্গোর যুক্ত" 
ফুন্টগ্াল এবং সারা দেশের বামপন্থী 
গণতান্ত্িক শান্তিগ্ীল-নর্বাচিত হয়ে 
গদীয়ান হওয়ার এর [তিনি তাদের 
দিকে আর ফিরেও তাকান ন। যে- 
সংসদীয় গণতল্ল ও সংবাঁধানের নামে 
শপথ নিয়ে গার সাহেব রষ্ট্রপাত 
হয়েছিলেন, দেশের বাব রাজ্যে 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যখন 
প্যলশ ও গ্ডা দলের যৌথ 


অস্ত্রের মুখে সেই গণতন্ত্র যখন লুপ্ত . 


হল, তখন বামপন্থী প্র্গাতশীল 
ভেকধ'রাী গার সাহেব অত্যাচার, 
দূনপীত এবং অনানরের পক্ষে, 
অত্রাঙ্মারত জনসাধারণের পক্ষেই 
দাঁড়য়োছলেন।, ইন্দিরা শাসনে 
র্ত-স্ত পশ্চিমবাংলার আর্তভনাদে তর 
মন গলে নি। আজ যে স্মাগলারদের 
বিরুদ্ধে তান গলাব্যাজ করছেন তার 
রাষ্ট্রপাত' থাকাকালেই তাদের অসম 
শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটোছল। বাঞ্গালোরের 
মানুষ যে তা ভোলেন নি' ততেই 
প্রমাণ হয় এদেশের হাওয়া কোন 
দিকে বইছে। 


প্রেসের দেবাদল- | 
হাটর জয়প্রকাশজীর আন্দো- 


খিরি ৪ জুখাড়য়ার গলায় 


লন দমন করার জন্যে কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকার গিলে লক্ষাধক বডার 
দসীকিউীরাট ফোর্স, দিস আর পি 
এবং বিহার সশস্ত্র পুলিশের সমাবেশ 
করেছেন। একদিকে নিরস্র সৃত্যা- 
গ্রহী প্রাভবাদের প্রতীক জনগণ 
অন্যাদকে রাইফেল বন্দুকধারী 
কংগ্রেসরাজের সবুট দম্ভ! জয়প্রকাশ 
আন্দোলন পাঁরচালনার দাঁয়ত্ব গ্রহণ 
করেছেন স্বহস্তে। তন ভান 
আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথে 
পাঁরচালিত হবে। ীকল্তু তান 
শাদ্ত কামনা করলেই তো হবে না। 
'সশস্ল রাঘ্মুশন্তির উগ্র দম্ভডে যারা 
উদ্ধত সেই হীল্দরা সরকার শ্লন্ত 
চান কনা তারই উপর “বিহারে শান্তি 
ও অশান্তির প্রশ্ন নির্ধারত হৰে। 
এদিকে কংগ্রেস এবং সি পি আই 
এই: দুদলই জয়প্রকাশজীর এই 
আন্দোলনকে গণতন্ত্র ধবংস করার 
উদ্দেশ্যে এরিছিত আত্মঘাতী 
আন্দোলন থলে তার বিরুদ্ধে নিজ 
নিজ দলের বে-সরকারী শান্ত সমা- 


. বেশও করেছেন। 


তৰে গণতল্া সম্পর্কে সি পি 
আই-এর ধারণা কংগ্রেসেরই অনু- 
রূপ। যে সি পি আই কংগ্রেসেরই 
লেজুড় মাঘ তাদের ধারণা মাঁণবদের 
চাইতে আলাদা হবে. এমন আশা 


করা যায় না। তবে সি পি আই 


নেতারা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে 
পারেন যে. বাহাত্তর সালে তারা কোন 
গণতাল্তিক নির্বাচনে বরানগর, থেকে 
বেহালা-_একং অসংখ্য স্থানে জয়লাভ 
করেছেন? কোন, কংগ্রেস জনগণের 
স্বচ্ছদত্ত ভেটে বিধানসভায় আসন 
লাভ করেছেন ১ সি পি আই, বন্ধুরা 
নিজেরও জানেন কোন অন্ধকার 
পথে তারা আনাগোনা করেন। আজ 
তাদের ভয় হয়েছে, জনগণের রুদদ্র- 
রোষে মাঁণব কংগ্রেস দলই যখন থর- 
হরি কম্পমান তখন তাদের উপায়, কি 


"হবে? শস্ম শি আই কংগ্রেসেরই মত 


জনগণের শতু। দাঁক্ষিণপল্ধী' প্রাতি- 
ক্রিয়ার মূলশন্তি কংগ্রেস সংগঠনে 
সমাবিষ্ট এবং তারাই ভারতে রাষ্ট্র- 
শান্ত দখল করেছে। তাদের সেবাদাস 
হয়ে নিজেকে বামপন্থী কিংবা 
গণতান্লক শক্তি বলে জাঁহর করতে 
গেলে মানুষের মনে ঘণার উদ্রেকই 
হবে! - 
লোকে কিন্তু আর. এটাও চায় না 
যে উনসন্তর সালের অজয় মুখাজশীর 
মত আবার তাদের রায়ের প্রত বেই- 
মানী করার সুষোগ থাকুকা। 


সি পি এমের প্রত্যাপ্গযন 
দক্ষিণপল্থী 'অর্থাৎ কংগ্রেসেরই: 
মত যাদের নীতি তারা অজয় 
মুখাজশির মত ভাবছেন যে কংগ্রেস 
বিরোধধ জনমতকে নিজেদের স্বার্থ 
সাদ্ধির কাজে লাগানো যায়! অন- 
গণের ডী্ঘত  শীন্তকে ছলাকলায় 
ভুলিয়ে পুরনে' কায়দা কনুনগীল 
নতুন আবরণে কি করে টাঁকিয়ে রাখা 
যয়। বাঁকা ভিশ্ডগুল, আমেদার্কদ 


বোম্বে পাঁশ্চস প্রভাত লোকসভা" 
কেন্দ্রের উপীনর্ধ্নে এবং পর- 
বতশিকালে' উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদে- 
শের বিধানসাজ নির্বাচনী ফল্‌.ফল 
দেখে তারা এই প্রবল কংগ্রেস বিরেধা 
জনমত রুদ্ধ আক্রোশে কোন পথ 
নেবে ভেবে আতাঁশ্কত। এই সমস্ত 
দাক্ষণপল্থণ প্রাতীক্রিয়াশীল। দল ও 
ব্যান্ত সংসদীয় গণতল্ের. খেলস 
দেখিয়ে নতুন করে মোহ সৃষ্টির 
প্রয়াস পাচ্ছেন। 
_ তাঁরা ভাবছেন যে পাঁচান্তরেই 


হে'ক কিংবা ছিয়ান্তরেই হোক লোক" 
সভার নির্বাচনের ফলাফল ক হবে, 
জনমতের প্রবল আভিব্যান্ত থেকে তা 
এখনি বোঝা যাচ্ছে। তার; মনে কর- 
হন আগামী লোকসভা নির্বাচনে 
সারা, ভারতে কংগ্রেসের, সখ] ধিকা 
লাভের আশা সদর পরাহত। 
সুতরাং কেন্দ্রে একী শাথল য্ত্ত 
মোর্চার সুরকার নির্বাচিত হবার 
জোর সম্ভ বনা রয়েছে। - জয়প্রকাশ- 
জীর আন্দোলন এই সম্ভাবনাকে 
নিকটবতশী করবে। .সৃতরাং যেমন 





শিক্ষা দপ্তরের 


সাতাশ বছরের কংগ্রেসী জমানায় 
স্বজনপোষণ এবং ঢালাও চার ইত্যাদি 
বিবিধ দুন্শতির নজির বিরল না হলেও 
বাহাত্তর সাল. থেকে সারা দেশে বিশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গে এইসব জনবিরোধা 
কার্যকলাপ এক বেপরোয়া তাণ্ডব সৃষ্টি 
করে চলেছে। সম্প্রাত রাজ্যের শিক্ষাদপ্ত- 
রের প্রশাসানক দুর্শীতর একাঁট ঘটনা 
থেকেই স্পষ্ট বুঝতে, পারা যাবে যে, মন্ত্র 
কিংবা কংগ্রেস দলের প্রভাবশালশ নেতার 
পক্ষপুটে আশ্রয় পেলে যে কোন লোকের 
পক্ষে যে কোন অবৈধ কাজ চায়ে, 
যাওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। বর্তমান ঘট- 
বিজ্ঞান মাল্দর। এই রাজ্যের ডি শপ আই-এর 
৯৯১-৬-৭২ তারিখের ৩৮৫২-এ/৮টি- 
১২৫-এ/৭১ নং মেমোতে বরশুল বিজ্ঞান 
মান্দরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীএন সি 


বরশুলে বদলশ করা হয়। | 
বিস্ময়ের কথা এই যে, শ্রীএন 
সি দাশ অদ্যাবাঁধ, শ্রীরায়কে বরশন্ল- 
বিজ্ঞান মান্দরের' দায়ত্ব বুঝিয়ে 
দেনান। পক্ষান্তরে শ্রীরায় ৭ ৮ ৭২ 
ত.রিখে ইটাচুনা বিজ্ঞান মন্দিরের 
দায়িত্বভার সহকারী কর্মাধ্যক্ষকে 
বুঝিয়ে দেন এবং শ্রীদাশ তাঁর কাছ 
থেকে সরকারীভাবে দায়িত্বভর গ্রহণ 
করেন। সরকীরীভাবে অবৈধ কার্য 
কলাপের প্রত শ্িক্ষাদপ্তরের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেও কোন ফল না পাও- 
ফুয় শেষ পর্যন্ত বর্তমান কর্মাধ্যক্ষ 
শ্ৰীআঁজত রায় ১৯৭৩ সালের 'তাঁরশে 
মে অন্যন্য আঁফসারদের সাক্ষী রেখে 
প্রয়োজনীয় আলমারীগুলো সীল 
করে য়ে চার্জ “এসিউম? করে 


নেন। শ্রীদাশ নিজেকে জনৈক মন্ত্রীর . 


লোক বলে পরিচয় দিয়ে প্রকাশ্যেই 
এখন পর্যন্ত বরশুলের কোয়ার্টার 
দখল কুরে আছেন এবং স্থানীয় 
কংগ্রেসী যুব সমাজের . সঙ্গে, ষেগ- 


' সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে যে 


"তা থেকে এমন "সদ্ধান্তে অনায়াসেই 


- সাল থেকে আজ পর্যন্ত শ্রীদাশ ঝাড়! প্রশাসনিক নিয়মনশীত লংঘন। তাঁদের” 


 প্রজেকটর অফিস থেকে উধাও হয়েছে | 


















দপপ 1 শ্ক্রবার ১১ই অক্টোবর ১৯৭৪ 
সঙ্গে একই আন্দোলন পর্ষালনয 

কমিটিতে থাকতে রাজী 'হন নি 

. I ইন্দিরা কংগ্রেসের গণতন্ত্র 

'_ িবরোধী হিহ্রমূর্ত এবং লি লি 


করে হোক সৃমস্ত কংগ্রেস বিরোধী আই-এর প্রভুতদ্গত প্রাণ সারমেয় 
শার্তকে এক হয়ে কংগ্রেসে পরা- লালা নিঃসরণ দেখে যারা বিক্ষুব্ধ 
জিত করতে হবে। এবং এই উদ্দেশ্যে এবং বিরন্ত তারা সম্ভবতঃ দূর ভাব- 
তারা সকলের, এমন ক সস পি ষ্যতের দিকে তাকিয়ে সি পি এম 
এম-এরও সমর্থন ্রয়াসী। কিন্তু এখান যে সতকর্তা অধলম্বন করতে 
সাতযাঁট উন্সত্তরের অভিজ্ঞতার পর চান তা উপলাব্ধ করতে সক্ষম নন। 
প্ীস্তন কংগ্রেস এবং শ্রণীগতভাবে সহজ সরল ভাষা শত্র শহর আমার 
কংগ্রেস কিন্তু রাজনৌতক দল ত্র এই মনোভাবই তারা সঙ্গত মনে 
হিসাবে জনসংঘ স্বতন্ম কিংবা লোঁক_ করেন। কম্তু সত্তর সালের যোলোই 
দল,--এমন সব পাঁচামশেলণ প্রাত- মার্চ যল্তফ্রল্ট' মাদ্িসভার পতনের 
ক্রিয়াশশলদের সঙ্গে ছাত মেলানো পরেও কি এই সহজ সরল মনোভাব 
নাক সি পি এম পছন্দ করছে না। ৰাষঞ্ছনীয় ? 
শয্যে সিপি এম-এর সাধারণ স্ম্পা- 
দক পি স্ন্দরাইয়া এবং পলিউব্যুরো 
সদস্য প্রমোদ দশগৃপ্ত পটনীয় স্বেচ্ছঞ্জত্মত সরকার প্রাতম্ঠা করতে 
জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে আলোচন! হলে,_এবং তাকে স্থায়ী করতে হলে ' 
করেছেন এবং পাঁরত্কারভাবে তার স্বাবধাবাদী. আপোষরফাঁর চেয়ে, 
আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানালেও কঠিন পথে চলার কঠোর মনোভাৰই 
জনসংঘ লোকদল ও আদ কংগ্রেসের শ্রেয়স্কর হতে পারে। 


একজন ভ্রফিগারের কাহিণী | 
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দানে শ্রীরায়ের ওপর. প্রীতানয়ত টি এ বাবদ আঁগ্রম চারশ টাকা 
হামলার ষড়ষন্ম চালাচ্ছেন। উল্লেখ নিয়েছেন এবং তারও কোন হিসাৰ 
যোগ্য যে, স্থানীয়! যুব কংগ্রেসীরা তিনি দেননি। 

শ্রীরায়কে কয়েকবারই শাঁসয়ে গেছে। শ্রাদশ নিজেকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র- 
বর্তমান সংবাদদাতা এই: ঘটনা মন্দা শ্রীত্দকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের * 
লোক 'হসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে 
জোরের সঙ্গেই নাকি বলে বেড়ান. 
যে তার কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা 
নাক কারও নেই এবং তান যা কর- 


সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন 


অনা যায় যে, বরশুল ছেড়ে যেতে 
হলে শ্রীদাশের বহু দ্নশীত উন্ঘা- বেন সেটাই আইন। বরশুলের বাশষ্ট 
টিত হয়ে পড়তে পারে। গ্রামোন্নয়ন কয়েকজন আঁধবাসী এই সংবাদ- ত 
পাঁরকল্পনার গ্যাঁসম্টেন্ট কাঁমশনারকে দাতার কাছে বিস্ময় প্রকাশ করে 
হোথা বরশুলের ববি ডি ও-র ২৬- বলেছেন যে, বরশুল জ্ঞান মান্দি- 
৬ '৭৩ ভারখের ২১৫৮/১৭) নং রের চার্জ বুঝিয়ে না দিয়ে আর 
মেমো থেকে জানা দাঁয় যে, ১৯৬২ এক জায়গার চার্জ গ্রহণ করার অর্থ 


ভাড়া দেনা এবং এই বাবদে তার মতে শ্রীদাশ যত প্রভাবশালণ' ব্যান্তই 
কাছে বরশুল উন্নয়নীর প্রায় সাত হোন নাকেন প্রশাসাঁনক নয়ম- 
হাজার টাকা পাওনা হয়েছে। বর- নশীত সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং 
শুল বিজ্ঞান মাল্দরের একটি স্টীলের এ ক্ষেত্রে তার ব্যাঁতক্রম এবং বিজ্ঞান 
অ’লমারা, দুইটি! স্টলের টোবল, মান্দরের মূল্যবান সম্পদ চার 
,দশাঁট অ্টীলের চেয়ার, দুইটি ইলেক- তদন্ত না হওয়া ক্রমশই রহস্মাজনক 
ট্রক সিলিং ফ্যান, দুইটি বড় জলের হয়ে উঠছে 
ড্রাম, একটি অনুবীক্ষণ যল্ত এবং পুস্০ 
ষোল 'সালীমটারের একাঁট সাউন্ড & 


পপ পাপন পা পপ পা পপ 





দাঁখল না করার চাণ্ুল্যকর আঁভ- 
যেগও করা 'হয়েছে। এমন আভি- 
যেগও শ্রীদাশের বিরুদ্ধ আছে যয. / ৪১, দট লেন, কাঁল-১৩ 
তিনি জেল" সমাজ শিক্ষা দণ্তর থেকে 





























ছঁটাইয়ের চক্লান্ত 


দেপ্পণের সংবাদদাতা) 


কর্মচারীর 


পনেরে! হাজার টাকারও 


মুখজশীকে জানানো হয়েছে। 


 ব্রাইউ্পতির শাসন 
‘প্রথম পৃ্ঠার পর) 


প্রফেশনে ফিরে যাব। 


এত টকা রেজগ র 


'দিয়েছেন। 


দর্পণ ॥ শতবার ১৯ই অক্টোবর 


রম দ্িখ লিমিটেডে 


শ্রীধোশ্ডি ও শ্রীদেশাই পারচালিত 
অর্ষস্ট্ং দ্ম্থ িমিটেডের কাঁল- 
কাজাদ্থত শাখা আঁফসে ব্যয় সংকো 
চনের অজুহাতে গত পয়লা সেপ্টে 
দ্বর থেকে ছয়জন নিম্ন বেতনভুক 
দীর্ধাদনের চাকরীর 
আবাঁস্মক অবসান ঘটানো হয়েছে 
এবং আরও কর্মচারী ও প্রায় প'য়- 
ত্ৰিশজন শ্রার্মককে একই কারণে চাকরী 
থেকে বরখস্ত করার চক্রান্ত চলছে। 
থচ এই সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তর 
বোম্বাইয়ে পি এল কুমার নামে জনৈক 
নিষ্যান্তর জন্য মাসিক কয় হচ্ছে 
বেশী। 
সদস্য জ্যোতময়ি বস্দ এবং সমর 


বলেন, অসি পণ্চাশ হাজার টাকার 


কিন্তু ব্যারিষ্টটরি কবে এই 
শ্মাসিক পণ্চশ হার্জর টাকার রোজ- 
গারের কথটা বোধহয় সত্য নয়। 
পমীসে এত টাকা সে হিসেবে বছরে 
ছয় লক্ষ টাকা রোজগারের মত পশার 
কোন কালেই 'সন্নর্থৰাবনুর ছিল 
না। তান ইনকর্ম ট্যাক্সের রিটার্সেও 
দেখান নি। 
যাঁদ সত্যই তাঁর বছরে ছয় লক্ষ টক' 
রোজগার হায় থকে তাহলে ধরে 
নিতে হবে তিনি ইনকাম ট্য ক্র ফাঁকি 


১৯৭৪ 


পুস্তক সমীক্ষা সমীক্ষা 


কন্মেকতি অন্ডৰাল গরান্ছ 


(দ'পণের সমালোচক্) 


মিখইল সালাতকজ। শ্চোঁদুন 
বোধহয় শুধবুমাত তাঁর গল্পের-শ্লৈষা- 
তুকি ভঙ্গাঁর জন্যই লেনিনের প্রিয় 
ছিলেন - না। কেননা শ্চোদ্রনের 
গ্ধপগুিতে কহিনীঝ ঘনঘটা ঠিক 
ততটা নয়, যতটা নীতিকথার স্বার্ধে। 
অববার এই নাঁতকথার কোন ছোলে 
ভুলেনো ছেলে মানুষও নেহী। 
একজন 'বগ্লবমুখাী সম্টমজসচেতন 
ব্যন্তর কাছে হালকা রসের স্যাটায়ারে 
মোড়া বুর্জোয়া সমাজের সক্ষম? 
চ.তুর্ধগহীলকে তুল ধরবার মতো 
দুলভ ক্ষমতা শ্চোদ্রন অর্জন করে- 
ছিলেন। তাই লেনিনের মত বৈজ্ঞ- 
নিকা দ।্টিভঙ্গাসম্পন্ন  ব্যর্জিত্বের 
কছে শ্চোদ্রন ছিলেন খুবই জরুরী। 
সম্প্রীতি শ্োদ্রনের সাতাঁট ৰাছ ই 
করা গল্প একত্রে প্রক'শিত হয়েছে। 
সাতার মধ্যে একাঁট গলপ অনুব দ্‌ 
করেছেন সরোজ দত্ত এবং বাকণী- 
গাল সিদ্ধার্থ ঘোষ। অনুবদট। 
বোধহয় আরেকটু সচ্ছন্দ হলে গল্প- 
গুলিকে তাজা মনে হত। তৰুও বলন 
লোননের ‘বলব’ মানাঁসকতা' এবং 


€১৯৩৪-৬) 
কৃষকদের 'লালফৌজ বিপ্লবের শত্রু 
বাহনীর দযুর্ভেদ্য অবরোঁধকে ভেঙে 
ফেলে নয়৷ হাজার মাইলের দীর্ঘপথ 
আতক্রম করার সেই “ংমর্চের 
কাহিনী” এবং জি ভি প্লেখানভের 
“ইতিহাস ব্যান্তির ভূমিকা” শ্রীপর- 
কায়স্থ সৃম্প্রাত অন্যবাদ করেছেন। 
দুটো কাজই খুব কঠিন এবং অধ্য 
বসায়ের।২ অনুবাদক এ পরীক্ষায় 
সফল হয়েছেন সন্দেহ নেই। এই দু 
বইয়েব অনুবাদের চাহিদা আজকেব নয়। 





ঢুভিন্ষ 
পেদ পণ্ঠার পর) 






স'য়ীরা দাম বাড়াচ্ছে হু হু করে।. 

" বালরঘাটের কাছাকাছি এমন 
ভাবে ডুবে হেজে রাস্তা নষ্ট হয়েছে 
যে মন্মী আর আঁফসার দনচারর্জন 
ঘেড়'য় চড়ে ঘুরছেন দেখা গেল! 
ল্লাণের চেয়ে সরকারী কর্তারা ভালো 
রাস্তায় গাঁড় চালিয়ে পেট্রল পোড়া- 


‘দুখের কথা বললেন। গরুর চামড়া 
'নক হাটে ঠিকমত আসছে না। খড় 
নেই, সবুজ্ঞ ঘাস নেই, গরু খবেই 


বাকি? মরা গরুর চামড়া তেমন 
কজে লাগে না! 


লগন- আগ্রাওয়াল চালের ব্যবসার 


"সঙ্গে সুপার আর আম ব্যবসা করেও 


দূ পয়সা করছেন, বন্যার প্রশ্ন শুনে 
তেমন দু্রাীখত না হয়ে বললেন 
“চ্যালত হ্যয় বাবু ও হি হলসে, 
লো মাবল দার মারল হা কণ্ঠ এদের 
না হওয়ার কথা 'বন্টে। যাদের ট্রা:বল 
অছে তারা আধ ন্যাংটে দেহে লঙ্গর- 
খ.নায় এক মুঠো খাবারের জন্য 
লাইন 'দচ্ছে। বালুরঘাট্ট থেকে 
বাসে মালদা গিয়ে দাঁজিদিলঙ মেল 
ধরোছিল।ম। সকাল দশটা দশে হাও- 
ড়ায় পেপছে *লাটফর্মে অসংখ্য অ্ধ- 
মৃত ক্ষুধতের মেলা চোখে পড়ল। 
সর্ব কি দুভক্ষের ভীষণ পদধ্যান। 


এতদিন কেন এ কাজ হয়ান, সেইটেই 
প্রশ্ন! বিশেষ করে স্লেখানভের বিতাঁক'ত 
রচনা “ইতিহাসে ব্যন্তিব ভূমিকাপ্র স্বচ্ছন্দ 


ভূমিক”র অনুবাদ খুবই দঃসধ্য 
কাজ। এ কাজের জন্য 


নৃত-সচেতন পাঠকের অবশ্যই কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হবেন। লংমার্চের ছাব, প্রয়ো- 
জনশয় মানচিত্র, মাওয়ের তৎকালখন' ছাব 
এবং অপর গ্রস্থেও দ্লেখানভের ছবি 
বই দুটির আংগকেও সমস্থ করেছে। 
আলোচিত এই শেষ দুটি বইবের একমাত্র 
পাঁরবেশক বুকমার্ক 

শ্চোন্দর্নের গল্প £  সম্পাদনা/ সিদ্ধার্থ 
ঘোষ। পাঁববেশক/কথা ও কাহনশ।. ১৩ 
বাঁষ্কিম চা্টাজশি ক্টরীট্ু। কলকাঁতা-১২। 
দাম চার টকা! 

লংমার্ঠেব কাহিনী £ - অনুবাদক/খবজন- 
বিহার পুরকায়স্থ। প্রগ্গাত প্রকাশন/ 
৯৪ এইচ, কাঁকুলিয়া বোড। কবকাতা-১৯। 


দাম নয় ট.কা। 
ইতিহাস ব্যন্তির ভূমিকা £ ক্দি ভি 
স্লেখানড। অনুবাদক / বিজনবিহারী 


পুবকায়স্থ। প্রগতি প্রকাশনণ/৯৪. এইচ, 
কাঁকুলিয়া বোড, কলকাতা-১৯। দাম 
‘চার টাকা। 
্বদ্ষতলীল্্প ওভাল 
(দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠার পর) 
বরই সেপ্টেম্বর তারখে আদালত 
কর্তৃক সম্মানের সঙ্গে বেকসরপ্মনৃন্ত 
পেয়ে একুশে সেপ্টেম্বর তারিখ 


_. চকুরীতে পুনরায়! যোগদান করেন। 


কিন্তু আর মাত্র একাঁদন পরেই, অর্থ“ 
তেইশে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীমদুখো- 
প্যায় যে পদে চাকুরী, করেন তার 
অনুরূপ পদ জেলাতে খাল থাকা - 
সত্বেও সম্পূর্ণ নীভ্হীনভ।বে তাকে 
বীরভূম জেলায় ঘদলীর আদেশ 
দেওয়ার শব্ধ্বমর | কমাচিরীদের 
ন্যনতম ট্রেড ইউনিয়ন অধিকুরের 
উপরই' আঘাত হলনা হয়ান, তা 
কর্মতঃ, পরোক্ষভবে আদালতের 


রায়ের প্রতেও চরম অৰমাননা করা | 


|| 

এই উদ্দেশ্যমূলক অন্যায় বদ- 
লাঁর অদেশের বিরুদ্ধে জেলার শ্রমিক 
শিক্ষক কর্মচারীরা বিক্ষোভে ফেটে 
পড়েছেন। জেলা কো-আর্ডনেশন 
কাঁমাট ও. বারই! জুলাই: কমিটির 
পক্ষ থেকে আমরা জেলার সর্ব 
আঁফস' কর্তৃপক্ষের নিকট গণডেপ- 
আঁফিস- কতৃপক্ষের নিকট গণডেপা- 
টেশন, 'মাছিল সমাবেশ, প্রাতাট 


সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন | 


ইত্যদি কর্মসূচী জেলায় প্রাতাট 
শ্রামক-শক্ষক-কর্মগরীফে ও সংগ-, 
ঠনগুজিকে সফলভাবে পালন কর 
আহব্ন জানাচ্ছি। 

সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও কর্তৃ 
পক্ষকে হশিয়'র করা হয়েছে এই 
যে, আঁবলম্বে হিমাংশু মুখো- 
পধারের উপর থেকে উদ্দেশাপ্রণো- 
দিত ও শাস্তিমূলক বদলীর আদেশ 
প্রত্যাহৃত না হলে এবং তাঁকে পূর্ব- 
পর্দে যেগদান করার অনুমতি না 


দিলে যে গুরুতর পারস্থিতির উদ্ভব | 


হাবে তর পর্ণ দায়দায়িত্ব সরকার ও 
কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে। 


- রেখেছেন। 
বিদ্রোহ" ছাত গে ষ্ঠ রাজভবনের' 


[a < 




















ক€্রেমে দুই শিবির 
(প্রথম প্ঠার' পর) 


ফিরে এসেই: আসরে নামলেন। তান 
যে পাল্টা আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
অ! সকলেই বুঝতে, পারছেন। 
প্রফুল্পব!ন্তি ঘোষ অর্থাৎ 
শতবাবু কলকাতায় ফিরে আসর 
পরেই কয়কজন সাংবাদিককে ডেকে 
উদ্দেশ্যমূলকভবেই গল্প বলতে 
গিয়ে সুব্রত দুখী অর, সুদীপ 
ব্যানজ“র জাবনযা (থেকে শুরু 
করে তাদের র'জনোৈঁতক জীবন 
সম্বন্ধে নানা আুখরেচক গল্প 
শোনালেন। তখনই বে.কা গেল শত- 
কাবু এব'র অ.সূরে নামছেন। তার 
পরেই মাপিকতল,য় সুরত গোষ্ঠীর 
উপর আক্রমণে একজন নিহত এবং 
আর একজন গুরুতর অঁহত হলো, 
সংঘর্ষের এলাকা রোজই প্রসা- 
[রত হাচ্ছে। উভয়পক্ষই কিস্তি 
প্রকাশ্যে বিরোধীদের 'নন্দাবাদ কর- 
ছেন আইন-শৃঙ্থল র শোচনীয়, অব- 
প্ধার জন্য মুখ্যমশ্শি এবং পুলিশের 
বড় কর্তদের দায়ী করছে। উভয় 
গোম্ঠীই কৌশল হিসাবে তাদের 


দাবার মধ্যে জনগণের দদর্দশার প্রীত- . 


কারের জন্য কতকগুলো দাবীও 
শতবঝাঘুর ' অনুরাগী 


সামনে গণ-অনশনের সংকল্প 
ঘোষণা করেছে। তাদের এই আন্দো- 
লন একদিকে যেমন মুকষর্মন্জীর 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন আর এক- 
দিকে সুব্রত গেজ্ঠীর ময়দানে যে 
জমায়েত হয়ে গিয়েছে তর পাল্টা 
শান্ত সমাবেশ। এরাও সমাবেশের 
মাধ্যমে দিল্লীকে বোঝতে চইছেন যে 
তাদের শন্তিও কম নয়। 

এ তো গেল কলকাত'র অবস্থা । 
প্রশ্ন প্রত্যেক জেলাতেই এখন দা 
করে কধগ্রেস। এবং দুই কংগ্রেসই 
একে অপরের উপর মারমুখি। 


গ্রক,শিত হয়েছে 


৪ সাত ॥ 


কংগ্রেসের ক্ষমত'সীন গ্েস্ঠী এখন 
আর নিজেদের নিরপেক্ষ ঝুল দীৰী 
করে না। তাহা সর.সার সূব্রত-সুদীপ 
কুমুদ গেষ্ঠীর সঙ্গে হাত 'সাল- 
য়েছে। তাই শতক অনুরাগীরা 
অর্থাৎ লক্ষ্মী বসুর গোষ্ঠী ক্ষমতা- 
সান নেতৃত্বের বিরুদ্বে অনাস্থা 
অনতে চইছে। কংগ্রেস্লে স্ংগ 
ঠাঁনক নির্বাসনের মধ্য দিয়ে অরস্থ্ 
বদলাবে বলেও কেউ আশা করছেন 
না, কারণ ক্ষমতাসীন পক্ষই সদস্য- 
ভুন্তির ব্যাপারে সুযোগ নিয়ে থাকে। 
লক্ষ্মাঁবাব্রা সুবিধা করতে পার- 
ছেন না। তাই লক্ষমীবাবুদের দাবী 
কমিটী ভেঙ্গে দিয়ে খ্যড হক 
কমিটী গড়ে তারপর নির্বাচন করতে 
হবে? আর অন্যাদকে ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠী দেশের দুদিনের অজুহাত 
তুলে নির্বাচন পাছয়ে দিয়ে আরো 
বেশী দিন ক্ষমতায় আধন্ঠিত থকতে , 
চায়। ' 

অর একটা দুশ্চিল্তাও দুই পক্ষে- 
রই আছে। যাঁদ উনিশশো পন্য স্তর 
সলে নির্বাচন অন্ষ্ঠত হয় তাহলে 
নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে বর 
গণ্ডগোল দেখা, দেরেই। সৈথনে 
গোষ্ঠী প্রাধ.ন্য লাভ করাবে তা নির্ভ'র 


করছে শক্তির উপর। এজন্যও উভয়' 


পক্ষই শান্ত সম্ম.বশের উপর বিশেষ 
গনর্ত্ব পিচ্ছে। মুখ্যমল্মীর উপর 
কোনো পক্ষই নির্ভর করতে পরছে; 
না বলেই সর্বদয় দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর 
উপর চাপানে র চৈম্টা চলছে। 
সংঘর্ষ বৃড়ছে-নির্বাচন অ সমন 
বলেও শোনা যাচ্ছে। এই অবস্থায় 
বরা এতাদন দলাদলি থেকে দুরে 
ছিলেন তাঁরাও একটা না একটা দল 
বেছে নিতে কিধ্য হাচ্ছেন। মান্মিসভ।র' , 
সদস্দেরও একই অবস্থা। সৰ 
মিলিয়ে কংগ্রেস এখন পুরোপুরি 
দুটি শিবিরে বিভন্ত। রোধ আর 


"ছাৰ যুব গেম্ঠীর মধ্যে দীমাবন্ধ 


নয়, বিরোধ সবি 





ডাঃ বি, কে. বনু ও অসিত সেন 


প্রণীত 


নতুন চীনের 


নতুন মানুষ 
বিপ্লবোস্তর চীনের আশি কোটি মানুষ যে কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের 
ভিতর দিয়ে নিজেকে, নিজের দেশের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত করে 
চলেছে, সেই নতুন চীনের নতুন মানুষের কথা ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থ ৷ 
আকুপাংচার ও চীনের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা এই গ্রন্থের 


ছুটি আকর্ষণীয় রচনা । দাম £ ৪:০০ 
চীন বিপ্লবের নায়ক 
মাও সে-তুং 
১ -_স্থপ্রকাশ রায় 
দাম ৫৫০০ 
Lectures on 
Marxists 
Philosopy 
—David Guest 
: 5-00 





মৃত্যুধ্য়ী জুলিয়াস চরে ূ 
ফাসীর মঞ্চ থেকে 


অনুবাদ : অশোক গুহ 
সম্পাদনা £ সুশীল জানা 
দাম £ ৪০০ 
+ On Organization 
—J. Stalm 
1-50 


ন্ট সুক্ৰ EE 
১৪, রমানাথ মুদ্রার স্রীট 


কলিকাঁভা-৭০০০০৯ 
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Ragd. Ne. WB/CC-32 


ছুতি্ 


হুনী ও বীৰড়াৰ চিৰ 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


ফুকান বাগদীকে অগের সপ্তায় 
দেখোছল।ম লাঁঠ ঠুকে লঙ্গরখানার 
দিকে খুশিমনে এগয়ে যেতে। বান্রশ 
বছরের প্রায় যুবক ফুকন বিষন্ত 
তেল খেয়ে হাত পারের জড়তায় 
অক্ষম। নাবালক চার ছেলের 
ভগ্যেও সর্বনাশ! নিরলস ফুকন 
কাঁদতে পারলে না। জাঁড়য়ে জাঁড়য়ে 
তার প্রিয় পত্রের মৃত্যুর বর্বর 
দিলে। তিনজন দুরে লঙ্গরখান য় 
লাইন 'দয়েছে। লঙ্গারখানা যান 


খুলেছেন তার সামান্য ক্ষুপ্রীশক্প - 


আছে। ল.ইনে লাইনে খাদ্য যোগন 
ধ্দতে হিমাসম।  দুখীরামেব মাঃ 
ছেনশীরানীী মালিক বোমো - পদুকুরের 
ধার 'দয়ে গেড়ী গুলী কুঁড়রে 
ঘরে ফিরছিল। লজ্জা ঢ.ক।র মত 
বল্ও নেই পরণে। 


আধা বড়লোকের ঘরেও যখন 


কাপড়ের টানাটানি তখন এদের মত 
সর্কহারাদের কথা তো ছেড়েই দিতে 


পুজার নাটকীয় আকর্ষণ 
অভিনয় করতে হলে একাগের শ্রেষ্ঠ 
নাটক শ্রীবাখাল দাশের 


শতাব্দীর সংলাপ 
[যুগ যন্ত্রণার নগ্ন আলেখ্য ] 
১ সেট * ১ নাগী * দাম ৪, 


তেক্যাত্ডি অক্কাস্ম্ন 
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলি-৯ 











ম্হালয়ার আগেই বেরুবে 
চলচ্চিত্ৰ সাংবাদিক ও নাট্য গার 
গীক্সাল্ষগ্রস্নাক ্যোন্মেল্র 


তলগাণার 
(গাই 


হামতে হাসতে হামাতে 
হাদাঠে ল্যাং মারার মৃত 
) ঘণ্টার )টি গেটের 
১টি নারী চরিত্রের 
স্যাটায়ার__ 


প্রকাশক 
জলকা প্রকাশনী 
কলিকাত। ছয় 
পৰিবেশক 
সাহা বুকষ্টল 
৮নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট 
কলিকাতা-বারে! ॥ তিন টাকা 





সম্পাদক কতৃক মডাণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


















গদগ্থনি 


হয়। তিনকূলে কেউ না থাকলেও 
বুড়ির কথা অনেকে শোনে। এমন 
অভাবের দন বড়ে খুব কমই 
দেখেছে । হিজলের বন দিয়ে হেটে 
বড় র.স্তা পানর হকে এমন সময় 
বিষপুরগ,্জী এঝপ্রেস বাসাটি হঠাৎ 
মুখ থুবড়ৌছিল। 

সুযোগ বুঝে আমরাও দুচ,রজন 
হতভাগুব খবর ীনয়ে নিলাম। এ 
অগ্চলট।র নাম হাঁরবাণপঢুর। মহকুমা 
অ.বামবাগ। প্রফয্প সেন আরাম 
বাগ শহরে সেনা ফলালেও থর। 
অর অজল্মার কবলে পড়ে ক'ছাকাছি 


.গাঁগুলের মনুষ দিনাদন ভিখারী 


হয়ে পথে নমছে। 

- পান বুবুজের লরাীতে চেপে 
উল্টে মূখে -ঘুবেছিলাম অমরা। 
মগরা চাঁপদানী, ক,লীতলাব রাফ্তায় 
বলতে কি হাজ।'ব হাজার লর"র 
সঙ্গে অমাদের লরী অটকে পড়লো! 
জায়গটা ব'লীর জন্য বিখ্যত। সি 
এম ডিএ অকষ্রয় ট্যাক্স নিচ্ছে 
এখনে । গ.ড়ী পিছ দু চার ট.কা। 
থানার বাবুর আছেন। ব্লু 
বুক কাঁহা * 
আরমমবাগ ছাড়িয়ে মোঁদনীপুব না 
গিয়ে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুৰ পোড়ামাটির 
দেশে বস ছুটছিল। পোড়া জেলাই 
বটে বাঁকুড়া। কোর্টের সদ্য ঢোকা 
উাঁকল-জফার আমেদ বললেন “কেন 
এসেছো দাদা এ জেলায়, কুষ্ঠ রোগে 
পড়বে, না কলেরায় মরবে ।" 

- সত্যই সারা বাঁকড়র বেশীব 


ভাগ লোকই বোধহয় কুষ্ঠ রোগে. 


মরা যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক-চোখের 





৩য় সংখ্যা বের হল, 


এতে আছে 
গোপী ৷ল্লভপুরের আদিবাসী রমণী 
দের কথ! _জয়গ্রী রাণ। 
চার্টিস্ট মান্দোলনের নেত! আআর্নেস্ট 
জোন--সবোজ দত 
চীনের চেয়ারম্যান আমাদের 
চেয়'রম্যান’ শ্র'-শান্টি প্রদঙ্গে | 
শহীদ কাঙঞ্জল বানাজাঁর জীবনী | 
বর্ণ মিত্রের গল্প । 
সৌরেন বনুর রিপোর্ট জ 
শহীদ প্রবীর দত্তের কবিত! 


* চীন! কমুযুনিস্ট পার্টির এতি- 
হাসিক দলিল, তোগলিয়ান্তি 
প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য 





রাজা সুবোধ মাঁজ্লিক শ্কোয়ার কফাঁলকতা ১৩ 


সামনে মরতে না দেখলেও বাঁড় 


কার করা বয় না।। 
কোথযয়ু খাদ্য চিরকালের 
ঘটত জেলা বাঁকুড়ায় অভাব আর 


অভাব। লতাপাতা ঘাস ঘ€খয়ে ম'রা 
যাচ্ছে আদিবাসী বাগদী অর নীচু 
ছোট জত। ওবা চবকালই মবছে 
এ ভাবে। জোতদার আর রসালো _ 
মানুষগুলোর তাতে মাথাব্যথা নেই। 
তাদের বেশ চলে যাচ্ছে দিনকাল ৷ 

টাউনের কাছেই ফ'য়'র ব্রিগেড 
আঁফসে লোহার খাটক্সায় শুয়ে শুন- 
লাম সারা রাতে দশ জায়গা থেকে" 
আগর্ঘনব খবর আসছে। পাতায় 
পাতায় সংঘর্ষে আগুন লাগা এখানে 
হামেহাল থবর। " 

হুহু করে লাফানো দাম তেল 
নূন লঙ্কার সঙ্গে চাল আটনর- 
উধাও সংবাদ কতাঁদন আর সহ্য করা 
সম্ভব ? সধারণ মনুষ' এর পরে 
আরও দাম ৰাড়লে হয় দলে দুল 
আত্মহত্যা করবে, নয় তে: লুঠ কববে 
অন্দে লনে ঝাপ দেবে।। দেশভা বারুদ 
হয্যাআছে ববুউ,কঠি দিলেই 
আগুন। বলাছন মুনীশ কাউবী। 
পকল্তু বারুদ ভিজে আছে গো। 
বরুদ ভিজে” 


চ্যবন ও জগজীবন 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


তাঁকে অপদর্থ প্রমাণ করা। এ 
পর্যন্ত যাঁরা কেন্দ্রীয় খাদ্যমল্তীর পদ 
অলংকৃত করেছেন ভাঁরা কেউই সুন ম 
ময়ে যেতে পারেন নি। 
চ্যবনজীকে প্রাতরক্ষা দপ্তরের 
ভর নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন 
শ্রীমতশ গাল্ধী। বর্তমান মন্তক অর্থ- 
দপ্তর থেকে প্রীতরক্ষ; দপ্তরের ভার 


দিয়ে চাবনজীর প্রভাব প্রতিপত্তি || 


কাঁময় আনতে চাইছেন শ্রীমতী 
শরান্ধী। জন৷ গেছে, তেমন মনোমত 
কউকে না পেলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রাই 
অর্থমল্মকের দায়িত্ব নেবেন। 

সংগগ্নেও প্রধানমল্শী পাঁর- 
বর্তন আনতে চইছেন। প্রথমে কথা 
কংগ্রেস সভাপতি হবেন। কিন্তু 
সব পি অই-এর চ।প এখন ঠিক 
হয়েছে পেট্রল্র ও রসায়ণ দপ্তরের, 
মগ্তী আসামের দেবকান্ত বড়ুয়াকে 
পরবর্তী কংগ্রেস সভ পাতি মনোনীত 
কর" হবে। . 

প্রধানমন্ত্রীর রাজনোতিক সহ- 
যোগী সি পি অই নেতারা দীক্ষিত- 
জাকে সুনজরে দেখেন না। তাঁরা 


দশক্ষিতজজীকে দক্ষিণপন্থী মহলেব |! 


লেক বলে মনে করেন। তাই প্রধান- 
মন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপাকে অপাস্ত 
তুলেছিলেন। ত.ছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে 
সি পি আই-এর বন্ধুরাও প্রধান- 
মল্পীর কছে দরঝার করেন যাতে 
দীক্ষিতজীকে সভাপতি করা না হয়। 


সম্পাদক _হখরেন বস; 





ঝাড়ি ক্ষুধত মানুষের দুচরটি লশ | পা 
যে বোরয়ে অসছে তার কথা অদ্বী- 




















বাঙলা সাহিত্যে স্বনামে স্ু-প্রতিষ্ঠিত। 


PRICE: 40 28158 


বরের শারদীয় সত্যযুগ 


কারণ £ শারদীয় সত্যযুগে বেরিয়েছে 
প্রখ্যাত সাংবাদিক হলধর পটলের কলম থেকে 
একটি অলিস্সব্লনীব্র গল 


চীন আজকের- সারা- বিশ্বে মন্তবড় আলোচ্য বস্তু । সেই 
চীন সম্পর্কে তিনটি রচনা_(ক) হেমাঙ্গ বিশ্বাসের চীন 
সফবের অভিজ্ঞতা (খ) চীনের অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিক 


সম্পর্কে নেপাল গজুমদারের প্রামাণ্য প্রবন্ধ শারদীয় সত্যযুগের 
এক মস্তবড় আকর্ষণ । 2 


বামপন্থী একা কিরূপ নেবে এটা আজকের পশ্চিমবাংলার be 


জনগণের কাছে এক জলন্ত জিজ্ঞাসা । এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক 
অধীর চক্রবর্ত্তাব বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রতিটি সংবাদপত্র 
পাঠকের কাছে অবশ্যপাঠ্য । সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের 
সম্পর্কে সকলেরই কৌ তৃহল। এ সম্পর্কে সাংবাদিক কুমুদ 
দাঁশগুপ্তের রচনা নতুন আলোকপাত কহবে। 


বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কড়া সম্পাদকীয় আগুন ঝর! 
লেখ! পড়েছেন। কিন্তু শারদীয় সত্যযুগে পড়ুন তার হাতে 
লেখা মনোরম ভ্রমণ কাহিনী। 





সাহিত্যে জাতীয় সংহতি শুধু মুখে নয়, কাজে চাই।- মারাচী 


এবং তেলেগু ছোট গল্পের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় 


করাবে অন্বাদকের মাধামে শাবদীয় সত্যযুগ | 


প্রয়াত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী আশা দেবী 
কৃষ্ণ চক্রবন্ভ 
তপোবিজ্য় ঘোষ আধুনিক কথাসাহিত্যে জনগণের ভাবনা- 


ঠকণমাজে প্রভৃত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; 





_ কল্পতরু সেনগু/প্তব তথ্যপূর্ণ রচনা এবং (গ) চান ও রবীন্দ্রনাথ . 


LL 


কেই রূপ দেন। প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল _ 


অন্নদাশঙ্কর রায় ও নারায়ণ চৌধুরী, ডঃ সবোজমোহন মিত্র 
ও প্রখ্যাত জীবনীকাব মণি বাগচি, ‘টাকার রং কালো'র 
নাট্যকার সুনীল চক্রবাঁর ব্যঙ্গ রচনা এবারের শারদীয় 
সত্যযুগকে গৌরবোজ্বল করে তুলেছে । 


উৎপল দত্ত নাট্যজগতে একটি অবিশ্মবণীয় নাম ধার নাটকের 
টিকিট পাওয়া দায় তারও নাটক শারদীয় সত্যযুগেই পাবেন। 
ঝত্বিক ঘটকের কাছে চলচ্চিত্রের খণ অপরিশোধ্য। সত্যযুগে 
তার মূল্যনান মতামত পড়,ন। 


কবিতা, চলচ্চিত্র, যাত্রা, নাটক, ছোটদের পাতা, খেলাধুলা 
কোনটাই বাদ যায়নি । 

এককথায় রচনাসভ্ভারে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং 
এবং দামী লেখকদের সমন্বয়ে এবারের শারদীয় সত্যযুগ 
শারদ সাহিত্যের বাজারে এক 'অন্গ্যমাধারণ সন্কলন। 


মূল্য মান্ত্র সাত টাকা 

ডাকযোগে আট টাক! পঞ্চাশ পয়স। 
যে আপনাকে বাড়ীতে রোজ সংবাদপত্র পৌছে দেয় তার 
কাছ থেকেই সত্বর আপনার কপি সংগ্রহ করুন অথব! 
যোগাযোগ করুন £ 

সত্যযুগ কার্ধযালগ্ন 
১৩, প্রফুল্ল দরকার গ্রীট, কলিকাত/-১৩ 
কোন 


২৩৪৫৭৭৫ 


= শা — 


থেকে মদত এবং দপণ কাৰ্যালয় ৬১ মঃ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশি 


নামী ' 





৯৭শ শর্ষ' ৪০শ লংখযা শ রেখার ১৮ ই অনেৌদ্ষর ১৯৭৪ & ৪০ পঃ 





| দেশের 'খদৰ খারাপ দিন 
আসছে। ভাষণ খাদ্যসঙ্কট। খাদ্য 
বলতে প্রধানতঃ বলাছ ধান, গম, 
বাজরা ইত্যাদি শস্যের কথা। আর 
সঙ্কট বলতে বোঝাচ্ছি খাদ্য পওয়া 
যাবে না, আর পাওয়া গেলেও তার 
দাম এত চড়া হৰেযে,তা না 
পওয়রই সামিল হবে। 

খাদ্য সঙ্কটের দুটো দিক 
(এক) যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে 
না। (দুই) যা উৎপাদন হচ্ছে তা 

“ দরকার মত ঠিক দামে বাল হচ্ছে 
না। 

০২. যথেষ্ট খাদ্য মানে দেশের সব 
মানুষকে খাওয়াবঝর মত খদ্য। 
দেশে আমাদের অট ন্র কেটি মানুষ । 
দিন আধ কিলো করে খাবার যোগন 

, দিতে হলে “সারা বছরে দরক র দশ 
কোটি আটাল্ লক্ষ পণ্টাশ হাজার 
টন খাদ্য। দানে লোকের পেটে এই 
খদ্য পেশছতে হবে। তছাড়া বীজ, 
এদিক-ওদিক নষ্ট ইত্যদর জন্য 
অন্ততঃ আরা শতকরা বিশ ভগ 


খাদ্য চাই। অর্থৎ সে জা কথায় যথেষ্ট 


খাদ্য মাসে কম করেও তেরো কেটি 
উন শস্য ফলতে হবে। করণ দেশের 
মানূষ বাড়ছে। পাঁচ বছর বাদে দেশে 
মপায়ষটি কোটা মন্ষ থাকব; 
আর তদের খাওয়াবার জন্য দরকার 
' হবে অল্ততঃ পনেরো কেটি টন। 
(গত বছর আমাদের দেশে শস্য ফলে- 
ছিল মাত দশ কোটি অশি লক্ষ 
টন) 

এই ফসল কে ফলায় ? দেশের 
ফসল ফলায় চাষ যে মাঠে ঘাটে চাষ করে। 
তাই যথেহ্) ফসল ফলানোর জন্য 
চাই সর্বপ্রথম এই চাষীদের খটুনী। 
মস্কিল হল যে, যে চাষীরা মাঠে- 
খ'ট তদের শতকরা 'তারশ ভগ 
জাঁমর মালিক নর, এমন কি. ভাগ- 
চ'ষীও নয়, এমন চষীঃ তারা দন, 
মাস বা বছর হাসবে মজ্‌র। অর্থাৎ 
ফসল বেশ ফলাঃলও তাতে এদের 
কেন হক নেই; এরা মজুরী পয় 
মাত। এরা খাটে না তা নয়। হড়- 


মাস কালি করা খটবন তাদের। কিন্তু 
গতরের খটুনার সঙ্গে মাথার বুদ্ধি 
না জুড়লে কোন খাটইনী থেকেই 
বেশী ফয়দা ওঠে না। ক্ষেতমজুরেরা 
গতরে খুব খাটে, কিন্তু ফলন বড়া- 
বার জন্য তাদের মথা খটাতে দেওয়া 
হয় না, আর তারও মাথা খাটাব র 
কোন কারণ খুজে পায় না। 
ক্ষেতম্জুরের পরই আসে 
গরীৰ চষা। মাঠে-খাটা . মানুষের 
এরাও প্রয় শতকরা চল্লিশ ভাগ। 
এদের জাম খুব কম। ক’ বিঘা? তা 
বেধে দেওয়া যয় না। কারণ হয়ত 
বাঁরনগরের দুই বিঘা জমির ফলন 
শান্তগড়ের এক রিঘা জমির ফলনের 
চেয়ে কম। কিন্তু রজস্থনের 
উদয়পুরের পনেরো বি্ধর ফলনের 
চেয়ে বৌশ। কিন্তু দেশের সব জায়- 
গাতেই গরীব চাষী' মানে এমন চষী 
পারবার যার নিজের বা ভাগের জমি 
যা ফসল হয়, তা দিয়ে তর বছ:রর 
বেশিটই পেট চলে না। তাই তাকে 
অন্য ধান্দয় ছুটতে হয়-দিন মজু- 
রের কজ, কারখানার কাজ, ভেগ্ডারণ, 
অরও কতকি। এই গরীব চার 
নিজের বা ভাগের জাম খুব কম হও- 
য়ায়, হাতের পরাঁজ খুব কম হওয় য় 
দুটা বড় অস্মাঁবধা তাকে শাঁখের 
করতের মতো দ্‌ই দি'ক কাটাছ। 





(এক) তার যা 
সেটর বড় ভগ 
শোধের জন্য বা পয়স:র জন্য খুব 
কম দামে বেড 'দিতে হয়; 

(দুই) সে এতো 
ভলো. দ্বীজ বা সার বা নতুন 
কায়দায় চাষ করার 


হ্িশ্পেম্স শাৰদীয় সহখ্যা। 





ছবি £ আশিস বস্‌; 


ব্বহারই করতে পারে না। তই ' চলে যয়, সে অরো গরীব হয় 
তার ফলন যতটা ভালো হতে এমান করে চলে দেশের গরীব 


পরতে তত ভলো হয় না। চাষীর জীবনের যাঁতাকল। 
জাম কম বলে সে গরীব, গরশব এরপর ব্ল্ত হয় মঝরণ 


তর ফসল কম, ফসল চফাঁর কথা। আমা:দর ম.পক।ঠিতে 
কম বলে সে দেনা কর !দনার যে নিজের ঝা ভাগের জমির ফসল 
দায়ে ফসল অর জমি দুই-ই থেকে গোটা বছরের বোৌশর ভগ 


সময়ের জন্য পাঁরবরের খাবর তুলে 
আনতে পারে, আর অল্পৰিস্তর 
বাজারে কেচতও পারে সেই মঝারী 
চাষীর মধ্যে পাই সোনয় সোহাগা। 
সে নিজে খাটে, তার জন্য অপরেও 
খটে, সে তার মাথাও খাটায়, সার 
সেচ, ভালো বীজ ব্যবহার করে। 
দেশের শতকরা সাত ভগ জাম যাঁদ 
গরীব চষী চাষ করে, মাঝ রী চষী 
চষ করে প্রয় শতকরা পণ্টাশ ভাগ। 
সর দেশের চাষীদের মধ্যে শতকরা 
প্রায় পপচশ ভগ মঝরাী চাষী। 
বকা শতকরা পাঁচ ভগ ধনী 
চাষী। এ'দর গতর চ'ষ খটে 
না মাথ খাট। দেশের 'তারশ ভাগ 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 













শারদ দি, ১৯৭৪... 


রঃ দেখে-শুনে থ মেরে যেতে হয়। 
হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ে যাদের 
চোখে স্বপ্নের নীল, যারা দেশকে, 
সমাজকে নিটে'ল করে গড়তে চাওয়ার 
অপরাধে অপরাধী-ত'দের বছরের 
পর বছর ধরে নবর্তক আইনে জেলে 
পুরে রাখা ষয়, কিন্তু চোর চালান- 

কারীদের নাকি ঠিক যায় না। 
ফৌজদারি অইনের নানা ধারায় বাম- 
পন্থী রাজনৈতিক. কর্মীদের বছরের - 


চলে, অপরাধ প্রমণ করা সম্ভব না 
হলেও কোনো ক্ষত নেই, এক ধারায় 
মামলা খাঁরজ হয়ে গেলে আরেক 
ধারার ছুতো ধরে আবার আটক 
করা চলে; জদমন পেলেও ক্ষার 
নেই, এক দফার আঁভযোগে জামিন 
পেলে আরো হাজার দফার আভ- 
যোগ ফে'দে ফের কয়েদ করা চলে। 
অথচ ফৌজদারী আইনের কোনো 








পর, এবংবধ মহারথাঁদের কয়েদ 
করার জন্য আলাদা আর্ডনান্স জার 
করা দরকার হয়ে পড়ে। যেদিন 
আনাম কোষত হয়, লা 
 ন্ধ্যাবেল! ঘোদ৷ প্রধানমন্ত্রী জাতির 

ক. উদ্দেশ্যে বিশেষ বেতার ভাষণ দেওয়া 
কর্তব্য বলে মনে করেন। কণ ব্যাপার ? 
 পারমাণাকক বিস্ফোরণ খটালেন 
নাকি £ না, সেরকম কিছ; নয়! সর- 

















.. এ কোথয় এসে অস্নরা পেশছোঁছ ? 
গাপ্ডাদের হাতে রাজ্যভর,  চেরা- 
চালানকারীদের পদাবভঞ্গে ধরণী- 





পর বছর বনা বিচারে কয়েদ রাখা ==. 





তল টলমল। ছ সাত বছর আগেও 
যে-ব্যন্তি হয়তো সামান্য পকেটম'র 
ছিল, চোরাচলানের প্রসঙ্গে সে আজ 
কোটি-কোটি টাকার অধীশবর, সে 
খবর কাগজের লোক ডেকে গর্ব করে 
গেল শাসকদলের নির্বাচন তহাবিলে 
[তিন কোটি টাকা দান করেছে সে, 
কোই হরজ নেই, দরকার হলে আরো 
বিশ্বস্ত সহচর কপপুর ন! ক যেন 
নাম, একবার এসে সখ্যভাব নিয়ে 
অনুরোধ করুক না তকে। এই ধর- 
ণের অস্ফালনের ঈষৎ প্রতিবাদ 
পন্তি শোনা যায় না কোনো মহল 
থেকে৷ যাঁদই বক: কেনো সরকারী 
বিভগ থেকে সাহস জড়ো করে 
নামে মামলা রুজু হয়, এমন ধারা 
বলে যাতে কোনো জামিন সম্ভব 
নয়, কোন জাদুবলে বিচ.রকের 
আদালতে নাঁলিশের ধারাবদল হয়ে 
যায়, মাস্তানসাহেব ছাড়া পেয়ে বুক 
ফুলিয়ে বোরয়ে আসেন। কী বিচির 
সময়ের উপকূলে উত্তীর্ণ অমরা 
যাকে দাগী চোর ৰলে দেশসমদ্ধ 
লোক জনে, তর সাঁদর্গার্ম হলে 
বাঘা-বাঘা চিকিৎসকরা ঝাঁ্টাত পশে 
এসে জড়ো হন, তর স্বাস্থ্যের সর্ব" 
শেষ হাল বর্ণনা কারে প্রহরে-প্রহরে 
বলেটিন ঘোষিত হয়, মহানগরের 
ংগাপনতম, অন্ভ্রান্ততম নার্সং 
হেমে সে-মস্তানের চিকিৎংসর সমা- 
রেহ চলে। আর্ডনান্স জারি হবার 
পর আঁত সন্তর্পণে তকে যাঁদই বা 


সপ পন শম Ra ৪৮০৮৯ ১০s. 








গ্রেপ্তার করা করা হয়, হয়, সেই চেরাচালান- 


কারীকে অ:টক রাখার জন্য, হোঁজ- 
পোঁজ কোনো জায়গায় নয়, মহাত্মা 
গান্ধির স্মৃতিগ্লুত যারবেদা কারা- 
গারের নিভৃত-নিজন কক্ষ উজ্জল 
করে সাজানো হয়। চোরাকারবরী 
মাস্তানরা কোথায় কী ভাবে আহার 
বিহারে রত তা প্রাতাদন সংবাদপত্রের 
প্রধান উপজাঁব্য হয়ে দাঁড়ায়। 
গান্ধী থেকে ম.স্তান বাহা- 
দর, দেশকে এ কোথায় টেনে 
নামানো হয়েছে? ভারতীয় এঈীতি- 
হ্যের বড়ই কার আমরা, আমাদের 
সুমহান সংস্কতির বাণী নক্ষত্রের 
কানে কানে উচ্চারণ করতে সদা উদ-- 
গ্রীব আমরা, আমরা আদর্শের কথা 
বলি, নীতির কথা বাল, আগের 
কথা বলি, ন্যয়ের কথা বাল, সত্যের 
কথা বাঁল। গান্ধিজীর প্রদর্শিত পথ 
ধরে তারা এগেচ্ছেন' শত বাধাবিপান্তি 


সন্েও এগেচ্ছেন, সাণুন সিক উচ্চা- 


রণে এই কথা বলে-বলে নেতৃস্থানী- 
য়রা কানে তলা ধাঁরয়ে দেন। বচন 
এবং ব্যবহারে ।দেখুন কী দুস্তর 
তফাৎ। মাস্তানরা অজ সমজের 
চুড়েয়, চেরাকংরবারীদের চোখ- 
রাঙানীতে ম্খ্যমন্তী-রাজ্যপাল- 
এমনকি খেদ দিল্লীর রজদরবার 
তটস্থ সল্পস্ত। ।চোর"কারবারী মহা 
জন তার ব্যবসর তদ্বিরে [বিদেশে 
যাবে, পণসপোর্ট প্রয়োজন, সেই 
পাসপেটের দরখাস্তে, খোঁজ নিয়ে 
রাজ্যপাল; 'বদেশে উড়ে যাবার 


করে দিচ্ছেন স্বয়ং 





মুহূর্তে বিমান বন্দরে মাস্তান 
সহেবের যাতে বিন্দূতম অসুবিধা 
না হয়, (সজন্য ফেন করে ব্যবদ্থা 
কোনো মন্নী। 
কেনো আসনই আর শুন্য নেই, 
চোর চালানের বীর এসে তা পূর্ণ 
করেছেন। ম'স্তানরা আজ সমাজের 
শীর্ষে অধিষ্ঠান করছে, কারণ 
নেতারা সেখানে তাদের চাঁড়স্নছেন। 
নেতৃস্থানীয়রা এমন অবস্থায়, পেণঁছে- 


ছেন যে শত নিন্দাবাদেও তদের 


চিত্তের অবৈকল্য নষ্ট হবার নয়। 
তাঁদের তদ্কর ৰলে আঁভাহত করুন, 
মাস্তনসখা আখ্যায় বিভূষিত করুন, 
তাঁরা কানে তুলো দিয়ছেন_-পিঠে 
কুলো বে'ধেছেন, তাঁদের জীবনদর্শন 
স্বতন্ব। লোকে গাল পাড়ছে পাড়ুক, 
তারা তো গদিতে সমাসীন আছেন, 
তারা তো নিজেদের আখের গুছো- 
চ্ছেন, তারা. তো মৌরসীপাট্টার 
ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। লোকে অকথা- 
কুকথা বলছে, বলুক না, বলতে- 
বলতে যখন মুখ ব্যথা হয়ে যাবে, 
নিজে থেকেই থামবে । আর যদি তেমন 
বাড়বাঁড় শুরু করে, ফের একে-ওকে 
তাকে জড়ো করে ক্ষ্যাপাতে তাড়াতে 
শর; করে, তাহলে তো পুলিশ- 
শন্তী আছে ফৌজদারী আছে, নিব- 
তক অইন অছে। ইতিমধ্যে নেতারা 
চোর চালানকারীদের ছায়ায় আরো 
নিবিড় হয়ে আসবেন। | 
চরিত্রহীন নেতৃত্ব, দেশকে সমা- 
জকে তাঁরা দু হাতে টেনে বতমানের 
নরকে নামিয়েছেন। নিজেদের তীৎ- 
ক্ষণিক স্বার্থের জন্য নীতি বসন 
দি'য়ছেন আদর্শ আস্তাকুড়ে 
নিক্ষিপ্ত । নেতারা উপস্থিত মন্ত- 
পুরুষ ; তাঁদের মনে ক্ষীণতম পাপ- 
বোধ নেই! নির্বাচন বৈতরণী যাতে 
টকর ভেলায় উত্তীর্ণ হতে পারেন 
সেজন্য মাস্তানদের কাছ থেকে হাত 
পেতে টাকা নেওয়া হয়েছে, প্রাত- 
দান মাস্তান-চোর:কারবারণীদের 
স্বর্গসুখের ঢালাও ব্যবস্থার উপচার। 
মুখে সমাজতন্ত্রের বাল, অথচ 





























সর্ধদা ভাবের ঘরে চুর সংঘ 
টিত হচ্ছে" কী করে সমাজের 
দরিদুতমদের বঞ্চিত করে স্বজনপোষণ 

সংচার সম্ভব, সর্বদা সেই চিন্তা, 
এবং সেই চিন্তায় কাজ। আগ 
তত সমাজ তাই করাল ব্যধির 
কবলে । যেখানে নেতারা আদ 
বিচ্যুত, বিবেকাবহীন, অন্যে সেখানে 
কোন ছাড় । বিস্ময়বোধের ক্ষমতা 
পর্যন্ত এখন বিলপ্ত। দুর্ভিক্ষের 
দ্বারপ্রান্তে পেশছেও তাই লুটের : 
ভাগ নিয়ে বাগবিতন্ডা। বিবেক 
যেহেতু শতধা খাঁণ্ডত করে পূণ্য- 
তোয়া নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া 
হয়েছে, এমনকি নিরলস মমূর্ষূদের 
সঙ্গে বণনা করতে পর্যন্ত বুক 
কেপে ওঠে না। কাগজ খুলুন». 
পড়তে পাবেন চমকপ্রদ খবর, অমুক .. 
জেলায় দ্যা্ভক্ষপশীড়িতদের জন্য 
সরকারী লঙ্গরখানা খুলতে দোর 
হচ্ছে কারণ শসকদলের দুই শাঁরকে 
ঘোর বগড়া বেধেছে কোন্‌ দল 
লঙ্গরখান'র তত্বাবধানে থাকবে তা 
নিয়ে। বৃভূক্ষুরা বাঁচে কি মরে তা 
উহ্য, কোন্‌ শাঁরক বেশি দাঁও মাপার 
সুবিধেটা পাবে, তা-ই তো আসল .. 
প্রশ্ন। | 
তোলা থাক; 'িন্ত আকাশের নিচ, এই 
নিঃস্বতার লগ্নে সে-ভড়ঙের ভূমিকা. 
অবাঁসত। সমাজতন্হের লোক-ঠকানো প্রব- 
চন নয়, বাসি মানবিকতার কথাই বলছি। 
বাইরে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা, নিজের আখের 
গুছেনোর নেশায় নেতৃস্থানীক্ষরা যদি 
তাঁদের ন্যুনতম কর্তব্য থেকেও চিত 
না হতেন, তাহলে এই অবস্থায় পড়তে . 
হতো না, ধানচাল এবং তঙসহ অন্যান্য 
তৈজসের দাম একটু কম করে বাড়তো; 
গরিবেরা অন্তত সামান্য একট খেতে. 
পেত, আজ তাদের এই হাটে-গঞ্জে রাস্তায়, 
রেলের প্ল্যাটফর্মে সারিবদ্ধ বাভৎসভায় 
মরতে হতো না। দেশের হতিভাগাতিম সম্প্র- :- 
দায় উপস্থিত ম্‌হুতে ধকে-পুকে, মারা: 
যাচ্ছে, তার কারণ দেশে ফসলের... 
অভাব নয়। দেশে যা ফসল উৎপন্ন - 
হয়, িলে-জুলে তা দিয়ে আপামর সাধা- রর 


(শেষাংশ তিরিশ পম্ঠায়) 


সারা ০ 
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১৮৮৭ সালে সঞ্জাবচন্দ চট্টো- 
পাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র জ্যোতিষ- 


চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুলিশ ইন্স্পে্ট- 


রের পদে নিযুক্ত হবার পর পুলিশের 
চাকুরী কিভাবে নির্বাহ করবেন সেই 
উপদেশ চেয়ে সাহিতা সম্রাট বঙ্কিম 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এক পত্র 
লিখেছিলেন | বঙ্ষিমবাবু ভ্রা'তৃষ্পুরকে 
নিয়লিখিত উপদেশ সম্বলিত পত্র- 
খানি লিখেছিলেন । 
প্রিয়তমেঘু, 

তুমি বোধকরি পৃজার সময় বাড়ী 
গিয়াছিলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়! 
থাকিবে । আমার নিকট উপদেশ 
চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে 
সাতটি উপদেশ লিখিয়! পাঠাইলাম। 
এই সাতটি golden rule বিবেচনা 
করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। 
উহার অনুবতাঁ হইলে সর্বত্র মঙ্গল 
ঘটবে । এখানকার সমস্ত মঙ্গল । 
ভরসা! করি এ মাপ হইতে তুমি 


সংসারের ভার লইতে পারিবে । 


ইতি-_.৩ই আশ্বিন। 
শ্রীবন্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধায় 


বঙ্ধিমবাবু ভ্রাতুজ্পুত্রকে যে সাতটি 
উপদেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে মাত্র 
তিনটি উপদেশ জনগণের গোচরে 
আন! হল। 

১। প্রথম প্রয্নোজনীয় কথা। 
সত) ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে 
না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা 
নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকুরী 
থাকে না। নিতান্তপক্ষে কর্তৃপক্ষের 
অবিশ্বাস জন্মো। অবিশ্বাস জন্মিলে 
আৰ উন্নতি হয় ন!। 

২। কাহারও উপর অত্যাচার 
করিবে ন! ! পুলিশের লোক আসা- 
মীর উপর বড় অত্যাচার করে। 
অনেকের বিশ্বাস যে তা নহিলে 
কাঙ্গ চলে ন।। তাহ! ভ্রান্তি। না 
চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন 
করিবে না, ব! অধীনস্থ কাহাকেও 
করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড 
আছে। 

৩। সকলের সঙ্গে সদ্বাবছার 
করিবে। অধীনস্থ ব্যক্রিদিগকে 
ৰাবহার দ্বারা বশীভূত করিবে। 
কেহ শক্র না হয়। কর্তব্য কর্মের 
অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে 
হয়। তাহার উপার নাই । দোষীর 
অবশ্য দণ্ড চাই ৷ 





বন্ধিমবাবুর উপরোক্ত উপদেশ 


থেকে দেখা যাচ্ছে আজ এখকে 
৮৭ বৎসর পূর্বে তিনি পুলিশ বাহি- 
নীকে জনগণের সত্যিকারে সেবক 
হিসাবে চেষেছিলেন, শাসক হিপৰে 
নয়। তদানীস্তন ভারতীয় পুলিশ- 
বাহিনী বৃটিশ শাসকের অধীনে ছিল। 
বন্ধিমবাবু নিজে স্বীকার করে গেছেন; 
সে সময় পুলিশ ছিল ভীষণ অত্যা- 
চারী। বৃটিশ সরকার নিজেদের 
স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য সু-চিন্তিত- 
ভাবে পুলিশ বাহিনীকে নানা রক- 


মের অত্যাচারের কৌশল শিখিয়ে- 


ছিলেন । শাসন ক্ষমতাকে শক্তি- 
শালী করার জন্য বৃটিশ সরকার 
পুলিশবাহিনীকে হিংঅ পঞ্ভর ন্যায় 
গঠন করেছিলেন পরাধীন জাতির 
প্রতি বিদেশী শাসকের এই হুল 
ধর্ম। ৮৭ বছর পূর্বে পুলিশবাহিনীর 
চরিত্র বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকার 
পর বস্কিমবাবু যেভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন তা পুলিশ- 
বাহিনীর চরিত্র এবং কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে ধরা যেতে 
পারে। দুঃখের বিষয়, পরাধীন 
ভারতে পুলিশের যে চরিত্র ছিল, 
দেশ স্বাধীন হবার পর পুলিশের 
চরিত্র এতটুকু পরিবর্তন হয়নি, ঠিক 
সেইরূপই আছে। একথা কোন 
বাক্তিবিশেষের নয়_এ-ছল জাতির 
কথ! দেশের কথা | পরাধীন ভার- 
তের মানুষ যে দ্বূণার দৃষ্টিতে পুলিশকে 
দেখত এবং ভয় করত, দেশ স্বাধীন 
হবার ২৭ বছরের পরও ভারতের 
জনগণের মনোভাবের কোন পরি- 
বর্তন হয়নি, বরং দ্বপাভাব আরো! 


প্রকটভাবে দেখ! দিয়েছে | পরাধীন 
ভারতে এই দেশী পুলিশ যেভাবে 
দেশের মানুষদের ঠ্যাঙ্গাতো সেই 
রীতি আজও অবাহত আছে। 
অতি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন কর! 
হয়ে থাকে। 


দেশ স্বাধীন হবার পর পু লিশ- 
বাহিনী নিজেদের দেশের সেবক 
হিসাবে ভাবেনি, ভেবেছে শাসক 
হিসাবে । লে চিন্তাধারা আজও 
পূর্ণ মাত্রায় বহাল আছে। যার জন্য 
পুলিশের অত্যাচারের রূপ হয়েছে 
অন্তি ভয়াবহ এবং কদর্ধ। পুলিশ 
সমাজের কাছে বন্ধুতাবে আসেনি, 
এসেছে শত্ররূপে | যার জন্য দেশের 
লোক পুলিশকে ভ্রাতৃত্বের ভালবাসার 
বদলে ঘৃণ! করতে শিখেছে | বিশ্ব 
সের পরিবর্তে জন্মেছে অবিশ্বাস। 
যার ফলে সম'জে বয়ে চলেছে এক 
অসহনীয় অবস্থা! | সমাজ থেকে ন্যায় 
সতা এবং শ্রদ্ধা হয়েছে নির্বাসিত | 
অদ্ধা মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, আর ভয়- 
ঘৃণা সব নিকৃষ্ট বৃত্ত । কাক্ষেই 
আক্ষ মানুষের মানসিক অবনমনের 
কারণ হল ভয় এবং ঘৃণা । 

পুলিশ জানে রাধ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 
দায়িত্বপূর্ণ কাক হল তাদের। 
সমাজকে পক্ষিলে আরত হবার হাত 
থেকে নুন্দর সমাঙ্জ গঠন করার 
দায়িত পুলিশের রাষ্ট্র এবং সঙ্গাঞ্জের 
মঙ্জলার্থে পুলিশ দূর করবে ভগ্কঘ্বণার 
পাপকে, চিরকালের জন্য প্রতিঠিত 
করবে সভা এবং শ্রদ্ধাকে। . এক 
কথায় বলতে গেলে দেশের মানুষ 
গড়ার কাজ পুলিশের । পুলিশ যদি 
নির্মল চরিত্রের ন! হুঃ, পুলিশ যদি 
সতোর পৃজারি ন! হয়, পুলিশ যদ 
অন্যায় অত্যাচারে বিরুদ্ধে নিজের 
জীবন উৎসর্গ না করে, পুলিশ যদি 
নিজেকে রাষ্ট্র এবং সমাঙ্গের সেবক 
হিসাবে না ভাবে, তা হলে সমাজের 
চরিত্র কখনও আদর্শশীয় হতে পারে 
না। সমাজের সর্বস্তরের ছুনাঁতির 
মূলোচ্ছেদের একমাত্র দাদ্জিত্ব 
পুলিশের । 

দেশ ব্বাধীর হবার পর পুলিশ- 
বাহিনীর চরিত্র নির্সলতাবে গঠিত 
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ছবি দুটি তুলেছেন £ রঘাদাস ৰস; 


হয়নি কেন? পুলিশ রক্ষকরূপে 
ভক্ষক এই কথ! সর্বজন্বিদিত কেন? 
স্বাধীন ভারতে পুলিশের চিন্ত।- 
ধারার কোন পরিবর্তন হয়নি কেন? 
এর জন্য দায়ী কে? দেশের মান্ু- 
ষের এই প্রশ্ন উত্তর কংগ্রেপ সরকার 
দিতে পারেন কি? কংগ্রেস সরকার 
তাদের ত্রুটির কথ! ষীকার করবেন 
কি? শাসকগণ স্বীকার করুন আর 
ন। করুন তাদের ইচ্ছাকৃত ভুলের 
জন্যই সমাঞ্জের কাছে পুলিশবাছিনীর 
এ অসহনীয় অবস্থ! | 


বৃটিশ সরকার যে চিস্তাধারায় 
পুলিশবাছিনীকে গঠন করেছিলেন 
দেশ ঝাধীন হবার পর কংগ্রেস সর- 
কার রৃটিশের নিরমমাফিক পুলিশ- 
বাঞিনীকে পরিচালনা করে চলে- 
ছেন। স্বাধীন দেশের দ্বাধীন কং- 
গ্রেপ সরকার বৃটিশের সেই ঘ্বণিত 
নীতিই পরিপূর্ণভাবে বহাল 
রেখেছেন। দেশের মানুষের কাছে 
পুলিশকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্ম 
দায়ী সরকার । থানায় থানায় মহাত্মা 
গান্ধীর-এবং পণ্ডিত নেহরুর ছবি 
রাখলেই পুলিশের চরিত্র পাল্টে 
যাবে না। যেব্যবস্থপনায় পুলিশকে 
সেবকের মনোভাব নিয়ে সমাজের 
কাছে উপস্থাপিত করা যেত, সে 
বাবস্থাপনায় মানব হত্যাকারী 
হিসাবে চিহ্নিত না করে মানৰ 
পূজারী হি সা বে পুলিশকে, দাড় 
করান যেত ৷ তাহলে সমাজের কাছে 
আজ হীনতার চিহ্ন নিয়ে পুলিশ- 


বাহিনীকে ঘুরে বেড়াতে হত না। 


সাধারণ মানুষের বাধা-বেদনার 
প্রতিবাদের প্রতি কোন দরদ সর 


" কারের নেই বলেই শোষণ-পেষণ 


অত্যাচার এবং লাঞুনার বলি হয়েছে 
সাধারণ মানুষ |; সেই জন্যই বর্ত- 
মান এই বাবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে 
পুলিশবাহিনীকে নতুন ভাছে সাঞ্জান 
উচিত 1. 

ভারতব'সী চেয়েছিল খৃণাহীণ 
ভারত । চেয়েছিল লোভী ও স্বার্থ- 
পর লোকের হাত থেকে ভারতকে 
রক্ষ! করতে ৷ ভারতব'সী চেয়েছিল 
হতাশার দায়িত্ব থেকে মুক্তি। যার 
জন্য ভারতবাসী সাদরে অভার্থনা 
করেছিল মৃত্যু 
হাজার হাজার ভারত সন্তান ত'দের 


এবং লাগ্ুনাকে। 


মৃতু এবং লাঞ্চনাকে মেনে নিয়েছিল 
জীবনের সংগীত আর সংগ্রামের গর্জন 
হিসাবে । তার! চেয়েছিল সুস্থ 
সুখী জীবন এবং বলিষ্ঠতাবে দেশ 
গঠন করতে । এই চিন্তাধারায় 
অভিভূত হয়ে তার! জীবন উৎসর্গ 
করতে এতটুকু ছ্বিধ। বোধ করেনি! 
আত্মত্যাগকারীদের আশ! পূরণ 
হয়নি। দেশ মুক্ত হয়নি হতাশার 
দাসত্ব থেকে। এর জন্য দায়ী 
কে? পুলিশবাহিনী না যে 


সরকার পুলিশবাহিনীকে পরিচালনা 


করছেন তারা? 


"1 


০২ 
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কিছুদিন আগে ভারতের কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টি (সি পি আই) তাদের 
সমর্থক ও সভ্যদের নকশালীদের 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার জন্যে 
নির্দেশ দিয়ে বলেছে এদের সঙ্গে 
মাকিন সি অই এ সংস্থার ফেগ- 
রয়েছে। 
সমস্ত নকশালপন্থীই সি অই 
এর চর বা বৈদেশিক স্বর্থে ভারতর 
গণত|ন্ঘকা অচ্দোলন ধ্বংস করার 
কর্ণে রত. একথা হয়ত স্যতা নয় 
ং 


এবং অনেকাংশেই আঁতরাঞ্জিত। কল্তু 


পাস পি আই নেতাদের মনে রখা 


দরকর যে তারা একসময়ে-অন্ততঃ 
এই পার্ট নির্দেশ 'দবার অগে 
পর্যন্ত নকশলণী যুবকদের প্রাতভা- 
শলা ভ্রান্তমৃত ও আদর্শ উদ্দণপ্ত 
তরুণ বলে বর্ণনা করেছে। সংবাদ- 
পত্রের পতায় এবং তাদের নিজেদের 
দলীয় মুখপত্র থেকে এটা প্রমাণ করা 
কঠিন হবে না, পাঠকদের স্মৃতি- 
শক্তিও তাদের সাহ য্য করবে। 

সি পি আই যখন নকশাল- 
পল্ধীদের, সম্পর্কে এই ধারণা পেষণ 
করত, তখন ভ রতের প্রধানমন্ত্রী থেক 
কংগ্রেস দলের অনেক বড় বড় নেতাও 
অনুরূপ মনোভবঝ ব্যন্তু করেছন, 
তারও অসংখ্য উদাহরণ -আছে। 
কংগ্রেস ও সি পি আই এর এই এক ত্ব- 
{বোধ দীর্ঘ দিনের, সৃতরূং এই সম- 


মতাবলম্বী রাজনোৌতক দল নিয়ে 
আলেচনার প্রয়োজন কম। তবে 


পাঁঠকাদের এটুকু স্মরণ করিয়ে দেও- 
য়ই যথেষ্ট যে সি পি আই ১৯৬৭ 


সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত 
একই সঙ্গে সাপ ও ব্যাঙের গালে 
চুম্বন করে এসেছে। তার আগের 


ইতিহস না হয় মূলতুবী থাক। অজ 
যে সব দলকে তারা দক্ষিণ পল্থী 
“রাজনৈতিক অচ্ছং” রূপে প্রচার 
চলাচ্ছে। এ সময় জনসংঘ, স্বতন্ত্র, 
আকলা, এস এস পি কারো মান্ত- 
সভায় যোগ দিতে তাদের বাধে নি। 

স্মতরাং একবার “দৃক্ষিণ পল্থী 
প্রাতক্রিয়াশীল” আরেকবার “স আই 
এ ' এজেন্টদের সংঙ্গে পর্যায়ক্রমে 
আঁতাত ও বিচ্ছেদ তাদের পক্ষে 
কঠিনও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। 
কারণ আক্সবাদ লোনিনবাদী আদর্শ 
দুরে থাক, বামপল্থী গণত.ল্লিক 
প্রগাতশীলতাও তদের দূর্বল পাক- 
স্থলীতে সহ্য হয় না। 

কিন্তু সি পি আই যে অভি- 
যেগগ করছে তা একেবারে উড়ি'য় 
দিলেও সত্য উদ্বাটনে সাহায্য হয় 
না। 

নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক 
কর্মনীতি, এবং কর্মসূচী অগা- 
গোড়া ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, 


- একথা অজ প্রান্তুন নকশালপল্থীদের 


অনেকই প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন। 
গল! কাটার রাজনশীত এবং তথ. 
কাথত শ্রেণীশতু খতমের কর্মসূচী 
জনজীবন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন 
করেছে, এবং তাঁদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি 
হাঃয়ছে একথা অনস্বীকার্য। চীনের 
চেয়রম্যান আমাদের চেয়ারমা!ন, 
শ্রেণীশতুর রক্ত যার হত রঞ্জিত 
হয় নি সে কাঁমউনিস্টই নয়, রাই- 





hd এ সংগঠনে অন্তভূক্ত করা হয়েছে। 


১৯৭২ সালের নির্বাচনে জ্যোতি বস; যেখনে দাঁড়য়োছলেন সেই বর. নগর এলাকায় 
একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দ্‌শ্য। ছবি ঃ 


বৃজ্সিন্নস ও নান রাডনীতির 






ফেলই শান্তর উৎস, এই ধরণের 
বাস্তব সম্পকণ্ীন স্লেগান এবং 
কর্মধারা তদের জনজীবন থেকেই 
শুধু বিচ্ছ্ম করে নি, জনগণের 
শত; শাসকশ্রেণীকে তদের এই ভ্রান্ত 
কম্ধারার সুযোগ গ্রহণ করে গণ- 
তাল্তিক বিপ্লবের অগ্রগগমী ঢেউকে 
আটকে দেওয়ারও শক্তি যুগিয়েছে। 
অজ আদর্শবাদী ভ্রান্তম্মীত 
নকশালপল্থীরা শাসকশ্রেণীর কছে 
অন/বশ্যক ৰলে পাঁরতাজ্য। আর 


লুম্পেন শ্রেণীর যেসব উন্মর্গগামণী - 


যুবক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কমশ 
ও নেতাদের হত্যা করে শাসকশ্রেণীকে 
কারযতঃ সাহয্য করছিল, তার সরা- 
সরি হয় সাদা পোষাকের পলিশ 
নতুবা যুব কংগ্রেসী বলে 
গিয়েছে। বিপ্লব [বিরোধীদের 
এট'ই পাঁররাত। কোন (কোন নকশাল 
নেতা স্রল ও তরলমাতি যুবকদের 
দ্রন্তপথে পাঁরচলনা করার পর 
“মতাভেদের” অজুহাতে সরে দাঁড়িয়ে- 
ছেন, কেউ নটকের হিরো সেজে 
সরকা'রের পায়ে দাসখত লিখে মস্তি 
অদ্দায় করেছেন, কেউ সময়' থাকতে 
সরকারণ প্রতিষ্ঠানে বড় চাকরীর 
চেয়র দখল করে বসে গো:ছেন। মাঝে 
মাঝ এরা কমার্শিয়াল বিস্ল- 
বের ঢেকুর ছাড়েম, সেটা অবশ্য 
কেবল সি পি এম বিরোধিতার 
সুযোগ হলে, নতুব! নয়। কংগ্াস 
অপশ সনের বিরুদ্ধে এদের বন্তুব্য 
সর্বদই ক্ষীণ। শহধূ জাত ‘বাঁচাবার 
ভড়ং। 

স্বীকার করতে বেদনা বেধ হয় 
অনেক আদর্শবদী ভ্রান্তমাত তরুণ 
এদের বাগাড়ম্বরের শিক র হয়ে মরী- 
চিকাকে জলাশয় মনে. করে অত্মাহনীত 


শতম 






দিয়েছেন। বিপ্লবী. ধৈর্য পারহার 
করে তাদের “বিস্লবের মেড ইজি” 
পথে পরিচালনা করা হয়েছে । সদাঁকে 
কালো কালেকে সাদা বলে তাদের 
চেখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। 
শাসকশ্রেণীর প্রধান শতু মাকর্সবাদী 
কামউনিস্ট পাটির বিরুদ্ধে তাদের 
লোলয়ে দেওয়া হয়েছে এবং হাজার 
হ'জার ছাত্র-যুব-মাহলা শ্রামক-কৃষক 
গণআন্দোলনের কর্মী এদের হাতে 
নিহত হয়েছেন। শাসকশ্রেণীর সর- 
কার যখন বুঝতে পোরেছে যে এরা 


রমাদ.স বসু 


শীগ্গরই ভুল বরে আবার বিপ্লবের 
সঠিক পথে প্রত্য,বর্তন করতে পারে 
তখন নানা অজূহ'।তে তাঁদের পাই- 
করা হারে হত্যা করে অতীতের 
দুচ্কর্মগুলর চিহ্ন লুপ্ত কারেছে। 
জেলের অভ্যন্তরে, বইরে অসংখ্য 
তরুণকে পলিশ এভ বে 
হত্যা করেছে। শুধু পশ্চিম বংলায় 
নয়, অন্ধ শ্রীকাকুলম থেকে লাঁথম- 
পদূর |খেরী যেখানে জনজীবন থেকে 
নকশ লপন্থীরা 'বচ্ছিম্ন হয়ে গেছে 
এবং আত্মসমালে চন/র ভিত্তিতে জন- 
গণত.ন্রিক বিপ্লবের সঠিক পথে 
সেখানেই পুলিশ নির্মম হত্যর পথ 
নায়োছে। 

বাকী যদের রাজনৈতিক ভিত্তি 
কঠামোতে যারা লুম্পেন সর্বহারা 
বলে পরিচিত তাদের পুলিশের 
সংগঠনে, এবং শাসকশ্রেণীর বাভিন্ন 


॥ পাঁচ ॥ 


তখন পর্যন্ত সি পি আই এবং 
কংগ্রেস নকশ লাঁ যুবকদের সম্পকে 
আত মমত্ববেধের পরিচয় দয়েছে। 
কারণ কংগ্রেস ও সি পি আই যযুন্ত- 
ভাবে যে মকর্সঝদী নিধনযন্তেত 
ব্যাপৃত, নকশালীরা তার সহ'য়ক 
ছিল বলেই এই মমত্ববোধ, একথা 
বোঝা কষ্টকর নয়। আজ নকশ লশ- 
দের প্রয়োজন নেই, করণ একাংশ 
লিকুইডেটেড অপরাংশ সরসরি 
কংশাল। - কিছু কিছু সি পি অই 
দলেও (যোগ দি-য়ছে। অন্ততঃ ট্রাম 
মজদধ্র দ্-টারজন নেতা, কিছ 
ব্দাদ্ধজীবী, লেখক, শিল্পী, সাহি- 
ত্যিককের নাম ধাম সবরই জানা। 
অর্থাৎ ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে ফিরে 
গেছে। সংশে ধনবাদীদের দক্ষিণ ও 
আঁত বাম মাগশরা : মিলে শিশে 
গেছে। 


৯৯৬৭ সলে দেশের নয়টি 
রাজা শাসক শ্রেণীর প্রধান দল 
কংগ্রেস সংসদীয় নির্বাচনে পর জিত 
হল। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে ঝম- 
পল্থী শান্তর কাছে, অনাত প্রধান 
স্বগোত্রীয়দের কাছে। ফ্রিডরথ 
এঙ্গেলসা বলেছিলেন, শাসক শ্রেণশ 
যোদন বুয়া সংসদাঁয়' নির্বাচনে 
পরাজিত হাবে, শ্রামকশ্রেণী এক্যবদ্ধ- 
ভাবে তাদের শ্রেণী সংগঠন কমিউ- 
নিস্টদের পেছনে দাঁড়াবে তখনই 
বোঝা যাবে রাজনৈতিক উত্তপের 
তাপ কেন মানায় পেখছেচে। এই 
অবস্থায় শ'সকশ্রেণীও তার পর- 
বতশী বন্তব্য কি বুঝে নেবে, শ্রমিক 
শ্রেণীও তার শ্রেণী সংগ্রামের পর- 
বতশ ধাপ কিতা বুঝে নেবে। 

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে- এই 
পারস্থাতির উদ্ভব হয়োছল। 
১৯৬৭ সালের দুর্বল য্যন্তফ্রন্ট সর- 
কারকে চক্রান্ত কারে কেন্দ্রীয় সর- 
কার ভেঙ্গে দিতে পেরেছিল। 

(শেষাংশ আঠার পৃষ্ঠায়) 


১১৪, 


টা 


রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে জনতা যুন্তফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জনা চ্ছেন। 
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| শারদীয় দর্পণ, ১৯৭৪ 








































__  পশ্চিমবাংল! সমগ্র ভারতীয় 
_ অর্থনীতির  অঙগীভূত। সুতরাং 
. আলাদ] ভাবে পশ্চিমবাংলার নিজৰ 
_ অৰ্থনীতি বলতে কোন ধারণা কর! 
কঠিন । বিশেষ করে আমাদের 
রাজ্যে যার! বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় 
আসীন তার! যখন পশ্চিমবাংলার 
স্থানীয় অর্থ নৈতিক বিকাশের চেষ্টায় 
| চেয়ে যদলীয় কেন্দ্রীয় সরকারের 
দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা এবং আবেদন 
নিবেদনের প্রয়াসেই বিশ্বাসী । 


পশ্চিমবাংলার স্থান হেলাফেলার 
 নয়। সার! ভায়তের জালানি 
কয়লার মজুত ৬* শতাংসই এই 
কাজ, ইনজিনিয়ারিং শিল্পের ৬৪ 
ভাগ, চট শিল্পের ৯৫ ভাগ, চা 


শিল্পের ৪০ ভাগ এই রাজো 
» অবস্থিত | 

,. কার্যত: লারা ভারতের শিল্প 
| উপাদনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প- 


কারখানার অংশ বেশ বড় রকমের ৷ 
চট কয়ল! ছাড়া স্লোইকল ৭০ 
ভাগ, বৈদ্যুতিক পাখা ৪৮৫ ভাগ; 
3 ধ্েলওয়াগন &*"৬ ভাগ কাগজ এবং 
কাগজের বোড ১৮ ভাগ, এই রাজ্য 
উৎপন্ন হয়। 
.. পশ্চিষবাংলায় মোট কৃষি জমির 
| পরিমাণ ৬৫৪২০০০ হেক্টার বা ১৩৫ 
লক্ষ একর | এই জমির ৬২৬ 
__ শতাংশ চাষ হয়, অরণ্য এলাক1 ১২৪ 
-*শতাংশ, বর্তমানে পতিত কিন্তু চাষ- 
যোগ্য জ্বি ৩'৭ ভাগ, চাষযোগ্য 
নয় (বাস্তু জমিসহ) ১৪৪ ভাগ, 
বর্তমানে পতিত কিন্তু চাষযোগা জমি 
. ছাড়াও ভবিষ্যতে চাষের আওতায় 
আ্বান| সম্ভব এমন জমির: পরিমাণ 
রর প্রায় ৭ শতাংশ। 
১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত পর পর 
ই চার বছর সারা দেশের মতই, 
পশ্চিমবাংলায়ও কৃষি উৎপাদনে 
ই কোন বৃহৎ ধরণের বির দেখা যায় নি 
ফলে চাল, পাট, গম ইত্যাদি কৃষি- 
জাত পণ্য উৎপাদন বেড়ে গেছে। 
 ১৯৭০-৭১ লালে তওুপ জাতীয় খাছ 
শস্যের উৎপাদন ৭৬ লক্ষ টন বলে 
"বর্তমান কৃষিমন্ত্রী দাবী করছেন। 
“পরের বছর ৮০ লক্ষ টন খাদ্শশ্য 
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে 
কৃষিমন্ত্রী রাজ্যের খাগ্ভাভাব সম্পূর্ণ 
দুর করারও আশ্বাস দিতে কলুর 
করেন নি। 
. অবশ্য সরকারী হিসাবের মাথা- 
মু কিছু থাকে না। খাদ্যশস্য 
জংগ্রহের সময় যে লক্ষ্যমাত্রা খঘাষণ! 
করা হয়, মরশুমের শেষে দেখা যায় 
উৎপন্ন ফসলের অতি সামান্য 
গ্রাংশও সংগ্রহ হয় না। বর্তমান 
ংগ্রেস সরকার গদী দখল করার 
পর ছুটা সংগ্রহ মরসুম গিয়েছে । 
প্রথম মরণ্ুমে ভিন লাখ টন চাল 
আর এক লাখ টন গম সংগ্রহ করার 


সার! ভারতের অর্থনীতিভে কিন্ত 


. 


£২ 


অন্ন নেই, তাই ঘাসপতা খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে 








উৎপাদনের হিসেব দেখিয়ে বলা 
হয়েছিল ওঁ মরষ্তমে আউশ এবং 
আমন মিলিয়ে সতর লক্ষ টন চাল 
এবং দশ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়েছে। 
সুতরাং তিন লক্ষ টন চাল এবং এক 
লক্ষ টন গম সংগ্রহ করা খুবই সহজ 
ছিল! কিন্তু কার্ষকালে সংগ্রহ হল 
এক লক্ষ উনমাশি হাজার টন 
চাল এবং দুশো টন মাত্র গষ। 
দ্বিতীয় অর্থাৎ চলতি মরশুমে 
ছিয়াত্তর লক্ষ টন চাল এবং সাড়ে 
সাত লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়েছে ধরে 
নিয়ে সাড়ম্বরে পাচ লক্ষ টন চাল 
সংগ্রহের লক্ষ্য যাত্রা ঘোষিত 


হয়েছিল । পুলিস, হোমগার্ড, ছাত্র” 


পরিষদ, যুষকংগ্রেস, নান! ফৌঙ্জ 
চাল সংগ্রহের কাক্ষে নামানে 
হরেছিল, কিন্তু চাল সংগ্রহ হল মাত্র 
এক লক্ষ যাট হাজার টন, গম শৃনা। 
চালের দাম সাড়ে চার টাকা থেকে 
পাঁচ টাকায় উঠেছে । অতীতে কোন 
দিন এত বেশি দাম দেখা যায় নি। 

পশ্চিমবাংলায় শিল্প এবং কৃষি 
উৎপাদনে ঈএমন ভাঁটাও কোন দিন 
দেখ! যায় নি। সারা ভারতে চলতি 


শতকর! এক ভাগেরও কম | হাজার- 
খানেক ছোট মাঝারি কারখানা বন্ধ 


হয়ে গেছে। কাচামালের অভাব, 


সাজ সরঞ্জামের অভাব, অর্ডারের 
অভাব এবং অর্থাভাবে মিলে 
শিল্লোৎপাদনের প্রধান ধারাকেই 
পঙ্গু করে দিয়েছে] এর উপর 
জুটেছে বিদ্যুৎ সংকট । শুধূ খিছাৎ 
ংকটের দরুণই পশ্চিমবঙ্গে চট, 
ইনজিনিয়ারিং, কয়লা প্রভৃতি মূল 
শিল্পে আড়াইশ কোটা টাকার 
উৎপাদন এ বছর কমে গেছে। 
অর্থাৎ সারা ভারতে যেখানে এক 
শতাংশের কম শিল্পোৎপাদন 
বেড়েছে, ষেখানে পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্লোৎপাদন বৃদ্ধির বদলে আগের 
বছরের চেয়ে কমে গেছে। 

কাজেই মজুত বেকার বাহিনীর 
সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। পশ্চিম 
বঙ্গে গত উনসত্তর-সতর সালে 
পঞ্চান্্র হাজার নতুন কাজ সৃষ্টি 
হয়েছিল, চুয়াত্তর সালের জুন মাম 
পর্যন্ত নতুন কাজের সংখ্যা মাত্র 
উনিশ হাঞ্জার। এটা সরকারী 
মুখপাত্রই স্বীকার করেছেন ( েটস- 


সংকল্প ঘোষণ| করা হয়েছিল। বছর শিল্লোৎপাদন বৃদ্ধির হার ম্যান, বাইশে আগষ্ট )। ' বছরে 


প্রায় আড়াই লাখ ছেলেমেয়ে 
লেখাপড়া শেষ করে জীবিকার 
প্রষ্কোঞ্জনে চাকরী বাকরীর খোঁজে 
ঘুরে বেড়ায়। উনসত্তর সালেও 
পশ্চিমবাংলায় কর্ম সংস্থান ক্ষেত্রে 
তালিকাযুক্ত কর্মপ্রার্ধার সংখা! পাচ 
লক্ষের কাছাকাছি ছিল, তিয়াত্তর 
সালের মাঝামাছি এই সংখ্যা 
সতেরো লক্ষ এবং চুষ়্াত্তরের সর্বশেষ 
যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে এই 
সংখা! বত্রিশ থেকে পরত্রিশ লক্ষ 
হয়েশে বলে অনায়াসেই ধরা যায়| 
রাঙ্গা পরিসংখ্যান দপ্তরের মতেও 
বর্তমানে বেকারের সংখা এর 
কাছাকাছি। 

নতুন বেকারের কাজ হওয়| দূরে 
থাক? যার! কাজ্জ করতেন তাদের 
মধ্োেও ছনেকে শিল্প কারখানা বন্ধ 
হবার ফলে কাজ হারিয়েছেন। শুধু 
বিদুৎ সংকটের ফলেই সারা ভারতে 
পাচ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। 
এর মধ্যে একা পশ্চিমবাংলায়ই তিন 
লক্ষ একব্রিশ হাজার। এর মধো 
কিন্তু তেত্রিশ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেত 
ম্ুরদের ধরা হয়নি! এর! সার! 
বছরে মাত্র একশো দিন চাষবাস, 
গাছ কাটা, ইভ্যাদি কাঙ্গ পান, 
বছরের বাকী ছুশো পর্ষটি দিনই 
এর। বেকার থাকতে বাধা হন। 

ষভাবতঃই মূলার্দ্ধি ও মুদ্রা- 
স্কীতির প্রথম শিকার হন এই 
বেকার বাহিনী! কিন্তু বর্তমানে 
এদের অবস্থা যত শোচনীয় অতীতে 
আর কোন দিন এমন ছিল ন|। 
একে মূলাৰৃদ্ধি। তায় উপার্জন নেই। 
উপবাসে মৃত ভাড়! তাদের সামনে 
একমাত্র বিকল্প বিদ্রোহ । অন্য 
পথ নেই। 

একদা যারা ল্পবিত ও মধ্যবিত্ত 
বলে পরিচিত ছিলেন, পশ্চিমবাংলায় 
কংগ্রেসী আমল ফিরে আসার ফলে 


॥ এগারো ॥ 


তাঙাও আজ নিরন, ভিখারীর 
পর্যায়ে অবনমিত হয়েছেন। বাঁকুড়া ' 
জেলার এক রিপোর্টে ফ্েটপযানের 
(ষোলই সেপ্টেপ্র) রিপোর্টার 
জানিয়েছেন, “ইতিহাসে এই প্রথম 
এই জেলার হাঞ্জার হাজার মধ্যবিদ্ত 
পগ্ধিবায় অনশনের সম্মধীন হয়েছেন | 
যে সব মানুষ কোনদিন মু্টিতিক্ষায় : 
জীবন ধারণের কথা স্বপ্নেও ভাবতে 
পারেন নি তারা আজ হাত পেতে 
লঙ্গরখানার তৈরী রুটা ভিক্ষে নিতে 
বাধ্য হয়েছেন" বাড়ার তিন লক্ষ 
ভূমিহীন খেত মজুরেয় কাছে এ 
অবস্থ! নতুন নয়, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
আর কোন দিন এমন ভাবে 
অনাহারের সন্মুধীন হন নি। অনেক 
বাড়ীতে বেশ কিছুদিন ধরে উনান 
জলে নি, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে : 
এই সব ' মধ্যবিত্ত পর্রিবার ত্রাণ 
সংগঠনের কাছে সাহায্য চাইতে 
আসেন নি। একত্রিশে আগষ্ট 
বাকুড়া চেম্বার অব কমার্স একটা 
লঙ্গরখানা খোলে। তিন দিন পর 
বেচ্ছাসেবকের! এই লঙ্গরখান!| থেকে 
হছুশো রুটা বিভিন্ন অনশন ক্রিউ 
বাড়ীতে দিয়ে আসেন। আজ 
তাদের দৈনিক দশ হাজার রুটী এ 
সব মধাবিত্ত পরিবাৰেক় কাছে পৌঁছে 
দিরে আসতে হচ্ছে-."এট| করতে 
হচ্ছে কারণ এই সব পরিবার লঙ্গর- 
খানার লাইনে দাড়াতে এখনও »জ্জ। : 
পান।” টি 
এই চিত্ত আজ শুধু বীকুড়ায় নয়, 
জেলায় জেলায়, এমন কি খাস : 
কলকাতা শহরের বৃকেও মধাবিত 
পদ্দিবারগুলির এহেন করুণ হুশ! 


দেখা যায়। একদা সচ্ছল, ছুবেল' - 


ভাত খেতে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত নরনারী 
হাজার হাজার ভূমিহীন খেত মজুরের 
চিন্ধ দারিদ্রোর সমতলে নেষে 
এসেছেন । ফ্টেটসম্যানের দিপোর্টেই 
বলা হয়েছে এই সব যধ্যবিত:দর 
জীবিকার উপায় হচ্ছে নিয়পর্যায়ের 
সরকারী বেসরকারী কেরানী ও 
কর্মচারী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী 
দোকানদান্বী, তাত এবং ছোট খাট 
কারখানার মালিকানা । 

স্বল্প উপার্জন থাকা সত্বেও 

ংগ্রেস সরকার সৃষ্ট মুলার দ্ধির 
কল্যাণে সব মধাবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী 
ছোট ছোট মালিক ব্যবসায়ীর যদি 
এমন করুণ অবস্থ| দেখ! দিয়ে থাকে, 
তাহলে কর্মহীন, রোঞগারহীন 
বেকার যুবক, খেত মজুর এবং ছোট _ 
ছোট চাষীর অবস্থ! যে কি ভয়ানক 
তা ভাবতেও ভয় হয়। 

অথচ এরা সকলে মিলে পশ্চিম- 

ংলার মোট জনসংখ্যার শতকর! 
পঁচান্ববই জন। পশ্চিমবাংলার 
সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় সাড়ে 
তিন কোটা মানুষ এবং এক কোটা 
দশ লক্ষ শহরের মানুষের মধ্যে 

(শেষাংশ ২২শ পৃষ্ঠায় ) 





শারদীয় দর্পণ) ১৯৭৪ 
উচ্চমাধারিক বিদ্যালয়ের এক- 


_ জন শিক্ষক নিচের দিকের একটি 


bl) 


ক্লাপ ' ঘর - থেকে ক্লাশ নিয়ে 
ফিরছিলেন, এমন সময় উপ্টু ক্লাসের 


£9 কয়েকঙ্গন ছাত্র হৈ-হৈ করতে করতে 


তাকে ধিরে ধরল? পোষাক 


₹ পর্িচ্ছদেই তাদের বম্ভাব-চরিত্তির 


এ প্রবংবিধ টাকা 
"জানতে. চাইলেন, উত্তর এল, একি 
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দল 
» 


মালুন্ন হচ্ছিল? তাদেরই একজন 
চিৎকার করে পেছন থেকে বঙ্গে 
উঠল, “মাল ক্যাচ”! শিক্ষক সে- 
কথা শুনতে না পাওয়ার ভাপ 
করলেন, তখন অন্য কয্বেকজনু দৌড়ে 
সম্মুখে এসে বিচিত্র ভাষায় আবেদন 
জানায়-স্যার শিগগির পাচ টাকার 
একট! পাতি ছাড়ুন তো! স্যার 
চাওয়ার কারণ 


মাইরি, এ যে বিস্দু জ্ঞানে না! 
সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কোরাসের 
ভঙ্গীতে উচ্চারিত হল “জাঁনে না 1, 
সেই সঙ্গে অনেকগুলো 

আওয়াজও ভেসে এল। 
একজন স্যারকে টাদা চাওয়ার 
কারণটা জানালে স্যার সংক্ষেপে 
বললেন, না ও ব্যাপারে আমি টাদা 
দিতে পারবো নাঁ। ব্যাস, আর যায় 
কোধা! মুহূর্তে সাত-আট জন. ছাত্র 
স্যারকে সটান কাধে তুলে দারা 
স্কুলময় দৌড়াতে গুরু করল, তাদের 


পেছনে আরে! ছেলে ছিল । একদল, : 


বলছিল--স্যার বলেছে” ভখন অন্য- 
অনেকটা আগের মতই 
কোরাসের ভঙ্গীতে উত্তর দিচ্ছিল 
প্দে-ৰ না।” স্যার তখন নীরবে 


"উঠার প্রিয় ছাত্রদের কাধে 


বসেছিলেন? অনেকটা বিসর্জন দেবার 
কালীর মত। বলাবাহুল্য ভৃশ্তটি 


++ সবাই খুব উপভোগ করছিল । 


. ঢোকেন, ঘণ্ট| বালে নিঃশ্বাস ফেলে . 


এটি কোনে! গল্প নয়, হাওড়া 
সহরের ‘ওপর এই ঘটনা দেখবার 
সুযোগ হয়েছিল বর্তমান লেখকের 
মাত্র কিছুদিন আগে। এ ঘটন। 
জাজ সর্বত্র ঘটছে, “হুগ্গ।” নাম জপ, 
করতে করতে শিক্ষকরা ক্লালরুমে 


বাচেন। কোধাও 


ফকুপে তবু 


কোথাও অবস্থা একটু তাল, কলেজে 
এতো সর্বদাই শিক্ষকদের কেমন একটা 


আতঙন্ক-মাতঙ্ক তাব। এ অবস্থায় 
পড়াশুনা কেষন করে হবে, শিক্ষকরা 
কি শেখাবেন, কাকে শেখাবেন 
এসব 'ভাববার কারুরই কোনো! 
অবকাশ নেই । সব চাইতে মজার 
কথা, শিক্ষাভভবনে শিক্ষা বাদ দিয়ে 
আর সবই চলছে। 

এই বিচিত্র অরাঞ্জকতার মধ্যে 


এ ্রিক্ষক সমাজের সকরুণ পরিণতিট! 


লক্ষ্য করবার মত। প্মাস্টারবা 
পড়ায় না*__এ অন্তিযোগ বহু 


“পুরোনো, খরা মাষ্টারমশাই তারা 


জানেন দুটো পেটের 'ভাতের জন্যে, 
কিভাবে তাদের নাকের জলে 


শক, 
এরপর. . 
-প্রতিক্রিয়াশীল। . কিন্তু 





চোখের জলে হুতে হচ্ছে। বু যদি 
সেই ভাত তাদের ভূটতো। 
শিক্ষকর1 এই নিদারুণ অবস্থায় 
মোকাবিল্লা করছেন তাঁদের শ্রেণী- 
চরিত্র দিয়ে এবং স্বভাবতই চরিত্র 
কতগুলো দ্বন্দের উপর প্রতিঠিত। 
শিক্ষকর! শ্রেণী হিসাৰে সাধারণভাবে 
সুবিধাবাদী । ওঁদের মধ্যে ধীর! 
আবার সম্পন্ন অবস্থার এবং পুরো- 
পুরি শ্রেণীচগ্গিত্রের বশ তারা ঘোরতর 
লাধারণ 
ভাবে শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে 
প্রতারিত হয়ে এবং অর্থনৈতিক 
আন্দোলনের ঝাণ্ডায় সামিল হয়ে 
খাঁটি - প্রতিক্রিয়াশীলদের অবস্থান 
থেকে খানিকট। দরে এসেছেন। 
ফোটামুটি পেটি বুর্জোয়া স্তরের 


প্রগতিশীলতা এখন শ্রেণীগত ভাবে . 


শিক্ষক সমাজে দেখা যায়। তৰে 
পেটি বুর্জোক্কাদের অবাস্থ্যকর 
চিন্তাধারার বাইরে তার! কখনোই 
যাচ্ছেন না। তাদের মুল ঘন্ব 
অবশ্যই হৃ'দ্িকের কোলে বসে 
নিজের দিকে বোল্‌ টেনে নেওয়]। 
কাজেই শিক্ষকদের বাক্তিগত অভি- 
প্রায়ে প্রধান দ্বন্দ অবশ্থাই-_“্আমার 


থেকে কম শিক্ষিত একজন লোক 


ব্যাঙ্কে বা অন্যত্র কাজ করে আমার 
থেকে বেশী মাইনে পেতে পারে কি 
করে?” অপ্রধান ছন্বগুলোর মধ্যে 
সামাঙ্জিক খ্যাতির, ঘশ্ৰঃ প্রতিটি 
বৰিষয্ে পাণ্ডিত্য স্বীকৃতির দন্দ, ত্র-ব 
মতা প্রকাশের মুখে বাধার দন্দ 


ইত্যাদি তঁদেয় বেশী তাড়না করে। 


স্বভাবতই একজন শিক্ষক তার শ্রেণী- 


চরিত্র অহৃলারে এই ঘন্বগুলোর দ্বার 


বশীভূত হয়ে জীবনাদর্শকে পরিচা- 
লিত করছেন, নিয়নত্রণও করছেন। 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
কলেজ এবং স্কুলে শিক্ষক মমিততি- 
গুলো! গড়ে উঠেছে । এসব সমিতির 
বাণ্ডার তলায় অর্থনৈতিক সুবিধা 
লাভের আশায় শিক্ষক সমাজ 
সামিল হয়েছেন | ঘটনা এভদুর 


গড়িয়েছে যে লেখাপড়ার ব্যাপারটা 


কেও এঁরা মোটেই প্রাধান্য দেন না, 
নেহাতই চক্ষুলক্জার খাতিরে অসংখ্য 
দাবির তলদেশে পিলেবাস ইত্যাদির 
কথ! লিখে রাখা হয় মাত্র । এর 
কুল যা হবার তাই হয়েছে? 


ভাবে 


শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি না হলে এখন 
অধিকাংশ শিক্ষক সরকারকে ছেড়ে 
এই সমিতিগুলোকেই দায়ী 
করছেন | সর্বক্ষেত্রে অনবরত 
প্রত্যাখাভ হয়ে হতাশা এখন সর্বস্তরে 
প্রবল তাবে বিরাজ্র করছে। সচেতন 
থেকেও এ অবস্থ! এড়ানো! যায় নি। 
হভাশাক্লিউ মানুষ যেমন ব্যক্তিগত 
রি-এযাই করে থাকে, 
শিক্ষকরাও তাই করছেন। এর 
ফলে গাফিলতি দেখা! দিয়েছে সব 
কিছুতে, ক্লাসে পড়ানোয় গাফিলতি, 
ক্লাসে যাওয়ায় গাফিলতি, যাবতীয় 
ধরনের আদর্শে গাফিলতি । 
চিউশনির দিকে তৃষ্ণার্ত কাকের মত 


চে 


চেয়ে থাকতে বাধ্য এবং সুপ্রসন্ন 
যাদের ভীগ্য ওঁরা টিউশনির 
কারবারে ভালই মুনাফ! ঘরে 


তুলছেন কলকাতার অনেক নাম- ' 


জাদা অধ্যাপক এবং শিক্ষক কার্যত: 
এক-একজন সমাজ , বিরোধী 
ব্যবসাদার ছাড়া আর কিছুই নন 


" এই হতাশ! এবং আক্কোশের অন্যতম 


কারণ সংগ্রাম থেকে বিচু হুওয়া। 
সমিভিগুলো কেউই নিজেদের ট্রেড 
ইউনিয়ন বলে ঘোষণ! করে না; 


করতে ভয়ও পায়, লঙ্গাও পায়। 


এব এই কথাটাই বোঝে না যে 
একজন বঞ্চিত শ্রমিকের থেকে 
একজন বঞ্চিত শিক্ষক জনগণের 
বেশীই ক্ষতি সাধন করে। 


ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের 
সম্পর্কেও একই স্ব কাজ করছে | 
ছাত্র জানে, শিক্ষকদের প্রকৃত 
অবস্থাটা কি ধরনের এবং এও সে 
জানে যে শিক্ষক যতোই তড়পাক্‌ 
সন্ধেবেলা তাকে ঠিকই তার বাডীতে 
গিয়ে কড়া নাড়তে হবে! করুণ 
অবস্থায় শিক্ষক সমাজ অসহায়) কেউ 
কেউ অসৎ কাজেও লিপ্ত । ধুব কম 


সংখ্যক হলেও একথা অযীকার করা 
যায় না যে সাঞজেস্সানের নাম করে 


॥ তেরো ৷ 


প্রশ্ন বলে দেওয়া বা পরীক্ষা পাশ 
করিয়েও কেউ কেউ দিয়ে থাকেন । 
এসবের মধ্যে শিক্ষার প্রশ্নটা আদৌ 
উঠছেইন1। কারণ ছাত্র শিক্ষক 
এখানে মুখোমুখিভাবে অবস্থানই 


"করছেন না; ছাত্রের হাতটা আছে 


শিক্ষকের পিঠের দিকে আর 
শিক্ষককের চোখটা আছে মাস 
পয়লার দিকে । অথচ শিক্ষক 
শিক্ষার্থী মুখোমুখি না হলে তো আর 
শিক্ষা হয় না| 


শিক্ষক কেমন হবেন, এ প্রশ্নের 
উত্তর দেবে সমাজ । মানুষ ভাবে 
এক, ভগবান করে দেয় আর এক» 
এই বস্ভাপচা ত্বত্বে সমাজ চলে না। 
শিক্ষকের কাছে প্রত্যাশা করবার, 
মুখে তাই এ সত্যটা যাচাই করা 
দরকার সে সমাজ শিক্ষককে কি দিচ্ছে 
বাকি ভাবে তাকে. তৈরী করছে) 
শিক্ষক তো সমাক্ত বৃহিভুর্ত কোন 


জীব নয় | জনেককাল আগে 
ভাৱ্তচন্দ লিখেছিলেন--নগর 
পুড়িলে কি দেবালয্ব এড়ায়? একথা! 
শিক্ষকদের বেলায়ও সমান প্রযোজ্য । 
আগুন আজ ঘরে লেগেছে; পাড়ায় 
লেগেছে, ইচ্ুল-কলেজেই বা লাগবে 


না কেন? 


(শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায় ) 


অনেক রাতি পার তস্য হ/নক্দের দিনগুলিতে ফের... 


+ 


অলস-বেলায় চাপ/র রও ... 


সানী 


শিরশিরিয়ে ওঠে হওয়া শিশিরে শিউলিতে অ/নন্দে-- 


কাছে অ।স।র আ।কৃলতায় 


তের বশির টানে' চঞ্চল ডি 


দুর হোক নিকট, নিকট হে/ক নিবি 
পথপরিক্রম। শুভ তে।ক, নিধি হোক 





খুব রেলপথ 


॥ চোদ্দ ॥ 


একবার এক সাহিত্যস্ভায় 
প্রশ্নটির সন্মুধীন হচ্ত, হয়েছিল । 
সবিনয়ে স্থানীয় প্রবীর্ণ তত্রলোক 
আমাকেই প্রশ্নটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন, 
“দেশে কী এমন একজন সাহিভ্যিকের 
নাম করতে গারেন ধার ব্যক্তিত্ব ও 
সাহিত্যকর্ম লম্পর্কে শ্রদ্ধ! কর! যায়?” 

সাহিত্য পরিবারের সামান্য সভ্য 
হিসেবে সেদিন আমতা আমন্তা করে 
কী জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। 
তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই মুল 
প্রশ্নটি জামি এড়িয়ে গিয়েছিলাম । 

বস্তুত ভত্রলোকের প্রশ্নটি প্রায়শই 
. আমাকে কাটার মতো বিদ্ধ করতে 
থাকে ।- ৰাণ লেখক হিসেবে 
কোনো পাঠকেরই চৌখে অশ্রহেয় 
হয়ে ওঠা অত্যন্ত বেদনাদায়ক 
নিশ্চয়ই । 

এই ছুর্মুল্যের বাজারেও প্রতি 
মাসেই যে পরিমাণ উপন্যাস-সাঁহিত্য 


আজে! প্রকাশিত হয় তা আমাদের . 


গরিব দেশের পক্ষে যথেষ্ট উৎলাহ- 
জনক। এবং শব মুখে ছাই দিয়ে 
" এরি মধ্যে ছু চারঞ্জন লেখক যে 
বিক্রির রেকর্ড বজায় রেখেছেন সে- 
ঘটনাও কম আহলাদের নয়। 

তবে উল্লিখিত জিজ্ঞামুর সাহিত্য 
ব্যাপারটি সম্পর্কে এমত নারাজ 
হওয়ার হেতু কী পরিষ্কার নয়। 


তিনি কী সাহিত্যকর্মের সঙ্গে - 


লেখকের ব্যক্তি জীবনটাকে নিয়েও 
অনর্থক নাড়াচাড়া করতে চান? 
ঝুল জীবিকার গর্জে লেখক যে 
চাকরিই করুন এার যেখানেই করুন 
সেদিকে কটাক্ষ করার কোনে! অধ 
আছে? লেখকেরা যদি নিরাপদ 
যাচ্ছন্য্যেন্ব কারণেই বৃহৎ সংবাদপত্র 
* গোষ্ঠীর স্বার্থেই লাংবাদিক বৃত্তি 
গ্রহণ করে কলম্বানজী করেন সেটা 
তে! স্বাভাবিক ব্যাপার । নিশ্চয়ই 


'- সেখানে লেখকের ব্যক্তিগত আআদর্শ- 


বাদের স্থান নেই । 
আসল কথা ভাড়াটে সাংবাদিক- 
০১১১১১১১১১১ 


সম্ভার সঙ্গে শিল্পিসতার খিল খুঁত 
চাওয়াটাই অন্যায় । কে অস্বীকার . 
করবে এই সমাজে জীবিকার প্রশ্নে 
অনেককেই আপদ করতে হয়। একে 
বুর্জোয়ার “দালালি” বলে গালি- 
গালাজ করাটাও কুচিধীনতার 
পরিচায়ক । 

ধরা যাক লেখকেরা পশ্চিম 
বাঙলার সাধারণ নির্বাচনের অঁবর্ণ- 
নীয় জালিয়াতির ব্যাপারে নিশ্চুপ; 
জেলে পিটিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের 
নির্মম হত্যার ব্যাপারেও নির্বাক, 
সাধারণ মানুষের খান বাসস্থান 
চাকরি পর্যন্ত ব্যক্তি - নিরাপত্তার 
প্রশ্নেও মৌনীবাব|। 

কিন্তু আবার দেখুন ওয়াটারগেট 
কেলেংকারি বিষয়ে মাকিনী গণতন্ত্র 


তধা সাংবাদিক দায়িত্ব সম্পর্কে 
আঁরাই-কেমন উচ্চকঠ। এমনকি 


দেবব্রত বিশ্বাসের যতন খ্যাতকীন্তি 
ববীন্দ্রপংগীত শিল্পীকে ‘তাতে মাঁরার+ 
ব্যাপারেও কেমন অতন্দ ! সেচ্ছা- 


চারী মালিকপুত্রের চাদির ভুতো. 


খেয়েও এঁর! সপ্তাহে একবার করে 
বলামেই কলম. ধারণ করে অর্ধক 
শিক্ষার ঢেকুর তোলেন। বিজ্ঞানা- 


চার্ষ সত্যেন বদুর পাণ্ডিত্যের কেশাগ্র : 


স্পর্শ করবার হুতোমি নৃত্য জুড়েন। 
দোষগুণ সমস্ত ব্যাপারেই থাকা 
সম্ভব, কিন্ত তাকে বড় করে বেখাটা 


দ্বাথণন্বেষীদের চকাল্তে বে | আরেক ধরণের উচ্চন্মন্য রোগ। 


সংবাদ প্রাতাঁদন নিহত ছয় 
সে সংবাদ. পাঁরবেশন হয়ে 
নিভশিক মতামত গড়ে ভুলতে 
সাহায্য ফরবে। Ee 


দর্পণ 


এ. দংৰাদ দাশ, 
নর চ চাঁদার হয়ে £ 
বার্থক বাইশ টাকা 
“যাল্মাষক এগারো টাকা 
ঘৈমা'সক পাঁচ টাকা পণ্ঠাশ পয়সা 
দোখাযোথের ঠিকানা ৪ 


ব্যক্তি চরিত্র টেনে এনে লেখককে 
হভপঃ বমণী-আসক্ত বলে. প্রচার 
করারও মানে নেই | পিল্লীদের এই 
প্াধীনতা” দিতেই হবে। কারণ 
অক্টাদের সৃজ্নক্ষমতাশৃন্ত লাধারপ 
, মানুষের সঙ্গে এক হাড়ে ফেলা যায় 
লা 1 

কী বলবেন? সামাজিক দায়িত্ব 
বোধেয় কথা? সাহিত্যিকের এক- 
মান পবিজ্ঞ দায়িত্ব তার সাহিতা 
সৃষ্টির মধ্যে। সেটা পূর্ণ হলেই 
যধেষ্ট। আপনি নিশ্চয়ই সাহিত্যি- 
কের সঙ্গে রাজনৈতিক কমার তুলনা 
করবেন না। রাহ্গণীতি সাহিত্যকে 
নষ্ট করে। কী বলছেন! দেশের 
নব্বুই ভাগ লোকের জন্যে লেখা? 
আহা, ভানেন আজে! দেশের কত 


াররারারএচযারাররএও রাহা পাসেন্ট, লোক অশিক্ষিত? যেমন 





শাসিত ন শিপ লা 


খদ্দের হবে, তেমনি ভো মাল 
কাটবে? বই যারা কেনে তার! তো 
মু্টিমের। 

ভদ্রলোক টা 
বিষ্য়টাই গোলমাল করে ফেলছেন । 
ব্যক্তি্ীবনে একট] লোক বেশ্যাসক্ত 
হতে পারে, মষ্ভপ, গুপ্তচর, জালি- 
যাতও হতে পারে (এই সমাজেরই 
সৃষ্টি), তার অরন্যে সে লেখক হতে 
পারবে না এমন বাধাধর] হলফনামা 
দেশে-বিদেশে সাহিত্যের ইতিহাসে 
কোথাও নেই। 

আমি জানি এই ' অকাট্য 


- প্রামাণিক যুক্তিৰে ভদ্রলোক নস্যাৎ 


করতে পারবেন না যদি তিনি 
ভদ্রুলোকই হুন। সমারসেট মন, 
স্টাইনবেক, হুট হামনুন, ও হেনরি 
এমনধারা বহু নজিরই তোলা যায়। 
আর, মদষেয়েমাহৃয ব্যতিরেকে 
একটা লেখক পপ্রেরণা-ই” বা 
কোথায় পাবেন? এদের কথা 
ভেবেই তো ম্যাকসিম গকির 
‘queer people’ নাটকটি লেখা । 

এবার আমুন এঁদের সৃষ্টিকর্যের 
বাঙ্গারে! আহ, উপন্যাপে “মেয়ে- 
মানুষ” ‘ধাকবে' না? আর, মেয়ে- 
মানুষ থাকলে “যৌনতা থাকবে লা? 
আর, যৌনতা থাকলে “বলাৎকার” 
ঘটৰে না? 

কী বলছেন? কী ন, 
একটা শক্ত লমর্থ বেকারযুবক তাঁর 
চাকরি না-পাওয়ার উদ্বত্ত এনাজি 
খরচের জন্যে নিদেন খালাসিটোলায় 
মদের ভাড়ে (বেকার বললেন, 


পয়স| পাবে কোথায়?) এবং নার্সের 
" ব্রার ছক (পয়সা) খুলতে যাবে 


না? আরে মশার, ইদিপাস কমপ্লেক্স 
শোনেন নি? [এতো নিছক ্বপ্রে 
গর্ভধারিপীর সঙ্গে নহবাঁস! 

“সমাঁজবিক্বোধীর” কধা কেন? 
পুলিশই বা অশ্লীলতার অভিযোগে 
জেলে পুর়তে যাবে কেন? জেল 
এমনিতেই , বাড়ন্ত নয়! জানেন, 
বৰি 
“দর্বলাধারণের” সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে 
রাজ ৰাপুরকে ডুবন্ত থেকে তাসমান 
করে তুলেছে! ক’লাখ টাকার 
ঠাদাও তুলে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর শুন- 
কল্যাণ তহবিলে I 


লিখবেন। 


মহানগরীর নাকের তগায় - 


দেখুন, আপনি যারুপর নাই 
রেগে গেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 
ক্রোধ চণ্ডাল। (রামকষ্ণের কাছে 
চণ্ডাল অস্পৃষ্ঠ কেন, জানি না)। 
কোনো ৰিচ ক লোকই সাহিত্যের 
পদ্মৰবনে পুলিশের মত্তহস্তীর আগমন- 
কে স্বীকার কৃরবেনা। তাহলে 
্বাধীন শিল্পী” বলে কী রইল! 
সাহিত্যের প্রশ্নে একমাত্র বিচার্য 


j good art bad art, লশ্রীলতা-অশ্লীল- 


তার ব্যাপার নয়। 


কী বলছেন? হ্যা পুলিশ এদের 
. একদিন ধরেছিল। তাতে কিছু 
প্রমাণিত হল না। এঁরা যে এখনো 


এব স্বাধীনভাবে লিখে যাচ্ছেন 
তাতেই কী প্রমাণিত হল ন! পুলিশ 
এদের চিনতে ভুল করেছিল ! এরা 
খাটি মাল বলেই এরা না-পুলিশ 
না সরকারের স্পর্শের বাইরে । 
আপনি বলবেন এগুল সমাজের 
প্রতিনিধিমূলক চিত্র নয় । আপনাকে 
বোঝানো যাবে না। আপনি জেগে 


- -ধুমোচ্ছেন মশায় । 


৷ স্পষ্ট করে বলিঃ জমাজে 
বলাৎকার নেই? | 
আপনি কোন্‌ হর্দাস পাল। 


কেন আপনার মেয়েকে কলেজে 
পাঠিয়ে বাড়ি ফেরার সময় পর্যন্ত 


আপনি উদ্বেগে কাটান? বালিগঞ্জ 
ষ্টেশনে ছোড়ারা কী-করল সেদিন 
দমদমে, বরানগরে ? 

ছিনতাই, রাহাজানি হচ্ছে না? 
ভেজাল গয়না বলে পরদিন দুব্ব তেরা 
মহিলাকে ট্রামে চপেটাঘাত করল 


না? .বির়ের গয়না লুঠ করে বাপ- . 


ছেলেকে খুন করল কারা? কেবল 
প্র্মেন্রের” দোষ! 

লেখকের এই সমাজ; এই-ই 
চিত্র। তিনি” যা দেখবেন তাই 
কোনো পরোয়া না 
করে। আমি তে! লেখকদের এই 
হুদ সাহসের প্রশংলাই করি। 


- সাহসী “স্বাধীন” লেখকের! সমাজকে 


ন্যাংটো করে দেখাচ্ছেন। এ রবি- 
ঠাকুরের ত্রাহ্ময়ান! নয়, শরৎবাবুর 
শুচিবায়ুগ্রস্তুতা নয়। 

আবার ব্যাজর-ব্যাঙ্গর করছেন ! 
কী বলছেন? এই পচাগল! সমাজ- 
ব্যবস্থার ভেতরেও পর্িবর্তনকাষী 
নতুন শক্তির উৎসকে তুলে ধরার 
প্রয়োজন । “নতুন শক্তি” | তাই 
পক্ষপাতী । এতক্ষণ কথাটা বললে 
তো অনেক সময় বাচত | সাহিত্যকে 
আপনি সমাধ্ক পরিবর্তনের অন্ত 
করতে চান? এই নাহলে বুদ্ধি। 
কলমকে আপনি রাইফেলের সন্মান 
দিতে চান ? দেখুন মশায় কলম ধরে 
বিপ্লব করতে হলে কলমের উদেশ্য ই 
'ব্যধ্ণ হয়। বিপ্লব করতে গেলে 
আপনাকে রাইফেলই ধরতে হবে । 


কলমের খোচায় একটা শক্ররই বক্ষ- 
বিদীর্ণ করা যাবে না। 


, পেয়েছে। 


শারদীয় দর্পশ, ১৯৭৪ 


আপনি. তাও বলছেন? শাদা 
বাঙলায় বলুন । একটু বেড়ে কাশুন, 
যাইনি । রি 
সষাজের বিপ্লধী শক্তি, সচেতন 
শ্রমজাধী চলমান মানুষ, কলে- ৯৯ 
কারখানায়, গ্রামেগঞ্জে।যারা সংগ্রামে 
আত্মধান করে, মানুষের জড় চিন্তার 
জঞ্জালে আগুন ছালায়, যারা 
যারা**. চু | ত 
বুঝেছি । আপনাকে শ্লোগানে 
আপনি সংগ্রামী সাহি- 
তোর খোয়াব দেখেন। কেন বলুন 
তো!. বিপ্পব হলে আজকের 
সাহিত্যিকের বাড়তি মুল্য কী হবে? 
প্বাধানভ্ভাবে* মদ-মেরেমানুষ বাড়ি- 
গাড়ি চালাতে পারবে? সলবেনিৎ 
সিনের কী অবস্থা? লেনিনের বিপ্লব 
করা দেশে শিল্পীর "স্বাধীনতার’ কী 
নির্লজ্জ ধর্ষণ ! সেদিন বৈচিত্রোর , 
জন্যে পরস্পরের বউকে পালটাপালটি 
করে যৌনসুখ করা পর্যন্ত চলবে না। 
নাপিং হোম থেকে ফিরে গারিকা 
পরস্ত্রীর বাড়িতে কিছুদিন নৈশ- 
সংগীত উপভোগ পৰ্যন্ত নিষিদ্ব। 
বিপ্লবে সাহিত্যিকদের নগদ 
কোনে! লাত নেই। বরং প্রচণ্ড 
লোকশান। বি্লষী শক্তি খুঁজতে 


চান, বরং আপনি খুঁছুন। ইচ্ছে 


হয় কলম ধরে ‘জনগণের লেখক? 


এহন, সে আপনার মঞ্জি। এঁদের 


বিবর, প্রজাপতি, পাস্তক; ঘুণপোক! 
অরণ্যের দিনরাত্রি, সহবাস, দংশন, 
লিখতে দিন। মাদক ৰড়ি, বেল- *' 
বটয, ধৰ্ধঘণ চালিয়ে যেতে দিন। 

আবার এক কথা! আপনাকে -- 
নিয়ে পার! গেল না মশায়। কত 
রাজনীতির ছেলে আজে! ঘরে 
ফিরতে পারে না, কত ট্রেড ইউনিয়ন .. 
কর্মী খুন হয়, জেলে পিটিক়ে বিপ্লবী 
ছেলেদের ধুন কর] হয়, সোমবারের 
আগে-কোর্টে হাজির করতে হুবে না 
জেনে মেয়েদের শনিবাঁরে থানার 
আটক করা হয়” রেলওয়ে কমীদের 
ধর্মঘটে গুলি চালনা হ্য়১:". 

হল তো কী হুল ? এগুলো তো 
সংবাদপত্রের ঘটনা, এগুলে! নিয়ে 
সাহিত্য হবে? সাহিত্য কী রা্- 
নীতি মশয়! এই রাজনীতি করেই? 
তো+ মানিক বন্দ্যোর বারোটা 
বাজালেন.। আহ|, পুতুল নাচের 
ইতিকথা, আহ! দিবারাত্রির কাব্য । 
তিনি কিনা লিখলেন চিন্ত, ছোট 
বকুলপুরের যাত্রী, হারাণের নাত- 
জামাই, মাদিপিদি+ পেটবাধা, ছোঃ । 

আশংক!| হচ্ছে ভদ্রলোক সম্ভবত 
এই লেখকদের হৃদয় পরিবর্তনের কথা 
ভাবদ্ধেন। সমাজ হিতৈষণ। 
চুলকুনি নিয়ে সোনাগাছি এলা- 
কাতেই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন 


করবেন! (অল্লীল উপমার জন্দে” 


ক্ষমাপ্রার্থী ) ভদ্রলোকের যদি এমত 
শুতেচ্ছাই থাকে তাহলে তাকে 
(শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায় ) 


শারদীয় দর্পণ, ১৯৭৪ 


তিশে সেপ্টেম্বর সংখ্যয় 


বিখ্যাত সাঁক'ন সাপ্তাহিক “টাইম” , 


_ অর্মোরকন ফুন্তরাম্ট্রের কুখ্যাত 
« বোম্বেটে, প্রতিষ্ঠান পি আই এ 
কিল ইন্টোলজেন্দ এজেন্দণ) 
£97 সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে, 
এই প্রতিষ্ঠানের কর্যবন* সম্পর্কে 
শনাজেদের দেশে এবং অপরাপর 
বিভিন্ন’ রাষ্ট্রে যে সাম্প্রতিক প্রাত- 
ক্রিরা সান্টি হয়ছে সেই বিষয়ে। 

দজ্লতে মকর্নি রম্টদুূত 
ড্যানিয়েল প্যাট্রিক মোৈনহান সম্প্রীত 
ষে ক্রুদ্ধ তরবর্ত মান সরকারের 
কাছে পাঠিয়োছলেন তার উল্লেখ 


মৈনিহান নিশ্চুপ হয়ে গেছেন॥ তা 
না উপ নেই। এখন ত সক 
কছুই আস্তে আস্তে প্রকাশিত 





নামক বিশল গ্রন্ধে লিখেছেন £ “প্রায় 
পাঁচ হাজার, বছর অগে সভ্যতার 
সূর্যোদয়) - কিন্তু বর্তমান সময়েই 
প্রথম সাধারণ ম-ননষের মনে এই আশা, 
জেগেছে যে তাদের চির চারত জরীবন- 
ধারার পাঁরবতর্ন ঘটনো সম্ভব এবং 
স্াংরণ অবস্থার উন্নতির জন্য এই 
পাঁরবর্তন তাদের জের কর্ম শান্তির 
দ্বারা আর্জত হতে পাঁরে। পা্ঘবীর 
তান চতুর্থাংশ পড়ে মর খাওয়া 
আধিবসীদের মধ্যে আশা এবং জীব- 
নৈর উদ্দেশ্য সম্পর্ক সচেতনতাবোধ 
আমদের সময়ে সবচেয়ে যুগান্তকারী 
ঘটনা। পেছনের হাঁভহাস্র ঘটনা- 


॥ পনেরো ॥ 


তখন চীনকে সরসার আক্রমণ করার. 
সুযোগ অসুবে মার্কিন সরকারের। 


কল্তু তার পাঁরৰতে ওরা 
১৯৫৪ সাল থেকে ইন্দোচীনে যুদ্ধে 
নামলো, প্রথমে নিজেদের দালাল 
সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং তারপর 


পড়েছে। . অপর রাজ্যের ব্যপারে সশস্ম হস্ত স্ীনশ্চিত। 


ওয়াট রগেট কেলেঞ্কারপ নিয়ে, ক্ষেপের নীতি মা্কন সরকার এ মণি ০ 
যাবত চালয়ে আসছে তার কোন = শক্তির প্রয়োগ, বাঁহ 


অছে টাইম পাঁরকার প্রবন্ধে চিলিতে রী 
আলোন্দর গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বা- ' 


চিত সরকারের সি আই: এ নানা 
কায়দায় পতন ঘটিয়েছে, রাষ্ট্- 


-স্পতি অলেন্দি নিজে নিহত হয়েছেন, 


আর হত্যা করা হয়েছে কায়েক হাজার 
বামপল্ধী ও গণত ন্বিক রাজনোতিক 


যে এত হৈ চৈ হল তার কারণ 
সি অই এ 'াবদেশে যে সমস্ত কৌশল 
প্রয়োগ করে রজনোতিক পারিকর্তন 
ঘটায় সেই একই কায়দা দেশের 
অভ্যন্তরীণ বাপারেও প্রয়োগ 


কমশি। সমস্ত রাজনৈতিক প্রীত- করোছল নিকসনকে রাষ্ট্রপাত হিসেবে 


শ্ঠানকে ওখানকার মকনিপ্ষ্ট 
সামীরক সরকার 'াষদ্ধ করে 
দিয়েছে। সমস্ত সংবাদপত্র কধ। 
চিলির এই ঘটনার পর ভারতের 
জন্ষানসে প্রচন্ড প্রীতীক্রিয়া হয়া 
এমনকি কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্কর- 
দারুল শর্মা এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
হান্দরা গান্ধী চিলির ঘটনায় সি 
আই এ এর যোগাযোগের আঁভষেশ 
অলেন। সঙ্গে সঙ্গে মান রঙ্ট- 
দৃত সৈনিহান এর প্রাতবাদ করেন, 
অবশ্যই নিজ দেশের সরকারের 
আদেশে। তখনও সি অই এ ঠিক 
কিভাবে চিলির সরকার ভেঞ্গেো দিল 
* এবং আলেন্দি হত্যায় মার্ক'নী হাত 
কিভাবে কজ করে ভার পূর্ণ তথ্য 
জানা যায় ন। ৰ 

' ইতিমধ্যে ওয়াটারগেট তদল্তের 
বর্তম'ন অধ্যান্লে সি আই এর বড়- 
কর্তা উইলিয়:ম কোলাব হাটে হাড় 
- ভেলোছেন। তবে অন্যান্য তথ্যাদি যঃ 
শিস আই এর ভিত আঁফসাররা 
সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন অর তুলনায়, 
কোলাঁৰ বেশ রেখে ঢেকে কথা বলে- 
ছেন। কোলাব ঘলেছেন যে আলোম্দ 
সরকারের কিরুদ্ধে সি অই এ আশা 
লক্ষ ভল'র খরচ করেছে। এই তথ্য 
প্রকাশের পর নতুন ম্কিন, ঝাচ্ট- 
পাতি ফোর্ড সাংবাদিক লম্মেলেনে 
উদ্ধত ধেষণা করেছেন যে, এই 
- এধরণের কাজকর্ম সার্ক'ন। সরকার 
বিদেশে করে প্যকে বিভিন্ন দেশের 
বার্থের দিকে নজর রেখে 

এই সমস্ত ঘটনায় মর্কিন 
রাষ্ট্রদূত মৈনহান অপমানিত বেধ 
করেন। তার ধরণা হয় যে, তাঁর 
পূর্বের ঘেষণা তাঁকে সিথনবাদী 
হিসেবে চিাঁহত করেছে। তান 
নিজ সরকারের কছে 
লেখেন £ “অসম প্রধানমন্রণী ইন্দিরা 
গান্ধীকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলাম |যে, 
ঞ্রচালর ঘটনায় লি আই এর কেন 
যোগ যোগ নেই। কিন্তু এখন শ্রীমতী 
হান্দিরা ভবতে পারেন এবার কৈ 
“ভারতবর্ষের পালা?” এরপরই. সমৈনি- 
হানকে স্বদেশে ডেকে পান হয়। 
দেশ থেকে কি আদেশ নিয়ে ফিরে" 
ছেন ভা অবশ্য জান! বায় নি। তবে 


তারবার্তায় - 


দর্বাচিত করর জন্য। 
এই: নিবা্চনের জন্য নিকসন ও তাঁর 
সাকরেদরা পাঁচ কোটি পঞ্চানন লক্ষ 
তলার বিভন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ' 
কাছ থেকে নিয়েছিল এবং সেই 
টাকায় খুন জখম, জুরি, ভেটে 
কারচাপি ইত্যাদ যা কিছু করার 
সেই সব অস্মই, নির্বচনে প্রয়োগ 
করে। কোনোড পাঁরবারের দু দুজন 
সন্তান তাদের মধ্যে একজন তখনকার 
রাম্ট্রপাত জোসেফ কেনোঁড নিহত 
হয়েছেন। তাঁর সহোদর রবট* কেনে- 
িকেও হত্যা করা হয়েছে। আর 
এক ছোটভাই কেনোড_তাঁর পেছ- 
নেও নিকসনের  ভাড়ী,টর! সর্বদা 
লেগে আছে বলে ওয়াট.রগেট তদন্তে 
প্রকাশ। 
ভিয়েতনামে মনুক্তিসংগ্রামীদের 
হতে ম্াকর্নিদের বিরাট পরাজয় 
না হলে মাকিন দেশে ওয়টারগেট 
তদন্ত ক অন্য কোন প্রতিক্রিয়া 
দেখা যেত না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থা থেকে মাকিনি 
রাষ্ট্র অন্যদেশের সরকারের গঠন এবং 
চার কি হৰে তা ঠিক করর দায়িত্ব 
নিয়ে নান্ম গুপ্ত এবং প্রকাশ্য ষড়বন্প 
করে চলেছে। ওদের দেশে বিশেষ 
কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি সাধ্যরণ 
মানুষের মধ্যে । প্রচ মারফৎ 


পাঁরবর্তন হয় নি ৰা হওয়ার কে'ন 
লক্ষণও দেখা যচ্চ্ছ না। আমোরকার 
নতুন রাষ্ট্রপাতি ফোর্ড স্পষ্টই বলে- 
ছেন যে, বিদেশে এবং স্বদেশে যে 
নীতি এতাঁদন সরকারের তরফ থেকে 
অনুসৃত হয়ে এসেছে তার কোন 
মৌলিক পরিৰর্তন হকে না৷ 

এই: অত ষে অনুসৃত হয়ে 
চলবে সে ধারণা নেয়াম জোমাসিক 
আগে থেকেই জানতেন তাঁর িশ্লে- 
ষণ মূরফৎ। তাই তানি তাঁর উপ. 


রেন্ত গ্রন্থে লিখেছেন £ ইনদ্দোচাীনের 


আঁধবসশীদের ওপর মানি িষ্ঠু- 
রতার নিন্দা করে অনেক কড়া লেখা 


প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মাঁক্নীদের 
অপর দেশ আক্রমণ কর'র কোন 'আধ- 


কার অছে কিনা, সেই মৌলিক 
প্রশ্ন তোলা হয় না। আমর আশা 
করতে পার দাক্ষণ পূর্ব এশিয়া 
এবং অশেপাশের (দেশে মাকিনিস 
হস্তক্ষেপ বিস্তৃত হুৰ 

সাধরণ ভাকেই' ম্যাক্কনী অর্থ- 
নাতি যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে 
এ দেশের রাষ্ট্রের পক্ষে সারা পাঁথ- 
ৰীব্যাপণী একা ফৃদ্ধাবস্থা সর্বক্ষণ 
বজার না রাখত পারলে দেশর 
শিল্পে সংকট আসবে । অবশ্য সংকট 
ওরা য্দদ্ধাবস্থা! রেখেও রুখতে 
পারছে না। অর পারবেও না তাঁর 


কারণ ইতিহাসের গাঁত ওদের নিরুদ্ধে। 


বিখ্যত এত্হাসিক' আরণজ্ড 


ট্রি তাঁর “সভ্যতার ইতিহাস” েষণা করেছিল যে, কোরিয়ার যুদ্ধের 


অপরূপ প্রাকৃতিক 


্বশ্বে মনুষের পদার্পণ ইত্যাদি 
নানা ঘটনা মানুষের চেতনার জাগ- 
রণের'ীতহাণসক ঘটনার তুলনায় 
তুচ্ছ বলে মানে৷ হৰে? 

সারা পাীথবীতে মানুষের 
স্বাধীনতাবৌধের যে চেতন সেই 
সম্পর্কে ক্ষসঅল্ধ রাম্ইনায়করা সর্ব- 
দাঁই' অজ্ঞ থেকে যায়! তাদের ধারণা 
যে অস্ব্ের শান্ত ৰা যড়যন্মের কৌশল 
ঠিক আগের মত মানুষকে ক্লাতদাস 
করে রখতে সাহায্য করকে কাস্ট 
শান্তর এই ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে 
টয়েনাব সতর্কবাণী উচ্চারণ করে- 
ছেন। 

এই ব্যাপারে মার্কিনিদের কোন 
শিক্ষাই হস্সীনি। টয়েনাব হাতহস 
থেকে যে পাঠ গ্রহণ করেছেন সে 
বিশ্লেষণ মার্কন*দের কাছে অবশাই 
গ্রহপষেশ্য নয়। চনে মাঁকনিশরা 
প্রথম চেট খেয়েছে। ১৯৪৯ সালে 
কোটি কোট ডলার মার্কিন অর্থ 
সাহ'য্য ও সমস্ত রকম আধ্বীনক অস্ত 
সদ্ভর সত্বেও চিয়াং কইশেক ও 


করেছে প্রাত ইণ্চি মাঁটতে এবং শেষ 
পর্বষ্ত। আরা ক্ষমতাহধকারশ! মডীক-' 
নদের দাঁত ভেলো দিয়েছে । সেই 
টয়েনাবর তত্ব, মানব চেতনার বকা 
শের কাছে অন্য সব ছু নগণ্য 

কিন্তু মা্কনীরাই বা টয়েন- 
দিকে মূনেঝে কেন? বিগত বিশ- 
পণচিশ বছর ধরে তারা বিশ্বব্যাপী যে 
সমস্ত সফল হস্তক্ষেপ চালিয়েছে তা 
কি করে, আরা ভূলে যাৰে? হয়ত 
শেষ পর্যপ্ত মেহনতশ মনুষ একাদন 
তার সঝাধিকার প্রাতষ্ঠা করবেই 
নিজেদের সংগ্রমী কর্মনূচী মারফখ, 
যেমনাট টয়েনাব তার হাতহাস বা 
সভ্যতর বিশ্লেষণে দেখতে পেয়ে- 
ছেন। কিন্তু তা হলে মাকিন'রা হাত 
গুটিয়ে বসে থকতে পারে না। বরং 
মানুষের এই চেতনাকে বিভ্রান্ত করার 
হত্যা করার জন্য যা কিছ? পদ্ধাত 
তার সবই ওদের নিভে হবে। এই! 


তাঁর মাঁকনপদ্্ট কুয়োমিচ্টাং বাহন ইতিহাসের য়ম। এই. পন্ধাততে 


কাঁমউানস্টদের সামনে দাঁড়াতে পারে 
মি, পর জিত হয়ে তাইওয়ান ম্বীপে 
আশ্রয় নিয়েছে। 

উত্তর কোরিয়াতে ওরা যুদ্ধ 
বিস্তার করতে চেয়োছল দাঁক্ষণ 
কোরিয়'য় দালাল সরকার প্রতিষ্ঠা 
করে। অমোরকান জেনারেল প্রকাশ্য 





কোন সময় সরসরি হস্তক্ষেপ করে 
সরকারের পতন ঘটনোর দরকার 
হতে পারে, অথবা অন্যকোন দেশের 
সরকারকে নিজের বশে রাখর জন্য ' 
সেই দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উন্ন- 
য়ন পাঁরকজ্পনা বানচাল করার চেস্ট। 
হতে 'পাঁরে। ' 





তবু সব আকর্ষণকেই ছাপিয়ে যায্ন টাইগার হিল 
থেকে দেখা সূর্যে সারার কে 
প্রত্যাশায় + তারপর দূরে অগণিত 

ভি এভারেস্টের বকে তাকিয়ে সৃবোদযের তরী 
নবীন সূর্যের কিরণে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র তুষার- 
পুজকে মুহ তেঁ সোনায় রূপান্তরিত হতে দেখেছেন? 


পপ 


বিশদ বিবরণ ও ব্রিজার্ভেশনের জনা যোগাযোগ করুন $ 


ফোন £ ৫০, প্রাম : DARTOUR. . 
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


যাও 200 AAR 


॥ ফেল ॥ 
ft ‘ 


দ্পণ্ের প্রত্িনাধর সপম্ো এক 
= সাক্ষাৎকারে প্রফজ্লচন্দ্র সেন বলেন £ 
১. পাঁরসংখ্যান ঠিক নয়। তাই এই 
পাঁরসংখ্যানের ভিত্তিতে সম্কটকে দেখা 
ঠিক হবে না। তণ্ছাড়া ষোল. আউন্স 
প্রতি লোকের জন্য বরাদ্দ করলে হবে 
না। প্রকৃতপক্ষে গ্রমের চাষী দিনে 
যা চল খায় তর পরিমাণ এক কোঁজ- 
রও বোশ। একবর 'দল্লাঁতে খাদ্য 
. মল্ঘী সম্মেলনে পাশ্চমবঙ্গের ' খাদ্য 
নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বিষয় “কন- 
জামশন”। পাস্ডিতজ অসাকে হাত 


দোৌখয়ে বললেন (তোমরা “এত খাও” । 


অসি আমার হাত আরও প্রস্মিত 
করে বললাম তার চেয়েও বেশ? খাই। 


অবশ্য আমি না আমার . বাঁকুড়া, 


স্দিনপুর, হরগলী, বর্ধমান প্রভৃতি 


জেলার চাষীরা নে প্রায় এক কোজ 


বিরত সহালনবাঁশ মহাশয়ও অমার 
ৰ যুঁন্ত সমর্থন করেন। 


চারাদকে স্চকটের কথা এমন 


. ভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, সম্পন্ন 


চাষীরা নিজের সারা বছরের প্রয়ো- 


জন ত কটেছ, এমন ক আগামী বছ- 


বের জন্যও কিছু মজুত করে 


রেখেছে । এই রাজ্যে প্রায় সাত লক্ষ 
সম্পন্ন কৃষি পাঁরব'র অছে। অরা 
বদ প্রত্যেকে দুই টন করে মজুত 
কারে রাখে তাহলে এই  পাঁরমাণ 


দাঁড়য় চেদ্দ লক্ষ টন। শহরের সম্পন্ন 


পারঝাররাও কিছ কিছু চাল মজুত 
করে রাখছে। 

এ ঘড় উৎপন্ন ফসলের, প্রায় 
'পণ্টাশ ভাগ চলকলঙ্গুলর হাতে 
. জূ'সে। তাই চলকলগন্দীল ঠিক মত 
ল্লেভী না দেওয়ায় এই সমস্যা দেখা 
দিয়েছে। 


আমি প্রশ্ন করোছলাম, যে অমার 
কথা ঠিক ফি না। পশ্ডিতজশীর সামনে 


সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যেতে পরে) - 
তাতে সঙ্কট এত ব্যাপক আকার নেয় 
না 


সরকার, সংগ্রহে প্ররোপ্দার 
ব্যর্থ হায়েছেন। ক্র্থ তর কারণ পার্ট 
ও প্রশাসনে দুনশীতি। তাছাড়া চাল- 
কলগঢ়ালর সঙ্গে সরকার বে.ঝাপড়ায় 
আসতে ব্যর্থ হায়েছেন। অমার কাছে৷ 
সুনদিল্ট অভিযোগ অছে, শাসক 
কংগ্রেসের ছেলেরা টাকা নিয়ে চাল 
চেরচালানপ করতে সহাঁষ্য করেছে। 
এইভবে উদ্কত্ত জেলার চাল কালো- 
কাজে চালে গেছে। এ ব্যাপারে 
প্ীলশও পুরেপুরি দবনশীতগ্রস্ত। 

বর্তমান খাদ্যনদীত মোটামুটি 
আমার নীতকেই অনুসরণ করে করা 
হয়েছে। তবে আম কতকগনাল 
“সাজেশন” দিয়েছিলাম যখন শত 
(খাদ্যমল্তী প্রফরুপকান্তি ঘোষ) 


তাস সত নস সেস উর নিই্হিনীি টি সা ভর নি 


| 


প্রাণলক্ষী-ধরিত্রীর গভীর আহ্বামে 


মা দাড়ায় এসে 


ষে'মা চিরপুরাতন নৃতনের বেশে ॥ 


রবীন্দ্রনাথ 


ইণ্ড ইণ্ডিয়া ফার্মানিউিক্যাল য়ার্কম্‌ 


কলিকাতা-১৬ 








নেওয়া উচিত। এর জন্য আগে থকতে 
প্রস্তুত থাকতে হবে। যেহেতু খাদ্য- 
শস্যের একটা বিরট অংশ চালকল- 
গলিতে আসে, তাই মালিকদের সঞ্চে 
একটা বেঝাপড়ায় আস্তে । আরও 
একটা কথা বর্গেছিলা্ম যে, ' প্যডি 
হাঁদকং মৌশনগহ্ীলতে লেভাঁ কর্তে। 
কড়া কর্ডানিং-এর ব্যবস্থা করা উচিত 
ছিল। কিল্তু ওরা আমার কথা শুনল 
না। ঠ 
মজুত খুব একটা ছোট চাষীর 
হাতে নেই। তৰে কিছু বড় চষীর 
হাতে মজুত আছে।। সেটা উদ্ধার 
করতে পারছে না কারণ সরকারাঁ দল 
ও প্রশাস্নে দুর্নীতি ঢুকে গোছে। 
ওরা টাকা পয়সার বিনিময়ে মজুত- 
দারুদের সাহয্য করছে। 

এই স্কট থেকে উদ্ধার পাও" 
য়ার জন্য আমি একটা নতুন উপায়ের 
কথা চিন্তা করোছ। এটা গাল্ধীজশীর 
নিদোশত পর্থ। প্রথম কথা উৎপাদন 
কড়াতে হবে। এটা দেখা গেছে যে, 
অমনের থেকে বোরোর উৎপাদন 
বেশশী যেখানে আমন প্রীত বিঘায়, 
অট-দশ মণ হয়, সেখনে কোরোর 
ফলন বারো থেকে ষোল মূল ৷ 

নতুন পথের কথা যেটা বল- 
ছিলম, স্সস্ত চালকলগ্লি বন্ধ 
করে দিতে হবে। হসকং মোশিনও 
বন্ধ কারে দিয়ে আবার ঢেশক চালু 
করতে হবে। অবশ্য বিজ্ঞানকে বাদ 
দিয়ে কিছ? করা যান না। অজকাল 


এওয়ধণ ঢেশীক” বলা হয়। এর 
কার্যক্ষমতা পুরনো ঢেশকর দ্বিগুণ! 
ঢেশীক ছাঁটা চলে প্রেদটন বেশগ। 
ফ্যানট:ও খাওয়া যেতে পারে। এটা 
স্বাস্থ্যসম্মত ৷ এর একটা অর্থনোতক 
দিকও আছে। গ্রামের ভাষীরা ঘরে ঘরে 
ধান ভেণে নিজেদের অয়ের সংস্ধন 
করে নিতে পরবে । মিলগুজির হাতে 
ষে সজুত থাকে তা আর সম্ভব হবে 
না৷ 

মানুষের খাদ্যভ্যাষও পাঁর্ব্তন 
করা প্রয়োজন। ষদের সামর্থ্য আছে 
তাদের উচিত অন্যান্য খদ্য , বেশী 
করে গ্রহণ করা। 

আজকের এই সঙ্কটা নিশ্চিত 
ভাবে সরকারের অপদার্থতা প্রমাণ 
করেছে। এই সরকারের . আঁবিিম্বে 
পদত্যাগ করা উঁচিত। 


শারদীর দর্পশ) ১৯৭৪ 


কাশশীকাক্তে মৈর বলেন £ সরকার! কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি কাম- 
পাঁরসংখ্যান ঠিক হালে রাজ্যে খাদ্য শনের মাধ্যমে এই সংগ্রহ মূল্য ঠিক 
স্থকট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু করে দেন সব্বভরতীয় ভীত্ততে।-* 


" পরিসংখ্যান ঠিক নয়। তাছাড়া এটা একটা হুটিপূর্ণ ব্যকথা। কারণ ' 


খাদ্যের একট! 'িরাট অংশ রচন্তায় উৎপ'দনের খরচ প্রাত রাজ্যে এক, 
অ.ট্রক থাকে। একে “্পইপ লাইন হতে পারে না। অই. সংসহ' মূলা 
রিজার্ভ” বলা (যেতে পারে। রাজ্যের সূর্বজিরতীয় ভিত্তিতে বে'ধে দিলে 
বিভিন প্রান্তে খদ্য পাতে কিছু কেন রাজ্য বেশী ল.ভ পাবে, আমার 
পারমাণ খ'দ্যশস্য সব সময়ই রাস্ত.য় কোন রাজ্যের পক্ষে এই মূল্য খরচের 
অনকে থাকে। এসব মিলিয়ে ঘটাত . তুলনায় অপ্রতুল হবে। এ ব্যপারে 
থাকলেও সঙ্কট চরম অ.কার নিয়েছে। আম খদ্যমন্্ থ.কাকালে দিল্লীতে 

সমস্যা মূলতঃ উৎপাদনের ম্বখ্যমল্ত্ী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে 
কারণ প্রয়োজনের তুলনায় খদ্দশস্যের প্রশ্ন তুলেছিল,ম। বিধ'ন সভাতেও 
উৎপাদন কম বলেই স্কট দেখা আমি ঝলোছি যে, সংবিধানের এমন 
দিচ্ছো খাদ্যে ঘটাত থাকয় স্বভ- কেন নির্দেশ নেই যে খাদ্যশস্য 


' বতঃই সংগ্রহ ও বন্টনের প্রশ্ন আসে মূল্য সর্বভারতীয় ভীত্ততে ঠিক করে 


কারণ রেশানং প্রথয় সরকারের খদ্য দিতে হবে। আমি মনে কাঁর রজ্য- 
মজুত না থাকলে রেশানং ব্যবস্থা গলির হাতে সংগ্রহ মূল্য নিধরণ--. 
বিপর্যস্ত হতে পারে। এই: মজুত কর।র ক্ষমতা থাকা উচিত। 
হতে পারে অ'জন্তরীণ সংগ্রহ এবং এবরে সংগ্রহ অন্যান ব্যর্থ 
অন্যন্য সূত্রে। তবে সংগ্রহ বেশী হওয়ার পেছনে সংগ্রহ মাত্রা আঁতারন্ত 
হলেই যে সমস্যার সমাধান' হয়ে যাবে নির্ধারণও একট! কারণ, এর জন্য 
একথা ঠিক নয়। কারণ সংগ্রহ বেশ অবশ্য দায়ী সরকারী পাঁরসংখ্য,ন। 
হালে পার্থলিক 'ডাস্ট্রিউশন সিষ্টেম যর ভাত্ততে সংগ্রহ ঠিক করা 
সরক!রের “কমিটমেন্ট” বাড়ে। কারণ হয়। মিল মাঁলকরা তাদের ধর 
সাধরণ চাষীদের কাছ থেকেই বেশশর লেভাঁ সরকারকে দেয় নি। ব্র্থতর 
ভাগ সংগ্রহ হয়। তারা সরকারকে ধান জন্য খদ্য নীতই' দায়ী। বর্তমন যে 
চল দিয়ে দেওয়ার পর অভাবের সময় খাদ্যনীতি অ প্রফুল্ল সেনের খাল্ত- 
সরকারের ম্মখপেক্ষী হয়ে পড়ে। নীতরই কিছু সংশেধনী সহ নতুন 
অ.র সেই সময়, সরকার প্রয়োজন রূপ। বর্তমান স্ঙ্কটের পারপ্রোক্ষতে 
মেটাতে না পারলে বিক্ষেভ দেখা নতুন খদ্যনীতি দরকার। করণ এই 
দেয়, যেমন ছায়োছল ১৯৬৬ আলে। নীতি দেশের মানবুষর অন্ন সমস্যা 
সেবার রেকর্ড পারমপ অর্থাৎ পাঁচ সমান করতে পরে নি যে প্রশাসন 
লক্ষ টন সংগ্রহ হওয়া সত্বেও ব্যাপক- যন্নের মাধ্যমে সংগ্রহ অভিষন চ,লান 
খাদ্যভাব দেখা দয়োছল এবং হয় তাতে অনেক গলদ আছে। বর্ত 
আন্দোলন গড়ে উঠোঁছিল। যর ফলে মান প্রশাসনিক কাঠামোতে মজুত « 
১৯৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার উদ্ধর সম্ভব নয়। তবে তা করার জন্য 
পরাজিত হয়। শেষ পৰ্যন্ত৷ প্রস্তুত থাকতে হৰে। 
, এই সংগ্রহ আঁভষনে স্মধারণ বর্তমান সমস্যা থেকে আর্শুশ 
চাষীর উপর জোর জুলুম করা হয়ে- মাকক সম্ভব' নয়'। এর জন্য প্রয়োজন 
ছিল । ঠিক এই: রকমই ঘটনা ঘটোছিল ব্যপক প্রস্তুতি । সর্বাগ্রে উৎপদন 
সেভিয়েট রাশিয়ায়, লেনিনের বাড়াতে হুবে। এরজন্য সার, সেচ 
স্ময়। চারা খাদ্যশস্য উৎপাদন ডিজেল প্রভাত চাষের প্রয়োজনীয় 


‘করা বন্ধ করে দিতে থাকে! সোঁভ- সমগ্র চষীকে সুলভে সরবরাহ 


যেটি রাশিয়য় দেখা যায় তীর খাদ্য করতে হবে। অর এটা কেন্দুপয় 
সঙ্কট। পরে লোনন ভুল বুঝতে সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়'। 
পারেন এবং অন্যপথ নেন। কিন্তু পশ্চিমবঞ্গে বার লক্ষ একর 
পরে সেই ভুল করেন স্ট্যণলন। যার জমিতে পাট চ'ষ হয়-_যার বাজার 
জন্য অন্যন্য ক্ষেত্রে স্বদভয়েট রাশিয়া মুল্য পাওয়া কার ১৬৫ কোট 
অনেক এগিয়ে গেলেও, কৃষ ক্ষেত্রে টাকা। কিন্তু এ জাঁমভে ধান চাষ 
তুলনামূলক ভি!বে ততটা উন্মাত হয় করলে উৎপাদিত ফসলের বার 
নি। জই সংগ্রহ নীতি দেশের সাম- মূল্য হতে পরতো ৩৬০ (কেটি টাক? 
জিক ও অর্থনশীতর সঙ্গে খাপ এক্ষেরে আমদের লোকসনের পাঁর-) 
খহইয়ে করাতে হবে। এবং সংগ্রহে মন বছরে ১৯৫ [কোটি টাকার মতন (, 
চাষীদের সহযোগিতা পেতে হবে। জাতীয় স্থর্থে পাশ্গাবষ্গ বর্থরে 
বন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু না ছলে বিশ্‌- বছরে ক্ষতি সকীকার করে চলেছে, 
জলা দেখা দেবে। তাই বন্টন বাব- নিজের ধরে খদ্যভাব নি্মে। এই 
স্বরও গুরুত্ব আছে। বলা বায় বাস্তব পাঁরস্থাত কেন্দ্রের বেঝা 
সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা পরস্পরের উঠচত। এক পশ্চিম বংল্র খাদ্য 
সঙ্গে অঙ্গনঙ্গভাবে জাঁড়ত। সমস্যার মেকাবেল য় অবশ্যই এগিয়ে 
স্ংগ্রহ আভষানে ব্র্থতার কথা আশা উচত। এটা [কোন দয়ার ভিক্ষা 
অস্বীকার করা যয়' না। ব্যর্থতার নক" এটা পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দবী। 
কারণ অনেক। ভর মধ্যে প্রধান হাচ্ছে এই রজ্যের প্রয়োজন মেতে অন্য 
সরকারী ধান চলের সংগ্রহ মূল্য রাজ্য থেকে বছরে ২১০ কোটি টাকার 
বঞ্জার দরের থেকে অনেক 'কম। মত খাদ্যশস্য অ.মপানণ করা হয়।। 
ফলে চাষীরা বেশী লাভের অশায় এই ট'কাটা যাঁদ রাজ্যের উৎপাদনে 
সরকরকে চাল না দিয়ে তা বাজারে নিয়োগ করা হতো তহলে রাজ্যের 
বেশী দরে বিক্রি করে দিচ্ছে। এদিকে কষ ও কীঁিজ্রীবীরা সৃম্মাদ্ধশ লা 
আবার সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করর হতে পারত! রূজাগুল যাঁদ তার 


, মালিক রাজ্য সরকার নয় কেন্দ্রীয় উদ্বৃত্ত জেলা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে 


৫ 


আপি ও 


« বলোছেন; বরাদ্দ অর্থের .বইরে ত্রণের 


শারদীয় দর্পপ, ১৯৭৪ 


ঘাটাত জেলাগদালকে পূরণ করার 
নীতি অনুসরণ করে তবে কেন্দ্র কেন 


“ উদ্বৃত্ত রজ্যগ্ডল থেকে খদ্য সংগ্রহ 


করে ঘাটত রাজ্যগুলিকে খওয়'ৰে 
'না। 

খদ্য সমস্যাকে অন্যন্য সমস্যার 
সলো বিচ্ছিন্ন করে দেখলে হবে না। 
আজকের প্রচ্ড সমস্যা _ শুধু 
সমস্যা নয় সঙ্কট সর্বক্ষেত্রে। মানুষ 
জীবন যন্দণ,য় আস্ধর। প্রয়েজন 
মুক্তির_অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
ক্ষেত্রে । এই মুক্তি সম্ভব .করে তুলতে 
পারে একটা সর্বাত্মক, বিপ্লব॥ তবে 
. বর্তমান সংকটের মোকাবিলায় কাপক 
ত্রাণ ব্যবস্থা কর; একন্ত। প্রয়োজন। 
এই ব্যয় ভার কেন্দ্রের ' ধহন করা 
-উচিত। যাঁদও কেন্দ্রের অর্থমন্ত্র! 


_ জন্য টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও 


1 
\ 


এপি 


(লা 


কড়াতি সহাষ্যের জন্যে কেন্দ্রে 
কাছে দাবী আরও জোরদার করা 
উাঁচিত। কেননা মহার স্ট্রে খরার 
মে কাবিলায়্‌ কেন্দ্র যাঁদ দিনে এক 
কোট টাকা করে ১৯৭২4৭৩ স:লের 
জন্যে ৩৬৫ কোটি টাকা সহাষ্য দিতে 
পারেন অবে পশ্চিমব্জ্গের এই চরম 
সংকটে কেন্দ্র বাড়ীত সাহায্য করবেন 
মে কেন। 


প্রমোদ দাশগ্যষ্ত বলেন £ 

সমগ্র পাশচমবাংলা আজ দরার্ভ- 
ক্ষের কবলে। ইতিমধ্যেই বাড 
জেলা থেকে অন৷হারে সহত্রণধক 
মন্যষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। 
এখন প্রত্যেক জেলায় প্রাতাঁদন অনা- 
, হারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। রাজ্যে এক 
ভয়াবহ অবন্থর আন্টি হয়েছে। 
কংগ্রেস সরকার এই পাঁরাস্ধাতিতে 


"-*থাদ্যসঙ্কটা” বলে দেখাবার ' চেষ্টা 


করে সম্ত দাক্সি অস্বীকার করতে 
ঈইছে। 
এখন প্রশ্ন উঠেছে এই সংকট 
১ কয আনৰাৰ্য ? দদাভ্ষ কি আঁন- 
বা ছিল? না, এই দ্‌ার্ডঘ কংগ্রেস! 
দল ও প্রকারের সৃষ্ট 
এ সঞ্কট যে আঁনবার্য নয় তা। 
প্রমাণ করত হলে প্রথমেই যোঁট 
প্রয়োজন সোট ছল রাজ্যে কত থদ্য- 
শস্য উৎপাদন হয় তার পাঁরমণ 
নির্ধারণ করা। বাজন সময়ে! প্রকা- 
শিত সরকারী হসব/ অনুযায়ী! 
রাজ্যে কমপক্ষে ' উনসত্তর লক্ষ টন 
ঘ খদ্যশস্য উৎপন্ন হয়া। 
এখন প্রশ্ন হল এই উৎপাদিত 
খাদ্যশস্য কর হাতে কতটা থকে £ 
১৯৬০-৬১ সলের শ্যাসপুল সার্ভে? 
পেন্ট অনুযায়ী ১৫ থেকে 
৯৯৭৯৯ একর "জামির, ম্মলকের 
হাতে আছে৷ ৯-৫০ শতংশ জি; 
২০ থেকে ২৪.৯৯ একর জমির 
মাঁলকের হতে অছে৷ ৭.৩০ শতাংশ 
জাম; ২৫ থেকে ২৯:১৯ একর 
$৪১ শতাংশ জাম; ৩০ থেকে 
৪৯৯৯ একর জাঁমর মালিকের 
হ'তে আছে ১২-৫১ শতাংশ জাম; 


ই 


"১৫০ একর এবং তার উর্ধে ষাদের 


হাতে অছ্ে ১১.৮৯ শতাংশ জাঁগ। 
তা হলে দেখা যাচ্ছে পনেরো একর 


তদের হাতে মেট জমির পারমাণ' 
৪৬ শতাংশের কিছ? বাঁশ । অর্থাৎ 
১৫ একর এবং তার উর্ধের জামর 
মালিকদের হতে থকে উৎপাদিত 
খাদ্যশস্যের ৪৬ শতংশ। এখন 
রজ্যের মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের 
পঁমিমাণ যাঁদ হয় ৬৯ লক্ষ টন তঝে। 
এই পারমাণ জাঁমর মালিকের হতে 
যে খাদ্যশস্য থকে তার পাঁরমাণ হল 
৩০ লক্ষ ৩৯ হাজার টন। অর্থাৎ 
হাতে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ ৩৯ হাজার 
টন খাদ্যশস্য প্রাত বছরে থ.কে। 


বাঁজ ও খোরাক বাব্দা যাঁদ এর. 


থেকে ১০ লক্ষ ৩১ হাজার টন বাদ 
দেওয়া বায় তবুও ওদের হাতে 
উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য থাকে ২০ লক্ষ 
টন! 

আর একটা বিশেষ গুরুত্ব- 
প্ণ' বিষয় হল £ পাশ্চিমবাংলার 
জনগণের জন্য কেন্দ্র কতটা খাদ্যশস্য 
দেবে ঃ রাজ্য সরকার জানিয়েছে যে, 


১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য কেন্দ্র 


পশ্চিমবাংলার জন্য যোল লক্ষ টন 
পাটি মোঃ)র পশ্চিমঝ্লা রাজ্য 
কমিটি দাঁব জানিয়েছে এসেছে যে)? 
রাজ্যের জন্য কমপক্ষে ১৮ লক্ষ টন 
খাদ্যশস্য কেন্দ্রকে সাতে হবে। কেনন৷ 
পশিচয় বংলায় বর্তমানে ১৯ লক্ষ 
একর জার্মতে পাট চাষ হয়।॥ এই 
পাট থেকে ভারত সরকরে কম করেও 
অর্জন করে। আর ১৮ লক্ষ টন 
খাদ্যশস্য এ রাজোর জন্য সরবরাহ 
করতে ৬০ টকা' কুইন্টল দরে 
১৪৫ কোটি ২ লক্ষ টকা! কেন্দ্রের 
খরচ হবে। 

এছাড়া এ রাজ্যের উৎপাদিত 
চা থেকে প্রায় একশ কোটি টকা 
বৈদেশিক মন্দ; আরতি হয়। তই এ 
রাজ্যে অঠারো লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
সরবরহ' করা কেন্দ্রের নৌতক, অর্থ 
নোৌতক ও রাজনৌতক দায়ত্ব। 

অভাবের জন্য চাষীরা যে চাল 
বিক্রি করে, সেই চাল যাঁদ সরকার 
বোন্দস দিয়ে কনে নেন তবে তার 
থেকে কমপক্ষে তিন লক্ষ টন সংগ্রহ 
হতে পরে। তাহলে দেখা ফাচ্ছে যে 
রাজ্য সরকার যাঁদ একট? উদ্যোগ 
নেন তবে কৃহৎ ভূদ্বামীদের উদ্বৃত্ত 
বিশ লক্ষ টন ও দুঃস্থ চাষীদের কাছ 
থেকে তিন লক্ষ টন মোট তেইশ লক্ষ 
টন খাদ্যশস্য রাজ্য থেকেই সংগৃহীত 


পার্ট মে২)-র দাৰি হলো যে, যে 
সমস্ত শহর ও আধা শহরে দশ হাজার 
এবং তার বেশা মানুষ বাস করেন সেই 
সমস্ত শহরগুলিকে বাধক রেশন 
এলাকার আগুজফু আনতে হবে। 
এরূপ শহরের লোক সংখ্যা ছাল 
এক কোটি আশ লক্ষ! আমাদের 
আরও দাঁৰ হলো যে, কোলিয়মীর) 


কাঁ্মাটর মাধ্যমে বালির ব্যবস্থা করত্তে 
হবে। 

এই সঙ্কটের চূড়ান্ত মশমাংসা 
তখনই হবে যখন মৌলক ভূমি 
সংস্কারের সংগ্র.ম বিজয় অর্জন করবে। 
খাদ্যের সংগ্রাম এবং ভূমির . সংগ্রাম 
অঙ্গাঙ্গশভাবে জাঁড়ত। ভারতের 
কমাভীনস্টা পার্ট মোঃ)র কেন্দ্রীয় 
কমিটির কৃষি সংক্রান্ত দলিলে বলা 
হয়েছে, “বিন! ক্ষাতপ*রণে সমস্ত 
বাদী ও পুজিব্মদ উভয়! জাঁমদারা। 
প্রথার অবসান করতে হাবে এবং খেত. 
মজুর ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিনা 
মূল্যে জামদ'রদের সমস্ত জাম বন্টন 
করতে হবে” 

উত্তর ভিয়েতনাম ও উত্তর 
কোরিয়ায় বিপ্লবের আগে যেখানে 
প্রীত হেকটরে উৎপাদন হত যথাক্রমে 
তিন টন ও দুই টন, এখন সেখানে 
উৎপন্ন হচ্ছে প্রাত হেকটারে ষথাকুমে 


চা ্াগচা এবং অনন্য ?শক্প কেন্দর- 
গ্ালুকেও বাঁধবন্ধ রেশন এল কর 
আওতায় আনতে হৰে। এই এল/কর 
মেট লেকসংখ্যা হলে বশ লক্ষ। 
তাহলে ঝাধক (রেশন সরবরাহ করতে 
হবে এরূপ এল্রাক।র মেট লোকসংখ্য 
হল দুই কোটি। কেন্দ্ৰীয় সরকারের 
মজুরী নির্ধ রপের নাত হল জ্বী 
স্মী এবং দুজন নাবালককে নিয়ে 
তনটি ইউনিটের 'ভীত্ততে। ভাহলে 
এই ভিত্তিতে দু কোটি মানুষকে 
রেশন দেঝর প্রয়োজনীয় ইউনিট 
হল দেড় 'কেট। 

এই দেড় কোটি ইউনিটে যাঁদ 
দৈনিক সাড়ে চারশো গ্রম করে 
খাদ্যশস্য সরবর.হ' করা যায়' তবে বছরে 
প্রয়োজন চাঁব্বশ লক্ষ চোঁষাঁটু হাজ্মর 
টন খঁদ্যশস্য। 

গ্রামাঞ্চলে মানুষের সংখ্যা হল 
অ.ড়াই কোটি। এখন যাঁদ ধরে নেওয়৷ 
যায় যে, রেশন এলকার বাইরের 
গ্রামীণ এলাকার এই আড়াই কোট 
মানুষের শতকরা পপ্চান্তর ভাগ দুঃস্থ 
এবং নিঃস্ব তৰে গ্রমীণ দুঃস্থ কান্তির 
সংখ্যা হল এক কোটি আশি লক্ষ 
মান্মষ। এদের প্রয্ সকলেই খেত- 
মজুর ভাগচাষী অথবা গরিব চংষী। 
এদের ছয় মাসের খেরাফির জন্য 
রেশন প্রয়োজন। এক কেট আশ 
লক্ষ মনুষকে রেশন দেবার প্রয়ো- 


ফাল শড়ে সাতশো-আটশো গ্রম। 

আমরা এই সরক:রের আঁস্তত্বই 
স্বীকার কার না, করচাপি করে 
গঠিত এই সরকার ঝেআইনশ। তই 
পদত্যগ দ্যবীর প্রশ্ন ওঠেই না। 
বিশ্বনাথ - মুখেপাধ্য় থুলন £ 


*- আউন্স (চারশ পঞ্জাশ গ্রাম) খদ্য- 
জনায় ইউনিট হল এক কেট আটতিশ শস্য প্রয়োজন ধরলেও এবং মোট 


লক্ষ। দৈনিক সাড়ে চারশো গ্রাম করে উৎপাদনের শতকরা বিশ ভগ অপচয় 
খাদ্যশস্য দিলে ছয় মাসে মেট প্রয়ো, ও বীঁজের জন্য ধরলেও ২৯৭৪ 


জন এগারো লক্ষ অটান্রশ হার টন। সালে আমর পাঁশ্চমবঙ্গে মোট 


বন্ধের নামে যা করছেন তা স্টস্ট ছাড়া 
কিছু নয়। কারয জেতদার ও কালো- 
বাজরীর টাকয় গঠিত কংগ্রেস সর- 
কার এদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পারে নাঃ 


বৃহৎ ভূস্বামীদের হ'তে যে উদ্বৃত্ত 
বশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য থাকে তা সর- (৪৯ 
হাবে। . 

গরাঁব কৃষক, মধ্য কৃষক এবং 
ধনী কৃষকদের হাতে যে ছত্রিশ লক্ষ 
টন খাদ্যশস্য থাকতে পারে দুঃস্ধত-র 
জন্য এখন (থেকেও কালোৰাজারণ 
সৃষ্টি হতে পারে। বাধকধ রেশন (৮. এ 
এলাকার সম্প্রস্মরণ ঘটিয়ে দুই কে.টি 2 
মানুষকে সারা বছর নিয়ামত রেশন 
দিলে এবং গ্রমীণ দুস্থ এক 
কেটি আশি লক্ষ মানুষকে রেশন 


রঙ হি, 


শি: 


সংগ্রহ বন্ধ করতে হবে। তাঁরা চাল 


রামের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য জনাপ্রয় 


ছয় টন ও সাত টন। এখানে দৌনির . 


গড়ে মাথা পিছু দৈনিক যেল' 


॥ সতেরো ॥ 


প্রয় সাতাশ লক্ষ উন। এবছর পাশ্চম- 
ৰঙ্গে উৎপাদন হয়েছে আমন, অ.উস 
ও ঝেরো মিলিয়ে চালের 'হিস্মৰে 
প্রায় অন্ট'অশ লক্ষ টন। এই পরিমাণ 
গম যোগ করলে প্রয় উনসত্তর লক্ষ 
টন। আর মোট.মুটি ভাবে গত এগার 
মাসে স্রক'রী খাতে চল ও গরম 
এসেছে প্রায় পনের লক্ষ টনেরও 
বেশী। এবং ৰে সরকার" গম, ম'ইলো 
ও ভূট্রা 'মালয়ে প্রা দুই লক্ষ 
পনেরো হাজার টন। সরকারী 
ঘোষণাতে জনা যায় সরকারী খাতে 
আরও এক লক্ষ প'য়াতরশ হাজার 
টন গম ও চাল পাওয়া যেতে পরে। 
অকটোবরে বেসরকারী খাতে গম, 
ভুট্টা ও মাইলো লিয়ে চাঁজ্লশ- 
পণ্জশ হাজার টন খদ্যশস্য অসবে 
আশা করা যেতে পারে! তাহলে 
বরো মাসে খদ্যশস্য পাওয়া, ফবে 
প্রায় অষ্টঅশ লক্ষ টন। এই পাঁরম'ণ 
প্রয়োজনের চেয়েও এক লক্ষ টনের 
বেশশ। 

তাও যাঁদ নাও ধার তাহলে সমান 
সমান বলে ধরতেই হবে। সুতরাং লাক 
লক্ষ মানুষের অনাহারে থাকার কারণ 
খাদ্যের অভাব নয়, কারণ অস্বাভাবিক, 
পরবাদ্ধ। জোতদাব, বড়চাষী, মহাজন 
খাদ্যের বমপারী “ও চালকল মালিকদের 


'অবাধ মুনাফাখোরী, মঙ্জুতদারী সম্ভা 


হয়েছে পশ্চিমবঞ্গ সরকার (ভোরত সর- 
কারও) প্রকৃত গণতান্মক ও প্রঙ্গীতশীল 
খাদ্যনশীন্ত গ্রহণ করতে অস্বঁকাখ করার 
ফলে। খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা 


রাষ্ট্রায়ত্ত করে, জৌতদাব ও বড়চাষীদেন 
বিক্রয্পযোগ্য উদ্বৃত্ত চালের ওপর লেভশ 
বসিয়ে, ভাগচাষী এবং ছোট ও মাবারী 
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. ॥ আঠারো ॥ 


স্নভ্জ্মাত্স্পন্র াম্্ন্ষ ক্ষান্ত! 
৷ (পঞ্চম পৃঙ্ঠার পর) 


কংগ্রেসের প্রধান রাঁজটনৈতিক 
বক্তব্য ছিল সি পি এম রাক্জো খু:না- 
খুনির রাজনীতির আমদানী করেছে । 
সি পি আই, এবং আরো কয়েকটি 
পেতিবুর্তোয়া বামপন্থী দলের বক্তবাও 
ঠিক একই লি । সংবাদপত্রগ্ুল 
তাদের মাঁলিকশ্রেণীর সেবাদাস 
হিসেবে এই চরম মিধ্যাটাকেই সত্য 
বলে প্রম'ণ করার জন্যে অসংখ্য 
গালগল্লের সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। 
নকশালপন্থীদের মধ্যে অনেকেই সি 
পি এম থেকে বঠ্ষ্কিত' কিন্তু তাদের 
অসংলগ্ন বক্তব্যকেই ফলাও করে 
সি পি এয-এর খাড়ে দাদ চাপানো 
, হয়েছিল | 

কয়েকটি ঘটনা মনে করা দরকার । 
১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে চব্বিশ 
পরগণার ভরতগড়ে তথাকধিত 
এস, ইউ, সি সমর্থকদের হাতে 
জনৈক পুলিশ খুন হয়। এই অজ্ু- 
হাতে স্ব পুলিশটির শবযান্্রা বের 
হয় এবং আই জি, ডি, আই, জি 
প্রমুখ উচ্চ পর্য-য়ের পুলিশ অফিসার- 
দের পরোক্ষ উষ্কানিতে এঁ শবধান্ত্রা 
থেকে এফদল পুলিশ বিধান সভা 
অধিবেশন ভেজে দেয়, স্বরাট্্রমন্ত্র 
জ্যোতি বসুর মুখু চাই বলে ভার 
কামরায় প্রবেশে করে। সেদিন 
জ্যোতি বদুর অটল সাহস এবং 
দুটভার সাষনে হাঙ্গামাকারীরা 


পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয় | পরবর্তাঁ 


কালে বিধানসভার অধিবেশনে 
জ্যোতি বসু পুলিশ শবধাত্রায্ উস্কানি 
দানে রত হৃঞ্জন কংগ্রেসী এম, এল- 
এর ফটো উপস্থিত করে চক্রান্তের 
একটা দিক উনুক্ত করে দেন। 
ধীর্দিন এবং পরদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ 
বিধানসতা তবনেৰ সামনে দাড়িয়ে 
তাদের প্রিয় যুক্তস্রট সরকারকে 
রক্ষা করার অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ 


করেন। সামরিক ভাবে চক্রাত্ত- 
কানীর! পশ্চাদপসরণ করে। এটা! 
ঘটে ৩১শে যার্চ। 


তারপর গুরু হয় গোপন চক্রান্ত। 
সি পি এম-এর নেতৃত্বে কৃষক ও 
শ্রমিকশ্রেণী দৃঢ় পদে দাবী দাওয়া 
আদায়ের পথে অগ্রসর হয়| সাতটি 
সালের দোসরা অক্টোবরের যড়যন্ত্রের 
নায়ক অঙ্গয় মুখার্জি আবার গোপন- 
চক্রান্তে লিপ্ত হন] এবার পিপি 
আই, ফরওয়ার্ড কের একাংশ একং 
এস» ইউ সি তাদের সহ্যাত্রী হল। 
কেরলে আর, এস পি, সি পি আই- 
এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে 
অংশীদার হল। 

বেনাঙী জমি দখলের সংগ্রামে 
জোভদারদের লুকানো! জমির এক 
তগাংশ দখল হবার পর শ্রষিক 
এৰ্যের সুদৃঢ় আঘাতে চটকল, 


,ক্ষণ্ট সরকারকে 


N 


ইন্জিনীয়াৰিং প্রভৃতি একচেটিয়! 
শিল্পপাঁতদ্ধের দাবী মেনে নিতবোধ 


হওয়ার ঘন] শাসকশ্রেণী ও তার. 


দালালদের কাছে আগামী দিনের 
রক্তিনন সম্ভ"বনা ছাড়ে কাপুনি ধরিয়ে 
দেয়। পশ্চিষবজের শ্রমিক-কৃষক 
মোর্চা সারা দেশেই উদ্দীপনার সৃষ্টি 
করে । অতএব শাপকশ্রেণী এগেল- 
সের বক্তব্য গনুসারে আগামী দিনে 
তাদের কি করতে হবে ঠিক করে 
নেয়। 

এদিকে সি পি আই প্রমুখ 
ছল্প বামপন্থী দূলগুল রাজনৈতি ভাবে 
কংগ্রেশণ দলের বার্থখে এক হয়ে সি 
পি এম বিগোধিতা শুরু করে। 
পাশ্চমবঙ্জে ও কেরলের মত কংগ্রেস 
দলের সাহায্যে মিনিক্রণ্ট গড়ার 
কান্ধ এগিয়ে চলে। এই সময় চারু 
মজুমদ।রের শ্রেণ,শক্রদের রক্তে হাত 
রঞ্জিত করার থিশিদ নকশালী এক- 


শান প্রপের প্রেষণার উৎস হয়ে, 


দড়ায়। শ্রেণীশক্র বলতে তারা 
লি পি এম, এ৭ং তার পরিচালিত 
গৃণতা জ্রক আন্দোলনের কনীদের 
বুঝল । {নিহত হলেন সন্ভর বছরের 
বাধানত। সংগ্রামী জীবন মাই।ত, 
ট্রেড ইউ।নয়ন নেতা রামচন্দ্র রায়। 

চক্রান্তের প্রথম ধাপে দোসর! 
অক্টোবখের নায়ক অঞ্জয় মুখাঞজির 
নেতৃত্বে কার্জন পার্কে “আইনশৃঙ্খপার 
অবনাতর” অভুধাতে সঙ্যাগ্রহ। 
জ্যোতি বদুর হাত থেকে ব্বরায্রদপ্তর 
কেড়ে নয়ে বৃংত্তর দোলরা অক্টোবর 
“ঘটানোর চক্রান্তে এবার সি পি আই 
এবং কোন কোন বাষপন্থা দলও 
যোগ দিলেন। অজয় মুখাজি নাগী- 
নির্ধাতনের কল্পত কাহ্নী সৃষ্টি 
করার উদ্দেশ্যে সফর করতে লাগ- 
লেন। সংবাদপত্র রবীন্দরপরোবরের 
কল্পিত, ঘঠনা সৃষ্টি ক্ল। মেট্রো 
সিনেম। থেকে নারী হরণের ঘটনা 
তৈরী করে অজয় মুখাঞ্জির চক্রা-স্তর 
অংশীদার হল। অঞ্জয় মুখাজি 
নিজেকে ‘জ্বনগপের কু £র” এবং যুদ্ক- 
“আসভ) ও বর্বর 
সরকার» বলে ঘোষণা করলেন। 
বিধানসভায় দাড়িয়ে মন্ত্রিনভার 
বিরুদ্ধে সওয়াল করলেন স্বরং সুধ্য- 
মন্ত্রী অজয় মুখার্ধি। কংগ্রেপীদের 
সঙ্গে গোপন চক্রান্তের ধারা কত 
গভীরে পৌছ্ছেচে তা বুঝতে কারো! 
কউ হল না। | 


এরপর অজয় মুখার্জি যোলই 
মার্চ পদত্যাগ করলেন। তাও 
কংগ্রেসের এবং সি পি আইয়ের 
যৌথ চক্রান্তের ফল। তখনও 
বাংলা কংগ্রেস বাদ দিয়ে, পিপি 
আইকে বাদ দিয়ে অন্তান্স বামপন্থী 


‘ জলের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা । বৃহ- 


তদ দলের নেতা হিসেবে জ্যোতি 
বসু মন্ত্রিসভা গঠন্রে অধিকারী । 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ.শ 


এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের অন্ধ দি 


পি আই (এম) বিরোধিতার ফলে 
র'ষ্টরপতির শাসন চালু হল। পরে 
সব বামপন্থী দলকেই এই অন্ধ 


বিরোধিতার কঠিন মুল্য দিতে 


হয়েছে। 

গোটা ১৯৭* সাল ধরে নকশালী 
ব্যক্তিহ্ত্যার শ্রোত বইতে লাগল । 
রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে এক 


বিপুল অংশ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ' 


আমলে ট্রেড ইউনিরন ও সমিতি 
গড়ার অধিকার ও অন্যান্য গণতা ন্ত্রক 
অধিকার পেয়ে নিজেদের সংগঠিত 
করতে শুরু ঝরেছিলেন। নকশালী- 
দের আক্রমণ প্রধান্তঃ এই সংগঠনের 
কমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হুল 

সব ব্যক্তিহ্ভ্যা নকশালপস্থীরাই 
করেছে এটা মনে করা কঠিন। নক- 
শাল সেজে পুলিশ গুপ্তচৰ ৰাহিশীও 
এই হত্যাকাণ্ডে যোগ দিল। নক- 
শালী:দের ব্যক্তিহত্াার ভ্রান্ত নীতি 
প্রচারের ফলেই গুপ্তচর পুলিশ এই 
সুযোগ পেয়েছিল; এট। বলাই 
বাছুল্য। 

পুলিশের থানাতে সমাজবিরোধী 
ক্রিনিন্যালদের তালিকা থাকে। 
তাদের পুলিশ বাহিনীর বিশেষ 
বিশেষ অফিসারের নেতৃত্বে খুনে 
বাহিনী রূপে লংগঠিত করা হল। 
থানার মধ্যে বসে এর! বোমা তৈরী 
করত, খুন করে এসে থানায় আশ্রর 
নিত ।' 

পুলিশের আই জি ঘোষণা কর- 
লেন তার] তিন শক্ষ বাট হাচ্তার 
সশন্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী সংগঠিত 
করেছেন! রাজ্য পুলি' শর সবাইকে 
বিশ্বাস করা যায় না। তাই বিশেষ 
ট্রেনিং প্রাপ্ত অফিসার এবং সি, আর, 
পি আনা হুল ৷ উদ্দেশ্য এক, মাক+স- 
বাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে শারীরিক 
ভাবে নিশ্চিন্ত করা. কিন্তু আক্রান্ত 
পার্টিকেই আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত 
করা। 

গাড়ী গাড়ী রিশলবার, পিস্তল 
এল | এই সমস্ত অস্ত্র সমাজ বিরোধী, 
নকশাল নামধারী কংগ্রেশী বলে 
পরিচিত সংগঠিত গুগাদের হাতে 
বিতরণ করা হৃল। আদেশ জারী 
কর' হল, খুনের দায়ে কোন পুলিশ 
কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত 
হবে না। | 

আজ আনন্দবাজারে (২৬শে 
সেপ্টেম্বর ৭৪ সাল) এবং যুগান্তরে 
( ২৭শে সেপ্টেম্বর ৭৪ সাল ) গ্রামা- 
ফলে জোতদারদের নিজ আইন 
শৃঙ্খল] ব্যবস্থাস্থাপন এবং হাজার 


হাজার ুত্রান্্র বিতরণের অভিযোগ , 


প্রকারাস্তরে সকার করা হয়েছে। 
কিন্ত সাধারণ মাত্ষের চোখের 
সামনে অস্পষ্ট হলেও তখনও এটা 


লুক'লো সম্ভব হয়ান যে ভনগণের 
অধিকার রক্ষার সতক প্রহরী সি, 
পি, আহ ( এম )-কে শাৰাীরিক ভাবে 
খতম করার একট। চক্রে স্ত চলেন্কে 

এই প্রসঙ্গে 
১৬ই এপ্ৰিল গণশ।ক্ততে প্রকাশিত 
কেন্দ্রীয গুপ্তচর বিভাগের নিসর্চ -গু 
এনাচিটিক্যাল উইং এর স্থান 
প্রধান বর্তৃক পশ্চিথবঙ্গের ড, আই. 
জি, (আইবি+) নিট লিখত 
গোপন নির্দেশের উল্লেখ করা যায় : 
& গোপনীয় চিঠির নম্বর ছিল স্/৪1 
সি৭১ তাং ৩1 এপ্রিল একাতও 
সাল । এ গোপন নির্দেশে বল] হয় 
যেসি,পি, আই (এয) নেতাল্রে 
খুনের অভিযোগে ভাতে কবে 
বলা হয় সঘান্ক বিতোধীরা (নকশ'ল- 
পন্থী. দঃ) যসব খুন করন্তে এবং 
খুনের চেউ' করছে. সেগুলিতে সি. 
পি, আই (এম) নেত'র জভিত 


একাত্তর সালে 


শারদীয় দপপি) ১৯৭৪ 


বলে মামলা তৈরী করতে হৰে। 
অবিলম্বে এসব মামলায় জড়ানোর 


জনে চ্ল্মী সন, রাজদও গোয়ালা, * 


শৈত্শে দাশগুপ্ত, লক্ষণ ভট্টাচার্য 


প্রমুখের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়। ৮ 


জ্যোতি বদু প্রধাণমন্ত্রর কাছে 
এই গোপন নির্দেশের নকল পাঠিয়ে 
রাওঠৈতিক দল হিসেবে সি পি আই 
(এম )-কে শ্িশ্চহ্ত করার একটা 
শয়তানী পারৰুল্পণ! বলে একে উল্লেখ 
করেন। প্রধানমন্ত্রী হান্দরা গান্ধী 
এর জবাব 'দতে পারেন ন! সতেরে! 
এপ্রল যু স্তর পাত্রকায়ও এই 
ংবাদ প্রানি হয়। অর্থাৎ কং- 
গগ্রসের প্রধান প্রণ্দিন্থী সি পি আই 
( *ম ) কে নিশ্চিহ্ন কার পৰিকল্পনা 
স্বে চ্চ 'রকারা মহল থেকেই করা 
হ্য়। 
পুঁঞিপ’ত জ'মদারদের লরকারকে 
সাহাষ৷ করে এই চক্রান্তের রূপ দিতে 
সাহারা করে। | 
পৃষ্ঠায় ) 


(শেষ ংশ ২৭ 


স্পা তা পাট শী াাী্ীপিীশিশপিশাটী 


তগ্রেসা যুবকদের দোরাত্া 
(পণ্চম পৃচ্ঠার পর) 


হয় সেদিকে সক্ষ্য রাখা হবে। আমা- 
দের প্রশ্ন এই যুবকরা কারা এরা 
কি পুঁলশ কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছে 
প্রবীর দত্তের ঝড়ীক লোককে ভয় 
দৌঁখয়ে কেস উঠিয়ে নেবর জন্য। 
নাক এই যুবকরা এমন কোনো রাজ- 
নৌতক দলের সঙ্গে যুক্ত য.রা এই 
হতাকাস্ডের সঙ্গে জাড়ত? এর 
জবাব কে দেবে? 

্রীস্মব্রত মুখাজশী বলেছেন 
(সত্যযুগ তাঁরশে অগম্ট, চয়াত্তর) 
পীলশই সঙ!জাঁবরোধীদের আশ্রয়- 
,দাতা। ষাদও এই উন্তির মধ্যে কে নো 
নতুনত্ব নেই তবুও আমরা প্রশ্ন 
করৰো- শুধু পুলিশই, কফি সম জ- 
বিরোধীদের আশ্রয় দেয়? মন্তী বা 
এম এল এরা দেন না? দশই অগল্ট 
বালপগঞ্জ স্টেশনে ' নারীহরণের 
কথাই ধরা যাক। ' ঘটনা ঘটে যাবার 
সতের দিন পরে মখ্যমন্ম্রা বললেন 
অপরাধীরা সংখ্যক পাঁচজন। তাদের 
শীগগ্ণীর ধর হব (ৰুঝুন ব্যপার 
অপরধাঁদের জানা সত্বেও তাদের 
ধরা হল ন)। রাম্ট্রমন্ী সুব্রত 
মুখাজশি বোম্কই থেকে ফেরার 
পরের দিনই যুব কংগ্রেসীরা অপ- 
রাধীদের একজনকে ধরে নিয়ে 'গয়ে 
র.ইটঁ বিজ্ডিয়ে সুব্রতবাৰুর সমনে 
হাজির করলেন অর ঁতানও ধৃত 
ব্যান্তকে সাংকণদকদের সামনে উপ- 
ইথত করলেন! উন্ত ব্যান্ত কবুল 
করলে: সে এককালে দি পি এম 
করেছে এৰং পরে নকসাল হয়েছে 
এবং হুলপ করে বলেছে সে যব 
ক্ধগ্রসী নয়। ব্যাপারটা ঠিক ভেজ- 
বাজীর মত মনে হচ্ছে নঃ প্রথম 
কথ', একজন অপরাধীকে ধরে প্রথমে 
স্থানীয় থনায় না গিয়ে বইটার্সে 
দায়ে ষওয়া হল কেন? নিছক এইটাই 
প্রচার করবার জন্যই কি-যে সে এক- 
কলে সি পি এমের হায়ে জেল 
খেটেছিল? দ্বিতীয় কথা, এত অল্প 
সময়ের মধ্যে যুব কংগ্রেসীরু অপ- 


রাধীকে ধরেছে যাতে মনে হয়েছে" 
অপরূধাঁটি ওদের খুবই: পাঁরাচত। 
তই যদি হবে অহলে তাকে ধরতে 
এত দের হল কেন? তাহলে ধৃত 
ব্যান্তাট {ক এমনই প্রভাবশালী যে 
তাকে গ্রেপ্ত র করতে স্যন্রতবাৰ্‌র 
হুকুমের দরকার হয় এবং তান 
নির্দেশ দেবার পরই তাকে ধরা হুয়। 
সুর্তবাব্‌ নাক হৈ চৈ করে সাংব- 


ক 


নকশ লপ্ম্ দর কার্যকলাপ .-১ 


খা 


ওপর অত্যচ রীকে “ছেড়ে দেবার ,..- 


জন্য আম রাইট থেকে ফোন 
করঝো এটা আপনারা ভাবতে পঁরেন*” 
না, সুব্রতবাবু সত্যিই অমেরা তা 
ভাব না। অ,র কোন সভ্য দেশের 
জনসাধারণ তদের মল্মীদের সম্পর্কে 
একথা ভাবেন না যদি না মন্ত্রীদের 
কথা ও কাজের মধ্যে আকাশ-জামন 
তফ'ৎ থাকে। নারীর ওপর অত্যা- 
চার করা বাদ পাপ হয় তাহলে 
বলতে দ্বিধা নেই_ এই কংগ্রেস সর- 
কারের কান অবাধ পাপে ডুবে 
অছে। সেঁনারপুরের নির্মলচন্দ্ের 
হত্যা ও তাঁর স্তীর ওপর অত্যা- ' 
চারের ঘটনা স্ব্রতববূর মনে পড়বে 
তি না জানিন-। যুগ.ল্তয় আনন্দ", 
ঝাজ.র (ভেবেছিল কজটা সস পি 
এমের তাই তার" প্রথমে ঘটনার বিশদ 
বিৰবণ ছেপোছিল। কিন্তু যখন তারা 
বুঝলো ব্যাপারটা একেবারে উল্টো 
তখন তারা চপ করে গেল! সমন্লত- 
বাধ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন 
'ির্মলচল্্রকে হত্যা করেছিল করা? 
কারা তার স্রীকে লাঞ্ছিত করোছিল” 
যে সমন্ত অপরধাঁকে গলায মালা 
দিয়ে িছল করে থানা থেকে 
ছাড়িয়ে আনা হয়োছল অরা কারা? 
এদের ছেড়ে দেবর জন্য কে হুকুম 
দিয়েছিল? এরপরেও অপনারা বল- 
বেন আপনারা সমাজবিরোধীদের 
অশ্রয় দেন নাঃ 


রণ 


/ 


বা 


চি 


[2 


Ed 


শারদীয় দর্পণ, ১৯৭৪ 


কার্জন পার্কে লিসলুয়েটের নাটক 
দেখতে গিক্ছে নিহত হলেন প্রবীর 
দত্ত নাহে এক যুবক। নাট্্যাতিনস্কের 
উপর পুলিশ ও প্রশাসকদের পবিত্র 
জরে ধেরই শিকার হলেন তিনি 
ষ্টার ধিস়েটারে পি, এল, টির “হুঃ- 
স্বপ্নের 'নগরী”র . অভিনয় বন্ধ করে 
দিলেন শাঁপকদলের সদস্য ও সমর্থ- 
কেত্রা। অল্পফালের মধে) নাটকের 
উপর জেহাদ ঘোষণার এই ছুটি বড় 
ঘটনায় বিবেকবান প্রগতিশীল অনেক 
মানুষের মতোই চিন্তিত হই। 
নাটকের উপর এত ক্রোধ কেন! 
প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের ক্- 
রোধের তাৎপর্য না হয় বুঝি ; তারা 
ক্ষমতাসীন দলের সামনে চ্যালেঞ্জ 
প্হাঞ্জির করেন, ক্ষমভাদখলের 
চ্যালেঞ্জ । কিন্তু নাটক, শিল্পকলার 
একটি শাখা নাটকেরও কী এত 
'শর্তি। ২, নাটকের বিশেষ একটা 
শক্তি আছে বৈকি! শিল্পকলার 
একটি শাখা নাটক নিঃসন্দেহে; কিন্ত 
কবি ওপন্যাসিক গল্পকারের মেজাজ 
থেকে নাট্যকারের মেজাজ সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র, প্রকাশরীতিও ভিন্ন । নাটকে 
সকল কলার সম্মিলন এবং নাটক 
একক পাঠের নয়, সমবেত অতি- 
নয়ের, আোতা-দর্শক ও অভিনেতার 
ব্রাহস্পর্শ। ঠিক এখানেই তে! তার 
শক্তির উৎস; নাটক এক একটা! 
সমস্য! ও এক একটা চরিত্রকে লোক- 


চক্ষুর সম্মুখে হাজির করে; ভার 


*কৃত্রিম আবরণ উম্মোচন করে, তাকে 
বিশ্লেষণ করে, এবং দশ ক-শ্রোতাকে 
--একট! সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর করে 
দেয়।. নাটক জনমতগঠনের অন্ত- 
তম হাতিয়ার, স্কুলভাবে বললে, 
_ নাটক লোকশিক্ষার বাহন । সার্থক 
"নাট্যকার ও অভিনেতা ভাদের নাটক 
ও অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের মনে 
হর্ববিষাদ স্বণা ও ক্রোধের আবেগ- 
গুলি সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, 
দর্শকের চোখ খুলে যায়, মন, জেগে 
ওঠে, আর চিত্তের এই জাগরণই 
তে। মোহ্মুক্তির দূত, পুঝাতনের 


ধ্বংলভূপের উপর নৃতনের তত্তি. 


_ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা । 
১. জম্ুলগ্নেই সাহিত্যের যে শাখা 
"খনমত্গঠনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে 
তার উপর কায়েমী বার্থের আক্রমণ 
অন্বাভাবিক বা অদৃষিপূর্ব নয়। 
প্রাক্‌-স্বাধীনতা পৰে তাই বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নাটকের ক$- 
রোধের ব্যাপক পরিকল্পনা ও অপ- 
প্রয়াসের নঙ্জির বহুধাবিস্তৃত। 
প্রখ্যাত  এভিনেত] শ্রীশিশির ভাহুড়ি 
_ নাটকের কঠরোধের মূল কারণ 
অনুধাবন করেই ১৪ই আগফ্টের এক 
বক ভার বলেছিলেন যে, রঙ্গমঞ্চ থেকে 
7 বাংলাদেশের ধাধীনতা আন্দোলনকে 
সাহায্য করা হয়েছে বলেই তার 
উপর সেন্সারশিপ এত প্রবল । 





সমস্ত দলের সমবেত মঞ্চ হিসেবে 
কংগ্রেসের শক্তি স্বীকার করলেও 
বিস্ময়ে আমরা এক শতাব্দী পূর্বের 
ইতিহাসে দেখতে পাই, কংগ্রেসের 
জন্মেরও প্রায় এক যুগ পূর্বে “নীল- 
দর্পণ’ নাটকে সাআজারাদী শোষণ 
ও নির্ধ্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
হওয়ার আহ্বান, কিংরা তার কিছু- 
পরে গজানন" প্রহসনে শুধু 
লাআজ্যবাধাদের প্রতিভু নয়-তাঁর 
দেশী তাবেদারদেরও নির্মম বাজে 
বিদ্ধ করা চচ্ছে, কিংবা “সুরত 
বিনোদিনী” নাটকে সাআজ্যবারের 


চৰ্ত্রের আর একটা দিকের 


উন্মোচন । 

ইংরেজ নাটাপ্রিদ্ব জ্কাতি, 
নাটকের শক্তি তার অবিদিত নয়” 
তার উপর ষাংলাদেশের নাটকে তার 
শ্রেণীবার্থ আক্রান্ত এবং জাতির রাজ- 


নৈতিক চেতনার ক্রুমাগ্রপবতাঁর 


সঙ্গে সঙ্গে এই আক্রমণ আরো 
সুস্পষ্ট ও সুভীক্ষ হবে নিঃসন্দেহে । 
তাই ‘সতী কি কলক্ষিনী” অভিনয়ের 
জন্য ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, 
ম্যানেজার অস্ৃতলাল বসু, সত্বা- 
ধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীসহ 
জনকয়েক অভিন্তোকে গ্রেপ্তার 
করে ছেড়ে দিলেও বৃটিশ সাআ্রাজ্য- 
বাদ সামগ্রিকভাবে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ 
আইনের জম্ম প্রস্তুত হল। এবং 
১৮৭৬ সালের ১৬ই মার্চ সমস্ত 
ভারতের ক্ষেঞ্জে প্রযোজ্য এক নাট্য 
নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে গেল। 
এরই নাম কুখ্যাত Dramatic per- 
formance Act of 1876. ১৮৭৬ 
সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই 
আইনের ৰলে অপ্রতিহত ক্ষমতা 
কলকাতার পুলিশ ' কমিশনার ও 
জেলা শাদকেরা বনু নাটকের অভিনয় 
বন্ধ করে দিয়েছেন, কখনো প্রি- 
সেলারশিপের শুন্য নাটকের পাওু- 
লিপি জমা দিতে বাধ্য করেছেন, 


ভিন্ন ভিন্ন অজুহাতে নাট্যকার বা 


অ;ভনেভার উপর নির্যাতন চালিয়ে- 
ছেন এবং বহু ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন 
করে বে-আইনী ক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে দ্বিধা করেন নি। 


কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ১৯৪৭ 


সালের ১*ই আগস্ট ভারত স্বাধীন’ 
"হয়ে যাওয়ার পরেও -১৮৭৬ সালের 
কুখ্যাত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যন্ত 
হয়নি। প্রত্যাহৃত তো হলোই না; 
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন স্বাধীনতার 
মাত্র হু’ বৎসর পর, ১৯৪৯ সালে 
সাধীন সরকারের একটি সাকু লালের 
ভাষ| £ It is likely that, such as 
the All India peoples’ Theatre 
“Association and the All India 
progressive writers’ Association 
affiliation 


and leaning may be organising 


with. Communist 


Plublic dramatic performanees, 
songs 56০১. with the object of 
Spreading . communist propa- 
ganda. Should any attempt be 
made by them to stage drama 
other 
public places, these should be 


or performances - in 
stopped by district magistrates 
as far as possible, by the use 
of the dramatic performance 
Act (X[x11876).7> ইতিমধ্যে 


গণনাট্য আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার 
ও অগ্রগতি ঘটলো? প্রশাসক ও 
পুলিস ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নাটকের 
ক্রোধ করার জন্য। ১৯৫২ সালে 
৪৬ নং ধর্মভলা স্ট্রিটে গণনাট্য সংঘের 
অফিসে পুলিস হেড কোয়ার্টার 
লালবাঙ্জার থেকে রক্তকরবী, 
মংকেত প্রভৃতি নাটকের পাওুলিপি 
চেয়ে পাঠানো! হল, এবং এগুলির 
নাট্যভিনয় বন্ধ করার জন্য তারা 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সব ব্যবস্থাই গ্রহণ 
কয়লেন। . স্বাধীন ভারতে এখনে 
সেই একই প্রহসন, শিল্পী নয়? নয় 
নাট্যানুরাগী: ' নাটকের বিচার 
করবেন পুলিস অফিসাররা । ১৮৫৬ 
সালে এলাহবাদ হাইকোর্ট বৃটিশ 
প্ৰবৰ্তিত ১৮৭৬ সালের Dramatic 
performence Act কে অগণতান্ত্রিক 
এবং স্বাধীনবাস্ট্রের পক্ষে নিন্দা ্গনক 
বলে বাতিল কৰে দিয়েছিলেন! 
কিন্ত হাইকোর্টের সেই বায়ও-গ্রাহা 
করেন নি শাপকদল। ১৮৬৩ সালের 
১০ই ডিসেম্বর "কলকাতা গেঞ্জেটে 
প্রকাশিত হল যে West Bengal 


Dramatic ' Performance Bill 


1962, তায় মুল বিধিগুলি ১৯৭৬ 
সালের আইনকেও এক ধাপ ডিডিয়ে 
গেল। প্রি-দে্রশিপ-ও লাইসেন্স 
গ্রহণ হলো বাধ্যভামুলকং আইন- 
ভলের শান্তি সম্প্রদারিত করে 
কারাদণ্ড হলো তিনমাস থেকে ছয়- 
মাস, জরিমানা হলো পঁচিশ টাকা 
থেকে এক হাজার টাকার | শুধু ভাই 
নয়) এবার এই আইনের স্বাক্রমণ 
হলো সর্বগ্রাসী, মঞ্চনাটক শুধু নয়, 
তরজা-কবিগান-যান্রা-পাচালী-কীর্তন 
আবৃত্তি এ সমূহ-ই পড়লো এই 
আইনের আওতায়। ব্যঙ্গ করে 
সমসাময়িক -" বিদুষতী” পত্রিকা 
লিখলেন £ ‘অমাদের দেশী কংগ্রেশী 
শালকেরা বিদেশী ইংবেজ শাসকের 
উপরেও এক হাত নিয়েছেন।* 


(১৪181৬৩) প্রখ্যাত লেখক ও. 


বাবহারজীবী নরেশচন্র সেনগুপ্ত 
মাই*শান্তরের বিভিন্ন যুক্তি উত্থাপন 
করে এই আইন কে 010. ৮:53 বা 
বেআইনী বলে রায় দিলেন। সংস্ক- 


তিদরদী কংগ্রেস সরকার শুধু আইন. 


নয়, তার তিন বৎসর পর, ১৯৬৬ 
সালের ১লা এপ্রিল নাট]াভিনয়ের 
উপর পৌরকরগু প্রবর্তন করলেন। 
প্রগতিশীল ধারপার বাহক অপেশা- 
দার নাট্যগোষ্ঠীকে উর! হাতে ভাঙে 
লব দিক দিয়েই মারতে দৃঢ়পংকল্প। 

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল 
পর্যন্ত কায়েনী নার্থের বাহকেরা 
নাটকের কঠরোধ করার জন্ত মুলত 
আইন-ও পুলিসের, সাহাষ্য নিয়ে- 
ছেন।_ সত্তরের দশক থেকে সুরু 
হলো নৃতন অভিযান। হয়তো 
সত্তরের দশক যথার্থই মুক্তির 
দশক, ক্ষমতাসীন দল তাই বিরুদ্ধ- 
মতকে তবলোকের মায়াবন্ধন থেকে 
মুক্তি দিতেই তৎপর হলেন। 
সবিদ্মরে আমরা লক্ষ্য কংতে লাগ- 


লাম, বিরুদ্ধ রাঞ্ডৈক দলের কর্মী _ 


ও সমর্থকদের যে কৌশলে পধুদস্ত 


শ্রক্ষাম্পিন্ড হজেচ্ছে 


হীরেন বসুর 


রাজনৈতিক উপন্যাস 


মূল্য £ পাচ টাকা। 


৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 





ঘাগ্তনের দিন 


এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক । এককালে বিশেষ 
একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন। পুত্র বিপ্লবী রাজ- 
নীতিতে দিক্ষা নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ 
করেছেন। এই তিন পুরুষের রাজনৈতিক অভিঘাত এবং 
সমকালীন সমাজসত্য বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত। 


বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড 


দর্পণ কার্যালয়েও পাওয়া যাবে, 


॥ উঁনশ ॥ ৷ 


কর! হলো, সেই একই কৌশল 
অবলম্বন করা হলে! নাট্যাভিনয় বন্ধ 
করার জন্য। পুলিসের সঙ্গে এক- 
যোগে, অথবা কখনো এককভাধে 
কংগ্রেদ নামধারী লোকের! চড়াও 
হতে লাগলেন নাট্যাহষ্ঠানের উপর । 
প্রথমদিকে স্বাভাবিকভাবে গণপ- 
নাট্যের উপরেই কেন্দ্রীভূত ছিলো 
আক্রমপ, যেহেতু ১৯৪৯ সালের 
মতো কংগ্রেস সরকার এখনে! একে 
‘Communist Propaganda’ বলে 
দৃঢ়ভাবেই মনে করেন। এমন কী, 
১৯৭২ সালের০১৪ই মার্চ কলকাতার 
ক্রীক লেনে নণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় 
অফিসও আক্রান্ত হলো। কিন্তু যা 
হয়, শরখাদকদের রক্তের স্বাদের 
সীমা বাড়বেই । অতএব অতঃপর 
আক্রান্ত হলেন দলনিরপেক্ষ প্রগঞ্ভি- 
পন্থী বছ নাট্যগোষ্ঠী ও অবশেষে 


প্রবীর দত্ত, যিনি অগ্িনেত1 বা 


নাট্যকার কিছুই নন, নাট্যাভিনয়ের _ 
দর্শক-মাত্র। 

বড় বড় নিভিক সংবাদপত্রগুলি 
চেপে যেতে লাগলেন। অথচ কত 
বড় মুখ করেই একদা আনন্দ- 
বাজারের “আনন্দলোক? পরিচালক 
প্রবোধবন্ধু অধিকারী বলেছিলেন ঃ 
"নাটক ও নাট্যশিল্পের উপর যখনই 
কোন আঘাত এসেছে বা নাট্যজগতে 
কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে “আনন্ব- 
লোক’ তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছে ।” 
এই সব সন্ত্রাসের দিনগুলিতে দল- 
নিরপেক্ষ প্রগতিশীল পত্রিকা দর্পণ, 
বাংলা দেশ”, সিত্যযুগ? প্রভৃতি 
পত্রিকা তাদের সীমাবদ্ধ পরিসরের 
মধ্যেও বিস্তৃতভাবে নাট্যজ্গতের 
উপর আক্রমণের কাহিনী প্রকাশ 
করেছেন। সেঙ্গন্ত তাদের উপরেও 
আক্রমণ কম হয়নি। 

নাটকের উপর কায়েমী স্বার্থের 
এই আক্রষপই নাটকের অন্তনিহিত 
ছুনিবার শক্তির নিসদিখ প্রমাপ। 

( শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায় ) 















"1 কুড়ি ॥ ] 


(লখকদ্বন্দ 


(১৪ পৃষ্ঠার পর ) 

উপদেশ দেবে! £ দাসের! পৃথিবীতে 
কোনো কালে বিপ্লব করেনি যেহেতু 
দাসত্ববোধই তাঁদের নেই। চিড়িয়া- 
খানার খাঁচায় বন্দী থেকেও যে বাঘ 
নিজেকে পল্জশ্রে্ঠ তেবে পুলকিত 
হয়, তার প্রতি করুণা! করতেই হবে | 
আসল কথ। কী জানেন? বড়- 
লোকের দোকানে. সেলসম্যানশিপ' 
করতে করতে ভূলে স্নান যে এরা 
মালিক নন্‌, মালিকের চামচে মাত্র ! 
চাঁমচেগিরি করে বড়লোকের বদীন্য- 
তায় তু’চার পয়ল। রোজগার হয় 
বটে, কিন্তু সাহিত্য নয়, মালিক- 
পক্ষের বউ বির দাড়ের ময়না হয়ে 
বই লেখা যায়। 
এ "কাজেই শা 
যেতে হুবে। হ্যা দংগ্রাধী শিবিরের 
লেখকদের কাছে। 

বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের 
কলমচী ‘বামপন্থী সাহিত্যের এেতিস্ক” 
যুঁজে পাননা। না রচনাশৈলীতে, 
।না বিষয়ে । এবং বামপন্থী মহল 
নাকি চোক' গিলে অপযস যীকার 
কৰে ,নেন। | 

এও এক জাতীয় হীনম্মন্যতার 
ব্যাধি । মাহেবদের দেখলে যেমন 
এখনো আমাদের হয়। ইংরেছি 
ৰল! কালা সায়েবদেরও । 

ফিরিস্তি দিলে যে কটা বিমল 
কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ 
ঘোষ, .রমাপদ চৌধুরীকে নিঃশব্দে 
. পকেটে গায়েব করে দেয়া যায় কেউ 
আর খুঁঞ্জে পাবে না। “লেখক? 
শব্দটাই যধেষ্ট গোলমেলে। এক 
পক্ষ সদর্পে লেখক হলে অপরপক্ষ 
(বই লিখলেও) আর লেখক হয় 
না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক 
হলে সুনীল গন্দোপাধ্যার আর 
লেখক নন। আসলে লেখক সদর্পে 
এক ধরনেরই হয়। হয় মিছরি নয় 
মুড়ি ! 2৮ 8 
হা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই 
আমাদের গর্ব। একাই একশো। 
এঁর ধারে কাছে কে আনবে বিমল 


কর না রমাপদ। মরণ আর কী? 


ফাইল আর বিষয়ে বিমল রষাপদ 
এর পুতুল নাচের ইতিকথা 
বা পদ্মানদীর মাঝির পায়ের 
কাছে আসবেন? নবেন্দু ঘোষের 
ডাক দিয়ে যাই, ফিক্ার্স লেন-এর 
. ধারেকাছে কোন সুনীল গলোপাধায় 
এগোবেন 1 নারায়ণ গজোপাধ্যাৰের 
অঞ্জল উচ্ছল গল্প ইতিহাস হয়ে 
রয়েছে আজে! । সুশীল জানা, 


ননী ভৌমিক কিংবা একদা আদাবঃ, 


কিমলিস-এর লেখক সমরেশ বসু? 
(পরবর্তাকালে সমরেশ নিশ্চন্ধই তার 
'লেখাগুলোকে তুলে 


সেন, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত 


- ঘোষাল, শাস্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, 


সৌরি ঘটক, সুলেখা সান্যাল, তপোঁ- 
বিজয় ঘোষ; সত্য "গুপ্ত, মণি মুখো- 
পাধ্যায়, শঙ্কর বদূ, স্বর্ণ মিত্র প্রমুখ 
হালের লেখকেরাও যে উচ্চঘার্গের 


গল্প রচন] করেন তার পারের নখের 


কাছেও কী বাজারী লেখকের। চেষ্টা 
করে পৌঁছতে পারবেন ? 

"আরে মশায় ধনী যুরুবিব থাকলে 
লেখক বানানে! যায়। কিন্তু মুশ- 
কিল হচ্ছে কী লেখক অন্মায়, 
বানানো যায় না। 

বৃহৎ স'বাদপত্রের চামচেগিৰি 
ছেড়ে তারা একবার বাইরে রাস্তায় 
নেমে এসে দেখুন না তাদের 
কিডনিতে কত ভ্োর। প্রকাশক 
তো দুরের কথা, লেখার জন্তে 
পত্রিকার আমন্তরণও ভুটবেনা । 

কল্পনা করুন 'রমাপদ-সুনীল- 

শ্পিক্ক ক্ৰ 
' (১৬ পৃষ্ঠার পর) 

এই প্রচ্ছ্বলিত পরিবেশের 
মধ্যেই শিক্ষক আরজ পড়াতে 
চলেছেন। খাস এবং ওষুধের 
ভেজালে যেখানে হাজার প্রাণ বলি 
হয়ে যাচ্ছে সেখানে শিক্ষাদানে 
ভেক্জাল হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে 
যায় না। শিক্ষকতো ব্বপ্প নিষ্েই 
পড়াতে এসেছিলেন একদিন। স্বপ্র- 
ভলে ভোর হলে তিনি দেখলেন, 
ভার হাতে মাস'পয়লায় যা এল তার 
সবটুকৃই মুদি-গোয়ালা-বাড়ীওয়ালারা 
নিয়ে গেল ; ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদেরকে 
দেবার, মত আর তার হাতে কিছুই 
রইল না। বাধা হয়ে সারা মাস 
তিনি রিক্ততার ফিরি করে থাকেন। 
যে ছেলের চোখের সামনে বাব| মদ্য 


"পান করে এবং মাকে পাবলিলিটি 


দিয়ে পরসা আয় করে, তার কাছে 
পুত্রের মহান আদর্শ মশা করার মত 


'নিবুদ্ধিতা আর কি হতে পারে। 


অথচ শিক্ষককে বল] হচ্ছে, তুমি 
ওসব দেখ না, চোখ বুজে তোমার 
মহান কর্তব্য চালিয়ে যাও। 

অন্যদিকে শিক্ষা বিতরণ করবেন 
শিক্ষক কিন্তু ব্যবস্থা করছেন অন্য- 
লোক । শিক্ষারাজ্যে শিক্ষক্‌ ভূত্যের 
মত, আদেশ পালনই যেন তার 
একমাত্র কর্তব্য। ধুতি পাঞ্জাবী পর! 
এই সন্মানীয় ভূতোর অবস্থা অনেকটা 
নিজেরই বাড়িতে নিজেরই ছেলে- 
মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে লাজিয়ে 
রাখ! অসহায় রিক্ত বৃদ্ধ পিতার হত। 
শিক্ষক নৈবেদ্যের মাথায় সন্দেশের 
মত বসে থাকেন। আর নৈবেদ্য 
বেয়ে পি'পড়েরা উঠে তাকে ঠুকৃরে 
খায়। 

লৰদিক থেকে তাঁডা খেকে শিক্ষ- 
ককে ব্যক্তিগত ভাবেই অস্তিত্ব রক্ষার 


তারা 


বিমল-সম্তোষ-গৌর-_ সুতারকিনের 
গদি থেকে বিদ্বায় নিয়েছেন। কে 
যাবে তাদের বই ছাপাতে? বেঙ্গল, 
মিজ্ঞ ও. ঘোষ, দে বুক স্টোর্স ? হায়, 
হায়। একবার পরীক্ষা করে দেধুন। 


গদিতে বসে অনেক ছড়ি খুরিয়েছেন। 


একদিন, ছুড়িটা যে তাঁর বাবু- 
মশায়ের, সেটাও বেমালুম “ভুলে 
গেছেন । | 

কথাটা কী জানেন এই ধদী 
শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মুরুবিব ছাড়া 
দাড়নো প্রায়- অসম্ভব | বিশেষ 'করে 
তাদের পক্ষে ধাদের নিজস্ব যোগাতা 
কোনোদিন প্রমাণিত হবার সুযোগ 
পায়নি। সাজানো মৃত্তি দেখে কোন 
মাতাল স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিল 
কাতিকের যাথায় জল ঢেলে দিন 
দেখবেন খড় বেঠিয়ে পড়েছে । ১ 

এই ‘সরীসৃপ’ লেখক-বেবাদাররা 
কী নিজেদের অবস্থাটা জানেন না? 


সংগ্রামে নেমে পড়তে হয়। এক 


শিক্ষাৰাজ্যে অনুপস্থিত, আদর্শেরও 


অপমৃত্যু হয়েছে! সমিতিগুলো 


' অপদার্থ এবং চূড়ান্ত শোধনবাদী না 


হলে বুঝতে পারতো যে স্কুল-কলেজ- 
গুলোতেই সংগ্রামের দুর্গ রচনা. করা 
যেত | সমিতির নেতারা যদি কেউ 


মন্ত্রী হয়, কেউ সরকারের পক্ষপুটে 


আশ্রস্ক নেয় তাহলে আন্দোলনটা 
কি হয় সহজেই অনুষের | আবার 
শিক্ষাবিদের আসনে যে দেশে শুম্নান 
দত্ত, সতোন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পি” কে 


বোসের মত শিক্ষা! দানবের! অবস্থান 
করেন সে দেশে কি শিক্ষা দেওয়া 


হবে তাও অনুধাবন করা কঠিন নয়। 
ধুব সহজ কারণেই তাই শিক্ষক 
সমাজ প্রত্যাঘাতের লক্ষ্যংস্ত হারিয়ে 
ফেলছেন। ' 

তারা হাহাকার করছেন, মিছিল 
করছেন আর ডেপুটেশন দ্বিচ্ছেন। 
স্তারাও কি কখনো ভেবে দেখেছেন, 


“শিক্ষা বাঁচাও” বা “শিক্ষা বাড়াও” 
এ শ্লোগানের তাৎপর্য কি। পুঁজি- 


পতির] যখন বলে থাকে; উৎপাদন 
বাড়াও তখন তার উদ্দেশ্য কি, তাও 
কি বিশ্লেষণের? শিক্ষক হয়ে 
কখনো কি এ প্ৰশ্ন 
ভুলতে পারেননা_ শিক্ষা 
কাদের জন্যে বাঁচানো হবে, 
কাদের জন্য বাড়ানো হবে? : রিক্ত 
" শিক্ষকের হাতেও যে ঘৃঘভাঙ্গার গান 
আছে লে'কথা কি তারা মনে 
রেখেছেন ? শ্রমিকের সঙ্গে, কৃষকের 
সঙ্গে অপমানিতের সারিতে দাড়াতে 
তাদের কবে দেখা যাবে? কবে 
তার! তাদের সমি তিগুলোকে ট্রেড 
ইউনিয়নের মত সংস্থা বলে ঘোষণা 
করবেন? কবে একথা সঠিক ভাবে 
উপলব্ধি করবেন, পৃথিবীতে শ্রেণী 
দুটোই, শোষক এবং শোষিত, আর 


ভালোই জানেন বলে বাবুমশায়ের 
দাহাযে। প্রকৃত লেখকদের দাবিয়ে 
রাখতে চান| প্রতিদিনই যদি 


',তাদের লেখক বলে প্রচার করা যায়» 
“(যেমন করে, , 


ক্রমান্বয়ে মিথ্যা 
চেচিয়ে গেলে একদিন সেটা সত্য 
বলে ভ্রম হয়) তাহলে তারাই এক- 
মাত্র লেখক হুব্নে। কোনোরকঙ 
প্রতিযোগিতার ঝুঁকি তারা নিতে 
চান না । কারণ প্রতিযোগিতা 
কেবল সমানে সমানে হয়। তারা 
জ্বানেন গুঠিশ্ুদ্ব তাদের যোগফল 
করলেও এক মানিক বদ্দ্যো হয় না! 
এমনকি রমেশ সেনও নয়। 
মালিকের শলাপরামর্শে মানিক 
বন্দ্যোর দরজ্জা (জানেন মানিক 
গ্রস্থাবলীর অসাধারণ জসপ্রি়তা ? ) 
বন্ধ কবে দিল । রমেশ সেন, সুশীল 
জানা, ননী ভৌমিকের যেখানে, স্থান 
নেই। শক্তিশাশী হালের সং 


শিক্ষক সমাজ & শেষোক্ত গোর্ঠীরই. 


অন্তভুক্ত মহান জ্বনগণ ছাড়! আর 
কিছু নন? তাদের অনেকেরই 
একথা অনুভব করা দরকার ষে 
বিশ্ববিষ্ঞালর নামক ফাকিবাজী 
সংস্থার কাছ থেকে কিছু সার্টিফিকেট 
অর্জন করে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন 


হয়ে নিজেদের মহিম! প্রকাশ করার 


প্রচেষ্টা হাস্ুকর। আবার, “কিছু 


' নাটকেয় কঠরোধ 
(১৯শ পৃষ্ঠার পর ) 


আরো একটি কথা। সাহিত্যের 
অন্যান্য শাখা থেকে কারেমীতার্থ 
যেমন প্রতিভাবান ভাবেদারদের 
পেয়েছে, নাটক ধেকে তেমন প্রাপ্তি 
যোগ ভার ঘটে ওঠেনি । ঘটে ওঠা 
হয়তো সম্ভবও নয়। .সাহিত্যের 
অন্যান্য শাখার মতো নাটকের মাধ্য- 
মেও যে বিকৃত সংস্কৃতি প্রচারের 
চেষ্টা চলেনি তা নয়। পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চুলিতে এখনো! তেমন কিছু 
কিছু নাটক অগ্তিনীত হয়। কিন্তু 


পরির্নার ব্যাপকতাটা যোপে 


টেকেনি। এ্যাবসার্ড নাটকের 
ষাধাহেও একসময় “বৈনাশিক 
হতাশ!” ও শৃন্যতাবোধ” প্রচারের 


চেষ্টা চলেছিলো কিন্তু বাংলাদেশের 
প্রগতিশীল নাষ্টাকারেরা এযাবসার্ড 
নাটককে নিজেদের হাতিয়ার 
ছিসেবে ব্যবহার করার কৌশল 
আয়ত্ত করে ফেললেন। একজন 
এ্যাবসার্ড নাট্যকার বললেন? “এ্যাব- 
সার্ড নাটকের এই হৃতাশাব্যগুক 


পরিপামকে যদি শুভ ও সুন্দরের 


দিকে পঞিচালিত করা যায়, তাহলে 
কিন্তু এই ধরপের' নাটক্রে কাছ 
থেকে মুলাবান কিছু মিলতে পারে। 
এই নাটকের মধ্যে পূর্বতন প্রথা 


শারদীয় দর্পণ, ১৯৭৪ 


লেখকদের তো.কধাই নেই। তার! 
প্রতি বই লেখক চোলাই করে 
বাজারে চালু করে দেন! শরৎ 
কুমার, কী অভ্র রায়, কী''' ? শক্তি, 
নীরেনকে কায়ক্রেশে - উপন্যা শিক" 
বানাবার বিছুটি-ভাড়না। 

কেন? না, ল্যাজকাটা_ শেয়াল 
ল্যাজকাটাদেরই পছন্দ করেন। 
সমরেশ বসুকে দেখুন। দেবেশ 
রায়ের বাছুরের চেহারাটা দেখুন। 
অসীম রায় বী পেরেক ঠৃকতে 
পারছেন । 

.কধার-কথায় অনেক দূরে চলে 
এমেছি। 

দুঃখের বিষয় প্রাচীন জিজ্ঞাস 
তব্রলোকের “লেখক শ্রন্ধা” বিষয়ক 
প্রশ্নটার শেষ পর্যন্ত কোনে! উত্তরও" 


দেয়া হল না। 





পেলাম না” বলে আক্ষেপ করার 
মধ্যেও শ্রদ্ধেয় কিছুই নেই। ভাদেরকে 
একথ] বুঝতেই হবে, রুজি-রোজ; 
পীরের সোজা! পথটা সংগ্রাম, সকালি- 
নন্ধ্যায় এগলি ওগলিতে সাজেসশান 
ফিরি করা নয়। এটা বুঝতে যতো 
দেরী হবে ছাত্রদের কাধে অপমানিত 
শিক্ষকদের বিসর্জনের ঘাট ততোই 
এগিয়ে আসবে | 


bl) 





সিদ্ধ নাটকের বিরুদ্ধে আদ্রিকগত 
বিপ্লব রয়েছে আমরা সেই বিপ্লবের 
অগ্নিকণা গ্রহণ করে আমাদের যন্ত- 
কাণ্ডের উপযোগী প্রেরণা পেতে 
পারি।” (মোছিত চট্টোপাধ্যায় )। 
শুধু তাই নয়; নাটকের এই জীবন--- 
সম্মত, কখনো! ৰা বৈল্ল'বক বিষয়- 
সমূহ ইদানীং যাত্রা প্রভৃতি লোক- 
সাহিত্যের অন্যান্য বূপগুপির ও 
আশ্রিত হয়ে উঠেছে। আমি. 
নিঃসন্দেহে মনে করি, যাত্রার শুধু- 
মান্ত্র ব্যবসারিক সত্বাধিকারীরা সব- 
মুখী সংকটে জর্জরিত পল্লীর মানুষের 
মেক্কা্টিকে ঠিক ঠিক ধরতে পেয়ে- 
ছেন, সেজন্য কোন নিঃয়ার্থ শুভ কান্ধ, - 
করার প্রেরণায় নয়, নিছক ব্যবসা, 
বুদ্ধির প্রেরণাতেই ভার। রাজনৈতিক 
বিষয়কে যাত্রাপালার অস্তভু ক্র করে- 
ছেন।, এতে তাদের দু? পয়সা 
আসছে ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে 
অবহেলিত অশিক্ষিত গ্রাম বাংলার 
মানুষেরও কম উপকার হচ্ছেনা। 
'নীলদর্পণ' নিয়ে বাংলার নাটক 
ও নাট্যশালার যে এত্বিহ্থ সুরু ও 
সৃষ্টি হয়েছি,লা তাকে রক্ষা করার) 


দ্বায়িত্ব নাটকার ও অভিনেতাদের 
তে! ব্টেই/ কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ 
তান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ ও সম- 
স্বার্থসম্পন্ন শ্রেনীগুলিরও |. 


কক 
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দেখতে দেখতে দেশটা তেজালে 
-ভরেগেশল। 
সব জিনিষে তেঙ্কাল। খেতে 
বসে ছয় হর কারণ কি খাচ্ছি শ্রানি 
ক্ষন । শুনেছি লরষের তেলে ধাকে 
শিক্কাল কাটার বীজ; নারকোল 
তেলে হোয়াইট অয়েল, ঘিতে চর্বি 
(ভাও চধ্বির দাম বেড়ে যাওয়ার 
পর মিশান হচ্ছে ফোম ।) পেঁপের 
বীচি শুকিয়ে গোল ময়ীচের বাটা 
দিয়ে মাখলে হয় গোল মরীচ। 
কাঠের গুড়োর মঙ্ষে লাল রঙ 
মিশিয়ে যোবিল তেল দিয়ে মেখে 
তৈরী হচ্ছে লক্ষার ওঁড়ে।। 
খেয়ে উঠে পান খাব সেখানেও 
খয়েরের জায়গায় ভেঙ্গাল মিশিছে 
চিনা মাটির রঙ আর সামান্য গোলা 
খয়েক | 
খান্ভ এখন নিতানু তন ভেজালের 
গুণে অখাঘ। এসব খেয়ে শরীর 
খারাপ হওয়া স্বাভাবিক । 
চিকিংসারও ঢালাও ভেজাল 
ব্যবস্থা । ভেঙ্কাল ট্যাবলেট, 


ভেঙ্কাল ষিকসচার, ভেঙ্গাল ইন্জেক- - 


শান এমন কি ভ্তেজাল গ্রকোজ। 
" তেঞ্জাল ডাক্তার, নার্সদের কথা 
ছেড়ে দিলেও এই সব ভেঞ্জাল 
ওষুধের দৌরাত্ম্যে কত লোক যে 
পটল তুলছে তার ফিরিস্তি রোজই 
প্রায় কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। 
সলে সঙ্গে হবুচন্স বাজার গবৃচন্্র 
= মন্ত্রীরা তেজ্গালকারীদের যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডের বিধান দিয়ে বিল পাশ 
_ করেন] এও সেই হু যুগ আগে 
কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোষ্টে 
ঝুলিয়ে মারা প্রতিজ্ঞার হাস্যকর 
প্রতিধ্বনি | 
খাবারে? ওষুধে তেজাল দিয়েও 
যাদের শরীরটাকে কাবু করা 
গেল না, তাদের মনটাকে ভেঙ্গে 
দেবার জন্মে বস্তির তেমাল 
ব্যবসা | সংস্কৃতি শব্দটার আসল 
মানেকি তা আমরা এই হুজুগে 
বাঙ্গালীরা ভুলতে 
আজকাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে 
বোঁঝায় মাচা বেঁধে নাচ, গান, হল্পা 
‘কৰা, মাঝে মাঝে বেলেল্রাপনাও | 
*১বন্বে খেকে আর্টিউ এনে কোমর 
ভুলিয়ে হিন্দী পপ নং, যাত্রা 
ধিয়েটার-এর খিছুড়ী, লোক দেখালো 
লোক নৃত্টা ও লোক শিল্পের 
আড়ালে বিকৃত রুচিতর! নাঁচগানের 
পরিবেশন । প্রমোদকর কাকি 
দেবার জন্বে টিকিট বিক্রী ন! করে 
সদস্য হিসাবে পয়সা কামানো । 
বেকার হেলে?! হু*পয়সা লুট্‌ছে দেখে 
৮দেতারা দিনের বেলায় পাচার মত 
চোখ বুজে বসে থাকেন, আর 
- সন্ধোবেলা তাদের উৎসাহ দেবার 
* জন্য বাংলার সংস্কৃতির ওপর নাতি- 
দীর্ঘ ৰভৃা করে বিশুদ্ধ বাঙালী 
প্রথার ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের 
ঘারোদঘাটন করেন 


এবং তা 


বসেছি । - 


কাগঞ্জওঘালারা ছবি ভোলে । 
“পবলিক? সোচ্কাসে বাহবা দেয়। 
কাঁচা বাংলায় এরই নাষ “ফাংশীন? | 
মাইকের দাপটে করুচিবান পাড়া 
পড়শীর গর্ভযন্ত্রণ। 1 
_- সাঁস্কৃতির. রূপ, ফুটে ওঠে 
সাছিত্যে। কিন্তু হায়রে আমার 
দুর্ভাগা দেশ! একদা যে বাংলা 


সাহিত্যকে পুষ্ট - করেছিলেন 


বন্ধিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচল্রোর 
মত মনাঁষীর], সেই সাহিত্য আজ 
খবরের কাগজের কবলে, মাইনে করা 
সাহিত্যিকরা আজ অর্ডারি সাহিত্য 
সৃষ্টি করছেন। এক মাসে বহু 
সংস্করণ বিক্রী হবার ব্জ্ঞাপন বার 
হচ্ছে। কিন্তু বেচাশী পাঠকরা ষে 
ভেজাল সাহিত্যের 'লোতে হাবু-ডুবু 
খাচ্ছে তাদের রক্ষা করার কি কোন 
উপায় নেই? থাবারে, ওষুধে 
ভেজালকারীদের যদি ঘমিশার' ধরে 
আটক করা চলে, তবে সাহিত্যে 
ভেক্ষাল দেবার অপরাধে জআজ- 
কালকার উ চ্চংড়ে সাহিত্যিকদের 
কেন জেলে আর্টক করা যাবে না। 
এ নিয়ে কেউ মাথা তাষায়নি 
বলেই সাহিত্যের অন্ত শাখা নাটকেও 
আজ তেজাল তরে গেছে। মৌলিক 
নাটক রচনার ওপর জোর না দিয়ে 
না্যগোর্ঠীরা ক্রমান্বয়ে আমদানী 
করতে লাগল বিদেশী নাটক । তারই 
কাঠামোর ওপর চাপানো হুল দিশী 
গল্প। প্রথম প্রথম হয়ত এই 
নাটকের ককৃটেল্‌ উৎরে গেছে। 
কারণ সে সময় অনেক ভেবে চিন্তে 
বিদেশী নাটক বাছাই করা হত, যার. 
সঙ্গে অস্তঃত খানিকটা এ দেশের 


সিল আছে। কিন্তু আধুনিক 


নাট্যকারদের আর সে সব বালাই 
নেই | [যে কোন জিনিষ “ফরেন? 
শুনলেই যেমন আঁষাদের মুখে নাল 
বাবে তেমনি তৃষ্ঠীয় শ্রেণীর বস্তাপচা 
নাটকও শেফ বিদেশী বলে এখন 
আমদানী করা হচ্ছে। ফলে 
আইরিশ সমস্ার ভুত ছাড়া হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের শহক্তলীতে | মাকিনী 
সত্ী-বাধীনভার ভিত্তিতে লেখা হচ্ছে 
উদ্ভট বাংল! নাটক! 
প্রথার জের খোঁজ! হচ্ছে বাংলার 
মাটিতে । উদোর পিণ্ডি বুধোর 
ঘাডে। এই সব আজগুবি, তেজাল 
নাটক দিয়ে নাট্য আন্দোলনের কি 
উপকার হবে| 

সেদিন ধারা বিদেশী নাটকের 
'ক্লপাস্তরকে স্বাগত জানিয়েছিল, 
তাদের অনেকেরই. আজ মোহভঙ্গ 


ক্রীতদাস 





হয়েছে। অবশ্য দেরীতে | তার। 
বুঝেছে ধার করা জিনিষ নিয়ে গর্ব 
করা চলে না৷ সেই সুন্দরীর কথা 
তো সকলেরই জানা আছে যার 
মাথায় পরচুল, চোখে কণ্টাকট্‌ 
/. বন টা নিন বত 
যাবার সমর যার সৌন্দর্যের বেশির 
ভাগটাই ড্রেসিং টেবিলে রেখে যেতে 
হয়। আমাদের নাটকেরও যে 
আজ সেই দুরবস্থা । 

প্রকৃত নাট্য আন্দোলন শুকিয়ে 
গেলে আগাছারা মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠবেই এবং ভাই উঠছে! আজ 
পেশাদার যঞ্চে আমর] দেখতে পাচ্ছি 
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছাড়া গল্প খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে আছে 


অল্প কাপড় পরা যুবতী মেয়ের 


ভেজাল ক্যাবারে নাচ, আছে মঞ্চে 


- অভিনয় না করা ফিল্ম-এর ম্যামার- 


ডি য়ের ফলে আপনার দুর্ভোগ যেখানে 
মাত্র কয়েক ঘণ্টার, সেখানে এ ধরনের উৎপাতের দরুন 
আপনার ভোগান্তি কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে। 
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ওয়ালা ভেজালে শিল্পী, আছে 


রাজনৈতিক বড় বড় বুকৃনী নাটকের 
সঙ্গে যার অবশ্যই কোন মিল নেই। 


এই নীচু মানের নাটৰুও রাতের পর 


রাত চলে! দর্শক হুয়। তবে 
আর লোকদান কার? 
লোকসান অন্য ভ্বিক ' ধেকে। 


সকলেই বলে কলকাতা ভারতের . 


সাংস্কৃতিক রাজধানী! তাই অন্য 
প্রদেশের সুধীর! কলকাতাত এলেই 
নাটক দেখতে যান। কিন্তু-তাবা 


যখন হতাশ হয়ে ফিরে আসেন আৰ 


জানতে চান পেশাদার মঞ্চের কেন 
এই অবক্ষয়, তখন উত্তর দিতে সিরে 
নিঙ্ছেদেরই যে মাথা নীচু হয়ে 
আসে। লোকসানটা 
বাংলার গৌরব -করার আর বেশি 
কিছু নেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
আমরা অবাগালীর কাছ থেকে 
পেছিয্কে পড়ছি। তবু গর্ব কার 
মত ছিল বাঙালীর সাহ্তা, তার 
সংস্কৃতি । কিন্তু সেখানেও যে ঘুণ 
ধরছে, তা যদি এখনও আমরা বুঝতে 
মা পারি সব লোকসানটুকুই তো 
আমাদের। 


এখানেই কিন্তু ভেঙ্কাল নাটক 
শেষ নয়। এমন কিছু তধাকধিত 


৯ 


কটিত জজ রা রঃ রাহা হাঃ যা হরর ত 


এইখানে |-. 
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॥ একুশ ঢা 


g প্রগতিণীল ন্যাট্য গোষ্ঠী আছে যার! 


চহক সৃষ্টির লোভ সামলাতে ন! 
পেরে মিথ্যে ইতিহাসের জাল বুনে, 
কড়া রাজনীতির স্টাফিং দিয়ে; এমন 
সব উদত্তট নাটক মঞ্চস্থ করছে যাতে 
দর্শকরা বিভ্রান্ত, সৎনাট্য 
আন্দোলনও পিছিয়ে পড়ছে অনেক- 
খানি | সস্তার হাততালি পাবার 
লোত কেন যে একা ছাড়তে পারে 
না, বুঝতে পারে ন! তাদের ধার্থ- 
পিদ্ধি' হলেও এতে করে নাট্য 


আন্দোন্নের যে অনিষ্ট হচ্ছে সব 


চেরে বেশি। এই সব সুব্ধাবাদী 
নাট্য গোষ্ঠীর! দু'মুখো সাপ। এক 
মুখে তার! ফোন কস করে 
লরকার বিরোধী শ্লোগান তুলে 
তাদের বিরুদ্ধে তেড়ে যায়, আবার 
অন্য মুখ দিয়ে মোট] অঙ্কের সরকারি 
গ্রান্ট € অনুদান) নিদবিধায় গ্রহণ 
করে। | 


এদের মুখোশ খোলার দিন 
এসেছে। 


আজকের এই ভেঙ্জালের যুগ 
এক , বিভ্রান্তির যুগ। খাবারে 
ভেঙ্গাল, ওযুধ ভেঙ্গাল, জেনে 
শুনেও তার কিছুই প্রতিকার - করা 
(শেষাংশ ২২শ পৃষ্ঠায় ) 










সাহায্য করুন 


.. মানুষ এক পর্যায়ে নেমে এসেছেন । 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং ভার, 


i 


. 


"TT বাইশ ॥ 


দ্িপ্রার হাজার প্রামীণ জোতদার 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সংকট 
হি (১১শ পৃষ্ঠার পর ) | 


বিশেষ গোঠী এবং শ্রেণীযার্থেই 


দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে 


. সরকারী আরব্য নীতি এবং মুদ্রা- 


নীতির মাধ্যমে সরকারী নিয়ন্ত্রণ করে, 
কোন কান্ধ হবে না। যুল্ারৃদ্ধি 


জমিদার আর গোটা কয়েক লক্ষপতি অর্থটনভিক নীতিগুলি রচিত হয়। রোধের জন্যে খাত, উন্ভি জ্বর তেল, 
কোটিপতি শিল্প মালিক এবং মোট! কোন বিশেষ ব্যক্তি :ৰা দল সেই চিনি, কাপড়, প্ৰভৃত্তি নিত্য ব্যবহার্য 


মাইনের 
অফিসার বাদ দিলে বাকী সব. 


দলবল “সোনাৰ বাংলা গড়ার” যে 
পদ্থ। অনুসরণ করছেন এটাই হল তাঁর, 
পরিষ্কার চিত্রা দেশপ্রেম এবং 
জাতির প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ 
থাকলে ভারা লব্দান, অহুশোচনায় 
মাথা নীচু করে সরে বেতেন। 
অস্ততঃ খিধ্যা প্রতিশ্রুতির বাগাড়ম্বরে 


নিজেদের দলীয় নীতির বীভৎস. 


ফলশ্রুতিকে ঢাপ! দেবার ব্যর্থ 

প্রয়াসে জনমানসে চিরদিনের জন্য 

স্বার্থ হয়ে থাকতে চাইতেন না! 
কংগ্রেস দলেৰ মৌলিক চরিব্রই 


অবশ্ঠ এই জবনবিরোধী নীতির উৎস। 


_ : এদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক 


ব্যবস্থায় উৎপাদনের মালিকানা- যে 


"_ মু্টিমে্ক লোকের হাতে বিন্যস্ত 


দেশের বর্তমান শাসকদল তাদের 
্বার্থই রক্ষা করে চলেছেন। কংগ্রেসী 
নীতিসমূহ এই সমস্ত শোষণ 
ব্যবস্থাকে আরো! শক্তিশালী এবং 


তীর করার জন্যে. সুপরিকল্পিত ভাবে . 


= - বচন করা হয় । মুখে সমাজন্ত্র এবং 


প্রগতিনীলতার বুলি: ভাদের অনুসৃত 
প্রেণীনীত্িগুলিকে আড়াল করার 
হীন প্রয়াস ছাড়! আর কিছুই নয়। 


কোন কোন মহল মনে করেন 


. কংগ্ৰেস দলের বিশেষ বিশেষ নেতৃ- 
, স্থানীয় ব্যক্তিৰ, বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


করাই, তাদের. দ্রনবিরোধী নীতি- 
গুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
সামিল । তারা ভুলে যান যে বিশেষ 


এক লক্ষ ম্যানেঞ্জার--- নীতির ধারক এবং বাহক মাত্র । 


সুতরাং তাদের মতে কংগ্রেস দলের 


_ এবং তাদেরই সমগোত্রীয় জনসংঘ, 


তন; ভারতীয় লোক দল ডি. এম. 
কে প্রভৃতি দলের প্রতি সমর্থন- 
জানানোই কংগ্রেলী নীতির ঈবিকল্প 


সৃষ্টির পদক্ষেপ। এভাবে লমগ্রকে, - 


খণ্ড খণ্ড করে দেখা, ভারতীয় রাজ- 
নীতির অন্যতম. বিপদ রূপে বর্তমানে 


- দেখা দিয়েছে | 


পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক. সম্পদ _ 


এবং বিকাশের ধারা পর্যালোচনা " 


করলে দেখা যায়, প্রায় গোটা 


করে রেখেছে । এরাই জাতীয় 
কংগ্রেসী মুরুব্বী এবং মুখ্য 
পরিচালক । গ্রামাঞ্চলে তিগ্নানন 
হাজার কুলাক, জোতদার সৃষ্টি করে 
কংগ্রেস- তাদের গ্রামীণ গণভিত্তি 
তৈরী করেছে। কিন্তু সংখ্যার দিক 
দিয়ে, এই ভিত্তি নিতান্ত দুৰ্বল হলেও 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির 
দিক থেকে এর! বেশ শক্তিশালী | = 
শাসক কংগ্রেস দলের প্রধান 
মুরুব্বী একচেটিয়! পুঁজিপতি গোষ্ঠী 
এবং গ্রামীণ কুলাক জোতদার গোষ্ঠী 
তাঞ্চের নিঙ্ষ গোষ্ঠী বার্থে 
অর্থনৈতিক নীতি রচনা এবং 
পরিচালনা করে। '' 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
অধুনাতন রিপোর্টে যে তথ্যগুলি 
উদঘাটন করেছে তা থেকে 


উপরোক্ত বক্তব্য পুরোপুরি স্মধিত ' 


হয়| রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে যে 





Ea 


ভেজাল আর ভেজাল 


(১২শ পৃষ্ঠার পয় ) 
যাচ্ছে না। অনেক সৎ অফিসার 
এর বিরুদ্বে জেহাদ ঘোষণ| করে 
শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে চাকরি 


হারিয়েছেন। আজ তাই পাড়ায় 


পাড়ায় ভেজালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তোলার ডাক এসেছে। 
সত্যই এছাড়া কোন উপায় নেই। 
নিজের পাড়ার মুদির দোকান, 


মনোহারী দোকান, গ্েলের ঘানি, : 


সব জায়গায় তীক্ষ নজর রাখতে- 
হবে। হাতে নাতে ধরতে হবে 


ভেঙ্জাল ব্যাবসায়ীদের; আইনের 
' সাহায্যে তাদের দিতে হবে কঠোর 


ন 


শাস্তি, তবে যদি তেন্্াণ দেওয়া বন্ধ 


হয়। টু 
কিন্ত সাংস্কৃতিক ভেজাল? 
তার জন্যেও এ একই দাওয়াই । 
পেশাদার মঞ্চের এই করুণ অবক্ষয় 


সি 


দেখে হাহুতাশ করে কোন লাশ 
নেই, নামী দামী তথাকধিত নাট্য 


গোঠীদের ধোঁকাবাজীতেও ' বিভ্রান্ত - 
হলে চলবে ন! । পাড়ায় পাড়ার যে 


‘ছোট ছোট নাট্য গোষ্ঠী আছে তারাই 


আজ আমাদের ভরসা । ভাবীকালের 
শক্তিমান নাট্যকাররা, যারা বিগত 
পঁচিশ, বছরের নাট্য আন্দোলনের 
ইতিহাস পড়েছে তার! নিশ্চয় আবার 
বিদেশী নাটকের ওপর ভরসা না করে 
আজকের সমস্যা জর্জরিত নিজের 
দেশের কথা লিখবে সোচ্চার হয়ে, 


সৎ নাটকের মাধ্যমে নতুন নাট্য 
-গোষ্ঠীরা নাট্য আন্দোলনকে আও 


সম্ঘবদ্ধ করে তুলবে। তবেই এই 
তেজালের রাজত্বে চিরন্তনী নাটককে 
আমরা আবার প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারব। তখন আবার কলকাতা 


স্বীকৃতি পাৰে। 


পণ্য নিয়মিত সরবরাহের শক্ত 
ব্যবস্থা করতে হবে; বে-জাইনী 
ব্যবসা হিঙাব-বহির্ভীত কালোটাকা 
খক্ত হাতে ধরতে হবে| সারা ঘেশের 
মানুষেরও এটাই প্রধান.দাবী। | 

কিন্তু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্তরি- 
সভা তাদের একম'ত্র নেত্রীর নির্দেশে 
একদম উলটো পথে চলেছেন। 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রাস্ব পশ্চিমবঙ্গে শিল্প 
প্রদারের নামে স্থানীয় বৃহৎ এক- 
চেটীয়া গোষ্ঠীকে অবাধ 
প্রতিষ্ঠার অধিকার দেবার জন্টে সর্ব 
প্রথমেই সুপারিশ করেন। বলা 


_শিল্পোৎপাদন কয়েকটা বৃহৎ দেশী বাহুল্য পরবর্তী কীলে “কোর” 
বিদেশী পুঁজিপতি গোষ্ঠী করায়ত্ত - 


সেকটর সম্প্রসারিত . করে দেশের 
একচেটিয়া শিল্প মালিকদের, প্রায় 
সমগ্র শিল্পোৎপাদনে একচেটিয়া অধি- 
কার দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলার 
বিড়লা-গোয়েঙ্কা পোদ্দারদের নয়টি 
একচেটিয়া গো চট, বস্তু, ইনজি- 
নিয়ারিং ' শিল্পে একাধিপত্য. স্থাপন 
করতে পেরেছে। লিন্ধাধ' শঙ্কর রায় 
এই সব “দরিদ্র? .-পুঁজিপতির 
কষউলাঘরের জন্যে সরকারী কোষ।- 
গার থেকে মুলধনী খয়রাতের 
সুপারিশ করেছেন। ধোঁকা দেবার 


জন্যে ছাব্বিশ--পঁচিশ হারে সরকারী 


মুলধন এবং একচেটিয়! মালিকদের 
মূলধন লগ্মীর সুপার্িশকেও এই 
রাজ্যে যৌধ সেকটর শিল্প প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থ। হচ্ছে। বাকী উনপঞ্চাশ 
শভাংশ শেয়ার বাজার থেকে 
অনায়াসে ওঠানো যায়, কারণ 
সরকারী গ্যারান্টি রয়েছে। ফলে 


যৌধ পের্কটরের শিল্পের মালিকানা - 


শেষ পর্যস্ত ছাব্বিশ4পচিশ থেকে 
ছাব্বিপ+চুয়াততর হতে  পারবে। 
সিদ্ধার্থবাবূর নেত্রী ঠিক এটাই চান। 
একচেটিয়া শিল্পপতি গোষ্ঠীর সেবা 
করার, উদ্দেশ্যেই যৌথ সেকটর এবং 
শিল্প প্রসারের. জনবিরোধী নীতি 


সংগঠিত হয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র শিল্প-. 


গলি একে একে উঠে যাচ্ছে। 
চশধার ফ্রেম ও চিরুণী শিল্প, 
বৈহ্যুতিক বালব” হস্তচালিত বিদ্যুৎ 
চালিত ভাত,বিন্ধুট ও লজেজ তৈরীর 
অসংখ্য ক্ুত্র শিল্প একচেটিয়া শিল্প- 
পতি গোষ্ঠী বাক্কুর (সুতো ও চিনি ) 
জি, ই, শি, ও ফিলিপ স্‌ (বৈদ্যুতিক 
ফিলামেন্ট ) ) প্রভৃতির অনৰরত চাপে 
লিষ্ট হয়ে উঠে যাবার মুখে। 
পঞ্ঘত্রিশ হাজার খুচরা কয়লা 
ব্যবসায়ী, আট লক্ষ ছোট দোকানের . 
মালিক ও কর্মচারী, ওষুধ ও রং, 
ছোট ছোট সাবান এবং কেমিক্যাল 


. ভারতের সাংস্কৃতিক - রাজধানীর | শিল্পের যে-করুণ ভিখারী অবস্থা ভার 


জন্যে কংগ্রেস সরকারের এহ এক- 


ক. 


শিল্প - 


ক 


সপ 


চেটিয়া বৃহৎ শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার 
নীতিই মুখ্যতঃ দায়ী । 

ফলে বেকার সমস্যার সমাধান 
এ রাজ্যে--এদেশে” কোন দিনই 


"হবে না অবশ্য যত দিন পর্যন্ত বেকার 


বাহিনী সৃষ্টির সরকারী নীতি পালটে 
দেওয়া সম্ভব না হয়। Kt 
পশ্চিমবাংলায় যে হৃতিক্ষাবস্থ। 
চলছে তা একমাত্র - তেতাল্লিশের 
ম্বস্তৰের সঙ্গেই তুলনীয় । এমন কি 
কংগ্রেদ সরকারের পক্ষেও-আঙজ আর 
এটা চাপা দেওয়! সম্ভব হচ্ছে না। 
তারা আটটা জেলায় কয়টা লদর- 
থানা ও সত্তা চাপাটি তরকারী 
দোকান খুলে এই বিরাট বিপর্যয়ের 
সমাধান করার শমী দেখাচ্ছেন। 
অথচ হিন্ুস্থনে ফ্যাপ্ডার্ডে 
প্রকাশিত বিশ্বধাস্থ্য সংস্থার একটা 
সমীক্ষা থেকে ঘান! যায় যে হুতিক্- 
ক্লিন্ট পুরুলিয়া; বাঁকুড়া জেলার 
শতকর! আঁশিজন মানুষ খা্াভাবে 
জ্বীর্ণণীর্ণ, কোন কোন জেলায় 
শতকরা একশ জনই শীর্ণকায় হয়ে 
ধুঁকছেন। সারা রাজ্য আছ দুতিক্ষ 


'অনটনে ভুগছে, এর আসন্ন ফলাফল 


মহামারী হৃয়ারে অপেক্ষা্ধান”_ 
ওষযুধ-বিযুধও বাজীর থেকে উধাও । 
-_ অৰ্থনৈতিক দুরবস্থা কোন 
প্রাকৃতিক বা দৈব বিপর্যয় নয়। 
দেশের সরকার যে অর্থনৈত্তিক 
নাতি অনুসরণ করে দেশের 
অর্থনীতিতে তারই চিত্র প্রতিফলিত 
হয়। আছ যে ভয়াবহ ছুতির্ষ ও 
মূল্যবৃদ্ধি দেশকে অর্জরিত করছে তার 
জন্যে প্রকৃতি বা দৈব দায়ী নয়। 
দায়ী সরকারের-অথ-নৈতিক নীতি । 
সারা দেশে চরম খাঘাভাব দেখ 
দিয়েছে এমন সময় যখন সরকারী 
দাবী অনুসারেই প্রায় এগারো! কোটা, 
টন খাগ্ভশস্য উৎপন্ন হরেছে। এর 
মধ্যে বীজ ধান, ছোট উৎপাদকের 
খোরাকি ইত্যাদি বাদ দিলে আট 


কোটা টন বাঞ্জারে বিক্রয়যোগ্য খা 
শস্য থাকে। 
'নভি স্বীকার করে সরকার গমের দাম 


ব্যবসায়ীদের চাপে 
কুইণ্টাল প্রতি পঁচিশ ত্রিশ টাকা 
ৰাড়ালেন+ তবু একাশি লক্ষ টন গম 
(আট কোটা টনের এক দশযাংশ ) 
সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। অধচ 


এই আট কোটা টনের মধ্যে পাঁচ 


কোটী টন মুষ্টিমেয় 'জোতদার ও 
মজুতদারদের কবলে। শুধু এই পাঁচ 
কোটা টল খান্ভ শস্য কেড়ে নিলেই 
সার! দেশের ছুভিক্ষ রোধ করে 
কোটা কোটা মানুষের প্রাণ বাঁচানো 
বায়। তাদের র্লেশ কমানো য়ায়। 
কিন্তু কংগ্রেস সরকার তার 


শারদীয় দরপপ, ১৯৭৪ 


পশ্চিমবাংলায় গত মরন্তমে যোট 
সত্তর লক্ষ টন চাল এবং সাত থেকে. 


- দশ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়েছে। এই * 


আশি লক্ষ টন খাদ্য শস্যের মধ্যে 
বীজ ধান খোরাকি ইত্যাদি বাদ” 


দিয়ে কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ টন 


বাজারে কিক্রয়ষোগা উদ্ধত ধাকে। 
এই চল্লিশ লক্ষ টন চাল গমের মধ্যে 
জমির মালিকানা তিতিতে তিন্নাম্ন 
হাজার জোতদারের হাতে রয়েছে 
অন্যান পয়ত্ৰিশ লক্ষ টন । পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের চাল সংগ্রহের কায়দা 
এমনই অভুত যে তারা এর মধো মাত্র 
এক লক্ষ ষাট হাজার টনের মত 
সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অধচ 
তার! পাঁচ ধেকে আট লক্ষ টন. 
সংগ্রহের সংকল্প ঘে,যণ। করে- 
ছিলেন। সংগৃহীত এক লক্ষ বাট 
হাজার টন চালের. মধ্যেও প্রায় « 
অভাবী কৃষকের বাধা হয়ে বিক্রীর 
ধান থেকে পাওয়া গেছে। 
জোতদ্ষাররা সরকারী বাড়তি দামেও . 
ধান ছাড়ে নি। সরকারও তাদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি কারণ 
তারা দলের মুরুববী। হুশো ষোল 
জন কংগ্রেস এম. এল. এর মধ্যে 
দুশৌ সাত জনের উপর লেভি দেবার 
নোটিশ জারী হয়েছিল”_-তার! জেল। 
কর্তৃপক্ষ ও- মহাকরপণের কাছ থেকে 
মেটুকুও দেন নি। কারণ তারা. 
ছিয়াত্তর টাকা .কুইণ্টাল সরকারী, 
দাষের বদলে চোরা বাজারে হুশো 
থেকে তিনশো টাকা কুইণ্টাল চাল 
বিক্রী করে প্রায় পাঁচশো. কোটা; 
টাকা অতিরিক্ত মুনাফা তুলছে। 
এদের সঙ্গে জেলে অব!" ময়দানে 
মোকাবিলা করার ক্ষমতা িদ্ধার্ধপ. 
রায় কিংবা তার কোন খাঁভমন্ত্রীর . 
নেই EE 

অবস্থা এমন গুরুভর যে সিদ্ধার্থ 
রায়ের মত নির্লজ্জ মুখ্যমন্্রীকেও 
মজুত উদ্ধারের ভড়ং দেখতে হচ্ছে। 
এই ঠতড়ংটাও সন্ভর্ক ভাবে রচনা 
কন্ধা হয়েছে যাতে জ্রনসাধারণকে 
ধোকা দেওয়া বায় অথচ চোরা- 
বাজান্বী কংগ্রেণী মুরুববীদের গায়ে, 
আচড়টা না লাগে। - 

পনেরোহ সেপ্টেম্বর থেকে আগে 
ভাগে ধোষণ! করে. মজুত উদ্ধারের 
যে অভিনয় কর! হয়েছে তা যেমন 
করুণ - তেমনি 'কৌতুকাবহ। 
কলিকাতায় একশ বারোটা স্থানে 
তল্লাসী করে উদ্ধার করা হয়েছে 
পৌনে দুই টন চাল, পৌনে চল্লিশ 
টন ডাল, সওয়া দুই কুইন্টাল সর্ষের 
তেল, নয় কুইন্টাল বমস্পতি এবং৯* 


মুরুব্বীদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা- মোল কেজি বাদাম তেল। জেল! 


রাখে নাঁ। তাই চাল ও গরমের 


সরকারী দর আরে! বাড়িয়ে দিয়ে; 
এবং সাধারণ ক্রেতার রেশনে পাওয়া 


চাল গম চিনির দাম বাড়িয়ে তারা 


জোতদার-মদুতদারদের এই শোষণ 
বাড়াতে উদেটাগ নেহ । 


পশ্চিমবঙ্গ, পুলিশ উদ্ধার করেছে _ 
একশ পাচ টন চাল, চারশো” 
প্্নত্রিশ টন ধান, দুশো চুয়াত্তর টন 
গষ+ দশ টন বালি, তিনশো দশ টন 


(শেষাংশ ২৬ পৃষ্ঠায় ) 


রত 


দায় দর্পণ; ১৯৭৪ 


সামাজ্জাবাদ-পুঁঞ্জিবাদ-সামস্তবাদ 
বলিত রুগ্ন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র 
জজ বক্ষয়ের পুতিগন্ধে কলু'ষত । এই 
মঁজের কারেমী স্বার্থসেরী শিল্পকলা 


ধানতা বিচ্ছিন্নতা হতাঁশ! আর . 


ক পর্বহতা় আৰিল্‌ | এই 
»স্পবির জীবনবিমুখ | তাই এখানে 


খার্থক গল্প নেই উপন্যাস নেই প্রবন্ধ, 


‘নই নাটক নেই_-এবং কৰিতাও 
নই । এই জগতের ধারা কবি তারা 
নিজেদের মধ্যে এক ধরণের কিন্ত" 
জদগকমাকার ভ:ঘা সৃষ্টি করে নিয়েছেন 
ধা শুধু তারাই ব্যেবেন, কিন্তু শিক্ষিত 
ব্যক্তি সমেত দেশের বৃহত্তর জনসমাজ 
ঘ! বুঝতে অক্ষম। তাদের ভাবা 
যেন যুদ্ধকালীন কিছু সিক্রেট কোড, 
যা শিখতে গেলে বিশেষ ধরণের 
ট্রেনিংএর প্রয়োজন। এই ভাষার 
ব্যাপক গণ-ভিত্তি নেই, তাই এই 
ভাষায় রাচত কবিতা! দুর্বোধ | এই 
ধরণের কাব্যের একজন প্রতিনিধি- 
স্থানীয় কবি হলেন শক্তি চট্টো- 
পাধ্যাদ়। এথানে তার “হুঃখ যাদ” 
নামে ছ,লাইনের একটি ছোট্র কবি- 
ভার উতল্লখ কর! যেতে পারে, কবি- 
ভাটি এই রকয : ছৃঃখ ষ'দ ছুল করে 
তাকে আমি জঙ্গলে বেড়াতে/গিয়ে 
ফেলে আসবে! দীর্ঘ গাছেদের কাছে! 
যে গাছে কাটাঁও নেই, ফুল নেই, 
অভ্যর্থন! নেই/ছোটদের কাছে নয়, 
নিজ দুঃখে ছোটোর! দুঃখিত! গ্রামিও 


তো ছোটখাটো! মানুষ, আমার সঙ্গে 


সথেকে/এতদিন পোষ্জা দুঃধ হায় কেন 

_ যে গেলো বেঁকে ! 

__ এই প্রলাপের যে কোন ভাৎপর্য- 
পূর্ণ অর্থ থাকতে পারে না, তা সহ- 
জেই অনুমেয় । কিন্তু শক্তিবাবুৰ 
কোন ভক্তের কাছে যান, দেখবেন 
"কবিতাটির প্রতিটি পংক্তি ধরে ধরে 
সে আপনাকে অর্থ বুঝয়ে দিচ্ছে, 
জগত ও জীবন সম্বন্ধে যে সব জটিল 
দার্শনিক তত্ব লুকিয়ে রয়েছে শব্দ- 
গলির আড়ালে, সেগুণি সে উদঘা- 
টিত.করে দেখাচ্ছে অবলীলাক্রমে | 
সে এক হৃদকম্প জাগানো বিরাট 
গুরু গম্ভীর ব্যাখ্যা! অবশ্য অর্থ 
বোঝানোর পর মাপনি টের পাবেন 

-ঘযে আপনি আগে যেখাণে ছিলেন 

"সেখানেই ররে গেছেন | 

স্থৃঙাবস্থার শিবিরে আর এক 
ধরণের কৰি মাছেন যাঁদের কবিতা 
ঢ্বোধ নয়, পড়লে অর্থ বোঝা ষায়। 
কিন্তু দেখ! যায় যে সামাজিক তাৎ- 
প্র্ধ বিহীন সেই অর্থ কবিয় নিতান্ত 
বাক্তিগত ক্ষণিক চিত্ত বিলাসমাত্ৰ | 
উদ্বাহরণ বরূপ নীরেজ্নাথ চক্রবতী 

“ফলতায় রবিবার” কবিতাটির উল্লেখ 

ক্রাছ; কেউ কি শহরে যাবে? 

কেউ যাৰে? কেউই যাব না/বৰং 
ঘনিষ্ট এই সন্ধায় সুন্দর হাওয়! খাব! 

4 বরং লুঠিত এই ঘাসে ঘাসে আক 
বেড়াব/ নামি, অমিতাভ আর 






‘জুনৰ 


দরেশধর 


সিতাংশু/শছরে ফিরব না**'/শহরে 
ফিরব ন! কেউ আবর/বরং চুপ করে 
দেখি অন্ধকারে নদী কত কালো! 
হতে পারে, অপচয়ী সূর্য ভার সবটুকু 
সোনা/কি করে ওড়ায় ; দেখি মৃত 
কঠ তরঙ্গমালায়/নৌকার ল$ন থেকে 
আলো পড়ে, আলো কাপে, আলো! 
ভেঙে ভেঙে বাত | * আনেক দির্ন ধরে 
শহরে আবদ্ধ-ধাকা কীট্স্‌ বধিভ এক 
নাগরিক গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সারাদিন 


নীল আকাশের নিচে খাসের ওপর “ 


শুয়ে প্রেমের গল্প পড়ে সন্ধ্যায় নগরে 
ফিরে আসার সময় মনে বড় বেদনা 
বোধ করেছিল। আর আছর শ্রীচক্রব্তা 
আর তার ছুই বন্ধু গ্রামাঞ্চলের 
সৌনর্ধে মৃগ্ধ হয়ে, সেদিন আর 
নগরে ফিরে এলেন না। কিন্তু তাতে 
হোলটা কি? বর্তমান সংঘাত-সংকুল 
ক্ষয়িষু জীবনের কোন গভীর দিকের 
প্রতি কবি অঙ্কুলি নির্দেশ করলেন? 
কবিতাটির মধ্যে অলস ভাবানুতা 
ছাড়া আর কি আছে? 


বিভিন্ন ব্যক্ত বিশেষের দ্বার] 
রচিত হলেও সাহিত্যের অন্থান্ত 
বিশ্তাগের মত কাব্যও একটি সামা- 
জিক ফসল। কোন একটি বিশেষ 
যুগে ধ্যান ধারপার যে তরজগলি 
ব্যাপক জনগণের মনের সমুদ্র তোল- 
পাড় করে, সার্থক কবি তার রচনায় 
সেই সব ধ্যান ধারণার মুল মর্মগুলি 
আশ্চর্য দক্ষতায় রলোতীর্ণ করে 
তোলেন! কিন্তু স্বিতাবস্থার কবি 
তা কুহ্েনে না। নাঙিশ্বাস-ওঠা 
পতনোন্মুধ পু'জবাদী সমাজের নির্মম 
সত্য রণটিকে আড়াল করাই তার 
কাজ | বাড়ি গাড়ি বিলাস বাসনের 
প্রাচূর্য তার থ।কশেও, তিনি আসলে 
হুলেন ধনী মালিকের সেবাদাস। 
তাই তাঁর কাব্যের ছুটি প্রধান 
বোশষ্ট্য হুল-_-হুৰোধ্যতা ও অর্থ- 
হীনত!। এই সব কবিরা তাই 
বলেন যে কবিতার অর্থ খুঁজতে 
যাওয়া নির্বদ্ধিভা বা পাগলামি ছাড়া 
আর কচু নয়। কবিতা হল বিভিন্ন 
ধ্বন যুক্ত কতকগুলি রঙ চঙে শব 
দিয়ে তৈরি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগত 
যেখানে যুগ-ধন্্রণ। থেকে পলাতক 
কবি আশ্রয় দিয়ে চিত্তের প্রশান্তি 
খুঁজে পান। ভগ্রশ্রায় ক্ষয়িষ্ণু পুঁজি- 
বাদা সমাজের বাস্তব সত্য অত্যন্ত 
ভয়ঙ্কর । কায়েমী স্বার্থের ধ্বঞ্জাধারী 
বুর্জোয়া! কবি সেই আত্মঘাতী সত্যকে 


কাব্য ভাষর। বুর্জোয়া 


প্রকাশ করতে পারেন না। তাই, 
প্রকৃত বিশুদ্ধ কবিতার কোন অর্ধ 
থাকা উচিত নয়--এই তাত্বিক বাকৃ- 
প্রপঞ্চ হয়ে গড়ার তার পলায়নী 
বৃত্তির 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল । তাই 
তার কবিতা পর্যবসিত হয় সামাজিক 
ভিত্তি বর্জিত নিতান্ত সংকীর্ণ আর 
ব্যক্তিগত মানসকওুয়নে |. যে কৃত্রিম 
বিকৃত ভাষায় তিনি তা প্রকাশ 
করেন, সেটা ব্যাপক শিক্ষিত জন- 
সাধারণের কাছেও ভাব প্রকাশের 
মাধ্যম নয়। এই সব কবিতা তাই 
প্রগতি বিরোধী । চিন্তার দেউলিয়া- 
পনা এদের মধ্যে অত্যন্ত নির্মম ভাবে 
প্রকট! 


গর্ত শিবিরে 

অন্যদিকে প্রগতি শিবিরের" 
কাব্যে দোঁখ ঠিক এর বিপরীত রূপ । 
বক্তব্য ও আঙ্গিকের বলিষ্ঠতায়, 
আঁবননিষ্ঠ গীরভায়, আবেগের 
আস্তরিকতায়, সংগ্রামী চেতনা ও" 
শোষণহীন সমাজ গড়ার প্রেরণায় সে 
শিবিরের. 
কবিদের সংখ্যা আঙুলে গোনা! যায়, 
কিন্তু গণ শিবিরে অসংখ্য কবির 
ব্যাকুল সৃষ্টি প্রয়াস! কাগজ ও 
মুদ্রণের এই বিপুল সঙ্কটের দিনেও 
শত শত লিটল ম্যাগাজিন বান্দার? 
ছেয়ে ফেলেছে আর তাদের পাতায় 
পাতায় স্ফুরিত হচ্ছে অসংখ্য জীবন- 
বাদী কবিতা। এমন মাস যায় না 
ঘষে মাসে একাধিক নবীন কবির 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত না হয়। এই সব 
কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা এত অধিক যে 
প্রত্যেকটি পড়ে ফেলা সম্ভব হয়ে 
ওঠে না। ৫2 

এ কথা বলব না যে এই সব 
কবিতার অধিকাংশই সাথক হয়ে 
হয়ে উঠেছে। ৰুবিত৷ হিসাবে বরং 
আঁধকাংশই উচ্চমান সম্পন্ন হয়ে 
উঠতে পারে নি। কিন্তু "বহু কারর 


কিছু কিছু রচনার মধ্যে অনাধারণ- : 


ত্বেণ ছাপ পানস্ফুট। বর্তমান যুগে 
প্রম্চিবদী কাবদের অন্যতম পুরোধা 
বারেজ্র চট্টোপাধ্যায় । ইনি [তারশ 
বছরেরও আধক কাল ধরে নিরলস 
ভাবে কবিতা লিখে চলেছেন। তার 
শাণিত লেখনী অব্যর্থ সন্ধানী 
আলোর মত প্রতিহত গতিতে 


বিদ্যুৎ সুড়িয়ে চলেছে সমাজের 
প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তার 
অসংখ্য রসোতীর্ কবিতার কোনটির 
যে উদ্ধৃত দেব ভেবে পাই না! তার 
“যৌব রাজ্যের বাসিন্দা” একটি 
আশ্চর্য কবিতা £ সে ছুড়ে দিয়েছে 
তার তিক্ষাপাব্র-_মাথার যুকুট/ফিছুই 
চাই না তার সমস্ত পৃথিবী ছাড়া/ঙাই 
ঘর ছাড়া! খাজে সে যদেশ রাজপথে, 
এঁদো গলিতে, ভিক্ষার মিছিলে, ফুট 


পাথে/শুয়ে থাকা মানুষের জিজ্ঞাসায়/+ 


থোৌঁ্জে বস্তীর অতল অন্ধকারে, কার- 
খানার রক্তে আর ঘ মে, ভূমিহীন] 
কৃষকের বঞ্চনায় কালো মেঘ-- 
আকাশ, "তার চোখের সামনে অন্য 
তোর বেলা ঃ ইতিহাস : মানুষের 
মুখ, কথা বলে স্পার্টাকাস, নেচে 
ওঠে ম্যাগনা কার্ট।, গান গায় ফরাসী 
বিপ্লব, তার রক্তে নাচে নভেম্বরের 
দশ দিন, চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম 
_হাঁজার লেনিন। শ্রীচট্রোপ'ধ্যা- 
য়ের আর একটি অসাধারণ কবিতা 
“আঙ্জো খুশী ছেঁটে যায়ঃ আজো 
খুনী হেঁটে যাপ্প প্রত্যেকের চোখের 
সামনে, মায়ের চোখের জলে, শিশুর 


দৃষ্টির জোয়ার 


লোহুতে ভাসা আমার স্বদেশ, কেউ 
নেই তাকে প্রশ্ন করে, কেউ নেই 
প্রকাশ্য রাস্তায় তার কাধে, হাত 
রেখে বলে, ‘তোমার বিচার হবে» 
কেউ নেই তার মুখোমুখি দাড়িয়ে 
ঘৃণায় ক্রোধে অলে ওঠে, সকলেই যে 
যার, অন্দরে বসে তার জন্ম নিরাপদ 
নিম্বার বাহবা, ছুড়ে দেয়) কিংবা 
সভা ক'রে তার নামে নিজের! উজ্জ্বল 


, হয়_ইত্যাদ্ি। কবিতার মধ্য তীক্ষু 


প্লেষ ও বাঙ্গের কশাঘাত সুষ্টিতেও 
বীরেন্দ্রবাবু . শিদ্ধহত্ত। . লেনিনকে 
নিয়ে রচিত তার ছোট্ট একটি নমুনা £ 
কবর থেকে উঠে এলেন, সামনে 
মহৎ সভা, অবাক হয়ে দেখেন তিনি, 
তাষণ দিচ্ছে বোবা, আরে! অবাক, 

শুনছে যারা; জন্ম থেকে বধির তারা! 


1... ॥ তেইশ ॥ 
যে মুহূর্তে চোখ ফেরালেন “হা 
হত্োম্মি’ ৰলে, লক্ষ ধোড়ার মিছিল 
গেল, ত্বাকেই পায়ে দলে । বহু 
মানুষের বিপ্লদী ভণ্ডামির মুখোশটাকে 
কবি এখানে টেনে ছি'ড়ে ফেলেছেন । 
যে সব স্বার্থান্ধ ,সংবীর্দচেভা কবি 
স্থিতাবস্থার কাছে আত্মবিক্রয় 
করেছে তাঁদের ব্জ্রিপে জর্জরিত করে 
শ্রীচট্টোপাধ্যায়ংলিখেছেন “কবি চাঁন 
সোনার মেডেল” £ যা প্রতিবাদ য| 
প্রতিরোধ, তাদের সঙ্গে তোমার 
বিরোধগ্ুকি ভঙ্গীতে ? কে নিভৃতে, 
শিখিয়েছে তোমায় মিতে, এমন 
ক্রৈব্য, এমন দৈধ্য,যখন স্বদেশ চৈ তন্তু, 
নরখাদক বোধের থাবায় ? "**বখন 
চতুদিকে আগুন, এই পথে খুন, & 
পথে খুন, হনহনিয়ে তোমার গাড়ি, 
চল্‌ছে তখন রাজার বাড়ি । ' 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিত!- 
গুলি যেন আগ্নের ভিসুতিয়াস--রসো- ' 
ভীর্ণ, হৃদয় বিদারী। তাদের প্রতি 
ছত্রে ছত্রে যেন আগামী বিপ্লবের 
সিংহ গর্জন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের 
অনেক বন্ধু স্থানীয় কবি সংগ্রামের 
পথ পরিত্যাগ করে প্রতিবিপ্রবের 
চোরা গলিতে নিরাপদ আশ্রয় বেছে 
নিয়েছেন, কিন্তু বীরেন্দ্রবাবু আজে! 
হিমাদ্রির যত উন্নভ-শির। জীবনে 
কখনো তিনি আপোস করেন নি। 
তিনি মর্সান্তিক জীবন যন্ত্রণা ও চির- 
দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু 
তবু স্থিভাবস্থার কাছে আত্মনমর্পণ 
করেন নি | এ এক বিরল মইত্ব। 

' আধুনিক সমার্জ-পচেততন কবির 
নক্ষত্র মণ্ডপীতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক 
আরে! আছে। একটি বিশিষ্ট 
উল্লেখযোগ্য নাষ- সাগর চক্রবতাঁ। 
&র দু'খানি খুব ছোট ছোট কবিতার 
বই বেরিয়েছে_প্থানার চাভালে 
শুয়ে" এবং “ধানার চাতালে শুয়ে 
ও অন্মান্ত কৰিতা।” এই বই 
ছু'থানির কয়েকটি কবিতার অদা- 
ধারণ হীরকহাতি কবিতা-প্রেমিক- 


দের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। 
একটি ছ্বোট কবিতার নাম--প্ধ্বনি 
(শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায় ) 





“আলোভরা অন্ধকার”-এর সাফল্যের পর 
মেখমন্দ্রের প্রযৌজনান্ন নতুন যাত্রাপাল। 


তাজমহল যাৰ| গড়েছিন 


তাজমহলে বেগার-খাঁটা শ্রমিকদের মর্মভেদী জীবনালেখ্য 
রচন! / সবর / নির্দেশনা : পরেশ ধর ' . 


আবছ সংগীত : 


জগন্নাথ ধর 


আআভিন্ক্্েল্ল জু) প্রস্তভ 
বায়নার জন্য যোগাযোগ করুন! 
সম্পাদক £ মেতমলতৰ 


৭, ফকির চক্রবর্তী লেন, 


কশিকাতা-৬ 
ফোন £ €৫-১৪৯৪ 





- ছড়িয়ে 


"1 চাঁবৰশ ॥ 


সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন 
~ (১২শ পৃষ্ঠার পর.) 


শিল্পপতি আর কায়েমী স্বার্থের প্রায় 


আজ্ঞাবহ হয়ে পড়েছে । আই-জে- 


এ এবং আই-এফ-ডব্বু-জে সাংবা- 
দিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ- 
সুবিধা বৃদ্ধির সংগ্রামে পিপ্ত। সর- 
কার বেতন বোর্ড গঠন করলেন। 
অনেক লড়ালড়ির পর বেতন বোর্ডের 


, সুপারিশ বের হলো। সাংবাদিক- 


দের অর্থনৈতিক ভাগ্য খুলে গেলো 
_ন্বাধীনতা ' প্রাপ্তির পর আদর্শ- 
গত সংগ্রাষের ক্ষেত্রে যে অধঃ- 
পতন সুরু হয়েছিল এখন থেকে 
তারই প্রভাব বাড়তে লাগলো ।. 

শুধু পশ্চিদবাংলায় নয় ভারতের 
সর্বত্র সংবাদপত্রে মালিকের আধি- 
-পত্য বিস্তৃত হলো। সম্পাদকের 
বাঁধীনতা ক্ষুধ হতে লাগলে. 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে চালু - 


হোলো মালিকের ' স্বাধীনতা । 
সংবাদপত্রের গৌরবময় ভূমিকার 
অবসান ঘটতে লাগলো । অন্যান্য 


বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ যে 


ভাবে কায়েশী স্বার্থের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করতে লাগলে! ভার প্রভাব 


ক্ষেত্রেও | সরকার, কায়েমী বার্থ 
আর মালিকের মুখপত্র হয়ে সংবাদপত্র 


আর সংগ্রামী ভূমিকা রাখতে পারলো! ' 


না। সাংবাদিকদের সংস্থা আই- 
এফ-ডত্ুজে এবং আই-জে-এ লাংবা- 
দিকতার আদর্শের কথা ঘোষণা কর- 


. লেও নিজেদের ব্যাপৃত রাখলো 


ট্রেড ইউনিকনের .দিকেই। বেতন 
বৃদ্ধি, ভাতা! বৃদ্ধি, পূঞ্জা বোনাস আর 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনগত ভাবে 


মালিকের কোপে পতিত সাংবাদিক" . 


দের বার্থ রক্ষাই সাংবাদিক ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের মুল লক্ষ্য 


হয়ে পড়লো 1 


- আনশ্ুনিক্ক সান" 
( ১০ পৃষ্ঠার পয় ) 


চুক্তি আছে। বেতার কেন্রগুলি 
গ্ৰামোফোন বেকর্ডের পাবলিপিটি 
(ক্র । সেই জন্য বেতারে কোন বড 
কর্তার চাকরির বেয়াদ ফুরালে 
গ্রামোফোন কোম্পানীতে তিনি 
শীসালো চাকরি পান। ঠিক যেমন 
. বাঘা বাঘ। আই-সি-এসর1 অবসর 
গ্রহণাস্তে বাঘা বাধ। কোম্পানীতে 
মোটা মাইনের আযাভভাইলর হয়ে 
ফান । হিন্দী ছবি, রেকর্ড কোম্পানী 
এবং বেতারে মিলে শ্মপসংগীতের 
ব্রাহস্পর্শ আর এদের জয়ডাক হল 
বাজারী খবরের কাগজ । 


বোশ্বাই-মার্কা চলচ্চিত্র, যৌন- 


সাহিত্য এবং উত্তেকনাপর্বষ সাংবাদি- 
কতা থেকে আধুনিক ভারতীয় 
সংগীতকে আলাদা করে দেখা ভুল। 


বাংলায় তার-ই শাখা বি-ইউ-জে 
গঠিত হয়েছে। 
___ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে স্বভা- 
এই লক্ষ্য পূরণের জন্য৪ মাঝে - বতই সাংবাদিকদের আন্দোলন 
মাঝে আই-জে-একে সংগ্রামে নামতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আই-এফ- 
হোলো | ১৯৬৮ সালে লারা ভারতে ভব্যুজে এবং আই-জে-এ যার! 
অসাংবাদিক কর্মচারীরা তাঁদের ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সাংবাঁ- 
বেতন বোর্ডের সুপারিশ কার্যকরী দিক আন্দোলনের উত্তরাধিকারী 


করার দাবীতে দীর্ঘ দুই মাস কাল তার! যদি আদর্শকে সামনে রেখে 


ধর্মঘট করে| এই ধর্মঘটে  কল- এগিয়ে চলতে পারতো! তাহলে আজ 
কাতান দুইটি বৃহৎ সংবাদপত্রের সারা দেশে সাংবাদিকদের আন্দো- 
অসাংবাদিক কর্মীরা যোগ দেয়। লন যে ভাবে স্তিমিত হয়ে পড়েছে 
আই-জে-এ ভার্দের সমর্থনে দুবার সেই অবস্থা সৃষ্টি হতো না। এন- 
একদিনের জন্য প্রতীক: ধর্মঘট ইউ-জের সমালোচনা করে লাভ 
পালন করে। তাছাড়া বদুমতী নেই। এই সংস্থ| যে ভাবে গঠিত 
পত্রিকার মালিকগোঠী অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে তাতেই এ সংস্থার পরিণতি 
তাবে এই সংস্থাটি বন্ধ করে দেয়। বোঝা যায়। CC 

বসুমতীর ' সাংবাদিক-অসাংবাদিক কিন্তু . মহান সাংবাদিকদের 
কর্মীদের আন্দোলনে আ্বাই-জে-এ সংস্থার সদস্য আর নেতৃবৃন্দ যারা 


কারী সাংবাদিক ম্যাদ! তো পাচ্ছেনই 
ন! বরং পদে পদে লা্ত হুন। 
প্রমোশন, উন্নতি আর স্বীকৃতি 
যষোগ্‌ঙার উপর নির্ভর করে না। 
বৃতৎ সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের 
মধ্যে কুংসিত-দলাঘলি প্রতিষ্ঠানগত 
এক্য পর্যন্ত নউ করে দিয়েছে। 
মালিকশ্রেণী অত্যজ্ চতুরতার সঙ্গে 
এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বৃহৎ 
ংবাদপত্রগুলিকে কার়েমীবার্ঘের 
ধারক ও বাহক করে তুলেছে | মালি- 
কের অনুগ্রহ লাভ মন্ত্রী বা রাজনৈতিক 
নেতাদের কাছ থেকে নানা সুযোগ- 
‘সুবিধা প্রাপ্তি, বৃহৎ শিল্পপতিদের 


-কাঁছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহ্য্য 


প্রাপ্তি আঙ্গ সাংবাদিকদের একটা 

প্রভাবশালী অংশের চরিত্রকে 

কালিমালিণ্ত কৰেছে। 
সাংবাদিকদের সংগ্রামী সংস্থার 


ঢ শারদীয় দর্পশ, ১৯৭ 


ধেকে একেবারে নিন্কিন্ 
আমাদের দেশে হাজার ভাষার মানুঞ্ঞা 
আজে বিনা বিচারে আটক রয়েছে 
জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রুশ্ 
আচরণ কুখ্যাত কনসেন্টে 
ক্যাম্পের কথা ম্ম্রণ করিয়ে fe 
সরকারী দল পোষিত অস্তানদে- 
আক্রমণের ফলে হাজার হাজা 
ষাহয নিজ এলাকা থেকে নির্বাসিত 
সভা প্রকাশের চেণ্ট! করার অপরাত 
মন্ত্রীদের কাছে সাংবাদিক লাহি তর 
হন, মন্ত্রীরা সংবাদপত্রের দপ্তরে গিয়ে 
শাসিয়ে আসেন, বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট ' 
,করার জন্য সাংবাদিককে মন্তানে রাজ 
হাতে দৈহিক নিৰ্যাতন ভোগ করতে 


হয়, সরকারের লমালোচনামূলক 
বিবরণী প্রকাশের অপরাধে মস্তানর! 


" সংবাদপত্র দিক্তয়ে এমনকি প্রকাশেও 


বাধা দেয়। অথচ সাংবাদিকদের 


পড়লো সাংবাদিকতার 


উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। 
এর আগে বদুমতীর মালিক খ্যাভ- 
নামা সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখো- 


পাধ্যায়কে ছাটাই করে দেয়ায় আই- 


জে-এ আন্দোলন করে সালিকপক্ষকে 


"তাকে পুননিক্কোগে বাধা করে। 


আই-এফ-ডত্রু-জে গত কয়েক 
বৎসর ধরেই শংবাদপত্র শিল্পে মাপি- 
কানার বিকেন্দীকরণের পক্ষে 


ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের এতিহা . 
গর্বের সঙ্গে বহন করে চলছেন তাদের 
ভূমিকা কি সাংবাদিকভার আদর্শের 

পতাকাকে-_ উচ্চে তুলে ধরার 

অহৃসারী ? 

" পূৰ্বেই: বলা হয়েছে সাংবাদিক- 

দের বেশীর ভাগ আজ আদর্শচ্যুত। 

বৃহৎ সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা আজ 

যে বেতন পাচ্ছেন বাজারে তার দাম 


নেতৃত্ব আজ পুরোপুরি বৃহৎ সংবাদ- -সংস্থা নীরব । -কিছু কিছু পাংবাদিফ 
পের প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের এই বলে আক্ষেপ 'গ্রক্কাশ কৰে 
হাতে | এই সংস্থার নেতৃত্বে যারা থাকেন কর্তৃপক্ষর চাপে তা! প্রকৃত 


- আছেন তাদের মধ্যেও খাঁর! ব্যক্তিত সংবদ পরিবেসন করতে পারছেন না। 


গতভাবে এখন-ও উপরে বননিত কিন্তু তাদের আন্তরিকতা ধাকলে, 
কলঙ্ক সমূহের অংশভাগী নন্‌* তাদের সমর্থন পেলে আই-জে-এ বা 
তারাও . ঝুঁকি এড়ানোর অন্ত আই-এফ-ডবু জে অতীতের মতই 
কোনো আদর্শগত সংগ্রামে সারা দেশে জনমত গড়ার সংগ্রামে 
নামতে সাহস পান না। বামপন্থী ৰা নামতে সাহস পায়না কেন? 


.সমাস্তরাল সৃ্টিধারা গড়ে তুলতে 


আন্দোলন সুরু-করেছে। সরকারও যাই হোক না কেন পুরানো সাং- 
নীতিগত ভাবে এই বক্তব্যকে - বাদিকরা এই বেতন ও বর্তম,ন যে 
যীকার না করে পারছে না। এই লব দুষোগ-সুবিধা তারা ভোগ করেন 
অবস্থায় ১৯৭২ সালের পরে মালিক তা অনেকেরই কল্পনার বাইরে। 


পক্ষ অন্যান্য শিল্পের মতই সাংবাদিক- আদর্শের প্রতি অনুরক্তি না থাকায় 
দের ঞঁক্যে ফাটল ধরাতে উদ্যোগী আই-ছে-এব প্রতিষ্ঠার লময়েযে মহান 


আদর্শের কথ! ঘোষণা কর! হয়েছিল 


হয় এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়। 
তাকে অনুসরণ করার মানসিকতা না 


১৯৭৩ পালে কিছু সংখ্যক সাংবাদিক 


আই-এফ-ডত্যুদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় আই-এফ'ডবু-জে এবং আই- 
ছিন্ন করে ন্মাশনালিস্ট ইউনিয়ন অব জেএ আজ গভাহ্গতিক একটা 
জার্নালিস্ট নামে মালিক পক্ষ এবং সংস্থায় পরিণত হয়েছে । 

মালিকশ্রেণীর বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি 
রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোবিত একটা নেই। বেতন বোর্ডের সুপারিশ মাত্র” 
পান্ট। সংস্থা গঠন করে। পশ্চিম কয়েকটি বৃহৎ সংবাদপত্রে কার্যকরী 
| হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংবাদ- 
পত্ত্রের সাংবাদিক কষারা আঙ্গো 
জ্বীবনধারণের মত বেতন পান না। 


এই সবের লক্ষণ এবং সমস্যা এক। পত্রিকাতে এখনো মধ্যযুগের নির্যাতন 
যে সামাজিক উদ্দেশ্যে অপসাহিত্যের আর নিপীড়ন বাবস্থা! চালু রয়েছে। 
শন্ম সেই একই উদ্দেশ্যে যৌন সংগী- চাকুরীর নিরাপত্তা পর্যন্ত নেই। 
তেরও একাধিপত্য | গভীর জীবশা- সরকারের পক্ষপাতদু'উ আচরণ এবং 
ঘর্শের অভাব যেমন অপসাহিভেঃর বৃহৎ পরিকাগুলির একচেটিয়া ব্যব- 
অন্যতম হেতু, সমকালীন কাব্য সংগী- সায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাঝারি - 
তেরগ/তেমনি। এর প্রবাহ সংগীত ও, ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির নাঁভিশ্বাস 
বিকিরপের বৃহৎ ব্যবস্থাগুলির বাণি- উঠেছে। ৃ 

জ্যিক স্বার্থের সঙ্গে ঘনিউষ্তাবে যুক্ত বৃহৎ সংবাদপত্রে সাংবাদিক- 
এদের তালিকাভুক্ত গীতিকার এবং দের স্বাধীনতা নেই। অসাংবাদিক 
সুরকারদের জীবনবোধ-বিরহিত সালিকরা সংবাদপত্রের [সম্পাদক পদ 
তথাকথিত যে কাব্য সংগীত আধুনিক গ্রহণ করে সাংবাদিকদের অধিকার 
গান নামে বিস্তার লাত করছে তার ক্ষন করছেন | মালিক, মালিক সম্প।- 


র অমুগ্রহপুউ কি 
হবে। এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে দক এবং তাদের অহ হপুউ কিছু 
হবে সংগীত প্রেমিক কবি এবং সুর-, কিছু সাংবাদিকের প্রভুত্বের দলে 
কারদের। নান্যঃ পন্থযঃ বিদ্যতে ব্যক্তিত্বসম্পন্নন আত্মমর্ধাদা বিশিষ্ট 
অয়নায়। - এবং সাংবাদিকতার আদর্শ অন্ুসরণ-. 


প্রগতিশীল আদর্শে বিশ্বাসী বলে . 


সন্ভ-্াধীনতা প্রাপ্ত বাংলা দেশে 


সাংবাদিকদের সমস্যার অন্ত _ 


পরিচিত সাংবার্দিকরাও বর্তমান সাংবাদিকতা জো ততটা প্রতিঠিভ, 
সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাওয়ার জন্ম শয়। ব্যংলা দেশের . অধিকাংশ 
উটের মত বালুকার মুখ ঢেকে সংবাদপত্র সরকারের কুক্ষিগত। কিন্তু 
রাখেন । এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলা দেশের সাংবাদিক সংস্থাগুলি* 
অভভূভ একটা সিনিক মনোভাব নিয়ে সরকারের প্রতিটি অগণতাস্ত্িক 
চলেন ।- ব্যক্তিগত জীবনে ভালে! আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে! _ 
বেতন পান,_ব্যক্তিগত ভাবে সংবাদপত্রের কঠ$রোধের প্রচেষ্টা 
হুনীতিত্তে যুক্ত নন্‌ এমন সাংবাদিকর! হওয়া মাত্র তাঁরা সংগ্রামে নেষে 
আদর্শের সংগ্রামে হাতিয়ার হিসাবে পড়ে। কিন্তু মহান একটি সংস্থার 
সংগঠনকে গড়ার অন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা, অধিকারী হয়েও আমরা ততটিকৃণ 
ন! করেঃ “কিছু হবে-না” বলে পর্যন্ত এগুভে পারি না। সাংবা- 
অবস্থা এড়িয়ে চলেন | আবার কিছু, দ্িকদের (ট্রড ইউনিয়ন আন্দোলন 
কিছু বামপন্থী সাংবাদিক মনে করেন আজ যে ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে হাবুডুবু 
তাদের পৃথক সংগঠন গড়তে হবে। খাচ্ছে ভার অন্য এন্-ইউ-জেকে 
মা প্ট প্রার্ট ফ্রণ্টে থাকার মত ধৈর্য, দায়ী করার অর্থ হচ্ছে -আত্ম-দোষ 
সহনশীলতা তাদের না ধাকায় তারা আলনের চেষ্টা । আই-জে এ এবং 


রূলক্াতাতেই অধিকাংশ উর সংস্থার সদস্য থাকা ছাড়া আর কিছুই আই-এফ'ডনু-জে আজ আর সাংবা- 


করেন'লা। _ . দ্বিকতার আদর্শ নিরে সংগ্রাম করছে 

ফলে সাংবাদিকদের বাজ্যন্তরের না।' ভাই ধীরে ধীরে গঠনতঙ্রের £- 
আর সর্বভারতীয় সংস্থাটি কিছু কিছু পুস্তিকার পাতায় আদর্শের বাণী” 
অর্থনৈতিক প্রশ্নে শ্রম-দপ্তরের লঙ্ষে লিপিবদ্ধ হরে ধাকছে শুধু, আমাদের 
চিঠি লেখালেখি করা আর খুববেশী দেশের সাংবাদিকদের সংগ্রামী ট্রে 
হলে ট্রাইবুনালে আইনের লড়াই কর! ইউনিয়ন সংস্থা ক্রমে ক্রমে একটি 
ছাড়া অন্যকোন পথ ধরেন না। ক্লাবে : পরিণত হচ্ছে। সাধারণ 

মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি সাংবাদিকয়া উৎসাহ হারিয়ে 
স্বাধীনতা, সাধাৰণ মানুথেয় সামগ্রিক _ ফেলচেন। কর্মকর্তা নির্বাচনের দিন 
কল্যাপ সাধনের হাঁ মহান আদর্শ ছাড়া সংস্থার দপ্তরে পর্যন্ত আসতে. 
পালন করার দায়িত্ব সাংবাদিকদের চান না| ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার 
সংস্থার উপর উত্তরাধিকার সুত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্টয অবলুপ্ত হতে ১ 
বর্তেছে। যে অধিকাবগুলো ধারার রকি নীতা 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাষ না করলে এই 1 
ডি ভিত হো দিকর! আদর্শচুত হচ্ছেন। ছুনাঁতি ৯ 
স্বীকৃত হয় ‘ন আশ আই-ছে-এ লোভ আজ সাংবাদিকতা বৃত্তিকেই 
কিংবা আই-এফ-ডবু-জে সেদিক কহৃধিত করছে। 


শারদীয় দর্পণ, ১৯৭৪ 


বীবন্দ্রসঙ্গীত বাংলার জাতীয় 
সম্পদ । এ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এতকাল 


জ্রুরীজাসঙ্গীত শহুরে সমাজের শিক্ষা . 


ওঁ সংস্কৃতি অভিমানী মৌধীন 
লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; 


এখন এই সঙ্গীত শংরের চার * 


দেয়ালের সীমা ছাড়িয়ে শ€র ও গ্রাম 
নিয়ে বাংলা দেশের যে অখণ্ড বিস্তার 
তার হিশল পরিলরের মধ্য প্রবেশ 
করেছে। ছিল এক সুবিধাভোগী 
বিত্তসচ্ছল গোঠীবদ্ধ মানুষদের অধি- 
কার ও উপভোগের বস্তু ; তা এখন 
দেই কৃত্রিম গণ্তীবন্ধন তেদ করে 
জন্দ্রীবনের স্তরে নেমে আসার, 
কিসারার এসে দাড়িয়েছে | ববীন্দ্র- 
সঙ্গীত আজ বাস্তবিকই সাধারণের 
সম্পত্তিতে পরিণত | 


রধান্্রণদীতের এই গণতান্ত্রিকী-- 


কব্ণ শুভ লক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ 
থাকতে পারে না| কোন বিশিষ্ট 
শিল্পরূশ যখন আর মুষ্টিমেয়ের 
হ্রোগের বস্তু থাকে ন। ভার অপরি- 
সীঘ জনপ্রিয়তার ফলে তা সর্বলাধা- 
রণের আগ্কতের মধ্যে চলে যায়? 
তখন ওই শিল্পরূপের দৃঠিগ্রাহ প্রচার 
প্রধারই যে বাড়ে তাই নয়" তার 
গোত্রাস্তর অর্থাৎ রূপের বদল-ঘটে। 
ববীন্দ্রপঙ্গীতেরও এই জাতীয় 
গোত্রাস্তর সাধিত হয়েছে বলে মনে 
হয়। . রবীন্দ্রপঙ্গীতের সুর এখন 
ধাংল।র আকাশে-বাতাসে হার্টে- 
মাঠেঘাটে সর্বত্র অন্রপণিত; 
-ন্বাগরিক অভিজাত গৃহের পিয়ানো 
শোভিত ড্রয়িং কমই তার একমাত্র 
শাশ্রয়স্থল নয় | পরিষ্কার অনথভব 
করতে পার! যাচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত 
নগরকেন্দরিক ভোগী” ও বিলাদী 
সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিকার 
সচেতন দ়বন্ধ মুষ্টি স্থলিত হয়ে 
ক্রমেই সৰ্ব শ্রেণীর ও সর্বস্তরের 
লোকের গানের পিপাস। মেটাবার 
দায় খীকার করে নিয়ে অনারপ্যের 
দধ্যে নেমে এসেছে। শিল্পকে ধার! 
কঙিপয়ের মধ্যে সীমিত দেখার 
ব্দলে কলের মধ্যে বিস্তৃত দেখতে 
পৈলে আনন্দিত হন, তাদের কাছে 
যবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ব্যাপক লোক- 
প্রিয়ত! তাল না লেগেই পারে না। 
বিশুদ্ধিধাদীদের আপত্তি 
কিন্তু এক শণীর লোকের এ 
জিনিন পছন্দ নয! তারা চান 


রবীন্রসলীত পুর্বেরই মত মু্টিমেয়ের . 


চর্চা ও ভোগের বিষয় হয়ে থাকুক, 
জনতার সংস্পর্শে নাকি রবীন সঙগী- 
তের জাত যাবে। জাত যাওয়ার 
“আশঙ্কার কারণ 
বলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের একট! বিশেষ 
“কুটির কৌলীন/ আছে, আছে তার 
একটা বিশেষ গায়ন-পদ্ধতি | দীর্ঘ 
দিনের অনুশীলনের মধ্য পিয়ে এই 
রুচি সৌকুমার্য আর গায়কী গড়ে 
উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ধাকতে 


স্বরণে তারা 





নিজে তার গানের এই গাঁয়কী বেঁধে 
দিয়ে গেছেন, যেধানে বেঁধে দিয়ে 


যেতে পারেননি সেখানেও গানগুলি 


গাইবার একটা! বিশেষ স্টাইলের 
অনুমোদন করে গেছেন |. রবীন্দ্র 


সঙ্গীতের বাণীর স্বরক্ষেপের প্রণালী,. 


উচ্চারণ পদ্ধতি, নুরের গতিজঞ্গী ও 
গায়নের ধরন সই সুরকারের 
অমোঘ ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এ 
সব ক্ষেত্রে শিল্পীর 
অবকাশ খুবই কম, যাও আছে তাকে 
নগপা বলা চলে। 

এতকাল ধার! রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
চর্চা করে এসেছেন তারা সকলেই 
কবির এই মনোগন্ভ অভিপ্রা্থ অব- 
গত ছিলেন এবং নিজ নিজ সাধ্য 
অনুযায়ী তাকে মান্য করে চলবার 
চেষ্টা করে এপেন্বেন। 
হাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত কম বেণী নিরা- 
পদ ছিল। কিন্তু এখন যে হারে 
রবীন্রসঙ্গীতের চর্চা বেড়ে চলেছে 
এবং তার আবেদন শহরের চিহ্নিত 


চৌহ্দ্দি পেরিয়ে সুদূর গ্রাম ঘরের 


আনাচে কানাচেও অনুপ্রবেশ করতে 
শুরু করেছে, তাতে এই সব বিশুদ্ধি- 
বাদীদের আকাজ্]) রবীন্দ্রদঙ্গীতের 
সুপরিচিত সুরের বৈশিষ্ট্য আর 
থাকবে না; জনতার সুবল হুত্তাবলে- 
পের ছোয়াচ লেগে তা বিকারদশা 
প্রাপ্ত "ও কৌলীন্মর্উট হয়ে পড়বে । 
রবীন্্রদর্গীতের মত এমন একটি 
সুকুমার সুন্দর ও সৃদ্ম শিল্পরূপকে 


কখনই হাটের লোকসংঘ ট্রর মধ্যে . 


নিক্ষেপ করে বিকৃত হতে দেওয়া 
চলে না; যে কোন উপায়েই হোক 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাল্য ও সুর বিশুদধি 
রক্ষা করতেই হবে।. জনতা স্ুলভার 
প্রতীক । জনতার দাবা কোন 
বিশিষ্ট শিল্পরূপ গ্রহ এবং সৃষ্ট 
হওয়া যানেই তার স্বাতম্ত্যের ও সুক্্- 
তার' অবপোপ--সৌন্বষের বিদায়। 
তার উপর অভিজ্ঞ শিল্পীদের বদলে 
যদ্দি যহ, মধু, হরি বর্গের যে কোন 
লোক রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে আন্গ্ত 
করে তবে ওই গানের জাতগোত্র 
বলে মার কিছু থাকবে নাও শিল্পীর 
এত কালের আত্মনিয়ন্ত্রিত সংযয 
ষেচ্ছাচারে পরিণত হয়ে ববীন্দ্র- 
সঙ্গীতের ভরাডুবি ঘটাবে । 

সুতরাং রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বাতন্ত্য 
রক্ষা করতে হলে তার এ যাবৎ 
অনুসৃত সুরের কাঠামো রক্ষা করে 


" চলতেই হবে--এ ব্যাপারে শিল্পীর 


স্বাধীনতার ' 


তাদের ' 


মঞ্জিমাফিক চলবার কোনই সুযোগ 
নেই । রবীন্দ্র সঙ্গীতকে হাটের মধ্যি- 
খানে ছড়িয়ে দিলে তার আভিঙ্গাত্য 
নষ্ট হেবে-_লোকস'স্ক'তর হুরিহর 
ছত্রের মেলায় অন্য সব গানের সঙ্গে 
তা একাকার হয়ে পড়বে । রধীন্দ- 
সদীতের এমনতর পরিণাম কোন 
মতেই মেনে নেওয়া যায় না। 
পরিবর্তন খিমুখদের 
মনস্তত্ব 

“স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় এই সব 
পরিবর্তন বিমুখের দল আসলে 
কায়েমী বার্থেক মন্ত্রণা চালিত রক্ষপ- 
শীল গোলের বাঁহুয। এঁদের মনভ্ত- 
তের আদল ধরতে পারাটা খুব কঠিন 
নয়। বরবীন্দ্রসজগীতকে এরা জন- 
সাধারণের মধ্যে ছড়াতে দিতে অনি- 
চ্ছুক। এদের তয় তাহলে”রবীন্দ্- 
সঙ্গীতকে ঘিরে এঁরা এতকাল যে 
মৌরমী পাট্রার অধিকার গড়ে তুলে- 
ছেন সেটি বিপন্ন হবে। ববীন্দ্র- 
সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে অনেক দিন 
ধরেই একটি কায়েমী স্বার্থের চক্র 
বাসা বেঁধে উঠেছে_এরা তার ধারক 
ও বাহক। ওঁরা চান না রবীন্দ্র 
সঙ্গীত সর্বসাধারণের ভোগ্য বস্তুতে 
পরিণত হোক! কিন্তু অনিচ্ছাটাকে 
সোঞ্জাদুজি প্রকাশ করলে পাছে 
লোকে সেটা অগ্রাহ করে সেই 
কারণে তাকে একটা যুক্তি খাড়! 
করে প্রতভীতিযোগ); করে তোলবার 
চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিট হলো 
ৰবীন্দদঙ্গীতের বাভগ্া রক্ষা করা 
চাই, তার সুর বিশ্ুদ্বি নষ্ট হতে 
দেওয়া চলে না। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে 


যেন যনে না খটকা জাগে, এ “কার ' 


গান, কার সুর 1” 

ৰনহু লোকের মধ্যে গানের প্রচার 
ছড়িয়ে পড়লে গানের আদি বিশুদ্ধির 
কিছু হেরফের হবেই__পুরের কাঠা- 
মোরও কিছু পরিবর্তন হবে। কিন্ত 
ওই রূদব্দলকে গণতন্ত্রের প্রসারের 
যুগে মেনে নিতেই হবে, এর আর 
চারা নেই। কোনও সঙ্গীত ব্ুপের 
প্রচলন সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত 
না থেকে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত 


হলে গানের গায়কী শবিকৃত থাকবে; ' 


তার রূপ ভেদ হবে না এ হতেই 
পারে না। লোকের মুখে মুখে গীত 
হতে হতে আর সে গানের প্রভাব 
উত্তরোত্তর মাত্রায় জনসমাজে ছড়াতে 
ছড়াতে তার আঙ্িম কোৌলীন্ের 
হানি ঘটবেই তাতে সামরিক, আঞ্চ- 


লিঙ্ক, স্থানিক, মুৰ্গভ, উচ্চারপগত 
নানাবিধ পরিবর্তন হতে বাধা | এই 


রূপান্তর ও সৃরাস্তর আমাদের মনঃপূত | 


হোক আর না হোক, গণতন্ত্রে 
প্রসারের যুগে এ জিনিস আমাদের 
স্বীকার করে নিগ্গেই হবে] গণতন্তর- 
কেও চাইব' অধচ রবীন্দ্রসলীতের 
পূর্বতন সুৰ বিশুদ্ধির পান থেকে চুন 
খসলেই মুখ ভার করব--এ হয় না, 
হওয়া উচিত নয়] কোন শিল্পেরই 
আদি সুপ অবিকৃত থাকে না, যুগে 
যুগে তার পরিবর্তন হয়ই, তার উপর 
কালের ভ্বাপ পড়েই | রবীন্দ্রসঙ্গীত 
যতই আমাদের প্রাণের জিনিস 
ছোক. ভার উপর সমাজের ও কালের 
ছাপ আমরা পড়তে দেব না, তাকে 
তার প্রবাতন বনেদিয়ানায় £অচল- 
প্রতি্ঠ রাখবার জন্য তাকে জন- 
সাধারণের স্পর্শ দোষ থেকে সয'ত্ব 
আগলে রাখব-এমন আবদার এই 
সাম্যের যুগে রক্ষিত লা হওয়াই 
সম্ভব । | 
শিল্পীর স্বাধীনতা ' 


বিশ্বদ্ধবাদীরা আর একটি 


- ফ্যাকড়া তুলেছেন। এর আভাসও 


আগে দিয়েছি। ফ্যাকড়াটা হলো, 
রবীন্দরপললীতে সুরকারের ইচ্ছাটাই 
চরম ও পরম, তাতে গায়কের আপন 
খেয়াল অনুযায়ী গাইবার স্বাধীনতা 
খুবই নির্মষ হন্তে সঙ্গুচিত। কোন 
গায়ক যদি আপনার শিল্প-আবেগের 
স্ফৃতিতে ববীন্দ্রসগীতে কিছু নুত- 
নত্বের বা স্বাতন্ত্রের অবতারণা 
করতে চান তবে তাকে জোরের 
সঙ্গেই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে;ষে+ এ 
জিনিস আর যেখানেই চলুক ববীন্ত্র- 
সঙ্গীতে চলবে ন|। কেননা কবির 
এ ষাধীনতা অভিপ্রেত ছিল না; 
তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়ে গেছেন 
যে, তার গানের উপর দিয়ে "য্যচ্ছা- 
চারের জ্টীঘরোলার” চালানোর 
খেয়ালিপন! তিনি বরদাস্ত করতে 
রাজী নন। চি 

এই যুক্তির আড়ালে আশ্রয় নিয়ে 
সম্প্রতি বিশুদ্ধবাদীর দল প্রসিদ্ধ 
রবীন্দসদীত গারক শ্রীদেবব্রত 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত 
প্রতিবাদের অভিযানে মেতেছেন। 
এই অভিযানকে চক্রান্ত ৪ বলা যায়, 
কেন না দেখ' যাচ্ছে দুইটি আপাত 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন সংস্থ। এ ব্যাপারে, 
একই দুরে কথ! বলছেন এবং একই 
সময়ে গলা খিলিয়েছেন। এই ছুটি 


সংস্থ। হলো বিশ্বভারতী মিউষ্জিক 


টু গৌতমধার। 0/০ স্ট্যান্ডার্ড বুক কোং, ১০1১ জি টি রোড, হাওড়া-১ } 
শঙ্কর সিত্রের 
লেখকের অন্তাস্্ গ্রন্থ : চোখের আলোয় ( উপন্তাস )-২৫০ 


রাজা (ছোট গল্প ) ৩:০ নীলাগুন ছায়। (কাব্য )__২*০০ প্রভৃতি । 
ডি এম লাইব্রেরী বুক মার্ক, ( কলেজ স্তীট মার্কেট ) মনীব। 


1 পঁচিশ ॥ 
বোর্ড এবং আনন্দবাজার পত্রিকা । 
এই দুইয়ের মধো কোন ভিত্তিতে 
কেমন কৰে উদ্দেস্তটের একা সংঘটিত 
হলো তা জানা না গেলেও দেখতে, 
পাচ্ছি দেবব্রতবাবুর বিরুদ্ধে সরব 
সমালোচনায় ছুই সংস্থাই একই 
লঙ্গে উঠে পড়ে লেগেছেন | বিশ্ব- 
ভারতী মিউজিক বোর্ড রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের উপর তাদের যে বিধিবহি- 
ভুত অনুচিত তদারকির অধিকার - 
রয়েছে, সেই অধিকার প্রয়োগ করে 
দেবব্রতবাবুকে গ্রামোফোন কোম্পা- 


নীর রেকর্ডে অতঃপর রবীন্দ সঙ্গীত 


আর না গাইবার নির্দেশ দিয়েছেন | . 
এই [ষৈরাচারী বর্তৃত্মূলক নিষে- 
ধাজ্ৰ জারী হওয়ার প্রায় সযসময়ে, 
অথবা অবাবহিত কিছু পরে, আনন্দ 
বাজার পত্রিকায় “স. ক. ঘ* নামক 
কোন এক অজ্ঞাত বাঁচাল সমালো- 
চক বাদশাহী ফতোয়| জারীর ঢঙে 
দেবত্রতবাবৃকে এই বলে শাসিয়েছেন 
যে, তিনি যে ভাবে স্বকী স্বাতম্ত্রোর 
আরোপ করে ববীন্দ্রসঙ্গীতের 
বিকৃতি ঘষ্টাচ্ছেন তাতে এই বেলা 
তার রবীন্দ্র সঙ্গীতের জগৎ থেকে 
অবসর নেওয়! উচিত, অন্ততঃ, কুলীন 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরগুপিতে আর 
তার গান গাওয়া উচিত নয়। 


দেবত্রতবাবু আর যাই হোন, 
একছন সুদক্ষ সুরশিল্পী- দীর্ঘদিনের 
সুরের কারবারী। তার গানের বা 
সুয়ের। সমালোচন! করতে হলে তার 
ভূমিতে দীড়িয়েই সেটা করতে হবে ) 
রবীন্দ্রদ্লীতের বাণী অংশের লোক 
দেখানো অনুরাগকে সম্বল করে 
সুরের সমালোচনা করতে গেলে সে 
কেউ মানবে ন|, যে কোন সুর অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির কাছেই অনভিজ্ঞের এই উপর- 
চালাকি ধরা পড়তে বাধ্য। আর 
কতকগু ল সমর্থকও জুটেছে তেমন। 
সুরের যত্বণত্ব বোধ নেই এদিকে 
“প, ক. ঘ”-কে সমর্থন দানের জন্য 
আনন্দবাজার পত্রিকার চিঠিপত্র 


-স্তন্তে সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে । সে 


সব চিঠির অধিকাংশ আনন্বাজারের 
দপ্তরের অত্যন্তরেই পয়দা কিনা তাই 
বাকে জানে! এ কাজে এই পত্রি- 
কাটি অনেক দিন থেকেই রত কিনা 
তাই এ সন্দেহ! 

ভারভায় সঙ্গীতের আদর্শ ,. 

সর্বশেষে, সঙ্গীত বিষয়ক একটি 
মূল তত্বের আলোচনা করে প্রবন্ধের 
উপসংহার ঘটাচ্ছি। ভারতীয় সঙ্গীতে 

( শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায় ) 











৬০০ 


1 ছাবিরশ ॥ 


ধৰীবি হাঃ 


ৃ (৯ষ পৃষ্ঠার পর ) 
সিতার খাবারে পরিণত হয়েছে। 
সরকারী হিসাবে ১৯৭২ সালে 


ভারতে ভিখারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। 
” ১৯৭৪ সালে এই হিসাব কত হতে 
পারে ? পশ্চিঘবঙ্গে শতকরা ৭০ ভাগ 
মানুষ আঙ্ক ভিখানীর অবস্থায় এসে' 
পৌছেছে । সরকারী ছিসাবে -দেড় 
কোটি মানুষের এ রাজো লঙ্গরখানা 
থেকে খা পাওয়া উচিষ। এই 
দেড় কোটি মানুষের একেবারেই 
ক্রম ক্ষমতা নেই। পশ্চিমবঙ্গে কর্ম- 
প্রাথা বেকার €১ লক্ষ, বেসরকারী 
সংখ্যা আরো বেশী। ১৩ হাজার 


শিক্ষাপ্রাপ্ত নাবিক এরাজ্যযে বেকার 


রয়েছে । ডাক্তার, ইনঙ্জিনীয়াঁর, 
শিক্ষক পর্যন্ত বেকার বপে আছে। 
- মেট্রোপলিটান কর্তৃপক্ষের হিসাবে 
- কলকতার ফুটপাথে বাস করে ২ লক্ষ 
মানুষ । 
ঠিক এই সময়ে স্বাস্থ্যবিশেজ্দের 
সমীক্ষায় বলা হয়েছে বর্তমানে সুম- 
গুম খাছোের জন্য. জনপ্রতি নানতন- 
দরকার ১.৯২ পয়লা থেকে- ২.২৫ 
পয়সার খাত । € জনের পরিবারে 
"৯:৬০ পয়সা থেকে ১১৩৬ পয়সার ' 
খান্ভ দরকার | এ নাহলে শরীর 
রক্ষ। করা চলবেনা । নানতম খানের 
“এই হিসেবটাও মানুষের কাছে কাটা. 
খায়ে মুনের ছিটার মত শোনাচ্ছে। 
মুদ্রাস্ফীতি, কালোটাকা; চোরাই 
কারবারের বে-পরোরা চাঁলাচালিতে 
আজ সাধারণ মানুষের আয়ের মূল্য 
একেবারে কমে গেছে) যে দেশে 
৭ হাজার কোটি কালোটাকা থাটছে 
সে দেশে সত্যিকার মুল্য ধাকবে কি 
করে, তার ওপর চোরাচালান 
দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ 
বন্ধ করে দিয়েছে। কেবলঘাত্র 
১৯৭৪ সালের জুন যাস পর্যন্ত 
২৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মাল ধরা 
হয়েছে । কন্ধ কোটি কোটি টাকার 
মাল ধরা পড়েনি এথেকে অনুমান 
চলে। এই পরিস্থিতির দরুণ ১৯৬০-৬১ 
সালের টাকার মূল্যের তুলনায় আজ 
একশ টাকার মুল্য কমে ১৯২০ 
টাকায় নেমেছে। আর্থনীতিকদের 
কথায় এর নাম “মনি ইলিউশন বা 
টাকার ভোজবাজী। এই ভো্বাঙ্জী 
গরীবি হটাও তেলকির একটা 
পরিণতি | | 
এদিকে দেশের ও এদেশে ব্যবসা 
করছে এমন ধনীদের সম্পত্তি ও 
মুনাফা কেষন বাড়ছে ভার হিসেব 
দেখলে গরী'ব হটাও- ভেলকির আর 
কোন আবরণ থাকে না। লোক- 
সভায় (81১২।৭৩) কোম্পানী বিষয়ক 
মন্ত্রী ১৯৭১ এর | খতিয়ান "উদ্ধৃত 
করে কার কত সম্পত্তি তার হিসাব 
দিয়েছেন! তিনি বলেছেন, টাটার' 


৭০১ কোটি; বিড়লার ৪৯৭ কোটি; 
মফতলাল ২৩৫ কোটি; আই, সি, 
আই; থাঁপার; এ, সি,সি; জে, 
কে, এস ইত্যাদি প্রতোকের ১০০ 
কোটি কৰে । ওয়াল্টাদ, সারাভাই, 
ম্যাকলিনরেবী, বিনী, হণ্ডিয়া 
টোৰাকো, কত্তরভাই-লালঙাই, 
প্যারী ইত্যাদি | প্রত্যেকের ১০০ 
কোটির কম। ১৯৭২ সালে গোন্ডেন 
টোৰাকোর আয় ৩২ কোটি খেকে 
বেড়ে প্রায় ৪০ কোটিতে পৌছেছে । 
এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শিল্প- 


. পতিদের মুনাফা বৃদ্ধির ছার কি রকম, 


এখং শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের 
আশ্রয়ে তার! যজুরদের বঞ্চিত করে 
নিরাপদে মুনাফা! জুটদে। 

শ্রীমতী গান্ধীর গরীবি হুটাঁওঃ 
অভিযানের খারা সেনাপতিমণ্ডলী 
তার! কি রকম গরীরঃ 
পরিচয়. রয়েছে | যেমন সঙ্য 
নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দিন 
আলি আহমেদ ৷ লোৌকপভার জনৈক- 
সদস্য প্রকাশিত একটা খোলা চিঠিতে 
জানা যায় তার সম্পত্তির পরিমাণ 
এক কোটির কম নয়। পশ্চিমবঙ্গের 
মুখাসন্ত্রী ' সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৯৭২ 
সালে আয়কর দিয়েছেন ১-লক্ষ ৪৬ 
হাসার ৩৬০ টাকা । এ থেকে তার 
বাধিক আয়ের পরিমাণ অনুমান করা 
যায়। রাজ্য মন্ত্রিসভায় টাকাওরালা 
এ রকম আরে! কয়েকজন আছেন। 


১৯৭১ সালে জনৈক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় 


মন্ত্রীর ব্যাঞ্ধ লকারে ৮০ লক্ষ টাকা 
পাওয়া গেছে। কয়েকজন কেন্সীয় 
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে .বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা 
জমানোর অভিযোগ শোন! যায়| 
মহারাসট্রের কোন মন্ত্রী নাকি সুইযার- 
ল্যাণ্ডের 
রেখেছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গসহ 
বিভিন্ন রাজ্য এম, এল, এরা পর্যন্ত 
দুয়েক বছরের মধ্যে গাড়ি, বাড়ির 
মালিক হয়ে গেছেন । এদের নিয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী গরীবি হটাচ্ছেন। 
“ণাৰীবি হটাও’র এই বছ্ধর- 
গুলিতে মানুষের ওপর ট্যাকস 
বেড়েছে। একমাত্র ১৯৭৪ সালে 
দুবার বেন্দ্রীয় বাজেট হয়েছে, 
হ-বার রেল বাজেট হয়েছে। ইতি- 
পূর্বে, এমন ঘটনা ঘটেনি। এতে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স বেড়েছে, 
রেলের ভাড়া ও মাশুল বেড়েছে, 
জ্রিনিষের দাম বেড়েছে। একই 


বছরে ছু-বার ‘বাজেট শাসক শ্রেণীর 


চরম সংকটের পরিচায়ক । দেশের 
অর্থনীতি যে দেউলিয়া অবস্থায় এসে 
গেছে, এবং দেশী বিদেশী বণিকদেন 
কাছে বাঁধা পড়ার মত অবস্থায় 
এসেছে এটা তারই লক্ষণ | 

অর্থনীতিতে যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
না থাকে, স্বাধীনতা না থাকে তাহলে 
রাজনৈতিক বাঁধীনতাও থাকে না। 
দেশের ভিতরে বণিক সমাজ আর 


তারও . 


ব্যাঙ্কে হীরে জমা, 


বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে তাঁকে আত্ম 
সম্মান বিসর্জন দিতে হয়] 

গিরীবি হটাও? সরকার সাধারণ 
মানুষকে ভিখারী করে প্রতিরক্ষা ও 
পুলিশের ওপর নির্ভর করা ছাড়া 
উপায় দেখছে ন! । এ বছর প্রতিরক্ষা 
খাতের বাজেটে ১৭২১৯ কোটি ৬১ লক্ষ 
টাকা ধর! হয়েছেঃ যা-গত বছরের 
তুলনায় ১৯২ কোটি বেশি। আর 
রাজ্যগুলির পুলিশ বাজেট এখন ৩১৩ 
কোটি টাকায় পৌঁছেছে । অন্যান্য 
দেশের বাঙ্জেটের সঙ্গে তুলনা করলে 
মনে হবে ভারত বুঝি একটা যুদ্ধরত 
দেশ, এবং চাক্টিদিকে শঙ্কে পরি- 
বেত । তখন প্রশ্ন জাগে যুদ্ধ কার 
বিরুদ্ধে? দেশেস হৃনগণের বিরুদ্ধে 
কি? ও 

সুতরাং গরীবি হটাও'র ভেলকি 
এখন অচল। ১৯৭৪ সালের প্রধম 
দিকে শ্রীমতী গান্ধী আর একবার 


জনগণকে আশ্বাস দিতে চেয়েছিলেন 


সুদিন আসছে? বলে। কিন্তু গরীবি 
হটাও? আর “সবুজ বিপ্পব’এর 
অভিজ্ঞতার পর মানুষ. আর “সুদিন 
আসছে?ভে বিশ্বাস করেনি । দ্বণায় 
প্রত্যাখ্যান করেছে, মানুষ হেসেছে। 
জনতার এই মেজান্র দেখে শ্রীমতী 
গান্ধী প্ৰমাদ শুনেছেন। তার ঘরে 


 গশ্চিমবনের মংকট 
_ (২২শ পৃষ্ঠার পর ). 
ভাল, সর্ধে একশো টন সর্ধের তেল 


বাইরে এখন ফাটল দেখা যাচ্ছে। 
তাই দলীয় সভায় তার ভাষণ করুণ 
আর্তনাদের মত শুনিয়্েছে। তাই 


দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে ঘণ্টাধিক . 


সময় ধ্যানে বসেছিলেন, গুরুর উপ- 
দেশ প্রার্ধনা করেছেন, দিল্লীতে 
“যাতাজী”র শরণাপন্ন হচ্ছেন | 
দেওয়ালের লিখন ক্রমে স্পষ্ট হয়ে 
উঠছে । এবার ভাই শেষ চেষ্টা 
আরেক শ্লোগান “দুর্নাতি হটাও» | 
চোরাই চালান হটাবার অভিযানের 
সূচনা । আয়কর আর বাণিজ্য শুষ্ক 
দণপ্তরকে এই অভিযানে কাজে 
লাগানো" হয়েছে। দস্তরযত চমক 
সৃষ্টি করেছে । কিন্তু বিরোধীরা 
বলছেন নিজেদের বার্তা ঢাকার 
জন্য জনগণের দৃষ্টিকে ফেরাতে এই 


চমক | আসলে এটা একটা ধৃঅজাল 


মাত্র । ক্ষুব্ধ মানুষের সামনে আর 
একটা ভেলকি! বুর্জোয়া বাঁজ- 
নীতিতে -ডেমাগগি বলে একটা কথা 
আছে। নিন্দিত শাসকরা জনসমর্ধন 
পাবার জন্য অথবা মানুষকে বিভ্রান্ত 


করার আশায় যাতৃকরের মত বচন- 


ছাড়ে। একটার পর একটা প্রতি- 
শ্রুতি দেয়, সুদিনের আযাদ দেয়। 
সুসোলিনী হিটলারকেও বলতে 
হয়েছিল_কৃষকদের জমি দেব, 





মানুষের অনশনের ব্যবস্থা ' মজুত 
রয়েছে'। কিন্তু কংগ্রেস শাসকদলের 
পক্ষে জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা 


অড়াইশ টন, চিনি চৌত্ৰিশ টন। আদায় করা সম্ভব নয়! ' বহুদিন 


এছাড়া দ্রবা নিয়ন্ত্রণের আওতার 
বাইরে টর্চের ব্যাটারী, দেশলাই, 
লবণ, কাগজ ( পর়ভালিশ রীম 1) 
এবং সন্দেশ পর্যন্ত তারা উদ্ধার 
করেছে | এমন ভাবে “মদুত উদ্ধারের” 
প্রচারটা ভালো করে করা যায়। 
সুরাবদী সাহেবের সেই খাটের তল! 
খুঁজে দেখার হুমকীর শোচনীয় অভি- 
ব্যক্তি ছাড়া একে আর কি জাখ্যা 
দেওয়া যায়? পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন ধান 
চালের গোপন মজুত যেখানে, 
সেখানে কষেকশে! টন ধান চাল 
“উদ্ধার” করার ভড়ং'কাকে ফাকি 


দিতে পারবে 1 কংগ্রেলী এম. এল.“ 


এদের যারা লেতি ফাকি দিল 
তাদের উল্টে িসা,ছেলখানা কোথায়, 
গেল? একে পাগলের শয়তানি বা 
শয়তানের পাগলামি আখ্যা দেওয়া 
যায়। 

গোপন মজুত উদ্ধাৰ্বের জন্যে 
ব্যাপক জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা 
দরকার! কারণ গায়ের কৃষক খেত 
মজুরই জানেন কোন জোতদারের 
গোলায় তারা কত ধান তুলে 
দিয়েছেন, শহরের শ্রমজীবী মানুষ 
ঠেলাওয়ালা থেকে ট্রাক ড্রাইভার, 
পাড়ার সাধারণ মানুষ থেকে 
গুদ্বামের কমা সবাই জানেন কোন 
এলাকায় কোন গোপন গুদামে 


থেকে কংগ্রেস দলের অভিনয় তার! 
দেখে -এসেছেন, বাহাত্তর সালে 
তাদের চুড়ান্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে__ 


এই কংগ্রেস ও তার সরকার জন- 


গণের বন্ধু নয়, শত্রু | শত্রুর সঙ্গে 
কেউ সহযোগিতা করে না। 

তাই কংগ্রেদ সরকারকে হাজার 
হাজার পুলিস নিযুক্ত করতে 
হয়েছে । যুব কংগ্রেপ ও কংগ্নেপী 
সন্তান বাহিনীকে তথাকথিত মজুত 
উদ্ধারে লাগানো হয়েছে। সমাজ 
বিরোধী, শক্তি দিয়ে, জন বিরোধী 
মন্তানদের ্বিম্ে মজুত উদ্ধারের 
কাজ অসম্ভব এটা বুঝতে আর কটা 
দিনই বা লাগবে? 

কিন্তু জনসাধারণ কি বসে 
থাকবেন? কংগ্রেস সরকার দেশে 


হুণ্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, লক্ষ লক্ষ বেকার 
তৈরী করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা তেজে 


দিয়েছে, শান্তিশৃঙ্খলা দিন দিন 


বিপর্যয়ের পথে অধোগাষী- ঘরের 
মহিলাদেরও আজ নিরাপত! বিদ্বিত। 
কংগ্রেস সরকারের অর্থনৈতিক 
বঞ্চনা ও শোষণের নীতি সমাঙ্জ 
কাঠামোর অস্থিমজ্জা, যখন" কুরে 


কুরে ধ্বংস করছে তখন ব্যাপক ঙশ্রন- 
গণ কি করে চুপ করে বসে দেখবেন ? 
তারা কি এই অথ'নৈতিক বঞ্চনা ও 
শোষণের বিকল্প নীতি প্রতিষ্ঠার পথে 
পা বাড়াবেন লা? 


শারদীয় দর্পণ, ১১৭৪ 


চোরাবাজারীদের কাশী দেব, বড় 
পুঁজিপদিদের সম্পত্তি জাতীয়করণ 
করবো, মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করবে 
ইত্যাদি । -ডেমাগগি বা বাগান 
বুর্জোয়া শাসনের একটা অঙ্গ | 
গরীবি হুটাওঃ দিবুজ বিপ্লব’ 
“সুদিন, আসছে? এবং “ছুনাঁতি হটাও’র 
মুখোস খুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ 
আজ ১৯৪৩ এর দুভিক্ষের মত লঙ্গর- 
খাশায়। দলে দলে মানুষ গ্রাম 
ছেড়ে আসছে-ফ্যান দাও, খেতে 
দাও আর্তনাদ করে। অন্নদাতা 
কৃষক আয়েৰ ভিখারী । একমুঠো 
ভাতের শন্য হু:স্থ নারী তার নারীত্ব 
হারাচ্ছে। আর কংগ্রেস আশ্রিত 
চামুণ্ডা বাহিনী শহুরে গ্রামে গৃহস্থ 
বধু ও কন্যাদের নারীত্ব জুঠ করচে। 
১৯৪৩ সালেও দুভভিক্ষের এমন চিন 
দেখিনি । সেদিন নারীত্ব বিক্রিত 
হয়েছিল কিন্তু এভাবে লুঠিত হয়নি, 
একটা জাতির নীভিবোধ ও মানবিক 
চেনা যেন সন্ত্রাসে ও ছুশ্তিক্ষে স্তব্ধ 
হয়ে গেছে ।' | * 
এখন একটা বড় ঝড় উঠুক | 
আজ ঝড়ের প্রয়োজন, একটা প্রচণ্ড 
ঝড়? যার আবর্তনে মানুষ নতুন করে 


বাঁচতে পারবে । 





ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলার ছাত্র», 
যুব ও মহিলা সমাঙ্জ প্রতিবাদে 
সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। শহরের 
শ্রমিক এবং গ্রামীণ কৃষক এক তালে 
এগিয়ে এসেছেন । - এই গণ প্রতি-- 
বাদকে সংগঠিত করে এই বঞ্চণা 
শোষণের কংগ্রেসী বেড়াজাল ভেঙ্গে 
ফেলা সম্ভব | ভা 

উৎপাদনের খরচের সঙ্গে বাজার 
দ্বামের যখন সম্পর্ক তুলে দেওয়া 
হয়েছে, তখন মভূরীর দাঁবীকে 
উৎপাদন খরচের সঙ্গে বেঁধে রাখা 
যায় না। তাই গ্রামীণ খেত মজুর, 
কৃষক থেকে শহরের মজুর, মধ্যবিত্ত 
সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ সবাইকেই 
বাজার দামের হিসেবে মাইনে বা 
মজুরী, দিতে হবে। এটাই ন্যায্য 
কখা। 

এ বছরের বাজার দর অহ্সারে- 
উনিশশো ষাট সালের তুলনায় সর্ব- 
নিয় মজুরী হওয়া উচিত মালে, ছলে! 
পঁচাশি টাকা । ধান চাল ও কৃষি- 
পণ্যের হিসাবে খেত মজুরের দৈণিক 
মজুরী দশ টাকা থেকে পনেরে টাকা 
হওয়া উচিত। বাজার দামের 
হিসাবে যাস মাইনে এবং দৈনিক 
মজুণীর হার বেঁধে দেওয়া ছাড়া 
শ্রমঙ্গীবী যান্ুষের আর কোন উপায় 
নেই। কারণ সরকারী নীতি এমনই 
যে দায় কমাবার কোন চিহ্ন আর 
কোনদিন দেখা যাবে না। 'অস্থায়ী_ 
ভাবে মজুরী ও বাজ্ধার দামের সম্পর্ক 
স্থাপন করে মানুষের রেস খানিকটা 
লাঘব করা যায়। কিন্তু শিল্প ও কৃষি, 
উৎপাদনে মালিকানার অনৰ্থ সৃষ্চি- 
কারী স্বার্থ লোপ না করে পশ্চিম- 
বাংলার_শুধু পশ্চিষবাংলার কেন, 
সারা দেশেরই অথনৈতিক রুদ্ধ বাধ 
খুলে দেও] যায় না} 


জ্ম্নদীয় দর্পণ) ১৯৭৪ 


গনগথ্য নায়ক 


(পৃষ্ঠার পর) 
ঈ্ঞ্জঠকিহত্যার রাশ্বণীতি যে কং- 
স সরকারের পরিকল্পনা অনুসাবেই 
জপানো হয়েছিল এবং ব্যক্তিহতাযার 
স্টল আক্রমণের দায়িত্ব সি পি আই 
জখম )-এর উপর চাপিয়ে দেবার 
্পচেফ্টায় কংগ্রেস দরকার, এক- 
“ক পি পি আই, অন্যদিকে নকশাল- 
হী এই হু দলের সাহায্য পেয়েছিল | 
জজ্মবতণকালে ঘারে! স্পউভাবে তা 
্মমাণিত হয়েছে। 
নকশাল-কঃগ্রেসের যৌথ আক্র- 
পর প্রথম ও প্রধান শিকার হলেন 
স্ণতীন্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও 


| টাকার সৰকাৰ 
(৭য় পৃষ্ঠার পর.) 

শনাল এ্যাণ্ড গ্রিগুলেজ ব্যাঙ্কে 
ক ফাকি দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে 
ম্ণণ্টাঁল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংক়ে অদ্বিকাণ্ডের 
নিষ্ট সম্পর্ক আছে। কারণ বেশ 
ড়া জাতের বিংক্ষারক সেখানে না 
স্ডালে অত চওড়া রড কি করে 
শর্বকে যেতে পারে । ন্যাশনাল খ্যাণ্ড 
গগুলেঞ্জ ব্যাক্ষের ট্যাক্স ফাঁকির 
ঢাপার্টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ । এখন 
শই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টএরা ও চেয়ার- 
বান একজন তি আই পি পুত্রের 
জ্চাইনান্সার ও বাক্ষার। এই আমে- 
রকান বাযঞ্ধটি বিদেশী মুদ্রা কেলে- 
জারীর সঙ্গে জড়িত | আমি যখনই 
লাকসভায় ৰল্পকালীন নোটিশ 
দয়েছি ত! প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। 

শ্কাদের এরা বাচাতে চাইছে ? 
ব্যাঙ্কের টাকা এখন এদের 
হাতে! 
শ্করছে ? এক বছরে পাঁচটি ব্যব- 


শ্পায়ী গেঠী যাদের হাতে ৩৯৩টি _ 


কোম্পানী তারা অগ্রিম পেয়েছে 

১৮৬ কোটি টাক্কার.বেশি আর অপর- 
আড্রিকে ছোট ছোট কোম্পানী যাদের 
জ্জন্য অনবরত এরা মায়াকামা কাদে 


বং যাদের সংখা! ৮০ ৫৪৭টি তারা, 


“পেয়েছে মাত্র ৩৬৫ কোটি টাকা। 
ইউ পিপি সির রোড.বোলার 
শকেলেক্কারী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার । 
প্রচুর টাকা এর দঙ্গে অড়িত। লোক- 
সায় বার বার ব্যাপারটি উঠেছে । 


পাবলিক জ্যাকাউন্টস কহিটিও এ 


লম্পর্কে [বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়েছে। 
এখন শুনছি মারুতি মোটর 
কোম্পানী এই রোড রোলার নিয়ে 
নিচ্ছে এবং এই রোড রোঁপার 
মাকুতি ছাপ নিয়ে বাজার বেরোবে | 
অমি শ্রীচ্যবনের কাছ থেকে ঘট- 
নাটি জানতে চাই। 
অধীকার করেন আমি কাগজপত্র 
দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করব। 


এই টাকা নিয়ে এরা কি. 


ব্যাঙ্কের ও সরকারের - 


তিনি যি. 
' বিচারের হাজার কর্মীকে আটক 


কর্মীরা । মহিলা কর্মী3৩ এই হিংশর 
আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি । সত 
সালে মহিলাদের মধ্যে যারা আক্রান্ত 
হন তাদের মধ্যে উমা আট্য একটা 
পা হারিয়ে চর জীবনের মত পঙ্গু 
হক্সে গেকেন। চৌঠা নভেম্বর দেশবন্ধু 
বালিকা বি্ভালর়ে ঢুকে সরকারী 
কর্মচানীদের নেতা কেজি বমুর স্ত্রী 
স্কুলের শিক্ষিকা পারুল বদুকে হত্যার 
উদ্দেশ্যে বারংবার ছুরিকাঘাত করা 
হয়! একাত্তর সালে এই আক্রমণ 
চরমে ওঠে | বর্ষাঃ়সী নেত্রী জ্যোতি 
চক্রবতাঁর উপর গুপ্তব'তকের দলে 
পার্খববর্তা সি, আর, পি ক্যাম্পের 
অদুরেই নৃশংস আক্রমণ চালায় । 
কাশীপুরের বীধি চক্রবর্তাকে গুণ্ডারা 
বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত 
করে। ৬ই নভেম্বর বেলেঘাটার 
মিঞাবাগান বস্তির উপর হাজার 
দুয়েক সি, আর পি আক্রমণ চালায় । 
শিপ্রা সাহাকে ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ 
অফিসার ভূত্যা করে। পুলিশ অফি- 
লারেরা নিজ হাতে খুন করার রেও- 
যাজ্জ চ'লু ৰরে। উত্তর কলকাতার 


জনৈক কুখ্যাত পুলিশ অফিসার, 


থানার ও. সি একদল পুলিশ নিয়ে 
বাড়ী বাড়ী হানা দের । নিজের 
হাতে গুলি করে দুঙ্জনকে হত্যা 
করে। বিচার বিভাগীয় তদন্তে প্রাথ- 
মিক পায়ে তারা দে'ষী সাবাস্ত 
হলেও পশ্চিমবল্গ সরকার তাদের, 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় অনুমতি 
দেয়নি বলে তারা খালাস পেয়ে 
যায়। ূ 
লক্ষ্য করার বিষয় যে কংগ্রেস 
নকশাল পুলিশের মিলিত আক্রমণের 
লক্ষ্য ছিলেন কেবলঙাত্র গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের যে সব কর্মী পুরোষ্ভাগে 
ছিলেন তারাই নন, পুলিশের যে 
সব কর্মী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজে 
ব্যাপৃত ছিলেন বেছে বেছে তাদেরও 
ধুন কর! হয়েছে। | | 
"এই আক্রমণ যে সুপরিকল্পিত 
ছিল তা আক্রমণের যারা শিকার 
হলেন তাদের পরিচয় থেকেই বোঝা. 
যায়। নকশালপস্থদের ভ্রান্ত রাজ- 
নীতির প্রতি জনঘাধারপের প্রবল 
বিতৃষ্ণা এবং শঙ্কা কংগ্রেসের উৎ- 
সাহিত' করে। তারা নকশালপন্থী- 
দের প্রশংসা করতে থাকে এবং 
তাদের দলে টেনে নেবার জন্মে নান! 
চাপ সৃষ্টি করে। পি, আর, পি ও 
বাছাই করা অত্যাচারী পুলিশ অফি- 
সারদের দিয়ে নানাভাবে সন্ত্রস সৃষ্টি 
এবং নৃশংস অত্যাচারের পদ্ধতি চালু 
করার পর ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন 
এবার পশ্চিম্বঙ্গে নির্বাচন করলে 
ংগ্রেস জিতে যাবে । 


একদিকে প্রচণ্ড অত্যাচার বাক্তি- ' 


হত্য| এবং পরিকরিত গ্রেপ্তার, বিনা 


করা, কুন্বিং অপারেশন ইত্যাদি 


অভূতপূর্ব সম্াস সৃষ্টি করার সর্গে 


সঙ্গে তিন কংগ্রেস (আদি কংগ্রেস 
ইন্দির কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস) 
এবং অধ্টবাম (সি, পি, আই, এস, 
ইউ, সি, বলশেতিক পার্টি ফরওয়ার্ড- 
রক, আর সি, পি, আই অনাদি দাস 
গ্রুপ, এস, এস, পি, এস পি প্রভৃতি ) 
মিলে সি পি আই (ওযম)কে 
পশ্চিমবাজর রাজনীতি থেকে মুছে 


ফেলার যৌথ প্রচেষ্টা শুরু করে। 


সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপের 
কয়েকটি ছেঁদো দৃষ্টান্ত উল্লেখ . করে 
দেশব্যাপী গরিবী কহঠানোর প্রতি- 
শ্রুতি পালনের অঙ্গীকার করেন। 
তবু পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মাহ 
ষের কাছে ভিন কংগ্রেস ও জবা 
পাত্তা পায় নি | বরান্গরে জ্যোর্ডি 
বসুর বিরুদ্ধে অঞ্জয় মুখাঞ্জিকে প্রতি- 
দবন্বী খাডা করে তিন কংগ্রেস ও 
অধ্টবাষ যৌথ প্রয়াস সুরু করে। 
কিন্তু বরানগরের মাহৃষ ভোলেন নি। 
অভূতপূর্ব ভাটের ব্যবধানে অজয় 
মুখাক্টি পরাজিত হন। শত সমাস 
নিপীড়ন সত্বেও সচেতন পশ্চিমবাংল!. 
কংগ্রেস ও অষ্টবামকে প্রভ্যাখ্যান 
করে। সি পি আহ (এম) ভোটের 





সংখ্যা এবং আসন তুদিক দিয়েই 
প1শ্চমবঙ্গের বৃহত্তম পার্টিতে পরিণত 
হয়। কিন্তু সংলদীয় নিয়মের অব- 
মানন| করে রাজ্যপাল ধাওয়ান 
বৃহত্তম দলের দলপদ্িকে মন্ত্রিসভা 
গঠন করতে না দিয়ে পাঁচজন 
সদ্স্ের দলনেত! নির্বাচনে পরান্ধিত 
ও প্রত্যাখাত অজয় মুখাঞ্জিকে 
কংগ্রেস, মুশ্লিষ লীগ, সি, পি, আই, 


ফরওয়ার্ড বলক €ভূতি দলের জোড়া- 


তালি মন্্রিপ্ভা গঠন করতে আহ্বান 
জানান |. লো ক সভার চক্লিশটি 
আস্নের মধ্যে কুড়িটি আসনে একা 
সি পি আই (এম) নির্বাচিত হয়। 
চক্রান্ত ও দ্বণ্য ষড়যন্ত্রের জাল হিন্ন- 
ভিন্ন হয়ে যায়। 

ইন্দিরা গান্ধী বুঝলেন জনগণের 
মধ্যে প্রোধিতমুল সি পি. আই (এম)- 
কে সংসদীয় নির্বাচনেও পরাজিত 
করাযায় না। এমন কি জনমনে 


. প্রবল সি পি আই (এন) বিরোধিতা 
সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্যে হেমন্ত বসুর 


মত জননায়ককে হত্যা করেও কুট 
চক্রান্ত জয়ী হতে পারে না'। 


হেমন্ত. বসুকে হত্যা করার 
পেছনেও একটা সুনিদিষ্ট পরিবল্পন! 
যে ছিল তা উদঘাটিত হতে বাকী 


- ভারতের এবং ফেডারেল রিপাবলিক | 


‘॥.সতাইশ ॥ 


নেই। কিন্তু বিশে ফেব্রুয়ারী হেমন্ত 
বনু নিহত হবার কয়েক -মিনিটের 
মধ্যে পুলিশ কমিশনার থেকে 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পর্যন্ত সি পি এমই 
হত্যাকারী বলে প্রচার শুক করে। 
আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি 
কংগ্রেসী পত্রিকা তারষরে সি পি 
আই (এম )-কে দায়ী করে রিপোর্টঃ 
বিশেষ সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ করে। 
অশ্রু নয়, প্রতিশোধ বলে তথাকথিত 
নকশাল যুবকের মাল্যদানেক কল্পিত 
ঘটনা প্রকাশ করে আনন্দবাজার 
যুগান্তর গোষ্ঠী সি পি আই (এয়- 


এর বিরুদ্ধে স্বপা সৃষ্টির চেষ্টা করে। - 


হেমন্ত বদুর মরদেহ নিয়ে শোক- 
যাত্রায় লরীর পেছনে নির্বাচনী 
প্রতীক নিয়ে যাওয়া থেকেই হত্যা- 
কারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন- 
কারীদের উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যায়। 
হেমন্ত বদুর হত্যার ফলে কলকাতা 
ও আশেপাশে সি পি আই (এম)- 


এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি 


এমন নয়। হেমন্ত বনু নিহত নাহলে, 
একাত্তর সালে সি পি আই (এম) 
এর ফ্রণ সম্ভবতঃ অনায়াসে সংখ্যা- 
ধিক্য লান্ত করতে পারত | কিন্তু 


( শেষাংশ ২৯ পৃষ্ঠায় ) 


ভারতীয় ও জার্মান জ্রনগণের প্রতিভার | 
মিলন । যারা , অফ জার্মানীর জনগণ প্রত ২৫ বছর ধরে | 
সামাজিক ন্যায়বিচার ও এই উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় 
সমগ্র মানব-কল্যাণের প্রতি উল্লেখযোগ্য সফলতার সঙ্গে, ॥ 
শুৎ কাজ করে এলেছে। *. 
| 
এক নজরে | 
ভাৱত-জাৰ্মান আর্থনীতিক রী | 
ভ্য্তক্তে আর্থনীতিক বাহানা, (১৯৭১'এর ভিসেম্বর পর্যন্ত) 
-কান্রিগরী সাহায্য 
প্র্যোন্ট) টাঃ ৬৭৭ কোটি ॥ 
-প্রিপাস্কিক ভুধলী লাহায্য ভারত ও ফেডারেল রিপাবলিক অফ 
স্েবিযাজনক আঙ্গে ও শর্তে রণ) ডাঃ ১২৮৩১ কোটি জার্মানীর মধ্যে বাণিজ্যের মোট পরিমাণ 
-বহুমুখী সাহাযা (১৯৭১এর ডিসেম্বর পর্ষস্ত), 
আই. ভি. এ. মারফত খন টাঃ ৩৬.৩ কোটি টাঃ২১৮৬ কোটি - 


হ 





ফেতারের রিপ্লাবন্তিকজঙ্ জার্মানীর কনসুনে্ ভ্েনাবেজের প্রচার বিভাগ, ১ ছেচিটংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কুকি পচারিত । - 


পি 


॥অঠাশ ৷ 


আর নক বাংলা কবিতা 


(২৩শ পৃষ্ঠার পর ) - ৩ 


থেকে প্রতিধ্বনি”: রাত্রির চৌকাঠে 
ধ্বনিঃ যাই/দস্ষিণে সুন্দরবন উত্তরে 
তরাই/প্রস্তুত ; এবং সমতল/তৈয়ার ; 
পতাকা লাল সবুজের রক্তাক্ত আচল! 


নবান্নের মাঠে মাঠে অগ্নিকাণ্ড। - 


পোড়োহরিয়াল চন্দনার পাখা 
রৌদ্র জল/গতিনী ব্যধার মুল শব্দ 
ফোপে বড়ে/এই মাটি এই ধান 
প্রদেশ আমা/দক্ষিণে সমুদ্র বন 
উত্তরে তরাই/ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি 
/যাই, মাগে! যাই । এই কবিতায় ' 
একদিকে ভয়ংকর গণ-জভু৷থান 
(নবায়নের মাঠে মাঠে অগ্নিকাণ্ড ) 
আর এক দিকে কোন কোস প্রি 
সুন্দর বস্তুর ধ্বংস (পোড়ে হুরিয়াল 
চন্দনার পাখা )-_এই দুইয়ের 
কোমল আর কঠোরের - এক অপূর্ব 
সমন্বয় ঘটেছে। তাছাড়া কবিতটির 
ছত্রে ছত্রে অনুরপিত ' হয়েছে এক 
_ গভীর আস্তরিকতা । সাগর চক্রবর্তীর 


আবার একটি সার্থক কবিতা! “পা 


বাড়ানোর ইচ্ছেটাকে”ঃ পা বাড়া- 
নোর -ইচ্ছেটাকে অবরুদ্ধ খাঁচার 
পাঁখি/রাখব না তাই গ্রি্টি. কুটুম 
ইচ্ছেটাকে উদ্ভাপিত/প্রবল আলোয় 
যাচাই কৰুরি/[যেতে হবে”'যতেই 
হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধি দিয়ে 
বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি 
করে। তার মনে নরম রঙিন ইচ্ছে - 
, জাগে সমাজ বদলানোর কাঞ্জে' 
"সক্রিয় কিছু “করবার । “ইচ্ছের 
. আগে “মি কুটুম’ িশেষপটির) 
ব্যবহার ওপরের হত্রটির মধ্যে এক 
অনির্বচলীয় কাব্যিক সুষদা এনে 
দিয়েছে । তারপর কবি বলছেন] 
মধাবিত্ত দমাঙ্জের শ্রেশি-বন্ধনের কথা 
এখান থেকে বেরিয়ে. আলা বেশ 
কঠিন কাজ। কবি লিখেছেন? 
যাবে! বললেই যায় না ষাওয়া_-এ 
কথাটা বিষম সতা/শক শিকড় উপড়ে 
নিয়ে আে-পিষ্ঠে হাজার বাধন|দড়ি 
দড়া রেশমী সৃতো পশমী জরির/ 
£ইও ফ্োোয়ান-ইড়লে তবে রাস্তা 
খোলা । মধ্যবিত সমাজের এই পিছু 
টান এমন রাশ্চর্য ভাষায় আর কোন 
আধুনিক কবি বোধ হয় প্রকাশ 
করতে পারেন নি। সাগর চক্রবর্তীর 
মধ্যে মহৎ কবির এক বিরাট সম্ভবনা 
আমি উপলদ্ধি করছি। 


আর একগন শক্তিধর আধুনিক 


কবে হলেন সত্যেন) বন্দেযাপাধ্যায় |” 
“হিমালয়ের 'জন্মের মতোন কৰে” 
ভার একটি অপাধারশ- কবিভা_ তার 
“পক্ষ চোখের সামনে” কাব্যগ্র-স্থ! 
সংকলিত | বিপ্ল.বর জঙ্গিবার্ধ উত্বানক্ষে 
সমুদ্র গর্ভ থেকে ছিমালরের উত্থানের 
সংগে তুলনা করে এই কবিতা 
এক অনবদ্ুকাবা সৃষ্টি করেছে | 
করি বল:হনঠ অধ$ আমাদের থেকেও 


অনেক অনেক বেশিদিন ধরে/লক্ষ 
লক্ষ বছর ধারে/অতল - সাগরের 
তলায় শরীর ডুবিয়ে বসেছিল 
হিমালয়/ভারপর্‌ ধীরে ধীরে তার 
ভেতর আলোড়ন এল/হাজার বছর 
ধরে/"**অনেক অনেক না-জানার 
মধ্যে শরীর ডুবিয়ে! দারা বসে- 
ছিলাম/ঘনেক না-কঙ্কানার মধ্যে 
এখনও আমরা শরীর ডুবিয়ে বসে 
আছি/পাশাপাশি এখন আমরা কিছু 
জেনেছি/'*'অথচ বারবার! মামাদের 
পা পিছলে যাচ্ছে/মামরা . ঠিকমত 
হাঁত ধরাধরি করে/মালোড়িত হতে 
পারছি না/হঠাৎ. কেউ. পড়ে গেলে 
তাকে তুলে আনতে পারছি না/এটা 
যখন বোঝা গেছে/এস স্মামরা হাত 
ধরাধরি করে চলি/যাতে হঠাঁৎ কেউ 
পড়ে গেলেৎ/ অন্য সবাই তাকে তুলে 
নিতে পারি/অতধড় সাগরের তলা 
থেকে হিমালয়/যদ্ধি মাথা. তুলে 


দাড়াতে পারে/তৰে এই পৃথিবীতে! 


আমাদেরও মাথা সূর্ধের, সবচেয়ে 


- কাছাকাছি চলে যেতে পারে । 


. প্রতিবাদী কবিদের শিবিরে 
আর একটি বিশিষ্ট নাম সমীর রায় | 
ডার “রপপায়ে হেঁটে যাবো”: 
কবিতাটি বলি্ঠতা ও মাধূর্ষে পূর্ণ। 
কবিতাটির কয়েকটি ' পংক্তি এই 
রকম £ আমাদের মায়ের মুখের, 
গভীরতা খুঁজে পেতে হুলোসি'ড়ি 
- ভেঙে ভেঙে মাটির কয়েকশ গজ 
নীচে নেমে যেতে হবে| হয়ত ওখানে 


আছে আগুন থমধম/.**সেই মাতো 


মরে গেছে বছদিন হল, রেখে গেছে 
পৃথিবীতে আমাকে আমাঁকে,হেঁতাল 


" গড়াল আর সুদরীর বনে, জোনাকীরা 


যেখানে মাতাল, আমি সমীর, প্রত্যহ 
সেখানে কাটে' আদার সকাল: যা 
আমাকে দিয়ে গেছে মুখ থেকে বুক 
ধেকে ফুটন্ত আগুন, এখন ফাস্ভন, 
সূয্যি মামার হাত. ছুই ছুঁই হেতা- 


লের ডাল, কালো মাটি, বেলে মাটি 


আলজলে খান! খন্দ খাল। 
বিদ্রোহে ॥ শিবিরে আজ আরও 
অনেক কবি সামিল হয়েছেন। 
অলামকৃষ্জ দত্তর “তোর ঘরের 
ঠিকান।"__এই ছোট কবিতাটির 


উদ্ধৃতি না দিয়ে পাঞছি নাঃ মাথায় , 


"হুষোগ নিজেও ঘন ছেড়ে, পা বাড়ালি 
পথে, অন্ধকারে,2আজ, থেকে তোর 
জন্যে ঘরে, কান্সা১] পাথরের ঠাকু- 
রের পায়ে মাথা খোঁড়া, বাইরে, 
হিংশ্র-শ্বাণদের উদ্ভত- নখরঃখুতোরও 


ঘরের'ঠিকানা মুছে গেল! নির্মল! ' 


ব্ৰহ্মারীর ছুটি ্ষীক্ষ কবিতা “কিছুই, 


বলব নাক”্+আর “প্যাশুস্কে”- বেশ] ' । 


বলিষ্ঠ । ' স্থানাতাৰে কবিতাগুপির ₹ 


উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। হন্ত I 


অনেকের নাষোলেখও বাদ থেকে, 


' অত্যধিক স্লোগানধযী। 


যাবে । এর জন্যে মাগে ভাগেই ক্ষমা 
- চেয়ে রাখছি | 


কবিতা জানি না কবে উঠে এসে- 
হিলে দক্ষিণের বিশাল প্রান্তরে” 
স্বকীয়তায় দীপ্ামান। অমিতাভ 
চট্টোপাধ্যায়ের “চিত্তক” ও “ইজারা” 
আধুনিক ব্ল্লিদী কবিতার তাণ্ডারে 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্তা 

জীবনবাদী কবি! আরে! ধারা লিখ- 
ছেন তীরা হলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, 
'সন'তন কাবয়াল, শ্টামসুন্দর দে, 
প্রণব চট্টে'পাধ্যায়, অনিক্দ্ধ, ২খীন্দর- 
নাথ চট্রোণাধাায়, সাধন গুহ; বিনয় 
গুহ, সন্তোষ দাশগুপ্ত, ' শামদের 


আরিফ ইন্দ্র সাহা, রঞ্িত গুপ্ত 


প্ৰদীপ্ত .দব, আলোক বনু, অভীক 
গজে।পাধ্যায়, সৃষ্গন সেন, অমিত 
দাস, পঙ্কজ চক্রবতা, অঞ্জিত মুখো- 
পাধ্যাঁয় পবিত্র মুখোপাধ্যায়, স্তামল 
সেনগুপ্ত প্রযুধ কবিগণ । 
আরে। [কিছু কথ! .আছে। 
ভাবোৎকর্ষে ও প্রকাশের সারল্যে 
আধুনক বাংলা কবিতা যতই, ুপ্ৰপ্ত 


' হোক না. কেন, ভার সংকীর্ণতা ও 
সীমাবদ্ধ 1গু:লও আলোচনার দাবি, 


প্রধমত, বিদ্রোহের কবিতা- 
আধকাংশ 
কবিতার মধ্যেই রাজনৈতিক চেতন! 
ও যধাযোগ্য শিল্পকর্মের অঙ্গাদী 


রাখে। 


- মিলন ঘটেনি । সাবনয়ে বলতে বাধ্য 


হাচ্ছ বীরে নর চট্টোপাধ্যায়ের 


-সান্প্রততক বহু কবিতার মধ্যে এই 





ভাল 


শোল কুরে ৬ ডিজেল 


কমলেশ সেনের ' 


পচা বন্ধ কারি ও 


প্লোগানধর্মী ঝোঁক অত্যন্ত সোচ্চার 
ও প্রকট। দ্বিতীয়ত, প্রগতিবাদী 
কবিতার বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
একটি সংকীর্ণ বৃত্তে ঘুরপাক খায়। 
জীবনের অসংখ্য বৈচিত্রা। জীবন 
যেন একটা লক্ষ-পল হীরক যার 


- এক এক দিকে এক এক রকম 


দ্যুতি | বিড্রোহের কবিতায় এই 


- অন্তহীন জীবনের অতলস্পশী গভীর- 
"তাকে নানাভাবে প্রতিফলিত করা 


প্রযোঙ্কন। সেটা কর! যাচ্ছে না 
বলেই হয়ত. বহু ক্ষেত্রে স্লোগান- 
সবয়তা মাথাচাড়া দিকে উঠছে। 


“তৃতীয়ত, বক্তবাকে ইল্লিতময় করে 


তোলার চেয়ে সোজা কথাটা সঙ্জোরে 
সাদামাটা ভাবে প্রকাশ করার বেক 
নবীন'কাবদের মধ্যে অতি যাত্রায় 
প্রবল । চতুর্থত, ছন্দ ও অন্ত- 
মিলের ওপর আধুনিক কবিদের দখল 
অভস্ত হূর্বল। অনেক .কবিতার . 


. ছন্দকেই হোচট খেতে দেখা যায়। 
অন্ত যলের নগ্ন ক্রটিও অহরহ চোখে ' 


পড়ে। এসব বিচ্যৃত্তি ধাকা সত্বেও 
আধুনিক বাংলা কবিতায় আছে এক 


শী শ্রাণশক্তি, কেন না তার 


সুপ হচ্ছে জীবনের উৎসমুখ থেকে, 


অর্থাৎ গণজীবনের আশ। জাকাজ। 


ও সংগ্রাম থেকে। কবিতা লেখা 
হচ্ছে অঅ । সুতরাং পঠিষাণগত 
বিপুলত! ক্রমশ বাড়তে বাড়তে 
. প্রক্কতির স্বাভাবিক নিয়মেই অপ্রঙ্যা- 
শত স্তরে উন্নাভ হবে, সে বিষয়ে 


কোন সন্দেহ নেই 


5 বিদ্যুৎ 


শারদীয় দশ, ১: 


| শগোঠ্ী ভন 


উউস্পক্রেন্' 

. ফি পৃষ্ঠার পর ) লহ 
সুৰ্ধবিপ্তারের যাধীনতা! একটি মস্ত 
জিনিস্ন। আর এই স্বাধীনতার সুরে 
শিল্পীর স্বাধীনতা তার এস 
আপরিহার্ধ মৌলিক সর্ভ। ভাব 
সঙ্গীতে সুরকারের স্থ'ন গোঁ 


শিল্পীর অর্থাৎ গায়কেয় মুখ্য । হজ্জ 


রোপীয় সঙ্গীতে অবশ্য আদ শা 
বিপরীত | সেখানে সুরকার প্রধান 
শিল্পীর ভূমিকা সুরকাঁরের অনুগূত 
অধীন। 

রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীল্শে 
অংশ এবং আধুনিক ভাহ্ঙঞ্র 


সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। 


সঙ্গীতের পরিবেশনা পদ্ধতি ভার 


. সঙ্গীতের ধীঁতিহ্-মম্মত হওয় 


বাঞ্ছনীয়, পাশ্চাত্তা সঙ্গীতের রী্ি 
কানুন এ সঙ্গীতে অচল-। এমন স্ 
রবীন্দ্রনাধ স্বয়ং বললেও অচলু। তঁ 
সুর দেওয়| গান তারই অভিপ্র 
অনুযায়ী গাইতে হবে শিল্পীর এর 
দাস মনোভাব না থাকাই ভাল। 


মলধন কম লাগায় ৬ ব্যাঙ্ক গণ সহজে 
খরচা কমায় * মরছে পরে না 


" সারের অপচয় হয় লা ও উচু নীচ় জি সহজেই সেচ কারে লা লা বে, 


~ 


iL 


টা 


পশ্চিমবঙ্গের অগভীর নলকুপে প্রিমিয়ার টি 
_' ব্যবহার করলে--- 


১০ থেকে ১৫ একর জমিতে সোনা ফলবে € খণ শোধে 
। বছরে একর প্রতি ১০০২ টাকারও বেশী বাঁচবে ৪ বছরে 


চি 





, বিদ্যুৎ খরচ একর প্রতি ১২০২ টাকারও বেশী কমবে & সেই 
সাথে কমবে -- ডিজেলের খরচা ৷ 

পভীর নলকূপ আর নদী সেচ প্রকলে একই সুবিধা 
পাওয়া যাবে প্রিমিয়ার পাইপের সাহাব্যে । 

' গ্রাল্মিনিস্নাস পাইপে সামান্য দু একটা ঘন্রাংশ লাগিয়ে 
শ্প্রিন্ডলার সেচ ব্যবস্থা করা যায় __ স্প্রিন্কলার সেচ পদ্ধতি 
ক্ষলন ৩০ থেকে ৪০ ভাপ বাড়ায় __ বহতা 
তি 
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EQUIPMENT 
PRIVATE LIMITED 


জজ্পারদীয় দর্পণ) ১৯৭৪ 


0নঞ্পহ্ধ্য নান্নু ক্ল 
‘¢ l (২৭ পৃষ্ঠার পর ) 


দুর পপস্থী ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি 
সম্মংগ্রেলদলের সুবিধে করে দিল । 
এত করেও অজয় মুযাজির 
জ্জাড়াতালি দেওয়া মন্ত্রিসভাকে 
ঠকানো যায় নি। অস্ত্ঘ ন্বের ফলে 
বং গণদংগ্রামের প্রবল চাপে 
উজউমাশি দিনের মাথায় ইন্দিৰা 
্জান্ধীর পরামর্শে অজয় মুখাঞ্জি- 
»শাবার পদত্যাগ , করলেন, কিন্ত 
জিরো ধী দলপতিকে বিকল্প মস্তি 
উজঠনের সুযোগ মান না দিয়ে 
উজরাজাপাল ধাওয়ান বিধানসভাই 
“তরে দিলেন । কারণ ইন্দিরা গান্ধী 
খন পশ্চিমবজে সংসদীয় নির্বাচনে 
জঙ্ষমৃতা অধিকার করার স্বপ্ন ত্যাগ 
জজজরেছেন। 
তাঁ,পর ,চক্রান্ত্বের- মূল আরে! 
বিষাক্ত গভীরতায় প্রবেশ করল। 
খে শাস্তি শৃঙ্খলা পুনপ্রতিষ্ঠার 
জজ্দভুহতে পুলিশের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণা- 


ঘনে  লাড়ে তিন লক্ষ সমাজ 


বরোধীকে জড় কর! হুল। 
দের নাম হল যুব কংগ্রেস, কিছু 
কছু বেকার ও হতাশাগ্রস্ত ছাত্রও 
জখদের সঙে রিক্রুট করা হল। 
জ্চারপর নকশালপন্থাদের উপর চাপ 
স্পূ্টি কর! শুরু হল,__“আর 'দূরে 
থেকে আলাদা হয়ে নয়, সরাসরি 
পুলিশের তত্বাবধানে সি পি আই 
৯৮ এম ) খতম করার কাঞ্জে নামতে 
জ্ছবে-” কিছু কিছু নকশালপন্থী 
স্থুবককে থানায় আটক করে চাপ 
আদেওয়া হতে লাগল। অনেকে 
বহতা স্বীকার করল, মুষ্টিমেয় যারা 


পুলিশের প্রত্যক্ষ আওতায় আসতে 


রাজী হল না তাদের হত্যা করা 
স্হল। নকশাঁলপন্থীদের মধ্যেও তখন 
“আত্মসমালোচনার সূত্রপাত হয়। 
“আদর্শবাদী যারা ভারা ভ্রাস্তমতি 
শ্হলেও পুলিশের হাতে রাজনৈতিক 
আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে রাজী হল 
না। ফলে বারাসতের পথে পাওয়] 
গেল আটটা তরুণের মৃতদেহ, 

য়া গেল জয়নগরে আরো দশটা | 
জনমতের প্রবল চাঁপে বিচারপতি 
তারাপদ মুখান্সি, তদন্ত করার জন্মে 
নিযুক্ত হলেন। তদন্ত কিছু অগ্রসর 
হতেই স্বয়ং , বিচারপতি আক্রান্ত 
হলেন.। তিনি এরপর আর তদন্ত 
করতে রাজী হলেন না। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষাহন্্রী দিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বর্তমান মুখ্যসচিব 
বি. আর. গুপ্ত তার দপ্তরের সচিব | 
রাইটার্সের অফিসাররৃন্দকেও খুনের 
শজিরীতির পক্ষে সাজানো চলেছে। 

একদিকে পুলিশী সন্ত্রাস বেড়ে 
চলল, অন্যদিকে পি পি আই (এম) 
যেসব এলাকায় প্রবল সেই সব 


এলাকায় নেতা ও .কম্মার্দের উপর 
পুলিশী সহায়তার কংগ্রেণী গুঞ্জারা ' 
আক্রমণ শুরু করল। মেয়র প্রশান্ত 
শুর নিজ্গ গৃহ থেকে বিতাড়িত 
হলেন।. হাজার হাজার কর্মী গৃহ- 
ছাড়া হলেন। পুলিশ প্রশাসন 
নিধিকায় |. রাজ্যপাল বদল হলেন, 
এলেন পাকা সিভিলিয়ান ডায়াস, 
যিনি নাকি মাকিন বশংব্দ। 
বাৰ্েরারে অজশ্র আক্রমণের . ঘটনা 
ভাকে জানানো সত্বেও তিনি 
নিবিকার । পম্চিষবঙ্গে কোন সর- 


- কার আছে কিনা বোঝা দুষ্কর হয়ে 


দ্রীড়াল। 
একাত্তর সালের জুলাই মাসের 
পাচ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী 


সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তি. 


হত্যা ও খুনোখুনির রাজ.নীতির 
বিরুদ্ধে মহাকরণে এক আলো" 
চনা বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক 
দলকে আহ্বান করলেন। 
আহ্বানটার পেছনেও যে ঘ্বপ্য মতলব 
ছিল তার কদর্যরূপ দেখা:দিল বৈঠক 
আহ্বানের কালে কাশীপুর-বরানগরে 
ব্যাপক গণহত্যার মধ্যে। চৌঠ! 
জুলাই সশম্্র গুণ্ডার দল পি আর, পি 
পাহারায় পশ্চিমে চিৎপুর রোডঃ 


. পূর্বে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, দক্ষিণে 
-গ্রে ভট্ট উত্তরে শ্বামবাজার এই 


বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাড়ী বাড়ী চুকে 


আক্রমণ চালায় । এই দলের নেতা , 


ছিল জনৈক কংগ্রেম নেতার পুত্র ৷ 
তার সঙ্গে ছিল সুপরিচিত 'দাগী 
আলামীর দল | এদের মধ্যে অনেকে 
খুনের মামলার আসামী। এর! 
জোড়াবাগান এলাকায় নকর্শালপন্থী 
বলেই পরিচিত । এই গণহত্যা 
অভিযানে সি আর পি ছুশো রাউণ্ড 
গুলি: ছুড়ে আর গুগ্তার দল অন্য 
তিনশোটী বোমা নিক্ষেপ করে| 
সাতই জুলাই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
আঁহত বৈঠকে জ্রোতি বসু এবং 
হরেকুষ কোঙার শি পি আই (এম) . 
এর পক্ষ থেকে একট! লিখিত বক্তবা 
দাখিল করেন। এ দলিলটা ইতি- 


"হাসের একটা প্রহলিত' মুহূর্তের দীপ্ত 


স্বাক্ষর বহন করছে। এ দলিলে 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং কংগ্রেস দলের 
সুখোল খুলে ধরে প্রমাণের পর প্রমাণ 
দাখিল করে বলা হয়---“সংকটের 
গভীরতা! ও ব্যাপ্তি ফলে উদ্ভূত রাজ- 
নৈতিক অবস্থার মোকাবিলা করে 
বার্থ হয়ে এবং ক্রমবর্ধমান গণ- 
আন্দোলনে শঙ্কিত হয়ে আপনার দল 
শাসক কংগ্রেস দল সি আর পি, বিঃ 
এস, এফ, পশ্চিমবঙ্গ -পুল্শবাহিনী 
এবং সেনাদলের সাহায্য নিজে 
ক্রমাগত জনগণের বিরুদ্ধে-হিংসাত্বক 
কার্যকলাপ ' চালিয়ে যাচ্ছেন। 


আপনার 'দল অন্ধকার অপরাধী 
জগতের বিরাট সংখ্যক সমাঞজবিরো ধী 


“গুণ্ডা, খুনে এবং শয়ভানদের সংগঠিত 


করে গণআন্দোলন এবং বিশ্র করে 
তার পুরোভাগে দণ্ডায়মান আমাদের 
পার্টি সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে 
আক্রমণ , পরিচালিত করছে। 
আশ্চর্যের বিষয় হলেও এট! সত্য 
ঘটনা যে ব্যক্তিহত্যাকে যে নকশাল- 
পশ্থীরা আদর্শ বলে খোলাখুলি 
ঘোষণা করে তাদের পুলিশ কর্তৃ- 
পক্ষের একাংশ: এবং কোন কোন 
অঞ্চলে কংগ্রেস ও অন্যান্য সি পি আই 
(এম) বিরোধী রাজনৈতিক দল 
আশ্রয় দিয়েছে, আহার যুগিয়েছে 
এবং অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তাদের 
প্রভাবে আমাদের পার্টি এবং গণ- 
আন্দোলনের অসংখ্য কর্মীকে হত্যা 


"করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। 


নকশালপন্থীদের সমাজ বিরোধী 
কার্যকলাপের প্রতিরোধ করতে 
যখনই জনসাধারণ এগিয়ে এসেছেন, 


* তখনই এরা নকশালপন্থীদের পক্ষে 


এগিয়ে এসেছে । তীক্ষ ৃষ্টিদন্পন্ন 
যে কোন মানুষই উপলব্ধি করতে 
পাৰবেন .যে উনিশশো! সত্তর সালের 
মার্চ মাসে দ্বিতীয় যুক্তত্রট সরকারের 





৯ 






, Medium 


পতনের পর থেকে রাজনৈতিক লক্ষ্য 
সাধনের জন্যে ব্যক্তি£ত্যার পদ্ধতি 
চালু কর! হয়েছে ।” 


- ৫ আর, এস পির পক্ষ থেকে. 


আলাদা একটা বিবৃতিতে ব্যক্তি 
হত্যার রাক্রনীতি বন্ধ করার সঙ্কল্প 
সমর্থন করেও বল] হয়'-““কিন্ত 


- পুলিশবাহিনীর কার্যকলাপের ধারা 


bd 


অনুসরণ করে আমাদের এই 
অভিজ্ঞতা হযেছে যে ব্যাক্তহত্যা ও 
সন্ত্রাসের রাজনীতি ইত্যাদি 'সমাঙ্গ- 
বিরোধী কার্যকলাপ স্থায়ী করার 
জন্তেই পুলিশের সমস্ত শক্তি ও 
কাজকর্ম পরিকল্পিত” 

কংগ্রেস ও. দি পি আই প্রমুখ 
গণশুল্প বিরোধী শাসকশ্রেণীর দল 
তখন আরো গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । 
সুতরাং নকশালপন্থীদের প্রয়োজন 
তাদের কাছে একেবারে ফুরিয়ে যায় 
নি। কিন্তু অন্তান্য বামপন্থী দলেও 
ততদিনে কিছুটা আত্মস্ঘিৎ ফিরে 
আসতে সুরু করেছে। বামপন্থী 
শক্তি আবার এক্যবন্ধ পথে এগে।- 
নোর উদ্ভোগ নিয়েছে । তাই একা- 
স্তরের নভেম্বর মাসেও ইন্দিরা গান্ধী 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের দাবী নাকচ 
করে দ্রিলেন। 








॥ উনািণ 


কিন্তু এই অবস্থায়ও বাঙলা-- 
দেশের অ্যুথান এবং প্রতিষ্ঠা ইন্দির! 


- গান্ধীকে আবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন 


করার সময় হয়েছে বলে ভাবার 
সুযোগ দিল। নকশালপন্থীদের 
অধিকাংশ সমাজবিরোধী এতদিনে 
কংশাল বনে গেছে, আর আদর্শবাদী 
ভ্রান্তমতি তরুণরা হয় কারাগারে 
বিনা বিচারে বন্দী না হয় পুলিশের 


' হাতে নিহত | ,কাঈপুরবরানগরের ' 


গণহত্যার পর দুর্বলমনা! নকশালীরা 
কংগ্রেসের ৰাণ্ডা তুলে নিয়েছে। 
বাংলাদেশের যুক্তি সংগ্রাম ইন্দিরা 
গান্ধীকে ত্রাপকন্ত্রা শ্রগন্ধাত্রী রূপে 
প্রতিষ্টা লাভের সুযোগ দিয়েছে। 
ৰীরেন্কৃষ্চ তত্র ও দেবছুলালের! 
অল ইন্দিরা রেডিও থেকে গদগদ 
প্রচার সুরু করে দিন। সমস্ত 


* সংবাদপত্র এবার নিরপেক্ষতার 


ধোমট! খুলে প্রকাস্তে কংগ্রেসের 


পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ 


হল। 

কিন্তু কংগ্রেসী শঠতা এবং খুনো- 

খুনির রাজনীতি, হেমন্ত বমুর হত্যা, 

কাশীপুর-বরানগবের গণহত্যা এত- 

দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখ 
( শেষাংশ ৩০ পৃষ্ঠায় ) 


bel 


আকাশে স্বপ্নের রং! বাতাসে . 
শিউলীর সুবাস । মানুষের মন এখন 
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে 
চঞ্চল । আজকের যে কোন সাধারণ 
নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়, 
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব, 


শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের - 


দু’ ধারের চরম অস্থাচ্ছদ্দ্ের 

তিজ্ত অভিজ্ঞতা ৷ 

ব্যাপক জনসংধ্যায় বিপর্যস্ত 
কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে 


' পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্জ রেলের 


ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা ৷ ভূগর্ভ 
রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ 
যাশ্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের 
প্রতিশ্রুতি ৷ ভূপর্ভ রেল মানেই / 
জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক 
গতিময় অভিযান । 





কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভরেল 
দেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেল ওয়েজ) 


॥ তিরিশ ॥ 


নেপথ্য গায়ক 


(২৯ পৃষ্ঠার পর ) 
খুলে দিয়েছে। সাবা পশ্চিমবঙ্গ 
বাহাতরের নির্বাচনে কংগ্রেস-পি পি 
আই-এর চক্রান্তমুূলক খুনোথুনির 
রাজনীতির অবসান ঘটানোর জন্যে 
যেন দৃঢ় সংকর্মবন্ধ। একাত্তরে যে 
মৰ বামপন্থা দল সি পি আই 
কংগ্রেসের সঙ্গে সষে'গসিতা করে 
ছিলেন, ভারা অ'বার বামক্স্থী ফ্রন্ট 
ফিরে এসেছেন | ইন্দিরা গান্ধী 
রিসার্চ এণ্ড এনালিটিক্যাল উইং-এর 
কাছ থেকে রিপে'ট পেয়ে বুঝলেন 
এবারও জয়ের আশা নেই । আবার 
নির্বাচন হলে উনিশশে উনসত্তরেরও 
বেশী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কংগ্রেস 
ধুলিসাৎ ছবে। সুতরাং শাসকশ্রেনী 
কর্তব) নির্ধারণ করে নিল, পণ্চঘ- 


বঙ্গে আর স্বাধীন অবাধ নির্বাচন 


হতে দেওয়া ষযয়না। 


আবার নকৃণালপম্থীদের ডাক 
পড়ল। অনেক ঘটনার মধ্যে শুধু 
প্রাক নির্বাচনকালে দমদষের একটা 
ঘটনা তুলে ধরাই যথেষ্ট -হবে। 
বাহান্তর সালের পাচই মার্চ, নির্বা- 
চনের সপ্তাহখানেক আগে দমদম 
এলাকায় সমাজ বিরোধী গুপ্ডার দল 
আক্রমণ শুক করার পরিকল্পনা 
করে। যার্কসবাদী কমিটি প্রার্থী 
তরু" সেনগুপ্ত সকাল সাড়ে দশটার 
সময় পু্ণিসের আই, জি, ২৪ পর- 
গণার পুলিশ সুপার ও দমদম 
থানাকে এই আক্রমণের পরিকল্পনার 
কথা জানিয়ে প্রতিকারের ব্যাবস্থা 
গ্রহণ করতে আন্থরোধ করেন। 
বিকেল লওয়া তিনটের সময় পূর্ব 
নিধি অঞ্চলে হাজার হুয়েকের 
এক কংগ্েপী মিছিল আক্র- 


মণ শুরু কৰে। মিছিলের সঙ্গে 
সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এবং তিনটা 
মোটরকারে, ফ্ে'গান। রিভলবার 


সজ্জিত সুপরিচিত গণ্ড দল। সমন্ধ 
কংগ্রেসে 


যোগদানকারী - জনৈক 
প্রক্তম পি এস পি নেতা তাদের 
অন্ত্তম পরিচালক । শত শত্ত 
বাড়ীতে ঢুকে গুপ্তারা আক্রমণ 
চালায়। পুলিশ বাহিনী তাদের 
রক্ষা করে। 

এটা অয্বাভাবিক বলে যনে 
হলেও সত্য ঘঈনা। কারণ ঝাঁজা- 
পাল, নির্বাচনী দপ্তর, পুলিশ ও 
প্রশ'সন তখন 
নির্দেশে নির্বাচন বানচাল করার 
লক্ষ্য নিয়ে অগ্রপর হচ্ছেন | সমাজ- 
বিরোধী নকশাল কংলাল বাহিনী 
তাদের হাত্য়ার | নির্বাচনের 
প্রায় একষ'স আগে বারোই 
ফেব্রুয়ারী পুলিশের আই, জি, 
সম্ত্ত পুলিশ সুপার এবং মহকুম! 
পুলিশ অফিসারদের কাছে একটা 
জরুণী গোপন বেডিওগ্রাম প্রেরণ 
করেন। দৈনিক সত যুগ্ন পত্রিকার 


এই রেভিওগ্রাটী প্রকাশিত হয়।. 


রেডিওগ্রামটী ছল এই ঃ ্হ্জন 
কনস্টেবল কোন জরু+ী এবং গোপন 
নির্দেশ (ডাক) নিয়ে যাচ্ছে। অমু- 


"গ্রহ করে ভা সংগ্রহ করুন| এই 


নির্দেশনামা অনুগ্রহ করে, কংগ্রেসের 
সভাপতি এবং সম্পর্কের কাছে 
পৌছে দিন? কিন্তু অন্য কারো হাতে 
যেন না পড়ে”আই জি অব 
পুলিশ ৷. 

নির্দেশটা কি অধ্রমান করা যায় । 
একদিন প্রত্যক্ষ সক্ষা প্রাণও হয়ত 
যিলবে। বাহাতরের বিধানসভ| 
নির্বাচনে কারচুপি, সন্ত্রাস ও জালি- 
যাতির আস্ভোপান্ত নির্দেশ যদ এ 
কনস্টেলর্দের মারফতে পাঠানো 





দেশ গিয়াছে 
(ঘম্ত পৃহ্ঠার পর) 


রণ সকলের দের অন্ন মেটানো সম্ভব। | 


যা সম্ভব তা হর নি, হতে পারে ন 
তার একমাত্র কারণ চোরাপথে সে-শস্য 
নেতাদের িতপত্রদের গুদোমে উধাও হয়ে 
গেছে, এবং ধমন্রপান্তরা একট একটু করে 
বাজারে ছেড়ে সে শস্যের জন্য যে-দাম 


হাঁকছেন তা দাঁরদ্র চাষী তথা ভূমহীন 


- মজুরের সাধ্যের বাইরে। সমাজতন্ত্র, ?শকেয় 


ভোলা থাক, নেতাদের কাছে আপাতত 
যুস্তুকরে প্রার্থনা; দেখুন, যাঁদ হাঁরয়ে- 
যাওয়া সেই বিবেককে, সামান্য কিছুক্ষণের 


. জন্য হলেও ফিরে -পারেন; বারা খাদ্যের 


জন্য কাত্বাচ্ছে ম্দখ থুবড়ে মারা পড়ছে 
-এক ছটাক ভাতের ফেনের কল্পনায় 
যাদের সমাজতন্তের নাল স্বপ্ন এখন 
আস্থা রেখোছিল, তারা ভেবোছিল আপ- 
নারা আর কিছু না হোক, একট; দু 
মুঠো ভাতের স্বশদ পেশছে দেবেন তাদের 


গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই, আবার 
তেরা মানুষ হ,। যে-ভদুলাক 
এই গান বে'ধোছলেন, বিচক্ষণ 


. মানুষ তানি, পণ্টাশ বছরেরও 


উপর তান বিগত। তাছাড়া, এই গান 
এখন যারা উৎসাহভরে গ্রাইতে লাগবে, 
কে জ্ঞানে, হয়তো নিবর্তক আইনে 
তাদেরও পুরে রাখা হবে! দুভক্ষের 
সমাজতল্রের গাঁত বিাঁক্ষপ্ত-ব্যাহত হবান্ব 
আশঙ্কা। 


ইন্দিরা গন্ধীর- 


হয়েছিল বলে জান! যায় তাহলে 
কেউ আশ্চর্ঘ-বোধ করবেন না। 

নকশালপন্থীদের ভ্রাত্য রাজনীতি 
শুধু শত শত কিশোর তরুণের প্রতি- 
শ্রুতি পূর্ণ জীবন রক্তের বন্যায় মুছে 
দেয়নি, গপ আন্দোলনের ধারাকে 
ব্যাহত করেই ক্ষ-স্ত হয়নি, শাসক- 
শ্রেণীর হাতে মারণম্ত্র তুলে দিয়ে 
শাসকশ্রেণীর শোষণ ব্যবস্থাকে আরে! 
কিছুদিন টিকে ধাকার সুযোগ 
পিয়েছে। | 

আজ শাসকশ্রেণীর কাছে নক- 
শালপস্থীদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 
তাই তারা আঙ্গ অপাংক্রেন্ন, নি আই 
এর এজেণ্ট বলে একদ। প্রশংসামুখর 
সি লি গাই পর্যন্ত মুখ ফিরিয়েছে। 


শ্রান্ত রাজনীতি এ ভাবেই বিপর্যস্ত 


হয়, শ্ত্রর হাতে নিজের যারপান্্ 
তুলে দন । অনুশোচনারও সুযোগ 
থাকে না। j 
৷ সিলি আই এবং নকশালপন্থী 
রাজনীতির এই পরিপামের জন্যে 
আত্তর্জ তিক কমিউনিষ্ট . আন্দো- 
লনের ছুই প্রধানের ' মতাদর্শগত 
কদ্হ অনেকখানি সক্রিয় ছিল, একথা 
আজ অধীকার করার উপায় নেই। 

সোভিয়েত, ইউনিয়ন এবং চীন 
দুটা কমিউনিষ্ট দেশই ভারতের জন- 
গণের উপর শ্রাসকশ্রেণীর আক্রমণ 
পরিচালনার অনেকখানি সুযোগ 
করে দিয়েছে একধা বেদনার লঙ্গে 
স্বীকার করতেই হবে। 

যখন বিশ্বে একমাত্র সোভিয়েত 
ইউনিয়নই সযাজকন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল, 
তখন সাগ্রাজাবাদী আক্রমণের 
বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অস্তিত্ব রক্ষা সার! পৃথিবীর শ্রমিক 


. শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্তধা বলে 


বিবেচিত হত। দ্বিভীন্ব মহাযুদ্ধের 
সময় বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও 
তার অবশ্থাস্ভাবী প্রতিক্রিয়ার কথ! 
স্মরণ করে, তেতাল্লিশ সালে উালি- 
দের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট ইণ্টার- 
স্তাশদ্যাল ভেজে দেওয়! ছয়। কারণ 


" পৃথিবীর সব দেশেই কমিউনিষ্ট পার্টি" 


গুলিকে নিজ নিজ দেশের ' অবস্থান" 
যায়ী বিপ্লবের স্তর, কর্মনীতি ও 
ঝোৌশল গ্রহণ করতে- হৰে বলে 
কঙিপ্টার্ন মনে করে। যখন বেশ 
কিছু সংখাক সবাজতন্্রী পাসট্রের 
প্রতিষ্ঠা হল, তখন রাজনৈতিক 
ভূগোলের অবস্থান অনুপারে তাদের 
আলাদা আলাদা বিপ্লবের স্তর নির্ধা- 
বিত হবে এটাই ত্বাভাবিক। সব 
সময় প্রত্যেতটা সমাজঘন্ত্রী দেশের 
পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ এক ছাচে গড়ে 
উঠবে এটা আশা করা যায় না। 
কোরিয়া যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
শুধু রাষ্ট্র সংঘ বর্জন করেই ক্ষান্ত 
ছিল। কিন্ত চীন উত্তন্ব কোৰিয়ার 
পক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছিল! এমন 
আরো অনেক ঘটনা থেকে দেখা 
ঘাবে যে সমাজতন্ত্র রাউট্রসমূহ্র মূল 


লক্ষ্য এক থাকলেও জাতীয় নাত্তির 


ক্ষেত্রে সাময়িক পার্থক্য থাকতে - 


পারে। কিন্তু জাতীয় নীতির প্রর়ো- 
জনকে মহাদর্শ নত ভাবে কমিউনিষ্ট, 
আন্দোলনের উপর চালিয়ে দেওয়া 
অযৌক্তিক । 

চীন-সোভিয়েত 'ম তাদর্শগত 
সংঘ. ফলে আন্র্জাত্তিক কথিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনে ঘতাদর্শগত বিশ্ব- 
ছক! কতটা! দৃরক্ষিত হয়েছে সার্কস- 


‘বাদ লেনিদবাদ সম্পর্কে সবিশেষ 


ওয়াকিবহাল পণ্ডিতের] তা নিয়ে 
চিরস্থায়ী পোলেমিক্স বা প্রকাশ্য 
বিত“ চাপিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু 
বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে আত্তর্জাতিক 
কমিউনিউ আন্দোলনের প্রধান ছুই 
শ্িকের মতানৈকা শেষ পর্যন্ত প্রার 
শক্রতামূলক দ্বম্বে পর্যবসিত হয়েছে 
এবং এর ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশ 
ভিয়েতনাম সহ বিশ্বব্যাগী জাতীয় 
গণমুক্তির সংগ্রায়গুলি অসহনীয় ক্ষতি 
স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। . 
ভারতের কমিউন্ফ্টি আন্দোলন 
এবং সংগঠন চীন-সোভিয়েত মতাদর্শ- 
গত সংগ্রাম তার সঙ্গত পরিধি অতি- 
ক্রম করার ফলে কি নিদারুণ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়েছে এই প্রবন্ধের শেষে শুধু 
তার বিপদ বৃত্তটুকু তুলে ধরার চেষ্ট! 
করব। - 
মার্কসবাদী বিশ্লেষণে “বিপরীতের 
এঁক্য ও সংগ্রামের“ ধারা, এই ধারা 
অনুসরণ করে বস্তুর পরিমাণগত 
পরিবর্তনের ফলে তার অবস্থিতির 
পরিবর্তন এবং অকস্মাৎ গুণগত পরি- 
বর্তন এবং. নেতিবাচক উপাদানের 
দ্বার নেতিবাচক অবস্থার অবপাঁন £ 
এই মৌলিক ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে 


সুস্পষ্ট ধারণা না ধাকলে বিভিন্ন 


স্তরে বিচু।তি দধা দেয়। 

এর একটা খিচ্যুতি দক্ষিণপন্থী 
সংশোধনবাদ রূপে দেখা দেয়, 
অপরটা দেখা দেয় অতিবাম হঠ- 
কাগিতা বূপে। ছুটী বিচ্যুতিরই মুল 
ভিত্তি এক অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দোহুলামানতা। 


বন্তর ক্রমবিকাশের ধারা একটী 


গুণগত পরিবর্তনের 'ফলে যখন ভার 
পূর্ব অবস্থানের মধ্যে আটকে থাকে 
তখন পূর্ব অবস্থানের পরিধিকে বল- 
প্রয়োগে চূর্ণ-কিচুর্ণ করে পরিণত 
নতুন বন্তব্ূপের আবির্ভাবকে নিশ্চিত 
করতে হয়। সমাক্ত বিকাশের 
যার্কসীয় উপলব্ধি ভাই ক্রেমবিকাশের 
ধারা এবং তার পরিণতি ও রুপাস্তর- 
কে আলাদা আলাদা করে বিচার 
করে না। 

মাও সেতুং একটা চমৎকার 
ৃষ্টান্ত দিয়ে এই তত্বটাকে বোঝা- 
লেন! তিনি বললেন একটা ডিমের 
কুমুম থেকে হাস মুরগীর বাচ্ছা! জম্ম য়, 
ডিমের কুদুষ খোলার পরিধির মধ্যে 
জীবকোষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে 
(এক্য ও সংগ্রাম) অবয়বসম্পন্ন - 


না। 


শারদীয় দর্পশি, ১৯৭ 


ইল মুরগীর বাচ্ছাতে পঞ্চিতি হয় 
এটা হ’ল ক্রেমবিক'শের ধার1১-যখ 
তা দেবার ফলে. আীবস্ত বাচ্ছা! 
ডিমের খোলার পরিধির মধ্যে আ 
অবস্থান করতে পারে না, তব 
ডিমের থোলার পরিধি ভেঙে যে 
বাইরে আসে। কুনুমের বাচ্ছা 
অবয়বে পরিণত হওয়াকে যদি ক্রেম 
বিকাশের ধারা বলে বুঝি. ডিমে 
ধোল[ ভেজে বাচ্ছা বেরিয়ে আসা 
তাহলে রূশান্তর বলে মনে কর 
ষায়। ব্বপান্তরই হ্ল্লিব। 

সমাজ বিকাশের ধারাঁও এক। 
নিয়মে, চলে। পুঁক্রিবাদী সমাছে 
বুজোয়া শ্রেণী ও তার মিত্রদের সনে 
শ্রমিক শ্রেণী ও ফিত্রদের সংগ্রামে 
ফলে ( এধানে একই সমাঙ্জ বাবস্থা 
মধ্যে গঙা ক্ূপটি নিহিত ) সমাজের 
পরিবর্তনের ধার! ক্রমশ বিকর্শিত 
হতে ধাকে? কালক্রমে এই পরিবর্ড 
রূপান্তরের পর্যায়ে পৌঁছায় | ৫ 
পরিণত অবস্থাকে বিপ্লবী পরিস্থিতি 
বলা হয়। বিপ্লবী পরিস্থিতির উত্ত 
হলে শ্রমিক শ্রেণী ও তার হিত্রদের 
বলপ্রয়োগ করে সামাজিক সম্পর্কে, 
পরিধি ভেঙ্গে তেলতে হয় এবং নত 
সামাঞ্চিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয় 
এই অবস্থাকেই বিপ্লবী পরিস্থিতি, 
উত্তবের ফলে বিপ্লব কার্যকরী কর 
বলে। 

লক্ষ্য করা প্রয্বোজ্গন যে ক্রম 
বিকাশের ধারা বাদ দিয়ে বিপ্লব 
পরিস্থিতির উদ্ভব কল্পনা করা যা; 
তেমনি শুধু ক্রিষবিকাশে: 
প্রক্রিয়াকেই চিবস্তন ধরে নিটে 
বিপ্লধী পরিস্থিতির সময়ে বিপ্লব 
বিমুবী মনোভাবও বিপর্যয়কর | 

. ঠিক এইখানটায়ই পেতিবুর্ভোরি 
জেণীর দোছুল/মানতা। দক্ষিণ পন্থ 
সুবিধাবাঘ বা মংশোধনবাদীরা বস্তব 
বহ্রঙ্গকে লারবস্ত যনে করে; অন্য 
দিকে অভিবাধ হ্ঠকারীরা ক্রম 


বিকাশের ধারাকে বাদ দিয়েই 
ব্প্বী ক্রিয়াকর্ম আস্ত করা; 
ব্যততা দেখায়। দরক্ষপপহ্থ্‌ 


ংশোধনবাদ ডিস্বাকৃতি পাথরে ঘ 
দিয়ে চলে অথচ এট যে পাধর, তি 
নয় তা বোঝে না, তাই তার! বির 
পরিস্থিতি সম্পর্কে চিরকাল অনীহ 
প্রদর্শন করে, অপর দিকে যেহেতু 
ডিম থেকেই. বাচ্ছ। জন্মায় এব 
জন্মাবার আগে ধোলা ভাজতে হয় 
তাই অতিবাম হঠকাগীরা অন্তর্বস্যবে 
উপেক্ষা করে কেবল খোলা তাঙগলে। 
বাচ্ছা পাওয়! যাবে বলে চীৎকা; 
করে। 

আমদের দেশে দক্ষিণপন্থ 
কমিটনিষউ পাট সংশে।ধনবাদী প' 
গহণ করে বিপ্লব বিরোধিতা 
পরিণতি হিসেৰে শাসক শ্রে 
লেজুড়ে পরিণত হয়েছে? অন্যদিকে 
অতিবাষ হঠকারী 'নকশালপন্থীর 

( শেষাংশ ৩১ পৃষ্ঠায় ) 


Regd. No. WB/CC-32 


সম্পাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


দম্পাদক-_হাীরেন বস; 


রাজা সুবোধ মল্লিক ক্কোয়ার কলিকাতা 
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PRICE : Rs. 1.50. 


ঢু ইন্দিরা সৰকাৰ গুলি 6 সাবি 


থাতে ব্যয় বাড়ে চলেছেন * 


জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
ইন্দিরা সরকার বর্তমানে পঢুরে,পুরি 
পুলিশ ও সামরিক বাহনীর ওপর 
নিভরশীল। এবং দেশের অবস্থা যত 


খরাপ হচ্ছে এই ফ্যাসিস্ত সরকারের 
দমন-পীড়ন অত্যচার ততই বাড়ছে। 
আর বাড়ছে পাঁলশ ও সামারক খাতে 


ব্যয়। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় পুলি- 
শের জন্য ব্যয় ছিল তিন কেটি টাকা 
গত বছর সেটা জ্াঁড়রেছে ১৬৯ 
কোটি টাকায়, ১৯৪৬ সলে ব্রিটিশ 
আমলে যখন দেশব্যপশী বিক্ষোভ ও 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা তখন রাজা পুলি- 
শের জন্য বায় হয়েছিল তের কো 
টাকা আর এখন ব্যয় ৩১৩ কোটি 
টাকা। ভারতের সীমল্ত সমস্যা 
যাঁদও বর্তমানে প্রয় অনুপস্থিত, 


কিন্তু 


এখনও ৭৭ ব্যাটালয়ান' 
সাঁমাল্ত রক্ষী বাহিনী রয়েছে। 
১৯৭২-৭৩ সালে প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল 
১৬৫২-২২ কোটি, ১৯৭৪-৭৫ 
সালে (অনুমিত ব্যয়) ১৯১৫ কোটি 
টাকা। ইন্টোলজেন্স ৰ্যরো ১৯৬৯+ 
৭২ সালে ৪,৪৯১৩১১০০ টাকা; 
১৯৭৩ ৭৪ লালে ৮, ৮৭, ৫২,০০৬ 
টকা। ফি 
আর বার সাঙ্ফোচ চলছে কল্যর্ণ-. 
মূলক সমস্ত খতে। ১১৭৩-৭৪" 
সালে কৃষিতে ১৩.৮৪ কে টি, রাজ 
পণ্যবার্ধক ফেজনার সাহায্য বাবদ 
৯৩.৯ কোট, শিক্ষা ১১:৭৬ 
কোটি, সেচ ও বিদ্যাং ২৩.৯৮ 
কোট টকা খরচ কমানো হয়োচছ। 





ডি 


১৩ 


থেক ম্‌দ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬৯ ম্ট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 
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নিজোরাম ও 





নাগাল্যাণ্ডে 


যী হী! 'বীভংগ যোগার 


দেপণের সংবাদদাতা) 


জনগণ থেকে 'বাচ্ছন্ন ইন্দরা 
সরকার :পুীলশ ও সার্মারক খরচ 
কেবল বাঁড়য়ে চলেঞ্ছন। আর এই 
প্যালশ ও-কোন কোন ক্ষেত্রে সম- 
{রক বাঁহনা নিরীহ জনসধরণর 
ওপর বীভৎস - অত্যনার চালাচ্ছে, 
বিশেষ করে : মিজেরম-ও নাগা” 
ল্যান্ডে। ভারত সরকারের : ভ্রান্ত 
নীতির ফলে . এখানকার সধা্রণ 
মান্য আরও বিক্ষদ্ধ হয়ে উঠছে। 
শি পি এম দলের লোকসভা সদস্য 
শ্রীজ্যোতিময় বসু সম্প্রীত মজো- 
রাম ও নাগ ল্যান্ড ঘুরে এসে পালিশ! 
জানিয়ে জেনির দিয়েছেন তা 
ভয়াবহ । 
নাগাল্যাণ্ডে সমস্যা তাৱ। 
যেখানে আধবাসীর সংখ্যা পাঁচ 
,লক্ষেরও কম সেখানে পণ্চা- 
এ! তর হাজার রক্ষী বাহিনী রয়েছে 
। এবং এই রক্ষা বাঁহনগ বহু অত্যা- 
চরের ন'য়ক। এর ওপর কেন্দ্রীয় 
সরকার যেসব প্রশাসনিক অফিসার 
। পাঠিয়েছেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে 

গুরুতর আঁভযোগ রয়েছে। এবং এই 
২৮৮৮ রক্ষার দাত 
মুখ্যমন্ত্রীর নয়, রাজ্যপালের। 


িজোরামে অত্য চার - 

১৯৭৪ সালের দশই মার্চ 
_ শিলচর আইজল রো'ডর ধরে অনেক 
"~ গ্রামে কার্বীফউ জারী করা হয়। 
কারাঁফউয়ের সময়, একজন কন্সটেবল 
কানপুল গ্রামে কয়েকটি বাঁড়তে 
প্রবেশ করে এবং মেয়েদের *লশলতা 
, হানি করে। 

, খী বছররে পনেরোই মে কানপুল 
গ্রাম একটি বিয়ে হাচ্ছিল। কার- 
িউয়ের জন্য ধমশিয় অনুজ্ঠান 
পাত্র বাড়তে হচ্ছিল।-সেখানে সি 
"আর *প প্রবেশ করে এবং করাঁফউ- 
য়ের অজুহাতে অন্দম্ঠানে বধা দেয়। 
তারা ভেভুর ঢুকে নারাপুরুষ 


” * িবিশেষে নির্য়ভকে প্রহার করে, 


বুটের লাথ মারে এবং রাইফেল. 
দিয়ে গিয়ে আহত করে। প্রশা-' 
নক আঁফসারদের অনুরোধ 


ভিটা ডি 
হয়। 

ওঁ বছরের একুশে এপ্রিল বিকেলে 
ক'লকুলহে শ্রীচালকুজ্গার বাড়তে 
গেমস একস্সোসিয়েশন কমিটির বৈঠক 
হণচ্ছল সেই" সময় সেখনে অঠোর 
টেন্যান্ট' দশ জন সৈন্য নিয়ে৷ প্রবেশ 
কবুর। তারা কামাঁটর সদস্যদের 
সামরিক বরে নিয়ে যায় এবং 
আটক করে রাখে। সেখানে মেজর, 
চোপরা তাদের ওপর অত্যাচার করে। 
ল্লথেনলোভার হাত এমনভাবে 
মুড়ে দেওয়া হয় যাতে তার হাতের 
হাড় সরে যায় এবং এখনও সে 
পঙ্গা। রানে তাদের বিনা পোশাকে 
অনাহারে ফেলে রাখ হয়। 
তাঁদের ওপর অত্যাচার করা হয় 
বত'মনে এদেশে প্রচাঁলত পদ্ধতিতে 
পরের দিন তদের মুক দেওয়া হয়'। 
মিজো ছাত্র সংগঠনের সভাপাঁত 
ও সাধারণ, সম্পাদক! প্রধানমন্ত্রীর 
নিকট প্রেরিত এক স্মারকালীপতে 
িজোর:মের পান্তিপূর্ণ ও দির্লশহ 


/ 


১, মানুষের ওপর রক্ষবাহিনী'র অত্যা- 


চারের অনেক ঘটনা তুলে ধরেছেন। 
তাঁরা বলেছেন-(ক) শিনরাপরাধ 


, লোককে প্রয়ই গ্রেপ্তার করে তাদের 


ওপর প্রচণ্ড অত্যচার করা হয়; 
খে) রক্ষী) বাহিনী জনসংধারণের 
ধর্মচিরণেও ৰাধা দিচ্ছে; (গ) স্কুলের 
ছাতদেরও 'রেহ ই দেওয়া হয় না এবং 
তাদের ওপর নি্দয্ভাবে অত্যচার 
বরা হয়; (ঘ) প্রধান স্কুল বিল্ডিং 
এখনও রক্ষী বাহিনীর দখলে; 
(ঙ) অনেক রক্ষী বাঁহনীর যৌন' 
মেয়েরা; (চ) মিজোদের আঁচ.র ব্যৰ- 
হার, আইন ও সামজিক মূল্যবেধ 
সম্পর্কে এদের কোন শ্রদ্ধা নেই; 
(ছ) এরা প্রয় মিজোদের ক'ছ থেকে 
জোর করে টাকা আদায় করে। 
মিজোদের ওপর রক্ষী বাহনশর 
অঅচাঁর সম্পর্কে বহু সংবাদ স্থানীয় 


সংবাদপর্েও প্রকাশিত হয়েছে। 


ব্যক্তিহত্যার প্রশ্নে এম এল দলের 


 (দর্পদের সংবাদদাতা) 
সি পি আই (এম এল) দলের 


অন্যতম নেতা শ্রীভবান? চোধরণকে 


পুলিশ তৎপরতার সালা সম্প্রতি. 
গ্রেপ্তার করেছে উত্তর কলকাতার 
একটি বড়ী থেকে। পালিশ ভবানী- 


- বাবুকে প্রেপ্তার করেই শুধু ক্ষান্ত 


হয় নি, ভবানীবাৰ যে সব বাড়তে 
যাতায়াত করতেন তাঁদের বাড়ীও 


খানাতজ্লাশী করা হয়েছে। পুলিশের 


উভয় ক্ষেত্রেই কোন স্নদিণ্টি আঁভ- 
যোগ না থাকা সত্বেও। তি 


এক্স এল দলের অপর একজন' 


স'রর নেতা শ্রীসূমন্ত ডি 
খুজছন। এ*রা সকলেই ব্যাস্ত হত্যার 
রাজ্ঞনপীতির ঘে'রতর বিরোর্ষা। 
“ভবানী চৌধুরী মাকর্সবাদ* 
লোনিনবদে "বশ্বাসী। ই 
[িবশবসকে বাস্তবে রূপ দিতে 
তিন বছর আগে “স্টনস্যানল নী 
কার প্রস্থ দু হাজার টকা! "বেতনের 
সানিয়র 'রিপোর্টরের চাকরী স্ব" 
ইচ্ছায় ছেড়ে দেন সক্রিয়ভাবে পণুরো 


তান সি পি আই (এম এল) দলে 
যে দেন। এই দলকে চারু মজুম- 


মধ্যে তীব্র দ্বন্দ ৪ দুজন নেতা গ্রেপ্তার 


সারিয়ে এনে . যাঁরা জনগশতান্হিক দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এঁক্য। 


{বিপ্লবের পথে পাকে এগয়ে 
নুয়ে যাওয়ার জন্য দলের অভ্যন্তরে 


ভৰানববু অরও বিশ্বাস করতেন 
ব্যপক গশ-আন্দেলনের মাধ্যমেই 


অদর্শগত সংগ্রম চালিয়েছেন ভৰানগ- জনগণতান্মক 'বপ্লব সম্ভবপর, ব্যস্ত 


বাবু তাঁদের অন্যতম পুরোধা । 
সত্যব্তবাবৃও, “ঁহন্দ:স্থান 

স্ট্ান্ডার্ডের খুঁসানয়র রিপোর্টারের 

চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এম এল দলে 


হত্যার পথে নয়। 
দম্প্রাতি দেশজ্গা,য় এম এল দলের 
কেন্দ্রীয় কাটি একটি গোপন 


বৈঠক হয়। এই বৈঠকে দলের পর- 


সক্রিয়ভাবে যোগ 'দিয়োছিলেন। তাঁনও পরবতী কার্যক্রম আলেডনা করার - 


দলের মধ্যে ভবানীবাবুর সমমতাব- 
ও . 
ভৰানীবাবু সাঁঠকভাবেই  বুঝে- 
লেন নারাজ সামন্তবদ ও 
বৃহৎ প:ুজবদের বিরুদ্ধে লড়ইকে 
জনগণূতাশ্রিক ৰপ্লবের রুপ দিতে 


জন্য শবাভল্ন নেতা আলোচনায় অংশ- 
গ্রহণ করেন। | 
CE UE চি 
ব্রতবাবূ ' ব্যান্তহত্যার বিরদ্ধে 
জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁরা 
ব্যান্ত হত্যার স্লেশান যে ভ্রাক্ত এবং 


হাবে। আর এর জন্য প্রয়োজন মার্স ্রাতর সুযোগে কিভকে শাসক 


বাদ-লোননবাদে িশ*বাসী' দ্বিস্লবী- 


(শেষাংশ সপুম পন্ঠায়) 


িদ্ধার্থ রায় গোগালদাম নাগকে 
বংথেগ সতাগতিরণে চাইছেন 


(দপপের সংবাদদাতা) 
সুখ্যমন্ সিদ্ধার্থশঙ্কর, রায় 
এখন রাজ্যের শ্রমমন্ত্ণী ডঃ গোপাল 
দাস নাগকে প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 


নির্বাচনের পাঁরবর্তে  গ্যাডহক 
কাঁমাট করা হবে বলে রাজ্যের এক- 


রবী যুধা্জীকে এ ঘা দি দির 
[ম্গাদবের পদ থেকে মান হচ্ছে? 


. দের্পণের সংবাদদাতা) 

এ আই সির অন্যতদ সাধারণ 
সম্পাদিকা শ্রীমতী পুরী মুখা- 
জরশীকে রাজ্যপল হিসকে নিয়েঃগের 
কথা কংগ্রেস নৈতৃবৃলের 
এক প্রভাৰশাল মহল চন্য কর- 
ছেন। 

জানা গেছে পূরবী মুখারজশীকে 
এ আই সির সাধারণ সম্পাঁদক.র 
পদে রাখতে কংগ্রেসের তথাকাঁথত 
প্রগাতশীলদের ঘোরতর 'আপাত্র। 
এই অবক্স্থয় পরব দেবকে এ 
পদে রাখার ব্যাপারে নতুন কংগ্রেস 
সভপাঁত দেবকান্ত বড়ুয়া দ্বিধাগ্রস্ত 
হয়ে পড়েছেন। 
এঁদকে পূরবী দেবীকে সর্ব" 
ভারতীয় কংগ্রেস পদ থেকে সারিয়ে 
এনে কোথায়- বসানো যায় এও, একটা 
ভাববর বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পেতৃত্বের। কারণ 
পৃববী দেবীকে রজ্য রাজনীতিতে 
ফাবিয়ে অনা যায়। তাতে হয়ত 
রজ্যের প্রভাবশালশ নেতাদের আপা 
থ্‌কবে না। দিকষ্তু মুখ্যমন্তী পূরবী 
গেবীকে রাজ্য রাজনশীততে প্রবেশ 
করতে দিতে চান না। তাতে তার 


মুখ্মন্তীত্ব কালক্রমে চ্টালেজের 
সম্মখীন হতে পারে। 

“ প্লাজ্য কংগ্রেস বর্তমান নেতৃ- 
বৃন্দের মধ্যে সাংগঠানক ও প্রশা- 
সাঁনক দক থেকে সর্বাপেক্ষা আভি- 
জ্ঞতা সম্পন্ন নেতৃত্ব যে পুরী 
মুখাশিরই আছে সে কথা মৃখ্য- 
মন্ত্রী ভূল করেই: জানেন। অই 
শ্রীমতী মুখজশীর মত নেত্রী রাজ্যে 
স্থায়ী আসন নিয়ে ব্স্দ এটা 
মুখ্যমন্ত্রী রায় কোনক্রমেই চদইতে 
পারেন না। 

এই অবস্থায় ঠিক হয়েছে যে, 
পূরবী দেবীকে রাজ্যপাল পর্দা গ্রহ- 
পের জন্য বলা হাৰে। তান যাঁদ রূজী 
থকেন তবে খুব সম্ভব "পরার 
রাজ্যপল সাব নিয়োগ করা 
হাংক। অবশ্যই এটা নির্ভার করছে 
পূরবী দেবীর সম্মতির ওপর। তবে 
পূরবী মুখাজশির মত একজন 
সক্রিয় কংগ্রেস নে রজ্যপাল পদ 
গ্রহণ করে অকালে সক্রিয় রঃজ- 
নপীত থেকে বিদায় নিতে চাইবেন 
বলে মনে হয় না। অবশ্যই যাঁদা ভাকে 
শ্রীমতী গান্ধী ব্যান্তগত ভবে তাঁর 
ওপর চাপ সৃষ্টি না করেন। 


লা 


রকম পাভাবশাল্ণ কংগ্রেস নেতারা 
ধরেই: নয়েছেন। তাই প্রদেশ কংগ্রেস 
মনোনীত করা হাবে। . 

নিয়ম মফিক নির্বাচন হওয়ার 


* কথা উাঁনশশো সাতাত্তর সালে। তবে 


এই. নির্বাচন এক বছর এগিয়ে এসে 
উাঁনশশো ছিয়ান্তর সালেও হতে 
পারে। সে যাই হোক, রাজ্যের নতুন 
স্ভার্পাত যে. অগমী নির্বাচন, 
প্ষন্ত থাকবেন একথা নিঃসণ্কোচে 
হুল্লা যায়। 

দির্বচনে মনোনয়ন দানের 
ব্যাপরে সভপাঁতর সমতার কথা 
পযবিদিত। তাই উভয় গেস্ঠশই চান 
ধার যার নিজের (লোককে ওঁ পদে 
বর্সাত। এই প্রতিষোগিত্যয় মৃখ্য- 
মনেও শারিক হয়ে পড়েছেন। তিনি 
রাজ্য কংগ্রেসের প্রভাবশলী? নেতা 
দের বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে, ডাঃ 
গেপালদাস নাগকে সভাপাঁত করলে 
সংগঠন জোরদার হবে। কারণ মন্দ 
হিসেবে তান যে সফলতা অর্জন 


" করেছেন তা সংগঠনের “ইমেজ” 


বৃদ্ধতে সহায্য করবে। তাছাড়া 
ডঞ$ নাগ রাজ্যের বিবদমান উভয় 
গোষ্ঠীর কাছেই গ্রহণযোগ্য । 
মুস্কিল হল মুখ্যমন্ত্রীর এই 
ঘুক্তি কেউই মানতে চইছেন' না! 
প্রত্যেকেই নিজের নিজের আস্থা- 
ভাজন লেককে এ পদে বসাতে চই- 
ছেন, তুই বিভিন্ন মহল থেকে রাজ্য 
কংগ্রেস সভাপতির পদে বিভিন্ন 
নম উঠেছে। যাদের নাম এ পদের 
জন্য শোনা যাচ্ছে তাঁরা হলেন গুরু 
পদ খাঁ, আব্দুস সাত্ত'র, অরুণ মৈ 
এবং প্রফ-ল্লকন্তি (ঘোষ । -জয়নাল 
অবেদিনও সভাপাঁত হওয়ার জন্য, 
অনেক চেষ্টা করোছলেন 'িদ্তু 
তকে কেন মহলই পাত্তা দেয় ঠন! 





শুক্রবার ১৫ই নভেম্বর ’৭৪ 


গণতত্্ের দেবী 
টি উন গপতন্ের আধিদ্ঠারী দেবা। 
রীতা ইরা, গান্ধীর কথ্য বলছি। 
ওঁর যা কিছু কাজ কর্ম সবই গ্রণ- 
' তাঁন্মক ও প্রগাঁতশাল।_ আর যারা 
খর, অশগণতু'ন্মিক কার্যকলাপের 
বিরোধিতা করবে ওঁর যরচ্ছাারের 
বিরদ্ধে আন্দোলন করবে তারা, অগ- 
পৃতাদ্ঘক, প্রাতীকিয়াশশল। জয়প্ৰকাশ 
নারায়ণের ববযদ্ধে দেবা এবং তার 
চ্যালচামুশ্ডাদের এত তর্জন গর্জন 
কেন তার অসল কারপটা সোৌঁদন 
দেবীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। 
ভান ইলেছেন জয়ক জয়প্রকাশের আন্দো- 
লনের অ.সল লক্ষ্য তশকে গদীচুত 
করা। কি অন্যায় কথা। গণতন্মের 
অধিষ্ঠান দ্ৰৌকে কিন! টস 
ও প্রতিক্রিয়াশীল জয়প্রকাশ উৎখাত 
করতে চান? রগ পি আই বলেছে, 
জয়প্রকাশ স্ংসদীয় গণতন্ত্রকে ধংস 
করতে চইছেন। সি পি আইয়ের মত 
সাচ্চা মাকর্পবাদী দল ভুভারতে 
খুঁজে পাওয়া যাকে না। সংসদীয় 
গণতন্যের প্রীত ক অসীম মমতা । 
প্রীক-কৃষক কর্মউরৌর সঙ্গে 
বিশ্বা্সর্বাতকতা করে “ভারতবর্ষের 
বর্তমান'শাসন-কাঠমো টাকয়ে রাখা 
* এখন [সি পি.অহীয়ের একমন্র কর্তব্য 
হয়ে দশাঁড়য়েছে। 

ইান্দরা এখন সত্যই রাজনৈতিক 
চ্যালেঞ্জের সম্মখীন। তাই কেন্দ্রীয় 
মন্দী ও ন্তোরা ঘন খন পটন্য 
যাচ্ছেন এবং জনসভা ও ঘরোয়া বৈঠবে 
জন্্প্রকাশের বাপ্তি করছেন।, 
, আবার ইতিমধ্যে জয়প্রকাশ ও ইন্দি- 
রার মধ্যে মীমাংসার চেষ্টাও শুরু 
হায়েছে। িসের মীমাংসা ? এটা কি 
দুই ব্যন্তিত্বের ব্যান্তগত বিরোধ ? 
নিশ্চয় তা নয়। অ:সল বিরোধ রাজ- 
নৈতিক দষ্টভাঁঙ্গর। একজন গপ- 
তন্ম-বিরোধাঁ, ধনতন্রের  পাঁর- 
পোষক দুনণীতির প্রধান পচ্ট- 
করায় রাখতে চান, অর-একজন 
জীবনে রহ: রাজনোতিক ঘাত-প্রাত- 
, ঘাত অতিক্ৰম করে আজ সর্বত্যাগণ, 
হিরো, এবং বিদ্যা বুদ্ধি, রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতা ও সতত দিক থেকে 
বর্তমান কংগ্রেসের যে কোন নেতা 
যাঁর কাছে কাঁটানুকণট। , 

আসলে হীন্দিরা-জরপ্রকাশ লড়,ই 
. /সাধরণ মানুষের আধিকার ও গণ- 
তন্ম রক্ষার লড়াই» সংসদীয় গণ- 
তন্মের 'ফে রীতিনীতি ইংরেজরা 
অনুকরণ করে ইন্দিরা তাকে হত্যা 
করছেন আর জয়প্রকাশ “চাইছেন সেই 
র্ীতিনীতিকে ব্যপকভাবে জনসাধান, 
রণ্রে মধো প্রুয়াগ করে ভাকে 
নতুন রুপ দেওয়ার। 
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মীরের কাছে দার আহাদ 


. তেহেরাণে শ্রীসতা ইান্দিরা গান্ধী 
যখন ডাঃ একাস্ঞার এবং মার্কিন 
মালাটি ন্যশনল . কর্পো- 
রেশনের বহু কর্তাব্যন্তির . সঙ্গে 
গোপনে দেখা করেন ভারতে তাদের 
অনেক স্মুবিধা দেওয়ার জন্য তখন 
আমরা অনেকেই যে আশঙ্কা প্রকাশ 
করোছলাম প্রস্তাবিত ভারত-মাঁ্কন 
যুগ্ম কাঁমশনের কথা প্রকাশিত হবার ' 
ফলে তাই সত্য পরিণত্ত হতে চুলেছে। 
এই কাঁমশন দই দেশের তথাকথিত 
অর্থনৈতিক সহযোগিতার সঙ্গে 
মাকিরনী ব্যক্তিগত উদ্যোগকে য্‌ন্ত 
করবে। তারা . ব্যবসা, অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক, বিজ্ঞান, কারগরশ বিদ্যা 
এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর খবর- 
দার করবে। আমি অব্কি হচ্ছি এই 
ভেবে যে, আর কি বাঁক রইল। এ 


(যে, রেল কর্মীদের ৰোনাসের দ্পা- = 
রাটি বিবেচনা করা হবে না। তাঁর 
তেহেরাণ ভ্রমণের আগে দুটি জিনিস 
ঘট্টোছিল__ এক, তেহরাণে মানি 
দূত এবং সি আই: এর একদকর্তা 
রিচার্ড হেল্মূদের আকাঁস্মক ভ্রমণ; 
দুই, ইরাপে গণতদাল্টীক শাসন্রে জন্য 
আর্সেলেনকারা এদেশের মটর 


ইরাণীয় ছত্রদের ওপর ভারত সর- 


" কার সম্মস ও দমন পড়নের হল্গা 


ছয়ে দিয়ছলেন 

আমি দ'য়ত্বশল মহল থেকে 
জানতে পেরোঁছ৷ যে, তেহেরপে 
মা্ক'নাী মলাট ন্যাশনাল কপ- 
রেশনগদুলো 'সম্নাল্াখত বিষয়ে চাপ 


দেয় £ র 

এক, এই ক্পোরেশনগুলোকে 
ম্নূপ অদের লভ্যাংশ দেশে পাঠাতে 
পারে; 

দুই, এই ধরণের মালাট- 
ন্যশনূল কর্পেবরেশনকে প্রত্যক্ষ করের 
কয়েকাঁট ধারা, যেমন পৌরসভা কর, * 
সম্পদ কর প্রডীত থেকে রেহাই 
দেওয়া; - 
তন, কাস্টমস, এক্সাইজ, আম- 
দানা ও রপ্তানী বাধ এদের ক্ষেত্র 
আরও উদারভবে প্রয়েশ করা; 

চর, গভর্ণমেল্টের কছ থেঁকে 
এমন নিশ্চয়তা যে, তারা. শ্রীমক- 
কর্মচরদের কঠোর হাতে দমন 
করৰেন। 

সর্বশেষ আবদারের ফললশ্রাত 
তেহেরণ থেকে শ্রীমতী গান্ধীর 
একাঁট চিঠি এল এই বার্তা বহন 
করে নেয় রেলকর্মীদের বে'নাসের 
ব্যাপারটি এমন কি অলে.চনও করা 
ফবে না। 


জ্যোতির্ময় বসু এম পি 


ফলন সত্বেও আমাদের সর্বোচ্চ মুল্য 
দিতে হচ্ছে আর অর সঙ্গে 'মালাঁট- 
বাধায় এদেশে ব্যবসা করতে দেওয়ার 
নিশ্চয়তা ৷ 

একদিকে শ্রীমতী গান্ধী চালতে 
মালাটি-ন্যাশনাল কর্পোরেশনের ভূমি- 
কার কথা কলেন এবং জাতিসংঘে 
তদের কার্থকলাপ সম্পর্কে -আলো- 
চনায় অংশ গ্রহণ করেন, অন্যাঁদকে 
এদেশে তাদের আসর, এই দেশকে 
দেন। 

এই সেদিন শ্রীতণ গান্ধী এবং 
কংগ্রেস স্ভাপাতি নোরগেল তু্গে- 
ছিলেন যে, এদেশে সি আই: এ খুবই 
সায় এবং দাক্ষিণপল্থী প্রাতীকিা 
গণতন্দকে ধবংসী করতে - চইছে। 
শ্রীমত' গান্ধীকে জিজ্ঞেস করি, যৈ 
বহ 


সিএ ডিএ 


পন্থী প্রাতীক্ররা নয়? . 

এমন কি ফ্রান্সের মত ইউ- « 
রোপাঁয় দেশগনলও,  আর্মোরকাকে 
বড় রকমের অর্থনৈতিক কার্ষকলা- 
পের বাইরে রেখেছে, ই সি এমের 


'মন্জাবও খুব কঠিন। আঁত সম্প্রাত 


৪55 ০৫ 
সন্দেহপররণ হয়ে ভাবের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় দেখিয়েছে। 
সংসদের, সভার পাবালক 
এ্যাকাউল্টস কাঁমাট গত বছর একটি 
উষ্রাটনকারাঁ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে 
যাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে এরা কত শক্তিশালী এবং 


জার্মৌরকার শাসক শ্রেণী, 
পেন্টাগন ও সি আই ' এর সাঙ্গ 
শ্রীমতী গান্ধীর যোগাযোগ এখন আর 
হিযাজিজিন্রিনাত জল ন 


কাজের চেয়ে 





বাজ বেশী করছে 


দেপ্পশের সংবাদ) পপ 


কলকাতা, মরা, উলুবোঁড়য়া, 
খড়াঁহ ইত্যাদির কাছাকাছি জীতীয় 
সড়কগণ্ীলর উপর দিয়ে সরা ভার- 
তের হাজার হজার ট্রক ও লরা 
য'তায়'ত করছে ট্রান্সপোর্ট কেম্পা- 
নীর) এ রাস্তায় পাঁরবহনযেগ্য মাল- 
পত্রের জন্য রেলপথ ব্যবহৃত হল্লে 
রেল কর্তৃপক্ষের কেটি কোটি টকা 
লাভ হুত। সম্প্রত রাজ্য সরকারকে 
দস এম পি ও এ [রিপোর্ট গদক্সেছে। 
আসলে এঁ সব রস্তা যে কত 'বিপদ- 
সঙ্কুল এৰং খানাখল্দ ভরা মারত্মক 
তার বিপর্টি সি এম পি ও তৈরখ 
করলেও সি এম ভি এ মর্ল্মী ভোলা 
সেন তা চান নি কা গ্রহণ করেন 
নি। " 

সি এম প্‌ ও' এখনও কল- 
কাতার রাস্তা সমীক্ষা করছে। উত্তর 
কলকাতা, কাশীপুর, টালীগঞ্জ এলা- 
কায় শতকরা চল্লিশ ভগ গাড়ী ভারা 
জানসপর নিয়ে যাতায়ত করে! - 
অথচ এ অণ্লের পশাচশাট, মূল 
রাস্তা মরাত্ক্ভবে জখম। 

কলকাতা কর্পোরেশনের মৃখ- 
পাত্রের মতে মা ত্রিশ লাখ টাকা 
র.স্তা মের মতের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। 
লক্ষ্যণীয় যে সি এম ডি এ রাস্তা 
খ’ড়েই চলেছে নিয়ামত। বেজাব্‌র 
দায় নেই। 

তাই উত্তর কলকাতার এক 


ভয়গ্কর করে রেখেছে স এম ডি এ, 
সি এম ডবল; এস এ এবং পবলিক্‌ 


হেলথ হীঞ্জনীয়ারিং ডিপা্টমেন্ট। এ কষা 


সব রাস্তা আঁবলম্বে সরিয়ে তোলার 
আবেদন জানিয়ে কলকতা কর্পেো- 
রেশন কর্তৃপক্ষ চিঠি দিলেও কোন 
উত্তর পন নি বলে তদের এক মুখ- 
পাত্র অভিযোগ করংলন। 

ট্রাক লরা ইত্যাদি চলাচলের 
জন্য আরও খুরাপ অবস্থা । সি এম 
ভি এ দ্বারা গর্ত করা আটীত্রশাট 
রাস্তা তৈরশ কাজ মেরমাতি বর্ষায় 
বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ উঠেছে চরমে। 

আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ রেড, দি 
কে পাল এাঁভানউ, বিধান সরাণি, 
মহাত্মা গান্ধী রোড যোধপুর পার্ক 
সর্বত্র রূস্তার অবস্থা খারাপ । সুবোধ 
মল্লিক রেড ঢাকুরিয়া থেকে যাদবপুর 
পর্যল্ত সারানো হয়েছে। সি আই টি 
এ কজ করেছে৷ . সি এম ডি এর 
টাকা নিয়ে। পাঁচ বছর আগেকার 
কাজ পনেরো লক্ষ টকা ব্যয়ে সম্প্রীত 
শেষ হল। এর ওপর অসংখ্য ব্রেক- 
ডাউন বাসের জন্য জ্যম এবং রাস্তা 
জুড়ে ময়লা, অরস্থা শোচনীয় কারে 
তুলছে। কলকতা “কর্পোরেশনের 


চীফ ইঞ্জিন'য়ার অবশ্য জরুরী সভা . 


ডেকে রাস্তা মেরমতের কাজ করব 
কথা ভেবেছেন। কাশীপুর সেন্ট্রল 
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আজও ভারত-টন সীমান্তে একটি 

বি 

ইন্টারন্যশনী ডাইনািক্স কর্পো- » 
রেশন পবা পরার সবার সংশ্ 
ভারত ডইনামিকসের সঙ্গে কোলা- ৯ 
" বেরেশন করছে।, এবং ভারত-চাঁন, 
সৃঘর্ষের সময় চীনের আকশে বে- 

.আইনশ পরদাক্ষণের, জন্য মার্কনী 

, বিমানবাহিনীর বিমানকে আমাদের 

বিমানক্ষের ব্যবহারের গোপন অনু- 

মাত দেওয়া হয়েছিল। _ আমাদের 

সর্বোচ্চ ইন্টেলিজেন্স আঁফিসারদের 

প্রতীবাবের জন্য সি আই এ 

এবং 

যদিও আম জান এদের সংখ্যা নগণ্য 
নয়, কিল্তু গভর্নমেন্ট দেশের স্বার্থের 
অজুহাঁতে তাদের না প্রকাশ করতে 

রাজ নয়. কারণ তাঁরা জানেন যে, 4 
টি বরদাস্ত করবে 

না। 


দের পথ খুলে দিচ্ছেন এই দেশকে - 
রকালের জন্য অর্থনৌতক দিক 
থেকে কেনা গোলামে পরিণত করার 
উনি 


০০ 


রোড ও উত্তর কলকাতা এলাকার 
কর্পেরেশন পনেরো রাস্তা আপা 
ততঃ সারাই করবে। 


তা বলতে -পারত। 

সি এম পি ও রাস্তা সমীক্ষায় প 
বে চার্ট এবং মোটা বই: প্রকাশ করত 
অভাবে অ ছাপা হচ্ছে না। 
গুগল ছাপা হলে কলকাতার কোন্‌ 
কোন্‌ রাস্তার অবস্থা শোটনীয় তা 
জানা যেত। 


ূরশাঃন্ত মেদিনীপুর 


এ বছর মোঁদনীপুর জেলার 
শারদোধস্বের অনন্দ তেমন ছিল / 
না। করণ মেদিনীপুরের মাটি! শর-এ 
তের পড়ন্ত রোদে এক প্রান্ত থেকে 
অন্য প্রান্ত পর্ষন্ত ধকছে। একাঁদকে 
কাঁথ শহর যখন জলের, তল'য়, 
বাঁড়গ্রামের মানুষ তখন এক ফেশটা 
জলের জন্য চাতক পাখীর মত 
আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। . 
" অবহেলিত মেদিনীপুর দিন 
দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। যাঁদও বিভিন্ন 
স্থানে লঙ্জারখনা খেলা হয়েছে, 
তবুও সেটা যথেষ্ট নয়। -, 
স্বাধীনতর্র পর এই রকম অবস্থা 
কোনদিন দেখা ষয় ন। মানুষের 
হাতে এমন কিছু পয়সা নেই যা দিয়ে 
তারা যৎসমান্য খাদ্য দ্রব্য কিনতে 
পারেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকালেই 
কিছু খবার- পওয়ীর আশায় . ঘর 

ছেড়ে বেরিয়ে পাড়েছে। 


স্পা 


ববর্পণ এ শুক্রবার ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ 


 উন্রগরেধে আধো পরিস্থিতি 


রমাপ্রদাদ মল্লিক 


et 


উত্তরপ্রদেশর র.জধ:নাী লখনৌয়ে 
আসেন আগস্ট মাসের শেষ, তবে 
তর বহাঁদন আগে থেকেই 
সংগঠিত গণ-অল্দোলনের সাড়া 
জাগে উত্তরপ্রদশে, বিশেষ করে 
পূর্বাগলে। এই অণ্চল থেকে' গণ- 
অ।.ন্দলনের যে হাওয়া সারা র'জ্যের 
র্জন'ণৃতকে প্রভাবত করতে চলেছে 
তা গ্রামএকেন্দ্িক। গে রখপুর দেও" 
রিয়া এলাহাকদ . বাঁল্তও বারবর 
আমলা-আফস.রদের, {বশেষ্ত 
প্ূঢলশা অক্রমূণর শিকার হয়েছে। 


-২ গ্রামালের গরধব কৃষক, য.রা একমাত্র 
' অর্থেপজনিকারী আখের ন্যয্য মূল্য 


থেক হামেশাই থণ্িত হয়ে থকে, 


* এমন ফি পাশ্চমাণ্লের আখ উৎ- 


চা 


পদকদর থেকেও কুইন্টল' পছ 
তিন চর টাকা কম পায় অরা এবং 
জনমজুর ও গ্রমানিব-্সী' _র্0াজহাীন 
কারিগর বা ছাদের দাবী আদয়ের 
লড়ইায়ে জোর নেতৃত্ব 'দিয়েছে। 

ৃ বর্তমানে যুবক আন্দোলন সংগ- 
ঠিত রূপ পয়ান, যাঁদও জয় 
ম্টারঁ পদ্ধাত সম্মত সংগ্রামের পক্ষে 
যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেছে। কিন্তু 
মাস দেড়েক পেরেতে না পেরোতেই 
তরুণ শাল্ডিসেনা তথা সর্বেদয় যুব 
সংগঠন, জনসংঘ, ভ'রতীয় লোবদল 
সংগঠন কংগ্রেস প্রভাতি বি:রধী দল- 
গঁদর ফুব শাখা এবং বামপল্থী 


লখনৌ $ জয়প্রকাশ নারয়ণ 


সংগ্রামী ছন্রসংস্থগ্লৌর মত 
পার্থক্য ও কৌশলগত বিরোধ দেখা 
শুধু তই নয়, উত্তরপ্রদেশ সংগ্রমী 
ছাত্র ও যুবদের মধ্যে সংগ্রামের চরম 
কৌশল সম্পাকও এক অভূতপূর্ব 
বৈপ্লাধক দশা দেখা ষচ্ছে। এদিক 
দিয়ে গিচংর কর.ল পূর্বাচলে অগ্রণী 
কর্মীর সংখ্যা বোশ, তাদের চিন্তা- 
তেও 'বস্লবী পরম্পরা বোঁশ দেখা 
যায়। এলহহাৰার্দ শ্বাবদ্যালয়ের 
ছাত্র সংগঠকদের মধ্যে চরম বামপল্থা 
অর্থৎ সাম্যবদী বিশ্লবীদের অস্তিত্ব 
সরকারণ আমলাদের মধ্যে ত্রসের 
সাঁঘ/ করেছে, যে কারণে মুখ্যমন্ত্রী 
হবর পর বহুগুণ এলাহাবাদ 
আগমন উপলক্ষে পুলিশী বন্দোবস্ত 


,ও অত্যাচার মহন হয়ে পড়েছিল। 


আজ এই এলাহনবদে থেকে সি 
পি আই (এম-এল) জয়প্রকাশ নারা- 
য়ণের আ.ল্দালনর প্রতি পূর্ণ সম- 
থন জ্যানয়েছে। তার কারণ- এক, 
আ্রচ্টাচার, প্রাতানয়ত ক্রমবর্ধমান 
মূল্যস্তর ও মুদ্রাস্ফীতি এবং অপ- 
রপর সামাজিক ও রাজনোৌতক 
ব্যাধর বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে 
সাক্কয় ও বৈপ্লবিক চিন্তা কর্মপদ্ধ- 
[তিতে রূপ দেওয়ার প্রয়োজনায়তা, 
দুই, বৈদ্লাবক বিস্ফোরণ মুহূর্তের 
পূর্ব প্রস্তুতি হিসেব শাসক শ্রেণীর 
মাঝে বর্তমন অন্তর্ঘল্বের এবং তার 
ফলে যে প্রশাসনিক নৈরজ্য রাষ্টীযল্প- 


রূপা হাঁতয়ারকে প্রায় বিকল করে 
ফেলছে তার সুষে'গের পূর্ণ স্্যব- 
হর করার প্র.য়াজন'য়তা। এম এল 
দলের কেন্দ্রীয় কাঁমাটির অন্যতম 
সদস'স্যর বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য। 

অক্টেবর মাসে “বিধনসভা 
আঁভিষান উপলাক্ষে বিরোধ দল- 
গুলো তাদের ,ক্যাডর ও সমর্থক 


- এবং ছাত্ত ও যুবকদের এক মিছিল. 


বের ক:রে। তদের মুখে চটকদার, 
স্লেগান প্রচুর ছিল। কিন্তু মাছ- 
দের ভরাডুবি পূুর্বাহেই হয়ে যায় 
শাসক দলের ও রূজনোৌতিক গুপ্ত 
পুলিশের }কছু দীলগলর অনু” 
করোধী নেতৃত্বের, বিশেষ করে 
তাঁয় নেত চরণ সিংয়ের দ্বিধগ্রস্ত 
মনে কতসিন রাল্টীব্যবস্থা সম্পর্কে 
আনুগত্য থাকার ফলে। 


বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

একথা অনস্বীকার্য যে, এখন 
উত্তরপ্রদেশে গণ-আন্দোলন পালশ- 
মেন্টরী পদ্ধতির চৌহদ্দশর মধ্যেই 
বাঁধা। কুমাওঁ ও গাঢ়ওয়ালের পহ'ড়ী 
জেলগদুলোতে গরীব গ্রামবাসণ শুরু" 
করা “ঁচপ-কো* আন্দোলন (অর্থ 
জঙ্গলের সম্পদ গাছগুলি কনপ্রাক্টর- 


দেরকে কটতে দিংকসনা, লেগে থাকো) 


ব্যপক সৃড়া জাগায়। ঠিকদ' রদের 
সঙ্গে সয়করী আমলা আঁফসারদের 
মাখসমাঁখ এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 


০চাল্রাক্কান্রন্বান্্স ভক্বজ্ন্বাউ 


টিনিহ্েস্তেন্ 


সমেন্ট শীনয়ে কংগ্রেসীদের জম- 
অমট চোরকারবার চল.ছ, রজ্যের 
সি এম ডি এ প্রকল্প যখন সিমেন্নর 
অভাবে সাময়িকভবে বন্ধ হতে পারে 
ঝ.ল অশঙ্কা তখন কংগ্রেসী এম এল 
এ কৃষ্ণপদ রয়: গো'বল্দ নস্কর, 
অর্ধেন্দু নস্বর, অরবিন্দ নস্কর 
কোথা থেকে সমেন্ট পোয়ে তিন চর 
তলা বাঁড় ঝনাতে পরেন এ প্রশ্ন 
বিক্ষুব্ধ যুব কধ্গ্রসীরাই রেখেছেন। 

সিমেন্ট কম থাকা সত্বেও কেন 


"বিদেশে রপ্ত নৌ করা হচ্ছে--এ প্রশ্নও 


অনেকে করছেন৷ তাছ.ড়া রেল ট্রন্স- 
পেট ও আঁনয়ামত কয়লা জোগ. 
নের জন্য সমেন্টের উৎপাদন ব্যহত 
হচ্ছে। কয়লার অভাবে সমে ট কর- 
খান: বন্ধ হওয়ার নজীরও আছে। 
উাঁ়ষ্যা. ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি 
কারখনয় রেল ওয়গনর অভ্যবে 
সিমেন্ট জমা হয়ে আছে। 

সধরণ লেককো তারশ 


"শতাংশ সি মল্ট পারামট দেওয়া 


শী 


হয়েছে অর সত্তর শতংশ সরকার ও 
সরকারী আঁধিকৃত প্রবজ্পগুলের জন্য 
*বরাদ্দ। সরক রী দীর্ঘসূত্রতা ও লল- 
ফিতার বন্ধনে সিমেন্ট খলস হও 
পনর আগে জম পথর হায় বাচ্ছে। 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক দেড় 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


হজার ঝড় অর্ধসমাপ্ত পড়ে আছে 
ব.ল হাতীসং দপ্তর থেকে জানা গেল। 
লক্ষেনীয়ের বাঁড় তৈরীর সংবদভরা 
পাত্কা “ৰলড,রস ফ্রেন্ড’ এ 
ব্যপারে উদ্বেগ প্রক'শ করে সল্ট 
কৃতিম সংকটের জন্য দায়ী সরকারী 
ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত দাবী করে- 
ছেন। j 
এদিকে ইণ্ডিনম্তয়াল ডেভে- 
লপমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইপ্ডিয়া 
সিমেন্ট তৈয়ীর [তেমন উল্লেখ- 
যেগ্য উল্লাতর কথা তদের বার্ধক 
রিপোর্টে দেখাতে পারে ন। 
সম্প্রতি হুগলী জেলা সমষ্ট 
ভিল.রস এ্যসোর্স-য়শনের বার্ষিক 
সম্মেলনে সা্মীতর সভাপতি ?সমে- 
ন্টের কালোবজ.রী' ভেজাল এবং 
বৈষম্যর কথা উল্লেখ করেছেন।, 
গ্রমের ক্লুবঘরগ্ীল তৈরীর জন্য 
সিমেন্ট বরাদ্দ হলেও স্থানীয় কি ডি 
ও অফিস, এম এল এদের মে- 


তেতালা উদ্যোগে সমেন্ট পাওয়া : 


যাচ্ছে না বলে চব্বিশ পরগণ্য 
স্পেস কনভেনশনের পক্ষ থেকে 
অধরাঁবমল পল আভিষেগ করেছেন। 
হুগলী জেলা চণ্ডীতলা এক নম্বর 
বাক দু-চরাট সরকরাঁ সাহাপ্রাপ্ত 
ক্লাবের সম্পাদকদের আঁভযেগ, তলা 


বইরে থেকে ত্রিশ চল্লিশ! টকা বস্তা 
গসমেল্ট কিনতে অক্ষম । 
সম্প্রতি সিমেন্টের বিকল্প 


'ছিসাৰে লাইম মর্টার ব্যবহার করর 


প্রতি জের দিয়ে ন্যশনাল বাচ্ডিং 
কন্সগ্রাকসন কর্পোরেশনের ডাই- 


রেকটর পি পপি ডরওয়,ডকার সাংবা- . 


দিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে 
সরকী পউডর করে চুণের সঙ্গ 
মাশয়ে দূরুপভাবে কাজ চ.লানো 
সম্ভব। প্রসিদ্ধ আ্কটেক্ট অ.র জি 
ছাদ তৈরী হাৰে কি চুন সূরকী দিয় 
তান বললেন, দৃজ্টিভগগাপ পজ্টনো 
দরকার বাঁড়া তৈরীর ব্যাপরে। ডুম 
অর্চ এবং আঁক আর্চের মত ব্যবস্থার 
দ্বারা লিনটেল অর্থাৎ ছ'দের ঢ লাই 
করা খুব সহজ । নীচ ফলস 1সালিং - 
থ্‌কাবে বা কাঠের বিম ও আগ্রা স্ল্যাব 
দিয়ে বনানো যাবে। এভবে *সমেন্টের 
বিকল্প দিয়ে কজ করা সম্ভৰ্‌। 

সাড়ে তেরো ইপ্ি পুরু দেও- 
য়ূল চুন সুরকার তৈরী করলে, 
পাইল করে বজ্্রীটের দেওয়লের 
সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ও টেকসই হওয়া 
সম্ভব বল বিজ্ডরস গ্যাস সয়ে” 
শন অফ ইউ পির বশ্ৰাস। 


সাহয্য। এই আন্দোলনকে সরকার 
দিরেধী-অ.পসহণন লড়াইয়ের চাঁরত 
দিত পারতো। কিন্তু এই আন্দে- 
লনের সবোঁদয়ী নেতৃত্ব মোল 
জেলার শ্রীচণ্ডীপ্রসার্দ ভট্ট যেমন 
একজন) অ হতে দিচ্ছেন না৷ তবু 
অণ্যলের ব্যাপক দশরপ্র্য এবং অনগ্র- 
স্রতা, এখানকার চির-শোধষিত 
ম.নুষগদাীলকে ধারে কিন্তু নিশ্চিত 


গাঁততে চরম এবং আপসহখন সংঘ- 


ফের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যহুগুণা 
সায়েবের আপ;তঃ-্চমৎকারী বিশ্ব- 


ওয়াল এবং কুম'ওঁতে, আলমেড়ার ' 


পন্থনগর বিশ্ৰাব্দ্যাল:য়। বোরিলী 
ফৈজাবদ এবং ঝাঁসতে অগ্দনাত 
টাকা ঢালর পরিণামে-বড়জে'র 
মুষ্টিমেয় শিক্ষিত তাঁব্দোর সৃষ্ট 
করা চলে, জন-বিক্ষোন্ভা প্রশমিত 
করা যায় না। 

উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখ- 
নোৌয়ে শাসকশ্ৰেণীর পুরোনো 
চালকী সিয়া-স্দাম সম্প্রদয়দ্বয়ের 
ভেতর দাঙ্গার মনে ভাব জাইয়ে রাখা 
জোরকদ্দমে চল, রয়েছে। ব্যাপক ধর- 
এলোথপাঁড় সর্বত প্রয়োগ, গুগ্ডা- 
আযানের _নিল্্জ জবরদাস্ততএ সম- 
স্তর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদয়ের মধ্যে 
ত্রাহি ভ্রাহ ভাৰ। বে-অক্েলণ' ও 
ঢাল.ও গ্রেপ্তারের শিকার হচ্ছে সংখ্যা- 
গুরু সম্প্রদায়ের ছার এবং ফুবকরাও। 
ক্জা-শাসকপহ্্গবূদর মনে দারুন 
ভয়, পান্ধে বিহারের পননরাবাত্ত 
উত্তরপ্রদেশে ঘটা। এপর্যন্ত তার 
নিদর্শন দেখা দেয়নি যাঁদও, কিন্তু 
প্রশাসনী উল্দত্ততা আইন-শৃঙ্খলার 
খোঁপয়ে তে.লার সকল দনর্বোধ ব্যক- 
স্থাই নিয়ে চলেছে। 
িদ্তু অসল গৃণ্ডাদের অবাধ 
গাঁত। অব্যধ তাদের কার্বক্শলতার 
পারণম। সরকারের তর্ফই প্রকা- 
শিত অপরাধ-পাঁরসংখ্যান বলে যে, 
গতবছর যেখনে খুন ও ডাকাতির 
সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশ উন- 
অশি এবং দুই হাজত পাঁচশ, এবছর 
সে সংখ্যা বে.ড় দাঁড়য়েছে দু-হাজ'র 
ছয়শত উননব্ৰুনুই এবং দুই হাজার 
নবুই। বহুগণা' সায়েবের অনেক- 
গুণের মধ্যে একটি এই যে, গিবরোধশ 
দূর মধ্যে যাদের কিছুটা বম- 
'স্ণাঙিকত। উদাহরণ দেওারয়া জেলর 
প্রান্তন এম এল এ শ্রীকৈল শ সিং 
সিং কুশওয়হার যাজনৌতক খুন 
(অটই জুলাই)। আজও তার কোনই 
কূলাঁকিনারা হল না। 


তিন ॥ 


সিএস ডি পন 
টাকা 
দিনে দিনে ফাক! 


(দপণের সংবাদদ:ুতা) 


সি এম ডি এর রস্তা সংস্করের ' 


পাঁরকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে অর 
সেই বাবদ অর্থ অপদার্থ গ্ল্যানার, 
.টকার কুমার কন্ট্ক্টর এবং মন্ত্র 
ঠেকোর দাঁড়য়ে অচেন এমন ইঞ্জি 
লঁয়ারের টু পাইস কামই হয়েছে। 


বাভিন্ন মহলে এই সম্পর্কে গুঞ্জন 


শোনা যাচ্ছে। 
সি এম ডি এর কল্যাণে ষেটুকু 
রাস্তা চওড়া হয়েছিল তাও ভক্গন- 
ঝাঁড়র সরঞ্জ'ম: অস্থয়শ চালাঘর, 
দেকান আর বে-আইনন পাকিয়ে 
কল্যণে অনৃশ্য হয়েছে। সি এম াঁড 
এর কোনিয্যাল আ্যাডভাইসার 
দেবেশ মুখার্জী বলেছেন, কেট 
কেটি টাকা খরচ করে যাঁদ ফল না 
পাওয়া যায়৷ অহালে সত্যই হতাশ 
জাগে অমাদের সকার মনে। 

পি ডবল; ভ মন্দ ও সি এম 
ডি এর চেয়রম্যান (ভালা সেন কলে- 
ছেন, রাস্তর দুধারে এ সব বাধা 


বানচংল করকে। তাঁর ধারণা রূস্তার 
বাধ! 
পুলিশের হাত সমূহ ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে। মল্ল মহোদয় জনন না 
‘এক শ্রেণীর পুলিশ এ থেকে কি 
ভাৰে পয়সা লুটছে। 

রস্তায় হকর বসা কিংবা 
দোকান করার বিরুদ্ধে পুলিশ 
ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে লালবাঁড়তে 
মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকও করেছিলেন! 
কংগ্রেসী হকারদের "এবং উঠা 
“কধগ্রস্ী শ্রমিকদের, গায়ে হাত 
দিতে কার সাহস হবে? ন্যাশনা 


লিস্ট হকার্স এ্যাণ্ড পেভ.মন্ট ডুয়ে- ' 


লার্স এস সিয়েশনর মত সংস্থা 
প্রীতষ্ঠা করে কথধগ্রসণ নেতা উপ- 
নেতর.ই রাস্তা বন্ধ করছেন, ফট- 
পাথ দখল করছেন। শব টি !রোডের 
ওপর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পূর্ত দপ্তরের 
আফসার মধ্যমে ঘুষ দিয়ে রস্তা 
বন্ধের ষড়যন্দের কথা বহ, আগে 
দর্পাপ ছপা হক্সোছিল। 

ব্েবোর্ণ রোডের মত রাস্তা চল্লিশ 
লক্ষ টকা খরচ করে চওড়- বার ক 


ফল হয়েছ? এ নবানার্মত রস্তা '" 


হকার স্টল আর গ্যারেজ ধাঁলক৷ দর 
সম্পাত্ত হয়েছে। বড়বন্জারের আশ 
পাশের রস্তা ময়লা জঞ্জাল বুজে 
গেছে। একই অবস্থা লেয়র সর্ক 
লার রেড, সার্কাস আযভোনিউ, 
গুরুসদয় রেড, রাজা, সুবে ধ মল্লিক 
রেংডের, যেখনে দিস এম ডি এ বহু 
ট.কা খরচ করেছে। 
এসোসিয়শনের মুখপন প্র ল্সপে ট 
ক্লনকল*” রাস্তা চওড়া করর নাম 
সি এম ডি এর লক্ষ লক্ষ টকা লুটে- 
পটে খওয়ার তীব্র প্রাতলাদ করেছে। 
কলকতার যানবাহন ব্যবস্থা . ক্রমশ 
বিপর্যস্ত হাচ্ছ। অথচ সি এম ভি 
এর হাতেই এর সব ভার। ' . 


অপসারণের জন্য ইদানীং. 


চর 





আমাকে অনেকেই প্রতিক্রিয়ার 
সর্বাত্বক আগ্রালনের বিরুদ্ধে ফলবান 


উদ্ভোগী হব'র আহ্বন জানান। 
এই জরুরি বের প্রশ্নে অনেকের 
মতো আমিও মুন্তঘান। সম্প্রতি 
অনেকেই মে এৰ্যের জন্যে আস্ত'রক 
চিন্তিত বোধ করছেন «ইটেই একটা 
বিরাট গুরুত্বপূর্ণ জাগংপ | কারপ-এ. 
কথাটা বোঝ। আগেই উচিত হিল 
যে প্রতিক্রিয়া শক্ত ঞাণপণে কোর 
বিরুদ্ধে মানুষকে খণ্ড খণ্ড দ্বীবের 
সতে! বিচ্ছিন্ত করে রেখেই তাদের 
আযুষ্ক ল বাড়াবার চিন্তা কবে। এ 
কাজটা ওরা যথেষ্ট রাগুনৈতিক 
সচেতনতার সঙ্গেই করে চক্েছে। " 
এই: পরি-স্থতিতে পাণ্ট। সচেতন 
ধঁকোর প্রশ্ন বস্তুত একট! শক্তিশালী - 
জীবন্ত আন্দোলন । h 

এবং অশবস্ত আন্দোলন . বলেই 
এর প্রস্তুতির তন্যে একটা সঠিক 
নিবির নিৰ্ণয় করার দরকার 1 অর্থাৎ 
মূল, ভিঙিট! কীলের ওপর গণি. 
হুবে। এই নিরিখ নির্ণয়ে প্রথম 
থেকেই-গেঁংজাদিল থাকলে তার 
ফলশ্রুতি বার্থঞায় পরিণত -হবে 
অচিরেই । এ ধরণের অবৈজ্ঞানিক 
কাধকলাপে অতীতে এই জাতীয় 
এঁক্য যাভাবিক মৃতু) বরণ করেছে। 

আগেই বলেছি ওঁক্য ' একটি 
সংগ্রাম । এই সংগ্রামের প্রশ্ 
জোড়াতালি দেয়ার প্রচেষ্টা আসল 
সঙ্কল্পকে ফাকি দেহ] ছাড়া আর কিছু - 
নয়। এ শুধু নিয়মমা'ফফ সভা- 
সমিতি) খধর কাগঞ্জে হঠিহর বিবৃতি 
আর আবেদন শিবেদশেক বিন! 
খোরাকি তশ্রপাতের ব্যাপার নয়। 
এ সকল আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের 
প্রতিক্রিয়া নিছক একট পোপাকি 
পাবণের নীহক্ত চেহ! নিয়েছে। 

আপল এক্যের প্রশ্নটাকে আমরা 
সঠিক বিদ্ধ করতে চাই । এলো- 
পাথাড়ি শরনিক্ষেপ নয়, কিংবা 
শিল্তুর মতো! লক্ষ)হীন হাত পা 
ছেড়াও না। 

প্রতিক্রিচার শিবির তাদের - 
বর্তধা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত । এ 
ব্যাপারে তাদের ব্যক্ত বা গোষ্ঠীগত 
খেয়োখেরি যাই থাকুক, আসল 
ব্যাপারে তারা ওক্যবদ্ধ। সেটা 
অনিবার্য শেন সংগ্রামের বাস্তব 
চেহারাটাকে দল বেঁধে প্রতিৰোধ 
করা। সাম্রাজ্যবাদ সামস্তবাদ নয়া: 


অব্যাহত রাখা । 
প্রগঠ্লীল এঁক্য গঠনের জন্য প্রায়ই 


০ 
বনাম 


উপনিবেশযাদের শ্রেণী শ'সম্গকে 


স্বার্থকে তারা বজায় রাখতে বদ্ধ- 
পরিকর । 

এই সাদা বিষয়টাকে ষণ্ঈ এ'মরা 
সক্রিয় বোধে আনতে পারি তাহলে 
এর থেকেই আমাদের এক্যের 
চাহিদাট্কৃ অংকের-- মতো বেরিয়ে 


'আসে | খিশ্ময়েৰ বিষয় এখনো আমা- 


দের.যৃধা-ছ্ধনেকেই অঁক্যের ক্ষেত্রে 
মার্কাবাদী ছাড়াও অন্যন্য প্রগতিশীল 
মানু ষে। একত্র কান্ত করার ,অবাত্ত ধ 


চিন্ত। লালন করতে ভালোবাসেন। 
এঘন-কি মার্কসব'ঘী যছলেও এব ম্বধ- 


চিন্তার রেশ দেয়া যায়। এ ধণণের 
চিন্তা করবার জালে তার! যে মার্ক- 


সীয় “দর্শকে কাহিজের মতে! 


হাংগাৰে ঝুল্য়ে ৰাখেন, সেট'ই 
ভঅভূতণর্ব ঘটনা। তার কারণ 
মার্কলবাদকে তার] জীবনের সর্বস্তরে 
আসে বলে মনে বরেন না । তাই 
মর্কপীয় পণ্ডতন্মন্য মার্কসবাদের 
চাইতে .হিউম্যানিভুযকে বড় কৰে 
দেখেন, শান্তি আন্দোলনে শ্রেণী- 


সঃস্থয়ে বিশ্বামী' শাসক শ্রেণী, 


এঞ্জেন্টের অংশ গ্রহণ আশাবাদী 
মন্ত ধ্য করেন ‘এতর্দিন শান্ত আন্দছো- 
লন কমু'নস্টংদর মধ্যে 'সীমাহদ্ধ. ছিল, 
এই প্রথম সীমাবন্ধ গণ্ডী পার হুইয়| 
ইহা বৃংত্তর অংশের সঙ্গে যুক্ত হুইয়] 
তাহার একপেশে কলংক 'খুঢাহল’ 
ইত্যাদি। 

আমার বক্তব্য আজ পর্যন্ত বিশ্বে 
মার্কপবাদই একমাত্র প্রগতিশীল 
দর্শন | প্রগণ্ডি’ এবং ‘মানব্তাবাদ? 
যদ্ধি মার্কসধাদদে না থ'কে তাহলে 


অন্তত তাকে খোজার পণুশ্রমে. 


ক্ষান্ত দেয়াই শ্রের। 
যে কোনো ইস্যু, ছোটই কোক 


' বড়ই হোক. তাকে কার্ধকর করবার 


কালে যদি আমরা এই মুখ্য দ্ৃিটাহ 
কেই পরিহার করি ভাংলে সে-কা্ 
অল্পকালের মধ্যেই হত্রল অবস্থায় 
পিপি 5 হয়। i 

সাম্প্রতক একটি দৃষ্টান্ত দিই । 
অনেক বিলম্বে হলেও বিবেক্তড়িত 
কিছু শিক্ষিত সচতন বুদ্ধিজীবী 
রাঙ্নৈতিকবন্টীদের মুক্তি ও বিবিধ 


অধিকার সম্পর্কে একট! সৎ প্রচেষ্ট! 


শুরু করেছিলেন। দীর্খ একট! 
কার্যকরী কঠিটিও গঠিত হল শ"হ্‌য়েক 
বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধভীবীদের নিয়ে। 


প্রেমেন্দ্র হিত্রঃ আঅন্পঘাশত্ধর সেকে, 


সোজা! কথা স্থিত- 


পূর্ণেন্দু পত্রী, তপোবিজয় ঘে'ব প্রাসুখ 
অনেকের নাম সেখ'নে দেখা গেল। 
ভাচো কথা । কিন্তু এজাত্ীর হরির 
লুঠের যতো। সর্বস্তরের ব্যাক্ত নিয়ে 
আদতে বন্ধী মুক্তির ব্যাপারট) কত- 
দুধ এগোতে পাবে? পাৰেও নি? 
আরে! দশটা কাংটির যতো তারও 
অপন্বত্াট কেউ রোধ করতে পারে 
নি। গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী 
ও কলাকুশলীর ভাকে-গাপাদা বন্দী 
সুজির সভা হল। কিন্তু সেখানেও 
মার্কসবাদী বন্ধুরা যার্কসবাদকে বাদ 
দিয়েই 'সমস্যাাকে ধরবান চেষ্টা! 
করবার করুণ চেষ্টা চালয়েছেন। 

একথা কে না জানে এদেশে 
হাজার হাজার রাগুনৈতিক বন্দীরা 
আর কেউ নন দি, পি, এম এল এবং 
সি, পি, এম-এর কর্মীবাই | এদের 
মুর জন্য লেন্ন্রে পাম হর" 
পূর্ণেন্দু মাথা বাধ! থাকা কী প্রমাণ 
রয়েছে? বরঞ্চ এদের ভূমিকা শ।সক- 
ভেনীর সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কে আবদ্ধ। 
ওঁরা এস্টা'ব্রশমে 'ট ই পোক। 

তাহলে বারে বারে আমর! 
কহিটি গঠনের ব্যাপারে এদের অনু 
্ানিক নাম ছেপে কেবল কা এদের 
ভূ'মকা সম্পর্কে জনগণকে দ্বিধায় 
ফেলি না! এবং আমর1ও নির্বোধ 
গ্রামার রচনা করবার দায়ে পড়ি 
না! E 
অনেক সময় আমরা চোখ ঠারি £ 
ওদের কাছে লাগাচ্ছি। হ্যা কাছে 
লাগাচ্ছি জনগণের বল্পনায় ওঁ.দর 
ইমেজ সৃষ্টি করে। এমন করেই 
অতীতে আমর! জণগুছরল'লকে 
সে স্তান্স্টি আর দ্দার পাটেলকে 
প্রতক্রিয়াশীগ বানচ্েজ্লিঁদ। পি 
সি. যোশীর আমল থেকেই এ ধংণেয় 
বুর্ধোআর আচল-ধৰা রাজনীতি 
চলে জাদছে। আজো আমানের 
মোহ ভাঙেশি। কারণ এই মোহ 
ত'ঙলে আমাখ্র যে কষ্টকর পথে 
নামতে হবে সে পরিশ্রমে আমর] 
প্রস্তুত নই । | 

সুধু রাতনৈতিক বন্দীর €ক্লই 
নয়, এই শতকে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন! ঘটে গেছে। নি চারে রাজ- 
নৈতিক কমণ হত্যা, জেলে পিটিয়ে 
সাঃ সাধারণ নির্বাচনে জালি।াতি, 
অধাধ নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ, ব্যক্তি 
জীবনে নিরাপত্তাস্থীনভা, পাছাড়- 


"প্রমাণ দাতিত্র্য, ছুত্তিক্ষের পদ্ব্ব ন, 


কাগঞ্জের তুমু লা, সঃকারি সহায়তায় 
মুনাফাবাজি। এর একটি প্রশ্নে ও 
অন্ননাবাবুরা কী সেচ্চার হয়ে 
উঠেছেন? সম্ভবত কিছু মার্কসবাদী 
বন্ধু এ*দেকই মার্কসব'দের বাইরে 
পপ্রগঞ্িশ্বীল ধলে চিহ্নিত করতে 
ভালোব'গেন। তাই বোধ করি 


মানিক বন্দোপাধ্যায় নন, প্রেগতি। 


শীল” মনোজ বদুকেই চীনে প্রতি- 
নিধি পাঠানো হয়| এবং মনোজবাবু 


ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের কালে 


“চীন দেখে এলাম? বই পুতিয়ে 


প্রাঃশ্চিত্ব করে পুন্রার দণ্ত খান! 
খেকে ফর্মাগুলি সংগ্রহ কৰে অবিকল 
সেই ব্ইটিই . বাতারে দ্বেড়ে 
দিয়েছেন! 

আসল কথাট। আমি জোরের 
সঙ্গেই বলতে চাই দরে'জায় যে 


"_কোনে৷ চাবি লাগালেই তা! খুলবে 


না. যে তালার জন্মে যে চাবিটি দর- 
কার, সেট ই আমাদের খুঁজে টিতে 
হবে। কোর প্ৰশ্ন বাস্তব বৈজ্ঞা- 
শিক শা্তশালী আস্বোলনেরই 
প্রন্ত ত। লক্ষ্যস্থলে আমাদের একরে 
হয়েই এগোতে হবে? সিকি পথে 
বা অর্ধেক পথে কিংবা ধার! পাদ- 
যেকং৪ এগোবেন না ত'দের জুটিয়ে 
ভেঞাল ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই! 
এই এঁঙ্য একমাত্র ভেনী সংগ্রা- 
মের ভিত্তিতে স্পষ্ট চিত্ত [শবির 
ভাগাভাগির মধোই গড়ে তুলতে 
হবে। শ্রেণী সমঝোতার বুটো 
প্রশ্থ্ের এখানে কেনো স্থ'ন নেই। 
শ্রেণী সংগ্রষের ভিত্তিতে যুক্ত- 
ফ্রুট গঠনের দিকেই আমাদের ভন্ড 
মনোযোগ দিতে হবে| শ্রষজজীবী 
ম'নুষের সর্বস্তরের সংগ্রামে কে 
আমাদের শত্রু কে আমাদের মিত্র 
পহিষ্কার ভাবে চিনে নিতে ববে। 
অংশ্তই শ্রেণী সংপ্রামই এই বিচারের 


" মাপক ঠি। 
পোলারাইজেশনঃ আমাদের 
করতেই হবে। কারণ যতই আমর] 


বালিতে মুখ গু. ধাৰি স্পষ্ট বা 
প্রচ্ছন্ন ভাবে পোলারাইছেশন গড়ে 
উঠছেই। প্রতি'ক্রধার একাবদ্ধ 
সাম্যবাদ বিরোধিতার চরিত্রটি বাজ- 
নীতি তথ! সংস্কৃততে চোখ বুলো- 
লেই ধর! পড়ে । 

প্রাত ক্রয়ার এই যৃধবন্ধ আক্রমণ 


আমাদের এক হতে দিচ্ছে নাঃ 


আম॥] এক্যের প্রয্জোঞ্জনীয়তাকে 
অবহেল| করে বন্দু শাবরের মধ্যে 
পারস্পরিক সন্দেহ সংশহ ঘষ 
ছডাচ্ছি। বুঝতে পারছি না এই 
অবিশ্বাস প্র তক্রিয়ারই সৃষ্টি এবং 
আমর! প্রকারাস্তৰে তাদের খাচ্ছে 
পণ্ণিত ৫চ্ছি। প্রতি ক্রয়াদের বছ 
ব্যবহারে প্রচলিত প্উগ্রপন্থ।” নামক 
একটি অস্ত্র বারৰার.. প্রদর্শনী করে 
ভারা বস্তু সমূহ সংগ্রামী চেতনাকে 
রুদ্ধ করবার আয়োজন করছে। 
এমন কি যাৰ্কসবাদী ব্ুন্ুও সহ- 
জেই প্রতিক্রিয়া হাব! প্রচলিত এই 
অভিধায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেল। 
£ল্লবের মাধামে সমাজ পরিবর্তনে 
বদ্ধপৰিকর ফামুষ চিবকালই কায়েমী 
স্বার্থের কাছে এই জাতীয় বিশেষণ 
পেয়ে দ্বাসছে। আসলে এই উগ্রপন্থী 
ঞিগির তুলে তারা সংগ্রামী জনগণের 
যে কোনো আন্দোলনকে স্ব করে 
দিতে চায় | “বিপ্রবঃ ব্যাপারট 
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শিশ্চঃই উগ্র বলপ্রয়োগেরই কাছ 
এবং পৃথবীর ইতিহাসে বল্প্রয়োগ 


ছাড়া বুন্জ যারা কখনও শ্রম ধাঢ়াত = 


হয়ন।: শান্তিপূর্ণ পথে আব্দেন 


হিবেদনের জোরে কোথাও সমাজ ৯ 


পরিবর্তন হয়নি | বিনা রজ্তপাতে 
এট! হলে তো সন্চেয়ে আনদ্বের 
কথা। কিন্তু র্ট্রশদ্তি পুলিশ 
বিলিটারি হত্যার আাএফৎ বাধা 
দবেই, এই বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে 


' বলপ্ৰয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। 


এমন কি সংগ্রামী মানব না চাইলেও 
এই সমস্ত আক্রমণ আসবেই । এ 
দেশের গপুতিক্রি ছার শক্তকে লখু 
বরে ভ'খে তির্বোধে। পূর্বান্তে 
প্রস্তুতি না থাকলে এই আক্রমণে , 


প্রথমে মরে কমুনিস্টরা, পরে” 


জনগণ | এত কমীর সৃত্বাও কী 
আমাদের সচেতন করবে 
তাদের মৃত্যু থেকেও কী আমরা 
শিক্ষ। নেৰে৷ না? আআলোম্দ পাবলো! 
[লেরুদা এদে।ও মৃত্ুবধ্প করে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে! 

আমাদের মৃত কমী, তাদের হা 
বাকা প্রিয়ার অশ্রঞুলকে নিয়ত ম্মংণ 
করে আনুন সত্যিকার কোর 
আন্দোলনে এগিয়ে আ':স। এই 
সব কষীগণ ব্য!ভিণত বার্থের বাইকে 
.আত্মনান করে বিপ্বী জীবনের পরা- 
কাঠ দেখিয়েছেন, কোধাও কোথাও 
ভুল হওয়া সম্ভব, কিস্তু তাদের আদ-. 


না? , 


শেধ অলত্ত [বশ্বাসকে ভুপবোঝা ্ 


উদ্বাপীনতা নয়, অপরাধ । এরা 
আমাদের ঘরের সাংদী সন্তান, তাই 
বোন, হদ্ধু। 
আহর্তে আটকে থেকে আমরা 
বংস্তবে কারু*ই উপকার করিনি! 
বাস্তব ঘটনা 
রাজটৈতিক বন্দী বলতে পি, লি, 
এম-এল ও সি, পি, এম-এরই 
কমীগণ। কর্মপন্থ'য় উত্জের যতই 
গরমিল থাকুক, লক্ষ্য এক। এবং 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 
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নিভশক মতামত পড়ে ভুলতে 
সাহাব্য ফরবে। 


দর্পণ 


সংকীর্ণ দলাদলির 


এই যে দেশের ০ 


দপ'প' শ্রুবর ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ 


সশস্ত্র ও নিরস্ত্রের লড়াই 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) . 


be 


বিহারে সরকর বিরোধ শ.ল্তি- 
. পর্ণ আদোলনে নরদ্ম জনসধ্য- 
ক্ষণের বিরুদ্ধে হান্দরা গন্ধীর 
নিদেশে গফুর সরকরর যে প্রায় সাম” 
“রক বন্দোবস্ত করেছিল তা বৃটিশ 
সামাজ্যবদশ শাসনের 'দনগর্দীলকেও 
ছলান করে 'দয়েছে। পাটনা শহরের 
শ্রিণ মাইল দূর থেকে ব্যারিকেড 
তৈরী করা হয়োছল। মৃখামল্ত 
গফুর সহেব, সরকার ভবনগুলির 
ব্যরককেডের অড়ালে অশ্রয় নিয়ে 
কংগ্রেস এদেশে কত বচ্ছিন্ন তা 
প্রঘণ করেছেন। বিহারের 'গণ-- 
'আন্দেল,নর এখনেই বিরট জয় 
হয়েছে। বিমন থেকে জনগণের 
বিরুদ্ধে অক্রমণ পরিচালনা, ভারতের 
হীতহ,সে এই প্রথম। বৃটিশ! আমলে 
উত্তর প'শ্চম সীমান্ত প্রদেশে আঁফাঁদ 
উপজাতিদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে 
আকশ থেকে অক্রমণ পাক্চিলনা 
করা হত বটে কিন্তু কেন রাজ্যের 
রূজধানীতে এ ধরণের আক্কমণ এই 
. প্রথম । 
বর্তমন' কংগ্রেস সরকার কত- 
দূর অধঃপতিত এংং বিচ্ছিন্ন ত'র 
. প্রমাণ মেলে একদা কংগ্রেস ওয়াকিং 
কামার সদস্য গন্ধীবদী সর্বোদয় 
নেতা বৃদ্ধ জয়প্রকশ নারয়ণের উপর 
সরকার" গৃষ্ডাবণহনশ সি আর পর 
উপর্যপার আঘত থেকে। নিরস্ত্র 
দুর্বল বৃদ্ধ জয়প্রকাশ নরয়ণের 
মাথা লক্ষ্য করে ল ঠি চালাতে দেখা 
গেছ। সংবাদপত্রের পৃঙ্ঠয় সেই 
--জসহনীর বর্বরতার ফটগ্রাফ প্রকা- 
শিত হয়েছে। জয়প্রকাশ নারয়ণের 
মা বাঁচাতে গিয়ে ভার অপর হাঙ্গশী 
নানাজী দেশম্ুখের হাত, ভেঙ্গে 
বগয়েছে। মথয় পড়লে জয়প্রকাশ- 
জশর মৃত্যু ঘটত সন্দেহ নেই। অনে- 
কেরই সন্দেহ, সধ'রণ কনেস্টৰলদের 


এত সহস হত লা। স্বয়ং প্রধান-- 


অন্মই বৃধি অজ ‘খুনের নেশায় 
মত্ত হয়ে কঠের নির্দেশ দিয়ে তার 
পথের কম্টাক উৎপাটন করতে চেয়ে- 
দহিলেন। তই এমন প্রচন্ড আঘাত, 
এমন আধা-সমারক বন্দে বস্ত। 
ইাদরা গন্ধীর পাঁকমালত 
-1কংগ্েস দল এবং বংগ্রেস সরকার 
আজ একদলার ফ্যাঁস্বাদের পথে 
_ এগিয়ে যাচ্ছ। একচেটট ধনপাঁত 


হিংঘ্রতার চূড়ান্ত পর্যয়ে উপনীত 
ভরতের জনগণ ইন্দিরা গাচ্ধী ও 
তার দলবলের 'হংস্র আক্রমণের মুখে 


সাজ্জানো নির্বাচন আর 


কেন্দ্রে এখান থেকে হৃখ্যমল্তী আব- 


দুল গফুর নির্বাচিত হন) বা ঘটেছে 


তা ঞেক এটা . পাঁরহকার হয়ে গেছে 
যে শাসকদল প্ররে'জন হলে অন- 
গণের সম্মাত ছাড়াই, ির্বচনে জয়- 
লাভ করতে কৃতসংকজ্প। বিহরের 
মুখ্যদল্তী এই নির্বাচনে ধৃবরাট 
ভে.টের ব্যবধানে জয়ল:ভ করে আত্ম- 
প্রসদ লাভ করতে পরেন না, কারণ 
এ ভেট অল জুরুরী, গুণ্ডা . 
এবং প্রশাসন যন্যের বিশাল অপ- 
প্রয়েগ ম্বরা আর্জত- এই - ধরণের 
কতাঁদন 
দেশের মানুষ সহ্য করবেন ? এভ.রে 
বিরাট,কারে দুর্নীতি অবলম্বন মর- 
ফত যে কাম সংখ্যাধিক্য আর্জত হল 
জনসধারণর প্রবল বিক্ষেভের বন্যার 
সামনে শক তা দাঁড়াতে পারবে ?” 

সি পি আই অজ ভ,রতায় 


ফ্যাঁসবাদের পদওল্হপ। তই তারা : 


অজ গণাঁবক্ষেভের উত্তপ্ত দিনে এ 
“কৃত্রিম সংখ্যা্ধিক্যে “কলুষিত 
দ*ড়িয়ছে। তবে সি.পি আই-এর 
কাছে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কেউ অশা 
করে নি, কেউ কেউ হয়ত ভেব- 
ছিলেন যে যা এমন কঠোর ভ.ষায় 


"সাজনো নির্বাচনের কৃতি সংখ্যা 


কোর” নিন্দা করে তারা অন্ততঃ 
গণাৰক্ষোভে সমর্থন জানাবে! 


কংগ্রেস সহ সমস্ত প্রাতীক্রিয় শীল 
গোষ্ঠীর শোষণ চক্তা্ত চিরতরে অব- 
সন করর সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। 
বোম্বে আমেদবদ, জয়পুর, চণ্ডা- 
গড়, দিল্লী, লক্ষেী, কানপনর, ৰারা- 
নসী পটনা, - মাদ্রজ, বাঙ্গালের, 
পাঁঞ্জিম সর্বত্র বন্ধ প্রাতপালিত 
হচ্ছে। একদা শুধু পশ্চিমবঙ্গে যে. 
সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করা সম্ভব 
হত, আজ ভারতে যে কেন রাজ্যে 
তা সফল হচ্ছে। ইন্দিরা তরঞ্গ শুক 
বেল ভূমিতে অক্তাহ্তি, খোর গজনে 
জনতরঙ্গ ছুট. আসছে ঘা 
কংগ্রেসর ফ্যর্সিবাদতী অপশাসনের 
অবসান করে নিশ্চহ* করতে, নতুন 
করে এদেশে জনগণের স্বেচ্ছাসম্ম- 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করতে। 


- কেরলে: কংগ্রেস সি পি অই 


পথ রুদ্ধ করে-হমালয়ের মত প্রাচীর সুবিধাবাদী সরকারের অবসন হাতে 


ভারতের সমস্ত রজনৈতিক দলের 
জধ্যে একমত দস পি আই চরম প্রাতি- 
-পৃরুয়ার বাহন ভরতীয় ফ্যাঁসবদের 


চলেছে দেখে শসকশ্রেণী পশ্চিম- 
বঙ্গের আধফ্যাঁসবদশী কয়দা 
গ্রহণ করে"ছ। ব্যান্তুহত্যা এবং সি পি 
আই এম হা বিরোধ দলগনীলর 
কর্মীদের খুন করা চলু হয়ে গেছে। 
ইতিমধ্যে সেখানে সত্তরের বেশী 
কশশি নিহত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের 


পদলেহণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অথচ মতই সেখানে পুলিশের সহ য়তা ও 


বিহারের নির্ধাচন সম্পর্কে সি প- 
আই বলোছিল, “মধুবণা নির্বাচন 


প্রত্ক্ষ, প্রশ্ররে এই হত্যাকস্ভ শুরু 
হয়েছে। আগামী বহয় কেরলের 


বিধনসভা নিবার্চন হব্র কথা, . 


কিন্তু অক.রণ ভারতরক্ষা অইন 
চ.ল: রেখে ইন্দিরা সরকার দলা 
প্রয়েজনে নির্বাচন না কর.র ব্যবস্থা 


গ্রহণ করতে পরে বল অনেকেই 


আশঙ্কা করছেন। ' দলীয় বশং্ৰদ 
রঙ্ট্রপাঁত যাঁদ প্রধ,ননল্লশ সহ প্রায় 
দুশো কংগ্রেসী এম পির বিরুদ্ধে 
নির্বাচনী ম.মলা অগ্রিম নাকচ কর:র 
জন্যে সর্বোচ্চ বিতর.লয়কে অগ্রাহা 
করে আঁডন্যাদ্স জী করতে পরেন 
তাহলে এই ৰর্বর কেন্দ্রীয় সরকরের 
পক্ষে কেন দুজ্কর্ম অসম্ভব হতে 
পাবে? বলবাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের 
নির্ব'চনে জাল জুয়চোরদের থা 
দি পি আই কেরলেও কংগ্রেস দলের 
সথী। বিহারেও তই। .. 


ইমারত' ধর্সে পড়: হাত থেকে 
বচতে পারবে £ কেরলের মাদ্মসভ 
য়ে কোনাদন গদীচ্যত হতে পারে। 
ধনেরেই নভেম্বরের পর. নতুন 
জোড়ত:লি না দিয়ে - এই জঘন্য 
মণ্রিসভাকে টিকিয়ে রাখা যাবে বলে 
মনে হয় না। 

ইন্দিরা গান্ধী বাহাত্তরের 
নির্বাচনের পর যে পুতুল মান্মিসভা- 
গুলি তৈরী করে ছিলেন, একটির 
পর একটি তা ভেঞ্গে পড়র মুখে 
দিয়ে তথাকথিত ‘“পশঁবরঘী সংখ্যাধিক্য 


bd 


দশদিন 
টি ৯১ 


যাচ্ছে না। কারণ ইন্দিরা গান্ধী যে 
দেশের মানুষের কাছে অর ধস্পা 
দিতে পরছেন না, তার স্বরূপ সবাই 
ধরে ফেলেক্ছ অন্ততঃ সেটুকু খোদ 


কংগ্রেসী অন্দুচররাও সমঝে নিয়েছে। . 


তই তরা আর দূর ভবিষ্যতের দিকে 
তাকিয়ে থাকতে রজত নয়। ত.দের 
হতে হতে নঙদ দায় চাই। তাই 
ইন্দিরা গান্ধীর তীর অনিচ্ছা সত্বেও 
এবং সম্প্রসারিত হাচ্ছে। 
মহারম্ট্রে দুই কংগ্রেস উপ- 


রঃ দলের মধ্যে সফঝেতা হয়েছে এক 
কিন্তু এত করেও কি কংগ্রেসের . 


বিধানসভা নিব্গচনের এক বছর 
সর্তে বিধনসভা নির্বচনের এক- 
বছর আগে মৃখ্যমল্লীকে গদী ত্য 
সম্প্রসরিত করতে ছাবে। তই নতুন 
নয়জন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে, 
চান ও তুলার “রজ।”দের মাল্ত- 


সভায় নেওয়া হয়েছে। বাদ পড়েছেন 


ন:য়েকের বশ্ব'সভাজন শিক্ষামন্ী 


সভার পরিবর্তন হয়ে:ছে। র.জস্বমন্ত্ী 
কে এইচ পাতিল প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বচিত হুয়েছেন। ইন্দিরা 


॥ পাঁচ ॥ 


ঘনশ্যমদাস ওঝর দণ্য হবে বলে 
অনেকের অন্ুমান। 

অসাম শরত সিংহ মান্ঘসভা 
সম্প্রসারিত করেছেন, কারণ বিরোধী 
গোষ্ঠী তর জীবন আতিষ্য করে 
তুলে,ছল। এখন কংগ্রেস দলের প্রতি 
[তিনজনে একজন মন্ত্ী। মাঁণপ,্র ত্রিশ 


জর:সায়ল ভূঁম রাজস্ব বৃদ্ধির প্রা 
বদে পদত্যার্গ করেছেন। প'ল্জাৰে 
মান্মিসভার সম্প্রসারণ প্রস্তাব িবে- 
চনধীন। অন্ধে ভেঙ্গলরাও নজন 
নতুন মন্্কে মন্তিসভায় গ্রহণ করে 
ছেন। 


অর্থাৎ রাজনৈতিক ড'মাডেল 


' বেড়েই চলেছে। বিপুল সংখ্যগার- 


চ্ঠত:ও যে কোঁশ্‌লে অয্নেত্ত করেও 
অজ ভারতের কোন রজ্যে কিংবা 
খেদ কেন্দেও কংগ্রেসী মান্তিসভা 
স্থায়ী হতে পরছে না। একত্তর 
সূলের পর তিনবছরে কেন্দ্রীয় মর্ম 
সভা ছয়ক'র অদলব্দল হয়ছে, রজ্য 
মাঁঘসভ গুলিও একই আঁস্থর আস্থি- 
তিশগল অবস্থয় পেণছেচে। তই 
ভরা একাঁদকে চালিয়েছে ফ্য মিবাদ" 
সঁ্ল্মাস, অন্যদিকে তারা মার্কন 
সম্রাজ্যবাদের কাছে অবনত হয়ে 
অত্মসমর্পণ করার উদ্যগ নিয়েছে। 
দেণ্রে মর্যদা কংগ্রেস সরকার ধূলার 


সম্পন্ন সরক্রগ্ীলকে ঠেকানো পঢতুল দেখরাজ উর্সরও গণজরাটের লুণ্ঠিত করেছে। , 
“পরের 


আৰার Ee মনুষের ১ 
জয়জয়করের দন শুরু হা.য়ছে। 
ভিয়েতনামে ম্যান্ত য্্ধর সাফল্যের 
পর জনগণের দীর্ঘস্থয়ী সংগ্রামর 
প্রথম বড় রকমের .সফল্যের ঘনা 
পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত জহন্ট র শাসনের 
অংস'ন, ও গিনি-বসাউ, অঙ্গোলা 
মোজাশ্বকের সুক্তি অন্দোলনের 
সফল্য ও পূর্বতন পর্তুগীজ আধ 


কৃত অঞ্চলের স্বাধীনত্র স্রীকৃতি। - 


স্বিতীয়া খড় ঘটনা, প্যাজেস্টইনের 
মুক্তি সংস্থর স্বীকৃতি।.. 


এই দ্বিতীয় ঘটনাটি, সাবশেষ 


তাৎপর্যপূর্ণ । দীর্ঘ দু দশক পর 
মানুষ তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাংমর 
স্বাকীতি পেল আরব. দেশগুলোর 
কান্ধ থেকে। 

সম্প্রতি রাবাতে আরবদেশ- 
গুলর রাষ্ট্র প্রধানদের এক সম্মে- 
লনে প্যলেস্টাইনের মুক্তি সংস্থাকে 
প্যালেস্ট'ইনবাসীর ন্যায় সঙ্গত সর- 


কর বলে ঘোষণা করা হয়। এ স্মে- 


লনে একুশটি আরৰ রম্ট্র উপস্থিত 
দিছিল । ্ 
প্রসঙ্গত উঠ্রখ্য, উনিশশো আট- 


চল্লিণ সালে ইজরইল জের করে 


প্যলেস্টাইন দখল করে নেয়। তখন 
নদীর পশ্চিম তারে পালিয়ে আ:সন। 





রিপন - সৰ্শন্যাশী 


_ - (রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 
তোরা তাদের দেশমুন্তির আন্দোলন 
চালিয়ে যৃচ্ছেন। : আরবের প্রধন 
প্রধান দেশগুলোর মধ্যে অরব যনন্ত- 
রষ্ট্র, সিরিয়া, সৌদ আরব দীর্ঘ 
সংগ্র“ম সমর্থন. করে আসছেন। 'বষ্তু 


-জর্ডনের রাজা হেন গোড়া থেকেই 


প্যলেস্পীইনী . রপ্লবীদের 1'বরুদ্ধে 
কজ কারবার চালিয়ে য'চ্ছিলেন। 
প্রসঙ্গত উন্লেখ্য, জর্ডনের রা 


হোসেন. দীর্ঘকাল মানি প্রেমিক 
বঙ্গে চিহিত। কিন্ভু আজ অ'রব 


'ভূথগ্ডে যে মূকনি সামাজ্যবাদ 


[িরোধী-.অরহাওয়া বইতে শুরু 


করেছে সেটা রাজ হোসেনের দৃষ্টি, 


এড়ায়, নি। বিশ্ব পারাস্থাতিতে 


- অশ্বার প্রশ্গাতশশলতার এক হওয়া। 


তাই অরৰ যুন্ত রাষ্ট্রের বাস্ট্রপাত 
'সাদাৎ ও সোঁদ আরবের, ফয়জলের 


পরমাণ রাজা রি ফেলতে - 


পারেন নি। . 
RATS 


এবং দীর্ঘকাল ধরে এই অন্যল থেকেই সম্মেলন _ নষ্ট করূর নস্ট ষড়যন্ত্র 


২৩ ২ শশী 


সাক্ষল্য 


করে ব্যর্থ। এমনটি, মার্কন সর- 
কারের নানা ধমক অগ্রহ্য কারে জর্ডন 
এ সিদ্ধান্ত নেয়। ৃ 

এখন অ'বূর হেনরা- কিসিষ্গার - 
ন'না মতলৰ নিয়ে ঘুরছে আরব 
ভুখশ্ডে। অব'র আরবইসরইল- 
ভূখণ্ডে অগ্‌ন জবলা.না ষয় "কিনা 
সে চেষ্টা চলছে আঁবরত। কারণ 
পতুগিলে প্রশ্গাতশশল সরকার প্রীত- 
ম্ঠিত হবাপ্ পর ন্যটো সাম্রজ্য- 
বদী চক্রের হৃৎকষ্প শুরু হয়ে 
গেছে। পর্তুগল এখনো ন্যটো 
জোট ছড়োনি তৰে ন্যটোচক্রের 
অমতে অঙ্গোলা ও মেজাম্বিকের 
স্বাধীনতা দিয়েছে। তই ল্যটো 


চক্কর ভয় যে, তারা এখন অর 


ন্যাটোর সমর পার্স সভা ডকতে 
পরছে না। কারণ তদের ভয় যে, 
যদি সেই সমর পরিষসর বৈঠকে 
স'জতাদ্বিক ও প্রগাঁতশীল সর 
কার ও মুন্ডি অন্দেলনের বিরুদ্ধে 
কোন পরিকল্পনা করে তা পর্তু- 


গাল মারফৎ ন্যাটের শু পক্ষের 


কাছে ফাস হয়ে বাবে। তই অরব 
ভূখণ্ডে একট: বুদ্ধ ল.গিয়ে ন্যটোকে 
অন্যভাব ব্যবহারের যড়যন্ত করছে ' 
মার্কিন সম্রজ্যব'দ। প্যালেস্ট ইনের 
মন্ত যুদ্ধের স্বীকাতিতে সাম্রাজ্য 
বাদী,দর অন্তঙ্ক অরো বাড়হ্ছে। 


দশ ] শক্রবার' ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ 


॥হয়।ঢ 
ফলাও করে 'কংয়কটি কাগন্জে প্রচ.র | [ ধা? যত ব “ ই | ই থা 
j মতসিত' করা, . হয় এবং তার পর দিনই, নে মা ৬ ৮ থাকবে. 
2 | "1. শ্ৰীদাসকে আবর এই ব্যপারে | 
| জিজ্ঞাসাবাদ ভশীত্প্রদর্শন ও পুলি- | 
পুলিশী জুলুম শের এন্রন্ট হিসাবে ক্জ কর,র জন্য বাদ নূন রত হা কনে শিলে বজেরে থদ্াশ-সার i 
বিনা বিচারে আটক, পলিশ তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। | অর্থনোতক সংকটের ফলে যে র.জ- অর্থৎ একাঁদকে মাকন হ্ত্ত- ঠ 85857 
ওঁ একই সময়ে গণতান্মক অধিকর | নৈতিক ড.ম'ডোল দেখা দিয়ে.ছ রাষ্ট্র মত সম়্থাবাদীদের সঙ্গে চড়া হত না এবং দেশে অনশন দুাভ্ষ 


লক-অপে অত্যাচার হত্যা, পত্র- 
পাঁরকর, ওপর হামলা ইত্যাদির 
মাধ্যমে ভ.রতবর্ষের জনসাধারণের 
গণতাল্িক 'আধিকার হরুণ্র যে 
প্রক্রিয়া সরকারের -পীলশ চ.লাচ্ছে, 
তারই আর্‌ এক অংশ হল-গণত-ন্রিক 
আন্দোলনের কমশিদের পালিশ থেকে 
ডেকে পাঠানো ও ন'ন.রকম চাপ সৃষ্টি 
করা। . | 

গত তেসরা অক্টোবর কলিকাতা 
স্পেশল ব্রাণের পালিশ গণতান্ত্রিক 


' স্বার্মাতর সদস্য শ্রীতরক দ'সকে 
ডেকে পাক এবং নানা জিজ্ঞাসা" 
বাদের পর এই সংগঠন ও লীগ্যাল 
এইড কমিটির িডম্যাপিংয়ের কোন 
কল্যান আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। দু 
একদিনের মধ্যই একাঁট পাত্রকার 


শর ওশ্রভি বাদক 
গত অটই নভম্বরের দর্পণে 
অনার সম্পর্কে ঝা প্রকাশিত হয়েছে 
আমি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ 

জানচ্ছি। 

সদীর্ঘ অঠাশ বছর যাবত? 
ভৰনীপুরের উত্ত বাড়ীতে আমি 
. বসবাস কর অ.সস্ছ। পাড়ার সবই 
জানে অণম কি প্রকৃতির। প্রাতিবেশীর। 
রানী দত্ত সম্বন্ধে ওয়াকবহ,ল। রনী 
ধদনও ভবনীপুরের বাড়ীতে 
আসেননি । রানী দত্তর স্বমশ মোটেও 
পঙ্গু না, বরং উাঁন সুস্থ ও দবল। 
১৯৬৭ সল থেকে রনী দত্ত আমার 
পিছনে লেগেছে! ভবনীপুর থানার 
ভরপ্রাপ্ত অফিসার ছি.লন শ্লীঅনিল 
ব্যান জী, তিনি ভাল করেই জনেন 
উত্ত মাহল'কে। আমর মা উউত্ত 
মাঁহলার জন্যই গত উনিশে ফেন্রু- 
য়রা মরা গেছেন। আমার নাম অপ 
নাদের সংবাদপত্রে যে তথ্য প্রকাশিত 
হয়েছ অনাতিবিল!.ম্ব তব তদন্ত চাই 
আম ভবনগপূর থ.নার- ভারপ্রপ্ত 
আঁফসর শ্রীসনৎ গুপ্তের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 
| প্রণব চক্রব্তশী 
- যুগ্ম সাধারণ সম্প দক 
বজ্য সরকারী কমণ্চ রী ফেডারেশন 
রঃ (রাইটস [িলাডিংস) 


Freef  Freell Freel 


থবল বশ 
জাহাদের বিখ্যাত “3০০0 
রোগীদের সম্পূর্ণতাখে রোগ সারিয়ে 
আসছে, যাত্র তিন দিন বাবন্ধারেই 
শাঙ্গা দাগ দূর হতে থাকে ও শীক্লই 
মিলিয়ে যায়| বিনামূলো এক 

১ শিশি দেওয়া ছয় | 

Prem Trading. Co. (S.N.)P 

P. O. Katri Sarai (Gave) 
যার তি টি তি ES EETES S 


রক্ষর সহ সধারণ সম্পদক শ্রীসঞ্জয় 
চিত্কে এস পি 
আঁফসে |টালফোন করে, ডেকে 


পাঠয়। ইতিপূর্বে জুলাই, মাসে, 
লীঁগ্যল এইড কাঁমাটির সদস্যা- দীপা. 


চক্রবতশীকে একইভাকে পৃঁজশ এস 
বি আঁফসে যেতে হুকুম কারে করণ 
তানি প্যালশের . লাঠিংত নিহত 


শ্রীপ্রবীর দত্তের চাক্ষুষ সক্ষী বলে. 


নিজেকে দাবী করোঁছলেন। 
গুলির গণতাদ্দিক আঁধকারের উপর 


সর সার হস্জক্ষপ এবং ' আমরা এর 
বিরদ্ধে তীর নিন্দা ও প্রাতিঝদ 


. জানাচ্ছি। অমর! অ,রও মনে করি 


যে যখন ভারতের রুজনোৌতিক ও 
গণতান্মিক _তান্দোলনের কমশিদের 
উপর অত্যচরের বিরুদ্ধে জাতীয় ও 
আল্তজর্দীততক প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে 
উঠেছে ঠিক তখনই এই ধরণের 
িডন্যপংয়ের ঘটনা ঘটা ও বন্দী 
মস্ত এবং গণতান্রক ' আন্দোলনের 


কর্মীদের তার স্ঞ্গো জাঁড়ত করর 


5 সম্পূর্ণ দৃরভিসাম্ধহূলক 
এবং এ সকল আন্দেলনতক অন্তর্থাত 


০০০ 
অমরপ্রাদ চক্ষবতশী 


প্রেসিডেন্ট, লপগ্যল এইড কাঁমাট 
প্রমোদ সেনগুপ্ত 
আধকর রক্ষা সামাতি। 


চদার জন্য জুলু 


, আর্মি কাঁচরপাড়া (চাঁব্বশ 


পরগণা) নিবাসী একাঁট ছেট খুচরা 
দৈকানদার। এ ব্যপারে সকলেই 


অবগত আছেন যে, প্রীত বছর বিভিন্ন ' 
সর্বজরননীন পুজার সময় আমদের . 
মত দে'কান্দরদের উপর যেভাবে. 
চাঁদা আদায়ের চাপ (হমলা) অসে 


তহা কেবল মন্ত ভারতের মত “গণ 
তন্বিক” রাষ্ট্র সম্ভব। কিন্তু এ- 
বছরের হামলাগ্ালল। অরও কিছু 
ধৃৰচি্। যেমন গতি কয়েকদিন ধাঁরিয়ী 
বাঁিনশর) সদস্যরা শামপৃজার 


চাঁদা তাদের ইচ্ছামত না দলে, 


আমাকে প্রাণনশের ভয় দেখায়। 
অমাদর প্হামন্য? শাসকদলের 
'ীবশেষ” সদস্য। এমনাক এখার্নক'র 
মননীয় এম এল এ মহ শয সকল 


পরীলশ সার্মৃতির 


' নেতৃত্ব ৯ 


ভ.রতেও তার প্রকাশ চেখের স.মনে. 
ফুটে উঠ.ছ। খদ্য ও কৃষিদপ্তরের 
ভ.র পেয়ে চেয়ারে “বসতে না-ৰর্সতে 
জগজীবন রম - অশ্বাস দিলেন, 


খাদ্যর মে'টেই অভাব নেই, এদেশে, 


না খেক মরৰে না। ইতিমধ্যে আসা- 
মের. কংগ্রেসী বন্ধুরা জানালেন শুধু 


অ.সমেই পনেরো হাজার মানুষ ' 


অনশনে মারা গেছেন। পশ্চিমবঙ্গে 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র 
অনশন মৃত্যুর সংখ্যা হ'জার, ছড়িয়ে 


গেছে বলে জানিয়েছেন, সি পি অই 


' নেতা এবং কংগ্রেস সরকারের একমত 


সেবক রা্যশ্বর রও বলেছেন 
পাঁশ্চমবঙ্থে চার হজারেরও বেশশ 
মানুষ অনশনে মরা গেছেন। জগ- 
জীবন রাম জানেন, কনা জাঁনিনে। 
তর নিজের রাজ্য বিহারেও কম 
লেক অনশনে হরেন নি। আসমনদ্র 
হিমাচল সরা দেশে এমন কেন রাজ্য 
নেই যেখানে অনশন পাভক্ষ দেখা 
॥ অন্নাজাবে মানুষ মারা 
যায় নি। | | 

জগজীবনবাবু বর্তমানে রোমে 


বিশ্ৰ খাদ্য" সম্মেলনে ভারতের প্রাত- 


{ নিধিত্ব করছেন। 'সেখনে তান বলে- 


ছেন, মার্কিন রস্ট্রসাচব িসিঙ্গার 
বিশ্বব্যপণী' অনশনের বিপদাশতকার 
উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রাতকর 
কলেপ উৎপাদন বৃদ্ধির যে দাওয়াই 
বলছেন তর সঙ্গেও তান একমত। 
বরং তান আর একটদু বেশ চান, 
তিনি চন খাদ্য যেগনের দরুণ 
“বৃ জনৈতিক বর্তৃত্ব”ও খাদ্যসরবরাহ- 
করাঁদের (মার্কিন নেতৃত্বে পাঁশ্চমী 
দেশসমূহ) দেওয়া: চ.ই। অর্থাৎ খাদ্য 
সংকটগ্ৰস্ত (দেশগযীলর ওপর রাজ- 
নৈতিক খবরদরণ করার ক্ষমতাও 
তান ছেড়ে দিতে র.জশী। অর্থনৈত্ক 
সংকটে দিশেহ:রা বুর্জোয়া জম্দির 
দেশেই -এভবে . নতুন 
ন’ পুরাণা . মানঝদের ডেকে 


"আনতে চইছে।.” এর. নম নাক স্ব- 


নির্ভরতা । . 

হয় না, নগদ প্রণামাীও, দিতে _হয়। 
তাই মাঁকর্ন য্ব্বরষ্টক খুশী কররু 
জন্যে রাষ্টরপনুঞজে চিলর রজনৈতিক 
বন্দীদের ওপর দৈহিক নির্যাতন, 


"হত্যা 'নপাঁড়ন বন্ধ কররু জন্যে 
"চলর ফ্যাঁসস্ত সমরিক জন্টাকে 


যে নিদেশ' দেওয়া হায়ছিল--ভ রত 
সরকার তা সমর্থন-করে নি। অথচ 
কাঁদন অগে-প্রান্তন কংগ্রেস সভ-পাঁত 
শঙ্করদয়ল শর্মা থেকে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ই্দির গান্ধী পর্যন্ত ভরত 
সি অই এ 'চালির প্রেসিডেন্ট সাল- 
ভদর অ'লেন্দের মত ক্ষমতাচন্যত ও 
হত্যা করার চক্ুল্তে চ'ল'চ্ছে। আজ 
চিলির ফ্যগসিদ্ত জুন্টকেই ভারত 
সরকার সমর্থন করল। সঙ্গে সঙ্গে 


"সংবাদ হেরুল, প্রধ নমন্মা ইন্দিরা 


গান্ধী ভিসোবর মসে সোভিয়েত 


'দহরমন্মহরম, অন্যদিকে সোভিয়েত 


ইউনিয়ন ও সঈ.জতাশ্যিক সাহায্য 
লা.ভর সম্ভাবনা দেখিয়ে সমস জা- 


এদেশে কেন সমগ্র পঃজবাদণ দযানয়া 
অঙ্ক অভূতপূর্ব মন্দা ও অর্থনোৌতিক 
সন্কটের কবলে পড়ে হাঁসফাঁস কয়ছে। 

গত থছর অকাটোবর মস থেকে 
আরব পরম্টাগ্লানর উদ্যোগে তেলের 
দর চরগুপ বাড়ানোর দরুপই বিশ্ব- 
ব্যপী মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে ৰলে ধনী 
শিগপসমন্ধ দেশগুলি প্রচার করছে। 
কিন্তু আমেরিকা আভ্যক্তরপণ প্রয়ো- 
জনের মত ছয় শতাংশ তেল বইরে 
বৃদ্ধ ঘটছে কেন তর জবাৰ তারা 


দিতে পারে না। গ্যসে লন ব্যবহার . 


সামন্য কম'লেই তো আমোরকা এই 


সংকট থেকে রেহাই পেতে পারে। 


পজবদাঁ দুনিয়ায় মজ্যবাদ্ধি 
সংকট ডেঁকে এনেছে এই হাস্যকর 
বন্তব্য খণ্ডন করে বলেছেন, আমে- 
রক এবং অন্যন্য ধনী: দেশে মূল্য 
পণচশ হারে বাড়ছে। তেলের মূল্য- 
বৃদ্ধ এর বড়জোর দেড় শতাংশের 
জন্য দ.য়ী হতে পারে। কিন্তু বাকী- 
টার জন্যে কে দায়ী? দয় হচ্ছে 
'পরীজথাদশী উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্ধা। 
ভরতের বাভন্ন শিল্প ও খদ্য সংকট 
পর্ধালে-চনা করলে এই সত্যটাই স্পষ্ট 
হায় ওঠে। - j 


সাঁরেই দেশে ছয়, কোটি সত্তর লক্ষ 


টন গম এবং চর কোটি বইশ লক্ষ 
টন চ'ল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন 
হয়েছে। এই মেট কিশ্িদ্ধিক 
এগারো কোটি টন খাদ্যশস্যের মধ্যে 
অন্ট কেট টন বাজারে বিক্লয়ফে গ্য 
শতকরা চার পাচ জন জেতদার . ও 
খমরের “মালিক এই ফসলের 
চাঁলছলশ:  শঅআংশের মলক 'অর্থৎ 
উদ্ধত্তের সাঁঠক হসবে বাজারে 
বিকুয়যোগা আট কেঠণী টনের মধ্যে 
এদের হাতেই হছে প্রয় 
পভ, কেট টন। ভরতসরকার এই 
উদ্ধত ফসল বাধ্যতামূলকভাবে 


কিংবা প্রকৃতিক বিপর্যয়ের মেকা- 
বলা করার-মত ষথেঙ্ ক্ষমতা সর- 
ক'রর থাকত। কেউ অনশনে মরা 
যেত না। কিন্তু সরক্কার তার উল- 
টেটী' করলেন। ত,রা ঘোষণা কর- 


অর্থৎ কারো মজূতে তারা হাত 
দেবেন না; বাজারে যাঁদ কেউ থদা- 
শস্য নিয়ে আসে তাহলে শুধু সেটু- 
কুই তারা 'কনবেন। খদ্যেচোর ও 
মজতদারদের অভসে বলে দেওয়া 
হল মজুত করে রখো, তছলে 
অনেক মুনফা প'বে। যখন এর ফলে 
বাজারে খ.দ্যশস্য বিশেষ এল না, 
এমন ক গরীব ও ছে চাষীদের বধ) 
হয়ে যেটুকু বিক্রী করতে হয়, সেটুকুও 
জোতদার মজুতদা[য়েরা কনে নিল 
তখন ভারত সরকর চল ও গমের 
সংগ্রহ দূর বড়াতে থকলেন। ভব 
মুন'ফাখোয়েরা থাদ্য বিক্রী ফরতে 
চাইল না। গমের কুইস্টলে সরকররী . 
দাম ছিয়ত্তর টাকা থেকে তিনশো 
হল, চালের দ ম অটবাঁট্র থেকে চারশো 
টাকা, ভাল, (তেল, সব কিছুর দম 
বেড়ে চলল। মদ্রাস্ফীত ও মূল্য- 
বৃদ্ধির দূত প্রস'র ঘটতে থ কল। 
এবার ভরত সরকার শিল্পপতি 
দের সহাষ্যে গাগয়ে এলেন। কাপ- 
ডের দাম শতকরা চল্লিশ, ভেজা 
তেলের দম শতকরা আশ, 'চান- 
কেরোসিন, সৰান ও অন্যন্য নিত্য- 
ব্যবহর্ষ দজ্পজ:ত. পণ্যের দাম তারা 
দ্বিগুন, বাঁড়য় দিলেন। শিল্পপতি 
ও জোতদার গোম্ঠী উৎপদন খরচের 


চেয় চর থেকে আটগুপ বেশী দক্্যে - 


“ঘজারে পণ্য বিক্রী করতে ল গল, 


সরক,র স্ষ্ট মূল্যবা্ধর অঙ্গুন 
সরা দেশের সমগ্র অর্থনৌতক স্তরে 
ছাড়য়ে পড়ল। - 

LE AE 2 অনসধারণ 
ৰোঁশ দা দিয়ে নিত্যব্যবহাৰ্য ক্ষুধার 
অন্ন, তেল, চান কপড়.কি:ন কিনে, 
সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। তাই ঈদ, 
পূজো দেওয়ালশীর উৎসৰে তার 
নতুন কাপড় ও- উৎসবের উপকরণ 
কেনার পরসা নৈই। সরকার পরপর 
বদ্ধ কেন স, মগ ভাতা ব্যান 
চোখে অন্ধকার দেখলেন। 


পণ | শরুবার ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ 


অজানা অভিনীত, 


এই দিন এই রাত 
দেপ“পের সমালোচক) 


- কোলকাতার নতুন নাট্যদল- 
“অজানা” শবদন্যৎ গোম্বসীর “এই 
দিন. এই: রাত” ন'টকাঁট- সম্প্রাত 
মণ্চস্থ করলেন। অভিনয়, এবং প্রয়োগ 
মাধূর্ষে প্রযেজন[টি হতাশ করলেও" 
নাটকের যে 'বিষয়বস্তুঁকে তারা অগ্রা- 
শিকার দিয়েছেন, তাকে অবজ্ঞা করা 
যায় না। কৃষ্ণ এক্রবর্তীর “অমান- 
ববিক” উপন্যাসের নাট্যরূপ এই. নাট” 
কাঁট। সম্পাসনগরী কে'লকাতার 
বিভীষিকাময় অবস্থাকে সমাজের 
বিভন্ন স্তরের অর্থনৌতক দিক 
থেকে বিপর্যস্ত কয়েকাঁটী চীরত্রের 
মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু 


বং 


অ" 


নয়, বরং নিপুণ রং নটাকারের 
নিজস্ব. দৃখ্টাভঙ্গাদ্বারা নিয়ান্মিত। 
ফলে চারের স্বত্বুস্ফুর্ত . প্রকাশ 
ব্যহত হয়েছে। মণ্সক্জা, আলোর 


কাজ এবং বধার্থ নাটামুহুর্ত সি মুখোপয্যক্স বৈচিতময় সংরারেপের ছঃ বি 


গ্রন্থ সমীক্ষা 


যঞ্চযোগ্য নেতৃত্বে নির্দেশক বিদুৎ 
গোস্বমী সফল নয়। চারগযলর 
পারস্পারক বিচ্ছন্নতী অসম্ভব 
প্রকাটিত। তবুও সরলীকৃত আঁভনয় 


কর্র সুযোগ রয়েছে ঝ'লেই মস্তান- ' 


দের অংশটুকু জশবন্ত। নতুন দল, 
নতুন আঁভনেতন্দের জন্য একাধিক 
ঘুটি স্বত্বও নাটকাঁট (যে একেবরেই 
ম্লোগনের শিকার নয়, এই দুর্লভ 
'আভিক্রতাই এই দল এবং নাট্যকরের 
ওপর অমার অস্থা বাঁড়য়েছে। 
অন্যান্য দুটি চর্চা অনুশীলনে অব- 
শ্যই সংশোধিত হবে। ত ছাড় 


অংর্থক দৈন্য এবং আঁভনয়স্পহা এ, 


দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বয়েজ 
ওন মণ্টের মতো ক্ষুদ্র পরিসরে 
সফল আঁভনয় সম্ভবও নয়। 


অভিযাত্রী £ একটি গ্ণীতিনাটয 


বিষ “তন নম্বর ছাগল ছানার গল্প” 
নামে একট গর্দীতনাি সম্প্রতি মন্টস্থ 
ফর্লেন। সংগত, প্রধান এই 
নাটকের সুরকার সোম- 
নাথ মুখোপাধ্যায় এবং কল্যণ 


ব্যস্গরচন! চীনপ্রসস অনুবাদ 


(দশের সমালোচক) 


১ রাজনোতিক প্রাতানীধকে দিয়ে 
শুধুমাত্র রঙারাঁসকতাই নয়, কেথাও 
কেথাও তাঁক্ষ্ণ বিদ্রুপেরও চমক 
অনুভব করা গেছে কাফের রাঁচত 
প্রাজ্ধানীর বজ্গমণ্ে পচুলল” 
গ্রন্থে জেরুণাঁধা প্রকশনী)। ৪২, 
জয়কৃষ্ণ ঘেখাল ' রোড কলিকতা 
&৭। দাম £ অট ঢাঁকা)। এবং এই 
প্রাতীনীধকে শস্কদ'লের একজন 
বলে মনে করাও (বাচন নয়। এক 


দুরন্ত ও অনাচরের দিকটি প্রত্যক্ষ 
এবং অপ্রত্যক্ষ ভঙ্গগতে হাজির করেন 


তার জের হাতের কাছেই পচদ- 
লালকে খখুজে পাবেন। তবে আরো 
আঁধিকমন্রয় সাঁহিতাগন্ণ, ভাষর পাঁর 
পাটি থুকলে এবং কর়েকাঁট জায়গায় 


ভাঁড়ামির অংশ. বাদ দিলে গ্রন্থাট ' 


সত্যই আকর্ষক সন্দেহ নেই। 

' শাসক্দলের র.জনোতিক প্রতিরোধ 
সত্বেও চাঁন চচ্চ অমাদের দেশে 
দুত বেড়ে চলেছে। কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও ইতিমধ্যে প্রকা- 
শত হয়েছে। চীনে জাতীয় মুত্তি 
সুঁগ্রামের সময় প্রোরত ভারতাঁয় 
মোডক্যাল মশিনের অন্যতম প্রীত- 
নিধি ডঃ. বিজয় বসু তৎকালীন 
আঁভজ্ঞতা একং সাম্প্রাতক সফরের 


ছেন [লেখক । এর মধো রসালো বৈঠকী পরিপ্রোক্ষিতে চনের সমাজতাল্মক 


চালাটিও  রয়েছে। “কাফের” নামের 
অন্তরালে জনৈক সাংবদাতকির কলম 
বলেই রচনায় বাঁকটিও রয়েছে। 
্রন্থাট পাঠের সমর যে কোন পাঠক 


অং ল্রাস 
(রথ পৃষ্ঠার পর ) 


, এদেরি শাসকশ্রেণী প্রধান শত্রু বলে 
মনে করে। জেলে নির্যাতনের 
ব্যাপারে উভয় দলের কমাঁবাই কম 

বেশি সমপৰ্মাণে অত্যাচারিত । 

একথ! পরিষ্কার, অতাচারের 
চেহারা যেখানে এক, প্রতিকারের 
পদ্ধতিও সেখানে অভিন্ন হতে বাধ্য । 
এই সঠিক দৃ্িজঞ্জিকে বর্জন 
করে ধার! এক্ের চিন্তা করবেন 


রূপ প্রত্যক্ষ করে 'আস্ত সেনের 
সহযোগিতয়। “নতুন চীনের নতুন 
মানুষ” নামে একটি সধক্ষিপ্তাকারের 
্রদ্থ প্রণয়ন করেছে (নিউ বুক সেন্ট.র। 


ভারা ভুল অঙ্কের হিসাব করে 
ঠকবেন। অন্ধের মতো পাটি গত 
গৌঁডামি উত্তয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে 
এবং শত্রুরা নিরপিদে হাসবে । বস্তুত 
উভয় পার্টির পরস্পরের বিরুদ্ধে 
অকারণ জাতিবৈরিতার মূলে 


. এজেন্টের বিপজ্জনক ভূমিকা রয়েছে 


কিলা অনুসন্ধান করার দয়কার | মুল 
শত্রুকে বহাল তবিয়েতে রেখে এ 
ধরণের আত্মঘাতী হরণের হাতে 
অন্ততকে সঁপে দেয়া বৃত্ত 
সংগ্রামী জনগণের বার্থেই অবিলম্বে 
বন্ধ হওয়া প্রয়োজন । 





কতত্বসহ নিজেরাও তাদের 
দর্শতা দৌখিয়েছেন। ' অন্যান্য আঁভি- 
নেতাদের গুনগুজি . সুগণীত। 
সংগীত উপভোগ্য-_ শুধ্মত্র দয় 
সারা গেছের এই মন্তব্যে এই দলের 
গুণাপন:র সবটা বলা হয় না। বেক'র- 
জশবনের হতাশা এবং তার সংগ্রম- 
মুখী পারণাতিকে অশ্রয় করে এরই". 
নাট্যের গণাতিগার্থা গড়ে উঠেছে। 
তারই মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে জমিদারী 
শোষণ অত্যচার এবং তর দালাল- 
দের চারত্র। রঙ্গ ব্যঙ্গ এবং শ্লেষের 
মধ্য য়ে রসটলা করে তেলা 
হয়েছে এই পালাটি। ... _গপনাটেটর 


১৪) ছি 
কাতা/নয়। দম £ চার টাকা)। মৃত 
সংগ্রামের সময়, কমিউনিস্ট পার্টির 
কর্মণীদের ভারতীয় চিবিংস্ক গ্রুতি- 
'নাধদের প্রাত, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং 
কৃতজ্ঞ জ্রপক ভূমিকা এবং আজ- 
কের চীনের বৈজ্ঞানিক শগ্রগাত ও 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রশ্নিগকৌশল, 
সর্বেপিরি নিরলস কঠের সংগ্রামের 
বেশ কিচ্ছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা চীনের 
জনগণের প্রাত ্র্ধান্যে বাড়িয়ে 
তোলে। 

চশনের বিখ্যাত লেখক লচ 
সুনের “আ-িউ” অনুবদ £ অর্ণব. 
রায়। ককটেল পাবলিশার্স । ১৩৪, 
রাজা রজেন্দ্রলাল মিত্র রোড। কল- 
কাতা/দশ। দাম £ পাঁচ টাকা) কাঁহ- 


নি এমন একটি সমাজের প্রাতাবিদ্ব, 


যেখনে জঁমিদরী নিপীড়ন, অন্ধতা, 
অসাহফূতা এবং পারস্পারক কলহই 
জীবনের প্রবাহমান ধার্না। যেখানে 


একের চেতনা নেই, আত্মক্ষরণ অন, 


অত্মস্থতা নেই, অন্ম্গরের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের পাঁরকজ্পনা নেই, প্রাত- 


ণত হতে পারে। বাক্যব্ধনে হট 


« - কর দারুন সুরারেপেও অসংগাঁত 


বা ম দুস্প্শশী সুরকে দীর্ঘয়ত 
করতে হয়েছে। তাছাড়া নাটকের যে 
একটা ঘটনাগত উত্থান পতন থাকৈ, 
তাকেও অবনত করার ফলে যে সামা- 
জক অসমতাকে তুলে ধরার জন্য 
এত সূরব্হার,- তা ক্ষণস্থয়াণ হয়ে 
পড়ে। অর্থাৎ নাটকের অন্রগাত নাট- 
কাঁয় নয়। অন্রূপভবে চাঁরবকে- 
হত করার ব্যাপারেও গেল- 
বেগ আছে। বেকার যুবকটি চীবার 
ছেলে, পরে এম এ পাশ করল, শহরে 
এল, সারা জীবন সয করেই কাটাল, 
আবার্‌ জমিদারের কাছে চাকরণী চাইতে 
গেল_এই. উা্তগ্‌লি 

নিদিল্ট চারে ইত দের 


দ্ধ দেবে নাগ “অথ দশড়-পাল 
কথা ।» এই তিনটি নাউকই শুধু 
মার শিশুদের আভিনয়ে সম্‌দ্ধ। 
তর উপযেগঁ এই (তিনটি নাটকে 
ভক লাগয়ে দেবার মতো আঁভনয় 
করল 'শিশরা। এদের আঁভনয়, দেখে 
পাকা বয়স্ক [অভিনেতাদের হিংসে 
হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন গান, তেমান 
নাচ, হনমাতনো আভনয়। এমন 
দর্শক নেই খানি আঁভিভূত হনান। 
“বহুর্পাঁ” নট্যদলের শিশু আঁভ- 
নেতদের অনুমান করলে অনেকটা 
অন্দাজ করা যবে এদের উৎকর্ষতা 
কতখ.ন। কলকাতায় অনেক শিশু- 
প্রাতম্ঠন আছে কোথ:ও এমন সর্থেক 
উদ্যোগ লক্ষ্য কাঁরানি। তিনাঁটি নাটকের 
মধ্যে “অথ দাঁড়-পাল কথা” শ্রেষ্ঠ 
নাটক এবং সর্বাধক শিশুদের উপ- 


, যেঙ্গণী। বাকণ দুটিও অনবদ্য সন্দেহ 


অই বনতব্য উপস্থিত করা থেকে 
শুরু করে অনুষ্ঠন পারচালনার সব 
কাজই করেছেন শিশুরা, সেক্ষেতেও 
সহজ সরল খজতা এবং শৃংখলা 
দেখে রীতিমত থ বনে যেতে হয়। 


বপ্লবী লেখক লু লু সনের চিরায়ত 


মূল্য। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে 
কাহিনশাটর আবেদন মর্মস্পর্শী করে 
তুলতে এমর্ণব রয়ের স্বচ্ছন্দ সাবলগল 
অনুবদ যথেষ্ট প্রভাব বস্তার করে। 
অনুবাদকর্মে তান অবশ্যই সিদ্ধহস্ত। 


শিপ পাসে 


চু সাত ৪ 


ব্যক্তিহত্য। 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


শ্রেণী শুধু"এই দূলকেই নয় গোটা 
বামপন্থী অন্দেলনের ওপরই চরম 
আঘাত হেনেছেন তা ব্যাখ্যা করেন! 
এই সভয় চর সজবমদরের ব্যন্তি 
হত্যার ল.ইন যাঁরা সাঁঠক বলে মনে 


দেববাবূর বিরুদ্ধে সেচ্চার হায় 
ওঠেন। এক সময় মহাদেববাব; কোদে 
ফেলেন এবং দলের সদস্যপদ থেকে 
ইস্তফা: দেন। 

দেশে স্কট যত তীর হচ্ছে 
শার্সক শ্রেণীর পুলিশী সন্মাস তত 
ব্যাপক হচ্ছে। সঙ্কটের মুখে পুলিশ 
বেছে গণ-আন্দোলনের প্রকৃত নেতা 
ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে বিভব 
অজুহাতে কংরের পর বছর জেল- 
হাজতে পুরে রখছে। সি পি আই 
(রম শ্রল) দলকে সরকার 'নাষিদ্ধ 
বালে ঘোষণা করেন ধীন। সুতরাং 
সেই দলের কর্মী হলেই গ্রেপ্তার 


বং করূর অর্থ গণ-আন্দোলনকে: গায়ের 


জোরে দমিয়ে দেবর অঘোষিত ইচ্ছা। 
ভৰানগবব ও সতারতবাবুদের . 


 প্যালশ গ্রেপ্তার করেছে কোন আঁভ- 


যে'গ না থকা সন্বেও। কারণ ভঝন?- 
বাব্ুরা বিগ্পবী আন্দেলন : চূর্ণ 
করর জন্য শসক - শ্রেণীর কট 
কৌশল ধরে ফেঁলেছিলেন। কৌশলে 
এম এল দলের ব্যাপক হারে সমাজ- 
বিরেধীদের অনুপ্রবেশ ঘাঁটয়ে 
আশন্দেলনকে বিপথে নিয়ে যাওয়া 
হায়োছিল এবং জনগণ থেকে দলকে 
িভবে বিচ্ছিন্ন করার অপকৌশল 
নেওয়া হয়োছিল তা ভবানীববুরা 
ধরে ফেলেন? তই তাঁরা সক্রিয় হয়ে- 
ছিলেন সাক পথে জনগণের ব্যাপক 
অংশের সহষেশগতায় মার্কসিবাদ- 


_লেনিনবাদকে এগিয় নিয়ে ষওয়ার 


জন্য। 


যাবে না। তাই এম এল দলের মধ্যে 
যাঁরা ব্যাস্ত হত্যার বিরোধী, সমজের - 
বিভিন্ন অংশের সহষে।গিতাক়্। জন- 
গণতান্মিক বিপ্লবকে এাঁগয়ে নিরে 
যাওয়ার প্রবন্তা বেছে বেছে তাঁদর- 
কেই প্যালশ গ্রেপ্তার করতে শুরু 
করে। 
নকশালখ আভযোগে আজ 
পর্যন্ত যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং 
বিনা বিচারে দশর্ঘীদন যাবত আটক 
হয়ে আছেন তাঁরা সবই আদর্শবাদী 
নেতা ও কমশী। যাঁরা শব অদর্শ 
এবং জনগণের দুঃখ মেচনের জন্য 


. {বলবা রাজনীতিতে দণক্ষা নিয়ে 


ভবানশবাবুদের মত জীবনের সর্বস্ব 


ত্যাগ করে বামপন্ধী গণ-আন্দেলনে 


নিজেদের উৎসর্গ করে দিলেন ভরা 
আজ গরদে। . আর প্ীজশের 
নি্দেশে যে সব সমাজাবরোধী ও 
প্রীতীবঙ্লবীরা দলে অন্প্রবশ করে” 
হলেন তারা আজ জেলের বইরে। 


Regd. No. WB/CC-32 


ধাম চাল ংগহেৰ হণ 


'ছ।পক্য'সরকার 


- আবার ধান চাল সংগ্রহৈর প্রহসন 
স্বর হুয়েছে। গতবারের মত এবা- 
ধরেও পাঁচ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের মাত্রা 
ঠিক করেছেন রাজ্য সরকার। গত- 
বার সংগ্রহ নীতি ভেঙ্গে গেছে বলে 
সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হায়েছেন। 
কেবলমত্ত দেড়লক্ষ টন সংগ্রহ হয়েছে 
বলেই নয়, প্রায় সারা রাজ্যে দূুার্ভ- 
ক্ষের পারস্থাত সৃষ্টি হয়েছে। 
হাজারে হাজারে মনুষ দ্া্ক্ষের 
কৰলে, হয় মৃত, নয়ত সারা জাঁব- 
নের মত পঙ্গু ॥ 

এই ব্যর্থতায় কিন্তু শাসক 
দলের কোন লজ্জা নেই। বহু তরুপ 
এই দলে নেতৃস্থান?য় পদে রয়েছেন। 
। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় 
স্বীকর করেন এ অবস্থা চলতে পারে 
না। দলের নীতিতে সংগঠনে কর্ম 
কৌশলে অমূল পারবর্তনের প্রস়নো- 
জন। কিন্তু এই স্মস্ত আলেচনার 
কোন প্রাতিফলন সাংগঠাঁনক -স্তরে 
দেখা যায় না। প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভায় মম্দলী আলোচনা হয়) মুখ্য 
মন্ত গিয়ে বন্তৃতা করেন, সকলের 
সহযোগিতা প্রার্থনা. করেন, আর 
“স্থির িম্ধান্ত” ঘোষণা করেন খাদ্য- 
নীতির সার্থক রূপ'য়ণের প্রচেষ্টা 
সম্পকে এবারেও তার ব্যাতিক্রম হয় 
নি | 

তবে এবারের নতুন ব্যাপার হল 
যে" তান যুব কংগ্রেসকে প্রাতাট 
গ্রামের জন্য দুই জন 'হর্সে:ক আটান্রশ 
হাজার গ্রামের জন্য ছিয়ত্তর হাজার 
স্বৈচ্ছাসেৰক সংগ্রহ করতে বলেছেন।। 
এই স্বেচ্ছাসেবকের দল গ্রামে গিয়ে 
পাশের আর খদ্যীবভাগের আঁফ- 
করবে । যুব কংগ্রেস অবশ্যই মখ্য- 
মন্তীকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, 
স্ব্ছোসেবক সংগ্রহ করা সংগঠনের 
পক্ষে কঠিন ছাবে না। পরে নিজেদের * 
সঙ্গে আল্লপ  আলেউনায় ক্হ্রু- 
কংগ্রেস নেতারা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর 
পড়তে চান না। । 

যুব কংগ্রেস বা রাজ্য কংগ্রেসের 
কি সাংগঠাঁনক চেহ-রা তা মুখ্যমন্ত্রীর 
দানার কথা। তাই তান মুখে 
স্বৈচ্ছসেবকের কথা বললেও অ'সলে 
এবারের সংগ্রহ নীতিতে তান পুরো- 
পুরি ধানচাল নিয়ে যারা দি 


অক্টোবর 7৭৪ সংখ্যা 
স্টলে পাওয়া, যাচ্ছে 














সম্পাদক কতক মডার্ণ ইন্ডিয়া 


বাজার" করে তাদের সঙ্গে রি 
রফ'র এসে পেশছেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর 
কথা হল যে, কালোবাজারণ যা হয় 
হোক রাজ্যের পণ্রষাট লক্ষ টন 
চালের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টন 
রূজ্য সরকারের হাতে আস্ক। 
তই, তিন: চলকলওয়ালাদের 
অবাধ স্বাধীনতা দিয়েহছিন। তারা 
গ্রাম ষে কোন দামে ধন কিনবে 
এবং যত পঁরিমণ সম্ভাব। এবং সর- 
কারকে দেড় লক্ষ টন সংগ্রহমূল্য 
অনুযায়ী দিয়ে বাঁদবাকী যে কোন 
মূল্যে তারা বিক্রী' করবে। ঠিক এই 
আবৰদদর তারা গত কয়েকবছর ধরে 
করে আসাঁছল। এই-প্রথম সদ্ধার্থ- 
বাবু তাদের আবদার মেনে নিয়ে- | 
ছেন। ওদের পেক্সাবরো। ০. 
শুধু এইখনেই শেষ নয় । ধান- 
ভানা কলওয়ালারাও প্রত্যেকে সর- 
কারকে পাঁচটন চল দিলে তাদের 
সঁতখ্যন মাপ। প্রায় বশ হাজারের 
ওপর ধানভানা কল বিনা লইসেন্সে 
গ্রমবাংলায্স প্রায় রাতারাতি গঁজীয়ে 


উঠছে। একা প্রান ঢেঁককে গ্রাম 


থেকে ভীবয়ে দিয়েছে। ফলে প্রাচীন 
অবস্থায় টেশকর বলো গ্রামে 
ব্যপারে গোলমাল সৃষ্টি করেছে। 
আর ধানভানা কল আমদানী হও-: 
মর পর ধনচালের 1 


কলে। দেখে মনে হয় প্রায় প্রতি গ্রামে 


দুটি কারে এই ধরণের কল গাঁজয়ে . 


উঠেছে। এতে দাঁড়ায় অন্ততঃ 'ছিয়া- 
স্তর হাজার কল। সরকারের হাতে 
কোন হসেৰ 'নেই। অদ্ভুত ব্যাপরে। 
গ্রামীণ পাঁরসংখ্যন সংগ্রহ করার 
জন্য সরকারের নানা ধরণের বিভা- 
গায় ব্যবস্থা অছে। তারপর আছে 
পলিশ এবং জেলা প্রশাসনের ননা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গা। কংগ্রেসী সংগঠনও 
দাবী করে (যে গ্রমের পণ্টায়েত স্তর 
পর্যন্ত তাদের সংগঠন 'ৰস্তৃত। 
কিন্তু এত সংগঠন থাকা স[ত্বও 


সংখ্যা কত তার কোন হিসেব নেই। 
খাদ্য বিভাগ বলে হয়ত বা বিশ 
পণ হাজার," আবার অন্যন্য 
বিভাগ আরও কিছু বেশী। এত বড় 
দুভক্ষ হয়ে গেল, কেন কোন 
গ্রামের প্রায় সক ক্ষেত মজুর উজ্ঞাড়। 
কিন্তু কাজাবাজারীদের মূল ঝেথয় 
তা বোঝার কোন প্রয়স কি সরকারে 
কি শ'সকদালে দেখা যাচ্ছে না। 
প্রয়সের এই অতাব্‌ আকস্মিক নয়, 
সরকার দলের এ ছড়া অর কেন 


প্রেস ৭, 


- পণচ কোটি টাকা। 


উপ'য় নৈই। শুরা এই বঞ্েচ্ছাচারের 
সুযোগ করে দেওয়র প্রতিশ্রবাত 
দিক সরকারের গর্দীতে এসেছে। 
গ্রামের বিশ্তশলীরা দুহাতে পয়সা 
করছে। . সরা বছর চাঁধশ ঘন্টা ধরে 
ওদের ধানভনা কল চিলে। অক্ততঃ 
পক্ষে পণ্ঠাশ লক্ষ টন চাল ওরা 
তৈরণ করে কুইন্টল প্রতি পাঁচ টাকা 
হিস্কে বানী নিয়ে। অর্থাৎ বানা 
থেকেই ওরা রোজগার করে প্রায় 
তারপর আঁছে 
চালের কালোবাজারী। 

যে কোন দামে ওরা ধন কিনতে 
পারে কারণ বাজার ওদের মুঠের 
মধ্যে। গ্রামের বেকাররা স:ইকেল 
নিয়ে ঘুরছে খাম.র থেকে ধান কেনার 
জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ধান সেদ্ধ করার 
ব্যবস্থা আছে গ্রামব্যাপী; ছড়ানো 


এর পর চাল তৈরী করে ওই সাই- 


কেল পার্টি ছুটছে হাটে গঞ্জ। 
কিলো প্রীত আট অনা লাভ থাক- 
লেই যথেজ্ট। 

এই অর্থনীতির কলে অং খানা 
সংগ্রহ-নশীতর এই দুরবস্থা । সরক' র- 
কিন্তু সব কিছ জেনেও চেপে গেছে। 
নিজেদের সৃষ্ট] ভিমরুলের চকে 


ঁ ওরা চিল মারতে চার- [ন। বে-আ.ইনণ 


ধনভ না কলের বিরুদ্ধে সরকারের 
কোন আইন প্রয়োগ করার কথা নেই। 
সরকর খলি ওদের কাছ থেকে ঘুষ 
চায় কল পেছন পাঁচ উন চাল। -এই 
ঘুষ দিতে পারলেই ওদের বে-অইনী 
ব্যবসা শুদ্ধ -আইন সম্মত হয়ে যবে। 
ডি sd SSE 


‘PRICE: 40 PAISE 


সরকারের ধারণা যে বড় চ'ল- 


- কল অ.র্‌. ধনভানাকল মিলিয়ে প্রায় 


তিন লক্ষ টন চ.ল পাওয়া যাবে। 
প্ৰয় এক লক্ষ টনের সত চাল গরীব = 
চাষীদের ঘর থেকে আসে। ধন 
ওঠার মরশ:মে এই ধরণের চাষারা 
নিজেদের ধান বেচতে ৰাধ্য হয় আঁত 
অপ দ'মে। এর বিছ অংশ্‌ নরক র' 
এজেন্সী (কৈনে। অর্থাৎ সরকার অশ 
করছে যে, সাড়ে তিন লক্ষ টন চাল 
সংগ্রহ হবেই । জেতিদারের-ওপর,লোভি 
রাঁসয়ে আরও “দেড় লক্ষ টন পাও- 
যার কথা। কিন্তু সরকারের বা 
শাসকদলের কোন সংগঠন, নেই এই 
লোঁভ সংগ্রহের ব্যাপারে। আর 
তাছাড়া এদের গায়ে হাত দেবর 


কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এরাই 


ত শাসকদলের গ্রামীণ ভিৎ। 





চি 


[রিং কুরে একটি পয়লা পেতে না করে | 


আপনার. ক্ুনভার 






১0.000টাবুচ্‌ 


সংস্থান: 
এ 









এল-আই-সি. ৰ 


মুখী বধু’ 


ঝর 


(বিবাহ হ্যা বীমা) -. 
[ওপর 1 EXC 






সেই সময় আপনার হাতে কি যথেষ্ট টাকা থাকবে? 
হাঁ, যদি এখনই একটি “মুখী বধূ" বীমাপত্র নেন, ভাহু'লে থাকবে। জন্তই তার কম্তার ভবিষ্যৎ | টি 





খরচ কম 


এই বীমাপত্রে কিন্তির টাকা সামান্াই। উদাহবণ স্বরূপ, আপনার 
ধয়স যদি হয তিবিশ, এবং আপনি যদি ২* বছর মেয়াদী 
১****২টাকার একটি বীমাপত্র নেন, আপনাকে মাসে মাসে 


হ্বাপনার ' ছু 
আছরের "| = 
' কনতারত্ 


উঠবে বিবাহযোগ্যা। 






নিরাপত্তার ব্যবস্থা 


+4 কবা সম্ভব হল। 


হোন। আজই একটি 


 খ্রায়কর থেকে ৰেহাই : 


দেখতে দেখতে দিনগুলো! এষইবীসাশারে আরিফ খেকে রেছাই পাওয়া হায় এব এ 

চলে যাবে এবং সে হয়ে সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। বীমাপত্রেব মেয়াদ শেষ হবার আগেই . 
যদি পিতার কিছু হয়, তাহ'লে আর প্রিমিয়াম দিতে'হয় না। “স 
অথচ বিবাহ মানেই খরচ। আদ OSD PE 


‘ ভালবাসা আব দূরদ্িতার [7 


আপনার কন্যা বাতে লুহী 
হয় সে বিষয়ে সুনিশ্চিত 


বিবাহের জেন. 








3১ 





= Li 


* “জা 


দিতে হবে মাত্র ৩৫ টাকা ৪* পয়সা। ধুর A টি 27 






কন্যার জীবনে সবচেয়ে শুভদিনটি ধরণেব বীমার প্রকল্প আছে। 
যখন সমাপত হবে, তখন তার 
ছু পিতা জীবিত থাকুন আর-নাই 






থাকুন, সে পাবে 
১০*০*টাকা [| 


যে ধরণেব বীমাই করুন না কেন, সেটি আপনার 
- কর্মস্থানের বেতন সঞ্চয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে নিন। 
আপনার তবফে প্রিমিয়াম দেবার দায়িত্ব আপনার 

নিয়োগ কর্তাব এবং এই ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম সাধারণ মাসিক 
প্রিমিয়ামেব চেয়ে কম হয়। 











শর 
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দিদ্বার্থ রায় বংগ্রেগী যুব-ছাত্রদের 
= মুন গোষ্ঠী ত্্ৱী মে 


(দপপের সংবাদদাতা) 


মদত শ্ৰীসিদ্ধাৰ্থশক্কর রার 
এখন স্বয়ং রি নগা 
মধ্যে নতুন করে গোষ্ঠণ তৈরণ করতে 
উদ্যোগ গনয়েছেন, এই ন 
যুবনেতা প্রিয় eR 
বলেছেন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
নেতা রাষ্ট্র রা 
সঙ্গে হাত মেলাতে। 

সি [বদর এই উনার 
কারণ বব রা 
পন্থী নেতা লঙ্ষকাণ্ত বস্ট ও 
সূত্ৰত মৃখাজশীর.মধ্যে সমঝোতা! 
এই সমঝোতার সংবাদ দর্পণে প্রকাশ 
পাওয়ার পরই কগগ্রেসী মহলে কানা- 
যা শুর; হয়ে যায়। “সন্ধার্থবক: 
574৮5 
আঁতাত সম্পকে প্রা 


্ সদ্ধার্থবাবু টির 
আঁতাতকে মোটেই সন্জরে দেখছেন 


রর এই! তরুণ নেতৃিয় 
যাদ একযোগে রাজনৈতিক রা 


নামেন তা হুলে তাঁর হুক মত পশ্চিম- 


সার রা ie 
না। লেক শক গট পালট হন 


সিন্ধর্থ'বাৰ একাদন প্রি মাকে 
টোলফোন করে ডেকে তর ইচ্ছর 
কথা প্রকাশ  করেন।. 'স্ধার্থবাব: 
একাদিন রি ৃ | 

EEE জা 
'করেন। সিন্ধার্থবাৰ প্রিয়কে ন 
বলেন যে, তুম যি রে সঙ্গ 
হাত না মেলাও তা হলে তেমার 
রাজনৈতিক আস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' 


তাছাড়া স্বত্রত-ল 
ERs. 


রন পাবে। | 

“প্রয় মুখামন্পির সব কথা 
শুনেছেন। কিন্তু কোন ্া 
ন! যাঁদও 8501 টা 
কাছ থেকে জরে লক্ষ্মীর - দিকে 
858 
দুর্বল হয়ে 

রা তাতে ভা 
বল তেই তন টব 
কলহে নিজেকে অনেকটা জা 
ফেলোছলেন। 


E23 শাক্তশালশী হয়ে উঠ রে 
পর এক রংজনোর্তি। আক্রমণ তার 
জনা 
দিনে মখামন্ছপ নীরব দর্শক থেকে- 
ছেন। বহু নিবেদন নক 
কোন সাহাষাই তিনি দেন নি 
অবস্থায় 4 Es 
করে নতুন বরে বে বনতে পপ্রয় 
হয়ত রাজী হবেন না। 





গরধানমন্ত্ীর চিঠি & ত্য বহ়ুর ব্য 


বার ও আপনার পনুত্রর অপকণীর্ত 
উনি রা): উট 
তক ৰরোধীদের টা 


এবং তাঁদের কার্যকলাপ বণ্ধ-করার . 


জন্য. আপনি স্রকরা। -শাসনযন্য 
' ব্যবহার করছেন। যে গাঁড়র ক 
জন্ম হয় নি তার ডাঁলারাশপ থেকে 
আয তিনশো একর জাম দখল করে 
* আপনার টি নাতি 
"রোজগার করেছে। এই Es 
5 
পর ফলে উৎখাত হয়েছে! তাকে যে 
রি ৬28 
০78 

এ তদন্ত হওয়া 


দরকার)”. ; 


(দর্পপের ৰ 


গস পি এম, এম পি শ্রী 
ময় বস এই কথা মর টু 
এগারো তাকিখে ৯ 
গন্ধীকে লিখাত এক Si es 
দিন আগে শ্রী 
রা যে আরম রা 
ীবর এক প্রন he) ig 
উত্তরে প্রধান চি 
শুর হয় আপনার ভাই ও করে 
বাতির আরো আরা তার ', গ্যারেজ 
এসেছিল, কথা কাটাকাটির ফলে. এবং 

দু পক্ষই আঘাত পায় ৷" 

উত্তরে শ্রীৰসু লিখেছেন, a 
78৮ 
তাদের আমল্রণ জানিয়েছিল । বাড়ির 
মধ্যে রাত. hd বাড 


455৮ 


? কর্মী) 
ন্রীবন আরও লিখেছেন, রা 
নার উত্তর আর । রা 


যে, অমাদের দেশের বর্তমান প্রধান- 
মার একমাত্র কৃতিত্ব সত্যের বিকৃতি 
সাধন ও সত্য গোগন। 

“আপানি ি করে জানলেন বৈ 
অপরপক্ষও আহত হয়েছে ? আপনি 
নয় সম্পূর্ণ অবগত বে আমার 
হয়নি৷ | 
জানি ও" আমার ভাই রি 
উর OLR 


‘নেত প্রায় বিশ জন লোককে সঞ্চে 


বত 2) 


‘আমার ভাইকে .- 


দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। আমার ভাইয়ের 
কর্মচারণীকেও তারা প্রহার করে এবং 
তার হাড় ভেলো যায়। তারা প্রচণ্ড 
খিস্তিখেউড়ও করে এবং বলে, 





থেকে গত্যাগ রাম 


8 বিবেকানন্দ খোপা 


শামটেডের' 

চালকবৰ্গে'র SW ie 

সমতার সাংবাদিক অসাংবাঁদক 
সিদ্ধ অনুরোধে ও 


কেবল ৰস সি 
পাদেই নিয়োগ করা হইল .না, তাঁকে 
বসুর্মতীর প্রকাশনা সমূহের প্রধান 
পদেও নিষ্্ত করা সি 


হে সরকার কর্তৃক আঁধ- ' 


কে প্রধাশ সম্প সময় 
ও রা ৬ 
প্রশ্ন ছিল না। রি 
আকাস্ম সুত এ 
প্রধান 
18, 
নিয়োগের সঙ্গে দা 
মৃখমন্জীর নিকট টৌলফো 


‘আপত্তি জানাইয়াছলাম। - তারপর . 


[গত তেরোই অ.গম্ট আমি by 

282 
বাদ জানাইয়্‌হলাস [শ্রমমন্ত্রী ডঃ 
গোপাল দাস নাগের টি, 
* ঁচাঠির অনুজিপি পাঠাইয়াছিল.ম)। 


দা oni FR ell ale 
কাছে আভা দিয়ালে হার 
আমাকে আলোচনার জন্য অহনন 
কাঁরবেন। 

ইজ 04 


" সম্পাদক রূপে দায়িত্ব নেওয়ার পর 


থেকেই আঙ্গার প্রাতি.এই মর্মে 
মৌখিক 'নিদেশ- দিলেন যে, | 
(এক) oe 
গহসাবে কোন রা রা 
অবশ BE. সঙ্গো 
১7172 
দই) নেই দানা 
কেদারবাব্দর কাছে দাখিল 2৬ 


_ হইবে। 


(তন) জেবা দেই সম্পা- 
178 
দিয়া বে 
'_ বলা বাহুল্য যে, আত্মসম্মান 
জ্ঞানসম্পন্ম কোন ক 


চক প্রস্তাব ও 


শর্ত গ্রহণে রাজ হইতে পারেন না। 
এতদসত্বেও কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত . 
টসে eS 
সুুখ্যমন্্রী .এবং রি 
জানাইলাম। ১ 
নিলেন জে আসাদের ডো ক 
আলোচনা বৈঠকে এই সমস্যার 
মীমাংসা করা হইবে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় যে, গত ৰারোই এবং ভোদ্দই 

বর স্বয়ং 5 
দৰ 4 ডি 
ছিলেন সেই বৈঠকও ত 
মন্্ীর অনুপাস্থাত এবং রি 
বার আুখ্মন্তশী এবং সা 
অনুপাস্থাতির জন্য সি 
পারে নাই। 

এই: অবদ্থ REE. 
সম্পাদকের সম্মান ও স্বাতন্ত্য রক্ষার 
জন্য বাধ্য হইয়া আম গত পনেরোই 

বর দৈনিক ব kiss 


আমরা কেন পিপি, এম দলে “কিনতু অনাথ সেই চিঠির কোন পদে ইস্তফা দিরাছি। - 


ংশ সপ্তম পু্ঠায়) 


অবাক দিলেন, নয কিবা রে 


- (শেষাংশ সন্ুম পঠায়) 





স্মকরবার ২২শে নভেম্বর 4৪ 


মহৎ কর্তব্য 


কংগ্রেস সভাপাঁত হয়েই দেব 
কাত বড়ুয়া দুটি মহৎ কৃ্তবে 
আত্মানয্লোগ করেছেন। এক, মহান 
নেত্রী তথা কংগ্রেস দল ও নেতাদের 
স্বার্থে জর়প্রকাশের আন্দেলনের 
বিরুদ্ধে জেহাদ; দুই, এণ্দেরই: 
স্বার্থে কধগ্রাসের গোম্ঠীখন্দের 


- অবস্থান প্রয়াস ॥ এখন পধদ্ত প্রথম 


হচ্ছে জয়প্রকাশের আন্দোলনকে চূর্ণ“ 
না কারে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করবেন 
না। এদিকে দ্বিত'য় কতব্যের ডাক 
.তগ্নকে আকুল করে তুলেছে । বিশেষ 
করে পাশ্চমবন্গে কংগ্রেসী গোম্ঠী- 
বন্ধ অবসনের জন্য নি বিশেষ 
তৎপর হয়ে উঠছেন। কাগজে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে |যে  পাশ্চমবঞ্গের 
নেতাদের অনেকেই এই ব্যাপারে 
দিল্লী গেছেন এবং বড়ুয়া. স্মহেব 
শীঘ্রই কলকাতায় আসছেন। 

এক সময়ে কংগ্রেস সভার্পাতর 
পদ ছিল গৌরবজনক এবং আত্ম- 
মর্যাদা সম্পন্ন ব্যান্তরাই এই পদ 
অলগ্কৃত করতেন। আজকাল কংগ্রেস 
সভাপতি প্রধানসন্মীর দাসান্দাস 
ছাড়া আর ছু নন। আর এই 
দাস্যৰৃত্ত করতে গয়ে তাঁরা নিজের 
বিচার ব্টাদ্ধও বিসর্জন দেন। তাই 
দেবকান্ত বড়য়ো বুঝতে পারছেন না, 
তিনি মহারাণণ ইন্দিরাকে ক্ুশি 
করার জন্য তিনি যে দুটি কর্তব্য 
মাথায় তুলে নিয়েছেন সে দুটি পালন, 
করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, এমন 
কি মহারানীর পক্ষেও নয়। 
জয়প্রকাশের আন্দোলনকে হীন্দির। 
গান্ধী ও তাঁর গুপমুপ্ধরা যতই 
ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করুন না, 
এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের 
বিবৃতি ও কার্যকলাপ প্রমণ, করে, 
এই অংদ্দোলন তাঁদের টনক নাঁড়িয়েছে। 
সমস্ত রাম্ট্রশান্ত যাঁদের হাতে এবং 
বারাঁ বিরোধীদের দমন করতে নিলজ্জি- 
' ভৰে এই রাস্্রশান্ত প্রয়োগ করেন 
তাঁদের পক্ষে যে কোন আন্দোলন 
বানচল করা যেতে পারে, কিন্তু 
একেবারে খতম করা সম্ভব নয়। 

তার দ্বিতীয় কর্তব্যের ব্যর্থতাও 
অবশ্যম্ভবী। কংগ্রেসে গোষ্ঠী-সংঘাত 
কোনাঁদন মিটবে না। কারণ এই 
সত্ঘাত ক্ষমতা ও গুছিয়ে নেওয়ার 
জন্য। এই একই কারণে কংগ্রেস 
ভাগ হয়োছল। নতুন কধগ্রেসেও সেই 
একই: সংঘাত চলছে। এবং চলতে 
প্রচেষ্টা হবে! আর চরম দুর্ীতি- 
পরারণ ব্যন্তিকেও মহারানী' আশ্রয় 
দেবেন বাঁদ তান প্রভ'বশালী হন 
ফেমন শদচ্ছেন বংশীলালহক, লাঁলত- 


ভারতের নয়? স্বরাম্টীসন্প 
শ্রীৱস্মানন্দ রোঁন্ড শ্রীজয়প্রকাশ নারা- 
য়ণর শরীরে লাঠির অ.ঘাত নিয়ে 
সত্য ও ন্যায়ানষ্ঠার এক নতুন পাঁরচয় 
রাখলেন। চৌঠা নভেম্বর ব্যরি.কডে 
ব্যারিকেডে অবরুদ্ধ, হাজার হ'জার 
কেন্দ্রীয় ও রূজ্য পুলিশের প্রহরা 


' লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস বর্ষণ অগ্নহ্য 


করে যে বিশল মিছিল পাটনা শহর 
পারক্রমা করলো তাতে পালিশ 
অক্রমণে আহত হলেন। প্রত্যক্ষদর্শী 
সাংবাদিকেরা প্রাতবেদনে বললেন 
জয়প্রকাশজী' লাঠির আঘাত পেয়ে- 
ছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিতে 


তিনি গরুতররূপে আহত হতেন 
যাঁদনা তাঁর পম্বচিরেরা জয়প্রকাশ- 


" জীকে আড়াল না করতেন। স্বরাষ্ট্র- 


মন্ত্রী শ্রীরোক্ডি সংসদে এই ঘটনা- 
সম্পর্কে সরক'রী বন্তব্য রাখলেন। 
বললেন, শ্রীনারায়ণ হাঙ্গামার মধ্যে 
পাড়ে সমান্য আঘাত পেয়েছেন, 
পুলিশের লাঠি এজন্য দায়ী নয়) 
লাঠির লক্ষ্যও তান ছিলেন না। 
আরো বললেন, এরকমটি ঘটলে শুধু 
শ্রীরেষ্ড; নিজেই ক্ষমা চাইতেন না, 
তশর মহান নেও দুঃখপ্রকাশ 
করতেন। 

অবশেষে, কয়েকদিন আগে জয়- 
'প্রকাশজী' নিজম্খে পহী্ীশের 
লাঠির ঘায়ে তাঁর আহত হওয়ার কথা 


রা 


পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে 
নতুন কৌন শিল্প বা শিল্পসংস্থার 
{বিকাশ তো ঘটেছেই না, উপরন্তু যা 
রয়েছে তা সম্প্রসারণের কোন 
সুযোগ না পেয়ে অন্য রাজ্যে সর্থ-না- 


শিল্প মালিকরা কিছু কিছ দাপ্তর 
কলকাতা: থেকে অন্যত্র সারিয়ে 
নিচ্ছেন। | 

এই' দুরবস্ধার . কারণ প্রধানত 
দুটি। প্রথমত, শিল্প বিকাশে সর- 
কারী সহায়তা একেবারে নেই বল- 
লেই চলে, যা আছে তা স্বার্থ- 
কোঁষ্দিক। দ্বিতীয়ত আ্ভীরক 
ইচ্ছা থকা সত্বেও কোন কোন ব্যাক্তি, 
বিশেষত বাঙাল” উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে 
লেটার অব -ইনটেন্ট না পাওয়ার 
দরুন নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ 
মিলছে না। যেমন কিছুদিন আগে 
এইচ কে রায় নামে জনৈক ব্যান্ত 


. অনুমাঁত না পেয়ে তার গ্লাসকো 


ক'রখানা খুললেন দিল্লীতে । রাশি- 
রর পঙ্ঠপেষকতায় ইনসভ অটো 
লিমিটেডের মেটর কারখানা কল- 
কাতা ছেড়ে মধ্যপ্রদেশে হল হল, 
কার দোষে? ও 
পশ্চিমবঙ্গে ফ্রেট চার্জ অন্য 
রাজ্যের চেয়ে বেশী এবং ভূল তৈল 
তুলার, পাঁরবহন খরচে বিমৃত্সুলভ 
ব্যবস্ধর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্তশ 'সষ্ধার্থ 
রায়ের বন্তব্যও পাত্তা পৃক্মান কেন্দ্রের 
কছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের কর 
ব্যবস্থার শিকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষ 


তার অকাটাপ্রমাণ পাওয়া গেল।. 


পাশ্চমবঙ্গের বিভিন্ন 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


ল্তারত করতে হচ্ছে। প্রাতাদনই- - 


বললেন। অমান স্বরাম্ট্রমন্জী ঘোষণা 
করলেন, জয়প্রকশজশ 'নজমূখে 
যখন বলছেন, তখন তান এ ঘট- 
নার "জন্য দুঃখপ্রকাশ, করছেন। 
পৃর্বেকির ঘোষণা অনুযায়ী তান 
ক্ষমাপ্রার্থনা করেন নি। অর মহান 
নেতী, দুঃখপ্রকাশ তো দুরের কথা, 
এখনও দেখাছ একেবারেই নশরব। 

এ না হলে কংগ্রেস সরকার! 
ইন্দিরা-মদ্রিসভার যোগ্য সদস্যই 
শ্রীরে্ভী। তাঁর দপ্তত্রর সংবাদের 
পুলিশ সুর কা ইনটোলজেল্নসূত্র 
ক অকৰ্মণ্য না তাঁকে ঘটনার 
সাঠক ববরণও গোপনে সরবরাহ 
করেনা, সংবাদপত্রের খবর না হয়: 


তাঁরা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে করেন. 


নি। জয়প্রকাশজীর লাঠিতে আহত 
হওয়াকে গোলমালের মধ্যে আহত 
হওয়া বলে প্রতিপন্ন করতে শ্রীরোজ্ড 
চাইলেন কোন সংবাদের ভিত্তিতে ? 
অর পরে জয়প্রকাশজশী নিজে বলাতে 
লাঠির আঘাত সত্য হয়ে গেল, 
্রহ্মানন্দের বন্গজ্ঞান হল? " 
সমস্ত ঘটনাটি থেকে শ্রীরোভ্ডিকে 
স্বরাষ্ট্রসন্দ্রীর বদলে পুতুল নাচের 
আঁভনেতা বলে মনে হয়েছে। আর 


ওষুধ শিল্প, কাগজ শিপ এবং 
অন্যান্য কুটীর শিল্্প। সারা ভারতে 
কাগজ সরবরাহে পশ্চিমবঙ্গ সর্বা- 
গ্রগণ্য ছিল। ঝাড়গ্রামের কাছে কাগজ 
কল তৈরাঁও হল না, আর হবার কোন 
সম্ভাবনাও নেই। , কাগজ ও মনদণ 
শিল্পে জাঁড়ত তিনশত কর্মচারী 
ইতিমধ্যে ৰেকার হয়েছেন। মুদ্রণ 
বিশল্পের অবস্থা আরও সংগীন। 


: একদিকে চালকলগ্ল সরকারী 


জুলুমে বন্ধ হচ্ছেঃ অন্যদিকে রেজই 
বেআইনী হাস্কং মিল গজাচ্ছে। 
ওয়াকিবহাল মহল থেকে৷ জানা গেছে 
।ষে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে যে পণচ 
হাজার কোটা টাকা লঙগ্নশ হয়েছে তা 


একস ত্র দেশের সাতাঁি বড় ব্যবসায়শর 


খ.তায় অঙ্ক বাড়িয়েছে মান। কিছন- 
দিন আগে ইকর্নামক টাইমসের 
মাধ্যম্ওে জানা গেছে, যে পূর্বাশ্চলে 
রাস্টরায়ত্ত ব্যক্ক ও 'জশবনবীমন কর্পেণ- 
রেশন দান খুবই সামান্য। পার্শিচম- 
বঙ্গের বাগুলীদের বুঙলাদেশের 
সংগেও ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্থাপ- 
এবং সেই, উদ্দেশ্যে কলকাতার বন্দর 
থেকে ঢাকার যা ভুড়্য এবং দল 


বোম্বাই গুজরাট বন্দর থেকেও . 


তাই। 


হাওড়া .-মোটর পার্টস 
কোম্পানী ছড়া সারা পশ্চিমবঙ্গ 
তথা গাঁড়ফ্যা, আসাম, ন্রিপুরার 


দশ || শুক্রবার ২২শে নভেম্বর ১৯৭৪ 


তর দঃপ্রকাশ ? ভারতীয় সৌজন্া- চিনের অবতরণ! করছি। চিত্তরঞ্জন 
বোধ ও নাতিনিষ্ঠার নতুন নারথ সেৌঁবাসদনের প্ূর্বাদকের শ্যামাপ্রসাদ 
স্থাপন কিরলো। । _. মখাজী রে।ড ধরে নয়, উত্তর দিকের 


© বকুলবাগান [রেড ধরে কয়েক পা 
এগোলে বড়াটির নোংরা জমে থক 
একটি স্থানে হঠাৎ চোখে পড়তে 
পারে একটি ক্ষুদ্র ফলক। তাতে 
_ “আপনা রাখলে ক্তর্থ 
লেখা £ এ 


গত পাঁচই নভেম্বর দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনের জল্মবার্ধকীতে চিত্ত 


রঞ্জন সেব'সদন ও চিত্তরঞ্জন ক্যাম্সপার . 


হাসপাতাল সরকারী সংস্থর পাঁরণত 
হল। এই উপলক্ষে চদযস্তর রক 


কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ _ 


মুখা্জ রোডে হাসপাতাল দাটর 
বনে ফুটপাত জুড়ে আড়াআড় 
ভাৰে আঁতকায় এক হোৰ্ডং পড়েছে। 
ন্রিবর্ণ রাঁজীত হেডিং-এ ঁবরাট বিরাট 


হরফে লেখা £ 


“পাঁচই নভেম্বর চুয়াত্তর দেশ 
বন্ধুর পন্য দেন্ত্য ন য়েই পণ্য 


শব্দটি লেখা) জন্মাঁদনে সংসদসদস্য . 


প্রিযরঞন দাস্মূন্দীর নেতৃত্বে লড়াই 
করে অন্গরা ছিনিয়ে এনেছি আমা- 
দের মহান দাবার ক্বীকাতি। স্বাস্থ্য-. 
মন্দ আঁজত পাঁজা এ্রীতহাঁসক 
চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল ও কন্সার 
হাসপাতাল জ্বাতীয়করণ করে জাতায় 


কার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হল 
মহান দাবীর স্বীকীতি এসব প্রসঙ্গ 
থাক। পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত কথা 
গুল বড় ফলাও করে ঘোষিত। এই 
প্রসঙ্গে অন্য একটি আন[যাঁঞ্গাক 


শিল্পে 


মোটর গাড়ীর বন্মাংশ তৈরীর কোন 
কারখানা নেই। অথচ যন্ত্রাংশ 'বিক্লীর 
বাজার এসব রাজ্যে খুবই চলত 
বর্তমানে যন্মাংশ তৈরশতে মহারা- 
ষ্ট্রের স্থান - সর্বোচ্চ এবং এরপর 
মাছাজ দিলা, ফাঁরদ বাদ ও সব- 
শেষে পশ্চিমবঙ্গ । 

জায়গা, জল, কাঁচামাল এবং 
টেকনিক্যাল কর্মীর প্রাচ্য প্রাক 
সত্বেও মোটরের  যল্ত্রাংশ তৈরীর 
সুব্যবস্থা নেই। এখনই থিনওয়াল 
বিয়রং, কার বুরেটর, এজন ভালৰ 
বৃপ্রান। রি ফো'রাজং ক্যাম্প 
ইনজেকটর, ফ্রাই হুইল, রিং গিয়া- 
রের কেশ কয়েকাট কাখখানা খোলা 


সম্ভৰ। ? 
. প্লানিং কাঁমশনের ক্টাড- 
গ্রুপের সমীক্ষার প্রকাশ, পঞ্চম 


- পাঁরিক্জপনার শেষের দিকে যন্দাংশের 


চাঁহদা আরও বাড়বে। ভারত ,সর- 
কারের স্দল ইন্ডাম্টু্দ সার্জস 
ইনাষ্টাটউণরে অনুসন্ধান করে জানা 
গেল, তিন বছরে শতকরা এক 
ভাগও মেটর ইস্ডাস্ট্ি রোঁজন্ট্রেশন 
হয়ান। | 


চরম+ছুরবস্থা 


শের সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে 
যাবে, এটাই বোধহয় কংগ্রেসীদের 


আশা। 
 -শিলাদিতা 


oe সস 


সি 


কেন্দ্রীয় ইস্পাত দণ্রের প্রতিমা 
সুবোধ হাঁসদা কালো তালিকায় 
নামভুন্ত ব্যবসায়ীর নামে ষ্টীল পার- 
মিট, ইসম্য এবং ভুয়া সংগঠনের নামে 
নিয়ামত মাল পাওয়ার ব্যাপারে 
জেনেশুনে 'ঁছছু করছেন না। 
অজুহাত শোনা যয, উদিশো 
দিয় ত্তর সালে এপ্রিল থেকে অক্টোবর 
পর্যহ্ত দুর্গাপুর ইসকো কারখানায় 
উৎপাদন কমন হয়েছিল বলেই নাকি 
সমস্যা বাড়ছে। 

আসলে সমস্যার কারণ অন্য। 
প্রথমতঃ তার প্রস্তুতকারকরা ভিলাই 
স্টীল প্ল্যান্টের মাইল ম্টীল অয়্যার 
রড ঠিকমত পাচ্ছেন না। 
গা 
ঠিকমত তার প্রস্তুতকারকদের সর” 
বরাহ' না করে অন্যত্র সব মাল দিয়ে 
সিচ্ছেন। তৃতীয়তঃ হায়ার কার্বন রড 
অমদানীর দরখাস্ত নানাভাবে 
অগ্রাহ্য হচ্ছে, দামও লাফাচ্ছে! 


নন-ফেরাস শিল্প 

পশ্চিমবঙ্গে নন-ফেরাস শিল্পের 
শিল্পের সোট এক হাজার চারশো 
ছেচাল্লশটি কারখানা আছে এবং 
এতে কর্মীর সংখ্যা একুশ হাজার 


ছয়শো নববুই। শ্রাতাট ইউনিটে প্রায় 


বতমানেশ 


_ পুলিশবাহিনীর 


০৯৯ 


Fadl 
সন 


Ld 


~~ 


তপক 


8, 


লন 


মর্পণ 1 শুক্রবার ২২শে নভেম্বর 


১৯৭৪ 


কপিল রা 


জন্য রাজকীয় ব্যয় 


সংসদের বিভিন্ন ক'মটিগুলির পিএ সির ১৩৩তস প্রতিবেদনে এ হয়েছে ১৫৬ কোটি ৪০ লাখ.টাকা। 


মধ্যে পাবলিক ধ্যাকাউন্টস কমিটি প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ 


(পি এসি) বিশেষ শগুরুত্বশালী। 


বা মন্তবাপির স্থান সংদদীয় গণতম্ত্রে করেছেন তাতে নিয়লিখিত খরচের হয়েছেন। 


সেটি মোটেই 
ভারতের 


বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
হেলাফেলার বস্তু নয়। 


তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় এই সংশোধিত বরাদ্ধ ধরা হয়েছিল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। 


পি এ সির একটি প্রতিবেদন থেকে । 
কংগ্রেস শাসনে পুলিশধাতে খরচের 


2 সাম্প্রতিক বছরগুল্তে এমন 


দেওয়া হয়েছে । পি এ সির কাছে ব্যাপক পরিমাণে পুলিশঘটিত ব্যায়- 
তাই পি এ সির প্রতিবেদন ও সুপারিশ বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে তধ্য পেশ বৃদ্ধিতে পি এ সি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 


বিবরণ পাওয়া যায় £- 


এই প্রসঙজে তারা 
বলেছেনঃ “সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 


১৯৭২-৭৩ পুলিশের বাবদ খরচ- পুলিশ বাবদে অফলদায়ী (আন্‌- 
কংগ্রেস সরকার ত'দের শাসনে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩০ কোটি কোটি প্রডাকৃটিত) খরচের অবিচ্ছিন্ন ও 
পুলিশকে কেমন আসন দিয়ে ধাকেন ৯১ লাখ আর ১৯৭৩-৭৪ সনের - বযাপকমাত্রার বৃন্ধতে কমিটি অত্যন্ত 


দাতিজ্্া- 


১২৭ কোটি ১৯ লাখ ১৫ হাজার জর্জরিত দেশে এটি বিশেষভাবে 


£০০|  অবার 


১৯৭৪ ৭৫ সনের নিন্দনীয় ও বেদনাদায়ক (ডিপ্লো- 


পরিমাণ দিন দিনই বেড়েই চলেছে। বাজেট-এ এই ববদে বরাদ্দ ধরা রেবল)। পুলিশবাবদে খরচ 


যেবাবদে খরচ 


সেন্টণল রিষ্ঞার্ভ পুলিশ 
ন্যাশন্যাল পুলিশ একাডেমী 
সেন্ট ল ডিটেকৃটিভ .ট্রণিং স্কুল 
সি আর পি ট্রেণিং কলেজ 
সি আর পি রিক্লুটযেণ্ট ট্রেণিং সেপ্টার 
গ্রান্টস্‌ ইন এড, কন্টি বিউশন ইত্যাদি ' 
সি বি আই (ডিঃপাঃ) | 
ডি জি বর্ডার দিকিউগিটি ফোর্স 
বর্ডার চেকপোষ্ট 
ইত্ডো-টিবেট্যান বর্ডার পুলিশ 
আসাম রাইফেলস 
সেন্টাাল ফিঙ্গার প্রিন্ট বারো 
সেন্ট ল ফোরেন্সিক সায়েন্স 
'_. ল্যাবোরেটরী ( সঃ মঃ.) 
প্র (ভিঃপাঃ) 
গভর্ণমেণ্ট এক্জ্জামিনার অব 
কোশ্চেণ্ড ভকুষেন্টস্‌ 
ইন্টার-ফেঁট পুলিশ অস্্যাৰলেশ স্কীম 
ৰেজিওন্যাল বেজিট্ট্রেশন অফিসার 
অন্য সরকারী দপ্তরে খরচ বাবদ 
| যা দেওয়া হয়েছে 
রেজিস্ট্রেসন আযাণ্ড সাতিল্যান্স অব 
'_ ফরেনার্স 


গার্ড দেওয়ার খরচ 
আতিথেয়তা ও“ম্যাপ্যায়ন 
পুলিশ পুরস্কার... - 
পুলিশ ব্যুরো রিসার্চ ত্যাগ 
| ভেতেলপমেন্ট 

ইন্টিট্যুট অব ক্রিমিনোলজি আ্যা 

.  ফোৰেলিকক সায়েল 
সেন্ট ণল ইণ্ড ট্টিয়্যাল সিকিউখিটি ফোর্স 


টোটাল £ পুলিশ ' 

দিল্লী 

চণ্তীগঞ্ত 

আন্বামীন নিকবার 
অরুণাচল প্রদেশ 
দাদরানগর হাভেলী . - 
মিজোরাম 


বাদ অন্য সঃকারা দপ্তর থেকে পাওয়! 
গ্ৰ্যাণ্ড নীট খরচ . 


বিভিন্ন বছরে যে টাকা কার্যত খরচ করা হয়েছে তার পরিমাণ 
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১৯৫০-৫১ সনের ৩ কোটি টাকা থেকে 
বেড়ে ১৯৬৬-৬৭ মনে হয়েছিল ৪৮ 


কোটি ২৭ লাখ টাকা, ১৯৬৮-৩৯ সনে - 
৭২ কোটি ৬০ লাখ টাকা, ১৯৭১-৭২ 


সনে ১১৮ কোটি ৮২ লাখ টাকা, 


১৯৭২-৭৩ সনে ১৩০ কোটি ৯১ লাখ 


টাকা । ১৯৭৪-৭৬ সনে (বাজেট 
বরাদ্দ ) ১৫৬ কোটি ৪০ লাধ টাকা। 
এর অর্থ ২৪ বছরে বাহান্নগুণ বৃদ্ধি । 
যে কোন মাপকাঠিতেই এটি হচ্ছে 
আশঙ্কাজনক ও বিপদসক্ষেতপূর্ণ 
(ঞালাগিং) ৰৃদ্ধ। সেপ্টাল 
রিঞ্ধার্ড পুলিশ বর্ডার সিকউন্টি 
ফোর্স এবং অপেক্ষাকৃত সম্প্রদ্ি সৃষ্ট 
জেট্টাল ইণ্ড'য্বীঘ্যাল ফোর্সের 
বাপকষাজ্ঞায় বৃদ্ধি ঘটেছে ।” রাজ্য. 
সরকারের হাতে বিপুল সংখ্যক 
পুলিশশক্কি থাকাসত্বেও (১৯৭৩-৭৪ 
সনে বিতিম্ন বাচ্ছা সরকারের পুলিশ- 
খাতের ব্যায় তিন শ? কোটি টাকার 
ওপরে উঠেছিল বলে জানা গেছে') 
প্রায় একই ধরণের কাজ সম্পাদনের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিখেদের হাতে 
এমন বিরাট পুলিশ বাহিনী রেখেছেন 
দেখে পি.এ সি বিশেষ বিস্ময় 
প্রকাশ কদেদ্ধেন। এই বৃদ্ধির 
সমর্থনে বরাক মন্ত্রণালয় পি এ পিকে 
জানিয়েছেন যে বিভিন্ন ঝামেলা 
দমনের জন্য বিতিন্ন রাজ্য লরকারের 
অনুরোধ পূরণের কারণে এই খরচ 
বৃদ্ধি ঘটেন্ে। অথচ তাঁদের ১৩৩ 
তম প্রতিবেদনের ৫৭ পৃষ্ঠার ২-১৫ 
অনুচ্ছেদে পি এসি যা বলেছেন তা 


থেকে হনে হয় সরকারের এই - 


বক্তব্যকে তারা (পি এ সি) প্রহণ- 
যোগা মনে করেন নি। এই অনু- 
চ্ছেদে বলা হয়েছে £ “যে তথ্য 
তাদের দেওয়া হয়েছে তা থেকে 
কমিটি! দেখতে পেয়েছেন: যে ১৯৭৩ 


সনে বিভিন্ন রাজো ৮২ বার সেন্টণাল 


রিজার্ভ পুলিশ নিয়োগ “করা হয়েছিল 
€(ভিপ্য়েড )। ১৯৬৮-৬৯ সনে তিনটি 


ঘটনা! এমন £আছে যখন রাজ্য সর-: ' 


কারের অনুরোধ ছাড়াই কেরালা ও 
পশ্চিষমঙ্গে সি আর পি ইউনিট 
পাঠানো হয়েছিল আর এর মধ্যে 
এমন একটি ঘটনা আছে যখন রাজ্য 
সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধ (সত্বেও 
কেন্দ্রীয় সরকার সেই. রাঞ্জ্য থেকে 
ঘুসি আর পি সরিয়ে দিতে অধীকার 
করেছিলেন ।” | 

বিভিন্ন রাঞ্জোর 'কাছ থেকে 
নি আর পি সাহাষ্যদান বাবদ 


" কেন্দ্রের পাওনা বাকী পড়েছে বেশ 


একটি যোটা অঙ্কের টাকা। এ 
প্রসনঙ্গেও পি এ সি কড়া মস্তব্যই 
করেছেন । এই. বাবদে ১৯৭২-৭৩ 
সন অবধি মোট বাকীর পরিমাপ ছিল 
৩১ কোটি ৩৪ লাখ ৩৭ হাজার ৩২৮ 
টাকা । এর মধ্যে ২ কোটি ৪* লাখ 
টাকা ছিল ১৯৬৮-৬৯ সন অবধি 
বাকী পড়া পাওশার পগ্গিমাণ| 


কেন্দ্র থেকে ১৯৭২ সনের আগষ্ট ' 


,1 তিন ॥ 


মাসে রাজ্যগুলিকে বকের! হিটিয়ে 
দেবার জন্য চিঠি দওয়া হয়। তাই 
পি এ সি এই বকেয়া টাকাটা 
আদায় করবার জন্য ‘জোরদার 
প্রয়াস’ চালাবার নিৰ্দেশ দিয়েছেন | 

এই সি আর পি-তে সব রাজে)র 
লোক মিয়োগ করা হলেও তাদের 
আনুপাতিক হারটি বিশেষ লক্ষ্যনীয় | 
পিআর পির যোট শক্তির শতকরা 
২১৫০ ভাগ লোক নিযুক্ত হয়েছে 
উত্তর প্রদেশ থেকে, ১২৩১ ছাগ 
হরিয়াণা থেকে, ১১*৭০ কেরালা 
ধেকে, ১০২৬ ভাগ রাজস্থান থেকেঃ 
৮৮৮ ভাগ বিহার থেকে, ৭'৪১ ভাগ 
পাঞ্জাব থেকে, ৪*৮৯ ভাগ হিমাচল 
থেকে; ১:৯৭ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে, 
১৫৪ ভাগ তামিলনাডু থেকে, ১'৩৮ 
ভাগ আসাম থেকে, ১৩৪ ভাগ 
ওড়িশা থেকে হইত্যাদি। পিএসি 
এই অনুপাতহারটি লক্ষ্য করেই কি 
সরকারকে দেশের প্রত্যেকটি অংশ 
থেকে যধাসভ্তব' নিয়োগ করবার 
পরামর্শ দিয়েছেন । 

বিশ্বের বৃহত্য গণতন্ত্রের শাসন 
কার্ষে কংগ্রেস সরকার গণনম্্রকে 
রক্ষার-জন্য কত তৎপর পুলিশখাতের 
খরচের এই বিরামবিহীন ও তীব্রগতি 
বৃদ্ধিতে তার কিছুটা প্রামাণিক তথ্য 
মিলবে বলে এখানকার রাজনৈতিক 
মহলের ধারণা । li 





ভ্গাক্ল ছাপাব্র জুন 


'সভাৰ্শ ইহা 
০্ঙ্লস্ন, 
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার - 


-কলিকাতা-১৩ 
ফোন £ ২৪১৯৪৩ 


৭, রাজা 





ডলের 


দ্বার্থান্বেষাঁদের চক্রান্তে যে 
সংবাদ প্রতিদিন নিহত হর 
. দৈনিক পলে, দ্প‘ণ আপনাকে 
সে সংবাদ পারষেশন কলে 
'নিভশীক মতামত . গড়ে ভুলতে 
' শাহাষ্য ফরবে। 


দর্পণ 


TT ছা. 8. 


& কপিল রায় j 
| নতুন দিল্লী১ ১৪ নভেম্বর--১৯৭৪ £ 
বহুনিম্দিত আমদানী লাইসেন্স 


কেলেঞ্চারীর কলক্কক্ধন ঘটনাটি সংস- 
দের বিগত বর্ধকালীন অধিবেশনের 
শেষের দিকে প্রায় এক পক্ষকাল 
ধরে তুমুল বিতর্কের বিষয় হয়েছিল? 


তার জের যে বর্তমান শীতকালীন, 


আঅধিবেশনকেও বিশেষ ভাবে গ্রভা- 
বিত করবে তার ইঙ্গিত অধিবেশনের 
প্রথম দিনেই পাওয়া সিয়েছিল। 
দ্বিতীয় । দিনের (২রা নভেম্বর) 


বৈঠকে যখন বিরোধী পক্গীয় সদস্যরা 


মর্বশ্রী- জ্যো্তি্বয্ন- বমু ধু, লিম।য়ে 
অটলবিহারী বাজপেয়ী ‘ প্রভৃতি 
' ব্যাপারটিকে 
লোকনভা সদনে উত্থাপন 'করলেন 
এবং লেই দিনের বিকাল সাড়ে পাঁচ- 
টায় যরাস্্রদন্জী. আীকামু বক্ষানন্দ 
রেড়তী এ প্রসঙ্গে একটি বিরৃত্তি 
দিলেন। সবরাষউ্রস্ত্রীর'এই বিরৃতিটি 
বিঝোধী পক্ষ মহলে এতই বিরক্তি ও 


উক্মার সৃষ্টি করেছিল যে তৎক্ষণাৎ 


" স্রীবনু লিমায়ে বাজ্ধপেয়ী প্রভৃতির 
উঠে.দ্রাড়িয়ে এই অতিযোগ করলেন 
, যে সরকার কংগ্রেস এ মলি শ্রীতুল- 


মোহন রাম ও আর তিন জনের . 


বিরুদ্ধে সি বি আইকে দিয়ে মামলা 
. "দায়ের করিয়ে দিসে 'এই ‘সরডিড 
ভীল” বা ঘর্থপিশা ণীয়, লেনদেনের 
কাঙজকারবারটিকে ধামাচাপা দেবার 
“চেষ্টা করছেন। তার! আরও অভি- 
- যোগ করলেন যে এই ঘটনার সঙ্গে 
“জড়িত 'মন্ত্রী,, অন্ান্ত সংসদ 'সদয্ 
ও সঃকাৰী পদাধিকা গীদের ( অক্ষি- 
সিয্যাজস্‌ )* ৰক্ষা, করবার বেপরোয়া 
প্রয়াসে শ্রীতুলমোহন রাহকে “বলির 


পাঠা’ করা হচ্ছে'। আর এই কঝাঘব : 
বোয়ালদের” বাচাঁবার জন্যই সংসঘের- 


- আলোচনার পথ .রোধ করবার 
অপচেক্টায় ব্যাপারটিকে আদালতের 
বিচারাধীন করে'দেওয়া হয়েছে । 

বিরোধী পক্ষীয়দের অনেক 
প্রশ্নেই কোন জবাব মেলে নি বার 
মন্ত্রী শ্রীরেডভীর বিবৃতিতে: সি 
বি জাই কেন'সাত তাড়াতাড়ি মাত্র 
চার জনের. বিরুদ্ধে মামলা দায়ের 
করলেন তার সাফাই গাইতে গিয়েই 


জন তিনি, ক্রিমিন্যাল প্রোসিভিওর 


কোডেত্ব ০৭৩ ধারার দোহাই 
দিলেন। এই দোহাই দিতে 'গিয়ে 
তিনি ষেন-এ তথাটি একেবারেই 
দুলে গেলেন যে নয়ই সেপ্টেম্বরে 
তদানীপ্তভন স্বরাস্ট্রদন্ত্রী ভ্রীউমাশক্ষর 
দীক্ষিত যখন লোকাভায় সরকার 
পঙ্গের হয়ে বক্তব্য প্শে করেছিলেন 
ও একটি বিশেষ প্রতিশ্রতি দিয়ে- 
 ছ্বিলেন তখনও ক্রিষিনাল, প্রোদি- 
ভিওর কোডের এই ধারাটি কার্ষকনী 
ছিল | 


* আনুষ্ঠানিক ভাবে, 


নাইম বেলে্ধাীর বেলে 


- স্মরণীয় 'ষে বিগত নয়ই হার 
এই কেলেঙ্কারীর, খটনা প্রসঙ্গে এক- 
টানা সাত ঘণ্টা ধরে: যে আলোচন। 
হয়েছিল তাতে তদানীত্তন ষরাষ্্মত্রী 
শ্রীদীক্ষিত ( বর্তমানে ইনি শ্রীঘতী 
গান্ধীর মন্তরিমভায় দপ্তরবিহীন মন্ত্র 
হলেও এখানকার সচেতন রাজনৈ- 
ডিক মহলে হামেশাই ওঁকে মিনি- 
ষ্টার ফর বংগ্রেস পার্টি আফেয়ার্স বা 

ংগ্রেসদল বিষয়ক মন্ত্রী বলে বর্ণনা 
কর] হয়ে থাকে) লোকসভায় একটি 
সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে- 
ছিলেন দ্বার্থহীন ভাষায় । পার্ল'ষে- 


'টারী-কমিটির দ্বারা তদন্ত করানোর ' 


ষেদাবি বিরোধী পক্ষীয়র! করে- 
দ্বিলেন,তার বদলে শ্রীদীক্ষিত যখন 
সি বি আইকে দিয়ে তদন্ত করানোর 
সরকারী দিদ্ধান্তটি ঘোষণা করে- 
ছিলেন তখন বিরোধী পক্ষ থেকে এই 
আশঙ্কা স্পষ্ট করেই প্রকাশ করা 
হয়েছিল যে এই কেলেঙ্কারীর সঙ্গে 
জড়িতদের মধো ব্রার নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লিখিত হচ্ছিল তিনি হচ্ছেন 
খোঁদ, প্রধানমন্ত্রীর লমর্থনপুষ্ট বর্ত্নান 
রেলমত্রী শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্র। 
কাজেই সি বি আইয়ের পক্ষে এই. 
কেলে্কারী দম্পকিত চক্রান্তের স্বরূপটি 
পুরোপুরি 'উদবাটন করা সম্ভব নয়। 
বিরোধী পক্ষ থেকে আরও আশঙ্কা 
ব্যক্ত করা হয়েছিল যে সি বি আইকে 
দিয়ে তদন্ত করানোর ভেতর দিয়ে 


চক্রান্রটি় পূর্ণাঙ্গ বিবরপকে চাপা 


দেবার প্রয়াস করেছেন সরকার এবং 


সংসদের অধিকারকে ক্ষুপ্ণ করেছেন 


কারণ চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত বলে 
ধাদের নাম প্রকাশ পেয়েছে তাদের 
মধ্যে সংসদ সদস্যও রয়েছেন অথচ এ 
‘ব্যাপারে ' সংসদকে তদন্ত করতে 
দেওয়া হচ্ছে না।: বিরোধী পক্ষীয়- 


ফের এই আশঙ্কা নিরসনের - জন্য. 
সেদিন ববরাষ্্রধত্রী ‘শ্রীদীক্ষিত্ লোক- j 
- বক্তব্যের উদ্ধৃতি”দিয়ে জানালেন যে ' 


নায় বলেছিলেন: 


' “আমি শপথ করছি, আমি 


আস্থাস দিচ্ছি যে তান্ত শেষ হলে 


প্রাথম বে কাজটি আমরা করর_.সেটি 


হচ্ছে সংসদে এসে জামর! বলব. 


‘আমর! এখানে এসে পৌছেছি। 
অনুগ্রহ করে বলুন এখন: আমাদের 


কি কর! উচিত।” গুধু তার পরই; . 


সংসদের অভিপ্রায় অমুসারে আমরা 
এগুব | সংস্দের দ্বার! তদন্ত করার 


দরজা আমরা বন্ধ করে দিচ্ছিনে। 


ব্যাপারটিকে তদন্ত করে দেখবার 


জন্য ( নংনদীয় ) কমিটির কাছে 


পাঠতে হবে পরে এমন একটি দুর 
সম্ভাবনা রয়েছে.কিত্ত জা যা অবস্থা 
তাতে আমার অনুরোধ এই ব্যাপারটি 
নিয়ে চাপ দেঙয়া উচিত নয়” । 
অর্থাৎ সংসদীয় কমিটির দ্বারা তদন্তের 
দাৰি মেনে নেওয়ার জন্য লীড়াগীড়ি 


করা এখন উচিত নয় কারণ সিবি 
আইয়ের তদন্ত শেষে সংসদীয় কমি- 
টির দ্বারা তদন্তের একটা সপ্ভবন] 
. দূরবতী হলেও রয়েছে (নেহার 
ইজ )। 

ন্রীদীক্ষিতের এই শপধ, প্রতি- 
শ্রত ও আশ্বাসের মধ্যে কোন 
অস্পউতা নেই । "অথচ সংসদীয় গণ- 
তন্ত্রের তথাকখিত ধ্বজাঁধারী কংগ্রেস 
সরকার তাদের স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর প্রদত্ত 
এই প্রকান্ত ও সংসদীয় প্রতিশ্রুত ও 
আশ্বাসকে কোন সন্মানই দিলেন 
না। সিবি আইয়ের তদন্ত শেষে 
প্রতিশ্রতিমত সংসদের কাছে 
নির্দেশের জন্য সরকার তো এলেনই 
না পরস্ত লংদদে যাতে এই কেলে- 
স্কারীর ঘটনা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 
না করা যায় তার জন্যই সাত 
তাড়াতাড়ি পি বি আইকে দিয়ে 
' একটি মামলা দায়ের করিয়ে দেওয়] 
হয়েছে বলে এখানকার সচেতন 
রাজনৈতিক মহলের ধারণা । এখন 


ক্রিমিন্যাল প্রোপিডিগর কে, ডের যে ' 


বাহানা শোনানো হচ্ছে সেটি যে 
কতটা ভিত্তিচীন-ভার প্রমাণ মেলে 
কুখ্যাত “ছোটসাদরী সোনা 'কেলে- 
কান? সম্পর্কিত পি'বি আইয়ের 
তদন্ত ব্যাপারে । লাভ বন্ধর আগে 
এই তদন্ত শুরু হলেও এর কোন 
প্রতিত্দেন প্রকাশ পায় নি বা কারুর 
বিরুদ্ধে এ নিয়ে কোন মামল। ছায়েব' 
করা হয় নি। এই ঘটনার সঙ্গে 
তদানীত্ত রাজস্থান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহন- 
লাল সুখাড়িয়া জড়িত ছিলেন বলে 
ৰহু অভিযোগ উঠেছিল । বর্তমান 
শ্রীমুখাড়িয়! হচ্ছেন কর্পাটকের রাজা- 
পাল। 


১২ই নভেম্বর “দিতো । আওয়াঙ্ে 
বা শৃন্যকালে ( অৰ্থাৎ লোকসভায় . 


প্রক্মোতরের জন্য নিদিষ্ট সময়ের পরে 


. এবং সুনিদ্িউ কার্যক্রম প্রহপের ঠিক 
আগে বিভিন্ন বিষয় যখন উত্থাপন 
করা হয় )-ভ্রীজ্যেতির্য় বসু উঠে - 


ধাড়িয়ে শ্রীদীক্ষিতের উপন্বোল্লিখিত 


এব্যাণারে বরান্্রমস্ত্রী সদনে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসকে ভঙ্গ 
'করেছেন। কারণ সি বি আইয়ের 


তদন্ত শেষে ব্যাঁপারটিক্রে সদনে.পেশ . 
না করে সরকার সি বি আইয়ের 


প্রতিবেদদকে প্রচারিত হতে দিয়ে 
ছেন। তাই শ্রীণীক্ষিতের প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের পথিপ্রেক্ষিতে 
বাসন্তী দদূনের বিশেষাধিকার ভুল 
করেছেন। এই যুক্তিতে ..ভ্রীৎসু 
বিষয়টিকে বৰিশেষাধিকার, কমিটির 
কাছে পাঠানোর দাবি জানালেন। 
লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শী 
যাল সিং ধীলনও শ্রীনীক্ষিতেক্র এই 
বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে 
শ্রীণীক্ষিত - সুস্পষ্ট ( ক্যাটেগোরি- 
ক্যাল) প্রতিশ্রতি ও আশ্বাস দিয়ে- 


কিলেন। যাইহোক শ্রীবসুর অনী 


 দপথি- 8 শুনার ২২শে, নন্েত্বর, ১৯৭৪... 


বিশেষাধিকার সম্পর্কিত বিষয্টটিকে 


স্থগিত রেখে দিশেন 'তিনি। ইতিমধ্যে 
শ্রীলিষায়ে শ্রীতৃলমোহন রাষের সদস্য 


. পদ বাতিলের প্রস্তাব উত্থা*ন সম্প- 


কিড তার চিঠির উল্লেখ করলেন। 
তখন মাননীয় অধাঙ্ষ শ্রীধীলন জরা 
মন্ত্রী শ্রীরেড্‌ ডীকে এই নব বিষয়ে 


বিবৃতি দেৰার দিশ দ্রিলেন।, 


শ্রীবেভ্ডী জানালেন বে যাবতীয় 
তথ্যাদি সংগ্রহ কয়ে তিনি দিন 
বিকাল পাঁচটার সময়ে বিবৃতি দিতে 
পারবেন শেষ গর্যন্ত কিন্তু তিনি 
সাড়ে পাঁচটায় তার বিবৃতি দিলেন 
কারণ তাঁর আগে তিনি তৈরি হয়ে 
উঠতে পারলেন না। অথচ এই 
বিবৃতিতে কেউই তুষ্ট হতে পারলেন 
না, বিরোধী পক্ষ তো বটেই এমন 
কি মাননীয় অধাক্ষ শ্রীধীলনও | তাই 
বললেন যে এই ব্যাপারে সংসদের 
সদস্যদের সন্মান.ঞ্ড়িত তাই তিনি 
কিছুটা উ'দ্বগ্ন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
্বরা্টমন্ত্রী শ্রীরেভ্‌ভীকে উদ্দেশ্য কনে 
কললেন : 
"মাননীয় 
এাপনি এখানে নাও ধাকতে পারেন, 
আমিও এখানে না ধাকতে পারি। 
কিন্তু ভবিষ্ততে এমন যেন কেউ না 


থাকে যে বলবে যে আমর! কিছু - 


গোপন করেছি ] | বাধাবিপত্তি সত্বেও 


যরামযম্রী মশায় 


উপায় একটি আমাদের বের করতেই ৯ 
হবে” কারণ সদনের সদস্যদের 
আচরণ যখন বিচার করে দেখা॥হচ্ছে 
তখন সে ব্যাপারে মদনের বক্তব্য 


ঝাখতেই হবে আব এটি করতে হবে 
সংসদের ভাবমুতিকে ' কলক্ষমুক্ত 
রাখবার তাগিদে । এই প্রসঙ্গে 
মাননীয় অধাক্ষ মশায় বললেন যে এই 
মাফলার রাজলাক্ষীর যে বিরতি 
সংবাদ সংস্থ! প্রচার . করেছেন 
তাতে দেখা যায় যে এই আমদানী _ 
লাইসেন্স .কেলেক্কারীর ব্যাপারে _ 
কতিপয় সংসদ সদস্য লাখ লাখ টাক! 
পেয়েছেন | এ বক্তব্য ৭্সুইলিং” বা , 
জতিব্যাপক তাই ' সদস্যর! ন্যায়সঙ্গত 
কারণেই এ ব্যাপারে বিশেষ উত্তে- 
জিত এবং তাদের মানসম্মান যাতে 
কলহ্বমুক্ত থাকে সে বিষয়ে তারা 
বিশেষ উদ্যীব। সেই জন্যই তিনি 
এই বিষয়টি নিয়ে সদনে আলোচনা 
করবার একটা সুযোগ খুনে বের 
করবেন। 

কিভাবে তিনি সেটি করবেন 
সেটিই এখন লক্ষণীয় । তবে তাতে 
প্রাক্তন স্বরাসমন্ত্রীর দেওয়া প্রতি- 
শ্রুতি ও আশ্বাস রক্ষিত ছবে ক 


তিল নিত্ীক্মা ০্বক্কাল্্ 


_ দেশের সংবাদদ ভা) 


হাজারখানেক রঙের মিস্ত্রী বেকার 
হয়ে .পড়েছে। কলকাতার ছাতা- 
ওয়ালাগাল, চাঁদনীবাজার, মিছরী- 
গঞ্জ, কলীন লেন এলাকার এ. স্ব 
া্রিরা মজুরীর শী্বানময়ে কাঠ 
"এবং অন্যান্য দ্রব্য রঙ করে। গালার 
দাম বাইশ কা, বার্নসের অবস্থা 
একই ৷ স্পিরিট পাওয়া যাচ্ছে না। 
কাল্পোবাজাতর দম খুৰ বেশী । লোক 
কাজ করাচ্ছে কম। বহুবার্জারের 
কাঠের রঙ মিস্ী হায়েত নয 


: বণিকসভায় মজ্তদারী 


থললে, দাদন কাজ ' নেই। দলে 
দলে. ছাতাওয়ালা গলতে বসে আছি 
যদি কেউ কাজ্জে ডাকেন। কাঠের” 
দোকানেও তেমন কাজ নেই, মন্দা। 
যারা দরজা জানালা পেন্ট করে 
হরেক রঙে: তাদের কাজও নাকি 
. মন্দা। চাঁদনীর রেডিও কারখানার 
“অনক্ত ঘড়াই বললে, “রোঁডও “রঙ 
করতুম, এখন কাজ পাই না চা খেকে 
দিন কাটাচ্ছি।. কাজ থাকলে-সাত 
আট কার কম দোল লেই” 


Ed onl 


EMEA (পরশে সংবাদদাত || ) - 


আছে। এদের সকলের সঙ্গে সক- 
'লের 'পুরোপনার সদ্ভাব না থকলে 
সমঝোতা আছে ব্যবসায়ের খাঁতিরে। 
এওঁ সব ৰাঁণকসভ্স - ভবনে বে-অইনী 
মাল এবং ' হিসাব বাঁহভূত দ্রব্য 
লুকিয়ে রাখা খুবই সহজ। পাশ 
বা তথ্থকাঁথত , দলীয় যুবকরা 
এ প্রন্তি বাঁণকসভা ভবন তদন্ত 
ক্রার প্রশ্ন তোলেনি। 

- অথচ 'মধ্য- কলকাতা ও বড়- 
বাজারের কাছাকাছি কয়েকটি চেম্বার 


অফ কমার্স ভবনে বৈ-আইনী কয়েক 
টন লেখার সাদা কাগজ রয়েছে বলে . 
আঁভযেগ, এছাড়া অ.রও কিছু দ্রব্য 
গোপন ঘরে তলা মারা। 

প্রসঙ্গাত্ঃ উল্পলাখ করা যেতে 
পারে ভারত চেম্বার অফ কমাসের্রি--_ 
একজন সদস্যকে সম্প্রাত চোরাকার- 
ৰারের অভিযোগে গ্রেপ্ত'র করা হয়েছে, 
অন্য এক চেম্বারের কোন এক আঁভ- * 
যুক্ত ব্যবসায়ীকে মন্দ এবং লবাঁর 
জন্য ধরা যাচ্ছে না। 


পি 


দ্পশ 1. শুক্রবার ২২শে নভেম্বর ১১৭৪ 


" কংগ্রেমী বাড] 


মটতে গানে না 


(ছর্পণের পর্যবেক্ষক) 


"কংগ্রেসের সভাপতি দেবকান্ত 
বড়ুক্সট কংগ্রেসের অনৈক্য দুর করার 
জন্যে রাজ্যে রাজ্যে সফর করে বেড়া- 


চ্ছেন। রীতিমত " প্রশিক্ষণ শিবির 
খুলছেন। অথচ অনৈক্য বেড়েই 
চলেছে। দেবক/ল্তবাব আসামের 


লোক। তান বিমল-প্রসাদ চাঁলহার 
মান্রসভ,য় শিক্ষান্ত্রী ছিলেন, 'কক্তু 
চাঁলহাকে সরিয়ে নিজে মখোমন্ত্রা 
হবার উদ্যোগ নিতে গিয়ে আসাম 
মাল্ঘসভা থেকে 'বতাঁড়ত হয়ে- 


ছিলেন। অসাম কংগ্রেসে আজও একা 
স্থাপিত হয় ?ন। বড়ুয়া নিজে অয়েল 


কর্পোরেশনের চেয়রম্যান রূপে 


শকিছুদিন কাটাবর গার বিহারের 


রাজাপল হন। তান তারপর কেন্দ্রীয় 


* মন্ত্রিসভার তৈল ও রসংয়ণ দশ্ঠরের 
মন্্ী হলেন। সেখন থেকে একেবারে 
ক্রস সভাপাঁত। 
গাম্ধীর নির্দেশে এঁক্য স্থপন করার 
জন্যে রাজ্যে রাজ্যে ছূটেছুটি ক'রে 


মানের চেহারর দিকে ফিরে তকা- 
লেই বুঝতে পারবেন কংগ্রেসের 
ভেতরে এক্যস্থপন করা আর 
বাঁদরকে দিয়ে 
করানো দুটোই অসধ্য কজ। কংগ্রেস 
হচ্ছ ভরতের রাজনোতিক আন্ডার 
ওয়াল্ড, এখানে যাদের ভাঁড় তারা 
" জনগণের স্বার্থে কাজ করতে আসে 
না। আসে আখের গুছেবার তালে। 
_ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহ্ণকারণ 


কিংবা তাদের আদর্শদশপ্ত কোন মানুষ 


কংগ্রেসে নেই। হন্দিরা , গান্ধী, 


“দিন দেশের জন্য, জাঁতর জন্য 
আত্মত্যাগের মূল্য দিতে শেখেন ন। 


ক্ষমতার লে:ভে এরা যে কোন 'ভূিক। 


পালন করতে প্রস্তুত, অথচ ক্ষমতা 
আধিকরের ' যোগ্যতা ও গুগাবলণ 
তাদের নেই। আই; তাদের ষড়যন্ত, 
চক্লান্ত ও বেইমানশর আশ্রয় নিতে 
হয়। সুতরাং চক্রান্তকারীদের যেমন 
গুপ্ত হত্যকারী, জালিয়াত, এবং 


ক" 


এজ, 


পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক শিল্পে 
পণ্জাশের দশকে যেখানে সারা ভার- 
তের আশী শতাংশ চাঁহদা পুরণ 
করতো, গত বছরে তা পাঁচ শতাংশে 
এসে ঠৈকেছে। কাঁচা মাল এবং অন্যান্য 
দ্রব্যের সংকটের ফলে অবস্থা চরমে 
উাঁনশশো একান্তর-বাহাত্তর সালে 
সারা ভারতে সাতচল্লিশ কেটি টাকার 
যল্মাংশ [তরী হলেও পশ্চিম" 
বঙ্গের উৎপাদন ছল তিন কোট 
"মান। ইলেকন্ট্রীনক কাঁমশনের রিপো- 
টেই এটা পাওয়া যয়। ভাবা কাঁম- 
" ধনের রিপোর্ট কজে লাগলে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে এ শিল্পে উন্নীত হতে পারতো 

সেমিকনড বর দুব্য, পাঁটনসিও 
মিটার, রিলে এবং (টেলিফোন যন্দ্মদি 


এখন ইন্দিরা ' 


সঙ্গীত পাঁরবেশন, 


জোচ্চোরদের দলে ডেকে অনতে হর 
তেমাঁন কংগ্লে:সর মত রজনোতক 
প্রীতম আশ্ডার ওয়ার্ডের লংম্পে- 
নদের আদন্মণ করে আন্তে হয়। 
আন্ড.র ওয়ার্ডের অপরাধীরা যেমন 
স্বার্থ ও আভলাষ অনুয যন: মবিন 
সর্দারের নেতৃত্বে গোষ্ঠী গড়ে তোলে 
কংগ্রেসেও তাই হাংয়ছে। 

আমোরক.য়। একবার আল 
ক্যাপোনে দেশের সব দসয্য সর্দারদের 
সম্মেলন ডেকে এঁক্য স্থাপনের চেণ্টা 
করোছল। প্রায় সমস্ত অপরাধশ সর্দার 
সম্মেলনে এসোছল। তালাভত্গা চোর 
থেকো ব্যাঙ্ক লুঠের নযয়ক সবাই। 
কিন্তু সম্মেলনেই মারামার শুরু 
হয়ে যায়, অঙ্গ ক্যাপোনে নিজেই 
খনন হয়ে যান। 

দেবকাল্তববুর মনে থাকা 
উাঁচত কংগ্রেসে কোন আদর্শবদণ 
নেই, থাকতে পরে না। কংগ্রেসে 
এখন তুলামোহন রম, যোগেন্দ্র ঝা, 
শশীভূষণ, সীঁতারম কেশরীরা রাজত্ব 
কর:ছ। ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে তদের 


ককল্তু ব্রহ্মানন্দ রোভি কেন্দ্রে স্বরম্ট- 
মন্ত্রী হওয়ার পর অম্প্র সফরে গেলে 
ভেঙ্গলরাও বিরোধ; গোষ্ঠী এরা 
ব্ৰহ্মানন্দ রোগির অনুগামী) অবার 
সাকুয় হলেন। সুতরাং ভেঙ্গলর.ও 
আবার মাল্পস্ভা সম্প্রসারণ . করে 
মুখামন্ীর গদি নিরাপদ করতে 
চ.ইছেন। নিয়ে এঁগয়ে এসেছে। {কন্তু 'রাল- 
পাঁশ্চমবণ্গের গোটা মন্মিসভা ফের মালপত্র কংগ্রেসী চমু হাতিয়ে 
এবং ভূ'ইফোঁড় কংগ্রেসী এম এল এরা 'নচ্ছ বলে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরাই 
কি, রকম দুনশীতগ্রস্ত তা সবাই আঁভষেগ করছেন। 
জানে। দুর্নীতির পঙ্কে এরা আকণ্ঠ চান 
শনমাচ্জত। রাজ্যে রাজ্যে হজ্জার ETT 
হাজ:র মানুষ অনশনে মৃত্যুর কোলে হাজী মস্তান বলেছে কংগ্রেস নেতারা 
ঢলে পড়েছে। এরি মধ্যে দুজন কংগ্রেসী দিনের বেলা সুখে বড় বড় নীতর 
এম এল এ 'রালফের গম বেঝাই কথা ৰলে আর র.তের বেলা তার 
গড়া বাঁকুড়ার কালিনগর থেকে কাছে গিয়ে হাত পেতে 'বর্খাশস 
নিয়ে গিয়ে বিফুপুরের চোরাকার- নেয়। এভাবে সে নাক তিন কোটি 
বরীত্দর কাছে চজ্লিশ হাজার টাকয় টাকা কংগ্রেস চাইদের দিয়েছে! 
বিক্রী করে দদয়েছে। উর্ধতন মহল কেরলের স্মাগলার . কুলাতিলক- 
থেকে এখন ঘটনা চাপা দেক'র নির্দেশ হাজী আবদুল হামদ কেরল শাসক 
দেওয়া হয়েছে? মানাবকতাহীন বর্বর জোটের মনোনিত বিভিন্ন সরকারী 
লোভের এমন জঘন্য দৃষ্টান্ত কোন সংস্থর সদস্য। আবঝমাঁথ (চোর) 
সভ্য দেশে মিলবে? ভূষি থেকে মেননের মান্্সভা সম্প্রতি এক প্রশা- 
মানব, স্বঘ মাঁন্দসভার দুন্পীতির সনক নির্দেশ বলে বারো বছর আগে 
সাক্ষ্য জবলজবল করছে! এই তো বিধিবদ্ধ একাঁট দুনশীতি দমন আইন 
কংগ্রেস। বাঁতল করে দিয়েছে, কো-অপা- 


দমদসন 


জেলায় অন্ততঃ পনেরো হাজার 
মনুষ অনাহরে মারা গেছেন। 
বিদশী সহাষ্য সংস্থাগীল সাহব্য 


ত্দবকান্তববর নিজ্ঞ রাজ্য রেটিভগুীলর দুলশীতি সম্পর্কে এখন" বাৰ 


"॥ পাঁচ & 


অ.র তদল্ত করতে পারবেন না! 
কারণ অধিকাংশ' দুনশীতিগ্রস্ত কো- 
অপ রোঁঞভগ্দীল -1স পি আই এবং 
শাসক কধংগ্রস পরিচালনা করে) 
নির্ব চন নিকউবতশী, পশ্চিমবঙ্গের 
কায়দায় কেরলে স পি এম কর্মীদের 
খুন করা চলছে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ 
পরোক্ষে প্রত্/ক্ষে এতে উৎসাহ 
যেগাচ্ছে, একথা কেরল কোয়।ল- 
শনের অংশশদার . মুশসম লীগও 
প্রকাশ্যে আভিযোগ করছে। 
উত্তরপ্রদেশে যুব কংগ্রেসীতা 
দুর্লভ তামা, সীপা, দস্ত;র পরি 
নিয়ে ফল.ও চোরাকারবর করছে 
বলে রাজ্য চিজ্পাধিকার আঁভিষেগ 
করেছেন। তরা বলেছেন ভূয়া ক্ষ-দ্র- 
শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলে যুব কংগ্রে- 
সীরা এই সক পারমিট নিয়ে বেশী 
দরে বাজরে- কী করছে। - 
দেশপ্রেমহীন, গববেকহীন 
দুর্শীতবাজ একদল লোক কধ'গ্রস 
অর টি পি আই-এর ছাপ য়ে 
অন্ধকার জগত থেকে এসে দেশের 
মানুষের ওপর বগাহুশীন পাঁডন এবং 
শেষণের রাজত্ব কায়েম করেছে। 
সংসদে বলা হয়েছে৷ স্বয়ং প্রধানম্গ্তী 
এই দুলশীতর মূল উৎস। দেবকাম্ত- 
এ নিজেও এই সীমাহশীন দুনশী- 


প্রতিনাধ রজ্যে রাজ্যে এসব গোষ্ঠীর আসামের কথই ধরুন । গোয়ালপড়ো থেকে রাজ্যের ভাজল্যান্স কাঁমশন তর উদ আছেন দি? 


নায়কেরাই ক্ষমতা দখল করে বসে 
আছে। এদের কোন রাজনৈতিক পাঁর- 
চয় খঃজতে যাওয়া বৃথা, কারণ তাদের 
অতীত নেই, শুধু ক্ষমতা কাড়াকাঁড়র 
ৰর্তমান আছে। দেশপ্রেমের বালাই 
নেই, অর্সাহষ্ আততায়ীর জবর- 
দাঁস্ত আছে। 

দেবকাল্তবাবূ এদের মধ্যে কি 
করে এীক্য স্থাপন করবেন? আল 
কাপোনের মত তিনি মনে করতে 
পারেন যে লুষ্ঠনের এলাকা ভাগ 
করে দিলেই এঁক্ হবে। কিন্তু লু 
নের বখরা এবং সদরের পদ নিয়ে 
খেয়োখোয় কি থামবে? 

অন্ধের দূজ্টাল্তই ধরুন। ভেঞ্গল- 
রাও মাল্পসভা অনেক কাঠখড় পড়িয়ে 
ক্ষমতাসীন হল, এর জন্যে নেহরুর 
আমলে যে চেক রেজ্ডী দুনশিতিব 
দায়ে কেন্দ্রীয় মান্ঘিসভা থেকে বিদায় 
হয়েছিলেন তাকে উত্তরপ্রদেশের রাজ্য 
পাল করে পাঠানো হল। ভেঙ্গল 
রাওকে এভাবে নিক্ষট্টক করা হল। ' 


ইলেট্রনিক শিল্পে দুরবস্থা 


€দর্পশের সংবাদদাতা) : 


তৈরীর.বেশ' কয়েক কারখানা বন্ধ 
আছে পাঁশ্চমবঙ্গে। বাঞ্গালশী শজপ- 
পতিরা কাঁচামালের শতগুণ দাম 
বৃদ্ধর ফলে কারবার চালাতে' না 
পেরে মাড়োয়ারী ধনীর কাছে 
কারখানা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। 
এ্যাসেশসয়েশনের কলকাতা আঁফিসের 
রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের সংকটের 
কথা উল্লেখ আছে। 
ফেডারেশন অফ কটেজ এ্যান্ড 
স্মল স্কেল ইস্ডাঁষ্টি অফ ইন্ডিয়া 
কর্তৃক প্রকাশিত পঢস্তকাতে ইলেক- 
ট্রানক শঙেপের ক্ষেত্রে পাঁশ্মবঙ্গকে 
বাণ্টত করর বিমাতৃসৃলভ কেন্দ্রীয় 
মনোভাক ব্যক্ত হয়েছে। " 


'শবরুদ্ধে সাক্রয়। মাঝে মাঝেই মাদ্রদ 


| রাত SB রতি) 
স্পেনে আন্মান্র বাসপনল্ছী হাওর: 


ফ্যাসিস্তরা সন্মস্ত হায়ে উঠছে। 
এছাড়া, এখন স্পেনের বড় বড় শহরে 
ছাত্র, অধ্যাপক, লেখক বাদ্ধজশীবীরা 
বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে খুবই, 
সরব। ফলে, আতাঁভ্কত ফযাসস্ত 
সরকার কখনো চেখ রাঙ্গাঁনতে, 
কখনো একটু কা নরম হয়ে এই 
সংকট থেকে বাঁচতে চাইছে? 
ফ্যাঞ্কোর_শাসনে সমগ্র স্পেন 
এখন 'ভাঁখারতে পরিণত হয়েছে। 
অর্থনৌতক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে 


দেপশের পর্যবেক্ষক) 

আবার স্পেন সংবাদের শিরো- 
নামা পেতে শুর? করেছে। বলতে 
গেল, প্রায়-চার দশক পর স্পেনের 
মনুষ ফ্যাসীবাদী শাসনের বিরুদ্ধে 
সংঘবন্ধ সংগ্রাম শুরু করেছেন। সম্প্রতি 
স্পেনের রাজধানণ মাদ্রিদের শ্রমিকদের 
ধর্মঘট সবিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। 'িশ 
হাজারের বেশ? শ্রমিক এই ধর্মঘটে 
অংশ গ্রহণ করেন। বেতন ও অন্যান্য 
সংযোগ "সুবিধার অর্থনৈতিক দাবী- 
দাওয়ার সঙ্গে শ্রমিকরা এবার র্যজ- 
নৈতিক দাবীর্টও জুড়ে দেন, এবং 
তা হল.স্পেনে গপতল্ল প্রাতষ্ঠা। 
প্রসঙ্গত উজ্লেখ্য, এই ধর্মঘট বে; 
আইনা বলে সরকার ঘোষণা করে- 
দছল। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ব শ্রমিক . 
মহচ্লায় ফ্যাসস্ত পুলিশ সন্মাস 
স্ষ্টর চেম্টাও করোছল। তৃতায়ত, 
বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক! নেতঃকে 
গ্রেপ্তার করে শ্রমিকদের পূর্বাহে ভয় 
দেখানোও হয়োছল। এসব -সত্বেও 
শ্রামকরা নানা জায়গায় সংঘবদ্ধ ভাবে 
ধর্মঘট 'কট্রন। 
সাঁইরিশ সাল থেকে স্পেনে কাঁমিউ- 
নস্ট পার্টি, সমাজতন্তী দল ও 
প্রগাতশীল শ্রাসক সংগঠনগনীল বে- 
আইনী'। একমাত্র ফ্রাণ্কোর ফালা 
গাইচ্টরা ছাড়া আর কৃউকে রাজ- 
নৈতিক কাজকারক্র চালাব্যর আঁধ- 
কার দেওয়া হচ্ছে না? 

দীর্ঘকাল ধরেই স্পেনের কমিউ- 
দনস্টরা এই ফ্যংসীবাদী শাসনের 





পড়েছে। মাঁকিন, ধৃত্রীচীশ,। পশ্চিম 
জার্মান একচেটিয়া পাঁজি স্পেনের 
কাঁচামাল লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। 
বহু বেকায় শ্রসিক দেশছড়া হয়ে 
ইউরোপের অন্যান্য সম্পন্ন দেশে 
ভাঁখারর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধা- 
রণভাবৰে বিশ্ব গাঠজিপাঁত ব্যবস্থার 
মন্দ'র যুগে স্পেনের জনগণের জবন- 
ধারণের মান যে আরো নীচে নামবে ' 
ততে আর আশ্চর্য কি! ফলে দেশ 
ব্যাপী এক অরাজক অবস্থা । ফ্রাঙ্ছকোর 
নিজের দলের মধ্যেও নানা দল উপ- 
দল। স্পেনের পঃঁজপতিদেরও একাংশ 
বর্তমান পাঁরাস্থাত থেকে পাঁরন্র্ণ 
পাৰার জন্যে পুন ক্স পাশ্চমী কায়- 
দয় সীমাবদ্ধ গণতন্ম প্রতিষ্ঠা করা 
যায় কি না সে বিষয়ে চিল্তিত। 
কীশ্চিয়ন 'গণতম্লীদের সমর্থক 


যা বার্সলোনায় হঠং-ই হাজার 
হাজার লল ইস্তাহার দেখে 


পাদ্রণীরা প্রকাশ্যেই ফ্যাসস্ত শাসনের 
নিন্দা করে প্রামকদের. পক্ষে দাঁড়ী- 
চ্ছেন। আবার নতুন করে হাজার 
হাজার সৎ মানুষকে জেলে পোলা 
হচ্ছে। কমিউীনস্ট সন্দেহে ধরা পড়া 
মানুষের স্বপক্ষে নির্ভয়ে দাঁড়চ্ছেন 
এখন নিভগিক সব আইনজাবপরা। 
এক কথ, স্পেনের সেই বেপরোয়া 
মাতাডোরের দিন যেন ফিরে জ.সছ্ছে। 
৷ স্পেনে অবার বামপন্থার 
হাওয়া বইতে শুর করেছে। দ্বিতী- 
যত, পর্তুগালের হাওয়া। এখানেও ' 
বইতে পারে এ আশঙ্কয় এখানকার 
আস্কিকুল সর্বদা সন্মস্ত। শাসক- 
কুলের একটা অংশ মনে করে বে, 
সামাবদ্ধ' গণতল্ দিলে এখানে পর্তৃ- 


, ধাৰে। অন্যদের মত বাদ সীমাবম্ণ 
গ্রণতন্ম দিয়ে কমিউনিস্ট ও সমাজ- 


তন্মশ দলগুলোকে আইনা করা হয় 
তবে এখানে পর্তুগালের পুনরাবৃত্তি 
অসম্ভব নয়। 

মৃত্যুর পর এখনে ক্ষমতার লড়াই 
নিশ্চিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই . 
বৃদ্ধ ডিকটেটর 'প্রন্স ডন জোয়ানকে 
তার ভাবী উত্তরাধিকরী করতে 
চাইছে। অন্যদিকে তথ:কথিত আধু- 
নিক “আলোকিত ব্ুুর্জোয়ারা” 
মাকিনী ধরণের বা 'ব্রিটিশ ধরণের 
গণতন্ন প্রতিষ্ঠার জন্যও উঠে পড়ে 
লেগেছে। . যে ভাবেই হোক, স্পেন 
এব'র আশার বাণী শোনাকে। 


॥হস 


জাথাজিক গরামাছাবাদ বলাম সমাজবার 


ঁ শ্রীকান্ত বনুরায় 


দানয়ার দেশে দেশে বিপ্লবী 
শত্তিগযীলর স.মনে সামাজিক সামাজ্য- 
বাদকে ঘিরে অসংখ্য মৌলিক প্রশ্ন 
ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। 
. এগঠীলঙক মেটামুটিভকে সাজিয়ে 
দেখত গেলে প্রশ্নগুলো দাঁড়ায় 

(এক) সোভিয়েত সমম্যাঁজিক 
সামাজ্যবদ কি একট বাস্তব; সত্য? 
মদ তাই হয় তহলে অবশ্যই 
সেভিয়েত পার্টি, সমাজ -ও রাষ্ট্রের 
মধ্যেই তার উপাদানগুলো . নিহত 
ছিল; সেগুলো ক ক? 

(দুই) সমাজিক সাগ্রজ্যবাদের 
শ্রেণীগত, বাজনোতিক ও রণকোঁশল- 
গত বৈশিষ্ট্য ক কি? (অর্থাৎ পার্টি 
ও রাষ্টকে কেন শ্রেণী ক ভাবে 
পরিচালনা করে?) 

*- (তন) সম্রাজাবাদ বিরোধী বে 
সমস্ত সংগ্রম তা সে জাতীর মুক্ত 
যুদ্ধই হেক কিংবা স্মাজতান্মক 
বিস্লবই হোক বর্তমানে চলছে এবং 
ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে ও 
'সেণভয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের 
হবল্ব ক অবধারত? অর্থাৎ সাম জ্য- 


অপেক্ষাকৃত 


শনর্দেষ”ঠ . এবং এই ই ধাঁচের ' 


সাম্রাজাবাদের মধ্যেকর _ ঈবল্ঝক 


রণকৌশলগত সম্ভবনা আছে কিঃ 
(পাঁচ) বর্তঙলান পাঁরস্থাতিতে 
অমাজতা-ত্রক- দুনিয়া বলতে কি 
বোঝ,য়? তার  আভাল্তরীণ দ্বন্দ্ব 
ও বাহ্যিক দ্ৰন্ক ইত্যাদি ক ক 
এবং বর্ত'মন রচাশয়ার সঙ্গে চীনের 


বস্তব কি না সে প্রশ্নও); সামাজিক 
সামাজ্যবাদকে (অন্তক প্রতি" 
বিশ্লবী ব্যবস্থা হিসেকে টিকে 
থাকতে সাহময্য করা হয় কিনা এবং 
এভাবে প্রকৃত পক্ষে বিশ্লবের প্রত 
{বশ্বসঘাতকতা করা হয় কি না তাও 
ভেবে দেখতে হবে। একথও মনে 
আগামী দিস্লঝ এমন একা বর্তমান 
আন্দোলনগুলো পর্যন্ত এ সমস্ত 
প্রশ্নের সাঙ্গে জাঁড়ত। 


স্মজতান্দিক রাষ্ট্রে প্রাতারুলার 
ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন 

সমাজআঁল্মিক দেশের ভেতরে ও 
বইরে ক্ষমতাসীন ও সমাজচ্যুতদের 
মধ্যে শ্রেণী শান্তর দ্বন্দ নতুন নতুন 
ও জাঁটিলভাবে বিকাশের ফলে যে 
পাঁরমাপগত পাঁরবর্ত'ন (quantitative 
variation) ও গুণগত রূপান্তরের 
সূচনা হায়ে থাকে, সে তো স্বাভা- 
খিক ঘটনা। এক্ষেত্ৰে ব্যাপারটা 
দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ - 


চাই মনদগণ লড়াই 

আজ' বাঙলা তথা ভারতবর্ষের 
গরীব মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-্চাষীর অবস্থা 
শোচণ"য় ' আকার ধারণ করেছে। 
জিনিষপত্রের' দাম ' সাধারণ ' মানুষের 
' ধরা ছোঁয়ার বাইরে” -অন্যৃদকে যারা 
এর বিরুদ্ধে কথা বলছে তদের উপর 
নেমে আসছে অতায চারের রোল'র। 
বৈশ্ঠে থাকার দার্বী আজ .অগ্রহ্য। 
বন্দীশালার রজনোতিক! বন্দীদের 


ওপর ডান্ডা গ্যাল চলর খবর 
আসছে? এসব রোধ করতে, সাধারণ 
মানুষকে বাঁচাতে, তদের আঁধকার 
তাদের ফিরিয়ে দিতে জগত হৰে। 
ন্যুনতম অঁধকারগুলোও হরণ করে 
দিতে বদ্ধপাঁরকর। সা, পি ডি এ 
ফথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে৷ 

তাই একাঁদকে' শ্রার্ঘক-চাষী- 
যুবকদের খাদ্য আন্দোলনে সমল 


হতে হবে এবং 'অন্যাদকে স্বাধীনতা 


- ও বন্দীমুন্তি আন্দোলন সংঘটিত 


করতে হবে। ১৯৬৭ সালের খাদ্য 
ট্বারিয়ে পড়ৌছলো রস্তায়। দাবী 
ছিলো খেতে দাও নাহলে . উৎখাত 
হও। অর আজ অরস্থা আরও 
ভয়ংকর। তাই আজকের লড়াই হৰে 
গরণপণ্ণ লড়াই। খাদ্য আন্দোলন 
ফাদের নিয়ে সংগঠিত করতে হকে 


তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। : 


বিত্তদের একটা বড় অংশও আজ 
খাদি আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য। 
ভাবে ঠেলে দচ্ছে। 

আজ অনহারে মৃত্যুর খবর 
নতুন খবর নয়। তাই এই অর্নাহার- 
ক্লিল্ট জনতার মুখে অব্য তুল দিতে 
আইনী-বে আইনশ কোন পথই আজ 
বিপ্লবীদের কাছে অপা্তেয় নয়। 
শুধু প্রয়েজন সাহসী নেতৃত্ব অধ্য- 
বসায় ও একনিম্ততা। ভ:রতবর্ষে এ 
ধরণের কমশিদেরও অভব নেই। 
সাম্প্রীতক কলের ঘটনা অ বারবার 


প্রমাণ করেছে। 
ৰ জনৈক শ্রমিক 


( এক) নয়া-বুজেয়া শ্রেণীর 
ক্ষমতা দখলের একটা ইতিহাস জছে 
যার মৌ।লক প্রকৃত খুজ্জ প.ওয়া 
যাবে প্রকৃ-বিশ্নব যুগের ধনতান্ঘিক 
সমাজে (material incenuve of 

the revisionist concept’ cor- 
responds to-the competitive ৩1৩৮ 
ment of the bourgeois wage- 
labour sysem). 


(তন) ধনতন্মবাদ ও শোধনবাদ 


বস্তু-সৃম্প্কীয় হওয়ায় (of material 


origin, and acts objectively) 
তারও গাঁত এবং ক্রমাবক।শ আছে। 

(মের) কষ্ট-ক্ষমতার দশ্খন 
বাদের গাঁত বাদ্ধ অবশ্যই তার 
শ্ৰেণাঁচারত্রের নিয়মে হয় অর্থাৎ 
িশ্লবের আরো বিরোধিতার পথে) 
এবং গিকাশের সঙ্গে সন্গো তার 
সাংগঠনিক ভাত্ত আরও সংহত হয় 
এবং অন্যান্য শ্রেণীগন্ীলকে কলুষিত 
করে আপন সামাজিক শান্ত {বস্তর 
কারে। 

(পাঁচ) বস্তুর অক্তীর্নীহত দ্বন্দ্বে 
সংশ্লিজ্ট' পক্ষগ্ীলর মধ্যে এক 
পক্ষের প্রাধান্য থাকে; এ প্রাধান্য 
হাতবদূল হুলে বস্তুর গুণগত পাঁর- 
ৰর্তন সূচিত হয়। fl 

(ছয়) (ক) পাঁরশেষে স্তর 
উত্তরণ; অর্থাৎ এভবে এককালে 


ও রাষ্ট্রীয় উত্তরণ ঘটে সামাজিক- 
সাম্রাজযবাদে (“The Soviet 
revisionist renegade clique has 
grown from revisionism 
social imperialism". — Peking 
Review 17, 1970). 

(থ) অথবা তাঁবেদারী পাঁরণতি 
রুশ সোস্যাল কাঁমউীনটি কাদের 
[শকার বর্তমান পুৰ ইউরোপ)। 

' লেনিনের পতাকা তুলে 
ধরতে হলে লোননকে চাপা দেওয়া 
চলে না, তাই 'লেিনের কথায় বলবো, 


থান ঘট থকে” - : 
দিকংবা শ্ট্যালিনের "The 
‘easiest way to capture a 


fortress is fio: within" এ উত্ত্ি 
যেমন রাঞস্টরের বেলায় খাটো, তেমান 
পারি (বেলায়ও ৷ | ' 

মনে রুখতে হুবে, শ্রেণী সংগ্রাম 
যেমন বাস্তব, শ্ৰেণী প্ৰেরণ:ও তাই, 
ত। ”স শ্রামিকশ্রেণীরই' হোক আর 
বুর্জোয়া শ্রেণীরই হোক। এ ব্যপরে 
কোন ব্যক্ত, বা দেশ সম্পর্কে ভাব- 
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বাদী চিন্যা চলে না, যেকেন 
ভাবকদ আত্মহত্য র স্যামল। অতএব. 
চীনে যেমন শ্রেণীসংগ্রাম আজো 
চলছে, রাঁশয়ায়ও (সমগ্র জনগণের 
রস্ট্!) অই শ্রামকশ্রেণী ও বুর্জেশস্তা 
শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম; উভয় শ্রেণীই 
অর নিজের : একনায়কত্ব চায়। এখন 
প্রশ্ন হলো, কোন দেশে কোন শ্রেণীর 
এঁকনায়কত্ব চলছে। 

বস্তুতঃ লেনিন সমাজতান্তিক 


দেশে ধনতল্ে ফরে আসার সম্ভা- 


বনাকে অস্বীকার করেন ন, বরং এ 
ফিরে আসাকে ঠৈকবার জন্যে একটা 
শর্তাধীন ও অ.পোঁক্ষক “গ্যারেন্টগ” 
হলো-_ 

“Carrying out the revolution 
in the most far-reaching, deter- 
mined and consistent manner 
possible. The more far-reach- 
ing the revolution is, the more 
difficult it will be to restore the 
old order, and the more gains 
will remain even. if restoration 
does take place."—Lenin— Tbe 
Agrarian Programme of Soviet 
Democracy in the First Russian 
Revolution, December, 1907). 

তাহলে ইাতিহ:সকে 'বশ্লেষণ 
করে দেখতে হয় উপরোক্ত গ্যারেন্টধর 


শূর্তগণুলা কোথায় কতটা পলন' 


করা হয়েছে। যদ এতে ব্যর্থতা থাকে 
সে যে কেনও কারণেই হোক 
তাহলে পুনরুদ্ধার প্রশ্নাট বাস্তব 
হয়ে দেখ! দেয়; তারপর সৈ বাস্তব 
আশংকাটি বাস্তব ঘটনয় রূপ 
পেয়েছে কিনা তা' বিচার-বিশ্লেষণ 
করতে হাবে রাষ্ট্ক্ষমতার জন্যে শ্রেণ- 
রের মাধ্যমে। 

আকার মর্নে করতে হবে, এ 
পারবর্ন শুধু রাষ্ট্রের চারিত্ে নয়, 
পার্টি ও সমাজের গভীরেও ছাড়িয়ে 


পড়ে। & € 
এখন নিশ্চয়ই জিজ্ঞেন করা 
চলে রম্ট্র যখন চরিত পাচ্ট.য়, পাটি 
যখন রঙ পাল্টম (অর্থাৎ শ্রেণী 
দাঁদ্টভষ্গণ পাল্টায়) রষ্ট্র ও পাটির 
আরুম.ণর লক্ষ্যস্থল যখন হয় সর্ব” 
হার শ্রেণীদর্শন ও প্রকৃত শ্রেণী- 
সংগ্রাম দো কি তখনও স্মাজতান্ত্িক 
থাকে? সফ জবাব, না। 
সান্জাজাবদ ও আভ্যন্তরীণ 
প্রাতীবস্লবীদের সঙ্গে সশস্র সংঘর্ষ 
ছড়াও অসংখ্য ব্যক্ত ও অব্্ত 
প্রকাশ্য ও  অপ্রকাশ্য প্রত্যক্ষ ও 
পররক্ষ শ্রেপীসংগ্রামের সম্মুখীন হতে 


হয় সর্বহারর পাটি ও রূল্ট্রকে; এ 


সমস্ত দ্বন্দ্ব শুধুম ত রাজনৈতিক 
কিংবা অর্থনৈতিক নয় তত্বগত, সামা- 
জিক, সংস্কৃতিক এবং সাংগঠানক 
ক্ষেত্রেও এগুলি ছড়িয়ে আছে? 
শ্রেণীশতযর সঙ্গো দ্বল্ঘগূলোকে 
পৃথকভাকে চিহ্ত ও পাঁরচলনা 
করার সঙ্গো সঙ্গো জনগণের সধ্যে- 
কার দ্বন্বগুলো, যথা পার্ট নেতৃত্ব 
ও সাধারণ পার্ট কর্মীদের মধ্যেকার 
ঘন্ব, পাটি ও পটির বাইরেকার 
শ্রামকশ্রেপীর অংশের মধ্যেকার দ্বন্দ 
শ্রামকশ্রেণণী ও অন্যান্য শ্রেণশগুলের 
মধ্যেকার দ্বল্য ইত্যদি যথাযথ সম্যধা 
করার মধ্য দিয়ে বৃহত্তম জনগণকে 
বিস্লবের সমস্ত প্রক্লিয়' য় সায় কার 
তুলতে হয়, একমাত্র তখনই জনগণ 
বিস্লবকে ধাপে ধপে আয়ত্ত করে। 
লেনিন বার্ণত “most far-reaching 
revolution” " কথাটির তাৎপর্য 
এখানেই । একাজ যতবেশশী বক 
জমবে, প্রীতাবস্লব ততই অপ্রতিরোধ্য 


হয়ে উঠবে । এ সুযেগকে সম্পৃ্টি 


রূপে কাজে লাগিয়েই.  প্রীভাঁবঙ্ল- 
বীরা রাশিয়ায় কায়েম হয়েছে। _ 
| (চলবে) 


কলকাতার জনস্বাস্থা খোচ শীয় 


(দর্পশের সংবদদাতা) 
বেজেছে অনেকদিন আগেই। কল- 
কারখ,নার বিষান্ত ধোঁয়া ও রাসায়- 
1নক বিষ সেশানো পাঁরত্যন্ত ময়লায় 
জনজীবন: দার্বষহ হয়ে পড়েছে। 
কলকতা মোঁডকেল কলেজের 


_জনৈক বিশেষজ্ঞের সতে, ওই র্িযান্ত 


এবং স্বাস্থ্যের প্রীতকল আবহাওয়.র 


জন্য গ্রত বছর তন, হাজার ব্যক্তি . 


হৃদরোগে এবং অন্যান্য পড়ায় 
অক্রান্ত হয়েছেন . 
সম্প্রাত গার্ডেনরীচের বিষাল্ত 


কারখানার জলে নিকটবতশ পুকুরের 


প্রচুর পরিমাণ মাছ নষ্টা হয়ে শেছে। 
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চাষের জাম নষ্ট হচ্ছে। পে 
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ভায়রনসেন্টার পাঁলউশন সৌঁম- 
নারে পরিবেশ দুষিতকরণের বিরুদ্ধে 
ছু প্রস্তব গৃহীত হয়োছিল। 
কিন্ত সি এম ডি এ তদনদষায়ী 
কোন কাজই করোন। কানপনুরের 
সর্বভারতীয় এনভয়ক্ষমন্ট'ল্‌ ইনাম্টি- 
'টিউটা কলকাতা সম্পর্কে কিছু 
ভাবছেন বলে মনে 'হয় না! কু 
কল পুর্বে গঠিত “ন্যইসাম্স, কমি- 


শনের”? ফাইলপত্র কোথায় রয়েছে, তা ২ 


জ'না যাচ্ছে না। উত্তর প্রদেশে ইউ 
[পি মোটর ভোহকল রুলের ১২৪নং 
ধারানুষয়শী ঘোষণ্য করা৷ হয়েছে 
(১৯৪৪) যে, মোটর ও যানগুল, 


এমনভাবে মেরামত ও তৈরশ করে 


৪.লাতে হবে যাতে কোন রকম যান্ত 


রূপ কোন ব্যবস্থার কথা আদৌ 
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আসাদের বিখ্যাত ‘Somraji. 
রোগীদের সম্পূর্ণভাখে রোগ সারিয়ে 
আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই 
শা দাগ দূর হতে ধাকে ও 
মিলিয়ে যাস । বিনামুল্যে এক 

শিশি দেওয়া হয়। 
Prem Trading Co. (S.N.)P 

P. O. Katri Sarai (Gaya) 
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দ্পশ ই শূক্রবার ২২শে দভেম্বর 
গ্রন্থ সমীক্ষা 


জ্ছাস্নিক্স 


5. €দপপের লমালেচক) ' 
তালপাতার দেপাই। গোরজপ্রসাদ 
ঘেষ। দাম তন টাকা।, প্রকাশক 
অলকা প্রকাশনী, কলকাতা । 
অজকাল হাঁসির নাটক লেখা খুব 
কমই হায়ে থাকে। নাটকের যা কিছু 
উৎকর্ষ তা সারয়দ ও সেক্স প্রভা- 
বিত নাটক রচনার মধ্যেই নিবদ্ধ । 
আমার সনে হয় লোকের মনে দুঃখের 
দাগ কাট চেয়ে তাঁদের অনাবিল 
হাসানো অনেক- কঠিন .কাজ। 
শ্রীগোরানপ্রসাদ ঘেষও তার 
সাম্প্রতিক নটক তালপাতার সেপাই- 


তে এই দুঃসাধ্য কা্জাটী অনায়াসে 


সম্পন্ন করেছেন। 

নাটকটি ছেট, এক সেটের, মাঃ 
এক ঘল্টার। কিন্তু পড়ে মনে হয় 
যখন এটা মণ্তস্থ হবে তখন, দর্শক 
সাধারণ! এই এক ঘন্টা সময় ভুল 
যাবেন হাঁস অর ব্যঙ্গের মিশ্রণে । 

অবৰশ্য-তাই বলে হালকা চালে 
শুধু হাসানের উদ্দেশ্যই নাট্যকারের 
নয়৷ তান বতরমান সমাজ ব্যবস্থায় 


_ প্রবণতা অবস্থা আরও সঙ্গীন করে 


" শীন। এ অবস্থায় অনেক কারখানা 


নেতাদের বাতুলতআ, ও পঢ়ালশের 
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নাভ 


জেগে ঘুমিয়ে থাকায়, বিষয়গুলিকে 
সাপ্দরভবে প্রতাঁক ও ব্যঙ্গের মধ্য 


দিয়ে ব্যস্ত করতে পেরেছেন এখানেই 


নাটকের পূর্ণ সার্থকতা । 

- নউকটির প্রধান চার ব্যবসায়ী . 
হরেন শীল ও তার মেয়ে কুল্তলা। 
এই কুল্তলার পাণিপ্রার্থী হল নতুন 
ও স্‌ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত! এই তিন- 
জনের মুল ভূমিকশ্র সঙ্গে আছে 
পাড়ার ছেলের দল । যারা সার্বজনীন 
কাঁতক পূজোর একটি মহৎ দৃম্টান্ত 
স্থাপনে উদ্যোগী। পাড়ার ছেলের 
দলের সঙ্গে কুন্তলাও রূয়েছে। 
অথচ হরেন শীল' তাদের মোটেই 
পছন্দ করেন না। তান তাঁর ভবী 
জামাইকে দিয়ে ওদের শাসন করতে 
চান! শেষ পর্যচ্ত একটা মোর্চা 
অর্থাৎ বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে 'নাট- 
কের ষবনিকা টান! হয়েছে। 

- নাট্যকার গহসাবে শ্রীগোঁরাঙ্গপ্রসাদ 
ঘেষে তরুণ। তিনি ছোট্র এই' নাটকে 
তার সংযম সমক্বে' রক্ষা করেছেন। 
যাতে করে হাঁস.বা ব্যষ্গের বাহল্যে 
নাটকটি কুলে না যায় তার্‌ প্রাত 
তাঁক্ষা দৃষ্টি পিয়েছেন। তার সংলাপ 


সহজ ও স্বচ্ছ! বাগ প্রাপোচ্ছবল। 
তান যে তিন প্রতীক চাঁরৱের 
উপস্থাপনা করেছেন তারা খুব কেশ 


" ক্রিয়াশীল না হালেও' মোটাম্্ট 


একটা এফেক্ট তৈরঁ করেছে। আজ- 
কের দিনে যেখানে খালি দুঃখ আর 
বেদনা সেখানে এমন ধরণের হাসির 
নাটকের প্রয়োজন আহে নিশ্চয়। 
এবং সেই হাস যদি সমাজ ব্যবস্থার 
বির হুটি বিচ্যতিগ্ীলকে চোখে 
আঙুল দিয়ে দেখায় তাহলে উদ্দেশ্য 
কিছু সিদ্ধ হয় বলা বাহুল্য 
হরেন শীল কুল্ত্দা ৰা অচিন্ত্য 
সব চাঁররগ্লিই এখানে স্বাভাবিক ও 
জীবল্ত। নাটকের গল্পের কারণেই 
তারা দাড়িয়ে আছে, তাদের গাঁত- 
ময়তা ঠিক স্বভাবগত ভাবে এগিয়ে 
গেছে শেষ দৃশ্য পর্যল্ত। কোরাস 
গানটি দিয়ে নাটকের শেষ “করার 
উদ্দেশাও সফল। | 
আশা করি গোর়াঙ্গবাবু ভাঁবষ্যতে 
আরো ভাল নাটক উপহার দিয়ে' তাঁর 
ফ্ষমতরু যাথার্থ প্রমাণ করবেন. 
একটি বিষয়ে উল্লেখ করবার দর- 
কার, এই নাটক গ্রন্থে মুদ্রণ প্রমাদ- 
গাল খুবই, দস্টিকটএ। এত ছোট 
দৃষ্টি দেওয়া উচিত গছিল। -ভাবষ্যতে 
এ ব্যাপারে তিনি যেন যত্ন নেন। 





শিল্পের দুরবস্থা 
(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) 
সরকারের লেভার পাঁরমাণও 


সতাঁর সম্প'দনায়ও আমার কোন হাত 


ছিল না। ঘটনাটির গুরুত্ব এইজন্য 
যে, বিষয়টি সাংবাঁদকতার- মু 
নীতির সঙ্গে জাঁড়ত। কোন পাতিকা 
ওপর থেকে গভর্পমেন্ট যার্দ সম্পা- 


জন্য ৯৭:8৪, শতাংশ স্ীসার জন) 


বেড়েছে সম্ভব । তামার জন্য পণ্টাশ দকের ওপর আরেকজন প্রধান স্ম্পা- 
শতাংশ, জিঞ্কের জন্য চৌষাঁট শতাংশ দক চাইয়া দেন, ভা হইলে জ্বাজ- 
এবং সাদা ও সনের জন্য {বক ভাবেই সম্পাদকের দ্বাধীনতা 
বিয়াশ শত:ংশ মালিকদের “ ঘাড়ে বিপন্ন হইতে বাধ্য। আমার বিগত 
যেমন চাপছে, তেমনি এম এম [টা সির চল্লিশ বছরের সম্পাদকীয় জীবনে 
তামার জন্য ২২.১ শতাংশ, জিজ্কের এমন ঘটনার কথা শান নাই। অঞ্চ 
বসমতা সংস্থা সরকার কর্তৃক আঁধ-, 
গৃহীত হওয়ার আগে মুধ্যমন্দ্রা এবং 
শ্রমমন্ত্রী বার বার প্রাতিশ্রাত "দয়া- 
ছিলেন যে, সাংব.দিকতা ও সম্পা- 
দ'কের স্বাতন্ম্য ও স্বাধীনতায় কোন- 
ভাষে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। 
কিন্তু সরকার কতৃক নিধন প্রশা- 
সককেই: প্রধান সম্পদক নিয়োগের 


২৯.১ শতাংশ এবং টিনের জন্য 
১৩.৯ শতাংশ মুনাফা অর্জনের 


তুলেছে। ক্ষুদ্র শিজ্পের জন্য পনেরো 
শতাংশ! দাম বেশশ দিয়ে মাল কেনায় ' 
সরকার নশীতও কাজে পাঁরণত হয় 


টিন ট ‘ দ্বারা স্বয়ং সরকারই সেই প্রীতশ্রীত 
- অত্যন্ত নিলজ্জের মত ভঙ্গ কাঁরয়া- 
বল্ন্মতভী ছেন, এবং সম্পাদকের মর্ষাদা এবং 

| রর সম্পাদকের স্বাধীনতার ওপর পদা- 
টির ঘাত কাঁরয়াছেন। সুতরাং সরকারের 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত আর্ঘক সাহায্য সত্বেও সংবাদপত্রের 


কয়েকদিনের প্রকাশিত দৈনিক বস্‌- স্বাধীন সত্বা বজায় রাখার যে পরীক্ষা. 





বিশেষ ঘে ষণ। | 


অনার্য মিত্র রচিত সময় ছুঃসময়ের পাঁচালী “মাতৃবন্দন” 
পাঠকের বিচারে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি বন্বশেল।। 
তিন মাসেই প্রায় সব কপি নিঃশেষিত। সকলের বিশেষ 
" অনুরোধ সত্বেও দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হবে না। কারণ 
এই পাঁচালির কাহিনী এই মুহূর্তের, পটভূমি তাৎক্ষণিক । 
মাত্র অল্প কয়েকটি কপি সংগ্রহের জন্য খোজ করুন বুকমার্কে 
(0/০ অগ্রণী বুক ক্লাব। কলেজ গ্্রীট মার্কেট কলি-১২ ) 
এবং দর্পণ কার্যালয়ে (৬১, মট লেন, কলিকাতা।-১৩,)। 





আমরা ৰসুমতাঁর মাধ্যমে কাঁরতে 
চাহিয়াছিলাম ভা সম্পূর্ণ রূপে 


ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, এক্ষণে পশ্চিম-. 


বঙ্গ সরকার নিজেই প্রমাণ করিলেন 
যে, সরকার কর্তৃক কোন অধিগ্রহণের 
অর্থই জ্বাধীন সাংবাদিকতার, অপ- 
ম্ত্যু। 


জয় বহ . 
প্রেথদ গচ্চোর পর) 


আঁছি। তারা ভয় দেখায় যে, আমা- 
দের পারৰারের কোন কোন লোককে 
ছার মেরে শেষ করবে। তারা আরও 
বড় ধরণের আক্রমণ করার জনা 
আমাদের বাঁড় ফিরে আসবে, 
যেখানে আমরা! সত্তর বছর ধরে বাস. 
করাছি। পর্ীলশের কাছে প্রদত্ত আমার 
ভাইয়ের বিবৃতি অনুযায়ী তারা 








রবী দৰে 
বাট়ীতে 


হামলা প্রংগে 


€(দর্পণের সংবাদদাতা) 





দ্বিতীয়তঃ প্ৰণব চক্রবতশর মাতা 
ক্যান্স,র রোগে আক্রান্ত হয়ে পি জি 
হাসপাতালে দীর্ধাকাল চিকিতসিত 
হবার পর মারা ষান। সুতরাং প্রীমতী 
রাশ দত্ত (আমার বৌদি) তার 
মায়ের মৃত্যুর কারণ এহেন উীন্ত - 
. আজগ্বী। তদৃপাঁর তদন্তের জন্য 
তান এমন এক পুলিশ আঁফসারকে 
সাক্ষী মেনেছেন, যার বিরুদ্ধে সর" 
কারের কাছে শ্রীমতী দত্তের আঁভ- 
যোগ দাখল করা আছে ব্হ্হাদন 
১ আগেই” or 





চলচিচত্র সাংবাদিক ও নাট্যকার 
পগোৌঁত্ৰাঙ্ছশ্রসাদ্ছ দ্যোস্ছেক্ 






থাকতে হইতেছে। স্বাস্থ্যের কারণে 
পারিবারিক দায়দায়িত্ব প্লে অস 
মর্থ হইয়া আমার ইচ্ছানুসরে 
আমার স্মী কণ্ডে'র পারশ্রদ সহকারে 
এই দায়িত্ব বহন কাঁরতেছেন। তাহার 
এই নিষ্টাপূর্ণ কজ আমার ব্যাধি 
গ্রস্ত জীবনে মানাপ্রিক শান্তির 
কারণ | ৪ 
অন্যদিকে পারমলৰাবুর অনুজ 
শ্যামল দত্ত লিখেছেন £ “প্রথমত { 





অলক! প্রকাশনী 
কলিকাতা ছয় 
পরিবেশক - 


সাহা বুকষ্টল, 
৮নং শ্যামাচরণ দ স্ট্রীট - 
কলিকাতা-বারো॥ তিন টাকা 










স্পা 


হীরেন বসুর 
রাজনৈতিক উপন্যাস 


যানের দিম. 


এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক । এককালে বিশেষ 
একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন। পুত্র বিপ্লবী রাজ- 
নীতিতে দিক্ষা নিয়েছে । পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ :. 
করেছেন। এই তিন- পুরুষের রাজনৈতিক অভিঘাত এবং 
সমকালীন সমাজসত্য বর্তমান উপন্যাসে প্রতিফলিত ৷ 
মূল্য £ পাঁচ টাকা । 
বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড 
৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 


দর্পণ কার্ধালয়েও পাওয়া যাবে ' 
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স্বাধীন, সাংবাদিকতার অপযৃত্যু 


প্রসুত বলে জনে কাঁর। পশ্চিমবঙ্গ” 


সরকার বিশেষ আইন বলে দৈনিক 
বসনমতী অধিগ্রহণ করেছে এবং এই 
আইনের প্রয়োগেই শ্রীঘোষ & সংবাদ 


পরের প্রণার্সক ও. প্রধান সম্পাদক- 


নিষ্স্ত হয়েছেন। শুধু প্রশাসক 
হিসেবে শ্রীঘোষ কাভার গ্রহণ 
করলে বলার বিশেষ অবকাশ থাকত 
না। কিন্তু একই সঙ্গে ওঁকে প্রধান 
সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করায় 
বিভন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে” 
বসুমতী সম্পাদক শ্রীিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় এই নিয়োগের বিরুদ্ধে 
প্রাতৰাদ জানিয়ে সাংবাদিক সম্মে- 
লে বলেছেন যে কেদারবাবু কার্ষ- 
ভার গ্রহণ করেই তাঁর সম্পাদকীয় 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ 


করেছেন। কেদারবাৰ্‌ পাল্টা, বন্তব্যে ' 


ঘা বলেছেন তার নিগ্ঁলতার্থ হল 
ষে হস্তক্ষেপ তাঁকে করতে হবেই, 
কারণ সংব দপাতরে প্রকাশত যা কিছু 
সবেরই চুড়ান্ত দাঁয়ত্ব তাঁর। কেদার- 
বাবু যে বন্তব্য রেখেছেন" তা যান্ত 
গ্রাহা। এই কারণেই ণববেকানন্দ- 
বাবুকে টপকে কেদ।রবাবুকে প্রধান 
চন" হয় 'ন। প্রশ্ন হল 'বুৰেকানন্দ- 
বাবুর মত একজন দক্ষ সম্পাদক 
দৈনিক বসুমতাঁতে থাকার পরও 
খবরদার করার জন্য প্রধান সম্পা- 
দকের একাঁট। নতুন পদ স্ীষ্ট করার 
“াঁক দরকার দছল। 

, _ দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সংবাদপত্র 
সম্পাদনার অভিজ্ঞতা 'বিবেকান্‌দ্দ- 
বাবুর .আছে। . পান্িকাগোষ্ঠীর 
“যুগান্তর” সম্পাদনায় 'বিৰেকানল্দ- 
বাবুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৬৩ 
সালে বিবেকানন্দবাবূকে যুগান্তর 
সংবাদপত্র থেকে বরখাস্ত করা হয়। 
প্রকাশ্যভবে বলা না হলেও পাত্রিকা- 
গোষ্ঠীর সর্বেসর্বা শ্রীতুষারকাণ্ত 
ঘোষ বিবেকানন্দবাবুকে আর পছন্দ 
করতে পারছিলেন না, বিজ 
প্রতশশিল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর 
সক্রিয় যোগাযোগের জন্য বিশ্ব 
শ.ল্তি সংসদের তিন একজন কার্য 


পুত | 


( প্রেত্ততি?র নতুন নাম ) 
পড়েছেন। 
আমাদের নতুন ঠিকানাঃ 
১, মন্মথ গা'গুলি রোড 
(শপ নং৬) 
কলকাতা-২ 





. পরের বছর নির্বাচনে 


চাণক্য সরকার 


হাংলও তান যুক্ত ছিলেন৷ স্বাভা- 


বলে ধরে নিলেন আর মালিকের 
স্বাভদীবক অকৃতজ্ঞতায় এৰং অত্যন্ত 
অশালানভা'বে তাঁকে যুগান্তর থেকে 
তাড়লেন। ১৯৩৮ সাল থেকে তিনি 
্াম্তরের -সপ্গো বত ছিলেন এবং 


তর পরিচালনায় যুগ ন্তর ব্যবসার . 


দিক' থেকেও খুব সফল ছিল। ওঁর 
ছাড়'র. সম্পো সঙ্গে যুগান্তর পাঁধ- 


স্টল 


দৈনিক বসত দরকারণ নি 


পর, সিদ্ধার্থ । রায় বিধানসভা 


কার সম্পাদকীয় মানের যথেষ্ট অধ লন 


নাতি ঘটে। 

. _ তৎকালীন অশোক সেনের 
নেতৃত্বে যে গোষ্ঠী দৈশিক বসুমতণীর 
পাঁরচলনায় ছিল সেই গোষ্ঠী এই 
সুযোগে বিবেকানন্দরবাবুকে সম্পাদক 
হিসেবে নিয়োগ করলো অবশ্যই 


ঘাবস্থার প্রয়োজনে। এ সংবাদপত্রের 


সম্পাদনার দা'য়ত্ব গ্রহণ করার, সাঁঞগ' 
সঙ্গে দৈনিক বস্নমতাঁর প্রচার বহ: 

লাংশে বৃদ্ধ পৈল।- সত চার-পাঁচ 
Ss বিক্রী থেকে কয়েক মাসে 
বসমতণর প্রচার 'লক্ষাধিক হায়ে 
দাঁড়াল। ১৯৬৬ সালে অতুল্যপ্রফন্গ 
চক্রের বিরুদ্ধ বিবেকানন্দবাৰ 
জেহাদ ঘোষণা. করেছিলেন এবং 
এই চক্রের 
পরাজয় এবং প্রথম যত্তরন্ট সরকার, 
গঠনে বিবেকানন্দবাবর সম্পাদকীয় 


' অবদান কম নয়। সম্পাদক [হিসেবে 
. যয্তফুল্টেরে বাড়াবাড়র বাঁলষ্ঠ 


বিরোধিতা করেছেন "তানি এবং সেই 
সঙ্গে নকশালশী রাজনীত ও কার্য 
পদ্ধীতিরও | নাকশ্যলরা দিববেকাদন্দ- 
বাবুকে হত্যার হুমকণ 'দিয়ে প্রর্মর- 
পত্র বাল করে। শেষ পর্যন্ত অশোক 
সেন বিবেকানন্দৰাব;কে সহ্য করতে 
পারেন 'ন। নানা দুনশীতি ও বোল- 
য়স কাজকর্মের জন্য বসুমতি? প্রায় 
উঠে. যাওয় র অবস্থায় সাংবাদিক ও 
অসাংবাঁদক কর্মচ:রাঁদের অনুরোধে 
বিবেকানন্দবব; গত বছর আবার এ 
সংবাদপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। 
কিন্তু তখন বসুমতীর শেষ অবস্থা। 
দিবেকাদম্দবাব্ুর নেতৃত্বে কর্মচারী- 
দের এবং সাংবাদিকদের ট্রেড ইউ- 
নিয়ন সংগঠনের দাবীর ফলে রাজ্য 
সরকার বসুমতী ' আঁধগ্রহণে রাজন 
হয়। এই ব্যাপারে একটি লও 
বিধানসভায় গৃহণত হয়। রাস্টরপাতর 
অনুমাতির পর এই বিল আইনে” 
পরিণত হয়েছে সম্প্রীত। এগারই 
নভেম্বর থেকে আবার বসুমতা 
প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। 
কিন্তু এছেন প্রখ্যাত সম্পা- 
দককে রাজ্য সরকার অবশ্যই বিশ্বস্ত 
সাংবাদিক হিসেবে গ্রহণ করতে 


পারেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছে 


বিন্বেকানন্দবাবনুকে নিয়ল্ণে রাখা 
দরকর। সেই কারণেই কেদারবাবুর 
নিয়োগ আঁনবার্ হয়েছে। 


৭, আজ ' সুবোধ মলক 


স্বধাঁনতা কোনভাবে সশীমত হয়। 
কত্ত বস্মমতী। অধিগ্রহণ আইন পাশ 
হওয়ার পর রংজ্য সরুকার প্রথম পদ- 


ক্ষেপ হিসেবে একাঁট প্রেসনোট মার-" 


ফৎ ট্রিবেকানপ্দবাব-কে টপকে কেদার- 
বাবুকে প্রধান সম্পাদক হিসেবে 
নিয়েগ ঘোষণা করে। 

_.. সাংবাঁদক সম্মেলনে বিবেকা- 
নম্দব'ব: বলেছেন নয়ই আগষ্ট এই 
প্রেস নোট প্রকাঁশত হওয়ার পর 
০9 প্রীতবাদ পন্ন 


০০০০ 


মুখ্যমঞ্মীর কাছে পাঠান। সখ্য 
মন্দ ভিন মাসে সময় পেলেন না এ 
ব্যাপারে মনোনিয়ে গর করতে। এ মাসে 


, দরবার [তানি ফ্ত্ত আলোচনার প্রস্তাব 


করে বিবেকানন্দবাব্‌ ও কেদার- 


" বাবুকে ডেকে পাঠান। কিন্তু খরা 


হাজির হওয়া সত্বেও কোন আলো- 
চনা হতে পারে নি। সৃখ্যমল্্ণীর আর 
সময় হয় ি। 

প্রশ্ন হচ্ছে £ দেশে সমাজতান্ুক 
ধাঁচে অ্মাজব্যবস্থা গড়ার প্রয়োন্ান 
যাঁদ দবচারক নিয়োগের ব্যাপারে 
সঠিক “অঞ্গাীকারবন্ধ” ব্যাস্ত বিশে- 
যর প্রয়ে'জন হয় তাহলে সংবাদ- 
পরের প্রধান সম্পাদক নিয়োগের 
ব্যাপারে এই অঙ্গীকারের প্রয়োজন 
আছে কনা। বিবেকানর্দাবাৰু সীরা 
জাবন গণ-অ.ল্দোলনের সঙ্গে নানা 
ভাবে যযন্ত ৷ পাশচমৰঞ্গে লভ্য সম্পা- 


"করা যায়। অবশ্য 


. PRICE: 40 .PAISE . 





সফরে নিয়ে যয় এবং ফেরার পথে 
ওঁকে কয়েকাদন দক্ষিণ ম্ডিয়েতনামে 
থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। 
বাব; নিজের নামে প্রকাশিত যে রচনা 
প্রকাশ করেন তাতে তান মাৃকনী- 
দের অগ্রাসী নাতির এবং এ দেশে 
গণহত্যার ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
তার.স্বনমে যা লেখা এ যাবৎ 
প্রকাঁশত হয়েছে, তাতে কোথাও 
গণতান্মিক সম:জবাদের প্রতি তাঁর 
কোনরূপ আস্থার চিহ নেই! 
সমাজবাদ বিজ্ঞানসম্মত আধ্যানক 
দর্শন এবং এর বিকাশ পদ্ধতি সম্পর্কে -- 
মোটামুটি তাঁর ধারণা অস্বচ্ছ। 
বিঘোঁষত নীতি অনুযায়ী 
কংগ্রেস দেশে সমাজবাদ প্রাতষ্ঠা * 
করতে অপাগকারবান্ধ। এই পারপ্রে- 
ক্সিতে বস্দমমতীর মত একটি সংবাদ- 
িবেকানন্দবাব্ুর হাতে ন্ম রেখে 
কেদারবাৰুর হাতে দেওয়ায় কংগ্রেসের 
ঘোষণা ও কাজে অসঙ্গতি লক্ষ্য 
এই. অসঙ্গাঁত 
কংগ্রেসের প্রায় প্রতিটি নীতি ও তার 





নবান্ন 8 চারণ সাহিত্যত 


(দশের জঙন্গলেটক) 

বিজন ভট্টাচার্যের “নব” 
পুনঃপ্রযোজনা করলেন গণনাট্য 
সংঘের একটি শাখা চারণ সাহিত্য 
চক্র।_অ.জকের দানে এই. .না্টকের 
গুরুত্ব অসামান্য। সময়োচিত দায়িত্ব 
নিয়েই এই নাটক মণ্যস্থ করা হচ্ছে। 
শ্রেপীস্বার্থে সৃষ্ট দু্ভক্ষের এমন 
মর্মন্তুদ শিজ্পোস্তীর্ণ ছাব, তুলসী 
কোন ৰাংল।' 
চলে। ৃ 

গণনাট্যের যৈ শাখাগীলতে 
পেশাদার .মণ্ট বা অন্যান্য গ্রুপ 
গথয়েট,রগুলর শান্তশালপ আঁভনেতা- 


দের সঙ্গে পাল্লা দেবার যতো আঁভ-. 


নেতারা রয়েছেন, চারণ সাহিত্য চক্র 
তার মধ্যে অন্যতম। তাই নবান্ন 
নাটকে এদের আঁভনয় দেখবার 
মতো। অনাহারার্ষ্ট গ্রাম বাঙলার 
ছাঁকটা টগবগ করে ফ:টছে। প্রধান 
সমাদ্দার, হারাণ, প্ালবাব প্রমুখ, 
চরিত্রাভিনেতাদের আঁভনয় নিস 
ন্দেহে দুলভ আঁভিজ্ঞজা। মণ্ে 
আঁশাকের বদল হবার সঙ্গো-সঙ্গে 
টোটাল গ্যান্তিং আর দেখাই, বয় 
না! অঞ্চ এমন -পূর্ণাষ্গ অভিনয়ের 
মূল্য আজও রয়েছে। কেনন্দ পেশা 
দার পিয়েটার এখনও এই ধারার 
অভিনয় দিয়ে দর্শকের মন ভোলাচ্ছে। 
তাই নবান্নের সার্থক আঁভনয়: দর্শ- 
ককে 8886 
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হি কু ১৫ Ke) 


নাটকে নেই বললেই 


বিষয়বস্তুর প্রাসপ্িকতা ভো. রয়ে- 
ছেই। 

... দ শ্যান্তরের সংক্ষিপ্ত 
সংকৌনশীল আবহসুরর 
অবশ্যই প্রয়োজন। এ 
নাটকের“ কয়েকটি অপ্রধান চাঁরৃত্রের 
সানোময়নের অভাব দূর করলে 
এবং মণ সজ্জার কাজাট আরেকটু 
নিপা হাতে সম্পাদিত হলেই: এই 
দিনে এ নাটকের কোন জার নেই। 
এবং এইটুকু উৎকর্ষতার জন্য আশা- 
কার -সাংগঠানক দাঁরিদ্য কোন কথাই 
নয়, (অন্তত যে অজুহাত গণনাট্যের 
শিল্পীরা প্রায়শই দিয়ে থাকেন) 
প্রযেজন শুধু একটু রুচি এবং 
মানোক্সরনের, আগ্রহ। অন্যদিকে এ 


-নউকের পাঁরবর্তন এবং পাঁরবর্থন 


যা হয়েছে, তা আরো" সনানয়ান্মত 


রত মাধ্যমে শহর ও - 
গ্রামের পলায়নমুখী নাট্য দলগ্যালর 


সঙ্গে কোমর [বেধে লড়াইয়ে নামুন 
না? 


স্মরণ সভা 


| গণনাট্য সংঘের প্রান্তন কমণ 
এবং পরবর্তীকালে মডন্তা্গান রঙ্গা- *. 
লয়ের প্রাতষ্ঠাতা ও শৌভানক নাট্য 
গত আটই. নভেম্বর পরলোকগমন 
করেছেন। 
হার 
নভেম্বর সন্ধ্যা ছটায় মহাবোধি 
আয়ে।জন করেছেন আঁডনয় পাতিকা। 





করতে হবে। শহরে দর্শকের কাছে 5 


পুনই। তাহাড়া এ নাটক উপস্থাপনার 
দুটি রীতি রপ্ত করে নেওয়া উচিৎ। 
প্রথমত গ্রাম বাঙলার অগ্চহশন 
পাঁরসরে যব আভনয় এবং শহরের 
মণ্যে আভিজীতক রীতিতে আঁভনয়, 
এ দুটিরই আজকের দিনে প্রয়োজন 
রূয়ছে। যেহেতু এক সময়ে এ নাটকের 
বহুল আভনয় হয়েছে, সেহেতু অ 
বগ্রতাঁদনের, এই মানাসকতা বর্জন 
করে চারণ সাহত্যচন্র যখন এ নাটক 
করতে নেমেছেন, তখন ' নিয়মিত 





২৬শে | সাড়ে ছস্টা | একাডেমী ৃ 

মধ্যাহ্নের সূর্য 

পাদপ্রদীপ প্রযোজনা ' | 

নীটক--মানস দত গুপ্ত 

: পরারোগ সত গুপ্ত 
হলে টিকিট 
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অন্তরালে 


(দপশের সংবাদদাতা) ' 


গত সপ্তাহে রাজ্য বিধানসভায় 
জয়প্রকশ নারায়ণের: বিরুদ্ধে যে 
প্রস্তাব পাশ হয়েছে অ.ম্বখ্যমন্ত্রী 
কেন্দ্রীয় নেত।দর কাছে নিজের 
“ইমেজ” বাড়াবার জন্য কংগ্রেস 
সদস্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। 

{বধানসভা শুরু হওয়ার সময় 
এরকম কোন প্রস্তাৰ [নেওয়ার প্রয়ো 
জনপয়তা সম্পর্কে কোন সদস্যকেই 
কিছু জানান হয় নি। এমন কি 
বিধানসভা শুরু হওয়'র আগে কংগ্রেস 
পরিষয় দলের ষেসভা হয়, 
সেখনেও এ প্রসঙ্গে কোন আলো- 
চনাও হয় নি। কিন্তু অত্যন্ত তাঁড়ঘাড় 
মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞান সিং সোহনপ জের 
মারফৎ প্রস্তবটি! বিধানসভায় 
আনলেন_এতে কংগ্রেস সদস্যদের 
কোন মত, মতের [তোয়াক্কা না রেখেই। 

রাজ্য বিধানসভরযস। প্রস্তাবাঁটর 
বপক্ষে ও জয়প্রকাশের জমর্থনে 
প্রান্তন মুখ্যমন্দ্রা প্রফ-্ল্য সেন সহ 
শবরেধী সদস্যদের বন্তব্যের বিরদ্ধে 
বলতে গিয়ে মুখামন্তণ জোর গলায় 
বলেছেন রাজ্য বিধনস্ভার ' দুশো 
আঠারো জন কংগ্রস সদস্যই জয়- 
প্রকাশ পারচ্ীলত আন্দোলনের - 
বিরোধী এবং এই প্রস্তাবে তাদের 
সমর্থন আছে। কিন্তু সেদিন কংগ্রেস- 


ও *স পি আই মলে - উপাস্থত 


সদস্যদের সংখ্যা সাতাত্তর-এর বেশী 
ছিল না। কাশীকান্ত মৈন্ন, বিজয় 
শসং নাহার প্রমুখ সদস্যদের তো. 
বলতেই দেওয়া হল না। 

এই: প্রস্তাবের ওপর কংগ্রেস 
পাক্ষর কারা আলোচনায় অংশ নেবেন 
তা মুখ্যমন্্ণ নিজেই ঠিক করেন। 
দনব্ণাচত সদস্যদের ডেকে শৃতান 
বুঝিয়ে দেন কিভাবে কি কথা বলতে 
হাবে। বস্তা, নির্বাচনের সময় 
আঅৃখ্ামল্তী বিবেচনা করেছেন ত'দর 
কথা যারা একান্তভাবে বশংবদ। 
কারণ প্রস্তাবাঁট যে উদ্দেশ্যে আনা 
হয়েছে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নারেসা 
বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে পাঁশ্চম- 

(শেষাংশ সপ্তম পন্ঠায়) 


বন্তুব্য 


সম্প্রীতি মাঁকন গোয়েন্দা সংস্থা 


সি আই এর তদন্তে প্রকাশ 


গশ্চিমবদ্ে মি পি 


চাণক্য সরকার 


অনুসন্ধান চলতে থাকবে, 


[সি আই এ পশ্চিমবঙ্গের রাজনশীতর লহ পশ্চিমবল্গে নয়, কেরালায় 


গাঁতা্বীধ সম্পর্কে এবং বিশেষ করে 
এ রাজ্যে 'কাঁমউানিস্ট আন্দোলনের 
ভ'বষ্যত কি সেই বিষয়ে ঝ্আাপক 
অনুসন্ধান চাঁলায়ে একটি তথ্যমূলক 
বন্ধব্য হাজির করেছে। এই 
প্রাথীমক এবং এই 


এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও। 
পাঁ্চমবঙ্গের ব্যাপারে অননুসন্ধান 
চলাতে গিয়ে সি আই এ অবশ্যই 
সাতষাঁট্র সাল 'থেকে ৰাহাত্তর সাল 


পর্য্ত যে কয়েকটি দি্বাচন এ. 





১৯৭৫ মানের নির্বাচনের জন] বেনী 


"সরকার ( 


শাসক দল কংগ্রেসের প্রীত- 
ধরা এমনকি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী নিজেও প্রকাশ্যে যা-ই 
বলুন না কেন ১৯৭৫ স্মালে সংসদীয় 
নির্বাচনের জন্য (কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং কংগ্রেস দল জোর প্রস্তুত 
চালিয়ে বাচ্ছেন। তকে সাধাঁবধানিক 
বাধা এবং নির্বাচন? প্রস্তুতির অভা- 
বের জন্য ১৯৭৫ সালের ফেব্রু- 
মারার মধ্যে এই! নির্বাচন অনুষ্ঠান 
সম্ভব হবে না। সব. দিকের প্রস্ততি 
দেখে সব মহলেরই ধারণা হয়ছে 
৯৯৭৫ সালে বর্ষার পরেই সংসদীয় 
নার্ধচন এবং কয়েকাট রাজ্য বিধান- 
সভর নির্বাচন হবে 

১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে 
শনর্ধাচন অনুষ্ঠ!নের প্রধান বাধা 
সাংবধানিক। সধাবধান অন্সারেই 


৯৯৭১ সালের লোকগণন.র ভিঁত্ততে- 


সব কয়টি রাজ্যের নির্বচনশ। কো:ন্দুর 
সীমানা পদুনবিন্য.স করতে হবে। 
মুখ্য নির্বাচনী কাঁমশনার শ্রী 
স্বামীনাথন সম্প্রীতি বলেছেন 
১৯৭৫ সালের মাঝমাকি অর্থাৎ 
মে-জুন মাসের মধ্যে সীমানা পুন- 
বন্যাসের ক'জ শেষ হয়ে '  যাৰে। 


কংগ্রেম দলের জোৰ রন্ততি 


(দপপের সংবাদদাতা) 


তার পরে যে কোনাঁদন নির্বাচন 
পরিচালনার জন্য নির্বাচনী কমিশন 
প্রদ্তুত। ইতিমধ্যেই সতেরাঁটা রাজ্য 
ও ককন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের সীমানা 
প্নাবন্যাসের কাজ শেষ হয়ে 'গেছে। 
বাকী কয়টিতে [শেষ করতে আর 
চার-প*চ মাসের বেশ সময় লাগবে 
না। হাতিমধ্যে সব রাজ্যেই ভে.টার 
তালিকা সব্ধশাধনের কাজও শুরু 
হয়ে গিয়েছে। 
প্রণয়ন পর্ব আগে থেকে 'শেষ করা 


ফল বেরুনোর পর নির্ধাচনী-কন্দ 
ভিত্তিক ভোটার তালিকার পারৰর্তনে 


' সময় লাগার কথা নয়। এজন্য প্রয়ো- 


জন হবে আঁফসে বসে কিছ 
“পেপার ওয়াক? মার. | 
" এই সাংবিধানিক বাধা দূর 
করার কাজ যখন চলছে তখন শাসক 
দল নির্ধাচনী সংগঠন গড়ার কাজ 
শুরু তো করেছেই, এমনকি নির্বা- 
চনী প্রচারের কাজও টুর হয়ে 
গেছে। উত্তর প্রদেশের নীরৌয়ায় 
সদ্য অন্যাক্ঠিত মান. এ আই সি 
সির গোপন বৈঠক যে আসলে 
নির্বাচনী কৌশল ও প্রস্তুতির 


ভোটার তলকা ' 


ব্যবস্থা করার জন্যই হয়োহল কোন 
বাগ'ড়ন্বর দিয়েই সে সত্য গোপন 
রাখা যায়ীনি। 

প্রথমতঃ সারা দেশ জুড়ে জন- 
মনে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে 
এবং যার 'ভাত্ততে রাজ্যে রাজ্যে গণ- 
অ.ন্দোলনে শুরু হায়েছে তার 
মোকাবিলা করার জন্য আগামী 
নির্বাচনে সি পি আইয়ের সঙ্গে 
সর্বভারতীয় 'ভাত্ততে নির্বাচনী 
আঁতাত গলার কৌশল গ্রহণ করার 
কাজ সম্পূর্ণ! সি পি আই বিরোধী 
কংগ্রেস সদস্যরাও প্রধানমন্্ীর মনো- 
ভক জানার পর এই আঁতাত গড়ার 
কোঁশল মেনে নিয়েছেন বলেই 
রাজনৈতিক মহলের অনুমান। 
, দ্বিতীয়তঃ ১৯৭১-৭২ সালের 
নির্বাচনকালের “গরীব হটাও” 
স্লোগানের মত কোন স্লোগান খোঁজ- 
কর চেষ্টা হচ্ছে। অরই প্রাক 
প্রস্তুতিতে নারোয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয়েছে জ.নুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের 
মধ্যে বিগত সাধারণ নির্বাচনের 
সমস্ত, প্রস্তুতি কার্যকর করা 
হৰে। এটা অসম্ভব জেনেও শুধু 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


পেোণঁছায় 


এম এখনে| প্রচণ্ড ধিখাদী 


ষণ করেছে। 

ওদের বন্তব্য হল মাকর্সবাদী 
কাঁসউনিস্ট পার ওপর উগ্রপন্থা 
এবং সি প আই-কংগ্রেসের য্্ত 
আক্রমণ এবং পুলিশ ও. প্রশ.সনের 
নানা চাপ সত্বেও মাকসাবাদীরা 
এখনও পাঁশ্চসবঙ্ো প্রচন্ড শন্তি- 
শালী। অবশ্য পাঁশ্িমবঙ্গে কংগ্রে- 
স্রে ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে কোনও 
প্রশ্নই ওঠে না। সি পি আইকে ওরা 
কেৰলম,ত্ৰ বিভেদপন্থী ঘঁহসেবে 
বিচার করতে চেয়েছে এবং বলেছে 
যে, এই দলের িখেষ কোন রাজ- 
নৈতিক প্রভাব পাঁশ্চমবঙ্গে না থাক- 
লেও সি প্রি আই-এর নীতি কংগ্রেস 
মধ্যে বিভেদ 


১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭২ সাল 
পর্যন্ত যত নির্বাচন পশ্চিমবঞ্চেে 
হয়েছে 'তার ফলাফল বিচার করে 
এবং নিম্নালাথত সিদ্ধান্তে 


“্বার্যা্ট সালে ষ্যন্ত কাঁমউনিস্ট 
পাটি যে প্রভাব পাঁশ্চমবঞ্গে ছিল, 
আজ 'মার্কসবাদণ কমিউনিষ্ট পার্টির 
প্রভাব ,তার থেকে নিশ্চিতভাবে 
অনেকগুণ ' [বেশাী। মাকসবাদীরা 
প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা সি পি 
তাই বিরোধিতার মোকাবিলা” 
করতে সক্ষম এবং রাজ্যের পূর্বতন 
সি পি আই প্রভাবত অণ্টল একের 
পর এক সা পি এম-এর প্রভাবে 


চলে গেছে। অবশ্য সি পি আই 
নিজের প্রভাব গছ; কিছ; বজায় 
রাখতে পেরেছে কংগ্রেসীদের 
সাহায্যে ৷” 

এখানে বলা প্রয়োজন যে 


ম্যাসাচুসেট সংস্থার একটি বিশেষ 
{বিভাগ হল আল্ত্শাঁতক তথ্য 
অনুসগ্ধান কেন্দ্র। ১৯৫১৯ সালে সি 
আই এ এই কেন্দ্র স্থাপনে অর্থ 
সহব্য ।দেয়।, দেশ {দেশে কামউ- 
নিশুদের কার্ষকলপ সম্পর্ডে 
বিশেষ অনুসন্ধান এই কেন্দ্রের অন্য- 
তম প্রধন কাজ। এই. অনুসন্ধানের 
তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সি আই 
এ নিজের পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক 
করে। এই কর্মপন্থা কি ধরণের সেই 
ষাট সি , অই এ প্রতিষ্ঠানের 
ভূতপূৰ্ব অফিসাররা দিম্প্রাত নানা 
প্রবন্ধ ও পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশ 
করেছে। এই কর্মপন্থার নাম “কাউ- 
ল্টার ইনসারজেল্সী প্রোগ্রাম” অর্থাৎ 
এর অর্থ হল “কাঁমিউনিস্টা িনধন।” 
যে কান দেশে কাঁমউীনস্টর্দের গণ- 
আ'.ন্দালনে প্রার্তাঙ্ঠত হবার সম্ভা- 
বন্য দেখা গেলেই সি আই এ কাজে 
নেমে পড়নব। প্রথমে এই আন্দো- 
লনকে বকৃত করা এবং বিভেদ 

(শেষাংশ সপ্তম পন্ঠায়) 





শক্রবান্ধ ২২শে নভেম্বর "5৪ 


ধণজন্তের আমল শক্র 


. উত্তরপ্রদেশের-এক অখ্যাত স্থানে 
পুলিশ প্রহরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 
নেতাদের অভূতপূর্ব গোপন বৈঠকে 
গণতন্ল ও জনগণের জন্যে অনেক 
মায়াকাঘা কেদে শেষ কথা বলা 
হয়েছে যে, জঙ্সপ্রকাশকে রুখতে 
হবে। ফিল্তু কংগ্রেস নেতারা যাঁদ 
আত্মপসমালোচনা করেন তহলেই 
বুঝতে পারবেন কারা অসলে 
গণতনল্মর্ক ধ্বংস করছে। সম্প্রীত 
লাইসেন্স কেলেজ্কারী নিয়ে লোক- 
সভায় (যে কাণ্ড চলছে সোঁটি গণতল্ম 
নিধনের সাম্প্রার্তডক উদাহরণ । কংগ্রেস 
ও সি পি আইয়ের মতে জয়প্রকাশ 
নারায়ণ যাকে ধ্বংস করতে চাইছেন 
সেই সংসদীয় গণতন্মের প্রধান স্তম্ভ 
সংস্দ। সংসদীয় গণতল্মে যাঁরা 
বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে সংসদ 
একটি পাব স্থান। অথচ এই সসদে 
দাঁড়য়ে তিন তনজন সন্ত লাইসেন্স 
কেলেক্কারী সম্পর্কে "সি বি আই 
রিপোর্ট সংসদে পেশ, করা হবে বলে 
ষে প্রাতশ্রনীত দিয়েছিলেন তা তারা 
মান্য তো করছেনই না, উপরন্তু 
কথার মরপ্যাচে বোঝা,না হচ্ছে 
যে, এই প্রীতশ্রচাতি তাঁরা দেনান। 
গত কয়েকাঁদন ধরে সরকার পক্ষ 
লাইসেন্স কেলেওকারীর রিপোর্ট 
নিয়ে যে কাণ্ড করছেন তাতে 
প্রমাণ হুতে বাকি নেই কারণ গণতন্্ 
ধিবরোধী, কারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে 


'ধহংস করতে চাইছে, কারা ফ্যাঁসস্ত- 


রাজ কায়েম করতে চাইছে। ১৯৪১ 
সালে একচেটিয়া. ক্ষমতায় আঁধাম্ঠিত 


হবার পর ইন্দিরা সরকার বেপরোয়া 


ভাবে এই ধরণের গণতল্ঘ বিরোবী 
কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার 
প্রধান কয়েকটি 'উদাহরণ মারুতি 
- কেলেঙ্কারী, স্টেম ব্যাঙ্ক থেকে 
য.ট লক্ষ টাকা উধাও হওয়ার কেলে- 
ওকারী, লাইসেন্স কেলেজ্কারা, রেল 
ধর্মঘট ভঙ্গা, নির্বাচনে জর়াচীর 
এবং নানা ' ভাৰে সংবধাযের প্রতি 
তাচ্ছিল্য প্রদর্শন । 
J *. আবার নির্বাচন আসদ্ধে। একা- 
'_ রেও -দিশ্চয় ঈর্বাচনে ব্যাপকভাবে 
জমার ও কারচাঁপর প্রস্তুতি 
চলছে। এই উপায়ে ইন্দিরা গান্ধী 
ও তাঁর চামুস্ডারা ' ক্ষমতা দখলে 
ব্যর্থ হলে সংসদশয় গণতাল্বের যে 
তথাকাঁথত ঠট বজায় আছে তাকেও 
সম্পূর্ণ ধ্বস কবে- একনয়কত্ব 
কায়েম করা হবে যাঁদ না ইাঁতমধ্যে 
বামপন্থী শাক কংগ্রেসের বিপক্ষে 
' চ্যালেঞ্জ রুপে আত্মপ্রকাশ করে। 


(দপণের সংব।দদাতা) - 


ৰাঁচত করছে সে সম্পর্কে চণ্চল্য- 


কর অঁভযোগ পাওয়া গেছে। ব্যব- . 


সময়ের নানতম সততা বিসর্জন “দিয়ে 
কোম্পানী এই বণ্চনার কারঝর 
চলাচ্ছে। কোম্পানগ প্রথমে একটি 
নার্দম্ট অগ্চলে কোন 'লাখত চ্ুস্তি 
ছাড়াই একজন 'ডাস্ট্রবউটার নিয়োগ 
করে। সেই 'াস্ট্রীবউ্টার প্রচুর 
টকা খরচ ও লোক নিয়োগ করে 


লিখিত চাস্তর জন্য পীড়াপশীড় 
করলেও সে কথায় কর্ণপাত করা 
হয় না। উল্টে পাকে প্রকারে ব্যবসা 
বন্ধ করে দেবার ভয়। দেখান হয়। 
লিখিত চুক্তির, বদলে কোম্পানী 
মৌখিকভাবে অশ্বাস দেয় যে 
ডিস্টিৰিউট।রশিপ নাকচ করা হলে 
স্্রীনা্স্টি ক্ষাতপূরশ দেওয়া হবে! 
কিন্তু ব্যবসার বাজার ভালোভাবে 
তৈরী হঝর পর অকস্মাৎ একাঁদন 


সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। 
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ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর বিরুদ্ধে রি 


"করতে, হয়। 


কোম্পানীর স্বার্থে কাজ করায়। ». 


অনেকের ভঃগ্যেই এই পাঁরণাত শ্রীকৃ্ণ স্টোসকে এরকম অ.্বাস সেই ভপ্টিিউটাররা নি্জেদর ' 


ঘটেছে এবং ঘটেছে। একটি খনাদর্ট - 
উদাহরণ হল আগরতলার শ্রীকৃফ 
স্টের্স। গত বিছ বছর ধরে এরা 
ত্রিপুরা রংজ্যে ইউীনয়ন কারবইডের 
সেল ভিস্ট্রিকিউটার। প্রশসে “কোন 
লিখিত চুন্তি ছিল না এবং তারপর 


এম আর টি পি আইন কর্ষকরশ হবার 


পর বার বার অনুরোধ সত্বেও 


কোম্পানী কেন লিখিত চান্ত' 


করেনি ।, 
শ্রীকৃষ্ণ স্টে্সকে সোল .ডাস্টু-- 


বিউট।র নিযুক্ত করার পরেই তরিপু- : Hb 


রার সর্বত্র কোম্পানীর মাল পেশছ- 
নোর জন্য ঝ্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ 
দেওয়া হয়-াডাস্ট্র'বউট,রের দায়িত্বে 
ও খরচে। শ্রীকৃষ্ণ স্টোর্স প্রায় দেড় 
হাজার পাইকারী বিক্রেতা নিয়েগ 
করে। এদের কাছে মল পেশছে 


দেবার জন্য সংগঠন গড়ে তেলা . 


এবং প্রচারের, প্রয়োজনে শ্রীকৃষ্ণ 
স্টোর্সকে দুটি মোটর ভ্যান কিনতে 
হয় ও খারা জন কর্মচারী নিয়োগ 
করতে হয় । এর সব খরচ্দই তাদের 
বহন করতে হয়। চোম্পানী' শুধু 
মোট মালের ওপর তন শতাংশ 


দেওয়া হয়েছিল, যতদিন ইচ্ছে তারা 
কোম্পানীর ডিল্ট্রাবউট:র হিসেবে 
কাজ করতে পারবে যাঁদ না তারা 
আঁলখিত চুক্তি কোনাঁদক থেকে 
গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে। তদের 
মধ্যে এই ৰোবাপড়াও হয়েছিল যে, 
কোম্পানী ফাঁদ চুক্তি নাকচ করে 
তারা র্তারশ' বছরে ব্যবসায় যে ক্ষাত 
হবে তা ক্ষাতপ্‌রণ 'হসে.ব দেবে 


-, এবং ব্যবন্স' ঘন্ধ হলে উদ্বৃত্ত কর্ম- 


_ চারীদের-কোঁম্পানী দাকরণ দেবে। 
সম্প্রতি -কেম্পানী আঁত মা" 
ফোর 
'িদ্ধল্ত কার্ধকরী ফরেছে। নতুন 
ব্যরস্ম নীতির নামে কোম্পানী 
দীর্ঘাদনের আলাখত - চান্ত ভঙ্গ 
করে শ্রীকৃষ্ণ স্টোর্স সহ আরো “অনে- 
কে - শীডাস্ট্রীবিউটারশিপ থেকে 
খারিজ করে দচ্ছে এবং ক্ষাতপূরণ 
ও উদ্বৃত্ত কর্মচারশ:দর চাকরা' দেবার 
কথা একেক রেই উড়িয়ে দিচ্ছে! 
একবার ভাবুন, একচাটরা 
িদেশশ কোম্প'নশ ইউনিয়ন কার্বা- 
ইডের ক জঘন্য ব্যবসা “নশত। 
যা'দর যোগ্যতা ও অর্থসাগ্রহের 


(কোম্পানী সমস্ত মোঁখক চ্ান্ত )কাঁমশন দেয়। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সত্ৰ আছে তদের এর! সুন্দর ভাঁব- 
অস্বীকার করে সেই ড্ট্রাবউট,রে স্টোর্সকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় য্যতের আলাখিত আশ্বাস দিয়ে 


আগামী নির্বাচনের প্রচারের পট- 
ভূঁম্কা রচনা করার জন্যই নারো- 
য়ায় এই স্লোগান দেওয়া হয়েঁছে। 

প্রধানমন্ত্রী দ্বারা সদ্য মনো- 
নাত কংগ্রেস্স সভাপাত শ্ত্রীড কে 
ঝড়ুশ্স রাজ্যে রাজ্যে ঝটিকা সফর 
দিয়ে কংগ্রেসের আজ্যন্তরীণ কোন্দল 
মেটাবংর কাজে লেগে গেছেন কিন্তু 
তাঁর ' এবং প্রধানমল্ঘীর ,নিজের 
গোপন এজেন্সী দ্বারা প্রাপ্ত সংবাদ 
থেকে প্রধানমন্ত্রীর বদ্ধমূল ধারণা 
হায়েছে একমাত্র নির্বাচনের মধ্যে 
জড়িয়ে না ফেলতে পারলে কংগ্রে- 
সের ঝগড়াঝাঁটি মেটানো যাবে না। 


এ ঝগড়াবাঁটি বাঁড়বেই এৰং এক 


বংসর দেরী করলে এমন অকথার 


স্থুষ্ট হবে-ষে প্রায় প্রাতাঁট রাজ্যেই 


কংগ্রেস টুকরো-্টকরো হয়ে ষাবে। 
_ প্রধানমল্তীর বর্তমানে দুশ্চিল্ভা 


কেশী হিন্দী ভাষাভষী. সের 


অণ্টলগুনল নিয়েই। হিন্দী ভাষা 
ভ'ষ রাজ্যগনীলতেই জনসাধারণের 
বিক্ষোভ আন্দোলনের আকারে রূপ 
নচ্ছে। দ্রুত নির্বাচনের ব্যৰস্থা না 
করতে পারলে ষতাঁদন যাবে ততই 
অবস্ধা খরাপের দিকে যাতে এবং 
জনগণের অসল্তোষও বাড়বে । তখন 
অর কোন উপায় থাকবে না! পশ্চিম 
বন্গের কায়দায় অর্থাৎ 
সালের কারচ্ম্প আর মস্তানীর 
কায়দা সব রাজ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব 
নয়। কজেই নির্বাচনী টোপ দিয়েই 
কংগ্রেসের কায়েম স্বার্থ সম্পন্ন সৰ 
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কনসেশন দিতে হণ বলা বাহুল্য 


পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের ' 


টৈকনিকই গ্রহণ করা হবে। প্রধান- 
মন্তরীর“মনোনীত কংগ্রেস সভাপাঁত 
শ্রাঁড কে বড়য্না ইতিমধ্যেই পশ্চম- 
বাংলার কংগ্রেস নেতাদের জানয় 
দিয়েছেন লে।কসভায়' সি পি আইকে 
চারটি আসন ছেড়ে দিয়ে বাঁকণ সব 
কয়াট অসন যেকোন 'ভান্বেই হোক 
কংগ্রেসকে দখল করতেই হাৰে। 

কংগ্রেসের উর্ধতন মহল আগামী 
নির্বাচন সম্পর্কে আর একটি স্টা;টা 
দেয়া ঠিক ক'রে ফৈলেছেন।'এ.স্টান্টে- 
রই অভাস পাওয়া-.ষায় স:খ্যঅন্তণ 
ওয়াচ; কমিশনের মধ্যে। দেশজোড়া 
দুনশীতর আভিযোগ' উঠেছে ,কংগ্রে- 

সের পক্ষ থেকেও এই. দূনশীতির 
আভষাগ' আঁংশক .স্বীকর -করে, 
নিয়ে বলা * হয়েছে কিছু কিছ 
দনর্পীতগ্রস্ত কংগ্রেস এবং অ.মলা- 
দের অসহযোগিতা আর দ্ক্কর্মের 
জন্যই “গরাৰী হঠাও” কার্ষকরী 
করা বাক্স ন। এবার তাই গরীব 
হঠাওয়ের বদলে স্লোগান “দুর্নীতি 
হাঠাও 1? 

বলা ঝহুল্য রাত হঠাত 
স্লোগানকে বিশ্বাসযোগ্য করে জন-. 
গণকে ধিদ্রাপ্ত করার জন্য কিছু 
কিছু এম এল এ আর .কংগ্রেস 
নেতাকে বাল: দেয়া হবে যেখানে 


গোটা কংগ্রেসটাই দ্নশীতিতে ভরা 
সেখানে কয়েকজনের ঘাড়ে দোষ 
চাপানো হবে। ছাঁটাই পর্ক শুরু করে 
প্রধানমন্মা এবং ' 
মন্ত্রীরা .জনগণের কাছে এই নয়া 
স্টান্ট দিয়ে হাীরো সাজ্বেন। 
অন্যান্য রুজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত 
বিবরণ এখনই দিতে না পারলেও 
আগামণ ফেব্রুয়ারী মাসে ম.খ্যমন্তী 
শ্রীসদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যে তার মন্তি- 


"সভা থেকে স্বল্লী সম্তোষ রায়, 


সুনীতি চট্টরাজ এবং গোবিন্দ নস্ক- 
রকে ছশটই করবেন সে বিষয়ে 
সিন্ধার্থবাবুর অল্তরঞ্গা মহলের 
(কৌন সন্দেহ নেই। এমনকি শ্রীসীত- 
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কোম্পানণ শ্ৰীকৃষ্ণ 


লোভে . পূব্পারকাজপিত- 


রাজ্যের মণখ্য- 


দায়িত্বে ও খরচে কোম্পানীর মালের 
জন্য বাজার তৈরী করে। তারপর 
কোন একদিন (কোম্পানী কোন লাখত 
চুক্তি না থাকার সুযোগে দেই তৈরী 
বাজার 'িজেদের মুনাফা, বাদ্ধির 
কাজে লাগাবার জন্য |াস্ট্রীবিউটার- 
দের নাকচ ক'রে দেয়। 

এই বছরের মার্চ মাস থেকে 
স্টোর্সের হাট 
আবিস্কারের চেষ্টা করতে থাকে 
সামান্য অজনুহাতে। আঁবলদ্ৰে বোঝা 
যায় কোম্পানীর গোহাটি ব্রাপ্ের 
ম্যানেজার জি এল ভায়া পুরা 
রাজ্যও যাঁর কর্ডাত্ব-ছুতো! খুঁজ-, 
ছেন কৃষ্ণা স্টোসকে বধ করার জন্য। 


জুন মাস থেকে কোম্পান?' শ্রীকৃষ্ণ * 


স্টোর্স মারফৎ মাল বেচা বন্ধ করে 


বেচার চেষ্টা করছে ফাঁদও তাদের 
আভাষেও জানান হয়ান যে তাদের 
সঙ্গে ব্যবসা ক করে দেওয়া 
হায়ছে। অবশেষে আগস্ট লাসে জি 
এল ভার্মা একটি চিঠিতে জানয়ে 
দেন যে, উনিশো নভেম্বর থেকে 
শ্রীকৃষ্ণ স্টোসের সঙ্গে ব্যবসার 
সম্পকা ছি করা হচ্ছে। 


এভাবে হাঁরো সাজার পর প্রার্থী , 
মনোনয়নের সময়ে অনেক সদস্যকে 
বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গো তাদের 


কয়েকজনকে সামায়কভাবে কংগ্রেস 4 
থেকেও বাঁহজ্কার করা হতে পারে। 


এই একই পদ্ধাঁত কেন্দ্রীয় ম্্তিসভ.র 
সদস্যদের ক্ষেত্রেও ভালু হবে । এম- 
নাক প্রধানমন্ত্রীর বিরাগভাজন কোন * 
কোন রাজ্যের. মৃখ্যমল্তীও এই পাঁর- 
কল্পনায় কাল হতে পারেন। 
“প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অন্তরগ্গ- 
দের এই [গে.পন পরিকল্পনা না!রোয়ায় 
আরো পাকাপাকি রূপ পেয়েছে। 
নারোয়ার গোপন মীন এ আই সি 
সি তাই নিশ্চিতভাবেই অকাল- 
নাহি Malt L 


জলপাইগুড়িত নারী- ধর্ষণ 
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জনপাইগড় চ.ন্দই- নভে- 
ম্বর £ আবার এখনে একাঁট! রোম- 


"হৰ্ষ নারী ধর্ষণের ঘটনা: ঘটেছে 


ৰলে প্‌ালশের' সূত্রে জানা গেছে। 
জেলা' পুলিশের বিবরণে, প্রকাশ, 


গত দশই ভে রাতে প্রা পণ: 


জন স্শস্ত মস্ত,ন জলপাইগনাঁ় শহ 

রের. পানপাড়ার এক গৃহে হামলা 
করে কন্টেজের একটি: ভর, ছাত্বে 
"জর করে. তুলে য়ে 'ষায়। এরপর 
ও মস্তানের দল একটি ট্যাক্সিতে' করে 


' তরুণীকে শহর থেকে প্রায় দশ 


মইল দূরে অবস্থিত এক গ্রামে 
দায়ে হাজর করে। সেখানে কর্মেক-. 


জন মস্তান পরু পর তরনণীটির 


উপরে চরম পাশবিক অত্যাচার . ' 


করে। এ. ২ 
- সংবাদ পেয়ে পলিশ সারার ত 
ধরে এই, হতভ গণ তরুণীর অনু- 
সন্ধান করে। অবশেষে গভীর রাতে 
প্যীলশ তরুণটিকে অচেতন অব- 


* স্থায় উদ্ধর করতে সমর্থ হয়। 


পুলিশ এ ব্যাপারে দশ জনকে 
গ্রপ্তর করে আদালতে এক মামলা । 
রাজ করেছে বলে পদুশের পক্ষ 


থেকে জানানো '.হয়েছে। উল্লেখ- ৯ 
যেগ্য' যে, এই ঘটনার পরে জল-. 


পাইগ্াঁড় শহরের তরুণী এবং আঁভ- 


ভাবকদের মধ্যে এক অজানা দারুন 
অহ-ঙ্ক হাড়িয়ে পড়েছে। 


. বারগুরে মদের হল্লোড় এবং 
মানুষের হাহাকার 


আল কিমি 


পাখা 


1 
+ 
t 


দর্পশ 1 শুক্রবার ২৯শে নভেম্বর 


“. বার্ণপনুরের পার্কে ঘুরে এত- 
ট্‌কুও অভ্ঞবের কথা আঁচ করা মুশ- 
{কল হয়োছল। দলদার সং হেসে 
বললে; 'হয্মা ফিতনা পিনেকা ৰার 
হ্যয় মালুম হ্যায় জী! ঠিক কত ঝার 
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তাদের দালাল ।:সম্প্রাল বারের সামনে 
তন লাখ টাকা দুই পাট মিলে 
কি ভবে ঘুষ দি.য়ছে এবং এখন 
তাদের কি বুক চ'পড়ান তার বিস্তৃত 


লাখ টাকা ঘুষ তো হুবেই বাবদ, নেই 


বিষান্ত করছে তার বিবরণ 'দিয়েছে। 
একদল তরুণ অংমাদের- ভাড়াটে ঘরে -- 
মুরগী চুরি করতে এস োঁছল। তারা 
দু চারটে বাঘা বাঘা ডিগ্রীর তাঁব- 
জও বুলিয়েছে। মাফ চাওয়'তেই 


কেল্স আঁফসে। িংজীরা পকেট 
থেকে গোছা গোছা নোট ৰার কর- 


সাবান প্ুন্ততকারকাদর সমস্থ 


€দর্পপণের সংবাদদাতা) » 
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র সাবান প্রস্তুত- 


বিবরণ দিয়ে ফেললো। পাড়ায় { কারকরা তীর সমস্যার সন্মবুধীন হয়ে 


দর্শন অভিযান চালান তার পর দেখা, 


- চোখের স'মনে মোটর ভোঁহ- | যায় বহু ফ্যাক্টরী পাঁরদর্শন করা 


ছেন। র; বুকহাঁন গাড়ী বেমালুম | পাশ্চমবষ্গে পশচশত বাইশ ইউ- 


,. এখানে আছে না জানলেও আসান- 


সেলে দশটা জমজমাট বারে লাখ 
টাকা 'বাক্ু ফালতু ফ'লতু হয়ে ষ.য় 
হররেজ। মদ অর ফরীতহি যেন 


-% আসানসোল" কুলি বার্ণপদূর অ.র 


ET 


আশেপাশের খাঁন অণ্যলের বাঁসন্দা- 
দের জীবন হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি 
আছ শাপত ছুরিকা, মরণের কৃপ 
আর কুট ফাঁদ। পতিত খাঁনর পাশে 
খুন করে দর্দ্শটাকে বেমালুম 
পচার করলেও পুলিশের তলব হবে 
না, লাশ পচে গলে যাবে। EES 

আসানসোলের শ্রীপল্লশতে বসে 
বসেই এক দৌনকে পুণা -ইনস্টি- 
টিউট অফ হেলথ নামক সংস্থা তাদের 
সু্মীক্ষার প্রাতবেদনে _অ'সানসোল 
আর ধনবাদ বার্ণপঢুর কুলি সর্ব, . 
মদের ফোয়ারা জনজীবন ক ভবে 


রান্ত্যের যুমনীয যুবকরা! চটী গাঙে না 


(দপ“ণের সংবাদদাতা) 


ইত। এর (বেশণ আশা করা মানে 
জান হাতে ক:র কথা বলা। 5: 
-. আস:নসে লে নতুন বারের লাই- 


সেন্স এবং মদ বক্কর ঢালাও কন্জ 
করার রাস্ত খোল র ব্যপারে এম এল 


এ কে দিয় যে পারামিট বন্টন ব্যবস্থা 
হচ্ছিল তা ভেঙে গেছে। এক নেতা 
বলেছেন, “দেখা যাক ঘাড়ে কটা মাথা” 
আম অমুকের- লোক এবং তার 
সথ্গে কাঁচা ভাষা যোগ - দেওয়া 
মৃল্তব্য। রর 
মদ পার কাছে৷ নিয়েছেন তাঁদ্বর 
করে তাদের ভগ্যযে পারমিট পাইয়ে 
দেবর প্রীতশ্রটাত দদিয়ে। শেষবেশ 
কমিটি কলকাতা শহর থেকে সব 
ঠিক করবে বলে শ্রীতশ্রনীতদয়ে 


চুপচ।প। যারা যারা টাকা দিয়েছে 


শিক্ষিত মুসলীম তরুণের চাকুরী 


2 


পথে নেমে, দেংসরা দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে | (নট আছে। তাদের মধ্যে দুই শত 


আরেক জনের জান য়ে 
_ অসানসেলের - টোলষোগা- 


'যোগের কেবল এবং আরও ক সব | স্মল 


বিরুটাকার ভারা যন চর হলেও, 
আবার নাক শিগাগর বসবে। ভিখারাঁ 
থালা হাতে এক থলা ফ্যানের জন্য 
এখানেও কাঁদছে। - 
[ভখারীদের বাসস্থান। এবং রাম্নার- 
স্থানও বাটে। - কোটলাপাড়ায় কিংবা 
তারও পাশে তাদের পাশ কাটিয়ে 
বিদেশণ গাড়ঁ ছুটছে। টি 


বারু'ট ইউনিট উপয্যন্ত বলে 'ববে- 
চিত হয়েছে। এরাই ওয়েস্ট বেজ্গল 
ইণড.্ট্রিস কর্পোরেশনের 
মাধ্যমে মাল পাবে। - ব্কী ইউানট- 
গুলে)কে আাডহক ভিত্তিতে মাঝে 


( মাঝে মাল দেওয়া_হবে ঠিক হয়েছে। 


বাক? ইউনিটগুলো দাবী করছে 


স্টেশনে তো | তারাও সং এবং, ইনকাম ও [সেল- 


ট্যজ দেওয়া নিয়ামত . উৎপাদক'। 
তাদের এভাবে “খ” শ্রেণীতে ফেলে 
অন্য ব্যবসায়ীর চোখে হেয় করা 
হচ্ছে এবং ভবে: এককালীন এত 
টাকার মাল তোলা সম্ভক নয় তাদের 


ঘরের ভাড়া খ্রব বেশণী। সর- | পক্ষে। একবার দাল তুলে আবার 


কার চাকুরে বাঙালীদের ঘরের 
ভাড়া গুনতেই প্রায় সব ফুরোয়। 


মনসলাস ' ফ্যবকের' আত্মহত্যার ঘটনা i 


চুপচাপ হ'ত গঢ়ুটিয়ে বসে থাকলে 
তাঁরা কর্মচারীদের মাহিনা দেবেন 


কোথা থেকে ? ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পল- 


স্কেল সোপ মেকারস আ্যাসোসিয়েশন 


~ 


1 পাঁশ্চমবলোর প্রায় লক্ষ্ণাধক হয়নি।.এই সঙ্গে মুস্লাস ছত্রদের 
শিক্ষিত এবং ডগ্দোমা প্রাপ্ত বেকার হতাশা এবং চাকুরী হবে: না সম্প্র- 
.-এতরুগ ও যুবক চাকুর এবং অন্যান্য «দায়ক চক্রান্তে এই চিতা যে 
। কর্মসংস্থানের পথ খুজে না পপ্য়ে নেই তা বল! ভুল। তাই এরা প্রাত- 
ক্রমশ হতাশ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক জাতি ফেগিতামূলক ”-.পাবালিক. সরর্ভস 
বা সম্প্রদায়গত প্রশ্নের মধ্যে না গয়ে কাঁদশানের, পরাক্ষায় তেমন বসে না।' 
_*এৰং সাম্প্রদায়িকতার আঁভযোগ দুই মাস ঘুরে ভবানশভৰনে চারজন 
এড়িয়ে ঝলা যায় চাকুরী ক্ষেত্রে মন সংখ্যালঘু ছেলের ন্যস পেলাম 
মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য উপ- মাত সংখ্যালঘু ছেলের নাম পেলাম 
. জাতি বা পাকিস্তান থেকে আগত  মালদহে আর বহরমপুরে বেকার: 
ত্ৰিশ বছর আগের উদ্বাস্তুদের মত - 
কোন শিথিলযোগ্য শর্ত এবং বিশেষ ' 
রিজার্ভ পোম্ট'নেই এবং থাকে না 
মুখ্যমল্ী সিদ্ধার্থ রায় অবশ্য 
রাজ্যের ম্দর্ললমান চাকুরণ প্রার্থীদের 
আলাদা কোটা . রাখার কথা ঘোষণা 
-, করে বিতর্ক সাষ্ট করোছলেন। 


_.. দেপ্লের সংবাদদাতা) 
৷ ভারত বাঙলা দেশ পাসপোর্ট 
[নিয়ে কলকাতা আর পাঁ্ববতশ 


চারশ সকলেই মুসলীম বেকার 


দেবে কোথা থেকে। ধদল্লীর একটি 1 


এ I 
গামণোট নিয়ে ব্যবমা 
' পাসপোর্ট আঁফসের 
কিংবা আই বি আঁফসার ও তাঁর { খাদ্যমন্ত্রী তাঁর চাঁফকে প্রশ্ন করেছেন 
সাঞ্গরা কেস চেপে দেন। হাওড়ার | স্যার এই কর্পেণরেশনের ভবিষ্যৎ . 


ঘটছে। কিছুদিন," - আগে পর্যন্ত |. 
মুসলমান ছ'তরা. পাশ করেই পূর্ব | "1 


এখন সে পথ বন্ধ । বাঙল/দেশ নিজেই | * 
(দেপশের 


ভিক্ষা. করছে দানয়ীয়, চাকুর? সে 

পাকা পাশ্চমবষ্দে মুসলমান কর্ম- { * এসেনসিয়াল কমোডিটি কর্পো- 
চারীর সংখ্যা এবং নিদারুণ বণ্চনার | রেশন গঠনের ' সময়েই, দর্পণ এই 
তথা প্রকাশ ক্টরছে। এদের জন্য শি; : প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের 
কিছু "ভবা দরকার। . সর্বনাশ করার জ্বর দু. চারজন 
পে.ষা ব্যবসায়ীদের লাভবান হও- 
রার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে 
লিখোছল। প্রায় নয়মস পরে 
বাবুরা | কর্পেরেখন্র' ভাঁবষ্যৎ ভ'ৰতে বসে 


শতাধিক টাকা ঘনুষ দেওয়ার পরেও- | কোটি টাকার মধ্যেই এর ব্যবসা 
ক্লার্করা নতুন করে ঘুষ না পেলে | সীমাবদ্ধ রাখ হোক। এ পর্যন্ত 


চাকুরী প্রার্থণকে- এড়িয়ে যেতে চাই- 


ছেন। পাছে লোকে বলে “সম্প্রদায়ের 


লোককে চাকুরী দিয়ে ভদ্রলে,ক 
সাম্পরদাক্মিকতা বাড়াচ্ছেন।” - সম্প্রাত 
রাজ্যের তিন মন্ত্রী দু চারজন মুসল- 
মন এবং নিজ এলাকার মস্তান 
মুসলমান কংগ্রেস কর্মীদের চাকুরী 
_ দেওয়ার জন্য বেশ সম্মলোচনার 
সম্মন্ধীন,হায়ে চূপসে গেছেন। 
মুসলসংন দেখলেই তাঁরা হাঁকিয়ে 
-১দেন আগে ভাগে। চাঁবহশ পরগণা, 
বার.সত, বেড় চাপা অণ্যলের কয়ৈক 
বেকার। হুগল্ জেলর চণ্ডীতলা 
. থানা এলাকায় গত দুই বছরে একটিও 


ছ'ড়পত পাওয়া সম্ভব হবে। কল- 
কাতার ক্র স্কুল স্ট্রীট) আর হাও- 


ড়ার কোর্টে ম্যাজিষ্টেট্র আঁফসে 


একদল দালাল একশত টাকার 'বান- 
"ময়ে ও সই কারায়ে এনে দিচ্ছেন 
প্রচুরভাবে। সই থাকলে পাঁলশ 
তদন্তে যাবে ন্য। পাসপোর্ট তৈরী 
হয়ে যায় সহজে। যারা সাধারণভাবে 
দরখস্ত কারন পুলিশ তাদের, হয়- 
. রান করে কিংবা আদৌ তদন্তে না 
গিয়ে - পাসপোর্ট প্রান্তর আশা 
নির্মল করে দেয়। 


প্দীলশ ভালো িপোর্ট দিলেও, - 


. জানিয়েছেন! ”' 


পাসপোর্ট তৈরী করে দেবে না কূল 


_ অনেকেই প্রকাশ্যভাৰে হওড়ার 


কোট সংলগ্ন আঁফসে প্যলশ' ও 


অ:মলাদের, ঘুষ দেওয়ার কথা বলে 
থাকেন। তাছাড়া -প্ালশ ও নিরা- 
পত্তর নামে ধীপ্পা দেওয়র এমন 


' আূফস-সরকারের দ্বিতীয় আছে 


আছে: কনা সন্দেহ। সন্দেহজনুক 
পাকিস্তানশরা এবং বিহারারূও সব 
আঁভযোগ সত্বেও টাকা দিয়ে পাস- 
প্রয়োজনে যারা বাংলা, 'দেশে যবেন, 
তাদেরকে পালিশ আর অ.মলাঁরা 
ঘোরাচ্ছেন। এম এল এদের সই সাবুদ 


পাঁচ হাজার টন গম, পাঁচ হাজার টন 


চাল, 'পচি হাজর টন সর্ষেবাঁজ 
1. এবং পণ্যনিশ হাজার টন অন্য শস- 


বাঁজ কেনা হয়েছে৷ ». 


“॥ তিন] 


ধিলসিটেডের সম্পাদক এক সাংবা- 


দিক বৈঠকে জানিয়েছেন পাম ওয়েল 
এবং ট্যালো বন্টনে বৈষম্য রাখার 
| ij | + 


- কো-অপারোটভে বক্র 
করতে হৰে এবং এ জন্য একটি! বন্ডে 
সই করতে হবে। সবটাই কো-অপা 


রেটিভকে দিলে সাবান কোম্পানপকে . 


অন্য খাঁরদ্দারকে বাত করতে হবে। 


সাবান প্রস্তুতকারকরা দুই _' 


পার্সেন্ট লাভ রেখে আর সঁড়ে 
তিন প.সে্ট শুধু বিক্রির জন্য কো. 
অপারোঁউভকে দিতে গেলে লোকসান 
হবে বলে জাঁনয়েছেন। এছাড়া প্রাপ্ত 
ট্যালো এবং পীম ওয়েলে ভেঙ্গাল 
এবং জলীয়! পদার্থ . খুব বেশী 
থাকছে বলেও আঁভযোগ - উঠেছে। 
রাজ্য সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল 
ইন্ডাষ্ট্রস কর্পোরেশনের গন্দামে এ 
সব কাঁচামল অরক্ষিত অবস্থায় 
থাকে বলে মালে জল ঢোকে এবং 
ময়লা জমে কাজের অযোগ্য হয়। 
ক্ষুদ্র সাবান প্রস্তুতকারকক্পা বণ্ড না 
দিয়ে পুরোনো ব্যবস্থায় মাল দেওয়া 
এবং ভালোভাবে ।কারখান] পরীক্ষা 
করে নতুন ভাবে সর্মীক্ষার দাবীতে 
সোচ্চার । 


কমোটিটির 


কাছে। কর্পোরেশনের ডাইরেকটর 
ডি পি চক্রবতশি, রাজারাম বা, মিলন 
সেন সকাইয়ের বন্তব্য . “আমরা তো 
ঘরে ঘরে গিয়ে মাল কানন, খাতা 
কলমে দেখোঁছ মানত” হঠাৎ দুই 
হাজার টন বাসমতশ চাল ক দরকারে 
কেনা হালো এবং সেগুলি বিক্রি.করে? 
লাভ না হয়ে লোকসান হলে কেন 


সমালোচনায় - 


ইংরাজী দৈনিকও. 
সোচ্চার। আর ইত্বসরে সবাইয়ের 
পেট ভুরেছে। 
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_ সম্ভবতঃ ব্যবসায়ীদের চপ “খল বা ( বত 
ডাল কেনা সম্ভব হয়ান।' সর্ষেবীজ | আমাদের বিখ্যাত ‘5০m 
ফা কেনা হয়েছে তা অযোগ্য। এবং | -রোগীদের সম্পূর্ণতাখে রোগ সারিয়ে 


তেল বেরোবে না বলে বিশিষ্ট সর্ষে 
ব্যবসায়ীর আঁভমত। পূর্বের মত 
কর্পোরেশনের কর্মারারা রান্দ বীজ 
কিনছে বেশন-দামে। এর পর তা ন্ট 


{ হায়েছে বা অযোগ্য বলে কম - দামে 
(শেষাংশ চতুর্থ, পৃষ্ঠায়) . | বিক্ৰী করা হচ্ছে এ আগের বিক্রেতার 


শাদা দাগ দূর হতে থাকে ও গীদই 

মিলিয়ে যায়। বিনামুল্যে এক 
শিশি দেওয়া হয়| 

Prem Trading Co. 9৭১৮ 

P. O. Katri Sarai (Gaya) 


কপি 


বাম হছে. 


tf 


Ey যয বণাম সমাজবাদ (২) 


দেখা বাক্‌ রাশিয়ার ইতিহাস দি 


_ অবানীতে_ 


“The bourgeoisie are emerg- 
Ing. ...also '.from lthe ranks 
of the peasants and handicrafts- 
men” (Lenin—Report to the 
Sth Congress of the CPSU (B) 
March, 1919). s 

অর্থাৎ .বুর্জোয়াশ্রেপী মাথাচাড়া 
-'দিয়ে উঠছে. আমাদের সাধারণ চাষী 
ও হস্তাঁশজ্পীঁদের মধ্যে থেকেও। 

“When ‘we are told that the 
State Fars, 
hiding places for old landowners, 
slightly disguished or not dis- 
guised at all, and that similar 


everywhere | are 


things are often to be' observed . 


in Chief Administration and 
Central BOM, 1 never doubt 
that it is true.” 

' অর্থাৎ, যখন শুন সরকারী 
' খা্মারগুলে! সবন্ত পুরোনো দিনের 
৬৬ কিংধা 
আংশিক ঢাকা অবস্থায়-গোপন 
আন্ডাখানা হয়ে উঠেছে কিংবা যখন 
শুন প্রশাসনের উশ্চয মহলে বা 
কেপ্রীয়। - বেডগুলোতে পা্ধদ্তি 
।এমাঁন একটা অবস্থা প্দীবা চলছে, 
তখন,তা আমি মোটেই আৰ*বাস 
করতে পারিনা। , 

(লিন £ সারা রাশিয়া সোভয়েত- 
সমূহের ন্ব-কংগ্রেসে বিকৃতি, 
ডিসেম্বর, ১১৯৯) 

০211 shrwd white-guards are 
difinitely banking on the ‘fact 
that the alleged proletarian 
character of our party does not 
in the safeguard itself 
against the small proprietor 


least 


- elements gaining predominance 


in it, and very rapidly too”, 
“্অমাদের পার্টির যে সর্বহারা 

চারের কথা ৰলা হয়ে . থাকে তা 

ক্ষুদে মালিকদের আক্রমণ থেকে 


পাসপোর্টের ব্যবসা 


(জায় পশ্ঠার পর) 


hi 


5 
৩ 


 জ্কাস্ত বস্তুরায় 


তাকে US 
মোটেই কিছ; নয়। বস্তুত" পাটির 
মধ্যে ক্ষুদে মালিকদের প্রাধান্য গড়ে 
উঠছে এবং তা খুবই: দ্তহারে- 
ধূর্ত শ্বেত প্রহুরীরা (প্রতারগ্ল- 
বারা), নির্ঘাত এ বাস্তব সত্যকে 
কান্দে 'লাগিয়ে আখের গোছাতে 
চায়” 

(লোঁনন £ প্রার্টতে নতুন সদস্য 
গ্রহণের শর্তাবলী- মার্চ ১৯২২), 

“All the work of all our eco- 
nomic bodies suffer.most of all 
from boureaucracy, Communists 
have become bureaucrats. If 
anything will destroy us, it is 
this”, | 

“সমস্ত অর্থনৈতিক সংগঠনের 

সমস্ত রকম কাজই আজ মুখ্যতঃ 
অমলাতল্মের, জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত। 
কমিউনিষ্টরা আমলায় পরিণত হঁচ্ছে। 
যা আমাদের ধংস করতে “পারে তা 
এই আমলাতন্্ঃ . 
(প্টগলন £ সফল নিম্ভের কাছে 
লেনিনের চিঠি। ২২।২। ১৯২২) 

“We can administer only when 
we express correctly what the 
people are concious of, unless 
we can do this, the communist 
party will not lead the proleta- 
riat, the proletariat will not 1589 
the massés, and the machine 
will collapse", এ 

“জনগণের চেতনাকে" অমর 

সঁঠকভাৰে যখন প্রকাশ করতে 


প্রবৌ একমাত্র তখনই আমরা প্রশা- 


সনের কাজ চালাতে পারবো। আর. . 
একাজ যাঁদ না করতে পার তা হলে. 


পারবে না, 'সর্বহারা /ও জনগণকে 
নেতৃত্ব দিতে: অক্ষম | হবে” এবং 
খবস্ত . 'শাসিনযন্ত্রই (সর্বহারার) 
ভেঙ্গে পড়বে” (লেনিন £ এক'দশ 
পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত , প্রস্তাব, 
এপ্রিল, ১১২২), 

লোননের আঁশঙকা'ও সাবধান- 
বাণী অনুযায়ী: সি পি এস্‌ ইউ 
সারিয়, হয়ে উঠতে পরোন। তারই 
প্রমাণ রয়েছে শ্ট্যালিনের মুখ দিয়ে 
সেই একই আশক্কর ও হাাসয়ারীর 


দেওয়া অভিজ্ঞানপত্র ও পাসপোর্ট “Have we in Our Soviet coun- 


দরখাস্ত অপাংত্তেয়। ক্রি স্কুল 
স্্ীটের পাসপোর্ট জমা নেওয়ার 
বাব্ুরা তো বারোটার সময় অফিস্সে . 
২আসেন। ভার আগে কিছ জানতে 
গেলে অন্য বারুদের মুখে তালা। 
সরকার কক. ইচ্ছাকৃতভাবে পাসপে্ট 
নিয়ে জঠয়েচররির খেলা চলতে 
ধদচ্ছেন ? পাসপোর্টের দরখস্তের 


, সঙ্গে দশ টাকা জমা দিতে হবৰে। 


টাকার অশ্ব পাঁচ হতেও, পারুতো। 
! অন্ক বাড়ছে শুধু! আসলে এক- 
জনি নার দরখাস্ত করতে" 
হয়, চীপ্পিশ পঞ্চাশ এ বাবদে 'যায় 
| আর বার টাল করতে চল্লিশ 
পঞ্চাশের কর্মে হয় না। 


try any of the conditions that 


world make the restoration 


of. roots, embedded ? They are 
embedded - in \ commodity 
production, in small pro- 


ductions in the town and tpe- 
cially the countryside” . (Stalin; 


‘The Right Danger in the CPSU 


(8), Nov. 28. 
“ধনতন্ত্রের ফিরে আসর মত 
[কোন অবস্থা দি অমাদের সোদ্ডি- 


যেত দেশে রয়েছে ? হ্যাঁ, রয়েছে। “ সৃষ্টির মাধ্যমে চাপ আসছে 


এবং তারই শেকড় স্যৃপ্ত অবস্থস্ব 


খাগনোর' প্রশ্নে. 


' and 


7] am referring to the" but- 
eaucratic elements to be found in 
Our party, government, trade 
union, cooperatives and all other 
organisations. .who . fear. .live- , 
all controls by the masses and . 
hinder us in developing self- 

criticism and ridding  our- 
selves of our weaknesses and 


" errors... . Bureaucracy is 


-& manifestation of bourge6is in-. ° 


fluence_on our organisations". 
“আমি অমলাদের কথা বলাছি-' 
তারা অমাদের পার্টি সরকার 
ট্রেড্‌ ইউনিয়ন, সমৰায় ও অন্যান্য 
সমস্ত সংস্থয় ছড়িয়ে 'আছে-_অ.মা- 
দের দুর্বলতা ও ভুলগুলো শোধ- 
রাতে হলে যৈ আতসম্সেচনার 
দরকার তার পথেও বশধা হয়ে 
দাড়াচ্ছে এ অঅলারা। অমাদের 
স্ধাঠনগ্টলোতে বুর্জোয়া আধ- 
পত্যের দর্শন এ আমলাতন্ৃপ। 
(Stalin, 48505 
Slogan of ‘Self-Criticism,-1928) 


“Can we say that we ‘have 


- already overcome'all the survivals 


of capitalism in economic life? 
No, 901] less can we say that 
we have overcome the survivals 
of capitalism, in people's minds, 
lt stands to reasons that these 
ভি cannot: but éreate a 
favourable soit for the révival 
of the ideology of the défeat 
anti-Leéninist. groups‘in the minds 
of . individual’ party ' members 
“যুক্তিসঙ্গত কারণেই বলা চলে 
যে ধনতন্মের এ অবশ্ষেগুলো 
(অর্থনৈত্রক, জীবনে, ও”মা্নীসকতায়) 
অ:মাদের আবার পার্ট সদাস্যের মনে 


১৪৪ 


পরধজত লোপনবাদাবিরোধশ “শান্ত. 


গুলোর  চিন্তাধারাকে _ আবার 
' বাঁচিয়ে তোলার - উপযোগী জাম 
তৈরী করে চলেছে” শশ্ট্যালিন-- 
১৯৩৪) রণ. পর 
“The strength of the right op- 


*portunisni lies in the struggle of 


the petty bourgeois elemental 
(02085, in the strength of the 
pressure on the Party excercised 
by the capitalist elements’ in ge- 
neral 80075, the Kulaks in par- 
ticular” (Stalin: Political Report 
of the CC to the 16th Congress 
of the CPSU(B), 1930. 
অর্থাৎ দ্রাক্ষণ প্রথা সনীৰধা- র 
রাদ শান্ত সংগ্রহ করে কোখেকে? 
জ্টঠালন বলেন, পাঁতবুজেয়া 
মৌলশান্তগুজির (এলমেন্টাল ফৌস 
মধ্যে, আর পাটির: ওপর' চাপ 
সাধারণভাবে 'ধনতল্তীদের 


এবং 


' বিচারে, 


৬0129713108 


“লতা বাড়তে থাকে। আমলাভন্ঘ ধারে 
'হয়ে উঠতে থাকে, জনগণের সাংগঠ- 


প্রশাসনের উপর নির্ভরতা বাড়ে 


করা উপ (মেথড) অথবা ব্যবস্থাও" 


র্শানতর সাহায্যে 


দপণ, ॥ শুক্রবার... ২৯শে নভেম্বর ১১৭৪ 


ন 


মুখী অভিযানের এ গলি সাধারণ প্রাতিবিপ্লৰী শ্রেণীরাজত্বের ভাঁত্তকে 
তথ্য খোদ লৌনন-স্ট্যালনের ক্ষুব্ধ আঁবরাম বস্থত ও মজবুত করে. 
জবানীতে। | চলে। শোধনবাদী নেয়া-বুজোয়া)-” 
১৯৩৭ সালের বিখ্যাত "মস্কো রাষ্্রশন্ত দুনিয়ার সর্বত্র স্মাজ-. 
(মস্কো ভীর়েল) এ সমস্ত তান্মিক শান্তর,:.সঙ্গো প্রত্যক্ষ ও * 
শান্তগণীলির প্রীতাব্লবী কার্যকলাপ: ।পরোক্ষ * সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, আর 
গুলো পারিত্কাররুপে প্রমাণ হলো। অপর দিকে আন্তজর্নীতিক ধনতল্ম- 
১৯৩৯ সালে আঠারতম পার্টি বাদের সঙ্গে এক নতুন. অদ্ভুত 
কংগ্রেসে জ্ট্ালনের 'রপার্টে যে, সম্পর্কের প্রোত্যোগ্িত, 7 
' রাজনৈতিক, . সাংগঠনিক সঙ্কট যোগিত) স্তরে প্রবেশ ১ 
প্ৰকশ পায় তা প্রতাৰ’লবাঁদের কথায় এ স্থলে 'শোধনবাদ নয়া- 


/ নাশকতাৰাদণী নেতৃত্বের এক রোম- বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাতাবস্সবী এক- 


হয়কি অভিষ.নের রেকর্ড ত্যরপরও ' নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে (যার চূড়ান্ত 
দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবতশী ঠান্ডা পাঁরণাত ঘটে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে)। 
‘লড়াইয়ের যুগে আবার জাতীয় নয়া-বুজৌয়া শ্রেণীর রশ- 


এপ্লানং ও উৎপাদনকে কেন্দ্র করে কৌশল, সংগঠন ও সাংগঠানক ভিত্তি 


বররেক্রযাস। ও টেকনোক্রযাসির নতুন মুল বুয়া শ্রেণীর কোশল, সংগ-, 
নতুন ক্ষমতাবাদ্ধির যুগ আসে। ঠন" ও ভিত্তির থেকে অনেকাংশে = 


* . ১৯৫২ সালে উাঁনশতম পার্ট পৃথক হয়। আবার মনে রাখতে হবে 


কংগ্রেসে, রাশিয়ায় পাঁত বুয়া - সোভিয়েত পাঁট' নেতৃত্ব ও, রাস্টর- 
অধঃপ্তনের (পাত ' ধুজেয়াস নেতৃত্ব অভিন্ন । সৃতরাং বর্তসাল রুশ " 
ডেঁজনারেসন) ফে সব বিশেষ, বিশেষ পাটিনেতৃত্ব ও পাটি ক্যাডারের 
গরপো্ দাখিল করা হয়েছিল, মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়েই হোক, 


বুঝতে অসৃকিধে হয় না--তা ঘটনার শর্কংবা সোভিয়েত রাষ্ট্রশান্তির স্গে 


সামাগ্রক {বিচারে একটা অধাশক - রগ জনগণের সম্পর্কধিচারেই হোক, : 
রিপোর্ট মাত। অল্প, কালের -মধ্যেই রাশিয়:র দ্বন্বগনীলকে সাচ্চা সমাজ- 
স্টালিনের মতত্যু: : শোধনবাদের তাল্রিক দেশের (যেমন চন," উত্তর ' 
নেতৃত্ব ল৷ভ ও বিশতমা পার্ট ভিয়েতনাম, উত্তর কেয়া, আল- 
কংগ্রেস। - ' , বেনিয়া) অনুরূপ দ্বন্দ্গুলৈ থেকে 
- :. তাহলে সোভিন্মত রাশিয়ায় পৃথকভাবে দিচার- করতে হাঁবে, 


শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসে নোতিবাচক কেননা, বাস্তবঞ্ষে স্বীকার করতে 
“দিক্‌ হলো ঃ প্রান্তন মালিক ও কুলা-: হলে, এরূপ দু দেশের আভ্যন্তরীণ 


করা বাভিন্ন _গণপ্রতিষ্ঠানে 'ছাঁড়য়ে দ্বন্দের এবং বাহ্যক দ্বন্দ্ৰেও 
এ -পার্থক্যকে স্বীকার না করে' উপায় 
গত সাঁলকানা - নতুন 'রুপে টিকে 'নেই (র।জ্টরশন্তি যখন আঁতশান্ত বা 
থাকে, আর কৃষক শ্রেণী থেকে দলে সুপার পাওয়ার পর্ধায়ে পৌঁছয়, ” 
দলে শিল্প শ্রমিক নিয়োগের ফলে তখন এ সত্যটা আরো অনেক 
সর্বহারা আন্দোলনে ক্রমশঃ, জাট-১ গুরুত্বপূর্ণ হযে ওঠে)। রি 
“In the Soviet Union of to- 
ধীরে পরূর্ট স্রকার- ও অন্যন্য day, special agents and spies run + 


সরিয় amuck and reactionary laws 
সংগঠনে অরো, মজবঢ় ২ & degrees multiply. Revolution 


‘is a crime and people everywhere 
নিক দুর্বলতা বাড়তে থাকে, সর্ব- are being jailed an false charges; 
হারার একশায়কত্বে লোম টা counter-revolution is a menit and 


renegades congratulate each other . 
on their promotion. Large num- 
তাহলে একদিকে পাঁটর্সহ : সমস্ত ber of revolutionaries and inno- 
আত্মসমালোচনা cent people have been. thrown 
গণসংগুনে তি into concentration camps and 
সংশোধনের সমস্ত ' 'নাতিগুলো যেমন ental. hospitals". The Soviet . 
বাধা পাচ্ছিল, তেমান অন্যদিকে revisionist clique even send tanks 
পাটি ক্যাডার ও জনগণ এ অবস্থার 2nd armed cars to brutally sup- 


: 07983 ‘the peoples’ resistence", 
মোকাবিলার জন্যে কোনও কর্ম (Peking Review, April" 24, 1970) 


“গোরা সোভিয়েত দেশে অজ + 


(সসটেম) গড়ে 'তুলতে পারেনি। গেয়েন্দা আর গ্ুপ্ততরের তাণ্ডৰ, 


ফলে ধাপে ধাপে প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা- চলছে, কালা-কানুন আর , 


ব্‌্ধর উপ'যোগণী বাস্তব এ ঘটনা- ' জারির বহর বেড়েই চলেছে: বিশ্ব 
গুলে হয়ে দাঁড়ালো পরৰ্তণ যুগের - সেখ নেকি গুরুতর অপরাধ, এ 
শোধনবাদী অভ্যুত্থানের জন্যে জাল কেসে আসামী বানিয়ে 
ভিত্তি। জেলে পে'রা হয় সর্বত্রই (যেমন বর্ত- 
নয়া-বজেণয়ার {ডৱেটরশিপ মান ভারতবর্ষে) । প্রাভাবপ্লবের কদর - 
_ ক্ষমতায় আসন শোধনবদ অনেক, বিস্লব 1বরোধীরা একে অন্যের 
দিজদেশে নিজ 'পদোল্নাভিতে আঁভনন্দন জানিয়ে 
শ্ৰেণীশাসন চালায় এবং- ক রাজ- .থাকে। বিপ্লবশ,আর নির্দোষ অসংখ্য 
নৈতিক ক্ষেত্রে কি সমাজিকক্ষেত্রে,; ব্যন্তিকো, বন্দখীশাবরে দিংবা তথা-... 
কি রাম্ট্রপরিচালনায় কি সাংক্কাতিক কথিত “পাগলাগারদে” জোর করে 
তত্বগত ক্ষেত্রে সবই বিপ্লব জন- পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। জন- 


গণের সংগ্রামী এঁকা, শ্রেণীচারত, সাধারণের প্রাতরোধকে নির্মমভাবে... 


প্রেরণ ও শান্তিকে সংপারিকজ্পিতভাবে দমন করতে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া-* 
বিভেদপল্ঘা, বলপ্রয়োগ ও অত্যাসসরের বাঁহনী পাঠাতেও সের্ঁভয়েত শোধন- 


ছাড়ে আছে আমদের পণা উৎপা- ‘বিশেষভাবে কুলাকদের দিক থেকে। 
দনে, সহরের ছোটখ।ট উৎপাদনে সোঁঠিতয়েত রাষ্ট্র ও .পাঁদেহে প্রাত- 
দবষেশতঃ গ্রামের দিকে ।” ক্রিয়ার মারাত্মক অবস্থান ও বহু- 


A 


সাহায্যে ধীরে ধীরে দুর্বল করে 
SUCRE HER 


বাদ চক্র মেটেই কুষ্টিত নয়।” 
[চলবে 






“ শিৰর্সেনা এক এবং মনল 


দপ্ণি ॥ শুক্রবার ২১শে নভেম্বর ১৯৭৪, 


.শাসকদল ‘ভীত অন্্স্ত 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক! 


কংগ্রেস দলের “রাজনৈতিক 


সালের শেষ পাদে 

আকার ধারণ 

কংগ্রেস দলের বিপর্যয 
শুধু দুলক্ষণ রূলে কাটিয়ে দেওয়া 
যায় না। মহারাম্টে পৌরসভা 


নির্বাচনে কংগ্রেস ঘোষিত ফলাফলের 
. মান দীর্শ শতাংশ আসনে জয়লাভ 
করেছে। মোট একশো 'তিরানব্বুইটি 
আসনের মধ্যে মাঘ যোলটি পেয়েছে 
কংগ্রেস, জনসংঘ পেয়েছে সাত, 
লগ 
ছয়টি আসন লাভ করেছে। বাকা 


, আসন পেয়েছে সোস্যালিস্ট পার্টি, 


পেজাল্টস এন্ড ওয়াার্স পার্ট, 
প্রভৃতি বামপন্থী দলের যুন্ত মোর্চা 
ও তাদের সঙার্ঘত নির্দলীয় প্রাথপরা। 
এক কথায় দাঁক্ষণপন্থ প্রাতিক্রিয়াশশীল 


এই পারপ্রোক্ষতে উত্তর প্রদে- 
শের নারোয়া শহরে প্রধানমন্ত্রী ও 
কেন্দ্রীয় মান্পসভার রাজনৈতিক 


_ বিষয়ক কাঁমাটর সদস্যবৃন্দ সহ কংগ্রেস 


সভাপাঁত, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাতিগণ, 
মৃখ্যমল্ত্রীরা এবং বাছাই করা কংগ্রেস 
নেতাদের গোপন বৈঠক অন্াস্ঠত ' 
হল। আগামী লোকসভা নির্বাচন 
সম্পর্কে কংগ্রেস দলের ্ট্যাটেজী 
নির্ধারণই নাকি এই গোপন বৈঠকের 
উদ্দেশ্য। এই ঘটনা অনেককে গিল- 
টনের “প্যারাডাইজ. লঙ্টের” কথা মনে 
করিয়ে! দেবে। স্বর্গ থেকে বিতাঁড়ত 
হবার পর নরকের গুপ্ত গহব্র শয়- 
তান ও তার অনুচরদের স্বর্গ পদুন- 
রুদ্ধারের পারিকজ্পনা নিয়ে যে গোপন 
বৈঠকের ডায়লগ মিলটন সুলালত 
ভাষায় বর্ণনা করেছেন, দনরভগাক্রমে 
নারেংয়া বৈঠকের এ ডয়লগ কাব্যের 
আকারে প্রকাশিত হবার, সম্ভাবনা 
আজ হয়ত নেই। | 

তৰে হাত থেকে ক্ষমতার দপ্ডাট 


দেশের নামকরা স্মাগলার ও চোরা- 
কারব।রীরা দ; হাত ভরে তার ভাণ্ডার 
পূর্ণ করে দেবে? বেকার “পুত্রের 
মাতা যে কি মর্মজবালা অনুভব 
করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার 
নিজের কথা তুলে জনসভায় বেকার 
ছেলেদের মায়েদের সাল্বন্াা দিয়ে- 
ছিলেন। , শুধু কি তাই ? বেকার 
পন্রবধূ সোনিয়া গান্ধীই (বড় ছেলে 
রাজীবের স্বরণ) বা কেন বেকার 
থাকবেন ? তাই রাষ্ট্রায়ত্ত বামা প্রাত- 
জ্ঠানের এজেন্সী নিয়ে তান ফলাও 
রোজগার করতে. লেগেছেন বলে 
সংসদে আভিযষোগ উঠেছে। দুনশী- 
তির পক্ষে .আকিন্ঠ নি্জ্জত' না 
হলে আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে 
পরিবারের লোকজনদের ঢুকিয়ে 
দেওয়া সবোচ্চ ক্ষমতার আসনে 
আধন্ঠিত কোন ৰ্যন্তির পক্ষেই 
সম্ভব নয়। সংসদে অর্থমন্মী, মান 
সেবক স্বব্রাঙ্মণয়'ম যে ভাবে 
বিরোধী সদস্যের প্রশ্নের উত্তর "দিতে 
অস্বীকার করলেন, সেটা অকজ্প- 
নীয়। কংগ্রেসী সিন্দুক এমন আরো 
কত কংকাল জমে আছে কৈ জানে ? 

বিরোধী সদস্যরা কিন্তু ছাড়বার 


পাত নন! 


সমস্ত দলই নির্বকমন্ডল* দ্বারা খসে যাওয়ার সম্ভাবনা যে কংগ্রেসী কর্তব্য শংস্কদলকে ক্রমাগত ব্মীত- 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে আর বামপন্থী: ও কর্তাদের মনে দারুণ আশঙকার সাঁষ্ট ব্যস্ত করে র'খার যে সংসদশয় 


গণতান্তিক মোর্চার প্রার্থীরা অভূত- 


. পূর্ব জয়লাভ করেছেন। 


_ দ্বারা নির্বাচিত হন না। 


মহারাষ্ট্রে পৌরনভা 'নর্বচচনে 
পৌরসভার অধ্যক্ষেরা কলকাতা 
কর্পোরেশনের মত কাউীন্দিলারদের 
তারা 
সরাসার ভোটে নির্বাচিত হন। 
একেকটা পোঁরসভার (ভোটার সংখ্যা 


- এলাকার বিধানসভার "নর্বচক মণ্ডল 


নিয়ে গাঁঠত। ভৌটার সংখ্যা এক 
লক্ষের কাছ্ছাকাছি। সুতরাং পৌরসভা 
নির্বাচনকে সমসংখ্য্ঞত বিধানসভা 


“আসনের নির্বাচনের সমতুল বলে যায় যে নারোয়া, বৈঠকে কংগ্রেস দিয়/গ্যে গার্থিয়ায় সামারক ঘাঁটি ' 


গণ্য করা হয়! এই 'নারখে মহা 


করেছে সেটা আজ আর অস্পষ্ট নয়। 
সংভাবে স্বাধীন ও অবাধ নিৰ্বাচন 
হলে দেশের সংসদ বা বিধানসভায় 
কংগ্রেস দলের সংখ্যাঁধক্য লাভার 
আশা যে সুদূর পরাহত “তয়াত্তর- 
চয্ান্তরের সমস্ত নির্বাচনই তা প্রমাণ 
করে 'দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসে নতুন 
উষার সূর্যোদয়ের সম্ভাৰনা নিকটতর 
হয়ে উঠেছে। তাই আতংাঁকত শাসক- 
দলের মধ্য্মীণরা নারোয়ার নরককুণ্ডে 
গোপন বৈঠকে শলাপরামর্শে বসেছে। 

একথা আজ নিসংশয়ে বলা 


হাইকশণ্ড প্রায় হস্তচ্যত ক্ষমতার 


গণতল্মের ভূক্িকা সেটা তারা পালন 
করত যেন বদ্ধপরিকর । 

পাঁণ্ডচেরী ল'ইসেন্স কেলেওকীরী 
বলে কংগ্রেসী দুনশী1িতর 
নাটক যেন আর শেষ হতে চাইছে না। 


পা 


পেটোর সামরিক 


মাঁক্ন সামাজাবাদ শুধু মাত্র 
করেই ক্ষান্ত নয়। এবার সরাসরি 


রাষ্ট্রের বর্তমান মন্ত্রিসভা নির্বাচক "স্বর্গ পুনরুদ্ধারের আরো শয়- ভয় দেখাতে শুর করেছে। ভারত 
. মণ্ডলীর রায়ে সংখ্যালঘুতে পরিণত তনী পরিকল্পনা রচনা করতে ইতঃ- মহাসাগরীয় অগ্চলসমূহের দেশগ্যাল 


হায়েছে। আরো “লক্ষণীয় যে মহা- 
রাষ্ট্রের জাঁদরেল কংগ্রেস নেতাদের 


নিজস্ব “হার নির্বাচক মণ্ডলী এক বিহার, ভীঁড়ধ্যা ও উত্তর প্রদেশে যে শুধু মাকিন যুস্তরস্ট্র নয়, 


স্ততঃ করবেন না। 
পশ্চিমবঙ্গে এবং 


বাহাত্তর সালে 
পরবতপিকালে 


একর শান্তিকামী “ফোর্ডের” রাজ- 


নাতির কলাকৌশল ধরতে পারছে। 
এবার 


বাক্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও দলের প্রাত ব্যাপক জালিয়াত কারচ্ীপর কোঁশল এসে জুটেছে৷ গালত নখদল্ত বৃদ্ধ 
সুস্পষ্ট অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। প্রয়োগ করা হয়োছিল”_সারা দেশের বৃব্রটিণ সাম্রাজ্যবাদ । অবশ্য এমনটাই 
ওয়াই বি চ্যবন, ডি আর চ্যবন, মৃখ্য- প্রাতাঁট রাজ্য লোকসভা আসনে সেই আশা করা গিয়োছল। কারণ মাঁ্কন 
১ গল্রী নায়েক, সেচমন্ত বসন্তরাও ঘৃণ্য কৌশল- আরো সংক্ষন, আরো সাম্রাজ্যবাদ ভারত মহাসাগরে পীব্রাটশ 
খোদা পাতিল, মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস “ স্ীনপন্ণ প্রয়োগের নৰতম কৌশল দ্বাঁপ”, দিয়াগো  গাঁৰ্থয়া ইজারা 
" সভাপাঁত পি কে সাবল্ত,_সরকারশ উদ্ভবনের আশঙ্কা একেবারে ভীঁড়য়ে নিয়েই তো খেলা শুর; করে দিয়েছে। 


ও বিক্ষুব্ধ সৰ কংগ্রেস নেতাই জন- 
গণের দ্বারা পাঁরত্যন্ত হয়েছেন। 
তিয়াত্তর সলের (লোকসভা ও বিধান- 
সভা দনর্বাটনে, একটানা পরাজয়, বর- 
ণের পর এই পরাজয় কংগ্রেস দলের 


দেওয়া যায় না। দেশের গোটা প্রশা- 
সনকে কাজে লাগাবার কোন অপ- 
কৌশলই বর্তমান কংগ্রেস. নেতারা 
পাঁরত্যাগ করে নি। 'কল্তুষে 
কৌশল অবলম্ৰনা করে অরা জন- 


এবার অবশ্য এই' ভয় দেখানোর 
কাজে মাক্ন ব্্তরাষ্ট্রেরে নেতৃত্বে 
সমস্ত সৈন্টোর দেশগুলো এসে 
জুটেছে। ভারত মহাসাগরে এই যে 
“্জলকোলি”, এর নাস দেওয়া হুয়েছে, 


প্রীত মহারান্ট্রের সাধারণ মানুষের , মতকে রুদ্ধ করেছে, সেই রুদ্ধ 'মডালঙ্ক, উীনশশো চয়াত্তর। পর্য- 
বিপুল ঘৃণা ও প্ৰত্যাখ্যান আগমণ জনস্রোত যখন লক্ষ কোটী ধারায় বেক্ষাকদের মতে, ভারত মহাসাগরে 


দিনের নতুন ইঙ্গিত বহন করে। 


_-হাইকমাণ্ডের দুশ্চিন্তা | 
| স্বভাবতঃই মহারাষ্ট্র এবং কেন্দ্রে খাটবে না, সেটা ইীভহাসই 'ীদর্ধারণ 


পদ 


কংগ্রেস হাইকমাণ্ড প্রচস্ড দুশ্চল্তা- 


কাস্ত হয়ে পড়েছেন। শহরেই যাঁদ, 


এই অবস্থা হয় তাহ'লে বিপুল গান্ধী যখন মাসে সাতশ টাকার তুর্ক। সেন্টোর ইস্তাহার 


' এাঁগয়ে আসবে তখন তদের সামনে 


আত্মরক্ষ'র কোন জারজীরই যে 


করে' দিয়েছে। 
প্রধানমন্ত্রীর পনর শ্রীমান সঞ্জয় 


সেন্টো এতবড় সামারক মহড়া কোন 
দন দেয় নি! 

এই মিডলিশ্ক মহড়ায় সেম্টের 
পাঁচাট দেশ £ মাঁকন য্্তরাষ্ট্, 
গ্রেট ব্রিটেন, ইরাণ, , পাকিস্তান ও 
থেকে 


বিরোধী দলের প্রধান - 


প্রত্যেকটণ পরবর্তী অধ্যায় যেন 


আরো কৌতূহল ও ঘৃণার উদ্রেক 


করে। সংসদের, বিগত আঁধবেগনে 
বিরোধ সদসারা লাইসেল্স কেলে- 
জ্কারীর নেপথ্য নয়ক-নায়িক।দের 
চেহারা জনসমক্ষে প্রায় উদ্ঘাঁটত করে 
দিয়েহেন। কিন্তু তারা ' সংসদীয় 
তদন্ত কিট গঠনের যে প্রস্তাব 
করোছলেন, কংগ্রেস দল তা 
কিছুতেই দেনে নেয় নি। তাহলে 
সম্ভবতঃ নেপথ্য নায়ক-নাঁয়িকাদের 
প্রকাশ্য আদালতে তুলমোছুন রামের 
সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত। 
নিঅন্ত মুখ রক্ষার দায়েই কংগ্রেস 
স্বরাস্ট্রমন্ত্ী (উম্লাশঙ্কর দাঁক্ষিত) 
কেন্দ্রীয় তদন্ত বরোকে (সি বি 
আই) দিয়ে তদন্ত করার এবং তার 
ফলাফল লোকসভায় পেশ করার 
আশ্বাস দিতে বাধ্য হয়োছলেন। 
কিন্তু গত শুক্রবার বর্তমান 
স্বরাষ্ট্রমল্তী বরহ্মানন্দ রোঁভ কেন্দ্রীয় 
তদন্ত ব্যুরোর রিপোর্টটী লোক- 
সভয় পেশ করতে সরাসাঁর অস্ৰী- 
কার করে বসলেন। রিপোর্ট থেকে 
তান অবশ্য খাঁনকটা উধৃতি তুলে 
বন্তৃতা করোছিলেন। অমান ?িবরোধী 
সদস্যের চেপে ধরলেন যে দাঁলল 
থেকে উধৃত দেওয়া হল, লোক- 
সভায় তার পূর্ণ দালল প্রকাশ 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 
জাহাজ ও একাঁট বমানৰাহ জাহাজ! 
এই সমস্ত নোঁবহরাট যুদ্ধের সাজে 
সাঁজ্জত। সেন্টোর এই মহড়া চলবে - 
[তাঁরশে নভেম্বর পর্যন্ত। 
সেন্টোর এই মহড়া (থেকে মনে 
হয়, পুনরায় সেন্টো সংগাঠত হচ্ছে। 
আরব ও আফ্রিকান ভূখণ্ডে পাশ্চম্ণী 
সাম্রাজ্যবাদ শীন্তগ্ীলর সম্প্রতি 
র'জনৈতিক পর:জয়ের পর, _ মাঁঞ্ষনি 
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামাজ্যবাদী' শিবির 
এই সব অগ্ুলে হত গৌরব ফাঁরয়ে 
আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেন্টো 
ভাবছে, এই' মহড়া দেখিয়ে আরবের 
স'ম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় কিছুটা ভাটা 
ফেলতে পারবে। 
চিলিতে নরক - 
চালর ফ্যাঁসস্ত শাসনের এক 
বছর-আতিক্রান্ত। এই এক বছরে বর্বর 
পনোছেং কম করে ত্রিশ হাজার 
গণতন্ত্রী মানুষ খুন করেছে। ত্রিশ 
হাজারের বেশশ কাঁমউীনিস্ট, সমাজ- 
তল্লী ও গণতল্তী' ম.নূষকে শয়তানের 
দ্বীপের মত জঘন্য কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হয়েছে। 
বন্দগদের প্রায় অনাহারে রাখা হয়েছে! 
প্রাত্যাহক মারধোর বন্দীদের পাওনা। 
ভয় দেখানোর জন্য পিনোছেতের 


দারন্যের বিড়ম্বনায় নিমজ্জিত গ্রামীণ চাকরী ছেড়ে সতেরো কোটী জানা যায়, এতে রয়েছে পাঁচাট দেশের বর্বর জল্লংদরা- মৃতদেহ নানা জায়- 
মানুষের বিক্ষোভ আরো তব এবং টাকার, মেটর কোম্পানী খুলে . অটচাল্লশটি জাহাজ । এর মধ্যে রয়েছে গায় দর্শনীয় করে পর্যন্ত রাখছে। 


ব্যাপক হতে পারে। ' 


বসলেন, তখন কে জানত যে সারা পরমাণু শল্তিচালিত দুটো ডুবো ভাতসন্দস্ত চিলির 


1 


প্রায় দশ হাজার 


প 


॥ পাঁচ | 


করাই নিয়ম। স্পশকারও সেই রং 
দিলেন। তর্খন যে কান্ড ঘটল, সেটা 
হুতবদাদ্ধকর। স্বরাষ্টরসন্মী ৰলে বস- 
লেন যে তানি উধতিই দেন নন অথচ 
লোকসভার বিবরণীতে জবলন্ত সাক্ষা 
রয়েছে। স্পীকার স্বয়ং বিরন্ত হয়ে 
কৌধভরে সভাকক্ষ ত্যাগ করে 
গেলেন। এমন ম্যাও ধরে কে? * 
ইন্দিরা গান্ধীর আরেক সেবাদাস 
হায়ার দুখ্যমন্তী বংশলাল। 
তিনি চণ্ডগড়ে জনসভায় সাফ ঝুল 
দিয়েছেন যে ছাত্ররা যাঁদ জয়প্রকাশ- 
জীর আন্দে'লন সমর্থন করে তাহলে 
ভবিষ্যতে তাদের সরকারী চাকর 
দেওয়া হবে না। বংশীলালজন একথা 
বলে সুপ্রীম কোর্টের . সাম্প্রতিক 
রায়ের অবমাননা করেছেন। সম্প্রীতি 
অধ্ধ হণইকোর্টও অনুরূপ রায় 
দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে শাসক 
দলের বিরোধধ "আন্দোলনে যোগ 
দলে সরকারী চাকরী না দেবার 
নিয়ম সংবিধান বিরোধী। সুপ্রীম 
কে্ট এবং অন্ধ হাইকোর্ট এককাক্যে 


ঘোষণা করেছেন কংগ্রেস বিরোধী 


দলভুক্ত হওয়া এবং শন্তপূর্ণ ভাবে 
গণআন্দোলন পরিচালনা করা এদেশের 
নাগারকদের সংবিধান প্রদত্ত আধকার 
এদেশ প্যালশ , রাষ্ট্র নয়। *'কল্তু 
সুপ্রশ্গ কোর্ট বা অম্ম হাইকোর্টের 
নিভশক রায়, শুনে পীলশী রাষ্ট্র 


প্রাতঙ্ঠর অপচেম্টার নায়কেরা ক্ষান্ত 


হয় নি, বংশশীলালজশীর দম্ভোঁন্তই 
তার প্রমাণ । 





মহড়া চিলি এখন নরক 


~ 
5 


নৈতিক আশ্ৰয্ন নিয়েছে। পাবার 
ইতিহাসে এত বেশী রাজনোৌতক 
আশ্রয়ের সংখ্যা থুবই 'বিরল। এছাড়া, 
পিনোছোঁতের জল্লাদদের হামলায় 
চিলির মানূষ আশেপাশের দেশ- 
গুলোতে পালিয়ে যাচ্ছেন। 

পিনেছেতের আমলে দেশের 
অর্থনীত ভেঞ্গে পড়েছে, এই এক 
বছরে মদ্াস্কীতর হার অসম্ভব 
বেড়েছে, শতকরা সাড়ে আটশ। ফলে 
জাঁবনধারণের সান ক্রমেই নীচে নামছে:। 
দ্বিতীয়ত, জানসপন্রের দাম আঁ্ন- 
ম্‌ল্য। অনাহার ও অপদাম্টজীনত 
মৃত্যু হচ্ছে হাজারে হাজারে।' এক 
কথায় সুন্দর চিলি এখন নরক। 

এত অত্যাচার সত্বেও চিলির 
বস্লবী মানুষ চুপ করে নেই। সারা 
দেশে গড়ে উঠেছে গোপন ফ্যসী- 
বিরোধী ফ্রল্ট. এই; ফ্রল্টে কাঁমউানস্ট “ 
সমাজতল্মশ থেকে শুরু কারে ব্যাপক 
গণতন্ত্রা মানুষ রয়েছেন। ফ্যাসি- 
বিরোধী ফ্রন্টের নেতৃত্বে পাঁরচালত 
হচ্ছে নানা কেন্দ্। মাঝে মাঝে 
দপিনোইছত বিরোধী! পোস্টারে সারা 
দেশ চমকে যাচ্ছে। এখন মানুষ সরব 
হায়ে উঠেছে। গ্রামাগলে পিনোছেতের 
পেটোয়া সামারক বাহিনী মাঝে মাঝে 
মারমুখী, জনতার তাড়া খেয়ে পালিয়ে 
আসছে, এটা সুখের কথা । 


॥ ছন ॥ 


El আমোলণ পরমতে 


আমার চিঠির প্রত্যুত্তর বিগত 
এগারোই অক্টোবর দর্পণে প্রকাঁশত 
জনাৰ মাহবুব উল হকের “নকশাল 
আন্দোলন প্রসঙ্গে” লেখাঁট পড়ে- 
আমার, মনে হল, ম্মহবুব সাহেব - 
"হয়ত ধরে নিয়েছেন যে আঁম- 
সার্ক'সবাদণী কমিউনিস্ট দলের একজন 
সমর্থক এবং ওই দলের দোষ ত্রুটে 
র৷জনাতির বিরুদ্ধে লিখেছি। এটা 
কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । সি পি 
এম দলের ভ্রু 'চ্যাত সম্পর্কে 
আম সম্পূর্ণ অবাহত। ওই দল 
কর্তৃক অ.হ্‌ত ঘন ঘন ময়দান সভা, 
জনসমাবেশ ও গণ-শোভাযন্রা এবং 
সর্বোপরি বার বার বন্ধ “ডাকার 
বন্ধ্যা রাজনপীতর ব্যর্থতা সম্পর্কেও, 
আম সচেতন। সম্ভবত এ-সমস্তই 
সংসদীয় রাজনীতি ও নিয়মতান্িক 
- আন্দোলনের অপরিহার্য অঞ্গ-। 
কিন্তু: এসব আলোচনা এক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ অপ্রসাঁঙ্গক জেনেই আমি 
তাঁ পাঁরহার করেছি। 

আমার বন্তব্য ছিল, কোন জন- 
- গণতান্ছিক বিস্লৰী আন্দোলন পাঁর- 
চালনা করতে গেলে সর্ব প্রথমেই 
নিরূপণ করতে হবে সাঁঠক শত্রু কে_ 

কার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা 
করা দরকার। প্রকৃত মার্কসবাদী দল 
শুর স্বরূপ ও প্রকাতি সম্পর্কে 
সঠিক! এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হায়ে তৰে তাদের রণনণীত ও 
রণকৌশল অবলম্বন করে থাকে। 
ভারতবর্ষে স্গাজতাঁন্ক বিপ্লব 
পারচালনার পথে প্রধান ৰাধা কি 
এবং সঠিক শু" কে ---এ-সম্পর্কে 
"বিভন্ন রাজনৌতক: দলের, তা সে- 
দল: যত বড় মার্কসব্মদদীই হোক না 
কেন-নানা বিদ্রা্তিকল ধারণা 
দেখা য.য়। সি পি এম এল দলও - 
এ বধি থেকে মানত নয়। তাই কোন 
দল সংসদীয় রাজনীত নিয়ে মেতে 
আছে, কোন দল হীন্দরা গান্ধী তথা 
কংগ্রেস দলকে সংসদের গাঁদ থেকে 
হটিয়ে তার স্থলে শাসন : ক্ষমতায় 





আঁধাষ্ঠত হায়ে সম।জতান্তিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। আবার 
কোন দল জোতদার, ' গ্রাম্য সহদখোর 
মহাজন কিংবা সামান্য" প:ঁজবাদণ, 
চোরাকারবারী অথবা এদের শৃবত্ত ও 


এর গলা ' কাটতে ব্যস্ত হন নি। 
চিয়াংকে তান সম্পূর্ণ উপেক্ষা, 
করে চীনের মূল ভূখণ্ডেই গর্কন 


সাম্রাজ্যবাদের ীনরুদ্ধে , লড়ইয়ে 


নেমোছলেন। প্রথমে কোরিয়ার যুদ্ধে 
্ত্যক্ষভাবা ত্যাগ দিয়ে এবং পরে 


ভিয়েতনামের যুদ্ধে উত্তর ভিয়েত- - 


" নামকে পরোক্ষভাবে স্্বাবধ সাহা, 


স্বার্থ'রক্ষক সামান্য বেতনভুক অধস্তন য্যদান করে চাঁন মাঁক'ন সাম্রাজ্য- 


কর্মচারী হত্যা. করে দেশে বিস্লব 
আনতে চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃত 
শত কি ইন্দিরা গাম্ধী বা কংগ্লেস- 
দল ? অথবা ভারতীয় বৃহৎ এক- 
চেটয়া পঠাঁজবাদণ শান্ত কিংবা তদের 


'অন্বগ্রহপুস্ট কিছু জেতদ'র, মহা- 
জন অথব। শ।সকদলের মাইনে করা? 


কর্মচারবর্গ ? কংৰা এহো, বাহ্য 
অ.সল শত হচ্ছে বৈদোশক নয়া 
সাম্রাজ্যবাদ শক্তি। জাতীয় বুর্জোয়া 
পঠীজব।দী শক্তি ক আসলে বৈদে- 
শিক সাম্রাজ্যবাদী শান্তর ঈুৎসুদ্দণী 
বা তাঁজ্পবাহক মাত ? এ সম্পর্কে 
কৃতানশ্চয় না হয়ে দেশের মাকর্স- 
বাদী দল কোন্‌ বণনীতি গ্রহণ করৰে 
এবং তার রণকৌশলই বা কিভাবে 
 পারিচজনা করবে ? সি পি' এম এল 
দলও আসল শত্রু কে তা নিরূপণ 
না-করেই জন কয়েক জোতদ,র, 
মহাজন ও ক্নেম্টবল “খতম করার" 
রূজনীততে মেতে ' উঠে ব্যান্তগত 
সন্ধা সৃষ্টির চেষ্টা করোছিল। এই 
ব্যান্তগত রাজনৌতিক হত্যা ও সন্মাস 
সৃষ্টিকেই আমি ভুল- রাজনীতি 
বলতে চেয়েছিলাম কারণ এ দ্বারা ক 
তার আসল শত্রুর কেশাগ্র স্পর্শ 
করতে সমর্থ হয়েছে ? 

এখানে আম হীঁতহাস থেকে 
একটি মাত্র উদাহরণ - দেব। রাজ- 
নৈতিক ও সমাজতান্িক- বিপ্লব 
পরিচালনা করতে গিয়ে মও-সে তুং 
সুদীর্ঘ আন্দোলন ও তঙ্জাঁনত 
আঁভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরে- 
ছিলেন চীনের তৎকালপন' প্রকৃত শত্রু 
চিয়াংকাইশেক' নয়, প্রকৃত শত্রু হচ্ছে 
জাপান। তাই দ্বিতায়' মহাযদ্ধকালে 
তিনি চিয়াং কাই শেক ও তায় 
অনুগামীদের হত্যা করে নয়, তার 
সঙ্গে সেদিন হাত মাঁলয়েই জাপা- 
মনকে বিতাঁড়ত করে , একাঁদকে 
রাজনোতিক. স্বাধীনতা অর্জন করে- 
ছিলেন এবং প্রায় একই সঙ্গে দশর্ঘ 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণফৌজ গঠন 
করে দলৰল সহ 'চয়াং কাই গেককে 


, মূল চীনা ভূখণ্ড থেকে দূর করে 


দিয়ে চীনে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা ক'র- 
ছিলেন। তাই বলে অজ যাঁদ কোন 
রাজনৌতক দল শ্রীমতী: হান্দির্া 
গান্ধী কিংবা কংগ্রেস দলের; সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে ভারতে সমাজতন্ত 
প্রতিষ্ঠ র স্বহ্ন দেখেন তা হলে তারা 


"| কিন্তু মহা ভুল করবে। কারণ বর্ত- 


মনে ডরতবর্ষে চীন - দেশের (সেই 
যুদ্ধকালীন বাস্তব এবং. অবজেক: 


বধী শন্তিকে পরাভূত করে এবং 
সঁজ্গো সঙ্গে চিয়াং-কেও একেবারেই 
উুটো জগন্নাথে পাঁরণত করে ফেলে। 
ফরমোসার বিরুদ্ধে যনুন্ধাভযান না- 
চালিয়েও অজ ফরমোসাকে চীন 
মুঠে র মধ্যে এনে ফেলেছে। ধূরল্ধর 


রাজনীতজ্ঞ কাসংগার ঠিকই বুঝতে ' 


পেরোছিলেন যে ভিয়েতনামের যুদ্ধে 
ফ্স্তরাষ্ট্ের নিস্তার নেই। কিন্তু 
সেখান থেকে সসম্মনে বেরিয়ে 
আসতে হালে চীনকে - বাদ দিয়ে তা 
হবে না। ত.ই সেদিন যনুন্তরাষ্ট্র মাথা 
নিচু কোরে চীনের সমস্ত শর্ত 
পদ্রোপবার মেনে নিয়ে তবেই 
ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে মুক্তি 
পেয়োৌছল। মাও-সে-তুং প্রকৃত শন্রু 
{চনতে ভুল করেন নি বলেই সেন 
চশনের ফরমোসা অক্রমণের প্রয়াজন 
হয়ান। ফরমোসা মূল চীনা, ভূখণ্ডের 
অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে আমেরিকা মেনেই 
নিয়েছে, এখন্র ফরমোস্মার শাসন- 
ভার অধিগ্রহণ-তো সামান্য স্ময়- 
সাপেক্ষ বস্তুবাদী দশন আসাদের 
এই "শিক্ষাই দেয় শ্ৰেণীদ্বন্দের রূপ 
স্বরুপ, প্রকৃত ও প্রকরণ অবশ্যই 
খুজে বের করতে হবে। ভারতের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের 
প্রকৃত নিয়ামক কে কে এবং সেখানে 
মূল দ্বল্ব কি ও কতো প্রকারের 
তা স্বরূপে বিশ্লেষণ করে নিয়ে 
তবেই না সংগ্রামের কর্মসূচী ীনরূপণ 


এ-দ্বারা 
EAE EE SHE CU 
অঙ্গন করেছি 'িংবা ভাবাবেগে কাঁব- 
বচন উদ্ধৃত করে ৰলেন, রি 
ধন কিছুই যাবে না ফেলা”-ত 

হলেও ভাঁবিষ্যৎ হীতহাস বলবে, একর 
নিছক আবেগের রাজনীতি 'নিয়ে 


পরাক্ষা-নিরাক্ষা চালাতে গিয়ে সাদিন 


তাঁদের কি কঠিন-বক্তমূল্য দিতে হল, 


- তা তাঁরা ভেবে দেখোঁছলেন? 


মাহবুব উল হক সাহেব ফরাসাঁ 
রাজনোতিক সংগ্রামের ইতিহাস -থেকে 
একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। 
স্ব লুশ্পেন বাহিনী ও মস্তান 


'দল শাসক ও শোষক শ্রেণীরই সা 


এ সম্পর্কে দ্বি-মতের অবকাশ নেই। 
অথচ সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা, তথা- 


টিভ অবস্থা আজ আর নেই। দ্বিতীয় কাঁথত শবস্লবশ রা্জনৌতক দলগুঁল 


পর্যায়ে, ফরমোসা আধিকর করতে 
গিয়ে মাও 


নির্ভুলভাবে ধরতে 
পেরোছলেন এবারও প্রকৃত শর 


. চিয়াং নয়, আসল শত্রু হচ্ছে নয়া 


সাম জ্যবাদশ য্বস্তরাম্ট্।_ তাই সেদিনও 
তান ফরমোসা অক্রমণ করে চিয়াং- 


নির্বোধ রাজনীতি চালিয়ে বার_ৰর 
সেই ফাঁদেই পা দেয়-_কেউ. বা, শাসক 


শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করে, কেউ 


বা পার্লামেন্টারী রাজনীতির মাধ্যমে 


কোন দল “ব্লবের কাজ তরান্বিত" 


CEM 
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সন LA The দিত ৮ পদের ID গানের 
করার ভাগিদে বিনা প্রস্তুতিতেই হঠ- 
কারা 'রাজনশীত চ।লয়ে। সাম্প্রীতক 
কালে, প্রথমোস্ত উদাহরণ 'িলবে 
ইল্দোনেশিয় ও চিলির কাঁমউীনস্ট 
₹- হরর এবং ভারতবর্ষের মাক্সবাদঈ 
কাঁমউীনস্ট দলের রণন্পীত ও রাজ- 
নৈতিক ক্িয়াকল্যপের প্রাতক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে। অর শেষোন্ত উদাহরণ 
পাওয়া যাৰে শ্রীলংকার ট্রটস্কপন্থী- 
দের এবং ভ.রতের- নকশালপন্থীদের' 
রণকৌশল ও রণনপাতির প্রাতাক্কিয়ার 
মধ্যে। অথচ মাহবুব সাহেবের দেওয়া 
ফর.সশ রাজনৈতিক ইতিহাসের এমন 
একটি মূল্যবান নজীর হাতের কাছে 


থাকা সত্বেও, সেই অিভজ্ঞতা কাজে 


না-লাগিয়ে এবং যখোপযযুস্ত সতৰ্কতা 
অবলম্বন না-করে, সি. পি, এম-এল 
দল একরুপ 'বনা প্রস্তুতিতেই শত্রু 
(প্রকৃত শতুকে?)  খতমের রাজ- 
নীতিতে মেতে উঠল কেন, সেটাই 
আমাদের কাছে দুবেশধ্য। সি পি এম 
বলে জনগণই ক্ষমতার উৎস আর 
সপ এম-এল ৰলে: বন্দুকের নলই 


. হচ্ছে শান্তর উৎস৷ দু দলই আংশিক 


সত্য প্রচার করল। জনগণ শান্তর 
উৎস কটে কিল্তু গ্রাম-গঞ্জ ' থেকে 


. গন্ডালকা প্রবাহের মত অজ্ঞ জন- 


গণকে মহ'নগরশতে এনে সভা বা 
শোভাযাত্রা দ্বারা নয় কিংবা 
ত.দের শাসকশ্রেণীর হিংস্র আক্লমণের 
মুখে ঠেলে দিয়েও নয়। আৰার 
রাইফেল -স্বয়ং চালিত হয়ে শান্তর 
উৎস হতে পারে না। কিন্তু তা 


জনগণের হাতে তুলে দিতে পারলে 
.হবে। কিন্তু সেটাও 


রক্জনৈতিক, চেতনাবহীন আঁশাক্ষত 
জনগণের হাতে রাইফেল তুলে দিলে 


ডাকাত দল, ওয়.গন  ল-ঠকারণী - 


লুশ্পেন এবং সমাজবিরোধী মস্ত,ন 


2. বাহিনী তৈরী, হতে পারে। একমন্র 


রাজনশীত সচেতন সশস্ত্র সংগ্রামী 
জনগণই শান্তর উৎস হতে পরে। 
এজন্য দীর্ঘ প্রস্ততি দরকার। শহরে 
বসে সে কাজ হয়, না। পার্টি ক্যডাব 
সহ বড় বড় নেতাদেরও গ্রমে-গঞ্জে 
ব্যাপকভাবে ছাঁড়য়ে পড়তে হবে 
যেমন মাও-ধসে-তুং কবেছিলেন। 
গ্রমবাসীদের আগ্লিক সমস্যার 


-ভান্ততে লড়াই করে তাদের রাজ- 


নৈতিক ভাবে সচেতন করে তুলতে 
হাব। এ-ক.জ ৰন্তৃতা দিয়ে কিংবা 
বিস্লবের বুলি আউীড়য়ে হবে না। 
গণৰাহনণ একদিনে তৈরণ হয় না 
একদিনেই তাদের সশস্ করে 'তোলাও 
য়ায় না। আর. সে রাইফেলই বা 
অ.সবে কোথা থেকেঃ বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল জনগণের হাতে রাইফেল 
তুলে দেবে আর বুর্জোয়া শাসক- 
গোষ্ঠী অসহায়ের মত চুপ করে; 
বসে দেখবে এটা আশা করা কি 


মূর্খতা নয়? সশস্ন গণ অভ্যর্থানও _ 


একদিনে হতে পারে না। বিপ্লবের 
পথ কুসুম-স্তার্ণ, সহজ, মস্যণ নয়- 
সে পথ দীর্ঘ, বহু মৃত্যু, রন্তপাতে, 
ও অশ্রুজলে লবণান্ত। প্রথম দিকে 


মাও-ৎসে-তুংএর ভুলটা ছিল যথেষ্ট 


তিনিও প্রথমটা শহরেই আস্তানা "১ 


শিয়োছলেন। কিন্তু লং মার্চের 


অশ্রুুসম্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তান ৮ 


রণন্গীত ও রণকৌশল নতুন ক 


জ.নেন। 

আমি মাকসৰাদের কোন তত্ব 
কথা শোনাচ্ছি না--সে-স্পর্ধা 
আঁভমান আমার নেই। মধ্যবিত্ত 


শ্রেণীসমাজভুস্ত কোন ব্যান্তর ঘরে .. 


বসে মাকসবাদ পড়ে কোন তত্ব 
ৰা কর্মসূচী প্রণয়ন করা কখনই 


"সম্ভব নয়। মার্কসবাদ তো কোন 


অধ্যাত্মদশন নয় [যে ঘরে বসে, ধ্যান, 
মনন ও ননাঁদিধ্যসনের মধ্য দিয়ে 
দিব্যানদভীত ঘটবে এবং মাঝে মধ্যে 
বিশেষ পর্ব উপলক্ষে-ভন্তজন সমা- 
বেশে তা ব্যস্ত করবৰেন। মাকর্সবাদ 
হচ্ছে একটি গতিশীল বিজ্ঞান। 
বিজ্ঞানের জন্য চাই লর্যাবরেটার। ' 


“মাকর্সিঝাদী বিজ্ঞরে ল্যাবরেষ্রাব 


ৰা গবেষণাগার হচ্ছে গ্রামে, গঞ্জে, 
শহরের [পুল জনজীবৰন। বিভিন্ন 
দেশের বাস্তব অবস্থা ও সমস্যার 


সৃত্রগুলৈ ক্ষন রেখে প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে তাকে সম্প্রসারণ সেংশোধন 





বা ডঃ 
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নয়) করা হয়ে থাকে। লোনন ও * 


মাও সে তুং নিজ নিজ দেশের বাস্তব 


সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে। আভিজ্ঞতা 
অজন করেছিলেন, . সেগুলোই 
লেনিনবাদ অথবা মাওবাদ রুপে 
ইতিহাসে 'চাহুত হয়ে আছে৷“ কিন্তু 
আমাদের দেশের বিপদ হচ্ছে প্রায়" 
প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ব্াধজীবা হচ্ছেন _ 
এক একজন তাত্বিক নেজা। তারা * 
শহরে বসে কিংবা. কালে ভর গ্রামে 
গিয়ে জনসম:ঝেশে বন্তৃতা করে 
তাদের জ্ঞানলব্ধ তত্বকথা - শীনয়ে 


থকেন। জনজীবনের প্রত্যক্ষ সংগ্রা- . 


মের সঙ্গে য্ন্ত নয় বলেই, এ 'দেশের, 
মার্কসবাদশী কিংবা লৈনিনৰাদণী 
অথবা! - মাওবাদী' নেতারা নানা 


অসম্ভব, অৰাস্তব ও ভুল তত্ব প্রচার - 


করে থাকেন কিন্তু রাজনৈতিক 


প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলো চরম 


ব্যর্থতা ও বপর্যয় সৃষ্ট করে। তাই i 


ভারতবর্ষের বামপন্থী রাজনৈতিক 
অন্দে লনের এই শোচনীয় পাঁরণাত ৷ 
পৃথবীশ নিয়োগ 


~ 
~~ 


চা 
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ছুই বাংলার সৌহার্দ্য 
ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার 
স.ধারণ মানুষের মধ্যে বিগত কয়- 
বছর ধরে যে বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে 
উঠে, তাতে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য 
বাংলাদেশের এক শ্রেণীর সরকারী 
কর্মচারী নানাভাবে চক্রান্ত করছে 
বলে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওলা 
গেছে। তংরা ভিন ভাকে ভারত 


কর্মীরাই অল্লাসীর কাজ করাঁছল। 
কিন্তু সম্প্রাত আবার সেখানে চোরা- 
চালান বন্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্য মোতা- 
য়ন করা হয়েছে। 

বেনাপোল চেকপোস্ট হয়ে 
ভারতে আগত নরনারশদের কাছ 
থেকে সেখানকার তল্লাসীর যে বিবরণ 
জনা গেছে তা ভয়াবহ। জ্জ্ীর 


24 বিরোধী প্রচার এবং কাজ কর্মও নামে যাত্রীদের সমস্ত িনিসপর 


শুরু করে 'দিয়েছে। বাংলা দেশের 
হিন্দুদের বিরদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছে। 
বেছে 'বৃছে হিন্দ; ব্যৰসায়ণদের হয়- 
রণ এবং খুন করা হচ্ছে। এই সব 
ব্যবসায়ীরা যাও বাংলা দেশের 
লান্মবক তথাপি তাঁদের রেহাই 
_ দেওয়া হচ্ছে না। বেসরকারী সূত্রে 
জানা রেছে যে, হিন্দ তরুণীদের 
অপহরণের সংখ্যা সেখানে ক্রমশঃ 
বেড়ে যাচ্ছে। হিন্দুর বাড়ীতে 
ডাকাত এবং রাহাজানি প্রায় নিত্য- 
কার ঘটনা হয়ে দাঁড়য়েছে। 

এই সব ঘটনার থা প্রকাশ 
করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও হুশ” 
মার দিয়ে বলা দরকার যে, বাংলা” 
দেশ সরক'র আঁধলম্বে হিন্দুদের 


প্রীত অত্যাচার, অন্যায় জুলুম এবং 
খুন -ডকাঁত বদ্ধ করতে না পারলে 


ানজেরাই রাষ্ট্র পারচালনার ক্ষেত্রে 


িশেষভ বে বিপন্ন হয়ে পড়বেন। , 


-+ কারণ, রুষ্ডার কোন জাত নেই। 


নিজেদের প্রয়েজনে যে কোন সময়ে 
যাকে তাকে ওরা ঘায়েল করে থকে। 
বেনাপোল সীমান্তে 

স্থিত ব ংলাদেশের ৰেনাপোল চেক- 
পোস্টে বর্তমাঁনে- নতুনভাবে 





সবভ্ভার্ণ ইঞ্িঞন্লা 
০৩শ্স্ন 


১০ 


জি 


৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 


কলিকাতা-১৩ 


ফোন £ ২৪ ১৯৪৩ 


dl 


ভারত-বাংলাদেশ সীম'ন্তে অব- 


এক 


* সাঁর পারিচ.লন 


এমন কি খাক'র পর্যল্ত তছনছ 'করা 
হচ্ছে। সেয়ে শুক কমশি দিয়ে ভার- 
তপন মাহলাদের উলঙ্গ 'করে জল্ল'স 


'করা হচ্ছে। সোনা পাচার কন্ধের 


উদ্দেশ্যে মাহলাদের গোপন অষ্গাও 
বিশেষভাবে তল্লাদশ করা হচ্ছে। 
এক অভিযোগে প্রকাশ, বেনা- 
পোল চেকপোস্টে যে সব সৈন্য 
'নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের একাংশ 
ছিদ্দু মেয়েদের বিশেষভাকে জল্লা- 
শর জন্য ওৎ পেতে থাকে। সুযোগ 
পেলেই সঙ্গীন উচু করে হিন্দু 
ঘাওয়ার চেষ্টা করে। প্রায় এক সপ্তাহ 
আগে সেখানে এ ধরণের একটি ঘটনা 


ঘটে। মেয়ের আভিভ।ঝক একাকী 
এপারে ছুটে এসে ভারতীয় প্যালশ 
এবং শুক কর্মীদের কাছে ঘটনাটি 
জানায়। 

অবশেষে এপার থেকে ভারতীয় 
পুলিশ, শুক কর্মী এবং স্থানীয় 
লোকজন হৈ হাল্লা করায় সৈন্যরা 
আটক মেয়েটিকে কিছুক্ষণ বদে 
ছোড়ে দিতে বাধ্য হয়৷ মেয়ের আভি- 
ভ.বক দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সকলের 
উদ্দেশ্যে বলেন যে, ভগবান আপন 
নাদের মঙ্গল করুন। 

অপরদিকে, যারাই বেনাপোল 
নেকপোস্ট হয়ে এপারে আসছেন 
তাঁরাই বলছেন যে, পাকিস্থানের 
জঙ্গী শসনের আমলেও “এই চেফ- 
পোস্টে এই ধরণের, জুলুমবাজণ ছিল 
না। ওরা এখন ইস্কাল্দার মীর্জা, 
আয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া এবং টিকা খাঁর 
রাজত্বকেও ছাঁড়য়ে গেছে। 


স্বরণ সভা 


আগামী দোসরা ডিসেম্বর 
সোমবার “বিকেল পণচটায় স্টুডে- 
ল্টস হলে সম্প্রীতি পরলোকগত 
কাঁমউানস্ট নেতা প্রমোদ সেনগুপ্তর 
স্মরণ সভা অন্দঞ্ঠত ছবে।. এই 
সভার আয়োজন করেছেন প্রমোদ 
সেনগুপ্ত স্মৃতি প্রস্তুতি কাঁমাট। 





ঢাক ৪ ভারের অব্যবদ্থাৰ 
ঈন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী 


কর্মী ইউনিয়নের খোলা চিঠি 


(দ্পদের সংবাদদাতা) 


সমন্বয় কাঁমাটি এবং সংশ্লিষ্ট ?বভা- 
গের পিওন ও চতুর্থ শ্রেণীর কম 
ইউনিয়ন সাম্মীল্ত ভাবে পো্ট- 


মাষ্টার জেনারেলের কাছে৷ সম্প্রাত 


এক “খোলা চিঠি”র মাধ্যমে ডাক 
ও তারের অব্যবস্থার জন্য স্লা- 

কর্তৃপক্ষকে দায়ী 
করেছেন। 


গত “বছরে. ডাকৰাহী গাড়শর 
সংখ্যা কমিয়ে (দেওয়া, রাস্ত,য় চিঠির 
বাক্স খোলার সমর সধ্‌ক্ষেপীকরণ 
এবং 'ড.কবাহণ গাড় পূর্বের মত. 
প্রীতাঁট 'ডাকঘরে যাওয়া আসা না 
কর.য় ভাকঘরগ্যালতে খাম ।পোম্টকাড' 
ইত্যাদ সময়' মত গাওয়া যাচ্ছেনা 
এবং চিঠিপত্রের আনা নেওয়ার 


কাজও বিলম্বিত হচ্ছে।- তাছাড়া 


গবভাগীক্। নিয়মকানুন বিসর্জন 
দিয়ে যখন তখন বদললী এবং, বর- 
ঘাস্তের হুমকণ কমশিদেক মন বিষয়ে 
তুলছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নিজের 


Un or অন 


প্রতারক EO 


বৈরীমূলক মনোভাব তৈরার জন্য 
তাদের (কর্মীদের) নামে “পত্র পাত্ুক 
খুলে পড়া”, “মণ অর্ডার আত্মসাৎ” 
ইত্যাদি বহুবিধ অপপ্রচার চালা- 


য়ার জন্যই সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই 
অচলবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 
কমশীরা- কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানি 
য্েছেন, তারা ওভারটাইম চান না। 
বরং সংশ্লিষ্ট বভাগগন্দির শূন্য- 
পদে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা হোক। 
আর এম এস এ যেখানে সরাটং হয় 
কমশিদেক মতে সেখানে অন্তত 
দশো লেক নিয়োগ করা সম্ভব। 
প্রায় একশোর মত কর্মচারী যারা 
কেরাণী পদে প্রোমশনের জন্য 
প্রশক্ষায় পাশ করে ও ট্রেনিং নিয়ে 
বসে আছেন, দুবছর ধরে তাদের 
পোম্টিং এর কোন ব্যৰস্থা নেই। 
ডেলিভরেো কাজে নিযুক্ত ক্যাজুয়েল 
কর্মীদের বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে। 


প্রাতীহংসপরায়ণ চরিতকে আড়াল_ এ রত 
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গশিমবনে সি পিএম 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


সৃষ্টির নানা অপচেষ্টা ওরা করবে 
এবং শেষ পৰ্যন্ত দ্রধর্ধ সন্মাসের 
পথে এই আন্দোলনকে গাঁড়য়ে 
দেওয়া হবে। আন্দে'লনকে বিকৃত 
করার প্রয়েজনে দরকার হলে সি 
আই. এ উগ্রপঞ্থীকে উসকে দেয় এ 
নজীর ''ভয়েতনাঙ্মে অছে। এবং এই 
নজীরের কথা পেন্টাগণ পেপার্স 
নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
বহু দেখেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। 
লাতিন আমোরকা, ইন্দে/নোশিয়া, 
অ্্ককা এবং এমনকি পাশ্চম৷ ইউ- 
রোপের-নানা দেশেও ট্রটস্কণীব.দ, 
নয়া জোয়ার, সশস্থ বিস্লাঝ ইত্যাদি 
নালা (শ্লোগান তুলে সি আই এ 
বর্বর বিভিন্ন রাস্টেরে আভাম্তরপণ 
ব্যাপারে সরাস্যঁর' হস্তক্ষেপ করে 
যাচ্ছে। অবশ্যই ক্ষমতাসীন ধানক 
শ্রেণীর যোগসাজসেই তারা এই সা 
কাজে নামে। 

পার্স আই এ এবং রাজনৈতিক 
গোয়েন্দাগিরি” নামে , একাঁট বই 
সম্প্রাত প্রকাশিত হায়েছে। এই বই 
লিখেছেন ভিক্টর মারচোট ও জন 
মারকস। এরা দুজনেই, বহু বছর 
ধরে সি আই এর কর্মচারী হিসেবে 
নানা [দশে বোম্বেটেশার বরেছে। 
শেষ পর্যন্ত ওদের কাছেও এই 
ধরণের কার্যকলাপ অসহ্য বলে মনে 
হয়েছে। তাই ওরা 'ঁস আই এর 
সংল্রব পাঁরত্যাগ করে নিজেদের 
অভিজ্ঞতার 
করেছে। তবে অনেক কি বাচিয়ে 
ওদের লিখতে হয়েছে। তা না: হালে 


, কোন দিন ওদের বই প্রকাশ হত না। 


ফিভাকে ক্ষমতাসীন দুলে, প্রশাসনে 
পীলশে সি আই এ নিজেদের 
এজেন্ট তৈরী করে তরু কিছ; কিছ 
তথ্য এই পুস্তকে পাওয়া যায়। [কোট 
কেটি টাকা ওরা খরচ করে কাঁমউ- 
নস্ট ঠেকানোর নামে। 
পুস্তকে ম্যাস.চু:সট 
সংস্থার আন্তর্শতক অনুসন্ধান 
কেন্দ্রের সঙ্গে স্‌ আই এর ষে.গা- 
যোগ সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে“এবং 
বলা হয়েছে যে, এই কেন্দ্র এখনও 
সা অই. এর কাছ থেক প্রচুর 
অর্থ স্াহাধ্য পায়। 

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই কেন্দ্রের 
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মীর্কস- 
বাদীরা নশীতগতভাকে নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করস বিশ্বাসী । “এই 
অধশগ্রহণ কোন ভাঁবষ্যত হিংস্মআঅক 
ষড়যন্ত্রক আড়ংল করার কৌশল 
হিসেবে মনে করা ঠিক হবে না?” তা 
ছাড়া মাকসবাদদের পক্ষে ভাব- 
ষ্যতে গৈরিলাযুদ্ধের পথ ' বেছে: 
নেওয়ার সম্ভবনা খ্বুব কম। এই 


প্রসূঞ্গো আন্তজর্ণীতক কেন্দ্র ভার” 


তের ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও দলকে 
প্রশংসা করোছে - এৰং বলেছে যে, 
কাঁমউানস্টরা অতীতে নানা গণ- 


অ.ন্দোলনকে হিংসাত্মক পথে নিয়ে 
যাওয়ার চেস্টা করোছল কিন্তু 
এবং নৈপুন্যের সম্গে তার মোক'- 
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এখন মার্কস্ংদী কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের সর্বেচ্চ নেতৃত্বে যারা 
অধিষ্ঠিত তদের বেশীর ভাগেরই 
বহুদিনের জেল খাটার আঁভজ্ঞতা 
আছে এবং ত.রা বুঝতে পো.রছে 
গোরলাধযদ্ধের পথে যাওয়।র পাঁর- - 
ণতি দিক। তাই তারা নির্বাচনের 
পর্থকই অশকড়ে আছে এবং থকবে 
বলে মনে হয়। আর তা ছাড়া ভার- 
তের বিশ্ষে সামাজিক জীবনের 
পরিপ্রেক্ষিতে কমিউিস্টরা নিজেদের 
ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারে নি? 
ফলে কমিউ নস্ট আন্দোলন সর্ব 
ভারতীয় অন্দোল.ন পাঁরণত হতে 
অসমর্থ হয়েছে। বিভিন্ন আণুলিক 
আন্দোলনকে একাঁটি সর্বভারতীয় 
ব্যাপক গণ-আন্দোল:ন পরিণত 
করার স্বঙ্ন দেখলেও 'কাঁমউ'নস্টরা 
এই লক্ষ্যে পেঁছুতে অক্ষম। 


দলগাইগুড়িতে খুন 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 


জলপাইগনীড়” ষোলই নভেম্বর £ 
নাগরাকাটা থানার 'হাল্লা চা ঝগানে 
গত বরোই নভেম্বর রাতে শ্রীচামড়া 
গুরাও এবং শ্রীমন্গড়া ও'রাও নামে 
দু ক্যান্ত তীরের আ'ঘাতে খন, 


কিছু অংশ প্রকাশ হয়েছেন বলে জেলা পরীলিশের কাছ 
থেকে জানা গেছে। 


প্যালশের বিবরণে প্রকাশ, 
কালীপূজা উপলক্ষে চা বাগানে 
আয়োজিত এক উৎসবে ওঁরা দুজন ' 
যখন যোগদ:ন (করতে ষাঁচ্ছলেন্‌ 
তখন দ;বৃন্তরা গুদের তাঁর-ধনুকের 
দাহায্যে আক্রমণ করে খুন করে। 
এব্যাপারে কৈউ ধরা, পড়েছে কিনা 
তা জানা বায়-নি। 


অনাস্থা প্রস্তাব 


(প্রথম পঙ্ঠান পদ্ম) 


বঙ্ো তাঁর প্রভাৰ প্রাতিপাঁ্ত প্রদর্শন 
করার জন্য কেন্দ্রীয় 'নেতাদেরকে 
“শো” দেওয়া-তাহর্লে ভেস্তে যাবে 
ফেলেন। 

কিন্তু কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে 
একান্ত আলোচনায় একথা বুঝতে 
কষ্ট হয় না (যে তাঁরা জয়প্রকাশ ও 
তাঁর আন্দোলনকে কি চোখে দেখেন। 
মৃখ্যমল্প যাঁদ একট? খোঁজখবর নেন 
তাহলেই জানতে পারবেন আসল 
অবস্থাটা কি। অবশ্য অনেকেই, ভয়ে - 
মনের কথা প্রকাশ করবেন না। কিন্তু 


কোন গোপন ভোটের ব্যবস্থা করলে 


অন্ততঃ একশো জন কংগ্রেস সদস্য 


হরির নর ০ HE 


Regd, No. WB/CC-32 


রাডধনীদ 


নতুন দিল্লী, ২১শে সতেম্বর £ বিনা 
বিচারে আটক চোরাচালানী প্রভৃতি 
বলে বণিতরা তাদের আটকের 
বিরুদ্ধে আদালতে যাতে আাদে না 
যেতে পারে ভার জন্য মৌলিক অধি- 
কার থেকেই তাদের বঞ্চিত করে 
গত যোলই নভেম্বর দুপুরে রাষ্ট্রপতি 
একটি নির্দেশ জারি করেছেন। এই 
নির্দেশ জারির সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীর 
হন্ত্রিষ্ভা গ্রথণ করেছিলেন আগের 
দিন পনের তারিখের সন্ধ্যায় অনুঠিত 
ক্যাবিনেট বৈঠকে, সংসদের বৈঠক 
ধরে দিনের মত শেষ হবার পরে। 
কংগ্রেল সরকারের গণতন্ত্রের প্রত 
নিষ্ঠা ও অন্থরাগ এতই প্রধল যে 
তার! এ ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের 
মতামত নিয়ে কাজে নামতে 
চাইলেন । তাই এ দিন রাত সাভে 
আটট। নাগাদ, সংসদীয় বিভিন 
বিৰোধী দলের নেতার সঙ্গে টেলি- 
ফোনে যোগাযোগ করে একটি 
জরুরী সভা ডাকলেন সংসদ বিষয়ক 
মন্ত্রী শ্রীরদূরামাইয়। এই ব্যাপারে 
পরামর্শের জন্য” । সংসদ ভবনের 
ক্যাবিনেট কক্ষে গুরু হল সঙ্ভা, রাত 
নয়টায় । 
সনম্বকাৰ পক্ষ থেকে এ 
সহায় যোগদান করেন শ্রীরতু- 
রাদাইয়, ঝরামন্ত্রী সীত্রক্ষানন্দ 
রেডী, প্রতি বরাষধ্ট্রমন্ত্রী ভ্রীত্তম 
মেহত' ও আইনমন্ত্রী লীহরিভাউ 
গোখলে ৷ আর বিষ্বোধী পক্ষ থেকে 
উপস্থিতদের -মধো ছিলেন সর্বশ্রী 
ক্ব্যোতির্রয় বনু (সি পি,আই এম ), 
ভুপেশ গুপ্ত ও ইন্সজিৎ গুপ্ত (দিসি 
আই.), শ্টামনন্দন মিশ্র (কং-সং ), 
সমর গুহ (সোঃ), রবি রাত (সং সঃ), 
বিশ্বনাধন (ডি এম কে), পিকে 
দেও (ভঃ লোঃ দঃ), আটলবিহ্ারী 
বাছপেয়ী (জঃ সঃ) প্রভৃতি | চোরা- 
চালানী প্রভৃতদের ক্ষেত্রে মৌলিক 
- অধিকায়কে সাময়িকভাবে অকার্যকর 


করে দেধার অভি ধরায় বাক্ত করলেন - 
সরকার পক্ষ এই নৈশ বৈঠকে।  মিসায় 


বিরোধী পক্ষ থেকে একরাক্যে এর 
বিরোধিতা করা হল। 
কংগ্রেসের ‘অন্তরঙ্গ সহযোগী” বলে 
বপিত প্রতিনিধিরাও বিরোধি 
জানালেন । অবশ্য পরে দি পি আই 
: মত পাণ্ট,ল এবং কার্ধত সরকারকে 
সমর্থন কাল । বিবোধী পক্ষীয়দের 
এ বিরোধিতা ঘে নীতি ঘটিত এবং তা 
যে চোরাচালানী প্রভৃতিকে বাঁচ|- 
বার জন্য নয় এ রথা সিপিআই 


মিসায় আটক করা 


এহন কি. 


কা+কে জানিয়ে দিলেন এই নৈশ 
বৈঠকে | তারা বললেন যে চোরা- 
চালানীদের কার্যকলাপ দমন করবার 
জন্য সরকার সংসদে কোন বিল 
আনলে তার! তা সমর্থন করবেন 
এবং অবিলম্বে সেটি যাতে পাশ হয় 
তার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা দান 
করবেন। কিন্তু এ ধরণের রাষ্ট্রপতি 
নির্দেশ জারি করাকে_কার্ধত যা 
অভিন্যান্স জারির নামাস্তর-_-তারা 
সমর্থন করবেন না । আর এ ধরণের 
নির্দেশের মাধ্যমে সংবিধান সংশো- 
ধন কর! তার! বরদাস্ত করবেন না। 
বিশেষ করে সংসদের বৈঠক যখন 


চলছে, তখন তো তা তারা কর়বেনই 


না| এ ধয়ণের কারণ নির্দেশে সং" 
সঙ্বের অসম্মান কর! হয়, গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। 
আর তাছাড়া চোরাচালানী গ্রভৃতি- 
দের জন্ম এই নির্দেশের প্রবর্তন কর! 


1 


দেরও চোরাচালানী প্রভৃতি বলে 
বর্ণনা করে আটক করার পথে 


‘আইনগত বাঁধা কোথায় ? 


সরকার” পক্ষ বিরোধী পক্ষের 
পরামর্শ উপেক্ষা! করে পরদিন রাষ্ট্র 
পিকে দিয়ে নির্দেশ জ্ঞারি করালেন 
নিজেদের অভিপ্রার মত। আঁকাশ- 
বাণী ও সংবাদপত্রে ত] প্রচারের জন্য 


_ দেওয়া হল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশটি 


স্বাক্ষরিত হবার পর পরই । যোলই 
তারিখের সন্ধ্যায় রাষ্ট্র মন্ত্রী 
শ্রীরেভভী কিছু সংখ্যক বাছাই করা 
সাংবাদিককে ডেকে এই রাষ্ট্রপতি 
নির্দেশ জারির প্রয়োজনীয়তা ও 
তার পৃষ্ঠভূমি ব্যাখ্যা করলেন। বলা 
হল গণতন্ত্র রক্ষার কারণেই এ সব 
ফর] হল। কিন্তু এই সময়ে সরকার 
পক্ষ সংসদের' তুই সদনের একটির 
কাছেও এ সম্পর্কে কিছু জানালেন 
না বা তেমন জানানোটা প্রয়োজনীয়, 


অভিযোগ করলেন বে সরকারের 
এই কাজে যা| প্রকাশ পায় ভা হচ্ছে 
সংসদের প্রতি তাদের (সরকারের ) 
তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব. এ মনো- 
ভাব সংসদে পক্ষে যেমন অবমাননা- 
কর. তেমনই গণতন্ত্রের পরিপু্টির 
পথেও বিরাট প্রতিবন্ধক । 

হরায্রমন্ত্রী উঠে বললেন যে 
সংসদের প্রতি সরকারের মনোতবি 
সম্মানপূর্ণ। শনিবার ও রবিবার 
ছুটি থাকায় সোমবাঁরে - প্রধম সুযো- 
গেই তিনি এই নির্দেশটি পেশ কর- 
ছেন সদনে | শনিবার লোকসভা 
দপ্তর খোল! থাকা সত্বেও সেদিন 
কেন লেটি দপ্তরে পাঠানো হয়নি 
কিংবা! সোমবার সকালের দিকে 
কেন পাঠানো হুরনি এবং কেনই বা 
এ সম্পর্কে লোকৃসতা দপ্তরকে পূর্ব 
বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি সে সব প্রশ্নের ০ 
কোন জবাবই তিনি দিলেন না বা 


দলীয় স্বার্থে সংসদ অবমাননা 


হর্লেও সেটি যে রাঞ্জনৈতিৰক প্রতি- 


পক্ষকে দমন করবার জন্য, কিংবা 


ক্ষমৃতাপীন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত 
ার্থপুর্টির কারণে ব্যবহার করা হবে 
না তা এখন জার তারা মনে করতে 
পাবেন না। সরকার সে ব্যাপারে 
জোরদার প্রতি শ্রুতি দিলেও তাকে 
বিশ্বাস কর! কঠিন। কারণ; ১৯৭১ 
সনে মিনা আইন খন পাশ করা 
হয়েছিল তখন সরকার পক্ষ ধেকে 
সুস্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে 
রাজটনতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে ধিসা 
ব্যবহার করা হবে না। সংসদে 
দেওয়া! এই আশ্বাসকে যে সরকার 
কার্যত কোন সম্মানই দেন নি তার 
নি তার নজির এখন আর কারুরই 
অবিদিত নেই | এমন কি বিরোধী 
পক্ষের কোন কোন সংসদ নদস্ুকেও 
হয়েছিল! 
উপরস্ত ১৯৭১ লনের ১ল মে থেকে 
১৯৭৪ সনের ৩০শে জুন অবধি যে 
যোল হাজার আট শ’ পঁচিশ জনকে 

মিসান়্ আটক করা হয়েছিল তাদের 
মধ্যে প্রায় বারো হাক্ছার্ই যে 
রাজনৈতিক কর্মী পর্যায়ের এ কথাও 
এখন আর গোপন নেই | পক্ষান্তরে 
এ পর্যন্ত মাত্র পাচ শ' উনজ্দাশী 
জনকে অর্থনৈতিক অপরাধে মিলার 
কর! হয়েছে । আর এদের মধ্যে 


'মাত্র কুড়ি জন হেবিয়াস দরখাস্ত 


করে ছাড়া পেয়েছে। তাই বিরোধী 
পক্ষের আশঙ্কা চোরাচালানীদের 
নাম করে মৌলিক অধিকার হরণ 


বাদে "অন্তরা স্পষ্ট ক্টকরেই সর- করে নেওয়ার পরে ব্যক্জনৈতিক- 


কপিল রায় 


হনে করলেন না। চং নির্দেশ 
জারির সংবাদ সংসদে তীর! দিলেন 
আঠার 'তারিখে | এ দিন লোক- 


"সভার প্রশ্নকাল শেষ হবার পরে 


বিরোধী পক্ষের নেতারা যখন রাস্ট্র- 
পতি কর্তৃক জারিকরা নির্দেশ সম্পর্কে 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের' দৃষ্টি 


আকর্ধণ করে ও প্রসঙ্গে দংবিধানের - 


লিখিত নির্দেশের উল্লেখ করলেন । 
তখন দেখা গেল্‌ সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী 
শ্রীঃঘুরাধাইয়া তার দ্বিতীয় সারির 
আসন থেকে ছুটে গিয়ে প্রথম 
সারিতে বলা বাস মন্ত্রী শ্রীরেভভীকে 
দিয়ে একখানি চিঠি সই করিয়ে-পরে 
সেখানি লোকসভার সেক্রেটারী 
জেনারেলের মাধ্যমে মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহোদয়ের কাছে পাঠালেন। 


এতে বিরোধী পক্ষ আরও উত্তে-. 


জিত হলেন! তারা সংবিধানের 
ধার] বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন 
যে এ ধরণের নির্দেশারিকে ‘অচিরে’ 
সদনে পেশ করবার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে সংবিধানে | অথচ সরকার 
পক্ষ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের 
কাছে এটি আগে পেশ করেন নি 
কিংবা এ সম্পর্কে কোন বিজ্ঞপ্তিও 
দেন নি, যদিও যোলই তারিখে 
লোকসভাৰ সেক্রেটারিয়েট খোল! 
ছিল। এমন কি ছাঠার তারিখেও 
সকালে এটি সদনে পাঠানো হয়নি 


এবং সেট পেশ করবার জন্য কোন 


পূর্ব বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হুয়ত্রি বলে 
সঙ্নের & দিনের' কার্যমুচীতে তার 
কোন উল্লেখ ছিল না। তারা আরও 


} 


দিতে পারলেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহোদয় শ্রীরেডষ্ভীর বক্তব্যে যে 
বিশেষ তুষ্ট হতে পারলেন না তার 
প্রমাণ দেখা গেল ভার পরবর্তী 
মন্তব্যে । সংবিধানের নির্দেশ সম্পর্কে 
বিরোধী পক্ষের বক্তব্যকে মেনে 
নিয়ে তিনি বললেন যে রাস্ট্রপতি 
কর্তৃক জারি কর! এই নির্দেশটি সদনে 
পেশ করতে সরকার (দেৰি করেছেন 
আর তাতে কিছুটা জশোভনতা 
(ইন্প্রোপ্রাই টি). ঘটেছে । তাই 
ভবিস্ততে এ ধরণের ব্যাপাবের 
পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য 
্বরাষট্রমন্ত্রীকে ডেকে বললেন যান- 
নীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। 

সংবিধানে “অচিরে” পেশ কর- 
বার নির্দেশ থাকলেও. লরকার 
সেটিকে পেশ করতে একাধিক দিন 
সময় নিলেন অথচ আমদানী লাই- 
সেল কেলেক্কারী সম্পর্কিত সি বি 
আইয়ের তদস্ত রিপোর্ট নিয়ে সদন 


‘সাতে আলোচনা না করে পারেন 


তার জন্য সদনে প্রদত্ত সরকারের 
প্রতিশ্রুৃতিকে অমান্য করে সাত 
তাড়াতাড়ি আদালতে মামল! দায়ের 
করবার .অজুহাত হিসেৰে বলা হল 
ক্রিষিন্ঠাল প্রোসিভিওর কোভে 
চিরে, মামলা দায়ের করবার 
নির্দেশ আছে। সরকারের চোখে 
সংবিধানের থেকে যে ক্রিমিন্সাল 
প্রোশিডিওর কোডের মর্যাদা ' ও 
গুরুত্ব বেশি এ ঘটনায় তাই দেখা 
যায়, আরও স্মরণীয় এই যে 
যেদিন সংসদের শীতকালীন অধি- 


এতই বেপরোয়া 


PRICE: 40 PAISE 


বেশন শুরু হল সেই এগারই নভেম্বর 
তারিখে সি বি আইয়ের পক্ষ থেকে -₹ 
মামলাটি দায়ের করা হল। অচিরে 
শবটির ব্যাখ্যা এই দুই ক্ষেত্রে ছুই 
ভাবে কর! হয়েছে একথা পরিষ্কার । 
আর উভগ়ক্ষেত্রেই সরকার সজ্ঞানে 
কাজ করেছেন আর সেটি করেছেন 
দলীয় স্বার্থ রক্ষার তাগিদে । কংগ্রেস 
ভার সংসদ'য় সংখ্যাধিক্যে এখন 
এবং কংপ্রেস 
নেতাদের সীমাহীন হৃনীতির কাহি- 
নীগ্ুলিকে লোকলোচনের বাইরে 
রাখবার জন্য ' এমনই মনীয়। হয়ে 
পড়েছে যে দলীয় বার্থে তাঁর! সংস- 
দীয় স্বীতিনীতি প্রভৃতি সব কিছুকেই 
বিপর্জন দিয়েছেন। 

রাষ্ট্রপতির জারি করা এই 
নির্দেশটি প্রসদে কংগ্রেস দলভুক্ত 
লোকসভা সদস্য শ্রীশল্কুনাথ মিশ্র 
(ইনি সুপ্রীধ কোর্টের উকিল ও 
সংসদ সদস্য আইনজীবী ফোরামের - 
নণ্ডাপতি ) যে ছয় পৃষ্ঠার বিবৃতি ' 
প্রচার করেছেন তাতে তিনি অতি- 
যোগ করেছেন ঃ 

পগভিন্য [টি (সেপ্টেম্বরের অনভি- 
ন্তান্সের কথ! বলা হচ্ছে) '্রারি- 
হবাৰ পরই বিপুল সংখ্যক তখ- 
কথিত চোরাচালাশিধের প্রেপ্তার 
করা হয়েছিল। জান! গেছে যে চোবা- 
চালানের গন্ধও যাদের গায়ে নেই 
এমন লোকজ্জনকেও এই তালিকার 
অন্তভূক্তি করে আটক করা হয়েছে, 
ব্যক্তিগত বিরূপতার ( প্রেজুডিস ) 
কারণে, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের কারণে. 
করা হয়েছে এমন কি জোর করে 
টাকা আদায়ের জন্য । 


রাজ্যসভায় বলতে গিয়ে প্রাক্তন, 
আটপাঁজেনারেল শ্রীসি 'কে দপ্তরী য। 


+ 


- বলেছেন তাতেও সরকারের মুখোশটি 


খুলে পড়েছে। তিনি বলেছেন বে 
১৯৬১ সনে কিছু চোরাচালানের 
অপরাধ করার জন্য কোন একজনকে 
১৯৭৪ সনে মিসার আটক কর! 
হয়েছে। আদালত সরকারের 
দেওয়া যুক্তিকে গ্রহণধোগ্য মনে 
ন। করে সেই লোকটিকে যুক্তি দিতে, 
দির্দেশ দিয়েছেন । কারণ আদালত 
মনে করেন যে সরকারের যুকিরটি*' 
“অপ্রাসলিক |” 

আদালতের এই রায় থেকে এটা 
মনে কর! অন্যায় নয় যে আইনষ্টির 
ক্রটির জন্য আসামী ছাড়া পাচ্ছে না, 
আসামী ছাড়া পাচ্ছে সরকার কর্তৃক 


৮. 


'আইনেৰ অপৰারহারের আন্য। 


সরকার যদি আটক করবার কারপ- 
কে বিচাক্ধসহ করতেন তাহলে 
মৌলিক অধিকার হরণ. করবার 
প্রয়োজন দেখ! দি না। তাই. 
রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে 
বিরোধী পক্ষের আশঙ্কা ভিতিহীন 
নয়_সি পি আই ও কংগ্রেস হত... 
ঢাকই পেটান না কেন। 
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দেবকাষ্ঠ বড় আছেন 
“বিয়ে দীনের বিবো [ধ মেটাতে 


দেপ্পণের সংবদ্দাতা) 


রাজা, কংগ্রেসের ছা্র-যুবদের 
শুবরেধ মেটাতে ক্রস সভাপাত 
দেবকান্ত বড়ুয়া কলকতাক্প 'অস- 
ছেন আগাষী দশই' ডিসেম্বর । যাঁদও 
বেহ'লার এক কংগ্রেস শিক্ষণ শাবির 
উদ্বোধন করতে দেবাকাল্তবার্‌ 
অসছেন। শকল্তু আসলে রাজ্য 
কংগ্রেসের বিবদমান গোম্ঠীগীলর 
বিরোধ মেঠনোই তাঁর এবারের 
. সফরের প্রধান কর্মসূচী । 

কলকাতায় আসার আগে দেব- 
ফান্তবাবু মেট মু ভবে বিভন্ন 
সূত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 

বিবাদের অসল চাঁরঘ বোঝবার চেষ্টা 


বিদ্রোহী ম্বিধ। 


. শেষ পৰ্যন্ত যা পেলে খুসী হবে তা 


শুওয়ার সম্ভবনা কম। অপাততঃ 
তারা নিজেদের শান্ত সামর্থ্যের পাঁর- 
চয় দিতে পার'র ম্‌খ্যমন্ত্ী শ্রীসদ্ধার্থ- 
শঙ্কর . রায়ের আশীর্বণশী এবং 


_ হয়েছে। গকল্তু তা যাঁদ ভেবে থাকে 


শাঁঘুই মাল্পাসভার রদবদল ঘাঁটয়ে 
তাদের গেজ্গীর দুই-একজনকে 


করেছেন। দেৰকান্তকব7 আসবেন, 
শুনে বিবদমান উভ্ভল্ন গো.স্ঠীর নেতারা 
দিল্লশীতে গিয়ে দেবকান্তকবুকে 
নিজেদের থা আগাম ব্াঝয়ে আসার 
চেষ্টা করেন । দেঝকাল্তবাব্ুর সঙ্গে 
দেখা করে,ছন যর .কংগ্রেসের সুর্দীপ, 
প্রিয় এবং সৃত্রত। এঁদকে বিক্ষুব্ধ 
শ্োষ্ঠীর পক্ষ থেকে নুরুল ও প্রদ্দীপ 
দেবকাল্তবাবুর সঙ্গে কর্থা বলে 
এুসহেন। 

ধপ্রয়বাবুরা বোবাবার চেষ্টা 


করেছেন যে, তাদের বিবাদ মূলতঃ 


আদর্শগত কারণে । ওরা অর্থাৎ লক্ষনী- 
পঙ্কজ-প্রদীপ-সোমেন পাঁরচাজত 
সি ম্িতগয় পণ্ঠায়) - 


গোষ্ঠী ময়দ.নে বিরাট সমাবেশ 
করেছে। জয়প্রকাশজী!কে রুখবো 
অওয়াজ তুলে দিল্লীর চোখে ভালো 
সাজবার চেম্টা করেছে। সভায় 
ঘে.ষিত লক্ষ্যে প্রশাসনের ব্যর্থতার 
বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কথা 
ছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতি 
আদয় করার জন্য এমন একটা কথাও 
সভায় কে.ন (নেতা উচ্চারণ করেনান 
যাতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মল্লি- 
সভা এবং অদের পাঁরচ,লনাধাীন 
প্রশাসক ঝা আমলাতন্নের গায়ে 
অত লাগে। সব চেয়ে বেশী 
আক্রমণ করা হয়েছে সরকার যুৰ 
ও ছত্ৰ নেতাদের অর্থাৎ 'প্রয্-সন্দীপ- 


স্থন দেওয়া, হৰে এবং প্রদেশ কংগ্রেস কুম্দ-স্মপ্রত্কে। এতে মুখ্যমন্তরীও 


কাঁমাট ভেঙে 'দিয়ে এ্যড হক কাঁমাঁট 
গঠন করা হবে তাহলে তরা মুর্খের 
স্বর্গে বাস করছে। 

শিদ্ধেহশ ছাৱ-যুবে গোষ্ঠী 


খুসী। সি আইকে আক্রমণ করা- 
তেও মুখ্যমন্ত্রী খ্ুসী হয়েছেন, 


* কারণ [তান নিজ্জ. প্রকাশ্যে স পি 


অ.ইকে আক্রমণ করতে পারছেন না। 


জ্যোতির্ময় বন্ধ এম প 


ল,ইসেল্স কেলেহকারী সম্পর্কে 
শীস বি আই রিপোর্ট থেকে জনা 
যাচ্ছে যে" পাশ্ডিচেরীর যেসৰ ব্যব- 
সয়ীদার ?িবশেষ অঁতারিন্ত আমদনী 
ল'ইসেল্স দেওয়া হয়েছে তাদের 
আবেদন সাত সালে. একবার ন!কচ 
করা হয়োছিল সেগ্ীল ল. 
দেওয়ার কাপর প্রয়োজনীয় শর্ত 
পূরণ করোন বলে। উনষট সাল 
থেক এই বিশেষ আতারন্ত লাইসেল্স 
দেওয়ার নীতি পাঁরত্যন্ত হয়েছে। 
এ বছরের মার্চ মানে ইয়েনান ও 
মাহের কয়েকজন বাকসায়ণী একট 
এসোসিয়েশন গঠন কারেন। এই 
এসোসিয়েশনের সদস্যরা এর সম্পা- 
। দক হিসেবে শ্রীএস এম পল্ল ইীয়ের 
ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের নক 
তাদের পক্ষে তাঁদ্বর করার ভর 
দেন। | 
চতুর্থ লোকসভা ভেঙ্গে দেবার 
ঠিক আগে সত্তর সালের ডিসেম্বর 


নাগ শ্রীএস এম পিল্লাই এমন এক- 


জন লোক খুঁজাছিলেন যান তৎ- 
কালীন বৈদেশিক ঝাঁণজা দপ্তরের 
মন্ত শ্রীএল এন মিশ্রকে প্রভাবিত 
করতে পরেবেন। যাঁদও থারো বছর 
আগে বিশেষ আতিরিস্ত. লাইসেন্স 
দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অ সত্বেও 
শ্রীএল এন মিশ্র শ্রীতুলমোহন রামের 
আবেদন 'বিেচন্না করোছলেন। 
বহাস্তর সলের- 'মাঝম্মাঝ 
শ্রীতুলমোহন, রুম বৈল্লাীশক বাণিজ্য 
দপ্তরের স্পেশাল আঁফিসার শ্রীকে 
এন সিংয়ের সঙ্গে দেখ করার পর 
শ্রীএস এম. পিল্লাই ও শ্রীকে ভি 
নায়ারকে বলেন যে, নিষয়াট নতুন 
(শেষাংশ দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠায়) 


আদায় করতে পারবেন না 


অর্থাৎ ্্-বারদ-খ লে 


প্রয়-সুত্রত বিরোধী জেহাদ তোলায় 
মুখ্যমল্মশ সন্তুত্টা এজন্য যে প্রিয়- 


চেষ্টা করেছেন। শৃঁবদ্তু মৃখ্যমল্লীর . 


কাছ থেকে তাঁরা কিছু পাবেন কু 3 
মুখ্যমন্শর আস্থা তারা অতইতেও 
দুই একবার অর্জন করেছিলেন 
কিন্তু কোনো. লাভ হয়ান। কারণ 
পরমূহতেই তারা আবার মুখামন্্ীর 
বিরাগভজ্জন হয়েচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী 
তাদের গলা ধক্কা দিয়ে বের করে 
“দিতে 'চেয়েছেন। 

এ খেলা মুখ্যমন্ত্রীর দর্ঘ- 
দিনের। তান এই একই খেলা 
সূব্রতবাবুদের সঙ্গেও খেলে ঞ্স- 
ছেন। ক্খনো তাঁদের ' আদর কারে-? 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পশ্ঠায়) 


-চাল আর এবর এক . 


চালবল মালিকদের কজায় যাচ্ছে 


(দপণরে সংবাদদাতা) 


কয়েক শ কোটি কালো টাকা ' 
ইতিমধ্যে খ:টতে শুরু করেছে সারা 
পাশ্চমৰাংলার গ্রমান্থলে। বড় 
জে,তদার মহাজন ভালকল মালিক 
চক্র নোমছে ধন সংগ্রহ কোণঠাসা 


- করতে । রিজার্ভ ব্যাক থলেছে। চালের 


বাবসায় কোন রকম ব্যপক খন 
য.কে না। তাতে এ চক্ষ মোটেই দমে 
নি। শতকরা অ.ঠার টাকা হার সুদে 


"ওরা'যে কোন পরিমাণ ধপ জোগাড় 
করেছে কলো টাকার 'মীলিকদের . 


কাছ, থেকে। 

এবারে রূজ্য সরকারের খাদা- 
নীতি অনুযায়ী চলকলের কালো- 
বাজার আইনাসদ্ধ হায়ে গেছে। ওরা 
বজার থেকে যে কোন দামে ধান 
কিনতে পারে আর খাতায় কলমে 
সরকারকে মিলে ভাঙ্গা চাল শতকরা 
পণ্তাশ ভাগ দিয়ে বাদবকশ যে কোন 
দমে ওরা বাজারে বিক্ৰী করতে 


সরকারের পাওনা শতকরা পণ্যাশ 
ভাগ চল ঘটে ফোঁটা আসছে। 
সরকারী সংগ্রহমূলয কুইন্ট।ল প্রীত 
একশ ছাব্রিশ টাকা। আর ওর 


পাইকরদের এখনই _ দুশ পণ্টাপ 


থেকে তিনশ টাকান্৷ বিরল করতে 
আরম্ভ করেছে। ' 

বাজারে ধানের দর চালকল- 
ওলারা এমনভাবে বেধেছে যাতে ফুড 
কর্পেরেশন ধান কনতে না পারে? 
স্রুকারী বাঁধ অনুযায়ী ধানের? 


1 সংগ্রহমূ্জ্য কুইল্টাল প্রত সাতাত্তর 


টাকা। বর্ধমানে ধানের দর একশ 
টাকা। ফুড কর্পোরেশন এক দ্যনাও 
ধান কিনতে পারে নি। নির্ভর করে 
বসে আছে চালকলের অনুগ্রহের 
ওপর। _ 

এবারের সরকারী স্বাগ্রহোর 
পাঁরসাণ গত বারের থেকেও খারাপ । 
গত বছর নভেম্বর মাসে সরকারী 
সংগ্রহ ছল সাড়ে সাত হাজার টন 


কম! এর মধ্যে ৰেশীর ভাগ এসেছে 
চাল কলের কাছ থেকে৷ - 

পণ্চাশভার্গ লোভ হিসেবে 
চালকল মলকেরা নভেম্বর মাসে 
ছয় হাজার টন চল সরকারকে 
দিয়েছি? অর্থাৎ চলাকলের ঁহসেব 
অনুবায়শ সারা মাস দিনরাত কল 
চলয়ে প্রায় আড়াই শ মিল মহ 
বার হাজার টন চল তৈরী করেছে! 
এই হিসেব আবিশব সা। 

প্রীতাট চালকের 'হসেব 
পরাক্ষা করার জন্য খদ্য দপ্তরের 
আঁফিস'র ধনযুন্ত অছে। তারা মল 
পারিদর্ণনে যায় আর চলকলওলারা 


হাজার টন . 


যা খতাপরে হিসেব দেখায় তাই 
ওরা মেনে নেয়। এই সৃহযষোগত'র 
দরুণ আফসারদের খুশী করার 
বাবস্থা আছে। চালকল মালিকরা 
একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়! 

_আফসারদদর একশ দর্পণের 
প্রীতীনাধ্কে বলেছেন যে, অসৎ না 


হয়ে উপায় নেই৷ কারণ, চালকলের 
“হসেৰ এবং চাঁববশ৷ ঘন্টা চল একটা 


মিলে কত চাল তৈরশ হতে পরে 
সেই 'ভান্তিতে লোভর পরিমাণ ' 
নাদন্টি করতে গেলে বিপদ অনেক। 
এমনাক খন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা. 


ফেলে দেব”। আর পুলিশ প্রশসন 


ওদের হাতে। বেপাক্ত হয়ে গেলে 
কেন তদল্ত হবে না। ঘরে ছেলে বৌ 
না খেয়ে মরৰে। তার চেয়ে ঘুষ নিয়ে 
দা; পয়সা করা ভাল। 

মেদিনাীপুরে চালকলের সংখ্যা 
সবধধক, সেখানেই চাল সংগ্রহ 
হয়েছে সব চেয়ে কম। মাত্র ছেচাঁল্পশ 
টন। গতবার হয়োছল একশ টনেরও 
বেশশ। 

 চলকল মালিকরা যে প্রচুর 
ধান ইতিমধো কফিনে ফেলেছে তার 
প্রমাণ মেলে সরকারের কাছে 
জদেরই পেশ করা আবেদন পত্র. 
থেংক। চালকল মালিক দাঁমাঁত 
রাজ্য সরকরের কাছে দাবা করেছে . 


যে, আবলশ্বে সপ্তাহের সাতাঁদনই 


চ'লকল চাল; রাখার দ্যবস্থা করা 
হেক। বর্তমান ব্যবস্থা অনুষয়ী 
বিদুৎ ঘাটতির জন্য মিল. সপ্তাহে 
পাঁচদিন চলতে পারে। এখনকার 
বিশেষ অবস্থায় ওরা মিল সারা 
সপ্তজহ' ধারে প্রাভীদন চাঁব্বশ ঘন্টা 
চালতে চয়। এত কজ কেবলমাত্র 
প্রচুর ধন জোগনের ব্যবস্থা পাকা 
করতে পারলেই সম্ভব । 

নানা সরকারী ব্যবস্থার কথা 
আগে ঘোষিত হলেও, গ্রমের (থেকে 
চাল শহরের পথে চে'রাচালান শুধু 
যে বজায় আছে তই.নয়, এবারে 


অদ্বভাবক রকম বেড়েছে। গ্রামে 


যুবকের দল সাইকেলে বোর! 
পড়েছে চাল কলের জনা ধ্মন সংগ্রহ 
করতে! 

যারা অভাবের তাড়নায় আগেই 
মাঠের ধান মহাজনের কাছে বক্র 
করে ধন ঝা বাঁধা দেয় নি তারা ইতি- 
ময্যেই কিছু কিন্তু ধান ষাট কেজি 
বতা পেছু প'য়যডি অথবা সত্তর 
টাকায় রী করহ্ছে। এই হিসেবে, 
চল্লিশ কোঁজ চলের. দাম বড় জোর 
পণ্টান্তর টাকা হতে পরে। অর্থাৎ 
চাল কেজি প্রতি দু টাকারও কম 
দূম হওয়া উচিত। 

কিন্তু মিল গেটে চাল বিব্ 
হচ্ছে এবং শহ্রাপ্চলের পাইকররা . 
লরণ নিয়ে সিলগেটে দাঁড়িয়ে আছে 
আঁড়ই টাকা কোঁজ প্রতি দাম 

(শেষাংশ দ্ৰিতায় প্ঠায়) 





শ্যক্রবার ৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


সরকার নান্েহোল | 


বিরোধীরা নাছোর্যবান্দা 


লুইসেন্প 'কেলত্কারী নিয়ে 
গত দু সপ্তাহ ধরে লেক্রসভায় যে 
ঝড় বয় যাচ্ছ অ শান্ত হওয়্য 
দুরে থাক, স্পীকরের রংয়ের 
পর আরও মারাত্বক আকার ধারণ 
করেচ্ছে। স্পীকার  শ্রীধীলনের মতে 
সরকার সি বি আই 'রশশোর্ট সংসদে 
উপস্থিত করা সম্পর্কে চার মন্বণীর, 
.. সপীকর বলছেন এতৎসত্বেও সংসদের 
স্বাধিকার ভঙ্গ হয়ান। আবার 
ল ইসন্্‌ বলেম্করাণীর নায়ক তুল- 
মোহন রমকে আঁভবনন্ত করা হয়েছে। 
প্রথম থেকেই দস পি আই সহ 
সমস্ত বিরোধশ দল সি কি অই 
িপের্ট সংসদে পেশ করার ব্যাপারে 
১ একাবদ্ধ। সংসদের আঁধৰেশন শুরু 
হওয়ার ঠিক প্রাক্কালে যেভাবে 
ল'ইসেল্স ঘকলে্কারীর নায়কদের 
বিরুদ্ধে আদালতে মূমলা ঠুকে 
দেওয়া হল সৈটা জানাজানি হও- 
যাতে সক্ককার বিশেষ বেকযদায় 
পাড়ে গেছেন। এখন আর ৱনুঝতে 
কারো ব্যাক নেই যে, সরকার সি বি 
অই রিপোর্ট সংসদ আলোচিত 
হাক এটা চান না বলেই: সাত ভাড়- 
তাড় আদালতের দ্বারু্থ হয়েছেন। 
, বোঝা যাচ্ছে সরকার এর দ্বারা আনেক 
রুই কাতলা আড়ুল করতে 
চ।ইছন। 
' পর 'িরোধাপক্ষ অরও নান্ছডন্দা 
শল দি আই রিপোর্ট লোকদনভয় 
পেশ (করতেই হবে। মোররেজ্ী দেশই 


লঞ্জ্যও এদের নেই একথা বহ-ক.ল 
আগেই প্রমণণত হয়েছে। তবে স বি 
-আই 'রিপে্ট সংসদে পেশ করতে 
সরকরে বাধ্য - ছকেন ৰলেই মনে 
হয়। 


মি বি আই রিগোর্ট 


(ঘন পণ্টার পুর) 


“কারে বিবোঁচত হতে পরে । লাই- 


সেন্সর এই ব্যাপরটি শ্রীসংয়র 
হ'তে ছিল৷, 

বহাত্তর সালের .পনেরোই 
ব্যান্তগতভাকে শ্রীএল এন- - মিশ্রকে 
জানান ষে, রিট আব্দেন প্রত্যহার 
কিরে নেওয়া হয়েছে। | 

বাহাত্তর সালের নভেম্বর নগদ 
শ্রীতুলমোহন রাম ও অনান্যরা শ্রীএন 
কে সিংস্নর সঙ্গে দেখা করেন এবং 
তারপর শ্রীএস এম পিকল্মাই:ক জানান 
যে এন কে সং লেকসভর কয়েকজন 
সদস্যকে দিয়ে স্বাক্ষর কাঁরয়ে নতুন 
ভবে আবেদন করতে বলছেন যাতে 
বিষয়টি প্নার্কক্েন্ার ব্যাপারে 
মন্ত্রীর হাত শক্ত হয়। 

শ্রীতুলমোহন রাম আরও বলেন 
যে, বিহরে' শ্রীমি-শ্রর স্বর্গত পিতার 


নামে একটি িদা'লয় 'নর্মাণের 


ব্যাপারে পণ্টাশ হাজার টাকা দানের 
প্রতিশ্রাত তিনি দিয়ে. এসেছেন 
শ্রীপঞ্লাইয়ের পক্ষ !থেকে। 
শ্রীতুলমোহন রাম ও শ্রীষোগেন্দ্র 
বা লোকসভার ভেতরে প্রবেশ করেন 
আর শ্রীপন্লাই ও শ্রীনায়ার বাইরে 
তাঁদের অপেক্ষায় থাকেন। কিছুক্ষণ 
পরে শ্রীরাম ও শ্রীঝা লোকসভা গৃহ 
থেকে বোরয়ে আসেন এই কথা 


| বলাতে বলত যে, এম. পদের 
স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। 


'্বর শ্রীতুল:ম হন রাম এই-স্বাক্ষারত 
আবেদন মন্ত দপ্তরে নিয়ে যান এবং 


মন্ত্রীর অনুপ্দ্থাততে এন কে 


সিংয়ের হাতে দেন। 
বাহুত্তর সালের তেইশে নভে- 
"কর শ্রীভুলআাহন রাম শ্রীএলস এন 
মিশ্রর সঙ্গে তার আঁফসে দেখা 
করর পর শ্রীকে ক নায়ার ও শ্রীএস 
পিল্লাইকে বলেন যে, মন্দার মশায় 
চাঁফ কল্ট্রোলার এক্সপোর্ট আন্ড 
ইমূপে্টী কে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ 
নিয় অড়াআঁড় বিবেচনা করতে 
বলেছেন। শ্রীএল এন 'মশ্র কর্তৃক 
বাহাত্তর সালের চাঁববশে নভেম্বর 
প্রাপ্ত স্বীকার পর (প্লোরত হবার 


' চফ কন্ট্রালরের কাছে পাঠানো 


হয়। ইতসধ্যে মন্ত্রী মশায় শ্রীকে এন . 
পিল্প ই ও শ্রীকে রমণ্টকে পশ্ডিচেরীতে 
গিয়ে তদন্ত করার 'ির্দশ দিয়েছেন) 
- শতয়ত্তর সালের পাঁচই ফেব্রু- 
যার শ্রীখল এন মিশ্র, রেলমল্তী 
হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সংণশ্লম্ট. 
ফাইলে শ্রীএন ঠক সিংয়ের একটি 
নেট আছে৷ যে, মন্ত্র মশায়, চাইছেন 
বিষয়টি সম্পর্কে শীঘ্রই চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হক, কারণ দীর্ঘ- 
কাল ধরে এটি মুলতৃবী রয়ে ছ। 


শ্রীসং স্বীকার করেছেন যে, তাঁন )আপাততঃ ইদ্দিরজীর ৰিরগ ভাজন 


এ নোট দিয়েছেন তিয়ত্তর সালের 


পাঁচই ফেুয়ারী। মন্ত্র - মশায়ের বাবুর তাই যত সি পি আই বিরোধী 


মতে পাবালক নোটিশ ঠিক মত 


লেখা হয়াঁন অথবা তার ভুল ব্যাখ্যা দিনে একট; অধট; অপমান 


টাল UG), পর 
করা হয়েছে। বৈদেশিক বণিজা ব 
মন্ত্রী অরও সনে ' করেন আবেদন- . স 


ক.রীদের প্রত যদি কোন আঁব- 
চার করা হয়ে থাকে তা দূর করতে 
হবে এবং আঙ্গনী নিয়ন্ণ বাধ 
অনুযায়ী অদের ফা সুবিধা দেওয়া 
য় তা দিতে হবে। 

" অতএব ঝাঁণজ্য মন্ত্র অধ্যাপক 


ডি পি চট্রোপ্যধ্যায় নয়ই মর্ড আদেশ ' 


দিলেন যেহতু চীফ কন্ট্রোলার মনে 
করচছন ইয়েন.ন ও মঃহের আমদানী- 
কারকদের প্রত কিছু আঁবচার করা 
হায়েছে অই “ইট ওয়াজ এগ্রিড টু 
গ্রাল্ট রিলিফ 8? দি ইম্পেটার্স অফ 
ইয়েনান ও মাহে।” 
তয়াত্তর সংলের আঠারোই নভে- 


লিজোল্ী গো 
॥_ প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


ধাক্কা দিয়ে.ছন। 
বিরোধ লাশগয়ে রাখাই তাঁর স্বার্থ। 
স্বভাবতই ঘে পক্ষ বেশশ শান্তশালী 
কাল যখন প্রমাণ দেয় এবং মুখ্য- 
মন্ত্রীর পিছনে দাঁড়ায় তখন তান 
তাঁদের পিঠ চাপড়ান আর অপর 
পক্ষকে হদ্দীক দেন। আবার ঠিক 
উদ্্টাসি ঘটে 

কিচ্তু মখ্ামন্ত্ী আসলে একই 
আছেন। 'দল্লীর বিশেষ নিশি ছড়া 
[তান মাঁম্ঘসভার রদবদল করে 
নতুন করে “শর? সৃষ্টি করবেন না। 

কংগ্রেসের সাংগঠীনক অবস্থা 
সম্পর্কেও একই. কথা। বর্তমান 
কাঁ্মাটকে ভেঙ্গে দিয়ে৷ এ্যাড হক 
গড়ার কোনো. সম্ভবন। নাই। 
মুখ্যমন্ত্রী তা সুপারিশও রুরবেন 
না। কংগ্রেসের সুংগঠাঁনক নির্বাচন 
হওয়ার আগে কাঁমাটর পাঁররর্তনর 
কোনে! সম্ভার নাই ॥ 

মুখ্যল্লী আর কংগ্রেস সভা- 
পাত শ্রীদেরকাম্ত বড়ুয়ার মধ্যে 
সম্পর্ক, খুব ভাজ। আপাতত সন্রত' 
ৰাবুদের উপর মুখ্যমন্ত্রী যতই চটুক 
না কেন দেবকাস্ত বড়ুয়ার মাধ্যমে 


দিল্লীর মতাসতটা 'সিঙ্গার্থবাবুর খুব - 


ভালোই জান অছে। দি পি আই 
পল্থারা নারেরায় জয়লাভ করেছে। 
এখন এ রাজ্যে সি পি আই 'ঘে'যা 


নয়ন j 
বাবুদের বিরুদ্ধে লক্ষরীবাবুরম যত 
জেহাদই ঘোষণা করুন না কেন 
সদ্ধার্থবাবুকে দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে 
কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। 
সর্ধাভারতীয় ভিত্তিতে সি দীপ আই 
দোস্ত! স পি আইকে সঙ্গে নিস্নই 
ধূবরোধীদের দমাতে হবে। এই সময়. 
সিদ্ধার্থ বাবর "এমন কিন্ত করতে 
পারেন না যাতে নি পি আই চটে 
যায়-ঁস পি আই ক্রুদ্ধ হওয়া মানে 


হওয়া, পশ্চিম বাংলায় সিদ্ধার্থ" 


মনোভাব্ই থাকুক না কেন চেলাদের 


টি 


“মনের 


লাইজন্দ যু দান 
এবং সহ! ল্‌ পাণ্জিচরীর 


কল্ট্রোহ,র এদের নামে ১৮,৫০,৮৭১ 


টকার' একাত্তর ও ১০,৬৪.২৪০ - 


টাকার চৌত্রিশটি লাইসেন্স ইস্যা 
কারন । রী 
সি: বি আই. . আদালতে যে 
চাক্শীট দিয়েছে ততে দেখা যচ্ছে 
লাইসেন্স 'কোলে্কারীর ব্যাপররে 
প্রধান আঁভমন্ত শ্রীভুলমেহন্‌ রাস। 
তিনি টাক! অদায়,-. জালিম, 
ষড়যন্ত্র স্বই৷ করেছেন। প্রান্তন এম 
পি যোগেল্দর ঝর বিরুদ্ধেও সুই 
জাল করূর আঁভষোগ রয্েছে। 


করানো ছাড়া সদ্ধার্থৰাবু সি পি 
আইর বিরুদ্ধ কোনো কথাই বলবেন 
না! এজন্যই প্রিয্র-সুদীপ- গোষ্ঠীর 
বিরদ্ধে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব 
নয়। কাজেই লক্ষী-বারিদ-নর্মলেন্দ 
গোল্ঠীঃক কিছুদিনের মধ্যেই হতাশ 
হতে হবে। কিন্তু তারা সতর্ক না 
হলে দ্ধার্থবাবুর বিরদদ্ধে কিছ; 
বললে উল্টে সিদ্ধার্থবুঘ আকার 
পঢ'রূনো কায়দায় * 'প্রয়বাব্বদেরই 
পিঠ চপড়াবেন। 


 দেবকাস্ত বড়ুয়া 
(প্রথম পঙ্ঠোর পর) 


খেকে ঘোরতর প্রীতাকিয়াশীল। 
এই গোষ্ঠী চায় আমরা, অর্থাৎ যুব 
কংগ্রেস ও ছাত্র পারষদ? যে সব 
প্রশ্গাভণধল কর্মসূচী নিয়ে কাজ কার 
তা থেকে বিরত থঁক। এর পেছনে 


-প্লাজ্য মাঁল্ঘসভার তরুপকাণল্ত ঘোষ, 


প্রফুঞ্লকান্ত ঘোষ প্রমুখ কয্পেকজন 
প্রবীণ মন্ত ও নেতা মদত দিচ্ছেন 


নিজেদের রাজনৈতিক স্কার্থে। তা- . 


ছাড়া বিক্ষুব্ধ গে.ষ্ঠাঁর জক্ষনীকান্ত 
বসুর বিরুদ্ধে শঙ্খল্যভঙ্গের আঁভ- 
হও দেবকাল্ত বড়ুয়ার কাছে করা 


হায়েছে। 


এদিকে নুরুল ও প্রদীপ দেব-' 
কাল্তঝাবূকো বোঝবার চেষ্টা ' করে" 


দর্পপ্‌ |. শাক্রবার ৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ 
” 4 ০:24 


ee পি চে 


কজায় ষচ্ছে 
"(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
কেনার জন্য! এই দামে পাইকররা, 


কিনলে কজারে চালের দাম হওয়া- » 


উঠত কেজি প্রতি দুই টাকা থেকে 
দুই টাকা সত্তর পর্যন্ত। কল্তু ওরা 
সহরাগ্চলে তিন টাকা (কাজ দরে 
মাল কেচছে। 

চাল ওঠর মরশুমেই ওরা 
অভাবী (লোকের সমস্ত ধান কিনে 
ফেলছে। কিন্তু গ্রমের যারা কুচক্রের 
শিরোমপি আদর স্পর্শ করার সাহস . 
সরকরের নেই। জোতদারের ওপর ' 
লোভ অর্ডার বেশাঁর ভাগ জায়গায় 
তৈরী হয় নি। অর হলেই বা ক, 


কেউ লোভ দেয় ন্ম। 
সন্পকার ধানভণা কলের 
- ওপর লেভি বাঁসয়োছিল। বেশীর 


ভাগই বিনা ল্‌ইসেন্সে চলে। স্র- 
কারী বল্ল চুপচপ বসে থাকে» 
অসহায় ভাবে। এবারে কথা ছল 
যে কল গেছ পাঁচ টন লোঁভ দিতে 
হবে সরকারের ঘরে আর তবেই 
লাইসেন্স মিলবে। 

বিনা লহী:সন্সে এতাঁদন চালিয়ে 
এসে এখন ওসবের প্রয়োজন কি। 
ওয়া কোন লোঁভ দেবে না। আদা- 
নতে গিয়ে ইনজাংশ্দন পেয়েছে। 
সরকার ঠটে হয়ে ৰসে অছে। 

শুরুতে যে সব লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে ততে মনে হয় এবারের খাদ্য 
সংগ্রহ গত বছরের থেকেও খারাপ 
হবে। গতৰার পাঁচ জক্ষ টানের জায় 


গায় মোট জোগাড় হয়োছল দেড় 


লক্ষ টনের মত। এবার তা হওয়াও 


হবে? আরও ভয়াবহ দ্র্ভক্ষ। তবে 
কংগ্রেস পরের বহর নির্বাচনের জন্য 
টাকা সংগ্রহ করতে পারবে অনেক 7" 


ছেন যে, অসলে দ্বন্ব আদর্শগত __-___ 
কারণে নয়। প্রিয় পৌগত সুদীপ বাবুকে জান.ন হুয়েছে। . 


প্রমুখ ক্ষমতাসীন গোম্তী যে ক্ষম- 
তর অপবাবহার করে সংগঠন দুর্বল 
রুরে দিয়েছেন, মূল দ্বল্বটা 'সেখানো। 
নুরুল ও প্রদীপ দেবকাল্তববকে 
ঝলেছেন* 'প্রয়কাবুরা গিভ্‌বে একে 
একে" সৎ ও আদর্শীনম্ঠ কংগ্রেস 
কর্মীদের সংগঠন থেকে দুরে সরিয়ে 


দিয়েছেন, ঘর জন্য তাঁরা পাল্টা 


যুব-ছাঘ সংগঠন গড়তে বাধ্য হয়ে- 
ছেন। বিক্ষুব্ধ গোম্ঠীর প্রাতীনাধরা 
কার্যকলাপ সম্পর্কেও অবাহত করে" 
|ছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, অরুণ 
মৈৰ কিভাবে একটা গেম্ঠীর হয়ে 
কাজ করছেন. সে 'কথাও 'দেবকান্ত- 


{ 


(দেবকান্তব্ৰ উভয়পক্ষের, কথা 
শুনেছেন। কিন্তু কোন মন্তবা করেন 


'নি। সমস্ত কিছু শুনে 'দেবকান্তবাব; 


তাঁর ঘনিষ্ট মহলে মন্তব্য করেছেন 
যে, সমস্যা জাটিল। 


. দপর্ণ ॥ শ্বার ৬ই ভিসেম্বর ১১৭৪ 


মেরুদণ্ডহীন অর্থনীতির দুর্দশ। 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 
সদ্য বদলী খাদ্য ও সেভ মন্দা 
নিদ্ধিধায় বলে দিয়েছেন যে এদেশে 


কেউ “অনাহ রে” মরে নি কংগ্রেসী ' 


আমলে অনুহ!রে মারা য্ওয়া একটা 
ক্ষমার অযেগ্য অপরাধ বটে কিন্তু 
থাদ্যাভ'ব এবং তার সঙ্গে অর্থভব 
ঘটলে অনশন করা ছাড়া যে সাধারণ 
মান্দষের আর (কন উপায়! থাকে 
না এটা আমাদের দেশের মন্ত্রী সেনা- 
পাঁতরা কৰে স্বীকার করতে পার- 
বেন £ জগ্রজীবনবাবুকে বিদ্রুপ 
করেই যেন কুচাবহার থেকে ৰ বি 
সর সংবাদদাতা জানালেন যে তান 


---স্বচক্ষে এত মতদেহ দেখেছেন যে 


গুণে শেষ করতে পরেন নি। বিবি 
_ সি রেডিও স্টেশন (থেকে এ সংবাদ 
সারা দরুঘিয়য় প্রচারিত হয়েছে। 
অনেক কংগ্রেসী নেতা এবং এম পি 


রাও কলকাতায় বলেছেন পশ্চমক্ঙ্গ 
কমপক্ষে চ.র হাজার মানুষ অনশনে 
মারা গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্ও বলে- 
ছেন এ রাজ্যে হাজার হাজার মানুষ 
অনশনে মৃত্যু বর্ণ করেছেন। 
জগজাীবনবাবু বলেছেন যে অম্না- 
ভাবে নয় অর্থাভবেই মানুষ এদেশে 
- খাদ্য চিনে খেতে পারে না। চির- 


কালই নাকি এদেশে এটই ঘটে ' 


« আসছে। 
অর্থাৎ জগজীবনবাব খাদ্যাভাব 
নেই বলে দুর্গীতর দায়টা দেশের 
অর্থনীতি, যারা পরিচালনা করেন 
“তাদের কশধে নিক্ষেপ করে নিজে 
হালকা হতে চাইছেন। এটা গণতা্ন্লিক 
সং্গীবধ্নের যৌথ দাণয়ত্বের 
ধারণার বিরোধা। কারণ গত সাতাশ 
বহুর ধারে এদেশে কংগ্রেস দলই 
একচ্ছত্র রাজত্ব চালাচ্ছেন। জগজশীবন- 
বাবু স্বজ্পকালের জন্য ছাড়া সৰ 
সময়ই এই কংগ্রেস সরকারের দায়িত্ব 
শীল মন্ত্রী পদে আসান । 
মে.টমাট সাদা 'কথায় বলা যায় 
»খাদযাভাবেই ঘটুক বা অর্থভ্বেই 
ঘটুক যে কারণেই হউক এদেশের 
হাজার হাজার মানুষ অনশনে মারা 
গেছেন এবং কোটী কোটা মানুষ 
প্রায় চিরস্থায়ী, দ্দারদ্য ও আশাহীন, 
জীবন কাটিয়ে চলেছেন। 
কেউ . কেউ বলেন দেশের 
প্রশাসনের রল্ধে রাষ্ম দন্ত, 
-জেকে বসর ফলেই নাক দেশর 
এহেন দুরবস্থ্য। কথাটা মাপ আধাঁশক 
_সত্য। দুগ্ধ অসে পাগলা আব- 
জনাকুণ্ড থেকে! দুগ্গন্ধিই শবাস- 
কন্ঠের আপাভঃদষ্ট কারণ বলে মনে 
হলেও, আসলে এ পচাগলা, পচ্ক- 
কুন্ডটীই দযগন্ধি সংম্টি করছে৷ এটা 
বৈকা দরকার। 
স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে 
'ধাদের ঝাড়বাড়ন্ত হয়েছে তারাই 


(দেশ৷ শাসন করছে। তাদের অসামান্য 
শ্রীবাদ্ধর মূল উৎস হচ্ছে দেশের 
অফুরন্ত প্রকীতিক সম্পৰ৷ এবং 
বিশাল শ্রমশান্ত। দেশের কোটী 
কোটী চ.ষী ক্ষেতে খামারে জলে 
ডাঙ্গায়.ষে ফসল ফলন, কোটী 
কেটপ শ্রা্ক ও শ্রমজীবী মানুষ 
কলে কারখানায় যে কোটী কোটী 
মিটার কাপড়, লক্ষ লক্ষ টন চান 
ভোজ্য তেল বা সাবান ইত্যাঁদ 
নিত্য ব্যবহার্য পণ্য তৈরী করেন, 
শিক্ষক, শিলপণ সাঁহাত্িক বুদ্ধি- 
জাবীরা যে সেবাদ্বব্য সৃষ্টি করেন, 
সব মলিয়ে এদেশে অর্থমূল্যে যে 
বিশাল আয় প্রবাহ সৃষ্ট হয় জর 
সিংহভাগ নিয়ে যায় মালিকেরা । কারণ 
নারই স্বীকাতি. আছে। দোশের 
জনসর্মষ্টর উৎপন্ন জাতীয় আয়ের 
বিপুল অংগ মশীলকানা সুনে পাঁজর 
মালিকেরা আত্মসৎ করে! যতই 
উৎপ দন হউক, জাতীয় আয় যতই 
বাড়ুক, বর্তমান সামাজিক নিয়মে 


বর, শুধু মরা পাজি ও জামির মালিকেরাই 


লাভবান হবে, উৎপাদনকারাঁ জনগণ 
পাবেন শুধু বঞ্চনা, অনশন এবং 
কর্ণ মৃত্যু 
প্রধানমন্ত্রী তাই বলেন কেবল 
উৎপাদন বাড়িয়ে যাও, ফল প্রত্যশা 


গোলগার্কের ঘানা ? গুত প্রভিটানের অন্তত 


(দর্পপের : সংবাদদাতা) 
গোলপারকের রামকৃষ্ণ মিশন 
অফ কল্ত:রাল ইন'স্টিটচ্যুইটাট এখন 
পাদপ্রদীপের আলোতে । ম্খ্যমন্তর, 
রাজ্য রিধানস্ভা থেকে শুরু. করে 
আদালত পর্যন্ত এই ইনাস্টটন্যটের 
ঘটনা নিয়ে হৈ চৈ হল, কিন্তু কর্মী- 
অসন্তোষ থেকে সম্ট দীর্ঘ দিনের 
এই সমস্যাটা নিয়ে প্রথম থেকেই যদ 
নেতৃবৃন্দ বা কর্তৃপক্ষ, গুরুত্ব দিতেন 
ত'হলে হয়ত আজকে এই অপ্রীতি- 
কর অবস্থার সৃষ্টি হত না। 
উঁননিশশো 'তিয়ত্তর সালের 
ডিসেম্বরে পণচশ জনন করমমীক 
ছাঁটাই করা হয়। উনসত্তর-সন্তর সল 
থেকে কর্মীরা নিজেদের কিছু দবা 
নিয়ে যে আন্দোলন করছিলেন তার 
পুরোভগে ‘ছল এই ছাঁটাই কর্মীরা, 
বাজারখ পাজকগুলিতে এই' বলে 
দুখ প্রকাশ করা হয়েছে যে, ব্য্ত- 
ফ্রন্ট আমলে বামপন্থী নেতা এই 
আন্দেলনের সূত্রপাত ঘটান। ভবটা 
এমন ষে, যেহেতু এই ইনস্টিট্ট সংস্কৃ- 
তির পাঁঠস্থান সৈইহেতু তার কর্ম 
চরীদের কোন অভাব অভিযোগ 
থাকলে তা বলা এবং ন্‌ মানলে 
অন্দোলন করা এবং তাকে সমর্থন 
জানান মহা অপর্নধ। 
রমকৃষফ্-ঝিবেকানন্দের আদর্শ 
প্রচারের এই কেন্দ্রে ট্রেড ইউনিয়ন 
করা উচিত ক .অনুচিত সে প্রশ্নে 
না গিয়েও একথা বলা নিশ্চয়ই অস- 


করো না। কারণ ফলের আস্বাদ 
শুধু মালিকের জন্যে কৃষক শ্র'মক 
বা শ্রমজীবী মানুষের জন্যে নয়। 

প্রধানমন্মী বলেন দেশে মন্দার 
অবস্থা দেখা দিয়েছে এ কথা বলা 
অন্যায়। তার ফলে লোকের মনে 
আস্থার ভাব কমে বাবে, নতুন.লগ্নী 
করতে কেউ এঁগয়ে আসৰে না৷ এখন 
শৃর্জীনষের নাকি দাম কম যাচ্ছে এবং 
সেটা তার সরকারেরই নশীতর ফলে 
ঘটছে ঝুল তান দাবী করেছেন। 
অথচ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরই 
বলছেন যে গত বছরে মেটমাটা মূল্য- 
বৃদ্ধ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ঘটেছিল 
চাঁৰরশ! শতাংশের উপরে, একছর 
সেস্টেম্বর' অর্কাধ অ বেড়ে শতকরা 
একনিশ ভাগ ছড়িয়ে গেছে। জগ- 
জীবনবাকুর অভিমতের মতোই 
প্রধানমন্ত্রীর বন্তব্ও সমান হত- 
ব্যা্ধীকর। 

অথচ দেশের অন্যতম সেরা এক- 
চেটিয়া পঠাঁজর্পতি এবং ভারতীয় 
চেম্বার অৰ ককাসের সভপাঁত 
(কে কে বিড়লা বলছেন দেশে মন্দার 
লক্ষণ পারস্কুট। সরকারী রাজ- 
স্বেও এই মন্দা প্রাত্ফলত হচ্ছে 
ডাক ও তার বিভাগ ইণ্ডিয়ান 
টোলফোন 
অপরিহার্য সাজসরঞ্জামগর্দিল অর্থা- 


ভবে কিনতে পারছেন না। দেশে 


ওত হাবে না যে, সর্বস্তরের কর্ম” 
রত মানুষই তাদের ঝঁচর জন্য 
কিছু দাবী করতে পারে। আর সে 
দাবীকে সমর্থন ক্রার.' মধ্যে কোন 
অন্যায় থকতে পারে না। 

ইনম্টিট্যুটে হামলা হয়েছে। এই 
আঁভযোণে স্ব তেলপাড়ু হায়েছে। 
এই হওয়াটা নিশ্চয়ই ব্যান্তসঙ্গত 


কিন্তু পঁচিশ জন ছাঁটাই কর্মী, কম- - 


পক্ষে একশ প্রণীচশ জন স্বজন নিয়ে 
জাবীকা হারিয়ে আজ যে অনশনরত 
এবং ছাঁটাই, কর্মীদের পরিবারের 
লোকজনদের ভাঁবষ্যৎ নিয়ে আজ যে 
সমস্যার সৃষ্টি হায়েছে-আর কোথাও 
না হক মানবিক আদালতে তার কি 
বিচার নেই। 

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর অর্থাৎ 
যখন থেকে ঝামেলর . সত্রপাত 
তারপর থেকো সবামীজাীদের ' কাছে 
বহু ধর্ণা দেওয়া হয়েছে একটা 
আপোষ করে নেওয়ার জন্য। মুখ্য- 
মন্মীকে আবেদন , করা . হায়োছল 
হস্তক্ষেপ করার জন্য। শ্রমদপ্তরের 
রাষ্ট্রমন্ত্রাকেও অনুরোধ করা হয়ে- 
ছিল কর্মীদের তরফ থেকে ব্যাপার- 
টার একটা মীমাংসা করে দেওয়ার 
জন্য। ম্যখ্যমন্তধ ও শ্রমমন্ত্রী ডেকে 
আসেন নি। ইনাস্টিটাটের গভাঁনং- 
বাঁডর অন্যতম সদস্যা কংগ্রেস নেত্রী 


~ 


ইন্ডাস্ট্রিজ এর উৎপন্ন, 
' মালিকেরা এখন দেশের মানুষের 


বিদ্যুতের অভাব, কিন্তু ভারত হেভি 
ইলেকাট্রব্যালস্‌ যে জেনমরেটার ও 
বৈদর্টাতক স.জসরঞ্জাম তৈরপ করে- 
ছেন তা অবিক্লীত পড়ে রয়েছে, 
কারণ অর্থভাব। উৎপন্ন ইস্পাত 


হাজার হাজার টন আঁবক্লীত জম 


আছে। বস্গকলগ্‌ল দম কমিয়েও 
তাদের উৎপন্ন কাপড় বক্তী করতে, 
পারছে না। 

দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে এদেশের 
শ্রমজীবী জনসাধারণ অবিরাম শোষ- 
ণের ফলে নিঃস্ব। অদের হাতে কেনা- 
কাট;র মত পয়সা নেই। গ্রামীণ 
মানুষের কল্ট্রোলদারে চল কেনার 
পয়সাও নেই। তাই শিল্পে মন্দা দেখা 
'দিয়েছে। ' কলকারখান;য় শ্রীমক 
ছাঁটাই, সরকার ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই- 
এর ফলে দেশের অর্থনোতিক কার্য 
কলাপ প্র'য় স্তব্ধ হয়ো এসেছে। 

এই সময়ের মধ্যে একচেটীয়া 
পাজি মালিক এবং জাঁমর মালিকেরা 
দুহাতে শোষণ করে নিজেদের রন্ত- 
স্ফীত জোঁকে পরিণত করেছে। 
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থ 
নীতাবদ অধ্যাপক৷ গুণার ্রিডালের 
ভাষায় এদেশে সম্পদের পহড় 
জমেছে মুষ্টিষেয় ব্যান্তর হাতে আর 
শতকরা পঁচানববুই ভাগ মানুষ 
চি রত "অতল গহন দিও 
হায়েছেন। 

টির রান 


শ্রমশন্তি শোষণের জন্যে দেশের প্রাকৃ- 





পঙ্কজ ব্য.নাজশী যিনি এই আন্দো- 
লনে বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অক্চে? 
নিয়ে ৰেল,ড় মঠের প্রধান অধ্যক্ষের 
কছে যান। কিন্তু তিনিও কোন 
আলেচনা করতে রাজা হন নি। 
পূরবী! মুখজশকে নিরশ করে 
ফিরিয়ে দিয়োছেন। একথা কি স্বামী- 
জশীরা অস্বীকার করতে, পারবেন? 

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ 
প্রচার হোক খুব ভাল কথা। 


িল্তু এই মহাপুরুষদের আদর্শ 


জনবার অধিকার কি শুধু বিত্ত- 
বানদের মধ্যেই সাঁমাবদ্ধা থাকবে । 
এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নে 
মিশনের কার্যকলাপ নিয়ে, ব্যাপক 
আলোচনা হওয়া দরকার । 
গেলপাকের ইনস্টিট্যটে 
ীণক্ষাল/ভের আঁধকার কাদের আহে, 
এই ইনস্টিটয্টের আবাসিক. করা ? 
সাধারণ- মানুষের মধ্যে রামকৃষ্ণ 


বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচার কর্মর : 


জন্য ইনস্টিটগুটা ?িক ব্যবস্থা নিচ্ছেন 
তার আজ পাঁরচ্কার অ.লেচেনা 


. দরকার। ওঁ ইনাস্টট্যুটে আকসিকদের 


মধ্যে আছেন বড় বড় কাম্পানগর 


' ম্যানোজং ডিরেক্টর, সেলস ম্যানে- 


জার প্রমুখ উচ্চঠবতন আগা 
পদ৷ ধিক'রাী। সাধারণ মানুষের জনা 


ভিন ৷ 


তিক সম্পদ লুষ্ঠনের জন্যে মান 
পদীজপাঁতদের সহাষ্য চাইছে। তাদের 
বশংবদ ভারত সরকারও সঙ্গে সঞ্গে 
এই ল:ন্ঠনের কাজে সর্বপ্রকার সহা- 
মতা দেবার অঙ্গীকার করেছে। 
মাঁক্নি একচেটয়া ব্যাক চেজ মান- 
হাট্রান ব্যঙ্কের সভাপাঁত ডেড 
রকফেলার এদেশ পরিভ্রমণে এসে 
প্রধনগল্লী, অর্থমন্ত্রী এবং খাদামল্লীর ' 
সঙ্গে আলোচনা করে এই কথা বলে 
সন্তেষ প্রকাশ করেছেন যে ভারতে 
অনেক বেশ মাঁকন পুজি লগ্নীর ' 
উজ্জবল সম্ভাবনা রয়েছে৷ 

অর্থাৎ বর্তমান সরকারের নশীত 
বজায় থাকলে আগামী দিনগুলিদ্তে 
অ'মাদের দেশ সামাজ্যবদ, এক- 
চেটয়া পঃজিমালক আর জা 
দারদর শোষণের স্বর্গে পারণত ০ 
হকে। আত্মনরভরশশল অর্থনণীাত 
শ্রুতি নিতম্তই পটকার আওয়াজ 
বলে মানে হবে। 

অর্থনীতির লক্ষ্য এবং দুচ্ট- 
ভঙ্গী আমূল পরিবর্তন না করলে, 
মালিক তেষণ ও শ্রমজীবী শোষণের 
আঁর্ঘক বানয়াদ ভেঙ্গে চুরমার না 
করল এবং প্রকৃত জনদরদশী অর্থ- 
নৈতিক নগীতি প্ৰতিষ্ঠা না করলে দু- 
চার বছরে কেন, আগমণ শতাব্দী 
তেও এদেশের মানুষের বৈকারী, . 
অনশন ছাঁটাই ও ম্যল্যবাদ্ধির পাপ- 
চক্তকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। 


কাধবনাগ 


ব্যবস্থা করছেন। ' অবাসিকদের জনা 
ফে ঘরে ব্যবস্থা অছে তার জলা 
এত বেশশ যে, আঁতিধনী! পরিবার 
ছড়া তাতে কেউ থাকতে পারবেন. 
ন্য। স্বভ.বতঃই সাধারণ মানুষের 
দ্বার সেখানে বন্ধ। : 

এই ইনস্টিট্যুটের পারচালন্ার - 
জন্য হাজার হাজ;র টাকা কেন্দ্রীয় 
সরকার র.জ্য আরকার। এবং বৈ- 
সরকারী নাভি দেশী বিদেশশ 
প্রতিষ্ঠান সাহয্য হিসেকে দেন। 
টাকার কোন অভাব দ্কার কথা 
নয়। আহলে আবাসিকদের অন্য 
এত উচ্চমূল্য কেন। তবে ক সাধা- 
রণ মানুষ যারা এ সম্পর্কে শিক্ষা 


মেচনের সাধনা, যাঁদের হৃদয় অন্ট- 
রাণত হত দ:ঃখাঁ' মানুষের ব্যথায় 
সেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উত্তর- 
আক্ুল্ত তিন বছরের শিশুক তার 
পিতার অপরাধে ঘর থেকে রাস্তায়” 


ব্রে করে 'িয়েছেন। এই ঘটনর 
(শেষাংশ যণ্ঠ প্ঠায়) 


॥ যর দু 1: 


শ্রীকান্ত বন্থুরায় 


₹ সামাজিক মায়াদ্যবার বলাম সমাজাদ (৬) 


রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত 
শোধনবাদের নীতি ও কর্মসুচী! 
(ক) দ্বাজানতৈকা পাঁটকৰ্মীী দের 
রাজনশীতসংক্রান্ত ব্যাপরে ক্রমশঃ 
'নাক্কিয় কর অনে; ফলে প.টতৈ 
অন্যান্য শ্রেণীগুলোর অনুপ্রবেশ 
' সহজ হয়ে আসে এবং  ভরমশঃ 
পার্টিকে তথাকথিত “সমগ্র জনগণের 


পাঁটতে” (প্রকৃত অর্থ । ধনতল্লীদের 


পাটতে) রূপান্তারত করেছে, ক্রমশ 
পটি আফসগুলো সুযোগ-সন্ধানী- 
দের -আন্ডাখনয় পরিণত হাঁ.য়ছে, 
জনগণ ও নেতৃত্বের, ব্যবধন" বেড়েই 
চলেছে দ্বন্দ বেড়েছে)। এদিকে 
পাট সবহারার পাচার হারিয়েছে 
জনগণ ক্রমশঃ বুর্জ য়া- ভাবধার য় 
-অচ্ছন্ন হতে থাকে; রাষ্ট্রশ্ণন্ত অস্তের 
উপর নিভরিশীল হয়েছে, জনগণের 
উপর নয়। রাষ্ট্রনীতি ও, নয়া-বৃর্জোয়। 
শ্রেণীর শাসনষন্ত জনগণ থেকে 
গ্বাচ্ছিত্ন হয়ে অত্যাচারের হু তয়ারে 
পাঁরণত হয়েছে (জনগণ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব 
বৈপত্রায়া বেড়ে চলেছে)। 
খে) অর্থন্ঠৈতক-সাম্মাজক 


“From this stratum (bour- তি 


geois privileged stratum) has 
০০০০০ 









i 


গর ভারতীয় 


emerged a bureaucrat monopoly 
capitalist class, viz, a new 
which 
dominates the -whole. state of 
machine and " controls all the 
social wealth.” (Peking Review, 
April 24, 1970). - 
" «এ স্তর (বুর্জে“য়া বিশেষ সুবিধা- 
ভেগ স্তর) থেকে গড়ে উঠ এক 
অ.মলাতন্ঘী একচেটিয়া পঃাঁজৰদশ 
শ্রেণী, যে শ্রেণী সমস্ত শাসনযল্মকে 
কৰ্জা করে রেখেছে এবং. সমস্ত 
সামাজিক সম্পদকে নিয়ম্ণ করে 
চলেছে”। পোঁকিং শীরাভাউ  চাঁববশে 
এপ্রিল, ১৯৭২) | 
তাই দিকে দিকে উপাঁর কঠা- 
মোর স্গে ভাত্তর দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে 
কায়েম স্বার্থ সংহত হয়েছে, 
জনগণের মধ্যেক:র দ্বল্বগুলো বদড়াতে 
ধনতন্বশী শাসকুশন্ত উৎসাহ"; সামা- 
জিক স্বার্থে সম্মাজক উদ্যোগের 
স্থান নিয়ো ব্যান্তগত স্বার্থে 


type of big bourgeosie 


বেয়া মানাসকতা, ' অর্থৎ 


“ইকনাঁমক ' ইনসেনটিভ সসটেম”)। 
উৎপাদনের উপর মূলধনের “বিশেষ 





ছে হর্রর ৯:০০ ' 
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আর্ধকার” প্রাতষ্ঠা হয়েছে। 
পিছত bureaucratic ménopoly 
capitalist class has turned s0- 
cialist ownership into owner- 
ship by the capitalist. roaders 
into turned the socialist ৩০০ 
nomy and a state of monopoly 
capitalist economy.” (Ibid). 

«্এ অ'মলাতন্তরী একচেটিয়া 
পঃজিবাদ- শ্রেণী সমাজতা্মিক 
মালক:নাকে ধনতল্রবদদের .মাল- 
কান য় পরিণত করেছে এবং সমাজ- 
তান্মক অর্থনীতিকে পাঁজবাদী 
অর্থনীতিতে রুপাম্তারত করেছে” 


কজে কাজেই ক্রমশঃ উৎপাদনের ' 


উদ্যেগগ্ীলতে সামাজিক সহ- 
যোগত র (সমাজতান্তিক উদ্যম-প্রের- 
পায়) ভাট.র টান এসেছে, উত্তপাদনের 
সামাগ্রক গাঁত হাস পেয়েছে" উপর- 
তলার সঙ্গে জনগণের অয় ও ক্ষম- 
ত.র ফারাক বেড়েই চলেছে, নিত্য- 
প্রয়োজনীয় বস্তুর যেগান দিতে 


অনুন্নত দেশের বাজার দখলের - 


খোলাখুীল উদ্যম চলছে, সাম্রাজ্য- 
বাদশ একচোঁটয়া প:্জির সঙ্গে যৌথ 






ডন" 


দর্পপ ॥ শ্ক্রবার ৬ই [িসেম্বর, ১৯৭৪ 


আঁভষানের (রুশ-জাপ; ও ' রুশ- লনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদকে একটা 
মা্কন মূলধনী ক'রগরী সহযোগতা পাল্টা ব্যবস্থা (সস্টস) হিসেবে 
চাক্ত-যৌথ কমিশন ইত্যাদি জাইয়ে রখা যাবে। অমরা জ্বীন, ' 
ষ্টব্য) ফলে রুশ অর্থনীততে যারা মৌশনগান দির করে তারা * 


. Czechoslovakia and the 


ডিসেম্বর 1974 


. 2 সন্ত সরকারী এগ্যোরিয়ায়ে * 
". ই সপ্তাহে কেনা সব জিনিষের দায়ে, 


/ 
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১৬ 


আরও পরানভ'রশীলতা ও অৰ- 


অনুসরণ করে অজ্ঞ -যে কথাটি বার 
বার মনে রাখতে হবে তা হল, 


শোধনবদের মধ্যে (ক্ষমতার দখল- 


দরী হলে তো নিশ্চয়ই) সাম্রজ্যবাদী 
পারণাতর দিকে একটা স্বভাবিক 
ঝোঁক থাকে. | 
“Socialism in words, impe- 
rialism in deeds, the growth of 
opportunism into socialism." 

_. (লোনন-- তৃতীয় 
কমিউনিস্ট আন্তর্শীতকে ভাষণ) 
অর্থাৎ, “কথয় সমাজবাদী, কনে 
সম্াজ্যবাদী, সুবিধ্যবাদের পাঁরণাঁত 
সামজ্যবা:দ।” 

40206 its political ‘power is 
usurped by the revisionist cli- 
que, a socialist state will, either 


turn into social imperialism, as 


"in the case of Soviet Russia," or 
be” reduced to a dependency or 


a ‘colony, as in the ‘case of 
Peo-- 
ple's Republic of Mongolia.’ 


(Renmin Ribao— ‘Usher in 
the Great 1970-5) 


অর্থাৎ, কেনও সমাজতান্মক 
রাষ্ট্রের রাজনৌভক ক্ষমতা যখন 
কেন শোধনবাদ দখলে যয়, তখন 
সে বাম্ট্ুণ হয় একটা সামাজিক 
সম্পাজ্যবাদে প'রণাত লভ 'ফরে যেমন 


একটা পরানির্ভ'র দেশ বা উপ্পানবেশে 





ও কর্মাদ্যেগগদুলেই নয়া-বুজোক়্া 
রাষ্ট্রের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু 


" হয় এবং দুয়ের মধ্যে সংঘত ব্‌ড়তে 


থাকে। এ দ্বল্ব ক্রমশঃ স্থায়ী বিরোধ- 
মূলক দ্রন্দ্বর সমদ্ত্ বৈশিষ্ট 
গুলোকে প্রকাশ, করে, -এবং এরূপ 


. রাষ্ট্রের রণনশীত, রণকৌশল ও কর্ম- ১ 


জাতক সর্বহারা নেতৃত্ব ও বিপ্ল- 
বের আদর্শের প্রকট বিরোধিতার 
পঁথ গড়ে ওঠে। 
সাম্রজ্যবর্দ ও সামাজিক 
সামাজ্যৰ দ উভয়েই জনে যে ষতাঁদন 
পর্যন্ত তারা অফ্তর্ীতক শ্রমিক- 
শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য বজ্জায় রাখতে 


পাজ_ 


মোশুনও বিক্ৰী করে এবং তৎপর 


দরজ হাতে সুদে ধণ ও  পাজি- 
রপ্তানীর দ্বারা খগগ্রহণকারণী দেশের 


'স্বধীন জাতীয় অর্থনশীত ও পরি- 


পি 


কঙ্পনার সম্ভ বনাগুলোকে দ্রুত গ্রাস 


করে। এক্ষেত্রে খণদ,তা িসেবে 
সেভিয়েত ও মাঁক্ন বৈদোশক 
নীতির স্মার্মতা সুস্পষ্ট । দৃহ্টাল্ত 
স্বরূপ, “রুশ-ভরত সহযেগিতা 
চান্তর” ধারাগনলো লক্ষ্য করুন £ 
1. “Co-operation in -the mat- 
ter of supply of equipments and 


‘services in ‘setting up plants in 


third countries'." 


2. ‘Co-operation between the 


Planning Commission of India 


and the State Planning Com- Bl 


mittee of the U.S.S.R.” 
3. “Co-operattion in the cons- 
truction in India and U.SS.R. 


of new enterprises to increase 


mutual deliveries of goods re- 
quired by U.S.S.R. and India." 
4. “Grant mutual advantages, 
privileges, facilities and favour 
able terms in trade.” | 
+5. “Development -of  Indo- 
Soviet ties in the fields of lite- 
rature, press, ciuema, radio, 
television etc.” - 
তা ছড়াও, ভারতীয় ব্য্তিগত 
প:জিকে আর্থক ও 
সংহয্যদনের গোপন আঁভসার 
সার্থাকতার পথে! 


| লক্ষণীয় উপরোস্ত চাটি. 
সম্প্রীতক্‌ ভারত-মা্ক'ন চুক্তির শর্ত 
গুলির নয়া-উপনিৰেশবাদী লাইন 
থেকে মোটেই পৃথক চাঁরৱের নয়। 


তম রচায়তা, “সবচাইতে খ.তিরের” 
(“মোস্ট ফেভারড নেশন 'দ্রটমেল্ট”) 
প্রত্যশ:য় মান দরয়ারে' ধর্ণ 
দিয়েছে যারা, 'সোভয়েতের সে শাসক 
শ্রেণী করা? রানা 
(খ) আমলাতন্ত্ী একচেটগ্লা 


‘This new type of bureau- 


05807 monopoly capitalist class 


- করেছ সোভিয়েত রাশিয়ায়, কিংবা রুশন্মাকনি জয়েন্ট কাঁমশনের অন্য" * 


constitutes the 40585 basis of 7 


Soviet Revisionist Social-im- 5 


perialism." 

(Renmin Ribao) 
«এ নতুন ধরণের অমল তল্মী 
একাটয়া  প্যীজবাদশী শ্রেণণীট 
স্োভিয়ত সংশেধনবদদের সামা" 
জিংক সাগ্রাজ্যকাদের শ্রেণশীভীত্ত রচনা 
করেত 


“Brezhnev is completing the 


evolution from capitalist resto- 


ration to social imperialism 


পারব, যতাদন বিজন দেশের শ্রামক which has already begun when 


শ্রেণীকে পঞ্গ ও বিপ্লব বিরোধী 
করে রাখা সম্ভবপর; হয়,  যতাঁদন 
সর্বহারর এক অংশকে অপর অংশের 
ওপর আধিপত্য বিস্তারে উৎসাহত 


 আন্তর্জদিতক কাঁমউনিস্ট ' আন্দো- 


Khrushchev was in power." 
(Renmin Ribao) 
সম জিক সাম্রাজ্যবাদ পর্যন্ত ববিব- 
তনের যে কাজ, ব্রেজনেভ তাই 
শেযাংশ যন্ঠ প্‌ষ্ঠযে) 


পাপে 


দর্পণ ॥ শ্বার ৬৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


চোর জোচ্টোরেরাই এ এখন প্রগতিশীল! 


"_ (রাজনৈতিক্ন পর্যবেক্ষক) 

_ শ্দক্ষিণপন্থী  প্রাতীকয় শীল” 
এবং পপ্রগ্থাতশীল” এই দুই তরফের 
চিহ্ন বোঝা সাধারণ মান_ষের সাধ্যা- 


য়ত্ত নয় বলে গস পি অই এটা - 


বোঝাবার দাঁয়ত্ব নিয়েছে। সাদা- 
মাটা কথায় সি .পিঅই যাকে 
দাঁক্ষণপন্থী . প্রতিক্রিয়াএশল . বলে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করবে, তিনি বা 
এবং প্রশ্গাতশীল বলে যান বা যাদের 
গায়ে ছাপ দিয়ে দেবে তারাই প্রর্গাত- 
শীল। যেমন জয়প্রকাশ' নারায়ণ 
“অগাগোড়া প্রাতক্রিয়াশশল" এবং 
শ্রীমতী হীন্দিরা গ্রান্ধী আগাগোড়া 
- প্রগ্গতিশশল”। পশ্চিমবজো ফি গণ- 
তাল্িক .পদ্ধাততে মানুষ জেট দিতে 
পেরেছেন ট মধ্নবণা কেন্দ্রে আবদুল 
গফুর ফি গণত'ন্রক মানুষের 
রায়ে জয়ী হায়ছেন 2 তুলমোহন রাম অজ্ঞান 
এবং তার মুরুবণী এন এল মিশ্র 
অথবা মারুতি নাগরওয়ালা কেলে- 
শরকারশতে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত যে 
মহন নেত্র তারা সি পি আই এর 
আতসকাঁগি 'প্রগাঁতশীল”। 
কমিউনিষ্ট পার্টি অক ইন্দিরজী 
এখন পপ্রগাতিশীল” হবর জন্য কংগ্রেস 
দলকে আহবন জানয়েছেন। ক 
করলে সেটা হবে? অচ্যত- মেনন 
সরকরের মত রাজ্যে রাজ্যে এবং 
কেন্দ্রে সপ অই কংগ্রেস ভাগপ- 
দারীতে সী্তুস্ভা গড়া হলেই সেট। 
হওয়া সম্ভব । সম্প্রীতি দিল্লী শহরে 
অনুষ্ঠিত গস পি আই জাত"য় পাঁর- 
ষদের কার্যকরী" কাঁমটশ এই মোক্ষম 
-“সন্ধন্তে উপনীত হয়েছেন। 
কেরলে আর কয়েক মাসের 
মধ্যে বিধানসভা নির্বচন হবার কথা । 
অচ্যুত মেননের নেতৃত্বে কংগ্রেসী 
সীল্পসভা নবাচনে প্ররজয়ের 
নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে, আত্মরক্ষা 
করার জন্যে সারা রংজ্যে পশ্চিমবঙ্গের 
কায়দযয় গিঝ;ঃরধী দলগনীলর বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড সম্পাস ও হিংসাত্মক কর্য 
কলাপ শুরু করেছে। কথায় বলে 
প্দুর আর ছলের অভাব হয়, না। 
নির্বচনে কারচ্পীপ ও জালিয়াতির 
পদ্ধাত চল করার জন্যে তারা 
রেরলেও পশ্চিষঝজ্গর মত “সপ 
- এম-এর খুনেখ্নির রাজনীতি” 
সম্পর্কে মাকিনী-কায়দংয্। চীৎকার 
শুরু করেছে। অথচ_ ইতিমধোই 
কের.ল.কংগ্রেসী সি পি অই খুনে 
গুপ্ডদের হাতে নাক সাতযাঁটু জন 
1স 'প এম কর্মী নিহত হয়েছেন। 
কেরলে কলেজ ইউনিয়নগীলাতত 
নির্বাচন হবর মুখে কারচনীপ 
প্রভীত দূরূহ কর্মের মহড়ও তারা! 
দিয়ে দিয়েছে। 'কল্তু পাঁশ্চমৰঞ্গের 
_মত আচমকা তাঁড়ং আক্রমণ করতে . 
না পরয় স্দীবধে বিশেষ হয় নি। 
অতএব ভেটগ্রহণই কর্তৃপক্ষের 
আঁছলায় বন্ধ হায়ে ছিয়েছে। প্রগাঁত- 
শ’লতার মেক্ষম লক্ষণ হচ্ছে জন- 
গণকে স্বেচ্ছামত ভেট দেবার কষ্ট 
থেখে। রত রাখা! শান্তিপূর্ণ 


উপায়ে সমাজতন্মের উত্তরণ্রে এমন 
কৌশল স পি আই ছাড়া আর কে 
জানত ? পুলিশ আর স্‌ অ.র পিই 
যে গণতন্তের রক্ষকর্তা স পি অই 
সেই গণতন্মেরই উপাসক। এই উপা- 
সনযক়. মোটা মনফা হয় এটা বোঝা 
সহজ | যে সি পি আই নিজ শন্ততে 
সারাদেশে অধ ডজন অ.সন সকুল্যে 
পেত না, তারাই আজ উপকথর 
ব্যঙের মত গলা ফুলিয়ে হীন্দরা 
মাতাজীর জয়গান গাইছে। 
জনসংঘ, ভারতাঁয় লোকদল, 
ডি এম কে কিংবা উৎকল কংগ্রেস 
আঁদ কংগ্রেসের মত দল যে দাঁক্ষণ- 
পন্থী প্রাতীক্রিয়াশীল সে সম্পর্কে 
কার সন্দেহ আছে৷? এই দলগ্গীলির 
সামাঁজক অর্থনোতিক কর্মসূচী 
জ'তীয় এবং আন্তর্জাতক ক্ষেত্রে যে 
প্রীতীক্িযামূখধ সেটাই ঝা কাদের 
অজানা ? এই দলগ্ালতে একচোঁটয়া 
ধনপাঁতি, ভূঁসিপাত এবং চোরাকার- 
ৰ'রীদের বিশাল প্রভ'ব আছে এটাও 
অনস্বীকার্ষ। িন্তু- কংগ্রেস দলের 
চেয়েও বেশী ক? দিল্লী পৌর- 


সভায় জনসধঘের কর্তারা যে ভে: 


লুঠপাট করেছেন বলে আঁভষেগ 
উঠেছে, তুলমোহন রামেরা কি তার 
চেয়ে কিছু কম? - ইন্দিরা গন্ধে 
কিসিংগারকে যে অভ্যর্থনা 
জানলেন, অটলাবহারী ব্‌জপেয়ী 
ক তকে দ্বাগত জানান ‘ন, সমর্থন 
করেন নি? 


ছানিধেহাগোঃ 


. এআর একট পর্তুগাল উপানি- 
বেশ স্বাধীনতা পেল। দীর্ঘকাল 
সণস্ম সংগ্রামের পর আকপেলাগোর 
মনুষ মর্যাদা পেল স্বাধীনতা সংগ্রা- 


মের। ছাবিবশ নভেম্বর সাওতোম ও . 


শালশ 'শ্বরে 


" এদের মধ্যে ক তফাৎ ? ইন্দিরা স 


গান্ধীর মন্তিসভার একদা গণামনা 


সদস্যরা মোরুরজশ দেশই, অশোক 


মেহটা যাঁদ ইন্দিরা গান্ধীর অপ্রণীত- 


ভাজন হন তহলেই কি প্রাতিক্িয়া- 
শাল হয়ে যান ? শ্রেণীনীতি, শ্ৰেণী 
শবন্যাসের কোন বিশ্লেষণের প্রয়ো- 
জন নেই ? .ভারতের প্রাতক্রিয়াশীল 


ইন্দিরা গান্ধী স্বহস্তে পাঁরচালনা . 


করছেন। দাঁক্ষিণপন্থী প্রাতীক্রিয়ার 
তানই মধ্যমীণ। ' 

ভারতে ফি তাহলে আমোরকা 
বা বুটেনের মত দুটী বিকল্প সংসদে. 
পর্যায়ক্রমে আধিপত্য করতে পারে? 
এবছর যদি 'রিপবালকান পাট 
জেতে, পরের বার জিতবে ডেমো” 
ক্লেটিক বা লেৰর পার্টি? জয়- 
প্রকাশজীর নেতৃত্বে গঠিত . জাতীয় 
সমন্বয় 'কমিউশ কি চরণ গসং-এর 
িবন্ধ্যিতিশয্যে কংগ্রেস প্রাৃতক্লিয়ার 
বিকল্প হিসেবে দেখা দিতে পারে? 
একই শ্রেণীনপীতর দ:টী মোড়কে 
একই ম.ল : আমাদের শুধু কেনার 
স্বাধীনতা থাকৰে ? 

সি পি অই প্রাতীক্রয়ার শন্তি- 
সেবাদাসের .ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে৷ বলে অন্যন্য বামপন্থী- 
গ্ণতাদ্িক দলকেও কি উলটা শাকির 
ঢুকে পড়তে হবে £ নাকি সমস্ত 
রকমের প্রাতীক্রিয়শখল শান্তর বিরদ্ধে 
একমাত্র বিকল্প বামপন্থী গণতান্তিক 


শিবিরের শান্ত উপস্থপত  ফরার 
দশীয়ত্ব গ্রহণ করতে হাবে? 
মহারাষ্ট্র পৌরসভগ্ঁলর 


সাম্প্রাতক নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে - 


যে কংগ্রেসর সুদড়তম ঘটী মহা- 
রূছও আজ কংগ্রেসকে যেমন বাতিল 
করেছে, তেমাঁন জনসংঘ শিব.সনা 
প্রভাত উপজাতি বিদ্বেষী, সাম্প্র- 
দুয়িক প্রতিক্রিয়াশীল দলগুনলকেও 
প্রশ্রয় দেয় নি। ঝোঁক দেখা গেছে 
বামপল্থট এবং গণতান্ত্রিক প্রর্থণদের 
স্বপক্ষে । | 

সারা দেশেই আজ বামপন্থী 
ও গণতান্দিক জনমত প্রবল ঝেগ 
বইছে। কংগ্রেস সৃষ্ট শোষণ ও দার 
দ্যের বদলে অজ্ঞ জনসংঘ-লোকদল 
সৃষ্ট শোষণ ও দারদ্যু তারা বরদস্ত 
করবেন না। তারা মন চিরতরে 
শোষণ ও দারদ্যের অবসান। জয়- 
প্রকাশ নারয়ণ নিজে ক্ষমতাভলাধা 
ননা; তান, ধ্হারের জনগণের 
ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রাত্্ঠার সংগ্রাম 
শুরু করেছেন। সারা দেশের মানুষই 
চন এই অসহনীয় কংগ্রেস অপ- 
শাসনের দ্রুত অবসন হোক। জয়- 
প্রকাশজ এই আকাক্্ষকে ভাষা 
দিয়েছেন, রূপ 'িয়েছেন। সারা 
দেশেরই তান ধন্যবদাহণ শ্রদ্ধেয় 
-িন্তু মেরারজী-ীনজলিঙ্গস্পা 
চক্ককে সাঁরয়ে হীন্দরা-ফখর্দাদ্দীন 
চক্ষকে বসানের মত, আবার তারা 
ভুল করতে চান না। হীন্দরা গন্ধীর 
চরম প্রাতক্রিয়াশশদ সরকরের অৰ- 
দন ঘাঁটিয়ে চরণ সিং-মোররেজীর 
অবগত সরকার তার স্থান নিক 





(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


পর্তুগল সরকার মোজাঁম্বকের মযুস্ত' 
ফ্রন্ট ক্রোমিলোকে স্বীকীত দিয়েছেন। 
এখন অআনুজ্গাঁনকভবে হস্তান্তর 
ব্যাপরটা বাকাঁ। সম্প্রীতি ল-সাকায় 
অনুষ্ঠিত দিববন-+কফ্রালমো চযান্তটি 
বানচল করার জন্য রোডোশয়ার 
বর্ণীবদ্ৰেষী ফ্যাসস্ত সরকার ও 


- ফ্য'সিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সর- 


নতুন সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। | স্ব 


পর্তুগালের নতুন সরকর স্পষ্টভাষয় 
বলেছেন যে, তাঁরা পর্তুগালের 
পুরানো উপানাবেশগুলোকে ম্দাস্ত 
দেবে। একে একে গন 'িসাউ, 
আখ্গোলা, ' মেজ দন্বক, আক 





কার উঠে পড়ে লেগেছে। সামাজ্য- 
ধাদীদের অর্থে মোজাম্বকের একটি 
অঞ্চলে লেরেম্স মার্কুস-এ তথাকাথত 


পেলাগোকে স্ক্ধীনতা দানের সিন্ধান্ত একটি মন্তফ্রন্ট রতারাত গাঁজয়ে 


- নিতে পর্তুগালের নতুন সরকারের 


একটুও বাঁধান। ম্যকাও দবীপাঁটও 
আর পর্তুগাল সরকার ধরে রাখতে 
রজশী নয়। বর্তমান সরকার ম্যাকাও 
ঘবীপাঁট জনগণতল্লণ চীনকে ফিরিয়ে 
দিতে চান বলে ঘোষণাও করেছেন। 


উঠেছে। তাদের দাবী, ভাঁবষ্যং 
মোজাম্কক সরকারে তারাও অংশী- 
দার হবে। 
সখীলসবেরধ ও প্রিটোরয়া সর- 
কার এই শয়তানের কারখনউ 
খুলেছে। দক্ষিণপন্থণ প্রাতক্রিয়ার 
অর্থদান এই অয়তানরা ফ্রেলমো 


হামলা চাঁলুয় . যাচ্ছে। সুখের 
কথা, ফ্রোৌলমো পাল্টা আঘাত 
হোনে দাঁক্ষণপল্থন প্রাতাক্য়ার সমস্ত 
চক্রান্ত ভেঙ্গে চুরমার . করে 


প্রাতাক্রয় চক্র একই ধরণের শয়তানি 
করূছ। আঙ্গোলযর জনগণের ন্যয়- 
সঙ্গত প্রাতানীধ এম পি এল এর 
শীবর্দ্ধে পল্টা তথাকথিত মুত্তফ্ল্ট 
দাঁড় কর্নার চেষ্টা হচ্ছে। দণর্ঘ 
দেড় দশক ধরে আঙ্গেলার জনগণের 
কাছে এম-প এল-এ হচ্ছে প্রিয় নম! 


কারো দয়া বা ভিক্ষায় নয়। নিজেদের 


বাহুবলে বরা দীর্ঘকা্প ধরে প্রীত- 
িঠত। বর্তমান নয়! পর্তুগাল সর- 
কারের সঞ্চে চুস্তির পূর্বেই দেশের 
ধবশশিরভাগ 'অণ্চল সামাজ্যব্গমূত্ত। 
প্রায় এক দাশক আঙ্গোলার দুই সৃতা- 


ক্লাশে জনগণতান্মক জঁৰনযত্ৰা 


প্রাতষ্ঠিত। বর্তমন পর্তুগাল সরকার 
প্রতিষ্ঠিত - হওয়ার পর এই . মত 
সংগ্রা্ে প্রবন্গ জোয়'র এসেছে। 


দাঁক্ষপ ভিয়েধননে নর - 
প্যারিস চুক্তি অনুধয়্ী কথা 
ছল দাঁক্ষণ দ্ভিয়েতনামের মা-কন 


ভাবে দশই সেপ্টেম্বর স্বাধীন হল? আঁধকৃত অণ্টলগুলেতে মাঝে মাঝে পুতুল থিউ সরকার সমস্ত াজ্র- 


॥ পাঁচ ॥ 


এটা কেউ চইলে তা দেশের পক্ষে 
বিপজ্জনক হবে। ইন্দিরা কংগ্রেস 
চরম প্রাতীক্িয়র মধ্যমাঁণ তাঁর বিরুদ্ধে 
সফল লড়.ই চালাতে হলে কিছু 
মধ্যবিত্ত ছাত্র নয়, উৎপ'দানর মোক্ষম 
স্থানে কর্ষযরত শ্রমিক ও কৃষক 
বাঁহনীকে সমৰেশ করতে হবে। 
ছাঁত্-কৃষক-শ্রাসক সমবেশের মুখো 
মুখি দাঁড়বার ক্ষমতা হীদ্দরা ফক- 
রুদ্দীন গ.ক্কর যেমন নেই, চরণ সং- 
মোর.রজশী চক্রেরও নেই। ভারতের 
আত্ম, অৰ্থক ও জাগতিক মন্তির 
সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধন সর্ত হচ্ছে 
িশালতম গণসমাবেশ। | 
এই সমবেশ তখনই ঘটতে পারে 
যখন দেশের সমস্ত, গ্রাঁতীষ্ঠত বম- 
পন্থী ও গণতান্তিক দল ও ব্যান্ত- 
দের মোর্চা তর পুরে.ভাগে দাড়াবে 
জয়প্রকাশজশী একদা বমপল্থী-কাম- 
উানস্ট হিসেবে রাজনৌতক জীবন 
শুর; করেছিলেন, কালক্রমে তিনি 
সর্বোদয়ে বিশব।সঈ হয়েছেন। জশীব- . 
নের শৈষান্কে আবার কি তান 
বামপন্থী গণতান্তিক মোর্চার পুরো- 
ভাগে দাঁড়িয়ে ভারতের কোটা কেটী 
"নিঃস্ব মনষের শোষণমান্তর মহা- 
যন্তে নিজেকে নিয়োজত করবেন ? 


সমন মংগ্রামের সাফল্য ? দক্ষিণ ভিয়েতনামে নরক 


নৌতক বন্দীদের মাস্তি দেবে। 
কিন্তু প্যারস্] চ্ান্তর পর দু বছর 
হয়ে গেল এই প্রাথমিক কাজটি ওখ!নে 
করা হচ্ছে না। এদিকে থিউ সরকার 


. হাজার হাজার মানুষকে বন্দী- 


শালায়ু ঝ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প 
অ.টক রেখে দিয়েছে বন্দশরা বিনা 
চিনকৎসায় শয় শয়ে মারা যাচ্ছে। 
অস্থয়ী সরকারের সমর্থক সন্দেহে 
বহু বন্দীকে পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে, 
আদ্তজাতক নীতি নিয়ম বব - 
'িত। 'িভন্ব দলের সমন্বয়ে নির্বা- 


চন মূরফৎ কথা ছল সায়গনে নতুন 


সরকর গঠন" করা হবে? 'কন্তু ' 
সায়গনের থিউ সরকার সে কজ 
করছে ন। দ্বিতাঁয়ত, দাক্ষণ ভিয়েত- 
নমের অস্থযয়শ বিপ্লবী সরকার 
অধিকৃত অণ্টলে মাঝে মাঝে দাঁক্ষণ 
টিভিয়েতন'ষ ভড়াটে ফৌজ হানা 
দিচ্ছ। এমন ক, মাঁক্ন বেমারু 
বিমান সীমানা আঁতক্লম করে কয়েক 
শ ক্র বেমাবাঁজ করেছে। 

"_ 'থিউ সরকারের, আমলে দক্ষিণ 
ভিয়েতন'মের জনগণের অবর্ণনীয় 
দুর্গাত হচ্ছে ঁজানষপত্রের দাম 
ক্রমশ উদ্ধগাঁত। অনাহার মৃত্যু 
প্রভ্হিক ঘটনা। এক কথায়, দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে এখন নরকের নামান্তর! 
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ছয় ॥ 


ইতালীয় চলচিত্র 


দিল'প মুখোপাধ্যায় 


সদ্য সমাপ্ত ইতালীয় চলচ্চিত্রে ংসব 
নানা করণে মনে রাখার মত। একা 
মাত. উৎসবের মধ্য য়ে রসেলিনী 
ডি. কা, অ.ল্তনিয়ান, পন্টকভের 
মত চল্লচিন্ক'রদের - শিল্পকর্ম) 


মানিয়ে! ইনাগ্রদ বর্গমান, মাস্্রোন, 


ইয়।নি মে.রো, ভাত্ত ও ম্যণসনার 
আঁভনয়সৌকর্য; ভিনান:জার 
অলোকচিত্রণকলা এবং রেন্ংজা 
রসোলনী ও জোভান ফাসূকোর 
চজলচ্চিত-সা্নাঁতের প্রয়ে'গনৈপুশ্যের 
সঙ্গে পাঁরিচীত অবশ্যই দর্লভ 
আঁভজ্ঞতার' স্মারক। অপরাঁদঃক সর- 
কারা ব্যবস্থাপনায় এই প্রথম একাঁট 
আভিনব 1বদেশশ চল চ্চঘোৎসব দেখা 


চলচ্চন্রগুলির নর্মাণকাল চল্লিশ, 
দশকের শেষভগ থেকে ষট দশকের 
মাঝামাঝি পর্ষন্ত। যঁদও গভসকোন্তি 
ক্ষাঁলান এবং পাসোলিনি চলচ্চতের 
সনুপস্থাত বর্তমান _উৎসর্বাটকে 
ইতালীয় চলচ্চিত্রের সার্মাগ্রক প্রাত- 
হাধত্বের মর্য'দা থেকে বিরত করে, 
তবু এখানে প্রদার্শত চলাচ্চতগ্চীলর 
মধ্যে ইতালণয় চলাচ্চন্রের, : একাঁট 
. আঁবস্মরণীয় গৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের 
গতিপ্রকতি অনুভব করা সম্ভৰ। 


নিওরিয়ালিস্ট দুই গর 
দু্গাতর মধ্যেই বোধকার পৃঁথ- 


- নিয়েগ করা হল কেন? বাইশশো 
টাকা ম.ইনে দিয়ে একজন শএ্যধলো 
ইাণ্ডয়ান মাহলাকে রাখা. হয়েছে 
কেন ? এসব প্রশ্ন কি করা যাবে না। 
"যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 


' রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নাম জাঁড়য়ে 


অঁছে? 

প্রতিষ্ঠানে ৷ হামলা. হয়েছে 
অবশাই এটা, নিন্দাহ। কিন্তু .সম্পূর্ণ 
ভাববেগে তাঁড়ত হলে সামাজিক 
ন্যয় বিচারের, প্রশ্নে তা অন্য 
হবে। একটা বিক্ষেন্ঞ যখন দানা 
বাঁধে তখন তক দমিয়ে দেওয়া 
অবশ্য ন.না উপায়ে. যয়া।-.. কিন্তু 
গভীরে গিয়ে তার কারণ অনুসন্ধান 
করাই যুক্তিসঙ্গত।, এ কাজে স্বামী- 
জশদেরকেই আজ অগ্রণী হাতে হবে। 
সবইকে অপপন-করে নিতে পারলে, 
অপরাঙ্কে ক্ষমা প্রদর্শন . করলে 
সমস্যর সমাধান অনেকটা 


সহজ হয়ে আসে। ত্যাগ-ও সেবার । machinery and equipments." 
. ব্রতে দীক্ষিত িশনের স্বামীজীদ্রের (মস্কো চান্ত, উনতিশে৷ জুন, চায়াত্তর) 


’ক্ষর্তাচহন। 


বাঁতে সবচেয়ে ভালো চলাচ্চত্ের 
সৃষ্টি, অ.রামের মধ্যে নয়। কথাটা 
জাঁরেনেয়ার। এবং কথাটা সকল 


দেশেই প্রমণপত। ইতালীয় চলচ্চিত্রের 


নব উন্মেষ দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধ/ন্তিক 
ভগ্নস্তূপ্‌ পরিকীর্ণ পারবেশে। সম- 
সমায়ক অনন্তর্জাঁতক চলচ্চিত্রের 
স্টাড/শ্ন-জত গিল্‌টি করা চিক- 
িক্যের পাশপাশি রোম, মিলান, 
নেপল্‌স্‌ ইত্যাদির পথে ঘটে ডি 
?সকা, জান্ডাত্তীন, রস্োলনী লতু- 
য়াদা, ভিস্কোন্তির . মত বরেণ্য 


শিল্পীরা [বিস্ময়কর ভাবে জীবনের 


যে অতাঁক'ত রূপকে ধরেন তা-ই 
নিওরয়।লজমের যুগ্রস্‌চক। এর 
উপাদান ছিল বহু কাঁথত সেই বাস্ত- 


" বিকতা, সারল্য ও মানবতা । আলোচ্য 


সময়কালের চারখণন চলচ্চিত্র 
“পাইসান”, '“য়রেপা ৫১” ও 
“আনমেরে” (কেব্লম ত্র উদ্বোধন 
অন্ষ্ঠানে প্রদা্শত) এবং ড সকার 
“মিরিক্জ ইন িলান” বর্তমূ।ন 
উৎসবে দেখা যয়। ৷ 

রসেঁজিনীর “প.ইসান” পাঁচাট 
ভিন্ন কাঁহনী অংশে 'বভন্ত (প্রথম 
ইতালাঁয় সংস্করণে কাঁহন?: সংখ্যা 
ছয়) মহাযুদ্ধের শেষের দিনগদালতে 
বিপর্যস্ত ইতালর যেন পাঁচাট 
প্র্জেকার্টী কাঁহনীর 
শেষে ছোটগজ্পের একটি৷ করে ক্রুই- 
ম্যক্সের প্রবণতাও যেন মেলে। 
কিল্তু এখনও পর্যন্ত কাঁ তৃপ্ত 
দায়ক চলচ্চিতাটর সহজ অমার্জিত 
র্‌প। শিক্ষণীয় মনে হয় রূসৌলনীর 


পক্ষে একাজ দুরূহ নয়। . দ্যরিদ্য- . 


{কষ্ট কমশীহাশন প্রস্তন্‌ কর্মচ,রশীদের 
পাঁরবারব্র্গের চোখের জলে এই 


- এই কেন্দ্রের .মাঁহমা কি আরও 


মাহান্বিত হৰে? 
সমাজবাদ 
"চতুর্থ পঢণ্ঠার পর) 
সম্পন্ন করছেন। প্রকৃতপক্ষে, কুশ্চেভ 


ক্ষমতায় থ.ককালান সময়েই এ কাজ 


শুরু হয়োছল।” 

< রুশ্চেভ তত্বের ক্রেবশ্চেভ ডক- 
ট্রিন) “সামাজ্যকদের্‌ সঙ্গে  অর্থ- 
নৈতিক প্রাতিষেগিতাবাদের” স্তর 
আঁতরুম করে রাশিয়া আজ অর্থ- 
নোতিক স্হযোগতার স্তরে প্রবেশ 


করেছে; উাঁনশশো বাহাত্তর, তেয়াত্তর 


ও- চুয়াত্তর সলের মস্কো-ওয়াশিং- 


“The টা ভি provides for 
joints eHorts....in the 
truction of industrial and other 
facilities in the ‘third countries’, 
through supply of 
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particularly 


পর্যবেক্ষণের লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী । 


. যার ছাপ 'বগেষত দুজি অংশকে 


মরণীয়' করে রাখে। বৃদ্ধাবকার- 


গ্রস্ত নিগ্রো ?মালট,র জপ চালকাঁট ' 


একটি দারদু ইত.লগয় বালকের 
নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে তর 
পিতামতার-কাছে। (যুদ্ধের 'বেমা- 


“বর্ষণে যাদের অগেই স্ত্যু হয়েছে) 


নালিস জান'বার আভপ্রায়ে এসে 
যুদ্ধে সর্বস্ব খোয়নো মানুষের 
ভশড়ে থমকে ষয় এবং , দায়ভগের 
পাপবোধে (যেন একটি অদৃশ্য পদা- 
ঘতে সেখান থেকে ছুটে পললায়। 
এর মধো র'সেলিনী কখনও এক্‌: 
চুল ভাবালন্তার প্রশ্রয় দেন না' এবং 
তাঁর দঃরত্বকে অবলুপ্ত করেন, না। 
অপর অংশের (পো নর্দীর উপত্যকয় 
গহাঁত) পার্টিজান হ্বদ্ধে যখন 
একটা গোটা দল শত্রপাক্ষের হাতে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে ষচ্ছে তখন রসোৌলনধর 


থাকে। প্রসঙ্াক্রে . পরবর্তীকালশন 
গোদারের “ক্যারাধানক্েগ্র কিছু 
অংশ মনে পড়ে। এবং জাঁ-ল্র্ক 
বলেছেন যে অনেকে কুড় বছর পরে 
যেখনে পেশছবেন, রসোৌলনশ ইত. 
মধ্যে সেখানে অৰম্থিত। রসোলিনীর 
অপর চিত্র “ুরোপা ৫১” ভুল- 
ন'মূলকভাকে কিছুটা নিষ্প্রভ। এবং, 
প্ভাবোজ”ও ৰটে। নিৰ্মম 





- মস্কোর ভযায় 

“We are convinced the ৪৪7৩৩" 
ment will promote mutually ad- 
vantageous economic relations 
on ‘a. firm treaty’ 08818 
সংথে সাথে লক্ষ্য করুন, রুশ-মাঁক্কনি 
জয়েন্ট কাঁমশন ফর পাওয়ার ইনাজ- 
নীয়ারং" এবং ক্জয়েন্টা কা্মট অন 
এনার্জ গ্যপ্ড সাইবোরয়ন কোল্লা- 
বরেশন প্রোজেক্ট!” এগুলো কি? 

'সার্মাগ্রক বিচারে একথা আজ 

স্পষ্ট যে, আল্তজর্দীতক নীতির 
ক্ষেতে দুই আঁতশান্ত (সুপার 
পওয়ারস) যেমন এক ধরণের 
নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যান্তগত একচেটিয়া 
প:জির সোস্তাজ্যবদাঁ) সথে রাষ্ট্রীয় 
একচেটিয়া পাঁজ (সমাজিক সামাজ্া- 
বাদশ) যুক্তভাবে বিশ্বের” অনুন্নত 


- দেশগ্ীলতে এক নতুন ভয়ঙ্কর 


-সামজ্যবাদী কায়েম, প্রাতিন্য়ার 
য্ন্ত-অক্টোপাস বিস্তার করে চলেছে। 
এবং তারই পাঁরপূরক ব্যবস্থা 
শহসেবে উভয় সাম়াজ্যবঝাদের অল্ত-' 
জর্ীতক রূণনীত ও সমারক পরি- 
কল্পন্যগুলি ও প্রাতীবঙ্লবী" সহ- 
যোগতার পথে গড়ে উঠতে বাধ্য। 
সর্বহারর দৃষ্টিতে সর্বপ্রধান ডায়ে- 


' লেকটিকাল জ্ীউজশী এখানেই। 


(চলবে), 
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তান্তিক দলে ভিজা রচনায় 


ফেলানি ও আচ্তানয়ন যে পারমাণে 
সার্থক, রসোলনশ ততথা?ন নন। 
সেই কারণে “গ্মুরোপো”তে ক্যামেরা 
খন বাঁড় ছে.ড় কইটর বেরোয় 
তখন রসৌলনশকে কিছু. সময় খুজে 
পাওয়া ষয়। অ.রও হয়তো পাওয়া 
ধয়! কিছু কিছ] গিডটেলস-এর কাজে। 
কিংবা বেভাৰে ‘তান . জলয়েতা 
ম্যাসনকে ব্যবহার করেছেন সেইখানে। 
কিন্তু, তবুও  আক্ধার্ম'তার 
প্রধন্যপ্রাপ্ত “য়্রোপা” র:সলন'র 
জাত চলচ্চিত্রের পর্যায়ে অসে না। 
ককতে,র  শহউম্যন ভয়েস” অব- 
লম্বনে র'সৌর্লানর “আমোরে”র প্রথম 
অংশঁটিতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা খুব 
কম। প্রখ্যতা আনা মনিয়ানর - 
আভনয়ই' তার প্রধান উপজীব্য বিষয় । 
এটা তাঁর প্রতি এক ধরণের সম্মান 
প্রদর্শনও হতে পারে। এবং তাই হলে 
[তান অবশ্যই তার যোগ্য। 

নিও িয়।লজম-এর আরেক 
প্রবস্তা ডি সিক'র “মরাকল ইন 
মিলান” এর আগে কলকাতায় বহু- 
বার প্রদর্শত। অজ অনেকাঁদন বাদে 
সময় ও ভাষার আপ্নপরণক্ষা পোকসয় 
ছবিটা আমদের কাছে 'নীদ্বধায়, 
এসে পৌঁছয়। ইতলাঁয় উৎসবের 
দিল দুই আগে সংবাদপত্রে ডি সকার 
মৃত্যু সংবাদ ছপা হয়েছিল। “ীমরা- 
কল ইন দিলান” 'পুনর্বার দেখার 
পর বোঝা গেল ফেবলস-এর মত, 
রূপকথ,র মত, লোকসৎগীতের মত, 
ছড়া-প্রবদের মত কালন্তারত 
শমরকল” ও তার স্রষ্টা মত্যুহীন। 
আধ্যনিক ল্থাপত্য ও নিঃসঙ্গতা - 
চলচ্চিত্রে নিও'রয়ালজম যে “আপ্ডার 
স্টেটমেন্ট-এর জন্ম দিয়েছিল তারই 
প্রস্দগুণকে যে.তিনজন চল'চ্চিতকার 
আধুনিক চলচ্চিত্রের সম্পদ করে 
তোলেন িকালেঞ্সেলো অদ্তনিয়ান 
তাদের অন্যতম (অপর দুজন সত্যাজৎ 
রায় ও রোবের ব্রেস*)। এই ধারা 
আন্তর বাস্তব রচনয়্‌ 
ভাষাকে একট আশ্চর্য শৈঁপক 
সক্ষ্মতায় উপনশত করে। আন্তনিয়- 
নর দুখান চলচ্চিত্র “ইল গ্রিদো” 
ও “লা নোস্তে” ছল উৎসবের প্রধান 
অকর্ষণ। যাঁদও এই দুই চলচ্চিত্রের 


: মধ্যবতশী পর্যায়ে আরেকটি চলচ্চিত্র 


(লভেল্তুরা) বিদ্যমান এবং প্রকৃতপক্ষে 


“লা নোত্তে” অন্তনিয়ানর নিঃসঙ্গতা 


ও. অনপ্বয় চিন্তর ভাবনাকোম্দুক 
ট্রলাজর মধ্য অংশ, তবুও 'াগ্রদে” 
ও “নোত্ত’কে পাশাপাশি রেখে 
আম্তানয়ানর চাঁরাত্রক অনেকগুলি 
সমান্তরাল এখানে পওয়া যায়। 

' দুই চলচ্চিতই শুর হয় পুরুষ 
ও. নরীর দশির্ঘকাল একন্রবাসের পর 
বিশ্ক'স্হীনতা ও ব্যৰধানের অনু- 
ভাত থেকে, দুই. চর্ল'চ্.শ্রই কেন্দ- 
চারব্রগঠাল্প 'কয়েকটি সিকোয়েন্সের 
মধ্য দিয়ে (দু ছবিতেই যার সংখ্যা 
চর) পাঁরক্রসা কর্রে চলে ৌগ্রদো”্র 
ঘটনাকালের সময় এক বছর এবং 
“নোত্তে”র চাঁত্ৰশ ঘণ্ট,র কিছ; কম) 
এবং দুই চলচ্চিত্ররই শেষে: পারক্রমণ 
ব্যর্থ প্রয়স। পগ্রদোগর নায়ক টেক- 


নোক্র্যাসির উচ্চ স্তম্ভে ভারসাম্য 
হ'রয় “নোতেপ্র নায়ক-নায়কা 
ভালবাসহীন শুন্যতর মধ্যে বায়ো- 


লজকে আঁকড়ে ধরে। দুয়ের লুরই 
বিষমতার ৷ যাঁদও মনে রাখা প্রয়োজন? 
দুই চলচ্চিত্রের পটভূমি, সম্পর্ণ 
[িপরীত- “গ্িদো”র অর্থনোতক 
ভাঙ্গন, বেকারী, দ্যারদ্য . (প্রথম 
নিওরিয়ালস্ট ছবি ভিসকেন্তির 
“তেরা ব্রেমাপ্র অন্যরুপ); “নোত্তে”্র 
আযফ্লুয়েন্ট সেসাইটির নগর 
জীবন। দুই ছবিতে ভিলন'জোর 
আলোঁকচিতণ মাতাও 'িপরাঁত। 
প্রথমটিতে ধুসরের প্রাধান্য, দ্বিতীয়- 
টিতে কালোর। “গ্রিদো”তে পো নদীর 
সমান্তরাল রচিত হয়েছে অটোৌমো- - 
ৰাইল ট্রন্সপোর্টের রূস্ভা। এ্রীতহ্য 


ও ব্মান সেখানে পাশাপাশি। তার, 


মধ্যে মানের নিঃসঙ্গ, প্রেম 
হাঁনতা, বিশ্বসহতনজর দ্বন্দ্ব । 
গ্রিদোর নায়কের মৃতদেহ খৃষ্টের 
ভিঙ্গীতে শ.য়ত।. “নোত্তে”র নগর- 
জীবনে কোন নদী নেই। শুধু পথ 
আছে। “গ্রীদোপ্র অনির্চনীয়। লং 
আটে দূর দিগন্তে যে আধুনিক 
স্থাপতাগ্াল আভাসিত, “নোত্তো”র 
পারাবেশে তারাই ঘিরে আর্সে। এই 
ক্রম পারণাঁত, উল্লেখ্য। িলানের পট- 
ভূমিতে পরেল্লী রচিত আধ্ননক 
স্থাপত্যের নিদর্শনগ্লর ওপর 
হেলিকপটার সশব্দে' ওড়ে, কিন্তু 
আশ্চর্য বৈপরাত্য রাঁচিত হয়৷ যখন 
“নোত্তে”র নায়িকা পুরনো সহরের+ 
বিগত অতাঁতের ভ'গনস্তাপের সামনে 
দাঁড়িয়ে গাঁজার ঘন্টাধ্বাীন শোনে। 
“লা নোত্তে” আন্তনিয়ানর পূর্ববতগ 
সকল চর্লাচ্চত্রের একাঁট সাম্মালত 
ফলশ্রবীত। এবং নিঃসন্দেহে তাঁর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এমন কথা বলা 
হয়ে থকে যে সবাক চলচ্চিত্র যে 
নিয়ান পূনর্বার তাকে তাঁর চলচ্চিতে 
ফাঁরয়ে এনেছেন। “নোত্তে”্র ক্ষেত্র 
এ কথাটা ভীষণ, ভবে মনে হয়। এই 


নৈঃশব্দ্যের একটা বিলম্বিত বিষক্রিয়া? 


আছে, যা তিলে তিলে দর্শকর্কে 
হত্যা করে। নৈঃশব্দ্যের এই ,কারু- 
কাতর জন্য আন্তানয়ানি তাঁর প্রায় 
প্রাতটি ফ্রেমের কম্পোঁজশনে চলচ্চিত 
ভাষাকে নিজস্ব রীতিতে প্রস্তুত 
করেন। তাঁর আন্তর বাস্তবের বিধি 
এইখনে। 

' উৎসবের বাঁক দু ছাঁবর মধ্যে 
“গোল্ড অৰ রোম? এখানে সম্পর্শ-- 


'অপ-স্তেয়। অপর ছাঁব পল্টেকর্ভোর 


“দি ব্যাটল অব আলাজয়ার্স” ইতি 
পূর্কে কলক,তয় প্রদার্শতি এৰং 
বর্তমান পত্রিকায় আলোচিত 
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" শ্রী্তী ইন্দিরা গান্ধীকে এখন 
্রী্গয় প্রকাশ. নারায়ণ বর্তমান ভার- 
তের হুনীতির উৎস আখা। দিক্বে- 
ছিলেন | দেশ ছুড়ে সর্বস্তরে হুর 
তির এমন ঢালাও ব্যবস্থ! পৃথি- 
বীর.আর কোনে! দেশে আছে কি 
না সন্দেহ। আর গত সাত আট 
বছরে ইন্দিরাজীর রাজত্বকালে, তার 
নব কংগ্রেসী নবঙ্গাগরণের নামে যে 
দুনীতির বাড়বাড়স্ত তাতে রাজ্- 


পাল, মন্ত্রী, এম এল-এ, সরকারী . 


অধিসায় থেকে ফুটপাতের ব্যবসায়ী 
সবাই দুনীতির ক্ষেত্রে হাত পাকিয়ে 
ফেলেছে। আজকের দিনে কেউ 
হদি প্রশ্ন করেন ভারতীয় জাতীয় 
সভার মৌল যোগসূত্র কি তাহলে 
তার জবাব হবে ত্রনীতি। 
জাতীয়-জীবনে কংগ্রেসী তথা 
ইন্দিরা সরকারের এই অবদানের 
সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্য রেখেই 
শ্রীমতী গান্ধীর নিজের ব| তার পরি- 
বারভুক্ত লোকেদের কাজকর্ম নিয়ে 
লোকমুখে, সংসদে, বিরোধী নেতৃ- 


বৃন্দের বক্তৃতাদিতে আলোচন! হয়ে . 


ধাকে। ইদ্দিরাজীকে ঘিরে রয়েছে 
নাগরওয়ালা রহস্য । এ ব্যাপারে 
তদস্ত। নৈৰ নৈব চ। এ যে 
মহান নেত্রীর ব্যাপার | শুধু জোর 
গলায় প্রচার করে যেতে হবে “সব 
বুট হ্যায়” বিরোধীরা চঙিত্রহনপ 
করছেন, দেশপ্রতিষার গায়ে অহে- 
তুক কলঙ্ক লেপনের চেষ্ট। করছেন। 
তারপর পুত্র সঞ্জয় গান্ধ'কে বেশ 
করে মারুতি কেলেঙ্কারি, যে কেলে- 
গ্কারি ঘটতেই পারে ন! যদি না 
পরোক্ষে দেবীর অলৌকিক প্রতিভা 
কার্ধকরী থাকে। 

আহা বড়ই আফশোপের কথা, 
ওধু ইন্দিরাজী বা সঞ্জয় বাবাজীই 
নয়, এবার প্রধানমন্ত্রীর বড় পুত্রবধূ 
সোনিয়া গান্ধীর নাষও ছু্শাতি 
সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদপত্রেত্ব পাতায় 
তায় । সংসদে অভিরোগউ ঠছে, 
শ্বৈতাজিনী সোনিয়া গান্ধীর নামে 
কোনো, এক বীমা! কোস্পানীতে 
এক বেনাম। এজে'স আছে। এবং 
তিনি মারতে কোম্পানী থেকে 
বীমাবাবদ মোট! কি পেরেছেন। 
সরকার পক্ষ থেকে কোনে বক্তব্য 
এখনও রাখ! হয়নি বলেই অনুমান 
কর। হচ্ছে | সঞ্জয়ের মারুতি কেলে- 
ক্কারির পর এবার সোনিরার বীষ! 
কেলেক্কারী মহান নেত্রীর ভাবমুতিতে 
আরেক পোচ কালিম। ঢেলে দেবে। 
পর্দার অন্তরালে হান্দরা পরিবারে 
অনেক গোপন ব্যবসা চালু থাকলেও 
কেন যে খবর বোরয়ে যায়? 
গোপন বেনামা কারবারে গান্ধী 


ক্ষঈবেন । 


প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর 


, অনেক লা চলতে থাকলেও ভাব- 


মৃতি অল্লান ধাকতো, যদি না 
ব্যাপারটি সংসদ পর্যন্ত না গড়াতে] । 

কেন যে বিরোধীরা সংসদে সব 
বেয়াড়া প্রসঙ্গ উথাপন করেন? 
পুত্রবধূ ধর সংসার করতে করতে 
ঘরে বপে জানবেন, তার নাষে 
হাজাৰ হাজার টাকা কিংবা কমিশন 
আনছে, মোটর মেকানিক পুত্র তিন 
বছর আগে মাসিক দাশ টাকার 
রোজগার ধেকে যাকুতির .ম।ান্জিং 
ডিরেক্টর হিসেবে চার হাজার টাকা 


বেতন পেতে থাকবেন, এতে দেশের. 


লোকের গাদাহ কেন, কেনই বা 
দুন্তির অভিযোগ 1 বাধ স্বাধীন 
নির্বাচনে দেবী ইন্দিরার চ্যালা- 
চানু্ডারা রাজ্যে রাজ্যে শাসনা- 
ধিকার পেয়ে দেবীর জয়গান করছেন, 
মিলিটারী ও পুলিশ বাহিনী দিয়ে 


দিকে দিকে দেবী আইন শৃঙ্খল! 


বজায় রাখছেন, এর মধ্যে তার 
পরিবার ভুক্ত লোকেরা লাইসেন্স 
এজেন্সি নিয়ে একটু ব্যবসা পত্র 
করছেন। এবে সাবধান সন্মত 
অধিকার ! আসলে শ্রীমতি ইন্দিরা 
গান্ধী নিজৰ অধিক'ৱে, শীমান সঞ্জয় 
গান্ধী স্বীয় প্রত্িভাবলে, এবং স্রীযতী 
সোনিয়! গান্ধী নিজস্ব গুণ্‌ পনায় গান্ধী 
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর এমন 
ফলাও কারবার চালিয়েছেন । 
$ 

আকাশবাণী আবার সংবাদের 
শিরোনামাষ | আপন কৃতিত্বে 
এ প্রতিষ্ঠান বারবার জনগণের 
দরবাৱে আসামীর কাঠগডায় যেন 
এসে উপস্থিত কয় | এমন সৰ সংবাদ 
অল ইণ্ডিয়া রেডিও ইথার তবঙ্গে 
প্রবান্তি করে এষন নীতি নিয়মে 
কর্তৃপক্ষ স্র্থাৎ ভারত সরকার একে 
পৰিচালিত করেন, য'তে কখানা 
কেউ দাযী করেন এটা স্বাধীন কর্পো- 


, রেশনে পৰিণত ছোক, কেউ ৰলেন 


বৃদ্ধিচীবীরা একে বয়কট করুন। 
কিন্তকাল আগে বছ্দ্র নেতা 
বলেছিলেন, আকাশিবাণীতে ছজন 
অভিলার একচ্ছত্র আধিপত্য । এদের 
একজন ইন্দিরা গান্ধী, অপর জন 
লতা মঙ্েশকর | রাজনৈতিক 
ঘলগুলি বিশেষ করে ভ্রনসংঘ 
আকাশবাণী তথ! কেন্দ্রীয় দখা ও 
বেতার মন্ত্রকের বিভিন্ন শাখার 


বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উথ্থাপন 
কৰেছে, কংগ্রেস দল ও ইন্দির! 


* গান্ধীৰ স্বার্থে এসব দপ্তরের ব্যাপক 


জসদ্বাবহারের অভিযোগ এনেছে। 
ইদানিং ভ্তীক্জয়প্রকাশ নারায়ণ অল 
ইণ্ডিয়া রেভিওকে থেরাও করবার 


জন্য জনগণকে বিশেষ করে চাত্রদের 
আহ্ব'ন জানিয়েছেল। 


পুৱোনে! 
টেপ দিয়েই আকাশবাণী কৰ্তৃপক্ষ 
হয়তো ছ্েরাওয়ের মোকাবিল! 


শিলাদিত্য 


চটকল শ্রমিকৰ] আবার 


(দপশণের-সংব.দদাতা) 
রাজ্যের চটকল শ্রমিকরা আবার 
লগাতর ধর্মঘটের প্রস্ভত নিচ্ছেন। 
এই ধর্মঘট শুরু হবে আগামী ছয়ই 
জান্দয়,রী থেকে। - বেঙ্গল চকল 
মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে সম্প্রাত 


সরকার তা রিপোর্টে এই ধর্মঘটের 
প্রস্তাব রাখেন। পরে পয়লা ডিসে- 
স্বরের প্রকাশঃ অধিবেশন এই ধর্ম 
ঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। 
এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন 
সিটুর সমাপত ব ি. রনাদভে। 
প্রীতীনীধদের কাছে তান তার ভাষণে 


বিলেন আজকের দিনের শ্রমিকদর : 


য্যন্ত অন্দোলন অত্যন্ত জরুর এবং. বস; 
এক্ষেত্রে চট্ছল মজদ্ররা অবশাই 
অগ্নণণ ভূমিকা পলন করতে পারে। 


ব্যাপক প্রস্তুতি চালানো হবে বলে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হায়েছে। আই এন 1টি 


কারা কলকাতা 
কবৰ খু ঢুছে 


'_ (দপপের সংবাদদাতা) 


ক্ষত কলকাতার চেহারা 
পাপ্টাতে কলকাতা কর্পোরেশন 
সি, এম, ডি, এ বিব্নৎ পর্যদ, টেলি- 
ফোন এবং সি, এম ডবলু এস, এ 
সত্যিই সক্ষম হনেছে। কলকাতায় 
আরও কবর খুঁড়বে এর1। সেই 
শৃন্যগর্ভ কবরে গাড়ী ঘোড়া মানুষ 
পড়ে মরলে তারা নাকি ছাড়বেন 
না। তারা রোগ ও রুগীকে সারাতে 
চান! কলকাতা কর্পেরেশনের 
হ্র্ভাকর্তাবিধাতা মন্ত্রীর সহকারী 
এস, পি সমাদ্দার মহাশয় বেল 
চেম্বার হাউসে প্রশ্নের পর্ব প্রশ্নে 
নাজেহাল হচ্ছিলেন গত সপ্তাহে। 
লি, এম, ডি, এর টেকনিক ল 
জ্যাডভাইসার দেবেশ যুধাক্কি তার 
দণ্তব্ধের প্রশংসা করতে গিয়ে দৈনিক 
কলকাতার বাতা যে ১১৩০,০০৬ 
প্রাড়ী ছুটছে বেপধে তাদের পধ করে 
রাস্তা ইত্াাদি বৃদ্ধ করার চরম 
ব্যর্থতার কথ। ঢাকতে পারেননি । 
ইাফিকের ববি মুর অবশ্য বললেন 
আমরা গত বছরে দুর্ঘটনায় মৃতের 
সংখ্যা সাতশো। থেকে কমিয়ে 
তিনশো! তেইশে এনেছি । বেঙ্গল 
খ্‌চথার তার আবেদনে আমহাস্ট 


ইউ স্ব এবং এইচ এম এস প্রভূত 
কয়েকটি দলের বিশ্বাদঘাভকতা 
স-ত্বও এই বছরের গোড়ায় চেদ্দই 
জানুয়ারী [থে ভোত্রশ দিনের 
সর্বভ্রতীয় ধর্মঘট যে আধাশক 


চা পাত ॥ 


মান্দোলনে নাচে 


বোনাস দাঁতে হবে। বদলা শ্রমিকদের 
কাজ অথবা 'রালিফ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
শ্রমমন্মণ রঘুনাথ রেভাীর সুপারিশ 
কার্ধাকরী করার দাৰাঁও জানানো 
হয়েছে। অন্মীদকে বিদ্যুৎ রেশনের 


সংফল্যলাভ 'করোছল, এ বিষয়ে কোন ফলেও শ্রীমকদের মজুরণ ক.টা শুরু 


কোন সন্দেহ নেই। এই দীর্ঘকালীন 
ধর্মঘটে কর্মীরা তাদের অনমনীয় 
মনোবলের পারিচয় দিয়েছেন। একথা 
কই৷ যে সেৰারের ধর্মঘটের অর্থ 
নৈতক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যে 
পাঁরমাণ দাবী অদ্য করা সম্ভব 
ছিল তা নেতৃত্বের একাংশের 
বিরোধিতার: জনাই সফল হরীন। 
কিন্তু পনজেদের সংগঠনের প্রতি 
সম্মানত্বাধ বিশ্বাস বহুগুণে বেড়ে 
গেছে” 

ীসটর সহ ' সভপাঁত জ্যোতি 

বসু তাঁর ভাষণে কলেছেন £ সর- 
কার ব্যবসায়ীদের ্কর্থ'রক্ষার জন্য 
পাট চাফীদের পাটের দম বাড়াতে 
রাজী নয়। সুতরাং কাঁচাপা্টির দাম 
বাড়ানোর দাবা জ্রোরদরে করা 


* হয়েছে। তাদের দাবা মাসে দুশো 


আট ঘন্টার বেতন দেওয়া হক। 
সরকার যাতে পাট চাষীদের কাছ 
থেকে একশো টকা মণ 'দরে পাট 
কেনেন এবং চটঙ্গাত দ্রব্যের ৰৈদোশক 
বাণিজ্য সহ চ্নাশল্প রূস্ট্রীয় করণের 
দবীকেও এই সম্মেলনে বিশেষ-গুর্ 
দেওয়া হয়েহো। 

একরের সম্মেলনে বিশাল 
শ্রামক সমাবেশ ঘটোছিল। দেশের 
বাইরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ 
থেকে এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা 
করে ৰ্যৰ্তা পাঠনো হা.য়ুহ। প্রা 
এক হাজারের ক.ছকাছ প্রাতানাঁধ 
এই সম্মেলনে উপাস্ধিত ছিলেন। 
রাজোর প্রগাঁতশীল্‌ মাহলা এবং 


শিক্ষক সংগঠনগ্দালর পক্ষ থেকেও 


গ্রতাহার করে শ্রীমকদের বশ পার্সেন্ট হয়েছে। 





সীট মীর্জাপুর - জংশনে এবং কলেজ 
ট্রাট ও বহ্বাজারে বিরাট ময়লা 
স্তপ সরাতে নতুন ধরণের লোড 


লাগার মেশিন আমদানী করতে 


বলে। বেলেখাটা এবং অন্য খালে 
নৌকা বা অন্য ছোটো জলযান 
চালাবার বাবস্থা করে খাল সংস্কার 
করারও দরকার । 

স্তাষবাজার থেকে আচার্যপ্রফুল্প 
ৰোড বেগবাগান পৰ্যন্ত ফ্লাই ওভার 
তৈরীর প্রস্তাব অনেকে দেন। 


শিয়াঙ্দকে ফ্লু ই ওভার কেন প্রতি-. 


শ্রুতি হয়ে শূন্যে ঝুকে দে প্রশ্নের 


উত্তর পাওয়া যায়নি। কলকাতা 


কর্পোরেশনের ব্বাস্থ্যদগ্ডরের প্রধান 
বললেন যে তারা গতমাসে সন্দেহ- 
জনক খাস্ধদ্রব্যের তিনশত স্রাম্পেল 
যোগাড়, করে পরীক্ষা করেছেন। 
নভেম্বরে মাত্র দুইটি অ'তযোগ 
এসেছে বলে জানালেন তিনি। 
আসলে খা ইত্যাদিতে ভেঙ্গালের 
প্রতিকারে কর্পেরেশনের লঠিক 
নিয়ম ও ব'বস্থাপ্না না থাকার জন্য 
জনগণ বিশ্বাশকরে অভিযোগ 
প'ঠায়নি। পলতায় একশত মিলিয়ন' 
গ্যালন শ্রলকে একশত ষোলো! 
মিলিয়ন প্যালনে নিয়ে যাওয়ার 
পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি এবং জল 
পবিষ্কারে আলাম ও আসিডের 
ভ্রুন্ত সরবর'ছের হার] জল সরবরাহ 
ব্যবস্থা আরও ভালে! কর] হবে বলে 
আশ্বাস দিলেন পৌর বর্তৃপক্ষ। 
কলকাতায় যত্রতত্র ভেবে চিন্তে 
গর্ত খোঁড়া হবে বলে কেউই আশ্বাস 
দেননি । 


ভলগ্লঙ এজন 


ঠা ইয়াকির জায়গা! 


সাধারণ সম্পাদক পিল; মোদি । 'তাঁন 
বলেন হীাঁন্দরা শাসন |দশ ডুবতে ' 
বসেছে। সাধারণ মানুষের আস্থা 
হারিয়েছে তার সরকার এবং তাকে 
উৎখাত. কয়র জন্য চাই জাতীয় 
ভিত্তিতে বিকল্প শান্ত। 
শ্রীমোঁদ লেন, সংসদ রীতি- 
মত একটা ইয়র্ক ঠাট্রার জয়গা। 
সফারণ শৃঙ্খল/টুকু পর্যল্ত এখনে 
নেই। ঠেলাঠোল হাঁসাহাসির 
অভ্ভথানা। তেমন কিছু বেফাঁস 
বলার সম্ভাবনা অছে৷ মনে করলে, 
কংগ্রেস সদসা.দর কেন কথা বলতে 
দেওয়া হয় না। সবাকহ্ছুর হর্তকর্তা 
প্রধনমল্লীর সেক্রেটারয়েট। সংসদের 
আঁধবেশনর সময় শ্রীমোদির বেগ্যের 
সামনে বসার জন্য ভি কে আর বি 
র-ওকে দল থেকেই বার করে (দেওয়া 
হয়েছে। 
বিদেশী কেন সংস্থর কাছ 
থেকে কেন আর্ক বা নৌতক 
সহযোগিতা তাঁর দল গ্রহণ করে 
কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিন মৃদু 
হেসে বলেন £ “তেমন যোগাযোগ 
থকল অন্রা ইণন্দরা সরকারকে 
কিনে নেওয়ার িম্মঘ রাখতাম ।” 


‘Regd. No. WB7/CC-32 


মংনে ধা নদীর গর শোনালেন যায় বায় 


. ® কপিল রায়” 


ie নতুন, অঠাশে নভেম্বর ঃ 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস 
দলভুক্ত সদস্যা শ্রীমতী ময়া রায় 
কয়েক দিন আগে -লে.কসভ য় “ব্রাহ্মণ: 
্রা্মণীতর গল্প . শোনলেন। তার 
কয়েক দিন. আগে নররেরায় কংগ্রেস 
নেতাদের গোপন বৈঠকে তাঁর. স্ব: 
শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রয় শেনালেন অর 
এক, কাহনী। ওয়কং কাঁমাটর 
সদস্য শ্রীচন্্রশেখর তাঁর নতুনদিল্ল'স্থ 
ব.সভবনে গত বিশে ন.ভম্বর সন্ধ্যায় 
শ্রীজয়প্রকশ, নারায়ণের সম্মনে যে 
চায়ের আসর বাঁসয়েছি:লন. তাতে 
যেগদান করেছিলেন শ্রীমতী মায়া 
রয়। কিন্তু শ্রীজয়প্রকাশ নারয়ণ যে 
সেখ।নে আসছেন এ কথাটি নাকি 
শ্রীমতী. রায় আনতেন না: বল- 
লেন শ্রীসিন্ধার্থশঙ্কর রয়া। অথচ 
এই নারেরা বৈঠকেই নমল্ুণকারশ 
শ্রীচন্্শেখর প্রকাশ্যে ঘে'ষণা করলেন 
খে শ্রীজয্প্রকাশ নারয়ণের সম্মানে 
এই চা-মজলিস এ কথা অগেই সব 
দনর্ম্ঘিতকেই বলা হায়ছিল। এটা 
লক্ষণীয় যে এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী 
রুয় নিজে কিছু বলেন নি। শ্রীমতাঁ 
পায়ের এই তথ্যটি না-জানার গল্পটি 
শেনা!লেন তাঁর স্কমশ। 

লোকসভয়্‌ যখন আসদীন" 
লাইসেন্স ফেলেহ্কারীঘাটত িষয়্যীদ 
নিয়ে প্রচণ্ড বাগফুদ্ধ চলাছল তখনই 
এই ব্রক্ণ-রা্মাণীর গল্পটি শেনদলেন 
লে.কসভ'র 


স্থন না পেলেও প্রীতাদনই প্রশ্ন- 
কলর পরে বিরোধাীপক্ষায়রা ননা 
‘ভৰে [বষয়ািকে আলোচনার জন্য 
উত্ধপনের চেষ্টা করে চলোছেন। 
 কাগ্রেস পক্ষ কেমন যেন ল্যাজে- 
গে'বরে অবস্থায় পড়েছেন । এই: অব- 
স্থর উন্নতি বিধানের জন্য পর্ণচশে 
_ নভেম্বরের সকালে সংসদের বৈঠক 
শুরু হব্‌র আগে৷ প্রধানমল্তণ শ্রীমতী, 
ইন্দিরা গান্ধীর সভানেতুত্বে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেস সংসদীয় দলের কর্যকরী 
সামাতির বৈঠকে লিদ্ধা্ত করা হল, 
যে বিরোধশপক্ষে এই ' ধরণের 
' “অক্তমপর্কে” কার্যকরভাবে বাধা 
দিতে হবে এবং দেওয়া হবে । গৃহীত 
সিদ্ধান্তকে কর্ষকরী করবার জন্য 
প্রোৎসণহত সরক পক্ষের সদস্যদের 
. বিশেষ তৎপরতা দেখা গেল সেই 
দিনই । লে কসভার সদনে তখন উপ-. 
তর ছিলেন স্বয়ং প্রধনমন্যসী। 
সচেতন রাজনৈতিক মহলের মতে, 
' সোঁদন কংগ্রেস সদস্যদের এই 
প্রসঞ্গের কর্মতৎপরতায় যে' তীব্রতা- 
বৃদ্ধির প্রকশ দেখা দিয়োছল তার 
মুলে ছিল প্রধানমন্ত্রীর নজরে, পড়- 
বর প্রয়াস। করণ আগামী ভিসিম্বর, 
মাসের শেষে মল্মিসভয় যে রদবদলের 
সম্ভাবনর কথা শোনা ষচ্ছে তাতে 
প্রধানমন্ত্রীর নেকনজরে পড়বর এই 





লমপাদক কর্তৃক মডার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ' ৭, 


. উত্থাপন 'করব:র। 
পয়েন্ট অব অর্ডরের লড়াই চলছিল 


-নাঁজর। 


রয়স বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে 
অনেকেই মনে করেন। 
- পঁচিশে নভেম্বর প্রথ্নকল 


"শেষে বিরোধাপক্ষী়রা তাঁদের শীত 


অনুষ.য়শ বকলস চেষ্টা করছিলেন 
আমদানশ' ল.ইসেন্স কেলেচ্করঘাটিত - 
সি ‘বি অই প্রীতবেদন : প্রসঙ্গট 
আর তই নিয়ে 


সরকার ও বরেধা পক্ষের্র মধ্যে। 
পণ্রতাল্লিশ মিনিটী ধরে এই নিয়ে 
যখন বাগযুদ্ধ চলাছল . তখন নিজ 
অ.সনস্থানে দাঁড়ালেন শ্রীমতী ময়া 
রয় এবং সদনকে একটি গল্প শোনা- 
লেন। সদনে গল্প শোননোর নাজর 
খুব বেশি নেই যেমন বোশ নেই 
সদনে শ্রীমতশ রায়ের মুখ খোলার 
শ্রীমতী রয় পেশাদার 
ব্যাঁরজ্টার। তাই অ চমকা গল্প ফে'দে 
না বসে তার একটি ভূমিকাও কর- 
লেন। পঠক সাধারণের অবগতির 
জন্য সৌঁদনের লেকসভার কার্ষ- 
গ্ববরণখর সংশ্লিঘ্ট- অংশটি আমরা 
এখানে িচ্ছি। 


মহেন্গয়কে উদ্দেশ করে শ্রীমতী, 


মায়া রায় বললেন £ 
“সর্ব নম্রতায় আম কি আপ- 
নার কছে থেকে একটি স্পম্টকরণ 


ক্যারাফফেশন) চইতে পার? 


আমরা এখ!নে বসে গত প'য়তাল্লিশ 


?মানট ধরে নানা “পয়েন্ট অক্‌ অডদর 


- শুনছি”। সদনের অপরাপর সদ- 


স্যের থেকে অমর বোধশান্ত হৌন্টে- 


িজেন্স) বৌশ আছে এ দাবী আম! “্মহে'দয়, এটা ছি আম বলতে পারি’ 


নিয়ে প্রচণ্ড কনফিউশন ঝা বিদ্াস্ত রঃ 


' রয়েছে 'বলে মস হয়। আমর নিবে- 
দন হচ্ছে যে কোন রিং দেওয়া 
হয় নি।» | - আঁ 

শ্রীমদ তাঁর বন্তব্য শেষ করতে 
পারলেন না। সরকার পক্ষের উৎ- 
সাহণ সদস্যরা হৈ হৈ করে উঠ.লন।.* 


“শ্রীমেদী তাঁর আসনস্থানে দাঁড়িয়ে * 


রইলেন চুপ করে। একটু পরে হৈচৈ 
সামলে শ্রীমোদী আবার বলতে শর 
করলেন £ ' - 

শেষ করে বিরেধাপক্ষায়- 
দের উদ্দেশা করে প্রশ্ন.শ্তিক কোন 
রুলংয়ের কথা" অমি কোন, দিন 
সংসদের কোন সদানে দেওয়া হয়েছে 


বলে শন নি! অপনার র্দাংটর . 
সমাপ্তি সেই ধরণের। অনুগ্রহ 'করে 


রেকর্ড দেখুন অথবা নিজে ব্যাপা- 
রটি অন্যভাবে মলিয়ে দেখুন যা 
অপনার পছন্দ। এভ্ৰে র্ীলংটি 
শেষ হয়েছে-শেষ হয়েছে বিরোধী- 


.পক্ষায়ার একি প্রশ্ন করে। অমরা 


প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়োছি।” 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় £ “এ 
অপনি একটি চমৎকার পথ বের 
করেছেন। আপাঁন এ রাজিং বোঝেন 
বিটি এর জবাব 
দিচ্ছেন।” 

শ্রীপল্য মোদী £.- “উপলাঁখখর 
রা উর নর বানত 
শ্রীমে'দাঁর কথা শেষ হক্র আগেই 


শ্রীমতী সয়া রায় অ'বর উঠে দাঁড়িয়ে 


বলত আরম্ভ করলেন। বললেন £ 


কার নে। এ ব্যপরে আম স্বীকার এবারে শ্রীযত। রয়কে কধা 


কার যে আমার বুদ্ধি অনেক কম। 


-িম্তু অসার উপলাব্ধ যাঁদ সঠিক 


হয়, তাহলে অপানি তো শ্রীস্টিফ- 
নের পয়েন্ট অব অর্ডরাঁটির জৰাবে 
এইমর্জ একটা রুীলং. দিয়েছেন। _ 
আমর উপলাব্ধি যাঁদ নির্ভুল হয় 
তা হলে আপাঁন তো. বলেছেন যে 
নতুন কোন মোশন বা প্রস্তাব অর 
তোলা যবে না। আপনার র্যালং 
তো রয়েছে। 'অধ্যক্ষ মহোদয়” আপ- 
নার রুঁসং মেনে নিতে অমার 
তোর। এ ব্ীলংয়ের সঙ্গে আমা- 
[দের এক মত হওয়া না হওয়ার 
কোন গুরুত্ব নেই। এটা আপনর 
রীলং, অপাঁন যে কুলিং দিয়েছেন 
আর এট ই রয়েছে” 

আঁভজাত বৃটিশ মাহলসেুলভ 
কণ্ঠে ও ভাঁপ্াতে উচ্চারিত শ্রীমতী 


রায়ের পরবর্তশী কথ গুল অন্য সদসা- 


দের জে রালো' গলার সমবেত আও- 
য়াজের তরঞ্গপ্রবহে অশ্রনতরঅতলে 
তাঁলয়ে গেল। তখন শোনা গেল ভর. 
তাঁয় লোকদল নেতা 'বপলদেহ 
শ্রীপিল:. মেদীর জোর:লো কন্ঠ! 
তিনি বললেন £ 


ররটালং দেওয়া হয়েছে কি না তাই 


| - 4 
রাজা সুবোধ ক্লিক চ্কোয়ার ফলিকাতা ১৩. 


দিলেন শ্রীপলু  মেদঁ। .একট 


চেচিয়ে বললেন £ 


শি 


দের্প ের- সংবাদদাতা) 

কমিউনিস্ট আন্দোলনের, নিরলস 
এৰং বিচক্ষণ নেতা প্রমেদ সেন- 
গুপ্তের আকাঁস্মক প্রয়াপের 
আঠ/রোই নম্বর) পর গত সোম- 
বার স্টুডেন্টস হলে এক স্মরণ 
সভার আয়োজন করোছিলেন প্রমেদ 
দেনগনপ্ত স্মৃতি কীর্মটি। এই সভায় 
শ্রীসেনগর্গ্তের প্রাত শ্রদ্ধা, নিবেদন 
করেন আঁময় বস, পরিমল ঘ্াশগুপ্ত, 
বিবেকানন্দ- মুখোপাধ্যয়৷ এবং অমিয় 
ভূষণ চক্রবর্তণী প্রমুখ । . 

এদের প্রত্যেকের ' আযুণই 
শ্রীসেনগৃপ্তের বিদ্লবা রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রাত শ্রদ্ধা, অন্যয়ের 
বিরুদ্ধে সরব এবং খাজুভগ্গশতে 


বিরোধিতা এবং আপোষহীন সংগ্রা- . - 


মের কথা কার বার ধ্বানত হয়েছে। 


“ময়া অশনকে সুযোগ আমি 
দেব। অথবা আপাঁন যাঁদ চ'ন তহলে 
আম দাবি ছড়ীছ, বসাছি।” 
খেভ.বে শ্রী'মাদ শ্রীমতী র:য়কে 
সম্বেধন করলেন তাতে; 'ব্হরের 
কংগ্রেস সদস্য , শ্রীগঞকরদয়ল সিং 
অসন্তুষ্ট হায়ে এ ব্যাপারে জননীর 
লে'কসভা অধ্যক্ষের নির্দেশ চইলেন। 
তিনি আরও জোরালো গলায় বল- 
লেন ঃ 

“অধাক্ষ মহোদয়, এধরণের 
সম্বেধন ' করে -কাউএক ডাকৰার 
কেন বিধন এ সদনে নেই। এখানে 
প্রত্যক সদস্যক মাননগয়। বলে সম্বো- 
ধন করতে বলা হয়। মাননীয় সদস্যের 
এই রীতি ঠিক নয়। 

মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় £ 
“আম তকে জানাতে চাই? 

" মাননীয় অধ্যক্ষ মহাদয়কে. তাঁর 
বন্তব্য শেষ করতে না 'দয়েই শ্রীপল; 
মোদ" বলে গেতন £ “অধ্যক্ষ মহো- 
দয়, অন শুধু আয়া /ধাথিরেই 
বসেছি, আপনার জন্য নয়৷” | 

ঙঈননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় : 


- প্অন্তগ্রহ করে বসুন |”. 


শ্রীপলহ ।দোদশী £ “সদনে যে 
কোন মাঁহলকে - স্নযোগ দিতে 
আম বসব। কিন্তু যত দূর অমি 
জান শ্রীমতী প্রধানমন্যীর বৈসা- 
দ!শ্যে আপা শ্রীঅধাক্ষ বলে পাঁর- 
চিত” 

এবারে শ্রীমতণ রায় তাঁর গল্প 
শুর, করলেন। বললেন £ 

“এক ক্ুহ্গণ ও ব্রন্গণণ সম্পর্কে 
একটি ছোট গল্প আছে। একদিন. 
বর্ণ বললেন, যে তাঁকে ভগবদ্‌- 
গ’ঁত্য ৰোঝাতে পরবেন ব্রাহ্মণণ সেই 
লোকাঁটঃক তাঁর ব্োঙ্গণীর) অর্ধেক 
সম্পত্তি দিয়ে 'দেবেন। বাড়া ফিরে 
বরহ্মাণী তাঁর স্বামীকে খুবই ভয়ঙ্কর 


প্রমোদ সেনগুপ্ত ছাত্র জীবনে 


১৯২৬ সালে দাক্ষণেশ্বর বোমা 
(গত মামলায় গ্রেস্তার হন। উাঁনশশো সাতাশ 


সালে মান্ভ পাওয়ার পর তান 
বিজলতে চলে যান। নাম লেখান 
লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে। 
সেখানে ডক শ্রীর্কদের সংগঠনে 
অত্মনিয়োগ করেন। : এই সময়ে 


সদস্য হন! ১৯৩৬ সালে স্পেন ও 
ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টের আঁভত্র- 
তার জন্য ছচ্টলেন.ওই দেশ দুটিতে । 
তারপর জামানশিতে। সেখান থেকে 
ফেরার পাঁথে আগ্নয়াস্ঘ সর্মেত 
গ্লেপ্তার হন ফরাসখ পুলিশের হাতে! 
১৯৩৮ সালে তান : ফ্রান্সে 
[সোরবন বিশ্কাবদালয়ে স্কলারশিপ 


শ্রী:সনগুপ্তের সমগ্র জীবন যেমন ছিল নিয়ে ডইরাঁশপের জনা রিসার্চ 
শ্ত্রীষ্টফেনের উপস্থাপিত বিশ্লবী আন্দোলনের প্রত নিষ্ঠাবান কারন।- এই সময়ে ফরাসী কামিউ- 
পয়েন্ট অৰ অর্ডর সম্পর্কে কোন ও কর্মময়, ঠিক তেমনি ঘাত প্রীত- নিস্ট পার্টিরও 'সদসা হন। ১৯৪০ 


ঘাতেরা . 588 


লম্পাদক_ হরেন বসু 


সালে জামানী ফ্ুম্স আক্রমপ করলে. 


মি PRICE: 40° PAISE 


রজনী 


মানসিক অবস্থায় দেখতে পপলেন। 
ব্রহ্মণ তৎক্ষণৎ ব্রাহ্মাণণীকে িজ্ঞসা 
করলেন $ “পরিয়ে, এ তুমি কি 
করেছো ? তুমি অমাদের অর্ধেক 
সম্পত্তি দিয়ে দিতে চেয়েছ। যে কেউ 
এসে তেমাকে ভঙগবদগ্গৌঅ ব্যাঁঝয়ে 
দিতে পরে। আত সহজেই সৌঁট 


"করা ষয়।” জবাব প্রহ্মপী বললেন £ 


প্রিয়তম, তুমি মত উদ্বিগ্ন হচ্ছ 
কেন? ভগবদ্গাঁতা কি তা তাঁরা 
নিশ্চয়ই অমা্ক বোঝতে পারেন। 


কিন্তু সেট আমি বুঝ" কি বুঝ 


নে সে তো আমার ওপরে ভব 


কারে? 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুিং 
শ্রীপন্প; মোদাঁ কেঝেন ন বলে যে , 
মন্তব্য করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে 
শ্রীষতী রয়ের কাঁথত এই কাহিনী 
শুনে সদ:নর কংগ্রেস সদস্যরা জের 


" গলয় হেসে উঠলেন। 


সেই' হাসির রোললহরের মধ্যেই 
অযার উঠে দাঁড়ালেন শ্রীপল্‌ 
মোদ্রী। গম্ভীর গলায় তান বল- 

লেন £ “ওটা তো একেবারে বোঁশষ্ট্য- 
মূলক (টাপক্যাল) কংগ্রেস কাহিনী 
যার পাঁরসমাপ্তি নারীদের অসততায়, 
প্রভারণয় (ডসআ.নাম্টি অব উইমেন)। 

এবারে হাসিতে ফেটে পড়লেন 
বিরোধাপক্ষীয়রা। প্রধানমন্ত্রী ও 
শ্রীমতী রায় সমেত কংগ্রেসপক্ষীয়রা 
চুপ করে রইলেন। শুধু উঠে দড়া- 
লেন অন্ধ থেকে অসা'' কংগ্রেস চ 
নতুন পয়েন্ট অৰ অর্ডার নিয়ে। 


প্রমোদ সেনগুপ্তের স্মরণ সভা 
২ সংক্ষপ্ত জাঁবনী 


তান দাঁক্ষণ ফ্রান্সের টলতে চলে' 
অসেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঞ্চে এই 
সময়েই তার যোগাফোগ হয় এবং 
তান আজাদ হিন্দ সরকারের হায় 
কজ করেন। বার্লিনের পতনের 
পর ১৯৪৫ সালের জুন মাসে 
মালটারীদের হাতে পড়ে দশ মাস 
আটক থাকেন ইংরেজদের বন্দী- 
শালায়। ১৯৪৬ সালের অক্লোবর__ 
মাসে জান ভারতবর্ষে আসেন। 
্রীসেনগপ্র 
নকাশাপবূড়ী কৃষক সংগ্রাম সহায়ক ' 
সাতির - সভব্পাঁত হন। 
অসংখ্য প্রবন্ধ তিনি কনা করেছেন। 
তাঁর উল্লেখষোগা গ্রম্থগবীল্পর মধ্যে 
নীলাঝূদ্রাহ ও তখকালীন বাঙাল” 
অসাজ, ভরতীয় মহাবিদ্রেহ 
(১৮৫৭) কালান্তরের পাঁথক, 
রম্যা রোল্যাঁ, বিস্লব কোন পথে 


~~ 


১৯৬৭ সালে” - 


ইতাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ 


তাছাড়া প্রবন্ধকার হিসেবে এবং 


সম্পাদনার যুক্ত ছিলেন বহু পত্র- 


পার্িকার সঙ্গে । . ~~ 





থেকে মদত, এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ দষ্ট লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


মিনি বি দি গদি সন্মেগনে কংগ্রেগীদের 


কা 
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স্ঠ্যামবান্'র পাচ যাধার যায়ে 
কংখ্েয় মভাগভির সহ 
নিয়ে বংগ্রেমীদের প্রচণ্ড দিরোধ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


শ্যামবজার পাঁচ মাথার মোড়ে 
কংগ্রেস সভাপাঁতকে সম্বর্ধনা অনু- 
জ্ঞানের আয়োজন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 


- দিসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও প্রদেশ কংগ্রেস 


-"- সভংপাঁত অরূপ মৈত্র মধ্যে প্রচণ্ড 


ঝগড়া হয়। রাজ্য কংগ্রেস সভাপাঁত 
অরুণ মৈ মনখ্যমন্ত্রী 'সিদ্ধার্থবাধুর 
ধমক খেয়ে এক সময় পদত্যাগ কর- 
বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 

ঘটনাটা ঘটে গত আটই 'ডসেম্বর 
বেলা সাড়ে এগারোটায় মুখ্যমন্ত্রীর 


কক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশ কংগ্রেসের . 


দেপপণের দংবদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গ কথগ্রসের আভ্য- 
ন্তরশণ [িরোধের "নগ্ন প্রাতচ্ছবি 
দেখা গেল বেহাল: ব্রতচারপ গ্রাম 
‘ মিনি বি পি সি সির উ.দ্বাধন অন্দ- 
ম্ঠানে। মাত কয়েকশ লোকের উপ- 


- স্ধিতিতে দেখকান্ত বড়ুয়া সম্মে- 


জনের আন্দম্ঠানক উম্বাধন করেন। 
এই সম্মেলন উপলক্ষে বিরো- 


ধের সংবাদ দর্পণ সহ বিভন্ন পতি- 


কায় প্রকাশিত হয়েছিল। দকন্তু তার 
চুড়ান্ত পরিণত দেখা যায় সম্মেলন 
"উদ্বোধনের 'দিন। ' প্রথমে - ডায়মন্ড 
হারবর রোডের মুখে অভ্যর্থনা 


, সমিতির পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভা- 


. পাঁতকে যে বিরাট সম্বর্ধনা দেওয়ার 


কয়েকজন নেতা ও উত্তর কলকাতার 
ৰব্দমান উভয় গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় 
ব্যান্তদের এক আলোচনা সভা ডেকে 
ছিলেন। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠন উপলক্ষে 
যে রোধ দেখা দিয়েছে তা গিটিয়ে 
দেওয়াই এই বৈঠ:কর উদ্দেশ, 'ছিল। 
এতে উপস্পথত ছিলেন অরুণ মৈত্র, 
খীরেন বসু, সৌগত রায়, নুরুল 
ইসলাম, বাঁরদবরণ দস, অনন্ত 
ভারতী, আঁজত পাঁজা প্রমুখ নেতৃ- 
বর্গ, | 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 





গাটবুযু মিংহানিয়ার আত্মগোগনের কাহিনী 


: (দপপের সংব.দদাতি) 

প্র পাটাশল্প সম্রাট সিংহানয়া বংশের 
অন্যতম নায়ক ভরতহাঁর সিংহানিয়া ' 
“পলাতক”। পুলিশ দা্যী করছে; 
যে, তার ব্র-দ্ধ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
জারণ করার পর থেক সে উকে 
গেছে। ভরতহার যে 'সে লেক নয়, 
খোদ ইণ্ডিয়ান জুন মিলস এ্যাসো- ' 
সিয়েশনের চেয়ারম্যান। 


পলিশ উঠত পরোয়ানা 
জ্বারী করে {নশ্জুপ হয়ে গেছে। 
কেন্দ্রীয় এবং রজ্য সরকারের খবর 
যে, ভরতহরি দিল্লীতে আত্মগোপন 
করে আ্‌ছে। 

যে আইনে তার বিরদ্ধে পরো- 


য়ানা সেই অ.ইনের প্রয়োগে. এতদিনে 
তার সমস্ত সম্পাঁত্ত ক্লাক হয়ে যাও- 
যার কথা৷ কিন্তু সে আইন প্রয়োগ 
করতে গাঁড়মাঁস করা .হচ্ছ। হওয়ার 
কারণও আছে। 

শিংহানিয়! বংশ শুধু পশ্চিম- 
বঙ্গে নয় সারা ভারতে ফলাও কার- 
বার (করে। উত্তর প্রা-দণ্খের সারা, কান 
পুর শহরটার মালিক ওরাই । 'সিংহা" 
নিয়াকে কিছু করলে উত্তর প্রদেশে: 
কংগ্রেসের তহবিলে ।মাটা টাকা দেও- 
যার লোকের সংখ্যা কমে যাবে। 

১ অনেকের ধারণা যে, সিংহা- 
নয়কে চাপ দেওয়া হচ্ছে কংগ্রেস. 
তহবিলে আরও বেশী অর্থ দেওয়ার 
জন্য। একা 'সংহানয়াক চাপ দলেই 
সারা মূড়োয়ারণ গোষ্ঠাঁকেই জালে 
হাঁধা যাবে। 

[তেই এত তৎপরতা । টাকা চাই 


কথা প্রচার করা হয়েছিল, কর্যহঃ 


- দেখা গেল মাত্র কয়েকশ লোক মামলা 


 কৌদলের ন এচিছ্ছার ২ম প্রায় ফাকা 


কাঁমাটর সভাপতি না করার প্রতিষ দে 
স্ব্রতবাৎ্ু দলবল নিয়ে এই সম্মেলন 
বয়কট করলেন মূলতঃ সৌগত রায় 


'এবং অরুণ মৈত্র এই সম্মেলন পাঁর- 


চালনার দণয়ত্বেছিলেন। তাই তারা 
সুব্রতপন্থী সাধ দাসকে অভ্য- 


করেছেন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর আনন্দ- 
মোহন শবশবাস* সুনীতি চট্টরাজ 
প্রমুখ তরুণ নেতৃবুন্দ। সম্মেলনে 

(হারে পাশ্চমবঙ্গা থেকে 


নান্তরীগ 


দাঁ্জালং পশ্চিম িনাজপ্ঠ্র 
জলপাইগযুড় মূলদহ' নদাশয়া ম্র্শ- 
ঘাবাদ প্রভৃতি জেলার আমন্রিত 
প্রাতনিধদের আঁধকাংশই সম্মেলন 
বয়কএ ক.রছেন। সবারই এই .সম্মে- 
লন বয়কট করার মূল উদ্দেশ্য অরূপ 
মৈ ও সোগত রায়ের প্রতি অনা- 
স্থার- কথা সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে 
জানিয়ে দেওয়া । 
“ 'সম্মেলন মণ্ডপে কুর্রতবাধুর 
সমর্থক শে'ভনদেব চ্যাটার্জী বরন 
মহান্তী প্রম্মথ যুব কংগ্রেস নেতৃ- 
বুন্দাকে প্রকাশ্যে সৌগত রায়ের স্মা- 
লোচনা করতে দেখা গেল। ওদের 
আঁভমত, সম্মেলনকে ছেঃলখেলায় 
পাঁরণত কর'র জন্য দায়ী সৌগত। 

সব মিলিয়ে সম্মেলনের চেহারা 


শোভ.বাত্রা সহকারে সভাপাঁতকে নির্বাচিত কংগ্রেস দলের সংসদ দুই দিন পাঁশ্চমবষ্যে থেকে [তান 
অনুষ্ঠান মণ্ডপে নিয় যান। শোভা- সদস্যরা অন্পপ্থিত 'ছিলেন। অবশ্যই সে. কথা বুঝে গেছেন। : 


নয়৷ গোয়েবলগ সিদ্ধার্থ 
সি পি এমের বিরুদ্ধে 


যারায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 
অনেকেই ছিল ভডড়া করা ব্যান্ড 
পার্টির লোক। 

শেষ পর্যন্ত সম্মেলনে সুব্রত 
সি ড়া রজত নার তের 
নি। প্রিয় মুন্সী পড়েছিলেন মহা 
বিপদে । প্রথম দিকে |সৌগতকে তিনি 
মদত দিয়োছলেন। কিল্তু তা সত্বেও 
সোৌগত সম্মেলনকে সফল করত না 
পারত 'প্রিয়বাব: মুষড়ে-পড়েন। অৰ- 
শেষে সুত্রতর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ 
এড়াতে এগারো তারিখ সকালে তান 
কলকাতা থেকে চাদ্রারজ রওনা হয়ে 
যান, জরুরী কাজের অজুহাত "দিয়ে । 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে দাঁক্ষণ 
চব্ধশ পরগণা জেলা কংগ্রেসের 
সভাপতি সুবোধ দাসকে অভ্যর্থনা 





যেন (তেন প্রকারেন। *শল্পরপাতদের : 
তরফ থে-ক প্রস্তাব গেছে যে? কত 
টাকার দরকার তার পাঁরমাণ ঠিক 
করলে সংগাঠতভ,বে .তা সংগ্রহ 
করার ব্যংস্থা হাতি পারে। তার 
জন্য চাপ সংষ্ট করার দরকার 
নেই। 

পলিশ সবই . জানে। তই 


কলকাতা থেক যে সক গোয়েন্দার 


দল ভরতহার সিংহানিয়াকে খুজা,ত 
দিল্লী য়েল তারা ফিরে এসছে। 
গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা ভাত 
চক্বব্ত বলেছেন, 'দিল্লাঁতে সময় 
নষ্ট করে লাভ নেই তাই গোয়েন্দা, 
আঁফসাররা ফিতরে এসেছেন। 

. আর তাছ.ড়া পশ্চিমবঙ্গে আবার 
বামপন্থী দর ' কাজকর্ম বাড়ছে। 
সেই দিকে নজর দেওয়া এবং তৎপর 
হওয়া এখন জরুরী কজ। 


আগর 


_ (দর্পের সংবাদদাতা) 

রোডও এবং ৰ'জারী' কাগজের 
বিরাট প্রচার দামামা সত্বেও ঠাকুর- 
পুবু।রর কংগ্রেস শিক্ষণ শাংরের 
উদ্বোধনী উৎসব অ.র একবার প্রমাণ 
করল যে, সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের 
পেছনে নেই। উৎসবের প্রাথমিক 
সভায় শ' দু.য়কের বেশী! জনসমা- 
বেশ হয় নন । যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা 
বেশীর ভাগই- কংগ্রেসর ভাড়াটে 
“স্বেচ্ছা সবক” 

সভায় উদ্বোধনণ বস্তুতা দেন 
কংগ্রেসর ' নয়া সভাপাঁত -দেংকাল্ত 
বড়ুয়া। মৃখ্যমল্্রী সিদ্ধাৰ্থ রায় সভা 
প্রায় জনশূন্য দেখ মাকর্সিধারী 
কাঁমিউনস্টদের অপপ্রচারে নিজের 
ভ.ষণকে সীমাবন্ধ রেখে:ছন। 
ভাষণের আশ্রয় নেন, কন্তু সিদ্ধার্থ 
'বাবুর অত্যান্ত সীমহীন। 
বল)লন যে, তারাতলা রোডের মোড়ে 
যে সমাকেশ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের 


সভ্পাত * শ্রীতড়ুয়াকে সম্বর্ধনা . ! 


জানায় তাতে এক লক্ষেরও ' বেশী 
জনসমাগম হয়োছল। 

প্রত্যক্ষদর্শশ হসেকে আসি 
বলাতে পারি যে, প্রায় হজার খানেক 
কংগ্রেস “সেচ্ছাসেবক”  বাভল 


থেকে হাজির হয়োছিল। তখন স্কুল 
ক'লজ আর আঁফস যাওয়র সময়। 
সকাল আ+টা থেকে ট্রাস বাস প্রভৃতি 
সমস্ত যানবাহন ওরা সরকারী 


তান 


(মেচছেন 


আদেশে৷ বদ্ধ করে দেয় ভায়মশ্ড 
হারবার রোড বরাবর। . 
হাজর হাজার লোকের ছিল 
চলেছে তারাতলা রোড দিয়ে আর 
ডালহোৌসসী স্কোয়ারের দিংক। এরা 


দি পি এম যে সব কংগ্রসীদের খুন 
করেছে সেই সব *শহাদগ্দর শ্রদ্ধা 
জানাবার জন্য। 
কৈ না জানে যে, এ রূজ্যে বাম- 
(শেষ ংশ সগ্ঘম পণ্ঠায়) 





শ্রুবার ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


একটি নিল সিদ্ধান্ত 


কেন্দ্রীয় মন্মিসভা ব্যবসা প্রাত- 
ষ্ঠান কতৃকি রাজনৈতিক দল.ক অর্থ- 
দন সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা 
তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে 
তথাকাঁথত গণতন্মের জন্য (মদ্র 
চোখে এত মায়াকান্না সেই গরণত্ল্রকে 
জৰ.ই করার আর একটি পথ খুলে 
দিলেন। এদেশে শাসক দল ইদতমহই 
সাধারণ নির্বাচনকে এক্ট প্রহসনে 


পরিণত করেছে। দন: টাকার 


' খেলা সম্পর্কে আজ অনেকেই সরব। 
একথা আজ পরিষ্পর- যে, এই,- 
দনরশীত থেকেই অন্য অনেক দর্নী- 
তির জদ্ম। মূল আঠামোটাই, যাঁদ 
দুনর্শীতকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে 
তাহা.ল শাসক দল, শাসক শ্রেণী ও 
. ব্যান্তমানযয দনশীতিপ্ররায়ণ হতে 
'বাধ্য। যে টাকা দেব সে সুদে 
_ "আসলে সদ্য! আদ'য় করে নেবে।- 
এইভান্বই চলে আস.ছ। 'ব্রাটশ 
আমল থে আজ পর্ন্তি। শৃত্রাটশ 
আমলে 'দজেদের স্বর্থে ।যসব ব্যব- 
সায়াঁবা দ্রাতাঁয় কংগ্রেসকে টাকা 
 দিরেস্ছ তারাই অজ .আমা.দর ঘাড় 
চেপ বসেছে। এরা আজ ফুলে ঢোল।1] 
ক'যকশো কোটি কঃর টাকা এদৈর 
মন্দধন। তাছাড়া আছে৷ কোটি রেট 
কালো টাকা। 
_ এদের এই টাকায়ই কংগ্রস এত- |. 
ধাল 'নর্বাচন জিতে আসছে। ব্যবসা 
প্রাতষ্ঠান কর্তৃক রাজনৈতিক দলকে 
অর্থদানের ওপর নিধেধাজ্ঞা জ.রী. 
হয়েছে ১১৬৭ সাল থেকে। তাতে 
অবণ্য টাকা দিতে বাধা সৃষ্টি 
হওয়ার কথা নয়। ১৯৬৭ সালের 
আগে খাতায় কলমে যা দেওয়া হত 
তার চেয়ে আরো অনেক অনেক বেশ 
দেওয়া হত কালো টাকা। 'আর এই 
কালো টাকাই এখন আরো অনেক 
বেশি করে দেওয়া হয়। এই টাকা 
' ছড়া কংগগ্রসের পক্ষে ক্ষমতায় আসা 
একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তাই 
ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দল ' প্হজ- 
পাঁতদের হ'তের ঘা মাত! 
এই অবস্থা থেকে হেরোবার 
কোন উপায় নেই। কেননা নির্বাচনে 
"জিততে গেলে প্রচুর টাক:র দরকার । 
বিশেষ করে শাসক.দলের পক্ষে। 
যারা সারা বছর ধুর চদার ব্যটপাড় 
করে তারা যে জনগল্‌ থেক সম্পূর্ণ 
বিচ্ছত্র সেকথা বলাই রাহূল্য। 
অবলম্ধন করেই তাদের পুনরয় 
ক্ষণতায় আসতে হয়। এরা কেউ গণ- 
তল্য বা সমাজতন্যে বিশ্বাস করে না, 
৮ 


ঘন জি মাংারিবের কাহিনী 


__ কপিল রায় -- ; 
নতুনদিল্পণ: পাঁচই ডিসেম্বর ৪ হের আচরণে প্রবাল সাদিক 
সায় অটক্‌ চেরাগলানীদের -রাজ- মশায় দ্শেষ ক্রবন্ধ হয়ে মন্ত মনশয- 


যখন সংবাঁদাকরা ফলাও করে দিনের 
পর দিন প্রচার করাছলেন .. তখন 
সাংবাদিক বৃত্তিধারী কেউ যে অবৈধ- 
ভবে দবদেশ থেকে 'নাষদ্ধ দ্রব্য 
নিয়ে অসার চেষ্টা করার অভিযোগে 
আঁভযুস্ত হতে পারেন একথা. কে. 
ককপনা করতে পো-রাছল ? 'কন্তু 
তেমনই একটি ঘটনা নাক সম্প্রীত 
এখানে ঘটেছে, আর এর ফলে এখান- 
কার সাংবাদিক মহলে ও রাজনৈতিক 
মহলে বেশ কিছুটা 'বস্মসামাশ্রত 
গঞ্জন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে ঘটনাটির 
মূল কোথায়, যেটুকু বিবরণ প্রকাশ 
পেয়েছে সেটুকুই কি সব ?. অথবা 
নেপথ্যে আরও কিছ; আছে? 

ঘটনার কথাটি এখন আর চাপা 
নেই, ছাঁড়য়েই প.ড়ছে। 

শোনা যাচ্ছে ।ষ এখানকার এক-। 
জন প্রবীণ সংবাদক নাকি কাম্টমস 
পদাধকারীদের বিরুদ্ধে কিত্তমল্তণা- 
লয়ের এক মল্লীর কাছে আভযোগ 
করেছেন যে কিছুঁ্দন আগে তানি 
দশ দিন বাদ দেশে িরাছিলেন 
তখন সাঁম.ল্তবর্তী ভারত য় কাষ্ট- 
'মস্‌ পদাধকারীরা তাঁকে ও তাঁর 
ম্ত্কে অযথা . হয়রাণ ও অপদস্থ 
করেছেন, তাঁদের [বেশ কিছু. মালপনর 
-আটক করেছেন। আর এই সবই করা 
- হয়েছে৷ তাঁর (প্রবণ সাংবাঁদাক মশা- 
য়ের) সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্বও। 
ঘোষর্ণয় তান বলেছিলেন যে, যে 
সব মালপত্র কাষ্টমস্‌ পদাঁধকারীরা 
' আপাতত ' তুলে আটক করেছেন 
সেগযীল সবই তান ও তাঁর দ্র 
নিজ দেশে অনেক দিন অগেই কনে 
রেখোঁছলেন এবং দশ ব্যবহারের 
জন্য এ সব নতুন 'জিনিষপত্র তাঁরা . 
এখান থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে 
িয়েছিলেন। চিঠিভে নাক এই 
আঁভা.ষাগ করা হুয়েছে.যে বিদেশ 
থেকে, আসবার সমরে সমন্তে 


কাণ্টমস: কর্মীরা যাত্রীদের “অযথা 


হয়রাপ করে থাবন” এ কথা সাংবা- 
দিক হাঃসৰে তাঁর জানা ছল। আব. 
ঠিক সেই করণেই এই ধরণের 
“অযথা হয়রাঁপর” হত থেক বাঁচ- 
বার জন্য বনোশষাতার আগে তিনি 
উক্ত মন্ত্রী মশায়;ক চিঠি দিয়ে অনু- 
রোধ করেছিসন; অন্মরেধ করে- 
হলেন ফেরার পথ কাষ্টমস্‌ 
কর্মীরা যাতে তাঁর ও তাঁর স্মার 
মালপত্র নিয়ে কোন রকমের ঝামেলা 
সৃষ্টি না কারন তার জন্য প্রয়োজ- 
নায় নির্দেশ যেন কাজ্দমস্কে পূর্ব 
হেই মলা মগ দায় রাখেন। 
কাজের সুবিধার জন্য প্রবীণ সাংবা- 
"দক মশায় তাঁদর- ফৈরবার তাঁরথ 
ও পথও নাক. মন্ত মশয়কে জানি-' 
যোঁছলেন এ াঠতে। 

শিল্তু সফর শেষ করে দোশের 


মাটিতে পা দিতেই কাষ্টমসের এ 


“এই - 
. আঁচরে না করা হলে বিষক্সাট তান 


“ ফের কাছে তাঁর লেখা চিঁঠর কথা 
স্মরণ করিয়ে দিলেন, জানালেন 


রাজধানীতে ফিরে গিয়েই {তান 


-ব্পারটি নিয়ে মন্দ মশায়ের সঙ্গে 
- কথাবার্তা বলবেন। 


কাম্টমস্‌ পদা- 
ধ্কারশরা জানলেন মন্ত্রী ময়. বা 
তাঁদর উচ্চতর মহল থেকে, কোন 
শৃনর্দেশা তাঁরা পান-দিন এৰং তাঁরা 
বিধিবদ্ধ আইন অনসরে তাঁদের 
কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন। 
তাঁর-এবারের এই অনমরোধেও যে 
মন্দ মশায় কান দেন ন তাতে প্রবীণ 
সংবাঁদাক মশায় আরও বেশি বিক্ষুব্ধ 
হলেন। তাঁর ক্ষোভ্টা আরও তাঁর- 


তর হয়েছে নাঁক এই কারণে যে ইীতি- 


পূর্বও কয়েকবার কয়েকটি অনু- 
রোধ, যেমন সন্তানদের চকুরীর 
ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রভৃতি জানিয়েও 
তাঁর কাছ থেকে 'কোন সাহায্য পানান। 
মল্যী.মশায় কোন অনুরোধেই কান 
দেন নি। অথচ এই মন্ত্রী মায় যখন 
সাধারণ এম [প ছিলেন তখন থেকে 
শুর করে এখন অবাধ তাঁর (মন্দা 
মশায়ের) কত প্রচারই তো প্রবীণ 
সংবাঁদক মশায় করছেন যে বাগর্জে 


তিনি কাজ করেন তার পাতায়, 


উচ্চাঙ্ছের ও উন্নত ধরণের ইংরেজী 

ভাষার মাধ্যমে এমন “অকৃতজ্ঞতা” 
করতে পাতরন না। তাই তান মন্ত্রী 
মগায়ণক, দীর্ঘ চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন 
বে তাঁর অধীনস্থ কাব্মস্‌ কর্মী 
[দের এই *“অপক্র্সর” প্রীতাবিধান 


(প্রবীণ সাংঘণদক মশায়) সংসদে 
তোলাবার ব্যবস্থা করবেন রোধ; 


পক্ষয়দের সহায়তায়! আর সেট ষে 


মন্মী মশয়ের ভীবষ্যতের পক্ষে খুব 
কল্যাণকর হবে না সে কথার, উল্লেখও 
নাক ওঁ চিঠিতে আছে। 

প্রবীণ সাংবাদিক মশায়ের-এই 
কড়া পত্রাঘতে মন্ত! মশায় যে fৰুশষ 
সন্মস্ত হায়েছেন এমন কোন লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে না। রখান্য যায় কাম্টমস্য 
পর্দাধকারদের বিরুদ্ধে প্রথশণ সাংব- 
দিকের অভিযোগভরা চিঠি পেয় 
মদ্রশী মশায় সরকারীজবে ব্যাপার- 
টির পূর্ণ বিবরণ চেয়ে পাঠালে মন্ম- 
ণালস্নর পক্ষ থেকে যে বরণ তাঁকে 


দেওয়া হয়েছে তা দেখে তাঁর ন কি 


“চক্ষু. চড়কগাছ”। কারণ কাষ্টমস্‌ 
পদীাধিকারাীদের প্রতাবদনে নাক 
বলা হয়েছে যে প্রবীণ সাংবাদিক 
মশার ও তাঁর স্ত্রী, অবৈধভাবে বহু 
সংখ্যক বিদেশ নাইলনের শড়ী ও 


" অন্যান্য উপক্রণাদি আনছি'লন আর 


তাই সেগুলিকে আটক করা হয়োছ। 
এই বিষয়ে অইন মাঁফক 
কাজই তাঁরা কারছেন। তাঁরা আরও 
জান য়ছেন যে প্রথমে প্রবীণ সাংবা- 
দক মশ'য় কান্টমস্‌ কর্মীদের প্রশ্নের 
জবাবে বকলেছিলেন-যে তাঁদের (প্রবীণ 


 নেবেন। ইতিপূর্বে তান 


"সপে Wi শ্ক্রবার ১৩ই ডসেন্নর ১৯৭৪ 


করে তাঁদের কাছে এ মালগ্ৰীল : 
প'ওয়া সায় যার বাজারদর এখান্রার, 
[হিসাব বেশ কুয়ক . হাজার টাকা 
হবে পরে সাংবাদিক মশায় নাঁক - 
| পা বলেন যে 
সব জানয় তাঁরা প্রেবীণ সাহৰ: 
সি ক 
গিয়েছিলেন কান্টমস্‌ পদাধি- 
কারারা তখন জানতে চাইলেন, এ 
সব মজুপত দেশের বাইরে নিয়ে যাবার 
সময়ে প্রবীণ সাংবাদিক মশায় 
কাস্টমসের কাছে কোন বত দীদয়ে- 
ছিলেন কি না কিংবা কাঙ্খমসের 
কাছ থেঁক কোন লিখিত অনুমাঁত , 
নিয়োছলেন "ক না। প্রাণ সাংবাদিক 
মশায় এই সৰ প্রশ্নের জবাবে যা 
বলেছিলেন তাতে কান্টমস্‌ পদাধি- 
কারারা জন্তুষ্ট হতে পারেন শীন। - 
ব্যাপ-রাঁটি এখন ট্রাইবুন্যালের 
কাছে পেশ হচ্ছে .িচারের জন্য? 
ঘটনার বৰরণ পেয়ে মন্ত্র মশায় এ 
ব্যাপারে কোন রকমের হস্তক্ষেপ 
করতে অস্বীকার করেছেন এবং এই 
আভমত স্পষ্ট করেই প্রকাশ করে- 
ছেন যে পাবধিবদ্ধ আইন তার রাতি- 
বদ্ধ পথে এগয়ে! চলুক”। এখন 
কোথাকার জল কোথায় গড়,য় সেটিই 
ল্‌্ক্ষণীয়। | 
প্রচীন, সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশিষ্ট 
সংৰাদপত্ৰে কাজ করেন তাঁদের নয়া- 
দিলীস্থ অন্যতম বিষ সংবাদদাতা 
হিসেবে এংং এই কাগজের পক্ষ 


, দিক হিসেবে। শোনা যায় তাঁর অব- 


সর নেবর আর খুব বেশি [দেরী 
নেই। তাই তি নাকি ঠিক করেন 
সন্সবারস্বীকৃত আাধ্যাদক মধণদা 
শেষ হবার অ.গেই অন্ততপক্ষে পড়শী 
দেশ ক'য়কাঁট তিনি 'সুফর করে 


দিন. নাক দেশের রাইটর যান 'ন। 
এই িম্ধান্ত অনুসারে এক পড়শী 
দেশে ফেড়াতে 1গয়োছিলন তান 
সস্বীক, আর তাতেই এই কাম্টম্স- 
বিপাত্ত। অবশ্য যে সংবাদপত্রে তিনি 
চাকুরী করন তার পক্ষ থেকে [তান 
যান নি। শোনা যায় তানি দপ্তর থেকে 
ছুটি নিয়ে গিয়েছলেন। তাই এটি 
ছিল তাঁর নিছক ব্যান্তগত সফর। 
কিন্তু মন্মী মশয়কে এই প্রবীণ 
সাধ্যাদিক যতগুলি চিঠি লিখেছেন 
তা সব,ক্ষত্রেই তান যে কাগজে-কাজ 
ফরেন তারই নাম ছাপ'নো ডি 
কাগজে লেখা । 

প্রাণ সাংবাদক মশায়ের 


.পািকজ্পনা ছিল যে প্রথমে একটি 


পড়দশ দেশ - সফর কর ফিরেই 
দিল্লীতে মালপত্র রেখে অন্য একটি 
পড়শী' দেশে যাবেন সস্বশক বেড়া:ত। 
তারই প্রস্ভাত হিসেবে প্রক্মোজনশয় 
পাসপোটর জন্য বথাক্সীণীত দর 
খ.স্তও করেছেন তান। পাসপোর্টের 
মঞ্জুরী যাতত ত্বরান্বিত হয় তার জন্য 
তিনি নাক তাঁর কাগজের নাম 
ছাপানৈ; চিঠির কাগজে পররাষ্ট্র 
মন্্ণালয়ের প্রচার দপ্তরেও এক' 
চিঠি পাঠান) অবশ্য সাংবাঁদক 


কোন- 






° 701 
কার তান “অর্থনোতক অংবাদদাতা”। 
তাঁদের কাগজের প্রচ্ষ থেকে সংবাদ - 
সংগ্রহের জন্য পররাষ্ট্র সন্রণালায়ের 
সঙ্গে যোগাযোগ - রাখেন কাগজের 
এখানকর ব্যুরো চাফ বা দাপ্তর- 
প্রধান। কিন্তু এদের দুই জনের 
পদবী এক হওয়ায় একটি 'মজার 
“কাণ্ড ঘটে 

এই দপ্তরপ্রধান এক দিন যথা- 
রাঁতি সংবাদ সংগ্রহের জন্য পরর-্টর 
মন্ঘণালয়ে, গেল সেখানকার পদাধ- 
কারী তাঁকে জানালেন যে উত্ত বিশেষ 


প্রাঁতবেশ? দেশে যাৰ:র উদ্দেশ্যে তানি, 


(দপ্তরপ্রধান) প্রয়োজনীয় পাসপোর্টের 
জন্য যে চাঠ লিখেছেন পরুাধি- 
কারন সেখান পেয়েছেন। দপ্তরপ্রধান 
এই বিশেষ দেশে যাচ্ছেন বলে পনা- 
ধিকরী বিশেষ খশ। পদাধিকারীর 
এই মন্তব্য শুনে দপ্তরপ্রধান একট; ' 


হকচকিয়ে ধন। কিছনক্ষণ ফ্যাল 


ফ্যাল কর তাকিয়ে থেকে দপ্তুরপ্রধান 
জানালেন যে তান তো-এঁ, বিশেষ. 


- দেশে যাচ্ছেন না এবং এই. - প্রসঙ্গে 


[তিনি (কেন চিঠিও পদািকারসঃক 

লেখেন নি। পররাষ্ট্র মল্ঘণালয়ের এই 
নাম জানেন না। জানেন শুধু তাঁর 

পদবা। সেই পদবীর উল্লখ, 


'প্দাধিকারী কুললেন যে চিঠিখানি 


এসেছে, উন্ত পদব'যুন্ত ভদ্রলোকের; _ 
কাছ থেকে এবং তাঁর কাগজের 
নম ছাপানো চিঠির কাগজে) 
ব্যাপারটি এতক্ষণে দপ্তরপ্রধানের কাছে 
স্পষ্ট হুল। তান বললেন তাঁদর 
এখানকার দণ্জর তাঁর পদবা যত 
অন্য এক স্হকর্মণ আছেন। সেই 
সহকর্মী শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি অর্থ- 
নোতিক সংবদাঁদ সংগ্রহ করেন। পড়শী 
দেশে এ সহকর্মস গেলে তিনি 


বান্তগত কারণে ও ব্যান্তগত ভাবেই 


যাবেন, কাগজের পক্ষ থেক .নয়। 
কাগজের কাজে গেল দশ প্তরপ্রধানঃ 
হিসেবে তাঁর জানব.র কথা। কিন্তু 
[তানি কিছুই জানেন না। এই অব- 
স্থায় পাসপোর্টের ব্যাপারে তিনি 
কিছুই বলতে পারেন না। সরকার 
তাঁদের বিচার বরেচনামত যা করণণীয় 
মনে করেন, তাই করতে পারেন। 
ছাড়পত্রের ম্জুরীর ব্যাপারটি 
অর বেশি এগোয় নি। শোনা যায় . 
এক পড়ণ দেশ থে.ক অবৈধভারে_ 
মালপত্র আনার প্রয়াস সম্পাক্ত যে 
আঁভষোগাঁট এখন প্রবীণ সাংবাদিক 
মশায়ের বিরুদ্ধে বিচারাধীন রয়েছে 


সাংবাদিক দম্পাতর) সঙ্গ অবৈধ হিসেবে পররশ্ী মন্মণালয়র সংগে সেটিই এখন বিশেষ অন্তরায় সৃষ্ট 
কোন সামগ্রী নেই। কিল্তু তল্লাশী তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, করেছে। 


a) 


bd 


নপৰ 1 শযক্ধবার :১৩ই মৃভসেন্বর ১৯৭৪ 


_ পু'জিবদী রথনীতিহ বিশ্বব্যাগী সঙ্কট 


বা এক রী সংঘ কি আমর? 


- তার 
সমপ্রতি পরপর কয়েকটি ঘটন! 


"বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 


সাইবেরিয়ার ভ্‌লাদিভষ্টোক বন্দরে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এরং আষে- 
বিকার -মধ্যে নীর্ঘবৈঠক, পিকিং 


- আমেরিকা, এবং চীনের পৰায় 


সচিবদের আলোচনা) এ : ছুটি 
ঘটনা ধেকে মনে হতে পারে যে 
বিশ্বে সামরিক কার্যকলাপ সীমিত 
করে জদী্বয়ে (সামরিক সম্ভার 
চূড়ান্তভাবে হাস' করার দিকে 
বিশ্বের ঈর্ধ শক্তিগুলি কার্যকরী 
ৰাবস্থ অবলম্বন করেছে | ইউরোপের 
দেশগুলিও আগামী শীর্ষ বৈঠকে 
সামরিক ব্যয় হ'সের কথা বিবেচনা! 


[করবে বলে ইতিমধ্যেই প্রচারিত 


হয়েছে । 
সঙ্গে সঙ্গে সাকিন অতিকায় 
বিমানবাহী জাহাজ "কনফ্টেলেসান” 


1 


* দুখানি প্রধমশ্রে র ডেষ্ট্রন্থার বাকলে 


এক ককরানকে. নিয়ে পারস্য উপ- . 


সাগরে প্রবেশ করেছে।' উদ্দেষ্ঠ 
নাকি উপসাগরীয় অঞ্চলের চলাচল 
এবং আবহাওয়া! সম্পর্কে খবরাখবর 
নেওয়।। ঘটনাটি শাস্তি বজায় 
বাঁধার উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভুত এটা 
মদে করার কারণ্‌ ন্ই। ভারত: 
মহাসাগর অঞ্চলে মা্কিন নৌবহর 


টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তাই সুধু নয়+ . 


গ্রাটে। সামরিক জোটের সামৰিক 
মহড়া এখানে চালানো শুরু হয়েছে। 
‘কনফ্টেলেসান্‌’ ও অন্যান্য - মাকিন 

ৰণতরীও এই মহড়ায় যোগ দিয়ে- 
ছিল।' মহড়ায় অংশগ্রহণ করার 
মধ্যিখানে এই রণতরীগুলিকে পারস্য 
উপমাগরীয় অঞ্চলে প্রবেশের নির্দেশ 
দেও হয়, একদিকে ভ জা দিভোষ্টক 
“এবং পিকিং এ শাস্তি দৌতা এবং 
অন্তু মপ্তাৰ হাসের উদ্ধোগ+ অন্যদিকে 
টা সামরিক পেশীবল প্রদর্শন, 
মুখে নীতির প্রকাশ শুঙ্িমা 


| aS বিশ্বব্যাপী পু জবাদী সঙ্কট যে 


আরে গভীর স্তরে প্রবেশ করছে 


__ ভান ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


ইতিমধ্যে সুকৌশলে ' মাকিন 
মুলুকে প্রচার চলেছে যে তৈল সমৃদ্ধ 
দেশগুলি অবলীলাক্রষে পর্বমামুশক্তি 


. ধর “মুলার প্রাওয়ার? আমেরিকা ও. 


অম্তান্য শিল্পসমৃদ্ধ ধনী দেশগ'লকে 


_ খনিগ্জ তেল, সরবরাহ কড়াকড়ি 


১ করার যে-স্পর্ধ। দেখাচ্ছে তা সন্ধ 


করা দার না! মার্িন সমরদপ্তর 


২ পেণ্টাগণেৰ’ মাকিন রণতরী বহুরের 


গৃত্ধিবিধি এয়ন . প্রকাশ্য ভাবে 


খুটিনাটি সহ জানিয়েছে, তাতে 


ওয়াকিবহাল মহল যনে করছেন যে 


নৌবহর চলাচলের ' পেছনে 
আমেরিকা এবং তার ন্যাটো! .নাঙাৎ- 
দের পরিষ্কার -অভিসন্ধি রয়েছে। 
শোনা যায় যে ইরাপ এবং সৌদী 
আরবের নাকি এই চলাচলে প্রচ্ছন্ন 
সমর্থন রয়েছে । মনে হ্বার, সঙ্গত 
কারণ আছে যে €পেন্টাগণঃ সামরিক 


চক্র- এই অঞ্চলে স্বার্থবান বিভিন্ন 


দেশের কাছে . তাদের আগ্রাসী 


অভিযানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে 
বং সম্ভবত এই কারণেই সোভিয়েত 
বধ চীন, ভারত, ইরাশ কোন' 
দেশের কাছ থেকেই এর বিরুদ্ধে 
সক্রিয় প্রতিবাদ থোবিত হয়নি। 


-লাইপ্রাসের ঘটনাসূত্রে ন্যাটো, 
সামরিক শ্রোটের অন্তর্ভূক্ত ছুট দেশ . 


তুরস্ক এবং গ্রীস ষে ভারে পরস্পর 
সংঘর্ঘে অবতীর্ণ হল এবং সম্প্রতি 
উদঘ'টিত তথ্যাবলী, থেকে শান! 
গেল তাতে দেখা যায় যে স্বয়ং 
মাকিন পররাষ্ট্র গঠিত কিসিংগার 
তুরস্ককে এই আক্রমণ. চালাতে 


প্ররোচনা দিয়েছিলেন । সাইপ্রাসের , 


জোটনিরপেক্ষ য্যাকারিওস সর- 


কারকে উচ্ছেদ করার জন্যে দি আই " 


এ সংস্থা গ্রীক সমর রেতাদের সাই- 


প্রাস অভুখানে প্ররোচনা দিয়েছিল । : 


অর্থাৎ মুখে শাস্তির ললিতবানী, 
হাতে খাতকের ছোরা সামজাবানী- 
দের এই ছুমুখো নীতির একটা 
চমৎকার নিদর্শন সাম্প্রতিক ঘটনা- 
বলীতে দেখা গেল । 

এ থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যায় 
যে মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটা রক্তক্ষয়ী 
সংঘর্ষ আসন্ন? অথবা কি ভাবা 
যায় যে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্গটের 
পর্যায়ে প্রবেশ করে” সঙ্কট মুক্তির 
কোন উপায় না পেয়ে মনীয়। হয়ে 


একটা বিস্তীর্দ এলাকাব্যাপী যুদ্ধের 


পথ, গ্রহণ করতে চলেছে? এই . 


এই সংঘর্ধ কি শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধে 


পরিণত, হতে পারে? 


এ পপ্রশ্নণুলির উত্তর পেতে হলে 
' আমাদের কেবলমাত্র বিশ্বের নামৰিক 
বল এবং অন্্রসম্ভারের হিনেষ ' 


করলেই হবেনা । অর্থনৈতিক সঞ্চটেয়, 


মূল কারপগু'লর প্রকৃত (বিচার : 
ন! করে, বিশ্বের শক্তিশালী দেশ- . 
"গুলির আত্তান্তরীণ বিকাশের চরিত্র 
বিশ্লেষণ না করে এই জরুরী পর, 
গুলির যথাযথ উত্তর পাওয়া সম্ভব . 
হয় নাও. | | 
ৰাজ্নীতির লক্ষ্য সাধনের উপস্থি 


হচ্ছে যুদ্ধ । শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক 
কার্যকলাপের ছার! রাজনৈতিক 


অতীষ্ঠ সিদ্ধ হবার সম্ভাবন। থাকলে, 
কোন দেশই__সে মত বড় পরমাণু: 


শক্তিধর দেশই হউক” যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয় না। রাজনৈতিক, লক্ষ্যের উৎ- 
প্তিষ্থল এবং উৎস হচ্ছে আত্যান্তরীণ 
অর্থনীতি । সুতরাং কোন দেশের 


আত্যন্তরীণ অর্থ নৈষ্ভিক সংকট, তার . 


বিকাশের ধার! প্রভৃতি বিষয়াবলীর' 
পারচ্ছন্ন বিশ্লেষণ না করে বিশ্বের 


"ঘটনাবলী বোঝা শক্ত 


এটা সত্য ঘটনা যে দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবী আগেকার মত 
অবস্থায় নেই প্রবল শক্তিশালী একটা 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা” 


পৃথিবীর এক তৃতীয়াং মানব অধ্য-. 
ফি অঞ্চলে অর্থ নৈতিক সংকটের - 


মূল কারপগুলিকে দুর করে সংকট- 
মুক্ত সুখী নিশ্চিন্ত জীবনের নিশ্চয়তা 
রি করেছে। অন্যদিকে রাজ- 


“নৈতিক ভাবে [বিশ্বে কোন দেশকে 


--সে যত ছুর্বল দেশই হউক,__ধুশী- 
মত পরাধীন করে রাখ! সম্ভব হচ্ছে 
না। পুরনো ধৰণে প্রাকৃতিক তাবে 
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সমৃদ্ধ দুর্বল দেশগুলিকে শোষণ কৰাও 
কঠিন হয়ে পড়েছে সভঃযাধীন 
দেশগুলি জ্রুতৰেগে নিজেদের উন্নয়ন 
৩ বিকাশের পথে যেতে চায় | 
সমাজতান্ত্রিক  বিশ্বব্যংস্থার আবি- 
ভাবের দরুণ আজ সাত্রাজ্্যবাদীরা 


ধুশীমত তাদের উপুর নির্মম শোষণের : 


পদ্ধতি চালিয়ে দিতে পারে না।- 3 


" সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সেরা, 
'সার্ণীর আমেরিকা পর্যন্ত আজ গভীর 


অর্থনৈতিক সংকটের কবলে 
পেড়েছে। বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম 
জার্মানী এবং জাপানও সংকটে 
“দাস করছে। 
নিজেদের মধ্যে বিশ্বধাশিজ্যের বখরা- 
নিয়ে গোলঘোগের সুন্রপাত হয়েছে। 
_. এদিকে সন্ভ স্বাধীন পূর্বতন পরা- 
ধীন দেশগুলিও সমাজতান্তিক দেশ- 
গুলির: অস্তিত্ব . থাকায় সহজে 

সামাজ্যযাদীদের নব নব কৌশলের 
ফাদে পড়তে চাইছে না! কিন্তু 
এইসব দেশের নেতৃবৃন্দ প্রধানত: 
পুজিবাদী-ভমিদারদেৰ প্রতিনিধি 
হওয়ার ফলে সাম্রাজাবাদী ধনী 
দেশগুলির সঙ্গে দহুরম মহরম করে - 


্বার্থপিদ্ধির সম্ভাবন! কথ্দূর আছে 
তা দেখতে চাইছে। দরকার হলে 


এর ফলে তাদের. 


এ তিন এ 


সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তরসায় 
সাম্রাজ্যবাদী বার্থ কুপন করেও .নিঙ্জে 
দের শুবিষ/ৎ ' সম্বাদ্ধর পথে চলতে 
চাইছে। এই সব দেশের নেতৃবৃন্দ 


বতাবতঃই হুমুখোনীতি অবলম্বন 
করে। 


আরব দেশগুলি তাঁদের খনিক্গ 
ভেলের দাম সঙ্গতভাবেই বাড়াল। 
তেলের ন্যাযঃ দাম দিলে সাম্রাজ্- 
বাদীদের মুনাফাই ধু কমে তা নয়। 
অর্থনৈতিক অধোগামিতার কালে 
এই " অপরিহার্য বস্তটার মুলাবৃদ্ধি 
পাশ্চাত্য ধনী দেশগুলিকে জোর- 
ধাক্কা দিয়েছে। সোনা দিয়ে প্রবল 
বা খাওয়ার পর, তেল লিয়ে এই 
বিপর্যয়, আরো নতুন নতুন বিপর্যয়ের 
সম্ভাবনা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিক] 
এবং ' তস্য মিআ্রদের সামনে শিহরণ 
তুলছে। এই বিপর্যয় তারা চুপ করে 
মেনে নেবে বলে মনে হয় না। 
বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি থাকলেও তাদের, 
নীরবে মৃত্যু বরণ করার ইচ্ছে 
থাকতে পারে না। যদি চীন ও 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই হুটা প্রচণ্ড 
শক্তিধর সাজতাম্্রক রাষ্ট্র এক্যবন্ধ 
না হতে পারে তাহলে সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলি এখনো তাদের আগ্রাসী 
আক্রমণ চালিয়ে যাবার সাহস ও 
শক্তি রাখে। পারস্য উপনাগরে 
মাকিণ রণতরী বকরের প্রবেশ এবং 
তারত মহাসগরে দ্যাটোসামরিক 
মহড়া এরই পরিস্কার লক্ষণ। 








যদি জ্বলন্ত দেশল।ই- এর কাটি ঝা 


দিগ।রেটে-এর টুকরে। এখ।নে ওখানে ল্র। 


ফেলেন, যদ্ছি আপনার ব্যক্তিগত 
মালপতের সঙ্গে সহজদাহ্য জিলিয, 
বিন্ছোরক বা এসিড ইত্যাদি ন। 
নেন এবং কামর।র মধ্যে ষের।ড বা 
চুলী না ক্কালান । 


. আ্বপনার জ্ৰমণকে নিরাপদ করার 
জন্য হ্বা্নাছের সাহায্য করুন 
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পা REE SEO ভি দিন ‘আন্তর্জাতিক শ্রম- 
রপ্তানী রাজার, শিল্পের রপ্তানী দেশগুলির মধ্যে উস্কানী, শান্তি- বিভাজন নগৃতির ফহমরো অনন্ত 


জ্রীকান্ত বস্ুরায় 


~ j "- দপপণ ॥ শ্মক্রবার ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


অবশ্টইী আবার, বলপ্রটয়াগ করতে 
হবে। সমগ্র ব্যাপারটা আবার প্রাষ্থী 
ও বিশ্বের” প্রশ্ন হিসেকে দেখা 
দেখ । জবার একথাও আমাদের 
জানা যে, রাষ্ট্র ও বিস্পবের প্রশ্নে যে 
ঘ্ব িরোযমূলক (এন্টগা্নিসূটক). 
আন্তর্জশৃতিক সর্বহারা বিপ্লবের 


বাজার, কাঁচামালের আমদানী - ল্রাগ্মনে জর্টিলতা ' স্যান্টর (নো-ওয়ার, ' 
বান্দার আর অপ্ম বিরুীর কাজার নো পিস পাঁলীস্) দবারা-প্রভাঝাধান 
৯ সম্প্র- ' এলাকা বিস্তার ও অপ ' র্যবসাঁয়ের ম্যে 
ও ন্যক্কামী বৈদোশক 
সলা এৰিও ন লাল" 
০ লেরার-এর - 
| রাষ্থীর এক্চেটিস মুধন ' 
৪07০8 রাজনীতি, অর্থ“ব্ীত ও 'সামারক, 
বাজার বিস্তার ও মহাগ্রনীর দ্বারা ব্যাপারগহঙ্গোক রিশেষভাবে, রুশ- 
সামাজটবাদী শোষণের রাল্জ ধরেছে নিয়ন্মণে সমাবেণ। করার নাতি 
এবং দে অনদধারণি উবামশির। নাভির কারস কাছে অর থাকার 


হলো 
“Industrial Sowjet. Union, 
agricultufal 1 Asia-Africa-Latin 


- কথা নয়। এ নী কার্য করা করে 
, তোলার জন্যে ব্র্জোয়া জগতের 
দেশে দোশে বুর্জোয়া নেতৃত্বে জন- 


শাণকে সংগঠিত ও পাঁরচালিত করার 
ক!জে সামাজিক সামাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ- 


ভাবে সক্িয় এবং “শান্তির? নামে 
সামাঁরক চ্যান্তর বহর বাড়িয়ে চলেছে। 


America; or industrial 
Union, subsidiary processing 
workshop Asia-AfricaLatin Ame- 
rica.” 

অর্থাৎ, সোভিয়েত রাশিয়া 
দশফ্প বিস্তর করে চলবে, আর তার. 


Soviet 


সামাজিক সৃম্রাজ্যবাদের 


জন্যে এশিয়া আক্রিব লাতিন আমে- গুলো কি মস্কোর বৈদেশিক নীতির 
বিকার অন্ত দেশগুলৈ শুধ কৃষি- আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্যস্থল নয়? 


পণোর যোগানদার অঞ্চল হায়ে টিকে আমাদের . নিজেদ্রের দেশের বাস্তব 
থাকবে। ,অর্থবা বলা যায়, সৌঁভ- আঁভজ্ঞতাগনুলোকে এ প্রসঙ্গে আমরা 
য়েতদেশ বৃহৎ ' শিক্গেপেব দেশ অবশ্যই বিশ্লেষণ করবো। মাকিন 
হিসেবে গড়ে উঠবে, আর সে গল্পের ব্ত্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার মস্কো 
চাহিদা অন্মযায়ী প্রসেসড পণ্য চৃক্তিগ:লো ও ওয়াশিংটন চ্িগনুলো- 
“যোগানের ক্ষদু্রনশল্পাণ্চল হিসেবে গড়ে আন্তর্জাতিক সর্বহারা আন্দোলনের 
উঠবে এশিয়া আফ্রিকা ও লাঁতন পক্ষে না বিপ্‌ক্ষে? কিংবা দুই আঁত- 
আমোরকীর অনন্ত দোশগুল। শান্তর .মধ্যে ভূমস্ডলকে ভাগ করে 


দেখ্গরীলিকে পর্ধাীভুকে লন্ডনের 
ব্যবস্থা, আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর 

মধ্যে “নাএশান্তি, না-যুদ্ধ” অবস্থা - 
চাপানোর কটনাঁতি, জার্মাণ জ্বাতবে 
স্থায়ীভাবে বিজন্ত রাখার নশীতি, 
“আল্ত্জাতিক দরিয়া-বিখি সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বতর্জমন রদুীনশীতি, আন্ত- 


জাতক একচেটিয়া, গর্ধা্দগীলর 


সর্েণ শেশৰদেতে যৌথ অভিযান 


মার্কিনি স্মুজ্যবাদের সঙ্গে অতি- একি, 
শান্তস্তরে সহযোগিতা, প্রাতষোগিতার 


দ্বীনয়াজোড়া আঁভিযান ইভসাদ শত 
শত 'কণীর্ত'মণ্ডিত পররাষ্ট্র নীতি 
কোন্‌ শ্রেণীচাররের প্রতিনিধিত্ব 
করেত, রণ 

“To the numerous old motives 
of colonial policy, finance capi- 
tal has added the struggle for 


- the sources of raw materials, for’ 


the export of capital, for sphere 
of influence—for economic ter- 
ritory in general" (Lenin—Impe- 
rialism, the 
Capitalism). _ 

সামাজনোদাকে চিনতে হয় তার 
একরচাটয়া পধাজ, উপার-কাঠামো- 


highest stage of 


-ক্ষেতেও ত! বিরোধমূলক 


তাই আবার বাল, ১৯৭ 
সালের চাঁনের পার্টির সঠিক নত 
ও লাইনকে খন ,১৯৮৩ সালেও 
বাঁচানো গেল না: সোভিয়েত শোোধন- 
স্ভর হলে? না, যন ইনতিথ্থবেইি 


১০০] our workers, peasants 
and intellectuals were left de- 


fenceless against both the soft 
and hard tactics of the enemy 


—then it would not take long. 


+. .berore a  counter-revolu- 


Honary restoration on a nation- 


গুলোর সঙ্গে ভীতির স্বান্দ্বের প্রকার al scale inevitably ' loccurred, 


বিচারে, ফিল্মস কাঁপা 
বিদেশ শোষণ, মূলধন রপ্তানশী, - 


বিদেশের, ভূখন্ড অধিকার, আভ্যল্ত-, 


রাঁণ হস্তক্ষেপ, প্রভাাঁধীন অগ্চল 
গঠন-এৰং এ সমস্ত কায়েম স্বার্থের 


the Marxist-Leninist Party would 
undoubtedly become a revision- 
ist party or a fascist party, and 
the whole of China — would 
change its colour'’—Mao  Tse- 





" (এবং এ পণ্যগযনসর মধ্যে 
রয়েছে তলা, উল, চামড়া, রৰার, 
. আকাঁরক ধাতু, চা, কাঁফ, ডীদ্ভজ 
তেল” পেক্রোলিয়াম, মাছ, মাংস, 
তরকারী, ফল ও "চল এগ্াীঁল 
স্থায়ীভাবে রাশিয়ায় রঞ্জানী করার 
পাকাপাকি বন্দোবস্তের মাধ্যমে নাকি 
এসব অঞ্চল “স্বাধীন জাতীয় অর্থ- 
নাতি” গড়ে তুলবে। -ব্রেজনেভের 
মল্কো ভাষণ--৭-৬-৬৯) 

(গ) সামারক_ দখলদারী, সম্প্র 
সারণবাদ”; নিয়ন্্ণকামণ! সাম্রাজ্যবাদৃশ 
রুশ-মাকিনি যাত্তফ্রন্টকে- টিকিয়ে 


রাখার তাঁগদে যে প্রাতীবপ্লবণ সাম- ' 


ক যুক্ত স্ট্যাটেজী আয়োজন চলহে 
তার খোলাখ্দাল একট নয়ুনা দুই 
অপরটি মধ্য-এশিয়ায় কায়েমী মোড়ল: 


Free |  Freell Freel! . 


ঘবল ব স্বেত. 


আমাদের বিখ্যাত - 5০০0818 
রোগীদের সম্পূ্ণতাখে রোগ সারিয়ে 
- আসছে, মাত্র তিন দিল বাবহারেই 
শাহ দাগ দুর হতে থাকে ও শীষ 
মিলিয়ে যায়। বিনামূলো এক 
শিশি দেওয়া হয়। 
1° Prem Trading Co. (S.N.)P 
4 P.O. Katri Sarai (Gaya), 


ভোগ কারার স্বার্থে কিনা? চীনকে 
ঘেরাও করার পররাষ্ট্র নরখীত, এশীয় 
যোথ নিরাপত্তা চনত, পাক-ভারত 

জয়ে সমর্থন, আমোরকার “পাঁলীস 
অব ব্রিংকমানাঁশপেরা কায়দায় চাঁন- 
সীমান্তে আণাঁবক রণস্চজা, ভিয়েত- 
“নামের মীস্তযুদ্ধের জনযুদ্ধ চাঁরৱকে 


নিক্ষিয্ন ও বানচাল করে দেবার . 


প্রচেষ্টা, জাপানের চারটে দ্বীপ 


হান সরকারকে অন্থাকার রুরা 
প্যারাসেল ম্কীঁপ সম্পর্কে দৃনিয়া- 
কৃত সাইগপ চক্রকে প্রকাশ্য সমর্থন 
মঙ্গোলিয়াকে স্থায়ী রুশ" সামাঁরক 
ঘণাটতে রুপান্তর, পূর্ব ইউরোপের 


সৃষ্টির নীতি, 


সঙ্কটে বৃহৎ শম্তসুলভ আচরণ' ও 
কায়েম স্বার্থের প্রসার, দেশে দেশে 
চড়াদামে' অস্রবিব্লয় ও তার প্রীয়ো- 
জানে প্রাতবেশীদের মধ্যে উত্তেজনা- 


আভ্যন্তরীণ রাজনপীততে খোলা- 
" খ্যাল অংশ গ্রহণ নেয়া দিলতে রেজ' 


নেভের তংপরতা), ধনতাল্িক-দোশের 
সাঁহত আঁমারক সহযোগিতা স্তর 
নদীত, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির 


আলজেরিয়া সম্মেলনকে. হুমাক, 


দেশে দেশে মূলধন রপ্তানী, আল্ত- 
জর্শীতক কজ্জাবে একচেটিয়া আড়ত- 


ভাগে স্মারক নদীত, যুদ্ধ ও tung: On Cadres’ participation - 


in ‘ Physical Labour”’~—May, 
| 1968). , 

7: শশৰুপক্ষের মিঠে :ও কড়া 
শর্ত পূরণ করেছে; ধণতন্যের চরম এ দ্বারকটমারই কৌশল, রয়েছে; 
স্তর (যেমন. জামাজযবদ, তেমানি - আমাদের শ্রামক, কৃষক ও দ্ধ 
নয়া-বুর্জোয়াতট্রৈর চরম পাঁরণাত জাঁবাঁদের এ থেকে প্রাতিরক্ষার কোনও 
-ঝ্যবস্থা বাদ নঃ থাকে, আহলে 


সামাজিক 

5 bcs 4 Hl সেদিন বেশী. দরে নয় যখন প্রাত- 

উপসংহার বৈপ্লবীরা এক নির্ঘাত দেশজোড়া 
আঁভযানে ক্ষমতা দখল করে নেবে 


কোন: পথে ফিরে আসতে 'পারে। 


ইতিহাসের এ ডায়েরী থেকে খুজে বাস্তাৰক প্রক্ষে, প্রাতিবিস্ল- 


নিতে হবে রশ 'বস্লবের এয়ার -  বাঁদর“দ্বারা গতাদখল ঠোঁফয়ে 
গুলোকে, ইতিহাসের হুশিয়ারী ও -রাখার এই গুরুতর কাজ সমাধা 
নির্দেশকে এবং ক্ষমতা দখলের পর করতে হালে পার্টি নেতৃত্ব, পার্টি 
সর্বহারার আবাঁশ্যক দায়ত্গুলোকে। 
সে দায়িত্ব প্রাথামকভাবে পার্টির এবং বাকী অংশ ও বিপুল: জনগাঁলের 
সাধারণভাবে (ও চূড়ান্তভাবে) সমগ্র. অন্যানা সমস্ত শ্লেণটকে উপয্ন্ত- 


জনগণের সে দায়িত্ব পালন করা ভাবে সচেতন ও সক্রিয় হোতে হয়৷” 


সম্ভবপর ,তখনই যখন আঁভজ্রতা এখানে উল্লেখযোগ্য সি পি এস ইউ 
থেকে পাওয়া নেগেটিভ শিক্ষা- এবং সি পি সিরবিভি্র কংগ্রেসে 
গুলোকে পাঁজাটভ শিক্ষায় অনুবাদ গৃহীত প্রস্তাব ও কর্ম সেগুলো 
করা হয় এবং কাজে 'রূপায্িত করা লক্ষা করলেই প্রথমোন্ত পার্টর যে 
হয়-ডেশন : ৰিষ্লবৈর বৈশিষ)। এ চিকগুলো নজরে আসে তা হলো 
কাজে বার্থ হালে রাষ্টরক্ষমতা বেদখল. উপযুক্ত ম্যাস লাইনের অভাব তংসহ 
হয়ে' যধব। সে অবস্থায় ক্ষমতা জনগণের মধ্যেকার দ্বন্বগুলোব 
পরনদখিল করতে হলে . সর্বহারাকে সমাধনে ব্যর্থতা এবং জনগণের 


ক্যাডার, পার্টির রাইরে শ্রামক শ্রেণীর 


বৈগ্দািঝ চেতনাকে উন্নত-করে 
বিশ্বের ' প্রাতরক্ষার্ক হেনা 
ভিন) দে কুছ ভু বাতা. 

- “কর্ম দি মানস টু দি মাসেস” 
এর চিল্তানাক এবং “দঢুই-লাইনের 
লড়াইয়ের” বহু সাগ্রামবিজয়ী মাও 


" জানতেন, পাটির. মাস লু যাঁদ 


ঠিক থাকে, অহলে পার্টির উপর- 
কামে, নিশ্চয়ই সংগ্রাম জন্গণের 
সজাগৃদাষ্টি ও নাগালের মধ্যেই থাকে। 
পাটি ও জন্গণ্‌ থেকে কখনও 
বিচ্ছিন্ন হুয় না এবং উপর কাঠা- 


. মোতে জনগণের িস্লবী চাপ সক্রিয় 


থাকে। সে স্থলে পার্টির উপর 
কাঠামোর অঙ্গো ভিতর দুষ্ব নেত - 
ত্রের্‌ স্মিধাবা্ধী ও উচ্চাবাজ্ষণ 


অংশ কমে মে কেণ্ঠ্য ও বা 
. হয়! এর ফুলে বর্জোয়া পুদনরভু- 


থানের সম্াজক,.ও রাজনৈতিক 
ভান্ত সংকুচিত হতে থাকে। কিন্তু 
এও কি যথেষ্ট? না, মোটেই ত৷ ' 
নয়, বিশেষতঃ বর্তমান অচ্ত- 
জর্গীতক পাঁরাস্থাততে (এক্সটারনেল ' 
কণ্ডিশনসূ অফ  রেসটেধ্রগন)। 
মহান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিস্ল- 
বের প্রথম: সার্থক সংগম্জক ও “সংগ্রাম- 
সমালোচনা রূপান্তর” তত্বের শিক্ষক 
মাও আরও জানেন, ' জনগণের 
শ্রেণী চাঁরত্*ও দষ্টভঙ্গীকে ক্রমাগত 
আরও উন্নত, আরও বিস্তৃত করে 
তুলতে হুবে। এ কাজে আপাতত 
বিশ্রামের কৌনও অবকাশ : নেই। - 
এ প্লথের সমস্ত নতুন নতুন আঁভ- 
জ্ঞতা ও শিক্ষাগর্লোর নোঁতবাচক 
ও ছাঁতৰাচক 'ূঞ্লবণের |ভাতততে 
তুলে নিতে হবে। তা না হলে শ্রামক 
শ্রেণীর- রাষ্ট্রে প্রতঞ্চিলকী শান্ত 
ক্ষমতা পুনদখিল করে। নয়া-বুজোয়র 
নতুন রাষ্ট্র নতুন নাতি ও সাংগঠাঁনর 
ভিত্তির উপর- দাঁড়াও বিপ্লবকে . 


. চুরমার 'করে। 


মোদ্দা কথা এই যে, আমাদের . 


বিপ্লবের স্বার্থে তো বটেই এমনকি + - 


খোদ র।শ্য়ার অক্টোবর “বিপ্লবের - 
পনজগারণ ও সার্থক পাঁর্পাতর 
স্বার্থেও এসব ঘটনাগুলো সম্পর্কে 
আমাদের আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে. 
হবে এবং যা করণীয় তা করতে হারে 
সামাজিক সানাজ্াবাদকে ধামাচাপা 
দেওয়া যায় নাগ এরুপ যে কোন 
প্রচেষ্টা আসলে বিস্লবের প্রীত... 
বির্বাসঘাতকতা। চীন লে 
নতুন নতুন প্রোগ্রাম ও প্রাক্য়াগুলি 
এভাবেই ইতিহাসের গুরুদায়িত্ব * 
গুলির সার্থক উত্তর রেখে চলছে। 
ইতিহাস কোন এরারয়ার রাখে না। 

(সঙ্গত) 


দা ॥ কবা ৯ টি 





প্রধানমূল্লী শ্রীমতী গুন্ধী 
বোম্বাইয়ের “রৎস” সাপ্তাহকের 
সম্পাদক শ্রীআর কে কারাক্জিয়ার সঙ্গে 
এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শ্রীজয়প্রকাখ 
নারায়ণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার 
অঙ্গে সঙ্গে শ্ৰেণী সংঘৰ্ষ, সমাজ- 
বাদ, গ্রগত্ত দুনগীত ইত্যাদি: নানা 
মের মতে শ্রীনারায়ণের নেতৃত্বে 
বর্তমানে যে আন্দোলন চলছে তা 
থেকে শ্রেণী সংগ্রামের উদ্ভব হতে 
পারে। এবং এই! শ্রেণী সাংগ্রামই 

কংগ্রেস চিরর্মল এড়িয়ে যাওয়ার 
বেছে এমনাঁক মহাত্মা গাদ্ধা 
এ ধরণের সংগ্রাম যাতে এ দেশে না 
“ঘটে তার জন্য গোড়া থেকেই সচেষ্ট 
ছিলেন ।' জয়প্রকাশ-ফোবিয্ায় আক্রাল্ত 
প্রধ্নমন্ত্ অনেকটা এরই জের টেনে 
গত আটই' ডিসেম্বর দি্লশতে নব্য 
শিল্প উদ্যোন্তাদের এক সম্মেলনে, 
বলেছেন, শ্রেণী সংগ্রাম নয়, শ্রেণী 
সহযোঁগতাই কংগ্রেস তথা সরকারের 
লক্ষ্য ও কাম্য। 

বর্তমানে দেশজুড়ে [বিক্ষোভের 
মোকাবিলায়, এবং জয়প্রকাশজশীর 
, বিরুদ্ধে আক্রমণের শেষতম অস্ত 
মহান নেব কাঁথত শ্ৰেণী সংগ্রাহ্গ। 
কথামত বিতরণ করতে করতে 
তান এবার এক শ্রেণীর জনগগকে 


জয়প্রকাশ পাঁরচালিত ব্যাপক গণ-- 


আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণী সংঘর্ষের 
আজ; দেখাতে শুর; করেছেন। অন্য 
, স্ব প্রসঙ্গ “থাক এই শ্ৰেণী: সংঘর্ষ 
নিয়ে তো মাকসবাদীরা নানা বিচার- 
বিশ্লেষণ করেন। ভারতীয় রাজনশীতর 
এ এক চরম ডায়ালেকটিক্যাল সেচ্দয-. 
যেশন ? জয়প্রকাশক্জীকে শ্রীমতী 
পাঁরপোষক বলছেন, আর ইল্দিরাজীর 
চামচ পাটি সি পি আই তাদের 
/ বিরাট বিগ্ল্রী এতহ্য লিয়ে জয়- 
শাল বলে আঁভাহত করেছেন অনেক 
আগেই। ধনতান্মিক সমাজ ব্যৰস্থায় 
= শ্ৰেণী সংগ্রাম একটা িপ্লবাতক পদ- 


_(ক্ষেপ বলেই তো শিলাদত্যের মতো 


সাধারণ - মানুষেরা জেনে এসেছে। 
এখন দেখা গেল যে আ.ন্দালনকে 
দি পি আই জনাবরোধশ প্রতিক্তিয়া- 
শাল মনে করে কংগ্রেসকে মদত 
দিচ্ছে, তাকেই সি পি আই বার্ণত 
প্রগ্নত্বাদণী শ্রীমতী - গান্ধী শ্রেণী 
সংঘর্ষের চেনা. বলে ব্যাখ্যা কর- 


ছেন।: ্বচত্র বিদ্লবৰাদা শ্রেণী 


“_্ুংগ্লাযের প্রবস্তা সি আই-য়ের - 


বাঘা বাঘা পাঁডতেরা আয় অর্ডার 
., আব লেনিন প্রাপক নেতারা ইন্দিরা 
কথিত সবশেষ ব্যাখ্যার পর জয়- 
প্রকাশাঙ্জশীর আন্দোলনকে কিভাবে 
আবার নতুন পথে পর্যালোচনা 
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কলো হার জা অহা: নাচিছে = তামিলনাড়ুর চিঠি 


অপেক্ষা করে রইলাম। 
চালের দাম 





এ 
বর্তমান কিস্তির লৌখা জথ্ল 
প্রকাশিত হাৰে, এর মধ্যে নব কংগ্লে- 
সের নব-সভাপাঁত শ্রীদোবকাল্ত বড়ুয়া 
578 
আসছেন কংগ্রেসের জার 
একটা আপোষ রফা করতে। এদুকে 
তাঁকে সন্ধান জানানো নিয়ে সমা- 
আলাল নানা অন রোডে! 
বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্যও বেশি 
প্রচার করার জনয এইসব ব্যবল্থা। 
রি , হাফ গ্রেট ভরাবার জন্য তা 
র্ধনার জন্যও একট যেন বৌশ জা IES 
স্র্ধনার আয়োজন। ইন্দিরা রাজছে দ্বারদের গাঁভীবাধ জানেন, কিন্তু 
'কোনো কান্তি কংগ্রেস সভাপতির পদ তাঁরা নাক্রিয়। কারণ আসল প্রভূ 
গ্রহণ করলেই দরধ্যরের দিদূর্ষকের *জোতদার ও মজনদদাররা,, মন্ত ও 


গল _এম এল এদের তারাই ক্ষমতায় বসায় 
ডি হয়ে পড়েন, এমন দজেদের সবার্থাসদ্ধর জন্য। 
একটা মন্তব্য জয়প্রকাশজা কিছ-দিন  তাসলনাড়র সবুজ 'বিপ্লবাীরা 


আগে করোছলেন। কংগ্রেস. সভা- ঘোষণা করেছিল যে, এই রাজ্য 
পাঁতরা যে “বিরাট ক্ষমতাবান ব্যন্ধি চালের উৎপাদন পণ্যান্ন লক্ষ টানে 
“সাচ্চা” সভাপাত, একথা জনসমক্ষে 
প্রকটভাবে প্রচার দেখানোর জনই দক্ষিণ কোরিয়ায় 
কী কংগ্রেসীদের সভাপাত নিয়ে 


ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মত 


তাঁমলানাড়ুতেও  দরক্ষাৰস্থা। 


চুলের দত বেড়েছে একশো আশি 
শতাংর্শ এবং জিঁচতে একশো নববুই। 
মোটা চালের দর বেড়েছে প্রকাশ্য 
পশ্চাশি। মূল্যের এই উর্গাত 
মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী! মান্ষের মধ্যে 
ফারাক কমিয়ে -দিয়েছে। এমন কি 
পাঁচশো উকা ৫বতন্ভোগদ, ব্যন্তি- 
কেও এরবেলা আহার করতে হচ্ছে। 


এতো সম্ব্ধনা। 

কংগ্রেস সভ্যপাঁত জয়প্রকাশজশ 
কাঁথত কোর্ট জেপ্টার কিনা সে কথা (দপের পর্যবেক্ষক) 
থাক, তবে হালে শ্রীবড়ুয়া শ্রীমতী -দোক্ষণ কোরিয়ায় মান পুতুল 
গান্ধীর মন্তব্যের পননর্নান্ত করতে পাক জুই হি-র বর্বর শাসনের 
গিয়ে বিপর্দে পড়োছিলেন। সাম্প্রতিক বিরুদ্ধে কোরিয়ায় মানুষ ক্রমেই সরব 


বিহার ' আন্দোলনের '1বরোধ্তা 
করতে 'গয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য 
করেছেন, গুজরাট রধানসভা ভেক্সো 
দেওয়াটা ভূল কাজ হয়েছে ৫কেরালায় 
নাম্বুদ্রুপাদ মীন্িসাভা [ভেঙ্গে দেও- 
যার ঘটনা পুরোনো ও প্রথম বলে 
প্রধানমন্ত্রী হয়ত শৃব্ষয়াটি আর 
স্মরণে রাখতে পারছেন না, তাই সে 
সম্বন্ধে তিনি নীরুব।) এর আগে 
গুজরাট বিধানসভা ভঙ্গার ভাল- 
মন্দ নিয়ে প্রকাশ্যে কংগ্রেস সরকারের 
আঁভমত কেউ জানায়ানি। মহান নেন 
বলেছেন, ব্যস কি দেবকাল্ত সেটা 
জনসভায় গত ছয়ই ডিসেম্বর। চাঁর- 
দক থেকে জয়প্রাকাশের সমর্থনে, 
ইন্দিরা .কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্লোগান 
উঠলো। জুতো, ইট পাটকেল, বার্ধত 
হাতে লাগলো! শ্ৰীবড়ুয়া সভামঞ্চে 
বীরুদর্পে পশ্চাদপসরণ করে সার্ট 
হাউসে ফিরে গেলেন। 

প্রীনারায়ণ 'রুগ্নেসের সাজপাতকে 
যুব নাক ক্ষুধা হায়োছলেন। 
“্মহারাণীর ময়না" এই বিশেষণ 
কংগ্রেস সৃভাপ্গীত সম্পর্কে কৈট 
অনুগ্রহপূর্বক প্রয়োগ করবেন না। 


হচ্ছেন। ফ্যাসস্ত শাসক পাক জুঙ 
“গ্রেপ্তার, গুম খুন, বেধড়ক পিন 
করছে। পাক-জুঙহির সরকার গৃণ- 
তন্ন কোরায় সরকার ঝা শান্তাপ্রয় 
ক্রমাগত উস্কানি মূলক শরুতাও 
চালিয়ে বচ্ছে। দাক্ষণ কোরিয়ার 
সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রা- 
মের পেহনে কমিউনিস্ট কোরিয়ার 
হাত আঁরস্কার করে বেড়াচ্ছে দক্ষিণ 
কোরিয়ার ফার্সস্ত সরকার! 


চক্ষুুকে অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ কোরিয়ায় 
সংগ্রামী ছাতরসঙ্গজ এগিয়ে -এসেছেন। 
“গণতল্রের জন্য ছাত্র-যুবদের জাতীয় 
ফেডারেশন” নামে একটি প্রবল সংগ- 


তন্র প্রাতষ্ঠা, শ্রিখাণ্ডত কোরিয়ার 
দাবিতে এখন দক্ষিণ কোরিয়া চণ্টল ৷ 
পাক জুঙু' হি অবশ্য চুপ করে বসে 
ফেডারেশনের ওপ্র। তথাকাঁথত ষড়" 
যন্ত্র আবিষ্কার করে পাক জুঙ দি 
বরিশ জন দেশপ্রোমকণুক গুরুতর 


এলি 


* শীকস্তু পাক জুঙ্‌ হির রক্ত": 


ঠন গড়ে উঠেছে ওখানে! দেশে গণ- ' 


মাকাৃবী 


দেপশের সংবাদদাতা) 


গ্রামে পেশছেছে ৯১৭২-৭৩ সালের 


মধ্যে। অতএব মাভৈঃ সুবা বিষ্ল্ৰ 
নভেম্বর মাফের তুলনায় মান শৃহরে আরো সবুজ হয়েছে। আই এ ডি 


পর জন্য কোট কোটি টাকা ব্যয় 
করা হয়েছে, যা ধনীদের আরো ধন 
করেছে। 

গত বহর কেরালা ও পশ্চম- 
ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমলাশ 
শ্রীকরদগরারার্নীধ। এবার তাঁর রাজ্যে 


. চালের দাম এ দুই রাজ্যকেও ছাড়িয়ে 


গেছে। ছা 

ক্ষের জন্য য্থারণীত দূটি কারণ 
দর্শাচ্ছে। 'অনাক্ষ্টি এবং ক্রম” 
বর্ধমান মুদদ্রাস্ফীত। সাধারপত 
তামিলনাড়ুতে পি বছরে একবার 
অনাবৃজ্টি হয়। শকল্তু শসাগলো 
বনাম্টির হাত থেকে রাঁচানোর কোন 
নির্দিষ্ট পাঁরকল্পনা (গ্রহণ করা 
হয়ান। অথচ সরবে ' ঘোষণা ' করা 
হয়েছে তামিলনাড়ুতে মাটির নীচে 


বথেছ্ট জল আছে। 'ঁকচ্তু রাজোর . 


দণ্ড দেওয়ার “ব্যবস্থা করেছে। এই 


ধৃত দেশপ্রোমকদের মধ্যে রয়েছেন . 


দক্ষিণ কোরিয়ার প্রিয় কৰি, কম 
ঝি হা! যে ছয় জানের মৃত্যুদণ্ডের 


আদেশ দিয়েছে সামরিক ট্ইবুনাল - 


তাদের মধ্যে কাব কিম আছেন। 


পাঁচজনের বিশ বছর কারাবাসের। 


সুপারিশ করেছে সামারক প্রশাসক! 
পক জুঙ্‌ হির খড়া যাদের ঘাড়ে , 





এসে পড়েছে তার মধ্যে রয়েছেন 
সিওল 'ঝশ্ববিদ্যালক্ের নামী কিছু 
ছাত্রনেতাও। পাক জন্‌ হির বর্বর 
হামলার বিরুদ্ধে িওলে ছাব্র-ব্যাদ্য- 
জাবীরা বিক্ষোভ জ্ঞানিয়েছেন। 

.সিওলের বর্বর পুলিশ অবশ্য 
বসে থাকে নিন হাজার হাজার নিরস্ত 
মানুষের ওপর নতুন করে হামলার 
চেস্টা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এবার _ 
যে ভাবে সওলের বাঁক্ধ্জশকীরা 
- রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন, তা সাম্প্র- 
তককালে দেখা যায় 'ি। তাই 
বিক্ষোভ ক্লয়েই প্রবল "আকার নেৰে 
বলে মনে হয়। 


॥ পাঁচ ॥ 


কয়েক লক্ষ পাম্পের মধ্যে মার দশ 
শতাংশ সচ্ল। 

সম্পূর্ণ রেশন ক্ববস্থা চালু 
করার মত যথেষ্ট মজুত আমিনা 
সরকারের হাতে নেই। ভূয়া পাঁর- 
সংখান্রে ওপর নির্ভর রুরে 
শ্রীকরুখানীধ কেন্দ্রকে দুই জক্ষ টন্‌ 
চালু দেবেন বলে প্রাতশ্্যাত দিয়ে- 
ছিলেন। এখন তাঁর পক্ষে মে রুক্ষা 
করা দায় হয়ে উঠেছে। দা যাঁদ 
কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষের বাল ধরেন 
তাহলেও রাজনোৌতক কারণে কেন্দ্র 
"ই রাজাকে সাহায্য করবে না। হয়ত 
কেন্দ্র তামিলনাড়ু; সরকার কর্তৃক 
প্রাতশ্রীত চালের ব্যাপারেও প্রাড়া- 
পড় করবে না। যদ৷ এই -রাজোর 
শ্রীজগাজশীবন কিছু গাম দেবেন, যাতে 
গলের দাম আরো বাড়তেই 
৷ খাঁকৰে। আঁমলনাড়র লোকেরা ভাত 
খায়, অতএক গম পেলে অনার .. 
কোন উন্নীত হবে না। এটা নিশ্চয় 
'আশা করা যার না যে" তামিলনাড়ুঝে 
দক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্য শ্রীরাম 
জাপান ৰা থাইল্যান্ড থেকে চাল 
ভিক্ষে করবেন! মাদ্রার্জ শহর ও 
অন্যান্য জায়গায় চালের দামা এখন 
প্রতি কিলো পাঁচ টাকা । আশঙ্কা করা' 
হচ্ছে, এই দাম আরো বাড়বে। - 


ফ্যামিস্ত শামকদের বিরদ্ধে বা চলছে 


নাট্যের বিপজ্জনক দপ্তর । ও 

ন্যাটো এখন শুধু আর সাম্রাজ্য- 
বার্দীদের স্ামীরক জোট মাত নয়, 
এখন ন্যাটো সামগ্রিকভাবে সমাজ- 
য়ের হাতিয়ার হিসেবে (কাজ করছে। 
রুরোপে সমজতন্মকে রোখার নাম 
করে প:ঁজপাতি দুনিয়া এই সামারক 
জোট তৈরী' করে। এতদিন ন্যাটো 
শুধু মাত সামারক ব্যয়াটর ওপর 
জোর দিত, এবার ন্যাটো এই সামরিক 
আঁভযানকে সাহায্য করার জন্যে এর ২ 
অঞ্চা হিসেবে একাটি তথাকথিত 
সংবাদ ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ক 
একাটি দাপ্তর খুুলছে। শোনা 
যাচ্ছে ন্যাটো একটি যুব দণ্তরও 
খুলেছে। অর্থাৎ ন্যাটো ' দেশগুলোর 
বা সাম্যবাদ রোখার ৰ্যাপারে তারা 
কিন্তু ভাই ভাই! ন্যাটোর সংবাদ 
"ও সাংস্কৃতিক দ্তরাট বর্তমানে 
কার্মে লিপ্ত। যাতে 'য়ুরোপে সর্বদা 
যুদ্ধের অবস্থা জাঁইয়ে রাখা বায়; 
সেইভাবে প্রচার চলানো হাচ্ছে। বলা 
যায়, ফুরোপণীয়' নিরাপত্তা শুধু - 
নয়, বিশ্ব শান্তির পক্ষেও এই দণ্তর- 
টির কাজ বিপজ্জনক 


শা 


£ 


॥ ছয় ৷ দ্র "॥ শতবার ১৩ িমেদ্ৰর ১৯৭৪ 
ৰ বোঝে না।, লক্ষ্মীবাবুর এই কথা গ্রন্থ সমীক্ষা ফ্যাসীবিরোধী ছোট গল্প নিয়ে 

থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে বিহারের . প্রতিবেশী সুর্যের, রক্তা্ত দিনওলি, 

। ইস /- সরকার জনগণ খেকে একেবারেই তম গঙ্গো য় (সম্পাদনা? অদিত সরকার, ' 

মি | . বিছিয়। অথচ এদের “মহান, জ্যোতি য় পাধ্য উপন্যাস কমলেশ সেন; দিদ্ধার্থ ঘোষ । প্রাপ্ি- 
কেম এক বিচিত্র দর্ল, নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী ক্রমাগত বলে (দশের সমালোচক) "স্থানঃ বৃকমার্ক। কলেজ স্টীট?” 


চলেছেন বিহারের সরকার বিরোধী 
আন্দোলনে জনগণের নাকি অংশ 
গ্রহণ নেই। সত্যি কংগ্রেস এক 


. 
যুব কংগ্রেস সংগ্রাম কমিটি ও 


না, কোন রগরগে উপন্যাস লেখেন 
ছাত্র পরিষদ ( এস, এন, ব্যানাজী ) 


" দাম/নয় টাকা ) নামে একটি সঙ্কলন 
নিল। নে চাকরীতে ব্রজগ্ুলালের প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রতিটি 


আয়োজিত ৩*শে নভেম্বরের ময়দান 
সমাবেশে বক্তৃক্ঠা দান কালে, ধুনীতি ! 
. টট্টরাজ এক সময়- উপস্থিত সাং- 
বাদিকরৃশ্মের দিকে লক্ষ্য "বরে, 
বলেন, "আপনারা আগামী কালকের 
কাগজে লিখবেন, গতকার 'জ্যোডি 
বসু: বীরভূষে মিটিং” করতে ‘গেলে 
ৰীৰ্ভূমের “জনতা” তাকে তাড়িয়ে 
দূর করে দিয়েছে? তাকে বীর্ভূমে_ 
চুকতেই দেয়নি ।* এবং সুনীতি 
চট্টরাঞ্জের মতে এই ধরণের কাজ 
নাকি গণৱস্ৰ সম্মত | কোন বূৰ্জো 

কাগজের রিপোর্ট পড়ে একধা বলছি . 
না, আমি সেদিন নিঞ্জে ময়দানে 


বিচিত্র পার্টি। এদের কারো কধার - 
সঙ্গে কারে! হিল নেই। এরকম 
রিশৃঙ্খল পার্টি কি আর তাঁরতবর্ধে 
একটাও আছে? 

শত্বশুজ বিশ্বাস 


নি জ্যোতি গজোপাধ্যায় (ত্রিপী- মহৃস্তুত্বের অপসৃতা, কারণ সে চাকরী গল্পই সুনির্বাচিত এবং স্মরনীয় ও 
মানা £ জে[তিরদয গঙ্গোপাধ্যাক়্ | অন্যান্য কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মালি- আজকের সংগ্রামী লেখকদের কাছে 
প্রকাশক : 'বইঘর, চট্টগ্রাম । দামঃ কের পক্ষে দালালি ছাড়া আর কিছু ,দাদর্শ স্থানীয়। . প্রতিটি গল্পের, 
আট টাকা। ) তিনি লেখেন ন|। নয়। ব্র্জ যাধীনভাবে' বাচতে চেয়ে: 

সুরুতে প্রাসঙ্গিক পরিচিতি এবং 
তাই বোধহয় এপার বাংলার তার ছিল, ব্যর্থ হয়েছে] এই সমাজ গল্পের ভাবাহুলারী রেখাচিত্র বিশেষ 
প্রকাশক জোটেনি । জ্যোতির়বাব্‌ বাবস্থা এছাড়া গত্যন্তর নেই আকর্ষণীয় । 
লিখছেন অনেকর্দিন। কবিতা দিয়ে অধচ এই বস্তি এলাকরই ছোকরা 
-শুরু। তাল ছডা লেখেন । ছোট- শিরীবের কিন্তু নিশ্চিন্ত জীবন | ক্র | নৰকচিত 


বাদে রিবা দের জন্যে লেখা আরও ভাল । খান- 


২৯শে নভেম্বরের ঘর্পণে প্রকা কয়েক উপন্যাস লিখেছেন। খ্যাতি 


যখন কারখানা নিয়ে নাস্তানাবুদ, 
তখন নিরাষ “মাস ষাইনের বাঁধা 


স্বাধীনতার সাতাশ বছর পর. 


শিত ছুটি সংবাদ 'বিজ্ঞাপ্তিকর ১৩. নেই। কারশ-টাক' নেই। সুতার- চাকরী”তে মুখী। এদের এই এক- নিজের দেশে ফিরে , নরকচিজ 


বানানো আমি নিজে একজন .কিন স্টরটের ঢাক তার জন্য বাজে 
সাংবাদিক, আমি জানি গোটা না। ধারা এই ঢাকের জ্রচারকে 
পশ্চিদ বাংলায় যোগ্যতাসম্পন্ন .ও বেদবাক্য বলে মানেন না এবং _ 
কাজ্জ করতে আগ্রহী লক্ষ লক্ষ ছেলে , ধাদের সংখ্যা অঙ্গুলিমের তাদের 


ঘেয়ে গণ্তীবদ্ধ জীবনে অন্বরাধ! নামে 
একটি মেরে একটু চাঞ্চল্য মৃষ্টি € 
করে বিদায় নিল। এই অংশটুক 
জ্যোতির্য়বাবু রঙ ন! চড়িয়ে এবং" 


দেখার বর্ণনা, নিৰ্মম সত্যের 
মোড়কে একটি . উপন্যাসের রূপ 
নিয়েছে । .সুখরগুন মুখোপাধ্যায় 
তার ‘নরক’ (পরিবেশক: পাতু- 


উপস্থিত ছিলাম এবং সামনের মেয়ে চাকুরী বা অন্য কোন উাপার্জ- কাছে জ্যেতির্ময়বাবুর নাম. অপরি- 
দিকেই ছিলাম । জ্যোতি বুকে নের সংস্থান .করতে না পেরে কর্ম চিত নয়। 

বীরভূষ থেকে তাড়িয়ে দুর করে বিনিয়োগ কেন্দ্রের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ত ভালই হয়েছে সুতারকিন 
দিয়ে সুনীতিবাবুরা কতটা গণতন্ত্র. হয়ে কার্ড তারা নবীকরণও করে- স্ট্রীটের প্রচার পাননি বলে। তাহলে 
‘সন্মত কাজ করেছেন সে বিষয়ে না, হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হতাশ আলোচ্য - উপন্যাসটির রূপ বদল 
আমি কোন প্রশ্ন তুলব না” আমি বিভ্রান্ত ও ব্যর্থতায় হাজারে হাজারে ঘটত এই উপন্যাসে সমরেশ রস 


ফৃ্টান্ত ৷ 


বেশ সক্ষম হাতে এ কেছেন। মোট লিপি, ৪৫1১1১ কালীকুমাৰ মুখাজাঁ 
কথ! আলোচ্য কাহিনীতে তিনি লেন, হাওড়া-২ দাম/চাৰ টাক! ) 
বাঙ্গালী নিয়বিত্ত সমাজকে আসল উপন্থাসে প্রশাসনিক বর্বরতার চিন্ত্র 
বরূপে উপস্থিত করেছেন, যা বিরল রচনায় একটু- বেশী রকম প্রত্যক্ষ 
£ এবং নগ্ন উত্তেঙ্গনায় মেতে উঠেছেন। 
সংক্ষিপ্ত এই উপন্যাসে এক লঙহ্মায় 


শুধু একট! কথ! এ প্রসঙ্গে বলতে 
চাই, এরপর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 


- পাঁটনায় মিটিং করতে গেলে সেখান- 


প্লুস্পেন* হয়ে. যাচ্ছে, পুলিশের মার্কা যৌন বর্ণনা দেওয়ায় একটি 


স্বণ্য "কাজ এবং. ‘ছিনতাইকারী, 


বেশ ভাল রকম সুযোগ, ছিল। 


ফ্যাীয়াদ:-বিরোধী কাহিনী 


পা 


(দর্পপের সহালোচক )' 


যেমন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ তথা 
গোটা দেশের সাম্প্রতিক কালের 


চ্দিঞ্জভ্রন্ট ও. রাজনীতিক ভাড়দের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছোট্ট 
টা প্চামচেশ হতে বাধ্য হয়েচে ও টিনের কারখানার-মালিক ব্রদূলাল 
তাড়িয়ে দূর করে দের তাহলে হচ্ছে। এরা কোন বিশেষ সম্প্র- তার কর্মচারী কেশবের স্ত্রীর প্রতি 


তখন 'যেন সুনীতিবাবুরা গণতন্র দায়ের বলে এমন হয়েছে কি? আসক্ত এবং লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে 


. হঠাৎ একবার নাটকীয় ভাবে ডান- 


গেল? গণতন্ত্র গেল” বলে রব না এরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৮ বছ- লুক চোখে দেখে। পত্রক্ততুলালের 
তোলেন! রে মধ্যে কোন অবলম্বন জোটাতে প্রতি কেশবের স্ত্রীর মনোভাব এখনও, 

& মিটিয়ে বারিদবৰণ ত্রাস ব্যর্থ হয়ে ২৩ জন যুৰক-যুবতী আত্ম কারো কাছেই ঠিক স্পষ্ট নয়। তবে 
পুলিশ সম্বন্ধে একটি মারাত্মক কথা, হৃত্য| করেছে বলেও আমার' কাছে ব্রক্গর আচরণ দিবালোকের মতই 
বলেন। বক্তৃতা, দিতে দিতে-তিনি FEET প্রকট 1” লেখক এ ব্যাপারে, ৰেশি 


২. এগোন দি। কারণ ই 
প্রকাশিত অন্ত সংবাদটিও তথ্য Le 


দিকে খুরে গল্গার দিকে হাত দেখিয়ে কেশবের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক চিন্্রণ ” 


- বলেন, "আমি ' ধুব দায়িত্ব নিয়ে নির্ভর নয়! আমি চাকা, নারাপগঞ্জ তার উদ্দেশ্য নয়।' ' 


চে 


বলছি, সত্তর . একাত্তর সালে পুলিশ ও খুলনা থেকে প্রকাশিত প্রায় এবং বলা বাহুল্য নারী-পুরুষের 

বহু নকশাল _ তরুণকে এ গজার প্রতিটি” সংবাদপই পড়ি। নিজে অবৈধ সম্পর্কই নিয়বিত অর্থাৎ বস্তি- 
ধারে শেষ রাতে পুলিশ ভ্যান থেকে সাংবাদিকতার কাজ করি বলে। বাসী সমাজের আসল সত্য নয়। যে 
ছেড়ে দিয়ে 3 থেকে রত শিলচর, করিমগঞ্জ আগরতলায় সত্যকে বি 

করেছে ।” .বারিদবাবু ছেন এবং 

a নিয়ে এরকন অভিযোগ পাওয়া পূর্ব বাংলার খরা নিয়মিত আসল ত্য তা ৮ রং রা 
করলেন তখন ধরেই নিতে হৰে যে - নাই। পূর্ব বাংলার বিভিননস্থানের গততীবদ্ধতা এবং অসহায়ত|। এই 
“ তিনি সুনির্দিউ ভাবে এই ধরণের আমার বন্ধুদের দেওয়| গত ৮ মালের সমাজের মানুষরা বর্তমান 'রাষী- 
অনেক ঘটনা. জানেন এবং এ বিবরণ থেকে বলতে পারি পূর্ব কাঠামোর অসধার -বটে, কিন্ত 
_ ব্যাপানে ভার কাছে প্ৰামাণ্য তধাও বাংলায় সাস্্রবাস্থিকভার মূল উৎস - - নিন্করিন্ত নয়। তাই তাদের সতত 


" বিধ্বংসী নারকীয়তা ফুটে উঠেছে, |. 
ফ্যাসীবাঘ বিরোধী শক্তির দির তেমনি” অনুপস্থিত রয়েছে লেখকের 
স্তর সংগ্রাম দেশে দেশে মুক্তিকামী রচনাশৈলীর সুষমা, যা প্রত্যাশিত 
. মানুষদের ওীক্যবন্ধ করেছে। এই এবং রচনার আঙ্গিক অলস্বত করে, 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ধারাবাহিক! লেখকের মৌলিকভার পরিচয় দেয় /- 
দেশে দেশে জন্ম দিয়েছে ফ্যাসী- লেখক বোধ করি এই দিকে ততটা 
বিরোধী লেখক ও শিল্পীর । প্রতিটি আগ্রহী নন | হুঃনাহসিকতা প্রমাপ 
দেশের শ্রেশী চরিত্র তার শাসকগোর্ঠী করতে প্রশাসকবর্গের অস্তদূক্ত কোন, 
ধারা নিয়ন্ত্রিত | সাধারণ মানুষের ব্যাক্তর নাম বা কোন সাম্প্রতিক 
চরিত্র যেহেতু, নর্বদাই শাসকের ঘটনা বর্ণনার অন্ত যখন কল্পনার 


শ্রেণীস্বার্থ ঘারা চিন্কিত নয়, সেহেতু আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন মনে 
পোড়া পুঁজিবাদী এবং সামাআ্যবার্ী করেন নি, তবুও কোন একটি 
দেশেও লময়্োচিত' দায়িত্ব নিয়ে; দৈনিকপত্রের নামকরণের বেলায় 
নির্যাতনের বৃশংদতাকে ভবিতব্য যখন [যে কোন সংগত কারণেই 
জেনে সেখানকার শিল্পীরাঁও কলমের হক) আংশিক কল্পনার আশ্রয় 
ক্ষিপ্রতা নিয়ে গর্জে উঠেছেন। এ নিতেই হয়, তখনই কিন্তু ছন্দ পতন 
জন্মে অনেক লেখককে সন্ভ- সই. . ঘটে। প্রয়োজনে নিরাভরপ প্রকাশ 
প্রাণ দিতে হয়েছে, কেউরা আবার ভাল, কিন্তু তা বদি, সামস্ষিক বাহ- 

অজান্তেই হারিয়ে গেছেন সময়ের বার জন্য অনুসৃত হয় তখনই জা 
উদ্বর্তনে | কিত্ততাদের লেখা সময় হৃঃখের | ' উপন্যাসের কাছে ঘটনা 
ও (সানি কাহ্নীচিজ্জ আজও ক্রেমের যে নাটকীয়তা প্রত্যাশিত তা! 






আছে। এখন আমার প্রস্থ বাৰিদ- 


২ এখন ক্গষভাসীল আওয়ামী "দলের 


বাবু এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন না কেন? এখন তো 


উচু মহল-_-সরকাঁণী কর্মচারীর! 


প্রশ্ান উত্তরণের । _ ছেচল্লিশের 
দাঙ্গার পর অর্ধযবৃ্ বসায় ব্রজ্জ যখন 
কলকাতায় আসে তখন সে বছর 


" তাদেরই সরকার । খুনী নকশালের নয়। জুদুষবাজি, ভাকাতি ও খুনের আট দশেকের ছেলে। তার কাকা 
শাস্তি হলে খুনী : পুলিশের শাস্তি শিকার ওখানে এখন সকল প্রতিটি ...তাকে হাতুড়ি পেটা চালাইয়ের 


হবেনা কেন! 
এ মিটিংয়েই লক্ষ বাবু খুব (স্ন্ষ 


ঘিয়ে প্রিয় দাহমুলীকে ঠুকে বলেন, ' 


“প্রিয়ৰাবুদের তো এত ক্ষমতা, তা 


. জান ন! পাটন!, দ্রেখি কতো মুরোদ্। - 


ওখানে কেউ যুব কংগ্রেস টংগ্রেস 


নিরীহ, শিধিরোধী, সরল মামুষরাই ।। 
ণ্বেছে বেছে কোনও একটি সন্প্র- 
দায়ের লোকদের -ওপরেই* অত্যা- 
চার হচ্ছে না| 

নিল সেনগুপ্ত 


চে 
সপ 


কাজে লাগিয়ে. দিয়েছিল ।” তার 
পর ব্রঙ্গ সে চাকরী ছেড়ে নিজে 
কারখানা করেছে। ভার চুদন 
কারিগর । কারখানা লে চালাতে 
পারল না। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন 
মালিকের কাছে আবার চাকরী 


বাদ দিয়ে এখানে নরকের বর্ণনাই 
দেশে দেশে ক্রমবিকাশমান এবং 
তীব্রতর | সেখানে পুঁজিবাধী বা, 
ওপনিবেশিক ফেশের কোন তেদা- 
ভেদ নেই । তাই প্রতিটি দেশের ' 
ফ্যানীৰিরোধী লেখকধের শ্রেষ্ঠ 
গল্পগুলোকে এক জায়গায় পাওয়া 
কম আনন্দের নয়। ঠিক সেই, 
তাপিদেই জার্মানী স্পেন ইতালী 
আমেরিকা থেকে - ভিয়েতনাম 
ভারতবর্ষ পর্যন্ত ২৩টি দেশের ২৩টি 


-পান্ছেন নি।। 


{যে তিনি তার আত্মদগমধিত রাজ-. 


নৈতিক দলটিকেও ইঙ্গিতে পাঠকের 
গোচরে আনার লোভ সামলাতে 
তবে হুঃসাহসিকত। 
এবং ৰলিষ্ঠতা যে এ গ্রন্থে স্পষ্ট- 
ভাবেই নজ়েছে কিন্তু লেখক-- 
যদি মা্ঞ্চকে ধর্ষণের বর্ণনা আরো! 
সংযত করতেন এবং অনুরূপ 
সংযম এবং অগ্নতা কাহিনীর - মূল, 
চক্িআগুলির ঘন্বকে আরে সম্প্র- 
 দারিত করতে পারতেন, তবে এই ' 
উপন্যাসটিকে অসামান্তত। দান করা! 
যেতো, সন্দেহ নেই। 


bd 


সম 
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দর্পণ 1. শুক্রবার ১৩ই 'ডসেদ্বর 


১৯৭৪ 


নদীয়া নকশাল ৪ সমাজবিয়োধী 
ধরার নামে গালণের অনাচার 


নদাঁয়র নাকাশপাড়া, চাপড়া। 
কৃষ্ণনগর, মায়াপুরের  বিদ্তীর্ণ 
অগ্যলে নকশাল ও সমাজাবরেধ'ঁদের 
ধর,র নামে সংখ্যালঘঃ এবং নিরীহ 
মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার 
চালানো হচ্ছে৷ দর্পণের সংবাদদাতা 
এ সব অঞ্চলে সরেজমিনে তদন্ত করে 
এসছেন। নদাঁয়র পঢালশ সুপার 
যাঁদও বলছেন যে মায়পুর পযালশ 
ক্যাম্প থেকে দশাটি চার যাওয়া 
রূইফেল খজতে গি.য় এই অল্প.সাঁ। 
কিন্তু চাপড়ার দারোগা মাণ সিংয়ের 
অত্যচ:রের কথা বলতে বলতে খাপ 
গড়র আতগশ দেবী বেদে ফেলেন। 


ঠ্যামবাজারের মড়ে 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 


এর আগে বিক্ষূথ গোষ্ঠীর 
আঁত্বক নেতা বারদবরণ দাস শ্যাম- 
বাজার পাঁচ মাথার মোড়ে কংগ্রেস 
সভাপাঁতিকে উত্তর কলক,তা জেলা 
কংগ্রস ও যুব সংগ্রাম কাঁমাটর পক্ষ 
থেকে সম্বর্ধনা জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ 
করে এ আই সি সি-র সদর দপ্তরে 
ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দুটি চিঠি দেন। 
এ.আই সস সি ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়ই 
বাঁরদবাবুর প্রস্তাঙ্ক অনুমোদন করে 
চিঠি দেন। সেই মত মুখ্যমল্লী জেলা 
কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে 


, নিয়ে রাইটর্সে দুটি ঠক করেন। 


পুীলশ কমিশনারের সঙ্গেও হুখ্য- 
মল্ল)' বৈঠক করেন। বাঁরদবাবূ সহ 
জেল রন অন্যান্য নেতৃহ্্দকে নিয়ে। 


_ অল চাহৰ 
(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


পদ্থাঁ ।মজাজ ও আন্দোলন দমন 
করার জন্য মার্কিন? কোশল অব- 
লম্বন করে ব্যাপক হত্যা সংঘটিত 
হয়েছে সারা রাজ্যব্যাপী। অত্যন্ত 
সংগঠিত এই হত্যালীলা। পলিশ 
আগে থেকে লি তৈরী করেছ 
অ.র ক ভাবে হত্যা চালাতে হয় 
তার প্রা"ক্ষণর জন্য এ রাজ্য থেক 
একজন উচ্চপদের পুলিশ আঁফ- 
সারকে সুদূর লাতিন আমেরিকায় 
পাঠান হয়। 

মৃখ্যমন্তাণ ফতই অপপ্রচর করুন, 
মানুষের চোখের সামানে মহল্লায় মহ- 
ল্লায় যে সমস্ত হত্যা সংগঠিত হয়েছে 
তার কথা মনূষ ভুলতে পারে না। 


প্রায় হাজার পাঁচক তরুণ এ ভাবে 


_ পাপ 
এ 


Ed 


নিহত হয়েছে গত কয়েক বছরে। 
মান্য গুমরে আছে, হয়ত 
কিছুট, সম্দস্ত। তারা জানে সমাজ 
দবরোধীদর এখন স্বর্থরাজ্য। তবে 
এ অংস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। 
তাই এখন কংগ্রেসের পক্ষ থেক 
শিক্ষণ শিবির প্রভাতি নানা সাংগঠ- 


তর নিরীহ ছেল: একমসজেলে 
আছে। 

ন'কশশীপাড়ার নিরীহ থাণ্ডু 
ঘোষ পুলিশের গলে.ত মারা 
গিয়েছে। তার ছয় ছেলে আর বৃদ্ধা 
মায়ের কান্না থা.মান। এ অগ্চলের 
কলেজের ছাত্ররা বাড়ী আসতে 
পারছে না। প্নীলশী ও জুলুমের 
{শক.র কলেজ ছাত্র আকবত আলণ 
বিশ্বাস ৷ সপ্তাহে তিনাদন থান:য় 
হাজিরা দেওয়া তার পক্ষ সম্ভব 
নয়। রবীন্দ্রভারতীয় এম এ পরা- 
ক্ষার্থী' পেটুয়র শ্রীঅমল পাড়ুই 
কিংবা নাজিম বিশ্বাস .কউই অত্যা- 


ঠিকঠাক হয় গেল যে, উত্তর কল- 
কাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই 
পাঁচ মাথার মোড়ের সম্বর্ধনা অনু- 


_ জ্ঠন পাঁরচালনা করা হবে। সেই মত 


কাজ এগুতে লাগল। হঠাৎ বারদ- 
বাহুর [বিরোধ গোষ্ঠী জেল? কংগ্রস 
সভাপাঁত অনন্ত ভারতঙগ প্রদেশ 
কংগ্রেসের অন্যতম স.ধারণ সম্পাদক 
সৌগত রয়কে ঝ.লন যে, যে করেই 
হোক পাঁচ মাথার মো.ড়র সম্বর্ধনা 
অন্যষ্ঠান ৰানচ.ল করতে হবে। না 
হলে বারিদ বড় “আপার হ্যান্ড” 
পেয়ে যবে। উল্লেখ করা যেতে পারে 
বাঁরদবরণ দাস উত্তর কলকাতা জেলা 
কংগ্রেসের সাধ.রণ সম্পাদক । সৌগত 
সংঙ্গ সণ্গে অরুণ মৈন্রকে ব্যাপারাট 
জানান। এখন ওরা সকলে মিল 
মুখামন্তীকে বলেন যে এই সম্বর্ধনা 
অনুষ্ঠান বন্ধ না বরে দলে “রন্তগঞ্গা" 
বইবে। 


নিক প্রস্তুতি চলছে আগামখদিনের 
নির্বাচনের পাঁরপ্রোক্ষিতে। কংগ্রসীরা 
নিজেরাও জানেন কেন হঠাৎ আজ 
সাজ সাজ রব। 
সেই করণ, 





আভ্যন্তরীণ 


কোন্দল তুঙ্গে উঠেছে। এত তুঙ্গে : 


যে, এই বিষয়ে কোন আলোচনা 
করত ভয় পাচ্ছে। ওরা শিক্ষণ 
শির নিয়ে তুমুল বতণ্ডা 

আমেদাব দের [শাঁবর তুলে দিতে 
হয়েছে কেউ হাঁজর হয় নি বলে! 
ঠাকুরপুকুরের অবস্থা তখৈবচ। 
কয়েকজন গোম্ঠর নেতা বলো.ছন, " 
ওসব ঢঙব.জ্ী আনক দেখেছি। 

এরা চান আবিলম্বে কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ খনর্বাচন হওয়া দর- 
কার। যাঁরা এখন প্রদেশ কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে তাঁরা ।কেউই নির্বাচিত নন। 
নির্বাচন হলে গুরা “হেরে ভূত” হয়ে 
যাবেন। 

- বড়ুয়া মহাশয় সব গুকছ শুনে 
ছেন। তবে তিনি ত পৃতুল। তাঁর 
কি করার আছে। দিল্লীর দেবা যা 
স্থির করবেন তাই হবে। 


একচে'টয়া আঁধকার তাঁ.দরই। 


চারের হাত থেকে রেহাই পানান। 

গঙ্গা এবং জলঙ্গীর তাঁর 
গ্রামগ্ুলির সংখ্াংলঘুর 'চোখে ঘুম 
নেই। পালার অঁভযোগ যত নক- 
শ.ল, সি পি এম এদের ঘরেই বসে 
আছে। এদিকে নাকাশীপ.ড়ার এম 
ল এ নীলকমল সরকার এসব 
বালপারে ম.থা ঘামাত রাজী নন। 
ছেলদের চাকুরী দিয়ে নিজের বরাত 


ঘোয়া.ত তান বড় ব্যস্ত । একথা বল- 


লেন যুব নেতা চাপড়ার শ্যামল 
বাড়ই। চাপড় র ভালোমনুষ জন- 
প্রীতানীধ মসুদ্দিন স.হেবও ঝাস- 
লায় থকতে রাজন নন। 

এ সব অঞ্চল এমন ক্শঙ্খলা 


দেখা দিয়েছে যে প্ীলশর লেকের ' 


নাম করে অনেকে জলতগীর খেয়া- 
মাঁঝক জোর করে 'কমলাচকে না 
ভাড়য় নিয়ে যেতে বাধ্য করছ। 
পঢঁলশের লেকেরা নীলু সরকা:রর 
হাটে গি.য় দই মিষ্টি খেয়েছে বলে 
আঁভযোগ শোনা গেছে। 


মুখ্যমন্ত্রী , আট তারিখ 
সকল সাংড় এগারোটায সবাইকে 
ডাকেন বিরাধ মাটিয়ে দেখার জন্য। 
যাতে সুজ্ঞভ.বে অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হতে পরে । অরুণবাদ্দ এই বৈঠ.ক 


.মল্রশ  শ্রীসন্ধার্থশঙ্কর 


চু সাত ॥ 


বং al ইউনিয়নের দৌাঘ্য 


(দর্পপের স্রংবাদদ' আ) 


পাশ্চমবঙ্গের সর্বপ্রধান পাই- 
কারধ মাদ-মণ্লা এবং গলমালের 
কেন্দ্র কলক'তার পেস্তা দবাজারের 
বাবসয়ীরা, বর্তমনে কংগ্রেসী-দর 
দৌরজ্যে ক্ষিপ্ত হায়ে উঠেছেন। 
কংগ্রেসীদের (দীরাত্ম্ের কথা মুখ্য- 
রয়কে 
জানানো সত্বও কোন প্রাতকার্‌ হয় 
নি। উপরন্তু সং্লিম্ট ব্যবসংয়ীরা 
পদে পহ্দ নাজেহ'ল হা.চ্ছন। পোস্তা 
বজরের ব্যংসায়ী.দর পক্ষ থেকে 
এই আভ-য'গ করা হয়েছ! উল্লেখ- 
যোগ্য যে, আভিযোগকরীদের মধ্যে 
আধক.ংশই কংগগ্রস সমর্থক। আঁভ- 
যেগে প্রকাশ, আটই ন:ভম্বর থে.ক 
এই 'দীর.ত্মা চলছে। 

সংবদ নিয় জানা গেল ষে, 
পেস্তা এলাক:র শ্রামকগণ পূজা 
বেনাসের দ'বীতে গত অ্টই নাভ- 
দ্বর [থেকে ধর্মঘএ্র শুরু কংেছেন। 
শিল্তু ব্যবসয়ীরা যাঁদও শ্রামকদের 
পিছ; টাকা দিত রূজী' হয়ো. ছন, 
তথ্াঁপ তরা তা পূজা বেনস 


সরাসার মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হা.সকে দিতে রাজী নন। তারা বলে- 


বুলন যে, কে আপনাকে শ্যামবাজ.র 
পট মাথায় অনুজ্ঠানের সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার আঁধকার দিল? অ.মি 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে 
বলছি আপাঁনি এই অনুষ্ঠান বন্ধ 
ক.র দিন। এই কথায় মুখ্যমন্ত্রী 
প্রচন্ড রেগ যান। মুখামন্তরী' পাল্টা 
অরুণবাবুকে অক্রমণ করে বলেন, 
“অরুণ তুমি কোন ব্যাপারে সন্ধান্ত 
গনয়েছ ? পাটির প্রাতাট' ব্যপারেই 
আমাকে মাথা ঘামা:ত হয়। সভ পাঁত 
হিসেবে তোমার করণীয় কাজ আমা- 
কেই সামলাতে হয়। তুমি সভাপতি 
হিসেবে এখনো টিকে অছ আমা" 
রই দয়াতে। আমাব ওপর খবরদার 
করার আঁধকার তোলায় কে দিল? 


মুখ্যমন্ত্রীর এই কথয় অরুণ- " 


বালু হঠাৎ দম গেলেন। নাটকীয় 
ভাবে তিনি এ বৈঠকে ঘোষণা কর- 
লেন তান পদত্যাগ কর.বন। কারণ 
পর্টির সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা । 
তান সামলাতে পারচ্ছন না। তখন- 
কার মত বৈঠক ভেশ যায়। 

একই উদ্দেশ্য রাত আটটায় 
অবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে , বৈঠক 
ৎসে। সেখান অরুণবাবু মৃখ্যমন্তীর 
কাছে সময় চেয়ে নেন। পরে ঠিক 
হয় বাঁরদবরণ গোম্ঠীই সম্বর্ধনা 
অনুষ্ঠান আয়ে জন করবেন। শুধু 
একটা তকমা এ'্টে দেওয়া হাবে প্রদেশ || 
কংগ্রেসের । বাঁরদবাবুরা এতে অর 
আপত্তি করে নি। কারণ তাঁরা জান- 
তেন এ এলাকয় মাতব্যার করার 
তাই 
দেখা গেল সম্ত্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ 
- দিত এসে আঁজত পাঁজর জহর 
কেট ছিণ.ড় গেল আর বাঁরদবাৰু 


দৈঝকান্তবাবু ও সিদ্ধার্থববুর মাঝ- | 


খনে বসে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নায়কদের 
আচরণ প্রত্যক্ষ করলেন 


ছেন যে, ট.কা দিতে পাঁর। কিন্তু 
গত বছরর মত এককালীন দান 
হিসেব নিতে হ'ব। করণ শ্রামকরা 
নশীক ব্যসয় দর স্থায়ী বা অস্থয়ী 
অর্থাৎ কোনভবেই কর্মচ.রশী নয়। 
“ওরা স্রেফ ঠিকা মজ্‌র। [বোনাস 
অইনর আওতয় ওরা পড়েন না! 
ওরা কজ কারে পয়সা নেন। এই যা 
সম্পর্ক? 

শ্রামকদের এই. আন্দোলনের 
বর্তমন নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক:য়কজন 
স্থনীয় কংগ্রেসী। এর ফল গোল- 
গলটা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। 
মিকদের একাংশ প্রকশেই স্বীকার 
করে ছন যে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সর- 
করের অমল স প এম [নেতা 
শ্রীহরপ্রস দ চ্যাট জশীর নেতৃত্ব ষাঁদও 


এই শ্রীমকরই সর্বপ্রথম অন্দো- 


লন শুরু কবেন তথা প তাঁরা এখন- 
কর মত দৌরাত্ম্য এবং জুলুমবাজণী 
করেন ন! বরং তৎ্ক ল'ন সংরাষ্ট্র 
মন্ত শ্রীজ্যোতি - বসু এগিয়ে এসে 
এই অন্দোলনের একটা সমীর্মংসা 
করে দিয়েছিলেন। এখন সরকরণ 
মহল নীবব। তাছড়া, কংগ্রেস 
নেতারা এই ঘটন.ট এড়ায় যাচ্ছেন। 

গত পনে:রাই নভেম্বর ব্যব- 
সয়ীদের পক্ষ থেকে রজ্যের হৃখ্য- 


- নানাভাবে ভীত প্রদর্শন 


মল্লমীকে যে স্মারকালাপি ' দেওয়া 
হয়েছে তাতে দলা হয়েছে, শ্রীমকরা 
“জুলমবাজী” করে ব্যবসায়ীদের 
ব্যবসা বাণিজ্য অচল করে 'দিচ্ছে। 
করছে। 
পাইকরা খারদ্দারদের বাধা দচ্ছে। 
গুদামের মল ডেলভ.রাঁর কজকর্ম 
অটকে 'দচ্ছে। পুলিশ 'নার্বকার। 
এর ফলে সরকারের প্রাপ্য ক্রয় কর 
এবং অয়কর আদায়ের কাজও ব্যাহত 
হচ্ছে। তছাড়া, এই অবস্থা চলত 
থাকলে কলকতা শহর এবং রাজ্যের 
বিভিন্ন স্থনে মুদি-মশলার দেকনে 
নিত্প্রয়ে জনায় জানিস দম বেড়ে 
যাবে। করণ, পাঁশ্চমবঙ্গের আধ” 
কংশ স্থনের ছোট ছোট মুদি 
দোকানের মালকরা এই পেস্তা 
বাজা.রর ওপরেই মূলক নর্ভরশণীল।- 


ঈমাইের ব€€ঠী 


উপন্তোর ছ্যাচাৰ . 


হুগলী জেলার জন।ইয়ের হাট- 
পুকুরে কংগ্রেসী উপনেতা সমর ঘে.ষ 
মেদ্দার স্থানীয় গরীব আঁদাতাসী 
এবং, মুসলমানদের ওপর অসহনীয় 
অত্যচ'র ভলাচ্ছেন। তাঁর অনুগত 
একদল সমাজাব/রধী' ও  ওয়'গন 
রেকাযর এবং স্থনীয় অণুল প্রধন 
রমপ্রস্দ সমল ইয়ের সঙ্গে চন্ডী- 
তলা নর কতপয় দরেগা প্ীল- 
শের জেট গত তিনসপ্তহে মেহন 
সমদ্দর, ওমদ অলাঁ এবং সৈয়দ 
মুস্তাফা সিরাজের ওপর অফ্লানাীষক 
অত্যাচার করেছে বিভিন্ন সময়ে এবং 
বিনা গ্ররেচনয় । 

গত সপ্তাহ সমর ঘোষ হট 
পুকুরের সেখ অশরফ অলীক 
মাঝরাতে ঘর থেকে তুলে নিয়ে 
যয়, যথেচ্ছ অত্যাচর করে এবং 
থনায় ট্ঁকিয়ে দেয়। আঁদবাসী এক 
মহিলর ওপর যথেচ্ছ দৈহিক নির্ষ- 
তন করা হয়েছে বলেও আভযাগ। . 
স্থানীয়, চন্ডীতলা থানর এম এল 
এ মহম্মদ সাঁফউল্লহ সংহেব ও 
দাত্গাবজ এ উপনেতর মুখের ওপর 
কিছু বলতে না পারায় খেটে খাওয়া 
নিরীহ মনুষেরা ক্রমশই 'নরপত্তর 
অভব বোধ করছে। 'সমর ঘোষের 
পেটেয়া প্ালগ সংখ্যালঘুদের 
ওপর যখন তখন অত্যাচরে সম্পূর্ণ 
মদত দিয়ে যা্ছ। 











গৌতা ধারা বেঃ অঃ স্টাতার্ড বৃক্ত কোং, ১০৷১, জি টি, বোভ, চাঁওড'-১ | 
১৪ই ভি.সম্বর সাহিতি ক ৬ শান্তির গুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫৪তম 
. জন্মদিনে অ মারের শ্রদ্ধ ধর 


শংকর মিত্রেল 
যুপক/যুবতীব জন্ত নতুন উপম্যাস শল্লন্বাহেলে ৬.০০ 
ঝমলেশ সেনের কান্যগ্রন্থ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৪ *০ 
শীরেম্দু হাজরার কাবগ্রন্থ আত্ম'র করলে সূর্য প্রতীক্ষা ৪-০০ 


জার্নাল আপনার সাহত্য প্রচেষ্টার খবর প্রকাশ করবে। 
ডাক কিটে নংগ্রহ করুন । 


অয়দিনে জার্ন ল ১ বেলে! | 


শাস্তিরনের 


চি. এম ল ইব্রেরী, বুক মার্ক (এ ১ কলেজ ট্রীট ম'কেট ), অনীষা] 





স্পা আি 


Regd. No. WB/CC-32 - 


সাম্প্রাতক পোঁলশ চলাচ্চিল্ে:ৎসবের 
মধ্য দিয় যেসব পাঁরচালকবৃন্দের 
সকলে {কছু অপরিচিত. নন। হাস, 
'কুজ্জ বা নাসফেটাঃরর . অন্য চলচ্চির 
বিহুপূর্বে এখানে প্রদীর্শত। যান্দাস, 
পেতেল্‌স্ক দম্পাত বা লোমানক্র 
স্বল্পদৈঘেযর চলাচ্চন্ও , এখানে এর 
আগে দেখা গেছে। যদিও এব।রর 
উৎসবে তাঁদের কাঁহনী চিত্র অন্ত- 
ভূর্তি। কিন্তু সাফ মলিয়ে এ উৎসবের 
চেহারা খুব উৎসাহব্যজক বলা চলে 
না৷ পোঁলশ . চলচ্চিত্রের 
অতীতের পাশাপাঁশ,এ ছাগল 
অনুজ্জবল। পঞ্চাশ দশকের নেষ- 
ভাগের যে নবজাগরণে ওয়.ইদা, সুগক 
বা কান্ডালরোঁভচএর শিক্পকৃতি 
জীবনের স্বেদ ও শোণিতের . তাজা 
স্পর্শ নিয়ে, আসে (যাকে সমালোচক 
নতুন কবিতা) কিংবা ষাট দশকের 
হাস, পোলান্‌স্কি বা স্কালিমে?স্ক 
সমাজভাল্লিক জীবনে অবক্ষয়ের প্রাত 
যে জিজ্ঞাসা তুলে ধরেন সেই শিল্প, 
চেতনা এত দ্রুত নিঃংশেখষিত অথবা 
অবল-প্ত এ সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। 
' প্রশ্ন থেকে যায় গেমুল্কার 
অপসৃতির পর ‘বর্তমান পোল্যাশ্ডে 
শিল্পার স্বাধীনতা সম্পর্কে। এ কথা 





সন্নবার ) ভারত 


কোটি কোটি ম'হুষের ভাঙা 


বুকের দুর্জয় স্বপ্নে গড়া 





গ্লোব £ শ্রী: ইন্দির! 
পদ্মশ্রী * শ্রীরামপুর টকী 
নৈছাটি সিনেমা * মিলন ( হুগলী ) 
চিত্ালয় ( ছর্গাপুব ) 
(গ্নেবে মাত্র : সপ্তাহের জনত ) . 








'সম্পাহক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া 


~~ 


পরত 


₹ দোনিণ চাচিৰ উন = 


দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


আমরা জ্ঞান পোলান্‌স্ক - . এবং 
স্কালমোস্ক আজ পরবাস হয়ে- 
চলচ্চিত্র রচনা করা.ছন। স্বদেশের 
মাটিতে ওয়াইদা, হ।স্‌ ও কাভা- 
লেরোভিচ্‌্কে বার বারে “পিরিয়ড” 
বা এাতহাঁসক বষ.য় অশ্রয় গ্রহণ 


করতে হয়েছ । , সমকাল তাঁদের ' 


কাছে অবর্হুদ্ধ। বর্তমান উৎসবে যা.দর 
চলচ্চিত্র উপস্থিত তাদের মধ্য 
ফানুস ছড়া আর কেউ নখীন নন! 
তবে কি অস্ত-ত্বর প্রয়াসে এখানে 


*মেজর হুবাল”-এর পঃভাম তাঁরশ 
দণক। “দি ডল” ও'“কে পার্ণক,স” 
এর সময়কাল আরো পেছনে। 
সমকালীন বিষয়ের মধ্যে রানু- 
তির “ইল্যামনেশন” অংপাত চিত্তা- 
কর্ষক। এখানে 'বাঁভন্ন সামাজিক 
পরিস্থিতির মধ্যে এক তরুণ বৈজ্ঞা- 
নিকের আত্মানুসন্ধান ও সত্যনু- 
সন্ধান। একদিকে কলেজ, . বশ্ব- 
গধদ্যালয়, ল্যাবরেটরী ধাপে ধপে 
ওপর ওঠা । অপর দিকে যৌন চেতনা 
প্রেম, বিবাহ, সল্চান_ গেরস্তাল। 


মধ্যে বারংবার পর্বতরোহণে সুদ 


রের হাতছ্াান এবং গতানুগাঁতক 
শিক্ষা ব্যংস্থার প্রতি বি:দ্রাহ। চল- 


দেন নন তাঁন।- এতগুলি তাত্বিক 
সা্নবেশে চলাচ্চিত্রাট ভাঁষণভাবে 


. ভারাক্াল্ত। এবং উপয্যস্ত চিত্রনাট্য ও 


যক্তিগ্রাহ্য সম্পাদনার মিলের অভাৰে 
বিরাস্তকর ভাবে মন্থর। এ ধরণের 
চলচ্চিত্র রচনায় রুশ চলগচ্চত্কার 
তরকভাঁস্ক “দোলারিস”-এ যে সম- 
সমস্যায় ভুগেছেন র্লানাসও তার 
থেকে মুক্ত নন। সেটা সমাপ্তিত 
পেশছছনোর অনাবশ্যক দশর্ঘসূত্রতা। 
এত ক্ডের পর শেষ পর্যন্ত দেখা 
গেল নায়ক হুদের হাঁটু জাল দায়ে 
আকাশে মুস্তপক্ষ পাঁখর দিকে 
তাকিয়ে দেখছে। তার বৌঁ-বাচ্ছা 
তীরভামিত অরামে রোদ পোয়াচ্ছে। 
এটা ক্রু গতানুগাঁতক পাঁরতারক 
জাঁবনধারার কাছে নায়কের মূল্য 


বোধের আপোষজ্রনিত সমাপ্ত ? না 


য়ানুসশী এখানে প্রাণর গাঁতিতত্বের 
আবহমানতার কথা বলত চ ইলেন ? 
এই ধোঁয়াটে fসদ্ধান্তে পেশছনোর 
জন্য এত 'থিয়ারশীর প্রয়েজন হলঃ 
নায়কের চিন্তার প্রকৃত উৎস ও 
দধুদ্দবর কারণও খুব পারজ্কার নয়। 

লোমানকির “এ গ্লপ-আপ” 
এর নায়কের আত্মিক চিন্তা নেই, 
কিন্তু আর্ক চিন্তা আছে। ছেলে- 


প্রেস 


টির নিঃসঙ্গাতা দেখা যায়, ক্লাল্তি 
বোঝা যায় না! একটি খুরবাহতা 
রমণাঁক পাওয়ার চেজ্দয় ছেলোট 
একাদকে অর্থারটির হাতে মার খায়, 
অপরদিকে অথারাটকে ঠাঁকয়ে কিছু 
অর্থও রোঞ্জগ.র করে। শেষ পর্যন্ত 
মেয়েটিকে পাওয়ার পর যখন নতুন 
করে শুরু তখন পরিচালক" স্বয়ং 


- নিয়াতর ভূমিকায় একটি হা[স্কর 


দুর্ঘটনা ঘটান। সেই দুর্ঘটন য় মেয়েটি 
মোটরের সাঁটে সোজা ব্‌সই মরে 
যায় এবং ট্র্যাজোঁডর নায়ক: স্টিয়রিং 
হাতে নিখুত বেচে. থাকে। পাপের , 
বেতন মৃত্যু একথা পাঁথবার বড় বড় 
ধর্মগ্রল্থে লেখা আছে। দ্কাল্‌- 
মে.স্কির দিন্রনাট্ট “স্লিপ-আপন্ক 
গাঁতশপল করে, কিন্তু এই গঁতিয-কু 
ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না! 
এই দুই চলাচ্চত্রর পাশে 
নাসফেটারের “ৰটারক্লাইজ”-এর সহজ 
লাবণ্য অনেক স্বস্তদায়ক। চলচ্চিত্র 
কর হিসেব নাসফেটারের, একটি 
অন্য পাঁরচয়. আছে। উাঁনশশ পণ্/শে 
লজের ফিল্ম স্কুল থেকে উত্তীর্ণ 
হবার পর এ পর্যন্ত তাঁর সৰ কটি, 
চলাচ্চত্রই শিশুদের নিয়ে । দশ বছর 
আগে দেখা তাঁর “কালার্ভ স্টীকংদ”-এ 
বিষয় ছিল শশুর প্রতি বয়স্ক 
জগতের অবহেলা । এই ভালব.সা- 
হখনতার প্রতিপাদ্য “হাটারক্লাইভ”- 
এর মাঁণকাকে শৈশবের সংরল্য থেকে 
বিচ্যুত করে অপারণত বয়স্ক আৰ" 
গের দিকে চালিত করছে। এই 
সূত্রাট নাসফেটার বলেছেন একেবারে 
শেষ দৃশ্যে মণিকা যখন অপাঁরাচিত 
ট্রাক-ড্র ইভারকে জিজ্ঞাসা করছে সে 
তার মেয়েকে ভালবাসে কৈ না। 
পথ অস্বচ্ছ। গুটি পোকা থেকে 
প্রজাপাঁতর যুন্তির মত “বাটারক্রাইজ”ং 
এর বালক-বালিকারা এক লফে যেন 
বয়োঃসাম্ধ পেরিয়ে অকস্মাৎ বয়স্ক 
হতে চায়। তাদের অপারণত যৌন 


এক শ্রামক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে 
গৃহীত কুজ-এর - “পাল ইন দি 
ক্লাউন”-এ ক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র গুণ 
পাওয়া যায়। চলচ্চিন্রটর প্রথম পচন 
ানটে রচনার মূন্সীয়ানা লক্ষণীয়। 
মূল চরিত্রে “আ্যান্টি-হিরো”্র লক্ষণ 
প্রকাশিত। এবং ব্যন্তকে সমস্টির 
সামিল করাতে আপত্তির কিছু এখ.ে 
থাকে না। কল্তু ট্রেডে ইউনিয়ন 
আন্দোলনের জয়গানের জন্যই ক 
পীলগ“চার এত মোলায়েম ? যাদের 
ঢেলা মারলে হাতে বন্দুক . থাকা 
সত্বও পালিয়ে ষায়। খাঁনর গভশরে ' 
ঝইরে তাদের সমর্থক রন্ধুরা কার্ন- ' 
ভ্যাল করছে এসব বেশ সাজানো 
গোছানো ব্যাপর। তাছাড়া এ চল- 
চ্চিত্ন রঙকে দর্জন করা বাঞ্ছনীয় 
{ছল । «“কমরেডাশিপ” ও  “কানাল” 
অন্তত তাই শৈখায়। “হাউ টু বি. 


PRICE: 40 PAISE 


লাভ্‌ড"”-এর পর হাসের শী ডল” 
তাঁর ক্ষমতার নিদারুণ অপচয় । ব্যান 
গপারয়ডকে এত জশবন্ত করতে পারেন; 
জানি না কাদের সন্তুষ্ট করতে তাঁর 
নয়ককে বাঁ্কমের র্ক্মনীকুমারে *_ 
পাঁরণত করত হয়। কাঁহন”র ফাঁকে 
নিয়মিত বাস্ত, অণ্তলে ঘুরে গরীব 
মানুষের উপকার করে যেতে হয়। 

স্ব্পদৈর্ঘের চলচ্চিত্র পোল্যা- 
শ্ডের একটি সম্পদ ছিল। বর্তমান 
উৎসবে একাধিক ড্ক্যুমেন্্রপ দেখা 
গেল যেখান বৈবযুদ্ধের তিরিশ 
বছর পরে বোমায় ভাঙ্গা শহর কাঁ- 
ভাবে মেরামত হাচ্ছ শুধু সেই তথ্য- 
টুকু দেওয়া অছে। এডুয়ার স্টার- 
িসের পাপেট “যমোঁশন”-এ হারানো 
খঁতিহ্যের একটু আমেজ পাওয়া যায়। 
অর কিছু না। ৰোরোঁসক ও লেনিচা - 
প্যারসে বসবাস করছেন। 'গিয়ারজ্‌ 
কি করছেন জানা যায় না! 


ণি ঢৰনু ডর টাকায় কট বদের 
গেট ভরছে | কান কিছু হচ্চে ন। 


(দর্পপরে সংবাদদাতা) 

শি ডবল: ডর ঢাকায় যখন 
কন্টাক্রদের পেট ভরছে, আঁফসার : 
নমীয় কিছু 'ব্যান্তর বংলা বাড়ীর 
পর্দার রং পাল্টবর সঙ্গে ডেকো- 
লাম ল'গাথর ব্যবস্থা যখন পক্া, 
অন অজন্্র রাস্তা ক্ষয়ে ভেঙ্গে খেয়া 
উঠে তর বরোটা বেজে যাচ্ছে। 
হুগলী জেলার চম্ডীতলা থানা 
এলাকার মশাট ধাঁতপুর কিংবা 
বাঁদপুর ইছ্ছানগরীর দশ মাইল 
রক্তয় বড় বড় গর্ত তৈরী হয়ছে। 
কথা ছিল দ: টনের ভরা লরী 
চলনো চলবে না বঁদপুর ইছা- 
নগরী রাস্তায়। সে নিয়ম ভেলো 
জঘন্য রস্তা মৃত্যুকূপ হয়েছে। 
স্থনীয় }য়াখলা পি ডবল; ভি 
আফসে জানিয়ে কোন ফল হয়ান। 
এছাড়া একই র.স্তার ধারে রাস্তা 
বড়'খর ইচ্ছয় যে দেড়শত শালের 


পড়ে পচছে। এ" খুটির মার্প ছিল 
কুঁড় হাত। প্রাতাঁট মাটির সঙ্গে 
পংততে থরচ (লেগোছল সাত চাকা 
করে। অনেক খঠুটই জলের তলয়্। 
অথচ ম.টি ফেলে খুটি পর্যন্ত রস্তা 
কড়ানোও সম্ভব। জগদীণপর 
থেকে কোনা পর্যন্ত গ্ধনা খদ্দের 
রাস্তায় চারটি ভন নম্বরের বাস 
চলে, পি.ডবল; ভির বাবুরা সংকীর্ণ *“** 
রস্তয় পাথর কুচি ফেলে রেখে ' 
বাসের দন্্ঘটনা ঘটিয়েছেন আর > - 
এখনেই সমন্তরালভবে গভীর দ্রেন 
খুড়েছেন। বহু রিক্সা সমেত যত্রঁরা 
গর্তে পড় অব্ধকারে বহি শ্রাহ 
চিৎকার করছে। এদিকে ক্বুরা শনয়- * 
ত, পয়সা নিয়ে দরকর মত দ7 
চারটে কুল লাগয়ে রস্তার পাশে 
ঘাস চাঁছচ্ছন। কুআীর মেড়া এলকয় 
দমী' পিচ ভ্রম সমেত মঠের ধারে 
ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কাজ কম্বার 


এ 


চিন্ত র সমান্তরাল পাঁরচালক আকাশে খাট 'পোঁতা হয়েছিল তা এখন জলে জন্যে কিনা ভা জনা যয়নি। 


দুতগামশ জেট-এর দিকে (কিংবা ১টি 


টেকনোলজির অগ্রর্গাতর ধর্দক) 
ক্যামেরার মুখকে ঘ্দীরয়ে .দেন। পল- 
ভাঁর্জীনয়ার মত গর্জন দবীপবাসের 
স্বপ্ন মহরত অন্তার্হত হয়। গশশদ 
আভিনতা-আভনেত্রীদের খদয়ে প্রাণ- 
বন্ত ও স্বাভাবিক আভিনয় কারয়ে 
নেওয়া . নাসফেটারর চারার 
বৈশিষ্ট্য স্ব টারক্লাইজ”-এ তার দক্ষ 
প্রমাণ আছে। কিন্তু সংলাপ রচনার 
কয়েকটি জায়গায় সংষমের প্রয়োজন 
পঁছল। কাটা গাছের গঠাঁড়র ওপর 
দাঁড়য়ে একটি এগারো বছরের 
মেয় কোন দশশীনক গর্ভারতায় 
তর সঙ্গীকে বলে, “এদের কাছে 
প্রণত হও, এরাও একদিন অরণ্য 
ছল” সেটা বোঝা গেল না। 





২১শে ডিসেম্বর মহান স্তালিনের জন্মদিন থেকে 


- . সম্পূৰ্ণ মা্কপীয় দৃষ্ট ভঙ্গি ও অধুনিক সাংযাদি তাব টা শক নিয়ে 
প্রকাশত হচ্ছে রাজনীতিক সাংস্কঠিক সংব'দ সাধাহিক 


হাম্বিল্াল্ত্ 
দেশ বিদেশের অ'লোটিত সংবাদ, রাদনৈতিক সংকটের ছবি, চটকল 
- অঙ্গুবদর সমস্যা, সরকারের ধ ননংগ্রঃনীতির ফাক, র্বাল্যের অর্থনীতি, 
চীন গোচিয়েতের অতি দশ্প্রতি্ক প্রসঙ্গ, শহরের বন্ততীন, গ্র'ম 
বাংলার চাগচ্চিন্, বাংলাদেশের ভাবত-বিরোধিতার বিষয়, মুস্লিম . 
ওয়াকফ সম্পত্তির হূর্নাতি, শারদ সাহিত্যের হন্ব, মুণাল দেনের কোরাস, 


পৃষ্ঠা ১২ ও ৮ ( সপ্যাহন্তবে )। 


- গ্যোতির্য় বস্তুত স'ধীয় তথ্য, এাং অধুনিক কবি ও ববিতা, গল্প ও 
গল্পঙ্গার বিষয়ক অভিনব ‘ফিডার ছঁতে সমৃন্ধ। 


দাম ৪* পয্নমা। 


এদ্রেন্স, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনের জন্ত সত্ব যোগাযোগ করুন ঃ 
হ্ববাপ্ৰি কাল । ৫৫ ক লঙজ হ্রীট কলঙ্কাত। ১২, ফোন ২২৮৮৪২ _ 
কলকাতার পরিবেশক £ নিত্যানন্দ মহাপাত্র, কলেজ ষ্ট্রী, কলকাতা ১২ 1 








সপপপপাপপ পা 


নির্বাচনের জনয ব্য বংখেগ যাট হাজার 
ঘেচ্ছাগেবক সংগ্রহ করছে। মাবণিটের গর্ত 





'র্পপের সংবাদদাতা) 

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে 
বলা হায়েহে ষে লোকসভার জন্য 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোন পাঁর- 
কল্পনা সরকারের নেই। নর্বাচন 
আইনাননুষায়ী 'ছক্স'ত্তরে হওয়ার কথা । 
কিন্তু প্রস্তুতি ফে ভাবে চলছে তাতে 
মনে হয় শাসকদল আগামপ' ঝহরে 

হঠাৎ আুরুরী' নিদেশি। এসেছে 
রাজ্য প্রশাসনের কাছে। নতুন ভেটার 
অলকা তৈরী করে ফেলতে হাবে 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ 


ৰ \ 
১৭শ বৰ্ষ ৪৭শ সংখ্যা | শুক্রবার ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ ॥ ৪০ পঃ 





তথ্য জানা যায় বোম্বাইয়েক রিৎস 
..॥  পাত্রিকার একটি! সংবাদ থেকে। এই 
_ বছরের 'তাঁরশে মার্চ সংখায় রিৎস 
পত্রিকার একটি সংবাদে বলা হয় যে 
বিশেষ একজনকে লাইসেন্স দেওয়ায় 
£+ অনুরোধ জানিয়ে কণিজ্য মন্তককে 
লেখা প্রায় দু ডজন সংসদ সদস্যের 
স্কক্ষরযুক্ত একাটি চিঠি দেখে ওঁ মন্ত্র- 
কের সংশ্লিষ্ট জনৈক অফিসার 
একজন স্বাক্ষরকারধীকে টেলিফোন 


করেন এবং তান এতে স্ই করেন 
নি শুনে বিস্মিত হন। তখন এ 
আফসার আবেদনের সর্বপ্রথমে যে 
কংগ্রেসী এম পর স্বাক্ষর ছিল তাঁকে 
িনীতভাবে প্রশ্ন করলে তান 
স্বকার করেন যে, যাদের লাইসেন্স 
দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে 
তদের কান থেকে 'তাঁন এক লক্ষ 
পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছেন এবং তাঁর 
স্বাক্ষর ছাড়া বাঁক সব জাল। এই 


সদস্য জেদোতর্ময় বসু এই বছরের 





(শেষাংশ সপ্তম পম্টায়) 


দোসরা এপ্রিল লোকসভার অধ্যক্ষকে 
এই মর্মে চিঠি লোখেন যে, বাণিজ্য 
ঈন্ত্রীর এ ব্যাপারে একাঁট বিবৃত দেওয় 
উঁচত। সেই দিনই লোকসভার 
সেব্রেটারিয়েট মন্তব্যের জন্য সেই 
চিঠির কি; বাণিজ্য মন্ত্রীর প্রাই- 
ভেট সেক্সেটারীর কাছে পাঠিয়ে 


দেন। সাতই এীপ্রল বাণিজ্য মন্ত্রীর 


বিশ সহকারী, ল্োকসভ সেক্রে- | 
সূত্র ধরে লোকসভার শিব পি এম টারিয়েটকে জানান, যেহেতু এ সংবাদে 


(শেষাংশ ছ্বিতশম্ন পৃষ্ঠায়) 


২২২২২ 
১ ১ 





আর নস্ট পার্টির কংগ্রেসে 
1 গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য- 





| সম্পাদক্কীস্ত 


| কে দি বহু ৪ বমিউনিঃ বি: 


টেনশন বা চাপা মানাঁসক 


রি উজজনা থেকে নানা রোগের 'মধ্যে 


কানসার রোগের উৎপণৃত্ত। সম্প্রীত 


সি তিনজন দিকপাল) নেতা হরেকুফ 
কোপার, স;কৌধ ব্যানাজশি 
| কফজীবন বস ক্যানসার রোগের 
পরী বাল হলেন। এই আস্ত নেতার 
প্র [তিরোধনে বামপন্থী শিবির অক্শ্যই 
রি অপেক্ষাকৃত দুৰ্বল বোধ করবে। 
ছল আন্দোলন ব্যান্তর ওপর নির্ভর করে 


এবং 


ধরা পড়ে। নানা চিকিৎসা করেও 
রোগের কোন উপশম হয় নি। শেষ 
চেষ্টা হিসেবে ওপর শনভানুধ্যায়ীরা 
এঁকে বলাতে চিকিৎসার জন্য 
পাঠিয়েছিলন। কে জি জানতেন এ 
যাত্রায় তাঁর নিম্কীত নেই! 

শেষ পর্যন্ত কিন্তু হতাশায় 
ভেঙ্গে পড়ন। নি 1িতনি। গত 
কয়েক ঝছর ধরেই মৃত্যুর সঙ্গে 
লড়াই চলাছিল তাঁর। তাঁর জানের 
ওপর ৰহু; আক্রমণ হয়েছে, সত্তরের 
শুরুতে তথাকাঁথত নকশালীদের 
দ্বারা বার বার তাঁর বেলেঘাটার 
বাসগৃহ আক্রাপ্ত হয়েছে এবং চেষ্টা 
হয়েছে ওঁকে এ অঞ্চল থেকে উৎখাত 
করার। এই নকশালীদের অনেকেই 
পতাকা হাতে নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে 


| গেছে। |শেষ পর্য্ত তাঁর পক্ষে আর 
॥ বেলেঘাটায় থাকা সম্ভব হয় নি। 


স্ৰীপুন্রের হাত ধরে তনি। ঝোরয়ে 
এসেছেন নতুন বাসস্থানের সন্ধানে। 


ঠাই জ্টেছে শেষ পর্যন্তি। 
মাদুরাইয়ে মাকসবাদণ কাঁমউ- 
কে জি 


তম ডোঁলগেট গহসেৰে। অনেক 
নামকরা নেতাদের অপেক্ষা সনদ 
মাদুরাহীয়ে কে জর জনাপ্রয়তা অধিক 
বলে প্রমাণ হয়েছে। ওখানকার পোষ্ট 
আঁফস এবং টোঁলগ্রাফের এবং অন্যান্য 


রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম 


চারশরা কে জাকে ধরে 'নয়ে গেছেন 
পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনের ফাঁকে 


নিজেদের সাংগঠানক সভায় বতুতা 
| (দাওয়ার জন্য। 


প্রায় শ্িশ বছর ধরে পোষ্ট 


রে আফদ ও টেলিগ্রাফ কর্মচারীদের 


ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে 'নজেকে 


| নিয়োগ করোঁছলেন  জনীব্নপণ। 


লেখাপড়া না জানা এক তরুণ একদা 
সাধারণ শ্রমিকের কাজ করতে করতে, 


[| নিজের মনোবলে তান আনুষ্ঠানিক 
|| শিক্ষালাভ করেন আর চাল্পশ দশকের 


মাঝামাঝ পে আক্ষসে কেরাণী 
[হিসের্থব প্গকর পান। ছেচাল্লুশের 
উনাতিশেে জুলাই-এর এ্রাতহাস্ক 
সর্বভারতীর পেষ্ট আঁফস কমচারীর 
সেই আন্দোলন থেকেই উাঁন শেষ 
পর্যন্ত কমিউীনস্টী আন্দোলনে 
এসে পড়েন। তান বুঝতে পারেন 
যে, মাকসবদী-লেনিনবানী পথে 
ব্যাপক সমাজ বিশ্ল' ছাড়া মানুষের 
কল্যণের আর কোন স্থায়ী পথ 


কিন্তু কে জি বিশ্বাস অটল, নেতৃ- 
ত্বের ভুলপ্রাণীন্ত, তাঁকে তার মার্কস্‌- 
বাদ-লোননঝাদে মূল বিশ্বাস থেক 
টলাতে পুরে নি। | 
সরকার কর্মচারী আন্দোলনের 
ভিৎ তৈরী করে গেছেন কে ঁজ। 
সেই সঙ্গে মধ্যাবন্ত কর্মচারীদের 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে গণর্‌প 
দেৰার চেষ্টা করেছেন বারই জ;লাই 
কাম ইত্যাদি নানা সংগঠন মারফৎ। 
সচতন এবং সৎ রাজনৈতিক 
কমশ হিসেবে নিজের আত্মীবশ্লেষণে 
তান সর্বদাই 'নষন্ত ছিলেন। সাত- 
ষাঁট্র এৰং উনসর্তরের ফ্ুন্তফ্রন্ট সর- 
কারের পতন, উগ্রপন্থার উদ্ভব এবং 
বামপন্ধাঁ এঁক্য ইত্যাঁদ' নানা প্রশ্ন 
তাঁর নিজের পাঁট'তে মতভেদ দেখা 
দোয়। নেতৃত্বের সঙ্গে সব সময়ে এক- 
মত না হয়েও তানি সংগঠিত সদস্য 
হিসেবে নিক্ষমানুবার্ততার পথে 
চীলেছেন। 
এই খানেই টেনশনের ঝা চাপা 
মানাঁসক উত্তেজনার জল্ম। চোখের 
সামনে দেখেছেন মেহনত মানুষের 
ব্যাপক বিক্ষোভ, কিন্তু নেতৃত্ব বা 
সংগঠন এই বিক্ষোভকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করতে অুক্ষম। নিজে 
উপলব্ধি করেন যে, দর্বন্টিভঙ্গণ 
হয়তবা স্কছ নয়। | 
একদিকে শাসক দল' ও শাসক 
গোষ্ঠী ব্যাপক সন্মাসে নেমেঁছে, 
অন্যদিকে মানুষ মনরীখয়ে আছে, সাঠিক 
নেতৃত্বের জন্য। তারা সার্থক আদ্দো- 
লন চায়। কি ভাবে এই আন্দোলন 
সংগঠিত করা যেতে পারে বা 
সার্থকভাবে দ্যানা বাঁধতে পারো সেই 
ননয়ে ওপরতলার নেতৃত্বে নানা টেন- 
শন। এই টেনশন প্রকাশ করে নেত্ব- 
তের মানসিক আকুলতা। সমস্যা 
মোটেই সহজ নয়। তকে মানুষের 
আন্দোলন ত এক জায়গায় আটকে 
থাকার নয়-_আন্দোলন ভীব্র হতে 


' বাধ্য। 


"হই ,.; 


~ সাবাদু করা «ৰ 


' যোগ করেন। সেখানে যোগেন্দ্র ঝা 
" টাকা দয়েছেন। এরপর এই বছরের 


', জিজ্ঞসাবাদ করলে তান বলেন 
| গপ ও ন্যয়ার পল্লাইকে তাঁর কাছে 


তোলা শন মন্মকৃ), 


.লাইােল্ম ০কতলজ্জান্জী 


(পরা প্দীত পন) 
পু অর্থব্‌ ফার্সেপ্ড নাম পরাক্ষা করা হয় এবং দস, পণ্ড 
অন্যন্য অন্যন্য তা উল্লেখ কর্‌ হয়ান চেরা, বোদ্বাই ও বিহার এবং একই 
অই বাদি সক সাঠক মন্তব্য সঙ্গে অন্যান্য ' জায়গাও ক্লাশ 
করতে অপারগ এবং সেইজন্য চাঝনো হয়। 
ত্র বৃদ্ধ চিঠি মান্তসভ লাসে ব্যাপারটি কি লে 


মেক্টোর্যেট পরিয়ে দেওয়া হল 


প্রযোজনায় বাবা গ্রহণের জন্য। এই 


টাও 


সেকি অর্ধীন পার্সোনেল নগর, মাহ, ইরেমন প্রভাতি পরান, সংশোধন 


নান ও মাহে নায় না. থাকায় এই 
খাতার উদর ৰ যেও ন খু 
বল ও লাহি 


আঁরখে একুশ জন এম পি স্ক্ষারত ২ 
দরখাস্ত ছিল। এদের সঙ্গে হট 
যৌর্গাযোগ করা হয়, কিম্তু একমার 
তুল:মাহন রাম ছাড়া সবাই স্বাক্ষর 
করার কথা অদ্বীকার করেন। তুল- 
মোহন রায় বলেন যে, 'পল্লাই নাম কন্ট্রোলার ১৯৫৫ সনের সেরে 
এক ব্যান্ড তাঁর কাছে একটি 'দরখাস্ত ও 3৯৫৬ সুনের মে মাসে দুটি 
নিয়ে আসে এবং যেহেতু দু কারী "বাত জারী ' করে দু পু 


হয়েছে আই ভিন দূরখাল্তে ন্‌ লাইসেন্সু। ৯৯৫৯ সনের অক্টোবর 
৷ তুল্মোহন আরও বলেছেন মাসে এই বিশেষ আঁতরিন্ত লাইটে 
পের প্রা নাম ও দেওয়ার নীতুটি বাযাঁতল করা হয়! 
ঠিকানা কিছুই জানেন নাঁ। এরপূর গৃণপুতিরাও: % এম আমুবেদকর! এস 
সি বব আই পিল্লাইকে "খুজে ঝার আহম্মদ, জাকারিয়া ম্যারকার, এ 
করার চেষ্টা করে। মারমুখী: রোযার, আর মুখী, 
অনেক চেষ্টার পর জানা যায়, কুম্দরন কৌর্স এবং এস চিদিচবরম 
এই 'পশ্গাই হলেন কুদ্ভালোরের প্রভাত সৃতি সুস্থ্য আগে তুম 
মথাকুমারস্বা্মী, পল্লাই। তাঁকে দানী রস্তানীর কজ করতেন। তদের 


করা হয়। [তান বলেন, দরখাস্ত ' ব্যৃতিল করা হয় কীরণ 
কে ভি নায়ার ও গরবেচন সিং মারু- 
ফং তিনি তুলমোহনের সঙ্গে যোগা- ' 


নামে এক ব্যান্ত উপ্‌স্থিত ছলে ৷ 
লাই পাওয়ার জন্য তিনি তুল- 
মোহন্‌ রামকে মোট স্তর হাজার 
চাব্রশে আগস্ট তুলমোহুনঁকে তাতে ব্লা হয়ো, তারা পান্তা 


যোগেন্দ্ৰ ঝা নাকে একজন প্রান্তন এম 


এনোছিল। তুলমোহন বলেন, যোগেন দা প্ৰাতষ্ঠিতব করতে পারেন ন 
58752) কারণ--এক, প্রয়া্রনায়। দাঁললু সহ 


' না। আবেদনপূর প্রা তাঁরা অজ্ঞ [ছিলেন 
_ সি বৰ আইয়ের ভাত রি পাতার জন্য দক 


সেটার, ৃ্‌ 
তদৃতেতের সময় বাণিজ্য মন্চুক জনীয় কয়েক দলিলের অভাব! 
নিতো হয়। 
ক রা জন্য [তিনজন ব্যকময়ী আর মুন 
কন্টোলারের সংশ্লিষ্ট নাথিপত্র এস চিদ্ম্বরঙ্গ ও কুমারন স্টের্স 


আগে জান! দরুকূর। ২৯৫৪ সনের হয় 


তেষট্রি সালে আ্যাভভ়োকেট সাধু 


. সিধয়ের মাধ্যমে পাঞ্জাব হাইকোর্টের 


সাকিটি বেগে রিট আদর ক্রেনু। 
৫15 আবেদনকারীর 


আছে। আলোচনার সময় প্রান্তন এম 
পি যোগেন্দু কাও উপাঁঘস্ত ছিলেন! 
মন্মীর ওপর প্রভাৰ ধিস্তার করে 
কাজটি করে দেবার জন্য তুলমোহন 
পণ্টাশ হাজার টাকা দাক করেন। 
প্পিল্লাই এই চক দিতে স্বীকৃত হন। 

একাত্তর সালের সাতই এপ্রিল 
ব্বসায়ীদের পক্ষ থেকে মন্ত্রীর কাছে 


এই" তুলমোহন নিজে একটি দরখাস্ত 


করেন। একাত্তর সালে আর কোন 
ঘটনা ঘটে না, কারণ তুলমোহনের 
দাৰি মেটানোর মত টকা পিল্লাই 
জোগাড় করতে পারেন দি। যাই 
হোক দরখাস্তাট আঁফসাররা বিবে- 
রহমানের জাই 
লার অফ ইমপোর্টস খ্যা্ড এক" 
পোর্টস এস এন আর ীপল্লাই নোট 
দেন লাইসেন্সের ব্যাপারটি ' পুন- 
দর্ববেচনার বরুদ্ধো বৈদেশিক 
কাপিজ্য মন্ত্রীর বিশেষ সহকারী 
০১৪ জানুয়ারী 

তারিখে ফাইলে লেখেন, “বৈদোশ্ক 
বাঁণজ্য ম্‌ল্মট দেখেছেন”। পিল্লাইযের 
অনুরোধে ।তুলমোহন বাহযত্তর সালের 


দর্পশ ॥ শুক্রবার ২০শে ডিসেম্বর ১১৭৪ 
8 ওটি, ১ % পারত ED) 


স্মতই এাপ্রল তারিখে মন্ত্র কাছে 
লাইসেন্সের বিষয়টি টি 


পা 
৪৫ 


য়া ক সয়ুশ্ে গজ্লশ ট 
দেন, যে টীকা কু থেকে 


তুল্যুমহন রাম ট্রাকুর জন্য খুব 


মঃ! |) টা প্দ্বাং ইঁ 20) 4 
fit নয ন ন হবে 
পাচ যারে জোগাড় কুরেন 


লুশ্বত হচ্ছে। . ১২/ এন 
পায় আমার মন্তব্যে যে বিষয় 


কাছে পাঠানো হোক” ১৯/এন 
পাতার মামলা লড়ার "সিন্ধান্ত ১২/ 


[কিনা একথা নন্মণ মশা- 
পা কে ভি নায়ার ও 
এস এম পলাই বাহাত্তর সালের 
তেইশ আগষ্ট আরখে উদ্যোগ 
ভবনে গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে 
এৰং তাঁরা বলেছেন তুলমোহন তাঁদের 
সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং মন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করেছেন। মন্ত্রীর ইচ্ছানদস!রে 
ডেপুটি চীফ কন্ট্রোলার কে রমণ 
ও জয়েন্ট চীঁফ কন্ট্রোলার 'বষয়টি 
পুনরয় পরাক্ষা করে আগের আঁভ- 
মতই ব্যন্তু করেন যে, দরখাস্ত পুন- 
০০17 
কল্ট্রোলার অফ টম্মপোর্টস!. 
এক্সপোর্ট এই সিম্ধৃল্তে টি 
রিল নেম 

দেন, “আই ডু নট পৃথক উই শুড 
ওপেন দি কেস ইফ এ জ্ম্যট ইজ 
ফাইলড উই মে 'ডফেণ্ড ইটা” 
তারপর ফাইল মল্লীর কাছে যার এব! 


মন্ত্রীর পার্সোনাল সেকশানে বেশ ' 


কিছাযাদন পড়ে থাকে। হীতিমধ্যে 
এস এম 'পল্লাই বাঁক তনজন ব্যব- 
সায়ার পক্ষেও তাঁদবরের ভার নিরে- 
ছেন। 'তাঁন এ্যাডভোকেট সাধু সিংকে 
রিট আবেদন প্রত্যাহার করে নিতে 
বলেন। পিল্লাই বলেছেন আফস্মর 
অন স্পেশাল ডিউটি এন কে সিধয়ের 


সঙ্গে দেখা করার পর তুলমোহন 


5৬ 





তারিখ দিয়ে স্িল্লাই রাজেন্দ্র কমা- 
দয়াল ইল্সটিটুট থেকে দরখাস্ত 


| টাইপ করান এবং তুলমোহনের হাতে 
1 কয়েকজন এম . পির সুই জোগাড়. 


করে দেঝর কথা বলেন। কিন্তু তুল- 
মোহন ও যোগেন্দ্ৰ ঝা বলেন তারাই 
সব সই জোগাড় করবেন। তারপর 
বহর সালের সতেরো থেকে 
'কাইশ তাঁরখের মধ্যে নায়ার ও 
১১ ৮84 
ঝা পার্লামেন্ট হাউসে যান ঞ্বং 
নায়ার ও পিল্লাইকে! ৰাইরে দাঁড় 
কারয়ে রেখে তাঁরা লাইব্রেরীতে 
প্রবেশ করেন। ঘন্টাখানেক পৃ তুল 
মোহন ও যোগেন্দ্ৰ ঝা ফরে এসে 
বলেন, সই হয়ে গেছে। ঝুইশে নভে- 
ম্বর নাগাদা তুল'মোহন দরখাস্ত মন্ত্র 
অনুপাস্থীততে এন কে সিংকে দেন! 
এই সময়েও নায়ার ও পল্লাই সঙ্গে 
গছলেন। পরাদন সোট মল্পগীর কাছে 
প্যঠানো হয়। মন্ত্রী প্রাপ্ত স্বীকার 
করে লেখেন, “আই উড লাইক ঈ্‌ 
যাপ্ড নো দি পজিশন আরজেন্টীল”। 
এন কে স্ংয়ের লেখা একটি 
নোট পাওয়া গেছে৷ ফতে আছে, 
“বৈদেশিক বাণিজ্য মী জানিয়েছেন 
যে জে দি (কৈ এন আর) ও শ্রীরমণ 


মাুজের কম্টর্ীরের সলদো আলো- 

চনা করতে পারেন। মন্ত দেখেছেনশ* 
বৈদোশিক ' বাণিজ্য দপ্তরের 

প্রান্তন মন্ত] এল এন শর ও এন কে 
(শেষাংশ সপ্তম পম্ঠোর) 


£ 


দর্পণ 1. শযুক্রৰার ২০শে িসেম্বর ১৯৭৪ ্ 


দাঙ্গা লুঠ 


হত্যাকাণ্ড 


{  (দপপের সংবাদদাতা) - 


বর্তমান মাঁন্স্ভা ক্ষমতায় 


₹ আঁধাণ্ঠত হবার পর স্মরা পাঁশ্চম- 


পুলিশের, তদন্তে প্রকাশ, 
দৃব্ত্তরা একে অন্যন্ত হত্যা করে এ - 
ৰাড়ীতে এনে ফেলে দিয়ে উধাও ছায়ে 
গেছে। নিহত ব্ঝান্তর আনুমানিক 


বয়স চাল্লশ। 
মফঃস্ৰল ও গ্রাঙ্গে গ্রামে যেভাবে বে 


পরোয়া খুন ডাকাত রাহাজান ডাকাতের গলতে নিহত 


“ছিনতাই [চলছে তাতে এই রাজ্যের ' বারুইপুর চোঁব্বশ পরগণা), 


পুলিশ ও প্রশাসন বলে কোন কিছরই এগারোই ডিসেম্বর ৪ সোনারপুর 
অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। আইন থানার, শ্রীরামপুর গ্রামের এক বাড়ীতে 
শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপর্ধস্ত। স্যধারণ গত নয়ই ভিসেম্বর প্রত্যুষে এক 
মানুষ কালোবাজারীদের হাতে অস- * দুঃসাহাঁসক ডাকাতি হায়ে গেছে। 
হায় শিকার। অন্যাদকে চলছে কংগ্রেস] প্রকাশ; একদল সশস্র লোক সেখানে 


নেতাদের মধ্যে চুরির ভাগ ৰাঁটোয়ারা হানা +দয়ে ব্যাপক লদঠপাঠ - এবং 


নিয়ে কোঁদল এবং সাধারণ 'কংগ্রেস গুলী বর্ষণ করে। ডাকাতদের 


কমশিদের মধ্যে মারাপির্ট ও খানো- গুলীতে এক ব্যাস্ত নিহত হায়েছেন। . 


খ্যীন। এই ধরণের কয়েকটি ঘটনার 
[রিপোর্ট দিয়েছে ভারত নিউজ সেনে লুঠ 
,. রাণাঘাট, সাতই ডিসেম্বর ৪ 


এজেন্সী । 
2 পূর্ব রেলের রাণাঘাট এবং পায়রা- 
বরধম্নে কংগ্রেনদের সধ্যে দাঙ্গা ডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে গত চৌঁঠা 


বর্ধমান, দশই িসেম্বর £ িসেম্বর প্রকাশ্য দিনের বেলা এক- 
আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত ধানিয়া- দল সৃশস্ম যুবক এরুটি ডাউন রাণা- 
পুকুরে গত আটই ডিসেম্বর সকালে ঘাট লোক্যাল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর 
স্থানীয় দুই দল কংগ্রেস সমর্থর- কামরায় হানা দিয়ে যাত্রীদের সর্বস্ব 
দের মধ্যে প্রচণ্ড মারদাঞ্গা হায়েছে। লুঠপাট করে দিয়ে গেছে। এক 
এতে উভয় পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আঁভিযোগে প্রকাশ. ট্রেনের এ কামরায় 
আহত হয়েছে বলে৷ পৃীলশের সূত্রে যাঁদও কয়েকজন হোমগার্ড ভ্রমণ 
জানা গেছে। _, করছিল, তথাপি তারা দহবৃন্তদের 
"  পঢ়লশের ত্দল্তে প্রকাশ, প্রতিরোধ করে যাদের রক্ষার জনয 
ঝানিয়াপুকুরে অবাদ্থত একা পুকুরে এগিয়ে আসে ি। 
মাছ ধরার ব্যাপার নিয়ে! প্রথমে তেরা 
ত্কশীকতর্ক এবং পরে এ কংগ্রেসী- বলে বা্ণত দুজনকে গ্রেপ্তার করে 


" দের মধ্যে সশস্র সংঘর্ষ হয়। থানা তাদের হেপাজত থেকে কছু মারণাস্ত 


প্যীলশের কাছে উভয় পক্ষ পরস্পর ১৮৪১ 

রোধ? অভিযোগ করেছে। ঘটনা" 

স্থলে প্ঢঁলশ মোতায়েন করা হয়েছে। নৈহাটিতে টাকা জট | 
ব্ারাকপূর, আটই ডিসেম্বর & 


_ উত্তেজনা চলছে। 

নৈহাটি থানার অন্তর্গত বরদারোডের 

"' দাঁজশলং-এ মালা খল “ ওপরে গত পাঁচই ডিসেম্বর প্রকাশ্য 
“দি লাতই ডিসে্র : দদনের বেলা একদল সমস্ত যটৰক 

গমারক থানার অন্তর্গত চেঙ্গা বনা- একজন জপ আরোহশীকে কাবু করে 


গুলের পানিথাট রকে দোসরা ভিসে- দুই হাজার টাকারও বেশী ছিনিয়ে 
স্বর একট মাঁহলার মুণ্ডহীন দেহ নিয়ে গেছে। প্রকাশ, আক্রান্ত জীপ 
পাওয়া গেছে। এটি. একাঁট হত্যা- আরোহণ ইলেকাট্রক সাপ্লাইয়ের 
কাণ্ডের ঘটনা বলে পলিশ আঁভ- স্থানীয় ক্যাশিয়ার) ৯ ১ রে 
যোগ করেছে৷ প্ীলশের তদন্তে প্রকাশ 

 প্রলিশের তদন্তে প্রকাশ ই'লেকাট্রক সাপ্লাইয়ের দুই হাজার 
মাহলাটিকে অন্যত্র হত্যা করে দুর্ক-" একশো একচল্লিশ টাকা উনষাট 
স্তরা ওঁ জঙ্গলে এনে ফেলে দিয়ে পয়সা.ন্টেট ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার 


_ উধাও হয়ে গেছে। মাহলাটির নাম জন্য ক্যাশয়ার যখন একাঁট জীপে 


* এক বান্তির গালত মৃতদেহ পাওয়া 


শ্রীমতখ পৃ্পরাপী। তিনি রক চড়ে বরোদা রোড আঁতরুম কর- 
থানা এলাকারই বড় চেষ্গার বাঁসন্দা ছিলেন তখন দূব্ৃত্তরা স্থানীয় এক 
ছিলেন। এ, ব্যাপারে এখনও” কেউ ধরা বালিকা বিদ্যালযের কাছে জাপি 


" পড়ে নি। আটক কয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দত, 
জন সশস্ত্র যুবক জীপের ওপরে. 
বর্ধমানে খুন. 

বর্ধমান, দশই শৃঁডসেম্ব্র ৪ করে টাকা "ছিনিয়ে নিয়ে- যায়। 


সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপ- 
নারায়পপুরের এক খোলা মাঠে 
অবাস্থত একাঁট ভাঙ্গা পরিত্যন্ত «. 
গৃহের মধ্যে গত সাতই * ডিসেম্বর হাটের মধ্যে দ[ুবত্তদের 


পালিশ এ ব্যাপারে দুই জনকে 


গেছে। এঁট একাটি হত্যাকাঞ্ডের - 
ঘটনা ব্লে পুলিশ আঁভযোগ 'করেছে। 


মৃতদেহাটর পাঁরচয় পাওয়া যায় ন। . হাটে গত আটই ডিসেম্বর প্রকাশ্য 


দিনের বেলা একদল সদ্য যুবক 


ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় আঠারো ' 
হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। 


পরীলশের তদন্তে প্রকাশ, 


. আক্রান্ত ব্যবসায়ীরা কলকাতার 


আড়তদার। বরুণহাটের পাইকারদের 
কাছ থেকে টাকা আদায় করে যখন 
তাঁরা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছিলেন 
তখন দুব্ত্তরা তাদের ওপরে হামলা 


করে এ টাকা ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয় 
লোকেরা যাঁদও দুবত্তদের তাড়া - 
করে, তথাঁপ-ওদের ধরা ধায় নি।, 


ওরা সীমান্ত ডাঁঞ্গয়ে বাংলাদেশে 
চলে যায়। 


পর্ণীলশের লাঠিচার্জ .. 
মেদিনীপুর, সাতই' ডিসেম্বর £ _ 
কাসের ভাড়া ৰাঁদ্ধিক প্ৰাতবাদে এবং 


১ (দর্পপের সংবাদদাতা) 

গোলপঃকস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন 
ইন্সটিটুট অফ কালচারের বিনা 
দোষে করিত পণচশ জন কর্ম 
চারীকে বকজ্প কর্মসংস্থান ও ক্ষাত 
পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্তী 


শ্রীসন্ধার্থাশঙ্কর রায়। এই আশ্বাস, 


কাবকর করতে গেলে সরকারকে 
নতুন করে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় 
করতে হবে। অথচ সরকার জন- 
. সেবার জন্য এই: (প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ 
লক্ষ টাকা দচ্ছেন। ৃকল্তু এই 
পণচশ জন কমর যাঁদ অন্য চক-- 
রীরও ব্যবস্থাও হয় এই._সংস্কীতিক 
প্রতজ্ঠানে ষে .কাঁলমা লেপন করা 
হল তা ক মুছে যাবে ? কারণ সব 
গণ্ডগোলের মূলে রয়েছেন - দুই. 


বাম্ধত হারের ভাড়া প্রত্যাহারের 
দাকীতে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন 


হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এই 

আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন। 
গত পাঁচই ভিসৈম্বর তমলুক 

থানার অন্তর্গত কাকাঁতয়া বাজারের 


প্যালশও আহত হয়েছে ঝলে পযীল- 
- শের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। 


প্ীলশের বিবরণে আরও 
প্রকাশ তগলুক মেচেদা রোডের 
ওপরে অবরোধ সৃষ্টি করে ৰাসের 


স্বরূপানন্দ ও বর্তমান সম্পাদক 
লোকেশ্বরানন্দের জেদ, স্বেচ্ছাচার ও 
অহামিকা এবং সেবামূলক মনো- 
ব্স্তর অভাব। আশঙ্কার কথা এই 


যে, বেলুড় মঠ কতৃপিক্ষও এদের 


দ্বারা প্রভাত হয়ে আছেন। 

, বাষাট্র সালের মার্চ . মাসে 
ইন্সাটটুটের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
বম নিত্যস্বরূপানন্দকে, বেড় 
মঠের শন কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচার, 
অপচয়, 'স্বজনপোষণ, । ইল্সাটটচটে 
কর্মরত সম্যাসীদের ওপর জুলুম 
ও দুনশীতির প্রশ্রয়দান প্রভূত বিি 
আভযোগে গোলপার্ক মিশনের 
গস থেকে অপসারণ 

স্বামী' ওগকারানন্দের ভাগ- 


 হোষ্িহী শি ধার্ঘট 


র্‌ (দর্পণের সংবাদদ।আ) 


, পশ্চিমবঙ্গে হোঁসয়ারী শিজ্পে 


লে-অফ, লক আউট সাময়িক বন্ধ 
হলেও হাজার রকম স্মাসম বেড়েই 
চলৈষ্ছ। (হোপিযবরী প্রস্ভুতকারকরা 
সটুজর কেলেণকারী এৰং বৈষম্য- 
মূলক বন্টন কাবদ্থার চরম শিকার। 
যাদের ছোট কারখানা এৰং অপ 
প:ঁজর কারবার তাদের অবস্থা 
আরও চরমে। ইতিমধ্যে একটি কার- 
খানা বন্ধ। সূতা বন্টন রীতি এবং 
হোিয়ারী সংকট সম্পর্কে ভারত ' 
চেম্বার অফ কমার্সের সভাপাঁত 


কাঁপিয়ে পড়ে এবং ক্যাশিয়ারকে কাব, -্র্ড পি চরুবর্তী যেমন অস্বস্তির 


কর্থা রিপ্নেট্টারদের বললেন তেন 


চাস অমসোঁিরোশনের সহঃ সম্পা- 
দক শ্রীঅজয় বাঁরকও বললেন আমরা 


এক নম্বর কথা এটাই। 


তান বললেন চণ্ডাগড়ের 


: মেসার্স" গ্রোজ 'কেকটা সাবব লাম- 
টেডই একসাত এ ধরণের সচ বিক্রি 


চে 


করে এবং ও করে। এ 
কোম্পান বিরাট বিরাট রপ্তানী 
বরাদ্দ পেয়েছে তাই ' ঘরের বাজারে 


শবৰিক্রির মত স্ুচ থাকছে না। ওয়েস্ট 
ঞ্রাসোসয়েশন " 


বেঙ্গল হোঁিয়ারী 
অবশ্য ভারত সরকারের সেক্রে্টারীর 


কাছে এক পত্রে ভারত চেম্বার অফ : 


কমার্সের মাধামে এর প্রকারের 
আবেদন জাঁনয়েছে। ১ 


,কোটনিস কমিটির সম্মেলন , 


গত তিরিশ নভেদ্বর কলকাতায় 
1প্রন্দ আনোয়ার শাহ রোড্‌) ডাঃ 
দ্বারকানাথ কোটানস কামর প্রথম 
রাজ্য সম্মেলন অনহুষক্ঠত হয়। এই 
সম্ম্লেন পাঁরচালনা করেন একাঁট 
সভাপাঁতমন্ডলণ, যার- প্রধান "ছিলেন 


"ডাঃ গবজয় বসু । মেটিয়াবুরুজ ডান- 


কুন, বেগমপুর, বাঁশদ্রোনীী, উত্তর- 
পাড়া, আন্দুল প্রভাতি জায়গায় 
স্থানীয় কামটিগ্লর পক্ষ থেকে 
প্রায় পঞ্চাশ জন গ্রাতীনীধ এই 
সম্মেলনে যোগ 'দিায়োছলেন 


তিন ॥ 


ক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন তখন 
পুলিশ এ লাঙ্চার্জ করে। প্যীলশ 
এ ব্যাপারে প্রায় তারিশ, " জনকে 
গ্রেপ্তার করেছে। | এ 
হাওড়ার গ্রামে হত্যাকাণ্ড" 

হাওড়া, দশই ডিসেম্বর $ a 
আমতা থানার ক্চল্:পারের এক - 


'ধানক্ষেতের নসর্ধ্যে গত' আটই ডিসে- 


ম্বর সকালে শ্রীবশ্বনাথ পাল নামে 
তেইশ বছর বয়স্ক এক যুৰককে মৃত 
অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। একে 
হত্যা করা হয়েছে বলে পলিশ 
অভিযোগ করেছে। 

... প্থলশের বিবরণে প্রকাশ, 
গ্রামবাস্বীরা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে 
থানায় সংবাদ দেয়। শ্রীপাল এ 
থানারই  বসন্তপুর- হায়াংপদুরের 
বাসিন্দা ছিলেন। এব্যাপারে এখনও 
কেউ ধরা পড়ে নি।, 





“োলগার্ৰ নর নায়ক নিনবণানদ 


সবমীজী-প্রান্তন সম্পাদক নিত্য-- 


বত পাঠ ও স্বামী মহানন্দের গণতা- 
পাঠ অন্যায়ভাকে বন্ধ করে দেওয়া 
হলে অবস্থা চরমে ওঠে এবং স্থানীয় 
জনসাধারণ বেলুড় মিশন কর্তৃপক্ষের 
নিকট নিত্যস্করূপানন্দের অপ্সারণ 
দাবী করতে গথাঁকেন। চিতিমাধ্য 
মিশন কর্তৃপক্ষের হাতেও বহন আঁভ- 
যোগ জমা হয়েছে। অপমানিত . 
লাঞ্ছিত ও 'ঁবতাঁড়ত সন্ন্যাসী 
দবমুন্তানন্দ, ঝীজশোকানন্দ) মুখ্যানন্দ 
অনন্যানন্দ, মহানন্দ ও  কেশব-মহা- 
রাজের র্যন্তগত আঁভযোগও জমা 


'হয়েছে। এই পাঁরাস্থাত বেলুড় মঠ 


ছাত্র ও যুব সমাজের নৈতক উন্নয়নে 
অপারসাম আগ্রহ ইল্সাটট্‌টের জশিবনে 
নতুন প্রাণের বন্য নিয়ে এল' এবং এর 
সুনাম দেশে-বিদেশে ছার পড়তে 
লাগল। . 

স্বামী রপ্গনাথানশ্দ সম্পাদক 
হয়েই যে কাজগ্যাল করলেন সেল 

(শেষাংশ সপ্তম প্‌ষ্ঠায়) | 


॥ চার ॥ 


মৃত্যুর মিছিল ৪ চাই গণ-প্রতিরোধ 


পাঁচিমবাংলার গ্রামান্চলে আজ 
মৃত্যুর মি লেছে। এ ছল 
ক্রমেই দীর্ঘীয়ত খহচ্ছে। মৃত্যু, 


_ উদ্যত করে হানা দিচ্ছে প্রাতাদন এই 


গ্রামবাংলায় । অনাহার মৃত্যুর এই ৰে- 
পাঁরোয়া আস্ফালনের শিকার "হয়ে 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে হাজার 
হাজার মানুষ। দহর্ভক্ষের বীভৎস 
দানবেরা দেশ্জনুঃড মৃত্যুর হোলি 


'শঘশুজঃবিশ্বাস 
এদের অবস্থাও ভক্মবহ। নিত্য 
প্রয়োজনীয় জিানষের বজারে আগুন 


লৈেগেছে। কোন ছু ছোঁবার 
উপায় নেই। তাই কচদদ-ঘে*চু খেয়ে 
কোন রকমে দিন কাটাচ্ছে শহরের 
মানুষ, আবার বাঁক্ষপ্ত ভাবে মারাও 
যাচ্ছে। খাদ্যাভাব, রুষ্ট মানুষের 


প্রাতাঁট ঘর আজ ক্ষুধার নরককুস্ডে 


পাঁরণত হতে চলেছে। এদের পেটের 
চামডা পিঠে এসে ঠেকেছে। প্রাঁতাট 


খেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামগঞ্জের দৃঃসহ' রাত, অনাতিকিম্য মুহূর্ত যেন 


পাঁথে প্রান্তরে এখন লাশের ছড়াছাড়। 


চাঁরাদকে ক্ষুধার্ত মানুষের গগন- 
দশ আর্তনাদ । 
মৃত্যুর গম্ধ। অন্নের সন্ধানে বোঁরয়ে 
যে ক্ষুধার্ত ভেবোছিল দহমূঠো ভাত 


খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করবে, তার. 


পাশ আজ পশুর ক্ষুধা িনারণ 


" করছে, তার লাশ হিংস্র দাঁতে ছিড়ে 


ছিড়ে খাচ্ছে শেয়াল কুকুর। হাজার 


" হাজার মন্দ গ্রাম ছেড়ে শহরের 


দিকে ছদটে আসছে। কিন্তু শহুরে 
এসে অসহায় নরনারীর স্বপ্ন ভেঙে 
যাঁচ্ছে। শহরে কে দেবে এদের 


খাবার ? আগে কেউ কেউ ফিরে 


তাকাতো, হয়ত কষ্ট পেতো, তারপর 
প্যান্টেব পকেট হাতাঁড়য়ে একটা 
পয়সা ছুড়ে দিত, কিন্তু এখন কেউ 


ফিরেও তাকায় না, ক্ষুধার্ত মানবতার - 
কান্না সভ্যতার দুয়ারে ব্যর্থ আঘাত 
_হানে। 

=" ' ক্ষুধা এদের তাঁড়য়ে নিয়ে 
বেড়াচ্ছে। ক্ষুধার তাঁড়নায় পিতামাতা * 


সন্তান বক্র করছে, স্বামী তার 


স্মীকে. ফেলে পালয়ে যাচ্ছে, ?প্তা . 


তার জের কন্যাকে দেহ ব্যবসায়ে 
পাঠাচ্ছে । তৰু মৃত্যু ওদের পাশে 
এসে দাঁড়ায় । হাতছান দিয়ে যায়, 
ডাক দেয়, অতঃপর জীবন শিখা 
হাহাকার করে 'মালয়ে যায়। 

১ দর্দীর্ভক্ষের চাবনুকে জীরত 
গ্রাম বাংলার মেয়েদের কাছে ইজ্জত 
বার এখন আর কোন ব্যাপারই না! 
দু মুঠো খাঝরের জন্য এরা এদের 
ইজ্জত 'র্বারক করতে এখন আর কোন 
দ্বিধাই করে না, লঙ্জাও করে না। 
তই দেখা যায় গ্রামে গঞ্জে শহরের 
অলিতে গালতে একদল যুবতী 
মেয়ের শাছল। ওরা, মাংসের পসরা 


. নিম্নে ঘোরে। পেশাদার পস্ীরণণ নয় 


গরা'। দ:ার্ভক্ষ ওদের শেষ প্রান্তে 
নিয়ে গেছে, একেবারে দেয়ালে পঠ 
কয়ে দিক্েছে। তবুও জীবন রক্ষা 
করতে পারছে না ওরা! 

অবন্থা গ্বাভাঁৰক হচ্ছে বলে 
সরকার প্রচার যন্পরগ্বলো যখন হে*কে 
চলেছে অহার্নশ, অনাহারে মৃত্যুর 
সংখ্যা তখনও বেড়ে চলেছে একই 
হারে। এখনও পথের ধারে, অনাহ রি 
মায়ের অচেতন দেহ পড়ে থাকতে 
দেখা যায় নিত্য: এখনও ক্ষুধায় 
কাতর শশুর 'িৰশ দেহ এলিয়ে 
থাকে ঘাসের বিছানায়? 

এই দঢ়ার্ভক্ষের আক্রমণ শহারের 
মানুষক গ্রামর মানুষের মতো 


অতটা বিধ্বস্ত না করতে পারলেও 


চারদিকে শুধু 


শতাব্দীর যন্দ্রণাকে বহন করে চলেছে।- 


শুধুই কি' দ্বার্ভক্ষ ? এর 
সঙ্গে যুন্ত হয়েছে আরো অনেক 
সমস্যা। আজ 'সারা' রাজ্য বিরাজ 
করছে শ্বেত সন্মাসের কালো থাবা . 
অস্রের ঝন্ঝনানর মাধ্যমে স্ন্াস 
সৃষ্টি করে জনগণকে দায়ে রাখার 
অপপ্রয়াস চলছে শত সহস্র বিস্লবী 
তরুণকে নৃশংসভাবে হত্যা করা 
হয়েছে। জেলায় জেলায় জার করা 
হয়েছে অঘোঁষত মৃত্যু পরোয়ানা । 
জল্লাদের উদ্যত খড়োর নীচে মৃত্যু 
ভয়ে জীবন যাপন করছে হাজার 
হাজার তরুণ ৷ বাহাত্তর সালে নির্বা- 
চনে জাল জ্ুয়াচুরি করে রক্ত [পাচ্ছিল 
পথে ক্ষমতা দখল করার পর এই 
কংগ্রেসী ফ্যাসস্টরা হয়েছে আরোক 
বেপরোয়া । সন্যাস আর নানারকম 


কালা কানুন . জার করে সরকার 


দেশের গণতান্দিক বায়; প্রবাহকে 


চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে। 


গণত্রন্ের আলখেল্লা পারীহত এই 
ফ্যাসিস্টরা মানুষকে ন্যনতম গণ- 
তন্তটুকু দিতে রাজী নয়, এরা আজ 
গণজাগরণকে ভয় পায় তাই জনগণ 
যখন কোন আন্দোলন করার চেষ্টা 
করে তখন প্রাতীক্রয়ার দ:ুগে পাগলা 


ঘন্টা বেজে ওঠে, আর তারা খ্যাপচ 


হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। | 
শুধু গণ অল্দোলনই নয়, নারীর 
উপরও হামলা হচ্ছে বেপরোয়া 
ভাবে। নারীদের কোন 'ঁনরাপত্তাই 
নেই। এখানে অস্ত্রের মুখে ছিনতাই 
হয় নরীর ইজ্জত, সোনা-দানা, মায় 
পরনের কাপড় পর্যন্ত গত তিন 
বছরে কম করে শ তিনেক মো য়-বউ 
ধার্ধতা হয়েছেন। মূল্যবোধের আজ 
ভয়াল গবপর্যক়' স্্লাসের বেপ- 
রোয়া অ.স্ফালন, প্রশাসন অপরাধী- 
দের সঞ্গে লজ্জাবতী লতার মতো 
আচরণ করে। পাঁশ্চর্ম বাংলায় পুরো- 
পারি জংলণ রাজত্ব চলছে, 

সারা রাজ্যে অজ অপসংস্কীতির 
তান্ডব নৃত্য চলছে। প্রগাঁতশীল 
সংস্কৃত শাসক গোম্ঠীব কাছে 
অসহ্য। তাই তরা প্রগাঁতশশিল নাটক 
যাত্রা বন্ধ করে দিচ্ছ। পি এল টির 
“দুসবগ্নের নগর?’ বন্ধ বার 'দিয়েছে। 
এই ধরণের আটো অ'’নক নাটক 
বন্ধ করে দেৰাব পাঁয়তাড়া চলাচ্ছে 
আব এর পাল্টা হিসাকে চালু করা 
হয়েছে৷ অশ্লীল নটক। আজকাল 
কলকাতাব অনেক *থয্টোর হলেই 
চালু কবা হাযছে ঘ্যাবা”’র ন-তা। 
গেটা যুব সমাজকে আজ চাঁরত্রহীন 


. করছে। 


XN 


করার অপচেষ্টা চলছে। 

_. খাহাত্তর সাল থেকে মধ্যবিত্ত 
তরুণদের মধ্যে মদ খাবার প্রবণতা 
ব্যাপকাজবৰে বেড়ে গেছে। ম্যানড্রেক্স, 
এল এস ডি, ইত্যাদি নানা ধরণের 


মাদক বাঁড়ও খেতে দেখা যায় তরুণ- 


দের। পাঁশচমবাংলার তরুণদের একট। 
সুনাম ছিল যে এরা নারীদের সম্মান 
দিতে জানে। নকশাল স্ম্ত্াসের 
সময় যখন, প্রাতাদন দশটা এগারটা 
করে খুন হত তখনও কোথায়ও 
নারী ধর্ষণের খবর পাওয়া যেত না। 
আজ আর পশ্চিমবাংলার তরুণদের 
সেই সুনাম নেই। 


এর পর আছে দুন্শীতর বে- - 


পরোয়া দৌরাত্ম্য । কংগ্রেসীরা আজ 
দুর্নীতির পঞ্কে আকণ্ঠ নমাজ্জিত। 
ভূষি থেকে মিনিবাস সর্বত্র মষ্-? 
সভার দনশীতির সাক্ষ্য জল জল 
বাহাত্তর সালের "ভোটের 
আগে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে যেসব তরুণ 
কংগ্রেস করতে এসোঁছল তারা আজ 
সব বড়লোক হয়ে গেছে। কেউ 
ভাগ্য 'ফিরিয়েছে রিলিফ বিতরণের 
মোড়লশপন্না পেষে, লাইসেন্স 
ভিলারাঁশপ কারো কপাল খুলে 
দিয়েছে, কন্ট্াক্টীরী-ঠিকাদারী' কারো 
কারো সৌভাগ্যের হেতু। 

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম- 
ৰাংলার-অবদ্থা ভয়াবহ ৷ কিন্তু এক- 
জন ' মাকর্পীঝদণ কখনই বাস্তব ' 
পারস্থাতর কেবল 'বিৰরণ আর 
ব্যাখ্যা গিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারে 
না। তাকে পাঁরস্থাত পাঁরুবঝর্তনের 


কথা ভাবতেই হৰে এখন প্রশ্ন হচ্ছে 


পাঁশ্চমবাংলার অবদ্ধা এত ভয়াবহ 
হওয়া সত্বেও কোন আন্দোলন গড়ে 
উঠছে না কেন? গণ-আন্দোল'নের 
শন্তিশালণী কারণগুলো উপস্থিত , 
থাকা সত্বেও গণ-আন্দোলন হচ্ছে না 
কেন ? কিছুদিন আগে একজন বাম- 
পঞ্থী নেতার সঙ্গে পাঁশ্চম্ছাংলার 
কর্তমান রাজনোতক পাঁরাস্থাত 'নয়ে 
আলে্না হচ্ছল। তাঁর মতে 
আন্দোলন না ছওয়ার জন্য মূলতঃ 
দুটি কারণ দায়ী। প্রথমটি “আধা- 
ফ্যাঁসম্টা” সন্যাস আর দ্কিতীক্সট 
হচ্ছে জনগণের সংগম পীবিমুখতা”। 
জনগণ নাকি আর লড়াইয়ের ডাকে. 
সহজে সাড়া দিতে চায় না। ছেযাঁটু 
উনসন্তরের সে সংগ্রামী মেজাজ নাক 
ভোঁতা হয়ে গেছে। 
আন্দোলন গড়ে না ওঠার জন্য 
বামপল্থী নেত:টির ক্যাখ্যা (মোটেই 
সঠিক নয়। আধা ফ্যাঁসস্ত সন্ত্রাসের 
জন্যই যাঁদ আন্দোলন গড়ে তোলা 
সম্ভব না হয় তাহলে বিহারে 
আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হল 
কি কর» সমস্ত রকমের সম্দাস 
দলিত মাত করে এগিয়ে গেছে 
বিহারের জনগণ! শাল্তপূর্ণ িছি- 
লকে মোক বলার জন্য (প্লেনের' 
সাহায্য দিক এর আগে কখনও নেওয়া 
হয়েছে? চোঁঠা নভেম্বর পাটনায় 


- যতে লোক আসতে,না পারে তার 


জন্য যে রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে? 


দর্পণ 0 শুক্রবার ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


ছিল তা ক এর আগে কখনও 
কোথাও হয়েছে? তবুও ‘বিহার 
এগয়ে গেছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের 


.রজনশীত যাই হোক না কেন একটা 


কথা স্বীকার করতেই হবে যে তান 
িক্ষুত্খ মান্ষকে জাগিয়ে তুলতে 
পেরেছেন। তাদেরকে রাজপথে 
নামাতে পেরেছেন। কাজেই, শৃৰহারে 
অত সল্লাসের মধ্যে আন্দোলন গড়ে 
তোলা সম্ভব হলে পাশ্চম বাংলায় 
সম্ভব হবে না কেন? আধা ফ্যাঁসষ্ট 
সন্ম্ুসকে না তড়ালে ছি আধা 
ফ্যাঁসস্ট. সল্তা্স স্বেচ্ছায় শৃবদায় 
নেবে £ এই সল্াসকে তাঞ্জতে 
হলেও তো আন্দোলন দরকার । সন্পাস 
তই জোরদার হোক না কেন, প্রয়ো 
জনে জীবনের ঝাঁক নিয়েও রাজ 
নৈতিক প্রচার চালান উচচত। তা না 
হলে সন্লাস কোন দিনই বিদায় নেৰে 
না 

আর “জনগণ সংগ্রাম বিমুখ 
হয়ে গেছে” এই কথা বলা শুধু 
ভুলই নয়, অন্যায়ও। জনগএ সম্বন্ধে 
এই ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত অপ- 
মানকর। সমস্ত রকমের সংগ্রাম আর 


শান্তর উৎসই হচ্ছে জনগণ। অনেক 


আন্দোলনের সময়ে দেখা গেছে যে 


জনগণ এগিয়ে গেছেন, কিনতু নেতারা - 


পিছিয়ে পড়েছেন। সঠিক (নেতৃত্বে 
সঠিক লড়াই হলে জনগণ কখনই 
পিছ; হটে না। জনগণ যাঁদ সংগ্রাম 
বিমুখই হবে তাহালে শকছ্বাদন 
আগে কু্্হারে তীব্র গণ-আন্দো- 
সরি 


পন্থা দলগুলো সেই আন্দোলনের 


নেতৃত্ব নিতে পারলোনা । ) ভীনিশে 
অক্টোবরের ভূখ মিছিলে কলকাতায় 
লক্ষ লক্ষ মানুষ- এসেছিল, তারা 
সোঁদিন এসোৌছল সমস্ত রকম সন্মা- 
সকে অগ্রাহ্য করেই। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ বিষ 
“খেয়ে আত্মহত্যা করছে, যে মানুষ * 
বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে 
সে প্ীলশের গাল খেয়েও মরতে 
পারে। কারণ মৃত্যু মাত্রই নৃশংস। 
মন্ষ আজ চাপা বিক্ষোভে গুমরে 
মরছে। ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে 
আজ শাসক গোষ্ঠীর বিরদ্ধে ঘণার 
অঙ্গার ।-মানুষ চায় সংগ্রামা। আজ 
শুধু দরকার স্্তিক নেতৃত্ব। বাম- 
98 
হায়েছে!- . 
কল্তু তাঁতে শাসক গোষ্ঠীর 
উল্লসিত হবার কোন কারণ নেই॥ 
কিছু নেতা' ইতিহাস সৃষ্ট) করে নাঃ 
বরং ইতিহার্সই নেতৃত্ব সৃষ্টি 'করে। - 
সংগ্রামী জনতার মধ্য থেকেই বোরয়ে 
আসবে নেতৃত্ব সন্মাসের বতাবরণ 
ছিন্ন করে, জনতা সাঁঠকঝ নেতৃত্বে 
এগিয়ে যাব . খুনী-দুশমনদের 
চিনতে জনতা ভুল করে না। লুটেরা 
সরকারের স্বরূপ জনতার কাছে 
পরিল্কার। ক্ষমতাসীনদের সমস্ত 
পারে। সারা রাজ্যে আজ (যে শ্বেত 
সন্মা:সের দাপা্ধাপ চলছে তার 
বিরুদ্ধে অবশ্যই একদিন গণপ্রতি- 
রোধ গড়ে উঠকে। 


1 dah 


নী বাণার দি 


পাস্তিপর হ্যাণুলুম ডেভেলাপমেপ্ট 
অফিসের অফিলারের বিরুদ্ধে অবৈধ- 
ভাবে কাপড় তৈরী করান ও সুতা 
বিক্রী ব্যাপারে দুর্ণাতির অভিযোগ 
পাওয়া গেছে। - 

সংবাদে প্রকাশ, গত হ্র্গাপৃজার 
আগে হ্যাগুলুষ ডেভেলাপমেন্ট অফি- 
সার শান্তিপুরের জনৈক কাপড়ের 
মহাজনকে দিয়েই প্রায় তিনশো 
খানা ৪০ সৃষ্ধার কাপড তৈরী করিয়ে 
নেন। তাছাড়া আরও কিছু মিহি 
সৃন্তার কাপড় বিভিন্ন জায়গা থেকে 
তৈরী 'করান। কাপড় তৈরীর 
প্রয়োজনীয় সূতা ওঁ কেন্দ্রের স্টক 
থেকে সরবরাহ করা হয়। কাপডের 
মজুরী যেটানোর প্রয়োজ্গনীর অর্থের 
অমুমোদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা না 
করে কেন্দ্রের মজুত সুতা দিয়ে 
মজুরী মেটান | অভাবস্তংই সৃতা 
বিজ্রীর সংবাদ পেয়ে তত্তর্জীবী 
কে'ন্দর অফিসারের কাছে সূতা 
কিনতে যান। কিন্তু ত'দের 
বলা হর যে সৃত্তা আদৌ বিক্রী কর 
হচ্ছে না। 

উক্ত অফিসারের এই কাজের 
ব্যাপারে সাধারণ মাহৃষের মূলে, 
স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন জাগছে 


ষেঃ (১) এই কেন্দ্রের অফিসার” 
হিসাবে কাপড় তৈরী করানোর 
দায়িত্ব তার ওপর না থাকা সত্বেও 
তিনি কাপড তৈৰী করালেন কেন1- 
(২) এবং কপ তৈরী করানোর 
ক্ষেত্রে নিট একক্ষন মহাজনকেই 
সুযোগ দেওয়া কলে! কেন, শাস্তি- 
পুরে আরে! দ্ঃস্থ তাতীরাও তে 
এই কাজের উপাযাগী ছিল, (৩) 
সৃতা খোলা বাজারে বিক্রীয় অনুমতি 
থাক' সত্বেও তা কেন একজনের, 
কাছেই গোপনে বিক্রী কৰা হল? 
যেহেতু এ সূতা বাজারের দামের 
ভুলনায় তিনগুণ কষ সেহেতু শান্তি, 
পুরের দুঃস্থ তাতীগ্গ এ সূতা পেলে 


উপকৃত হবেন । এই বিক্ীর ক্ষেত্রে 
সরকারী নিয়ম বা মানা হল না! 
কেন? (৪) এই সূতা বিক্রীর 


ফলে স্টক 1:শেষিত হলে কেন্ত্রোর 
পরবর্তী কাজ এবং «ই প্রতিষ্ঠানের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হর] বিচিত্র নয় 
একথা ভ্রেনেও [তিনি ষথেচ্ছাচার 
চালাচ্ছেন কেন? রি 

আঞ্চলিক অধিবাসীরা এই 
বাপারে সংশ্রিন্ট অফিসারের তদন্ত 
দাবী করেছে» [এই খবর” 
দিয়েছেন শাস্তিপুরের পাক্ষিকপত্র 
“জনতার মুখ? ] 


দপর্প ॥ শুক্রবার ২০শে ডিসেম্বর ১১৭৪ 


কংগ্রেসের ছুই রূপ £ বেনে্কারী ৪ বর্বরতা 


a ,রোজনোতিক সংবাদদাতা) , 
'_ প্ৰীত ইন্দিরা গাম্ধীর কয়েক 


আজ বছরের রাজত্বে একে একে অনেক 


কেলেৎকারাঁই ঘটে গেছে, কিন্তু 
" লাইসেন্স কেলেঙ্কারীর সঙ্গে অন্য 
কোন ।কেলেঙ্কারীর তুলনা চলে না। 
এই ব্যাপার সবচেয়ে ড্র কথা 
বোধহয় এটাই যে, যে লাইসেন্স 
দেওয়ার ব্ষয়াঁটতে কহু বছর আগে 
যৰনিকা পতন হয়েছিল ব্বাণজ্য 
দপ্তর কর্তৃক সোট পননার্কবে- 
চনা। সি ৰি আই এ ব্যাপারে স্বভা- 
বতই কোন মন্তব্য করোন, কিন্তু 
সি বি আই কর্তৃক সংগৃহীত নখথি- 
পরে বহু চাগল্যকর তথ্যই উন্ঘার্টিত 
১৮ হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে 
ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে এইসৰ নাঁথপর 
তা হল এই যে, এক শ্রেণীর সর- 
- কার অফাঁপার ইয়েনান ও মাহের 
ব্যবসায়ীদের প্রাত “সাবচার” করার 
জন্য, অর্থাৎ তাদের লাইসেন্স |দেও- 
যার জন্য ৰিশেষ তৎপর হয়ে উঠে- 
ছিলেন। অথচ আগস্ট ১৯৫৪ থেকে 
আগস্ট ১১৭২ পর্যন্ত এ ব্যাপারে 


. জানা গেছে, কংগ্রেস নেতারাও 
এই দাবা স্বীকার করেন নি। প্রধান- 
মন্ত্রী স্বর্গত জহরলাল নেহরু ইয়ে- 
নান ও মাহের সাতজন ব্যবসায়ীর 
দাবী [মেনে নিতে অঙ্কীকার করেন। 
১৯৬২ সালে তৎকালীন চাঁফ 
_ কন্ট্রোলার, ইমপোর্ট আান্ড এক্স- 
" পোর্ট এদের আবেদন নাকচ করে 
দেবার পর এরা শ্রীন্হেরুর শরণাপন্ন 
হয়োছিলেন। আবার ১৯৭০ সালে 
. প্রধানমন্তণ শ্রীমত? ইন্দিরা গাম্ধীও 
এদের দাবা নস্যাৎ করেন।, শীক্তু 
তব্‌ এত কাণ্ডের পরও একটি জাল 
শবক্ষরযুন্ত স্মারকালীপর কলগণে 
লক্ষ লক্ষ টাকার লাইসেন্স বেরিয়ে 
গৈল। তাঁরা লাইসেম্পু কেলেঙ্কারীর 
ব্যাপারে জড়িত আছেন একথা 
অস্বীর্কার করলেও, সি কি আই 
রিপোর্টে দুই মল্তণ প্রীলালতনারায়ণ 
শর ও শ্রীদেোকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 
_ নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর সমস্ত 
ব্যাপারটার নাটের গুরু হলেন 
* কংগ্রেপী' এম পি শ্রীতুলমোহন রাম! 
তান উৎকেচ গ্রহণ, জাল-জ;য়াচর 
সবরকমের অপকর্মই করেছেন. 
তুলমোহনের খঃটির জোর নেই 
এবং তান কোন উপদলের [নেতা নন 
বলেই আদালতের আসার্মী। কিন্তু 
আদালতে প্রদত্ত সি বি আইয়ের 
চাজসীট' থেকে জানা গেছে যে এই 
লাইসেন্স দেওয়ার, ব্যাপারে লালত- 
নারয়ণ ওরফে নগদনারায়ণও বেশ 
শ্খআগ্রহপী ছিতলন। কিল্ত তিনি 
যত অপকমহি করুন শ্রীমতী ইন্দিরা 
তাঁর খুটি এবং হার তাঁর উপদল 
- আছে অতএব তাঁর গায়ে আঁচড়াট 
লাগবেনা! লোকগ্গসর বিগত 
আঁধৰেশনে সি পি এম সদস্য 


শ্লীজ্যোতির্ঘয় বস্মু তাঁর সম্পর্কে 
যেসং চাণ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করে- 
ছেন তাতে -লালিতনারারণের আগেই 
পতন ঘা উচিত 'ছিল। 

ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজত্বে লাই- 
সেন্স ফোংলঙ্কারী; জাতীয় দনশীতি 


নতুন কোন ঘটনা নয়। নেতা, মন্ত্রী 


বা এম এল এ ও এম পর দুনশিতি, 
অর্থাৎ পাঁরজ্কার ভাষায় চুরি-ৰাটে- 


পাড় জাল-জ:য়াচদরি প্রধান্মন্ত্শ বা ' 


করেন যতদিন গুরা দেখাতে পারেন 
যে গুরা নিজ নিজ এলাকায় প্রভাব- 
শ।লী, গুদরে পেছনে সমর্থক আছে। 
উপদলীয়' নেতাদের বিরোধেও একই 
পদ্ধাততে পক্ষাৰলম্বন করা হয়। যাঁর 
পেছনে সমর্থকের সংখ্যা বেশ তান 
মৃস্তিসূর্য অথবা রাজ্যেক অর্ধসূর্য- 
দের সমর্থন পেয়ে থাকেন। 

এই উপদলীয় বিরোধ সৰ 
রাজ্যেই পূর্ণগত্রায় রয়েছে। 'স্টো 
চরমে উঠলেই সরকার ভেঙ্গে যায় 
বা মখ্যমন্ত্ বদল হয় অথবা প্রদেশ 
কংগ্রেসে রদবদল শ্ব, আড - হক 
কাঁমাট গঠন করে দেওয়া হয়। সক- 
লেই জানেন, এই উপদল'য় গিরো- 
ধের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পর্ক 
নেই, যেমন ছিল না কাম্রাজ-মোরার- 
জীর সঙ্গে ইপ্দিরা গান্ধীর বিরোধে । 
সবই ক্ষমতা ও আখের গুছোনোব 
লড়াই। টু 


ইন্দিরার দত | 

এই লড়াই এখন ,মীমাংসার 
নামে জোড়াতালি 'দয়ে (ঠোঁকয়ে 
রাখার জন্য কংগ্রেস সভাপাঁতি শ্রীদেৰ- 
কান্ত বড়ুয়া রাজ্যে রাজ্যে 
ঘুরে পঝড়াচ্ছেন। গত সপ্তাহে তান 
পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমণ করেছেন। বলা 
হয়েছিল, তান কংগ্রেস কর্মীদের 
শিক্ষণ শিবিরে যোগদানের জন্য 
আসছেন। কিন্তু "তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল কংগ্রেস উপনেতাদের গোষ্ঠা- 
কলহের উষ্ণতায় একট বারাসগুন। 
কিন্তু এই শিক্ষণ শিবিরকে উপলক্ষ 
করেই কলহটা। তুঙ্গে উঠল এবং 
পক্ষ প্রতিপক্ষ বদল ঘটে গেল। 
তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, 
কারণ এরা এত আত্মপরায়ণ ও 
ক্ষমতালিপ্স যে, একের সত্গে 
অপরের বন্ধৃত্বও বেশী দিন স্থায়ী 
হয় না। পাশ্চমবগ্গ থেকে ব্যর্থতা 


- নিয়ে শ্রীবড়য়া কেরালায় কিছুটা 
সাফল্যলাভ কারেছেন দেখা যাচ্ছে। 


কেরালা প্রদেশ কংগ্রেসে যে অচলা- 
ব্স্থা চলছিল তর নাক অবসান 
হয়েছে। কিন্তু গুজরাতে শ্রীবড়ুয়া 
বিবদমান ।গোম্ঠীঁকে একই ভূমিতে দাঁড 
করাতে পারেন নি। এ্যাড হক সম- 


ছক প্রবীণদের সঙ্গে নবীন তথ-কাঁথত 


সোশ্যালস্টাদর বরোধ বেশ তুঁড্গে। 
প্রথমোস্তরা চটেছেন বংগ্রেস সভাপতি 
নবাঁন'দর সঙ্গেই বেশী আলাপ 
অশলাচনা করেছেন বলে। এদিকে 
গুজরাতে নির্বাচনের দাবী জোরদার 
হাচ্ছ কমশ। 


নকশালদের বিচার . 

দীর্ঘ কয়েক বছর আটক রাখা 
এবং পণীলশ লক-আপ ও জেলে 
নকশাল বন্দীদের ওপর অঙ্লানাষক 
অত্যাচার করার পর তাদের বিরুদ্ধে 
খুন, ডাব্সতি, বৈধ সরকারকে সশস্র 
উপায়ে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের? 
অভিযোগে ৰাভিন্ব আদালতে মামলা 
দায়ের করা হয়েছে। কলকাতায় 
আঁলপদরের পণ্চম ষ্রাইবুন্যালের জজ 
শ্রীএ্ম আর মল্লিকের আদালতে 
পশ্চিমবঙ্গে নকণালপল্ধীদের প্রধান 
মামলার ধকর্গার হবে: যাতে অসম 
চট্টোপাধ্যায়, জঙ্গল সাঁওতাল; কানু 
সন্যাল সহ সমস্ত নেতৃস্থানীয় 
নকশালকে আসামী করা হয়েছে। 
এই জজের আদালতেই কংগ্রেসী 
এম এল এ চণ্ডী মিত্র হত্যা মামলার, 
আসামীদের বিচার হয়োছল। সে 


মামলায় প'য়ত্রিশ জন আসামীর মধ্যে 
সকলেই ছাড়া পেয়েছিল। জজ তাঁর 


আসাঙ্দীদের অপরাধ প্রমাণ করতে 
পারেন নি, তকে চষ্ডণ মিত্রের হত্যা 
কংগ্রেসের গোষ্ঠাঁদবন্দ্বের শোচনীয় 
পারিণৃতি। 

অন্ধ প্রদেশের শ্রীকাকুলাম 
জেলার পার্বতীপুরমেও সেখানকার 


নকশালঙ্দর বিরুদ্ধে মামলা শুরু 
হয়েছে। পুলিশ রিপোর্টে অন্যান্য 
অনেকের সঙ্গে একশো আটচাঁল্লশ 
"জনের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে 
যে, নকশালপল্থী; নামে পাঁরাচিত 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট (মাকস- 
বাদঈ-লেনিনবাদশ) স্টার বিপ্লব 
করতে চ।য় এবং ভেম্পাটাপ সত্য- 
নারায়ণ ।চৌধ্দরী) তেজেশ্বর রাও ও 
অন্যান্যরা চারু মজুমদার, কানু 
সান্যাল ও সুশীতল রায়ীচৌধুরীর 
প্ররোচনায় আটখাঁটু সালের অকটোবর 
নাগাদ শ্রীকাকুলাম জেলার রোদ্দু- 
পাদ; গ্রামে মালিত হায় সরকারকে 
উৎখাত করার জন্য ডাকাতি, জোত- 
দারত্দর হত্যা, সরকারী কর্মচারী 
ও পুলিশকে আক্রমণের ড়যন্ত্র করে 
সত্তর সালের ছাঁব্বিশে অকটোঘর 


পর্যন্ত আসামীরা 'তাঁরশাঁট খুন, 


একশোটি ডাকাত এবং প্রায় দুশো 
অন্যন্য অপরাধ করেছে ৰলে চার্জ- 
শীটে উল্লেখ করা হয়েছে। প্র 
কিন্তু প্যালশ তার আগেই ধৃত 
অনেক বন্দীকে গুলী করে হত্যা 
করেছে। এদের কয়েকজনের নাম হল 
ভেম্পা্টাপ সত্যনারায়ণ, আঁদভাতলা 
কৈলাসাম, পোম্ডানা কলকৃষ্ণ (ই্জি- 
নীয়ারং কলেজের লেকচারার), 
রমেশচন্দ্র স্মহন, ডাঃ দৌভনোম” 
মল্লিকাজজুনগ ডাঃ চানগান্টি ভাস্কর- 
রাও, সংব্বারাও পাণিগ্রাণী, পণ্টান্ডি 


পু পাঁচ & 


টৌশদিপন ঃ 
রর ত). রা 


কৃষ্মূর্তি ও তাঁর স্ত্রী 
নির্মলা। অবুশেষে্পত্তর সারির 
ছাব্বিশ অকজটধির আসামীদের 
বিরদ্ধে চা্জশনট দেওয়া হয়েছে, 
এ'দেরণসংখ্যা একশো চাঁল্লশ যাঁদের 


মধ্যে রয়েছেন চৌধুরী !তজেশ্বর রাও, 


কানু জনন্যালঃ. সৌরেন বস্মু ও 
অন্যান্যরা । সরকার পক্ষের সাক্ষী 
এক হাজার ছাঁব্বশ জন। দাঁললপরও 
হাজার হাজার পাতার। " 


রাজনৈতিক মামলায় সরকার যা" 


করে থাকেন সেই কালক্ষেপণের 
কোঁশল এখানেও গ্রহণ করা হয়েছে? 
এফ আই আর লেখার প্রায়" পাঁচ 
বছর বাদ এই বছরের চৌন্দই ন'ভে- 


এদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়? 
সক্ষ্যগ্রহণও শুরু হয়েছে বাটে, কিন্তু 
এক হাজার চঁৰবশ জনের সাক্ষ্য 
নিতে যে কয় বছর তা বলা কঠিন, 


কারণ সরকার কালক্ষেপণের কৌশল 


চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই 
সামলাতেও নকশাল আন্দোলনের 
উচ্চ পর্যায়ের প্রায় সব নেতা জাঁড়ত। 





দক্ষিণ রোডেশিয়ায় সশত্র সংগ্রাম অব্যাহত 


এবার দাঁক্ষিণ  রোডোঁদয়ার 
সশস্ত্র সংগ্রাম প্রবল আক।র ধারণ 
করবে সন্দেহ নেই। সম্প্রাত লসা- 
কায় রোডোশিয়ার চারটি মন্ত 
সংস্থার এক বৈঠকে সশস্ত্র সংগ্রাম 
চালানোর দৃঢ় ঘোষণা করা হয়। 
মত সংস্থাগুলোর এই এক্যবদ্ধ* 
লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে স্বাভাঁবকভাবেই 


দক্ষিণ রোডোঁশিয়ার বর্ণাবদ্ৰেষী সর- 


কার 'ঝালত। যে চারাটা মুক্ত 


মিলিত হয়েছিল তারা হল, আঁফ্র- 
কান ন্যাশনাল কাউন্সিল বা এ এন 
সি, জানু জাপ; ফ্রালয়াস। 

-. পর্তুগালের নতুন সরকার 
আফ্রিকা ভূখণ্ডে পর্তুগাঁজ অধিকৃত 
অণ্যলগুলোর স্বাধীনতা দেবার কথা 


সংস্থার আইনী বৈঠক করতে দলে 
মুক্ত সংস্থা ঝর্ণাঝদ্বেষী, স্মিথের 
সঞ্জগ একটা সমঝোতায় আসবো 
কিল্তু (সে গুড়ে বাঁল। কারণ চারাঁট 
মুক্তি সংস্থার কেউ বর্পীবদ্বেষী 
স্মিথ সরকারকে স্বীকার করে না। 
ঘটনার সাম্প্রতিক গাঁততে দক্ষিণ 
ব্রোডোঁশয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার 
কিংকতব্যি হয়ে পড়েছে। 


রজ্টসংঘের সাধারণ পরিষদে 


ঘোষণার "পর থেকে আফ্রিকান 
ভূখণ্ডে ম্যান্ত আন্দোলনের জোয়ার দক্ষিণ আঁফ্রকাকে রাষ্সংঘ থেকে 
দেখা 'দিয়েছে। একদিকে দাঁক্ষণ বাহজ্কারের প্রস্তাৰ গৃহীত হয়েছে। 
আফ্রিকা, অন্যদিকে দাঁক্ষণ রোডে- কিন্তু. মার্কন য্ব্তরাষ্টর, গ্রেট ব্রিটেন 
শর্মার মানুষ এই দই দেশের বর্ণ ও ফ্রা্স ভিটো প্রয়োগ করে দাক্ষিণ 
গবদ্বেষী, ফ্যাঁসদ্ত স্বরকারগুলোকে আফ্রিকার ফাঁসস্ত সরকারকে রেখে 
উচ্ছেদের যে প্রবল অন্দোলন দীর্ঘ দিয়েছ। দীর্ঘকাল পূর্বে রাষ্ট্রসংঘে 
কাল ধরে শুরু করেছিলেন তাতেও গৃহীত এক প্রস্তাবে পাঁথবী থেকে 
নতুন জোয়ার এসেছে। এই দুই, উপানিবেশগুলো অকসানের ওপর 
দেশের মন্ত আন্দোলনকে সাঁবা- জোর [দেওয়া হয়। 'কন্তু পাশ্চম্প 
ভজে করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সামাজাবাদী! রাষ্ট্রগুলো; বিশেষত 
সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। নানা- ন্যাটো গোম্ঠী সেই প্রস্তাবকে 
ভবে মস্ত ফ্রল্টগুলোর মধ্যে নিজস্ং কার্যে পাঁরণত করত দিচ্ছেনা, 
লোক ঢুকায়ে অনৈক্য স্বাম্টর চেষ্টা ন্যাটো সামারক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ 
হয়েছে। প্রশ্রয়ে- এখনো অ'ঁফকার বুকে উপ- 

ওবা ভেবোৌছল পৃর্বোস্ত চারটি নৈবেশৰাদ বেঁচে রয়েছে। . 


ভিয়েতনাত্মর বন্ধু 
দাক্ষণ ভিয়েতনামের অস্থাক্ন 


ৰপ্লবশ সরকারের পক্ষে রয়েছে 
বিশ্বের জনমত! সম্প্রীতি লন্ডনে 
ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুভেন্টসের 
বিদ্লৰ সরকারকে গপ আর জি) 
দবাকীত দেবার জন্‌ ব্রিটিশ সর- 
কারের কাছে দাবী জানানো হয়: 
লণ্ডনের ছাদের এই সম্মেলন দেশে 
বেশ সড়া - জাগিয়েছে। সম্মেলনে 
বিজিত দেশের ছাত্র প্রাতানাঁধরা 
অংশ গ্রহণ করেন। 

প্রীতাঁনীধদের মধ্যে নগুয়েন 
ভ্যান ভি, গণ-প্রজাতাণৃন্তক ভিয়েত- 
নামের ছার সংগঠনের সাধারণ সম্পা- 
দক হো-আং দয, পর্তুগালের ছাত 


নেতা লুই সনকভস ছিলেন। 


পম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দাঁক্ষিণ 
ভিযেতনাঃম ধৃত 'রাজনোতিক বন্দী 
দের আঁবিলম্বে ননান্তর দাবদী' জানানো 
হয়। এছাডা 'বাভিল্ন বস্তা সায়গনের 


' ফ্যাঁসস্ত সরকারের পাঁরস চৃস্তি- 


িরোধী কার্যকলাপের তীর নিন্দা 


করেন। ব্রিটেনের ছাত্ররা গৃহশত 


প্রস্তাবে ভিয়েতনামেব সাম্রাজ্যবাদ- 


িরোধা মানুষের সংগ্রমের প্রাত ' 
- আল্তাঁরক সংহত জ্ঞাপন ক। বন 


পণ্াশ্ডি 


শু 


2 
\ 


£ হয় ॥ 





3 নেহার জীবনের গ্লানি 


আরা বেকারী বেট আম মান, 
কেউ এস এফ? গব এ, এম এ ইত্যাদি 
ডিগ্রী ডিপ্লোমা নিয়ে বসে আছ 
বপয়নের, অপেক্ষায় । কখন সে আসবে 
গ্যাপয়েল্টমেন্ট লেটার এঁনয়ে ৷ ' প্রায় 
রেজই' স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, 
যুগান্তরের বিজ্ঞাপন দেখে পোষ্ট- 
মাষ্টার মহাশয়কে বিরন্ত'কাঁর রোজ- 
সার্ড এ/ড করবার জন্য। এ/ভি 


“ বস্লপগুলোও যথা সময়ে এনে দেয় 
' দেয় প্রাপ্তি সংবাদ দিকল্তু কৈ আমা- 
দের মীন্তপন্র ?- | 


পাশ করার পর প্রথম দু-এক- 


_ৰছর যাঁদও বাবা দাদার” কাছ থেকে 


হাত খরচ পেয়েছি। পরে তাঁরাও 
শৰরান্ত বোধ করে বললেন, “ছেলে 
হয়্েছিস! পকেট খরচা 'যোগাতে 
পাঁরসনা ? শিলতে তো আর?” 
সাঁভাই তো! রাগ করলাম না। এই 


এবেলা দুটো পনের টাকার “ট্াশন” 
জ:টিয়ে নিললাম। এতেই বেশ চলে, 
যাচ্ছে হাত খরচা। অবসর সময় 
কাটাচ্ছ চায়ের দোকানে, ক্লাবে! 
বেকারত্বের দুর্বলতার গ্লানি নিয়ে 
গদবালোকে বাড়ীর কাউকে মুখ 
দেখাতাম না, পাচ্ছে কারোর শ্লেষবাক্য 
শুনতে হয়। তাই দ্বিপ্রহরে কেবল 
খাবার সময়, উনি 


নীলা 


গৃহপ্রবেশ। এভাবে আহার, ঈনদ্রা ও 
আড্ডা কর্মযজ্জে {দন কাটাই । আমা- 


তো আমাদের এই অভিজ্ঞতা লাভ ? 
অনেকে - আজও এ ঘরে পড়ে 
আছেন, শন গুণছেন নির্বাণ 
প্রাপ্তর জন্য। “মুভ” করানোর 
অর্থ ছিলনা, নেই তাদের খটীর 


জোর, কোন নেতার করুণাও পায়নি, 


যেহেতু তারা কোন রাজনৈতিক দলের 
করমু কিংবা সমর্থক নয়। 

রাজনোৌতিক গোলযোগে পুীলশের 
তড়া খেয়ে আমরাও রাজনৈতক 
কমশিদের মত এখানে ওখানে রাত, 
কাটাতার্ম, এমন কি চেম্বার অপা-: 
রোঁটিং ও অপারেশনে" পাঁচ-সাত বছ- 
রের অভিজ্ঞ খুব ভাইয়ের সঙ্গে 
একই কেসে আসাম হোয়ে গ্রেপ্তারও 
হয়েছি। সে তার দাদা নেতার করুণায় 
জাঁমন পেয়ে আরও দশ বছরের 
অপারেশনের আঁভিজ্ঞতা অর্জনের 
সংযোগ পায়। আর আমরা হতভাগা 
সম্প্রদায় যারা কারোর শিকার ,হোতে 


ইচ্ছুক নই চাকুরী হয় না দরখাস্তে 


সুপারশ-নেই বলে। কাঁটার জোর 
নেই অই। থাকতেও হবে বোবা 
হোয়ে, প্রকৃত সত্য-বলতে পারবোনা । 
যাঁদ বাল তাহাঁলে বলবেন আমাদের 


"আমরা নিশ্চয়ই দেশদ্রোহিতামলক 


মূলক কাজে 'লপ্তু”। আবার কেউ 
জ্ঞান বষ্টিকা সেন করাবেন কম- 
পিটাটভ পরাক্ষা দাও, যোগ্যতার 
পরিচয় দাও নিশ্চয়ই চাকুরী পাবে। 


উত্তীর্ণ হোয়ে মৌখিক পরীক্ষার 
সময় টৌৌৰলের চতুষ্পাশের্ব দশাদক 


- থেকে দশজন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে 
পারদশখি বাঁসিয়ে 'তাষের প্রর্ত্যকের 


বোঝা আমার একার ঘাড়ে গাঁপয়ে 


দিয়ে আমার বহন করার ব্যর্থতার , 


সুযোগ, নিয়ে আমায় ছাঁটাই লিস্টে 
ফেলে দেওয়া হোচ্ছে। ভেকেন্সীর 
সংখ্যা প্রার্থণদের তুলনায় যথেষ্ট কম 
বলেই তো দশজন বিশেষজ্ঞ 
ইন্টারাঁভউ টোৰলে গর, আসা 
হয়েছে। 

বলা বাহুল্য আমরা কেবল 
কেরাণণ কিংবা আফসার হোতে চাই 
না। আমরা দপিওন, চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারী ও অদক্ষ, শ্রমিক পদেরও 
প্রার্থী, যোগ্যতার দাঁড় পাল্লায় 
একদিকে তো পড়বোই 2 অপর দিকে 
পাঁচ বছরের আঁভজ্ঞতার সার্টিফিকেট 


যোগাড় করতেও চাঁরর কলুষিত, 


করতে প্রবৃত্ত হই। বেকার হোয়ে 


অর্জনে যেমন চার নষ্ট কার তেমন' 
স্যাটশফকেটখানা সঙ্গে-জুড়ে দিয়ে 
পার হয়ে যাই। | 
যেভাবেই হোক আমরা চাকুর" 
চাই। মোটা, ভাত ফোটা কাপড় চাই। 
আমাদের বিশ্বাস আছে অমাদের 


.. দপপি 'ম শুকুনার ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৪. 


ম্ণন্তসূর্ধ - মহান নে নিশ্চয়ই 
5450 
বাসী, আমরাই আপনার এশিয়ার 
মযান্ত সংগ্রামে - প্রথম সারির যোদ্ধা। 
তাই দান না ছয়ে সেদিনের অপে- 
রি | 
ন্ট; সজডমদার 
চব্বিশ পরগণা 


একনায়কতের যয 
গুপ্ত অধিবেশন, সম্পর্কে আসল 
সংবাদ কোন কাগজেই প্রকাশত হয় 
[িন। এই আঁধবেশনের মুল উদ্দেশ্য 
ষড়যন্মে লিপ্ত হওয়া । দেশবাসী জেনে 
রাখুন আগামণ বছরের মার্চ অথবা 
এপ্রিল মাসের মধ্যে ভারতে রাষ্ট্র- 
পাঁতির শাসন ব্যবস্থা অনিদিষ্ট কালের 
জন্য বলবৎ হঝে এবং বিরোধ দল- 


এ কর্থা আজ সকলেই জানে। তাই 
ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার: একমাত্র উপায় 





বোম 


- (দর্পণের সমালোচক) 


বেট রেখটের বিরত 


কারের “ভালোমানুষ” (দ্য. গুড 
পারসন অব সেৎজ:ুয়ান অবলম্বনে)! 
এই সতর্কতার জন্য ব্রেখটকে বাংলা 
অন্টের এবং আজকের উপযোগন করে 
,দর্শকদের সমসামায়ক- মানাঁসকতাকে 
শুধুমাত্র স্পর্শ নয়, আঘাত. করা 
সম্ভব হয়েছে। বাংলামণ্ডে . ব্রেখট 
প্রযোজনার ওচিত্য অনৌচিত সার্থ- 
কতা ব্যর্থতা নিয়ে বহু অজ্ঞ িশে- 
যজ্ঞের বহু মত প্রচালত আছে। সেই 


- শবতরকের বাইরে থেকে এবারে -গঁভীর 


আত্মবিশ্ৰাসের সঞ্গেই বলা যায় 


নান্দীর্ঝার প্রযোজনার 
সাফল্যে সেই {বত্ককে নস্যাৎ করতে 


সমর্থ হয়েছে।- 


দেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোয় - 
পভালমানুষ”’ থাকার ভাবনা একটি 
'অলশক কল্পনা । অসততার চোরা- 


/ শাঁলতে না গিয়ে সততার স্বপ্ন অবা- 


ক্তর। এ নাটক শান্তা নার্মে দেহো- 
পজীবী একটি মেয়ে দেবৰ্‌ন্দের 
আকাঁস্মক করুণালাভের পর সংভাবে 
জবিবনযাপূন করতে গিয়েও ৰাধ্য 
হয়ে তাকে শান্তাপ্রসাদের মখোস 
পরতে হয় যে মুখোসের কাছে 
সকলে ভীত সন্মস্ত। আর সব 


মুখোস পরা মানুষদের কাছেই 'সে 
মুখোসের ইচ্জৎ বেশশ। যে শান্তা, 
সহজ নিখ্কলঙ্ক চিত্তের ভালবাসা 
দিয়ে জীবনকে জয় করতে চায়, 


শঁনজের সাধ্যের আয়তনে স্পথে 


জীবনকে গড়ে তুলতে চায়, তার 
পক্ষে চারদিকের বীভৎস লোল:- 
পতা থেকে বাঁচৰার জন্যে অর্থ 
গৃধ্য অসৎ ব্যান্তত্ব, শান্তাপ্রসাদ 
হওয়া ছাড়া টোন রাস্তা থাকে না, 


যার হাতের মুঠোয় প্যালশ প্রশাসন , 


কালোটাকা এবং চোখে কালো চশঙগা। 

সমস্যা মন্যয্যসষ্ট (বরং বলা 
যায়) শ্রেণীস্বার্ধে সৃষ্ট), সমাধানও 
মানুষেরই হাতে। অন্যাদকে সমাধান; 


, সমস্টিগত অর্থে না হলেও তা অর্থ 


হান। মানুষের সমষ্টিগত শান্তি 
বড়, সুতরাং দেব-ীনর্ভরতা নাচ্্য়। 
এত জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর জাঁড়য়েই 
এ নাটকের বিস্তার । ব্রেখুট বলেছেন, 
দর্শক তার মাস্তথ্ক চালিত শৃস্তি 
দিয়েই নাটকের মর্মোদ্ধার এবং 
আপন কর্তব্যকর্ম স্থির করাৰেন, 
অজিতেশ .বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা 
রূপান্তর এবং নিদেশিনার গ্রুণে 
দর্শকের:সেই চেতনা সমস্থ চিন্ভা 


শনয়েই সচল হয়ে ওঠে । ব্রেখট যেমন 
"সব অভিনেতা আঁভনেন্রীই সফল। 


মূল নাটক আরোপিত আশার ৰাণী 


শোনান নি, (এ প্রস্ঞোে আঁভি- 


নয়ের শেষে আঁজতেশবাবুর' _ বন্তব্য 


খুবই জর;রা) নান্দীকারও সময়ো- 
চিত দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক স্থাঁব- 
রতা লক্ষ্য করেই কোন কৃত্রিম 


বিজয়োল্লাসের আরোপিত মাত্রা যুন্ত 


করতে যায় নি। এই সততা বিশেষ 
প্রশংসনীয়) নাল্দীকাঁরের এই প্রযো- 


জনায় শ্লেষ, নাটকীয়তা, জগযস্লজা, 


আলোকচিতণ-কোন কাজই শিথিল 
নয়। ' 

এই প্রযোজনায় লক্ষ্য করা গেল, 
নান্দাঁকারের শিজ্পণরা দলগত আভ- 


bl 


নয়ে অনেক বেশণ শাস্ত অন করে- 
ছেন। কেন্দ্রীয় চারে কেয়া চক্রবর্তী 
অসাধারণ আঁভনয় করেছেন? শান্তা 


তুলেছেন। তাঁর আঁভনয়েও কোন 
ওদ্ধত্য ছিল না! যাঁদও শাল্তা চাঁরহে 
অভিনয়ের টোন কোন স্থানে 


আবেগের মাতা একটু বেশপী সংযো-? 


জত হয়েছে, কিন্তু তা খুব একটি 
রসহানকর নয়। তবে তাঁর আঁভনয়ের 


' সামাগ্রক মেজাজ কিছুটা আহত হয়! 


এছাড়া আজতেশ, রদ্রপ্রসংদ, রাধারমণ 
তপাদারই শুধু নয়, দলগতভাবে 


এ নাকে মোট চারখানি গান আছে। 
তার মধ্যে আটাট ঘোড়ার গান এৰং 
“একাঁদন আসবে" গান দ্ট সবচেয়ে 
বেশশ মর্মস্পর্শী এবং  হীত্গিতবহ। 
আটাঁট ঘোড়ার গানে নাচের কোঁরিও- 
খারাপ লেগেছে “আগ যখন মেয়ে 
থাক” গানটির নাচের ভাঁঙ্গমারীতি। 
মণেে দোকানের স্টেট ৰাস্তবধর্মন 


“এবং নিপুণ । অন্যহণরশ অবহেলিত' 


একদশুগল মানুষের প্রাণবন্ত চারুঘ- 
রূপ সর্ম্ভব হয়েছে আঁজতেশবাকুর 
ডিটেল-নির্ভ'র চারন্ন চিরণের গৃণে। 
কিন্তু অজিতেশবাব্দর স্বআঁভুনীত 
মাখনবাবুর চিত্রে ঝ্টাঙ্গ এবং শ্লেষ 
যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্বেও আঁত- 
বিস্ত হাস্যরসের জন্য ভুল ইংরেজী 
দিয়ে তাঁর আসর জমাবার চেষ্টা 
অনাভপ্রেত। 


কালচারাল সেমিনার ঃ 


এবং শাল্তাপ্রসাদের, দুটো চাঁরতই . সবুজ [ছারা 


“তান দুরুকম ভাইমেনশনে ফুটিয়ে 


কিছ; ছু নাটক আছে, যেখানে 
যথার্থ মহদুর্ত ছাড়াই অতাঁকাঁতে' 
ধিস্লবের বাণ? ধ্বানত হচ্ছে। নিপী- 
ড়ত মানুষের জন্য অল্তহান কাম্া- 
কাটি চলতে থাকে সেখানে | তেমান 
এক কান্নাকাটি, হালি, গানে, হুল্লোডে 
জমজমাট এবং ক্যাঝ্খরে ও বিপ্লবের 
একন্লে সঙ্গীৰেশ ঘাঁটয়ে. নাটক প্রযো- 


জনা করলেন কালচারাল সৌঁমনার। 


নাটকের নাম “সবুজ সাহারা”। 
দেশটাকে সাহারা কল্পনা করে সেখানে 


নির্বাচন নয়, রাষ্ট্রপাতর শাসন। 

শান্তর উৎস আমোরকা। তাই বুজে 
প্রাতক্রিয়াশীলদের স্বার্থ একমাত্র, 
রাঁক্ষত হতে পারে রাষ্ট্রপাঁতর শাসন 
ব্যৰস্থায়। নারোরার আধবেশনে সেই 
ষড়যন্্রটিও পাকাপাকি করা হয়েছে। 
যাঁদও নারোরা অধিবেশনের পরেই 
রাজ্যের মৃখ্যমন্তীদের আদেশ দেওয়া 
হয়েছে ভূমিহীন চাষীদের জাম 
দেওয়র ব্যাপারে কংগ্রেসদের 
ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু সেটা 
আসল ঘটনাকে আড়াল করার 


“প্রয়াস । 


"অর্ডার অথ লোনন-প্রাপ্ত ই'্দিরা- 
জার দাল৷ল কখুররা তাঁর 'ছল- 
চাত্বীরীকে স্ত্য বলে মনে করে 
সাধারণ মানুষের যে সর্বনাশ কর- 
ছেন. তাতে তাঁদের হাতে রন্তপতাকার, 

অৰ্মাননা হচ্ছে। দালাল দাদারা ক 
রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর মেনসোভিকদের 


২ চারত্রের সঙ্গে নিজেদের চাঁরতের 


পার্থক্য কতটুকু মিলিয়ে দেখবেন ? 


- বামপন্থী দলগ্যাল ও দেশের জন- 


কি হয় দেখা যাৰে এই মনোভাব 
পাঁরত্যাগ করে আপনারা এঁকাবন্ধ 
হোন এবং ইস্পাত দূঢ় আন্দোলনের 
জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হোন। 


সবুজের স্পর্শ দেবার জন্য কিছ 
যনুবকের সংকজ্প। এ যুবকদের মধ্যে - 
কেউ কেউ মস্তানের ভূমিকা ছেড়ে 
আকস্মিকভাবেই বিপ্লব উদ্যোগ 
গ্রহণ করে। এছাড়া বগাহীন। 
খাস্তি খেউড়ের ঢেউ, অশালীন. 
সংলাপ এ নাটকে দুর্লভ নয়। এসক 
পোঁরয়ে যুবকরা বিপ্লবী! পর্বে ' 
পেণঁছায় অসম্ভব চাতুর্যের সথ্গে। 
তার জন্যে কোন রাজনৈতিক দলের 
বা আদর্শের দরকার হয় না। 

,সমর মনখোপাধ্যাক্েরু, প্রাতাটি 
নার্টকই এরকম এলেমেলো। বোঝা- 
যায় তার নাট্যরচনা এবং নির্দেশনার 
আকাঙ্খা আছে, কিদ্তু (কান আদ- 
শের প্রত নাঁতানিষ্ঠ আনদ্গত্য নেই 
ফলে প্রগগাতশীল মোড়কে যো 


' বাজারে চলবে) কিছু হৈ হল্লা করা ' 


বন্তব্য পাওয়া যায় না। অথচ তিন 
তবুও এ ব্যর্থতা কেন? 
অপসংস্কাত বিরেষশ অনুষ্ঠান . 

আগাম” চাঁব্ঘশে ডিসেম্বর থেকে 
ছাঁবিহশে ভিত পর্যন্ত কাশী 
বোস লেন সি আই টি পাকে তিন” 
দিন ব্যাপী এক অপসংস্কৃতি বিক্রি 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে৷ 
এই: অনুষ্ঠান গান ও নাটক পরি- 
বেশনে বিভিন্ন সংস্থা অংশ গ্রহণ 
করবে। উদ্যেশ নিয়েছে উত্তর কল- 
কাভার নাট্যদল আরোহী । 
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দপণি ॥ শক্রেঝর ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


বলার পর মন্ত্রী রাজ হন আর সেই 


| অন্যায় এন কে সিং এই নোট দেন। 


kl 


শিত হয়! সত্তর সলের মার্চ মাসে 
দিতযস্বরুপানন্দ দ্বিতীয় বারের জন্য 
ইন্স্টিটিজের সম্পাদক পদে যোগ 
দিলে পন্রেই এপ্রিল যে বিজয় উৎ- 


সি = ৪১5 ১৯ ৮ এ 
[বিজ্ঞাপ্তটির শরব্দাবন্যাস যঞ্মযথজ্বে 
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ছিল না অথবা তুর ভূল ঝাঞ্যা করা 


হয়েছে। [দৌশুক বাণিজ্য মন্ত 
ইমপোর্ট 


নিরাপত্তা নষ্ট করে দেওয়া ও ইচ্ছা- 
মত বরখাস্ত করা; নতুন পে স্কেল 
চালু এবং স্টাফ ওয়েলফেয়ার চাঁপ 
নন্দের সমস্ত প্স্তকের বিক্রয় ঘন্ধ 
করা;। তাঁর প্রাতিত্ঠত স্বামণ বৰে- 
কানন্দের পূর্ণাবরঝ তৈলচিন্র বিবে- 
কানন্দ হল থেরে অপসারণ; ঠাকুর 
ঘর দিবা ছারাবাস কথ করা। 


মুর নাগাদ এন কে সং পনেরো 
টিনের জন্য বিদেশ ভুমুণে যাবার 
আশে অধৰ প্‌র্নে। 242 701 
771 বত লি ন 





খরচ । পার্লামেন্ট স্ট্রীটের 
৮1117 Nu ne AH 


জুলাই বেন ই 
টাকা যে জমা দিলেন তর পূ 
আছে। লাইসেন্স (দেওয়ার ব্যাপারে 
চীফ কৃম্ট্রলার একমত প্রক।শ 


AEM 


কৃস্ট্রোলূর এক্যমত প্রক, 
পর্‌ বাণিজ্য মন্তী দেবা 


দশ হাজার 





দন এবং সাদ সিংয়ের পাওনা কুড়ি 


হাজার ট্কও দেন। তারপর পিল্লাই 


ও স্কুল বাড়ির জন্য পৃণ্াশ্‌ হাজুর 
দিতে হুবে। 





জান;য়ারাঁ-জুন তবে লাসর্প্বেন্সং 
পিরিয়ড আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে! 
জয়েন্ট চীফ কল্ট্রোলের কে এন আর 
পিল্লাই পণ্াশ দিন ফাইল. আটকে 
[রুখে শরীরের সূপারঃশ সই করেন 
বসি তখনও দস নল করেন 
কোন আবচার হয় শি। 

শ্রীবসুমল্লিকের বিবেচনাধীন সেই 
সময ভুলমেহন পল্লাইকে টাকার 
জন্য চাপ দেয়। তুলমোহনের জাম'তা 
শিবকচন রামের পরামর্শে আনওয়ার 


রের.কাছ্ধ থেকে পিল্লাই এক লক্ষ 
ধার করেন তার থেকে পপল্লাই 
তুলমোহনকে পচ হাজার চাকা 
দেন এবং স্বামী র্ামচন্দরজার ধার 





কংধোমের প্রস্ততি 


(প্রথম প্‌ণ্ঠার পর) 


কাজে। | 


রাজ্য কংগ্রেসর যে গোপন 


শাব্ঠত হয়েছে তাতে যে কোন 
মহরত নিক টিন সংগৃঠিত হতে পারে 
সুব্রত মখাজশী' বৈঠকশ আলাপ 
নির্বচনী সংগঠন বাহাত্তরের থেকেও 
আরও ভালভাবে তৈরী থাকবে। ঘরে 


: এমনভাবে বাক্সে |ভেটপর ফেলার 


বাবস্থা হবে যাতে সাগারণ মানুষ 
দলে দলে সকাল ন্টাযর় এসে না 


দেঁখন যে তাদের ভোট দেওয়া হয়ে 


করা দরকার। ' | 
ক কায়দায় সংগঠন তৈরী হবে 
আর কি ভাবেই ঝ টাকা আসবে জর 
খসড়া তৈরী করে দেওয়া হয়েছে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেক। 
বিশদ আলোচনা হয়েছে! 
কংগ্রেসীদের একাংশ বেশ . বিচলিত 
বোধ করছে। তারা গোপনে এ ব্যাপারে 
‘কহু শিহড় আলোচনা করছে। ' 
আগাম? কয়েকাদনের মধ্যে 
বিজয় সিং নাহারের বাড়ীতে একটি: 
গোপন সভা হওয়ার কথা। এখানে 
সদস্য উপস্থিত প্যকবেন। 
”লাচনার জন্য! প্রস্তুতি জোর চলছে। 
চনায় বসেছে। তারা কলোছে সুষ্ঠু 
ব্যবস্থা এবং মস্ত নির্বাচন স্ানাশ্চিত 
করতে না পারলে ভরা  শীনর্বাচনে 
অবশ গ্রহণ করবে না। এই যদ তাদের 


~~ 


Regd. Ne. WB/CC-32 


আগ মৈৰ শ্যাগ ব্ৰতে চান 


কংগ্রেস-অংগঠন সম্পর্কে !মোহমুক্ত 


৪০ 


-স্বু খ্যসন্ৰরীন্ম;আভন্ণে বত লুর__ 


শত শি ০ পপি 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাত অরুণ মৈত্র এখন পদত্যাগ 
করতে চাইছেন। এই পদত্যাগ প্রসঙ্গে 
এতান তাঁর ঘাঁনস্ট মহলের সঙ্গে 


হান এরি নার 
ম্প্রায়' তিনি যা বুঝতে পেরোছলেন 
তাঁর চূড়ান্ত পাঁরণাত ঘটল রত্চারা 
গ্রামে সদ্য অনুষ্ঠিত সান বি প 
শর অধিবেশন উপলক্ষে । আঁধ- 
বেশনকে কেন্দ্র করে খোদ প্রদেশ 
কংগ্রেস অফিসে ' সুব্রত সমর্থক 
কংগ্রেস কর্মীদের হাতে তান ষে- 
ভাবে অপমাণিত হয়েছেন, তার পর 
তান পাকাপশীকভার্ক সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন, আর নয়, এবারে পদ- 
ত্যাগ করে মান রক্ষাই শ্রেয়! 

অরুণবাবু তাঁর ঘনিষ্ট মহলে 
বলেছেন ৪ এটা ক একটা দল। তাই 
যাঁদ হবে তাহালে শৃঙ্খলা কোথায় ? 
বে দলে পার্টির প্রেসিডেন্ট একটা 


ধরার আল সে দলের ভাঁবধ্যং 


সম্বন্ধে অরুপবাবু হতাশ। রাজ্য 
কংগ্রেসে শ্্খলা ঝুলে কোন ৰল্তৃ 
নেই। এখানে সবাই নেতা। ছোটা ঘড় 
কোন নেতার স্বার্থে ঘা পড়লেই সে 
তখন ফোঁস করে ওঠে। কে প্রোস- 
ডেন্ট ক সেক্রেটারী কেউ কারোর 
পরোয়া করে না। ওরা জানে কোন 
ধা নেওয়ার ক্ষমতা 'স্টাঠনের 
কোন পদাধকারীর নেই। 
অরুণবাকুর ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর 
আচরণ নিয়েও। দিনের পর দিন 
বিক্ষু্থ গোষ্ঠীর সঁক ছাত্র নেতারা 
তাঁর বিরুদ্ধে ভেতরে ও বাইরে নানা 
আভিযান দনয়ে 'সোঙ্সর চয়েছেন। 





মেবান্ের তাজযহল যারা গঢ়েছন 


(দর্পশের সমালোচক) 


“তাজমহল যারা 'গড়েছিল’ 
তাদের বঞ্চনার ইতিহাসকে আড়াল 
করে রাঞ্জকীয় যুদ্ধের উন্মাদনা, 
সামান্য জয়ের নেশা, কূটনৈতিক 
পরিকল্পনার রহস্মই ইতিহাসে এবং 
নাটক ও যাত্রাপালা য় প্রশ্রয় 
পেয়েছে । তাই শাহজাহানের হিং 
অমানুষিকতাকে আবৃত রেখে তার 
সৌন্দর্যপ্রীতি এবং প্রিয়া-বিগলিত 
চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে প্রায় বেশীর 
ভাগ সাহিত্যকর্মে, এমনকি রবীন 
নাথেও। সুরশিল্পী এবং নাট্যকার 
পরেশ ধর সম্পূর্ণ উল্টো সুরেই 
তাজমহল যার! গড়েছিল” তাদের 
জয়গাধা রচনা করেছেন। এজন্যে 
তাকে তুলে ধরতে হয়েছে তাজ- 
মহলের কূপ নির্মাণের জন্য জেলে 
চাষী মভুরদের বাধ্য হয়ে বেগার 
খাটার জীবন যত্রপা। তাদের 
গুমরে ওঠ! বিক্ষোগকে বিজ্রোহ্র 
ৰঙে রাঙিয়ে, তুলতে হয়েছে। 
যাত্রার সহজ প্রকাশকে গতি দান 
করবার জন্যে দিলরী খা (শাহ- 
জাহানের পক্ষে) ও বংশীলালের 
(জনগণের পক্ষে) কবির লড়াই 


দিয়ে ইতিহাসের গভীরতম সভাটির 
প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। 


জাহানারা-প্রিযর় ইকবালকে বিষ 
প্রয়োগে হত্যা, শাহজাহান বিরোধী 
গান গাইবার জন্য বিহেষবশঃত 
বংশীলালের পিত! 


হদনলালকে 





চরিজ্জকে প্রকাশ করবার পক্ষে 
যধেষ্ট। তাজমহলের অনির্বচনীয় 
সৌন্দর্ষের আড়ালে যে শাহজাহানের 
নৃশংস বর্বরতায় কালিমা প্রচ্ছন্ন 
রয়েছে তারই সার্থক যাত্রারূপ 
যেঘমন্দ্র প্রযোজিত ‘তাজমহল যারা 


গড়েছিল+। 

পরেশ ধর এবং মেঘমল্দের 
শিল্পীদের ধন্যবাদ ভ্রানাতে হয় 
প্রধানত হুটি কারণে । এক, বিশেষ 


রাঞ্ধনৈতিক আদর্শ আরোপের জন্য 
কোন কল্পিত ভিন্ন ঘটনার প্রতি 
তারা আকৃষ্ট হবার, প্রয়োজন 'মনে 
করেননি, বরং ইতিহাসের পৰিচিত 


/ 


বিশৃঙ্খলা দমন, করতেন অথবা দলের 
শৃঙ্খলা গায় রাখতে তাঁকে সাহায্য 
করতেন তাহলে আজকে দলের মধ্যে 
এই অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হত না। 

এই সব ঘটনায় অরুণবাক্ুর কিছু 
কিছু মোহমান্ত হচ্ছিলা। 'কল্তু 


প্রদেশ কংগ্রেস আফনে চড়াও হয়ে 
সবেধ দাসকে কেন অভ্যর্থনা কাম- 
টির সভাপাঁত করা হুল না থলে 
অশোভনভাবে কোঁফিয়ৎ দাবণ করতে 
থাকলেন সেদিনই অরুণবাবুর পুরো- 
পুরি মোহমগ্ক্তি ঘটে। 

কংগ্রেসের বিক্ষৃত্খ গোষ্ঠী 
অরুণবাবুকে সভাপতির পদ' থেক 


সরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। - 


এবার সর্বজরতীয় কংগ্রেস সভাপণুত 
দেবকান্ত বড়ুয়ার কাছে৷ যুৰ সংগ্রাম 


কমিটির নেতা কাঁরদররণ দাস অরুণ- 


করে তাঁর অপসারণ দাবা করেছেন৷ 
বিক্ষুত্খ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এমন 
কথাও প্রঙ্গর করা হচ্ছে যে, এর" 
পরও যাঁদ অরুণবাৰুকে কোন ভাবে 
সভাপতি হিসেবে . চাপিয়ে দেওয়া 
হয় তাহলে প্রলয় কান্ড ঘটে যাবে। 


PRICE: 40 PAISE 


গ্রিয়-মৌগতৰ বাদ পার্থ . 


বিয়েতে ঢুটি গাড়ি গেলেন কি বরে?” 


যেদিন সত্ৰত সমর্থক কংগ্রেস কমীরা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


. দক্ষিণ কলকাজ জেলা কংগ্রেসের 
অন্যতম সাধারণ সম্পাদক পার্থ রায়- 
চৌধুরণ সবাইকে অৰাক করে 'দয়ে- 
ছেল। অবাক হুৰারই কথা। না হলে 
বিয়েতে একটা নয় দু-দটো গাড়ী 
উপহার পাওয়া কি চাটিখানি রখা। 
শসল করা “খামের? থা তো বাদই 
॥ 

রাজনৈতিক মর্যাদার দিক থেকে 
পার্থৰাব্য একটা কেউ-কেটা নন। 
কংগ্রেসের মধ্যে তিনি fদ্বতীর সারির 
নেতা বলে গণ্য হন। কোন পাকাপাকি 


১ জশীবকার কৰম্থাও তাঁর নেই বলে 


ঠশানা গেছে। দীশক্ষাগত যোগ্যতাও 
সাধারণ তবে অন্য কোন যোগ্যতা 
তাঁর একটা বড় যোগ্যতা আই এন টি 
ইউ সির তান একজন নেতৃস্থানীয় 


এসব শুনে অর্ণবাব্য আর সভ্ভপাঁত কর্মী এবং প্রয়সৌগতের একান্ত 


২ থাকতে চাইছেন না। কিন্তু সাব বছ 


নির্ভর করছে সিদ্ধার্থ বাবর ওপর । 


আকর্ষণ এবং দীর্ঘদিনের অপ- 
ব্যাখ্যাত কাহিনীকেই যধার্থ এঁতি- 
হাসিক মুল্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে 
চিন্তিত করেছেন। ছুই, নবযুগের 


গান, গীতি আলেখ্য বা অপেরা 
পরিবেশনের পাশাপাশি সাধারণ 
মাহৃষের সহঙ্গ গ্রাহ্থ এবং সর্বাধিক 
প্রিয় শিল্প মাধ্যম যালক্জাকেও তার 
সহযোগী শক্তি হিসাবে বেছে নিয়ে- 
ছেন। বাত্রাপাড়ার দু একটি যাত্রা- 
দলই মাত্র গণশিল্পের স্বার্থে এই 
দায়িত্বটি পালন করেন? সুতরাং 
এই দুর্দিনে মেতমন্দ্র তার সীমিত 
শক্তি নিস্বে এগিয়ে এলেন এটাই 
আনন্দের । 

তবে এই পালাটিকে অভিনয় 
এবং চরিত্রের ছন্্ব ইত্যাদির প্রতি 
আরে! মনোযোগ দিয়ে পাকা হাতে 
বাঁধতে হবে। এ পালায় মূল হচ্বটি 
তাজমহলের কারিগর তথা জনগণের 
সঙ্গে শাহজাহানের | কিন্তু বংশীলাল 
যেন এককভাবেই সেই ভূমিক! পালন 
করেছে। শ্রমিকদের গ্রানি যন্ত্রণা 
নিজেদের আভ্যন্তরীণ দন্দ, পর্শ্রিমের 
চিত্র সবের বিস্তারিত সাহায্য, 
না নিলে পালার আদর্শটিকেই অনুভব 
করা যায়, কিন্তু ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়দা। 
ফলে দর্শকদের অনুপ্রাণিত করার 


বশধবর্দা। 

সেই স্মবাে পার্থবাৰ দাক্ষিণ 
কলকাতা এবং অন্যান্য ' কয়েকটি 
এলাকার ছোট-বড় কদয়কাঁট ইউ- 


কাজটি আংশিক সম্পন্ন হয়। সংগীত 
এই পালার প্রধান এবং সার্থক অঙ্গ 
হলেও কোথধাও কোথাও পুনরাবৃত্তি 
বঞ্জিত হলে দোষ নেই। এ পালার 
আবহের সুর মৃচ্ছনার অন্য যে সব 
বিদেশী অত্যাধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার 
করা হয় সভা যাক্জরার মেজাজকে 
আঘাত করে বলে মনে হয়। এ 
সত্যটি বোঝেন বলেই হয়তো সম্পন্ন 
ব্যবসায়ী যাত্রালের মালিকরাও 
এই আভিজাত্যের দিকে ঝৌকেন 
নি। সাটা মাটা আটপৌরে সহজিয়া 
রূপটিই এখানে হৃদয়গ্রাহী । অবশ্য 
প্রত্যেকটি গানের সুরারোপ ও 
সহজিয়া ভাষা অনবন্ত | গানে নরেন 
ভট্টাচার্য এবং কালাটাদ দে বিশেষ- 
ভাবে প্রশংসনীয় । সর্বাধিক যাঞ্জিত 
এবং ব্যকিত্বসম্পর্ন অভিনয় করেছেন 
আশা বোস। কিন্তু পাশাপাশি 
রাবেয়ার (সন্ধ্যা ভট্টাচার্য) সচেষ্ট 
অভিনয় সত্বেও তার রুগ্ন শরীরই 
চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে 
পাবেনা । আভিনয়িক অতিব্যক্কিতে 
বার্থ জাহানারাঁও (নুপুর রা)! 


অনুশীলন 


\ 


অন্যান্যদের আরে 
প্রয়োজন। 


করেন না। 


প্রভ্বশালণ এমন থা অল্তত এই 
সাংবাদিকের জনা নেই। 

পার্থবাবমু তার কুমারদ্ব ঘিয়ে 
পাঁপিগ্রহণ করেছেন খুব ভাল কথা । 
এতে বলার চু থাকতে পারে না। 
তাঁর শ্বশুর মশার তাঁকে বাঁ কোন 
যৌতুক দেন সে থ্যাপারেও প্রশ্ন 
তোলা উচিত নয়? 'ঁকন্তু খাজনার 
চেয়ে কাজনা কেশ হালে সমালোচনা” 
হতে পারে বৌক। 

জানা গেছে পার্থবাব্টুর বিবাহ : 
উপলক্ষে প্রীত [ভোজ খুব ধুমধাম 
করেই হয়েছে। এই উপলক্ষে তিন 
দুর্খান এযামৰাসাডর গাড় উপহার 
পেয়েছেন। বলা হায়েছে৷ ইন্ডিয়ান 
টোব্যাকো ও স্টুয়াডর্দপ গ্যান্ড 
লয়েডস সংস্থার শ্রমিক-কমচারদের 
পক্ষ থেকে এই গাড়ী দুটি তাঁকে 
উপহার দেওয়া হয়েছে। 

ইাঁণ্ডয়া টৌব্যাকোতে গত ওয়া 
কাস কাঁমটির 'নর্বাচনে পার্থ ঝবুর 
ইউনিয়ন একটি আসনও পান নি? 
স্টয়ার্ডস গ্যাস্ড লয়েডস-এর এখন 
নির্বাচন না হলেও সেখানেও তার 
খুব প্রভাব আছে ৰলে অন্তত, 
সেখানকার শ্রামক কর্মচারীরা মনে”. 
এই অবস্থায়: উক্ত দুটি 
ইউনিরনের পক্ষ থেকে পার্ণ'বাৰুকে 
গাড়ী উপহার দিলেন (কোন সুদে" 
এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে খোদ কংগ্রেস? 
মহল [থেকেই । , 

প্রীতিভেজে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
সহ! কিছু যুঝ-ছান্র নেত' উপস্থিত 
হিলেন। সবব্রত মুখাজশী আমানত 
হয়েও যান নি। তবে বেশ ছু 
অবাঙ্গালণ ব্যবসায়ীকে এ অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত দেখা গেছে। তারা “সিল 
করা খামে” কি যেন উপহার, 
'দিয়েছেন। 


পা তা 


Free I! Free 1! 


ঘ্বণ ব৷' শ্বেত 


আমাদের বিখ্যাত ‘5০m 
রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে 
আসছে, মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই 
শাদা দাগ দুর হতে ধাকে ও শীঘ্রই - 
মিলিয়ে যাকস। বিনামূল্যে এক 
শিশি দেওয়া হয়। 
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লম্পাদক কতক মডার্ণ হীঁন্ডর। প্রেস 


৭, 


রাজা সুবোধ মল্লিক গ্কোয়ার 


সম্পাদক হরেন বস; 
কাঁলকাতা ১৩ 


থেকে দ্যাদ্ুত এবং দপ্‌ কার্যালয় ৬১ মঃ লেন কাঁলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 


এ পাও 


) 
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মত্ৰিমভা থেকে 
এল এন মিশ্রর 
বিদায় কি আসন্ন? 


প্রধাণমহীর কাছে 


প্রয়োজন ফুরিয়েছে 


$ হলেন বল্স' 


কেন্দ্রীয় মল্লিসভা থেকে রেল 
মন্ত শ্রীলালতনারায়ণ 'িশ্রর বিদায় 
কি আসন্ন ? সম্প্রতি লাইসেন্স 
কেলেঙ্কারী নিয়ে সরকার যেভাবে 
নাস্তানাবুদ হয়েছেন তাতে অনেকের 


ধারণা শ্রীমিশ্রকে অপসারিত করে 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী “দুর্নীতি 
হটাও” আভষানে একাঁট বৃহৎ পদ- 
ক্ষেপে করতে চাইছেন। আগামী 
বছা-রর মার্চ ক এপ্রল মাস নাগাদ 





৬০ হাজার 


হেচ্টাযেবক 


গুতে টাক! তোল হচ্চে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস 
পশ্চিমবঙ্গে ষাট হাজার 
স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের পাঁর- 
পাঁরকজ্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে 
[তাঁরশ হাজার কংগ্রেস সেবা- 
দল থেকে আসবে আর ঝাঁক 
তিরিশ হাজার পুলিশ ব্যবস্থা 
করছে। প্রত্যেক নর্ধাচনী 
কেন্দ্রে দুজন করে স্বেচ্ছাসেবক 
এবং পাঁচজন করে স্থানীয় 
মঙ্গতান থাকবে। 

এর জন্য দরকার প্রচ্‌র 
ট্রাকার। টাকা অসবে কাথা 
থেক ? পাট ও চায়ের ব্যব- 





সায়ীরা টাকা দেবে। এই দুই 
শিল্প থেকে রোজগার পাঁচশো 
কোটি টাকা। টাকা আদায়ের 
সযীবধার্ঘ কে আর গণেশকে 
সরিয়ে প্রণব মখাজশীকে আনা 


হয়েছে। সম্প্রাত প্রণব 
মুখাজী কলকাতায় এসে 
সরকারী অফিসারকে ডেকে 


পাঠান এবং*এ ব্যাপারে পরা- 
মর্শ করেন। 

উল্লেখাযাগ্য যে, পাটঘৃঘড 
ভরতহার সিংহানিয়ার বিরুদ্ধে 
মিসা আদেশ তুলে নেওয়া 
হয়োছে। 





মীদি নিও 


| 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

বিলাতী প্যন্তিগত মালিকানার 
কোম্পানী কলকাতা ইলেকট্রুফ 
সাপ্লাই কর!পোত্রশনকে জাতীয়- 
করণের পাঁরবর্তে আরও পশীঁচশ বছর 
বৃহত্তর কলকাতায় কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া 
হায়োছে। 

বিদযৎ মন্ত্রী আবদুল গণ 
খান চৌধুরণী বিভিন্ন বন্তৃতায় এই 
কোম্পানীকে খুব তাড়াতাড়ি জাতীয়- 
করণের ব্যবস্থা হচ্ছে বলে জনসাধা- 
রণ:ক জাখীনয়েছেন। কোম্পানীর 
লাইসেন্স দু হাজার খম্টাব্দ পর্যন্ত 
বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে দেখা গেল 


hl 

যে স্ন্যাপ পোল অর্থাৎ হঠাৎ নির্বা- 
চনের রব উঠেছে সেটা যাঁদ সত্যই 
ঘটে তাহালে কংগ্রেসের ইমেজ বা 
ভাবমযর্ত -আবলম্বে পরিষ্কার করা 
দরকার । 

নয়াঁদল্লী থেকে যেসৰ খবর 
আসছে তাতে জানা ।গেছে যে, শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছে ললিতনারায়ণের গর্ব 
বর্তমানে অল্তর্হত। শজ্পপাঁতদের 
কাছ থো?ক টাকা আদায়ের জন্য তাঁর 
পক্ষে এখন আর লাঁলতবাবুকে দর- 
কার নেই। শ্রীমতী নিজেই সরার্সীর 
শিজ্পপাতিদের সঙ্গে (যোগাযোগ 
রাখছেন। 

কংগ্রেস পালামেন্টারী পার্ট 
তেও এই ধারণা বদ্ধমূল যে, লালত- 
বাবুর বিদায় আসন্ন। কংগ্রেসীরা 
বলা:ছন, তিনি যাঁদ স্বেচ্ছায় পদ- 
ত্যাগ না করেন তাহলে দুই তিন 
সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অপ- 
সারত করবেন। এই সাযোগে প্রধান- 
মন্ত মান্িসাভায় আরও গকছ রদ- 
বদল ঘটাবেন বলে কংগ্রেসী মহলের 
ধারণা । 

শ্রীমতী গান্ধীর আশশর্বাদ এবং 
উত্থান। শ্রীমতণ “বঁচয়োছলেন িহা- 
রের প্রভাবশালী কংগ্রেসপী নেতা 
শ্রীজগজাীবন রামর প্রতিপক্ষ রূপে 

(শেষাংশ "দ্বিতীয় পৃণ্ঠায়) 


যে, মন্ত্রী এতদিন জনসাধারণকে 


ধোঁকা দিয়ে এসেছেন। 

আসলে এ ব্যাপারে 'বিদ্যং- 
মন্ত্রীর করার কিছুই ছিল না। 
[গোপনে লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থ রায়। সিদ্ধার্থবাৰ এ ব্যাপারে 
পাশ্চমবঙ্গ বদাৎ পৰ্ষদ অথবা’ 
রাজ্য পাঁরকজ্পনা পাঁরষদ বা এমনাঁক 
তাঁর মল্লীদের সঙ্গেও কোন পরামর্শ 
করেন 'ি। 

[ভিতরে ভেতরে সব ঠিক 
হয়েছে। গত পপচ্শে সেপ্টেম্বর 
বিদেশী কোম্পানীর ম্যানোজং 
ডাইরেক্টর বিশ্বনাথ সৃখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
গোপনে সাক্ষাৎ করেন এবং এর পরই 
সিদ্ধান্ত পাকা হায়ে যায়। চোদ্দই 
নভেম্বর এক চিঠিতে রাজ্যের বিদ্যুৎ 
কাঁমশনার পেন এ্যান্টনশ সাহেব 
বিদেশী কোম্পানী জানিয়ে দেন 
যে, তাদের লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়ে 
দেওয়া হায়েছ। 

এ খবর অনেক প!র ফাঁস হয়। 
বিদ্যুৎ নিয়ে যারা মাথা ঘামাচ্ছে 
সকলের মাথায় হাত, এমনাকি কেন্দ্রীয় 
সরকার পর্যন্ত। 


নশীত হল যে, 'িদযৎ উৎপাদন এবং 
বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তার সরবরাহ 


(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


অত্ততা ধরা পড়ায় 
আই এ এমরা ক্রুদ্ধ : 


বিচারপতির অবমাঁনন! 


(দপণের সংবাদদাতা) 
আই এ এস আঁফসাররা বিভিন্ন 
দপ্তরের শীর্ষে বসে থাকলেও 
তাঁদের অজ্ঞতা যে সীমাহীন একথা 
প্রকাশ হায়ে পড়ায় এখন তাঁরা ক্রুদ্ধ ৷ 
এই ক্লোধান্ধ আমুমলারা একজন প্রান্তন 
বিচারপাতিকে অসম্মান করতে তৎপর 
হয়ে উঠেছেন । ০০ 
এই বছরের মাঝামাঝি মৃখ্য- 
মন্ত্র সিদ্ধার্থ রায় 'িবদৎ উৎপাদন 
ও সরবরাহ সম্পা:্ক তিনজন সদস্য 
বিশিষ্ট এক 'কাঁমশন গঠন করেন। 
এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা 
হয় উীঁড়য্যা হাইকোর্টের একজন 
্রান্তন বিচারপাঁত শ্রীএস বর্মণকে, 
এবং অন্য দুজন সদস্য মনোনীত হন 
ডঃ আঁমিতাভ ভট্টাচার্য ও সেন্ট্রাল 
ওয়াটার আশ্ড পাওয়ার কমিশনার 
শ্রীএ কে ঘোষ। কমিশন আড়াইশো 
ব্যান্তর সাক্ষ্য গ্রহণ করে পাঁচশো 
পাতার একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরী 


করেছে। একাত্রশে ডিসেম্বর কমিশনের ০৭ পোর বিশ তারিখে 


চূড়াল্ত রিপোর্ট পেশ করার কথা। 





ভোট [বদেখ শোশো 
বগম ড়া. 





কমিশন একাপ্রিশে' জানুয়ারী পর্যন্ত _ 
সময় চাইছে। 

কমিশন প্রান্তন চীঁফ সেক্রেটারী 
ও দুর্গাপুর প্রকল্পের প্রাক্তন ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর শ্রী অমিতাভ নিয়োগ, রাজা 
বিদযৎ পর্ষদের প্রান্তন চেয়ারম্যান সহ 
কয়েকজন আই এ এস অফিসারের 
সাক্ষ্য গহণ করে। এই সাক্ষ্য তাদের 
পর্বতিপ্রমাণ অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
হাজার তিনেক প্রশ্নের কোন সন্তোষ- 
জনক জবাব কম্মিশন পায়নি। 

ফলে চাঁফ সেক্রেটারী দি আর 
গুপ্ত কমিশনের ওপর প্রচণ্ড খাপ্পা। 
গত আঠারো তারিখে বিচারপাতি 
শ্রীবর্মণ মখোমন্ত্ী:ক চিঠি লেখেন 
রিপোর্ট পেশ করার তারিখ একন্রিশে 


টি 
* 


: রামকে বলা হয় এবং একাত্তর সালের 


শ্যক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


এল এন মিশ্রর বিদায়? 


প্রথম পণ্ঠার পর) 


ক্ষমতা খর্ব 'করতে। এই সনযেগে 
শ্রীমশ্র নানা দুনশীতিতে নিজকে 


_. জাঁড়য়ে ফেলেছেন। সি পি এম 


সদস্য শ্রীজ্যোঁতর্ময় ৰস; শ্রীমিশ্রের 
বিরুদ্ধে লোকসভায় বহু আভিযোগ 
এনেছেন। লাইসেন্স কেলেঙকারী 
ছাড়া আরও একটি কোঃলগকারী 
সম্পর্কে লোকসভার শীতকালীন 
অধিবেশনে শ্রীমশ্রের বিরুদ্ধে 
- অভিযোগ উঠেছে। সোঁট হল একটি 

ব্ল্যাক লিস্টেড কোম্পানীকে লক্ষ 
লক্ষ টাকার পাঁলস্টার তন্তু আমদানীর 
লাইসেন্স দেওয়ার ঘটনা । 


বিরোধীদের স্মারকালাপ 
লাইসেন্স কেলেওকারী সম্পর্কে 
সি বি আই রিপোর্ট দেখার পর 
লোকসভার বিরোধ সদস্যরা প্রধান- 
মন্ত্রীর কাছে যে স্মরকাঁলপি দিয়ে- 
- ছেন তাতে বলা হয়েছে, “সি বি আই 
কর্তাক আদালাতে প্রদত্ত চাজশীট সহ 
- দলিল এবং সি বি অই রিপোর্ট 
দেখার পর আমরা পরিষ্কার সদ্ধাল্ে 
এাসাঁছ যে, মন্ত্র মশায় সম্পূর্ণ 
জড়িত এবং তান বৈদেশিক বাণিজ্য 
"মন্ত্ৰী থাকার সময় তাঁর নির্দেশেই 
ইয়েনান ও মাহের কায়েকজন ব্যৰ- 
সায়ীকে এক্স-গ্রাসিয়া লাই- 

সেন্স দেওয়া হয়েছে।” 
এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ. 
|ছেন' বাহাত্তরের জানুয়ারী সে জুন 
ও আগস্ট মাসে মাহে ও ইয়েনামের 
বাসায়ীগদর দরখাস্ত ; সংক্রান্ত 
কাগজপত্র দেখে চীফ কন্ট্রোলার অফ 
হম্পোটসা আন্ড  এক্সপোর্টস-এর 
(সস আই আ্যাণ্ড ই) সঙ্গে মন্দৰ 
একমত হয়েছেন যে দৰষয়াট পুন" 
ধর্বব্চনার কোন কারণ নেই এবং 
অনুরোধ নকচ করার নিদেশি দিয়ে 
ছেন। কিন্তু বাহ্যত্তর সালের নভে- 
দ্বর মাস যখন একাটি নতুন দরখাস্ত 
এল তুলশোহন রাম ও কুঁড়িজন এম 
প স্বাক্ষারত 'ঠিসহ তখন মন্ত্রী 


[তান সত্বর জ্যনতে চান, যেন এর 
গ বিষয়াট সম্পর্কে বারবার তন 


তাঁর স্মরণ ঘসেছে। 


পা বর পর পি 


এপ্রিল মাসে বিষয়টি পুনার্ববেচনার 
জন্য তুলা-মাহন ঘ্যান্তগতভাবে মন্ত্রীর 
ক্যন্ছ আবেদন করলে তাও জুন 
মাসে নাকচ করা হয়। 

দেখা যাচ্ছে এরপর (থেকে বিষ- 
য়া দেখাশোনা করছেন আঁফস:র 
অন স্পেশাল ডিউটি মন্ত্রীর ব্যান্ত- 
গত আঁফসে) এন কে সিং। [তান 
তুলম্যেহন্কে বলন রিট আবেদন 
প্রত্যাহার করতে এবং নতুন দরখাস্ত 
দিতে। ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র এস 
এম 'ীপল্লাইকে তুলমোহন একথা 
জানিয়ে দেন। এ'র কাছ থেকেই 
তুল:ম্যহন সত্তর হাজার টাকা আদায় 
করেছেন কাজ করে দেওয়ার জন্য। 

ডিসেম্বরের কোন এক সময়ে 
কে এন সিং তুলমোহন ও এস এম 
সি সি আণ্ড আই ই-র একজন আঁফ- 
সার কে এন আর 'পল্লাইয়ের সাঙ্গ 
বিয়য়টি নিয়ে আলোচনা করেন। কে 
এন আর পিল্লাইকে সুপারণ কর'র 
জন্য পাঁণ্ডচেরণ য় তদন্ত করার 
কথা বলা হয়। 

ফাইল শাঁনখোঁজ” হওয়ার 
সুযোগ নিয়েই মন্ত্রী ঝলে- 
ছেন সি সি আই অআণ্ড ই 
আফসারদর পাঁশ্ডিচেরী পাঠিয়ে- 
ছিলেন নতুনভাবে ফাইল তৈরীর 
জন্য। অপরদিকে এন কে সং বলে- 
ছেন “অন দি স্পট” তদন্তের জন্য 
আঁফিসারাদের পাঁণ্ডিচেরী পাঠানো 
হয়োছল। সি বি আই রিপোর্টে 
পাঁরল্কার বলা হয়েছে, যে, ফাইল 
ৰাহাত্তর সালের শৃতারাশে আগস্ট 
থেকে তেইশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্ত্রীর 
ব্যন্তগত বিভাগে ছিল। 

পরের ।নোটের তাঁরখ হল তিয়া- 
স্তর সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারী যেদিন 
দাঁয়ত বুঝিয়ে দিয়ে সল্পলী রেল 
দপ্টাযরর ভার গ্রহণ করেন। 
প্রথম নোট কে এন আর পল্লাই- 

য়ের! তান বলোছেন যে কে রমণকে, 
সঙ্গে নিয়ে তিনি নির্দেশ মত পাঁণ্ডি- 
চেরীর কলেক্টুর অফ হইীম্পা্সি 
আণ্ড এক্সপেউস* ও  মাদ্রাজের 
আআন্ড একা:পঁটিসেঁর সঙ্গে আলো- 
চনার পর একটি রিপোর্ট পঠাতে 
বলোছেন। এই রিপোর্ট আসার সঙ্গে 
সঙ্গে পরবর্তি বাবস্থা গ্রহণ করা 
হবে। 

টি বি আইয়ের কাছে তাঁর, 
খ্ববাঁততে কে এন আর 'পিল্লাই ঝ'ল- 
ছেন তান নিশ্চয় এন কে সিংয়ের 
অনুরোধে এই নোট দিয়েছেন, কারণ 
তাঁর নতুন কিছু বলার ছিল না। 
কো এন আর শিল্লাইয়ের, এই নোটের 
নীচেই এন কে দসংয়ের তাঁরখ- 
$বহধন নোটে বলা হয়েছে বৈদোশক 
বাণিজ্য মন্ত্র নির্দেশে দিয়েছেন 


মন্ত্রীর নির্দেশ [পেয়ে তান এই নোট 
িখেছেন। এটা একটা অদ্ভূত ঘটনা- 
চক্র যে, এই পুরনো নিশি নাথ- 
ভুক্ত করার জন্য তানি পাঁচই ফেব্রু 
য়ারী ফাইল [চেয়ে পঠালেন, কে এন 
আর পিল্লাইয়ের নোট দেওয়া ফাইল 
সেই একই দিনে তাঁর কাছে পেশছল 
এবং |সেই একই দিনে মল্ত্রী বিভাগীয় 
দাঁয়ত্ব ত্যাগ করছেন। 

এটাই অনেক হ্যাস্তপূর্ণ অন্ম- 
মান যে, তান নতুন মন্ত্রী আসার 
আগেই নির্দেশ 'লাঁপবদ্ধ করার জন্য 
ফাইল চেয়োছি:লন। 

কে এন সিংয়ের নোটে মন্ত্রীর 
নির্দেশ পাঁরকারভাবে 'লাপাবদ্ধ 
হয়েছে। মন্ত্রীদের আচিরণের সঙ্গে 
এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ সাধারণতঃ 
আফসার অন স্পেশাল ডিউটি অথবা 
তাঁর বিশেষ সহকারী মারফত তান 
মন্দরককে তাঁর নির্দেশ! জানান। 

উপরন্তু পাঁচই ফেব্রুয়ারী মন্রী 
দায়ত্বমুক্ত হয়েছেন বলে তার পরে 
তাঁর পূর্ধবর্তণ নিশি অনযায়ী 
দেওয়া নোটের দায়িত্ব এড়াতে পারেন 
না যতক্ষণ অন্য সমস্ত সাক্ষ্য থেকে 
এটা স্পষ্ট [য, আফসার অন 
স্পেশাল ডিউটি নবাগত মন্ত্রীর নয় 
পূর্বতন মন্ত্রীর 'ীনর্দেশ 'লীপবদ্ধ 
করেছেন। 

বিরোধীদের স্মারকাঁলাপিতে 
আরও বলা হায়েছে যে, সি সি আই 
আযণ্ড ই-র আফসার কে এন আর 
পল্লাই ও কে রমণ তাঁদের পূর্বৰ্তী 
নোটগুলোতে বলে এসেছেন যে ইয়ে- 
নান ও মাহের ব্যাৰসায়ীদের লাই- 
সেল্স সংকান্ত বিষয়টি পুনীর্ধাবেচনার 
যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে কোন 
আঁৰচার হয়ান, অথচ 'তয়াত্তর সালে 
তাঁরা মত- বদলে এক্স-গ্রাসয়া লাই- 
সেল্সের জন্য সুপাঁরশ করেছেন। 

আফিসারদের মনোভাব পাঁর- 
বর্তনের খানিকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 
'তয়াত্তর সালের সাতই মে শ্ত্রীরমণ 
যে নোট দিয়েছেন তা থেকে। এতে 
লেখা হয়েছে এন কে সিংয়ের পাঁচই 
ফেব্রুয়ারী তারিখের নোট থেকে 
পরিষ্কার যে,  প্রান্তন বৈদোশক 
বাণিজ্য মন্ত্রী বিষয়াটি সম্পর্কে 
জানতে চান এবং সেইজন্য ফাইল 
তাঁর কাছে পাঠানো হল। এবং তার- 
পর শ্রীরমণ এটা বিশেষভাগব উল্লেখ 
করেছেন যে, একুশ জন এম পি কর্তৃব 
প্রদত্ত মেমো এবং এন কে সিংয়ের 
উপ্দারউন্ত নোটের জন্যই সংশলজ্ট 
হল। 

স্মারকাঁলাঁপতে আরও বলা 
সুপারিশে যেখানে সাতজন ব্যবসায়ীকে 
চার ল্‌ক্ষ টাকা মত মুল্যের এক্স" 
্র্যীসয়া লাইসেন্স দেবার কথা 


পর্ষদ মারফং খরচ হওয়ার কথা? 
সান্তালাদ, ব্যাণ্ডেল, 
নতুন 'িদযুং উৎপাদন কেন্দ্রে গড়ে 
ওঠার কথা পঞ্চম পাঁরকল্পনায়। এর 
জন্য অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে। ক 
কোন্দুর পরিকল্পনায়, ক রাজোর 
কোথাও বিদেশী কোম্পানীর িস্তা- 
রের কোন উল্লেখ (নেই পণ্টম পাঁর- 
কজ্পনায়। 

কলকাতা ইলেকাঁট্রক সাপ্লাই 
করপোরেশন বর্তমানে শহারের চাঁহ- 
দার তুলনায় অর্ধেক বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করে আর বাকী অর্ধেক পায় সরকারী 
উৎপাদন কেন্দ্র ।থেকে। 

গসদ্ধার্থবাধু যা ব্যবস্থা করতে 


চাইছেন তাতে 'বদ্দশী কোম্পানী 


দশ বিশ মেগাওয়াটের জায়গায় 
ছয়শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কারী বিদ্যুৎ প্রবেশ করতে দেওয়া 
হাবে না। 

কিন্তু এত বিদ্যুৎ 
করতে গেলে আঁবলম্বে প্রায় একশত 
কোটি টাকার বদেশী' মরার প্রয়ো- 
জন। কোম্পানগ চায় বিদেশ থেকে 
যন্রপাতি আমদানী করে নিজেদের 
উৎপাদনকেন্দের প্রসার ঘটাতে। 
অস্ট্রোলয়া এবং ইংলাণ্ডে ঘোরাঘীর 


করা হচ্ছে যন্পাঁতর সন্ধানে । কিণ্তু 


টাকা কোথায় ? 


বলা হয়েছে সেখানে সি সি আই 
আঠরো লক্ষ টাকার এবং পরে ড- 
ভ্যালুয়েশনের জন্য আরও দশ লক্ষ 
টাকার এক্স-গ্রাসিয়া লাইসেন্স দেও- 
যার নির্দেশ দিয়েছেন । 

. স্মারকাঁলীপতে এল এন 'মশ্রুর 


বলা হায়েছে যে, সমস্ত ঘটনাই 


পেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে এক- 
থাই মনে হয় যে, বৈদেশিক বাণিজ্য 
মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার আগে শ্রীএল 
এন মিশ্র যে নির্দেশ দিয়োছলেন সেই 


অনুযায়ী লাইসেল্স দেওয়ার বিষয়াঁত 


সম্পর্ক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
তাঁর উত্তরসূরীর নোট দেখে মনে হয় 


তাঁকে আগেকার ফাইল ও নোটও »০ 


দেখানো হয়ান। 

দুর্ভাগ্য লালতনারায়ণের যে, 
তান নানা দুর্নীতিতে ফে'সে 
গেছেন। তাতেও তানি হয়ত অব্যা- 


হাতি লাভ করতেন। কেননা, ৰহু বাঘ 


বোয়াল দুর্নীতবজ এখনও কেন্দ্রীয় 


ও রাজ্য মাঁলাসভায় সগৌরবে ব্রাজ' 


মান। কিন্তু মস্কিল হুল, শ্ৰীমতী 
ইন্দরার কাছে লাঁলতনারায়ণের 
প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে। আর 
কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর 'বাধালাপি 
জানা যাবে। 


উৎপাদন 


নেন ক্ষ দেহ 


যা ক্ছি অথ নু রাজ্য বদ 


তলা এরা জার করণ 

নেই। কিন্তু দরবার চলছে। 
ঠিক একই কায়দায় 

হুগলী সেতু নির্মাণের ব্যা 

সমস্ত আপাঁত্ত অগ্রাহ্য কর নি 

বাবু বিলেত কোম্পানী 

ফসকে ঠিংকদারী' পাইয়ে 

এর প্রতিবাদে হুগলণ 'রভার 


কাঁমশনের চেয়ারম্যান সি পি. 


নেতা মণি সান্যাল পদত্যাগ করেন। 

এবারেও একই কাণ্ড ঘটাছে।, 
রাজ্যের বিদ্যুং উৎপাদন ও সরবরাহ 
ব্যাপার তদল্ত করছে একটি বিশেষ 
কামিণ্ন। কঁমিশনর শীর্ষে আছেন, 
একজন প্রান্তন প্রধান বিচারপাঁত। 

এই কমিশনের রায় কয়েকদিনের 
মধ্য প্রকাশিত হওয়ার কথা। এই. 
রায় বদ উৎপাদন ও সরবরাহের 
ভাঁবষাৎ বর্মপল্থা সম্পর্কে সরকারী 
নীতি কি হওয়া উচিত সেই বিষয়ে 
বন্তব্য থাকবে। 

সাধারণ নীতি অনযায়শ রাজা 
সরকারের উচিত এই রায়ের জন্য 
অপেক্ষা করা। পাছ কাঁমশনের রায়ে 
অন্য কোন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ 
করা হয় এই ভয়ে আগে ভাগেই 
বিলেত কোম্পানীর লাইসেন্সের 
মেয়াদ, বাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে। 

বিদুৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা হত- 
বাক। তারা বলেন বর্তমান  লাই- 
সেন্সের মেয়াদ শেষ হাতে এখনও ছয়, 
বছর বাঁক?। সরকারের এত তাড়া- 
হুড়া গিঝ দরকার ? 

আঁভন্ঞ মহলের মতে এ ব্যাপারে 
পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। এ 
গুরত্বপূর্ণ ব্যাপারে যদি গোপনে 
একজন বা কয়েকজন সিদ্ধান্ত. লিয়ে 
"সিদ্ধান্তের কথা 
নক জানিয়ে দেন তাহলে ত বিধান- 
সভা, মাদ্ঘিসভা' বিদ্যুৎ পর্ষদ বা 
পাঁরকজ্পনা পর্ষদ ছুই রাখার 
দরকার নেই। 


আই:& এরা বুধ 
প্রথম পক্টোর পর) 


চাঁফ সেক্রেটারীকে ফোন করলে তান 
প্রচণ্ড ওদ্ধত্যের সঙ্গে ৰালেন, “আই. 
হ্যাভ ক্যানসেলড সি এমৃস্‌ অর্ডার” 
স্মরণ রাখা দরকার যে, কাঁমিশন 
অফ জডাসয়াল এনকোয়ারী আ্যান্ত 
অনুযায়ী গৃধ্চার বিভাগীয় তদন্ত: 
কগশন গঠন করা হয়। উল্লেখ যাগ 
বর্তমান চীফ সেরেটরী ৰ আর 
গুপ্ত একদা ালটারীতে ছিলেন 
এবং আই এ এস রুপো 'প্রামোটেড! 





"ফাৰে এবং প্রশাসনের দক্ষতা 


বাড়াৰ আশাতীত। এসব প্রস্তুতি 
গ্রহণ করতে হলে রেলের বৃটিশ 
এতিহ্য এই মুহূর্তে পরিত্যাগ 
করতে হত্বব। রেলের বড় বড় কালা- 
রংয়ের যে সাহেবরা রয়েছেন তাঁদের 
প্রয়োজনে !যে দেড় হাজার সেলুন 
ব্যৰহার 'করা হয় তা বাতিল করে তা 
দিয়ে একশ পপচশাঁটা জনতা গাড়ী 
তৈরী করলে জনগণের এবং রেল- 


-প্রশাসনেরও অনেকটা সুবিধা হোতে 


পারে। সরকার বার ৰার বলছেন যে 
রেলের লোকসান হচ্ছে, কিন্তু ।লোক- 
সনের জন্য যে-সরকার নিজের কর্মী- 
দের বেতন: ভাতা এবং বোনাস 
বাড়াতে ও দিতে রাজশী নন, সেই 
সরকার রেলের লাভ হোক বা লোক- 


তন. সান হাক তা থেকে লভ্যাংশ আদায় 


লা ই ভি আই গপ, 
ম এল এ, এম পদের জন্য অলাভ- 


বহন করার 


নন্য রেলের ক্ষতি হ হয় একশ পাঃলস, 


ও রোলের ক্ষতি স্কীকার করতে 
য় বছরে বাইশ কোটি টাকা । এসব 
টাকা দাঁড়ায়। 


এ ছাড়াও রোল 


মাল হারিয়ে যাবার জন্য বছরে কয়েক 


কোট টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য 
য়। কাজেই টাকা আছে এবং উন্নয়ন 
তর বায় কমিয়ে বা বাড়াত নোট 
পিয়ে রেল কর্মীদের টাকা দেও- 
প্রশ্ন একেবারেই ওঠে না। 
আধার রেল-কর্তৃপিক্ষ যদি 
গোপযোগ্ী এক নতুন প্রশাসন ধারা 
বাড়বে তা নয়, রেল সম্বন্ধে জন: 


করতে কখনও পিছপা নন। এ বছর 
সরক.র একশ একাঁশ কোট টাকা 
লভ্যাংশ নিয়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন 
বছরের এই লভ্যাধশের পাঁরমাণ £ 
১৯৬৯-৭০ সালে ১৫৬ কোটি 
৩৯ লক্ষ টাকা, অথচ ঘাটত 
দেখানো হোল নয় কোট তিরাঁশি 
লক্ষ টাকা; ১৯৭০-৭১ সালে 
১৬৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা; ঘাটত 
উনিশ কোট চুরাশি লক্ষ টাকা, 
১৯৭১-৭২ সালে ১৫১ কোটি ২৪. 
লক্ষ; ১৯৭২-৭৩ সালে ১৬১ 
কোটি ৫১ লক্ষ। 

গত উনিশ বছরে রেল মৃল- 
ধনশী খাতে দিয়েছে তিন হাজার 
কোটি টাকা। এ ছাড়া এখনও প্রতি 
বছর সাধারণ রাজস্ব খাতে একশ 
পণ্চাঁশ! কোটি টাকা (করে দিয়ে যাচ্ছে 
প্রীতি বছর যেখানে সরকারণ উদ্যোগ- 
গুলোতে কোটি কোটি টাকা লোক- 
সান হচ্ছে, 'সে সব জায়গায় সরকার 
বেতন-ভাতা, বে'নাসী সব বাড়িয়ে 


উঠ শত ও বাবসায়ীদের কক; 0 


₹ গুলো বশেষ ধরণের ম.ল-পারবহ- 


ণের ক্ষেত্রে দুশো দশ. কোটি ছেচ- 
িশ লক্ষ টাকা ছাড় দেওয়া হোল 
উনিশশোো 'তয়াত্তর-চুয়াত্তর সালে। 
যারা বাজারে কৃত্রিম অভাৰ সু 
করে, তাদের জন্য রেল অগ্ুনাতি 
ওয়াগন এবং সেই সব মাল গুদাম- 
জাত করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার 
টাকা । 

সরকারের আর একটি সমাজ- 
তাঁন্নিক দ্যা্টভাঁঙ্র প্রধান দিক 
ও যাব্রীভাড়া বাড়ানো । হিসাব করলে 
দেখা যাবে, উনিশশো একষাঁট্র সাল 
থেকে মাল-পাঁর্িবহনের ক্ষেত্রে দশ 
বছরে বেড়েছে প'য়ষাট্ট শতাংশ, আর 
যাত্রী ভড়া বেড়েছে প্রায় আটচল্লিশ 
শতাংশ । এভাবে হিসাব করলে দেখা 
য়েছে আর 'কমশী/দর বেতন বদ্ধ 
মাত দুবার, তাও নগণ্য পনেরো থেকে 
কুড়ি ট' টকার বেশ নয়। 

আৰার দক্ষতার হিসাবে রেল- 
বেড়েছে আশাতীত ৷ রেল বে এক 
সমীক্ষায় বলেছেন যে উনিশশো- 
'পণ্টাশ-একান্ন সালে রেল কর্মীদের 
দক্ষতার মান ছিল '৯৮'৮, উঁনিশশো 
'ছিষাটর-সাতষাট্ট সালে হোল 
১১৯:৮। অপরাদিফে মাল ও যাত্রী 
পাঁরৰহানের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা একশো 
ধরলে (পণ্টাশ-একাত্ন)  আটষাঁট- 
উনসন্তর সালে দাঁড়াল ১৯৭৮, 
একাত্তরণবাহাত্তর-এ হোল ১৯৩ 

হিসাবের কারচনরপ বাদ দিলে 
দেখা যাবে যে রেলের আয় যাঁদ 
বেড়ে থাকে পাঁচ থেকে সাত গুণ 
বাড়ে নি" যদিও কাজের উতকর্থতা 
ও চাপ বেড়েছে কয়েকগদ্ণ। 


(দর্পদের সংবাদদাতা) 


হুগলী হাওড়া চাবহশ পরগণা 
অঞ্চলে লেভীর নামে জুলঃমবাজশ 
চরমে উঠছে যেহেতু এখানে রাজ- 
নৈতিক কেউই বৰর্গীর আক্রমণের 
প্রতিবাদে সাহস পায়নি । 

হাওড়া জেলায় (লেভী' অনাদায়ে 
ধানের গাদা সিল করা হচ্ছে 
হগলীর জেলা শাসক লেভীদাতা 
ধার্য লেভীর পণ্টাশ ভাগ দিয়ে 
তবেই আপত্তি তুলতে পারবেন বলে 
জানিয়েছেন। এদিকে দশ বিঘা 
জমির মালিপ্রকর ওপর ত্রিশ কুইন্টল 
ধান লেভী' ধার্ষের ফলে তাকে 
পনেরো কুইন্টল ধান জমা দিয়ে 
দরখাস্ত করতে হালে অসম্ভৰ বাপার। 
কোথয় তার ধান। শেষবোণ হয়তো 
বাঁড় বন্ধক দিয়ে ধান কিনে সরকার" 
বর্গশির কাছে জমা দিতে হবে। 


এদিক (লেভী আইনের মারপ্যাচ 
তৈরী করার ফলে কেউ মামলা করে 
স্যাবধা করতে পারবে না। হাওড়ার 
পাঁচলা থানার আহদ শেখ, মর্শি 
হঃগলার চণ্ডীঁতলা থানার এক নম্বর 
মশা রাংকর কুতব্যদ্দীন উকিল এবং 
চাঁববশ পরগণার গোলাবাড়ীর মৃণাল 
গড়াই একই অভিযোগ করেছেন 
দর্পণের সংবাদদাতার কাছে। কংগ্রেস 
মাতিববররা পঞ্চায়েতের কর্তা । তারাই 
ইচ্ছামত লেভী ফেলছে মধ্যবিত্ত ও 


গরীব চাষীর ঘাড়ে। (জে এল আর 


দি খবর রাখে না কার কত বিঘা 
জমি। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল জামির 
হিসাব িচ্ছেই বা কেন ? বি ডি ও 
মহাশয়রা তো রা কড়েন না। | 


দেপণের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি আবার নকশাল পল্থীদের 
ধরপাকড় জোরদার 'করা হাঁয়েছে। 
আর চোরাচালান ও বিদেশ মুদ্রার 
ব্যাপারে ফাঁকর সঙ্গে যারা যুক্ত, 
ভেজালদীর ইত্যাদি নানা দুচ্কৃত- 
কারীদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে বিশেষ আইন প্রয়োগে । 
সরকারী আচরণে [দেখা যাচ্ছে 
যে নকশালপন্থীদের ওপর গ্রেপ্তা- 
রের পর অকথ্য অত্যাচ'র চালান 
হয় পলাশ লক আপে এবং পরে 
জেলে। অন্যদিকে ব্যবসাদার শিল্প- 
পাঁতদের মধ্যে যারা ধরা পড়ে তারা 
আঁকলেই যে জেলে বহাল -তাঁবয়তে 
থাকে তাই নয়, তাদের অনেকেই 
রাতে বাড়ী চলে আসে পরিবারের 
সঙ্গসুখ লাভের জন্য। 


নকশালপল্খীদের নেতৃস্থানীয় 
কয়েকজন সম্প্রতি ধরা পড়েছেন। 
পলিশ হেফাজতে তাঁদের ওপর 
পেশাই চলছে দলের সদস্য ও সম- 
সমর্থকদের নামধাম আদায় করার 
জন্য। অত্যাচার ও পীড়নের ফলে 
অনেকের দৈহিক ও স্নায়াবক কৃত 
ঘটছে। " 

এই ভাৰে সংবাদ সংগ্রহ 'করে 
পুলিশ সারা রাজ্য তোলপাড় করছে। 
নকশাল আন্দোলনের সমর্থকা:দর 
মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা অর্থ 
আন্দোলনের বিষয়ে প্রত্যয় থেকে 
খাতিরে। কিন্তু এই সব সমর্থকদেরও 
রেহাই নেই। পুলিশ লকআপে 
তাদের ওপর অত্যাচার অনুরুপ- 
ভাবে চলে। | 

অন্যাদকে পাট শিজ্পপাঁত এবং 
এবং ইণ্ডিয়ান জট লস এ্যাসো- 
সংহানিয়র বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার পরো- 


য়ানা জার করা হয়েছে প্রায় মাস- ঈুস্প 


খানক অগে। তান নাক ফেরার। 
খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। সিংহানিয়া 
প্রতিষ্ঠানের একজন* পাণ্ডা আঁফ- 
সারকেও গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া 
হায়ছে। ভরতহারির ভগ মুদ্রার 
ফাঁকির ব্যাপারে এই আফসার য্য্ত 
ছিল। 

জানা গেছে, ভরতহরির সম্ভাব্য 
গতিবিধি সম্পর্কে কোন প্যালশী 
জেরা এই আফিসারকে করা হয় নি। 
পুলিশ লকআ,প তাকে রাখা হয় 
নৈতিক বন্দীদের যে পেশাই করা 
হয় সেই প্রশ্ন এই সমস্ত ক্ষেত্রে ওঠেই 
না। 

অথচ এদের কাছ থেকে চেজ্টা 


করলে অনেক খবর আদায় করা যায়! 


ওষুধে !ভিজালের চক্ক, চাল ডাল 
তেল প্রভূত কালোবাজারীদের আস্ডা 


সন্ধান ইত্যাদি আনেক কিছুই জানা 
যেত। 

কিন্তু এ সমস্ত খবরের ব্যাপারে 
সরকারের কোন উৎসাহ নেই। সারা 
সমাজকে যারা ব্যান্তগত মুনাফার 
জন্যে পঙ্গ করে দিচ্ছে তিলে তিলে 
হত্যা করছে, দেশের সত্তর শতাংশ 
অধিবসাধক দাঁদ্রাসীমার নীচে 
হাত দেবার ক্ষমতা প্রশাসন বা পুলি- 
শের নেই। 

অনেকের তাই সন্দেহ যে, এই 
ঝাপারে সরকারী. গ্রেন্তার-নশীতি 
আসলে কালোবাজারাঁদের কাছ থেকে 
আরও টাকা আদায়ের ফন্দী'। নির্বাচন 
এসে যাচ্ছে, তাই শাসাক্দলের প্রচুর 
অথে'র প্রয়োজন। ভাড়া করা লোক 
রাখতে হবে। সোঁদন দেবকাল্ত বড়ুয়া 
বলে গেলেন শুধু পশ্চিমবঞ্গেই ষাট 
হাজার সবক্ষিণের স্বেচ্ছাসেবক দর- 
কার। মাথা পিছু পাঁচ টাকা হিসেবে 
দরকার টৈনিক তিন লাখ টাকা। 
অর্থাৎ মাসে প্রায় এক' কোটা টাকা । 
আরও লাখ লাখ টাকা দরকার নির্বা- 
চনে কারচুপির বিশাল যন্ত্র তৈরী 

র জন্য। তারই প্রস্তুতি হিসেবে 
টাকা আদায়ের অভিযান শুরু 
হয়েছে। 

অনাঁদাঁক বর্তমান ব্যবস্থার 
সম্ভাব্য এহ্‌ যারা তাদের ওপর সর- 
কারের সজাগ দৃষ্টি। যদি কোন 
গোষ্ঠী বা দল সাংগঠনিক শান্ত ও 


রাজনৈতিক আদর্শের কোন চিহ্ন 


প্রকাশ করে অমনি তার ওপর আরু- 
মণ নেমে আসবে। বিভিন্ন ধরণে। 
হয় গুড়া দিয়ে হত্যা, না হয় 
পলিশণ সন্পাস। 


চি 
ব্বার্থান্বেষীদের চক্লান্ডে থে | 
সংবাদ প্রীতাঁদন নিহত হাঃ 
দৈনিক পরে, ধরণ আপনাকে 
সে সংবাদ পাঁরবেশন হরে 
নিভাশীক মতামত পড়ে ভুলতে 
লাহাব করবে। 


























উননশে ডিসেম্বর ৪ ব্যান্তস্বার্থে 
ভোটের জোরে কংগ্রেস গত যোলই 
- ডিসেম্বর প্রেজেন্টেশন অব পিপলস 
এাক্ট্ীটিতে এমন এক সংশোধনী পাশ 
করিয়ে নিলেন যাকে এখানকার সচে- 
তন রাজনৈতিক মহল বিশেষ ক্ষীতিকর 
বলে মনে করুছেন। 

নির্বাচন ব্যয় সম্পৰ্কে সুপ্রীম 
কোর্ট-এর সাম্প্রাতক রায়কে 
ফলে কংগ্রেস দলভুন্ত লোকসভা 
সদস্য শ্রীঅমরনাথ চাওলার নির্বাচন 
বাতিল হয়েছে) অকার্যকর করবার 
জন্য সরকার আকটোবর মাসের উনিশ 
তারিখে যখন একট আর্ডন্যান্স জার! 
করলেন তখনই বিরোধী পক্ষীয় 
নেতারা তার ঘোরতর প্রাতবাদ 
জাঁনয়েছিলেন। সংপ্রীম কোর্টের এই 
রায়ে এই আঁভমত প্রকাশ করা 
হায়োছিল যে রাজনৈতিক দল, বন্ধ 
বান্ধব ও সমর্থকরা কোন প্রার্থীর 
নর্বাচনের জন্য যে ব্যয় করবেন 
সোঁট৫কণ আইনসম্মত নির্বাচনী 
ৰ্যয়সীমার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। 
আর এট করতে হবে “অর্থ শান্তর” 
(মানি পাওয়ার) প্রভাব থেকে নর্বণ- 
চন ব্যবস্থাকে মদন্ত রাখবার জন্য। 
কিন্তু সমাজবাদী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার 
“অর্থ শান্তুকে” এভাবে, পঙ্গু করতে 
রাজশি নন। কারণ অর্থকে বাদ দিলে 
তাঁদের আঁল্তত্ব বিপন্ন হায়ে পড়ে, 
জশীবনে “অনর্থ” সতর্ঘট হয়, নির্বা- 
চনে জয়লাভের আশা সুদ্‌রপরাহত 
হয়। তাই সরকার এই আর্ডন্যান্স 
জারী করলেন এই মর্ম যে রাজ- 
নোতিক দল, বন্ধুবান্ধব বা সমর্থকরা 
কোন প্রার্থীর নর্বাচনের জন্য যে 
ধায় করবেন সোঁটকে প্রার্থীকৃত ব্যয় 
বলে মণ করা যাৰে না? অর্থাৎ 
শ্রীআর পি গোয়েওকার মত কান 
সহদয় বন্ধুজন শ্লীসদ্ধার্থ রয়ের 
মত কোন কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনের 
জন" ব্যয়বহুল  দহবর্ণশোভিত 
প্রচারপরাদি ছাঁপ'য়ে বাল করলে 
এখন আর তার জন্য কোন নর্বাচন 
নাকচ হবে না। তৰে যে সব মামলা 
ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে. এই 
আর্ডন্যান্সের কার্ধফাঁরতা তাদের- 
ক্ষেতে প্রাধাজ্য হবে না। {বিচারাধীন 
ও ভাঁবষ্যং ৰ্বাচনণী মামলার ক্ষেত্রে 
এই নব বাধ ও 'বাধব্াখ্যা প্রযোজা 
[০611 


্ 
= Freel Free! ! 


প্ববলা"বা শ্বেত 
আমাদের . ধৃবখ্যাত ‘Somra}j 
রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ 
সাঁরায়ে আসমহ, মাত্রা তিন দিন 
ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে 


বিনামূল্যে এক শিশি দেওয়া হয়! 


rem Trading Co. (5.0 | 
>, 9. Kati Sarai (Gaya) 


যোর 











হবে। বেচারা অমরনাথ চাওলা ! 

সারা ভারতে বর্তমানে একশো 
আঁশিটি নির্বাচন মামলা বিচারাধীন 
আছে আর সেগুনলর ওপরে সংপ্রম 


কোর্টের এই রায়াট যাতে কোন রকম 


প্রভাব বিস্তার করত না পারে তার 
জন্যই সদয় সরকার এই আঁ্ডনান্স 


“জারী করলেন। এই নির্বাচনী, মামলা- 


গলির মধ্যে নয়টি হচ্ছে একাত্তর 
সনের লোকসভা নির্বাচন সম্পাঁকতি, 
(এর মধ্যে রায়ঝেরেলী নির্বাচন কেন্দ্র 
থেকে নির্বাচিত শ্রীমতী ইন্দির। 
গান্ধীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাঁর 
প্রাতদ্বন্দ্ৰণ প্রার্থী শ্রীরাজনারায়ণ যে 
মামলা দায়ের 'করোছিলেন সোটও 
রয়েছে), বাহালাটি হচ্ছে বাহাত্তর 
সনের বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পাঁকতি 
আর ষাটাঁট হচ্ছে চুয্ান্তর সনের 
বিধানসভা নির্বাচন সম্প্কত। 
আর্ডন্যান্সাটি সরকার এমন 
সাত তাড়া'তাঁড় জারী করা মাত্রই 
বিরোধ পক্ষ (থেকে প্রকাশ্যে এই 
আঁভযোগ করা হয়োছিল যে এই 


আঁডন্যান্সের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
নির্বাচন যাতে বাতিল না হয় তার 
ব্যবস্থা করা । কারণ বাদণ - শ্রীরাজ 
নারায়ণের পক্ষ থেকে এই সুস্পষ্ট 


আঁভযোগ করা হয়েছে যে.রায়বেরেলী 


নির্বাচনে শ্রীমতণ গান্ধীর পক্ষ থেকে 
আইনসম্মত সীমার আঁতাঁরন্ত পাঁর- 
মাণ টাকা খরচ (করা হায়েছে। স্র- 
কার উপকরণাঁদর উপযোগ করা 
হয়েছে। 

এই আ্ডন্যান্সাটকে : আইন 
করবার উদ্দেশ্যে গত বারোই ড:স- 
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীগোখলে যখন 
বিল উত্থাপন করলেন তখনও 
দিবরোধীপক্ষীয়রা এই সম্পর্কে তাঁদের 
এ সমস্পষ্ট আঁভমতাট আবারও 
জোরের সাঙ্গ ব্যক্ত করলেন। আর 
ষোলই ডসেম্বর এই বিল ীনয়ে 


লোকসভায় আলোচনা যখন হল বললেন 


তখনও তাঁদের অনেকেই, বশেষ 
করে সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় বসু, মধ্য 
দলমায়ে ও জ্ঞানৌদ্বর িশ্র-ানিজে- 
দের য্ান্তর সমর্থনে এলাহাবাদ 
হাইকোর্টে শশইলক্ষাধীন শ্রীমতী গান্ধীর 
ণবরূদ্ধে আনীত ীনর্বাচনী মামলার 
নাথভুন্ত বিভন্ন দলিল ও. তথ্যের 
উল্লেখ করে প্রতপাদন করতে চাই- 
লেন যে সরকারের এই *প্রতীপগাত” 


পদক্ষেপের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, 


প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন যাতে বাতিল 


না হয় সেটিকে সনীশ্চত করা। 


সুপ্রীম কোর্টের এই বিশেষ 
পন্রপান্রিকায় ও িরোধাপক্ষীয় নেতা? 
দের মন্তব্যে শ্রীমতী গান্ধী যেন 
fকছুটা ঘাবড়ে গিয়োছিলেন। তাই 
তাঁর পক্ষ থেকে এলাহাবাদ হাই- 
কোর্টে এক আবেদন মাধ্যমে বলা 
হল যে এই রায়কে কেন্দ্ু করে 





প্রতিবাদিনীর শ্ৰীমতী বান্ধি) 
বিরুদ্ধে আনীত বিচারাধীন মামলা- 
ঘাঁটত নানাবিধ ব্যয় সম্পর্কে অবাধ 
মন্তব্য করছেন। তাই আদালতের 
কাছে প্রাতিবাদীদের প্রার্থনা, বিরোধী 
পক্ষীয় নেতা ও সংবাদপত্রের প্রচারিত 
বিকৃত তথ্যের সংশোধনের জন্য 
গ্রাতবাদীদের প্রকাশ্য বিৰূর্তি দিতে 
দেওয়া হোক। আদালত অবশ্য এই 
আবেদন অগ্রাহ্য করে ৰলেছেন £ 

“যে উপাশম্মী সাহায্য চাওয়া 
হয়েছে সৌট আমার কাছে বোধগম্য 
নয়। এক নম্বর প্রাতিৰাণদনী যাঁদ 
বিশ্বাস করেন যে এই অর্ডিন্যাল্স 
সম্পর্কে বলা কিছু এই ' মামলার 


. সঙ্গে জাঁড়ত বিষয়গুলির ওপরে 


প্রভাব ফেলতে (বয়ারং) পারে এবং 
(আদালতের) অবজ্ঞা ঘটাতে পারে 
তা হলে প্রাতবাঁদিনীকেই সিদ্ধান্ত 
নিতে হাবে তান (প্রাতবাদনী) তা 
বলবেন কি বলবেন না। আবেদন 
অগ্রাহ্য করা হল।” 
আদালতের এই আঁভমতের 
শ্রীজোতর্ময় বসু £ একাঁদকে' গুরা 
অঁডন্যাল্স জারী করেন আর অন্য- 
দিকে বিরোধী পক্ষীয়দের মুখ চাপা 
দেবার চেষ্টা করেন। এই “বাবর, 
কঠোর (ড্যাকোনিয়ান)ঃ  জাঁড়- 
ন্যান্সাটর সমালোচনার মুখ বন্ধের 
প্রয়াস। শ্রীবস বললেন যে ওাঁড়শা 
নির্বাচনের সময়ে, শাসকদলের কোন 
এক ভি আই পির ওাঁড়শা সফারের 
জন্য খরচ হয়োছল ষোল লক্ষ টাকা 
আর বিহার "নর্বাচনের সময়ে প্রধান- 
মন্ত্রীর বহার সফরের জন্য খরচ 
হয়োছল পণ্য়ী্রশ লাখ টাকা । খবরের 
কাগজ থেকে এই উদ্ধত দিলেন 
শ্রীবস। 
প্রধানমন্ত্রীর [নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
সম্পাকতি গোপনীয় রুবুক বা নীল- 
বই থেকে উদ্ধত, দিয়ে শ্রীবস্‌ 
প্রধানমন্ত্রীর সভা প্রভীতির 
ব্যাপারে প্রান্তন প্রধানমন্তী-জওহর- 
লাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্র 








 স্থায প্রধানমন্ত্রীর জন্য * আরোডিত 
স্ভার (নিবাচন সভা সমেত) যাব" 
করতে হবে তবে মণ্ড নির্মাণের জন্য 
যে খরচ হবে তার শতকরা পরশচশ 
ভাগ ৰা মোট আড়াই হাজার টাকার 
মধ্যে যেটা কম সেই পরিমাণ টাকা 
পার্টর কাছা থেকে আদায় করতে 
হাবে। এই ব্যাপারাটকে শ্রীবস, প্রতা- 
রণা বলে আঁভীহত করলেন। এর 
পরে [তিনি আদালতে দাখিল করা 
শ্রীরাজনারায়ণের আবেদনপন্ত থেকে 
উদ্ধত দিলেন ঃ 

শ্লীমতী ইন্দিরা নেহরু গান্ধীর 
নির্বাচনপ্রাতভু শ্রীষশপাল কাপুর দু 
নম্বর প্রাতবাদশ সবামী' অচ্যতানন্দকে 
পণ্টাশ হাজার টাকা ঘুষ (গিফট) 
হাংসবে দিয়েছিলেন। উন্ত খনর্বাচনে 
স্বামী অচ্য্যতানন্দকে প্রার্থী 'িলেবে 
দাঁড়াতে :প্রত্যক্ষত প্রলুর্ধ করবার 
উদ্দেশ্যেই এই ঘুষ দেওয়া হয়োছিল। 


রায় বেরেলী' শহরে উাঁনশশো একা- 


স্তর সনের আঠাশে জানুয়ারী তারিখে 
কাপুর কর্তৃক স্বামী অচ্দ্যুতানন্দকে 
দেওয়া হয়েছিল। অন্যাট- এর (চেয়েও 
শ্লীধণপাল কাপুর কর্তৃক এইভাবে 
৯২৩€১এ) ধার। অনসারে ঘুষদানের 
এক দুনশীতিপরায়ণ পরকিয়া অনুষ্ঠিত 
হায়োছিল।” রি 
আবেদনপত্র থেকে আরও 
উদ্ধত দিলেন শ্রীবস্য £ “আলোচ্য, 
নির্বাচনে মদও অবাধে শীধীল করা 
হায়েছে।”। ভোটদাতাদের মধ্যে তা 
[বিলি করেছেন কিছ সংখ্যক প্রাতভূ। 
এ সবই দুর্নীতি ও দ্ায়বহূলতার 
প্রমাণ_একথা বললেন শ্রীবসু অধ্য- 
ক্ষের আসনে আঁধাঁষ্ঠত মাননীয় 
সভাপাঁতি মশায়ের প্রশ্নের জবা'বে। 
কংগ্লেসপক্ষধীয়দের  বাধাদান 
সত্বেও শ্রীবসু বলে গেলন। মান- 
নায় সভাপাঁত মশায়ের আর এক 





৯ ২৮ ৭০০ উাৰ 
পেট্রোল" ও জেল 

-- 8৩, ২৩০ ছা 
ড্রাইভারদের দেওয়া হয় 


—— ৫5000 টাকা ? 
নির্বাচনী প্রচারকার্ষে নিষ্ত 
কর্মীদের [দেওয়া হয় 


বর্তী কালে সভার জন্য ম. 


ৰাহন খরচ -- ১, ৬৮, ০০০ টাকা 
সব মিলিয়ে খরচের পাঁরমাণ দাঁড়ায় 
৯৫) ৮৬, ০৮০ টাকা, বললেন 
শ্রীজেরাতময়  বসু। এছাড়া * ষ্টেট 
ব্যাঙ্কের রায়বেরেলশ শাখার এজেন্ট, 
উীনশশো একাত্তর সালের পয়লা 
জানুয়ারী থেকে তিরশে জুনের 
মধ্যে শ্রীধশপাল কাপুরকে নানা 
দফায় মোট যে ৩, ৯৫) ০০০ টাকা, 
দিয়েছেন বলে  শ্ত্রীরাজনারায়ণের 


এ সাব তথ্যই রতন আদালতের কাছে 
পেশ করা শ্রীরাজনারায়ণের আঁভ-, 
যোগপন্র থেকে দিচ্ছেন এবং সেসবের 


দন্ত চিকিৎসকদের সমস্ত 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
কলকাতায় যোড়শতম দন্ত অজ্ঞ হাতুড়ে ডান্তার দাঁত তোলার 


ুচাঁকৎসফ সম্মেলনে ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল 
এসোসিয়েশনের সভাপাঁত ডাঃ জে 
বেঁকার সমস্যার কথা সাঁবস্তারে ব্যখ্যা 
করেছেন। রাজ্য সরকারের শহর ও 
গ্রামাগুলের স্বাস্থ্যকেন্দরে প্রয়্াজনীয় 
দাঁতের ডান্তার নিয়েগ করা হয় ন 


* স্ৰাস্থামন্ত্রী আঁজত পাঁজা অবশ্য 


স্বীকার করেছেন দাঁতের ডাক্তার ও 
দের সমস্যা আছে এবং এক শ্রেণীর 


নামে প্রহসন করে প্রাণ নিয়ে টানা-। 
টাঁনও করেন। 


দাঁতের াকংসার উপয্যন্ত - 


সরঞ্জামের দাম ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। 
সদ্য পাশ করা দন্ত চিকংসকরা এত 
টাকায় মৌশনপন্র কনে পেশা শুরু 
করতে গহমাঁসম খাচ্ছেন বার বার। 
অথচ স্বাস্থ্য দপ্তর কা ব্যাগ্ক নতুন 
ডাক্তারদের সরঞ্জাম কেনায় সাহায্য 
দেওয়ার ব্যাপারে ভয়ানক কৃপণ। * 

এম ডি এস কোর্স কলকাতা 


কোর্টের রায়ে। 


'মোদন করলেও 
পড়ে আছে। দাঁতের চিকিৎসার জন্য 
পূর্ব ভারতের বিখ্যাত কলেজ ও 
ভারত বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডঃ, 
আর আহমদের. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
এখনও অধ্যাপকের পদ খালি আছে। 
পুরণ হচ্ছে না নানা কারণে। এ 
কলেজে কোনও আউটডোর বিভাগ 
না থাকায় খুব অস্যবিধা হয়েছে 
রাজ্য ডেন্টাল কাউনাসলের 
প্রাতষ্ঠানেও তালা ঝুলছে 

গেলে । দাঁতের 'দচাৎসার সমস 
তাই ক্রমশঃ বাড়ছে। 


ংগ্রেসকে প্রগতি ও  সমাজতন্মের 
থ শনয়ে যাওয়ার মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ 
রেছে। অবশ্যই র্লজ্নেভ-কোসি- 
[নের নির্দেশে । কিন্তু এরা নিজে- 
কংগ্রেসের, দ্বারা প্রভাবিত 
য়ে. পড়ছে। কংগ্রেসী রাজত্বে 
রাজনোতক বৃন্দীদের ওপর পুলিশ 
লক-আপে ও জেলে ক অমান:্ঘক 
অত্যাচার হয়েছে ও হচ্ছে তার বহু 
বারণ উদ্ঘাটাত হয়েছে। দকন্তু 
কেরালায় সি পি আই-কংগ্রেস 
কোয়ালিশন সরকার নকশাল বন্দী- 
দের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে 
তা এই বিবরণের চেয়েও ভয়ঙ্কর। 
অসৎ সঙ্গে পি পি আইয়ের অধঃ- 
পতনের (যোলকলা পূর্ণ হয়েছে। 
গ্রেপ্তারের সঙ্গো সঙ্গে কেরা 
একজন খন্দীর সমস্ত মানাৰক 
অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। 
ক গায়ের জামা খুলে ফেলতে 
বলা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের পুরে 
সময়টাই তাকে এইভাবে রাখা হয় 
| তার প্রত তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে । যে গাঁড়তে বন্দীকে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় 
& সেখানে সাঁট থাকা সত্বেও তাকে 
নীচে বাঁসয়ে রাখা হয়। গাঁড় ছাড়ার 
| সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপর দয় প্রহার 
চালে। বন্দীকে মাঝখানে বাঁসয়ে 
পলাশ কল্সটেবলরা তাদের বুটের 
“লাথি, রাইফেলের গুতো ও লাঠি 
মরে। তার ওপর অকথ্য ভাষায় 
গালাগাল বার্ধত হয়। যে আফসার 
বন্দীদের গ্রেপ্তার (করেছেন এই সব 
অত্যাচার 'নর্বাক দর্শকিরুপে উপ- 


"পুলিশ আফসার EU যে 
& কেন্দ্র তার আঁধকর্তা। তাঁর অধীনে 
লক্ষণ ও মুনা কুষ্ণদাস নামে 
“দুজন ঢেপনটি আছে। লক্ষ্মণ ইল 
সেই পঢ্‌ঁলশ আফসার যার নেতৃত্বে 
| ভা্গসের ওপর অত্যাচার এবং শেষ 
পর্যন্ত তার হত্যাকাণ্ড সংঘাঁটত হয়। 


৷ আর এই ডেপুটি এস সস 


ত্াসাবাংদের সময় বন্দীদের 


রাইফেল উচ্চ করে 
«জান--ভার্গ - 


আস্বাৰপত্ৰ নেই। . কিন্তু তাকে 
বেশীক্ষণ এক ঘরে রাখা হয় না 
[কিম্ঝ কোন এক বিশেষ ব্যান্ত তাকে 
সারাক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে না। 
বন্দীগক বিভ্রান্ত করার জন্যই এই 
উপায় অবলম্বন করা হয়। 

বন্দীদের ওপর জিজ্ঞাসাবাদের 
নামে জঘন্য অত্যাচার চলে। এই 
অত্যাচারের রকমফের হয় তাদের 
সহনশীলতা গুরুত্ব এবং সর্বেপার 
মানাঁসকতা অনুায়ী। সাধারণ পর্যায়ে 
কিল চড় ঘষে এবং লাঠি ও রাই- 
ফেলের কৃণদো দিয়ে মারা হয়। একটি 
প্রিয় ধোলাই হল বন্দীর মাথা উপ- 
খানে রেখে রাইফেলের ক্দো দিয়ে 
পেছনে গণ্তো মারা । এই জানো- 
য়ারেরা কত নির্দয় হাতে পারে র্যা" 
তনের দুটা নমুনা উল্লেখ করলেই 
|বাঝা যাৰে। স্বীকারোভন্ত আদায়ের 
জন্য একবার এক বন্দর যৌনাঙ্গ 
কাপড়ে মুড়ে তাতে আগুন লগয়ে 
দেওয়া হয়েছিল। নর্বাচন প্রাঁতভূ 
ভয়ঙ্কর। সে ক্ষেত্রে বন্দীর যৌনাঙ্গে 
কাঁচা ঝাঁটার কাঠি (যাতে না ভাঙ্গে) 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

একটি সাক্ষাৎকারে জনৈক বন্দী 
বলেছে যে তাকে রাত্রি আটটা থেকে 
ভোর সাড়ে চারটে পর্যন্ত অবিরাম 
পেটানো হয়েছে। সকাল আটটার 
সময় একজন ডেপুটি এস পি ও 
একজন সাৰ-ইদ্সপেক্টরের আগমন 
ঘটে, সঙ্গে চারজন 'কল্সটেবল 
এবং একজন রহাটার। 

আফিসাররা চেয়ারে বসে থাকেন 
গেড় বসতে বাধ্য করা হয়। কল্সটে- 
ব্লরা বন্দীদের পাশে দাঁড়িয়ে 
থ।কে। রাইটার একটু দুরে খাতা 
ও কলম নিয়ে বসে আঁফসারদের 
প্রশ্নের উত্তরে বন্দী যদ কিছু বলে 
তা লেখব্যর জন্য। প্রশ্নগুলো 
প্রধানতঃ রাজনোঁভক' সাংগঠানক ও 
ব্যান্তগত। এক একটি প্রত্যুন্তরের 
সঙ্গ সঙ্গে বন্দীর ওপর বাঁ্ষত 
হয় খাঁস্ত, চড় ঘুষি অথবা পেটে 
লাথি! এবং যত বেলা বাড়ে অত্যা- 
চারের মাত্রাও তত বাড়তে থাকে! 
মাঝ মাঝে বল্দী অজ্ঞান হয়ে 
পড়লে তার জ্ঞান ফাঁরয়ে এনে 
আবার অত্যাচার চলে । দশটা নাগাদ 
তাক আর একটি ঘরে নিয়ে ওয়া 
হয় যেখানে আর একদল" অফিসার 
তার ওপর একই রকম অত্যাচার ৬ 
একই প্রশ্ন করে। ভ্যের সাড়ে চারটে 
পর্যল্ত এই প্রশ্নবান ও অজাচার 
চলতে থাকে। ইতিমধ্যে . দৈহিক 
সম্পূর্ণ বদলে যায় । সারা গায়ে 
তার ক্ষতচিহ ও রন্তু 

দিরিবান্দ্রামে আযাকাউন্টাল্ট জেনা- 
রেল আঁফসের কর্মচারী পি টি টমা- 

সের 'কাঁহনশও চমকপ্রদ । তাঁকে তাঁর 


ঘরে ডুকিয়ে দেওয়া হয়। ঘরে কোন দলের 


বলে মনে করে সেইজন্য তাঁর ওপর 
নির্মম অত্যাচার করে! এতে বিশেষ 
হল না ৰলে তাঁর চোখ 
বেধে শরীরে সোডিয়াম পেন্টাথল 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যান্ত তাঁর 
শরীরে এই ওষুধ ঢোকায় তাঁকে যাতে 
টমাস চিনতে না পারেন সেইজন্যই 
চোখ বেধে দেওয়া হয়। সন্দেহ হয় 
যে, চিকিংসকরাও পদীলশশী অত্যা- 
চারের সহযোগনী। ' 

ইতিমধ্যে এ [জি অফিস আদা- 
লতে হোঁৰয়াস কর্পাস আবেদন 
করে। পালিশ বেমালুম জানিয়ে দিল 
তারা টমাসের কোন খোঁজ রাখেনা, 
প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাস্ত পলাতক এবং 
পলিশ তাঁর খোঁজ করছে। কারণ 
পুলিশ তার ওপর নির্মম অত্যাচার 
করে ও তাঁর শরীরে ওষুধ ঢুকিয়ে 
যে অবস্থা করেছে তাতে আদালতে 
হাঁজর করার অবস্থা ছল না৷ 
নাড়র একটি নাঁসং হোমে দ্রুত 
সাঁরয়ে ফেলা হয়। এক্ষেত্রেও চাক" 
সকরা পলিশের অপকীর্তর সহ- 


দেখতে পার এবং গ্রেপ্তার 'করে। 


হাজির করলে ম্যাজিস্ট্রেট . তাঁকে - 


আটক করায় আগুদ্শ দেন। 


জেলখানা নয়, নরক 


'্িবান্দ্রমের সেন্ট্রাল জেলে ৰর্ত- 
মানে সাঁতীত্রশ জন কয়েদী আছে। 
আইনতঃ বিচারাধীন বন্দীদের জেল- 


, খানার মধ্যে মোটামট চলাফেরার 


স্বাধীনতা পাওয়ার কথা । তাদের 
জেলখানার পোষাক পরারও কথা 
নয়। কিন্তু সেন্ট্রাল জেলে রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের সঙ্গে জঘন্য ব্যব- 
হার করা হয়। তাকে আলাদা ঘরে 
তালাবন্ধ কারে রেখে দেওয়া হয় এবং 
পায়খানা বাথরুমে যাওয়ার জন্য এবং 
আহারের পর কয়েক মিনিটের জন্য 
শুধু তাকে বাইরে আনা হয়। তাদের 
অন্য সেলের কয়েদীদের সঙ্গে কোন 
যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না। 
তাছাড়া তাদের কোন চিঠি পাওয়ার 
বা পাঠানোর আঁধকার 'নেই। আদা- 
লতে নিয়ে যাওয়ার সময়, ছাড়া অন্য 


ন্ন্ডেন্টী জনাদনন নায়ারের সামাজে; 
ভাঙ্গন ধরাল। এই কারণে নকশাল 
বন্দীদের ওপর জেল কতৃপক্ষের 
অত্যাচারের মান্রা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। 
এই ফ্যাঁসস্ত অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে নকশালরা একাত্তর সালে 
ষোল দন অনশন করেছিল। ফলে 
কর্তৃপক্ষ তাদের কতকগুলো সাব্ধা 
দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তবু তাদের 
পড়বার বা লেখবার অধিকার দেওয়া 
হয় নি। এই আধকার আদায়ের জন্য 
তাদের আবার কুঁড় দিনের জন্য 
অনশন সত্যাগ্রহ করতে হয়। যাঁদও 
শান্তিপূর্ণ তবু কর্তৃপক্ষ: এই 


আন্দোলন দমনের জন্য .ফ্যাঁসবাদী 
পথ গ্রহণ করে। ।জলে নকগালদের 
সঙ্গে সাধারণ অপরাধীর মত ব্যবহার 
প্রধান দাবা ছিল তাদের রাজনোতিক 
বন্দী হিসেবে গণ্য করতে হাবে। 
(শেষাংশ ষষ্ঠ পদ্টোয়) 


ইভ্ভাভিলতে শুশ্রচিক্ষ শৰ শত 


ধর্মঘট সবশেষ উল্লেখ্য ঘটনা। এই 
এই ধর্মঘটে প্রায় দেড় কোট শ্রম- 
_জীবী মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। 
সাম্প্রীতিক ধর্মঘটের একটা বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে, সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে 
একটি মন্টে আনয়নের চেষ্টা হয়েছে। 
বড় বড় শহরে জঙ্গী মাছল আর 
এক তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে। 
ধনতাঁন্লক ব্যবস্থার দেশগুলোর 
মধ্যে ইঙালিয় অর্থনীতি খুবই 
দুর্বল ৷ হাজার হাজার বেকার; এক 
বছরেই বারো লক্ষ শ্রামক বেকার 
হয়েছেন। কারখানায় কারখানায় লে- 
অফ, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
অকাশচম্বী মূল্য, য়ুরোপীয় 
দেশগুলোর তুলনায় মজুর শস্তা- 
এটাই ইতালির বোঁশিষ্ট্য। ফলে ভিন- 
দেশ একছেটিয়া পাঁজর মৃগয়া ক্ষেত 
মাকন, পাঁশ্চম জামান পাঁজর ৷ 
এছাড়া, য়ুরোপের উন্নত দেগ- 
গুলোতে হাজার হাজার বেকার 
যুবক গিয়ে হাঁজর' হচ্ছেন, স্বদেশের 
তুলনায় অনেক কম মূল্যে কখনো বা 
অর্ধেক মজুরীতে তাদের কাজ করতে 
হাচ্ছ। এবং এইভাবেই *ৰশ্ব এক- 
চেটিয়া পণীজ শোষণ চালাচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত, উন্নত ধনত্যান্তিক 
দেশগুলো নানা খণে ইতাল সর- 
কারকে প্রায় বেধে ফেলেছে, ফালে 
তথাকাঁথত “নিরপেক্ষ? নীতি গ্রহণ 
করা বর্তমান সরকারের পক্ষে কঠিন 
হয়ে পড়েছে। কিন্তু দেশের কাঁমিউ- 
গনঙ্ট পাটি ও সমাজতন্ডীদের বাম 


অংশ দীর্ঘকাল ধরে প্রগাঁতশীল 
বিশ্বের সংঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখার 
জন্য ইতালি সরকারের ওপর চাপ 
সৃষ্টি করে যাচ্ছে। অনৈক্যের খেসারৎ 
ইতালির জঙ্গী শ্রমজীবীরা বয়ে" 
ছেন। এবার তাই এক সঙ্গে চলার 
আওয়াজ। এটা সখের খবর সন্দেহ 
নেই। চেঠা' ডিসম্ববের আট! ঘন্টা 
ধর্মঘটে শ্রমিকদের সঙ্গে সরক'রী 
কর্মচারীরা অংশ গুহণ করেছি'লন । 

ধর্মঘটীদের দাবীগুলোর মধ্যে ছিল 
বেতন বাঁদ্ধ। পেনশন বুদ্ধ এবং 
চাকুরীর নিরাপত্তা ৷ 


ঘোষণা 'করেছে। প্রায় প্রাতদিনই, 
সওল, সংয়ন, ইনচুন প্রভাতি শহরে 
একটা না একটা, বিক্ষোভ মিছিল 
দেখা যাবে। এই 'মীছলগুলোর 
একটাই বন্তব্য £ কোরিয়ায় গণতন্দ 
প্রাতত্ঠা কর। আমাদের আটক বন্ধ্‌- 
দের ছেড়ে দাও, “আমাদের স্বামী- 
দের ছেড়ে দাও” “ভাইদের ছেড়ে 
দাও”--আওয়াজে পথগুলো যেমন 
গম গম করে তেমান রাস্তাঘাট 
পোস্টারে জমজমাট । মাকে মাঝে 
পাাঁলঙশর সঙ্গে স্কুলের ছাতদেরও 


 ধরস্তাধ্বান্তর ঘটনাতো আছেই। 


[িওলের মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাথ- 
লিক কলেজ, রিহা ব*্বাবদ্যালয়ের 
ছাত্র ছান্নীদের সাম্প্রাতক বিক্ষোভ 
মিছিল সাঁবশেষ উল্লেখ্য ঘটনা।* এই 
{মিছিলে প্রায় দুই হাজার ক্যাথলিক 
অংশ গ্রহণ কারেন। 

এই মিছিল দশ বছর আগেকার 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের কথা মনে কাঁরয়ে : 
দেয়। কোন দেশের ফ্যাঁসস্ত শাসক 
শুধু সেই দেশের কাঁমউনিস্ট বা 
সমাজতন্তী' দলগুলোকে 'নাষদ্ধ 
দমন অথবা ধ্বংস করেই ক্ষান্ত 
থাকে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত. 
ধরণের গণতান্ত্রিক আঁধকার পর্যন্ত ' 
হরণ 'করে। যেমনাট ঘটোছল দাঁক্ষিণ 
এমনাক ফ্যাসস্ত শ্যসক কোন-ধর- 


. ণের প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না। 


ধ্বরদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে কক্ষাভ জম- 
ছিল। ইদানিংকালে তা মাঝে মাঝেই : 
ফেরি পড়ছে। ' িকছিক্ল পাবে 
দক্ষিণ কোরিয়ার দবিশিষ্ট বন্ধ 
জশীবীরা বন্দীমযাস্ত আন্দোলন শুর 
করেছেন। এছাড়া, তারা দই কোর 
যার শান্তিপূর্ণ মিলনের দাবীও 
তুলছেন। এটা যে কোরীয়বাসীর 
মনের কথা, 85728 দক্ষিণ 


মিছালের মধ্য দিয়ে। 
















শী যে সৰ আলোচনা হযেছে, 
পরদিন সংবাদপত্রে তার বিবরণের 
মধ্যে একটি চমকপ্রদ সংবাদ ছোট 
একট জায়গা করে নিয়েছিল। 
ওড়িশার এককালের একচ্ছত্র নায়ক, 
ৰতমানে ভারতীয় লোকদলের ভাইস 
চেয়ারম্যান শ্রীব্জ; পষ্টনায়কের নানা- 
* স্থানের ঘরবাড়ী তল্লাসী করে কি 
পাওয়া গেল তার পু নঙ্খান্পুঙ্খ 
বর্ণনা দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীসব্র- 
ক্মণিয়ম় এই আঁভমত প্রকাশ করে- 
ছেন যে আপাতদ্‌ছ্টিতে শ্রীপট্রনায়ক 
অর্থসংক্রান্ত 'বাঁধিনিয়ম লঙ্ঘন কার- 
ছেন। ভারতায় লোকদলের প্রতি- 
নিধিরা ঘোষণা করধলন শ্রীপটনায়ক 























আসলে মহান নেত্রীর তজ্পী- 
বাহক অর্থমন্ত্রী অনেক কথা বললেও 
এক গুচ্ছ চিঠিপত্রের খবর গোপন 
করেছিলেন, যার খবর দিয়েছেন শ্রীরৰ 
২ রায় প্রমুখ ভারতীয় লোকদলের 
প্রাতীনধিরা। চারব্র-উদ্ঘাউটন সেদিন 
অরো একজনের হয়েছিল। রাজ্য 
সভায় বাদানূবা,দর মধ্যে ভারতীয় 
লোব্দলের সদগারা তল্লাসী করে 
পাওয়া আরো অনেক দলিলের তথ্য 
প্রকাশ করে দিয়েছন। তারা বলেছেন 


উনশশো  উনযট সালের ছয়ই 
সেপ্টেম্বর (যখন [বিজুবাৰ 


কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ছিলেন) 
শ্রীমতী গান্ধীর একটি চিঠি থেকে 
কোন এক “ঞ্াফেয়ারের” প্রমাণ 
মেলে এবং সস চিঠির অনুলিপি 
স্পাঁকার শ্রীরায়কে বাধা দেন। বিজু- 
বাবুকে লেখা ইন্দিরাজীর অন্যান্য 
চিঠিপত্র থেকে এমন সিদ্ধান্তও নাকি 
করা যায় যে শ্রীপট্রনায়ক ইন্দিরা- 
জাকে কয়েকবার তন লক্ষ করে 
টাকা দিয়েছেন। 

বিজুবাবুকে বিপদে ফেলতে 
গিয়ে দেখাঁছি কে'চো কংড়তে সাপ 
বেরিয়ে গেল। স্যরহ্মাণয়ম সাহেব 
.. লাইসেন্স কেলেও্কারীর 
প্রোক্ষিতে বিরোধ দলের নেতাদের 
গায়ে কংগ্রেসী নীতি অনুযায়ী কাদা 
মাখতে গিয়ে অর্থাৎ সেই “চরিত্র 
উদ্ঘাটন” করতে গিয়ে মহান নের্লী'র 
চরিত উদ্বাটনেরও সুযোগ এনে 
দিলেন। নেহরু-তনয়া তদানশন্তন 
করগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে 
দু দশ টাকা নয়, দবিরাট ব্যবসায়ী 
কিস্তিতে তিন লক্ষ করে টাকা 
দিয়েছেন সে টাকা কোথায় গেছে, 
তারও তো বিস্তৃত তদন্ত হওয়া দর- 


রকম গোপনে কি কারণে ও কি 
জ্দশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার এমনভাবে 


হাতা 


করবেন, রস অনার ১ বাহাত্তর সালের পণচিশে ৰ 
js বর এই দাবাঁতেই শান্তিপূর্ণ প্রতি- 


“এ্যাফেয়ার” থাকা সত্বেও আইন- 
আদালত থেকে দূরে অবস্থান করার 
সুযোগ পেয়ে যাবেন সেটাই ঘটনা 
আমাদের 'দেশে। ওয়াটার গেট ঘটানা- 
বলার পর অবশ্য কেউ কেউ একে: 
আশ্চর্যজনক মনে করতে পারেন। 
তব আমাদের মহান নে্রীর মাহাত্ম্য 
তো অলোকক। তাঁর সব “এ্যাফে- 
যর” ভারতীয় ইতিহাসে দেবাী-লালা 
বলে চিহত হয়ে থাকাৰে। 
@ 

গত বিশে ঁডসেম্বর সহাস্য- 
বদনে চার বাঙ্গালী করগ্রেসী তরুণ 
নেতা বিমান !থেকে নামলেন । সংবাদ- 
পরে ছবি ছেপে ক্যাপসন হলঃ 
“আমাদের আর ঝগড়া নেই, হাঁস 
মুখে চার যুব নেতা দমদমে” দিল্লীতে 
'কয়েকাদন কথাবার্তা বলে তারা 
নাক এতোকালের মনোমালিন্য, 
দলাদাল, মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামার 
সব অবসান ঘটিয়ে এলেন। বিকেলে 
কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে তারা বললেন £ আমাদের 
অনেক টি হয়ে শগয়েছে। পশ্চিম- 
বঙ্গের মানুষ আমাদের কাছে যা 
আশা ধা;রোছলেন তা আমরা করতে 
পাঁরিনি। আমরা পাঁশ্চমবঙ্গের জন- 
সাধারণের কাছে ক্ষমা চাইছি। 

চার যুবনেতা-প্রয়রপ্ন দাস” 
মুন্সী, সদব্রত মৃখাজশী, প্রদীপ 
ভট্টাচার্য, নূরুল ইসলাম- কংগ্রেসের 
হয়ে সব টি! স্বীকার করলেন, 
ক্ষমা চাইলেন। আর 'কী, সাতখুন 
মাপ। কংগ্রেস ছাত্র, যুব তথা প্রবীণ 
ও [প্রো সব নেতা, নেত্রী ও কর্মী- 
দের অনেক বছরের অপকর্ম, বিশেষ 
থেকে ষড়যন্ত্র, পুলিশ গোপন 
সাহায্য খুনোখুনি, দাঙ্গা, এবং 
তারপর একাত্তর-বাহাত্তর সাল থেকে 
গুণ্ডামী, অপদার্থতা, দুনশীতি, 
বরোধী দলের কর্মীদের উৎপীড়ন, 
হত্যা, নারী' নিষঠীতন, সন্বাসসৃজ্টি, 

প্রণার্সন ও _. কংগ্রেসীদের একন্লে 

যোগাযোগে নির্বাচনে সর্বাত্মক কার- 
চাপি এতাঁদনের সিদ্ধার্থ রায় 
সরকারের  মিথ্যাভাষণ,_-এতোসব 
কাণ্ডক।রখানা, কেলেঙ্কারী ও চরম 
অসাধূতা ও জনাৰরোধী কাজ জনগণ 
বেমাল্‌ম ভুলে গিয়ে এদের ক্ষমা 
করে দেবেন। | 

আসলে সবই লোক ঠকা:নো 
খেলা! ভোট সাত্যকারের আর 
হবেই না। সামনে এই মুখোশ রেখে 
পদ্ণর অন্তরালে প্রশাসন ও কংগ্রে 
আবার নির্বাচন করবে। | 
শিলাদত্য 







বাদ আন্দোলন চলছিল। এন 
এগারো জন বিচারাধীন বন্দী ছাড়া 
আর সকালেকেই আদালতে হাজির 
করার কথা । দ্বপ্রাহীরক আহারের 
পর তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া 
হয়। জেলের অভ্যন্তরে এঁ এগারোজন 
পন্থা হিসেবে সেলে যেতে অস্বীকার 
করে বলে যে, যেহেতু তারা বিচারা- 


সেলের ৰাইরে থাকার আঁধকারা। 
তৎক্ষণাৎ চীফ জেলারের নেতৃত্বে 
ওয়ার্ডাররা তাদের লাঠি দিয়ে পেটত 
থাকে। এরপর তারা বন্দীদের টেনে 
নিয়ে সেলের মধ্যে ছুড়ে দেয়। 
বল্দীদের কেউ কেউ আহত, অনেকে 
রন্তস্নাত, কেউ কেউ অচৈতন্য হয়। 
ইতিমধ্য কর্তৃপক্ষ সশস্ত িজাভ' 
পুিশএক সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে 
দেয় জেলের প্রবেশ পথ থেকে ওয়, 
পর্যন্ত পারো রাস্তায়। আদালত 
থেকে প্রত্যাবর্জন করল যেসব বন্দী 
তাদের পাঁচ জনের গ্রুপে ভাগ ক্ষার 
প্রধান প্রবেশ পথ (থেকে সশস্র পুলি- 
পর তাদের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ল 
পালিশ বাহিনাী। অধিকাংশ বন্দী 
ধরাশায়ী হল এবং তাদের ওপর 
খিস্তিখেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে বুটের 
লাঁথ, লাঁঠ ও রাইফেলের কু'দো 
দিয়ে প্রহার চলতে লাগল। অবশেষে 


. তাদের টেনে হিশ্চড়ে সেলে পুরে 


দেওয়া হল। কয়েক মাঁনট পরে 
ডান্তার এলেন তাদের অবস্থা সম্পর্কে 
রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। তাঁর 'রপো- 
টেরি ভীঁত্ততে প্রহার চলতে লাগল 
সারাদিন ধরে এবং রানি পর্যন্ত যত- 
ক্ষণ না ডান্তার ঘোষণা করলেন যে, 
এরপর পেটালে বন্দীদের শরীর 
স্থায়ী ক্ষতি হতে অথবা মৃত্যু ঘটতে 
পারে। 
মস্তি বিকৃতি ও আত্মহনন 

এই প্রহারের ফলে একজন 
বন্দীর হাঁটুর হাড় সরে গেছে এবং 
কয়েক মাস ধরে সে প্রচণ্ড যন্ত্রণা 
পেয়েছে, কারণ ভারপ্রাপ্ত ডান্তার 
স্বীকারই করতে চান নিযে, তার 
চিকংসার দরকার। এই সংপাঁর- 
বিচারাধীন বন্দী ষোল ৰছাঁরের একাঁট 
ছেলের মধ্যে মস্তিঙ্ক বিকীতির লক্ষণ 
দেখা দিতে থাকে । আর একজন বন্দী 
আত্মহত্যা করে। এই দুটি ঘটনাই 
চাঁড়ীন্তি অবস্থায় পেশছবার আগেই 
ফিন্তু তান সে কথায় কর্ণপাত 
করেন না। 'চাকৎসাধীন দুজন 
ক্ষয়রোগী!কও প্রহার করা হয়। 
ডাক্তার তাকে এই প্রহার থেকে বাঁচাতে 
ছিলেন। আর এক ভদ্রলোক এ 
ব্যাপারে নীরৰ নিক্কিয় ছিলেন। 
তান অইশীজ অফু 'প্রজন গোপাল 
মেনন। কয়েকজন বন্দী তাঁকে 


ওয়ার্ডাররা প্রচণ্ড প্রহার করে। 
প্রায়ই ওয়ার্ডাররা বন্দীদের বিরুদ্ধে 
দুবঠবহারের মিথ্যা অভিযোগ এনে 
তাদের ।পেটায়। কর্তৃপক্ষের খেয়াল 
খু্‌শিমত িজিটারদের সঙ্গে বন্দী- 
দের দেখা করতে দেওয়া হয়। 
লেখাপড়ার ব্যাপারটাও তাই। বন্দী- 
দের অনেক চিাঁঠই তাদের দেওয়া 
হয় না। আর জেল থেকে পাঠানো 
খুব কম চিঠিই বাইরে পেশছয়। 


অনেক বন্দী চার বছর ধরে 


অননুমোদিত স্তন 


কেবল মাত্র সরকারী অনু 
মোদন নেই ঝুল শিক্ষাঞ্ষেত্রে 
স্কুল কর্তৃপক্ষ যে কি ধরণের 
দুর্নীতি আমদানী করেন তার একট 
নাজর হলো ব্যারাকপুরের একটি 
বদ্যালয়। এটি আনন্দপুরী শিক্ষা 
সংসদ (রেজিজ্টার্ড) দ্বারা পাঁর- 


চালিত নগেন্দ্র স্মৃতি শিক্ষানিকেতন। 


উাঁনিশশো ছেষাঁট থেকে চূয়ান্তর সাল 


পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রাইমারী বিভাগ 


অনুমোদিত ছিল। চূয়াত্তর সালের 
মাঝামাঝি ষষ্ট শ্রেণী পৰ্যন্ত অনু 
মোদন পেয়েছে। অথচ বাহাত্তর সাল 
থেকে দশম শ্রেণী চালু হয়েছে। 
অভিভাবকেরা ফি সহ বছরের পুরো 
ম্াাহনা দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ উন্নয়নের 
কোন লক্ষণই নেই। বিদ্যালয়ের 
নিজস্ব প্রচুর জমি, বাড়ী, আসবাব 
প্র, পারপুষ্ট অর্থভাণ্ডার ইত্যাঁদ। 
তার ওপর স্কুল তদন্তেরও শরপোর্ট 
ভাল অথচ অনুমোদন নেই। সংসদ 
সম্পাদক শ্রীআশু সেনগযপ্ত রাই- 
টার্সের উচ্চপদে 
মহদয়গণের - সমৃপ্পারচিত। অথচ তাঁর 
চেষ্টা (2) সান্বেও অনুমোদন (নেই। 
বছরের পর বছর প্রকাশ্যভাবে 
আশ্বাস দিয়েছেন যে অনুমোদন 
আসন্ন ৷ 

অথচ বর্তমানে তান বুঝতে 
পারছেন অনুমোদন আঁনাশ্চিত ফলে 
সংসদ সিদ্ধান্ত নিয়ে নোটিশ দিয়ে- 
ছেন যে আগামশ বৎসর নৰম ও দাণম 
শ্রেণী উচ্ছেদ করে চারজন শিক্ষিকা 
ছাঁটাই করবেন। এইসব 'শ্পিক্ষকাকে 
তান অস্থায়ী হাংসকে নিয়েছেন 
সুতরাং আইনের দিকে কোন অস;- 
বিধা নেই। অথচ এরা কেউ কেউ দু 
বছরের ওপর কাজ কাঁরছেন। শুধু 
এরা নন এতদিন পর্যন্ত প্রাইমারী 
প্রাপ্য বেতনের এক তৃতীয়াংশ পেয়ে 
ছেন কনা সন্দেহ। সকলা:কই এতাঁদন 
নিষ্ফল আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। 


আসীন চে গান মস 





অপরাধ এখনও প্রমাণিত 
এই উত্তর গ্রাহ্য না কারে সংশল 
বিভাগ তাঁকে চাকরণ থেকে, বরখাস্ত 
করে 'দিয়েছে। মজার কথা, যে 
Wie আই নকশাল: বন্দীদের : মন্তির 
Ei অচ্যুত মেননের রাজ 
একরালায় এইসৰ ভয়াবহ 
ঘটছে। 

























































এ ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা দেখালে 
অবাক হতে হয়। শুধু এসব নয় এই { 
বিদ্যালয়ে অনেক দুনশীতি 


হয়ে থাকেন। সংসদের সদস্যব্ষ্দ 


জ্ঞাল চালাল জ্হ 


সভাৰ্ল হিত 
লোলে 


৭, রাজা সুবোধ মল্লিন 
কলিকাতা-১ 


ফোন £ ২৪১৯৪৩ 


টি দর্পপ ॥ শুক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর 


৯৯৭৪ 


ভেষ শিল্প জাতীয়কৰণের দা 
র্যা লিস কর্মঢারীদের বিক্ষোভ = করণ দল বাক 


(দপপের সংবাদদাতা) 


প সম্প্রাত ভারতের ‘ অন্যতম৷ বৃহৎ 
উষধ প্রচ্ছুতব্দরক প্রতিষ্ঠান র্যালিস 
। ইণ্ডিয়া  ীলাীমটেডের কলকাতা 
শাখায় কোম্পানীর শ্রমিক-িরোধী 
নীতির প্রীতবাদে শ্রর্মিক-কর্মচারীরা 
চিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভে 
সোমিল' হন কোম্পানীর . পকান্নগর 
টি আঁফস কর্মচারীরা 


এবং কলকাতা . বদেশশ প্রভ্ভাব। 


ও পশ্চিমবঙ্গের মোঁডকেল িপ্র- 
জেল্টেউভরা ৷ র্যালি-শর শ্রমন্নীতির 
সমালোচনা করে বন্তৃতা করেন 
সুখৈদ্দ; ঘোষ, সুরেশ গাঙ্গুলী, 
জলধর পান, মুকুল ঘোষ প্রমুখ । 
উল্লেখযোগ্য যে, ভেষজ 'শরেপ 


বাংসারক টার্ন-ওভার তিনশো কো: 


টাকা এৰং এই" শিজ্পো সবচেয়ে বেশী 
ভারতের আর 





ধান ঠাৰ 


মা 


গ্রামে কেবল অভাব আর অভাব 


_ আল কিনদি 


ts হাফেজ অলণ বললেন “আরা , 
চারপুরুষ ধরে অস্ট্রেলিয়ায় দাস 
বাছ। এখন তো বয়েস বেড়েছে, 

ঘড় ঘাঁড় খোত পাঁরান 
ছেলেপুলেরা খ।য়?। হালা 

(জেলার পরানপুর গ্রামের বিরাট 

 বাগানবাঁড় আর আলিসান ঘর দুয়া- 

রের আঁধকারী এ ভদ্রলোক অস্ট্রে- 
টীলয়ার মেল/বোর্ণে সোনা পাজি 
কাজ করেন। কাঁন্ঠপ্া মতান 
সে ভাষাবদ-সুনশীত চাটুজ্জের এক- 
না , পর্তক দেখালে কত সাল 
চাগে জাহাজে ফেরার পথে [লেখ- 
র সঙ্গে মতীনের পূর্বপুরুষের 
ক্ষাৎ ঘটেছিল এডেনে জাহাজে 

১ কাগান বাড়ীর পাশেই এই 
মতে জড়োসড়ো' হয়ে বসেছিল 
ক দরদ পারবার। মেয়েটি শত- 
চিটিৰ শাড়ী দিয়ে কোনমতে নিজেকে 
০ দিয়ে চুবড়ী- দপছন্দ।. দূরে 


একটু হেখ্্রই বাসটি 


[টি । যেখানে মেলা ৰসে ফাজ্গুনেই। 
ক আর আশপাশের যত 
হজিড়াঁদের শিবা এক৷ সমাবেণও 
& যায় এখানে ৷ কুমড়ার ঘল্ট আর 















; ভাত দেওয়া সম্ভব হবে না 
মী স্মহেবদের পক্ষে । গোকুল 
ঞরিনের পীর আল্লা হাফেজ গো 
ক ভয় পান ষমেক মত। এক- 
হিন্দ; গোকুল! মুসলীম 
ফাঁকরে রুপ দিয়েছিলেন 
মাংসে এত অনীহা? 


দৰশ -থেকে আসা হাজার 
[1 ভক্ত মুসলমানেরা কেউ যাঁদ 
টি গোমাংস রান্না করেন, 
দশ ঘন্টায় তাকে স্থন ত্যাগে 
ধ্য ঘারেন পীর সাহেব। বলরাল- 
|রের মাঠে মাঠে ধানকটার 
ল্লোড় চলছে। কাটা ধানই. সঙ্গে 
৮ খদ্দের লেগে কেনার ব্যবস্থাও 
তি হাতে। ৰাসুবাটিতে সমবায় 


বরাদ্দ ছিপ ফি বছর। এৰার 


ভান্ততে চাষের অনেক -উন্নাতর কথা 
আকাশবাণণ প্রচার ক্রোছল, আসলে 
ধা দেখলাম তাতে খুব আশার তেমন 
ক; নেই। মাথায় কাটী ধানের 
সোনালী গছ যারা বইছিল তাদের 
শুধালাম কি ধান এটা।- বললে £ 
আজ্ঞে ঝব “এটা, উষা”। পরে 


কোন শচ্পে এত বেশণী। বিদেশী 
AE USA 
আল্ডযর ইনভয়োসং মারফৎ কত 


দেওয়া হয় তা দশর্ঘকালীন তদন্তের 
{বষয়বস্তু হতে পারে। অপরাঁদ.ক 
ওষধের দাম ক্রমাগত ঝড়ানো হচ্ছে 
এবং তা ক্রমশই সাধারণ মানুষের 
নাগালের কূইরে চলে ঘাচ্ছে। 
মালিকদের সংস্থা অর্গানাইজেশন 
অফ 'দ ফা্মসিউটিক্যাল প্রোঁডিউ- 
সার্স' অফ ইা্ডয়া (ও প পি আই) 
কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রভাব 
খাটিয়ে প্রার্তট সাধারণ কহু দ্যৰ- 
হার্য ওষধের দাম প্রচুর বাড়িয়েছে, 
যেমন টি সি পি ভিটামিন ক কম- 
প্লেক্সের দাম বোতল প্রাত দেড় টাকা 
মত এৰং কফ- সিরাপ বোতল প্রাত 
দেড় টাঁকা। বলা বাহুল্য নির্বশজনের 
জন্য এই দাম আরও বাড়বে। 
জানা গেছে, মোঁডকেল 'রিপ্রে- 
জেন্টোটভদের ওয়ার্কামেন ক্যাটি- 
গরীতে ফেলতে মালিকরা নারাজ । 
তাই সংগ্রাম চলছে। |মোডিকেল 'রপ্রে- 
এফ এম আর আই র্যালিস কর্মচারী 


ইউনিয়ন ভেষজ শিজ্প জাতীয়-. 


০985 


শুনলাম এটা উষা নয়' পৃষা। যাই - 


হোক আই আর এইট, জয়া, নাগরা 


হরেক কিসীমের ধান পেকেছে এ" 


সময়ে! একদিকে মণ ফাঁকা হচ্ছে 
অন্যদিকে আবার চাষ । তব; হাভাতে 
গরীব মানুষগুলোর দুবেলা ভাত 
জ:টছে না আর। তন মাইল দুরে . 
সাইকেল চড়ে যাওয়ার সরু রাস্তা 
আছে। দু পাশে দুই গভীর, পুকুর 
মধ্যখানে সাঁকো, ভাঙ্গা ঘুন ধরা 
বাঁশির । 


এক মেথরের বাড়ীতে দু চার 
জন মায়েরা দাঁড়য়ে। শুনলাম এরা 
মৃতবধসা। : ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েই 


কিছ্নাদানের মধ্যে মারা যায়, তাই . 


শুয়োরের মল পারিচ্কারের কাঁটার 
কাঠ নেৰে এরা! কান বিশধয়ে এ 
কাঁঠ কানে পরাবে, যম যাতে না 
ছোঁয় তার আশায়। লক্ষণ গড়ের চার 
প্চজন যুঝক৷ পোলের ধারে ঘসে 
কাঁচা খাল্ত দিচ্ছিল পরস্পরকে 
লালের মুঠি ধরে পাশের জমতে 
চাষ করাঁছল যে লোকটা সে পান্তা 
আনার জন্য কারুর উদ্দেশে চেচিয়ে 
ঘালছে “হেই জলদি আয, 'ক্ষদা 
লাইগছে ৷ | 

আর ছু দূর গেলেই একটা 
রেল স্টেশন পড়বে। আপাততঃ 
রাস্তার ওপর পড়েছে বিরাট এক বুড়ে। 
বটা গাছ। সব. শরিক ছিলে এটা 
ৰক করেছে। গ্রামে গঞ্জে দেখতে 
দেখতে নগুলো সাফ হয়ে এল! : 
টাকার লেভে অ.নকেই বড় গাছ 
শাক করে 'দিচ্ছে। ডানকুনি স্টেশনে. 
ট্রেন এল। আমার হাতে বর্ধমানের 
টিকিট। | 


চু সাত & 


নিজ রাজ্য উত্তরপ্রদেশে 
ইন্দিরা-বিরোধী হাওয়া 


(বিশেষ প্রাতানাধ) 


প্রধানমন্ণী শ্রী্ষতী' ইন্দিরা 
গান্ধীর নিজ রাজ্য খোদ উত্তর প্রদে- 
শেই এখন ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া 
প্রবল। উত্তর প্রদেশে ইন্দিরা গান্ধী 


সম্প্রীত মহিলা কংগ্রেসের এক 
সর্বভারতীয় সম্মেলন উদ্বোধন 


কবঁতে শ্রীমতী উত্তর প্রদেশে গিয়ে- 
ছিলেন, তাঁর আগমন উপলক্ষে রাজ্য 
কংগ্রেস ও সরকারের পক্ষ থেকে 
গবরাট সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দ্যোগ 
[নেওয়া হয়োছল। ঠিক হয়োছল 
বিমান বন্দর থেকে খোলা গাড়ীতে 
শ্রীতীকে সোজা আঁধবেশন মণ্ডপে 
নয়ে যাওয়া হৰে। কিন্তু শ্রীমতী 
গান্ধীর আগমন উপলক্ষে নেতৃব্ন্দ 
তৎপর হালেও জনসাধারণের এ 
ব্যাপারে কোন উৎসাহ ছিল না। 
শ্রীমতী গান্ধীকে স্বাগত জানাতে 


- র.স্তায় কোন লোকই ছল না। শেষ 


পর্ষন্ত একটা ঢাকা গাড়ীতে শ্রীমতী 
গান্ধীকে অনুষ্ঠান মণ্টে নিয়ে 
যাওয়া হয়। রাস্তায় কেবল মাঝে 
শিছু লোক কংগ্রেসী ঝাণ্ডা নিয়ে 
“ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও” 
ধ্যান দিয়েছে মাত্র। 

শ্বাভন্ন প্রদেশ থেকে যেসব 
মাঁহলা প্রাতানীধরা এই সম্মেলনে 
যোগ দিতে গগিয়োছলেন তাঁদের 
ট্রেণ লক্ষযী-৭ পেণঁছবার আগেই 
রিজার্ভ করা কম্পাটমেন্টের গায়ে 
লাগানো কংগ্রেসী ঝাস্ডাগ্দীল এবং 
প্রদোশ কংগ্রেসের ফেস্টুন একদল ' 
ছাত্র টান দিয়ে ছি'ড়ে ফেলে দেয়। 
এই ছাত্রদল ফেব্টুন ঘড়ে ক্ষান্ত 
হয়নি তারা ঘটনাস্থলে ইন্দিরা 
বিরোধী ধান দেয় এবং জর়প্রকাশের 
সমর্থনে বন্তব্য রাখে। 'বাঁভন্ন প্রদেশ 
থেকে আগত মাহলা প্রাতানধরা 
তাঁদের নেরীর জনপ্রিয়তার কহর 
দেখে আঁধকে উঠেছেন। 





গ্রন্থ সমীক্ষা রা - 


বীরেন্দ্র ঢাট্রাপাধ্যায়ের কবিতা 


.. €দর্পশের সমালোচক) 
যেকোন সামাজিক অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সতত সতর্ক কাক বীরেন্দ 
চটোপাধ্যায়। মানুষের আর্ধকারের 
স্বপক্ষে তাঁর কলম শাণিত শলাকার 


মতো ঝলসে ওঠে। পাঁথবাঁর কোন ' 


ঘটনাতেই তাঁর নার্ককার নার্লাপ্ত 
নেই। তাঁর কবিতার শসাছল চলে 
অন্নহীনের চিবুক ছয়ে বন্দীশালার 


গ্রাদ অবাধ ৷ এই কৰতা গর্জে ওঠে, 


সতর্ক করে, শাসন করে ধ্বনিত হয় 
কোমল তানে। তাই কাঁরেন্দ্ চট্টো- 
শাধ্যয় আজকের কাব, এই মহ্‌ 
তের কাঁব। পাঁরসংখ্যান না নিয়েই 
নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর কাঁবতার 
শুণে। কোন জরুরী জিজ্ঞাসাঁকে 
জঙ্গী চেতনায় উৎসারণের জন্য 
[তানি কাঁবতাকে নিরলঙ্কৃত করেছেন 
বহ বার । 
তাঁর কাঁবতার অন্তার্পপহত রূপ এবং 
রস যুটেবেকেই ধরতে পারেন। কাঁব- 
তার আঁ্গক বিলাসদের দৌরাত্ম্য 
শ্রীচট্রোপাধ্যায় ভাই স্মিত জয়ং 
প্রিয়। 

তাঁর 'কাবতার বই স্বল্পমূল্যে 
সহজ লভ্য হয়, এটা চলতি কথা। 
ব্যাঁতরম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 
“শ্ৰেষ্ঠ কাৰতা”। ফিম্তু এবারে তারই 
পরিপূরক হিসেবে প্রকাঁশত হয়েছে 


তাই সহাজেই পাঠকেরা 


“বাহবা সময় তোর সংক্ণাসের খেলা” 
(প্রকাশক £ নবজাতক প্রকাশন/কলেজ 
স্রীট মার্কেট, কলকাতা বারো / দাম 
£ সাত টাকা)। শ্ৰেষ্ঠ কবিতার মতই 
কাবর প্রকাশিত সব গ্রন্ধের কিছু 
পিছ কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। 
কিন্তু বাড়তি পাওনা হিসেবে আরও 
রয়েছে পরৰর্ধশীকালে প্রকাশিত 
সাতাঁট কাব্যগ্রল্থের কয়েকটি 'শনর্বা- 
চিত এবং গ্রল্থাকারে অপ্রকাশিত ঘহু 
কাঁৰতা। সববোপার কাঁধিতা নির্বা- 
চনে এ গ্রন্থের বেল্মুয় কাঁবর সময় 
[চেতনার পার্থক্য অবশ্যই ধরা পড়ে 
পাঠকদের কাছে কাবির_ এ গ্রল্থাটও 
একরকম নতুন সম্ভার। 


ভিয়েতনামের কাঁবিতা 

ঘটনা, সে [দেশের সাহিত্য সম্পর্কে 
আমাদের আগ্রহ বাঁড়য়ে তুলেছে। 
এই বর্ধরতার প্রতিবাদে এদৌশেব 
্রশ্গাতবাদী কাঁৰরা যেমন নীরব 
থাকেন ন, তেমনি ওদেশের কাঁবতা 
গল্পকেও আমাদের কাছে হাঁজর 
করেছেন। আমরা স্ব পেয়োছ 
ওদেশের সংগ্রামী সাহিত্যের? ম্যান্ত 
সংগ্রামের নায়ক হো চি মনের 
কাঁৰতা আজকাল অনেকের মুখেই 
শোনা যায়। 


সম্প্রাত হো চি মিনসহ' ভিয়েত- 
নামের পণচশ জন কাবর তেতালিশ- 
টির অনুবাদ নিয়ে “শোণিতে কুসুমে 
ভয়েতানাস্ন?” (মানস প্রকাশনী ৪ 
চৌষাঁটু, 'বাঁপনাবিহারী গাঙ্গুল 
স্রীট। কালকাতা-বারো। দাম চার 
টাকা) নামে একাঁট সংকলন প্রকা- 
শিত হয়েছে। (কাবিতাগবীল অনুবাদ 
করেছেন সত্যধন 'ঘোষাল। তর্জমা 
একট; নীরস হয়েছে, কাব্য সুষমা 
কষ! কিন্তু মূল কাঁবতার মেজাজ 
ধরতে কোন অস্যাব্ধে হয়না । 
লোক সংগীত 

“আঁতুড় ঘরে ফেড়ে শিশন / 
ধ্কাদে৷ আকুল, ওই /. মা-গো-তোর 
হোসল-খাঁজ / নূন পান্তা কই/ 
(এ যে কাকের ৭ বাসা) লাক 
সংগীতের সমাজ সচতন এই সহজ 
ভাষারপটি আয়ত্ত করতে পেরেছেন? 
কাঁক অরুণ চট্টোপাধ্যায়! তাঁর সম্প্রতি 
প্রকাশিত “মাঠ পাথরের গান”? 
(বুকমার্ক / কালেজস্ট্রীর্ট মাকেটি ৮ 
দাম ৪ দেড় টাকা) নামে ক্ষুদ্র গীত 
চয়শনকাঁট একাঁট অনবদ্য সংকলন । 
এতে গাতকার শ্রীচট্রেপাধ্যায়ের দুটি 
ইংরাজ্জী সহ যোলাঁট গান রয়েছে। 
তার মধ্যে দু একটি গান গণাশজপস- 
দের কন্ঠে বহুগাঁত। মানভূম জেলা, . 
সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি আণ্টালক 
ভাষার আশ্রয়ে গানগহীল . রাঁচত। 
গম্থাঁটির আলঙ্কাঁরকা সৌচ্ঠৰ এবং 
বিষয়ের অসামান্তর তুলনায় 
মূল্যও খ্রবই সামানা। 





Regd. No. WB/CC-32 


নতুন কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে 





এল ঘাই গি কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে অভিযোগ 


“(দর্পণের সংবাদদাত! ) 
লাইফ ইন্সিওব্জলে কর্পো- 
রেশনের নতুন কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি- 
নিয়ে কর্ম মহলে অসত্যোষ দেখা 
দিয়েছে | এবারের নিয়োগ পদ্ধতি 
*গতবাবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । 
এল আই সির নিয়োগ কর্তারা এবার 
যে কোন হুটি দৈনিক পত্রিকায়? . 
(নিয়োগ বিধি অনুযায়ী ) বিজ্ঞাপন. 
দেওস্ার কোন প্রয়োজন মনে করে- 
ননি। তারা সরাসরি এমপ্রয়মে্ট 
এক্সচেঞ্জের কাছে চাহি] অনুযায়ী 
যোগ ব্যক্তিদের নাম চেয়েছেন। 
এর থেকে বাছাই করে কর্মপ্রার্থীদের 
পরীক্ষার বসার জন্য ডাকা হবে। 
এ পদ্ধতিতে ' হুনীতি এবং যোগ্য 


প্রার্থীদের বঞ্চিত হবার অবকাশ 
রয়েছে। 
গত বছরেও এল আই সিতে 


নাট্যকমী গ্রেপ্তার 


পালিশ নাট্য কর্মীদের ওপর 
আক্রমণ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। 
জানা গেছে প্যালশ সম্প্রাত “আগ্ন- 
জীতক” নাট্যস্ংস্থার নাট্যকার ও 
পাঁরচালক শ্রীঅমল  পাইনকে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর বাড়ি থেকে 
নিয়ে গেছে এবং তারপর আটচাল্লশ 
ঘন্টা আতক্কান্ত হওয়ার পরও তাঁকে 
আদালতে হাজির. না করে আটক 
রেখেছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, আগামী উন- 
দিশে ডিসেম্বর “বভাক? ও আদগ্ন- 
জাতক” নাট্যসংস্থার যৌথ নাট্যান্দ- 
যান মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হওয়ার 
কথা । “বিভাৰ” ও “অশ্নিজাতকের” 
পক্ষ থেকে যথাক্রমে সৌরেন বস্দ ও 
সাগর চক্ুৰতশী দর্পণকে জানিয়েছেন 
যে, তাদের নাট্যানুজ্ঠান বন্ধ করার 


জন্ম কোন কোন মহলে তৎপরজ , 


চলছিল। তাঁরা এই ঘটনার বিরুদ্ধে 
তৱ প্রতিবাদ জানানোর জন্য বিজ্ঞ 
সংগঠন ও শিল্পীদের অনুরোধ 
করেছেন। 





(| শতাবীর সংলাপ দেখে আমি মুগ্ধ 
|: - কাহ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৷ শতাব্দীর সংলাপ 
| বয়েজ এ হল (ব্রি) 


ৃ বুধ (১ল|), শনি ও রবি ও ও ৬৮ 
টু বৃহ ৬৮ 
[ভণ্ড সত্যতার নগ্ন চিত্র ] 


| নাটক ও নির্দেশনায় ॥ রাখাল দাশ 
হলে টিকিট | রূপমায়ার অভিনয় 





একশো একজন নতুন কর্মী নিযুক্ত 
হয়েছেন এবং তাদের নিয়োগ পদ্ধতি 
ছিল সম্পূর্ণ আলাদ।, অর্থাৎ সং- 
বাদপজ্জে বিজ্ঞাপনের মাধামে প্রার্থী 
দের দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল । 
এবং নিযুক্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন চূডাত্ত 
যোগ্য তাসম্পন্ন। শতকরা ষাট 
নম্বর পাওয়া প্রার্থীর চাহিদা থাকা 
সত্বেও কর্তৃপক্ষ শতকরা সাতষটি 
নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের নিক্কোগ করতে 
পেরেছেন | কিন্তু এবারের ব্যবস্থা 


সম্পূর্ণ বিপরীত | ফলে এমপ্রয়মেন্ট 


এক্সচেঞ্জ যোগ্য ব্যক্তি ত দূরের কথা, 
বয়েস বা শিক্ষাগত দিক থেকে বহু 
অযোগ্য বাকজির নাম পাঠিয়েছে । 
এল আই সির নিয়োগ কর্তৃপক্ষ যধা- 
নিয়মেই অযোগ্য ব্যক্তিদের নাষ 
বাতিল করে দিয়েছেন এবং আবেদন 
ফর্ম পাঠান নি। এ বছরে তাই 
সীমিত সংখ্যক প্রার্থীদের মধোই 
যোগ্যতাষাচাই করতে হচ্ছে | গত- 
বারে প্রাধিত চাহিদার উধ্র্বেও 
যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্কিকে 
নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে | এবারে 
ষোগা প্রার্থীদের তালিকা পাঠাবার 
জন্য এল আই সি কলকাতার কাউ-' 
নিল হাউস স্থ্রীটের এষপ্নয়মেণ্ট এব্স-. 
চেঞ্জ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে 
বলেছেন যে কলকাত!| সহ বিভিন্ন 
জেলার কর্ম প্রার্থীর তালিকাও যেন 
পাঠান! হয়, অর্থাৎ কলকাতার 
বাইরের প্রার্থীরাও যেন আবেদনের 
সুযোগ পান। কিন্তু কার্যত: দেখা 
যাচ্ছে যে প্রেরিত তালিকার মধ্যে 
কাউলিল হাউস স্ট্রীটের এমপক্বমেন্ট 


আবেদনের কোন সুযোগ পেলেন 
না। 


এযপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কর্- 
কর্তারা এই নিরীহ চাকুরী প্রার্থী 
তদের নিয়ে যে দুর্নীতি শুরু 
করেছেন. তার প্রমাণও ইতিমধ্যেই 
মিলেছে। দিন কয়েক আগে 
জনৈক আবেদনকারী তার আবেদন- 
পন্জ যথাস্থানে পৌছেছে কিনা এই 
মর্মে এল আই সির কেন্দ্রীয় দণ্তৰে 


খোজ করতে এসে বলেই ফেলেছেন ' 


যে, এই আবেদন “করার সুযোগ 
পাবার জন্য তাঁকে “বেশ কিছু খরচা- 
পাতি’ করতে হয়েছে] এই ‘খরচা- 
পাতি? কি জন্য” এবং কাদের তুষ্ট 
করার পন্য ভা সহজেই অনুমেয় | 
অনেক দুর্বল তরুণই যে এই ছুর্া- 
তির শিকার, একথা সহন্ধেই অন্যান 


এল আই সি কর্তৃপক্ষ তাদের 


" নতুন নিয়োগ পঙ্খতির স্বপক্ষে বলে- 
ছেন, যে এর ফলে জরুরী প্রয়োজনে 


ক্রুত কর্মী নিষ্কোগ সম্ভব হবে এবং 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধাষে দর- 


খান্ত আহ্বান করলে ভা বাছাইয়ের ' 


জন্য ওভার টাইম ইত্যাদি বাবদ যে 
অতিরিক্ত খরচ হত তার হাত থেকে 
রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু 
ঝাষেলা এড়ানো এবং ব্যয় সঙ্কো- 
চনের জন্য এল আই সি কর্তৃপক্ষ যে 
পদ্ধতি গ্রহণ করলেন তা অন্যদিকে 
হুন্গতির প্রশ্রয় দিচ্ছে। 


এবারে লোক নিয়োগ করা 
হবে এালিস্যাণ্ট পদে ষাট জন, 


টাইলিস্ট পনেরো জন এবং টেলি- 
ফোন অপারেটার তিন জন। এ- 
বারের এই নিয়োগ পদ্ধতির বিরোঁ- 
ধিতা করেছেন এল আই সির সব 
কটি ইউনিয়ন, একমাত্র কংগ্রেসী 
ইউনিয়ন ছাড়া। তবে ' লিখিত 
ভাবে না হলেও মৌখিক বিরোধি- 


করা যায়। ) তায় তারাও সোচ্চার | 
'বিন্ভ্বোহী মংবাদ ও ভালেমানুষের গপ্পো? 
(দর্পণের সমালোচক ) বলাকা £ ভাল মানুষের গঞ্জে 
অজিরার “বিদ্রোহী লংবাঁদ,  ব্রেখটের ‘গুড ওম্যান অব 


অজশ্র জটিলতার নাটক। এ বিদ্রোহ 
কার বিরুদ্ধে বোঝা মুশকিল। মাত্র 
"তিনটি চরিব্রকেন্দ্রিক এই নাটকে 
বিদ্রোহের নায়ক. অসীমের সর্ব- 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পরস্পর বিরোধী 
কধা! বলা । তিনি এখন একরকম, 
পরক্ষণেই আরেক রকম | যা করেন 
তা বলেন না, যা বলেন তা করেন 


নাও অথচ বিস্রোছের নেশা তার 


পুরোমাত্রায়। জগতের জন্য. সব 
কিছু ভুলে গিয়ে জনৈকা অভি- 


এক্সচেঞ্জে রেজি'টীকৃত ব্যক্তিদের নামই নেত্রীকে ভালবেসে তাকে কেবলই 
বেশী পাঠানো হয়েছে। এল আই ধযকানো এবং বিস্রোহের উদ্কানি 


সির কমাঁদের ধারণা, এ কাজে এক্স- 
চেঞ্জের কর্মকর্তাদের স্বার্থ. পিদ্ধির 
গোপন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে । 


এ ছাড় 
পাওয়া গেছে যে তিয়াত্তর-চুয়াত্তর 
সালে রেজিন্ট্রকৃত বহু কর্মপ্রার্থীর 
নাম পাঠানো হয়েছে, অথচ একাত্তর 
ৰাহাত্তর সালের প্রার্থীদের নাম এবং 
এল আই সির প্রশ্থোজনীয় শিক্ষাগত 


যোগ তার উধ্বেও যে সব প্রার্থী ০ আর অস্বস্তি সত্বেও 


রয়েছেন: তাদের নাম তুলনামূলক 
ভাবে অনেক কষ পাঠানো হয়েছে। 
এ ছাড়া এমপ্রয়মেন্ট একসচেঞের 
রীতিনীতি আচার আচরণের. প্রতি 
বীতশ্রদ্ধ এবং হতাশাগ্রস্ত যে সব 


যোগ্য প্রার্থী নাম রেজিউ্রী কৰ্েন- 
নি, তারা লোক নিয়োগের এই 


২২০২ ঘটনা জানতেও পারলেন না এবং 


আরও অভিযোগ 


দিয়ে চলেছেন । অভিনেত্রীর ঘর 
আর গড়ের মাঠ পর্যন্তই তাদের 


চলাফেরা । 
বেচারীও কখনও প্রিয়-বিগলিত, 
আবার কখনও ক্রত্ব। এছাড়। 
প্রপহিনীকে কঙ্কাল উপহার দেওয়া! 
(কোনই অৰ্থ বহন করে না) এবং 
অসামগ্রস্পূর্ণ আবহসুরের মত 


‘আরও বিরক্তিকর উপাদান এ 


একঘেয়েমি 
দর্শকদের আক- 
ধরণ করে রাখে মায়া ঘোষের অতি- 
নয় কুশলতা, যদিও -তাতে সমগ্র 
প্রয়োঞ্জনার কিছু শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না। 
এ নাটকের মঞ্চ সজ্জায়ও আড়স্বর 
রয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে 
আশীষ দাশগুপ্ত (নাট্যকার 
নির্দেশক ) এ নাটক মঞ্চস্থ করলেন 
তা বর্তমান অক্ষম সমালোচকের 
অনধিগম্য ! 


বুয়েছে। 


এদিকে অভিনেঞ্জী. 


সেত্জুয়ান” অনুসরণে অনেক দলই 
নাটক-যঞ্চস্ব করেছেন। তার মধ্যে 
ৰলাকার ভাল মানুষের গঞ্পে।” 
একটি । যদিও গান নাচ পোষ্টার 


ইত্যাদির মাধামে চিরাচরিত . 


ভঙ্গীতে নাটক জমানোর চেষ্টা 


হয়েছে, কিন্তু অপরিপত নাট্য রচনাই ও 


ব্যর্থার বড় কার্প। তাছাড়া 
দুর্বল গীত রচনা, গানে ত্রুটি সততা- 
হীন পৃথিবীতে সৎ অতিমন্যুকে যেমন 
করেই হক সৎ ধাকতে হবে-_ 
বিরক্তিকর এই আনোশিত মাত্রা, 
হুর্বল অভিনয়; প্রসেনিয়মের আড়ালে 
প্রম্পটারেরু কনর সমগ্র প্রক্কো- 
জনাটির প্রত দর্শকদের বীতশ্রদ্ধ 
করে ভতোলে। অথচ আরেকটু 
অহৃশীলন, চিন্তা ও পরিকল্পনামাফিক 
কাজ করলে এই বিভ্রাট থেকে মুক্ত 
হওয় যায়। 









PRICE: 40 PAIS 


ঘৃত পত্রমবীশের 
আলোকচিত্র প্রদর্শনী 
, ' (দপপের সমালোচক) 
চিত্র সাংবাদিক সুত্রত পু 
নবীশের ক্যামেরা একটু অন্ররক ধর 
কথা বলে। একটু স্বতমন্র। তা 
তিনি ছবির টানে ছবি তোলেন ন 
ধোঁয়াশা অস্পউভার মায়াজাণ 


সৃষ্টি করার তিনি পক্ষপাতি ন: 
তাই যা মানুষ দেখেও দেখে না সেই 


“সামাজিক বীভৎস এবং অসঙ্গতি 


জোরালো ক্লোজ আপে তরতা: ? 
করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখ ও 
নোতেই তার তৃপ্তি। একং 
হাস্তোচ্ছল গ্রামীন কিশোরীর দিঠে 
ভার চোখ নয়, তার চে] 
কিশোরীর আকড়ে ধরা ‘কেরোম্খি 
ইন ছ্হুইস্কি বটলের” দিকে । 1 
এমনি চোখেই দ্রুতগামী এক গা" এ 
পুলিশের ছবির নাম হয়েছে “রা 3 
কন?” প্রশান্ম গ্রামের বুক চি 


"ছুটে চলেছে হিংলর পুলিশ বাচি 


(সিঙ্গল ফাইল), ছুটি লরীর অ! 
স্মিক সংঘর্ষ (হট কিস্‌) এব 
এছাড়া আরও  “ফর্মেসন ফ্লাই এ 
স্কাউনজ্গিং ফর এ ড্রিংক? ন! এ 
কিছু হুর্লভ মুহূর্তের ছবি ধরা হয়েছে 
তার মধ্যে শ্রীপত্রনবীশের ক: & 
অনুভুতির প্রকাশ ঘটেছে। সম্প্র ধু 
কলকাতার পার্ক ব্যানলনে ছি 
ভার চল্লিশটি বাছাই কর! ছবি নি 
এক প্রদর্শনীর. আয়োক্ষন কু 
ছিলেন । 


১লা জাহয়ারী ! মুক্ত অঙ্গনে !. 
জাতত মিঃ ণ 
1৭ > স্ক জন ক্ষা ভা 
ক্ষত ভূ ও 
টিকিট-_আজ থেকে মুক্ত অঙ্গ 
১৩ই জাহস্সারী একাডেমী ৬-৩০ 
- “এই দশকের অভিমনুরু 
টিকিট-_৭ই জাঙ্: একাডেমী ১ 









'_ মানৰ সত্যতার ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ - 
আগুন আন্বিক্ষান্স 
ক্ষুন্ন, 
সু্রাজ্ঞ্রেল আন্বিক্ফান্র 
“৩শ্ভিআঅল্কা তর প্রকাশ (১৯৭৫) 
সভ্যতার সবকটি দিক নিয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ 
মামাজিক-সাংস্কৃতিক পাক্ষিক 
“শক? 
প্রতি সংখ্যা £ ৪০ পয়সা । শীন্ত বেরোচ্ছে? স্টলে খোজ রাখুন। 


















লণপাদক ' কতর্কে মভার্ঁণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, 


রাজা সুবোধ  মজ্লিঝ প্কোয়ার কাঁলকাতা 


বস্‌ 
$১৩ 


থেকে কাত এবং দপশি কার্যালয় ৬১ মঃ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকার 





সে 


রা পরিবহন ট্রাম কোম্গা নীর লক্ষ লক্ষ টাক। কানে ধাট 
| এক্চালন যথা টে টিনের অংখগ্রহণ দাবী 





১৭শ বণ ৪৯শ সংখ্যা ৷ শদুকুবার ওরা জানার ১৯৭৫ ॥ ৪০ পঃ 


এবারের লোকগত| নিবাচনে 
'অমোক গেনের আমনে দাড়াতে 
| চাইছেন দেবীগরমাদ চট্টোগাধ্যায়। 


দের সংবাদদাতা) 


॥_ আগ্ৰামী! নির্বাচনে এয 
টৈজ্য. মন্ত্রী দেবা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
= কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্রী ও বর্তমান 


এদস্য। স্দস্যপা,দর মেয়াদ প'চাত্তর 
লালে, শেষ হওয়ার কথা, এর মধ্যে 

1 মে মাস নাগাদা লোকসভার 
িবতণ নির্বাচন করানোর ব্যাপার 
নর কথগ্রসীদের উচ্চ পর্যায়ের 


ঁ মটীলোচনা চলছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ' 


দিবে লোকমান গলে 
নিষ্ট মহলে বলেছেন এবং কেন্দ্র 
হ£সেবে অশোক সেনের সাঁটাট বেছে 
তে চাইছেন। . এর কারণ দুুটি। 
থমতঃ এই কেন্দ্রটি অন্যান্য কেন্দ্রের 













অন্কূলে। দ্বিতীয়তঃ 
লোকসাভার আসনে 
করার জন্য প্রার্থীর 
টর। এই অবস্থায় দেবী- 
ধর রাজ্যসভা থেকে এসে লোকসভার 
সনে ভাগ বসালে অনেক প্রভার- 
লী তরুণ নেতা অসন্ভুষ্ট' হবেন। 
ই ' তিন অশোক সেনকে 
এ বছে নিয়েছেন আঘাত করার উপ- 
0 স্থল নঁহসেৰে। 
. দলের অভ্যন্তরে অশোক সেনের 
বস্থা খুবই সঙ্গীন। কি রাজ্যে কি 
্ল্দ্রে তার পক্ষে ওকালাঁত করার 
॥ত প্রভাবশালী কেউ নেই। তার 
[পর বস্বমতী পাঁল্লকার ব্যাপারে 
লব আই তদন্ত চলছে। 
, কলকাতার উত্তর-পূর্ব কেন্দু 


Ht ০৭ 





মোটামুটি ভাবে কংগ্রেস 


থেকে লোকসভার আসনে অশোক 
(সেন মহাশয় প্রথম নর্বাচত হয়ে 
আসেন ডীনশশো সাতাম্ন সালে। তার 
আগে উনিশশো বাহাম্ন সালে এই 
কেন্দ্র [থকে বামপন্থীদের সমর্থনে 
নির্বাচিত হন বিখ্যাত বৈজ্ঞানক 
মেঘনাদ সাহা। তাঁর অকাল তরো- 
ধানে উাঁনশসো ছাপ্পান্ন সালে এই 
হয়। ঠিক এই সময় দাংলাশীৰহার 
সংযন্তকরণের প্রস্তাব নিয়ে আসেন 
তৎকালীন মুখ্যসল্রণ ডঃ বিধানচন্দ্ 
রায়। ডঃ রায়ের এই প্রস্তর বাংলা 
দেশের মানুষ (মেনে নেন নি। বাংলা- 
বিহার সংষ্দান্তকরণের প্রস্তাবের ওপর 
এই কেন্দ্রে মর্যাদার লড়াই হয়। 
সাঁম্মালিত বামপল্ধী দলের প্রার্থী 
মোহিত মৈত্র সঙ্গে অশোকবাবদ 
কংগ্রেস প্রার্থণ হিসেৰে প্রাতিদ্বীপ্ৰিতা 
করেন ও পরাজিত হুন। | 

এই প্রথম অশোক সেনের রাজ- 
নৈতিক মে পদার্পণ। তার আঙ্গে! 
সাধারণ, মানুষের কাছে অশোকবাবু 
ছিলেন সম্পূর্ণ অপারাঁচত। তারপর 
উঁনিশশো সাতান্ন সালের সাধারণ 
শৃনর্বাচন। এবারও অশোক সেন 
কংগ্রেস টিকিটে ওঁ কেন্দ্রে প্রার্থী 
দাঁড়ালেন। বামপল্থীদোর প্রার্থী 
মোহিত মৈত্র। এবার অশোকবাৰু 
নির্বাচিত হলেন। এই দীনর্বাচনে তাঁকে 
প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেন বর্তমান 
খাদ্যমন্ত্রী প্রফবল্পকাল্তি ঘোষ। তাব-- 
পর থেকে অশোকৰাবু এই কেন্দ্র 
থেকে গত একাত্তর সালের অন্তঝতপ 
নির্বাচন পর্যন্ত পলেগ্রসের টিকিটে 
জয়লাভ কারে এসেছেন। 

দেবীঝবু জানেন এই কেন্দ্র 

(শেষাংশ দ্বিতীয় প্ৰ্ঠায়) 


. সংস্থায় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে৷ তার- 


ফলে চার পাঁরসাণ . বোড়েছে। 
সম্প্রীতি চরের আঁভযোগে স্টেট বাস 
সংস্থার কয়েকজন উচ্চপদস্থ আঁফ- 
সারদের চাকরণ (থেকে বরখাস্ত করা 
হয়েছে। 

রাজনোতিক ও ট্রেড ইউীনয়ন 
মহলের বন্তব্য 8 দ7 একজন . আঁফ- 
সারকে সরিয়ে দিয়ে চুরি চেপে 
যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।- 
* সবাই চাইছেন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক 
চুরি হায়েছে এবং দশর্ঘীদন ধরে 
চলছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ 


এ ব্যাপারে. 


নেই, আর সকলের ধারণা এই চারর 
অংশীদার কেবলমারর দু 'একজন 


- আঁফসার নয়_ শমস্কদালের পান্ডা 


রাও এতে জাড়িত। 
আই এন টি ইউ সি নেতা 


. সমর চক্রবর্তী বলেছেন ঃ ভাড়া 


সঞ্গে যুন্ত বৈঠক করা দরকার সর- 
কারের, কারণ এর ফলে' ষে সমস্ত 


- সমস্যা দেখা দেয় তর ফল ভোগ 


করতে হয় ৰাস-্রামে কর্মরত শ্রামক 
কর্মচার্দের। আর তাছাড়া চেষ্টা 
হওয়া দরকার ভাড়া ঠিকমত আদা- 
য়ের। এখন »শ্রীমকদের সঙ্গে সর- 
কারের কোন যোগ্মযোগ না থাকায় 
ওরা কাজে প্রাণ পায় না। এখনই 
তাই ট্রাম-কাস। সংস্থার. পারচালনায় 
শ্রমিক প্রীতানধদের যুক্ত করা 
দরকার । 

সমরবাক্‌ কলকাতা ট্রাম 
কোম্পানীতে আই এন ট ইউ 'স 
কর্মচারী ইউনিয়নের কার্ধকরধ সভা- 
পাঁত। তাঁর বহন আঁভযোগের মধ্যে 
সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হল 


গত কয়েক মাস আগে রাজাবাজার 
গ্রীস ভিপোত পপ্মতাধলশা খাঁন 
রাম পোড়ার ঘটনা সার্পর্কে। 
সন্দেহ করার কারণ আছে যে, দ্্রাম- 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের একাংশ 
নিজেদের চার আড়াল দেওয়ার জন্য 
প'য়তাহ্লিশখান ট্রাম যড়যন্ত করে 
পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় -পাঁচ কো 
টাকার সম্পান্তি নষ্টা হয়ে গেল আর. 
এ ক্যাপারে সরকার কোন বিশেষ 
তদল্তই করল না। ফায়ার ব্রিগেড, 
পালিশ এবং ট্রাম কোম্পানীর (যে 
ণবভাগীয় তদন্ত খৃরপোর্ট এসেছে 
তা পরস্পর িরোধী। 

এই কারণেই এ ব্যাপারে একাঁট 
জন ছিল। তার জায়গায় সরকার 
আবার তদন্ত করার উদ্দেশ্যে ট্রাম- 
কোম্পানীর গতনজন উচ্চপদস্থ আঁফ- 
সারকে নিষ্ন্ত কারেছেন। এদের মধ্যে 
আছেন কোম্পানীর গ্যাডামানিষ্ট্ের 
কল্যাণ চক্কৰৰ্তাী। 

সমরবাব বলেছেন £ যদ কোন 
তদন্ত করতে হয় ভা হওয়া উচিত 
কল্যাণ চক্লবর্তাকে আসামীর কাঠ- 

(শেষাংশ শ্ৰিতাীঁয় পঠ্ঠায়) 





আচমকা! নির্বাচনে পশ্চিম ক্রমে 
বরাজনৈতিক হণকৌধ্ন টিক হয়ে গেছে 


বর্তমান লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে 
হঠাৎ অক্তবর্তী নির্বাচন সংগঠনের 


শক্ষাশিগবর আয়োজন করা হায়োছল 
তা এই প্রস্তুতির প্রথম পর্ব হিসেবে 
এই শিবিরে অনেক গোপন শলাপরা- 
মর্শ হয়। পরামশেরি মরা বিষয় ছিল 
মার্কসবাদখ কাঁমউানিস্টী পার্টির শান্ত 
পর্যালেচনা 'করা। 

' শাবির আলোচনায় কংগ্রেস 
নেতৃত্ব ফ্বীকার করে নেয় যে, 
পশ্চিমবঙ্গে মাকর্সবাপীদের সেরা 
সংগঠন আর বর্তমান অবস্থায় অবাধ 
খনর্বাচনের সুযোগ থাকলে মার্কস" 
বাদীরা, একাত্তর সালে যেভাবে 
চাঁল্রশটি লোকসভা আসনের মধ্যে 
ৰাইশাট আসনে জিতেছিল ঠিক 
সেইভাবেই এবারেও জিতে যাবে। _ 


সৃষ্টি করা সোজা নাও হতে পারে। 


* কারণ, এখন রাজ্য কংগ্রেস সংগঠন 


 দের্দপের প্রতিনিধি): 


আড্যন্ভরশণ কোন্দলে জীর্ণ। আর 
প্রতিটি বিবদমান গোষ্ঠা ' নেতার 
প্রভাবে সগাজঝিরোধীদের প্রচণ্ড 
সমাৰেশ। j 

তাই ধশাবরে GH 
আঁবলশ্বে অন্ততঃ সামায়কভাবে 
এক্য প্রাতষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। 


- কীগ্রেসীদের যারা প্রকাশ্ঠে কাঁমউ- 


নিসট বিরোধ তাদের উদ্দেশ্যে বলা 
হয়েছে (যে, সি পি. আইকে কংগ্রেসের 
সঁঞ্চো রাখার উদ্দেশ্য কোন কাঁমউ- 
নিষ্ট ৰা সোভিয়েত প্রশীতর জন্যে 


" নয়। এটা নছক রাজনৈতিক কৌশল । 


সি পি আই কংগ্রেসের আওতায়, 
পারছে না। 

আর কাঁঘউনিস্টদের যাঁদ ঠক- 
মত মোকাবিলা করতে হয় তৰে 
মাকাসবাদিদের মুলে উৎপাঁটিত 
করা দরকার । কংগ্রেসীদের একক 
প্রচেষ্টায় তা . সম্ভৰ নয়। তাই পি 
পি আইয়ের সাহায্য নেওয়ার 
প্রয়োজন। যেমন নকশালাদের 
লোলয়ে দিয়ে সস প্রি: এমকে কিছুটা 
বিপর্যস্ত করা গেছে, ঠিক তেমনি 
এবার সব পি আইকে কাজে লাগাতে 
হাৰে 
মাক্সবীঁদশীরা কাবু হলে: পাঁক্চম- 
ৰঙ্গে কংগ্রেস নিরষ্কুশ। এবং তখন 
সি পি আইকে এই রাজ্য থেকে 
মুছে দেওয়া কোন সমস্যাই নয়! এই 


সুমন্ত কৌশল নিয়ে দণর্ঘ বন্তুভা হয়। 
ব্রত্ারী নগর শিবিরে এবং পরে, 
'কংগ্রেস্টীদের 'ীভম্ব স্তরে। 
প্রিয়-সব্রতসৌগত গোষ্ঠীর 
স্জে প্রাত্দবন্ব! নুরল-প্রদশপ 
গোষ্ঠীর একটা মোটামুটি বোঝা” 
পড়া  হয়েছে।  মাকর্সবাদীদের 
মোকাবিলায় একটা সমায়িক একা 
প্রয়োজন। 
সিদ্ধান্ত হায়েছে যে, শববদমান 
দুই গোষ্ঠীর প্রভাব্শালণ নেতাদের 
সকলকে লোকসভা নির্বাচনের জন্য 
মনোনয়ন দেওয়া হবে। এতে স্যাব- 
যেও আছে। নুরুল ইসলাম, প্রদীপ 
ভট্টাচার্য লক্ষ্মীকান্ত বস প্রমুখ 
নেতাদের লোকসভা সদস্ঠ করে 
দলই নিয়ে যেতে পারলে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে কংগ্রেসী এঁক্য বজায় রাখতে 
স্মাঁবযে হবে। 
কংগ্রেসে ববাদ আদর্শগত নয়, 
দুই গোষ্ঠাই: স্মানভাবে মাক সবাদ 
লোননবাদ বিরোধ । , 
নেতৃত্ব নিয়ে ববিভন স্তরে আর 
কমিউনিস্ট ঠেকানোর কৌশল নৈয়ে। 
শাসক গোন্ঠার যে অংশ সরকার- 


আছে। লোকসভা মনোনয়ন ৰতর্ণ 
করে গোষ্ঠী কোন্দল কিছুটা প্রশ- 
“মিত হবে এই আশা। 


গোলমাল - 








পক 





হওয়ার আগে আরও- র 
'জন্য শ্রীমতী' গান্ধী গদীতে বসতে 


শুক্রবার এরা জান্ঃয়ারশ ১৯৭৫ 


. "আচমকা নির্বাচন 


“গরীব হটাও” থেকে "দশীত 
হটাও”য়ে পেণঁছে শ্রীমতী গান্ধী 
দেখছেন তাঁর “জনাপ্রয়ত” ক্রমশঃ 
অধোগামী'। তাই ভান কায়দা করে 
অক্গম'কা নির্বাচন মারফত আগামী 
পাঁচ বছরের জন্য "আবার 

সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় 
নির্বাচন কেন্দ্র পুনার্বন্যাসের কাজ 
আগামী বছরের শেষার্ধের আগে 


সম্পূর্ণ হবে না কলে মনুথ্য নির্বাচনী 


কমিশনার আগে ৰহবার ঝলেছেন। 


 কিল্তু সম্প্রীভ একাজ রিপোর্ট 
পাকার বালা হয়েছে, পণ্চাত্তর 
সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ এ (কাজ 
শেষ হবে। 


বর্তমান লোকসভায় শ্রীমতী 
গান্ধীর প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা! 
কিন্তু যে “গরবী। হুটাও”. শ্লোগান 
দিয়ে তান এই সংখ্যা গারষ্ঠতা 
লাভ করেছেন, তা শুধু অপর্ণই 
থেকে যায় ?ন, গরীব আরও গরণৰ 
হয়েছে। - 

একাত্তর সালে একমাত পশ্চিম- 
বঞ্দেই শ্রীসতা গান্ধী . পরাজিত 
হয়োছলেন। অই বাহার্তব সালে 
'রাগংএর আশ্রয় নেওয়া হয়োছিল। 


' এবং তারপর পশ্চিমবঙ্গে গণতন্্কে 


হত্যা করে ফ্যাঁসস্ত সন্মাস চালানো 
হয়। : 
সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক আঁধ- 
কার সরকাক কেড়ে নিয়েছেন। ধর্ম- 
ঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য সাড়ে 
তিন লক্ষ রেল কর্মচারীর চাকরশীতে 
ছেদ ঘটানো হয়েছে এবং ষোল 
হাজার কর্মচারখংক বরখাস্ত করা 
হয়েছে। আঠাশ লক্ষ কেন্দ্ৰীয় সর- 
কারণ কর্মরপকে ।তাদের প্রাপ্য 
বাঁধত মহার্ঘভাতা থেকে বাঁণত এবং 
বেতন আটক রাখা হয়েছে: অন্যায়- 
ভাবে। . 
- সরকারের একচোঁটাঁয়া তোষণ 
নীতি ও গুরুতর দুন্পীত। অপ 
কীর্তি, অব্যৰস্থা ও কেলেওকারীব 
ফলেই এসব ঘৃট'ছে। সেইজন্য সমস্ত 
সরকারী উদ্যোগে লোকসান, ডোফ- 
এবং 
কালোটাকা ও. মা্রাস্ফশীত বাড়ছে 
আর এদিকে সাধারণ মানুষের দুদ- 


" শাও কাড়ছে।, 


তাই অবস্থা আরও খারাপ 
পাঁচ বছবের 


চান আচমকা নির্বাচন মারফত, যে 


২ নির্বাচনে জাল-জলাচ্বীর অবধারিত। 


$.-25635 


|| দি দাই টি ইউ দির ৱাজ্য মেন 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


জলপাইগড় মালবাজারে সাম্প্র- 


তক নিিটুর দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের 


চেহারা শ্রমিকদের বৃহত্তর আন্দো- 
লনে প্রেরণা জযীগয়েছ। অন্যান্য বারের 
চাইতে এবারের সম্মেলনের চাঁরতর 
ছিল একটু অন্যরকম। দন যতই 
এাঁগয়ে যাচ্ছে, শ্রামকদের ততই কোণ- 
ঠাসা এবং সন্দাসজনক পারাস্থাতর 


, মধ্যে ক এবং জোরদার আন্দো- 


লনের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। 
সেদিক থেকে এবারের (সম্মেলনে 
অফুরন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য 
করা গেছে। পু 


কোচাঁৰহার, দার্জিলিং ও জলপাই- 


গাঁড় প্রভাতি উত্তরবণ্গের বাভন্ন 


জেলা থেকে অগণিত শ্রামক মিছিল 


প্‌ 


দৃঢ়তর করছে। এই সম্মেলনে জানা 
যায়, রাজে-সিটুর মোট জদস্য- 
সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশশী। .এইাদন 
পির রাজ্য , কাঁমাটর নতুন পাঁর- 
চালকমণ্ডলণী নির্বাচিত হয়। সম্মে- 
লানে উপস্থিত . প্রার্তীনধিদের মধ্য 
থেকে চারশ ছেযাঁট্র জনের একট ' 
কাউাঁল্সল এবং একশ সতেরো জনের 
হয়। 


গ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, 
যার ওপর আগার্মীদনে আন্দোলনের 
ভিত্তি রচিত হবে। প্রথমত রাজ্যব্যাপী 
সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্ততি _ নেওয়া 
হবে। জীবন জীবিকা এবং ' গণ- 
তাল্পকফ আঁধকারের দাঝীতে এই 
ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছে। 
কোন নষ্ট ; তারিখ আপাতত 
ঘোঁষত হর্ন । এছাড়া . চা-শিস্প 
এবং চটকল ধর্ম'ৰ্ট সম্পার্কত প্রল্তা- 
কও এই সম্মেলনে গৃহীত হায়েছে। 

সম্মেলন শেষে গত আঠাশে 
'িসেপ্রৰরের প্রকাশ্য আঁধবেশনে 
বিপুল জনসমাবেশ হয়। এই অধি- 
বেশনে সভাপতিত্ব করেন মহ-মদ 

। বন্তাদের মধ্যে ছিলেন 
বিটি ররাঁদভে, জ্যোতি কস: প্রমুখ । 
রণাঁদাভে তাঁর ভাষণে বলেন £ কংগ্রেস 
যেমন বর্বরোচিত এবং অপদার্থ 
শাসন ব্যবস্থার জন্য জনগণ থেকে 


কেও তব শ্রামকাবরোধী নশীতর 


~ 


দপপি ॥ শুক্রবার ওরা জান্যয়ারী ১১৭৭ 


ঘটছে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হও- 
মার আগে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 


মানুষের ব্যাপক উৎসাহ' উদ্দীপনা 


দেখে আতাঁঙ্কত হয়ে স্থানীয় গড়ায় দাঁড় কারয়ে। গত দু-এক বছ 


জন্য জনগণের কাছে জবাবাদাহ করতে কাছে খবর পাঠায় এই সম্মেলনকে 


হবে৷ সন্মাদজণক পার ীস্ধৃতর 
দায়িত্ব ওরা. কিছুতেই এড়াতে পার- 
বেনা। ওরা যেমন কেরালায় নিজে-- 
রাই সম্মাস কায়েম করেছে, অনু- 
রূপভাবে পাঁশমবজ্গোও কষ্গ্রেসী 
অরাজকতাকে মদত 'দিয়ে চলেছে । ' 
_ জ্যোতি বস; বলেন £ এই কৃহ- 
স্তর জনসমাবেশ এটাই শ্রমাণ করে যে. 
সর্বত্র মেহনত মানুষের. জাগরণ 





ঝানচাল করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত - 


আতঙ্ক আরও বেড়ে যাওয়ার দরুণ 
বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের দনদমনীয়' প্রীত 
ক্রিয়ার কথা [ভেবেই হয়তো সে 
উদ্দেশ্য সফল হয়নি। 

এই: সম্মেলনে অন্যান্য বন্তাদের 
মধ্যে ছিলেন মনোবঞ্জন প্রায়, রতন- 
লাল ব্রহ্ম, পারল মিত্র ও সুহৃদ 
মাঁল্লক চৌধ্ররণ প্রমথ । 


_- টিকিট বেনেস্কাবীর ঘা 


= নায়কদের গুলিশ ছাড়ান করছে 


(বিশেষ প্রাভানাধ) 


এবারে টেস্ট খেলার টিকিট 


আড়াল' করার চেষ্টা করছে। এর 
মধ্যে ক্রীড়া জগতের একজন কর্তা 
ব্াঞ্জকে 'ভেদ্রলোক আই এফ এর 
একজন পদািকারী এবং সি! এ বি-র 


প্রভাকশালী সদস্য): পদুলিশ লাল- * 


বাজারে নিয়ে গিয়োছল' জজ্ঞাসা- 


বাদের জন্য। জানা গেছে, ভদ্রলোককে - 


ছেড়ে দেওয়া হায়েছে। 

এই ভদ্রলোক শার্সকদলের 
অনেক প্রভাবশালী / নেতার খুবই 
ঘনিষ্ঠ। তাই ধারণা পুলিশের পক্ষে 
আসল অপরাধী ধরা সম্ভব নয়। 
* প্রাত্বারই কছন কিছ টিকিট 
জাল হয়। 'কন্তু এবার টিকিটের 
অদ্বাভাঁবিক চাঁহদার সঙ্গে সঙ্গত 
রেখে জাল টিকিটের মাত্রাও প্রচণ্ড 
কেড়ে গেছে। টিকিটের চাহিদা প্রধান 
পেয়েছে। ময়দান এবং সংলগ্ন এলা- 
কায় একটা পণ্টান্স টাকার টিকিট 
পাঁচশত টাকায় ৰাক্কি হয়েছে। বশ 
ও প্ণচশ ট্যকার '*টাঁকট দেড়শ 
থেকে পৌনে দুশো টাকায় বাঁক 
হয়েছে। - 

ব্যবসায়ীরা প্রধানরঁঃ . তাদের 
ব্যবসায়ের “দু নম্বর” কারবার চালু 
রাখার জন্য টেস্ট কট সংগ্রহ করে 
তা বড় বড় সরকারী আমলা এবং 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তীব্যানস্তদের 
ভেট দিয়েছেন। অপর দিকে অনেক 
খেলাপাগল তরহ্া দর্শক একটা 
টিকিটের, জন্য হন্য হয়ে ঘনুরেছে। 
কিন্তু টিকট জোটে নি। এই প্রচণ্ড 
চাহিদার সুযোগ দিয়ে একটা চক্র 
এবার এই জাল বঠবসায়ে নেমেছে। 
বলাই বাহুল্য এই জাল টাঁকটের 
দৌলতে হাজার হাজার টাকা তারা 


ধরা, পড়েছে তার মধ্যে বিশ ও 


লক্ষণীয় ফারাক হুল টিকিটের 
ওপর সি! এ ক ছাপার রঙে। 
একট; লক্ষ্য করলে দি এ বি সম্পা- 
দকের সবক্ষরেও গরামল দেখা যায়। , 
তাছাড়া পেছনের দিকের স্মকেলেণ্ড 
গরমিল আছে। _- 

এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকশ টাক! 
ধরা পড়েছে। বহু জাল িকিটধারী 
মাঠে চুকে পড়েছে। এটা সম্ভব কি 
করে হল। কারণ আপাতদর্রম্টীতে গেটে 
খুব কড়াকড়ি ছিল। 

Eat 5 5 
দক্ষতা প্রশ্নাতীঁত ৷ অবশ্যই তার ওপব 
কান চাপ সুঙ্টি না করা হলে 'এই 
গোয়েন্দা দপ্তর এতাঁদন জাল 'টাক- 


টের রহস উদ্ঘাটন করতে পারতেনন। . 


কারণ এটা খুব কঠিন কাজ নয়। 

শের এই কালহরণ”এবং এ ঘট- 
নার সঙ্গে জাঁড়ীত থাকার আঁভ- 
যোগে যেসব নাম শোনা যাচ্ছে তাতে 
আনে হয় ব্যপারটা ধামাচাপা পড়ে 
যাবে। বড়জোর কাউকে বাঁলর পাঠা 
করা হবে। আসল 'নায়করা আড়া- 
লেই থেক যাৰে। | 


লোকসভা নির্বাচন 
__ প্রথম পন্টোর পর) - 
লড়াত হলে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী, এবং 


তার অন্যতম পরামশদতা প্রফালল- 
কান্তি (ঘোষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো 


রাখা -দরকার। তাই দেবীবাকু নিজে 
শ্রামক-কর্মচারী কর্তৃত্ব জোরদার বু 


লক্ষী বসু ও প্রফ্য্লকাখুন্ত ঘোষের 
সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার উদ্যোগ 
নিয়েছেন। এবং প্রিয়-সব্রতকেও 
ঝগড়া শির নেওয়াব জন্য 


বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, সি দি আই- ঘরে .তুলেছে। 'যে জাল গটাটগযি বলেছেন। 


জবলে উঠল আর কয়েক ঘন্টার সং 


চক্র উন্নয়নের পথে বাধা হায়ে 


ট্রাম কোম্পানী 


(প্রথম পৃষ্তার পর) 


দেওয়া হয়েছে৷ নতুন ট্রাম কেনা আর 
ট্রাম পারবহণ ব্যবস্থা স্মপ্রসারে 
জন্য। কোন সম্প্রসারণ হয় নি, বব 
হাওড়ায় এৰং নিমতলা লাইন উঠি 
নেওয়া হয়েছে। সেই নয় কে 
টাকা কোথায় গেলঃ সন্দেহ করার 
কারণ আছে যে, এই অর্থের অনেব! 
খাঁন পারমাণ বেহাত হয়ে গেছে? 
ট্রাম ভিপোয় ষড়যন্র করে আগণু 
লাগানো হায়ছে।' 

বিভিন্ন সারিতে দাঁড়ানো এ 
গুলো গ্রাম একসঙ্গে দাউ দাউ ক 


ছাই হয়ে গেল। এ ঘটনা কেবলম 
বদযতের আগুনে হওয়া সম্ভব 
অনেকের সন্দেহ যে, আগে থে 
পেট্রল ঢেলে হঠাৎ চুপিসাড়ে আগ 
লাগানো হয়েছে। ' 

এই সূত্রে সরব 
ব্রিগেড তদন্ত রিপোর্টের কথা উচ! 
করেন। এই তদন্তে বলা হয়েছে ঢ 
আগুন আকাঁস্মক নয়। এর পেছ 
বিধ্বংসী ষড়যন্ত্ৰ বর্তমান। . 

তাই সমরবাবুর . দাবী. ? 
পেক্ষ তবন্ত হওয়া উচ্চিত। তদ 
কালীন অবস্থায় এযাডাঁমানত 
কল্যাণ চক্কব্তী ও 
একজন কর্তাব্যান্তকে সাসপেন্ড খু 
দরকার। সমকবাৰদ, ঝলেছেন 
রাজ্য সরকার তেমন গা. করছে এ 
তাই তাঁর ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ' | 
কাছে একটি দাবীপন্ন পেশ কর্ণ 


শ্ব 


GTEC & 


দরকার! তা না হলে আমলাতা 


fin 
যেমনাঁধী আজ হয়েছে। - 0 
২ 




















| বিভি জেলে নকশাল বীর 
গছ বরে দেও হচ্ছে 





লাইব্রেরীর বই বন্ধ করে দেওয়া হয় 

' এবং পায়ে ডাশ্ডাবোঁড় পরানো হয়। 
‘একাত্তর সালে একজন দল্দী 

" দেড় মাস ধরে টাইফয়েড রোগে 
} ভোগেন  সিকিউরাটির দোহাই 
দিয়ে তাঁকে নির্জন সেলে দিনা 
নাঁসয়ে একা কোলে রাখা হয়। এই 

সেল সে সময় বর্ষার জলে ভেসে 

যাচ্ছিল। ফালে টাইফয়েড দুবার 

, রিল্যাপ্স করে এবং ওঁ বন্দী ভাষণ 
+ দুৰ্বল হয়ে পড়েন আর নড়াচড়ার 
ক্ষমতা সামায়কভাবে হারিয়ে ফেলেন। 
এমন অবস্থায় তাক 'স্কিউাটির 
১; দোহাই দিয়ে ডান্ডাবোড় পরায় 
নয়া হয়। পদ্পাতকা সেনসারের 












এক শ্রেণীর দুননীতিপরায়ণ 
না ও কংস নেআদের যোগ- 
সূ িকজীবে সরকার অর্থ 
লোপাট হচ্ছে তা জানা যাঁকে বাঁসর- 
হাট মহকুমার সীমান্ত ইটিপ্ডাগ্রামের 
| একট ঘটনা থেকে। 
প্রকাশ, বাংলাদেশ থেকে চোরা” 
পথে আনা আটানব্বুইটি শৃওর 
করে এবং গত্ত তেইশে অক্টোবর 
নীলাম মারফৎ বিক্লয়ের ব্যবস্থা করে! 
শতাধিক ক্রয়েচ্ছ্‌ কাঁন্তর উপ্পাস্থাততে 
লেকুয়া গ্রামের অরবিল্দ ঢালি দশ 
হাজার চারশো পশ্টান্তর টাকার এ 
শৃয়োরগুলো ক্রয় কারে।  ' চাঁব্ছশে 
; অক্টোবর শুল্ক আঁফসার কানাইলাল 
্ মণ্ডল শ্রীটাঁলকে মাত ছ হাজার 
টাকার একটি রসিদ দেন (রাসদ নং 
৯৯৩৪২৩: অং ২৩ ১০ ৪)! 
শ্রীটাল বাকি কার রাঁসদ দাবী 
করলে তাঁকে নিশার গ্রেপ্তারের হুমকী 
দেওয়া হয়, তান সমস্ত ঘটনা 
ক্র স্থানীয় যুবকদের জানালে তারা এ 





গাঁতাবাধও বেপরেয়া। বন্দীদের 
আহার্য এরা লোপাট করে যার ভগ 
তম কর্মচারী পর্যক্ত। ফলে এই 
অন্যায়ের প্রতিকার করার কেউ নেই 
জেলের ভেতরে যেসব িৰকৃতস্তিত্ক 
ঘেটে খাদ দেওয়া হয় অথৰা কালি বন্দী আছে তাদের আঁভযোগ করার 
লেপে দেওয়া হয়। ক্ষমতা নেই আর তারা অভিযোগ 
একাত্তর সালের ছাকিশে নভে- করলেও পাগল বলে উীঁড়য়ে দেওয়া 
ম্বর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নক- হয়। দাগ আসামশদের মধ্যে যাদের 
বেশ কয়েক বছর সাজা হয়ে গেছে 

ও রি তাঁদের মধ্যে তারশ পশ্য়ীশ জন 
তাদের পোষা গুগ্ডারা তা. এখনও মেয়ে মস্তানকে বেছে নিয়ে “তাদের 
পুরোদমে চলছে। গত ছাবশে হাতেই মাঁহলা ঝন্দীদের ছেড়ে দেওয়া 
পর্যন্ত দদ্দশদের রাখা হয় সেখানে বিক্ষোভ জানলেই এই মস্তানদের 


নকশাল বন্দীদের চারশ ঘন্টা আটক দিয়ে এদের নির্মমভাবে (ধোলাই করা 


_ খটা 


৯ 


শা 


1 তিন এ 


পুরাণ 


নচিকেতা মহাপাত্র 


১ লনডনের '্রডারস ডাইজেস্ট 
এ্যাসোসয়েশন প্রকাশিত “দ্য লাস্ট 
টু মিলিয়ন ইয়ারস” নামক গ্রন্থে 
বলা হায়েছে কলকাতা শুধু ভিখা- 
রাতে ভার্ত। বিদেশীদের এ মন্তব্য 
মনঃক্ষু্ন করেছে অনেককে । উীনশ- 
শো সাত্চলিশ সালে স্বাধীনতা 
পাওয়ার পর আমরা যে এত দুত 
উন্নতলাভ করেছি, তা এদের চোখে 
পড়ল না! কলকাতার মত মহা- 
নগরীতে কোথায় (কোন ভিক্ষুক নগ্ন 
পায়ে ভিক্ষাপাত্ হাতে ছুটল, ওরা 
শুধু তাই দেখল! সুতরাং ওরকম 


সরকারী টাকা লোপাটের নজীর 


(দর্পপের লংবাদদাতা) 


রাখে জজল-কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে বহু হয়। অথচ প্রচার চলে কাঁজপিত 
নকশাল বন্দী চব্বিশ ঘন্টা সেলে সংঘর্ষের । 

আটক। কারণ 'ঁহসেকে কর্তৃপক্ষ এই প্রসঙ্গ গত বিশে মার্চের 
দেখার যে ওরা আবার গশ্ডগোল ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কর্তৃ- 
করতে পারে। কারণে অকারণে কর্তৃ- পক্ষের দুনশীতির প্রতিবাদ করলে 
পক্ষের দালালরা বন্দটদর পেটায়, রিতা রায় নামে একজন বন্দীকে 
কিন্তু বন্দীরা রূখে দাঁড়ালেই কর্তৃ- ডাক্তার দেখানোর নাম 'করে বাইরে 
পক্ষ পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর এনে তাকে পিটিয়ে তার মাথা, 


মল্তব্যে রাতমত ক্ষুব্ধ হওয়াই; 


হাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দদনপাতির জনৈক বন্দী দুঃখ করে বলে- 
বিরুদ্ধে প্রাতঝাদ' করলেই ঠ্যাঙ্গাড়ে ছেন, জেলে একজন লোড ওয়েল- 
বাহিনী দিয়ে বন্দীদের পেটানো হয়। ফেয়ার অফিসার আছেন যাঁর কাছে 
এ সম্পর্কে চব্বিশ পরগণা কিছু সহানুভূতি পাওয়া যেত। 
জেলার সাপ্তাহিক পাকা “আলিপুর কিন্তু এই দু্ট চক্রের সঙ্গে "তানি 
বার্তা” যে খবর য়েছে তা ভয়াবহা। হাত (মেলাতে রাজি .নন বলে তাঁকে 
এইসব ঘটনার কথা জানা গেছে শাঘ্ুই বদলা করা হবে। 
প্রোসডেম্সী জেল থেকে মনীস্তপ্রাপ্ত 
মাহলা বন্দর কাছ থেকে৷ 
এরা বলেছেন" প্রেস্ডেন্সা 
জেলের একদল দাগণি আসামশ কর্তৃ- 
পক্ষের বশেষ আস্বাভাজন। এঁদের 


ভাত, এমন কথা ৰলা উচিত হয় 
ন ওই সাহেবদের! সি এম ডি এ 
টাকা খরচ করে পথঘাট কেটে খড়ে 
একাকার করে ফেলেছে বটে, কিন্তু 
এ নগরী শুধু ভিক্ষূকে ভরা এ 
কেমন ধারার কথা ! 

এট্রা সত্য যে কলকাতার 
ভিন্ন অণ্চলে বেশ 'ক্ছু লোক 
পার্কে চওড়া পথের মাঝখানে, 
ফুটপাতে, রেল স্টেশনে, ফাঁকা মাঠে 
আস্তানা গেড়েছে। হাঁড়কুড় ছেগ্ড়া 
কাঁথা নিয়ে বসবাস করছে ওই সব 
জায়গায় সপরিবারে । খোঁজ নেওয়ার 


কৃষ্ণনগার জেলে অনশন 

কৃষ্ণনগর জেলের রাজনৈতিক 
বন্দীরা আনার্দষ্ট কালের জন্য অন- 
শন ধর্মঘর্ী করেছেন গত ঠৌদ্দই 
ডিসেম্বর থেকে অদের ওপর জেল- 
কর্তৃপক্ষের আঁব্চার ও বর্বর আচ- 
রণের প্রাতবাদে। জেল কোড অনু- 
যায়শ যে সৰ সুযোগ সুধা বদ্দী- 










আঁফসারকে ন্যায্য রসদ দেওয়ারা 
জন্ম চাপ' দাঁতে থাকে। 

তখন অফিসার শ্রীমণ্ডল উপা- 
যান্তর না দেখে বাঁসরহাট শহরে 
অবস্থানকারী উত্তর চাব্ৰশ পরগণা 


(দের প্রাপ্য আও এদের দেওয়া হচ্ছে 
না। গত মে-জুন মাসে! রাজনোতিক 
বন্দীর যখন একটানা অনশন ধর্ম- 
“ঘট করোছিলেন তখন কারামল্ত্রী 
যেসব প্রারতশ্র্াত দেন জেল্‌-কর্তৃ পক্ষ 
তা মানতে আনিচ্ছুক। বন্দীদের 


সমস্ত রাজনৈতিক দল্দীদের মুক্তি, 
রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনোতক 
বন্দীর মর্যাদা: ডাণ্ডাবেরী অপ- 
সারণ আইন সমস্ত বই ও পন্র- 


রক কংগ্রেস সম্পাদাক নগেন দাসের ৰা পড়ার সুযোগ, রা 


কাছে পাঠান! কিন্তু সরকারের 
তহবিলে চার হাজার চারশো পণ্চা- লক-আপে রাখার আদেশ প্রত্যাহার! 


স্তর টাকা জমা পড়ায় কোন সংবাদ এছাড়া উপযুক্ত 'চিফিৎসা,. খাদ্য 
পাওয়া যায়ান এবং টাকাটা কিভাবে ইত্যাদ সম্পর্কেও দাবী করা হয়েছে। 
ভগ বাঁটোয়ারা হায়েছে তাও জানা "লগ্যাল এড. কাঁটা জেল কর্তৃপক্ষের 
যায়ান। এখন শোনা যাচ্ছে, সমস্ত | রি 
আচরণের *বরুন্ধে প্রতিবাদ করে 


' দাকীগুল হল £ বিনা বিচারে আটক. 


লোক নেই, নইলে জানা ‘যেত ওরা 
সবাই চাষ পাঁরবার। পেটের জবালায় 

গাঁ উজাড় করে শহরে এসে জুটেছে। 
পুরুষরা রিকসা টানছে, 
বইঞ্ছে। ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা চাইতে 
চাইতে পাঁথকের 


মোট 


পিছু পিছু 
ধাওয়া করছে। যে করেই হোক 


ওদের দুঃখের অন্ন শহর কলকাতা- 
তেই জর়্ীছে; গ্রামে থাকলে রোগ- 
গ্রস্ত হয়ে মারা যেত। 
মরতো না; কারণ স্বাধীন ভারতে 


অনাহারে 


কাউকে অনাহারে মরতে দেওয়া হয় 


না। 


কলকাতাতে এ সব ছাড়াও 
আছে অনেক স্থায়ী ভিক্ষুক । এরা 
শুধু বঙ্গবাসীই নয়, বাভিন্ন রাজ্যের 
আঁধবাসী। পথে পাঁথে মোড়ে মোড়ে 
এরা ভিক্ষাব জন্য হাত পাতে। এদের 
অসহায়তায় ‘কিছু কিছ; লোক ভাল 
রোজগারের ব্যবস্থাও করেছে। এরা 
কানা খোঁড়া অন্ধ লোক পথে পথে 
বা্সায়ে রেখে তার রোজগার 


আত্মসাৎ করে। লোকগুলোকে নাক" 


" করা হয়। এদেশে ' দাঁরদনারায়ণের 

কদর খুব বেশী। ব্যবসায়ে "লাফার” 

অক লাফিয়ে লাফিয়ে ঘড়ে চলে। 

সেটা যে সংপথে ঘটে, তা নয়। তাই | 

বিবেকের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার | 

জন্যই দরিদ্রনারায়ণের প্রয়োজন! 

পালাপার্থণে ভিখারীদের পোয়া- 

বারো। দানগ্রহণ করার জন্য কাড়াকাড় 

পড় যায় ওদের মধ্যে ৰ 
ভিখারীরা ক করে,এল, কেমন / 

করে গাঁয়ের লোকগুলো 


হয়ে ভিটমাটি ছেড়ে 


কথা খাটিয়ে 
না চাওয়াই ভাল। 
প্রবাদ বলে অজ্ঞানতা 
আশীর্বাদ । কথাটাকে আর একট; 
ঘুরায়ে বলা যায়, অজ্ঞানতা দিয়ে 
অনেক 'ক্ছুই ঢেকে রাখা চলে। 
“বিশদভাবে কাউকে 'কছ জানতে 
না [দেওয়া বাঁদ্ধঘানের কাজ। তব্‌ 
চলতে ফিরতে অনেক কিছুই নজরে 
আসে। চৌরঙ্গীর রাস্তায় বড় বড় 
হোল রেস্তোঁরার সামনে দিয়ে 
দেখোঁছ। কি অপরূপ দৃশ্য! গোর- 
কান্তি দীর্ঘকায় 'িদোশনী' হেটে 
যাচ্ছে। তাদের পেছনে পেছনে খর্বা- 
কৃতি ধুম্নরধর্ণ একপাল প্রেত শীর্ণ 
হস্ত বিস্তার করে ছুটে চলেছে, 
পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে 
না বিদেশীরা । ফিরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা 
বের করে ফর্টো তেলে। তারপর 
ওদেশের কাগজে কাগজে ফটো 
বেরোয়। ভিখারী ভার্ত কলকাতার 
কথা ওদের গ্রন্থে প্রকাশিত হতে 
বিলম্ব ঘটে না। তা দেখে গোঁসা হয় 
আমাদের । আমরা মন্যক্ষুগ্ন হই! 


রাতে চলে. 


স্বার্থাশ্বেষীদের চক্রান্তে যে 
সংবাদ প্রাতাদন নিহত হয় দৈনিক 
পত্রে, দর্পণ আপনাকে সে সংবাদ 
পরিবেশন করে নিভশীক মতামত 
গাঁড় তুলতে সাহায্য করবে! 


দর্পণ 


id 8০১4 
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৷ চার 
| হলেও * শাসক দলের পক্ষে অস 
গুবধার বশ্যে কিছু নেই। “কারণ 
দলীয় স্বার্থে: কথায় ‘ কথায় তারা 
প্রচালত আইন, ও সংবিধান সংশো- 
বির” [জোরে মাননীয়” সুপ্রীম - 


সরকার যে কত, ঝড় ভণ্ড ও অসৎ 


তার ভুঁরি ভুঁর প্রমাণ, পাওয়া গেল 
এবারকার সং অধিবেশনে।. তাই " 


আজ বুঝতে পেরেছেন সংসদের এই _ ক ন প্রাথ 
ঝড়ো হাওয়ার স্পর্শ লেগেছে সারা নিৰ্দিষ্ট সীমা আনম করেছে ৰল, 

| অতএব আনো. জনপ্রাতানিধিত্ 
সংশোধনের জন্য বিল! 
পুনর্বিন্যাসের 









আগামী বছর, অর্থা প্রান্তর স্মলের তাঁরা চাইছেন 
ফেলার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়ৌছে' আচমকা. নির্বাচন করে বিরোধী দল- 
চেয়ে বড় বাধা যেটা সেই নির্বাচন বত রকমের -জাল-জনযাচ্দার' 'আছে_ 
ধকন্প-প্.নার্বিন্াসের কাজ শেষ না তার সব প্রয়োগ করে। কারণ দেশ- 


কিনি অনেক সময়ত আপুনি 
হতাশ হবলগা হয় ॥ বেচি পইছাত 
কম বস্তু কিনাটো পাচতহে আপুনি : 
উপলক্কি কবে । টিন আদিব ওপৰত’ 
থকা এইস চিহ্নটো চাবলৈ 
. সম্ভর আপুনি পাহৰি ষায়।+:- 
কটিযেই হওক; কিম্বা ডিটাৰজেন্ট, 
,. তেল অথবা ব্যরহাবোপযোগী আন 


''বস্তুৱেই হওক এই চিহ্নই বস্তুৰ শুদ্ধ : 
ওজ্রন প্রতিপন্ন কৰে।--‘এই চিহ্নই 
আপুনি দিয়া মূল্যৰ বিনিময়ত - 
যথোচিত পৰিমাণৰ বস্তু 
পোরাটোকে-সৃচায় ৷ বস্তু -কিনাৰ 
সময়ত এই চিহ্নই আপোনাৰ 
মনত বিশ্বাস জন্মায় ॥ 


মক নির্বাচনে গুনের চে 


.. "সভা থেকে বাঁহক্কার .করতে যাঁরা 


জ্ঠানের ব্যাপারে-কংগ্রেসের 
- দ্বিধাগ্ৰস্ত মনোভাব রয়েছে 





আজ বে স্ববাস লক্ষে হাত্ুর্ 
খাচ্ছে এবং দেশের মানুষের যে 
শোচনীয় অবন্থা তাতে এই মহন্ত 


“অথবা আগামী বছর কিম্বা ছিয়ান্তর 


ভার্ঘব নির্বাচন অনএষ্ঠিত, হালে শাসক 


ল্রে দল উৎখাত হয়ে যাৰে বলে দ্বীভন্ন . 
রাজন্দোতক মহলের ধারপা। 


ভা bes: 2 
, b) 


. ভবে আচমকা িনর্বাচন অন্য 

খৰ 
এই 
ব্যাপারে বাজন রাজ্য বিভিন্ন মনো- 
ভাব কান্ত করেছে, যাঁদও শেষ পর্যন্ত 


» 


লব ক সেটা তাঁর ' মন্িসভার তন 


পূর্ণ ব্যান্ত জগজীরন, চ্যবন 
ও শখ দসংও জানেন' না এখন 


5 দপণ ॥ 


চাইছেন। কারণ ওরা স্দযোগ খংজ- 
ছেন তাঁদের ষত শীঘ্র সম্ভব" লোক- 
ওদেব দিকচারে প্রগ্গাতশশল নন। তাই 
“সভবতঃ কে ডি মালব্ দল থেকে 
' এপ্রতিক্িয়াশীল/দের ঝর করে দেও. 
ফ্লার কথা. বলেছেন। তাঁদের ধারণা 
এ প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস হীই-, 
কম্টান্ড আভাষ দিয়েছেন যে, তাঁরা 
শীঘ্রই লোকসভা ভেঙ্গে দেবেন। 
সরকার এ ব্যাপারে নীরক থাকলেও 
লোকসভার . সি পি এম সদস্য 


প্র 


জ্যোতির্ময় বসত বাব বার সংসদে এই 


প্রশ্ন তুলেছেন এবং স্পীকার সর- 
কার পক্ষকে বিকৃতি দিতে অনুরোধ 
করেছেন, কিল্তু তাঁরা নীরব 
থেকেছেন। 


ধানে বজরা কেলেজ্কারী 
উত্তরপ্রদেশে ধান ও ব্জরা 
একলেওকারণ সম্পর্কে তদন্তের দাবীতে 
গত সপ্তাহে বিরোধী সদস্যরা 
বিধানসভা রুক্ষ আগ করেন। তাঁদের . 
দাবশ ছিল এই কেলেঙ্কারী সম্পর্কে 
“তদন্তের জন্' একজন . বিরোধণী সদ- 
স্টের এক কাঁসাঁট গঠন করতে হবে। 
কংগ্রেসের সহযোগী কাঁমউীনস্ট 


"সপ আই েশ্যা তথাকথিত 
পম সু আট সংসার বিধানসভা কট করেন 


রত তে 
এ 


..: ৫8%271341 


' ' এই আভযোগ করে যে, সরকার 





উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের চাপের কাছে, 


দোষ ব্যান্তদের সম্পর্কে লীরব। 
_ সরকার পক্ষে অবশ্য বলা হয় 
যে” ধান ও ৰজা. 'কেলেঙ্কারী 
সুশ্পর্কে তদন্তের ভার $ঁস আই ডর 
ওপর দেওয়া . হয়েছে এবং যারা 


রাট) একটি এবোগাস” কোম্পানীকে 
সরকারের পশচশ শতাংশ লেভী না. 
দিয়েই উত্তরপ্রদেশ থেকে,দশ হাজার 
'কুইন্টল বজরা রপ্তানীর অবনমাঁতি 
দেওয়া হয়োছল।৷ এর মধ্যে ৬,৮৭৯ 
কুইন্টল লরী করে দিল্লীতে নিয়ে 
গয়ে শব করা হয়। অভিযোগ যে, 


" সদস্য ছিলেন না) এবং অন্য কয়েক- 
জন ব্যন্তি এই দষ্টচক্রর সঙ্গে 
ছলেনা দ্য - 
.... শ্রীচরণ সিং  আঁভযোগ করেন 
লখনৌয়ের হজরতগঞ্জ পেশ সেশন 
হোম সেক্রেটারী যে এফ আই আর 
াখিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে এই 
“ কেলেঙ্কার সম্পর্কে “সমস্ত তথ্য 
.সরকারের জ্ঞাত, “কিন্তু তৎসত্বেও 


গ্রণহ',করা হয়ান। | 
_ ধান কেলেগ্কারণ সম্পর্কে বিধান- 


বিরদ্ধে রঠামী 


' দকল্তু সমস্ত ঘটনাবলশ জানা সত্বেও 












শুরবার ওরা জান;য়ার! ১৯৭৫ 


রাজ্য সরকারের কহ আঁফ- 
সার “বজগ মার্কা "দিয়ে এই ধান 
রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপান্ে 
সরকার কান ব্যবস্থা গ্রহণ করেন 
শন। 


ছা গর 


৯) 


অভিযো। 


(দপণের সংবাদদাতা) 


উীনশশো বাহাত্তর সাল থেবে 


সন্মাসের রাজত্ব, চালাচ্ছে। তাদের এই« 
ফ্যাঁস্স্ট আক্রসণ চূড়ান্ত বর্বর রূপ 
ধারণ করেছে “কল্যাণী বিধানচন্দ 
কৃষি বিশ্যাবদ্যালয়েরা” * ছাত্র সংদদ 
নর্বাচনের ক্ষোতে। সারা ভারুত ঁড 
এস ওর পশ্চিমবগা রাজয-কাঁমাটর 
সম্পাদক সাত শীবশবা্স এই আঁভ- ঞা 
যোগ করেছেন। 

এক ৰিক্বততে 'তাঁন ঝলেছেন, 


কলার্ণী বিশ্বাদিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ 3 


- নির্বাচনের ক্ষেতে যখন ডি এস ও 3 















প্রার্থীদের দের জয়লাভ একরুপ: নিশ্চিত ও 
রূপে দেখা দিল, তখন ছান্র-পারষদ : 
এবং তাদের ভাড়াটিয়া সমাজাবরোধী 
গিস্ডাম্হিনা মিলিতভাবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সাধারণ বামপন্থী মনো" » 
দেওয়ার উদ্দেশ্য বাইরে থে 
কমাগত বোমা, পিস্তল” ছার ইত্যাা 
মারাত্মক অস্তাদিসহ হাল্াঝাস 
উপর আক্রমণ চালায়। শুধু 
ডি এস ও. নেতা চৈতন্য মণ্ডল 
ছাত্র সংসদের সহ-সাধারণ, 
আফতাবুজামান তাঁকরা 
অপহরণ করে এবং ধর্বরোিত- মার- 
ধোর করে গুরুতরভাবে আহত করে। 


kor 


িশ্বাবিদসলয় কর্তৃপক্ষ বা পঢনুলশ 
কেহই এই অন্যায় আক্লমণের বিরুদ্ধে 


-পাঁরশেষে আমক্স সমস্ত গণতান্তিক 


সনোভাৰাপন্ন ছাৱ ও সর্বস্তরের 
সাধারণ মানুষকে এই ধরণের 


ফ্যাপিসট হামলা রুখবার জন্য অগ্র- 


সর হতে আহ্বান , জানাই। এই 
পারপ্রোক্ষারে গত ছাবিবছে ডসেম্বর 
রাজ্যব্যাপপ সভা, পথসভা, এবং 


ডি এস ওর পক্ষ থেকে। 







দের যে শীতকালীন টরঠক শুরু 
হয়েছিল গত একুশে ডিসেম্বর শনি- 
বার তার পাঁরসমাপ্তি ঘটেছে। 
লোকসভার বৈঠক শেষ হয়েছে বশে 
তারিখে আর রাজ্যসভার একুশে 
তাঁরখে। চল্লিশ দিন স্থায়ী এই 
সংসদায়. বৈঠক প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্ষতী 
ইন্দিরা গান্ধীর [নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস 
সরকারকে এবারে যে অংস্থায় পড়তে 
হয়েছিল এর আগে তেমনটি আব 
কোনদিন দেখা যায় নি।- সি পি 
আই ছাড়া অন্যান্য “বিরোধী পক্ষাঁয় 
দের সসধবদ্ধ তংারঅর . সামনে 
” প্রাম্স প্রীতিবারই পশ্চাদপসরণ করতে. 
হয়েছে তাঁকে, গ্রে দলের সংখ্যা- 
খিক্যের বিপনলতা কংগ্রেস: সরকারবক 
সে ব্যাপারে আদৌ রক্ষা করতে পারে 


ি। অবশ্য এ সংখ্যাধিক্যের বিপু ' 


লতা যে নিক্কিয় ছিল তা কিন্তু নয়। 
রন্তু এই সংখ্যাধক্যঘাটত গবপু- 






র নি, যাঁদও (চেষ্টার ভরাট হয়নি। 
ই বার বার সরকারকে হার স্বীকার 
শিরতে হল। 

প্রথমত, চোঠা নভেম্বর পাটনায় 
নস আর পর হামলার ফলে বিধান- 
সভা আঁভযানকারী' 'বশাল 'াছ- 
সাহত হয়েছিলেন সেই কথাই 
এগারোই নভেম্বর লোকসভায় অস্বা- 
কার করলেন নতুন' স্বরাম্রমন্্রী 
আলোচনার জবাব দিতে উঠে। 
চোদ্দ তারিখে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ 
নিজে বিবৃতি দায়ে জানালেন. যে 
সমর্থক  মাছিলকারীদের ওপরে 
লাঠি চালা্ছিল তখন তাঁর কাঁধেও 
পুলিশের লাঠি পড়োঁছল। সদনকে 
বিপথে চালিত 'করবার (মসলিড) 
অভিযোগে পনেরো তারিখে লোক- 
/: সভায় সি পি আই স্থাড়া অন্যান্য 
বিরোধাপক্ষীয়রা যখন প্রীরেন্ডীর 
বিরুদ্ধে বিশেষাধিকার ভঙ্গের 
প্রস্তাৰ তোলকর চেষ্টা করলেন তখন 
টশ্রীরেজ্ডণ উঠে বললেন £ “এখন যখন 
জে পি এ কথা বলা উপযাস্ত মনে 
করছেন যে তিনি আহত হয়েছিলেন 
ছি রা 
রড এইভাবে “দুখ প্রকাশ” 
নর লোকসভার মাননগয় 
অধ্যক্ষ মহোদয় শীবশেষাধিকার ভঙ্গের 
প্রস্তাব ৰাঁতিল করেন। কিন্তু এখান- 


Senter Mate কও Fee 





~ 


[1 শুক্রবার ওরা জান্যয়র ১৯৭৫ 


শীত অধিবেশনে কংগ্েদের নয চিত 
রও কলঙ্কিত হল ০. 


ও .ভাঁঙামায় ছটা ধবাস্মিত হলেও বার প্রয়াসে কংগ্রেস সরকার এই দেখাতে রাজী হলেন। ' 
তাঁর আগেকার বক্তব্যে আদৌ বাস্মত কর্মপল্থাটি গ্রহণ করোছলেন সে পর্যবেক্ষণের কাজ শুর; হল। লোক- . 


আগ্রহ, শর, হবার, জাশ্গী্কা দেখা 


রক হল। যাবতীয় . দালিলাদি তাঁর 
(সরকার) বিরোধীপক্ষীযন নেতাদের 
দাললানি 


হর্ন ৷. কারণ এই সব মহল এটা পন্যাট কিন্তু আদৌ সাফল্যমান্ডিত সভার নেতারা (লোকসভার মাননীয় 


এখন ভাল করেই জানেন যে কংগ্রেস 


হয় িন। এবারের লোকসভার বৈঠকই 


সরকার যখন (কান কহু চাপা দিতে তার প্রমাণ। প্রায় প্রাতাদনই (কোন 


চান তখন তাঁদের প্রথম প্রয়াস! হয় 
অস্বীকীতি ৰা অজ্ঞানতা প্রচার, করা। 
শেষ অবাঁধ যখন দ্টানার চাপে পড়ে 
সেটিকে অদ্বীকার' করৰার আর 
উপায় থাকে না তখন এইভাবে 
“দুঃখ প্রকাশ” করা হয়। যাই হোক 
{সি আর পির লার্িতে এইভাবে 
শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আহত হও- 
যার ব্যাপারাটকে প্রথমে অস্বী- 


কার কর পরে দহ্চখ প্রকাশ করার 


ভেতর দিয়ে এবারের.. বৈঠকে . সর- 


-কারকে প্রথম হার স্বীকার . করে 


নিতে হুল। 
গান্ধীর [নেতৃত্বাধীন সরকারকে 


দ্বিতীয় ও বিরাটতম হার স্বাঁকার 
করতে হল কুখ্যাত আমদানী লাই- 
সেন্স কেলেওকারী . সম্পাক্তি 
দি বব আইয়ের প্রীতবেদন - নিয়ে 
গত নয়ই |সেপেটশবর তানীল্তন 
স্ৰরাষ্ট্রমন্তঠ শ্রীউমাশভ্কর দশীক্ষিত 


- দব্যর্থহীন ভাষায় লোকসভায় - এই 
আহবান দিয়োছলেন যে সি বি. 


আইয়ের তদন্ত শেষ হলে সরকার 
স্দীনে এসে থলবেন যে তখন তাঁরা 
কোন অবস্থায় পেশছেছেন এবং. 
পরৰতশি ক্বস্থা গ্রহণের ব্যাপারে 
তাঁরা তখন সদনের পরামর্শ চাইবেন। 
আইনগল্ণী! শ্রীগাথলেও এ ' মর্মে 
ফিছু বলোছলেন। কিন্তু সদনে প্রদত্ত 
এই আশ্বাসকে পালন না করে সর- 
কার সংসদের শঙঈগতকালীন বৈঠক 
শুর: হঝার দিনই অর্থাৎ এগারোই 
নভেম্বর দি: বি আইকে দিয়ে তাঁদের 
তদন্তের ভাঞ্তে একাঁটি. মামলা 
দায়ের কাঁরয়ে দিলেন। 

এই আশ্ৰাস্‌ পালন না করার 
জন্য স্বরাম্ট্রমল্তী প্রভৃতি কয়েকজনের 
খীববৃদ্ধে স্দনের বিশেষার্ধকার ভঙ্গের 
অভিযোগ তুলতে প্রস্তাৰ আনলেন 
টিরোধাপক্ষীয়রা। সরকার পক্ষ থেকে 
যে এমন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল 
সেকথা সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন 


লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহো- 


দয়ও, শ্রীদর্গীক্ষতের ভাষণ থেকে 
উদ্ধৃতি 'ীয়ে। তাই তিনি ৰললেন 
ষে সেই প্রদত্ত আশ্বাস অনুসারে 
কাজ না করাটা সরকারের পক্ষে 
“ইমপ্রোপ্রাইআ্যাঁটি” বা “অনুচিত” 
“অশোভন” হায়েছে। মাননশয় অধ্যক্ষ 
মহোদয়ের মল্তব্যাটি স্বকণীর প্রচ্ছন্ন 
নিজ্দাসূচকতায় সরকারের স্বরূপ 
আরও 'নিম্করুণভাবে উদ্বাটন করে 
'দিয়েছে। এট নিশ্চিতরূপেই একাট 
বিরাট আঘাত । 

যে কেলেজ্কারীর কাঁহনীকে 
ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে সাত 
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না কোন আকারে এই . বিষয়টিকে 
সদনে তুর্লতেন বিরোধাপক্ষীয্রা। 
গোড়াতে ধিস বি আইয়ের প্রতি- 
বেদনাঁদ সদনে দখল করতে অস্ৰী- 
কার করলেন সরকার খুবই জোরের " 
সঙ্গে বললেন দিস বি আইয়ের প্রত 
বেদন গোপনীয় দাঁলিল, ওটা কাউকে 


' দেখতে দেওয়া যাবে না এবং হাবে 


না। ভিরোধপক্ষীয়রাও সমান দ-ঢ়- 
তার সঙ্গে জানালেন যে এঁ দাঁল- 
লাদ না পেলে এই কেলেগুকারীর 
সঙ্গে জাঁড়ত সংসদ সদসদের' 
আচরণাদ সম্পর্কে আলোচনার 
সংসর্দীয় আঁধকারকে রক্ষা করা যাবে 
না আর সেঁ সংসদীয় আঁধকারকে 
রক্ষা করতে তাঁরা ৰম্ধপারকর। এই 
ব্যাপার নিয়ে শেষ পবপ্ত সদনে 


অধ্যক্ষ মহোদয়ের অধ্যক্ষতায় এই 
পর্যবেক্ষণের কাজ চালাচ্ছেন। এই 
পর্যবেক্ষণের কাজে রতদের সংসদীয় 
কাঁমাটর সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৰলে 


- জানা গেছে। আর রাজ্যসভার বিরোধা 


পক্ষীয় (নেতারা এই পর্যবেক্ষণের 
সভপাঁভ মহোদয়ের অধ্যক্ষতায়। 
অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও সরকারপক্ষকে 
হার স্বীকার করত থাধ্য হতে হল। 

এই পর্যবেক্ষণের কাজ 'চলছে। 
কিন্তু ইতিমধ্যে যা কহু তাঁরা 
দেখেছেন তারই 'ভীত্ততে অ-কাঁসউ-. 
নিস্ট দিরোধশী পক্ষীণয় (নেতারা প্রধান- 
মঞ্রণি শ্রীমতণ- ইন্দিরা গান্ধীর কছে 


একটি স্মারকাঁলাপ পেশ করেছেন 


এৰং তাতে বলেছেন যে গোটা আম- 
দানী লাইটসন্স ফেলেঙকারীর সঙ্গে 
প্রান্তন বিদেশ )বাঁণজ্যমল্তখ: শ্রীলালত- 


॥ পাঁচ ৪ 


দিলে সরকারকে -নাঁত স্বীকার করতে চস 
: হুল । সরকার সহযোগী দস ?প আই: 
য়ের বাক্‌কুশলতা সরকারের সহা- ভী “- ” | | 


নারায়ণ মিশ্র ওজপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 
তাঁরা সম্পূরক স্মারকাঁলাঁপ দাঁখল 
করবেন বলে জানা গেছে।- অর্থাৎ 


আগামী বৈঠকে আরও গুরুতর 
আঁভযোগ৷ ও তথ্য উদ্বাঁটত হবার 
সম্জবনা থেকেই গেল। 


তাঁলকা (ব্যাক 'লিহ্টেড) ভুক্ত কোন 
একট সঁস্থাকে লাইসেন্স দানের 
সঞ্চে শ্রীলালতনারায়ণ মিশ্র জড়িত 
ছিলেন বলেও’ এখন অভিযোগ করা 
করা হচ্ছে বিরোধীপন্ষ থেকে। বস্তুত 
এই সব ব্যাপারে ইাতমাধ্যেই প্রথম 
গোলা দাগা হয়ে ছোছে। 
আগামী বৈঠকে এই ধিষিয়গয্ল 
বিশেষ গুরুত্ব লাভ করলে 'ৰাস্মত 
হবার কহু থাকবে না। 
হিং 





“মাৰিম নিন্দা মাৰিনবাঘীর বিষ্কন 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক ) 

মার্ক যুন্তরাল্ট্র বর্তমান . 
শাসক গোষ্ঠী যে য্বক্ঝজ্জ তা আর 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তা না 
হলে -এষুগের ' “গ্যাস চেম্বার” বলে 
কাঁথত {বি ৫২ বোমারু বিমানের 
বদলে এর চেয়ে, আনেক উন্নভধরণের 
ঝেম্র বিমান নির্মাণে হাত শদতনা। 
একটি বোমারু বিমান তৈরী! করতে 
খরচ পড়ে সাত- কোটি ষাট লক্ষ 
ডলার। মার্ক যুন্তরাষ্ট্র এই ধর- 
শের ২৪৪1 বিসান, নির্মাণের মত- 
লব ক্রেছে। এই নতুন 'ীবমানটির 
নাম ৰ-১। এই বোমারু বিমানটির 
বৌশষ্ট্য হালা, এই ্মানটির গতি- 
বেগ শব্দের গাঁতবেগের দ্বিগুণ, 
এ বি ৫২-র চেয়ে সাইজে আ.নক্‌ 
ছোট এবং শন্রুর রেডারের স্ক্রিনে 
ধরা পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম ।.এই 
খরমানাটর তনাট বৃহৎ খোলে বোমা 
মজুত রাখার বন্দোবস্ত। এছাড়া, 
এই বিমান থেকে চাঁব্র্শাট নতুন 
ধরণের এয়ার-গ্রাউ্ড | মিজাইল 
ঘোড়ার ব্যবস্থা আছে! এই 'িজাইল 
একশ ষাট কিলোমিটার ' দূর থেক 
ঘোঁড়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লখ্য, 
দাঁক্ষণ ভিয়েতনামে মার্কন সাম্রাজ্য- 
রাদ বোমাবাঁজ করে যে ধ্ংসলীলা 
চালায় তার [বেশীরুভাগ কৃতিত্ব এ 
মৃতুদ্দৃত ৰি-৫২ বৌম্বারের, যার 
ফলে স্মরবিশেষজ্ঞরা একে এষুগের 
“শ্যাসচেত্বার” ৰলে অভিহিত করে- 


তেইশে ডিসেম্বর শাঁন্ভাপ্রয় একদল 
আমোঁরকাবাসী বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেন।, এই, বোমারু বিমানকে 
বক্ষোকারীরা ধ্বংসের দত নামে 
আঁর্ভাহত করে। এই [বোমারুধ্জিন 
বিরোধী বিক্ষোভের আয়োজন .করে- 
ছিল কোয়াকার আমোরফান ফ্রেপ্ডস 
সোসাইীটী। শুধ7 লস! এনজেলসে নয়, 
এখন সমস্ত আমোরুকীয় সাধারণ 
মানুষ মাকনি সামাজ্যদের বরনদ্ধে 
লড়ছেন। 

এই সমরাস্ন 'নমাণেও 
প্রচুর অর্থব্যয়। বর্তমানে মার্কন 
য্যস্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অর্থ” 





নোৌতক জশীবনে চলছে; মন্দা । বেকার 
অর্ধবেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। 
কলকারখানার বাঁপও বন্ধ হচ্ছে! 
স্ধারণভাবে ধনতাঁল্ছক জগতে যে 
অর্থনৈতিক মন্দা এসেছে তার সব- 
চেয়ে ঘড় ধাক্কা লেগেছে মাঁ্কনি 
য্্তরাস্ট্রে। ইউ-এস্‌ ' নিউজ জ্যাপ্ড 
ওয়াজ্্ড-এর রিপোর্ট অনুযায়ী 
উানশশো তেয়াত্তর সালের জানুয়ারী 
থেকে আজ পর্যন্ত বাভিন্ন কর্পো” 


পণ্টাশ হাজার কোঁট ডলার হাস . 


পেকেছে। সম্প্রাত এক গ্যালপ নির্বা- 
চনে দেখা ফয়, শতকরা চাল্লশ জন 


 রোডও, 


অর্থনোতিক মন্দার যাগ ফিরে 
আসছে। 

সপে সঙ্গে জাবনধারণের বায়ও 
বাড়ছছ। গত ৰছরের তুলনায় বেড়েছে 
শতকরা বারো ভাগ, উাঁনশশো সত্তর 


সালের তুলনায় শতকরা সাতাশ ভাগ। 


্রস্ফীতর ফলে দুই (কাটি ত্রিশ 
লক্ষ মানুষ বৰেকার। এছাড়া, মূধ্য- 
বিত্ত পাঁরকরগুলোর অবস্থাও দিন 
দিন শ্দেচনণয় হচ্ছে। ধারে ফ্রিজ, 
[টোলাভশন সোফা যারা 
এনেছিলেন, তারা ধার শোধের 
ধাক্কায় করুণ অবস্থায় এসে পেণঁছে- 
ছেন। কিস্তির সুদের হার কেড়ে 





ছয় 


শা 


না টগন্যামের ৰাতি নেই 


“সূর্য আদিত্য 


ৃ জি নাতি 
বাজারে বাংলা উপন্যাস বাকি হয় 
না। ব্ববস্থায়ের নাম করে বারা 
,ফাটকাধাজশ করছে তাদের কথা 
বলছি না। ভালো উপন্যাস ছেপে 
থুসে আছেন এমন একজন মধ্যবত্ত 
প্রকাশককে জিগ্রেস। করুন £ তিনিই 
বলবেন এগারোশর সংস্করণের 
পঁচিশ কাঁপও তন বছরে কাটে -না। 
" কারণ কী? কারণ একটাই [যে 


সব রাঘববোয়াল এই ব্যবসায়ে একদা : 


ফুলে কেপে উঠোছল তারাই 
কালোবাজারীর মতো অধিক মুনা- 
ফার লোভে এমন সৰ কেতাব 
সাপতে আরম্ভ করলো যেগনুলা 
হি কেকের মতি শক্তি হয়ে' ষায়। 
সমাজ বাস্তবতা জীবনানরপেক্ষ এই 
সকল শক্তির মাল কখনো ধর্ম 
' মেশানো ভ্রমণ-রোমান্স, কখনো দি 
আই এ, কে জি বি 'সারজ,- কখনো 
এঁত্হাসক কেচ্ছা, কখনো নেতাজাঁ- 
মার্কা “আম সুভাষ বলাছ” ৰা 
“সুভাষ ঘরে ফোরে নাই”; কখনো 
রাজনৈতিক রম্যরচনা ইত্যাকার। 

এখন একবার ওই সৰ মূনাফা- 
লোভ বৃহৎ প্রকাশকদের বক্র 
. খাতয়ান নিয়ে দেখুন । দেখবন 





ইন্দিরার গঠন 


বিহারের আঁন্দোলন যাতে 


এ পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে না পড়ে 


সে জন্য আগে থেকেই তারা সরকার 
বিরোধী দলগুলোর উপর আরো 
বেশী হিংসাত্মক কায়দার আক্ৰমণ 
চালানো শুরু করে দিয়েছে। সর- 
ভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। তাই দৌখ 
পনেরই ডিসেম্বর  দমদমের নাগের- 
বাজারে আর এস পির জনসভার 
উপর হামলা হয়েছে। নির্ধারিত 
সময়ে টিং করতে এসে আর এস. 
পি নেতা তাদিব চৌধুরী দেখেন 
কংগ্রেসের মস্তানরা [জৌোব রে 
সভামণ্ড দখল করে বসে আছে। তারা 
দিব চৌধুরাঁর কাছে: দাদী রাখে 
বিহারের আন্দোলন এরং জয়প্রকাশের 
সমর্থনে কোন প্রস্তাব সভায় নেওয়া 
চলবে না এৰং জয়প্ৰকাশ নারায়ণের 
বিরোধিতা করে বন্তব্য রাখতে হাঁবে। 
তবেই আর এস পিকে শাটিং করতে 
দেওয়া হাবে। এর পর প্রিদিববাবু 
সভাস্থল ত্যাগ করে চলে ষান। 
এখন কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি 
রাটিনোতিক দলেরই: আলাদা রাজ- 
নখীত' আছে এবং সেই রাজনীতির 
উপর ভাত কহে তারা. দেশের 
বাল্ব ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করে 
এহং সিদ্ধান্ত নেয়। কাজেই জয়- 
: প্রকাশ এবং বিহারের জনজাগরাণর 


বাজি 
গুড তেমন নিয়মে এই ডাস্টাবন 


করে? শঙ্করের কথা ছেড়ে দিন, 
শঙ্কর উপন্যাসই লিখতে জানেন না। 
তার বই উপন্যাস নামে বিক্রি হয় 
না। সমরেশ-সর্বীলের 'ক্রির পিছনে 
একজনের দুই মহলে খ্যাতি, অপর- 
জনের আনন্দ্ঝাজারের সপ্তাহব্যাপী 


প্রচারণা । এবং সিনেমার স্লামার তো " 


আছেই। এদের 'পছনে বৃহৎ সংগ- 
ঠনের দাপটটাও উল্লেখ করবার 
মতো। প্রমাণ হাকে আপন এদের 
উপন্যাস ছেপে বাজারে বিক্রি কর- 


বার চেষ্টা করুন। দৌখবেন কাটাতে 
পারছেন, না? 
বাঙলাদেশে ও থাইরে প্রচুর 
₹ লাইৱেরাঁ গায়ে সাঁত্য কথা। 
কিন্তু লাইব্রোর আপনার ৰই কিনতে 
মোটেই উৎসাহর্ী নয়। প্রথম কারণ £ 
আপনার সংগঠন নেই, দ্বিতীয় 
কারণ, আপনার প্রচার করবার ক্ষমতা 
নেই, তৃতীয় কারণ, লাইব্রেরিতে বই 
পেশছনোর আরো যে সৰ কানাগাঁল 
আছে সরকারী-বেসরকারী ফন্দি- 
'ফাকরগনুলো আপনার জানা নেই । 


অন্যদের বই সংগ্রহ করেছে। অফি- 
সারকে সপরিবারে লখনৌ-্র্মণের 
খরচ জোগালে এমত ব্যপার ঘটতে 
কোনো অসুবিধে নেই? 

কিছুনঁ্দন আগে মোঁদনপীপুরে 
বই কেনার ব্যাপারে, হজ 
ঘটোছে। 

আপনি বই ছেপে নিশ্চয়ই 
পোকায় কাটাতে পারেন না৷ কাজেই 
আপনার প্রকাশনা (থেকে উপন্যাস- 


লেখকেরা ছাঁটাই হাতে থা(কন। তাবা ' 


বাধ্য হয়ে “আমি সাজব বলছ” 






ছপোতে উৎসাহ বোধ করেন। কিং 
“রহস্যের সন্ধানে নেতাজি” । 

আর, উপন্যাস লেখক ক’ 
করেন ? তাঁর ছোটগঞ্প- শ্রদ্থ বহু 
আগেই হ্মপা বন্ধ, এবার তাঁর উপ- 
ন্থাস গ্রল্থও বন্ধ হল। 

[তিনি কণী করতে পারেন ?, 

এক, কাঁণথ্ক ৰা সোরান 
সেনকে দিয়ে “আমি চে গঃয়েভারা, 
লিখিয়ে প্রকাশককে কাত 'করে নিজের 
'কাঁট উপন্যাস রয়্যালটির দার 
ছাড়াই বের করে নিতে পারেন। 
অথবা প্রভিডেন্ট ফান্ড ভেঙে নিজের 
পয়সায় উপন্যাস ছেপে কিছু বাকিতে 
বইয়ের দোকানে ধুলো খাইয়ে এবং 
বাইপ্ডারকে আ-ৰাঁধাই ফরমাগুলো , 
বেঠে দেবর সংযোগ করে ' দিতে 
পারেন। একথা ঠক পাইকারি 'বিক্রে- 
তারা তাঁর উপন্যাসাঁটি বিক্রির কোনো 
সহায়তাই করবেন না। 
পুরনো কথায় ফিরে আস 
বাঙলা উপন্যাস আর ব্রি হয় না। 


উপর কি প্রস্ভাব.আর এস পপি নেবে 


তা তো, আর এস পর নিজস্ব 
স্কাপার। যুবক কংগ্রেসের হুকুম ও 
ইচ্ছা মতো আর এস পি এ ব্যাপারে 
সিন্ধান্ত নেবে কেন? এক দলের 
মতবাদ জোর করে আরেক দলের 
উপর চাঁপয়ে দেওয়াই তো ফ্যাসী- 
বাদ। চল্লিশের দর্শকে 'ৰিঞ্ণবর 
বিপ্লবী জনতা যে মতবাদকে প্রত্ঞা- 
খ্যান ও পরাস্ত করেছে সেই ফ্যা্সী- 
থাদকে হীন্দরা গান্ধী সত্তরের দশক 
ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চাইছেন আর এই ভাবেই (তান 
ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে 
ঘোরাতে চান। কিন্তু তা তো হবার 


নয়। ফ্াঁসিস্টরা কোনাদন জিততে 


পারে না-এটাই ইতিহাসের সাঁত্য। 


মুুস্মোলনশ ধংস হয়েছে, টিয়াং- 
আজ আর নতুন নতুন ধবংস ডেকে 
আনতে পারে না। '্্ৰতাস হিট- 
লারের আরণ্যক 'জিঘাংসাও শুভ 
শন্তিব হাতে বিদ্ধস্ত, কাজেই ইন্দিরা 
গান্ধীর পতনও অবশ্যই হবে। 

শংখশনভ্র বিশ্বাস 


গদ্য কেম? 


দলের সুউচ্চ পদে থেকেও 
মান-সম্মান খোয়া যাৰার ভয়ে 
শ্রীঅরূণ মৈত্র পদত্যাগ করতে চাই- 
ছেন। কিন্তু এত তাড়াতাঁড় কেন ? 
বাহাত্তরের ধনর্বাচনের পূর্ব থেকে 
কংগ্রেস দাঁলে সমাজ িরাধী মস্তান 
ঢুকিয়ে ভাদ্র, বোমাবাজী? পিস্তল- 


কাজী (করার, এমন- কি মানপীর মান 
নষ্ট করার দীনর্দেশ দিয়ে যান উপ-- 
যুক্ত সভাপাঁত সেজে শ্রীমতশ গান্ধীর 


টচ্চপদ থেকে নেমে . আসাটা শোভা 
পায় না। বোমাশীপস্তল-হাতে নিয়ে 


আহগ গুঁলেছে গুণ্ডাঝাঁহিনী তাদের _ 


রক্ষা করার জন্য 'িহ্ছনে- পিছনে 
চলেছে পালিশ ভ্যান। এন্তার গুলী 
চালিয়ে প্রাতপক্ষের কর্মী' খুন 
করেছে আর ভোটারদের মনে আতঙ্ক 
সর্ট করেছে, যাতে তারা ভোট দিতে 
না যান।, তা হলেই "ভাট (দেওয়া 
হয়ে গেছে” বলতে সহজ হয়। এমন 
সুন্দর প্ল্যান তাঁর মগজ থেকেই 
আমদানী হয়োছিল। 

{তান যাঁদ বলেন “ডাইনী 
ভন্তের” নির্দেশেই ওরকম “গণতক্্গ 
হয়েছে, তা হলে পূত্রহারা মাতার 
আর্তনাদ, স্বামীহারা সর ক্ুল্দনে, 


স্বজন হারা মানুষের হাহাকারের 


মহারোলে তানি পদতআগ করতে 
চানীন কেন? প্রমোশনের আশা 
নিশ্চয়ই ছল । তা যখন আছে বলেই 
প্রমাণ হয়: তাহালে আগামী মহাসমর 
পর্যন্ত সভাপতির পদ ' ছাড়া উচিত 
নয়। এক আট; -অপমান-টপমান 
ধরতে আছে নাঁক। 

এ রি 


অলীক কঞ্পনা। 


'ভালোমানুষ' প্রকে 


কতা- 
পচা থিয়েটারের পাশে নান্দ'কারের 
ভাল নাটক করার প্রচেষ্টা সত্য 
সজই প্রশংধস্নীয়। নাটকের আঁভনয় 


সম্বন্ধে আমার বলার কিছুই নেই। 


শিল্পীদের দলগত নৈপুণ্যে, ফলে 
নাটকের অভিনয় প্রত্যেক দর্শকের 
কাছে নিশ্চয়ই, ভল লাগ্খবে। 

দেশের বতমান সমাজ কাঠামোয় 
“ভালো মানুষ” থাকার ভাবনা একাঁি৷ 
অসততার চোরা- 
গালতে, না গিয়ে সততার স্বপ্ন অবা- 
ল্তর। নাটকের ' নায়কা সংভাবে 
পাঁশ্বকের প্রভা তাকে শেষ পর্যন্ত 
অসংপথ অবলম্বন করতে হয়। 
এককথায় বলা যেতে পারে নাটকাট 


কারে শেষ হয়েছে । চল্তাশশীল যৈ-* 


কোন দর্শকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন. 
জাগবে বর্তমান সমাজ কাঠামোয় 
ভালভাবে বাঁচতে গেলে কি করতে 
হবে, উত্তর দর্শকের মন থেকেই 
আসবে কর্তমান সমাজ কাঠা'মোকে 
বদলাতে হবে। কিন্তু কি ভাবে ১ এর 
উত্তর ব্রেখুট- ৰা আঁজতেশবারঢু রাখেন 
নি। নাটকের শেষে আঁজতেশবাবু 
অবশ্য ৰালেছেন, “যেহেতু আমরা 
নিজেরা কিছু করতে পারাছ না সেই 
আওড়ে মন-গড়া বিস্লবেক ডাক 
য়ে কোন লাভ নেই৷?” আমাদের 
দেশের ধর্তমান রাজনৈতিক স্থাব- 


দপপ 0 শুক্রবার ওরা 


ূ ত্যের যে উজ্জ্বল ধারাৰাহিক এ্রীতহ্য 


' শ্লাহাতোে অন্মনস্ক পাঠকদোরও 















গুলো বাজার ছাড়া। হয় 
নেই”, কং “দপ্তরীখ্নায় । 


কিল্তু সুবোধ ঘোষের জলে 
উপন্যাসগলি কাঁ এখন পাওয়া যায় 
নবেন্দ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 1 
রমেশচন্দ্র সেন ? আজকের গ্রাহক. কী . 
নবেন্দু ঘোষের “ডাক দিয়ে যাই” বশ 
' রমেশ সেনের “কুরপালা"্র খবর 


রাখেন? সমরেশ কসর “বি টি 
রোডের ধারে” কণ “ভানুমতী? . 
আজো বিক্রি হয়? তারাশঙ্করও 
পর্যন্ত আঁবাক্িত! 


. আসল কথা উপন্যাস সাহ-- 


আমাদের রয়েছে তা. রক্ষা করার 
দায়িত্ব প্রকাশকদের নেই! আজকের 


নেই। সমালোচকগণ ইদানীং নোট 
কক লিগে উংলহ ৷ 


পেয়েছেন। অঞ্িতেশবাৰ্নু ভালাভাবে 1 





দপর্ণ ॥ শুক্রবার ৩রা জান্ময়ারদ ১৯৭৫ 


শরৎচন্দ্র ৪ দীন মাহিন্ঠ নীতি 


5 [শবধচন্দের জল্ম শতবর্ষে'র প্রাক্কালে 
তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের সাম- 
গ্রিক মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
রনাটি ধারাবাহক প্রকাশিত হচ্ছে। 

সম্পাদক/দর্পপি] 


জনপ্রিয়তা ফে কোনো শিল্পীর 
পক্ষে কাখীক্ষত হলেও এর একটা 
বিপদের দিকও রয়ে:ছ। অনেক সময়. 
এই জনপ্রিয়তার বিষয়টি লোক- 
পরম্পরায় এমন একটি চলাত 
সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায় যার ফলে 
শিরুপাঁচারত্ খণ্ডিত হয়ে পাঁড়। 
নতুন করে. পরিণত মন নিয়ে 
- শরৎচন্দ্র পড়তে আরম্ভ করে 
বুঝেছি এই জনাপ্রয়আ [লেখকের 


গোটা মানুষ শরৎচন্দ্র, এর কোনো- 
টিরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল নেই। 
[নই তো বর্টই বরং িরো- 
ধিতাই' রয়েছে? 

শরৎচন্দ্র ব্যান্তগত জীবনে 
ভালো-মন্দ কোনো! দাক |গেঁপন 
করত রাজি নন, সাহিত্যে তান 
(উচিত বন্তা। অর্থাৎ জীবনে ও 
সাঁহত্যে শরৎচন্দ্র বন্তমাংসের ধরা 
ছোঁয়ার উর্ধে নন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ 
ব্যান্তগত জীবনে এবং সাহত্য-স্বভাবে 
স্পাশের বাইরে নিজেকে পর্বে পর্বে 
বদলে গেছেন।, বিশাল সৃষ্টির 
আড়ালে প্রচ্গর ব্ষয়মাহাত্যের 
কারণে রবীন্দ্রনাথের : নিজস্ব ব্যন্তি 
মানসাঁটি চাপা পড়ে গেছে। ফলে যে 
কোনো শ্বাসের মানুষ রবীন্দ্র 
' সাহিত্য থেকে তাঁর অভাম্টকে খজে 
} পাবেন। অপরদিকে শরৎচন্দ্র তাঁর 
নিদিষ্ট জীবনদৃষ্টর ।দৌলতেই 
»সোজাসযজি লক্ষ্যাবদ্ধ করেছেন। 
তান বড় লেখক ক মাঝাঁর লেখক 
এ-প্রমন অবান্তর, তিন তাঁর যুগে 
, জীবন্ত মানুষ রুপ বে'চেছিলেন। 


সাহত্যে যে কোন নির্যাতনের বিরুদ্দে 


তান সরব, . রাজনীতিতে "তান 
সাঁকয় কর্মী, বিপ্লবী আন্দোলন 
এবং তারও উধ্র্বে সোশ্যালস্ট 
নিউক্লিয়াস সৃষ্টির তানি প্রেরণা। 
j শরৎচন্দ্রই বলতে পারেন £ 
ভাবে, কাজে, চিন্তায় মন্ত আনাই 
সাহত্যের লক্ষ্য । শরৎসাহিত্য যে 
৮. অর্থনৌতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ' শোষণের 
- বিরুদ্ধে জবলম্ত প্রতিবাদ । 
বন্দর ছেলে, রামের সুর্মাত- 
জাতীয় গাহ“স্থারসের লেখক বলে 
তাঁকে যেন আমরা অবনয়ন না কার, 


_ মিহির আচাষ 


পুরনো পাঁথধী' ও তাঁর অচলায়তন 
দণনের বিরুদ্ধে যুক্তিশল ও কচ্তু- 
তান্মিক দশ'নের পাঁরচয় - রয়েছে 
শেষ প্রশ্ন, চারন্রহীন, পথের 
দাবীতে। লেখকের এই গোঁরবময় 
দিকটিক! চেপে রাখার ব্যাপারটা 


- স্বদেশে ফিরে এলেন তখন ইতি- 


শিত রামের সুমতি (১৩১৯), পথ- 
নির্দেশ ও বিন্দুর ছেলে (১৩২০) 
গল্পগুলির জন্যে রাতারাতি অনায়াসে 
পাঠক হদয়-দর্গকে অধিকার 
করেছেন। 


এর পরের ঘটনা শরৎচল্দের..__ হা 


ভাষায় “তারপর আম অদ্যাবাঁধ. 
নিয়ামতভাবে লিখে আসাছ। বাংলা 
দেশে বোধ হয় আঁমই একমার 
সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোন দিন 
বাধার দনুর্ভাগ ভোগ করতে হয় 
নি।” (বাতায়ন, শরতস্মৃতি সংখ্যা, 
১৩৪৪) 

বস্তুত সাঁহত্যে পদার্পণ মান 
এখন অসামান্য জনীপ্রয়তা স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের ভাগোও জোটোন। 


আস! 


টাকার জন্যে একজামন দিতে 
পারান। এমন দন গেছে যখন ভগ- 
বানুক জান।তাম, হে ভগবান, আমার. 
কিছু দিনের জন্যে জবর করে দাও 
তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা 
ভাকতে হবে না" উপোস করেই দিন 
কাটবে। অবশ্য বোশদিনের জন্যে 
এ অবস্থা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর 
পরে কাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে 
যা কিছু ছিল সমস্ত ‘বলিয়ে নষ্ট 


থে রাতারাতই একটা বিখ্যাত লোক 


বেড়েছে, কিছু মদ চাই। আমার ঘরে 
যা ছিল তাতে পিপাসার শান্তি হল 
না। আরও চাই চাটুজ্জে বললে, 
চল কর্মী বন্ধুর বাড়ি। প্রথমটা 
আমি রাজি হুই নি, শে.ষ যেতেই 
হল তর সঙ্গে । রাত্রি তখন একটা 
হবে। অনেক ডাকাভাঁির পর বন্ধু- 
গৃহিনী জানালা দিয়ে জানালেন__ 
তার স্বামণ। অসুস্থ, আমরা যেন 
দয়া করে চলে বাই। ডাকহাঁকে 
বন্ধুও জেগোছল, এসে তার 
স্লীকে অনুরোধ করতে -লাগলো-_ 


“দাও না খুলে, ঘরে ত একটা 
বোতল রয়েছে। ওরা থাক না 
আমি ত আর খাচ্ছি না৷ 


বন্ধ্-পত্রদীট দিনের শা 
ক্লান্ত - ছিল, দেখে 
চাট বন্ধ্বটিকে ইশারায় 


হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর পেগ নেবার অনুরোধ জানালো। 


গৈলা হয়েও দিন কাটাতে 


আমি মানা করলাম, বর্ম ৰন্ধুটিই 


আমার এই জরীৰনটা্‌_ _আাগাৰ্গোড়াই পত্নীকে দোঁখয়ে অস্বীকার করলো। 


যেন একটা মস্ত উপন্যাস! এবং এই 


উপন্যাসে সব কাজই করোঁছঃ কেবল 
ই ক্রু কহল কারান । যখন 


মরব-ফর্পসা খাতা রেখে যাবো 
যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গাও 
থাকবে না৷? 

কাঁ জীবনে কা সাহিত্যে প্রথা 
সিদ্ধ সংস্কারের প্রত - লেখকের 
অনীহা কোথাও গোপন করবার 
প্রয়োজন দেখা যায় নি। 

বস্তুত সাহাত্িক জীবন ও 
সংষ্টবর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে 


‘স্ট্যান্ডার্ড তার আলোকে শরৎচন্দ্ুকে 


আরও দু-এক বার মদ খাবার পর 
দেখা গেল বন্ধ-পত্ণ সেঁটিঙের ওপর 
ঘময়ে পড়েছে। চাটজ্জে আবার 
অনুরোধ জানাল- এবার সে আর 
অক্বীকার না করে টেনে নিলে। 
দ;-বারের পর তৃতীয় ৰারে নিজ 
হাতে পাত্র টেনে নিয়ে৷ এক চুমনকে 
যখন 'িঃশেষ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে 
আঁআঁ-একটা বিকট শব্দ করে 
ঢলে পড়ল। এ শব্দে স্ত্রী! ছেলোঁপিলে 
সকলের ঘুম ভেঙে গেছে, সকলেই 
তার বকের ওপর লনুটোপুঁটা কবে 
এমনই কলরব তুললো, কোথায় গেল 


- তেরোশো তেতাল্লশ-এর পণচশে খবচার করা চলে না। রেঞ্গন প্রৰাস নেশা ছুটে। সেই রাত্রে থানা-পৃিশ 


জন্মোৎসব উপলক্ষে আভিভাষণ 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বীকার ' 
করতে বাধ্য হয়েছেন “অনায়াসে যে. 
প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে 
[তান আমাদের ঈর্ষাভাজন ৷” 

রবীন্দ্রনাথেব সাহাত্যে একচ্ছর 
প্রভাবের নাইরে .অজ্জাতকুলশীল 
আভিজাজহশন সেদিনও পর্যন্ত 
পেশায় কেরাণী! (কেবলমাত্র নিজস্ব 
জয় করে ফেললেন, এটা একটা 
প্রম দিস্ময়ের ব্যাপার। রবীন্দ্র 
নাথকে স্বীকার করতে হয়েছে “আজ 
শরৎচন্দ্র অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব 
অনুভব করতে পারতুম যাঁদ তাঁকে 
বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি 
আবিষ্কার ৷” 

কী ব্যান্তগত জাঁকনষাপনে, কশ 
সাহিতআদর্শে) ক রাজনৈতিক ধ্যান- 
ধারণায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন 
কোটির মান্য 

১৯১৯, ২৪ আগস্ট লীলারানী 
গঞ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে শরৎ- 
চন্দ্র তাঁর সাঁহত্য জীবন প্রস্তীতি- 
পর্বের ঘটনা এইভাবে বর্ণনা কারে- 
ছেন! 

“ঝড় দাবদ্র .ছিলাম_বিশাট 


bed 


গবেষণা করার প্রায়োজন. নেই, কারণ 
লেখক নিজেই “দেবদাস” প্রসঙ্গে 
বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচাৰ্যকে 
লেখেন “দবদাস্‌” নিয়োনা, নেবার 
চেষ্টাও করো না। শুধু যে ওটা 
আমার মাতাল হয়ে লেখা, তাই নয়, 
ওটার জন্যে আমি নিজেও লাঁজ্জত।” 

অন্তরঞ্গ ৰন্ধু হারদাস শাস্নীর 
স্াতকথার অধর্ণাবশেষ €সাহানা, 
১৬৪৬) £ 

খুব হুঝি মদ খেতেন দাদা? 

হ্যাঁ ভাই। শিন্তু একাঁদনে 


- আশ্বিন শরৎচন্দ্র একাত্ম জীবনে [তান মদ্যপান করতেন, এটা করে পরাঁদন তার শেষ গাঁত করে 


বাঁড় এসে প্রতিজ্ঞা করলাম আর 
মাতাল হৰ না। চাটএুজ্জেও প্রাতজ্ঞা 
করোছিল, 'কল্তু রক্ষা করতে পাবে 
নি।- বলত হরিদাস, একটি ভদ্রলোক 
_স্বী-প্ত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল, 
রাত একটায় দুটা মাজল; . তাকে 
টেনে তুলে একেবারে মেরে এল! 
এর পরও ষাঁদ মাতালের 'বকেক না 
আসে তবে আর কসে আসবে? 
বাঁলয়া দাদা চুপ কাঁরলেন। 
আমাদের 'ধনীশাসিত সমাজ 
ব্যবস্থায় আঁভজাত শ্রেণীর মহা- 


£ সাত ৪ 


কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর 
ৰলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অব- 
শ্ৰায়ও তাদের দহেৰ ওপর আমার 
কখনও লালসা হয় নি, তার কারণ 
এ নয় যে আম অত্যন্ত সংযম, 
সাধু, নীতবাগীশ,_কারণ এই যে 
ওটা চিরদিনই আমার . রুচিতে 
ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারি নে, 
তাকে উপভোগ করৰার লালসা 
আমার দেহে' জেগে ওঠে নি কখনও । 

(চলবে) 


রাজধানী দর্পণ 





এক কলগ্কজনক অৰস্ধায় পড়লেন। 
শ্রীগোয়েণকা বললেন যে উীনশশো 
সতেরো সন থেকে উানশশো উনসম্তর 
সন অবাধ ষতর্দিন তিনি কংগ্রেসে 
ছিলেন ততাঁদন তাঁর বিরুদ্ধে এ সৰ 
আঁভিযোগ” ওঠে ন। এ সব শুরু 
হল উনিশশো উনসত্তর সনে তাঁব 
কংগ্রেস ছাড়ধার পরে। ই্গিতাঁট 
সুষ্পস্ট। কিন্তু কথগ্রসের কোন 
উৎসাহ*ই আর শ্রীগোয়েকাব কথাব 
জাবাব দিতে পারলেন না। | 
আটাশ লাখ সরকারণী কর্মচারীর 
্রাপ্তব্য মহার্ঘ্যভাতার প্রশ্ন তুলতে 
গিয়ে িবরোধীপক্ষায়রা সরকাব পক্ষের 
শবরোধিতার সম্মুখীন হয়োছিলেন। 
তাকে এণ্রা সরকার তথা কংগ্রেসের 
।মেহনতীশ্রেণী দবরোধশ মনোভাবের 
দ্যোতক বলে মনে করেন। ভাই সর- 
কারা কর্মচারীদের ন্যাষসঙ্গত দার 
সমর্থনে সদন [থেকে “ওযাক আউট” 
করে রোধ পক্ষীয়রা সরকার তথা 
কংগ্রেসের এই বিরূপ মনোভাটবর 
প্রাতবাদ! জানিয়োছলেন। এবারের 
শশিতকালীন বৈঠকে সরকারের ও 
ও কংগ্রেসের স'ত্যকারের চেহারা: 


ছেড়ে দিলাম, অর্থাৎ মাতাল আর পুরুষেরা অবাধে মদ্যপান করে ফুটে উঠোছল সর্ব ন্নভায়। 
| সমাজ- সংস্কারক, ধর্ম- সং্ডকারক 


হই নি। 

ক বারে ছাড়লেন? 

-আচ্ছা বলছ শোন। আর 
এক চা্টজ্জে ও আসম আর 
আমাদের একাঁট বর্দী বন্ধ এক 
সঙ্গে মদ খেতাম, বমণি বন্ধুটির হল 
হার্টের অসুখ, ডান্তার একেবারে 
মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। আঁফসে 
ছুটি নিয়ে বাড়ীতে বসে চাঁকৎসা 
করাতে লাগলেন। একাঁদন- রাত 
তখন এগারোটা হৰে, চাটজ্জে এসে 
আমার দরজা ভাঙ্গতে লাগলো-ণ্ও 
শরত্বাবূ! ও শরতবাবু!” বুঝলাম 
দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, পিপাসা 


সাজতে পারেন, কিন্তু নিম্নাবত্ত 
সাধারণ কেরা মানুষের পক্ষে 
সদ্যপান জঘন্য চাঁরত্রহানিকর বালে 
নিন্দনীয়। মদ্যপানের আনূষঞ্গিক 
মেয়েমানুষের ব্যাপারটা এরি সঙ্গো 
জড় পড়ে। 

না, এখনও নয়, নেশার চূড়ান্ত 
করোছ, অনেক অস্থানে কুস্থানে 
গিয়েছি, ধকিন্তু তুমি সে সব জায়- 
গায় খবর নিয়ে জানতে পার ভারা 
সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করতো । 


Free! Freell  -Freell 


ঘপ বা শ্বেত 


আমাদের  শৃবখ্যাত 5০m] 


রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ 
' সাঁরায়ে আসঞ্ছ, মাত্র তিন দিন 


ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে 
থাকে ও শীঘ্রই িলিযে যায়। 
দবনামূল্যে এক শাশি দেওয়া হয়। 


Prem Trading Co. 90 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 





ভাৱ ক্রিকেটে ছা 


নববর্ষের প্রথম মধ্যাহে শীল্তধর 
প্রাতপক্ষ ওয়েষ্ট ইশ্ডিজের বিরুদ্ধে 
ভীরতের পক্ষে বিষেণ সিং বেদাঁ 


পের তৃতীয় টেস্টে ভারতের জয় 
এই জয়ের সমত্রে বিশ্ব ক্রিকেটে 






লস 


দেশের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক) 


িশ্ৰনাথকে বড় ইনিংস খেলতে 
সহায়তা করে গেছেন। রানের বিচার 
না করে সঙ্কট মুহূর্তে উইকেটে 


অবস্থানের গুর/ত্বে তরুণ খেলোয়াড় 


কারসন ঘাউীড় অবশ্যই প্রশংসনীয় 


রামকাল্ত দেশাইয়ের বিদায়ের 
পর নিঃসন্দেহে মদনলাল ভারতের 
পক্ষে সার্থক পেস বোলার। বার 
অভাৰ ভারত প্রীতমুহূর্তে অনুভব 
করেছে।' 

যাঁদও মদনলা'লের বল মারাত্মক 
দত নয়, তবুও ইডেনের মন্থর পিচে 
মদনলাল" দুই ইনিংসে পাঁচাঁট উই- 
কোট নিয়ে তার বোলিংয়ে সার্থকতা 
প্রমাণ করেছেন। আর পেস৷ বোলার 


পার্থ বায়ে ধীর বিবাহ পরনে 


€দর্পণের প্রাতানগৃষ) - 

দপণের পৃবকিতশি সংখ্যায় 
প্রকাঁশত এক সংবাদের প্রাঁতৰাদে, 
"_, দক্ষিণ কলকাতা . জেলা কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক পার্থ রায়চোঁধযুরী 
বলেছেন যে সংবাদটি সৃম্পুর্জ ভান্ত- 
হীন) চা, উদ্দেশ্যপ্রপোদিত এবং 


এবং চরিত্র হননের . প্রয়োজনে প্রচা- - 


্নিত। 

সংবাদাটতে পার্থবাবুর সাম্প্র- 
তিক বিবার প্রসষ্গ উল্লেখ করে 
বলা হয়েছিল যে, তান বিবাহে 
{বাভিন্ন গোষ্ঠীর (কাছ থেকে অন্যান্য 


| ন্‌ 





‘ শতাব্দীর সংলাপ দেখে আমি মুগ্ধ 
ৃ __কাঙ্ছ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শতাব্দীর সংলাপ 
{ লন { বিশ্বরূপার 
; বয়েজ এন হল ( "পাশে ) 
| প্রতি শনি ও রবি ৩ ও ৬৮ 
বৃহ পদ 
[তও ভাতার নগ্ন চিত্র ] 
1 নাটক ও নির্দেশনায় ! রাখাল দাশ 
হলে-টিকিট 1 রূপযায়ার অভিনয় 





দ্রকসম্ভারের ' মধ্যে দুখানি নতুন 
গাড়ী উপহার হিসেবে পেয়েছেন। 
আর তাছাড়া প্রণীতভোজে এলাহ 
ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়োঁছল। , 

পার্থঝাকুর দর্পণের কাছে 
প্রীতবাদ জানাৰার পর দর্পণ প্রীত 


র হত গৌৰব ফিরে পেল 


বল করেও তিনি দুই ইনিংসে এক- 
1টও উইকেট পান 'নি। কিন্তু খত 
ফ্লাইট ও লেংঘে বল করে ' তান 
ওয়েস্ট ইস্ডিজের বাঘা বাঘা, ৰ্যাটস- 
ম্যানকে সীমিত রানে কেধে রেখেছেন 
প্রস্বর বল ওয়েস্ট ইশ্ডিজের 


ব্যাটস্ম্যানদের ষথেন্টা ব্রত করেছে। 

যদিও স্বীকৃত ব্যাটসম্যান এবং 
অধিনায়ক হাসবে দলৈর সঙ্কটে 
তিনি রুখে দাঁড়াতে পারেন নন, 
তবুও যোগ্য দল পাঁরচালনার 
বিচারে তান নিঃসন্দেহে কাত.ত্বর 
আঁধকারণ' একথা বলার মধ্যে নিশ্চয়ই 
বর্তমান প্রাতবেদকের  পাতোৌঁদর 
প্রতি দুর্বলভীর অভিযোগ, «আশা 
কার কেউ ভুলবেন না। যেভাবে 


দ্বিতীয় ইনিংসে .প্রথাভঙ্গ করে দুই. 
প্রান্ত থেকে যাকে বলে “ডবল {স্পন 


PRICE: 40 ৮5855 





তাছাড়া তান শুধু ব্যাটিংয়েই নয় 
'বোলিং-এ ভারতকে 'সাহাব্য করতে Ee 
পারবেন। অর্থাৎ মদনলাল 'ও ঘাউীড়ি রি 
ছাড়াও আরেকটি শাঁডয়াম . পেস সঅভাৰ্শ হিন! | 
বোলার ভারতের বাড়যব্‌। | 
তবে লালার প্রাত ক্রিকেট শেলে 
কন্ট্রোল কৌর্ডর কর্মক্ত'রা বিরূপ । 
পিতার প্রাত ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 
কর্মকর্তাদের ক্রপঅই মাঁহন্দর 


অমরনাথের দলে অন্তরভূশীন্তর অন্ত 
রা এখলার জগতে একদল কর্মকর্তা! ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 


ভাবে আধিপত্য বস্তার করে আছে কলিকাতা-১৩ 
‘তাতে মাঁহন্দারের মত অনেক প্রাত- . 
ভারই বিকাশ ঘটছে না। আর এদের ফোন £ ২৪১৪৪৩’ 


হাত থেকে নেতৃত্ব সরিয়ে না নিলে 
আর কোনাদনই| পারবে না।.. 





কিন্ত আনন্দের সঙ্গে 
গত বছরের হারেই নভ্যাদশ 
ঘোষণা করছেন-- .. 


বস; 





ইটনিট বান্তবিকই নিরাগদ ও 7. 


নির্ভরশীত্র বিনিয়োগ্র_- : 
। প্রত্যেকের সাধ্যের মধ্যে 





১৩. থেকে দ্যা্ুত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ম্ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে বাশি 


এল এন মিশর হ্যা রমা নী দন্ত $ ঘাযল খনা ধ 





কংগ্রেী ছাত্র-যুবদের 
: শ্রক্য কাগজে কলমে 


€দর্পণের সংবাদদাভা) 

রাজ্য কংগ্রেসের যুব-ছার এঁক্য 
প্রস্তাব এখনও কাগজে কলমে। 
কয়েকটি বৈঠক করেও উভয় পক্ষের 
ষুবনেভরা এখনও পর্যল্ত কার্যকর 
কোন কাঁবস্থা নিতে পারেন নি। 
বাভঘ সূত্ৰে যে সমস্ত খবর পাওয়া 
যাচ্ছে ততে বলা বয় যে, এই এক্য 
, প্রস্তাব আদৌ কাৰ্যকরণ হবে না! 
শুধু তাই নয় অচিরেই উভয় পক্ষে 
সংঘর্ষ শুর; হয়ে! ফাওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে। 

প্রায় দুই সপ্তাহের বেশী" হয়ে 
গেল বিবদমান যুক্ছাত্র গোষ্ঠীর 
চার নেতা কংগ্রেস সভাপতির কছে 
কশূম খেয়ে এসেছেন তারা ঝগড়া 
মিটিয়ে ফেলে জোর !কদমে একসঙ্গে 
এগিয়ে যাবেন, রজ্যের ও দলের 
স্বার্থে। শুধু তাই নয় এই চার 
যুব নেতা প্রধানমন্ত্রীর চরণ ছংয়েও 
প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন, আর নয় 
লড়াই বন্ধ করে আমরা এবার এক 
সঙ্গে চলব। 

গত িসেম্বরের মাঝ সপ্তাহে 
কংগ্রেস সৃভাপাঁত দোবকাম্ভ বড়ুয়া 
{ববদমান উভয় (গোষ্ঠীর চার নেতা 
ম প্ৰিয়, প্রদীপ, সন্ত, নুরুলকে 
দধীল্লীতে ডেক পাঠান। চার নেতার 
উপাস্থাততে দেবকান্তবাকু দৃপ্রয়কে 
বলেন, প্রিয়, যুব কংগ্রেস ও ছাত্র 
পাঁরষ:দর - কার্ধকরী' সাঁমাততে 


বিক্ষনুখ গোষ্ঠীর কয়জনকে তোমরা ' 


নিতে পার । প্রিয়বাবু সম্গো সঙ্গে 
বলৈন, যুব কংগ্রেস থেকে ছয়টি এবং 
ছাঘ পরিষদের (কার্যকরী সার্মাত 
থেকে আঠরোটি আসন খাল করে 
দেওয়া সম্ভব। এর পর ।দেবকান্তবাষ্‌ 
. প্রদীপ ভটাচার্ষকে এই প্রস্তাব মেন 
নিতে বলেন। আনচ্ছা সত্বেও প্রদীপ 
£ প্রস্তাবে সম্মাঁত দেন। 

এই' বৈঠকে দেবঝকাল্তবাব্‌ 
এক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর 
দিয়ে বলেন যে, সামনে নির্বচন, 
অন্া্দকে জয়প্রকাশ নারায়ণের 
আল্দোলন দলের ভিং কাঁপিয়ে 


- দ্নীধ নিতে হবে! 





1দায়েছে। এই অবস্থায় তোমরা যাঁদ পদ ছাড়বেন না। সে অবস্থায় দিয়েই বলাচ্ছেন। কুমুদ রয়রঞজনকে 


নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ভূলে 


এক হয়ে কাজ না কর তবে রাজ্যে 


তোমাদের ভরাডুবি নিশিচিত। এই 
বৈঠকে দেবকল্তবাবুকে বেশী কথা 
বলতে হয় নি। কারণ তান তাঁর 
দূত আর কে মিশ্রর মারফত বিরোধের 
আসল কারণ জেনে [ৃনয়েছিলেন। 
সেই মত 'প্রয়রঞ্জনের স্জো আগে 
থেকেই কথাবার্তা বলে রেখোঁছলেন 
দক ফরমুলায্ন এঁক্য প্রস্তাব গৃহীত 
হাতে পারে। 

এদিকে দিল্লীতে এঁক্যে সম্মাত 
দিয়ে আসার পরই বিংদমান উভয় 
শশাবরেই সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। 
কারণ |ষে ফরমূলার _ ভাত্ততে এব 
প্রস্তাথে সম্মাঁত জানানো হয়েছে তা 
উভয় গোচ্ঠীর অন্যান্য নেতাদের 
কাছে ভিন্ন ভিন্ন না গহনার 
হয়ে ওঠে নি। 

একপক্ষে ছাত্র পরিষদের সভা- 
পাঁত কুমুদ ভট্টাচার্যের এই ফর 
মূলায় ঘোরতর আপাত্তি। কুমনদের 
বক্তব্য £ প্রিয়বাধ্য যুব কংগ্রেস থেকে 
ছয়টা কার্ধকরী সাঁমাতর আসন 
ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর জন্য. ছাড়লেন 
অথচ ছাত্র পাঁরষদের বেলায় এই 
সংখ্যা তিনগুণে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ 
ছাত্র পাঁরষদের কার্যকরী স্মিত. 
থেকে আঠারোটি আসন খাল করে 
তাতে 'শক্ষা বাঁচাও কাঁমাঁটর গ্রাত- 
এতে করে ছাহ 
পরিষদের বর্তমান নেতৃত্বকে বিপাকে 


চাণক্য সরকার 

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লগত 
নারায়ণ িশ্রের হত্যা সারা দেশে 
প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। কর্‌গ্রস দল 
ছাড়া আর সব রাজনোতক দল-এই 
হত্যার পেছনে বাঁভৎদ: যড়বল্্ 
সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ! দবা 
করেছে। শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে 
সৎপাল কাপুর সভদ্রা ফেশী প্রমুখ 
ষোল জন লোকসভা , সদস্য মনে 
কারন যে বিহার জয়প্রকাশ নায়া- 
যণের নেতৃত্বে আন্দোল,নরই পাঁরণাত 
হিসেব এই হত্যা এবং এই কারণে 
তাঁরা জয়প্রকাশজাকে আন্দোলন 
প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছেন: 
কংগ্রেসর সঙ্গে পি পি আই-এর যে 
' অংশ একপুরে বাঁধা সেই অংশ এই 
একই মত পেষণ করে এবং তাঁদের |. 
ধারণা যে, জয়প্রকাশের আন্দোলন 
প্রীতাক্য়ার-সর্কব্যাপী আক্রমণের এক 

(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠ) 


যাকেই অপস্গারত' 'করা হাব সেই 
অসন্তুষ্ট হবেন। হয়ত ঝা বর্তমান 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চলে - যাবেন। 
পপ্রয়বাবু অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে , 
এঁক্যের ফায়ার করেছেন”_কুমুদের 
এই মতের সঙ্গে সুব্রত মুখাজনিও 
একমত। কিল্তু সুব্ৰত নিজে প্রকাশ্যে 
গকছু না বলে যা বলানোর কুমুদ্কে 


মাঢা4 





রাজ্যপাল সরকারী সিদ্ধান্ত ভাঙ্গলেন 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 

সরকারী সিন্ধান্ত অমান্য করার 
দায়ে পশ্চিমবুজোর রাজ্যপাল এ 
এল ডায়াসের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
পাওয়া গেছে। গত টেষ্ট ক্রিকেটের 
টোলাভিসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সর- 
কারণ "সিদ্ধান্ত রাজ্যপাল স্বয়ং রাজ- 
ভবনে হাসে অগ্রাহ্য করেছেন। সরকার 
ও সি' এ বর মধ্যে আলেচনায় 'স্থির 
হায়োছল, ইডেন গার্ডেনের আধ 
িলোমটাররের - মধ্যে কোনো 
টোঁল্ভিসন সেট বসানো যাবে না। 
ইডেন থেকে রাজভবনেব দূরত্ব অধ 
কিলোমিটারের অনেক কম, কয়েক 
গজ মাঘ, সেই রাজভাবনে রাজ্যপাল 
টি ভি বাঁস্য়েছিলেন। একটি নয়, 
দুটি সৈট। প্রথমটি রাজ্যপালের 


জন্যে । 'দ্বিতীয়াঁট তখন রাজভবনের 


আঁতাঁথ ভুটানের রাজার জন্যে। ভুটান- 


সোজা জানয়ে দিয়েছেন এ প্রস্তাব 
আম মানি না তাই অঁক্য বৈঠকেও 
যোগ দেব না। কুষনু্দ'ক্বন প্রিয়রঞ্জনের 
বহু অনুনয় ‘বিনয় সত্বেও "এক- 
দিনের জন্যেও এঁক্য বৈঠক যোগ 
দেন নি! আর কুমন্দ। ছাড়া ছান্র 
পাঁরষ্দকে দিয়ে এক্যের 'বাঁড় গেলা'নো 


সম্ভব নয়। 


রাজ স্বভাবতঃই কোনো 'নষেধাজজর 
কথা জানতেন না। . রাজ্যপালই এই 
কাজাট কারিয়োছিলেন। ৃঁ 

ইডেন থেকে আধ ফিলোমটায়ের 
মধ্যে কোনো ?ট ভি সেট আছে কনা 
সে সম্পর্কে তদন্তের জন্যে কল- 
কাতার ঘোড়া পলিশ অনেক হোটা- 
ছুটি করেছিল। প্দালশ কলকাত৷ 
প্রেস ক্লাবের টি ভি প্রদর্শনের সময়ও 
জানতে চেয়েছিল, এটি আধ ীকিলো- 
মটরের মঞ্চে কিনা। প্রেস ক্লাবের 
কর্মকর্তারা ঘোড়া পুলিশকে কাগেজ- 
পর ম্যাপ দেখিয়ে জানান ইডেন থেকে 
ক্লাবের দূরত্ব পয়েন্ট একা ?কিঙ্গো- 
টার । অর্থাৎ 'আধ কিলোমিটারের 
বেশশ। ঘোড়া পুলিশ সন্তুষ্ট হয়ে 
যাঝর সময় একজন দর্শক জানান, 
রাজভবনে টি ভি চলছে যে! খবরাটি 
পেয়ে ঘোড়া পুলিশ অফিস্মার চুপ) 


এই বৈঠকে একদিনের জন্যেও দেখা 
যায় নি। দেখা যায় নি পভ্কজ 
ব্যানাজ্শীকেও। লক্ষী বসু ও 
পঙ্কজ ব্যানাজশী এই প্রসঙ্গে একদম 
মুখ খোলেন নি। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
যারা এঁক্য বৈঠকে ফোগ দিচ্ছেন 
তাঁরা যে একর ব্যাপারে খুব আশ্াহা 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়) 


টেট টিকিট নিযে অন্ত হচ্ছেন? বেলেস্ারীর 
গন্ধে মুখ্যমলী স্বয়ং 


টি মাহা 
খেলার টিকিট বিতরণ কেলেংকারী 
সম্পর্কে কোন তদ্দল্তই হচ্ছে না এবং 
তদন্তের কোন নি.দরশও আগে দেওয়া 
হয় নি বলে দর্পণ জানতে পেরেছে। 
এর কারণ হচ্ছে ?টাঁকট কেলেজ্কারীর 
মধ্যে ক্রীঁড় মন্ত্রীর সঙ্গে স্বয়ং মৃখ্য- 
মল্মণ সিদ্ধার্থ .রায়ও জাঁড়য়ে পড়- 
বেন। মৃখ্যমন্তী খেলার কয়েক শো 
টিকট নিয়েই ' সন্তুঙ্ট , থাকেন 'ীন। 
শেষ মৃহূর্তে যুব কংগ্রেসের দুজন 
মাতব্বরের জন্য একান্নখানা . টিকট 
একরকম জোর করে সংগ্রহ কারেন। 
সংগ্রাহর ভার পড়েছিল, স্পোর্টস 
ডিরেকটর ধুব দাসের উপর। দ্যস- 


(দপপের সংবাদদ.তা) 


কাছ থেকে মুঞ্চমন্দ্রার নাম করে 
এই টিকিট আদায় ক্‌রছলেন।' 
খেলার সময় 'টিকিট বিতরণ 
কেলভ্কারণ নিয়ে দারুণ উত্তেজনার 
সৃষ্টি হলে ম্বুক্চমন্বার পক্ষ থকে 
বলা হয়, কেলেঙ্কারাঁ সম্পর্কে তদন্তের 
নির্দেশ দেওয়া হায়েছে। বলা হয়, 
সি বি আই তদন্ত করহ্ছে। পরে, বলা 
হয়, রাজ্য সরকারের হোম সেক্কে- 
টারীঁকে তদন্তের ভর দেওয়া হয়েছে 
ইত্যাদ। খেলা শেষ হাংয়ছে, উত্ত্ত- 
জনা শাল্ত। এখন খোঁজ 'নয়ে দেখা 
যাচ্ছে, টিকট বিতরণ কলেক্কারী 
নিয়ে কেন তদন্তের নির্দেশই দেওয়া 
হয় এন+ একাঁট_ বিষয় -তদল্ত করার 


ফেলা হয়েছে। কারণ কেউ স্ব ইচ্ছায় মহাশয় সি এ বির কল্যাণ সেনের - নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন হোম 


জড়িত 


সেক্রেটারীকে। সোট হচ্ছে, টিকিট 
নিয়ে ব্যাক মা্রটং। হোম ভসক্রে- 
টারী খোঁজ করতেই জানতে পারেন, 
কলকাতার পলিশ কাঁমশনার আগে 


থেকেই সে ব্যয়ে তদন্ত কল্লছেন। 


ওজন্যে হোম সেক্লেটারীর কোন 
প্রয়োজন হাঁবে না। অবশ্য, টিকিট নিতে 
র্গাক মাকেটংও আইনে টিকবে কি 
না সদ্দেহ। কেননা, টিকাঁটির ওপর 
তো কোন সরকারী মূল্য নিয়লাপ 
নেই। 

'মোম্দা কথা হাচ্ছে, টেষ্ট ক্রি" 
টের টিকট কেলেৎ্কারীর ঝাপার 
ধামাচপাই রইলো। | 





শুক্রবার ১০ই জান;য়ার) ১৯৭৫ 


বহ্যজনক বড় 
হিন্দুস্থান টাইমসের নিদ্নেন্ধৃত 
সংবার্দট পাঠ করুন একজন বৃ 
বি আই ইন্সপেক্টর যান লাইসেন্স 


, (তাঁরশে ডিসেম্বর) রিং রোডে এক 
“হট আস্ড রান” দরদর্ঘটনায় সূত 
বলে জানা গেছে।” 
হিন্দুস্থান টাইমস; বলেছে, সি 
শীব আই ইন্সপেক্টর ভি রামনাথনের 
আগে আরও দুজন সানয়র আঁফ- 
সারের মৃত্যু ঘটেছে, যাঁরা ““সেনাজ- 
িভ” তদন্তের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।, 
এই ধরণের আকস্মিক দর্থ- 
, উনার আরও খবর আছে। সম্প্রীত 
দমনের তরুণ আই এ এস কালেক্টর 
অনিল চোপরাকে শান্ত পথের 
ওপর আঁর্ম ট্রাক চাপা দেয় বলে 
আভি.ষাগ। এ ট্রাকের কোন্ধ সন্ধান 
, পাওয়া যায় না। আর্মর লকবুক 
অথবা রেকর্ড কোথাও নয়! শ্রীচোপরা 
, সম্পর্ক" তদন্তে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর 
পরই তাঁর আঁফসের সম্দত ফাইল 
সীল করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


কিন্তু তথ্যাভজ্ঞ মহলের বিশ্বাস যে, 


কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ, ফাইল ইাঁত- 
সর্ষেই লোপাট হয়েছে? 

. "টি বি অইয়ের একজন ডেপুটি 
ভাইর শ্রীআর ডি পাণ্ডে যখন 
একাঁট হিল স্টেশন, থেকে ফির- 
ছিলেন তখন একইভাবে জাতীয় সড়- 
কের ওপর নিহর্ত হন। শ্রীপান্ডে 


MYT ৭ 


~~ 


বড় রহস্যজনক ঘটনা লাইসেন্স 
কেলত্করীর সঙ্জো জাঁড়ত বলে 
আভত্যন্ত রেল মন্ত 

মিশ্রর মৃত্য। অত শান্তশালশ বোমা 
এল কোথা থেকে, যার. বিচ্ষে'রণে 
তিন জনের মৃত্যু ঘটল আর অত- 
মুলো লোক আহত হল 2-এই বোম 
যাদের ক্রীড়নক তারা নিরাপত্তা ঝ্যব" 
স্থাকে ভেদ করল ছি করে? নাগর- 
ওয়ালার সেই রহস্যজনক ঘটনা 


, নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে, সেখা- 
নেও রহস্যজনক মৃত্যু 


এত মৃত্যু, এত' রহস্য_সব 
গভীর !/কান ষড়যন্্ের ফল? কারা 
এই ষড়যন্তের নায়ক ? 

তবে সাধারণ মানুষ . দেখছে 
সাতষাঁট সলের -নাবাচনে ক্রস 
‘বাভিন্ন রাজ্যে একচোটয়া, ক্ষমতা 
হারানোর পর থেকে নানভাবে ষড়- 


' ষন্দমূলক রাজনীতি চালিয়ে আসছে। 
-সাতষটি সালে যুজ্তফ্রন্টের এম এল এ 
রাজ্যপাল ধর্মবীরের : 


ভাঙ্গানো, - 
চক্রান্ত, ডঃ  প্রফল্লচন্দ্রু ঘোষের 
সংখ্যালঘ7 দলক মাল্ত্বে বসানো 
অজয় হুখাজশী', ও প্রফুল্ল সেনের 
চকুন্ত, সত্তর সাঙ্গে যুন্ত ফ্রান্টর 
পতন, কলকাতা শহুরে তথা- 
কাঁথত নকশজাী তৎপরতার নামে 
মার্তভাঙ্গা ও সি পি এম নেতা 
ও কর্মী খুনুঃ সস্তান নকশালদের 
কংগ্রেসে আশ্রয় লাভ, ছাত্র পাঁরষদ ও 
যুব কংগ্রেসের অকাঁস্মক শান্তি সপ্চয় 
একাত্তর সাল থেকে কংগ্রেসের মঙ্তান 


.রাজনশীতির অভ্যুদয়, বাহাত্তর সালের 


নির্বাচনে ব্যাপক ম.স্ডামী,, কারচাঁপ 
ও সন্দাসের আশ্রয় গ্রহণ এবং পর 
কর্তশীকাজে গঁশ্চমবজ্গকে সম্পূর্ণ- 
রূপে ফ্যাসিল্ত রাজ্যে পাঁরণত করার 
ও প্রশাসনের “র্মালত ষড়যন্যমের ফল। 

/অর্থাৎ শাসক দল ক্ষমতা দখল 


ও ক্ষমতায় টিকে থাকীর জন্য যে - 
কেন পথ গ্রহণে তৎপর। দরকার, 


(দপপের সংবাদদাতা) 


পণ্চান্তরেই নির্বাচন হোচ্ছে__ 
প্রায় ঠিক। কে কোথায় দাঁড়াবেন তা 
নিয়েও জল্পনা কজ্পনা শুরু হয়ে 
গেছে। অশোক সেনকে সারায় 
দেবাবাব্য দাঁড়া্বন ঠিক করেঙন। 
অশোক সেনের পিছনে যাঁরা আছেন 
তাঁরা পাশ্চমবগ্গ রাজনীতিতে বর্ত- 
মানে বেশ শান্ত সংগ্রহ করে বসে 
আছেন। তারা ঠিক করেছন অশোক 


সেনকে তাড়ালে দেধীবাবুকে হারা- 


বেন। যদিও দেবাঁবাবু তাঁদের সঙ্গে 
একটা গগাপন আঁতাত করেছেন৷ 
তবুও 'তাঁরা শেষ মুহুর্ত দেবশ- 
কবুকে আঘাত হানবেন। অবশ্য 


_ দেবীবাবুও দাঁড়ানোর অন্য জায়গা 


খুজে ঠিক করে রেখেছেন। অবস্থা 
বুঝে ব্যবস্থা নেবেন। সুদদীপবাবূর 
বহরমপুর স্থির। 'নত্যানন্দবাবুর 
হাওড়া। কুম্‌দবাব:, সৌগতববুও 
মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন। 
তবে প্রকাশ্যে কেউ কিছু 
'বূলছেননা। বলছেন শুধু প্রণব 
মুখাজশী। বীরভূম থেকে দাঁড়ানোর 
ইচ্ছা প্রকশ তান করে চলেছেন বেশ 
'িছাীদন খেঁকেই। িল্তু প্রণববাকু 
ঠিক কাউকেই: 'পুপরাপনীর বিশ্বাস 
করতে পারছেন না। আব্‌র প্রণব- 
বাবুকেও তেমান কেউ পরোপ্নীর 
বিশ্বাস করতে পারছেন না। যুব 
কংগ্রেস ছত্ৰ পাঁরষদের নেতৃবৃন্দের 


জানতে (পেরে দেবীঝাবু ও প্রয়- 
বাবু ক্ষুব্খ। সিদ্ধার্থ রায়ের অদৃশ্য 
অনুরোধেই প্রণবব্ধবু অর্থ দপ্তরের 
বাষ্টরমন্তরী হওয়ায় দেবাীবাবু বিশেষ 
আত্ধ। তবে সব ক্ষেভই চাপা! 
পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ন্ট ব্যব- 


লঞ্চের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে যাতায়াতে অন্ুবিধা 


সুন্দরবনের ক্যানিং, গোসাবা, এলাকার যোগাযোগ বাবস্থা প্রায় প্রভাতি নিয়ামত রটগল থেকে লণ 
হাসনাঝদ রুটের লণ্চগ্জীল আন- পর্বাচ্ছ্ হায়ে পড়েছে। ছাত্ররা ক্লাসে সার্ভিস বাঁতল করে বেশশ মুনা- 
্লামত ভাবে চলয় সুন্দরবন এলাকার যোগদান করতে পারছে না। পরী" ফার আশায় ল্য মািকগণ স্ন্দর- 


দি 1 শ্মক্রবার ১০ই জানায়ারণ ১১৭৫ 


নির্বাচনে. আমন নিয়ে প্রন মুধাছীর অন্ধ 


€দর্পপের সংবাদদাতা) . 


হার করে চলেছেন, দেবাঁবাব; তো 
প্রণবধাবুক প্রাতশ্রৃতিই দিয়ে দিয়ে- 
ছেন, “তুখি আমার টিমের লোক।” 
কিন্তু আবার ফরুলেরেণ গ্ুহকেও 
আশ্যাস্‌ দিয়েছেন। ফুলরণ? গুহ 
দেবীবাব্র বিশেষ আস্থাভাজন? 


একুশ তারিখে ফুলরেণু গুহ দিল্লী, 
গিয়োছলন দেকীববনর আমন্মণেই) ' 


এবার দেখা যাক যে জেলা 
থেকে তান দাঁড়াবেন সেই জেলা 
কংগ্রেসের কোন গোষ্ঠী কি ভবছেন। 
কয়েকদিন আশে বাঁরভূম ' ঘুরে 
াঁভিন্ন জনের সঙ্গে আলোচনা করে 
যা-বোঝা গেল. সুনাঁতবাবুর দল 
প্রণবঝবনকক কিছুতেই সহ্য করবে 
না।.তারা এ কোন্দ সুবীর ঘোষ 
নামে একজন প্রধান শিক্ষককে ঠিক 
করেছেন এবং সেই “মত 'বাভন্ন 


“মহালে তারা ঘোরাঘুরি শুর? করে-' 


ছেন। আবার যাঁরা জেল? কংগ্রসের 
নেতৃত্বে আছেন তারাও ভেতর ভেতর 
প্রণকবাবুর ওপর প্রচণ্ড ক্ষমা হয়ে 
আছেন। ভরা এখনই তাঙ্দর ক্ষোভ 
প্রকাশ করছেন না তব নান্যর 
আমোর্দপুর কীর্ণাহার ফেলপৃর 
নাত লা নেতৃবৃন্দ 


বার জেলা কংগ্রেসের পক্ষে তাঁরা 

প্রকশ্যেই নানা কথা বলছেন। 
অবশ্য প্রণধবাব; এদের ওপরই 

ভরসা করে বসে আছেন তা বলা" 
না। তাহ'লে তান প্রদীপ- 


চেষ্টাই বা করছেন (কন? প্রদাঁপবাবু 
অবশ্য দায়িত্ব নিয়েছেন স্ম্লীত- 
ববুহক। বেঝানোর। সুনশীতবাবদকে * 
সঙ্গে রাখার চেষ্টা, সনশীতবাবূর 
পক্ষে কাগজে বাত দেবার ঘটনা 
বর্তমান জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব অত্যন্ত 
খারাপ চোখে দেখছে। জেলা কংগ্রেস 
সভার্পাত অভয় দাস তো এক জায়- শ্ 
গয় ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলেছেন। 
প্রণবকাঝুর (কানে সেটা গেছে তাই 
তান অভয়বাবুকে সভাপতির পদ 
থেকে সরানোর ব্যাপারে প্রদীঁপবাবুকে 
সহায়তা করবেন ঘলেছেন। এার্দীকে 
মেদিনীপুর দাঁড়ানো যায় কি না 
তা হা প্রণববাণ্ছু পরামর্শ 


অথ হোটেল ঘটিত 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 
কঙ্গকাতার প্রমথ শ্রেণীর 
হোটেলে হৈ হুল্লোড় বৃদ্ধির সঙ্গে 


- সঙ্গে নানা কেচ্ছাকাহিনী তৈরী 


হচ্ছে! গুপ্ত টাকার আড্ড', জুয়া- 
চোর আর গ্যান্বলারদের ভীড় 
ঠেকানোও অসম্ভব | কলকাতা! 
শহরের পাঁচটি মাত্র ফোর ফাইভ 
স্টার হোটেল রয়েছে। আসন্ন বিশ্ব 


টেবিল টেনিদ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে 


আগত হাঞ্জারখানেক দর্শক সাং- 
বাদিক খেলোয়াড়দের প্রথম শ্রেণীর 
হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করাও 
স্তব নয় মৃথ্যমন্্রী নিদ্ধার্থ রায় এ 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প দপ্তরকে, 
জানিয়ে আরও বড় হোটেল তৈরী 


করতে এবং বিকল্প কিছু করতে. 
এদিকে গ্রেট | 
ইস্টার্ণের মত ওঁতিহাসম্পন্ন হোটেল | 
৬৯ লক্ষ টাকার দেনায় ভাসছে। | 
কংগ্রেসের সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রায় ॥ 
মাঝারি কর্তা দেবপ্রস'দ রায় কর্ম- & 
চারী ইউনিয়নের হঠাৎ সভাপতি (| 
বনে গিয়ে দপ্তরে দপ্তরে ভালা | 
বুলিয়েছেন। মধ্য কলকাতার যে | 
হোটেলে কংগ্রেস সভাপতি বদ্ধ! | 
সাহেব ছিলেন সেখানেও কদিন ॥ 


অনুরোধ জানিয়েছে। 


বটে। 


কারা এখানে ৰাজস্থানী বিবাে 
হোটেলের একট! ফ্লোর ভাড়া করার 
সাহস পায়? এক একজন বরযাত্রী -_ 
হছইদিনে দশহাজার টাকা খরচ 
করেছেন থাকা খাওয়ার ' অন্যু। 
বিদেশী মদের কথা বাদ দিলেও 
চলে। এদের এই টাকা কোথা 
থেকে আসে সে প্রশ্ন কে তুলবে 
জানিনা 1 যদিও রাজ্জাসরকার প্রথম 
শ্রেণীর শ্ীততাপনিয়ন্থিত হোটেলে 
অভিথিক্ত কর “ধার্য করেছেন এবং 
হোটেল শ্রালোপিয়েশন “এ শির্েশ 
চ্যালেঞ্জ করে করে ছেরেও গেছে। + 
তুলমোহন রামের মত অভিযুক্ত 
ব্যক্তির কলকাতার হোটেলে লুকিয়ে 
ডুবে ডুবে আরও জল যাচ্ছে বলে 
যে গুদ্ধব বেরিয়েছিল তা কি এ্‌কে- 
বারে অসত্য 


যা রটে তার বিচু 4 
৫ 


ছাত্র ও জনসাধারণের জীবনষান্না ক্ষারথশরা মহা সৎ্কণ্ঠী “পূড়েছেন। 
অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ' আগে যে টাটা রাতি ES নী বিকৃতি তার ভান হি ধরার, 
জন্য ভাড়ায় খাটচ্ছেন। এর জন্যই 


[ভাড়া ছিল তার উপর পনের কুঁড় 
জগ ভাড়া বাঁড়ায়ও লণ্ণ সার্ভস ও হাসনাধাদ মোটর লণ্য সি্ডকেট নয়ামত রূটগ্ীলর এই চরম অবস্থা । 


: দয়ামিতভা। চলছে না! ফলে নদা ক্যানিং, গোসাবা, ছোট গোল্লাখালী, উর্ধতন মহলে জানিয়েও কোন 
. বহুল এক এলাকার সঙ্গে অপর সাতজেলে, হাসনাবাদ, কুমীরমারী প্রীতকার পাওয়া যায় নি। 


আগে তালা ঝুলছিল। সে কাদের ( 
জন্যে? | 

মধ্য কলকাতার হোটেলগুলোতে : 
সপ্তাহে দুধার পুলিশ হানা দিয়ে, | 
ছু চারজন মাতাল গাম্বলার ছাড়া | 
আর কি কিছুই পায়না । কিভাবে £ 
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ত্রিণুর| অরকান ৰাজ্য 
সবাানায়িকার টঙ্বানি দিস্ঠ্ 


দের্সণের প্রতিনিধি) 
ভারভবর্ধের অন্যান্য প্রদেশে 
যেমন, জিপুরাতেও তেমনি সাল্প্র- 
তিকৰালে সাস্প্রদাক্কিক সঃস্থ। বেশে 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই 
সমস্য আগেও ছিল, কিন্তু ত্রিপুরার 


রাঞ্নৈতিড মঞ্চে সম্প্রতি উপজাতি 


যুব স'মতি নামে একচি সংগঠনের 
আবির্ভাব ঘটায় সঙ্কট তীব্র আকার 
রণ করেছে। এটি কংগ্রেস ও পি 
পি আইয়ের জারজ সন্তান। কিছু 
কিছু সি পি এম সমর্থক এর মধ্যে 
আছে বলে শোন] ষ'চ্ছে। এই 
সায়ৃতি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে 
বিদেশী মিশনারী ও কেন্দ্রীন্ 
সরকারের কোন কোন কুখ্যাত 
সংস্থার । ত্রিপুরা থেকে সম্প্রতি 
ঝাঁজ্যদভায় নির্বচিত একজন পিপি 
আই সদস্য উপজ্জাতি যুব সমিতির 
প্রধান হিশেবে কা করছেন। খুব 
অল্পদিনের মধ্যেই এই সং গঠন রাজ্র- 
নৈতিক ক্ষেত্রে বশে শক্ত সঞ্চছ করে 
কয়েকটি ক্ষমতাশালী উপজ্জাতি 
গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে। ' 
ভূমিষ্ঠ হয়েই এই সমিতি 
বিপজ্জনক ভাবে নান! সাম্প্রদায়িক 
ধ্বন দিতে শুরু করেছে। তার! 
দাবী তুলেছে আদিবাসীদের জু 
সংরক্ষিত এলাকা ঘে।ষণা, বরিপুরা 
" ভাষাকে সরকারী ভাষা রূণে স্বীকৃতি 
বান, বাংল! অক্ষহের পরিবর্তে 
রোমান হংফ প্রচলন, ষাট সালের 
পরে স্তাস্তরিত সমস্ত আদিবাদী 
জমি প্রত্যাপর্ণের। এই দাবীকে 
কেন্দ্র করে সমিতি আর্দিবাসদের 
সংক্রংদ্ধ করছে। মুখে এরা কংগ্রেনও 


নয়, কমিউনিস্ট নয় একধা বললেও . 


আদলে এরা প্রচণ্ড ' ‘কমিউনিস্ট 


বিদ্বেষী । আদিবাসী দের সমস্ত 
গতির শুন্য এরা দামী করছে 
আদিবাশীদের। সম্প্রতি সর্জিত 


আদ্ববাশী এম এল এদের পাত্যাগ 
করতে বঙেছে ভাগের দাবীর প্রতি গ 
সরকারী উপেক্ষায় প্রতিবাদে | 
আদিবাসীরা চিরকালই 
ংগ্রেসের প্রতি সন্দেহগ্রস্ত। যদিও 
আদিবাসীদের . অনেক নেতাই 
কংগ্রেসের পৃষ্টপোষকতা করে 
গেছেন | ত্রিপুরা রাজ্যে ধার! 
ংগ্রেদ সংগঠন তৈণী করেছেন 
সরা সন্চলেই বহিরাগত | এবং 
এই কংগ্রেদ বেঁচে ধাকার জন্ম চির- 
কাল অ-আঁদিধাশীদের সমর্থনের 
দিকে তাকিয়ে থেকেছে ৷ 
অপরদিকে আদিবাসীদের ওপরে 
কথিউশ্স্ট পির চিপ্নকালই প্রভাব 
হিল। আদিবাসীরা কম্উিনিস্ট পার্টির 


অ-আর্দিবাশী কমীদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে অত্যাচার ও উৎপীড়নের 
খিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করেছে। 
সেই সময়ে কোন আদিবাসী তরুণকে 
মাথায় লান্টুপি ছাড়া তাবা যেত 
না। বিত্ত এই অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটেছে -সাহচল্লিশ সালের পরে এই 
রাজ্যে পূর্বের , উদ্বাস্তদের দলে 
দলে আসার প্র থেকে! " কমি 
উন্ষি পার্টও ' নির্বাচন- +কেন্ত্রিক 
রাঞ্রনীতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব 
দেওয়ার ফলে অ-আদিবাসীদের 
সমর্থন সংগ্রহের দিকে ঝুকে পড়তে 
লাগলস। কংগ্রেস সমথকদেন সঙ্গে 
যাদের বিশেষ কোন তফ্কাৎ ছিল না| 


কমিউনিস্ট পার্টিতে অ-মাদিবাস'ছের . 


সংখা বৃদ্ধিতে এবং নেতৃত্ব তাদের 
হাতে চলে যাওয়ায় আদিবাসীদের 
মনে সন্দেহ দেখা৷ দিতে পাগল । 
এই অবস্থায় মাদিবাপী ও ও অ-আদি- 
বাসীদের মধো চরম প্রতিক্রিয়াশীল 
যারা, আদিবালীদের অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক "ক্ষত্রে বাঙ্জকীন্ব শাস- 
কদের উৎপীডনে যারা সম্পূর্ণ সহ- 
যোগিত! করেছে তারা এখন সহদ্বেই 
এই প্রচার চালাতে পারছে যে 
আদিরাশীদের সমস্যার ব্যাপানে 
রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সি শি 
এষ ভার সুনাম হারিয়েছে। 
এই অবস্থায় উপজাতি যুব 
সমিতির আবির্ভাব এক শ্রেণীর 
আদিবাসীদের কাছে স্বাভাবিক 
ঘটন। বলেই মূনে হয়েছে যখন সম্পূর্ণ 
বূপে আদিবাসীদের নিয়েই এই 
সমিতি গঠিত । লক্ষনীয় ব্যাপার 


যে, কমিউনিস্টরা যেপব দাবী 
তুলে এসেছে এই সমিতি সেই সব 
দাবীই তুলছে। উপজাতি যুব 


সমিতির মত সংটঠন গড়ার পর. 


শাসক কংগ্রেপু এদিকেও লক্ষা 
রেখেছিল যাতে অ-আদিৰাসী বার্থ 
দেখার জন্য তাদের একটি-সংস্থাও 
গঠিত হয়। এবং এই রাজ্যে তারা 
নিয়োগ করে কিছু পুরনো কংগ্রেসী- 
কে ধারের ক্ষমতার তখত থেকে 
দুরে রাখ! হয়েছে। তারা সম্প্রতি 
ত্রিপুরা জনকল্যাণ সমিতি" নামে 
একটি সংগঠন গড়েছেন। তাদের 
ঘোষিত লক্ষ্য হল, অ-মার্দিবাসীদের 
স্বার্থ সংরক্ষণ | 

ইতিমধ্যে কধেকটি সংবর্ষ হয়ে 
গেছে সেই সব এলাকায় যেখানে 
প্রধানতঃ আদিবাসদের বাস! 
লুঠিত হয়েছে_আদিবাদী কৃষকের 
শস্য! এদিকে যখন উপজাতি যুব 
সমিতি তার সমস্ত শাখাকে নির্দেশ 
দিয়েছে অ-আদিবাদীদের জমিতে 


 ছিলেন। 


বলপূর্বক পরবর্তী ফসল কাটাৰ 
প্রস্তুতি নিতে, তখন স্বয়ং মুখামন্ত্ী দহ 
অ-আা'দবালী রাজ্য কংগ্রেস নেতারা 
ও ত্ৰিপুৰ জনকপ্যাণ সমিতির 
কর্তারা অ-আদিবাসী কৃষকদের , 
বলে বেড়াচ্ছেন যে, যদি প্রয়োজন 
হয় ফদল রক্ষার জন্য তাদের হাতে 
অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। বলা- 
বাহুল্য এ সমস্তই হল পা্প্রদায়িক 
রতোষণা। 

বি ত্রিপুরার একটি গণ্ডগ্রাম 
জাম্পূইজালায় ঘটনা! শাসক কংগ্রেস 
ও ত্রিপুরা জনকল্যাণ সহিতির নেতা- 
দের সব চেয়ে সন্তরন্ত' করেছে বলে 
মনে হুচ্ছে। এই ঘটনার একজন 
কুখ্যাত অ-আদিবামী জোতদার 
আদিবাসীদের হাতে খুন হয়েছে ৷ 
স্থানীয় অধিবামীদের এই জোত- 
দারের বিরুদ্ধে বু অভিযোগ ছিল, 
যিনি নিজেকে সবরকম কুকর্সে 


প্রদরশ' বলে বাত করেছিল । 
প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের য্বতঃ- 
স্ুর্ত ক্রোধের ফলেই তিনি খুন 
হয়েছেন ধন গত দুর্গাপৃক্গার সময় 
এই জোতদার নিজের লালস! চরি- 
তার্থ করার জন্ম তিনটি আদিবাসী 
মেয়েকে ফুদলে নিয়ে গিয়েছিল। 
এই ঘটনা অ-মাদিবাসীদের করেক- 
জন আত্ম নিযুক্ত ভ্রাণকর্তার সামনে 
সুযোগ এনে ছিল ধনী আদিবাসী 
নেতাদের দ্বারা উত্তপ্ত আব্হাওয়াকে 
আরও উত্তপ্ত করে তোলার । 
আশঙ্কার কথা, উপজাতি যুব সমিতি 
-আদিবাসী শেষকদের বিরুদ্ধে 
একটি বাকযও উচ্চারণ করে না 
বং চক্রান্তমূলক উপায়ে আদিবাসী- 
দের প্রকৃত অভিযোগকে অ-আদি- 
বাসীদের বিরুদ্ধে দ্বণায় পরিণত 
করছে! 

দুঃখের বিষয়, শাসকরা জাম্পুই- 


॥ তিন ৪ 


জাল! বা অন্যান্য জায়গায় ঘটনার 

জন্য উপজাতি যুব সমিতি ব। ত্রিপুরা 
জনকল্যাণ সমিতিকে দায়ী করে 
না| তারা কখনও পি পি এমের 
ওপর দোষ চাপায়, কখনও একদিকে 
আদিবাসী ও উগ্রপন্থীদের এবং 
অন্যদিকে মিজো বিদ্রোহীদের 
“যোগ সাজসম্কে দায়ী করে অর্থাৎ 
ষেটায্ব তাদের সুবিধা। তাদের 
সামপ্রতিকতম তথ্য এই ষেঃ মিজো, 
পাকিস্তানী “এজেন্ট, উগ্ৰপন্থী ও 
চীনার] এই রাজোর অধিবাসীদের 
মধ্য “সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়ে 
এখানে গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্র 
শুরু করেছে। এই অবস্থায় সি 
পি এমের পক্ষে যতখানি ৰাজনৈতিক ' 
দূর দৃষ্টি ও যুক্তিদত্তায় পরিচয় 
দেওয়া দরকার তা দিতে পারছে 
না। 





একদিকে ধা র অন্যদিকে লেতীর ফুল 


লেতীর নোটিশ খাঁড়া হয়ে 
রছে গ্রাম বাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত 
ও গরীব চাষীর মাথার, ওপর | 
কখন কে যে মিপারু বলি হবেন 
তার আতঙ্কে বুক কাপে। এদিকে 
ধান চাল খুব ভালো উৎপাদন 
হয়েছে বলে যে চাক পেটানো 
সরকার শুরু করেছিলেন তা দিন 
দিন কমে .আসছে। ধান তেমন 
ভালো হয়নি! চিটা আর আগ] 
সার। গাদা যাদের ছিল তারা 
তাড়াভাড়ি বেড়ে নিতে চেষ্টা 
চালাচ্ছেন। তাছাড়া কোন 
উপায়ও নেই। কখন যে বগাঁর 
অত্যাচার শুরু হবে বলার উপায় 
নেই। শীতে নতুন ধানের নবান্ন 
না করে মানুষ সরকায়ী জুলুম থেকে 
বাচাবার চেষ্টায় হিমসিম । সিম 
টমাটো, কড়াইশুটি স্ভ উঠলেও 
দাম তাদের নীচে নামহে না। 


লাফানে। বন্ধ হওয়ার লক্ষণ নেই. 


কোন। 

বাদাবন আর সন্দেশখাপির 
ওদিকে ঠাণ্ডাক ঝুপ করে খুব 
বেশী পড়েছে? তবুও তো হি হি 
কাপ! যাহ্ষগুলে! মাঝদরিয়ার পাড়া 
দিতে হাজী এখনও । সন্দেশখালির 
কাছাকাছি গুন্দলপাড়া, পেঁকী এই 
সব গাঁয়ে ঘুরাছলাম। 

“বাধ সোন কি আর আছে 
আমাদের কি সামিথ্য) কি খেতে 
দেবো আপনাকে!” গুড়ের 
পাটালীর সঙ্গে ঢুধানা আটার হাতে 
গড়া রুটি দিয়ে গৃংস্থ হাপম আলা 
বৈদ্ভ আমার কাছে আক্ষেপ কর- 
খেজুর গাহগুলোর গারে 
কাতান চালিয়ে রক্তসম সুমিষ্ট হ্বাছব- 


আল -কন্দি 
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শুম। বছর বছর 
প্রায়ই তা কুপয়ে চেঁছ্ছে কাটার 
ফলে মারা যাচ্ছে শুকিয়ে । 
বাসবগঞ্জের স্কুলে সুবর্ণজয়ন্তী 
উৎসব হচ্ছিল। দেখলাম এমন 
খাল বিল পেরিয়েও আমাদের এক 
উচ্চপদের বিচারপতি এসে সর- 
কারের সমালোচনা করে বক্তৃতা 
দিচ্ছেন! উদ্বে'জারা জানালেন 
আজকাল জন্ত, ভাইস চা্দেপরের 
এর মত বক্ত! মন্ত্রীর মত হামেহাল 
পাওয়া যায়। 
আশ্চর্য, বাদাবনের দশ মাইল 
দূরে এমন বাদরের উৎপাত গুরু 
হলো কি কন্ে। লাউ কুমড়ো 
কেটে কুচি কুচি করছে বীর ব্য 
মানরাও। গুলি করে তু একট] 
মাঝ! হয়েছে বলে একজন জানালেন । 
এসব এলাকায় সাধারণ লোকের 
অবস্থা যে কি পর্যায়ে পৌঠেছে-_ 
তা লিখে বোঝানো যাবে না। 
ভাঙের মুখ একমাগও দেখেনি এমন 
লোক মাঝারি ঘরেও অ'ছে। 
একেবারে গরীব গেঁড়ী গুগলী খেয়ে 
যার! বেঁচে আছেন তাদের কথা 
তো! ছেড়েই দিতে হয়। এদের 
মধ্যে আবার ঘুর ঘুর করছে ছু 
চারজন লোক, অমুক সমাজসেনা 
প্রতিষ্ঠানের 'কর্তা। এর! ঝুনঝুন- 
ওয়ালার তরফ থেকে অমুক এষ, এল 
এ-এক হতে জনগণকে বম্বল দিচ্ছে। 
বাছা বাছা বাঘা সর্দারকে আগে 
খুশি ক।তে এরা বাস্ত। বছরে 
একবার লাডু খাইয়ে, কম্বল 
বিতরণ করে এর! সমাজসেবায় ডুবে 
যায়! এরকম হাজার হাজার ত্ৰাণ 


দিতেও রাজী হয়েছেন! 


সংস্থা মাঝে ঘধ্যে বনর্গায়ে এসে 
গরীবদের সাহায্য করে, বড় বড় 
ছবি তুলে নিয়ে যায় বিপুল 
উৎসাহে । *অথচ এর! সবাই মিলে 
যদি এক একটা গরীব অঞ্চলের 
মানুষের জন্য তিন চার মাস ধরে 
যেষার সংস্থার তরফ থেকে সাহায্য 
করত- তাহলে” হয়তো অবস্থা 
পাণ্টাতো। 

' বু।তে ঘুরতে সর্বত্রই দারিদ্রের 
চিহ্ন চোখে পড়লো | ফাকা হাঠে 
ধান গাছের গোড়াগুলো শোভ। 
পাচ্ছে। উঠ অমতে কিছু কপি, 
সর্ষে, পিয়াজ আর গমও হয়েছে। 


বেকারদের জন্য 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 

মফঃয়লের ছাত্রছাত্রীরা কলকাতা 
ও বড় শহরে নানা অফিস আদালতে 
ইণ্টারভুযু দিতে গিয়ে হুতাশ হয়। 
এক! শংরের চোস্ত চালু ইংরাজী 
স্কুলে পড়া প্রার্থার সঙ্গে পেরে 
গুঠেনা। অথচ এদের অন্য কোন 
(ট্র্ণংয়ের বাবস্থা নেই। সম্প্রতি 
কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
ম্য'নেজমেপ্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের 
মামুদ সাহেব জানিয়েছেন তারা 
বিনাপয়সায় লেণ্টজেডিয়ার্স কলেজে 
সন্ধায় এক কোর্স চালু করেছেন। 
এ কোর্সে পপ্তত ব্যক্তিরা এবং বড় 
অফিসের কর্তার! বিনাপরসায় বক্তৃভা 


এ সংস্থা 
মহিলাদের অন্য অন্য এক পোগ্রামও 
চালু করেছে। যোগাযোগের 


ঠিকানা £ একনশ্বর, সেক্স পয়র সরণি, 
কলকাতা-ষোলো, শীত তাপনিয়ন্্রিত 
বাড়ার। 


॥ চার 1. 


শরৎচন্দ্র ৪ জীবন সাহিত্য রাজনীতি ২) : 


॥ তন ॥ 

নিম্নবিত্ত মান্দষের পক্ষে চাঁয়ত- 
হানিজনিত এই জাতীয় ধারণা সৃষ্টি 
করে তানি যখন পাকাপাকি বাজে 
শিশবপুরের ভাড়াটে বাঁড় থেকে 
৯৯১৯-এ হাওড়ার সামতাবেড় গ্রামে 
এগারোশ টাকা দিয়ে বড়াঁদাদ আনলা 
দেবর বাঁড়র কাছাকাছি এক খন্ড 
জাম কিনে বাঁড় তৈরী করে ১৯২৬ 
-এর ফেব্রুয়ারীতে বাস করতে এলেন 
তখন থেকেই গ্রামের মাতবহর 
স্মাজাশিরোমাঁণদের - সঙ্গে তাঁর 
বিরোধ শুরু হল । 
_সায়ভাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 
থকে £ 

প্রথম চেষ্টা হল, কিসে তাঁর 
অনিষ্ট করা যায়? তাল কুঝে সমাজ- 
পাঁতরা গিয়ে প্রভাবাম্বিত্‌ করলেন 
স্থানীয় ইউপির বোর্ডের প্রেসি- 
ডেল্ট মশাইকে। শরতচন্দ্র এখানে 
{তান তো ইউীনয়ন বোর্ডের টাক 


সদায় দেনান--তাই তাঁর বিরুদ্ধে 


মিাহর আচার্য 


একতরফা ডিগ্রী পরোয়ানা জারী করে 
অপদস্থ করা হোক। 

চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মত কাজও 
শর; হোল। ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃ- 


পক্ষ কোন কিছ; না জাঁনয়েই ট্যাক্স 


বাঁক পড়ার অজুহাত দেখিয়ে 
আদালতের ক্লোক পরোয়ানা জারির 
জন্যে উলনুবোঁড়য়া সাবাঁডাভশন্যাল 
ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছে প্রার্থনা জানা-' 
লেন। - 

/'_ “সৌন্জগ্যক্রমে (তিন 'শরৎচন্দের 
'সাহজর্খাঁতি সম্পর্কে পাঁরচিত 


, ছিলেন। :. তান .. ক্লোকশ পরো- 


য়ানা জারীর পূর্বে বিষয়টি অবগতের 
জন্যে একট চিঠি পাঠালেন তাঁর 
কাছে।” | 
শরৎচন্দ্ের উত্তরের অংশবিশেষ £ 
“] have been building a house 
in Gobindapur—a’ village pro- 
bably under the jurisdiction of 
Kalyanpur Union Board; but 
the house is still under cons- 
truction, and as no one lives 


there, I had not had the least 


suspicion I could have been 


fixed a rate against an incom- 


plete house or the Board could 


মন ভরেনি, এমনটা প্রায় সকলেরই 
মনে হয়ে থাকে । মনে হয় দাম ' 
বেশি দিয়ে বুঝি কম জিনিষ পেলেন ! 
- কখনও কখনও মনে হওয়াটা সত্যি 
হয়ে দীড়ায় । হয়তো কেনাকাট! 
করার সময়ে আপনি মোড়কের ওপর 
এই চিকুটি...সদেখতে ভুলে গিয়েছিলেন 
“পীউকরুটী, ডেটার্জেণ্ট, তেল বা যে 
কোনও মোড়কে ভরা দৈনন্দিন 
ব্যবহার্য সামগ্রী হক না কেন, 
তার গায়ে এ চিহু থাকার অর্থ হল 
মোড়কে ভরা জিনিষের ওজন 
সঠিক-:-দাম অনুযায়ী জিনিষের .* ' 
, ওজনও ঠিক ঠিক । ...এই চিত 
আপনাকে আশ্বস্ত করবে যে 
জিনিষ কিনে আপনি ঠকেননি ॥ 


কম ওজনের জিনিষ ভরে 


ভুল ওজন ছাপানো 
মাপ ও ওজন বিধি 


অমুধায়ী অপরাধ এবং 
কঠোর দণ্ডনীয় 


মেট্রিক মাপ ও ওজন 


- ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করে 


'সংসকারাবিমুক্ত। 


have suffered me to fall into at- 
rears for s0 long a time. 

“However, I have no objec- 
tion in paying any.kind of tax 
provided it is usual and just, 
but certainly they should have 
given me some kind of oppor- 
tunity at least, ‘either to pro- 
test or to pay before going to 
the extent of R:s.....the S.D.O. 
for the issue of a distress war- 
rant. 

“] am arranging to send Rs. 
(3.9.04-3.150556-10.0) to the 
Union within a week as desir- 
ed in your letter...." 

কা-জাঁবনে কাঁন্াহত্যে 
শরৎচন্দ্রের দৃক্টিভাঞ্গা ছিল অকুন্ঠ, 
যেন তথাকাঁথত 
নোংরামির আড়ালে ভদ্র সমাজের 
মুখোসটাকে তান জীবন দিয়ে আক” 
মণ করেছেন। এই ভাঁলাক 
outrageous বলা যেতে পারে। 
পল্লীসমাজ, খামনের মেয়ে, পণ্ডিত 
মশাই--এই সমাজ জীবনের চত, 


\ 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই জান;য়ার। ১৯৭৫ 


সম্জশিরোমাশ্দর চির্র। কাজেই 
পল্পাবাস্‌ করতে গিয়ে ওই শিরো- 
মাণরা তাদের ক্ষমতার প্রদর্শন” - 
করবেই। . « 
অজুহাতের অন্ত নেই। গৃহির- 
লয় দেবী নাক বিয়েকরা স্ব নয়। 
কাজেই পল্লীসমাজ থেকে ভাঁকে 
“একঘরে” করা হল। 
ফিন্তু প্রকৃত বিষয়টি হল ঃ 
(গোাপালচন্দ্র রায় ₹ শরৎচল্দের চাঁঠ 
পত্র, পৃদ্ঠা ১৫৭) 2 
“শরৎচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার 
কৃষ্ণদাস আঁধকারীর কন্যা হিরল্ময়প 
দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। শৃবিয়ের 
সময় শরৎচন্দ্র আত্মীয়ম্বজনদের না 
জানানোয় অনেকেই-তাঁর এই বিয়ের 
কথ্ম আদো জানতেন না। শরৎচন্দ্র 
এলেন, তখন কেউ কেউ হহিরল্ময়ী 
দেবশ কোথাকার, কি জাতের মেয়ে, 
এই নিয়ে নানান - জল্পনা কল্পনা 
করতো । শরৎ্চপ্দ্রের স্বভাব ছিলো যে, 
তানি মিথ্যে কখনও প্রাতঝদ কর- 
তেন না। বরং কিছু না ৰলে’ মজা 
উপভোগ করতেন। শ্রৎচল্দ্রের এই 
স্বুজবের সুযোগ নয় যাঁরা তাঁর 
বিবাহিত জীবন নিয়ে জজ্পনা- 
কঙ্পনা করত তাঁরা শেষ পযন্ত 
শরৎচল্দ্রকে “একঘরে” করেছিল» 
প্রসঙ্গত এখানে নরেন্দ্ু দেবর 
শরৎচন্দ্র থেকে আর একটি তথ্য 
জানানো দরকার। পাণীরবারিক জীবনে 
হিরন্ময়ী 'দেৰশ তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের 
স্তী। রেঙ্গুন থাকাকালীন” প্রথম 
বিবাহ করেন শান্তি দেবীকে । “তাকে 
নিয়ে শরতচন্দ্রের দিন সুখেই কাট 
ছিলো। একটি পুত্রসল্তানও হয়ে- 
ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও 
ফিরাছল তার পাছে পাছে। রেঙ্গুনে 
আবার একবার প্লেগের দরুন মহা 
মার দেখা দিল- শরখুসন্দের পত্রী" 


কিল্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আম 


সমালোচক মহাংল 


ওই অনুষ্ঠানে হিরল্ময়ণ দেবী 
উপস্থিত হয়োছঞজন এবং অঁক্টেসে 
সময় পারকজ্পনা মাফিক অপমান 
করকর সাহস কারুরই হয়নি। সমাজ 
পাঁতদের এই ভীরু প্রকাশ হবার 
পর শরৎচন্দ্র বিরুদ্ধে “একঘরে” 
অনুশাসন ধারে ধীরে ডভঙে' পড়ে- 
ছিলো। তোরা সাঁতরা) এর পরের 
ঘটনা ফোঁজদারণ মামলা । 

শরৎচন্দ্র চিঠি £ “স্থানীয় 
আত ক্ষত জাঁসদারের উৎপাঁড়ন 
থেকে দারদ প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়াবধ 
মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। ঠক 
আসাম" হইীন বটে, কিল্তু 'দাঁদর 
এক (দেবরকে মুল আসামী করার 
জন্যে আমার অশাজ্তিও কম হয়নি। 
লেখাপড়া দুইই  খোয়াবার হৌঁ" 
হয়েছে»? 

এক খণ্ড শবোত্তর জাম নিয়ে 
এই উৎপাত। শেষ পর্যন্ত -গ্রামবার্সী- 
দের দাবিই জয়যুস্ত হয়েছিল। জ্ঞাম- 
দার পক্ষ িবেত্তর জায়গাটি গ্রাম- 
বাসীকে ফিরিয়ে দিয়ে একটা আপস 
মীমাংসা কারে নিতে ৰাধ্য হয়োছিল। 


“| চার ॥ 
শরৎচন্দ্র সঅই বলেছেন £ তাঁর 
জীবনটাই একটা উপন্যাস। অন্য 
লেখকের মতো তিনি ব্যান্তগত 
জীবনে এবং শীশজ্পকর্মের |কোনো 
কিছ; লুকোতে অভ্যস্ত নন। 
তাঁর জীবন সম্পর্কে যে যা কিছু 


ব্যাখ্যা করুক তার জন্যে কোনো 


দুশ্চিন্তা নেই। ভাঁর জীবন ও 
সাণহত্য সবপর্কে দুন্শীতির অপবাদ 
তানি কাঁটার মুকুটের মতো বরণ করে 
ৃ : 

দেশজোড়া পাঠক আগ্রহের সঙ্গে. 
তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আঁবৰভব মা 
এই ঈীর্ষনীয় জনাপ্ররতা কখনো 
কখনো তার সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে 
উদ্দেশ্যমৃূলক- 
ভাবে ভিন্ন ক্ষেত্র আলোকপাত 
করেছে। মনে হয়েছে যেন রামের 
গাহ‘স্থ্য রসের শাদামাটা গপপ লিখেই 
বুঝ তান পাঠক অন্দরমহল জয় 
করেছেন। যেন এই ঘরোয়া একাম্ন- 
বত গল্প লেখা ছাড়া শরৎসাহত্যে 
ভিন্নতর সমস্যা নেই। স্বয়ং রবীদ্দু 
নার্থও তাঁর জন্মোৎসবে বলেন “শরৎ- 


চন্দ্রের দৃষ্টি ডুব "দিয়েছে বাঙালীর 


হাদয়-রহত্য। সুখে দুঃখে মিলনে 
ৃৰচ্ছেদে সংঘাত বিচিত্র সৃষ্টির 
তানি এমন করে পারচয় দিয়েছেন 
বাঙালশ বাতে আপনাকে “ প্রতক্ষ 
জানতে পেরেছে সাহাত্যে উপদে- 


Eel 


\ 


FF 


ও 


_ সভার অচামকা নির্বাচনের রব উঠ- 


দর্পণ | শক্রবর ১০ই জাননস্রার। ১৯৭৫ 


৮ | [/) 
ঘাচমক| নির্বাচনে কংগ্রেণীর। 
(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষাক) শবরোধের এখনও কোন ম্পীমাংস। 
এই বছরের এপ্রিল ' মাসে (লোক- হয় নি। কংগ্রেস হাইকম্যাপ্ড কোন 
স্ধান্ত গ্রহণে অপারগ বলে রাজ্য 
লেও অধিকাংশ মুখমলাঁ ও রাজ্য- কংগ্রেসে সর্বোচ্চ নেতৃপদ এখনও 
দ্তরের নেতারা এর বিরোধী বলে শন্য। গুজ্বরাত কং.গ্রসের সভাপাঁত 
জানা গেছে। 'দক্লশ ও ভূপালে দুটি রুপে একজন নির্দোষ প্রান্তন মন্দ 
গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনে কধগ্রেসের মহাদেব সিং সোল্যাত্ককে প্রায় ঠিক 
পরাজয়ে শাসক দলে শঙ্কা দেখা করে ফেলেছিলেন প্রীমতী গান্ধী ও 
দিয়েছে। এই দুটি পরজয় সাধারণ 
ঘটনা নয়। দিল্লী মৈট্রোপিটান 
কাউন্সিলার নির্বাচনে যারা ভেটার 
তাদের অধিকাংশ হল হরিজন, 
বাঁদতবাসণ' ও তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর 
সরকারী কর্মচারী । এদের মধ্যে উমাশঙ্কর দশীক্ষত। কংগ্রেস সোশ্যা- 
বেশীর ভাগ এতকাল কংগ্রেসকেই লিষ্ট ফোরামের ধ্বজাধারাঁদের 
ভোট দিয়ে আসছিল। ভূপালে কংগ্রেস সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বর্তমান কংগ্রেস 
প্রাথ পরাজিত হয়েছেন একজন সভার্পাত দেবকাদ্ত বড়ুয়া দ্বিধায় 
প্জ্রনতার প্রার্থী”র কাছে যাঁর কোন পড়েছেন। ফোরামওলা'দের বন্তব্য যে, 
পাটির প্রতীক চিহ ছিল না। উপ- নির্বাচন জেতার জন্য রাজ্য কংগ্রেসে 
রন্তু সি পি আই কংগ্রেস প্রার্থণকে , কেন সভাপতি থাকতেই হবে এমন 
জোর মদত দিয়েছিল। কোন কথা নেই। নির্বাচনের কাজ 
রাজ্য মুখ্মল্ঘশরা নয়াঁদক্লশর' তদারক করবে ঘ্যাড হক" কা্মটি ও 


উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে তার আহ্বপ়কের নির্দেশে জেলা 


ছেন, ছিয়াত্তর সালের আগে নির্বা- কামাট, যাঁদ সব স্তরে সমন্বয় এবং 
চন করা কোনক্রমেই উচিত হাবে না, নেতৃত্ব ঠিক থাকে। 
কারণ এটা দলের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিহারে নির্বাচনের রিপোর্ট 
যাবে। এই এক বছরে দেশের অব- 


খারাপ হবে না, যাতে কংগ্রেসের তা ভালভাবেই দেখা গেছে বাহাত্তর 


লোকসভা ও রজ্য বিধান- 
স্থার উন্নত না ঘটলেও এমন কিছু সভার নির্বাচন যে ক চেহারা নিয়েছে ৫ 


জনাপ্রয়তা আরও হাস, পেতে পারে। 


সালে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে । 


খাদ্য ফ্রন্টের অবস্থা এবর মোটামুটি এই রাজার যে বৃহৎ সংবাদপন্রগুলো 
ভালই। আমন ধান এবার ভাল ওয়াটারগেট কেলেন্কারণ শনয়ে নাচা- 
হয়েছে। আউসও এবার ভাল হবে নাচ করেছে তারা কিন্তু এ সম্পর্কে 
বলে আশা করা যাচ্ছে৷ ' প্রীতি ত কোন তদন্তও ক.র নি, একাঁট লাই- 
আর প্রতি ঘছর মানুষের . প্রাত নও লেখে নি। শাসক দল ও সর- 
বিরুপ হয়ে থাকতে পরে না। মনে কারও পশ্চিমবঙ্গে নির্বচনে' কার- 
হয় এই বছর নির্বাচন অন্দ- চুপির কথা অস্বীকার 'ক:রে এসেছে 
ষ্টার্নর ব্যাপারে শ্রীমতী ইন্দিরা এতাবৎ। কিন্তু বিহারে একান্তর- 
গান্ধী নিজেও 'দ্বিধাগ্রস্ত। বাহাত্তর সলে নির্বাচনের যে রিপোর্ট 
কৈল্ত্ে যাই হুক, . গরজ্ররাতে শীনর্বাচন্ী কমিশন প্রকাশ করেছে 
আগামী মার্চ মাসে নির্বাচন হচ্ছে তাতে অসদুপায় অবলম্বনের পুষ্থা- 
না এটা নিশ্চিত। এই নির্বাচন নবপুঙ্খ চিত্ৰ উপস্থিত করা হয়েছে। 
আগাম লোকসভা 'নর্বাচনের সণ্গে রিপোর্ট প্রধানতঃ দুটি উপাংয়র 
অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কথা বলা হয়েছে এক নম্বর, দশ 
শ্রীমতশ গাম্ধী। লোকসভায় যখন বারো বছরের ।ছেলেদের ভোটা! দেওয়া, 
তাঁদের বন্য সংক্াঁধক্য তখন কোন যাকে রিপোর্টে বলা হায়েছে আর্টন 
{কিছুই তাঁরা পরেরা করেন ' না। ভোটিং এব দুই নম্বর ভোটগ্রহণ 
“গুজরাতে রাম্ট্রপপীতর শাসন ব্যবস্থা কেন্দে হামলা। 
আরও এক বছর বাড়য়ে নিতে অস্দু- আচন ভোট আসলে জাল 
বিধে কি। অবশ্য আদ কংগ্রেস ও ভেট। দশ বারো কিংবা তারও কম 
অন্যান্য বিরোধী দলগুলো . একটু বয়েসের ছেলের দল ভোটগ্রহণ কেনে 
চেশ্চামোঁচ করবে। ক্িষ্তু শ্রীমতী উপস্থিত হয়ে বয়সক আসল ভোটার- 
তাতে কান দেবার পানী নন। একথা দের নামে ভোট দিয়ে দেয়। কোন 
তাঁর রূজত্বকালে বহু প্রমাণিত সত্য। কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের নামেও 


১আছাড়া নির্বাচন পেছানোর আরও ভোট থাকে নিবর্মচনগ কর্মচারীদের 


একটা অজুহাত আছে। রাজ্য ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা অনবধানতর জন্য। 
খাদের অকলথা খুব খারাপ প্রায় নির্বাচন কামশন ঝুলেছে যে, এই 
দুভক্ষাবস্থা। কোন রাজ্যকে দ: ধরণের ঘটনা শুধ বিহারেই ঘটে, 
বছর রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে রাখা থাকে। 

কহব অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেস গ্রপোর্টে বলা হয়েছে, বিহারের 
সরকারের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু অনেক জায়গা থেকে এই . ধরণের 


' নয়। কেরালায় একাদক্রমে প্রায় তন মারাত্মক ঘটনার সংবাদ পেয়ে নির্বা- 


বছর কোন নিব্ণাচত সরকার ছল চনী' কাঁমশন এটা বন্ধ করার উপায় 
না। - সম্পর্কে সত্তর সাল থেকে সর- 
নির্বাচন মুলতুবী থাকলে কারকে জানিয়ে আসছে। কিন্তু 
গুজরাতের কংগ্রেস নেতারাও অথদীশ দুঃখের বিষয় পালণ:মন্টের জয়েন্ট 
নন। কার্প সেখানে তাঁদের মাধ্যে কাঁমাঁট এই অঞ্জুছাতে তাদের প্রস্তাব 


নাকচ করে দিয়েছে যে, এই ধরণের 
ঘটনার সংখ্যা নিশ্চয় খুব কম। 
রিপোর্টে বলা হয়েছে যখন ডেপুট 
নির্বাচনী কমিশনারের মত 
সিনিয়র আফিসারও বিহারে নির্বা- 
চনের সময় এই ধরণের ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করেছেন তখন তাদের প্রস্তাঝ নাকচ 
করার কারণ সম্পর্কে একমত, হওয়া 
যায় না। | 
পার্লামেন্টের জয়েন্ট কাঁমাটর 
কাছে প্রত্যাখ্যাত নির্বাচন কমিশন 
শেষ" পর্যন্ত আর্চন ভোটিং বন্ধ 
করার জন্ম প্রসাই্ডং অফিসারদের 
নিদেশি দের একুশ বছরের কম 
বয়েসের কোন লোককে ব্যালট 


পেপার না দেবার জন্য! নির্বাচনী 


কাঁনিশন মনে ক'রে অনুপযযন্ত বয়েস 
ভোটদানের পক্ষে আইনগত ও সংঁব- 
ধানগতবাধা। অন্প ও কেরালা 
হাইকোটে*র রায় হল ভোটার তাি- 
কায় তার নাম আছে বলেই একুশ 
বছরের'কম বয়েসের কোন লোক 
ভোট দিতে পারবে না! পাঞ্জাব ও 
হরিয়াণা হাইকোটের রায়. ' “অবশ্য 


1 পাঁচ | 


পশ্চমং্গের নির্বাচনে বিহারের গেছে। তারা লোকমভায় লাইসেন্স 
চেয়ে আরও মারাত্মক যেসব ঘটনা কেলেণ্কার সম্পর্কে আলোচনার 
ঘটেছে তার কথা জানা থাকলে -নির্বা- ব্যাপারে সবচেয়ে উচ্চকন্ঠে আপাতত 
চ্নী- কমিশন তাদের এই নির্দেশ জানিয়েছে এবং সি বি আই রিপোর্ট 
সম্পর্কে কোন আশা পোষণ করত লোকসভায় পেশ করার দাবীতে বাধা 
না। বরং আগামী নির্ব/নে এই  দিয়েছে। শিল্তু সরকার যখন আস্তে 
ধরণের ঘটনা! আরও বেশী - ঘটবে। আস্ত সক দাবণ মেনে নিতে শুরু 
তার প্রস্ভীত কি আর শর; হয় ন? করলেন তখন তাদের পক্ষে পশ্চাদ- 

নির্বাচন কমিশন আর এক পসরণ ছাড়া গতান্তর রইল না। 
বিপজ্জনক উপসর্গের কথা যা বলেছে" চন্দ্রশেখরের বাড়তে জয়প্রকাশ 
সোঁট হল “জেট গ্রহণ কেন্দ্র দখল”। নারায়ণের সম্বরধনায় কংগ্রঙ্গী এম 
যার অর্থ ব্যালট বাক্স তুলে নেওয়া! পদের যোগদান সম্পর্কেও আরা? 
কমিশন বলেছে. একাত্তর সালে বিহারে জল ঘেলা করার চেষ্টা করোছিল। 


এই ধরণের আটটি ঘটনা ঘটেছে, 
অন্যান্য রাজ্যে তিনাট। ককল্তু 
নির্বাচন কমিশন কি থাহান্তর সালে 
পাঁশ্মবঙ্গে নির্বাচনের একটি সত্য 
ও নিরপেক্ষ রিপোর্ট লিখবে উপযৃদ্ত 
তদল্ত করে? তা যাঁদ করা হয় ভাহলে 
আর একটি ওয়াটারগেট কেলেন্কার? 


কারণ 'বাভন্ন শিবিরে তরুণ তুঁকশীরা পাঠাচ্ছে। 


পার্টির অন্যান্য নেতাদের কেবল 
ভৎসনা করছেন॥ 

কিন্তু কংগ্রেস পলশমেল্টার* 
পার্টির তরুণ এবং একটু কম তরুণ 


কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে নাকি তারা 
ধমক খেয়েছে। 

লোকসভায় লাইসেন্স কেলে- 
গকারশ সম্পর্কিত লাড়ইয়ের শেষ 
অধডক বিরোধীরা যখন সংসদীয় 
তদন্ত, অথবা বিষয়টি আলোচনার 
জন্য গোপন অধিবেশনের দাবী 
জানাচ্ছিলেন তখন তরুণ তৃকশিরা 
হয় অনুপস্থিত না হয় নিশ্চুপ ৷ 
একালের সেস্যালিষ্ট ফোরাম- 
ওলারা এখন একেবারে কাব্‌ দেখা 
যাচ্ছে৷ পশ্চিমবাঙে প্রিয় দাশমুল্দীর 
অবস্থা কহল! এদের ইমেজ রাখতে 
সি পি আই এদের যুব উৎসবে. 
বামপঞ্থী। চন্নজিৎ 
যাদবকে সরিয়ে পাঁক্ষণ পন্থী 
' প্রতিক্রিয়াশীল” পি গুড নরাসংরাওকে 
ভেল্তর প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী) কখপ্রসের 
জেনারেল সেক্লেটারীর পদে বসানো 


কিল্ভু বাহাত্তর - সালে তুকীরা খোদ মহারথাঁকেও ছাড়ায় হয়েছে। 
চরের 
554 স্নান্কিনী জ্লত্ডন্লভ্রঙ্ব গর্বে কিসিলগার এই অঞ্চল ঘুরে 
| গেছেন। তার সফর যে শান্তর 
(দপপের দংবাদদাতা) উদ্দেশ্ট ছিলনা এটা এখন পাঁর- 


হাওয়া গর-মর চেষ্টা চলছে। সম্প্রীত 


লেবাননে আক্রমণ চালিয়ে একজন . 


নিরস্ম নরীহ মেষপালককে হত্যা 
কিরেছে। তাদের বেপরোয়া গ্রীল 
চালনার শিকাব হয়েছে গৃহপালিত 
অনেক জন্তু । মাঝাদর গ্রামের ওপর 
এই হামলা চালনা সমপারকাঁজ্পত 
সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে বেইর্তে 
প্যালেণ্টাইন ম্পীক্ত বাহিনীর 
এক দপ্তর উীঁড়য়ে দেবার জন্য চোদ্দ 
কোঁজ টি' এন টি শান্তি সম্পন্ন বোমা 
রাখা হয়োছল। এ কার্জাট ইজরাইলণ 
সম্তাসবাদী, গুপ্তচর বাহিনীর কাজ 
সৌব্ষয়ে আর কোন সন্দেহ: .নেই। 
এছাড়া; ইজরাইলী ফোঁজা নিজ 
সীমানা আতিক্কম করে মাঝে মাঝেই 
মিশর বা সিরিয়ার ওপর হামলা 
চালাচ্ছে। এই হামলা চালাংনোতে 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সায় আছে 
বোঝা ফায়। কারণ িছণুকাল পূর্বে 
মাণকর্নি পররাষ্ট্র সেক্রেটারী! ডক্টর 
কাসঙ্গার ইজরাইলকে নতুন' অস্ত- 
শস্ত সাহার্ষ দেবার কথা .ঘোষণা 
করোছিলেন। মাঁকর্ন অস্ত্শস্বের 
চমৎকার বাজার এই, মধ্যপ্রাচ্য! বর্ত- 
মানে মাঁকন বুন্তরাম্ট্র চরম অর্থ 
নৈতিক সংকটের সম্মুর্খীন। অস্ত 
শস্বের কারখানাগলোতেও লে-অফ 
ইত্যাকাব চলছে। ফাঁদ মধ্যপ্রাচ্যে নতুন 


কার 
করে যুদ্ধ বাঁধানো যায় তবে মারিনী | 


বিরাট পাঁরমাণ অস্র বিয়ের সুযোগ - উর 


রাষ্ট্র আধার মধ্যপ্রাচ্যে তার পুরানো শুরুর 
অবস্থা ফিরে পেতে চীয়। এছড়া, শীল নলটক্রের দশাট সামারিক ঘাঁটর 
এই বৌমাবাজর আর একটি উদ্দেশ্য, পতন ঘটেছে। দুশোর বেশী নল- 
বাহিনীর সৈন্য নিহত। এ পর এই 
সধাক্ষপ্ত খবরের মধ্যে নল চক্রের 
মৃত্যু পরোয়ানা রন গেঁছে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, পাঁচ বছর পূর্বে কাম্বো- 
ডিয়ার স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকারের 
রাষ্টরপাত "প্রন্স নরোদ্‌ম' সহান[ুকের 
দেশে অবস্থানের সুযোগে সি আই 
এ এক সামারক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে 
প্যালেস্টাইনের বর্তমান অবস্থা নলকে ক্ষমতায় বসায়। এই সামারক 
ঘুলিয়ে তোলা । পঠালেস্টাইনের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সানুষের প্রবল 
মুক্তি বাহিনণ এখন রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা প্রীতকাদ -আন্দোলনকে নল রক্তের 
প্বীকৃত। প্যালেন্টাইনের ম্যান্ত- বন্যার সামারক ডুবিয়ে দেয়। প্রিন্স 
বাহনী শত্নর হাত থেকে বিপুল পস্হানুক পাঁক-এ বসে একটি 
অণ্চল মুন্ত করেছে এবং মুন্ত অণ্টলে অস্থায়ী কাম্বোডিয়া সরকার গঠন 
গড়ে উঠছে! এক স্বাধীন সুখী করেন। প্রিন্স সিহানুকের সরকারকেই 
প্যালেস্টাইন। দ্রীর্ঘকালের স্বপ্ন এখন ফাম্বোডিয়ার জনগণের প্রাতানাধি- 
বাস্তব্ণীরত হতে চলেছে। মার্কিন মূলক সরকার হিসেবে সোভিয়েত, 
সাম্রাজ্যবাদ চার এই প্রক্রিয়া কন্ধ করে চাঁন, যুগোশ্লাভিয়া, উত্তর্র কোণীররা 
দিতে। উস্কানিমূ্গক কাজ কারবার প্রভৃতি সমাজতাম্মক দেশ স্কীকৃতি 
চালিয়ে আবার মন্ত অঞ্চলের শাঁল্ত- দেয়। পপ্রন্স দস্হানুক এক জাতীর 
বিঘ্যিত করতে চায়া কিছুকাল মুক্তি বাহিনী গঠন করেন। 


"ছয় 





অর্থ অপচয় 


গত চৌঠা ডিসেম্বর, তাঁরখে 
, রাজ্য বিদুৎ পর্ষদের প্রথম ইঞ্জ- 
নীয়র চেয়ারম্যান তাঁর প্রথম সাংবা- 

স্ম্মলনে [যে বন্তব্য রেখেছেন 
. তার মর কথা ছিল আর্থিক সাহা 
চাই। রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্মীও তাঁরই 


যাচ্ছেন। তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জানেন এ শর প্রসার :মাটা একটা 
গেছেন খরটর পাঁরফাণ শুনে।  ' অঞ্ককে “অনাদ্রণী উল্লেখযোগ্য নয়” 
"সাংবাদিক সম্মেলনে . বিদুৎ থলে প্রচার করা হচ্ছে। উশমলষোগ্য 
পর্ষদের চেয়ারম্যান পর্ষদের আর্ক না হালে, তা অনাদয়ণ পাওনা বলে 
অনটনের প্রসংঙ্গ জানিয়েছেন, বিদযু- কি করে বিবেচিত হয়োছিল, তা 
তের দাম ডিসেম্বরের বিদ্যুৎ খরচ বোধগম্য নয়। 
থেকেই শতকরা পশচশ ভাগ বাড়ানো . উচ্চচাপের গ্রাহকদের বিলের 
হচ্ছে। কিন্তু বদ'তের হার 'সম্বন্ধে টার তাতে দি পুরোপনীর- 
রাগ ভাবে হঁঞ্জন'য়ার্দের ওপ্র ন্যস্ত। 
হয়েছে, অ বিশ্লেষণ করলে সেই ই্িনাযারদের . অনেকে যে 


দেখা _ যাবে, উচ্চচাপের বিদুৎ দনেশীতির নেশায় মত্ত ছিলেন এবং 
গ্রাহকদের ক্ষেত্রে, এই বাদ্ধির পারি- এখনও আছেন, তাতে সন্দেহ দড় 


. ন্তব্যে সয় দিয়ে জানিয়েছেন আর্থক মাপ ড়াবে শতকরা [তিরিশ থেকে হয়,' পূর্বে যে উপায়ে এত বেশী 


সাহায্য না পেলে '্বদ্যৎ উন্নয়নের 


বামলাই এখনও "মট্লো' না এবং 
মেট কাজের ষোল ভাগের এক ভাগ 
কাজ শুর; না হতেই যত কোটি 
টাকার পারকল্পনা, তার . ষেল 
. ভাগের এক ভাগ টাকারও . “বেশী 
খরচ হয়ে যাওয়ায় এ 
কম ও ইঞ্জিনায়ারদের মধ্যে বিস্ময়ের 


মযখদৰ্শন্‌ না করে কলকাতায় বসে 
সামান্য কিছু কাজ করে বা না করে 
নিয়মানুযায়ী রা বানে * নিয়ে 


জরিনা, 


শতকরা চারশো ভাগ। বিশেষ করে, পারমান্‌ অর্থ অনাদায়ণ বা উশল- 
যে গ্রাহকদের উচ্চচাপে, বিদ্যুৎ সর- যোগ্য নয় ব “ববোষিত হয়েছে 


বরাহ চাই, অথচ. খরচ “খনক বেশী সে পথ কি বধ হবে? একাউন্টস : 


নয়, তাদের পর্ববাপেক্ষা চতুর্গৃণ নে র্‌ 
_ বিদবতের দাম তে হবি। "!'' রা যার টস 
এর পরেও ধিদিতের দাম এসেছেন, তাঁরাও ক এবার িরতসাহ 
বাড়ানো হবে বলে অভাষ পাওয়া হয়ে পড়বুন? মাননীয় চেয়ারম্যান 
যাচ্ছে। বিদ্যুৎ পর্ষাদূর অভ্যন্তরে দাধী করেছেন বর্তমান মান্দুসভার 
য়ে দ্দন্শীত িরাজমান, তাতে কারফকালে ছয় হাজার ছয়শত সাত- 
ববিশ্ব'স্‌ করতে ভ্রস্য হয় না বদ সাটরাট গ্রাম বৈদ্বতিকরণ হয়েছে, 
তের দাম বাড়লেই রোঁভনিউ বাড়ুবে। .যাঁদও প্রাতিশ্রীত ছিল্‌ দশ হাজরের। 
তাই যাঁদ হত, তাহলে, আট কোটি কিন্তু এ গ্রামগৃলিতে সৃতযই কি 
টাকার মতৃ অনাদায়া'-পড়ে থুকতো প্রীতশ্রুত গ্রহক সংখ্যায় পে'ছানো 
না। এর মুধ্য দু < কোটি টাকা আবার সম্ভব হয়েছে? গ্রামীণ ব্দ্যিতয়ন 
তামা হয়ে গেছে। যাঁদও উত্ত সম্ম- কঁপ্ারেশনের চেয়ারম্যান কিছুদিন 
লনে ওঁ অনাদায়ণ টকার গারিমাণ, আগে প্রকাশ করেছেন, গ্রাম বৈদন- 
ছয় কোটি বলা হয়েছ এবং আসল করুণে পশ্চিম বংলা অন! রাজ্য 
বকেয়া দেড় কোটি টাক আদায়ের . অপেক্ষা অনেক পৌঁছায় আছে। তন 
খুব চেষ্টা চল:ছ বলে সংবাদে প্রকাশ নাট সংখাক গ্রাম' বৈদন্যাতিকরণ 


হয়েছে, তবুও পর্ষদের কর্মী' মাই ও প্রাতশ্রন্ত গ্রাহক সংকা পূরণে - 


দপণি ] চা জানুয়ারী ১৯৭৫ 


বার্থ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
বিদাত পূ্ধদকে খপ' না মঞ্জুর করার 
কথা ঘোষণা করেছেন। কর্মীরা 
জানেন,  খধণের টাকায় দুনীত- 
বৈদ্তিকরণে আর ঠিকাদার মার- 
ফৎ নয়-ছয় করতে সফল হয়েছন। 

সব বিশ্লেষণে কর্মীদের মনে 
[মই খণের টাকা আদায়ের - চেষ্টা 
এটাই স্পষ্ট হয় শুন প্রচারের মাধ্য- 
চলবে আর টাই কা ঠিকাদীর- 


Fe by নাঃ 4৪ রি ~ 


জনৈক কমি 


. দেবীর মহিমা 


দিন কয়েক আগে দর্পণে 
প্রকাশিত “দেবা মাহাত্ম্য” শীর্ষক 
সম্পাদকায়ার্ট পড়লাম । প্রধানমন্ত্রীকে 
যথার্থ বিশেষণেই িশোষত কবা 
হয়েছে। এই দেবীর অন্ধ ভন্তদের 


. কথা শুনলে মাথা ঠিক রাখা দায় 


হয়ে পড়ে। সম্প্রতি ভন্ত শরোমাঁণ 
বড়য়াজশর কৃপার' ভন্তুদর অন্ত. 
লয় বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে বলে 
জানা 'গেল। এরা দাঁববদা ভুঁলযা 
দু বাহ তুলিয়া” পনার্মালত 
হয়েছেন পুনার্মলনের স্থাকিত্ব 
সম্পর্কে পরশ্ন তোলা অমন । 

দুর্শীত ও দরগ্গীতনাশিনশ 
স্বরুপ কিছ্বাদন আগে আনন্দ- 





সেস হেনরী উড, লর্ড লিটন, 


(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) ,. তিনি পড়েহেন। - 


' শান্তর পূর্ণ দৃষ্টি? “মানুষের চির 
ল্তন আঁভজ্ঞতা” ইত্যাঁদ। ' 


শরৎচন্দুকে ভান উপদেশ দেন, 
তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও। 
»১*,সে ঢের ভালা! " 

এই জাতায় মন্তব্যে সমালো- 
চকদের মতো রবীন্দ্রনাথ শ্বাস 
করতেন শরংন্দের কাতিত্ব অনেকটা 


আঁশাক্ষত-পটুত্ব জাঁন্ত। যথেষ্ট 
পড়াশোনাহাঁন শরৎচল্দ শরপাঁলাখয়ে 
ছাড়া ৃছি নন: । 


অথচ বাস্তক ইতিহাস! তা প্রমাণ 





| Free! Freel! Free! ! 


ঘন বা শ্বেত 
আমাদের ৃবখ্যাত, ‘Somraj 
রোগীদের সম্পূর্ণভাবে রোগ 
সাঁকুয় আস, মার তিন দন 
' ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে 
থাকে ও শাঁঘ্রই গলিয়ে যায়! . 
বিনামূল্যে এক শিশি দেওয়া হয়। 
‘Prem Trading Co. (S.N.)P' 
P. 0. Katri Sarai 1 (Gaya) 
০০০৬২ সর 


— 





| Physiology, Biology & Psycho- লোচক -ব্যবসায়ীগণ 


ভাবতে অবাক লাগে শরৎ 
করে না। প্রথম যৌবনে ভাগলপুনুরে চন্দ্রের এই মণীষার দিকটি সমা- 
পরবতণিকালে রেজ্গুন প্রানসজ্গীঝনে লোচকগণ কিসের প্রেরণা দীর্ঘকাল 
তাঁর নিয়ামত বিজ্ঞান থেকে নৃতত্ব 'অন্বকারে রাখতে ভালোবাসেন। 
বিভিন্ন ত্ষিয়ের পড়াশোনা অবহেলা অন্ততঃ যে লেখক গৃহদাহ, পথের 
করবার মতো নয়। বরং লেখার চেয়ে দারণ, চাঁরতুহীন, শেষ প্রশ্ন লেখবার 
সেকালে পড়াশোনাই করেছন বৌশ। ক্ষমতা রা খন তাঁকে নিছক গ্রপ্প- 
বন্ধু প্রমথনাথচকে লেখা ২৩-৩-১২-র '1লাখয়ে ঝুল খাটো করে কই লাভ? 
চিঠি; “পাঁড়িয়াছি বস্তর। প্রায় নান্ন কারণেই দেখা যায় ‘বিশেষ করে 
কিছুই লাখ. নাই। গত দশ বৎসর চাঁররহীন, শেষ প্রশ্ন সম্পর্কে সমা- 
একেবারে 
1০৪5 এবং কতক ইতিহাস পাঁড়য়াছি। দন্চুপ। কেউ কেউ আবার এই 
শাস্রও পাঁড়য়ছ।” . পূনরায় (এ, রচনাগযীলতে শরৎচন্দ্রের প্রাতভার 
সতে:রাই এপ্রিল উনিশশো তের) অবনয়ন আঁবত্কার করেন, ঢালাও 
“আম একজন £০৪ এর ছার, সত্য ফরমান দেন এগ্ীল উপন্যাসই 
ছাপ, Ethics বাঁক, এবং কাহারও হয়ান ইত্যাদি। 
চেয়ে কম ব্যাঝ বালয়া মনে কানা” অথচ শরৎচন্দ্র . সম্মলাচক- 
কিংবা যমনা-সম্পাদক ফণান্দুনাথ ' । মন তাঁর সাহিত্য বিচারে ভুল করে 
পালতক ১২-২-১৩ এর চিঠি “এক ' নি! “বিন্দুর ছেলে”র চেয়ে “পথ 
একবার ইচ্ছে করে H. 9০০2০০৮-এর নিশি” যে উচ্চজাতের সৃষ্টি সে 
সমস্ত Synthetic Philo: 
ৰাণ্গলা সমা'লাচনা-সমালোচনা ঠিক প্রসঙ্গে [তান ভূপেন্দ্রকশোরকে 
নয়, আলোচনা-এবং ইউরোপের (লেখেন “কেবল কোমল, পেলব রসা- 


অনান্য Philosopher যাঁরা 5চencer নুভূতিই নয়, ইনটেলেক্ট-এর বল- 


এর শন মিত্র তাঁহাপ্রের লেখার উপর কারক আহার্য পাঁরবেশন করাও 


একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ আধ্মীনক কালের রস-সাহিত্যের একটা , 


লাখ ।” ইউসঃফ মেহের আলি বড় কাজ। এর পরে তোমরাও বর্থন 
“Mill, Kent, Hegel Schopen- শলখবে' তোমাদেরও - অনেক পড়তে 
bauer প্রভৃতি মণীষীদের দাশশনক হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শঃধঃ 
্রন্থগীল দিন ক্ষুধিতের আগ্রহে .চিন্তীবনোদনের হাল্কা ভাবটুকু বয়ে 
অধ্যয়ন করতে থাকেন! মারি করেল? ৮০০৮০ 


একটা সম্পর্ক তিনি সচেতন। “শেষ প্রশ্ন” 


৭ তাখ্ 3 Et) Ler <r Tt 


আসলে অসুখটা অন্যার। 
সচেতন লেখক হসেবে শরৎ" 
চন্দ জানতেন ক্ষোথায় শরনিক্ষপ 


করে লক্ষ্যস্থলকে বিদ্ধ করতে হবে। 


বুদ্ধিমান পাঠক নতুন করে 
চারন্রহীন ও শেষ প্রহন পড়তল সহ- 
জেই ধরতে পাবেন কাঁ দৃপ্ত তেজ 
ও খ্যান্তর সাহায্যে লেখক প্রাচীন 
জগন্দল সমাজব্যবস্থা ও তার যাব- 
তাঁয় শাশ্বত, সত্য, 'ব*বাতসর 
আস্তাকুড় আগুন জবালক়ে দিয়ে- 
ছেন। কাজেই সংরক্ষণশীল সনাতন- 
পন্থী সমালোচকগণ গেল গেল মড়া- 
কান্না কেদে পুরনো চিন্অরাশিকে 
কৃপণের মতো আগলে রক্ষা করবার 
প্রাণপণ প্রয়াস পেলেন। এ-সকল' 
সমাজ পাঁরবর্তশীল চিন্তার আগুন 
(থেকে মানুষকে সাঁরয়ে দত গয়ে 
তাঁরা শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় গল্প- 
তৃললেন। এই উপন্যাসম্বয়ে লেখকের 
ষ্যা্তবদশী ও বস্তৃতান্মিক চিন্তা- 


পাঠকদের উদ্ধাতগীল মনোযোগ-- 
সহকারে পড়তে অনুরোধ কাঁর। 

পাঁরশ্রমাবমুখ পাঠকদের জন্যে_ 
সামান্য কিছ দৃষ্টান্ত দিই। 


(চারত্রহীন থেকে) ৪ 

ই উরি ক শরৎচন্দ্র 
ক বলেন? 

£ কোন ধর্মগ্রন্থই কখনও 


অন্রাম্ত হাতে পারে না। বেদও ধর্ম 
গ্রন্থ সুতরাং এতেও উনি অভাব 
দি 


করলীম, 


EES 
সংবাদপত্রে আরেকটি সংবাদে পড়- 
লাম যে ধৃত কালোবাজারী এবং 
চোরাকারবারণীদের জেলের ভেতর . 
জামাই আদরে রাখা' হয়েছে। তাদের 
প্রীত সেবাষত্বের কোন হুট সেই। 
নস পিতার মে 
বাসর জযাম্দপোষ্ে কুলিয়ে 
হত্যা করা হুতব। দেবা ইান্দ্রা 
পিতার যথার্থ. উত্তরাধিকারী । 
পতা যায করেন নি, কন্যা সে কাজ 
করবেন কোন সাহসে? বর্তমানে ইন 
তল তলে আচমকা নির্বাচনের 
প্রস্ততি 'ঢালাচ্ছেন। শুধু রিগিং-এ 
এবার কাজ হবে, না। বিরোধী দল 
নির্বাচনের ঘাঁতে কোনরকম ' 
প্রস্তুতি না নিতে পারে, তার জন্যই 
এই চক্রান্ত । এই চক্রান্ত সফল হবে 
কাদের টাকায় ? সুতরং দেবীর গদি 
সংরক্ষক কালোবজারীদের জামাই 
আদরে রাখাটা খুবই জর্দরী। এটাই 
যথার্থ জনগণমঞ্গলআঁধনায়কার 
স্বরূপ ! ? 


টিনা আত্মা সম্পর্কে 
শর্কন্দ্রের কী ভেতনাট | 

£ এমন দম্ভ আমার নেই যে 
স্মস্তই নাশ হবে, শুধু আমার এই 
মহামূল্য আঁসাঁটর কোনাদন ধবংস 
হবে না। এমন 'কামনাও কারনে যে, 
আমার মৃত্যুর পরেও আমার আঁসাঁট 
বেচে থাকুক। 

২ শাস্রের অনুশাসন সম্পর্কে 
লেখকের ক রায়? 

৪ শ্রদীত, স্মৃতি, তন্ত্র, পন্রাণ, 
সমস্তই এই গায়ের জোর আর চোখ 
রাঙাখীন।. (যেন তাঁরাই শুধু মানুষ 
হয়ে দেশসুদ্ধ গরুর পাল লাঠির 
গুতো দিয়ে ভাল পথে তাঁড়য়ে 


নিয়ে যাবার জন্যেই অরতীর্ণ হয়ে- 


ছেন! নিজের ভাল কে চায় না? 


বাঝিক্সে বললেই ত হয় বাপ্দ, এই 


জন্যে এই [তোমার ভাল_-তাই, এই 
সব বাধুশনষেধ তোর, করে দিলদম। 
আমাকেও ত বুঝতে , দেওয়া চাই, 
কেন এই পথ আমার মঙ্গল। 


£ দাম্পত্য সম্পর্কের: গোড়ার 


. কথা কাঁ? 


£ সংসারে সমস্ত জিনিসের 
প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। সেনিরম 
অগ্রাহ্য কার স্বামী-স্লীর . কেউ - 
কখনো তাদের সেই ির-মধূর সম্বল 
. পেশছৃতে পারে না! বিয়র মল্ল 
কর্তব্যব্দ্ধ দিতে পারে, ভান্তি 
দদতে পারে, সহমবণে প্রবৃত্তিও দিতে 
পারে, কন্তু মাধুর্য দেওয়ার শান্ত 

শেষাংশ সপ্তম পন্ঠায়) 


॥ দর্পণ -] শুক্র ১০ই জান;য়ারণ ১৯৭৫ 


«- এল এন মিশ্রর হত্যা 


(প্রথম পঙ্জার পর) 


{বিশেষ রূপ এবং এই অ'ন্দোলনের 
দৃম্টিতজ্ীর 'ভীত্ততে বোঝা যাবে 
রাজনীতিতে কারা প্রগাঁতশশল বা 
কার! প্রাতক্রিয়ার বাহন। তবে 'স 
দি আইয়ের পক্ষ থে!কও শর হত্যার 
তদন্ত দাবী করা হা.য়ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে লালতনারায়ণ মিশ্র 
বোমা আক্রমণ নহত হওয়ার সংবাদ 
বিশেষ কোন আলোঙন সাদ) করে 


ঞ নি। বিভিন্ন মহল মনে করে যে, এই 


৮ 


+ শাসকদল ভয় পায় 


নং 


হত্যা শাসক দলের তরফ থেকে যে 
গত বায়ক বছর ধরে তারই অবশ্য- 
দভাবী পাঁরণীত। গ্রণ-আন্দোলনকে 
এবং এই 
আন্দোলনকে বিকৃত করার ননা 
কোঁশল এবং চক্রান্তে ওরা এখন 
বেশ পারদর্শী । এই প্রসঙ্গে অনেকই 
শ্রদ্ধেয় ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত 
থসুর হত্যার কথা স্মরণ করেন। 


গুপ্ত এবং কংগ্রেস নেতা 'সিন্ধার্থ রায় 
ঘোষণা করলেন যে এই হত্যা মার্কস- 
বাদী কামউনিস্ট পাটির ন্বারা 
সংগাঁঠত ৷ 

শিলতে (কর্মরত এক প্রখ্যাত 
সাংবাদিক এই বিষয়ে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র” 
যুগের কড় কতরদার পঞ্চেঃ 
আলাপ করেন এবং জানতে চান যে, 
এত তাড়াতাঁড় পাশ্চমবঙ্গ প্নীলশ 
হত্যার সম্পর্কে কিভাবে রায় দত 
পারল। অথবা এই হত্যায় দস পি 
এমের লাভ হওয়ার কথা নয় বরং এর 
ফলে তান্দর সমর্থনে আর এবি 
আসন কমে যাবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে 
তখন একান্তে বলা হয়োছল যে, কে 
হত্যা করেছে ।সে সম্পর্কে তদন্ত পরে 
হবে তবে এই হত্যার দায় দাণয়ন্ব 
সি পপি এম-এর ঘাড়ে চাপানোর ফ.ল 
এ দলের বিরুদ্ধে প্রচার আঁভযানের 
সীবাধ হাবে। এই ঘন্তব্য পেশ করে- 
িলেন' তদানীন্তন কেন্দ্রীয় হোম 
সেক্রেটারী এল এন মিশ্র। বক্তা 
পাঁরম্কার যে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে 
দিরোধী,দর বিরুদ্ধে প্রচার কাজের 
সুবিধের জন্য বা সন্মাস তাঁর করার 
জন্য হত্যা সংগাঁটত হতে পারে। 
হেমন্ত বসুর হত্যার কোন িনরা 
এখনও হয় নি। কয়েকজনকে ধরা 
হয়েছে এবং মামলা চলছে কিন্তু কারা 


' এই হত্যার পেছনে ষড়যন্ত্র করোছল 


তা এখনও বিচার সাপেক্ষ। তবে 
এখন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সি 
দপ এম হত্যার সাঙ্গ জাঁড়ত নয়। 
পাশ্চমংজ্গবাসাঁ তারপব বহু হত্যা 
দেখেছে এবং মোটামুটি একটা ধারণায় 
পোঁছুতে পেতরছে |) . হত্যার 
রাজনগীত এ রাজ্যে "কিভাবে এবং কি 
উদ্দেশ্যে চালু করা হায়েছে। যারা এই 


এক্য কাগজে কলমে 
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তা মনে করা ভুল হবে। তাঁরা কৌশল- 
গত কারণে বৈঠক যোগ দিচ্ছেন 
আসলে তাঁরা চিন্তার দিক থেকে 
৯ লক্ষমীবাবদদের খনবই ঘানজ্ট। 

যুব কণ্গ্রসে মাত ছয় জনের 
অন্তভূান্ত বিক্ষা্ধ গোষ্ঠীর কাছে 
মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রস্তাবে 
মাঘ ছয় জনের কর্যকরী সাঁমাততে 


অন্তভূরস্তর কথাই বলা হয়েছে। এই . 
-* ছয়জনকে কোন পদ৷ দেওয়ার কথা 


বলা হয় নি। এই গোষ্ঠীর মতে 
কাঁমাটর দুই নেতা বাণরদবরণ দাস 
ও সোমেন “মিত্র ।কোন অবস্থাতেই 
পারেন না। এই দুই জনের সাংগ- 


হয় নি। এই বৈঠক পত্টতে এলাহ 
খাওয়া দাওয়া হয়েছে আর এঁক্য 
সম্পর্কে ঝড় ঝড় বুলি কপচান 


হয়েছে। আর নেওয়া হয়েছে ছু 
কাগজ প্রস্তাব। আসল কাজের 
কথা অর্থাৎ সংগ্রাম কাঁমাঁট ও শিক্ষা 
বাঁচাও কাঁ্মীটি ভেঙে দেওয়ার প্রাত- 
শ্রযাত যেমন কংগ্রেস ও ছাত্র পাঁরষদের 
কোন কোন ফাষকরাী সাঁমাতর 
সদস্যকে বাদ দেওয়া হবে সে কথাও 
এই বৈঠকে প্রিযরঞ্জনকবুরা বলেন 
শন। উভয় 'গোষ্ঠাঁ এই ফাঁমাট ভাঙা 
গড়ার আসল কথাটি এাঁড়য়ে চলে- 
ছেন। 

উভয় গোষ্ঠী জানেন এঁক্য সম্ভব 
নয়। কারণ ক্ষমতায় যারা আছেন 
তারা ক্ষমতা ছাড়তে ইচ্ছুক নন।, 
আর যারা ক্ষমতা চান তারাও জানেন 
কেউ স্ব-ইচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে 
দাঁড়ান না।-কল্তু তবুও উভয় 
গেচ্ঠীর এঁক্য এক্য লক্ষোচুরি খেলা 
চলছে হাইকম্যান্ডের চোখে ধুলো 
দেওয়ার জন্য। তবে কেশ দিন এই 
খেলা চালান সম্ভব হবে না। উভয় 
গোম্ঠীব মধ্যে সংঘর্ষ আঁনবার্ধ। 
তাঁরই প্রার্থীমাক সূচনা দেখা গিয়েছে 
হাওড়ায় এন এল স সি ও সৌগত 
রায়ের স্টার্ক একদল শ্রামর্ষে 


মধ্যে প্রচন্ড লড়াইয়ে ৷ 


রাজনীতি চাল; করেছে তারা র্তৈন্ত 
পথে ফাক্রুপর মাধ্যম ক্ষমতায় 
আরধাম্ঠত হলেও এই রঙজনতির 
অবশ্যম্ভাবী পরিণত এড়াতে পারে 
না। গযন্ডা্মীর রাজনশততে সাধরণ 
সৃং শন্ভব্যদ্ধিসম্পন্ন (মেহনত মানুষ 
কিছুদিন সন্পস্ত বোধ করে আর 
স্মাজবিরোধাদের হাঁদ্বতাম্ব বাড়ে। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজ- 
বিরোধীদের মধ্যে বখরা নিয়ে বিরোধ 
শুর হতে বাধ্য। সেই ঝগড়া 'কংগ্রেস 
এই রাজ্যে ক্ষমতায় অসার সঙ্গ 
সম্গাই শুর? হয়েছে এবং সর্বোচ্চ 
নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নানা প্রচেষ্টা 
সক্কেও তার কেন সুরাহা হয় নি। 
ব্রং গোষ্ঠী কোন্দলে আরও হত্যা 
বেড়েছে এবং এ রাজ্যে যা কিছ সংগ- 
ঠন ছিল তা তছনছ হয়ে গেছে। 
ভারতবর্্য বিশ্ব প্রাতীক্রির়া তার 
আক্রমণের তাঁব্রতা ব্ণড়য়েছে এবং 
রাজনৈতিক বিভেদ বা গোষ্ঠী' রাজ- 
নত প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ কৌশ- 
লের অন্যতম। এই স্বত্ব বহন 
কংগ্রেসী,দর মুখে শোনা যাচ্ছে। 
আস্তে অস্তে সুস্থ বামপন্থা ও গণ- 
তল্ম রক্ষার মোৌলক স্লোগানের 
ভিত্তিতে এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের পাঁর- 
বেশ সংচ্টি হয়েছে। সাধরণ মানুষ 
আজকের গবশৃঙ্খল অবস্থায় বিপ- 
স্ত। এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, 
সাধরণ মানুষ রাজনীতি বিমুখ হায়ে 
পড়েছে। লাঁলতনারায়ণ মিশ্রের হত্যা 
নিয়ে যে সমস্ত আলোচনা রস্তার 


মোড়ে মোড়ে এমন কি গ্রামাণ্টলেও 


হয়েছে তা থেকে মনে হয় না যে, 
মানুষ দেশের 1রবাভন্ন ' ঘটনাপ্রবাহ 
সম্পর্কে উদীসীন। বরং মানুষের 
চেতনা আরও বেড়েছে। সাধারণ 
মানুষ আজ বাঝছে যে, হত্যা ও 
সন্মাসের পথ আসলে প্রাতীক্রয়ার 
চক্রান্ত এবং যতই উগ্র ঝম পন্থা 
দিয়ে এই পথকে 'ঢাকর [চেষ্টা হোক 
না কেন আসলে এই পথ জনস্বার্থ 
বিরোধা। - 

এই বোধ [থেকে মানুষ লাঁলত- 
নারায়ণের হত্যা সংক্কাল্ত ঘটউনাবলণীর 
বিশ্লেষণ 'করছে। তারা বলছে ঘেরা 
জায়গায় উপয্ন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার 
মধ্যে হঠাৎ সভামণ্টে অত্যন্ত শন্তি- 
শীলশ বেমা বিস্ফোরণ এবং ফলে 
মণ্ে উপবিষ্ট সকলেরই অল্প বিস্তর 
আঘাত প্রমাণ করে যে, আক্রমণ 
পূর্বক্পত বং যে বিস্ফোরক 
ব্যবহার ধরা হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত 
কোন রাজনোর্তক হত্যায় ক্বহৃত 
হয় ন, অন্তত এই 'দেশে। | 

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের 
র্ভাপ্ততে এখন একথা নিঃসন্দেহে 
হলা যায় যে, সময় চিকিৎসা হলে 
লালতনারায়ণকে_ বাঁচান যেত। সন্ধা 
ছয়টা নাগাদ তাঁর আহত দেহ' মণ্টে 
লিয়ে পাঁড়। মাত পশচশ মাইল 
দৃবে দ্বারভাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে 
গেলে চিকিৎসার লুঝন্দোবস্ত হতে 
পারত। তা না করে ট্রেনে করে প্রায় 
একশ সত্তর মাইল দৃবে পাটনা নিয়ে 
যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। লালত- 
নারায়ণবাবু তাঁর পাশে বসা এক 
সাংবাদিক আত্মীক়কে বলেছেন এ 
যাত্রা আমি আর বাঁচব না। অথচ সভা- 


! 


স্থলে উপাস্থত ডান্তাররঃ বললেন 
আঘাত খনক গুরুতর নয়। 

ট্রেনে করে নিয়ে যেতে ছয় ঘণ্টা 
কেটে গেল এবং যখন চাকৎসা শুরু 
হল তখন: ভেতরে এত গন্ডগোল 
হায় গেছে যে, অর কিছু করা সম্ভব 
ছিল না। অন্ততঃ হাসপাতালের বড় 
কড় শল)ঁংদরা একথা বলেছেন। তাঁরা 
অভিযোগ করেছন যে, যাঁরা *্শ্র 
জীকে পাটনা পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেছেন তাঁরা গরম দায়িত্বজ্ঞানহন- 
তার পাঁরচয় গদ.য়ছেন। 'মশ্রজার 
সংঙ্গে কয়েক জন “ীবশবস্ড। কংগ্রেসী 
ছিলেন। সংবাদ প্রকাশ যে, যখন 
িশ্রজণ যন্দরণায় কাতর হায়ে ট্রেনের 
কামরায় ছটফট করছেন তখন পাশের 
কামরায় দলায় লোকেরা খানাপিনায় 
মত্ত ৷ 

কেন্দ্রীয় সরকার সি বি আই-এর , 
হাতে হন্যার তদন্ত করার দায়িত্ব 
দিয়েছে। স বি আই এর আগে বহু 
তদন্ত কবেছে, অনেক তদন্ত পেট 


৪ সাত ৪ 


ছাপা হয়নি। তা ছাড়া পি বি আই- 
এর লোকজন সব বেতনতুক বর্স চার! 
(কেন্দ্রীয় মন্তী আঁপূর্ণ নিরপত্তা 
ব্য্থার মধ্যে বোম'দ্বারা আক্রান্ত 
হলেন এবং নিছক অবহেলায় 
আভ্যন্তরীণ রন্তক্ষরণে মারা গে.লন 
এ বটনা কোন মমুলী ব্যাপার নয়। 
এ বয়ে আরও দায়িত্বশীল তদন্তের 
প্রয়োজন। সংপ্রীম (কোর্টের একজন 
অবসরপ্রাপ্ত শবচারপাঁতর নেতৃত্বে 
লে.কস্ভার 'বাভন্ন দলের একজন - 
করে সদস্য নিয়ে একাঁটি বোর্ড মার- 
ফৎ এই তদন্ত ?যশদভাবে হওয়া 
দরকার। এর প্রয়োজন আছে এই 
কারণে যে, এই ধরণের তদন্তে ক 
সংগািত ফড়যন্ম এই হত্যর পেছনে 
কাজ করেছে তা প্রকাঁশত হাতত 
পারে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সে . 
পথে যান নি। মামলী বিভাগীয় 
তদন্ত ও পারে গ্রেপ্তার এবং দশর্ঘ- 
স্থায়শ মামলার মধ্যে দদয়ে বাপারটা 
চাপ! দিতে চান। | 


পীর -5তক্র 
(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


ত তার নেই। সে শান্ত আছে শুধ 
এ প্রকৃতির হাতে। 

[শেষ প্রশ্ন থেকে] : 

£ প্রেমসর সমাধ তাজমহল 
সম্পর্কে লেখ.কর কণ দৃষ্টিভঙ্গী? 

£ শাজাহানের ত শুনোছ, 
আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট 
মমতাজকে [যমন ভালবাসতেন, তেমন 
আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত 
কিছ; বেশি হতে পারে, কন্তু এক- 
নিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না।..সে 
তাঁর ছিল না।,..মমতাজ একটা 
আকাঁস্মক উপলক্ষ। নইলে এমান 
সুন্দর সৌধ তান যে-কোন ঘটনা 
নিয়েই রচনা করতে পারূতন। ধর্ম 
উপলক্ষ হলেও ক্ষাত ছিল না, সহস্ৰ 
লক্ষ মানুষ বধ-করা 'দাপ্বিজয়ের স্মৃতি 
উপলক্ষ হলেও এসাঁন চলে যেত! 
এ একানষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার 
স্বকীয় আনন্দতলাকের অক্ষয় দান। 
এই ত আমাদের কাছে ষথেষ্ট। 


£ হিন্দ] নারীর বৈধব্য সম্পকে" 
লেখকর কপ মত» 
একটি ঝড় নাম দিলেই ত 


কোন জানিস! সংসারে সাত্যই বড় 
হয়ে যায় না৷. .খসংযম” শব্দটা 
বহুদিন ধরে মর্যাদা পোয়ে শেষে 
এমান সঙ্গীত হয়ে উঠছে: যে, তার 
আর স্থান-কাল কারণ-অকারণ নেই। 
অনেকে অনেক 1, ধরে কিছু 
একটা বলে আসংচ বলেই আম 
মেনে নিই নে। স্বামীর স্মাত বুকে 
নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত 
এমন স্বতঃসিম্ধ পাঁবরতার ধারণাও 
আমাকে পাত্র বলে প্রমাণ না করে 
দিলে স্বগকার করতে বাধে। 

£ “ভারতীয় বোঁশক্ট্য% সম্পকে 
শরৎচন্দু কী বালেন? 

£ ভারতের বৈশিষ্ট্য. এবং 
যুরোপের বৈশিধ্ঠ্যে প্রভেদ আছে, 
কিন্তু কোন বৈশি্টযর জন্যেই মানুষ 
নয়, মানুষের জন্যই, তার আদর? 
আসল কথা বর্তমান কালে সে বৈশিল্টা 


তার কল্যাণকর কনা । এ ছাড়া সম- 
স্তই শুধু অন্ধ মোহ কোন একটা 
জাতের (কোন একটি হিশেষত্ব বহু 
দিন চলে আসচে থলেই সেই ছাঁচচ 
ঢেলে চরাঁদন দেশের মানুষকে গড় 
তুলতে হবে আর অর্থ/কই ? মান 
ষের চেয়েমানুষের বি:শষত্বঃাই বড় 
নয়। আর তাই যখন ভুলি, বশেষত্বও 
যায়, মানুষকেও হারাই । 

£ সনাতন আদর্শ স্বপার্ক লেখ- 
কের আঁভিমত ক? 

£ লুপ্ত বস্তুর পনরমন্ধার মাতই যে 
ভাল তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে 
মন্দ বস্তুরও প:নঃপ্রাতিষ্ঠা সংসারে 
ঘটতে দেখা যায়।লৌকিক আচার- 
অনুষ্ঠানই হোক বা পারলোৌকিক 
বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশপ্রণীতর 
বাহবা পাওয়া যায়, স্বদেশের 'কল্যা- 
।ণের দেবতাকে খ্দীশ করা যায় না! 
£ র্বাভমঘ মতবাদের আপস 
সম্পর্কে লেখক ক বলেন? 

£ আপনি 'াভশ্ মতবাদকে শ্রদ্ধা 
করতে পারাটাকেই মস্ত বড় শিক্ষা 
বলছিলেন, িল্তু সর্বপ্রকারের মত- 
কেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন-? 
যার নিজের কোন মাতের বালাই 
নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে 
নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, িন্তু 
শ্রদ্ধা 'করা খায় না।_ আম্]দর সে 
নশীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা 
সংসারে সর্বনাশ কারনে ব্জ্ধদর . 
হলেও না_তাকে ভেঙে গড়বে 
দিই। এই আসাদের কাজ। 
কাজেই কায়েমীস্বার্থের ভাড়াটে 
দ্বারপালগণ শরৎচন্দ্র এই র্যা্ড- 
কাল ভূঁমিকাকে রুখবেনই। 


(চলাব) 


বাস্তব অন্তিত্ব। বলাবাহুল্য 


Regd. No; WB/CC-32 





রাজপুত্রের ‘রণ্যাত্রা 


(দর্পণের সমালোচক) 7 
শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করছে একালের বাজ- 
পুত্রের । অর্থাৎ অনিমেষ সোমনাথ 
দেবু, যারা আঁযৌবন শুধু হতাশা 
কুডিয়েছে ; কিন্তু তাঁকে ছাভিয়েও 
লড়াইয়ের তরতি্রিমায যাত্রাপথেই 
তাঁদের অভিযান । এই অভিযান, 
সফল হবে ব্দিনী রাজকন্যা! মনি- 


মালার মু ক্ততে। স'ণমালা ঙ 
ন্পপসী নয়," 


নাটকে গল্পগাস্থার 
একটি জীবন্ত স্বাধীন সুখ সপ্রের 
এই 
রূপকথার মোডকে ধিয়েটার জুতে- 
নিসের ‘রণযাত্র” নাটকের বিস্তার 


ঘটলেও এক'লের সমাজ সত্যোর 


" বাস্তব চেহারাটাকেই প্রযোজনায় 


£ 


' গুরুত্ব দেওয়া 
বাঞ্ছনীয় | কিন্তু প্রযোজনার মান 


হয়েছে। তাই-ই 


এবং নাটকের অগভীঃতা পরি- 
বেশনের এই পরিকল্পমাকে সার্থক 
করে তোলে না 

প্রথমতঃ, ফ্যান্টাসীর সাহায্য 
নিভে গিয়ে রাজপুত্র, সণিমালা 


প্রভৃতি চরিত্র রচন! করে আধা. 


কল্পনা আধা বাস্তবতার যে সংমিশ্রণ 


ঘটেছে তা নাটকের বক্তব্যকে ' 


নিলপ্র পণ এবং গতিহীন করে। 
তাছাড়া নাটকের সর্বত্র এই রীতিটি 
অনুসরণ কথাও হয়নি| ফলে এ 
আবরপটি অপ্রোঞ্জনীয় মলে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ এ নাটকে সমস্যা হিসেবে 
যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল তা 
শেষপর্বে একরকম চাপা পড়ে 


» যায় অর্থাৎ, স্বাধীনতার (1)) পরে 


এতর্দিনেও দেশে কেন বিপ্লব সংঘ- 
টিত হল ন! এ নিয়ে তিন রাজপুত্রের 
মধ্যে (অনিমেষ সোমনাধ দেবু) ' 
নাটকের একাংলে বাকযুদ্ধ সুরু 
হয়েছিল এবং তার মধ্যে যথেষ্ট 
নাটকীয় উপাদানও ছিল; কিন্তু 
আৰুস্মিকভাবে রাজার (শোষক ) 
বিরুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণার আরোপিত 
উল্লাসে সে প্রদঙ্গ চাপা পড়ে এবং- 


দর্শক মুগ্ধ! পত্রপত্রিকা মুখর ! 

শহঙের একমাত্র বলিষ্ঠ নাটক ' 
1 শতাব্দীর সংলাপ 
বয়েজ এন হল 9৮3 


প্রতি শনি ও রবি ৩ ও ৬৮ 
বৃহ *দ, 
[ ভণ্ড মভ্যতার নগ্ন চিত্র ] 


{ নাটক ও নির্দেশনায় ॥ রাখাল দাশ 





হলে টিকিট | বূপমায়ার অভিনয় 
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০০০ রিকি রিকি 


জায়গা থেকে লোক এসে দুর্গের সামনে হাজির হয় একটি | টি 


]. 
কি 
| 


মৃণাল সেনের “বোবা & 


(দর্পদের সমালোচক) 


সমাজ ও রাজনীতি সচেতন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণার্প 
সেন তার সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত “কোরাস” ছবির মধ্যে দিয়ে 
ভারতবর্ষের সমকালীন জীবনের প্রকৃত চেহারা উদঘাটিত 
করেছেন। কিন্তু তাকে নঞ্্থক নৈরাশ্যবাদের মধ্যে আবদ্ধ 


না রেখে তিনি পরিশেষে আশাবাঁদের বলিষ্ঠ প্রত্যয়বাক্য 


উচ্চারণ করেছেন। এই প্রত্যয় তার পূর্ববর্তা ছবি *পদাতি- 
কেও” ছিল । সেই জন্য বৃহৎ পুঁজিপতি পরিচালিত সংবাদপত্র-. 
গুলো আদাজল খেয়ে লেগেছে মৃণাল সেনের ছবিকে নস্যাৎ 
করার জন্য। উলঙ্গভাবে এই জেহাদ শুরু হয়েছে বিশেষ 
করে. পদাতিক ছবি থেকে। 

অথচ চলচ্চিত্রের কলাকৌশল গত-দিক দিয়ে তার বিরুদ্ধে 
বলার কিছু নেই. বস্তুত: তাঁর প্রথম' ছবি প্রাতভোর* 
থেকে মৃণালবাবু চলচ্চিত্র চর্চার দীর্ঘপথ পেরিয়ে আজ পরি- 


. ণতির যে সীমান্তে পৌঁছেছেন তা বহু পঁরিচালকেরই ঈর্ষার 


যোগ্য। চলচ্চিত্রের এই জ্ঞান নিয়ে মৃণালবাবু যদি “চিরিত্তন” 


সুখ দুঃখ প্রেম ভালবাসার ছবি তুলতেন তাহলে ত বলার.-' 


কিছু ছিল 'না। কিন্ত তিনি আবার বামপন্থী রাঙ্কনীতিকে 
ছবিতে আমদানী করে শোষণ মুক্তির স্বপ্নটগ্ন দেখতে শুরু 
করেছেন। এটা ঘোরতর অন্যায়। 

“একটি আধুনিক ফ্যানটাসীর» আবরণে *কোরাস* 
ছবিতে দর্শকদের সত্যদর্শন ঘটেছে মধ্যবিত্তের দারিদ্রা, বেকার 
সস্তা, চাষী পরিবারের বুভুক্ষা, জোতদারের শয়তানি কারবার, 
শ্রমিক -আন্দৌলন--এসব ঘটন] ছবিতে এসেছে বাস্তবের 
চেহারা নিয়ে। আর তার মাঝে মাঝে দেখা গেছে আপাত- 
দৃষ্টিতে 'আজগুবি ঘটনা, কিন্ত আসলে যা সত্য ঘটনা । কেন 
না এই ঘটনাগুলোকে চিনে নিতে আমাদের কোনই অস্থ্‌- 
বিধা হয় না। সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে জনগণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন দেশনায়করা জনগণের জন্য নকল দরদে একশোটি 
চাকরীর “ব্যবস্থা করে। কিন্ত হাজার হাজার ফর্ম ছাঁপানে। 


ফর্ম পাবার আশায় কারণ যদি তার ভাগ্যে চাকরীর দিকে, 
ছেড়ে। এই লাইন থেকেই এক সাংবাদিক সংগ্রহ করে 
' শোষণ নিপীড়ন ও বঞ্চনার কাহিনী । দুর্গের বাইরে জনতার 
ভীড় হাড়ে, ধস্তাধ্বস্তি হয়, সিপাই সাস্ত্রীরা শাস্তিরক্ষা করে। 
এদিকে চাকরী নাঁ-পাঁওয়া তিরিশ হাজারের হুমকী আসে 


১ ছুর্গাধিপতিদের কাঁছে। তারা তিরিশ হাজারের গোপন 


সংগঠনের ভয়ে ভীত হয়ে শুরু করে সন্ত্াস। কিন্তু জিজ্ঞাসা- 
বাদ, নির্যাতন সত্বেও তিরিশ হাজারের কোন সন্ধান মেলে না । 
আর শহর গ্রামের সর্বত্র লেখা হতে থাকে এই তিরিশ 
হাজারের বাণী । শহরের মধ্যবিত্ত, কারখানার মজুর, গ্রামের 
কৃষকের মধ্যে এই তিরিশ হাজারের আহ্বান জাগে। শেষ 
পর্যন্ত এদের লড়াইয়ের এক প্রতীক হয়ে দাড়ায় তিরিশ 


" হাজার। আর তখন প্রমাণ হয়ে যায় সুরক্ষিত দুর্গের অভ্য- 


স্তরের মানুষরা কত ভীত। .তিরিশ হাজার পরিণত হয় 
তিরিশ লক্ষে। শাসকদের সব কলাকৌশল আয়োজন বার্থ 
'হয়ে যায়। সন্ত্রাস স্থ্টি করে কোন কাজ হয় না। মুক্তিকামী 
মানুষ এগিয়ে চলে । . 

বাস্তব অনুসরণে যে কল্পনার অংশ সেখানে যেমন খুঁজে 
পাওয়া যায় বর্তমান সামাঞ্জিক সত্যকে, তেমনি ফ্যানটাসী 
অংশেও তার উপস্থিতি রয়েছে। দুর্গের অভ্যন্তরের মানুষদের 
আচরণ, কথায় কথায় নিরাপত্তা বাহিনীব আশ্রয় গ্রহণ, 
শ্বেত সন্ত্রাস, গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ--এসব ঘটনা চিনে নিতে . 
আমাদের অসুবিধা হয় না। 

“ইণ্টারভিট” ছবিতে মৃণালবাব্‌ দর্শকদের সঙ্গে কাহিনীর 
চরিত্রের সরাসরি যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার যে পদ্ধতি 
প্রয়োগ করেছিলেন তার পরিণত রূপ দেখা গেল *কোরাস” 
ছবিতে. বর্তমান ছবিতে এই পদ্ধতি খব কার্যকর হয়েছে। 
এতে যেমন বর্ণনাত্বক ভঙ্গির একঘেয়েমি অপস্থত, তেমনি 
চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের একাত্মতার সুযোগ ঘটেছে । এই 
কারণেই “কোরাম” ভারতীয় জনজীবনের সম্মেলন সঙ্গীত 
হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা মনে করি সমাজ সচেতন 
প্রতিটি দর্শকের এ হবি দেখা কর্তব্য | | 


তার থেকে ছুটাকা, আমায় করার জন্য। এদিকে নানা 


নবধান থ্রেপ্তার বৰতে গিয়ে গুলি নত 





হারিয়ে_ যায়/) নাকটিও ওখানেই 
প্রাণহীন হয়ে পড়ে। 

অভিনয়াংশও হূর্বল। বিশেষ 
করে সোমনাথ চরিত্রে শ্যামল চক্রের 
হাটার ভঙ্গী বিরক্তিকর । তবে 
চৰিত্ৰ হিসেবে দর্শকের মনে রেখা- 
পাত না করলেও মণিষা চরিত্রে 
সঞ্চিত বুখারীর অভিনয় ক্ষমতা 
সম্পর্কে ধিশেষ ভাবে আস্থ! অর্জন 
করাযায়। বিদুৰক, ক্লাউন প্রভূত 


কয়েকটি চরিত্র খুবই স্বুপ। আবহ্‌- 
' সংগীতও কোথাও কোথাও অসাম- 


ভস্পূর্ণ । মঞ্চসজ্জার সাংকেতিক 
পরিকল্পনাও পরিশিত নয়। কিন্তু 
ধিয়েটার ভুভেনিসের মঞ্চ প্রযোজনা) 
যে" মমপোষোগী আদর্শ ভত্তিক এবং 
প্রয়াললন্ধ ভার প্রমাণ 

মেলে। কিন্তু "ঠিক এই আদিক ও 
ও ৰক্তবোর নাটক ইতিপূর্বে 
আয়াদের দেশের রদমঞ্চে কখনো 
অভিনীত হয়নি” নিজেদের সকর্কে 
এমন নিবালম্ব দাস্তিকতাঁর কাছে 
এ প্রযোজনা হাস্তকর এবং তার, 
আদর্শ সম্পর্কেও সন্দেহের উদ্রেক 
কৃরে। 


পুর্ব রেলের রানাঘাট স্টেশনে 
উগ্রপন্থী' বলে ঘার্ণত এক যুবককে 
ধরতে গিয়ে প্যাীলশ সমপ্রাত বেশ 
বিব্রত হয়ে পড়োছিল। কারণ, যুবকটি 
ধরার পর নজেকে পাঁশচমব্জ্ 
পযীলশের অই জি শ্রীরাীত পৃপ্তের 
পু বলে পাঁরচয় দেয়! এতে পুলিশ 
বাখহনীর মধ্যে দারুণ চিন্তা, উদ্বেগ , 
এবং গতব্ষণা' শুরু হায়ে যায়। অবশ্য 
শেষ পষন্তি পীলশেরই জয় হয় এবং 
যুবকটি অসজ: কথা বলেচ্ছে ঘলে 
প্রমাণিত 'হয়। ফুবকর্টি চাকদার 
আঁখবাসী? ! কষ্ণী- 

ঘটনার 'বক্রণে প্রকাশ, গত 
পণচিশে ডিসেম্বর লালবাগের মহ- 
কুমা পুলিশ  আঁফসার শিয়ালদহ 
রেল প্নীলশকে টোলাফোনে সংবাদ 
দেন যে, ৩৬৪নং ডাউন লালগোলা 
যু $৩ থেকে 


Ee! 





(দপপের সংবাদদাতা) 


প্যাসেন্সার ট্রেনে একদল উগ্নপন্ধী হয়ে পড়ে। নানান দক থেকে খোঁজ 
কলকাতঅ অভমুখ্ে যাচ্ছেন। তাঁদের খবর করার পরে জানা যায় যে, ধৃত 
অনুসরণ করুন। \ ন যুবকটি আই জির -পুর নয়) তান 
শের পদস্থ আফসারগণ এক না এ 
পক হাস লা নিজেকে হত করতে চাই হত 
অপেক্ষা করতে থাকেন। ট্রেনটি যথা- ব্য! ও যুবতীরা সবাই উগ্রপন্থা 
রতি রানাঘাট (ষ্টেশনে এলে পরশ বলে প্নালশ অভিযোগ করেছে? 
বাহনী ট্রেনের কামরাগুজি এএকর 
পর একা জ্লাসী করে প্রথম শ্রেণীর 





১৩ই জানুয়ারী ১৯৭৫ 


“একটি কামরা থেকে' সাতজন যুকক [ডেমী 
এবং তিনটি তর্কে আক করে কি রে 
ধরা পড়ার সঙ্গে -সঙ্গেই এক- চারণদল-ধর 
জন যুবক দাবণ করে যে, নাম শ্রীরণ- 
যাঁর গুপ্ত এবং তার বাধা রাজ্য | এই দশকের অভিমন্তুয” 
পুলিশের আই জি শ্রীরাঞ্জত গনপ্ত সন্ধো-৬-৩০ মিঃ 
ধ্বভাক্তই এতে পুলিশ বাহিনী হলে টিকিট-_১-৭টা 


খানিকটা বিভ্রান্ত এবং বিব্রত হয়ে ৬, 





দন্ত এবং দর্পশ ফা্ালয় ৬১ মঃ লেন কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত 






পক 






» শলম্প দল্লীল্ 





দীর্ঘ আঠার বছরের জীঝুন 
গ্পণ সপ্তাহিক নানা আক্রমণের 
জুখোমাখ দাঁড়য়ে প্রাতাষ্ঠিত রাজ- 
নৈতিক ও অন্যান্য (ক্ষত্রে নেতৃত্বের 
হ্ুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে জনসাধারণকে 
অবাহত করার চেষ্টা করে আসছে। 
প্রাচেচ্টায় নানা বাধা এসেছে। কিন্তু 
সরাসাঁর হত্যার চেষ্টা এবং গ্ডা 
দিয়ে আফস আক্রমণের ঘটনা এই 
প্রথম। এই আক্রমণ হীঁঞ্গতব্হ এবং 
আবলম্বে ব্যাপক প্রাতবন্দ সংগঠিত 
; না হলে এর অবশম্ভাখী পাঁরণতি 
জঘন্য গৃণ্ডারাজ, যার কিছু কিছু 
ব্াভাস ইীতমধেই সারা রা!জার 
মানুষ অনুভব করতে শুরু করেছে। 
আজকে শাসকদলেরও এতে 'িচালত 
হওয়ার কারণ আ.ছ, কেননা এই 
জলের যারা রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা 
গোষ্ঠী স্বার্থে সমাজাংরোধী.দর 
কাজে লাগয়েছেন তাঁরা বুঝা:ত 
*পারছেন যে, অবস্থা তাঁদের আয়ন্তের 
বাইরে চলে যাচ্ছে, গণ্ডা আর 
| পুলিশ প্রশাসনের নিকৃষ্ট) অংশ সব- 
কিছুর ভাগর্গতধাতা ছতে চলেছে। 
এই ভাড়াটে গৃস্ডাবাহনীর কেন 
| = ঝাজনীতি নেই, তারা অর্থের বান- 
ময়ে অনর্থ ঘটায়। স্বভবতই যারা 
বেশী ব্যয় করবে তাদেরই ক্রীতদাস 
হবে এরা। বাঁভৎস আন্তর্জাতিক 
চক্রান্ত এ দেশ, বিশেষ করে বাংলা- 
দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে তৎপর হয়ে 
উঠেছে। খুন জখম, লঠ আঁগ্নি- 
সংযোগ ইত্যাদি নানা ঘটনার মধ দিয়ে 
এই চক্রান্ত সমাজিক বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করতে চাইছে। 
জীবনের প্রথম দন থকে আজ 
পর্যন্ত দর্পণ এই চক্রান্তের 'বর্দ্ধে 
| “কাঠককে তথা সমাজকে ‘নিজের 
৷ ৬ সীমিত শান্ত নয়ে সাবধন করে 
:  আসছে। তাই স্থানীয় নানা বাজ- 
নীতর নাম দর্পণের ির্দ্ধে অত্- 
মণ কখনও শিথিল হয় নি। দর্পণের 
সেই প্রার্থীমক জীবনে অতুলা ঘোষ- 
দর্বরোধাী অভিযানে আক্রমণের কৌশল 


&&ারাই এখন তা] বিধা্। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
“ ছাত্র পরিষদের নাম [নিয়ে কংগ্রেস 
পতাকা ডীঁড়য়ে সপ্তাহক দর্পণ 
কার্যালয়ে গ্‌ণ্ডাদের বীভৎস অক্রমণ 
অংগাঠত হয়ে,হ মঞ্গলঝর চোদ্দই 
জানুক্লারী বিকেল তিনটে নাগাদ। 

প্রায় ষাট জন তথাকাথত 
ছাত্র ট্যাক্স, প্রাইভেট কার ও স্কুটারে 
দর্পণের মট লেন কার্যালয় সম্পাদক 
আক্রমণ করে। মট লন কলকাতার 
প্রায় কেন্দ্রবন্দূতে, ধর্মতলা স্ট্রীট 
(লেনিন সরণি) থেকে বোরিয়েছে, 
জ্যোতি সিনেমার পেছন দি';ক। 

সম্পদক ওদের আক্রমণের লক্ষ্য- 

বস্তু ছিল এই জন্য বলাছ যে গৃন্ডারা 
আঁফা-সর সামনে নেমেই চাঁৎকার 
করতে থাকে £$ শহয়ারের বাচ্চা 
হীরেন কই? ছত্ৰ পারষদ জন্দাবাদ, 
বন্দেমাতরম” হত্যাদ। 

(শেষাংশ 'দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠায়) 





বিধব্ত 


ছিল ভিন্ন, হয়ত বা কিছুটা মু! 

স.তষাঁটরতে যাত্তফ্রন্টের পত্রন 
এবং উন্ত্তরে জনাপ্রয়তার শিখরে- 
এই অবস্থা.তও দর্পণ সঠিকভাবে 
প্রতিষ্ঠিত রাজনোতিক নেতৃত্বকে সাব- 
ধান করেছে যে আন্তজাতিক চক্রা- 
ন্তের তরফ [থকে এ রাজ্যে বামপন্থী 
আন্দোলনের ভিৎ এবং সংগঠন 
ভাঙ্গার ব্যাপক আঁভিষান শুরু হয়েহ 
এই পারিপ্রেক্ষিতেই বামপল্থীদের 
পতাকা হাতে নিয়ে হাজার হাজার 
[লাক নানা জায়গায় অঘটন 
ঘটাচ্ছে। এই পরেই হঠাং নকশাল 
উগ্রপন্থার উদ্ভব এবং উগ্রপল্থার 
বাপক ঝ্্তহত্যার অনেক.ংশ যে 
বিশেষ পাঁরকজ্পনা মারফৎ এদে- 
শের পুলিশের সহযোগিতায় সংগ- 
ঠিত ৯হয়োছল তা এখন মোটামুটি 
স্বীকৃত। ষাট দশকের শেষ দক 
এবং এই দশকের শুরুতে দর্পণের 
প্রাত সংখ্যায় এই চক্রান্তের স্বরূপ! 
তুলে ধরা হয়েছে পাঠকদের কা'ছে। 
চক্রান্তর ব্যপকফতা সম্পূর্ণরূপে 
অবাহত ছিলেন না। আজও ঘটনার 
তাৎপর্য থেকে তাঁরা বুঝতে পারছেন 
বাল মনে হয় না। দর্পণ বর থার 
বলে এসেছে যে, ভিন্ন মতাদর্শ 
সত্বেও সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের (দর্পণের সংব দদাতা) অক্রমণ তারই অভিব্যান্ত। জনসাধা- 
উদ্যোগে নির্দষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে গত |চাদ্দই জান্য়ারী বেলা রা:ণর স্ংপক্ষে যে সংবাদপত্র অভিমত 
এক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা সম্ভব। আর সোয়া তিনটে নাগাদ দর্পণ কার্যালয়ে প্রকাশ করে, তার ওপর এই ন্‌শংস 
এই ধরণের ফ্রুট ছাড়া গণতন্তুক ছত্র পারষ.দর নেতৃত্বে যে ন্‌শংস হামলার কোন নজীর নেই।” 


বাঁচাবার কোন পথ নেই। হামলা সংঘাটত হয়, রা.জ্যর বাভিন্ন [সি পি আই নেতা অজয় 
বাহাত্তরে কংগ্রেস এই রাজ) রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তার তাঁর দাশগুপ্ত বলেন £ স্বাদপত্রের 


ক্ষমতায় অসে নানা খন জখমের নিন্দা করেন। এ দিনই শহীদ মিনারে ওপর এরকম আক্রমণ কোন ক্রমেই 
মধ্যে দিয়ে এবং বাপক কারচছাঁণ! নয় বামের সভায় এই ধ্বংসাত্মক সমর্থনযোগ্য নয়, তা যে দল যে 
মাধাম। এর আনুপতীর্বক ব্যস্তাল্ত আক্রমণের প্রাতব!দ স্মিলতভাবে উদ্দেশ্যেই করে থাকুক। 
দর্পণে প্রকাশিত হয়েছে ঠিক সেই- নিন্দাসচক প্রস্তাৰ গৃহীত হয়। আর এস পি নেতা মাখন পল 
ভবে, হেভাব দর্পণ যুক্তফ্রন্ট আমলে সি পপি এম নেতা জোতি বসু বলেন £ «আমরা বিশ্বাস কারি 
চক্রান্ত ও হতাকশ্ডের কথা জনসাধা- ঘটনার নিন্দা করে দর্পণের প্রাত- পশ্চিষজ্গে জনসাধারণের অন্দো- 
রণকে জানিয়েছে। |হনা গাঙ্গুলীর 'নীধকে জানি য়ছেন £ «পশ্চিমবংলায় লনের ক্ষোত্র কোন গণতান্তিক অধি- 
হত্যার কথা দর্পণই প্রথম প্রকাশ কৌন আইনের অনুশাসন নেই। কার নেই এবং সেই সঙ্গে সংবাদ- 
করে, আবার সেই সঙ্গে প্রকাশত রাজ্যে 'কংগ্রেসী গৃণ্ডাদর রাজত্ব পত্রেরও স্বাধশনভাব মতমত প্রকা- 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পঙ্ঠায়) কায়েম হয়েছে। দর্পণের ওপর এই শের কোন অধিকার নেই।”এ ঘটনা 


ধন হফিসে ছাৰ পারদ ভণ্ডাদের হৃগধ্িকিত হামল 


(টেবিল চেয়ার ভাঙঢুঃ। বই কাজ খাভাপৰে অগিগংযোগ | ক্মীদের মারধর 


ho 


৯৭শ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭৫ ॥ ৪০ পঃ 





ওপরে বাথরুমের ভাঙ্গা বেসিন ও কমট £ নশচে হামলার ফলে 


সম্পাদকীয় দপ্তর 





দপণের ওপর হামলার নিন্দা 


তারই প্রমাণ। দর্পণের ওপর এই 
আক্রমণ যরা সংঘটিত করেছ, তারা 
জনসাধারণের চোখে ঘ্‌ণাহ*॥” 

রাজ্য কংগ্রেসের অন্যতম সাধা- 
রণ সম্পাদক সৌগত রায় বলেন £ 
যরা এই ঘটনা ঘাঁটয়েছ, 
তাদের অবশ ই শাস্তি হওয়া উচিত 
এদের বিরুদ্ধে সব: ববস্থা নেওয়ার 
জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাব মৃখ্য- 
মন্ত্রীকে হলব। কলকতা শহরের 
ব্‌কে একটি সংবাদপত্রের ওপর এ 
রকম আক্রমণের ঘটনায় আমি লঙ্জা 
বোধ করাছি।” রাজ্য কধগ্রসের অপর 
সাধারণ সম্পাদক নিত্যান্দা দে-ও 
অনুরুপ মন্তব্য করেন। 
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ক্র রাঃ COT জা য়া বাঁ: রানা 


৯8০ ০ 


ৰ শক্রবার }৭ই জানার 


১৯৭৫ = 


রান গাফাইয়ের নামে 


বর্ণোরেনে 


(দপপেয পর্যবেক্ষক) 
কলকাতা করপোরেশন কর্তৃপক্ষ 
কা (বেপরোয়া ভাবে লুটেপুটে 
হচ্ছে হা হার নাল 
নারি লই 
র জন্য মজদুর আছে বাইশ 
দারা করার জন্য 
গ্যারেজ আছে এতেও 
য়ক হাজার লোক কাজ 'ফরেন। 
হি সমস্ত কর্মচারীদের মাইনে দিতে 
চরপোরেশনকে মাসে কয়েক লক্ষ 
গুণতে হয়। তা সত্বেও জঞ্জাল 


র জন্য ঠিকাদারদের ভাড়া 1 


লড়ী বাধদ বছরে প্রায় এক 
টকা দিতে হচ্ছে। 

পাঠক, ভেবে দেখুন এক 
দল ফেলার জন্য ক এলাহি কার- 
৷ জনসাধারণের কার এরকম 
দ্শ্রান্ধ। গিভাকে দিনের পর দিন 
মতে পারে তা ভাবতেও আশচর্ষ 
না 
করপোরেশনের কার্যকলাপ 
কৰ্ণ যাঁরা 'িবশেষভাবে ওয়াফি- 
চাল, তাদের মতে এক শ্রেণীর 

স্থ আফসার ও কর্মচারীর 
নাজসে জঞ্জাল সাফাই-এর নামে 
বাধ লুটপাট চলছে। 


দুটের ব্রা 


প্রথমেই এক শ্রেণীর অসং কর্ম- 
চারার কার্যকলাপের নমুনা দিই 


উনিশশো সত্তর সালে করপোরেশনের 
সেন্ট্রাল গ্টারেজের আঠারো জন 
কর্মীর বিরুদ্ধে ভিজিলেদ্স বিভা- 
গ্রে কাছে অভিযোগ করা হয়। 
ভিজিল্যান্স বিভাগ তদল্ত বরে" 
আসামীদের হাতে নাতে ধরে ফেলেন। 
এই অঠারো জন কর্মীর বিরুদ্ধে 
প্টস চুরির আঁভিযোগ পুনা্ক্উ 
ভাবে প্রমাণিত হয়। কর্তৃপক্ষ 
সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের সাসপেণ্ড করেন 
এবং একটি মামলা দায়ের কারেন। 


জামিনে মন্ত পেলে তাদের বিরদ্ধে 
সাসপেনশন আদেশ প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়। এই ঘটনায় পৌর কমশীরা 
তাঁর প্রারতবাদ জানান ও দোষীদের 
উপয্দ্ত শাস্তি দাবী করেন। অবশেষে 
রাজ্যপাল এক আদেশে শ্রীহাষকেশ 
করের অধশনে একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল 


॥ তিন ॥ 


গঠন করে বিষ্টি বিচারের be আবার সচল হায়ে উঠতে পারে। লড়ী তাড়া খাটাতে শর করেন তখন 
তা প্রায় তিন বছর হয়ে গেল এখনও অচলগাড়ী মেরামতের জন্য করপো- তার লরীর সংখ্যা হিল দুটি। 


চার শুরু হয় নি। 'আশঙ্কা হয়ত 


রেশনের চারটি গ্যারেজে কয়েক হাজার 


কতৃপক্ষের তরফ থেক লমলা প্রত্যা- ' কর্মী কাজ করেন। টাকার অভবে 


হার করে নেওয়া হতে  পারে। 


_ সবচেয়ে মজার কথা এই চোর ও 


তাদের সাষ্গপাঙ্জদের পক্ষ থেকে 
সম্প্রাত সুরেন ব্যানার্জী রোডর 
পৌর বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে 
পোষ্টার দেওয়া হচ্ছে, শহরকে 
জঞ্জাল মত্ত বুখার ও করপোরেশন 
থেকে দুর্নীতি হটানোর শ্লোগান 
'দিয়ে। অথচ এরা জঞ্জাল জমিয়ে রেখে 
দুন্শীতর স্বর্গরাজ্য তৈরী করার 
জন্য কর্মচারী মহলে গিবশেষ পাঁরচিত। 
অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একশ্রেণীর 
কর্মচারীদের দুর্শীতর এটি একট 
উদাহরণ মান্ন। 


N 


এরপরে আসুন কর্তৃপক্ষের 
প্রসঙ্গে । জঞ্জাল সাফই-এর কাজ 
সুষ্ঠুভাবে পাঁরচলনার জন্য আড়াই 
হাজার টকা মাইনে দিয়ে একজন 
সামরিক অফিসার নিয়োগ করা 


. হল। অনেকেই (আশা ' করেছিলেন 


প্রাক্তন সামারক আফসার কর্ণেল 
চৌঁধুরণ হয়ত হাল ফেরাতে পারবেন। 


কিন্তু তা হল না। কর্ণেল সাহেব : 


অসংখ্যের মধ্যে নিজেকে অনন্য বলে 
প্রতাঙ্ঠত করতে. পারলেন না। 


করপোরেশনের দুশো ষাট খানা গাড়ী 
মধ্যে বর্তমানে মত প'য়তাল্লিশটি 
গাড়ী জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য 
খাটছে। প্রায় দুই শতাধিক গাড়ী 
অচল হয়ে বসে আছে। [েঙগদীলর 
অধিকাংশই: ছোট খাট মেরামাততেই 


স্পেয়ার পার্টস কেনা সম্ভব নয় এ 
্যা্ত!ধোপে টে'কেনা। তাহলে গাড়ী-. 
গুল মেরামত করা হয় না কেন? 
জঞ্জাল সাফাইয়ের নামে লুটপাট 
করে খাওয়ার, আদল রহস্য 
এখানেই ৷ 

করপোরেশনের গাড়ী চালু 
থাকলে ভাড়া গাড়ীর সংখ্যা অনিবার্য 
ভাবেই কমে যাবে আর এটা ঘটলে 
করপোরেশনের কাঁতিপয় রাঘববোয়াল 
আমলা থেকে শুরু করে চুনোপবট 
কর্মচারীদের পকেটে হাজার হাজার 
টাকা আরব ক করে। 


কলকাতায় জঞ্জাল সাফাহায়ের 
জন্য গড়ে দিনে ছয়শ '্রপ লরী 
খাটে। এর মধ্যে শ-দুয়েক ট্রিপ (দেয় 
করপোরেশনের নিজস্ব গাড়ী। আর 
বাকী চারশ ট্রিংপর জন্য প্রত ট্রিপ 
সাড়ে একচাঁ্লশ টিকা “হিসেবে ঠিকা- 
দারদের লরী খাটানো হয়। 'ান- 
শশ্যে তিয়াত্তর-চুয়াত্তর সালে নব্বই 
ক্ষ টাকা লরার, মালিকদের দেওয়ঃ 
হয়েছে। 
করপোরেশনে লরণী ভাড়া খাটান 
চারজন ত্যান্ত। তার মধ্য জনৈক হুণরা- 
লাল মোদি অন্যতম। শ্রীমোদি আবার 
একটি পাঁরবহন মালক.সংস্থার সহ- 
সভাপতি যার সভাপাতি সংসদ 
সদস্য প্রিয় দাসমহল্সী ও কার্যকরী 
সভাপাঁত সৌগত রায়।  শুনোছ 
শ্রীমেদশী' যখন করপোরেশনে প্রথম 





এখন শ্রীমোদশী একশ খানা লরীর 
মাঁলক। * 

করপোরেশন কর্তৃপক্ষের ওপর 
শ্রীমোদ্দীর আধিপত্যও যথেখ্ট। একটি 
ঘটনা উল্লেখ করলেই পাঠকরা তা 
বুঝতে পারবেন। শ্রীমোদধীর একটি 
বিলের কবদ করপোরেশনের কাছে 
পশ্চান্তর হাজার টাকা পাওনা হয়। 
শ্রীমোদীর একটি পারবণীরক অন্যষ্ঠা- 
৭155 
88, সমদ্দারের কাছে 
তাড়ঃতাঁড়ি দিয়ে দেওয়ার জনা। 
শ্রীমোদীর গিলটি তখনও এ্যাকাউন্টস 
বিভাগ তৈরী করে উঠতে পারেনি। 
সমাদ্দার সহোবের এক বিশেষ আদেশ 
বলে শ্রীঙেদি বিল তৈরী হওয়ার 


. আগেই পণ্চাত্তর হাজার টাকা সঙ্গে 


সঙ্গে পেয়ে গেলেন। সরকার দপ্তরে 
এই তৎপরতা শুধু একজন কান 
দারের ব্লোয় কেন? 

সম্প্রতি শহরকে জঞ্জালমনুক্ 
করার জন্য যখন সুপরিচিত চোরদের 
পোচ্টারী তৎপরতা বেড়েছে ঠিক 
তখনই দেখা যাচ্ছে কতৃপক্ষ বাভিন্ 
গ্যারেজ ওয়াকশিপের বিশেষ বিশেষ 
লোককে ওভার টাইম দিচ্ছেন গাড়ী “ 
সারানোর জন্য। 'কল্তু কাজ কিছুই 
হচ্ছে না। অবস্থা আগের মতই রয়ে 
গেছে। কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণে 
অনেকেরই, সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে, 
অহলে ক্রি জঞ্জাল সাফাই য়ে 
কর্তৃপক্ষের অপকণীর্তর আরেক 
অধায় শুরু হবে? রথ 


৪গার বাংলার জনজীবনে চান্ত সংকট £ খাদ্য নেই নিৰাণৰা নেই 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক) 
সপ্তাহ দুয়েক হজ 
ও জরুরী অবস্থা ঘোঁষত 
[ছে। দেশের সার্বাত্রক সঞ্কট এবং 
নৈতিক -ও রাজনোতক সংকট 
কে পরিনাণের জন্য সামায়কভাবে 
ছু নিয়ন্্ণাদেশ জারী করতে হয়েছে 
ল সরকারী মহল জানিয়েছেন। 
ম 8 
ড় চে'বার্লান, দুর্দশাগ্রস্ত 
তাণ ব্যবস্থা, লক্ষ্যমাতার তুলনায় 
ড় হাজি চাল সংগ্রহ 
দ [যে কোন ব্যাপারেই বাংলা- 
ধা ভারতের সমকক্ষ। ভারতে -জবুরশ 
ra বহুদিন থেকেই বহাল 
মাচছে। এখানকার “আপধকালপন 
কট” এখনও কাটে ন। এপার 
রর মতো ওপার বাংলার মানুষও 
| জরুরী অবস্থা ঘোষণার মধ্য 
মন এই আঁভিজ্ঞতা অর্জন করছেন 
প্রশাসানক অকর্মণ্যতা 'দেশের 
কট ডেকে আনলে, সাধারণ মানু- 
রর স্বাভাবিক 'বক্ষেভকে- কঠোর 
সত দমন করবার, জন্য ' জরুরশ 
্রপ্থা ঘোষণা করে জনসাধারণের 
আঁধকারাকে 'নয়ন্দণ 
র প্রয়োজন হয়। 


SRS} 






সরকারী সতে এই জরুরী অব- 


অর পাশাপাশি চলছে আকাশ ছোঁয়া 
দ্রব্যমূল্য, প্রার্তহক জীবনযাত্রার 


স্াধীনতার পর থেকেই। কিল্তু অনেক নিম্নমান। গত িসেম্বরেই গোটা 


কাঠখড় প্যাঁড়য়েও প্রশাসনিক অর্ক- 
বস্থা রোধ করতে না পেরে তন 
বর্ধরের মাথায় জাতীয় গদবসের হাওয়া 


কাটাতে না কাটতেই সরকার ধৈর্যের 


সাঁমা হারালেন। এই ধৈর্য হারানোর 
গুরুত্বপূর্ণ কারণাট সংঘটিত হয়েছে 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার দিন কয়েক 
আগে (পণচশে িসেম্বর)। এদিন 
সংসদ সদস্য তথা কুঁন্ঠয়া জেলা 
আওয়ামী লীগের সদস্য জনার 
গোলাম .ফিবারিয়া কুমারখুলীর 
(কুণ্ঠিয়া) 
নামাজের সময় আততায়ীর গলতে 
নিহত হন। সংবাদে প্রকাশ, ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে বা/:রাজনকে গ্রেপ্তার কবা 
হয়েছে। এই ঘটনার পর শেখ মীজ- 
কূর রহমানের মাচ্ঘিসভা একট বেশী 
রীকম বিচালত হয়ে পড়ে । গত তিন 
বছরে আওয়ামী লীগের বহু সদস্য 
যেমন খুন হয়েছেন, তেমন অপ- 
'াপর দলের | কর্মীদের ' ওপরও 
অত্যাচার কম সংঘাটত হয়াঁন। 

. স্বাধীনতার জন্গ্রপ্ন থেকেই 


বাংলদেশ প্রাতাঁদনই হত্যাকান্ডের .মণ। কুমিল্লায় আঠাশ দদনে মাত পাঁচ এই - দুঃসহ - সংগ্রামে -অতাঁতের 
ঘটনা বহন করছে । দেশজুড়ে সন্ত্াস- 


ঈদগা ময়দানে ইদের, 


বাংলাদেশে থে হত্যাকান্ড এবং ডাকা- 
{তর ঘটনা ঘটেছে, তা শুনলে 
বিস্মিত হতে হয়। গত চোল্দই ভিসে- 
দ্বর মাণকগঞ্জের দদলিয়া ও কেতরা 
গ্রামে ভয়াধহ' ডাকাত হয়েছে। এ 
দিনই মুল্পীগঞ্জে জনৈক ডাক্তার. খুন 
হন। তেরোই ডিসেম্বর সাধুরয়া 


থানার হরগোজ গ্রামে এবং যোলই - 


খডসেম্বর মাণিরুগঞ্জের বৈরাল গ্রামে 
আরও. দুটি ঘড় রকমের ডাকাত 
হুয়। আরেকাঁট সংবাদে জানা যায়, 
গত একমাসে িনাইদহে দশাঁট 
হত্যাকাণ্ড এবং বাহান্নাট বাড়ীতে 
ডাকাতি হয়েছে। পনেরোই 
গুডসেম্কর ঢাকা শহরে একাঁট বোমা 
প্বক্ফোরণের ঘটনা ঘটে। 

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপরর 
সাধারণ মানবষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। 
গলের দাম ক্রমেই উর্ধগাঁত। অন্য 
ণদকে ধান্চাল সংগ্রহের ব্যাপার 


প্রহসন চলছে চূড়ান্ত রকম। দিনাজ- - 
-পুরে লক্ষ্যমাত্রা আঠাশ লক্ষ মণ, ধান 


সংগৃহীত হয়েছে মাত সাড়ে ছয় লক্ষ 


মণ ধান সংগ্রহ করা গেছে। সবই 


জনক পাঁরাপ্থাত, নিরাপত্তার অভাব! মজুতদাররা বেশী দাম দিয়ে ধান 


কিনে নিচ্ছে। সুতরাং অদূর ভাবি- 
ব্যতে অবস্থা আরো জটিলরূপ ধারণ 
ফরবে। 

এছাড়া রয়েছে চোরাচালানশদের 
দাপট। সিলেটের বাজারে চোরা- 
চালানী-ব ড আর সংঘর্ষ (গোদা- 
'গারণ সীমান্তে) রাজসাহণীতে পণচশা 


চিত্তে বাণণ দিয়েছেন £ “বাংলা (দেশ 
অন্জ তিন মহাবিপদ তথা ‘তিন শনুর 
মোকাবিলা করছে।,- (এক) মুদ্রা 


স্ফীত, যা আজ সারা বিশ্কে ভরা-( 


বহ আকারে ।দোথা দিয়েছে, (দুই) 
প্রাকৃতিক, বিপর্যয় তথা বন্যা; (তিন) 


ব্যাথত।-জইয়েরা আমার, এই 


ন্যায় একরেও আম আপনাদের পাশে 


রয়েছি। 'ভাবিষাতেও থাকব। ছি 


আজকের দঃখকন্টে যে নিতান্তই 
সাময়ক সে সম্পকে আম সুনি- 
শ্চিত।” এই চিরাচরিত আশারবাপশীর “ 
অল্তঃসারশৃণ্যতা সম্পর্কে ওপার 
বাংলার মান্ময আজ অনেক বেশশ 
সজাগ । স্বধীনতার উত্তাপের চাইতে 
নির্যাতনের গ্লর্মনই তাদের আজ 





Free! ! Free! ] 


ঘা বা স্বেত 


আমাদের [বিখ্যাত ‘Somraj 
রোগীদের সম্পূর্ণভাৰে রোগ 
. সারিয়ে আসছে, মাত্র তিন দিন 
ব্যবহারেই শাদা দাগ দূর হতে 
থাকে ও শীঘ্রই লিয়ে যায়। 
বিনামূল্যে এক শিশি দেওয়া হয়। 


Prem Trading Co. 9.) 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 
' ৰ 





চার ॥ 


শরৎচন্দ্র ৪ জীবন গাহিত্য নীতি (৬). 


॥ পাঁচ ॥ 
একজন সৎ শিল্পীর জল্মোতি- 
হাস বিচারে আমরা এই উপকরণ 


" গ্রীলকে গুরদ্ব নাশীদায়ে পাঁরনে। 








ই RGRAY 





| টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাবার 


ক জন্মগত পাঁরবেশ। 

খ মানাজক গঠন। 

গ্ আভজ্ঞত্!- 

ঘ অধ্যয়ন। 

৬ সামাজক অর্থনৈতিক রাজ. 
নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি! 

কিল্যবন্ধু সাহিত্যক চার্ন্দু 


. বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেরৎস্মৃতি £ প্রবাস, 


কাঁত'ক ১৩৪৫) একদা শরৎচন্দ্র, 
জানিয়োঁছলেন £ : 
তোমাদের যাঁদ উপন্যাস রচনা করতে 
হত তাহলে তোরা উপন্যাস লিখ- 
তেই পারতে না। এমন 'দন্‌ গেছে, 
যখন দু-তিনাদিন অনাহারে আনিন্রায় 
থেকোঁছ। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম 


- সেগ্রাম ঘ্বরে বেরিয়েছি। কত বাড়তে 


কুকুর লোলয়ে দিয়েছে--তারা বড়লোক। 
কত হাড়া-বাগাঁদর বাড়তে আহার 


করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে - 
" মিশোঁছ তাদের সুখ-দুঃখে। সহানু- 


ভাত জানয়ে তাদের মৃখ থেকে 
তাদের পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবনের কাঁহনী জেঁনে 'নয়োছ। 
তারপর খুক ভাল করে দেখে নিয়েছি 
পল্লীগ্রাম ও পল্লশসমাজ। 


তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, 
এদের কাছেও ক খণ আমার কম 
এদের বেদনাই: দিলে আমার মৃখ 


মিছির আচার্য 


ভাদ্র ১৩৪৪ পঙ্ঠা সাত] 

“আমি আজ পৰ্যন্ত ফা কিছু 
লিখোঁছ তার প্রত্যেকাট কথা ওজন 
করে লিখোঁছ, আসি কখনো ফাঁকি 
দিয়ে লিখিনা, আমার কোন লেখায় 
একটি কথাও আনি অযথা লিখনা- 
একটি কথাও বদলাতে পারিনা ।” 

এবং [পথের দাবী ব্জেয়াস্ত- 
করণ প্রসঙ্গে -রারীধ্্রনাথের নিকট 
পত্রোস্তরে] 

“আমার সগস্ভ সাঁহতা-সেবা- 
টাই এই. ধরণের। যা উচিত মনে 
করোছি তাই লিখে গোঁছ।” 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুবালের প্রাত 
পক্ষপাত,. নির্যাতিত স্লীজাতির 
প্রতি সহানুভূতি শরৎ-সাহিত্যের 
অন্যতম প্রধান প্রেরণা! 

এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় উপ্লখ" করবার প্রয়োজন বোধ 
কারি। 
জেনেও উনিশ শতক থেকে বিশ 
শতক পর্যন্ত বহু তথাকথিত মণীষী 
এই শোষণকে অবলম্বন করে থাকতে 
বিবেকের কোনো তাড়না বোধ 
করেন নি! অধ্চচ শরৎচন্দ্র সামতা- 


ইচ্ছে কররলই: জাঁমদারী কিনতে 


পারতেন। শরৎচন্দ্র এই শোষণের রক্তে : 


হাত রঞ্জিত করেন নি। 
দ্বিতীয়ত স্তর জাতির প্রাত 
শরৎচন্দের পক্ষপাতের . ব্যাপারী 
আমরা ঠিক' বুঝতে পাঁরনে। যেমন 
বুঝতে পরনে 'ব্দ্যাসাগরের বিধবা 
বাহ আন্দোলন কেন তাঁর জীবনের 
শ্রেষ্ঠ কর্ম। কোঁলীন্য প্রসার কল্যাণে 
সেষ্রগ্গে বৃদ্ধ কুল'ন স্বামীর মৃত্যুর 


- পর কত কাঁলকাবধু যে বৈধব্য গ্রহণ 


করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেটা সে 
যুগের একাঁট জৃলন্ত সমস্যা ছিল 
ইতিহাসের পৃঙ্ঠা উলটোলেই সেটা 
আমরা ব্দবতে পারব। 
*রত্চন্দ্ের প্রেরণার উৎসও. 


লে ছিল একই ধরণের । এবং নিঃসন্দেহে be 
8 সমাজাহতৈষণামূলক। 
॥ মেয়েরা প্রকৃতির হাতে মার খাচ্ছেন- 
8 তার ওপর রায়েছে পুরুষশাঁসত 
॥ সমাজের মার! স্দাজের উৎপাদনশনল 


একে তো 


মর একটি অংশকে পঞ্গ রেখে সাঁজই 


বার্ষিক বাইশ টাক! 
: | ষন্মাবিক এগারো টাকা . ্‌ 
| ত্ৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পর়াসা-| 


i 
h 
ও ঠিকানা £ 


৬৯, সট জেন, কাঁল-১৩ | 





কি, সাজের সমাগ্রক উন্নাত 


সম্ভব? আরো দশটা অর্থনৈতিক 
| দাসত্বের মতোই মেয়েদের, এই দৈন্য- 


দশা । “শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে 


টু পাবেনা । সমাজ? যে স্তীকে তার 


ৃ পুরোপুরি সমাজতআত্বিক। শৌখিন 


ফেমানস্ট আন্দোলন নয়। 

৯৩২৮ এর পৌষ মাংস শিব- 
পদুর ইনাস্টাটউটে পঠিত আভজষণে 
শরৎচন্দ্র বলেছেন “আমার জানের 
আনকাদন আঁম স্োসিয়লাজর পাঠক 


ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতি- - 


গুঁলংকই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখার 
সুযোগ হয়েছে,_আমার মনে হয় 
মেয়ে.দর অধিকার যারা যে পাঁরমাণে 
মুক্ত করে দিয়েছে, নিজেদের অধ 
নঅ-শঙ্খলও তাদের তেমান করে 
গেটছ ।” ০০ 

গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বিষয়টির 
জের টেনে জোরের সঙ্গে বলা বায় 
সামাঁজক-অর্থনৌতক ‘নিপীড়নের 
ঘটনাটা সঙাজাবিজ্ঞানীর ধনর্ভুল 
দৃষ্টিতে দেখতে সমর্ঘ _ হায়েছেন 
শিল্পী । “মহেশ” গল্পে গফুরের 
কাঁষজীবন (থেকে উৎখাত হয়ে চট- 
কলের মজুরের পাঁরণাঁতর সধ্যে যে 
এীতিহাসক আঁনবার্ধতার ইঙ্গিত সে 
কালে শরৎচন্দ্র করতে পেরেছেন অ 
বৈপ্লাঁধক। “অভাগীর স্বর্গে? এই 
নির্যাতন অন্য আকারে রূপ নিয়েছে। 
এই নির্যাতন অদক্টরবাদের যুপকাচ্ঠে 
নিঃশোষত হয়াঁন মানুষের ওপর 
মানুষোর অত্যাচারের সামাজিক- 
বাস্তবতা উদ্ঘাঁটত করেছেন শরং- 
চন্দু। সচিন লেখক 'িসেবে শোষক 


শোঁষতের শ্রেণী-সংগ্রামের হাতহাসই 


উল্লিখিত হয়েছে। 
সচেতন লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্র 


ঘোষণা করতে দদবধা করেনান “এই, 


আঁভিশপ্ত, অশেষ : দুঃখের দেশে, 


সাহতের মত যোদন সে আরও 


সমাজের ন*চের স্তরে নেমে গিয়ে 


তাদের সুখ-দঃখবেদনার মাঝখানে 
দাঁড়াতে পারবে, সৌঁদন এই সাঁহত্য- 
সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব- 
সাহত্যেও আপনার স্থান করে তে 


. ফ্যাশান। এই. বহুশাঁনান্দত, কল্তুটার 


_দপপি ॥' শরুবার ১৭ই জানার ৯২ 


সংস্পর্শে বে ঘাননবগ্বলেয ইচ্ছে 
বা.আনচ্ছের এসে পড়েছে, তাদের 
সুখ-দুঃখের ফারণগুলোও হয়ে 
" দাঁড়িয়েছে জটিল- জাঁবনযাত্রার প্রণা- 
লাও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের 
সঙ্গে তদের হুবহু সেলেনা। এ নিয়ে 
“আপশোষ কর্ম [যেতে পারে, কিন্তু 
তব যাঁদ কেউ এদেরই নানা বাঁচি 
ঘটন্ন নিয়ে গল্প (লেখে তা সাহিত্য 
হবে না কেন? কাঁবও বলেননা যে 
হবে না। তাঁর আপাতত শুধু সাহ- 
ত্যের মাত্রা লক্ঘনে। কল্তু এই মারা 
স্থির হবে ক দিয়ে ?_কাঁক ঝলেছেন, 
স্থির হকে সাহিত্যের চিরন্তন মূল 
নণীত দদিয়ে। কিন্তু এই “মূল নশীত” 
লেখকের দুদ্ধির আভিজ্ঞতা' "ও 
স্বকীয় রূসেপলব্ধির আদর্শ ছাড়া 
আর কোথাও আছে ক? িরল্তনের 
দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে 


আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।” 


জপ সূম্পর্কে আত্মপ্রতযয়ও 
শরৎচদ্দ্রের ক্স নয়। কৃ: প্রমথনাথকে 
সে, ১৯১৩-এর চিঠিতে তান 
লিখতে পারেন £ “আর একটা কথা 
বাল প্রমথ, টাকার গর্বটাই তেমাদের 


দলের লোকের মনে যেন খুব বশী, 


না থাকে। টাকা সবাইকে কিনতে 
পারেনা । একট? সৎ, একট; অনেহ্ট 
হওয়া মুই!” এবং. ষমুনা সম্পা" 
দক ফপশন্দ্রনাথকে ১৪-১-১৩ তাঁরখে 
লেখা 'চাঠ “টাকাই সব নয়, দেশের 
কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যাঁদ 
বাস্তাবক শিখাইতে পারা যায়ঃ 
গোঁড়াঁমর অত্গলর প্রভৃতির বিরুদ্ধে 


কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের 


বস্তু আর ক আছে? আজ লোকে . 


আমাদের মত ক্ষুদ্রলোকের কথা না 
শুনতে পারে, কিল্তু একদিন শ্যীন- 


বেই।. .একাদন-_এই স্কঘ্প কাঁরয়াই 


আম সাহিত্তসভা গাঁড়য়াছিলাম।' .” 
(আমাদের দেশে বাজারী স্মাহ- 
ত্যকরা আর নিজেরা লেখেন না। 
মানি রূইটস।) 
ভাঁবষ্যত বঞ্গ-স্পীহজ সম্পকে 


শরৎচন্দ্র কলেন £ “ভাবে, কাজে; 
চিন্তায় মস্ত এনে দেওয়াই 


ত 
সাহিতের কাজ। _ সাহত্য যাঁদ 
বাতবক ম্যান্তর ব্যাপার হয়, তকে 
আমাদের সাহিত্য একেবারে পঙ্গু।- 
“সাঁডশন” বাঁচিয়ে : 
ম্নাক্তর কথা বলা হয়। তাই আমার 
মনে হয়, বড় সাঁহাত্যক আমাদের 


দেশে এখন আর জল্মাবে না। রাজ- . 


ন'ততে, ধর্মে, সামাজিক আচার 
কবহারে যোদন আমাদের হাত-বাঁধা, 
পা-গঠনো আর 'থাকাবেনা, সৌঁদন- 
আনন্দের 'ভতর্‌ দিয়ে লিখতে পারা 
যাবে, সেইদিন আব্বার সাহত- 
সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে” 

- আ্মীহাত্যিকের আত্মমর্যাদা প্রাত- 
ভার বালে _শরৎ্চল্দ্র নিরলস । 
“প্রবাসী” পিকায় জনৈক ব্রজদুর্ল'ভ 
হাজরা সাহাঁতযকদের কুৎসিত 
আরুমণ করলে সাহাত্যক সমাজের 
প্রীতভূ হয়ে শরৎচন্দ্র একাই প্রাত- 
বাদে মুখর হয়ে ওঠেন। 
[১৩৩৪ ১৩ আশশবন, তি 
পেকে £ ] 


এখানে 







“এখন যেমন রাজনীতির চর্চায় % 
ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যান্ত স 
নিয়ত” সেইরুপে, -" অং 
জন্যই এই বেকার. সাহিত্যিকের 
গ্রন্থ রচনায় নিযুক্র। এবং তাং 
ফল হইয়াছে এই যে, “হাড় চড় 


জপরণি ॥ শ্কবার ৯৭ই জানার 


ভয়গ্রকাশ বিরোধী বিযোদর্গীৰ ' 
: প্রধানমন্ত্রীর ঘা 


দেপ্পশের পর্যবেক্ষক) 
এল এন মিশ্র শোকসভায় 
নারায়ণ)ক আবার একা হাত ধনয়ে- 
ছেন। প্রধানমন্ত্রী জরপ্রকাশ নারা- 
চিয়ণের বিরুদ্ধে, যতই *বষোদগার 


করছেন ততই তাঁর ভীত প্রকাশ হয়ে 


পাড়ছে। দেশের সম্কটা সমাধানের 
ইচ্ছা, উদ্যম ঘা ক্ষমতা কোনটাই তাঁর 
না থফলেও -শ্রীমতখ গান্ধী জানেন 
এইভাবে চিরাদিন চলতে পারে না। 
চু দনগণ চরম বিক্ষুব্ধ, আন্দোলন 
দানা বাঁধতে বাধ্য। | 

আপাততঃ জয়প্রকাশের আন্দো- 
লন ক্ৰমশঃ জোরদার হচ্ছে এবং 


[যুত নির্বাচন হয়েছে বিহারে সব- 
ইকত্রেই ছিল টাকা, বলপ্রয়োগ ও 
দে-মপ্রদায়িকতার ' একাখিপতৃ। এই 
তণন্তকে ভাঙ্গার চেষ্টা চল্ছে। এই 
আজের জন্য দরকার বহু স্রিত্ 

শির খোলা হচ্ছে। জয়প্রকাশ 
রচালিত আন্দোজনের চারটি আঁব- 
মি ক্তর- এক, নির্ধাচনের প্রস্তুত 
২ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দদয়ে 








‘ ১৯৭৫ 


কর গ্রকাণ 
কার্ষসূচী গ্রহণ; চার, উপারিউন্ত | পা 
কার্সূচ রুপারঘের জন্য আন্দো- 
লনকে এাঁগটয়ে নিয়ে যাওয়া । 
সম্প্রাত বহু ঘটনা ঘটেছে যা 
উল্লেখ করার মত। জেলা থেকে 
দলে দলে লোক আসছে এবং সদস্য- 
দের প্রীত অনস্থা প্রকাশের জন্য ' 
বিধানসভার গ্রাবেশপথে ও সদস্যদের 
বাঁড়র সামনে সত্যাগ্রহ' করছে? 
বিধানসভা অধিবেশনের প্রথক্ষ তের- 
দিনে এক হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়। 
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কতক- 
গুলো জঘন্ট ঘটানাও ঘটে। 


উল্লেখ করতে শুর করেছে। দু এক- 
দিন অন্তর জাঁরখ পাল্টাচ্ছে। 
কিন্তু এই বছরে নিবাচিন 


ব্যাপারে এদের কোন 
দাবীর 'প্রাতই সম্মান দেখানো হচ্ছে 


সভার ভবিষ্টং৭ আপাততঃ দৃদল্লী 


তশর দেহে আঘাত লাগোনি। 
awd Re হয়ত একটা ফর্সূলা বার করে দা! . টা নির্বাচনী বন্তুতাও শুর; করে 'দিয়ে- 
না টিকিয়ে দেকেন, [তিনি 'িরো- 
| ভি গফকে এ যারা ll ছেন। যে কোন সুযোগে বিতে 
| ডোর ও হয়ত তাতে মাঁল্রসভায় একটু রদবদল আচমকা নির্বাচন ধাঁদের এক হাত নিচ্ছেন। তবে একটা 
রাজ্য সফর করছেন। বিভন্ন রাজ্য 
কেরি ঘটবে মাত। এই বছরে নির্বাচন হাকে কিনা ফ্যাকড়া আছে £ ইন্টোলজেনস 
ন টি নি রা গুজরাতে কংগ্রেস কিন্তু সম্পর্থ এবং হলেও কবে নাগাদ_এই নিয়ে রিপোর্ট নাকি অকাল  নির্বা্নের 
মাস আগে দিল্লীতে একট সাংবাদিক | 5 i: | ও li ও 


হয়োছল, আপান দেশব্যাপী আন্দো- মাঁকিনি যুক্তরাষ্তী অস্রশস্য, যুদ্ধ দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের শান্তিপ্রিয় - 


ইন্দোচীনে 


: জন গড়ে তুলছেন না (কেন? উত্তরে . জাহন্জ নিয়ে এগিয়ে এসেছে।-শাল্তি- দেশবাসীর ওপর। শেষ করে 
* ভান কল্টছেলেন “আমার বয়স মুক্তিযুদ্ধের জোয়ার (প্রযন ভিয়েতনামবে! রন্তের বন্যায় ফুয়কাবন শহর বারানার পর মাঁক'ন 
.বাহাত্তর, আর আমার শরীরও ভাল (দর্দপের পর্যবেক্ষক) ডুবিয়ে দেবার ষড়ধন্্ চলছে। আত- তাঁবেদার িউর বাহন লাকানিন 


নয়, স্ইেজন্য। কিন্তু এটাই আসল 5 y টি রিড Et) 


নামে মাকন' পঢতুল থিউ সরকার তৈরা হচ্ছে। এই বোমা বর্ষণগুলোর লক্ষ্য ছিল 
ভাবাপন্ন দল আরো TE জা রন প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, লকাঁননের ঘনবস্বত অঞ্চল সমূহ 
উানিশশো উ্নপণ্সাশ সালের শেষের দাক্ষণ ভিনয়তনামের মুল্ত 
দিকে চীনা শণফোঁজের অগ্রাতর ফোঁজের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে 


». হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। : দক্ষিণ সময়েও এমান আতম্ক দেখা গয়োছিজ কান্বোডিয়ার ম্যান বাহিনীর সাফল্য 
লোক ছা হারাতে বাছি নি ভিরমি নার জার এহ. যার এ জাহির যে জনা 
তা সত্বেও জয়প্রকাশর বিরুদ্ধে অপকর্ম্কে সমর্থন ; করে ' যাচ্ছে ৃ নুকের জাতীয় মনাস্ত বাহন! কাদ্বো- 





মিশ্রর সত্যুর জন্য জয়প্রকাশের কর্মের মুখের ওপর জবাব দিয়েছে 1িলোমিটার উত্তরে হাজির রয়েছে। 
আন্দোলনক দায়ী করা হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মন্ত | চস সসজকজজনে মেকংনদণীর পূর্বতীরে মাঁক'ন পাতুল 
প্রাভদা ও সি পি আই একই সুরে বাহিনী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সব- (গ্ছু (83700১ বাহিনী [জোর লড়াই চালানোর চেষ্টা 
জয়প্ৰকাশ ও. তাঁর স্হফরণ “প্রীত- চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ফুকলঙ ৮৮0) HANES করছে। ক্িল্তু এখনো ম্যান্তফৌজ 


সেদিন চাঁনের মান্য অগ্রাহ্য করে- 
চিল এখানেও তেমান। সমস্ত ঘটনা রাখতে সমর্থ হয়েছে? 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদিশশো 


আবার মানত প্রর্ল জোয়ারে ভিয়েত- গুভয়েতনামের এই দ্বাধানতা আন্দো- জাতীয়, ম্যান্ত বাহনী এক বৈঠকে 
- - নাম উদ্বেল হয়ে উঠেছে। লক রস্তের কন্যার ভূিয়ে দেবার ঠিক করোছলেন যে, পরস্পূর্রে পর- 
কগ্রেসীদের গোষ্ঠারদ্ এদিকে থিউ সরকারের মুরদবিব জন্যে মাকিনিগ 'সহায্য আসছে। স্পরের মনুন্ত সংগ্রামে সাহায্য কর- 

প্রায় সক রাজ্যেই দধগ্রেসীদের মাঁকন হুত্তরাণ্ট্েরেও (জার তোড়- তাইল্যাশ্ডের সাকিন বিমানকহর বেন। বর্তমানে ইন্দোচীনে স্বাধীনতা 
+ধ্যে গোম্ঠীদ্বন্য আর ক্ষমতার লড়াই জ্বেড় চলছে। খিউকে বাঁচানোর জন্যে নির্বচারে ধৃংসলালা চালিয়ে যাচ্ছে বেন। 


সপ 
















[৪ হয় ॥ ud 
j বিম্ুখ। এটা বাস্তবতা_কঠিন ও 
মর্মাদ্তিক। মর্মাল্তিক অঞ্চ আত্ম- 
সম্ধানের গরজকে উদ্দীপ্ত করে দেয়। 
মৃণালবাব্ স্খগন দেখেছেন ওদের 


এ ্ : রি বিলাস টি রত 
দীর্ঘ - নয় উত্তরণ" কিংবা 
অক্লান্ত “শীতের উত্তর বস্ল্তের পরার্থনী”। 


মণাল সেন অবধুশেষে বিদগ্ধ-স্বজ- 
নকে .একাটি , অনবদ্য উপহার 'দয়ে- 
ছেন। “কেরাস” পারিশুত হয়েছে এঁকা- 
তান সঙ্গীতে এবং শ্রামক-কৃষক ও 
নিম্নবিত্ত মানুষের সমবেত “কন্ঠে 
_ গাঁত এই একতান সঙ্গীতের ' তাৎ- 
ক্ষগক কার্ষকারিতা একটা মহৎ 


কেউ কেউ “কোরাসের” ফ্যান- 
ট্যাসকে আধুনিক পোষাক পরিয়ে 
, ছেড়েছেন। ঝগড়া করার কিছু নেই। 
ফ্যানট্যাসি আবরণ মান্ত। আভরণও 
বলতে পারেন। অন্য নামে আক্গিক,। 
অঙ্গ বা অবয়বকে ঢেকে রূখে উদ্ডট 
কল্পনার আচ্ছাদনে। /অবয়ব প্রত্যক্ষ 
ও বাস্তন্ধ! 'কোরাস-নির্মাতা অদ্ভুত 
কল্পনার মোড়কে যা প্রত্যক্ষ ও 
- বাস্তব ভার শীবনবরূপ” দেখিয়েছেন। 








শখ ॥ বার ১৭ই জানার ১১ 


কোন মল্টে বিজয়ের সুযোগ দেওয়া শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন “ঠিকই, ? 
হয়েছে এবং আরা তিন লক্ষ টীন চাল গান্ধীকে আর লেণিনকে ' 
“লেভী আদায়ের নামে জুলুফবাজশ” 822 
শীর্ধক সংবাদে হযগলশ হাওড়া চব্বিশ 
পরগণা জেলায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের 
অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করে বিস্মিত 
হইনি। (কেননা বাঁকুড়া ও মোঁদানি- 
পদ্রের চাষাঁদের ওপরও অনুরূপ 


অধথা হয়রান না করে মিল মার্সক- 
উচিৎ নয় কি? সা 
০ ভূপতিলাল সামন্ত, ই 

কলকাতা 


করে ডি পি .এজেন্টকে দু-তিন দিনের বিকৃত মুল্যায়ন - 
মধ্যে বিক্লীর আদেশ দি.চ্ছন। এরকম . " | 
বেআইনশ আদেশের বিরুদ্ধে হাই- - গত একুশে িসেম্বর কলকাতা 
(কোর্ট রায় দিলেই প্রশাসন কর্তৃপক্ষ, তল্/কেন্দে সৃকাল্ত মূল্যায়ন অন 


তেও ঘৃণা, থের্ধ করতেন। তি 
চেয়েছিলেন এবং পরিচ্কার করে ত 


- লঙ্ঘন .করে মৃণাঙ্বাব অতঈতমুখ্খী 
হয়েছেন। রানীগঞ্জের শ্রমিকদের [সই 
অবিস্মরণীয় এীতহ্যাঁসক' ' পদযাতা ! 
বিগত যুগের এই স্মতিচারণা খুবই 
সদয়োপযোগ্রী। কার-কমরেড গোলাম 
কুদ্দসের মানে পড়ে? মুণালবারু 
- মনে রেখেছেন। কমরেড -কুদ্দুসের 
কথাও এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই। 
ইতিহাসের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা দুঃখ 
মহৎ ও অশেষ। 
বিভেদ ও অধঃপতন এসেছে 
শ্রামক আন্দোলনে । একদা-সহষাত্র, 
অদ্য যুধ্যমান প্রতিযোগী, সংগ্রাম- 










উঠেছে টিঃকরো টুকরো * গল্পের 


' স্বরাজ আসবে বিশ্বাস করেন নি। 


- অবশ্যই স্বদাম্ট কোন থেকে যা 
আহাশক বা একপাঁক্ষক হতে বাধ্য। ' 
নিখুত সমপান্নতা বা সমগ্রজ চিরায়ত 


শিল্পছাড়া অন্যঘ দুলভি। ২. দায়িত্ব নেই, তারাও গত বছর লেভশ 


তবুও কলবো “কোরাস” সম্পূর্ণ 
একো বিধৃত একটি তান ধা লয় 
প্রাপ্ত হয়েছে শ্রমিক-কৃষক নিঃস্ব 
মানুষের বেণী সম্গামে। 

মৃশালবাকু মৃর্ত ভেঙে:ছন 
গতনুশাতক বর্ণনা . প্রধান 
রীতির, প্রয়োগ করেছেন চলচ্চিত্রের . 
চাতুর্যপূর্ণ, আঁঙ্গক যার মাধ্যমে 
বৃদ্ধদীপ্ত,। আত্মিক সম্পর্ক গড়ে 


ঢাল ও শ্রোতাদের মধ্যে ফুটে 
একটি সংবেদনশীল প্রাত- 
বেন যা ম্নননষকে গভীর সামাজিক 
সত্য অন্বেষণের মল্তে উজ্জীবিত 


০০০০ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছেন? বর্তমান বছরে 
1 কাঁজদাস কুণ্ডু মিল মালিকদের লেভামুক্ত চাল যে সামজ্স্যপূর্ণ। গাদ্ধীজকে তিনি 
| | » [0 es CE HARE 2 Dy AEE ME aS ne Sat Ot 5 IDs CC 
এট শরৎচন্দ্র এই সি রাজনগাততে শরৎ- আন্দোলনের বিরোধিতা য়ে প্রবন্ধ অন্দে ফর 


(চতুর্থ পৃম্টার পর) - 


অসহযোগ আদ্দোলন শ্যর; হতেই বন্ধ। “ 


- ভৌরাচৌঁর থানায় আক্রান্ত আন্দো- শরত্চল্্রকে বাঁললেন, “কলম ছাড়া 


জন্কারীদের দ্বারা কদ্সটব্ল আগ্ন- রাজনশীতকের দলে ভাঁড়িক্লা পড়া 
দগ্ধ হয়ে নিহত হলে, গাম্ধীজ সাহিতি!কর কর্তর্ট নহে।” শরৎচন্দ্র 
রাতারাতি আন্দোলন প্রত্যাহার করে তাহাতে হাসিয়া বলেন, “আনি কিন্তু 
নিলে ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেন £ কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই 
“গোটা কতক কর্দটেবল ইনাঁফউন্সিয়ে- ধাঁরয়াছ।” - 

টেড' মব-এর হাতে পুড়ে মরেছে; হাওড়ার .কংগ্রেস পরিচালিত 
তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা মিউানাসপ্যালিটির- বিরুদ্ধে ধাঙ্গড় 
ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ ক্ররতে _ ধর্মঘট হলে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস হওয়া 
হাবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তি সত্বেও সে আন্দোলনকে জয়ষন্ত হতে 


৷ সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! সাহাফ্য করেন। 


--নন্‌ জয়লেন্স খুব নোবল আই- সৌমেম্দ্নাথ ঠাকুর যথার্থই 
ডিয়া “কিচ্তু এ্যাচিভমেহব অফ ফ্রিডম বলেছেন, “মজুর  আদ্দোলনকে 
ইজ নোবলার-হাশ্ডেভ টাইমস জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের 
নোবলার?” অংশ হিসাবে দেখা ও তাকে উপন্যাসের 

মহাত্মাজীকে বালাদেশ (পথের দাবী, সম্পাদক) “বিষয়বস্তুর 
কোনদিনই গ্রহণ করে দিন। এদেশের অঙ্গীভূত করা-আমাদের দেশের ' 
তরুণ গোষ্ঠী দেশকন্ধু ও সুভাষ- , সাহণত্ক্দের মধ্যে এ কাজ সর্ব 
চদ্দরেরই সম্গশ ছিলেন। প্রথম করেছেন শরৎচল্দু ৷” 

গাল্ধাঁজী সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এই সক্রিয় রাজনশীতর কারণে 
মন্তব্য 'করেন-£ “তাঁর আসল ভয় গুরুকঙ্প রর্কান্দ্রনাথের সঙ্গে শরং- 
সোশিয়েলিজকে। তাঁকে ঘিরে রয়ে- চন্দ্রের কয়েকবার প্রত্ক্ষ ও পবোক্ষ 
ছেন ধাঁনকরা, ব্যবসায়ীরা । সমাজ- সংঘর্ষ হয়েছে। 
তীক্ঘকদের তান গ্রহণ করবেন কি দিদেশশ শিক্ষা বর্জন যখন 
করে? এইখানে মহাত্মার দূর্বলতা কংগ্রেসের আন্দোলনের আকারে রূপ 
অস্বীকার করা চলে না!” নিয়েছে, তখন “কারি” পাঁদকায় এই 


পা দি 


চাষীর ওপর আরও ক্রুদ্ধ হয়ে মিসার 


নিত কারোছিলেন।” হতেন, যেমন করে খুন হয়েছো 


_ সুকান্ত সম্পর্কে এই মূল্যায়ন ক্ষাব সরোজ দত্ত, কাঁধ সববারাৎ 






ঠিক নয়। এর মধ্যে সত্য খুব অল্পই পাশিগ্রাহণী। 
আছে। সুকান্ত ছিলেন একেবারে সুকান্ত মেল্যায়নের নাং 


পুট প্রায় সব কটি দৈিকই র 
দিয়েছে। আওয়ামী লীগের জত 







উপাধি গ্রহণ করলে শরৎচন্দ্র ষোলই 
আগম্ট উীনশশ্ো পনেরো সনে অমল 
হোমের নিকট চিঠিতে জানান 
“নারায়ণের ছি আর দাশ একদিন 
আমাকে থলোছলেন যে, রাঁববাবু . 
যখন নাইটহুড নেন তখন না ক 
দাশ-সছেব, - কেদোছিলেন।” ' এ- 
কান্না শরংচন্দ্রেরও।  উনিশশো 
উনিশ সনের তাঁরশে মে পাঞ্জাবের 
অত্যাচারের প্রাঁতকাদে রবীন্দ্রনাথ সেই ' 
উপাধি বর্জন করলে শরৎচন্দ্র হাঁপ 
ছেড়ে বে'চোঁছলেন। [চলবে] 


বাংলাদেশ 

(ভ্তীয় পঙ্টার পর) বন্ধ করে দেওয়া হা:য়েছে। যাকে বং / 
দাম আবার উঠছে”, “আওয়ামী লাঁগ-বে'চে থাকার অধিকারের দক থে] 
কর্মী খুন” পতন লক্ষ টাকার শাড়ী বাংলা দেশের মানুষ এখন পঙ্গ 
শক বিভাগের গুদামে নম্ট হচ্ছে অন্যাদঃক জরুরী অবস্থা 
জাতীয় দিবসের গোরঝ সহাজেই চরাঁদনের মায় বাংলাদেশ 
! ১ ভকুহ পার্টর নেতা সিরাজ 
মণ সিংয়ের দল (সি পি আই) গুলী করে হত্যা করেছে পুল 


n খর ই জানম 


[গি যাই বাজনা 


১৯৭৫ 


জি মং রে 


হারও গক্ক্ষিট হচ্চে 


“ (দেপশের প্রাতনিষি) 
ধস পি আই পাশ্চমবঙ্গ রাজ্য 


কি. সপ্তাহব্াপণী অধিবেশনে 


? আলোচন স্ন অংশ গ্রহণ করেন 


শগণআন্দোজনে। সামিল হয়ে। 
যুান্তর দিক থেকে সি পি 

আই দেতৃত্ব এ কথা মেন নিলেও 

ভদের ভয় আছে সি পি এম 


পামিশেক সেই পুরনো সম্পর্কে। কোন বামপন্থী গণতান্বিক 


| যাঁরা কেউ বা দ.লর মধ্যে বাম 
ক্ষণপন্ধী' নমে পারিচিত। 
জিন জেলা থেকে বলবার চেষ্টা 
। মামূলবী একই কথা। , 

তবে একটা কথা ওঁরা পারচ্কার 


টার করেন৷ যে, রাজ্য .কধগ্রস 


ব গত তন বছর কাজ কার- 
চঙগাজ্ছে ভাতে এই দলের 
চাল ভূঁমকার কোন চিহ 


পাওয়া যায় না। আর এই 


* স্জ্গে বব্তফ্রম্ট করে ন পি 


. আসন সংখ্যা শবধানসভাতে 


নও জনসমর্থনের দক থেকে 
: আই আরও কোণঠাসা হয়ে 
t 

দস পি আইয়ের অবস্থা এত 
নয় যে, এখন কংগ্রেসের 
তশীল” অংশ পর্ধন্ত তাকে 
' দিতে চয় না। কখগ্রেসীরা 
বঙ্গে সি পি আইয়ের অস্তি- 
শিকার করে না। কংগ্রেস নিজে? 
নাঁতক 'স্াঝুধর ' জনা মাঝে 
শি পি অইকে ব্যবহার করে 


[য় করে মা'কর্সবাদীদের 'হটাকার 


॥ পি আহীয়ের অনেক সদস্য 
মারফৎ বলেন যে, সংগঠনের 
মর্থনের দক থেকে স পি 
খনও যঁথেষ্ট মজবুত। আর 
চা সি পি আই কংগ্রেসের 

[বে পারিচিত হওয়ার ফলে 
মন্মঘ সি পি এমকেই 
ধণি শান্তর নেতা 'হসোক মেনে 


বিজয় নাহার 
€ছ্বিতীয় প্ঠার পর) _ 


- করছেন এই সব হতাশ কর্মী- 


এয়ে। বিজয়বাবূর গোপন সভায় 


/ "কংগ্রেস কর্মী যোগ দিচ্ছেন। 


. শতমধ্যে বর্ধমানের নরায়ণ 


১ এবং রামদাস ব্যানাজশি, 


As 





4” নালনাক্ষ সানাল ও 
নত মৈত্র, চািৰশ পরগণার 
"রর শুক্লা, উত্তররঞ্গের পিষ্ষ 


আল্দোলনে সাঁমল হলে সেই 
আন্দোলনের স্বাভাবক নেতা হবে 


স্‌ পি এম। 
অত, , সাধারণভাবে রাজ্য 
রাজনপীত ব্যয়ে মোটামহীট। একমত 


হয়েও সস পি অই-এর সি পি এম 
ভীত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। 
সি পি আই তার নিজের সাংগঠাঁনক 
দুর্বলতার কথা জানে। বহুদিন ?স 
ণপ আই কোন আন্দোলনে যায় দি! 
য) দুএকটি ছল সভা্সমাবেশ 
করেছে তাতেও কংগ্রেসের গণতান্বিক 
অংশের সহযোগতার ওপর জোর 
দিয়েছে বেশী আর সি) পি এম 
বিরোধী প্রচার মুখ্য, হয়! দাঁড় 
য্লেছে। 

এতে বাহাত্তরের নির্বাচন্র পর 
দল পি আই-এর কিছুটা সবাবিধে 
হলেও শেষ পর্যন্ত পাট দুর্বল 
হয়েছে। তার প্রমণ পাটির দৈনিক 
একালাম্তরু বা পার্টর সমভাবাপন্ন 
সাপ্ত্হক “সপ্তাহ” ইত্যাদির প্রচার 
সংখা হাস। এই সংখ্যা ক্রমশঃ 
কমতে কমতে প্রন্প শুনব পর্যায়ে 
পেশছোচ্ছে।। "তরে ওদের একটা সুবিধে 
আছে, যা অনান্য বহু ছোট দৈনিক 
বা সাপ্তাহকের নেই। তা হল টাকার 


জন্য ওদের মাথা ঘামাতে হয় না। 


কাগজের দাম যতই বাড়]ক কা এক' 


পয়সা আয় না থাকলেও ওদের কাজ 
প্রকাশে কোন অসনীঝধে নেই। 
টাকার যোগান আছে। 

এতে ক্ষা্ত বই ভাল কিদ্ছুই 
হয় নি। কারণ, এর ফলে দাঁল 
উদ্যোগ কমে গেছে। আর নেতার" 
জানেন বদল তাঁবয়তে তাদের চলে 
বাবে! 

এ কথা ঠক বহু সি পি আই 


| নেতা ও ক্স এখন বঢ়ুঝতে আরম্ভ 


করেছেন যে, [দেশে গণতাদ্ঘিক 


ব্য একের ভীত্ততে অন্দোলন গড়াতে 


বামপন্থীদের একজোট হয়ে নিজ- 
দের শান্ত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এই 
শান্ত অন্যান্য দলের সৎ গণতান্মক 

pe - 


মুখাজী ও খগেন্দুনাথ দাশগুপ্ত 
বাবুর সঙ্গে যোগ শৃদয়েছেন বর্ত- 
দান নেতৃত্বের [বরোধিতা করতে! 
যদিও এই সব নৈত্ববদ বর্তমানে 
ক্ষমতায় নেই তবুও কংগ্রেস মহলে 
এদের কিছু; কহু প্রভাব আছে! 
তাছাড়া রাজনশীতর জল ঘোলা করার 
কলকীশল এই সক নেতাদের করা- 
রত্ত। 


জনসাধারণকে নিজেরে সমর্থনে 
আনতে পারত এবং অন্যান্য বুর্জোয়া 
প€টরি নেতৃত্বের ওপর গা 
করত পারবে! 


ফেবলমান্ত এক্যবন্ধ আন্দো- 
লনের চাপই শাসক গোষ্ঠী ও তার 
মুখপত্র দলকে গণতন্দের পথ 
থাকতে বাধ্য করতে পারে। শ্যধমাত 
দিল্লীতে ঝসে ওপর মহলের নেতৃ- 
ত্রের মধ্যে বৌবাপড়ার কেরাল-য় 
কংগ্রেসের দাক্ষিগ্যে রাজ্য সরকারে 
সি পি আই মুর্চমল্্ী' রাখা যায় 
ধা দএকটা রাজ্য বিধানসভায় স্দস্য 
সংখ্যা বাড়ানো যায়। আখেরে তাতে 
সুবিধে হয় না। জনসাধারণের সি 
[পি আইকে চিনতে ভুল হয় না। 


আগামী সাতাশে জানুয়ারী 
থেকে দোসরা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 
দস পি আই দলের দশম কংগ্রেস 
অন্যাম্ঠত হচ্ছ বেজওয়াদায়। (সেখানে 
ঠিক হয়ে অছে ফি প্রস্তাব নেওয়া 
হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্র- 
সের সল্ো , চলার নীতি বজায় 
রেখেছে। 

অতএব পশ্চিমবঞ্গো যতই 
কেরি £ ঝড় উঠুক তার কোন 
প্রীতক্রিয়া দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে 
নাও হাতে পারে। 


'রেমের বাবার গুলিশি 


ঘোড়দৌড় জুয়ো নিয়ে বব 
কথগ্রস যখন আন্দোলন করতে 


যাচ্ছেন তখন একটি তথ্টী জানানো! . 


হচ্ছে। ঘোড় দৌড়ের ওপর [বে-আইন' 
জুয়োখেলাও একটি আঁত লাভজনক 
করবার। এই কারবারে আকবর- 
পান্নার জয়োঁড়ির সঙ্গে আছে কয়েক- 
জন কুথ্যাত পালিশ আফসার! তাদের 
ওপরে আছেন কলকাতা প্ণালশের 
একজন অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড আঁফ- 
সার। আঁফসারণটি কলকতার একাঁট 
আঁভিজাত হোটেলে কাজ করেন। 
আবার ঘোড়দৌড়ের মঠেও থবর- 
দার" করে মোটা টাকা কমাচ্ছেন। 
যবে কংগ্রেস যাঁদ এই দল ভাঙতে 


- না পারেন তবে কলকাতার গোয়েন্দা 


পঢাল্‌শের ডেপুটি কমিশনার ভূতি 
উঁচত। 


গোবর জমোংৰ 


গোকশির একশ ছয়তম জন্ম- 
বাণর্ষকণশ উপলক্ষে সম্প্রীত ক্লেম- 
ব্রাউন হলে একাঁটি সভা অন্নষ্ঠত হয়। 
উত্ত সভয় সভাপাঁতত্ব করেন িবেকা- 
নন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রধান আঁতাঁথ 
ছিলেন মৃণাল সেন। আজকের 'ঁদনে 
ঠোকশর নাটক আঁভনয়ের মধ্যমে 
অপসংস্কাতর 'বর্দদ্ধে লড়াইয়ের 
ওপর গ্‌রুত্ব আরোপ করেন বিভন্ন 





॥ সাত ৪ 


্াসুন, আম্রা সবাই মিলে 
সময় মতো সুন্দর" দুই মহিলার প্রতি- 
কৃতি আকীর্ণ পদক বুকে লটকে 


* "লাঙল, কাধে মাঠে নেমে পড়ি। 


ৰাষ্ট্ৰদংঘের খাদ্য ও কৃষি সাস্থা 
(এফ. এ. ও )খাদা উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্ম এক অভিনব পথ গ্রচণ করে- 
ছেন! না, আমর! কোমো উচ্চ 
ফলনসীল নূন বীজের বিষয়ে 
কৈজ্ঞ'নিক তথা নিয়ে আলোচনা 
করছি 2, এ বন্ধরও এই সংস্থা 
বতোটা অর্থ বায় করবে তার ছিসাষ 
'পিকাশও করছ না। অধিক ফসল 
ফলানোর উদ্দেশ্টে জনগণকে 
প্রেরণা জোগানোর জন্য ওই সংস্থা 
শীগগীঃই এক অভিযান শুরু করছে 
বলে জানা গেছে। এক একটা 
বিশেষ অঙ্গ হবে দুইজন যহিলার 
প্রতিকৃতি আকীর্ণ পদক। মহ্হিলা- 
দের একদ্ন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, 
অন্যজন শ্রীমতী সোফিয়া লোরেন। 
একজন দেশনেত্রী, অন্ন অভি- 
নেত্রী । বিশ্ব খাদা ও কৃষি সংস্থার 
এমন যহতাঁ পরিকল্পনার উদ্বোধন 
উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান এ বছর দিল্লীতে 
অনুষ্ঠিত হবে, তাতে ইতালীয় 
অঙিনেত্রী শ্রীয়তী সোরেন যোগ 
দেবেন। আর মহান নেত্রী যে 
উপস্থিত থাকবেন, একধা বলাই 
বাহুলা ! 


প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্িরাজীর্‌ আমলে 
লবুজ্ক বিপ্লব নিয়ে বহু চক্কানিনাদ 
হয়েছে। এমন সফল বিপ্লবে ষে 
দেশের খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা 
মাহ্যকে হুণ্তিক্ষোর কবলে ঠেলে 
ফেচলছে। যে দেশের শতকরা 
যাট-সত্তর জন লোক দবারিত্রাসীমার 
নীচে বান করে, যে দেশে, কাগজে- 
কলমে চারটে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
চালিয়ে বিশ্বের দূর্ষারে ভিক্ষাভাণড 
নিয়ে ভার জনসংখ্যার বিরাট অংশের 
ক্ষুষ্পরৃত্তি বরে, আর তার এক ২ 
বিরাট জন্সংখা! অনাহারে, অর্ধা- 
হারে কালাতিপাত করে, যে দেশের 
হাজার হাক্তার অনাহার স্ৃত্যু 
ঘটলেও হুঠিক্ষ শব্দটা সরকারী 
অভিধান থেকে রাছ্ছনৈতিক কারণে 
লোপাট হয়ে যায়। অনাহার 
তাকে অণুন্টিক্ছনিত মৃত্যু বলে 
চিহ্নিত করা যে দেশের রাজনৈতিক 
দক্ষতার পরিচক্। সে দেশের প্রিয়- 
দ্বশিনী প্রধানমন্ত্রী সৌন্দর্ধ বিলাসিনী 
সু-অভিনেন্ী সোফিয়ার সঙ্গে একা- 
সনে বলে রাজ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
পরিকল্পিত অভিযনে জ্বনগণকে 
উৎদাহিত করবেন। 'এদের প্রতি- 
শ্রুতির পদক বিতরণ করে এফ. এ. 


ও জনসাধারণকে অধিক ফসল 
- উৎপাদন অভিযানে অংশ নিতে 
বলবে । 


এফ. এ. ও. বা 'ফাওঃ বিশ্বের ফাউ 
সংস্থা হিসাবে পদক বিতরণকে এর 
শেষ কাজ বলে গণ্য করলেই বোধহয় 
বিশ্বের অশেষ উপকার হতো। 

* 


* ০ 


দর্পণের পাঠকেরা নিশ্চয়ই 
ইতিমধ্যে মৃণাল সেনের “কোরাস» 
দেখেছেন | বাংলা ছ'বর ক্ষেত্রে 
হিপ্টারতিউঃ বিশেষ করে কলকাতা 
৭১, ছবি থেকে সমাজ বাস্তব চিত্ৰণ 


"ও বাঙনৈত্বিক চিন্তা চেতনার ষে 


ধারা মৃণাল সেন অব্যাহত রাখছেন 
তাতে এক শ্রে র দর্শক এই স্থিত- 
-প্রজ্ঞ চলচ্চিত্রকারকে সাধুবাদ জালা- 
বেন। বিস্ত আরেবেণীর দর্শক- 
সমালোচক বারা অনবরত প্রেম- 
ভালবাসার পলায়লী ছবি, বা 
যৌনতা-উদ্দীপক ছবি বা জীবন 
দর্শনের নঞ্ধক ছবি দেখে এক- 
ধেয়েমির অভিযোগ করেন না, 
তারা দারিদ্র বুভূক্ষা) বেকাৰত্ব, 
শমিক-কৃষকের আন্দোলন, মধ্য- 
বিতের-মিছিল পুনরাবততর' অভিযোগ 
আনেন। - মজার কথা, যে ইন্টে- 
জেবচুয়ালরা আস্োনিয়নির নিঃসজ- 
ব্তার ধিমের ওপর বিজি ছবির 
অভিব্যক্তি বৈচিত্রে র প্রশংসায় মুখর, 
তারাই আবার দারিক্র্, বা এস্টা- 
র্রিশমেন্টের বিরুদ্ধে মানুষের নিরস্তর 
সংগ্রষের বিভিন্ন অভিব্যক্তিভে 
নাসিকা কুঞ্চিত ৰরেন। আরেক 
শ্রেণীর দর্শক সমালোচক অন্দরে 
অবস্থান করেন বা আনাচে কানাচে 
ঘুর'ঘুর করেন এবং বাহঘেষা বাজ- 


শিলক পা ক. 


নীতির গন্ধ পেলেই শিউরে ওঠেন, 


তারা শিল্পে সিনেযায় ‘কোরাসে'র 
মতো আু্টিতে স্বাভাবিক ভাবেই 
অঁৎকে উঠে, আক্রমণের ভাষায় 
বিষোদগার শুরু করেন। 
“কোরানের? রাহুনৈতিক চুল" 
চেরা বিচার থাক? এর সমালোচনাও 
দর্প-ণ, ইতিমধ্যে প্রকাশিভ। 
কোরাস ছবির প্রশংসা-নিন্মা, কিংবা 
এ ছবি নিয়ে বিভিন্ন মহলে তর্ক- 
বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথ! 
বিশেষ ভাবে বলা ঘর্কার যে, এমন 
সব ৰিষয়বন্ত উপজীব্য করে মৃণাল 
সেন একের পর এক ছবি উপহার 
দিচ্ছেন, শ্ল্লোৎকর্ষের এবটা বিশেষ 


মানে উত্তর্ণ করছেন, এটা তার. 
অসামান্য কৃতিত্বের পরিচালক, এবং 


ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্েত্রে পরম 
গৌরবের । 
- শিলাদিত্য 


মীরার সা aE 


রি 





রা No. WB/CC-32 


আচমক| নির্বাচনের নাব্য ব্য, গরি্থা 


EE করেন: গা 
| লক্ষণ দে.খ এখানকার - রাজনোতিক 
| মহলে এ ধারণা দানা বেধে " উঠছে 
যে আগামী মার্চ মাসের মাঝা- 
মাঝি বর্তমান পণ্চম' লোকসভ.কে 
ভেঙ্গে দিয়ে এপ্র-লর শেষে বা, 
০... মে মাসের প্রথম ভাগে স্টাপ (পাল 
কা' আচমকা নির্ধাচন অনুষ্ঠান করে 
ষষ্ঠ লোকসভা গঠন করা হতে পারে। 
এই সব মহল এটাও..মনে করেন বে 
লোকসভা ভেঙে দেখার অগে ফেব্রু 
মারার শেষাশোঁষ অথবা মার্চের 
দিকে সংসদের « একটি আঁধাশন 
ডেকে চার মসের জন্য একটি: ভোট- 
অন-ঞ্ঞাকাউল্ট বা.জট পাশ , করিয়ে 


নেওয়া হৰে 'এবং নিয়ামত বাজেট, 


ৰ আঁধবেশন শুরু হবে নির্বাচনের পরে 
সম্ভবত সে মাসের 'দ্বিতীব ভাগে। 
বস্তুত কধ্গ্রসের তরফ থেকে 
এই নির্বাচন প্রস্তুতির কাজ অনেক 
ৰ দিন আগেই' শুরু করা হয়েছে। 
গত সেপ্টেম্বর মাস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
যখন বংগ্লেসের. “মতাদশই প্রচারের” ' 
জন্য প্রবীণ নেতা শ্রীজগজীবন রামের 
নিয়োগ করলেন তাকে তখনই এখান- 
কার সঁচতন রজনৈতিক মহল 
নিবৃচন-আসম্নতার সম্ভাব্য ir 
বলে বিবেচনা করেঁছিলেন। , এই 
কাঁমাটর কনভেনর করা হয়েছে 
প্রধানমন্লীর বিশেষ অস্থাভাজন 
শ্রীশপাল কাপুরকে! ' এই' সব- 
মহল আরও মনে করেন [যে নির্বাচন-. 
আসমতার: দ্বিতীয় লক্ষণ . দেখা 
দিয়োছল গত বছরের অকষ্টরেবর 
| কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটর কয়েকটি 
| : 'সিম্ধান্তে। এই ওয়াকিং _ কামার 
| ইৈঠকেই, লীদেবকান্ত বড়ুয়কে, ডাঃ 
শঙ্কর দরে শর্মার জায়গাষ ক্রস 
স্ভাপাত হিসেবে নিবাচন করা হয়। 
নব নির্বাচিত সভাপতির নেতৃত্বে 
অন্যন্ঠর্ত প্রথম সভাতেই -দসাম্খান্ত্‌ 
নেওয়া হর, নভেম্বর, ডিসেম্বর - ও 
নির্বাচন ও ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠেয় 
বেশনকে স্ধাগদ করবার । লক্ষা্ণীয় 
এই যে কংগ্রেসের কেন্দ্র মুখপত্র 
শসোশ্যালিত্উ ইণ্ডিয়া” তাঁদের চোদ্দই 
সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় . কংগ্রেসের 
সাংগঠাঁনক নিরর্বচনাঁদর প্রোগ্রাম ঝা 
কর্মসূচী প্রচার করোছিলেন এবং এই 
| সঙ্গে তদানীল্তন অন্যতম সাধারণ 
Tরত একাঁট িজ্ঞপ্তিও ছেপে- 
{ছলেন। এই বিজ্ঞাপ্তিটিতে অননুষ্ঠয় 
ধীনর্ধাচন সম্পর্কে প্রাদোৌশক কাঁমাট- 





অনুকূল কলা তার সম্পর্কে অনু- 

সন্ধান করছেন। যথারীতি উনশশো | 
লোকসভার নির্বাচন “অনুষ্টিত হলে - 
সেই নিবাচন কধ্‌গ্রস তথা প্রধানমন্তী . 



















রজোও ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা 
দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসর ভেতরে 
জয়প্রকাশ-অনুরাগী ও দি বপ আই 
প্রচার করেন: কংগ্রেসের পণচন্তর- ছাটাই. করা সহজ হবে। আবার দেশের অন্াগগীদের মধ্যে ঝগড়াটি এখন 
তম প্রকাশ্য আধবেশন পাঞ্জবের ধর্তমান যা অবস্থা” ততে উনিশশো আর [গোপন নেই। অন্যদিকে. বরেধা 
রেপার নামক স্থানের রুাছ.কাছি একাত্তর সনের মত এখন আর পক্ষায়রাও এক্যবদ্ধ হার জন্য, 
পশ্চান্তর সনের ফেব্রুয়ারীতে অনু- “ইন্দিরাতরঙ্গ” সুফলপ্রদ হবার সচ্ছ্টে। কংগ্রেস আশ্রিত সি পি 
প্ঠত হবে। অথচ এর্‌ কয়েক দিন আশা করতে ভরসা এরা পান না। আইয়ের বিভীষণণ প্রয়াস এ বানাবে 
পরেই সংগঠানক দিরর্ধাচনাদ ও তাই সাংগঠানক এক্য গড়ে তোলঘার হিশেষ সহায়ক হতে, পেরেছে বলে 
প্রকাশ্য আধবেশনকে স্থাগদ করবার প্রয়াস করে চলেছেন কংগ্রেস সভা- এই সব মহল . মনে করেন না। তাই 
ঘুম্ধান্ত |নৈওয়া -হল। তা-ছাড়া গত পাঁত। সেটি কাৰ্যকরণ হবার তেমন অবস্থার অরও অবনতি , ঘটবার 
নভেম্বর. মাস থেকে কংগ্রেসের অনু-' সম্ভাবনা খুব বেশি অছে তেমন আগেই নির্বাচন কার নিতে পারলেই 
জিত বামন “প্রশিক্ষণ বরের মনে করা খুবই কাঠন। এই প্রসঙ্গে বংগ্রেসের পক্ষে জল হবে ঝুল সনে 
আলোচনায় যে আসাম নর্বাচন প্রস্তু, অনেকেই বিহার; পাঞ্জাব ও পশ্চিম- করা হচ্ছে। - rr : 
তির ওপরেই বিশেষ জোর (দেওয়া বঙ্গের দিকে অঞ্গলি নি.দশি অ.র অর্থনোতিক 1দুক থেকে মত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ' 
হয়োছল সে কথাও এখন অর ছু করছেন। ইতিমধ্যেই বিহারে মুখ্য-. এ'রা . মন করেন যে, _উনিশশো করন না এ কথা কংগ্রেস 
গোপন নয়। তাই নারেরা প্রশিক্ষণ: মন্তী শ্রীগফুরের বিরুদ্ধ কংগ্রেস ছয় সনে দেশর অবস্থা কেমন লেরও আঁবাদত নেই। ভাই 
ধশাবরে গৃহীত সময়ানীর্দন্ট তের এম. এল এদের আওয়াজ .জোৱদার হবে অ একেবারেই আিশ্চিত। ' দৃষ্টি এখন শাসন-আসন ফ' 
দফা -কমন্চচীকে, “নারেরা ব্যারি- হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের এ'রা মনে করন বর্তমানে দ্রবমূলোর 'রাখা। এই সব মহল তাই মনে = 
এইলিস” জ্যেরুরা ধ্যারএইা বা যুব নেতাদের মধ্যে ঝগড়া আবার ব্যাদ্ট সামায়ক হলেও কিছুটা যে বর্তমানের অনুকূল সময়টি ] 
সুমেরপ্রভার অনুকরণ) বলে যে প্রকশ্য রূপ লাভ করেছে। স্থিতিশীল হয়েছে অন্তত আগের 
ঢাক প্টেনো শুরু হয়েছে তকেও. রাজনৈতিক দিক থেকে কংগ্রেস: মত অমন তীব্র গাঁততে [বড়ে চলছে 
এই আসন্ন নির্বাচনপ্রস্তুতির ইঙ্গিত বেশ কঠিন অবস্থায় পড়েছে। নেতৃ- না। উপরন্তু আমন ফসল মোম 
বল এই সব মহল মনে ক্রেছেন। তের ও সরকারের প্রয়াস প্রচেচ্টা ভালই হয়েছে এবং ,শশতের বাষ্ট 
বড়)য়ার ঝটিকা সফর সত্বেও প্রদেশে প্রদেশে জনআন্দোলন হওয়ার- রাবশস্যের ভাঁবষ,ৎও (বেশ 
নতুন কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীবড়ুয়া . আগের তুলন:য় কাপক হয়ে উঠছে। . আশপ্রদ। তা ছাড়া বিদেশ থেকেও ব্যাপারে কিছু করবেন তা আ:; 
ঝড়ের গাঁততে একের পর এক জয়প্রকাশ নারারণের আন্দোলন এখন এখন কয়েক লাখ টন খাদ্যশসে র রর 
বির, রজ্যে য় নিজে সরজ- বিহারের গণ্ডী পেরিয়ে অন্যান্য আমদানী.সুনিশ্চিত। তাই খাদ্যপাঁর- - ৰ 


রা _. টিকিট চেকারদের মদত দিন 


স্থিতি বর্তমান অনেকটা ' 
উনিশশো ছিয়ান্তর সন সবটাই 
আঁনাশ্চত। কাজেই এই সব } 
কূল অবস্থা” থাকতে থা, " 
নির্বচনপর্বাটা সেরে পরবতণ 
হরর জন্য নিশ্চিদ্ত হওয়া ১ 





রাজনোতক অবস্থা চার করছেন 
অবস্ধাঁট কংগ্রেসের পক্ষ নির্বাচন-. * 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে বশ 
অন্যকূল হবে অথবা তার' আগে 
অচমকা নির্বাচন করলে তার ফল 
বোঁশ সহায়ক ' হাবে, সোঁট এখন 
কংগ্রেসের অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য ' 
কার্য বষয়। আর এ দবচাবেও 
মন্ত্র, ওপর .তান.যে সিদ্ধান্ত . 
নেবেন সেই অনুসারেই কাজ হবে, 
তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই - টি - 

নাকি আগামী মে মাসের মধ্যে li OES EME SHEE 
নির্বাচন পরধট সের নেলর অনু- ১ 

তাঁদের হ্াম্ত মুখতে তিতিধ সংগঠাঁনঝ 

রাজনৈতিক ও অৰ্থ নৈঁতক। 

" সাংগঠনিক দিক থেকে এপ্রা. 
মনে করেন যে সংগঠনের মধ্যে উপ- ; 
দলীয় ঝগড়া বর্তমানে ষে পর্যায়ে 
এসে পেশছেছে -তাতে তাড়াতাড়ি - 
নিরধচনের কাজে সকলকে লাগিয়ে টি. 
না দ্দতে পারলে সে ঝগড়ার আগু 
দাউ দাউ ক্ষার জবলে উঠতে পারে! 
নির্বাচন তেমন, ঝগড়ার অবসান না 
ঘটাতে পারলেও সাময়িকভাবে তাকে 
স্তিমিত করে রাখত পারকে। পরে 
ধনর্বাচনশেষে সুযোগ এলে সে ঝগ- 





এ || EAE 
কারণ তিনি যত বেশি বিনা টিকিটের 
সান্রী ধরবেন, ভাড়া ও জরিমানা বাবদ 


৯ রী ৰ ~ 
is FE) Rt 
ac - 
চি 
~ 
ডু fare ররর ~ Fa রিল পার লরি OR ১. MS AS রান 


পালকে নির্দেশ দেওয়া হুয়োছল। ড়ার নম্পাত্ত করা যাবে। তা ছড়া 
আঠাশে সেপ্টেম্বরের শসশ্যালিষ্ট নির্বাচনের জন্য মুনোনয়ন দেবার 
ইন্ডিয়া” একটি খবর ক্র” রুরে সমায়ও অনেক মুখর সমালোচককে 





পম্পাদক্য কতক আভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 





